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যা ত বনুকে ঘাক্রমণের নোখ্যে ঢাঃ গোপাল মেনর হত 


₹(দপশের সংবাদদাতা) . [যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালরে সম্পাদক হিসেবেই আমাদের বন্তব্য 
দর্পণ প্‌লিশ মহল থেকে উপাচার্য ডাঃ গোপাল সেনের হত্যা প্রকাশ করবেন। ৃ 
খবর পেয়েছে যে, নকশালপল্থধীরা সম্পর্কে আমরা একটি চিঠি আমেরিকার অর্থসাহায্যে পুষ্ট 
তাদের গণবাহনশর, মধ্যে সম্মুখ পেয়োছ। "চিঠিটি সাঁবশেষ গুরুত্ব সাম্রাজ্যবাদী “ইরাংকাীঁ” শিক্ষা 
আক্রমণের জন্য আত্মঘাতী সেনই- পূর্ণ বিবেচনা করে আমরা সম্পূর্ণ ব্যবস্থার পুরোহত, আব্দীবন 
সাইড) ইউনিট তৈরী করেছে। অক্ষত অবস্থায় প্রথম পৃহ্ঠার আহংস অসহযোগ আন্দোলনে 
তাদের কাজ হবে, দরকার হলে, প্রকাশ করলাম। অবশ্য এই পত্রের বিশ্বাসী গোপাল সেনকে অত্যন্ত 
নিজের জীবন দিয়েও শতকে আক্র- লেখক 'হসাৰে যে কাঁমাটর নাম স্ুস্থর্মাস্তক্কে আমরা মততযুদশ্ভ 
মণ করা, এবং প্রত আক্রমপেই নাচে দেওয়া হয়েছে এটি সত্যই দিয়োছ। 
অবশ্য নিদিষ্ট কর্মসূচী অন্যযায়ী তারা লিখেছেন কিনা আমরা ! কেননা, এই শিক্ষাব্যবস্থা 
"_ লক্ষবস্তু ধংস করতেই হবে। জাননা -- সম্পাদক, দর্পণ ] ' আধাসামল্ততাল্লিক এবং অধা 
পলিশ মহলের আরও খবর ঃ গত আটই জানুরারণ আপনার ওপানিবৌশক ভারতবর্ষের উৎপাদন 
i রাজ্যে গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রকাঁশত গোপাল সেন হত্যারহস্য ব্যবস্থার এবং প্রশাসন যল্তের নাট 
RENAE NUT (শেষাংশ ২য় পৃষ্টায়) সংক্রান্ত সংবাদ আমাদের দুষ্ট বল্টু অর্থাৎ বুর্জোয়া স্পেশালিষ্ট, 


ই, ও 
শোচর হয়েছে৷ এই প্রসঞ্গো আমা, ট্যাডশনাল ইন্‌টেলেক্‌চ:য়াল” 
দৈর বন্তব্য “মতামতের পাতার "অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল” তৈরণ 
[0 R ১ কাঁর সৎ, নিরপেক্ষ এবং নিভশিক যাদের অবস্থাত শ্রামক-কৃষকের 
ky (বিশেষ সংব্যদদাতা) 
একুশে জানুয়ারী বৃহস্পতি 
- বাংলা ও নবকংগ্রেসের জোট 
বর এলত ভেলো 
থর পর বাংলা কেলে সা 
সংকট দেখা 'দিয়েছে। এই 














কটের কেন্দ্রে রয়েছেন সুশশল গড়ে তুলব শ্রামক কৃষকদের জন্য। 
ড়। প্রপব মারা ও হারদাস আমাদের মবক্রফোঁজি গঠিত হয়েছে। 
নিরাশ হয়ে বসে পড়েছেন এই ঘটনার দেশের দক্ষিণ 


{বি আর আগে একবার ছুটে 
j 'ন জনৈক ফরোয়ার্ড বুক ২ 
বি যাঁদ তারা কিছু 
তাকে জি কতা 


পরোক্ষে যোগাযোগ করা 
ছিল, কিন্তু দই পক্ষই বলেছেন 
শীলবাবু থাকতে কছ্ছদ হবে না। 









করেছে। , আমরা বে সঠিক পথে 


5 .. আছি এটা তার উক্জবল প্রমাণ । 


১৯৪৭ সালে পাওয়া তথাকথিত 
স্বাধীনতার পর যত কৃষক-শ্রামক 


বৃ নারী ও যুব কশোরকে এ প্রশা- 


সন ষল্য হত্যা করেছে তাদের মায়ের 
চোখের জলের স্মৃতি আমরা 












বাংলা কংগ্রেস থেকে আট 
একাদশে জানুয়ারী পর্যন্ত 
চেয়েছেন, কারণ এ দিন 
খাঁটি এলাকা সংস্থাপনের সঙ্গ 
( াগন-বেকাৱদেৱ সা গলের উপর আঘাত হালি এবং 
_ e পাচ্ছে ন হানৰ। আমাদের খতমের তালিকা 
আসন ন্‌ দীর্ঘ। কেননা, ওই তালিকা অনেক 
বর্ষের সবুজভূুমির ওপর লেখা 
(ঈপর্ত্রের সংবাদদাতা ) এই মহলের ধারণা প্লশ  জ্ণের সংবাদধযত) দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগে এবং অঙ্গলিত কৃষক 
লিকাতার আসন খুজে পাচ্ছে না, অর্থাং কল্তু এ আসন ও"র পক্ষে িরা- (শেষাংশ ২য় ) 
: লোকসভা আসন যেখানে তান এঁদকে বালগল্জ বিধান সভা 
ঠসহলে আক্ষেপ করতে শোনা : বেলেঘাটা, মানিকতলা, চিৎপুর,' দাঁড়ালে জ্বচ্ছন্দে নির্বাচিত হতে আসন নিয়েও ঝামেলা আছে, অষ্ট- 


প্র উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্ধ নেতৃ- 
x কাতান: ১৮১ ছুলান। _ তাই "আমরা 
ব্েণু তলত স্লবিধামতি লে সাম ইমা সত 
 খুনিশের যোগমাউমা. আট পার্ট জোটে আসন নিয়ে দর কথাকবি মা অ দি দন ভজ 
ঠিক "ছিল ব্যারাকপুর অঞ্চল থেকে শ্রেপাধূশা ও ক্রোধের অশ্নিতে 
পদ নয় বলে পার্ট মনে করে। ae 
পারেন। বামের মধ্যে। কারণ, এস ইউ 'স 


এখন শোনা যাচ্ছে শ্রীসত এ আসনে অধ্যাপক সবকোমল দাশ- ন্হিস্পেজ্ব 
অনেকদিন পরে মিঃ চৌধুরী করেন। । _ চকরুবতশির জন্য সি পি আই বাদ- গ্ৃপ্তকে দিতে- চান। এ পার্টির 
রি ক কিছুটা সংগঠিত আর এস পি নেতা ঘাঁদব গঞ্জ বিধানসভা আসনে প্রার্থী ধারণা যে, অধ্যাপক চঞ্্যাতি ভট্রা সন ্পওা 
চিরে এনোৌছলেন এবং মালগাড়ী চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, . চার্যকে এ আসনে পরাজিত করতে 


লুঠ করে যারা প্রতিবছর রেলের পুলিশ মোটেই নশরুয় নয় ভ্যান: একমার অধ্যাপক দাশগ্যপ্তই সক্ষম। 
কয়েক কোটি টাকা লোকসান বরং সক্রিয়ভাবে এদের সাহায্য কারণ, প্রথমতঃ এস ইউ সর দাঁক্ষিণ 
বর তারাও বেকায়দান্ম পড়োছল। করছে। এবং কোন কোন জরগার় পাশচম বাংলায় হিংসাত্মক কার্য- কলকাতায় পার্ট সংগঠন অন্টবামের 
| মিঃ চৌধুরীর পদে যিনি এলেন আর এস পি কমশীরা 'বাধা দিতে কলাপে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের অন্যান্য শাঁরকদের-থেকে অনেক 


'ন কিন্তু সে স্দনাম বজায় গিয়ে পাীলশ-ওয়াঙগন ব্রেকার ফুক্ক কহু কন কেস সরকারের, উপ- ভাল, আর দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক 


তে পারেন নি, বরং রেল মহ- আক্রমণের শিকার হয়েছে। দেন্টা বোর্ড পর্যালোচনা করে- হিসাবে জীদাশকুন্ত বহুল পাঁর- { প্রকাশিত হবে। এই 

'র. ধারপা , ওয়াগন-ৰেকারদের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে ছেন। এই কাজ এ পর্যন্ত দূ চিত। থাকবে নিয়ামত 
্যকলাপ যাতে অব্যহত থাকে তাঁদের ধারণা ভি আই জি এ'দের- - দফায় করা হরেছে। সি পি আই শ্রীদাশগপ্ডের | বিভিন্ন ফিচার, . কার্টন 
দকেই তান নজর দিযে আস- কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার উপদেষ্টা বোর্ড নাকি সবশ্যল প্রার্থী হিসাবে যোগ্যতার কোন 


ন! করছেন। হ্রেপ্ারই অনুমোদন করেছেন। (শেষাংশ দশম পৃচ্চার) 


A | | 5 











অভিষানকে সাহায্য করবে। 

সি পি এম-এর এক মুখপাত্র 
বলেন যে, ভাবঙ্গাতক দেখে মনে 
হচ্ছে এপাজনশাতি ব্যাতিরেকে সমস্ত 
দি সি এম বিরোধী শান্তর একি - 
এ্যাকশন ফ্রন্ট ভেতরে ভেতরে কাজ 
করছে_এই ফ্রচ্টের সম্মুখ ভাগে 
আছে নকশাঙ্ষদের আ্যাকশন 
' স্কোয়াড । আক্ৰমণ ওরা চালাবে 





দ্টালন, মাও সে তুং লাল সেলাম। 
জাতীয় নেতা চারু মজুমদার লাল 
সেলাম? দি পি আই (এম এল) 
জল্দাৰাদ। ভারতবর্ষের নবগঠিত 


এ ৪৪ বিশ্বাবপ্লব 
I 


লাউখ ক্যালকাটা জ্যাকশন 
কাঁদি 


০ 





পেলে বর্তে যেত, আর সে জন্য 
ধস পি নেতারা আপ্রাণ 
চেষ্টাও করেছেন। বাংলা কংগ্রেস 
নেতা অজয় মুখার্জশীও তৈরশ 


নারাজ। তাই সি পি আই-এর 
অনেক অনুনয় আবেদন সত্বেও 
সুশীল ধাড়া কোনও ক্রমেই ওদের 
জোটে যায় ন। 

এখন সঙ্কট দাঁড়য়েছে নিজে. 
দের মধ্যে। অবশ্যই আসন ভাগা- 
ভাশী নিয়ে। নীতির কথা, কর্ম 
স্চীর কথা এখন শকেয় উঠেছে। 
কোন আসনঙ্গুলো নিলে জন্ম. 


দের উপর আর কিছু নেতাদের 
উপর ৷? 
ওই মুখপাত্র বলেন £ “আমা- 
দের এই আক্রমণকে মোকাবিলা 
করতেই হবে, প্রাতরোধ আন্দোলন 
দিয়ে। আমরা আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ 
ইত্যাদি এড়াতে চেয়েছি এতাঁদন। 
অনেক আক্রমণ আমাদের উপর 
হয়েছে, কোন কোন- জায়গায় 
প্দবিশের আপাতঃ যোঙ্গসাজসে ৷ 
কিল্তু আর নয় প্রাতরোধ আমাদের 
করতেই হবে।” 

পুলিশের খবর বে, সি পি 
এম এই প্রাতরোধের জন্য ব্যাপক 
প্রস্তৃতি চালাচ্ছে। নানা এলাকায় 
ওদের গ্যাক্সিভিস্টরা আরুমপকে 
প্রতিহত করার জন্য বোমা গুলি 
[বহার করার প্রস্ততি 'চালাচ্ছে। 
এলাকায় এলাকায় কমি সম্মেলনে 
নেতারা হুসিয়ারশ দিচ্ছে এই সংঘ- 
টিত আক্রমণ সম্পর্কে । 
দর্পশের খবর $. আক্রমণ শুরু 
হয়ে গৈছে। জ্যোত বসুর প্রাত 
আক্রমণ এই ২ কর্মসূচপরই অংশ- 
বিশেষ।' জ্যোতিবাবু বাঁসরহাটে 
যাচ্ছিলেন সার্কসবাদীী পার্টির 
গাড়ীতে । সশো ছিলেন আবদক্লা 
রস্মল আর শাল্তিময় ঘোষ! হঠাৎ 
বাসিরহটটর কাছাকাছি একটা জায়- 


চা 


লেগেছিল! তাই খালি রোডয়েটর 
জখম হয়েছিল। গাড়ী জোরে 
বোররে গেল। 





নিশ্চিত করা বায় সেই চিস্তা। 
মোদনীপুরে পি পি আই এগারাট 


আসনে প্রার্থী দিয়ে, উনিশশ উন- 


সত্তর সালে দশটি আসনে 'জিতে- 
ছিল। কিন্তু এবারে ত আর 
কংগ্রেসের বিরদ্ধে যুস্ত্ফস্ট নয়। 


' বাংলা কংগ্রেসের সলো, সি পি এম- 


এর সঙ্গো, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে 
সি পি আই এবার গনজের ঘাঁটিতে 
মুখোমুখি। জয় এবার অত স্বান- 
শ্চিত নয়। অন্যান্য জেলায় বা 


[৪ কলকাতায় আসনের কথা ত ছেড়েই 


দেওয়া বায়। ‘তথাকাথত অম্ট- 
বামের অন্যান্য শারকদের লড়াই 
শুরু করার আগেই মনোরল 
[বিধবস্ত। 
বাজৰ সভায় অজয়নবাবু কলতে 


আব্রম্ভ করেছেন এবারেও রাক্ধ্যে 


স্থায়শ জোরদার সরকার গঠন সম্ভব 
হবে না। বাজনশীতর সেই একই 
আনশ্চিত অবস্থা থেকে বাবে। 
এই উান্ত 'অবশ্যই আত্মীবম্বাসের 
নয়। আর এ কথা বলাবাহুল্য যে, 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবারের মধ্য 
বতশি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ল্থায়শ 
দৃঢ় সরকার পেতে ইচ্ছক। গত 
নির্বাচনেও মানুষের সেই দাবীই 


জ্যোতিবাবু দর্পণকে বলেছেনঃ 
ও'দের গাড়ীর একটু পেছনেই 
প্ীলিশের একটি ভ্যান ছল। 
রাস্তার পাশ থেকে বেরিয়ে আসা 
তিনটে বুবককে 'বোমা ছুড়তে 
নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে। “আম 
তাদের দেখতে পেয়েছি, ওরা পাবে 
না হতে পারে না? .কিদ্তু আশ্চর্য 
ওরা তথ্দান কিছু করল না। যেমন 
আমাদের পেছনে আসছিল তেমান 
আসতে লাগল ।” 

জেলা পুলিশের খবরে প্রকাশ 
যে, এঁ পুলিশ ভ্যানের ওপর 
আদেশ ছিল জ্োতিবাবর গাড়ীর 
পেছনে বাওয়ার। তখাঁন কোন 
ব্যবসুধা নিতে গেলে পেছনে যাওয়া 
বন্ধ রাখতে হত কিছুক্ষণের জন্য। 
এবং এর অর্থ দাঁড়াত উপরওয়ালা- 


দের আদেশ ঠিকমত প্রতিপালন লা' 


করা। 
" পুলিশ অবশ্য কিছু পরেই এই 
ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত চালায় এ 
এলাকাতে । পরে রাতে নকশাল- 
পল্থণী বলে আঁভাহত দুজনকে 
শ্লেপ্তার করে। । | 
, মাক্সিবাদী কম্যানস্ট পাটির 
কাছে খবর নিয়ে জ্ঞানা শোল যে, 
এ এলাকায় সি পি আই-এর এক- 
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ছিল আর তাই ুত্তক্রল্টের দুশ 
আঠার জন সদস্য নির্বাচিত হয়ে- 
ছিল। কিন্তু পারস্পারক রাজ 
নৈতিক দৃম্টিভ্গার প্রচন্ড পার্থক্য 
থাকায় ফ্রন্ট সরকার টিকতে পারে 
নি। অজয়বাব্দর বন্তৃতার মানবের 
মনে আশার সণ্যার হবে না এবং. 
সেই কারণে অজয়ৰাবদর পার্টিকে 
ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করতে সাধা- 
রণভাবে মানুষ চাইবে না! 

এই দিক থেকে অন্টবামের যে 
কয়াট দল এখনও এ জোটে পড়ে 
আছে তাদের পক্ষেও বিকল্প সর- 


যথাসাধ্য ব্যাহত করার চেষ্টা 
চলতে পারে! সি পি এম-এর 
প্রচার কর্মীদের উপর আক্রমণ এই 
চেচ্টারই অঙ্গা। সি পি এম-এর 


চ 


' কাকু করে'ফেলে। এই সম্ভানদ 


- ক্ষমতার এলে পার্টির লো, 


ৃ 





















পক্ষে একমাত্র পথ থাকবে 
আক্রমণের বিরুম্ধে পাত) 
আন্দোলন গড়ে তোলার। 
প্রতিরোধ আন্দোলন আক্রমণে 
চরিত্র অন্নযায়শ হিংসাত্মক 
পারে। এবং সংঘর্ষের সংখ্যা ং 
ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
প্রচার সদর হতে পারে যে, ক্ষমতা 
আসার পূর্বেই সি পি এম অ 
গ্ুশ্ডামীর পথ নিয়েছে আর অ 
শৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে। কোন কোন। 
ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ যাতে সম্ভব ) 
না হয় সেই ধরণের আকুমপও | 
চলবে ৷ : 

সি পি এম নেতাদের বাজ | 
বস্তা থেকে মনে হয়েছে যে, 
তাঁদের পার্ট প্রাতরোধের জন্য 
তৈরী। অর্থাৎ কোনও কোন' 
জায়গায় দরকার হলে তারা আক্র 
মণের উত্তরে প্রাতআক্রমণও করতে ! 
প্রস্তুত! গত যুন্তফ্রল্ট সরকাণ্ে 
/ধাকাকালশীন স পি এম-এর অআশ- 
শ্ই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বহু) 
পাটির আশু প্রয়োজন মেটাধ, । 
জন্য পাঁটর ছ এসে পড়ে ' 
আর শেষ তারা পার্টির : 


সংগঠনকেও কোন কোন জায়গায় ) 




















সম্পর্কে এবার সি পি এম ক 
সর্জা তা ঘটনাচক্রে বোঝা বাবে 

সি পি এম সম্পর্কে অনে 
সং, রাজনীতিতে আপাতঃ 
পেক্ষ ব্যক্তিদের বিরোধ | 
আছে, অথবা বলা চলে সুলএ 
নেই। তাঁদের ধারণা, সি পি; 


অপরের জীবন আঁতচ্ঠ 
দেবে। গ্রামে জামর সালকে. 
এমন কি যাদের জমি আই; 
সীমার মধ্যে তারাও কিন্তু ভর 
সলস্ত। 

সভা সমিতিতে প্রচার মার 
এবং পার্টির ঘোষিত নপীত অ 
যায়শ আজ সি পি এম-কে জো? 
সঙ্গো একথা বলতে হবে যে, আ' 
কের সংগ্রামের তরে ছোট মা. 
করা,'কি শহরে কি গ্রামে, পা 
শত ত নয়ই বরং আত প্রয়োজন" 
মিত । গ্রাম এবং শহরের মধ্যবিত 
দের দিকে পার্টি নজর দেও: 
দরকার। চাষা এবং ট্েডইটান | 
পার্টিকে পরিষ্কার ভাষায় বার = 
রাখতে হবে। আর সেই সে 


বাদ-লেনিনবাদের নপীতিতে দি 
শ্রীমককৃষকের পার্টির সংগী: 


(শেষাংশ নবম পন্চঠার) 


ক 


{ 
I চার | 


গশ্চিমবনধে কেনের গড়ুন ব্যস্া' বানচার 


২. (বিশেষ প্রাত্বানাষ ) 


/ 


নির্বাচন হতে না দেওয়া শেষ প্রয়োগের তাঁগদ এলো। তাই শুর করা এবং বেগাঁতক দেখলেই 


_ পৰ্যন্ত কেন্দ্রের পরমবশীর প্রশাসক- 
দের মার্জ বা স্বৈরাচারী উদ্দেশ্যের 
তাঁবে থাকোন। তাই পাঁশ্চসবলো 
একই সল্পো লোকসভা ও বিধান 
সভায় শনবণ্চন হতে দিলেও, 


তাদের প্রথম চেষ্টা হল' হু্তফুল্ট 
ভুক্ত দলগুনলর মধ্যে উৎকোচ এবং 
উশকান প্রদানকারী চর ঢুকিয়ে 
আল্তর 'িরোধকে উস্কে রক্তান্ত 
হানাহানতে পাঁরণত করা। উদ্দেশ্য 
যাতে বামপন্থী জনগণের এঁক্যের 
মূল কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। 
এসম্বন্ধে কেন্দ্রের রাজনোৌতক 
গোপন ইনটৌলজেম্স প্রান্ত তথ্যের 
ভাত্ত ছিল। তারা জানতো, বাগুলা 


- দেশের আঁধকাংশ বামপল্থী দল- 


গুলির নেতৃবর্গের মাঝে নিম্লমধ্য- 
বঙশর' মানীসকতা বজায় থাকার 
দরুণ এবং প্রকৃত মেহনত কৃষক 
শ্রামকরা নেতৃত্ব দেবার পর্যায়ে 
পোন্ত না হওয়ায় দলীয় অত্যুৎ 


সাহকে সহর্জেই পারস্পারক ভ্রা্ত-? 


ঘাতশ সংঘর্ষে পাঁরচাঁলত করা 
চলে! এন্তার টাকা, অস্লশস্যের 
নিয়ামত আমদান এবং স্থান" 
বৃহৎ সংযোগে ভড়া- 


ওয়াগণ- ব্রেকার, স্মাগ্লার এবং 


ট- সমাজে উৎপাতকারশদেরকে নতুন 
- রাজনৈতিক ছাপ লাগয়ে ব্যবহার 


সেই জশবঙ্ুলকে নকশালপদ্ধা, 
নাম দিয়ে মিথ্যে প্রচার চালানো-এ 
সমস্তই কেন্দ্রের নীট বল্দোবস্ত। 
স্থানীয় নেতারা জেনেও কিছু 
এলাজ করতে পারেন নি; কেন্দ্রের 
রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা বুঝি- 
ফ্লোছল সঠিকভাবেই যে, সারিয় 
বিপ্লবের পথ থেকে সরে গেলে 
পোশাকী রাজনৌতক আম্দো- 
লনের যে ঘ্র্যাডশন গড়ে ওঠে, তার 
থেকে বামপল্থী দল-নেতারা রেহাই 
- পাবেন না; সুতরাং উশকানতে 
এবং অস্মপুষ্ট মারামাঁরতে উত্তুষ্গ 
আন্তরাবরোধের ফলে আল্তর- 
দলীয় এক্য ধশরে ধরে ভেতর 
থেকেই ভেঙে চরমার হয়ে যাবে। 

এ পর্যন্ত কেন্দ্রের ফড়ষজ্ত 
সফল হলেও আজ কিন্তু এ ক্ষমতা 
রাজনীতির প্রয়োঙগকর্তারা সভয়ে 
দেখছে যে, সমাজদ্রোহীদেরকে এক 
তরফা ভাবে আর ব্যবহার করা 
চলছেনা; তাদের মাঝে অনেকে 


পুলিশের এবং তাদের বড়লোক-' 


প্রভুদের 'বিরুম্ধেই যাচ্ছে। উপরন্তু 
নকশালবাদশীদেরকেও মসশীলিপ্ত 


নবগঠিত ছাত্র সংস্থার প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন 
গৃহীত প্রস্তাবে শোষক গোষ্ঠীর বিরুঞ্ধেবিসতষ্ কর্মতূটী 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
গত সাতাশে থেকে 'তাঁরশে 
ডিসেম্বর নবগঠিত ছাত্র, সংস্থা ভার- 
তের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম 
সম্মেলন কেরালায় অনুষ্ঠিত হলো। 
'িবান্দ্রম শহরে . ঢেগোর মেমো- 
{রিয়াল হলে অন্দাষ্ঠত এই সম্মে- 
জনে মোট সাতশ সাতযাঁট্র জন 
* প্রাতার্নাধষ ও দর্শক যোগদান 
করেন। এর মধ্যে ছয়শ চব্বিশ 
জন প্রাতানাধ ও একশ তেতাল্লশ 
জন দর্শক' হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন৷ ভারতের বিভব রাজ্যের 
একশাটি জেলা, থেকে এইসব প্রাতি- 
শনাধ সম্মেলনে উপস্থিত হন। 
তিনশ 'তনাট কলেজ, উন্চষ্লিশটি 
স্কুল এবং কুর্ড়ীট বিশ্বাবদ্যালয়ের 
নির্বাচিত প্রাতনিধিবৃন্দ সম্মেলনে 
প্রাতিনীধত্ব করেন। সর্বাধক প্রাত- 
নিধি উপাস্থত ছিলেন পশ্চিম 
বাংলা থেকে। মোট দুশো সাতত্তর 
জন। নবগঠিত “ভারতের ছাত্র 
,ফেডারেশন” (এস এফ আই) এর 


বর্তমান সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ 


তেইশ হাজার দুশো চুয়াম্ন জন। 
/ দেশের শোষক গোম্তীর 
বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ ছাত্রসংগ্রাম পার- 
চালনা করার জন্যে গত জুন মাসে 
কলকাতায় আগত বাজি রাজ্য 
প্রাতিনাধদের মধ্যে এক আলোচনা 
হয়! এঁর ফলশ্র্ুতি, ডিসেম্বর মাসে 
এই সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন। 

ছত্তিরশ সালের মাঝা- 

অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস 
ফেডারেশন” নামে (এ আই এস 
এফ) ছাত্র সংগঠনটি দেশে প্রশ্গাতি- 





hey 
mm 


শীল. ও সাম্রাজ্যবাদ “বিরোধী 
আদ্দোলনে জনমানসে উৎসাহ উদ্দশ 
পনার সন্ভার করে। বর্তমানে নব 


চেষ্টায় মেতে ওঠে । তাই প্রশ্গাত- 
শীল ছাত্র সমাজকে এ আই এস 
এফের কালো হাত থেকে মুস্ত করে 
অ'নার জন্যেই এই নব সংগঠনের 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কলে নেতৃ- 
বৃন্দ জানান। 

শতারশে ডিসেম্বর প্রথম 
সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে 
লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রশর এক বিশ।ল 
সমাবেশে ই এম এস নাম্কুদ্িপাদ 
বলেন, ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর 
শত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রীত- 
রোধ. আল্দোলনে সামিল হবার 
জন্যে, শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের পাশে 
দাঁড়য়ে সমগ্র গণতান্তিক আল্দো- 
লনকে ধাপে ধাপে চুড়ান্ত লক্ষ্যের 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে 
সারা দেশের সংগ্রামী ছাত্ছাত্রশদের 
বে নতুন সংগঠনের জন্ম হলো 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইন্দিরার 
হাজার চক্রাত এই সংগঠনকে 
নিম করতে পারকে না৷ প্রাতাট 
রাজ্যের সংগ্রামী ছাতুসমান্জ এস এফ 
আই এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে 
সারা দেশব্যাপী শোষকগোষ্ঠী ও 
তার বামপল্ধী নামধারী জেজুড়দের 
বিরুদ্ধে জঙ্গাণ ছাত্র আন্দোলন সংগ- 





চিত করবে। 

মাকর্সবাদশ কমিউনিস্ট পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক প স্ু্দরাইয়া 
সম্মেলন বলেন, শ্রামক কৃষক এবং 
গপতাল্লিক জনগণের আন্দোলনের 
সঙ্গো 'যে ছাত্রসমাজ 
জাঁড়ত, সেই ছাত্রসমাজ্জের প্রতি- 
নাধদের নিয়ে এই সম্মেলন। এটা 
্র্গতিশীল ছাত্রসমাজের সবচাইতে 
বড় এবং অহ্বিতীয় সম্মেলন। তাই 
আজকের পনের বড় কাজ হচ্ছে, 
শ্রীমক এবং কৃষক আন্দোলনের 
সময ছাত্র ও যব আন্দোলনের 
এঁক্য গড়ে তোলা। . এবং একথা 
দৃঢ়তার সলো বলা যায় নৰশাঠিত 
ভারতের ছা ফেজরেশন অত্যন্ত 
বাঁলঘ্ঠ ভাবে ও সতর্কতার সলো 
এই একা গড়ে তোলার কাজ করে 
যাবে! 

সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ও 
কর্মসুচী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
বঙ্গীয় প্রার্দেশক ছাত্রফেডারেশনের 
সভাপাঁতি শ্রীৰিমান বসু বলেন, 
পদ্ধতি, দারিদ্যু, শ্রমক ও কৃষক 
নির্যাতন এবং দেশকে বিদেশশ 
শোষপের তাঁৰুতে পরাপত করার 
বিরুদ্ধে ও অন্যান্য কয়েকাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি 
রেখে এই নব ছাত্র সংগঠন দেশ 
ও দশের জন্যে নিরলস ভাবে কাজ 
করে যাবে! তান আরও বলেন, 
শাসক গ্রোম্ভী বছরে পাঁচ লক্ষ 
নতুন চাকরার প্রাতশ্রাত দিয়েছেন, 
অথচ প্রায় কুঁড়ি লক্ষ ম্যা্িকুলেট 
স্নাতক, ইঞ্জনীয়ার, ও ডান্তার 


৬০. 








িবেকেও কেন্দু 'বরোধশ বিরূপ 
প্রাতীক্রিয়া খাড়া করছে। 


উপরন্তু, আইন শৃঙ্খলা বাস্তৰে 
ভেঙে পড়েছে, এমনি পাঁরাস্থাতর 
অজুহাত নিয়ে 'সদ্ধান্তগতভাবে 
স্থির করা পাঁশ্চমবঙ্া বিধান- 
সভার নির্বাচনকে আনাঁদন্টিকালের 
জন্য পৌঁছয়ে দেবার কাক কেন্দ্র 
আর নিতে সাহস করছে না। কারণ 
কেন্দ্রের ৰর্মান আম্তর্জাতক 
আঁভভাবক, সোঁভয়েং রুশ এবং 
তস্য আশ্রত ভারত"য় কামিউনিস্ট 


পাট, যে দল দৃলীয় ক্ষমতা রাজ- 


নশীতির হিসেব টনটনে জ্ঞান নিয়েই 
করে দেখেছে, এই নির্বাচন হয়া 
দরক্র। গত কল্পেকমাস ধরে 
এবং বিগ্ত কল্পেক সপ্তাহ বাবং 
বৃহৎ বিত্ত চালত সংবাদপব্গীল 
কখনও গৃহযুদ্ধ (ইণ্ডিয়ান একস- 
প্রেস), কখনও নকশাল আতঙ্ক 


(টাইমস অফ হাঁণ্ডয়া, হিন্দ 





ইতিমধ্যেই বেকার অবস্থায় রয়ে- 
ছেন। চাকুরী দেওয়ার প্রাতশ্াত 
এক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগে 'ন। 
এছাড়া 'ীশক্ষপণ লাভে বাঁণ্যত দ্র 
ছাত্রীর ও অন্যান্য অস্মাবধার প্রাত 
সংগঠন সতর্ক দুষ্ট রেখে আন্দো 
লন কেন্দ্রীভূত করবে। 

ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচীতে 
জানা যায়, গণতাল্তক, প্রঙ্গাতশীল 
এবং বৈজ্ঞানক শিক্ষা ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজের 
সামাগ্রক উল্লাতর আন্দোলনকে 
সংঘবদ্ধ করা হবে। ছাত্রদের সমস্ত 
গণতাঁ্বিক। আঁধকার দয়ের 
চেষ্টার সংগে শিক্ষায়তনের পাঁর- 
চালন পর্যায়ে অংশ গ্রহণের আঁধ- 
কারকে ছাত স্বার্থে অর্জন করার 
চেষ্টাকে সমর্থন করা হৰে। শিক্ষা 



























ভ্রদ্ট করা। এক চলে দুই প 
মারা চলবে এর পাঁরণামে। স 
সংগ্লামের মাধ্যমে বর্তমান 
ষন্দকে ধহংস করে অণ্যল 
শোষিত জনতার সমাল্তরাল 
সরকার গড়ে তোলার প্রয়াস ও 
রা হও 
সার ফলে পর্যনদস্ত হয়ে যা 
নিজে থেকেই । 
দু নম্বর লাভ কেন্দ্রের আগাম 
ভাঁবষ্যতে, যখন কেন্দ্র নিদারুণ 
আশঙ্কা সত্যে পরিলত হতে পারে 
অর্থাৎ আসগ্ম নির্বাচনে লি? 
এম দলের তার সাথী দলগর্মীল স 
সম্পূর্ণ এৰং একক সংখ 
লাভান্তে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন। সে 
সময় দি পি এম এবং তার যনস্ত 
বলগুলি তাদের পার্ট ক্যাডার 
আত্যাম্তক ক্ষয় হবার ফলে পলিশ 
ফোর্সের ওপর উত্তরোত্তর “নির্ভর 
করতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় 
গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগ যাঁদ তাদের 
কট আভিসাম্ধ অন্দযায়শ পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের পীশূকে সামাশ্রক 
ভাবে দস পি এম তথা বামপল্থশ- 
দের শিরুদ্ধেই বিয়ে তুলতে 
পারে, তাহলে ভবিষ্যৎ বামপন্থী 
প্রশাসানক কাঠামোর সাক্রিয়তা 
বালিম্ঠতা ৬নং নিভরিষোগ্যতা জন 
চক্ষে প্রাভার্চিত করতে পারবে না) 


' অর্থাৎ, পাঁশ্চশ বাংলার মেহ 








সঙ্গে সলোই প্রায় সরকারী আদেশ 
ছজারণ হল_িনর ওপর থেকৈ 'নয়- 





মণ তুলে নেবার। কারপ জলের মত, 


ফরসা। উত্তর প্রদেশ কেবল ইল্দিরা- 
জর স্বপ্রদেশ নয়, সেখানকার রাজ- 
নৌতিক ক্ষমতার কর্ণধার সারা ভারতে 
এ একচ্ছয়, তা কেবল জনরব নয়, গত 
ঘদু দশকের ফাঁলত সত্য! অথচ এই 


সির গুস্তাজীর কৌশল 
ক্ষমতা-শিখর থেকে নুয়ে, নেমে এসে 
ভ কর", তা প্রয়োগ । করে 


শেল, উপরল্তু নতুন কংগ্রেসের পেরা- 
রর লোক একদা পি এস পি, শ্েদা 


সংজশকে রাজ্য ক্যাকনেট থেকে, 


[জাত হতে হা 
লবশর চাপ সোজা চাপ নয়। 
নভেম্বরের চব্বিশ তারিখে কেন্দ্রীয় 
খাদ্য ও কৃষি’ দস্তরের মল, ফকরু- 
দীন আল আহমেদ বিরাট প্রচার ' 
বাদ্য সহকারে, চিনিশিষ্প সন্বগ্যে যে, 
অনুসন্ধান কমিশনের (আয়ন্কের) 
{1 করেছিলেন, তার উচ্চবাচ্য 
মহলে কেউ আর করেনা; 
মতই এই কাঁমশনও 
সরকারের সাজানো ইক্জংকে 
করে দেবার ' উদ্দেশ্যেই 
গঠিত, ফলপ্রত্যাশায় নয় । মালিকবর্ণ 
বর্তমানে শাসকদের পেছনের মানুষ 
চেনে। সুতরাং তারা তাদের 
প্রদেশ, অথচ ফেলে রাখা বিশ 
কোটি বিরাশি লক্ষ টাকার বকেয়া যা 
কৃষক উৎপাদকদের আখ সরবরাহ 
করার দরুণ প্রাপ্য নিয়ে পার্ল মেল্টে 
হৈ চৈ ও ষদারীতি মল্দীবর সিল্ধে 
সহাশয়ের উদ্বেগ প্রকাশে ' পি 
[বিচলিত -নয়। 
এখন তো পাঁরাস্রাতির ছাঁদটাই 
পালটে গোছে; 'আঙ্গামী নির্বাচনে 
পুরোনো এবং নবীন (কংগ্রেসের 


EEE মল্লিক 


ইয়া হয়ে 


দাঁড়াবার আগেই "চান লবীর গেপন 
প্‌ঠপোবক উক্ত মিল মালিকদের কাছে 
দৃতিয়ালশ করতে হবে। দেরীতে 


' হলেও হাঁন্ডতকট . কংগ্তেস চল্দ্রভান 


ধৃস্তাজীর ধারা ধরেছে; শিল্প তথা 
বৃহৎ ব্যবসায়ের 'বিস্তপাত মালিক 
পুশাবদের সঙ্পো চিরকেলে “বল্দো- 
বস্তের” মাধ্যমে ঘানিম্ঠ, সম্বন্ধ বন্ার 
রাখা। সুতরাং এর পর আমদানী, 
লাইসেম্সও ঢালাও ভাবে দেওয়া শুরু 
হয়েছে; ব্যাঙ্ক রেট বাড়ালে কি হয়, 
“অস্থার্মিকার্রের" মর্যাদা যে কোন নতুন 
শিল্পোদ্যোগকে প্রদান করা ও কনসে- 
শনমূলক সুদের হারে ধণের ব্যবস্থা 


. (শতকরা পাঁচের স্থানে সাড়ে চার 


তে) করে" দেওয়া সরকারের নতুন 
{বিঘোবত নশীত। এর দ্বারা নাক 
রপ্তানি বন্ধক শিল্পশ্থলকে উৎসাহ 
দেওয়া হয়। | / 
সে বাই হক, শাসকদলের বিবেক 


. তখন ছাঁদ পারলটায়; এবং সেকারণে 


প্রান আদি কংগ্রেস হোলে ভোল- 
পালটে নব কংগ্লোসী)  মন্াশপ্রবর, 
ীমানুভাই | শাহ সম্প্রতি .“অর্থ 
নীতিকে বাঁচাও” এমান এক . মহত 
'লক্ষ্যদমশ্বিত' বিস্তপতি শ্রীপ্রীরাসের 
স্সৃতিরক্ষার্থে নিয়োজিত বন্তুতাসালায 
অংশ গ্রহ করবার সময় বাণী দিয়ে- 
ছেন_“আঁম দেওয়ালের ঠলখন দেখতে 
পাচ্ছ; উনি বিপুলভাবে ক্ষমতার 
আঁভাঁষন্ত হতে . বাচ্ছেন?। অর্থাৎ 


' নেহের:-পত্ী হা্দিরাজী! সম্প্রতি, 


র.জধানীতে হইান্দিরাজশীকে নবীন 
ভারতের একমাত্র ভ্রাতা হিসেবে 
এবং বঝালেকোলে গুলিয়ে রাখা সমজ- 
বাদের হোতা রূপে দেখাবার সুপ- 
দরকঞ্গিত চেষ্টা শুরু হয়ে শিক্েছে। 
এর ফলে ইশ্ডিকেট কংগ্রেসের উপর 
মহলে সপ্ঠালক শোদ্ঠীর, এবং কেন্ত্রীর 
পালামেল্টারী বোর্ডের ক্ষমতা হিমা- 
লয়-সদশ হয়ে দাঁড়াল । টিকিট প্রদান 
নিয়ে বিক্ষোভ শুরুও হয়েছে। কিন্তু 
শহারিজন” অথবা পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের, 
সেবক কর্মী বলে যারা আজ এগোতে 
চাইছে তাদের পোস্টার ও ইস্তা্‌হ।রী 
লড়াই সার (হয়ে রাকবে কেবল। 
বোর্েি জমতা-রাজনশীতর কাপ্ডারী 
যারা, তারা সহজে সরে দাঁড়াবার 
পাত্র নন। তবে এইখান থেকেই 
আভ্যন্তরীণ: চক্রাল্তযুদ্ধ। 'নর্বা- 
চনে ভোট ভাগাভাশি অনুমের । 


)পশ্চিবাঞলা, কাশ্মীর, । 
আন নিয়ল্শ বিকার 
পাচিমবাগুল।় যুক্ত নির্বাচন হতে 


দেওয়া উচিত কি উচিত নর এনিয়ে, 


শাসকদলে দোমনানাব' থাকার অনেক 
কলহরণ ও দোদুল্যমানতার প্রদর্শন 


কেন্দ্রীয় সরকার তথা 'শাসকদলের ' 


ভাবম্র্তি' জনচক্ষে নষ্ট করেছে; 
অন্ততঃ অংশতঃ। বৃহৎ সংবাদশত্র- 


জীৱ ফমতা-রাজনী চি কি গুন! থে Y 


রুল EEE বিধানসভায় 
নির্বাচনকে কয়েকমাস পেছিয়ে দেবার 


চাঁৎকার অন্য দশায় তে আরম্ভ 
করলো। ' নগ্নই জা রশি তাঁরখে 
টাইমস অফ ইণ্ডিয়া 
মন্তব্যে লিখলো £ “এক বিরাট 
ঝাঁক” । হিন্দুস্থান টাইমস সরকারের 


নিয়ে লখ্‌লো ও “বাঙলা " সম্বল্ধে 
শৃভব্দম্ধি”। দাক্ষণমার্গ" কমিউনিস্ট 
পাটির সুখপদ্, পের 'বরণ 'করে 
নিচ্ছে এমনি, মুখোশ 


টে লিখলো 


* *একমান্র পল্থা"। জাতীর : পটভূমি- 


কায় স পি আই এবং শাসক ক্রে- 
সের বোঝাপড়া বে কত গভশর অবাধ 
তা এই মুখপত্রের মুখে নির্বাচন ও 
১৮ 


কথা, পি এস 
8 ও আপন . দলশর 
স্বার্থে আল্াদ। {নির্বাচনী আঁভ- 


যান করলেও ইন্দিরামুক্লীশ প্রচার 


পূর্বে পোিরট যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
উপদেশ শাসক কংগ্রেসকে . দিয়েছিল' 
+ তা শুনুন, “ব্যাঙ্ক রাম্ত্রীয়করণ এবং 
অপরাপর পদক্ষেপ দ্বারা পার্টির 


স্থান দেওয়।র ফলে নষ্ট হয়, তাহলে 
কংগ্রেসের পক্ষে তা হবে বুঃখমর।” 
( তারশে এপ্রিল উনিশশ' সত্তর) 
একই সুরে উন্ত পত্রিকা শাসক কঁশ্লে 









V0 


তিন ই 
/ ২ 


সকে ভূতপূর্ব মন্ত্রী ভান্প্রকাশ 


বের হবার পর কংগ্লোস (শা) র্যা 
নের পক্ষে রাজন্ারগগকে দেয় ক্ষাতি- * 
পূরণের অন্ক শোপন - রাখার স্বর্ণ ! 


লগুড় দিয়ে ঠেওঙাবার এবং কাম্মী- 


রের, জন্য আত্মনিয়ন্মপাধিকার পাবার 


' পেরেছেন তাদেরকে র 
' বাহষ্কার করার প্রার্তৱয়া্ধতকল হয়ে” 


শ্ৰেতে, 


দেখা দিয়েছে। কেবল নেতা 
জরপ্রকাশ নারায়ণই নন, ' -পী 
বাসী ভারতীরদের এককালীন যর 
ধান সংগঠক, ইণ্ডিয়া. লাঁগের প্রানতন! 


এপি 
টিনা ১ম পণ্ঠায়)- ৷ 

















LS 


] শ্রুবার ২৯শে জান্‌য়ার' 


১৯৭১ 


.. ‘অতি বামপন্থীদের সম্পর্কে 
চেয়ারম্যান. মাও সেতুং 


( দাকসৰাদঁ-লেনিনবাদ") 


আমাদের দেশে সম্প্রীতকালে জনগণের: আভপ্রায় এবং আমাদের শীবাভন্র ধরণের দ্বল্বকে বিভন্ন 


মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম দিয়ে, 
রং বেরংয়ের “বামপল্থা” । মতবাদ 
মাথা তুলে দাঁড়য়েছে। ১৯৬৭ সালে 
বারোই জ্ননুযার তারিখে চীনের 


এখন তারা “আঁত বাসপক্ধী” রূপ 
ধারণ করেছে এবং জনসাধারণের 
চোখে ধুলো দেবার জন্যে তারা বেন 
“বুর্জোয়া প্রাতাবপ্লবী লাইনের” 
{বিরোধ এমন ভাণ করছে ।” 

চশনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব চলা কালে, ক্ষমতাসীন চশনা 
কাঁমউনিস্ট পার্টির নেতর্থে মাও সে 


দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও 
হংপগুলো সম্পকে আমাদের 'রাজ- 
নৈঁতক লাইন আমরা নানা সময়ে 
বে ভাবে ঘোষণা করেছি, তার মধ্য 
দিয়ে, মোটামুটিভাবে নিম্নালখিত 
আচরাবাধগ্লি সঠিক ভাবে বেরিয়ে 
এসেছে £ . 

(এক) আমাদের সমস্ত বন্তব্য ও 
আচরণ এমন হবে যাতে আমাদের 
বিভিন্ন জাতিশুলির মধ্যে এক্য বাড়ে 
বিভেদ না থাকে; 

(দুই) সমাজতাল্ঘক রূপাল্তরের 

ও কর্মকাশ্ডে আমাদের বাক্য ও আচ- 
রণ বেন সহায়ক হয়, আনিষ্টকর না 
হয়; 
(তিন) জনগণতাল্লিক একনায়- 
কত্বকে জুদ় ও সংহত করার জন্যে 
যেন আমাদের বাক্য ও আচরণ পার- 
চালিত হয়, তাকে ক্ষাপশান্ত বা দুর্বল 
করার জন্যে নয়; , é 

(চার) গণতান্তিক কোঁল্দকতার 
নশীতকে সংহত করার দিকে লক্ষ্য 
রেখে এগ্ালকে পারচালনা করতে 
হবে, একে ধ্বংস বা দুর্বল করার 
জন্যে নয়; : 

(পাঁচ), কাঁমউনিস্ট পার্টিকে 
শান্তশালশ করার উদ্দেশ্যে তাকে 
পারিত্যাগ করতে বা দুর্বল করতে নয়, 
আমাদের বাক্য ও আচরপকে পারি- 
চালনা করতে হবে; 

(ছয়) আন্তজাতিক সমাজতন্তঁ 
এঁক্য এবং দুনিয়ার শান্তিকামশ 
জনগণের এক্যকে পরিপুণ্ট "করার 
জন্যে এদের ব্যবহার করতে হবে,- 
এশানালকে নষ্ট করার জন্যে নয়। 

এর পর চেয়ারম্যান মাও সেতুং 
বলেছেন, “ওপরে যে আঁভমত প্রকাশ 
করাছি তা চশনের বিশেষ এতিহাসিক 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। বিভিন্ন 
সমাজতান্মক দেশে এবং বিভিন্ন 
কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এই অবস্থা 
গুলির তারতম্য হবেই। সুতরাং 
আঙ্গরা কখনই একথা বাল না মে 
অন্যান্য দেশ ও পার্টিশযলিকে চশনের 
পথই অনুসরণ করতে হবে বা তাদের 
তা করা ভাঁচত।” [জনগণের মধ্যে- 
কার ক্বল্বঙ্গীল সঠিক মীমাংসার 
পথে চালনা সম্পর্কে, সাতাশে 


' ফেব্রুয়ারী ৯৯৫৭, ননর্বাচত রচনা- 
' বলী পঃ ৭১৭] 
গ্্বল্ব সম্পর্কে” (১৯৩৭ সালের 


আগস্ট মাসে) বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান , 


মাও সেতুং দ্বাল্িক বস্তুবাদী 
'নিয়মঙ্ছলিকে প্রাল, হূদরগ্রাহণ ভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। তান বুধিয়ে 
দিয়েছেন বে কেন বিপ্লবের স্তর 
সবদেশে একরকম হতে পারে না, 
বিপ্লবী রপনশীতি ও রণকৌশলের 
প্রয়োগ বিজিম বিকাশমান সমাজে 
বস্তুত ও ধারণাগত বিষয়গুলি সাব- 
ধানে লক্ষ্য করে করতে হয়। ভুল 
হলে তাকে কি ভাবে দুত সংশোধন 
করতে হয়। মাও সেতুং বলেছেন, 


Ed 


উপ্রে মীমাংসা করতে হবে, প্রত্যেক 
মাকাঁসবাদশ-লেনিনবাদীকে এটা দড়- 
ভাবে অনুসরণ করতে হবে। ঝুলি 
আওড়াতে যাঁরা অভ্যস্ত এই নশীত- 
টাই তারা অনুসরণ করে না। তারা 
বুঝতে চায় না বে বাভ্ধ ধরণের 
বিপ্লবে ভিন্ন ভব অবস্থা ' বিরাজ 
(করে; তারা একথাও বোকে না 'বাভল্ন 
ধরণের দ্বল্বগ্ডাল মীমাংসা করতে 
হলে বাত রকম পল্থা অবলম্বন 
করতে হয়। বরং তারা কল্পনা করে 
যে একটা ফরমুলা বা বিশেষ িরম 
আছে যা অদলবদল করা চলবে না 
এবং সর্ব তার্রা বথেচ্ছভাবে 'এই ফর- 
মূলা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। ফলে 
বা ভালো ভাবেই করা বেত ভা লশ্ড- 
ভণ্ড হয়ে বায় এবং বিপ্লবের অপ 
রণীয় ক্ষতি. হয়ে থাকে। (শ্বলদ্ব 
প্রসঙ্গে নির্বাচিত রচনাবলশ পৃঃ ৯৬৮ 
৬৬৭) | 

৷ এই “কুলি আওড়ানো" মাকস- 
বাদী লোননবাদশদের মনোগত ধারণা 
থেকে পর্যবেক্ষণ ও কর্মনশীত সংস্থা- 
পন সম্পর্কে বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান 
মাও সেতুং 'বলেন, “আমাদের বুলি 
বিশারদ বচ্চ্ুরা, লেনিনের শিক্ষার 
(দমাকসিবাদের সারাৎসার শিক্ষা হল 
বাস্তব অবস্ধাগীলর বস্তুবাদশ 


[বশ্লেষণগ__লোনন, কলেক্টেঁড ওয়াকর্স 


৩৮তম খণ্ড পৃঃ ৩৫৭) 


বিরুদ্ধা- 





ম্ভাবী । 
বিপ্লব ও 'বদ্লবের শতুদের মধ্যে 


ওপর শোষণ চালায় এবং সাম্রাজ্যবাদের 
কাছে আত্মসমর্পণ করে।” 


“আবাব যখন বিপ্লবী গৃহযুন্ধের 


পারিস্থিতি জোরালো হয়ে ওঠে এবং 
সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহশ কুকুর 
দেশীর প্রাতক্রিয়াশশীলদের বিপন্ন করে 


তোলে তখন সাম্রাজ্যবাদ প্রারশঃ তার ' 


শোধণব্যবস্থা চালিয়ে বাবার উদ্দেশ্যে 
অন্যাবধ উপায় অবলম্বন, করে। তারা 
হয় বিপ্লবী শান্তগুলির মধ্যে বিভেদ 


সৃষ্টি করার চেষ্টা করে নতুবা দেশীয় ; 


প্রাতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করার জন্যে 


- সরাসাঁর সেনাবাহিনী প্রেরণ করে।” 


ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণীর কোঁশল, 
বিপ্লবশ শান্তসমূহের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টি এবং তা ব্যর্থ হলে সাম্রাজ্যবাদ" 
হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বিদ্যমান কনা 
তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ভিয়েত- 
নামে মাক সাম্রাজ্যবাদ প্রথম উপায় 
ব্যর্থ হওয়ার ফলে সরাসার সেনা 
বাহিনী পািরে হস্তক্ষেপের শ্বিতাঁয় 
উপায় অবলম্বন করেছে। ইল্দো- 
নেশিয়াতে তারা প্রথম উপায়ে সাফল্য 
লাভ করেছে বলে 'হ্বতীয় বিকল্প 
পল্থা গ্রহণ করে 'নি। অতশতে চশনে 
চিয়াং কাইশেককে বিপুলভাবে সমর- 
সম্ভার ও উপদেন্টা পাঠিয়ে তারা 
চীনা জনগণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ 
করোছিল। চীনা জনগণ তা ব্যর্থ 
করে দিয়েছেন। 





পিকিং"রেডিও লিউ শাও চি লা মাও 
(শেষাংশ ১ম প্ঠা়) 


WESTERNH INDIA CO. (V.N)P. 
P. O. KATRI SARAl (SAYA) 


বছর দেরী করলে তান তাঁর 


A bind 


- সত্য! 


- সম্পূর্ণ নিভরিশীল। 
। ভারতবর্ষের দূত ভেঙ্গে পড়া 


মা গণ টি. দৃষ্টিকোণ 


ব্যবস্থা সংকটে 'নিমাঙ্জিত, ভেলো " দিয়ে, পশ্চিমবাংলার মান:যগ্ল্োকে শান্তর ওপর মাছি আর 
পড়ার ম:খে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন পিটিয়ে, শায়েস্তা " করতে হৰে, মপের মহড়া দিচ্ছে। দেশের দক্ষিন 


স্তর সালের অল্তর্ধতর্শি নির্বাচন 
আহ্বান 'করে তান এর চেয়েও 
বড়-ধরণের রাজনৈতিক দ্যতন্রড়ায় ' 
লিপ্ত হয়েছেন। এর- ফলাফলের ' 
প্রভাব . ভারতের আভ্যন্তরীশ ও. 
বৈদোশক নীতির পক্ষে সুদূর- 
প্রসারী ও. অতাৰ গুরুত্বপূর্ণ 
হবে, একথা -নিশ্চিত। . | ্ট | 
রাজনৈতিক: উদ্দেশ্য দ্বারা যে 
কটনীত ' নিয়াল্দুত হয় একথা , 
কিন্তু রাজনীতিক ক্রিয়া 
কলাপ আর্থনীতক অবস্থার ওপর . 7 
সুতরাং, 


এই নির্বোধ শাসকশ্রেণী । পজি- 
আগ্নহা। 


আর্থিক কাঠামো, ভারতীয় পণ্যোৎ- ' 
পাদন, বিনিয়োগ, ভোগ ও সন্৪- 


হয়ে দুর্ববল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধন। 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জবার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যার.।। 
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 

. বন্ুমূল্য রযায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ $ 
বয়সেও স্বাস্থ্য ও ভীবনীশক্তি অটুট & 
খাকে। | 





বাদ উৎপাদনের পথে বিকাশ লাভে, নিজলিৎগাপ্পা কংগ্রেস যখন বলেন ফরওয়ার্ড বুক, এস এস পি, টি 


প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন শাসক চেটিয়া মুলধনের অধিকারে হস্ত- ৃ 
০০০০০ ক্ষেপ করা চলবে না, তখন ইন্দিরা < - শাসকপ্রেশীর এ শ্বৈতনৃশীতর দালাল 





, করণের মাধ্যমে তাদের ফ্রণদানের ৰামপ্ল্থ একতা ধংস ও জনতার 


রাজন্যবর্গ বাঁর্ষক চার - কোট হৰে। 










রা - দশ গর ১৯৭২ 


তাই কার্ষে পরিণত করেন। নিজ- দা 
পয কংয়েন নাবী জানান লরি প্রতি পার থে 
।কেন্দ্রীয় (রিজার্ভ প্ীলশ ও আমলা সংঘবদ্ধ করে ড় 


ইল্দিরাজী তাই করেন। আবার পল্থী কমিউনিস্ট, পি এস গু 


ব্যান্ক জ্ঞাতীরকরণ, করে এক- এম 'কে প্রস্ীত তথাকথিত একদা, 
প্রগতিশীল দলগ্ীল কার্যত 


ও প্রবন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
এ । শাসকশ্রেপীর হিসাৰে (এক) 


তির ভা জেতা 
তিশীল হীশ্দরা গাল্ধী কংগ্লে- 





১৮৮41 
58 করার' . পল্থী কামউনিস্ট, পি এস দি, 


। নামে একচেটিয়া পঠজর অসম প্রভৃতি' ছম্মবাম দল এই কুকর্মে - 


প্রীতদ্ধীপ্ঘতা থেকে রক্ষা করেন, ইন্দিরা গাচ্ধীকে সাহাষ্য করতে এ 


দ্বৈতনঁীতর এই মুখে, 


ব্যবস্থা করেন। নিজাললাস্পা বিক্ষোভকে বিপথগামী করে কংশ্লে- 
কংগ্রেস যখন রাজারাজড়াদের সের পতাকা তলে নিয়ে আসা.. 
বার্ষক চার কোটী টাকা রাজন্য যাবে। অন্যদিকে (দুই) রাজস্থান, 
ভাতা ক্ষুপ্প করা চলবে না ৰলে গুজরাট, মহারাম্ম্, উত্তরপ্রদেশ, 


-দরাব 'জানান, তখন ইন্দিরা কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ, “বিহার, ভীঁড়ব্যা প্রভাতি 


গণ প্রায় আঁশ. কোটী .টাকা সরল কিন্তু কুসংগ্কারাঙ্ছন্ন মানুষকে 
ক্ষাহপ্ররণ দিতে চান। এই ক্ষতি সরাসার, ন্জিলিশাষ্পা কংগ্রেসের 
পূরণের টাকা ব্যাঞ্কে জমা রাখলে পতাকার তলে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব 
আর জনসংঘ, স্বতল্ম ও 
রাজন্যভাতীবাবদ আয়ের বদলে বুলি-বিশারদ এস এস পি দল- 


শতকরা সাড়ে ছয় টাকা, সংদে গুলি একার্জে শাসকশ্রেপণীর সহা- 


(কম করেও) পাঁচ কোটা কুড়ি ক্লতা করবে। 
লক্ষ টাকা নিশ্চিত আয়ের বল্দো- 


রাজন্য ভাতা বুদ্ধি পাবে এবং নিজাল্গাস্পা-কোনো  কংহোসই : 
জেন যা ভন পা 


'জনসাধারপের ঘাড় থেকে এই বোকা উভয়ে মিলে কেন্দ্রীয় « 


নামাতে পারবেন না! ; সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তখন 

সুতরাং যোদক দিয়েই দেখা সামান্য অদলবদল করে শাসকশ্রেণ 
যাক না কেন, ইন্দিরা কংগ্রেস দস; চাপ দিয়ে দুই কংগ্লেসকে মালয়ে ও 
শি আই, ডি এম কে, আকাল, দিয়ে শন্ত শ্রেণী সরকার প্রতিষ্ঠা 4 


মশ্লিস 'লশগ জোটের সল্ো িজ- ফরবে। কিন্তু কংহ্রোস সংগঠনকে ' 
'লিঙ্গাস্পা কংগ্রেস, জনসংঘ, এস আগে এক্যবম্ধ করলে এই সংখ্যা- 


এস 'প, স্বতল্ত মহাজোটের কোন গাঁরম্ঠতা লাভ সাঁভব হয় না। 


মৌলিক তফাত নেই। এ*রা জন- তাছাড়া জনসংঘ, স্বতল্ল, বিকে ' 


সাধারপকে ধোঁকা দেবার মহৎ. টড, দাক্ষণী কমিউনিস্ট প্রভৃতি দল খুঁ 


উদ্দেশ্য দিয়ে মিথ্যে মিথ্যে লড়াই- থেকে সদস্য ভাষ্পিয়ে নিয়ে সংখ্যা 


, ভর পাঁয়তাড়া কষছেন। এটা পার গণরৃত্ব লাভ করা অসম্ভব হবে ; 


*কার বুঝতে না পারলে ভারতীয় না।' ইতিমধ্যেই বহু স্বতল্ত, জন- " 
রাজনশীতর আঁবল অবস্থায় প্রকৃত সংঘ, দাক্ষিণপল্ধী, কামউীনিস্ট নেতা 
চিতটী চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা দুই কংঙ্রোসের কোনো না কোনো- 
যাবে না। টাতে ঢুকে পড়েছেন। 


, শাসকশ্রেণী এবিষয়ে কত বেশশ িকল্তু এবারের সংগ্রাম যে | 


সচেতন তা একটু লক্ষ্য করলেই শাসকপ্রেণীর পক্ষে সুদুর প্রসার 
বোঝা যাবে। ইন্দিরা" কংগ্রেস এটাও শাসকশ্রেশ? কানৌ। 
প্রশ্গাতশীল এবং সংগঠন কংগ্কেসের তারা কেবল দালাল পাঠিয়ে 
মহাজোট প্রাতক্রিয়াশশল এই ধারণা শীনাশ্চন্ত নয়। টাটা, বিড়লা, ডাল- 
সৃষ্টি করে শাসকশ্রেপপ প্রঙ্গতশশল সয়া, গোয়েক্কা প্রভৃতি ৰাঘা বাধা 
বামপল্থধ জনসাধারণের এীঁক্কে . পহীজপাতি এবার নিজেরাই পার্লা- ০ 
{বিনষ্ট করেছে, অন্যাদকে' প্রাত- মেল্টে দাঁড়াচ্ছে যাতে তারা তাদের 
{ক্রিয়াশীল প্রভাবের আওতায় দেশের সরকারকে মূহুর্তে ম্হূর্তে 
অনগ্রসর, ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছ্ব নির্দেশ দিয়ে পাঁরচর্দীলত করতে 


অংশকে সধববন্ধ করেছে। কংগ্রেস পারে। তাই কে কে বিড়লা, রাম- 


(শা) ও কংহ্রোস সে) দৃ্টী মুখোস নাথ গোয়েজ্কা, এ কে জৈন, নিজ্ঞে- 
পরে শাসক শ্রেণী .€এক) প্রঙগাত- রাও পার্লামেল্টে নির্বাচনপ্রার্থ। 


শাল শীল্তকে রাচ্ছিতয করে, 'একাং- অন্যাদকে নির্বাচনের পরে তাদের ! 


করেছে অন্যাদকে (দুই)- অনগ্রসর ) (শেষাংশ ৮ম পঠায়), 


‘ 


এর ফলে নির্বাচনের পরে এ 
' বস্ত পেয়ে বাৰেন। অর্থাৎ কার্ধতঃ দেখা যাবে বে ইল্দিরাজশ অথবা এ 


তাই J 


{ 


দপণ 1 শতবার ২৯শে জান্ঢয়ারণ ১৯৭১ 


এই কলকাতায় 


থানা থেকে সুজিত আর. 
অমরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতেই 
রাত গাঁড়য়ে পৌনে এক। . 

দেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে 


1 রো” 


প্যা বলোছিস। 


অগদ্ত্যের' আমাদের গলার আওয়াজ পেয়ে নি রাববার, মানে লোকের ছুটির 


ক্ষুধানল। যা. পড়বে বেবাক বারান্দায় নিজমর্ত :ধারপ কর- দিনে জমা করার স্মষোগ নেই। 


হজম 12, 


লেন। গার্জেনের গলায় হাঁক পেড়ে 


পোষ, সংক্রান্তি উতরিয়ে পয়লা মাঘ 


. ক্ষবকাতর রর রেগে উঠে বললেন, “তাহলে খালাস হলেন থেকে শান-রাব মাইনাস করে 


বললে, “পোস্টার মারার আর 
জায়গা পেলে না শালা; শেষে 
{সি আর 'প্রর চোখের ওপর 
“জবালাও : আঁক্নীশখা”, “লাগাও 
আগ?” 

ছাড়া পেয়ে সজ্জিত - আর, 
অমরের বোল ফুটেছে। ৰললে, 
পারতে) বিজ্ঞাপনে অন্য নাম দিলে 
কাঁপ রাইট গ্যাক্টেই চালান করত ৷” 
“তাহলে নাটকই কর আর আমরা 
ক্ষুধার 'অগ্নিশিখায় জুলে মারা” 
বলল তালুকদার ৷ ৃ 
রুদ্র আগের মতোই গজ 
করতে থাকে। “খত্ত সব ন্যাক- 
রামো। দেশ কাল বোঝো না 
বাপু। সি আর পি এক সাংঘাতিক 
চাঁজ্র ৷ সেদিন িজিটারশ কায়দার 
এক ব্যহ ফো'দে বন্দুকের নল 
খ্চয়ে দাঁড়যে আছে এক গাঁড় 
সি আর 'ি। শঙ্কর স্কোপের 
শেষ দৃশ্যের মতো চোখের সামনে 
দুততালে উধর্ববাহ; নৃত্য করতে 
করতে নাগরিক বাচ্ছাধনরা কোনো 
গতিকে সটকে পড়ছেন। আমার 
পাশেরটার কাঁধে অকস্মাৎ একট 
আদাম!” প্রাপভয়ে লোক বাপের 
নাম ভুলে বার়। তখন চাচার কথা 
স্মর্তব্। লোকটা খাঁউ মাউ করে 
চীংকার করে উঠল, “বারশাল, ৰাঁর- 
, শাল!” বোঝো। 
" ঠাকুর্দার জন্মস্থান তুলে "দক 
করা কেন? বাঁরশাল শুনেই লোক- 
টাকে সয়ে পাঁচটা সি আর পি - 
' সাপটে ধরল। দ্বল্ব দেখে ছুটে 
. এলেন অফসর, “ক্যা হুয়া?” “ইয়ে 
এক নয়া পার্টি হ্যায়, সাব, বোল্‌ 
রহা ক, 'বারশল'।” আফসার এমন 
দুর্ঘটনার সঙ্গে জীবনে বোধকাঁর 
প্রথম মোলাকাৎ করছেন, তাই 
বোকার মতো আমাদের দিকেও 


তাকালেন। 'লোকটা ভেউ ভেউ, 


করে কেদে ফেলেছে! জিজ্ঞাসা- 
বাদের পর বোঝা গেল, বস আর পি 
সেপাই বেশ কাঁট পার্টির নাম 
মুখস্ত করে ফেলেছে, থা মহা- 
জোট কংগ্রেস, মহাজাঁত কংগ্রেস, 
আর আর মুড়ি মার মশেল 
পার্ট এৰং দ্র্বনীত [সর্প এম, 


নকশাল। সুতরাং তাদের ধারণায় 
“বরিশালগ্টাও কৈ নয়া পার্টি 
হো শকতা'! 


“এমন কিছ গালগল্প চালু হয়েছে 
বটে। কিল্তু রাত দুপুরে 'তোমার 
গ্যাসের উনানের চাঁব বন্ধ কর 
* ধাপু। পা চাঁলয়ে ডেরায় ফেরা 
যাক। পথিমধ্যে সি আর পির 
নজরে গড়তে ফের খানায় ফিরতে 
হৰে।? 

থানায় বাওয়ার নামে. নিতাইদা 


লেপ্রে মধ্যে ঢুকোঁছলেন, নিচে 


থাঁকস বাঁড়শায়, , 


নাটকে বাবা» 
ক্ষেপে শেল রুদ্র, নিচু গলায় 
বললে, “শালা ঢ্যামনা বুড়ো, স্বার্থ 


পর] থানার যাবার বেলা লেজ 


সরে পড়ল,, এখন হক্কম 
বন্ধম শোনো” গলা চাঁড়য়ে 'বললে, 


“আপনারও তো খালাস করার সময় 


হয়ে এলো” 
“তার মানে? ৰারাল্দার রোলিং- 
এ বক্ষদেশ ককিয়ে দিলেন নিতা- 
ইদা। (মেসের ভাত খেয়ে শিরশশ- 
চন্দ্রের মতো একজোড়া বুক হয় 
কাঁ করে? উন যেন টাঁনশ শত- 


+%০০৮০৪০ 


ঘরে গয়ে শুয়ে পড়লেন, নিতাই- 
দা। 
রুদ্র বললে, “এই ঢ্যামনা বুড়ো- 


গুলো যাঁ্দন ৰাতাসে শ্বাস টানবে,. 


তান্দন শালা এদেশের আর কেননা 
উন্বাত নেই ।” 


ভোর বেলায় বিছানা থেকে মন্দ লাগছে না। 
ডেকে তুলল হাবু।” পাড়ার রেণ্ড উদ্বেগ আর টেনশন চলল্ত শ্ঃয়ো- 


মাঁসমার ছেলে। বয়স সাত আট। 
রেশু মাসি ডাকছেন। চা-টা ওখা- 
এনেই খেতে বলেছেন। না, বিমল 
মতের গস্পোন্যাস থেকে অদ্যাৰীধ 
বৌণিদ সোর্নাদাদদের নাম এলেই 


ছয়ই মাঘ পর্যন্ত, অর্থাৎ পাঁচ দিনে 
তন পাঁচ পনের ঘন্টা টাকা জমার 
ফরমান জার হয়েছে। গোটা 
ভন্বানীপুরের জন্যে কালা টেম্পল 
রোডের ওভার সাঁজ ব্যান্ক 'বল্ডিং 
মনোনীত রাসাঁভং সেল্টর। এমতা- 
বস্থায় রেপুমাদি আমারই স্মরপা- 
প্র্ন। 
“তোমার তো ভাই আফটার- 
নুন িউটি। 
হাবুর জন্যে দূধ পাব না। কাছে 


দিতে খাটালও নেই ।? 


মনে মনে প্রমাদ গণলেও মুখে 
ৰললাম, “আরে তাতে আর সঞ্কো- 


, চের কি? দিন জমা দিয়ে আসি” 


রেপ্মমাঁস কৃতজ্ঞতার কাদা হরে 
গেলেন। না, রেপু মাসকে ঠিক 
য:ৰত" বলা যায় না। তবে মুখগ্রী 
করুণ লাবপাময়। এ বয়সে এমন 
কারো অন্মরোধ ঠেকানো শঙ্ক! 

বিরাট এক মিছিল-অজগর 
গোটা তিন পাক খেয়ে খুব ধাঁর। 


’. গতিতে বুক মুচড়ে লক্ষ্যস্থলে 
কিন্তু না কোনো কথা নয়। সোজা এগোচ্ছে। 


অমৃতলোভে অজ্রগরের 
লেন্দ্রে পা পেতে দাঁড়ালাম । মাথার 


, ওপর সূর্ধদেব তখনও দল্তরাজ 


কোঁমুদশী বিকাশত করেন নি। 
শীতের সকাল, সাড়ে আটে, তাঁর 
লেবুকোয়া, ঠোঁটের ফাঁকে এক 
টুকরো রোদ , 'ছটকোচ্ছে শুধু 
কিন্তু লাইনে 


পোকার মতো মাকে মধ্যে কে'পে 
উঠে ' ল্যাজামুড়ো আন্দোলিত 
করছে। 

“আক্রেলটা দেখেছেন দাদা, 
শ্যামাপ্রসাদের ব্াঁড় ছয়ে এরই 


যেমন রোমান্সের থান্ধ কস্তুরী মধ্যে সদানদ্দের (বলা বাহুল্য এ 
মগের মতো ছাঁড়রে পড়ে, রেপ; দুটি দু মাথার রাস্তার নাম, উদোর 


মাসির আহ্বানে সে সমস্ত কিছু ' 
নেই। বিধবা সেয়ে মান্য, মৃত 
স্যামশর বাঁড়টিতে তিনাঁট ভাড়াটে 


ভাগে হতভাগ্য, দুস্ধসেবীদের 
লাইন) পেটে গুতো দিয়ে লাইনটা 
দুদ্ৰার পাক খেয়েছে। পাঁচশ 


বাঁসয়ে কোনো রকমে হাৰ্দকে মান্য মানুষ শুধু রাস্তায়। এরপরও 


করার কতব্য পালন করে যাচ্ছেন। 
খ্বাঁষদা স্নেহ করতেন, সেই সুবাদে 
বিপদে প্রয়োজনে রেণমাসি ডাক 


গেট পেরিয়ে ' বাড়িতে ও তারপর 
তেতলায়। পেশছতে কটা বাজবে? 
অফিস কি স্পেশাল লিভ দেবে 


দেন। দাদার বৌ মাস হয়না, তবে ' এজন্য ?* 


পাড়াতুতো দাদা মাঁস ৰোঁদিদের 
সম্পর্ক ঠিক স্বামী স্বী মেপে 
স্থির হয় না। পাঁড়াতো সম্পর্ক 
তো আর কোবেলা উইল দানপত্র 
অর্পণনামা কিম্বা ম্যারেজ রেজিস্টা- 
রের সার্টীফকেট নয়। তাই ধাঁষ- 
দার বৌ আমাদের রেশ মাসি।' 

আহ্বানের কারণ হারিণ ঘাটার 
দুধের কার্ভ। সদাশয়, হারিণঘাটা 


শহ'রবাসীকে উপ্যুপার খোলা দুধ 


সেবন করিয়েই সুখী হতে পারে 
নি। আরো কিছু লা্ছনা বাঁক 
ছিল নাশগারক ললাটে। তাই অনেক 
টং করে ঠিক হয়েছে, মলক, 
বুথে কার্ড গীলীখয়ে বিশেষ আঁফসে - 
টাকা জমা দিয়ে আসতে হবে। 


“আঁফস নিয়ে ভাবছে কে? 
দেশে কি কেউ কাজ চায়? যা 
চাওয়া হয় তা হল যথেচ্ছ অপচয় । 
মুখে বুলি, কাজে গুলশ আয় তোর 
মাকে খাটে তুল অবস্থা।” (লাইনে 
হাসারোল) . ২ 

“আমি তো পোস্টাল অর্ডার 
কিনতে গিয়ে হতাশ। আউট অৰ 
পোস্ট অঁফস। 
দেখলাম ভদ্রলোকের হাতে 
কাউন্টার ফয়েল শুদ্ধ লদ্বা কার্ড । 
বললাম, “পানান ভালই হয়েছে। 
পেলে গচ্চা যেত? 

“কেন” ? 

“কার্ড করিয়ে ফেললে বুথে 
আর পে্স্টলে অর্ডার নেবে না?” 


কার্ড না করালে; 


অগত্যা লাইনে” - 


শা, 


' শ্তা ক্ূস্ড চেক নিলে কী উপলম্ধ হওয়া চাই। 
হত? সমস্ত পোস্ট অফিসে টাকা . ওপর দায়িত্ব না এলেই সে উচ্ছৃ- 


জমা নিলে অস্যাবিধে রা ছিল? 
পয়লা থেকে সাতদিন ক্রস্ড্‌ চেক 
নিয়ে কুঁড়ি তাঁরখে কার্ড দিলে চেক 
ডিজ্জ-অনার্ড হওয়ার ভয় ছিল না। 
তাছাড়া অমন চেক ইলেকাঁটক 
সাপ্লাই, গ্যাস কোম্পানী, কর্পো- 
রেশন কে না নেন। 'এ'দেরই যত 
, শডজনার্ড* হওয়ার ভয়!” 

কে যেন 'টিটাকাঁর - কাটলেন, 
“রাই তো সেক্সপীয়রের - মোষ্ট 
অনারেবল মেন কিনা!» 


একটা উল্গত হাসি থমকে 
গেল। কেননা লাইনে তখন 


বললেন, “থামিয়ে দিন লা, আঙ্কাল 
যে রকম অবস্থা। কর. থেকে 
কাঁ, হয়।গ 


~ 


মানুষের 
জ্ধল হয়। ওদের দায়স্বশল' হও- 


ম্নার মতো উপযুক্ত পরিবেশ চাই। 


কিন্তু তানেই। সব দায়িত্বের বোঝা 
বুড়োরা লুব্ধের মতো আঁকড়ে 
বসে আছেন। আর ওদের বশ্শা- 
হীন কৃষমারের মতো সরিয়ে রাখা 
হয়েছে দেশ গড়ার দায়িত্ব থেকে। 
দশের দেশের ওপর টান ওদের 
আসনে কোখেকে। শুধু বুড়োদের 
বক্তৃতা শুনে ? [কল্তু ঘাটের মড়ার 
মুখে হার বোল শুনে ইহকালের 
চিন্তা কার মনে জাগে? ওরা কাঁচা, 
ওদের পরকালের তোয়াক্কা কী! 
ওদের দায়িত্ব ওদেরই বুঝে নিতে 


বারোটা । লোকে শুধু 
দাঁড়িয়ে 


' এই না গেট বন্ধ হয়ে যায়। 


বাস্তবিক, বার্যবাঁগশ বঙ্গাজরা বড়বাৰুরা হকুম' দিয়েই 'খালাস। 


সম্প্রাত বে-কার়দা। আগে ছিল জনতার ঠেলা বাদের সামলাতে” হয় 


শতং বদো মা লখ। এখন হয়েছে, 


শতং ভাৰো, মা বদো কিম্বা লিখ । 
ভদ্রমাহলার আশঙ্কা অমূলক নয়। 
ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলাম, তিরস্কার- 


তারা এগারটা পার করেই কাজ 
করছেন। ওঁদকে জনতা 'নয়ে 
দারুণ শান্ত পরাক্ষা চ্লছে। এত- 
দিন যে খাঁটি দুধ খাওয়ানো হল, 


কারী ভদ্রলোকের পরণে আঁফসের এ তারই শান্ত পরাঁক্ষা। দেখা যাক, 


পোষাক স্যুট নেকটাই। 
সার্ট পাজামা । 


প্রত্যাঘাতের আস্ফালন চোখে একে 


আমাদের দিকেই নেমে আসছে। 


পাশাপাশি হতে বললাম, পক হলে, কারকে রেখে যাব না! কি. 


ছেলেটির কার কত তাশদ বেড়েছে। কে কত 
আঘাত পেয়ে কন্টর্সাহফু। 


একজন মাঝবয়সী চীৎকার 
করছেন, "আমাদের ফিরে যেতে 


হল ভাই?” (মাঝে মাঝে এমন হত ক্রসড 'চেক নিলে? লোকে কি 


ন্যাকা সাজতে হয়। জিহ্বায় অস- 


“আহা দেখছই তো উীন বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ, তাছাড়া লাইন দেখে 'ক্ষপ্ত। 
অফিসের সময় গড়িয়ে বাচ্ছে। 
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মিল্ক কাঁমশনারের সলো জোজ্চীর 


পয়সায় নি দুধ খাওয়াতে পারেন 


সারা শহরট?কে, তাঁর এমন চেক- 


শুচিবাই কেন 2» 
যত বেলা বাড়ছে, লাইন যতই 
কাউনটারের কাছাকাছি পেশছচ্ছে, 


না?” 


অতুযুন্ত। ছু অশ্লশল উন্তও 


খনশ্চক্স পারেন। চেহারাটতো ছিটকে আসছে । 


শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতোই কিন্তু 


এই সময়, জনৈকা বৃদ্ধাকে 


দেশের অবস্থাটা মানুষকে ভদ্র জন দুই কার্ডহোজ্ডার ' সাহায্য 


থাকতে দিচ্ছে কৈ। তুমি ,তো 
বোঝার 'কথা। ' তাছাড়া তোমরাই 
বলতে গেলে ভরসা। এই এতো 


দান করে সশড় দিয়ে নামিয়ে নিজে 
যাচ্ছিলেন। বছর আঁশ বয়স। 
কুজ্ো হয়ে গেছেন। তবে এখনো 


লোক, তাতে লাইন ভার্ত মা বোন বেচে আছেন! বোঝা যাচ্ছে, তাঁর 


মাসিরাও দর্গীড়য়ে। 
দেখার কথা, প্রত্যেকে হতাশ না 


পান......... dd 


দেখলাম, একথার “ধারণ কাজ 
হল । আসলে এমন তরুণ বা যুবক 
অসম্ডৰ বে তার তারুণ্য ও যোঁব- 
নের স্তৃতিতে' খুসী নয্ন। এদেশে 


' ওদের লোকে কেবল খালগালাজই 


করে, ওদের প্রচ্ড প্রতাপ আর 


ইমপর্টান্সটা কেউ বুঁঝয়ে বলেন 


না, বুঝতে চান না। মাঝে মাঝে 
আহ্বান করেনা মোকি। আহবান 
নয়, ওদের মধ্যে বোধের সৃষ্টি চাই ৷ 


£ 
্ 4 


তোমাদেরই ফস ফস আর টানতে পারছে না। 


লাইনটা সরোষে ফেটে পড়ল, 


“দেখুন অবস্থা 1 শ্রদ্ধার কি 


তিনকুলে কেউ নেই?” আমি স্ব- 
গতোন্ধ করলাম। ' 
আমার সামনে জনৈকা পার- 


' চাঁরকা শ্রেণীর মাঁহলা বলে উঠ- 


খায়, নাইন দর্বোন ?” 

সমস্ত লাইনটা স্তব্ধ । সৰার 
মনেই এক প্রশ্ন, কী সল্তানই পেটে 
ধরেছিলে মা, এমন দুর্খাত! 
“আহা, আহা রে!” 


PALS 





না হয় চেক ভাঁওয়েই ' 


-- ০২৭ বার লি 








সে কথা খাটৰে নাই বা কৈন। আর 


পথ মম্ার্কে কয়েকটি বধ 


ie er PME Fei 


দের বিরুদ্ধেই নয় প্রকৃতপক্ষে নক- পল্থীদের ভর পাবার কি আছে_ সর্বহারার বিপ্লব করবে! 'কল্তু 


| নেই। এর দ্ৰারা কি বুঝব? 


দুই নম্বর প্রশ্নের মাধ্যমে 
তাঁন (পত্রলেখক) দেখাত চেয়ে - 
ছেন *স পি এম. নাঁক আগে কথায় 
কথায় ধর্মঘট ডাকতো আর সংবাদ) 
পত্রের আঁফস পোড়াতো। ' ওসব 
ছেড়ে দিয়ে তারা নাকি এখন মিটিং 
এর” মাধ্যমে নকশালদের তথা- 
কাঁথত বিশ্লবে ৰাধা দেয় বা দেবার 


, চেষ্টা করছে। আমার কথা সমং 


করে সি দি এম নকশাল” বিপ্লবে 
বাধা দেৰে কেন আর যাঁদ বা তারা 





' 


(যণ্ঠ প্‌ষ্ঠার পর), 


হাওয়া সৃষ্টির জন্যে কারয়াপ্পা 
অর্জন সংদের মত প্রান্তন সেনা- 
নায়কদেরও তারা পার্লামেন্টে টেনে 
আনছে। 

পাসকশ্রেপর এই গ্ৰৈতনগীতকে 
জনসাধারপের ট্বৈত-নগীত দিয়ে 
প্রাতরোধ করতে হবে। এ নশীত 
একই সঙ্গে সংসদশয়্ নির্বাচনে 
অংশগ্বহণ এবং প্রাতরোধের দ্বৈত 
নীতি । জনগণের দ্বৈতনশীত সচে- 
তন ভাৰে, সাফল্যের সঙ্গে প্রযন্ত 
হলে শাসকশ্রেশশর দুমুখো নীতি 
ভেঙ্গে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। আর 
তা না হলে শাসকশ্রেণীর দ্বৈত- 
নশীতি সফল হবে, দেশের ঝুকে 
' কুখসত ফ্যাঁসম্ত িভশীষকা 
গর্বোল্মত পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে । 
সেদিন শ্রধ্মাত্র ৷ ক্বাভ্যল্তরাণ 
আল্তর্জাতক / অবস্থা এদেশের 
। মানুষকে মুন্ত করতে সক্ষম হবে। 
মধ্যে যে শ্ববরোখধিতা র্নাহত 
: আছে, .ঘটনা বিন্যাসে তা তাঁৱ 
হয়ে উ্ততে বাধ্য সমস্ত শ্রেপী- 
বিভন্ত সমাজে সমস্ত নাত ও তার 
পেছনকার, খর্টনা শ্রেণীনশীত- 
শুলিরই  প্রতিরুপ ৷ কাজেই 


শাসকশ্রেণী ও তার দালালদের 
SONG কত ক a 


বট 
১৬ ২৩৯ 


মধ্যে স্বসবরোধণী উপাদনসমৃহকে 


শন্তিশালী , করে তুলতে ' হলে 
নির্বাচনে ব্যাপক সচেতন, ভাবে 
জনঙগপকে অংশগ্রহণ . করতে হবে, 
কিল্তু একে ক্ষমতা দখলের পথ 
বলে না দেখে প্রাতরোধের একট 
ঘাঁটশ 'হসাবে দৈখতে হবে। 
সেক্ষেত্রে শাসকশ্রেশীর দ্বৈত 
কৌশল অকেজো হয়ে পড়াই 
আঁধকতর সম্ভৰ। স্বভাবতই তখন 
তারা 1 আরো আক্র- 
মণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে ' বাধ্য 
হবে।' : 
রং ইনি গা জবা 


ঈকংবা তাদের জোটভুন্ত কোনো 
দলকেই জনসাধারণ সমর্থন করতে 
পারে. না! এই হল সচেতন মান্ু- 
ষের কথা। এই সচেতনতার মাপ- 


চন" সম্ভাবনার প্রায় কাছাকাঁছ ' 


অনুমান সম্ভবপর ।৷' প্রত্যেকটা 
রাজ্যের ও এলাকার বিশেষ শেষ 
ধরণ ধারণ, রাজনৈতিক এবং সামা 


- কার্যক্ষে ছিল গ্রাম আর ও গ্রামকে 


ছয় নম্বর প্রশ্নের জবাবে 
। “জনৈক ছাত্ৰ’ জানতে চেয়েছেন 
যারা ভোটের ম্দধ্যমে গাঁদর আশা 
তা দিয়েই থাকে তাতে নকশাল- 397 


{বিপ্লব যখন সাঁত্যকারের আসবে আমর প্রশ্ন যারা ব্যন্তিশ্গত সম্ঘাস- 
তখন কেউ ক তাকে পারৰে ঠোঁকয়ে ' বাদের পথকে আশ্রয় করে এবং 
উল্টো জিনষটাঁ যেমন নকশা ' ' 
পল্থীদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের 


আম দক্ষিণ কলিকাতার যাদব- 
২ পল্লার একজন বাসল্দা। গত 
ূ সতেরই জানুয়ারী তারিখে রাৰবার 

দিন এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ দিনের 
হারল Sr আলোয় যে বাঁভংস নারকণয়' হত্যা- 


ছল তাদের, কিল্তু কার্যক্ষেত্রে কাশ্ড অন্যাম্ঠত হলো কোন্‌ সভ্য-, 


দেখাছ, সে সব পাঁরিকষ্পনা - ভুলে দুনিয়ায় বোধহয়, এর নজর প্যওয়া 
ধগয়ে কোলকাতা শহরের কয়েকটি বাবে না। 


বিশেষ অন্ভলই এখন তাদের আসল ঘুটনার বিবরণ হলো যে & 
কারক্ষেত্রে পরিল্ত হয়েছে। সি দিন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ 
পি এমের , বিরদ্ধে কয়েকজন সি পি এম সমর্থক 
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দেড়শ টাকা মাইনের পলিশ কন- 
চ্টেবল, ম্রাফক প্রলিশ, সাধারণ 
কেরাপী এবং সর্বহারা শ্রেশীরই 
পথচারণকে হত্যা করে তারাই ৰা 
কি ভাবে 'ষে স্বহারার বিপ্লবকে 
এগিয়ে নিয়ে আসছে বুঝে ওঠা 
দায়। 3 


/পরদ্যোৎকুমার বশ - 


“যাদবগুৱে বীতত্ম হত্যাকা 


এক স্বীকৃত প্রার্তাচ্ঠত' বামপন্ধী 
তথাকথিত মাকসবাদশ দলের এক 
চরম ফ্যাসবাদশ গণুন্ডামী। 

এর আগেও এ অঞ্চলে প্রেমা- 
নন্দ মখাজশি নামে বাঁশদ্রোপন 
এলাকার (সংবাদপত্রে প্রকাশিত) 


ও টালিগঞ্জের একটি যুবক খুন ' 


হয় এ একই গৃশ্ডাবাহনশর হাতে। 
কিল্তু এত ঘটনা ঘটা সত্বেও এ 
অগ্চলের পুলিশ মহল নির্বিকার, 


.এমনাক ঘটনার দিনও তারা ঘটনা 


জানার বহুক্ষপ পব হাজির হয়েছে 


কা 


বং 


নু 


“গু 


. 


: শেষভাবে অন্যধাবনেরও 


_ স্বার্থবাদারা, অপপ্রচার আর কুৎ-: ফুবক পনেরো-যোল বছর বয়সের এবং অপরাধীদের ধরার জন্য বিন্দু- 
সার বন্যা ছোটাচ্ছে। আর ঠিক চারটি ছেলেকে বৈফবঘার্টা অণ্চলের মাত চেষ্টাও করে নি। 
এমান সময়েই আমরা দেখতে একাঁট মাঠে নিয়ে গিয়ে বেদম জনৈক প্রত্যক্ষদর্শ* 


পাচ্ছি নকশালপন্থীরাও ' তাদের প্রহার দিতে থাকে। স্থানশয় জন- 
ধাৰতীয় রোষ। একত্রিত করেছেন সাধারণের জিজ্ঞাসার ১ 
সি পি এমেরই বিরদম্ধে। কিন্তু যুবককাঁট জানায় যে এ ছেলেগ্যাল 
কেন? সি পি এম কমশী, কাউন- নকশালপন্থী এবং বোমা নিয়ে 
সিলার, মেয়র ইত্যাদির উপর জঘন্- নাক এ" অগ্চলে এসোছলো। 

তম আরুমণ চাঁলয়ে তাঁরা কাদের এ কথা সাঁত্য হতে পারে, কারণ 
স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন একথা এই এলাকার একটি নামজাদা 
একবারও ভেবে দেখেছেন কি? 'কোম্পানীর (জয় ইঞ্জিনীয়ীরং 


লিনা 
আযাকশান - হয়)। যাইহোক এ 
প্রয়োজন আছে। অর্বসাধারণকে ফুবককটি কিন্তু ছেলেগ্ুলির কাছ 
দূরে সক্ষিয়ে রেখে ৰা অকারণ থেকে পাওয়া কোন বোমা দেখাতে 
বোমা ফাটিয়ে নিশ্চয় বিস্লবী- পারে না। তখন জনসাধারণের 


রপক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যায় না মধ্য.থেকে কয়েকজন এ ভাবে 'অজ্প 
আর গ্রামের [দক থেকে মূল নজর বয়স্ক ছেলেগ্ুলকে 'প্রহার করার 
উঠিয়ে এনে শহুরে জাঁবনে সন্মস্ত প্রাতৰাদ করেন এবং ওরা যাঁদ ' 
ভাব জাগিয়ে তুলে বর্তমানে কোন্‌ সাঁতাই অপরাধশ হয় তবে তাদের 
মহান বিপ্লব কার্য সমাধা হচ্ছে? পদীলশের হাতে ' সমর্পণ করতে 
চার নদ্ব্র প্রশ্নে জনৈক ছাত্র বলেন। 
দেখিয়েছেন স্বরাম্ট্রমল্পী থাকা: ॥, এতে এ যুবক-কাট' ক্ষিপ্ত 
কালশন 'জ্যোভ বোসের একট ' হয়ে ওঠে এবং অশ্রাব্য ভাষায় ও 
উান্তই নাকি এই সি পি এম নক- ভন্লোক ' করজনধক গালাগাল 
শাল সংঘর্ষের পটভূমি তৈরী করে করতে থাকে। এরপর বেদম প্রহার 
দিয়েছে। কিন্তু আঁহংস্পল্ধী দিয়ে এ ছেলেগ্ীলর কাছ থেকে 
গাল্ধশীবাদ নেতা অজয় মুখার্জী কিছু স্বীকারোত্ত আদায় করে ওরা 
যখন বলেন নকশালদের নাক, কান (গস পি এম সমর্থক ফুবকদল,) এ টু 
কেটে দিন, ছুরি, দা নিয়ে ওদের এ ছেলেগ্যুলকে অরাবন্দ পল্লীর | 
প্রাতরোধ কর্ন তখন নকশাল- ধপছনাঁদকে এক নির্জনস্থানে নিলে | 
পঞ্ধশরা সেই কথার জের টেনে যায় এরং সেখানে নৃশংসভাবে | 
বাংলা ককের বিরুদ্ধে গর্জে ছুর দিয়ে আঘাত করে করে চার- |: 
না। 


জানতে চেয়েছেন সি পি এম কী পার হত্যা করবার আগেই স্থানীয় | 
ভাবে ভোটের মাধ্যমে শাসক শ্রেপীকে জনসাধারণের দৃষ্টিতে পড়ে যাও- [| 
পরাজ্জিত করবে। এতে ভাববার য়াতে তারা পালিয়ে বায়। ৃ 
{ক আছে, ভোটের মাধ্যমে শাসক 
শ্রেপীিকে নিশ্চয় হঠানো যায়। তাই 
নির্বাচনের মাধ্যমকে সি পি এম 
কায়েমশ  স্বার্থবাদীদের বিরুন্ধে 
লড়াইয়ের একটি হাতরার হিসাবে 
বেছে নিয়ে ঠিকই করেছেন। 
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দপণ | শ্ক্রবার ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭১ 


আত বামপন্থীদের সপ্র্কে 


Fr 


৮ লেতুংএর বন্তয্য প্রচার করাঁছল, কি 
“করে বোকা বাবে? উপরে উদ্ধৃত: 
পিপলস ডেইলশী ও রেড ক্ষ্যাঙ্গের 


নামীর যে অমূল্য দলিলটশ' চশনের 
পার্ট ১৯৬৩ সালের ১৪ই জুন 
পেশ করেছিলেন, তা কি বাতিল হরে 
গেছে? মাও সেতুংএর অমূল্য রচলা- 
বলশ ক বাতিল বলে গণ্য করতে 
হবে? এ চৌন্দই জুনের প্রস্তাবে 
চাঁনের কাঁমউানস্ট পার্টি চবিষ্শ নং 


* ধারায় বক বলেছিলেন? তাঁরা বলে- ' 


ছিলেন “আল্তর্জীতক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় 
যে কোন দেশে বিপ্লবের বিকাশ ও 
বিজযলাভ এ দেশে একট বস্লবী 


i 


(পঞ্চদ প্‌ষ্ঠার পর) 


অভিজ্ঞতাকে নকল করে, বিদেশের 
কোন কোন লোকের নির্দেশে এঁদক 
ছুটোছুটি করে এবং সংশোধনবাদ, ' 
লেনিনবাদ ছাড়া আর সব কিছুর 
এক জশ্গাঁখচুড়ীতে পাঁরশত হয় 
তা হলে তাকে কাঁমউানস্ট পার্ট 
বলা চলে না। 

এমন এক পার্ট সর্বহারাশ্রেশীকে 
এবং জনগণকে বিশ্লবী সংগ্রামে পার 
চালনা করার সম্পূর্ণ | অযোগ্য, 


বিপরশতের এঁক্য ও সংগ্রাম (unit 
and struggle of opposites). 


!মাক্সবাদ লেনিনবদ প্রতিটা ঘটনা, 


বস্তু ও ধারণাকে এই মৌল দৃষ্টি 
ভশ্া থেকে পর্যালোচনা করেন। 
সমস্ত বস্তু, ঘটনা বা ধন্পপা এক 
সাধারণ দ্বন্দ্ব, প্রত্যেকের বিশেষ 
বলব এবং বিশেষ বিশেষ দিকের, 
দ্বল্ব,। এই সমগ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে 


এটা করতে গেলে যে কোনো 
{বিশেষে দেশের অনুস্ত প্রথাকে 
অল্মবাক্যের মত উচ্চ'রপ করে এগোোনো 
বায়না, তা মার্স, এশোলস, লেনিন, 
স্তালিন এবং মাও সেতুং-এর অমর 
রচনাবলী বারে বারে শিখিয়ে 


হবে তা নির্প'য় করার ক্ষমতা থাকা 
চাই। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই 
বিশ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে টেলে 


জাপ বিরোধী সশস্ত্র প্রাতিরোধকে বাদ 
দিতে সম্মত হনান বা কুওমল্টাংএয় 
এক্যের শর্ত হিসাবে জন্টম রুট আর্মি 
বা নিউ ফোর্থ আঁর্ম ভেঙ্গো দিয়ে 
কুওটিল্টাংএর হাতে সশল্ঘ প্রতি- 
রোধের দায়িত্ব তুলে দিতে রাজী হন 
নি! 

রুশ বিশ্লব ও চশন বিপ্লবের 
অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের বিপ্লবীদের 
শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু বুঁল- 
বিশারদের মত তোতাপাখীর বল 
আওড়ে গেলেই হবে না। ভারতের 
বাস্তব পারাস্থাত থেকে কর্মসূচী 
গ্রহণ কররে হবে৷ মোটামুটিভাবে, 
চশন' ও ভারতের বাস্তব অবস্থার 
(আধা ওপাঁনবোশক, আধা সামক্ত- 


তাল্লক) মিল রয়েছে। এ হল * 


দ্বল্দ্বের 'একটা প্রধান 'দিক। কিন্তু 


তের বিশেষ বিশেষ দিক- 
গুলির অদৃশ্য যেমন আছে পার্থক্যও 
তেমন। রুশ ' বিপ্লবের বাস্তব 


ভারতের বিস্লবী পারিস্থাতর বিশেষ 
বিশেষ দিকের দ্বাল্দ্বিক মূল্যারণ 
করে ভারতের বিপ্লবকে জর করতে 
হবে। 

চীনের বিশ্লবে মাও সেতুং স্তাঁল- 
নের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, অথচ 
ত্বকে উচ্চপ্রশংসা ও শ্রন্ধার 
বর্পনা, করেছেন। কারণ 
মার্কসবাদশ-লেনিনবাদশী। 


8 
রাজধানীর চিঠি 
(ওয় পঞ্ঠোর প্র) রী 
প্রোসডেন্ট জে জে সিঙ খোলাধুল 


ভারত সরকারের অই কার্ষকলাপকে 
অসমীীচনতা বলে নিন্দা করেছেন। 






[এস এস পি দলও রাজনৈতিক কারণে 


বিপক্ষে শিয়েছে। উল্লেখ্য ধাঁনক 
গোচ্ঠীর মুখপত্র হিল্দস্থান টাইমস 
কিছুদিন পূর্বে সরকার যাতে এমান 
পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকে 
সে উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে- 
ছিল। 


পপি 

স্বজন 

(২স্ন পৃষ্ঠার পর) 
নেতৃত্ব প্রয়োজন। এই নেতৃত্বের নিছক সরলীকরপ। অবশ্য দেশখ 
সাফল্যের বনিয়াদ হলঃ সংগঠনের বিদেশী প্রাতক্রির়া এর সুযোগ 
কঠোর . নিরমান্ুবাতিতা, রাজ- নেবে। কিন্তু উন্নপল্থায় নিষন্ত 
নৈতিক ' আদর্শ ও কর্মসুচীর ফাবশন্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার 


ক্রিয়া ও সি আই এর চক্রান্তে 
উপ্রপল্ধার সৃষ্টির বে ব্যাখ্যা পার্ট 
দিয়েছে তা রাজনৈতিক দিক থেকে 


মনোভাব ও আচরণ রাজনৌতক 
দিক থেকে ভ্রাম্ত। এই দৃদ্টিভালা 
দিয়ে উ্নপল্ধাকে দমান যাবে না। 

ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার ও 
সাংগাঠানক কাজই উন্নপন্ধাকে দমন 
করতে পারে। ইতিমধ্যেই জনসাধা- 
রপের মধ্যে উশ্পল্ধী কাজকর্ম 
সম্পর্কে সল্দেহ জেগেছে । মাকস- 
বাদী পার্টি জনসাধারণকে পার্টির 
কর্মপম্ধীতর খোলাখুলি আলো- 
চনার সুযোগ 'দিক। এতে পার্টি 
রাজনোতক শিক্ষা লাভ করবে 
আর জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির 
সম্পর্ক নিবিড় হবে। এতেই পার্টি 
সঠিক পথে' চলতে পারবে। এই 
পথ জনসাধারণের লেজ ধরে চলার 
পথ নয়, জনসাধারণকে সলো নিয়ে 
সংগ্রামে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার পথ । 


পচ ৯. ৯০ LS HEIDE 


dd চু . 


Regd. No. C- 


 গণ্চিমব্েনিরবাচী জোটের চেহারা যাই হোক 
সব দলের লড়াই মি পি এমের বুদ্ধ 





তখন জনগণকে তারা এই কথাই 
বুঁঝয়েছিল যে “আপনাদের যাকে 
খুশী তাকে ভোট দিন, কিল্তু 
কংগ্রেসকে দেবেন না।” এবারও 
জেলা ভিত্তিক সেই প্রচারই চলছে 
পকষ্তু এবার সি পি এম রোধ 
পা্টিগ্ডালর বন্তব্য হল “যাকে 
খুসী ভোট দিন, কিন্তু সি পি 
এম-কে দেবেন না।” 

একথা জানতে পেরেই কংগ্রেস 
শো) শেষ পর্যন্ত তার লড়াইয়ের 
কায়দা পালটাল। অর্থাৎ বাংলা 
কংগ্লোসের সঞ্পো নির্বাচনী আঁতাত 
ভেলো দিল। অবশ্য এর পিছনে 
অন্য কারণও ছিল। শ্রীবজ্জয় সিংহ 
নাহার কোন দিনই বাংলা কংগ্রে- 
সের সঙ্গে আঁতাত হক মনে মনে 
তা চানানি। কিন্তু যেহেতু সিম্ধার্থ 
বাৰ ও তরুপবাব্ আগ বাড়িয়ে 


কথাবার্তা চালাক্ছলেন সেইজন্য 
তিন বাধা দেন ন। শেষ পর্যন্ত 
ভেঙ্গে দিয়ে তিনি সিদ্ধার্থ বাকুকে 
দিয়ে দিল্লিকে এই খৰর জানিয়ে 
দেন, যাতে সন্ধ্রর্থ বাবু -1র্দাঙ্লকে 
আর আলাদা করে কোন বন্তব্য 
না দিতে পারেন। 

জেলা কংহোসগ্ালতে বিক্ষোভ, 
সাত পারষদের চোখ রাষ্গানন এবং 
তার উপর শ্রীসুশল ধাড়ার দাপা- 
দাপ ও হামবড়া ভাব গবিজয়বাবুর 
নিকট সুযোঙগ এনে দিল। ইতি- 
মধ্যে শাসক কংগ্রেসের ও সি পি 
আই ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সল্দো 
জেলা ভিশ্তক কোন কোন জায়- 
গায় নির্বাচন সমঝোতার কথাও 
হল। কয়েকাঁদন আগে ফরোয়ার্ড 
বকের নান্দ ঘোষ 'বজ্ঞয়বাবুর 


সঙ্গো দেখাও করে গেলেন। 


কংগ্রেস শো) দুশো আসনে 
কাড়াই করবে এই বলে জনগণের 
কাছে এটাই প্রমাণ করতে চায় 
যে তারা বাংলাদেশে সত্য স্তাই 
অকটা স্থায়ী সরকার গঠন করার 
জন্য বন্ধপরিকর। পারুক না 
পারুক, সংগঠন বাড়াবার দিক থেকে 
এই কোঁশল বেশ কাজে লাগবে 
বলে মনে হয়। তাছাড়া সি পি এম 
িরোধশ পারটিঙ্যিলর সম্পো আস- 
নের সমঝোতায় অনেক “বিশেষ 
সুবিধা এনে দেবে যা বাংলা কাশ্রে- 
সের সঙ্গে আঁতাত করলে একশো 
বাইশাটি আসন হাতে য়ে করা 
সম্ভবপর হত না। 

শুধু কি তাই, কংগ্রেস 
নেতারা স্বীকার না করলেও জেলা 
এবং নীচু তলার কংগ্রোসী সমর্থ 
কের কাছ থেকে একটা দাবী দানা 
বেধে উঠাছল যে, দুই কংগ্রেস 


এবং বাংলা কংগ্রেসকে এক হয়ে 


লড়তে হবে। 
তাই প্রথম পর্যায়ে সুশীল- 


.. বাংলা কংগ্রেসে অন্তবিরোধ 


k (১ম পৃষ্ঠার পর) 


অজয়বাবু কলকাতায় ফিরলে নব 
কংগ্রেস অথবা আট পাটির স্গো 
একটা হেস্তনেস্ত তারা করে 
ফেলতে চান। রি 

নব কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলা 
কংগ্রেসের জোট বাঁধবার চেষ্টা ব্যর্থ 


কংহোস ও চারটশ আসন ছোট 
দলকে বাংলা কংগ্রেস 'দিয়েছেন। 
এই অবস্থায় বাংলা ও নব কংশ্ে- 
সের বৈঠক শেষ হয়েছিল। 
কিন্তু রবিবার কর্মপাঁরষদের 
সভায় সকালের বৈঠকে সুশীল- 
বাবু দীর্ঘ বন্তুতায় সদস্যদের বোঝা- 
লেন কেন বাংলা কংগ্রেসে আট 
পার্টিতে যেতে পারেনি। দুপ্দ- 
রের বৈঠকে আসন নিয়ে আলোচনা 
শুরু হতেই স্দুশীলবাবদ অন্যান্য 
আসনের সঙ্গে বাঙ্গনান রাজার- 
হাট ও গদারামপুর ‘তিনটি আসনে 
বাংলা কংশ্রেস প্রাথশী দেবে বলে 
ঘোষণা করলেন। সুশশলবাবূর 
এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ 
করলেন অজয়বাবু। অজয়বাবু 
বল্লেন এই 'তনটে আসনে প্রার্থী 
দেওয়া ঠিক হবে না, তাতে নব 
কধগ্নেসের সপো অর্নাক্রমণ চান্ত 
ভঙ্গ করা হবে। সুশশলবাব; 
বল্লেন সুপাদকমস্ডলশর সভায় এই 


স্তরে একশ তিনটী আসন দুইদল- তিনটে আসনে প্রার্থী দেবার 


পেল সম্পূর্ণ বিরোধমুন্তভাবে। 
এর মধ্যে বাংলা কংগ্লেস পেল 
চুল্পান্তরটী আসন। 'ম্বিতীয স্তরে 
ছেচল্লিশটী আসনে বাংলা ও নব 
দুই দলই দাবী করলো। আর 
তৃতীয় স্তরে কেউ চাইল' না এমন 
আসন হল সাতচাল্লিশটী। ছোট 
দলের জন্য চৌম্দটী আসন রেখে 
" দেওয়া হয়েছিল। ‘বিশদ আলোচ- 
নায় ঠিক হল কেউ চায় না ছেচ 
ল্লিশটা আসন থেকে দুইদল এমন 
ভাবে আসন নেবে যাতে দুই দলের 
আসন সংখ্যা সমান হবে। একশ 
বাইশটা করে আসন দুই দল' নিয়ে 
সমান হল, কিম্তু পরে গাঁচাঁট নব 


সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার প্রতিবাদ 


করলেন হরিদাসবাবু। হাঁরদাসবাবু 


বল্লেন সম্পাদকমস্ডলশর সভায় এই 
জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি এবং 
এই জাতীয় কাজ করা ঠিক হবে 
না। স্মশীলবাবু উত্তোজত ভাবে 


বল্লেন সম্পাদকমন্ডলীর সভায় কেন - 


বলেন ন এটা ঠিক হবে নাঁএখন- 
বলছেন কেন। 

দীর্ঘ সময় ধরে ঝগড়ার পর 
বাগনান রাজারহাট ও গদারাম- 
পুর বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবে 
না এই সন্ধাচ্ত হল। কিন্তু এই 
সিদ্ধান্ত নেবার আঙেই হাঁরদাস- 


বাবু সভা থেকে 'বদায় নিয়ে 
গেলেন। 

পরাদন বাংলা কংগ্রোসের প্রথম 
সারির জনৈক নেতা প্রথমে দেখা 
করলেন ফরোয়ার্ড বুক দলের 
প্্ীভান্ত মন্ডলের সম্পো। ভান্ত- 
বাবুর কাছে পেশ করা হল বাংলা 
কংগ্রেসের সর্বশেষ পাঁরস্থিত। 
অন্য একজনের মারফৎ খবর গোল 
{লি পি আই নেতাদের কাছে। 'কল্তু 
সি পি আই ও ফরোয়ার্ড ব্লক দল 
থেকে বলা হল কোন কিছু করার 
পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে। 
এর পর দন বাংলা কংগ্রেস থেকে 
প্রার্থী তালকা প্রকাশ করা হল। 
দেখা গেল দলের বিগত 'বিধান- 
সভার প্রান্তন দশজন সদস্যের নাম 
নেই। যাদের নাম নেই তার মধ্যে 
রয়েছেন প্রীমতশ পারুল সাহা (গাই- 


'ঘাটা),” শচশন মণ্ডল মেঙ্গরাহাট), , 


দেবেন দাস (দাঁতন), অবনী সাহা 
ইেল্দাস), নিরঞ্জন ভদ্ভু (কোতল- 
গর) সহ কয়েকজন। দলের 'বঙ্গত 

দশজন সদস্য 


'প্রার্থখশ তালিকায় না থাকলেও সি 


পি আই দলের কুড়ি জন ও ফরো- 
নার্ভ রক দলের এগার জন বিগত 
{বিধানসভার সদস্যের বিরুদ্ধে 
প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। যে হেমন্ত 
বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী দেয় 
নি সেই শ্যামপ্দকুরে বাংলা কংগ্রেস 
প্রার্থী দিয়েছে। 
অজয়বাবু অবশ্য এখনও দম 
ধরে আছেন। তার ধারপা দোসরা 
তাঁরখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
কলকাতা আসবার আগে হয়ত আর 
একবার নব কংগ্রোসের উপর চাপ 
দিয়ে তাঁর দলের স্লো আলোচনায় 
বসতে নব কংশগ্লেসকে বাধ্য কর- 
বেন। অপর দিকে সর্বশেষ সংবাদ 
হল শীসৃশীল ধাড়া দল রক্ষার 


জন্য প্রাণপপে নব কংগ্রেসের সঙ্গো” 


আপোষের শেষ চেষ্টা সুরু করে- 
ছেন। আগামী একাত্রশে জান্দ- 
য়ারীর মধ্যে বাংলা কংগ্রেস যাঁদ 
নব কংগ্রেসের সো কোন আপোষ 
করতে না পারে তবে বাংলা কংগ্ঠেসে 
যে সংকট শুরু হয়েছে তা ভাঙ্গা- 
নের চেহারা নিতে পারে। 


চিল্তাধারা ঢুকে পড়েছে এবং তা 
সীশক্ষিত 'বিদ্যার্থী ছাত্র ও 'শিক্ষক- 


কলেন্জের গৃটিকয় ছাত্রের মাঝেই 
সীমাবম্ধ নয়, তা সারা পড়ুয়া 


আসনের ব্যাপানে। 


DARPAN, Price 36 P. 


বাবু বিজরবাবুদের এই কথা 
বলেছিলেন। তার আগে সাংগঠাঁনক 


কংগ্রেসের শ্রীবজ্য়ানন্দ চ্যাটাজ ওর 


শ্রীহংসধৰজ ধাড়া ও বিজয়বাবুর 
সঙ্গো দেখা করেছিলেন, 'কিল্তু, 
কথাবার্তা বিশেষ এপোয়ান রাজ- 
নৈঁতক ও অন্যান্য কারণে। তার- 
পর এও জানা গেছে যে, প্রীসুশশল 
ধাড়া সাংগঠানক কংগ্লেসের কাছে 
এমন প্রস্তাব রেখোছিলেন যে নিজ- 
লিলাপ্পা কংগ্লোস ও বাংলা কংগ্রেস 
বথাক্রমে একশো কুড়ি ও একশো 
ষাট আসন নিয়ে জোট বাঁধুক। 

কিন্তু ইতিমধ্যে কঙ্তোস ও 
বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে আবার কথা- 
বার্তা শুরু হয়ে গেস। তাই নিজ- 
লিঙ্গা্পা কংগ্নেসের সলো কথা- 
বাতা আর এগোলো না। 

এখন একথাও শোনা যাচ্ছে 
বে, কংগ্রেস শো) সি পি এমকে 


2 


Tr 


স্ব 
পরাস্ত সতে গয়ে এমন কি 


নিজ্জাললাগ্পা চংগ্রেসের সঙ্গেও 
হাত মেলাবে জেলায় জেলায়। 


দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনে 
লড়তে গেলে বাঁলগঞ্জ সমেত 
অন্ততঃ চারাঁট বিধানসভা আসনে 
এস ইউ সি' প্রার্থদের দাঁড়াতে 
দিতে হবে। 

এই আসন বল্টন নিয়ে অনেক 


দরাদার চলছে, এখনও কোন * 


মশমাংসায় পৌছানো যায় ন। 
এস ইউ সি বলে দিয়েছে যে, 
সাতযাট্র এবং উনোসত্তর সালে 
পাঁ্টকে অনেক আত্মত্যাগ করতে 
হয়েছে, বিশেষ করে কলকাতা 


পার এস পি যার কলকাতায় প্রায় 
কিছুই নেই তারও এই শহর থেকে 
দুটি প্রার্থী বোরয়ে গেল। ক 

কলকাতার আসন বল্টন 'নিয়ে 
বেশ ঝামেলা আছে অন্ট বামে। 


- তাই একবার আলোচনা করেই 


চাপা দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক" 








t 


b b 1 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইাঁণ্ডয়া প্রেস ৭, রাজা সবোধ দাঁল্লক প্কোয়ার 


bY 


সম্পাদক_হ'রেন বল, 


কজিকাতা-১৩ থেকে দিত এবং &১নং মচ লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


ফলে, এমনাক . 





ভাড়াটে গা দিয়ে গুলিশ এমামরেখনর ঘর মনা হা? গরু চি: 
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ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পঃ 


আদ নব ৪ বাংল! বংগ্রেমের 
কোন কোন*গ্রার্থা তেগে গড়ছেন 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


দপণে প্রকাশিত সংবাদ বর্ণে 
বর্ণে সত্যরূপে প্রাতম্ঠিত হয়েছে। 
দর্পণ অনেক আগেই বলেছিল 
নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখলের 
আগে ও পরে" বহু নব কংগ্রেস ও 
বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী ভেগে যাবে, 
অনেকে দল বদল করবে । সেই সঙ্গে 
দর্পণ আরো আগে বলেছিল 
সাশ্ডকেট কংগ্রেস বেশ কিছু 
প্রার্থী অন্য দলে ঢুকিয়ে. দেবার 
চেষ্টা করছে। সেই প্রার্থীরা সময় 
ও সুযোগমত দল ত্যাগ করে নিজ 
মূর্তি ধারণ করবে। এই দুইটি 
তথ্য বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। 
পনেরোই ফেব্রুয়ারী যুগান্তর 
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা 
যায় “রাজ্যের দলীয় নেতাদের অনু- 
মাত না নিয়ে বিভন্ন জেলায় 
[বিরোধী কংগ্রেস ও ৰাংলা কংগ্রে- 
সের প্রচ্‌র প্রার্থী নাম প্রত্যাহার 
করে 'নিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস ও 
বিরোধী কংগ্রেস এখন পর্যন্ত 
জানে না কার্যত এখন পর্যন্ত 
তাদের কতজন প্রার্থী প্রাতিদ্বন্বিতা 
করছে।” 

এর পরের খবর হল বাংলা 
কংগ্রেস ইতিমধ্যে দলের অনুমতি 
না নিয়ে এততরফা ভাবে প্রার্থশপদ 
প্রত্যাহার করে নেওয়ার অভিযোগে 
সর্বশ্রী আসত গাঙ্গুলী, জয়দেব 
পাত, কেদার নাথ ন্রিবেদীকে দল 
থেকে বাহন্কার করে দিয়েছেন। এই 
[তন জন প্রার্থী যথাক্রমে উল:- 
বেড়িয়া লোকসভা উদয়নারায়ণপুর 
ও উলুবোঁড়য়া বিধান সভায় বাংলা 
কংগ্রেস প্রার্থীর্পে মনোনয়নপত্র 
খল করেছিলেন। কিন্তু শুধু 
এই তিনজনই নয়, আরো বেশ 
কয়েকজন বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী 
শেষ মুহুর্তে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার 





করে নিয়েছেন। শুধ প্রার্থীপন 
প্রত্যাহারই নয় দলীয় কর্মীরা বহু 
জেলাতে এই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার 
করেছেন অন্য দলের সঙ্গে সম- 
ঝোতা করে। যেমন অনেক চাপ 
দিয়ে বাংলা কংগ্রেস বাঁসরহাট 
লোক সভায় আমজাদ আলি সর্দা- 
রকে প্রার্থীরূপে মনোনীত করে 
মনোনয়ন পত্র দাঁখল কাঁরয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু শেষ মুহুর্তে আম- 
জাদ আলি সেই নামও প্রত্যাহার 
করে নিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস 
রাজ্যের সর্ববৃহৎ এক শিল্প 
সংস্থার জনসংযোগ আঁফসারকে 
আরামবাগ লোক সভা আসনে 
প্রার্থী রূপে মনোনীত করোছিলেন। 
এই পি আর ও ভদ্রলোকের মাধ্য- 
মেই বাংলা কংগ্রেসের শিজ্পপাঁতি 
মহলে আদান প্রদান চলে থাকে। 


কেউ উত্ত পি আর ও ভদ্রলোক 


শেষ মুহূর্তে আরামবাগ লোক- 
সভা আসনে যার মনোনয়ন প্র 
দাখিল করেন নি। ফলে আরাম- 
বাগ লোকসভা আসনে বাংলা 
কংগ্রেসের কোন প্রার্থী দেওয়া হয় 


'ি। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেসের উলু- 


বৌঁড়য়া আর বাঁসরহাট কেন্দ্র 
প্রার্থীরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে- 
ছেন, আবার দুই একজন শেষ 
সময়ে মনোনয়ন পত্র দাঁখলও করেন 
নি। এ 
সিণ্ডিকেট কংগ্রেসেরও প্রায় 
একই . অবস্থা হয়েছে 'বাভিন্ন 
জেলায়। কলকাতায় কয়েকজন 
প্রার্থীর সঙ্গে রাসাবহারণ কেন্দ্রে 
প্রার্থী শ্রীহরেন ঘোষ শুধু প্রার্থী 
পদ প্রত্যাহার করেন নি, 1সশ্ডি- 
কেট কংগ্রেসই ত্যাগ করেছেন। 
মনোনয়ন পন্র প্রত্যাহারের শেষ 
দিনে নব কংগ্রেসের বেশ কয়েক- 


(শেষাংশ দ্বাদশ পৃষ্ঠায়) 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


তথাকথিত নকশালশী হত্যার 
কর্মসূচী অন্যায়ী যে সব পুলিশ 
কনস্টেবল ও অন্যান্য ছোটখাট 
হচ্ছেন, সেই সব হত্যা বেশির 
ভাগই পুলিশের বড় কর্তাদের 
পরিকল্পনা অন্যায় এবং এগ 
সংঘটিত হচ্ছে ভাড়াটে গুণ্ডা 
মারফৎ। 

এই অভিযোগ করেছেন দর্প- 
ণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কল- 


পদীলশ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারণ শ্রীচিন্তাহরণ দত্ত ও 
তাঁর দুই বাড গার্ড 


[মন্ধার্থণন্ধর ৰায়ের ধৌঁকাবানী 





শিশিরকুমার মণ্ডল, কমলাকাচ্ত পাত জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও হৃদয়রঞ্জন 


জানা। 


এদের এবং আরও একজনকে সি আর পি 


হত্যার জন্য য়ে গিয়েছিল 


গ্রধামনের কর্তার গণ এমকে 
কোণঠাগ| বার চে কৰছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

সম্প্রাত প্রশাসনে গভীর ভাঙ্গন 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদল, এর 
মধ্যে আছেন, চীফ সেরেটারণ, 
হোম সেক্রেটারী এবং পুলিশের 
আই জি কেন্দ্রের আদেশে সর্ব- 
প্রকারে সি পি এমকে কোণঠাসা 
করার চেষ্টা করছেন। 

পূ্‌লিশ ও প্রশাসন সম্পর্কে 
জ্যোতিবাবূর একটি বন্তৃতা একাঁট- 
মাত্র সংবাদপন্রে প্রকাঁশত হয়। 
তার আগে আর একটি সংবাদপত্রে 
সি পি এমের 'বরুদ্ধে অভিযোগ 


করা হয় যে তারা নাক সশস্ত্র 
বাহিনী গঠনের কথা চিন্তা কর- 
ছেন। এই দুই রিপোর্ট সম্পর্কে 
মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীব বি ঘোষকে 
রিপোর্টাররা প্রশ্ন করেন। শ্রীঘোব 
বলেন, সি পি এম নেতারা কোন 
কথা বললেই সেটা কার্যকর? হয় 
না। সরকার দেখবেন যে, ওরা যেন 
ওদের সব প্রচেম্টাই 'কার্যকরী না 
করতে পারে। এই বলে তিনি 
থেমে যান। কোন জায়গায় তার 
অসহনায়তার ভাৰ প্রকাশ পায় না। 
(শেষাংশ এগারো পৃষ্ঠায়) 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিম বঙ্গের ইন্দিরা-কংগ্রেসী 


নেতা সিদ্ধার্থশংকর রায় এক নতুন... 


রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি দিয়েছেন। 
উনি পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলাম- 
পুর থানার মুসালম অধিৰাসণদের 
কথা দিয়েছেন, তাঁকে ভোট দিলে: 
ইসলামপুরের সেটেলমেন্ট রেকর্ড 
উদ্দ ভাষায় লেখা হবে। এই 
কথা দেবার পর 'সদ্ধার্থবাৰ; রাজ্য- 
পাল ধাওয়ানকে ধরে ইসলামপুরে 
সেটেলমেন্ট রেকর্ড করার কাজ 
বন্ধ করে 'দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য 
সিদ্ধার্থ রায় এবার পশ্চিম দিনাজ- 
পরের রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র 
থেকে নির্বাচন প্রার্থী। 
ইসলামপুরে সেটেলমেন্টের 
কাজ বন্ধ করার জন্যে রাজ্যপালের 


সন্ধান করে জানতে পেরেছেন, 
সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের অনুরোধে 
এটি হয়েছে। ইসলামপুর আগে 
বিহারে ছিল। পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তভূর্ভ হবার পর নতুন করে 
জামির সেটেলমেন্ট সুর হয়। 
এলাকাটি মুসলমান প্রধান। 
সিদ্ধার্থ রায় নির্বাচনে নেমে 
এখানে “হালে পান” পাচ্ছেন না। 
পশ্চিম বঙ্গের একটি এলাকার 
সেটেলমেন্ট রেকর্ড 
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| হহাই 


আই নেতারা অজয়ৰাকুকে জানিয়ে 


দিয়েছেন তাঁরা বরানগরে লড়াই, 


করবেন না। অজয়বাৰ ঝাড়গ্রামের 
সভার বন্তৃতা প্রসলো বলেন যে 


বুধবার সকালেই সি পি ' আই ' 


নেতারা জ্ঞানয়ে (দিয়েছেন ৰরানগারে” 
অআঁরা প্রার্থী তুলে নেবেন। 
সি, পি, আই তাঁর কথা রেখে- 


পল 







পতল! এঁযধ।ল্ল-ঢেরু। কলিকাতা-৪৮ | 
" অধাক্ষ ডা: যোগেশচন্ ঘোষ এষ,এ, 
৮ " আব্্বেষ-শান্্রী, এফসি,এস, (লগ্খন) 
এন, সিএস, (আৰের্িকা) ভাগলপুর 
কলেজের রসায়ণ শাহের ভৃতপূর্ব অধ্যাপক | 
কলিকাজ কেজ : 9৮৮৮৮: (কলি) 
| আৰ্বেদাচাৰ্ 


(বিশেষ পর্যবেক্ষক) 


এলে দেশের সর্বনাশ হবে। সি পি 


- আই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ 


সি সম্পর্কে তিনি ৰলেন, খুনখারা- 
পির রাজনীতিতে এরাও, সি পি 
এম-এর চেয়ে কিছ কম যান না। 
আট দল জোটে যাওয়ার শর্ত 
হিসেবে ' আমি ওদের কাছে প্রাত- 
শ্রুতি চেয়েছিলাম যে ওরা খুন- 


NS EE 


কিম্তু তাতে সাড়া পাই নি।..ফর 
ওয়ার্ড ব্লক ৪775৬ 








সম 


পর সেবা! 


২চামচ মৃত সম্ভীবনী 
শজলসহ ] 
প্রতাহ হবার আহারের ছিব 


কঠিলের আমসত্ব খেতে চায়” 
ইত্যাদি। | 
অর্থাৎ আট পার্ট জোট-এর 
খুনখারাঁপর রাজন'ঁতর। জন্যেই 
অজয়ৰাধু ও"দের-সঙ্গগে যান নি। 
আবার চোম্দই ফেব্রুয়ারীর 


' ছ্েটসম্যানের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন 


বে কেশপ্রে সি পি আই-এর 
এক গনসভায় তাঁদের কেন্দ্রীয় 


করা হবে লা।” 
অজয়বাঝুরা “দক্ষিনপল্থী 









- মাসতুতো সম্পর্ক। 


দপর্শ যা নর ১৯শে শ ফের ১৯৭১ 


আলি দির ্বপক্ষে 
এবং উলববোঁড়য্ব বিধানসভা 
কেন্দ্রের বাংলা কংহোস প্রার্থশ 


কংগ্লেসের প্রার্থীর স্বপক্ষে মনো- 
নয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। 
আবার হিঙালগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা 
প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্রে নব-কংগ্লেস 
প্রার্থীরা 'সিশ্ডিকেট কংগ্রেসের 
প্রার্থী বনে গেছেন, ইশ্ডিকেটকে 


'কলা দেখিয়ে। . 


অন্যাদকে {লি পি আই-এর ৰড় 
সাধের প্রঙ্গাতশল ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রাথখীদের মধ্যে রয়েছেন বেইমান, 
প্রফল্ল ঘোষ কংগ্রেস, শি ভি এফ 
মল্লিসভার 'শক্ষামল্যী আময় কুমার 


গর কসকু (বাড়গ্াম লোকসভা কেন্দ্ু), 


শ্রম মল্লী- ভ্রীগঞ্গাধর প্রামাণিক 
(হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দু) এবং 
ডি এফ এর অন্যতম এম এল এ 
মেঙ্গরাহাট 
পশ্চিম বিধান সভা কেন্দ্ু )। 

_ কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোক- 
সভা কেন্দ্রে প্রশ্গতিশশল ইন্দিরা 
কংগ্কেস প্রার্থী শ্রীঅশোক সেনের 
বিরুদ্ধে . আট পার্ট জোটের 
নার্দ্ট আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক 
শেষ পর্প্ত প্রার্থী দেন নি। ফর- 
ওয়ার্ড রক প্রার্থী শ্রীধীরেন 
ভোঁমিক (জোড়াসাঁকো কেন্দু) এবং 
এস এস পি প্রার্থী ভুপাল বসু 
(বোলপুর লোকসভা কেল্দু) বসু- 
মতাঁর কর্মহীন কর্মচারীদের প্রাত 
অশোক সেনের অন্যায় ' আচরণের 
সমর্থক ও অংশীদার। - ভূপাল 
বসন ৰস্মমতী ‘ডিরেক্টর বোর্ডের 


ক্লোজারের আদেশ নামায় সই করেন 
আর ফরওয়ার্ড ব্লকের ধরেন 
ভৌমিক অশোক সেনের বিশ্বস্ত 
সেবক হিসেবে ইউনিয়ন ভাঞ্গতে 
সক্রিয়, বর্তমানে কর্মীদের ৰিক্ষো- 
ভের ভয়ে “বসুমতী” আঁফসের 
ছায়াও মাড়াতে সাহস পান না। 
স্দতরাং এই সব ফরওয়ার্ড ব্লক 
নেতা দালাল থাকতে ফরওয়ার্ড 


ক্লক অশোক সেনের বিরুদ্ধে প্রার্থী 


দেবেন না এতো জানা কথা। 
আবার তমলুক লোকসভা 


কেন্দ্র সি পি আই প্রার্থী দিল্লীর . 


পোর্ট পত্রিকার কার্যতঃ মালিক 
অরুণা আসফ আলি কর্মচারী 
নির্যাতনে কম যান না। পোষ্রিয়ট 
ইউনিয়ন নেতাদের ৰদল"; বর- 
খাস্ত, পুলিশের হাতে তুলে দেও- 
রার সাম্প্রতিক ঘটনাঙদীল, বসু 
মতা, মালক অশোক. সেনের 
কশীর্তকে ম্লান করে দেয়। ইনি 
পোয়া পত্রিকা এবং লিংক সান্তা 
হকের জন্যে সন্দেহজনক সূত্র. 
থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকেন 
ৰলে বিভিন্ন সময়ে লোকসভ্ূ বব- 
রপীতে প্রকাশ পেয়েছে। . 
অশোক সেন আর অরুণা 
আসফ - আঁলতে এঁদক : 'দয়ে 
আবার সি 
শপি আই, ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্প- 
কও মাসতুতো। কাজেই সি পি 
আই অরুণা আসফ 'আঁলকে দাঁড় 


করিয়েছেন আর অশোক ' সেনের 


বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী 
দেন নি। 


চেলা অসময় হর গঙাধর . 
প্রামাণিক, জয়নাল আবেদিন এরা 
সি পি আই-এর চোখে প্রঙ্গীতিশগল 
হয়ে পড়েছেন। এরা কিন্তু প্রায়ই 
দর-দেনেওলা তেমন মানব পেলে 
বিক্ষী হয়ে যেতে শ্বিধা করেন 


শীল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। 
অবশ্য ১৯৬৭ সালেই সি পি 
আই _ দক্ষিশপম্থী প্রতিক্রিয়ার 
সঞ্পো লড়াই করতে করতে একে- 
সলো মন্তিসভায় ঢুকে পড়লেন। 
মন্ঘী হওয়ার মোহ কি সোজা 


পি এম এর চেয়ে যারা কম বায়, 


না” (১১ই ফেব্রুয়ারী আনন্দ- 


' মারতে মারতে আবার সি পি আই 


এর হাত ব্যথা হয়ে গেল। বস্দমতী 
আর পেঁট্িয়টের সধোরণ কমণ্চা- 
রশরা : উপবাস, -শুকনো মনখে 
দাঁড়য়ে এই প্রগতিশশলতার খেলা 
দেখছেন। 
বরানঙগরে সি পি আই প্রার্থী 
তুলে নেওয়ার মেজ শরিক ফরওয়ার্ড“ 


রক, আর সেজ শারক এস ইউ) 


সি: "কথা তুলেছিলেন, অশোক 


সপ 


Ef 


সত্ব 


সি প৷ আই চোরা চাীনতে চেপে + 


যেতে ইশারা করতেই ওরা চ্প। 
ণসউড়শতে নব কংগ্নেস প্রার্থী 
যদগোপাল রায় নৃশংসভাবে নিহত 
হলেন। সি পি এম প্রার্থী শরদীশ 
রায় €লোকসভা) মশাই নব- 
কংগ্েস নেতাকে নিয়ে অকুস্থলে 
€শেখাংশ ১১ পহ্ঠায়) 


দর্শশ ॥ শুক্রবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ 


রর 


গানে অশান্তির বহার! 


সংগ্রাম ঘোষপা করেন, কয়েক মাস 


দুইটিই আমলাতল্মের বিরুদ্ধে 


এ দাকীপ্‌রণে টালাৰাহানা করে- 


দের মধ্যে মুষ্টিমেয় এক বামপন্থী 
বিরোধী অংশকে নানাবিধ সৃযোর্গ 
সাবধা দিতে অন্রম্ভ করলেন, 
" জনৈক সাম্যবাদ বিরোধী ছাত্রকে 
‘ শদয়ে ছাত-পাঁরচালকের নীরৰ সম- 
ধনের সাহায্যে প্রঙ্গাতশশল অধ্যা- 
= পক কর্ম ও ছাত্রদের নানাবিধ ভয় 
প্রদর্শন ও গালিগালাজের ব্যবস্থা 
করলেন। 

সুখেই দিন ক্টছিল। কর্তা 
পক্ষের ৰ্শংবদ, ছাত্র-পারচালকদের 
দেহরক্ষী, ও রাজনৈতিক কার্যকলা- 
পের পদতুল ছাত্ররা পরাক্ষারন ফেল 


করলো- একবার নয়, তিন তিনবার 


পলিশ অত্যাচার, হউক মেয়েদের 


_বই পড়ে নয়, বই দেখে। গ্শ্ডা নিয়ে টানাটানি, শবশ্ববিদ্যালয়ের 


প্রকৃতির যে ছাল্লটকে ব্যবহার করা 


হচ্ছিল অধ্যাপক ও কর্মশদের উপর 


দৈহিক আক্রমণের জন্য, তাকে ক 
ভাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা যায় তার 
জন্য অধুনা -উপাচার্ষ প্রতুল গুপ্ত, 
ছাত্র-পারচালক বশ্বনাথ বল্দ্যো- 
পাধ্যায় এৰং ছাত্রের বিষয়ে প্রধান 
অধ্যাপক আনল দে নানাবিধ ফাঁদ 
ফাঁকর বের করাছিলেন। . 

সবই সুখে চলছিল। বাদ-সাধল 


মেনে নাও।” প্রতুল গৃষ্ত তার চেলা 
ছাত্র-পরিচালক, রসায়ণের প্রধান 


- আনল দে আর দার্শনিক সল্তো-, 


যকে নিয়ে রায়ঘোষের অনুচর 
অমিতাভ সহ শলাপরামর্শ করে 


- ঠিক করলেন “সংসদে ওদের দাবী 


মেনে নেওয়া যাক, অবস্থা ভালো 
নয়। দিল্পশই দেরশ করিয়ে দেবে।” 

নিয়ম হলো বিশ্বভারতী 
সংসদে ব্যাপারটা পাশ করলেই - 
হলো না, দিজ্ল থেকে পারদর্শক 
(?ভাঁজটর) শ্লীভ, ভি, পার যতক্ষণ 
না অনুমোদন করেন, ততক্ষণ 


- প্রাতীনধিত্বের দাবী ঠোঁকয়ে রাখা 


সম্ভব। এক মাসের অধিক হয়ে 
গেলো,  পাঁরদর্শকের অন্মাত 
এখনো আসোন। 

নতুন পর্যায়ে অশান্তি এলো। 
জ্রীনকেতনে কুঠি বাড়ীর আঁফস 
ঘর, বিনয় ভবনের লাইব্রেরখ, 
কৃষ কলেজের অফিসঘর পুড়ে 
গেল কোন একদল অদশ্য ব্যান্তর 


উদ্যোগে । পোষ্টার পড়লো নকশাল- 


দের নামে_মদুশ্ডু চাই প্রতুল গুপ্তের, 
সাবধান করে দেওয়া হলো বিশ্বনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আনল দে এৰং এমন 
"কু অশোক রুদ্রকে। আরো অনেক 
নাম আছে, যারা নীচের 'দকে 


রয়েছে তবে আমলাতন্ের খুঁটি। 


একাত্তর সালের বিশে জানু- 
য়ারশ আমলাতল্তের অধীনস্থ কর্ম 


দিল। কর্তৃপক্ষ শ্রীনকেতন মেলায় 
ষে সি আর 'প বাহিনী এনোঁছল, 
সেই সি আর পি ৰাহনী এ 


"সন্ধ্যায় শ্রনিকেতনের ছাত্র কর্মী 


ঘরবাড়ীর দাম অনেক বোঁশ, তাদের 
রক্ষা করার জন্য পুলিশ ডাকতে 
হৰে, আর পুলিশ ডেকেও যদি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ই'টপাথর না রক্ষা 


দেওয়া হবে। সি আর পির পাশ- 
{বক অত্যাচার, নার নির্যাতনের 
খবর, কমশী-অধ্যাপকদের তুমুল 
গবক্ষোভ কোথাও কোনও কাগজে 
প্রকাশিত হলো না। 
কতৃপক্ষ এখন এক ঢলে দুই 
পাখা মারতে চাইছেন। যদি বশ্ব- 
বিদ্যালয় নকশাল” আক্রমণের 'অজু- 
হাতে বল্ধ করে দেওয়া বায়, তাহলে 
শত শত কমশী-অধ্যাপকের দাবশ- 
দাওয়ার আন্দোলন থেকে রক্ষা 
পাওয়া যাবে, প্রাতাঁনাধত্বের যে 
দাবী কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে, তাকে 
আ'নার্দ্ট ভবাষ্যতের জন্য ঠান্ডা- 
ঘরে রেখে দেওয়া ষাবে। বাজ 


অধ্যক্ষ ডা; যোগেশ চক্র ঘোষ, এম.এ 
জাহ্বেদ-শা্্রী, এক.সি.এস. (লগুন) 


এব.সি.এস. (স্থাহেরিকা) তাগলপুর কলেজে 


রসাহণ শাস্ত্রের সৃতপূর্ব অধ্যাপক । 
ফলিকাতা কেন্র : 


ভাং দহেশ চহ দোহ, নিন (কাশ) 


আফুবোচাৰৰ 


ৰাজারাী গোলাম, কর্তৃপক্ষ ও তার 
বশংবদ অধ্যাপক ও কর্মী চেলারা 


খুব খুশী মদ ও মাংসের “ফাষ্ট? == 


তারা এৰার করতে পারবে আম্ন- 
কুজে দিনের বেলায়। এতাঁদন দিনে 
রৰীল্দ্রানুরাগণ ও রাতে মদ খেতে 
পারতো, এখন পোরাবারো চব্বিশ 
ঘণ্টার সুযোগ! 

সাঁত্য সত্যই কি শাল্তানকে- 
তনের আবাঁসক কর্মী ও অধ্যা- 
পকরা ভয় পেয়োছল এ ঘটনা- 
গুলোতে? সত্যই পেয়েছিল। 
ধীরেশের হত্যা নিঃসন্দেহে ভয় 
জাগিয়েছিল মনে, কিন্তু সে ভয় 
কেটে গেছে এখন। পীলশের 
দালালশ সে করোছিল কনা তা 
অন্যদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। 
তৰে হত্যার পরান জেলাশাসককে 
যখন স্থানীয় লোকজন বলাঁছলেন 
যে এটা ব্যান্তগত কোন প্রাতাঁহংসার 
ব্যাপার, তান ৰারংবার ঘাড় নেড়ে 
বললেন “ন, এটা নকশালদের 
কাজ।” বোলপুর থানাও অসতর্ক 
মুহূর্তে এ ধারণা ঘনিষ্ঠ লোক- 
জনদের কাছে প্রকাশ করে ফেলে- 
ছিল। . 

_ কিম্তু একথাও সত্য, শাল্তি- 
দিনকেতন-শ্রীনকেতন ৰহুদিন যাবত 
বোলপুরবাসীর ঘৃণা ও পরোক্ষ. 
শহুতার বস্তু হয়ে দাঁড়য়েছিল। 





পুরবাসী ধুবকদের আন্দোলনে 
পরবতশী উপাচার্য এ নিয়ম তুলতে 
বাধ্য হলেন। 

শান্তিনিকেতনে বিজিত চাক 
রাতে বোলপঃরবাসশীর অগ্রাধিকার 
কিছুই নেই, বাঁদ সে আনন্দ- 
বাজার চক্রের লোক না হয়। 
অশোক রূদ্রের অধীন একটা ফাম' 
ম্যানেজমেন্ট পাঁরিকজ্পনায় বোল- 
পুরের উপহ্যন্ত যববকদের না নিরে 
প্রিয় অধ্যাপক ও কর্মীর অনূপ- 
যুক্ত স্মদের নেওয়া হয়েছে__এটাও 
অভিষোগ। 

চারপাশে দারিদ্যু, মাঝখানে 


- বিশ্বভারতী সম্পদে আদশে' 


“মহ'য়ান”! নববর্ষের সকালে যখন 
কর্মী ও অধ্যাপকরা জলযোগ্া 
করেন তখন সাধারণ তরান্নাঘরের 
পেছনে অসংখ্য সাঁওতাল ও 'নিম্ন- 
শ্রেণীর বাচ্চা ৰাচ্চা রোগা ন্যাংটে। 
ছেলেমেয়ে পরারুমশালশী কুকুর- 
গরলোর সংগে জলযোগের ফেলে 
যাওয়া উচ্ছিষ্ট পাতা সংগ্রহে কাড়া- 
কাড়ি করে। হায় রবীল্দ্রনাথ। 
এ সম্পদ ও স্বচ্ছলতার প্রভাবে 
অধ্যাপক ও কর্মীদের মধ্যেও এমন 
(শেষহাশ ১০ পশ্ঠায়) 
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নির্বাচন পর্বঃ অন্তর ও কেরল 


অগ্্রের লোকসভার একচাল্পশটশি 
আসনের পধ্যে চোদ্দাট তেলেঙ্গানা 
অণ্টলে এবং বাকী সাতাশটশ অল্প 
মন্টলে। ৯৯৬৭ সালের নর্বাচনে 
এই একচল্লিশটি আসনের মধ্যে 
সবকয়টি আসনে প্রতিদ্বান্্বতা করে 
অবিভন্ত কংগ্লেস মোট সাড়ে তেষাঁটু 
লক্ষ (৪:৮৬%) ভোট এবং পায়- 
ল্রিশাট আসন দখল করে! তিনজন 
স্বতল্, দুজন নিদ'ল এৰং একজন 
সি পি আই প্রার্থী নির্বাচিত হন; 
তাঁদের প্রার্থশ সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোট 
সংখ্যা হল যথাক্রমে উনিশ (স্ব) ও 
সাড়ে আঠারো লক্ষ (১৩.৭৩% 
একষাটি ও সাড়ে চাঁব্বশ লক্ষ 
(১৮.০৭% ১ এৰং কুঁড় ও সাড়ে 
পনেরো লক্ষ (১১-৪২% )। 

মাক'সঝাদী কামিউানিস্ট পার্ট 
এগারোটি আসনে প্রাতিদ্বান্দ্তা 
করেন, ভোট পান দশ লক্ষের 
কিছু বেশী, আসন একটাও পান 
ি। জনসংঘ ছয়টা আসনে প্রার্থী 
দিয়ে দুলক্ষের কিছু কম : ভোট 
পেরেছেন, আসন একটশও পানাঁন। 
পি এস পি, এস এস পি, রিপাৰ- 
লিকান পাঁটাঙগ্দীলি একটা, দুটশ 
তিনটশ আসনে প্রার্থী দেন, ভোটের 
সংখ্যা পণ্যাশ হাজারের নীচে অথবা 
কিছু ৰেশী, আসন একট পান 
ন। 

অল্পের উপকূলবতর্শ সাতটি 
'জলাতে চৌদ্দটশ আসন, এখানে 
শাসক কংগ্রেসের প্রাথশীরাই শা্ত- 
শালী। আদি কংগ্রেস এই জেলা- 
গুলির মধ্যে পূর্ব শোদাবরশ জেলার 
বাদমাহেল্ আসনে প্রাতঙ্থান্দিতা 


স্নতল্ম, জনসংঘ এৰং এস এস 


 শবাহিলিওস্ষতল অস্পান্তিও 


প্রা কে 


মে 


(ত্য পহ্ঠার পর) 


(দপশের পর্যবেক্ষক ) 


পিকে ছেড়ে 'িয়েছেন। এই 
চোঁদ্দাট আসনের দশাঁটতে আঁব- 
ভক্ত কংগ্রেস প্রার্থীরা ভোট পেয়ে- 
ছিলেন মোট সতেরো লক্ষ! উপ- 
কৃলবতশী অগ্ঞলের শ্রীকাকুলাম এবং 
দলের পক্ষে জি লচাম্ম (পরে 
এন জি রঙ্গ) এবং বি নরাসংহ 
রাও জয়ী হন। আর কুণদিল আস- 
নট পান এ দলের ওয়াই জি 
গোঁড়। সি পি অই পান কুজ্ডা্পা 
আসনটাঁ। 

কংহোস দল a হওয়ার 


),. পর, নবকংগ্েস দলে চাৰবশ জন 


এবং আদ কংগ্রেসে দশ জন সদস্য 
যোগ দেন। লোকসভায় কংগ্লেস 
দলের একটশী আসন শূন্য ছিল। 
পরে  শ্রীভেক্কট সুববইয়া আদ 
কংশ্রেস থেকে নব কংগ্নেসে এৰং 
ভ্রীরামেশবর রাও (মহবুবনপার ) 
প্রজাসাঁমীততে যোগ দেন। 
ৰাঁতিল লোকসভার পনের জন 
নব কংগ্রেস সদস্য, চারজন আদ 
কংগ্রেস, তিনজন স্বতম্ত, একজন 
কাঁমউীনস্ট এবং একজন 'নদল 
স্বতল্ত অল্তর্বতশী নিৰ্বাচনে প্রাত- 
দ্বান্ছতা করছেন। বাকশ সবাই 
নৰাগত ৷ . 
অন্ধের ৰয়ালসমা অণ্যলের 
দশটা আসনের ছয়টী আসনে 
আদি কংগ্লোস দল শাল্তশালী। এর 
কুর্ণিল আসনে শ্রীসঞ্জবায়া দশ- 
হাজার ভোটের ব্যবধানে স্বতল্ম 
প্রার্থীর কাছে পরাজয় ৰরণ করেন। 
কুপুল আসলে এবারে নব কংগ্রেসের 
শন্তিশালশ প্রার্থী রয়েছেন। 
মার্কসবাদশ কাঁমউানস্ট পার্টি 
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ও অধ্যাপকদের বোবা দরকার । 
বস্তুতঃ এ আকুমণগলো : সাঁত্য- 
কারের নকশালদের নয়, হতে পারে 
না, আসলে নকশাল-মুল্যবোধে 
উক্জশীৰত কিছু স্থানীয় বিক্ষুব্ধ 
ভ.রতী-ঘৃণার প্রাতফলন- এ চেতনা 


-যত'দন কর্ম ও অধ্যাপকদের মধ্যে 


না আসবে ততদন রবীন্দ্রনাথকে 
রক্ষা করা তো দূরের কথা, 'বিশ্ব- 
ভারতশর ইট পাথর কাঠ কিছুই 
রক্ষা পাবে না, রক্ষা পাওয়ার নৈঁতক 
অধিকার আছে কি না সন্দেহ ৷ 


প্রতিদ্বন্ষিতা করছেন। সপ আই 
ছয়টা আসনে প্রার্থী 'দিয়েছেন। 
শহুষ্টরে নৰ কংগ্ৰেস প্রার্থী কেন্দ্রীয় 
মন্ত্র শ্রীরঘুরামাইয়া। এখানে 
মাক্সবাদশ কাঁমউনিষ্ট দলের 
প্রার্থীর জয়ের উজ্জল সম্ভাবনা 
ছিল। কিন্তু সি পি আই অভাবত 
ভাবে একজন প্রার্থী দেওয়ায় সেই 


সম্ভাৰনা ম্ল.ন হয়ে পড়েছে। 

তেলেশানা প্রজা সাঁমাত 
তেলেঙ্ানা অণ্যলের মোট চৌম্দাটি 
আসনেই প্রার্থী ঁদয়েছেন। সি পি 
আই এই আসনগ্ুলিতে নব কংগ্লে- 
সকে সমর্থন করছেন। তৰু বলা যায় 
তেলেশ্যানা প্রজা সাঁমাত স্বত্ত 
তেলেঙ্গানা প্রদেশের দাৰ" য়ে 


"বারো, সি পি আই চারটী এবং 


সি পি এম দুই থেকে 'তনটা 


- আসন লাভ করতে পারেন। আদ 


কংগ্রেস চার এবং স্বতম্ ও নির্ল 


- সদস্যেরা তিন থেকে চারটশ আসন 


লাভ করতে পারেন। 
কেরল £ কেরলের মোট আসন 
উাঁনশটী। ১১৬৭ সালে কংগ্রেস 
বিরোধী যা্তক্রন্ট গাঁঠত হওয়ার 
ফলে এর আঠারোঁটি আসনই যৃ্ত- 
ফ্রন্ট জয়লাভ করেন। এর মধ্যে 
শি পি এম নয়, এস এস পি তন, 
সি পি আই তন, মুশিলম লগ 
দই এবং আর এস পি একটা 
আসন লাভ করেন। 

১৯৬১ সালে য্ত্ত্রল্ট সরকার 
ভেঙ্গো যাওয়ার ফলে 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেরল 
{বিধানসভার অল্তবতশী নির্বাচনে 
কেরলের নব-কংশ্লেস, সি পি আই, 
মুশ্লিম লগ, আর এস পি, পি 
এস পি জোটের মার্কসবাদী কাঁম- 


৯৯৭০, 


দর্পশ | শুক্রবার ১১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


উনিস্ট পাঁরচালত জোট ও কেরল 
কংগ্রেস আদি কংগ্রেস জোটের 
সঙ্গো ত্রিমখী প্রতিদ্বান্দতা হয়। 
সি পি আই, মশ্লিম লগের 
মার্কসবাদশ কমিউনিস্ট পার্টির 
আসন সংখ্যা হাস পায়, কিন্তু নব 
কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের আসন 
সংখ্যা পচি থেকে বত্রিশ এবং পাঁচ 


কংগ্রেস এগারো জ্রন 'নর্দল 
প্রার্থীকে একযোগে সমর্থন করেন! 
আদ কংগ্লেস একাটও আসন পান 
{ন তৰে তাঁদের মনোনশত পাঁচজন 
দল সদস্য জয়ী হয়েছিলেন। 
বিধ।নসভা নিৰ্বাচনে মার্ক'স- 
বাদ কামউনিস্ট পার্টি ও তাদের 
সমার্থত নির্দল প্রার্থীরা প্রায় 
তেইশ লক্ষ ভোট পান (৩০.৪%) 
এই ফ্রন্টের অন্যান্য শারক কে টি 
পি ও কে এস পি দেড় লক্ষ ভোট 
ও চারট আসন পান (১.৮% 
ভোট) এস এস পি পান সাতটশ 
আসন এবং দুলক্ষ ছাত্রশ হাজার 
ভোট (৪.৭%), আই এস পি 
দূলক্ষ ভোট এবং তিনটা আসন 
লাভ করেন। 
অন্যাদকে নব কংগ্রেস প্রাথীরা 
ৰাল্রশটী আসন ও সাড়ে চৌদ্দ 
লক্ষ ভোট (১৯:৫%) 'সিপি 
আই ষোলাট আসন ও সাত 
লক্ষের কিন বেশী ভোট (৯:৫%) 
মুশ্লিম লীপা.বারোটি আসন প্রায় 
ছলক্ষ ভোট (৮%) শি এস পি 
দু লক্ষ ভোট এবং তনটশ আসন 
(২.৭% ভোট), আর এস পি 
ছয়টী আসন ও তিন লক্ষ একাত্রশ 
হাজার ভোট (৪8.৪8%) পান। 
আঁদ কংগ্রেস একটি আসনও 
পাননি তবে দু লক্ষ একষট হাজার 
ভোট পেয়েছেলেন, (৩.৪%) 
তাঁদের সমর্থিত প্রার্থীরা নব্বুই 
হাজার ভোট (১.২%) এবং চারাঁট 
আসন লাভ করেন। পরে কেরল 
কংগ্নেসের একজন নির্বাচিত প্রার্থী 
আদ কংগ্রেসে যোগ দেন। 
কেরল কংগ্রেস চৌশ্দাটি আসনে 
জয়লাভ করেন, ভোট পান পাঁচ 
লক্ষের বেশী। কর্ণাটক একণীকরণ 
সাঁমাত, জনসংঘ, স্বতল্ত, প্রভাত 
দল একটিও আসন পান ন, 'কল্তু 
ভোট পেয়েছিলেন তন লক্ষ এফ- 
ঘ্িশ হাজারের ৰেশশ (8:8%)। 


দিক 'দিয়ে প্রধান দল। মাক সবাদশ 
কমিউনিস্ট পার্ট সামান্য সংখ্যক 
ভোটের ব্যবধানে চাঁব্ৰশাট 'বধান- 
সভা আসন হারায় । 

লোকসভা নির্বাচনে বাজ 
বিধানসভা আসনের ভোট 'মালিয়ে 
সি পি এম কয়েকটি লোকসভা 
আসনে জয়লাভ করতে পারেন। 
সি পি এম বাতিল বিধানসভার 
সতাশটি পুরনো আসনে পরাজিত 
হন, কিন্তু তেরোট নতুন আসন 
লাভ করেন। পিপি এম-এর, 
কুলাম, কোচন এবং পালঘাট 
জেলার প্রতাট আসনে পাঁচ থেকে 
দশ হাজার ভোট বেড়েছে। কোন 
কোন আসনে তাঁদের ভোটসংখ্যা 
কুড় থেকে তেইশ হাজার পর্যন্ত 
বেড়েছে। 

কগ্নেস-মিনিফস্ট পাগলি 
জোড়'তালি দিয়ে বিধানসভায় উন- 
সম্তরাট আসন লাভ করেছেন বটে 
কিন্তু এই কেট তিনজনের সংখ্যা- 
ধিক্য মোটেই ঘাতসহ নয় বলে দস 
প আই কেরল কংগ্োসকে জোটের 
মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে 
সাফল্য লাভ করেছেন। 

অন্ততঃ লোকসভা নির্বাচনে 
নব-কংগ্লোস, সি পি আই, মুশ্লিম 
লীঙা, আর এস পি, পি এস পি, 
কেরল কংগ্রেস (ও আদ কংগ্রোস 
কোন কেন আসনে) ' এীক্যবদ্ধ 
হয়েছেন। এদিকে এস এস পি, 
কে টি পি ও কে এসপি, সি পি 
এম-এর সঙ্পা ত্যাগ করে আলাদা- 
জ্বৰে প্রাতম্বাল্রতা করছেন। 
অর্থাৎ সি পি এম-কে প্রায় একক 


দপপি ] শুক্রবার ৯৯লে, ফেব্রুয়ারী 


বাংলার বুকে হিন্দীর যধুচক্র 


এম এ পি 
এই ভি, কলেজে দশ বংসরের, 
অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত আবেদনকারী 


তৃতীয় দফায় ১৯১৮৮ 
তারিখে বিজ্ঞাপন সংখ্যা.১।৬৮ বের 
হয়। আটজন যোগ্য আবেদন- 
কারাঁকে ৩-৫-৬৮ সাক্ষাৎকারের জন্য 
ডাকা হয়। উক্ত এক্সপার্ট মেম্বার 
চক্রের সবার্ধে, সকলকে অযোগ্য 
ঘোষিত করেন। প্রার্খগপের মধ্যে 
এম এ ও এম এড পরীশক্ষায় প্রথম" 
শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারা ব্যাস্ত 
ছিলেন। উত্ত হিন্দী এডুকেশন 
আফসার একজন যোগ্যতর আবে- 
দনকারশীর বিরদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট 
পোল করেন যে এই আবেদনকারীর 
কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ 
করার কোনও 'আভিক্রতা নাই। 
চতুর্থ দফার উক্ত অধ্যক্ষ পদের জন্য 


আটযাঁট্র সালের উনিশে জুন বজ্ঞা- 


পন সংখ্যা, ১৩1৬৮ তারিখে বের 
করা হয়। যোগ্য আবেদনকারশ- 
পাঁণকে বাতিল করে হিচ্দীতে এম 


১৯৭১ 


হয়। উত্ত 'আবেদনকারশ ড ভি. 


শির একটি-স্কুন্ের প্রধান শিক্ষক। এডুকেশন অফিসার প্রধান নায়ক সাল ইউানভারাঁসটি - বোলপ্ুর 
তান কাজে যোগদান করেন নি! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যঙ্লায়ের হন্দী শান্তিনিকেতনে শ্তকরা নব্বই" 


যোগ্য ব্যান্ত পাওয়া গেল না এই 
দেখানর জন্য দফায় দফায় বিজ্ঞাপন 


বের করে অবশেষে উত্ত হিন্দী চ্টার্ড গবেষপারত ব্যান্ত অন্য কোনও করেছেন" 
,পরাক্ষা দিতে পারেন না। 
তিনি রিজিওন্যাল কলে অব কূল্যে বাংলার ছয় হাজার বিদ্যা- 


এডুকেশন আঁফসারকে পমর্ট টাইম 
অধাক্ষরূপে নিষ্ন্ত করা হয়। 
উনিশশ সত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গ 
হিন্দী . শিক্ষক সংস্থার আল্দো- 
লনের ফলে একজন. অস্থারশ পূর্ণ 
সময়ের জন্য অধ্যক্ষ নষ্যস্ত করা 
হয়েছে। উক্ত অধ্যক্ষ হিন্দীর অক্ষর- 
জ্বানহশন, মানীসক ও শারশীরক 
দিক দিয়ে অক্ষম, বিটায়ার্ড ও বৃদ্ধ । 
তৰে তান উত্ত চক্রের পম্টসাধনে 
তৎপর, প্রায় এগারশ টাকা মাঁসক 


.বেতন তান অবাধে ভোগ করছেন। 


উানশশ প'রষাঁট্র সালের জুলাই 


' মাসে উত্ত কলেজে তিনজন লেক- 
চারার ীনষ্বান্তর জন্য বিজ্ঞাপন . 
,. বেয়োয়। 


সেম্্রাল হিন্দী হানাস্ট- 
ট্যট, আশ্লার তরফ থেকে পাশ্চম- 
বঙ্গা সরকারের কাছে যে নামের 
তাল্পকা পাশ্রান হয়েছিল তা 
পৃশ্চিমবঙ্গা পাবলিক সার্ভস কাম 
শনকৈ পাঠান হয়ান। 'হন্দী এছু- 
কেশন আফসার মধুচক্রের স্বার্থে 
তা চেপে দেন। 
কলিকাতা িশ্বাবদ্যালয়ের রাডার 
হেড এক্সপার্ট মেদ্ধার না থাকায় 
দুইজন ' প্রার্থাকে নেওয়া হয়। 
উনসত্তর সালের পনেরোই জুন 


-লেকচারারের পদের জন্য পুনরায় 


বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১৯৬৯ প্রকাশত 
হয়। বারজন যোঙ্যপ্রার্থী আবেদন 
করোছিলেন। ' এম এ এম এড 


পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধকারশকেও 


অযোগ্য ঘোষিত করা হয়। 

তখন থেকে অদ্যাবাঁধ , অনুগত 
স্কুল মাস্টারদের আধাশক সময়ের 
জন্য নিষুত্ত করা হযস।। অনেক- 
রকম কারচ্দাপ করে তাদের পুরো 
বছরের বেতন দেওয়া হয়। কলের্জে 


তাঁরা বৎসরে দুএকাদিনই পদ্বাপণ 
তাদের কাজের কোন ' 


করে থাকেন। 
রেকর্ড রাখা হয়-না। 


এই নির্বাচনে 








প্রয়োজন হয়। উত্ত হিন্দী এডু- 
কেশন আঁফসারের এরুপ কোন 
অভিজ্ঞতা নাই। 

Se 
রাইটার্স বিল্ডং-এ হিন্দী আঁফ- 


ee এমন আবেদনকারীকে অভিজ্ঞতার দ্যা প্রমাপপত্র দিয়ে সার ও গভর্পমেন্ট হিন্দ টিচার্স করা হয়নি। ননন্জেদের দল- 
কাঁলকাতা বিষ্বাবদ্যালয় থেকে মধুচক্রের অন্যতম সদস্যকে পোষ্ট ট্রোনং কলেজ কলকাতায় অধ্যক্ষের ভুক্ত লোকদের করাটাই 
একটি ডিল্লোমা পাইয়ে দেওয়ার ম্যাক গ্রোৌনং কলেজের অধ্যক্ষ কর্ম তিনি করেছেন এবং বেতন তাঁদের উন্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য, 
ব্যবস্থা করে; নিষনান্তপর দেওয়া. করার চক্াল্ত বর্তমানে চলেছে ।  নিয়েছেন। অথচ কোনরকম বিশেষ 


মধুচক্রের উপনার়ক হিন্দী, ছুটি না নিয়েই তিনি রেসিডেদ্সি- 


বিভাগের অস্থায়ী রশডার হেডের দিন উপস্থিত থেকেছেন এবং 
অধীনে ডি লিট-এর জন্য রেজি- পরাঁক্ষা দিয়ে সম্তর সালে পাশ 


+ 


অথচ কের পারের অর্থানু- 
এডুকেশন, ভুবনেশ্বর থেকে বি, লয়ে একজন করে হিন্দী শিক্ষক 
এড পাশ করেছেন। উত্ত কলেজ রাখা যেতে পারে। কিস্তু আঁধিক- 
থেকে পরাক্ষা দিতে হলে কোন সংখ্যক ব্যাঙ্ক নিজুন্ত হলে উত্ত 
মাধ্যামক বিদ্যালয়ে ন্যনপক্ষে তিন মধুচক্রের ক্ষাতির সম্ভাবনা বেশী। 
বংসরের শিক্ষাদানের আভজ্ঞতার তাং দহয় হয় না। পশ্চিমবঙ্গা 


সুতাম কোমল যেনে ওপৰ-ঢামৰা, তেনে মোলায়েম 
জাক মজবুত ইয়াৰ চোল---প্ৰতি খোজতেই : 
জত্তাৱনীয় আৰাম ৷ তিজাটনৰ নানা তৰহৰ ' ই 
বৈচিন্নয ইয়াৰ জইন এটি বৈশিষ্ট্য । আজিয়েই 
জহি ঢাওকহি বাটাৰ দোকানত চেণ্ডেল 


আৰু চ’পলৰ মনোমোহা মৌদুমী নক্কা। 


১০০০ ছি 


গণ্চিমবঙ্ের গীচটি নির্বাচন ৫ 


১৯৪৭, সালের নভেম্বর মাসে 
ক*্সাটট:য়েল্ট আযসেম্বলি বা প্রাত- 
নিধি সভা প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে 
প্রাপ্তৰরস্কের ভোটাধকারের জন্য 
ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। 
১৯৪৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ায়ণ 
সধাবধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। 
চিক এই সময়েই প্রাদোৌশক বধান- 
সভা ও লোকসভার "জন্য বতশশঘ্র 
সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা 
' প্রনর্ধোষত হয়। 

নির্বাচনকে দাহন, স্বাধীন 
ও সরকারণ প্রভাৰ মুক্ত করার 'জন্য 
একটি নির্বাচনী কমিশন গঠিত 
হয়।, এই সংস্থাই সারা দেশের 
কাল 'নর্বাচন সংক্রা্ত বাবতীয় 
কাজ করে আসছেন। 

__ জনপ্রাতানাধত্বের আইন ১৯৫০ 
সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত হয়। 
এই আইনের আরও কিছু সংশো- 
ধনী হওয়ার দরুন নির্বাচনী 
সংস্থাকে প্রথম সাধারণ নির্বাচন 
শুরু করতে আরও কিছু বিলম্ৰ 
করতে হয় একমাত্র কেরালা তেদা- 
নশল্তন কালে শ্রিবাঙ্কুর-কোচিন 
রাজ্য) প্রদেশে ১৯৪৮ সালে 
প্রথম সাধারণ শনর্বাচন অন্দাষ্ঠত 
হয়। 
প্রথম সাধারণ 'নর্বাচনের আগেও 
ভারতে নির্বাচন প্রথা চালু 'ছিল। 
বৃটিশ ভারতবর্ষে ১৯৩৫ থেকে 


দেশের ৰাভ্ব্ব -আইনসভার জন্য, 


. নির্বাচনের্‌ মঁভাত্তিতে সভার সদস্য 
ঠিক করা হত। কিন্তু. অত্যন্ত 
সশীমতভাবে এ নির্বাচন অন্দাম্তত, 
হুত। শতকরা, মাত্র আঠার জনের 
ভোটাধকারের ক্ষমতা ছিল? সাধা- 
রপতঃ ৰয়স, শিক্ষা, আর্ক অব: 
স্থার শ্বারা ভোটাধকারের ক্ষমতা 
নির্শীত হত। 2 

আমরা এখানে শুধু পশ্চিম 
সাধারণ 'নর্বাচনের (বিধানসভা ) 
ফলাফল িশ্লেষপের চেষ্টা করব। 
প্রাথামক তথ্য অর্থাৎ কেন্দ্র অন্য 
যায়শ ভোটের ফলাফল দরকারী 
সুত্র থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। 
- প্রথম চারটি নিৰাচনী ফলের সূত্র 
রূপোর্ট অফ 'দ জেনারেল ইলেক- 
শান ইলেকশান কাঁমশন, পণ্টম বা 
মধ্যবত্শী নির্বাচনের ফলাফল 
পাঁশচমবঙ্গা সরকার কর্তৃক প্রকা- 
শত ওয়েস্ট বেলাল, ভলুম ১৫, 
নং ৩০ 
সংখ্যা ও এ সময়কার সংবাদপত্র 
থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। 
প্রবল্ধাটর জন্য যাৰত"য় সঁংখ্যা- 
ধাপনের কাজ ভারতায় পাঁরসংখ্যান 
সংস্থার সংখ্যা গপন যন্ত্র ও কাঁম্প- 
উটর মোঁশনে, (আই 'ঁব এম 
১৪০৯) - ডঃ যোগত - রায়ের 
তত্বাবধানে করা হয়েছে। প্রাথমিক 
তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বন্ধু 
শ্রীসমীর ঘোষ আমায় যথেষ্ট 
সাহায্য করেছেন। 


ফেব্রুম্মারী ১৫, ৯৯৬৯ 


দিলীপকুমার সিংহরায় ৷ 


প্রথম স্রধারণ নিৰ্বাচন ১১৫২ 


সভার সদস্য হবেন। এ - 
১৯৫১-এর । আদমস্ুমারী অন্- 
যায় পশ্চস বাংলার লোক সংখ্যা 
২,৬৩০২৩৮৬ তার মধ্যে ১,৭৭,- 
০৭৫৭২ জন ভোটার তালিকাভুক্ত . 
হয়োছলেন। নির্বাচনের গ্রত্ 
তখন সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ 
ব্যাপকতা লাভ করোনি। 


রাজনৈতিক পটভুি 


১৯৪৭ সালের 'পনেরোই আগস্ট সারলী__-১ 


দেশ 'িভন্ব হয় ও স্বাধীনতা অর্জন 


“দলগ্‌ুাল একান্ত ভাবেই ব্যান্ত- 


কোন্দুক হয়ে পড়েছিল। ৰামপল্থী 
দলগ্ঢালর মধ্যে কাঁমউাঁনস্ট দল 
“নাষন্ধ হওয়ার দরুণ সাধারণের 
মধ্যে এদের সক্রিয্ন ভাৰে কাজ করার 
অস্নাবধা ছিল। অন্যান্য রাজ- 
নৌতক দলগ্ীলর সংগঠন অত্যন্ত 
দুর্বল থাকার দরুণ জনসাধারণের 
মধ্যে তেমন প্রভাব ছিল না। 
যাই হক ফসল কাটার মরশ-মে 
নির্বাচন আরম্ভ হয়। সুতরাং, 
এই সমর রাজ্যের বৃহত্তম শ্রেশী 
অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে 
মাঠের কাম ফেলে নির্বাচনে অংশ 


একটি সমীক্ষ৷ 


গ্রহণ করার মত রাজনৌতক সচে- 
তনতা তত ব্যাপক হয় নি। 
আর শাসক কংগ্রেস দল ছাড় 


« অন্যান্য রাজনৈতিক দলগ্দীলর পথ 


ও মত সম্পর্কেও তখন কোন ষ্পন্ট 
ছাঁব জনসাধারণের মধ্যে গড়ে 
ওঠোন। ফলে নির্বাচন মূলতঃ 
'রাজনোতক দলাভন্তিক না হয়ে 
ব্যান্তকোঁন্দুক হয়ে উঠোছল। প্রাত- 
্বল্বী প্রার্থীর ব্যন্তগত গুপাগুণ- 


“যথা শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্ৰাধীনতা 


সংগ্রামে অংশগ্রহণ ইত্যাদ বিষয়ই 
নির্বাচনে প্রাধান্য পেয়েছিল। 
নির্বাচনে তেরোটি রাজনোতিক 
দল ও বহু নির্দলীয় প্রার্থী অংশ 
গ্রহণ করেন। বির্বাচনী কাঁমিশন 


, বারোটি রাজনোতিক দলকে প্রার্থীমক 


পর্যায়ে সর্বভারতীয় দল ?হসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন।  সোসালিষ্ট 
ইউনিটি সেন্টার দলকে, রাজ্্যপর্যাযে 
স্বীকৃতি দেওয়া 'হয়। ১৩৭৩ 
জন প্রার্থী এই ভোট যুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শ্রীত আস- 
নের জন্য গড় প্রায় ৪.৫ জন।. 


ছয়শ এগারো জন প্রার্থী নিদ্ল . 


হিসাবে প্রীতদ্বন্দ্বিতা করেন। 


দল 


করো দেশ বিভক্ত হওয়ার দরুন সা 
বহু লোক পুর্ববাংলা থেকে | 

পশ্চিম বাংলায়" চলে আসেন। - ১। কংগ্রেল 3০% রি 
রাজ্যের এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক  ২। কম্বনিষ্ ৮ 
রাজনশীতর 'ৰশেষ প্রকোপ দেখা ৩। ফরওয়ার্ড রক ৩২. 
যায়। ১৯৪৮ “সালে কমিউনিস্ট ' কেইকর) 

দল কাকন্বীপু ও তৈলেঙ্গানার় ৪ | ফরওয়ার্ড বক ৪৮ > 
“সশস্ম আন্দোলনের দরুন 'নাষম্ধ মোকিষ্) 

হয়। এ সময়েই খান্ধজশ নিহত" € | আর এস পি ১৩ 
হন। স্বাধীনতার ঠিক পরবতশি ৬] এস ইউসি ১ 
14575555558 ৭! আর সিপি আই ১৩ 
রে মা 9১ ৮। জনসংঘ ৮৫ 
মান্মত্ব-ও শাসক দল ত্যাগ করেন।  »। হিন্বুমহাসডা, ৩৩ 
নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে 'ভার- ১*। ক্ষক মজতুর 

তের কমিউনিস্ট দলের উপর থেকে? প্রজা পার্টি ১২৯ 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ঠিক ১১| সোসালিউ ৬২ 
এ সময়েই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো- ১২। বলশেভিক 
পাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় , মশ্হিসভা ত্যাগ ১৩। রামরাজা পরিষ্ঘ 5৩ 
০ 
রাজ্যে মোট তেরোটি রাজনোতিক মোট ১৩৭২ 
দলের অস্তিত্ব ছিল। একমাঘ 

শাসক কংহ্েস দল ছাড়া অন্যান্য নির্ধাচনী হলাফল 


প্রথম সাধারণ 'নর্বাচনে ৭৫৮ 
২৬,৯৫৮ জন বৈধ ভাবে নিজেদের 
ভোট দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। 
শতাংশের হিসাবে এই সংখ্যা 


২৩৮ 


দর্পণ 


ন্দেহে কংগ্রেস দলই রাজ্যের সবন্ধ 
জনপ্রিয়তা ও সাংঙ্গঠানক শান্তিতে 
নিজেদের প্রাধান্য প্রাতাম্তঠত করে- 
ছিলেন! নির্বাচন যতই পক্ষপাত- 
শূন্য হক না কেন শাসন ক্ষমতার 
আঁধাষ্ঠত থাকা এই দলের পক্ষে 
কিছু সুবিধাজনক হয়েছিল। 


, অন্যান্য রাজনৌতক দলগ্জির - 


পাঁরচয় তেমন ব্যাপক ছিল না, ত 
ধনর্বাচনী ফলের দিকে তাকালেই 
প্রমাল হয়। শুধু আসন লাভের 
পারপ্রোক্ষতেই নয়, প্রাপ্ত বৈধ 
ভোটের সংখ্যাও তেমন প্রচুর ছিল 
না। কংগ্রেস দল মোট ৩৯৬ 
ভোটের ধবাঁনময়ে তেবাটু শতাংশ 
আসন লাভ করেন। রাজ্যের প্রায় 
ষাট শতাংশ লোক কংগ্নেস বিরোধী 
হওয়া সত্বেও রাজনৈতিক দলগ্ালর 
পরস্পর বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ 
শাসক" কংহোস 'দল লাভ করতে 
সমর্থ হয়োছিলেন। 

প্রায় সৰ জেলাতেই কংগ্রেস দল 
" তাদের প্রাধান্য প্রাতম্ঠিত করেন। 
কুচাবহার, জ্লপাইশঢুড়, "পশ্চিম 


শতকরা 


ক 


নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ--৫২ 
" প্রাধা আসনলাভ প্রাপ্ত 


বৈধ শতাংশ প্রার্থী প্রতি 


0 শ্ক্রবার ১৯শে ফেব্ুযরী ১১৭১ 


বর হয়ে গেল। কেননা জনসাধা- 
রণের কাছে তারাই একমাত্র যোগ্য 
বামপন্ধী দল ৰলে পরিগণিত সব 
হলেন। এই দল সাতাশাট আসনে 
প্রতিদ্বান্তা করে মোট উনাতার-_-» 
শট আসন লাভ করেন। প্রান্ত 
নৈধ ভোটের ভিত্তিতেও এই দল 
অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধ রাজনোৌতিক 
দলগ্লি অপেক্ষা অনেক বেশশ 
ভোট পান। এদের ভাঙে মোট 
৮,১৪,৬৫৯ টি ভোট জমা হয়। 
যা শতাংশের হিসাবে দাঁড়ায় ১০.১ 
প্রার্থী প্রাত বৈধ ভোট যেখানে 
শাসক কংগ্রেস দল ১২,৬১৬ টি 
পান সেখানে কাঁমউনিস্ট দল ' 
৯৩১৪ টি পেয়েছেন। 

তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করেন কৃষক মজ্দদুয় 
প্রজ্জা পার্ট। এই দল ১২৯ গর 
আসনে প্রাতিদ্বল্ঘিতা করে পনেরোটি 
আসন লাভ করেন এৰং ৮৯ 
শতাংশের জনসমর্থন পান৷, প্রার্থী * 
প্রাত বৈধ ভোট পান ৫১৭৪ট। 
এই সংখ্যা সমগ্র রাতের 'ভাত্ততে 
প্রাপ্ত প্রার্থী প্রাত -বৈধ ভোট 
:&৪৮২ অপেক্ষা কিছু কম। এর 


আসনে পেলেও প্রায় ৫.২, শতাং- 
শের জনসমর্থন লাভ করোছিলেন, * 
প্রার্থী ' প্রতি বৈধ ভোট প্রাপ্তির 
ঘহসাবে-দেখা যার এই দল ৮১৭১৯ 
টি লাভ করেন। 

এস ইউ সি একাঁটি আসনে 
প্রতিম্বল্যিতা করে একটি, আসনই 


- পান 'কল্তু অন্য কয়েকাঁট 


ভোট বৈধ ভোট 
২৯৭৭৩০০ ৩৯৬ ১২৬১৬ 

২৯ ৮১৪৬৫৪ ১০৬ ০৩৬৪ 
২, ১০৭০০৫ ১৪ ৩৩৭২ 
১ ৩০২৫৯২ চে ৮১৭৯ 
— €*৮২৭ ৭ ৩৯১৯ 
১ ১৪২৪৪ ‘২ ১৪২৪৪" 
— ৪৫২৯৫ "৬ ৩৪৭৭ 
৯ 8১৫৪৫৭ Ce ৪৮৮৯৮ 
8- ১৬৯০৯১ ২'২ ৫১২৪ 
৯৫ ৬৬৭৪৪৫ ৮৮৪ ৫১৭২ 
হল ২১৪৭৫২ ২৯ ৩৪০৯ 
— ২০২৮৩ "৩, ২২৫৩ 
৪2 ৬৯৩৪ "১ ৫৩৩ 
১৭ ১৬৩৫২৬৮০ ২১০৮, ২৮৬৮ 








৭৫২৬০৮ €৪৮২ 


নিজেদের প্রধান রাজনোতিক দল 
, হিসাবে 'সংপ্রত্তক্ঠিত করোছিলেন। 

কংগ্রেস দলের পর চ্বিতীয় 
বৃহত্তম দল 'হসাবে আত্মপ্রকাশ 


পন্থী দল_ষথা আর এস 


আর সি পি আই, : j 
সোস্যালিস্ট প্রভাতি দলগ্দাল একাটওঁ 
আসন লাভ করেন 'ন। 

রাজ্যের প্রীত দশজন 
ভোটদাতার মধ্যে প্রান চার ৩ 
"জন কংগ্রেস, এক জ্রনের নকছু বেশী 
-কাঁমউীনস্ট দলের সমর্থক, প্রায় 
এক জন কৃষক মজদুর প্রজা দলের, 
পৌনে এক জনের মত জনসংঘ 
'হিন্দমহাসভা দলের সমর্থক। » 
আর এস পি, আর সি পি আই 


. উভয় পল্থী ফরওয়ার্ড রক ও এস 


ইউ সি লয়ে এক জনের কিছু 


- কম লোকের সমর্থন, পান। ৰাকী 


সব অন্যান্য দলের বা 'নর্দল 
সমর্থক । 


' প্রতদ্বন্্বীর সংখ্যা .অনুবায়শ 


কন্েস্ সাল 

কংগ্রেস দল একাঁট ত্াসনে 
বিনা প্রতিদ্বান্দ্িতায় নর্বাচিত, 
হন। বেশীর ভাগ কেল্নেই বহন 


দাঁড়া ৪২.৫। এই সংখ্যা বিশেষ 'নির্জাচনী প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ মুখা প্রাতত্াদ্বতা হয়। দশো ,' 


ক্মজনোতক দল- 


আশাপ্রদ নয়। 


করতে এই দল. আঁত অল্প সময় 


আটান্রশটি কেল্দের মধ্যে মাত 


প্যীলর জনসাধারণকে শিক্ষিত পেয়েছিলেন। জ্দুতরাং অত্যন্ত কেন্দ্রে চ্বিমুখী প্রতিদ্বাদ্ধতা হয় 


করার দাঁয়ত্ব। এই দায়িত্ব পাল- 


সুদক্ষতার সঙ্গে প্রচন্ড অস্নীবধার 


নচের সারতে কেন্দ্রপ্রাত প্রাত- 


নের মাধ্যমে তারা জনসাধারণের মধ্যেও এই দলের নির্বাচনশ প্রচাঃ দ্বল্ধীর সংখ্যা অনযায়ী কংগ্রেস 


ভিতর 'িঞ্গেদের প্রভাব বিস্তারে 


কার্য চালাতে হয়। কংগ্রেস সহ 


"দলের সাফাল্য এবং সাফল্যের হার 


সচেষ্ট হৰেন। একমাত্র কংগ্রেস অন্যান্য রাজনৈতিক দলঙ্গাল কাঁম- দেখান হয়েছে। লক্ষণ'য় প্রতিদ্বল্থীর 


দলই রাজ্যের দুশো ছারশাট 
আসনে প্রাতদ্ধাদ্ৰতা করে দেড়শটি 
আসনে জয়লাভ করেন। নিশ্রস- 


তীনিস্ট বিরোধিতা প্রচারের একটি 
এই 


সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ' কংগ্রেসের 
সাফল্য সহজতর হয়। 
‘(শেষাংশ অন্টম পৃষ্ঠায়) 


দপশি ৪. শ্ুক্তবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


এই কলকাতায় 


মেসের বৈঠক থেকে ছাড়া 
পেয়ে দেবনাথকে নিয়ে যখন নাম- 
লাম, অন্যমনস্ক দেবনাথ তখন - 
গুনশ্যানিয়ে সুর ভাঁজাছল £ পদ্মার 
ঢেউ রে. .আমার শূন্য হৃদয় পদ্ম 
নিয়ে বায়, যায় রে! 


শশতের সন্ধ্যা এমনিতেই বুকে 
"জমাট ভার বেদনা নিয়ে উপস্থিত 
হয়, তার ওপর পদ্মার বাতাসের 
পাল্ধ বইছে। কেমন উদাস আর 
অবসন্ন লাঙগছিল। অবসত্বতা অবশ্য 
অসহার মানুষেরই ভূষণ। জাননা, 
একেই গ্রাশ্ডিত জনে হতাশা বলেন 
কি না। তবে হতাশা সৰ সময়ই 


, অবসাদকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। 


হতাশা দর্বল করে এবং দুর্বল 
মানুষকে মস্ত বড় সর্বনাশা শয়- 
তানের পায়ে আত্মাৰক্ৰয় করতে বাধ্য 
করে। হতাশার পৃজ্ারশ তো শুধু 
শয়তানেরই গোলাম । হতাশা এয়ে 
দেয় লা, পিছু টানে।. হতাশ 
মান্দুষ নিজের মনের ব্যাধি জনে 
জনে সংক্রমণ করায়। কিন্তু দেব 
নাথ তো সে জাতের জীব নয়। 
হতাশায় আকণ্ঠ হিম বনে য়ে 
নিজেকে নিজের মুখে মৃত ঘোষণা 
করার বিলাসিতা তার জন্য নয়। 
সে আ-তারুপ্য সংগ্রামী ৷ তার হাট- 
হন্দ জ্ঞান আঁম। পণ্টাশের কল- 
কাতায় তার প্রচন্ড সাফারং অথবা 
গ্রহ, তারপর সেই অবস্থা থেকে 
সত্তরের দশকে তার প্রতিষ্ঠা, এ 


চলোছিস। তবে হঠাৎ করুণ রাগপণী 
কেন প্ঢরুষ কণ্ঠে ?” 

দেৰনাথ আমার দিকে 
তাকালো । আমার অনর্গল বন্তব্য 
যেন থমকে হজম করার চেষ্টা 


* করল। তারপর তার চ্বভাব 'ৰরুষ্ধ 


দলান হেসে বললে, “আস নদের 
ছেলে। প্রেমের মার্টতে আমার 
জল্ম।” যেন নিজেকে বলা করার 
জন্যই মুচাক হেসে বলল, “কৃক- 


নগর ডুবু ভূবু, নদে ভেসে যায় রে," 


আহা প্রেমের বন্যায় রে!” , 


বললাম, “এই কি আমার 
প্রশ্নের উত্তর হল?” 

আমাকে আমল না 'দয়ে দেৰ- 
নাথ ৰললে, “আম পদ্মার ঢেউ 
দেখান, শুনোঁছ। পশ্মাপারে যাই 
নি, কিল্তু ওপারের মানুষের মাতৃ- 
ভান্তর নতুন নতুন সংবাদ রোজ 
সংবাদপত্রে দেখতে পাই। করুণ 
রাশিপী নয়, ইনসাঁপরেশন, পধ্মা- 
পারের ভায়েরা আমায় প্রেরণা দেয়। 

প্রাতাদন অগ্গাধ বিতৃষণায় "আম 
সর্বাঞ্গ থেকে গাঁলত শবের পচা 
গল্ধ বের হচ্ছে; আমি বাংলা মায়ের 
একটা ঘেয়ো সম্তান; আম আত্ম- 
বিক্লীত, প্রলুব্ধ, ফল্দশবাজ, ৰদ- 
মায়েস। তখন একমাত্র সাল্দনা, 
আমি আমার . ভায়ের বীরত্বের 


কাঁহনী শুনতে পাই। সে আমার ' 


চির দুইীখন* মায়ের চোখের জল 
মুছিয়ে দেওয়ার জন্য যেন প্রাত- 
শ্রাতবন্ধ। বেয়নেট 'মাঁলটারর 


চোখ রাঙানী তাকে এতোটদুকু" 


হতোদ্যম করতে পারেনি। সে তার 
ভাষা নিয়ে লড়েছে। মাতৃভাষাকে 


মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠত করেছে। .. 


সে লড়ছে অন্যায় শোষণ শাসনের 
বিরুদ্ধে । দাব করেছে, মায়ের 
ওপর খবরদারি সইৰ না। কিন্তু 


*আমি কী, আম কশ রে! আমার 
বিধবা মায়ের সম্পান্ত ক্রোক হয়ে: 


যাচ্ছে। একাদন 'নঃসম্বল চাষীর 
জমিতে জমিদার যেমন চে'ড়া 
পিটিয়ে ঘুঘু চাঁড়য়ে দিত, কল- 
কাতায় তেমান ঘ্ুঘ:র চাষ হচ্ছে। 


অথচ এ কলকাতাই তো ভরসা । 


পদ্মার অন্য পার থেকে 
হাজারে 'হাজারে কাতারে কাতারে 
উৎখাত মানুষ এসে বন কেটে গ্রেটার 
ক্যালকাটা তৈরী করল বশ বছর 
ধরে, আর বিশ শাল বাদে শুনছি, 
ফারাক্কা ফাঁশলেই কলকাতার গলায় 
ফাঁস। পণ্টাশটা সস এম ভি এ 
ৰাঁসয়ে আর কা এমন পাঁচ কড়া 
উৰগার হবে, যাঁদ ফারাক্কার ফাঁকা 
আওয়াজ কাজে না গর্জার? যদি 
সুষ্ঠ পাঁরকজ্পনা এবং টাকা না 


জোটে? এই সব দেখে হতাশা. 


আসে বৈ কি। তৰে তুই যে হতা- 
শার বিলাস বলল, এ ঘণ্য কাজটা 


করতে পারলে কপালে হয়ত কিছু 


নগদ বিদায় জুটতে পারে। কিন্তু 
পারলাম না। ওটা জজ্লাদের কাজ। 
দেশী জঙ্লাদে একদিন বাংলার 
বহু তরুণ ফুবার গলায় ইংরেজের 
_ ফাঁশ পাঁরয়ে আপন সংসারের অন্ন- 
" কষ্ট পচিয়োেছল। আমি বরং 
মোটরে না চেপে পায়ে হাঁটব, মদে 
না ডূৰে জলেই তৃকা মেটাব। না, 
হাতাশা বিলাস করে আমার সমর্থ 
ভাইবোনকে অক্ষম বানাতে . পারৰ 
না। তবে হ্যাঁ, হতাশ হয়ে পাঁড়। 
বড় দুঃখেই. হতাশ হয়ে পাঁড়। এমন 
ক কদিন আগেই ভাক়বিতে 


Ln 


তুমুও রাধা, আমুও. রাধা, ' - 
বল কোথা কৃষ্ণ খুইজ্যা পাই ? 


আম সেই কলেজ বদ্ধ; দেৰ- . 
নাথকেই আবার দেখা যেন।-- 


অতশতের দিনগুলো ছাঁবর মতো 
চোখের সামনে ভেসে উঠছে । দেব- 


করে জ্রীমতশ রাধা নিঃস্ব । আমরা 


 উভািশোই শ্রীরাধা সবস্ব সম- 


পতি স্বায়ন্ত বলতে কানাকাঁড়টও 
নেই। পোড়াবদন দেখাতে লজ্জা, 
কিন্তু মুখ প্াঁড়য়েই সুখ৷ এই- 
টুকু সাংকোতিকতা বাঁদ না ব্যাঝস, 
কলম পেষা ছেড়ে দে শালা 1” 
বস্তুত দেবনাথের সাংকোতিক 


ধ্জনা ধরতে না পারার জন্য মৃখা-. 


বয়ৰ অপরাধীর মতো করুণ করে 
বললাম, “ওহে! পবিত গ্রাভশ- 
শাসিত ধেনুবৃন্দকে রাধা . সাজালে 
ৰুবতে একটু কষ্ট হয় না ক?” 

দেবনাথ এবার সাঁত্যই রেগে 
পিয়ে বললে, “তুমি শালা পোল্লায় 
যাও! তুই কি নিজেকে পুরুষ মনে 
কারস নাকি? প্রকৃত পুরুষে 
দীর্ঘকাল কবে কোথায় শোষিত 
হয়েছে প্রেমগদগদ অবস্থায়! কে 
যেন বলেছেন, বাংলা দেশটা 'হ্বতীয় 
শ্রেণীর নার্গারকদের .দেশ ? ঠিকই 
বলেছেন। দেখলাম, রাধা-লিং প্রথম 
শ্রেণীর ৰাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় 
গুলোও লুকে নিয়েছে কথার্টা। 
তাহলেই বোঝো, সত্য কথা সবার 
পেটেই ঢুকে ঢক করছে। পাছে 
কৃষ্ণ চটে যান, তাই সব চুপ৷ 
কথাটা অন্যের কোটেশনে সভয়ে 
ব্যন্ত করা হচ্ছে, ঘোমটা টানা স্তর 


"পাত নিন্দার মতো। দেবতা নিজেও 


যে দুব্যবহারের কথাটা না জ্রানেন 
এমন নয়। এই গতকালও বাঙ- 
লাকে পেষণদশ্ডে যারা পিবেছে, 
আজও যারা শুষছে, সুযোগ পেলে 
রন্ধহঁন করেই ছেড়ে দেবে, তারাও 
দেখাঁছ শোষতের বেদনায় এদেশের 
মাটিতে এসে নজরাণা কুড়োবার 
সময় মড়াকান্না - কেদে যাচ্ছে! 


প্রেমের শাঁজলা দেশী মদের মতো . 


ভূবঙ্গ ডুবিয়ে 'দিচ্ছে। 
হাঁড়িয়া খাও এবং মহাজন 


সঙ্গে হরিকীতন কর, 


_ আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। 


আচ্ছা। কিন্তু খবরদার, 
ক্লাশ সিটিজেন তুম, নিজমুখে 
কথাটি উচ্চারণ করে মনের ক্ষোভ 
প্রকাশ করে ফেলোনা। তাহলেই 
' পপ কি ফলা আকার" দেশীয় বনে 
যাবে তুমি। ভার আশ্চর্য লাগে 
না এই সব ব্যাপার? বিচিত্র দেশস্য 
বিচিত্ৰ ব্যাপারম। এই সব আশ্চর্য 
ব্যাপার আছে বলেই এদেশে এতো 
তুমি নিজে 
যাঁদ সাবালক না হও, পাড়াপড়াশর 
? 


তৃমি বলবে, প্রাণনাথ, মান 
কোরো না! জশবন. যৌবন, দেহ- 
সর্বস্ব সবই তো দিয়েছি, এখন 
আমার এ দেহখান তুলে ধর! তা 
ধরবে বৈ কি। যতটুকু চটকালে 
প্রাণনাথের মনোতৃষ্টি হবে ঠিক 
ততটুকুই তুলে ধরবে। তবে তুম 


যে তার কোলেই বসে থাকবে সারা- 


ক্ষণ, এমনটি সমাপত প্রাণার ভাঙ্গে 
ঘটে না। তুমি বলবে, প্রাণনদঘ, 
তোমার সঙ্গে সাধ্য সিলনে আমি 
বিলীন হয়ে যেতে চাই। রুষ্ট 
হওনা। সব 'নিয়ে যাও, প্রাতদানে 
দিয়ে বাও রক্ষণাবেক্ষণের প্রাত- 
শ্রুতি আর আধখানা রুটি । আমি 
রাধাভাবে মঙঞ্জোছ প্রাণেশ। প্রেমের 
উদার্যে উলঞ্চা হয়োছ। তুম 
আমায়, যৈমাতি খুশি তেমাঁত করহ 
প্রহণ। কথাটি কব না আর, না 
না, বালও না প্রভু মোরে ঈর্ষা- 
কাতরা নারী এমন অপবাদে মহা- 
পাতক হয়। আমি, আনবাঁ়ি- 
যাওয়া প্বামীর অক্কশাযিনী সহ- 
মরণঙগামিনী নারীর পাব ইতি- 
হাসের উত্তরাধকারণী। নাঁরৰ 
শুনিতে হেন অপবাদ। বাঁচতে 
সাহস নাই সুন্দর ভূবনে। বিলাইয়া 
দিব সব মহামিলনের সাগর 
তারে ৷” 
'+. আমি আর সহ্য করতে পার- 
লাম না, বললাম, “তুই ছোটু গশ্ডশর 
মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিস দেবনাথ! 
ছিঃ! জানিস, বসুধৈব . কুটুম্বকমু,৷ 
ভূমৈব সুখম। জানিস আত্মত্যাগের 
মধ্যেই আস্তোহ্মত। মানুষের দেশ 
কাল গশ্ডী নেই। মানুষের পাঁর- 
চয় দুটো, শোষক আর শোষিত ৷” 
দেবনাথ হো হো করে হেসে 
উঠে বললে, “আমার মাথায় টুপশ 
নেই। থাকলে সেটা মাথা থেকে 
খুলে বিদেশ কেতার কু'জো হয়ে 
তোর হাটতে টুপীর বাতাস করে 
অভিনন্দন জানাতাম। কিন্তু তোর 
এই বড় বড় টচিচ্তাকে জিইয়ে 
রাখতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে তোকে 
আগে বেচে থাকতে হবে। তুই 


যদ নিমতলা কেওড়াতলায় কিছু 


ছাই আর আগুনের সপো ব্যোম- 
পথে 'মালয়েই গোল তো তের 


বঙ্লাদেশকে। বেদখল, জবর দখল, 


চর 


বহুৎ ফকিকাঁর, কোরাপসন, কোরিয়া- 


'রজম সব রুখতে হৰে। কিন্তু রাধা 
ভাবে ভাবিত হলে তো আর এতো 
এতো মহৎ কাজ করা সম্ভৰ হবে 
না বাপু! তাহলে চল, গুপী 
ৰা্জাতে বাজাতে বোরয়ে পাঁড়। 


আশ্চর্য! সেই দেবনাথ কি এই 
দেবনাথ। ও এসব বলছে কি? 
অথচ ও যা বলছে, সে তো আমা- 
রই মনের কথা। 

দেবনাথ ম্লান হেসে বললে, 
“বাইরে ঘ্দরে-এসে বেদনাটা বেড়েছে 
রে! কুয়োর ব্যান্ড কি বুঝতে পারে 
তার গর্তে অন্ধকার কত ঘন! 
তোদের এ জনাপ্রয় লেখক 'শংকরে'র 
বইটার কথা হাচ্ছল না মেসে 
বসে? তা আমোরকায় গয়েও তাঁর 
মনটা কেবলই কে'দেছে। বাঙলার 
জন্যই কে'দেছে। এ লেখকের সব 
লেখা নয়, . তবে এ লেখা আমায় 
মুখ করেছে। এই কান্না তোদের 
মনেও জমে আছে ৰলেই না তার 
এ বইটা ‘এপার বাংলা ওপার 
বাংলা’ অমন হাবড়ে পর়াছস। তাই 
যাঁদ হবে, তবে আর নিজের সম্গে 
ন্যাকামো কেন? কাঁদতে হয় 
চেশচয়ে কাঁদ। বুক হালকা করে 
নে। কৃলবধূর মতো ঘোমটার 
পেছনে ফাশি ফর্দাশ করা কেন? সব 
ৰটা ত্যাগ করে মরদের মতো মনের 
কথা প্রকাশ করে বল৷ পেটে ক্ষিধে 
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হন।' এই মোর্চার নাম হয় সংযুক্ত 


বামপন্থী নির্বাচনী 'কাঁমাট। এই 
কমিটিতে কাঁমভীনস্ট দল ছাড়া 
অন্যরা হলেন মাকসবাদশি ফরও- 
যার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি এস. 
পি. এবং আর এস পি। 
বিবরণে অবশ্য ফরওয়ার্ড, ব্লক 
দলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। - 

এই প্রসলো নতুন দল পি এস 
পি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ প্ৰয়োজন৷ 
' ধাত-নবশচনে কৃষক মজদবর প্রজা- 
পার্টি, ফরওয়ার্ড রক (রুইকর) 
ও সোসালিণ্ট দলঙ্বলি কোনও এক 
সম্মেলনে একটি দল হসাৰে গণ্য 
হওয়ার জন্য 'সম্ধান্ত গ্রহণ করেন। 


. পশ্চিম বাংলায় _ এই দল. পূর্বতন 


কৃষক মজদুর প্রজা পাটির প্রধান 
শাখা। 


এস ইউ সর নেতৃত্বে ও ওয়া- - 


রিড ও দেশের প্রীত 
আন্মগত্য ইত্যাদি ইত্যাদ। 


সরকারশী ' 


.৯,১৯,২০ ৭১৪, 


জন, ভোটার তালিকাভুক্ত হন (একটি জারপী-৩. 
আসনের হিসাৰ এর মধ্যে নেই)।' 


প্রায় প্রত্যেক জেলার জন্যই কিছ 
কিছু আসন বৃদ্ধি পায়। 


নির্বাচলশ ফলাফল 


এই নির্বাচনে ২,১৯,২০-: 
* ৭১৪ জন ভোটারের মধ্যে ১, ০৪৯০- 


৭৩৭ জন বৈধ ভাবে তাদের ভোট 
ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। শতাংশের 
হিসাবে এই. সংখ্যা ৪৭৭): এই 


হাওয়ার একটা দিশদর্শন হিসাবে 
চিহ্নত হয়ে রইল। 
কংগ্লেস দল এবার একটি ছাড়া 


i রে | Ye 
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সৰকটি আসনে প্ৰাতদ্বন্দিতা করেন। 
একটি আসনে এই দলের  প্রার্থশ 
হন। 


তাই রাজ্যের মোট চোম্দটি আসন 
বন্ধ পেলেও কংগ্রেস দল মাত 
একাট আসন বৃদ্ধি করতে পারেন! 
কিল্তু তবুও স্বীকার করতে হৰে 


. যে এই দল অনেক সুষম ও সংগ- 


ঠিত দল 'হসাবে নিজেদের প্রাত- 
চ্ঠত করেছেন। প্রার্থশ প্রাত বৈধ 


- ভোট এই দল পান ১৯৪২১, 


যেখানে সমহ রাজ্যের হিসাবে .এই 
অন্ক হচ্ছে ১১২৬৮। ূ 
২ জিত লা 
রাজনোৌতিক দল কাঁমউানস্ট পাঁটিও 
প্রভাব আরও ; বৃদ্ধি করেন। 
বস্তুতঃ বৰামপন্রী আন্দোলনের 
ভূমিকার প্রধান নেতৃত্ব দেন এই 
পার্ট। এছাড়াও অন্যান্য বাম- 
পদ্থণ দলের সংঙ্গে মোর্চায় আসাতে 


হা 


বিশেষ ছ্ষটেনা। গত নির্বাচন 
অপেক্ষা এই দল প্রায় আট শতাংশ ' 
ভোট বৃদ্ধি করেন। এবার এই দল 
উনিশাট আসনে বেশ" প্রতিদ্বান্দিতা 
'করে গত নির্বাচন অপেক্ষা কুড়িটি 
আসন বেশী লাভ করেন। 
কংগ্রেস দলের যেমন উত্তরবঙ্গ 
শন্ত ঘাঁট হিসাবে প্রাতন্ঠিত হয়েছে 
ঠিক তেমাঁন কাঁমউানিস্ট দলের 
কলকাতা হাওড়া ও চাঁববশ পর- 
গপার শিল্পাণ্টলগুলিতে শল্ত ঘাঁটি 
তৈরী, হয়েছে। এই নির্বাচনে 
কমিউনিস্ট দলের কলকাতা শহ- 
রের সাফল্য অভূতপৃর্ব। প্রার্থী 
প্রতি বৈধ ভোটও এবার এই দল 


গতবারের প্রায় দ্বিগ্ুল করেন। 


এ দলের পক্ষে এবার এ সংখ্যা 


. দাঁড়ায় ১৮০০৭ ৷- 


কাঁমউানস্ট দলের পরই রাজ্যের 
দশ শতাংশের সমর্থন লাভকারশ 
দল হচ্ছে পি এস পি। প্রথম 
নির্বাচনে এই দলের প্রধান কাণ্ড 
কৃষক 'মন্দদুর প্রজাপার্টি প্রায় নয় 
শতাংশের আস্বা অর্জন করে- 
ছিলেন। এবার এই দল মোট সাত- 


ষাট আসনে প্রতিত্বাশ্থিতা করে 


একুশটি আসন লাভ করেন। কাম- 
উনিস্ট দলের সশো এক মোর্চার 


নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ-_৫৭ 
. দল প্রার্থী . আসনলাত প্রাপ্ত বৈধ শতাংশ প্রার্থা প্রতি 
সংখ্যা * ভোট বৈধ ভোট. 
১। কংগ্রেস ২৫০ ১৫১ ৪8৮৫৫২৪৯ ৪৬"৩ ১৯৪২১ 
২। কম্যুনিষ্ট ১০৬ ৪2 ১৯০৮৭২৭ ' ১৮২ ১৮৭৯ 
৩। আর এল পি ৪ 3 5৩ ৬২৮৩৫ সহ 
৪ এস ইউসি ' ৩ ২ -৫*৮৫১ ৫: 
€। ওয়ার্কার্স পার্টি ১ ১. - ১৭৩২৬ | ২ ১৭৩২৬ 
' ৬1 ফরওয়ার্ড রক (মা) ২৬ ৮ ৪২৫৩১৮ 8'১ ১৬৩৫৮ 
৭।.পিএসপি | ৬? ২১ ১৪৩৩৩2২ ৯'৯ ১৫৪২৬ 
৮। জলসংঘ ৩১ — ল৮২০৬ : "2 ৩১৭১ 
' 21 হিন্দুমহাসভা রি ৩৭ — ২২৫১২৬ ২০ ৬০৮৪ 
১*। নির্ঘল' ৪৯৬ ১৬ ১৮১৪৪৮৭ ১৭"৩ ৪৪৬৯ 
6 2 28-58-85৯5 
মোট, ৯৩১ ২৫১ ১*৪৯০৩৭ ১** ১২২৬৮ 


ভোট পেয়েছেন ১৫৪২৪ যা গত 
নির্বাচন অপেক্ষা দশ হাজারেরও 
বেশী। 


ভোট পেয়েছেন তার চেয়ে কিছ 

কম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে এবার 

এই মোর্চা যে বিকঞ্প সরকারের 
(শেষাংশ নমঙ্গ পৃত্ঠায়) 


দশ | শক্রবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১১৭১ 


দিনতে খুনে €মর্যা্ডের ফৌদী মন 


বায় মাসকতক আগে। 
(সমর দপ্তর) ও ওয়াশিংটনের বড়- 
কর্তা জল্লাদরা সেজন্য বেশ একট: 
বিরত বোধ করে ঘাতকদের প্রেপ্তার 
করতে ও আসামশর কাঠগড়ায় দাঁড় 
করাতে ৰাধ্য হন, উচিত শাস্তি 
দেবার জন্য “নয়, 'বশ্বজনমতকে 
ধাগ্পা দেবার জন্য। চারটা এক 
প্রহসন-নটক মাত বার শেষ ষৰ- 
নিকা এখনো পড়োন। গকল্তু এরই 
মধ্যে কিছু আসামীকে বেকসুর 
খালাস দেওয়া হয়েছে। এই খালাস 
পাওয়া নরঘাতকদের মধ্যে লেঃ 
কর্পেল গ্রাভন্‌ ও গ্ুইন্‌ এবং 
মেজর .ক্যালহাউন. ও ওয়াট্‌কে 
অন্যতম । 
নাক এদের অপরাধের কোন 
'নশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 
পায়ীন।” লেঃ ক্যালি-ষে নিজ 
হাতে খেলাচ্ছলে সং মাই-এ পাই- 
কারীভাবে একশ কুড়ি জনকে খুন 
করে তার. বিচারের পালা এখনো 
“সাঞ্পা হয়ান ৷, বিচারের এই প্রহসন 
চলছে ফোর্ট; বোনং-এ, আজ সাত 
মাস হয়ে শেল। তারিখের পর 
তাঁরখ পড়ছে, রায় িছুনতেই ৰার 
হচ্ছে না। 


শী টি 
* সর্বাধনায়ক ও বর্তমান মার্ক 


আর সহা হচ্ছে না 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


শম্বূক গাঁততে এবং তকে ছেড়ে 
দেওয়! হয় এই সাফাই "্দয়ে যে 
সে, “স্রেফ উদ্ধতন বড় কর্তার 


, হুকুম তাঁঘল করোছিল মাত’ 


কথাটা অবশ্য পরো মিথ্যা নয়, 
অর্্ধসত্য।. নাৎসী দস্দ্যরাও 
সোভিয়েতে যে ন্‌শংস নরঘাতশ 
চরিত্রের পরিচয় দেয় তারাও খ্দন- 
খারাব করোছল 'হমৃলারের অধী- 
নস্থ আঁফসারদের হুকুমে। সেই 
জন্য নূরম্বের্গে হিমূজার সমেত 
যে সব হুম্ধাপরাধশর “বিচার হয় 
তারা সবাই যুদ্ধাপরাধের প্রধান 
পান্ডা হিসাৰে শাস্তি পায় 


সাধারণ সৌনকদের সেখানকার কাঠ- - 


গড়ায় দাঁড় করানো হয়ান তবে 
তাদের মধ্যেও বাছাই করে অপেক্ষা- 
কৃত লব্ুদস্ড দান করা হয় সোঁভ- 
য্লেতে ও পূর্ব ইউরোপে । তাছাড়া 


সামারক প্রাইবিউন্যাল বুদ্ধের মধ্যেও গোঁরলারা বহ; 


নাৎসী নরদানবকে আচমকা হানা 
দিয়ে বন্দী করে হাঁড়কাঠে বাল 
দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ময়- 
দান কাঠগড়ায় বিচারের পর। 
কিন্তু যুদ্ধাপরাধের প্রধান দায়িত্ব 
তাদের ছিল না, ছিল 'হমূলারণী 
সেনানশদের। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য টেলর-_ 
ঘান নুরেমবের্গ বিচারে বাল্ত- 
রাম্টের প্রধান কেশসলশ ছিলেল_ 
ঘোষণা করেছেন ৫ 
““শভয়েতনাম যুদ্ধের প্রান্তন 


সেনার্পাতমস্ডলশর অধ্যক্ষ জেনা- 


হযুট্রোর বিচারে দশর্ধসূত্তার পিছনে 
আসল মতলব দুাট (এক) দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে যে নিরশহ আবাল- 
বৃন্ধবপিতাদের দলে দলে হত্যা 
করা হচ্ছে তা গোড়ায় ম্রারকন 
জাঁদরেল যুদ্ধৰাজদের শুধু প্রশ্রয় 


কেন নির্দেশও আছে সেটা ধামা- 


চাপা দেওয়ার অর্থাৎ প্রধান হুদ্ধা- 
পরাধশদের গায়ে আঁচড় লাগতে না 
দেওয়া ; (দুই) যকদ্ধরাম্থীয় আগ্রাসী 
নয়া উপানিবেশবাদ সেখানে যে 
জাত উৎসাদনের রাস্তা ধরেছে 
সেটিকে “দৈৰাং” অপরাধ বলে 
দেখানো গোটা ব্যাপারটার সঙ্গো 
মার্কন কর্মপন্ধার বেন কোন সম্প- 
কই নেই এবং হত্যাকাণ্ডগনাল 
নেহাতই “আকাঁস্মক” ঘটনা ৷ ক্যালি 
- মিচেল, হ;ট্রেরা যেন এক একটি 
পথন্রষ্ট আত্মা, তারা কাঁ অন্যায় 


সভা নিয়া নিত তা রর কুঝতে রচাঁয়তা কারা ? 





পশ্চিমবন্রের নির্বাচন 


(অষ্টম প.ল্ঠার পর) 


ডাক দিয়েছিলেন তা প্রায় ফলপ্রসূ 
হতে চলোছল। 


পারে নি! 
কিন্তু চোখে ধূলা দেওয়া 
হচ্ছে কাদের? এই পাষম্ডদের 


কেউ না কেউ 'নশ্চয়ই মনের সাধে 
ভিয্লেতনামশদের মুণ্ড সংগ্রহ করে 
(পদেক্্রতির স্বার্থে) আনবার 
হুকুম দিয়েছল। কে সেই হুকুম- 
দার? জেনারেল ওয়েস্টমোর- 
ল্যাশ্ডের পেল্টগন ছাড়া আর কেউ 
নয়। পেম্টাগনের  আচরণাঁবাধর 
মান, নয়া 


এবার প্রধান প্রধান দলগ্ীলর 
মধ্যে কয়েকটি মোর্চা হওয়ায় বহু 


মুখী প্রতিদ্বান্্বতার সংখ্যা অঙ্প' 


নয় 








দলের সরাসার প্রাতদ্বান্তা হয়েছে 
এরুপ কেন্দ্রের সংখ্যা গতবারের 
তুলনায় অনেক বেশী এবং সে সৰ 
ক্ষেতে কংগ্েসের সাফল্যের হারও 
অনেক ভাল। কিন্তু তা সত্বেও 


তুলসী মুখোপাধ্যায় রেল ওয়েস্টমোরল্যাশ্ডের সজ্ঞাতেই এস ইউ সস প্রভাবিত মোর্চা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্দল প্রাতত্বন্থশর সংখ্যা বাড়লে কংগ্রেস- 
আর সহ্য হচ্ছে না - ভিয়েতনামে এই সৰ নরমেধের মাত তিনটি আসন লাভ করেন। সদস্যদের জন্য বহুমুখী প্রাত- সাফল্যের হারও বাড়ে তা এৰারও 
পকছূতেই সইতে পারছি না _ পালা চলে আসছে। সেইজন্য সব- পক্ষান্তরে 'হন্দমহাসভা, জনসংঘ দ্বল্বিতা অনেক বেশ! হয়। যদিও দেখা গেছে। 
এই প্রাতৃহত্যা, কুধাসত লালসা . চেয়ে কঠোর শাস্তি তাঁরই প্রাপ্য। শুধু যে কোন আসন লাভ করতে কংগ্রেস দলের প্রার্থীর সলো অন্য [আগামশ সংখ্যায়] 

ওই দেখুন অকুস্থলে যারা নিরপরাধ মানুষকে পারেন নি তাই নয় এদের দলের 

হাতে হাতে কৃপতাকা গাল ছুড়ে হত্যা করার জন্য দায়ী প্রতি এই রাজ্যের জনগণের লারণী_৪ প্রতিদ্বন্থীর সংখ্যা অনুযায়ী কংরোস সাফল্য _ ৫৭ 
এক্ষাণ এই মূহুর্তে চলে যান. শনি তারাই নয়, যারা গুলি চালা- আস্থাও বহদূল পরিমাণে সঞ্কুচিত প্রতি ও 
তা নইলে মুড়ো বাঁটা বার হুকুম দেয়, তাদের দায়িত্বও  হয়েছে। এই দূলগ্যলির তি বেন বংগ্সেশ কংগ্রেস 
তা নইলে বিস্ফোরণ! / কোন অংশে কম নয়। সেই জন্য দায়িক দৃদ্টিভাপা যে রাজ্যের জন- সংখ্যা 0 - সাফল্যের হার 


প্রধান আসামী হিসাবে কাঠগাড়,য় 
দাঁড় করানো উচিত সকলের আগে 
জেনারেল ওয়েস্টমৌরল্যাশ্ডকেই ৷? 


১৪৩৬৩ 


সাধারপ পাঁরত্যাগ করেছেন তা 
থেকে সমাদৃত হবার যোগ্য। 


আপনাদের দাঁতের কাছে 
চোলাস কিংবা নাঁদরশা তো 


৬৭:৪ 


৫৫৭ 


/+ নছক ছারপোকা নিউইয়র্ক পোস্ট্‌ পত্রিকার এক এবার ৪০৬টি আসনে নির্দল 4 রর রর 
অতএব বাংলাদেশ রন্তাপ্লুত ভাষ্যকার লিখছেন, “মার্কব ও. সদস্যরা প্রাতদ্বান্তা করেন। এর সা 
আর সহ্য হচ্ছে না বোনং ও ফোর্ট ম্যাকফার্সনে দল লোকসেবক সংঘের সদস্যরাও 2 


৩৬৭৩ 


Tose ০ GW vv 
এ 
১ 
Al 


কাজীর বিচারের আঁভনয় করতে 
বাধ্য হয়েছেন, কোন রকম ছলনা 
ও প্রতারণা 'িম্ষল হওয়ার তাঁরা 
যদের কঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন 
তারা নেহাতই , চগোপ্হাট দৈনিক, 


আছেন। এই দলের সাতাঁট আসন * 
লাভের ঘটনা ছেড়ে দিলে 'নর্দল. 
সদস্যরা এৰারও এ রুজ্ঞের ভোট- 
দাতাদের দ্বারা পারত্যন্ত হয়েছেন ই 
বলা চলে। ১১ ২ 


তবে কোনদিন মানুষের পোষাকে 
এলে 


৮: 


শি শিশি 


'ঘঘাযোগ্য স্বাগত পাবেন 


মনুষের হৃদয়ে এলে 
“আমাদের হৃদয় পাৰেন। 


পদ পিল 


কপি 


' ঈ হুশ ॥ 


দুটি গ্লোগান প্রসঙ্গে 


XN 


“নির্বাচন” উপলক্ষ্যে কলকাতা 
সহরের দেওয়ালে যে সব শ্লোগান 
লেখা হয়েছে তার দু'টির প্রতি 


- আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ, করছি। 


একটিতে বলা হয়েছে যে “একমাত্র 
বিপ্লবী ম্দহূর্ত ছাড়া সর্বদাই 
নির্বাচন গপ-সংগ্লামের অলঙ্গা?। 
অপরাটিতে লেখা আছে £ “একমাত্র 
খতম অভিযান চালিয়েই আমরা 
আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান 
করৰ।” . যে সব সংশোধনবাদশ 


পার্টি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হবার 


নামে বিপ্লৰ রুখতে চাইছে তাদে- 
রই একটির তরফে লেখা হয়েছে 
প্রথম শ্লোগানাট। দ্বিতায়াট লেখা 
হয়েছে সি পি আই (এম এল)-এর 


যে সর্বহারার পাঁটিরে নেতৃত্বে - 


ভারতবর্ষের গালতান্ক বিস্লব 
এশায়ে চলছে, তঘ পার্টির নেতৃত্বে 
ভূমিহীন কৃষক নিয়ে গঠিত হয়েছে 
পাণমুক্তি ফৌজ তাদের তরফ 
দেকে। 

রা তির 
রাজনীতির দুটি পরস্পর বিরোধ 
দিককে তুলে ধরেছে। একদিকে 
সাম্নাঙ্্াবাদের সর্বাত্বক অবক্ষয়ের 
যংগে এবং সমাজতন্মের সুনিশ্চিত 
জয়ের যুগে ভারতবর্ষের  প্রাতি- 
ক্রিয়াশশল শাসকশ্রেপশ বেপরে'য়া 


টেনিমের ভ্রাগর 


হয়ে সংশোধনবাদকে আশ্রয় করেছে। 


' সংশোধনবাদশরা মাকসিবাদের নাম ' 


করেই মাকর্সিবাদকে আক্রমণ করে। 
প্রথম শ্লোগানাটর আপাত লেনি- 
নীয় বন্ধৰ্য তাই প্রমাণ করে। যত- 


দন পর্যল্ত পৃথিবীতে সর্বহারার 


নেতৃত্বে কোন সফল বিস্লৰ হয় নি 


" ততদিন পর্ষ্ত সমস্ত - বিস্লবশ 


শান্তকে ধাপে ধাপে সংহত করে 
শীবস্লৰী মুহূর্তের” জন্য অপেক্ষা 


বসাতে ভিন 


টাকার বৈদেশিক মুড বা 


নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীমতী 
ইন্দরা গাল্ধী ও তাঁর অর্থমন্ত্রী 
শ্রীযশোবন্ত রাও চ্যবনের কহশ্েসী 
সমাজবাদের এক আঁত সুন্দর 
নমুনা পাওয়া গেল। এজন্য 
এশিয়ান জন্‌ টোনস্‌ চ্যাল্পিয়ান- 
শিপের উদ্যেস্তাদের ধন্যৰাদ। 

সকলেই' মর্মে মর্মে ' উপলাব্ধি 
ঘোর অনটনের ভ্রন্য অত্যন্ত প্রয়ো- 


জনয় ওষুধ-পত্র। এক্সরে ফিল্ম,” 


তানভির আনন 
কি কঠোরভাবে 'য়াল্মত করেছেন 
কংঙ্লোসী সরকার। ফলে কোট 
কোট নিপশীড়ত জনসাধারণের 


শিক্ষা এৰং প্রীণধারপের বর্ম হয়ে, 


পড়েছে নাগালের বাইরে! 

অথচ দেখুন, . দেশের এই 
অস্বাভাবক অর্থনৈঁতক ও রাজর- 
নৈতিক পরিস্থাতর মধ্যেও যখন 
ম্াষ্টমেয় কতিপয় আলালের ঘরের 
দুলাল হাজার পাঁচেক সমাজের- 
কলঙ্ক, উট্‌কো-বড়লোকের মনো- 


রঞ্জনের জন্য কলকাতার সাউথ ' 
রুৰে পেশাদার ঢোনস খেলোয়াড়-, 


দের মৃন্ধ-আসর জমাচ্ছেন, তখন 
বিদেশী খেলোয়াড়দের দক্ষিপা ও 
যাতায়াত খরচা বাবদ সমাজরাদ 
কংগ্রোসশ ‘সরকারের সদাশয় মাল্পা- 
অস্ডল এক কথায় 'তাঁরশ হাজর 


ডলার (তিন লক্ষ টাকা) বৈদে- 
শিক মুদ্রা. মঞ্জুর করে দিয়েছেন। 
আাংলো-আমোঁরকান সাহেরদের 


শহরে বসাতে লক্জা পায় না, তাদের 
সমীচত শিক্ষা কি সি প এম-এল- 
এর সাউথ ক্যালক'টা' আকশান্‌ 
কমিটি দিতে পারে না? ৰলতে 
পারেনা বাংলার বুকে টৌনস, 
ক্রিকেট, গলফ, ঘোড় দৌড় আর 
হতে দেব নাঃ 


কল্পনা ঘোষ, 


হয়েছে এবং যে যুগে সংশোধনৰাদ 
সংসদীয় গণ্তল্লকে আশ্রয়, করেছে 


অন্মসরণ করার কথা বলে জনঙ্গণের 
পোঁছয়ে পড়া অংশকে বিভ্রান্ত 
করার চেষ্টা করে। লোনন নিজে 


সঠিকভাবে ৰুঝে এককভাবে রুশ 


আই (এম এল)-এর নেতৃত্বে 


ভারতৰষের মাটিতে 'বকাশিত - 


হয়েছে যে খতমের রাজনশীত, বে 
নতুন মানুষ তৈরীর- রাজনীতি, 


তারই স্বাক্ষর আছে 'দ্বতায় 


শ্লোশানাটতে। হাতের কাছে যে 


.অস্ম পাওয়া, যায় তার উপর 


নিভ'র করে, শ্রেণশত্: খতমের 
মাধ্যমে, গ্রামান্টলে যে গোঁরলা 
যুদ্ধ বিস্তারলাভ করেছে তার 
ধাককায় প্রতিক্রিয়ার অন্যতম ঘাট 


কলকাতা সহর কোপে উঠেছে। 


বশ্ববিপ্লবের সুনিশ্চিত জয়ের 
যুগে কোন আত্মত্যা্ই বিফলে 
যাবে না জেনে কলকাতা সহরের 
ষবকেরাও আত্মত্যাগের উক্জবল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, পুলিশ 
সি আর পিকে এমনভাবে কাগুজে 
বাঘে প্রারণত , করেছেন যে সংশো- 
ধনবাদীদের অবশেষে মালটারির 


দর্পণ | শ্্বার ১১শে ফেরী ১৯৭১ 


একজন রা 
পোস্টে বেধে রেখে তাঁর থেকে 
তাদের এ কায়দার নবতম রূপ। 
কিল্তু সংশোধনবাদের অন্তর্থশ্ঘকে 
ব্যৰহার করে এবং গোঁরলা কায়- 
দায় প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিপ্লবীরা 


অচিরেই. নয়া-সংশোধনবাদশদের 


সমস্ত আস্ফালন স্তব্ধ করে 
দেৰেন। 

- একজন সমর্থক 

{লি শি আই (এম-এল)-এর 


দের লেখা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড রক 


অভিভবকত্কে “নির্বাচনের” শ্লোগান মুছে দিয়েছে। ইছাপুর স্টেশনে 


১ {লিখতে হচ্ছে। 


আজ্জ যখন বিস্লক দুর্বার 
গতিতে এগিয়ে. চলেছে, ভূমিহীন 
কৃষক কতৃক রাইফেল ছিনিয়ে 
নেওয়ার মাধ্যমে প্রাতম্ঠিত হয়েছে 
গশফোঁজ, যখন জাতীয় নেতা চারু 
মজুমদারের আহ্বানে গ্রামাঞ্চলে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম 
সুরু হয়েছে, তখন 'সংশোধনৰাদের 
ম:খোস প্রায় সবটাই খুলে পড়েছে। 
বিস্লবদের দুর্জয় প্রতিরোধে বেপ- 
রোয়া হয়ে, সক্রিয় ভেট-বয়কটের 


নির্বাচন আঁধকতণ “ক্ষতিপূরণের” 


লোভ দোখয়ে ভোর্ট গ্রহণের কাজ 
করবার লোক সংগ্রহ করতে চাই- 
ছেন! আর নয়া-সংশোধনবাদীরা 
প্রকাশ্যে ফ্যাঁসৰাদী কায়দা গ্রহণ 
করতেও - ইতস্ততঃ করছে না। 


.শকছুাদন আগে কলকাতার 'তারা- 


তলা রোডে, প্রকাশ্য দিবালোকে, 


. নকশাল ও দক্ষিণপল্থী কামউনিস্টরা 
লেখা মুছে দিরেছে। দেওয়ল 
লেখার সময় মাঝের পাড়ায় আমাদের 
কর্মী পৃথবীশ বাগচশী ও আসয় 
মুখোপাধ্যারকে গ্রেপ্তার করেছে। পর্টি 
সমর্থক স্বপন মৌলিককে আনল্দ মঠে 
নকশালরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। 
গারুলিয়ায ফরওয়ার্ড রক ও কংশ্রেসশ 
সমাজ বিরোধীরা নির্বাচনের কাজে 
'নিষুস্ত অন্ততঃ আট-দশ জন কর্সীকে 
মারধোর করেছে। হয়ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ফরওয়ার্ড ব্লক গুশ্ডারা ফুড 
গোডাউনের কিছ; দুবত্ত কুলা বাবু" 
ঘাট এলাকা; প্রায় শ. দুয়েক লাঠি- 
বর্শা-ভল্লা নিয়ে আক্রমণ করে প্রার 
চাল্লশ-পন্তাশাটি বেমা ফাটিয়ে সন্মাস 
সৃষ্টি করে। গরণতাল্লিক মানুষ এই 


'ধান্ডামীর বিরুদ্ধে এক্যবোধে প্রাত- 


রোধে এগিয়ে এসে গুণ্ডাদের 'হটে 
যেতে বাধ্য করে। গৃশ্ভাদের এক 
ঘল্টাব্যাপ্ধী হামলা চলা কালে পুলিশ 


বায়্াীন। যখন জনগণ প্রাতরোধ : 
করতে এগিয়ে আঘস তখন নেয়া 
পাড়া থানার স্বৈরাচারী ও সি, সি 


আর পি আনিয়ে পুলিশ 'সন্মাস * 


সৃষ্ট করে আমাদেরই চার জনকে 
গ্রেপ্তার করে। 
স্পর্শ করোন। 


- মানিকতলায় নকশাল, ফরওয়ার্ড - 


ব্লক, কংগ্রেস গদশ্ডাবাহনী কমরেড 
দুলাল তকে ছুরি মারে। মাজত 


_ তট্রাচার্য সলিল দত্তকে প্রচশ্ড মারধোর 


করে। লেনিন নগরের প্রণব রায়কে 
হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে 
যায়। মাহলারা প্রচস্ড বিক্ষোভ 


জানিয়ে পুলিশকে প্রশবকে উদ্ধার 


করতে বাধ্য করে। সাধারণ মানুষের 
সন্দেহ অমিতাভ রায়কেও এরাই হত্যা 
করেছে। মাঝেরপাড়া এলাকার মানু- 


যের প্রিয় পাতরকাওয়ালা পন্যা্ন বছ- শব. 


রের বন্ধ বেনুদাকে ছুরি মারে! কম- 
রেড শবাজশী, বিশ্বাস, গোবিন্দ চক্র 


অভিযোগ সাঁজয়ে পণ্যাশ-বাটাট 
৮. মামলা দায়ের করেছে। অন্তত পণ্টশ 
- জনকে শ্লেপ্তার করেছে। এ কারেমশ 


স্বার্থবাদাঁদের হুশিয়ার দিয়ে বলতে « 


_ চট মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট পার্টির 


বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ না হলে নোয়া- 
পাড়র সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী ও গণ- 
তাল্নিক মানুষ বে কোনও মুল্যে এই 
গৃশ্ডামী প্রাতিরোধ করবে। 


হাঙ্গিলী সাহা 
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ৰৃগাক্ষশেখর রায় 


বুলগেরশয় চলচ্চিত্রের ইতি- 


অনেকশগুলোই ব্যর্থ, যাঁদও চোখ- 


ভোলানো ব্যাপার-স্যাপারের কমাতি 


নেই। আঁধকাংশ ছবিতেই বন্তব্যের 
প্রকাশে চুড়ান্ত ছেলেমানৃষি, 
চারন্রায়ণও অপটহ। 


প্রায় সবটাই সি পপি এমের পেছনে । 
{সি পি এম দল হিসেবে প্রায় 
একক। 'কিম্তু জনসাধারণের মধ্যেও 


গত পাঁচ মাসে নতুন পরিবর্তন” 


আসতে শুরু করেছে। কুটুনাদ, 
কোট্রায়াম অণ্চলের তিন চার একর 
জমির ছোট মাঁলকদেরও ৰাসঙগৃহের 


জন্যে ডিকা মজুরকে কিছু জাম - 


ছেড়ে দিতে হবে, (এই প্রচার 


_ চালিয়ে মনিক্রম্ট-কংহোস ও কেরল 


কংগ্রেস কয়েক লক্ষ ছোট ও সাকার 
কৃষকের ভোট *স পি এম-এর হাত 
থেকে কেড়ে নিতে পেরোছিলেন। 


মধ্যে সি পি এম-এর প্রীতি আরো 
কিছু সমর্থন এনে দিয়েছে! 

নির্বাচন" ফলাফল এখনই ৰলা 
খুব কঠিন হলেও, সি পি এম 
তাদের আগের নম্নাট আসনের মধ্যে 
চ্গরটি আসন হারাবার 'সম্ভাৰনা 
এবং তিনাটি নতুন আসন তাঁরা 
পেতে পারেন। 

সি পি আই ও মশ্লম ল’গ 
দুটি করে, নব কংগ্রেস চারটি, আদ 
কংহ্রোস একটি, কেরল কংগ্রেস দুটি 
ও দুজন নিদল সদস্য জয়লাভ 
করতে পারেন। সি পি এম-এর 
আসন স্মত থেকে আট হতে পারে। 


কলকাতা ইলেকা্ক সাপলাই 
কর্পোরেশনের কর্মচারীরা অত্যা- 


বশ্যক সা্ভসের অল্তভুন্ত ৰলে 
আইনত তার ভা 
থেকে ৰাণ্তত। এই বিলাতশ 


কোম্পান'টটি এখানে একচেটিক্সা 


দুর সামাত একটা হঠকারী দাবি 
তোলে বে, সমল্ত ওভার টাইম বন্ধ 
করে দিয়ে কাজের চাপ কমাতে 
হবে। 

কিল্তু ওজরটাইম বন্ধের 


শেলাঙ্গান কিছ: কর্মচারীর আলে 


আঘাত করে যষা-না হলে তাদের 
পক্ষে এই বাজারে সংসার চালান 
কঠিন। 


্পাগ্ভ্লাশ্চি 
(চ্বিতীয় পৃজ্ঠার পর) 


গেলেন, এস ভি ওর কাছে তদন্তের 
জন্যে নব কংগ্লেসের নেতাদের এক- 
সঙ্গো গায়ে দাবী জানালেন। ধরা 


চিতিত। চলতি পথে নাটক কিছু 
নেই। নিটোল গল্প বলতেও চানানি 
পরিচালক, ক্যামেরা মানবমনের 
অল্তলশীন ম্বম্ব-বিক্ষোভকে স্পষ্ট 
করে তুলেছে। 





ইলেকটি,ক সাপ্রাই কর্পোরেশনে 


মজহ্ুর ইউনিয়নের হুসুখো নীতি 
দমনখ্নে নীতি পাত 


_ দন হ্থাপায়। 'কিল্তু বাংলায় যেখানে 


ওভারটাইমের সরাসরি বিরোধিতা 
করা হয় 'হন্দীতে সেখানে লেখা 
হয়-ইধার কুছ দনোঁ সে শ্রামক 
পর কাম কা ভার পহেলে সে 
অধিক দিয়া গলা হ্যায় জব ক 
ওবরটাইম ভতা ওঁর কম কর 'দয়া 
গায়া হ্যায় । অর্থাৎ বাংলায় বলছে 
ওভারটাইম তুলে দাও, যুন্ত জ্যাক 
শন কাঁমাট কোম্পানীর দালাল 
করছে; আর হঙ্দীতে বলছে_ 
ওভারটাইম কোম্পানী আমাদের 
আয় কাঁময়ে দিচ্ছে অতএব ভাইও, 
বহেনো ইত্যাঁদ। 
হালালি ও বিভেঙ্গের রাজনশীত 
এইভাবে যে জাঁটল ওভার- 
টাইমের প্রশ্নের মীমাংসা সময়- 
সাপেক্ষ তার সম্বন্ধে হঠকারশ ও 


- স্দাবিধাৰাদী দুম্খো ধান তুলে 


কিছু শ্রীমকদের খোঁপয়ে তুলে 
মজদূর সাঁমাত গত ছয় জানুয়ারি 


কাশীপুর কারখানার গেটে শ্রীমকদের 


এক সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দেয়। 
পরের ইতিহাস ছকে ঝধা_ পুলিশ 
আসে, লাঠি চলে একাংশ শ্রামক 
ধর্মঘট করে এবং কোম্পানী এন 'ভি 


এফ তলৰ করে। তারপর সামায়ক 


বরখাস্ত, কারণদর্শাল এবং চার্জ 


পি এম শ্রীবদলোশাল রায়কে খুন 
করেছে। জেনেশুনে এই মিথ্যা 
ভাষণ, এও পাশলামর রকমফের । 


সি পি এমকে কোণঠামা 


(১ম প্‌্ঠার পর) 
এর কিছুক্ষণ বাদেই কিন্তু 


সরকারের তরফ থেকে এক প্রেস 
নোট বার করা হয়। তাতে জ্যোঁতি- 
বাৰুর তথাকাঁথত বন্তৃতা উল্লেখ 
করে বলা হয় যে, রাজ্য সরকার 
কেন্দ্রের দৃদ্টি আকর্ষণ করেছেন 
সস পি এমের অগপতাচ্তিক কার্ধ- 
কলাপ সম্পর্কে। 

এই ধরণের প্রেস নোটে সর- 
কারের, এমন কি সৈন্য বাহনীর 


হুন্ত সংগ্রাম কাঁমটি এর 


বিরদ্ধে সংগ্রাম করে শ্রামকদের 


কাছে আবেদন করেছে | তাদের 
দাবিদাওয়া য়ে কোম্পানীর সংগে . 
যে লড়াই তাতে সামিল হওয়ার 
জন্য। হুন্ত আকশন কাঁমাট 
[বিভেদপন্থশ মজদুর সামাতর চালে 
শ্রামকরা যাতে বিভ্রা্ত না হয় তার 
জন্যও কলকাতা ইলেকাঁটুক সাপ্লাই 
কোম্পানীর সমস্ত শ্রামকদের কাছে 
আবেদন জানিয়েছে। 

গত পয়লা অকটোবর একশো 
ঘণ্টার ওভারটাইম সীলিং সম্বন্ধে 
ইউনিয়নগ্যালির সংগে কোম্পানশ 
এক সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য 
হয়েছে। এদিকে একে ৰানচাল 
করার জন্য কোম্পানী তাদের কাঁতি- 
পয় দালাল শ্রামক নেতা এবং 
মেইন ৰভাগের কিছ; আফসার দিয়ে 
এই সিন্ধান্ত উপলক্ষ করে শ্রামক- 


* দের এঁক্যে ফাটল ধাঁরয়ে নিজেদের 


মুনাফা এবং শোষণের পারমাঁণ 
অব্যাহত রাখতে চাইছে । 


স্রম সংশোধন 


গত সংখ্যায় দর্পণে কলকাতা 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের 
যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেট 
একটি সাধবাঁদক সম্মেলনে মজ- 
দুর ইউনিয়নের বন্ধতব্য। 


উচ্চতম আফসার মহলও ' ৰাস্মিত 
বোধ করেন! এই প্রেস নোট 
প্রকাশ হওয়ার আগে চীঁফ সেক্রে- 
টারী এবং আই জি বাজ্যপালের 
সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করেন । 

আবিলম্বে সি পি এমের তরফ 
থেকে জ্্যোতিবাঝুর কক্ৃতা এৰং 
সশস্ত্র ৰাহনী গঠনের প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে দুটি রিপোর্টের প্রাতবাদ 
করা হয়। এতে সরকারী মহল 
বিত্ত বোধ করছেন৷ সবোদপত্ে 
যে বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হয় 
একথা তো সরকারী মহল নিজে- 
রাই অনেকবার ৰলেছেন, তবে কেন 
একটিমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
িরপোর্টের 'ভাত্ততে দর্ঘ প্রেস 
নোট ছাড়লেন? 


Regd. No. C72, 


চাঞ্যলকর 


তান অভিযোগ করেন যে, 
পাত এগারোই ফেব্রুয়ারী প্রায় মধ্য- 
রা নাগাদ তাঁর সর্ধগঠনের পাঁচ- 
জন সক্রিয় সদস্যকে, (সকলেই কল্স- 
টেবল) সি আর পির ঘাতক বাহ- 
নীর দ্বারা হত্যার চেষ্টা হয়। 


সিয়েশন করা পছন্দ করেন 'নি। 
তাই এই সংগঠন মরে শিয়োছল। 
অজ্জয়বাব্ণর অন্যগ্রহে আবার এই 
সংগঠন চালু হল আর সঙ্গো সঙ্গো 


প্রার্থী ভেগে গড়ছেন 
“(প্রথম পৃদ্ঠার পর ) 


জন প্রার্থী শেষ মুহূর্তে নব 
কংক্োস থেকে আদ কংগ্রেসে ফোগ- 
দান করে তারা প্রমাণ করে দিয়ে- 
ছেন যে দর্পপের সংবাদ সত্য, তারা 
শুধু নব ফেলে আদিতে আসবার 


সময়ের অপেক্ষা 'করাছলেন। এমন 


দিনে ও এমন সময়ে তারা দল 
ত্যাগ করেছেন যখন নব কংগ্রেসের 
পক্ষে আর নতুন করে কোন প্রার্থী 
দেবার সুযোগ ছিল লা। এরই 
সব দলত্যাঙ্শীদের মধ্যে আছেন 
দক্ষিণ চব্বিশ পরপাপা জেলা নৰ 
কংগ্বেস সম্পাদক শ্রীব্‌ল্দাবন গায়েন, 
অনাদি মোহন তত ও পণ্ঠানন 
মণ্ডল ৷ শ্রীগায়েন ও শ্রীতাঁতি প্রান্তন 
বিধান সভা সদস্য। এই তিন 
জন 
প্রাথথীরুপে তিনটি কেন্দ্রে প্রত 
ছ্বন্দিতা করৰেন। শ্লীঙ্গাক্পেন প্রাত- 
দ্বন্বতা করবেন। পাথরপ্রাতমা 
কেন্দ্রে, শ্রীতাঁত প্রাতিদ্বন্দ্বিতা কর- 
বেন মতুরাপদ্র কেশ্নে এবং শ্রীমম্ডল 


এখন আদি কংগ্রেস - 


অভিযোগ 


গায়ে একেবারে থ বনে গেলেন। 
দীর্ঘ আলোচনা জ্যোতিবাৰুর 

হয়েছে এই সংগঠনের কার্য 

করণ সামাতর সদস্যদের সঙ্গো এবং 


মুখার্জীর 


কোন প্রার্থী দেবে না ঠিক করে- 
ছিল, কিল্তু হঠাৎ তমল;ক সি পি 
আই দলের প্রভাবশালী নেতা 
শ্রীশবাজী দুৰে দলের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে মনোনয়ন পত্র দাখিল 
করেছেন এবং অনেক চাপ, দিয়েও 


DARPAN, Price 30 P. 


নেওয়া হল সেটা বাজারে 'বক্ীর ছাঁটাই করার বিশেষ কারণ চেষ্টা হয়েছে একাঁটি গণ-হত্যার। 


ব্যবস্থা আছে। এই ভাঁটখানাঙগুলো 
চালাবার জন্য একটি কাঁমাট আছে 
যার অন্যতম পাস্ডা হলেন িটেক- 
টিভ 'িপার্টমেন্টের ডেপুটি কাঁম- 
শনার শ্রীদেবী' রায়! 
তাছাড়া লাখ লাখ টাকা এরা 
আত্মসাৎ করে রেশন ৰল্টন ব্যবস্থা 
থেকে । আরও টাকা আসে পুি- 


. শের পোষাক সরবরাহকারণী কম্ট্রীক- 


টরদের কাছ থেকে। হালে কয়েক 
বছর ওয়াগন ভাঙ্গার যে হিড়িক 
তাতে পুলিশ কর্তাদের সক্রিয় 
যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ । 

জ্যোতিৰাবু এই সমস্ত আভ- 
যোশগোর উপয্স্ত তদন্তের আশ্বাস 


হল সংগঠনের সম্পাদক শ্রীচল্ভা- 
হরণ দত্ত কর্তাদের আদেশ অন্দু- 
াল্লী সাধারণ মানুষের বিরোধ 
পলিশ ব্যবস্থা গ্রহণে এক মত 
হতে পারেন নি। 

শ্রীদত্ত অভিযোগ করেছেন যে, 
পুলিশের এক বড়কর্তা তাঁকে 
ডেকে পাঠিয়ে আৰলম্বে নিবৰ্তন- 
মুলক আটক আইনের সমর্থনে 
একটি প্রস্তাব সংগঠনকে গ্রহণ 
করতে কলেন। বলা হয় যে, আঁফ- 
সারদের সংগঠন এ সম্পর্কে প্রদ্তাৰ 
আগেই গ্রহণ করেছে। শ্রীদত্ত সংগা- 
ঠনে এ প্রস্তাব পেশ করলে তা 
গৃহীত হয় না। ৰরং সংগঠন মনে 
করে যে, এই ধরণের আইন পুল- 


শের ক্ষমতা বৃশ্ধি করে, এৰং পরে 


এই ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে 
জনমানসে প্ৰালশের বিকৃত ছবি 
ফুটে ওঠে এবং তার ফল ভোগ 
করতে হয় পুলিশের সাধারণ কর্ম 


 চারপকে। এই ধরণের প্রস্তাবে 


করার চেষ্টা করেন। এতে বলা হয় 
বে, পলিশ করমমচারশদের পয়লা 
নভেম্বর থেকে কোন সংগঠন করার 
অধিকার থাকৰে না। অর্ভারটি এসে 
পেশছয় তেইশে অকটোবর। শ্রদ্ধেয় 
ব্যবহারজীবী শ্ৰীএন সি -চ্যাটাজীর 
প্রচেষ্টায় এই অর্ডার ৰলবৎ করা 
যায় নি? 

এই পরাজয়ের পর যেটুকু 


, অন্যন্ঠান কর্তারা মেনে চলছিল 


তাও বিসাঙ্তি হল । কনস্টেবল 
হত্যার সংখ্যা বাড়ল । শ্রীচিন্তাহরপ 
দস্তকে ঘাতকরা খুজে বেড়াতে 
লাঙগল। শ্রীদত্ত এখন দুজন সাস- 
পেশ্ডেড কনস্টেবল দেহরক্ষী নিয়ে 


কিছুদিন যাৰত সাসপেস্ডেড কল্স- 
টেবলদের কয়েকজন ব্যারাক থেকে 
উৎখাত হয়ে এসোসিয়েশনের . 
অফিসে আশ্রয় নেয়। এই অফিস 
হঠাৎ কর্তাদের আদেশে সাঁল করে 
দেওয়া হয়। bi 

এগারোই ফেব্রুয়ারী তিনজন 
অফিসারের নেতৃত্বে একটি সি আর 
পি বাহিনী হঠাৎ এসে আঁফসের 
সামনে হাজির হয় এবং আঁফস-ঘরে 
ঢুকে খাতাপশ্র তছনছ করে। চিন্তা- 
হরপৰাবু অভিযোগ প্রস্গো বলেন 
যে, এসোসিয়েশনের ক্যাশ ৰাক্সে 
প্রায় আড়াই হাজ্জার মত টাকা 
দছিল। fl 
অফিস লুঠের পর ওরা বাইরে 
জোর করে একটি লরশতে উঠিয়ে 
নেয়। এদের নাম হৃদয়রঞ্জন জানা, - 
কমলাকাম্ত পাত, 'জ্তেশ্দ্রনাথ 


মন্ডল শািশিরকুমার মন্ডল এবং 


ফপিভূষণ মশ্ডল। লরীীর মধ্যে 
রাইফেল উচিয়ে সি আর পি 
বাহিনী ওদের ঘিরে রাখে। 


ওরা তখনই বুঝতে পারে যে, 
পরিকল্পনা হত্যার। নির্জন জিলি“ 


- ক্লাপোলের কাছে ওদের নামানোর 


সঙ্গে সম্গে ওরা প্রচস্ড চশংকান 
শুর; করে দেয়। সি আর পির 
হত্যাকারশরা ঠিক এর জন্যে প্রস্তুত 
ছিল না। ওরা' একটু ঘাবড়ে যায় 
এবং ধূতদের চীৎকার তত আকাশ- 
ভেদ হতে থাকে। কাছেই একটা 
বাজার ছিল। সেখান থেকে লোক- » 


ময়, জন লাঠিসোটা নিয়ে মার মার 


করতে করতে ছুটে আসে। বেগ- 
তিক দেখে দ্‌ লরশ সি আর পি 
হাওয়া। তাদের শিকার এ পাঁচ 
জনকে তারা ফেলে গেল। 

যারা বাঁচল তাদের কয়েক- 
জনকে 'নয়ে ওরা কাছেই গার্ডেন- 
রাঁচ থানায় নালিশ জানাতে গেল। 
সেখানে সুফল না পেয়ে একাঁট 
লরার সাহায্যে ওরা জিপি ও-র কাছে 
এসে নামে, তারপর হেয়ার স্টীট 
থানায় অভিযোগ আ্াখিল করতে 
যায়। সেখানেও আঁভবোগ নেওয়া ' 
হয়নি। শেষ পর্ষ্ত ওরা হাই- 
কোটেরি শরণাপন্ন হুল। আদালত 


আদেশ দিয়েছেন আঁবলদ্ৰে আঁত- 


যোগ সম্পর্কে তদন্ত করার। এই 
আদেশ সরকারের প্রশাসন ও * 
প্রীলশের ওপর বলবৎ করা 
হয়েছে। 
ইতিমধ্যে এরা সকলেই এক 
গোপন আস্তানায় আশ্রয় গ্রহণ 
করেছে। দর্পশের সংবাদদাতাকে 
এই আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হয়। 
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সম্পাদক কর্তৃক অভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সংবোষ মাল্লক প্কোয়ার 


সম্পাদক-হুশীরেন বস 


কলিকাতা-১৩ থেকে দিত এবং ৬১নং গট লেন, কালকাতা-১৩ দপ'শ কাহালয় থেকে প্রকাশিত 


গন্ধে জননেতা হেমন্ত বহুকে হত্যার 
ঘভিযোগে ধৃত তরুণদের ণঝিয় 


ঘংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলের অগণ্রচার 








১৪শ.বর্ঘ ৫ম লংখ্যা শুক্রবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ॥ দাদ ৩০ পঃ 


বর্ধমান জেলার 


গুলিণ মুগার 


চাহ! মিথ্য। কথা| বলেছিলেন 


বে, লি পিএম এই হত্যার জন্য 
দলী। | 


তখনও পবন্তি তদশ্তই সুর হয় 
নি এবং কোন গ্রেপ্তারও হয় 'নি। 

পরে পুীলশ একটি সাত বছ- 
রের মেয়ের সন্ধান পায়। হত্যার 


শস পি এম-এর বিরুদ্ধে প্রচারের 


“সি পি এমএর কোন সম্পর্কই 
নেই। একজন উচ্চপদস্থ . প্লশ 
আফসার বলেছেন, “এলাকাটি 
নকশাল আঘাতও নকশাল? কায়- 
দার। আর কিছু ৰলতে পারবো 
না!” আঁফসারাটর নাম দেবার 
উপায় নেই। কেননা, ও'র ভয় তা 
হলে চাকর নিয়ে গোলমাল হবে। 
রাইটার্স 'বাজ্ডং-এর প্রভুরা পুলি- 
শকে ৰারণ করেছেন। সি পি এম 
বিরোধ সমস্ত রাদনৈতিক দল- 
গুলো চাপ সৃস্টি করছে। 
কিন্তু তবু একটি তথ্য 
উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে, আজ 


শনার, গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি 
কাঁমশনার কিংবা অন্য কোনো উচ্চ- 
পদস্থ পুলিশ আফসার সরকারী- 
ভাৰে বলেন নি, হেমন্ত বসুর 
খুনের ব্যাপারে সি 'প এম 
জড়িত৷ শুধু বুগাল্তরে এই মর্মে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


(হসন্ত বসুর 
হত্যা সম্পর্কে 
জ্যোতি বস্তু 


(দপশের সংবাদদাতা) 

দল্লীহেমল্ত বসুকে হত্যার 
ব্যাপারে সি পি এমএর  যোগ। 
যোগের কথা অবান্তর, উদ্দেশ 


শ্রীজোতি বসু পশ্চিমবন্পা সঃ 
কারকে জানিয়েছেন রাইটাঙগ 
(শেষাংশ হয় পষ্ঠাকস) 





(দপপের সংবাদদাতা) 


১. আগ্মামী নির্বাচনের পার- 
প্রেক্ষিতে বেশীর ভাগ রাজনোতিক 
দলই যে মার্কসবাদী কম্যযানস্ট 
পার্টর বিপক্ষে চীৎকার শুরু 
করেছে তাই নয় পুলিশের একাং- 
শও এদের সশ্গো যোগ 'দয়েছে।' 


কর্মী খুন.হন। কলকাতা ও হুগ- 
লীতে মারা যায় পি এস পি ও 
ফরোয়ার্ড ব্লকের দুই কর্মী এৰং 
উড়তে নব কংগ্রেসের নির্বাচন 
প্রার্থী শ্লীধদৃশোপাল রায় নিহত 
হন। প্রাতাটি ঘটনার সঙ্চগে সঙ্গেই 
নিহতদের দলীয় নেতারা সি দি 
আই (এম)-কে দায়শ করে বিৰত 
ছাড়েন। 

পর্বর্তীকালে প্দীলশ্বী তদ- 
ল্তের. ফলে কিন্তু আসল' ঘটনা 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। জানা গেল কল- 


হুগলশর ঘটনার ঘটার “পাঁরাচত 
কিছু সমা্জীবরোধী যারা কোন 


সন্দেহৰ ড় 
স্থানীয় এস ইউ সি দলের প্রার্থী । 
এই তথ্য সম্প্রতি সাংবাদক- 
দের জানান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 
বড়কত শ্রীপ্রসাদ ৰস্ম! অবশ্য 
বসু মহাশয় সপো সলো এই 
অন্ুরোধও রুরেন সাংবাদিকদের বে 
তাঁরা যেন এস, ইউ, সির নাম না 
ছাপেন কারণ তাতে নাকি “লাই- 
ৰেল” হতে পারে। ফলে এই তথ্য, 
যা সরকার ভাবে প্রান্ত, তা 
কোথাও প্রকাশিত হয় না। অবশ্য 
চশ্ডতলার ঘটনার পর এই ভদ্রলোক 
সাংবাদিকদের কাছে, কোনরকম তদ- 
চ্তের আশেই১ ৰলেন “বোধহয় সি 
পি (এম) এর কাজ” তখন কী 
“লাইবেলের” কথা তাঁর মাথায় 


আসোন? ৷ 


ই পুলিশের অপপ্রচার দুপুর দিই গ্রীক ছাঃ 


কংগ্রেগ গ্রার্থী গাহায্য করছেন 


(দর্পশের সংবাদদাতা) , 

বর্ধমানে নির্বাচনী আবহাওয়া 
লি পি এম-এর অন্ুকূলে। এই 
জেলায় অনেক কেন্দ্রে সি পি আই 
ও শাসক কংগ্রেস এক জোট, হয়ে 
সি পি' এম-এর বির্যম্ধে নেমেছে। 
যেমন আসানসোঙ্গ ও ৰৰ্ধসান শহর 


শ্রীরাউভ ৰামপন্থী ভোট ভাঙবেন। 
১৯৬৭ সালে সি পি আই-এর 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীনীহার 
মুখার্শী এই কেন্দ্রে দাঁড়য়োছি- 
লেন! আর 'ছলেন এখনকার মত 
দুই প্রার্থী, আনন্দবাব; আর 'স 
পপি এম-এর শ্লীদলপ মজুমদার। 


তখন নীহারৰাবু প্রায় তিন 


হাজারের মত ভোট পাওয়ায 
আনল্দবাব পরাজিত হলেন মা 
সাতশ ভোটে। আর ১৯৬১ সাজে 


হ হই চ 


নির্বাচনে ব্যাপক হত্যা রাজ- 
'নাতিক পথ ও কৌশল হসাবে 
শশ্চির্মবল্পো চালু হয়ে গেল প্রায় 
ণ্ব রাজনৈতিক দলই এখন অস্ত 
লজ্জিত আর তাদের কর্মীরা কম- 
'বেশশ অস্ম ব্যবহারে দীক্ষিত। এমন 
“ক্র মনে প্রাণে গাম্ধশবাদী শ্রীঅজয় 


মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও হিংসাশ্রয়শ . 


নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠ- 
হন। ৰরানগরে এক 'নিবাচনী 
তায় তিনি বলেছেন যে, তান 
ক্ষমতায় প্রীতষ্ঠিত হলে “সপ 
মমকে পিটিয়ে সিধে করে দেবেন। 
 শবৃশ্যই এই পথ গান্ধীবাদশ পথ 
নয়) আজ অজজস্পৰাবু বা অন্যান্য 
ৰাজনৈতিক নেতাদের ভাবার সময় 
এন্সেছে কি ভাবে এই রাজ্যে হিংসা- 
য় রাজনীতি ক্রমশঃ গেড়ে বসল। 
এর দায়ত্ব ক অজ্ঞয়বাৰু এড়াতে 
পারেন? ১৯৬৭ সালে প্রথম যুত্ত- 
ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভাঙ্গার জন্য কে 
দায়ী? বাংলা কংহোসের এম এল 
এ-রা দলত্যাগ করে' চলে গেল, 
তারপর অন্যান্য কয়েকটি দলের এম 
এল এ-রাও। শেষে ১৯৬৭ সালের 


দোসরা অক্টোবর অজয়বাব্দ গোপনে 


কেন্দের সঙ্গো যোগাযোগ করে 
মন্মসভার পতন ঘটাবার ব্যবস্থা 


- শাকা করে ফেল্লেন। 


তার আঁভষোগ ছিল পি 
এস-এর স্পো চলা বায় না। অতএব 
এই প্র্টির সঙ্গে সরকারে থাকা 
ঠায় পক্ষে অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত ' ॥ 
তার পক্ষে সরকারের পতন হল 
সা! হঙ্গ অন্য পথে। কিন্তু প্রকাশ 
“পলে গেল কিভাৰে অজ্ঞয়বাবু - 
শ্যখনকার কেন্দ্রীয় সস্বরাম্ম মন্ত্রী 
্রীচ্যবনের সঙ্গে যোগাযোগ করে 





চাণক্য সরকার 


মন্ম্রীসভা ভাঙ্গার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। 

তারপর ১১৬৯ এর নিৰ"- 
চনে য্বস্ত ফ্রন্টের বিরাট সাফল্য 
বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগালকে 
সহযোগিতার পথে কাজ করতে 
শেখায় নি- শিখিয়েছে ক ভাবে 
অপর পক্ষের প্রসারে এবং প্রভাব 
বিস্তারে গায়ের জ্বালায় পরস্পরের 
বিরুদ্ধে ষড়ষন্ত করতে হয়। 
১৯৬৯ সালে মন্ত্রীসভা গঠনের 
প্রচেষ্টার সময় থেকেই যড়যল্ত্র সুরু 
হয়ে যায়। সব দলই লেগে যায় কি 
করে সংখ্যাধিক থাকা সত্বেও 
মাক্সৰাদীঁদের কোণঠাসা করা যায়। 
শেষ পর্যন্ত অজ্য়বাববর নেতৃত্বে 


সভা মনের দিক থেকে দুভাগ হয়ে 
রইল সুরু ' থেকেই।, একদিকে 
মাক্সবাদীরা আর _অন্যদিকে 
অজরবাৰ এবং সি পি আই জ্জোট। 
প্রায়ই অজ্ঞয়বাবু ও প্রবণ নেতা 
শ্রীসোমনাথ লাহড়ীর গোপন শলা- 
পরামর্শ চলতে লাগল । 

পশ্চিম বাংলায় কায়েম" স্বার্থ 


হি তারা অবশ্যই য্ন্তুল্ট 


মন্তীসভায় খুশী ছিল না। তারা 
নানাভাবে বাংলা দেশে বামপল্থী 


হাওয়ার মোড় ঘোরাৰার চেস্টা 


করতে লাগল। প্রথমে এখান থেকে 


কি না তার খবর বলাছি। অশোকের 


খৰর পাওয়া যায়ান। তবে 'এঁট 
নিশ্চিত, অশোক একজন ফরোয়ার্ড 
ব্লক নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ । দ্বিতীয় 


' জন প্রবাল দেবকে (ওরফে গুস্ডা) 


পুলিশ কুকুরের নিশানায় গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে। প্রবাল শোভাৰাজারের 
দেববাড়ীর ডঃ সুধীর দেবের 
ছেলে! পাঁরৰারাঁট গোঁড়া কংগ্লেসী। 
বঙ্গা-বিহার একীকরণের সময় জন- 
মত খন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শিয়ে- 
ছিল তখন ডঃ বিধানচল্দ্র রায় 
এ*দের ৰাড়ীতে সভা করোছিলেন। 
কেননা, তখন বাইরে জনসভা করা 
সম্ভব ছিল নাঁ। শ্রীমান প্রবাল 
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের তৃতীয় বার্ধক 
শ্রেণির ছাত্র। তবে কলেজে বড় 
একটা যায় নাঁ। কাজ ছিল, পাড়ায় 
তাস খেলা, রেস্তোরাঁয় আড্ডা 
দেওয়া। এক কথায় মাস্তানী। ওর 
কোন রাজনাীচির সঙ্গে সম্পর্ক 
আছে ৰলে কেউ জানে ন্য। পঢঁল- 
শও কোন হাঁদশ পায় নি। কিন্তু 
তবু বলা হচ্ছে স পি এম খনন 
করেছে। এরপর প্রচন্ড সি পি এম 


শি 


শিল্প তুলে নিয়ে যাওয়ার আর এই 
রাজ্যকে অর্থনৈতিক স্কটে ডুবিয়ে 
দেওয়ার হুমাক, আর পরে সরাসার 


রাজনৈতিক আসরে নেমে দলাদাল- 


আর সংঘর্ষ বাড়াবার চেষ্টা করল। 
লাখ লাখ টাকা খরচ হল বোমা 
তৈরীর জন্য। বেকার যুৰকেরা জুটে 
গেল টাকার লোভে। । সংঘর্ষের 
রাজনীতি সুরু হল গ্রামে শহরে। 

এই -কথা অবশ্যই স্বীকার 
করতে হবে যে, বহু সংখ্যায় সমাজ- 
বিরোধীরা সি পি এম-এ ঢুকে 
পড়ল আর পার্টির ঘোষিত রাজ- 


" নীতি সত্বেও নানা পার্টি-বিরোধশ 


কাজ পার্টির নামে চলতে লাগল । 
পার্টর নেতারা ৰহ: রিপোর্ট পেতে 
লাগলেন পার্টির ' নামে সমাজ- 
বিরোধাদের কাষকিলাপ সম্পর্ক! 
নেতারা হঠাৎ পার্টর আয়তন 
বৃদ্ধিতে দিশেহারা। ক করৰেন 
কিছ, ঠিক করতে. পারছেন .না। 
বহুদিন সংশোধনবাদের প্রথে রাজ- 
নাতি করে সংগঠন ও-রাজনশীতির 
শুদ্ধতা বজ্ঞায় রাখার প্রয়োজনশয়তা 
ও গুরুত্ব সম্পর্কে ৰোধ হারিয়ে 
ফেলেছেন। আর তারপর যে ভাবে 
আক্রমণ আসতে আরম্ভ করল তাতে 
পার্টর অনাভজ্ঞ নেতারা বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়লেন। অনভিজ্ঞ বলাছ এই 
এই জন্য যে, তারা এর আগে এবং 


"বিরোধ চাপে পালিশ কয়েকাঁদন 


পরে শিবু ৰলে একাঁট ছেলেকে 
প্রেপ্তার করেছে! একে সি পি এম 
সমর্থক বলা যেতে পারে। কিন্তু 
মর্জার ব্যাপার হচ্ছে, শিবুর আৰার 
হাত কাটা। ওকে লোকে হাত- 
কাটা শিবু বলেই ডাকে। হাতকাটা 
ব্যান্ত নিশ্চয়ই ছোরা চালাতে পারে 
না। পুলিশও সেকথা বলছে। 
[কম্তু উপায় নেই। ওপরের চাপ 


এম বোঝে না? কিন্তু উপায় নেই। 
শবরোধীদের এখন এই একমানর 
অবলম্বন। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, 
খুনোখুনিতে দি পি এমেরই খন 
হয়েছে প্রায় দূশো জন। 

পশ্চিম বাংলায় এখন সি পি 
এম-কেই খুন করা হচ্ছে। ভরসা, 
এই করে যদি এদের আটকানো 
যারু। 


চে bl) 


, দশ | শক্ষেবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


১৯৬৭ সালের দোসরা অক্টোবর 
এবং ১৯৬৯ সালের সরকার গঠ- 
শের সময় বড়বন্তের তাৎপর্য বুঝে 
তার জন্য সাংগঠনিক ও রাজ- 
নৈতিক প্রস্তুতি করার কথা আগে 
থেকেই চিন্তা করেন নি। 


' "7" সংঘর্ষ বিবাদের মধ্যে দিয়ে এক 


ৰছরের মধ্যে চ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার পড়ে গেল। এর পর আরম্ভ 
হল প্রচন্ড ছি পি এম বিরোধী 
প্রচার সি পি আই, অজয়বাবু আর 
অন্যান্য সমস্ত পার্ট একান্ত হয়ে! 
এতে সি পি এম এর শান্ত সংহত 
করার দিন এল। এই পার্টির সংগ- 
ঠন শক্তি এই আক্রমণের মূখে আরও 
দৃঢ় হয়ে গেল। 

এই পারিপ্রেক্ষিতে পঁশ্চমবন্পো 
নির্বাচন সংগঠিত হওয়ার আদেশ 
এল। 


নয়। তাঁর ধারণা ছিল তিন কংগ্রে- 
সকে এক ফ্রুল্টে এনে বামপস্থাকে 


- অস্ততঃ কিছুদিনের ভুনা ঠোঁকয়ে 
পাখবেন। কিন্তু তা হৰার নয়। 


বামপশ্থীদের মধ্যে সংকট ব্যাপক 
রাজনৈতিক এৰং অৰ্থনৈতক সংক- 
টেরই প্রতিফলন। আর এই সংকট 
খালি বামপস্থদেরই বিপর্যস্ত 
করবে আর দক্ষিণপল্ধশরা এক হয়ে 
যাৰে তা ত আর হবার নয়! সংকট 
যখন তাঁৱ হয় তখন সমাজের প্রাত- 
স্তরকেই ধ্বাসয়ে দিতে থাকে 
আর সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয় 
তারা যারা পুরানো পথে নতুন সম- 
স্যার সমাধান খোঁজেন। 
দাক্ষণপল্থী জোট সম্পূর্ণ 
হল না। রাজ্য রাজনীতিতে দুটি 
পরিচ্কার ভাৰ দেখা গেলি পি 
এম পক্ষ আর সি পি এম বিরোধী। 


এই ভাগে আট পার্ট জোটের 


অবস্থা কাহল। তারা সি পি এম 
বিরোধী ভাগে পড়ে গয়ে মানুষের 
সামনে. দক্ষিণ পল্ধার সামিল হয়ে 
গৈলেন। 
' নির্বাচনী প্রচার করতে শিয়ে 
দেখা গেল সি পি এম বিরোধশ 
শাৰর বহুধা বিভক্ত। এর ফলে 
ভাবনা দাঁড়াল হয়ত বা কম ভোট 
পেয়েও সি পি এম এককভাবে 


_ বিধান সভায় সংখ্যাগারচ্ঠ হয়ে 


যাবে। 

এই অবস্থায় সি পি এম 
বিরোধ! প্রায় সমস্ত দলই নকশাল- 
দের স্মরপাপন্ন হলেন 'স'পি এমকে 
ঠেকাবার জন্য নকশালরাও 
“মাকসিবাদী-লেনিনবাদশ” | দ্বন্তব- 
বাদের প্রয়োগে তারা দেখলেন এই 
সুযোগ! নির্বাচন বানচাল করার 
কাজে দাঁক্ষপপল্থীদের একাংশের 
সহায়তা কাজে লাগানো মত ও 
পথের দিক থেকে বিচন্তি নয়। 

দক্ষিণ পক্ধার সহারক কায়েমী 
স্বার্থ ভাবল উগ্র বামপল্ধীকে 
কিছুটা লাগাম ছেড়ে যাঁদ সি পি 
এম-এর সংগঠিত শান্তকে ভাঙ্গা 


'জ্যোতি বস্থ 
(প্ৰথন পৃষ্ঠার পর) 


বিজ্িয়ে দুটি সাক্ষাৎকারে। ন্যধ- | 
বার শ্রীবস; মৃখ্য নির্বাচন কাঁম- 
শনার শ্রীরাঘবনের সম্গো ও পালিশ 
সচিৰ, শ্ৰী বি আর গুপ্তের সঙ্গো 
দেখা করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই 
কথা বলার যে,. শাল্তিপূর্ণজবে 
নির্বাচন চালাতে গেলে খালি 
ঘোষণা করে ৰসে থাকলে চলবে 


+ 


না, উপযুস্ত পুলিশী ও প্রশার্স 


নিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। 
তাঁর মতে পুলিশের একাংশ রাজ- 
নৈতিক দলাদাঁলতে অংশ ..গ্রহণ 
করছে এবং সি পি এম-কে কোণ- 
ঠাসা করার যে রাজনতি অন্যান্য 
রাজনোতিক দলেরা বেশ কিছু দিন 
ধরে চাঁলয়ে আসছে পুলিশ তাতে 
মদত যোশাচ্ছে। 


a 


এই প্রস্যোই, শ্রীহেমন্ত বসুর ২ 


হত্যার কথা ওঠে। শ্রীজ্যোতি বসু 


. . বলেন যে, প্ুঁলশ জানে ৰরানশর 


এবং শ্যায়পকুরের কিছু কিছু 
জায়গায় সিপিএম কমশীদের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে ঢ্রোছে-আন 
এই সমস্ত জায়গায় পুলিশে, 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে সমাজ- 
বিরোধ'ঁরা তাদের কাজ কারবার 
চালাচ্ছে। 

শ্রীবস্‌ বলেন যে, নকশাল- 


পদ্ধীরা তাদের ঘোষশান্ষায়শী 


নির্বাচন বানচাল করতে চায়। এৰং 
এই কার্যক্রম অন্যায়ী তারা ' এবং 
তাদের সহযোগীরা নির্বাচন প্রার্থশ 


এখন উপদ্বত অগ্ল বলতে শহর 
আর শহরতলীর কয়েকটা জায়গা, 
এৰং বর্ধমান, হাওড়া ও চাব্বশ- 
পরগণার কয়েকটি অণ্যল। এই 
কয়েকটি ছোট ছোট মগ্তলকে 
বাগে আনা খুব কষ্টসাধ্য বলে 
শ্রীবসুর মনে হয় না। 
শ্রীৰ আর গুপ্ত, আঁভযোগের 
উত্তরে বলেছেন বে, সরকার জেলা 
ম্যাঁজন্দেটদের কাছ থেকে রিপোর্ট 
চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং শশঘ্রই উপ- 
যন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 


যায় তবে আখেরে ভাল হৰে। 
এই রাজনীতির দুই বাল উখ- 
ডার বাংলা কংগ্নেস প্রার্থী শ্রীদেব- 


দত মন্ডল আর কলকাতায় শ্রন্ধের « 


ৰরেপ্য নেতা শ্রীহোমন্ত বস্। 
আজ ভাববার সময় এসেছে__ 


‘কোন কিছুই ধরে রাখা যাবে না। 


কায়েম স্বার্থ মরিয়া হয়ে আক্রমণ 
সুরু করেছে। প্রতিরোধ প্রয়োজন। 


হপশি ঢ শক্েৰার ২৬শে ফেরার ১১৭৯ 


জো নু ৪ লী হো নেট 


দেশের পর্যবেক্ষক) 


রাজ্যপাল ধাওয়ান, প্রধান পরা- 
মর্শদাতা বব ৰ ঘোষ, মুখ্য সাঁচব . 
এ রা 
পের জেনারেল প্রসাদ বস্দ রাজ- 
ভবনে জরুরী বৈঠকে মিলিত 
হয়েছিলেন। আলোচ্য বিষয়, সি 
, শপ এম নেতা এবং প্রাক্তন উপ- 
মুখ্যমল্লী জ্যোতি বসুর একটা 
বন্তৃতা।, বন্তৃতাট বৌরয়েছে হিল্দু- 
স্থান চ্টাপ্ভাডে'র ! (আনন্দবাজার 


শনারকে রিপোর্ট ' দিকে জানতে 
চেয়েছেন. যে জনপ্রাতাঁনাধত্ব আই- 
নানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
উচিত 'কনা। | 
নির্বাচনে পাঁশ্চমবলোর রাম্ট্র- 
শপত শাসনের বেনামীতে কংখ্রেসী 
শাসন কাঠগড়ার়। কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে পশ্চিমবপোর ভেোটারেরা এ 
সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানাবেন । 
রাজনৌতিক দলনেতারা জনগণের 
সামনে তাঁদের বন্তৰ্য বলছ্েন। যেমন 


গোষ্ঠি) যোলই ফেব্রুয়ারী তাঁর-= অজয়বাবু সি পি এমকে ভোট 'না 


, খের প্রথম প্‌ষ্ঠার। পত্রিকাটির 
উত্তর শহরতলীর সংবাদদাতা 
পাভিয়েছেন। 

জীবস5 দমদমের নলতা ময়দানে 
এক জনসভায় কল্কতা দিতে শিয়ে 
নাক বলেছেন যে বে সৰ পালিশ 
কর্মচারশ দি পি এম এর বিরুদ্ধে 
যড়যন্মে 'লপ্ত. তারা তাদের একটা 
আঁকা তৈরী করছেন। গস এপ 
, এম সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে 






দিয়ে বরং আত্যহত্যা করুন ৰলে- 
ছেন। তা বলে কি অঙ্গয়বাবুকে 
প্রচলিত আইনে' “আত্মহত্যায় 
প্ররোচনাদানকারী” ৰলে গ্রেপ্তার ও 
বিচারের সম্মুখীন হতে হবে? 
এরকম শত শত বন্তব্ এমন 
{কি সাধারণভাৰে আপত্তিকর মশ্তব্য 
সকালের নেতারাই করছেন। সি 


পি এম এখনো পুলিশকে নাক্কির 
করে রেখেছেন, তাদের সঙ্গো বড়- 
যন্ঘম করে অন্যান্য দলকে ভয় 
দেখাচ্ছে এমন আঁভিযোগও ফরওয়ার্ড 
ক, এস ইউ সি, সি পি আই করে 


পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের 
কাছে প্রশ্নটা পুরুত্বপূর্প। গত 
প্রায় এক বছরের রাম্ট্রপাতর বেনা- 
সাতে কংশ্লেসী অপশাসনে আইন- 
শৃঙ্খলার এত অবনাঁত ঘটেছে যে 
তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। 
পুলিশ প্রশাসন সার হলে, এর- 
কম ঘটতে পারে না। আজ পর্যন্ত 
কোন হত্যার কিনারা হয়েছে বলে 
শোনা যায় নি। একথা মনে 
হবার কারণ ঘটতে পারে যে সৰাই 
না হলেও অন্ততঃ একদল পুলিশ 
কর্মচারী বর্তমান অবাধ ক্ষমতার 
সুযোগ ছাড়তে 'গররাজশ। থানার মা অভিনব দচ্টা্ত এখনো জুল 
লক আপে পিটিয়ে মারার জবল করছে। সেটা হল দ্বিতীয় 
ঘটনা, বারাসাত ও সল্ট লেকের 
কনম্টেবল, খুন_ এবং খুনী দলের 
অবাধ বিচরণ _সব কিছু মলে 
জনমনে এ সল্দেহ বন্ধমূজল হয়েছে, 
যে পুলিশের একাংশ এই ধরণের 
কান্দে উৎসাহ' জোশাচ্ছে। তা না 
হলে এ ধরপের অপরাধ 'নিরমিত 
ঘটতে পারত না। - 

শুব জ্যোতবাকুর পার্ট নয় ও 


হছে 


&-ব্যাণড ডিলাক্স ট্রানজিষ্টর 


ধরা বায়। 


* এক্সাইজ ভিউট সমেত। 
অন্যান্ব ঢাক স্বত্ত ৷ 


প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও. 
জোরালে ভাবে শোনা যায়, 





১ * সারা ছুনিয়ার যে কোনও পা 
রি ষ্টেশন পাওয়ার হা ন উচ্চন্তরের পলি্িরিনের 
* জোরালো আওয়াজ। io 75৬৮8 এবং 
* আপনার পছন্দমত স্বর কম-বেশী করার 
জন্য হাই-লো টোন কণ্টোল। হি তা: ১ 
টি বেরা নুরের 
ব্যবস্থা থাকার দরুণ অতি সহজে "লিল 


বিজলীতেও চালানো বায়॥ 






a 


পডয্রিক্ষান্ম, শ্রাণবন্গ ও জোব্বালো, এককথায় নিখুঁত ধ্বনি 
তিতির উই? 


কি পু 
2১5৬ FUT এর ভেজা? 





দীপ উর & দশ ভা 


পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও 
মহারাষ্ী, উত্তর ভারতের পাঞ্জাৰ, 
কাশ্মীর, রাজস্থান, হিমাচল, হার- 
স্নানা ও উত্তরপ্রদেশ । 

গুজরাটে লোকসভার মোট 
আসন সংখ্যা চাবশ। বাতিল 
বিধানসভায় আবভন্ত কংগ্রেস পেয়ে-. 
দছিলেন এগারোটি আসন, ভোট 
পেয়োছলেন চৌভত্রপ লক্ষের 
সামান্য ৰেশশ (৪৯-৩৮%) স্বতন্ত্র 


(৩৩.১১%) 
আসন ও প্রায় সাড়ে আট লক্ষ 
ভোট পান (১৩.৬৭%), 'প এস 


দি, এস এস পি ও 'রপাবাঁলকান দ্র 


দল্‌, মিলে দু লক্ষের িছন বেশী 
ভোট পান, আসন একটাও না। 





(বশেষ পৰ বেক্ষক) 


জা চাটি 
হয়। মোটমাট নব কংগ্লেস নয়টি, 
আদি কংগ্রেস পাঁচ থেকে 'ছয়, 


স্বৃতল্গ চার এবং 'নিদ্লশয় দুই. 


বনা। 

মহারাম্ে নব কংগ্রেসের 
বরেশশর ভাগ আসনই দখল করার 
সম্ভাৰন্ম। তবে ভাবী লোকসভার 


. শিবজয়শ মারাঠা সদসোরা প্রায় সবাই 


শ্লীচ্বনের অনুগত বলে শোনা 
যাচ্ছে। অর্থাৎ ইল্দিরাজী যেভাবে 
মহারাম্ট প্রদেশ কংগ্রেস সভপাঁত 
শ্লীবসম্তরাও দাদা পাঁতিলের এবং . 


য্ম্ধাপরাধীদ্রে সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে। সেদিন আর দূরে নেই 


গপ প্রার্থী অধ্যাপক মধু দশ্ডওয়া- 
তের স্গো সবল্তবাদশ রাজ্জা শিব- 
রাম রাজে ভোঁসলে কেংগ্রেস-শ্া) 
এবং মিসেস সারদা ম্খার্জ 
(আদি কং), প্রাতচ্বাশ্বিতা কর- 
ছেনা এ আসনটি পি- এস পি 
রক্ষা করতে সমর্থ হবেন মনে হয়। 
ভ্রশ্ডারা থেকে শ্রীঅশোক মেটা; 
আদ কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে নব 
কংহ্বোস প্রার্থী শ্রীজওলাপ্রসাদ দুবে 
সহ নয়জন প্রাতচ্বন্মধীর সম্মু- 
খাঁন। আঁর-পক্ষে আসনটি রক্ষা 
করা কঠিন। 


বোম্বে সেম্াল-সাউথে সি পি আই 
প্রার্থী সি পি এম-এর সক্রিয় সম- 
থৰ্ন পাচ্ছেন। শ্রামক অধ্যঘত এ 
অগ্চলে সি পি আই কিন হলেও 


. এ আসনটি রক্ষা করতে পারবেন 


মনে হয়। কোলাবার আসনাঁটও 


রক্ষা করতে সক্ষম হবেন, এটা 
প্রায় অবধারিত। 'িরএ সপ 
আই-এর নানা পাতিল আসনাঁট 
হারাবার সম্ভাবনা । পা শহরে 
এস এষ্ক যোশী দাঁড়াচ্ছেন না, তৰু 
পুখা শহর বামঘে'ধা ল্বভাব 
বদলাবে বলে মনে হয় না। 

শেষ পর্যন্ত অঘটন না ঘটলে 
নব কংগ্রেস অটাত্রশ, এস এস পি 
দুই, আদি কংগ্রেস তিন, সি পি 
আই এক এবং দল এক, এই 


, হিসাৰে মহারাষ্ট্রের নির্বাচন ফল - 


প্রকাশ পেতে পারে। | 
পাজাব £ . সাত সালের 
নির্বাচনে মোট তেরাট আসনের 


ও যোল লক্ষ ভোট, সন্ত আকালশ 


- দল 'তনটি আসন ও সাড়ে নয় 


লক্ষের. (কিছু বেশী ভোট, জনসংঘ 
একটা আসন এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ 
লক্ষ ভোট পান! সি পি আই, সি 
শপি এম, এস এস পি, দ্বতল্্র ও 


- তারা সং আকালশ দল কেউ এক- 


ও আসন পান নি, কিল্তু ভোট 


দশ | শুক্রবার ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


__পেয়োছিলেন যথাক্রমে এক লক্ষ 
দতরাশি হাজার (তন), একাশি 


' হাজার (দুই), সতেরো হাজার 


(এক), দু লক্ষ ভীনশ হাজার (ছয়) 
ও এক লক্ষ পণচাশি হাজার (সাত) 
ভোট পান। বল্ধনশীর মধ্যে এই দল-_. 


পর্থাল যে সংখ্যক আসনে প্রতি-- 


দ্বল্বিতা করেঁছলেন তা দেওয়া 
হল। 

সাতষট্র সালে পাজ্জাৰ বিধান 
সভায় কংগ্রেস সংখ্যা্সীরহ্ঠতা লাভ 
করতে পারে ন! সন্ত আকালী 
নেতৃত্বে জনসংঘ, সু পি আই, 
প্রভৃতি দল কোয়ালিশন, সরকার 
গঠন করেন। উনোসত্তর . সালের 
উপ-নির্বাচনে মোট একশো চারটি 
আসনের মধ্যে সন্ত আকাল দল 


'িষ্পান্মটি আসন লাভ করে। সি. 


শপ আই-এর আসন সংখ্যা কমে 


যায়। জনসংঘঘও দুটি আসন কম 


.পায়। বর্তমানে সন্ত আকালী 


মশ্মিসভা নব -কংশ্রেসের- পরোক্ষ 
সমর্থনে টিকে আছে। কিন্তু 
লোকসভা শীনর্বচনে অনেক. চেষ্টা 
করেও নৰ কংগ্ৰেস ও আকাল” 
দলের বোবাপড়া সুন্ভব হয় নি। - 
- এবারে নির্বাচনে নৰ কংগ্ৰেস 


পাঁচ, সন্ত আকালশী চার, জনসংঘ 


এক, সি পি আই ও সি পি এম 
প্রত্যেকে একটা করে আসন লাভ 
করার সম্ভাবনা দেখা যার়। আদ 
কংগ্লেস কোন আসন পাবেন ৰলে 
মনে হয় না। একটা আসন প্রথমোস্ত 


তিন দলের .কেউ পেতে পারেন। 


রাজস্থান $৪ আসন সংখ্যা 


তেইশ। বাতিল লোকসভার আসন' 


সংখ্যা ও প্রান্ত ভোট সংখ্যার হিসাব £ 


'আঁবভন্ত কংগ্রেস, দশ ও সাতাশ 


লক্ষ বাইশ হাজার, ্বতল্ম, আট ও 
উনিশ লক্ষ নদ্বুই হাজার, জনসংঘ 
{তন ও. ছয় লক্ষ তয়ত্তর হাজার 
ভোট এবং বাষাট্র জন 'নর্দল 
প্রার্থী মোট এগারো লক্ষ পনেরো 
হাজার ভোট পান, দুজন নির্বা- 
{চিত হন। তিনটি আসনে প্রাত- 


ক্বাচ্দ্বতা করে মার্কসবাদী কামিউ- 


নিস্ট প্রার্থী এক লক্ষ ' আটযাট়ু 
হাজার ভোট, এস এস পি পাঁচাঁট 
আসনে প্রতিশ্বান্দ্ৰতা করেন, ভোট 
পান দু লক্ষ ছাক্বিশ হাজার এবং 
সপ আই প্রার্থী, একজন, তাঁর 
প্রান্ত ভোট প্রায় একুশ হাজার । 
রাজজ্থান ' বিধান সভায় 
শ্রীসুখাঁদিয়ার নেতৃত্বে কংগ্লেস 
সংখ্যালঘু হয়েও মাল্পসভা গঠনের 
সুযোগ পায়। তারপর দ্ৰতল্ধ, 
নদল সদস্য ভাল্গায়ে-এনে সংখ্যা- 


গারিষ্ঠতা অর্জন করেন। মুখামন্ত্ী - 
শ্লীসুখাদিয়া লোকসভায় কংগোসের 


দলগত অবস্থা দশ থেকে বেড়ে 
অন্ততঃ বারো হবে আশা করছেন। 
এবার কংনক্‌নন কেন্দ্রে নিমুখাী 
প্রতিদ্বান্বতায় কে ক্িতবেন বলা 
আঠিন। রাজস্থানে চারটি আসনে 
মহাজোটের প্রার্থীরা নিজেদের 


মধ্যে লড়াই করছেন। প্রান্তন 
লৃপাতিবর্গ রাজস্থান প্রচণ্ড বিকুমে 


নব কংগ্রেসের প্রার্থীদের পরাস্ত » 


করতে উদ্যোগ, আবার জরস্ুর, 
িকানশর, ভরতপুর বাদ দিলে 
বোষপুর, চিতোর এবং উদকপ্ররের ৮ 
রাশারা নব কংশ্লেসকে সাহাব্য, কর- 
ছেন। তা না হলে শ্রীস্খাদিয়া 
যতই বলুন না কেন, নৰ কংগ্নে- 
সের পক্ষে দশটি আসনও রক্ষা 
করা অসম্ভব হত। 
রাজস্থানে এবার দ্ৰতন্ম ও 
জনসংঘের সদস্য সংখ্যা অর্ধেকেরও 
বেশশী কর্মে যাবার সম্ভাৰনা। সি 
পি এম এবার অন্ততঃ একাঁট 
আসন দখল করবে মনে হয়। নিল 
ন্পতিৰ্ম্দ বকানীর,। যোধপদুর, 
আজজমশড় ও আলোয়ার আসনগ্ঢাল 
দখল করে নিতে পারেন। তাহলে 
্বতন্ঘ একটি, জনসংঘ দুটি আসন 
কম প্রাবে। নব কংগ্রেসের . আসন 
দশটি অক্ষুষ্ন থাকতে পারে।, 
উত্তর প্রদেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে 
সালে মোট পণ্চাঁশাটি আসনের 
মধ্যে সাতচল্লিশটি আসন আবিভন্ত 
কংহোস দখল করে, তাদের ভোটের 
সংখ্যা ছিল প্রায় 'তয়াস্তর লক্ষ 
(৩৩:৫৩%) এর পরেই জনসংঘ। 
আসন পান বারো, ভোট ছেচাল্লশ 
লক্ষ আশী হাজার, (২১.৯৮%) 
এস এস পি-পান আটটি আসন, 
ভোট পান বাইশ লক্ষ সাঁইত্রশ ' 
হাজার, (১০.২৯% ), দি পি আই 
পাঁচ, ও সাত. ল্রক্ষ যাটু,হাজার, সি 
পি এম, একাট আসন ও দু লক্ষ 
ষাট হাজার ভোট, জ্ৰতল্ল একট’ 
আসন ও দশ লক্ষ আ্টাঁৱশ হাজার 


ভোট পেয়োছলেন, পি এস পি. 


দুটা আসন ও আটলক্ষ পনেরো 
হাজার ভোট, 'রিপারিকান পাঁ্ট 
একটশ আসন ও নয় লক্ষ হেচল্লিশ 
হাজার ভোট পান। নিদলি প্রার্থীর 
সংখ্যা ছল একশ একানবই, 
তাঁদের আটজন নির্বাচিত হন, 
তাঁদের মোট ভোট সংখ্যা ছাত্শ 
লক্ষ প'য়যাঁট হাজার! 

উত্তর প্রদেশ £ উনিশশ সাতবযাটু 
সাধারপতঃ কৃষক ও শ্রামক আম্দো- 
লনের প্রভাব বেশী এখানে প্রধা- 
নতঃ বামপল্থা প্রার্থীরা, বেশী 
ভোট পান। পশ্চিমাণ্টলে ম:দ্লম, 
জাঠ ও যাদব সম্প্রদায় নিজেদের 
সম্প্রদায়গত প্রার্থীদের ভোট দেন। 

এবার নব কংগ্রেস বামপন্থী 
শ্লোগান নিয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। 
আদি কংগ্রেস, জনসংঘ ও এস এস 


- প যোথভাৰে ছাপা্বাটি আসনে 


প্রার্থণ 'দয়েছেন। বাকী আসন- 
শ্যালর মধ্যে আটাটতে আদ 
কংঙ্কেস ও এস এস পি, ছয়উীতে 
জনসংঘ ও এস এস পপ পরস্পরের 
সঙ্গেও প্রাতদ্ধল্্তা করছেন। 
নব কংঙ্লেস উাঁনশশ সাতষাট্ট 
সালের বহু প্রাতদ্বল্থীর মধ্যে 
বিভক্ত ভোটের সুযোগ শীনয়ে শত- 


করা সাড়ে তোত্রশ ভাগ ভোট. 


পেয়ে জয়ী হতে পারার সুবিধা 
পাবেন না। 

তবে নব কংগ্রেসের ভোট 
১৯৬৭ সালের শতকরা হারের দুই 


(শেষাংশ ১১ পৃ্ঠায়) 


শি 


চর 


+ 


দপপপ ] রর ২৬শে..ফেব্রুয়ারশ ১৯৭১ 


‘মধ্য শিক্ষা পর্যতে অচলাবস্থা 


পাঁচ ও 


রি ঠিক করে নিয়ে সেটা যাতে আঁক 
বলছেন যে সরকারশ কর্মচারীদের লম্বে কার্যকর! করা হয় তার জন্য 


- সমহারে পর্যৎ কর্মচারীদের বেতন . সরকারের কাছে যেতেন। প্রসঞ্গাত 


নিম্ধপরণ করার কোন ব্থান্ত নেই, উল্লেখ্য যে পর্ষদের প্রতি বছর লক্ষ 


কর্মচারীদের প্রতি কর্তনের অবিচার 


আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নিয়ে ছেলেখেলা 


দেশের আড়াই লক্ষ পরাঁ-' রত 

ক্ষার্থীর সামনে যখন স্কুল ফাই- জানানো হরেছে। তা সত্বেও এই 
নাল হায়ার সেকেশ্ডারী পরাঁক্ষার দীর্ঘাদন পর্যৎ কর্মচারীদের এই 
খাঁড়া কূলছে, পঃ ৰঃ মধ্য শিক্ষা ন্যুনতম ন্যাষ্য দাবী থেকে ৰাণ্টিত 
পর্যতের আঁফসে' তখন সম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেতে সর- 
কর্মীবরতি এবং অচল- অবস্থা । কারী খাত থেকে টাকা দেবার 
আগে বহুতাবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক পক্ষ কিছু যুক্তির অবতারণা করতে 
করেছেন। ফল হয়নি। . প্রীতবারেই পারতেন। এ ক্ষেত্রে তেমন যুক্তিও 
কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের . দিকে নেই। তাছাড়া কথায় কথায়. সর- 
আলাল দেখিয়ে কম” দাবি নস্যাৎ কার ঘোষণা করেন ফে মধ্যাশক্ষা- 
করে কমশীদের পরাক্ষার কাজ তুলে পর্যৎ একটি স্বয়ংশাঁসত প্রাত- ' 
দিতে . বাধ্য করেন। কম্মীদের চ্ঠান এবং এ ক্ষেট্রো কর্মচারশীদের 
দাবী অনাদায়ী পড়ে থাকে। অথচ কোন সুযোগ সুবিধা দিতে কর্ত- 
সমগ্র দেশে সর্বত্র যখন কর্মচারী "পক্ষ যাঁদ রাজী থাকেন সরকারের 
মহল নিজেদের দ্যীব-দাওয়া আদায় সেখানে আপত্তি করার কিছু নেই। 
করে নি্্ছেন, জনসাধারণের মু কার্যত কিল্তু পর্ষদের স্ভার্পাত 
চেয়ে পর্ষৎ কর্মীরা তখন প্রীত এবং সঁচবের পদে সরকার নিজের 
বারই আন্দোলনের, পথ থেকে পেটোয়া ব্যা্তদেরই নিয়োগ করে 
সরে যেতে বাধা হয়েছেন এবং থাকেন এবং 'আমলাতল্ঘের নিজস্ব 
শোষণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু নিরমানুসারে সরকারী নির্দেশ 
দুরবস্থা সহ্যারতীত হলে নিরীহ জারী হয় এ সভাপাঁত এবং সঁচি- 
পার্খীতেও ঠোকরায়। পর্যৎ কর্ম “বের কাছে যে, বাপ্তত কর্মচারশদের 
 চারীরা আলু চুপ, থাকতে কিছুমাত্র স্্রবধা দানেও যতখান 
পারেন {ন তাই এ বছর আরা 'প্রারো দেরী কর। 


আন্দোলনে নামার সময় কর্তা নন “ন” 


পক্ষকে জানয়ে দিয়েছেন যে, হার সংশোধনের প্রশ্নাটও  দর্ঘ- 
পরীক্ষা গ্রহণের এবং ব্যর্থতার দিন উপোক্ষিত। পর্যৎ গঠিত হবার 


জনগণের কাছে " জবাবাদাহর পর সামায়ক ভাবে সরকারশ শিক্ষা- 


দের মত এমন আর' কোন' প্রাত- জনা একি স্বতল্ঘ বেতন হার ' 


হ্ঠান নেই ধঘেখানে কর্মচারীরা সর্ব প্রথম প্রস্তাবিত হয় ' একষাটু 
অন্তত 'দ্বাবিধ সুযোগ (প্রাভভেস্ট- সালে। সেই বেতন হার কর্তৃপক্ষ 
ফাণ্ড এবং গ্র্যাচা্লাট অথবা পেন- কর্মচারী উভয় পক্ষের, সম্মতি 
শন এবং গ্রযাচ্ণায়াট) পান না। অনুসারে স্ধিরীকৃত হয়। সেই 


পর্ষদের মত ক্বেধেন কোন প্রাত- বেতন হার চালু করার জন্য প্রয়ো- : 


টানে. ইতিমধ্যেই অবৰসরকালীন জনায় অর্থ পর্ষদের ছিল।' তৰুও 


{বধ সুযোগ (পেনশন, গ্ল্যাচুক্িটি বাষট্ি সাল পর্যন্ত সরকার সে. 


চারীদের পক্ষ থেকে গ্র্যাচ্দায্ুটি সেই জায়গায় একজন নতুন পাঁর- 
প্রথা প্রবর্তনের দাবা দীর্ধশদন , চালক নিয়োশ করেনা পর্ষৎ 
আগে তোলা হলেও আজও -পর্য্ত আঁফসে এসে বাঁর প্রথম কাজ হয়, 
তার কোনো ' স্রোহা. হয়নি। প্রনু্বোন্ত- বেতনহার অস্বীকার করে 
অরল্দোলনের চাপে পায়ফাট সালে বার্ধাট্র সালে কর্মচারশীদের- জন্য 
পর্ষদের সভায়  কর্মচারশদের বীনর্ধারত বেতনহার ডোইরেক- 


গ্ল্যাচক্লিটি প্রদানের জন্য একাঁট টরেট) হৰহু পৰ্যং আঁফসে এক. 
বলা . 


সিদ্ধাল্ত গৃহীত হয় এবং বর্ত-' তরফা ভাবে চালু করা। 
মান মধ্যাশক্ষা আইন অন্ুবায়ী বাহুল্য এ ব্যাপারে কর্মচারী 
্ুন্ত প্রস্তাৰ পশ্চিমবঙ্গা সরকারের . সাঁমাত আপত্তি . জানান ' সত্বেও 
অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। কোন কাজ হয়ানি। উল্লেখ্য এই 
িম্তু অদ্যাকাধ দেই অনুমোদন যে, এ সময়ে রাজ্য সরকার". কর্ম- 
এসে পোঁছায়ান। ফলে, পর্যৎ চারীদের ৰেতন হার ববেচনার 
কর্মচারীগণ আজও শুন্য হাতেই জন্য যে “পে-কমিটি” গঠিত হয়ে- 
চাকুরশ থেকে অবসর গ্রহণ করতে ছিল, তার কার্যক্রমের মধ্যে কচ্তু 
বাধ্য হচ্ছেন। সবচেয়ে মজার পর্ষৎ কর্মচারীদের বেতন হার 
ব্যাপার হচ্ছে যে, এই গ্্যাচনীয্লাট সংশোধনের প্রশ্নাট অন্তভূর্ত ছিল 
দিতে যে অর্থের প্রয়োজন তা বহন না। গত আশম্ট মাস থেকে -পর্যৎ 
করার ক্ষমতা পর্যদেরই আছে এবং কর্মচারীদের যে আন্দোলন চলছে 


দির 
পক্ষ স্বীকার করেন যে," '.পর্যৎ. 


কর্তৃ- 
কর্মচারীদের বেতন্‌ হার -সংশো- 


শধিত হওয়া প্রয়োজন এৰং তদনু- 
‘সারে কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া 
বিচার 'ববৈচনার জন্য পর্যৎ কর্তৃক 
একটি সাৰ কাঁমাট গঠন করা হয়। 
কিন্তু পাঁচ মাস পার-হয়ে যাওয়ার 


পর কর্তৃপক্ষ জানালেন যে বর্ত- 


"মান হারে সরকার কর্মচারীদের 


বেতন হার সংশোধন করা হচ্ছে 
সেই হারে বেতন হার প্না্বিন্যাস 
করতে গেলে দুই লক্ষ টাকা পর্য 
দের আতারন্ত ৰায় ভার বহন. করতে 
হবে। এখানেও উল্লেখ্য রে রাজ্য 
পাত 'পে-কাঁমশনের' বিচার্য বিষয়ের 
মধ্যেও পর্যৎ কর্মচারীদের বেতন- 
হার সংশোধনের প্রশ্নটা অল্ত্ভুন্ত 


ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের 






সাধন। ওঁষধ।ল য্ল- “ঢোক কলিকাতা-৪৮ 

অধাক্ষ ডা: বোগেশচশ্ী স্বোহ এম. এ, 

আয্বেধ-শাস্রী, এক,সি,এস,-(লগুন) 

এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর 

কলেজের রসাবপ শান্তরের তৃতপূর্ব অধ্যাপক । 

“কলিকাজ কেন্্ : ভাঃ নরেশচন্্র খোষ, এস,রি,বি,এস, (কলি) 
- ll আয়্র্বেদাচার্ব 


কেন না পর্যদের কাজের ধরণ সর- 
_ কারাঁ অফিসের মত নয় এবং পর্য- 
দের আর্ক অবস্থাও সরকারের 


অনুরুপ নয়। অথচ গত যোলই - 
" উনসম্তর সালে চোদ্দ লক্ষ এবং. 


জান্ুরারশী তারিখে এক সভায় পর্যৎ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, পর্যৎ 
করমমচারীদের বেতন হার সংশোধনের 


সেখানে উত্ত বিষয়ে: কোন প্রস্তাব 
নেই। এর অর্থ একটিই, তা হ'ল 
কমচারীদের দীর্ঘীদনের দাবীটী 
যখন আর কিছুতেই উপেক্ষা করা 
যাচ্ছে না তখন একটা আঁছলায় 
শুধু কাল হরণের চেণ্টা।' পর্ষৎ 
কর্তৃপক্ষ মুখে যে কথা. ৰলেছেন 
তাই যাঁদ তাদের ইচ্ছা হত তবে 
নিজেরা নিশ্চয়ই একট” বেতনহার 











লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। গাত তন 


বছরের, হিসাবে ওঁ উদ্ধৃত. টাকার . 


পাঁরমাণ,' উনিশশ সাতযাঁটর আটঘটি 


এগারো লক্ষ । 


] 


উনিশশ সত্তর সালেই পর্যঘ 


এক নিয়ম জারশ করেন যে, তিন 
' বারের বেশী কোন ছান-ছাতী 
প্রাইভেট হসাবে পর্ষদের পরণক্ষ' 
দিবে পারবে না! ফলে ফী বাবদ 
আদায়কৃত অর্থের পাঁরমাণ প্রচুর 
কমে বায়। এছাড়া গ্রাল্ট-ইন-এইও 


- বাবদ পর্ধং যে অর্থ হীতপহ্কে 


বিভা স্কুলে প্রদান করেছেন, সে 
বাৰ্দ পাঁশ্চমবঙা সরকারের নিক 


পর্ষদের প্রাপ্য অর্থের পাঁরমা 


ষাট লক্ষ টাকা। যেসব প্রতিষ্ঠানে 
ঘাটীত বাজেট চলছে সেইসব 
ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের বেতন, বা 
করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচার 
দের ক্ষেত্রেও এই একই কঙ্গ' 


যোজ্য। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ধদের 


“(েশষাশে অষ্টম পঠার) 








তরে 
অদ্বিতীয় 


. বন্ধ গুপবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির. সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত্ত একটি বিশেষ প্ৰপালীতে 


প্রস্কত। বলব ক, ও অফ্িশালী এই 

_ দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুেদিয রসায়ন একজে সবল = 
করলে দেহের. ক্লু পুরণ ছয়, হজ 
শর্জি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, বিজিত 
কিরে আসে এবং 

, অতি অন্পদিনের জথ্যে 
সবল জরাজীর্ণ ভাপ, 
সপ 


(৩ বছরের পুরাতন) 






চাক্সেয় চামচের ৪ চামচ | 
মহাক্রাক্ষারিষ্টেরসজে_. | 
২চাষচ মৃত্ত সপ্তীবনী 708 
সম পরিমাণ জলসহ 1 
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গণ্চিমৰজ্ের নটি চন £ একটি মা) 
চি :ছিলীপকুমার সিংহরায় 


স্বাজনোতিক দল ' | 
পাঁরচিত রাজনৈতিক দলগুলর 
প্রত্যেকেই এবারও নির্বাচনে অংশ্াহশ 
করেন। প্‌ 
স্থানীয় দল লোকসেবক সংঘ ও 
দাঁজশলং জেলায় ল্বানীয় দল গোর্শা 


" গেলেন। 


লগ এবার স্বনামে নির্বাচনে প্রত 


শেষোন্ত দলটি 
জ্থানীয়- 


স্ঘল্বিতা করেন। 
স্বায়ন্ত শাসনের . দাবীতে 


দল এই প্রথম এই রাজের সাধারণ” 
নির্ব'চনে অংশগ্রহণ করেন। 

এবারও  বামপল্থী  দলগুলির 
কমিউনিস্ট পার্ট নেতৃত্বে একটি 
মোর্চা হয়। এই মোর্ায় কামউীনস্ট 
ছাড়া অন্যান্য দলগ্াল হচ্ছে ফরওয়ার্ড 


বুক, আর এস পি, আর সি পি অই, 


বলশেভিক পার্টি ও ' ফরওয়ার্ড ব্লক 


প্রাতদ্বাল্বতা করৌছলেন, এবার 'পে 
দলটি শুধু ফরওয়ার্ড রক দল .হসা- 


* বেই নির্কাচনে অংশ গ্রহণ করেন। 
' একটি ক্ষ অংশ মার্কসবাদী ফর : 


ওয়ার্ড রক হিসাবেই থাকেন। -. » 
‘পি এস পি দল এবার এককভাবে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। -অবগ্য 


' এতে বামপল্বশ মোর্চার পক্ষে ভালই 


হয়োছিল বলা চলে। কারণ, এই 


দলের মত ও আন্দোলনের সময়ে 
এই দলের নেতাদের আচরণ; _এ'দের 


বামপল্থী দল অপেক্ষা শাসক দলের 
অনেক- কাছাকাছি বলে জনসাধারণের 
কাছে প্রতিভাত হরেছে। 

আসন সংখ্যা * বল্টনের ব্যাপারে 


এস ইউ সি দল মোর্চার সপো কোনও ত 
তাই, 


মতৈক্যে আসতে পারেন নি। 
এবারও এ'রা মোর্চার বাইরে রয়ে 


নির্বাচনী কেল্দু ও ভোটার সংখস 
গতবারের মতই এবারও "ণর্বাচন” 
- একই থাকে । দশো 
বাহক্সটি বিধান সভার সভ্য নির্বাচন 
করার জন্য মোট টি 
জন ভোটার হ্তাঁলিকা ভুক্ত হন এই 
সংখ্যা গতবারের তুলনায় প্রায় উন- 
চল্লিশ লক্ষের মত কম। বাঁদও আদ 
সুমারশ অনুবাণ রাজ্যের লোক 
সংখ্যা বেড়ে ৩,৪৯ ২৪ ২৭৯ জন! 


নিৰ্বাচন. লক্ষক 


এবার মোট ৯৬, ২৮২৯১ জন 


' বৈধতাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ 


করেন। এই সংখ্যা গতবারের তুলনার 
প্রায় আট লক্ষের মত কম। বাঁদও 
শতাংশের হিসাবে এবার “বৈধ ভোট- 
দাতাদের সংখ্যা 'যে কোন 'নর্বাচন 
অপেক্ষা অনেক বেশী। ৫৩৫ 
শতাংশ ব্যাস্ত এবার বৈধভাবে ভোট 
ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। 

 *দুশো বাহাল্নটি আসনের জন্য 


-১৪ | সর্বহলীর বিপ্লবী 


এবার চোম্দটি রাজনোতিক দলের 
মোট ছশো হেট জন প্রা এবং 


থেকে শুরু করে এই দল জনসসর্থনের 
সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করে 


ছল 
- সংখা 

১। কংগ্রেস ২৫২ 

২। কম্যনিষ্ট ২ ১৪৫ 

৩] ফরওয়ার্ড রক ' 

৪1 আর এস পি 

€| এস ইউসি ১১ 

৬। ওয়ার্কার্স পার্টি ৮ 

৭ | ল্লোকসেবক সংঘ ১১ 

৮। গৌর্ধ। লীগ ৪ 

»৭ জনসংঘ . - ২৫ 

১*। পিএস পি ৮. 

-১১। স্ব E২৪: 

১২। হিন্দুমহাসভা ২৫ 

১৩ | সোসালিস্ট ন্‌ 


৩৪ 


১৭ 


১৬ 
২০৫ 


১৫। নির্দল 
চং EK 





৯৬৯" - 


দশ 1 শুক্রবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


আসছেন। যাঁদও আসন লাতের দিক 
থেকে বিচার .করলে এই দল মার 
একটি আসন বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। 
কংগ্রেস দলের জনসমর্থন যেমন প্রার 
তিন লক্ষের মত কমে গেছে, কম্যনিস্ট 
দলের কিন্তু সেক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষের মত 
জনসমর্থন অর্থাৎ প্রায় আট শতাং- 
শের মত বৃষ্ধি পেরেছে। এখন প্রশ্ন 
হতে পারে এই দলের আসন সংখ্যা 


দলের পরই আর এস প্‌ ও ফরওয়ার্ড 


ব্লক দলের. প্রার্থীরাই প্রার্থী প্রতি 


বৈধ ভোট রাজ্যের উপর নির্শিত গড় 


শি চিনী বদাকলের RAS Kt 
প্রার্থী “আসনলাভ প্রাপ্ত বৈধ শতাংশ প্রার্থী প্রতি, *- 
তোট  " 


বৈধ ভোট 


১৮১৮৪ 
১৬৫৫৪ 


৪৫৮২৪৮৭ 
২৩৯৩১ ২৯ 


‘8৭৬ 
২৪৯ 
৪৬ ১২৯৭৩ 
২৫ 
- ৬৯৭০৪ "৭ 


88১০2৮ 
2 | ২৪৫২৬১ ' ১৪৪২৭ 
চ॥ ২৭৭৬৩ 
8 | ৬৮৫৮৪ ‘৭ 

২ ৩৮০৭৬ ”-৪ 
২৪৯৭১ Tg 
[3 ৪1৭২৫৪ 
৫৫৪৪৭ শি. 
৭৬১৩৮ ‘৮ 
২প্জঞ্ত শি 
১ ৮৮০৬ মলে 
১৬৪৮৫-১৪ . ১০৪ 





৬২৮২৯) 








৪০৩ 


প্র) 


ভোর্ট অপেক্ষা বেশ পেয়েছেন 
এবারকার নির্বাচনে এস ইউ সি 
ও ওয়ার্কার্স দলের ভাগ্য বিপর্স্ধ 
ঘটে। বস্তুতঃ বামশল্থী মোর্চার 
সঙ্গে এদের সংঘর্ষে কংগ্রেস দলে. 
রই লাভ হয়। 
পি এস পি দবেক প্রাত জনসম- 


- নি বিপুল ভাবে হাস পারা এই 


দল গত নির্বাচন অপেক্ষা কুঁড়াট 
আসনে বেশশ প্রতিদ্বান্বতা করে মাত্র 


- প্রাঁচাট আসন লাভ করেন। গত 


নির্বাচনের-পরু যেমন এই দলকে একটা 


প্রধান রাজনৈতিক শান্ত বলে মনে 


হয়েছিল সে তুল্নার এবার এ দলের 
সাফল্য অত্যক্ত নগপ্য। 

গত নির্বাচনের মত এ নির্বাচনেও 
দক্ষিপপল্থশ দলশুলি কোন "আসন 


- লাভ করতে পারেন নি, উপরন্তু এই 


সব দলের প্রতি জনসমর্থন পূর্ববতশী- 
নির্বাচন অপেক্ষা আরও হাস পায়। 
প্রভাব শুনোর কোঠায়। 

স্থানীয় দলের মধ্যে দাঁজশলং 
জেলায় গুর্খা লীগ দলের প্রথম 
বআত্মপ্রকাশে দুটি আসন লাভ বিশেষ 


উদ্ধমুখী। .. (প্রাতিষ্বন্বীর সংখ্যা 
অনুযায়ী কংগ্েস সাফল্য (৬২) পরের 
ot 
চতুর্থ লামারণ নিবাঁচন ১১৬৭ * 

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ 
উনিশে তাঁরখে চতুর্থ সাধারণ নির্বা- 
চন সম্পন্ন হয়। একদিনেই এই 
রাজ্যের নির্বাচন শেষ করার কৃতি- 
স্বের' জন্য নির্বাচনী "কমিশন সকল 
শ্রেশর লোকের কাছেই আভিনান্দিত 
হয়েছেন। 


হপণ 2 শতবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


অন্ুযারী কংপ্রেল সাফল্য_৬ু২ 


লারী-৬ প্রতিতবস্থীর লংখ্যা 

প্রতিদ্ধন্থীর কেন কংগ্রেস দলের কংপ্রেস 

, লাখ্যা সংখ্যা সাফল্য সাফল্যের হার 
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পঠভূ্গিকা আন্দোলনের রূপ নেষ্প। সরকারের 


1 ১১৬২-র.সেপ্টেম্বর মাসে 
চন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সংঘর্ষের 
আকার্ত নেয়। . ফলশ্দীত . হিস্দবে 
সারা রাজ্যে করিউনিষ্ট বিদ্বেষ 
"অত্যন্ত মারাত্মক রূপে তীর হয়া 
কাঁমউানস্ট দলের অন্তদ্বল্্ব অত্যন্ত 
ডুততার দল্গো বদ্ধ পেয়ে এ দলের 
ভাপানের পথ প্রশস্ত করে। 

৩। ভারতের প্রধানমল্ঘ পণ্ডিত 
। ওহরলাল নেহেরু উানিশশ চৌষটি- 
মে মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁর 


মৃতুর পর প্রধানমন্্ীর পদাভিলাষী 


ব্যান্তদের অল্তর্বল্ব ক্রমে হ্রমে শাসক 
দলের সঙ্কট বান্ধ করে। এই সম- 
না 
হয়। 
৪1 ১৯৬৫ত মে মাসে পাক-ভারুত ' 
বুদ্ধ এবং যুদ্ধের দরুণ দেশের অর্থ- 
নশীতিতে তার ছ্বভাবজ প্রাতিক্রিয়া 
কদর্য হয়। নতুন নতুন কর এবং তার 
ফলশ্রুতি হিসাবে দ্বব্যমূল্য অসহনীয় 
হয়ে ওঠে। 
$1 কয়েকটি রাজ্যে পশ্চিম 
বাংলাতেও খরা এবং তজ্জানত শফ- 


চিরাচারত দমন নখীত এই আল্দো- 
লনকে বাত্যাতাঁড়তেক্র _ ন্যায় সারা 
দেশময় ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। 

৮। অল্তর্মল্বে প্ন্ট শাসক 
কংগ্রেস দল এই সমর দ্বিধা বিভ্ত 
হয়ে যায়। আদিতে যেমন কাঁমউনিস্ট 
বিদ্বেষ এই দলের ভাঙ্গানের পথ 
শক দলের প্রতি জনসাধারণের 
প্রচণ্ড রোষ এ দলকে বিভন্ত করে 
ফেলল। বেশ কিছু শীবস্থানীয় 
নেতা কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বাংলা 
কংহোস নামে এক নতুন দল গঠন 
করেন। 

এই -সময় রাজ্যের জনসাধারণ 
এক নতুন অভিজ্ঞতা সশ্টয় করলেন । 
এতাঁদন কংগ্রেস দল কমিউীনস্ট দলের 
বিরুদ্ধে এবং বিপরীত তাবে কাঁম- 
উনিস্ট দল কংশ্রেস দলের বিরুদ্ধে 
সমালোচনা মৃখর হয়ে ঘাকতেন। 


এবার কিন্তু অন্যরকম। কামউনিষ্ট - 


দলের এক অংশ অপর অংশের“ বিরুদ্ধে 
এবং কংগ্রোস দলও তাদের দলত্যাগণী 


অংশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র ও. 


মারাত্মক ভাবে সমালোচনা চালাতে বা 
সমালোচিত হতে লাগলেন উদ্দেশ্য 
অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক; সংগঠন 
হাতে রাখা ও আরও ভাম্গান রোধ 
করা। 

এবারকার নির্বাচনে নির্বাচনী 
প্রচার রাজনৈতিক কর্মব্স্ততা এবং 
তার ফলশ্রাতি হলাবে রাজ্যের জন- 
সাধারণের মনে এবং চিল্তার এক 
প্রবল আলোড়নের সূন্টি করোছল। 
বোধ হয় স্বাধীনতার পর এই প্রথম 
জাতীয় ও আল্তজরাতক সমস্যা 
সমান গুরুত্ব দিয়ে অত্যল্ত পুজ্ধানু- 
পুজ্খরুপে সাধারপ্যে আলোচিত হল। 
কমিউনিস্ট দলের পক্ষে তাদের মতা- 
দশের সংগ্রাম ডরনসাধারণের, ভতর 


যত ব্যপকতা লাভ করেছিল তা - 


কমিউনিস্ট আল্দোলনের এক ল্মরণীয় 
অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত হবে। রাজ- 
নৈতিক এই ঘূর্শাবর্তে পড়ে অন্যান্য 
রাজনোতিক দলশ্ুলি প্রথম দিকে 
নিরাপদ দূরত্বে থাকবার চেষ্ট করলেও 
নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসার সঙ্পো 


সঙ্গো এই দলগ্যীলর ভিতরও এর্ক 


সমাবর্তনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। 

যাই হক মোটামুটি এরুপ পট- 
ভূমিকার উনিশশ সাতযাঢুর উীনশে 
ফেব্রুয়ারী , পশ্চিমবাংলাক়্ . চতুর্থ, 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 


কেন্দ্র প্যনর্নবশকরণ 

= ১৯৬১-র আদমসুমারশী অনুযারী 
রাজ্যের লোকসংখ্যা দাঁড়ার 
"হৰ ২৭৯১ অজন, জনসংখ্যার এই 


৩,৪৯-.. 


প্রয়োজন হয়। এবার রাজ্য বিধান; 
সভার জন্য দুশো ' আশিটি আসন 


বাঁকুড়া জেলা ছাড়া 
প্রত্যেক জেলাতেই আসন সংখ্যা 
বান্ধ পায়। এবার তালিকাভূক্ত ভোট 
রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭৩ ২৫৬ 
তে দাঁড়ায়। 


ES হা 

প্রচলত ও প্রধান: প্রধান রাজ- 
নৈতিক দলগুলির অন্তদ্ব্্ব এবং 
সে কারণে. সব দলে তালান এবং 


‘আরও কিছু নতুন রাজ্বনৌতক দলের 


আবিভ্ভাবে ধববার নির্বাচন , অতচ্ত 
জমজমাট হয়। 


শাসক দল কংগ্রোস ও বাংলা 


কংগ্লোস, কমিভীনস্ট দল 'বভন্ত হরে 
কাঁমউীনস্ট (মার্কসবাদশ ) ও কাঁমিউ- 


নিষ্ট, পি এস পির কিয়দংশ ও - 


সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনে, সংবূত্ত 


সোসালিস্ট পাঁটর আর একটি ক্ষুদ্র - 


দল দিভা্াউিশনা্িশ কমিউনিস্ট 
পার্টির একটি গোম্তী ঠাকুর গোষ্ঠী 


নামে আভিহিত হন। এ ছাড়া অন্যান্য 


রাজনৈতিক দলত আছেনই। 
শাসক দলের অদ্তদ্বল্দের সুযোগ 
গ্রহণ করার জন্য প্রায় সব বামপল্থণ 
দলই স্বচেষ্ট হন। 

সেজন্য “নর্বচ্চনের বহু পূর্বেই 
সমস্ত প্রধান বামপল্থী দলগীল 
একটি সার্থক মোর্চা গঠনের প্রয়াস 
পাবার চেষ্টা করেন। 
তাগাভাঁগয় প্রশ্নে কোন সমঝোতা না 
হওয়ায় দলগুাল দাট তিন ক্রুল্ট 
সমবেত হন। 

একটি ক্রল্টের নাম হয় সংহ্ত্ত 
বামপল্ধী ফ্রন্ট এই ফ্রচ্টে থাকেন 
এস পি, সংবুন্ত সোস্যালস্ট দল, এস 
ইউ সি ওয়াকার্প পার্ট আর সি শি 
আই, ফরওয়ার্ভ রক (মার্কসবাদী), 
এবং জ্ট “সমর্থিত কয়েকজন নির্দল' 
প্রার্থণী। 

অপর ফ্রল্টেম্ অংশশদারঙগণ হলেন 
বাংলা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্ট, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, ও বলশেভিক দল । 
এই ফ্রল্টের নাম হয় সংযুস্ত গপবাম 
ফ্রল্টয। 

এ ছাড়া, গোরা লীগ ও লোক- 
সেবক সংঘ এই দল দাটকে উভষ 


কিন্তু আসন. 


_ িবণচনশ ফলাফল 


এই নির্বাচনে শাসক দল রাজ্যের 
দশ আশিটি আসনের মধ্যে একশ 


শোর্খা লী যথাক্রমে পাঁচ ও দু'টি 


রর চুঙাত হত 


নির্বাচন অপেক্ষা একশ জনে ছয় 
পয়েন্ট পাঁচ জন এই দলের প্রতি 
আস্থা হারিয়েছেন বলা চলে। 

দাবাদ কলকাতা বাঁকুড়া বীরভূম 
প্রভৃতি জেলাগ্ডলতে' এই দল 
তাদের হৃতগোৌরব প্রনরুদ্ধার কর- 
লেও বর্ধমান চাববশ পরশ্গপা, 
মোদনীপুর লহ অন্য জেলাশুলতে 


এই দ'ল প্রচণ্ড ভাবে পর্যৃূদস্ত হন। 


এবার কংহোস দলের প্রাত প্রূদ্থশ 


৯১৮৫৭৮টি বৈধ ভোট পান। 


(শেষাংশ ১১ পন্তায) 


৮ 





এমনও হ'তে পারে যে আপানি 


আত 


সকালেই মে চায়ে চুর দিলেন. 


মেহ ঢা [উৎপন হমেচে এল. আইন টাকায় 





a শত শাহ 


PE রানা cS 
অয তত ত ভিয়কয ত নিছা করে 


জআআবাছ হল এজনতর একটি । 


এল.আই,পি. আবাদী বাগানের ক্ষেত্রে ২.৮২ কোর্ট টাক। বিৰিয়োগ 
শ্লুয়েছে। জাপবাদ্র দেওস! প্রিজিমামের টাকা এক.জআই.লি. লিনিরোগ 


এল. আই সি.-র সোট নিধিমোগ্গেত্র পরিমাণ ১৫২৮.৬৬ কো 
টাকগাযও বেশি । এই টানত অঙ্গ বহতের পর বছর বেছে চলেছে । ; 

- “এল. আই. সি. শুধু ছে বিতাপস্ভায হ্যবস্থা করে, তা মম | আপন 
_ এবং দেশে আন্সযাণে এন বেছে অব্য ভামিকা | ভায়তে এল.জাই.সি. 
টির 





মজা ॥, 


প্র্নটী ধামা চাপা দিতে পর্ষৎ 
কর্তৃপক্ষ এবং সরকার উভয়েই 
তৎংপর। ০. (৯ 





- অধ্যক্ষ ভা; যোগেশ চত্র সৌধ, এস,এ- 
' আহ্রেদ-শা্ী, এক.সি.এস. (লগ্ন) 


7 এন.সি.এস. জোহেহিকট ভাগুলপুর কলেজের 


হসারণ শাহের তৃতপূব অধ্যাপক । 
কলিকাতা কেন: 


ভা: লরেশ চন্দ ঘোষ, এব বিশি-এস- ক্যাল)' ৯.4 


আফুবেদাচাৰ 


মধ্য শিক্ষা পর্যতে অচলাবস্থা 
ক হর শেক পনর পর) 
কার কর্মচারীদের বেতন কাষ্ধি, 





যখন তূদের দাবী আদায়ের জন্য 
আল্দেলনে নামতে বাধ্য হন তখন 


রও - “শেল গেল” রব . তোলেন 


দের সব রকম ন্যায়সংগত ন্এনতম দেশের দ্বার্থ ও দশের ক্ষার্থ 


দাৰ" থেকেও বাণ্ডত করে রাখা যায়৷ 


ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনই 
লুকিয়ে জ্নসাধারশকে বিশ্রান্ত 


ৃ ঘোষণা অথবা পচ্ঠার্যাপশ সংবাদ- 
কর্তৃপক্ষের এই- কোঁশল নতুন নয়। পরে বিজ্ঞাপ্ত দেওয়া সত্বেও সংগ্রামী 


আগোও ডীনশশ প'য়যাটু সালে 


~~ 
s0-Mes 
৮৪ 


সব কর্তৃপক্ষর মত পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ ' 


সাদ ০০ 


সা শা 







দর্পণ ও শদক্রবার ২৬শে ছেব্রুয়ারা ১১৭১ . 
প্রতিষ্ঠানের মতই পর্যৎ কর্মচারী- ন্যুনতম দাবীরও - মীমাংসা করেন 


. রাও জশীবিকার প্রয়োজনে চাকুরী নি। এর ফলে আজ যদি পরীক্ষার +. 


করছেন 'এবং পাঁরৰর্তে চাইছেন কাজে কোন ৰিব] ঘটে তবে তার 
বাঁচার অধিকার। 'পর্যৎ কতৃপক্ষই দার দায়িত্ব ব্ত'সান কতৃপক্ষ ৯ 


বরং দার্ধীদন ধরে কর্মচারাঁদের এড়িয়ে যেতে পারেন না। 
EE ও J টু A এ 


ইত্যাদ বড় বড় গালভরা কথা ' 


চিলি স্বিজেীহহী বাংল! 
নম্কভল ক্ল : .- 

রয়ে (দপৰের পরবেক্ষক) . 
রাজী স্বীকার করে গেছেন যে .বৰাংলার মানে : অন্তত এই শিক্ষাই ' 


& সরে স্বর মিলিয়ে, রাজা 
পাল শ্রীধাওয়ান তার প্রজাতঁল্ম- 


অজুহাত দৌঁখয়ে বর্তমানের এই ছিলেন। 
উৎসাহে: যে ভাঁটা পড়বে না তার সুভাষণ্ভন্তরা আজ সে কথা 
ভরসা কোথায়? ' ; ভুলে গেছেন। যারা তাঁকে পেছন 





‘WEST BENGAL POLLS. 


’ (A hand book of Election Results & Analysis.) 
Contains :— Constituency-wise results since 1962; Detailed 
‘results of Parliamentary €onstituencies of Wet ER 
20 “Tables & a Chart with detailed information. 1 
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term poll. By Sudhir Ghose. ক + + Rs.~—6.00 
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দর্শন ॥ শরকবার শে ক ১৯৭১ 


. অশোক মেনে নদী খে ঘ্রাট পাচি 
বন্থমতী কর্মীদের ভ ভবিষ্যৎ অন্ধকার 


বসুমতী পরিকার বেনামদার' 
সালিক পা হিল ল্লীঅশোক 
সেন যে শেবপবল্তি প্রশ্গাতশীল ও 
সমাজ্জতাম্মিক 0) হীন্দিরা “কংগ্রেসের 
নামনেশন পেয়ে উত্তর ' পশ্চিম কল- 
কাতার লোকসভা আসনে আবারও 
প্রাথী হওয়ার সুযোগ পাবেন, আট 
পার্টির ভূপেশ গুপ্ত হাীয়েন মুখুজ্যে 
অশোক ঘোষ সুবোধ ব্যানাজশীরাও' 
বোধহয় এতবড় অসম্ভব কথা ভেবে 
+ উঠতে পারেন নি। কক করেই বা 
পারবেন! বে অশোক সেনের বিরুদ্ধে 
?দ বি আই-র রিপোর্ট ঝুলছে; বে 
অশোক সেন হঠাৎ ধনকুবের হয়ে 


সম্পন্ন দৈনিক পান্নকা কিনে তার 
মালিক হয়ে বসেই সাংবাঁদক-অসাং- 
বাদক কর্মীদের শোবণ করতে শ্রু 
+ করলেন; যে অশোক সেন ছীশ্ডিকেট 
গঙ্্েসের ছায়ার বসে ভূপাল বসুকে 
স্যান্ডাং ও শিখণ্ডী করে বসুমতীর 
গেটে তালা বলয়ে সাড়ে পাঁচশ 
কর্মীর পিবারবর্গকে আনাদশ্টি- 
কাল অনাহারের মুখে ঠেলে দিলেন; 
'অশোক' সেনের মালকানাকালে তাঁরই 
বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক অজয় 


আত 
বার কৃতিত্ব নর্তনকুর্দন 
করলেন; সেই যড়ষন্ঘণী অশোক সেনকে 
সমাজতল্লের ধ্হজাধারী ইশ্ডিকেট 
কংগ্রেস নির্বাচনী লড়ায়ের টিকেট 
দেবে কোন লক্জার স্ুল্থ' সাস্তচ্কে 
"তা কি সহজে ভাবা যায়। 

ভাবা দূরে থাক, স্বয়ং ই্দিরা- 
স্পই নাক অশোকবাব্বর ওপর হাড়ে 
টা ছিলেন। তবুও উনি. যথাসময়ে 
টকেটাটি সংগ্রহ করে নিলেন পশ্চিম- 
বঙ্গ নব কংগ্রেস নেতা বিজয় সং 
- নাহার ও তরুপ বাবুদের সাটীফকে- 
চটের জোরে। সংবাদ নব কংগ্রেস 


নেতারাই নাকি হন্দরাকে ব্াবয়ে 


দেল যে, বস্মমতাঁর দার খুলে লাভ, 
হঞ্জেণাা কিছুই। বসুমতাঁর কর্মীরা - 


"শু শি এম-এর দ্বার্থেই' কোমর 


এ্যামবাসাভার করে পাঠান। এককালে 


N 


(দপপের সংবাদদাতা) 


অজয়বাবুর জন্যে - ববেকানন্দবাকু 
তাঁর কলমের সবচেয়ে জোরালো কাল 
বস্মমতশর সম্পাদকশর স্তম্ভে চেলে 
এসেছেন। এমন পারাশির ঘণ অজয়- 
বাবু (তিনি আবার সৎ মানুষ বলে 
ফলাও প্রচারিত!) কি আর না 
শুষে পারবেন? কিন্তু ' সব ব্যর্থ। 


অশোক সেনের বশংবদ হিসেবে বস্দ- 
মতা কর্মী - মহলে, খুর নাম ভাক 
অর্জন করেছেন। আট পার্টি এমন 
এক ব্যন্তিকে প্রার্থী খাড়া ' করে 


-বস্মমতণ কমশি মহলের সামনে বেই-' 
'মানীর আর এক নজর সৃষ্টি 
করেছে। - 


বিবেকানন্দের অত পরিশ্রমে গড়া আট পাটি অশোক সেনের জয়ের 


অজয়দা, জ্বার্থ ছাড়া পরার্থে আব 
শ্বাসঁী। বিবেকানন্দবাব্ুর দ্যাতয়ালী 
আজ আর [বিশেষ সাড়া জাগাল না। 
কাগজ কৈ ভদ্ুলোকের হাতে? বিষে- 
কানন্দের ব্যর্থতা এবং সি পি এম 
ভশত পশ্চিম বাংলা থেকে “বস্দমতী 
দস পি এম খপ্পরে" সংবাদ হীন্দরা- 
জশকে তাঁর রব হঠাও” ও ‘সমাজ- 
তল্ের গালভরা শ্লোশান _ ভুলিয়ে 
দিল। তাড়াআাঁড় ‘তান - অশোক 
সেনের প্রা্থীপদ মজুর করে বস- 
লেন। ব্সুমতাঁ খেলার সমস্ত সম্ভা- 
বনা হাওয়ার মিলিয়ে গেল। 
বেকারদা বুঝে এইবার বন্ধ 
বস্মমতীর গেটে আর এক আশ্চর্য 
বেইমানীর খেলা শুরু হরে গেল। 
এতোদিন, মানে, অশোক সেনের 


দের প্রত্যাহার করে 'নয়ে 
বাজির খেলা দেখিযোছলেন এবং 


চপ 


পথ সুগম করার জন্য উত্তর পশ্চিম 
কলকাতার লোকস্ভা কেন্দ্রে শেষ 
পর্যন্ত কোনো প্রারথীই দিল .না। 
অথচ আগে শোনা গেছল, এ কেল্দে 
নাকি শ্যামসুন্দর গৃপ্ত (এফ বি) 
মনোনয়ন পেয়ে যাবেন। 


বসুমতী কমশরা 


আড়ালের মুখগুল চিনে নিয়ে, এখন, 


মার্কনবাদশ ট্রেড ইউানরন “সটু"র 
সহারতা গ্রহণ করছেন। সি আই টি 


, ছেন। 
- মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তাঁরা 'কল্তু 


| ৪ নয় &. 
সি পি এম সমস্ত পারাস্থাত 
বিবেচনা করেই সংগ্রামী মানুষের 
অশোকবাবুর ক্যাম্প যাঁদের 


অনেকাংশেই সি পি এম বিরোধী, 
{সি পি এম মহল তা ভালো ভাবেই, 
জানেন। তবু এই পাটির সাধারণ 
নত সংগ্রামের সারথ্য করা, সেই 





দশ 


যাদবগুৰে মি গি এমের মিথ্যা প্রচারের নু 


দিন পনেরো আগে যাদবপ্নর 
বিশ্ৰাবদ্যালয়স্থ এস এফ আই 
(যাদবপুর শাখা) এবং সি-ই 1টি 
- ইউনিয়ন-এর দুজন সাধারণ সম্পা- 


রেখেছে। 


নিজের নামে যাঁদ এ জালয়াতশ 


- হয়তো প্রচারপত 


জয় কারলেকারের নির্দেশে এসে- 
ছিল৷ (কেন এসোঁছল তা প্রচার 
পত্রে জানানো হয় নি!) 

(দুই) উন্ত অধ্যাপক নাকি কুখ্যাত 
সমাজবিরোধীদের সঙ্পো যোগা- 
যোগ বাখেন।- তার প্রমাপ তাঁর 


. আত্মীয়রা উচ্চপদে আসীন ও 


বাভিন্ন দাঁক্ষপপল্ঘী রাজনৈতিক 


দলের ও শীস আই এ-র হোতা” ' 


(তিন) উন্ত অধ্যাপক ' নাক 





“কুখ্যাত সমার্জীৰরোধী আশু 
মজুমদার তার বন্ধ্ু। ' 

' চোর) যাদবপ্রের শিক্ষকদের 
সভার একাঁদন আগে বিশ্বাবদ্যা- 


- লয়ের তেরজন শিক্ষককে. নাক 


জাঁবননাশের হ:মকি দেওয়া হয়েছে। 


রণজয় কারুলেকারের নেতৃত্বে নক- ' 


শালপল্থী সদার্জীবরোধীরাই নাকি 
জশৰননাশ করবার জন্য ওঁ 'দিন 
এসোছিল_কারণ (ক) ধর্টনার দিন 
হঠাৎ কনসুলেট গাড়ির আঁব- 
ভশব, (খ) এীদনই “বড়লার তীন্ত” 
“বেকার যুবক হলে আম নকশাল 


হতাম” (গে) সংবাদপত্রে কেনেথ ' 


কাঁটংএর বন্তব্য (ও দিনই হলে 
রচাঁয়িতাদের 
স্দাবধা হতো_(লোখক)। 


EEE TE 


কাঁদন আগে “শারদীয়া হোম- 


শিখা” (কৃষ্ণনগর আশ্বিন, ১৩৭৭ 
অক্টোবর ১৯৭০, সম্পাদক 
শ্রীকালীপ্রসাদ ৰসু) প্রকাশিত 


জল্মশতবার্ষক সংস্করণ, একাদশ 


' খন্ড, পড় ৩৪৮)। 


(পাঁচ) উপাচার্য গোপাল সেনের 
হত্যার ঘটনার সঙ্গে আশু মঞ্জু, 
দার ও রণজ্রয় কারলেকীর যে 
ির্ভ-একথা বুঝতে - প্রচারপত্র 
রচায়তাদের কোনও অস্মবিধে হয় 
না। তার পরেই স্লোশান-_“কতৃহি 
পক্ষ নকশাল চক্রের অশুভ আঁতাত 
ধস হোক” (অর্থাৎ উপাচাৰ্য 
গোপাল সেন ছিলেন সি পি এম 
মার্ক! বিপ্লবী এবং কর্তৃপক্ষ 
বিরোধ, তাই নকশালরা তার প্রাণ 
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দি HU ছিল, বাঁশদ্রোপীতে নকশাল পিটিয়ে 
জাঁবন নাশের হুমকি রেখে শেল মারতে যারা সাহায্য করেছি, সেই 
এবং সর্বাঞ্রে ' এটা নজরে পড়লে এ্যাকশন স্কোয়াডের তারা অংশশ- 
সি পি এম অধ্যাপকদের ও ছাদের দার, আর কংগ্রেস পি এস পিং 
এবং 'মাঁনট দশেকের মধ্যে তারা রাজনপীতির একদা ভূত্য অধুনা দস 
উক্ত অধ্যাপকদের গিয়ে আশ্রয়দানের পি এম নেতা মহাদেব ডেকোরে- 
প্রীতশ্রাত দিয়ে আসে। এ আভি- টার্সের মালিক দাস মশাই ও আরো 
নয় -যাদবপহরের ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে অনেকে নিশ্চয়ই বিস্লবী-_সখ্যোত 
পারৰে না, তারা এতই গদভ- বিস্লবৰী, আর সর্বশেষে জয়া এপি- 
জাতীয় একথা সি পি এস কর্তৃ- নিয়ারংএর এককালে সি পি এম 
পক্ষ বুঝতে পারেন নি. অথচ বিরোধী কংখ্রেসী গুশ্ডা সিং 
আগামী দিনের িপ্লবে নেতৃত্ব মশাই ত্রিনি এখন যাদবপদুরে নক- 
করবার কথা অহরই বৰলেন-এ শাল হত্যার লালবাজারশ পুলিশী 
সাঁতাই অবাক হবার ব্যাপার! গুস্ডার চেয়েও সিদ্ধহস্ত এবং সি 
কংহ্রোস জনসাধারণকে বে ভাঁওতার পি! এম বাবুদের দেহরক্ষী, তান 


-বাঁজনীতি দিয়ে থাকে, নকশাল নিশ্চয়ই বড়ো বিপ্লবী । 


প্রস্পো ও ‘নিজেদের বিশ্লবীয়ানা চমতকার! সি পি এম নকশাল 
জাহিরার্থে সি পি এম একই নশীতি হত্যায় শনজে লিপ্ত হোন, পুলি- 
অন্সরণ করে স্ুব্ধা করতে শকে ডাকুন আর নিজের রাজ- 


অস্ভুতঞ্চুর্ জীন 


মধ্যযুগে স্দলতানী আমলে দখলকারী সৈনোর মত রাজ _ 
(পনেরশ  শতাব্দদ) হাবসী হালে বাস করে |[আসছে। আর, 
(আঁবাসানয়ার অধিবাসী) খোজা পাঁ্চম বাংলার অশালত সাধারণ 
সৈন্যরা কিছু সময়ের জন্য বাংলা ' মানুষকে - দ্বিতায় শ্রেণীর নাগ- 
দখল করে রেখোছল। তাদের 'রকের মত দখলকারশ উপানবেশে 


হয়েছিল সি আর পি 
ব্বাহিনী দিয়ে! . 


জ্বষ্পায় বীভৎস শাসনকালের 'বব- 


রণ ইতিহাসে পাঠ করে : আমরা 


[ রোমান্টিত হই.। উাঁনশশ সম্তর-একা- - 


তর সালে পশ্চিম বাংলায় আমলা- 
তাঁল্পক আধিপত্যের দরসহ 
স্মাতি ভবিষ্যযুঙ্গের : ইাঁতহাস 
চেতনার. জন্য অধিকতর এক রোমা- 
পণ্য অধ্যায়ের উত্তরাধিকার দিয়ে 
শোল। 


_ আগামী সাধারণ নর্বাচনকে . 


সামনে রেখে জান্রারার প্রথম 
সপ্তাহে পাঁশ্চম বাংলায় সৈন্য অব 
তরণ করল। এ এক অভূতপূর্ব 
নাজর। গশতাল্যিক নির্বাচনের 
সুস্থ ও শান্ত পরিবেশ. সৃষ্টির 
জন্য সৈন্য সামন্ত মোতায়েন রাখা 
হল। বুলেট দিয়ে জনগপকে 
শাসন করা যায় না, তাই ব্যালট 
বাকসের 

গৃণতল্ের স্বপক্ষে এই অকাট্য 
যান্ত অসেকে . দিয়ে থাকেন। 


- কিন্তু ব্যালট বাক্সের ছিদ্র দিয়ে 


ভোটপত্র চলাচলের সুগম ব্যব- 


, স্থার জন্য মিলিটারী ব:ট_ও বুলে- 


টের দরকার-_পালসেল্টারশ গাণ- 
তল্পে এ এক অম্কৃত প্যরাডক ! 
সৈন্য অবতরণের মধ্য দিয়ে একাঁট 
অধ্যায় সম্পূর্ণ হল- বার সুচনা 
আভিধেয় 


বাচ্তাবকই, গত করেক মাস 
পশ্চিম. বাংলার সাধারণ মানুষ 
দখলদার সৈন্যদের রাজত্বে বাস 
করছিলেন। এই সি আর. পপ 
বাহিনীকে পুষতে লাখ লাখ টাকা 
খরচ হয়েছে। : যেখানে পাশ্চম 
বাংলার উন্সক্সননের জন্য অর্থের 
যোগান সম্ভব হয় না, বাজ প্রক- 
লেপের কাজ বন্ধ হরে থাকে, 
সেখানে সি আর পি বিদেশী 


এই দি আর পপি ৰাঁহনীর অত্যা- 
চার সহ্য করতে হয়েছে। দুর্গা 
পরের কথা টুর তুললাম$ 
গ্রামাণ্ডলে সাধারণ চাষীর ওপর 
?স আর প্র অত্যাচারের মমন্তুদ 
কাহন? 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ং- 
কর দিনে দার রায়তগণের ওপর 
নীলকরদের অত্যাচারের কথা্‌ স্মরণ 
করিয়ে দেয়। 

এখন, প্রশ্ন রাখাঁছ_আগামী 
সাধারণ নির্বাচনের স্্থ ও শঁ 
পারবেশ সৃষ্টির জন্য রাদেগ 
প্যীলশ বাহনীকে সাক্ুয় করে 
তোলা যেত কি না! নঃ পুলিশ 
ঝঁহনশর নৈতিকতা (মোরেল)- 
এমন অধঃপতনে পেশছেছে যে 
তার ওপর 'নর্ভর করা যায় না? 


ভোটারগপ এই কথা চিন্তা করতে 
বাধ্য হবে সাধারণ নির্বাচনের জন্য 
মালটারী আহ্বান রাজ্য সর- 
কারের ব্যর্থতা সূচিত করে। যত 
ক্ষণ না আমলাতল্ল দু 

ও কায়েম" ল্বার্থশূন্য হবে তত- 


be 
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পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন 


(সপ্তম পৃঙ্ঠার পর) 


কংশ্লেল দলের পর কাঁমউীনস্ট 
মার্কসবাদী) দলের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। এ রাজ্যে এ দল আবিভন্ত 
কাঁমতীনস্ট দলের যথার্থ উত্তরাধি- 
কার হিসাবে নিজেদের প্রাতম্ঠিত 
করেন। বাঁদও, জনসমর্থন, সংখ্যা ও 
শতাংশের হিসাবে কিছু কমে গেছে। 
কমিউনিস্ট দল মায় ৬.৮ শতাংশের 
আস্থা অর্জন ফরেন। এই দল দুটি 


সারণী_৭ 
দল 
সংখ্যা 


১। কংগ্রেস ২৮৯ 


- ২। মার্কসবাদী কমু! ১৩৫ 


৩। কম্ানিষ 
৪1 বাংলা কংগ্ৰেস 
€ | ফরওয়ার্ড রক 
৬| আর এল পি 
৭ । এস এসসি 
৮। এস ইউ সি ৮ 
21! ওয়ার্কার্স পার্টি A 
১০। আর সিপি আই ১ 
১১। ফরওয়ার্ড ব্লক মো) ২ 


৬৩ 


৮১ 


»-১২। লোকলেবক সংঘ ৬ 


১৩। গোর্ধা লীগ ' ৪ 
১৪। নির্ঘল সঃ খুবামক্রস্ট ১১ 
১৫। পিএস পি ২৭ 
১৬। জনলংঘ ৫৭ 
১৭] ছিম্দুমহাসতা ২ 
১৮। স্তন ২১ 


১০ । আবু সি পি আই (ঠাকুর) 


টি. | 


BL 


ye 


২৭৬ 


২* | নির্দল 


পপ 


মোট ১৫৭ 
যথাক্রমে তেতাল্লিশটি ও যোলাট 
আসন লাভ করেন। প্রার্থী প্রাত 
বৈধ ভোট লাভের ক্ষেত্রে দেখা বায় বে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল গত 
{র্বাচনে আবভন্ত কাঁমউীনস্ট দলের 
প্রীতি প্রার্থী বে ভোট লাভ করে- 
ছিলেন তার চেয়ে কিং বেশশ 
ভোট পেয়েছেন। গতবার ও এবার 
এই সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ১৬৫০৪ ও 
১৬১৮৫। 

এস ইউ সি দল গত" নির্বাচনে 
কোন বামপল্ধী মৌচনির অংশ গ্রহণ 
না করে এগারোটি আসনে প্রতিম্ব- 
ধ্বতা করে &৯৯০৪টি ভোট লাভ 
করেছিলেন। ০এার সে ক্ষেত্রে আট 
আসনে প্রতিদ্বা্বতা বরে প্রান 
দেড় লক্ষাধক লোকের জনসমর্থন 
লাভ করেন ও চারটি আসন পান। 


+: এই দল প্রার্থী প্রতি বৈধ ভোট 


পান ৯৮৯১১৪। বাঁদও এত .কম 
আসনে প্রতিদ্বল্বিতা করে এই 
সূচক সংখ্যার দ্বারা এদের শক্তির 
কোন মান প্রকাশ হয় না তবুও বলা 
চলে প্রার্থী নির্বাচন ও সংগঠনের 
ক্ষেত্রে এরা গত নির্বাচন অপেক্ষা 


১৮ 


X 


শষ শি 


২৮৯ 


" অনেক সুবিবেচনার পাঁরচয় 'দয়ে- 


ছেন! 

আর এস পি দল অবশ্য তাদের 
সাফল্য কিছু মাত্র বাড়াতে পারেন 
নি। গত নির্বাচনে তাঁরা নম্লাট আসন 
পেয়োছলেন এবাক্ধ সেখানে মান্র 
সাতাঁট আসন পান। ম্যার্শদাবাদ 
জেলার এ দলের সাফল্য দলীয় শান্ত 
বুদ্ধির পরিপূরক হয় নি। 


নির্বাচনী ফলাফলের সারাংশ_৬৭ 
প্রার্থী আলনলাভ -প্রাপ্ত বৈধ “শতাংশ প্রার্থী প্রতি 


ভোট - বৈধ ভোট 
৫২০১৮৪৯৪ 8৩'১ ১৮৫৭৮ 
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€৫8৭৯৬ 8'8 ১৩৫২৯ 
২৬৭৭২৭ ২'১ ২৯৪৯৪ 
২৬৯২৩১ ২১ ১০৩৫৫ 
‘১৫১২৮৯ ১২ ১৮৯১১ 
৪48৫৯ "৪ ২৩৯৭৫ 
১৫৬৬৩ *১ ১৫৬৬৩ 
৩৭৪৫ ‘৩ ১৭৮৭৮ ০, 
৮৪৩০৫ ‘৭ ১৪২১৮ 
1, ৫০৩৬৫ ‘8৪ ১২৫৯১ 
১৭২৪৩৩ নর | ১৫৬৭৬ 
২৪*৩৭৭ ' ১৩* ৮৯০৩: 
১৭৭২৫১ ১'৪ ৩১১০ 
২৯৩৪৫ ‘২ ১০১৭২ 
১০২৫৫৬ রর ৮ 8৮৮৪ 
2১৪৮৮৮ *১ ১৪৮৮৮ 
€ ৭2৮৩০৭ ৬২ ২৮৪২ 
EES EL ৮০৯৪৮ 


১২৪৬৬৪৫ ১৪০০০ ১১৯৮৪ 
সংযুক্ত বামপল্ধী ফ্রন্টের আর এক 
শীরক এস এস পি দলের প্রথম 
*আবর্ভবে ছাবিবশীট আসনে প্রীতি 
দ্বাল্বতা করে সাতাঁট আসন লাভ 
মোটামুটি কৃতিত্বের পাঁরচারক। 
নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় জ্রল- 
পাইঙুঁড় ও বর্ধমান জেলা এ দলের 
শন্তর উৎস! তবুও * একটা , কথা 
এখানে উল্লেখ্য যে সংযুক্ত বামপল্ধী 
ফ্রল্টের একমার এই দলই প্রার্থী প্রাত 
বৈধ ভোট রাজ্যের নিপর্ত এ মান 
অপেক্ষা কম পেয়েছেন! 
বাই হক সংবৃন্ত বাম ফ্রদ্ট সম- 
র্থত নির্দল সহ মোট প্রায় সড়ে 
বাত্িশ লক্ষটধক ভোট ৷ শতাংশের 
হিসাবে এই সংখ্যা দাড়ায় ২৫.৭ 
অপর দিকে গণ বাম ফ্লুল্টের 
প্রধান শরিক বাংলা কংগ্রেস দলের 
সাফল্য মূলতঃ মোঁদনশপুর, বাঁকুড়া, 
চবৰশ পরঙগশা ও নদীয়া জেলাতেই 
সশমাবম্ধা। লব্ধ প'রাতারশাট আস- 
নের উনাতারশাঁটি আসনই এই চারাঁট 


জেলা থেকে এসেছে । যে হেতু এই 


দল শাসক কংগ্রেস দলের অন্পাচ্ছেদ 
থেকে উৎপন্ন সে হেতু এ সব জেলা- 


গুলিতে শাসক কংগ্রেস দলের পরা 


জয় ত্বরান্বিত করতে এ দলের ভুঁসকা 
নিশ্চই উল্লেখের দাবী রাখে। এই 
দল একাশিটি আসনে প্রতিচ্বল্বতা 
করে ১০:৫ শতাংশের সমর্থন লাভ 
করেন। 

বাংলা কংহ্োসের পর  কাঁমউ 
নিস্ট দল তেষার্টীট আসনে প্রতি- 
দ্বাল্বতা করে মাত্র যোলাঁট আসন 
লাভ করেন। কলকাতা ও মোদন'- 
পুর জেলার এ দলের শান্তি সীমা- 
বম্ধ। প্রার্থী প্রাত বৈধ ভোট প্রাপ্তি 
হয় ১০২২৬ যা রাজ্যের উপর 
ধননশিত মান অপেক্ষা ১.২ হাজা- 
হাজারের মত বেশী। এর দ্বারা প্রমাণ 
হর শান্ত অনুপাতে এ দল বেশী, 
আসনে প্রততদ্বন্িতা করোছিজেন। 


ফরওয়ার্ড বুকের অর্ক্থাও ' অনয 
র্‌প। এই দলের. প্রার্থীরা গড়ে 
ভোট পান ১৩৫২৯ এ সংখ্যাও 
রাজ্যের উপর নির্শিত মান অপেক্ষা 
১.৫ হাজারের মত বেশী । এ দল এক- 
চাঁল্রশাট কেল্দে প্রাতদ্বাল্বতা করে 
মাত্র দশটি আসন পান। বাঁদও কুচ- 
বিহার জেলায় দলের সাফল্য শান্তর 
আনুপাতিক হয় নি তব্যু নির্বাচনী 
ফলাফল: প্রমাণ করে এ জেলা, এই 


'" দলের এক শঙ্ক ঘাঁটি। হাওড়া ও 


হুগলী জেলাতেও এই দলের এক 
বালম্ঠ রাজনৈতক শান্ত হিসাবে 
বিকাশ হবার সম্ভাবনা হয়েছে। 


গন বামফ্রন্ট মোট ২৭, ২২৩৫৬. 


টি ভোট লাভ করেন। শতাংশের 
হিসাবে ২১.৫। 

বাঁদও এবার কহু রাজনৈতিক 
দলের আবির্ভাব হয়েছে তবুও 
নির্বাচন" ফলাফল দেখে এ কথা বলা 
চলে বে জনসাধারণের 'মধ্যে কংগ্রেস 


ও কংগ্লোস বিরোধী মনোভাব এই দুই 
মেরুতে সমাবার্তত হবার প্রবণতা যা 
দ্বিতাঁয় নির্বাচন প্বেকে শুরু হয়েছে 
তা এবার আরও ঘনাভৃত হয়েছে। 

রাজ্যের প্রতি একশটি ভোটদাতার 
মধ্যে ৮৯ জনের কিছু বেশী 
কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধী ফ্রুল্ট 
দুটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। ছয় 
জনের কিছু বেশশ 'নর্দল সদস্যদের 
সমর্থন করেছেন। আর মাত্র চার জন 
অন্যান্য দলের সমর্থক। | 
প্রতিন্ৰন্দ্ৰীর সংখ্যা জন্যারী কংগ্রেস 
সাফল্য 


এবার কোন আসন কেউ খন 
প্রাতষ্বশ্বিতার ছেড়ে দেন নি! 


+. তবুও ছ্বিমুখী প্রতিম্বাম্িতার ক্ষেত্র 


অনেক কম হয়েছে। এর অবশ) 
একটি প্রধান কারণ প্রধান প্রধান ব'ম- 
পল্ধী দলঙুলির দুটি জোট হওয়া। 
প্রথম নির্বাচন ফলাফল" বিশ্লেষণের 
শেষে আমরা যে ধারাটি পাবার চেষ্টা 
করছি সোঁট এবার একটি স্তরের রূপ 
পেয়েছে বলা চলে। অর্থাৎ পপ্রীত- 
্বন্্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কংগ্রেস 
সাফল্যের হারও বাচ্ধ 'পায়।” | 


[আগাস” সংখ্যার সমাপ্য] 


~~ 


লির্বাচ্গলী 


1. হ এগারো ॥ 


প্রতি্বন্থীর সংখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস সাফ ল্য ৬৭ 


কংগ্রেস 
সাফল্যের হার 


পৰ্শ 


রদ পত্র পর) 


থেকে তিন শতাংশ ৰাড়বে বলে 


অনেকের ধারণা। যাদ তা হয় তা- ' 


হলে নব কংশ্লেস সাতষঁি সালের 


 আবিভন্ত কংগলোস যে সাতচাল্লিশটপ 


আসন পেয়োছলেন তার চেয়ে 
আরো সাতটশী আসন বেশী পাৰেন। 
ফলে তাঁদের আসন সংখ্যা অন্ততঃ 
চুয়ান্নতে দাঁড়াবে। 

অন্যাদকে আদ কংশ্েস, জন- 
সংঘ ও এস এস পি একত্রে যৌথ 
আসনঙ্গুলির জাঠারোটি, সি পি 
আই দুটশ, মুশ্লিম মজলিস ও সি 
পি এম একটি করে, বব কে ভি 
দুটী এবং  নিদল সদস্যরা দুটশ 
আসন পেতে পারেন। আমরোহা 
এৰং মজঃফর নগরের দুটী আস- 
নই সি. পি আই হারাবার সম্ভা- 
বনা। প্রথমটীতে মলম লীগ ও 
মজলিস উভয়েই প্রার্থী 'দিয়েছেন। 
মুশ্লিম ভোট প্রায় সাহীত্রশ 
শতাংশ । মজঃফর নগরে বি কে ভি 
নেতা চরণ সং সি রি অর 
প্রাতদ্বন্ী। 

বিহার £ মোট তিষ্পা্ষটি 
আসনের মধ্যে ১৯৬৭ সালে 
আৰিভন্ত কংশ্রেস, -চৌ্রিশাটি আসন 
ও সাড়ে সাতচাক্লাশ লক্ষ ভোট 
(৩৫.১২%), এস এস 'ি সাতাঁট 
আসন ও চব্বিশ লক্ষ এটততিশ 
হাজার ভোট (১৭.৯৩%), জন- 
সংঘ একট আসন ও পনেরো লক্ষ 
ভোট (-১৯১৪%) পিএস পি 
একটী আসন ও প্রার দশ লক্ষ 
ভোট (৭.৩৮%), দি পি আই 
পাঁচট আসন বারো লক্ষ বাাঁটু 
হাজার ভোট, নির্দল পাঁচটশ আসন 
এবং প্রায় বিশ লক্ষ আশ? হাজ্ঞার 
ভোট পান, তাঁরা একশো তিনজন 
প্রার্থী ছিলেন। দি পি এম দুটধ 
আসনে প্রাতদ্বাম্থতা করেন ভোট 
পান প্রায় বিয্লাল্লশ হাজার, কোন 
আসন পান ন এবং স্বতল্ত্র পশচ- 
শটী আসনে প্রাতম্বল্ঘিতা করে 
একটও আসন পান নি, ভোট পান 
সাড়ে চার লক্ষেরও বেশী । 

নব কংগ্রেস এই তিস্পান্নটী 
আসনের মধ্যে আটচাল্লিশটীী আসনে 


প্রতিদ্বক্ষিতা করছেন। সস পি আই আসন পাবেন। 


নব কংগ্নেসকে ছাপরা, মজঃফরপুর 
দিয়েছেন, নব কংখ্বোসও সি পি 


আইকে পাটনা, রাচী এবং মহা- 


পরি আসন দুটা ছেড়ে দিয়েছেন। 
পি এস পি ও স পি আইকে 
পার্ণয়া ও জেহানাবাদ আসন দুটপ 
ছেড়ে 'দিয়েছেন। মহাজোটের দল- 
গুলি মোট চল্লিশটশী আসনে এক- 
জন যোথ প্রার্থী দিতে সম্মত 
হতে পেরেছেন। বাকী তেরোটশ 
আসনে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এস এস পি 
উনন্িশ, জনসংঘ সাতাশ এবং আদি 
কংগ্রেস পণঁচিশটগী আসনে প্রাত- 
দ্বদ্ৰিতা করছেন। এছাড়া রয়েছেন 
বাড়খন্ড দলের যোল, শোষিত দল 
দুটীর মোট যোল, বব কে 'ড 
তেরো, পি এস পি এগারো, মশ্লম 
লাগ নয়, সি পি এম তিন এবং 
অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপ মোট সতে- 
রোটাঁ আসনে। . 


Ed 


বকসারে আদি কংগ্রোসের সংসদ 
নেতা শ্রীরামস্মভগ সিং বিহার 
শাসক কংগ্নেসের সভাপাত এ পি 
শর্মা এবং সি পপি আই সহ আরো 
বারো জন প্রার্থীর সম্মখীন। ' , 


বিহারের ছোটনাশপুর িভি- 
সন এবং উত্তর বিহারে নব ও আদ 
কংগ্রেস কাররই খুব স্দাবধা হবে 
না। তা ছাড়া নৰ কংগ্লেস ও সি 
পি আই-এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত রফা 
না হওয়ায় নব কখ্রেস ও সি পি 
আই দু দলেই অসম্তুষ্টির মনোভাব 
দেখা দিয়েছে। 


PEE নার 
নব কংগ্রেস দ-দলই প্রায় সমান 
সমান বাবেন অর্থাৎ আবভন্ত্র কংগ্তে- 
সের চৌন্রশটী আসনকে আঠা- 
রোটী এবং যোলাট হিসাবে পেতে 
পারেন। সি পি আই তাদের 
পাঁচাটি আসন রক্ষা করেও দয্নে- 
কট আসন বাড়াতে সক্ষম হবে 
না এস এস পি এখানে কিছু বেশশ 
মনে হয় জনসংঘ 
কিছু কম আসন এবং ৰ কে ভি, 
লোকদল প্রভাত কোন আসনই 
পাবেন না। 


£ 


Regd. Ne. C72 


মাগো চক্রান্তে স্ব টা 


৬৪2179০86958 


ম্যানুষ্যাকচারং কোম্পানী বন্ধ - 


ভন TT 
টা কোম্পানীটি সত্তর 
সালের আঠাশে সেপ্টেম্বর থেকে 
বন্ধ রয়েছে। সংস্থাটি কৃকনঙগর 
থেকে লোকসভার নর কংগ্রেস 
প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী 
গোষ্ঠী পাঁরচালিত। জানা যায়, 


এই মাবিক শোহ্ঠীরই কৃষ্ণনগরে - 


"ট্যাপ ও ভাইয়ের একটি কারখানা 


পপির বিশেষ লংবাদদ্াতা) 


ভাইস (রোভয়াল চেজার ), ট্যাপ, 
ভাই, রিমার প্রভাতি জানাও 


মালিক পক্ষ শ্রামকদের 'দিয়ে- 
টাকার ব্যৰসা করা সও মালিক 
পক্ষ গতবারের তুলনায় অর্ধেক 
অর্থ বোনাস দেবার 'সিম্ধান্ত এক- 
তরফা ভাবে ঘোষণা করেন। 
কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের 
ন্যায্য দাৰ" উপেক্ষা করার মযনী- 
ভাব মাঁলকপক্ষের এক্ষেত্রে অনেক 


Sellars, 


17,8 T. Road, 01. 33 
Dunlop Bridge ) 


চা 
LE 





DARPAN, Price 30 P. 


হাট বাজারের রূপকথা - 
তারা এক পরসায় কন্যা নাচায় মেঘবরণ কেশ, 
তারা: এক প্রসার রেচেকেনে সোনারংরত দেল 


তারা এক পয়সায় কন্যা নাচা... 


তারা কেউ রাজা কেউ মন্দ হয়ে দেশকে বেচে খায়, 


নাচতে নাচতে কন্যা আমার পাথর হয়ে বায়! 


তারা এক পয়সায় কন্যা নাচায়... 


সোনার অষ্গ পুড়ে শ্মশান জল্মভূমি মা, 
হাসতে জানে না পাষাণ”, কাঁদতে জানে না। 


চোখের জলে ঢাকে কন্যা' বুকের রাঙা খুন। . 


তারা এক পয়সায় কন্যা নাচায়... 


রয়েছে। এৰং এখানে শ্রামক শুরু! এ সময় থেকে মালিক খানি প্রকাশ পেয়েছে বলে জানা হিজরি 

সংখ্যা প্রায় দশো বাট জন।' নার- গোষ্ঠী শ্রাীমক কর্মচারীদের ন্যায্য যার। আরেরুটি গুরুত্বপূর্ণ অভ বাঘগুলোর..' চি 
কেলডাণ্ডায় এই কারখানাটি বন্ধ পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যোগ, আঠাশে সেপ্টেম্বর সংস্থাটি | বাঘগুলোর নখ খসে গেছে 

হওয়ার ফলে প্রায় চারশো পাঁরবার “বান ধরণের অপচেষ্টার কলা- বন্ধ হয়েছে, অথচ এ মাসের বেতন | দাঁত বরে গেছে 
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ছেন।  ' 

' অভিযোগে প্রকাশ, রাণীপাত 
শাসনের সুযোগ য়ে কারখানাট 
বন্ধ করা হল, অথচ ক্লোজার ঘোষ- 
ণার ন্যায়সংগাত কোন কারণ ছিল 
না। উপরস্তু এখনও ৰহু টাকার 
অর্ডার এই বন্ধ অংশটির ওপর 
সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল। এবং 


এখনও পর্যন্ত কমশদের দেওয়া 


ট হরান। এমনাঁক, শ্রামকবৃন্দ কার- 


খানা বল্ধ থাকাকালশন বাজ 


॥ সুত্র থেকে যে সৰ অর্থ সাহায্য 


পান, সোঁটও. মালিকগোষ্ঠী বন্ধ 
করে দেওয়ার ঘশ্য যড়যন্দ্র আড়াল 
থেকে . চাঁলয়ে যাচ্ছেন। ই 
এস আই এবং প্রাভডেল্ট ফাশ্ড 
থেকে কর্মচারশঙগণ যে আর্ক 
সাহায্য পাচ্ছেন, সোঁট বন্ধ করে 
দেওয়ার এক দফা চেষ্টা ইতিমধ্যেই 
হয়ে খোছে। 

| আগ্রষ্ট ইলাকো হাউসে মালিক 
গোষ্ঠী ও ইতীনয়নের- সংগে, 


মাল্থলশ প্রোডাকসন, ইনসেনাটিভ ' 


ৰোনাস, ক্যাল্টনের সুকস্দোবস্ত 
তাত নিয়ে বে. আলোচনা 
১ শুর, করা হয় তার মধ্যে আঠৃশে 
সেপ্টেম্বর ইউানয়নের অগোচরে 
সংস্থাতে ক্লোদ্জার ঘোষণা করা ন্যায় 
সংগত কাজ হয়েছে কি? এছাড়া 
কোম্পানীর  কাশজপত্রের হিসাবে 
যাই দেখানো হোক না কেন, একথা 


দু-পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে 
সিদ্ধ করে খাচ্ছে মাংস-অমাংস 


জঅঙ্গালে ঘুম আসেনা, ঘরের 'নিচেয় থাকে। 


বদলে হাতে এসেছে বল্দদক 
চমতকার তা চালায় 


থাবায় ছুড়ে মারে বোমা, আশগুলের /খাঁজে খাঁজে ভোজালি 


আলো পপর উলত ধারালো! , 


“ লরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


e 





ক্লোজার হয়েছে। মালিক গ্রোচ্ঠার সভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস নেতা 
অন্যতম কৃষ্ণনগরে লোকসভার নব অতুল্য ঘোষের অবস্থা শোচনীয় 
কংগ্লেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পাল. তিনি তাঁর জামানত বাঁচাতে পারলে 
চৌধুরী এবং তাঁর পতুত্দ্বয় সেন- ধন্য হয়ে ষাবেন। 
র্যালে ও বেঙ্গল ল্যাম্পের ডিরেক্টর 


হলেও দাবী আদায়ে দঢ় সংকল্প 


বাদ সাপ্তাহিক 
০ ॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ধক পনেরো টাকা 


< 


বাল্মাষিক সাড়ে সাত টাকা 
লাক চার চাকা 


উজান ও চিঠিপত পাঠাবার 
ঠিকানা $ 


কি সত্য নয়, কয়েক বহরের মধ্যে শ্রামকব্‌ল্দ জানান, কাঁড় পার্সেন্ট | 
ট্রকাম্পানশর সম্পার্তর পরিমাপ ৰোনাস, কাজের ভিত্তিতে গ্রোডেশন, 
- যথেষ্ট বেড়েছে? উাঁনশশ আটচাল্লশ ক্যাষ্টিনের সুবশ্দোবস্ত, প্রোডাক- 
সালে ভত্তপ্রস্তরের পর মাত্র সন ৰোনাসের সম্মানজনক ফয়সালা, 
বারো জন কমশি নিয়ে পণ্টাশ সালে না হওয়া পর্যন্ত আপোষহশন 
সি পি এম-এর শ্রসিক-দরদ ডে শ্রীমক মহলের 
হটে বার. নি। সি পি এম জেনে ১ গোষ্ঠী 

বুকেও সাহায্যের বাহু প্রসারিত সংস্থার কমচারাগদের আরো 
করে দিয়েছে দেখে বদ্মমতশর অনেক আভিযোগ, আটফাট্ট  উনসস্তর 
কটুর দলি পি এম িরোধীও আজ সালে সাতাশ লক্ষ টাকার ব্যবসা 
এই পাট সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করে যে পরিমাপ অর্থ বোনাস বাবদ; 


{ ৬১, মট লেন, কাঁল-১৩ 


অর্ডার সাল্লাইয়ের ক্ষেত্রে এই ভিঁত্ততে একটি তদন্তের আদেশ 
শ্রামকগণের দান কোনমতেই অস্বী- এখনও কেন দেওয়া হচ্ছে না, এ 
কার করা যায় না! তবুও কারখানা [বিষয়েও ইতিমধ্যে নিতে যা, 





Fees শোনা যাচ্ছে। 
7. {সি পি এম-এর খপ্পরে বলে | | 
অশোকবাবুরা মালকী ক্‌ট বিশেষ বর্ধমানে 


এম-এর বিরুদ্ধে দলাদাল আর 
রাজনশীত ভুলে এক না , হতে 
পারলে এ দলকে আর্টকান যাবে 
না। ’ | 


বিশেষ করেকটি রাজনৈতিক 
১ প্রবল্ধ। তাছাড়া পাঁশ্চসবপ্োোর 


এর কোলে ঠেলে দিতেও যে পছ পা ; ত 





অন্যান্য সংৰাদও WESTERN INDIA CO. (V N.)P. 
তম দ্‌চ্টাল্ত দেখালেন অলোক সেন সংবাদ শৃফচার সংক্রান্ত দক সেই € ব্যাপক P 0, KATRI SARAI (GAYA) 
এণ্ড কোম্পানী । এদের মুখোশ রর ছাড়াও থাকবে থাকবে দাম £ পন্টাশ পয়্সা। হবে 





উল EG BILL ভবষ্যদ্ৰাণী,না করেও এই কথা 





সম্পাদক হুশীরেন বস 
লম্পাদক কর্তৃক লভার্প ইপ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবোধ  শদিলিক প্কোরার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মত এবং ৬১নং মট লোন, কলিকাডা-১৩ দর্পশ কার্যালয় খেকে প্রকাশিত 








৯৪শ অর্ধ ৬১ সংখ্যা ৷ শ্ক্রবার ৫ই দার্চ ১৯৭১ ॥ দাদ 6০ পঃ 


চরদের সাহায্যে পুলিশ 
নকখালদের খৰে হত্য| কৰছে 


০ম্বলোম্মাভীল্ দকুনা | 


- (দপশের সংবাদদাতা) 


সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ 
« দাবা করছে যে নকশালশদের মধ্যে 
তারা ৰহুলভাবে অন্প্রবেশ করতে 
পেরেছে । এর একটি প্রমাণ হালে 









আগামী মণ্থাহে দণণ 
বেরুচ্ছে মদ্রদবার 


আশ্াম' সপ্তাহে দর্পণ 
প্রকাশিত হচ্ছে মঙ্গালবার, 
অর্থাৎ নর্বচনের আগের 
দিন। এই সংখ্যায়, বাজি 
সংবাদ ছাড়াও থাকবে এবাঁ 
রের নির্বাচনে রাজ্জ্য িধান- 
সন্ধা আসনের পূর্ণ প্রার্থী 
তাঁলিকা। 


' অন্যৰারের মত এবারেও নানা. প্রাঁতদ্বল্ব হিসাবে চ্বৰীকার করে 
" গ্রপনায় বেশীর ভাগ মহলেই দি পি 


কোন দলে কন ঘামন | 
বিভিন্ন পার্টির অনুমান 


+ . (রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
নর্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে রাজনশীততে.সি পি এমকেই মূল 






জজ্পলা শোনা যাচ্ছে। তবে এবারের নেওয়া হচ্ছে। 
(শেষাংশ শেষ পচ্ায়) 


বহরমণুর সেটাপ জেয 
হত্যাকাণ্ডের দাগল ঘটনা 


' (বিশেষ সংবাদদাতা) 


গত চাঁৰবশে ফেব্রুয়ারী বহ- পর পাগলা ঘাল্ট বাজতে থাকে |. 
রমপুর সেম্ট্রোল জেলে যে নার- রি 
কীয় ঘটনা ঘটেছে আত রক্ষণ, পুলিশ ও অন্যান্যরা নক- 
বিশ্বস্ত সুত্রে আমরা তার িৰ্রণ শালপন্ধী বান্দদের ওপর ঝাঁপরে 
২ জানতে পেরেছি। পড়ে বেয়নেট ও লাঠি দিয়ে বেপ- 

জানা গেছে যে, হেড ওয়ার্ভর রোয়াভাবে পেটাতে থাকে। চার 
নিরঞ্জন করাল ছুরিকাহত হওয়ার (শেষাংশ শেষ পৃহ্ঠার) 


এম কত আসনে জয় হবে সেই 
নিয়ে মূল ভাবনা । বিগত সমস্ত 
ধনর্বাচনেই কংগ্রেসের আসন 
সম্পর্কে আলোচনা শোনা যেত। 
এৰারের আলোচনায় পশ্চসবশ্পেরি 


YAH rt 


2s Ld “জাত পতি 


বোরখা পাঁরয়ে এই ছোকরাকে চুর 
ৰেলেঘাটায় নিয়ে আসা হয়। তার- 
পর শুরু হয় ব্যাপর গ্রেপ্তার । এদের 
যখন হটিয়ে নিযে যাওয়া হচ্ছিল 
সেই সময় বোরখা পরা গুপ্তচর 
ধৃত যুবকদের মধ্যে কে কে সক্রিয় 
নকশাল তা চিহত করে দের়। এই . 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) 


সরকারী অর্ধে কংগ্রেসের : 
বেনাম৷ নির্বাচনী প্রচার 


(দপশের লংবাদদাতা) 


কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে সংখ্যা প্রকাশত হবে কলকাতা 
কেন্দ্রীয় সরকার কত সজাগ তার উন্নয়নের প্রকল্প বিষয়ে। এই 
বিপুল প্রচার সরকারী পয়সায় ব্যাপারে এই দুই সংবাদপত্রকে বেশ , 
শুরু হয়েছে। এই প্রচারের দায়িত্ব 
নিয়েছে ক্ল্যারয়ন ম্যাকান নামে 
একটি মার্কন-ভারতশয় বিজ্ঞাপন 
প্রচার সংস্থা । এই প্রচার সংগঠনের 
জন্য এই সংস্থার দশ লক্ষ টাকার করছে বে, এই প্রচারের দ্বারা 
কশ্টী। 

পশ্চিমবলো নির্বাচনের ঠিক 
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আগের দিন, অর্থৎ নয়ই মার্চ কিল্তু এই ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন প্রধান শিক্ষক, অকৃতদার এবং অল নৌতক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কনা 
কলকাতার দুটি বৃহৎ দৈনিকের উঠতে পারে। বে্গাল টিচার্স গ্যাসোসিয়েশনের জানা বায়ান” (আনন্দবাজার, 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) (শেষাংশ শেষ পচ্ঠায়) 


(স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজার) বিশেষ 


॥ দুই ॥ 


হেমন্ত বুকে হত্যা প্রন 


হেমন্ত বসু নিহত হয়েছেন। হেমন্ত বন্দর মৃত্যুকে মূলধন 
কজন লোক কোন কায়দায় তাঁকে করে কোন কোন রাজনৈতিক দলের 
করেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে কের মত কথা ৰলে্ছেন। তাঁরা 
কোন লাভ নেই। কোন কোন শোকে মুহ্যমান বা উত্তেজনায় 
“সংবাদপত্রে দেখেছি আক্রান্ত হয়ে বেসামাল হয়ে ওসব কথা ৰলেছেন 
তিনি কি বলেছিলেন সেসৰ কথা এমন মনে করার কোন কারণ নেই। 
তুলে দেয়া হয়েছে! আমার জিজ্ঞাস্য যেমন ধরুন ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রে- 
যর সেসব কথা শুনেছেন তাঁরা টারী শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন, 
তখন কি - করছিলেন? টাউন - “পুলিশ এদিন এই হত্যাকাণ্ডের 
স্কুলের কাছে৷ বেলা এগ্লারোটার জন্য যে দুজনকে ধরেছেন তারা 
সময় এত লোকের ভাঁড়ে হেমন্ত ওই অণ্যলের সি পি এম কম 
ৰস্দ কয়েক জন লোকের দ্বারা ৰলেই পারচিত। আমাদের পার্টির 
আক্রান্ত হয়ে ওসব কথা বললেন ও আগ্চালুক কর্মীরা আমাকে তাই 
নিহত হলেন, আর সবাই দাঁড়য়ে 
তা দেখলো? তাই ফাঁদ হয় তৰে 
হেমন্ত বসুর জন্য দণখ করার 
কোন অধিকার আমাদের নেই। 
আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করে 
হেমন্ত বসু সে কথাই আমাদের জানল্পেছেন। এর পর সি পি এম 
ৰলে গেছেন। ঃ হরতাল ডাকে কোন মুখে?” 
কিছুকাল আগে উখরা কেন্দ্রের (আনন্দবাজার) নব কংশ্রেসের 
বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মণ্ডল নবীন নেতা শ্রীসম্ধার্থশংকর রায় 
নিহত হয়েছেন। তারও আগো দু শ্রীপ্রমোদ দাশগৃণ্ডের শোকজ্ঞাপক 
জন. সম্ভাব্য নির্বাচন প্রার্থী নিহত বিবৃতির উল্লেখ করে অভিযোগ 
হয়েছেন অজ্ঞাত আততায়ীর" হাতে। করেছেন, “কোন পুত্র পিতাকে 
কে বা কারা এসব খুন করছে নৃশংসভাবে হত্যা করে সমারোহের 


পদুজিশ তার কোন হাঁদশ আজো সঙ্চো তাঁর শ্রাম্ধ করলে যা দাঁড়ায় ' 


করতে পারে নি। কিন্তু একথা ক ওই শোকজ্ঞাপক - বিবাতাটিও 
স্পষ্ট করে ৰোঝা যাচ্ছে না যে এই সেরুপ৮ আনন্দবাজার ) , 

সমস্ত খুনের পেছনে একই অদৃশ্য কলকাতার পুলিশ কামশনার 
হাত কাজ করছে ? অর্থাৎ বাংলাদেশে সাংবাদিক সম্মেলনে কিছু শোল- 
বিশেষ যত্ন নিয়ে কোন এক অদৃশ্য মেলে কথা বলেছেন। 'বষয়টি বখন 
শাক্ত একট পেশাদার খুনে বাহিনী অন্মসম্ধানসাপেক্ষ এবং মন্ষ্যেতর 
তৈরী করে চলেছে। খুব ঠান্ডা প্রার্থশর সাহায্য নিয়ে যখন অনু- 
মাথায় অনেক ভেবোচন্তে পাঁর- সন্ধান চলছে, তখন পুঁলশ কমি- 
কল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে। শনার এসব কথা না বললেই পার- 


__. হেমল্তবাব্ুর মৃত্যুতে যাঁরা নির্বা- তেন। নাঁচে তাঁর কথাবার্তার একট: 


চন বন্ধ করার জন্য তারস্ৰরে চীং- - নমুনা দেয়া গেল £ - 
কার করছেন তাঁরা জানেননা যে প্রঃ নকশালপল্ধীরা আক্রমণ 
নির্বাচন বন্ধ হলেও খনন চলবে। চালালে তো আপনি সব সময় 
কারণ যারা একদা ব্যান্তগত সন্ত্রাসের তাদের নাম করে বলেন। 

মধ্য দিয়েই বিস্লব আসে বলে খ্মন উঃ তাতে ভিন্ন পার্টির 
শুরু করেছিলেন তাঁরা সেদিনই মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা থাকেনা 
প্রাতাবস্লবীর হাতে অস্ত তুলে বলে। 

দিয়েছেন। সে অল্প কেড়ে নেবার প্রঃ যাদের শ্লেপ্তার করা হয়েছে 
শান্ত কিল্তু তাঁদের ছিলনা। আজ তাদের পার্টির কেন নাম করছেন 
তো কোন কথাই ওঠে না। ' 


দর্পণ. ও নকশীলপন্থীরা 





আমি আপনার সাপ্তাহিক পাত্র 

কার একজন পাঠক। আপনি 'নর- 
পেক্ষতার ভাপ করে যে বড়াই 
করেন আশা কার আমার এই ক্ষুদ্র 
পতরটুকু ছাঁপরে তার পাঁরচয় 
'দিৰেন। 


প্রত্যেক সংখ্যায় লক্ষ্য করাছি 


আপানি আপনার পত্রিকার প্রথম 


পাওয়া যায় বলে শোনা যায় এদের 
সমর্থঘনও করেন। জান ক 
ধবাচত্ত আপনার সংবাদ পারৰেশন, 


যে নকশালরা আজ সমারজীকরোধী- 
দের দলে পরিচিত হয়েছে আপান 
প্রাণের ভয়ে তাদেরও সমর্থন কর- 
ছেন। চমৎকার। আশা করি নক- 
শালদের “চারঘ্” আপাঁন অৰ্গত 


উঃ নকশালপল্ধীদের নাম ' 


করলে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে 
না। 

কমিশনার সাহেব কিল্তু স্পস্ট 
করে বলেন 'ন ধৃত ব্যন্তরা কোন 
দলের, কিল্তু সহড়স্ড়ি দিয়েছেন 
যথেষ্ট। অথচ অশোক ঘোষ ও 
সিদ্ধার্থ রায় মশাইরা বলে ফেল- 
লেন খুনীরা হচ্ছে দি পি এম-এর 
লোক। আইন কানুন জানা লোক 
দেশবল্ধ্র নাতি "সম্ধার্থ রায় দি 
করে মনে করলেন যে ধৃত দুই 
ব্যক্তিই হেমল্ত বসুকে খুন করেছে? 
যাঁদ তাও ধরে নেয়া হয়, তাহলেও 
একথা প্রমাণসীপেক্ষ যে এ দুজন 
{সি পি এমএর লোক। 


বাইশে ফেব্রুয়ারীর “আনম্দ- 


বাজার” ও দ্যুঙ্গান্তর” খুলুন, 
ছবিটা আরও ঘোরালো ঠেকবে। 
আনন্দবাজার প্রথম পৃচ্ঠায় খৰর 
দিচ্ছেন বিন স্ট্রীট ও বিধান সর- 
ণীর সংযোগস্থলে যখন মরদেহ 
নিয়ে শোক 'মাছ্ছল আসে তখন 
দশৰারো বছরের দুটি তরুণ দুটি 
রজনীগন্ধার মালা নিয়ে ছুটে 
আসে. লরীর দিকে । মালা দু'টির 
গায়ে লাল অক্ষরে লেখা_-শোক 
নয় বুলেট চাই” আর “শোক নয় 
বদলা চাই৷” নীচে লেখা পি 
আই এম এল। যুগান্তর জানা- 
চ্ছেন একুশে ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে 
শ্যামপুকুর, অগ্থলের কোন এক 
অজ্ঞাতনামা নকশাল নেতা টেঁল-' 
ফোনে জানিয়েছেন যে শ্রন্ধের 
হেমন্ত বসুর হত্যার সঙ্গে কোন 
নকশালপল্থী জড়িত নেই। পুঁলশ 
ফাদ খুনীকে খুজে ৰার করতে না 
পারে তবে তাঁরাই ওদের খুজ্দে বার 
করবেন। শুনতে অৰাক লাগে 
হেমন্ত বসু নকশালদের কাছে কবে 
থেকে শ্রম্ধেরর হলেন এৰং তাঁর 
শবাধারে মাল দেবার জন্য তাদের 


- এতো আকুলি বিকুলিইৰা কেন! 


দুজন সম্ভাব্য নির্বাচন প্রার্থীর 
আততাক্নীর হাতে মৃত্যু হবার দু 


555 একাঁদনের মধ্যেই“কলকাতার নানা 


দেয়ালে একটা লেখা আমার চোখে 
পড়েছে । লেখাটা এই-“ভোট 


প্রার্থীর মুশ্ডু কাটা চলছে চলবে 


(সি পিআই এম এল )”। এটা 
সত্যই নকশালপল্থীরা লিখেছেন 
কনা জানিনে, কারণ বাংলাদেশে 
তারা ছাড়াও আরো অনেকে নির্বা- 
চন চান না। এই 'চ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকেরা নির্বাচন চাননা, কারল 
তারা জেনে গেছেন শান্তিপূর্ণভাবে 
নির্বাচন হলে কারা ক্ষমতার আসৰে 
এবং তখন তাদের অসুবিধা 
কোথায়। সুতরাং উঠে পড়ে লেগে- 
ছেন নির্বাচন বন্ধ করতে। দুএকটা 
খুচরো খুনে বখন কিছু হলো না 
তখন হেমন্ত বসকে হত্যা করা 
হলো নৃশ্ংসভাবে। এই হত্যাকে 


প্রবীণ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা 
হেমল্তকুমার বসকে হত্যা করার 
পেছনে যে গভীর চক্রান্ত বিরাজ 
করছে, তা যে কোনও সুস্থ ও সচে- 


' তন মান্মষের বুঝতে এতট.কুও 


অসুবিধা হয় না। আমার আঁভ- 
জ্তা ইতিহাসের পাতা থেকে 
“১৯৩৪ সালে জাম্মনীতে কমিউ- 
নিস্টদের খতম করার উদ্দেশ্যে 
িটল্মর পার্লামেন্ট ভবনে আঙ্গুন 
লাগিয়ে ব্যাপকভাৰে প্রচার করে- 
ছিল যে কামউনিস্টরাই আগ্চুন 
লাগিয়েছে এবং তারপরই নাংসশ 
বাহিনী কমিউনিস্টদের উপর 
কাঁপিয়ে পড়েছিল।” এই ঘটনা 
শিক্ষা দেয় যে, শাসকশোচ্ঠশ যখন 
নানা সংকটে জজ রত হয় এবং 
যখন দেখতে পায় যে সমস্যা থেকে 
উদ্ধারের সমস্ত পথ রুম্ধ, তখন 


, জনসাধারণের মধ্যে ৰিভেদের বীজ 


ছড়াবার চেম্টা করে, নানারুপ 
এজেন্টের মাধ্যমে গুপ্তহত্যা করে ও 
ফ্যাসস্ট কায়দায় পুলিশ নির্ধা- 
তন সুরু করে। এটা কি তারই 


মুখার্জী সুরেন্দ্নাথ পার্কে সার্কাস 
পাটির মত ফ্যা্প খুলেোছিলেন। 


দপণ এ শ্দক্ষবার ৫ই মার্চ ১৯৭১ 


১৯১৭০ সালের যোলই মার্চের পর 
থেকে আজ পর্যন্ত খুনের রেকর্ড 
একবারটি দেখুন তো? এখন 
তো পুলিশ, সি আর পি সবাই 
অতান্ত সক্রিয়, তবে কেন আঙ্গ 
অতাঁতের সমস্ত খুনের রেকর্ড 
ম্লান হয়ে গেল? আজ মানুষ 
কেন এত সমস্ত? এই সন্দাস- 
সৃষ্টির ক্রমাঙ্গত ব্যাপকতার বিরুদ্ধে 
কোন সংবাদপত্রহ তো গর্জে উঠছে 
জনগণের রায়কে উপেক্ষা 


দলের লোক হোক না কেন। আমরা 
প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি চাইই। 
গীতা ঘোষ 


জয়া ইউনিয়ন সঙ্র্ক 


গত বারোই ফেব্রুয়ারীর দর্পণে 
মতামত পঠায় জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 
কর্তৃক পঁস পি আই এম ক মুখো- 
সধার'ঁ প্রাতাঁবপ্লব’?? এই মর্মে 
প্রশ্ন তুলে যা লেখা হয়েছে, তা 
গোয়েবলাসও প্রচারকেও ছা'ড়য়ে 
যায়! 

ৰাঁশদ্রোনী অঞ্চলে সি পি আই: 
এম-এর মজবুত সংগঠনকে যখন 
আঘাত করা সম্ভৰ হচ্ছে না, সি 
আই টি ইউ তথা মাক্সবাদশ পাঁর- 
চালত জয়া ইউানয়নে যো শ্রামক 
কর্মচারীদের একমাত্র সংগঠন) 


-ভাঙান ধরানোর সমস্ত অপচেম্টাই 


বখন ব্যর্থতায়" পৰ্যবসিত; শ্রীমক 


কর্মচারশদের রাজনোৌতিক সচেতনতা , 


উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রমিক 
কৃষক-দ্ছান্-যুবক মধ্যবিত্ত মানুষেরা 
গপ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুদ 
এঁক্য গড়ে তুলছেন, কায়েমী 


স্বার্ধের ধারক এবং বাহকদের 


পায়ের তলা থেকে মাঁট সরে 
যাচ্ছে, ঠিক তখনই দিশাহারা প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিস্লবদের সঙ্গ 
'মালিতভাবে চক্রান্ত শুরু করল-_ 
যাতে এলাকার সাধারণ মানুষ 
পুলিশ এবং সমাজ বিরোধীদের 
ভয়ে ভাঁত সন্পস্ত হয়ে পড়েন, ইউ 
নিয়ন (জরা) আঁফসে স্বেচ্ছাসেবক- 
গণ উপস্থিত থাকতে না পারেন 
এবং সবেোঁপার সুবিধা হয় যদি 
কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে 
কারখানা (উষা) বন্ধ করে দেন 
(পূর্ব থেকে এদের সঙ্গে মালিক 


বা কর্তৃপক্ষের কারও কারও গোপন 
যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে)। 
এই সৰ কারণেই কারখানার সামনে 
পারিকল্পিতভাবেই মিঃ কাঁপলাকে 
আক্রমণ করা হলো . (পাঠকরা দয়া 
করে বারই ফেব্রুয়ারী গপশাস্ত পড়ুন 
ঘটনা বুঝতে স্াৰধা হবে )। 
ইউনিয়ন (জয়া) এইদিন সঠিক 
সময়েই শ্রামক কর্মচারীদের সামনে 
প্রীতীক্রিয়াশীল এবং প্রাত বি'্লৰ"- 
দের মুখোস উন্মোচন করেন; - 


দরদ ॥ শুক্রবার €ই মার্চ ১৯৭১, 


পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পর্ব 


পশ্চিমবলোর আগামী দশই 
শ. মার্চের অকাল নির্বাচন এ রাজ্যের 


সুতরাং ১১৯৬৭ ও ১৯৬৯ 


- . আঁতাত কাজ করেছে। 


.. ছেপশের পক) ্ঃ 


পারেন তার সুযোগ দিতে সব- 
করটশী বামপন্থী দলকে যে আহবান 
জানিয়েছিলেন, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান 
করেন। ততদিনে কেরলে কংগ্রেস 
সমর্থনে সরকার গঠনের দচ্টান্ত 
তাঁদের চোখের সামনে । তাঁদের 
মনে অনেক আশা। . 

পরৰ্তশীকালে জনগণের আঁভি- 


তা হয়েছে যে বাংলা কংগ্রেস যে 


একক ভাবে পদত্যাগ করে ষুস্তফরল্ট 
সরকার ভেলো দিয়োছল, তার 
পেছনে দক্ষিশপল্ধী  কমিউীনিস্ট 
দল, কংগ্রেস প্রভৃতির গোপন 
কেরলের 
অচ্যুত মেনন সরকার শাসকশ্রেণর 
সঙ্গো কতগুলি ছন্মবাম দলের যড়- 
ধন্যের ফল, এটাও আঁধকাংশ জন-. 
গণের বিশ্বাস হয়েছে। 


নামিয়ে সি পি আই (এ্রম)-কে দমন 


করার দাৰ জানিয়ে এসেছেন। 
সংগত হউক বা অসংগত হউক 
রাষ্ট্রপাত শাসনের খুন, : পদীলশশ 
নিপীড়ন ও অত্যাচারের অধিকাংশ 
বাংলা কংগ্রেসের এবং আট পার্ট 


তাঁরা তা সি পি এম-এর ঘাড়ে 
চাপাতে চেয়োছলেন। অজয়ৰাবু, 
সিদ্ধার্থ রায়, রপেন দেন এদের 
বিভিন্ন বস্তা থেকেই এই উলটো 
ফল দেখা 'দিয়েছে। 

যে আইন শৃংখলা ও পুি- 
শকে নিক্ষিয় করে রাখার অভি- 


ভেঙ্গো দিয়ে রাম্ট্রপাতির নামে বে- 
নামী - কংগ্রোসী শাসন ফিরিয়ে 
আনলেন, জনসাধারণ দেখতে পেলেন 
যে জ্যোতি বসুর আসলের চেয়েও 


- এই আমলে খুন খারাপ, পৃিশশ 


নির্যাতন শতগ্ছণে বেড়ে গেছে। 


রদ আর এই শাসনের পক্ষে দাঁড়য়েছেন 


ভূমিকার চিন্নটি মনে রাখলে ঘোঝা 


বামপন্থী ফ্রুল্টে্স 'নর্বাচনী আঁভ- 
যান এত সশৃঞজ্খল, বিশাল জমা- 


- ল্লেতে মৃখখারত, আর . অন্যাদকে 


কল্হ-সংশয় এবং পরস্পর বিরোধী 
ধারায় তিন কংগ্রেস ও আট পার্ট 
জোট জর্জীরত। 

সাতষাট্ট সালের নির্বাচনে 
কংগ্রেস বিরোধশ মনোভাব তাঁর 
হলেও, করগ্রেস বিরোধী দুটি 
বামপল্থী ফ্ৰন্ট হু্তভাবে (৬৪+ 
৬৩-১২৭) কংগ্রেসের সমান 
সংখ্যক একশ সাতাশাটি আসন 


লাভ করেছিলেন। যুস্তুফ্রশ্ট সরকার - 


গঠিত হয়েছিল সাতজন পি, এস, 
শি, চারজন লোকসেবক সংঘ, 
পাঁচজন 'নর্দল এবং দুজন গোর্খা- 
ল’গ সদস্যকে (এ'রা নির্বাচনে 


॥ তিন ॥ 


নিয়ে চার) শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী 
হরে দাঁড়িয়েছেন যেমন গঙ্গাধর 
প্রামাণিক, চশ্ভীপদ সিন, অমিয় 
কিস্কু এবং দাশরাথ তা। এ স্বট- 
নাও পশ্চিমৰলোর মানুষের নজরে 
পড়েছে। সি পি আই এখন এদের 
"প্রগতিশীল কহহ্ছোসী” বলে যে 
সমর্থন করছে রাজ্যের কংগ্রেস 
বিরোধী ভোটারদের তা নজর 
এড়ায় নি। 

উনোসত্তর সালের মধ্যবতশ 


ফংগ্রেস এবং সি পি এম-এর। প্রাল্প 


প্রতিটি আসনেই জনসাধারণের এই - Hl 


(শেষাংশ ১৭ পষ্ঠোয) 





চিনি 


পশ্চিমের নীচটি নির্বাচন ? একটি মী (৬) 


গ্রহণের জন্য যে সব দলে এাগয়ে 
আসেন তাঁরা হলেন মার্কদবাদশ 
কাঁমউনিস্ট, কমিউনিস্ট পার্টি, 
বাংলা কংগ্রেস, . ফরওয়ার্ড রক, আর 
এস পি, এস এস পি, পি এস পি 
এস ইউ দি, লোকসেৰক সংঘ, 
শোর্খা লীগ, ওয়াকার্ঁ পার্টি 
মাকসবাদী ফরওয়ার্ড বক, আর 
সি পি আই, বলশোঁভক দল ও 
কিছু কিছ; ফ্রন্ট সমার্ঘত নিদলি 
সদশ্য। 

. ৬ণ৭র মার্চের পশ্চিম বাংলায় 
যু্তক্রল্ট সরকার গঠিত হয়। জন- 
সাধারণের প্রচশ্ড আনল্দোচ্ছবাসের 
মধ্যে প্রঢর আশা আকাঙ্ক্ষার 
প্রতীক হয়ে এই সরকার কার্ষভার 
গ্রহণ করেন। কিন্তু “ভালবাসা 
আহ্নাদের অলস সময় আমাদের 
বেশী নয়”। মন্মীসভার সদস্যদের 
মধ্যে বাজ বিষয়ে মতভেদ শুরু 
হয়। খাদ্য সঙ্কট, মূল্য বৃদ্ধ, 
বেকারী ও শিল্পে শান্তির প্রশ্নে 
স্মানা্দল্ট পথের জন্য হ্রুন্টের অন্ত- 
ভূর্ত দলগুলির মধ্যে মতদ্বৈধ 


প্রচণ্ড রুপে বৃদ্ধি পায়! ফলশ্রুতি 


হিসাৰে ফ্রন্টের অন্তভু'ন্ত (কিছু 


ফেব্রুয়ারী রাজ্যে আর একটি 
নির্বাচন অন্মান্ঠত হয়। 
রাজনৈতিক দল 


প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বস্তুতঃ এমনটি 
এর পূর্বে কখনও দেখা বায় নি। 
যদিও জনসাধারণের ভিতর ও 
সমস্ত দলের প্রভাব আত নগণ্য। 
তবুও এই নির্বাচনে রাজনোৌতক 
দলের সংখ্যা এক রেকর্ড সৃষ্টি 
করেছে বলা চলে। 


িশীপত্মার লিংহরায় 


এই রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
একটি দল প্রগোসভ মুসলিম লগ 
এই নাসে নির্বাচনে 'চল্লিশাট 
আসনে প্রার্থী দেন। প্রথম ির্বা- 
চনে বহু নিদ্ল . সদস্য অবতীর্ণ 
হয়োছলেন এৰং তারপর থেকে 
প্রায় প্রতোক শীনবাচনে নির্দল 
হিসাবে প্রতিদ্বান্দতা করার প্রৰণ- 
তায় ভাটার ভাব দেখা যায়_সেই 
ভাবের সঙ্পো সঙ্গাঁতি রেখেই এবার 
সর্বানিম্ন মোট সাতাশ জন 'নির্বা- 
চনে নির্দল 'হসাৰে অবতীর্ণ হন। 

এবার তালিকাভুন্ত ভোটারের 


সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মত ৰাঁদ্ধ পেয়ে 


- মোট ২০৭৪২০০৫ জন হয়। তার 


মধ্যে ১৩৪১৩৯৯৯ জন বৈধ ভাবে 
ভোট দেন। এই সংখ্যা শতাংশের 
হিসাৰে হয় 5৪:৭1 যেকোন 


তুলনায় এক হাজারের কিছু বেশী । 
এর থেকে এই মন্তব্য করা যায় যে 
রাজনোৌতিক সমাবর্তনে কংগ্রেস দল 
সংহত হযে আসছে। জর্নসাধা- 


রঙের উপর তাদের প্রভাব বিস্তা- 
রের ক্ষমতা স্থিতি অঙ্কেক পৌছে 
গেছে। বামপল্থী দলশগুলির পার- 
স্পরিক প্রাতদ্বন্থিতার জন্য যে ভোট 
ভাগাভাগি হত এবার তার সুযোগ 


- বিশেষ ঘটে নি ৰলে কংগ্ৰেস দলের 
বিশেষ অস্দীবধা হয়। কংগ্নেস 


দলের সাফল্য প্রধানতঃ উত্তর ৰশ্গের 
জেলাগলিতেই বেশী । কোচ- 
বিহার, জলপাইগুড়ি : 

দিনাজপুর, ও মালদা জেলাতেই 
তাদের জভ্য আসনগ্ুলির মধ্যে 


একুশটি' আসন লাভ করেন। চব্বিশ 


: পরগপা ও মেদিনীপুর জেলার 


যথাক্রমে পণ্টাশ ও পণ্মীতারশটি 
আসনের মধ্যে এই দলের মানু দশটি 
আসন লাভ সাফল্যকে আরও স্কু- 
চিত করে। এবারই কংগ্রেস দল 
বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় কোন 
আসন লাভ করতে পারেন 'ন। 
বস্তুতঃ ইঁতিপ্‌ৰে: এমন কখনও 
হয় নি ষে বাংলা দেশের কোন 
জেলায় কংগ্রেস আসন পান 'ন। 
অন্যান্য জেলাগ্ালতেও কংগ্রেসের 
সাফল্য অত্যন্ত সশীমত হয়। 
মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট দলের 
এই 'নর্যাচনে আসন লাভ সর্বাধিক। 
এই দল সাতাম্নবুইটি ,আসনে 
প্রতিত্বান্বতা করে আ'শাটি আসন 
লাভ করেন। আসন লাভের দক 
থেকে বিচার করলে এই দলই 
প্রথম রাজ্যের সর্ববৃহৎ দলের 
মর্যাদা লাভ করেন। এই দলও 


“এবার গত নির্বাচন অপেক্ষা প্রায় 


তিন লক্ষের মত জনসমর্থন ৰাড়াতে 
সমর্থন হয়েছেন। ভোটদাতাদের 
প্রীত পাঁচ জনে একজন এই দলের 
সমর্থক। এই দলের লভ্য আশিটি 
আসনের মধ্যে পশ্তাশটি আসন 
পেয়েছেন কলকাতা চাঁববশ পরগাপা 
ও বর্ধমান জেলা “তনটি থেকে। 
এবার হাওড়া ও হুগলী জেলাতেও 
এই দলের সাফল্য অভভূুতপূর্ব। তবে 
উত্তর বঙ্গের পাঁচাট জেলাতে এই 


দল মাঘ দু আসন লাভ করে-. 


ছেন। এটা এ অঞ্ছলে এই দঙ্গের 
দুর্বলতার পরিচায়ক। প্রার্থী প্রাত 
বৈধ ভোট প্রান্ত সংখ্যাও এই দলের 
পক্ষে পর্বাধক হয়েছে। মোট 
২৭৬১১ 'জন গড়ে এই দলের 
প্রতি প্রার্থীকে ভোট দেন। এই 
সংখ্যা যে কোন দলের পক্ষে 
নিপাত সংখ্যা অপেক্ষা সর্বাধিক। 
এই দলের {বিশ্লেষণে 
এটুকু বলা চলে রাজ্যের প্রায় সকল 
জেলাতেই এই দল তাদের সাংগঠ- 
'নিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছেন। 
কমিউানস্ট দলের প্রাত জন- 
সমর্থন সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি না 
পেলেও -আসনলাভের দিক থেকে 


“এই দল আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ 


করেছেন। মোট ছত্রিশাট আসনে 
প্রতিদ্বন্ঘিতা করে তারশাটি আসন 
লাভ করেন। এই 'দলের প্রতি 
প্রার্থী দলের জন্য গড়ে ২৬০৬৩ 
ভোট এনেছেন। যা গত নির্বা- 
চনের তুলনায় প্রার শ্বিগুণ। 


লারণী_ ৯ নিব চনী ফলাফলের সারাংশ _-৬৯ 
রাজনৈতিক প্রার্থী. আসনলাভ প্রাপ্ত বৈধ শতাংশ প্রার্থী প্রতি 
দল সংখ্যা তোট বৈধ ভোট, 
১। কংগ্রেস ২৮৯ ৫৫ ৫৫5২২৮৬ ৪১০৩ ১৯৭৯৪ 
হ। মার্কসবাধী কমাঃ ৯৭ ৮৪ ২৬৩৭৯০৫৪২০৭ ২৭৬১৪, 
৩। কম্যনিষ্ ৩ ৩০ 3৩৮২৯১ ৭'* ২৬০৬৩ 
৪। বাংলা কপ্রেপ ৪৯ ৩৬ ১.৯৪৬২৮ ৮২ ২২৩৩৯ 
€ | ফরওয়ার্ড পক ২৮ ২১ ৬৭১৬৮০ €'* ২৩৪৮৪ 
৬1 আর এসপি ১৮ ১৩ ৪৯২৫৫৫  ৩* ২২৩৬৪ 
৭। এস এস সি ১৩ ৮ ২১৯৬১৫ ১ঞ ১৬৮০৩ 
৮! এস ইউসি Hl) ll ২০২৭২১ ১৫ ২৮৯৬০ 
»। ওয়ার্কাস পার্ট ২ ২ ৪৭৩০১ *-৪_ ২৩৬৯৬ 
১০। আর সিপি আই ২ ২ €*৩৭০ ২৫১৮৫ 
১১। ফরওয়ার্ড রক (মা) ১ > ২৭১৪৩ 
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১২। লোকসেবক সংখ ৬ 


১৩। গোর্খ। লীগ ৪ 


১৪। ক্রপ্ট লম্ধিত নির্দল ১৩ 
১৫। ক্রষ্ট সদধিত 


পিএসপি ৪. ৪ 


মোট যুক্ত ক্রষ্ট ২৮০ 
১৬। লোকদল 
১৭। প্রাউটিষ্ট 
১৮। জনদংঘ 
১৯। হিম্ুমহাসতা ৮ 
২১। ক্স 

২১। জাতীয় দল ' ২* 
২২। প্রপ্রেণ্ডি মঃ লীগ ৪ 
২৩ | রিপাবলিকান ৯ 
২৪। পিএস পি 
২৫। আই এন ডি এফ ০৬ 

২৬। আর সি পি আই (ঠাকুর ) 


২৭। মাইনরিটি লীগ - 
২৮। পশ্চিম বঙ্গ কৃষক 
২৯। এম বি এক 
৩*। বাড়ধণ্ড 

৩১ । নির্দল 


৪৩ 
8৮ 


8&র 


মোট 


ল্মারণী ১০ 
প্র তন্ধম্থীর 
সংখ্যা 


২৯৭১ 
প্রতিদ্ম্থীর সংখ্য! 
কেন্স ক 
সংখ্যা 
১ Eo 
২ | ৬৬ 
ত নর 
৪ "4" 
৫. ৫৬ 


খ্- ১৬ 
শি 


বাংলা কংহোস দলের প্রভাব 
কিল্তু জনসাধারণের মধ্যে সাঁমত 
হয়ে গেছে। এই দল গত "নির্বাচনে 
২০.৫ শতাংশের জনসমর্থন লাভ 
করেছিলেন এবার সেখানে মাত্র 
৮.২ শতাংশের সমর্থন লাভ 
করেন। কিস্তু গতবার প্রার্থণ প্রাত 
বৈধ ভোট পেয়োছলেন ১৬৪৭৪1ট 
এবার পেয়েছেন ২২৩৩৯টি। বলা 
চরে গতবার তারা শাস্তি অনুপাতে 
ৰেশশ আসনে প্রাতস্বল্িতা করে- 
ছিলেন। এবার প্রার্থী নির্বাচন 
অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। - - 
ফরওয়ার্ড বুক দলের কুচবিহার 


৮৭৯ ১ 


A 


২৮৪ 


২ঞ্রাপ 
সাফল্য 


দপশি ॥ শুক্রবার ৫ই মার্চ ১৯৭১ 


৯৯৮৪৪ ১৬৬৪১ 


৪ 
২৭১৪৩ শব 
৭ 
€ ১৭৯১৬ 


৭১৬৬৫ 
2 ২৮০৫৪৬ ২১৫৮৪ ৮ 
১২২৭৪৬ ৮৯ 
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১৩৫১৫৯ ১০০ 
৩৫৩৫২ ৩ 

২২৫২২৪ 
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৮৩২৩ ১ 
৩৭২ 
৬২১৯৩ 
১২৭০৭ 
১৭১৬৭ *১ 
১৮৫২০১ 


১৩৪১৩৯2৪ ১০৪৪ ৪৭৭ 


অনুযায়ী কংগ্রোস সাফল্য - ৬৯ 
কংগ্রেদ 
* সাফল্যের হার 


De ১৫২ 


১ 


জেলার সাফল্য মোটেই তাদের 
দলীয় শান্তর আন্দপাতিক হয় নি। 
সাংগঠনিক দিকের প্রতি নজ্র না 
দিলে এ জেলাটি এ দলের হাত- 
ছাড়া হবার সম্ভাবনা । পক্ষান্তরে 
হাওড়া ও বীরভূম জেলায় এ 
সাফল্য বিশেষ আপি 
বস্তুতঃ এই তিনাট জেলাতেই এ 
দল কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। _, 
এস ইউ সি দল এই প্রথম 
রাজ্যের সাতটি আসন দখল করেন। 
চাৰবশ পরগশার সীমাবদ্ধ ক্ষেত 
থেকে এই দল এবার বাঁরভূম ও 
€শেষাংশ ১৭ প.শ্ঠায়) 


দ্পশ 0 শ্ক্ষবার ৫ই মার্চ 


মধশোধনবাদ & মতি বাম বিচ্যুতি বি 


১১৭১ 


- " আংগ্রামে সি পি আই (এম) 


মার্কসৰাদী ‘বিশ্লেষণ ও তার 
ধনদেশিশত পথে এখ্পেতে হকে। 
মার্কসবাদ শিখয়েছে বে প্রাতাট - 


"থেকে দেখে। 


মার্কসবাদী লেনিনবাদী । 


করেই সমাজ িপ্লৰকে সফল করে 
তোলা রার। অন্য কেন সহজ, 
চুস্ব পথ নেই। 

এই মাক্সবাদশ বিশ্বজনীন 
দষ্টকোণ থেকেই আমাদের দেশের 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের গাঁতি- 
প্রকাত; সাক পল্থা নির্পর সম্ভব 
এবং খড় থেকে ধান, তুষ থেকে 
চাল বেছে নেওয়া সম্ভব । প্রথমতঃ 
এই বিশ্বজনীন মার্কসবাদী দৃষ্টি 
কোণ সমস্ত ঘটনা ও বস্তুকে, 
সমাজ, পরিবার, রাজনোতিক দল ও 
তাদের কর্মসূচী এবং বাস্তব কর্ম 


যে “বাস্তববাদী মতাদর্শ শুধ 
দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করে তাই নর, 
এর কাজ হুল দর্ীনয়াটাকে বদলে 
দেওয়া”। দেশের প্রধান ম্বন্- 
গুলিকে বুঝে তাকে নিরসন করে 
সমাজ বদলে দেওয়ার কাজে না 
লাগালে মার্কসবাদী বন্তব্য অসার 
শাস্মৰাক্যে পরিণত হয়ে পড়ে। 
তাই সঠিক বস্তুগত অবস্থা বিশ্লে- 
বণ করে ম্বল্বের সঠিক প্রাধান্য 
নির্ণয় এবং বিপ্লবী, সংগ্রামে 
জয়লাভ করতে হলে, প্রথম কাজই 
হল বিস্লৰী রণনীতি ও রপকৌশ- 
লের প্রয়োগ শিক্ষা করা। 

রণনীতি হল বিস্লবের নার্দন্ট 
আঘাত হানবে, তাই স্থির করা, 


স্তরে ১৯০১--১৯১৭ . সালের 
ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পৰ্যল্ত রপনীতি 
একই ছিল কিন্তু রলকৌশল: বার- 
বার পরিবার্তত হয়েছিল দ্ৰয়ং 
লোনন ও জ্তাঙিনের নেতৃত্বে । 
চশনের বিস্পৰের প্রথম স্তরে 
১৯২৩-১৯২৭ সালে গ্রীক্সকালের 
উত্তরমুখশ আভিষান পর্যন্ত চশনের 
পার্টি কুওমিল্টাং কাঁমউনিস্ট এক্য 
সাধনের রূপকোঁশল গ্রহণ করে, 
কিন্তু ১৯২৭ সালে ডাঃ সান- 
ইয়াত সেনের স্থলাভাষন্ত কুও- 
'িল্টাং নেতা চিয়াং কাইশেক যখন 


- শার্ট বিশ্যা্ধকরণের নামে কাঁমউ- 


নিস্টদের ওপর আক্রমণ চালায় তখন 
রূপনীতি অপাঁরবার্তত রেখে চশনা 
কমিউানস্ট নেতৃবৃন্দ রণকোশল 
দূত পারবার্তত করেন। ১৯৯৩১- 


চরম লক্ষ্য সাধন করা। রূপকৌশল 


বিশেষ বিশেষ খন্ডষুদ্ধে জয়লাভের 


উদ্দেশ্যে বুচিত। রণকোঁশল হচ্ছে 
রূপনশীতরই অল্প এৰং বুণনীতির 
আওতায় "থেকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করই হচ্ছে রপকৌশলের সার্থকতা । 

উপরোন্ত মৌলিক মার্কসবাদী 
ধারশাঙ্যাল মাথায় রেখে আমাদের 
দেশের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্পয়, বিপ্লবের 
চ্তর নিদেশি, রশনশীতি নির্ধারণ ও 
রণকোঁশলের সুষ্ঠ প্রয়োগ এই 
কয়টশ ৰাস্তব 'নারখ থেকে আমা- 
দের দেশের কমিউনিষ্ট ও প্রর্গতি- 
শী আন্দোলনের মূল্যায়ন সম্ডব। 

আমাদের দেশ আন্দম্ঠাঁনক 
ভাৰে স্বাধীন; অন্যকথায় রাজ- 
নৌতিক স্বাধীনতা ল্টভ করেছে। 
এ . জ্বাধীনতা অর্থনৈতিক বা 
সাংস্কাতিক স্বাধীনতা নয়। রাজ- 
নৌতিক স্বাধীনতা এসেছে বৃটশ 
সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশের সামা 
জ্যবাদের ওপর নির্ভরশশল ৰুর্জোয়। 
শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়ার 'ভাত্ততে। 
সাম্াজ্যবাদ এবং এদেশের পুজি 
বাদ সামল্তবাদের যে দ্বন্দ তার 
চেয়ে এদের এঁক্য বে প্রধান এর 
ফুলে তা সুপরিস্ফুট। কিন্তু এটা 
হল সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশীয় পঠজি- 


_ বাদের সম্পর্কের একটা দিক মান্র। 


প্রধান দ্বন্দ ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং 
এদেশীয় জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে। তাই জনগণকে বিশ্রাল্ত, 
রুরার জন্যে হলেও এদেশীয় বুর্জো- 
যারা একদিকে সাম্রাজ্যবাদ সামল্ত- 
বাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধেছে, 


ক্ষমতায় আসান হয়েছে, অন্যাদকে 
অবাধ নিৰ্বাচন ও সার্বজনশন 


, -ভোটাধিকার দিয়েছে কিন্তু সেই 
সার্বজনীন ভোটাধকার পঠুজবাদ 


সামল্তবাদের শ্রেপীস্বার্ধে রচিত 
সংবিধানের চৌহাম্দর মধ্যে আবদ্ধ, 
সীমায়িত। অন্যাদকে রাম্টবঙ্গের 
প্রয়োগ এবং শ্রমিক কৃষকের ৰাহ- 
শামী মনোভাব এবং পৌঁতবৃর্জোয়া 
স্মাবধাবাদের শৃঙ্খলগুলি দিয়ে 
অবাধ নির্বাচনের আধিকার সংকু- 
চিত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
মুল্যহন হয়ে পড়েছে। 

এদেশীয় শাসকশ্রেপী বের্জোয়া 
সামল্তশ্রেপী) আর্থিক শোষণ ও 
শ্লীবৃষ্ধির লক্ষ্য সাধনের জন্যে 
পধাজবাদী পথ গ্রহপ করেছে। 
পাঁজি সংগ্রহের জন্যে তারা যে 
নশীতি অবলম্বন করেছে তার দুটা 
মান্য পথ৷ (এক) এদেশের জনগণের 
শ্রমমূল্য শোষণ ও ক্রমবার্ধত হাবে 
করভার; (দুই) বিদেশ" সাম্রাজ্্য- 


অপারগগ। ১৯২১ সালেই কিউ 
নিষ্ট আল্তর্জাতকের সভায় মান 
বেল্দর নাথ রায়ের প্রস্তাবের 
সংশোধনী হিসাবে লেনিন একমাত্র 
শ্রীমক শ্রেণীর নেতৃত্বেই বর্তমান 
যুগে বুর্জোয়া গপতান্মক বিপ্লব 
সফল হতে পারে এই কথাটা জুড়ে, 
দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বর্ত 
মান বৃশে বুর্জোয়া শ্রেণী আর. 
গণতান্তিক বিপ্লব সমাপনে আগ্রহ” 
নয় ৰরং তারা-এর বিরোধশী। 


সুতরাং সি পি আই আজ ; 


যে জাতীয় গণতাল্লক বিপ্লবের 
কথা বলছেন অর্থাৎ তাঁদের 
বুর্জোয়া এবং শ্রামকশ্রেশীর যৌথ 
নেতৃত্বে” গণতালিক বিপ্লব সমাপ্ত 
করার মতাদর্শ আসলে মাকসবাদ 
লোননৰাদ বিরোধী, স্বয়ং লেনিনের 
নির্দেশের বিরোধী এবং শাসক 
শ্রেণীর স্বপক্ষে, জনগণের বিরুদ্ধে 
ব্যবহারযোগ্য মতাদর্শ। সি পি 
(শেষাংশ ১৫ পৃঙ্ঠায়) 
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₹ নকশালবাড়ীর বিপ্লবী তাৎপর্য 


বাংলার আভ্যন্তরীণ ২ সামাজিক- 
রাজনৈতিক পটভূমি এবং পাঁথবী 
জুড়ে সান্রাদ্যবাদ ও জনগণের 


বর্তমানে চারটি গ্রুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ 
ৰৰ্তমান৷ (এক) 
সমাজতান্লিক শিবিরের দ্বন্দ, 
(দুই) সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুস্তি 
আন্দোলনের মধ্যে দ্বন্দ, (তন) 
প্ঠীক্জবদী দেশের মালিক শ্রেশীর 
সঙ্পো এ দেশের শ্রীমক-সর্বহারা 
শ্রেণীর নেতৃত্বে নিপশীড়ত জনগণের 
জ্বল্ব এবং চোর) সাম্রাজ্যবাদ ও 
- পুঁজিবাদের নিজেদের মধ্যেকার 





আপন নির্বাচনে 


১। আপনার ভোট দিতে ভুলবেন না। '" "$8 

২। কোন ভয় বা পক্ষপাতিত্ব না করে, আপনার 
মনোমত প্রার্থার পক্ষে তোট দিন। 

ও। কোন বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন অথবা হুমকীতে 


ভয় পাবেন না। 





সরকার । 





[মুখ্য নর্বানী কমশনারের আবেদন | 


পৰতণক্ষে মাণনারাই 


8৪। ষদ্দি কেউ আপনাকে ঘুষ বা কোন বেমাইনী 
পুরস্কার দিতে চা, তবে সে আপনাকে মানুষ 
হিসাবে, ভারতবর্ষের আত্মমর্ধাদা সম্পন্ন নাগরিক 
হিসাবে, অপমান করছে। 

€ | কোন ব্যক্তির দেওয়া কোন গাড়িতে চড়ে ভোটদান 
'কেন্দ্রে যাবেন না, কারণ ভোটদানকেন্দ্র আপনার 
বাসস্থান থেকে সওয়া এক মাইলের (হুই কিলো- 
মিটারের) মধ্যে । আমাদের প্রত্যেকে এইটুকু পথ 
অনায়াসেই হেঁটে যেতে পারি। 

আপনারা দি ভোট দিয়ে উপযুক্ত" ব্যক্তিদের নির্বাচিত 

করেন তবে [দেশের ঘোগ্য সন্ভানেরাই হবেন আমাদের 

জাতীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং আমাদের 
মরকার৪ হবে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগপের সেবা 

ও মঙ্গলের কাজে উৎ্সর্গাকৃত সত্যিকারের একটি ভাল 


“ স্থলীল মৈত্র 


মাম 
| ই Ke 








(মুখা নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন থেকে উদ্ধৃত ) 
পৃশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 

















গ্বয়ং গাল্ধীজ উনশশ তেইশ 
সালে জমিদারদের ও সরকারের 
খাজনা মিটিয়ে দেবার জন্যে 
দুতিক্ষিক্রিষ্ট কৃষকদের ওপর চাপ 
দিতে কসুর করেন নি এবং কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কাঁমাটিও কৃষকদের খাজনা 
বন্ধ আশ্দেলন কিংবা আমেদাবাদ 
শ্রীমকদের সংগঠন ও এঁক্যের 
বিরুদ্ধে সক্রিরভবে হস্তক্ষেপ 


- করেছিলেন, একবার নয়, বারে . 


ৰারে। 

অর্থাৎ জাতীয় কংশ্রেসের 
নেতৃত্ব প্রথম থেকেই এ দেশের 
কক ও শ্রাীমকদের সাধারণ 


সামল্তবাদ পুঁজিবাদের প্বপক্ষে 
সক্রিয় রয়েছেন। এরও কারণ খুজে 
পাওয়া যায় এই জাতীয় বুর্জোয়া 
সামল্তবাদী শ্রেণীশ্যালর বিশ্লে- 
ষণের মধ্যে। | 

সংক্ষেপে বলা যার যে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের এদেশে শাসন প্রাত- 
ঘ্ঠার অঁভষানে সবচেয়ে বেশ" 
সাহায্য পেয়োছল যে শ্রেণীর তারা 
হল মুৎসুন্দদ বোনয়ান শ্রেণী। 
সুরাটের বীরজী ভোরা, নয়ানসুখ- 
দাস থেকে বাংলা দেশের জগত- 
শেঠ, নৰকৃষ্ণ দেব, দ্বারকানাথ ঠাকু- 
রেরা সবারই সমা্বর পেছনে 
ছিল বৃটিশ বাঁণকদের মৃৎসুদ্দী- 
বৃত্ত। এরা নিজেদের প্রজিসংগ্লহ 
করেছেন এদেশের তাঁতী, নীলচাষী 
ও গ্রামীণ উৎপাদকদের পণ্য ক্রয়ে 
বৃটিশ ব্যবসায়ীদের কমিশন 
এজেন্ট রূপে। বৃটিশ শোষণের 
অংশ পেয়েই এরা পজর মালিক 
হয়োছলেন। সুতরাং বৃটিশ শাস- 
নের এরাই ছিলেন উশ্নতম সম- 
াক। এ'রাই আবার বৃটিশ সান্াজ্য- 
বদের এদেশীয় দালাল হিসাবে 
জামদারীতে সাঁঞ্ধত অর্থ লপ্নী 
করেন। “ফলে এই দাল্লালশ্রেপশকে 
চিরস্থারী বল্দোৰস্ত ও ভূমিবশ্ধক 
আইন ইত্যাদির মারফতে বৃটিশ 
শাসকেরা গ্রামান্ুলে কায়েম 
স্বার্থের রক্ষক ও 'প্রতিভূর্পে 
সৃষ্টি করে। এদেশীয় ধাঁনক ৰাঁণক 
জাঁমদার শ্রেণী কার্যতঃ একই সান্তা 
জ্যবাদ্শ শিকড় থেকে গাজানো দুটা 


কাস্ড মাত। 


এদেশে যখন বৃটিশ বাঁপকেরা 
আসে তখন তারা এদেশের পণ্য 
কিনে ইউরোপের বাজারে বক্র 
করার লক্ষ্য নিয়েই আসে। আ্যাভাম 
্মথের ভাষায় “To buy cheap 
and Sell 05৪71 এদেশপয় পণ্য 


করত এবং তাদের মাল কেনার 
জন্যে উচ হারে কমিশন 'দিত। 
বাংলা দেশেও বৃটিশ কেনাবেচার 
মুৎস্দম্দী হয়ে বাংলা দেশের 
ধনিকশ্রেণী শোষণের ভাঙগীদার 
হয়েছিল। 

বাংলাদেশ লুষ্ঠটনের ফলে, 
মাক্সের ভষায় plundering of 
Bengal Gold এর ফলে বৃটঁশ 
বাঁণকশ্রেপী শিল্প বুর্জোক়াতে 
রূপান্তরিত হয়। তখন তারা 
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“দুটি পাহাড়” এদেশের শ্রাঁসক 
কৃষক মেহনতাঁ জনতার কাঁধে চেপে 
বসেছে। 

সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহঃ 
যোগ’ সামন্তশ্রেপশীর এই দঃ 
জশম্দল পাথরকে অপসারণ এবং * 
জনগপতাল্মিক সরকার প্রতিষ্ঠা 
ছাড়া ভ'রতায়. জনগণের সামনে 
আর কোন পথ খেলা নেই। 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে দেখলে 


| 
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১৯৭১ 


= কাঁমটানঃ বিবীদের কাকি ্াযোচা 


শোষক ব্যন্তর দৌহক মৃত্যুতে 
শোষণ ব্যবস্থার ধ্বংস হয় না। 
শ্রেণীসংগ্রাম আর সমাজাবস্লবের 
সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই 
সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। 
আরও একৰার নতুন করে এ কথা 
আমরা ঝুঝৌঁছি আমাদের নিজেদের 
গত দেড় বছরের চাক্ষুষ আভজ্ঞতা 
থেকে। প্রমাণিত হয়েছে বাঁদ 
কোনো বিপ্লব পার্টি শোষক 
ব্যন্তদের হত্যা করে বিপ্লবের 
বিকাশ ঘটাতে চার, তারা শোষশ- 
ব্বস্ধার কেশাগ্ণও স্পর্শ করতে 


পারে না; উল্টে, জনসমাজ থেকে 


বাচ্ছল্ল আর ছন্রভল্লা হয়ে যার। 
চোখের উপর জলজ্যান্ত এইটাই 
আমরা হতে দেখাছ। 

এমন হয় কেন? ব্যান্তহত্যার 


কর্মনীত ব্যর্থ হয় কেন? এই. 


কারপে যে, শোষপব্যবস্থা কোনো 
বিশেষ ব্যাস্ত বা ব্যান্তসমূহের উপর 
ভর করে টিকে থাকে না। শোষপ- 
ব্যবস্থার মূল আশ্রয় বা 'ভাত্ত হল 
তার আর্থনীতক 'বিন্যাস। সেই 
শোষপমূলক আর্থনপীতক ব্যব- 
স্থাকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই 
শোবকরা রাজনীতিক ক্ষমতা- রাম্ট- 
ক্ষমতা দখল করে। আবার, রাষ্টী- 
ক্ষমতার মূল বাঁনস়াদ হল শোষক 
রাষ্ট্র সশশ্ব বাঁহনী। শোষক- 
শ্রেপীদের এই সশস্ত বাহনীকে 
ঘতক্ষণ পর্যন্ত না ধ্বংস করা বার 
ততক্ষণ পর্যন্ত শোবপব্যবস্থার 
ধায় হাত পড়ে না। 

করার অর্থ কি এই যে, শতুপক্ষের 
প্রত্যেকটি সৈন্যকে হত্যা করতে 
হবে? না, তা নয়। শুর সশ্স্ম 
বাহিনীকে ধ্বংস করার সত্যকার 


অর্থ হল সংখ্যাধক্য সৈন্যের মনো- 


বল ভেঙে দেওয়া, তাদের ষুদ্ধ- 
ক্ষমতা নষ্ট করে- দেওয়া, তাদের 
'নিরস্ম করে ফেলা, ছত্রভশা করে 
দেওয়া। মাও সেতৃঙ বলেছেন, 
“শতকে ধ্বংস করার অর্থ তাকে 
নিরস্ম করা, অথৰা “তার প্রাতি- 
নীর প্রত্যেক মানুষকে দৌহকভববে 
ধ্বংস করা এর অর্থ নয়।” (উদ্‌- 
ধূতি, ইংরোজ সংস্করণ, পিক, 


১১৬৭, পৃঃ ৯১১ 


" বাবুর এই 'সিম্ধান্তাঁট বৈস্লবিকও 


8 
কানা, সেই ম্মালকানার ধ্বংস; 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাম্মক্ষমতার 
উচ্ছেদ, তাদের সৈন্যদলের যুদ্ধ- 
ক্ষমতার বিলোপ )। ব্যান্তর নয 
শ্রেণীর ধৰংসই বিপ্লবের উদ্দেশ্য । 


“. মাকর্সিবাদ লোনিনবাদ তাই 
বলে, ব্যান্তহত্যা বিপ্লব’ কর্মনশীত 
হতে পারে না। লেনিন বলেছেন, 
একশো জার হত্যারও [বিপ্লব 
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বাংল! দেশে মধ্যবিত্ত রাজনীতির ভবিষ্যৎ তাত পা মিছা 


চন শ্রেশীসংগ্লাসের শুধু হাতিল্লার।  বৃর্গও মধ্যবিভশ্রেশী ০০ 
চজ্জনাথ বসুনাল্পক রাজনপীত ও রক্বপাতের এই ছিলেন। 


রা 


সাম্প্রতিককালে দর্পপের পাতায় কলাপের আশ্টলিক হিসেব নিকেশ নামী গুশী বড়োলোক, আফসার, হয়তো সি পি এম-এর মধ্যাবন্ত রাজ- বিপ্লবী রজনাত আরম্ভ করকে_ 
নকশাল সি পি এম সমর্থকদের রাজ- বাদ নেওয়া হর, তাহলে এটা প্রমাশ অধ্যাপক ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্তমান 
নৈতিক বাগাবতপ্ভা বেশ বেড়ে করা অস্মুবিধা হবে না যে কে) সি সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট খননের (কন্তু বাংলা দেশের জামািক অর্থ- প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজনরীতটা কাদের 
চলেছে। দুঃখের বিষয় উভয় পক্ষের পি এম দল হিসেবে অন্যান্যদের চেয়ে রাজনীতিকে শ্রেণীসংকীর্শতার হাত নৈতিক অবস্থা ভারতবর্ষের তুলনায় জন্য? জোতদার সামল্ত প্রাতভূদের ও 
বন্ধব্যের মধ্যে নিজ পক্ষের ' সমর্থনে সমর্থক জনসাধারণ ও কর্মীর দক থেকে ম্ঢান্ত দিয়েছে, গরাবদের মধ্যে অধিকতর দুত গাঁততে যে ভেঙে বুজেরাদের জন্য, না চাষী শ্রমিক 
অর্থাৎ নিজেদের লাইনের সমর্থনে থেকে অন্ততঃ দশগুপ বড়ো, (খে) আবদ্ধ না থেকে বড়োলোকদের মধ্যেও পড়োছিল এবং শাসকক্রেশীর কেনা দল সাধারণের জনা, না, নেহাতই মধ্য- 
ব্যাজ কম থাকে, বেশি থাকে প্রাত- খননের রাঙ্নশীততে সি পি এম তাই প্রসারিত হচ্ছে, তাই আজ. এত কেস যে মধ্যবিত্ত রাজনশীতর 'বভশ্রেণাঁয় সুবিধাবাদী তাগ-বাঁটো- 
পক্ষের কার্যাবলশর সমালোচনা। অন্যদের তুলনায় দশগুণ । আতঙ্ক, এত শান্তির চীংকার, এত অন্য একাঁট ধারার শ্রমিককৃহকের রারার জন্য? 

বলাবাহল, মধ্যাবত্ত র্নশীতর কেউ কেউ বলতে পারেন যে কংগ্রেস সর্বোদর পদবাতা এবং কাগজশুলোর দুরবস্থার জন্য নতুন নতুন সমাজ- ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে 
প্রবণতাই এই । ১৯৮৭ সালে যখন পার্ট তার আঁভভন্ত অবস্থায় (সি পপি এত আর্তনাদ......... ! তঙ্গের কথা বিজ্ঞাপিত করাছল_এও - মধাযরিভলেপার ভা বাঁটোয়ারার রক 
কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি প্রসা- এম-এর চেয়ে তো বড়ো ছিল, তবে খুন এই শ্রেশীচারঘ বদল করেছে. জানা প্রর়োজন। নখীত প্রকাশিত হয় সোশ্যাল ডেসো- 
বিত হয়োছল, তার মৌল সুর ছিল কেন কংগ্রেস পার্টর আমলে এত খনন সি পি এমএর জন্য একথা বলে সংকট কালে মধ্যাবন্ত রাজ- ক্লেসীর ভূমিকার, অধ্নাকালে এ 
নেতিবাচক। অর্থাৎ কংগ্রেস দলের খারাপশীর কথা শোনা বায়ান? আবার রস পি এমকে -কঠগড়ার নশাত তার শ্রেপগত অবস্থানের ' সংশোধনবাদঈ য্াজনশীতি নতুন চেহারা 
অধীন ব্যান্তবর্গই হলেন অবাঞ্ছিত শোনা বারন বলে কংগ্রেস আমলে আসনে বসানো তো হয়ই না, বরং বশেই দালালশর ভ্মকার আসে, নিপ্লে সাম্যবাদী আন্দোলনের 0ভত- 
এবং তাদের দ্বারা কৃত কাজশুলোই খুন খারাপশ হর নি_এ কথা মিথ্যা। তাকে ীতিহাসক পরিবর্তনের অস্ত“ চাষীকে বলে সজাগ থেকো, জমি" য়েই সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্বে দানা: 
হলো ঘৃণ্য কাজ। অন্যভাবে ঘুরিয়ে. তখনও খ্ুননখারাপী হতো, তবে সে দূত হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। দারকে বলে চার করো। শ্রামক বেধেছে এবং প্রাতাবপ্লবের: শান্ত 
বলা হতো দেশের সকল. দুর্গত ও কাজটা করতে পুলিশ ও ধনীর টাকার - বস্তুতঃ সমাজের নশচুতলা থেকে চাষীর মুল্তি মধ্যাধত্তকে শ্রেলঁগত- হিসেবে দেখা দিয়েছে। [বশ্লবী 
সংকটের দায়িত্ব কংগ্রেস পাটির । পোষা গুণ্ডা আর শিকার হতো উপর তলা অবধি রাজনৈতিক খুনের ভাবে বিপর্যস্ত করে বলেই সে বিশ্লব আন্দোলনের ভেতরকার প্রাতাবস্লব 

কংশ্েসের বিরুদ্ধে এ ধরণের গরাব চাষী, শ্রমিক, ততটা মধ্যবিত্ত এই ব্যাপ্ডির জন্য যতটা সি পি এম এর আন্তরিকভাবে ছাইতে পারে না, বাইরের শাসকশ্রেশীর প্রাতাষপ্লবের 
অভিযোগকে অসত্য বলে বিশ্বাস নর। এই কোলকাতা শহরে এক- সশস্ম বিপ্লবের আওয়াজ দায়, তার আবার জাঁসদার জোতদার বা শিল্প- তুলনার আঁধক বিপজ্জনক, কারণ 
করানো যে সম্ভব নর, তা আধুনিক: দিনেই স্পষ্ট দিবালোকে আশি জন চেয়ে আসল দাঁযত্ব এ গলে-পড়া মালিককে সে মনে প্রাণে মেনেও নিতে তাকে বিপ্লব জনসাধারণের নিকট 
. কালের নব বা আদি কংগ্রেসের নেতা- কৃষককে হত্যা করলো গ্নালশ। শ্ধ্য সমাজ ব্যবস্থার রাম্টীয় ও রাজ- পারে না, কারণ মধ্যবিস্ত তাদের দ্বারা উদ্ৰাটিত করা বেশ কঠিন।, 
রাও নানাভাবে স্বীকার করেন। ১৯৫৯ সালেই নর, তার আশে নৈতিক কর্ণধার প্রেশীগ্বলো। শোষণ শোষিত হয় লানাভাবে। সুতরাং এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন দেখা 
কিল্তু অভিযোগ সত্য হলেই যে ১৯৪৮-৫১ সালে কাকচ্বীপে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শিক্ষার নামে মম্যাবন্তকে হতে হয় - বারগেনার দের। প্রশ্নটা হলো মধ্যবিত্ত: রাজ- 
বামপন্থী দলগুলোর শাসনভার হাতে পর্মালশ বহু কৃষককে হত্যা করেছে প্রহসনের বিরদ্ধে বিভিন্ন প্রকার মধ্যবিত্ত রাজনশীত তাগ বাঁটোকারার নশীতর কোনটা শ্রামরপ্রেপীর ম্যর্চে 
দেওয়ার ধোৌন্তকতা স্বতপ্রমাপিত জোতদারদের পক্ষ নিয়ে, তারপর জালজচ্চ-রশির বিরদ্ধে মধ্যাবত্ত মান- রাজনপীত। তাই মধ্যাবত্ত শ্রীমক- আয়- কোনটা ধানিকল্রেণী বা মধ 
হয়_এমন কথাও বলা শন্ত। - বিভিন্ন গশতাল্ত্িক আন্দোলনের প্রচুর ছিকতা সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট- চাষীর শ্রেশশঘশাকে- ব্যবহার করে বিত্তের প্রাতাবস্মাবধ , শ্রেণী স্বার্থে 

বিশেষ করে ১১৭১ সালের কমিউনিস্ট কর্মীকে গোপনে হত্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে অনেক গভশীর- জোতদারশ্রেশী ও মালিক: প্রেশর সেটা কি করে_কোন- কাষ্ট পাথরে 
বাংলা দেশের তথাকথিত বামপন্থী করেছে কংগ্রেস গশ্ভা, এবং প্ালশ। ভাবে বিক্ষ্থ হয়ে উঠেছে বিরুদ্ধে বিছ লাভের আশায়, ক্ষমতা, বোঝা বাবে? প্রশ্নটাকে স্পষ্ট করে 
রাজনধীতর- যে বাভল্ন ধারা চলেছে, খ্মনের রাজনীত আরম্ভ করেছে ক্ষোভের আবহাওয়াকে সি পি এম অর্থ ও প্রাতপাত্তর আশার এ দিক বলা যার-_কোন্‌ কোন্‌ মৌল পন্ধাত- 
তা মুলতঃ সধ্যাবত্ত বাবু রাজনপীতির শাসক শ্রেণী: বহু বহন আগে মধ্যবিভ্তশ্রেণীসনলভ .সামারক দাঁও থেকে সধ্যাবত্ত রাজনপীত বর্তমান গত. কারণে যুর্জোরশ্রেশ্ীর প্রত্যক্ষ 
একই খাতে চলেছে। 'স পি এস থেকে। তফাতটা শুধ এই-যে।তখন, মারবার আশার ব্যবহার করেছে বিপ্ল- সমাজব্যবস্থাকেই টিশকয়ে রেখে বা পরোক্ষ দালাল মধ্যাবত্ত রাজ- 
গণ্ডা করে, খ্যন করে, দলবাজি সংবাদপত্র এ ব্যাপারে নীরব ছিল। বের নাম করে। চাষী ও শ্রসিক শাসক শ্রেপীর কাছে থেকে নিজের নশীত থেকে শ্রামক কৃষকশ্রেপণর 
করে, স্তরাং এদের রুখতে হবে” অনেক বামপন্থী পার্ট হয় নীরব সাধারণের মধ্যে প্রেপীসংগ্রামের অধী- বারগোনং-এর জন্য, ক্ষমতা ও অর্থ বিশ্বস্ত সেবক মধ্যবিত্ত রাজনীতির 
এ হলো ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ দস দর্শক বা বিবৃতিদানকারী বাবু রাজ- রতা ও গতানুগতিক পার্লামেন্টারী চার, জনগণকেও কিছু কিছু আংশিক চরির পৃথক বা ভিন্ন জাতের? 
এবং সি শি আই রাজনীতির মূল নাতির দারিত্ব- সেরেতছ অথবা মিত্র রজজনশীতকর প্রতি অবিশ্বাস ও ছপা দরালফ দিয়ে বর্তমান ব্যবস্ধার মধ্যেই পদ্ধতির তফাত হয় উদ্দেশ্যের 
স্লোগান দুটোর অন্যতম-_অর্থাৎ দা দের নির্বাচনী, প্রচার়/কার্কোঞ্রহজার ১৯৬৪. সালের ক্ষন পার্ট সি পি খাপ খাইয়ে নিতে চার। মধ্যাবন্ত তফাতের ফলে। 
শপি এম-এর সদস্যবৃন্দ যাঁদ উপরোন্ত. ঘটনাকে. ব্যবহূর কররছেন।। এমকে ১৯৬৭ সালে শ্বিতীর রাজনশীতর চূড়াল্ত রুপ তাই নির্বা- বুজেরযা বা সামল্ত- প্রতিভূদেকর 
দলগুলোর হয়ে একই কাজ করে, সুতরাং কংগ্রেসদী আমলে খ্দন- কুহত্তম ?দর্ধাচলীী পার্টিতে পাঁরপণত চনশী গশতম্/ সর্বহারার বিপ্লব উদ্দেশ্যই- হলো তাদের সামাঁজক- 
তাহলে তাদের সাতখুল মাপ হবে, খারাপী হয় নি, এ শুধু মিথ্যা নয়, . করেছে। সি পি এম-এর সশল্ম িপ্ল- একনায়কস্ব তার ভয়ের বস্তু স্যুস্পমন্ট অর্থনৈতিক অবস্থানকে টিকিয়ে রাখা, 
তারা “জনস্বার্থে” করেছেন বলে এ হলো বাবু রাজনীতির আয়নায় বের তৎংকাবীন আ্নক্ষরা বাণ গরীব কারণে; আবার প€জবাদের সৃষ্ট এক- ফলে অর্থনৈতিক সংকট- যখন ব্যাপক 
আঁতাহত হতে পারবে। ভাবখানা এমন দেখা বাস্তবতা তব? একুটা তফাত চাষ" ক্ষেতসজুর, শহরাণলের শ্রামক নায়কত্ব তার টর্বার বস্তু কারণ প্রীজ- জনসাধারণের মধ্যে অসল্তোষকে আরও 
কে পার্টিগলো দলীয় স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখা'বার। এখন খুন শুধু ও নিম্নমধ্যাবন্ত যুবকদের মধ্যে বাদশয় ভৃত্য একজন হলে মধ্যবিত্ত ব্যাপক করে আনে, তখন শাসকশ্রেশশীর 
যাড়াবার জন্য বাঁদ কোন সংঘর্ষ বা কুবকই। হচ্ছে না) শ্রীমক-ইচ্ছে না, হচ্ছে আশার আলো এনেছিল কারপ সি শি শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্টরা শ্রামক-চাবশ সেবাদাস মধ্যধিত্ত রাজনশীতাবদদের 
হত্যার পথ নেয়, তা হবে তুলদীপাচ্তা মধ্যাবন্ত শ্রেণীর বাসিন্দারা, হচ্ছে এমই আধুনিক কালের বাংলাদেশে শোষণের ফল, উপতোগ থেকে বন্টিত চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে এ "সংকটকে নানা-- 
দিয়ে ধোরা। সে বাহক, দলবীংকার জোতদার শ্রেণীর লোকেরা, হচ্ছে প্রথম বলেছেন নর্বাচনের দ্বারা থাকবে। বিধ অর্থনোতিক কাৰ্যসূচী: প্রনয়শের 






HYGIENICALLY BLEACHED! 


EVERY BODY 
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বিপ্লবী 


ভারতের বিপ্লব কোন পথে, 
কেমন করে হবে তা নিয়ে গভাঁর 
অনুশীলন ও অধ্যয়ন চলেছে। 
প্রামান্ডল লাল ঘাঁটি সৃষ্টি করে 
পাম য়ে শহর ঘেরাও করে ঢেউ- 
মের পর ঢেউয়ের মধ্য দিযে দীর্ঘ- 
জ্থায়শ বিপ্লব’ সংগ্রামের মধ্য দিরে 
চীনের পথে ভারতের বিপ্লব 
সম্পন্ন হবে এরুপ একটা চিন্তা 
ভারতীয় বিপ্লবীদের একাংশের 
মধ্যে আছে। এই প্রস্লোই এই 
প্রবন্ধের অবতারণা! 

গামাণ্টলে লাল খাঁটি সৃষ্টি 
প্রসঙ্গে মাও সে তুং বলেছিলেন £ 
শচীনের গোরলা যুদ্ধ আরম্ত 


সাতাশ সালের শেষের দিকে এবং 
আঠাশ সালের প্রথম দিকে হুনান 
কিয্লাধীস সীমান্ত অপ্ঠলের চিং কাং 
পাহাড়ের কিছু কিছু কমরেড 
প্রশ্ন তুলেছলেন যে “কতাঁদন 
পর্যন্ত আমরা লাল পতাকা উর্ধে 
তুলে রাখতে পারব?” কারণ, এটি 
ছিল একটি বিশেষ মৌলিক প্রশ্ন। 
চশনের বিপ্লব’ ঘাঁটি অণ্যল এবং 
চাঁনা লাল ফোঁজ টিকে থাকতে 
এবং বিকাশ লাভ করতে পারবে 


{কি না এই প্রশ্নের উত্তর না 'দয়ে' 


আমরা এক কদমও এগোতে পারি 
মা।” (একটি ল্ক্ালিলা) 

। শ্বেত শাসন পাঁরবোষ্টত 
অবস্থার কেন চীনে লাল রাজ- 
নোতিক ক্ষমতা টি'কে থাকতে 
পারবে তার সচ্তোষজনক উত্তর 
মাও সে তুং ?দয়োছলেন। 'কন্তু 
আমাদের -দেশে এ প্রশ্ন আদৌ 
তোলা হয়ান; ল্বতঃসিম্ধ বলেই 
এঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। 

শ্বেত শাসন পাঁরবোক্টত 
স্থায়ও কেন চীনে লাল রাজনোতিক 
ক্ষমতা টিকে থাকতে পারবে তার 
উত্তর মাও সে তুং প্রধানতঃ তাঁর 
[তিনটি প্রবন্ধে 'দিয়েছেন। প্রবন্ধ- 
গুল হলো £ (এক) "একট 
গ্কীল্গ দাবানলে পাঁরণত হতে 
পারে,” (দুই) শঁচং কাং পাহাড়ের 
সংগ্রাম” এবং (তন) “চীনের লাল 
প্লাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টি*কে 
থাকতে পারে ।” এই প্রবন্ধ তিনাটিতে 
লাল: রাজনোতক ক্ষমতা টিকে 
থাকবার স্বপক্ষে মাও সে তুং যে 
ধিবরগজির ওপর জোর দিয়েছেন 
তাকে মোটামুটি দট ভাগে ভাগ 
করা বাযর়। প্রথম ভালে হচ্ছে £ 
€এক) অনৈক্য জাইয়ে রেখে শোষণ 
করবার জন্য বাজ সাঘাজ্যবাদশ 
শাল্তসমূহের প্রভাবাধশন রাজনৈ- 
গতিক ও সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন 
এলাকা; (দুই) প্রভাবাধীন এলা- 
কার শাসক শান্তগুলোর মধ্যে পার- 
জ্পরিক আঁবরাম সশস্ম যুদ্ধ এবং 
সশস্ম ও সামারক উপায়েই অনৈ- 
ক্যের প্রকাশ ও মোকাবেলা; (তন) 
স্বরং সম্পূর্ণ স্থানীয় 'ভাত্তক 
কৃষি অর্থনীতি; (চার) একাঁট 
ধৃনাদর্টি পরিমাণের :. শান্তসম্পর্ 
লাল ফৌজ; এবং (পাঁচ) সামারক 
কার্যকলাপ পরিচালনার পক্ষে 


১৯৭১ 


ধাটি সৃষ্টি প্রসঙ্গে 


অনুকূল ডূ-প্রকাত। আর দ্বিতীয় 
ভাগ হচ্ছে £ (এক) একাঁট জবরদস্ত 
ব্যাপক গপাভাত্ত; (দুই) একাঁট 
জবরদস্ত পার্টি সংগ্ঠন। 


মাও সে তৃং অবশ্য আরও 


দটি গনরুত্বপূর্ণ বিষয় এ ব্যাপারে 
উল্লেখ করেছেন। তার প্রাতও 
আমাদের নজর 
সাঠক হৰে না। মাও সে তুং বলে- 
ছেন £ 
শ্রেপীগ্লর বিরুদ্ধে গ্ৰাধীন 
রাজের রশনশীতি অবশ্যই রকমফের 
করতে হৰে। শাসক শ্রেণপীর রাজ 
যখন সাময়িক ভাবে ল্থারিত্ব লাভ 
করেছে তখন এক ধরণের রণনশীত, 
আবার যখন তারা বিভন্ত হয়ে 
পড়েছে তখন আর এক ধরপের 
রশনশীতি গ্রহশ করতে হৰে।” 
(মাও সে তুং, চং কাং পাহা- 
ডের সংগ্রাম)। এই "সামায়ক 
ভাবে স্থায়িত্ব” আর “াবভন্ত” 
বলতে 'কিল্তু মাও সে তৃং শাসক- 
শ্রেণীর মধ্যে পারস্পীরক - সশস্ম 
যুদ্ধ বিগ্রহ বিহান অবস্থার কথা 
বলেছেন। এ কথা আমাদের বিশেষ 
খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে আমাদের 
দেশের শাসক শ্রেণির মধ্যে 
কার অনৈক্য এবং ম্বম্ষ এখনও 
সশস্ত বুদ্ধ গ্রহের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে না, তারা “সাম 
লিক ভাৰে ম্থারিস্বের” মধ্যেই থাক 
বা “বস্তা” অবস্থায়ই থাক, সব 
অবস্থার মোকাবেলা তারা রাজ- 
'রিক উপায়ে করে না। 

আর একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় 
মাও সে তুং উল্লেখ করেছেন। তা 
হলো £ কুদ্র ক্ষার লাল রাজনোৌতিক 


এড়িয়ে যাওয়া : 
“পারবেম্টনকারশ শাসক * 


দখল আর তা মিলিয়ে যাওয়ার 
মধ্য দিয়ে কেবল মাঘ. বিপরীত 
অবস্থারই সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 
এ ব্যয়ে তাই মাও সে তুং আরও 


লালফোঁজ ও গোরলা যাঁছনশ 


লালফৌজ সৃষ্ট করা যায় না। 
এই প্রস্পো মাও সে তুং-এর আর 
একাঁট বন্তব্য অবস্থাট ব্ুববার 


বেলা। যার জন্য চীন একটি 'নর- 
বচ্ছি ষম্ধের মধ্যেই বাস কর- 
ছিল এবং একাটি সশস্ম বিপ্লব 
একটি সশস্ম প্রাতীবগ্লৰের মুখো- 
মুখ দাঁড়য়েছিল। দ্বিতীয়তঃ 
উপরের উদ্ধৃতিতে “স্থানীয় লাল 
রঙ্গীবাহনশ” বলতে মাও সে তুং 
বিপ্লব’ ঘাঁটি এলাকার জনসাধা- 


- রধের সশস্ম সংগঠনের কথা বলে- 


ছেন। এই সংগঠন গড়ে উঠোছল 
কমিউনিস্ট পার্ট ও কুয়োসিনতাং- 
মের ব্ুস্তফুল্টের ক্যাল্টন গভর্ণ- 
মেল্টের উত্তরাভিমুখী আঁভবানের 
সময় এবং যা শান্তশালশী হয়োছিল 
উহান গভর্ণমেল্টের আমলে । 


, (ঁডটোনেটর) নয়। এ কথা উপ- 


লাব্ধর প্রয়োজন, কেবল মাল্র 
ব্যাপক ও" শাভীর কৃষক আন্দোলন: 
ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই উৎপাদনের, 
বাহিনীর সৃষ্টি হতে পারে। মাও 


সে তুং বলেছেন $ “হরনানের ভূ- 
দ্বাসী শ্রেণীর সশস্ম বাহন 
প্রদেশের পাশ্চম ও দাঁক্ষণ ভাগের 
তুলনায় মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত কম 
ছিল। প্রাতটি অঞ্চলে গড়ে ছশো 
রাইফেল ধরে হিসেব করলে পচা 
শরটি অণ্টলে রয়েছে মোট প'র- 
তাল্লিশ হাজার রাইফেল এবং 
প্রকৃতপক্ষে তার বেশও হতে 
পারে। দক্ষিণ ও মধ্যভাগে যেখানে 
কৃষক আন্দোলন সর্বাধক শশস্ত- 
শালী যেমন নিধাসয়াং পিঁকিয়াং 
ওয়াং চ্যাং শা, লিলং, সিয়াটাং, 
সিয়াং-সয়াং, আনহুয়া, হেংশান ও 
হেংহাং-এর কৃষকরা প্রচশ্ড গাঁত- 
বেগ নিয়ে দাঁড়যে ওঠার সে সব 


- স্থানের ভূস্বামীরা তাদের নিজস্ব 


বাহিনীকে ধরে রাখতে পারেনি 
এবং তাদের সশস্ম বাহিনী কৃষক 
সাঁমাতর কাছে ব্যাপক ভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করেছে। ভূস্বামদের সশস্ম 
বাঁহনী, যেমন পাওচিং প্রভৃতি 
অণ্টলে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন 


- করছে বটে, কিল্তু তারা আত্মসম-' 


পপের মুখে ।--প্রতিক্রিয়াশশীল ভু- 
্বামীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া 
সমগ্র সশস্ত বাহিনীকে “বাড়ী 
বাড়ী ভিত্তিক নিয়ামত বাহিনীতে” 
পুনগঠিন করে...এই সব পুরানো 


- সশস্ম বাহনীগুলোকে দখলে 


আনার এরূপ একটা পথ যার দ্বারা 
কৃষকের সশস্ম বাহিনী গড়ে 
উঠেছে ।” হেুনান রিপোর্ট) 
স্ানা্্টি পারমাণ নিয়ামত 
বাহনীর প্রশ্ন তো আছেই, স্থানধয় 
সশল্ঘ লাল রক্ষণ বাঁহনশ যে ভাবে 
চীনে গড়ে উঠোছল-_-ভারতে কি সে 
ভাবে গড়ে উঠতে পারবে? আমা- 
দের দেশে কি ভুস্বামীদের সশস্ম 


. বাহনী আছে? তৃস্বামীদের কি 
। হাজারে হাজারে রাইফেল আছে বা 


চীনে ছিল। এ বিষয়টিও বিবেচনা 
করতে হবে। 


গ্ৰমংসম্পূর্ণ কৃষ অর্থনশীত ও 
বিশ্লব ঘাঁটি এলাকা 

হ্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষ অর্থনশীত 
থাকা সত্বেও মাও সে তুং তাঁর চং 
ফাং পাহাড়ের সংগ্রাম” বিপোর্টন 
টিতে বলেছেন ঃ “যুদ্ধরত দুটি 
দেশের মতো ম্বেত' এলাকা ও 
বিশ্লবী এলাকা আজ মুখোমুখি 
দাঁড়িয়ে আছে। পেঁটিবুর্জোর়াদের 
প্রতি আমাদের ভুল আচরণ এবং 
শত্রর সুদৃঢ় আবেন্টনী এই দুয়ের 
ফলে শ্বেত ও বিপ্লবীদের এলা- 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠার) 
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CM 


লাল ঘাটি সৃষ্টি প্রসঙ্গে: 
| (নবম পক্ঠোর পর). 


"কায় মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য পুরো- পক্ষেই অসহনীয় তা নয়, একদিন 
প্র বন্ধ হয়ে গেছে। লবপ, কাপড়, এই চাপ শ্রামক, দারদ কৃষক ও 
ওষুষপঘ ইত্যাদি প্রযোজনায় লালফৌঁজ্জের সৈন্যদের কাছেও অস- 
জানিসগুল দুষ্প্রাপ্য এবং এগু- হনয় উঠবে” 

ির দামও অত্যধিক। ওদিকে - . উপরের উদ্ধৃতি থেকে যে 
কাষজাত _দ্রব্যাঁদ, কাঠ, চা, তেল বিষয় বিবেচ্য, তা হচ্ছে ভারতে 
ইত্যাঁদ বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না। স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতির 
ফলে কৃষকদের নগদ টাকা আয়ের এলাকা খুবই কম। দ্বয়ং সম্পূর্ণ 
পথই বন্ধ এবং সমস্ত জনগপই তার কৃষি অর্থনীতির এলাকা থাকা 
ফল ভুগছে! এই ধরণের কষ্ট সত্বেও ঘাঁটি এলাকার সমস্যা দেখা 
ক্বীকারে দার কৃষকেরা বেশশ দিয়েছিল। দেশব্যাপী বিপ্লবী 
সক্ষম কিন্তু কষ্ট যখন'আর সইতে পাঁরাস্থাত বিকশিত হওয়াটাই এর 
পারবে না তখন মধ্যবতশী, শ্রেপী একমাত্র প্রাতষেধক নয়, শাসক 
জমিদার শ্রেণীর দিকে চলে যাবে। শ্রেপীর মধ্যে আবরাম ফুষ্ধ-িগ্রহও 


জামদার শ্রেণীর মধ্যে এবং চীনের একা প্রাতষেধক বলে মাও সে তুং. 


বক্ধবাজ সামন্ত প্রভুদের নিজেদের উল্লেখ করেছেন। 
মধ্যে বিভেদ ও যুদ্ধ না চলতে এই অবস্থাটিও ভারতে নেই। 
বিপ্লবী পাঁরাস্থিত বিকশিত হয়ে বিশ্লবী লাল ঘাঁটির প্রশ্নে চন 
না উঠলে ছেট ছোট লাল রাদ- ও ভারত 

অর্থনোতক চাপ পড়বে এবং শেষ ক্ষমতা স্‌াণ্টর অন্কূলে চীনের 
পর্যন্ত সেশ্দাল টিকে থাকতে কতকর্গাল অবস্থা ছিল £ (এক) 
পারবে কি না সেটাই সন্দেহের শাসক শ্রেপীগলর মধ্যে আবরাম 
কারণ। কারণ, এ ধরণের অর্থনৈ বশ; দেই) _ শাসক শ্রেপশর 


তিক চাপ বে শুধ মধ্যবতশী শ্রেপীর প্রতিটি ব্লকের স্বশাসত এলাকা 


ও গাভর্পমেল্ট;) (তন) দামারক 
উপায়ে সমস্যাবলীর ' মোকাবেলা 
ব্যতিরেকে জন্য কোন উপায়ের অব- 
তমানতা; চোর) কাঁমউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে একট লালফৌজ; (পাঁচ) 
গাপতাল্মিক বিপ্লবের এীতিহ্যমাস্ডিত 
এলাকাগুলিতে উত্তরাভিমুখী 
অভিযানের সময় থেকে এবং উহান 
গভর্পমেল্ট কালীন (ক) একটি গপ- 
ভিত্তি; (খ) একটি.জোরদার পার্ট 
সংগঠন গে) প্রাতটি এলাকায় একটি 


দপণ ॥ জ্দুকবার ৫ই মার্চ ১৯৭৯ 


বাণে বিদ্ধ হতে হবে। এ সব আঁভি- 


- যোগ স্বত্বেও কিন্তু চীনে লাল 


হয়ে দুর্ববল ও অক্ষম হয়ে পড়ে । সাধনা . 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জয়ার 
আক্রমণ খেকে রক্ষা পাওয়া যার । 

সাধন! চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 
বঙ্ছমূল্য রযারন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ 
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট 
থাকে। 





সপক্ষে মাও সে তু ' যে সব 


ধ্যাত তৎকালে উপস্থিত করে- 


ছিলেন, আমরা তার একটিও আমা- 
দের সপক্ষে ছাঁজর করতে পার- 
বোনা । কারণ (এক) সান্পাদ্যবাদ 
সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবাধীন এলাকা 
ও শাসন আমাদের দেশে নেই; 


নেই, শাসনাধীন অণ্যল নেই, (চার) 
কি প্রাতিবিপ্লবশী দল, কি বিপ্লবী 
দল কারুই কোনো সশস্ম বাহিনী 
নেই তাই ভারত - একটি দ্ধের 
মধ্যেও নেই বা একটি সশ্ৰ 
বিদ্লব এখনও একটি সশল্ম প্রাতি- 
বিপ্লবের মুখোম্খি দাঁড়ায়নি; 
(পাঁচ) স্থানীয় - ভিত্তিক স্বয়ং 
সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি আমাদের 
দেশে যেটুকু আছে তা একেবারেই 
অনুষ্লেখধযোগ্য; ছেয়) ১৯২৪-২৭, 


সাল পর্যন্ত চাঁন একটি বিরাট . 


সশস্ম বিপ্লব ও যল্ধের মধ্য দিয়ে - 
পার হয়েছিল বা ছিল পরবতশ' 
কালের গৃহবুধ চালিয়ে বাবার ২ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মহলা, . যার 


- নেতৃত্বে একটি লাল ফোঁজ ও 


স্থায়ীভাবে সশস্ত লাল রক্ষী বাহি- 
নীর সৃষ্টি হতে পেরেছিল। এই 
২৪:২৭ সালের বিপ্লব একটি 
পাশ্বন্দ্রোত ছিল না। ছিল সমগ্র 
দেশব্যাপী বিরাট ও মহান বিপ্লব 
ধার ব্যর্থতার মধ্যেও এমন কতক- 
গালি অবস্থার সৃষ্টি হয়োছল 


- ধার ফলে পাশ্বস্লোত হিসেৰে . 


ঘাঁট অণ্যল গঠন ও গোরলা যুদ্ধ 
চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়োছল। 
আমাদের একটি নিদিষ্ট পার 
মাতণর শাস্তসম্প্ষ নিয়ামত লাল 


ফোৌজ তো দুরস্থান, যে অর্থে মাও ওঁ 


সে তুঙ স্থানীয় লালরক্ষণী বাহি- 
নার কথা. বলেছেন সে অর্থে 
স্থানীয় লাল রক্ষী বাহনধও নেই :.. 
আর লাল রক্ষী বাহন সুনিশ্চিত 
ভবেই লাল রাজনোতক ক্ষমতা 
প্রাতষ্ঠা করলেও টাঁকয়ে রাখতে 
পারে না। লাল রাজনোতিক ক্ষমতা 


ন 


* পর্যল্ত করল না। 


ঘ্পশ ॥ শ্করধার ৫ই দার্ট 


_ পজিবাদা সমাজের পুলিস ও 


বভবান শ্রেশীগ্দীলর মধ্যে প্াজ- সাহে কেবেল, লাইব্নেখ্উি এবং শ্ধাবব করল। 


বাদী শ্রেশীই হল প্রথম বারা নিজের 
শ্রমে বিত্ত অজন করতে যেমন 
অক্ষম, তা রক্ষা করতেও তেমান। 
সেই জন্যই পুলিশকে তারা তাদের 
সমাজ ও রাষ্টের প্রধান স্তম্ভ রূপে 
গড়ে তুলেছে । এদের পিছনে তারা 
অকাতরে এবং অশাশত তাবে অর্থ- 


ধ্যয় করে। পুলিশের হুন্তিহশীন এবং 


বেআইনী সমস্ত পাশাবকতাকে 


বিযতনয় প্রতিষ্ঠান যে, এর কোন 
কাজই খায়াপ হতে পারে লা। যাঁদও 
নিজের স্বীকৃতি অনুসারে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, ম'ঃ আও সঙ্ঘাসবাদশ 
বড়বল্ম সংগঠিত করেছিলেন তবু 
কেউ যে তায় গ্রাযে হাত দিল না 
তাই নয়, এমন ক সয়কান বা তাদের 
বশংবদ সংবাদপতঙ্গুলি এই কর্ম 
করার জন্য তাকে মৃদু ভর্খদনা 
এই সব ঘটনা 
নিত্য তাবে ফাঁস করে দেওয়ার 


১৯৭১ 


পল লাফাগ 


নৈরাজ্যবাদী ক্ষুধা 
এই তাবে, চাগরে উঠে আরো বড়ো 
হাঁ করল। ভেল'ং চেম্বার অফ ভেপু- 
টিজে পোর্লামেল্ট) বোমা ছুড়ল 
এবং কাসার্যো জনন হত্যা 
করলি । 


সমাজবাদণদৈর খতম ফরার কাজে ্ 
, পুলিশ এতকাল মন্ত্রী এবং রাজ- 


নশীতিকদের- উৎসাহিত হয়ে যেখুশ 


পুলিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ- 
সাজস সব সময়ই ছিল এবং আছে। 





Nescafé-the coffee with life in it 








aes 


এনে 
১ ks 


EEE 


stimulating. Nescafé puts the 


Have a 


evening! 
Serve 
stimulating 
Nescafé | 
(made in just 6 seconds!) 
Appreckte the aromas of 


full, rich coffee. 78519 Nescafé. 
You'll find It positively 


177 


& যায়ো 


_পঁজিবাদী সমাজে পুলিশ ৷ 


রর ভিউ) 


পার। ৯৮৮৪ 


~~ 


জিবি 
সামনে পড়ে শোনান, যে কাগজ পুলি- 


শের অর্থেই স্বশিত ও প্রকাশিত 
হয়েছিলে। 
নৈর্যজ্যবাদ (সল্পাসবাদ) এবং 


সমাজবাদ সম্পর্কে লোকের ধারুণা- 


এত গোলমেলে ছিল যে তাতে সমাজ- 
বাদী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষাত 


- সাধিত হয়েছিল, এবং এই অবস্থা 


দাঁঘল্থায়ী হয়ে তো ছিলই, এমন 
ক চিরস্থায়ী হয় তো হয়ে পড়ত 
ধাঁদ না পরবর্তি কয়েকটা মারাত্মক 
সংঘর্ষ বস্তব সম্পর্কে জনমতের 
চোখ খুলে দিতে সাহায্য করত। 
সাধারণভাবে হয়তো লোকের নজর 


এঁড়র়ে যেত এমন সব ঘটনা বিশেষ, 


তাৎপর্ষে আলোকিত হয়ে লক্ষণীয় 
হরে উঠল। যে সব ভিলামাইট বীর- 


. পুজ্পাবেরা হাতেকলমে কাজের চর্চ।” 


পউস্কানিদাতা" নাম দিয়ে তাদের 
প্রখ্যাত নেতাদের খুন করবে বলে 
ভয় দেখাত। যে সবশকতাব পচ্ঠ 
করে সম্পাসবাদশীরা পুজিবাদশী সমাজ 
সম্কল্ধে তাদের ঘৃণা সন্তর করেছে সে 
সব বই প*জিবাদী সমজের ' প্রিয় 
সমাজসেবী এবং দার্শানকদের দ্বায়া 
রচিত বেমন ডারউইন, 'হকেল এবং 
হর্বট স্পেনসর। ভুলেও কোন 
সম্াসবাদশী মার্কস,” এগোলস বা 


অন্য কোন সমাজবাদী লেখক থেকে , 


উদ্ধৃত করে না। প:জিবাদশ অর্থ- 
নশীতকেরা যেমন কার্ল মাকসের 
বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের প্রাত অপরিসশম 


'তত্বদাতা যেমন এ্রীলাস রর 


বা ক্রুপেটাকন মার্কসবাদের প্রতি 
তাদের তাচ্ছল্যও' সমান। এদের 
ভাবালু১ বগাড়ম্বরপূর্শ এবং গাঁ 


সের নাম পর্বল্ত  উচ্চারত হক 


না। বুর্জেল্লা সমাজের পদানত এবং 


তিন্ত জনতার মনে সল্মাসবাদ যদ 
কোন নীত-আদর্শের সন্তার এবং 
লালন করে থাকে তাহলে তা হল 
জবাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে “অস্তিত্বের জন্য 
সংগ্রাম” তত্ব বা হল অর্থনপীতকদের 


সুদ মতে নিক কোমনন 
জামাত এই অসন্ূস লাবণ্য 





দন ॥ শকবার ৫ই না 


সলো সল্মাসবাদেস্র ফোমো সম্পর্ক 
নেই। এই তত্ব আমাদের দোখরেছে 
অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ কী করে 
মানুষ এবং তার সমাজকে প্রভাবিত 
করে এপিয়ে চলে এবং শেষ পর্যল্তি 
স্মম্যবাদে পেশছার। 


সম্প্রাসবাদ সঙ্গাব্বাদের 
বিপরতষ্ | 

পুলিশ এতকাল ধরে প্রচুর পাঁর- 
শ্রমের বানমরে যে তত্বগত ভুল ধারণা 
মানুয়ের মনে সৃষ্ট করে জগইয়ে 
রেখেছিল, তারা নিজেরাই তাকে দূর 
করতে সাহায্য করল।. এই বছরের 
(১৮১৫) পয়লা জানুয়ারী তেল'ং- 
এর বোমা ছোঁড়ার কয়েক সপ্তাহ বাদে 


আভ্যল্তরীপ মল্তী অঃ বেলাল দু 


হাজার শ্রে্তার এবং ততোধিক -খানা- 
তল্লাশি করালেন! সমস্ত নামজানা 
সম্লাসবাদীদের বাড়ী আল্লাস করে 
পাওয়া সমস্ত দাললপত্র সবঙ্গে স্তুপী- 
কৃত করা হল। মালামহাশয় আশা 
করেছিলেন যে, এই দাঁলিল-দস্তাবেজ 
দিয়ে তিনি অনার়সে প্রমাশ করে 
ফেলবেন যে, সন্াসবাদীরা এমন 
একটা ‘বিরাট সাংঘাতিক ষড়বল্ল পাঁর- 
কষ্পনা করেছিল যার সংগে সমাজ- 
বাদীদের সম্পর্ক খুব নিকট । তান 
অনুমান কয়োছিলেন যে, সল্মাসবাদ 
নেতাদের কাছে লিখিত সমা্জবাদশ- 
দের ব্যান্তগত চিঠিপত্র দিয়ে তান 
প্রমাণ করে দেবেন যে, এই ব্যাপারে 
এই দুই দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগ 
এবং গোপন আঁতাত 'বদ্যমান। 
কিন্তু মন রেনালের অদৃচ্টে লেখা 
ছিল 'নম্করুূশ হতাশা । সল্মাসবাদ- 


১৯৭৬ 


নিয়ে আখের গ্ুছোতে বুদ্ধিমান 
লোকের অভাব হল মা। স্টক এক্স- * 
চেঞ্জের করণিক সেবাস্তিন ফোরে 


সল্পাসবাদী এবং শেয়ার দালালদের _-* 


মধ্যে দূতের কন্দ করে তাদের দেনা 
পাওনার মামক্মর “ফয়সালা করে 
দিতেন। এই ঘটনাই ব্যাখ্যা করে কণ 


করে ম'ঃ ফোরে হামেশা পাঁচ শ ফ্রাঁর | 


নোট ভাঙ্গাতেন বা আসত শঁডনা- 
মাইট দুর্ঘটনা নিবারণণী তাস্ডার' 
থেকে। কারণ এর আশে দীর্ঘ ফাল 
লোকে জানত না কণী করে. ফোরের 
সংসার চলে। এই ভাবে সম্পাসবাদশ- 


দের ব্যান্কারদের সন্ধান পুলিশ পেয়ে 


শেল। কাজেই এই ঘটনাকে প্রচার 
করতে পুলিশ দোর করল না কারণ 
ডেল'ং-এর বোমা বানান জন্য যে 
এক শ ভর দরকার হয়েছিল তা 
পুলিশ 'দিয়োছিল বলে যে অভিযোগ 
উঠেছিল তাকে কাটান দেওয়া পুলি- 


"শের পক্ষে প্রয়োজন । কিন্তু বিচারের " 


সময় বিচায়ক এই "একশ জ্রাঁ সম্বন্ধে 
এত সতর্ক তাচ্ছল্যের সংগে প্রশ্ন 


রাবাচোল এবং ভেলযং এরও বমশিয় 


সন্ল্াসবাদশদের সাহাব্যাথে প্যারসের শিক্ষা লভের ইতিহাস আছে। ধমশীয় 


শেরর দালাল সাঁমাত একটি বিশেষ 


- ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্পাস- 
, বাদ একটা লাভজনক ব্যবসারে পরিশত * 


হয়েছিল এবং উগ্রপল্রীদের হঠকার 
কর্মের ম্বারা সৃষ্ট ভয়ের সুযোগ 


আবেগের জন্য কাসারিও বিখ্যাত। যে 

স্কুলে তার শৈশব কেটেছে সেখানে 

পরিচিত ছিলেন। সেখানে পনেরো 
(শেষাংশ ১৩ পৃত্ঠার ) 


দপপি ॥ শূরবায় ৫ই: মাচ 


১৯৯৭১ 


লাল ঘাটি সৃষ্টি প্ৰসঙ্গে 


* (১০দ পৃন্ঞার পর) 


চাঁন কামউীনস্ট পার্টর কাছে 
প্রধান হয়ে উঠেছিল। পার্ট ও 
পার্টি সংগঠন কোর্নো প্রকারে 


রাখা সম্ভব। ঘটি অগ্থল ও লাল 
রাজনৈতিক ক্ষমতার চিন্তাটি উচ্ভব 
হয়েছে এই অবস্থার মধ্য থেকেই। 





“মধ্যবিত্ত রাজবীতির ভবিষ্যৎ 


নিপশড়ন, লাঞ্ছনা, আত্মত্যাগ অহে- 


তুক মনে হতে বাধ্য। মনের জোর 


তাতে পাওয়া যায় না, দূ প্রত্যয়ের 
শান্ত আসে না। চাঁন এবং আল্ত- 


- জাতক ক্ষেত্রে শীগগপর যে একটা 


উত্তাল বিস্লবী জোয়ার দেখা 
দেবে এ "বিষয়ে চীনের পারি 
মধ্যে কোনো চ্বিমত ছিল না। এই 
“শশশাগশিরপট কত দরে বা কত 
তা নিয়ে, এই “কত দুরে” এৰং 
গত কাছে” ‘বিষয়টির সঠিক 
বিশ্লেষণের উপরেই কিম্তু কার্য 
ক্রম নির্ধারণের সাঁঠকতা নির্ভর 
করছিলো। মাও সে তৃঙ বলেছেন ঃ 
“একটি বিরাট বিপ্লবী জোয়ার যে 


আসর একথা তারা বিশ্বাস কর- ' 


লেও সেই জোয়ার যে কত আসক 
তা তারা জ্রানেন না!” (একটি 
স্ফুলিক্া) । 

চনে তখন গ্রাতাবস্লবের 


প্রাধান্য ছিল বলেই জনগণের ও '. 


কাঁমউীনস্ট পার্টর বা কিছ সম্পদ 
ছিল তা পশ্চাদপসরপণের মধ্য দিয়েই 


, তাকে রক্ষা করবার প্রশ্নাট প্রধান 


দছিল। এই পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন 
থেকেই গ্রামাণ্ডলে মাটির . প্রশ্নাট 


(জষ্টম পৃষ্ঠার পর) 


কিছুই নয় । ভাখচাষীকে জাম, দেওয়া, 
খাশ তদওয়া, বাতি শিল্পের জাতীয় 
করণ, বেকার ভাতা, সমাজবীমা প্রব- 
তন, শ্রামকদের মজুরীবৃম্বি ও 
বোনাস, প্রদান এবং কর্মসংস্থান 
বান্ধব এগুলোই ছল উত্ত মধ্যাবিত্ত 
রাক্মনশীতির চরম লক্ষ্য! এ ধরণের 
লক্ষ্য ধাকবার আসল কারণ হলো 
ঘনায়সান সংকট ও অর্থনৈতিক অস- 
ল্তোষকে সশস্ম শ্রেশীসংগ্রামের দিকে 
থেকে ত্রিয়ে রাখা । শুধু এটুকু 
বললে. সত্য সম্পূর্শ প্রকাশিত ছয় 
না। অর্থনৈতিক, বা প্রশাসনিক রালফ 
আন্দোলন, নির্যাতিত শ্রেণীর সামনে 
.'আরেকটা মিথ্যা বলে, সে হলো এই 
“তোমাদের নির্ধাতনকে এ ব্যবস্থায় 
মন্ত করা সম্ভব, অল্ততঃ আংশিক 
মন্ত করা সম্ভব!” ঘুরিয়ে বলতে 
শেলে এর মানে দ্র এই বে 
“তোমাদের নির্যাতন এখন থাকবেই, 
তোমাদের শোষণ থাকবেই, বা আশা 
করতে পারো তা হলো নির্যাতন বা 


ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের 
হাতে দিতে হবে, এবং রাজস্বের 
অধিকাংশ রাজ্য সরকারের হাতে সম 
পর্ণ করতে হবে। 

(চায়) বল্ধ ফ্যাকটউরণী চালু করতে 
হকে। 

(পাঁচ) পাঁরকলপনায় অর্থবোজ- 
নায় রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্র 
তুলনায় আঁধক থাকবে। | 

(ছের) সংবিধানের আমূল পাঁর- 
বর্তন করতে হবে! 

লি পি জাই-এর বিজ্ঞাপন $ 

(এক) 'বদেশশ তৈল শিল্প ও 
ব্যাংকগুলোকে জ্বাতীরকরণ করতে 


হয়েছে, অথবা তারা আমাদের দিকে 
চলে এসেছে এমন ঘটনা প্রায় ঘটেই 
না ফলে লড়াইটা আমাদের পুরো- 
প্দীরই করতে হয়...আমাদের 'বাচ্ছ- 
লতা আমরা তীব্রভাৰে অনুভব 
করছি, আশা করেই চলোঁছ এর 
শেষ হবে।--৮ 


শবপ্লবীদের অনুকূলে সমস্ত 


' অবস্থা, থাকা সত্বেও একটিমাত 


প্রাতকৃল অবস্থার জন্যই অর্থাৎ 
গবপ্লবশী পাঁরাস্থাতর অভাবের 
জন্যই কেন্দ্রীয় সোভয়েট করেও 


শেষ পর্যচ্ত ঘাঁটি অণ্তল ও লাল - 


রাজনৌতক ক্ষমতা টিশীকয়ে রাখা 
সম্ভব হয়নি৷ 


ফিল্তু চীনের তৎকালীন পাঁর- 
স্থাত ও তৎকালীন আম্তর্জাতিক 
পারাষ্থাত যা ছিল আজকের 
ভারতের- পাঁরাস্থাত ও আল্তর্জা- 
{তক পরাস্ধাত তাতো নরই, 
বরণ্ট একেবারে বিপরীত । আজ- 
কের দিনে আল্তজর্গাতক ক্ষেত্রে 
একটি চমতকার বলৰ" পারাস্থাত 
বিদ্যমান। সমস্ত দ্যানয়াটাই একটা 
যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে 
পারে এরুপ একটা আশ্দনেয়াঁগারর 
উপর ৰসে আছে। “একটি স্ক্মীলষ্গা 
দাবানলে পারণত হতে পারে” 


এরুপ একটি আসা সম্ভাবনার 


পৃথবী আজ আর নেই; আজকে 
এশিয়া, আঁক্রকা এবং লাতিন 
আমোরকাই নয়, সমগ্র দানক্াটাই 
একটা প্রচস্ড দাবানলের মধ্যেই বাস 
করছে। | 

ক্ষুদু ক্ষুদ্র রাজনোৌতিক ক্ষমতা 
প্রাতষ্ঠা ও টিশকয়ে রাখবার প্রশ্ন- 
টিতে সাতাশ-আঠাশ সালের চীনের 
সঁল্গো এটিও একাঁটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্র্থক্য। এই পার্থক্যের গুরুত্ব 
ৰুবতে না পারলে আমাদের প্রত্য- 
য়ের বদলে অন্ধ বিশ্বাস ও আবেগ 
সর্বপ্ৰতাই প্রধান হয়ে উঠবে এবং 
হুবহু নকল ও অনুকরণ সর্বস্ব- 
তাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার 
পথের প্রধান গ্রাতবন্ধক হয়ে উঠৰে! 


গৃিবাদী মাছের পুলিশ 


(১২ পৃচ্ঠার পর). 


॥ চৌদ্দ ॥ 


কামউনি& বিপ্পবাদের কর্গাতি 


(সপ্তম পৃহ্সয় পর) 


ভাঁলা। ল্তু সি পি আই (এম- 
এক) এবং “দক্ষিণ দেশ” (এম, সি, 
নি, নেতৃত্বের বিচারধারা অন্যরকম 
আর সেটা মাকসবাদ-লোনিন- 
ধাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন। 
আঁরা দেখেন পাঁশসংগ্রীমের দাবি 
বা উপলক্ষটা ক? কাজের সময় 
কমানো? ৰোনাসের পরিমাণ 
বাড়ানো? বেনামা জাম দখলে রেখে 
চাষ? উচ্ছেদের বিরোধিতা? দুব্য- 
স্বল্যবাদ্ধর প্রাতরোধ? তাহলে 
ওইসব গণসংখাম থেকে শতহস্ত 
দুরে থাকো। কেননা, ওসবে অর্থ 
নশীতিবাদ প্রশ্রয় পার। 

আমরা কি বলতে পারি, এই- 
সব দাঁব নিয়ে যেসব গশসংগ্রাম হয় 
সেসব কারও চাপানো বা সাজানো 
সংগ্রাস? না, পার ন। আমরা কি 
হলতে পার, এসৰ গপসংগ্লাম জন- 


জধ্যপতনের আশঙ্কা আছে। 
িল্তু সে বিপদ কি ক্ষমতা দখ- 
লের পরেও নেই? ক্ষমতা দখলের 
পরেও বিপদ থাকবে অনেক 
বোঁশ পাঁরমাণে, অনেক জাটল আর 
ভাৱ আকারে থাকবে। সেই পদ 
আতক্রম করার জন্যই তো সাংস্ক- 
- তিক 'বপ্লব। আমরা যেভাবে গণ- 
সংগ্রাম থেকে দূরে সরে গয়ে বিপদ 
এড়াতে চাইছি সেভাবে বিপদ 
খড়ানো বায় ি?বায় লা। 


দই - 


শুরু করতে হবে? এটা একটা 
জরুরী প্রদ্ন। 
ধস পি আই (এম এল) আর 
"দক্ষিণ দেশ” (এম সি সি) নেতৃ- 
স্বের মত অন্যসারে, গ্রামান্তলে সাম- 
রিক ছাট আর গোঁরলা দল গড়ার 
কাজ থেকেই শুরু করতে হবে। 
'ফয়েক মাস আগে “দক্ষিণ দেশ” 
পাকার এই বলে আক্ষেপ করা 
হয়েছিল বে, আমরা নকশালবাঁড়ির 
অতো রাম্টক্ষদতা দখলের সংগ্রাম 
শুরু করে দিতে পার লি কেন? 
প্রবন্ধকার জেই উত্তর 'দিয়োছ- 
লেন, গ্রাসে সামারক ঘাঁটি আর 
গোরুলা দল তোর করাকে “প্রাথ- 
ধলে গ্রহণ করা হয় নি, এই কারণে । 
| এই কমরেডদের যুক্তি হচ্ছে, 
গ্রামে শহুগক্ষ দুর্বল । 
লেখকের বন্তুব্যয এই ' যান্তি 
ধোপে টেকে না। এই যান্ত প্রাক 
'গবস্লব চশনে সত্য ছিল, ভিয়েতনাম 


ইত্যাদ আরও কিছ? কিছ; 
উপাঁনবোৌশক দেশেও হয়তো সত্য 
চীন, 


প্রয়োগ 
রণপকোঁশল নির্ধারণে মার্কসবাদ- 
লোননবাদের বেট অপরিহার্য, 


[সংগ্রামের] আভল ধারায় তার 
নিজস্ব মুল্যবান এবং 'বাশিম্ট চারন্র 
উপহার দেয়” (১৫ খণ্ড পঃ 
১৮৭) “বামপল্ধী” কাঁমউানজম 


বিপ্লবের সমস্যা আলোচনা করতে 


নির্ধারক নেতৃত্ব হিসাবে আজও 
সংগঠিত হতে পারি নি। কেন 


পর. 


ব্যর্থতার কারণ, অধিকাংশ 


রে ভারতকে পৃথক এক কোঠায় কমরেডই নিজেদের অেগ্রণীদের) 


ফেলোছিলেন। এই প্রসলো স্তাল- 
নের দুটি বন্তুতা থেকে কমরেডরা 


- বিশেষভাবে লাভবান হবেন। দুটি 


সপ্তম খশ্ডে পাওয়া যাবে। (এক) 
ওপনিবৌশক আর পরাধীন দেশ- 
সমূহের কমিতীনস্ট উপাদানগ্দালর 
আশ কর্তব্য ( পৃ ৯০৭-১১০)। 
(দুই) প্রাচ্যদেশের শ্রমজীবী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে বন্তৃতা (প্‌ ১৪৬-১৫৬)।, 


ঠিত করতে পারেন-অন্য কোনো 
শান্ত তা পারে না?) মাকর্স-এলো- 
লস “কাঁমউানিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে” 
বলেছেন__শীশজ্প নিষন্ত শ্রামক 
শ্ৰেণীই সবচেয়ে বিপ্লবী...। ধন- 
তন্মের বিরুদ্ধে যারা ক্ষুব্ধ সেই 
সমস্ত শক্তিকে নিজের পাশে সম- 


মানসিক প্রস্তৃতিকেই এবং নিজে-. 


দের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মকেই সর্বস্ব 


করে দেখছেন_দনসাধারণের অধি- 
কাংশের ( এমনকি তাঁদের অগ্াপী- _ 
দেরও) মানসিক প্রস্তুতির প্রয়ো- 
জনকে কার্যত অস্বীকার করছেন। 
সঙো সলো, প্রাতাবপ্লৰশী 'শিব- 
রের দর্বলতাকেও তাঁরা আত্মগত- 
ভাবে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখছেন। 


ধরপধি ও শ্যকবার ৫ই মার্চ ১১৭১ 


সিপি আই (এম) 


(পঞ্চম পৃচ্চার পর) | 


আই এর এই মৌলিক 'চন্যাতর 
ফলে এই দল বর্তমানে বৃহৎ এক- 
চোঁটয়া প্রাজর মাঁলক ও সামল্ত- 
বাদী শাসকল্রেপীর স্বেচ্ছাদাস 
অন্চরে পাঁরণত। তারা নিজেরাই 
পাটনা কংগ্রেসে শাসকশ্রেপর চরি- 


মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং-এর 
বিচ্ছিন্ন উধৃত দিয়ে, অপ্রধানকে, 
প্রধান, গৌশকে মুখ্য বলে মনে 
করে বিপ্লব বিরোধী পথ গ্রহণ 
করে। দলত্যাঙ্গী কাউটাস্ক থেকে 
ঘটস্কি পর্যন্ত সমস্ত প্রাতাবস্লৰশ- 
দের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। 
চশনের বিশেষ অবস্থায় মার্কস- 
বাদ লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্য 
বিপরাীতের এঁক্য ও সংগ্রামের 
মুলনশীতকে সার্থকভাৰে প্রয়োগ 
করে মহান মাও সে তুং চাঁন বিস্ল- 
ৰের সার্থক পাঁরণাত, তার সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন। মাও সেতুং 
বলোছলেন, “আমাদের উপরোন্ত 
মতঙল চীনের বিশেষ এতিহা- 
সিক অৰস্ধার পারিপ্রোক্ষতে রচিত। 
বাজ সমাজতাল্লিক দেশে এবং 
বিভিন্ন কাঁমউানস্ট পাটির ক্ষেত্রে এই 
এঁতিহাঁসক অৰস্থাঙ্ালর তারতম্য 
আছে। সুতরাং আমরা কখনও 
একথা বাল না, যে অন্যান্য দেশ ও 
পার্টকে চীনের পল্থা অনুসরণ 
করতে হবে বা তা তাদের করা 
সংগত। (মাও সে তুং £ জনগণের 
মধ্যেকার দ্বন্ৰ প্রসঙ্পো, নির্বাচিত 


দাঁড়য়ে মাও সে তুং-কে চেন তু 


- সউ-এর সংশোধনবাদী আত্মসম- 


পর্ণ এবং ওয়াং মিং-এর আতিৰাম 
বুলি “জাপান ও কুওাসল্টাং-এর 


সঙ্গে একসঙ্পো লড়াই করার" দাবীর , 


বিরুদ্ধে “যুগপৎ এঁক্য ও সংগ্রা- 
মের” আদর্শকে প্রাতিষ্ঠিত করতে 


চির্লাংকাইশেক কমিউানস্টদের হাতে 
বল্দী হওয়ার পরও মাও সে তুং 
চিয়াং কাইশেককে “খতম” করার 
ফতোয়া দেন নি, তাঁর সঙ্গে 
আপোষ আলোচনা করে জাপ- 


, বিরোধী এঁক্য প্রাতষ্ঠার প্রতিটি 


সুযোগ গ্রহণ করোছলেন। জশপা- 
নের ন্সত্মসমপপপের পর মাও সে 


তুং উনিশশ প'য়তাল্লিশ সালের 
তেরোই সেপ্টেম্বর চুংকিং-এ 
চিন্লাংকাইশেক-এর সঙগো জাতায় 
পার্লামেন্টে (পাঁরষদ) এক বছরের 
মধ্যে নির্বাচন ধার্য করার প্রস্তাব 
করেন। চিয়াং তাতে রাজী হয়ে- 
দিলেন এবং সমাগত মার্কিন, 
বৃটিশ ও অস্ট্রোলয়ান সাংবাদিক- 
দের কাছে মাও সে তুং স্বয়ং এই 
নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে- 
ছিলেন। কিন্তু চিল্নাং কাইশেক 
শেষ পর্যন্ত মাকিম ইলিাতে 
নির্বাচন করতে অস্বীকার করেন 
এবং কাঁমউানিস্টদের ওপর বিরাট 
আপ, মান ও কুওামল্টাং 
বাহনী-পৃুরো একশো সাতাশ 
ডাভসন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ 


হয়?” (ও প ২৮৩) 
মাও সে তুং এ  িশোর্টে 


“সংসদীয় নির্বাচন না সশল্ম 


শলু। মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার 


গুলির কণ্ঠস্বর একই, কোন তফাত 


শ্রেণী বিযবক্ষের যুগ্ম ফল। 





॥ বোল ৷ 


(বন্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


শীয় পঠজবাদ সামল্তবাদও সংক- 
টের আঘাতে 'ছব্বাৰাচ্ছন। 

এমন অবস্থায় কৃষকদের হাতে 
জমি দেওয়ার ৰা কৃষককে উৎপা- 
দনের ন্যায্য অংশ দেওয়ার আল্দো- 
লনের স্তর" অতিক্রান্ত। _ পশ্চিম- 
বলোর আভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় 
শাসকশ্রেণীই এগিয়ে এসে . কৃষকের 
ফসলের ভাগ প'চাত্তর শতাংশ করে 
দিতে চায় (তেভাগা আন্দোলনের 
দাবশর চেয়েও বেশী) বেনামী 
জাম বাল করতে এগিয়ে আসে 
এবং জামর মালিকানার পাঁরমাণ 
কাঁময়ে প'চাত্তর বিঘের স্থলে প'র- 
তাল্লশ বিঘে করে দিতে আগ্রহী 


আনাচে কানাচে বিপ্লৰ" ভ্নঙগপকে 






‘BIDYUT” brand, trouble free, quality “Heat Seal 
Machine’ for ‘Alkathene, cellophane, aluminium foil 
wexed and paraffin laminated papers and all other mate- 
i being thermally sealed. 


rials which are capable of 


UP TO DATE HEAT SEALER 
The ‘BIDYUT” hand set heat sealer is clegan 


appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. 
current, It is portable to enable it to be carried to 
where it is to be used. It is engineered for effective 
and efficient sealing of packets or bags wbich are un- 
wieldy because of their weight or dimensions and for 


scaling long joints and seams. 


Manufactursd by BIDYUT ELECTRONICS. 


Marketed by ANBI TRADING COMPANY 
61, MOTT. LANE, IsT FrLoor, CALCUTTA-13 


৬ লা ক ০০ CERT TERETE 


With a view to serve ever expanding Indian Industries, 
we offer to our industrial and 


ঠিক নয় বে বাস্তব অবস্থার উপ- 
লব্খিই যথেম্ট। এই উপলহ্ধিকে 
কৃষকদের, ভূমিদাসদের সংগঠিত 
লড়াই-এর রূপ দিতে হবে। এক- 
দিনেই রাম্টক্ষমতা দখল ও বিপ্লব 


সম্পূর্ণ হবে না। এই সংগ্রাম 
চলবে দীর্ধাদন ধরে, অনেক 
সময়ের ব্যাপ্তি পোরয়ে। 


শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত 


কৃষকেরা প্রথমে স্থানীয় সরকারী বি 


বল্ল ও স্থানীয় শোষক, জোতদার, 
মহাজনদের নিশ্চিহ্ন করবে। দখলী- 
কৃত, ভূঁমি গ্রামীন কৃষক কাঁমটির 
নির্দেশে পুনবীষ্টত হবে। কৃষক- 
দের গপবাহনশী এই সশস্ত লড়াই- 
য়ের প্রধান অন্ম। শন, অধিকৃত 
এলাকায় এৰং যে এলাকায় শহরকে 


পশ্চাদপসরণ করি। 


হর। কিন্তু আতৰলশালী মান্- 
যেরও দুর্বল স্থান আছে। প্রথমে 
একটা আঙুলে কেটে নেওয়া, তার- 
পরে আরেকটা, তারপর তার পা, 
হাত, চোখ, কান, নানা অঙ্পা-প্রত্যঙ্গা 


কাঠি 


দেশলাইয়ের জবলল্ত 


তার 


omestic consumers 


y 


t In 


৬০৮ হেত 












নকশালবাড়ার বিপ্রবী তাতপয শব সি শর 


হলেও চলবে । চেয়ারম্যান মাওয়ের 


হিসাবে (অর্থাৎ চূড়ান্ত জয়-পরা- 
জয়ের নারখে) শতকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করবে, রণকোঁশলের ক্ষেত্র 
(অর্থাৎ প্রতিটি পৃথক পৃথক 
লড়াইয়ের ক্ষেত্রে), তার শান্তর 
পূর্ণ উপলব্ধি নিয়ে এগোবে”। 


সি পি আই (এম) 


(পনেরো পঙ্ার পর) 
সত্বেও সি শি আই এম বিপ্লৰশ 





দপপ ছ শররবার ৫ই মার্চ ১১৭১ 





বিপ্লবের বিশ্বসোধে ভারতের প্রবে- 
শাধিকার ঘটবে । 'স পি আই এম 
ইতিহাসের হীঁক্গাতে সেই বিপ্লবী 


- কর্মকান্ডের নারক। তাই দাঁক্ষণ- 


বাম সম্মুখ পশ্চাৎ চতুর্দিক থেকে 
সি পি আই এম আক্লান্ত। 
“শতু বাঁদ আক্রমপ করে, তা 
ভাল, এটা প্রমাণ করে শত্রু ও আমা- 
দের মধ্যে আমরা একটশী জ্পম্ট 
পার্থক্য রেখা টেনেছি”-__মাও সেতুং। 
{লি পি আই এম-এর ওপর দক্ষিণ 
ও আতিবামপল্থধী আক্ৰমণ, শোষক- 


গঠাঁড়রে শোষণহীন সমাজের পথে 
পা বাড়াৰে। স পি আই এম এই 
শ্রেণী সংগ্রামের সর্বহারা মতা- 
দর্শকে উচ্চ করে ধরেছে বলেই 
তার ওপর শোষক শ্রেণী ও তার 
আতিৰাম-দ'ক্ষণ সেবাদাসদের হিংস্র 
আক্রমণ চলেছে। 


দপণ (করবার ৫ই মার্চ ১৯৭১ | 


পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন 


(৩য় প্ঠার পর) 


মেজাজ লক্ষ্যণীয় হয়ে ফটে 
উঠেছে। L 
“£, অর্থাৎ যাঁদ আমরা ধরে নই 
যে কংগ্লেস বিরোধী ভোটের আঁধ- 
কাংশ ককেছে দি পি এম-এর 
দিকে প্রধান ৰামপল্ধী দল হিসেবে 
এবং আঁনাশ্চিত ভাসাভাসা ভোট- 
গুল প্রধানতঃ কংগ্রেসে ফিরে 
এসে তার ভোট সংখ্যা বাড়িয়েছে, 
তা সম্ভবতঃ সাঠক বলেই গণ্য 
হবে। | 

তবু উনোসত্তর সালে যুন্ত- 


প্রাতদ্বান্তা করে ৫১.৫ শতাংশের 
সমর্থন লাভ করেন। কংগ্রেসের প্রতি 
প্রার্থী বৈধ ভোট .লাভ করেন 
১৯৭১৪ সেখানে  য্ু্তফ্ল্টের 
প্রীত প্রার্থী ভোট পান ২৪১৭৩ 

রাজ্যের প্রতি একশ জনের 


নি। একবারও না। উনোসত্বর 
সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত 
ভোট মোট বৈধ ভোটের ৪০.৬ 
শতাংশ, বাতিল ভোটের : পরিমাণ 
চার লক্ষেরও বেশী বা তন 


শতাংশ ৷ তা হলেও কংগ্রেস বিরোধী: 


ভোটের 
শতাংশ । 

একথা স্বীকার করা যায় যে 
কংগ্রেসের ভোট আঁধকাংশ নব- 
কংগ্রেস পাবে। আদ কংগ্রেস 
তার চেয়ে কম পাবে। এই ভাঙের 
ব্যবধান কতটা হবে তা নির্ভর 
করছে দুই কংগ্রেসের নির্বাচনশ 
সংগঠনের ওপর । আমাদের ধারণা, 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এই প্রৰ- 
পতাই বজায় থাকৰে। 

কিন্তু কংগ্রেসের ভোট এখনো 
৪০৬ শতাংশ রয়েছে এটা ভেবে 
নেওয়া ভুল হবে। হাতে কলমে 
চারাটি উপাঁনর্বাচনের নজর থেকে 
এবং আই এন 'ট ইউ [স, প্রদেশ 


সংখ্যা প্রায় সাতান্ন 


কংগ্রেস প্রভূত সংগঠনের চেহারা - 
- দেখে কমবেশশ এরকম সিম্ধান্তই 
“বোরয়ে আসে যে কংগ্েসের ভোট 
. এৰার শতাংশ হিসাবে অনেক কমে 
যাবে। যাঁদ নব কংশ্োস ১৯৬৯, 


সালের শতকরা হিসাব রক্ষা করতে 
পারতেন তহিলে তাদের সংখ্যা- 
ধিক্য অর্জনের সম্ভাৰনা নিশ্চিত 
হত। কিন্তু তা কি সম্ভব? 
প্রধান কারণ, গ্রামাঞ্চলে চরা- 
চারত নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে -গেছে। 
গ্রামের জোতদার, ধনী কৃষক, প্রাক্তন 
জমিদার, রেশন দোকানের মালিক, 
সার বিক্রেতা, কো-অপারেটিভের 
চাঁইয়েরা প্রধানতঃ গ্রামীণ কৃষকদের 


মধ্যে &১:৫ জন ফ্রন্ট ও ৪১:৩. 


জন কংগ্রেস আর বাকী ৭-২ জন 
অন্যান্য দলকে সমর্থন জ্রানয়ে- 
ছেন। ৯৯৫৭ থেকে যে প্রা 


_ নৈতিক সমাবর্তন শুরু হয়োছল 


তা ক্রমাগত উন্ধ্মুখী হয়ে চলে- 
ছিল এবার প্রায় স্থিরাণ্কের কাছা- 
কাছি এসে দাঁড়য়েছে। 


প্রৃতিদ্থপ্থীর সংখ্যা অনুযায়ী 
কংগ্রেস সাফল্য 

এবার সংখ্যত কংগ্রেস ও ফ্রন্ট 
প্রার্থীদের মধ্যে 'নর্বাচনশী সংগ্রাম 
সাঁমীব্ধ থাকে। তৰুও অন্যান্য 
দলের জন্য প্রকৃত চ্বিমুখী প্রাতি- 
দ্বল্ঘিতা ৬ঙ্গি কেন্দে ও তিমুখী 
প্রীতন্বাম্তা ৭৯ কেন্দে হয়। 
লক্ষণীয় এবার কংগ্রেস সাফল্যের 
উৎপত্তি বিল্দাট শতাংশ রেখার 
অনেক নীচ থেকে আরম্ভ হলেও 
প্রাতিদ্বন্ধীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গো সাফল্যের রেখাটিও অত্যন্ত 
কম্টের সম্পোও উর্্ধাভিমুখশ রাখ- 


পরিচালিত করতেন। গত দুবারের, 


অন্য একটি আসন থেকে নির্বাচিত 


বিশেষ করে ১৯৬১ সালের পর থেকে হতে পরবেন । 


গ্রামাণ্ডলে এ নেতৃত্ব এ শ্রেশীগ্ালর . 


হাত থেকে চলে এসেছে প্রধানতঃ 
সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, 'নিম্ন- 
স্তরের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক 
ও অধ্যাপক এবং গ্রামের ক্ষয়মুখশ 
বিস্তহীন ভদ্রশ্রেণীর হাতে । আশে- 
পাশের শ্রমিক এলাকাও এদের 
এখন বিপুলভাৰে প্রভাবত করে। 


গ্রামাঞ্চলে কংগ্রোসের নেতৃত্ব হারা- ' 


নোর অর্থ কৃষকের বিপুল সংখ্যক 
ভোট হারানো। সুতরাং আমাদের 
মনে হয় কংহ্রোসের নিজস্ব মোট 
ভোটের সংখ্যা শতকরা হিসাৰে 
১৯৬৯ সালের চেয়ে অনেক কমে 
যাবে। সম্ভবতঃ মোট বৈধ ভোটের 
কুঁড় থেকে পণচশ শতাংশের ৰেশশ 
ভোট পাওয়া নব-কংগ্রেসের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। রায়না, মোদিনী- 
পুর, টালিগঞ্জ ও বৰাঁসরহাট লোক- 
সভা উপ্দীনর্বাচনের প্যাটার্ণ এটাই 
প্রমাণ করে। কংগ্রেসের সলো 
স্বনামে-বেনামে -য্যস্ত দলঙ্ীলকেও 
কংগ্নেস সমর্থনের খেসারত গুণতে 
হবে। 

এবরাকার নির্বাচনে বাংলা 
কংগ্রেসের আসন সংখ্যাও একই 
কারণে দারুণ ভাবে কমে যেতে 
ৰাধ্য। বাংলা কংগ্রেস সম্ভবতঃ 
দশটীর বেশী আসন রক্ষা করতে 
পারবেন না। 

আট পার্টি জেট খোলাখ্বীল 
ভাৰে সি পি এম-কেই প্রধান শু 
বলে প্রচার আঁভযান চালিয়েছেন । 
পশ্চিমবঙ্গের নৰ কংগ্রেস ও সি পি 
আই পরস্পরকে সাহায্য করছেন 
এটা স্যাবাদত। নৰ কংগ্নেসের 
সম্পো আট পার্ট জোটের শারক- 
দের এই দহরম মহরম পাঁশ্চম- 


বশৌোর চিরাচারত কংগ্নেসীৰরোধশ 


ভোটাররা কি ভাবে নেৰেন? 
তাঁরা কংগ্রেস বিরোধিতায় জলাঞ্জলি 
দিয়ে আটপার্ট জোটের ইচ্ছান্ুসারে 
কংঙ্কোসকে সমর্থন করবেন? অথৰা 
চিরাচারত কংগ্রেস সমূর্থকেরা 
কংগ্রেস সমর্থন বাদ দিয়ে আট- 
পার্ট জেন্টকে সমর্থন করপুৰন। 
[বিশেষ বিশেষ. দুচারটা ক্ষেত্রে তা 
ঘটলেও সাধারণতঃ এর উল্টোটাই 
ঘৰে৷ 


এদিক দিয়ে বরানগর একটা 
বিরাট প্রশ্নৰোধক চহণ হয়ে দাড়- 
য়েছে। নব আদি ৰাংলা কাংগ্লেস 
এবং সি পি আই নেতৃত্বে আট 
পার্ট জোট একত্রে সি পি এম নেতা 


সৰ মিলিয়ে এই হুক্তিসম্মত 
সিল্ধান্তে আসা যায় যে কংগ্লেস 
বিরোধী বামপন্থী ভোটের আঁধ- 
কাংশ, প্রায় সবটাই, পাৰে সি পি 
এম, আট পার্ট জোটকে এর আঁত 
ক্ষণ ভগ্নাংশ য়েই সন্তুষ্ট থাকতে 


কংগ্রেস ও আট 
পার্ট জোটের পক্ষে দুভখগ্যের 
বিষয় সে অবস্থা এবার অক্ষ 
থাকে নি। গরীব মান্ুষঙ্ঢা্পর 
মধ্যে নতুন মর্ধাদাবোধ, নতুন জ্ঞীৰ- 
নের আস্বাদ যা তারা তের মাসের 
যন্তফ্ল্ট শাসনে পেয়োছলা বা 
পাৰার সম্ভাবনা দেখাছল তার 


ফলে আদি নব বাংলা কংগ্রেসকে 


তারা ভোট দেবে ৰলে মনে হয় না। 
এটা বুঝেই সম্ভবতঃ আদ ও নৰ 
কংগ্নেসের প্রতাপঝৰ্ িম্ধার্থ 
ৰাবুরা বিধানসভা ছেড়ে 'দয়ে 
লোকসভায় দাঁড়য়েছেন। যাঁদ 
কপাল ফেরে। 

গোপন পরামর্শ সভার গৃহ্য 
মল্লা সল্াপরামর্শ দিয়ে একদিন 
যে মানুষগ্বলকে ভেড়ার মত পাঁর- 
চালনা করা যেত, আজ সোঁদন চলে 
শেছে। 

প্রশ্বাসন কর্তৃপক্ষ, পুলিশ আম- 
লারা আজ প্রকাশ্যে আদ নব 
বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্ট 
জ্বোটকে সাহায্য করার পারকল্পানা 
করছে। সর্বজনশ্রম্ধের হেমন্ত 
ৰসুর হত্যাকাশ্ড সম্পর্কে এই সব 
জোট ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অশো- 
ভন ও কুরুচিপূর্ণ অসত্য ভাষণ, 
পুলিশ কাঁমশনার কর্তৃক তার 
পরোক্ষ অস্পষ্ট সমর্থন দুই শতের 
আধক সি পি এম কর্মীকে হত্যা 
এবং আরো হত্যাকান্ড চালাবার 
আঁৰরত কোঁশল, সচেতন সাধারপ 
মানুষকে সতর্ক করে 'দিয়েছে। 
কেউ কেউ বলছেন যে এবার 
নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যাঁধক্য 


পাৰে না, আনাশচত অবস্থা অর্থাৎ , 


রামীপ্পীতির শাসনই (যা বেনামী 
কংগ্রেস) শাসন চলবে । 

কিল্তু লক্ষণ দেখে তা মনে হয় 
না। সাধারণ লোক আঁভিজ্ঞতার 
ফলে মনে করেন যে নকশাল্পী 
হাঙ্গামা, পুলিশ নির্যাতন ও 
আক্রমণ একমাত্র শ্ত দস পি এম সর- 


- কারই বন্ধ করতে পারে৷ অন্য 


কোন দল ৰা জোটের সেই ইচ্ছাও 
নেই, সাধ্যও নেই৷ , 

এই সব লক্ষণ আলাদা আলাদা 
ভাবে এবং একসঙ্গো চার করে 
একটি আঁনিবার্য < 'সিম্ধান্তেই 
পেশছাতে হর। তা হল, সি পি 
এম নেতৃত্বে সংযুত্ত বামগল্ধী ভ্ৰষ্ট 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ -করবেন। এই 
সংখ্যাগরঘ্ঠ আসনসংখ্যা অবস্থা- 


॥ ভেদে একশ পণ্টাশের থেকে একশ 


আশশাটি হবার সম্ভাৰনা বৃয়েছে। 
সমস্ত ফলাফলই সংগঠনের 


ওপর দির করছে। আমাদের 





জনৈক শ্রমিক (পেল্ট সপ 
যাদবগুর বিশ্ববিদ্যালয়. 
মপর্কে 


প্রথমেই আমরা আপনাবে 
চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এই চিঠি প্রকা, 
করার জন্য! যাঁদ চিঠি প্রকাশ কর 
না হয় তাহলে এ বিষয়ে আমর 
স্থির নিশ্চিত হৰ যে দৰ্পণ নক 
শালপন্থী এবং সি পি এম বিরোধ " 
পত্রিকা, নিরপেক্ষ পতিকা নয়। 

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরাক্ষা অন, 
দচ্ঠিত হয়, সেই পরাঁক্ষা সম্বলে 
এই পাত্িকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্য' 
লয়ের নামে যথেষ্ট কুৎসা. রটন 
করা হয়েছে। যাঁদও এ সময়ে অনু 
দ্ঠিত বি ই কলেজ ও দুর্গাপুর 
আর ই কলেজের ফাইনাল ইয়ারের 
পরাক্ষাতেও -আঁত ব্যাপক হানে 
নকল করা চলেছে, কিন্তু ঢে 
সম্বন্ধে এই পত্রিকা আশ্চর্ষজনব 


হলে একার্ট কথাও - বলতে দেওর 
হয়ান। 
এই পত্ৰিকাই বাদৰপুর বিশ 
বিদ্যালয়ের দুন/ম রটনা করেছে 
কাজেই আমরা সম্পাদক মহাশসুবে 
এই পরীক্ষা সম্বন্ধে অন্ুসম্ধান 
করে এই চা প্রকাশ, করছে 
চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, যাতে যাদবপুর 
িশ্বাবদ্যালয় কলক্কমুন্ত হয়ে লু 
এরীতহ্য ছিরে পায়। 
ইঞ্জিনিয়ারীং ছাতবূন্দ 
যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয় 


tagd. No, C72 


বেলেঘাটার ঘটনা ' 
(৯ পঞ্ঠার পর) ৰ 


চিহি্ত তরুপরাই এ দন পাল. 
শের খুলতে নিহত হয়। 

গ্রোয়েন্দা বিভাগ দাবী করছে 
যে, নকশাল দলকে সম্পূর্ণ 
- ধংস করে দেওয়া পুলিশের পক্ষে 
এখন খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। 
কিন্তু রাজনৈতিক কারণে . এই 
কর্তব্য সম্পাদনার পুলিশের ৰাধা 
'আছে। ৷ 

এই দলের মধ্যে পুলিশের 
মন্প্রবেশ সম্ভব হয়েছে দলীয় 
পাংগঠাঁনক সংকটে। সংকট সৃষ্টি 
হয়েছে দুটি বিপরীতমুখী শান্তর 
সংঘর্ষের ফলে। নকশলেশ “এ্যাক- 
খালে”র প্রশ্লোজনে দুর্ধর্ষ সমাজ- 
১বরোধীরা একটি বিশেষ অবস্থায় 
" হলের । মধ্যে চুকে : পড়ে। দল 


ত্যোর ব্রা্জনশীত' একমাত্র সম্বল 


চরে যখন এশিয়ে যাওয়ার পারি- 
ক্ষ্পনা করে তখন এই সমাজ- 
বরোধীরা অনেক জয়াগার় বিশেষ 


আরও ষোল জনকে হাসপাতালে 


" নিয়ে যাওয়া হয়! জানা যায় গদর্য- 


তর আঘাতপ্রাপ্ত আরও একাদশ 
জন নকশালীপল্ধী হাসপাতালে 
আছে। 

ঘটনার পর.জেলের দুজন সাভিল 
ইল্সপেক্জেডস জীমতাঁ ইশ্দিতা গুপ্তা 
ও ল্লীমত গৌর চট্টোপাধ্যায় জেল 
পাঁরদর্শন করেন। নকশালপল্থীরা 
যে ওয়ার্ডে থাকত সেখানে তাঁরা 


সি পি এম নেতারা মনে 
করেন যে, এই সমস্ত গননা. বাংলা 
দেশে যে তুমুল আন্দোলন চলছে 
সেই সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রত- 
ফলন। তাঁদের দাবী £ শ্রামক-কৃষ- 


কের সংগ্রামে তারা পুরোধায়। 


হাজার হাজার জঙ্গী কমশ পালিশ 
নকশাল কংগ্রেস অন্টবাম আক্রমণ 
তুচ্ছ করে এাঁগয়ে এসেছে পাটি 
কাজে। নতুন নতুন কৃষক এলাকার 
পার্টির জঙ্গাশ সংগঠন গড়ে উঠেছে। 
নির্বাচনে এর প্রতিফলন হৰে, 
বলে ীস পি এম মনে করে। 
পুলিশের মধ্যে নির্বাচনী গপ- 
নায় জিব মত আছে! পাশ্চসবঙ্গ 
প্দালশের উচ্চ মহলের ধারণা সি 


শপি এম-এর আসন কোনক্রমেই 
ধাট-এর বেশী হতে পারে না। 
আবার কেউ কেউ এই সংখ্যা 
বাড়লে একশো পর্যন্ত নিয়ে যেতে 
রাজি। কেন্দ্রীয় পুলিশের মতে সি 


- প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাত .হিলেবে 


দর্পণ 


'ধন্বিজ্তক্িি ৮০ - 
| ৰারাসাতে আট জন তরুণ ছিল বে, চোন্দজন জেল রক্ষী: সদস্য চলে আসে এবং অবশিষ্ট 
১১৫৬ সালের সংবাদশত্র ভিত গুরুতররুপে আহতা। কিন্তু সাত জন আদি কংগ্লেসের দিকে টি ্ৰণ্বান ঢতেঙ্শ্শ 
(সেম্মাল) রুলস্‌-এর ঘাটায়ও সেই একই কাশ্ড ঘটল। থেকে ঘায়। সমস্ত রাজনৈতিক মহ- 
রি সিভিল ইন্দপেক্টেরস+ দুজন ও | (প্রথম পণ্চর পর) . 
+ ধারা অন্য্যায় ভাতে নিবচতি-= তত স্ট কত 18: 4 লই মনে করে যে, আঁদ কংগ্রেসের + | 
১। প্রকাশের স্থান অন্যানারা যখন জেল পরিদর্শন শাল্প বিশেষ বাড়ার সম্ভাবনা নেই। বননস বাহান্ন বছর। 2 
৬১, মট,লেন, কালি-১৩ সস ম্বস্ করেন তখন মা দুজন আহত এই পার্ট কোনকুমে দশটির বেশী. তান মাকবাদশ কাউনিষ্ট 
২। প্রকাশকাল-সাপ্তাঁহক। প্রেম পৃন্ঠার পরা) জেল রক্ষীকে দেখতে পান, বাকী আসনে জয়ী হতে পারে না. বলে পার্ট সদস্য। পার্টির তরফ.থেকে 
৮5৮ রবিবার, আঠাশে ফেয়ার) বারো জন আহত জেল রক্ষণকে ৮ নারে বলা হয়েছে বে, কংগ্রেসী ও সমাজ 
জাতি__ভারতীয় আঁতারক্ত প্যালশ কমিশনার , "জে পান না। সের ভাঙগেও কোন মহলই জয়ী bs i Ss by 0৬ 
ঠিকানা আরও ৰলেছেন, পরে যে তিনজনকে __ প্রার্থীর সংখ্যা দশাটির বেশী হবে 4 
১৯৩1১ জহরলাল দত্ত লেন শ্বেপ্তার করা হয়োছল তাদের অন্য বলে মনে করছেন না। বিশ্বাত ডি | Kk 
কলকাতা ৪ কেসে জাঁড়ত সন্দেহে ধরা হলেও' সভায় সি পি এম বাদে আদি, নব বিধানসভায় বাংলা কংগ্রেসের সদস্য তা i Ee br 
৪। প্রকাশকের নাম হেমল্তবাবুর খ্নের ব্যাপারে কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৌতক দল ছিল তেিশ। এবারে বাংলা কংগ্লে- টা টা দশের 
হপরেন বসু জিজ্ঞাসাৰাদও করা হয়। যোগ 'দিয়েছিল। কিল্তু সভায় সের মোট প্রার্থী সংখ্যা একশো পিক | 
[এই তনজনের মধ্যে দপণে তেমন লোক হয়ান। কলকাতা পায়দ্শ। ডাই 27৬1 
কানা গত সংখ্যায় উাঙ্গাখত হাতকাটা প্রলিশের হিসেব অন্যায়ী উপ- দিছি আই আট পার্ট বানী প্রচারে লিিশেবে ছা - 
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন 'শিকুও ছিল। এদের ছেড়ে দেওয়া 'স্থাতর সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন জোটের সংযবস্ত বামপন্থী গণতা- চা রহ 
ফাঁলকাতা ৪ । 1 টু] হয়েছে।] | থেকে পাঁচ হাজার। দর্পশের প্রাত- 'শ্মিক ফ্রন্টের নেতা। বান গণ- এবারের নতুন বো সল। 
€। সম্পাদকের নাম- তাহলে দেখা যাচ্ছে, পি পি 'নধি সভায় ছিলেন। তার হিসেৰে নায় এই ফ্রস্টকে ষাটটি আসনের নির্বাচন প্রচার 
হরেন বস এমকে জড়ানো গেলনা। এই সর্বোচ্চ চার হাজার। বেশী দিতে কেউই রাজ নয়। 
প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা . অন্যাদকে ছাঁববশে ফেব্রুয়ারী কারণ গশনাকারীদের মতে নির্বা (১ পঞ্ঠোর পর) 
ঠিকানা-- হচ্ছে, চারবারের দলত্যাঙ্গী সন্ধার্থ- সি পি এম এ একই জায়গার জন- চনী প্রতিন্ৰান্দতা মূলত নর সরকার প্রথা অন্বায়ী সর- 
৯৩।১ অহরলাল দত্ত লেন শংকর রায়ের আচরপ। জনি সভা করে হেমন্ত বস্দর প্রতি শ্রদ্ধা কংগ্রেস ও পাপ এম-এর ' মধ্যে কারের কোন কাজ আংশিক ৰা 
*-  কাঁলকাতা ৪ হেমল্তৰাবুর হত্যার সঙ্গে সম্গো জানিয়েছে এবং তাঁর হত্যার সামাবগ্ধ। বাংলা কংগ্রেস কিংৰা পূর্ণ বিদেশী কোন [সংস্থাকে 
৬। সব্যাধিকারীর নাম পুলিশ কুকুরের আগেই বলেছি- ব্যাপারে ঘূণা রাজনীতির প্রাতবাদ অন্যান্যদের ভূমিকা হল ভোট দেওয়া বায় না। বিশেষ করে এই 
হরেন বদু লেন, এই হত্যার ব্যাপারে সি পপি জানয়েছে। এই জনসভায় কল- ভাগের! যেমন অনেকের ধারণা যে, কাজে যাঁদ যোগ্য কোন ভারতশয় 
জাঁত-__ভারতশর এম জড়িত! দিম্ধার্থবাব্ুর প্রা কাতা পুলিশের ” হিসেব অন্ুযারণ , মৌদনীপুরে বাংলা কংগ্রেস ও দি, সংস্থা প্ওয়া যায়। প্রচার সংস্থা 
ঠিকানা শান্ত : বোধহয় পুলিশ কুকুরের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অন্ততঃ পি আই নিজেদের মধ্যে কাটাকাটির হিসেবে অনেক ভারতাঁয় প্রতিষ্ঠান 
১৩।১ জইরলাল দত্ত লেন চেয়েও বেশশী। কিন্তু অঁতারন্ত কুড়ি হাজার। সি পি এম ৰলে ফলে বেশীর ভাগ আসনে নব পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের যোগ্যতা 
ফলিকাতা ৪ প্ঢালশ কমিশনার সেই ভ্রণিশক্তকে পুলিশকে িছন কম করে {লিখতেই কংহ্রোসই জর হয়ে যাবে। প্রতিষ্তত করেছেন। সংবাদপত্রে 
৭! অংশীদারদের নাম আমল দলেন না। হয়। দর্পণের প্রাতীনাঁধ এখানেও সি পি এম বিরোধীরা মনে প্রচ্ঞর ছাড়াও কলকাতা বেতার 
কোন অংশগদার নেই আর একটি ঘটনা পাঠকদের ছিলেন। তাঁর হিসেবে অন্ততঃ করছেন বে, মুসলমান ভোট এবার কেন্দ্রে প্রত্যহ এই ব্যাপারে 'নানা 


- ছাঁরেন হস 
৪-৩-৭৯ 


সভার! ফরোয়ার্ড ব্রকের আহবানে 
শহশ্দ মিনার ময়দানে এই শোক” 


তাঁরশ হাজার মানুষ এই সভায় 
বেলা দিয়োছিলেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজন, 
সর্বজনশ্রন্ধের নেতার হত্যাকে সি. 
শপি এম বিরোধী রাজনশীততে 


. রুপান্তরিত করা গেল না। 


তি NEI NESE EE ot 2 Sr EEE MELE MELEE DNL LLL LE LOL LC UMUC UNL UNNI LUE LTE CTL EoD ME LG ETL UT Rag 


সম্পাদক ছুশরেন 


দুই ভাঙ্গে বিভক্ত হওয়ার পর নৰ 
কংগ্রেসের দিকে ' আটচাজ্পিশ জন 


সি পি এমএর বিরুদ্ধে যাবে, না 
হর ভোট ৰাক্সে পড়বে না। এদের 
এই ধারণার 'ভাত্ত হল যে, নক- 
শালশরা স্ত্রধারণতঃ যে সমস্ত 


শপি এম-এর আসন সংখ্যা হরত 


একশো দশ-এ পৌঁছতে পারে। 


নম্পানক কর্তৃক অভার্” ইন্ডিয়া প্ৰেস ৭, রাজা .ল্বোহ দাল্লক স্কোয়ার কলকাতা-১৩ থেকে জয়তে এবং ৬১লং নট নেন, কাঁজকাত-১৩ দন কামর খেকে প্র্দাশত্ 


চি 


লা 


চে 


A 


| 


ভারত-পাক সরকারের মুঁিবর- “বিরোধী চনত = 


ঢাকায় পাক গৈন্য গাঠানোয় দিল্লী সহযোগত| কৰতে পন্থত 





১৪শ বর্ষ ৭দ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১২ই মার্চ ১৯৭১ ॥॥ দাদ ৩০ পয. 


পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা 
(সনাবাহিনীর মতে রাজ্য 


, (দপশের বিশেষ লংবাদদাতা) 

পাঁশ্চমযপা রাজ্য সরকার খুবই 
বিপদে পড়েছেন। ভাবা শিয়েছিল 
যে সেনাবাহনশ ন:মালেই আইন- 
শৃঙ্খলার অল্স্থার উল্লাত ঘটবে। তাত 
হয়ই নি, বন্পং সেনাবহনশর তরফেই 
বে রপে.টগুলি সম্প্রাত দিল্লশ পান 
হয়েছে ততে বলা হয়েছে যে রাজ্য 
পুলিশের একাংশই আইন শৃঙ্খলার 
এই ক্রমবর্ধমান অবনাতির জন্য দায়শ। 
সেন্াবাহনশর মতে কলকাতা এবং 
রাজ্য, পুলিশের একটা বড় অংশ সি 
শি এম নিধন ঘজ্সে একটি প্রধান অংশ 
নিয়েছে এবং এদের সহায়তায় বিজিত্ব 
পাজনৈতিক দল এবং শেম্তীর লোকেরা 
' মাকসবাদী কামিউীনস্টদের 


ওপর অর্রমণ টালাচ্ছে। আত্মরক্ষার _ 


স্বাভাবিক ত'গিদেই গস পি এস সম- 
ধকদেরও হাতে, অস্ত তুলে নিতে 
হচ্ছে, বার ফলে হাল্পামা ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে। 

সেনাবাহিনীর কর্তারুও কেউ 
[নস পি এম সমর্থন নন। তাঁদের মতে 
সেনাবাহিনীর মর্ধাদা রক্ষা পাবে যাঁদ 
বাঞ্চলদেশে অবিলম্বে এই খুনো- 
খুন থামে। এবং তা সম্ভব নয় 


, বতক্ষণ না স্থানীয় পুলিশ রাজনৈ- 


সক 


তিক উদ্দেশ্যপ্রণোদত কার্যকলাপ 
বন্ধ করে। 

এইসব রিপোর্ট দিল্লীতে যথেষ্ট 
উভ্তেজনাব সৃস্টি করে, বার ফলে 
প্রধনমল্মী স্বয়ং এবং সেনাবাহিনীর 
কর্ত জেনারেল ম্যানেকশ গত সপ্তাহে 
কলকাতায় ছুটে অসেন। দর্পণের 


ন্বিজ্ঞ্তি 


বুধবার ও শূরুবার প্রেস বল্ধ 
বলে এই সপ্তাহের দর্পণ অজ সন্পাল- 
মার প্রকাশ করা হল। পুনরায় দর্পশ 
প্রকাশিত হবে আগামী উনিশে মার্চ। 


” পশ্চিমবা বিধানসভা নির্বাচনের 


সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা ভিতরের 
পৃচ্চান্স। 


পুলিশের একাংশই দায়া 


সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে 
দুজনেই সরেজামনে তদন্ত করে 
দেখেছেন যে 'রিপোর্ট'গুলি পুরো 
পুরি সৃত্য। র 

এর ফলে প্রধানসন্ত্ নিজে 'দিল্লা 
তাঁর বিশ্বস্ত সহকমশ শ্লীমতী নাঁন্দনশ 
(শ্ঘাংশ শেষ প্ঠায়) 


আশ 
। 


'কংগ্রেসা গ্রেপ্তারের 
অধিকার নেই 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 

পত রাববার বিকালের দিকে 
টালীশঞ্জ গলফ্‌ ক্লাবে হঠাৎ কিছু 
ধুবক ঢোকে । তাদের হাতে একটি 
বেলা। ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য 
তখন উপস্থিত। 

যুবকেরা ক্লাবে ঢুকতেই সদস্য 
দের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এরা 
কারা? প্রশ্ন করতে এদের মধ্যে 


কয়েকজন নিজেদের কংগ্রেস কর্ম" বলে - 


পরিচয় দেয়। এর মধ্যে ওই দলের 
অন্যন্যরা পাঁচিলের দিকে চলে যায় 
এবং পাশের বাস্তগুলির উপর বেমা 
ফেলতে থাকে-_এই বস্তির আঁধ- 
বন্সীরা সাধারণত সি পি আই এম 
সমর্থক বলে পারিচিত। 
ক্লবে হৈ চৈ পড়ে হায়, এবং 


স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ' 


পুলিশ ও কিছু সি আর পির লোক 
যখন আসে তখনও ওই ফুবকেরা 
উপস্থিত। যখন কিন্ছু সদস্য প্রশ্ন 
করেন এদের হ্রোপ্তার করা হচ্ছে না 
কেন তখন নাকি পুলিশ জবাব 
দেয়, “থ্রেপ্তর করার কোন আধকার 
আমদের নেই।” এর মধ্যে ওই ফুব- 
কেরা পালিয়ে বায়। 

সেই সমর গলফ ক্লাবে যারা 
চোমরা লোক। নিজেদের প্রির পুলি 
শের এই নিরপেক্ষতার নাক তাঁরা 
হতবাক হয়ে ' পয়েন। 


(রাজনৈতিক লংবাদদাতা) 


পাক বিমান চলাচলের সুযোগ দিতে। 


পূর্ব বলো ল্বাধিকার দাবার বিমান চলাচল বন্ধ ছিল ফেব্রুরারশ 


উত্তাল আন্দোলনে দিল্লশ প্রচণ্ড ভশত। 


মাসে ভারতাঁর বিমান চ্ারর পর। 


ওরা ভবছে পূর্ব বাংলার অল্দোঁ ভারত দাবী করেছিল কোন আলোচনা 


লনের রেশ পশ্চিম বাংলার অনুরূপ 
আন্দেলল গড়ে তৃলবে। 

" তাই দিল্লী মনে করে বাঁদ পূর্ব 
বাংলার অন্দেলন মিলিটারী দিয়ে 
দমন করা যায় তা হলে পশ্চিম বাংলায় 
এ ধরপের আন্দোলন হতে পারবে না। 
এখানে হত্যার সংবাদ প্রচার হলে 
মানুষ ভয় পেয়ে যাব। 


(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠার) 





ভিন্সজত্নক্া বল্দ্দীতকুন্ তত 
হনাস্কাত্ভি ন্বিক্ষল 


(দপশের সংবাদদাতা) 


গত বারোই ফে্ুয়ারশর দর্পণে 


যান। কিন্তু বন্দিদের 'লঙ্গে তাঁদের 


এই ব্যাপরে ইতিমধ্যে দিল্লী ইস- - প্রেসিডেল্সী জেলে. নকশালপল্থী দেখা করতে দেওয়া হয়ন। জানা 
লামাবাদ গোপন আলোচনা সুরু বন্দিদের ওপর জেলরক্ষী বাহিনীর শেল, তাঁদের নানা অজুহাতে ঘোরানো 


হয়েছে বলে প্রকাশ । 


নারকীয় অত্য চারের সংবাদ প্রকাশিত 


হচ্ছে এবং আজ পর্যন্ত তাঁরা দেখা 


দিল্পা মেটামুটি হাজী হয়েছে হবার পর বল্দিদের মা এবং বোনেয়া করতে বার্থ হরেছেন। বলা হয়ে 


(শেষাংশ শেষ পৃহ্ঠায়) 


ভরত আকাশ দিয়ে সৈন্যবাহশ 


উ্বিশ্ন হয়ে তাঁদের স্পো দেখা করতে 





নিবাচনের মুখে 





মি পিএ বর্সারের বেপরোয়া 
গ্রেপ্তারের ঘ্াদেশ 


এর "সপ € 


নি 
হবার সম্ভাবনায় পশ্চিম যশোর 
শাসকগোম্ঠী এখন মায়া হয়ে 
উঠেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ আফিসার- 
দের মৌখিক আদেশ দেওয়া হয়েছে £ 
বত পারো সি পি এম কমি গ্রেপ্তার 


'নিস্টরা (সি পি আই) এখন সমস্ত 
ঘোঁষত নাতি ত্যাগ করে যেখনে 
পারছে সেখানেই শাসক কংহ্রোসকে 
মদদ দিচ্ছে। এই কমিউনিস্টদের 
নেতা ভূপেশ গুপ্ত মৌদনীপুরের জন- 
সভায় তারস্বরে ঘোষণা করেছেন, 
বাংলা কংগ্রেস প্রতীক্রিয়াশীলদের 
দল! কিন্তু বরানগরে তাঁরা বাংলা 
কংগ্রেসের সভাগাত অভয় মুখাজশির 


সংবাদদাতা) frit ৬ 

অ 
সমর্থনে নির্বাচন পরিচালনা ফরছেন। 
(সাবাস সি শি অই-এর রাজনীতি ! ) 

অবশ্য এর প্রাতক্রিয়াও দেখা 
দিয়েছে! বরানগরে বহু সি পি আই 
কমশি নেতৃত্বকে অস্বীকার করে অজয় 
মুখার্জীর হয়ে কাজ করছেন না। 
দর্পণ বরনশকের রাজনশীত পর্ষাঁ 
লোচনা করে ঘোষণা করছে এখানে 
জ্যোতি বসুর জয় অবশ্যচ্ভাবী। বরং 
তমলুকে অজয় মুখাজনীর 
অবস্থা সুনিশ্চিত নয়। মোদনীপুস 
ভ প্রফুল্ল ঘোষের রাজ্নৈতক কবর 
খুড়েছে। এবারে দেখতে হবে অন্দয় 
ম্খা্শির রজনৈতিক কবরও এখানে 
খোঁড়া হর কিনা। দক্ষিপপল্থশী কাঁস- 
উনিস্ট নেতারা এখন আর গিজেদের 
এলাকা ছেড়ে বেরুতে চাইছেন লা। 
করণ তাঁদের প্রত্যেকেরই নির্বাচনে 
জয়ের সম্ভ.বনা আনাশ্চত হয়ে দেখা 
'দিয়েছে। তাঁদের নেতৃত্বে অষ্ট 


বামের শরিকরা এখন ছন্রভন্পা। করো” 


করেন ন! ওরা অনর্থক সি পি এম 
বিরোধী রাজনীতি করতে শিয়ে- 
ছিলেন। দর্পণের কাছে খবর এসেছে 
কুচাবহরে ফরোয়ার্ড ব্লকের অবস্থা 
সঙ্গীন হয়ে দাঁড়য়েছে। 

পশ্চিম কপোর শাসক কংগ্রেস 
এখন পৃরোশ্রি শ্বিধাবিভক। প্রদেশ 
কংশ্লোস সভাপাতি বিজয় সিং নাহার 
আর অন্যতম সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার 
শুক্লা একদিকে । অন্যদিকে 'সিম্ধর্থ 
স্সার। পরস্পরিক খেয়োখোর এমন 
পর্যায়ে পৌছেছে যে প্রধানমন্ত্রীকে 
পর্যন্ত এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে 
হযেছিল। শাসক কংগ্রেস দলের 
আর একটি গুরুতর সংকট হচ্ছে 
প্রোনো নেতৃত্বের সঙ্গে ছা পারি 
বদের নেতাদের দ্বল্ব। ছত পার 
ত্বকে উপহাস করে বাচ্ছেন। কোনো 
নিয়ম শঙ্খলা মানছেন না। এর 
প্রতিবাদে বিজয় সং নাহার কয়েকবায় 
পদত্যগ পযন্ত কবতে চেয়োছলেন। 
এদিকে বউবাজার কেন্দ্রে বি্য় সিং 
নাহারের অবস্থা এবার সঙ্গাপন। 'ঁস 
পি এম প্রর্থী হাসিম আবদুল হালিম 
খরশব মনুষের প্রাতানাধরূন্পে এবার 

(শেষাংশ শেষ পৃন্টাক্স) 


নকশারগহ| ৪ 
বামদের 
উন ঘঞ্খনায 


; 


জানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামিল 
হয়েছে। এদের বেশীর ভাগের বয়স 
যোল থেকে পচশ। জাকনের 
শ্রেষ্ঠ সময়টাকে এরা একাঁটি আদর্শে 
উৎসর্গ করেছে। দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে এরা অংশ নেয়ানি। 
সেই আন্দোলনের রুপ প্রকৃতি এরা 
প্রত্যক্ষ করেন। জাতীয় আল্দো- 
মানীসকতার দক থেকে নৃতন 
যুগের ভাবধারার্প 'লালিত এই 
' কিশোর যুবকেরা আজ বিপ্লবের 
'ক্ৰপ্ন দেখছে। আমি আপাঁন ৰুদ্ধ 
, হয়ে পড়েছি 'কনা। তাই, স্বপ্ন 
দেখিনা। 
দোঁখ। তাই ব্যঙ্গা কারি, তুচ্ছ কাঁর। 
কিস্তু, ভেবে দেখুন, একদিন আপ- 
নিও স্বপ্নও দেখতেন কিনা সুভাষ 
বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ মাণপুর 
ইম্ফল থেকে এগিয়ে আসছে শুনে 
আপনর রন্তও নেচে উঠেছিল 
কিনা । আজ পাঁথ্ধীর স'মানাটা 
ছোট হরে শেছে। এখানে ভয়ে" 
নাম, ওখানে কম্যোডয়া। এপারে 
' খাইল্যা্ড, ওপারে লাতিন আমে- 


. ব্দম্ধজীবীরা ক বলেন? 


* গ্রভিবিগীদা 


Ee) 


" শপি এম একি মুখোসধারী প্রাত- 


মাঝে মাঝে দঞুস্ব*ন' 





রিকা। গাদধবনি শোনা যায়। খবর না, আমরা মনেকরি এইটাই শ্রেশণ- 
এসে পোঁছয়।" ছেলেরা দামাল হয়ে , ঘৃণার চরম বিকাশ। সুতরাং এই 
ওঠে রন্তে ঢেউ খেলে যায়। গান্ধী দুই ক্ষেত্রে তাদের কি রকম প্রতি- 
প্যাটেল নেহেরু ওদের মনে ধরে না বিপ্লবী নগ্নরুপাটি আমাদের কাছে 
হো চি মিন ওদের রক্তে ফুল ধরা পড়ল। 


ফোটায়। রেড্‌ কুক-রাইফেল ওদের এই দালাল গোষ্ঠী হামেশাই 
চোখকে ববস্কারত করে। মাও বলে যে নকশাল নামধারণ সমাজ- 
সেতুএর তুর্ষধবনি চললে আসে বিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের যোগ- 
সীমান্তের বাধাকে 'ভাচ্গয়ে। সাজস ররেছে। এখানে 'িল্তু আমরা 
দেশ জুড়ে রন্ত ঝরছে। বেদনার দেখা সম্পূর্ণ জিব রূপ। কিছু 
কারণ বৈকি! কৰে থেকে রন্ত ঝরা দিন পূর্বে কয়েকটা ছে'টখাট ঘট- 
শুরু হল? ১৯৬৭ সাল থেকে নার প্রাঁরপ্রোক্ষতে এই হামলাবাঞ্জ 
১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে যে ক্ষমতাজিশ্দু দাললদের প্ররোচনায় 
অতঙদলো মানুষের রন্তু ঝরোছল পালিশ সাধারণ ছাত্রদের উপর 
কলকাতার রাস্তার সে কি শ্বাকরে জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে, কিন্তু 
গেল? সেদিন যারা কলম ছেড়ে আজ ওরা কলেজের দুটি হোষ্টেল 
বন্দ.ক ধরতে চেয়েছিলেন সেই সব ম্যাকফারসান এবং ফ্রেসারকে ৰোমের 
আড়তে পাঁরপত করেছে। এই 
কালিদাস কুশ্ডু সেদিনও বোমা বাঁধতে শিয়ে বিস্ফো 
রূপের ফলে গোটা এলাকা কেপে 
র = ওঠে এবং দু-চার জন আহতও হয়, 
[NH [4 এম কি কিন্তু পুলিশকে একষারের জন্য 
ভুল করেও ওপথে যেতে দেখা যায় 
না। সুতরাং বোশসাদ্রসটা কাদের 
সঙ্গে কার আঙ্গ আর কিতা 
আমাদের বলে দিতে হবে? 


জনৈক প্রত্যক্ষদশশর লেখা দস নরেন্দ্রনাথ ঘোষ 


আমিও সম্পূর্ণ একমত, আমরা উপর 
কলকাতার বুকে বসে এই রকম আক্ৰমণ « 


প্রচুর উর্দহরণ পাঁচ্ছি। এখানে , .. 
তারই একটা নমুনা 'দাঁচ্ছি। 

আমার বাসার পাশেই বেঙ্গালগ জশীবীদের উপর পুলিশী আক্রমণ 
ভেটোরিনারী ' কলেজ। ওটা নাক শুরু হইল। এতাঁদন অমরা 
সাচ্চা বিশ্লবী দস পি এমদের শল্ত দোখতোছিলাম যে শুধুমাত্র ছাত্র, 
ঘ্াটি। কিছ্বাদন পূর্বে পশ্চিম শ্রামক, কৃষক ও সংগ্রামী জনসাধা- 
ৰষ্গ সরকারের দুগ্ধ প্রকল্পের সহ- রপের উপর এই অক্রমণ সীমাবম্ধ 
কারী মিল্ক কমিশনারকে কে বা - ছিল। 
কারা ছুরিকাঘাত করে। ঘট- হাওড়ায় শিক্ষকদের উপর 
নাট স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রবল পদীলশী অত্যাচারের কথা কাগজের 
উন্মাদনার সৃষ্টি করে, কারণ সে মাধ্যমে পাঁড়য্লাছ। তথাকথিত 
এককন নিচ্কর্মী বেতনভুক ইতর গাল্ধীবাদী নেতা অজয় মুখো- 
প্রণী নিশেষ, তার কাজই হচ্ছে পাধ্যারের , সুযোগ্য গর শ্রীপ্রফল্ল 
কর্তৃপক্ষের দলালি-করা এবং নিম্ন ঘোষের নির্দেশে পুলিশের উত্তর- 
শ্রেণীর কর্মচারীদের (বিরুদ্ধে বিভিন্ন পাড়া কলেজের অভ্যন্তরে তাশ্ডব 
রকম ষড়বদ্যে লিপ্ত থাকা। সুতরাং নৃত্যে অংশ গ্রহণ ও সম্প্রাত 
এইরকম পাঁরস্থিততে তাকে শ্রেপী নয়া প্রঙ্গীতবদশ হান্দরা গান্ধীর, 
শতু রুপে গণ্য করতে আমাদের মুন্তি ফোঁজ {সি আর পি যাদবপুর 
কোনই অস্যাৰধা নেই। কিন্তু এত বিশ্ৰবিদ্যলয়ের অভ্যন্তরে যে সভ্য 
'সব জানা সত্বেও ও সি পি এম জগতের নিদর্শন স্থাপন কাঁরক্সা- 
গোষ্ঠী বুর্জেয়া মানীবকতা ৰোধে ছিল তাহা সকলের জ্বানা আছে। 


উদ্বুদ্ধ হয়ে লিফ্‌লেটের মাধ্যমে এইবার আমরা দেখিতোছ যে 


নিললক্জের মত প্রাতবাদ জানয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বাড়ীর 
প্রৃতিক্রিয্নাশল গোম্টতীকে জানিয়ে মধ্যে ঢুকিয়া তাঁহাদের গ্রেপ্তার 
দিল যে সি পি এম তোমার সপ্গো কারিয় নার লক আপে বেদম 
আছে। এর কিছদন বাদেই প্রহার করা , হইতেছে। সমপ্রতি, 
দেখতে পাই কুস্ভু লেনে খন এক- আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক 
জন নরাপশাচ লাখপতি তেলকল শ্রীদেবেশবির পাস্ভাকে বরানগরের 
মালিক খুন হয় তখনও এঁ বিস্ল- বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া বেদম 
বীরা জমায়েতের মাধ্যমে শোক প্রহার করা হইয়াছে। সেইজন্য 
প্রস্তাৰ নিল এবং এ স্বাধীনতা আনন্দমোহন কলেজের কয়েকজন 
কামা জনগণকে শ্লেপ্তার করবার অধ্যাপক থনায় গিয়া প্রতিবাদ 
তাদের সাহায্যের প্রাতশ্রাত দিল। গালিগালাজ করিয়াছে। শ্রদ্ধের 
আমরা এইরূপ এক একটি খতমকে দেবেশ্বর পাশ্ডা সি পি এম সম- 
শুধু একাট মৃত্যু {হিসাবে দেখি ধক, বাংলা ক্রুক্কেসের দালাল্লীতে 


1 
| | 
দপপণি ॥ শুক্রবার ১২ই মার্চ ১৯৭৪. 


অংশগ্রহণ ফরেন নাই, সেইজন্য করিয়া দিয়াহছিলেন। সেইজনা তখন 
তাঁহকে পেটন দেবার আধকার বাংলা: দেশের সরকার ছিল অসভ্য 


, আমদের আছে এই বালয়া থানার 
" ও সি হুমকী দিক্লাছেন। শ্যম- 


ৰাজার , এ ভি স্কুলের একজন 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দি পি এম-এর. সম- 


এবং ববরি। 
ইংরাজ আমলে পুলিশ বাহি- 
'নীর/যে চরিত আমরা ভারতের . 
সংগ্রামের ইতিহাসে 
পড়িয়াছ এখনও ঠিক সেই চরি- 
দই আমদের স্বাধীন ভারতবর্ষের 
বাংলা দেশের প্যালশ বাহনীীর 


ছিল। চমতকার আমাদের এই মধ্যে রহিয়াছে।. ইংরাজ জাতি 
বাংলাদেশের প্রলিশবহিনশী। যতাঁদন, পেটন, দিয়া ভারতের স্বাধশনতা- 
জ্যোতবাবুর হাতে এই পলিশ কামশ বাশ্গালশ ছেলেদের মাথা 
দষ্তর ছিল ততদিন এই পুলিশ ।নোয়াইতে পারে নাই। এখন ইহারা 
বাহিনী জ্যোতিবব্ুর পিস্ডী না কি পেটন দিয়া বাংলার সংগ্রামী 
দিরা জলস্পর্শ করিত না। কারণ জনসাধারপের মাথা নোয়াইতে 


১০৯ ক জে ও ০ টেপার সস 
এইৰার বাংলায় বোধহয় বুদ্ধি- 


জ্যোতিবাবু ইহাদের যাকে তাকে 
পেটন দেবার ও ঘুষ নেওয়া কন্ধ 


পারিবে, সেটাই প্রশন। 
মানসী ভট্টাচার্য" 





গা". আছে। 


দল মানুষকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে বাও- 
যর চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর মাল- 
টারী শাসন প্রবর্তন করা হয়। 
পার্ববল্দোর  আনুষ এক্যৰ্ধ 
আল্দোলনের পথে গণতন্ত্র পুন 


প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে এবং ১৯৭০ 


সালের নির্বাচনের মাধ্যমে নিজে- 
দের এক্যবদ্ধ শান্ত ও- দাৰীর 
যৌন্তকতা প্রকাশ করে। 
পুর্ববলোর নির্বাচন বা অন্যান্য 
দেশের আভজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, 
ইচ্ছায় মানুষ গণতল্ত 
বর্জন! করে না। সংগ্রাম এক্যবন্ধ 
করতে পারলে কফায়েমী ক্ৰার্থ ও 


. শাসক শ্ৰেণী নিজেরাই গপতন্ম 


বর্জন করে একনায়কত্বের পথে যায়। 
কায়েম" স্বার্থের নিজের 
যতাঁদন গপতল্ল বঙ্জায় রাখার 





- কার ঠিক ততাঁদনই এই পদ্ধতি 


কার্যকরশ রাখে । পূর্ববন্গোর নিৰ 
চনে মজিবুর রহমানের পথ সঠিক 
ছিল কারণ তান তাঁর পথে সারা 
পর্ববঙ্গকে এক্যবন্ধ করতে পেরে- 7 
ছেন! সেখানে তথাকথিত একর 
খাতিরে অন্যান্য দল উপদল ও 
গোষ্ঠীর সঙ্গো যতন্তফ্রন্টড করার 
চেষ্টা করেন নি। তবে তাঁর একটা 
সুবিধা ছিল। তা হল এই বে 


- পশ্চিমবশোর মত ওখানে দেশশ 


বিদেশ কায়েমীস্বার্থ এত সংগঠিত 
ছিল না। বার ফলে এই স্বার্থের 
অনুকূল অর্থপুন্ট শৃক্শালশী জন- 
[বরে,ধী দলসমূহ প্রচারে 
ভ্রান্ত করতে পারে না৷ পশ্চিম- 
ৰঙ্গোর বোমা, পিস্তলের রাজনীতির . 
স্ছেনে আর তথাকাঁথত পার্ট 
বাজির . পেছনে * কাল্সেমীস্বার্থের 
অজন্র অর্থ আছে। এটা খানকটা 
পাঁরচ্কার হয়েছে, কিন্তু এখনও 
মান্ষ বিভ্রান্ত থাকা সম্ভৰ। আর *. 
এই বিদ্রাল্তিই আজকের রাজ- 
নৈতিক অনিশ্চয়তার মূল কারণ । 
, তবে এর মধ্যেও আশার আভাস 
এ রাজ্যের মানুষ কংগ্রে- 
সক নিজের শত ভেৰে কোন 
দনর্বাচনেই বেশী ভোট দেয় নি) 
ওরা সরকারশ গদশ কম ভোট 
পেয়েই বরাৰর অধিকার করে 
এসেছে! ১৯৬৭ সাল থেকে হাওয়া 


হয়, হাওয়া যে মোড় ১৯৬৭ সালে 
নিয়েছে তা আর 'অবতর কোঁশলে 
ঘোরানো বাবে না। যে সমস্ত দল 
বিভিব কায়দায় কংগ্নেসের পুনঃ 
প্রাতম্ঠার ব্যবস্থা করছে তারাও 
জনমানসে কোন বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করবে বলে মনে হয় না! 






দপণ 0 শক্রবার ১২ই: জার্চ ১৯৭০ 


ল্লাতঞ্বালীন্স ভিঠি | 
“ কেন্ধীয় গোয়েন্দা বিভাগের ভ্রৰ উল্লাস 


২, তারিখ শনিবার। সারা নতুন বর়াহ্‌ হয়েছে, তার এক সামান্ত বাজীর ( বামগস্থীদলঙুলির ওপর ) 


ছিলনা সরগরম । বাসে সংবাদপত্র 
অফিসে, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে, 
রাজনৈতিক লবীমহলে। গুজব- 
ওয়ালার! গোড়ায় হেমন্ত বসুর জায়গায় 
জ্যোতি বসুর নাম চালাবার চেষ্ট। করে, 
ছিল, ইচ্ছাকৃত অজ্ঞানতার ভাণ করে। 
বিদ্ধ শেষ পর্বস্ত সত্য খবর সত্যই 
উদ্ব.টিত হল; এখন বাংলার অক্যে 
মায় কান্না, তবে বড় সড় আফসার 
“বহলে একটা গোপন অল্লাল। যেন 
ঘটনা ঘটে খাবার পরে বিজোর সানদ্দ 
আত্মপ্রশত্তি। 
" কেনের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মূখ্য 
- লচিব গোবিন্দ সহায়ঙ্জী এই সেিনই 
রাজ্য-সরকারের সচিবদের মিটিং 
তেকে যে ভাবে *ছিংসা*র ঘটনা সম্পর্ক 
এবং "আইন ও শান্তি” বজায় রাখার 
রে উপদেশ দিলেন, তাতে মনে 
হবাব কারণ ঘটে যে, কেন্দ্রীন্ সরকার 
বিভিন্ন রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে 
ূর্বাহেই ভা আঁচ করে নিয়েছেন 
বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায় । 


= আজ একথা আর অজানা নেই, 


কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েম্দবিভাগের 
গোপন রাজনৈতিক সংগঠন পশ্চিম 
বাগুলায় বামপন্থী” দলগুলির থিলিস- 
সর্বস্ব কৰ্মপদ্ধতি এবং তার দুর্বলতা 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য রাখে । তথ্য এবং 
দৈনন্দিন রিপোর্ট ( অমুপ্রবিষ্ট গুপ- 
চৰদের তরফে প্রাপ্ত) ভাল কারে 
চাই করে এই বিভাগ ষে মে'ক্ষম ঘ্রান 
un চেষ্টা করছে ১2৬০- 
/ এর মার্চ মাস থেকেই, অর্থাৎ দ্বিতীয় 
বার যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন 
হওয়ায় প্রায় প্রথম সধ্যাহ থেকেঃ তার 
“পুফল” তার! পেয়েছে__পশ্চিম 
বাংলায় প্বামপন্থীদ্বের আড্যন্তরীণ 
“কলহের তীব্র হার ও অনমনীর মনো 
তাব জনিত কঠিন সঙ্কটে | এ সম্পর্কে 
দর্পণে একাশিত একাধিক লেখার 
দেখিয়েছি যে কেন্দ্রের উক্ত [ভাগ 
অতি সহজেই পাশ্চন বঙগস্থ বামপন্থী 
দলগুলির ক্যাডার এবং নেত্ববর্গের মাঝে 
পারস্পরিক তিক্ততা, ঈংবধাহিত 
অসহিষ্ণুতা, এবং জু্ধ গ্রতিহিংলামৃূল ক 
পাণ্ট। আক্রমণ ও পুনঃ আক্রমণের 
কলুবত চক্রের ব্যবস্থা ক্টতে পেরে" 
ছিলেন৷ সেজন্ক যে পরিমাণ অর্থ 
সন্নিবেশ করা দরকার, তার অতিরিক্ত 
তারা পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকাবের 
বন্গান্ততারঃ এবং দেশী বিদেশী বৃহৎ 
ব্যবসায়ীপুষ্ট কায়েমী স্বাথ্থে কাছে। 
হত অস্ত্রশগ্থের চেল আমদানি সমাজ- 
সোহা ভাড়াটির। গুণের হাতে সর- 


ভদ্রাশও পুলিশ ছে ধরতেও পারেনি 
তা সারা যড়যস্ত্রটির বৈশিষ্ট্য । স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে এই অমুহজে বিদেশী গুপ্তচরদের 
কৃতিত্ব। 

এরই সঙ্গে ষন্ধি বিত্তশালী শীলক- 
বর্গের মুখপজজে সংবাদপত্রগ্ুলির পশ্চিম 
ৰঞ্জে :নির্বাচল স্থগিত রাখার পক্ষে 
ওকাঁলতী, অযাচিত পরামর্শ (সর- 
কারকে ) এবং ঘোমটাচাকা ভীতি- 
প্রদর্শন লক্ষ্য করা বায়, তাহলে আঅভি- 
যন্ধিমূলক, উশ কানিপ্রদায়ী ক্ষমতা 
রাজ্জনীতির প্রয়োগ ধরা পড়ে। নির্বাঁ 
চন ঘোষণা হবার আগের দিনই এমনি 
এক মুখপত্র প্রধানমন্ত্রী মহাশস্বাকে 
পশ্চিমবঙ্গে আই:শৃব্খলাগত ত্বাতাবি- 
কতা না আশা পর্যন্ত নির্বাচন যে অন্থ- 
ঠিত হবে না, সে প্রত্শ্রিতি সম্পর্কে 
শ্বরণ করিয়ে দিয়েছিল, এবং পঃ বজ 
রাজ্য বিধান সভায় নির্বাচন হতে 
দেবার ঝুঁকি সম্পর্কে লিখেছিল “পুলিশ 
করতো আবার নিক্ষিয় হয়ে যেতে 
পারে এই ভয়ে যে, সি, পি, এম এবং 
তার সহযোগী দলগুলি ক্ষমতায় প্রত্যা- 
বর্তন কববে ।* (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, 
২৬ ভিসম্বৰ ’৭* ) 

নির্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গে কাষেমী 


'আ্বার্থের ধ্বজাধাবীদের হ্বস্কাবব এবং 


তাঙ্গের পৌষা প্রপ্তাবাহিনীব তৎপবত। 
বেডে চলছে । তাদের উদ্দেশ্য হোটা- 
মুটি এই্--বিরোধী দ্লগুলির সক্রিয় 
এবং প্রভাবশালী কর্মীদের, এবং নেতৃ- 
বর্গের সেই বাক্তিদ্রের বেছে বছে 
আক্রমশ__সম্ভব হলে শেষ কবা, 
যাদের জনমানসে আকর্কক ভাবমৃতি 
রয়েছে। ফলে বিরোধী ছলগুল 
পারস্পরিক অবিশ্বাস, ছ্েয এবং 
তিক্রত্বা এক অনপনেয় শ্রত' মূলক 
আক্রমণ, পাণ্টা আক্রমণ, হিংসা ও 
প্রতিহিংশার ঘটনাচক্রে আটকা পড়ে 
যাবে, জনজীবন হয়ে উঠবে অন্বাভা- 
বিক বিপর্যস্ত, পরে এই অস্বাভাবিক ও 
অব্যবস্থিত আবহাওয়ার অদৃহাত 


নিজে, সুক্ষডাবে বাব বার বেশ্দ্ীয়, 


সরকারের নীতি-নির্ধারক ক্যাবিনেট 
সাবকমিটির ওপর, প্রস্তাবের ছলে 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্থগিত রাখার 
জন্ত চাপ আনবে । 


তবে শালক্শ্রেহীর অস্তরটিপুনি 
সন্বে৪ শাসকদল আজ শিতি মাছ 
গেলার অবস্থার পড়ে গেছে । তাদেরই 
শর প্রাপ্ত“গুধ পোয়েন্না বিভাগের 
চক্রান্ভকারী কার্যপদ্ধতিতে আম্কৃল্য 
অর্থ সমর্থন দিয়ে চগার ফলে আজ ' 
পশ্চিম বাঙলার প্ররোচনামূলক হামলা- 


খেলা ঘুরে এসেছে কেন্দ্রেই মাথায় 
ব্যমেরাতের মত। কারণ সমাজ- 
ক্োহীরা প্রকৃতই কারও কেনা হয়ে 
চিরদিনে থাকেন । তাছাড়া টাকা 
দিয়ে বিবেকহীন জীবের চিরকাল 
একদিকে লেলান বায় না--পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক 
প্রগতিশীল চেতনার স্তর এবং স্বাধীনতা- 
উত্তরকালীন ছুই দশকের সংগ্রামী 
পরম্পরা, তাদের অুপ্ত বিষেককে 
নাড়া দিয়ে কখনও বখনও দহ মন- 
শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে মাতিবে 
দো কেন্দ্রের সর্বেধাচ্চ ইন্টেলিজেন্স 
বিভাগ এটা লক্ষ্য করেছে, কিন্তু বহু- 
দিন ধরে অমুহৃত গোচেন্দাবিতাগের 
পুরোনো কার্ষপদ্ধতি বছলাতেও পারছে 
না। সাম্প্রতিক কাল কেজের ইন্‌- 
টেলিজেদ্দে বিভিন্ন বিভাগীয় অসংহতি 
এবং আদি ইন্টেলিজেন্স তথা রাজ্য 
ইন্টেলিজেন্স ও পুনিশ বিভাগের 
মাঝে সঙ্গতির এবং কার্ধ-সমন্বয়ের 
অভাব দৃষ্টিকটভাবে ধরা পড়ে গেছে 
কাশ্মীর থেকে ভারতীয় এয়ারলাইনের 
বিমান অপহরণের ঘটনা উপলক্ষে । 
পশ্চিমবাঁতার চালু রাখা উক্ত গোয়েন্দার 
মাষ্টার প্রানের অনিবার্য পরিনতি-__গণ- 
তাত্রিক নির্ববাচণীপন্ধতর আপনা 
আপনিই রুদ্ধআত হয়ে যাওয়া। 

অথচ এর আন্তর্জ(তিক প্রতিক্রিয়া 
কেন্সীয় সরকারের সন্মান, এবং 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র হিশেবে 
তার চেহার1 ও প্রস্তাবকরী শক্তিকে 
বিনষ্ট করে ছেবে। স্থৃতরাং নির্বাসন 
হতে দিতেই হ্য়; কেৰল ভাই নয়, 
সম্ভব হলে আমি টহুলদাবীদের 
পাহাবায় এক ছাস্তকর ঠাট রাখা 
তঙ্গীতেও। তাই অতি সম্প্রতি প্রধান 
মন্ত্রীকে বলতে হয়েছে নির্বাচনী 
কার্ধাক্রম অপরিবত্তিত রাধার স্বপক্ষে 
_বযদিও মাত্র কয়েক মাস পূর্ব ইনিই 
পশ্চিম বাঙলার জনগণের এই আত্ম- 
নিয়ন্্রণাধিকাব বাতে প্রয়োগ না হতে 
পারে_ সেই দিশায় সর্কবিধ ব্যবস্থা- 
বদ্দোবস্ত করছিলেন । 

উল্লেখ্য, শাসক কংগ্রেসের বর্তমান 
শ্যাঙাৎ সি, পি, আই, তার রাজ- 
নৈতিক পার্টি-মৃত্তি অন্নান রাখবার 
তালে বিবৃতি দিয়েছে, যুনাইটেড 
লেফট ডেমোক্র্যাটিক ক্রপ্টের বকলমে 
যে আন্তর্বতঁকালীন নির্বাচনকে স্থগিত 
রাধার তারা বিপক্ষে | সঙ্গে এস, এস, 
পিও তাল ছিদ্েছে। 

বস্তত: আজ পশ্চিম বাঙলায় সংযুক্ত 
মোর্চা সম্পূর্ণ ধ্বস্ত এবং প্রকৃত রামপন্থী 


শক্তিক্বের এক্য ন্নাবু্ করে হ্বেবার, 
দভোদাল দিল্লীর শালক শেণীর উচু 
মহলে শোনা গেলেও, শাসক হলের 
দাযিত্বশীল মহলে ঠিক খী সুরে 
আওয়াজ শোনা বায় না। নতুন দিল্লী 
জানে, ' তাদের পছন্দসই যে-সমস্ত 
"বামপন্থী" দল এবং তাহের মোর্চা, 


বেন্দ্রীয় সবকারের অধীন পশ্চিম বঙ্গের 


বর্তমান শালন ব্যবস্থার পরোক্ষ আম- 
কুল্য ছাড়া “বাঙলা বন্ধ” যা এমন কি 
শহী্-ছ্রিবসও পালন করতে অক্ষম, 
সেই দলগুলি পার্লামেন্টরীয় গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতকে ব্যবহার করে রাজা বিশেষে 
ক্ষমতা বীশ্বর হতে চায়) এই চাওয়ার 
বাগড়া দিতে গেলে নিতান্ত আহা 
স্মকিই হবে] তাই সি, পি, আই-এর 
প্ৰতিভূ “সেটি আজ ইমার্জেক্সী- 
কালীন অবস্থাকেও স্বাগত করতে 
প্রস্তুত কিন্তু সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে 
কষ্টকণ্পিত ছুকতির অভিযোগে জেহাদ 
চালানয় ক্ষান্ত দিতে নারাজ | [ “হরি 
তাঁবা (লি, পি, এম) বিশ্বালভাজনরূপে 
গৃহীত হতে চায় তো তাদের হবলকে 
অতীতের বহ তু্র্ষের জন্য চোষ 
স্বীকার করতে হবে, ২২শে ফেব্রুয়ারী 
প্রধান সম্পাদকীয় ]। 

বলা বছগ্য, সি পি আই ও অন্ত 
গোষ্ীয কোনো হছলই এভাবে .উত্ধা- 


পিত প্রমাণহীন অভিযোগ স্বীকার 


করে নিয়ে কৃতাজলিপুজে বশছদ হতে 
চাইবেন 


শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী তার সাম্প্র- 
তিক নির্ব্ধাচনী সফরে বলেছেন, 


& তিন ॥ 


“দেশের ভবিষ্কৎ গোলার বাবে হঙ্গি 
কেলে জোট বাধা দলীয় সরকার গঠন 
করতে হয় 1” অর্থাৎ নির্বাচনের পরে 
একদলীয় সরকারের কার়েমী ক্ষমতা 
এবং আপন গোমীর রাজনৈতিক এক- 
নায়কতমত্রই চান ! হায়, লিপি আই, 
পিএস পি, প্রমুখ গণতন্রিকতা ও 
সমাজবাদের, ‘পান্ডে আস্তে সমাজ- 
সংস্কারকামী সহজিয়া পদ্ধততে 
বিশ্বাপী দলগুলি] কেন্দ্রে ক্ষমতা- 
শরিকানার সত্বপ্ন যে যেতে বসলে! । 

প্রসঙ্গত: আদি কংগ্রেসের পার্টি- 
সচিব শীব্তামধর মিশ্র হেমন্ত বসুর 
নৃশংস হত্যা উপলক্ষ্যে সরকারের 
ওপর, বিপক্ষীয় দলগুলির প্রার্থীঘেরকে 
একে একে শেষ করার অযোগ এনে 
ছেন। তিনি শাসক বংগ্রেসকে হে 
যুক্তিসঙ্গত অভিযোগে অভিযুক্ত করে- 
ছেন, তা থেকে রেহাই ইতিহাস 
তাদেরকে দ্বেবে নাঃ কারণ আজ 
সুদীর্ঘ ১১ মাস ধরে পশ্চিমবজ 
কেন্দ্রের শাসনাধীন ! যে ফোনে! 
জলের প্রার্থী, কম এবং নেতাদেরকে 
রক্ষা করাঁজীবন বদি সর্ফ্বোচ্চ 
সম্পত্ধ বলে গণ্য না হয় ভারতের 
সংবিধানে, তাহলে স্বত্ব কখা_ 
কেঙ্জরীয়.সরকারের মৌলিক কর্তব্য! 
এই কর্তব্য পালন থেকে সরে গিয়ে, 
অছিলা খোজার জন্তু কোনো দল- 
বিশেষের ওপর জবরদস্তি অপপ্রচার 
চালানো শুধু নীতিহীন রাজনীতির 
ব্যতিচাবই নয়, তা পশ্চিম বাঙলার 
মাচুৰগুলিকে অনৈক্যে জর্জব, ভ্রান্তিতে 
দিশাহারা, এবং ভ্র'তৃঘাতী লড়ায়ে 
অশক্ত কবে দিয়ে; কে জর ভাবেদার 
বানানর কদর্য অপবেশল ! 





অঅসশ্ণোশ্চ চলন 0০ ত 
 শ্শিতলীছেন্ণ্ড লন্কষিন্লেছেল্ন 
(দর্পণের সংবাদদ্বাতা ) 


করে এদেশে ন্যয্য প্রাপ্য আদায় 


ছাড়া লেখক সাংবাদিকরা সহসা 


৭ ৰস, 


সংখ্যায় যাঁরা লিখে ছাঁব এ'কে 
দ'ঁর্ঘাদনের বকেয়া সাম্মানিক 
আজও আদায় করে উঠতে পারেন 
নি তাঁদের নামের দীর্ঘ তাঁলকা 
এখানে প্রকাশের পক্ষে ল্ধানাভাব 


জানত অস্দাবধা আছে। আমরা 
কয়েকটি সর্বজন পাঁরচিত নামের 
উল্লেখ করছি $ 


সর্বত্রী প্রেমেল্দ মি, মনোজ 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পাঁরমল 
গোস্বামী, আবদাশক্কর রায়, জ্যোতি 
রিল্দ নল্দশ, হাঁরণারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
সুশাঁল রায়, বাণী রায়, দীনেশ 
দাস, মণীশ ঘটক, সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
অরুণ মিত, হরপ্রসাদ মত, নীরেন্দু- 
নাথ চক্রবতশী, বশরেল্দ্র মি (মিরেন) 
রণাজৎকুমার সেন, ভবানী মুখো- 
প্রধ্যায়। রাম বস্দ অসীম মূুখো- 
পাধ্যায় এবং আরও অনেকে ৷ শিজ্পী 
সঞ্জয় ও মলরশঙ্কর দাশগুষ্ঠ অনেক 
টাকা পাবেন। 
শ্রীশঙ্করা প্রসাদ বসুকে কর্ত- 
পক্ষ একটি ইউনাইটেড ব্যাঞ্ষের 
ওপর চেক দিয়েছিলেন যা অগ্রাহ্য 
হয়ে ফেরৎ আসে। অগ্রাহ্য হওয়ার 


শেষাংশ ৬দ্ঠ পৃ্ঠার) / 


পণ বিধানগত। নির্বাচনের সম্পুর্ণ গ্রার্থীভাণিকা 


কোচবিহার - তিন সুনীল 
কর (নব কংগ্রেল ), দ্বিজেন্সনারায়ণ 
তত ( আছি কং ), শিবেন চৌধুবী (সি 
পি এম ), মোহিতলাল চক্রবর্তা (কঃ 
ৰঃ ), পর্মব দাশগুজ্ব (বাং কং) । 

- কোচবিহার (দক্ষিণ )£ সস্ভোষ 
রায় (নব কং), স্ধীরচঙ্দ নিয়োসী 
(আহি কং), বিমল বহু (ষ্: ৰঃ), 
গোপাল সাহা (সি পি এম), রাই 
মোহন রাজ (বাঃ কং)। 

কোচবিহার পশ্চিঘ ( তঙ্ঃ) 
সুরারী পাটোরারী (আন কং), 
ধ্বছেন্রলাথ বৰ্মণ ( ফট বঃ), সুধীর 
প্রামানিক (সিপিএম), রজনীকান্ত 
. দাস (নব ক্র )। 

সিতাই £ ডাঃ ফঙ্গলার হক্ষ (নব 
কং), যহুনাথ রাজ মণ্ডল ( আছি কং ), 
শহীদার রহমান (সি পি এম), হিতেন 
নাগ (কঃ বঃ)। 

দ্রীনছাটা £ কমল গুছ (ফঃ যঃ) 
যোগেশ সরকার (নব বং), জাহি- 


কন্দন মিঞা! (আছি কং), নশীগোপাল 


রাহ (সিপিএম)। 

মাধাতাঙ্গা ( তফ: ) অশোককুমার 
রান বনুনিয়! ( নির্দল ) অবিনাশ সিংহ 
(বাক), কুমার নিধিনারায়ণ (আমি 
কং), বীরেক্ রায় (নব কং ), দীনেশ 
ভাকুমা (সি পি এম), মুকুন্দ বর্মণ 
(ফঃবঃ)। 

ফেখলিপঞ্জ ( তফঃ ) : ! মিছ্রিকুষার 
রায় (ফঃ বঃ), ভারাপ্রলন্ন য়ায় বন্ধ 
নিয়া ( আৰি ৰং ), মশিভৃষপ রায় (নব 
কং )' ক্ষীরপ্রসাদ বর্ষণ (পিপিএম) 
সধাংত্ রায় সরকার ( নিদল)। 

তুষ্কানগঞ্জ ( তফ:): নরেজনাখ 
বর্মণ (আছি ক) শিশিরকুমার ইসর 


(নব কং ), দ্োলমোনহ পাখাধরা (ফল - 


বঃ), মঈীক্নাব বর্ষ (সি পি এম) । 
জলপাইগুড়ি 
জলপাইগুড়ি স্বর_ভাঃ অমুপম 


সেন (নব কং), পরেশ মিজআ (সিপি' 
এম), শ্রীৰতী বাপু চক্রবতী (লিপি. 


আই ), অরুণাতগু তৌনদক (আছি কং), 
বিভূতি সরকার (বাঃ কং), পিরিশচঙ্জ 
দেবলিং (নি)। 

রাজগপ্জ (তফঃ ) -জীবন রায় 
আছি, ক ভগবান সিংহ নব কং, 
আ্রানেশ্বর রায় বাং কং, ধীরেন রায় 
সি পি এম, তবেন রায় হাকিম এল এস 
পি, জ্যোতি প্রসন্ন বর্ষণ ( নি )। 

ময়নাগ্ুড়ি তক্ঃ_দীননাধ রায় 
আছি কং, যতীন বাহন আর এস 
পি, ৰদন্ভ রায় সি পি আই, নীলচরণ 
যায নি পি এম, অধিলচজ্র রায় পি এস 
পি, হরিপদ রায় (নি) জানকী নাখ 
রাহ বাং কং, বিজ্বকৃফ মহান্ধ নি। 

ধুপগুড়ি--নরেশ সরকা আছি 
কং, অনিল গুহ নিয়োগ এস এস 


পি, ভবানী পাল নব ৰং, বিমল ভষ্টা- 
চার্ষ বাং কং, মনসা মৃণ্তা আছিবাসী 
গোরখা লীগ, ওয়েজুদ্দীন (নি), 
সুরেশ দে সি পি এম) লক্ষ্রণ দাস সাও- 
তাল আর এল পি। 

ফালাকাটা তফঃ--জগদানদ্দ রায় 
নব কং, হীরালাল সিংহ আছি কং, 
অভয় বর্মণ সি লি এম, নৃপেন্দনাবায়ণ - 
রায় এস এস পি, পঞ্চানন মর্ম (নি) 
দেবেন্দর বর্মশ আর এস পি, হিতেন 
রায়(দি)। 

মাল তফঃ উপ-_ন্যান্টনিটোপোনো 
নৰ কং, স্বকু ভগৎ আছি কং, গুরুচরণ 
ওয়াও পি এস পি, অর্জন ওরাও লি পি 
আই, জগরাখ ওরাও সি পি এম, এল- 
সিয়া মিমচ আর এস পি, আপলু ওরাও 
ইউ কে। 

নাগরাকাটা তফঃ উপ- অন্ন 
মাহাত আছি ৰং, ‘এ এলওইল লাকরা 
নব কং, পূনাই উড়াও সি পি এম, মজকু 
তগত আদিবাসী গোরখা লীগ, সোমা 


১ ওরাও পি এস পি। 


আলিপুবভুয়ার_ননী ভট্টাচার্য 
আর এল পি, রামচশ্র রায় সরকার 
উত্তর ৷ 
নির্দল, ফানাইংল্লড গোস্বামী বাং কং, 
নারায়ণ তড্টাচার্য নব ক, জ্যোতি প্রকাশ 
মোক্তার নি, রঞ্জিভ দাশগুত নির্দল, 
শচীজলাল গান্গুলী এস এস পি । 

কুমারপ্রাম__পীযুষ মুখারজি নৰ 
কং, সুরেশ তালুকদার আর এস পি, 
নিতাই দ্বাসচৌধুবী সি পি এম, শ্রীমতী 
অনিমা হোড় আদি-কং ললিত 
ব্যানারজি আদিবাসী গোরখা লীগ, 
বেনক্জোমিন সরেন নি, ধীরেন সরকার 
ফা বঃ। 

কালচিনি তফ:--ডেনিস লাকরা 
নব-কত, বযীন ব্রহ্ম আাদ-কং, আরখার 
ওবাও জাব এস পি, ইমানুয়েল কুমূর 
ফঃ বঃ, ফিলিপ মিলজ আদিবাসী 
গোরখা লীগ, রবীশ্রধাল চশ্প্রমরি 
নি্বল। 

মাদারিছাট তফঃ-উপ--ধীত্কলাথ 
নারজিলারাই আঁরি-কং, এ এইচ বেস- 
টারউষ্চ আর এল পি, পবনকুমার 
রায় নব-কং বুধর1 মালি এস এস পি 
বিলাল তগৎ সি পি এম, ক্ষুর্দবাম 
পাহান আদিবাসী গোরখা লীগ, 
সোমরা ওরাও নিদল। | 


ছারঞ্রিলিং 
কালিমপং---মঙ্নকুমার প্রধান 
গোর্খ। লীগ, সোনাম ওয়াংস্বি নবকং, 
পল্প'ব্্মী সুব্ব! বিত্রোচী গোর্ঘ। লীগ, 
বসন্তকুমার দহল নির্দল, রামশংকর 
প্রনাদ লি পি এম । 
দ্বারজিলিং ছেওপ্রকাশ রাই 
গোর্খ। লীগ, রাজেস্র সিংছ সি পি এম, 
যঙ্নকুমার থাপা নব কং। 


ফ্োড়বাংলো--নম্দলাল সরু 


গোর্খা লীগ, পল্মবাহাছুর গুল লব কং, 
আনম্দপ্রলাদ পাঠক সি পি এম, ইন্র- 
বাহাছুব কঝাহুরি আছি কং। 
শিলিগুড়ি--অরুশকুমার মৈঅ মব কং, 
বীরেন বহু সিপিএম, অনন্ত রায় 
চৌবুবী বা ক, রণজিৎ চ্যাটাধজি সি 
পি জাই, পি । দাওয়া লামা নির্দিল, 
পঞ্চানন তালুকদার নির্দল। 
ফাসিদেওয়া_দশ্বর তিরকি নব 
কং, পাত্রাস মিনজ সি পি এম, তেম্বা 
ওরাও আদি কং, গোপাল হাস্ছা 
ফ-ব, মরিয়স টিগ্যা বাংকং, অনজূলুদ 


'মুরমু নি, জোসেফ মৃণ্তা আর এস লি। 


পশ্চিম দ্বিদাজপ র 
বালুবঘাট £ বীরেশ্বর রান নবকং) 
যতীন চক্রবর্তী আর এস পি, দি্ীপ- 
কুমার চৌধুপী জঃ সঃ, জ্যোতির্ময় 
চ্যাটারজি সি পি অই, . অরুণ 


ব্যানারজি আর সি পি আই, চুশীলাল 
নিয়োগী নির্দল। 


তপন তপঃ £ পটরাশ ছেমরাম 
নব-কং, বন্ধন ওরাও আর এস পি, 
রবীন সরু সি পি আই, ছিলু মরষু 
লিপি এম, হাফাই মার আদি কং। 
গঙ্গারামপুর £ অহী সরকার 
লি পি এম, মসলেশ্বন্থীন আহমেদ 
নয-কং, কৃপেশ চৌধুরী সি পি আই 
শঙ্কর লাল পারিক বাং-কং, শ্রীপঞ্ধ 
সরকার আর এস পি, হীরেশ্গনারারণ 
গোস্বামী আব সি পি আই। 
কুমারগঞ্জ £ ছিগে সরকার বাং কং, 
প্রবোধকুষার সিংহবার নব ৰং, যামিনী 
মজুমদার সি পি এম, রহিমৃন্দিল 
সরকার সি পি আই, আবদুল জবার 
মিঞা আর এস পি। | 
চোপরা £ বাচ্চাযুনসী সি পি এম, 
প্রেম বিহারী ঠাকুর ফঃ বঃ এনামুল 
হক্‌ আছি কং, আজিজ আহমেদ 


- সুঃ লীঃ, মিন্থিককুঘার চৌধুরী যাং কং, 


করিম চৌধুবী নব কং, আহমেদ আফস 
পিএস পি। 

গোয়ালপুকুব £ ঈশাক এস এস 
পি, সহঃ সালিমুদ্দন পি এস পি, 
বসিরুদ্দিন সরকার আদি ক শরাফত 
হোসেন নব ৰং, নিজামুদ্দীন মুং লীগ, 
রাজের মসকরা বাং কং, নাসিরুদ্দন 
আমীঃ সি পি এম, মহঃ ইসমাইল 
নির্ল। 
, করণদীছি-_-আবতুল ছানি সি 


পি এম, স্বরেশচজ্জ লিং ক: বঃ, গোপী- ' 


নাথ সিং আদি কং, অনিল ছে সরকার 
নির্দল, হাজি পাজজাদ হোসেন নব কং 
হাসফ। জোহান শির্দল, শেধ হাসিবুব 
সি এস পি। 

কুশমণ্ডি তফঃ-_-রমনীমোহন সম- 
কার আদি কং, যোগেন রায় আর এস 
পি, যতীন রায় নব কং, কৃপাল সরকার 
পিপি আই আশানন্দ সরকার সি পি 
এম । 


'বারগঞ্জ__উদিত শিকদার আদি 
কং, মানস রায় পি পি এম, ভাঃ রমেশ 


নাথ দত্ত নব কং, নিশধ কু পি এস প্‌ 


শি। 

কালিয়ীগঞ্জ তফ:_ শ্াষাগ্রসাহ 
বর্মণ আছি কং, অমৃ লাল সরকার গো 
লীগ, দেবেন রায় লব কং, হেমন্ত রায় 
বাং কং, ননী রায় সি পি এম। 

ইটাহছার_ঘেবকুমার রায় আছি 
কং, ভাঃ জয়নাল আমেদীন নব ৰং, 
শচীন চক্রবতা পি পি আই, সঞ্জীব বন্থ 
পি এল পি। 

মালছ। 

মৃঃ লী, নিখিলনিহারী গুপ্ত নব কং, 
বিমলকান্তি দাস পিপি আই, শৈলেন 
সরকার সি পি এম, হরিপ্রসন্ন মিশ্র 
জনসংঘ। 

গাজোল তপ উপঃ-_বুধরাই বেলরাঠ 
সি পি আই, বেনজামিন হেমরম বাং 
কং, লক্ষণ সরেন আছি কং, সুকুল 
মুরমু সি পিএম! 

হাবিবপুব তপ উপ:--জন হেমরম 
নয কং, বয়সা মুংমু আছি কং, রবীঙ্গ- 


নাথ ছেমরম বাং কং, সরকার মুবমু নিঃ 


শিবনাথ প্রমাণিক সি পি আই। 

হরিশ্চজপুর-__বিষ্ণু্রত তটাচার্ 
নধ ক, বীরেন্রকুমার মৈত্র আদি ক, 
সহঃ ইলিয়াস রাজী নির্দল, মহসীন 
নির্দ্, সীতারাম বারি বাং ক।' 

মানিকচক-_ হৃর্গাগ্রসা্দ সেন সি 
পি আই, হখিলাল মণ্ডপ নব কং, 
জুধেম্দু তা সি পি এম, শেধ খিষ্ির 
বকা আদি কং। 

কালিয়াদক--ফুরুল ইসলাম সি পি 


এম, প্রমোদরঞ্জন বন্থ আর এস পি, ' 


যোগেজ্লাখ সরকার ফঃ বঃ, সামসুদ্দীন 
আহমেদ নব ৰুং, স্থুনীলচন্ মণ্ডল 
নিদ লা 

খববা_ গোলাম ইয়াজছ্গানী সি পি 
এম, সৈয়দ আলি মুঃ লীগ, মহববূল ছু 
নব কং, ববদ্গাকান্ত সরকার বাং ক. 
সুধীরকুমার দাস আনি কাং। 

রহৃত্বা--আলি আবেদ নিঃ, মঃ 
অআসফাক সি পি আই, নীরেনচজ্র সিংহ 
নব কং, নিঃ, মহমদ আলি সি পি 
এম, বিশ্বাল মহন্দদ টনমুদ্দীন আছি 
কং, বিজয়কুমার চৌধুরী বাং কং। 

সুজাপুর-__ওয্াছেব নিই, আনন্দ- 
মোহন ছে আজাদ কং, আবদুল বরকত 
গণি খা! চৌধৃরা নব কং, হবিবুষ 
রহমান মুঃ লীগ, ছ্মাজুন চৌধুরী নিঃ। 

জালদ্রছ__গোকুল বিহার আগর- 
ওয়ালা আদি কঃ, জিতেনাখ ঠাকুর, 
নির্দগ, ধীবেন্্রনাথ দাস বাং কঃ, মহপ্মদ 
রফতুল্লা সিঞা পি পি আই মহন্মা 
গ্রোফুর রহমান নব কঃ, মহশ্মর ইলিয়াস 
লিপি এম । 


দর্পণ ॥ শুরুবার ১২ই দার্চ ১৯৭০ 
মুর্শিদাবাদ 

ফরাক্কা--ফাজলেতুযেদা আমি ক . 
বীর কুমার সাহা নব ৰং, জিরা 
আলি লিপি এম, সিদ্দিক হোসেন 
এস ইউ লি, দোছা₹ আহমদ মুঃ লীগ” 
মহদ্বক হমাসিন বাং কং । 

সুতী--পাবুল কালাম নিঃ, এফ- 
কড়ি গোপাল সরকার নিঃ, পিজয়তৃষণ 
সরকার লিঃ) শিস মহম্মদ আর এস পি, 
ইয়া আলি নিঃ, মহ: সোরাব নব কং, 
হবিবুর রহমান এস ইউ সি, সাহমহস্মদ 
বিশ্বাস মূঃ লীগ। 

জজীপুব-_হুশুতোষ ভোম নি) 
আপলরফ হোসেন নব কং, রাজারাষ 
মুক্তা নিঃ, এচিন্তা সিংহ এল ইউ সি, 
বাদদ্দিন আহমদ মু লীগ, আযস্ত দাস 
নিঃ, আবদুল হুক আর এস পি জলীয় 
চ্যাটাজ আছি ক। | 

সাগদীঘি--ফতীআলাধ রবিদাস মু 
লী হ্বিজপদ সরকার আছি কং, কুবের 
চাদ হালদার নিঃ, আদর্শনধারী সাহা 
ইউ এল এফ-নিঃ, ধীরেঙ্গনাথ দাস বাং 
কং, জয়টাদ দাস আর এস পি, অতুল 
চন্দ সরকার নব কং। 

লালগোলা _আব্তুস সততার টা 
কঃ, মক্নাথ রায় আদি কঃ, মহশ্ব 
মুজিবর রহমান সুললীম লীগ, শচীন 
নাথ রায় নির্দল। 

ভগনবানগোলা-ফজলুল সর- 
কার বা কঃ, মহস্মগ দেদার বক নব কা, 
মীন্নাথ মণ্ডল জনসংঘ, মহশ্মদ 
সদায়ুন বিশ্বাস মুসলীম লীগ, মজিবর 
রহষান নির্দল, রাজ্সিং হুগার এস 
এস পি, শেখ কাজিমুদ্দিন মছন্মদ 
নির্ঘল। 

অবগ্রাম-আবছুল বারি বিশ্বাস 
নব ক কমলচন্্র পাণ্ডে আর এস পি, 
ছুর্সাপদ সিং আদি ক, বীরেজনার 
রায় নিল, মহসীন খালি 
মু লীগ । 

জলজী-_-জারসীব হোসেন সরকার 
সি পি এম, তরুণবী সন্ত লবকার নিল 





ধীবেশ্রচন্্র তালুকদার জনসংঘ, মহস্মহ 


আনিস আলী নব ক, মহশর জান্ি- 
ুক্মমান সাহেব মু লীগ, সোলেমান 
মণ্ডপ নব ক:। 
.. মুশিদাবাদ-_আজিঞ্ুর রহমান 
নব ক, আত্ার রহমান সি পি এম, 
আহমদ জলিমুঙ্দীন মূ লীগ, প্রচ 
কুমার সরকার জনসংঘ ৷ 

ডোমকল _দেশীগ্রলা্ মন্ধুমন্গার 
নিলি, বিশ্বাস অক্কুমল হক নব ক, 
মহীছল ইসলাম খোম্দাকর মু লীগ, 
মহমদ বারি সি পি এম, ম্ছসঘ 
আফলার আলি নির্ধল, নীল) 
ব্ৰন্মচাণী জনলংঘ। 

নও! --ধান নাসিকুঙগীন মু লীগ, 
অযস্ভকুমার বিশ্বাস নার এস পি, সুধীন_ 
কুমার ঘাস রায় নব ক, জনাধবন্ধু 
পাণ্ডে নিন, রমেশচন্দর বিশ্বাস 
জনসংঘ, শেখ ফইনুদীন আহম্য সি 
এম । 


দপরণ 1 শুক্রবার ১২ই সার্চ ১৯৭০ 


হরিহরপাড়া - আকতাবুদ্ধীন 
আহমেজ মুঃ লীগ, মঈনুল ইসলাম 
বিশ্বাস নব কং, কমলন্দীন মণ্ডল নিঃ, 
শুভেন্দ'শধর বিশ্বাস জ-সক্ব, শেখ 
নাঙ্দমল বিশ্বাল সি পি এম। 

বহুরমপুর__অমর নিয়োগী আছি 
কং, দেবব্রত বন্ধোপাধ্যা আর এস 
পি, প্রাণরঞ্জন চৌধুবী সি পি এম, 
শঙ্করহ্কাস পাল নব কং, সনৎকুমাঁর রাহা 
সি পি আই, শেখ আবু তালিব মুঃ 
লীগ। | | 

বেলভাঙ্গা-_শাবুল হালিম মুঃ 
লীগ, ভিমিরবরণ ভাচ্ড়ি সায় এস, 
পি, অমিচকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিঃ, 
মহপ্মদ ধখোদাবৰ্স নিঃ) সস্ভ/বকুমার 
বিশ্বাস জনসজঘ 

কান্দি _অহীশচন্ত্র সিংহ নব কং, 
গুরুপদ চৌধুরী সি পি আই, দামোদর 
ছাল চট্টোপাধ্যায্ন পি পি এম, নরেন 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্ব, মীর্জ। 
আজাহার মু লাগ, 'সুহাল ঘাস আর 
এস পি, । 

খড়গ্রাস-গুরুপদ ঘাস নিঃ, 
টি ২.৭ মণল বাং বং, দীনবন্ধু 
মাঝি লি পি এম, দ্ুতীগকুমার মণ্ডপ 
আ'দ কং, শব্ধ না প্রসাদ হাল আর এস 
পি, সমঙ্ছ্জে চৌধুগী সি পি আহ, 
হয়েন্ হালদার নব কং। 


বারোঞ। -অমরেজপাল রায় আর 
এস [প) জাবেন্গ ঘোষ মলক আদ 
কং, সুনীল মোহন ঘোষ মর নৰ 
কং, মৃত্যুলন ঘোষ 1৭৪, শান্ভিগাম ঘোষ 
জনসজ্জ, সত্যনারামণ ঘোষ ৭১৮ শেখ 
জিপার ঝহমান মুং লাগ। 


ভরতপুর্-_অভয়প্ সাহা! আদ 


আবতুণ মালা বাং কং, কুমার 
টি লিং নব কং, ধোন্দেকার 


মাকারাম হোসেন মু লীগ, খোদ্দেবার ' 


মুর আহসান সি পপ এম, সত্যপদ 
ভট্টাচার্য আর এস পি। 


নদ্বীয়। 


চাকদহ__হপিপ্ বিশ্বাস নিঃ, 


PY 


পুভাষ বসু পিপি এম, বঃদ! মুকুটমণি 
বলশেভিক, সুবলচঙ্দ মণ্ডল, বা কং, 





শৌমেম্র নাথ ঠাকুর আর সি পি 
আই। 

চাঁপদ্কা-_কুমুদরঞ্জন সরকার আদি 
ক সাহাবুদ্দিন মণ্ডপ সি পি এম 
জগন্নাথ 'মজুমদার নব কং, বিশ্বনাথ 
দ্ধ বা ৰং, আবুবকর মুঃ লীগ। 

হাসখালি তফ-__.স্খিমল ঘোষ 
আর্দি কং, জোনেজ্রনাথ বিশ্বাস লিপি 
এম, আনন্দমোহন বিশ্বাস নব কং, 
রমেন দাস সি পি আই, চারুমিির 
সরক্কার বাকং। 

হুরিণঘাটা__ননীগোপাল মালাকার 
লিপি এম, স্রত্রজিৎ, বন্দ্যোপাধ্যায় 
আঃ ৰং, মানস গাছুনী নব কং, 
মিনতি ঠাকুর কঃ বঃ। 

কালিগঞ্জ __সনাতন মণ্ডপ নি) 
শিবশ্কর ব্যানার্জি আদি কং, গৌরঘাস 
সিকদার সি পি আই, মীর ফকির 
অহম্মঙ্গ সি পি এম, মোল্ু। মংশ্মদ 
ইসলাম মুঃ লীগ, আনোয়ার আলি 
জুনজী নব কুং, দ্েবশরণ ঘোষ আর এল 
পি। 

করিমপুর-_-নলিনাক্ষ সান্তাল নব 
কং, সমরেন্দনাথ সান্তাল লি পি এম, 
সুনীল বিশ্বাস বা কং, মণ্ডল হাজি 
আবু পফকর মুঃ লীগ, নরেশ নারায়ণ 
বিশ্বাল আদি ৰং। 

কৃষ্ণনগর পুর্ব_নরেন্্নাথ সরকার 
আছি কং, কাঈকাস্ত মৈত্র এস এস পি, 
সাধন চট্টোপাধ্যায় সি পি এম । 


কনগব পশ্চিদ--অমূলাকুমার 
সাহা আছি ৰং, দেবেশ সিংহ সিপি 
আই, অমৃত্দ্ৰ মুতার্গি সি পি এম, 
মহাদেব তট্রাচার্য নব কং, বিজন চক্র 
বর্শা বা কং, মোজান্মেদ হক মণ্ডল 
মঃ লীগ, সত্যশরণ মজুমদার নিঃ। 

নবন্থীপ--শচীআফোহন নন্দী আঃ 
ৰং, দ্বীপ্রসাঙ্গ বন্থ সি পি এম, 
জয়গুরু গোস্বামী নব কং, সাধন 
চ্যাটাঞ্জি বা কং, সুযত আলি মুঃ 
লীগ। 

নাকাশপাড়া--নীলকমল সরকার 
নধ কং, মণীন্ত্রচজ মণ্ডল বা বং, গুণেশ্বর 
মৈত্ৰ লি পি আই, হরিসাধন বর্মণ আঃ 
কং, গোবিদ্দসছ মণ্ডল নিদ'ল, হারেজ 
বৈস্ত সি সি এস । 

রাণাঘাট পূুর্ব--নরেশ বিশ্বাস 
সি পি এম, নিভাইপদ দরকার সিপি 
আই, পৃথীশ শিকদার বা কং, 
স্ঈীলকুমার রায় নব কং সন্ভোষকুমার 
মণ্ডল আদি কং। 

রাপাখাট পশ্চিদ__ গৌর কু সি 
শি এষ, প্রফুল মুখোপাধ্যা় আছি কং, 
ক'লিঙ্কাস ঘোষ আর এস পি, বিনয় 
কুমার চট্টোপাধ্যায় নব কং পগোব্দ্দি ধর 
নিষ'ল। 

শান্তিপুর---বিমলানন্দ মূখে 
পাধ্যার আর সি পি আই, জানে 
প্রামাণিক আদি-কং, মোকসেদ আলি 
আর পি পি আই, কানাই পাল 
নির্ঘল, রণজিৎকুমার ঘোষ, নিজ, 
অসমঞ্জ দে নব কং। 


তেহট্--বিশ্বনাধ আগবওয়ালা 
আহি-কং, সুবত আলি খান নব-কত, 
সীতান্তকুমার খান নি, অঙঞ্জিতমোহন 
মল্লিক বা কং, কাজী মহম্মদ মে'লল। বক্স 
মুসলিম লীগ, মাধহ্দ্ৰে মোহস্ত সি পি 
এম। 

২৪ পরপ্থদী 

বীঙ্গপুর-_অগদীশ দাশ, সি পি 
এম, জগদীশ দাশ নব কং। 

নৈহাটী_গোপাল বহু সি পি 
এম, তারাপদ মুখাবজি নব কং, রপ্রি 
ভট্টাচার্য নি্ঘলল গোলকেশ ভট্টাচার্য 
আদি-কং) রঞ্জিৎ ছে, এল এস পি। 
গৌবসুন্দর বনু নির্দল, দীনেশ দাশ 
বাংকং। 

ভাটপাড়া_-সীতারাম গুপ্ত লিপি 
এম, দারোগা সিংহ আদি কং, সত্য- 
নারায়ণ সিংহ নব-কং, শিউকুমার 
সিং ফঃ বঃ। 

টিটাপড়_মহঃ আমিন সি পি এম, 
কৃক্তকুদাব শুক্ল নৰ কং, আবলী দাস 
আদি কং। 

খড়দা--লাধন চক্রবর্তী লি পি এম, 
প্নোলান্গ ব্যানাবজি সি পি আই, হর্য- 
ধরণ ভট্টাচার্য আনি ৰং, | 

পাশিহাটি_গ্গোপাল তট্রাচার্য সি 
পি এম, নন্দহলাল আদাপি সি পি আই, 
কল্যাণ দাশগুপ্ত আদি কং। 

কামারহাটি রাধিকা ব্যানাঃঞ্জি 


সি পি এম, সুনীল সুখারপ্রিসিপি - 


আই, সুশীল মুখারজি আছি কং। 
নোয়াপাড়ী_হা্মণী সাহা পিপি 
এম, শ্ততেম্ু রাত নৰ ৰং, লীহারকুমার 
বসু ফঃ বঃ, চিররঞ্জন মিত্র আছ কং। 
জয়নগর--প্রন্থলকুঘমার ঘোষ নব- 
কং, অরুণকুমার ঘোষ সি পি এম, 
সুবোধ ব্যানারজি এস ইউ পি, হাজি 
জোকসেছুর রহমান মোল্লা মু লীগ । 
যাদবপুর-_শান্ভিময় রায় লি পি 
আই, অনিলকুমীর ব্যানারঞ্জি আছি 
কং, দীনেশ মজুমদার সি পি এম, 
রাদচরণ চক্রবর্তী আর এল পি, সত্য 
শরকাব নিঃ। 
বেহালা পূর্ব-_নিরঞন মুধারঞ্জি 
সি পি এম, বীরেম্রমোছন ঘটক 
নব ৰং, প্রদুললকুমার রায় আদি কং।। 
বেহালা পশ্চিম-_বিশ্বনাব চক্রবর্তী 
সি পি আই, রবীন্্রনাথ মুধারজি পি 
পি এম, ভবেন রায়চৌধুণী আদি কং। 
পারভেনরিচ-_অকুন দেন সিপি 
আই, হেদীলাল সিংহ সি পি এম, 
এল এম আবচল্া নব কং, মহল্সন 
আবুল বন্দী মুত লীগ, রাম সরণ 
নিঙ্গলি। 
আর লিপি আই, গাইকোয়াড়। 
মহেশতলা--সুদীবচন্্র ভাণ্ডারী 
সি পি এম, ভৃপেন্রনাথ বিজলী নব কং 
শেখ মনসুর মুঃ লীগ। 
ভাঙ্ড়--আবতুর রেজ্জ'ক মোল্লা 
সি পি এম, লতেমান আলি মোল্লা সি 
পি আই, ডাঃ আমির আলি মোল্লা! 
আদি ক, শেধ মোছতেসাম হোসেন 
নব কং, মোল্লা «ব্রা ছম আলি বা কং, 
এ কে এল হাসামজ্জদান সু লীগ । 


বিষ্ণুপুর পূর্ব _-সন্দরকুষার নম্বর 
সি পি এম, রামক্ক বর নব কং, 
ফ্ফুুপন্ব বিশ্বাস আদি কং, দ্বিদ্রপদ 
মণ্ডল নিঃ। সমীরকুমার মণ্ডল এস 
এস পি। 

বিষ্ণুপুর পশ্চিদ- প্রাভাসচজ রায় 
সি পি এম, শেখ মকবুল হুক নব কং, 
যুপলচন্ত্র সাতরা আনি বং, অমর 
মন্ুঘদার কঃ বঃ, অসিযকান্ডি মণ্ডল 
বা ক, আবছুল হান্নান মোল্লা! নিঃ 
বাকাপুব- পামকান্ত মণ্ডল নব কং, 
বিমল মিক্ত্রি সি পি এম, কুমুষন 
মণ্ডল এস এপ পি; প্রমথনাথ সরদার 
মু লীগ, জিতেজ্রনাধ হালদার বাঃ কঃ। 

লোনাবপুব-_গঞ্গাবর নক্ষর পিপি 
এম, অমরেজ্রনাথ নম্কর সিপি আই, 
গৌরহরি সরদার নব কঃ, বিকাশচজ্জ 
মণ্ডল আদ কঃ। 

বাসস্কী__পঞ্চানন সিংহ নব ক, 
অশোক চৌধুরী আবহ এল পি, দাদ 
খান লি পি এম, অজিতকুমার নম্কর 
এল ইউ সি, সিরা সোলেমান আলি 
হূলীগ। 

ক্যানিং_ গোবিদ্দচজ্ত্র নম্বর নয- 


"কং, চিত্তংঞ্জন মৃধা সি পি এম, তুলাল- 


চক্র মণ্ডপ এস ইউ সি, চস্রকান্ত রায় 
বা ৰং, সুৱেশ হালকার নিঃ। 

কুলতলী --গঙ্গাধর নম্র পি পি 
এম, অনঙ্গ মোছন তাতি নস্কর লব কং, 
প্রবোধ পুবকাইভ এস ইউ সি, বিশ্ব- 
পতি রায় মণ্ডল বা ৰং, ভরতচন্ত 
হালদার আদি কং। 

বজবজ-_ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণ 
লি পি এম, লাদ ইনানী বেগ সি পি 
আই, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী নিঃ, অজিত- 
কুমার চক্রবর্তী আহি কং, মহাবীর- 
প্রসাদ সাউ বাং কং। 

বরানগর--জ্যোতি বন্দু সি পি 
এয, অজয় মুখার্জি বা কং। 

আদি কং প্রার্থী নিহত হওয়ার 
জন্ত নির্বাচন স্থগিত। 

অশোকনগর--অরুণ রায়চৌধুরী 
নিঃ, আজিজুর রহমান হফাদার আদি 
ক, ননী কর পি পি এষ, কেশবচন্ত্র 
ভট্টাচার্য নব ক, সাধনকুমার সেন পি 
পিআই। 

বারাসাত--আবছুর বগি মল্লিক 
নিঃ, করুণাকান্ত রায় বাঃ ক, মোহুন- 
লাল ধোষ আদি ক, শৈলেশ হাশগ্তপ্ত 
সি পি এম সরলদেব ফঃ বঃ, শেখ 
রফিক আলি নিঃ। 

রাজারহাট তপ--উৎপলেশ্ু রায় 
যা কং, খগন্্রনাথ মণ্ডল নব কং, 
বিজয়লাল মজুমদার ফঃ বঃ, রবাল্র- 
নাথ মণ্ডল সি পি এম, শটীন্গনাথ রায় 
হুঃ লীগপ। 

দেগল্গ--এম সওকভ আলি (নব 
কঃ), কান্তিপ হত ( আঁদি ৰঃ), ভি 
পি চৌধুৰী (নিঃ), তুলসীচরণ ঘোষ 
(পি পি আই), রমজান আলি মণ্ডল 
(নিঃ), শেখ মহ: হানিক (নিঃ), 
হারুণ অর রসিদ (মু লীগ )। 
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হাবড়া--তরুণকাত্তি ঘোষ নব কং, 
হুলালচজ্জ দে আদি কং, শেখ সহ্ছিহ্র 
রহমান নিঃ, শেখ সামহৃজ্ঘান নিঃ, 
হেমস্ব ঘোষাল পি পি এম । 

বনগঁ।--রণজ্িৎ মিত সি পি 
এম, অজিত গালুগী সি পি আই, 
শ্বামাপদ বিশ্বাস আদি কং, নির্মল 
রায়চৌধুরী নিঃ_বা কং সম্ধিত। 

বাগদা--কাস্তি বিশ্বাল সি পি এম, 
অপূর্বঙাল মজুমদার ফঃ বঃ, শশধর 
বিশ্বাস, জনসক্ব, শ্রীমতী মৃধালিনী 
বিশ্বাস বাঃ কঃ ৷ 


গাইধাটাঁঁকেশব বিশাল সি পি 
এম, চণ্তীপদ বি নব কঃ, শচীজ্রনাথ 
ঘোষ আদি ৰঃ, গোবিন্দ দেব সি পি 
আই, সুকুমার বসু বা ক। 

ভায়মণ্ডহীরবার_দৌলত আলি 
সেখ নব ক, আবহল কাধুঘ মোজা 
পি সি এম, ইন্জজিৎ মণ্ডল আদি ক, 
এবং ক্ষেযেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ফ ব 


অগরাহাট (পূর্ব) -অহ্কু বর 
এস ইট সি, মনোরঞ্জন হালদার নব কং 
রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক লি পি এম, 
মদনমোহন নস্কর মু লীগ, সাধনচন্জ 
মণ্ডল আছি কং। 


মগরাহাট ( পশ্চিম )--পগোলাস 
রসুল মল্লিক এস ইট সি, স্থভান আলি 
পাজি সি পি এম, জয়নাথ আবেদিন 
নব কং, মোল্ল। মৌলানা নিয়ামতৃল্লা 
মু লী, শচীজ্লাথ মণ্ডল আদি বং 
হুধেন্দু মণ্ডল বাকং। 

কলতা- প্রভাত মাজি নব কঃ, 
বতীশ রায় সি পি এম, রবীজনাথ 
ঘোষ আদি কঃ, যহঃ নলিমালি মু 
লীগ, হবকেশ সাবু বাঃ ৰঃ! 

কুগপি_ শশাঙ্কশধর নাইয়া এস 
ইউ সি, মুরারিমোহন হালদার বাঃ কঃ, 
মাখনচন্ত্র বৈদ্ত নিঃ, মুকুদ্দরাম হণ্ডল 
সি পি এম, কাত্তিক মণ্ডল মু লীগ, 
সন্বোষ মণ্ডল আছি কঃ। 


মথুবাপুর-রেপুপদ্ হালদার এস 
ইউ সি, সুভাযচন্র রায় সি পি এস, 
দুলাল রায় নি, বীরেন হালদার নিপ 
হৃষকেশ হালদার বাঃ কঃ, অনাদি- 
মোহন তাঁতি আদি কঃ, নিরাপদ 
হালদার নিদল। 

পাধরপ্রতিমা--গুণধর মাইভি সি 
পি এম, রবীন মণ্ডল এস ইউ সি, 
সত্যরঞজন বাপুলী নব কঃ, ফশিতভৃষণ 
শিরি বাঃ ৰঃ, মুকুন্বদূরাঁরী মণ্ডল নি, 
বৃন্দাবন গায়েন নিল |. 


( শেষাংশ ঘুষ পৃষ্ঠায় ) 
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ঘল বা শ্বেত 
আমাদের বিখ্যাত “দাগ সাফা” 
৯১৯২৫ সাল থেকে রোশাীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 


আসছে। মা তন দন ব্যবহা- 

রেই শাদা দাশ দূর হতে থাকে 

ও শীঘ্রই 'মালয়ে যায়। 
বিনামল্যে এক 'শাশি 


দেওয়া হয়। 
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প্রার্থী তালিকা 


কাকম্বীপ- হষীকেশ মাইতি 
(স পি এম), খশেল্দ্কুমার রায়- 
চৌধুরী (স পি আই), অশোক 
সামন্ত (বাং কং), হংসধ্যজ ধাড়া 
(আদি কং), বাসুদেব সাউীতিয়া 
(নব কং)। 

সাগর প্রভ্জন মন্ডল (সি পি 
এম), গোবর্ধন ভিষ্গাল (বাং কং), 
মায়া ব্যানার্জী (আদি কং), তিলো- 
কেশ মিশ্র (নৰ কং), আবদুল 
সাত্তার সাহ (মু লীগ)। 

স্বর্পনগর মোকসেদ আল 
(আদ কং), বাঁমনশ সেন ধস পি 
আই), গোপাল গোস্বামী (দস দীপ 
এম), চন্দ্রনাথ মশ্র (নব কং), 
আজিজুর রহমান (বাং কং) আলা- 
উদ্দীন মণ্ডল (মু লশগ)। 
ৰাদযাড়য়া-হরেন রায় (আদি কং), 
শেখ আলি আহমদ (সি পি এম), 
কাজি আবদুস গফ্‌ফর (নব কং), 
হরেন্দ্রনাথ মুখাজশী (বাং ক), 
আখতার হক খান (সি পি আই) 
মোল্লা নাঁসরুল্লা (সু ল)। 
বাঁদরহ'ট-অরুপ বস (সি পি 
আই), নারায়ণ মুখার্জি (স পি 
এম), লালত ঘোষ নেব কং), মহঃ 
মোনাজল আল মন্ডল (আদ) 
কং) সিদ্দিক আমেদ (মু লী)। 
হাড়েয়া_ সনৎকুমার মণ্ডল (আদ 
কং), জঙর্বাথ সরদার (সি পি এম) 
গঙ্গাধর প্রামাণিক নেব কং), ব্রজেন 


সরকার (বাং কং), প্রশাল্তকুমার 
মন্ডল (দল), শাঁষ্তপদ মণ্ডল 
(সি পি আই) । 


হাসনাবাদ- আবদুর রেঞ্জ্জাক খান 
(স পি আই), বিমল সেন (স পি 
এম), চৌধুরী ইয়াজুল আলি (মু 
লী), মোল্লা তখনাতুল্লা (আদি কং), 
রামধন্দ মিত (বাং কং)। 
[হঙ্গালগঞ্জ_ৰনোদ গায়েন (সি 
পি আই), গোপাল গায়েন (স পি 
এম), অৰনাভূষপ মণ্ডল (নদ্ল) 
আ'দত্য' মণ্ডল (নদল), তারাপদ 
মন্ডল (নির্দল), পণ্টানন মণ্ডল 
(আদ কং)। 
গোসবা-রামনাথ পাত (এস ইউ 


দস), কজ্পতর্ বর্মণ (সি পি এম), 


পরেশ বৈদ্য (নৰ কং), গণেশ মন্ডল 
(আর এস পি), কৃষ্ণপদ মাল (বাং 
কং), কমলপদ মণ্ডল (নর), 
চন্দুকাল্ত সরকার শৌনর্দল)। 

সন্দেশখাল-_ শরৎ সরদার (সি 
পি এম), দেবেন্দুনাথ সং (নৰ 
কং), ধশরেন সরদার আর এস পি), 
গোপাল মণ্ডল (সি পি আই, 
সুধীর মোহাম্ত তনর্দল)। 


কলিকাতা 


ঢাকারয়া-হারদাস মালাকার (সি 
পি এম), বাসুদেৰ চ্যাটার্জী (আদি 


₹' কং), সোমনাথ লাহিড়ী “সি পি 


আই)। 
বালিগঞ্জ-জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য 
(ওয়ারকার্স পাট), নীলরতন 


মেনকা রায় (এস ইউ সি), সুভ্রত 
মুখাজশী (নৰ কং), উমাশজ্কর রায় 
(আদ কং)। 

এনটাল-এ এম গাঁণ (সি পি 
আই), মঃ নজাম্াম্দন (সি পি 


এম), আবদুল কাঁরম (মুসলিম 
দীপ), অশোককুমার বাধচঁ (আদি 
কহ)। 

তালতলা আবুল হাসান (সি 
পি এম), হাকিম এ এন বাদাউান 
(মুসালন। ল'গ), রাঁঞ্জতকুমার 
দিত (প এস পি), আবদুর রৌফ 
আনসার নেৰ কং)। 

কাশশপপুর. (কলকাতা) সৃশীল- 
কুমার পাল (আদি কং), কে জি 
বস্থ (সি পি এম), প্রফঃল্লকাশ্তি 
ঘোষ (নব কং), মাঁপপ্রসাদ সং 
€(জনসংঘ)। 

শ্যামপ্কুর কেল্দের ফরওয়ার্ড 
রক প্রার্থী হেমন্ত ৰস: নিহত 
হওয়ার জন্য নির্বাচন স্থাগত। 

জোড়াবাগান নেপাল রায় (নৰ 
কং), হরপ্রসাদ চ্যাটাজশি (সি পি 
এম), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাং কং)। 
জোড়াসাঁকো _  দেওকানন্দন 
পোদ্দার (নব কং), শ্যামস্ুল্দর 
গোয়েছকা (জনসঙ্ঘ) রাজেন্দ্র সিং 
(আর এস পি এম এল), ধারেন্দ্ু- 
চন্দ্র ভোৌমক (ফঃ ৰঃ) মহঃ ওমর 
(নিদলি), স্দকুমার 
(ঁনর্দল), জগমোহন প্রসাদ (নির্দল), 
সত্যনারারণ লাল (সি পি এম)! 
বড়বাজার রামকৃক সারোগী নেব 
কং), অযোধ্যা সিং (সি পি এম), 
ললিতকুমার শরমা (নর্দল), বসন্ত 
সিং (আর এস পি এম এল), দুর্গ- 
প্রসাদ, নাথাঁন (জনসভ্ঘ), জশগদীশ 
সিং (এস এস 'পি)। 

বহুবাজার-বিজ্রল্ীসং নাহার 
(নব কং), রবীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা 
এফঃ ৰঃ), হাঁসম আবদুল হালিম 
(স পি এম), জ্ঞানেল্দ্র ব্যানাজশী 
€জনসংঘ)। 

চোরঙ্শী_ মহম্মদ ইরাকুব ফেঃ 
ৰঃ), অশোককৃষ্ণ দত্ত (আদ কং), 
শঙ্কর ঘোষ (নব কং), পার্বত'- 
প্রসব বসু (সি পি এম) । 

রাসাৰহারী-শচীন সেন (সি 
পি এম), ভবেশ গাঞুলশ (এস ইউ 
দস), লক্ষমনকাল্ত বসু (নব কং)। 
কালশঘট-_সাঁললৰরপ চ্যাটাজনী 
আদি কং), সতীপন্দ্ুনাথ রায়চৌধুরী 
(এস এস 1), সাধন গুপ্ত (সে পি 
এম), রথীন তালুকদার (নব কং), 
সুশশল মজুমদার (নর্দল)। 

টালিগঞ্জ যতীল্দ্রমোহন মজুম- 
দার (বাং কং), সত্যাপ্রিয় রায় (সস 
শপি এম), অমিয় দাশগুপ্ত (সস পি 
আই)। | 

ঘোষ 


আলপুর- নারাক়শপ্রসাদ 
(আদি কং), মাপ সান্যাল (স্‌ পি 


, আই) ৷ শ্যামনারয়ণ মিশ্র (নিদল), 


নেপাল ভট্টাচার্য বেলশেভিক পাটি), 


মনোরঞ্জন বড়াল (স পি এম)। 

ৰেলেঘাটা উত্তর-_সুবোধ দে ফেঃ 
কঃ), কৃফপদ ঘোষ (সি পি এম)! 

বিদ্যাসাগর শ্যামসুক্জোহা (নব 
কং), চিত্ত দাশগুপ্ত (ৰাং কং), 
সুশোভন ব্যানাজ্জ। (আদ কং),- 
চশ্ডী মুখার্জী (সি পি আই), 
সমরকুমার রুদ্র (স পি এম)! 

মানিকতলা- শাল্তিরঞরন সিংহ- 
রায় (আদ কং), ইলা মিত্র (সস পি 


আই), অনিলা দেব (স পি এস), 
অনল্তকুমার ভারত (নব কং)। 
বড়তলা লক্ষমী দে (সি পি এম) 
অপরেশ ভট্রাচার্য (আদ কং), 
অশোক দাশগ্প্ত (বিদ্রোহী পি এস 
পি), আঁজত পাঁজা নেব কং), 
নাখল দাস (আর এস পি), বিজর- 
কুমার সেনশর্মা (নির্দল)। 
ৰেলগাছিয়া_লক্ষমীচরণ সেন 
(সি পি এম), গণপতি শুর (নব 
কংশোস)! ' 
কাবতীশর্থ_সুবীর চৌধুরী 
(আদি কং), সুকুমার দত্ত (নি), 
রামাপন্নারাী রাম (নৰ কং), কাঁল- 
মৃম্দিন সামস (ফঃ বঃ), মর 
আবদুস সৈয়দ (সি পি এম)। 
দিরালদহ-স্ধাংশু পালিত (স 
শপি এম), বিনয় ব্যনাশী (নব কং), 
নন্দ ভট্টাচার্য (সি পি আই), বরেন 
দাঁ (আর এস পি), চিত্তরঞ্জন বাগ 
(আঁদ কং)। 


,. হাওড়া 

হাওড়া উত্তর-- শঙ্করলাল 
মুখার্জী (নৰ কং), চিত্তত্রত মজম- 
দার (সি পি এম), অরবিল্দ ঘোষাল 
(ফঃ বঃ), জওহরলাল খনা (নি), 
দ্বিজেল্দ্লাল ঘোষ €ন)। 

হাওড়া মধ্য অনাঁদ দাস (আর 
সি পি), সুধীন কুমার (আর সি 
শপি), শরাদিল্দুশেখর শেঠ (আদি 
কং), সতেন্দ্র কুন্ডু(ৰাং কং)। 
হাওড়া দক্ষিণ প্রলয় তালুকদার 


(সি পি এম), শাল্তিকুমার দাশ- | 


গুপ্ত (নব কং), সুপ্রভাত মুখার্জী 
(সি পি আই), স্মশীল ঘোষ 
(আদি কং)। 
বাঁল_পাঁততপ্মবন পাঠক (সি পি 
এম), ভৰানধশঙ্কর মুখার্জী (নব 
কং), তারকনাথ ব্যানার্জী (আদ 
কড), গোপাল মুখার্জী (বাং কং) 
রামেশ্বর তেওয়ার (এস এস পি), 
শ্রীকান্ত পাঠক (পি এস )। 
শিৰপুর_ কানাইলাল ভট্টাচার্য 
(ফঃ বঃ), অসাম রায় (আদি কং), 
অশোককুমার্‌ মাল্পক (নব কং), 
হারসাধন মিত্র (সি পি এম) নাত 
আঁধকারা (বাং কং)। 

সাঁকরাইল (সং) হারাণচল্দ্ 
হাজরা (স পি এম), অয়াৰন্দ নস্কর 
(নব কং), শ্বিজেন্দ্র বাচার (আঁদ 
কং), দুলালচন্দ্র মন্ডল (সি পি 
আই)! 


শপি এম), পান্নালাল শ’ল নেক কং), 
শোর বাশ ৰোং কং), চিত্তরজন খাঁড়া 


-(আঁদ কং), অরুপকুমার বাশ্গ (এস 


এস পি), মোল্লা আজিজুল কাঁরম 
(মৃূসালম জাগ)। 
উলবেড়য়া উত্তর কালাপদ 


- মণ্ডল (ফঃ ৰঃ), রাজকুমার মণ্ডল 


(সি পি এম), গো!বন্দচল্দ্ সিং (নব 
কং), জয়দেব শিকারী (আদ কং)। 


উলবোঁড়য়া দাঁক্ষণ - বিশ্বনাথ 
দাশঘোষ (ফঃ যঃ) অলোকরঞ্জন 
সান্যাল ( আদি কং), বটকৃক দাশ 
(সি পি এম), দুর্গাশঙ্কর রার 
নেব কং), সেল্লা ফজলুল হক 
ম্যসলিম লাগ)। 
বাগনান_নিরুপমা চট্রোপাধ্যায় (স 
শপি এম), অমলেন্দুবকাশ মাইতি 
_নব কং, স কুমার মিত্র বাং কং। 
শ্যামপুর £ শশবিল্দ বেরা ফেঃ 
বঃ), 'শাশিরকুমার সেন (নব কং), 
সুশীল দিল্দা (সি পি এম), মুকুল্দ- 
রাম দাশ -আঁদ কং। 
আমতা £ বারীল্দ্ু কোলে--স 
শপি এম, খুণাকর সং নৰ কং, 
সেখ সেহরব আঁল-আদ কং, 
গোবিন্দ মাঁজ_প এস পি! 
উদায়নারয়পপুর £ পান্বালাল 
মাঁজ-সি পি এম, ভূদেব মল্লিক 
আদ কং, আবদুল কাঁরম মল্লাক_ 


গোপাল ব্যানাজশি-স, পপি এম ৷ 
পাল--অমলেশচল্নর মজুমদার 
নদ, চিত্তরঞ্জন বস্ু--ওয়া- 
ক্ণর্স পার্টি শৈলেন্দনাথ চ্যাটার্জী 
_আঁদ কং, অধারচন্দ্র ঘোষ-নব 
কং। 
চুচ্‌ড়া- শম্ভুচরণ ঘোষ ফন বঃ, 
অমিয় নন্দী পি এম, ভূ্পাত 


দপপ ॥ শুক্রবার ১২ই মার্চ ১৯৭০ 


বলাগড় (তফ) _-আবনাশ প্রামা- ২ 
িক-স পি এম, হরেক দাস 
আদি কং, ধীরেন সরকার-নব 


সি পি এম, শিরিজাভুষপ মুখাজশ 
-সি পি আই, নিশশথকমল সান্যাল 


_নৰ কং, বোমকেশ মজুমদার 
আদ কং। 

তারকেশ্বর_ আঁজিত বসু মালিক 
সোস্যালস্ট পার্ট, রামাসং পাল_ 
নৰ কং, ‘নিত্যানন্দ আঁধকারশ-_ 
আদি কং, সনসারাম সামন্ত-ফঃ পঁ 





_নব কং, নানুরাম রার--আদ কং 
রাধানাথ দাস-স পি: এম ৷ কাঁর্তক 
চন্দ্র মশ্ভল- _বাড়খস্ড। পা 

(শেষাংশ সপ্তম পৃঙ্ঠার) (_ 


অশোক সেন 


(৩য় পৃঙ্ঠার পর ) 
কারণ স্বরুপ নাকি উল্লেখ করা 


- হয়েছে যে, অনাদারী আয়করের 


দরুণ “ৰসমমতীর” এ এ্যাকাউল্ট+ 
এ্যাটাচ করা হয়েছে। 

মজার ব্যাপার এই যে, যখন 
লেখক সাংবাদিক এবং শিল্পীদের 
সাম্মানিক দেওয়ার কোনোও উদ্যোগ 


, আরোক্দনই নেই, তখন কর্তৃপক্ষ 


কিল্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে এই 
মর্মে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন 
যে, নিয়মিত বিজ্ঞাপন যেন 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাতিলের ঘরে না 
রাখেন, কেননা বসুমতী সংস্থাকে 
সামীয়কভাবে ৰন্ধ রাখা হয়েছে। 
আমরা আরও শুনলাম হে 
অশোকবাবুর ব্যবসায় সংস্থা বাদ 
লেখক সাংবাদিক শহ্পীদের বকেয়া 
অর্থ আবলম্বে মিটিয়ে না দেন 
তবে তাঁদের তরফে কাঁ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কেও 
{বশেষ মহল আলোচনা করছেন৷ 
লেখক সাংবাদক মহল একবাক্যে 
এমন আচরণকে ধিক্ার দিচ্ছেন। 


পর ॥ শ্ক্ররার ১২ই মার্চ ১৯৭০ 


প্রা তালিকা 


আদ কং, জগদশন্দ্রনাথ মাই 
সি পি আই, দশপক মিস দি 
এম, আনন্দ ৰাগ-_মুসাঁলম লিগ, 
প্রফুল্লকুমার চক্তবতশী_ নব কং। 
পাঁশকুড়া পুরব-বীরভদ্রু গোঁরশ 
-বা কং, জগদশশপ্রসাদ গোর 
আদি কং, গীতা মুখাজশ-সি পি 
আই, গজেন্দ্রনাথ শী পি এম, 
স্বদেশরঞ্জন মান্ক-আর এস 'পি। 
পাঁশকুড়া পাশ্চম-_ বলাই মপ্ডল-- 
বা কং, চিত্তরঞ্জন চক্রুবত্শ- নব কং, 
* সৈয়দ আৰদুল মাসুদ আদি 
কং, শেখ ওমর আঁল-স পি 


কুমার মিত্র বা কং, সুধীর দাসশর্মা 


এম, ভোললানথ বাগ আদি কং। 
,. দাশপুর সুধীরচন্দ্র বেরা_নব 
)কত মগেল্র ভট্রাচার্যস পি এম, 
হরেক বেরাঁহিঃ সম, শশধর 
চক্রবর্তী-আদি কং। 
ময়না কানাই ভৌমিক 
শপি আই, গোঁরচন্দ্রু আধকারশ-_ 
আদ কং, পুলক বেরা- সি পি 
এম, প্রণব বহুবালন্দ-নব কং। 


সুতাহাটা (তফ) নিরঞ্জন গায়েন 
নব কং, ৰাণেশবর পান-বাং কং, 
রবীল্দ্রনাথ করণ-সি পি আই, 
সুবলচন্দ্র দাশ_স পি এম, হার- 


জানা আদ কং। 
খাজুরী-অবাল্তকুমার দাশ 
দল, জগদশশচন্দ্রু দাশ-স পি 
এম, পরেশকান্তি দাশ বাং কং, 
স্যীনর্মল পইক_ এস এস পি। 


কাঁথ উত্তর আনিলকুমার মানা. 


পি এস পি, আঁনলকুমার মণ্ডল 
_নি্দল, অন্রূপ পাশ্ডাসি পি 
এম, রাসৰিহারশ পাল আদি কং, 


বাং কং, বলাই দাশ মহ,পান্র নর্দল 
রাধাগোঁৰদ্দ িশল-আঁদ কং, 
রোহিণী করপ- নির্দল, হেমন্ত 
দত্ত-নব কং। 

এগরা-হাষকেশ চক্রবতশ- আদ 
কং, 'িমাইসুল্দর জানা বাং কং, 
ননীগোপাল পাল-স পি এম, 
{বিভূতি পাহাড়ী নির্দল, প্রবোধচল্দ্ 
সিংহ--পি এস পি, খান সামসুল 
আলম- নব কং। 

মুশৰোঁড়য়া--অটলকুমার শিরি_ 
বাং কং, করণময় নন্দ-এস এস 
পি, অমরেন্দ্ুকফ গেস্বামী- সি পি 
এম, জল্মেজয়' ওঝা-প এস *প, 
প্রস্নকুমার তিপাঠী-নব কং। 

পটাশপ্রর-আঁনল মহাপান্র_ 
নস পা আই, জশীবনকৃ্ক বেরা 
আদি কং, প্রফুল্ল মইতি-নব কং, 
রেণ্ডকা সামল্ত-“নিদ'ল। 

পঙ্গলা-কামাখ্যানন্দন দাশ 
মহাপান্--সি পি আই, গোঁরালা 
সামন্ত _নির্দল, পূর্ণ টুডুানর্দল 
বিজয় দাস-_নব কং। 

ডেবরা_ গোপাল  ভট্রাচার্য-সি 
পি আই, ভঃ বিজয়কৃষ সমল্ত 
আঁদ কং, বাবুলাল হাঁসদা-নর্দল 
বিজয় দাস _নদর্ল। 

কেশপুর পাঙ্গাপদ কোনার-বাং 
কং, সুৰলচন্দ্র পলুই-আঁদ কং, 
রজনীকান্ত দলুই_নব কং, শত্কর- 
প্রসাদ দলুই-স শি অই, হিমাংশু 
কোণর-সি পি এম। 

পারবেতা €তেফ)_কালশীকম্ককর 
চলক-আঁদ কং, কৃষ্প্রসাদ সবে 
সি পি আই, অংশুমালশ বিষয় 


, সি পি এম, মদনমোহন গয়া--নব 


নব কং, যতী ন্দ্রনাথ মিত্র সি পি 
এম, উগর সিং_নব কং, শেখ মেহদী 
হোসেন বাং কং। 

খড়গপুর ল্থানশয়-- আজতকুমার 
বস্‌ আঁদ কং, দেবেন দাস-সি 


দি. আই, কাঁলচরণ পাল-__বাং কং, 
বিজয়কুমার মন্ডল-নব কং, শেখ 
সরা আি-স পি এম, হরিপদ 
নাকে নিল । 
নারায়ণগড়_ দশরাথ হাঁসদা_ 
নির্দল, বিডাত ভূষণ মাইতি-স 
পি আই, ব্রজাঁকশোর মাইতি_নব 
কং, 'মাহরকুমার লাহা বাং কং, 
সর্বানন্দ মিশ্র আদি কং। 
দাতন কেশব পাণিহার_নিদলি, 


- প্যালনাবহারী ব্রিপাঠি নব কং, 


নির্মলেন্দ্‌ দাশ নির্দল, নবকুমার 
হাঁসদা নিলি, নয়ানচাঁদ সাতরাঁ_ 
ৰাং কং, প্রদ্যোতকুমার মহাল্তি_ 
আদি কং। 

কেশিয়ার_গণেশচল্দ্র সিংহ-_বাং 
কং, চিত্তরঞ্জন নল্দী--নির্দল, ভূধন 
চল্দ্র টড লব কং, মন্মথনাথ সং 
আদ কং, মায়াশবর সিং--সি পি 
এম, স্রেন সিং-সি পি আই! 
নয়াশ্াম (তেফ) গাহ্পরাম হেমরাম 
আদ কং, জঙগতপাত হাঁসদা_ 
_বাং কং, দাশরাথ সোরেন_ নির্দল 
বীরেন্দ্রনাথ মুম্দম-এস এস পি, 
মনোরঞ্জন সোরেন_ নির্দল, বৃম্ধদেৰ 
িংাস পি এম। 
গোপিক্লভপ্‌ুর--উমেশচল্দ্র দে 
_ির্দল, শঙ্কর ঘোষ _নির্দল, ধন- 
প্রশ্ন কর-_ নিল, মনোরঞ্জন মহা- 
পাত্র পি এম, রাজারাম সিং 
-এস এস পি, শিবেল্দুনাথ মহ তো 
আদি কং, হরিশচন্দ্রু মহাপাত্র_নব 
কং। 

ঝাড়গ্রাম সুকুমার ঘোষাঁস পি 
আই, পাঁচকাঁড় দে-বাং কং, 
নরেন্দ্রনাথ  মাহাতো-আঁদ কং, 
ভোলা রায়_আর এস পি, বীরেন্দ্র 
বিজয় মল্লদেব-নব কং, মনোরঞ্জন 


পুরলিয়া_বিভাতিভূষণ দাশ- 
গু্ঁএল এস পি, প্রবীর মল্লিক 
সি পি আই, সনৎ মুখার্জী-নব 
কং, নারায়ণ চ্যাটাশী-জঙঃ সঃ, 
রঘুনাথ সিং--ফঃ ৰঃ। 

জয়পুর- বামকৃ্ক মাহাতঁনব 
কং, অশোক চৌধুরী এল এস 


এস, ফণশ মাহাত আদ কং, চকধর 


মাহাত-ঁপ এস পি, হারপদ রাজো- 


ক্লার-কিদ্রোহাঁ পি এস পি, ভারত 
ভাশ্ডারী-বা কং। 
পারা তেফঃ)-নকড়ি বারুই 
_বা কং, শরৎচন্দ্র দাস নব কং, 
গুরুপদ ৱারুইঁএল এস এস, 
প্রহয্রাদ বারুই-সি পি এম, শৈলেচ্দু 
নাথ বারুই-এস ইউ সি, মনসারাম 
বারুই আদি কং। 
হূড়া_কৃষ্প্রসাদ চৌধুরী-এল 
এস এস, শতদল মাহাত_নৰ কং, 
সাধুচরণ ব্য'নাজ্জ এস ইউ সস, 
অম্বরশীশ মুখর্জী-স পি এম, 
নৰীন্‌ ওঝা বাং. কং, রাধারমণ 
বন্দ্যোপ্যধ্যার়_ আদি কং। 
রঘুনাথপুর তেফঃ) _ হরিপদ 


বারুই_এস ইউ সি, নেপাল 
বার্ু-আঁদ কং, মধ্বস্‌দন শহীস 
এল এস এস, মদনগোপাল ৰ রুই 
_স পি এম, দুগ্গাদাস বারুই 
নব কং, কালোবরণ বারুই_বাং 


দূর্গা মাঝি-স পি এম, নিতাই 
দেশমখ নব কুং, শাঁরংকুমার 
চক্রৰরতী-হ্ মঃ, ভূগুরম ভগত- 
বা কং। 

বলরামপুর তেফঃ) শোৰর্ধন 
মাঝ _ এল এস এস, বিক্লম টুড়ু 
সি পি এম, বেবরাই মাঝি জঃ সঃ, 
সুফল সরদার_এস এস 'পি। 

এই কেন্দ্রে নৰ কংগ্ৰেস প্রার্থী 
আছেন। তাঁর নাম এখনও পযন্ত 
আমাদের দফতরে পৌছায় নি। 

কাশীপুর লেদ মাক এল 
এস, এস, বুধন মাঝ আঁদ কং, 
শিশির কুমার ব্যানাজশী-বাং কং 
মদন মোহন মাহাতনৰ কং, 
বাসুদেব অচার্ষস পি এম, 
প্রমঘনাথ ম'ডল_স পি আই। 

মানবাজার_গরশশ - মাহাত_ 
এল এস এস, সতারম মাহাত-_ 
নব কং, হরলাল মাহাত- রং সঃ, 
আনর্দদ্ধ মাহাত-এস ইউ 'স, 
বজেন্দ্রনথ 'স-_বাং কং, সত্যাকংকর 
সেন_ আঁদ কং। 

বাঁদেয়ান কাল্দু মাঝি এল, 
এস এস, শশতজচন্দ্র হেমন্রম- নব 
কং, বুষ্ধেবর মাঝ আদ কং, 
মাতলাল৷ মুশ্ডা-স পি আই, 
প্রফুল্ল সিং সরদার জঙঃ সঃ, 
গোপীনাথ হাঁসদা- ঝাড়খশ্ড। 


বাঁকুড়া 
ভালডাংগাআঁজত সং 
পি আই, দেবীদাস 'সংহ মহাপাল্র 
আদি কং, মোহনশমোহন পাশ্ভা 
-সি পি এস, মত্যুপ্পয় মাহাত_ 
নির্দল, প্রদ্যোৎ সিংহ চৌধুরী 


বিশ্বনাথ ডোম_সি পি আই, নন্দ- 
দুলাল বায়েন বাং কং। 
সোন.মুখী _সখেল্দ খাঁ 
সি শপি এম, কানাই সাহা-নব কং, 
কিরিটী ৰাগদী-ধস পি আই, 
চাদরয় মাক বাং কং। 
রায়পুর তেফ) বাবুলাল হেম- 


, সি পি আই, 


হল ৮ 


রাম_নব কং, ভবতোয সোরেন- 
বাং কং, মানিকলাল বেসরা টি 
[পি অই, যদুনাথ মুম্ম_ আঃ 
কং, শ্যামাচরণ মান্ডি নির্র্প,। বাব - 
লাল সোরেন_নির্দল। 
রানীবাঁধ (তফয-নন্দিমী মুম 
সি পি আই, বৈদ্যনাথ হাঁসদা_ব। 
কং, রাইচরণ সোরেন নক ক. 
সচাঁদ সোরেন-সি পি এম, সু 
কাশ মুমর্দনিদ্দল, নবশনচল 
হেমবামমনব কং। 
ইল্দপুর (তফ)_আঁজত সাহাল 
গোর লোহার বা 
কং, প্ৰয়াগ মণ্ডল- নিদ্ল, বগল. 
কান্ত মস্ডল-আঁদ কং, বিশ্বনা, 
মন্ডল-আর এস পি 
ছাতনা কমলাকাল্ত হেমব্রাম__ন. 
কং, সনাতন কিসকু- নির্দল, নিচ 
লেন্দ; দে আদি কং, রাঁব দশ 
নিল, সুদর্শন সংহ--নিদ্থ 
সুনীল এস এস পি। 
গাঙ্গা,জলবটি-_কামাখগ্না বাটা 
-আদি কং, নবদুঙ্গা মস্ডর্ল-ৰা 
কং, কালিপদ বাউীড়-স পি এ 
শক্তিপদ মাকি--নব কং। 
বারজোড়া--অরুণপ্রকাশ চটে 
পাধ্যায়-আদি কং, অশ্বন*কুম৷ 
রাজ_--সি পি এম, শান্তপ্রসাদ সাম 
নিদল, সুধাশুশেখর তেওয়ারখ- 


চাঁদ চক্রবতী- আদ কং, গুইরল 


বামাপদ মঃখোপাধ্যায_ঁস পি এম 

কুলটি-অপর্ণা িংহ-নিরদ 
কাঁলপদ মুখোপাধ্যায় আদি ক 
চন্দশেখর মুখোপাধ্যায় সি পি এং 


রামদাস বামাপদ-িসি পি আই 
শ্লীধর মালিক-_সি পি এম। 
(শেষাংশ শেষ প্ঠায়) 


হী, No, C2 


ধর্ম নিবগেক্ষতার নযুনা 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


প্রশাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের মুস- 
লগ সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাৰণর প্রাত 
ীবচারের জন্যে ভূতপূর্ব স্বরাম্ট্ 
হত দ্্যোত বসু যে তিনজন 
চলালস আঁফদসারকে উচ্চপদে 
লুয়োগ করোছলেন তাঁদের সবাইকে 
ন্প্রপাতির শাসন র্যবস্থা অপসারণ 
ছরেছেন। পশ্চিম বংগে রাম্ট্রপাতর 
বসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী 
্তিসভাই পারচালনা করেন। এই 
তনজন মুসালম আফসার হচ্ছেন, 
বরাম্টী দপ্তরের ভূতপূর্ব জয়েন্ট 
সকেটারশ মুস্তাক মুর্শেদ আই এ 
ধস; ভূতপূর্ব এ্যাঁভসন্যাল আই 
জ, প্রালশ মাসুদ আই 1 এবং 
হলকাতা প্ীলশের ভূতপর্ব 
ঘপুটি কাঁমশনার এ আর খান 
দাইখপ এস। 

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা 
“স্পর্কে কংগ্েসীদের বাগাড়ম্বর 
ত্বেও পাশ্চম ৰপো স্বাধীনতার 
ব কোনো মুসলিম আঁফসারকে 
রুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। 
দটা দিয্লোহলেন ১৯৪৭ সালের 
ইশ বছর পরে স্বরাদ্রী মন্দ 
দ্যাত বসু। ১৯৬৭ সালে প্রথম 
স্তর ফ্রুল্ট মান্দসভার পতনের পর 


পুশ দায়ী 
(১ প্‌ষ্ঠার পর) 
প্তপথধীকে। শ্লীমতশর ওপর আদেশ 
বেছে থে নির্বাচনের দিন অবধি 
তান বেন প্রাত সন্ধ্যার দিল্লীতে 
কটি করে রিপোর্ট পাঠান সরকার 
শাসন সম্পর্কে। 
ইান্দরাদ'র উদ্বেগের, কারণ 
ধাছে। তান বুঝেছেন বে শ্লীবি বি 
বাধ এস্ভ কোং যেভাবে সস পি এমকে 
রে আনতে বললে বেধে আনছে 
হতে তাঁর নিজের দলের অসুবিধা বই 
ঘুবধা হবে ' না।, সেনাবাহিনী এবং 
দ্য প্রশাসনের একাঁটি অংশের তর- 
কও তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া 


পাপা 


-৯পরাডিত্পপস্ জা ল 

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কাতর 
নির্দেশে রাজ্যপাল ধর্মবীর পশ্চিম 
বলোর পুলিশ বহনশতে একমান্ত 
মুসলিম ডি আই জি মাসুদ সাহে- 
ৰকে পুলিশ বাহন" থেকে সারিয়ে 
ত্রাম কোম্পানীর এ্যডমিঃনম্ট্েটর 
করেন! স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যেণত বসু 
তাকে আবার প্দীলশ বাহনশতে 
এনে প্রমোশান দিয়ে এ্যাডশন্যাল 
অই জি পলিশ নিয়োগ করেন। 
নকন্তু রাল্মুপাতর শাসনে মাসুদকে 
অপমানিত হয়ে রিটায়ার করতে 
হয়েছে। রিটায়ার করার আগে 
চার মাসের সবেতন ছুটিও তাঁকে 
দেওয়া হয়নি। তাই মাসুদ সাহেব 
স্বাভাবিক প্রথা অন্যায়শ 'রিটায়ার 
করার আগে চার মাসের ছাটও 
নেননি। চাকরী- জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত কাজ করে কাগ্রেস 
শাসনের বিরুদ্ধে নীরব প্রাতবাদ 
জানিয়ে শিয়েছেন। 

মুস্তাক মুর্শেদের প্রাত কংশ্লে- 
সশদের প্রতিশোধাত্মক কাহিনশর 
কথা দর্পপের পাঠকরা জ্বানেন। এ'র 
বিরুদ্ধে কোনো দুলশীত কোনো 
স্বজন পোষণের আঁভযোগ ছিল 
না। '্বিতীয় যুক্ত ফ্ৰন্ট মাল্্সভার 
পতনের পরে মূর্শেদকে স্বরান্ট্ 
দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারীর পদ 


থেকে পল্লীতে বদলশ করা হয়েছে।, 


, . কলকাতার বিরাট সংখ্যক 
মুসালম নাগরিকদের কথা ববে- 
চনা করে জ্যোতি বুস কলকাতা 
প্‌লিশে স্বাধীনতার বাইশ বছর 
পরে একজন তরুণ মুসাঁলম অফি- 
সারকে অন্যতম ডেপুটি পুলিশ 
কাঁমশনার 'নয়োগ করেছিলেন। নাম 
তাঁর এ আর খান আই পি এস। 
কর্ম দক্ষতায় আঁফসারটি সুনাম 
অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রাম্ম- 
পাঁতর শাসনের প্রথম দিকেই তাঁকে 
কলকাতা পুলিশ থেকে সরিয়ে 
এক গুরুত্বহীন পদে বদলী করা 
হয়। 


সিপি এম গ্রেপ্তার 
(৯ প্‌ম্ঠার পর) 

বিজয় সিংহ নাহারকে দারুণভাবে 
চালেজ করেছেন। 

শাসক কংগ্রেস নিজেদের অবস্থা 
বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে ইন্দিরা 
গাল্ধী আর আশাজশীবনর মকে আনিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর এবা- 
বের পমাঁটংগুরলাতে তেমন অনসমা- 
বেশই হরান। আর ট্যাক্স-ফাঁকদার 


জগজীবন রমের সভায় বে লোক, 


হবে না তা কাগ্নেসীরাও জ্বানভেন। 

এই অসহায় অবস্থায় শাসক 
কংগ্রেস আর দাঁক্ষিণপল্ঘ কমিউনিস্ট 
দের চাপে পুলিশ দলে দলে গস পি 
এম কমশিদের গ্রেপ্তার করে চলেছে। 
ণকল্তু এসব সঙ্গেও দর্পণ নীশ্চতভ বে 
বলতে পারে সি পি এমকে হারানো 
যাবেনা। 


প্রার্থী তালিকা 


(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 
ভাতার_-অশ্বিনী রায়সি পি 
আই, ডাঃ আবদুস সত্তার আর 
এস পি, অনাথবন্ধ ঘোষ সপ 
এম, সুনীলকুমার দাস আদ কং, 
সুশঈজকুমার ঘোষ বাং কং। 
গ্লাস অনিল রায়স ?প এম, 
দেৰরঞজজন সেন _ফঃ বঃ, বান্তয়ার 
মপ্ডল- আদ কং, মনোরঞ্জন বক্সী 
বাং কং। 


পিস 


বর্ধমান উত্তর ক্ষেতনাথ আঁধ- 


কারী- নির্দল, দাশরাথ তা আদ 
কং, প্রদীপ ভট্রাচার্য_নব কং, বিনয় 
কৃষ্ণ চৌধ্রী-স পি এম । 
খশ্ডোবেষ (তফ)_প্রসথনাথ ধীবর 
_আ'দ কং, শোবর্ধন পাকড়ে_এস 
এস পি, পূর্ণচন্দ্র মাপিক-সি পি 
এম, িবমলাকান্ড মাল্রক বাং কং, 
মনোরঞ্জন প্রামাণিক_নব কং, প্রবীর 
মল্লিক আর এস 'পি। 
জামীলপুর তেফ) আনিল সাঁতরা 
আদ কং, কাঁলপদ দস-ফঃ বঃ 
(মা), পুরঞয় প্রামাণিক নক কং, 


আদ কং, সুব্রত মুখার্জী-নব 


1স পি এম, 
দস পি আই, গোঁপকারঞ্জন মত 
আদ কং। 


জমুরিয়া তেফঃ) দর্াদাস 


সম্পাদক হখীরেন বস 


মস্ভল-স পি এম, চন্দ্রনাথ বাউীড় 
_আঁদ কং, অমরেন্দ্রু মস্ডল-নব 


নান্দর-ইলা দাস-বাং কং, ৰন- 
মালী দাস_সি পি এম, শান্তিপদ 
বাগদাঁ--সি পি আই, সৃষ্টধর বাশ 


ময়ুরেশবর তেফ)_অধর সাহা 
নব কং, পণ্যানন লেট_সি পি 
এম, লালচাঁদ ফুলমালি-স পি 
আই, ধহজাধারশ লেট আদ কং। 


আই, রপাঁজং চৌধুরী বাং 
প্রশান্ত মুখাজশ-_সি পি এম। 

মহম্মদব জ্বার- শ্রীপদ মুখো- 
পাধ্যায় পনর্দল, বিজয় বঘোষ- 
বাং কং, এনামুল হক মল্লিক 
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আদি কং, নীলরতন ঘোষ নব কং, 
ধীরেন্দ্রনাথ সেন-সি পি এস, 


নগৰ 


মহম্মদ কুন্দদ'স আলি_এস ইউ ও 


ধস। 


পাক-ভারত চক্রান্ত 


(প্রথম প্‌ষ্ঠাৰ পর ) 
হবে না যদি পাঁকস্তান বিমানের 
জন্য ক্ষতপূরণ না দেয়। এই দাৰ" 
এখন আর উদ্যাপত হচ্ছে না। 

হালেই ভ.রতীয় সেনাবাহনধর 
কর্তা জেনারেল মানেকশ কলকাতার 
এসে আরও সৈন্যবাহনশ আনার 
পারক্্পনা করেছেন। 

ইল্দরা গাচ্ধী আর প্রতিরক্ষা 
মন্ত্া জশজশীবন রামও হঠাৎ এসে 
উপস্থিত হলেন। সরেজমিনে তদজ্, 
হল পুববিশ্পোর আন্দোলনের ব্যাপারে ০৮. 
কি প্রভ,ব পশ্চিমবঙ্গে হতে পর়ে। 
আর এ আন্দোলনের জোয়ার এখানে 
এসে পেশীছুলে কি করা দরকার । 


এখন পারিচ্কার যে, পাশ্চমবশ্পো 


সেনা বাহিনীর অবতরণ শুধুমাত্র এ 
রাজ্যে এখন শান্তি শৃঙ্খলা সমস্যার 
সঙ্গে জাঁড়ত নয়। 

সেনা বাহিনী স্পষ্টই ঘোষণ। 
করেছে যে, নিব্চনের পরেই যে ওর! 
চলে বাবে এমন কোন আশ্বাস দে 


হতে পারবে না। উন্লাপল্থী, বং, 


কংশ্নেস, আট পাট আর নব কাংশ্ে- 


সের নতুন ভাবমূর্তি সব "মাঁলয়ে * 


হয়ত মা্কসবাদীদের ঠেকাতে পারবে। 


৭পাসক কতৃক সভার্শ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা লুনোষ দাল্লক প্কেয়ার কালিকাতা-১৩ ছেকে শ্যা্ছত এবং ৬১৪২ জট লেন, কাঁছকাজা-১৩ দপ'শ কমর থেকে প্রকাশিত 





মি দি মাইয়ের গরুর বিরোধী 
মীতি। ছোয়া্ালি দেয়া চেটা 


nnd 
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5 (শেষাশে ২য় প্‌ণ্ঠায় ) 


রায়চৌধুরী সম্পর্কে 


(দপপের লংবাদদাতা) 


নকশালপন্থী নেতা গ্রীস তাই শবদেহ' ময়না তদল্তে পাঠান 


তল রায়চোঁধুরী দক্ষিণ কলকাতায় হয়। 
এক নার্সিং হোমে সম্প্রতি মারা পুলিশের এই সন্দেহের কারণ 


গেছেন। মৃত্যুর পেছনে কোন হল, সুশীতিলবাবুর সপো নক- 
সন্দেহজনক ব্যাপার জাঁড়ত থাকতে শালী নেতা চাতু মজুমদারের 
পারে বলে পুলিশ মনে করছে৷ (শেষাংশ ১ম পঠায় ) 


শ্রদ্ধেয় নে! হেমন্ত বহুৰ 
হত্য| সম্পকে আরও তথ্য 





দ্বত’য়তঃ, ইন্দিরার নেতৃত্বে - 


মিগি এমকে 858 মাৱ দেবার 
সরকারী 


স্থানে গোপন নৈক 


এবং কেন্দরও সেই রকম ইচ্ছা। 
যদ অমাকসবাদশ মান্দসভা গঠিত 
হয় তাহলে কিংবা রাম্ট্রপাতির শাসন 
কায়েম থাকলে মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নিস্টদের কঠোরভাবে দমন করতে 
হনে এবং সেজন্যে দরকার হলে 
প্রচ্ড মার দিতে হবে। বৈঠকে তা 





নকশাল নেতা স্বশীতল যাদৰণুর থানায় না 


ভত্যাচাৰে নকশাল নে! 
সাথ মভুমদাৰ নিহত 


+ (দর্পশের সংবাদদাতা) 


আসত্মলমর্পণ করার পরও সামরিক 
বাহিনীর রক্ষীদল উপযুর্পরি গুলী করে 
যাদবপুর ও কসবা অঞ্চলের সুপরিচিত 
নজ্সাল নেতা আগু মজুমদারকে নির্মদ 
ভাবে হত্যা করে। এ খবর ছড়িয়ে 
পড়ার পর ও অঞ্চলের অধিবাসীদের 
মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে । 

কোথায়, কিভাবে আশু মন্দুম- 
দারকে হত্যা করা হলো, এ সমস্ত 


। কিছুর সুস্পষ্ট উত্তর দাবী করে ইতি- 
, মধ্যেই স্থানীয় অবিবাসীবৃন্দ একটি 


স্বারকলিপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র 

গ্তরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও যাদবপুর 

থানার সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 


- একজন কনস্টেবলের সুখ থেকে 


আমরা আশু মজুমদারের হত্যা সম্পর্কে 


যে বিবরণ সংগ্রহ ফরেছি, ত! অবিরত 
ভাবে পাঠকদের কান্থে তুলে ধরা 
হলো। 

গত ১*ই মাচ নির্বাচনের দিন 
সকাল ১*টা নাগাদ সামরিক বাহিনীর 
সহায়তায় যাবপূ্ ও কসবা থানার 
সমগ্র পুলিশঙল কসবা থানার কালিকা- 
পুর অঞ্চলটি শকন্রাৎ ঘিরে ফেলে ও 
বাড়ী বাড়ী তল্লাসী চালাতে থাকে । 
খুব সম্ভব আশু মন্ুমদার ও ভার অন্ত 
চারজন সঙ্গী ক সময় কাঁলতলার 
একটি বাড়ীতে আত্মগোগন করে 
ছিলেন। পুলিশ আশু মন্দমঙ্ধারকে 
প্রেপ্তার করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা 


চালিয়ে যাচ্ছিলো । যাই হোক, 
ব্যাপক তল্লাসীর খবর শোনা দাত 
(শেষাংশ হয় প্ঠার ) 


দুই» 


বহমণর মেটা ছে বারি নকশার হা 


কাছ 


বহরমপুর সেম্মান জেলে 
পুলিশের তাশ্ডবলশীলা কতটা দান- 
বায় রূপ নিয়োছল তা বোঝা যাবে 
{নিহত ও আহত নকশালপল্ধীদের 
সংখ্যা দেখে। চাঁবৰশে ফে্রুয়ারশ 
আকাশবাপশীর সন্ধ্যা সংবাদে প্ীল- 
শের গ্যালচ্সনা ও বর্বরোচিত 
ৰেয়নট চার্জের ঘটনাটি শুধুমাত্র 
লাঁঠচালনারূপে পাঁরবেশন করা 
হয়েছে। সোঁদন দুপুরের দিকে 
এই জঘন্য পুলিশী হত্যাকাণ্ড 
অনুচ্ঠিত হয়, এখন পর্যন্ত বার 
মৃত্যুসংখ্যা নয় এবং এখনো যারা 
গুরুতর অবস্থায় জীবিত, তাদের 
সংখ্যা যাট-এর বেশশই হবে (এদের 
অধিকাংশের অবস্থা সংকটজনক, 
বাঁচার আশা অত্যন্ত কম)। কয়ে- 
কজন নকশালপাল্ধী ৰল্দীর মৃতদেহ 
গুম করে ফেলা হয়েছে বলেও 
শোনা বাচ্ছে। 
বিকেল হতে না হতেই হাসপাতা- 
লের সম্মুখে শোকাকুল জনতার 
ভিড় বাড়তে থাকে । আমি পীচশে 
ফেব্রুয়ারী হাসপাতালে গিয়ে নিহত 
ও আহতদের গায়ে পাশীবক আঘা- 
তের চিহ দেখি, কহু সংখ্যক 
বন্দর দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করা, 


আশু মজুমদার 

(প্ৰথন পচ পর ) 
“আত মদুদদার ও তাঁর সঙ্গীরা গোপন 
ঘাটি খেকে বেরিয়ে অন্তর পালিয়ে 
যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সময় 
তারা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর 
মুখোমুখি পড়ে বান | আস্ত ম্্যদার 
ছাড়া অন্ত সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম 
হ্‌ন। | 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ ও 
সামরিক রক্ষী বাছিলীর ব্যুছের মধ্যে 
আটকা পড়ে যাবার পর আশু মভুমদাৰ 
হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে চান । 
কিন্তু জীবিত অবস্থায় গ্রেটার; করার 
সুযোগ খাকা সত্বেও রক্ষী বাহিনীর 
একজন “জওয়ান” স্টেন-গান থেকে 
গুলী চালায়। গুলীর আঘাত কাধে 
লাগে, নিরজ আশ মজুমদার মাটিতে 
লুটিয়ে পরড়ন। এ অবস্থার পুলিশ 
তাকে যাদবপুর খানায় নিয়ে বায়। 
নির্বাচন তখন পুরোদমে চলছে । 
আহত আশু মজুমন্গারকে খানায় নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে. শুনে স্থানীয় লোকেরা 
মেয়ে পুরুষ নিষিশেষে খানার সামনে 
বক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেদ। 
কোখাও কোথাও নির্বাচন বন্ধও হয়ে 
যায়। 

প্রকাশ, আশু মুমদারকে থানায় 
নিয়ে যাওয়া হয় সকাল ১*-৩০টা 
নাগাদ । অথচ বাছুর হাসপাতালের 
রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে তাকে হাস- 
পাতালে স্থানাত্তরিত করা হয় ছুপুর 
১টায়। প্রার আড়াই ঘণ্ট| ধরে আহত 


চাঁবৰশে ফেব্রুয়ারীর ' 


কয়েকজনের মুখ বেয়নেট "দিয়ে 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত বিকৃত করা 
হয়েছে, কোন সভ্য দেশের প্্ীল- 
শের দ্বারা এ কাজ হয়েছে একে- 
বারেই 'বশ্বাস করা যায় না। নজ- 


ধানার একজন কনস্টেবলের মূখ 
থেকে শোনা যার এই আড়াই ঘণ্টা 
ধরে আহত আগু মঙ্গুমদারকে থানার 
মধ্যে অকথ্য অত্যাচার শঙ্কু করতে 
হয়েছে । অত্যাচারের মুখে মার 
খেয়েও আপু মজুমদার স্বীকার করেন- 
নি যে তিনি “খুনী আসামী” । সঙ্গী- 
দের একজনে নামও পুলিশ তার মুখ 
খেকে আদায় করতে পারেনি। ক্ষীশ- 
কণে বার বার তার মুখ থেকে শোনা 
গেছে--“সি পি আই (এম-এল ) 
জিন্দাবাদ; কমরেড চারু মজুমদার 
জিন্দাবাদ” ৷ 

থানায় নিয়ে আসার আগে আশু 
মন্ুম্ধার মা একবার গুলীবিদ্ধ হন, 
ভান হাতে, কাধের কাছে, অথচ হাস- 
পাতালের রিপোর্টে ছেখা যাচ্ছে যে 
তার দ্বেহে অন্তত চারবার গুলী করা 
হয়েছে। দেহের নানা স্থানে চাকু 
দিয়ে ফাল! ফালা করে কেটে দেওয়া 
হয়েছে। মাথার চুল হাত দিয়ে 
টেনে উপড়ে ফেলা হয়েছে, নখের 
আধাতে মুখ বিকৃত করে দেওয়া 
হয়েছে । থানার মধ্যে এ ধরনের 
অত্যাচার ও খুনের খবর দামাদের 
কাছে নতুন কিছু নয়। কলকাতার 
পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত বাধ্য হয়ে 
নিজেই স্বীকার করেছিলেন, গত 
সেপ্টেম্বর মাসে শ্তামপুকুর খানার 
মধ্যেই সমীর ভষ্টাচার্বকে হত্যা করা 
হয়েছে । কিন্তু আশ্চর্য এই, পুলিশ 
কমিশনারের স্বীকারোক্তি সত্বেও 


- বাহিনীকে আক্রমণ করে। 


থাও বলা হয়েছে বন্দীরা পুলিশের 
উপর ইটপাটকেল বর্ষণ করে। 
অসংখ্য সি আর পি ও সশস্ত জেল- 


এও ক কেউ বিশ্বাস করবে? এত- 
জন বন্দীর স্বাধীন সমাবেশ জেলের 
মধ্যে ঘটতে পারে কিনা এ-প্রশ্ন 
সকলের কাছেই রহস্য হয়ে আছে। 
উপরন্তু মুখে মুখে একটা কাহিনশ 
বহরমপুরে চালু করা হয়েছে, 
নিহত বন্দী নজরুল ইসলাম নাক 
সর্বাশ্ে লাঠি নিয়ে সশস্ঘ পুঁজলিশ- 


আজ পর্যন্ত শামপুকুর খানার কেনা 
কোন্‌ পুলিশের কর্মীরা সমীর তট্রা- 
চার্ধকে লাঠিপেটা করে হত্যা করেছে 
তা পুলিশ জানতে পারে নি। সাং 
বাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বার বার 
কলকাতা পুলিশের উপর মহলের 
ব্যক্ষিদ্বের কাছ থেকে একটি মাত্র 
জবাব পাওয়া পেছে_ ্থ্যা খানার মধ্যে 
হত্যা করা হয়েছে, তবে কে করেছে 
এখনও জান! যায়নি, তদস্ত চলছে |” . 

ভর্তির একটু পরেই বাচ্ছুর হাস- 


পাতালে আত মন্দার মারা যান। ' 
জুদিন ধরে পুলিশ তার মৃতর্ষেহ পোষ্ট- 


মর্টেমের অজুহাতে আটকে রাখে। 
ছু্িন পর তার দেহ পুলিশের গাড়ী 
করে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া 
ছয়। অমুরোধ সত্বেও মৃতদেহ 
আত্মীয় বন্ধুদের কাছে সমর্পণ করা 
ছয়নি। 

ফোলের হিন সন্ধ্যায় আশু মন্ভুম- 
বারের মৃতদেহ সৎকার করা হু॥। 
সমস্ত শ্মশান ঘাটটি পুলিশ ঘিরে রাখে। 
পুলিশের ভয়ে বন্ধুরা শ্মশান ঘাটে 
উপস্থত থাকতে পারেনি। অথচ - 
পুলিশের চোখে ধুলো হিয়ে তারই 
মধ্য কে একজন মৃতদেহের উপর 
ফুলের তোড়া মালা ।রথে যায় 
থেকে গ্লোগানের শব্দ ভেসে আসে 
“কমরেড আশু জিন্মাবাহ”। অনেকে 
দেখেছে বার্ধবপূর অঞ্চলের কিছু 
বর্ধিকসী মহিল| মৃতদেহের চারপাশে . 
দাড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন। 
কেউ. কেউ শ্বগৃতোক্তি করেন__আশ্ত 
খুব ভালো ছেলে ছিলো, ও সবসময় 
গরীবদের সঙ্গে মিশত, গরীবন্ধের ও 
ও খুব ভালবাসতে]! 


থেকেই একটি পা নেই, সে ক্লাচের 
সাহায্যে চলত । এ অবস্থায় আত্ম 
রক্ষা করাও তার পক্ষে কঠিন ছিল 
আক্রমণের কথা তো ভাবতেই পারা 
যার না। বহ্ীদন ধরে এই জেলে 
নকশাল বল্দীদের ওপর প্যীলশের 
নারকীয় অত্যাচারের কথা আমা- 
দের কানে এসেছে, তবু এর পরি- 
সমাপ্তি এভাবে ঘটবে তা ভাৰা 
যায়নি। চাবিশে ফেব্রুয়ারীর ঘট- 
নায় নিহত ও আহতদের অনেকেই 
পি ভি আইনে ধৃত এবং এদের 
বিরুদ্ধে কোন সমস্পন্ট প্রমাণ ও 
আঁভিযোগ ছিল না। | 
একদা; বারাসতে 'নরীহ জনতার 
উপর গ্াাঁলবর্ষপের হুকুম দিয়ে 
যে এস ড ও রাতারাতি ভি এম 
পৰে উন্নীত হন তাঁর মত উন্নতির 
রাস্তা কজ্ছনের জানা আছে। বর্ত- 
মানে মর্শদাৰাদের জেলা শাসক- 
রুপে দক্ষতার পরিচয় দিন আর- 
না-ই দন, পদেদ্রঘাতর স্বর্ণখান যে 
হাতের কাছে একটা পেয়েছেন এতে 
আমাদের সন্দেহ নেই। পরে হয়তো 
এই সুযোগ না-ও আসতে পারে, 
সেই সংগে প্রশাসন বিভাগের শ'র্ষ- 
ল্থানে দুত আরোহণ হরার স্বঙ্ন- 
টিও দীর্ঘাদন পিছিয়ে যেতে পারে। 


ভাৰা সম্ভব নয়ন। 


হপণ, শ্কবার ১৯শে মার্চ ১৯৭১ 
সুতরাং অগাণত নরস্ বন্দর 


জীঁবননাশের মধ্য দিয়ে তার সুপ- 


বরিকল্পিত দুত উন্নাতর পথ পুন- 
রায় রাচত হলো। যতপ্‌র জানা 
গেছে, শ্লোগান দেওয়া নিয়ে নক- 
শালপল্ধীদের সংগে জেলরক্ষণ ও 
জেলকর্তৃপক্ষের সামান্য বিরোধ ঘটলেং 
ভি এম সাহেৰ রাইফেলধারণ পুলিশ 
বাহনীকে তাদের উপরে লোলয়ে 
দেন। অত্যন্ত (বিশ্বস্তসূঘে এও 
জানা গেছে যে এই শোয়ার আঁফ- 
সারাটি বেয্পনেটচার্জের হুকুম দিলে 
জেলের জনৈক উচ্চপদস্থ আফসার 
তার পা চেপে ধরে উত্ত আদেশ 
প্রত্যাহার করার জন্যে অনেক সাধ্য- 
সাধনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
আদেশ বহাল থাকে এবং 'তাঁন 
(ডি এম) 
পুঁলশবাহনপর স্বারা এই হত্যা- 
কাশ্ডটি স্মসম্পন্ন করান। অবরুদ্ধ 


> 


কাছে দাঁড়য়ে থেকে + 


নিরস্য বন্দীদের উপর এই 'নিলক্জ 


নৃশংতার দ্বারা তিন যে পদের 
লালসাই চাঁরতার্থ করুন না কেন, 
তিনি জেলাশাসকের পদে বে 
অযোগ্য একথা 'দিবালোকের মত 
স্পষ্ট ও প্রকাশিত। আবিলম্বে 
বথোপযান্ত তদন্তের ব্যবস্থা হোক । 





ভবানীবান্দ সোভিয়েটইল্দিরা সি পি আই-এর আসন সংখ্যা 


সাম্রাজ্যবাদ (বিরোধ ফ্রন্টের তাং- 
পর্ধ ব্যাখ্যা করেন পাঁরচিত তাত্বিক 
ঢঙে। সি পি আই রাজ্যকামিটির 
সভায় তখন অনেককেই হাই তুলতে 
দেখা যাচ্ছিল। সকলেই জানে 


_সৌভিয়েট অৰ্থসাহায্য 


ছাড়া 
পশ্িমবশো সস পি আই-এর 
অৰস্থা কি দাঁড়াবে । কি করে চলবে 
পার্টির খরচ, কি করেই বা চলবে 
কালাল্তর দৌনিক, কালাল্তর সাষ্তা- 
হিক আর সপ্তাহ । 

অর্থাৎ রাজনশীতর চেয়ে 
পার্টির সোভিয়েট নির্ভ'রশ*লতার 
বাস্তব অবস্থা বড় হয়ে দেখা 
'দিয়েছে। তাই দি পি এম বরো 
খধিতা অথৰা, নিঃশর্ত কংগ্ৰেস সম- 
ধনের ব্যাপারে সি পি আই-এর 
কোন সংকোচ নেই। ' 


এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কি. 


শা 


রব 


৫ 


_ টি থেকে একশ বারো) 


দপপ, শুক্রবার ১৯শে সার্চ ১১৭১ 


" "নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। নির্বাচনের 


ফলাফলে দর্পশের প্রাক-দির্বাচনী 
সমীক্ষা সাধারণভাবে সঠিক প্রমা- 
শিত হল। 
', প্রান্ত ভোট এবং আসন 
সংখ্যার ভিঁস্ততে সাকসবাদাঁ কম 
নষ্ট প্রার্ট পাঁশ্চমবঞ্পোর বৃহত্তম 
একক রাজনৈতিক দল "হিসাবে সু 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের 
(মালদহ জেলা ছাড়া) অন্যত্র এই 
দল সুবিধা করতে পারেন নি বটে 
কল্তু সামাগ্রকভাবে বাংলাদেশের 
গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রতি সমর্থন 
যথেদ্ট রূপে প্রকাঁশত হয়েছে। 
এই 'নর্বাচনের ফলে যে করটি 


তা হল (এক) পশ্চিমবর্পোর জন- 
সাধারণের আঁধকাংশ চিরাচারত 
ভাবে কংগ্রেসিবরোধী । সারা ভারতে 
যখন ইন্দিরা কংগ্রেসের বিজয়তরঙা 
ছুটে চলেছে; পঁশচমবঙ্গো এসে 
তার প্রতি রুদ্ধ হয়েছে। পশ্চম- 
বশোই ইান্দরাজশীর অপ্রাতহত গাঁত 
অভিযান প্রধান বাধার সম্মুখীন 


হয়েছে । লোকসভার আসন সংখ্যা 


এৰং বিধানসভার আসন সংখ্যার 
দিকে তাকালেই এটা ধরা পড়ে। 


(দই) ১১৬৭ সালে 'ক্বধাবভন্ত . 


বামপল্থী ফ্ৰন্ট এবং এঁক্যবম্ধ কংগ্রে- 


‘সের ভোট ও আসনের -তুলনায় 


১৯৭১ সালে তিন কংগ্রেসের সম্মি- 
লিত আসন সংখ্যা অনেক কমে 
গেছে (একশ সাতাশ ও বাংলা 
কংগ্রেসের চোঁতিশ মোট একশ এক- 
সি পি 
,এম-এর আসন সংখ্যা তেতাল্লিশ 


থেকে একশ এগারোতে উঠেছে, সি 
পি এম বিরোধ সি পি আই, ফলপ- 


ওসার্ড বক, কলশেভিক ও বাংলা 


কংগ্রেসের ছ্োটের তেষাট্রুটী আসন, 


কমে য়ে তারিশে দাঁড়য়েছে। 
একটি দুলক্ষণ এ রাজ্যে মশ্লম 
লীগ বেশ কিছু আসন লাভ করতে 


সঙ্গম হয়েছে। ' (তিন) একথা পাঁর-. 


ছকাররূপে প্রমাণিত, হয়েছে যে 
১৯৬১ সালের যুক্ত ক্রল্টের অভূত 
পূর্ব বিজয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল 
সি প এম-এর; অন্যান্য পা্টগুলি 
প্রধানতঃ সি পি এম-এর সমর্থনের 
ফলেই এ সময় এত বেশ আসন 
লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। 
তৰু একথা দ্বীকার করতে 
হবে যে, সি পি এম. পাঁরচালিত 
সংঘ্ন্ত বামপন্থী ফ্রন্ট প্রধান একক 
গোষ্ঠি রুপে আবিভ্তি হলেও, 
তারা তাদের লক্ষ্য সাধনে ' অর্থাৎ 
নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে 


, সক্ষম হন ন। সি পি এম পাশ্চিস- 


গুলিতে প্রেত বৈধ ভোটের সংখ্যার 


- কমে নি. কিংবা বাড়েনি। দৃষ্টান্ত - 


দিকে তাকালে সেখ! হায় ১৯৬৯ সাল, 


এমন কি ১৯৪৭ সালের তুলনায় 


তুলনামূলকভাবে ১৯৭১ সালে অনেক 


কম ভোট পড়েছে | অথচ মোটামুটি 


. কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের সংখ্যা 


-কলকাত। শহরে) এবং জেলা-. 


স্বরূপ কলকাতায় কাণীপুরে ১০৬৯ 


সালে কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছিলেন, 


২৫১০৮টি ভোট, এবার পেয়েছেন 
২৬১০০) অন্তঙ্িকে সিপিএম প্রার্থা 
পেয়েছিলেন ২৩০৪, এবার পেয়েছেন 
১৫৮৫৫টি ভোট । ১৯৬৯ সালে তোট 
পড়েছিল একা হাজার এবার পড়েছে 
সাড়ে ভেতার্জিশ হাজার বৈধ ভোট 
এবং বাতিল তোট দেড় হাজার নিয়ে 
একুনে 'পন্নতাঙ্পিশ হাজার | বিস্তাসাগর 
কেজ্জে ১৬ সালে কংগ্রেস পায় 
১৮০৬৪টী ভোট, ১৯৬৮ সালে ১৭ *১৭ 
এবং ১৯৭১ সালে ১৭৫৩৭ ভোট, 
অন্যদিকে সি পি এম প্রাধা বধাক্রমে 
পান ২৪৮১২ (১০৬৭), ২৬২৫২ 
(১৮৬০) এবং ১২৪১৮ (১৭১), অবশ্য 
১৯৭১ লালে; এখানে একজন লি পি 


‘আই প্রৌর্খাও ছিলেন, তিনি পান 


৩৩৮টি ভোট এবং তীর জামানত 


বাজেয়াথ হয়। ১৯৯৯- সালে এই 
কেন্দ্রে মোট ভোট পড়ে ৪৬৭৫৪ 
এবার পড়েছে ৩৪৯৬৪টি তোট। 
মোট প্রদ্ত ভোটের সংখ্যা কষেছে 
অথচ কংগ্রেসের মোট ভোট প্রায় 
একই আছে, সিপি এম-এর ভোটাররা 
কমসংখ্যায় ভোট দিয়েছেন। এই হচ্ছে 
কলকাতা শহরের সাধারণ চিন্র। 
কাশপুর, বিস্তাসাগর, শিয়াল, 
তালতলা, প্রভৃতি কেশ্রেও চি 
একই। 
অন্তদ্দিকে বিভিন্ন জেলার গ্রাদাঞ্চ- 
লের নমুনা চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের | 
ধরুন ৰারাসাত কেন্দ্র। ১৯৬৯ সালে 
এখানে মোট প্রদত্ত তো প্রায় সাতার 
হাজার, এবার বৈধ ভোট ৫৫৪2৩ এবং 
বাতিল ভোট ৩৫০৭ নিম্নে একুনে 
উনযাট হাজার, নবীর হাওড়া, হুগলী, 
বীকু়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগণ। সর্ব 


'এবারে প্রদত্ত ভোটের হার বেড়ে 
গেছে । কমেছে পুরুলিয়া, পশ্চিম. 


দিনাজপুর, দাঞ্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং 
কুচবিহার জেলায় বিভিন্ন জেলার 
শহরাধলেও প্রদত্ত ' ভোটের সংখ্য 
১৯৬৯ সালের তুলনা কম, কলকাতায় 
বেশ কম, এবং শহর ও প্রাম মিশ্রিত 
অঞ্চলে মোটামুটি একই রকম। 
যেখানেই ভোট কম, সেখানেই কংগ্রেস 
সুবিধা করতে পেরেছে | প্রাক নির্বা- 
চনী বহু ভাষ্যকারের বক্তব্যকে খেন 
উপহ্থাস করেই এই চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে 
ফুটে উঠেছে। 

এর থেকে এটা বেরিয়ে আসে: 
এক, শহ্রাঞ্চলে কংগ্রেসের তোট একই 
রকমের আছে, সি পি এম এবং সংযুক্ধ 


(দ্বর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


বামপন্থী মোর্চার ভোটারদের যেশ বড় 
একটা অংশ ভোট দিতে আসেন, নি। 
তুই, গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে প্রন 
ভোটের পরিমাণ বেড়ে প্লেছে এবং 
প্রধানত: সি পি এম ও সংযুক্ত বামপন্থী 
কট বর্ধিত হারে ভোট পড়ার দন 
লাভবান হয়েছেন । 

প্রশ্ন ওঠে সি পি এম ও সংযুক্ত 
বামপন্থী ক্ুষ্টের ভোটান্বেরা শহ্রাঞ্চলে 
এত বে সংখ্যায় ভোট ছিতে এলেন 
না কেন? আমানের মনে হয় (এক) 
[রাষ্ট্রপতির শালনের আমলে পুলিশ 
মিলিটারী মোতায়েন, নকশালী উৎ- 
পাতের আশংকা এবং তোটের করছিন 
আগে থেকেই রাজ্য প্রশাসন পুলিশ 
এমন কি খোদ রাজ্যপালের. পক্ষপাত- 
মূলফ বেতারভাবণঃ কলকাতার সংবাদ- 
পত্রপুলির ভীতিজনক সংবাদ প্রচার 
এবং এই প্রতিক্জিয়াগুলিকে প্রতিরোধ 


} , 
করার মত্ত সংগঠনের অভাব ও বেশ 
কিছু পরিমাণ আত্মসন্তষ্ট ও সাংগঠনিক 
শৈথিল্য ভোটারের এই অনীহার 
জন্তে দায়ী । (ছুই) রাজনৈতিকভাবে 
রম্পর্ষ বজিত মধ্যবিত্ত সমাজ, বিশেষ 
করে লারীসমাজ গত এক বঙ্ছবের 
নকশালী ও পুলিশী হামলা, ‘অশান্তি ও 
অনিশ্চয়তা দুর করতে কেন্দ্রীয় লর- 
কারের সরকারী দলই সক্ষম এরকম 
একট! ধারণায় অন্পষ্ট তাবে প্রভাবিত 
হত্রেছেন। ফলে-সাধারণত্কাবে রাজ- 
নীতি সম্পর্কে উ্ধাসীন বেশ কিছু 
সংখ্যক লোক এবার ভোট হিতে 
আসেন নি অথবা কংগ্রেলকে তোট 
দিয়েছেন । | 

এক কথায় শহরাঞ্চলে সি পি এম 
ও সংযুক্ত বামপন্থী ক্রপ্টের সাংগঠনিক 
শৈথিল্য এবং আত্মসন্ধটই কঃগ্রেসকে 
তাদের কলকাতার আটটি নিয়ে পশ্চিম 
বঙ্গ মোট সাইত্রিশটি আসন দখল 
করতে সাহাষ্য করেছে। 

নকশালপন্থী বলে ধারা পরিচিত 
তারা প্রধানতঃ শহুরাঞ্চলে কংগ্রেসের 


স্বপক্ষে শুধু ভোটই দিয়েছে তা নয়- 


কংগ্রেস যাতে জয়লাভ করতে পারে 
তার অন্তে সি পি এম কর্মীদের খুন, 
ভীতিগ্রহর্শন, ভোটারদের ভয় দেখান 
ইত্যাদি ভূমিকা সক্রিয়তাবে 'প্রহণ 
করেছে । জেউলপুর+ বরানগরঃ মাশিক- 
তলা, বেলেঘাটা চণ্তীতলা, শিয়ালদহ, 
বিস্তাসাগর, প্রস্ৃতি অসংখ্য কেজের 
মান্য নকশালগন্থী ও কংগ্রেসের মধ্যে 
এই সক্রিয় সহযোগিতার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ 


করেছেন। সঅ্পরিকপ্পিতভাবে সিপি. 


এম ভোটারদের ভোট দিতে না 


পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বতী নির্বাচন 


বাওয়ার জন্তু ভারা জোয় করেছে, 
পুলিশ প্রশাসন এয়েব, সঙ্গে সহযোগিত! 
করেছে, কংগ্রেস যাতে জিততে পারে 
ভার জন্টে শহুরাঞ্চলে ও আধা শহরা- 
ধলে পুলিশ, নকশাল প্রভৃতি কংগ্রেস 
ও অষ্টধামের সপক্ষে সক্রিয় থেকেছে, 
বন ভোটার ভোট দিতে না আসাব 
এটাও অন্যতম কারণ বলে' অনেকেরই 
মনে হয়েছে। + | 

এক কথায়, নকশাল উপক্রব 


" বমানোর অন্ধুহাতে ইন্দিয়া গান্ধীর 


প্রশাসন প্রচুর পরিমাণে সি, আর, পি, 


পুলিশ, বর্ডার ফোস? ও মিলিটারী 


মোতায়েন করে প্রথমে ভোটারের 
প্রভাবিত করতে চেয়েছে, খোঁদ রাজ্য- 
পাল বেতার ভাষণ দিয়ে পক্ষপাতসূলক 
তাবে এই ভতীতিস্বষ্টতে সহায়তা করে- 
ছেন, প্রধান নিধাচনী অফিলারও 
জ্যোতি বন্থর- তথাকথিত বস্তা নিয়ে 


ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ 


নির্বাচন বাতিলের ভয় দেখিয়েছেন 
এবং প্রশাসন গ্ডর ভাদের এঁতিহাসিক 
প্রেসনোট দিযে কংগ্রেফে সাহাধ্য 
করতে এগিয়ে এলেছেন । 

এর মোট ফল হিসেবে দোদুল্যমান 
মধ্যবিত্ত তোটারদের সংশয় জেগেছে 
যেসিপি এম নেতৃত্বাধীন ক্রণ্ট জিতলেও 
তাদের “মাইনরিটা ভোটে জয়ী’ এবং 
নির্বাচন বাতিলের অলীক ধুয়া তুলে 
ইন্দিরা গান্ধী তাদের মঙ্্রিভা গঠন 
করতে দেবেন না। . স্ব, রাজ্যপাল 
এই ধারণা শুস্ট্রি করতে সাহাষ্য করে- 


ছেন। শুৃতরাং শাডিশৃংখলাকামী কিছু 


মধ্যবিত্ত ভোটার, কেন্দ্রীয় সরকারের 
ঘল কংগ্রেসই শাপ্িস্থাপনে লক্ষম, 
অন্ত কেউ নয় একখা মনে করে ভোট 
দিয়েছেন। 

ডাঁছাড়া সি পি আই, ফরোয়ার্ড 
রক, এস, ইউ, সি প্রভৃতি বামপন্থী 
নামে এতদিন ধরে পরিচিত দলগুলি, 
লি পি এম বাংলাদেশে খুনোখুনির 
বাজনীতি আমদানী করেছে বলে প্রায় 
এক বছর ধরে দৈনিক ও সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্রের মারফতে যে ম্যাঁভিসন 
এতিনিউ ধরণের উচ্চ চাপের প্রচারাঁ 


'ভিষান চালিয়েছেন, তার ফলেও বেশ 


কিছু সংখ্যক নির্দল মনোভাবসম্প্ 
লোক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, 
অথবা চিরাচরিত কংগ্রেসবিরোধী 
মনোভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে এক- 
দম ভোট দিতেই চান নি। 


এসব সত্বেও, সি পি এম যে প্রদত্ত 
ভোট ও প্রাপ্ত আসন সংখ্যার দিক 
দিয়ে সর্ববৃহৎ হলের সন্মান লাহ করতে 
পেরেছেন, তা সত্যই বিস্রদুকর । 


শা হা 


দু 
অন্দিকে কংগ্রেসের পুনয়ঞ্জীবন 
ঘটেছে ।গ্রধানতঃ তথাকথিত বা্পন্থী 


হই তন ॥ | 


' দলপ্ুল্রি.অপুরনীয ক্ষতির মধ্য দিয়ে। 


কংগ্রেল যে পঞ্চাশটা নতুন আসন 
(৫৫ থেকে ১:৫ ) লাভ করেছে তার 
মধ্যে সি চুপি এম-এর কাছ খেকে - 


" কলকাতার চারটি ''ও'; গ্রামাঞ্চলের 


আটটি ”'কেড়ে নিয়েছেন, আর সি পি! 
এম কংগ্রেসের আসন কেড়ে নিয়েছেন! 
গ্রামাঞ্চলে আটটি এবং কলকাতায় 
একটিও নয় ।, অর্থাৎ কংগ্রেল.সি পি 
এমের ] মোট বারোটা আসন দখল 
করেছেন এবং সি পি এম কংগ্রেসের 


' মোট আটটি আসন দখল করায় কংগ্রে- 


সেয় সি পি এম থেকে নীট লাভ,হয়েছে 
চারটি আসন। অন্য দিকে কংগ্রেল . 
যে অতিরিক্ত পযতাল্িশটি আসন 
পেয়েছেন (সি পি এম-এর নীট পাচাট 
আসন বাছে ) তার সবটাই পেয়েছেন 
লি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা 
কংগ্রেস, আর এস পি, এল এস এস 
প্রভৃতি দলের কাছ থেকে আব রিপি 
এম যে একত্রিণটি অতিরিক্ত আসন 
পেয়েছেন তাও এসেছে লি পি আই, 
আর এস পি, বাংলা কংগ্রেস ফরও্রার্ড 
বক, আর এস পি, গোর্খ। লীগ প্রকৃতি 
হলের কাছ ধেকে। আবার বাড়খখ 
ও মুক্লিদ লীগ দল প্রধানত: সবি পি আই 
বাংলা কংগ্রেসের হাত থেকে মোট 
ছয়টি আসন কেড়ে নিয়েছেন । 

এসব সত্বেও মোট ভোটের সংখ্যা 
থেকে কংগ্রেসের আটদ্রিশটি এধং 
সি পি এম-এরু সতেরোটি, আসন নি 
পদ নয়। ' 

ঘদি অদূর ভবিষ্কতে কংগ্রেল ও 
অষ্টবাম কেরল ধরণে ৈস্রী করেও 
নির্বাচনে দীড়ান এবং সি পিএম ও 
তাদের মিত্র :দলপ্তলি বর্তমান আসন 
রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না অন্ততঃ ' 
বাষসীট কেন্দে। আন্ত ছিকে হরি . 
আর, এস, পি, এবং এস, ইউ, লি, 
সি পি আই ও ফরওয়ার্ড রকফে 
বাদ দিয়ে সি পি এস-এয় পরিচালিত 
ক্রণ্টে যোগ জেল তাছলে ' এখনই 


' নির্বাচন হলে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রুট 


নিশ্চিতভাবে আরো পরতাজিশটি 
আলন দঘধল করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার 
গড়তে সক্ষম হবে । 

ইউ এল, ভি এফ-এর সবকটি 
দল যদি সিপি এম পরিচালিত ইউ এল 
এফ-এর সঙ্গে বামপন্থী সমঝোতায় 
উপনীত হতে পারে তাহলে তারা 
থে শুধু পশ্চিমবঙ্গে একটা অবিষিশ্র 
শক্ত বামপন্থী সরকার গড়তে 
পারে,তা নয়, এখনই নির্বাচন হলে 
এই নতুন সংযুক্ত ক্রন্টের কাছে 
কংগ্রেস (তিন কংগ্রেস ধরে ) মোট 
সাতানববুইটা আলনই হারাবে, অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোন অন্থিত্বই 
থাকবে না। 
অর্থাৎ এই মুহুর্তে বাংলাদেশে 


(শেষাংশ »ম পৃষ্ঠায়) 


পা 





পেল না দেখলাঙ্গ। না বাপু, ছোট-' 
দেয় আর কথা শিখিও না। শিশুও 
মরল, ব্দড়োও মরল। অথচ এই 
তো, ভোট চাইতেই আমরা পাড়া 
খালি করে সবাই ভোট দিয়ে এলাম। 
তৰে এমন করে মেরে মেরে মান্য" 
ধকে পশু বানানো হল কেন? 
ভোটের দেশে অল্তত দুটো দল তো 
থাকযেই। নাহলে ভোট হবে কেন? 

কেন? কেন? কেন? অনেক 
সনে একই প্রম্ন। 

এ প্রশ্ন্রে উত্তর জানে ইীতি- 
হাস। আর সে ইতিহাস খ্যব অল্প 
সময়েই লেখা হবে। লেখা হোক: 
চাই না হোক, মানুষ এর . অর্থ 


ব্রববে। অথচ এই মুহুর্তে রশ 


মাসিয় প্রশ্নের জৰাব আমিও দিতে 
পারব না। মালন মুখে একটাই ++ 


উত্তর, আমি জানি না। মিছে প্রশ্ন 


কর কেন? 

জার বসত কেউই আমার মতোই 
জানে না এর উত্তর। জানলে তাই 
লিয়ে গবেষণা হত। কিম্তু এখন 
সে সময় নেয়। এখন ভোট বাক্সে 
হারজিতের গ্রবেষপা। মৃত্যুলশলার 
কথা ভুলে বাৰে মানুষ। একটা 
নির্বাচনের জন্য কত যে অজ্ঞাত 
ব্যন্ক নিজের নিজের দলের হয়ে 
দলীয় শতখদ হলো সে. তিনের 


"দেশ । চসংকার। এরই জন্য আদি 


_ বলা বিভাগ রুখবার জন্যই না 
- মুসলিম ভায়ের হাতে পাররে 


দপণ, শুক্রবার ১৯শে মার্চ ১৯৭১ 


দু দলকে নিয়ে মজা করেছেস; 
তারাই জিতে গেল. কিন্তু চি 
কিল্তু ছেলেরা কেসন পটাপট ১ 
বেরিয়ে গেল দেখলে তো?” 

" শ্চফ্বিশ বছয় ধরে যারা মার 
খাচ্ছে। তারা তাদের সমবয়সী পোকে 
এবার উৎসাহে ফেটে পড়েছে। খ্দব 
লক্ষ্যলীয় খবর। তারতবর্ধ বংশ 
পরম্পয়ায় ,নবাঝীতে ববশ্বাসশী। 
সেদিক দিয়ে এ-ও এক ধরণের, 
তরুণ উদ্দীপপা। দেশের পূৰ দিক 
থেকে তারুণ্যের জয়ের এ হল আর 
এক ধরণের প্রকাশ । এটাকে দলের, 
আবার সেই সঙ্গে কংগ্রেস তরদ্ণ- 
দলের জয়ও বলব ।” দেবনাথ কথা 
বলল। 

নং এসে 

ডি 
কখন এলে ?” - 

দেবনাথ বলল, ঢদকতে ঢুক-. - 
তেই তোমাদের কথা শুনলাম ৷” টু 

রেপ্মাস বললেন, “কী 
কাস্ডই হজ বলত।” . 

দেবনাথ বললে, “চমতকার । দু 
পক্ষেই মারভেলাস রেজাল্ট। এমন 
নির্বাচন আগে হয়নি। এ এফ 
নতুন ইতিহাস। বাংলা দেশ থেকেই 
গণতঙ্গোর ষাতা শুর; হবে। গণতল্ম 

(শেষাংশ নব প্ঠায়) 


০ 


.' দু নম্বর দল। ওরা নিশ্চয় ভোট 
: চর করেছে, তাই না?” 
আঁম' চোখ প্দাকয়ে বলাম, 
“শুধু ভোট চারি! একজন . খুব 
'বুষ্ধিমান লেখক কী বলোছলেন 
জানেন, এ দলের নেতাকে 'জন্পালের 
রাজা অরণ্য দেষে'র চেহারায় খাড়া 

মানুষকে পোড়ানো করোঁছলেন।” 
খা ৃ Le  যেগ্ুমাসি খিল খিল করে 
হেসে বললেন, “পড়োছি। ওঁ “কম- 
' রেড জ্যোতি বোসদার লেখকের 
লেখার কথা বলছ তো? আমরা তো 
হেসে আর বাঁচ না! শব ভালো 
লেখেন, না? নির্বাচন কমিশনার ক 
ওর মামাবাবঃ? মামাবাবুর কান 
"টানা নিয়ে খুব মজার কথা ছিল, 
পড়েছে?” 

আম লম্বা করে বললাম, 
পহু-উ উ1! রাীঁতমত, হাস্যকর 


(84758 লেখা। চুটিয়ে পড়েছি। উনি যে 


রাম । অথচ কাঁ আশ্চর্য সেই 
আবার ঢের আশে হিন্দ; ভাই তার . 


দিয়েছিল রাখীর বন্ধনী! ইংরেজ . 
শাসক নতি স্বীকার করে বলতে . 
বাধ্য হয়েছিল, বঙ্গাবভাগ রদ কাঁর- 
লাম। বঙ্গাবতাগ নিয়ে সেইসব 
ইতিহাসের পশ্চাতের খেলা আজ 
সবাই বুঝে গেছে। এ-ও বুববে। 

ইতিহাস এক্সান বিচিত্ৰ গাঁত 
ভঙ্গামায়ই নেচে চলে। কে জানে, 
নাচতে নাচতে কোথায় পেছাব 
সকলে? ' 

কলকাতার ব্ষ্ধর্জীবী মানুষ 
কিচ্ছু এতো কথা ভাবাঁছল না৷ 
আমিও তাবতে সময় পাই ি। 
রোঁডওর “বল পড়ে ব্যাট নড়ে” 
সংবাদ। দুই তিন দিনের সংবাদ- 
পল্লে এমনকি ওপার বাংলার খব- 
রেরঞ জায়গা নেই। 

রেপ্দ. মাসি তাঁর শিশুর মুখের 
দিকে তাকিয়েই হঠাৎ ভাবিয্যতের 
কথা ভেবে ফেলেছেন। এমানই হয়। 
একমাত্র ভাঁবয্যং তাবনাই আপন- 
জনের মুখের দিকে তাকালেই যোধ 





হয় জাগ্রত হয়। ধীর পদক্ষেপ- গরবিনী এগিয়ে আসে শ্রিয়তমের কাছে। 
জাঁদিনাঃ | ডা চোখে চলে এক গোপন ইসারা, যে 
২০১০ শর ৮৮৪৮ ব্যক্তিত্বের বিকাশের ব্যঞ্জনা । | 
5 আগি দূহাবের পিতা, হতে চাতক a ৪ 
নি See: ES এ নমর শসা থাকলে তো চলবে না শনি 
বাস্তব জগৎ থেকে চলবেনা। 
হি রা কেউ বলতে পারে না, অথচ দায়িত্ব দিনের পর 


গলাটা শ্যাকয়ে আছে।” বু বিত SS SAAT ned Mg 
-_ রেশ্নমাসি হেসে বললেন, “চিক সাবিত করবার এই তো সদয়'''পরিবারের ছদ-! 


বুঝেছি।” বলে চায়ের সরঞ্জাম বর্ধমান চাহিদা মেটাতে হবে, করতে হবে তাদের আথিক নিরাপত্তার 
নিয়ে বসে আবার প্রশ্ন করলেন বাবস্থা। জীবন বীমার মাধ্যমে এ দিত 
“আচ্ছা, ভোট তো দিলাম বার |ওঠে। কেনন! একমাত্র জীবন বারের প্রয়ো- 
পান্তি হবে তো? জন মেটাতে পারে। তাই আপনার বীমা করেনিরাপদ হ'ন।) 
“জানি না?” আমি হাবুকে জীবন বীমার কোল বিকল্প লেট 
5 ১৭ 
কাছে টেনে নিলাম! 
| লাইফ ন অফ ইনি 
Ta না ইও রে জপ হ্যা 
সাশির অবোধ পন । ১847678158 


১ অশোকনগরে মিলিটারীর গুলিতে 
তরুণ হত্যার প্রকৃত, ঘটনা 


সপ 


. দেবার নিদেশ ছিল। 


থ্ট 
ll ® 


দর্পণ, শুক্রবার ১৯শে মার্চ ১৯৭১ 


ভেসক্গা দার্চের যুগাল্তর, আনন্দ- 
মাজার ৩ অন্যান্য সংবাদপত্রের 
রিপোর্টে চাবৰশ পরঙগপার অক্তর্গত 


অসিত পাল আমার পুত। তাহার 
জন্ম তারিখ বিশে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১। 
দেশবাসী ও সরকারের অবন্দীতির জন্য 


'আমি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত কারিতেছি। 


আ্যপোশ্ডকুলার লাম্পে ভুগিতেছিল। 
প্রথমতঃ স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসা 
ধীনে থাকার পর উনিশে ফেব্রুয়ারী 
শুক্রবার বিপদাপয অবস্থায় তাহাকে - 
নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভার্ত 
করানো হয়? ডাল্তারদের চিকিৎসার 
তাহার অসহ্য বন্পাঁদ উপশমের পর 
দুই সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ 


ও গুঁষধপত্ৰের প্রেসক্রিপসন সহ প্রতি আআ 


শুকুবার হাসপাতালে দেখাইবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। অস্বাভাবিক শারশীরক 
দুর্বলতার জন্য ' পুষ্টিকর খাদ্যের 
ব্যবস্থা কাঁরিতে বলেন এবং চৌঠা 
এপ্রিল তারিখে হাসপাতালে আসিয়া 


শান নিতে বলেন। পরবতী চিকিৎ- 


' সার ব্যবস্থা তারপয়ে হইবে বলিয়া 


ভান্তার জানান! ১, 

এই অবস্থার আমি শ্লীমানকে 

তেইশে ফেব্রুয়ারী অশোকনগর রওয়ানা 
হইয়া বাই এবং গাড়ীর গোলমালের 
দরুণ তি ১১-৪৫ 'মানটে অশোক- 
নগর পেছি। অবস্থা . বুবিরা . 
করেকাদন পর ভাতপথ্য , একবেলা 
TT 
ছাবিবশে ফেব্রপারী শুক্রবার হইতে 
একবেলা ভাতপথ্য দেই । শ্লীমান কোন- 
রকমে হাতম্দখ যোওয়া, পায়খানা 
যাওয়া, এঘর ওঘর যাইতে পারত; 


এক মুহূর্তের জন্যও যাওয়ার ক্ষম- 
তাই ছিল না। ৃঁ 

দুঘটনব দিন রাতিতে (পরলা 
মাচ) আম ছেলে মেরেদের পড়াইজে- 
ফিলাম। অসিত বারান্দার বিছানায় ' 
ময়ের পাশে শুইরা রেডিওর সান্ধ্য 
সংবাদ শুনিতোঁছল। এমন সময় 
হঠাৎ তল্ানক' বোমার শব্দ শোনা 
ষার। দীর্ঘকাল অশোকনশনে বোমা, 
খ্দালর শব্দ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার 
ব্যাপার হইয়াছরা। সম্ধ্যার পর হইতে 
যথারীতি দরজা জানালা বন্ধ ছিল। 
আমরা সকলে চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া 


কাছলাম। আটটা নাগাদ আমার ঘরের ' 


দ্মজার দারুণ আঘাতের শব্দ শুনিয়া 
দরজা খুলিতে ছুটিয়া বই। ' দরজা 


“খুপিতেই সাত আট জন সিলিটার 


আমার ঘরে চুকিয়া সকলকে টানট,নি 


' ঘর সা ইত্যাদ কারবার সঙ্গে পলো 


ভয়ে নিঃশব্দে কিদিতে থাঁক। আমার 


বাসায় নিয়া যায়। ও সস কেও সমস্ত 


' হীরালাল পাল 


আমরাই: সিলিটারর উপর বোমা 
ফোঁলয়াছি বলিরা চে'চাইতে থাকে। 
আমার ল্ঘশী, শিশু সন্তান, ও অমর 


* দুটি মেয্েও তাদেয় অত্যাচার হইতে 
. রেহাই পার নাই। একজন বলা. 


আফসার সঙ্গো ছিলেন। পরে লোক- 
মুখে শ্বনিরাছি তিন বারাসতের 


. এস ডি পি ও। ধমালটার অমর 


যুগ্ন সল্তানকে বিছানা হইতে টানিয়া 
তুলিয়া বুকে রাইফেল দিয়া খোঁচা 
মারে। স্ম ও আম চাঁৎকার করিয়া ' 
জেড় হাত করিয়া বলি, “রুগ্ন, বহু- 
দিন ধাবং অসুস্ব, আঘাত কাঁরলে 


এম এল এ হোগা, মন্ত্র হোগা, মিলি- 
টার মালুম নোঁহ হ্যায়”, এবং টানিতে 
টানতে শিশুদের সহ আমাদের সাত- 
জনকে পশ্চিমাদকের বাসার তিতর 


দিয়া সদর রাস্তার লইয়া যায়। নানা '_: 


রকম অন্লীল কটুক্তি, নানা প্রশ্নবনের 
পর শত 'অন্ভনর [বিনয় উপেক্ষা কাররা 
আঁসতকে লইয়া যার! আমাদের ছয়- 
জনকে লিটার পাহারায় বাড়ী 
লইয়া শিয়া দরজা জানলা বম্ধ করা- 
ইয়া রাখাইরা বাড়ীর চ'রাঁদকে সাল- 
টার টহল দিতে থাকে। ল্ঘান ত্যাগ 
করিবর পূর্বে মালটার ও পুলশ 
আফসরদের বাঁলয়াছলাম__তার বিগত 
উনিশ বছরের জাবনে যদি 'সামান্য- 
তম অপরাধের চিহ খুজিয়া পান, তা- . 
হলে বে কোন শাস্তি দিবেন। কিন্তু 
অনুসন্ধান না কাঁরয়া বাছাকে কোন 
শাস্তি দিবেন না। 

ঘরে ফিরিয়া সবাই মাটিতে পাল্লা 


স্লীর বয়স গণ্াশ বহর রাড প্রেসা- 
রের রোশী সংজ্ঞহণীন হইয়া পড়েন। 
কতক্ষণ বাদে পাশের বাসার মেয়েরা 
দৌড়াইয়া আসিয়া ও স-র্ সঙ্গো দেখা. 
করইবার জন আমাকে তাহাদের 


কাগজপত্র দেখাই। পাশের বাড়ীর 
ভদ্রমহিলা সুরমা দাশক্গু্তা, তহার 
মেয়েরা এবং অমারা সকলে িজিরা 
আঁসতের রুষ্নাবন্ঘার কথা জ্ানাইয়া 
তাহাকে ' মুক্তি দিবার জন্য কাতর 
মিনতি জনাই। ও দি বলেন অমার 
বাড়তে বোমা পাওয়া শিরাহে। কিন্তু 
আমাকে কোন বোমা .দেখাইতে পারেন 
নাই, মিথ্যা দোষারোপ করেন। আমরা 
সকলেই মালতন্ভাবে প্রাতবাদ কাঁর। 
ঘরে ফিরিয়া আসা। কতক্ষণ পর 
পাশের বাড়ীর জানালা হইতে আমা- 
দেয় ডাক আসে। জানালা খুললে 





প্রাতৰেশশ লালঙ্দোহন ব্যানাজশ 
লা দুইটার আমর বাসার আঁস- 


নি 


তাহারা জানাইলেস তাহাদের বাড়ীর 
ছেলে মাপিককে ছাড়িরা দিরহে) 
আঁসিতকে ছাড়ে নাই। শুনিয়া ভদ্র 
মহিলা 'হার ভঙ্গবান' বালিয়া চীতকর 
ফারিয়া উঠেন। আমরা সকলে চাহ 
কার কারয়া ভায়া পাঁড়। বাহির : 
হইতে 'মালটাররা চুপ কারবার জম্য 
শাসাইতে থাকে। পাশের বড়ীর 
সুরমা দাশশুধ্ডার মুখে শ্দনিয়া 
ছিলাম আ্যারেস্টেড সকলকে একসপো ৃ 
সদর রস্তার .বসাইরা 'মালটারি অসিত তাহাদের সপোই বসা ছিল। 
পাহারল্স ঘেরাও করিয়া রাশিয়াছে। 
আঁসতের পরণে লু, গায়ে শুধুমাঘ 
শার্ট ছিল, শীতে কম্ট পইতেছে 
ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। কিছুক্ষপবাদে দিতে অক্ষমতা জানাইল, 'মালটারির 
(সময়ের ধারণা নাই) “বাবা-মা কথা বালল। সকাল দশটা নাগাদ 
বলিয়া দুটি চীৎকার শুনিলাম। (দোসরা মার্চ) ননশ কর হাবড়া 
আমাদের বুক ভাঁঙ্গারা গেল, স্মশকে 
ডাঁকরা বললাম “আসিতকে মারি 
তেছে,” গুলির শব্দও পাইলাম। সারা সত রওয়ানা , হইলেন এবং অ্‌ মাকে 
ক্লাঘ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাঁসয়া ভঙ্গবা- 
নকে ডাকিয়া কাটইলাম। 





টালভিস্ট 


সৌন্দর্য ও জোরালো 





Bt লস 
হব ১৭৫ টাকা 


ARENA. ₹ 


॥_ জিনি মাষ্টার 
হ-যযাঞ্চ ২১৯ টাকা 


সম্প্রীত দর্পণে “অতি বামপল্থাীপ- 
দের সম্পর্কে চেয়ারম্যান মও সে তুং 
নামক প্রবন্ধটি প্রীত দৃষ্টি আক- 
রত হল। প্রবল্ধটির দ্বিতীয় প্যারা- 
ঘাফে লেখা হয়েছে “কেন্দ্রীয় কমি- 
টিকে বারে বারে প্রাতবিপ্লবাঁদের 
সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিতে 
হয়......শ এবং অন্টদশ প্যরাগ্লাফে 
লেখা হয়েছে ‘...তাকে (মাও সে তুং) 
বিপ্লবী ছাত্রদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে 


(পঞ্চম পৃত্ঞার পর) 


তাহারা ক তাহাদের সর্বপ্রকার প্রয়ো- 
জন চাঁরতার্থ কাঁরয়া হতভাগ্য সল্তা 
নের মা-বাবার কাছে সেই মৃত দেহ 
সময়মত ফেরৎ দিতে পারে না? 
আসি বালতোছ, অসিত ছাত্র 
আীবনে কোন প্রকার রাজনশীত বা 
দলের সংশ্রবে যায় নাই। একথা দল- 
মত দনাবশেষে অশোকনগরবাসী সক 
লেই স্বীকার করিবেন। | 
সর্বশেষে ভারতের রাম্মপতি, 
প্রধানমন্ত্রী,  পাশ্চমবঙ্গা সরকার, 
পাশচসবলোর রাজ্যপল, সমস্ত রাজ- 
নৌতক দল ও নাঙ্গারকবূন্দের নিকট 
আমার বনত অনুরোধ ও আবেদন, 
সর্বস্তরে নিরপেক্ষ তদন্ত কাঁরয়া সত্য 
উন্ঘাটন করতঃ মিথ্যা রিপোর্টের 
মুখোশ খ্লয়া অপরাধীর শাস্তি 


উদ্দেশ্য গ্রণোদত ভাবে সিথ্যা প্রচার 
চালায় তদের, সম্পর্কে বলা যায় যে 
চোখে ধুলো দিতে পারবে না৷ 
দর্পণের এ সংখ্যাতেই মত'মতের 


দৃদ্ট আকর্ষণ করাছি_দেখ্ডুন কি 
জন্য উল্লাসে বদবপুরে পাঁচজন 
বিস্লবীকে হত্যা করা হয়েছে। আসল 
কথা হল বিপ্লব প্রাতহত করতে 








বিধান - করুনা আমার প্রাণপ্রাতস 
সম্তানকে আর পাইব না। কিন্তু 


দেশের শত শত ছেলে এইভাবে বাল . 


হইতেছে । বাংলা দেশের মানুষকে 
হইতে রক্ষা করুন৷ 

আমি 'সোঁদনের অন্যান্য আটক 
বল্দীদের সুখে শুনিয়াছি আমার হুত- 
ভাগ্য নিশ্কলঙ্ক নির্দোষ পুল আঁস-' 
তকে অনাতদ;রে তাহাদের সম্মুখেই 
হত্যা করা হইয়াছে। . . 

এইভাবে দোষ প্রমাণ না কাঁরর়া 
বাংলা দেশের নির্দেশ সন্তানদের 
গুলি কারা, [পিটাইয়া নির্মমতাবে 
হত্যা কারবার সরকারশ আধিকারই কি 
দেশের স্বাধীনতা ? 

আঁমও যৌবনকালে দেশের 
স্বাধীনতার জন্য বাটিশের জেলাখানায় 
ও বন্দশ শিবিরে কাল কাটাইয়াছি। 
স্বাধীন ভারতবর্ষের শাস্কবৃন্দের 
কাছে যাট বংসর্‌ বয়সে এই কি আমার 
শেষ পুরস্কার ? 


অতি বামদের সম্পর্কে মাও মে চং 


নিয়োশা ফরেছেন”। লেখক সম্ভবতঃ 
ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা জানেন না, বা 
জেনেও না জানার ভাশ ককছেন। 
লেখক কি প্রমাণ করতে চাইছেন যে 
ইন্দোনোশয়ার এই রকম সব ঘটনাই 
ঘটেছিল এবং তারপর ইল্দোনেশিয়ার 
প্রতীক্রয়াশশল সরকার তিন লক্ষ 
কম্যনিস্ট কমশিকে হত্যা করে। 
লেখককে অনুরোধ করাছ ইন্দোনোশ- 
যার কম্যনিস্ট পার্টির আত্মসমা- 


সশস্ম পথ ত্যাগ করে পার্লনমেল্টীর় . 


পথ গ্রহণ করোছল এবং স্বাবধাবাদশ 
করেছিল তাই শাদকশ্রেণী এ রকম 
একাঁট ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়ছিল। 

পণ্যদশ প্যারাগনাফে বলা হয়েছে 
“আমাদের দেশে সহশোধনবাদশ, 
শাসকশ্রেণশর .নানা রংবেরংয়ের দল- 
এরা তাদের আঘাত করে না। আঘাত 


* করেন শাসকপ্রেণীর প্রবলতম শতকে” । 


আগেই বলোছ যে সংশোধন 
বাদদের চক্ষাল্ভাট নরা-সংশোধনবাদশ- 
দের থেকে একটু ভিন্ন। সংশোধন- 


হচ্ছে, যাদের জলীর হুখপত্র জোর করে 
বন্ধ করে 'দেওয়া হয়েছে, যাদের 
নেতাদের বন্তৃতা . দেওয়া দুরে ধাক 
হাত পা বেধে গুলি করে হত্যা করে 
রাস্তার ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে তারা ? বাই 
হোক. বিশ্বাস কাঁর মাকর্সবাদী 
কমশদের মধ্যে রয়েছে হাজার বস্পবী 
বারা সত্যই শাসক শ্রেণীর শত এবং 
তারা অচিরেই এই সংশোষনবাদরশ 
নয়া সংশোধনবাদী মোহজাল ছিন্ন 
করে দিয়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে 
পড়বেই সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধন- 


লেখক যে অঁভযোগ করেছেন তা 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ততহ*ন 
এবং এ সম্পর্কে পরে বন্তব্য রাখার 
ইচ্ছে রইল। প্রসঙ্গাত উল্লেখ কার 
বার বার 'পাঁকং রেডিও ও চশনা 
কমিউনিস্ট পার্টির কথা উল্লেখ 
করেছেন লেখক -এবং প্রকারান্তরে 
চীনা কামউনিস্ট পাটির আল্তর্জাতিক 
নেতৃত্ব মেনে নিরেছেন। . লেখককে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে যাদের 
লেখক শাসকশ্রেশীর, প্রবলতম শত 
বলছেন তাদের সম্পর্কে চনা কাঁমউ- 


নিস্ট পার্টির বন্ধব্য হল বে এই নয়া- ' 


সংশোধনবাদণীরা শাসকশ্রেশীর দালাল। 
প্রবস্ধাটর মধ্যে লেখক বলছেন 
“দংসদশর গণতন্ম ও- আইনসম্গত 
কাজ চালানোর সংঙ্গে সশস্ম বিপ্লব 
বা বেআইনী কার্যকলাপ এ দুটোর 
একটা বাদ "দলে আরেকটিকে স্থির 
ভাবে দেখা সঠিক নয়।* এ প্রসঙ্গো 
জানাতে চাই৷ “এীতহাসক ভাবে 
অনেকাদিন আগেই সংসদ গণতল্োের 
ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে! এক সময় 
অবশ্যই টূংল্যাশ্ভ বা ফ্রান্সের মত 
দেশে সংসদশর গণতল্মের .একটা প্রশ- 
[তিশশল ভূমিকাছিল*। তাছাড়া (বিপ্লব 
পারস্থাততে পার্লামেক্ট আঁকড়ে 
পড়ে থাকা হ'ল সংশোধনবাদশ সুবিধা- 
বাদ। বখন বিপ্লবী পারিস্থাত 
থাকে না তখন পার্লামেন্টে যাওয়ার 
তবুও একটা যুক্ত আছে। লেখক ক 


একটা চমতকার বিস্লবী পাঁরাস্থাত 
বর্তমান রয়েছে? তাই প্রত্যেরই 
উচিত বর্তমান বিপ্লবী পাঁরাস্থতিতে 
শস্ত সংগ্লামকে সবচেয়ে বেশী মূল্য 
দেওয়া । | 
প্রবল্ধাটর প্রথমে লেখক বর্তমান- 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মাক্সবাদী-লোনন- 
বাদী মহান কমরেড চেয়ারম্যান মাও 
সে তুয়ের বেশ কল্পেকটি উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। এগুলিতে কমরেড মাও- 
এর বন্তব্য ররেছে প্রধানতঃ সংশোধন" 
বাদী ও সংকশর্পতাবাদশ বোঁকের 
বিয়ুল্ধে। শেষে আবার লেখক ভার- 


ঃ “ 
Ld 


প্রথমোজ্ত উদ্ধ্তিগ্নলি এই বিস্লাবী- 
দের সম্পকেই প্রযেজ্য। যাই হোক 


বারা এ প্রবন্ধাট পড়বেন তারা এর ' 


অল্তিশিহত ধোঁকাবাজি সুরটি ধরতে 
পারবেন। 

লেখক আরো বলছেন “এীত- 
প্রজবাদের পরাজয় এবং সর্ধহারা 


' হপণি, শ্যাহ ১৯শে মার্চ ১১৭১ - 


সস 


শ্রেণীর বিজয় অনিবার্ধ। কিন্তু সব 
দেশে তো পৃজিধাদ হেরে যায় ন, ' 


শ্রামক বিপ্লব জয়লাভ করেনি। কারণ 
এই পরিণতিও একটা অমোঘ নিরম 
ধরে চলে। হঠাৎ আকাশ থেকে 


পড়ে না!" কিন্তু লেখক ক জানেন 


বে শ্বিতাঁর মহাযুদ্ধের পর যখন 
সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণ ধ্বংসের দিকে 
এগিয়ে চলেছে, ধৰংসের সময় হয়ে 
যাওয়া সত্বেও বেশ টিকে রয়েছে এই 


শ্রমিক বিদ্রোহ, সৈন্যবিদ্নোহ শ্রেপী 





শু. শ্ক্বার ১৯শে দা ১৯৭১ 


 নকশালপন্থীদের বিভ্রান্তি 


| জাননা আমার এই চিঠি প্রকা- 
. শিত হবে কিনা, কারণ দর্পপে 
দিনের পর দিন নকশালপল্ধী 
আন্দোলন সম্পর্কে লেখা হচ্ছে 
অথচ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছ যে 
সশস্ম কৃষি বিপ্লবের নামে যার 
"শুরু তা আজ্জ প্রাতাবস্লবীদের 
হাতের হাতিয়ার হয়ে গেছে। এই 
সম্পর্কে দর্পণ নীরব। এই নীর- 
বতা সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রশ্গাতি- 
শীল সাংবাদিকতার যে দৃষ্টি- 
ভঞ্গর প্রয়েজিন তার প্রতিফলন 
নেই এক্ষেত্ে। কেন তা আপাঁনই 
জানেন। ভবে কোন কিছুই অকা- 
রণ ঘটে না। বিশেষতঃ রাজ- 
. নীতিতে নিরপেক্ষতা বলে যখন 
কোন কিছুই নেই। একথা সত্য 
যে বিপ্লবের প্রয়োজনে [বিপ্লবীদের 
. হাতে অনেক শ্ৰেণী শহর জশবন 
শেষ হবেই। তার চেয়ে বড় সত্য 
যে শাসক শ্রেণী এখনই চিংকার 
শুরু করে দেবে ওরা খুনী; ওরা 
সমাজ বিরোধশ ৰলে। রুশ ও চাঁন 
বিপ্লৰের ইতিহাস একথার সত্যতা 
প্রমাণ করে। হ্যা, এক অর্থে, 
সেকথা সত্য। এই পচাগলা ধন- 
তাল্মক সমাজ ব্যবস্থার িরোধশ 
বলেই আমরা এই পচাগলা সমাজের 
কবরের উপর এক নতুন সমাজ 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। তাই 
- আজ সংগ্রাম শান্জকে সমাজ বিরো- 
ধীর লেবেল এ'টে দিয়ে 'নার্ব 
চারে পুলিশের হত্যাললা শুরু 
হয়েছে। একথা সত্য বে, বিদ্লবে 
অন্মপ্রাণিত হয়ে, কিছু যুবক নক- 
শালপল্ধী আন্দোলনের সপ্ো জড়িত 
হয়ে পড়ে। “জোতদার খতম” 
দিয়ে, যে কৃষি বিশ্লাবের (?) শুরু 
' তার ব্যর্থতা অচিরেই প্রমাণিত হয়ে 


কর্মে ব্যবহার এই প্রথম। এই 
প্রসঙ্গে চার মজুমদারের বন্তব্য 
ধলে সংবাদপত্রে যা ৰোরিয়েছে তা 
দেখেছি। সমাজাবরোধীদের যাঁদ 
সঠিকভাবে বিশ্লবী তত্ব দেওয়া 
যায় তৰে তারাও বৈষ্লাবিক শান্ততে 
পরিণত হতে পারে। তবে “যদি” 
" সাপেক্ষে । সেই “যাঁদ” নিয়ে বিতর্ক 
চলতে পারে। এখানে তার অবকাশ 
নেই। আম সে বিতর মধ্যে 
যাচ্ছি না। 'কল্তু বিপ্লবীদের ক 
প্রয়োজন নেই বিপ্লবী তত্ব জানার ? 


একাকার হয়ে গেছে। আর সেই 
অবস্থার সুযোগ নিয়েছে শাসক- 
শ্রেপী। আজ এদের হাত থেকে 
_ আঁহলাও রেহাই পাচ্ছে না। 

এদের কিছু নতুন শ্লোগান শোনা 


যাচ্ছে। ঘ্রেড ইউনিয়নগুলি বুর্জেঁ- 
যাদের এজেল্ট। কাজেই ট্রেড ইউ- 
নিয়নগুাল ভেলো দিতে হবে। আর 
সরকারী কর্মচারীরাও নাকি এদের 
খতম আন্দোলনের লক্ষ্য (এরাও 
বুর্জোয়া নাক? ). ্বামশ-্ঘ নাক 
একসংগে চাকর করতে পারবে না 
(মাফ করবেন, নকশালদের কারো 
পরিবার এমন নেই তো?) চোখে 
আলাল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কিছু 
নেই। এটা ক্রমশই দিনের আলোর 
মত -পাঁরচ্কার হয়ে উঠছে যে শোষ- 
ণের বিরদ্ধে এদের সংগ্রাম নয়, 
শোষকের পক্ষেই এদের যত কার্য- 
ক্রম! এরা নয়া ফ্যাঁসস্ত। কিন্তু 
পরিকল্পনা খুব উ“চুদরের | ' এদের 
{বপ্লৰী ভেক আছে। সেকথা 
শাসকশ্রেণী ভাল ভাবেই বুঝেছে। 
তাই দেখা গেছে বাজ্জারী পাঁঘকার 
শয়তান সাংবাদিক থেকে শুর করে 
রাজ্যপাল ধাওয়ান, পর্যন্ত 


এদের মেধাবী ছাত (সদ আই এর 
লোকেরা নিবোধ একথা কে বলে 2) 


লেবেল এটে দেবার চেষ্টা ভাসা ভাসা দৃম্টিভজ্গী এবং আমলা 


করছে। আর এরা যত এদের 
কাজের ক্ষেত্র বাড়াচ্ছে ততই জন- 
জীবন থেকে (বাচ্ছা হচ্ছে। ক্রমশঃ 
অসামাঁজক ও সমাজাবরোধশদের 
সংগে এক হয়ে যাচ্ছে। আমরা 
দিনের পর্‌ দিন দেখতে পাচ্ছ 
পুলিশের প্রশ্রয়ে এরা কিভাবে 
বিপ্লবী কুলির আড়ালে সর্বস্তরের 
খেটে খাওয়া মানুষের সমূহ ক্ষাত 
করে চলেছে। এর মারাত্মক ফল 
এই হচ্ছে বে, এই সবের মাধ্যমে 


শুধু বেকার যুবকরাই- “নকশাল” নয় 


“অনেকের ধারপা যে, কেবলমান 
বেকার হুবকরাই নকশালপল্থাঁ, 
চাকরী না পেয়ে বাধ্য হয়ে তারা 
এই পথে নেমেছেন, যাঁদ সেই সমস্ত 
বেকার যুবকদের চাকরীর ব্যবস্থা 
করা হয় তবে নকশালশ বিপ্লৰ সহ- 


কাজেই শুধূমাত বেকার সম- 
স্যার সমাধান ৰা কিছু আর্ক 
সুখিধাদান করলেই যে নকশাল 
আন্দোলন বন্ধ হবে তা নয়। কেননা 
নকশালরা লোভশ বা সুবিধাবাদী 
নয় যে মুম্টমেন কতকশ্গল 
লোকের সুযোগ স্াবধা দান কর- 


লেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে৷, 


দীর্ঘ দিনের শোঁষত, অবহোলর্ত 
এবং নির্যাতশত মানব জাতির শাসন 
কায়েম করতে তাঁরা. দড়প্রীতজ্ঞ। 
এক সুল্থ এবং সুন্দর ..সমাজ- 
ব্যবস্থা স্থাপনই এই বিস্লৰী 
পার্টির উন্দেশ্য। যে সমাজ ব্যব- 
গ্থায় উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্রের মধ্যে 
কোন পার্থক্য থাকবে না। সমাজের 
কেউ কাউকে ঘ্‌লা' করবে না। 
‘জনৈক জাঙ্ষস কর্মচারী 


এম সি সি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য 


দর্পপের একজন সতর্ক পাঠক 
হিসাবে আম চাই দর্পণ বিস্লবী 
সংগঠন সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশে 
তথ্যানষ্ঠ হোক। বিশেষভাবে এ 
দাবী তুলতে হচ্ছে চৌদ্দ বর্ষ 
দ্বিতীয় সংখ্যা পোঁচই ফেব্রুয়ারী) 
দর্পণে রাজনৌতক সংবাদদাতা-র 
“নর্বাচননী লড়াইয়ের চেহারা বা 
দাঁড়াচ্ছে” লেখাটি পড়ার পর। 
লেখাটির এক জায়গায় আছে “.. 
অন্যান্য 'বামপল্ধী অর্থাৎ মাও কো- 


পারেন সি পি আই (এম-এল)-র 
বাইরের “দক্ষিণ দেশ" "লাল বাশ্ডা" 


০*মুত্তিযুদ্ধ (অসিত দেন)” ইত্যাদি 


সংগঠনের এঁক্যবন্ধ রূপ বোধহয় 
এম সি সি! কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার 
তো তা লয়। শ্দাক্ষপ দেশ” 





পান্িকাকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লব | 


সংগঠন গড়ে উঠেছে তারই নাম 
এম সি সি মোওইস্ট কাঁমউনিস্ট 
সেন্টার), “হস্ত যুথ" (“অসিত 
সেন)” লাল বাশ্ডা ইত্যাদি প্রচ্ছ্ 
সংশোধনৰাদী গ্রুপের সম্পো যার 
কোন সুপর্ক নেই । 


WESTERN INDIA CO. V. NP. 
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টি ৪ লাভ প্র 


নকশালদের বর্মুঠী প্রসঙ্গে 


বর্তমান সমাজব্যবস্ধায় সবাকছুই 


বন্ধ করতে চাইলে সঙ্গে সো মার্কস, 
লেনিন এবং মাও সে তুং-এর 'িন্তা- 
ধারা বিষয়ে শিক্ষাও ক বন্ধ হয়ে 
যার না? নাক নকশালবন্ধুরা মনে 
করেন প্রেসিডেন্স' বা. অন্যান্য কলে- 


= = জের কিছু তথাকথিত “্ভালছেলের” - 
বচনামৃত পান করেই বি্লবের পথে 


কিল্তু এইভাবে বিচার করলে প্রোস- 
ডেস্সী কলেজের জনৈক ছাত্ও কি 
দালালের পর্যায়ে পড়েন না? বতই 
না তিনি প্রেসিডেন্সঁ কলেজের কস্ট- 


- কাকীর্ণ পথে (ণবস্লবের পথ কুস্ু- 


মাস্তীর্ণ নয) থেকে এবং ল্যাবরে- 
উর ধ্বংস করে নিজেকে বিপ্লবী 
বলে জহর করার চেষ্টা করুন। প্রকৃত 
পক্ষে যতক্ষণ না সকলেই সব ছেড়ে 
দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নেমে 
পড়ছি ততক্ষণ সকলেই তো কোন না 
কোন ভাবে দালাল। তাছাড়া নক- 
শাল বন্ধুরা যে রকম শ্রেণী শত খতম 


" করা হচ্ছে বলে দাবী করছেন সেরকম 
- শ্রেণী শত তো সি শি এম-ও খতস 





” ই জা ॥ 


অপির ‘বাঙলা দে 


ভরুণ চট্টোপাধ্যায় 


ঠিক মনে নেই, ১৯৬০ ক 
৯৯৬১। পর্ব পাকিস্তানের হিন্দ: 
ও মুসলমান ছাত্রদের এক প্রাতি- 


মোলাকাৎ করেন ঢাকার কিছু অভাৰ 
অভিযোগের স্মরাহার জন্য। আয়ুৰ 
বেশ গরম মেজ্জাজে বলেন £ 
তোমাদের অভাব. অভিযোগ নিয়ে 
আদম মাথা ঘামাব, এটা প্রত্যাশা 
কর কোন্‌. লক্জার? আম 
{নিশ্চিত জান যে অদূর ভাঁবষ্যতে 
লব আছে তোমাদের” 

জনাৰ আয়ুবের ধারণা যে একে- 
বারে 'ভীত্তহশন ছিল না তার 
প্রমণ পর্ব বাংলার বর্তমান আঁশ্ন- 
গর্ভ ঘটনাবলী। আগেকার আর 
একটি প্রমপও আছে। ' আঁশ- জন 
' শহাদ ছান্নের, আত্মার অজেয় ব্যার- 
কেড আয়ুবের পশ্চিম পাকি- 
তানের মতৃভাষা উদকে রাজভাষা 
হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হানা দিতে - 
দেয়নি (আমরা ভ'রতায়রা 'কিস্তু 
. শহল্দী চাপতে দিয়েছ )। পাঁক- 
স্তানের বাঙ্গালীদের (ৃহল্দু 
মুসলমান নার্ধশেষে ) এই জাতী- 


মতা জাত্যাভমান (শাঁভানতরমূ) নয় 
দেই সুস্থ জাতীয়তা যা হচ্ছে 
আল্তর্জীতকতার.ও বহু-জাতিক 
সংহাতর আবশ্যিক উপাদান। এ 


জাতরতা বাালশর জাতীয় সত্তা, - 
" মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলু- 


স্তির থেকে ৰাঁচাবার জন্য জাতীয়তা । 
পশ্চিম ও পৃ 


এটা আজব অনস্বীকার্য বে' 


পূর্ব বাংলার মুসলমান 'মেহনতশ 
জনগণ ও সাধারণ ব্যাপারীরা নিজে- 
দের দুই দশকাধক ব্যাপী আঁভ- 
জ্ঞতা থেকে উপপান্ধি করতে শুরু 
করেছেন যে “ইসলাম রাচ্টু” তাঁদের 
কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে 
নি ও পারবে না এবং ধর্মের সঙ্গো 
সামাজিক জ’ৰনযাত্ৰার কোন সম্পর্ক 
নেই। সুতরাং বলা যায় যে সেখানে 
বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে 
আঙ্জ' প্রায় পারপন্ক। বলতে পারেন 
তাহলে বুর্জোয়া নির্বাচনের প্রহ- 
সনের. কী দরকার ছিল ?-হাঁ ছিল 
কারণ ভারতে যে ক্ষেত্রে বুর্জোয়া 
পার্লামেন্টারী গণতন্তের সংদীর্ঘ 
এীতহ্য রয়েছে এবং লোকে ক্রমশঃ 


৭. ব্ববছেন বে তোটের দ্বারা “কিচু 


হবে না সেক্ষেত্রে পাকিস্তানে 
রয়েছে নগ্ন বুর্জোয়া স্বৈরতন্যের 
(েশস্ম বাহনী এই তন্যেরই 
আজ্ঞাবহ) এতিহ্য। তাই সেখানে 
বিপ্লবের দিকে এক কদম প্রশাত_- 
স্বৈরতন্চ থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র 
পাঁকস্তান কি একটি জাতি, একাঁট 
সংহত রাম্ট্র? এই প্রশ্নাটর বিশদ 
আলোচনার প্রয়োজ্জন বলে এট 
নিয়ে অন্য একটি, প্রবন্ধ লেখা 
ধাবে। আপ্মতত এটা বলা দরকার 
যে দুীনয়ার় এমন কোন বাম, বা 
জাত নেই পাকিস্তান ছাড়া, ধার 
ভোঁগোঁলক অবস্থান অন্য রাষ্ট্রের 
অণ্তলের দ্বারা শ্বিখশ্ভিত। দুটি 
খণ্ডের মধ্যে হাজার মাইল ব্যবধান। 
কোথাও কোন সংযোগ বিন্দু নেই 
যা শাসক পশ্চিম খন্ড থেকে 
শাসিত পূর্বখশ্ডে সৈন্সামল্ত 


পাঠাবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। ' 
শাক জাতির বাসভূমি থেকে ' 


শাঁসত জাতির বাসভূমির এই ধর" 


শের দূরত্ব থাকে শুধু জম্তাজ্য- 


ভোগশী দেশ ও তার সাম্রাজ্য বা 
উপনিবেশের মধ্যে+ পাকিস্তানের 
ক্ষেত্রে প্রজ্জাব খম্ড ও বাংলা খস্ডের 
সম্পর্ক কি ওঁ ধরণের? কাগজে 


সকল. বয়সেই সমাম উপকারী 


বদ্ধ বসে খাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত 
হয়ে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা . 
চ্যবনপ্রাশ নির্মিত ব্যবহারে জরার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যার । 
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি" 
বহুমূল্য রলারন | ইহা ব্যবহারে বুদ্ধ 
, বরসেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট 
| কলিকাতা কে £ ভাঃ নয়েশচন্ ছোব, এমবিবিএস, কেলি থাকে . 





কলমে ও নামে না হলেও কাত 
ও ধরপেরই, বঠে। পাকিস্তানের 


টন। পশ্চিম পাকিস্তানে গম হয় 
প্রচুর, চা, পাট ও ধান হয় না, হয় 
জোয়ার তুলা, আখ ও সামান্য 
তামাক। পূর্ব বাংলার উৎপন্ন হয় 
প্রধানত ধান ও পাট, সামান্য চা, 


তূলা ও তামাক। খাঁনজ সম্পদ. 


বলতে পাশ্চম প্জীকস্তানে আছে 


সামান্য দপন্রোলয়াম, প্রাকৃতিক ' 


গ্যাস, কয়লা, লধানাইট ও ৰক- 
সাইট'। পূর্ব পাকিস্তানে খাঁনজ 
সম্পদ বিশেষ কিছু এখনো পাওয়া 
যয়ান। কারখানা শিল্প পাশ্চম 
পাকিস্তানে আছে কাপড়ের, পশ- 
মের, চিনির, সিমেন্টের চীনামাঁটির 
এবং জাহাজ দিমার্শার। পর্ব 
বাংলার আছে পাট ও বস্ত্র শিল্প?) 

হাজার মাইল দুরে অবাস্থত 
অন্য পলাম্পারবেন্টিত পকেট পূর্ব 
পিস্তানের যাবতীয় জাতীয় ও 
প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকাংশ রাজস্ব 
এবং বড় বড় ব্যবসা ও চাকরশ ইস- 
ল্ামাবাদের কুক্ষিগত থাকার সলো 
পরাধশন আমলের ভারতের যাবতীয় 
সম্পদ চ্রেটাব্রটেনের কুক্ষিগত থাকার 
মধ্যে কার্যত বিশেষ কোন” শুফাৎ 
আছে কি, আছে ক, তফাৎ পাঁশ্চম 
বাংলা ও কেরলের চা, পাটাশিল্প, 
ইাঞ্জন'য়ারং শিল্প, কাঁফ ও কাজ্জু- 
বাদাম রপ্তানীর দ্বারা নয়াদিজ্লশীর 
অধিকাংশ বৈদোশক মুদ্রা অর্জনের 
{বিশেষ কোন পার্থক্যঃ অথচ 
পাকিস্তানের ও ভারতের কেন্দ্রীয় 
সরকারের দোৌলতখানা থেকে পূর্ব 
ও পশ্চিম বাংলার ভাগে যা পড়ে 
তা কেন্দ্রীয় সরকার দুটির এই 
সাঙ্ছ্য বা প্রদেশগ্াল থেকে শোষ্থু 
করা সম্পদের অনুপাতে অনেক 
কম। পূ্বৰলোর লেকিসংখ্যা বোশ 
হওয়া সত্বেও পশ্চিম ' পাকিস্তানের 


দর্পণ, শুক্রবার ১৯শে দার্চ ১৯৭২ 


জন্য অনেক বেশি অর্থ যয়ান্দ কাছে 
হয়। এই হচ্ছে অবস্বা। 


পার্টি আমাদের দেশে কিন্তু একটি- - 
রও একজনও নেতা বুর্জোয়া গশ- 
তান্ত্রিক ও নাগ্গারিকাধকারের, উপর * 
“রাষ্ট্রপতির শাসনের” মার্কামারা 
নশ্ন- বুর্জোয়া, স্বৈরতলোর আজ্ঞা- 
বহ প্লশ-মালটারীর বন্দুক ও 
কুট জুতার হামলার বিরুদ্ধে, বিন্লা- 
বিচারে, বিনা পরোয়ানায় যাকে 
মার্জ আটক রাখার, আটকদের 


কেটের বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রশ্গাতর _/ 
চিহ দেখতে পান। গকল্তু ওটা প্রশা- 
তির চিহ্ন নয়, মৃত প্রগতির ভূতের 
চিহ্ন । - 

শেখ মুজিবুর যৃহমামের চার 
দফা দবী জাতীয় দ্বশাসনের দাৰ” 
হার অনুপ্রেরপা শ্রেণী চেতনা ততটা 
নয়, যতটা সমস্ত মানুষের জাতীয়- 
তাবোধ স্০স্থ)। এইটিই শেখের 

, (শেষাংশ ৯০৪ পৰ্যায়), ' 


শপ, শুক্রবার ১৯শে মার্চ ১৯৭১ 


. মেডিব্যার কলেজে ইউনিয়ন নিয়ে জাতি tel, 


"ত" সম্প্রীতি মোঁডকেল কলেজে 
' চতুর্থ শ্রেণীর কমচারীদের যে 
ধর্মঘট হয়ে গেল তার কারণাট বড় 
অন্ভুত। জানা গেছে, জনৈক নার্সের 
এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে 
ভিউাটি বদলের ঘটনাকে কেন্দ্রে করে 
পাঁচ দিন কর্মীবরাতি চলে। কর্ম- 
চারীরা হাজরা খাতায় সই করে 
কোন কাজ না করেই বোঁরয়ে 
আসেন। নার্সেস এসোসিয়েশনের 
পক্ষ থেকে এই কর্মীবরাতর ডাক 
দেওয়া হয়ান। কারশ এর মূলে 
ছিল একটি মান্ন নার্সের স্বার্থ 
রক্ষা! পূর্বতন ওয়ার্ডে তার দশটা 
পাঁচটা ভিউ দছিল। কিন্তু নতুন 
ওয়ার্ডে তার ভিউটি বদল হওয়ার 
' কথা৷ এই অবস্থার অন্যান্য নার্সরা 
কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁদ 
পূর্বোন্ত নার্ঁকে আগের ওয়ার্ডে 
রাখা হয় তাহলে আমাদেরও একই- 
দায়গায় আমাদের সুৰ্ধা মত 
ডিউটি দিতে হবে। 

আশ্চর্যের ব্যাপার, 
শ্রেণীর কর্মচারীদের 
ঘোষিত হল সাত তার 
আগের দন রাজ্যপালের একটি 
অর্ডার এল এই মর্মে বে সত্তর 
সালের বিশে জন মেডিকেল কলে- 
জের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীরা যে 
কর্মাবরাত পালন করোছল সেই 
দিনের জন্য বেতন তাদের দেওয়া 


নির্বাচন 


* পপশের সংবাদদাতা) 


হৰে। অথচ কো-আর্ডনেশন কাঁম- 


টির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারী কর্ম 
চারীরা যখন পাঁচাদন কর্মীবরাতি 
ও ধর্মঘট করলেন তখন তাদের 
বেতন কাটা হল: । এদের পক্ষ থেকে 
রাজ্য কো-আজর্ভনেশন কাঁমাঁটর 
সম্পাদক শ্লীঅরাব্দ ঘোষ স্বাস্থ্য 
সচীবের কাছে এই পক্ষপাতিত্কের 
কারণ জানতে চাইলে সচীব মহাশয় 
পূঁৰেন্ত অর্ডার সম্পর্কে তার 
অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। একথাও 
{তান বললেন যে, ওসব স্বাস্থ্য উপ- 
দেষ্টা কিদোয়াই সাহেবের ব্যাপার ৷ 

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার 
যে, একাঁট নার্সকে অন্য ওয়ার্ডে 
বদলশর সামান্য ঘটনা সম্পর্কে এক- 
জন সদস্য 'বাশন্ট এক কমিশন 
বসান হয়েছে। এরকম নজীর বোধ 
হয় ভূভারতে নেই। এরপর আরও 
অবাক হওয়ার পালা। ! সরকার 
বিবৃতিতে মানিয়ে দিলেন, 


হেমন্ত বন্ধুর হত্যা 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
বাবু নৃশংসভাবে নিহত হয়েছি- 
লেন সেখানে আশেপাশের বাড়তে 
ও ওই এলাকায় তদন্ত করে। 
ওখানকার লোকেরা স্বচক্ষে এই 
হত্যা সংঘ্ঘটত হতে দেখেছেন।' 

স্থানীয় লোকেরা জোদরর 


আসন সংখ্যা দাড়াবে একশ চুয়া'ললল ; 


. এম মধ্যে থাকবেন কট্টর জনলংঘ 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
একটি স্থায়ী শক্তিশালী বামপন্থী 
, জনপ্রিয় সরকার গঠন করে ইউ এল, 
এফ এবং ইউ এল ভি এফ একত্রে 


আগামী দিনের ভারতবর্ষে অগ্রগতির 
প্রধান খাটি রচনা করতে পারেন 
অথবা ৰংগ্ৰেণ শ্নাসনকে পুলক্জ্মীবি ত 
করে ইউ এল, ডি, এফ সামান্য সময়ের 
জন্যে সেই অগ্রগতি রোধ করতে 
পারেশ। 

একথা আজ পরিষ্কার যে বাংলা 
দেশের অধিকাংশ মাহ কংগ্রেস 
বিরোধী ভোট দিয়েছেন। ইউ এল এফ 
ও ইউ, এল, ভি এফ একে ১৪৮টি 
আসনের অধিকারী । ভোটের দিক 
দিয়ে এবং সংসদ্বীয় আসনের সংখ্যা 


থেকেও এট। সগ্রমাণিত । 
ষদি এই জনমতের বিকিদ্ধে 
ইউ, এল, ভি এফের অস্তকূক্ত পিপি 


আই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং গোখ৭ লীগ 
আঠারোটি স্বত্ত নিয়ে কংগ্রেসের 
পক্ষে যানও তাহলেও সংযুক্ত বামপন্থী 
ফ্রন্ট, আর, এস, পি এবং এস ইউ সি 
মোট ১৩৩টী আসন নিয়ে বিরোধী 
দলে বসবেন | জর মে মাসে তিন্টী 
স্থগিত আলনে নির্বাচন হলে এ সংখ্যা 
দাড়াবে নিশ্চিতভাবে একশ ছদ্রিশ ৷ 
কংগ্রেসের সঙ্গে আর সব দল 
জোটবন্ধ হলেও কংগ্রেসী জোটের 


বিরোধী মুগ্লিদ লীগ সাত, জনসংঘ 
এক, কর সি পি আই বিরোধী 
আদি কংগ্রেস দুই এবং আছি কংগ্রেস 
জনসংঘ এস এস পি আতাতের কট্টর 
বিরোধী পিপি আই এর তেরো জন। 
এ ছাড়া আদি-বাংল] তিন কংগ্রেসের 
প্রবীণ মাতব্বর্ধের সূরুবধীয়ানার 
ঝৌক, এসব নানা উপসর্গে আক্রান্ত 
এই জোট কদিন টিকবে? মুষ্টিম 
লীগকে শাস্প্রারিকভা প্রচারের 
সুবিধা না ছিলে মুষ্গিম লীগ পৌসা 
করতে পারেন। আবার ইন্দিরা! 
গান্ধীর দল মুষ্লিমলীগ-জনসংঘের সঙ্গে 
আঁতাত করে যে ইমেজের আম্বানী 
করবেন তা চুণ ও কালি মাথার 
ইমেজ হবে। প্রতিক্রিয়াশীলতার ঘোর” 
বিরোধী সি পি আই মুক্লিদ লীগ-আদি- 
কংগ্রেল-জনসতের সঙ্গে এস এস পির 
যে মজাদার ঘরোয়ানা দেখাবেন, 
তাতেও কি তেরোর ইমেজ তিন-এ 
নেমে আসবে না? 

আগামী ছু চারমাসের মধ্যে এই 
পরমন্থবিধাবাদী জোট প্রতিক্ষণে ক্ষ 
প্রাপ্ত হয়ে, সমস্ত "সুবিধাবাদী মৈত্রী 
ভেঙ্গে কংগ্রেস সহ তার সহযোগী দল- 


গুলির যে অবস্থা দাড়াবে তা অতীতের 
খবরের কাগজের বাধ অজয় মুখুক্যের 
করণ চেহারার চেত্বেও করুণতর হবে, 
একথা র্জনীতিক-আর্থ ব্যবস্থার 
পর্যবেক্ষকমাত্রেই বুঝতে পারবেন । 


“মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারশ- 
দের ধর্মঘট সিটে - গ্েছে।” অথচ 
ধর্মঘট করেছিলেন শুধু চতুর্থ 
শ্রেণীর: কমচারীরা। : তৃতীয় 
শ্রেণীর কমণ্চারীদের এক বিরাট 
অংশ নার্সং স্টাফ সহ গপ-আভি- 
যান করলেন সরকারী ভবনে এবং 
অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রাতি- 
নিধি দল স্বাস্থ্য সচীবের কছে 
জানতে চাইলেন ব্যাপারটা ক? 
উত্তর £ ভুল হয়ে গেছে। 
আসলে. ভুলটা ইচ্ছাকৃত। কারণ 
যে ব্যান্তাটর নেতৃত্বে চতুর্থ শ্রেণীর 


কর্মচারীদের ধর্মঘট সংঘাটত হল - 


তান রং বদলে ওস্তাদ। অন্যান্য 
কর্মচারীদের মধ্যে জের প্রভাব 
বিস্তারের জন্য (তান মোঁডকেল 
কলেজে রাজনীতি করছেন। আর 
সরকার তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য 
করছেন। 





সঙ্গো বলছেন এই হত্যার জন্য 'স 
শি এম দায়" নয়। দায়ী যারা 
তাদের সম্পর্কে ওরা এখনই কিছু 
বলতে রাজী নন, কারণ এলাকায় 
সন্মাসের আবহাওয়া এখনও মুছে 
যায় নি। 

স্থানীয় লোকেরা দাবী কর- 
ছেন যে, এখনই একটি বিচার 
বভাগয় তদন্ত হোক_তখন তারা 
বলৰেন কারা এই হত্যা করেছে। 
তারা এদের অনেককে চেনেন। 
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে পীলশের 
আচরণ অদ্ভুত মনে হয়েছে। 
তকে একটা আশার কথা। 
নির্বাচনের পরে শ্যামপুকুর এলা- 
কার আঁধবাসীদের মধ্যে সাহস 
বেড়েছে। এই এলাকায় সি 'প এম 
অফিস প্রায় ছয় মাস আগে তথা- 
কাঁথত নকশালপল্থীরা তছনছ করে 
আর সমস্ত সি পি এম সদস্য ও 
সমর্থকদের পাড়া থেকে বার করে 
দেয়। : 2 
এখন আবার অনেকেই ফিরে 
এসেছে। আর পাড়ার লোকেরা 
তথাকথিত নকশালপল্ধীদের 
বির্স্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন 
আগে “নকশালীরা” বাড়ী বাড়ী 
আশোর মত চাঁদ! চাইতে আসে, 
বলে, বোমা তৈরাঁর জন্য আরও 


হেমন্তবাৰ্‌ নিহত হন। আবার 
তারপরেই নিহত হলেন সি পি এম 
কাউন্সিলার রথশন দেব। 


সুশীতলবাবু সম্পর্কে । 
সুশশীতলবাবুর মৃত্যুর খবর 


গেল। তখনকার দিনে মার্কসবাদ 
সম্পর্কে যা বই পাওয়া যেত, সবই 
পড়ে ফেললেন জেল থেকে বোরয়ে 
সোজা মুজফফর সাহেবের কাছে 
হাঁজর। কম্যানিস্ট পার্টির কাছে 
তানি কাজ চাইলেন, বললেন 
সল্মাসবাদ আন্দোলন ভারতের 
মুন্তর পথ নয়, শ্রেণী সংগ্রামের 
পথেই জাতীয় মুত্তি সম্ভৰ। ক্রমে 
কম্যানস্ট পার্টর সদস্য হলেন। 
_. পার্টির একনিষ্ঠ কী, কিন্তু 
কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টের কাজ তার 
্বারা হওয়া সম্ভব ছল না, কারণ 
তখনকার প্রচারের যুগে তাঁর জিহবা- 
জড়তা বাধা স্বরুপ ছিল। তাই 
পার্ট লেখাপড়ার কাজে তাঁকে 
নিক্পোঙগ করল । চল্লিশের দশকে 
বখন পার্টর দৌঁনক “ক্বাধনতা” 
প্রকাঁশত হল তখন সুশশতলবাবু 
সরাসার সম্পাদকমশ্ডলীর সদস্য 
হলেন। পরে তান কম্যানস্ট 
পার্টির রাজ্যকামাটর সদস্য নির্বা- 
চিত হন। 


তলবাবু। ক্রমশঃ ভাঙ্গা অংশ এক- 
শত হল সি পি এম-এল পাঁটতে। 
সুশীতলবাবু পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য- 
কা্মাটর সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় 
কাঁমটি ও পাঁলটবৰুযরোর সদস্য 
হলেন। 

কিছুদনের মধ্যেই তার মনে 
হল সস পি এম-এল পারচা- 
ভিত আন্দোলন বিপথগামী! দেখ- 
লেন আলোচনার কোন বিশেষ 
সুযোগ নেই। 

এখন যেটা গোলমেলে মনে 
হচ্ছে তা হল পুলিশ আচরণ। 
ময়না তদন্ত হয়ে গোল, কিন্তু 
তিনি নিহত হয়েছেন না স্বাভা- 
ববিক ভাবে মারা গেছেন সেই সম্পর্কে 
কোন কথা বলতে পলিশ নারাজ। 
কোন নাঁ্ঁং হোমে তাঁকে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল তাও প্াঁজিশ বলতে 
চায় না৷ এরা অদ্ভুত ৷ অপদার্থতার 
একটা সীমা থাকা উাঁচত। 


এই কলকাতায় 

(৪র্ধ পৃদ্ঠার পর ) 
জোরদার হয় দুটো জোরালো 
পার্টির অস্তিত্বে। দয পক্ষেরই এ- 
জন্য দারুল খ্যশি হওয়া উঁচত। 
যাঁদ গখতন্ই করতে হয়, তবে . 
দুটো দল চাইই, পশ্চিম বাংলার : 
তার নিশান উড়েছে। এবার দুদলে 
খেটে খাও! লোক ঠকানোর রাত 
ভোর হচ্ছে। এখন সমঝে চলা । 
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স্পা 


পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন সঙ 
ঢাকার ডেপুটি হাই কমিশনার 


. টাঁকাক্স ভারতের ডেপুটি হাই- 
কাঁমশনার শ্রীকে, সি সেনগুপ্ত আও- 
মী লীগের দুর্বার আন্দোলনকে 
'বাচ্ছিত্বতাবাদশ চরিত্রের অথবা পূর্ব 
পাঁকিম্তানকে . স্বাধীন সার্বভৌম 
বাংলাদেশে পাঁরপত করার কোন 
পারকঙ্পনা এই আন্দোলনের 
পিছনে আছে বলে মনে করেন না। 

শ্পিকিংপল্ধী কমর্গানস্ট এবং 
মোলানী ভাসানী , সার্বভৌমত্বের 
শ্লোগান দিলেও মজিবুর একে 
“উপ্নপল্থাী ও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষাতকর” 
বলে মনে করেন। মুক্দিবুরের লক্ষ্য 


পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাস্তা- - 


লীর স্বাতল্ল্ের স্বীকৃতি লাভ। 


ঘল্টা ধরে আওয়ামী লীগের আল্দো- 
লন ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অব- 
হিত করেন। 





সারা পূর্ব পাঁকিম্তানে হাজার 
হাজার আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকের 
অদ্ভুত শৃঞঙ্খলাবোধের নজীর ইতি- 
হাসে নেই। এদের কর্মতৎপরতা 
আন্দোলনকে সাম্প্রদায়ক বা ভাষা 
ভিত্তিক দাঙ্গার আত্মীবধবসণ পথে 
নিয়ে যেতে দেয়ান। তার কারণ 
জনগণ ইতিমধ্যে জেনে গেছে শাসক 
শ্রেণীর সেই সব কোশল, যা কোন 
আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করতে তারা 
ব্যবহার করে এবং তারপর আল্দো- 
লনকে একেবারে খতম করার 
অন্য দমন নীতি চালায়। 


ম্ঃরোদ নেই। 
মুজবুরের আন্দোলন পাঁকি- 


পূর্ববঙ্গ নয়, ‘বাংলা দেশ’ 


পূর্ব বাংলার ওয়া নিজেদের 
দেশকে গত তেরো বছর ধরে “বাংলা 


ধনবোশিক শোষণ। সেই ১৯৫২ 
সাল থেকে ওরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করে আসছে। শোষণের কায়দা চির 
প্রাতন। মেনর 
নরম-ারম অনেক রাজনোৌতক দল 
মানুষকে িভন্ত রেখোছিল। শেষ 
পর্যল্ত মিলিটারী শাসন দিয়ে ১৯৫৮ 
সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত 
শোষণ চাঁলয়ে গেছে পাঞ্জাবী ও 
{সাল্ধ কারেমী স্বার্ধের দল। 
পূর্ব বাংলায় মেহনতশী মানুষ 
শেষ পর্যল্ত গণ সংগ্রামের জোয়ারে 
সব ঁকছু ধুয়ে দিয়ে আবার গপতল্ম 


প্রতিষ্ঠার দাবী আদায় করে। ৯৯৭০. : 


সালে সাতই ডিসেম্বর নির্বাচন হয়। 
ওখানকার মানুষ অনেক আঁভজ্ঞ। 
তাদের বোকা বানানো গেল না। বহু 
পাঁ্ট সৃষ্ট করে শাসক শোষক শ্রেণী 
যেমনটি চেয়েছিল তা পেল না। 
সাতই ডিসেম্বরের নির্বাচনে মীজ- 
বর রহমানের দল, আওয়ামী লীগ, 
নির্বাচনে অপর সকলকে বে"টয়ে 


বিদার করে দিল। 
ইয়াহিয়া খান ও ভুট্রো অনেক 
শলা পরামর্শ করতে লাগলেন আর 
মাঝে মাকে মুক্দিবরের সংগে সাক্ষাৎ 
চলতে লাগল। মুঁজবরের একটি 
কথা ছর দফা দাবীর 'ভান্ততে আও- 
রাম লীগ জিতেছে এই দাবীর 
ব্যাপারে কোন দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন 
উঠ্ঠতে পারে না। 
সঙ্গো দলো ইয়াহিয়া-ভুট্রো চক্ক তার- 
স্বরে চীৎকার করল যে পূর্ব বাংলার 
পাকিস্তান সংহতি বিরোধী কার্য 
কলাশে লিশ্ত। অতএব মার্চ মাসের 
তিন তারিখে নিষ্ধ্যারত এ্যাসেম্বলশীর 
ঢাকা আধবেশন হতে পারবে না। 
তুট্রো বললেন যে তার দলের 
সদস্যদের পক্ষে ঢাকার যাওয়া নিরাপদ 
নয়। ওরা.টাকা আঁধবেশন বয়কট 


স্তানের রাজনশীততে দুরপ্রসারী 
প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁর ছয় 
দফা দাৰ’, যাতে শুযু প্রতিরক্ষা ও 
বৈদোশক নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে থাককে পশ্চিম পাকিস্তানের 
অন্য চারটি প্রদেশকে উৎসাহত 
করছে। 

এই ঘটনা ভুট্টো ও তাঁর পিপ- 


স্বার্থ তাঁর ও তাঁর দলের পৃচ্ঠ- 


1  DARPAN, Pio BP. 


পোষক। 

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য 
অধিকাংশ দল ছয় দফা দাবার 
ভিত্তিতে মুজিবের সমর্থক। তার 
মানে তাঁর একশো সাতর্ষাটু : জন 
সদস্যের সঙ্গে পশ্চিম পাঁকস্তানের 
একষাট্র জনের সমর্থন তানি 
পাবেন। এতে মনু্জব পূর্ব ও 
পশ্চিম পাঁকস্তানের জাতীয় নেতা 
হয়ে উঠবেন। 

মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারে 
অধিদ্ঠিত হলে পাক-ভারত সম্প- 
কের উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা 
যায়। আওয়ামশ ল’গ দীর্ঘাদন ধরে 
একথা মনে করে যে, পাকিস্তান 
ভারতের সঙ্পো শতুতার সম্পর্ক 
জাঁইয়ে রাখছে প্রতিরক্ষার ব্যয় 
বদ্ধ করার জন্য যাতে পাঞ্জাবী 
আমলা ও আর্মর সুবিধা হয়।, 


ঘোষ! ওর কথা এখন আর ফরো- 
যার্ড ব্লকের এম এল এরাই শুন- 
ছেননা! যুন্তফ্রল্টের আমলে ফরো- 
য়ার্ভ ব্লকের একুশ জন এম এল এ 
থেকে উন মাত্র তিনজনকে এবার 
এম-এল-এ করতে পেরেছেন। আর 
এর মধ্যে কতবার বড় ৰড় লোকের 
দঙ্গো লাণ্য-ডিনার খেয়ে দি পি 
এম বিরোধী নানা গালগক্প করে 
আসর জ্বমিয়েছেন। মিডল্টান স্ট্ীটে 
একটি ফ্যাসানি রে'স্তোরায় ও'কে 


মালিকের সঙ্গে দেখা যেত। ফরো- 
রার্ভ বকের পাশ্চমবল্গ কমিটির 


সম্পাদকরূপে অশোক ঘোষ আবার 
ক কেট গান] দিচ্ছে না "ফা 
কিন্তু হাওয়া একেবারে ৰদ- 
লেছে। ও'র দলের মলম 
(দপ“শের সংবাদদাতা) ঘোষ, ডঃ কানাই ভ্টাচা্ তা 
নকল ম্রা্বর অজয় মুখার্জি এবং কংগ্রেস মান্মসভায় যোগ না মণ্ডল পরাজিত। পরাজিত নান্দ 


এখনও পাশ্চম কপোর মুখ্যমন্ত 
হবার ধাল্ধায় ঘুরছ্েন। কল্তু এবার 
আর মেজাজে নয়, আবেদ্নপন্র 
নিয়ে ঘুরছেন। একম্তু কেনো 
পাত্তা পাচ্ছেন না। - 

নির্কাচনের ফলাফল বেহুবার 
পর গত চোম্দই মার্চ রবিবার 
রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত 
বিজয় সিং নাহার, 'সিম্ধার্থশংকর 
রায়, রাজ্যের মুশীলম লগের 
সভার্পাতির সঙ্পো রাত প্রায় এগারো- 
টার মিশ্সিত হয়েছিলেন মল্ঘিসভা 
গঠনের ব্যাপারে । বৈঠকে দাক্ষপ- 
পল্থী কম্যানস্ট দলের একজন 
প্রতিনীধও ছিলেন। নামটি সঠিক 
আমরা জানতে পাঁরান। তবে খুব 
সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ মুখার্জ। 
বৈঠকে অজয় মুখার্জও ছিলেন। 

এখানে সি পি এম বিরোধ” 
মন্মিসভা গঠনের নানা কল্প 
সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনার এক 
পর্যায়ে প্রস্তাব ওঠে, পশ্চিমবঙ্গে 
কেরালার মতো সংখ্যালঘু দল ইউ. 
এল ডি এফ মাদ্সভা গঠন করৰে 


গোপন বৈঠক 
টন পথ্োর পর) 


সব আই বি রিপোর্টের মূল্য কি? 
এই কলকাতা শহরের একটি নার্সং 





- হোমে নকশাল নেতা স্মশীতল 


রায়চৌধুরী আত্মগোপন অবস্থায় 
ছিলেন। প্রাতীদন তাঁর দ্র 
স্বামীকে দেখতে 'শিয়েছেন। স্তর 
সরকার" হাউসিং এম্টেটের ফ্লাটে 
থাকেন। তা সত্তেও আই বি কোন 
খবর দিতে পারোন। এই আই-বির 
কোনো গুরুত্ব আছে কি? 
তখন আই জি বলতে সুরু 
করেন, আই বির কাজ করার কত 
অসুবিধে ইত্যাদ। অকস্মাৎ 
পলিশ কাঁমশনার রাঁজত পুণে 
বলেন, নির্বাচনের ঠিক আগে তিনি 
অনেকগুলো আই নি রিপোর্ট 
নির্বাচন সম্পর্কে পেক্পেছলেন। 


দিয়ে সমর্থন জানাবে । এই মাল্তি- 
সজর মুখামন্যত্ব সোমনাথ লাহ- 
ডাঁকে নিতে হবে। কিল্তু শ্রীলাহি- 
ডর মৃখ্যমান্তি্ের প্রস্তাবে সি পি 
আই প্রাতানীধ আপত্তি জালিয়ে 
বলেন, সোমনাথবাৰু অসুস্থ। ও'কে 
মুখ্যমন্ত্রী করা ধায় না। প্রয়োজন 
হলে ভূপেশ গপ্তকে মুখ্যম্যশ 
হবার জন্যে অন্দরোধ করা হবে। 

আর যায় কোথায়। অন্তর 
মুখার্জি সঙ্গে সলো বলে ওঠেন, 
তাঁর কথা বলা হচ্ছে না কেন! 
আমাকে তো আর একবার “চাম্স” 





দেওয়া উচিত। আমিই তো সি পি নি অশোক: ' ঘোষকে 
এমের বরুল্ধে সবচেয়ে বেশশ কেউই পাস্তা দিচ্ছেন না! 
বলেছি। | 

কিন্তু পাঠক বিশ্বাস করুন, Es 
স:খাঁজর কথায় কোন গুরুত্ব 
দিলেন না। তাঁরা অন্য আলোচনা (৮ম পৃষ্ঠার প্র) 


চালাতে লাগলেন । 

ব্যাপার স্বধের নয় দেখে 
“নকল মুজিবর”? ম্লান মুখে 
বৈঠক থেকে চলে গেলেন। 


শনারদের বলেন, তারা যেন 'স পি 


এমের প্রাত এতটুকু নরম না হন। ভাত্তর পর দাঁড়য়ে। কিন্তু 
ওদের মল্ত্িসভা করতে দেওয়া হবে আসল পাপশদের তাঁন “সামারক 
না। নতুন অমাকসধাদী মাল্মসভা চক্ৰ’ ও “সংখ্যালঘু” বলেছেন, 


হল্গে কিংবা কোনো মান্িসভা না হলে 
দি প৷ এমদের উচিত শিক্ষা দিতে 
হবে এবং সে সম্পর্কে কাঁমশনাররা 
যেন এখন থেকেই প্রস্তুত হতে 
থাকেন! টু 
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মাকে মাঝে খবরের কাগজের এক ,». 


ক 


'গ্চিমবন্গ নি গঠন নিয়ে - 


শাসক কংগ্রেসে ল্যাং মারামারি - 


৯৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৷ শুক্রবার ২৬শে মার্চ ১৯৭১ 0 দে ৩০ পয. 


করেছে বলে এখনও শোনা যায় নি। 
ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু প্রথ- 
মেই ধরে নিয়েছে যে, এই আন্দো- 


/ লন চলতে থাকলে পশ্চিমবন্তো এর - 


bE) 


প্রভাব 'পড়বেই এবং - ফলে পূর্ব 
ভারতে আলোড়ন হয়ে যেতে পারে। 
এমন কি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে 
গারে। . 

তাই বৃটিশ সরকার সর্বতো- 
ভাবে ইয়াহিয়া খানের সৈন্য চলা-_ 
চলের জন্য বঙ্গোপসাগরে বৃটিশ 


, নোঁবাহিনশর ঘাঁটি . মালম্বীপে 





মহল্লায় মহল্লার আওয়ামী 
লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনগ শান্তি 
(শেষাংশ হয় পৃঙ্ঠার) * 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


অজয় মুখাজশীর মন্মিসভা গঠনের 
খেল্স এখন জমেছে। খবরের 
কাগজে যত ফলাও করে এই প্রচে- 
শ্টাকে প্রকাশ করা হচ্ছে আসল 
ঘটনা তা নয়। জানা শয়েছে, সাত 
সদস্যের মুসলিম ল'গ ইতিমধ্যে 
কেরালার মতো মাল্লসভায় জ্বরাম্ধ, 
শিক্ষা ও আইন দপ্তর চেয়েছেন। 

' লশগের ক্বরাচ্টী 


শাসক কংগ্রেসের  উপ-্দলপাঁত 


' সাস্তার সাহেব! তান বলেছেন, 


মুসালম লীগকে স্বরাম্ী দপ্তর 
দেবার চেয়ে মাল্িসভা গঠন 'না 
করাই ভালো হবে। মঞ্গলবার 


শাসক কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টর - 


সভায় সাত্তার সাহেব একথা বলে- 
ছেন। 

অন্যাদকে মুসালস লীগকে 
মা্বিসভায় 'তর্নাট আসন দেওয়া 
হবে শুনে শাসক কংগ্রেসের মুস- 
{লম সদস্যরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ 
করেছেন। তাঁরাও িনাঁটির বেশশ 
আসন দাবী করেছেন। এখন 
পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, শাসক কংগ্লে- 
সের তিনজন মুসলমান সদস্য 


- সাত্তার সাহেব, জয়নাল আবোঁদন 


এবং বরকাঁতকে মন্দিসভায় নেওয়া 
হবে! কিল্তু এতে কংগ্রেসের মুস- 
লিম সদস্যরা খুশী নন। যাই- 
হোক এই ব্যবস্থা হলে দেখা যাবে, 
কংগ্রেসের আনুকূল্যে সাম্প্রদায়- 
কুতাবাদী ল্যাঁগ আবার 'পিচম 
কতার সৃষ্টি করবেন। কেননা, 


লিমদের জন্যে চারুর সংরক্ষণ 
ইত্যাদি সাম্প্রদায়ক দাবী আছে। 
তাহলে নকল মুজবরের মাঁল্ত- 
স্থান, পাবেন। - 
মষ্লসভা গঠনের আর একাঁট 
তাংপর্থপ্ণ' ঘটনা হচ্ছে, শাসক 
(শেষাংশ হয় পঠায়)" 


বাং! ক'গ্রেমের তায় 


ধাড় 


কোণঠাগ। 


(দপণণের সংবাদদাতা) 


নব কংগ্লোস থেকে শ্রীুশীল 
ধাড়াকে কোনক্রমে আমল ও পাত্তা 
দেওয়া হচ্ছে না! এই অবস্থায় 
শ্রীসুশাল ধাড়া এখন চাপ সৃষ্টর 
চেষ্টায় আছেন যে, বাংলা কংগ্লে- 
সকে সঙ্গে পেতে গেলে বা শ্রীঅজয় 


এই ব্যাপারে জীসৃশীল ধাড়া 
শ্লীকাশশীকান্ত মৈঘ ও শ্লীসুধার 


দাসকে মন্মপা 'দয়েছেন। নব 
কংগ্নেসের একটা অংশ শ্ীসুশীল 
ধাড়ার নাম শুনতেও রাজী নর। 
নব কংগ্রেসের একটা মহলের শুধু 
সুশীল ধাড়া নয়, শ্লীঅজয় 
মুখাজশী সম্পর্কেও নানা রকম 
বন্তব্য আছে। নব কংগ্লেসের একটা 
মহল মনে করছে দল্প থেকে 
অজয়বাবুকে তাদের উপর চাঁপয়ে 
দেওয়া হচ্ছে এবং এটা করার 
পিছনে অজয়বাবঝ্রই হাত সব চেয়ে 
বেশী । নইলে পাঁচজন সদস্য নিয়ে 
বাংলা কর্ধগ্রেস নব কংশ্লেস 'মাল্মি- 
সভাকে সমর্থন করলেই হত, 
শেষাংশ ২য় প্‌ণ্ঠায়) 


সুশীতলবাবুর 
সঙ্গে বহুদিন ধরেই সি পি (এম- 
এল) এর বিরোধ ,চলাছল। আর 
কোথায় যেন বিরোধীরা ওঁকে হত্যা 
করার চেষ্টা করোছিল। 
দর্পলের সংবাদদাতা দক্ষিণ 
কলকাতার যে নার্সং হোমে সুশণী- 
(শেষাংশ ১০৯ পৃন্ঠায়), 


কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান নিয়ে 
ফরওয়ার্ড রকে তীব্র অন্তবিরোধ 


(দশের সংবাদদাতা ) 
ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে পাঁশ্চম 
বলো কংশ্রেসের কোয়ালশন মান্তু- 


' সভাকে সমর্থন করা নিয়ে তুমুল 


মতভেদ দেখা 'দয়েছে। সমর্থন 
করার পক্ষে. আছেন পার্ট সম্প- 
দক অশোক ঘৌষ এবং তাঁর 


বাবুকে মুধ্যমনত্রীরগে চাণিয়ে দেওয়া 
গণ্িমবঙ্গের নব কংগ্রেষে বিক্ষোভ 


(দপপশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
পাশ্চমবঙ্গে বাজ দলের 
যুস্ত মা্্রসভা গঠন য়ে নব 
কংগ্রেসে দলাদাল সুরু হয়ে গেছে। 
গত মঙ্জালবারের কংগ্রেসী 


- পারিষদণয় দলের সভায় ভশষপ 


গোলমাল হল অজয় মুখার্জীকে 
মুখ্যমন্তী হিসাবে স্বীকার করে 
নেওয়ার ব্যাপারে । প 
তরুণ অনেক কংশ্লেসী এবং 
বিশেষ করে 'মোদনীপুর আর 
উত্তরবঙ্পোর “৯প্রাতানীধরা অজয়- 
বাবুর নেতৃন্য মেনে নিতে সরাসাঁর 





অস্বীকার করেছে৷ প্রচশ্ড হট্রঁ 
গোল সভায়, শেষপর্যন্ত প্রস্তাবে 
কল্ম হল যে, 'দল্লীর নির্দেশে 
অজয় মৃখার্জীকে' মখ্াল্যত্বে 
স্বীকার করে নেওয়া হল। 
অজয় মুখারজশী সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, ওই বচ্ধের নেতৃত্বে 
মন্ত্রিসভা কখনই পশ্চিমবঙ্গে জন- 
প্রিয় হবে না। আর তা ছাড়া যাঁর 
দল ীনর্বাচনে প্রায় নিধন” হয়ে 
শেছে তাঁর ম্খ্যমল্িত্ব করা সাজে 
না৷, 
কংগ্লেসীদের মধ্যে মুখর যারা 


তারা হিসেব 'দয়েছে যে, বাংলা 
কংগ্রেসের একশ ছ'ত্রশ জন প্রার্থীর 
মধ্যে একশ এগারো জনের জামানত 
জব্দ হয়েছে, আর মাত্র পাঁচজন 
নির্বাচিত হয়েছে । জ্যোত বসুর 
কাছে পরাজিত হয়ে কোন' মুখেই 
বা অজয়বাব; আবার মৃখ্যসান্তত্বের 
জন্য হ্যাংলামশী করছেন। 

এত শেল অজয় সংবাদ। তার- 
পর আরও কেলেঙ্কারী মুসলীম 
লীগ নিয়ে। অজয়বাবুকে মল্তরী- 
সভা গড়তেই হবে, এই সুযোগে 

(শেষাংশ ১০ম পৃচ্ঠায়)- 


কলকাতা ও হাওড়ার দলবল । অন্য 
দিকে আছেন অমর চক্ষবতশী, ভান্ত- 
ভূষণ মন্ডল, অজিত বিশ্বাসের 
দল। উল্লেখযোগ্য, এই প্রস্তাবিত 
মাল্পসভাকে সমর্থন করার প্রস্তাব 
গত পাটির সেক্রেটারয়েট 
বৈঠকে ১৫০-১০০ ভোটে পাশ 
করানো হয়েছে। অশোক ঘোষই 
তোড়জোড় করে প্রস্তাবাট পাশ 
করান। 

কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হলেও 
সমস্যা মেটোন। কারণ তিনজন 
এম এল এর উপর অশোক ঘোষের 
কর্তৃত্ব খাটছে না। দুজন অপূর্ব 
মজুমদার এবং সরল দেব বলছেন, 
অশোক ঘোষের মাতব্রির ধার 
ধারেন না। অপূর্ব মজুমদার 
স্পীকার পদের জন্যে চেষ্টা কর- 
ছেন। তৃতীয় সদস্য মিহির রায় 
বলেছেন, কংগ্নেস বিরোধিতাই ফরো- 
যার্ড ব্লকের রাজনৈতিক লাইন 
ছিল। এখন সেই কংগ্রেসকে সম- 
থৰ্ন করে উত্তর বলো গিয়ে কি' 
কৈফরং দেবেন 'তানি। 

এই অবস্থায় অমর চক্ষবতশী এবং 
ভক্তি মণ্ডল লোক মারফং সি পি 

শেষাংশ হয় পহ্ঠায়) 


A 





বাংলা দেশের মানুষ : গ্রহণ করে 
নি এবং এত বেশশ আসনে প্রার্থী 
দেওয়া ভুল হয়োছল। নব ও 
বাংলা কংগ্লেস আঁতাত না হবার 
জন্য মানুষ বাংল্ম কংগ্লেসকেই 
দায়শ মনে করেছিল এবং সাধারণ 
মানুষ বাংলা কংগ্লেসকে নব কংগ্রেস 
থেকে আলাদা ভাবে দেখে ন, তাই 
তারা ভোট দিয়েছে নব কংগ্রেসকে। 
রাজ্যের শ্রামক ও নিম্নবিস্তরা বেছে 
নিয়েছিল সি পি এমকে আর মধ্য 
বিশ্তরা বেছে নেয় কংশ্বেসকে। 
ফলে বাংলা কংহ্বোসের জন্য কেউ 
এঁপায়ে আসে নি! বাংলা কংগ্রেস 
শুধু আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি বলে 
চীৎকার করেছে িল্তু সংগঠন করে 
নি। এই সব কারণেই বাংলা কংগ্নে- 
সের বিপর্যয় ঘটোছিল। 
শ্রীসুশীল ধাড়ার এই বন্তব্যের 
, প্রথম জবাব দিলেন শ্লীঅজয় মুখো- 
পাধ্যায়। শ্লীমুখোপাধ্যার শ্লীধাড়ার 


শেষ হয় না। তাই আমাকে আপ- 
নারা বিদার দিন। 

. এর পর একে একে বিজি 
জেলার নেতৃবন্দ বস্তা শুর 
করেন। শ্লীআমজাদ আছি! সর্দার 
বলেন বাংলা কাশ্বেসই সি পি এম- 
কে একশ এগারোটি আসন উপ- 
হার দিয়েছে। আজ নেতারা একে 
অপরের উপর দোষ চাপিয়ে সরে 
পড়বার তাল করছেন। আসল কথা 
হল কেন আট -পার্টিতে' যাওয়া 
হল না, কেন নব কংশ্বেসের সল্প 
আঁতাত হলো না তার বিচার দর- 
কার। শ্রীপ্রশব মুখোপাধ্যায় বল- 
লেন, আমরা ভূল করোছ, আজ 
আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেই ভুলের 
প্রারশ্চন্ত করতে হবে। সত্তর, 
সালের একন্িশে মার্চ বাংলা 
কংশ্লেস রাজ্যের সব দলের কাছে 
পত্র দিয়ে একটা সার্বিক ফ্রল্ট গড়ার 





কন্যা, 


কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপাঁত বিজয় 
সিং লাহারকে “ল্যাং” মারা। এট 
নয়াঁদক্লর 'মারফৎ ঘর্টানো হয়েছে। 


বার ব্যাপারে তরুণকাক্তি ঘোষের 
সপো দিল্লী গিয়ে দেখেন, হাওয়া 
তাঁর বিরোধশ। তাঁকে মহখ্যমালত্ব 


দি পি এম ঠেন্তানোর কাজ অজয় 
মুখাজ্শিকে দিয়ে করাতে হবে। 
তারপর বেশশী সমালোচনা হলে সব 
“দোষ ওর ঘাড়ে ফেলতে হবে। 
" অর্থাৎ এক ঢলে দুই পখা মারা। 
বিজয় নাহারের মুখ্যমাল্দত্ব রোধ 
এবং অজয় মুখাজশকে দিয়ে 


: (৯ম পার পর) | 


নোংরা কাজ করানো। দক্ষিণপল্থী 
কমিউনিস্টরাও এতে সমর্থন জাঁনি- 
পেছে। অর্থাৎ অজয় মুখার্জীকে 


শ্বিতীর ডঃ প্রফণল্ল ঘোষ করা হবে।- 
নয়াদল্লশীর এই কলকাঠি নাড়ানোর ১ 


পিছনে ছিলেন 'সিম্ধার্থশংকর রায়। 
সিদ্ধার্থ রায় বিজয় নাহারকে সহ্য 
করতে পারেন না। 

: প্রস্তাবিত ম্িসভা গড়ার 
আরও নেপথ্য কাহিনী আছে। 
অজয় মুখার্জী চাইছেন বাংলা 


, কংগ্নেসের সুশীল ধাড়াকে মান্মি- 


সভায় আনতে। 'কল্তু দক্ষিলপল্ধী 


কাঁমউনিস্টরা এতে ঘোরতর আপত্তি 
করেছেন। জবাবে অজয় মুখার্জী / 
বলেছেন, সি পি আই-এর আপত্তি - 


করার কোনো এক্ডিয়ার নেই। “ওদের 
সঙ্গে তো কোনো চান্ত নেই”, অজয় 
মুখার্জী মন্তব্য করেছেন। কিস্তু 
তব্দ.স পি আই আপাতত জানিয়ে 
ছেল রি 

এর পরে আছে ঝাড়খন্ড, 
পৃর্খা লীগ, এস এস পি, পি এস 
পিকে মশ্মিসভার কোন পোর্টফো- 
লিও দেওয়া হবে তার প্রশ্ন। সবাই 
বড়, বড় পোর্টফোলিও চাইছেন। 
ফলে শাসক কংঞ্রেসে দারুণ 
বিক্ষোভ জমছে। তাই বলছিলাম, 
প্রস্তাবিত মান্তিসভা এত সহজে 
হচ্ছেনা। আর যদিও হয় তখন 


হতাশ প্রার্থীরা কি মনোভাব 


দেখান সোঁটও লক্ষ্য করতে হবে। 


মাস পরে নির্বাচন করতে গিলে 
দেখা, গেল বাংলা কংগ্রেস একা, 
সেটা একা নকল কুম্ডের মত 
ঝুদিগড় দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
রাজ্যের কোন জেলার বাংলা কংগ্রে- 
সের সংগঠন বলে কিছু নেই। 


- মালদা জেলার যেখানে কোন জেলা 


কমিটি পর্যন্ত নেই সেখানে বাংলা 


- কংগ্রেস ছয়টা আসনে লড়াই করলো । 


উত্তর বাংলায় যেখানে একট পা 
রাখবার জায়গা নেই সেখানে 
উনিশটি আসনে প্রার্থী _ দেওয়া 
হল। আমরা ধরে নিয়োঁছলাম 
লোকে আমাদের ভোট দিতে বগ্ন 
আর আমরাই হলাম শ্রাতা। এই 
হল মে দলের মনোভাব ও দূর- 
দৃষ্টি সেই দলের নেতৃত্বের বিদায় 
নেওয়াই ভাল৷ তার পরও বাঁদ 
কেউ বলেন এই নেতারা না থাকলে 
দল থাকবে না তবে দলেরও না 
থাকা ভাল। < 

শ্রীহারদাস মিত্র ক্ষোভে দুঃখে 


হতাশায় ও ব্যান্তগত অভিজ্ঞতার - 


আলোকে যা বললেন সে এক ইাতি- 
হাস। যে ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে 
অনেকগ্চাল চিট-এর চারত্র আর 
রয়েছে নির্বাচনে দাঁড়রে নিজের 
বাড়ীর একটা অংশ খোয়া দেওয়ার 


ব্যঘা। শ্রীমত্র বললেন পুরুলিয়া 


জেলার তেইশ শত গ্রামের মধ্যে 
যেখানে তেইশটা গ্রামেও বাংলা 
কংগ্নেসের নাম জানে না সেখানে 
সাতটা আসনে প্রার্থী দিয়ে আমায় 


লোকসভায় প্রার্থী করা হল। সারা 


বছর শ্রীসংশীল ধাড়া কিছু লোককে 
খিচুড়ি খাওয়ান আর তাই দেখে 
শ্রীধাল তার দলের পাঁরমাপ 
করেন। ' 

, শ্রীঅহীীন মিশ্র বললেন, কত 
নিলকজ্জ ও বেহায়া হলে তবে এখনো 
দলের কথা নিয়ে আলোচনা সম্ভব 


তার প্রমাণ হল এই নেতৃত্ব। আজ- 
কের সভায় একমাত্র অলোচ্যসূ্চী 


করেছেন, সেই পদত্যাগ পল্প বিবে- 


চনা, তা নর এখনো চলছে আলো- ? 


চনা। শ্রীমিশ্র শ্লীঅজয় মুখোপাধ্যায়- 
কেও জানিয়েছিলেন তার এখনো 
দুঃখের অনেক বাকী। 
শ্রীএস, পি, বাগ বললেন, দল 
যা করেছে ঠিকই করেছে, তবে 
লেকে বুকতে পারে নি এই যা 
ম্স্কিল হয়েছে। এর জবাব দিয়ে 
শ্লীবিভূতি রায় বললেন, হ্যাঁ সবই 


ফরওয়ার্ড পক 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


এমের সঙপো আলোচনা স্বর, করে_ 


ছেন। এদের পক্ষ থেকে আঁত্রত 
বিশ্বাস ইতিমধ্যেই ইউ এল এফের 
কনভেনর জুধীনকুমারের সঙ্জো! এক 
দফা আলোচনা করেছেন। সুকুমার 
রারের সশোও আলোচনা হয়েছে। 
ওঁরা বলেছেন, ফরোয়ার্ড ব্লকের 
রিকুইজশন মিটিং ডাকানোর জন্যে 
চেষ্টা করা হবে। অন্যথায় পার্টি 
অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা 
হবে। তাঁরা কোনোমতেই কংগ্লে- 
সের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যে 
নেতাজীর প্রাতিষ্ঠিতি পার্টিকে 
কংগ্লেস সমর্থনে যেতে দেবেন না। 


' দপশণি 0 শ্মকবার ২৬শে মার্চ ১৯৭১ 


চিক হয়েছে এইবারে পাঁচটা মালা 
এনে নেতাদের পাঁচজনকে পরিয়ে 
দেওয়া হোক, তবে ঠিক হবে। 
এই সব কথার জবাব দিতে 
উঠলেন শ্রীসৃশীল ধাড়া। শ্রীধাড়া 
শ্রীজজয় মুখাজশির আভযোগের 
জবাব দিলেন সবার আগে৷ শ্রীধাড়া - 
বললেন, নব কংগ্রেসের খারাপ ব্যব- 
হারের কারণেই নব-বাংলা আঁতাত 
সম্ভব হয়নি। আর তিনি যা করে- 
ছেন সবই করেছেন দলের [সম্ধান্ত 
অন্সারে অন্গত সৈনিক হিসাবে। 
পোলারাইজেশন বলে একটা কথা 
চাল হয়েছে যেটা হল কলেজে" 
পড়া কিছু লেকের কথা। বাস্তবে 
এ কথার কোন দাম নেই। আমরা 
সং ও আদর্শের রাজনীতি করোছি, 
সুবিধাবাদের কাছে আত্মসমর্পদ 


ব্রিটিশ গুপ্তচর লোকেদের সপো দেখা করে ও” 


(প্রথজ পৃত্চার পর ) 


ও শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। 'নরেশে 
আরও বলা হয়েছে যে, কোন প্রকারে 
এই আন্দোলনকে অহেতুক 'হংসা- 
শরয়ী হতে দেওয়া চলবে না। 
আওয়ামী লগ নেতা বলা- 
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করি নি, তাই এই বিপর্যয় 
হয়েছে । 

শ্রীঅমরেশ সরকার 
আগে ঠিক হওয়া দরকার আমাদের 


বললেন 'খঁ 


দলের রাজনৈতিক চরিত কি, কাদের 


জন্য আমাদের দল কাজ করবে৷ 
সবার শেষে আবার উঠলেন গ্লীজজয় 
মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যার বল- 
লেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীসুশীল 
ধাড়ার জন্যই নব কংগ্রেসের সঙ্গে 
আঁতাত ভেলো শেছে। যা হোক 


রাখতে হবে। তার পর গ্লঠিত হল 
একটা নির্বাচন বিপধর্দম তদন্ত 
কমিটি, যার আহবারক হলেন 
্ীসশগিল ধাড় দয 





বোঝার চেষ্টা করছিল পশ্চিমবল্গোর 
লোকেরা পূর্ব বলোর সলো ভিড়তে 
চার কিনা! ূ 
আর ডেলা টেলিহ্রাফের একজন 
বৃটিশ সাংবাঁদক ঢাকা থেকে সংবাদ 
দিয়েছেন বে, আওয়ামী লীগে 
ভাঙ্গন সুরু হয়ে গেছে। উহা 
পল্থীরা সশস্ম সংগ্রাম সরু করার 
জন্য ব্স্ত। আর মুজিবর নাকি 
তার দলকে একাবদ্ধ রাখতে পার- 
ছেন না। 


এনা” 


\ 
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দর্পশ-] শক্রবার ২৮শে মা: ১৯৭১ * 


₹ কপকাভায় মাৰ $০ শতাংশ ভোট শড়া বেন 


নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত 

হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈ- 
তিক পাঁরাস্থতি স্থিরতা লাভ করে 
নি, একথা আজ স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। 
. একটু তাঁলয়ে দেখলেই কোঝা 
যায় যে কলকাতা শহরাণ্টলে ভোট 
দাতারা নিঃশঙ্কচিত্তে ভোট দিতে 
সক্ষম হলে, ভোটের হার এত কম 
হত না। কলকাতায় ভোটের হার 
মাত একচল্লিশ শতাংশ, ১৯৬৭ ও 
১৯৬১৯ সালের তুলনায় প্রায় পণচশ 
থেকে ত্রিশ শতাংশ কম। 
* অথচ এই কম ভোটের হার থাকা 
সত্বেও কলকাতার তেইশাঁট নির্বাচন 
কেল্দ্েই কংগ্রেসের পক্ষে প্রদত্ত 
»ভোট ১১৬৭, ১৯৬১ এবং ১৯৭১, 
সালে মোটামুটি এক, বাড়েও নি, 
কমেও নি। অর্থাৎ কংগ্রোসের পক্ষে 
ভোটদাতাদের সংখ্যা একই রয়েছে। 
অথচ মোট প্রদত্ত ভোট প্ূর্ববর্তণী 
দুটী নির্বাচনের তুলনায়" অনেক 
কম। 

এ থেকে একট তথ্যই প্রমাণিত 
হয় যে সি পি এম বিরোধী প্রচার 
অনবরত চালানো সত্বেও কলকাতার 
লোক কংগ্রেসের বা অন্য দলগলির 
, দিকে বকে পড়েন নি। তা যাদি 
‘ হত তাহলে কংগ্রেসের ভোটের 
পরিমাণ বেড়ে যেত। এবং মেট 
প্রদত্ত ভোটের হার অন্ততঃ ১৯৬৭. 
১৯৬৯ সালের তুলনায় কম হত 

না, বেশ হত ৰা সমান সমান 


আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। 
কারণ সি পি এম-এর পক্ষে যাঁদের 
ভোট দেবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা 
বিপুল সংখ্যায় ভোট কেন্দ্রে আসেন 
ন বা আসতে পরেন নি। তাঁরা 
যাঁদ শংকাহীন মনে ভোট 'দতে 
আসার দৃঢ়তা দেখাতে পারতেন 
/ তাহলে কলকাতার আসনগ্ালতেও 
কংগ্রেস পরাজিত হত এবং পশ্চিম- 
বল্লো কংগ্েসের পুনর্দুজ্জীবনের 
স্ব্ন অলীক আকাশ কুসুম বলে 
প্রমাণিত হত। 

কলকাতার কংগ্রেস বিরোধী 
[বিপুল সংখ্যক ভোটার কেন ভোট 
দিতে এলেন নাঃ 

গত এক বছর ধরে' : একটানা 
যে প্দীলশী তাণ্ডব চলেছিল, তা 
গত দুমাস ধরে সুপরিকল্পিত. 
ছিল বে বহু কংগ্রেস বিরোধশ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হয়ে পড়োছলেন। 

পুজিশী তাস্ডবের সপো নক- 
শালী খুন খারাপ মিলে এমন এক 
ছিল যে সাধারণ নাশরিকের মনে 


থাকো 


(দপপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


-ভূত করার কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ 


করে কলকাতার কয়েকটা বৃহৎ 
সংবাদপত্র । আমরা বারাল্তরে বর্ত- 
মান নির্বাচনে এই সংবাদপ্গ্াল 
যে কাঁ ন্যক্কারজনক. ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল তা বিস্তারত ভাবেই 


'পাঠকদের স্মরণ কয়ে দেব। 


দেখা গেল যে সি পি এমকে 
পরাজিত করার মহান লক্ষ্য সয়ে 
শাসকশ্রেপী ধাপে ধাপে এাশয়েছে 
কিন্তু সি পি এম নেতৃত্ব তা 
সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পরেন 
নি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে 
সি পি এমকে পর্ষদস্ত করার জন্যে 


কংগ্রেস ও তার সাকরেদ দলগুলি 


পরগণা এবং বর্ধমান জেলাকে। 
এখানেই তারা সবচেয়ে বেশী এক্য- 
বদ্ধ হয়ে প্রধানতঃ একজন প্রার্থীকে 
সমর্থন করেছে। 

এই 'তনটখ জেলাতেই ?স পি 
এম বিরোধী .দলগ্ুলি প্রধানতঃ 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পেছনে সার 
দিয়ে দাঁড়য়োছল। এবং আলাখত 
সমঝোতা করোছিল সবচেয়ে বেশী । 

প্রথম ধাপে, প্রচন্ড নিপশড়ন 
চালানো হয় চাঁবশ পরগণা ও 
বর্ধমানে। বর্ধমানে সি পি এমের 
প্রান্তন বিধানসভা সদস্যদের পর্যন্ত 
নানা মামলায় জাঁড়ত করে জামীন 
না দিয়ে জেলে: আটকে রাখা হয়। 
চাঁববশ পরশণায়- এলাকায় এঁল্সকায় 
ব্যাপক পীলশশী সম্ত্রাস -চলতে 
একমাত্র চাববশ পরশগণা 
জেলায় (ঘ্শ হাজার কমর নামে 


- হোপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। 


কলকাতায় সি পি এম সমর্থকদের 
ওপর পুলিশ! হামলা চলে, জেলের 
মধ্যে পিটিয়ে মারা, রাস্তায় এমন 
কি বাড়া থেকে টেনে এনে গুল" 
করে মারার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 


সঙ্গে সঙ্গে আসরে নামে নয়া- 
কংগ্রেস প্রাক্তন বামপন্থী দলগ্ল। 
বাংলা কংগ্রোস নেতা সদম্ভে ঘোষণা 
করেন যে তারা জয়শ হলে গুল 
চালয়ে সি পি এমকে ঠাণ্ডা করে 
দেবেন। মিথ্যা ' কুৎসা, পলিশ 
প্রাতটশ অত্যাচারকে অকুণ্ঠ সমর্থন 
করে, সি .ঁপ এম সমর্থকদের 
বিরুদ্ধে {হংসাসু্‌লক কাজ চালাবার 
প্রকাশ্য উসকাঁন 'দিয়ে তাঁরা জন- 
সাধারণকে ভাত, সন্দস্ত করে তুল- 


লেন যাতে তারা সি পি এমকে ' 


বর্জন করে চলেন। 

এতেও যখন হল না তখন নক- 
শাল পল্ধী, খুনে গৃস্ডাদল সি পি 
এম নির্বাচন কর্মীদের খুন করতে 


ব্যস্ত দশ বছরের কচি বালককে 
পুল করা হল, স্কুটিনী করতে 
ব্যস্ত কিশোর তরুণদের কুপিয়ে 
হত্যা করা হল। এমন অবস্থার 
সংচ্ট করা হল যে নির্বাচনী প্রচার 
চালাতেও সি পি এম যেন না পারে। 
অন্যদিকে অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে 
শ্রদ্ধেয় প্রবীণ জননেতা - হেমল্ত 
বস্মকে (এবং আগে পিছে আরো 
বেশ কয়েকজনকে) হত্যা করা হল। 
দোষ চাপানোর চেষ্টা হল স পি 
এম এর ঘাড়ে। পুলিশ সংবাদপত্র, 
কংগ্রেসী নেতা, সি পি আই, ফর 
ওয়ার্ড রক সবাই মিলে খোল্াখ্যাল 
দি পি এম-এর ওপর খুনের দায়িত্ব 
চাপাতে উদ্যোগ নিলেন। প্রবীণ 
কল্পনা যে রাজনোৌতক উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত তা আড়াল করে দেবার 
জঘন্য প্রয়াসে লিপ্ত হল সি পি এম 
বিরোধ" মহাজোট। প্ঢালশ, নক- 
শাল, কংগ্রেস, অষ্টবাস সকলে মলে 
নরকের আগুন জবলালো কলকাতার 
পথে পথে। হাওড়া, নদীয়া, চাববশ 
পরঙগণার জনপদে. জনপদে । 





ইতিমধ্যে রাস্তায় রাস্তায় 
সংগীন, রাইফেল উচিয়ে নামলো 
'মালটারী। অজুহাত নকশাল 
দমল। 

সংবাদপত্র দনের পর দিন 
ইত দিয়ে চললো, শেষ পর্যন্ত 
নির্বাচন হবে না। সরকারী অঁফ- 
সারদের একাংশ ষড়ষন্তমূলক ভাবে 
সরকার কর্মচারীদের মধ্যে ভশীত 
সৃন্টির কাজে লিপ্ত হল। 
আমরা জানতে পেরোছি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাজি দপ্তরের দায়িত্ব 
শীল আঁফসারবৃ্দ  দনর্বাচনশ 
কাজের দায়িত্ব না নেবার জন্যে 
কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে 


ছেন। রেলের চশফ পার্সন্যাল আঁফ-. 


সার জেলা ম্যাঁজন্টেটের সল্পো 
কর্মচারী ইউানয়নের আলোচনা 
করতে দেবার সুযোগ দিতেও 
স্পর্ধার সমলো অহ্বীকার করেছেন। 
বহু স্থলে কর্মচারীরা জানতেই 
পারেন দি যে তাঁরা ' নির্বাচন" 
কাজে নিষ্যস্ত' হয়েছেন, কারণ 
ভারপ্রাপ্ত উর্ধতন আফসার তাদের 
চিঠিই বাল করেন ি। 

এর কি উদ্দেশ্য ছিল? সর- 
কারী কমচারী বাহভ্তি এমপ্লয়- 
মেল্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো হাজার 
হাজার হাজার বেকার ফষুবককে 
একাজে যুক্ত করা হয়। তাদের 
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নানা ভাঁবয্যতের প্রলোভন দেখানো 
হয়। বহু কংগ্রেসের লোক, এই 
সুযোগে পোলিং আফসার, প্রিসা- 
ইডিং অফিসারের দায়িত্ব হাতে তুলে 


নেয়। বিশেষ করে এ রকম ঘটনা 


ঘটেছে চাঁব্বশ পরগণা, হাওড়া 
কলকাতা ও বর্ধমানে। চাঁফ ইলেক- 
টোরেল আফসার রাঘবন নিজেও 
এটা ভালো করেই জানেন। 
চুণ্চুড়া কেন্দ্রে আটশ ব্যালট 
পেপার বাতিল হল, 'প্রসাইভিং 
আঁফসারের সই ছিল না বূলে। 
হাওড়ার কেন্দ্রে ভুলক্রমে সি পি এম 
প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা চেক িম্টে 
কংগ্রেসের নামে লেখা হল, কংহ্রো- 
সের স্বল্প সংখ্যক লেখা হল সি 
শপি এম প্রার্থীর নামে। তা ধরা 
পড়ল কোন কোন আফসারের 
সতর্ক দৃষ্টির ফলে। 
আমরা জোর করে বলতে পার 
যে .অচ্ততঃ কয়েকট কেন্দ্রে পুন- 
রায় ভোট গপনা হলে এরকম 
আশ্চর্যজনক ভুল বেশ 'কছ: ধরা 
পড়বে। | 
এই আতঙ্ককর রাজনোৌতিক 
আবহাওয়া সৃষ্টি করার পর খোদ 
রাজ্যপাল আসরে অবতীর্ণ. হলেন। 
‘তান যে ভাবে বেতার বন্ধুতা 
দিলেন তাকে বলা যায় কংগ্নেস ও 
(শেষাংশ ২ম পৃন্ঠায়) 








আরি কখনও ভাখঘিমি যে তালার সিজন 
একটি বাড়ি ₹বে। 

একসন বন্ুতাবাপয্ এল, আই, দিয় এজেন্ট 
আমাকে বুক্চিযে দিলেন, কি ভাবে 5 
এল আই, aon বিরাগ 
পেয়ে আছায় মত হাজার হাসার লোক “ 
‘মিঞ গজের দানিক' ভিজে ভানের জিন. 
যান্তি ধানাক্জে (পদয়েছেন: 


এল আই. সি. বেকে এট বাড়ি বানানোর অন্য আসি সাহান্ত বৃদে বেশ কিছু টাক! খাশ শে) * 
এই .দকজে কাযা বীমা পনের খালিকদের বসবাসের দির্গি্ব অন বান্চি বানাবার জন্ম বা ফেসবার জন্য -. 
১৭ কোচী টার ওপনা খন অন্ুদোধন করেছেল । ত্হমির্াশ একজে এল. আই, সি মোট বিলিয়ে শের 


শবিজাপ ২৮৬ কোটি টাকার পয । 


যেখানে এপ, আই. সি.-র শাখা আশ্ষিল ৰ! শাবি আঙে, নব মিসিয়ে মোট ৪৯৯৪ কষে 


এছ শ্রকয্প অশতি চাহ কর) হয়েছে? 
বিস্তারিত মিবয়নের ধন্য আপনার টিকা, 


বিসিসি হি 1$12 


রি bal gE 





নধর দিয়েছ 


বালব জ্যাকোপপাত আতাজতর । 








“পরাধীন? সর্বনাশ। প্রাস- 
কিউটেড হয়ে যাব বীরুয়া।” 
দেবনাথ সশব্যস্তে সাবধান করে 
আমাকে । 

রেপুমাস মুখ টিপে হেসে 
বলেন, "হেরে গেছ বলে বুঝি 


আবার *এ আজাদী কটা হ্যায় ' 


শ্লোগান দেবে?” 
মাধা নেড়ে আপাত্ত করলাম, 


_. “না। হারাজিত কাকে বলে, বুঝ 
না। জিতল তো একশ পাঁচ আর 


'একশ তেইশ আসনের দাবিদার 
কংহ্বোস ও স্‌ শি এমা কিন্তু 
পশ্চিম বাংলার ভাগ্য নিয্ল্তা 
বস্তুত কে? পাঁচ আসনের “বাংলা 
কংগ্লোস, সাত আসনের মুশ্লিম 
লাশ এবং তের আসনের বিশ্বনাথ- 
বাব্রা। সুতরাং গণতল্লে হার হয় 
একমাত্র সংখ্যাঙ্ুর জনগণেরই। 
হারের জন্যে দুখ কার না।” 

*তো পরাধীন বলতে আবার 
কেমন নতুন পিসস আলছ 7 
দেবনাথ জিজ্ঞেস করল। 


“পরাধীন ছাড়া কোন ব্যাপারে 
- স্বাধীনতা আছে? 


খাওয়া-পরা, 
মজনতদার আড়ংদারদের কৃপা। 
বাজার থেকে মাল উবে গেলেই 
হল। শিক্ষলদীক্ষা, ইচ্ছে থাকলে, 
উপায় থাকলেও, সুবিধেমত মনের 
মতো জায়গা পাবে না। কাজ কর্ম, 
ক্ষমতা থাকলেও সুযোগ নেই। 
কথা বলা কিম্বা কিছু 


. রেণ্ডু বৌদি, তোমার উন্নীত হচ্ছে! 


তাই বেচে আছি। না হলে, উঃ. 


চে রি bs 


b দশন ॥ পার ইল দর ১১৭ 


প্্্ূাUTTAL TIDE 


' স্বাধীনতাটাও ব্রেড দিয়ে শরাঁর কলিগদের প্রসঙ্গ পাড়ে কলেদের 


কেটে তোমরাই কন্ধ করে দিচ্ছ” মেয়েরা ছেলে বন্ধু । ছোকরা 
দেবনাথ হৈসে বললে, “বা, মশায়দের বর্পনা দেয়, নস 

কারেই অপাঙ্‌ক্কের়।” 

বীরুয়া রোজ এসে তোমাকে বেশ 

বাকপটু করে তুলছে।” 

- রেন্দ্রমাসি কেমন দলানমুখে 


ভাবতেও পার না।” 

আমার মুখ 'দয়ে নিজের 
অজ্ঞাতে ফস করে বেরিক্লে এলো, 
“এ পাড়ায় রেপ্মমাসির মেয়ে বন্ধু, 
খ্ঢব কম।” দেবনাথের চোখের দিকে 
তাকিয়ে থেমে গেলাম, . ভর্থসনা। 


বলেছে। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে 
হলে অনেক খরচ। ব্যাপারটা ব্যয়- 
সাধ্য ৷” 

আমরা চর্মাকত হয়ে তাকা- 
লাম। ভার অল্ডুত আর নোতুন 
কথা তো! 

রেশ্মমাঁস বলছিলেন, “কিন্তু 
অত পর্নসা তো আমার নেই ভাই। 
তাই মেয়েদের থেকে দুরে থাক”? 
দেবনাথ কললে, “ব্যাপারটা ঠিক * 
বুঝলাম না।” 
“বয়স্কারা শাঁড় গয়না সংসারের 
সম্পদ আর কর্তার আয় নিয়ে - 
জাঁক করেন! সেখানে আমি বল- আমরা 
বার কথা পাই নী। মেয়েরা শাঁড়র এখনো প্বাধীন হতে পারান। সী 
লেটেস্ট ডিজাইন, ?সনেমা ফিল্ম স্টার অবস্থা বিশেষে, না মানাসকমাবে। 
আর সিনেমা পত্তিকা নিয়ে তুমুল রেশ্দ বৌদিও “একই পরাধীনতার 
তর্ক করে, আম সেখানেও বোবা। পদপ। , স্বাধশন মন থাকলে রেপু 


খরচও তোমরাই নাকি পাঁচজনে 


চাকুরে মেয়েরা ওয়ই 'মধ্যে অফিস বৌদি ' আবার বিয়ে করতে 


ইস্কুল, শহরের অবস্থা, পুরুষ 


বার কাজে যে অংশ গ্রহণ করছেন 

তা'প্রধানতঃ ঘেরাও এবং প্রহরার 

মধ্যেই সমাবন্ধ। J 
Ee) | 


ব্যক্তিরা রয়েছে বা বেআইনী অস্র- 


শস্ের মজুত রাখা হয়েছে তা ঠিক 
করার দাঁয়ত্ব পুলিশ বিভাঙগের। 
পূিশ বিভাগের দায়িত্বশীল আঁফ- 
সার তা" মিলিটারী সগ্গোব্রকে 
জানান। সেইমত সিলিটারী সেনা- 


দলকে. এলাকা [টে কাজে, 


পারতেন 


চালাতেও দেওয়া হয় না, এমন কি 
পায়খানা, বা প্রন্াক করতেও 
যেতে দেওয়া হয় না। | 
খানাতল্লাসীর এলাকা ঠিক 
করেন স্থানীয় পুলিশ প্রধান। এস 
ডি ও দের 'কংবা খানাতল্লাসীর 
দেরও তা জানানো হয় না। অথচ 
সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা তাদের অস্- 
শস্য মজুত সহ যে কি করে 
'মালটারীর শক্ত জাল এাঁড়য়ে চলে 
যায়, তা সাধারণের বুদ্ধির অঙ্গম্য। 
(শেষাংশ ১৯অ পৃত্যায়) 


| দপি শোর ২৬লে দর ১৯৭১ 


“অতি বামপন্থী'দের সম্পর্কে 


Ed 


আত বামপল্ধশদের সম্পর্কে 


, চেয়ারম্যান মাও সে তুং নামীয় প্রব- 


' জ্ধটী সম্পর্কে শ্রীজ্যোতিম়্ি সেনগনও 


ক 


মহাশয়ের মল্তব্য পড়লাম। 
সেনগুপ্ত মহাশয়ের মল্তব্যগ্যীলর 
মধ্যে (এক) প্রবন্ধাটতে “কেন্দ্রীয় 
কমিটিকে বারে বারে প্রাতাীবিশ্লবীদের 
সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিতে 
হর" (দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ) এবং 
“তাঁকে (মাও সে তুং) 'বস্াবী অফ্ত- 
রণ ছাত্রদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে হয়ে- 


ছেষটি সালের মে মাসে। তারপরেই 
লিউ শাও চির প্রোরত পার্টি ওয়ার্ক 
টিম ছাত্রদের মধ্যে “আত্মসমালোচনার” 
ধুয়া তুলে তাঁদের মধ্যে বিশ্রান্তি, ও 
বিভেদ সৃষ্টি করে। ছাত্রদের অল্তরণণ 
করা হয়। * 
চেয়ারম্যান সাও সে তুং এর 
প্রাতবাদে নিজে যাহুতে জব্পাশ রেড- 
গার্ড কমশির ব্যাজ পরে অল্তরীণ 
ছারদের পেছনে দাঁড়ান। ছেযাট 'সালের 
পাঁচই আশন্ট নিম্ালখিত পোম্টারটি 
দেন। আমরা পা্টকদের বিচারের জন্য 
সমগ্র শোম্টারটি ও তার ঘক্তব্টের 
পূর্ণধঞ্শ অনুবাদ নশচে দিলাম। 
সদর দণ্ঠয়ে কামান দাগ্গো 
আমার বিরাট হরফের পোস্টার 
€ই আগস্ট ১৯৬৬ মাও সে তুং 
চখনের প্রত্থম মার্কদবাদশ-ল্লোনন- 


মাও সে তুং 


মাকসবাদশ-লেিনবাদশ 


গহণ করে তাঁরা শ্রামকপ্রেণীর মহান 
সাংস্কৃতিক _ বিপ্লব, আন্দোলনের 
তরম্পাঙ্গালকে আঘাত করে বুর্জোকসা 
একনায়কত্ব চালিয়ে .বাচ্ছেন। তাঁরা 


- সমস্ত ঘটনাকে উলটে দিতে চাইছেন, 


দাদাকে কালো এবং কালোকে 
সাদা বলে ধাঁধার সৃষ্টি করছেন) 
িপ্লবশ কর্মীদের ঘেরাও করে দমন 


করছেন, তাঁদের মতামতের িরোধশ যে. 


কোন মতামতকে কম্টবোধ করে নীরব 
করে দিচ্ছেন, - তাঁরা শ্বতসম্মাস 


* চালাচ্ছেন এবং, এসব খুব বাহাদারর 


কাজ মনে করে অসত্মপ্রসাদ লাভ কর- 


ছেন। তাঁরা বৃর্জোয়াদের ওুঁদ্যত্যকে 


ফৃলিযে দিচ্ছেন এবং শ্রামক শ্রেণীর 


সাহাঁসকতাকে চুপসে দিতে চাইছেন। ' 


কাঁ ভয়ংকর 'বিষাস্ত! বাযাটু সালের 
নাক্ষপপল্থী বিচয্াতার সলো এবং 
চোধাটু সালের যে ভুল- প্রবণতা, 
‘আকৃতিতে অঁভিবাম, কিন্তু সারবস্তু 
সঙ্গে একুসপগো মিলিয়ে দেখলে- 
আমাদের সবাইকে ব্যাপারাটিকে আঁত 
শ’দ্র গভীরভাবে অনুধাবন করে বুকে 
নিতে হবে; এটাই কি সঠিক নয়? 

বা £ মাও-সে তুং 
চেয়ারম্যানের পাঁচই আশ্বণ্ট ছেযাট্র 
তাঁরখের উপরোন্ত বড় হরফের 
পোম্টারের উল্লিখিত বিধর “স্থানীয় 
এলাকা কেন্দ্রীয় কাঁমাটর স্তর পর্যন্ত 
নেতৃস্থানীয়" ব্যন্তদের সম্পর্কে 


সতর্কবাশশ নয় কি? আমার প্রবন্ধে . 


পার্টি ও সরকারা প্রশাসনযল্্ ব্যব- 
হার করতে সামায়ক ভাবে অক্ষমতার 
কথা সংগতভাবেই উঠেছে কারণ ছেবটি 
সালের মে মাসে ছাত্রদের অজ্তরণণ 
করা ও নিপীড়ন আরম্ত করা হর, 
মাও সে তুং পোষ্টার দেন ছে 
সালের পাঁচই আঙগন্ট।' “গত পশ্ঠাশ 
দিন ধরে” যা চলেছিল তা চেয়ারম্যান 
মাও সে: তুং নিজেই প্রাচীর পত্রে 
উল্লেখ করেছেন। সাতযাটু' সালের 
বারোই জানুয়ারী পিপলস ডেইলপ 
এবং রেডক্ষ্যাগ পতিকার যোঁথ 'সম্পা- 
দকীরতে বা লেখা হয়োছল, তা 
থেকেই আমার প্রবন্ধটির প্রথম প্যারার 
উদ্বাত। মিলিয়ে পড়লে কোন পাঠ 
কেরই মনে হবে না আমার অন্টাদশ 
গ্যারার বন্তব্য ও দ্বিতীয় প্যায়ায় 
বন্তব্য পরস্পর িরোধশ। অবশ্য মতাল্ধ 
কোন ব্যান্তর আানচক্ষু উল্মীলন করার 
ক্ষমতা কারোরই নেই। 

এটা ঠিক যে ‘জনগণের প্রাতিরোধ 
উদ্দীপ্ত করেই’ সমাজতাল্তিক দেশের 
সরকার" প্রশাসন 'সামাজক সাংস্কৃতিক 
লক্ষাগুলি পূরণ করে থাকেন। কিল্তু 


*সমাজজতল্তী দেশে প্রশাসন লও 


কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক শ্রেশশর 
একনায়কত্ব ও শ্রেণী সংগ্রামের হাতি- 
ক্লার। ৮... 

সুতরাং অবান্তর ভাবে “তেলে- 
কনার কাকদ্বাঁপে...* ইত্যাদি বলে 
যুক্তির অবতারণা হয় না, মুড মতা- 


টু ন্ধতারই- পাঁচ দেওয়া হয়। তেলে 
dz 


1 


হয় এবং সীমানা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। িকিং রেডিও থেকে উপরোক্ত 
ঘটনা ও উন্ধৃতিগল এ সমরে প্রচা- 
রত হয়েছিল। এর উত্তরে, জাকার্তা, 
নিউদিল্লী, আলাজরার্ঁস ও হাভানা 
থেকে উত্তর কোরাঁর দূতাবাস সম্ৃ- 
হের প্রচারত বিব্রত লক্ষ্য করলেই 
ঘটনার যথার্থতা সম্বল্ধে নিসল্ঘেহ 
হওয়া যার। স্নতবাঁটু সালের সেপ্টে 
ম্বর মাসে চীনে উত্তর কোরিয়ার রাষ্টর- 
দূত কমরেড-হিউরান জন কিউককে 
শপিরাংাগরাংএ িরিকে। আনা হয়, 


১১৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তান এম করীদের হত্যা করে প্রভুর মনঃ- 
'তুদ্টি সাধন করছে। 


আবার কিং যান এবং চশনের রাম 
দূত এ বছর মার্চ মাসে শির়াংশিয়াং- 
এ আবার কার্যভার গ্রহণ করেন। 
উনোসম্তর লালের এপ্রিল মাসে চীনের 
অন্যরোধেই উত্তর কোরিয়া ও চশনের 
সম্পর্ক পুনরায় দ্বাভাবক করার 
জন্যে জ্বরং চোঁ এন লাই পিয়ার 
যান। 

উত্তর কোরিয়া-চান সম্পর্কের অব 
নতি প্রত্যেকটি মার্কসবাদশ-লেনিন- 


পর্ণ 


বাদীর কাছে উদ্বেগজনক ও বর্তমান 
ক্রমেক্তি প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহ- 
জনক। ' 

জ্যোতিমর্িবাবুদের স্মরপ কিরে, 
দিতে চাই. চাঁনই বে উদ্যোগী হয়ে 
এই সম্পর্কের উন্নত ঘটাতে এগিয়ে 
এসেছিলেন এই প্রশংসনশর় ,উদ্যোঙ্গ 
ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পাটির. এবং জাপানের 'কমিউনিস্ট 
পাঁটর সম্পর্কেও তারা গ্রহণ করতে 
পারেন, এমন আশা করা সম্পূর্ণ 
স্বাভাকিক এবং বর্তমান ঘটনাবলপ 
অদ্‌র ভাঁবধ্যতেই তা সম্ভব হতে 
পারে বলে ইংগিত দিচ্ছে। 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নকশালশ 
বিস্লবশদের স্বীকৃতি দেবেন, এটা 
তাঁদের বর্তমান নীরবতা এবং ভারতের 
নির্বাচন সম্পকে প্রচারের ধারা থেকে 
মনে হয় না। | 

এর সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার চতুর্থ 
পার্টি কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি 


স্দতল্লাং 


হিসেবে মাক'সবাদ'ঁ- কমিউনিস্ট পাঁটাবকে ভারতের মারসবাদশী কামিউনিস্ট 


বহন করে না কি? এদেশের ভ্রান্ত সং 


সঙ্গে আজ যোগ দিলেও, আঙগামশ- 


এরা আজ প্রকাশ্যে প্রাতক্রিয়ার অন্র- 
চরবৃক্তিতে রত। তাই তারা দি শি 


লুম্পেনদের 
নেতৃত্বে খতম অভিযানের সলো ইল্দো- 
নেশিয়ার কাঁম-কাঁ্পি স্কুল ছাত্র, ওঁ 
লুম্পেনদের কমিউনিস্ট নিধনযজ্দের 
সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে এবং তাদের যে 
ভাবে মাকিনি গোয়েন্দা সংস্থা এবং 
নাসুশন সূহার্তো চক কাজে লাগরেন 
ছিল, এখানেও কমিউীনস্টদের হত্যা 
করার প্রতিক্তিরাশল চক্রু-ঠিক সেভা- 
বেই দক্ষিপপল্থশ প্রতিক্রিরার শঙল্ত 
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1 ছয় ॥ 


যাদবগুৱে হাসু মডুমাৱ হস্ত গীতি 


নকশাল নেতা আশু মজুমদারকে 
চব্বিশ পরগপার ডি এস ?িপ 
(সাউথ) স্বমল দাশগুপ্ত যে নার- 
কাঁর পহ্ধীতর সাহায্যে হত্যা 


ছিল, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা পরিয়- 
রঞ্জন দাশগুপ্ত (এ নোংরা পুলিশ 


গুপ্তের আরেক আত্মীয় প্রণব সেন 


এখন মাক্সবাদী কমিতীনস্ট পা্টর. 


আফিসারের্‌ সম্পর্কে শ্বশুর) তখন হালতু লোক্যাল কাঁমাটর সম্পাদক 


গড়ফা মেন রোডে মুসলমান বাড়ী- 
গুলোর ওপর কংগ্রেসী গৃশ্ডাদের 
আক্রমণে একজন উৎসাহী সমর্থক 
ছিলেন। ১৯৪৪ সালের দাম্প্র- 
দায়ক দাক্গায় তখন আশ: মজুম- 
দার ও কান্তি গাঙ্গুলশ (উভয়েই 
তখন সাম্যবাদী রাজনীতির সম- 


এবং ইনি' এককালশন কংগ্রেস 
শুশ্ডা অধুন মাক্সবাদ 
রাজনীতির সমর্থক ও পার্ট 
সদস্য অশোক সেনের সহোদর 
দাদা! কান্তি গাঙ্জহূল সি পি এম 
নেতা হিসেবে এদেরও নেতা। 

১৯৭০ সালের দশই মে তারিখে 


' ধক) এ কংগ্রেস গন্ডা ও সমাজ- কাণ্তি গা্ালীর্‌. পারচালনায় 


[বরোধশদের আক্রমণকে প্রতিহত 
করে অধ্যাপক শল্তময় রায়ের 
ৰাড়ঁতে ম:সলমান পারবারগুলোকে 


কামারপাড়ার +€যাদবপ্র রেল 
জ্টেশনের. লাগোয়া গ্রাম) বস্তি 
অঞ্চল থেকে সংগৃহত অরাজ- 


নিয়ে শিয়েছিলেন। এটাই ছিল নৈতিক ভাড়াটিয়া গপ্ডা শিবু এবং 
আশ মজুমদারের অপরাধ এবং এ "অধুনা সি পি এম প্রান্তন কংগ্লেসণ 
অপরাধেই আশু মজুমদারকে এ 'গ্দশ্ডাদের সহযোগিতায় সন্তোষ- 
সময়ে 'দাল্াপরাধী” নাম দিয়ে এ পুর অঞ্চলে আশু মজুমদারকে 
স্যীবমল দাশগুপ্ত পি ভি গ্যান্্-এ খুন.করবার চেস্টা হয়। সি পপি 


গ্রেপ্তারের চেষ্টা করোছিলেন। 


এম নামধারী এ গস্ডা্রকাতির 


ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সাল এল। লোকগ্লর আশু মজহমদারকে খুন 
আশ: মজুমদারের রাজনশীত._পর- করবার এটা ছিল শ্বিতাঁয় প্রচেষ্টা 


প্রেসিডেন্সী কলেজের সব ছাত্র নকশাল নয় 


থেকে বিশ জন দি পি এম প্রভা- 
{বত ব পি এস এফের সমর্থক, 
সামান্য কিছ বি পি এস এফ 
(ডান)-এর সমর্থক. আর বাক 
সবাইই দল নিরপেক্ষ। অর্থাৎ কলে- 
জের ছান-ছান্রীদের এক বৃহৎ 
অংশই কোন রাজনশীতর ধার 
ধারেন না। আম এটা চম্বল 


বিরোধশ মতের ছাত্রদের গায়ে হাত 


দেবে না। কলেজের অধিকাংশ ছাই 


নকশালপল্ধী ছাত্রদের সল্লাসমূলক- 


আগে ওরা কলেজের মধ্যেই 'বি 
পি এস এফের কয়েকটি ছাত্রকে 
ভীষণভাবে জখম করে! তাছাড়া 
প্রকাশোই ঘোরাফেরা করে ওরা! 
আমি আমাদের কলেজের. বহু 


- ছাঘ-ছাত্ীকে জিগ্যেস করেছি যে 


ওরা নকশালদের স্কুল-কলেজ 
প্রেড়ানো, লাইব্রেরী পোড়ানো, 
জ্যাবরেটরশী পোড়ানো, বিদ্যাসাগর, 
আচার্য প্রফুজ্লচন্দ্র প্রমুখ প্রাতঃ- 
স্মরণীয়দের মার্তর অবমাননা, 


. 'নার্বচারে প্ীলশ হত্যা, সি পি 


এম-এর ছাত্র কর্মীদের হত্যা, নির্ব- 
চারে ব্যবসায়ী হত্যা ইত্যাঁদ সম- 
ধন করে কি না,.ওদের আঁধকাংশই 
আমাকে বলেছে, আমরা কোনটাই 
সমর্থন কার না। এমনাক' কিছ; 
কিছু নকশালপস্থা ছাতও আজকাল 
বলছে “ওসব: ভুল করেছি, এ- 


ঘন্টার নোটিশে প্রমাণ করে দিতে তুল স্বীকার করতেও ভয় পাচ্ছে। 


প্মার, শুধুমাত্র নকশালপল্থীরা 
. দি প্রতিশ্রুত দেয় যে ওরা 


প্রোসডেল্দী কলেজের 
জনৈক ছাত্র 


করে। 


'বশতঃ অন্য এলাকার সি পি এম 


কর্মীদের প্রবেশের পথে বাধা ছিল 
না। মত টা কনম্টেবল 
জনসাধারপই 


Rl আশ মজুম- ভা 
দার গুরুতর আহত হয়েছিলেন! . এখানে জনসমক্ষে একাটি ঘটনা 

ইতিমধ্যে যাদবপুর শাখার রাখার প্রয়োজন আছে। গত ফেব্রু 
মাকসবাদশ পার্টির কমশিরাও আশু মার মাসের শেষ সপ্তাহে {স পি 
মজুমদার হত্যায় লিপ্ত হতে আরম্ভ এম নেতা কান্তি গাঙ্গদলী নকশাল 
করে। | নেতা আশু স্জুমদারের নিকট 

ক কারণে? মার্বসবাদশ লোক মারফত জানতে চান ষে সি 


স্য- পার্টির সাধারণ সদস্য ও সমর্থক- পি এম নির্বাচন প্রচারে এলাকায় 


দের মধ্যে এমন প্রচার চলতে থাকে যেতে পারে কনা। প্রীমজ:মদার 
জবাব পাঠালেন দুটো শর্তে সি 
শপ এম নির্বাচনীপ্রচার করতে 
পারে কে) এলাকায় নকশাল- 
বিরোধ কোন পোম্টার বা শ্ক্যে্গান 
লেখা চলবে না; (খ) সন্াস.সৃচ্টি- 
৷ মূলক কোন কৃজ অর্থাং বোমা- 
যে আদর্শ - নগর, শহীদ নগর, বাজী, ভশীত প্রদর্শন বা নকশাল- 
বিবেকনগর, গড়ফা মেন রোড, পম্থী কোন সমর্থকদের গায়ে হাত 
সল্তোষপ্র (নউ) কাঁপিকাপর-এ দেওয়া ইত্যাদ চলবে না। কান্তি 
পারিচালনায় সি পি এম সদস্য ও তার দলের লোকদের প্রচারে 
সমর্থকদের মধ্যে নকশালীরা সন্মাস পমঠান। - 
সৃষ্ট .করছে। এ অভিযোগ বস্তুতঃ সি পি এম রাজনৈতিক 
যে সবৈধ মিথ্যা, এবং সম্ঘাস সৃষ্ট- ভাবে এলাকার নকুশালদের মোকা- 
কারীরা আসলে যে এ প্রান্তন বেলা করতে অক্ষম -হয়ে 'নর্বাচনী 
কংহোসণ গুণ্ডা এবং সি পি এম প্রচারের নাম করে নকশালদের 
নামাবলশ পাঁরাহত কিছু দুশ্চারঘ্র বিরদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে আরম্ভ 
লোক এটা ওঁ অণ্যলের জনসাধা- করে এী গ্দপ্তচরবৃত্তির পদরস্কার 
রণ, জানেন। জানেন বলেই এ হয়েছে প্ণালশ কর্তৃক বিস্তার্প 
অণ্চলঙ্ুলোতে প্রচুর সি পি এম এলাকায় শত শত বাড়ীর মধ্যে 
সদস্য নিরাপদে বসবাস করতেন নীদস্ট একটি বাড়ীতে আশু 
অথচ সি পি এস মাক গুণ্ডা মজুমদারকে শ্রেপ্তার করে ও হত্যা 
গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলেরা পালিয়ে চলে করে। | 
যেতে বাধ্য হয়। গত দশই মার্চের আশু মজ;মদারকে হত্যা করার 
সাধারপ নির্বাচনের প্রস্ততি উপ- .সংবাদে সমগ্র এলাকায় নির্বাচনী 
লক্ষে [সি পি এম কমশরা বাড়া ব্দথগ্ুলো ফাঁকা হয়ে যায়, পাঁচ: 
বাড়ী ঘুরে নির্বাচনী প্রচার চালায়! - হা যাদবপুর থানায় 
নকশাল সমর্থকদের তরফ থেকে গিয়ে গ্ালবিদ্ধ আশু মজুমদারকে 
একাটও প্রতিবাদ হয় নি। এমন কি অনাতাবিলম্বে হাসপাতালে 'িয়ে 
আশু মজুমদারের বাড়ীতে গিয়েও 
তারা ভোটের কাগজপত্র টা 
আসে। 
জিনা হরি 
সি পি এম গুন্ডাবাজী করে. এমন 
ধারণা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক 
ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সি ?প 
এম-এর যে অংশাট এ পর্টিরই 
গুশ্ডাবাজীর বিরদ্ধে এমনাক 
তাঁরাও একঘরে হয়ে পড়েন। রাজ- 
নৌতক দিক থেকে একঘরে হয়ে 
পার্টির নেতৃত্ব এ অণ্ল ছেড়ে চলে 
শিয়ে সন্তোষপুরের এক অংশে 
প্লায়ে বসবাস করতে থাকে । অপর- 
'দকে নকশালপল্ধী যুবকরা প্রধা- 4 
নতঃ তাদের পার্টর নির্দেশীনদষায়শ 
শৃষ্টচর পুলিশকে এলাকায় দেখতে 
পেলেই, প্রাতরোধমূলক হত্যার 
কার্যসুচ গ্রহণ করে এবং জন- 
সাধারণের সাহ'ব্যেই এ কাজগুলো 


নাতির = মূল প্রবস্তা 
চারু মজুমদার অবন্ধশযে তার ভুল 
বুঝতে পেরেছেন। এজন্য বাংলা 
দেশের বিস্লবী মানেই তাঁকে সাধু- 
বাদ জানাবেন এই জ্ঞানোদয় যদ 
তাঁর অন্তত ছয় মাস আগেও হত, ' 
সারা ভারতে কয়েকশত' বীর বিশ্ল- 


- গাত এক বছর যাবত নকশাল- 
পল্থী নেতা আশু ' মজহমদার সি 
শপি এম নকশাল সংঘর্ষ এড়িয়ে 
যেতে থাকেন, এবং তার দক্ষের যে 
দ্‌ একজন মধ্যাবন্তসুলভ প্রবণতা- 


কতৃক নকশাঙ্গ হত্যার যেমন গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে নাকতলায়) বদলা করুন, কমিউনিস্ট. বিপ্লবীদের 
তে ইচ্ছুক ছিল, তাদের নিবৃত্ত অন্যান্য ছোটো ছোটো অংশের 
করেন। ফলে এলাকার সি দি এম নেতৃত্কও, আত্মসমালোচনা করুন। 


| | fj Lt ; 
hy শি - A’ ৯২ 
5 XS 


t 


রাইফেল উচিরে ভর দেখায়। 
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এ 


যাবার দাবী জানাতে থাকে, মাল- 
টারী কতৃকি, বেস্টিত অবস্থায় 
পীলশ- কনম্টেবলরা মাহলাদের 
সম্পর্কে কুধীস্ত গালিগালাজ করে 


আশু মজুমদারের দাদা ও 
বৌদি থানাক্স গিয়ে আশুর অবস্থা 
জানতে চাইলে থানার ও 'ি রভল- 
বার উচিয়ে তাদের থানা থেকে 
বেরিয়ে যেতে বলে এবং না বৌরয়ে 
শেলে রিভলবার 'দিয্লে মাথা উঁড়য়ে 
দেবে বলে ভয় দেখায় । তখন থানার 
অন্য একাঁট ঘরে সাবিমল দাশ- 
গুপ্তের পারচালনার গলাবদ্ধ আশু, 
মজুমদারের কাছ থেকে এলাকার 
নকশালপল্থীদের নাম বের করবার 
জন্য নারকীয় অত্যাচার চালানো 


হয়। আশ? মজুমদার আত্মসমর্পণ 


না করায় তাকে মুখে ও 'পঠে বেয়- 


নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা 


কাঁ 


করা হয়। তার মাছত হয়ে যাবার 


আত্মসমালোচনাঠুককরুন 


"এ বিষয়ে এম সি সি নেতৃত্বের 
দায়ত্ব সমাধক ৷ 
(এম এল) গঠিত হওয়ার পর 


'বখন তাঁদের সংগঠন থেকে দল- 


ত্যাগের হিড়িক শুরু হল, তখন 
যদি তারা ভীত-সম্মস্ত বিহবল না 
হয়ে দূঢ়চিত্তে মতাদর্শগত সংগ্রাম 
শুরু করতেন, পিকিং বেতারের 
দিকে কান পেতে না থেকে নিজে- 


দের মাথাঙ্গুলিকে পাঁরশ্রম করাতেন, 


তাহলে আজ এই শোচনীয় অবস্থা 


খা 


চে 


সি পি আই 


সখি 
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করার _বুণকোঁশলকে দক বলে 
প্রাণ করছে? . 

" দর্পদের বিশেষ সংখ্যায় সাঁশ : 
গঢহর প্রবন্ধটি এই প্রসল্পো উল্লেখ- 
যোশ্য। লেখক বলেছেন, ভারত- 
- বর্ষে চনের প্যাটার্নে ছোট ছোট 


; ৬ নি নিজ চে 
. তোলা সম্ভবও নয়, ভারতীয় বগ্ল- 


বের বিকাশের জন্য তার প্রয়োজনও 
নেই। পূর্ববলো জাতীয়, পারষ- 


দের আধবেশন স্থিত রাখার প্রাতি- 


বাদে প্রার সারা পূব্ষাংলা জুড়ে 


গ্রামাণন্টলে এবং শহরাম্ঠলে বাঙাল” 


জাঁতর যে বিপুল গপ অভুযধান 
দেখা দিয়েছে তার থেকে. মনে হয়, ' 
লেখকের সিদ্ধান্ত বািহ্বাহ্য। এই 

গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে. যদ বুর্জে“য়া 
আওয়ামী লশগ নাথেকে একাঁট সাচ্চা 
» কাঁমতীনষ্ট পাটি থাকত, তাহলে এই 
হইনি “জাতত গড বির 


রূপাল্তারত হতে পারত। দুর্ভা- 
. শোর বিষয়, ভারত উপমহাদেশেই 
কোনো সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি 
নেক ভারতে, ক পাকিস্তানে! 

পৃববিলোর গশ-অভ্যুক্ধান আরও 
একাট কথা; প্রমাণ করছে। সেট 
এই যে, পার্লাষেল্টার সংগ্রাম এ 


গে অচল হয়ে যায় নি। লোনন- 


স্তালিনের যুগেও তার কার্ষকা- 
রিতা ছিল, আজও আছে। পার্লা- 
সেন্টার সংগ্রামের মধ্য দিরেও মেহ- 
নাতি মানুষের টপিক, সমাবেশ 
ঘটানো যায়। 


* এইরকম আট-দশাট বি 


ধারপা-সপন্ট হওয়া প্রয়োজন। তা 
না হলে, ‘কেবল ব্যান্তহত্যানীতি 
পরর্যাগ করে এক পাও এগোনো 
যাবে না। 

নির্মল চট্টোপাধ্যায় 


মুলা দাগ গমনে 


ঠিক সেই সময়ে হিন্দু মহাসভা 
স্বতল্ম জনসংঘ ধরণের এক সাম্প্র- 


- ঘটল. বাংলা দেশে। তৎকালশন 


নির্বাচনে কিছ; প্রার্থী দাঁড় করা- 
নোর মাধ্যমেই জনসমক্ষে এলো এই 


, দক্সটি। হুগ যুগ বাঁণ্চত নির্ধা- 


তাঁত নিপীড়িত শহর আর গাঁয়ের 
* মেহুনতাঁ জনগণ যে মুহুর্তে সচে- 


চোখের ঘন কেড়ে নের। সে জন্য 
মারিয়া হয়ে শেষ আঁস্তত্বটুকু বজায় 
রাখত তারা “মুসলীম লীগ”? 
নাম নিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী দেন। 

শহর ও গ্রামার্থল উভরন স্থানেই 


- তাদের বেশ কিছ প্রার্থী ছিল। ' 


শহরাংশে নাগরিকরা তাঁদের খতম 
সকে সমর্থন করেন। এবং এ 
সমর্থন কখনও পরোক্ষ' কখনও 
প্রত্যক্ষে' চালান হয়।- আর গ্রামে 
যেখানে ম্ূসলীম ঘনবসাঁত এবং 


এখনও যে সব এলাকায় মান্য : 


মুলতঃ নিরক্ষরতার জন্যই প্রাত- 
বহাল হতে পারেনান, হতে পারেন, 
নি মূল দুশমনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
সে সব এলাকাতেই তারা-জয় হতে 


-পেয়েছেন। 


বৈরি রতি 


রেকেই এবং কেবলমাত্র ধর্মের . 


দোহাই দিয়ে এবং আরো অধিক 
পরিমাণে মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় 
মাদ্রাসা ইত্যাদি করিয়ে দেবার ভাঁও- 


রণকে বিভ্রান্ত করার ওন্ধত্য প্রকাশ 


প্রতিটি সংগ্রাম সচেতন মানুষকে 
মূল গপশত: কংগ্রেসের সোদর- 
প্রীতম এই অশ্মত . শান্তগুীলকেও 
চেনার সময় এসেছে। প্রতিটি এলা- 
কায় আজ এই গোষ্ঠাঁগ-লির় 


“তাদেরকেই নিতে হবে। 


জাত ধর্ম বর্পের উর্ধে সর্বস্থলে 
মেহনতকারীকে আজ আরো জোর- 
দার লড়াইয়ের জন্য এককাট্রা হতে 
হবে। কেবলমাত্র নিছক কিছ: সাম্প্র- 
দায়ক দাবী দাওয়া নয়, গরীবের 
রাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গ্রামে নগরে 


‘মাঠে বন্দরে সমতার লড়াইকে সংগ- 


ঠিত, করতে হবে। ছিনিয়ে আনতে 


"হবে খেটে খাওয়া মানুষের আগামশ 


ভবিষ্যংকে। | 
সবশেষের- সে লড়াই- শোষিত 


বাত , ভূখা মান্মষের এককাট্র 


লড়াই_এতে তাদের এতিহাঁসক 
জয় অবধারিত, আর এইসব জন- 
- বিরোধ সাম্প্রদায়িক উপদল সম্্‌- 
শরির দিবার 

শেখ হায়দার আলী 


a ৯৯ 
চাববশ পরগণা 























না 
তিনটি বৈশিষ্ঠ্যে উক্জবল ৪ (এক) 
জনঙগল. দরদী ব্মপল্ধী দল . 
হিসেবে সি. পি এমের বাঁলম্ঠ 
আত্মপ্রকাশ, দেই) মৃতপ্রায় কগ্্রে- 
সের পুনর্ুজ্জশীবত কলেবর লাভ 
এবং (তন) অন্যান্য উপদল'য় 
জোটের বিপন্ন আঁস্তত্ব। এই তন 
দিকচিহের বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও 


তৃত'য়াটর কারণ খুজতে হবে প্রাক- - 
নির্বাচনী রাজনীতিতে সি পি 


চবির 


মাইয়ে ব্যাং 


'  ম্বাম্বক বস্তুবাদী নিয়ম। কামিউ-' 


৪ জা 


অতি বামপস্থাদের সপ্র্কে 


মাও সেতুং এর বন্ধব্য বলে আমার 
প্রবল্ধে বা উল্লেখ করেছি তা সর্বদেশে 


সর্বকালেই প্রযোজ্য। কারণ িস্ল-. 


বের সঙ্গে সল্গো প্রাঁতাবিগ্লবের বাজ 
একসশো, মিশেই থাকে। এটাই 


শক্তিকে প্রিকশ্রেপীর নেতৃত্বে কৃষক- 
শ্রেণী ও অন্যান্য কমবেশী শোষিত 


শ্রেশীর মোর্চার শান্তকে প্রবল করা যাতে উচ্চারণ করেছেন, অভিজ্ঞতার ফলে- 
গুপ্ত হত্যা, রাজনোতিক খুন, জোর. 


করে জনগণকে বিপ্লবের নামে গ্রাতি- 
বস্লবের শিবিরে জেলে দেওয়ার চক্া- 


ল্তকে কৰ্ণ’ করা বায়। " আমাদের. 
দেশেও এই অমোঘ 'নয়ম ক্রিয়াশীল . 


জ্যোতির্ময় বাবুদের বিচার করতে 
হবে তাঁরা কোন পক্ষে? বে শ্রমিক" 


- শ্ৰেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, যে কৃষক 


শ্ৰেণী কাঁষাবগ্লব তথা জনগণতাশ্পিক 
বিপ্লবের প্রধান শান্তি, যে মেহনতশ 
মানুষ শেষ পর্ষ্ত বুর্জোয়া সংবি- 
ধান ও সংসদীয় গণতন্মের মোহ চর্ণ 
এলাকায়, ক্ষেতে খামারে কলে কার- 
খানার "বতৰ পরতিরার গড়ে তুলছে” 


| __ পেশ্ম পৃষ্ঠার পর) ' 
"সক্ষম হয়। এর ভর ভুরি দৃষ্টান্ত তাদের বাছা ব্রাছা জল্পাশ- কর্মীদের 
বিকল নয়। গৃষ্ত হত্যা কারা করে? “নঁবন্লবাঁরা 


না প্রীতবিদ্লবীরা? সুতরাং মাও 


সেতুং তাঁর দেশে ওয়াং সিং দের 


সম্পর্কে আগে বা বলেছিলেন এবং 
সাম্প্রীতিককালে . তাঁর বড় হরফের 
প্রাচীরপত্রে “১৯৬২ সালের দাক্ষণ- 


পন্থী বিচনাত এবং ১৯৪৪ সালের . 


যে ভুল প্রবণতা আকাতিতে আতবাম, 
কিল্তু সারষ্বস্তু হিসাবে চরম দক্ষিণ- 
পল্ধীদের সম্পর্কে যে সতকবাশশ 


এদেশের মানুষও তথাকথিত নকশাল" 
{বলব অর্থাৎ আকৃতিতে আঁতবাম 
কিন্তু সারবস্তু হিসাবে চরম দ'ক্ষণ- 


পল্থীদের চিনে নিতে সক্ষম হয়েছেন। 


জ্যোতিসন্সবাক নাকি বিশ্বাস 


করেন সি পি এমের মধ্যে হার . 
হাজ্জার সং. বিপ্লবী কর্ম রর়েছেন। 


অথচ সেই কমশদের হত্যা করেই 


নাক তাদের বিপ্লব এশোচ্ছে।. 


পাড়ার প্রাতটা লাধারশ . মানুষ তাদের 
স্বকীয় অভিজ্ঞতার মারফতেই এই 
নকশাল” বিপ্লবীদের স্বরূপ বুঝতে 
পারুছেন। তাদের প্রাতিবোধও দানা 
বেধে উঠেছে। সং বিপ্লবীরা এখনও 


ভা: নরেশ তত্র থোৰ, এন-খি.মি-এস. কোপ) 
আাড়ুকাাজার্ ' 


হয়ে উঠেছে” ' (নির্বাচিত যচনাবল্‌ী 
দশম খণ্ড পঃ "১২৭, স্তালন ‘লেনিন 
বাদের ভক্ত পুস্তকের হেচল্লিশ 
EE 





॥ 
পিপল তা ৮ পাশ সপিপীশীশীপি শপ আহতরা 
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আর কোথাও সি পি আইয়ের সহ- * 
' যোখিতার প্রয়োজন নেই, এমনাক 


কেরম্লাতেও নয়। অদূর ভাঁব- 
ষ্তে যদি শাসক কংগ্রেস অচ্যত 


মেনন মল্ল্রিসভা থেচক তাদের সম- . 


রন প্রত্যাহার করে নিয়ে 
রাম্ট্রপীতির শাসন . প্রবর্তন 


কিংবা, নোতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা : 
নেই। 


কেননা, ওই নির্বাচনের 


রাজনৈতক পারাম্থাতর পাঁর- 
কূলে. যাবার সম্ভাবনাই প্রবল । 
সুতর্যুং দস পি আই নেতৃদ 
কি বাংলা দেশেও শাসক কংগ্রেসের 
পায়ের তলে মাথা বাড়িয়ে দেবেন 
এবং বাংলা 'দেশের অগণিত 
আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করে দক্ষিণ- 
পল্থী শোষণ কায়েম করবেন এবং 
নিজেদের বামপল্ধী চার্কে আর 
একবার কলঙ্কিত করবেন? অবশ্য 
যদি সি পি এম বিরোধিতাই 


- তাঁদের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য 


হয় তবে তাঁরা তাইই করবেন। 


৯. 


“ 


্ 


১. অথচ পুলিশ চোখ বন্ধ করে এদের_ 
/ সাহায্য করে চলেছে এবং সি পি ' 


চু 


-. তারা স্কুটিনী করছে, প্রচার করছে 


i 


* দপপ | শ্কবার ২ম দ্ ১৯৭১ 


ন্যাশনাল ৰাবাৰ কোম্গানা বন্ধ কেন 
৮৯৮০০ 


বেলেঘাটার ন্যাশনাল রবার 
কোম্পানীটি গত পাঁচই ফেব্রুয়ারী 
থেকে বন্ধ। বহুদিন যাবৎ শ্রামক- 
দের দাবশ উপেক্ষা করার পারিপামেই 
কারখানাঁটি আজ অচল। মািক- 
শোঙ্ঠী প্রজপাতিদের পাঁরচালিত 
বাড সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবকে যাঁদও 
এাঁড়য়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, 
তবুও নার্ষ্বধায়. একথা বলা যায় 
এই কোম্পানীর প্রায় তিন হাজার 


কমশির মুখে মাদিলকগ্োষ্ঠপর বিরুদ্ধে ফ্যান্তরশ ও কল্যাণীতে অন্য একটি ' 


বহু গুরুত্বপূর্ণ আতিষোগ ক্রমশই 
সোচ্চার হয়ে উঠছে। ন্যাশনাল, 
রবারের এই কারখানা খিদির- 
পৃরের বাকুলিয়া হাউসের মুখা- 
আরা প্রায় সাত জ্মখ টাকার খাঁরদ 
করে। বর্তমানে এই কারখানার 
মোটরগাড় ও লরশীর দাঁমই প্রায় 
নয় লাখ টাকার উপর। সাত লক্ষ 
টাকায় কেনা প্গ্যাল্ট ও মোঁশনারপর 
মূল্য আজ প্রায় দেড় কোটী টাকার 


কলকাতায় 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


মত। এবং এই কারখানা থেকেই 
১৯৬৮ সালে রিজার্ভ ফাশ্ড থেকে 
কুড়ি লক্ষ টাকা শেয়ার হোল্ডারদের 
বোনাস শেয়ার হিসেবে ভাগ করে 
দেওয়া হয়েছে। অথচ শ্রমিক কর্ম 
চারীদের বাংসারক বোনাস দেওয়ার 


সময় মালিকপক্ষ অর্থাভাবের অজ-- 


হাত দেখাচ্ছেন। 


করেই কাঁকিনাড়ায় ইনচেক টায়ার 


কারখানার সুষ্টি। প্রথমাঁদকে, 
সংস্থাটির বাৎসারক ' উৎপাদনজ্বাত 


বাজ্ধর দাবী এবং ১৯৬১ সনের 


80. শতাংল 


* (শু পৃহ্ঠার পর ) 


জি পক্ষে দস পি এমের 
বিপক্ষে ভোট দেবার জন্যে জন 
গণের কাছে প্রচ্ছথে আবেদন। এ 
আবেদনে তাঁন কংগ্রেসের ভোটার- 
দের আশ্বস্ত করলেন। পুলিশ, 
মালিটারী তাদের রক্ষা করবে। 


মূলক আচরণ সম্ভব কনা আমরা 


তা সম্ভব হয়েছে। চীফ ইলেক- 


এম কর্মীদের 'নার্বচারে গ্রেপ্তার 
ও আটক করেছে। 
নির্বাচনের দেন আগে থেকে 


নকশাল খুনেদের অবাধ অধিকার দা 


এবং নির্বাচনের দিন তাদের প্রহরা 
দিয়েছে। নরই মার্চ রাতে এলাকার 
এলাকায় সারারাত ধরে বোমাবাজশ 


মত জঙ্গী - সংগঠন সি পি এম 
নেতারা আগে থেকেই কেন গড়ে 
তোলেন ন তা বোধগম্য হয় না। 


অন্ততঃ একধাটি তাঁদের মনে 
ক্রাখতে হকে। 


ন্যায্য বোনাসের বিষয়াট মানতে 
চাইছেন না! 

জানা যায়, উনসত্তর ও সত্তর 
সালে সংস্থাটিতে কম লাভ হওয়া 
সত্বেও এর পাঁরমাপ দাঁড়ায়, বথাকুমে 
সাড়ে সাত লাখ ও দু লাখ টাকা। 





ডি এম এস ভি ও এবং ম্যাজিদ্টেট- 
দের কাছে গোপন থাকলেও প্রকৃত 
১১৮ 


পরিচ্কার। 


পাক্ষীয় কর্মচারী বাঁদও এড়যে 
ফেতে চান তবুও তার কথাবার্তাতে 
একটা বিষয় সংস্প্ট হয়ে উঠেছে 
যে, সুযোগ সন্ধানী মালিকগোষ্ঠাী 
কর্মীদের দাব'দাওয়াকে দাবিয়ে 
রাখার কোঁশল হিসেবে শ্রমিক 
অনৈক্যকে টোপ হিসেবে ব্যবহার 
করছেন। এবং কারখানার শ্রমিক 
ও অফিস কর্মচারীদের মধ্যে বেতন 
বৈষম্য রেখে সে ব্যবস্থা আগে 
থেকেই পাকা করে রেখেছেন। যতই 
দিন যাবে মালকগোষ্ঠীর এই 
সুযোগ সন্ধানী মনোভাব আরও 
তীব্র হয়ে উঠবে। 

এর পাঁরণাস সরকারণ দপ্তরে 


, শিয়েও পৌঁছুবে। সংস্থাটি বন্ধ 


হবার একচাল্লশ দিনের মাথায় 


॥ লয় 


লক্ষ্য রেখে, কারখানার ওয়ার্কার্স 


শয়জ ইউনিয়ন হ্্ত কর্মসূচীর 


ভাত্ততে, গ্রেড রিভিশন, বিশ 
পাসেন্ট পুজা বোনাস, গ্র্যাছাক্সাট 
নাইট ্যালাউন্স, গ্যাটেপ্ডেল্স 
বোনাস, বৰ্দ্ধিত মুল্যে ন্যাষ্য ভাতা 
ও অন্যান্য দাবাঁকে জোরদার করে 
তুলবেন, সাধারণ শ্রীমক মহল এই 
আশাই তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে 
করছেন। এর সঙ্গো আরেকটি প্রশ্ন 
সাধারণ শ্রমিক মহলের মধ্যে দানা 
বেধে উঠছে যে, আইনগত নানা 
অজুহাতে শ্রমদপ্তর আর কতদিন, 
তিন হাজার মানুষের সংগে জড়িত 
প্রায় পনেরো হাজার মান্দষের ভাগগা 
নিয়ে ছিনামনি খেলবেন এবং 
দরিন্ু শ্রামকশ্রেণীর আর্থিক সন্ক- 
টের সযোগ নিয়ে মালিকোম্ঠীকে 
সাহায্য করবেন? , 


কমাশয়াল ট্যাক্স 


ই্মণেইরদের 


পশ্চিমবঙ্গা সরকারের অর্থ- 
দপ্তর এবার কমার্শিক্লাল ট্যাকৃস 
ইচ্সপ্যেকটরদের পে-স্কেল নির্ধারণে 


|| 


- ভানুমতাঁর খেল দেখয়েছে। 


শ্ৰেষ্ঠাংশে ছিলেন অর্থ কাঁমশনার 
জে, এল, কুশ্ডু ও ডেপুটি সেক্রে 
টারী এস, কে দাশশ্প্ত। পে-কঁম- 
শন যখন এই দপ্তরের কাছে 'বাভক্ষ 
ক্যাভারের বেতনের ক্ষেত্রে সরকারী 
সুপারিশ চান, তখন এ'রা কোন 
এক অজ্ঞাত কারণে এই. ইন্সপেক- 


ও জ্ট্যাটাস সম্পর্কে সত্য গোপন 
করে অত্যন্ত উন্দেশ্যপ্রপোদিত হয়ে 
সংকীর্ণ সুপারিশের ব্যবস্থা করেন। 
কেবলমাত্র কমাঁ্শয়াল ট্যাক্স অফি- 


৬০০। এবং , অর্থদপ্তর স্াবচার | 
পর নিয়ে র্মালটারীর জাল এড়িয়ে করে বেতন নির্ধারণ করেন | 
পালিয়ে যেতে পারে, একথা এখন ৩৩০--৬০০। এই হল সর্নীবচারের | 


নমুনা! 


প্রতি ভব্চার 


গত উনত্রিশে জানুয়ারি একা- 
স্তর তারিখে অর্থ কমিশনার সাক্ষাং- 
কারাঁ ডেপুটেশনকে জান্মন যে, 
ভবিষ্যতে এই ইচ্দপেকটরদের বেত- 
নের প্রশ্নে প্নার্ববেচনা করা হবে। 
যদিও আগে দণ্তর ইন্দপেকটরদের 
বেতনের প্রশ্নে সংকীর্শ সুপারিশ 
করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদের 
বেতন বৃদ্ধির দাবীর যৌন্তিকতা 
অন্যান্য সমতুল্য কাভার যাঁদের 
স্বীকার করে নিয়ে ফলস্বরূপ 
অধিক কেতন সুপারিশ হয়েছিল, 
তাঁদের বেতন নামিয়ে এনে এ 
একই স্কেলে রাখার যুক্তি প্রাত- 
দ্ঠিত হয়েছে। অথচ এই ইচ্সপেক- 
টরদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনেক 
ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, 
এক্সাইজ ইন্সপেকটর ও কমাশিল্লাল 
ট্যাক্স অফিসারদের, (সকলেই গেজে- 
টেড) সমান হওয়া সন্বেও এ'দের 
বেতন বৃদ্ধি করা হল না। একের 
নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গা করা 
হল আর কি! 





wed. Ne, C72 


এবারকার লোকসভার 'ির্বা- 
. চনে মাকাসঘাদশী কাঁমউীনস্ট প্রা্ট 
' পশ্চিমবঙ্গে নতুন রেকর্ড গ্থাপন 
করেছেন। . 
ভোটের ফল বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে যে সাতষাট্র সালের তুল- 
নায় সি পি এম শুধু তাদের আসন 
সংখ্যা চারগদণ (পাঁচ থেকে কুড়ি) 
. বাঁড়রেছে তাই নয়, এই দল 
প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার 'দ্ৰিগু- 
পেরও বেশী করেছে। সে তুলনায় 
এর প্রধান প্রতিদ্বল্বাঁ দল নব- 


রাজ্য থেকে শতকরা ১৫.৬৫ ভাগ 
ভোট পেয়েছিলেন। এবারে সেটা 
বেড়ে হয়েছে ৩৫.৮৮ ভাগা। এই 


প্রসলো মনে রাখা দরকার যে নক- - 


শালদের প্রচার সত্বেও শতকরা ষাট 
জনের উপর এবারে ভোটে অংশ 
গহণ করেন। 

এরই পাশাপাশি দেখা যায় 
আবভন্ব কধ্গ্রেস সাতষটু সালে 


কংগ্রেম বিক্ষোভ 


(১ পৃদ্ার পর) 
লাগ নিজের আয়তনের তুলনায় 
অনেক বেশী আব্দার করে বসেছে। 
লশগের মাত সাতজন, এম, এল, 
এ, আর এই সাতজ্জনকে না পেলে 
অজয়বাবুর বিধান সভায় সরকার 
গঠন করার উপযোগী সংখ্যার্গীর- 
তা হয় না। তাই' ল’গ সাত জন- 
কেই মন্দ করার দাবী তুলেছিল। 

কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমান 
সদস্যেরা ল'ঁগের সহযোগিতায় 
মাল্মসভা গঠনের প্রচশ্ড বিরোধিতা 
করে। তারা বলে. যে, লগকে 
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ফলাম্ষতলন্তর সামী 


ভোট পেয়েছিলেন শতকরা 
৩৯.৬১ ভাগা। তার জায়গায় . নৰ 
কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস উভয় 
মলিয়ে পেয়েছে শতকরা ৩৩.৯২ 
(২৯:৫৯+৭-৩৩)। | 

॥ আর একাঁট সর্বভারতীয় দল 
সি পি আই পূর্বের পাঁচটির জায়- 


গায় তিনটি আসন রক্ষা করতে । 


পেরেছেন। গতবারের তুলনায় 
ভোটের হার বেড়েছে ৯.১৪ থেকে 
১১:০৪-এ। 

যে তিনজন সি পি আই প্রার্থী 
অধ্যাপক হাঁরেন মুখার্জ ডাঃ 
রপেন সেন এবং ইল্দজিং গুপ্ত 


তার মধ্যে বিশ জন নির্বাচিত হয়ে- 
ছেন। সি পি আই এবারে পনেরো 
মন প্রার্থী 'দিয়োছিল। 

সি পি আই-এম-এর প্রান্তন 
সংসদ সদস্য শ্রীগণেশ ঘোষ এবং 
প্রবীশ : নেতা প্রীআবদলল্লা রস্মূল 
পরাজিত হয়েছেন নব কংহ্রোসের 
কাছে, কিন্তু এই 'দলের, উল্লেখ- 
যোগ্য কীতত্ব ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র, ডাঃ 


পূর্ববঙ্গ বর্জন করেছে। আর 


: এখানে লগকে মাথায় তুললে এর 


ভয়ঙ্কর প্রীতক্রিয়া দেখা দেবে। 


ধুপ যাদের এবার লশশোর প্রার্থী- 
দের সলো লড়তে বেশ বেগ পেতে 
হয়েছে। দিল্লী অবশ্য এ সব কথায় 
বেশী কান দেবে বলে. মনে হয় 
না কারণ তারা জানে পাশ্চম বাংলায় 
স্রশপগাকে চটালে কেরলের মাল্িসভায় 
তার প্রতিফলন ঘটতে পারে। 
অনেক চেষ্টা আগে হয়েছে 


এখানে হিন্দুদের মুসলমান-বরোধশী 
সাম্প্রদায়িক সংগঠন _ গড়ার । জন- 


সংঘ বহুদিন চেষ্টা করেও পাশ্চম- 


বলো কোন খুটি গাড়তে - পারে 


নি। মুসলমান সাম্প্রদায়ক প্রাতি- 
দ্ঠান লীগের তোষামোদ পাঁশ্চম- 
বঙ্গে জনসংঘ সম্প্রসারণে সাহায্য 
করবে বলে কংগ্রেসী মুসলমান 
সদস্যেরা মনে করেন। ১ 
ওদের কোন প্রাীতবাদই আমল 
দেওয়া হয় নি।, লশগের তিনজ্বনকে 
মল্ল করার স্বীকাতি দিয়ে ওদের 


ফুলরেপ্‌ু গুহ, ডাঃ মৈত্েয়ী বসত, 
শ্রীদেবেন সেনকে পরাজিত করা। 
সর্বোপরি বলোশ্বর শ্রীঅতুল্য 
ঘোষের জামানত জব্দ হওয়ায় 
অনেকদিন স্মরণে থাকবে। 

এই প্রসঙ্গে দর্পণের সংবাদ- 
দাতার ভাঁবষাতবাশীও পাঠকের 
মনে আছে 'নশ্চয়। প্রীঅতুল্য 
ঘোষকে হারিয়ে গতবারে বান সারা 
দেশে নাম কিনেছিলেন সি পি 
আই-এর সেই শ্রীজে এম শ্বাস 
এবারে বাঁকুড়ায় নব কহংশ্লেসের 
প্রার্থীর কাছে হেরেছেন। 
সংসদের প্রবাঁণতম সদস্যদের 
অন্যতম শ্রীহীরেন মুখার্জি এবারে 
প্রায় ৰাইশশো ভোটে 'জিতেছেন। 
এই কেন্দ্রে বাঁতিল ভোটের সংখ্যাও 
অনেক বেশী । ফরওয়ার্ড ব্লকের 
প্রান্তন সদস্য এবারে নব কংগ্রেসের 


সঙ্গে এই দলই প্রধান প্রাতি- 
হ্বল্বী। আর এস পি ৰা ফরওয়ার্ড 
রকের প্দরানো ঘাঁটি আছ পর্বের 
মত শান্তশালী নয়) 


সাতজ্জনের সমর্থন কেনা হয়েছে। 

অজয়বাবুর নেতৃত্বে পশ্চিম- 
বাংলায় মাল্পসভা গঠনের সিদ্ধান্তে 
প্রীবজয় সিং নাহার সন্তুষ্ট নন। 
দলের বৈঠকগ্দালতে তান ক্রমা- 
গাতই তাঁর নিজের শোম্ঠশর লোকে- 
দের দিয়ে বাংক্ম কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
কোয়ালিশন ' মা্মদভা গঠনের 
বিরুদ্ধে বলাচ্ছেন-শোনা যাচ্ছে যে 
প্রো ব্যাপারটিই নাক আবার 
নব কংগ্নেসের প্রাদোশক কাঁমাটর 
বৈঠকে আলোচিত হবে। এবং 
যাঁদ 'দাল্লীর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে 


- হয় তাহলে হয়ত 'বজরবাবু মা্ম- 


সভায় যাবেন না। অপরদিকে এই 
ধরণের একটা অবস্থার কথা চিন্তা 
করে তরুণবাবুও চেষ্টা চাঁলয়ে 
যাচ্ছেন বক করে 'তাঁন উপ মৃখ্য- 


মন্দ হতে পারেন। 
এ 


দাড়কাক 


হরবোলা , পাঁখিটীর 


দীপক চৌঁধ্রর 
সম্পাদক হুশরেন 


' শুর মাথার দাম পাঁচ হাঙ্গার টাকা। 


DARPANR, Price 28 ৮ 


ঘনিয়ে আসবে তা তিন বুঝতে 
‘পারেন নি। মৃত্যুর পর সুশীতল- 


শীল রায়চৌধুরা 


(১ন পথের পর) বাবুর চ্ঘ্ীকে খবর দেওয়া হল। 
তলবাব্দুর মত্যু হয় সেখানে ' গয়ে স্দশীতলবাবর একটি ছেলে 
ওঁর. ভান্তারদের সঙ্গো এ ব্যাপ্দরে জেলে। পুলিশকে . জানান 
আলোচনা করেছে। দর্পপের তদন্তে হল মৃত্যুর কথা আর 


দেখা গেছে স্শীতলবাবুর মৃত্যু আবেদন করা হল ছেলেকে কিছু, 
কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হবার দিনের জন্য বাইরে আসার অন্- 
ফলেই ঘটেছে এবং ও'কে আক্রমণ  মাঁতর জন্য, বাতে করে.ছেলে বাপের 
অথবা হত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে ' শেষ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। 
যে সন্দেহ তা সম্পূর্ণ অমুলক। মৃত স্দশীত্ল রায়চৌধুরশর 
গত চোঁঠা মার সুশতলবাবু খবর পেয়ে পুলিশের বারপুজাবেরা 


. তাঁর এক পুরানো পাঁরচিত ভান্তা- সদল বলে এসে হাজির হলেন 


রের এ না্সং হোমে এসে হাজির নার্সিং হোমে। তারপর সুরু হোল 
হন চিকিৎসার জন্য। তাদের তদন্ত আর নার্সং হোমে 
ভাঙ্কারবাঝ ত ওঁকে দেখেই দাপাদাপি। প্রথমেই সমস্ত নার্ঁ 
বিরত হয়ে পড়েন। কেননা স্ুশী- দের ডেকে অন্যন্য রোগীদের 
তলবাব্দ সরকারী শ্লেপ্তারী পরো- সম্পর্কে কোন কথা চিন্তা না 
রানা এড়িয়ে এসে হাজির হয়েছেন। করেই ওরা চিন্তা করতে. লাগল 
এই সব নার্সং হোম ত বেআইনশ ' 
সংশাঁতলবাবুর ডান্তারের কাছে গভপাত করেই চলে। এখন আবার 
একটি মান আবেদন £ কেউ যেন, নকশাল্ীদের চিকিংসার কাজে 
এমনাঁক তাঁর স্মাঁও, তাঁর নার্ঁং লেশেছে। ওরা বলল কিভাবে 
হোমে চাকৎসার ব্যাপার জানতে শায়েস্তা করতে হয় ওদের নাকি 
না পারে। জানা আছে। এই রকম অনেক 
যে ডান্তার ওঁর নার্সং হোমে চেঁচামেচি করে : ওরা এ ভান্তার- 
থাকার ও চিকিৎসার ব্যরস্থা করেন বাবুকে গোয়েন্দা বিভাগে জিজ্ঞাসা- 
তিনি স্ৃশীতলবাব্দর সপ্গো একই বাদের জন্য ধরে নিয়ে গেল। বে 
জেলে 'সাঁকউরিটি বন্দী হিসাবে , সমস্ত দুর্ব্যবহার গোয়েন্দা পুলি- 
ছিলেনসে প্রায় তেইশ বছর শের অফিসাররা নাং হোমে 
আঙশেকার কথা। দমদম জেলে। করেছে তার জন্য গোয়েন্দা 
ভন্তারবাব্; , সংশীতলবাব্ুর পদালশ কর্তা, শ্রীঅর্প মখাজপ, 
একজন গুলগ্নাহী। বহু বছরের দুঃখ প্রকাশ করলেন, i 
ব্যবধান হওয়া সত্বেও ডান্তারবাধ্; * প্রশ্নোত্তরে ভান্তারবাবু কিভাবে 
সুশপতলবাব্ডকে ভোলেন নি।- এ ওঁর সঙ্গো সুশীতলের আল্মপ আর 
দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ তাঁকে দেখে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা হয়ে- 
ভান্তারবাবু আঁভভূত ৷ তান প্রতিজ্ঞা ছিল তা বর্ণনা করলেন অরুণ 
করলেন সর্বপ্রকারে চিকৎসার মুখাজশির কাছে। তান বললেন 
গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। হৃদরোগের একেবারে শেষ পর্বায়ে 
স্মশীতলবাবুকে টি সি মুখার্জী এসে হাজির » হয়োছলেন। মৃত্যুকে 
নামে নার্সিং হোমে ভার্ত করা হল ঠেকান গেল না। 
মার্চমাসের চার তারিখে। পায়ে পুলিশের প্রশ্ন £ আপনি কেন 
হে'টেই তান এসেছিলেন রোগা আগে সুশশতজবাবর উপস্থিতি 
ছিমছাম চেহারা, মূখে একটু সম্পর্কে প্মৃলশকে খবর দেন নি। 
ক্লাল্তির ছাপ, বোধ হয় একট, ভান্তারবাকু £ আমার বোধ 
হতাশারও। ভান্তারবাব; ঘর ঠিক হয় পুলিশকে খবর * দেওয়া কাজ 
করে, খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা করে নয় তাছাড়া ওঁর কাছে আশি 
রাত্রির মত বিদায় নিলেন। . কাউকে খবর না জানানোর ব্যাপারে 
তারপর দিন . প্রশ্ন করে ভান্তার- প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। আর 
বাবু জানতে পারেন যে গত কয়েক প্চুল্িশকে জানালে ওঁর মৃত্যু ত্বরা- 
মাস ধরেই সুশীতিলবাব্‌ থেকে দ্বিত হবে বলে আমার ধারণা 
থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন।. হয়েছিল। রোগশকে যথাসাধ্য চেষ্টায় 
আগে একটা হৃদরোগ আক্রমণের নিরাময় করা আমার ভ্রত। এমন 
ঘটনাও ছিল। কোন কাজ যাতে রোগশর ক্ষত হয় 
মোঁডক্যাল কলেজ থেকে হৃদরোগ তা করা আমার নাতি 'বরুষ্ধ। 
বিশেষজ্ঞ এসে যল্দের সাহায্যে ভান্তারবাঝু প্দীলশকে বলে- 
পরাঁক্ষা করে দেখেন রুগীর অবস্থা ছেন যে মিধ্যানামে সুশতলবাবুকে 
খারাপ। ..ক করে এতাঁদন চলা- নার্সং হোমে -ভার্ত করার জন্য 
ফেরা করছিলেন সেই চিন্তা করে তিনি দায়ী। যাতে কারুর মনে” 
বিশেষজ্ঞ বিস্মিত হলেন। তান : কোনও সন্দেহ না হয় সেই উদ্দে- 
বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রামের , পরা- শ্যেই এই . কাজ করা হায়োছিল! 
মর্শ দিয়ে চলে গেলেন । পরে আরও - ডান্তারবাবু বলেছেন তান সশশ- - 
অনেক বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরাঁক্ষা তলবাবুর রাজনশীতর কোন খবর 
হল। | রাখতেন না, বা অন্য কোন্‌ পাজ- 
দিন সাতেক পরে শহ্যাশায়ী নীতিরও। 
রুগ্গীরপ্তড়কার ভাব দেখা শগেল। . প্দালশ অবশ্য মৃতদেহ ময়না 
মার্চ মাসের তের তারিখে সকালে তদল্তে পাঠান। অরুণ মুখাজশ 
তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ল। _ বলছেন এসবের আন্দম্ঠানিক প্রয়ো- 
ডান্তারবাব, মৃত্যুর সঙ্গে জড় জন আছে-_ ভবিষ্যতে বাতে ঝামেলা 
ছিলেন। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু না হয়। 





পূ বস্‌ এ 5 রঃ “ 
mace আজ TEN RE পছ এ বাক জুযোজ আজ্লক . স্কোয়ার কলিক্দতা-১৩ খেকে জিত এবং ৬১দং জট জেন, কাঁলকাত-১৩ দলনি বদনঅর থেকে প্রক্দাণত . 


মি. 
সে 


৯৪ করা ১০ম সংখ্যা ॥ শক্ৰার ২র 


বাংল! দেশের সপ ) 





এপ্রিল ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা, 


বিপ্লবে জাতীয়তাবাদ ৪ 





গী-সংগ্রাম একাকার 


চাণক্য সরকার 


পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাম- 
করণ অনুযায়ী বাংলাদেশের সশস্থ 
বি*্লবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন আর শ্রেণী সংগ্রাম একা- 
কার হয়ে গেছে। সেখানকার মান*ষের 
আজকের সশস্ত্র ক্ষোভ দীর্ঘ শ্রেণী 
সংঘর্ষ ও সংঘাতের এক আনবার্ধ 
পারণাঁত। এই সংগ্রাে শোষিত মানু 
ষের জয়. অবশ্য্ভাবী-কারণ শ্রেণী 
* সংগ্রাম তখনই জয়যবস্ত হয় যখন এই 
- সংগ্রাম জাতার়তাবাদী আন্দোলনের 
অংশ হিসাবে “বিকাশ লাভ করে। 
যেখানেই জয়যুস্ত হয়েছে, সেখানেই 
এই সংগ্রাম “উগ্র জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের আকারে: ব্যাপকতা লাভ 
করেছে। শ্রেণী সংগ্রাম যাঁদ জাতীয় 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে 
তবে সে সংগ্রাম পরাজিত হতে বাধ্য। 
চন, িউবা, আলজোরিয়া এবং 
ভিয়েতনামের সংগ্রামী ইতিহাস এই 
তত্বের সাক্ষ্যবহ। 

মনে রাখা দরকার যে, বাঙ্গালী 
মুসলমান, বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গের 
আঁধবাসীরাই ম্ভাশ্লম লীগের পাঁক- 
তান আন্দোলনকে সাফল্যের পথে 
[নিয়ে গেছে। স্বাধীনতার আগে 
এখানকার মুসলমান নিজের সত্তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে হিন্দ; প্রভু 
ত্বের বিরুদ্ধে । এই আন্দোলনে 
ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে মুসলমান 


1 রর এর ওর 


আগামী সংখ্যায় 

দর্পণের আগামী সংখ্যায় 
বাংলা দেশ ও তার সংগ্রাম 
সম্পর্কে নানা তথ্য ও' 
কয়েকটি আলোচনা প্রকাশ 
কর! হবে। 








ত 


চাষী। এই সাড়া শুধ্বমাত ধর্মীয় 
আবেগের প্রাতফলন বলে রায় 
দেওয়া নিছক সরলীকরণ। 
কার অখাঁণ্ডত বাংলায় জমিদার, 
শিল্পপাত, ব্যবসায়, উাঁকল, ডান্তার, 
আর সমাজের প্রাতিপান্তশালশী সবাই 
প্রায় হন্দ। জাতি বিভন্ত হিন্দ 
সমাজে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভূঁম- 
হান ' কৃষকের ভাগ্যে জনটেছে শোষণ, 
অবমাননা আর সম্পূর্ণ ব্যন্তিসত্তা 


লোপ। তাই যখন পাকিস্তান, অথবা . 


পৃথক মুশ্লম রাজ্যের, শ্লোগান 
১৯৪০ সালে ফজলুল হক মা*্লম 
লীগ কনফারেন্সে তুললেন পর্ব 
বঙ্গে এই আবেদন এক অভুতপণর্ক 
সাড়া জাগাল। অখণ্ডিত ভারতবর্ষের 
অন্য কোথাও মুশ্লিম জনসাধারণের 
সমর্থনের ব্যাপকতা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে 
কোন ক্রমেই তুলনীয় নয়। 
সালের ম্যাশ্লম লীগের “প্রত্যক্ষ 
গ্রাম" আহবান বাঙ্গলশ মুসল- 
মানদের মধ্যে যে সাড়া জাগয়েছিল 
তা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের 
মধ্যে লক্ষ করা যায় নি। 
স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর, 
বারে বারে বাঞ্গালী ৮৮ 
তাদের প্রাতিনীধ মরফৎ একথা 
জানাতে চেয়েছে যে, পাকিস্তান 
সৃষ্টির পেছনে তাদের অবদানই সব- 
চেয়ে বেশী। আর আজ যারা এর 
সৃফল ভোগ করছে তারা হয় উত্তর 
প্রদেশের ধনী উদ্বাস্তু অথবা সিন্ধী 
পাঞ্জাবী জমিদার, শ্রেণী যারা স্বাধী- 
নতাপূর্ব যুগের আন্দোলনে বাক্যব্যয় 
ছাড়া আর কোন আত্মাবসজনের 
নজীর রাখেন নি। 
দেশ বিভগের পরেই বাঙ্গলনী 


শুরু করল যে, হিন্দ; জামদার বা 
শোষকদের হাত থেকে ম্ন্ত হওয়র 


(শেষাংশ ৯ম পচ্ঠায়) 


তখন-. . 


১৯৪১. 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় 
পাঁরষদের তেসরা মার্চ অধিবেশন 
বাতিল হওয়ার পর আওয়ামী লীগ 
নেতা বঙ্গবন্ধ; শেখ ম্বাজবর রহ- 
মন গণ-আন্দোলন আহ্বানের সঙ্গে 
সঙ্গে নিজ দল ও অন্যান্য দলের 
মধ্যে একোর ভিত্তিতে বাঙ্গালীর 
সর্বব্যাপী একাঁট বিরাট সুসংবদ্ধ 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য 
সাংগঠনিক প্রস্তুতি সরু করেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ছান্রা- 
বস্থায় শেখ মুজিবের রাজনশীততে 


সুশীল ধাড়ার মন্ত্রী হবার সাধ 
এবার মিটিল ন! 


অজয়বাব তার প্রধান সহচর 
গ্রীস্‌শাঁল ধাড়াকে ত্যাগ  করেছেন। 
বিরাগ দেখে অনোরাও  শ্রীধাড়াকে 
ত্যাগ করেছে। ছাঁব্বশে মার্চ অজয়- 
বাবুর বাড়ীতে নব কংগ্রেস, বাংলা 
কংগ্রেস, সি পি অই, ফরোয়ার্ড রক, 
পি এস পি, এস এস পি দলের যত 
সভায় যখন সুশীলবাবদ দাবী জানা- 
লেন যে বংলা কংগ্রেসকে আর একটা 
মান্িত্ব দিতে হবে তখন শ্রীবিজয় 
সিংহ নাহার আঁত কককশ কণ্ঠে সেই 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তখন অজয়- 
বাবু শুধু নর, এমন কি সভায় উপ- 


দাস, শ্রীঅরুণ মিত, যারা সুশীলবাবুর 


আঁত পেয়ারের লোক তারাও মুখ 
ফাঁরয়ে ছিলেন। কেউ সশীলবাবূর 
পক্ষ হায়ে টু শব্দ পর্যন্ত করেন নি। 
ক্ষোভে রাগে অপমানে সুশশল- 
বাব, সভা ছেড়ে চলে যান। ম*স 
লশগকে [তিনটে মন্তিত্ব দেওয়া হচ্ছে, 





সূভাষের কাছে, তাঁর বয়স তখন 
মাত্র সতের। তখন থেকেই মহঁজব 
কলকাতার  িশ্লবী আন্দোলনে 
যোগ দেন এবং নেতাজী ও শ্রদ্ধেয় 
শর বসু মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় 
হয়ে ওঠেন। 

মাঝামাকঝ এবং 
স্বদেশে এবং 


নেতাজী তখন 
{বিদেশে বহ ছাত্র 


সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে- 
ছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য। 
মৃজিব নেতাজীর এই সাংগ- 
ঠাঁনক প্রস্তুতির অবস্থায় তাঁর 
সান্নধো আসেন। 


উনিশশ তেত্রিশ 





বাংলাদেশের পতাকা 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


আবার যে দলের একজন সদস্য তাদের 
একজনকেও মন্ত্রী করা হচ্ছে অথচ 
বাংলা কংগ্রেস পাঁচজন সদসো একজন 
মন্ত্রীর বেশশ পেল না। এই অপমান 
সুশীলবাবূর দলের জনা নয়, অপমান 


নিজের জন্য। তাই সংশশীলবাব্‌ সভা! 
ত্যাগ করে, যান। কিন্তু সেখানেও 
কেউ একবর সমশীলবাব্কে বসতে 
বলল না। 


এর আগের দিন অবশ্য অজয়- 
বাবুকেও বাংলা কংগ্রেসের সভা মঝ 
পথে ছেড়ে আসতে হয়েছিল অন্য 
কাজের অজুহাত দোঁখয়ে। অন্য কাজ 
অজয়বাবূর অবশ্য ছল, কিন্তু পরে 
উনার বান লি 
বাড়ীতেই পাওয়া গোঁছল। প্রকৃত 
কথা, পশীচশে মার্চ বাংলা কংগ্রেসের 
কর্মপাঁরষদের সভায় শ্রীসাতোন কুণ্ডু 
অজয়বাবূকে যা বলোছলেন ত'র পর 
আর তর সভায় থাকা সম্ভব ছল 
না। 

পশচশে বাংলা কংগ্রেস কর্মপারষ- 


তখন ত্রিশ দশকের" 


8১) 
নৈতিক দর্শন উপস্থাঁপত করেন 1 


সংগ্রাম এবং সাম্যবাদ” 
বন্তৃতায় ভারতের সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক হওয়া 
সত্বেও আপসম্হখী নেতৃত্বের জন্য 
কি ভাবে পঞ্চ হয়ে গেছে তার 
এক বিরাট ইতিবৃত্ত নেতাজী তুলে 
ধরেন। 














| 
দের সভায় সুশীল বেশ একটা 
বাগড়া দিলেন অজয়বাববর মুখ্যমন্ত্রী 
হবার পথে। বাংলা কংগ্রেসের সম্পা- 
দক মণ্ডলীর নামে এক প্রস্তাব কর্ম : 
পাঁরষদের সভায় রাখা হল। সেই 
প্রস্তাবে বলা হল ঃ কংগ্রেস জানে 
বাংলা কংগ্রেস মল্ত্িসভায় যাবে না 


কংগ্রেস তাদের কছে আবেদন করে 
সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তনের অনুরোধ, 
করুক। তখন তারা ভেবে দেখবে 
অজয়বাব্‌কে মুখ্যমন্ত্রী হতে দেওয়া 
যায় কি না। পরে আরো বলা হল £ 
অজয়বাবুকে মবখ্যমন্তী হাতে ফরমাল 
কোন .অন্দরোধ না করা পর্যন্ত কো; 
কথা হবে না। অজয়বাব, এক সময়: 
পকেট থেকে শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লার পত্র 
বের করে 'দয়ে বললেন-_ কংগ্রেস 
বাঁধসম্মত প্রচ্তাবই করেছে। তখন 
প্রশ্ন তোলা হল দলকে চিঠি দেওয়া 

(শেষাংশ ২য় পৃন্ঠায় ) 1 
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আওয়ামী লীগের নির্দেশ 


১১ পন্ঠার পর) 


অবশ্যই বিরোধী তিনি ছিলেন না। 
িল্তু নেতাজী আন্দোলনের স্তর 
উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত 
পাঁরকল্পনা সভায় উপস্ধাপিত 
করেন। তান আল্দোলনের সাফ- 
লোর জন্য চারটি প্রাথীমক - পদ- 
ক্ষেপে প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ 
করেন £ 

(এক) সরকারের কর এবং 
অন্যান্য ব্লাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ 


অজরবাবু সব শুনে ভয়ানক রেগে 
গেলেন! বল্লেন, এই সব হল আ্যাল- 
{কহ জানেন না। এই বাদ আপনাদের 


মনোভাব হর তবে আম এখানে বসেই . 


পদত্যাগ করাছি। দল না বল্লে আম 
মান্ঘসভার বাব না, কিল্তু মনে রাখকেন 
তখন দস পি এম সাল্মসভা 'গড়বে। 
রেগে গেলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় । 
তান সতোন কুস্ডুকে বল্লেন -আপান 
বাড়াবাড়ি করছেন, কাকে ক বলতে 
হয় জানেন না। এইসব কথা আপ- 
নাকে প্রতাহার করতে হবে। অহন 
মিশ্র বল্লেন দলের মধ্যে বাঁদ এইভাবে 
চিউটর হয়ে দলের নেতার বিরুদ্ধে 
কুংসা করা হয় তবে সেই দলে থাকার 
দরকার নেই। অন্জরববু বল্লেন, আপ 
লারা যা তিক করবার করুন, করে 
আমাকে জানবেন। এই বলে অজয়- 
বাধু চলে ধানা তখন আঁবনাশবাবু 
, সভাপাঁতির অ.সন গ্রহণ করেন। 


ব্যবস্থা, এবং চোর) শেষ পর্যন্ত 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সশস্ম 
প্রচেষ্টা ৷ 

নেতাজী তাঁর বন্তৃতার বলে- 
ছিলেন যে, প্রথম তিনটি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারলে সরকার প্রশা- 
সন ষল্ত ছ্ত্ছ্ছাড়া হয়ে বাবে আর 
সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার 
ফলে আন্দোলন জয়ের পথে এগিয়ে 
ষাবে। এই বন্তৃতায় নেতাজী ঠিক 
কোনস্তরে বিস্লব সশস্ম আকার 
নেবে তার কোন উল্লেখ করেন নি। 
তান শুধু বলোছলেন গাল্ধীর 
নেতৃত্বে বিপ্লব ঠিক পূর্বোন্ত পথে 
এগোর নি তা ব্যর্থ হয়েছে। 

শেখ মুজিবর রহমানের কাছে 


নেতাজীর এই বন্ত্রতা প্রথম রাজ- .: 


নৌতক জ্ঞানোদয়ে সাহায্য করেছে 
এবং এবারের পূর্ববাংলার মনা্ত 
আল্দোলন সংগঠনে প্রথম রাজ- 
নৈতিক দক্ষার ছাপ সুষ্পন্ট। 
স্থির, হয় সরকার তার ছয় দফা 


কংপ্লেসেয্ন সাধারণ সম্পাদককে অপ- 
দস্থ করার চেষ্টা চলছে। ওরা আমার 
কাছে পর না দিয়ে দিয়েছে সভাপাতর 
কাছে। | 
সুর্য হল মধ্যপল্থা বের করা। 
নদীয়ার হরেন ভট্টাচার্য তখন প্রশ্তাব 
করেন (এক) অজরবাবু মৃখ্যসীদ্যত্থ 
(দুই) বাংলা কংস্কোস থেকে 
অর একজন মল নিতে হবে (তন) 
অর সমস্ত আলাপ আলোচনার 
সাধারণ সম্পদক সভাপতির সঙ্গে 
থাকবেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে 
অজয়বাবুকে ফোন করা হল, দাদা 
একবার আসুন আমরা একটা প্রস্তাব 
ঠিক করেছি। | 
অজয়বাবু এলে তাকে প্রস্তাব 
শোনান হয়। ‘তান প্রথম দুটি প্রস্তাবে 


- সরাসার কিছু না বলে শুধু বলেন 


তৃতীয় প্রস্তাবটা প্রেসে দেওয়া চলবে 
না। এর পরই অজ্ঞর়বাবূর বাড়ীতে 
সব দলের সভা । সেখানে সুশীলবাবু 


বলেন, দাদা আমাদের অর একজন 
মল্শ চাই। আপনি বল্লেই হবে। 
আপনি একটু চাপ দিলেই হবে। 
অজরব বু জানিয়ে দেন £ এ য়ে আর 
নেই। তিনিও কিছু রলতে পারবেন 
না। অবশেষে . জুশীলবাবুর আর 


মন্ত হওযা হল লা। 


দাবী মেনে নিক, অন্যথায় তাঁর 
সংগ্রাম আপসহশীন। আন্দোলনের 
কৌশল অবশ্যই অহিংস অসহ- 
যোগ, কিন্তু হিংস্র আক্রমণের 
বিরুদ্ধে সশম্ প্রতিরোধের প্রয়ো- 
জন'য়তার কথাও তান তাঁর বস্তৃ- 
তায় অনেক দিন থেকেই বলে 
আসছেন। আক্রমণ হিংস্র এবং 
বাঁভংস পর্যায়ে যেতে পারে এই 
ধারণা তাঁর এবং অন্যান্য আওয়ামী 
ল’গ নেতৃবৃন্দের ছিল। এবং সেই 
অনুযায়ী বিভব পর্যায়ে শুর 
আক্রমণ প্রাতহত করার উদ্দেশ্যে 
সাংগঠাঁনক প্রস্তুতিও করেছেন 
ল’গ নেতারা । 

দোসরা মার্চ থেকে অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রথম পর্দায় চলে 
চৌম্দই মার্চ পৰ্যন্ত৷ তারপর স্বর 
হয় হ্বিতীয় “পৰ্যায় এবং শেখ 
মুজিবর ঘোষপা করেন তাঁর পায়- 
দিশ দফা নিরেশি। এই প্রসঙ্গ 


দর্পণ ] শুক্রবার হরা এপ্রিল ১৯৭১ 


এক নজরে জনয়বাবর জনপ্রিয়তা 


(দপশের পর্যবেক্ষক) 

এক নজরে ভাব মৃখ্যমল্তধ অজয় ' ১৯৬৭ 
মুখার্জীর জনাপ্ররতা_ সংখ্যা কথা অজয় মুখার্জী ৪৭,০৯৯, 
কর £ ৃ কংগ্রেস প্রার্থী ১০,৫৮০, 

মোঁদনীপ্ুরের তমজ্দক কেন্দ্রে ব্যবধান ৩৬,৫১১. 

অজয়বাবু আর তাঁর প্রতিদ্বান্দ্দের 
গত তিনাটি নির্বাচনের ফলাফল ৯৯৬৯ 
ও হল দেখা রে গর অজয় মুখারজশী ৪১,০৯৪ 
বাবুর ভোট সংখ্যা দিন দন কমছে কংগ্রেস প্রার্থী নি 
আর তাঁর “ জয়স্চক ভোটের | ইট 
ব্যবধানও। আরও লক্ষণীয় যে, ১৯৭১ 
এবারে মার্কসবাদৃশ কাঁমউানস্ট অজয় মুখা + ৩২,৪৯৮, 
প্রার্থী এই প্রথম তমলুকে দাঁড়রে মার্কসবাদী প্রার্থী ১২৪২৫. 
কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা কংশ্রেস প্রার্থণ ১২১৮৬২- 
প্রায় নগণ্য করে এনেছে। {নিকটতম প্রার্থীর 
নির্বাচন $ ২০,০৭৩ 


পর্যন্ত এগয়ে যাবে। যে কোন 
আত্মত্যাগের জন্য আসি মানুষকে 
প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই 
এবং আন্দোলনকে হিংসার দ্বারা 
দমন করার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
প্রাতরোধ আন্দেম্লন গড়ে তোলার 
আহবান জানাই। ২ 
লন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের 
নতুন নির্দেশ নিম্নে দেওয়া হল। 
সরকারী সংস্থা সম্পর্কে এক 
নং দেশ £ সারা বাংলাদেশের 
সেক্রেটারিয়েট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের অফিস স্বরংশাসিত 


তুলনায় ব্যবধান 


সমবেত করার জন্য কোন সহ- 
যোশিতা করা হবে না। সমস্ত 
জাহাজ, বিশেষ করে বাংলা দেশের 
জন্য খাদ্যশস্য বহনকারী জাহাজ 
থেকে মাল খালাস যাতে তাড়াতাঁড় 
হয় সেই চেষ্টা পুরোদমে করতে 
হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের প্রাপ্য 
এবং জাহাজের বন্দর প্রবেশের জনা 
দেয় অর্থ আদায় করবেন। 
আজদানশ 

পাঁচ নং নির্দেশ £ বল্দরে 
প্রবেশকারী সমস্ত জাহাজ থেকে 
দুত মাল খালাস করতে হবে। 
শুক বিভাগের প্রয়োজনীয় শাখা 
এই ব্যাপারে কাজ করবে মাল 
খালাসের অন্দমাতি দেবে। তার 
আগে যে পরিমাপ শুষ্ক ধার্য হবে 
সেটা ইন্টার্ন ব্যাক্ষকং কর্পোরেশন 
অথবা ইস্টার্ন মাকেন্টাইল ব্যাঙ্ক 
দলিমটেডে একাঁট বিশেষ আকাউল্ট 
খুলে জমা দিতে হবে। এই আযকা- 
উল্ট আওয়ামী লীগের নিদেশি 
অন্যায় শুঙ্ক বিভাগের কালেক্টর 
অপারেট করবেন। এই আদায়ীকৃত' 


অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে 
জমা করা হবে না। 
রেলপথ 

ছয় নং নির্দেশ £ রেলওয়ে 


পক্ষের শুধুমাত সেই অফিস যা 


' রেল চালানোর জন্য প্রয়োজন'য়। 


জনগণকে দমনের জন্য সৈন্যবাহন' 
বা অন্মশল্ঘ আনার ব্যাপারে কোন 
সহযোগিতা করা হবে না। বল্দর 
থেকে দেশের মধ্যে খাদ্যশস্য চলা- 


লি নদপন 1 শুক্রবার খরা এপ্রিল ১৯৭১ 


i 


_ সামরিক শাসন বনাম; 


বাংলা দেশের গণ- 


পৃববিলোর বার জনগণের 
ওপর সামারক ভিক্লেটর ইয়াহিয়া 
খানের আঘাত নেমে এসেছে।' সেই 
আঘাতের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ সংগঠন 


বাংলাদেশের মুক্তি ফোঁজ আওয়ামী : 
লশগগের নেতৃত্বে সামরিক আক্রমণের, 


মোকাঁবলা করতে দড়সংকঞ্পে 


দেশ পাঁরাচিত হল। বাংলা ভাষার ' 


হাছন «* করল উদ্দদ ভাষা । 


Ld) 


৮ 


সৌঁদনও 
ফতোয়া মেনে নেয় নি। কায়দে 
আজম মহজ্মদ আজি 'জিবাহকেও 
সোদন ঢাকা ছাত্রসভায় অপমানিত 
হয়ে ফিরে আসতে হয়োছল। সে 
১৯৫২ সালের কথা। 


ঢাকা শহরে কাফন্য। একশ 


-চা্িশ ধারা "চুরমার করে ছাত্র 


সমাজ বেরিয়ে এল। ম্ুশ্লিম লশগ 
সরকার ছাত্রদের রম্তে ঢাকা 
রাজশাহী, সিলেট, চট্রগ্রামের রাজ- 
পথ লাল করে দিল। তবু তারা 
মাথা নোয়ায় নি! 


বাঙ্গালী" পশ্চিমের এই - 


ভিত্তি স্থাপন করল বারোটশ ছাত্র 
পবিত্র রন্ত্রধারা। | 
সেদিনও অনেকের মোহ ছিল। 
কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায় বিচার 
করবে। সে মোহ কাটতে দেরী হয় 
[ন। 

- ১৯৪ সালে প্রথম সাধারণ 
নির্বাচনে বাংলা দেশের মানুষ 
জবাব দিল। তিনশো নয়টী আস- 
নের মধ্যে মুশ্লিম লাগ পেল 
সাতটশী। যযুন্ত্রল্য আঁধকার করল 


জনগণের হাতে ধরাশায়ী ।. 


প্রতিরোধ 


Ly 


ধর '-- 


এখনো কৃষকের সঙ্গো মধ্যশ্রেশশ- 


তাই সম্ভবতঃ "বাঙ্গালী "জাতি গ্দীলর সম্পর্কে নিবিড় । 


সত্তাকে ভৌগোলিক ভাবে নিশ্চিহ্ন 
করা গেল না। কিল্তু রাজনৌতক 
ভাবে *বাঙ্গালী জাতিকে দাস 
জাতিতে পরিণত করার সবরকম 
চেষ্টা সুরু হল। 
প্রথমেই বাশ্ালীদের সংখ্যা- 
[ধক্য হরণ করা হল।: উভয় পর্দীক- 


আদমজী হাজশী দাউদ এদের 
চিনতো।. এই সব মৃত্যু ব্যবসার” 
পাঁকস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন কর্ত 
পক্ষের : আসল মাঁলক। বাংলা 





- § Introduction : 


শিক্ষা প্রসার ও দুত সামাজিক 
বিকাশের মুখে এই নবোধ্খিত মধ্য- 


-শ্রেপীগ্াল দেখেছে তাদের বিকাশ- 


লাভের প্রধান অন্তরায় পশ্চিম 
পাকিস্তানের একচেটিয়া পার্জ । 


না। জনগণের আশা আকংখার প্রাত 
সংবেদনহাঁন অনুভূতি শাসক ও 
শাসিতের খোলাখুল সম্পর্ক রেখা 
চাব্ুকের নির্মস আঘাতে এ'কে দিয়ে 
এই সামারক শাসকেরা দুর্বল 


রাজনৈতিক অবস্থা উপনশত 


হারকে . কায়েম করার নিশ্চিত 
গ্যারান্টি চাইছিল। সামরিক ডিন্তে- 


জনযহশ্ধের বিজয় সম্পকে কোন 
" (শেষাংশ ১০ম পৃ্ঠায়) 






Indian Industries, 


fh With a view to serve ever expand; 
and domestic consumers | 


Hh we offer to our industrial 





বাংলা ভাষা “কাফেরের ভাষা” 



















{ ‘BIDYUT" brand, trouble free, quality “Heat 
বাংলা ৪5 Ee গণের স্বাধীনতাকে সক্কুচিত না বা হস্তাশল্প সম্পর্কে আঁভজ্ঞতা | ee for. Alkathene, নিবি নিচ fof, 
প্রচার করে, ফতোয়া পীজর শোষণ বললেই I ্ wexed and paraffin laminated and all other’ mate- 
| ডি | প্রা নে ডা নত (| রাত which are capable of belay thermally sealed 


মুশ্লম লীগ সরকার উর্দ্‌ ভাষার 
প্রসারের ব্যর্থ চেষ্টা করল। বাংলা 
দেশের মান্দয বলল, যে অমৃতময় 
ভাষায় “প্রথম মা বলে ডেকোঁছ, যে 
ভাষা বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষা, 
জী তা আমার জাতীয় ভাষা। তার 
'বদলে' উদ, নয়, অন্য কিছু নয়। 
সাম্প্রদায়িকতাবাদশ. ম্মশ্লিম 

৯১ লীগ সরকারের লাঠি, গ্যাল, টিগ্নার 


7 UP TO DATE HEAT SEALER 


The ‘BIDYUT” hand set heat sealer is শি In 
. appearance and han 








" Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS. 






গ্যাস, কারফ্য সব অগ্রাহ্য করে ঢাকা বেলুচ, পাঠান রইল না। সবাই প:ঁজপাঁত শ্রৈণী সরকারী পুজি Marketed by ANBI TRADIN 
» কারফু Te G COMPANY 
সহাকরণের সামনে মাথা তুলল হল্ল.পাশ্চিম পাঁকিস্তানশ। ছাড়া বার্ধক্‌ হতে অক্ষম 61, MOTT LANE, Isr rLooR, CALCUTTA1S 
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₹ পশ্চিমবঙ্গের নকল ৮০ 
তালি-মার | মন্ত্রিসভা হচ্ছে 


কাডীল্দলপন্থী কনভেনশন- 
881 
লীশকেই ধরাশায়ী করে বাংলা 
দেশে সাম্প্রদায়কতাবাদশদের 
নিশ্চিহ্ন করেছেন। আর আমাদের 
নকল মজিবুর বাইশ বছর পর সেই 
মুশ্লিম লীগকে আঁস্তাকুড় থেকে 
তুলে এনে নতুন ভাবে দেশে সাম্প্র- 
মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন। | 
বাংলা দেশের নেতা শেখ 
দার ফৌজের সঞ্পো লড়াই করার 


খাবেন, সেই নকল মুঁজিবুরের 
এতে কোন লক্জা, নেই। সি পি 
এমকে পেটাবার জন্যে তার হাত 
নির্সাপস করছে। 

 কিল্তু তাতেও বামেলা। 
{বিধানসভার অধিবেশন ডাকলে কি 
যে হবে কে জানে? গুরু প্রফুল্ল 
ঘোষ না-হয় করুপাময় . ঈশ্বরের 
অপার করুপায় বে'চে- “গিয়োছিলেন। 
নকল মুজিবুর কি করে তা সামলা- 
বেন? তবে হ্যাঁ, ইয়াহিয়া খানের 
আওয়ামী লগকে বেআইনী 
করার মত সি পি এমকে বে- 


আইনশী করে দিয়ে, . তার সব এম 


এল একে গ্নেপ্তার করে শূন্য বিধান 
সভা চালালে কেমন হয়? 
ভালোই হয়। আমাদের 
অপুর্ব সংবিধানের গাই বাছুর- 
শোয়ালিনী মার্কা গণতন্দ্র যে কেমন 


চাঁজ খোলা চোখে লোকে তা. 


দেখবার সুযোগ পায় । 

আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দামুর 
পার্টিকে আদ কংহ্োসের পায়ের 
তলায় ঠেসে দেওয়া যায়! যেমন 
তানি বরানগরে দিয়োছলেন। 
প্রাতিক্রিম্নাশীল প্রফুল্ল সেনের পদ- 










নেই খাল জেনারেল, 


চশ্পলশৃজির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া 
খেলতে পায়, বাতে সারাদিন পায়ে লেগে 
থাকে এক মোলায়েম ও স্নি'ধ আমেজ। 
সংশ্রী ছিপছিপে AA 


r 


মানান ' লাশবে না। তাঁর দলের ও- 
রকম অভ্যাস হয়ে গেছে সাতষটু 
সালে জনসংঘ, ল্বতল্ল দলের সঙ্গো 
ঘর করে। এখানেও একাঁট জনসংঘ 
আছে, একটি এস এস পি ও দুটি 
আদ কংগ্রেস রয়েছে নৈবেদ্যর 
মাছ হিসেবে। 

আর ফরওয়ার্ড রক? এ দলে 
তো কমশী নেই, শ্ঘধ্য নেতা। সৈন্য 
এতশুলি 
জেনারেল পাঁচ বছর ধরে বেকার 
না! সুতরাং তাদেরও আশ্বাস চাই, 
ছয় মাসের মধ্যে বিধানসভা ভেঙ্গে 
দিয়ে নির্বাচন করতে হবে। 

নব কংগ্রেসের তরুণ নেতারাও 
অধীর! বেলা যে যায়। এবার বাদ 
মল্্ী না হতে পার, আর তো 
সময় পাওয়া যাবে না। একটা নব 
বাংলা কংগ্লোস করলে কেমন হয়? 








টিপ ৭ 





দগশি L শডক্রবার নু এপ্রিল ১২? 


কাকাাক চিল্তা মনের . কোনে 
উঁকি দিচ্ছে। 

পিটার জাম্রেলি একদা 
যতরকম ভশ্ডামী আছে তার মধ্যে 
ভঞ্ডের শাস্মবাক্য  আওড়ানোটা 
একদম, অসহ্য। 
আমাদের নকল মুজিবুরও 
থীয় হয়ে উঠছেন। : 

-” অপমানের আস্তাকুণ্ড় থেকে 
তুলে খনে তাকে মুখ্যমন্ত্রীর 
শিরোপা ইঁদয়োছলেন সাতযাঁট্, 
উনোসত্তর সালে যে বাংলাদেশের 
মানুয আজ তাদের কামড়ে দেবার 
সারমেয় বৃত্ত 41 অবলম্বন 
করছেন। 

আবার তাকে উর 
ফিরে যেতে দেখলে কে আর 
অবাক হবে? | 
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সি পি আই (এম এল)-এর 


ব্যক্তিহত্যার কর্মনাতি প্রসঙ্গে - 


সি দি আই (এম এল) নেতৃত্ব 
১৯৬৯ সালের ' আগস্ট-সেপ্টেম্বর 
মাস নাগাদ ব্যান্তহত্যার কর্মনশীত' 
গ্রহণ এবং প্রয়োগ করলেন। “দক্ষিণ 
দেশ” (এম সি সি) নেতৃত্ব তখন 
মাকর্সবাদ- লোনিনবাদ- মাওচিল্তার 
ঘোর -পাঁরপন্থী এই আত্মঘাতী 
“বাম? বিচ্যাতির সুসংবদ্ধ মতা- 


 দর্শধত বিরোধিতায় নেমে তো 


' আর নিজেরাও 


এলেনই না, * বরং প্রথমে নীরবে 
এবং পরে সরবে এই কর্মনীতকে 
প্রচশ্ড উৎসাহে সমর্থন করে যেতে 
লাগলেন। ' এই প্রসঙ্পো স্মতব্যি 


ব্যস্তিহত্যার কর্মনীতির ধরস্থির 


এবং রাজনশীতফ-সমালোচনামূলক 
একা প্রবন্ধ “দক্ষিণ দেশে” প্রকা- 
শিত হয়। এম সি সর প্রাদেশিক 
নেতৃত্ব সেই 'মাঁক্সবাদশী লোঁননবাদশ 
প্রবন্ধের - অত্যন্ত রূঢ় সমালোচনা 


করেন, গ্বং ব্যান্তহত্যার কর্মনশ- 


সোতসাহে সমর্থন " করেন, 
“শ্রেণীশত খত- 
মের 
পড়েন। নিজেদের সংগঠনের মধ্যে 
যে সুস্থ চিন্তা ছিল তাকেও 
তাঁরা গলার জোরে দাবিয়ে রাখেন। 
সি শপ আই (এম এল) আর 
এম দিস সি নেতৃত্ব এবং কমশীরা- কী, 


প্রত্যাশা নিয়ে. এই ব্যান্তহত্যার 


কর্মনীত প্রয়োগ করে যেতে 
লাগলেন? তাঁরা মনে করলনে, 
অগ্রণীরা (পার্টির কাডাররা ) বাঁদ 
এইভাবে ব্যাপক আকারে “শ্লেশশ- 


শত্রু; খতম” করে যেতে পারেন, ' 


পারেন নি। চার্ড মজনমদার যে 


পথে পুরোদস্তুর নেমে 


চিত্র তুলে ধরছেন তা আগাগোড়া 


মনগড়া নিজের ভ্রান্ত নেতৃত্ব বজায় ॥ধৰংস, 


রাখার করুণ প্রচেম্টা। , বাস্তব 
ঘটনা এই যে, এই আত্মঘাতী কর্ম- 
নীতি গ্রহণ করার আশে ভারতের 
{বিভিন্ন স্থানে তেরাইয়ে, শ্রীকাকু- 
এবং অন্যত্র) কৃষকদের মধ্যে সামান্য 
যেটুকু সংগঠন গড়ে তোল গিয়ে- 
ছিল সেটুকুও, ভেঙেচুরে. খানখান 


হয়ে গেছে। প্রত্যেক এলাকাতেই 


“শ্রেণীশতু খতমের” পর-পরই দি 
আর পি, বি এস এফ আর প্দীল- 
শের দম্ননশীতর তাণ্ডব যখন 
শুরু হয়ে শেছে, তখন সেই এলা- 
কার কৃষক তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক 
গৃণপ্রাতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন 
ন! কারণ, কি সি পি আই (এম 
এল) ক এম সি স-_ কেউই তাঁদের 
গণপ্রতিরোধের সংগঠন গড়ে তোলার 
কাজে কোনো নেতৃত্বই দেন নি। 


সংগ্রামের লক্ষ্য (শোষণ .. ব্যবস্থার 
শোষকব্যান্তর নয়) আর 
পদ্ধাত গেণ-অভ্যুতথান) সম্বন্ধে 
অতীব বকৃত ভাবধারা প্রচার 
করুছে। 
ডি 
এম 'স স-র মধ্যে যাঁরা লোৌননকে 
বাতিল করে দেন ন তাঁদের প্রস্তা- 
বাটা অধ্যয়ন করতে ' অনুরোধ 
জানাচ্ছ। এটি পড়লে তাঁরা আরও 
মুর্খ না হয়ে আরও জ্ঞানই হবেন। 


১৯০৩ সালের বলশোভিকদের . 


মতো আরজ আমাদেরও. বৈপ্লবিক 
সংগঠন এবং আযআঁজটেশন আর 
প্রচারের কাজ দি অত্যন্ত জ্বর 


আর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়ো- 


জনীয়. নয়?” “শ্রেপীশত্ খতমেরঃ 
কর্মনশীতি অন্যসরণ করার দরুণ এই 
কাজাট এক মারাত্মকভাবে উপেক্ষেত 
হয় নি? এই আত্মঘাতী কর্ম 
নশীত কি বিশ্লবীদের জন্জশবন 


যোগার ভুমিকা পালন করছে না? 
এই প্রচ্নগ্নীল সি পি আই (এম 
এল)-এর রাজনশীতক কর্মীদের 
সামনে রাখা হল। আর কোনো 
কারণে না হলেও ‘বলবা হিসাবে 
আত্মরক্ষার জন্যও আজ তাঁদের এই 
প্র্নগ্ণ'লির তর দেওয়া প্রয়ো 
জন। 

আগেই বলা হয়েছে “দক্ষিণ 
দেশ” সংগঠনেরও “শ্রেপীশহে খত- 
মের? কর্মণীতি আছে। তবে, 
তাঁদের দাবি, তাঁরা জনসাধারণকে 
স্পা নিয়ে (বা, জনসাধারণকে 
আগে থেকে জানয়ে) “শ্রেণীশচে 
খতম” _ করেন। সুতরাং, তাঁদের 
দাঁব, তাদের কর্মনশীত বৈপ্ববিক। 
এই দাবির বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়ো- 
জন। 


তাঁরা হয়তো ভেবোছলেন, ব্যাপক থেকে বিপক্জন্কভাবে ' বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক হিংসার যৌন্তকতা 


“রকমই হয়ে এসেছে, এখন তাই-ই 
হচ্ছে, চিরকাল তাই-ই হবে। 
বলশেঁভক পার্টর '্বিতীয় 
কংগ্রেসে (১৯০৩) সম্মাসবাদ 
সম্পর্কে রচিত প্রস্তাবে লেনিন 


সংগৃহীত রচনাবলী । ষষ্ঠ খণ্ড, 


ছিল_এই সময়ে (১৯০৩) সংগঠন 


, আর আ্যাজিটেশনের কাজ যখন 


মধ্যে 'জার ৈবরতন্যের বিরদ্ধে 


‘ পশ্ঠা ৪৭৪। বর্জন করার সপক্ষে- . 
ওই প্রস্তাবে যুক্তি দেখানো হয়ে-- 


অধ্যক্ষ ডাং বোগেশচন্দ মোষ অম,এ, 
চি লা (লপ্জন) . 
এয,সি:এস, (আষেরিকা) ভাগল 
কলেজের বসান 


ক্লিক্ষাতা কেন : ডাঃ নরেশচঞ্জ ঘোষ, এস,বি.বি,এস, (কলি) | 
আব্বেদাচার্ 


জঅধাপক ! 


ই পাঁড & 
এবং প্রয়োজনীয়তা কোনো ব'ল: 


| বাই অস্বীকার করতে পারেন না। 
- কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নের 


মীমাংসা হওয়া দরকার! প্রথম 
প্রশ্ন, শোষক বা অত্যাচারশ ব্যন্তির 
দৈহিক মৃত্যু ঘটানোই কি বৈগ্পীবক 
হিংসা প্রয়োগের একমাত্র রূপ? না, 
তা কখনোই নয়। মৃত্যুদশ্ড চরম 
দণ্ড, বহু ক্ষেত্রেই লঘুতর দশ্ড 
দেওয়া সম্ভব এবং প্রয়োজন। লঘু- 
তর . দশ্ডের উদাহরণ হনান 
রিপোর্টে আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, 
মৃত্যুদণ্ডের রায় {ক সত্যসত্যই জন- 
সাধারণ 'দচ্ছেন? প্রকৃত গণাবচার 
শি হচ্ছে? নাকি, জনসাধারণের নাম 
করে অগ্রণারা €প্নর্টি কাঁমাট ) 
দিচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রেই ' দেখা যায়, 
প্রকৃত গণাবচার হয় নি। তৃতায় 
প্রশ্ন, জনসাধারণ কি সব সময়েই 
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে? কখ- 
নোই ক তাঁদের ভুল হয় নাঃ? না, 
তা বল্ম যায় না। জনসাধারণ যাঁদ 
এক্ষেত্রে ভুল করেন-অসময়ে, বা 
লঘু অপরাধের জন্য মৃত্যুদ্ডের 
রায় দেন, তাহলে পার্টির কর্তব্য 
কী? ভুল. বোঝানো, না ভুলে সায় 
দিয়ে যাওয়া? চতুর্থ প্রশ্ন, জন- 
সাধারণের বৃহত্তম অংশ যখন 
অসংগাঠিত, অথবা, সংগঠিত হয়েও 
শেষাংশ ৬দ্ঠ পৃষ্ঠার) - 


বৃন্ধ বয়সে বাধারণতঃ মানুষ জরাপ্রন্ত 
হয়ে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবন্থারে জরার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । 

- সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 
বহুমূল্য রবায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ 


থাকে। 





বয়সেও স্বাস্থ্য, ও 'জীবনীশক্তি অটুট 


লাঠি 


বংগ্রেম ৪ দি গি ভাইয়ের 


₹ মিালীর নেগধ্য কাহিনী 


(দপপণের সংৰাদদাতা ) 


নব কংগ্রেস ও সি পি SIRT 










সৱ সাধম। EIRENE ভেজা 


, ইনি সি পি আই এবং সি পি আই 


মহলে কংগ্লেসী বলে পাঁরচিত। 


- অনেক কিছ জেনে ইন এখন 


“আনি কিন্তু বলব নাগ ভাব 
নিয়েছেন। তরি. আশঙ্কা সব কথা 
প্রকাশ হলে নেতাদের অনেকেরই 
প্রাতণ্ঠা নষ্ট হবে সাধারণ কমপী- 
দের কাছে। 

ও'র কাছ থেকে, যেট কু জানা 


গেছে তাতে ডাঃ রেন সেন সি পি 


আই-কে প্রতানধিত্ব করেন। নব 


5755 


রসাফ্সস একজে সেক 


করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি কেন্ত পূরণ হয়, হত 
শক্তি ও জা বৃদ্ধি পদক, পরিপূর্ণ সাস্থ্য * 


ফিরে আসে এবং 


FE} . অধ্যক্ষ তাং যোগেশচঙ্গ খেৰ এৰ,এ, দ্ৰাহ্ষারিষ্টের সঙ্গে ' 

ও শান্তী, এক্ষ,সি,এস, (লওদ) ২চামচ মুত সঞ্জীবনী' 1 
এষ-সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর সম পরিমাণ জপ সহ | 
কলেজের রলায়শ শাসন ভৃতপূর্য অধ্যাপক | প্রত্যহ সবার আহারের টুইট 


রা 


কসিকাজ কে : ছা নরেশ খোহ, এন,বি,ৰি,এস, (কলি) 
| জআাযুর্বেরচার্য 






পর সেবা! 


সের প্রতিশ্রুতি আদায় করে 'নয়ে , 
ডঃ সেন কিন্তু হঠাৎ গা-ঢাকা 
দেন। অনেকে চেষ্টা রুরেও তাঁর 
সঙ্গে যোগাযোগ করা মুস্কিল 
হয়ে পড়ে। 

এর পরের আলোচনা প্রধানত 
টোলফোনে এবং উপরের ভদ্লো- 


'কের মারফং হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত 


দশটি বিধানসভা আসন সম্পর্কে? 


প্রচণ্ড ভুল। শুধু ভুল নয়_মারা- 
ত্বক অপরাধ। দস পি আই (এম 
এল )-এবং অংশত এম সি সি 


 জেতৃত্ব মাকসবাদ-লোৌননবাদের এই 


[সম্ধাম্তটিকে অমান্য. করে, ব্যাস্তি- 
হত্যাকে সকল সময়ের সাধারণ রণ- 
নতি বা স্ট্যাটো্জর পর্যায়ে তুলে 
দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রচণ্ড 
ক্ষত করেছেন। 

জানি EEO 
করেছে? . এই হর্মনশীত প্রয়োগের 


- উঠছে। 
শর; খতম” করে যাওয়ার পর 'এই 
- দাড়িয়েছে মেট. ফল জমার ঘরে 
শবরটি একটা “শুন্য 


দপণ 1 শ্ক্রবার হবা এপ্ৰিল ১৯৭১ 


এখানে উল্লেখযোগ্য মে এর 


মধ্যে দই-একাট-তে সি পি আই- " 
2 


এৱ নিজেরও প্রার্থী 'ছিল। 
ছাড়া ষ্টার ফ্রন্টের শারকদেরও 
প্রাথী (ছল! পরে জানা গেছে, ডাঃ 
সেন এই প্রস্তাবে তাঁর প্যর্টি 
কমীদের রাজী না করাতে পেরেই 
গা-ডাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন 
এ সংবাদ সাধারণ কর্মীদের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়লে একটা হতাশা এসে 


যায়। এর প্রভাবে দেখা বায় কয়েকাট . 
* কেন্দ্রে সি পি আই কম্ণীদের 


প্রচার আঁভষানে িলেমী যা অনেক- 
কেই 'বাঁস্মত করেছে। বিশেষকরে 
অশোৌকনগর, আলীপুর শল্টাল+, 
জলপাইগুড়ি ও গারেনরপচ এলা- 
কায় নির্বাচন প্রচারের সঙ্পো যারা 


| 


2৮০ 


কেই অভিষোধ করেছেন যে ছি 


(শেষাংশ > পঠায়) | 


মান্য সাধারণ পুলিশ খন হচ্ছে, 


রাজনপীতক জগতে যাঁদের ন'াত- 


সেই অঁতসাধার্ণ নেতা আর 
কর্মীরা খুন হচ্ছেন। এসবের 
ফলে বিপ্লবী শ্রেণীশ্াল্র মধ্যে 
হাতাশা বিশ্রাম্তি সযৃষ্ট হচ্ছে তাঁরা, 
দিশেহারা হয়ে পড়ছেন, তাঁদের ' 
মন ফোৌজশ বা আধা-ফোঁজ' শবাস- 
নকে বরণ করে নেওয়ার তৈরি হয়ে 
দেড় বছর ধরে “শ্রেপী- 


ছেন, ব্যান্তহত্যার : বোঁক কমাতে 


হবে। এই সংগ্রাম গড়ে তোলার 


জন্য সি শপি এম কর্মীদের সঙ্গোও 
'লড়াইয়ের ময়দানে একতাবন্ধ হতে 
হকে- অতীতের সমস্ত বিদ্বেষ, 
রেষারেধি ভুলে গয়ে .(বেমনভাবে 
মাও সে তুং জাপ সাম্রাজ্যবাদের 


নির্ধারণে কোনো .ভুমিকাই নেই '* 


ছু. 


বিরুদ্ধে জাতীয় মুস্তিকল্ট গড়ে ৯ 


তোলার জন্য অতাঁতের কথা ভুলে 
শিয়ে কুণামনটাণ্ডের সপে হাত 


মিলিয়েছিলেন। ) 


চারা নি 
দালাল পার্টদের. বর্বর দমননপীতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামী যৃদু্তফ্রল্ট গড়ে 
তোলাই হচ্ছে আজ পশ্চিমবঙ্গে 
প্রলেতারীয় রাজনীতির, আশু 
কতব্য। | 


hed 


দপপি | শুক্রবার ধরা এপ্রিল ১৯৭১, 


দেবুকে নিয়ে বারিকবাব্ুর 
চায়ের দোকানে উপস্থিত হলাম 
যখন, রেপুমাসির কথা দুজনেই 


" ভুলে গোঁছ। 


বাঙাল হওয়ার স্মাবধে এই 
যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা 
বেশিক্ষণ ভাববার দায়িত্ব বহন 
করতে হয় না। গাধার মতো বোঝা 
আমরা ঢের বইতে পারি, পারি না 
শুধু নিজের ভালোর জন্য বিশেষ 
কোনো দায়িত্বের বোবা কাঁধে 
তুলে, নিতে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের 
“কালিদাসগরা ছাড়াও পৃর্ববঙ্ো 
বাঙালী আছেন। তাঁরা শোষপের 
বিরুদ্ধে সমস্ত কুসংস্কার ঝেটয়ে 
ফেলে আত্তোল্লাতর জন্য রুখে 





রের শেখ মুজিবর নকল প্রধান 
মল্লিত্বের খাঁচায় ঢুকতে সেই পরি- 
মাপেই ঘৃণা বোধ করেন। আম 
পাশ্চমবঙ্গীয়, নিজের ওপর তাই 
কোনো শ্রদ্ধা রাখিনা। আম দেউলে 
হয়ে গোঁছ। আম সচেতন মনেই 
সেকথা জ্ঞান। 

আম তাই খুজে খুজে সেই- 
সব প্রবন্ধ পাড় যেখানে অনেক 
নিচু দরের পড়ুয়া বিলেতী বই 
ঘে'টে কোটেশন কালেক্ট করে রাবি 
ঠাকুরকে ছোট করতে জাহির চায় 
আর সেই স্বাদে নিজেকে 
পাশ্ডত বলে ভ্রাহর করার 
আনন্দ লাভ করে। আম নিজের 
সম্পর্কে সবচেয়ে. কম জানার জন্য 
সর্বাপেক্ষা গর্ব বোধ কাঁর। আম 


. দাদা এবং মনিব পাকড়াতে না 


পারলে তাদের কাছ থেকে আদেশ 
নির্দেশ না আনতে পারলে নিজেকে 
অত্যন্ত অসহায় আর 'নিঃসম্বল 
বোধ কার। আবার আমিই মুজি- 
বর রহমানের “বাঙলা দেশে” যা 
ঘটছে তাই নিস্মে টেবল-তাতানো 
উচ্ছবাস প্রকাশ কাঁর। বহু ঢ্যামনায় 
মিলে আমাকে সূদ্টি করেছে। 
আম দাবৰ নিশ্চিন্ত যে আমার 
আর উপায় নেই।' আমি তাই 


২. আমাকে য়ে কখনো তর্ক কাঁর না। 


লক্কা পাই। যেন আমি কৃলবধৃ। 
আমার কিছু পেতে নেই। চাইতে 
নেই। আম বংশধর পয়দা করতে 
নাঁত হয়োছ, একাম্নবতশ সংসারের 
ঘানিতে যে সন্তান আরও একাঁট 
মাত। আমি তাই হতাম্নর জয়- 
গানে সখী । 

কিল্তু আম এসব কেন ভাবছি 
জ্বাননা। গ্রীলের অনেক টেঁবলেই 
আমার বয়সী ছোকরার দক। চোষা 
পাতলুন। গালপার্টা জুলপী) 
দিবিব পারিত্বাপ্তির সঙ্গো চা ও ধূম 
পান করছে তারা। আমার মতো 
তাদেরও কোনো মানাঁসক ' অস্হ- 
স্থতা বা ব্যারাম আছে কৈ? এদের 
অনেকেই আমারই মতো স্প্রাত- 


. ম্ঠিত নয়। একমাত্র. সুপ্রাতান্ঠিত- 


রাই প্রতিষ্ঠা টিকিয়ে রাখা ছাড়া 
অন্য ছু ভাবে না। ভাববার অব- 


॥ সর ও বোকামি তাদের বিচলিত 
পু করে না। তথাপি এদের অনেকেই 


হয়ত জাঁবনের অন্যতর কেনো অর্থ 


॥ খুজে পেয়েছে, না হলে মানুষের 
॥ অবয়বে অমন পারতৃপ্তি আসতে 
| পারে না! 
| তাহলে কি আমিই কোনোও অকৃত- 
ঘন কার্যতার দরুণ খামোকা জাতীয় 
॥' চেতনায় উদ্বুন্থ হয়ে উঠোছ? 
| একমাত্র সর্বহারাই সব সময় অতৃ- বোধ করছে। আমিও নিজেকে ক্ষমা 
॥ পির আগদনে জলে মরে; সুখী করতে পারাছনা। 

॥ সমাজকে তত্যন্ত করে। 


বিশেষ যৌবনকালে। 


এখানে হঠাৎ?” বেন এপ্লড়ার 
ছেলে বলেই, জর ধারণা, লুদশ- 
প্তার খোঁজ খবর আম রাখি, এবং 
সুদশীপ্তা এদিকে প্রারই আসে । 
জুদশপ্তা আমাদের কেবিনে এল 
ধপ করে বসে পড়ল। আমাদের 
দিকে তাঁকয়ে ঠোঁট টেপে বললে 
“তাহলে তোমরা দুটি মাশিকজোড় 
এখনো চালিয়ে যাচ্ছ?” দেবনাথকে, 
প্রশন করল, “আমোরকা থেকে” 
ণফরলে কবে? তোমার স্ম মাল 
ছেলে মেয়েরা কেমন আছে? বীরেন, 
এখনো রাস্তায় রাস্তায় মেয়েদেখা 
অভিযানে সবচেয়ে লাজুক ছেলে- 
টির ভূমিকায় সেই পুরোনো পার্ট 
টাই করে যাচ্ছ না কি?” . 
আম সাধারণতই একটু সরল 
এবং বোকার মতো কথা বলে 
ফোল। দেবনাথ বলে, ওটা নাকি 
আমার আইবদড়ো থাকার বদশুণ। 
মানুষ সময়ে বিবাহ না করলে 
“অপজিট সেকসে”র সামনে একটু 
বিম্‌ড় হয়ে যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে 
যাকে বলা যেতে পারে, ব্রীড়াবনতা। 
তা সেইভাবে আম বলে 
ফেললাম, “দেখে তো মনে হচ্ছে 
বিয়ের জলে তুমিও এখনো গা 
হলুদ করান, অথচ 'বিবাহিত। 
মেয়েদের মতই মুখরা হয়ে উঠেছ, 
ব্যাপার কি?” অথচ আমার ঠিক 
এই প্রসঙ্পাটাই এড়িয়ে যাওয়া 
উচিত 'ছিল। কারপ সুর্দীপ্তার বিয়ে 
না করার কারপ আমার আর দেবুর 
চাইতে অন্যে বোৌশ জ্ঞানে না! 
সুদ্দীপ্তার জীবনে একটা মহৎ 
রার্জোড আহে। এবং তার কারণ 
আমাদেরই এক 'বাশদ্ট বন্ধু, 
অশোক বাশচী। অশোক ন্ুদশ- 
প্তাকে খোঁলয়ে অথচ বিয়ে নাকরে 
সেই যে হল্যান্ড পালিয়ে গেল 
আর ফেরোন। সে ধারা সামলাতে 
না পেরে স্ুদীপ্তা স্বেচ্ছা বৈধব্য 
নিযে একটা বিদেশশ ফার্মে বিশেপ- 
সান্টের কাজ করছে। হয়ত 
কোনোদিন কোম্পানীর যোঙসূত্রে 
সেও রুরোপে যেতে চায়। অন্য 
কিছু নয়, তার অশোক স্বদেশের 


শোক ভূলে: বিদেশে কেমন পবিল্ল .. 


কলেৰা সেজে বিদেশিনী 
ঘরণণ নিয়ে সুখে ঘর করছে তাই 


সে দেখে আসতে চায়। র্যা 


পাঙ্গীলনশী। তাই বোধহয় সুদীপ্তার 
এমন উল্মাদ ইচ্ছা। কিন্তু সে 
বাই হোক, আমার কথাশুলো 
নিষ্পাপ হলেও ঘটনাচক্কে তার 


একটা ইঙ্গিতময্ অভদ্র ব্যঞ্না - 


, ফুটে উঠেছে। দেবু ষ্পষ্ট বিরান্ত 


. সুদীগ্তা মুহূর্তের জন্য চপ 


দেবনাথ এতোক্ষণ আমার থেকে হেসে হেসেই উত্তর দল, 


এ বিমর্ষ অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করাছল 
| ধীরভাবে, এখন সে হঠাৎ কোঁবনের কারো মনে একটা স্লেট পেনাঁসলের 
পর্দা সারয়ে ড্যক দিল, “এই দাগও টানতে পারলে দি?” 

| সুদশপ্তা, এখানে এসো” 


আমার 


“আমি না হয় দাগা পেয়োছ। তুমি 


দেবনাথ খাবড়া মেরে প্রসঙ্গ 


চাপতে চাইল, “স্টপ ইট! নন- 


বকুমকো সাঁরয়ে স্দীপ্তা বললে, 
“বেশ, তবে প্রসলা দাও । পলিাটিকস 


' সোঁসওলাঁজ ইকনামিকস, হস্টার...” 


দেবনাথ ' বললে, “না 'হস্ট- 
{রিয়া ।? 

“ওমা! আমরা যে এখানে 
কেউই ভান্তার বাদ্য নই।” সুদশপ্তা 
অকারণে একট বোশি হাসল। সম্ভ- 
বত পূর্ব প্রস্ঞা এখনো তার মনকে 
আঁধকার করে আছে। 

দেবনাথ বললে, “আমরা রেপু- 
বৌদির ওখান থেকে আসছি। দেশ 
থেকে তরুণী বৈধব্য 'বতাড়ন 
সম্পর্কে আমরা খুব িল্তিত। 
আমরা মনে করাঁছ, কলকাতার বুকে 
অনেক আন্দোলন হচ্ছে। অনেক 
মাহলা নারী সাঁমাত। অথচ নারী 
মুক্তর এই জবলল্ত প্রশ্নটা বিদ্যা- 
সাগর মশায়ের কাল থেকে আজ 
পর্যন্ত আর এক ধাপও এগোয় 
নি। আইনে বাধা নেই। কিন্তু 
ব্যাপারটা চাল হচ্ছে না। এ বিষয়ে 
মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। 
মাল তোমাদের মতো 'শাক্ষিতা 
হলে তাকে সম্পাদিকা এবং রেপু 
বোঁদকে প্রোসডেন্ট করে একটা 
তাজা মুভমেন্ট , শুরু করা যেত। 
কিল্তু বিধবা বিবাহ রশীতিমত চালু 
করার উপায় সূত্র চাই। 

স্দীন্তা মন দিয়ে শুনল। 
বললে। *ধন্যবাদ। বিধবাকে কেন্দ্র 
করে সামন্ততাল্নিক সংস্কার আমা- 
দের আঁকড়ে আছে। এটাকেও 


দার হওয়ার জন্য ব্যস্ত নয়৷” 

দেবনাথ হতাশভাবে বললে, 
“অত কাশ্ডের আইনও কোনো 
কাজে এলো না। এ বিষয়ে তোমার 
কোনো সাজেশন আছে?” 

,স্দদীপ্তা একটু ভাবল। তার- 
পর তর্জনী তুলে বললে, “আর 
একটা আইন চাই ৷” 

আমরা সপ্রশ্ন। 


দই, মাছ মাংস চলবে 


| লে 


দেবনাথ বললে, "কঃরেকা। এবার 
আন্দোলন | " 

সুদীপ্তা স্বাস্তর নিঃশ্বাস 
ফেলে বলল, “বাঁচা গেল। শখ 
মাঁন্দত্বের আন্দোলনের মধ্যে কল- 
কাতা হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই যে 
শেকসপাঁর়র মনে করতেন, মানুবের 
বে কোনো একটি বৃত্তি বড় হয়ে 
উ্লে এবং সর্বাঙ্া সল্দর সমতা 
না থাকলে বিপর্যর ও ট্র্যাজেডী 
অনিবার্য হয়ে: ওঠে, কলকাতার 
সেই অবস্থা। খুন খারাপি, অশান্ত 
এবং কথায় কথায় 'বন্ধ-এ' মান্য 
অতিষ্ঠ । আৰ্থিক দাবীর সঙ্গে 
সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লিব- 
গুলিকেও একতালে এগিয়ে না 
নিলে, মানুষের মঙ্গজ ফাঁকা হয়ে 
যাবে । তখন হয় নেশার বুদ হয়ে 
থাকা, ক্ষেপে থাকা, নয় কমস্লিট 
অবসাদ। আমাদের সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের দিকে ঝোঁক বাড়াতে 
হবে। দেহ ও মনকে সমতালে 
এিয়ে নিতে হবে। না হলে সুখী 
এবং শিক্ষিত আধাশিক্ষিত মগজ 
খোরাকের অভাবে নোৌতয়ে পড়বে। 
হতাশা পেয়ে বসবে। বিচার, 
ক্ষমতা লোপ পাবে। তাকে পথ 
ভোলানোও সহজ হবে। 
স্দ্দীপ্তা হয়ত আরও কিছু 
বলত কিল্তু ঠিক এই সময় জনৈক 
হাতে একাঁট সান্ধ্য টোলগ্লাম নিম্নে 
প্রবেশ করলেন। সমস্ত গ্রশলকে 
স্তব্ধ করে একটি মাত নাম উচ্চা- 
রত হল, “বাঙলা দেশ!” 
বঙ্গবন্ধু মুজিবর নিখোঁজ । 
পশ্চিমী শোষকরা পশ্দর মতো 
বাঁপয়ে পড়েছে বিশ্বের রেকর্ড 
সৃষ্টি করা গণতান্িক জয়কে 
পর্ষধ্দস্ত করার জন্য। 

টেবলে চায়ের কাপ পড়ে রইল। 
এপারের বাঙাল ওপারের অত্যা- 
চাঁরত বাস্তালঁ স্বাধীনতা সংগ্রা- 
মের সঙ্গে একাত্মত)। অনুভব করছে 
মূক বেদনার অন্দভূতি নিয়ে। 
আমরা পরস্পর পরস্পরের 


দিকে তাকালাম। 
কেউ ক কিছু বলতে চান? 
অচ্ভুত। সকলেই সপ্রম্ন। 


আবার প্রত্যেকেরই কা যেন বলবার 
কথা আছে। 


WESTERN INDIA CO. (V. NP, 


P.O, KATRI SARA! (GAYA) 





4 আট ূ 

কর্মনীত অনুসরণ করার ফলে 
* সি পি আই (এম এল) আজ গভীর 
সঙ্কটে 'নরাজ্জত। গণাভাত্ত বালিতে 
প্রকৃত কমিউনিস্টরা যাহা বুবিয়া 
থাকেন তাহার . যতটুকু ছিল প্রায় 
সবটুকুই নষ্ট হইতে চলিয়াছে। 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলিতে কার্যত 
কিছুই নাই; আগ্চালক পাঁরসরেও 
রাজনীতিক নেতৃত্ব অন্ুপাস্থত; 
পার্টির মধ্যে যাঁহারা 
রাজনশ[ীতিকভাবে কতকটা সচেতন 


আন্দোলত হইতে হইতে তাঁহাদের 
অনেকেই দিশেহারা ;. যাঁহারা রাজ- 
নশীতক তত্বের, তোয়াক্কা করেন না 
কিল্তু তথাকথিত আযকশনে পট, 
দলে এখন তাহাদেরই প্রাধান্য, 


তাহাদেরই কর্তৃত্ব। | 
এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়ার 
পথ এখনও খোলা আছে। সেই 
পঞ্চ হইতেছে. 


- (এক), ব্যাপক জনসাধারণের 
কাছে প্রকাশ্যভাবে এবং অকপটভাবে 
ঘোষণা কাঁরতে হইবে, পার্ট ব্যন্তি 
হত্যার পথ, ইস্কুল-কলেজ আক্ক-' 
মলের পথ ত্যাগ কাঁরল 

(দুই) যাহারা, ._প্ার্টকে এই 
পথে পাঁরচালত কাঁরয়াছলেন 
তাঁহাদের আঁত অবশ্য আঁবলদ্বে 
নেতৃত্বের আসন ছাঁড়য়া দিতে 
হইবে। একটি. পুনশগঠিন কাঁমাট 


নিয়োগ করিয়া সামায়কভাবে সেই , রাং 


কাঁমাটির হাতে দলের পাঁরচালনার 


ক্লেত কাঁয়উনিষ্ট (বলশেভিক) 
পার্টর ইতিহাসকে - মূলাভাত্তি 
করিয়া পাটির মতাদর্শগত নব- 
শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ কাঁরতে 
হইবে। | 


চার) “জনযুচ্ধের স্যাহায্যে 


জনগাণতাম্মিক. বিপ্লব সফল করার 


- জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকুন” 


এই রণধ্ান লইয়া পার্টিকে কলে- 


যতটুকু থাকিবে তাহা পর্পসাতায় - 


গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ্য রাজ- 
নশীতিক কাজ্কর্মকে একেবারেই 


বাতিল কাঁরয়া দিলনা সবকিছুই 


গোপনে ' করবার ; 
প্রবণতাকে দমন করিতে হইবে। 
(ছয়) শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবক 
শিক্ষক অধ্যাপক, আঁফস কর্মচারী, 
দোকানী পসারী-এই সকল 
অংশের প্রত্যেকটি সংগ্রামের সঙ্গে 





নাজনীতি 


সম্প্রতি দর্পলে প্রকাশিত “স 


" শপ এমএর রাজনশীত প্রসঙ্জোঃ 


আনল মজুমদার লিখিত সমালো- 
চনাপূর্প বন্তব্য আমার দৃষ্টিশোচরে 


আঁসল। তান সি পি এমকে - 


“চোরের. মা”, বলে আঁভাহত করে- 


- ছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন আত্মরক্ষার 


অধিকার সস পি এম-এর আছে ক 


- নাঃ যাঁদ বলেন আছে, তবে সি পি 


এম কেন যে কোন দলই তা করবে 
এবং আত্মরক্ষার তাঁগদে সপ এম 
ষাঁদ অন্যকোন দলের উপর আঘাত 
হানে তৰে কি সি পি এম খুনী? 
স্ট্রাইক ভাঙ্গা, নারশ লাঞ্ছনা এইসব 
তো অজ্জয়বাবুর বন্তব্,। আপনার 
মুখ থেকে-বের হচ্ছে। অজ্য়বাৰু 
যেমন এইশ্দল প্রমাণ করতে পারে 
শন আঁপানও' তা পারবেন লা। 


বৈ-' আর পাল্টা ইউনিয়নের যে কথা 
আপ্গান বলেছেন সেটা আপনার, 


অজ্ঞতা ছাড়া‘ আর 'কছুই 'নয়। 
শোধনবাদীরা দ'ঁ্ঘাদন ধরে যে 
ইউনিয়নের নেতৃত্ব করছে, সেই 
নেতৃত্ব শ্ৰেণী সম্দবাতা এবং 
শ্রীমককে মালিকের পা চাটা কুকুরে 
পারণত করা ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এই অবস্থার পরিপ্রোক্ষতে 
সংগ্রামী ইউনিয়ন গড়ে তোলা যাঁদ 


_ অন্যায় হয়, তাহলে এইরকম অন্যায় 


আমরা রুরেছি এৰং আরো করবো। 
৷ আপনি আরো লিখেছেন যে 


ইস পি এম নকশালদের উপর 


পলিশ অত্যাচার টেকে রাখে। 
আপনার বন্তব্য যে কতখানি অসত্য 
তার প্রমাল রয়েছে অল্থ্ের শ্লীকাকু- 


' লামে। শ্রীকাকুলামে যখন নকশালী- 


দের উপর পর্সিশী নিপশড়ন 
চলছিল তখন সি পি এম এই 
পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে 
উঠেছিল এবং এর বিরুদ্ধে পি, 
স্ন্দরাইয়া ইন্দিরার কাছে পর্যন্ত 
পত্র পাঠিয়োছিলেন। তাছাড়া বেলে- 


ঘটা, শ্যামপুকুর অগ্ঙ্লে যখন ' 


পুলিশ নকশালপস্থশদের “নির্মম 


_ ভাবে হত্যা করে তখন ক 'স পি 


এম চুপ করে ৰসেছিল 2. 

- কিচ্তু দুর্গাপুরে যখন আমা: 
দের মা, বোনেদের ও শ্রমিকদের 
উপর নেমে এসেছিল পুলিশশ 
অত্যাচার তখন চার্বাব্দ, বিশ্বনাথ: 


- বাবু চপ করে থাকলেন কেন? 


উপরল্তু ভাঙ্গে চটের লোকেরা 
এৰং এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড রক, 


প্রভৃতি দলের কর্মীরা পুলিশের 
-. পাড়ী চড়ে আমাদের কর্মীদের 


বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছে, সি আর 
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পির সাহায্যে, মা বোনদের উপর 
অত্যাচার চাঁলয়েছে। 
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পারলাম কোন দলের হয়ে বল্তব্য 


কলার সংসাহস. আপনার নেই। 


আপাঁন নকশাল  তর্ুপদের ভাল- 


 ৰাসেন' এবং তারাই দেশের ভাঁব- ' 
" ফ্যত। আমার মনে হয় দেশের মন্ত 


সিপিএমের 


আন্দোলনের প্রধান সাথী শ্রমিক, 
কৃষকের উপর আপনার কোন আস্থা 


ভাবধ্যত না হয়ে কাতপয় নকশাল 
তরুপ আপনার কাছে 'কি' করে 
দেশের ভাঁবষ্যৎ হলো সেটা সত্যই 
আশ্চর্ষেরি বিষয় । 

, স্বদেশ গুহ 


' আপানি সর্বশেষে বলেছেন যে” 


দপপণ 0 শুক্রবার রা এপ্রিল ১১৭১ 


'. বাংল! দেশের বিপ্রব 


০ (প্রথম পৃথ্ঠার পর) 


জন্য পৃথক মুশ্লিস রাজ্য শোষণ বন্ধ 
করে না শোষশ নিহিত আছে সমাজ- 
ব্যবস্থার মধ্যে আর রাদ্ট কাঠামো 
এই শোষণের রক্ষক আর তাষ্প- 
বাহক। পাকিস্তান সাষ্টর স্পো 
সঙপোই বাল্লাল মুসলমান দেখল 
পশ্চিমের শোষণ জেঁকে বসছে আর 
শের থেকে গুণগত ভাবে পৃথক নয়। 

এঁদকে দেশ টিবভাগের সম্পো 
সঙ্পো পূর্ববঙ্গো প্রায় অলক্ষে সমাজের 
এক গুণগত পারবর্তন ঘটে গেল, 
যেটা পাশচম পাকিস্তানে, [বিশেষ 
করে পাঞ্জাবে অথবা সিন্ধু প্রদেশে 
"ঘটে নি। হিন্দু জমিদার আর জোত- 
দারপা দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙো 
পাশ্চসবলো পাঁলযরে এল। সমস্ত 
শ্রেণী প্রায় ধসে হয়ে গেল, কৃষকরা 
জামর মালিক হয়ে বসল। 


বিপ্লব তা প্রায় আপনা থেকেই হরে 
গেল। এই গশতাল্মিক বিপ্লবের অপর 
অংশ হল দুত শিল্প সমাজের সুষ্টি 
₹.তাহলেই এই বিপ্লব সার্থক 
হয়। আর তা না হালে দমান্জে নানা 
সংঘর্ষ দেখা দের, বরোধ বাড়ে। 
পর্বে পাকিস্তানের চাষী জমির 
মালিক হওয়ার ফলে গ্রামে গ্রামে নতুন 
মধ্যাবত্ত সমাজ গড়ে উঠলা। ভূমিহীন 
মধ্যে এল এক নতুন সম্ভার 
বোধ। চাষীর ছেলে মেয়ে কুল কলেজে 
ছাতছাঘণ হয়ে বিরাট এক নয়া মধ্য 
বিত্ত সমাজের অংশ হয়ে দাঁড়াল। 
স্ম্দ থেকেই তাই টানাপোড়েনের 
লক্ষণ; নতুন দোয়ার ধর্মের আবেগ 
আর মুশ্লম লীগকে টিকিয়ে রাখতে 
পারল না। উনোপণ্টাশ সালেই আও- 
রাম ল'ঁগের জআল্ম হল আয় নয়া 
ত্বত্ত যুবসমাজের নেতৃত্বে এলেন 


আওয়ামী লীগের নির্দেশ 


(২ক্স পৃত্চায পর) 

মান আর্ভতার বিল করার জন্য 
ডাক ও তার বিভাগ . কাজ করবে। 
বিদেশ" মেল সার্ভস এবং সর্ব- 
্রেপীর বিদেশী টেলিগ্রাম সংশ্লিষ্ট 

সরাসাঁর পাঠানো যেতে 
পারে। ' ইল্টার-উইং টেলাপ্রল্টার 
চ্যানেল তনাট থেকে চারটে পর্যন্ত 
অর্থাৎ এক ঘল্টার জন্য খোলা 
ও বৃহস্পতিবার শুধ্মাঘ পণচশ 
নং ‘নির্দেশ অনুযায়ী বাজি 
'প্রষ্টারে পাঠাতে ও গ্রহণ করতে 
পারে [আগামী সংখ্যার সমাপ্য ] 


+- সি পি আই 


(ষ্ঠ পৃহ্ঠার পর) 


শি আই-এর বহুদিনের পুরাতন 


সদস্যরাও নিজেদের ভোট দিতে 
যান নি, অন্যকে সংগঠিত করার 
প্রশ্ন ত ওঠে না। এর পরিপাম ক 
হয়েছে পাঠকদের নিশ্চয় অজ্জানা 


অর্থাৎ -- 
শিল্পায়নের, তাগিদে যে গশতাম্িক - 


তখন উনিশ বছরের যুবক . শেখ 
মুঁজবর রহমান। মুসলমান মেরেরা 
ঘরের আৱু ছেড়ে বোরয়ে এল 
শিক্ষিতা হতে, নয়া 'জমানার উপব্ত্ত 
অংশীদার হতে। 


বেড়ে 
গেছে। একে আর সংকীর্ণ করা যাবে 
না কেবলমাত্র শ্রেপীগত কাযণে। পূর্ব 


করার চক্রান্ত হিসাবেই সাম্প্রদারি 


বৌম্ধ প্রভৃতি 'বাভল্ল ধমশির শোম্তীরা 
প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক জাত৷" 
সোহরাওয়ার্শি সাহেব ক্বিজঞাত তত্বের 
তীন্র বিরোধিতা করেও বলেন যে, 
প্াাকস্তান একটি সুস্থ রাণী হিসাবে 


গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন এখানে মু 
সম্প্রদায় 'না্বাশেষে সমস্ত মানুষ এ 


গণতান্যিক আধকার পায় আর তাদের 
অর্থনোতক অধিকার স্যয়াক্ষত হর 
একাঁট শোষণসুন্ত সমাজব্যবস্থা প্রতি 
্ঠার দ্বারা । (এখানে বলা প্রয়োজন 
যে, চাঁল্লশ দশকের মাঝামাক ম্যশ্লিম 
ল’শ্ব যখন 'ম্বজাতি তত্বের ভিক্তিতে 


বাস্তবতা থেকে বিাচ্ছশ্ব এই সব 


কতার বিষ শোষকরাই কৌশলে লাঁড়য়ে পোট-বুর্জোক্লা সাম্রাজ্যবাদী দালালরা 


দেয়। ইসলামের িঙগীর তোলার 
পশ্চিম চেষ্টা কোন সময়েই পূর্বে 
দানা বাঁধে নি। কাশ্মীর নিয়ে পাক- 
ভারত “বিরোধ পূর্ব প'কিস্তানকে 
পাঞজাবী শাসক-শোষক গোম্ঠীর সমস্যা 
আকারে দেখা 'দিলেছে।। 


তখন মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করেছে। 
উপযোগী সৃজনশীল দর্শন হিসাবে 
কোনও দিনই প্রয়োগ করতে পারে নি 
এই কাঁমউানস্ট্রা। তাই বরাবরই 
এদের প্রাল্ত, আর বরাবরই এক্সা 
জাতশর মুন্ত অল্দোলন থেকে বাচ্ছা 
থেকে এই আন্দোলনকে বুর্জোয়া 
নেতৃত্বের কবলে যেতে সাহায্য 
করেছে! অপর পক্ষে ভারতে জাতীয় 


মান্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া সামন্ত, 


নেতৃত্ব কংগ্রেস পার্ট, নীতিশত- 
ভাবে শ্বিজ্াত তত্বের, বিরোধ 
হয়েও শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের 
ষড়বন্তের সামল হয়েছে, বৃটিশ 
সাম্াজ্যবাদের তদানীল্তন নশীতির 
সহায়ক হয়ে। শেষ চেষ্টা হয়ে 
হিল শ্রন্ধের শরৎ বসুর নেতৃত্বে 
বাংলা বিভাগ বন্ধ করে সমাজ- 


লয় ৯ 


তাচ্িক বাংলা দেশ সৃষ্টি করার ৷ 
এই ব্যাপারে এখানকার মুশ্লিম 
ল’ম নেতারা, শেষ করে জনাব 
সোহ্‌রাওবর্দদ ও কৃষক প্রজা 
পাটির জনাব ফজলুল হক এক 
মত হন শরত্বাবুর সঙ্গো। মহাত্মা 
গাল্ধীও এই প্রস্তাবের সমর্থন 
করেন। কিন্তু শেষ পর্বন্ত পশ্চিমী ' 
হন্দু ও মুসলমান নেতারা (এদিকে 
জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ রাজেন্দ্ 
প্রসাদ ও ক্লাভভাই প্যাটেল অ:র 
ওদিকে জনাব 'জিন্বা এবং জনাব 
'লিয়াকৎ, আলি খান) সামডাজা- 
বাদের যোগসাজসে দেশ বিভাগে 
রাজ” হয়ে গেলেন। আজকের বে 
সব সংবাদপল্র বাংলা দেশ আল্দো- 
লনে প্রায় কাছা খোলা হয়ে উদ্বাস্ত 
হয়েছেন তাদের অনেকেই সেদিন 
বিভ'গের দাবীতে সোচ্চার। ) 
(আগাম সংখ্যার সমাপা) 


ুবৃভ্ডা নত 


- (চন পৃচ্যার পর) 
তের বিপ্লবকে  স্বরাশ্বিত করার 
জন্য কিছ; গাড়াঁওয়ালা, স্য্যট-বুট 
পরা, লম্বা জুলাপিধারী ধনানল্দন 
এবং কিছু তরুশশসাজজা বৃদ্ধা মহি- 
লার-দ্বারা পারচাঁলত এই মন্ত 
মেলার ওপর আঘাত হানেন, তবে 
বাংলার 'বিপ্বকামী মানুষ হিসেবে 
আমি খ্বই খ্টশ হবো। 

মরেল্্ চকবতশ 


পুলিশ ও নকশাল 
কলকাতা পুলিশের কর্তাদের 
বিরুদ্ধে চাণ্ঠল্কর অআভষোগ 
(ভীনশে ফেব্রুরারী) আমাকে 
গভীরভাবে বচালত করেছে। সত্যই 
এর নজীর কোন দেশের ইতিহাসে 
নেই। আর এই হত্যার খেসারত 
দিতে হচ্ছে নিরপরাধ ভদ্রুকরের 
তরুণ নকশালদের। এর চেয়ে 
মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর আর কি হতে 
পারে? এই মিথ্যা কারণে নকশাল 
হত্যার রাজনৈতিক ইন্ধন জুশিট়ে- 
ছেন প্রমোদ দাশগ্্ড ও জ্যোত 
বন্দ এই বলে যে সাধারণ পুলিশ 


আর একটি প্রশ্ন সি আর পি 
বি. অসাধারণ পুলিশ। তারা কি 
বিহর, ইউ পির কৃষক ঘরের “ছেলে 
নর? তাদের সম্বজ্ধেই শুধু বলা 
হয় কেন? অভ্িিত চক্রবতশ 


থে. [ও (723 


কল্পলোক বপ্রবিলাস 


বৃ দাঙ্কশেখর রায় 


'*প্রাতবাদ”-এর নায়ক বিশ্বাজৎ 
বাংলা ছবির সেই চিরাচরিত 
আদর্শবাদশ যুবক, সমাজসংস্কারের 
তাড়ায় বাদের - নাওয়া-খাওয়ার 
সময় অবধি হয় না। সংসার প্রাত- 
পলনের তুচ্ছ দায়িত্বও তার ওপর 
নেই। কোন আলাদনের অদৃশ্য 
প্রদীপ এবং পাড়ার মুীর কাছে 
' অফুরন্ত ধারের কল্যাপে সংসার 
বেশ জমিয়েই চলে! যাঁদও গল্পের 
প্রয়োজনে নায়ককে চাকরী করতেই 
হয়! কার্প না হলে তার সমাঙ্জ- 
কল্যাণে বাধা পড়ে। নায়কের 
নমাটও খাসা, “মানব প্রতীক 
ব্জনা যেন উপছে পড়ছে। নায়ক 


পাঠ! ‘আদর্শবাদী নায়ক ক্ল্তু 
* প্রেমে বিমুখ নয়। এত কাজের 
মধ্যেও সময় করে রোমাল্টিক পার- 
* বেশৈ প্রকাঁট ডুয়েট গান শোনাতে 
'ভোলেনা দর্শকদের । অঙ্কের নিয়- 
॥ মেই এরপর িলেনের প্রবেশ! 
ব্যবসা জগতের মাতবদর একজন; 
অতএব লম্পট এবং মাতাল । ভিলে- 
নের প্রলোভনে নাক্পকার সামাঁয়ক 
চিত্বৈকল্্য ঘটে। কল্তু আঁচরেই 
অনুতাপ ও প্নার্মলল। তারপর 
- নাঁয়কা-অপহরপ, ধস্তাধাস্ত, খ্বন- 
খারাপির পালা! পাঁরশেষে নারণ- 
ঘাতা মধুস্দদনরুপে “যুদ্ধ দোহ” 
ববে নায়কের আীবর্ভীব। আহিংস- 
পন্থায় বিশ্বাসী বলেই বোধহয় 
নায়ক রন্তরপাত আর টার্ন, গলা 


i 


টপ ভিলেনের ভবললা সাঙ্গ 
করে দেয়। বাংলা ছাবর আদিকাল 


থেকেই চলে আসা এই উপ্যাখ্যান 
একট; রকমফের কাঁরয়ে পাঁরবে- 
শত “প্রতিবাদ” ছবিতে । সেই 
নাঁককান্বার সিচুয়েশন, কাঁচা, রগ্‌- 
রগে, বস্তাপচা উপাদানে ভার্ত। 
সিনেমার কারিশার দিকের কথা না 
তোলাই ভাল, কারণ কোন অর্থেই 
এই ছবি সিনেমা নয়। 
প্রমোর্-বতরপণের আর এক 
জগ্গাথচাঁড় নিদর্শন হচ্ছে “জয়- 
জর্য্তশ”। মোটামুটিভাবে “সাউশ্ড 
অফ মিউজিক” এর ছাঁচে ঢালা, 
িন্তু নকলনাবাশর দোষঙ্দলো 


আছে, মূলের গুণ ছিটেফোটাও 


নেই। বিজেত ফেরৎ কড়া মেজ্রা- 
, জের লোক উত্তমকুমার। তার পাঁচাট 
দুরন্ত ভাঙ্নেভাপ্নীর গভর্নেস 
অপর্ণা সেন। প্রথমে নাকাল কর- 
বার চেষ্টা, পরে গকল্তু ছেলে- 
মেয়েরা তাদের আঁন্টকে ভালবেসে 
ফেলল । হৃদয় হারালেন শঙ্ক মান্য 
মামাটও। অতনুর পণ্তশর গভ- 
নেসকেও রেহাই দিল না। ছাবতে 
মঙ্জার দিকটা একেবারেই উপোক্ষত, 
বাচ্চাদের দুম্ট্ামন দৃশ্যগুল্মও 
রকম রংচটা। ফ্যাকাশে । ছাবতে 
গান আছে অঢেল, কিন্তু কথা ও 
সুর দুইই এমন উচ্ভট যে সেগুলো 
গান না ভূত-তাড়ানোর মল্তর বোঝা 
কঠিন। আর বোঝার ওপর শাকের 
আঁট আছে উত্তমকুমারের অসহ্য 
ইংরিজাী সংলাপের ছর্‌রা। 

“চৈতালশ” ছাবাঁটও আর একটি 
এই জাতের কজ্পলোকের দ্ব'ন- 
বিলাস-কাঁহিনশী। ষ্কাজৎ নায়ক 
বন্ধ প্রোমক ও আদর্শবাদের ধৰজা- 
ধারশ। পাহাড়ী মেয়ে তন্দজার 





নতুন নাটক 





মিনার্ভার সংগ্ার্মী কর্মীদের প্রযোজনায়. - 


প্রবাহ 


নাটক: অনিতাত গুপ্ত 
পরিচালনা : ইজ্জজিৎ সেন (চারণদল) 
সুজিত গুপ্ত (পাদপ্রদীপ) 


শুভমুক্তি-_১লা৷ বৈশাখ 
মিনার্ভা বিয়েটা 


৫৫-৪৪৮৯ 


প্রথম দর্শনেই প্রেমের সণ্যার। 
বিশ্বজিৎ এখানেও স্কুল খুলে 
বসেছে, “হাঁসখ্বশী”্র পড়া আর 
প্রেমের পাট চলেছে একসঙ্গো। 


এই উল্মাদপুরীর আর একাঁট 


গণ-প্রতিরোধ 
* (ওয় পৃ্ঠার পর) 


সন্দেহ নেই। তবু একথা আমরা 
জানি পাঁকস্তানের বিজিবি জাতি- 
সত্তার আত্মনিয়ল্পপের 'অধিকার 
প্রীতম্ঠার সংগ্রামের পথ সহজ 
কুসুমাস্তীর্ঁপ নয়। অনেক প্রা, 
অঢেল রন্তু দানের 'বাঁনময়েই দীর্ঘ 


স্কট 
+ সি 


DARPAN, Price 30 P. 


নান্দীকারের তিনটি একাঙ্ক 


ভবেশ দাস 


একাঞ্ক নাট্য প্রযোজনায় 
নাল্দীকার আ'ভনায়ক সাফল্য 


বাইরে অর্থাৎ আলোর বাইরে এলেই 
তাঁরা এক একট স্বাস্থ্বতাঁ সঙ্জগশব 
শরীর মান্র। যাঁরা একাঁদন দর্শকের 
অক্তঃসারশুন্য হাততাঁলতে মন্যের 


' আলোয় উদ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, 


যৌবনোত্বশর্ণ বয়সের মমতায় 
আজ তারা অপমানত ও অবহে- 
দিত এই নাটকে সবকাঁটই শ্রী 


চরিঘ। এ'রা প্রত্যেকেই 'িদেশশিমত - 


নিষ্ঠার সঙ্গো কাজ করবার চেষ্টা 
করেছেন। এদের মধ্যে কাঁবতা 
দাপাল চক্তবতশী ও লাতকা বসুর 
আভিনয় চারুত্রোচিত। 

সবশেষে ইউাঁজন আয়োনেস্কোর 
“্য লেসন” অবলম্বনে উদয়ন 
ঘোষের “নীলিমা” এই একাক্কয্নয়ের 
মে সর্বাধিক সার্থক মার্টক। 
অধ্যাপক ছাত্রীর এক আপাত 


বতশি জশবনে শিল্পশর দাঁরদ্য এবং 
নতুন িল্পশদের দম্ভ আর্ক 
নাঁসকাকুপ্নন দিয়ে সে ব্যথাটাকে 
মূর্ত করে তোলা সম্ভব নয়। বরং 
এক্ষেত্রে সমস্যার আংশিক ছাব 
তুলে ধরার অর্থ শিল্পী সমস্যাকে 
বঙ্গ করা। এ জন্যে দায়” নাট্যকার 
নন। নাটক নর্বাচন যাঁরা করেন 
তারা। সমস্যার সমকালীন পাঁর- 


ভূশস্ত যাঁদ_ বাতিল করতে হয়, তাও 
করতে হবে। নতুবা এই রক্ষণশীল 
বন্ধনের বদ অন্য কোন ভাবে মুক্তি 
হয় তাতেও কোন আপাঁত্ত নেই। 








‘দেশ তো এখন মনসাৰ পৃজ্ধারীরা 
কুক্ষিগত করে নেছে। সত্যকার 
দেশেরজন্তর তো শুধু বেঁচে আছে 
আমাদের বুকে ৷' 


" চতুরজের/যৃপাস্তকারী নাটক 


চাদ 
বণিকের 
পালা - 








প্ম্পলক্ষ কতৃক মতা ইতর প্রেস ৭, রাজা সুবোধ নহ্লিক স্কোরার কাঁলকাতা-১৩ থেকে দ্যা এবং ৬১নং জট জেন, ফাঁজকাত-১৩ ঘপ'ণ হাজরা থেকে অবনত 


তি 


চতুর্দশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 
শুক্রবার ১ই এপ্রিল 

মূল্য 'তারশ পয়সা 

ফোন £ ২৪-৪২৩২ 
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যখোর খুলনা (জিলাৰ 
সংগঠন 
তৈৰী কৰছেন 


(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা) 


(সম্প্রীতি যশোর ও খুলনা জেলার 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ ঘুরে এসেছেন) 
যশোর ও খুলনা জেলার মবান্তি- 

যোদ্ধাদের মধ্যে মাওবাদের প্রভাব 

শবশেষ লক্ষণীয়। যশোর সহর 
পাঁকিদ্তান সৈন্যের একাঁট শান্ত- 
শালী ঘাঁট। কছ্যাদন কয়েক- 
হাজার মাস্তিযোদ্ধা সহর দখল 
করে [পাকিস্তান সৈন্যবাহনীর 
অবরোধ করে রেখোঁছিলেন। .কিল্তু 
পাকিস্তানী সৈন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে 
পাল্টা আক্রমণ করলে ম্যান্তিযোদ্ধা- 
দের সহর ছেড়ে আসতে হয় এবং 
তারা এখন সহর থেকে চারমাইল 
দরে গ্রামগূলিতে ছোট ছোট ঘাঁটি 
(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 





চারাদকে। আর শহরে মৃতদেহ 





বাংল! দেশের সশস্ত্র মংগ্রাম সম্পর্কে 
বিদেশী মংবাদিকদের অভিমত 


বলব সম্পর্কে আঁভজ্ঞতা অর্জন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

বেশ কয়েক ডজন বদেশ? 
'শীরপোর্টার, ফটোগ্রাফার আর টোল- 
ভশনের লোক কলকাতায় আশ্রয় 
গিয়েছেন বাংলা দেশের সশস্ত গণ- 


অভ্যুত্থানের কথা সারা বিশ্ববাসীকে 
জানাবার জন/। এদের মধ্যে অনেকে 
আছেন যাঁরা পৃথবীর 'বাভন্ন 
দেশে এই ধরণের বিপ্লব দেখে- 
ছেন, সেই সম্পর্কে লিখেছেন আর 


এদের সকলেরই প্রায় একই 
আভমত যে, বিপ্লবের নজীর 


(শেষাংশ ১১ পৃজ্ঠায়) 


বাংল দেশে সশস্ত্র 
প্রতিরোধের শ্রেণীতত্ত 


চাণক্য সরকার 


বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের 
{বিবর্তন সম্পর্কে কিছ আলোচনা 
আগের সপ্তাহে দর্পণে প্রকাশিত 
হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, 
বাঙ্গালী মুসলমান জান কবুল 


স্তৃপাকার ॥ ছাঁব £ নাখল ভট্টাচার্য 


মস্কেয় পার্টি কংগ্রেসে 





করে আলাদা ম্‌ুশ্লিম রাম্ট গড়ে 
তুলল হিন্দ জমিদার ও 'শলপ- 
পাঁতদের শোষণ থেকে ম্যান্তি পাবার 
জন্য। কিন্তু নতুন মনশ্লিম রাষ্ট্রে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


দীর| মুক্তিযুদ্ধ এবং গাটির 





মাঝে মাঝে পাক সৈনারা গ্রামের আশেপাশে এসে এলোপাথাড় গলি করছে। এইরকম মৃতদেহ ছাড়িয়ে আছে 


বাংল। দেশের 
কমিউনিষ্টাদের বক্তব্য 


( দপ“ণের সংবাদদাতা ) 
বাংলাদেশ থেকে একদল কাঁমিউ- 


নিষ্ট এখন মস্কোয়। ওরা 
সোভিয়েত কমিউীনস্ট পার্টর 


চবিবিশতম কংগ্রেসে - যোগদান কর- 
ছেন ভ্রাতৃত্বমূলক সদস্য গোষ্ঠী 
গহসাবে। 

এদের মধ্যে অনেকেই হালে 
জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন দীর্ঘ 
কুঁড় বছর পর। নতুন বাংলাদেশের” 
অস্থায়ী সরকার প্রথমেই এদের 


ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ সরা- 
সার জেলের দরজা থেকে অন্ত 
নিয়ে রণাঙ্গনে, আর নেতৃস্থানীয় 


কয়েক জন মস্কোয়। 

পাঁকস্তানে কমিউনিস্ট পার্ট 
দশর্ঘ কুঁড়ি বছর বেআইনী আছে। 
ছেন, আবার কেউ দীর্ঘ অত্যাচারের 
পর পঞ্গূ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের 
কমিউনিস্ট পাটির নেত্রী ইলা 
{মতের উপর পাক প্যালশ মাঁল- 


টারীর অমান্ষিক এবং পাশাবক 
অত্যাচারের কথা এখনও হয়ত অনে- 
কের মনে আছে। 

বাংলা দেশের যাঁরা মস্কোয় 
গেছেন তাঁদের দাবী আবিলম্বে 
তাঁদের দেশের অস্থায়ী সরকারকে 
সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বীকৃতি দিক, 
এবং তারপর অস্ত্র সাহাষ্য। 

তাঁরা ওখানে একটি রিপোর্ট 
পেশ করেছেন। তাতে ওদের 
বন্তব্য যে সোভয়েট ইউনিয়ন ও 
ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো 
বাংলা দেশের এবং প্াকস্তানের 
গণ আন্দোলনের প্রাত কোন সম- 
থৰ্ন জানায় 'নি। বরং শাসক- 
শোষকদের নানা সাহায্য করে 
এসেছে । এই ভাবে সাহায্যপুষ্ট 
হয়ে শোষকরা তাদের অতাচাষ্টরর 


পাঁরাধ ও গভীরতা নিঃসজ্গোচে 
বাঁড়য়ে গেছে। 
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে 


(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 


Ee 


TR 


সশস্ত্র প্রতিরোধ 


পাঁত হওয়ার চিন্তায় ব্যাকুল নয়৷ 
তারা চায় বাণিজ্য যাতে এর মার- 
ফৎ তাদের প্রয়োজনীয় পঠঃাঁজ 
সৃষ্টি হতে পারে। তাই বার বার 
দাবী উঠেছে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে 
বাণাজ্যক আদান প্রদানের 'বাধ- 
- নিষেধ রদ হওয়া দরকার। িল্তু 
পশ্চিম পাকিস্তান. শাসকরা এই 
- ব্যবস্থায় রাজী হতে পারে ন, 
কারণ পূর্ব পাকিস্তানে বাপজ্যে 
, তাদের মোটা মুনাফা আসে। 
আর তা ছাড়া পূর্ব-পশ্চিম বাংলার 
বাণাজ্যক আদান প্রদানে পশ্চিম- 
বঙ্গের পাট শিল্পের সুবিধা হবে 
এবং সেই অনুপাতে পশ্চমশীদের 
কক্জায় পাট শিল্পের উন্নাভিতে 
বাধা সৃষ্টি হবে। 

এই ভাবে নানা টানপোড়ে- 
নের মধ্যে পূর্ব বাংলায় নতুন রাজ- 
নোতিক চেতনার উল্মেষ হতে থাকে। 
তারা তাদের ফসলের মাছের আর 





সধম। এন -ঢ।ক। ডিক 









কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের তৃতপূর্য অধ্যাপক ৷ 
কলিকাজ কেজ : ভা: নরেশচজ মোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 
আবুবেদাচার্ক 










আবাক্ষ ডাঃ বোগেশচআ খে বৰি এব,এ, মহা্রাক্ষারি 
আবৃৰে-শাস্্ী, এফ,সি,এস, (লন) @® ২ চামচ ব্ৰত EI ৮0 
এষ,সি।এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর সঙ্গ পরিমাণ জল সহ 


অন্যান্য যা কিছু কৃষিতে উৎপাদন 
হয় তার বেশী দাম পেতে ইচ্ছক। 
পশ্চিম বাংলার সমলো ব্যবসায়িক 
যোগাযোগে বড় মধ্য চাষাঁদের 
স্বার্থ আহে। এরা তাই বাঙ্গালী 
নয়া পঃঁজবাদের স্বাতন্ত্যের দাবীতে 
সামিল। অনুরূপভাবে বাংলা 


- দেশের নতুন মধ্যাব্ত সমাজও। 


তারাও বাঙ্গালী বাজ্জার বিস্তারের 


- ফলে বৰ্দ্ধিত সুযোগ জ্বাবধার 


সম্ভাবনা সম্পর্কে সজ্জাগা। 

তাই বঙ্গালশ স্বাতন্ম্যের দাবীতে 
সকলে এশিয়ে আসে, গ্রামের ছোট 
বড় চাষী ও জমির মাঁলক, নয়া 
পঠাজবাদ, মধ্যাবত্ত ও মেহনত 
জনসাধারণ । আওয়ামী লাগ 
নেতৃত্ব আসে প্রধান্তঃ এই জামর 
মালক, নতুন পঃজিবাদ ও মধ্য- 
বিস্তের মধ্যে থেকে। ধণতল্্ বিকা- 
শের প্রথম যুগে এরা অবশ্যই প্রগ- 
তিশ'ল। তাই আওয়ামী লীগের 
জাতীয়তাবাদী ভূমিকা ঠিক মেহ- 


.নতশ মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের 


উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি! 


বিরোধী আন্দোলনের যুগে ছিল, 








বন্ধ গুপবিশিষ্ট দেশীর ক্ষেষজাদির সংমিশ্রণে 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে 
প্রস্থ । বলবর্থক, পুষ্ঠিকারক ও শব্তিষ্পালী এই 
, তুষ্টি সর্ধশ্রে্ঠ জারূর্ষেপীয় রসায়ন একজে সেবন 
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি গ্রেক্ভ পুরণ হয়, হজম 
শক্ৰ ও ক্ষুা বৃদ্ধি পার, পরিপূর্ণ স্বাস্থ 

ফিরে আসে এবং 






- ম্লান ভ্রামা”র প্রথম খণ্ডে 
- ৩০৯ পাতায় গুণার িরডাল মান্ট্ষর অসন্তোষের প্রার্থীমক 


- সচীর তাঁৱ- বিরোধশ। 


: দপি॥ শ্কেবার ১ই এঁপ্রল ১৯৭১ 


তাহলে এই নেতৃত্ব সশস্ম প্রাত- পাঁজিবাদের শ্র্ত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রোধের পথে কোন মতেই জন- আছে_-তাই পঃজিবাদের প্রার্থামক 
সাঁধারপকে নামতে |) দিত না। যুগের প্রঙ্গাতশশলতা কংগ্রেসের 
পাশ্চমীরাও নতুন রাম্ট্রে উন্মত্ত কর্মসূচীতে এবং স্বাধীনতা-উত্তর 
শোষণের সংযোগো আত্মহারা । তারা যুগে ভারতাঁয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
এখনও বুজতে শেখে নি যে শোষ- প্রকল্পে প্রাতফাঁলত। 
পকে মানুষের প্রতিরোধ থেকে পাঁকস্তানে  সামল্ততাল্লিক 
বাঁচতে গেলে কিছ রাজনৈতিক রক্ষপশশলতা শিল্পে নতুন লগ্নার- 
ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। ভার- সযোঙ্গে দিশেহারা হয়ে যায়- এই 
তের পহাজবাদশরা এদিক থেকে লনা এবং রাম্ট ব্যবস্থার যোগ- 
অনেক পোল্ত, তাদের এ ব্যাপারে সুত্র ওদেশের নেতৃত্বের কাছে 
কোন গোলমাল হয় নি। তাই সম্পূর্ণ অপাঁরাচত। তাই ভার- 
পাকিস্তানে মুশ্লিম লীগের মত, তীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত ওরা 
ভারতে কাত্রেস পার্টি মান্মষের গণতান্মিক রাজনশীতির গুরুত্বপূর্ণ 
আন্দোলনের (সুখে লেজে গোবরে ভূয়িকা সম্পর্কে প্রশ্নোজনমত অভিজ্ঞ 
হয়ে যায় নি। - ছিল না। সেই জন্যই আপাতঃ 
এই সুত্রে আবার বিশ্ববিখ্যাত প্রগাতশশল কোন  সংাব্ধানই 
অর্থনশীতিজ্ঞ ও সমাজ্জতত্ববদ গুণার সেখানে রচিত হতে পারে নি; 
মিরডালের কথা বলতে হয়। তান ওদেশের সবচেয়ে প্রাতপত্তিশাল" - 
বলেছেন যে, ভারত ও পাঁকস্তা- সামন্ত শ্রেণী (পশ্চিম পাকিস্তানে) 


নের রাজনৌতক অবস্থার কৈষমা কোন একটি [বিশেষ রাজনোতক 


হত আছে এই দুই দেশে দলের মাধ্যমে প্রঙ্গীতশীল কথার 
নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্রের িভিন্ন- আড়ালে দশা গোপন করার 
তায়। তাঁর বিখ্যাত বই “এশ- কোঁশল আয়ত্ত করতে পারে নি; 
৩০৮- ওরা শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধিতে 


লিখেছেন £ রাজনীীতিগত" মোকাবিলায় . ব্যর্থ 
“স্বাধীনতাপূর্ব যুগে দেশ বিভা- হয়ে সরাসার িলিটারশ শাসন 


- শোর আন্দোলনে মগ্ন থেকে মুশ্লিম প্রাতষ্ঠা করে; এবং এই' শাসনের 
, লাঁগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমলে দুই পাকিস্তানেই মানুষের - 


মত কোন সামাজিক ও অর্থনৌতক অবশ্যম্ভাবী প্রাতরোধের কথা 
কর্মসূচীর কথা ভাবতে পারে নি! চিন্তা করে নয়া-প্ঠাজবাদের সল্পো 


দেশ বিভাগের পর নতুন মুম্লিম সামল্তপ্রেপীর যব্তক্রল্টের প্ররো- 


রাষ্ট্র তার নাঙারকদের জন্য, হিন্দু জনীয়তার কথা ওরা ভাবতে শেখে . 
শোষণ মুক্তি ছাড়া, আর {ক করতে িন।..তাই ওদের রক্ষপশশলতা, : 


_ চায় সে সম্পর্কে কোন পাঁরদ্কার -অসহনীয়তা এবং মানুষের অস- 


কথা আগে থেকে ভাবা হয় নি। ,ল্তোষ প্রকাশের ভঙ্গাশ থেকে শিক্ষা 
মুশ্লিম লাঁগের বেশীর ভাগ নেতা- গ্রহের, অক্ষমতা । এবং সেইজন্যই 
দের ভাবভল্গাশ কয়েক বুশা আগের শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গো - মানুষের 
বৃটিশ রক্ষপণশীলদের সঙ্পো তুল- অসন্তোষ আর শাসক-শোষকের 
নায় এই মংশ্লিম নেতারা -নিজে- অসহনীয়তা আনিবার্য ভাবে আন্দো- 
দের প্রতিপত্তি বজায় রেখে একটি লনের স্তরে ক্লমোন্নয়ন আনে_ 
ধর্ম নিরপেক্ষ, কিয়দংশে আধ্ানক, জাতীর মুক্তি আন্দোলন - সশশ্ম 
এবং এমন কি প্রঙ্গতশীল রাম্ম প্রতিরোধের পর্যায়ে পেশছে বায়। 


আভাষও দিয়েছিল! এই সব মেনার হিদীর 
নেতারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাণ্ডব 
কিছুটা অন্মপ্রাপিত।, কিন্তু এই (১২ প্ঠার পর) 


নেতৃত্বের প্রবল বিরোধিতা করেছে 

আরও বেশী রক্ষণশশল ও সাম্প্র-' থেকে গলি চাঁলয়ে অসামারক 
দাঁ়িকতাবাদী মোল্লারা। ম:শ্লম লোকদের মনোবল ভাষার চেষ্টাও 
লীগ নেতৃত্বের এই দুই অংশই চলেছে। 

কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগোসে নারীর সম্দ্রম ও শিশুর নিরা- 
প্রশ্থতিশীল সংস্কারমূলক কর্ম পত্তা রক্ষা করার জন্য মুক্তি ফৌজের 
__ নির্দেশে তাদের গ্রামান্তলে অথবা 
" প্যাম্লমলীগ নেতৃত্বের শেলী ভারত সীমান্ত সাঁরয়ে আনা 
চারত্র থেকেই তার রাজনৌোতক হয়েছে। 

রক্ষণশীলতার কোঁফিয়ং মেলে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য, 
নেতারা বেশশর ভাগই পেশাদার ' ম্ান্তযোম্ধাদের সাহায্যে অন্য 


. রাজনশতাবদ, উত্তর ভারতের বড় সবাই নানাভাবে এগিয়ে এসেছেন। 


সামন্ত পারবারের সন্তান অথবা' বাড়ী বাড়া খাবার রাল্ষা হচ্ছে এবং 
এই পরিবারসমূহের সঙ্গে কোন রিকসা ও সাইকেল করে পে'ঁছিয়ে 
না কোন যোশ্সূর্রে আবম্ধ। এদের দেওয়া হচ্ছে যোম্ধাদের হাতে। 
মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্যে শিল্পে 'জানধপত্রের দাম যাতে না বাড়ে - 
নিযুক্ত পারবারের কেউই তেমন সেদিকেও নর্জর আছে । 
ছিল না বললেই চলে। 'কিম্তু চিকিৎসা ও অস্মের সমস্যা 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রসের সম- আছে, কিন্তু সবাই একমনে এক- 
নের একটি বিরাট অংশ এসেছে প্রাণে লড়াই করে চলেছেন এই 
এই শেষোস্ত গোষ্ঠি থেকে ।” ভরসায় যে, এ বাধা কাটিয়ে উঠবেন 
অর্থাৎ পাকিস্তানে নেতৃত্ব তাঁরা সহজেই ৷ ইতিমধ্যে জেল থেকে 
সাধারণভাবে সামল্ত শ্রেণী কক্জা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা এদের সঙ্গে 
করেছে_তাই ওদের এই অনমনীয় য্স্ত হওয়ায় জয় সম্পর্কে এরা 
রক্ষণশীলতা। ভারতের নেতৃত্বে খ্যবই 'নশ্চ্ল্ত। 


i i 


দপণ ॥ ত্র ৯ই এপল ১৯৭১ , 


যশোর শহরে 


মূক্তিফোঁজের 'রালিফ বাস যখন. 


. লীগ 





এশিয়ে এক নারকেল কুঞ্জে এসে 
পেঁছই। এই ই পি আর হেড 
কোয়ার্টারে আশ্চর্য মনোবল ও 
সাহসের প্রাতচ্ছাব আমাদের সামনে 
স্পষ্ট হর়। ফেরার সময় গাঁড় নেই 
কারণ রিলিফ বাস ফিরে গোছে। 
" আরে পেট্রোলের দুরন্ত টান। -এ ' 
অবস্থায় আমরা বখন কা 
- প্বহ্ল তখন ন্যাশনাল আওয়ামশ 
পার্টির এক অংশের এক 


পোঁছে.দেন হাঁরদাসপুর বর্ডার! 
নেতা সোজ্জা 'রাঁলফের একখানা 
গাঁড় চালিয়ে ' আমদের. একেবারে 


যারা 2 
ডের মোড়ে টি 
কুড়ের ছিব তোলা 


প্রত্যেক স্টেশন স্পট ও 





জোরালো ভাবে শোনা হায় 


০ 


শশা? শপ 








' ডবলু পি চি এ-র সেইসব বিভাগ 


চালু থাকবে যা মেরামত ও 
প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 
সমেত বিদ7ৎ সরবরাহের জন্য 
দরকরি। 

জল ও গ্যাস সরবরাহ 

চোদ্দ নং নির্দেশ গ্যাস :ও 
“জল সরবরাহের কাজ চালু, থাকবে 


"এবং এই সম্পাক্তি মেরামত ও 


রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় . ব্যবস্থা . 
বলবৎ থাকবে। 
করলা সরবরাহ 

পনেরো নং. নির্দেশ £ ইশট-. 
খোলার জনা. এবং ' অন্যান্য প্রয়ো- 
জনে কয়লা সরবরাহ করা হবে। 


খাদ্য সরবরাহ 


ষোল নং নর্দেশ £ সর্বাপেক্ষা 
দান রাহ Aa 
চলাচল অব্যাহত াকবে। 


£ ছক ধের নি্শাবা (২) 


এই ' 


ভিন 


(গ) টিউবওয়েল খনন ও জল' 


" তোলার কাজ ও সেচের অন্যান্য 
- ব্যবস্থা তংসহ খালের জল সেচ . 


ব্যবস্থা চালু থাকবে৷ 
(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান কো-অপা- 
রেটিভ ব্যান্ক সেম্্রাল কো-অপা- 
রোঁটভ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অন্দু- 


অপারোটভ অর্গানাইজেশন ' এবং 
অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান চাল, 
থাকবে। 

(৩) এখানে উল্লাখত উদ্দেশ্য 


. ই পি এ ' ডি সির প্রয়োজন'য় 


বিভাগ চাল: থাকতে পারে। 
'(চ) শরাগ্মকালচারাল ডেভেলাপ- 
মেল্ট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাক বন্যা 


: কবলিত এলাকায় সুদ ছাড়া টাকা 


এবং কৃষকদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
জপ দেবে। | 

(ছ) আল; কিনে গুদামঙ্জাত 
করার জন্য এ ডি বব পপি দ্বত' 
টাকার ব্যবস্থা করবে। 


বন্যা নিয়চ্ছপ ও নগর রক্ষ্য 

আঠারো নং নিদেশি £ ই পি 
ডবলু এ পি ডি এ এবং অন্যান্য 
সংস্থার বন্যা নিযন্তণ ও নগর রক্ষার 
গরী যন্ম এবং জ্রেজার চালানো ও. 
মেরামত, মালপত্র খালাস ও চলাচল 
সম্পর্কিত জরুরী কাজ আত দ্ুত- 
তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
সরকারী সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট 
স্বয়ংশাসত সংস্থাই পূর্বের মত 
কনক্রাকর্টারদের টাকা দেবে। 


এ 
উন্নয়ন ও-নির্মাশ কার্য 

উনিশ নং নিদেশ £ সরকার" 
স্বয়ংশাসিত সংস্থা ও আধা-সর- 
কারী সংস্থাসম্‌হের ' অধীনস্থ . 

সমস্ত উন্নয়ন ও র্মাপকার্ষ এবং 
৮7788 
সেতু নিম প্রকল্পের কাম আঁত 
দুততার সঙ্গে এপিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা 
মত কম্দাক্কারদের টাকা দেবে। এরাই 
চযান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনশয় বাঁড় ' 
তৈরীর ও অন্যান্য মালার সরবরাহ 
সম্পর্কে নিশ্চরতা দেবে? : ্‌ 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


কাজের জন্য ওয়াঙগন, বজরা, ট্রাক পাত 


প্রভাত সমেত পরিবহনের সমস্ত 


যোগ সর্বাপেক্ষা জরুরা ভিত্তিতে! ভাল ছাপার জন্য 
ব্যবস্থা করতে হবে। চি 
কৃখি সংক্কান্ত কাজকর্ম 
না, @®@ 
৪-ব্যাও ডিলার ইানলিউর “পি! টাক ক পরত 9. 
সারা দুনিয়ার যে কোনও ষ্টেশন পাওয়ার সংগ্রহ, চলাচল ও বিতরণের | - | | 
টি গন্য অলওয়েও। প্র টিটি কাজ চাল; থাকবে এবং কৃষি খামার 
সদ পুলিশ সান আজাদ OO 
৬ আপনার পছন্দমত স্বর কম-বেশী করার সা করারজন্য সব প্রকল্প সক্রির থাকবে। থু 
_ জন্য ছাই-লে| টোন কণ্টোল। ছুটি কী খে) বিদ্যুৎ চালত পাম্প ও | 
টা মুত, 7 অন্যান্য কারিগরী যন 19 জান- | পো 
সেশন ধরাা়। বিরলীতেও চালানো যায়। . Uae উতর | BEE 
পক্থিক্ষাস্ম, প্রাণবন্ত ও জান্রাচলা, এককথার নিবুত ধ্বনি 5: জবালান | ,. হ্থবোহ ক্ষোরার 
; প্িতবেশন কন্মার জন্যই প্রত্যেক মান্মফি এখন “মগনিডিউস টুলস ও- প্ল্যাল্টসের প্রয়োজনীয় 


সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরা- 
- মতের ব্যবস্থা চালু থাকবে। 





কজিকাতা-১ 


6 হরর হি 2 da / 





ই চার 


| মাগরজা মামার বিশে টাল 


. মুজিবৰ,ৰহমানের লিখিত জবানবদী 


2 
সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যা- 
লয় জশবনের সূচনা হইতেই আম 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস 
ভাবে সংগ্রাম কাঁরয়াছি। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে ' আমাকে 
আমার লেখাপড়া পর্্ত বিসর্জন 
দিতে হইয্লাছে। - + 

্বাধীনতা লাভের পর মুস- 
ল'ম লীগ পাঁকস্তানে জনগণের 
আশা-আকাঙ্ধার প্রত 'বিশবাসঘাত- 
কতা করে। এর ফলে ১৯৪১৯ 
সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন 
শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব 


আওয়ামী ল’গ গঠন কার। আও- 


য়ামী লশা_ পূর্বেও ছিল এবং 
এখনও সেইরূপ একটি নয়ম- 
, ভাম্মিকতার প্রথানুসারশ গণতাল্লিক 
প্রতিষ্ঠান {হিসাবে বিদ্যসান। 
১১৫৪ সালে আমি প্রথমে 
প্রাদোশক পাঁরফদে এবং জ্রাতীয় 
বধান সভার সদস্য 'নর্বাচিত হই। 
‘আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান 
সরকারের মান্তিত্ব লাভ-কার। জন- 
-সাধারপের কল্যাণার্থে একটি নিয়ম- 


তাচ্তিক “বিরোধী দল গঠন করার . 


জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক 
বৎসর কারা শনর্ধাতন ভোগ কারিতে 


হয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর . 


হইতেই বর্তমান সরকার আমার 
উপর নির্যাতন চালাইতে ' থাকে। 


১৯৫৮ সালের ১২ই অকটোবর - 


তাহারা পর পাক্িুন জন নিরা- 
পশ্তা আর্ভন্যাল্সে আমাকে, গ্রেফতার 
করে এবং দেড় বৎসর কাল বিনা 
বিচারে আটক রাখে । আমাকে এই- 


"ভাবে আটক রাখাকালে তাহারা. 


আমার “বিরুদ্ধে ছয়াটি ফৌজদারী 
মামলা দায়ের করে, কিল্তু আমি এ 
সকল অঁভযোগ হইতে সসম্মানে 
অব্যাহতি লাভ কাঁর। ১৯৫৯-এর 
ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর. জানু- 
. স্নারঁতে আমাকে উত্ত ; আটকাবস্থা 


শিছু লাগিয়া থাঁকত। 


নিক্ষেপ করা হয় এবং ছয় মাস বনা 
'বচারে আটক রাখা হয়। জনাব 
সোররাওয়াদশি মৃত্যুর পর ১৯৬৪ 
সালে দেশের উভয় অংশে আও- 


আপন কার এবং দেশের বুদ্ধ প্রচে- 
ছ্টায় এক্যবম্ধ ভাবে সংগ্রাম ও 
সাহায্য কারবার জন্য জনগণের প্রত 
আবেদন জ্ঞানাই। ফুদ্ধাবসানে 
প্রোসডেন্ট আইয়ের প্রদেশ ভ্রমণ- 
কালে আম ও অন্যান্য রাদ্রনীত- 
বিদগণ আমন্দিত হইয়া ' তাঁহার 
সাঁহত সাক্ষাৎ কার। সেই সময় 


উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত। 
১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে 


ছল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ 
পাহারাধীদনে ময়মনশাহশী 


রানী ১৯৬৬ সালের এীপ্রলে সংঘ- - 
. টিত হয়। | 


১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম 
সপ্তাহে সম্ভবত আটই মে 


. নারায়পগঞ্জে এক জনসজয় বন্তৃতা 
প্রদান কার এবং রান্রে-ঢাকায় নিজ 
- গৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁর। রাত এক- 
. - টার সময় পুলিশ পঁডফেল্স অফ 
' পাকিস্তান 


রুল”এর ৩২ ধারায় 
আমাকে শ্রোপ্তার করে। একই 
সঙ্গো আমার প্রতিষ্ঠানের বহু 
সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা 
হয়৷ ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব 
পাকিস্তান আওয়ামী লশগের সহ- 


- সভাপাত খোন্দাকার মুশতাক 


আহম্মদ, প্রান্তন সহ-সভাপাঁত 
জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক 
জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান 
আওয়ামশ লাশের প্রান্তন কোষাধ্যক্ষ 
জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরণ, 
পূর্ব পাকিস্তান "আওয়ামী লীগের 
শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহা- 
ম্মদ চৌধুরী সহ বহু অন্যান্য | 
ইহার অল্প কয়েকাঁদন পরে পূর্ব 


- পাকিস্তান আওয়ামশ লশগের সাংগ- 


ঠাঁনক সম্পাদক জনাব মিজ্ঞানুর 
রহমান চৌধুরী এম এল এ প্রচার 
সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট 


"- সমাজ কল্যাপ সম্পাদক ওবায়দুর 


রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামশ ল’গ 
সভাপাঁত জনাব শামসুল হক ঢাকা 
শহর আওয়ামী 'লশঙগগ সভাপাঁত 


- পর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ 
কেন্দ্রীয় পারষদ সদস্য মোল্লা , 


জালাল্দ্দ্রীন আহাম্মদ এডভোকেট 
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ 


'সহসভাপাঁত ও প্রান্তন মাল ক্যাপ- . 
টেন মনসুর আলি প্রান্তন এম এল ' 


এ জনাব আমজাদ হোসেন, এড- 
ভোকেট জনাব আঁমন্ম্দীন আহা- 


- ম্মদ পাবনার এডভোকেট জনাব 


আওয়ামী লশঙ্গ . সভাপাঁতি জনাব 
মুস্তাফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ 
আওয়ামী ল'গ সম্পাদক জনাব 
মহ+উীশ্দন আহাম্মদ পূর্ব পাঁকি- 
স্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় 


জনাব সরাজদ্দীন আহ্যম্মদ রাজার 
বাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ 
কার্ষালর সম্পাদক জনাব হার্দন্দর 
রশীদ, তেজশ্যাও ইউনিয়ন 'আও- 


মামী লগ সভাপাঁত শাহব্দ্দীন, 


চৌঁধুরশ, ঢাকা সদর উত্তর আও- 
মামী লীগ সম্পাদক জনাব আব- 
দৃল- হাকিম ধানমাশ্ডি আওয়ামী 


[ লাগ সহ. সভাপাঁত জনাব রশীদ 
- মোশারফ, শহর আওয়ামী লাগ 
আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ (|. 


দপণ | শুক্রবার ১ই এসির ১৯৭১ 


ফাককেও বর্তমান ' শাসক 

নি 
মা. কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে 
মাতে আমার প্রাতষ্ঠানের নশীত- 
সমূহ সমর্থন কাঁরত। সরকার - 
ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে 
এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি রর 


কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখত 
'হইতে হইয়াছে। প্রায় এগারো 


মাস আটক রাখার পর ১৯১৮ 
(শেষংাশ ১০ প্‌ষ্ঠায়) 


Free | Cred tl মি ঃ 


বল ন শ্বেত 


WESTERN INDIA CO. (V. AP. 
P.O, KATRI SARAI (GAYA) 





পশি | শ্কবার ৯ই এপ্রিল ১৯৭১ 


শু বঙ্গের লড়াই কেন 
_ সারা বাংলা দেশের লড়াই 


জনগণের স্বাধিকার! এই স্বাধিকার 


- সংজ্ঞা পেয়েছে প্রথমে ১২৫০ খৃদ্টা- 
ফ্দের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ খৃচ্টা- 
ব্দের পিটিশন অব রাইটস এবং 
১৬৮৯ খুন্টাব্দের বিল অব রাইটস 
- এই তিনাট সনদে। 

আজ আধুনিক গণতল্মের 


[তশীল গখতান্দিক শার্তগুলিকে 
বিলোপ করতে এগিয়ে এল, তখনই 


(দপশের পৰ্যবেক্ষক) 


আধুনক সংসদশর গণতল্লের আসল 


গোয়েন্দা দপ্তর, জেলখানা ও বিচার 


বিভাগের হাতে অর্পপ করা হল। 


ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটীশ, 


সাম ্রাছ্যক পুঁজির স্বার্থেইে যে 
অখণ্ড জাতশয়তাবোধ গড়ে উঠোছল 
তাই শেষ পর্যন্ত বৃটীশ সাম্রাজ্য 
স্বার্থের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয় এবং 


- পরিণামে বুটেনকে এদেশের রাজ- 


নৈতিক কৰ্তৃত্ব ত্যাগ করতে হয়। 
কিন্তু এই কর্তৃত্ব ত্যাগের 
প্রাক্কালে বুটেন ভারত ও পাঁক- 


- স্থান দুটি রাম্টী স্থাপন করে বায়। 


অথবা বড় ভূস্বামশদের স্থান নেই। 
কোনো বাঙ্গাল বৃহৎ শিল্পপাঁত 
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রিনার লিনা 
এবং হিন্দ; বড় বড় ভূস্বাম* স্বার্থ 
অপসৃত হবার ফলে সামাজিক 


বিন্যাসে স্থানীয় বৃহৎ ভূস্বামী, 


স্বাথেরও প্রভাব" নেই বললেও 
চলে। আগ্লুব খাঁর আমলে বেসিক 
ডেমোক্রেসীর আড়ালে গ্রামীণ এক 
জোতদার, ধনী কৃষক শ্রেণীর অভুযু- 
দন ঘটোছল। কল্তু পাকিস্থানের 
শাসনব্যবস্থায় এদের স্থান খুবই 
লশণ্য। 

অন্যদিকে, স্থোট ছোট শিল্প 
বিকাশের সুযোশ একেবারে 
সশীমত। পূর্ববঙ্গের বিড়াশল্পে 
নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিকেরা 
পাক-ভারত বাণিজ্য সংযোগ বাচ্ছা 
হবার ফলে 'অলস হয়ে পড়ে। 
পাকিস্থান শিল্প ও বাপক সাঁম- 


* তির পক্ষ থেকে উনোসত্তর সালে 


বৃটিশ একচেটিয়া প্বাজর মালিক 
হাম্পারিয়েল টোব্যাকো (পাকিস্থান) 
লামটেডের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে 


- বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখানো হয় যে 


ভারত থেকে টেশ্ডু পাতা (বাঁড়র 


- পতা) আমদানশ .নাষজ্ধ করার 


আগে বছরে সাতশ কোট সিগারে- 
টের চাঁহদা ছিল। টেন্ভু পাতা 
আমদানশ 'নাষম্ধ হবার পর পূর্ব 
বলো বছরে যোলশ কোট সিগারে- 


টের চাহিদা হবে অন্ামিত হয় এবং 


এই বার্ধত চাঁহদা মেটানোর জন্যে 
পনেরটি স্থানীয় ছোট ছোট িশগা- 
রেট . প্রস্তৃতকারীকে লাইসেন্স 
দেওয়া হয়। কিন্তু বৃটীশ কোম্পা- 
নশটি তার উৎপাদন ক্ষমতা আগে 
কার ষাট শতাংশ থেকে আশা 
শতাংশ বাড়াবার অনুমাতি পেয়ে 
যায় এবং ছোট ছোট সিশ্ারেট 


পিছিয়ে থাকে নি 
স্থানের সঙ্গাতবান শিজ্পপাতদের 


করে। 
ভার শিল্প যন্মপাঁত নির্মী- 


চাঁল্লশ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে প্রথম 
পাঁরকজ্পনার * অসমাপ্ত প্রকম্প- 
গলিকেও ধরা হয়। অর্থাৎ পূর্ব 
বঙ্গো নাট 'শিল্পাবানয়োগের বরাদ্দ 
কার্ধতঃ একশ কোটি টাকারও কম 
হয়ে দাঁড়ায়। 

একই সময়ে পশ্চিম পাঁকি- 
স্তানে শিল্পশ্খাতে. চারশ নবহই 
কোটি ষাট লক্ষ টাকা বরাম্দ হয়, 


কল্তু প্রকৃত লগ্নী, হয় পাঁচশ ' 


আশশ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর- 
কারশ লগ্ন দেড়শ কোট টাকা। 
অর্থাৎ পাশ্চম পাকিস্তানে পার- 
কল্পনার বরাদ্দের চেয়ে অনেক 
বেশশ লগ্ন করা হয়, কিল্তু পূর্ব 
পাকিস্তানে এর পাঁরমাণ 
দেওয়া হয়। 

যদি আমরা মনে রাখ যে 


পর্ববলো যে সামান্য শিজ্পজপ্নী 


ঘটেছে তার মাঁলকানা মূলতঃ 
পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপাঁত 
এবং বিদেশী পজির কবালত এবং 
যদি একথা লক্ষ্য করা যায় যে ভারী 
শিল্পে (প্রধানতঃ পশ্চিমপাক এলা- 
কয়) লঙ্গনী বৃশ্ধির পরিমাণ শত- 
করা আঠারো ভাগ, 'কল্তু ক্ষুদ্র 


- শিল্প বৃদ্ধির পরিমাণ মান ছয় 


শতাংশ, তাহলে আশ্চর্য হতে হয় 
যে পূর্ব পাকিস্তানকে উরপ্পানবেশ 
হিসাবে ব্যবহার করার ঝোঁক কি 
তীব্রই না ছিল। আরেকটি সংখ্যা-' 


- তত্ব এই নগ্ন শোষণকে উন্মুস্ত করে 


দেয়। দ্বিতীয় পাঁরিকজ্পনা কালে 


- মোট শিক্পলগ্নীর পাঁরমাণ ছশ- 
চুয়াল্লিশ কোট টাকার মধ্যে মাত | 


আঠারো কাটি টাকা ক্ষুদ্র শিল্পের 


- বরাদ্দ । 


কমিয়ে. 


পাকিস্তানের অংশ নব্বই শতাং - 
শেরও বেশী! একাররশ জন মেজর 
জেনারেলের মধ্যে একজন মাঘ 
বাঞ্গালণ (তান খাজা সাহাব্দাশ্দ- 
নের পুত) বাকী সবাই পাঁশ্চম 
পাকিস্তানী, প্রধানতঃ পাঞজাবী। 
নীচের দিকে শতাংশ হিসাবে লেঃ 
কর্পেল ব্রিগোডয়ার মেজর ও 
ক্যাপ্টেনদের সংখ্যা দুই থেকে তিন 
শতাংশ। সাঁভল সার্ভাসেও 
বাশালশী আঁফসারের সংখ্যা কম। 

পূর্ববন্পো সাড়ে সাত কোটি 


"পণ্য সরবরাহ করে। এর মধ্যে চা 


পাট, বস্ম ও পেয্রোকোমকেলস : 
বাবদ রপ্তানী তিনশ কোটি টাকার 
কিছু কম। 





হছে 


ধর্ষণ 


সাত কোটি সল্তানেরে 
হে মুগ্ধ জননী, 
রেখেহো বাঁচিয়ে যনে 
দালাল করনি! ' 
'বাগুলা দেশে বঙ্গবল্ধু মুজি- 
বর নিখোঁজ, এই সংবাদ সাম্ধ্য 
দৈনিকের পাতায় ভর করে যখন 
গ্রলের গরম চায়ের আসরে এসে 
উপস্থিত হল, সমহ্ন গ্রলটা তখন 
স্তব্ধ হয়ে গেছে। পশুর মতো 
পশ্চিম -পাক দস্য্যরা ওপার বাঙলা 
জবালচ্ছে পোড়াচ্ছে ধংস ও 
করছে। এপার, বাঙলার 
বুকের রক্ত অবরুদ্ধ 'স্রোতের মতো 
চলকে উঠল । আমাদের হূতাপস্ডে 


'কামানের গর্জন। কিল্তু অসহায় । 
সীমান্তের এপারে বন্দী এবং ও- ' 
পরের আত্মার দোসর আমরা 'অস- . 


হায় আক্লোশে মক হয়ে গোঁছ.। 
স্দশপ্তার চোখে জল। আমাদের, 
চোখের ওপর উত্তপ্ত জলাঁয় বাম্প। 

পটক্কা খাঁ. নিহত. কাগজ 
থেকে এক নরপশ্দর ভাবলালা 
সালা হওয়ার' কথা সোল্লাসে 
চংকার করে কে যেন জানাচ্ছে? 

“সামসুদ্দীনের গুলশীতে 
জঞ্চাশ জল্লাদ টিক্কা নিহত? জয়, 
জর বাংলা?” বিমর্ষ চায়ের দোকানে 
[বিজয়োধসবের জয়ধ্ান বেজে 
'উঠল আবার । 


রে আর তখনই দেবনাথের মল্থর 


দধাক্ক ডা: হোপেশচশ্র হোৰ এব খে 
আব্রবেদ-শান্রী, এক সিএস, (লশুন) 
এম ,সি।এল, (আদেবিকা) ভাগলপুর 
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'গম্ভীর কন্ঠ: শুনতে পেলাম। 


শকভাবকবি দেবনাথ তার পদ 
মিলিয়ে সঃরের রেশ টেনে আবাত্ত 
করছে £ সাত কোটি সন্তানেরে হে 


.মৃখ্ধ জননী! রেখেছে বাঁচিয়ে বে 
দালাল করনি! 


আময়া মুখ ফ্রেরালাম দেব- 
নাথের দিকে । সে আত্মস্থ । তখনও 


আবৃত্তি করছে। আবেগ ৈন 
কষ্ঠাঙশরগূহা , থেকে কাঁপতে 
কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। বলছে £ 
ওপারে মুস্তির আলো 
মায়ের পা দ্টি ' 
হল লাল! 


এপারে হত্যার লীলা - 

অসহায় কবন্ধ সকাল! 

দু একটি টেবল থেকে অপাঁর- 
চিত দু-একজন খদ্দেরও উঠে 


' আসছেন আমাদের কৌবনেন 


, “চমৎকার, কিছু 
শোনান" ' 
প্রশংসায় লঙ্জ্জা কিম্বা অহং- 
কার,.দেবনাথের কোনটাই . নেই। 
অপারিচিত বলেও কেউ তার কাছে 
সহজে এগোতে ইতস্তত -করে না। 


আর 


“রচনাই তোমার স্বভাব! এমন কত 
রচনা হারিয়ে ষায়। তুমি বল, 
থামলে কেন দেবু, মুখে মুখে 
বীরেন টুকে নিক» 
আম তৈরী হয়ে বললাম, 
“শুরু কর দেবনাথ ।” টু 
দেবনাথ শুরু করল £. 
যে ছেলে লড়তে জানে . 
স্বাধীন মনে: ও প্রাণে, 
সেই রেখেছে বন্দী মায়ের মান), 
সেই খেয়েছে বাগুলা দেশের ধান। 
বুলবুলি যার ধান খেয়ে যায় 
খাজনা দেওয়ার দুর্ভাবনা, তার; 
বান্তলা দেশে জাগছে ছেলে 
নাড়িয়ে দেবে, দস পদভার। 
সময় হয়েছে, সময় এবার, , 
ঝাঁট দিয়ে দাও চক্রান্তের মল, ' 
স্নেহময়শী মার রুদ্ধ অশ্রুজল 
রুধিরের রঙে রাষ্ডা হয়ে আছে 
কতদিন কতকাল! - 
খুলে দাও তর, 
হাসিয়া, 
ধর হাল! - 
০7 বনত 


ছা রেড তান! 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার 


কলেজের রদাত্রন শাঙের তত দদৰা S | 
কহিকাতা কেশ { ডাঃ নরেশচন্র ঘোষ: এব,বি.বি,এস, (কলি) 


খাকে। 
দাচার্ষ 


আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া বার । 

. সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 
'বহ্ছমূল্য রজায়ন | ইহা ব্যবহারে বুদ্ধ 
বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট - 





উল্লাস দেখছে। 
'আইন! রোমানরা যেমন সিংহের 


আর সর সর করে নোয়ান্ রোম 
যেন খাড়া হয়ে উঠছিল আমাদের 
শরীরে । 

এই সময়. কে যেন আর এক. 
কোণ থেকে গেয়ে উঠেছে ঃ 
“পদ্মার চেউ রে!, আমার শূন্য 
হৃদয় পদ্ম নিয়ে যায় যায় রে” 
- কে যেন বলছে, -“সীমাল্তের 
শেকল ভেঙে পড়ছে। এবার আমি 
ফিরে যাব আমাদের গ্রামে ।. ভিটে 
ছেড়ে মা বাবা কাকা খ্বাড়মা আসেন 
দন। আমরা ভাই বোনেরা স্কুলের 
নয ক্লাসের ছাত্রছাত্রী । আমা- 
দেরই পাঠিয়ে দেওয়া হল। মা. 
দু চোখ মুছতে মুছতে, আদর 
করতে করতে বলেছিলেন £ 
আমাগো ' ভাবনা ভাঁবস না রে 
মাণক। - তগো,বাপ মায়ে ঠিকই 
থাকব। তুই মাইয়া 'দুডারে র্যা 


- কইলকাতায় 'দাঁদবাঁড় যা। ভগমান 


যদি দয়া করেন, মাশিক রে, আবার . 
ধিইরা আসিস বড় মায়ের 
কোলে! তখন মা বুঁড় ছিলেন না, 


. এখন হয়ত কুঁড়ি হয়ে গেছেন।” 


একাঁট দীর্ঘমবাস মোচনের 


' শব্দ আঘার স্বগগতোশি, “জানিনা। 
' ফিরে শিয়ে দেখতে প্মব তো মাকে? 


জানিনা ৷ চিনতে পারব তো আমা- 
দের গ্রামঃ পশুর মতো আক্কোশে ' 
ওরা সব কিছ; জ্বালিয়ে দিচ্ছে, 
ধংস . করছে। একাত্তরের ইাঁত- 

হাসে নরভুক বর্বর হিটলার, ইয়া-' 
হি সমস্ত গপ" 


তান্ত্রিক দ্ানয়া আজও চুপ করে 


এই মৃত্যুর লীলা, এই হত্যার হিং. 


রের মজ্জা দেখতো, এও সেই 


রকম ।। -ওদের মধ্যে এখন কথা. 


হচ্ছে, নিরস্ মানুষ' ফাঁদ সর্বাধ- 
নিক জুস্মসচ্জিত আইন লঙ্বনকারণ 


বাঙলা দেশের জয় আনবার্ধ তো?” 
| উত্তরও করল: একজন, 
“হারাবে কে? বর্ষা নামতে দাও,' 


- তারপর মার কাকে বলে দোঁখয়ে 
অবশ্য তার, ' 


দেবে বাঙলা দেশ। 
আগোই হয়ত ডালকুত্তার দল লেজ 
গুটিয়ে পালাবে” 


আর একজন : বললে, “সাত ব 


কোটি সংঘবদ্ধ মানুষের কাছে 
সর্বাধুনিক মারপাস্যও উত্তাল সমং 
দ্রের বুকে অহঞ্কারী রণপোতের 
মতো নস্যাৎ হয়ে যাবে” ৃ 
" সুদীন্তা শুনছিল। বললে, 
-সভু্রো ইয়াহিয়াকে সময় দিয়েই 
প্রাণ দিতে হল অনেক বেশি বাঙা- 
লীকে? ভুট্টো ইয়াহিয়ার এটা 
,কাপুরুষের ” ফুম্ধ। সরল বাণা- 
লশকে বাঙলার মাটিতে ঠাঁকয়ে এই 
ভাবেই .ওরা পালিয়ে গয়ে নিজের 


কাজ হাসল করে” 


দেবনাথ মাথা নাড়ল, “না। 
মুজিব তো ঠকেনান। সময় দিয়ে, 
রিস্ক নিয়ে তিনি কূটনশীতর যুদ্ধে 
জয়লাভ করেছেন আছ পুত 


দত ১৯৯ পাই 


আন্তর্জাতিক .. 


দর্পণ | শ্ক্রবার ১ই এপ্রিল ১৯৭১ 


পক্ষে । এটা কম বড় জর নয়। 


* প্রথম জয়, বিপুল গণতাল্িক সম- 


ধন। ছ্বিতীয় জয়, বৈঠকে বসে 
প্রমাণ করে দেওয়া যে, পাকিস্তা- 
নকে হেরে যাওয়া মুষ্টিমেয় দসয- 
তেই টুকরো. করল'। দেশদ্রোহী 


তারাই, 'বাচ্ছিতাকামী তারাই। 


আবার পাকিস্তানীদের কউনোতিক 
হারও এঁতিহাসিক। । আসলে বাঙ- 
লাকে বদি উপানবেশ করে শোষণই 


একবার বিপক্ষ হবে। আর -সেই 
গণতান্ত্রিক দেশেও। গণতল্যের 
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সা 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ১ই এপ্রিল ১৯৭১ 


দি পি এম হঠাও শ্লোগান নিয়ে বরুম্ার দো 
: খুদছে। বেশ কিছু বর্মী টাটাইয়ের সন্তাবন। 


(দপখের সংবাদদাতা ) 


অর্ধ শতকের আতহ্যপূদ্ট পাঁতকাকে এবার পাশ্চমবঙ্গের উদ্ধার করার ক্ষমতা নেই। তাঁরই 


“বস্ুমতশ” সাহিত্য মান্দরের ফটক 
নাকি এপ্রিল মাসের মধ্যেই 
আবার খোলা ' হচ্ছে। তবে বসু 
মতীর বেনামদার হঠাৎ মালিক 
শ্রীধুত্ত বাব; অশোক সেন মহাশয় 
(গাঁরবশ হটাও ইান্দরা কংগ্রেসের 
মাননীয় সদস্য. এবং লোকসভা 
আসনে নির্বাচন ক্রেতা নেতা) কর্ম 
চারশদের একাংশকে শ্যাস্ত, দেওয়ার 
_ বাসনা পারত্যাগ করেন নি। তাঁর 
সাম্প্রতিক 'স পি এম হটাও 
জেহাদ তান এবার তাঁর ব্যন্তরগত 
সাম্রাজ্যে সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই 
শুরু করবেন বলে সংকলপবন্ধ। 
- অবশ্য তথ্যাভজ্ঞ মহলের বুঝতে 
অস্াবধা-হবে না বে সি পি এম 
হটাও-এর নামে আসলে গাঁরবী 
হটাও পাঁট'র ধনকুবের অশোক 
সেন (সর্বোচ্চ আদালতের উকাল) 
ণনজের প্রীতপক্ষকে (অন্তত তানি 
যাঁদের সেনীবরোধশ বলে গণনা 
করেন) ঘায়েল করার জন্যই স্বপ- 
ক্ষের ব্রিফ সাজাচ্ছেন। সংবাদ, এ 
বৰফ তান নাক পুলিশ মহলের 
কর্তাব্যান্তর হাতে তুলে দিয়ে দি 
ভি গ্যান্কে এরন কছু 
কর্মীকে গ্রেপ্তার করানোর ফন্দীও 
এধটেছেন। 
পারলে বস্ুমতাঁকে হয়ত ঢেলেই 
সাজানো হত কারণ বসুমতা 


বাংলা দেশের লড়াই 
, (পন্ড পৃ্ঠার পর). 
বাঁপণতা বাম্গালশ এই শোষণ অব- 


সানের জন্য দঢ়প্রাতিজ্ঞ। 
আমাদের দেশে বিশেষ করে 


পূর্ব বঙ্গের সমস্যা, এবং.ভার- 
তের পূবাল্তলীয় রাজ্াগনীলর 
সমস্যা অনেকটা এক ধরণের । 
কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আবিচার, বৈষম্য 
উত্তর ও পাঁশ্চমাণ্চলের প্রাত পক্ষ- 
পাতমূলক নজরের অভিযোগ ইতি- 
পূর্বে বহুবার উঠেছে। 

গত দুই দশকের কেন্দ্রীয় আর্থিক 
নশীতঙগুলি ও দপ্তরে দপ্তরে 
পশ্চিমবপা ও পূর্বা্লে শিল্প 
প্রসারের উত্ব 'বরোধশী মনোভাবের 
বিচার করলে দেখা যায় যে পূর্ব 
বঙ্গের সঙ্গে এ অণ্চলেব উন্নয়ন 
ও বিকাশের সমস্যার সামঞ্জস্য 
রয়েছে। 

উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সর- 


কোয়ালশন সরকারের প্রচার মাধ্যম 


হিসেবেই বাজারে ছাড়া হবে। তাই সিৱেরই নাম ছাঁটাই তালিকায় - 


শুধু অশোকবাকুই নন, আট পার্টির 
আরও কয়েকজন নেতা 'বশেষ 
কয়েকজ্জন সাংবাদিকের ওপর 
তাঁদের চাপা রাগ এবার সোল্লাসে 
ঝেড়ে নিতে চান। এ'দের মধ্যে 


নাড়ানোর সুযোগও 
অচেল। এ'রাও এঁশীয়ে আসছেন 
'পারুশীব হটাও” নেতার সশ্পো হাত 
মালয়ে গরশীবমারা খেলার নামতে। 
অন্যপক্ষে নব কংগ্রেস সদস্য ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা শ্লীকাল মৃখাজশীও 
এদের কাছে দুর্বল। কেননা 
বসুমতশ প্রেস এমপ্লইজ্জ ইউ- 
নয়নের সভডাপাত হওয়া সত্বেও 
কালশবাবর এখন কোনোও বিশেষ 
কর্মীকে কর্তাদের রোষবহি থেকে 





কারের অবিচারমূলক উন্নয়ননশীতি 
বিক্ষোভের সণ্যার করেছে। 
উভয় ক্ষেত্রেই এই বিক্ষোভকে 
দাবার জন্যে প্রাতিক্রিয়াশশল রাজ- 
নৈতিক দল, ও সাম্প্রদায়ক দল- 
পালকে .ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
উভয় ক্ষেত্রেই সামারক বাহন! ও 
পুলিশ বাহনশকে দিয়ে বিক্ষো- 


আকাঙ্খাকে ব্যর্থ কবে দিয়ে দেশের 


' অখণ্ডতা, ভৌঁগোঁলক এঁক্যকে রক্ষা 


করা যায় না। একমাত্র পূর্ণ স্বাধ- 
কারেব 'ভাঁত্ততেই সুদঢ় একা 
স্থাপত হতে পারে। সোভিয়েত 
রাষ্ট্র তার অঙ্ারাজ্যঙগলিকে পর- 
বাম্টী বিষয়েও স্বাধীনতা দিয়েছে, 
তাতে সোভিয়েত রাষ্ট্র ভে যায় 
নি, আবো শান্তশালী হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে ভার- 
তের পূর্বা্লের আঁধবাসীদেরও 
সিচ্ধ বিশ্লেষণের সঞ্গে গ্রহণ করতে 
হবে। কারণ সকল নিপীড়িত 
জাতিসভার সমস্যাই এক। 


ইউানয়নের সম্পাদক শ্রীউমাপদ 


বনলছে। 

আরও খবর, ছাঁটাই তালিকা 
বেশ দীর্ঘ এবং তা 'নাব্চার। 
কারণ নামের তালিকা ধরে অন্ু- 
সন্ধান করলেই দেখা যাবে, মালিক 
অশোকবাবু যাঁদের সি পি এম 
বলেই শাস্তি দিতে চান, তাঁদের 
অনেকেই কিচ্ছু কস্মিনকালেও এ 
পযাটর নামে একটা সমর্থনসূচক 
শব্দও উচ্চারণ করতেন না। তবে 
এদের মধ্যে অনেকেই ছাঁটাই অব- 
স্থায় কংগ্রেস ও আট পার্টির কাছে 
কোনও সমর্থন না পেয়ে শ্রমিক 
দরদী একমাত্র পার্ট রূপে সি পি 


- এম. পরিচালিত “টুর কার্য 


কাঁরতায় হয়ত মুশ্ধ হয়েছেন। 
অশোকবাবৃদের কাছে সেটাও কম 
অপরাধ নয়। ভাত দেওয়ার মালিক 
নাহলে ক হয়, কিল মারার গোঁসাই 
হতে বাধা রি? অশোকবাবু আর 
আট পার্টির নেতারা যে কর্মচারশী- 
দের অনশনের বিভশীষকার মধ্যে 
ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁরা 


"প্রকৃত শ্রামক দরদশ সংস্থার সঙ্গে 


কেন যোশাযোগ রেখেছেন এই অপ- 
রাধ নিশ্চয় দুমুঠো পেটের ভাত 
দেওয়ার মালিক গরীব হটাও 


সেন মহাশয় এবং তাঁর মোসায়েব 
চক্র এখন খাঁতয়ে দেখবেনই। 
এই মূল্যবান বিচারের পর 
নিম্নালাখত সাংবাদিকদের মধ্যে 
কেউই হয়ত আর বস্ৃমতাঁতে 
জায়গা পাবেন না। নব কংগ্রেস 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কালশবাবু 
অবশ্য 'দল্লশ গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত 
শ্রীতীশ নন্দিনী সংপাতির সঙ্গে 
আলোচনা করে সকলকেই ধর্মঘট- 
পূর্ব অবস্থার 'স্ধতাবস্ধা বজায় 
রেখে বসমতাঁতে গ্রহণ করার 


- আবেদন করে এসেছেন। কিল্তু 
- সবশ্রীি বিজয় সিং নাহার, সিম্ধার্থ 


রায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুল্সী প্রমুখ 
নেতারা বসুমতাঁতে নব কংগ্রেস 









জশবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেহ-সম্পা- 
দক) ,মণ বসু (চশফ সাব এডিটর ) 
নির্মল ঘোষ (চীফ সান), কল্পতরু 
সেনগুপ্ত (দৈনিক ও সান্তাহক 
বসুমতশর চলচ্চিত্র সম্পাদক), উমা- 
পদ মিত্র প্রেস এমপ্লায়জ ইউ- 
নয়নের সম্পাদক), নীলমণপি 
মন্ডল (চৌন্দই নৃভম্বর মাঁলক) 
অশোকবাবুর দ্বারা নির্মমভাবে 
প্রত কর্মী) এবং নব পর্বায় 
সাপ্তাহক বসুমতশ গড়ে তোলার, 
পেছনে যাঁর অবদান সব চেয়ে বোশ 
এবং এককালের জনৈক কংশ্রোসী 
মন্ত্র সহকারশ ও স্নেহভাজন সহ 
সম্পাদক শোলীয় শ্রীদলীপ চক্কর 
বতশি। 


রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তর 
অপদার্থতায় কতদূর নীচে 
নামতে পারে সে সম্পর্কে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ 
আমাদের কাছে এসেছে । বর্ধ 
মানের জেলা শাসক ও এস পি 
রাজ্যপাল ধাওয়ান সাহেবের যে 
অন্গৃহশত ব্যাস্ত আজ একথা 
সবাই জানেন। আঁভযোগ, 
শ্রীধাওয়ানের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে 
উপরোক্ত দুজন প্রশাসানক 
কর্তাব্যন্তর ওদ্ধত্য আজ 
চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়য়েছে। 
দূর্গাপুর এ ভি বি কোম্পানীর 
মালিক পক্ষের পরসায় এরা 
দুজন সুসাঁচ্জত বিলাসবহুল 
হোটেল রাজ গেষ্ট হাউসে 
দিনের পর 'দিন কাটান, 
হ্কৃর্ত করেন। সরকারী কর্ম 
চারশ, বেসরকারী সংস্থার কাছ 
থেকে এধরনের অন্যায় সুযোগ 
সুবিধা দিচ্ছেন জেনেও 
রাজ্যপাল নীরব। অথচ কোন 
এক দায্িত্শশল মহল থেকে 















এই কলকাতায় 


(ষষ্ঠ পুষ্ঠার পর) 


হ্যাঁ, সাড়া জাগছে। কলকাতায় 
দেউলে বাঙালীমনে আত্মসচেতনা 
চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। কিচ্হু 
এই আবেগ আর উদ্দীপনা কতক্ষণ 


কোয়ালিশনের অনুকূলে পাঁরবেশ আত্মবিস্মত একটা জাতিকে প্রজব- 
সৃষ্টির পক্ষে । সুতরাং কালীবাবুর 'লিত রাখবে জ্রাননা। আমার 


আবেদন কতখানি কাজে আসবে 
তাতো বোঝাই যায়। ছাটায়ের 
আশঙ্কা করছেন বিশেষ করে সম্পা- 
দকীয় দায়িত্ব যাঁদের ওপর ছল 
তাঁরাই। তাঁদের জনৈক মুখপাত্র 
দর্পণের  সংবাদদাতাকে বলেন, 
তালিকাবদ্ধ এই কর্মীদের অন্তত 
চারজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য 
পুলিশ এখন থেকেই তাঁদের 
ঠিকানা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে! 
যাঁদের সামনে ছাঁটাই-এর খড়গ 
ঝুলছে তাঁদের মধ্যে আছেন £ 
দৈনিক বসুমতঈর সর্বশ্রী সত্যানন্দ 
ভট্টাচার্য (সাব এঁডটর), গণেন্দু- 


নাথ বল্দ্যোপদধ্যায় (সহ-সম্পাদক), 


আবেগ আছে, 'কল্তু সেই আত্মশ- 
য়তা নেই যে আত্মীয়তা বাঙলা 
দেশকে ঘরে ঘরে জাগ্যত করেছে 
আজ। তাই কোনো আবেগে 
{বিশ্বাস নেই। এতো ক্ষণস্থারশ, 
বুদবুদের মতো, এতো হঠাৎ স্কীত 
আর তাই তা অমন অন্তঃসারশন্য 
ফাঁপা। 

অন্তঃলারশূন্যতার , জন্যই 
“অরম্ধন”, অল্তঃসার শুন্যতার 
জন্যই “বন্ধ”। এসবই তো ভেত- 
রকে চাপা দেওয়াব জন্য ওপরের 
আলোড়ন। অসহায়তার স্বীকাত। 
মুজিবের দেশ যা কবোন। 


বধমানের জেলাশাগক ও এম পির কাহিনী 


(দর্পশের সাৰোদদাতা) 


. টিকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা 


মচ সাত চু 


শোনা বাচ্ছে বর্তমানে ষণগাল্তর 

পাকার পোম্ট এঁডটোঁরয়াল 
লেখক এবং এ কাগজেরই প্রান্তর 
সম্পাদক  শ্রীববেকানন্দ মনখো- 
পাধ্যায়কে (বসুমতশ সম্পাদক) নাক 
শল প' এম এজেন্ট রুপে চাহন্ত 
করার চেষ্টা হচ্ছে। 'এতোবড় 
আজ্গুবী বিস্ময়কর সংবাদে 
দেশবাসী পুলকিত না মর্মাহত 
হবেন, সংবাদলেখক তা সঠিক 
বলতে পারেন না। তবে সি পি 
আই মুখপত্র “কালাল্তর” সম্প্রাত 
এই নিয়ে গবেষণা করছেন বলে 
দেখা বাচ্ছে। 


ফেব্রুয়ারশ মাসের প্রথম দিকে 
এ বিষয়টি রাজ্যপালের গোচরে 
আনা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়নি। অজয়বাকু কি ব্যাপা- 
রটা সম্পর্কে খোঁজ করেন? 


শোনা যাচ্ছে, উপরোক্ত 
ঘটনা ছাড়াও, বর্ধমানের জেলা 
শাসক কোন এক ব্রিটিশ মাহ- 
লার সঙ্গে ক্রমশই অন্তরা 
তায় জাঁড়য়ে পড়ছেন। মাহলা- 


হচ্ছে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের 
কর্তাব্যন্তিরা প্রায় সবাই জানেন 
ব্যাপারটি । স্বরাষ্ট্র সচিব বি 
আর গৃপ্তও ওয়াকবহাল। 
বিভাগীয় তদল্তও কিছু 
হয়েছে। তাতে মহিলাটকে 
গুপ্তচর. বলে সন্দেহে করা 
হচ্ছে। এখন বি আর গুপ্ত 
ঘটনাটিকে নিজের চ্বার্থ 
সাম্ধর কাজে লাগানোর কথা 
ভাবছেন। 


আমার এখন একা থাকতে ইচ্ছে - 
করছে। কম কথা বলতে ইচ্ছে 
করছে। হাতে ভ্রীবনানল্দের “রুপলশ 
বাঙলা” নিয়ে ঝাপসা চোখে মাতৃ- 
বন্দনা গান বারবার আবৃত্তি করতে 
ইচ্ছে করছে। (আমরা কজন 
জীবনানন্দকে পড়োছ ?) তাঁর 
মতো ভালবাসতে পেরেছি বাঙলার 
শান্ত শ্যামলিমাকে 2 আমরা উত্তেজ্জন। 
তাও অত্যন্ত সামায়ক উল্তেজ্জনাকেই 
ভালবাসি। 

আমার কেমন একটা অসহ্য 
বেদনার অন্ভূতি হচ্ছিল। উঠে 
দাঁড়ালাম। কাউকে কছু না কলে 
বোঁরয়ে পড়লাম উত্তপ্ত গ্রীল ছেড়ে। 
নিজেকে আমার অত্যন্ত আঁকাণ্টৎ- 
কর মনে হচ্ছে। একটা দুর্বোধ্য 
আকৃতি আমার ভেতরে ছটফট 
করছে। মনে হচ্ছে, কী ফেস আমার 
করা হয়ান। কা যেন আমি ভুলে 
শেছিলাম। কী মেন আম করতে 
পারাছুনা! 


জা ॥ 


ন্যাশনাল রবার কারখানার ধর্মঘট 


বিগত ছাব্বিশে মার্চের দর্পণে 
১ বিশেষ প্রাতানধিক্ক ন্যাশনাল রবার 


চারশদের দিতে হবে, ওয়ার্কারস ইউ- 
নিয়ন এই দাবীই রেখেছে। এই সঙ্গে 
উনোসত্তর সনের বাতসারক বোনাস, 


দাবীও রুরেছে। 

একথা ঠিক. নর যে ইনচেক টায়া- 
রের শ্রমকদের মজুর বৃত্ধি হয়েছে 
বলেই ন্যাশনাল. রবারের শ্রমিকেরা 


মনজুর যুপ্ধির দাবী করেছে। ইনচেক 


করনা ন্যাশানাল রবারের শ্রমিকেরা ও 
তাদের ওয়ার্কারস ইউনিয়ন আনল্দিত। 


" সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো 
. 6৭৪ ঢাঁকা। ১৯৬৯ সনে এই সম্প- 


শ্রীমকদের ১৯৬৯ সনের বোনাস দেয় 
না। ১৬৫৬ সনে কোম্পানশর মোট 
১৪,৮৫,- 


তির পারমাণ দাঁড়য়েছে 
€৭৯ টঢাকায়। 


১,৮৮,২১৯, 


মির উম্ধন্ুখী মীমাংসা 


দশ ৪ শ্‌ক্বার ১ই এপ্রল Sas 


পারিপ্ুর্শভাবে একে নিরন্মণ করে। 


হয়েছে। একই চ্যাঙ্তনামার অন্তভুক্তদের কোটি কোটি টাকার মাল কেনার সর্ব- * 


একটা অংশের আঁমাংসা করে অপর 
অংশটির বিষয় অম'ঁমাংসত রাখা বে 
সামাজিক ন্যায়নীতির বিরোধী একথা 
অনসাধরণের বুকতে কোনই অস 
বিধা হবে না। 


ওয়াকারস ইউনিরন শুধু বে শ্রামক - 


কর্মচারীদের নিকটই ক্ডাখ্যা করেছে 





মঞ্জুরী বৃদ্ধির দাবী লিরে ওয়াকণারস 
ইউনিয়নের সলো হ্বিপাক্ষিক আলো- 
চনা বৈঠকে এই বন্তব্য রেখেছিলেন বে 
মাসিক টার্নওভার আটাত্তর. লাখ 
টাকায় দাঁড়ালে অঞ্জুরশী বৃদ্ধির আর্থিক 
দায়িত্ব কেমপনীর পক্ষে - নেওয়া 
সম্ভব। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে 


, ওয়ার্কারস ইঙানিরন গ্যানং প্যাটান+ 


উৎপাদন ও উৎপাদন বোনাসের কতক- 
গুল বা্ধত উৎপাদন চ্দান্ত কেম্পা- 
নীর সঙ্গে করে। সত্তর সনের শেষ- 


দিকে এই চুন্তিগনলর ফলাফল দেখা ' 


যার। কোম্পানীর প্রদত্ত হিসাবেই 
জানা যায় সন্তর সনের শেষ তিন 
মাসের মাসিক গড় উৎপাদন আটাত্তর 
লাখ টাকায় দাঁড়য়েছে। 

শুধ্য তাই নয়। চলতি" বাজার 
দরে ইহা ছিয়াশি লাখ টাকায় দাঁড়াচ্ছে। 
করণ কারখানাজাত পণ্যের সুজ্গ 
কোম্পানী প্রান শতকরা দশ তাগ 
ঝাঁড়র়েছে। শিল্পজাত কাঁচামালের 
দাম বেড়েছে শতকরা ছয় ভাগ। 
সুতরাং মুজ্যবৃশ্ধির ভিতর দিয়েও 
কোম্পানী প্রায় শতকরা চার ভাঙ্গা 


'আঁতারক্ব, মুনাফার, গ্যারাল্ট করেছে। 


সুল্যবৃদ্ধজপত বাড়াতি আয়ের, শত- 
করা ষাট ভাগ ন্যাব্য ভাবেই শ্রমিকেরা 


"এই. ক্ষেত্রে দাবী করতে পারে। 


ওভার ছিসো ১০৯,৯৩,২৪৭ ষ্টীকা। 
১৯৬৯ দনের টার্ণওভার দীাঁড়াব 
৮,১৯১৮৭, ৫৭৬ চীকা। অর্থাৎ প্ৰয় 
৭৫০%  বৃদ্ধি। , ১৯৫৬ সনে 


, কোম্পানশর রিজার্ভ তহাবলে ছিলো 


8,00.000 টীকা, ১৯৬৮ 'সনে 
ইহার পারদাশ_দাঁড়ায় ৬১,৪৪,৩৯০ 
টাকা। এই, টাকা থেকে কুড়ি লখ 


তাদের গুণ্ডা লাগিয়ে হত্যা করছে; পর্যালশ কুত্তাদের জনঙ্গপের সম্গো একই 
"আসনে বাঁসয়ে দিয়ে ওদের শত অত্যা- 


বন্ধুর ভূমিকার রুপাশ্তারত করেছেন চার ও খননের ইতিহাসকে আড়াল করে 


ফ্যাক্টরী শেড তৈরী হরেছে। উত্তর 


প্রদেশেও একটা বৃহৎ “কারখানার জন্য 


জমি নেওয়া হয়েছে। 

হেড অফস ও সেলস আঁফসের 
মাহনা ও মজুরীর কাঠামো ও ন্যাশা- 
নাল রবার ফ্যান্রশর মজুরির কাঠামো 
একই ছিল। ১৯৭০ সনের ফে্রুয়া- 


রাতে হেড অফিসের ও সেলস 


অফিসের ঠজনরাঁর কাঠামোর 


উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঁদও 


ময় কর্তৃত্ব এই পারিবারতুন্ত একজন 
ডাইরেকরের হাতে । কোটি কোটি 
টাকার উৎপাদিত মাল বাক্িও সর্ব- 


প্ৰ 


“মর কতৃত্ব এই পরিবারভুবই অপর ৬ 


একজন ভাইরেক্টরের হাতে। সমস্ত 
ফইনান্স নিরম্ঘপ করেন ' ম্যানোজং 
ডাইরেক্টর যান এই পাঁরবারেরই 
লোক। ট 


ইন্ভাষ্টিয়াল ফাইনাল্দ কর্পেণ- 
রেশনের কোটি কোটি টাকা ফ্রণ 
হিসাবে এখানে লঙ্নশ করা হয়েছে। 
এল আই 'সিরও প্রায় পশচশ 'পার- 
সেন্ট শেয়ার এই কোম্পানশতে আছে। 


. সুতরাং, এই কোম্পানীর শ্রমিক 


বিরোধী কারবিলীর এবং পাবলিক 
লিমিটেড কোম্পানী পারিচালনাৰ 
অব্যবস্থর দায়িত্ব থেকে ভারত পর- 


কারও মুক্ত হতে পারেন না। হণ্ড- 


* জগত বেস 
ফ্যাকচারার্স ওয়ার্কারম ইউনিরন 


পুলিশ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথ! 


“কলকাতা গ্হালশের কর্তাদের নানাভাবে বিদ্রাম্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা - < শালবাড়ী ভেবরা কী 
“ভূমিহণন গরীব কৃষক হত্যার জন্য . 


বিরুদ্ধে চঞ্টল্যকরু আভিযোগ” এই 
শিরোনামার গত উনিশে ফেব্রুয়ারীর 
দর্পশে যে সংবাদ প্রকাশিত 'হয়েছে 
সে সম্বল্ধে কিছু বল্য বিশেষ 
জরুরী বলে মনে কার। দর্পশি ওই 
পো ছাপে এটাই বোঝাবার 
চেম্টা করেছে বে বর্তসানে পাঁশ্চিস- 
বলো পুলিশ মিলিটারী ও অন্যান্য 
শ্রেশীশতুর খতমের যে বিপ্লবী আঁতি- 
বান চলেছে তার পিছনে পুলিশের 
বড় কর্তাদের অদশ্য হাত. রয়েছে। 

দর্পপের পৃঞ্পোষকতায় পুলিশ 


= এসোসিয়েশনের সম্পাদক. চিল্তাহরণ 


দত্তের বে বন্তব্য ছাপা হয়েছে তার 
থেকে তিনটি জানস ' পারজ্কারুভাবে 


উঠে আসে। এক আঁধকাংশ পুলিশ, বাঘ ), 


বিশেষ ভাবে এসোঁসরেশনের সাক্ুয় 
সদস্যরা শোষিত জনগণের বল্ধু এবং 
সে কারণেই প্াঁলশের বড় কর্তারা 


* দুই, পুলিশকে জনশশের এই মহান 


যুত্তফ্ুল্টের প্রান্তন দুই মন্ত্রী অজয় 


' মুখার্জী এবং জ্যোতি বোস; তিন, 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গো যে বর্বর 
পুলিশী সন্াস চলেছে তার পেছনে 
আছে শুধুই {সি আর পি, পুলিশ 
এসোসিয়েশনের সম্পদক এবং সক্রিয় 
সদস্যরা এর ঘোরতর বরোধী। 
আসলে ব্যাপারটা ক? আজ 
যখন ভারতবর্ষে সশস্ম - বিপ্লবের 
আগুন সশস্ম প্রতিবিপ্লবাী সমস্ত 
শান্তকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, 
অজ যখন দিকে দিকে পুলিশ 
মিলিটারী খতম আভিবানের মধ্য 
দিয়ে বিপ্লবী শোরিলা লড়াই নতুন 
স্তরে উঠে আসছে, ঠিক তখনই . 
দেখা যাচ্ছে রংবেরংয়ের সমস্ত 


চালিয়ে যাচ্ছে। 

- পুলিশ সম্পর্কে জ্যোতি বোসের 
পার্টির বন্তব্য ও চিল্তাহরুপের, বন্তব্য 
ধমালয়ে দেখলে প্রাতিক্রিয়াশশীল-জোত- 


-দার জামদার ও সাস্তা্জবাদের দালাল 


এই দুই পাশ্ডা ও তাদের দলবলের 
গোপন আঁতাত 'দিনের আলোর মতো 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, এক জ্যোতি 
বোসরা অভিযোগ এনেছেন পুলিশের 
একশ্রেণীর বড় অফিসারই শুধু 
খারাপ, চিল্তাহরপের অভিযোগও 
তাই। দুই, বাংলা দেশে বর্বর 
প্0ালিশশী সল্পাসের জন্য চিজ্তাহরশ 
শুধু সি আর শিকেই দায়ী করেছেন 
(তারা নিজেরা যেন নিরামষভোজা 
জ্যোতি বোসের পাঁটবরিও 
শ্লোগান “বাংলার পুলিশ, সি আর 
শপি মাবোনদের উপর অত্যাচার 
চাল:ক্ছে। অর্থাৎ জ্যোতি রোসরা 


দিতে চাইছে। তাই আজ বপ্লবশরা 
যখন “আমরা পুলিশ মিলিটারী 
খতম করাছি, করব” এই শ্লোগানকে 
প্রাতাদন কার্যকর করে গোঁরুলা- 


যুদ্ধের আগুন ঢেউয়ের মতো দিকে 


দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তখন সাধ রূপ 
পুলিশ, িরশহ পুলিশ হত্যার জন্য 
পুলিশের বন্ধু রঙ-বেরত্ডের সংশো- 
ধনবাদশদের কালার অজ্ত নেই। 


-সাম্ত্াজ্যবদের পদলেহণ এইসব সংশো- 


ধনবাদশ কুত্তারা পুলিশ মিনিটারশীর 
প্রহর, নিজেদের প্রাণ বাঁচায় বলে 
ওদের হয়ে সাফাই না গাইলে চলবেই 
বা কি করে। 

তবে বাংলার মনুষ আজো 
ভোলেনি অজয়-জ্যোতিই একদিন 


,টাকা নিয়ে কেম্পালী শের'র হোল্ডার- সংশোধনবাদশ - ও তার দালালরা পাশ্চমবলো সি আর পি এনেছিলেন, 
দের বোনাস শেধার দের. কিন্তু পলিশ শন্তি সম্বন্ধে জনসাধারপকে বাংলার মানব কখনো ভুলবেনা নক- 


পুলিশ প্রেরণের ঘটনা, ফিংবা কল- 
কাতার জে স্টোন কোকাকোলার ধর্ম 
ঘটা শ্রামক হত্যার ঘটনাকে। এছাড়া 
দিনের পর দন বেলেঘাটা, দমদম, 


বেহালা ইত্যাদি অগ্চলের হান্দার 
হাজার “সাধারণ মান্য যেভাবে 
প্0ালশী হিন্রেতার শিকার হচ্ছে সে 


রত 


|| 


দপশি ॥ শ্নকনার, মই পান ১৯৭১ 


_বাজাণাদ বিন দলীয় মনোভাব 


চনের পর বাংলা কংগ্রেস নেতা 
অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটা 
কোয়ালশন আল্লিসভা গঠিত 
হয়েছে। 
নেতৃত্ব মেনে মীল্্রসভায় অংশ গ্রহণ 
করেছে জদের "মোট বিধানসভা 
সদস্য সংখ্যা শাসক কংগ্রেস দল 
একশ পাঁচ, বাংলা কংগ্রেস পাঁচ, 
মৃম্লিম লগ সাত, শি এস পি 
(বি) এক, এস এস পি (বব) এক 
গোর্খা লীগ দুই, মোট একশ একুশ 
জন এম এল এ। - এই মাল্্সভাকে 
শর্তসাপেক্ষ সমর্থন জানাবে সি 
শপি আই, তেরো, ফরওয়ার্ড ব্লক 
তিন, দরকারী পি এস পি দুই ও 
আদ কংগ্রেস দুই মোট কুঁড়ি জন। 


- সর্বসাকুল্যে একশ একচাল্লশ জন 


বিধানসভা সদস্যের সমর্থনের দাবী 
নিয়ে এই মান্মসভা গাঁঠত হয়েছে। 
অর্থাৎ যে ছটা দলের মন্দা 


পল্থী ফ্রল্টের একশ তেইশ, এস 


. ইউ সি ও আর এস পির দশ মোট 


একশ তেত্রিশ জন সদস্য চা দিয়ে 
রাজ্যপালকে জানালেন যে এঁ পাঁচ 
জনের দলকে তাঁরা সমর্থন কর- 
ছেন, সুতরাং এদের মীল্ম্রসভা 
গড়বার অধিকার শদতে হবে। 


বর্তমানে যে নজীর রাজ্যপাল ' 


দেখালেন তাতে . তাঁর পক্ষে না 
বলবার উপায় নেই। অর্থাৎ মায় 
পাঁচজন সদস্য আজ পশ্চিমবঙ্গের 


জনসাধারণের ভাগ্য নিয়লণ করার 


অধিকার পেয়েছে। 

রাজ্যপালের সাধাবধানক জ্ঞান 
ও গাঁপতন্র ধারণা যে পরিচ্কার 
নয় তা তাঁর পয়লা এপ্রিলের বেতার 
ভাষণ থেকে বুঝতে দেরী হয় না। 
তান ভুলতে পারেন নি যে তিনি 
কোন দলের অন্গ্হে চাকুরী কর- * 


যে দলগ্ল অজরবাকুর , 


(দর্পশের পৰ্যবেক্ষক) 


জোটের সমর্থন পেয়েও বরানগারে 
সাড়ে এশারো হাজার ভোটের 
ব্যবধানে সি পি এমের কাছে পরা- 
নজ্জত। 

রক নদীর 
সুযোগ যারা দিয়েছেন, তাদের 


, গণতাল্মিক রায়ের প্রতি কোন 


শ্রদ্ধা নেই এটাই বোবা বায়। 

- শুধু তাই নয়, বিধানসভার 
সদস্যরা ব্যান্তগত ভাবে কেউ রাজ্য- 
পালকে চিঠি দিয়ে জানান নি যে 


“তান অজয় মুখাঁর্জর মা্দসভাকে 


সমর্থন করবেন। অথচ যেখানে 
মাত চার পাঁচজন সদস্য দলছুট 
হলে এই মল্ঘিসভা ভেঙ্গে যাবে, 
সেখানে রাজ্যপাল কেন প্রার্তাট সম- 
নকারশ দলের সদস্যদের লিখিত 
সম্মতি চাইলেন না এটা বোবা 
শল্ত। এমন তো হতে পারে যে 
বাজি দলের সদস্য যারা কংগ্রেস 
বিরোধী অথবা রাংলা কংগ্নেস 


ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তারা 


- সকলে নজেদের নির্বাচনী কেন্দ্রের 


ভোটদাতাদের মন্যেভাব লক্ষ্য করে, 

তাদের দলীয় নেতাদের সিদ্ধান্তকে 

অগ্রাহ্য করতে পারেন। - 
অথবা বে ম্বাশ্লম লীগের? 


গুরুত্ব দিয়ে একজন পরাজিত, 
প্রত্যাখ্যাত লোককে মাশ্বিসভা গঠন 
করতে দিলেন, তখন তিন্‌ সবাশ্সে 
৮ 
বিরল্ধে অশোভন 
ই 
সার্ধীবধানক নিয়মে রাজ্য- 
পালকে সর্ববৃহৎ দলের নেতাকে 
আহবান করে মল্ঘিসভা গঠনের 
* অনুরোধ জানাতে হবে। তান 
অসমর্থ হলে পরবর্তী দলনেতাকে 


কর্মচারশী। সুতরাং নির্বাচিত প্রাতি- 


নিধনের মধ্যে কে স্থায়ী মন্মিসভা কাট প্রান Ms UT 


গঠন করতে সক্ষম তার নিরিখ, 
নিরংকুশ সংখ্যাঙ্গীরচ্ততা কারো না 
থাকলে, “বিধানসভার অধিবেশনে 
পরাীক্ষত হওয়াই বিধি । বিধান- 
' সভাই ঠিক করবেন কে সংখ্যার্গীরম্ঠ 
কে নন, কারণ বিধানসভার হাতেই 
মাল্দ্সভা বজায় রাখা বা না রাখার 
চডড়াল্ত ক্ষমতা। 

রাঙ্গাপাল অশোভন ব্যস্ততার 
মধ্যে অজ্রয়বাবংর মাল্িসভাকে গদী- 


ম্লান করেছেন। তাঁকে মনে রাখতে. 
"বাল ষে তাঁর পূর্বব্তশ রাজ্যপাল 


ধর্মবীরাও একাঁদন প্রাসাদ ষড় 
বল্মের মাধ্যমে অজয় মুখার্জীর 
গুর্‌ প্রফুল্ল ঘোষকে গদীয়ান করে- 


'ছিরেন। বাংলা দেশের মান্দষ- 


তা মেনে নেয় নি। 

"কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী 
রাজ্যপাল নিরপেক্ষ থাকতে পারেন 
দি, সেটা সবটা যে তাঁর হুট তা 
নয়।। কারণ তাঁকে মন জাগিয়ে 
চলতে হয়। যেখানে য্ান্ত নেই 


সেখানে হস্ত আবিষ্কার করতে ' 


হয়! শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীর প্রস- 
সমতার ওপর তাঁর ভাগ্য যে নির্ভ'র 
করে। 

তবু তান তাঁর বেতার বন্কৃতায় 
যে ভাবে 'শালীনতা বার্জত ভাবে 


- কাংশ মান্য কখনো কংগ্রেসকে 


" ভোট দেয় "ন? ১৯৫২ সালে ৩৮ 
শতাংল ১৯৫৭ সালে , ৪২৪ 


শতাংশ ১৯৬২ সালে ৪৫-৬, শতাংশ 


PIONEER 


ARE 


১৯৬৭ সালে ৪১:২ শতাংশ এবং 


- ৯৯৬৯ সালে কংগ্োস মাত ৪০0.৬ 





এবং যদি তা প্রমাণিত না হয় 
তাহলে মাঁল্ঘসুভার সো সঙ্গ 
রাজ্যপালকেও দায় গ্রহণ করার 
সংসাহস দেখাতে হবে। 
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॥ নয় ॥ 
সারা ভারতে যখন হীল্দরা 
গান্ধীর “শারীবী হঠাও” এর ভাঁও- 


' তাবাজ বড়ের মত সাফল্য লাভ 


করে 'চলোছিল; গণতল্ের দর্শা 
পশিচমবাংলা তাকে রুখে দাঁড়িয়ে 
স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাই সারা 


ভারতের. গণতল্ীপ্রয় মানুষ আজ 
(শেষাংশ ১০ 'পত্টায়), 


যায় না। এছাড়া, শ্রামক সংগ- 
ঠনের একটি অফিসের তালা 
ভেঙে িজিটারধ ও প্দালশ 
বিভাগ দখল করে নেয়। অনে- 
কেই বলছেন, বড় ধরণের এক 
গণ্ডগোল বাধানোর উদ্দেশ্যেই 
সরকারী মহল থেকে এধরনের 


প্ররোচনা চালানো 'হচ্ছে। ' 














হঙদশও 


₹ মুজিবরের জবানবন্দী 


(৪ পৃষ্ঠার পর) 


কাঁথত- মন্ত দেওয়া ' হয় এবং 
কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে 


. কতিপয় সামরিক ব্যাস্ত দৈহিক বল- 
প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনা. 


বাসে লইয়া আসে এবং একাঁট 
রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে 
'নিঞ্জনে রাখা হয় এবং কাহারও 
সহিত সাক্ষাৎ, নিষিদ্ধ করা হয়। 


- দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও. 


| আমাদিগকে কুখ্যাত কাঁরবার জঘন্য 
“ মনোবৃত্ত লইয়া আমাকে এই তথা- 


কাত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জাঁড়িত মালিক চৌধুরী একজন সাধারণ ' এল 


করা হইয়াছে। ' ছয় দফার 'ভাঁত্ততে 
, পর্ব পাকিস্তানের - আপ্তালক 
ঙ্বায়ত্ত শাসনের দাবী সহ রাজ- 
নৈতিক, অৰ্থনৈঁতক, চাকরীর সংখ্যা 
ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সততার ন্যায়সঙ্পাত 
দাবী আদায়ের পথে িঘ সৃষ্ট 
করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল 
উদ্দেশ্য। 


_ হত রাখিতে চায়। 

আমার ডীন্তর সমর্থনে আমি মহা-" 
মান্য আদালতে আরো নিবেদন 
করিতে চাই বে, আমাকে প্রাতাঁহংসা- 
জনাব কামাল্দ্দীনের বাসগে গমন বশত এই মিথ্যা মামলার জড়িত করা 
করিনাই কিংবা আমার অথবা লেঃ করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের 
কং মোয়াক্জম হোসেনের অথবা স্বরাম্ট কর্তৃক 
করাচশতে জনাব কামাুশ্দীনের বাস ' সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত 
নাই। কিংবা এই তথাকাথত বড়হন্ম কথিত. ১৮ ব্যান্তর কথা লাপবদ্ধ 
সম্পর্কে কোন ব্যান্তর সাহত কোন ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম 
আলোচনা আমার -অথবা জনাব- তাজু- ছিল না। উক্ত প্রচার পরতে ইহাও 


১৯৬৮. 


- বাল নাই। 


শ্দীনের বাসায় সংগঠিত হয় নাই। ও ' 
সকল ব্যাস্ত কোনদিন আমার ছে 
গমন করে নাই এবং আনিও ড় 


ষল্মের সাথে জড়িত 'কাহাকেও টাকা 
দেই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাঈদুর 


রহমান কিংবা মালিক চৌধুরীকে এই 


তথাকাথিত হড়বঙ্যে লাহাব ফারতে 
তাহারা চট্টগ্রামের আমার 
প্রাতষ্ঠানের অন্যান্য শত শত কমশী- 
দের ন্যায় মা। আমার প্রতিষ্ঠানের 


উল্লেখ করা হইরাছিল বে সকল আঁভ- 


এবং শর বিষয়টি বিচারার্ধে আদা- 
লতে প্রেরণ করা হইবে। 

একজন প্রাক্তন মল্তশী হিসাবে 
আর্জত আঁভজতার' পাঁরপ্রোক্ষতে 
আম স্ব্াম্ম বিভাগের উত্ত প্রচারপত্র 
সম্কল্ধে একথা জানাইতে চাই বে, 
সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক 
ব্যন্ধগতভাবে দলিল পত্র. পরীক্ষিত ও 


অনুমোদিত হওয়া - ব্যতিরেকে কোন' 


5. শপ, প্রাক্তন এম, এল, এ এম পি এ' 


, অংশের জন্য ন্যাকাবচার চাহিরা- 


[সাধারণ সম্পাদক এবং আট জন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচার পত্র ' 


সম্পাদক রহি্সাছেন। পর্ব পাকি প্রকাশ করা যার না" এবং এবম্বিধ 


" স্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের গরুতপূ্প বর ক পল 


অনেকেই -প্রান্তন মান্য, এম এল এ ও 
এম পি এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পাঁর- প্রচার পর প্রকাশ করিতে হইলে প্রধান 


বদের পশচ জন ও প্রাদোৌশক পাঁর- : আধ সিটের অন্দর. 
-ষদের দশজন সদস্য- আমার প্রাতিষ্ঠান- লাভ আবশ্তক। 
চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের . বর্তমান মামলাও উল্লাখত' 


ভূন্ত। 
জেলা ও শহ্র সভাপাত ও 'সম্পাদক- i I ও না শীতর পার- 


অনেক “বত্তশাল” ও প্রতাবশালশ কান্তি পাঁত ছাড়া, আর কিছুই নর। আঁ 


ঈপ বিদ্যমান৷ আমি তাহাদের কাহা-  কম্ছু স্ার্থবাদ মহল কর্তৃক শোষণ - 


রও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের অব্যাহত রাখার যে যড়যন্ম 'জাল 


কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব বর্তমান শাসক গোষ্ঠা বিস্তার করি- 
যে আম একজন সাধারণ ব্যবসায়ী 
এম এফ ভান্তার সাঈদুর রহমানকে ্রাতীকিা। আমি কখনো কিছু 


কোন সাহায্যের জন্য . এঅন্পরোধ . করি নাই বিধবা কোনদিনও এই 


করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নোঁভ বা 
"জনাব, 

চৌধুরীর বিরোধিতা কারবার ন 7 (কোন ল্লক কার্যে 
ডাঃ দাঈদুর রহমানকে বরং আও- আত্মনিয়োগ করি নাই। | 
রাম লাগ হইতে বাহচ্কার, করা' আমি নির্দোব এবং এ ব্যাপারে 
হইয়াছিল। - আমি ড'্ঃ সাঈদ:র রহ- যড়বন্ঘ সম্পর্কে আম কিছুই জান 
মানের গুহে কদাপি গমন কার নাই। 
লশঙের সভাপাঁত। ইহা িলম- 
তাল্মিক রাজনৌতিক দল দেশের অর্থ- 
নৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক রাজ্যপাল 

উ্বরন ক্ষেত্রে বাহার একটি, স্মান- ” 

ন্ট, স্দসংগঠিত নত ও কম রি প্রচ গয়) 
সুচী রাহিয়াছে। আমি আঁনিয়ম- তাদের অজের দুর্গ পাশ্চমবাংলার_ 
তান্মিক রাজন'ঁততে কদাপি আস্থা- দিকে , আশাভরা দূষ্টি নে 
শশল নই। আদ . দেশের উতর তাকিয়ে আছে। | 
আগামী দিনঙ্দীল ভারতের 
িলাম-__ ছয় দফা কর্মসূচীতে ইহাই রাজনশীতিক্ষেতরে পশ্চিমবল্গোর এই 


না। 





ই বিধৃত হই্সাহ্ছে, দেশের জন্য, আমি - দূঢ় প্রতিরোধ "অমর স্বাক্ষরে 


যাহাই মলালকর তাবিয়াছি আমি উচ্জবল হয়ে উঠবে, এটা যেমন 
সর্ধদাই তাহা নিরমতাল্িক গশ্ডার় জানা, তেমান এই ধুব সত্যও 
ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি প্রতিষ্ঠত হবে যে . একচেটিক্লা 
এবং এই নিমিত্ত: আমাকে সর্বদাই পতজ্দি জাঁমদারদের শাসকশ্রেপী 
শাসকগোশ্ঠি এবং স্পা্থাধাদীদের কংগ্রেস দলের আসা ব্যর্থতার 
হাতে 'নিগহ হইতে '- হইয়াছে। মুখে দর্ধর্য পশ্চিমবাংলার মানুষ 


ডট তাহারা আমাকে ও আমার প্রাতষ্ঠা- কেন্দ্রীয় উপানবেশবাদের অক্টোপাশ 


নকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জন- বাহু পেষপ থেকে সারা ভারতের 


- দের উপর. শোষণ ও নিম্পেষণ অব্যা- - করবেন ও প্রতিষ্ঠা .করবেন। 


রাছে এই মামলা 'তাহারই (বিষময় - 


কপ 


দর্পণ ] শুক্রবার ৯ই এপ্রল-১১৭১১ 


স্বভ্ডাস্বত 
(৮ পনষ্ঠার পর) 


নিরব পক্ষান্তরে, 
পৃজিশ-মালটারশ খতমের মধ্য দিয়ে 
ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই একাঁট নতুন 
ভিয়েতনামের জল্ন হয়ে গেছে এ 
কথা যেন চিম্তাহরণ এবং তার গুরু 
জ্যোতি বোসেরা মনে বাখেন। 

আর একটি কথা, আদ বখন 
শের চাকর বাচ্ছে তখন এসোসরে- 
শানের বারো হাজার সক্ির সদস্য 
(চহ্তাহরণের মতে বারা গরশীবের বন্ধু 
ও “বিদ্রোহ”? ঠাকরখশতে বহাল তাঁব- 


রতে থাকে ঝি করে? চিল্তাহরশ নাক 


গোপন আস্তানায় ' থাকেন, অথচ 
সেখান থেকে তান আবার কোর্টে 
মামল;ও চালাচ্ছেন! ব্যাপারটা কি? 


বিরোধ” সরকার গঠন করে তাদের 


পি রিনার তৈরী হয়েছে, 
সুতরাং চাকরীক মায়া না করে হাজার 
কষ্টের মধ্যেও রাইফেলের নল তারা 
ঘুরিয়ে দিক বড় কর্তা ও সি আর পি 
মিলিটারীর দিকে। অনেক আত্মত্যাগের 
উদাহরণ আমাদের কমরেভরা দোখিয়ে- 
ছেন, অনেক রস্তের মুল্যে এ-ফোঁজ 
তৈরী হয়েছে, কাজেই 
কাছে নিঃশর্তে আত্মসমপণের নিক 


এ-ফোঁজের 


প্রাত সহানযভাঁতসম্প্ কি না তার 
শিচার হবে। " 


সবশেষে সি পি আই (এম-এল)- 


টি 


পে পি এম-এলের একজন সদর্ঘক) B 


“যেখানে পাব গ্ঘলি করে মারব” 
এই অত্যাচার আর কতাঁদন চলবে? 


র সয় আজ দু মাস পর খোলার সঙ্গ 


সঙ্গো বন্ধ করতে হল অথচ দ* মাস 


. কেউ মাইনে পান না। তারা এখন 
কি করবেনঃ. চাঁদা না দিলে 


কখন যে মাথাটা রাস্তায় গড়াঙগাড় 
খাবে কেউ জানে" না! - 
, শ্রীমতী বন্দ্যেপাম্যক্ 


আর্মার দ্্ট আকর্ষণ করা 


. হয়েছে এ সংবাদ সম্পর্কে আমার 


শুধু এ কথাই বলার আছে যে ওটা 
যে শুধু ভ্রান্ত তাই . ন_ওটা 
সম্পূর্ণভাবে মি্া। 


চর 


বাংলা কংশ্লেস থেকে আমাব্‌ _. 


সম্পর্ক ত্যাগের অভিলাষ সম্পর্কে 
বে তথ্য আপনার বাজনোৌতক 
সংবাদদাতা জানিয়েছেন : এরুপ 


কোন উদ্দেশ্যই আমি প্রকাশ কারান + 


বা কখনও মনে মনে পোষণও 
করিল্প। . দ্বিতীয়তঃ শ্লীধাড়া 
সম্পর্কে আমাকে নিয়ে যে মল্তব্য 
করা হয়েছে তারও আমি তাঁর 
প্রতিবাদ করছি। 

সর্দার আমজাদ আল? 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই এপ্রিল ১৯৭১ 


বিদেশী সাংবাদিকদের অভিমত 


(৯ম পশ্ঠার পর) 


. হাল আমলে কোথাও দেখা যায় 


শন। দেশের প্রায় সমস্ত লোক এক 


রোধ আরও দুর্বার হবার লক্ষণ 
দেখা দিয়েছে। এর নজীর হাল 
আমলের কোন « বগ্লবেই মেলে 
না। 

ধবদেশন সাংবাঁদকরা ত একে- 
বারে হতবাক, এও 'ঁক সম্ভব৷ 
তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই। তারা 
কেউ কেউ সব বাধা অঁতক্রম করে 





“..কুমি যে'সন্তং দশকের ম; গর্ভধন্ত্রকাতর পৃথিবীর প্রহিমূত্তি''" 


৭০ দশকের বলিষ্ঠ নাটক 


প্রবাহ 


সাশ্রয় "" 
ত" 


এখন একেবারে ঢাকা যাবার ফন্দ' 
আঁটছেন। 

এরা সকলেই মনে করছেন যে, 
এ “যুদ্ধঃ দীর্ঘস্থায় হতে বাধ্য 
তাই আবিলম্বে ওরা 'বাঁভন্ন জায়- 
গায় সংবাদ ঘাঁটি করতে চায়। 
ওদের ধারণা যে, পাঁশ্চম পাকি- 
স্তানী সৈন্য বাহিনীর পরাজয় 
অবশ্যম্ভাবী । 

কয়েকজন বিদেশী সাংবাঁদক 
একটি গাড়ী কনে নতুন রং 
লাগয়ে টানা ঢাকা যাবার মতলব 
করেছেন। এই কয়েকাঁদনে তাঁরা 
বাংলা দেশের নতুন পতাকা জোগাড় 
করেছেন আর সঙ্গে থাকবে পাঁকি- 
স্রানের চাঁদ তারা পতাকাও! 
বাংলাদেশে ঘখন যে [এলাকায় যে 
পতাকা দরকার তখন সেই পতাকা 
ওড়ানো হবে। বাধা 'বিপাত্ত অনেক, 
বিপদও আছে। তব্য ওরা অদম্য 

এদের মধ্যে প্রায় সবাই পশ্চিম 
বঙ্গের কাছাকাছি মুক্ত এলাকায় 
ঘরে এসেছেন, ইংরাজী জানা 
বাঙ্গালী ছেলেদের সঙ্গে "নিম্নে 


বাংলা দেশে মাওপল্থী তিনটি 
পার্ট আছে। যাঁদও তত্বগতভাবে 
এদের চিন্তাধারা এক, ' পার্টির 
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প্রাতরোধ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীর 
সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। প্রচণ্ড 
উৎসাহিত হয়েছেন ওরা। এদের 
অনেকেই হয়ত কোন বিশ্ব সম- 
থৰ্ন করেন না, আবার কেউ কেউ 


, হয়ত নিজেদের দেশের. সরকারের 


কাছে 'বপ্লবের গাঁত, সংগঠন এবং 
ভবিষৎ সম্পর্কে নানা গোপন 
সংবাদ পাঠান। 

অবশ্য এ রকম ধরণের সংবাদ 
আরও অনেকেই প্মঠাতে পারেন, 
এখানকার সাংবাঁদকরাও। কিন্তু 
তাতে গণঅভ্যুত্থানের বিশেষ ক্ষাত 
বৃদ্ধ হয় না। বিপ্লবের বিশেষ 
স্তরে সংগঠনের প্রয়োজনে 'বিস্ল- 
বারা বুঝতে পারে নিরাপত্তার ?ি 
বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। 

সবাইকেই সি আই এর দালাল 
বলে হটিয়ে দিলে বিপ্লব খুব 


বেশী এগ্দবে না। আর যেহেতু 


িস্লবীদের নৈতিক যান্ত ও পদ্ধাত 
সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই, তাই আঁবলম্বে সন্দেহ 
বাতক থেকে সবাইকে দালাল 
বলারও প্রয়োজন নেই। তবে শেষ 
পর্যন্ত যখন গোঁরলা যুদ্ধ আরও 
উচ্চস্তরে পৌঁছবে তখন বিগ্ল- 
বীরা নিজেদের 'িরাপত্তা নিজে- 
রাই ঠিক করবেন। 


সাংগঠাঁনিক ব্যাপারে ' এদের ভেতর 
মতানৈক্য আছে। কিন্তু আজ 
বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের পর্যায়ে এই তিনটি পার্ট 
হাত মলিয়ে মজবূরের আওয়ামী 
লীগের নেতৃত্ব' মেনে নিয়ে এই 
আন্দোলনে মদত 'দচ্ছেন। কিন্তু 
মাওপল্থীরা বিশ্বাস করেন যে 
এই স্বাধীনতা আন্দোলনের. ভিতর 
দিয়ে তারা শাস্তশালশ হতে পার- 
বেন। 


যদিও বাঞ্গলাদেশে এখনও এই. 


তিনটি কমিউনিস্ট পার্ট বেআইনী 
তব্দও এরা গোপনে এদের কাজ 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 
পার্টর কর্মীরাও প্রধানতঃ ছাত্র বা 


" যুবক। এরা দিনের বেলা আগ- 


{লিক আওয়ামী . লীগ নেতাদের 
দেশে মুক্তি যুদ্ধের সহায়ক- 
কাজে ব্যাস্ত থাকেন কিন্তু রা- 
বেলা এরা নিজেদের পার্টির সংগ- 
ঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। 
সাতাক্ষরা সহরে মাওপল্ধী শ্লোগান 
ও মাও-এর প্রতিচ্ছবি বিশেষ লক্ষ- 
ণীয়। মার্শাল ল-এর আমলে এদের 
বহু নেতাকে জেলে. বন্দী করে 
রাখা হয়েছিল কিল্তু মুক্তিযোদ্ধা 
আঁধিকৃত অণ্চলগ্লিতে সব জেল- 
খানা খুলে দেওয়া হয়েছে। মাও- 
পন্থী নেতারা বোরয়ে এসে 
গোপনে তাদের পাটির সাংগঠাঁনক 
কাজ করে যাচ্ছেন। যুদ্ধরত ছোট 
ছোট মুক্তিসৈন্যের দলের পেছনেও 


এই নেতারা আছেন যাতে যুদ্ধ 


করার সঙ্গো সঙ্গে তাদের মাও- 
বাদের লক্ষ্য বোঝানো যায়। 


এই দলের ষে সমস্ত যুবকেরা 


যুদ্ধক্ষেত্রে নেই তারাও সব সময় ' 


লুকিয়ে অন্ত নিয়ে ঘরে বেড়ান্‌। 
এদের প্রধান কাজ হল সহরবাসণ- 
দের বা মান্তযোদ্ধাদের মাওবাদের 
শিক্ষা দেওয়া এবং গোঁরলাষুদ্ধে 


এদের , 


॥ এগারো 


কলকাত৷ করপোরেশনে 


নাজনাভির 


পালা বদল 


(দপপের সংবাদদাতা) 


সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক 
সম্প্রাত অন্যন্ঠিতি অন্তর্বর্তী 
নির্বাচনে নব কংগ্রেসের সঙ্গে 
মিতালীর ব্যাপারে গোপনীয়তা 
বজায় রেখে নিজেদের বামপল্থশ 
চেহারা অটুট রাখবার চেম্টা করে- 
ছিলেন। কলকাতা পৌরসভার মেয়র 
নির্বাচনে সে গোপনীয়তা রক্ষা 
করা আর সম্ভব হচ্ছে না। শাসক 
কংগ্রেসের সরকারকে সমর্থন জানা- 
নোর পর আগেকার দ্বিধা কেটে 
গেছে। 

সবচাইতে মুস্কিল হয়েছে 


ফরওয়ার্ড রকের। নিজেদের মধ্যে 


দলাদলি ছাড়াও দি গা এম এর 
প্রকাশ্য ঘোষণা ফরওয়ার্ড রক আর 
কংগ্রেস বিরোধী পার্টি নয় এবং 
সেজন্য আগেকার চুক্তি অনুযায়ী 
মেয়র পদের জন্য সমর্থন পাওয়ার 
অযোগ্য- এই পার্টকে বিব্রত 
করেছে। 

এস ইউ সি, আর এস পি, 
আর সি পি আই এবং ওয়ার্কার্স" 


বাংল! দেশের কমিউনিষ্ট 
( প্ৰথন পৃদ্ঠার পর) 


এই দুনিয়ার সমস্ত সাহায্য 


বরই পেয়ে আসছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ 
বেড়েছে! 


যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু 
তারা যেন ানরস্ক্ষেতার” ভাণ 
করে সমাজতান্তিক দুনিয়ার কোন 
সাহায্য না পায়। এই সাহায্য 
আন্দোলনের ক্ষাত করে এবং সেই 
দিক থেকে স্যম্নাজ্যবাদদ শোষণ 
জিইয়ে রাখে। . 


সাহায্য করা। এই ছেলেদের সঙ্গে 


কথা বললে বেশ বোঝা যায় যে 
তারা নির্ভাক ও তাদের সঙ্কজ্পে 
অটল। আওয়ামী লগপন্থী কারো 
কারো মুখে বিষাদের চিহ দেখা 


দিলেও এরা বিশ্বাস করেন যে ৪২, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪ 


এদের জয় সুনিশ্চিত। 


পে 


পার্টির মনোভাব এই যে কংগ্রেসের 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সাহায্য নিয়ে 


কোন প্রার্থীকে তাঁরা সমর্থন কর- 
বেন না। করপোরেশনের - একশো 
ছয় জনের মধ্যে এ'দের মোট সংখ্যা - 
উনোপ্্‌ষ্টাশ, তার মধ্যে স পি এম- 
এর সইত্রিশ জন আছে। 

এদিকে কংগ্রেসের একুশ জন 
সভ্য নিয়ে পঞ্চাশ জন আছেন। 


স্জন: ছাড়া দলত্যাগণ একজন সি পি 


এম ও সি আই টির চেয়ারম্যান 
আছেন। এ পণ্চাশ জনের মধ্যে ?স 
পি আই ও ফরওয়ার্ড রকের 
এগারো জন করে সভ্য আছেন। 
কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লকের 
মেয়র পদের জন্য সাহাষ্য করার 
পাঁরবর্তে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাশ্ডিং কাঁম- 
টির চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ চায়। 
সি পি আইও এই সুযোগে কয়েকাট 
কমিটির সদস্য পদ পেতে পারে। 
এর ফলে কংগ্রেস আবার পোঁর- 
সভায় ফিরে আসতে পারবে। 


শমিষ্ঠা বর্মণ 
স্দপারাঁচতা গঁটার শিজ্পণী। 
গাঁটার শেখাচ্ছেন। 
২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এভানউ, 
(লিবার্টি সিনেমার কাছে), 
কাঁলকাতা-৬ ' 





“ভাইরে, আমরা কি 'নডো'রয়া 


বাপ পিতামহদের বংশের সন্তান? 
নাক আমরা সবাই সব বেজল্মা. 
ক্ষেত্জ ? প্রাণ 'দিয়্যা তারা নিজ 'নজ 
প্রাণটারে সওদা কর্যাছে। আর 
আমরা কি করি চম্পকনগরীর 
যত নিভোবিয়া সওদাগর ভাইসব, 
সেই সব আত্মার তপর্ণ আজ আমা- 
দের কাজ। আমাদের পথ সতা, 
চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য আমাদের 
জয় কেউ ঠেকাতে পারে না।” 


প্রাচীন লোকগাথ! অবলম্বনে 
অত্যাধুনিক আশ্চর্য নাটক 


biti 
বাণক 
Dell 


প্রযোজনা ! চতুরজ 
নির্দেশন। / বরুণ দাশগুপ্ত 
যোগাযোগ £ 
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বাংলা দেশের পতাকা হাতে বাংলা দেশের ছেলেরা 


রাজশাহী শহৰে গাক গেনাবাহিনাৰ ভাব 


জঙ্গী পাক সরকারের পৈশা- 
[িকতায় বহু এঁতিহ্যময় রাজশাহী 
শহরটি আজ প্রায় ধৰংসের মুখে 

যাঁরা ওপারের বাংলার সংবাদ 
রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে 
ঢাকার পরেই উত্তরবঙ্গের এই 
শহরটি বঙ্গসংস্কাতি । ্বকাশের 
একটি অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র 
রূপে - গড়ে উঠেছিল বিগত 

- ক-বছরে। 

সীমান্তের ওপার থেকে 
সম্প্রীতি যে দুচার জন মস্তি যোদ্ধা 
এপারে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে 
আলাপ করে জানা যায় যে অত্যন্ত 
সৃপারকাল্পত ভাবে পাকিস্থানী 
শাসকগোভ্ঠী বাঙ্গালী বাদ্ধিজীবি- 
দের বেছে বেছে নিয়ে খন করে 
চলেছে। বিশেষ করে যে সব 
হিন্দ নেতা জনাপ্রয় এবং জঙ্গণ 
শাসনের বিরোধী তাঁরাই আক্রমণের 
লক্ষা। 

বিশ্বাবিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, 
বড় বড় পাঠাগার, যে কোন সাংস্কৃ- 
[তক প্রতিষ্ঠান - এমনাক এীতি- 
হাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র স্মৃতি 
বিজড়িত বিখ্যাত বরেন্দ্র অনু- 
সন্ধান সাঁমাত এই আক্রমণের হাত 
থেকে অব্যাহতি পায় ?ন। 

মাঁষ্টমেয় পাঞ্জাবী “বাদ্ধি- 
জাব” ও কিছু ব্যবসাদার শাসক- 
গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য 
করে চলেছে। ইন্টার্ন রাইফেলসের 
পশ্চিম পাকিস্থানী লোকেরাও 
এদের সঙ্গে যোগ 'দিয়েছে। 

অধ্যাপক, বারহারজাবা, ডান্তার, 
শিক্ষক এবং ছাত্ররা পাকবাহনশর 
শিকার হয়েছে । কতজন মারা গেছেন 
তার সংখ্যা সাঠক ভাবে জানা 
এখন সম্ভব নয়। 


জঙ্গশী শাসকের আক্রমণ 
অত্যন্ত আকাঁম্মক ভাবে এলেও 
ওখানকার সাধারণ মানুষ কিন্তু 
নীরবে তা মেনে নেয় ন। প্রথম 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্যাদুত এবং ৬৯নং মট লেন, কিকাতা-১৩ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গ্রামের মেয়েরা ঝাঁড় ঝাঁড় ভাত আর 
যুদ্ধরত মুক্তি ফৌজের জন্য। মনীন্ত ফৌজের লোকেরা ভাত 
এসেছেন ষশোর শহর আর গ্রামের 
দর্পণের জন্য ছ'ব তুলেছেন নিখিল ভট্টাচার্য । 


নিতে 


গায়। 


আক্রমণে সাময়িকুভাবে ‘বিপর্যস্ত 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
নিজেদের সংগঠিত করে প্রাতি- 
রোধের জন্য এগিয়ে এসেছে। 
যুবক ছাত্র. পুলিশ বাহনী 
{বশেষ করে সারদা পুঁলশ ট্রেনিং 


হলেও 





তরকারশ পাঠিয়ে দিচ্ছে শহরে 


ও ডাল 
মাঝামাঁঝ কোন এক জায়- 


কলেজের সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থী 
ও কর্মচারী এবং ইন্টার্ন রাইফেল- 
সের লোকেরা বর্তমানে মযুন্তি- 
ফৌজের প্রধান অংশ সহরাণ্চলে। 
গ্রামে গ্রামে কৃষকরা বিশেষ করে 
সাঁওতাল অধিবাসীরা মস্ত যুদ্ধে 





সম্পাদক-_হুশীরেন বস; 








০০৪ ই 
DARPAN, Price 30 P. 


‘ 


-- খুলন শহরে দকুটার {রকসা মুক্তি ফৌজের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ॥ দর্পণের জন্য ছাঁব তুলেছেন নাখল ভট্টাচার্য” 


মুন্তিফীজ কর্তৃক যশোর শহর দখলের পর মেজর নুরুল হুদা এবং ২ 
তাঁর একজন সহকর্মী 


অতান্ত সাক্য় ভূমিকা নিয়েছেন। 
পাক বেতার যতই প্রচার 
করুক না কেন একথা আজ পাঁর- 
হকার যে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট সঙ্গে 
বাইরের জগতের যোগাযোগের জন্য 
পাক বাহিনীকে একমাত আকাশ 
পথের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। 
পাকা সড়ক, রেলপথ সম্পূর্ণ 


শবাচ্ছল্ন। নদীপথে যোগাযোগ 
করাও পাকবাহনশীর পক্ষে প্রায় 


অসম্ভব। শহরের টেলিফোন ব্যব- 
স্থাও অচল। 

বেতার কেন্দ্রে কোন কর্মচারী 
উপস্থিত না হওয়ায় মাঝে মাঝে 
করাচীর সংবাদ প্রচারেই এর কর্ম 
সূচী সামাবদ্ধ। 


সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল সাতটা 
পর্যন্ত কারাফউ জারী থাকে। সে 
সময় বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালায় 
পাকবাহিনী এবং নেতৃদ্থানায় 
কাউকে পেলেই গল করে। | 

নিজেদের জন্য খাদ্যগ্রদাম 
লুঠ করা, গর ভেড়া ছাগল যেখানে: 
যা পায় তাই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ; 
করাই পাকবাহিনীর নিয়ামত 
কাজ। ছু 

নতুন গড়ে ওঠা সপনরা শহর- 





তলতে পাকবাহিনী এখন আশ্রয় 
নিয়েছে । কিছ ধনী পশ্চিমা 


ব্যবসাদারও তাদের সঙ্গে আছে। এ 
মাঝে মাঝে নির্বিচারে বিমন - 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


স্পা —- শা ও 


দর্পণ কাযালয় থেকে প্রকাশিত 


bad 


বাঙলা সংবাদ সাস্াছিক 
চতুৰ্দশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 
শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল 


মূল্য তিরিশ পয়সা 


ফান £ ২৪-৪২৩২ / 
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টাকার 
তথ্য 


পপাশ্চম পাঁকস্তানী হানা- 
দারদের কবলে ঢাকা শহরের পথঘাট 
কেলা দশটার পরই জনশূন্য হয়ে 
পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় 
যে কজন লোক এখনও শহরে 
আছেন তাঁরাও বাড়ীর ভেতর ঢুকে 
পড়েন। রাস্তায় শনধন ঘুরে বেড়ায় 
'মালটারশর সাঁজোয়া গাড়ী”। 

মৃতপ্রায় ঢাকা শহরের এই 
বর্ণনা দেন ওখান থেকে আশগত 
জনৈক ছাত্র দর্পপের সংবাদদাতার 
সঙ্গে এক - সাক্ষাতকারে । তান 
বলেন সদরঘাট, শ্ীথারণী বাজার, 
শান্তিনগর বাজার ইত্যাদ জায়গা- 
গুলি ধৰংসপ্তুপে পাঁরণত হয়েছে। 

(শেষাংশ ২য় প্‌ষ্ঠায়) 


hod 


সপর্কে ,ঘপকাশিত 


বিচারপতি কে এল বাতের 
হত্য| ঘম্গর্কে 


€(দর্পশশের সংবাদদাতা) 


রচারপাঁত কে এল রায়ের 
হত্যা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য 
পুলিশের হস্তগত হয়েছে। গত 
এক বছর ধরে এই বিচারপতির 


থেকে মোতায়েন করা পাঁলশ 
সরিয়ে নেওয়া হয়। সংগে সংগে 
দাবীদাররা হাজির হয়ে অত্যাচারের 
হুমকা দিয়ে টাকা চায়। বাধ্য হয়ে 
আবার পাীক্ষশকে শ্রদ্ধ বাঁড় 
পাহারা, দিতে আসতে হয়। 


54 রে 


কয়েকজন হত্যার ভগ্ন 

টাকা আদায় করেছে। 
Red 

এ বছর জানুয়ারী মাসে বচার- 


বঙ্গা সরকারের অর্থ কাঁমশনার জে 


বাংলা দেখের গংখাম সম্পর্কে 


সি গি ছাই (এম-এল) 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এখানকার সি পি আই (এম- 
এল) অর্থাৎ নকশালীরা বাংলা 


দেশের সশস্ম সংগ্রামে অংশীদার 


হবে কি না এ প্রশন অনেকের মনে 
টক ও পার্টির 


_ আঁবশ্রান্ত ভাবে। 


ম্নারীর সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে 
বলা হয়েছে £ “মুজিবর বে মার্কন 
দালাল, সে কথা সে নিজেও গোপন 
করে না৷ সে দুই বাংলা জোড়া 
দেবার কথা বলছে। ভারত সরকার 
মুঁজবরকে মদদ দিচ্ছে, আকাশ- 
বাণশতে ম্বীজজবরের প্রচার চলছে 
মুজিবরকে 
দেখানো হচ্ছে দুই বাংলার ভাঁবষ্যং 
ঘাণকর্তারূপে। এই মাঁকিনি দালাল 


- মরজবরকে 'ঁস পি এম. পর্ষক্ত 





ম্যান মাও সে তুঙের চিন্তাধারায় 
এবং পূর্ব পাঁকমস্তানের এই 
মাকসবাদশ-লেনিনবাদশ কাঁমউীনিস্ট 
পাঁট'র পরিচালনায় সেখানে গ্রামা- 
গলে শ্রেণীশতু খতমের মধ্য দিয়ে 
সশস্থ কৃষক সংগ্রাম শর শর, 
হয়নি, দুত বেড়ে চলেছে” 


নকশালী সন্ত্রাস, 


রুখতে হবে 
সি পি আইয়ের সিন্ধান্ত 


(দশের সংবাদদাতা) 
বিভন্ন এলাকায়, (বিশেষ করে 


বাংল দিশে মংগ্রাম ও এপারের মুগল।ম 


পতি রায় বেশ কিছুদিন নিজ বাস-। 
LAE 


স্থান ছেড়ে শহরের অন্য নিরাপদ 
এলাকায়, শিয়ে ওঠেন। 
নির্বাচনের পর তান ভেবে- 
ছিলেন অবস্থার পাঁরবর্তন হবে। 
মুখ্যমন্ অজয় মুখার্জীর আইন 
শৃঙ্ধলার ব্যাপারে বন্তৃতায় আশ্বস্ত 
হয়ে তান নিজ গৃছে ফিরে আসেন। 
পাড়ার পরিচিত ছেলেরা সংঙ্গে 


_ “সংগে বিচারপাঁতি রায়ের কাছে 


চা ৰ 


টাকা দাবী করে। সাহসের সঙ্গে 
তান এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। 
এর পরের ঘটনা পাঠকের জ্ঞানা। 


কিন্তু তারপরেও ঘটনা আছে। 
অপঘাতে মৃত্যু বলে শ্রাম্ধ তিন- 
দিন পরে সম্পন্ন হয়। আত্মীয়দের 
অনুরেধে শ্রাম্ধ বাঁড়র সামনে 


গোয়েন্দা দপ্তরের খবরে প্রকাশ 
যে, পশ্চিম বলোর কিছ সংখ্যক 


মুসলম.ন বাংলা দেশের সামরিক 


প্রশাসনকে নানা রকম তথ্য দিয়ে 
সাহাব্য করছেন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য যে, বাংলা দেশের মুসলীম 
লীগের যে অল্প করেকজন সদস্য 
ও সমর্থক আছে তারা ওখানকার 
সামারক কর্তৃপক্ষকে বাজন শহরে 
আওয়ামশ ল'গ ও অন্যান্য বিপ্লব’ 
পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যদের 
চিহ্নত করতে সাহায্য করছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
পশ্চিমব্জো মুসলিম জগ, রাজ্যের 


_ দেশের সংবাদদাতা) 


কোয়াঁলশন সরকারের শরিক হওয়া 
সক্কেও অজ্জয়বাবৃর নেতৃত্বে গঠিত 
বাংলা দেশ সংগ্রাম সহা- 
যক কমিটির সদস্য হতে 
সম্মত হয়ান। পাঁশ্চমবলা 
মাল্পসভার বে বিশেষ অধিবেশনে 
বাংলা দেশের সংগ্রামের সমর্থনে 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সেখানে মুস- 
লাম লীগের তিন জন মল্তী ইচ্ছা- 
কৃত ভাবে অন্পাস্ধথত থাকেন। 
মুসলীম লশগের বেশ কিছু 
আডভেকেট ও ব্যারম্টারকে হাই- 
কোর্টের বার লাইব্রের ও এসো- 
সিয়েশনে বাংলা দেশেব সংগ্রাম 


সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করতে শোনা গেছে। তাদের 
বন্ধব্য £ বাংলা দেশের সংগ্রাম 
পাকিস্তানের এক্য বিরোধী। এই 
আন্দোলনে ভারতের সমর্থন অস- 
দুদ্দেশ্য প্রণোদিত। কংগ্রেসী 
কিছু মুসলমান এই. ঘটনা পার্টির 
নেতৃত্বের কাছে পেশ করে বলেছেন 
যে. মুসলম লীগকে নিয়ে কংশ্রে- 
সের কোয়াঁলিশন গঠন রাক্সনীতর 
দিক থেকে ভ্রাল্ত এবং ক্ষমতাসশন 
হওয়ার জন্য যে কোন স্বীবধাবাদী 
পথ অবলম্বন আখেরে পাঁ্টর 
পক্ষে ক্ষাতকর। 


মার খাচ্ছে বলে পার্টর রাজ্জ্য , 
কামিটিতে নালিশ এসেছে। রাজ্য 
পরিষদের তিনদিনের সভায় নক- 
শাল্পীদের সম্পর্কে বিশেষ আমো- 
চনা হয়েছে। 

পার্টির সিন্ধান্ত £ নকশালা 
সম্তাসবাদ রুখতে হবে। এই 
ব্যাপারে সি পি আই অন্যান্য বাম- 
পন্থী পার্টি সহায়তায় , গণ- 
আন্দোলনের পাঁরকজ্পনা করেছে। 
রাজ্য পারষদের এই আলো- 
চনার সময় ট্রেড ইউনিয়ন এলাকার 
কিছ: নেতৃস্থানীয় সি পি আই 
কর্মী-পার্টির জাতীয় পাঁরষদের 
নকশালদের সম্পর্কে “কোমল 
দৃদ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেন 
এবং বলেন যে, এই সমস্ত জঙ্গী 
নকশালশদের সাহায্যে অনেক কারে- 
খানার ইউনিয়নে দস পি এমকে 
ঠেকানো শেছে। তারা বিশেষ করে 
খাদরপুর ও  মেটিয়াবুরুজ্ের 
কয়েকাট ইউানয়নের 'কথা উল্লেখ 
করেন। 

কিন্তু রাজ্য পরিষদের অন্যান্য 
সদস্যরা সি পি আই করমশদের 


(শেষাংশ হয় পন্যঠাম়) 


হ দুই ॥ 


সেলস ট্যাকস বিভাগে 


_. প্রোমোশনের নামে প্রহসন. 


(দশের সংবাদদাতা) 

সেল্‌স ট্যাকৃস দপ্তরের রল্পে 
রম্পে ঘুপ ধরতে শুরু করেছে 
অনেক কাল আগে ' থেকেই। এই 
ঘুপধরা রাজস্ব আদায়কারী প্রশা- 
সনক কঠামোটি এখন ভেলো 
পড়ার অপেক্ষায়। কিন্তু কাঁধ: 
লাঙ্গিয়ে কোন রকমে আগলে রেখে- 
ছেন এই দপ্তরের কায়েম*শস্বার্থ- 
ন্বেষঁ একাঁটি উচ্চপদস্থ আমলাচক্র। 
এই চক্রের . এতকালের নায়ক কাঁম- 
শনার এস কে বোসের চাকুর+ন 
মেয়াদ শেষ হতে চলল । তাঁর যোগ; 


এল কুন্ডু সাহেব তাঁদের বড় খাট । 
সব মিলিয়ে সেলস ট্যাকৃস দপ্তর 
অন্যায়. আবচার ও দদুনীশতর 
একটি বরাবরের মজবুত ঘাঁট। 
১৯৬৭ সালে একমাত্র তৎকালীন 
অর্থমন্তী জ্যোতি বসুর কড়া 
শাসনের এ ঘাঁটি নড়বড় হয়ে উঠে- 
ছিল। কিন্তু পরবতশি অর্থমল্াশ 
অজয় মুখার্জীর আমলে আবার 
যে কে সেই। র্ 

এই চক্কাটর অন্যতম প্রধান 


কোম্কান্ত্র 


কাজ বশংবদ কর্মচারী ও, আঁফ- 
সারদের সন্তুষ্টি বিধান এবং উপে- 
ক্ষত চোখের বালি সকলকে ডান্ডা 
দিয়ে ঠাশ্ডা করার ব্যবস্থা। তাঁদের 
হাতের একটি সফল হাতিয়ার হল 
বাৰ্ষিক গোপন িপোর্ট। এই 
রিপোর্টের মাধ্যমে আধকাংশ কর্ম 


[চারার প্রমোশনের বরাতকে গরম 


ও ঠাশ্ডা করে রাখা হয়। সেই 
বীরপৃঙ্গাদের ব্যন্তগত রোধ 


- মেটাতে অনেককে প্রমোশনে বাণ্যত 


হয়ে চাকুরশর মেয়াদ শেষ করতে 
হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। . এদের 


মধ্যমণি এ্যাডশনাল কমিশনার ' 


কুষচন্দ্র সাহা ' সাহেব এ ‘বিষয়ে 
সিদ্ধহস্ত ও স্বনামধন্য । 


(৯ পৃষ্ঠার পর) 


প্রচ্ভড গোলাবর্ষণের ফলে সেখানে 
আর কেউই জশীবত নেই। 
গত চব্বিশে মার্চ রাত এগারটা 
নাপ্গাদ পাক সেনাবাহিনীর বেশ 
কিছু সংখ্যক সাঁজোয়া গাড় এসে 
দাঁড়ায় রাজারুবাগ পনীলশ ব্যারাকের 
সামনে। তাদের তরফে প্যালশ- 
বাছনীকে “ফল ইন” করতে বলা 
হয়। উদ্দেশ্য এদের অস্ম কেড়ে 
, নেওয়াঁ। পুলিশ বাঁহনী, গুলি 
চাঁলরে এই নির্দেশের উত্তর দেয়। 
অপরপক্ষ থেকে গুলি ছুটে আসে 
এবং তিন-চার ঘল্টা ব্যাপী খশ্ড- 
বৃদ্ধ চলে। | এর পর প্দীলশ- 
বাহিনী বুঝতে পারে যে আর 
বেশীক্ষপ ব্যারাক ধরে রাখা বাবে 
না। তারা তখন অশন্রশস্ত * নিয়ে 
পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। 
রাজারবাশের লড়াইয়ে পাক 
সেনাবাহনীর বেশ কিছু সারা যায় 
এবং জানা শেছে যে তাদের মধ্যে 
একজন উচ্চপদস্থ আঁফসারও 'ছিল। 
” এপখবর পাওয়া বায় কমলাপুর 
স্টেশনের জনৈক রেল পুলিশ 
কর্মচারীর কাছে। তানি সেনা 
বাহিনীর এক ক্যা্টেনকে বলতে 
শোনেন যে একজন িগেডিক্সার 
রাজারবাগে মারা গেছে। সৈন্যরা 
কমল.পুর স্টেশনও আক্রমণ করে 


ও বাঙ্গাল” স্টেশন মাস্টারকে মেরে 
ফেলে। | 

রাজ্জারবাগ থেকে সৈন্যদল যায় 
পিলখ.নায় পূর্ব পাঁকস্থান রাই- 
ফ্লেলস (ই, পি, আর) ক্যাম্পে! 
এখানে লড়াই চলে একটানা তন- 
দিন বার পর গোলাবারুদ ফুরিয়ে 
গেলে, মস্ত ফোঁজ পিছু হঠে যায়। 
মটিরের প্রচন্ড আঘাতে ক্যাম্পা্ট 
গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ' 'মুন্তি 
ফোঁজের যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন 
তাঁরা এখন শহরের বাইরে থেকে 
নতুন আঘাত হানতে প্রস্তুত 
হচ্ছেন। 

এর পর আসে ঢাকা বশ্ব- 
বদ্যলয়ের বিভিন্ন হলগুলির 
পাঙা। ছাত্ররা অবশ্য অধিকাংশই 
আগে পাঁলয়ে য়ে গ্রামাণ্যলে 
মুক্তবহনীর সশো যোগ দিয়ে- 
দছিল। বারা তখনও ছল তাদের 
নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। জঙগ- 


ম্থ হলের একশত ছাতকে সার - 


বেধে দাঁড় করানো হয় ও তারপর 
একজনকে সারিয়ে নেওয়া হয়। এর- 
পর চলে গুলি এবং নিরানব্বইটি 
দেহ লুটিয়ে পড়ে। যাকে আলাদা 
করে রাখা হয়োছল তাকে বাধ্য 
করা হয় মাটি খুড়ে এদের কবর 
দিতে। সেই কাজ হয়ে যাবার পর 
একেও গলি করে মারা হয়। 


পাইয়ে দিতে সদা প্রস্তৃত। অন্য- 


দিকে সেল্স ট্যাক্স কাঁমশনার 


হয়েছে তার দচ্টাল্ত দেওয়া প্রয়ো- 
জন। ১১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার ক্ষমতায় আসার ঠিক আগেই 


" ছাব্বিশ জন ইন্সপেক্টরকে প্রমো- 


শন দিতে তিন গুণ সংখ্যক ব্যান্তকে 
বাণ্টত করা হল। এই অবিচারের 
বিরুদ্ধে ইল্সপেক্‌টররা তাঁর 
আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু 
তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্য 
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কোন প্রাতিবিধান করে যানান। 
ফলে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে 


' আবার ছাবিশ জনকে প্রমোশন 


দিতে প্রায় সমসংখ্যককে বাঁশ্ঠিত 
করা হল। এবারও লোকায়ত্ত সর- 


কার আসার আশোেই গত দোসরা 


শেখ মুজিবর কোথায় আছেন 
এর উত্তর এই ছাত্রাট দিতে পারে 
না। তবে জানা যায় যে ধানমণ্ডীতে 
শেখ সাহেবের বাড়ী অক্ষত আছে 
এবং সেটি এখন দখল করেছে 
সেনাবাহনী। ওপরে উড়ছে পাঁক- 
স্থানী পতাকা। শেখ সাহেবের 
পরিবারের অন্যান্যদের কোন খবর 
নেই৷ রোকেয়া হলের (মেয়েদের) 
আবাসকদেরও কোন সঠিক খবর 
পাওয়া বাচ্ছে না! শেখ মুজবরের 
ছেলে শেখ কামালকে শেষ দেখা 
যায় চত্বিশে রানে রাজারবাগে 
পুলিশদের তৈরী থাকার জন্য 
নির্দেশ দিতে। 

সৈন্যদল এখন ঢাকা শহরে যে 
কিছু সংখ্যক লোক আছে তাদের 
বাধ্য করছে জয্বার ছাব টাম্শাতে 
এবং গাড়ীর নম্বর প্লেট বাঙ্গুলা 
থেকে উদ তে পাল্টে ফেলতে। 
পথচারীদের বাধ্য ,করছে তাদের 
জাঁপে উঠতে এবং তারা যে বালালা 
দেশ আন্দোলন বিরোধী প্রচার 
চালাচ্ছে তা বাশালায় ঘোষণা 
করতে ৷ ব্যান্ক, অফিস ইত্যাদি 
সেনাবাহিনী খুিয়েছে বটে কিন্তু 
লোকের অভাবে এ্ুজিতে কোন 
কাজই. হতে পারছে না। পদস্থ 
কর্মচারশদের মধ্যেও মৃস্টিমেয কিছু 
লোক ছাড়া কাজে. আসেন না! 
বাকশরা শহরের বাইরে চলে গেছেন 


এবং অনেকেই মন্ত ফৌজের সঙ্গে 
স্হ.য্সতা করছেন। ' 





করেছে, যেক্ষেত্রে অষোগ্যতা প্রমা- 
শিত. হয়নি, সেক্ষেত্রে বাণ্ঠিত 
ইল্সপেক্টরদের আগে প্রমোশন 


দিতে . হবে। কিল্তু এই ন্যাধ্য 
দাবীর প্রাত অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ 
আমলারা কর্ণপাত করছেন না। 
প্রমোশন যত না হচ্ছে, তার থেকে 
বেশী হচ্ছে সুপারসেসন। বলা 
বাহুল্য, বা হচ্ছে তা হোল “প্রমো- 
পেক্উররদের মনোবল ও কর্ম 
প্রেরপা ভেগো গিয়ে তীর হতাশা 
ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ক্যাডা- 


করের মধ্যে; 


সিপিআই 


(প্রথম, পৃন্ঠার পর) 


“ওপর নকশাল” অত্যাচার এবং তার 


ফলে নিজ বাসভূমি থেকে উদ্বাস্তু 
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গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, বহু- ) 


দিন পরে পাশ্চমবঞ্গোর দস পি আই 
সম্পাসবাদ্র বিরোধণ প্রস্তাবে সি পি 


এমের সম্পর্কে কটান্ত করোন। 
বস্তুত এই প্রস্তাবে দি পি এমের 


‘লি পি আইয়ের বিরূদ্ধে 


' কাউ ন্ললার কানাই 


রায়ের অভিযোগ 


(দপশের পর্যবেক্ষক ) 


কলকাতা কর্পোরেশনের যুন্ত 
ফ্রল্টের আহ্বায়ক এবং সি পপি আই 
কাউান্সল্লর কানাই রার ভারতের 
কাঁমউনিস্ট পার্ট থেকে পদত্যাগ 
করেছেন। কমিউনিস্ট পাঁটর 
কলকাতা জেলা কাউন্সিলের সেক্রে- 
টারির কাছে লিখিত. এক পত্রে 
তান বলেছেন যে, সি পি আই 
শাসক কংশ্রেসের সাষ্চাতে পাঁরপত 
হয়েছে। বামপল্থী গলসংগ্র মকে 
নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে সি পি 
আই ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর 
মুখপাত শাসক কংগ্রেসের দাল জর 
ভূমিকা. গ্রহণ করার জন্য দক্ষিপ- 
পল্থধী প্রাতীক্রয়ার এক কল্পিত 


আতঙ্ক" প্রচার করেছে বা গত 


হয়েছে। এর ম্বারা পার্টি শাসক 
কংগ্েসের প্রর্তাক্রয়াশীল চাঁরতকে 
আড়াল করার চেষ্টা করেছে। এর 


ফলে গত নির্বাচনে সি পি আই 
এবং তার নেতৃত্বাধীন ইউ এল ভি 
এফ এই রাজ্যের জনসাধারণের 
দ্বারা হাস্যকর ভাবে প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছে। পার্টির স্হাঁবধাবাদ 
রাজনীতির সর্বশেষ নিদর্শন হল 
'পাঁশ্চসবপোর জনসাধারণের রার 
অগ্রাহ্য ' করে বামপন্থী সরকার 
প্রাতষ্ঠার সুযোগ থাকা সত্বেও 
সুবিধাবাদী অজ্ঞয় মুখোপাধ্যায়ের . 
নেতৃত্বে এক বিশ্বাসঘাতক সরকার 
প্রতিষ্ঠা করে এই রাজ্যে কংঙ্বোসকে - 
আবার ক্ষমতায় রয়ে আনা সি 
শপি আইয়ের আর এক বিপজ্জনক 
পদক্ষেপ । 

সি শপি আইয়ের সমর্থকদের 
মধ্যে এ য়ে বে ব্যাপক বিক্ষোভ 
ধূমায়ত হচ্ছে তাতে এই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি আরো ঘটবে 'বলে 
আশা করা যায়। | 


আদ 


্ 
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_-ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি এখন 


- কুটিল রাস্তা ধরেছে 


দাত 
নদীত আজ শুধু মাঘ পশ্চিমবঙ্গোই 
সীমাবদ্ধ একথা যে ঠিক নয় তা 


স্বাধীন দেশের নাগারকদের ওপর 
সংখ্যা দুশ বছরের বিদেশ সাম্রাজ্য 
বাদের অত্যাচার 'নপশড়নের সংখ্যা: 
কেও বহুগুণে আঁতক্রম করেছে। 
পণ্ডিত জওহরলালের আম- 
লেই এই ঘটনাগুটল ঘটোছল! 
অত্যাচারের শুরু হয় বিক্ষুত্খ গণ- 
ভাল্মিক মানুষের প্রভিবাদকে স্তব্ধ 
করে দেবার জন্যে। বারে বারে 
শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার 'উদ্দেশ্যে 
যখন 'কংগ্লেসী সরকার সাবধান, 
আইনকানুন পদদালত করে গরশ- 
তান্িক স্বাধিকারকে ধ্বংস করে 
দিতে চেষ্টা করে তখন থেকেই 
হিংসার রাজনীতির সূর্রপাত। এক- 


' কথায় রাষ্ট্রীয় হিংসামূলক দমন- 


ব্যবস্থার প্রাতবাদেই বিক্ষোভের' 


' শুর হয়। 


সবশুলি ঘটনা িস্তার5 


উল্লেখ করার পরিসর" এখানে নেই। 


কিন্তু সংবিধান 'নাদর্ট- উপায়ে 
নির্বাচিত কেরল সরকারকে বর- 
খাস্ত করে দলীয় শ্রেণশস্বার্থে 
অন্যায় পদক্ষেপ যখন ঘর্টে তখন 
পরলোকগত জরওহন্পলাল নেহরু 
ছিলেন রাম্্রীয় কর্ণধার, এবং তাঁর 
সুযোগ্য কন্যা বর্তমান . প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গাজ্ধী ছিলেন কংগ্রেস দলের 
উপধষ্স্ত সভানেরী। পিতা ও 
পুরী সদিন বিধানসভায় আস্থা 
ভাঙন সংখ্যাগারষ্ঠ কাঁমীনস্ট সর- 
কারকে হিংসামূলক ভাবে গণ- 
তান্তিক রশীতপদ্ধাতি জলাঞ্জাল 


দিয়ে বরখাস্ত করার নশ্ন ফ্যাঁসস্ত - 


নতি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন ন 
এরও আগে ৯১৫২ সালে যখন 


, অবিভন্ক মাদ্রাজ বধানসসভায় 


কংগ্রেস দল সংখ্যালঘুতে পরি- 
পত হল, তখন সংখ্যাগুরু পি ভি 
এফ কোয়াালশন সরকার যাতে 
ক্ষমতাসীন হতে না পারে, 
চক্রবর্তী : রীজ্জাগোপালচারসকে 
{বিধান পারিষদে সদস্য মনোনশত 
করে বেআইনীভাবে, সমস্ত গণ 
তাল্পক রশীতনশীতি বিসর্জন 'দয়ে 
সমস্ত সরকারশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে 


I (দপশের পৰ্যবেক্ষক) 
অকংগ্রেসঁ দলগুলির মধ্যে বিভেদ 


সৃষ্টি করে কংগ্রেস মল্লিসভা 


তৈরণ করা হল। 
পশ্চিমবলো প্রথম কংগ্রেসী 
সরকার ডঃ প্রফল্ল ঘোঘের আমলে 


পুলিশ প্রথম গুলি চালিয়ে ডাঃ 


শিশির মশ্ডলকে নিহত করে। তার, 
‘পরে বৌবাজারে মাহলা মাছিলে 


শুলি চালিয়ে .লতিকা, প্রতিভা, 
গণতা, অময়া চারজন মহিলাকে 
খুন করা হয়। কোচাবহারে কাঁব- 
তার বন্দনার রন্তে অনশনক্িস্ট জ্রন- 
তার খাদ্যের দাবী স্তব্ধ করে 
দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালে শত 
শহীদের রক্তে বভুক্ষ (মিছিল রস্তান্ত 
হয়ে ওঠে। ৃ 
কংগ্রেসের পক্ষে সোঁদন ব্যান্ত- 
গত হত্যার রাজনীতি গ্রহণের 
প্রয়োজন ছিল না কারণ রাজ্যের 
প্যালশকে দিয়েই সেই কাজ সম্পা- 
দন করানো যেত। কংগ্রেস দমন- 
নীতি সম্পর্কে, একটা দক্টাল্ত' 
দিলেই ষঘেন্ট হবে যে কংগ্রেস 
নেতৃত্বে পারচালিত বিয়াল্লশ সালের 
“ভারত ছাড়” আন্দোলন দমন করার 
জন্যে সারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যত 
গুলি চাঁলয়োছল যত লোককে 
হত্যা করেছিল এবং যত লোককে 
কারাগারে “নিক্ষেপ করেছিল, এক- 


মাঘ খাশ্ডত পশ্চিমবপো ১১৫৯. 


সালের খাদ্য আন্দোলনে তার চেয়ে 
অনেক বেশী লোক হত আহত 


ও বন্দী হয়েছিলেন (১৯৪৩. 


সালের মার্চ মাসে ভারত সচিব মিঃ 
আমেরাঁর দেওয়া “হিসাবের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিবরণী 
তুলনা )। | 
বলা বাহুল্য ষে রাষ্ট্রীয় 
হিংসার .নঁতি কংগ্রেস দলের শ্রেণী- 
নাত ৷ বার্ণপুরে ধর্মঘটরত শ্রমিক 
নেতার ওপর দঘ্রাক চালিয়ে পিষে 
মারা, চাঁবৰশ ' পরগাণা, হুগলীতে 
গ্রাম্য কৃষক ,রমণ'র ওপর গুল" 


শেই “নাগারক স্বাধিকার রক্ষার 


সতর্ক প্রহরী হিসাবে সংবাদপত্রের, 


ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয় । দুয়েকটা 
ঘটনা বাদ দিলে সংবাদপত্রশুলি 
সরকার ও রাজনৈতিক দলগ্ুলির 
বন্তব্যের প্রাতধ্যান করা ছাড়া আর 
কিছুই করে নি। ভবিষ্যতের 
এীতিহাঁসকেরা নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য 


হবেন যে সংবাদপত্রের কতরব্যবোধ : 


স্বাধীনতার আগেই যা কিছু ছিল, 
স্বাধীনতার পরে তা আর কিছুই 
অবশিচ্ট থাকে. নি? | 
মানুষের জীবনকে জলের 
দামে বিলীন হতে দেখে যাঁদ প্রাত- 
রোধ জাগে তাতে বিস্ময়ের কিছু 


. নেই। বরং একটা জাতি, যে এখনো 


প্রাণবন্ত সব তাদের প্রাতরোধের 
মাধ্যমেই তা ফুটে ওঠে। কিন্তু 
একমাত্র জনগণের এঁক্যবন্ধ প্রতি- 
রোধ গড়ে তুলেই এর প্রাতকার 
সম্ভব, ব্যান্তকে হত্যা করে নয়। 

১৯৬৬ সাল থেকে 
সাল পর্যন্ত রায় হিংসার 





১৯৬১, 


বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ, অন্যা- 
বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেধে 
ওঠে। . কোথাও কোথাও তেইশ 
বছরের জমা, পহুজ্ীভূত ক্রোধ 
বিপথে যায়, 
ক্ষেত্রে, সমর্থনীয় বলে মনে না 
হলেও, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


,কাহিনীতে তা সমহজ্জবল। 


এই প্রাতরোধ দেশের রাজ- 
নীতিতে সাক্কয়ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে i 
নির্বাচনে। গরণতান্মিক নির্বাচনে 
বহুক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে শাসকশ্রেণশ 
তার কায়দা পালটায়। কায়দা পাল- 
টাবার পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেস দু 


- টুকরো হয়ে ষায়। কিল্তু সৃচতুর' 


শাসকশ্রেণী একদা বামপলম্ধী ছিলেন 
এমন কয়েকটী দলকে কনে নেয়। 
ফলে ১৯৬১ সালের শেষভাগ 
থেকে কংগ্রেস বিরোধ বামপল্থশ 
কেরল সরকারের পতন ঘটে। 


১৯৫৮ সালে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস 


সভানেতশ রুপে গায়ের জোরে যে 
ভাবে কংগ্রেস বিরোধী নির্বাচিত 
সরকারকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, 
১৯৬১ সালে নয়া কৌশলে ছদ্ম 
বামপল্থী দলঙগবীলির সহায়তার 
একই কাজ তিনি সম্পন্ন করলেন! 

পশ্চিরবশ্পোও এর কৃষ্ণচ্ছায়া 
এল। জনগণের মূল শত্রু কংগ্লেস 
পর্যদস্ত হলেও, বেইমান ছদ্ন-বাম 


তার পদ্ধাত অনেক. 


১৯৬৭ সালের সাধারণ. 


, ঘুটীসকও 


পু ভিন £ 


দপগ্দালর সাহায্যে তারা আবার 
ক্ষমতাসীন হবার সম্ভাবনা দেখতে 
পেল। কিল্তু রাজনৌতিক ভাবে 
বামপম্থী দলগুলিকে ‘বিভক্ত করতে 
পারলেও শাসক কংগ্রেস বামপল্ধশ 
জনতাকে এখানে প্রতারিত করতে 
পারে নি। প্রধান বামপল্ধশ দল 
মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে 
০০৮ 
1 

তখন তারা ব্যান্তগত খুন ও 
হত্যার রাজনীতি গ্রহণ করেছে।, 
নকশাল নামধারী শাসকশ্রেপশর 
দালালদের ওপর এ দায়িত্ব তারা 
অর্পণ করে। কোথাও কোথাও 
বিক্ষুব্ধ বেশ কিছু সং লোক এই 
আন্দোলনে, প্রথম দিকে যোগ দিলেও 


“শেষ পর্যন্ত এই প্রাতিবশ্পবশ 


গোষ্ঠী পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের 
হত্যার হাতিয়ারে পাঁরণত হয়। 
একদা লেনিনের সহকর্মী লিও 
ব্যান্ক অহামকাবাদ ও 
তাত্ক্ষাণক বস্তুরাদের বিষে আচ্ছা 
হয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্যাঁসস্ত অনচরে 
পাঁরণত হয়োছলেন। 

কোন কোন প্রান্তন বামপল্ধী 
দল পাঁশচমবঙ্গো হত্যা ও খুনো- 
খুানর রাজনীতি সংরু করার দায়- 
ভাগ স পি এমের ঘাড়ে চাঁপয়ে- 
ছেন। এবং পাশ্চমবশ্গো কংশগ্রেসকে 
. শেষাংশ চতুর্থ প্‌ষ্ঠায় ) 


ফুল মত জিস্ক কোমল 


সামার এহু তআদজাপ লোবণা 




















॥চার 


- (রাজনৈতিক স্বৰাদদাতা ) 5 
শ্রীসশীল  ধাড়া শ্রীঅজয় 
মুখার্জীর কাছে বেপাস্তা হয়ে 
- এখন 'অজয়বাবুকে দল থেকে হুটা- 
বার, চেষ্টা করছেন। . কয়েকদিন, 
পরে বাংলা কংগ্রেসের যে রাজ্য 


- সম্মেলন হবে। সেখানে অজয়- 


বাবুকে আর একবার. নাস্তানাবুদ 
ক্রার চেষ্টা হবে এবং চাপ. সৃষ্ট 
আনবার একটা চেষ্টা হবে। অজয়- 
বাবদ যাঁদ মুখ্যমন্মীর পদ আঁকড়ে 
থাকেন তবে বাংলা কংগ্রেস সংগঠ- 


নকে স্মুশীলবাব্দ হাতের মৃঠোর 


পরে দরকার হলে সরকার পেকে , 


- সমর্থন প্রত্যাহার করে-নেবার চেষ্টা 
করবেন। তাতে. বাঁদ' সরকারের 


 - পতনও ঘটে তাহলেও সুশলবাব্দ 
. পরোরা করবেন না৷. এই হল, 


স্মশীলবাবুর সর্বশেষ ম্ীটোজ্জ। 
গঠিত মাশ্মসভার বাংলা কংশ্রোসের 
যোগদান এবং অজয়বাবুর মুখ্য 


মন্তীর পদ গ্রহণে সহশীলবাবুর . 1 


গুরুতর আপত্তি ছিল। এই আপ- 
পির মূল কারণ ছিল এই যে তখ- 
' নও 


. কলিক্াজ ফের. ভাঃ মরেশচল্র ঘোৰ, এম,বি.বি,এল, কেলি) 


অজয়বাব্ড হয়ত, তার মান ভাষ্গাতে 
তাকে মন্মী করতে চাইবেন; কংগ্লে- 
ও হয়ত তাকে সঙ্গে পাবার জন্য 
বেশ সাধ্যদাধনা করবে এবং একজন 
দঢ়চেতা কাঁমউনিস্ট বিরোধ 
হিসাবে মন্ত্রী ক্রবে। 
শিল্তু সময় কালে দেখা শেল" 
পর্যম্ত করছেনা, দল হিসাবেও তার. 
জগ্গে কেউ “একট ভাল মন্দ পরা- 


“বিজয়দাগকে। কিন্তু সেই দিন 


চনা করলেন লাভের; 
বাবু লাংলা কংগ্রেস দপ্তরে পর্যচ্ত 
যাওয়া বন্ধ করলেন। “বাংলা দেশ" 
নিয়ে সাহায্য কমিটি গঠিত হল 
তার জন্য সভা হল, কিন্তু কোথাও 
সংশলবাকুর নাম. নেই, পাত্তা নেই। 
সেই কামাটতে শ্লীহরিদাস িত্রকে 
সম্পাদক করা হল। অর্থাৎ এই 
কাঁমিটির মধ্য দিয়ে সুশপলবাবু যে 
আবার সকলের সঙ্গে একট; দহ- 


[রম মহরম করবেন. সেই পথও বন্ধ 


হল। 

এইবার স্দুশীলবাবু এক কাজ 
করে বসলেন। তা হল অজয়বাব 
কর্তৃক: পারত্যন্ত আর এক ব্যাস্ত 


, ডাঃ ভূপাল বসূকে নিয়ে নিজেই 


একটি কাঁমাট গঠন করে ফেললেনু। 
সম্পাদক। মলালবার বাংলা কংগ্রেস 
দপ্তরে এই কাঁমরটির একটা সভা 


." আহবান করা হল। দুপুরে সুশীল, 
" বাব্ম অনেক দিন পরে দাদাকে 
- সভা হরে আছর সন্ধ্যায়। আপনাকে 


আসতে - হবে।” অজয্রাব্দ' প্রায় 
খেকিয়ে উঠলেন, বল্লেন, বাংলা 


সকত বয়সেই সমাজ উপকারী - 


- বৃদ্ধ রয়সে আধারপতঃ মানুষ জরাপ্রস্ত 
হয়ে হর্ববল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা - 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জার 

- আক্রমণ খেকে রক্ষা পাওয়া যায় 
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 

" যন্ুমুল্য রবায়ন। ইচ্ছা ব্যবহারে বৃদ্ধ 


খাকে। 


বরসেও স্বাস্থ্য ও 'দীবনীশৃক্তি অটুট -গ 





-কনষ্বাকটার হলদিয়া শোছে। 


স্ণীল ধাড়া এখন অভয়বাবুর বিরুদ্ধে লেগেছেন 


দেশ নিয়ে সক্কদল্টীয় ' কমিটি 


. হয়েছে। 'যা করবার সেই কা্মাট . 


করবে। কিছু সাহায্য করতে হলে 
সেই 'কাঁমটিকে করবে। 
আলাদা কিছ: করার নেই।' 

আমি কোন সভায় মেতে পারবো 


না।, 

এর মধ্যে সুশখলবাবু, আবার 
জোর প্রস্তুতি সুরু করেছেন। সদ্মে- 
লনের্‌ মণ্ডপ তৈরী. ও বিদযতের 
কাজ করার জন্য কলকাতা থেকে 
ৃ্‌ প্রায় 
পাঁচ হাজার মানুষ তিন দিন 
থাকবে, খাওয়া দাওয়া করবে, হৈ 
হৈ র্যাপার। কিন্তু এই হৈ হৈয়ের 
মধ্যে শ্রীধাড়া বেশ কিছ অস্ম 


দর্পণ. শ্ররলায় ১৬ই এপ্রিল ১১৭১ 


কাষ্ধারাকে কিছুটা “লেফট ওাঁর- : 
য়েম্টেড” করবার জন্য কর্মসূচি 
নিয়েছেন। .যেমন ' গণতাল্মক 
আন্দোলনে পুলিশ পাহারা প্রয়োগ 


প্রস্তুত করছেন অজয়বাবুর বিরুদ্ধে শ্য তাই নয়, কংগ্রেসের পক্ষ 


প্রয়োগের জন্য। 
হবার আগেই কর্মপারষদের সভায়: 
অজয়বাবুকে বলা -হয়োঁছিল, তান 
লেভী, তিনি মান্িত্ব পাগল। 
এইবার বলা হবে আরো কড়া কথা৷ 


রহ প্রি 


মন্লিসভা গাঁঠিত থেকে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টো- 


পাধ্যায় যে কর্মসূচশ রচনা করছেন 
সেই কর্মস্‌চাঁও করা হচ্ছে বাম 
ঘেষা করে। অর্থাৎ দস পি এম 
অপেক্ষা আমরা কম নই এই মনো- 


'_ (শেষাংশ ৮ম পশ্ঠাম়) 


স্যক্তি হতনা জাত 
(৩য় প্‌ষ্ঠার পর ) | 


Ce UE করার স্বপক্ষে 
এটাকেই যুক্তি হিসাবে খাড়া করতে 


, 'চাইছেন। 


ফাদ ফেউ জানতে চায় যে কোন 
দলের কত সমর্থক অন্য দল অথবা 


_. আঁভিয্ুন্ত সি পি এম দলের হাতে 


নিহত বা আহত হয়েছে, তা হলে 
এরা সদুত্তর দিতে - পারেন না। 


কারণ আসলে .তাঁদের অভিযোগ . 


বিশেষ একট . রাজনৈতিক লক্ষ্য 


নিয়ে রচিত। তা হচ্ছে ইন্দিরা 


গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পবনর্বা- 


. সন। যে'নকশালারা ব্যাস্ত হত্যাকে 
রাজনীতি বলে গ্রহণ করেছে, তাদের . 


সপে এদের গলায় গলায়- ভাব। 
কেরলে সি পি এমের বিরদ্ধে 
কোন খুনোখ্নির অভিযোগ এ'রা 


" তোলেন নি, কিন্তু তবু তাঁরা 
, ফৃস্তজ্ল্ট সরকার ভেঙ্গে কংগ্রেসকে 


ক্ষমতায় ফিরিয়ে. এনেছেন এবং 
কংগ্রেসের সমর্থনে “পুতুল সর- 


কার” গঠন করেছেন পাশ্চমবপোও ' 


এদের ভূমিকা এক। জনগণের রায় 
অনুযায়ী বামপন্থী সরকার গঠনে 


- সাহায্য না করে তারা অজয় 
প্রতিক্রিয়াশশল 


সৰ্বকার স্থাপন 

করেছেন। i { 
এবার নতুন করে উচ্চপর্যায়ে 
হত্যা ও ব্যান্তগত -সন্তাদ সৃষ্টর 


"লানমাফিক পরিকল্পনা - স্যর, 


হয়েছে।' 


গণের স্বাধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধী- 
নতা. রক্ষার জন্যে ভারপ্রাপ্ত, 


" তাদের যোগ্যতার মান ক্রমশ নিম্ন- 


মুখী। জনগণ থেকে “বাচ্ছিত্ব, হলে 


. : এটাই ঘটে থাকে। অপরাধশীকে ধ্রর- 


. হাত ধরে এগিয়ে এসেছে। 
ষে প্ুলিশীবভাগ শান্তি ও.. 


- শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে দায়, ' জন- 


বার ক্ষমতা পুলিশের যত কমছে, 
[ততবেশী তাদের হাতে বিশেষ 
ক্ষমতা অর্পণের জন্যে কোলাহল 
উঠেছে। এবং' বতবেশী বিশেষ 
ক্ষমতা পুলিশকে “দেওয়া হচ্ছে, 
ততবেশী হারে পুলিশের অপরাধ 
দমনের যোগ্যতা কমে যাচ্ছে। 
কাষতিঃ পুলিশ বাহিনীকে জন- 
গণের ওপর হত্যা ও সন্দাসের 
নীতি প্রয়োগের প্রধান হাতিয়ার 
হয়ে উঠতে হচ্ছে। 


"এই যড়যন্মমূলক : রাম্মীয় 


হিংসা ও জনগণের রন্তধারায় যাদের 


হাত , কলংাকত, তারূই সাজ 
কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রাম্তমূলক 
সহায়তায় এ রাজ্যের ক্ষমতা” অধি- 
কার করেছেন। তাই 'ব্যন্তগত . 
হত্যা ও-সল্লাসের রাজনীতি আজ 
সরকার নয়াল্মত শিল্পকলায় পরি- 
গত হতে, যাচ্ছে। ll 
এই অবস্থায় এই সতর্কবাণী 
'উচ্চারত হওয়ার প্রয়োজন আছে, 
ব্যান্তহত্যার ক্র চক্রান্ত ব্যর্থ করার 
জন্যে জনগণ রুখে না দাঁড়ালে, 
কেউই এর হাত থেকে নিস্তার 
পাবেন না। অজন্র রন্তসিপ্তনে , গণ- 
তাল্লিক স্বাধিকারকে হারাতে হবে। 


এ ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যেই আঘাত 
হানতে শুর করেছে। জল্পাসের 
রাজত্ব . প্রাতকিরা-সাম্প্রদায়কতার 
সভা- 
সমিতির প্রা্থাসক অধিকারও আজ 
ল্য; সমস্ত গ্রণতাল্মক অধিকার 
বিপষস্ত করার আগেই এই অশুভ 
শান্তকে দার্য্যদস্ত করতে হবে। 
গণতন্মের বিপদ সংকেত ঘল্টাধ্যনি 
বাজতে সুরু করেছে। জনতাকে 
হ:শিয়ায় হতে হবে। 


< দপশি 2 শ্কবার ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১ 


০১১ 


“বাংল! দেশ মি ৪ ভারত 


বাংলা দেশ আত্ছানয়ম্লণাধ- 


 গাজির সায় না দিয়ে উপায় ছিলনা 


এবং সম্প্রীতি অন্ুষ্তত দলের সর্ব 
জ্তিকর প্রচারের কাড়ানাকাড়া 
বাজানো হয়েছে। ফলে জনগণের 
মধ্যে মোহ জন্মেছে, যা্দও সাম- 


'"র্নক ভাবে বে, ভারত সরকার বুঝি. 


প্রকৃতই বাংলাদেশের বর্তমান 
অস্থায়ী এবং ক্রাল্তিকালীন সর- 
কারকে স্বীকৃতি দিতে চায়, বুঝ 
আন্তর্জাতিক খাঁরবেশ অনুকূল না 
হওয়ার দরুণ দিতে পারছে, না। 
আসল সত্য কিন্তু নিন 


- খিকারের প্রয়োগ দাঘী করবে বাংলা 


দেশের দম্টাল্তে উদ্বুদ্ধ '. হয়ে। 
বঙ্গা বাহুল্য, ভারতের শাসকশ্রেণী 
কাশ্মীরের জনগণকে উত্ত অধিকারের 
প্রয়োগ_যার * অনুমাত , ৯৯৪৮ 
সালে তদানীল্তন ভারত সরকার 
দিতে একরকম স্বীকৃত: হয়োছিল_ 


থেকে বিরত রাখতে চার। সম্প্রতি 


কাশ্মীরের শীনর্বাচনে 


কৌশল ও পন্ধাত গৃহশত হয়েছে 


এবং ক্রমশহই তা তীর থেকে তঁৱ- 
তর পর্যায়ে উাখত হবে। আগামী 


- ক মাসে এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও 


বিস্তার ভারতের উত্তরপূর্ব অণ্তলে 


মোতায়েন রাখতে হয়। গোরিলা' 
দ্ধের স্বাভাঁবক এবং আঁনবার্ষ, 
পারপাত ক্ষয়ান্তক “চরম লড়াই 
(War of ৪৮218৩7) | এমনি 


লড়ায়ে পাঁকস্তানী বাহন" যতদিন 
লিপ্ত থাকে, এবং ষতাঁদন বাংলা- 
দেশের উদীয়মান, বৈশ্লাবক শাল্ত- 


দের মেকী গণতল্তের নীরা 
উঠবে। সুতরাং এই শাল্তকে ভার- 
তের পূর্ব সীমাল্তে জাঁকিয়ে বসতে 
না দেওয়াই অধুনা ভারত সরকারের 
সণ্টালক শাসক শ্রেপীর নতি! 
এই নশীতর আর এক মুখ, পাকি- 
স্তানী সেনাবাহনীর গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ যাতে আঁনার্দস্টকালল অবধি 
বাংলা দেশে রাম্ট্র, সংহাতি রক্ষার 


লড়ায়ে আবম্ধ, থেকে যায়, তার. 


বাবস্থা ঝকরা। পর্যহদক্ত পাঁক- 


- স্তানী সেনাবাহনশ বাংলাদেশ 


থেকে প্রত্যাহত হতে বাধ্য হলে যে 


রাখা চলবে, বাঁদও  স্বায়ত্তশাসনের 


হবে। 


গুলি আমোঁরকার বশন্বদ সর- 
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বাংলা দেশ ও ভারত সরকার : 


আরা 
বর রহমানের স্বাধীন । পৃববাংলা 
সরকারকে -স্বকৃতি দেবার দাবশতৈ 
সোচ্চার, তখন ভারতাঁয় সংসদে সৃব 
দলের সম্মতিতে পূর্ব বাংলার মুস্তি- 
কাম বাল্দাল'দের স্বাধীনতা আল্দো- 
লনের সমর্থনে সংহতি জানিয়ে প্রস্তাব 
পাশ করানো হল। এই প্রস্তাব 
আমাদের প্রত্যাশা, পূরণ করতে 
পারেনি। 


লীগ ১৯৪৭ সালে দেশটাকে দু- 
টুকরো করেছে আছর পূর্ব বাংলার 
জন্য দেই কংগ্রেস : নেতৃত্ব কোন্‌ 
লক্জার় গলাবাঁজ করছে? নিশ্চয়ই 
পুরনো পাপ ঢাকার জন্য 
নয়? এই নির্লজ্জ খুনে কংশ্রেোসের 
কালো হাত দেশ-বভাগ-জানত 
পাপ ও সাম্প্রদারিক দাঙ্গা সৃদ্টির 
অপরাধে রন্তান্ত। এরা কোন্‌ মুখে 
প্বাধীন .-বালো” জন্য সভা 
শোভাষাত্া ও মিছিল বের করে? 
' এই ভশ্ডামীর মুখোশ কেউ কি 
খুলে ধরবেন না? চোরের, মার 
এই চেশচয়ে কালা আমাদের যে 
আর সহ্য হয় না! (দুই) ওই 


কেননা, এই প্রস্তাবে, 


কার সে কর্তন্ত পালন করে বিশ্বের 


চলছে বলে ওদের প্রাতবাদ করা 
কেন? কংগ্রেসের ভশ্ভামী যদ বা 
সহ্য হয় তাদের দালাল কাঁমউান- 
"অসমের নামাবলশী পরা এই ভশস্ডামী 
বে আর সহ্য হয় না! এর বিরুদ্ধে 
আপনারা ক একটা কথাও বলবেন 
না? (তিন) অজয় মুখাজশী হালে 
মুখ্যমল্লী হয়েছেন। সেদিন 
আকাশবাপীতে - তার বেউ ঘেউ 
শুনলাম। এই লোকটি বলছে-- 
শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষকে 
পেটানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ 
ও মিলিটারী থাকবে, ১৪৪ ধারাও 
তোলা হবে না। কিল্তু মজা দেখুন 
হান স্বাধীন, বাংলায় মাজটারির 


য়তাবাদ, এমন গলে-পড়া বাষ্গালশ 
প্রেম আগে তো কখনো দোখ 'ন। 


. জল্নে ? 


না! 


সংশোধনের সুবর্দ সুযোগ আজ 
এসেছে। এই মুহুর্তে মুজিব সর- 
কারকে কৃুটনৈতিক ' স্বীকৃতি দিয়ে, 
ভারত সরকারের উচিত জ্বাধীন পূর্ব 
বাংলার হাত শন্ত করা। তাহলে 
পূর্ব সাঁমাল্ত রক্ষা করার বিপুল 


তারা নিজেদের স্বাথেই পূর্ধ বাংলার 
.স্বাধীনতা- আন্দোলন্‌কে সমর্থন করে " 
ভারতের হাত শক্ত করতে চাইবেন 
পাক ভারতের মধ্যে ' বতাঁদন 


ঠাম্ডভা অথবা গরম লড়াই জিইয়ে 
র:খা চলে ততাঁদনই তাদের লাভ! ' 


স্বাধীন পূর্ববাংলা থেকে তাদের 
লাভের আশা কম, অথচ ভারতের 
লাভ সাড়ে ষোল আনা। সুতরাং 
অমোরকা অথবা তথাকথিত ০ ভারত- 
শিল রাশিয়া কোন দিনই স্বাধীন 
বাংলা সরকারকে স্বীকৃতির সবুজ 
সংকেত দেবে না। যা করবার ভার- 
তকে তা নিজের দায়ত্বেই করতে হবে 
এবং অবিলদ্বে। 

" এই প্রসলো আর একটি প্রশ্নর 


be) 





অর্থনীতি, পশ্চিম সীমাল্ত রক্ষার 
কাজ হবে সহজ এবং সুদড়। 
অথচ সংসদে ভারত সরকার 


একটি নিতাল্ত জলো নোৌতিক প্রস্তাব, 


পাশ করালেন কেন? কালহরণের 
বিশ্বের বৃহৎ শত্তিশুলির 


প্রীতক্কিয়া লক্ষ্ম করার জন্য অবকাশের 


জন্যে? ধরে নেয়া গেল তাই। ভারত 


বুকে আমেরিকার বর্বর “অত্যাচারের 
কথা এরা ‘কি কোনোদিন ছেপেছে ? 
ইন্দোনেশিয়ার বুকে লক্ষ লক্ষ 
কাঁমউীনস্ট হত্যর খবর? এখনো 
ইন্দিরা সরকার দাক্ষণ ভিয়েতনামের 
[বিপ্লবী সরকারকে স্বীকাতি দেয় 
নি। এখনো এই সরকার ' কিছু 
বিদেশী মুদ্রার লোভে ভিম্মেত- 
নামে মুক্তি সৈন্যকে খতম করার জন্য 
আমোৌরকার হাতে, নিয়মিত ট্রাক, 
অক্সিজেন গ্যাস প্রীতি পেশছে 
দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এই পোঁধরা 


বড়লোক. কাগজশ্টাোলো কোনোদিন ' 


কি একটাও প্রাতবাদ করেছে? 
আজ পাঁশ্চমবলো পালিশ ও 
িলিটার দখলদার বাহিনীর 
মতো অত্যাচার চালাচ্ছে। গ্রাম 
বাংলা থেকে হত্যা ও লুণ্ঠনের 
পাশাপাশি নারী ধরণের সংবাদও 
আসছে! কই, হুগাল্তরের মহা- 
প্রভুরা তো এর প্রাতবাদ . করছেন 
স্বদেশরুজন সিংহ 


'র্লাম্টী হতে পারে। 


' অত্যন্ত প্রবল। 


- চলছে অবাধে। 


বিবেচনা করতে হবে। সোঁট হচ্ছে 
' পাকিস্তানের সংঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের । 
'ভ.রত সরকার গর্ব বাংলার স্বাধীন 


সত্তা মেনে নিয়ে মুজিব : সরকারকে 
সব রকমে সাহাফ্য করলে পাকিস্তানের 
সমরনায়কেরা পাঁশ্চম সামাল্তে 
ভারত আক্রমণ করবে কিনা । করলে, 
তাদের সম্ভাব্য সহায়ক কোন কোন 
আমোরিকা? না। 
সরকারের বদহজমের কারশ হযে 
দাঁড়াবে। চাঁন? সেও না। লড়াই 
শুযুমাঘ পশ্চিম সীমাল্তে সমাবদ্ধ 
থাকলে ভারতকে কাবু করা অত্যন্ত 
সুসাধ্য কাপার। চীনা কমিউনিস্ট 
দের সেকথা বোবাবার মত মগজ 
আছে। তাছাড়া চীনের সহায়তার 
পাঁকিস্তান' দশর্ঘস্থারশ ভারত গবরোধশ 


বুদ্ধ শুর করলে আমোরিকার ভারত 


শিবিরে যোগদানের সম্ভাবনা 
সুতক্াং ভারতের 
বিরুষ্ধে এবং পাকিস্তানের পক্ষে 


চীনের অস্ম ধারণ করা এবং উত্তর, 


সীমাল্তে হামলা করার সম্ভাবনাকে 
তীড়য়ে দেয়া যেতে পারে। বাকশ 
থাকল, রাশিয়া । রাশিয়া তার সমাজ- 


- বাধ্য হকে এবং পূর্ব বাংলাহীন 


পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের সৌহার্যই 
বেশশ কামনা করবে। অতএব দেখা 
যাচ্ছে, পাকিস্তানের জংগীশাহী যাঁদ 
আক্রোশ বশতঃ ভারতকে আক্রমণ 
করেই বসে, তবে ভরত তাদের 
যুদ্ধ বাসনার সমুচিত লা কত 
পারবে। 

তাহলে এই দ্যা কেন? 
কেন এই নৈতিক সমর্থনের অড়ালে 
গা বাচিয়ে চলবার চে্টা। পূর্ব 
বাংলর ম্টান্ত যুদ্ধের ঢেউয়ের দোলা 
পশ্চিম বাংলাতেও আসতে পারে এই 


আশংকায়? স্বাধীনতার পরে পশ্চিম 


বাংলাতেও পর্ব বাংলার ধশাচে 
কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ নত 


বৃহত্তম দল হিসেবে সম্প্রতি এই 
অবাধ শেখেপেল বিরুদ্ধে জনমত 
সংগঠনের কাজে লেগেছেন। পূর্ব 
বাংলার স্বাধীনতা লাভে অনুপ্রাণিত 
হয়ে যাঁদ পশ্চিমের বালালশরাও 
কেন্দ্র শোষণ নশীতর বিরুদ্ধে 


নিজেদের সার্বভৌম অধিকারের 


শল পি এম রাজ্যের 


দর্পণ 1 শনবার ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১ 


দাবীতে সংগ্রাম স্যর করেন তাহলে ? 
সুতরাং ভারতীয় সংসদে এমন 
একটি সবিধাবাদী প্রস্তাব পাশ 


করলো হলো বা মোচড়ালে নানান ৫ 


ধরণের অর্থ করা যেতে পারে, যেমন, 
বৃহৎ শব্তিগনাল চাপ দিলে বলা 
যেতে পারে ওতো নির্ধাতত মানবা- 
ত্মার সংগ্রামে নৈতিক সমর্থন মায়, 
মুজিবকে বোঝান ফেতে পারে তণর 
ন্যায়সংগত আন্দোলনের পাশে আমরা 


বরাবরই আছি, আবার শ্বাধান 


পৃর্ববাংলার স্বীকৃতিকামী ভারতাঁয় 
জনসধারপকে বোঝান যেতে পারে, 
প্রস্তাবটি তো একরকম শ্বীকৃতিরই 
ন মাল্তর। d 
প্রদীপেল্দু মৈত 


পশ্চিমবন্ে 
জয় সরকারের তভাধব 


, অজর সরকারের তাণ্ডব শর 
হয়েছে। বিভিন্নস্থানে সি পি এম 
কমশী, সদস্য এবং সমর্থকরা পুলি- 
শের নবপর্যায়ের আক্রমণের সম্মুখীন 
হচ্ছেন। চোঁঠা এপ্রিল রবিবার দুপ্দর 
বারটা নাগাদ অতাঁক্তে 'বিনা- 
প্ররোচনায় দমদম লি পি এম পার্টি 
অফিসে পুলিশ সদলবলে টোকে 
অজ্লাসীর পরোয়ানা নিয়ে, কিছুই পায় 
নি, কিছু রং তুলি ছিল তাইই নে 
যায় এবং সেই সো বি পি এস এফ ' 
সম্পাদক এবং দমদম িউানাসিপ্তাঁল- 
টির অন্যতম কাঁমশনার সুভাষ চক , 
বতশী সহ কয়েকজন পাট কমশীকে 
আ্যারেস্ট করে। সেইদিনই পুলিশের 
প্রতাক্ষ সহায়তার দুপরে কিছু নক- 
শালপল্যী ছাতাকল অপ্চলে অক্ুমপ ' 
চালায়। বাইহোক, ছাতাকলের মানুষ 
এককাটা হয়ে সে, আক্রমণ প্রতিহত 
করেছেন। 
এপ্রসংগে একটি জিনিষ লক্ষণীয় 
যে অজয় সরকার গঠিত হওয়ার সংঙ্গে: 
সংগে পুলিশ বাহিনী দ্বিগুণ উৎ- 
সাহে স পি এম উচ্ছেদে নেবে 
পড়েছে। অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর 
নির্বাচনী বন্তৃতায় বহুবার নিজেকে 
“কুকুর” বলে প্রচার করেছেন। সাঁত্য 


-কলতে কি এমন স্পন্টবাদী কাঁলবুশে 


বিরল। .' এ প্রস্পো সম্প্রাত 
আমার দেখা একটি নাটকের. একটি 
বিশেষ দৃশ্য স্মরপে আসছে। নাট- 
কাটতে পুঁজিবাদী শোষকের "বাজ. 
রূপ এবং 'বিভিশ্ব শোষণ পদ্ধতি 
তুলে ধরা হয়েছে। শ্যেদশ্যে সেই 
পুঁজিবাদী শোষক তার জুসিকে 
কেকুরে নাম) খুজে বেড়াচ্ছে। এবং 
সে সঙগর্বে ঘোষণা করছে যে প্রা 
হিউম্যান রাড দিতে হয়। তবে এই 
লুসি বারা শোষকের বাধ্য তাদের 
কিচ্ছাট বলে না, কিচ্ছু যাদের মধ্যে 
তাদেরই রম্ত সে সশব্দে শুষে নেয়। 
* অজয় মুখোপাধ্যারকে শুধু একটি 
কথা স্মরপ কাঁরয়ে দিতে চাই যে 
তান বাদ ঠেবে থাকেন যে এপার 
বাংলা শুধু পারস্পরিক হানাহানিতেই 
উন্মত্ত থাকবে তবে ভূল করবেন। 
কারণ এপার বাংলারও প্রাপপ্রাচুর্বে 
ভরপ্দর,। সংকঙ্পে দড় সাহসে 
দুর্মর এবং প্রাপদানে অকুষ্ঠ মানুষই 
স্ব্যায় অধিক। সতু সেন 


Po) 


দপণ দু শুক্রবার ১৬ই এপ্রিল ১১৭১ 


এই মান্দষরূপশী জানোয়ারঙ্চুলোর 
মুখোস খুলে দিন। যে কোন দিন 
এই ব্যাঙ্কে আসুন, দেখবেন এক- 
দল মানুষ, মুখে তাদের বেদনা 
আর হতাশার চহ, পাবাঁলক কাউ- 
ল্টারে বসে আছে কাজের প্রত্যাশায় । 
“রাস্তায় কুকুর যেমন গৃহস্থের দর- 
গর সামনে এ'টো কাঁটার জন্য বসে 
থাকে ঠিক তেমনভাবে তাদের দূর- 
বস্বার সুযোগ নিয়ে তাদের বসিয়ে 
রেখে দিয়েছে এই ব্যান্ক কর্তৃপক্ষ । 
আর মাঝে মাঝে আখমাড়াই কলে 
তাদের 'নম্পোষিত করছে। এই 
.নরাপশাচ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের 
“ব্যবহার করে ব্যাঙ্কের সমস্ত. কাজে । 
দিল্তু সর্বদাই বাণ্ঠত করে সকল 
রকম স্ধোগ সুবিধা থেকে। কর্তৃ- 
পক্ষ ন্যুনতম মানাবক আঁধকারও 
ঠকা মজদুরদের দিতে রারাজ। . 

জনৈক ঠিকামজদুর 


সম্পাদক উেল্টোপাল্টা লাইনে)। এখা- 


- হয়ে 


রি 
রাখেন পাঠকদের কাছে। 
পঠ করার পরই মাত্র আশা করেন 


শিক্ষার ছাত্রদের মধ্যে একটা মানাসক 
অসুস্থতার সৃষ্টি হবেই) কারণ রচনা 


দুটি বিপ্লব তথ্বের আঁত সরবী- 


করণের বিরুদ্ধে আঁত জটিলতা ও 

তারসপো কিন্রান্তর সৃন্টি করে। 
ওই দুই লেখকের রচনা দ্যাট 

পরপর পড়লে মনে হবেই যে তারা 


বিপ্লবশ বিবর্তনের শবব্যবচ্ছেদ করতে ' 
" শিয়ে (এবং তা অবশ্যই মহান মাও ' 


মূল প্রবন্ধের লেখককে পাঁড়য়ে তার : 


উত্তর সমেত প্রকাশ করা।' এখানে এই 
রশীতই অনুসরণ করা হয়েছে তবে 
স্ধানাভাবে দুটি লেখা একই সংখ্যায় 
ছাপা বায়ান! -_ সম্পাদক, দর্পশি] ” 


দর্পণ সঙ্গর্ে 


আম গত মাস দুই এই পা 
কার নিয়ামত পাঠক। সারা সপ্তাহ 
উদগ্নশব হয়ে থাক এই প্রিয় পা 
কাঁটর জন্য যা সি 
গোপন অর্থপুন্ট অন্যান্য বহুল 
প্রচাঁরত সংবাদপন্র ও পাঁঘকার 
শোষ্ঠী থেকে আলাদা এক আশ্চর্য 
ব্যাতকরম। বহু গোপন অথবা 
দবকৃতভাবে প্রচারিত তথ্যের আশ্চর্য 


_ সত্যান্সসম্ধান করে, বহন রাজ- 


নৌতক দলের মুখোস খুলে দপলি 
আজ আমাদের মত সাধারণ মান্প- 
যের কাছে - আঁধারে দাঁপবার্তকা 


আজ আর দ্বিধা নেই। আমার 


কৌতুহল, অননাসাধারণ এই পাঁত- . 


কার পাঠক এদেশে কত? অন্য 
প্রকৃত অঙ্কাট কত? এই প্রশ্নের 


কথায় এর সাপ্তাহিক প্রচার সংখ্যার 


উত্তর আগাম সংখ্যার দপশ- 
টিতে দেখার উদগ্ন কৌতুহল নিয়ে 


অপেক্ষায় রইলাম । 


গোঁতম বন্দ্যোপাধ্যায় 


আই এর 


দাঁড়য়েছে, একথা বলতে 


"== তনম্যায় থ্রেপ্তাৱ 


আরও বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার অত্যা- 
চার ও পি ভি 'এ আইনে আটক 
করা হয় এবং ভাঁবব্যতে আরও ক, 


"কর্মীকে এই আইনে আটকাইবার 


পাঁরকল্পনা ফাঁদা হইতেছে বলিয়া 
আমরা আশঙ্কা কাঁরতোঁছ। 


আশ্বনশনগর বাস্তুহারা 


ছেদ পড়ে ১৯৪২ সালে কলকাতার 


bd 


- বয়সে! { 
বেন বে মুজিবকে রাজনশীতিতে 


সাঁমাত, কাঁলকাতা ৪০. 


এসে কলেজে ভাঁ্ত হন। কান্দে 
এথেকেই দেখা যায় মুঁজব সাহেব 
বাইশ বছর বরসে কলকাতায় 
আসেন। আপনার কাগজে লিখেছেন 


" সতেরো বছর বয়সে রাজনশীতির হাতে- 
খাঁড় হয় ন্তোজীর কাছে। এটা কি 


করে সম্ভব? বে ব্যাস্ত কলকাতায় 
এলেন বাইশ বছর বয়সে তার রাঙ্জ- 
নাতির হাতেখাড় হল সতেরো বছর 
এটা নিশ্চরই স্বীকার কর- 


দীক্ষা দেওয়ার জন্ম ১৯৩৭ সালে 
নেতাজী কখনো শোপালশজের 
ট্াঙ্গাপাড়া গ্রামে বান "ন। 

উপরল্তু ১৯৪২ সালে দ্বিতশয় 


সাত ॥ 


কি করে মসাঁজব সাহেবকে রাজ- 
নীতির দীক্ষা দেওয়া সম্ভব? মূলত 
রাজনশীতির হাতেখাঁড় যাঁদ কারুর 
কাছে হয়ে থাকে, তবে সেটা শহশদ 
সোহরাওয়ার্শি 'সাহেবের॥ কাছেই 
হয়েছিল। তিনি ১৯৪২ সালে কল 


বন ধর | গিত কে? 


প্রশ্নটা আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রা- 


নয় যে, হয়-কে নয় এবং লয়-কে 
হয় করা তাদের পক্ষে কিছ_মান্র 
কঠিন নয়। এই রকম একাঁটি উৎ- 


পাত্রকার মালিকবর্গ খুশি হবেন 
কী করে? এবং তারা ষাঁদ খুশি 


- না হন তাহলে তথাকার শান্তি- 


{নিকেতন গবেষকদের পদোন্বীত 
হবে কণ করে? অতএব প্রমাণিত 


হইল যে, রবশল্দ্রনৃত্যের স্রষ্টা " 
শাল্তিদেব ঘোষ। কউ-ই-ভি। 
একটি বিশেষ চক্র আনল্দবাজারে 
নিয়ামত পত্র লেখে (বললে ভাল 
হয়-তাদের দিয়ে প্রয়োজন মত 
লিখিয়ে নেয়া হয়) এবং এর 
ৰাইরের লোকের চিঠি সেম্সার করা 
হয়। প্রথম আঁভিজ্ঞতার পরে কোন 
ভদ্রলোকই পারতপক্ষে ও পথ 
মাড়ায় না। যাদের নামে 'চাঠ 
বেরোয়, . একটু -ল্লক্ষ্য করলেই 
তাদের নামগুলো আপনার চেনা 
হয়ে যাবে। উল্লিখত গবেষণার 
উত্তরে দর্পণের সংগীত সভায় 
উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, 
রবীল্দুনৃত্যের স্রষ্টা স্বয়ং রবাল্দু- 
নাথ- প্রাতমা দেবী, প্রীমতশ দেবী 
মৃদুলা সারভাই। কেল; নায়ার 
অথবা শল্তদেব ঘোষ কেউই 


জ্বাননা। : বোধহয় উত্তেজনার 
উত্তাপে গরম লাগছিল । কলকাতায় 
গরমীীর যেমন আভাস দিচ্ছে তাতেই 


' শধ্যাটই আসলে অসহ্য লাগো 
আমার। অথচ কলকাতার এ রোগ- 
টাই প্রধান। পথে ঘাটে, হাটে 
বাজারে এবং নাগাঁরক চরিত্রে সর্ব 
নই আঁতিশব্য। কলকাতাকে অনেকে 
বলব, এ শহরের সবচেয়ে জুৎসই 
নাম হতে পারে একটাই; তা হল £ 
আঁতিশব্য নগর । যখন যেটা “য়ে 
মাতবে, মাতাল করে উল্মাদ করে 
'াড়বে। কারণ যত তুচ্ছ কিম্বা যত 
পুর্ুগম্ভীরই হোক।- লম্বা জৃল- 
পীর মতো এক একটা ব্যাপার সাম- 
য়িক উৎসাহের আতিরেকে মহানগ- 
রর চন্দ্রাননে গজশাঁজয়ে ওঠে। 

স্স্প্বাংলা দেশের ঢেউ ' পাশ্চম' 
তটে ভেলো পড়ারই' কথা; না পড়- 
লেই বরং অবাক হতে হত। কিন্তু 
সে ঢেউ এপারকে কতর্টা নাঁড়য়েছে, 
কতটা ভাসয়েছে,  আঁতিশষ্যের 


"কলকাতায় কিল্তু মাতৃভাষা চালু 
করার জন্য কোথাও এতোটুকু উৎ- 
সাহের লক্ষণও প্রকাশ পায়নি। 
দু; . একজন মাতৃভাষা-প্রোমিক 
অফিস কাজে বাংলাকে চালু - 
করতে 'ঙগয়ে বাঙালী আমলার নাক 


- তাই হঠাৎ উৎফল্লা। 
_লিয়া উচ্ছৰাসের আয়ু বড় স্বল্প- 


বীরেন্দ্র মিত ' 


- “বৃথা চেষ্টার বিরত হলেন। ইংরোজ 


জন্য ক্ষেপে উঠলেন তাবৎ কাল- 
কাতাবাসী। পাঁশ্চমবঙ্গা যে বহ:- 
কাল তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে নির্মস, 
ভাবে বান্ঠিত, ওপার বাংলার মতো 
এই উপলব্ধিও কারো মনে জাগ্রত 


হওয়ার কোনো কালে কোনো কারণ' 
আজকের উৎসাহী 


ঘটল . না। 
দৈনিকগালি সর্বভারতীয় রাজ- 
নপীতর কচকাঁচতেই কাল কাঁট- 
য়েছে। আজ আঁতশয্যের বিড়ম্ব- 


নয় সবার আধপাগল অবস্থা। 


কেন? না, ওপারে বিজয় দন্দ্ভির 
জয়ধ্যান শোনা যাচ্ছে। ইয়াহিয়ার 
ট্যাঙ্ক যাঁদ গংড়য়ে দিত জাতায় 


চেতনার উদ্বুদ্ধ ওপার বাংলাকে, 
- তখন এখানে হয়ত মুখ মুচকে 


হেসে অনেকেই আমরা বলতাম, 
“ওরা প্রাদেশিক হয়ে যাচ্ছিল। 
আরে. বাবা, সবটাই ক অত সহজ 


ব্যাপার! মাজাকি 1) 
ভাগ্যঙ্ুণে বাংলা দেশের জয় 
আজ অপ্রতিরোধ্য। দুর্বল দেউ- 


লয়া মানুষ সব সময়ই সবলের 
পরাক্রমে চাঁকত উচ্চাকত। বাংলা 


“দেশের -একাবদ্ধ পরারুমে এপার 


বাংলার অসহায় প্রবাণ্টত- মানুষও 
কিন্তু দেউ- 


মেয়াদী দেউলিয়া চারত্রের প্রধান 
লক্ষণই আতিশয্য বিলাসশী। কথায় 
ERS আসমান জাঁমন 

মৃজিবুরের মতো নেতা 


রনি কারণ বাংলা 


দেশের মতো জনতা এখানে নেই। 
নেতাজশব মতো নেতাকে ঘরের 
দুয়ারে এসেও _ ফিরে যেতে হয়ে- 
ছিল ;. কারণ জগবল্ভ কণ্ঠস্বরকেও 
আমরা সেদিন বিশ্বাস করানি। 


' দুল খাড়া ওখন অদ্য়বাবুর বিরুদ্ধে লোগেছেন 


+ (৪ প্ষ্ঠার প্র) 

'ভাব প্রাতফালত করার চেষ্টা করা 
হবে কর্মসূচীর মাধ্যমে । সেখা- 
নেও সুশ’লবাবুর প্রচন্ড আপত্তি 
দেখা দেবে। 
হল, আমরা সরকারে থাকবো, অথচ 
সরকার নাতি 'রূপারণে আমাদের 
কোন বন্তব্য থাকবে না-এ চলবে 
না! কিন্তু বর্তমান সরকার ও অন্য 
দল কোন্‌, ক্রমেই সুশীলবাবুকে 
পান্তা দতে রাজী নয়। তাই সুশীল- 
বাবুর সব রাগ যেয়ে পড়ছে অজয়- 
বাবুর উপর। সুশীলবাব্‌ দলের 
লোকদের বোঝাচ্ছেন অজ্ঞয়দা দলকে 
. কংগ্লেসের.কাছে বল্মক দিয়ে ডকে 
তুলে দিচ্ছেন। বাংলা কংগ্রেসের 
কর্মপারযদের প্রস্তাব মত আর 
এরুজন মন্ত্র যে নেওয়া হয় না সে 
শুধু অজয়দার কারণেই । 
যাঁদ চাপ দিতেন তবে নিশ্চয়ই আর 


স্পা চাচী না তত সশশীল- 


সুশীলবাব বন্তব্য, 


অজরদা 


বাবু দলের এম এল এদের- আলাদা 
আলাদা করে, বলছেন “আমি তো 
আপনাকে মন্ত্রী করবার জন্যই আর 
একজন মল্লশর কথা বলেছিলাম, 
কিল্তু সে হল না। অজ্জয়দার জন্যই 
আগ্নার মল হওয়া হল না। তাই 
আমাদের নতুন কিছন ভাবা দর 
কানা? ১ 

এই নতুন কিছু ভাবা অন্য কিছু 
নন অজয্নবাবুর উপর চাপ সৃষ্টি 
করতে হবে যাতে তান অতিষ্ঠ 


হয়ে ওঠেনা সেই সব্পো দলের, 


আগাম" সম্মেলনে অজয্নবাবুর উপর 
এমন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা 
যা অমান্য করলে ভাবষ্যতে অজয়- 
বাবুকে বাদ দিয়েই দল চালানো 
বায়। তাতে বাঁদ রাজ্যের বর্তমান 
মাল্মসভার পতন ঘটে তবে ঘটুক! 
যে মাল্মসজ্ঞুয় দলের কোন ফয়দা 


নেই সেই মন্তিসভা থাকলো. অথবা 


গেজ তাতে কি .আসে যায় 


বলতে বাধছে আমার। 


বুঝোছি। মহাবিশ্বে বিশবপাঁথক 
সুভাষচন্দ্রকে হারিয়ে যেতে দিয়েছি 
আবাহন নয়, নির্মম প্রত্যাঘাতের 
অসহ্য বেদনা নিয়ে বিপুল দেশ- 
প্রেমের ভার একা বহন করে তান 
বিদেশ ' বিভু'রে কোথায় হারিয়ে 
গেছেন, কেউ জানিনা। জানবার 
চেষ্টাও কঁরিনি। তখন অনেক 
কাজ। দেশ কেটে .ভাগ করা। 
মানুষকে পঠার মতো রি দেওয়া ৷ 
তাকে ভিটে ছাড়া করা এবং নিজের 


অন্মসন্ধান করান। আজও তা 


'শনয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। এহেন 


আমি। এ হেন তৃঁমি। -আজ্জ 
উচ্ছ্বাসে দেশপ্রেম 'উথলে উঠল 
ব্যাপারটায় সততা কতখানি? 


কী জান কেন, আমার বোধ- 
হয় এসব কথা মনে পড়েই লঙ্জা 
করছিল। আমি উৎসাহের আঁত- 
রিস্ক প্রকাশ করতে গিয়ে অদৃশ্য 
আয়নায় নিজের মুখ 
লক্জা ও ক্ষোভে ছটফট করে বের 
হয়ে এসোছ একা একা! এই মহ 
তট, এ যেন আমারই আত্ম সম্ী- 
ক্ষার মৃহূর্ত। এখন উচ্ছ্বাস নয়, 
স্বৈর্য চাই।- আমি ঠিক এখনো 


কাঁ করছি, সেই কথাটাই ভাবা চাই ৷- 


ওদের জয়ই আমার জয়, একথা 
ওদের জয় 


চোখে আলাল দিয়ে দেখাচ্ছে। 
দেখতে পাচ্ছ, এই পাশ্চম বাংলাকে 
আমি শুধু ভান্ডাছ জবালাত্ছি নিঃস্ব 
আর নিঃস্বম্বল করাছ। শিক্ষার 


ক্ষেত্রে, রাজনশীতর ক্ষেত্রে, চিন্তার 


আজ সর্বস্বান্ত। মুঁজিবুরের 


বাংলা দেশ আমাকে সেই চরম সত্যের 


 মঃখোমৃখি দাঁড়, কারিয়ে দিয়েছে। 


আমার তাই উৎসাহের . আতিরেকে 


নিজের অপকশীর্তকে ধামা চাপা. 


দেওয়ার চেষ্টাটা সর্বনেশে বলেই 
বোধ হয়। ম্াজবুরের বাংলা দেশে 
আজ প্রাকৃতক বন্যা হচ্ছে না ষে 
কেবল, তাপকার্ষের আত্মমখী উদ্দী- 
"পণায় মহান কিছু করার তৃপ্তি 


পাব। ওখানে উঠেছে আত্মপ্রত্যয়ের, - 


তরঞ্গা তুফান।- তার পাশে (গয়ে 
দাড়াতে হলে আমাকেও সেই মহান 
যোগ্যতা নিয়েই যেতে হবে। ভাপ 
কাষের মতো তুরীয় কতব্যানন্দ 
আজ আমার প্রাপ্য নর। বাংলা 
দেশের প্রোজ্জবল আলোয় 'নজেকে 
ঝাঁলয়ে নেওয়া, জালিয়ে নেওয়ার 
সময় এটা। "কিছু গঠনমূলক 
কর্মেদ্যগের সময় . এটা । আমর 
চারত্রের সমস্ত ক্লীবন্থ পরিহারের 


এইটাই ব্ৰাহ্ম মহূর্ত। পূরন - 


লের অরুণ আভায প্রদপপ্ত ভাস্বর 


দেখে দারুণ - 


চদা ভুলতে বোরিয়ে পড়েছে। ওরা 


সেই ইঁশাত। আমাকে ফিরে 
ভাবতে হবে, -আঁম কোন অন্ধ 
ধালপথে পা বাঁড়য়োছ 2 যে, আম 
নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই 
আমার আলোকািসারের জয় গান 
গাইতে হবে খুব দায়িত্বের সোই । 
আত্মহননের পথ ছেড়ে আত্মপ্রাত- 
ক্ঠার ও আস্মাময়নের ' পথে পা 
ফেলতে,হবে। কিন্তু ঠিক এই সব 
কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে আঁতশয্য 
নগরীর _এলোমেলো উত্তেজনায়। 
আমার কেমন বিশ্বাস, আমাদের 
এই উত্তেজনার মধ্যেও হালকা ভাব- 
প্রবণতাই বর্তমান। বাংলা দেশ 
বাস্তবিক পক্ষে. আমাদের এখনো 
নাড়াতে পরোন। সেই একই অল্তঃ- 
সার শূন্যতা আর কিছ না হোক, 
এপারুকে তাই বাচাল. করেছে। 
আমরা এলোমেলো . বকাছ। নরম 


, গরম ফাঁচার সম্প্দকীয় বাড়ছি। 


বন্কৃতার কাঁপটিশন করছি। “অর- 
ল্ধন” “বন্ধের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যেই 
তৃপ্তি খুজছি। পরম্হূতেই বাস 
জবালাচ্ছি, ট্রাম পোড়াচ্ছ, খোলা 
ছুরি আর উদ্যত 'রভলভার নিয়ে 


চতুর্দকে 'বান্ধতে' যার ব্যাখ্যা 


অসম্ভব” সেই আনপ্রোডাক্ীভ 


‘ঘাসের সঞ্চার করাছ। আমাদের 
" অভাব আঁভবোগ বস্তুত কী, তাই 


ভুলে বসোছ আজ । সাধারণ আমরা 
এবং আর আর সমস্ত নীতি থেকে 
75567778555 


তকে নষ্ট হয়ে যেতে টন 
কলকাতার মাথায় খুন চেপেছে।, 
সে তার, নিজের মুখ “দেখতেই 
ভুলেছে। .. আতিশয্য নগরশী তাই 


অনাম্‌খে মুক্তির উম্ভাস লক্ষ্য করে 


উত্তোজত। কিন্তু এই উত্তেজনার 
মূলেই গলদ। এই উত্তেজনা মেকী। 
বন্যান্রাণের ঝন্কৃতার মতোই এ-ও হল 
আত্মবিস্মৃত অথচ আত্মতৃপ্ভত কল- 
কাতার আর এক আতিশয্য ব্যামোর 
“হস্টোরিক? তড়কা। ক্লকাতা 
নিজেকে গোছাতে চায়নি, আজও 
চায় না। | 


িস্তু এইসব চিন্তা আমার 


পক্ষে সঠিক কি না জানিনা। বস্তুত ' 


একমাত্র দুপাতা ডায়র লেখা ছাড়া, 
আমি নিজেও তো আর “কিছুই 


করছি না। 


পাড়ার ছেলেরা দোরে দোরে 


সীমান্তের অপর পারে . শুকনো 


খাবার, নুন, কেরোসিন তেল ওষুধ- 


পত্র পৌছে দেবে বলে জানিয়েছে। 
আমি শুধু .ভাবাছ। 


পত্লে ছাপিয়ে ' দিচ্ছেন। 
মনেও অনেক অভিযোগ। 


এপারে তখন আমরা সনেমা তিয়ে- 


কটা টাকা | 
চাঁদা দিচ্ছি এবং ভায়রী িখাছ। ৪ 
আমার এই ভায়রী কোথাও ছাপা | 
হবে না। অবশ্য দুঃখ নেই তাতে। | 
ঢের লেখক তৈরী আছেন। তাঁরা | 
কত কথাই বহুল 'প্রচারত সংবাদ- & 
তাঁদের | 
ইত 
লিখছেন £ ওপারে যখন লড়াই, 





ঈপর্প | রর ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১ 


রি “দেখ, কাঁ 
"চমৎকার লিখেছেন উনি। বাস্ত- 
বিক, আমরা কি সত্যই বতটা, 
একাত্মতা দেখাচ্ছি, মনে মনে ততদুর 


'একাল্তক? আমরা রেস্টরেন্টেও 


খাচ্ছি, সিনেমাও দেখছি।” 
প্রশান্ত বলেছে, “দারুণ ফিল- 


-জঁফ তো! ' তাহলে ও দুটো বন্ধ 


করলেই মনন্ত? আর কিছু ভেবে 
পাওয়া গেল না ঝুকি? আসলে, 
বাঙালী, তুমি - নিজেকে নিয়ে 
চিচ্তাই করনি; হঠাৎ সাক্ষাৎ কর্ম 
দেখলেই তোমার এঁকান্তিকতা এসে 
যাবে, এ-ও আবার হয় নাক? 
আমরা ভিয়েতনাম 'টিয়েতনাম নিয়ে 
যেমন উচ্ছ্বসিত, পাশের বাড়ি 
নিয়েও তিক সেই রকমই। কিছু 
বলার নেই, বাজে বকছি। ব্যবসা 
গোপন সংবাদও ছেপে চারদিক 
গরম করে তুলছি।” 

আম খ্াশ হতে পারনি, 
বলেছিলাম, “কিন্তু আমাদের দেশের 
সাহাত্ক শিল্পীরা বস্তৃতই 
চিন্তিত। এই সব লেখা তার 
প্রমাণ। তাছাড়া রোজ স্টেটাশশট 
বের হচ্ছে ওঁদের ৷»' | 
প্রশান্ত হেসে বলেছে, “তবে 
শোন, কাল স্পেনসেস “বড়ে 


- কাবাব” “বার”, থেকে রাত দশটায় 


যখন টেবল ছেড়ে উঠলাম, তখন 
বাংলা দেশে বাই-যাই-মন অন্তত 
একজন উদীয়মান লেখককে তখনও 
বসে থাকতে দেখে এলাম। ডান 
বোধহয় বন্দুক কাঁধে স্বপ্নের রথে 
চেপে ওপারে যাচ্ছিলেন হাল্কা অব- 
যনবে। বলা বায় না, পরবতশ 
কোনো ইনস্টলমেল্টে “বার” ব্যায়- 
রামের ওপর তরুশ কলমের কড়া 
ধমক দিয়ে কিছু লিখে ছেপে, পাঠা- 
বেন হয়ত আমাদের কাছে” 

 সাধারশ বাঙ্গালীর মতো 

রও. “নোজ ফর্‌ নিউজ” (পি ।ং 
সংবাদসংগ্রাহ্ী মন) জেগে উঠল 


নাক, কেরে? নিজের চোখে তুই 
অমন একজন লেখককে দেখে 
এল?” প্রশান্ত হেসে বলেছে 


“দেখলাম। তাই রলাছ, বেশি 
চিল্তা করিস না। চিন্তা চালাক 
লোকে করবে ।» ও 


দর্পণ ॥ শরুবার ১৬ই এপ্রিল ১৯৭ 


 এ্মভ্ডা্মভ্ড 


দর্পপের প্রচার সংখ্যা বর্তমানে . 


_ বাইশ হার্জার পাঁচশো ।_ সম্পাদক, 
দর্পপি] 


(সপ্তম পৃত্ঠার পর) 


সেনাবাহিনীর একজন সবেদারের 
অধীনে একটা ছোট দল' কসবা 
এলাকার কালিকাপুরের দিকে 
টহল দিতে যায়। বড় গাড়ীর 
রাস্তা না থাকার তারা পায়ে হেটে 
শিয়েছিল। টহল দেবার সময় তারা 
দশ-বারো জন ছেলের একটা দলকে 


" ব্রাস্তার কিছু দূরে সন্দেহজনকভাবে 


ঘোরাফেরা করতে দেখে তাদের 
দিকে এগিয়ে যায়। াঁলটারশ 
আসতে দেখে ছেলেরা পালাতে 
আরম্ভ করে। শ্রীআশ মজুমদারের 
হাতে রিভলবার ছিল। সেনাবাহ- 
নীর সুদেদারের বিবরণ থেকে 
জানা যায় যে আশু পালাবার সময় 
তার রিভলবার পেকে একবার গাল 
ঘোঁড়ে। সেনাবাহিনীর ল্লোকেরা 
তখন প্রায় দশ-বারো রাউন্ড গুলে 
বর্ষণ করে যার মধ্যে তিনটি গুল 
আশ্দর গায়ে লাগে। একটি গুলি 
পেটে লাশে এবং এরই ফলে 
প্রীমজুমদারের মৃত্যু ঘর্টে। .. 
দাক্ষিণ চব্বিশ পরগাণার ভি 
এস পি, সেনাবাহিনীর একজন 


- ক্যাপ্টেন এবং একজন ম্যাজিন্টেট 


নির্বাচনের দিন, সকালে একসঙ্গে 
বাজ পোলিং বুথ দেখে বেড়া- 
চ্ছিলেন। শাঁহদনগর ও রামলাল- 
বাজার এলাকায় অনেক লোকের 


দেওয়া হয়োছল। _ সশো তাঁরা কথাবাতও বলে- 
ল্রল্বীত্্র ভ্রভ্য গ্রে 
। (শন্তস পৃত্ঞার পর) 
পাকার বিনোদন সংখ্যায়। শাল্ত- গ্রহণ করেন। 
ৰাবুর ভক্তদের সত্যাপ্রয়তার অপ- শাল্তিবাবুর সত্যবাঁদতার 
বাদ না থাকলেও দেখে ভাল লাগল প্রশংসা না করে আমরা পার না। 
যে, শাল্তিবাব মোটামুটি সত্য কেবল একাঁট বিষয় নৃত্যনাট্য মায়ার 


সাঁয়াতারশ সালে 
কেলু নায়ারের আগমনের 
পরে শচনা্াদা” থেকে শাল্তি- 


সেই ধরণের সংর্গীতরসিক বলে 
জহর করেছেন বিন নাক দক্ষ 
গায়কের চেয়ে আতাই গায়কের 
তাঁরফ করতেন। শুদ্ধ গায়াকর 
চেয়ে ভুল এবং ভুটিপূর্ণ অক্ষম 
গায়ন, নর্তন এবং আভিনয় "তান 
আঁধিক পছন্দ করতেন বলে শাঁল্ত- 
ৰাবু_ এতকাল রবান্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
প্রচার করে এসেছেন তাঁর ভ্রাতার 
সম্পাঁদত দেশ পত্রিকায়, যেখানে 
তার দলের লোক ছাড়া অপরের 
বাদপ্রাতবাদ প্রকাশিত হয় না। 

তবু, সত্যকে চিরকাল ঢেকে 
রাখা বায় লা। শাম্তিবাবুও তা 
পারেন নি।. 


ছলেন। ওই এলাকার ঘোরার সমর 
তাঁরা আর টিতে খবর পান যে 
মালটারশর গুলিতে একজন লোক 


নিহত হয়েছে। খবর পেরে তাঁরা, 


ঘটনাস্থলে যান। জিজ্ঞেস করায় 
আশু তার পাঁরচয় জানায়। তখন 
মালটারশর গাড়শতে তাকে থানায় 
নিয়ে আসা হয়। থানায় ' 'মাল- 
টারীর লোক প্রাথীমক চিকিংসা 
করার পর তাকে পুলিশের গাড়ীতে 
হাসপাতালে পাঠান হয়। হাস- 
পাতালে প্রায় দেড় ঘল্টা পরে তার 
মৃত্যু হয়। এ ঘটনা সম্বল্ধে অনেক 
গুজব ছাঁড়য়েছে। কেঁউি বলছেন, 
থানায় দুটো গুলি করা হয়েছে, 
কেউ বলছেন থানায় ছার মারা 
হয়েছে। অথচ ময়না তদল্তের 
রিপোর্ট খাঁতয়ে দেখলে জানা যাবে 
যে মালিটারশীর গুলির চিন ছাড়া 
অন্য কোনও চিহ মৃতের শরীরে 
পাওয়া বায়ান। এ তথ্য আম 


বিবরণ যাঁদ এই হয় তবে 
বিকৃত করা প্ালশের পক্ষে আদৌ 
সম্ভব কি? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলে- 
ছেন মিলিটারী আশুকে চিনবে দি 
করে? মাঁলটারীর বন্তব্য আশুর 
হাতে রিভলবার দেখে তারা আশন্র 
প্রীত তাদের লক্ষ্য বদ্ধ করে- 
ছিলেন। 

"_ আসি স্থানীয় সুল্থবুদ্ধি 
সম্পন্ন এবং শান্তিপ্রিয় নাগারক- 
দের কাছে অন্দুরোধ করবো তারা 
স্থানীয় দায়িত্বশশল ব্যান্তদের 
বলুন সরক্মারের উচ্চতম মহল 
থেকে ঘটনার সত্য বিবরণ জেনে 
নিতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের 
কাছে সে ঘটনা তুলে ধরতে । তা না 
করে ঘটনাকে বিকৃতভাবে পাঁর- 


- বেশন করলে হয়ত এ অন্ঠলের 


শান্তি আরও বিঘিত হবে, আরও 
কিছু নিরীহ লোকের মৃত্যু হবে। 
পিছু যুবক, কিছ; তরূশ আরও 
বেশশ হিংসার পথে পা বাড়াবে। 
এর ফলেই হয়ত ইাঁতমধ্যে এই 
অগ্ঞলে একজন দারদ্ু, প্রোড় ভদ্র- 
লোক প্রাণ হািয্লেছেন। এ অবস্থা 
নিশ্চয়ই চলতে দেওয়া উচিত নয়। 


_ এ অবস্থা নিশ্চই কাম্য নয়, পাঁর- 


শেষে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে 
অনুরোধ করবো তারা যেন এই 


ব্যবহার না করেন। 
সমরেশ বার 
গরফাহাট 


একটি পর্যায়ে নকশাল আল্দো 
লনে জোতদার হত্যা অভিযান সুরু 
হয়। এর স্বপক্ষে চারুবাবু বহু হুল্ত 
দেখালেও পশ্চিম বাংলার ' গ্রামান্জলে 
জমি দখল ও ফসল লড়াইয়ের 
ব্যান্তিতে সেই অভিযান কন্ধ হয়ে 
শোছে। অতঃপর শহরান্টলে মুর্তি 
ভাঙা, স্কুল কলেজে হামলা করে 
সেগুলি বন্ধ রাখার সঙ্গো সঙ্পো কন- 
স্টেবল-হত্যা, মধ্য ব্যবসার হত্যা ও 
মা্কসবাদশ কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড 
ইউনিয়ন ও ছাত্র নেতাদের হত্যা সুরু 
হয়। কনস্টেবল হত্যা রাজ্য পুল- 
শের নীচূতলাকে ক্ষিপ্ত ও উত্তোজত 
করতে কিভাবে সাহাব্য করেছে তার, 
আশা কার, উদাহরণ দেওয়ার প্রয়ো- 
জন লেই। তেমনই মধ্য ব্যবসার 
হত্যা পুলিশের হাতে ছাড়পত্র বুশি- 
রেছে সর্ব প্রবেশ ও অবাধে গুলি 
চালাবার। ম'কর্সবাদশ কামউানস্ট 
পার্টির তিত্তিমূলক জায়গার এই 
হত্যাকাশ্ডঙ্ীল সংগঠিত হওয়ার সেই 
পির ওপর আক্রমণ হয়েছে বারবার! 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আক্রমণ ও 
হত্যার তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন 
আশা কার নেই। সমস্ত কটি হত্যা 
অভিবান একতরফাভাবে শাসক 
শ্রেণীকে সাহাব্য করেছে। পুলিশ 


নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্লিপ হওয়,র, 


প্রচেষ্টাকে ও জনসাধারণের মনোবল ও 
সাহসকে আঘাত করেছে। গ্রামের 
কৃষক অন্দোলনের সমপাঁরমাণ শাল্ত- 


শালশ শহরণ্চলের শ্রেপীসংগ্রাম ও 


এক্যবম্ধ শল্তিশালশ গণ-আলন্দোলনই 
এই আঁভষানকে শহর থেকেও মুছে 
দিতে পারে। 

এই তথ্যটাও উল্লেখযোগ্য যে 
নকশালদের পার্টি-কর্মসূচীতে ও 
তাদের প্রথম কংগ্রেসের প্রস্তাবে 
লুম্পেন প্রলেতারয়েতকে সংগঠিত 
করে মধ্যপল্ধাবলম্বীদের হত্যা করার 
কথা এবং এই উদ্দেশ্যেই কিশোরদের 
ব্যবহার করার কথা ঘোষণা করা 
হরেছে। অর্থাৎ সমাজ বিরোধীদের 


সংগঠিত করা এবং সি পি আই এম, - 


কমশিদের খুন করা এবং এই কাজে 
{কিশোরদের 'শিক্ষানবীশ হিসাবে 
লাগানো। একমাত- গোঁড়া সামন্রাজ্য- 
বাদ ফ্যাঁসস্ট দল ছাড়া এই ধরণের 
কার্যক্রম অন্য করুও হতে পারে বলে 
জানা নেই। 


সামাগ্নকভাবেই সমাজ বিরোধী 
অন্ধ কাঁমীনস্ট িরোধশদের য়ে 


গঠিত নকশাল সংগঠনের বিরাট 
অংশকে বাদ দিয়ে হতাশ ব্যর্থকাম 
মধ্যবিত্ত বুবক ও তরুবাঁরা এই 
প্রতিবিপ্লবশ চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে- 
ছেন তাদের এটা বোঝা উচিত। 
আঁভিযুস্ত তাঁরা -নন_আভিযুন্ত 
কংগ্রোস পুষ্ট মাঁলকশ্রেণী আর 
মাঁকন সান্জাজ্যবাদের লালিত 
কেউটে সাপ সস আই এ। এই 
আসামীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও জন- 
গণের একাসাধন বিপ্লব বিরোধ 
এ চক্রাল্তকে নির্মল করতে পারে; 
হত্যা অভিষানের অবসান ঘটাতে 
পারে। 
দল” ভট্টাচার্য 


মিনি এফের 
বাজনা 


সম্প্রীতি মতামতের কলমে “নক- 
শালদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার” শীর্ষক 
আলোচনার উত্তরে জনৈক অধ্যা- 
পকের বৰন্তব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করিয়া আমার বন্তব্য শেষ কাঁর- 
তোঁছ। - 

(এক) নকশালপম্ধশরা বাঁদ 


তা আমরা সহজেই ব্ঝতে পাঁর। 


(কনট, গুড়, অর্থ) দোখয়ে অসংখ্য 
সরলমন চাষী ও শ্রামককে ব্রিগেড 
গ্লাউশ্ডে জড় করে বিপ্লবের মোড়কে 
“ভোর্টলীলাকেই” একমাত্র ওষুধ 
হিসাবে গেলানো ও বছরের অধি- 
কাংশ দিনই বন্ধ পালন করা (এমন 
কি ছুটির দিনে) ছাড়া কোনো 
স্নাদষ্টি কর্মসূচী এদের আছে _ 
বলে, আমার জানা নেই। ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টির সাঁহত মার্ক'স- 
বাদী পাটির তফাৎ শুধু এই যে, 
(শেষাংশ ১০ম পন্ঠায়) 


Regd. No. 072 


সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র 


মৃগান্ধ শেখর রায় 


ইদানশং বাংলা ছবির বাজারে 
ব্যবসাদারীর কিছুটা ভোল 
পাল্টেছে । আগে মেমন শরৎচন্দ্র 
ছকে বাঁধা ঘরোয়া নাটক দিয়েই 
বাজার মাৎ করবার চেষ্টা হতো, 
এখন তার সঙ্গে খানিকটা সমাজ- 
তত্ষের বদহজম ভেজাল হিসেবে 
এসে 'মলেছে। এর ফলেই অনেক 
ছবি-করিয়েদের নজর পড়েছে রক- 
বাজ মাস্তান, খুনে, গুণ্ডা, সমাজ- 
বিরোধ ওয়াঙ্গপত্রেকার এই জাতের 
কিছু ভিন্বধরপণের চরিত্রের ওপর। 
কিন্তু বৌশর ভগ এরকম ছবি 
একট: বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে 
যে আসলে সমাজজিজ্ঞাসার মোড়কে 
মোড়া জোলো সোন্টমেল্ট সর্বস্ব 
রোমান্টিক রুপকথা ছাড়া এগুলো 


আর কিছুই না। সম্প্রতি "সোনা 


বৌদি” ছাবর আরম্ডও এইরকম 
একটি মাস্তানদলের কার্যকলাপ 
কেন্দ্র করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 


তারা বেপান্তা, তারপর এক পাঁর- 


 মেলোদ্রামা। 
বারের সব ফরমূলা বাঁধা কারবার । 
স্নেহশীল পিতা, মমতাময়শী বৌ, 
ফান্দবাজ, কুচক্রুপী বড়ভাই । একে- 
বারে “বৈকুস্ঠের উইল” ঢং-এ গল্প 
এগোয়। বড়ভাই ও তার বৌএর 
চক্রান্তে সংসার ছারখার, তারপর 
নানান অসম্ভব, উচ্ভট, অলশক ঘট- 
নাবন্যাস, ফিকে রহস্য রোমাণ্কর 
ছোঁয়াচ একটু) তারপর দদচ্টের 
দমন ও সর্বাপ্রশ্ন িলনাল্ত ঘব- 
নিকা! নড়বড়ে গল্পের বাঁধান 
দুর্বল চারত্রায়ণ আর কুৎসিত রুঁচ- 
কারের সাড়ে বন্লিশ ভাঙা এই 
ছবিতে চল্াচ্চন্রগুণের আভাস 
শোঁজাও পণ্ডশ্রম। 

ইলিয়া কাজানের “দি এ্যারেজ- 





ARE 


PIONEER 


মেল্ট” ছবির নায়ক এডি এ্যাপ্ডার- 
সন আধুনিক সমাজের এক লেফা- 
পাদুরস্ত ভদ্রলোক। বিজ্ঞাপন 
সংস্থার পদস্থ কর্মচারী তার বিশ 
বছরের সংখা দাম্পত্য জীবনও 
অনেকেরই ঈর্ষার বিষয় । কিন্তু 
এত সুখ ও সাফল্য সত্বেও এড 
এক ভযক্নাবহ মানাসর্ক নঃসঙ্গাতার 
শিকার, রক্তের ভেতর অনবরত 
সেই “বিপন্ন 'িস্ময়-এর দোলা । 
ছবির গোড়া থেকেই রুটিনবাঁধা 


জশবনের প্রাত কাজানের তাঁর ব্যঙ্গ 
ধরা পড়ে এবং সংগঠিত সমাজের 
আবর্তে চারঘগদলোর 
হাসি-কান্না, দোষগ্ুণগুলোও 
পরিচালকের ক্যামেরায় এাঁড়য়ে 
যায় না। কিন্তু মানাসকতার গভশী- 
রতর স্তরে ঢোকবার সময়ই কাজান 
তাঁর মাধ্যমের ওপর দখল হাঁরয়ে 
ফেলেন এবং ছবির স্টাইলেও এক- 
ধরণের শিথিলতা এসে যায়। কাজ্জা- 
নের আর সব ছবির মত এ ছবি- 
তেও অভিনয় একটশ বিশেষ সম্পদ, 
বিশেষ করে গ্যান্ডারসন-দম্পাঁতির 
ভূমিকায় কার্ক ডল্‌লাস্‌ ও ডেবোরা 
কার্‌ তো অনবদ্য। 


থিয়েটার ওয়ার্বশগের জর 


সবে দাশ 


is শারদীয়া সংখ্যার 
“বহুর্প্পী”তে প্রকাশিত মোহত 
চট্টোপাধ্যায়ের ঁগানাপগ্গ” নামের 
নাটকটির নতুন নামকরণ হয়েছে 
“রাজরন্ত”।  শ্রীচট্রোপাধ্যায়ের যে 


- কাটি নাটক ইতিপূর্বে বা 


গোষ্ঠী কর্তৃক আভনীত হয়েছে, 
তার মধ্যে থিয়েটার ওঅক'শপ-এর 
সাম্প্রাতিক' প্রযোজনা অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বলে আমার মনে হয়েছে। শ্রেচ্ঠ 
শুধুমাত্র নাটকের কথা ভেবেই নয়, 
প্রযোজনার অসামান্য সার্থকতার 
কথা ভেবেও। 

নাটকাটর মূল ঘটনাগত 
তাৎপর্য প্রযোজনার 'নপৃণত্বে এবং 


সৃচিল্তিত অভিনয় কর্মে যে আলো- - 


ডন তুলেছে, তা দেখে মুগ্ধ হবার 
কথা। নাটকটির কেন্দ্রীয় চার 
রাজাসাহেব কিভাবে তার প্রভূত্বের 
দাপট নিয়ে সমাজের স্তরে স্তুরে 
একাধিক চাঁরল্লে আত্মগোপন ' করে 
থাকে এবং মানুষের কমমতর 
সংগ্রামে এই রাজাসাহেবকে নিশ্চিহ 
করে ফেলার দুর্জয় যাত্রাপথেই এই 
নাটকের পরোয়ানা। কারখানার 


bo 
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PIONERA KNITTING নি 


পিক 


EVERY BODY. 
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মালিক, সংবাদপত্রের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী, অধ্যাপক থেকে শুরু 
করে বন্দীশালার ভৃত্য পর্যন্ত সক- 
লের শরা-উপশিরাতেই রাজাসাহে- 
বের যে দূষিত রন্তু সচল হয়ে 
উঠেছে তার হুংকৃত কলরবকে 


চিরকালের মত স্তব্ধ করে দেওয়ার' 


শুভ চেতনায় নাট্যকার কন্ঠ দিয়ে- 
ছেন। 

আলোচ্য নাটকে মাত্র চারজন 
কলাকুশলশ কাজ করেছেন। কিচ্তু 
নাটকের খাতিরে প্রত্যেকেই যেভাবে 
একাধিক চিত্র রচনায় সার্থক হয়ে- 
ছেন, এবং চাঁরতকে সার্থক করার 


জন্য যে পদ্ধাততে আঁভিনয়-রশীতর , 


বিভিন্ন পাঁরকম্পনা করেছেন তার 
প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। অর্থাৎ 
একজন শিল্পী মণ্ডে অবস্থিত 
থেকেই তাঁর চাঁরত বদল করার সম্গে 
সঞ্গে একই মণ্টের অর্থ কিভাবে 
বদলে যেতে পারে তা দেখে 'ঘয়ে- 
টার ওঅক্শপের কলাকুশলীদের 
চিল্তাকর্মে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস 
অর্জন করতে পেরেছি। আলোর 
কাজ, আবহসঙ্খাঁত, মণ্টপাঁরকজ্পনা, 







জম্পদক হরেন বস 


চট্রোপাধ্যায়ের বাংলা নাটকে যেমন 
একটি নিজস্ব আসন তৈরশ হতে 


চলেছে তার নাট্যকর্ম সম্পর্কে কিছু 


প্রশ্ন তুলে ধরার বোধহয় এটাই 
উপয্যস্ত্র সময়। অসঙ্গাত উচ্ছ্বাস 
এবং ব্যান্তগত মতামতের উর্দ্ধে 
উঠেই বলছি, নাটক রচনার শুরু 
থেকেই নাট্যকার যে ভাবে প্রতিটি 
চরিত কিংবা অলোৌকক সংবাদ 
অথবা প্রাচীন কোন আখ্যান উপা- 
খ্যানের আশ্রয় নিয়ে মণ্টে জীবনের 
আধুনিকতম বস্তব 'জজ্ঞাসাকে 


symptom of symbolism এর 


_ DARPAN, Price 30 P. 


ছায়া বেশশ পড়ার ফলে তার বাস্তব 


ইত ধোঁয়াটে হয়ে যায় না কি? 
একথা মানতেই হবে 


যদিও 
মোহিতবাবং সংলাপ রচনায় কাধি- 


তার যে মন্ময়তা ফুটে ওঠে সেখানে. 


চরিত্রে প্রতীক অবলম্বন ছাড়া 
উপায় না থাকলেও তিনি প্রতিটি 
নাটকের অল্তরাত্মায় বে বাস্তবতা 
তুলে ধরতে চান, তা দর্শকের হদয়- 
পুটে পেশছে দিতে গোলে, নাট্য- 
কারের কাঁব-আবেগকে বোধহয় 
আরো সংযত করতে হবে। আমি 
এ প্রশ্ন নাট্যকারের সব নাটকের 
কথা ভেবেই তুলে ধরেছি। 


জি পি এমের রাজনীতি 


(নবম পন্ডার পর) - 


সিজন নাতি SE উর: 


রপে বিশ্বাসী এবং মার্কসবৰাদশীরা 
মুখে শিপ্লবের বুল চড়িয়ে এখ- 


- নও জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। 


আন্তর্জাতক পার্টিতে মার্কস- * 


বাদশদের স্থান কোথায় সবশেষে 
পাঁশ্ডত অধ্যাপককে সে কথাও 
ভেবে দেখতে বাল। 


এন চ্যাটাঙ্জ 


আকাদমী অব্‌ আর্টস্‌ আয কালচার' এর ' 


"যা বলে৷ তাই "বলো 


প্রথমে ভেবেছিল্মম এ নাটক 


নিয়ে আলোচনার কোন অর্থ নেই। 


' তারপর মনে হয়েছে, না দর্শকদের 


টনক নড়া উচিত। কখনো কখনো 
কিছ, দর্শকের আঁভিনয়ের আপাত 
চাকচক্য চমকে দৃস্টি বিজ্রম ঘটে 


য়ায়! হর্জম হোক চাই না হোক, 


তাই তারা ঘাড় কাত করে দেখে 


যান। 


কোন কোন নাটক চূড়ান্ত ভাবে 
উত্তীর্ণ না হলেও নাটক সম্পর্কে 
অভিমত প্রকাশের জায়গা থাকে। 
অন্ততঃ কিছ; বলা যায়, হুটি- 


বিচ্যাতঙুলি শ্রম্ঘার সঙ্গে আলো- 


চনা করা যায়৷ কিন্তু “যা বলো তাই 
বলো” এমনি এক অদ্ভূত নাটক 
যার সম্পর্কে মতামত প্রকাশের 
কোন ফাঁক নেই। 

নাটকের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে, 
নাট্যকার নাটক লিখবেন, তাই .বসে 
ভাবছেন। কিন্তু কি লিখবেন ভেবে 
পাচ্ছেন না। হঠাৎ এক আগল্তুক 
একেন। তিনি অনেক কিনু বলে 
গেজেন। অনেক বড় বড় কথা বল- 


- লেন। অনেক কবিতা আবৃত্তি কর- 


লেন। শারীরিক কলাকৌশল দেখা- 
লেন, কিল্তু তার আগমনের উদ্দেশ্য 
কিছুই বোবা গেল না। অথচ 
নাটকে মস্তান ডান্তার পুলিশ ইল্স- 


পেকটর সবই আছে। সনেমাহলের 


টিকট ব্যাক থেকে জশবনানন্দের- 


কবিতা পর্যন্ত এ নাটকে সবই 
পাওয়া মাবে, শুধুমাত্র আসল 
কথাটা বাদ 'দয়ে। এই নাটকের 
নিদেশক .অভিনেতারা শেয়ানা- 
পাগল না হলে সাধারণ দর্শকের 


সামনে এই বস্তাপচা বাকচততুরী ₹ 


নিয়ে হাঁজর হতেন না। এ নাট 
কের নিদেশক 'ির্মাল্য সেনগ:প্ত, 
যতদুর জানি, পাঁশ্চমবঞা লোক- 
রঞ্জন শাখা এবং বেতারে বেশ 
কিছুহাল নাক অভিনয় করে 


চা 


আসছেন। কিন্তু এত নাটক আঁভ- .. 


নয়ের পরেও তার ক এতাঁদিনেও 
নটক সম্পর্কে এই সামান্য পাঁর- 
[মাতিবোধ জন্মায় নি? 

সংবাদে জানা গেল, নাট্যকার 
চরিত্রে আঁভনেতা আশশষ বল্দ্যে- 


পাধ্যাস্ন নাক এবার “অভিনয়” 
পাতিকার পক্ষ থেকে শ্রেণ্ঠ অভি- 


নেতা পুরস্কার পেয়েছেন। কিল্তু . 


যেখানে নাটকের নাটক বলতে 
কিছু নেই, সেই নাটকের আঁভনয়ে 
মুগ্ধ হয়ে আভনেতাকে পযরস্কার , 
দেওয়ার অর্থ অভিনয়ক্ষমতাকে " 
ব্যলা করা নর কি? আমার মনে 
হয়, সমালোচকের কোন মতামতেই 


সপ 


এই নাট্যাশাকরের কিছু আসবে « 


যাবে না, বোধ করি সেই কারলেই 
SAL OL LS 


সম্পাদক কতক নভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাঙ্গা সুবোধ মল্লিক ক্কোয়ার কালকাতা-১৩ থেকে মুত এবং ৬১নং "মঃ লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পশ কাষালয় থেকে প্রকাশিত 


i 





তি মনকে তালিম দেয়৷ হচ্ছে 


ঠা 


৯৪শ বৰ্ষ ১৩শ সংখ্যা ॥ শক্রবার ২৩শে এপ্রিল ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


বাংল! দেশে জাতীয় 
লিবারেশন ফণ গঠিত 


মহম্মদ তোহাৰ দল যোগ দেয়নি 


গণহত্যা সম্পর্কে পিকিং রেডিও নীরব 


(দপণের সংবাদদাতা) 
বাংলা দেশে মান্তফৌজের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং 
গেরিলা যুদ্ধ কৌশল প্রবর্তনের 
জন্য হালেই জাতীয় {লিবারেশন ফ্রন্ট 
গঠিত হয়েছে। 
এই ফ্রুন্টে বাংলা দেশের সমস্ত 
রাজনৌতক দল এবং গোম্ঠিকে 
অন্তভূন্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এই 
ফ্রন্ট গঠনে ওদেশের যুব শান্ত বেশ 
কিছু দিন ধরে চেষ্টা করাছিল। 
নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর সৈন্য 
বাহনীর 'নর্মম* আক্রমণের মূখে 
ভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ 
নেতাদের পলায়ন এবং এ পার্টির 
শোচনীয় সাংগঠাঁনক অবস্থা দেশের 


নিহত পুলিশদের জন্য 
ক্ষতিপুরণ দিতে 
অজয়বাবু অস্বীকৃত 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
স্বরাষ্ট্র 'বভাগের মন্ত্রী হিসাবে 
মৃখ্যমল্লী নিহত পলিশ কর্মচারী- 
দের পরিবার পিছু দশ হাজার 
টাকা সরকারী ক্ষাতপূরণ দেওয়ার 
বিরোধী । 


ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাতে 


যবশান্তকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে 
বাধ্য করে। 
লিবারেশন ফ্রন্টে যে সমস্ত 
দল ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 
তাদের মধ্যে আছে আওয়ামী লীগের 
যুব সংগঠন, জাতীয় আওয়ামী 
পার্টর দুটি অংশ এবং দ্যাট 
কাঁমউনিস্ট পার্টি। 
মহম্মদ তোহার নেতৃত্বে উগ্র- 

পল্থীরা এই ফ্রন্টে সামিল হতে 
রাজ হয় নি। এই উগ্রপল্থীরা 
চীনের লাইন অনুসরণ করে বলে 
জানা গেছে। চীন কমিউনিস্ট পাটি 
বাংলা দেশে মৃক্তি যুদ্ধের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । 

পিকিং রেডিও রোজ রাত্রে বাংলা 
এবং ইংরাজিতে বাংলা দেশের 
আন্দোলন সম্পর্কে চীনা দৃষ্টি 
ভাঙ্গ উপস্থাঁপত করে। 'পা্কং 
রেডিও মন্ত যুদ্ধ অথবা পাক 
সৈনাবাহিনীর গণহত্যা, নির্বিচারে 
বোমা ও গুলিবর্ষণ বিস্তীর্ণ এলা- 
কায় আগ্ন সংযোগ ও ধবংসলীলা 
সম্পর্কে কোন কথাই বলে না। 

[পাকং রেডিওর প্রচার অনুযায়ী, 
পৃৰববঙ্গে বর্তমানে যা কিছু ঘটছে 
তা নিছক পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার। চীনের অভিযোগ যে, 
“ভারতীয় প্রাতিক্রিয়াশশলরা নিজে- 
দের প্রভুত্ব প্রসারের প্রয়াসে পূর্ব 
বঙ্গে বিভন্ন অংশে ভারতীয় সৈনা- 
বাহনশকে সীমান্ত আতক্রম করার 
আদেশ দিয়েছে । - ভারতীয় সেনারা 


যে সীমান্ত আতনক্রম করেছিল 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)" 


আগামী জন মাসে রাজ্যে 
চারটি উপনির্বাচন হবে। এই উপ- 
নির্বাচনে প্রান্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ 
গুণা সেন প্রার্থী হবেন এবং 
নির্বাচিত হবার পর ডঃ সেনই হবেন 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সংবাদ দর্পণ 
(শেষাংশ শেষ পূক্ঠায়) 


বাংলার ভাবী খ্যমন্ত্রীরণে রর মন্িগত। শ্াঢুর্ঘরেই 


গমৃতার 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গে সদ্যোজাত প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল সাম্প্রদাঁয়ক জোটের সর- 
কারের আঁতুড়েই অপমৃত্যু ঘটবার 
সম্ভাবনা দেখা 'দিয়েছে। 

দর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে 


পেরেছে যে নব-কংগ্রেসী সদস্যদের 
একাংশ মূশ্লিম 


লীগের সঙ্গে 





ঘন্মুখীন 


কোয়ালিশন করার বিরোধী আগেই 
ছিলেন। গত শনিবার, এদের সদস্য 
ও ফরওয়ার্ড বকের একজন সদস্য 
নিভৃত আলোচনার জন্যে মিলিত 
হন। আলোচনায় স্থির হয় যে, 
(এক) সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের অহে- 
তুক হস্তক্ষেপের ফলে তাঁড়ঘাড় 
(শেষাংশ ১০ম পৃচ্ঠায়). 





চট্রগ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছেন এই 


(দপ“ণের সংবাদদাতা) 

১২ই এপ্রিল থেকে দিল্লীতে 
দশ দিন ধরে সি পি আইয়ের 
জাতীয় পারষদের সভা অনুষ্ঠিত 
হবে। এই সভা পার্টির শাসক 
কংগ্রেস সম্পর্কে রাজনীতি ও কার্য 
ক্ৰম {বিবেচনা করবে। আনূষ্ঠাঁনিক- 
ভাবে জানান হয়েছে নির্বাচন 
ফলাফল ীবশ্লেষণ পাঁরষদের 
আলোচ্য বিষয়। 

প্রাক-নির্বাচনী যুগে সি পি 
আইয়ের হীন্দিরা সমর্থন এখন 
আর রাজনশীতর দক থেকে সাঠিক 
পথ নয় বলে পার্টর গুরত্বপূর্ণ 
এক অংশ মনে করছেন। এই মনে 


করার পেছনে ঘটনা হল নির্বা-, 


দুশীল থাঢাও আমেননি 


(দপপণের সংবাদদাতা) 


ত দোসরা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের 
মহখামল্তী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের 
জল্মাদন 'ছিল। এবার কিন্তু তাঁকে 
শুভেচ্ছা জানাতে লোকেরা ভীড় 
করোনি। দুএকজন মাত্র এসে- 
ছিলেন। এমন কি তাঁর পেয়ারের 
সংশীলও (ধাড়া) অজয়বাবূর 
বাড়িতে পদা্পগ করেন ি। শুধু 
একটি মালা পাঠিয়ে 'দিয়েছিলেন। 


তরুণাঁট। এ'র পাঁরবারের সকলেই নিহত। এখানে তান পাক সৈন্যের 
হত্যালীলা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। ছাঁব £ সেনগ্প্ত স্টুডিও (শ্যামল) শ্রীরামপুর । 


কংগ্রে সম্পর্কে ঘি গি আইয়ের মোহভগঈ 


চনের আগে কংগ্রেস যেটুকু অন্যান্য 
ছোট দলের ওপর গনভভবশশল ছল 
এখন বিরাট নির্বাচনী জয়ের পর 
আর সেই 'নির্ভরশশীলতার প্রয়ো- 
জন নেই৷ তাই শ্রীমতী গান্ধী আর 
কোন ব্যাপারেই সি পি আইয়ের 
সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়ো- 
জনীয়তা অনুভব করেন না। 


এদিকে কন্তু সোভিয়েত 
কাঁমউীনস্ট পার্ট জোরের সঙ্গে 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রগাঁতশীলতার 
সমর্থক। এবং এই সমর্থন সদ্য 
সমাপ্ত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 
চঁব্হশতম কংগ্রেসে জোরের সঙ্গে 
ঘোষণা করা হয়েছে। 

(শেষধাশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


(হমন্ত বর হত্য| অম্গর্কে 
ধৃত ভ্রাগামীদের নাম ঠকান| 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এতাঁদন পরে হেমন্ত বসুর 
হত্যা সম্পর্কে পলিশ সাত জন 


পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে নাট 
অভিযোগ আদালতে হাঁজর করেছে। 
প্রবাল দেব ও অশোক ঘোষাল নামে 
যে দ্যাট তরুণকে সন্দেহবশে ধরা 
হয়েছিল তারা ছাড়া পেয়েছে। 
বর্তমানে যারা অভিযুক্ত হয়েছে 
তাদের মধ্যে আছে "২০ তোলি- 
পাড়া লেনের পাণ্ডবেশ্বর মুখার্জী, 
সাঞ্জঝনী কোবনের অশোক সামন্ত, 
রাধামাধব গোঁসাই লেনের চন্দন 
গাঙ্গুলী, রাজা নবকৃষ্ণ শ্্রীটের 


স্বপন পাল চৌধূরী, শান্তি ঘোষ 
স্্রীটের বিদৎ ঘোষ, মহেন্দ্র বোস 
লেনের কান্তি লোধ (এবং রামধন 
মিত্র লেনের গুলু ভদ্র । 

অভিযোগে প্রকাশ যে উপরোক্ত 
আসামীরা ষড়যন্ত্র করে শ্যামপুকুর 
বসকে হত্যা করে। পুলিশের 
সংবাদে প্রকাশ এদের মধ্যে কয়েক- 
জন গত তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেস 
প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার ও 
অন্যান্য কাজ করেছে। আবার 
এদের মধ্যে কেউ কেউ সক্রিয় নক- 
শাল পল্থী বলেও অভিযোগ আছে। 











‘(দই 


ফৰোয়ার্ট রকে 


ভীত অন্তবন্্ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কোয়া- 
লিশনকে সমর্থনের ব্যাপারে এই 
রাজ্যের ফরওয়ার্ড ব্লকে চরম অন্ত- 
দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে! বর্তমানে 
এই রাজ্যে ফরওয়ার্ড রক একটি 
ছোট পার্টিতে পাঁরণত হয়েছে। 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস: এই দলকে 
কংগ্রেস বিরোধী সোস্যালিস্ট দল 


করেন। এরা দলের প্রোসডেন্ট ও 
জেনারেল সেক্রেটারী 'ছিলেন। তার 
কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয়া লীলা 
রায়, আর এস রূইকর ও হারাবফু 
কামাথের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের 
অপর 'ঁবরাট অংশ প্রজা সোস্যা- 


লিস্ট পার্টতে যোগদান করেন। 
এরা আদর্শগত কারণেই দলত্যাগ 
করেছিলেন। 
নেতত্বের ব্যর্থতা 

ফরওয়ার্ড ব্লক এখন যে অব- 
স্থার এসে ঠেকেছে তাতে পা্চম- 
বঙ্গা কামাটরই দায়িত্ব অন্যান্য 
রাজ্যে দলকে সম্প্রসারিত করা। 
কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যে এ ধরণের 
লোক নেই। পশ্চমবঞ্গ রাজ্য কাঁম- 
টিরও একই অবস্থা । অল্প কয়েক- 
জন লোক নিম্ন ইউনিট কাঁমাট 
থেকে শুরু করে জেলা কাঁমাঁট 
প্রাদেশিক কমিটি ও কেন্দ্রীয় কাঁষ- 
টিতে স্থান পেয়েছেন। 

পশ্চিম্বঙ্গ রাজ্য কাঁমাটির 
দীর্ঘাদন যাবৎ নির্বাচন হয়নি। 


“প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ একই লোক 


কমিটির নেতৃত্ব দখল করে আছেন। 
একাঁট জোট গঠন করে তারা নেতৃত্ব 
বজায় রেখেছেন। এর বিরুদ্ধে বারা- 
সত প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রাতাট 
জেলার প্রাতীনাধরা সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন। কমিটির তরফ "থেকে সর- 
কারী ভাবে একটি প্যানেল পেশ 


করা হয়। অপর পক্ষে আর একটি 
বিরোধী প্যনেলও পেশ করা হয়, 
কিন্তু বিরোধ প্যানেলাটি -পড়াই 
হয় 'নি। বিরোধী প্যানেলটি উপ- 
স্থাঁপত না করে সরকার প্যানেলটি 
পাশ [য়েছে বলে চেয়ারম্যান 
পেছনের দরজা দিয়ে বোরয়ে যান। 
এ ধরণের গণতন্ত্র [বিরোধী ক" 
কলাপে কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে 
ষাঁয়। বিরোধী প্যানেলে অমন 


- চক্রবতশী, শশাবন্দ; বেরা, ধারন 


ভোঁমিক, অজিত বিশ্বাস, সরল 
দেব, মতি মৈত্র, দূর্গেশ নিয়োগ 
হরিদাস ব্যানার, শান্তি গাংগুলী, 
এদের নাম 'ছিল:। দলের সর্ব ভাব- 
তাঁয় কলকাতা সম্মেলনেও একই 
চিত্র প্রাতফলিত হয়। ফলে দলের 
মধ্যে গণতন্তের অপমৃত্যু ঘটেছে। 
গত সাধারণ নিবাচনে চরম 
পরাজয়ে দলের কর্মীদের মধ্যে 
নিদারুণ হত'শা দেখা 1দয়েছে। যে 


দলের জন্ম হয়োছল কংগ্রেস {বয়ো- 


দপণ | শুক্রবার ২৩শে এপ্রিল ১ ৯৯ 


সংগ্রামীরা | দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
কিন্ত সংগঠনের অভাব 


অমিয় তরফদার 


আবার যে পাকিস্থান যেতে 
পারবো কজ্পনাতেও আনতে পারি 
নি। কথাটা অবশ্য ঠিক হলো না। 
সত্যই যেতে পারিনি পাঁকস্থান 


' কোনাঁদনই--গিক্পেছিলাম বাংলাদেশে 


স্বাধীন বাংলা দেশে। 
বাংলাদেশে দেখা হয়েছে বহু 
পুরনো সমবয়সী বন্ধবদের সঙ্গে, 
দেখা হয়েছে বয়স্কদের সঙ্গে। 
অনেক খোঁজ খবরও নিয়েছি, অনে- 
কের সঙ্গে আবার নতুন করে পার- 
চয়ও হয়েছে। তবে এই পরিচয়ের 
আদান প্রদান যেমন সুখের আবার 
খুব দঃখেরও, কেননা শুনলাম 


ধিতায় তাকে এখন কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রত্যেকেরই কেউ না কেউ স্বাধীন 


গঠনের সহায়ক হতে দেখে /কমশী- 
দের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা 'ঁদয়েছে। 
এস ইউ সর মত নিরপেক্ষ ভূঁম- 
কাই কর্মীরা আশা করোছিল। 
কর্মীদের মতে দলকে মেভ্নতী 
মানুষের স্বার্থে নিয়োজিত করতে 
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মালিক গোষ্ঠার চক্রান্তে বিড়লা ইলেকটিক 
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কাশশপ্দরে “বড়লা { রাদার্স 
পাঁরচালত এই কারখানাটি . গত 
পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে বন্ধ। 
মালিক গোম্ঠী ক্লোজার ঘোষণা 
করেছেন। অঁভযোগ, মাঁলিক- 
গোষ্ঠীর প্রাতিশ্রণাত ভঙ্গের অনি- 
বার্ধ পারিণামেই কারখানায় শ্রামক 
অসন্তোষের শুরু; সত্তর সালের 
তেইশে ধুঁকবুদয়ারী এক শ্লিপাক্ষিক 
'চান্ততে শ্রমিকগণের বহুদিনের 
ক্যাটাগোরাইশনের দাবীঁটি মালিক- 


(বিশেষ প্রাতানধি) 


পক্ষ মেনে নেন। এবং তিন মাসের 
মধ্যে ক্যাটাগোরাইশেন প্রথা চাল 
করার প্রাতশ্রযাতি দেন। কিন্তু পরে 
মাঁলকপক্ষ কার্যত প্রাপ্ত 
মানতে গররাজণ হন। পাঁরণামে 
কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভের 


শর! 
. ইতিমধ্যে আগম্ট মাসে একাঁট 
সাধারণ কেন্দ্র করে 


মালিক ও শ্রামক গোষ্ঠীর মধ্যে 
তিন্ততা আরেক ধাপ এগিয়ে যায়! 


সি পি আই বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন 
থেকে সরে থাকছে 


(দপণের সংবাদদাতা ১ 


', জ্নগণ' থেকে সি পি আই 
কতখানি পর্বাচ্ছল্স গত 'নর্বাচনে 
লোকসভা ও বিধান সভায় শোচনায় 
পরাজয়ের ফলাফল থেকে তা 
বোঝা যায়। শ্রমিক ও কৃষকের 
উপর অত্যাচারের ঘটনা অন্যাষ্ঠত 
হওয়া সত্বেও দলাঁট কংগ্রেসের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার পাঁর- 
চালনা করছে। ' এঁর সঙ্গে যোগ 
হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে দলটির 


দাঁড়াচ্ছে। 
ৃঁ গত তেইশে থেকে সাতাশে 
মার্চ বুখারেন্টে জেনারেল ট্রেড ইউ- 


স্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ওয়ার্ড 
ট্রেড ইউানিয়ন ফেডারেশন, 'আই, 
এল, ওর প্রাতনাধ ছাড়াও আট- 
নাধ উপস্থিত ছিলেন। ভারত 
থেকে সর্বপ্রথম পীসটুর শ্রামক 
সংগঠন থেকে কমল সরকার প্রাত- 
শনাধত্ব করেন। মজার ব্যাপার এই 
যে, সম্মেলনে সোভয়েট রাশিয়া, 
ফ্রাল্স, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশ- 
গুলর প্রাতানীধ উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু সি পি আইয়ের 
শ্রামক সংগঠন থেকে কোন প্রাত- 
নিধি উপস্থিত ছিলেন না। বিশ্ব 
শ্রমিক আন্দোলন থেকে এভাবে 


-, পিছিয়ে আসার জন্যে দলের অনেক 


কর্মী আজ 'বক্ষাত্থ। 


মালিকের তরফ থেকে একজন শ্রমি- 
কের উপর চার্জশীট আনা হয়। 
ফলে কারখানার চারশো আঠারো 
জন কর্মী “টুল ডাউন” আন্দোলন 
শুরু করে। সতেরো দিন পরে 
কর্তৃপক্ষ কর্মীটিকে ফাঁরয়ে নিতে 
বাধ্য হয়। কিন্তু আগষ্ট মাসের 
সতেরো 'দনের বেতন ম্মলকপক্ষ 
এখনও শ্রামকগণকে মিটিয়ে দেন 
নি। ইতিমধ্যে পূজো আসে এবং 
উপরোক্ত দাবার সংগে স্বাভাবিক 
কারণেই আরও কিছ: দাবী ্ত্ত 
হয়ে পড়ে। তার মধ্যে পূজা বোনাস 
এবং ইউনিয়নের স্বীকীতির প্রশ্ন- 
টিও মূল দাবীর অন্তভূন্ত হয়ে 
পড়ে। এরপর নভেম্বপ্প মাসে উপ- 
রোন্ত দাবীসম্বালত দাবাপন্র মালিক 
গোম্ঠীর কাছে পেশ করা হয়। 
এবং - মাঁলিকপক্ষকে ! ত্রপাক্ষক 
চুক্তিতে প্রদত্ত প্রাতশ্রাতর কথাও 
স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু 
কোন কাজ হয় না। মাঁলকগোষ্ঠী 
দিনের প্রর দিন দাবীপত্র নিয়ে 
টালবাহানা শুরু করে। এবং তার- 
পর পয়লা ফেব্রুয়ারী কারখানায় 
ক্লোজার ঘোষণ্য করেন। "শ্রামক 
অশান্তির একঘেয়ে নীতির পুনরা- 
বৃত্তি এখানেও হয়েছে। তাই, ট্রান্স- 
ফরমার, ইলেকট্রিক ম্মেটর, পাম্প 


ইত্যাদির প্রস্তুতকারক এই ফ্যাক- 


টারাটি আজ অচল। এবং শ্রমদপ্তরের 
'ি্লজ্জ উদাসীনতায় কারখানার 


- সাতশো কর্মীর ভাগ্য আজও 


বড়াম্বত। 


বাংলার জন্য প্রাণ দিয়েছে আর না 
হয় পাক সৈন্যেরা অকথ্য অত্যাচার 
করেছে তাদের উপরে । 
দিনাজপুরের দিকেই অবশ্য 
আমি বেশী ঘুরোছি। এই জেলা- 
তেই ঘোরাঘাট যেখানে বেঙ্গল 
রেজিমেন্ট ছিল। সেটা এখন দখলে 
আছে মুক্তি ফোঁজের। এদের আঁফ- 
সার সবাই ছিল “খান সাহেব”। 
তাদের এই বেঙ্গল রোঁজমেন্টের 
বাঙ্গালীরা খতম করে। কিন্তু সব 
চেয়ে দূরখের বিষয় বৈ এসব 
বাঙ্গাল" সৈন্যেরা তাদের পরবর্তপী 
কর্মধারা সম্পর্কে জানে না। সত্য 
কথা বলতে তাদের্‌ পরিচালনা কর- 
বার মত নেতার অভাব। সেইজন্য 
এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। 


আবার সাধারণ লোক অনেকেই 


এই - স্বাধীনতার যুদ্ধৈ ঝাঁপিয়ে 
পড়তে চায়! কিন্তু কোন সংগঠন 
না থাকার জন্য সবাই দিশেহারা 
হয়ে পড়েছে দেখলাম। হাজার 
হাজার, যুবকের চোখে দেখেছি 
আগ্দন, কিন্তু সেই আঙ্ুন পাক- 
হানাদারদের ওপর ছাঁড়য়ে দেবার 
কেউ নেই। "দিনাজপুর শহরে 
দেখেছি যারা “এই স্বাধীনতা 
আন্দোলনে প্রথম 'দকে অংশ 
এনয়েছিলেন তাঁরাই শহর থেকে 
থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য 
ব্যস্ত! তাই মনে হয়েছে যে অপ- 
রের ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাঁদ স্বাধী- 
নতা পাওয়া যায় তাহলে আর কেন 
প্রাণ দিই-এই ভেবেই অনেক 
বাঁদ্ধমান লোকেরা শহর ছেড়ে 
চলে যায়। : 

ওদিকে যখন সৈয়দপনরের 
রাস্তা দিয়ে 'দনাজপুরের দিকে 
এগিয়ে আসাছ 'পাক হানদারদের 
আক্রমণে সমস্ত শহর কেপে কোপে 
উঠছে। আর সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে 
পাক ফোঁজ কতদূর এলো আর 
মৃভ্তিফৌজেরই বা অবস্থা কি কেউই 
বলতে পারে না। নামেমান্র কন্ট্রোল 
রুম। কেউ নেই। সব পালিয়ে 
ভারতের সাঁমান্তের দিকে। নেই 
কোন যোগাযোগ, না আছে বেতার, 
না আছে অন্য ব্যবস্থা যার জন্যে 


বাংলা দেশে এখন লক্ষ লক্ষ মাঁজিব 
কিন্তু ডাক দেবার কেউই নেই 
গে যাবার নত কেউ দৌখিরে 
দেবার নেই। 





যোগাষেগ করুন £ 


সংকেত সাহিত্য সংস্থা 


১৭৬, মানিকতলা মেন রোড 
কোলকাতা-৫৪ 
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শুযবার ২৩শে এপ্রিল ১৯৭৯ 


কেনের মুখী দান দের 
₹ চার 8 দি কাহদী 


জেল দি রণ অই দল করস 


১৯৬২-৬৪ সাল থেকে সাল্ডা কাঁসউ- 
নিস্টরা তাদের দল ছেড়ে দেবার পর 
যে অবশিষ্ট কষজন নেতা সাইনবোর্ড 


মেননের ও নিজেদের কমিউনিস্ট " 


িরেধিতার মধ্যে কোন তফাৎ জে 
প.ন নি। , 


L 


ফলে মধ্যা, শঠতা ও দুনশীভর 


(দপপণের সংবাদদাতা) 


> 
t 


এ... 


৯ = 


কোশলে সি পি আই নেতৃব্‌ন্দ, একে মালিক সি পি আই নেতাকে নগদ 
অপরেব সঙ্গো পাল্লা দিতে শিরে শেষ পঁচিশ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব 


পর্যন্ত অচ্যত মেননের কাছে হেরে দেন। এ প্রস্তাব গ্রহণ করে শ্রীঅচন্ৃত 
গেছেন। অচনাত মেনন নিজের জন্যে মেনন এককোঁটি সত্তর লাখ টাকা 


মুখ্যমন্দ্রীার পদটী বারে রেখেই  রাহাজানিব উদ্দেশ্যে সরক.রশ অনু 
সন্তুষ্ট থাকেন নি, ভগ্নে ভইপোদের মোদন দিবে দেন। শুধ ট.কাটা 
হল্লে করে .দেবার এবং খানিকটা হাতে পাবার - অপেক্ষা, হঠাৎ বাদ 
“নগদ” নারারণেব চেষ্টাও তান জুং সাধলেন রেভোনিউ বোর্ডের সদস্য 


সই ভাবে করে ফাচ্ছলেন। 


তান বন্ড বিশ্লীভাবে বাল সমেত কুটি। 
কারকে জানালেন যে প্রস্তাবিত জাম 


ধরা পড়ে গেছেন।_ 
কেলে কৃষি বিশ্বাবদ্যালব স্থাপ- 


নের জন্যে চরের একজন রূবার-. 


বাশিচার মালিকের জাম দডকেটাঁ ' পারে না। শ্রীকুট্রি পি'এস পি দলভুন্ 


কিন্তু প্রবাঁশ অই এ এস আফসার শ্রীরমণ 


তান লিখিত রিপোর্টে সর- 


এ দামে কেনা বায় না, জমির ন্যাষ্য- 
ত্ৰিশ লাখ টাকার বেশী হতে 


টাকায় কিনে নেবার 'সদ্ধাল্ড করেন কৃধিমন্ীশ শ্রীএন কে বলকৃফনের নিক- 


শ্রীঅচন্যত মেনন। 


এ জামির বর্তমান টাত্বীষ। 


বাজ'রদর ভ্িশ লক্ষ টাকার বেশশ চুকে সমর্থন করতে পারেন নি। 
নয় বলে সরকারের জনৈক সেক্রেটারী বরং তানি লিখিত পেটে, আভি- 


'গভর্শমেল্টকে জানন। কিন্তু এ ‘জামির যোগ করেছেন যে মৃখামন্দ্রীর ইঞ্গিতে 





চি ” .. নিয়োগ করা হবে। প্রীবমণ কুটি ঘূপা- 


শ্রীকৃটি কিন্তু এই নিলক্জি 


পা 


চশফ সেক্রেটায়ী তাকেও উৎকোচ 
দেবার প্রলোভন দেখান । শ্রীকুটি বলেন 
যে চাঁফসেক্রেট্র তাঁকে বলেন যে 
বাদ: তান এ রবার বাগিচা কেনার 
মঞ্জুরী সম্পর্কে আপত্তি না করেন 
তহলে তাঁকে প্রস্তাবিত কেরল কৃষি 

ভাইস চ্যান্সেলার 


ভরে ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
এই হটনা প্রকাশ হয়ে পড়বার পর 
সারা কেরল জড়ে -হৈ চৈ পড়ে 
গেছে। সবাই .ক্লছে অচ্যত মেনন 
আবি সাথি সেনন। “আক মাপ" 
মালয়ালম ভাষার চোর, ঘুষখোর,) 
দুনশিতিপর রণ বোকার। 
দুধ নগদ অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা কবে 
অচন্যত মেনন ক্ষান্ত হন নি। কেরলেব 
হেম সেক্রেটারী শ্রীনারায়ণ স্ব.মঁী এক 
তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছেন যে কের 
সরক্যরের পিবাক্কুর কোচিন কেসিক্য। 
ল্‌স্‌ প্রতিষ্টানটশব সমর্স্ত নিয়োগ 
পাবালক সা্ভস কমিশনের মারফছে 
করতে হবে, স্বরাম্ত্র িভ,গের এই 
সাকুলার অমান্য করে চুরাশি জন 
ভাগ্যবান কাঁন্তকে চকুরশ দেন। এদের 
মধ্যে বেশ কয়জন সি পি আই ও 
মুশ্লিম ল’গ মল্মী ও নেতাদের 
নকটাত্দ়। এদের ' মধ্যে একজন 
মুখ্যমন্ত্রী অচ্যত মেননের ভাগনে, 
দুজন আরেকজন সি পি আই নেতা 
এবং দুজন জনৈক মাশলম লগ 


কলকাতা | কর্পোরেশনে কংগ্রেস পা আপ 


আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে 
মরোয়া্ড ব্লক ও সি পি আই সাহায্য কর 


(হর্পণের সংবাদদাতা) 


উল্লেখ করা হয়েছে। 

পাবলিক সার্ভস কাঁমশনের 
তোয়াক্কা না রেখে এই কেলেন্কারণ 
করার সময় ঘিবাক্কুর কোচিন কেমি- 
ব্যালস একট লিখিত পরীক্ষা নেন 


এবং প্রার্থীদের" এ পরাঁক্ষার ভিত্তিতে 


ইনটারভিউ নেন। ব্যাপারটাকে. আঁঘি- 
বিন্ধ দৃদ্টিকটু না করার জন্যেই এই' 
কৌশল নেওয়া হয়েছিল বলে তদন্ত 


বহু নাটকের নায়ক নব কংগ্রে- সদস্য একুশ জন। আর সি পি'এম ব্লকের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া কাঁমশন রিপোর্ট দেন। কারশ পরশ- 
সব চাইতে বৃহক্ঞম দল স্ইীতিশ মুস্কিল। 


SL SEL 
দু বছরের নিঃসঞ্শাতা কাটিয়ে 
উনার উদ জনতা হয়ে: 
ছেন। 
EE EE Td 
কাছে. তান একেবারে অচ্ছুত 
ছিলেন আজ ইনি" তাদের পরম 
সুহৃদ শুধ নন, একমাঘ পি 
দেশক! 
কৌরলের অচ্যুত মেননকে 
ধন্যবাদ তিনিই এই 'প্রগাতশশল” 
কংগ্নেসীদের চিনিয়ে দিয়েছেন। . 
খান্না সাহেবের আভ্ভায়. প্রায়ই 
বর্ণচোরাদের আনাগোনা দেখা যায়। 
ইনিও মনরুদ্বী চালে প্রভুর সুরের 
ডিস্ক বাজিয়ে বলেছেন £ “কল- 
কান্তা করপোরেশন থেকে সি পি 
এম-কে হটিয়ে তবে ছাড়ব ৷” 
নতুন পাওয়া সাকরেদদের উনি 


সাফ বলে দিয়েছেন £ “আপনারা- 
০’ “বিশ্‌ওয়াস্‌ করুন 


ভোটে হেরে' 
গেলেই আমরা আমাদের ানষ্টার 
রউফ আনসারীকে দিয়ে করপো- 
রেশনকে, সুপারাসড করিয়ে দেবা 
দেখেছেন ত, টেস্ম্যান পাক এ 
কথাই বলেছে।” দরকার হলে 'স 
'প এম কাউীল্দিলরদের গ্রে্তার 
করতেও পারেন-সে কথাও বলেন। 

বর্তমান পৌরসভার একশো 
ছয়জন সদস্যের মধ্যে নব কংগ্রেসের 


জন সদস্য নিয়ে। গত দু 
চোম্প দলের ব়্্ল্ট কংগ্নেসকে 
কোণঠাসা করে রেখেছিল। 
কিল্তু আজ খান্বা সাহেবদের 
ভরসা ধুয়ে চলেছেন সি পি এম- 


বছর ' 


এরই এককালের দোসর সি পি 


আই আর ফরওয়ার্ড ব্লক। 


“দুধও খাব, তামাকও খাব 
এই নীতিতে সি পি আই ও ফর- 
ওয়ার্ড ব্লক নব কংগ্রেসের “ভেঅক্রযা- 
টিক কোয়ালিশন”কে সমর্থন করেও 
পৌরসভায় ব্যন্তফ্ষ্টে থাকার 
সুবোগ সুবিধা পেতে চান। বাম- 
পঙ্থী ছাপ মেরে রাজনৈতিক বন 
জাইয়ে রাখার স্বন দেখতে চান। 

পি এস পি, এস এস শি, 
বাংলা কংগ্রেস ও বলশোভিক পার্টির 
একজন করে প্রতিনিধি . আছেনা। 
এরা যুন্তফ্রল্টের দৌলতেই নর্বা- 


সাধারণত নিরপেক্ষ থাকেন। 


সি আই টির চেয়ারম্যান 
তাঁর 
ওপরেও সরকার থেকে চাপ দেওয়া 
হচ্ছে ভোট দেওয়ার জন্য খান্না 
সাহেবের নিদেশমত | 
জনসঞ্ঘের দুজন সদস্য আর 
অনাদূত নন ফরওয়ার্ড রক ও সি 
পি আই নেতাদের কাছে! “অসামা- 
জিক কাজের অপরাধে” সি পি এম 
থেকে বিতাঁড়ত ডাঃ হৈমশ বসকে 
এ'রা সামাজিক প্রাতম্ঠা দিতে চলে- 
ছেন। . 
তিনজন নির্দল সদস্য অবশ্য 
দুই শিবিরেই ঘোরাফেরা করছেন। 
যে দিকে পাল্লা ভার সেদিকে 
ঝংকবেন। 
এস ইউ সিও একই দ্বল্দে 
পড়েছেন। নব কংগ্রেসীরা খুসশ যে 
এ'রা নিরপেক্ষ থাকছেন। 
অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে 


ক্ষায় যাঁরা এই মন্ঘশদের ও দলশর় 


নেতার আত্মীয়, তাঁদের চেয়ে যে সব 
প্রার্থী অনেক ভাল ফল করেন, অনেক 
বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন, তাঁদের , বাদ 
দেওয়া হয়। 

এই দা রিপোর্ট নিয়ে বিধান- 
সভার আলোচনার দাবী ওঠে? কিন্তু 
সবক,র রিপোর্ট দুটী বিধানসভার 
অ.লোচিত হতে দিতে অস্বীকার 
কবেন। ফলে বিরোধী পক্ষ একটশ 
অনাস্থা প্রস্তাব এনে আলোচনার 
সুতপাত করতে বাধ্য হন। 

এই দুনশীত ও আত্মীর পোষণের 
'বিপোটটিশ এত নাক্ধারজনক হয়ে ওঠে 
যে মল্লমিসভার সমর্থক কেরল কংগ্নেস 
পর্যল্ত মল্ত্িসভার পক্ষে ভোট দিতে 
সাহস করেন নি। তাঁরা নিরপেক্ষ 
থেকে মন্মিসভাকে কোনমতে বাঁচিয়ে 
দিয়েছেন। পক্ষে ভোট দেন, নব- 
কংগ্রেস, সি পি আই, মুশ্লিম লীগ 
এবং পি.এস শি দল। সেই একই 


“চত। কল্তু নিরপেক্ষতার ভাণ ফরওয়ার্ড রক কাকে মেয়র স্থির প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক জোট, যারা 


নিয়ে কংগ্লোেসঁদের মতলব হাঁসল 
করতে চলেছেন। 

. কাংশগ্োস ও সি পি এম থেকে 
সমদূরবার্ততা বজায় রাখার নীতির 
ফলে আর এস পির আটজন সদ- 
স্যও মস্কিলে - পড়েছেন। তবে 
পার্টিকে রক্ষা করতে হলে এদের 
কংগ্নেসের সমর্থন পুষ্ট ফরওয়ার্ড 


করবেন তার উপর। অনেকেই পদ- 
প্রার্থী। এ নিয়ে মনকষাকাঁষ চলছে। 
সি পি আই-এর মধ্যেও অল্তম্বল্ব 
চলছে। 

সি পি এম বলেছে সংরৈধা- 
বদীদের স্থান হবে না-আগে 
প্রকাশ্য ঘোষণা করে, তবে তাঁদের 


শিবিরে আসতে হবে। 
A 


পশ্চিমবপোও সি পি আই সমর্থন 
পেয়েছে। 
কংগ্রোসী নীতির সহায়ক ছম্ম- 
বাম সি পি আই বে কংগ্রেস 
চুরি, দুনীরতির কারদাগাল এত 
সন্বর রপ্ত করে ফেলতে পারবেন, 
তা অনেক সি পি আই সমর্থকও 


- কল্পনা করতে পারেন নি। কেরল 
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সুশ্লিম লাশ নেতা যাফাকি থংগ- 
সের পুত ও আত্মীয়রা বে-আইনী 


একই অসৎ পম্ধার পথিক, তা এখন 
অনেকের কাছেই 'প্রারিম্কার হবে। 
কেরলে প্রমাণিত হচ্ছে সি পি আই 
একটী. দনীীতপরায়ণ, ' অগশ- 
তাঁন্মক দল। পশ্চিমবন্পোও' এরা 
ধ্বনেদের সাগরেদ হিসাবে ধরা 
পড়তে বেশী দেরী হয় . 

এখনও ' যারা সি পি আই-এয় 
সমর্থক, এই ঘটনা তাদের মনেও 
আলোড়ন তুলেছে। তাঁরা বিমর্ষ- 
চিত্তে ভাবছেন যে সরকার 


বলতে অবশ্য সি পি এমনকেই 
বোঝায় সেকথা কারও বুঝতে অস্ু- 
বিধা হয় নি। | 

সানম্মসভায় সোদন আলোচনা 
হচ্ছিল £ আইন ও শৃঙ্খলার “উন্ন- 
তি"র জন্য কি করণীয়। 

ও'র প্রতৃশ্রেণীর একজন মুখ- 
পাত আরও পারদ্কার করে শাসক 
গোষ্ঠীর নীতি জানিয়ে দেন £ দি 
শি এম যাতে আর পশ্চিম বাংলায় 
ক্ষমতায় না আসতে পারে তার 
“পরিকল্পনা” প্রস্তুত ৷ 

তিনি আরও বলেন £ এসেম্ব- 
লীতে ভোটাভুটিতে হেরে গেলেও 
আমরা দেখব যাতে রাম্মপাতর 
শাসন চালু হয়। এটাও আপনারা 
জেনে রাখুন যে এবারকার রাম্থ- 
পতির শাসন হবে সম্পূর্ণ অন্য 
ধরণেব। অতাঁতের প্রভু আমরা আর 
করছি না। কেরস থেকে আমরা 


অনেক কিছু শিখেছ। 


LORI 


মববশেযে ডানে সাহেবদের চেনোদর 


সি পি আই নেতৃত্বের একাংশের 
মধ্যে কংগ্রেসের সো অশুভ 
আঁতাতের মর্মান্তিক পরিপাম 
সম্পর্কে আতঙ্ক দেখা 'দিরেছে। 

নির্বাচনের আগে দর্পণে লেখা 
হয়েছিল যে এই নির্বাচনে প্রঙ্গীত- 
শীল রাংতায় মোড়া হাল্দরা গাজ্ধী 
কংগ্বেস জয়লাভ করতে সক্ষম হলেও 
বাস্তব অর্থনোতিক সংকটের গভশ- 
রতর স্তরে আগাম দিনে 'ির্বা- 
চনের কয়েক মাসের মধ্যেই লিব- 
কংগ্রেসের মিত্র দলঙগুল ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সলাা ত্যাগ করতে বাধ্য 


ইঙ্গিতে কেরল ও পশ্চিমবশোর 


এবং 


(দপশের পৰ বেক্ষক) 


: টিং সহিত 
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গ্রহণ করেছেন। . 

কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম 
তার রথচক্রের তলায় চিরকালই 
বিরোধ’ চক্রাল্তের কৌশল নায়- 
কেরা গুড়িয়ে চ্শীবচূর্প হয়ে 
গিয়েছে। শেষ পর্য্ত জয়লাভ 
করেছেন অমিত শক্তিধর সংঘবদ্ধ 
সাধারণ মানুষ! 

এই দিম ইতিহাসের চাকার 
তলায়, গুঁড়ি যাবার আগেই সি 
শপি আই নেতৃত্বের একাংশ পার্টকে 
রক্ষা করার উদ্যোগ নিতে অগ্রসর 
হয়েছেন। বামপল্থী অনৈক্যের 
তাঁগদে আস্থর হয়ে উঠেছেন। 
একমাস আগেও তাঁরা যে নব- 


- করেছেন লোকসভার চাঁবশটী 


আসনের মধ্যে তেইশাটই বে নব- 
কংগ্রেসের দাশক্ষণ্যে তারা লাভ 
করতে পেয়েছিলেন, সেই সি পি 
আই-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আজ 
বাস্তব অবস্থা ও জনগপের 'বরু- 
পতা দেখে' আতংাকত ৷ 
সম্প্রাত সি পি আই-এর 
চেয়ারম্যান এবং এ আই টি ইউ সির 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীভাধু্গ |সাতই 
এপ্রল তারখে বাল্ব শ্রামক 
সংস্থা ও ইউনয়িনের কাছে একটা 
চিঠি দিয়ে যা বলছেন তা বিশেষ 
অর্থবহ। শ্রীড়াপো এ চিঠিতে 
লিখছেন £ 
“হয়ত ঘা এটা 'বতটা ঈআশ্চর্য 
জনক মনে হচ্ছে ততটা আশ্চর্যজনক 
নাও হতে পারে, নতুন ভারত সর- 
কারও “মজুরশবাদ্ধ স্থগিত রাখা? 
উৎপাদনের সম্পো মজুরী 


যুক্ত সরকারের আমলে বরখাস্ত পুলিশের 
লোকের! চাকরী ফিরে পেলেন 


(দপপের সংবাদদাতা) 


পশ্চিম বাংলা সরকার হালে 


চাকুরী দেওয়া হক এই তাঁদ্বর 
করতে শিয়েছিলেন। বিজয়বাবু 


বলেছেন যে তাদেরও আবার চাকুরশ 
দেওয়া হবে। তান শীগাশগিরই 
তাদের কথা স্বরাল্দ তথা মৃখ্য- 
লাশ অজয়বাবুকে বলবেন এই 
আশ্বাস নাক দিয়েছেন। 
নিজেদের মনোমত কোন 


কংহোসী সূত্র থেকে জানা শিয়েছে। 


আবার আওড়াতে শুরু করেছেন। 

“ভারত সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গাশ 
নতুন কিছু নয়। আঠারো বছর 
আশে প্রথম পণ্তবার্ষক পাঁরকল্পনার 
মুসাবিদা করার সময় থেকেই ভারত 
সরকার মজনরীবাম্ধ স্থাশত রাখ- 
বার এবং মুল্যবৃন্ধি জানত সজ্জুরী 
ছ্াসের বিরদ্ধে উপব্ব্ত দুসল্য 
ভাতা না দেবার | চেষ্টা কর 
এসেছে। 

“ফলে ভারতের জাতীয় অর্থ 
নীতি সবচেয়ে বড় বড় একচেটিয়া 
পৃজিপাত * গোষ্ঠা এবং বড় বড় 
জমিদারগোণ্ঠি সৃষ্টি করেছে। এই 


বাজী ও মুজ্যবৃম্ধি অপ্রতিহত 
গাঁততে অগ্রসর হয়েছে। ফলে উৎ- 
পাদন বৃদ্ধির হার কমে জাতীয় 


স্বভাবতই সীমান্তের এপারে 
পশ্চিমবঙ্গে এ ব্যাপারে উৎসাহ * 
অনেকটা বেশী । পাক-সামরিক 


অর্থনশীত এবং জনগণের প্রয়োজন -বাহনশর অত্যন্ত আকস্মিক এবং 


মেটাবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারা 
সম্ভব হয় 'ন। 

সুতরাং আল্ত্শাতক পুজি- 
বাদের ছকে বাঁধা মজএরী-মূল্য-আলপ 


নশংস আক্রমণে বিচলিত হয়ে 


অনেক ম্যান্তযোদ্ধা এপারে ছুটে 


আসছেন। 
কতকটা আভিজ্সতা না থাকার 


সম্পাকত নশীত-এবং পুরনো ধাঁচের দরুণ এবং বাকিটা কেন্দ্রীভূত সঠিক 


শ্রমনীতি বারবার আওড়ে, নব- 
গঠিত ভারতসরকার নির্বাচনের 
সময় ষে পাঁবন্ধ প্রাতশ্রীতি জন-. 
গশকে দিয়েছিল, তা ভল্গা করছে। 
এই নতুন পইজিবাদী আক্রমণ 
একটা নতুন মুখোস ধারণ করারও 
প্রয়োজন দেখে 'ন। এই 
প্ণাজবাদ বিম্বপ্ঠাজবাদের 
মতই নশ্ন। সুতরাং আমা- 


নেতৃত্বের অভাবে এই সব মনা 
যোদ্ধা এপার থেকে সর্বপ্রকার 
সাহায্য চান। 

তাঁদন বাংলাদেশ সরকারকে 
ভারত সরকার কুঁটনৌতিক মর্যাদা 
না দিচ্ছে ততাঁদন এপার থেকে 
, সাহায্য করার অবকাশ খুবই কম। 

স্বাধীনতার আন্দোলন যে 
প্রধানতই নিজেদের ত্যাগেই অর্জন 


দের দেশের. সমস্ত ট্রেড ইউানয়ন করতে হয় একথা "আমরা সবাই 


সংস্থা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণকে 
মিলিতভাবে বসে এই অবস্থাটা 
সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে এবং 
এঁক্যবদ্ধভাবে এই নয়া পহঁজিবাী 


রী আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে!” 


বিলম্বে হলেও ভালো সাহেবদের 
এই উপলাম্ধ অবহেলা করা উচিত 
নয়। ইতিহতেসর নির্মম শিক্ষা বে 
তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তা জনগপের 
সামনে প্রমাণ করার সুযোগ তাঁরা - 


প্রকাশ্যে বলতে হস করতেন, 
তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য 
পথে চলতে পাঁরত। 

তবু এখনও সময় আছে। নির্বা- 


চনে হারাঁজতই শেষ কথা নয়।, 


নির্বাচনে অতুলনীর জয়লাভ কর- 
বার ধরও বাংলাদেশের জনগণ 
ইয়াহিয়া খানের কাছে অপারমেয় 
রন্তত্ধণ শোধ করতে বাধ্য হচ্ছে। 
নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত হয়েও বাম- 
পল্ধী অনৈকোর স্টষোগে কংগ্রেস 


ভুলে গোঁছ। এর কারণ ইংরেজ 
শাসক শোহ্ঠীর সঙ্পো আপোষের 
ফলেই আমাদের দেশ , দু-টকরো 
হয়েছিল এবং আমরা স্বাধীনতা 
পেয়েছিলাম “অনেকটা” বিনা রন্ত- 
পাতে। 

রন্তু অনেক বরেছিল। ইংরে- 
জের বিরদ্ধে লড়াইয়ে ততটা নয় 
যতটা নিজেদের মধ্যে কলহে। 


এখানকার ভবিষ্যৎ অনেকটা 'নিভ'র 


করছে। সেজন্য মামূলী নৈতিক 
সমর্থন ছাড়া আমাদের আরও কিছ? 
করা দরকার । 


কিন্তু বেশ দুখের সঙ্গে 
আমরা লক্ষ্য করাছ এবং ‘বাভিন্ন 
সুত্রে সংবাদ পাচ্ছি যে ওপারের 
সংগ্লামীদের সাহায্য করার ব্যাপারে 
সরকার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য যে সব 
কার্যকলাপ চলছে তা ওখানকার - 
আন্দোক্সন ত বটেই এখানকার 


ওপার বাংলার সংগ্রামের সুযোগ 
নিচ্ছে এপার বাংলার স্বার্যবাজর 


(শের 'লংৰাদদাতা ) রঃ 


. রে 12181 


আন্দোলনকেও বানচাল করে দেবে। 
"এই প্রসলপো * গোড়াতেই বড় 


সক্জের_ নেই।.. চমক্‌ . লাগানো 
+ রি রি ডে / br ব সা 
সমষ্ট করবে। দেশের আপামর 


তাদের কাছে সব কথা জানাতে 
টা 
দের .প্রুরবতশী আভিয়ান্রে: ;“ 
EE Et ln 
পাকিস্তানী আক্রমণের তীব্রতা 
বাড়ার.প্র এখন -প্রিরান্কু করতে, 
ইলিস মাছ, কাঁচাগোজ্লা - ও ভাব, 
খেতে যাওয়ার যাত্রীর সংখ্যা 


বামপল্ধীদের মারার জন্য এগ্দলি 
এদেশে কাজে ল্যগ্ববে! এ বামপ্রল্থা 
কার সেটা- বলে দেওয়া ঠক -প্রয়ো:"- 


জন? 





~~ 


1 শুক্রবার ২৩শে এপ্রল ১৯৭১ 


বাংলা দেশ ও আমরা 


যখন দেখি যে সংবাদপন্াট চৌষাঁট 


| আহত “উদ্বাস্তুকে আম অন্ততঃ 
দেখ নি। অথচ পরের 'দিনদকালে 


বাংলা সংবাদপলশু্ধি খুলে দেখ- 


তাম, রোমহর্ষক সব সাক্ষাৎকার 


বার হয়েছে। যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা 


আমারই সঙ্গে শিয়ালদহ প্ল্যাট- 
ফর্মে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে 
সাক্ষাংকার করতেন। 

এইসব কাগজের সাংবাঁদকেরা 1 
ধন পুর্ব বাংলায় কম্পেক ঘল্টা, 
কাটিয়ে এসে রোমান্তকর িববরূপশ' 
পেশ করেন, তখন তাই আম 
অবাক হই না। বুঝতে পার, হে 
রোমহর্ষকতার তাগিদে এক সময় 
তারা পূর্ববঙ্গের" মুসলমানদের 
 গু্ডা বানিয়োছলেন, তারই প্রয়ো- 
দেরই মুক্তিযোদ্ধা বলে জয়গান 
পাইতে হচ্ছে।- স্বভাবতঃই আঁত- 
শষ্য তখনও যেমন হয়েছিল, এখনও 
হচ্ছে। 

এক এক সময় এই আতিশয্য 
'নিলজ্জ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একাঁট 
সাংবাদিক যশোর থেকে ফিরে-এসে 
লিখলেন কি করে কব্জি ডুবিয়ে 
. মুরগীর কোল উপভোগ করে এসে- 
ছেন 'তান। ওপারে যখন মানুষ 
যুদ্ধ করে মরছে, বোমায় ক্ষেত- 
-স্মামার বিধ্বস্ত : হচ্ছে, আসাম 
দৃর্ভক্ষের ঘনায়মান ছায়া, তখন 
বিন সেই। মান্ষগ্রীলর আতিথেয়- 
ভার সুযোগ নিয়ে তাদের আধ- 
' ধ্বংস করে মুরগীর ঝোলের স্বাদ 
আহরণে ব্যস্ত, বাংলাদেশের মান্তর 
লড়াই সম্বন্ধে তান কতটুকু 
আন্তারক তা সহজেই অনুমেয়। 


নুমস্ত বন্য্যোপাচ্যায় 


এই ধরণের সংবাদ রচনা না 
হয় অর্বাচীনের ইতরাম বলে 
উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিদ্তু দিনের 
পর দিন, এই যুদ্ধটাকে “অত্যন্ত 
সহজ বিজয্-অভিযান বলে প্রাতগ্র্ষ 
করে নৌতিক মনোবল রক্ষার নামে 


পূর্ববাংলার এইসব কাগজের - 


পাঠকদের মনে, এক ধরণের আত্ম- 


, সন্তুষ্টি উৎপাদন করা হয়। যশো- 
রের িকোরশাহ্ছা গ্রামে শিয়ে দেখে- ' 


ছিলাম- স্থানীয় আধবাসীরা আমা- 
দের সংবাদপত্র পড়ে নিশ্চিত হয়ে 


- বসোঁছলেন যে 'পাক-সৈন্য সম্পূর্ণ: 


পরাভূত। তাই কয়েক ঘল্টার মধ্যেই 
উপর পাক আক্রমণ 


এদের কাছে যেমন , অপ্রত্যাঁশত ' 


ছিল, তেমন-ই বেদনাদায়ক। তাঁরা 


আশা করতে পারেন নি এপারের -. 


দয়া করে; কারণ ওরা ফুচ্ধ 'কর- , 


ছেন; গুদের আরও বেশ দরকার 1৮ 


কিন্তু কা কস্য পারবেনা! সাত- 


ক্ষীরাতে এমন দৃশ্যও দেখেছি, 
এপারের ছেলেরা, চা-মিন্টি খেয়ে 
দাম দেবার বেলায় দরাদার করছে। 
ক্রিয়া এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের 
কাছে আর এক জআ্বাতীয় সুযোগ 
এনৈ দিয়েছে। নিপীড়িত উদ্বাস্তু 
দের আগমনের সঙ্গো সলো গুণ্ডা 


বদমায়েস, মেয়েমান্দযের দালালদের 


উত্সাহ বেড়ে গেছে। ' পশ্চিম 


'দিনাজপ্মরে রাধিকাপুর স্টেশনে 
'মুসলমান, উচ্চমধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্য- 


এসে হাজির হয়েছেন । 


রানির কেউ 


একেবারে নসর, কেউ কিনু সলো 
নিয়ে এসেছেন। অল্প বয়স 
মেয়েদের সংখ্যা বেশী। ওখানকার 
পলশের আঁফসারদের কাছে শুন- 
লাম ছেনতাই রাহাজান শ্যর হয়ে 


মন্ত নয়। বহু জায়গায় শুনেছি 
এদের বলতে_ “১৪৪৭ সালে 
ওরা আমাদের এমান করে তাটড়য়ে- 


0 পাঁচ 


ছিল; আজ ঠেলা বুঝক?” ওঁরা তের উর্ভাষী, শৃহন্দ; ও মুসল- 
ভুলে যান পূর্বব্পোর আহছকের মানদের মধ্যে! দিল্লীর পাজজাবী, ও 


মুসলমান যুব সম্প্রদায় এক সম্পূর্ণ 
ভিন্ন মানসিকতায় গ্দুদ্ট। 
প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে আর : ১৯৪৭ 
সাহো সীমান্তে বে আনসাররা 


হিল্দ? উন্বাস্তুদের নিরস্ব করে বার 


করে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আস- 
মান জাঁমন ফারাক ঘটে গেছে গত 
চব্বিশ বছরে। পূর্ব বাংলায় পদা- 


পলি করলে, সেখানকার মান্দষের, 


সঙ্গো কথা বললে, যে কেউ বুঝতে 
পারবেন যে সাম্প্রদায়িকতা সেখানে 
আজ বিলুপ্ত। কে 'হল্দু কে- 
ম্‌সলমান_এানয়ে কেউ মাথা : 
ঘামায় না। চব্বিশ বছর পূর্বে, 
কিছু স্বার্থান্বেষী নেতার কথায় 


, বিহ্বল একদল মান্ষ দেশভাগে 


সায় 'দিয়েছিল_ এবং সেই দেশ- 


নেতাদেরও বঘেম্ট' অবদান ছল। 


অবাঙ্গালীরা, শুরুতে বাংলাদেশের ' 


যে মীস্তফুষ্ধকে নিয়ে বেশ মাতামাতি 


করোছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই 
হাওয়াটা অন্যাদকৈ ঘুরতে লাগল! 
এমন কথাও শুনলাম বে পূর্ব কঙ্গোর 
বাঙালীরা বাড়াবাঁড় করছে; 
তাদের প্রত, কোন অর্থনৌতক , 
বৈষম্য করা হয় নি। যে পাঞ্জাবী 
িন্দরা পাঞ্জাবী মুসলমানদের 
দুচক্ষে দেখতে পারতেন না (পঁ্চ- 
মের ও প্দবের বাঙ্গালশদের মধ্যে 
যে সম্প্রীতি গত. কয়েক বছরের 
মধ্যে গড়ে উঠেছে, তা পাঞ্জাবে কখ- . 
নই হয়- নি) রাতারাতি তাঁরা 
হঠাৎ পশ্চিম- পাকিস্তানের সঙ্গে 
মৈনী বল্ধনে উৎসাহী হয়ে উঠ- 
লেন। পাঞ্জাবের একজন মন্দ বলে 
বসলেন যে পর্ব বাংলার ঘটনা 


“ ভাগে আমাদের এদেশের হন্দয "নিয়ে ভারত সরকারের বাড়াবাঁড় 


করা উচিত নয়, কারণ তা হলে 
দুই পাঞ্জাবের মধ্যে বে সম্প্রশীত ' 


পুত-কন্যাদের . বর্তমান সংকটের তাতে চড় খাবে। এদের অতাশতা- 
জন্য সমস্ত ম:সলমান সমাজকে শ্রম বাঙালশ ' বিদ্বেষী মনোভাব 


দায়ী করে এদেশের যে হিন্দুরা 
প্রতিশোধ বাসনা চারঅর্থ করছেন, 


, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
আর উদ্দ্্দভাষী মৃসলমানরা- . 


তাঁরা একধরণের বিকৃত আনন্দে একটু আতঙ্ক্স্ত। তাঁরা বুকতে 


মগ্ন ৷ 


. পারছেন প্রাকিস্তান দেশ হিসেবে * 


আবার আর এক ধরণের আর বেশকাল টিকে থাকবে না। 
মানাসকতা লক্ষ কার উত্তর ভার- 





নেষাংশ ৬ধ% প্যায় 


দু হর 


যাদবপুরের নকশাল নেতা আশু 
তোষ মজুমদার আমার ছদোটভাই। 
নিয়ে বহু কাগজেই, লেখা হয়েছে। 
তবে কিভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটল তা নিয়ে 
'একমাত দপ্ুপেই ছ্টাফ রিপোর্টার 
বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বলে আমার 


বাস্তবানুগ হলে হয়তো ভালো হতো। 

কিন্তু সমরেশ রায় নাম নিয়ে 
* গ্রফাহাটের যে তদ্রলোক গত যোলই 
এপ্রিল দর্পণে লিখেছেন, তা হলো 


মুলতঃ বাদবপুর থানার কতৃপক্ষের . 


বিবরণ। এ বিবরণে দর্পণের প্রাত- 
করবার চেষ্টা হয়েছে। . 

. বলতে বাধ্য হচ্ছ সমরেশবাবুর 
বিবরণ একতরফা। আশ; মজুমদারের 
মৃত্যুর পরেও যেভাঘে থানা কর্তৃপক্ষ 
স্থানশর তরুণদের নিয়ে য়ে হয়রাপি, 
মারধোর এবং আশু মজুসদারের মৃত্যু 


দের অনুপাঁস্থাততে বন্ধ বাড়তে 
চুকে 'জনিষপত্র তছনছ ও আমার 
+ বশট দা নিয়ে গেছেন (আমার ধারণা ) 
তাতে এলাকায় হিংসার ভাব সমষ্টি 


নি। একমাত্র মিথ্যা প্রচারের অপয়াবে 
অপরাধী হলো থানা কতৃপক্ষ. 


চব্বিশ পরশণার -ভি এস পি. 


সুবিমল দাশগুপ্ত শুধ” আশু সজুম- 


চিনতেন । থানার জনৈক আফসার 
কয়েকবার এসে আমার স্রাঁকে শাসিরে 
শেছেন_ “যাঁদ দেওরকে ঠিক পথে 
না আনতে পারেন, তাহলে কিন্তু 
.একাদন গুলি করে মেরে ফেলবো ৷ 


বাংলা দেশ ও আমরা 
(পন্য পঙ্যার পর) 


+ এদেশে প্রায়ই যে সাম্প্রদায়িক 


দাষ্গা বাধে, তার হাত থেকে উদ্ধার 


* পাবার জন্য “এই উৎপশীড়ত মুসল-. 


মানরা একমাত্র পাঁকস্তানেই আশ্রয় 
পেতেন এতকাল । ভারতবর্ষে ভাঁব- 
' য্যতেও দাল্গা বাঁধবে; কিল্তু পাঁক- 
স্তান না থাকলে এরা কোথায় 
যাবেন_এই ভয়টা ' স্বভাবতঃই 
' এদের পেয়ে বসেছে। 

মই সব নানা স্তরের নানা 
স্বার্থ প্রসূত উদ্দেশ্যের ফলে দেখা 


যাচ্ছে যে পূর্ব বাংলার মানত 


"যোদ্ধাদের পাশ দাঁড়াবার লোক 
খুর, অল্প। 
' আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা রোঁডও 
betes Bl ব্যবসা- 

ও রাজ- 
মিড 2 কুটিল হিসে- 
বের দর কষাঁকাঁষতে পর্যবাঁসিত হয়ে 
‘যাচ্ছে! 


চিরাচারত ধারায় ' 


কেন গণতন্ত্র তাঁকে এসব কথা বল'র 
উৎসাহ দিয়েছে! জান না! 

এত চেনা সক্বেও . রহস্জনক 
কারণে থানা কর্তৃপক্ষ (ডি এস পি ন'' 
ও সি?) লালবজারকে ভূল তথ্য সর- 
বাহ করেছেন, বলেছেন_(ক) 'মাল- 
টারীর ওপর বোমা . মারতে যাওরায় 
অশোক অজুমদর (7) নামে এক 


যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে (আনন্দবাজার : 


এগারোই মার্চ দ্রষ্টব্য), আবার ফুগা- 
ল্তরে এ একই তারিখে বেরিয়েছে যে 
একটি নির্বাচনী বুথ আক্রমণ কালে 
সম্তোধ মজুমদার (2) নামে এক 
ধুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে । মিথ্যার 
বেসাঁতিতে আশুতোষ মজুমদার থানা 
কর্তৃপক্ষের কারিশগরিতে এক জায়গায় 
অশ্যোক, অন্য জায়গায় সন্তোষ কিস 
কেন? 
তা 
অসতে চেয়েছিলাম, পুলিশ অনু- 
মাত দেয় নি, শুনলাম তাদের ইল্টে- 
লিজে'স বলছে “হি ইজ হাহীলি 
পপুলার ইন দি এরিয়া, ইফ বঁড 
ইজ টেকেন দেয়ার, দেয়ার মে বব 
মব উরি এগেইনস্ট দি পুলিশ ।” 


কোনটা যে ঠিক কারণ তা জানি না। 


“বিদ্ধ 


- আশু মজুমদারের মৃত্যু সম্পর্কে 


দক্ষিণ চব্বিশ 'পরগণার ডি এস পি 
সুবিমল দাশঙৃপ্তের বন্তব্যের আক্ষরিক 
প্রীতধবনি। সুবিমল দাশগুপ্ত . অধ্যা 


হলো ঃ (ক) সে রাস্তায় শুনতে পায় 
কেউ একজন“গুলিতে আহত হয়েছে। 
(খ) সে ব্মাপ্টেন ও ম্যাঁজচ্টেট সহ 
গে) সে থানাষ আশুকে নিজে 
আসে, (ঘ) হাসপাতালে পাঠাতে 
একটু দেরশ (প্রায় দেড় ঘন্টা. সুবিম- 
লের 'হসাবমতো ) হয়েছে থানায় 
কোন গাড়ী বা আর ?ট ভ্যান না 
থাকতে। | 


এ অবস্থা আঁম সুবিমলকে ' 


জশেোস কার ৪ “আশুকে বে সময়টা 
থানায় রাখা হয়েছিল, তখন তুম 
থনায ছিলে? - 

সে জবাব দেয় £ “আবম খারিক, 
ক্ষণের জন্য বোরয়ে শিয়োছিলাম 1» 
আমি প্রশ্ন করলাম £ থানার ওকে 
অত্যাচার করোনি এমন বিশ্বাস তোমার 
এলো কোথেকে 2 

জবাব £ মিবিটারীর হাতে ছিল। 


তো শুনে অকক। আম ছিলাম লা। 
প্রশ্ন £ পাড়ার মাঁহলারা যখন 
আশুকে হাসপাতালে পাঠানোর 
দাবশতে থানায় এসেছিল, তখন থানার 
ভেতর থেকে কোন আফসার নাকি 
দেখা করেন নি। রাইফেলধারশ ভার- 
তীয় জওয়ানরা রাইফেল উপচল়ে 
মেষেদের দিকে তেড়ে. এলো, চলে না 
গেলে গুলি করার ভর দেখাল, তুমি 
শুনেছে? 

উত্তর £ আম তখন থানায় ছিলাম 
না, কি হয়েছে জান না। 

অর্থাৎ আশুকে থানার নিয়ে বাবার 
পর বতঙগুলো কুংসত ঘটনা ঘটে তার 
একটিও. 'সুবমলের সামনে ঘটোনি 
বলে সে দাবী করোছিল, সেক্ষেত্রে 
স্বি্লের “তথ্য বাস্তব হবে কি 
করে? 

সমরেশবাবু বা সুবিমল ময়না- 
তদল্তের - রিপোর্ট দেখতে পেতে 


পারেন, ক্তু আমরা পারান। কিন্তু 
বে বাংগুর হাসপাতালে জাশুকে নিয়ে 


যাওয়া হয়, সেখানকার সূত্রে জানি 


কোন এক. হশরালাল দত্ত ও একজন 
জওরান আশ্ুর দেহ নিযে হাসপাতালে: 
বার এবং : ডাক্তাররা এমন  ক্ষোভও 
প্রকাশ করেছেন_ একে শেষ করে 
কেন হ্সপাতালে অনা হালো?” 
শুনেছি, “এমন একটি তাজা ছেলেকে 
এমন কুশিয়ে ' কাপিরে মেরেছে যে 


দেখলে মাথা ঠিক থাকে না।” বাংগু- 


গ্রেনেড মেরে প্রকাশ্য €দবালোকে 
হত্যা করেছে। আপনারা হয়ত 
জেনে অবাক হবেন, এই কৃষ্ণনগর 
শহরেই আমার জানা এমন প্রায় 


যারা আমাদের বছরের পর বছর 


* করেন--“কি কাপার, 


দপণ | শক্রবার ২৩শে এ 





দারের জন্য শোক 
ছেলেদের ধরে নিযে গিলে 
দার কোথায়?” কে তাকে মেরেছে?” 
বুঝতে পারছি না থানার এ উত্ত 
অফিসারাট তো মনুষ্ঞ সন্তান এক- 
খানা রাইফেল বা থানার একখানা 


জ্যোতিবাবুর বিরদম্ধে ভোটে দাঁড়া- 
বেন, সেহঁদিন সকালে এই কৃষ্ণনগর 
শহরের. কোন একটি দোকানে 


কয়েকজন খরিদ্দার, একজন নক- 


শাল নেতা (ঘোর বিরুদ্ধে পুলিশ 


ক ত 


শ চর শুক্রবার ২৩শে এপ্রিল ১৯৭১ 





পাঁচশত টাকা প্দরল্কার ঘোষণা . 
করেছে এবং তারপরেও এই নেতাটি 


পুলিশের চোখে ধুলো (1) দিয়ে 
. এঁপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ান) এবং ' এস্ব 
ফুলের মালা দিয়ে এলো এবং ' 
এসব নেতা যে নকশালদেরে কাছে : 


আম উপ্পাস্থত ছিলাম। .নকশাল 
নেতাটি খবরটি শনেই সকলের 
সামনে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে 
মন্তব্ই করে ' ফেললেন_-“এইব্রার 
জ্যোতি বোস জব্দ হবে৷?” আম 
অবাক হলাম। -' বরাহনগর কেন্দ্র 
যদি মার্কসবাদশ নে জ্যোতি বস? 
পরাজিত হন তবে জিতবে কেট, 
গান্ধবাদশ নেতা অজয়বাকু? কিন্তু 
তাতে একজন সাচ্চা মাওবাদশর 
আনন্দ প্রকাশ করার হেতু কি? 
আমাকে এই প্রশ্ন চাল্তত করেছে। 

অনেকে আমাকে বলেছেন, 


2 তপস্যা 
প্ীপীধূষ ঘোষ যখন নিহত" হলেন 


"তখন এসব" মাওবাদী, নকশালরা 
এক ৈনিটও সময় নষ্ট না করে 
নিহত 'নায়কদের গলায় 


“শ্রম্ধের? এবং কমরেড এই কথা 


মালার সঙ্গেই লিখিত চিরকূটে ' 


জানিয়ে দিতে ভুল করলো. না।. 
এইতো এদের মাওবাদশ চাঁন, 


আম, অবশ্য ব্যক্তিশ্গতভাবে যে. 


কেনে হত্যাকাশ্ডকেই.. অন্তর ' থেকে 
ঘণা করি এবং সেই. সঙ্গে ' 
শ্রীহেম্ত বসু থেকে শুরু করে” 
বিভিম্বদলের যত রাজনৈোতিক কমশি 
ও সংগ্লামী মান্দুষ নিহত হয়েছেন, 


তাদের হত্যাকারীদের চরম শাস্ত. - 


কারি, কারণ ীবশ্বাস করার মত 
, কারণগুলো আমার চোখের সামনেই 


"প্রভার রাতে? . 


এইসব নকশালদের সলো পুলিশের 
কড়কতাদের এবং প্রশাসনের উচ্চ- 

সলো একটা ব্যাপক যোগা- 
বোগ আছে।, আম একথা বিশ্বাস 


রয়েছে। একটা কারণ এখানে 
উল্লেখ করাছ, সেটা হলো এই 


শহরের প্রাতাটি দেওয়ালে আলকা- এবং “কমরেড” হতে পারেন? 


“ তরা দয় বড় বড় হরফে নকশালরা এর উবাব কোনদিনই পাওয়া - 
নির্বাচনের বিরদ্ধে এবং হত্যার যাবে না। এই সঙ্গে - আরো একটা '. 


রাজনগতির স্বপক্ষে প্রচুর শ্লোগান প্রচন আপনাদের কাছে রাখা, 
লিখেছে এবং আমরা এটাও দেখতে সেটা হলো নকশালদের প্রতিটি 
পাচ্ছি এই শহরের প্রতিটি রাস্তায় মৃত্তাণ্লে (যেমন নকশালবাড়ী, 
প্রতিটি মিনিট পুশ ও মাল- ডেবরা, গোপীবল্লভপর, শ্লীকাকু- 
টারশর গাড়ী সারাদিন ধরে পাক লাম ইত্যাদি) কিভাবে কংগ্রেস 
খাচ্ছে। তখনই প্রশ্ন জাগে সারা প্রার্থপরা বিল ভোটে জয়লাভ 
শহর জুড়ে এতো স্ল্দর করে করলো? তবে কি “ভোট *বরকট 


নকশালরা এইসব শ্লোগান কখন কর্ন” শ্লোগানটির মানে কাগ্রে- 
- লেখে? 


দিনের বেলা নয়, সেতো সকে. আরো বেশী 'ভোট দিন? 
আমরা দেখতেই . পাইা তবে কি 
তবে কি. গভশর সমস্ত কাধকলাপ ভালভাবে বিচার 
রানে এদের শ্লোগান লেখার সুযোগ -করেই বলতে পার, এদের পেছনে 


করে. দেবার জন্য শহর- 'থেকে- আছে সারা ভারতের ধনিকশ্রেপশী, 


পুলিশ ও মিলিটারী তুলে নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমোরিকার 
হর? অনেকে হয়ত . প্রশ্ন তুলবেন, সি আই এ! এরা দেয়ালে দেয়ালে 


পুলিশের সঙ্গ বাঁদ নকশালদের মাও.সে তুংএর যেসব বাশশ লেখে 


যোগাযোশই থাকবে তবে পাাঁলশ বিপ্লবের সপক্ষে হযসব : বাপী 
নকশালদের হত্যা করে কেন? লেখে তা. এই দেশের সাধারণ 


- আমার জবাব $.আমরা যেমন . মানুষকে ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর 
"মুরগী পুষে তার ডিম খাই আবার কিছুই নয়। আমেরিকা 'ভিয়্যেত- 
প্রয়োজন হলে , সেই মুরশ্ীকেই নামে সরাসার যুদ্ধ করতে গিয়ে 


জবাই করে তার মাংস রাঙ্গা করে «চরম শিক্ষা পাচ্ছে এবং সেই কার- 
থাক এও অনেকটা সেই রকমের পেই এদেশে আমোৌরকা . শুর 
ব্যাপার! মাওবাদের নামে এইসব করেছে নতুন ধরণের কৌশল । সেটা 


নকশালদের দিয়েই , ধানক শ্রেণীর হলো মাওবাদ ' দিয়েই মাওবাদকে : 


আজ্ঞাবাদণ প্রর্শাসন সংগ্রামী মান্ুষ- ' * ধৰংল করার কোঁশল এবং এই 


:গ্রলোকে পাইকারী হারে. হত্যা পরিকল্পনায় নকশালরা, হলো সব. 


করাচ্ছে। আবার সেই প্রশাসনের চেয়ে বড় হাতিয়ার । এইদেশে 
যখন রক্ত পানের নেশা জাগে তখন সুকৌশলে ও পরিকল্পনার সঙ্গো 
সেই পুলিশ ঘরে . পোখা মুরশীশর মাও সে তুং-এর নামে এমন 
মতই নকশালদেরও. জেলের, মধ্যে একটা পারিস্ধিতর সৃষ্টি করা 
অথবা রাস্তায় গুলি করে হত্যা ' হচ্ছে যাতে এদেশের: শ্রমিক, কৃষক, 
করে ' -- মধ্যবিত্ত, সবাই মাও সে তৃংকে 
, নকশালরা .দনবাচনের আগে হিটলারের চেয়েও বেশী ঘৃণা করে 
দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগান লিখে এবং সেই, সঙ্গে চীনের মহান 


নকশালদের দীর্ঘ তিন. বছরের . 


সাধলা এঁযধ।লয়-ঢ।ক। কলিকাতা-৪৮ 


| চালাতে চায় তারা কোন লজ্জায় ওপার 


বাংলার দরদী - সাজে? নাক-কান 
কাটা মৃখ্যমল্তশ অজয় সুখেজ্জে গলা-' 


বাজশ করে বলেছেন “ওপারের বশর, ' 


দের জন্য রন্ত দোব। এই. বাংলার 
রন্্র শুষে নিয়ে ঝাঁক এ বাংলায় 
পাঠাবেন তিনি? কিন্তু বাংলাদেশের 
মানুষ এই বেইমানীর' -রন্ত নেওয়ার 
জন্য তো রন্ত দিয়ে লড়ছেন না। 
এদের  ভশ্ডামী আজ এতদূর 










| (৩ বরের পুরাতন) 






"দালাল" | 


চারের চামচেন্ টি চামচ 


চলাত ॥ 


গেছে যে, এরা .মুজিবরের ছাব 


করছে। চমংকার। একজন মুক্ত 
যুদ্ধের স্বাঁধনারকের পাশে এক- 
জন  অত্যাচারীর ছাঁব। এই না হলে 
এই রাজনোতিক . চাল 


. ইন্দিরা প্রেরিত পুলিশ মিলিটারীর 
. বর্বর অত্যাচারের কাহিনীকে কি 


চাপা দেওয়া বার? 


পাশ্চমধাংলার 


_' মনে করবেনা। 


বরং হীন্দরার ' সঙ্গো 
ইরাহিয়া খাঁর মিল খুছে দেখবে। 

| জনৈক পাঠক 
হাওড়া - 


চীন নীরব কেন?" 


অত্যন্ত বেদনার সোই এ চিঠিটা 


" লিখতে হল। “বাংলা দেশেপ্র স্যাধী- 
' নতা আল্দোলনে লালচশীনের অবিশ্বাস্য 


নোংরা? ভূমিকায় আম স্তম্ভিত। 
এতদিন আমি শত লত নকশাবপল্থশীর 
স্ল্ে সগর্বে কন্ঠ মিলিয়েছি ॥ চশনের 
চেয়ারম্তুন আমাদের চেয়ারম্যান! 
কিচ্ছু আজ? লঙ্জায় ঘৃণায় সমস্ত 
শরীর কু'কড়ে যাচ্ছে চেয়ারম্যানের 
দেওয়া অন্দে” আঙ্জ আমাদেরই মা 
ভাই বোনের .রন্্র বরছে আর চের্ার- 
ম্যান মদত দিচ্ছেন ইক্ষাছিকাকে যার 

-(শেষাংশ জন্টজ পৃষ্ঠায়) 





বন্ধ ওঁণবিশিষ্ট দেশীল্স তেষজাদির সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত একটি বিশেষ প্রপালীতে 
প্ৰস্তত বলবর্থ ক, পু্ঠিকারুক ও শক্তিশালী এই . 
হট সং আবুর্বেদীয় 


রসায়ন একজে সেকস 


করলে দেছেয ক্ষয়ক্ষতি রেড পুর্ণ হয়, হজ 
শক্তি ও ক্ষ বৃদ্ধি পারস্পরিপুর্ণ স্বাস্থ্য 
ফিরে আসে এবং 






"অধ্যক্ষ ভাং বোগেশচঙ্গ ঘোষ এব,এ, চত দলে 

লি তত. ২চামচ সত সম্তী বনী 
bls এস, (আমেরিকা) ভাপলপর সম পরিমাণজলসহ , |) ৫ 
লেজের রসারণ শাসেন্স তৃতপূর্য অধ্যাপক । 2 প্রত্যহ সবার আহারের ২২৩ সি 


কঙ্গিকাজ কে £ ভা; নরেশচ্জে ঘোষ, এ,বি,বি,এস. (কলি) 
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পরসেৰা! '' 


জট ॥ 


“দুই বালার এক নাম, সংগ্রাম 
সংগ্রাম” 
মিছিল দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। 


যুবক যুবতী, তরুপ তরী এমন ' 


কি কিশোর কিশোরীরাও চঙ্গে- 
ছেন সমস্ত লোনন সরণী জুড়ে। 
মিছিল আসছে দূর দূরাল্ত থেকে। 
হুগলী বর্ধমান মেদিনীপুর, 
বিভিন্ন জেলা । লোনন সরণী ধরে 
নেমে আসছে হুগলী চচড়া জশ- 
ম্দল নৈহাটী অণ্যলের ছেলেমেয়েরাণ 
দাঁড়য়ে শোছ। রাস্তা পার হবার 
সুযোগই হয়ত আসবে আধ ঘল্টা 
- {তন কোয়াটার পরে। ভেসে চলেছে 
তাজা প্রাণের ঢেউ । তশরে দাঁড়িয়ে 
তই দেখাছলাম দুচোখ ভরে। গণ- 
তাল্মক হুব ফেডারেশনের ব্যানার 
কাঁধে সোচ্চার যৌবন বাংলা দেশের 
ভাই বোনদের জানাচ্ছে সংগ্লামী 
আঁভনন্দন। লাল পতাকায় লোনন 
সরশণী রাষ্গা হয়ে আছে। * 
না, মিছিলে পথ রুখে দিলে 
শ্রান্ত ঘরমুখী আঁফসফেরং মানু-. 
ষের চোখে যেমন একাধারে হতাশা , 
ও 'বরন্তি ফুটে ওঠে, এই মিছিল 
দেখে কিন্তু তেমন অন্ধকার হয়ে 
- ওঠেনি কারও মুখ। এ যেন কোনো 


পথচারীরা স্মিত মুখে আঁভনান্দিত , 


করছেন এই কলোল্লত জনন্রোতকে। 
আমও ভুলে শোঁছ নিজেকে ৷ ভুলে 
,গ্েছি কোপেকে আসছিলাম, কোথায় 
'ফাঁচ্ছ। দু চোখ '(বিস্ফারত ৷ দেখ- 
ছিলাম . দূরল্ত এ মাঁছল। 
যেন জানে কোগ্বেকে আসছে এবং 


হস্তপদাদ নেই। গৃবরের মাটির 
গোলকের মতো অন্যের ইচ্ছায় 
গা়িয়ে চলোছি। | 


নশড়ে ফেরা পাখীর মতো ব্যস্ত 
হয়ে উঠোছলাম। ওদের কাজ আছে। 
,' 'নিড় ছেড়ে ময়দানের দিকে হাঁটছে। 
কখন ফিরবে, 
ঠিক লোক্যাল ট্রেন পাবে কনা, 
কিছু ঠিক নেই। 


আঁম সওদাগর আঁফসে সেলস- | 


ম্যানের কাজ পেয়োঁছ সম্প্রাতি। 
মাইনের ওপর উপার, কাঁমশন আর 
পার্ট পারিতোষপা বাবদ কাঁচা 
পয়সা । জীবনকে, পয়সার মূল্যে 
মাপবার সুযোগ এসেছে। খাটতে 
পারলে আঁচরে তপ্নদার মতো 


সে ্ 


এ মাছল - 


ফেরার পথে ঠিক, 


ধরলে না র্যালে, ক যেন নাম€) 
গাড় চেপে পার্ক স্্রীটের বড় বড় 
পানশালায় গিয়ে মুরুদ্বাীর মতো 


, পানাহার করব। তুচ্ছ ব্যাপারে আর 


মাথা ঘামাব না! চিন্তা করব কোন্‌ 
সরকমর, ক্ষার সরকার হলে ইন- 
ডাসাঁ্রতে ঝামেলা হবে না। আমার 
চাকার উন্নতির ' পথে পা পাতবে 
আর কোম্পানীর বাণিজ্য লক্ষী 
সোনার পম্মাসনসছেড়ে প্লাটনামের 
সিংহাসনে গিয়ে চাপবেন। 

নাঃ* নিজেকে তবুও এতো 
ছোট করে বস্তৃতই বেশিক্ষপ চিন্তা 
করতে মন সরে না। 'মাছল 
এঁশিরে গেছে। দক্ষিণ কলকাতায় 
ট্রাম বাসে ফিরতে হলে এখন অনেক" 


সময় অপেক্ষায় থাকতে হবে। ' 
সুতরাং কোথাও গয়ে কিছু খেতে ' 


খেতে সময় কাটানোই ভালো। এই 


ক্ষমতা নেই ধর্মতলা স্মীটকে 
লোনন'সরণশ বলে চিনে নেওয়ার । 
কারণ সব-কাঁট দোকানের সাইন 


' বোর্ডে এখনো পুরাতন ঠিকানা £ 


ধমতিলা। যাঁরা রাস্তায় নাম পাল- 
টান তাঁরা তো পথাবপাঁপর সাইন 
বোর্ড পালটাবার নির্দেশ দেন না। 
অই একই বাঁড়র নিচে দুটি 


দোকানের সাইন বোর্ড. পাল্টানোর 
নিদেশ তাঁরাই তো 'দিতে পারেন, 


-ীপিং-এর হুজুগ। 


[জালে হাত 'দয়োছল। 


' অল ক্যালকাটা ইঞ্জ এ্যান এগাঁজাব- 


শন হল। পাকা আঁটিস্টের তুলতে 
ছবি আর লেটারিং। ফ্রেসকো 
পেইনাটংএর যুগ গতায়ু। কল- 
কাতায় এসেছে এখন শ্লোগান ও 
দেওয়ালের 
ওপর ব্যন্তগত মালিকানা খারিজের 
মাধ্যমেই ব্যান্তগত সম্পাত্তর কবর 
খোঁড়া হচ্ছে কিনা কে জানে, তবে 
আমি বাড়ির মাঁলক হলে ,ব্যাপার- 
টাকে স্বাগতই জ্ানাতাম। ইতি- 
পূর্বে দেওয়ালগুলো ছিল নোংরা 
বিজ্ঞাপনী পোস্টার মারবার জায়গা ৷ 


নিতাইদার স্থির বিশ্বাস, কল- 


"কাতায় সি পি গরম যে গো-হারান 


হেরেছে তার মূলেই আছে দেও: 
য়ালদারি বিরাঙ্গ। অর্থাৎ দেওয়াল- 
ওয়ালারাই সম্ঘবন্ধভাবে হারিয়ে 
দিয়েছে সি পি এম-কে। 
নিতাইদা নির্বাচনের ফলাফল 
দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, “হু, 
হু বাবা, গরীবের কথা বাস হলে 
দাম! বলেছিলুম কিনা যে, বে 
রেটে ওরা দেওয়াল ঘাঁটাচ্ছে তাতে 
ভোট বাক্সে দিশেহারা হয়ে যাবে। 
হল ত্যে?” উাঁন বলেন, “নব 
কংগ্রেস স্যায়না। নির্বাচনী প্রচা- 
রের ক্ষেত্রে ও-রা ধুব সমঝেই দেও- 
{লিখেছে 
একেবারে তলদেশে। ফলও নিলিয়ে 
নাও ৷” 
বাস্তবিক, সমস্ত পর্বেক্ষকের 
“ফরচূন টোলং» টোটাল ফোঁলওর ৷ 
কারণ হয়ত এই. যে, তাঁরা নিতাই- 
দার মতো এই দিকটা একবারও 
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ধাপনা করেন নি। 

বলেছিলাম, “নোংরা সিনেমা 
পোস্টারের বদলে সুন্দর লিপি ও 
ছার অক্কনটা কি বোশ ভালো 
নয় ?* 


“উহ ব্যাপার আছে। বিজ্ঞাপক- 
দের শাস্ত দেওয়ার. উপায় শহর- 


, বাসীর নেই। নিখরচায় বিজ্ঞাপন 


করার জন্য কোনো” ব্যব্সাদায়কে 


- দেওয়াল মালকের নালিশে আরি- 


মানা দিতে হয় না। িল্তু ভোট-- 


ভিক্ষঃকে, বপ্চিত করার বার্থ-রাইট' 


আছে প্রাপ্ত বয়স্কের, এ দিকটা 
ভেবে দেখেছো ?” 

না তো, ওদিকটাও ভেবে 
দেখিনি। নিতাইদা জীবন সায়াহ্নে 
এসেও রাজনঠাত নিয়ে খুব ভাব- 


. ছেন। আজকাল অনেকেই ভাবে, 
.হসেব করে। ঠিক ক্রিকেট ফিকে- ; 


টের হিসেবের মতো । 


কিন্তু সে বাই হোক, কলকাতার 


দেওয়ালশ্লো আপাদমস্তক চিন্র- 


নিতাইদা মাথা নেড়ে বলোছিলেন, - 


পড়েছে বাভল্ন দেওয়ালে। 
হয়, দিল্লা বেন . হঠাৎ 
শোষণের আওতায় আনছে । 
ঘটনা তোতা নয়। বলা যেত, 
“পশ্চিমবঙ্পাকে দিল্লীর উপানবেশ 
করে রাখা চলবে না।” তাহলে 
প্রেজেন্ট কান্টানউয়াস টেম্স আর 
ফিউচার টেন্সের বিরোধটা অর্থ- 
কিজ্রাট ঘটাতো না। “চশনের চেয়ার- 


ম্যান, আমাদের চেক্লারম্যান কথা - 


খুবই নজরে পড়েছে। নির্বাচনের 
আগে বেশিরভাগ দেওয়ালে এ 
কথাই লেখা থাকত। এ, বাক্যের 


আমলেও ছিল না। মৃত কলকাতা 


'বাচাতিত হয়ে আছে। চোখ পণীড়ত মক আর তাই বধির। এখন শুধ 


হয় শুধু দেওয়্ল-ীলখনে বাক্য- 


- বিন্যাসের ভাটি চোখে পড়লে । 


“এ ভোট ফর “সি পি এম মিনস 
এ বুলেট ফর ইওর ভীয়ার ওয়ানস” 


_ দেওয়াল বিজ্ঞান্ত লিয়ে একাদন . 
'তো রুঙ্গু আর প্রশান্তর মধ্যে হাতা- 


হাতি হওয়ার উপক্রম! নির্বাচন 
লড়ায়ের শ্লোগানে এহেন বন্তব্যে 
অনেকেই চমাঁকত হয়েছিলেন। 
রুদ্র বলেছিল, “এর মানে ক? 
সি পি এমকে একটি ভোট দিয়েছ 
কি তোমার 'প্রয়জনকে এক বুলেটে 
সাবড়ে দেওয়া হবে? কেন, গ্ণ- 
তলে আম যাকে খুশি ভোট 
দেব।” ৰ $ 
প্রশান্ত রুদ্ট হয়ে উঠেছিল, 
«আগে ইংরোজটা শেখ, তবে কথা 
বালস। ওটার মানে, সি পি এমকে 
ভোট দেওয়ার অর্থই হবে বুক 
পেতে বুলেট গ্রহণ করা” | 
“তাই নাকি?” বুদ্ধ মুখ বাঁক- 


' তোর মতো একজন অধ্যাপক দোভা- 


যাঁকে দাঁড় কাঁরয়ে রাখাই উচিত 
ছি্ল। ওরকম *রাশোইস্ড” ইংলিশ 
আমরা আর ক করে বুঝব বল৷” 
. রাশোইস্ভ - মানে?” 
ত্‌ক প্রশ্ন করোছ। 


' উত্তর দিয়েছে রুদ্র, “রাশিয়ান-. 


ইণ্ডিয়ান, সংকর ইংলিশ । ও জানস , 

প্রশান্ত ছাড়া কেউ বুঝবে না, 

প্রশান্ত আবার অধ্যাপক৷” 
প্রশান্ত রাগ করলেও আমাদের 


.সম্পো হেসেই ফেলোঁছল। প্রশান্ত 


রুদ্র চেয়ে তাস্ভা। 

সম্প্রতি দেওয়ালে বাংলা দেশের 
সংশ্টাম সম্পর্কেও প্লেখা পড়ছে £ 
“এ জয় পূর্ব বাংলার নয়, জয় 
সারা বাংলার ।৮ উত্তেজনার আঁত- 
শয্যে এই বাক্যে পূর্ব বাংলার 
বজয়াবার্ত্বাই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। 
বলা যেত, “শুধু পূব বাংলার নয়, 
এ জয় সারা বাংলার ।” অবশ্য কথা- 
টার যাথার্থা সম্পর্কে Li a 


মন্দের ভালো। 
EET 
{বেশ করা চলবে না” লেখা 


সকৌ- 


ফ্যাল ফ্যাল করে ৮ 
সময়। 
এ 
এগিয়ে যাচ্ছ । একা থাকলে আমাকে 
নানা ভাবনার পেয়ে বসে। রাস্তায় 
কখনো সখনো বোধহয় ঠোঁট নেড়ে 
মনে মনে কথাও বলে ফোক্ষি: নিঙ্জের 


জোর করে ওর পকেটে একটা দশ 
টাকার নোট গজে 'দিয়োছলাম। 
চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ও আমাকে 
তার দশগুণ ফিরিয়ে দিতে পারে 
আজ। 

“খুব" খুশি হলাম পুজ্পেল্দহ। 
নিশ্চয় তোদের ক্লোজার উইঘজ্রন 
হয়েছে 2” মুখে , খুশির ভাব 
ফোটাতে হয়। 

পুষ্পেল্দ আমাকে টেনে নিয়ে 
টিনার 
বাল ৷” 


চীন নীরব কেন? 


(ল্তম পৃত্ঠার পর) 


জঙ্গাশবাহনশ ছীতসধ্যেই কর়েকলক্ষ ' 


নিরীহ! বাশালশকে ঠাশ্ডীমাস্তষ্কে 
কুকুর বিড়ালের মত হত্যা করেছে, মা 
বোনেদের পাইকারী হারে বেইল্জং 
করেছে! আশ্চর্য। কমরেড মাও সে 


হু 
রর hd 
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যে কোন জলসায় যেমন তেমান 
এখানেও যে কথাটা প্রথমেই মনে 
আসা উচিত তা আসে সবার শেষে ঃ 
গান বাজনা শুনতে এসে সাঁত্য সাঁত্য 
শ্রোতা কী শুনতে চান? আরো 
'নার্দন্ট ভাবে বলতে গেলে ক্লাঁস- 
ক্যাল সংগ্শতের শ্রোতা হিসেবে 
আমাদের আন্বন্ট কী হওয়া 
উচিত? শুধু কি স্বর, তাল, পকড় 
বাদশসংবাদশ? না কি বস্তুগত 
ভাব যা গানের বা চাঁজ-এর মাধ্যমে 


বাই হোক, 
এই ভাবে তো করুণ রসের দ্যোতক 
নয়। বরং বাঁর রসের দোযোতক 
হিসেবে এর যোগ্যতর আধার হত 


চি”. শংকরা বা নট। 


শিপ 





ফরোয়ার্ড রক 
(২য় পৃহ্ঠার পর) 


হবে। চিত্ত বস্্কে 'রাজ্যসভায় পাঠা- 
নোর জন্য বা কাউকে মেয়র পদে 


 সমাসীন করার জন্য আদর্শ [বিচত 


দলকে কংগ্রেসের বা অন্য কোন 
দলের ব টিম রুপে চিহ্নত কর: 
ঠিক হবে না। 

উনতিবর্দের " করেকজনের 
' বিড়লাদের স্পোও খুব খাতির। 


ব্যালেন্স আছে বলে গুজব রটেছে।! 


জনৈক নেতা বিড়লাদের বিদ্যালয়ে 
মোটা মাহিনার চাকুরী করেন। 
আঁজত ‘বিশ্বাসকে জোড়াবাগানের 
আসনটি ছেড়ে দিয়ে কংগ্নেসের 


২সাহায্যে বিজয়ী করার চেষ্টাও 


আছে। তাতে দলশয় কোল্দল কমা- 
নর চেস্টা হবে, শ্রীবিশ্বাসের সুরও 
কমীরা তাত খ্সী হবে না। 
শ্লীঅমর চক্রব্তশি, শ্লীলান্তি 
গাছুলশ প্রভাত নেতারা জেলা 
সফর শুরু, করেছেন। এরা কংগ্রে 
সের সংষা কোন রক্ষম আপবরফার 
টু 


- নর দাঁব কেউ তোলে না। 


চা 


গানের সন্ধানে 

কিন্তু এহ' বাহ্য। ক্লাঁসক্যাল 
বা গ্রুপদ গানে গানের দেখা পেতে 
হলে আজকাল অনুবীক্ষণ যন্দের 
দরকার হয়। আলোচ্যমান অন্দ- 
ছ্ঠানে উদ্ধৃত কাব্যাশের আঁতীরন্ত 
কিছু আমার বোধগম্য হয়নি, অন্য- 
রাও বলতে পারেনান। &০পদ 
গানের বেলায় কিন্তু এরকম হয় 
না! ভেজাল ধুপদ গানে প্রতি 
তুকে চার পর্ধান্ত করে কথা থাকে। 
খ্যালের বেলায়ও প্রত তুকের জন্য 
তালের চার ফেরতা অর্থাৎ আট 
পধীন্ত কথা থাকার বিধান আছে। 
কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি 
মোগল রাজশান্ত শিথিল হওয়ার 


- সঙ্গে সপো ভারতীয় সংগীত- 


শিল্পে কলাবদের আসম বেদখল 
করে নয়োছল তথাকথিত অর্ধ 
শাক্ষিত ওস্তাদ, বাকে রবীল্দুনাথ 
বলেছেন মাকার শ্রেণীর লোক। 


- অর্থাৎ এরা আর্টিস্ট নয়_ক্্যাফ্‌টস- 


ম্যান মার। সেই জন্যই বোধ হয় 
সদারপোত্তর খ্যাল গানে এক 
আবর্তের বেশশ বাণী পাওয়া বায় 
না। অধুনাতন কারও কারও গানে 
(যেমন আলোচ্যমান গায়ক) বাণীর 
পাঁরাধ মোহড়া পর্ষ্ত। কিন্তু 
তাতে নাকি খ্যাল গান আটকায়-না। 
তাহলে, তেলেনার মত বোন দিয়ে 
গানের মুখ বানালেই হয়_ 'খ্যাল 
গান' বলার আর প্রয়োজন থাকে না 
যেমন সেতার বা শরদে গান বাজ- 
কন্তু 
তাতে যদি গং না থাকে তাহলে 
আমার মত অবুঝ শ্রোতা হয়তো 
সপ্রশ্ন হতে পারে। 


্ষরকৈৰল্য 

গলার আওয়াজ, তানের কায়দা, 
লয়কার ইত্যাদি আধুনিক সমালো- 
চকদের একমাত্র উপজ্ণব্য হয়েছে 
[বিদেশী সমালোচনার অনুকরণে। 
যেমন কন্ঠস্বরের পরিধি। 
যদ শিল্পীর গুণাবলীর অন্যতম 
হত তাহলে আন্দূল কারমকে 
বাতিল করে লতা মন্পোশকর বা 
মহম্মদ রাফকে দেখবার মত মার্কা 
দিতে হত। আবার ম্পন্টতার চেয়ে 
তথাকথিত কন্ঠলািত্য যদ শিল্প- 
ত্বের নিরিখ হত তাহলে কৈসর বাঈ- 
এর উপরে বসাতে হত আরাত 
ম:খাজ“কে । | 
পার্কসাকান্ জলসা 

আমীর খাঁ সাহেবের কণ্ঠ- 
পারিধির সাঁমাবম্ধতার মধ্যে আম 
যাব না কেননা, এ দোষ অনেকের 
মধ্যেই বর্তায়। কিল্তু তার ব্রাশ 
রূপায়ণ সম্বন্ধে {নিশ্চয়ই আলো- 
চনা চলতে পারে। অনেকে তার 
সম্বন্ধে ' একঘেয়োমর অভিযোগ 
করেন। বস্তুত বিলাদ্বত এবং 
দত গানে রসের এবং মেজাজের 
যে পার্থক্য তা তান ধরতে পেরে- 
ছেন বলে মনে হয় না। ছুত অংশে 
উদ্দীপনা বা হর্ষের ষে-ভাব থাকা 
উচিত তা 'তাঁন আনতে পারেন 


এটাই. 


_ "গানের নামে গলার কসরৎ 


না। আবার বিলম্বিত অংশে 
পিশ্ভিতভোগ্য বিমূর্ততা (abstrac- 
0০2) পুরোপনি আম্বাদনে অপা- 


এর চেয়ে তো তরানা গ্ারনই ভাল । 


কেলেনা, কিন্তু তর়ানা নয় 

খাঁ সাহেব ,তেলেনা গাইলেন যোগ 
রাগে। এ কিন্তু সাত্যকারের তরানা 
নয়। কারণ অর্থহীন শব্দ, বাণ 


পাওয়া বোধ হয় 
সম্ভবও নয়। কেন না, যে সব 
মধ্যযুশীয়' ধ্যানধারণা নিয়ে আমা- 
দের চ্বপদ গানের কারবার তা 
আজকের দিনের মনের তারে ঘা 


লোকেরা যে বরং শস্তা পপ গানে 
আকৃষ্ট তার রহস্য বোধ হয় এই- 
খানে। কেবল ‘ভোর ভয়শ' কথা 
দুটি দিয়ে যে গান সম্পূর্ণ- তার 
ভাব পরিমশ্ডলের সাঁমা কতখানি 


যে, তা শুনে আজকের মান্ষ ' 


উদ্দীপিত, উল্লাসিত বা মুগ্ধ হবে? 
ব্যস্ত করা যখন সম্ভব হয় না তখাঁন 
মানুষ কৃতিম আঁভিনবন্ব : "দিয়ে 
লোককে ভোলাতে চায় । খাঁ সাহে- 
বের স্বকীয় রাশ কলাজী এমান 
একটি জিনিস বা বস্তুত বিশ্রী হলেও 
নাম হয়েছে কলাম্রী। কলাবতশর 
সঙ্গো রাগেজী মিশিয়ে বে-রাগ তার 
মধ্যে শ্রী আচ্ছে কি যে, তার নাম 
হবে হুলাজী? সংস্কৃত ভাষা বাঁদ 


খাঁ সাহেব এক আধটু জানতেন 
তাহলে বুঝতেন যে, এ রকম রাগ 
পারশ্যে হতে পারে যেখানে কোন 
খ্যালাষ্গা গান নেই, ভারতে হয় না। 
খাঁ সাহেবের গানে আমরা সবই 
পেলাম_তানের কেরামত, শ্রুতি 
আর তেহাইয়ের কেরদান; ‘কিন্তু 
ভাব এবং রস, ধা সকল শিল্পের 


- আদি ও অন্ত, তার দেখা মল 
"না দুঘল্টার গ্রানে। 


কার সম্বল্যে গান? 

একই কথা বলা চলে সুনন্দা 
পট্রনায়কের গান সম্বল্ধে। 'রাম গয়ে 
বনবাস’ বলে তারস্বরে তানি যতই 
আর্তন:দ করন না কেন এবং তার 
ফলে আমার মতো ক্ষীপজশীবী 
শ্রোতার কর্ণপটহ যতই বিদীর্ণ 
হোক না কেন, ভ্রেতাফুগগের কোন 
রামচন্দ্র বোকার মত প্রাসাদ-ষড়- 
যল্তের শিকার হয়ে রনে শিয়ে- 
ছিলেন বলে তার দুখে কাউকে 


জনশয়তা বিচার করাছিল। 
(এবং অংশতঃ মংনাববর আলাও) 


- জানেন না বে, গলার পাঁরধি চড়া 


হলেই তার অপব্যবহার করতে 
হয় না কারণ আজকাল মাইকের 
দৌলতে না চেশচয়েই গান শোনান 
যায়। কন্ঠস্বরকে দন্থশাসনের মত 


চন্য 


জাহির না করে তাকে তাৎপর্যপূর্ণ 
ভাবে প্রয়োগ করাই হচ্ছে সংগী- 
তের মর্স ৷ শ্রীমতীর গান শেষ হও- 
যার অনেক আগেই হাততালি দিয়ে ' 
তার অকালসমাস্তি ঘাঁটয়ে: শ্রোতারা 
আপাতঃ অভন্ভুতা দেখালেও পাঁর- 
ণামে তার উপকারই করোছিল। 
তুলনায় তার ভজ্জন দুটি শ্রোতারা 
উপভোগ করেছে। এই সময়ে 
গায়িকা এবং শ্রোতাদের 'মধ্যে 
একটা আত্মক' সম্পর্ক র্যোপোর্ট) 
স্থাপিত হয়েছিল। মনে হয় মধ্য- 
বুগণয় শৃঙ্গাররসের চেয়ে মানাবক 
আধ্যাত্মচেতনা কিছুটা সত্য । যাঁদও 
আজ্দ আর কেউই মনে করবে না 


জীবন বে “এক মধুর জাল” শ্রীমতী 
পটুনায়কের এ ধারণার সংগে খুব 
কম শ্রোতাই হয়ত একমত হবেন। 
আমীর খাঁ, মূনাত্বর আলশ এবং 
সুনন্দা পট্ুনায়ক তাদের গানে যে- 
জততকে উদ্ধাঁটত করেন তা আমা- 
দের জীবনে কোন সত্যতা বহন 
করে না তা মেকী, শ্রীমতী পট্র- 
নায়কের মায়াজালের মতই মিথ্যা। 


চেনা ৫ নতুন বোতলে গুরানা মদ 


“চেতনা” ছবির গল্প পাঁত- 


হয় সীমা অন্তসত্বা, নিষ্ঠুর অতাঁত 


নামী তারকার সমাবেশ নেই, ভিলে- 
নের ছলচাতুর নেই এবং নাচগানের 


ভাঁড় নেই। কিন্তু চিনরনা্টে ও 


চারৱায়ণে দুর্বল গাঁথ্দান, সংখ্যায় 
কম হলেও গানের অপপ্রয়োগ এবং 


কুংসত ভাঁড়ামিতে এ ছাকও কিছু 


নির্দেশনা / বরুপ দাশগুপ্ত 


রঙমহল . 
রা মে রবিবার সকাল ১০ট] 


| ২৬ এপ্রিল থেকে অগ্রিম ব্কং 


বিকাল ৪-_৭টা 


পাশপাশি 


Regd. Ne. C72 


নকল মুজিবরেৰ দকল দৰদ 


(দেপশের সংবাদদাতা) 
ওপার বাংলায় যুদ্ধ৷ পাক-. মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের 
বাহনপর নৃশংসতা আজ চরমে। জন্যে মাঠে ময়দানৈ ও বাজ্জারশ 


এপারেও তার ঢেউ এসে পড়েছে। 
দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে দিনের 
পর দিন। বিভিন্ন রাজনোৌতক দল- 
গুলোতে ঘ্রাণ ভাশ্ডারও খোলা 
হয়েছে । দেখাদেখি রাজ্যের মুখ্য- 
মন্দ অজয় মুখার্জও . সরব। 
যদিও সি আর পি, ও মিলিটারী 
শাসন রাজ্যময় মানুষকে ব্যাতব্যস্ত 
করে তুলেছে, তথাপি ইদানীং 


পাত্রকায় দীর্ঘ শীববৃতি দিয়ে চলে- 
ছেন। 

কিন্তু একটা কথা ফাঁস হয়ে 
গেহে। অভিযোগ, খুলনা, যশোর, 
রাজশাহী থেকে আগত আওয়ামশ 
জীগ দলের একদল দায়িত্বশশল 
কর্মী আটই ' এপ্রিল মংখ্যমন্দ্রর 
সো আর্ক ও অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধা লাভের আশায় দেখা করতে 


চান। মুখ্যমল্্ী কোনরকম সাহায্য 
দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের 
সঙ্গে পর্যল্ত ' করেন না! 
এবং পলিশ কাঁমশনারের সংগে 
দেখা করতে অপরের মারফৎ উপ- 
দেশ দেন। সাহায্যের ব্যাপারে 
অজ্জয়বাবুর নিজের ভূমিকা হলো 
এই অন্যদকে বাংলার সাহাবো 
রাস্তায় চাঁদা তোলাও সরকারের 


(পক্ষ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে 


ফতোয়া জারী করা হয়েছে। 
জ্যোতি বস্বর নেতৃত্বে গঠিত 
“বাংলাদেশ সংহত ও সাহায্য 
কমিটির” দুজন কর্মীকেও ইতিমধ্যে 


-উত্তর কলকাতায় অপমান ও হয় 


রাণি.করা হয়। 


সি পি এমকে আরো৷ শায়েস্তা করার জন্য পুলিশে রদবদল হচ্ছে 


(দর্পপের সংবাদদাতা ), 

সি পি এমকে শায়েস্তা করার 
জন্য পালিশ. যে সমস্ত ব্যবস্থা 
নিয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে অজয় 
শবজয় মন্তিসভা সন্তুষ্ট নয়। এই 
ব্যবস্থা আরও জোরদার করার 
জন্য পুলিশের উচ্চ- মহলে রদবদ- 
-লের সম্ভাবনা আছে। . | 

পুলিশের মধ্যে বিভন্ন স্তরে 


এম বিরোধিতা এবং কংগ্রেস সম- 


অজয় মন্ত্রিসভ| 
(৯ম পৃহ্ঠার পর) 


মূশ্লম লশগের সঙ্গে কোয়ালিশন 
করে কংগ্রেস দলের ভাবষ্যত বিপক্ষ 
হয়েছে (দুই) প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাত শ্লীবজয় সং নাহার অবা- 
গালা সুতরাং তিন পশ্চিম 
বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না, 
বলে যে সব দায়িত্বশীল কংগ্নেস 
নেতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার 
করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রদেশ 
কংগ্লেসকে উপয্যন্ত ব্যবস্থা অবল- 
ম্বন করতে হবে (তিন) সাম্প্র- 
" দানক মু্লম লীগ দলকে বাদ 
{দিয়েই কোয়ালশন মাল্মসভা চলতে 
পারে কারণ, এস ইউ সি ও আর 
এস ি-কে কোয়ালশন সরকারের 
বিরুদ্ধে ভোট না দিতে রাজা 
করানো সম্ভব (চার) আবিলম্বে 
মান্ঘিসভায় মলম লীগের সদস্য- 
দের বাদ 'দয়ে বাংলা কংগ্রেসের 
একজন এবং নব-কংশ্রেসের দুজন 





সম্পাদক কতক মভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


সি পি এমের . অন:প্রবেশে - বহু 
অভিযোগ মশ্লিসভার ' কাছে 
এসেছে । এ ব্যাপারে মশ্তিস্ভা যথেষ্ট 


, উীষ্বশ্ন বোধ করছে। 


রদবদলের কথা পুলিশ মহলে 


কিছুটা অসল্তোষও! এতদিন ধরে 
যারা সি পি এম ধনে সমস্ত 
আদেশ ও নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে 


চনা করেন। তাঁদের মতে এই রাজ- 
নশততে সি পি আইয়ের পশ্চিম- 
বঙ্গ শাখার ' প্রভূত ক্ষত হয়েছে 
এবং বামপল্থশ দল হিসাবে কোন 
ইমেজ রাখা দলের পক্ষে মুস্কিল 
হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 
সিদ্ধান্ত হয়েছে সস পি এম বরো 
'ধিতার তীব্রতা কমাতে হবে এবং 


কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারকে 


ঢালাও সমর্থনের পাঁরবর্তে কার্ধ 


করমাভাত্তক সমর্থন জানান হবে। 


" ব্রাজ্য পাঁরষদের - সভায় অনেক 


. সদস্য আঁভিমত প্রকাশ করেন যে, 


পার্ট কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল 





হয়েছিলেন, তাঁদের দুজন, জনৈক 
সি পি আই নেতার সঞ্চে বৈঠকে 


আসার আগে তারা মে আলোচনা |: 


করেছেন তার সার মর্ম বৈঠককে 
জানান। উক্ত সি পি আই নেতা 
এস ইউ সি এবং আর এস পি 
যাতে অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটা- 


'ভুটিতে নিরপেক্ষ থাকেন তার প্রায় 


নিশ্চিত আশ্বাস নাক তাঁদের 
দিয়েছেন। ফলে মৃশ্লিম জশগ্গের 
সাতজন এম এল একে বাদ দিলেও 


তাই আপাততঃ _ 


পালন করে এসেছে তারাও এই 
রদবদল থেকে হয়ত রেহাই পাবে 
না। 


মাল্পসভার আভযোগ যে,. 


পলিশ আফসারদের একাংশ -বড় 
বেশশ আইন ও অনুষ্ঠানের কথা 
তুলে সি পি এম িরোধী  আভি- 
যানে বাধা সৃষ্টি :করে। মাল্সভা 
এ অবস্থা চলতে দেবে না। 


আওতামস্ত- করে ব্যাপক প্রশ্গাত- 
শীল আন্দোলনে অংশীদার করতে 
পারোন, বরং কংগ্রেসের প্রার্তাক্রয়া- 
শ’ল নেতৃত্ব এখন উঠেপড়ে লেগেছে 
সপ আইয়ের নিজস্ব ট্রেড ইউ- 
নিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের এলা- 
কাকে 'বধবস্ত করার কাজে । বহু 
কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সি পি আই 
সত্বেও কংঙ্থোসশরা তলে তলে নজে- 
দের ঘ্রেড ইউনিয়ন গড়ছে। শ্রম- 
মন্দ কংগ্রেস হওয়ার ফলে এইসব 
কংগ্নেসণ ট্রেড ইউনিয়ন অচিরেই 
সরকারী স্বীকাতি পাবে এবং তার- 
পর মালিকের সহায়তায় সি পি 
আই ইউনিয়নগ্ছাল ভেঞ্চো দেবে 
বজে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। 
কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জোত- 
দার-কংগ্রেসধ জোট পার্টর আন্দো- 
লনের ক্ষাত করবে। 


পিকিং রেডিও 


(প্রথম পৃন্ঠার পর) 


পূর্ব পাকিস্তানের দুটি ভারতীয় 
সৈন্য প্লেপ্তারে তা প্রমাণিত হয়েছে।” 
পিকিং রোডওর মতে ভারতাশয় 


তবে হাউসে কতাঁদন হাঁজ্জর থাক- 
বেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না! অথচ 
হাউসের যা অবস্থা তাতে যে কোন 
দিন সরকার পক্ষের দশজন সদস্য 
অন্ুপাঁস্থত থাকলেই স্ন্যাপ ভোটে 
সরকারের পতন হতে পারে এবং 
দশ বিশ জন সদস্য অনুপস্থিত 
থাকা কোন দিনই অসম্ভব নয়৷ 

স্পীকার নির্বাচন নিয়েই শক্তি 
পরীক্ষা হয়ে যাবে। সংযুক্ত বাম 
পন্থী ফ্রন্ট স্পীকার হিসাবে বা 
চুডপদরটি স্পীকার হিসাবে ফ্রল্টের 
বাইরের কাউকে পাওয়া যায় কি না 


. ha 


DARPAN, Price সা 


Sb 
তল্লাস করছে। সেই কাউকে 
পাওয়া না গেলে কুমারকে 
স্পীকার দাঁড় করানো হবে। ই, 
প্রসঙ্গে শ্রীসাবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম শোনা যাচ্ছে তবে এস ইউ সি 
নাকি রাজী নয়। আর এস পি" 
দলের একজন সদস্যকেও ডেপুটি 
স্পীকার পদে পাওয়া যায় কি না 
দেখা হচ্ছে। সরকারী তরফে যদিও 
শ্রীঅপূবলাল মজনমদারকে স্পীকার 
হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে, 
কিন্তু শ্রীমজমদার নিজে মোটেই 
রাজী নন। দলের পক্ষ থেকেও 
কিছু আপত্তি আছে। ফরোয়ার্ড 
রকের এক অংশের দৃঢ় আভমত 
হল আমরা যতটা সমর্থন করেছি, 
তার বেশী এই সরকারের সঙ্গে 
নিজেদের ইনভলব করতে চাই না। 
কারণ এই সরকারকে সমর্থন করে, 
আদৌ কোন ফায়দা হচ্ছে না। গত 
কয়েক দিনেই বোকা গেছে শাল্তি- 
শৃঙ্খলা 'ফারয়ে আনতেই হোক 
অথবা অন্য কোন দঢ় পদক্ষেপ গ্রহ- 


’ পেই হোক সরকার অক্ষম । কাজেই 


যে সরকার কোনরকম মৌলিক, 
পারবর্তন আনতে পারবে না সেই 
সরকারকে সমর্থন করে কি হবে? 
তার চেয়ে যা আছে ততটুকু 
ভাল। | 

এইসব দেখে শুনে বুঝে 





" বিধান.সভার অধিবেশন মে মাস 


থেকে পিছিয়ে জুন মাসে নেওয়া 
হযেছে এবং সেটাও হবে হয়ত 
উপনির্বাচনগলি হয়ে যাবার পর।, 
যে উপাঁনর্বাচনে সরকার পক্ষ 
আশা করছেন তারা চারটের মধ্যে 
কম করে তিনটি আসন পাবেনই। 
অবশ্য সি পি এম মহলের ধারণা 
সম্পূর্ণ বিপরশত। তাদের ধারণা 
উপনির্বাচনের চারটে আসনই তাদের 
দখলে আসবে । সি পি এমএর 
হিসাবে চারটি আসনের মধ্যে কোন 
আসনই অন্য দলের পাবার সম্ভা- 
বনা নেই। 

যা হোক ডঃ তিগুণা টন 


. বর্তমানে, পশ্চিম বাংলায় রয়েছেন। 


পূর্ব বাংলার ত্রাণ কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন। এই ল্লাপ কাজের 
জের টেনেই তান নিরবাচনপ্রার্থশ 
হবেন। কল্তু সেইখানেও কিছ 
বাধা আছে। উত্তর কলকাতার জেলা 
কংশ্পেস তথা শত ঘোষ প্রমুখ ডঃ 
সৈন সম্পর্কে যতটা উৎসাহশ মধ্য 
কলকাতা জেলা কংগ্রেস তথা 
শ্রীবি্জয় সং নাহার ততটা উৎসাহশ 
নন। বিজয়বাবু প্রমুখের ইচ্ছা 
উত্তর কলকাতার দুটো আসনের 
একটিতে উপনির্বাচনে শ্রীগোবিন্দ 
দেকে আনতে পারলে ভাল হয়। 
কিন্তু গোবিন্দ দে নিজে আবার 
রাজনীতিতে একেবারে নিরাসন্ত 
হয়ে পড়েছেন। তান দিনান্তে 
কালশঘাটে মায়ের চরণে পুজা 
দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কর্মতৎ- 
পরতায় নিজেকে যুক্ত রাখতে চান 
না৷ 





গাজা পূবোষ দল কক কিকাডা-১৩ থেকে দত এবং ৬১৭ দু লেন, কালকাতা-১৩ দপণ কাষালয় থেকে প্রকাশিত 


কংসে উণদলীয় কৌদলের জত] বাট 


~ 


রঞ্জিত গপতকে বিদায় মিতে হল 





৮৮ 
5১৪শ-বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৩০শে এপ্রিল ৯৯৭৯, ॥ দাম ৩০ পয়সা 





কং aoe 

ছি বি নট al 
গেরিলা দায় রানা] 

দ্ধ পির সনম) 

Es + i দলীয়, রাজনশীতর খেলায় নি 
দেশের * ) হা 
বাংলা টসে সংগ্রা় এক গোপন সাকুলারে উন্নয়ন 

সংগঠিত আকার 'নিচ্ছে। মুন্তি- দপ্তর, দস এম ডি এ এবং কলকাতা 
কামরা আবেগের পাঁরবর্তে মেক্রেপাঁলটন. স্যানিটেশন অথারি- 
সংগঠিত শ্রামক ও কৃষরের নেতৃত্ব টিকে সমস্ত প্রকার নতুন নিয়োগ 
এগিয়ে এসেছে এই সংগ্লামকে বন্ধ হরে দেবার নির্দেশ 'দিয়েছেন। 
সাঁঠক রাঁজনশীতির ভিত্তিতে গৈরিলা ইন্দিরা, কংগ্রেস . যখন বেরার _ 

১ যুদ্ধের দিকে “নিয়ে. যাওয়ার. জন্য। সমস্যা সমাধান করবে “বলে তার- 

7: ? এখানে রলা : প্রয়োজন যে, , প্বরে চে'চাচ্ছে তখন নৃতুন কর্ম- 

সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী চট্টগ্রাম : সংস্থান বন্ধ করার এই সার্কুলারে , 
রা (শেয়াংশ ১১. পৃষ্ঠায় ) (শেষাংশু ২ম গন্টোয় ) 


Nk I~ 


জেল তো? 

পশ্চিম বঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস 
দলের অন্তর্থন্ছের . পাঁরণাততে 
কলকাতার - পুলিশ .কাঁমশনার 
রাঁজত গণপ্রকে সরতে হোলো। 

(শেষাংশ ওয় পন্ঠোয়) 


সত কি 


He 









বিল্ডিংয়ের 
ঘটন। সম্পর্কে পর্বত তথ্য 


(রাজনোতিক সংবাদদাতা) .. সমস্ত ঘটনাই পাঁরকল্পনা 

রাইটার্স ববাজ্ডিয়ে জঙ্গী অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে বলে 
কংগ্রেসী ছান্র-যুবকদের যে 'মাছিল কংগ্রেসের একাংশ খুশি। সংবাদ- 
সংগঠিত হয়েছিল তা তেসরা মে পরের প্রথম পৃষ্ঠায় মিছিলের পর্ণ 
বিধানসভার সামনে সভার উদ্বোধন 'বিবরণণ, মাকসবাদশ কমিউননিস্টদের 
উপলক্ষে মিছিলের মহড়া বলে বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং করধগ্রেসী 
জানা গেছে" - শেষাংশ ২য় প্রন্ঠায় ) 


-আসল মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাদু নয়, বিজয়বারু 


ৃ সুনীল ধাড়া এই অবস্থা যোগ নিতে চাইছেন 

+  ( দর্পশের সংবাদদাতা ) 

_প্রীঅজয় মুখার্জির জন্মাদনে | ফরোয়ার্ড বকে ভাঙন 

৮0 (দশ > 
বলে. আপনারা হয়ত ভাবছেন এ 879১8 

যে অস্তয়বাবর সঙ্গে স্শীলবাবর রা [0698 

সরকার গঠনের ব্যাপারে মতান্তর তিতির নারি নর 

মনান্তরে গিয়ে পেশচেছে। কিন্তু এই দলে! ভাঙন শুর; হয়েছে। 





যশোরের চাঁচড়ার মোড়ের একট দূশ্যে। পাক ফৌজের ধ্বংসুলশিলা। 
ছাঁব £ সেনগুপ্ত জ্ট্যাডও (শ্যামল) শ্রীরামপদুর 


পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। 
আর. একজন সদস্য কাঁলমদ্দীন 
সামস এক জোরালো” ইন্দিরা 


সৰকাৰা 
প্রধামনে আরো! দুম পৰ 


.. তাঁকে পার্টির রাজনৌতিক লাইন 
আল বর্ণ লাদেন! 


যে আমার এলাকায় আমই পার্ট 
এবং এই এলাকায় আম জনসাধা- 
রণের প্রাতনিধি 'হসেবে কংগ্রেস 


শেষাংশ ২য় প্রন্ঠায়' ) 
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মব কংগ্রেসে টগদলীয় কৌদলের হত 
£ঁত গুপ্তকে বিদায় নিতে হল 


৮ 
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চালাচ্ছে 


(দপণের সংবাদদাতা) 
.... বাংলা দেশের মন্ত সংগ্রাম 
সংগঠিত আকার নিচ্ছে। মযৃন্তি- 


কামীরা আবেগের পাঁরবর্তে 
সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকের নেতৃত্ব 


এগিয়ে এসেছে এই সংগ্রামকে 
সঠিক রাজনশীতর ভিত্তিতে গোরলা 


দ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। 

.. এখানে বলা প্রয়োজন যে, 

সংগঠিত শ্রামক শ্রেণী চট্টগ্রাম 
(শেষাংশ ১১ পৃচ্ঠায় ) 








চাকরী গিয়ে 
কংগ্রেগের 
দলীয় ৰাজণাতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস 


দল বেকার সমস্যা সমাধানের নামে : : 
খেলায় নেমে-: 


দলীয় রাজনীতির 
ছেন। গত সপ্তাহে রাজ্যের উন্নয়ন 
দপ্তরের রাষ্ট্রমন্তী রথাীন তালুকদার 
এক .গোপন সাকুলারে . উন্নয়ন 
দপ্তর, সি এম ডি এ এবং কলকাতা 
মেট্রোপলিটন. স্যানিটেশন অর্থার- 
টিকে সমস্ত প্রকার নতুন নিয়োগ 
বন্ধ হরে দেবার নির্দেশ 'দিয়েছেন। 
ইন্দিরা, কংগ্রেস - যখন বেকার 
সমস্যা সমাধান করবে বলে তার- 
স্বরে চে'চাচ্ছে তখন নতুন কর্ম 
সংস্থান বন্ধ করার এই সার্কুলারে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


॥ দাম ৩০ পয়সা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পশ্চিম বঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস 
দলের অন্তদ্ধন্দের  পাঁরণাঁতিতে 
কলকাতার  পালশ কমিশনার 
রাঁঞ্জত 


গৃপ্তকে সরতে হোলো। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

রাইটার্স 'বিল্ডিংয়ে জঙ্গী 
কংগ্রেসী ছাত্র-যুবকদের যে মিছিল 
সংগাঠিত হয়েছিল তা তেসরা মে 
বিধানসভার সামনে সভার উদ্বোধন 
উপলক্ষে 'মাছলের মহড়া বলে 
জানা গেছে। 


টার্ম বিল্ডিংয়ের 
ঘটল] সম্পর্কে প্রত তথা 






সমস্ত ঘটনাই পাঁরকজ্পনা 
অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে বলে 
কংগ্রেসের একাংশ খুশি। সংবাদ- 
পত্রের প্রথম পৃঙ্ঠায় মিছিলের পর্ণ 
বিবরণী, মাকসবাদশী কমিউনিস্টদের 
বিরুষ্ধে অপপ্রচার এবং কথগ্রেসী 

শেষাংশ ২য় প্রষ্ঠায় ) 





পাক সৈন্যের গুলিতে নিহত রিক্সাচালক ও আরোহণ 


আসল মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু নয়, বিজয়বাবু 
সুশীল ধাড়া এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাইছেন 


যশোরের চাঁচড়ার মোড়ের একট দৃশো। পাক ফৌজের ধ্বদূলীলা। 
ছবি £ সেনগ্ৰপ্ত স্টাডও (শ্যামল) শ্রীরামপুর 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

শ্রীঅজয় মুখাঁজর জন্মাদনে 
সুশীল ধাড়া শুভেচ্ছা জানাতে যান 
নি বলে আপনারা হয়ত ভাবছেন 
যে অজয়বাবর সঙ্গে সুশীলবাব্‌র 
সরকার গঠনের ব্যাপারে মতান্তর 
মনান্তরে গিয়ে পেশীচেছে। কিন্তু 

(শেষাংশ ১১ পৃঙ্ঠায়) 


মৰকাৰা 
গ্রধামনে আরে 
অদণ বন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
গত সপ্তাহে দর্পণ লিখেছিল যে 
পুলিশ কাঁমশনার শ্রীরাঞ্জত গুপ্ত 
মহাশয়কে যেতে হবে। হয়েছেও 
তাই। এবার যাবেন ডেপুটি কাম- 
শনার (হেড কোয়ার্টার্স) মজুমদার 
শেষাংশ ২য় প্রচ্ঠায় ) 


ফরোয়ার্ড ব্লকে ভান্্ন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
গুপ্ত মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর 
এই দলে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। 
মহম্মদ ইয়াকুব নামে এই দলের 
একজন কাউন্সিলার দল থেকে 
পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। 
আর একজন সদস্য কলিমদ্দীন 
সামস এক জোরালো” ইন্দিরা 
বিরোধী বন্ধুতা করার পর পার্টির 
কাছ থেকে ধাতানি খান। শোনা 
যায়, পার্টির নেতা নির্মল বঙ্গ 
তাঁকে পার্টির রাজনৌতিক লাইন 
সম্পর্কে সমঝে দিতে গিয়েছিলেন । 

উত্তরে কলিমুদ্দীন বলেছেন 
যে আমার এলাকায় আমিই পার্টি 
এবং এই এলাকায় আমি জনসাধা- 


রণের প্রাতিনাধ হিসেবে কংগ্রেস 
বিরোধিতার ষে প্রাতিগ্রুতিতে 


নির্বাচিত হয়েছে সেই রাজনৈতিক 
লাইন অন্যসরণ করে যাব। নির্মল 
বস; মহাশয় আর বোশ কথা 
বাড়ান নি। 


ধ দই 


 ব্ুঙ্জিত গুপ্তর বিদায় 


(১ পন্ঠার পর) 


তাঁর 'বরুদ্ধে কোনো দুনাশত 
স্বজনূপোষণের অভিযোগ ছিলনা। 
রাষ্ট্রপাঁতর শাসনে 'তাঁন মোটা- 
মর্টিভাবে হীন্দরা কংগ্রেসীদের 
খ্বাশ রেখেই কলকাতা . প্যাীলশ 
চাঁলিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু রাঞ্জত 
গুপ্ত এই দলের একাঁট৷ উপদলের 


উপদল। আর রাঁঞ্জত গুপ্ত এই 
উপদলের 'বিশবস্তজন। 

মাল্পসভা গঠনের আগে থেকেই 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের দলাদাঁলর খবর 
দর্পণের পাঠকরা রাখেন। ইন্দিরা 
গান্ধী এবং রাজ্যের হীন্দরা 
. কংগ্রেসীদের 'একাঁট অংশ চেয়ে- 
ছিলেন তরুণকান্তি ঘোষকে মৃখ্য- 
মল্ম করতে। কিন্তু বিজয় নাহার 
তা হতে 'দতে চানান, নিজেই 
মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়োঁছলেন। তখন 


সিদ্ধার্থ শংকর টি মেরে 
অজয় মুখার্জকে মৃখ্যমল্তী করেন 
এবং সেসময় থেকেই বিজয় নাহার 
চটে আছেন। এখন অবস্থাটা হচ্ছে, 
সদ্ধার্থশংকর রায়, তরুণকান্তি 
ঘোষরা রাজ্য মাল্দিসভায় প্রাধান্য 
পেতে চান। অন্যর্দকে উপ-খ্য- 
মন্ত্রী বিজয় নাহার দেখতে চান, 
তাঁর দলেরই প্রাধান্য। সমস্ত রকম 
অফিসার বদলের ব্যাপারে বিজয় 
নাহারই ক্ষমতার ছাপ রাখছেন। 
বিজয় নাহার জানতেন, কলকাতার 
পলিশ কাঁমশনারের পদটি রঞ্জিত 
গুপ্ত রাষ্ট্রপাতর আমলে - সিদ্ধার্থ 


, রায় এবং দাক্ষিণপল্ধী কমন্যানম্ট 


(সি পি আই) নেতা ভূপেশ গুপ্তের 
সহায়তায় পেয়োছলেন। 

রাঁঞ্জত গৃপ্তও অকৃতজ্ঞ নন। 
হেমন্ত বসুর খুনের ঘটনায় তান 
এমন বিবৃতি দিয়েছিলেন যাতে 
সন্দেহ হতে পরে, ঘটনার সঙ্গে বসি 


"শপ এম জাঁড়ত! এই [বিবৃতিতে 


দস পি এম বিরোধীদের যথেষ্ট 
রাজনৌতিক সুবিধে হয়েছিল। 
এখন অবশ্য হেমন্ত বসুর খুনের 


মামলায় আঁভয্যন্ত করে যে সাত-* 


জনের বিরুদ্ধে চাজসাঁট দেওয়া 


হয়েছে তারা সবাই উত্তর কলকাতার . 


তথাকথিত নকশালপল্থধী বলে 
পাঁরচিত। 

এই ধরনের নানা ব্যাপারে 
পুঁলশ কাঁমশনার রঞ্জিত গুপ্ত 
ইন্দিরা কংগ্রেসীদের সাহায্য করে 
যাচ্ছিলেন। কিন্তু গুপ্ত সাহেবের 
বোধ হয় একট; ভুল হয়োছিল। 


তান শুধু সিদ্ধার্থ রায়, প্রফনল্ল- 


কান্তি ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জর 
(স পি আই) সঙ্গেই মাথামাঁখ 
করছিলেন। বিজয় নাহারকে তেমন 
পাত্তা দেন নি। বিজয় নাহারও 


সুযোগ খজছিলেন। 
উপ্-মখ্যমন্ত্রী হবার পরে বলতে 
থাকেন রঞ্জিত গুপ্ত যথেষ্ট পারমাণে 
কম্য্ানষ্ট বিরোধাঁ নন। কমন্যানিষ্ট, 
বিশেষ করে সি পি এমকে ঠ্যাঙাতে 
হলে রঞ্জত গ্ৃপ্তকে বদলাতে হবে। 
বিজয় নাহারের কথায় তাঁর বিরোধ? 
উপদল বেশী গরুত্ব দিলেন না। 
তান মল্তিসভায় বদলের প্রসংগ 
তুললেন। কেউই সোদন এাঁটকে 
গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বিজয় নাহার 
ছাড়বার পাত্র নন। তানি বদলের 
ব্যাপারাটিতে ম্যখ্যমন্মী অজয় 
মুখার্জকে দিয়ে সই করিয়ে 
নিলেন। " 

তাঁর বরোধশ উপদল এবার 
সান্তয় হলেন আদেশাটি বানচাল 
করার জন্যে। আদেশাঁট কয়েকাঁদন 
চাপা থাকলো । রাঁঞ্জত গপ্ত ফাইলের 
খবর পেয়েই দিল্লী ছুটলেন 
সিদ্ধার্থ রায়কে দিয়ে প্রধানমল্তী 
ইন্দিরাকে ধরে অর্ডার বানচাল 
করার জন্যে। বিজয় নাহারও ঝান্দ 
লোক! যেদিন রঞ্জিত গুপ্ত দিল্লী 
গেলেন সোঁদনই তান আনন্দবাজার 
হিন্দুস্থান ম্ট্যান্ডার্ডের রিপো- 
টারকে ডেকে এই বদল করার 
গোপন খবরটি দিয়ে 'দিলেন। 
পরাদন রাঞ্জিত গুপ্ত যখন প্রধান- 
মন্তীর সঞ্গে, দেখা করছেন তখন 
কলকাতার দুখানা কাগজে প্দালশ 
কমিশনার বদলের খবর বোঁরয়ে 
গিয়েছে। আর এই ধরনের খবর 
একবার বোরয়ে গেলে তার কোনো 
প্রাতকার করা যায় না। কেননা, 
আঁফসার' বদলের ব্যাপারাঁটি সম্পূর্ণ 
ভাবে রাজ্য সরকারেরু। প্রধান- 
মন্লীকে প্রকাশ্যে কিছ করতে 
গেলে রাজ্যের ল্নিসভাকে হেনস্থা 
করা হবে। এত ছোটো ব্যাপারে 
প্রধানমন্ত্রী তাই নাক গলালেন না। 
বিজয় নাহার দোখিয়ে দিলেন মান্দি- 
সভায় তাঁর এবং তাঁর উপদলেরই 
ক্ষমতা বেশী $ মাঝখানে রঞ্জিত গপ্ত 
উপলক্ষ্য মাত্ৰ৷ 


৬নশশাস্নলত্০ে ভদ্ষভ্ল বদন 


মহাশয়। শ্রীমজুমদারকে ' লাল- 
বাজারে এনোৌছলেন পূর্বতন 
প্যীলশ কাঁমশনার শ্রীপ্রণব সেন। 


- মজুমদার মহাশয় অবশ্য কোন 
দিনই সি পি এম ভক্ত ছিলেন না। 
কংগ্রেপী আমলে তাঁকে কংগ্রেস 
'সেবক বলে অনেকেই জানতেন। 
কিন্তু "তান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
শ্রীমনোরঞ্জন রায়ের আত্মীয় । “তাই 
বোধহয় প্রণব সেন মজুমদার মহা- 
শয়কে লালবাজারে এনে সি পি 
এমের প্রিয়ভাজন হতে চেয়েছিলেন 
' এবং হয়েও ছিলেন বলে অনেকে 
মনে করতেন। মজুমদার মহাশয়ের 
জায়গায় আসছেন বর্ধমানের এস 
পি শ্রীপাঁচগোপাল মদখার্জ। সি 
পি এম বা অন্য উগ্রপল্থী কাঁমউ- 
নিষ্ট ঠেঙানোর ব্যাপারে তান বেশ 
সুনাম অর্জন করেছেন। 

উপল্লের বা নীচু তলার পুলিশ 
অফিসারদের ভিতরে আরও কিছ 
অদল বদল হবে। অপেক্ষা শুধু 
কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন আঁফসারদের 


(১দ প্‌ণ্ঠার পর) 


, খুজে বার করা। ' যত তাড়াতাড়ি 
এই ব্যবস্থা. করে ফেলা যায় সেই 
দিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব খুবই সজাগ, 
কেননা তাদের মতে ' আইন ও 
শৃঙ্খলা ঠিক মত বজায় রাখা সব 
কিছুর, আগে প্রয়োজন, তারপর 
অন্য সব ব্যাপারে হাত দেওয়া 


করা হবে! বিজয়বাব এই ব্যাপারে 
অবশ্য ইতিমধ্যেই অগ্রসর হয়েছেন। 
কিন্তু বার্দ সেধেছেন সি এম পি ওর 
শ্রীএস দত্ত মজ-মদার। সি এম পি 
ওর িপার্টমেশ্ট শ্রীবজয় সিংহ 
নাহারের হাতে। নানা , কারণে 
'িজয়বাব্, শ্রীদত্ত মজুমদারের প্রাত 
সুপ্রসন্ন নন। তাই তিনি শ্রীদত্ত 
মজুমদারকে বর্ধমান িভিসনের 
কাঁমশনারের পদে নিযুন্তু করতে 
চাইলেন! দত্ত মজুমদার মহাশয় 


বে'কে বসেছেন। 

তান ষ্টেট ইলেকাপ্রীসাঁট বোর্ডের 
চেয়ারম্যান থেকে এই পদে য়োগ 
দিয়োছলেন শ্রীব ববি ঘোষের 
আমলে । শ্রীদত্ত মজুমদার মুখ” 
মন্ত শ্রীঅজয় মুখার্জর সঙ্গে 
দেখা করে এ বদলীর বিরুদ্ধে তাঁর 
বন্তব্য রেখেছেন! অজয়বাবু নাক 
ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর 
স্বভাবসৃলভ সরলতায় নাকি বলে- 
ছেন যে আই এ এস আঁফসারদের 
বদলশীর কথাবার্তা যখন হয় তখন 
তাঁর নাম ছিল না। পরে বজয়বাব্দ 
তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন। 

দত্ত মজুমদার মহাশয়ের ব্যাপারে 
স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত 
অবশ্য রাইটার্স বিজ্ডিংয়ে ওপরের 
তলার অদল বদল স্থাঁগত আছে 
কিন্তু বেশী দিন থাকবে বলে মনে 
হয় না৷ দেখা যাক কোথাকার জল 
কোথায় গড়ায়। 


রাইটার্সের ঘটনা 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


মিছিলে আক্ৰমণ হতে পারে_ এই - 


সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 
কংগ্রেসীদের ধারণা তেসরা মে-র 


মিছিল এই প্রচারে আরও জোরদার 


হবে। 
মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের 
মধ্যে অনেক অণ্চলের সি পি আই 
ও নকশাল কর্মীদের দেখা গেছে 
বলে পুলিশের অভিযোগ। মাছল 
যখন আসছে তখন এই সম্পর্কে 
লালবাজার থেকে রাইটার্স 'বাচ্ডংয়ে 
কংগ্রেসীদের খবর জানানো হয় এবং 
নির্দেশ চাওয়া হয় শহরে একশো 
চুয়াল্লশ ধারা বলব্ধ থাকার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে মিছিল আটকানোর কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে ক না। 
=  মল্তীরা জানান যে, আইনকে 
একট: 'শাথিলভীবে প্রয়োগ করলেই 
চলবে । নির্দেশ অন্যায় পাঁলশও 
খুব বোশ মাথা ঘামায় নি এবং 
রাইটার্স 'বাঁজ্ডংয়ের সামনে পুলিশ 
প্রহরা জোরদার করার কোন প্রয়ো- 
জন বোধ করে ন। 
মিছিল, এসেই জঙ্গী রূপ 
নেয়। এর একাংশ রাইটার্স 'বাল্ডং 


সরকারের 
ধমকেও 


(মটর নারাজ 
রাছের শৌ চালু করলে 
' খরচে গোষায় নী 





৯৮” যোগ্য ৷ 


পাছে এই 'িয়ে আবার সংবাদ- 
পত্রে হৈ চৈ হয় সেই আশঙ্কায় 
মৃখ্যমল্লী অজয় মুখাজনী এ সনে- 
মার ম্যানেজার জনাব হাফেজের 
কাছে লোক পাঠান সিনেমা হলে 
রাতের শো চাল: করার জন্য৷ 

হাফেজ সাহেব জানান যে, রাতের 
শো চালানো তার ব্যবসার পক্ষে 
ক্ষাতিকর, কারণ দর্শকের সংখ্যা 
প্রায় নগণ্য থাকে বললেই চলে । 


এর আগে কখনও এই পারাস্থাত, 


আসোন। 

সরকারের তরফ থেকে মেট্রো 
সিনেমার কর্তৃপক্ষের ওপর নির্দেশ 
আসে রাতের প্রদর্শনীর 'টাঁকট 
বিক্লীর হিসেব চাই। হাফেজ 
সাহেব যে 'হসেব দিয়েছেন তাতে 
প্রকাশ যে রাতের শোতে টিকিট 
বিকলীর হার হল গড়ে ষাট থেকে 
আশি টাকা। আর খরচ হল শুধ 
ইলেকাঁটকেই একশ পণ্টাশ ট্রাকা। 
অন্যান্য খরচ ধরলে আরো অনেক 
দাঁড়াবে! এই হিসেব পাওয়ার 
পর সরকার নীরব। | 
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ওরা বৃদ্ধকে যংপরোনাস্তি নিগৃ- 
হ'ত করে। এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধের 
অজ্পবয়সশ সহকমশীরা মোকাবিলায় 
এগিয়ে আসে। এই ঘটনা থেকেই 
সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঘটনার 
শুরু 

ঘটনার একটি বিশেষ দক হল 
যে, এই মিছিল সাধারণভাবে 
কাঁমউনিস্ট বিরোধী এবং এট 
সংগঠিত হয়েছিল মাকর্সবাদীদের 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এ ছাড়াও যে 
সমস্ত বয়স্ক কংগ্রেসীরা মন্রী হয়ে 
বসে আছেন তাদেরও ওরা হুমকী 
দিতে এসেছিল। মন্দের মধ্যে 
বিজয় সং নাহারকে ওরা মোটেই 
পছন্দ করে না বলে জানা গেছে। 

এই ঘটনার পর অজয় মুখাজশ 
ও ‘বিজয় সিং নাহার বচালত বোধ 
করছেন। তাঁরা নিভৃতে দীর্ঘ আলো- 


, চনা করেছেন। দুজনেই একমত 


যে, এই ধরণের ঘটনা ঘটতে 
থাকলে মাকসবাদীরা সূযোগ নেবে 
আর সরকার বিরোধী জনমত গড়ে 
উঠবে। i 

দলীয়. রাজনীতি 

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
উপরোক্ত তিন কর্তৃপক্ষই 'বাঁস্মত 
বোধ করেন। তাঁরা উন্নয়ন মন্ত্রী " 
তথা উপ-মুখ্যমল্মী বিজয় সিং 
নাহারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 

প্রকাশ, বিজয় নাহার এ"দের 
বলেছেন, সাকুলারাঁট তাঁরই আশী- 
বাদপম্ট। তবে নতুন নিয়োগ বন্ধ 
করা হবে না। শুধ ইন্দিরা কংগ্রেস 
সমর্থকদের চাকরা দেওয়া হবে 
এবং সেজন্যে প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা 
গ্রহণ না করা পর্যন্ত নতুন নিয়োগ 
বন্ধ করা হয়েছে। 

আরও প্রকাশ, বিজয় নাহার 
একথাও বলেছেন, শুধু যোগ্যতার 
ভিত্তিতে সরকারী চাকরী দেবার 
দিন আর নেই। রাজনীতি দেখতে 
হবে। এই প্রসংগে তিনি এই রকম 
ইংগিতও দেন যে, চাকরী দেবার 
সময় আঁফসাররা যেন তাঁর বহন 
বাজার কেন্দ্রের প্রার্থীদের দিকে 
একট: বেশী নজর দেন! 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
রথীন তালুকদার 'কল্তু বে-আইনী- 
ভাবে সাকুলারাট সি এম ডি এ 
এবং স্যানটেশন অর্থারাটর ওপর ' 
প্রয়োগ করেছেন! কেননা, এই দুটি 
সংস্থাই স্বয়ংশাঁসত প্রতিষ্ঠান! 
এদের প্রতিষ্ঠানে চাকরী দেবার 
জন্যে সিলেকশান কাঁমিটি আছে 
এবং রাজ্য সরকারের সেখানে কোন 
প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বই নেই। প্রকাশ, দুটি 
নাহারের দ্ঁষ্ট আকর্ষণ করে- 


'ছিলেন। 


কিন্তু তাতে কি আসে যায়? 
রাজনীতই এখানে বড় কথা। 


দপণ | শূরুবার ৩০শে এপ্রিল ১১৭১ 





| মেয়র ও 
| নির্বাচন 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
কর্পোরেশনের নির্বাচনের 


সংকেত চিহ্ন বলে ধরে নলে ষে- 
চিন্রটী ফুটে ওঠে, তা যেমন করুণ 


মধ্যে সি পি আই ও ফরওয়ার্ড রক 
অবশেষে কংগ্রেসী ক্ষঃরে গলা কেটে 
আত্মহত্যা করল, আর হাস্যোদ্দীপক 
এই কারণে যে রাজনোতিক পাঁর- 
বর্তনের মুখে দাঁড়য়ে অনেক তাবড় 
,তাবড় বামপন্থী নেতার অঙ্গবাস 
খুলে পড়ছে একথাও তারা বুঝতে 
পারছেন না। { | 
কর্পোরেশনে সি পি আই এবং 
ওয়ার্ড ব্লক প্রকাশ্যে এবং এস 
“৩ সি কায়দা করে যে ভাবে জন- 
গণ পাঁরত্যন্ত কংগ্রেসীদের এ রাজ্যে 


লোকে ভেবোছলো যে মাজা 
ভাঙ্গা মার খাবার পর সি আই 
এবং ফরওয়ার্ড রক খানিকটা শিক্ষা 
গ্রহণ করবে। তাতো হয়ই নি, বরং 
এ'রা আরো পিছল 'পথে, জনসাধা- 
রণ থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে ধংস হয়ে 
যাবার পথে পা বাঁড়য়েছেন। 
কিন্তু এপথে যাবার আগের 
মৃহূর্তেও কোন কোন একদা বাম- 
ল্থী আজ কংগ্রেস সমর্থক নেতার 
'দোটানা একই সঙ্গে করুণ ও হাস্য- 
রসের সঞ্চার করছে। 
কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে 
ফরওয়ার্ড রকের কাটীন্সলার- 
শ্রীকুমার দত্ত মেয়র "পদে পার্ট 
কর্তৃক মনোনীত * হবার ভরসা 
পান। বস্তুতঃ ৯৯৫২ সাল থেকে 
নয় নং ওয়ার্ডের কাউীন্সিলার 
হিসেবে তান নির্বাচিত হয়ে 
আসছেন! ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্ষ- 
করা সামাতর সভায় নয়-দশ 
ভোটে শ্রীকুমার দত্তই পার্টর প্রার্থী 
হবেন সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তখন 
সভায় অনুপস্থিত আরো দুজন 
ব্যাস্ত স্ভাগৃহে ঢুকে তারা কার্ধ- 
করা সামিতির সভ্য বলে দাবী 
করেন এবং ঘোষণা করেন যে দশ-_ 
এগারো ভোটে শ্রীশ্যামসুন্দর 
গৃপ্তকেই প্রার্থীপদে মনোনীত করা 
-হুল। থানিকটা গোলমাল হয় এবং 
দ্‌ জন ব্যান্তকে পুলিশ গোলমালের 


ইয়াকুব সি পি এম-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন। সপ এম 


স্পাকার 
প্রসঙ্গে 


তাঁদের বলেন যে তাঁরা যাঁদ কংগ্রে- 
সের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তা 
ছেড়ে হয়ে বামপন্থী জোটে ফিরে 
আসেন তাহলে 'সি পি এম মেয়র 
পদে শ্রীকুমার দত্তকে এবং ডেপনটী 
মেয়র পদে মহম্মদ ইয়াকুবকে 
সমর্থন করতে রাজী আছেন। 
ফরওয়ার্ড ব্লক এই অবস্থা টের 
পেয়ে শ্যামপুকুর কেন্দ্রে শ্রীকুমার 
দত্ত অথবা অজয় দেকে মনোনীত 
করার চিন্তা তাঁরা করছেন এরকম 
ভাব দেখন। 

ফলে ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে 
আশ; ভাঙ্গনের - সম্ভাবনা কিছুটা 
কমে আসে। কিন্তু তা সত্বেও 
মেয়র পদে ভোট দেবার সময় নান৷ 
অজুহাত তুলে শ্রীকুমার দত্ত প্রায় 
আধঘন্টা সময় কাটান এবং ডেপুটী 
মেয়র নির্বাচনের সময় কালিমদ্দীন 
শামস -চীৎকার করেই বলে' ফেলেন 
ষে ‘তান পান্নালাল দাসকে, ভোট 
দেবেন না। 


পার্টি এস ইউ সি সাপও মরে 
লাঠিও না ভাঙ্গে এমন ধারা একটা 


প্রস্তাব রাখলেন সি পি এম-এর 


কাছে! তাঁরা বলেন যে 'িনটী 
শর্ত মেনে নিলেই তাঁরা সি পি এম 
জোটের প্রার্থীদের ভোট! দেবেন, 
অন্যথা ' নিরপেক্ষ থাকবেন। শর্ত- 
গঠুলি, হল ছয় মাসের মধ্যে মশককুল 
ধ্বস ও সমস্ত জঞ্জাল অপসারণ 
করতে হবে এবং যে সব কর্মচারী 


করেন কিন্তু এস ইউ স-কে বলেন 
যে তাঁরা যাঁদ এই কর্মসূচী পালন 
সম্ভব বলে মনে করেন তাহলে 


তারাই মেয়র ও ডেপনটী মেয়র পদে 


প্রার্থী দিন, সি পি এম তাঁদের 
সমর্থন করবে। কিন্তু তখন এস 
ইউ 'স পিছিয়ে যান! 

এঁদকে কর্পোরেশন নির্বাচনের 
ছায়া আগামী দিনের বিধানসভার 
রাজনীতিতে ছায়া (ফেলেছে। 
এই ধরণের দ্বিধা, সংশয়, হতাশা 
ও টানাপোড়েনের কারদুকার্ষে এই 
কাজ চলেছে। ৩রা মে রাজ্য 
বিধানসভার অধিবেশনের অগে 
এই অলংকরণের কাজ দ্রুততর 
হবে। | 
সি পি আই আজ যে ভগ্নাদশায় 
পড়েছেন, তাতে জোর করে একথা 


" বলা যায় না যে তাঁদের সব কজন 


এম এল এ তেসরা মে 'বধান- 
(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 


যাদবপুর অঞ্চলে | ৪ পুলিশের জাম 


তলা ও 


প্রতিরোধের জন্য জঙ্গী স্কোয়াড গঠিত হচ্ছে? 


যাদবপুর 'বশবাবদ্যালয় ও তার 
আশপাশ অণ্চলে কতিপয় সমাজ- 
বিরোধ! ব্যান্ত ও সি আর পি ও 
মালিটারীর যুগ্ম নির্যাতন এতদ- 
গলে এক ব্যাপক সন্মাসের সৃষ্টি 
করেছে। আঁভষোগে প্রকাশ, প্রকৃত 


(দর্পপের সংবাদদাতা) ' 
হয় একামজনকে। ছাত্রদের উপর 
নৃশংস আক্রমণ পাঁরচালনা করেন 
চাববশ পরগণার পুলিশ সুপার 
সীবমল দাশগ্দপ্ত। 

জানা যায়, এখনও বহু ছাত্রকে 
গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে। জামিন 


সমাজবিরোধাদের গ্রেপ্তার করা তো পর্যন্ত দেওয়া হয়ান। ধৃত কয়েক- 


দুরের কথা, একাঁট বিশেষ রাজনৈ- 
{তক দলের কর্মীদের চিনিয়ে দেও- 


সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যথারুমে 
অরূপ দাশগুপ্ত ও অঞ্জন মুখাজী 
ছিলেন। এখান থেকে গ্রেপ্তার করা 


জনকে ম্যান্ত দিয়ে জেল গেট থেকে 
পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। গত 
উনিশে মার্চ পি ভি এ্যাক্টে ধৃত 
কয়েকজনকে পঃনরায় আটক করা 
হয়। এদের মধ্যে আছেন, 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীঅমলকুমার বসু 


পাঁরপ্রোক্ষতে পলিশ ও 'মিলিটা- 
রীর অত্যাচার প্রাতরোধে কোন এক 
মহল থেকে এক জঙ্গী স্কোয়াড 
তৈরী করার কয়েকদফা গোপন 
আলোচনা ইতিমধ্যে হয়ে গ্রেছে। 
পলিশ প্রশাসন ব্যবহারে সংযত না 
হলে এই স্কোয়াড শশগ্লই সক্রিয় 
হয়ে উঠবে। এছাড়া, মালটারী 
কর্তৃক নারী লাঞ্ছনা ও শাড়ী ধরে 
টানাটানি করার ঘটনাটি নিয়ে উত্ত 
গোপন সভায় উদ্বেগের সংগে 
আলোচনা করা হয়! 

এছাড়া আরেকাঁট " আঁভযোগ 


বিশ্বনাথ মিত্র, তপন মাইীতি আব্দুল এখানে ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠছে 


আজিজ প্রভৃতি । 
সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার 
হলো চাঁববশ পরগণার জেলা শাসক 


যে, পর্ব ! বাংলার উপর পাক 
ফৌজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের 
কাহনী প্রচণ্ড ভাবে প্রকাশ করা 


রথীন সেনগ্যপ্ত এসব নির্যাতনের হচ্ছে, অথচ পাশ্চমবাংলায়, 'দল্পশর 
সবই জানেন, তব যাদবপুর থানায় 
একদল উগ্র ছাত্রীবরোধী কর্মচারী 
থাকার ফলে এ ধরণের ঘটনা যাদব- 
পুরে এক অশান্তির সৃষ্টি করে 
চলেছে। 


বশ্বদূতসূত্রে প্রকাশ, 


এর 





সি আর পি ও 'মাঁলটারীর অত্যা- 
চারে লাঞ্ছিত সাধারণ মান: ছান্র- 
ছাত্রী 'ও ফবশ্রেণীর বিষয়ে সত্য 
ঘটনা প্রকাশে বাজারী পািকা- 
গলো এত নীরব কেন? 


প্রত্যেক স্টেশন স্পট ও. 





J, 


জোরানো ভাবে শোনা যায় 






৮ বি খল নর eli ro 


", একাহিজ ডিউট সমেত। 


৪-ব্যাণ্ড ডিনার সনি অন্থান্ত ঢ্যাব্র স্বত। 
“* সারা দুনিয়ার যে কোন টন 
রর ও ষ্টেশন পাওয়ার ও জম পলিষ্টিরিনের 
৩ আপনার পহনানত স্তর নলী করার ৯ ডায়াল হেল লা 
গু ল্দমত স্বর 
জন্য হাই-লো কন্টোল। রা চা টি lie 
৪ অদৃশ্য ফেরাইট রড ও লুপ এরিয়েলের ও বড় সাইজের ব্যাটারীতে চলে । 
ব্যবস্থা থাকার দরুণ অতি সহজে এপিমিনেটর লাগিয়ে নিলে, 
খচিত বিজ্রলীতেও চালানো যায় ॥ 
পন্িহ্কান্ম বৰন্ত ও জোস্থালো, এককথায় নিখুঁত ধ্বনি 
পন্রিন্বেশন কন্রার জন্যই প্রত্যেক মারফি এখন প্মচাগনিটিউসু 
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বাংল। দেশে সংগ্রামের 


পটভূমি ও গতিপথ 


7. (দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
বাংলা দেশের রণাঙ্গনের যে 

সব সংবাদ আমাদের দেশের বড় 

বড় পন্রিকাগ্লিতে সম্প্রাত দেখা 


বন্ধ করে , দেবার সমস্ত উদ্যোগ 

গ্রহণ করেছে। 
ইতিমধ্যে শেখ ম্ীজবর রহ- 

মানের নামে একটা স্বাধীন বাংলা 


জনাব নজরুল ইসলাম সরকারের 
প্রধন বলে ঘোঁষত হয়েছেন এবং 
জনাব তাজনাদ্দন প্রধানমন্ত্রী রূপে 
তার ও মাঁন্মিসভার সদস্যদের শপথ 
গ্রহণ করেছেন। 

অপরাদকে পরবর্তী কালে, এ 
সংবাদ পাওয়া গেছে ষে বাংলা- 
দেশের যে সব মস্ত এলাকায় পাঁকি- 
স্তানী ফৌজ এখনও পদার্পণ করে 
দন, সে সব জায়গায় . 
জাতখয় মণান্ত ফ্রন্ট গঠিত করে 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যাবার প্রচেষ্টা 
চলেছে। এই জাতীয় ম্যান্ত ফন্টে 
আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী 
পার্টির উভয় অংশ, কৃষক সাঁমাঁত 
প্রভূত সংথার ' অংশ 
এক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। 

বাংলাদেশের বর্তমান পাঁর- 
স্থাতর মূল্যায়ন ও সম্ভাব্য পাঁর- 
ণাঁতর িন্রকে বুঝতে হলে সর্বাগ্রে 
এই জাতীয় মহন্ত সংগ্রামের চার 
সম্পর্কে অবাঁহত হওয়া প্রযোজন। 


মান্ষ ক ভাবে খই -সংগ্রামকে 
দেখছেন এবং ক ভাবে তারা এই 
সংগ্রামে নিজেদের ভাগ্যকে জাঁড়ত 
করতে পারছেন। . 
এটা আজ 'পাঁরচ্কার যে বাংলা 
দেশের সংগ্রাম প্রধানতঃ উনাঁবংশ 


শতাব্দীর ওঁপানবেশক কায়দায় 
শোষণের বিরুদ্ধে এবং এর নেতৃত্ব 
উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর 
হাতে। i 
পশ্চিম প্যাকস্তানের সঙ্গো 
পূর্ববঙ্গের জ্নসাধারণের্‌ ধর্ম সম্প- 
কাঁয় বন্ধন ছাড়া আর কোন 'মিল 
নেই। ভাষা, সংস্কৃতি, জাতাঁয়তা- 
বোধের প্রাতিষ্ঠা ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের 
মানুষ 'পশ্চম পাকিস্তানের আঁধ- 
বসীদের প্লেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 
একথা মনে রেখেই ১৯৪০ সালের 
লাহোর প্রস্তাবে মূশ্লিম লীগ 
“এক বা একাধিক মলম রাষ্ট্র 
গঠন” কথা বলোছিল। 
ইতহাসের আভনব পাঁরহাস 
যে পশ্চিম পাঁকস্তানের নেতৃবৃন্দ 
গোড়া থেকেই একাধিক স্বাধীন 
সার্বভৌম রাল্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে 
আদৌ আমল দিতে চান ন, যাঁদও 


"পাকিস্তান রাষ্ট্র ধহসাবে গাঁঠত 
হবার সময় নেতৃত্বভার যে মনুশলম 
লীগের হাতে ছল, তার কাউীন্সল 
সদস্যের সংখ্যা ছিল পাঁচশ তিন 
জন। এর মধ্যে বৃহৎ ভূস্বাম্ী 
নবাব, জাঁমদারদের সংখ্যা ছিল 
একশো তেষাট্রজন। এদের মধ্যে 
পাঞ্জাবের বৃহৎ ভূঙ্বামীদের সংখ্যা 
সর্বাধক একান্ন জন। এরপরেই 
পূর্ববঙ্গ, উত্তর প্রদেশের ভূদ্বামী 
প্রীতানাীধদের সংখ্যা। কাীন্সলে 
শস্ধূদেশের 'পপচশজন সদস্যের 
মধ্যে পনের জনই ছিলেন বৃহৎ 
ভূস্বামী। সমস্ত ভূস্বামীর্দের সংখ্যা 
দেশের জনসাধারণের শতকরা এক- 
জন, ধকল্তু তাঁরাই দেশের মোট” 
জাঁমর পশ্চান্তর লক্ষ. একরের 
মাালক এবং তাদের সর্বানম্ন 
জোতের পাঁরমাণ পাঁচশো একরেরও 
বেশী। অন্যাদকে দেশের জমির 
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উপর নির্ভরশীল বাকী পায়যাটু 


শতাংশ লোক পাঁচ একরের চেয়েও . 


কম ছোট ছোট জোতে মোট চয়াত্তর 
লক্ষ একর জামির মাঁলক 'ছিলেন। 
বলা বাহুল্য ম্্রশ্লম লীগ্‌ 
ক'উান্সদলের এই সামন্তশ্রেণীর 
প্রাধান্য থেকে নতুন পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পাঁরচয় পাওয়া 
ষায়। ব্‌টাঁশ আমলের নিয়ম অন্দ- 
ষায়ী /এই শ্রেণী থেকেই উচ্চ সাম- 
{রক পদে লোক নিয়োগ করা হত 
এবং এই সামারক নেতৃবৃন্দ ভূস্বামী 
স্বার্থের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। 
পশ্চিম পাকিস্তানে যে সব 
বড় বড় জাঁমদার ভারত থেকে 
রীফউজী হিসাবে আসেন তাদের 
মধ্যে পাঁকস্তানের প্রথম প্রধান- 
মন্দা জনাব লিয়াকত আল খান, 
জনাব থালকুক্জমান, জনাব মহম্মদ 
ইসমাইল এরা ছিলেন পাাকস্তা- 


নের প্রথম সারর নেতা। 


অন্যাদকে যে সব বাস্তিজীবি, 
ব্যবসায়ী, শিজ্পপাঁত ও ব্যাঞ্কার 
মূশ্লিম লশগের নেতৃস্থানীয় 
{ছলেন তাঁদের সংখ্যাধিক্য থাক- 
লেও কার্যকরী "প্রভাব ভূস্বামী 
স্বার্থের তুলনায় অনেক কম 'ছিল। 
তবু ইস্পাহানী, দাউদ, আবদুল 
রহমান হাসেম কাসেম দাদা প্রভাত 
শবন্তশালী ধাঁনকশ্রেণী ভারত থেকে 
বত্তবৈভব য়ে পাকিস্তানে চলে 
মান! নবগাঁঠত প্মাকস্তান রাষ্ট্রে 
এই জমিদার 'শঙ্পপাঁত জোট 
রাষ্ট্রপারচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। 

+ ইতিহাসের ছান্র মাত্রেই জানেন 
যে উনাবংশ শতাব্দীর ওপাঁনবে- 
{শক শাসকেরা অধীনস্থ দেশ- 
গুলির মধ্যে তাদের নির্ভরষোগ্য 
এবং চির অনুগত যে শ্রেণীর জন্ম 
দেয় তারাই হচ্ছে রাজা মহারাজা 
নবাবদের ভূস্বামী শ্রেণী । জন্ম- 


' সূত্রেই এই শ্রেণী ধবদেশন সাগ্রাজ্য- 


বঙ্গের সম্পদ্ধ শোষণ করার জন্যে 
তারা চারটগ প্রধান উপায় অবলম্বন 
করো।- . 

প্রথমতঃ এটা জানা আছে 
পূর্ববঙ্গের কৃষিজাত পণ্যের 
উদ্বৃন্ত আন্তর্জাতক বাণিজ্যে 


উদ্বৃত্ত পাওনা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ' 


করে। 'বশেষ করে স্বাধীনতার 
কোরীয় ষুদ্ধ ও আন্ত্াতক 
পুনগঠিন প্রকল্পগুলির দরুণ পূর্ব 
বঙ্গের এই উদ্বৃত্ত বিশাল আকার 
ধারণ করে! _ অথচ পাঁশ্চম পাকি- 
স্তান এই সময় বাণিজ্য খাটত 


'বঞ্গের সমগ্র উদ্বৃত্ত 


এলাকায় পাঁরণত হয়। সুতরাং 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুটশ 
সম্পূর্ণ আলাদা অর্থনীতিকে এক 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আটকে 
রেখে. পাশ্চম পীঁকিস্তান পূর্ব- 
(বিদেশী 
মদুদ্রায় প্রায় পাঁচশ কোটা টাকা) 
আত্মসাৎ করে। এবং আন্তর্জাঁতক। 
বিনিময় হারের তারতম্যের সুযোগে 
আমদানী লাইসেন্স বাবদ আরো 
প্রায় আড়াইশে। কোটা টাকা পাঁশ্চম 
পাকিস্তান কেড়ে নেয়। 
দ্বিতীয়তঃ রাজস্ব ও মুলধনী 


- বাজেট বরাদ্দে অসম বন্টন করে 


এবং আমলাতান্তিক চাতুরাঁ, অহে- 
তুক বিলম্ব ও প্রকল্প মঞ্জুর করতে 
গাঁড়মাঁস করে কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী 
সরকার পূর্ববজ্গকে' বাঁঞ্চত করে। 
একমাত্র রাজস্ব বাজেটে কারচদাপ 
করে প্রাতবছর পুূর্ববঙ্গ থেকে 
একুশ কোটী টাকা পাঁশ্চম পাঁক- 
স্তানে টেনে নেওয়া হয়। 
তৃতায়তঃ সরকার" প্রকজ্পগ্যীল 
সম্পর্কে বিনিয়োগ হাতবদল করার 
নীতি কার্যকরী করে পূর্ববঙ্গের 
আঁধকাংশ শিল্প কারখানা পশ্চিম 
পাকিস্তানী 'শি্পপাঁতদের হাতে 
তুলে দেওয়া হয়। -ফলে সরকারী 
ব্যয় বাবদ যে আয় ও চাকুরী 


পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিম পাঁকস্তানে 
আমদানী পণ্যের দাম কাঁময়ে এবং 
পশ্চিম পাকিদ্তান থেকে পর্ববঙ্ে 
রপ্তানী পণ্যের দাম চাঁড়য়ে অসম 
বাণিজ্যের মারফতে পশ্চিম পাকি- 
ক্তান, পূর্ববঙ্গ থেকে ক্রেতাদের 
পকেট শুন্য করে কোটা কোটা টাকা 
আঁতাঁরন্ত মুনাফা ঘরে 'নয়ে যায়। 
ফলে উদীয়মান বাঙ্গালী মধ্য- 
শ্রেণীগণীল এবং নবীন বুর্জোয়া 


শ্রেণি তাদের সামনে বিকাশের 


স্বাভাঁবক পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে 
দেখতে পায়! - 

স্বভাবতঃই এই নবীন, উদীয়- 
মান শ্রেণুগীলি এর থেকে ম্যান্তর 
উপায় খুজতে থাকে। - প্রথম তার 
প্রকাশ ছাত্র আন্দোলনে. _ কৃষক 
বিক্ষোভে এবং পরে ১৯৫৪. 
সালে যক্তফ্রন্টের বিপুল জয়- 
লাভের মধ্যে তা পাঁরম্ফৃ্ট হয়ে 
উঠে। 

কল্তু পশ্চিম পাকিস্তানী 
জাঁমদার পজপাঁত শ্রেণী জানে 
যে পূর্ব বঙ্গের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও 
অন্যান্য ধরণের শোষণজাত মুনাফা 
বন্ধ ছালে পাশ্চিম পাঁকস্তীনে যে 
শিল্পাভাত্ত গড়ে উঠেছে তা ধসে 
পড়বে। এবং নতুন নতুন শিল্প 
{বকাশের রাস্তা বন্ধ তো হবেই, 
এ যাবত প্রাতিষ্ঠিত শিল্পগুলির 
জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচা- 
মাল, ষল্পপাতি প্রভাতি আমদানী 


করাও . তাদের পক্ষে সম্ভব হবে 


না৷ 


কাছ থেকে কঠোর মল্য আদায় 


দর্পশ | শরুবার ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ 


সংসদীয় গণতন্ত্র তুলে" দিয়ে স্বীয় 
শ্রেণীর সামারক নেতৃত্ব গ্রাত্ঠা 
করল। 

একথা বোঝা দরকার বর্তমানে 
পাঁকস্তানের যে আর্ক বান- 
বাদ গড়ে উঠেছে তাতে "পশ্চিম 
পাকিস্তানের ' প্রাধান্য এমনভাবে 
বিন্যস্ত যে কোনরকম স্যাঁবচার 
করার ইচ্ছে থাকলেও পাঁশ্চম 
পাকিম্তানী শাসকদের হাতে আর 
সে.সুযোগ নেই। হয়ত বা আঁর্থক 
আয়ের খানিকটা বেশী পূর্ব 
বঙ্গকে তারা দিতে পারেন, কিন্তু 
শিষ্পাঁভাত্ত সংগঠনের দরুণ সবটাই 
পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে গিয়ে 
জমা হবে। কারণ কাঁচামালের বা 


সংহভাগ পাবে হীতপূর্বে স্থাপিত 


শিল্প প্রাতষ্ঠান, তারাই আবার 
রপ্তানী বাঁশজ্যের পণ্য ও আভ্য- 
ন্তরীণ বাণিজ্যের পণ্য যোগান 
দেবার ক্ষমতা রাখে। তাই পূর্ব 
অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের উভয়» 
অংশের সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ পশ্চিম 
পাকিস্তানের হাতেই জমা হবে। 
পাকিস্তানী অর্থনীতির বাঁনয়াদ 
এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। 
সুতরাং পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী- 


দাবীর ওপর দড়ুভাবে দাঁড়াতে 
হবেই। আজ না পারলেও, একাদন 
না একদিন ইতিহাস এভাবে তাঁদের ! 


করে নেবেই। 
আজ বাংলাদেশের সংগ্রাম তাই 
একটা জাতীয় মন্ত সংগ্রাম। এবং 





বিরুদ্ধে বাংলা দেশের জনগণ 
জাতীয় ম্যান্ত ও স্বাধীনতার সংগ্রমে 
লিপ্ত। এ মদান্তসংগ্রাম “সমস্ত 
স্বাধীনতাকামী মান্দ্ঘর সমর্থন ই 
পাবার যোগ্য। _ 

অন্যদকে আজকের দিনে 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় 
বেয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব যে চূড়ান্ত 


(শেষাংশ ২ম প্ঠায়) 
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ইয়াহিয়া-ইন্দিরা ও বাংল! দেশ 


বাংলা দেশের পূর্ব দিগন্তে ঝড় 
উঠেছে। এই ঝড়কে আঁভিনল্দন 
জানাতে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রাঁতাঁট 
রাজনৌতিক দল একাঁদকে যেমন ইয়া- 
হিয়ার সেনাবাহিনীর বর্বরতাকে তীব্র" 
ফোঁজ নামধারী বাঙ্গাল সেনাবাহি- 
নর বীরত্বকে আভনন্দন জানিয়েছে। 


টি 


দলগুলো আজ সবচেয়ে বেশ রণ- 
হুংকার দিচ্ছে, সেই স্বতন্ন, জনসংঘ 
থেকে কংগ্রেসের আদ ও নব দুই 
সংস্করণই ইয়াহিয়াকে গণতন্মের শৱ: 
বলে আঁভাহত করছে। ভাবখানা এমন 
যেন স্ব্তল্ম, জনসংঘ বা কংগ্রেস হলো 
গণতল্ের মূর্তপ্রতশক! একটা বুস্ত 
টিসবশা এ ভারতাঁর দলগুলো হাজির 
করবে যে ইয়াহিয়া গণতল্রের শত্রু 
হতো না যাঁদ না পূর্ববঙ্গের সাম্প্র- 
‘তক আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন সাম্য- 
বাদশ দলের হাতে থাকতো, কারণ 
সাম্যবাদীরা তো কংগ্রেস মার্কা অর্থাৎ 
বুর্জোয়ামার্া গণতন্দে বিশ্বাস করে 
না, সুতরাং তাদের নিধনে কোন পাপ 
নেই। যাঁদ পূর্ব বঙ্গের আন্দো- 
লনের নেতৃত্ব সাম্যবাদ বিরোধী মুঁজ- 
বের বা কিছু প্রান্তন বাঞ্গালী সেনার- 
হাতে না থাকতো, থাকতো শুধুই 
কাঁমউীনস্ট তোহা বা ভাসানী সাহে- 
বের নেতৃত্বে, তাহলে হয়তো ইন্দিরাকে 
মদত 'দতে হতো ইয়াহয়াকে, স্বতন্দ 
টাদনসংঘ আদ নব কংগ্রেস সকলেই 
তখন বাংলাদেশের মদীন্তফৌজকে 
দিতো এবং পশ্চিমবঙ্গকে সাম্যবাদী- 


এয়ার ক্রাফ্‌ট ইয়াহিয়ার “ল এন্ড 
অর্ডার” বাঁহনীর হাতে পেশছে 
যেত। 

এ কি কষ্ট কল্পনা? না, আমা- 
দের সামনেই দষ্টাল্ত। তাকিয়ে 
দেখুন সিংহলের 'দিকে। এখানে 
প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দরনায়ক ক্ষমতা- 
সন এবং গ্গণতন্মের মিত্র”। কেন? 


যেহেতু এ দেশে সাম্যবাদীদের বড়ো 
একটা অংশ সাম্রাজ্যবাদী দালাল সর- 


করতে গয়ে বল্দরনাষকের সেনাবা- 
{হনগ যখন ভারত ও ইংরেজ সরকারের 
সদ্য দেওয়া হেলিকপ্টার থেকে নশচে 
বোমাবৰ্ষণ করছে, তখন সাধারণ 
নিরপরাধ মানুষও মারা যাচ্ছে। সংহ- 
লের চারপাশের জলপথে ভারতণয় 
নৌবাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাতে কোন 
বাহঃশত: , সংহল বিস্লবাদের 
সাহায্যে না ঢুকতে পারে৷ 


পূর্ববঙ্গ ও সিংহল! দুজায়গায়ই 
নিরস্ম জনসাধারণ মারা যাচ্ছে সরকারী 
নল এণ্ড অর্ডারের বোমা, কামান ও 


মেঁসিনগানে কিন্তু একক্ষেত্রে ভারত . 


সরকার মানবতার ধুয়া তুলছে গণ- 
তল্মের নামে, অন্যক্ষেত্রে মানুষ নধন- 
যজ্ঞে সহায়তা করছে গণতন্রের নামে। 
একজায়গায় পাকসরকার তার বর্বর- 
তাকে ঢাকছে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা- 
জনিত তথাকথিত “ল এণ্ড অর্ডারের 
ধুয়া তুলে অন্য জায়গায় বন্দরনায়েক 
সরকার ল এণ্ড অর্ডারের ধুয়া তুলে 
সেনাবাহিনীর বর্বর অভিযান চাঁলয়ে 


যাচ্ছে। কিছু তফাত আছে? নেই, 
এক বিন্দুও নেই, বিশেষ করে 
শোষকশ্রেণীর দৃষ্টকোণ থেকে। 


ইন্দিরা সরকারও ‘ল এণ্ড অর্ডার-এর 
মিলিটারী দিয়ে পাশ্চমবঞ্গে গণতন্ত্রকে 
রক্ষা, করছে, কোলকাতায় ও গ্রামা- 
গলে বিভন্ন বাম রাজনোৌতক দলের 
অনুগামী বিশেষ করে নকশালদের 
হত্যা করছে শত শত, অজস্র গ্রেপ্তার 
করছে বিনাবচারে আটকে রাখার 
গণতল্ল প্রয়োগ করে, পুজিশকে 
প্রোমোশনের ঘষে দিয়ে লোঁলয়ে 
দিচ্ছে পাঁশ্চমবঞ্দোর বিপ্লবী জনসাধা- 
রণকে চোরাগোপ্তা খুন করবার জন্য৷ 
তাহলে দেখা যাচ্ছে ‘ল এণ্ড অর্ডা- 
রের’ নাম করে মিলিটারী পলিশ 
দিয়ে ক্ষুব্ধ রা বিপ্লবী জনসাধা- 
রণকে হত্যায় ইান্দরা ও ইয়াহিয়ায় 
তফাৎ রয়েছে। তফাৎ যেটুকু রয়েছে 
সেটা হলো মাত্রার ও ব্যাপকতার। 
আবার ইন্দিরা ও দারমোভা বন্দর- 
নায়কের মধ্যে তফাৎ তো নেইই, বরং 


: সাক্য় বর্বর সহযোগিতা রয়েছে। 


দুই 
প্রশ্ন জাগে জনসাধারণের গণ- 
তাল্লক দাবীদাওয়াকে দমন করাতে 
ইন্দিরা ও হয়াহিয়ায় যাঁদ কোন 
অমিল না থাকে, তবে কেন পূর্ব 
বঙ্গের সাম্প্রীতক সংহস আন্দোলনকে 
ইীন্দরা তথা ভারতীয় সামন্ত ও 


" পঃজিপাঁত শ্রেণী সমর্থন করছে? 


কোন স্বার্থের প্ররোচনার না শ্রেফ 
মানবতার দিক থেকে? 

এ প্রশ্নের জবাবের আগে পূর্ব 
বঙ্গের সাম্প্রাতক আন্দোলনের প্রকৃতি 
বোঝা দরকার। , 

১৯৪৭ সালের দাঙ্গা ও বাংলা 
শ্রেণগত কোন পারবর্তন হয় নি 
শ্রেণীর সাম্প্রদায়ক রদবদল হয়েছে 
মাত্। ১৯৪৭ সালের আগে অর্থাৎ 
আঁবভন্ত ভারত উপমহাদেশে যে 
একচেটিয়া পঃজিবাদ আংলো মান 
পরারুম পঠজিবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে 
উঠোছল, তাতে “হন্দু মালিকানার 
পরিমাণ ও পরাক্রম মুসালম মালিকা- 
নার তুলনায় অনেক আঁধক ছল, 
ফলে একচেটিয়া প্ীজবাদের হিন্দু 
মালিকদের 'নকট প্রাতদ্বান্দ্বতায় 
মুসলমান মালিকগণ অনেকটা দুর্বল 
ছিলেন? একই ইঙ্গমার্কন প্রভুর ঘরে 
মুসলিম পঠাঁজবাদী দুর্বলতা মুস- 
লিম মধ্যবিত্ত নেতাদের পাকিস্তীন 
দাবীর দিকে নিয়ে যায় উপমহাদেশের 
বাজারে“একাধিপত্যের নির্দল্ট অংশ 


পাওয়ার আকাক্ক্ষায় অর্থাৎ ধর্ম 
ভিত্তিক রাষ্ট্র হলে মুসালম এক- 
চেটিয়া' পঃজিবাদের নিজস্ব বাজার 
খবিড়লা টাটা ডালমিয়া সাহজৈন 
প্রমুখ হিন্দ; পএাঁজবাদের প্রভুত্ব বা 
অর্থনৌতক _পরাব্রম থাকবে না। 
ভারতবর্ষ বিভন্ত হওয়া এদিক থেকে 
হিন্দ একচেটিয়া পধীজবাদের 
শোষণক্ষেত্রে সাঁমিত হওয়ার সামিল 
হয়ে দাঁড়য়েছিল, 'হন্দ একচেটিয়া 
পুঁজি যেকারণে তার শ্রেণীস্বার্থে 
ভারতাঁবভান্ত পছন্দ করোঁন। কিন্তু 
ইংরেজ একচোটয়া প্ঠাঁজর লক্ষ্যই 
ছিল 'হন্দ; একচেটিয়া ও মুসলিম 
একচোঁটয়ার মধ্যে ঝগড়া জণইয়ে রাখা 
এবং সে লক্ষ্যে মদলিম একচেটিয়া 
বরাবর ইংগ-মার্কনি একচেটিয়াকে 
প্রলুব্ধ করেছে। পাকিস্তান জল্ম 
নিয়েছে ইংরেজ একচেটিয়া ও দুর্বল 
মুসলিম একচেটিয়ার যৌথ ষড়যন্দে 
এবং ভারতীয় সামন্ত শ্রেণীর সক্রিয় 
সহযোগিতায়; ভারতী হিন্দ; এক- 
চোঁটয়া ইংগ-সাঁ্ক'ন প্রভুর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারে নি 
শোষণবব্যস্থার ক্ষমতা হস্তান্তরের 
তাৎক্ষাণকতায় এবং হন্দ সামন্ত 
প্রভুদের চাপে। 

যে সকল এ্রীতহাঁসক কারণে 
আঁবিভন্ত ভারতীয় : উপমহাদেশে সাম্রা- 
জ্যবাদ শোষণৈর সংগে গাঁটছড়া বাঁধা 
ভারতীয় একচেটয়ার অভ্যন্তরে 
মুসলিম একচোঁটয়া 'হন্দুদের তুলনায় 


"কারণে আঁবিভন্ত ভারতে বাঙ্গালশ এক- 


চেটিয়ার উপাস্থাত ও পরাক্রম নগণ্য। 
বাঙ্গাল হিন্দুদের মধ্যে যদিও বা 
কেউ কেউ এগিয়ে ছল, বাঞ্গালী 
মুসলমানদের মধ্যে তাও ছল না। 

" আবার এীতহাসক কারণেই 
বাংলাদেশে. হিন্দুদের অর্থনোতিক 
অবস্থান মুসলমানদের তুলনায় ভালো। 
পূর্ববজঙ্গে সামল্তশ্রেণতে হিন্দ 
একাধিপত্যের খবর আমরা অনেকেই 
জান, গরীব চাষী হিসেবেই বাঙ্গালী 
মুসলমানরা পাঁরগাঁণত হতেন। এম- 
নাক আঁবভন্ত বাংলার উচ্চমধ্যাবত্ত- 
শ্রেণীতে মুসালমদের প্রায় অনৃপ- 
ল্থিত বিশেষ লক্ষণীয়। নিম্ন 
মধ্যাবস্তদের মধ্যে মৃুসালম. উপাঁস্থাতও 
মাত্র গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
থেকে। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্য- 
ববত্ত শ্ৰেণীতে অন্যুপাঁস্থাতর অন্যতম 
সাক্ষ্য হলো বাংলা উপন্যাসের বাঙ্গা- 


লাঁর চাঁরত্র-চয়ণে মুসলমান নায়ক বোধ : 


হয় মাণিক বন্দ্যোপ্যধ্যায়. ছাড়া আঁব- 
ভন্ত বাংলার কোন গ্রাথতযশা 'হন্দু 
সাহাত্যিক ও শিল্পী নিয়ে আসতে- 
পারেন নি, একে “াহন্দু মধ্যাবত্তের 
চাপা” মুসালম-অবজ্ঞা বলেও অনেকে 
ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে আমাদের 
মনে হয় এর মূল কারণ মুসলিমদের 
অর্থনৈতিক শ্রেণীবন্যাস। হিন্দ, 
গরীব চাষী নিয়েই বা উপন্যাস বা 
ছোটগল্প তেমন কোথায়? 

বাংলাদেশকে কেটে দুভ্যগ করায় 
{হন্দ; একচোঁটয়াবাদের যে ক্ষাতটুকু 
হয়েছে, তা ভারত বিভাগের ক্ষাতর 


ft 


- আন্দোলন মূলতঃ পোৌঁটবুর্জোয়া 


গোলাম জিন্নাসাহেব যে ধর্মীয় রাষ্ট্র 
গঠন করে গেছে, তাতে মুসলিম এক- 
চেটিয়াবাদ ও মুসলিম সামন্তশাহপর 
যৌথ শোষণের ক্ষেত্র নিজ্কন্টক করা 
হয়েছে। আঁবভন্ত ভারতের মুসলমান 
একচেটিয়াবাদের বোম্বাই তৈরী 
হয়েছে করাচী ও অধুনা ইসলামবাদে। 
আর ইংগ মা্কন সাম্রাজ্যবাদের দ্যলাল 
উত্ত পশ্চিমপাকিস্তানী একচেটিয়াবাদ 
পৃববিষ্গ্কে একাঁট উর্বর শোষণ ক্ষেত্র 
হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগ 
পেয়েছে।, 

অবাধ শোষণের এই সুযোগে 
সমৃদ্ধ পশ্চিম পাঁকিম্তানী শাসক- 
চক্রকে পুর্ববংগের নবগঠিত মুস- 
লিম সামন্তশাহী ও মপুংসক জাতীয় 
বুর্জোয়া শ্রেণী আভনন্দন জাননিয়ে- 
ছিল।- এ কথা শেখ মুজিবর আগর- 
তলা ষড়যন্ত্র মামলার নিজস্ব জবান- 
বন্দীতে স্বীকার করেছেন, এবং বলে- 
ছেন ছাত জীবন থেকেই মুসলিম 
সাহেবের পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য 
“সংগ্রাম” করে এসেছেন। যে বাঞ্গালশ 
যুদ্ধকালীন হঠাৎ ফে'পে ওঠা ব্যব- 
জীব সম্প্রদায় এবং সরকারী উচ্চ 
কর্মচারীরা সেদিন পাকিস্তান 'সৃষ্টির 
জন্য জিল্না সাহেবের নেতৃত্বে উঠে 
পড়ে লেগোছিলেন, তাঁদের আশু 
লক্ষ্য ছিল- তিনাট কে) হিন্দু 
জোতদারদের বিতাড়িত করে সেখানে 
ধর্মের জিগশীরে নিজেদের সামল্ত- 
তান্মিক শোষণকে কায়েম করা, খে) 
সরকারী ও বেসরকারা প্রতিষ্ঠানে নতুন 
তৈরী হওয়া মুসালম মধ্যাবত্তদের 
স্থাপিত করা, (গ) পশ্চিম পাকিস্তা- 
নের একচেটিয়াবাদের সংগে হাত 
মিলিষে ইঞ্গ মাকিনি সাম্রাজ্যবাদের 


মধ্যেই ভাষার ভিত্তিতে দ্বিধাবভন্ত ( 


হয়ে গেল। মনে রাখা দরকার ভাষা- 


আন্দোলন, শ্রামক-কৃষকের শ্রেণী- 
সংগ্রামের আন্দোলন নয়। ভাষা 
আন্দোলনের পর পরই ধর্মের জিগীর 
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তোলা পার্ট মুসলিম লাগ পূর্ববংগ 
থেকে মুছে গেল। 

বিক্ষুব্ধ বাঙ্গাল? মধ্যবিত্ত পোঁট- 
বুর্জোয়া তখন থেকেই পূর্ববঙ্গের 
অর্থনৌতিক জ্বাঁধকারের দাবীতে 


‘সোচ্চার হতে আরম্ভ করলো, ধমশীয় 


সাম্প্রদায়িকতার স্থান নিল নতুন ধর- 
ণের সাম্প্রদায়িকতা ঘাঞ্গালী প্রাদ্বে-. 
শিকতাকে কেন্দ্রে করে। সরাবদশী 
সাহেবের সংগে লেগে গেল পাশ্চম 
পাকিস্তানী ধনকুবেরদের। পশ্চিম 
পাকিস্তানপ ধনকুবেররা তখন মিলি- 
টার শাস্তি প্রয়োগ করে আয়ুব খাঁকে 
দিয়ে বাঙ্গাল) মধ্যাবত্তদের শায়েস্তা 
করতে চাইলেন। 

এই পটভূমিকায় বিক্ষুব্ধ বাঙ্গাল 


'মধ্যাবত্তদের নেতা ম্াজবর ও স_রা- 


বদ" সমষ্ট আওয়ামী লীগ জন্ম 
নিল। পরবর্তী হীতহাস আমাদের 
জানা-_-আয়ুব্রে বিরুদ্ধে পৃববিষ্গের 
কৃষকগণ হিংসাত্বক আন্দোলনে নাব- 
লেন ভাসানীর নেতৃত্বে। ম্াজবর তখন 
উচ্চকশ্ঠে ভাসানকে “দেশদ্রোহী? 
“পাকিস্তানের শর” বলে আখ্যা দিয়ে 
হিংসাত্মক আন্দোলনকে কুধাঁসত 
ভাষায় আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন, 
অপর দিকে প্রোসডেন্ট আয়ুবের 
নিকট গ্গণতান্বিক অধিকার” পাবার 
জন্য কাকত মিনতি চীৎকার চে'চা- 
মেচি আরম্ভ করলেন। নাটকীয়ভাবে 
আয়্বের পদচ্যাঁত ঘাঁটয়ে ইয়াহিয়া 
খাঁ গণতাল্রিকতার অবাধ নির্বাচনের 
লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশের 
গ্রামে গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ দমনাথে 
পাক ফোঁজ পাঠালেন। ইয়াহইয়া 
খাঁকে তখন পূর্ববংগ থেকে প্রথম 
অভিনন্দন জানালেন “বংগবক্ধু মুজি- 
বর”। ভাসানণও ভয় পেয়ে আন্দো- 
লন থামিয়ে দিলেন। তার পার্টির 
সম্পাদক তোহার সংগে ভাসানীর 
রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটল। 
{তন 

এর পরের দৃশ্য খুবই 'সাম্প্রীতিক। 
ম্দাজবরের আওয়ামী লীগ পর্ব 
বংগের উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর. মুখপাত্র 
হিসেবে শ্রমিক কৃষক শোষণ ব্যবস্থায় 
অবাঞ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীকে এক ' 


লংবাদ সাপ্তাহক 


চাঁদার ছার ঘর 
বার্ধক পনেরো টাকা ' 
যাল্মাষিক সাড়ে সাত টাকা 

ত্ৈমাঁসক চার টাকা 


উীকাকদ্ি ও চিঠিপত্র পাঠাবায় 
ঠিকানা £ 
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পশ্চিম বাংলার সচেতন জন- 
সাধারণ বাঁদ অন্ধ কিংবা বধির না 
হন তবে মা কয়েক বছর আগের 
ইন্দোনেশিয়ান্স সহার্তো-নাসনীতয়ন 
ৰ জুল্টার ভয়াবহ নরমেধ 
যজ্ঞের কথা- এই মুহুর্তে 'বিদ্মত 
হবেন না। 'বস্মত. - হবেন না 
জাকার্তার রাজপথগনীলতে স্তপণ- 
কৃত গাঁলত- শবদেহের কথা-ডোদ 
আর ধঞ্চগরের অভাবে যে গাঁলত 
বাতাস ভারী করে রেখোঁছল ,এক- _ 
বছরেরও বেশী, শকুনে শকুনে ছেয়ে 
ফেলেছিল সমস্ত জাকার্তার আকাশ 
আর রাজপথ । এ মৃতদেহগ্চালর 
মধ্যে ছিল কর্ণেল উনতুং থেকে 
সরল ও অন্ধাবশ্বাসী সাম্যবাদের 
প্পাঁথকরা, ছিল বহ: সরল বিশ্বাসী 
প্রশ্াতশশল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, 
ছিল সাধারণ বাাদ্ধজীবশ সাংবাদিক, 
লেখক, শিক্ষক, ডান্তার, এঞ্জনীয়ার 
এবং আইনজশবীর ' দল। দাঁক্ষগ্‌ 
'জাভার জীবন্ত নরাশপিশাচ নাস্- 
তিয়েনের নেতৃত্বে মাত -কয়েকাদিনের 
মধ্যে সারা ইন্দোনেশিয়ায় দশ লক্ষ 
মানুষকে খুন করা হয় সি আই এ 
- পাঁরচাঁলিত সামারক . অভ্যু্থানের 
মাধ্যমে । তারপরই ইন্দোনেশিয়ার 
আকাশে দলে দলে শকুণেব ভাঁড়। 
সেই শকুনের দলে সৌদন কারা 
যোগ 'দিয়োছল? - 

এহেন ইন্দোনোশয়ার বর্তমান - 
সরকারের 'দশ্ডমুণ্ডের .কর্তা 'কিচ্তু 
তদানীন্তন | সংহার্তো-নাসনীতয়ন । 
জোট্ট। সেই নরহন্তারকের দল 
আজ পরুরব-বাংলায় ইয়াহিয়ার .নর- 
মেধ যজ্ঞের নিন্দা করেছে। নিন্দা 
,করেছে সোভিয়েত রাশিয়া--যারা 
ওয়রশ চ্যান্তর . অজুহাতে চেঁকো- 
শ্লোভাকিয়া এবং. পোল্যান্ডে এই 
সোঁদন দখলদার, ফৌজ পাঠিয়েছে। 
ইয়াহিয়ার নরমেধ যজ্ঞে উৎকণ্ঠা 


যে-কোনো সামারক ব্যাপারে 
তার রণনীতি ও রণকোঁশল সম্পূর্ণ- 
ভাবেই তার রাজনোতিক নেতৃত্বের 
ওপর 'ীনর্ভরশ্বীল। “বিশ্ব রণনীতি 
এখন সুপন্ট দুইটি ভাগে 'বভন্ত। 
একটি অভ্যু্খানমূলক, সামারক বা. 
অসামারক  ক্যুপ-ধর্মী; , অপরাট 
দীর্ঘস্থায়ী - জনযুদ্ধমূলক,. যা 
মূলতঃ পিপলস ওয়র! বিশ্ব রণ- 


সংগ্রামের রূপ-রণনীতি রণকৌশল। 
সত্তর কোটি চীনা জনগণ কুওমিল্টা- 
জ্গের বিশ্বাসঘাতকতা আর ইঙ্গ- 
মান . সাম্রাজ্যবাদী চন্রান্তকে 
বিধ্বস্ত করে মার্ত অর্জন করল-- 
মূ জর পেছনে, ছিল কাউন্ট 


 যোলই' এপ্রিল সংখ্যার দর্পণে 
শ্রীস্বদেশ রঞ্জন সিংহের “এরা, কোন 
লঙ্জায় গলাবাঁজ করছে” শীর্ষক 
শচঠিখানি একাঁট বাংলা প্রবাদকে। 
মনে পাঁড়য়ে দিল! | 
শ্রীসংহ কংগ্রেস, সি পি৷ আই, 


প্রকাশ করেছে মার্কন য্ন্তরাম্টযে বাংলা কংগ্রেস নেতা এবং অমৃত- 
মাঁকন যাল্তরাম্ট্র ভিয়েতনাম- বাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার 
+ কম্বোডয়া-লাওস-এ শতাব্দীর 


প্রভৃতি পত্রিকাগবলোর উপর খুব 
একচোট ঝাল বেড়েছেন বাংলা 


(এক) এমন ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান, 
, দেশের জন্য সমগ্র জাতির এঁক্যবদ্ধ 
মরণপণ সংগ্রাম ' বাঙালীর জাতীয় 
জীবনে আগে কখনো দেখা যায় 
নি। যে বালষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কল, 
“হয়ে উঠল কী কারণে? নরহত্যা ষতাহ'ন্‌ স্বজাতি ও দেশশ্রশীতর 
আর লাম্ঠটনের শব সাধকরাই বা অভাবে পশ্চিমবঞ্জের বাঙ্গালী 
কেন সহসা আজ নরহত্যা আর 
ল্‌ন্ঠনে বিচলিত হয়ে পড়ল? এ 
সব খুনী আর খননের সাবরেদরা 
দক রাতারাতি সব সাধু হয়ে গেল 2 


আক্কান্ত, ওপার. বাংলায় তার 
সার্থক রূপায়ণের প্রাতচ্ছাব বাঙালণী 
মান্রেরই চিত্তকে উদ্বেলিত না করে 
\ a : 


দেশের সাম্প্রতিক মটান্তযুষ্ধ উপ- 


আজ ভয়াবহ 'বাচ্ছন্নতাবোধে 


দরদ কণে? 


পার্টির নেতৃত্ব, নয়া নিত 
মোর্চা এবং জনযুদ্ধের গ্লাবন। 

ওপনিবেশিক্‌ কিংবা নয়া-ওপনি- 
বেশিক সাম্রাজাবাদের, যে কোনো 


রূপই হোক" না সাম্রাজ্যবাদী রাম্ট্র- - 


কাঠামোর বিরুদ্ধে সামারক কিংবা 
করা যায় না, ,কারণ সাম্ত্াজযবাদশ 
সংগঠন আঁদিক ' থেকে অনেক বৃল- 
শালী। সকর্ণর নেতৃত্বে ইন্দো- 






নেশীয় জনগণ ওলন্দাজ _সাম্রাজ্য-. 
” বাদকে একদা ঝেপটয়ে বিদায় করে- 


ছিল; “কিন্তু স্বাধীনতা চলে' গেল 
সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টেদের _হাতে__ 


সাম্াজ্যবাদের কবাঁলত হলো নয়া- 
উপ্রানবেশবাদশ চক্তান্তে। কুখ্যাত 
কঞ্গোর যুদ্ধে নরাপশাচ ' শোদ্বে 
পাস লমম্বাকে যে পরাজত 
করতে পেরোঁছল তার কারণ পেছনে 


পারোন। ওপার বাংলার সংগ্রামী 


মাননষেরা আমাদের সহানডুভাঁত ' 


এবং শ্রদ্ধা জয় করে, নিয়েছেন 
আপন গোৌরবে। 

(দুই) বাংলাদেশে ইয়াহয়া 
খানের ব্যাপক গণহত্যার নীতি 
একদিন এবং অচিরেই ভারতকেও 
নানা সমস্যায় জজরত করে তুলবে 
যদি সর্বরকম প্রচেষ্টার দ্বারা এ 
রন্তস্রোত বন্ধ করা না যায়। 

বাংলা দেশের সংগ্রামী মানুষ” 


ও-বাংলার পূংখানুপনংখ সংগ্রা- 
মের ইতিহাস না' শোনাতেন, 
ছাঁবতে লেখার সে দেশের প্রাত- 
দিনকার - ঘটনার বিবরণ না তুলে 
ধরতেন, 'ত্বঁরে পশ্চিমবঙ্গ তথা 
ভারত এমন উত্তাল হয়ে উঠত কি? 


রেডিওতে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ' 


আর কতটুকু খব্‌ বলা যায়? তার 
চেয়ে ঢের ঢের বেশী ঘটনা ঘটে 
চলেছে এবং সেগুলো প্রচার করে, 
সম্পাদকীররতে তীর, তীঁক্ষ ' মন্তব্য 
কারৈ যুগান্তর, আনন্দবাজার, 


অমতবাজার, দেশ, অমৃত লক্ষ লক্ষ ১ 
t 


ছিল বেলজিয়ানদের মদত। সায্া- 
চি 
পেছনের দরজা 

উঠ করোঁছল। বাঁদ সামাঁরক 
অভ্যুতথানগ্নঁলরই পাঁরণাত এরকম 
হয় তবে অসামারক অভ্যুত্থান- 
গুলির পাঁরণাত যে আরও ভয়াবহ 
হবে এবং এই সামারক বা অসাম- 
{রক অভ্যুতথানগণীল যে সাম্রাজ্যবাদী 
শুকুনদের প্রলুব্ধ .করবে পূর্ব 
বাধ্লার ব্যাপারে ইন্দোনেশয়া- 
মান য্স্তরাষ্ট্র সোভিয়েত 
রাশিয়া সহ ভারতের গা টেপাটোপ 
তারই অন্রা্ত প্রমাণ! 


NL 


|) 


- এ-যুগে স্বাধীনতার যনদ্ঘও 
জনষুন্যে পাঁরণত হতে বাধ্য। ভয়ে- 
তনাম- কম্বোডয়া-লাওস-এ এর 
জৰলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে। পূর্ব 
বাংলার ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা যুদ্ধ 
যাতে জনয:দ্ধে পাঁরণত হয়ে সাম্রা- 
জ্যবাদী শকুনদের নিরাশ করতে না 
পারে তার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী 
জোটে ইয়াহিয়া বিরোধী নিন্দা ও 
আস্ফালনের জোয়ার বইছৈ। 


- অমল্যরতন সেন. 


এদের গলাবাজা’র দরকার চিলি 


মানুষকে বিচলিত, উন্মাথত করে 
তুলেছে। এরা স্বদেশীয় রাজনীতি 
কিংবা কুটনৈঁতক ব্যাপারে একে- 
বারে ধোয়া তুলসীপাতা তা 'কেউ 
বলবে না। 
সি পি আই কিংবা শ্রীঅজয় 
মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও আমার 


বিন্দনমান্র পক্ষপাতিত্ব নেই ) 
EE 


একটার পর একটা ভুল তারা করে 
ফাঁদে আন্টেপ্‌ষ্টে জাঁড়য়ে গিয়ে 


* বর্ষের মেহনতাঁ জনগণ 


কিংবা কংগ্রেস অথবা 


দপণ | শকেবার ৩০শে এঁপ্রল ১৯৭১ 


গ্রতিবিগবীরাও 
গরাবাদী | 
করছে কেন 


* পূর্ববাধলা বা বাংলাদেশে 
আজ যে সংগ্রাম চলেছে তা নঃস- 
ন্দেহে ন্যায়পঞঙ্গত। শোষণের বির 
দ্ধেই পাঁরচাঁলত হচ্ছে এ লড়াই। 
এইজন্য স্বাভাবিক কারণেই ভারত- 
এই 
লড়াইকে আন্তারক অভিনন্দন 
জানিয়েছেন ও সাহায্য করার জন্য 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। 
এবং এইভাবেই: তাঁরা তাঁদের আন্ত-৮-- 


"জ্ণাতকতাবাদ' দাঁয়ত্ব পালন কর- 
ছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য 


করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের - 
ঘণ্যতম প্রতাবপ্লবাঁরাও পর্যন্ত এ 


ব্যাপারে গলাবার্জ করছে এবং * 


এমনভাব দেখাচ্ছে যেন বাংলা- 


, দেশের জনগণের জয় হলে তারা 


খুব খুশি হয়। 
কিন্তু একথা মনে রাখা দর 


কার যে ভারতের শোষকরা কেবল- 


মাত্র ভারতশয় জনগণের জড়াইকেই 
নয় পৃথিবীর যে .কোন দেশের 
জনগণের লড়াইকেই প্রচণ্ড ভয় 
পায়, _প্রাতিবেশ রাষ্ট্রের জনগণের 
লড়াইকে তো বটেই। 
দেশের জনগণের জয় এদেশের ' 
জনগণকে অস্ ধরতে প্রেরণা 
জোগাবে। তবে বাংলাদেশের লড়াই- 
এর প্রতি ভারতীয় শোষকদের এ- 





(তিন) সাহায্য করার নাম 
করে বন্ধুবেশে এ লড়াই-এর ওপর 
খবরদার করা, বাংলাদেশে প্রকৃত 
জনগণের শাসন যাতে কায়েম না 
হতে পারে তারজন্য ওখানকার 
জনাবরোধী, আপাত প্রগাঁতশীল 
শত্তশ্বলোকে মদত, দেওয়া এবং 
বাংলাদেশকে নিজেদের -প্রভাবাধীন 


১ অণ্ুলে পাঁরণত করা। ভারত সর- 


কারের এই সমস্ত 

ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু 
করেছে। “পূর্ব বাংলার ব্যাপারে 
ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে * 
পারে, না” ইন্দিরা গান্ধার এই 


" ঘদ্ধত্যপূর্ণ উত্তি এবং “বাংলাদেশে 


সশস্ত্র হস্তক্ষেপের” স্বপক্ষে যুগা- 
ন্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতি পন্ন- 


কারণ অন্য 0. 


পা 





কোন এক ধনগর্বী মালিক। অভুক্ত 
(দেখে তো তাই মনে হয়োছল 
" সৌঁদন) পম্পেম্দুর পকেটে জোর 
করে গুজে দিয়োছলাম আমার 
সাধ্যাতিত - সাহাষ্য- দশটা টাকা । 
সোঁদন ও ছিল শম্য়মান, নিরাশ। 
সার্কলার আর জওহরলাল নেহর? 
' রোডের মুখে একাঁট পোষাকের 
দোকান অনেকাঁদন বন্ধ চলাঁছল। 
" দুপুর তাপেও সেই দোকানের - 
ীসশড়তে ছু ম্লানমখ মাহলা 
শ্রীমককে রোজ বসে থাকতে দেখ- 
তাম। হতাশ, ম্রিয়মান। গুদের 
দেখে প্দজ্পেন্দর কথা কতদিন 
মনে পড়ে গেছে! ভেবোছ ওর 
_ খোঁজ নেব। কিন্তু হয়ে ওঠোঁন। 
ইতিমধ্যে নদীর জলের মতো দন 
গাঁড়য়ে গেছে। দেশের পাঁরাস্থাত 
পাল্টেছে, বাংলা দেশের সমস্যা আর 


সবাকছুকে চাপা দিয়ে দৈনিকের 
পাতা জুড়ে বসেছে। উত্তেজনায় 
প্রাত মূহূর্ত ঝনঝন করছে। তব 
পুজ্পেন্দুর কথাও মনে পড়েছে 
প্রায়ই। যাওয়া হয়নি। আজ হঠাৎ, 


দেখা । সম্পূর্ণ নোতুন মান্য! 


লক্ষ্য না করার ভাণ করাঁছ। যাঁদও 
সম্প্রীত এসব ভাঁঙ্গমা আমাকেও 
খানকটা রপ্ত করে নিতে হয়েছে। 
পুরোনো চাকার ছেড়ে এখন একটা 
নামজাদা বিদেশী ফার্মের. সেলস 
িপ্রেজেন্টোটভের-. কাজ করাছ, 
অনেক দৃষ্টিকটু আদবকায়দা তাই 
জাঁবিকার খাতিরে আমাকেও 
শিখতে হচ্ছে। খারাপ লাগে। 
উপায় নেই। দেশটা স্বাধীন হও- 
য়ার পর এদেশের মানূষগনলো কালা 
সাহেব বনবার জন্য কেমন আঁকু- 
পাঁকু কাঁম্পাটশন শর করেছে 
নিজেদের মধ্যে ।' কায়দাদ:রস্ত 





ইয়াহিয়া-ইন্দিরা 
(পণ্ম পহ্ঠোর পর)" 


জন্য পাঁকস্তান সৃষ্টি করতে চাইল 
ধর্মের ভাত্ততে। মুসীলম একচোঁটয়া- 
বাদের তখনকার লক্ষ্য ছিল জের 
জন্য একটা “সংরাক্ষত বাজার" 
(প্রোটেকটেড মারকেট)' সৃষ্টি করা, 
ধর্মভেদকে তখন ব্যবহার করতে হয়ে- 
ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছানু- 
ষায়ী। তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল 
টাটা-বিড়লা প্রম্খ একচেটিয়াবাদ, 
কারণ তাদের শোষণের ক্ষেত্র ভাগ 
হয়ে কমে গেল। আজ সেই হিন্দু 
একচোটয়াবাদ মুজিবরের বন্ধ 
সেজেছে, কারণ এথানে তাদের স্বার্থ 
আঁভন্ন। মুজিবর এখন ভাষার দোহাই 
দিয়ে, বাঙ্গালীয়ানার দোহাই দিয়ে 
- “সোনার বাংলা ভালোবাসি” গেয়ে 
যা. আসলে চাইছেন সেটা হলো, 
পূর্ববঙ্গের শ্রমিক কৃষক শোষণ ব্যব- 
স্থায় প্রাতদ্বন্্বী পশ্চিম পাকিস্তান 
শোষকদের অবল্যীপ্ত এবং নিজের 
শ্রেণীস্বার্থকে কায়েম করে - উত্ত 


ঃ 
ৃ 


ওপর আঘাত হয়ে ফিরে এসেছে।” 
লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মুসাম মারা 
বাবার ঘটনা যতই: বিষাদপর্ণ হউক, 
আজ মনে মনে হাসছে (ভারতীয় 
হন্দ; একচোঁটয়াবাদ, ভাবখানা এই 
_পিকেমন পাকিদ্তীন করোছিলি” 


মনী্ববরও ভেবেছিলেন “বিনা প্রন্ত- 


শোষকের আসন বাঙ্গালী শোষকদের 
ছেড়ে দেবে, তাই শেষ মুহুর্ত অবাঁধ 
আঁহংসার বাণ ছেড়েছিলেন, কিন্তু 
যে অবস্থায় "গয়ে পেশছেছেন, 
সেখান থেকে ফিরে গেলে তাকে 
নেতৃত্ব হারাতে হয়। শুধু তাই নয়, 
শতাঁরশে মার্চ ম্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত 
শরয়ান মে নামে ইংরেজ সাংবাঁদকের 


চেয়োছলাম, কিন্তু" এরা হেয়াহিয়া খাঁ 
ও পাক সামরিক চকু) তা ব্রত 
পারছে না।” 

মঁজবর চেয়োছলেন - “বাংলা” 
“বাংলা” করে যাঁদ বাংলা দেশেরই 
আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংগ্রামকে চাপ! 


হলে সবার মাঝে নিজেকে পাঙ্‌-' 


ব্তেয় করে নিতে হয়। নাহলেই অস- 
বর্ণ। গোটা জাতই যখন “কাঁপ 


- একটা ব্লাটং পেপার না হলে যুগা- 


বর্ত থেকে হড়কে হারিয়ে ষাব। 
অন্তত চাকুরর মূখ চেয়ে আমা- 
দেরও যুগচেতনায়, উদ্বুদ্ধ হতেই 
হচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু 
আমি চাকারর চৌহাদ্দর বাঁহর্ভূতি, 
সেজন্য বুদ্ধদেবের মতো 'নিম্পাপ 
মুখ করে পদজ্পেন্দুর - পাঁরবর্তনটা 
যেন লক্ষ্যই কারান এমন একটা 
ভাব দেখালাম । 

পৃজ্পেন্দু হাতটা গরটয়ে 


নল! 


* বললে, “তোর ওখানেই যেতাম। 
ভালই হল দেখা হয়ে ৷” 

“তোদের কারখানা তাহলে 
খুলল?” প্যাস্ট্রর পেটে কামড় 


" দিয়ে প্রশ্ন কাঁর -পদস্পেন্দকে। 


“না খুলে উপায় আছে! গর্ভ- 
মেল্ট পাঁলাসও গণতান্মিক আন্দো- 
জনে হস্তক্ষেপ নাকরা। এ তো 
আর তোমার সেই আমলাদের 
রাজত্ব নয়।» পৃষ্পেন্দু বেশ হৃজ্ট- 
চিত্তে কাপে চামচ নাড়ছে, 
বললে, “এবার অনেক বন্ধ কার- 
খানাই খুলবে ৷? 

খুলবে নাক? তা হতেও 
পারে। গশতাল্মিক আন্দোলনে 
হস্তক্ষেপ 'না করার প্রাতি- 
শ্রাত একাত্তর সালের কোয়া- 
{লিশন সরকারও দয়েছেন। অবশ্য 
ভেবে দেখলে, এই প্রাতিশ্রদাঁতটা 
জনগণই আদায় করে নিয়েছে। সাত- 
ষট্ট সালে দেশের রাজনোৌতিক 
আবহাওয়ায় অভাবনীয় পাঁরবর্তন 
না এলে, ফুব্তুফ্রল্ট সরকার প্রথাবম্ধ 
রাজা প্রজা সম্পর্কে ত্যাগ করে 
সরকারী গদা থেকেই গণ-আন্দো- 
লনের সমর্থনে সোচ্চার না হলে, 
ধর্মবীরা সাহেবের শন্ত হাতের 
খেলায় পশ্চিমবজ্গ কংগ্রেসের 
সর্বনাশ না ঘটে গেলে সরকারী 
চিন্তায় এইসব উদারনীতির স্থান 
হত কি নাকে বলবে। নবজীবন ও 
নবচৈতন্য লাভের সময় ঢের দোঁর 
করেই উপস্থিত হত হয়ত। আসলে 
একাঁদক্মে একছত আঁধপত্য 


~ 


শাসকদলকে বেপরোয়া করে। 
উন্নততর গণতল্লে তাই ঘন ঘন 
সরকার পাল্টে জনগণ বেপরোয়া 
পথ থেকে রাজনৈতিক দলগ্রীলকে 
সচেতন করে রাখেন। কোনো একাঁট 
মাত দলকে সুবেদার দিয়ে বসেন 
না। নবাবী করার পরওয়ানা 
অপমৃত্যু ম্ান্টমেয় কতকগ্দাল 
সুযোগসন্ধানীর হাতে গাঁচ্ছত করে 
'দেন না! জনগণ সব সময় এই 
কথাটা, স্মরণ ক্লারয়ে দেন ষে, যাচ্ছ 
যাও, কিন্তু সেবক হয়ে, চাকর হয়ে 
থেকো; বাড়াবাড়ি করলে পরের 


নির্বাচনে বেশটয়ে সাফ করে দেব।, 


এই. ভয়টা মনের মধ্যে গাঁথা না 


'থাকলে কোনো দল বা ব্যন্তি জন- 


কল্যাণের কথা ভুলেও ভাবেন না। 
আর এটা সর্বত্র এবং সব দেশেই 
সত্য। প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের, এ 
সত্য ক্ষমতালোভাীদের জানান দিতে 
হয়। না হলে প্রার্থী প্রদাতারই 
প্রাণ সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । 
আসলে ক্ষমতা সব সময় সব দেশেই 
গণদমনের পথে ক্রমশ ঝোঁক নেয়ে। 
মান্ষের ইতিহাস তাই বার বার 
হতাশ, প্রবণ্চিত। কোনো দল, ব্যান্ত 
বা সরকার “জনদরদন” হয় না, 
জনগণ সচেতন হলে তবেই সর- 
কারী কর্মসুচী জনকল্যাণমূলক 
হতে বাধ্য হয়। দুর্বল জনগণ শুধু 
নিচ্্র সরকারই সৃষ্টি করতে 
পারে। 

দর আর ভার নে 
বোধহয় এইসব জ্ঞান দিয়ে লাভ 
নেই। এক কালে সেও এইভাবেই 
চিন্তা করত। কলেজে রাজনশীতি 
করত। ফ্যাকটরীতে ঢুকে ট্রেড ইউ- 
নয়ন করেছে। এখনও করে ক? 


"ওর সর্বশেষ সংবাদ আমি জান 


না! 5 
“তুই য্ন্বানয়ন একজিকিউীটভ 
ছাল না?” - 

পুঞ্পেন্দ মাথাটাকে বেশ 
করে আন্দোলত করে নেয়, বলে, 
ধঁছলাম। অতাঁত কাল। এখন 
নেই ৷» 

আম জিজ্ঞাস; চোখে তাকাই । 
ও বলে, “ট্রেড য়্যানয়নে ঘেন্না ধরে 
গেছে। ট্রেড যানয়ন মানে, আমার 
আভজ্ঞতা বলে, তাড়া দাও, শ্রামক 
কর্মীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাও, তার- 
পর তুতিয়ে ব্ণীতয়ে কিছু আদায় 
কর। না হলে আন্দোলনকে মাঝ 
পথে “কিল” করে তোমার নিজের 
রাজনোতিক 'সাঁদ্ধ লাভ কর। পুরো 
ব্যাপারটাই প্রহসন, নাটক একটা ৷” 

বুর্জোয়া 'ব্যাখ্যাকারের মতো 
শোনাচ্ছে নাক পুম্পেন্দুর বন্তৃতা ? 
আমার গলায় ধোঁয়া আটকেছে, 
{বষম কাশির একটা দমক সামলা- 
লাম। 

পু্পেন্দ নিজেই বলে চলেছে, 
“দুই পাল্টি ম্ানয়নে এবার ক্ষমতা 
দখলের খেলা হয়ে গেল আমাদের 
কারখানায় তালা ঝুলিয়ে ৷” 

“সে কী করেছ ' 

“হ্যাঁ! নাম্বার ওয়ান ফুনিয়ন 
আন্দোলনের ডাক দিল। মাহনা- 
বুদ্ধ, ওভার টাইম, বোনাস ইত্যা- 
দির দাঁব। সবাই মিলে ঝাঁপয়ে 
পড়লেন আন্দোলনে। লক আউট। 
আমাদের আন্দোলন শম্ত হচ্ছে, 
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কর্তৃপক্ষও নতুন আঘাতের অস্ত 
শানাচ্ছে। বিরোধী গ্রুপ চাইল এই 
সময় আন্দোলনকে তাদের নেতৃত্বের 
আওতায় টেনে নিতে ।“ প2জ্পেন্দু 
হাসল, "জীবনে যেখানেই তুমি 
থাকো, রাজনীতির আওতার বাইরে 
তোমার জন্য এক চিলতে জমি নেই। 
খুব মাথা ঘাঁময়ে বাঁচতে হয় রে, 
খুব কসরৎ করতে হয়।» 

প্রশ্ন করলাম, “তুই কোন 
পক্ষে?” বণ} 

মাথা নাড়ল প:ম্পেন্দ দ, “কোন 
পক্ষেই নয়, খেটে খাওয়া মান্দষ, 
তাদের সঙ্গেই আছি, থাকব!” 

পুষ্পেন্দদর চেহারা কিন্তু তার 
বন্তব্যের ঠিক উল্টো কথাই বলছে। 
আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে মহান 
ভেবে তৃপ্ত পাই। পুম্পেন্দ?ও তাই 
ভাবতে চায়। আমিও তেমাঁনই 
ভাব নিজের সম্পরককে। ওকে! 
আঘাত করব কি না বুঝে উঠতে 
পারছি না। বিবেক নামক অপদার্থ 
চেতনাটা ফিস ফিস করে বলছে, 
সাবধান। কেঁচো _ (খ্ড়তে 'সাপ। 
কারকে আঘাত করার আগে এক- 
বার নিজের মুখটা আয়নায় দেখে 
নিও। আমার মতো সহস্র মানব- 
দরদী পেছনের দোর দিয়ে ভেজাল" 
কারবাঁরর নোকাঁর' করে। এইসব 
তাই কথা না বলাই উচিত। 'কল্তু 
পদজ্পেন্দুর পাঁরবর্তনের -পেছনে 
যে রহস্য সেটা জানতে ইচ্ছে 
করছে। প্রায়ই এক একটা লোকের 
হঠাৎ পাঁরবর্তন দেখে চোখে তাক 
লেগে যায়। আজ হাতের কাছে 
একটা মান ষ; যার পরিবর্তন 
সম্পর্কে কিছু তথ্য পেলেও 
পেতে পাঁর। সংযোগমত হয়ত ও 
লাইনে নিজেরও আখের গুছানো 
যাবে। 

শেষে নিজের সঙ্গে একটা 
রফা করে ঘ্যরিয়ে প্রশ্ন কার, “শেষ 
প্যন্তি জয় তাহলে হল কার ?৮ | 

পক; পাওয়া গেল। হঠাৎ 
কর্তৃপক্ষ কেমন নরম হয়ে গেলেন। 
লক আউট উঠে গেল। মাঝ থেকে 
পাল্টা পক্ষ আরও 'বোশ . ঘায়েল 
হল।» পহজ্পেন্দ; হাসল, “এর নামই 
রাজনীতি» . 

“বুঝলাম না” আম বোকার 
মতো তাহালাম। 

পজ্পেন্দু ফের সেই অর্থ- 
পূর্ণ হাসি হেসে বললে, “শ্রমিক 
স্বার্থ এখন শংধ্‌ শ্রমিক ক্ানয়নই 
দেখে না, প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষও 
দেখেন। প্যান্ট গ্রুপকে তাদের 
অধৈর্য প্রকাশের সুযোগে একে 
বারে খতম করাও হল। আর আমরা 
শ্রামকদের জন্য কিছু আদায়ও করে 
নিলাম। কিছু ছেড়ে 'দিলাম। 
-করতৃ্পক্ষও ঝামেলা এড়ালেন।” 

তবুও দুর্বোধ্য ব্যাপার। কিন্তু 
বেশ বোঝা যাচ্ছে, পুম্পেন্দু 
নিজেও একজন পাণ্ডা গোছেরই 
লোক। সুতরাং এর চেয়ে স্পষ্ট 
কিছু সে ভাঙ্গবেও না। বুঝতে 
পারছি, এরা যে খেলা খেলেছে, 
তাতে সাপও মরেনি, লাঠিও ভাঙ্গে 
নি। বিরোধীপক্ষকে মাথা চাড়া 
দেওয়ার সম্ভাবনাটা ওরা খতম্‌ 

(শেষাংশ ১০ পন্ঠায়), 


| 


দর্পণ || শক্ুবার ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ 


সেন র্যালে কোম্পানী বন্ধ কেন 


কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের অভিযোগ 


সি পি আই ও ফরোয়ার্ড রক 
কংগ্রেসকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে 
কোন সাহায্য দেবে না বলে যে 
প্রাতিশ্রাত জনগণকে 'দয়োছলেন, 


নির্বাচনের পর সেই সিদ্ধান্ত 
পাল্টে যায়।. ফলে পুরোনো 
পাপীসহ ংগ্রেসের অনেকেই 


আবার মসনদে বসেছেন। মাল্লুসভা 


হবার কালে রাজ্যের সেন .র্যালে 
কোম্পানীর এক বিরাট শ্রামক 
অংশের উপর ক্লোজারের নোটশ 


এসে পড়ে। এই নোটিশে তাঁরা 
1বাস্মত, হতবাক। তাদের আঁভ- 
যোগও অনেক। ক্লোজার ঘোষ- 


গার ঘটনাটি ঘটে নির্বাচন অন 
ভ্ঠত হওয়ার ঠিক আঠারো দিন 
পরে। কংগ্রেস সমার্থত মাল্লসভা 
গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে 

উনান্রশে মার্চ সেন র্যালে 
কোম্পানীর মালকগোষ্ঠী কারখা- 
নাতে ক্লোজার ঘোষণা করেন। ফলে 
সাড়ে চার হাজার কর্মচারী আজ 
সম্পর্ণ বেকার। আসানসোলের 
কন্যাপুরে সাইকেল তৈরীর কারখা- 
নাঁট বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যা- 
ণাঁর সেন পণ্ডিত ও এ্যাল্সেলারী 
বভাগাঁটও বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
কল্যাণীর এই দরাটি কারখানাতে 
সাইকেলের 'বাঁভন্ন পার্টস ও 
কংম্পোনেন্ট তৈরী করা হতো । 

বাই সাইকেল তৈরী করার 
অন্যতম এই শিল্পসংস্থাঁটি সারা- 
ভারতে সাইকেল উৎপাদনের কুঁড় 
পার্সেন্ট উৎপাদন নিয়াল্তত করে। 
মালিকপক্ষের তরফ থেকে কল্যাণীর 
কারখানায় ক্লোজার নোটিশে মাঁলি- 





~~ 


৮১ 


ংলা দেশের সংগ্রাম 
(৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর ) 

মন্ত সংগ্রামকে দ্রুত বেগবান 
করতে পারে। তা না হলে শেষ 
পর্যন্ত বড়জোর একটা জগাঁখচুড়ী 
ধরনের আপোষ হতে পারে কিন্তু 
বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণী, জাতীয় 
বুজোয় এবং শ্রামক কৃষকের সর্বা- 
জ্গীন মুক্তি আকশকুসম হয়েই 
থাকবে। 

সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান 


সংগ্রামকে উন্নততর স্তরে নিয়ে 
যেতে হলে রণনীত ও রণকৌ- 
শলের যথাযথ বিন্যাস করেই 
এগোতে হবে। 


এর জন্যে প্রথম রাজনোতিক 
পদক্ষেপ একদলীয় সরকারের পাঁর- 
লম্বে ভূমিসংস্কার কার্যকরী করা 
ও মেহনত মানুষকে অনপ্রাণত 
করার দীর্ঘস্থায়ী কর্মনীত ও 
রণ,কীশল গ্রহণ করা আঁবলম্বে 
প্রয়োজন। 

তাহলেই বাংলা দেশের মানুষ 
জয়লাভ করবেন সনাশ্চিত ভাবে। 
কারণ হিটলার থেকে ইয়াহিয়া খান 
সব 'ডক্টেটরই ইতিহাসের আবর্জনা 
মাত্র আর একমাত্র জনগণই অমর। 


(বিশেষ প্রাতনাধ) 
কের সংগে শ্রীমকদের অসহযো- 
গতার কথা বলা হয়েছে। 
জানা যায়, মালকগোম্ঠী প্রস্তাব 


করে, সেন র্যালের কন্যাপুর 
( আসানসোল ) কারখানা থেকে 
ছশো পণ্টাশ জন এবং কল্যাণর 


সেন পণ্ডিত কারখানা থেকে দুশো 
আ'শিজন শ্রামক ছাঁটাই করার ব্যব- 
স্থাকে কর্মচারীদের মেনে তে 
হবে। এবং সেন র্যালের দুশো 
পণ্চাশ জন ছাঁটাই শ্রামকের কাজ 
বাকী শ্রামকদের আতারন্ত পারশ্র 
দিয়ে শেষ করতে হবে। এান্সেলা- 
রীর ক্ষেত্রে প্রাতি শ্রামককে মাঁসক 
চাল্লশ টাকা কম মজ;রী নিতে হবে। 
প্রয়োজনবোধে লে-অফ মানতে 
হবে। কাঁচা মাল নিকৃষ্ট হলেও 
তা দিয়েই উন্নত ধরণের দ্রব্যাদি 
তৈরী করতে হবে। এ ধরণের 
আরও কয়েক দফা প্রস্তাব মাঁলক 
গোষ্ঠীর তরফ থেকে শ্রামক কর্ম- 
চারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। 

একথা সত্য, শ্রীমক কর্মচারী- 
গণ এসব প্রস্তাব কোনমতেই মেনে 


নিতে সম্মত হন না। পাঁরণামে, 
উনতিশে মার্চ শ্রমিকগণের তথা- 


কাঁথত অসহযোগিতার নামে কার- 
খানায় ক্লোজার নোটাীশ টাঙিয়ে 
দেওয়া হয়। এছাড়া, মাঁলক 
গোষ্ঠী উনিশশো উনসত্তর সালে 
এক চযন্ডিতে দৌনক এক হাজার 
ছশো পণ্চাশাট সাইকেল তৈরী 
করার একটি স্কীম রচনা করে। 
একাত্তর সালের উনাত্রশে জানুয়ারী 
মাঁলক গোষ্ঠী ইউনিয়নকে এক 
চিঠিতে “১৬৫০” স্কীম সার্থক 
করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় 
আর্ক বাঁনয়াদ মজবুতের কথা 
পুনরায় ঘোষণা করে। এর সঙ্গে 
এ্যান্সেলারী বিভাগেও নতুন এক 
স্কীম রচনা হয়। অথচ কার্যত 
উৎপাদন সর; করা হয় না। 
হিসাবপত্রে একথা পরিষ্কার 


উনিশশ একান্ন সালে কারখানায় 


উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে 
শ্রীমক কর্মচারীদের আন্তাঁরক 


প্রচেষ্টায় উৎপাদনের পাঁরমাণ চরম 
উন্নাতর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে 
থাকে। বার্ধক সাইকেল উৎপাদন 
পণ্ডাশ হাজার থেকে চার লক্ষ 
আটাত্তর হাজারে এসে দাঁড়য়েছে। 
কারখানার নাট’ লাভের পাঁরমাণও 
আজ পর্যন্ত ক্ষাতর পর্যায়ে এসে 
দাঁড়ায়ন।  আসানসোলের মূল 


সাতষাঁট সালে লাভের পাঁরমাণ 
ল' প্রায় একচল্লশ লক্ষ 
বয়াল্লশ হাজার টাকা । 
অটষাট্র সালে ছিল আঠাশ লক্ষ 
আটান্রশ হাজার । এবং এই লাভের 


পাঁরমাণ উনসন্তর সালে চার লক্ষ 
সাতচল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। 
যাঁদও লভ্যাংশের পাঁরমাণ ক্রমশই 
কমে যাওয়ার কারণাঁট কারখানার 
দায়িত্বশীল শ্রমিক ও কর্মচারীবৃন্দ 


[হিসাবপত্রের কারচ্াপ বলে মনে 
করছেন। 

অথচ এসব হিসাবের ভীত্ত- 
তেই মালক গোষ্ঠী সরকার 
নোর অনুমাত ,চান। সরকার 
পক্ষও শিল্পপাঁতদের এই আব- 
দার মঞ্জুর করেন এবং প্রাতি সাই- 
কেলে নয় টাকা পণ্টান্ন পয়সা দাম 
বাড়ানোর বাবস্থা করে দেন। অথচ 
লভ্যাংশের পাঁরমাণ কম দোঁখয়ে 
অন্যত্র টাকা সরানোর আভযোগ 
কমগীদের মধ্যে যথেল্ট (পারমাণে 
রয়েছে। এ বিষয়ে কারখানার 
মালিকগোষ্ঠীর অন্যতম দুজন, 
ইণ্ডান্ট্রিয়াল 'র-কনস্ট্রাকসন কর- 
পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যন 
শ্রীআভাঁজৎ সেন এবং 'রিভাইবেল 
সীক ইণ্ডাম্ট্রীজ কমিটির ইন্টার্ণ 
জোনের চেয়ারম্যান শ্রীসঞ্জয় সেনের 


বিরুদ্ধে কর্মীদের অভিযোগ 
প্রবল। আভযোগ, এরা দুজন 


স্বনামে ও বেনামে 'বাভন্ন ব্যব- 
সাতে কারখানার লভ্যাংশের টাকা 





কিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দর ঘোষ এয,এ, 


আৃর্বেদ-শান্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) 
এম,সি।এস, ( ) ভাগলপুর 


কলেজের বসান শাস্ত্রের ভূতপুর্ব অধ্যাপক । 


কলিকাতা কেন্দ্র: ডাঃ নরেশচজ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 


আঘূর্ষেদাচার্য এ 


লগ্ন করেন। বেপরোয়াভাবে 
এসব ব্যবসা চালু করার ফলে এতে 
প্রচুর টাকা ক্ষাত হয়। এবং বর্ত- 
মানে এই ক্ষাতির বোঝা মূল ফ্যাক- 
টরীর লাভের পাঁরমাণকে কাঁময়ে 
আনতে সাহায্য করেছে। 
আসানসোল ও কল্যাণীর দ্যাট 
কারখানা ছাড়াও সংস্থার সঙ্গে 
নোয়াখাঁলতে মোশনটুল, ন্যাশনাল 


ট্যানারী নামে আরও কতকগ্যাল 
বিভাগ জাঁড়ত রয়েছে। এর মধ্যে 


উাঁনশে এপ্রিল থেকে ট্যানারীর স:- 
[ডাঁভশনাটি বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। পাঁরণামে আরও প্রায় 
দুই শত কর্মী সম্পূর্ণ বেকার। 
জানাষায়, সামাগ্রক ভাবে ইংরেজ 
মালিক নটংহামর্যালে ও বাঙালী 
মালিক সঞ্জয় সেন ও আঁভাঁজত 
সেন কারখানার অসংখ্য কর্মীদের 
নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা শুর করে 
দিয়েছেন এবং নিজেদের দৃজ্কর্ম 
প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রামক কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির কাজে মেতে উঠেছেন। 

মাঁলকগোম্ঠীর 
লেজুড় বৃত্তিতে অসাধারণ কৃতিত্ব 
এমন একাঁট দলের নামে 
পাল্টা অস্বীকৃত একটি ইউীনয়ন 
গড়ে তোলা হয়েছে। একাঁদকে 
সাধারণ কম্মীদের উপর পুলিশ 


॥ নয় ॥ 


মালিটারীর অত্যাচার, অন্যাদকে 
এই ধরণের ইউনিয়নের যোগসাজসে 
শ্রামক হত্যার অপচেষ্টা পাঁর- 
স্থিতিকে আরও ঘোরালো করে 
তুলেছে। ইাঁতমধ্যে দোসরা এপ্রিল 
জনৈক কর্মীকে গ্যাল করে হত্যার 
চেষ্টা হয়। আততায়ীর নাম ধাম 
বলা সত্বেও কোন গ্রেপ্তারের খবর 
নেই। এত স্ব প্ররোচনা সত্বেও 
শ্রামক কর্মচারীদের মনোবল এত- 
টুকু ভাঙোন। কলকাতার হেড 
আঁফসের কর্মচারীরাও - বিপর্যস্ত 
শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়য়েছেন। 
পিকোঁটং, ডেপুটেশন প্রভাতি নানা 
ভাবে মালক গোষ্ঠীর অনুসৃত 
নীতির তীর প্রতিবাদ করে চলে- 
ছেন। জানা গেলো, তাঁরা শীঘ্বই 
লাগাতার ধর্মঘটের জন্যেও প্রস্তুত 
হচ্ছেন। | 

এঁর সঙ্গে রাজ্যের শ্রমমল্তীর 
কাছে ফ্যাকটরীর সমস্ত শ্রামক 


কর্মচারীর জিজ্ঞাসা, তাঁর দলের 
ইউনিয়ন এবং তাঁদের নেতৃত্বে 


শ্রমিক কর্মচারী সংগঠিত নয় 
বলেই কি তিনি কারখানাটিতে 
ক্লোজার ঘোষণার ঘটনা সম্পকে 
'নাক্কুয় ? | 





বৃদ্ধ বয়সে ষাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত 
হয়ে দুর্ববল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধন। 
চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 

সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি 
বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ 


থাকে। 





বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট 


দপণ ॥ শরুেবার ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ 


বাংলা বইয়ের বাজার 


০৭ 


তবুও দাম বাড়ানো ছাড়া একে- 
বারেই উপায় নেই।, 

"ক্র" বড় বড় কয়েকটি প্রকাশক 
ছাড়া, সাধারণ প্রকাশক এবং পুস্তক 
বিক্রেতার অবস্থা বর্তমানে খুবই 


সম্ভব হয়ান। সভা সভাপাঁতর 
আসন খাল রেখে এই কথা জানায় 
ফ্ে তান সশরীরে উপদ্থিত না 
থাকলেও ‘তাঁর সংগ্রার্মী নেতৃত্ব 
হাঁজর। 
| সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সংঘর্ষ 
এলেও মনীজবরের নির্দেশে অক্ষরে 
অক্ষরে পালত হবে। যুদ্ধাস্ত ও 
সৈন্য নামাতে পারবে না। সংগে 
সংগে পাক সৈন্যবাহনীর আক্রমণ 
শুর হয়। এইখানেই প্রথম বেজ্গল' 
রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ধোষণা, করে। 
শ্রমিক ও এই রেজিমেন্টের সৈন্য- 
[টির যুক্ত প্রাতরোধে পাক সৈন্যেরা 
প্রথম অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 
তখন অপেক্ষমান" জাহাজ থেকে 
গোলা ছোঁড়া শুরু হয়। 

পূর্ব বাংলার কাঁমউনিস্ট পার্টি 
পারচাঁলত শ্রীমক ফেডারেশন এবং 
কৃষক সংগঠন বগ্দড়া, নোয়াখালি, 
চট্টগ্রাম, কুমিজ্লা, টাঙ্গাইল, ময়- 
মানাসং ও পাবনায় গোরলা যুদ্ধে 
নেমেছে। নেতৃত্বে আছেন আবদুল 
মোতিন, আলাউদ্দীন আমেদ, সম- 
"বয় কমিটির জাফর মেনন, আব- 


দুল জব্বার খান, টিকু বিশ্বাস, ' 


তপন চৌধুরী, দেবেন সিকদার, 
মোহন নবাঁ ইত্যাদি৷ 

এরা সকলেই চেষ্টা- করছেন 
বাংলা দেশব্যাপী একাঁটি সংগ্রামী 
জাতীয় নেতৃত্ব সংগঠনের । আও" 
সামী লীগের বাভিন্ন স্তরের নেতা- 
দের সংগে আলোচনা চলছে কি- 
ভাবে সংগ্রামকে ব্যাপক ও সংগাঠিত 
করা বাঁয়। 


পি ফা 


(৮ম পম্টার পর) 


বাজার পাত্রকা”র বিশেষ সংখ্যায় 
প্রকাশত হয়ে যায় এবং তাঁরাই 
প্রথমে লেখকের কাছ থেকে প্রকা- 
শনার সুযোগ গ্রহ করেন। তা- 
ছাড়া “দেশ” কিংবা “আনন্দবাজার 
পত্রিকায়” প্রকাশত বইগ্যালর 
বিজ্ঞাপনেও তাঁরা তুলনামূলক ভাবে 


কথা জানালেন। তারা বললেন, ঃ 


মান্লাও কমে এসেছে। পাঁশ্চমবাংলা 
ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত 
বাঙ্গালী পাঠক রয়েছেন সেজন্য 
প্রত্যেক প্রাদোৌশক সরকারই কিছ; 
পিছন বাংলা বই িনতেন। ইদানীং 
আর কেউই তা কেনেন না। তবে 
আশার কথা,,এ বছর ত্রিপুরা সর- 
কার এবং আসাম সরকার তাঁদের 
নিজস্ব কোটা অনুযায়ী কিছ: বাংলা 


- বই 'িনেছেন। "কল্তু এটা এমন 


কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ নয়। 
প্রসঙ্গত তাঁরা আরো বললেন £ 
শুধুমাত্র অপরাপর প্রদেশগ্দলোর 
দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না। 
আমাদের বাংলাদেশেই বা প্রাদেশিক 
ভাষার বই কটা কেনা হয়? অন্য 


স্ুম্পীন বাড্ডা 
প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


দর্পণ বিশ্বস্ত সুরে জানতে 


পেরেছে যে হালে অবস্থার আবার 


পাঁরবর্তন হতে চলেছে। “ 

তার প্রধান কারণ অজয়বাব্‌' 
মুখ্যমল্লী হওয়া সত্বেও , দেখতে 
পাচ্ছেন সাঁত্যকারের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীবজয় সিংহ নাহার, যেমন যনুন্ত- 


বাব; তাই খদবই দুঃখিত ও মর্মা- 
হত। সুশীলবাবু অজয়বাব্ুর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন - করে 
আবার নতুন করে প্যাঁচ কষতে শর 
করেছেন। অজয়বাবদ যে সশীর্ল- 
বাবুর প্রাত খুবই বাতশ্রদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন তার প্রমাণ বাংলা দেশ স্র- 
কারকে সাহায্য করার ব্যাপারে যে 
কমিটি, গঠন করা হয় তাতে 
সঃশীলবাবূর কোন স্থান হয়ান। 
বাংলা কংগ্রেসের শ্রীহারদাস মিন 
সেই কাঁমাটতে জাঁকয়ে বসেছেন। 


সুশীলবাব রেগে, গিয়ে শ্রীভূপাল দাব 


বোসকে নিয়ে অন্য এক কাঁমাট 
দাঁড় করিয়েছেন। 


প্রদেশকে বাংলা বই কেনার ব্যাপারে 


* ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা 


অর্জন এবং অনুবাদ কর্মের জন্য 
কিছু বই নিয়মিত ভূবেই কেনা 
উচিত এবং অনুদিত হয়ে বাঞ্গালণ 
পাঠক মহলে প্রচারত হওয়া উচিত।_ 

এরপর জানতে চাইলাম, পাব- 
লিশার্স এ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে। 


তাঁরা খুব আক্ষেপের সঙ্গে 


আমায় জানালেন ৪ নামে মাত্র 


লা 


"আমাদের বইয়ের বাজারের পনরু- 
-জ্জীবনের আশা আপাতত ত্যাগ 


করে ওপার বাংলার পুনর্গঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
তবেই.একদিন আমরা আমাদের 
ইপ্সিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগে 
ফিরে পাব। 

ওপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎ চ্যাটার্জি ছাড়াও পরবতশ 


একটি এ্যাসোঁসয়েসন আছে, কিন্তু জীবনানন্দ, সুধীদ্রনাথ এবং তৎ- 


,, প্রকৃতপক্ষে তার কোন কাজ নেই। 


কেনন৷ প্রত্যেক প্রকাশক-ব্যবসায়ী- 
রাই নিজেদের জ্যাবধা অস্দীবধা 
নিয়ে এত বেশী সচেতন হয়ে পড়ে- 
ছেন, যার ফলে সামমলিত ভাবে 
যে কোন কাজের পাঁরকল্পন্য ব্যর্থ 
হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের 


' মধ্যে অর্থনোতক ভারসাম্য না. 


থাকার ফলে প্রত্যেকের স্বার্থের 
দিকে যথোপয্ন্ত নজর রেখে কোন 
সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না। 

সব শেষে প্রায় প্রত্যেক প্রকা- 
শকই একাঁট আশাপ্রদ মুজ্যবান কথা 


বললেন। পণ্রষার্ট সালে পাক- - 


ভারত যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঞ্গেই 
ওপার বাংলার সঙ্গে বই-বাণিজ্য 
বন্ধ হয়ে যায়। তার পরেও হয়তো 


পরবর্তী আরো অনেকেই শ্রদ্ধার 
সঙ্গে সমাদূত হয়েছেন।,. অদ্‌ব 
নিশ্চিত ভাঁবষ্যতে ওপারের সঙ্গে 
এপারের সাংস্কৃতিক যোগযোগকে 
সুদৃঢ় করতে গেলে এপারের সাহি- 
‘ত্যকদের লেখায় দুই বাংলাব 
মাটির কথা, মানুষের কথা সেমচ্চারে 
লিখতে হবে। এ জন্য আগামণ দশ 
বছর কম সময় নয়। আমার মনে 
হয়, সেকাজে ওরা অনেকেই উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে এগিয়ে .আছেন। 


সমাচার দর্পণ 
(১২ “পহ্ডার পর ) 
জনৈক ভদ্রলোক"কে দিয়ে বাঁজয়ে 
{নচ্ছেন। যেমন আগরতলা থেকে 
খবর এল যে. চীনা আঁফসাররা পাক 


অনিয়ামত ভাবে বিপথে কিছু বই- সরকারকে যুদ্ধ চালাতে সাহায্য " 


গেছে। কিন্তু তা খুবই সামান্য। করছে। কুমিল্লার কোন গ্রামের 


এখন সম্প্রাত ওপার বাংলায় যে 


অধিবাসী এই কথা বলেছেন। 


মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তা এই: বাংলার” পাক সরকারের কী এতই দুরবস্থা 


বইয়ের বাজারের বদ্ধ দদর্দশাকেও - 
অনেকখানি দান্ত দেবে বলে তাঁরা 
বিশ্বাস করেন। এই সঙ্গে তাঁরা" 


যে ইসলামাবাদের সর্বোচ্চ মহলের 
গোপন খররগ্যানও বাভিন্ন লপ্ড- 
গ্রামে ছাঁড়য়ে পড়ে? মিথ্যার 


আরেকটি কথাও স্মরণ রেখেছেন, %বেসাতি করতে গিয়ে সংবাদদাতারা , 


যে যেভাবে ওপার বাংলায় বর্বরো- 


নিজেদের যে কতখানি হাস্যাস্থদ 


এ সালা? 


মেয়র নির্বাচন 
(৩য় পৃত্ঠার পর) 
সভায় উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস পক্ষে 
ভোট দেবেন। এস ইউসি নির- 


নয়। 

ইতিমধ্যেই ধস পি" এমনএর 
সঙ্গে যোগাযোগ. স্থাপনের ইচ্ছাও 
প্রচেষ্টা বেড়ে চলেছে। বেশ কিছু 
শবধানসভা সদস্য এবার রাজনশীতিক 
পালা বদলের হাওয়া জোরদার করে 
তুলেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন, নব 
কংগ্রেস সি পি আই, বাংলা 
কংগ্রেস, ম্বশ্লিম লীগ ও ফরওয়ার্ড 


চিত অত্যাচার চলছে; ব্া্ধজীব,' করে তোলেন এ তার একটা প্রমাণ। ব্লকের অন্ততঃ একজন সদস্য। 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব কিছু জঞ্গী- 





ছাড়া আর দরজনই সুশীলবাবর 








(লিবার্টি সিনেমার কাছে), : 
' কাঁলকাতা-৬' নি 





'মান্ষের এটা তো কোন পাঁরচয় থাকা চাই, নাক, আমরা কেবল 


ম কুবের সন্ম্খে 


দাঁড়ায়ে নানাবিধ 


ভূমিকায় আভনয় কর্যে করো 


যাবো? কখনো বা এটা কখনো বা সের্টাঃ যখন যা ইচ্ছা হয়ঃ শুধুই 
মুখোস £ মানষের মুখ নাই কোন? শুধু; মুখোস সাঁটান মুখে?’ 


নির্দেশন। /-বরুণ দাশগুপ্ত 2 


রঙমহল ॥ ২রা মে। রবিবার সকাল দশটা 
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এমাচার A 


অংবাদত্রের মেই গুৰণে| খেল 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 
খেলাটা আবার শুরু হয়ে 
{গয়েছে।। সেই চীন বিরোধী 


খেলা যা প্রথম শুরু হয় ১৯৬২. 


সালে। তখনকার মত এখনও প্রধান 
খেলুড়ে হিসাবে পাঁশ্চমবাংলার 
সংবাদপত্ৰ জগত আবার আসরে 
অবতীর্ণ হয়েছে, শুরু হয়েছে 
নানাধরণের গুজব ও আজগুবী 
কাহিনীকে বিশেষ _ সংবাদদাতা 
প্রেরিত সত্য ঘটনা -বলে চালানোর 
প্রচেষ্টা । 


দর্পণ প্রকাশনীর প্রথম বই 
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে 


ংবাদিক 
প্রশান্ত সরকারের 


বাংলাদেশে 
গণতন্ত্রের 


মংগ্রাম 


নানা 'বাচত্র রাজনৌতিক 
আঁভন্ঞতার মধ্যে দিয়ে কি 
ভাবে পূর্ব বাংলার আঁধ- 
বাসী  শোষণমান্তর দীর্ঘ 
সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে উপ- 
নীত হল সেই হাতহাসের 
তত্ব ও নানা তথ্য সম্বলিত 
এই বই বাংলাদেশের বিপ্লবী 
পটভূমি বুঝতে সাহায্য 
করবে। 





গোড়া থেকেই, মানে বাংলা 
দেশের নির্বাচনের সময় থেকেই 
সংরাদপন্রগীল . একটি অদ্ভুত 
য্যান্তর ভিত্তিতে 'নজেদের চীন 
তথা কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণ 
চাঁলয়েছে। য্যন্তিটা হোল যেহেতু 
চীনের সঙ্গে পাক সরকারের 
সম্পর্ক কৃটনৌতিক স্তরে হৃদ্যতা- 
পূর্ণ সেই হেতু চীন নিশ্চয়ই 
পূর্ব বাংলার মানুষের আশা- 
আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ণের পরি- 
পল্থী। এবং সেই য্ান্তর জের 
আজও চলছে। 


লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে খবরের কাগজগ্যাল৷ ক্রমাগত 
বলে' যেতে লাগল যে পাক হানা- 
দাররা চীনা রাইফেল, চীনা মর্টার, 
চীনা মেশিনগান ব্যবহার করছে। 
উদ্দেশ্য লোককে বোঝানো যে 


' চীনই  ইয়াহিয়াকে তার বাঙাল 


নিধনযজ্ঞে সাহায্য করছে। কিন্তু 
পাঁকস্তান ত চিরকালই 'বাভন্ন 
দেশের কাছ থেকে অস্ত্র কিনেছে 
এবং সে সবই ব্যবহৃত হচ্ছে। কই 
খবরের কাগজে ত কখনও দোঁখনা 
একথা লেখা হয়েছে যে, মার্কন 
উড়ো জাহাজ থেকে বোমা নিক্ষেপ 
করেছে পাক বিমান বাহনী। তা 
অবশ্য লিখতেও পারে না, কারণ 
তাহলে সূতারাকন স্ট্রীট বাগ- 


বড়সাহেবের “উপরি” মারা যাবে। 

এবং কী অপূর্ব সাংবাঁদকতা ! 
যে যা বলছে তাই লেখা হচ্ছে, সত্য 
মিথ্যা বিচারের অবকাশ নেই এবং 
অনেক সময় সংবাদদাতা চাকরী 
বজায় রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ মনগড়া 
কথাও “বাংলা দেশ থেকে আগত 

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 


দুজন গঢৃপ্তচরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি £ প্রণব মুখার্জী 


॥ বাংলা দেশের পাঁশ্চম রণা- 
গাণে কোনও এক গ্রামে কৃষকরা 
তালিম নিচ্ছেন আধুনিক ছোট- 
খাটো অস্ত্র ব্যবহারের। প্রথমে 
এর শিখছেন সাধারণ ধরণের 
অস্ত্রের ব্যবহার এবং এর সাহায্যে 
আণঞ্টালকভাবে ঠেকাতে পারবেন 
ইয়াহিয়ার বাহিনীকে । *মবীন্তযদ্দ্ধ 
সুরু হওয়ার সময় এই কৃষকরা 
ঘরের দা-কুড়ুল য়েই বোঁরয়ে 
পড়েছিলেন। কিন্তু পরে এদের 
ফাঁরয়ে আনা হয় আধ্দানক অস্দ্ে 


তালিম দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য 


ধরণের গ্রামীণ যুদ্ধ পরিচালনার 
জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে এরাও 
যাবেন মূল ফন্টে এবং এদের 
জায়গায় আসবেন আবার আর এক- 
দল তরুণ কৃষক। 

ডানদিকে উপরের ছাঁবিতে বাংলা 
দেশের দুই তরুণ কৃষক রাইফেল 
চালনা 'শখছেন। মাঝের . ছবিতে 
গুপ্তচর বা 'বিশ্বাসঘাতককে কি 
ভাবে নিয়ে যাবে। নীচে তালিমের 
অবসরে দুই তরুণ কৃষক। প্রথম 
ছবি তুলেছেন প্রণব মুখাজী। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরুণ চক্রবর্তী 
(ল্যান্ড এণ্ড লাইফ) 











সম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


সম্পাদক হরেন বস 


রাজা স্‌বোধ মল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১০ দশ কাপর থেকে কাশি 
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জেলায় 'বশেষ 


৯৪শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৭ই মে ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা. 


কারারুদ্ধ সদত্তদের 
বিধানসভায় টণন্থিত 
করার প্রশ্নে সরকারের | 
দিণেহার| বন 


সি পি এম-এর বিধানসভা 
সদস্য বিনয় কেঙার আর এস ইউ 
সর রবীন মণ্ডলের জেল থেকে 
এসে স্পীকারের কাছে শপথ গ্রহণ 
আর তারপর বিধানসভায় নতুন 
স্পীকার '1নর্বাচনের সময় ওদের 
একই সুবিধাদন প্রসঙ্গে জল 
ঘোলা হয়েছে। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সরকার পক্ষ দিশেহারা, প্রায় 
বিধ্বস্ত বললেও বেশী বলা হয় 
না। িরেধীদের তরফে জ্যোত 
বসু এবং সুবোধ ব্যানাজশি বিধান 
সভা অধিবেশনের প্রথম দিনে দুই 
1বচারাধীন বন্দী সদস্য কোঙার 
ও মণ্ডলের ধান সভায় উপাঁস্থ- 

(শেষাংশ ১১ পৃঞ্ঠায়) 


বাংন। দেশের মন্ত্র আন্দোগম 
৪ পৰিচালনাৰ গ্রে মতান্তর 


( দর্পণের 


বাংলাদেশে, সশস্ত আন্দেলন 
নিয়ে নানা গোলমাল দেখা 1দয়েছে 
বলে শেনা যাচ্ছে। বামপন্থীরা 
বলছেন যে, আন্দোলনকে আরও 


জোরদার করতে হবে এর নেতৃত্বকে 


ব্যাপক করে, সংগঠনকে সংগ্রামী 
কায়দয় মজবুত করে। আর আও- 
জামী লীগের যাঁরা কলকাতায় বা 


সংবাদদাতা ) 


অন্যন্য ভারতীয় এলাকায় ঘোরা- 
ফেরা করছেন তাঁরা নেতৃত্বের প্রশ্নে 
বা সংগ্রামের প্রয়োজনে কোন যাস্ত 
মোর্চার ব্যপারে কথা বলতে রাজী 
নন। 

ভারতে এরং অন্যান্য দেশেও 
আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে সশস্ত্র 

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 


বন্ধুক ছিনতাই কৰে কি এম-এল 
দলের যুক্তি ফৌজ গঠিত হচ্ছে? 


( দর্পণের 


পাশ্চমবঞ্গের সরকারী সূত 
থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে যে 
পাইকারী হারেই বেশ কয়েকাঁট 
করে বীরভূম, 
বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলায় বন্দৃক 
ছিনতাই শর হয়েছে। একমাত্র 
বীরভূম জেলাতেই নাকি গত দু 


সংবাদদাতা ) 


সপ্তাহে পণীচশ ্রিশাট বন্দুক 
খোয়া গেছে। টি 
সরকার এই ব্যাপারে 'চাঁল্তিত। 


মুখ্যমন্ত্রীর মতে সরকার আবার 
এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে 
উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রাত 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বাস্ত {শিশু ছবি নাখল ভট্টাচার্য! 


হেমন্ত বহর হত্য| নিয়ে আৰাৱ ৰাজণীতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হেমন্ত বসুর হত্যার ব্যাপারে 
নব কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড রক 
আবার নতুন করে রাজনীতি সরু 
করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারী এই 
শ্রদ্ধেয় নেতা শ্যামপূকুরে খুন হন। 
খুন হবার সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেস 
এবং ফরেয়ার্ড ব্লক প্রচার করতে 
থাকে সি-পি-এম এই খুন করেছে। 
কলকাতার বিদায়ী প্দালশ কাঁম- 
শনার রাঞ্জত গপ্তের একাঁট 
বব্াততে কংগ্রেসী রাজনীতির 
সুবিধে হয়। কিন্তু সেই পলিশ 
কমিশনার রাঞ্জত গৃপ্তই বিদায় 
নেবার অগে হেমন্ত বসুর খুনের 
ঘটনায় যে সাতজনের বিরুদ্ধে 
চাজজশট দেবার আদেশ দিয়ে 
গেছেন তাঁরা সবাই উত্তর কলকাতার 
তথাকাঁথত নকশালপল্থী। সি পি 
এমের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক 
নেই। 

চাজশট দেবর ব্যাপার 
কাগজে বেরুনোর পর থেকেই নব 
কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড ব্লক এই 


শ্রদ্ধেয় নেতার হত্যা নিয়ে আবার 
রাজনীতি সুরু করেছে। ওরা বল- 
ছেন যে দুজনকে আগে ধরা হয়ে- 
{ছল তার মধ্যে প্রবাল দেবকে 
ছাড়া হেল কেন? প্রবাল দেব তো 
গস পি এম নেতা রথীন দেবের 
ভাইপো । ওকে রাখলে তো সি 'প 


এমের বিরদ্ধে প্রচার চালানো 
ষেতো। প্রকাশ এর জবাবে, রাঁঞ্জত 
গুপ্ত বলেছেন, প্রবাল দেব আবার 
নব কংগ্রেসের চীফ হুইপ প্রফুল্ল 
কান্তি ঘেষেরও মামাতো ভাই। 
তাছাড়া প্রবাল এবং অপরজন, " 

(শেষাংশ এগারো পঠায়) 


মারকমবাদী লেণিমবাদা নেতৃত্বের 
কর্তব্য সম্পর্কে গিকিং ডেলা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


গত দোসরা ও তেসরা মে 
মধ্যরাত্র নগাদ 'পাকং রেডিও 
'মাডয়ম ওয়েভে সংবাদ প্রচারের 
সময় মে দিবস উপলক্ষে পাকং 
ডেলশী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় 
থেকে অংশ বিশেষের ইংরাজী 
তমা শোনয়। মিডিয়ম ওয়েভে 


প্রচারের উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও 
বাংলাদেশের শ্রেতারা যাতে 
নার্বঘে! ভালভাবে সাধারণ বেতার 
যন্ মারফৎ শুনতে পয়। 
যে অংশ পড়ে শোনান হয় তার 
বন্তব্য {বিষয় হল যে কোন গণ- 
শেষাংশ ২য় প্রষ্ঠায় ) 


বার ও 


"জায় নেতাদের যুতি তা প্রা 
মি গি আই (এম-এল,-এৰ ব্ব্য 


{সি পি আই (এম এল)-এর 
কলকাতা ঁবশ্বাবদ্যালয় শাখার পক্ষ 


থেকে প্রচারিত একটি ইস্তাহার 


৯. পি 


সম্প্রাত আমাদের হস্তগত হয়েছে। 
এতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমা- 
তৈরাঁর জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থার 
পত্তন হয়োছল”। রি 

এই প্রসঙ্গে জাতীয় নেতাদের 
মার্ত ভাঙ্গার কারণও বর্ণনা করা 
হয়েছে! বলা হয়েছে £ 

পবগ্লবী . যুব-ছান্রেরা আজ 
যাদের মৃর্ত ধবংস করছেন, সাত্যই 
কি তাঁরা কৃষক-শ্রামক তথা দেশ- 
প্রোমকদের সংগ্রামের সমর্থনে 
এগিয়ে এসোঁছলেন? ওপানবোশক 


করোছলেন, ' 


সষতে বাংলা দেশে ' পত্তনের চেষ্টা 
গ্রমে কৃষক বিপ্ল- 
বের থেকে দ্‌াষ্টকে অন্যত্র সঁরাবার 
জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে 


প্রকাশ্য বিদ্রোহ না করে তানি 


সতাঁদাহ প্রথা রোধ নিয়ে সোরগোল 
তুলেছিলেন, মূল কাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন “হয়ে সাধারণ মানুষের 
যাবার চেষ্টা করেছিলেন।” 
বিদ্যাসাগর | 

“যে মোঁদন'পুরে আজ কৃষক 
মন্ত যুদ্ধ: দুর্বার, সেখানেই তার 
জন্মস্থান, আর যে কাঁলকাতা 
বিপ্লবী তেজে প্রীতক্রিয়াশশল, 
সংশোধনবাদীদের পদাঁড়য়ে মেরে 


শিক্ষার বিরুদ্ধে কি তাঁরা 'স্লবী ইতিহাস সৃষ্টি. করছে! সেইখানেই 


প্রাতশীল শিক্ষা. ব্যবস্থা গড়ে 
তুলোছিলেন? ইতিহাসের 'বচারে 
কন্তু এই সমস্ত নবজাগরণের 
নেতারা ইংরেজ অপশাসনের এবং 
কৃষক বিদ্রোহের প্রভাতি ক্ষেত্রে নীরব 
থেকেছেন, ওঁপানবেশিক শোষণের 
যল্কে সংস্কৃতি ধর্ম ও বিভেদপল্থী 
সংস্কারপল্থী আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে জনগণের কাছ থেকে আড়াল 


* - করেছেন। এইভাবে তারা দেশের 


~~ 


সূ 


নবৰ্ুই ভাগ মানুষের বিরুদ্ধে 
গেছেন। অতএব তাঁরা জাতীয় ৷ 
নেতা কি সে?” 
রামমোহন . / 

“ন্যক্কারজনক নীল চাষকে তান 
সমর্থন করেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
০0889 ব্যবস্থাকে 


তার কর্মস্থল। দেশ জুড়ে নায়েক 
তিপ্রা_দাওতাল-ীসপাহশ বিদ্রোহের 
মধ্য 'দয়ে যখন ইংরাজ নিধন যজ্ঞ 


চলছে--তখন "তান সংস্কৃত কলে-' 


জকে সেনা নিবাসে পরিণত করেন, 
সংস্কৃত, কলেজে ৱাহ্মণ্য-শ্ৰেণীর 
শিক্ষা গ্রহণের একচ্ছত্র ঘৃণ্য আঁধ- 
কার অবসানের তান কোন, চেস্টা 
করেন নি। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত- 


বাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে 


উৎসাহ না দিয়ে তানি '্রিটিশদের 
সাহায্যে বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য 


, সামাজিক সংস্কারের মধ্য “য়েই 
" তাঁর কর্মোদ্যম-সীমিত করে রেখে- 


ছিলেন। 
বিবেকানন্দ 
BS নী 


স্বরূপ তানি তাই -ভারত'য় জন- 
গণের কাছে প্রচার করেন। কাশ্মীর 
থেকে কন্যাকুমারকা পর্যন্ত পদ- 
ব্রজে ঘুরে ভারতীয় জন- 
গণের কাছে পচা গলা সামল্তবাদণ 
হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে তেলার কাজে 
ঠন ব্যাপৃত থেকে ছিলেন। ‘অজ্ঞ, 


এই সমাজকে যে ইংরেজ দখল 
করেছিল, জামদার, ধনশরা; যে এই 
স্মাজকে অন্যায়ভাবে শোষণ কর- 
ছিল তার বিরদ্ধে ‘চণ্ডাল, মুর্খ” 


শোষিত ভারতবাসীকে এক্যবদ্ধ 


সংগ্রম করার কথা না বলে, গীতায় 
কর্মবাদ' আর বৈদান্তিক 'মায়া- 
বাদের ধেশয়াশা ছাড়িয়ে 'ববেকা- 
নন্দ ওপাঁনবেশিক শাসনের দালাল 


করেন নি? 


রবীন্দ্রনাথ 


-মদান্ত যোদ্ধাদের ব্যঙ্গ করে “ঘরে-- - 


বাইরে" চার অধ্যায়, লিখেও তান 
দেশপ্রোমক, কৃষকদের গায়ের রক্তে 


মানসী-সোনারতরশী চিন্তার তুলি 


ভাঁজয়েও . তিনি মানব-মান্ত- 
শীপয়াসী, , ইতালীর মুসোলিনী, 
সাম্রাজ্যবাদ" শোষণজাত নোবেল 


' বাংলা কংগ্রেসের ভাঙ্গন অবশ্যন্তাবী 


- তলবী সভা ডাকা হচ্ছে ৷ সুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


('দর্পণের সংবাদদাতা ) 
স্মশীল ধাড়াকে বাংলা কংগ্রেস 


ফলে বাংলা কংগ্রেসে একটা বড় 
ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী । সুশীল-, 
বাবু একটা আপোষের চেষ্টায় 
আছেন, এবং শ্্রীসতীশ সাম়ন্তকে 
মধ্যস্থতা করতে অন্দরোধ করে- 
ছিলেন।? কিন্তু শ্রীসামন্ত সেই 
প্রস্তাবে রাজী হন দিন এবং অজয়- 
বাবুও স্দশীলবাবুর কোন কথা 
শুনতে রাজ? নন। 

লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজ্যের 
মখোমন্র শ্রীঅজয় মুখজশীর দলে 
অনেক কিন্তু ঘটে যাচ্ছে। কর্ম 
পরিষদের একজন প্রবীণ সদস্য 
শ্ীশউমঞ্গল সিংহ দলত্যাগ করে 
নব কংগ্রেসে চলে গ্েছেন। 
অপর প্রবশণ সদস্য শ্রীআঁবনাশ 
বসুও পদত্যাগ করেছেন। এঁদকে 
গত পঁচিশে মার্চ টাশববারের মত 
কর্ম পাঁরষদ ও বাইশে 'মার্চ সম্পা- 
দৃকমণ্ডলশর শেষ সভা হয়ে গেছে 


হচ্ছে না বা ডাকার কোন লক্ষণ 
নেই। 
- সভায় ঠিক হয় যে, শ্রীসশশল 


ধাড়াকে দরকারমত দল থেকে বাঁহ-, 


চ্কার'না হোক, সম্পাদক পদ থেকে 
অপসারণ অবিলম্বে , করতে হবে। 
শ্রীধাড়া যাঁদ তাদের উর্দ্যোগ অগে 
ভাগে জেনে শ্রীপ্রণব মুখা্জাঁকে বা 
অন্য কাউকে দল থেকে সরাবার 
চেষ্টা করেন তবে সেটা সমবেত- 
ভাবে প্রাতিরোধ করতে হবে। আশ 
কর্মসূচী হিসাবে ঠিক হয় যে, 
আবিলম্বে .শ্রীইন্দ সেনগুপ্তের 


বাড়া থেকে বংলা কংগ্রেস অফিস 
সরিয়ে আনতে হবে। সেই কাজে - 


যাঁদ-বাধা,দেখা দেয়, তবে আলাদা 
ভাবে বাংলা কংগ্রেসের আঁফস করা 
হবে। সশ্লবাব সম্পর্কে অজয়- 
ব'বুর মনোভাব কি তাও সভায় 
{বশদ ভাবে আলোচনা করা হয়। 

সশীলবাব্ একাট নতুন পথ 
নিয়েছেন।, সেই পথ হল র্বাভন্ন 
কর্মী সম্মেলনে তাঁন অজয়বাবুকে 
তাঁৱভবে সমালোচনা করছেন-আর 
শিজ্পপাঁতদের কাছে দাদার খুব 


প্রশংসা করছেন? সঃশীলবাবু বল- 
ছেন, দাদার খুবই ইচ্ছে ছিল তাকে 
মন্ত্রী করবার, কিন্তু নানা পাঁর- 
'স্থিততে তা সম্ভব হয় নি। পাঁর- 


ধস্থাত পাঁরবর্তন হলেই তাঁকে. 


মল্ল করা হবে। একজন শিল্প 


পাঁত কথা প্রসঙ্গে অজয্নবাবূকে 
বলে ফেললেন, সৃশীলবাবূকে কবে 


মন্ত্রী করবেন। অজয়বাবু শুনেই 
বল্লেন সুশীল কোনাঁদন মন্ত্রী 
হবে না। ও সব্‌ কথা ভুলে যাও। 
এ ছাড়া অজয়বাব্ শ্রীপ্রপব মুখাজশী 
ও শ্রীহরিদাস মিন্রকে বলে 'দয়ে- 
ছেন তেরা সংগঠন করো আর 
তিনি নিজেও খুব শীঘ্র সংগঠনের 
কাজে কিছুটা মনোযোগ দেবেন, 
কারণ সুশীল ধাড়াকে বাদ 'দতে 
তার নিজেরও সংগঠনে কিছু সময় 
দেওয়া দরকারী স্মশীল ধাড়া 
কর্মপাঁরষদের সভা না ডাকলে 
একটা তলব সভা ডাকার ব্যাপারেও 
জানা গেছে। শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় 
তলবা সভা ডাকা ও অন্যান্য সংগ- 
ঠনমূলক কাজে ‘বাভিন্ন জেলা সফর 
সুরু করে দিয়েছেন। 


রা 


ওপনিবোশক শোষণ চরম হয়ে 
উঠেছে, তখন "শ্রামক-কুষককে 
নিয়ে গণমগান্ত ফৌজ তৈরী না করে 
মান্তষুদ্ধ- "শুরু না করে প্রথমে 
ক্ষমতার লেভে কংগ্রেসের মধ্যে 


নীরবে অবস্থান করেছেন এবং পরে - 


জার্মান, ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের 
ও ফ্যসীবাদের "প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ 


মুক্তি ফৌজ 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


জেলাঁতেই 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত 'বন্দক্‌- 
ধারীদের সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়ন 


, ছোট ছোট জেলাতে হয়ত পাঁচশো 


সাতশো বন্দুকের মালিক রয়েছে 
এবং বড় জেলাতে হয়ত তাদের 
সংখ্য এক হাজার থেকে দুই 
হাজারের ভিতর হবে। -- 

সরকার হয়ত এই সব বন্দুকের 
মালিকদের স্থান"য় সরকারী অস্্রা- 
গারে' বন্দুক জমা দিতে বলতে 
পারেন যাতে “আর বন্দুক ছিন- 
তাইয়ের কোন সম্ভাবনা . থাকবে 
না। 'কল্তু আবার; ভাবছেন যাঁদ 
সকলেই, বন্দুক জমা দিতে শুরু 
করে তাহলে. হয়ত. দক্কৃতকারারা 
সেই সুযোগে ডাকাত রাহাজান 


করার স্বর্ণ সুষোগ পেয়ে যাবে। 


, রাইটার্স বাচ্ডং থেকে বীরভূম 
জেলাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, 
যে সমস্ত জায়গায়, বিশেষ করে 


"- রামপ্যরহাট, ধোলপদর অঞ্চলে 
অনেক বন্দৰক চার হয়েছে সেই 


সব জায়গায় বন্দুকের মািকদেরা 
সরকারী অস্তাগারে যত , শীঘ্র 
সম্ভব তাদের বন্দুক জমা দেওয়ার। 
এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাঁবক যে, 
এই সমস্ত অঞ্চলে কে বাকারা 


এই বন্দুক চদার করছে। সরকারী 


এই কাজ করছে, আবার কোন 
কোন জায়গায় নাক সমাজ- 
বিরোধীরা এই কাজে. লিপ্ত আছে। 
আবার কোন কোন জায়গায় নক- 


. শালরা আর সমজাবিরোধীরা সব . 
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একাকার হয়ে গেছে। 
তবে একটা ব্যাপার খুবই পাঁর- 


,ষ্কার - যে বন্দুকের মালিকেরা 


বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রায় কোনও 
রকম প্রাতিবাদ বা প্রতিরোধ না 
করেই বন্দুক চাওয়া মাত্রই দুষ্কৃত- 
কারাঁদের দিয়ে দিয়েছেন। মখোস 
পরে পাঁচ সাত জন লোক ছোরা, 
ভোজাতী বা বোমা নিয়ে বন্দ?কের 
মালিকদের বাড়ী চড়াও হয় এবং 
নার্ববাদে নাক বন্দুক নিয়ে 
পালিয়ে যায়। তাই দেখে অনেকের 
ধারণা হয়েছে যে বন্দদকের মাঁল- 


কেরা যে কোন কারণেই হক আজ- 


কল ভীত ও সল্পস্ত এবং কোন, 
ঝামেলার সম্মুখীন হতে রাজশ 
নন। এমন কি সন্দেহ করেও কারুর 
নাম পুলিশের কাছে 'দিতে চান 
না, পাচ্ছে আবার তাদের বাড়ীতে 
হামলা হয়। 


' দূপপি ॥ শক্রবার ৭ই মে ১৯৭১ 


সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা 
চালিয়েছেন।৮ ' - 

“যে সমস্ত জাতাঁয় নেতাদের : 
মূর্তি বিপ্লব যুব ছাত্ররা ধংস 
করছেন, হয়তো ব্যান্তগতভাবে তাঁরা 
মহৎ, ভারতাঁয় জাতায় সংস্কীঁত ও *« 


সভ্যতার ইতিহাসে বিদেশের স্বার্থে 
হলেও সামান্য ভূমিকা তাঁদের 
আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা. ব্যন্তির 


ক্ষকলাপকে তাঁর শ্রেণী থেকে” 
এখনও আসেনি অতএব তাঁদের 
ব্যান্তগত মূল্যায়ন এখন চলতে 
পারে নাত 





' শুধু যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দঃকের 


মালিকদের কাছ থেকে বন্দুক চারি 

হচ্ছে তাই নয়, প্ীলশের হাত 

থেকেও বন্দ?ক ছিনতাই কছনাদন ২ 

হল চলছে। এই চদার করা বন্দুক 

নিয়েই ক তাহলে সি পি এম 

(এম-এল) তার পার্টির দমান্তি- 
ফোঁজ” গঠন করতে চাইছে। কছু- 

দিন আগে এই পপাঁ্টর নেতা - 
শ্রীচারু “মজনমদার বলেছেন যে, যেই 

মুহুর্তে দেখা যাবে যে কৃষক 

বন্দুক ছিনতাই করতে শুরু 

করেছে তখনই মনে করতে হবে যে. 

মনত ফাঁজ গঠন করার সময়-হযে 

গেছে। ্ 
তান বলোছলেন যে, রি 
“রেড আরাম” মান তিন শত রাই- 

ফেল নিয়ে বপ্লবাত্বক যুদ্ধে 

ঝাঁপিয়ে, পড়োছল, এবং ভারতবর্ষে 
ষার্টাট রাইফেল আর দুই শত-: 
পাইপগান নিয়েই ম্দান্ত ফোঁজ গঠন 

করা যেতে পারে+ তবে কি সপ 

আই ' (এম-এল)এর মান্তফোঁজ 

গঠনের পথে? 


পিকিংডেলী 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ১ 
সংগ্রামে মাকসবাদী-লেনিনবাদষ 
নেতৃত্বের কর্তব্য সম্পর্কে । 2. 

কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে মার্কস- 
বাদ অধায়ন করতে হবে, প্রয়োগের 
মধ্য দিয়ে তাকে আয়ত্ত করতে 
হবে। গণ আন্দোলন ছাড়া মার্কস- 
বাদ-লোননবাদ অয়ত্ত করার অথবা 
প্রয়োগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। 

, পিঁকং ডেলীর এই সম্পা- 
দকীয় বন্তব্য বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 
আরও গণরদত্বপূ্ণ মাঁড্রম ওয়েভে 





রচনা পড়লেই বর্তমানের প্রয়োজনে 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৭ই মে ১৯৭১ 


. এবার পশ্চিমবঙ্গে সত্যই অসভ্য 
ও বর্বর সরকার কায়েম হয়েছে 


পশ্চিমবঙ্গে এবার সত্য সতাই 
একটা “অসভ্য বর্বর” সরকার 
কায়েম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 

না হলে দন দুপুরে (হাঁ 
করণে দলীয় পতাকা তোলার 
দুঃসাহস আসে কোথা থেকে? 
সরকার” কর্মচারীদের ওপর ঘন্টার 
পর ঘন্টা ধরে আক্রমণ চালাবার 
সাহস কংগ্রেসপীরা কোথা থেকে 
পেল? প্রকাশ্য দিবালোকে রাজ্া- 


- = সরকারের প্রধান , দপ্তরে আব্রমণ 
»এ যারা চালাতে সাহস পেল, বর্ত 


মান সরকারের মনখ্যমন্দ্রা ও স্ব্রা- 
স্রমঞ্তুশ অজয় 'মুখ্জ্যের এবং 
উপমদখ্যমন্ত্ী বিজয় সিং নাহারের 


» প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় ও গোপন উৎসাহ না 


পেলে এরকম দ্সাহস দেখাবার 
স্পর্ধা কি করে তাদের পক্ষে 
সম্ভব হতে পারে? অর্থমল্মী 
তর্দরণকান্তি ঘোষই বা ক ধরণের 
স্ৃত! দিয়েছিলেন, যার ফলে 
তারা রাইটার্স 'বাল্ডংএর ওপর 
পতাকা তোলার প্রেরণা পেল? 

জনসাধাপ্পণ লক্ষ্য করে থাকবেন 
যে বর্তমান অগণতাল্লিক অত্যা- 
২. চারা কংগ্রেস সরকার কায়েম হবার 
পর রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য খুন, 
রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা, 
রাহাজানি বিপুল হারে বেড়ে 
গেছে। সি আর পি মিলিটারী ও 


মনে হয়। 

বমপক ভাবে নির্দোষ সাধা- 
স্রণ মানষের ওপর অত্যাচারের 
অজুহাত হিসেবে নকশালী আক্ু- 
মণের দোহাই দেওয়া হয়। 'ঁকল্তু 
“সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ আঁভলজ্ঞ- 
তায় দেখা গেছে কংগ্রেসী গঢুণ্ডার 
দলই কখনো নকশাল কখনো ফর- 
ওয়ার্ড ব্লক, কখনো সি পি আই 
লেবেল এ'টে জনস্ধারণের উপক 
ষখন আক্রমণ চালায় । তখন পালিশ 
সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অন্যাদকে 
মুখ ফিরিয়ে থাকে৷ কিন্তু যাঁদ 
কোন এলাকার মানুষ মরিয়া হয়ে 


-- 'এসব হামলার প্রাতরোধ করতে 


যান তাহলে৷ পরীলশ, মিলিটারণ, 
সি আর পি সম্গে সঙ্গে এসব বদ- 
_ মাইশ হামলাবাজকে রক্ষা করতে 
গিয়ে আমে। 

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে আজ যে 
কোন সংবধান 'নার্দ্ট গণতান্মিক 
রাঁতিপদ্ধাত চাল আছে তা 
মনেই হয় না। 


* কারকে কি বলা 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


- অজস্র /ন্যরকীয় হত্যার 'রন্ত- 
ধারায় সন্ত বর্তমান পাঁশ্চমমবঙ্গ 
মান্দ্িসভা প্রাসাদ যড়ষল্মে ক্ষমতা- 
সন হয়ে আরো উদ্দাম, নৃশংস 
হয়ে উঠেছে। মান্মসভার প্রথম 
?তারশ দিনেই; রাজনোতিক হত্যার 
তালিকা দশর্ঘ হতে দশর্ঘতর হচ্ছে__ 
ইতিমধ্যেই তা দেড়শর কোটা 
ছাঁড়য়ে গেছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 
ম্তিসভার আমলে জ্যোতি বসু 
দ্বরাষ্ট্র সাঁচব থাকা কালে তেরো 
মাসে এর এক তৃতীয়াংশ নিহত 
হয়নি, তবু বুর্জোয়া শ্রেণীর পোষা 


সারমেয়র দল চীংকার তুলোছিল - 


আইনশৃঞ্খলা নেই! 

সারমেয় সাংবাদক আষাটে 
গল্প রচনা করোছিল বাংলা দেশে 
সাধারণ নিরাপত্তা নেই। তাদের 
প্রভুরা হ:কুম 'দিয়োছিল সাদাকে 
কালো বলে: দেখাও আর কালোকে 
সাদা বলে বর্ণনা কর। সঙ্গে 
সঙ্গে সারমেয়রা চিৎকার উঠেছিল 
আনন্দবাজার, যুগ্রান্তর, জ্টেটস- 
ম্যানের পাতায় পাতায়। শাশুড়ী 
বউয়ের ঝগড়াকে, সম্পাত্ত নিয়ে 
ভাইয়ে ভাইয়ে িরোধকে এবং জল 
নিয়ে বাড়াওয়ালা ভাড়াটে কলহকে 
পর্যন্ত এরা সৌঁদন সি দি এম ও 
অন্যান্য দলের (কংগ্রেস বাদে!) 
শারক্ণী সংঘর্ষ বলে প্রচার করে- 
ছিল! ls 

নারী নির্যাতনের কাঁজ্পত 
কাহিনী বানিয়ে সোদন অজয় 
মৃখ্ুদ্যে কুচ্ভারাশ্র বর্ষণ করে- 
ছিলেন। বলেছিলেন তার সরকার 
অসভ্য বর্বর সরকার। 

সেই মানদণ্ডে বিচার করে 
আজ অজয় মদখনজ্যের কংগ্রেস সর- 
ফায়? যেখানে 
ভদ্রঘরের রমণী থানায় গয়ে ও সির 
হাতে প্রহৃত হয়ে সংবাদপন্লে 
সুবিচার প্রার্থনা করে পত্র লেখেন 
এবং বার্থমনোরথ হয়ে লাঁছুতা 
পাণ্চলীর মত আভশাপ দেন, যে 
রাজ্যে কৃষক রমণী, বাঁলকাবধ্‌ 
কন্যা সি আর পি পালিশ গদ্্ডা- 
দলের হাতে নিগৃহশতা অপমানিতা 
লা্চতা হয়ে চোখের জলকে 
আগুনে পাঁরণত্‌ করছেন, যে রাজ্যে 
দিনের পর দন ব্যাস্ত হত্যার রাজ- 
নাতি রম্তলেখায় আভযোগ লিপি 
বদ্ধ করছে, সেই রাজ্যের মাচ্মি- 
সভাকে ‘ক বলা যায়ঃ শয়তান, 
অসভ্য, বর্বর? 

. দঞ্খের বিষয় আভধানে এ 
সরকারের বিশেষণ খুজে পাওয়া 
ধায় না! 

কানা ছেলের পদ্মলোচন নাম- 
করণ করার মত এই সরকারকে 
গণতান্িক কোয়াজিশনের সরকার 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। - 

অথচ গত একমাসে এই মাল্- 
সভার কার্যকলাপ রুঢ়ভাবে দেখিয়ে 


১৪৪ ধারা জারী করে সেই মৌলিক 
অধিকারকে ধ্বংস করে 'দতে 
চায়? 

কোন গণতাল্পক সরকার 
সাধারণ মানুষের আইনের আশ্রয় 
লাভের অধিকার পর্যন্ত তুলে 'দয়ে 
বিন্নাবচারে আটকের আইন আশ্রয় 
করে বেচে থাকে? . বৃটীশ আম- 
লের এস্ডারসনী _কালাকানদন বলে 
কোন গণতাল্মিক সরকার শাসন 
চালাতে চায় ? 

সাধারণ মান্দষকে পঢ়ালশ সি 
আর পপ, মিলিটারী দিয়ে ঘিরে 
ধরে, তার সমস্ত মৌলিক আঁধকার- 
গণলিকে নস্যাৎ করে বিভীষিকার 
কালো অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম 
করে? 

কোন গণতান্তিক সরকার দলীয় 
ব্যন্তদের মহাকরণে দলীয় পতাকা 
উত্তোলন করে সরকারী কর্মচারী- 
দের দৈহিক নির্যাতন চালাতে উৎ- 
সাহ দেয় £ 

কোন গণতান্লিক সরকার 
শান্তিপ্রিয় শাগারকদের লাঞ্ছিত 
করে, নিগৃহত করে তাদের মনো- 
বল ভেঙ্গে দেবার জন্যে এলাকা 
এলাকা লটারী দিয়ে ঘেরাও করে 
রাখে? একশ চূয়লাল্লিশ ধারা পি 
ভি এ আইন, এস্ডারসনী- কালা- 
কানুন বলে নিপীড়নের তৃষ্ণা যার 
মেটে না, পাড়ায় পাড়ায় গ্যপ্তচর 


" বাহিনী সৃষ্টি করে (মাসে একশ 


পাঁচ টাকা দিলেই যে সব সমাজ-' 
বিরোধী দ7বৃক্তদের পাওয়া যায় 
তাদের নিয়ে), স্বাধীন দেশের 


‘ নাঁগারকের পবিত্র 'আর্ধকার তার 


দেহ, গৃহ এবং সম্মানকে নিগৃহীত 
করে যারা বিবেকের বিন্দুমাত্র দংশন 
অনুভব করে না, তারা গণতান্তিক * 

অজয় মুখাজশী যোদন বলে- 
ছিলেন যে তাঁর সরকার “অসভ্য 
বর্বর” সোঁদন কিন্তু এসব হল 
না। আজ তান সাঁতাই এক 
অসভ্য, বর্বর সরকারের মৃখ্যমল্তী ! 

শুধূ তাই নয়, এ সরকার 
পশ্চিমবঙ্গে আজ সাম্প্রদায়কতা 
প্রচারেরও অগ্রদূত! যে পশ্চিমবঙ্গ 
সুস্থ গণতাল্মিক চেতনার বলে 
সাম্প্রদায়িকতা প্রাতীক্রিয়াশশল 
সমস্ত মনোভাবকে পাব বঙ্গভূমি 
থেকে উচ্ছেদ করেছিল, বর্তমান 
মাল্পসভা আজ কবর থেকে সেই 
সম্প্রদায়িক ম্াশ্লিম লীগ, ৩ জন- 
সংঘকে তুলে এনেছে। 

এ সরকার সাম্প্রদায়কতাকে 
পুনরদক্জীবিত করেই ক্ষান্ত হয নি. 


ফ্যাঁসিম্ট সম্পাসের রাজনীতি আম- 
দানী করে, তাকে উৎসাহ 'দয়ে 
সংগাঁঠত করে এলাকায় এলাকায় 
তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বৌলয়াঘা- 
টার ডাকঘরের কর্মচারীদের উপর 
আক্রমণ, মহাকরণে সরকারী কর্ম 
চারীদের উপরে আক্রমণ, ব্যাপক 
ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মহড়া মাত! 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দ্ুতবেগে এই 
সত্যটা তাঁদের সামনে উন্ঘাঁটিত 
হতে দেখেছেন। 

_ অজ্ঞৰ জোড়াতাঁল দিয়েও এই 
সাম্প্রদায়ক প্রাতিক্রিযশশল অগ্ণ- 
তাল্রিক সরকার জনগণের রোষবাহি 
থেকে নিম্কীতি পাবে না৷ 'ঁহংস্র 
ফ্যাসষ্ট দমনপীড়ন চালিয়েও 
পশ্চিমবঙ্গের সাধ্যরণ মানুষের 
উন্নতমস্তক নুইয়ে ফেলা” 'সম্ভব 
হবে না। 
বিরোধী এম এল এদের জেলে 
আটক রেখে, তাঁদের অনেককে 
মিথ্যা মামলায় জাঁড়িয়ে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা জারী করে নির্বাচিত 
প্রতীনাধদের বিধানসভায় উপস্থিত 
হতে বাধা দিয়েই এই অগণতান্ত্িক 
অন্তার্বরোধে জঙ্জারত সংখ্যলঘু 
জোটকে জোড়াতালি "দিয়ে রাখার 
জন্যে মল্রিত্বের টোপ্‌ ফেলে, আয়া- 
রাম গয়ারামদের পায়ে তৈলাসগ্চন 
করে, কখনো বা দলায় সদস্যদের 
পষন্তি গ্রেপ্তারের ভয় দোঁখয়ে এরা 
টিকতে চইছে। 

সরকার আধা সরকারী প্রাত- 
»্ঠানে দলীয় নির্বাচন কর্মশদের 
নিয়োগ করার গোপন আঁভসান্ধি 


আড়ালে না থাকলে যারা নিরাপদ 
বোধ করতে পারে না, তেমন একটা 
অগণতা্িক সরকার বাংলাদেশের 
তেজশুয়ান, সংগ্রামী মান্য কত- 
দিন সহ্য করবেন? 

যারা আজ এই ফ্যাঁসস্ট স্বৈরা- 
চারে জনগণের কাঁধে চাপিয়ে 
দেবার অশ্দভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে 
তাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ী জন- 
গণ ক্ষমা করবেন না। ইতিহাসের 
আঁ্তাকুড়ে তাদের 'নাক্ষিপ্ত হতে 


থেকে তেরোয় এবং একুশ থেকে 
তিন-এ পর্যবসিত হয়েও যে সব 
দলের কংগ্রেসী মহামারী রোগ 
ধরেছে, তাদের বংশে বাত দেবার 
অবশিম্টও যে থাকবে না, একথা 
স্মরণ কাঁরয়ে দেবার প্রয়োজন 


I 

is Ee! AT তেরে 
চ'লানো যায় না, তেমনি এই সাম্প্র- 
দায়ক প্রাতিক্লিয়াশশীল অসভ্য বর্বর 
সরকারকেও গ্রণতাল্িক সরকার 
বলে চালঃনো যাবে না। 

বাংলা দেশের মানুষের দৃঢ়সংবদ্ধ 
ওষ্ঠাধার, ললাটের ভ্রুকুটীতে, মাষ্ট 
বদ্ধ হস্তের ইসারায় সেই অমোঘ 
আদেশ ঘোঁষত হয়েছে। 


দর্থাগুরে বেগরোয়। টাটা 
৪ শ্রমিক নির্যাতন চলছে 


(দ্পপের সংবাদদাতা ) 
রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বাজার! পাত্িকা- 
গুলোর মাধ্যমে যখন বন্ধ কার- 
খানা খোলার "সিদ্ধান্ত ফলাও করে 
প্রচার করছেন ঠিক তখাঁন একের 
পর এক কারখানা, কয়লাখাঁন বন্ধ 


হয়ে ষাচ্ছে। এঁর সথ্গে বিভন্ন 


নির্যাতনে কোন অংশে কম যাচ্ছেন 
না৷ দ;গাপর ও 'বাভন্ন শ্রামক 
অধ্যাষত অণ্টলে সি আর শি, 
িলিটাযরীর তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। 
ইদানীং ওপার বাংলায় মেয়েদের 
উপর পাক ফৌজের হামলাতে 
মন্তিসভার ও 'বাভ্ (সংবাদপত্র 
গুলের “আমি” সর্বস্ব সাংবাঁদক- 
গণ অনেকে কান্নাকাটি শুরু করে- 
হেন, কিচ্ছু এপার বাংলাতেও 
মিলিটারী ও সি আর পির হাতে 
শ্রামক কর্মচারীদের মেয়েরা যে 
থেচ্ছাভাবে লাঞ্কীতা ও অপম্যনিতা 
হচ্ছেন সে সম্পর্কে এরা নীরব। 

শিল্পনগরী দুর্গাপুরে মালিক 
গোষ্ঠীর বেপরোয়া ছাঁটাই নপীত ও 
সরকার পক্ষের তরফে সি আর '্পি 
ও মিলিটারীর শ্রমক 'নর্যাতন 
অব্যাহত গাঁততে চলেছে। এ 'সি 


সি ভিকার্স বেব কপ কোম্পানতে 
গত বিশে এপ্রিল সাতাশজনকে 
ছাঁটাই করা হয়েছে। সত্তর সালে 
দদ্গাপুর শ্রামক ধর্মঘটে তশ 
গ্রহণকারী কর্মী ছাড়াও, এ ভি বি 
এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এ্যাঁসিটেন্ট 
সেক্রেটারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও 
অন্যন্য নির্বাচিত প্রাতানধিও এই 
ছি্টই তাকায় /রক্েছেন। [গত 
আটই ফেব্রুয়ারীও একদফা ছাঁটাই 
করা হয়েছে৷ সেই তালকায় 
সতেরো জন কর্মী ছিলেন। 
এতো গেল ছাঁটাই প্রসঙ্গ । 
অন্যদিকে, দুর্গাপুরের মাইনিং এণ্ড 
এ্যালাইড মোঁসনারী করপোরেশনের 
সত্তর জন কর্মীর বিরদ্ধে গ্রেপ্তার 
প্রোয়ন্ম আজও ঝুলছে। নবা- 
পৃত্তার অভাবে তাঁরা আজ বিপদ- 
গ্রস্ত। অভিযোগ, ইতিমধ্যে বি*ব- 
কর্মানগরে দু জনকে গ্রেপ্ত'র রব 
যথেষ্ট হয়রাণি ও নির্যাতন করা 
হয়। এবং অন্যন্য শ্রশ্মন্ত কর্ম- 
চারীদের বাড়া সার্ট করয় সময়ে 
তাঁদের অপমান করা হয়। এখন 
কাছে আত্মসমর্পণ ও সি আর পি 
মিলিটারী দিয়ে শ্রমিক কর্মচারণ- 
দের উপর অত্যাচার চালিয়েই 'কি 
শিল্পে শান্তি আনা হবে? 


বাংলা দেশের স্বাধানতা সংগ্রাম 
কিভাবে সফল হতে পারে 


শ্রেণীনিরপেক্ষ হতে পারে না। 


বস্তু ও ঘটনার এঁক্য ও সংগ্রামের 
চলমান ধারাই সমাজ ব্যবস্থাকে 
উন্নত অবস্থায় ধ্নয়ে যায়। 
কিন্তু শ্ৰেণী মনোভাব থেকে 
উদ্ভূত ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ 
কালে সামাজিক দৃন্টিভঙ্গী সম্পন্ন 
প্রত্যেকটা মানুষকেই একথা ভুলে 
গোলে চলবে না যে শ্রেণী সংগ্রামে 
এঁক্যের উপাদান নিতান্তই স্বজপ- 


Ld 





(দর্শশের পর্যবেক্ষক) - 


ও প্রধান। সামক্সিক রণকোঁশলগত 


“এঁক্যকে মৌলিক রণনশীতগত 'বিরো- 


ধাঁয় উপাদানের সঙ্গে গ্যালয়ে 
ফেললে ভ্রক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
ভুল ব্যাখ্যা দেখা দেয়। - আবার, 
কোনো বিশেষ এীতহাঁসক মুহুর্তে 
সামাজিক শান্তর বিন্যাসে সাধারণ 


জাতীয় ম্যান্ত সংগ্রাম অর্থাৎ ওঁপ- 
নিবোৌশক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 


বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যকরী নেতৃত্ব" 


থাকলে তা সফল হতে পারে না। 
আপোষম্যাখনতা, সুবিধাবাদী 
আঁতাত ইত্যাদ ঝোঁকের দরুণ 
মূল্য লক্ষ্য অর্থাৎ ওপাঁনবেশিক 
শোষণের বিরুদ্ধে জাতিসত্তার ম্যান্ত 
সংগ্রাম সঙ্মাজ্যবাদ ও ওঁপনিবোশ- 
কতাবাদের : সঙ্গে স্নবিধাবাদী 
আপোষে পাঁরণত হয়। 


ক্কু্গা লাল ক্যাসলীল্র 


' অনিকের {আনবো ত 
নর বি শ্রামকবৃন্দকে ; 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

কৃষ্ণা গ্লাসের যাদবপ্দর ও 
বারুইপুর শাখাঁটি যথাক্রমে গত 
বাইশে অক্রোবর ও সতোরোই 
অক্টোবর থেকে আজও বন্ধ হয়ে 
আছে। দীর্ঘীদন বন্ধ থাকার ফলে 
সংস্থার কর্মচারশরৃন্দের দর্দ্শা 
আজ চরমে। আঁভযোগ্, শ্রামক- 
ধন্দের চরম দহর্দশাতেও শ্রমদপ্তরের 
দ্বম ভাঙানো সম্ভব হচ্ছে না। 
দেড় সহঙ্ধিক কর্মচারীকে অন- 
শনের মুখে রেখে মালিক গোম্ঠী 


ফান্ডে যে-পাঁরমাণ অর্থ জমা হও- 
যার কথা ছিল তাও সম্পূর্ণরূপে 
ভ্রমা পড়োৌন। জানা যায়,. কর্ম 


চ্ব রাজ্য বাঁমা কর্পোরেশনেও 


যথাসময়ে নতুন রেট কার্ড না থাকার 





প্রচুর অর্থক্ষাত ও অযথা হয়রানি 
সহ্য করতে হচ্ছে। এসব ব্যাপারে 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম- 


গবভাগ, প্রাভডেন্ট ফান্ড কমিশনার « 
তির ধৰজাবাহ “শেখ 'মূজিবই 


ও রাজ্যপালের কাছে বারবার 
আবেদন নিবেদন করা সত্বেও বন্ধ 
কারখানার দর্দশাগ্রহত শ্রামক- 
বন্দের 'কোন সুরাহা হয়ান। 
সংস্থর কর্মীদের অনুমান, 
কারখানা বন্ধকালীন সময়ে রেশনের 
মাধ্যমে” মালিক গোষ্ঠী কোন 'র' 


গ্রেসাম, ব্রেথওয়েট ‘কারখানার মত 
এখনই সরকারী মালকাধীনে আনা 
হোক। এ বিষয়ে, সাধারণ শ্রীমক 
কর্মচারীবৃন্দ ও ইউনিয়ন সরকা- 
রের সঙ্গে সর্বরকম সহযোগিতা 
করতে প্রস্ভুত। 


চর 


না উপমহাদেশের 


দুর্ট দেশেই জাতীয় মুক্ত সংগ্রা- 
মের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব প্রধানতঃ 
সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে 
ন্স্ত থাকার দর?ণই স্বাধীনতার 
পরবর্তী কালে জনগণের অসাম 


দুঃখ ও ক্লেশভোগের আর্থ-সামাজিক ' 


অবস্থা দেখা 'দিয়েছে। 

সুতরাং বাংলাদেশের জনগণের 
মর্দক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের 
স্বচ্ছ, পারচ্কার ধারণা-িয়েই তাকে 
স্বাগত সমর্থন জানাতে হবে। 

একথা ভাবা ঠিক নয়. যেহেতু 
বর্তমান স্তরে বাংলাদেশের জাতীয় 
মন্ান্ত সংগ্রাম উদীয়মান মধ্য শ্রেণী- 
গাল ও নবীন বুর্জোয়া শ্রেণীর 
হাতে অতএব প্রগাঁতশীল শান্ত- 
গ্ীলকে- এ সংগ্রাম থেকে সমর্থন 
প্রত্যাহার করতে - হবে। তাহলে 
কম্বোডিয়ার রাজা এঁসহান্ক অথবা 
লাওসের রাজজ্রাতার নেতৃত্বে পার- 
চালিত জাতাঁয় মুক্তি সংগ্রামকেও 
সমর্থন করা যায় না। দ্‌ঃখের বিষয় 
কিছ: কিছু তথাকাঁথত প্রগ্গাতবাদী 
শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে এবং প্রধা- 
নতঃ বাঙ্গালী 'সাভীলয়ান ও 
পনীলশের - সহায়তায়  আবরব্ধ 
জাতীয় মৃক্তি সংগ্রমকে নেহা 
ইয়ািয়া-ম্াজব লড়াই বলে দেখাতে 
চাইছেন। ‘অর্থাৎ এ'রা আরব্ধ 
জাতীয় মদীন্ত সংগ্রামের নেতৃত্বকে 
বড় করে: দেখছেন এবং শ্রেণীসংগ্রা- 
মের উপাদানকে' ছোট করে দেখা- 


চ্ছেন। এ'রা. গরম গরম বুলি ঝেড়ে , 


শ্রেণীর নেতৃত্বে নিয়ে আসার বিপ্লবী 


দায়িত্ব এড়াবার কৌশল গ্রহণ করে- :' 


ছেন। 
অন্যাদকে আরো একদল প্রগ- 


একমাত্র নেতা”, বলে উচ্চ নাদ 


করে জাতীয় মন্ত সংগ্রামে জন- " 


বার হীন প্রচেম্টা করে যাচ্ছেন। 
এরাও একই পথের পাঁথক। শেখ 
মৃঁজবের ব্যান্তসত্তাকে সংগ্রামের 
উধের্ব স্থাপন করে এভাবেও বাংলা 
দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে 
শ্রেণীনিরপেক্ষতার ভাণ দোঁখয়ে 


= বিপথে, পরাজয়ের মুখে ঠেলে 


দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 
একাজ বুর্জোয়া শ্রেণীর পদলেহ'- 
দেরই কাজ । 

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
দেখলে বাংলাদেশের সমস্ত শ্রেণীর 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামকে জাতীয়, মন্ত 
সংগ্রাম বলে বুঝে নেওয়া যায়। 
বাদ বিরোধী" মন্ত সংগ্রাম প্রধানতঃ 
বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বের আওতায় 
রাখা সম্ভব হয়োছল এবং সংগ্রাম 
পরিচালনার গাঁতপথে শ্রামক-কৃষক 


শ্রেণীর ভূমিকাকে ছোট করে রেখে, 
বুঙ্জায়া আপোষ "প্রবণতার খাতে 
সংগ্রামকে পারচালিত করা হয়ে- 
- ছিল। তারই ফলশ্রীত পাক-ভারত 
_ উভয় দেশেই সামন্ত একচেটিয়া 
পুঁজিবাদী রাশ্মীব্যবস্থার উদ্ভব 
হয়েছে এবং তার পেছনে বিশব- 
প:জিবাদ-সামাজ্যবাদের সক্রিয় সম- 
থৰ্ন রয়েছে। সুতরাং-মহখে সমাজ- 
তল্নী ধাঁচ থেকে "্গরীবা হঠাও৮- 
এর সমাজতন্ত্র বা “গরীব হঠাওঁ” 
মার্কা উদ্ধত প:ঁজবাদের ক্রেশকর 


কখনও শান্তি কখনও  সশস্ 
সংগ্রাম, কখনও শান্তি আল্মোচনা 
কখনও- দ্‌ড়তার সঙ্গে অস্ববলে 
সমস্যার 'সমাধান_এই উভয়াবধ 
কৌশলই' নমন'য়ভ'বে অবলম্বন 
করার ক্ষমতা যে কোন নেতৃত্বের 
অত্যাবশ্যক -এবং অপাঁরহার্য গুণ । 
মূল লক্ষ্য অর্থাৎ রণনীত স্থির 


- রেখে স্থানীয় অবস্থাকে দ্রুত অদল- 


বদল করে মূল লক্ষ্যের স্্গে 
সঙ্গাঁতপূর্ণ করতে পারাটাই 
সাফলাজনক রণকৌশলের পাঁরচয়। 
- স্মতরাং রণনণীতকে রাজনীতিক 


লক্ষ্যের সঙ্গে স্দসমঞ্জস করে 


তোলাটা প্রারথামক দাঁয়ত্ব। বাংলা 
&শের জাতীয় 'মধুন্ত : সংগ্রামের 
এই দুর্বল দিকের জন্যেই ইয়াহিয়া 
খানের সামারক শান্ত প্রথম পর্যায়ে 


ভিত্তিতে শেখ মূ সব, 
ভাসানী, পি ডি পি প্রীতি সমস্ত 
দূলনেতাই একে সমর্থন জানিয়ে- 
চলেন এবং এই এগারো দফা দাবী 
মূলত মুজিব ও ভাসানীর ছয়দফা 
ও চৌন্দদফার সুমঞ্জস সাধারণী- 
করণ মান) প্রয়োজনীয় শাসন- 


\ 


i 
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তাল্মিক সংস্কারগরীল ঘোষণা 
করতে হবে। 

এগ্দলি করতে হলে কৃষক ও * 
ক্ষেতমজ;রদের মধ্যে ভূমি বন্টনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রথমেই দরুকার। 
তা হলেই বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে: কৃষক '* 
সাধারণ বিপুল উৎসাহে ঘোষিত 
আঁধকার। রক্ষা করবার জন্যে ইয়া- 
হিয়া খানের 'বরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী 


- সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এঁগয়ে 


আসবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাণ্লে 
শ্রীমকদের ন্যুনতম দাবাদাওয়া 


, মেনে নিয়ে সনদ জারী করতে 


হঁবে। শ্রমিকদের এই ঘোঁষত, 
অধিকারগ্দাল রক্ষা করার জন্যে 
তাদের মধ্যে গেরিলাবাহনী গড়ে 
তুলতে হবে। ছদ ও যুবকেরা 
কৃষক-ও শ্রামকদের মধ্যে গণপ্তি 


- গোরলা সংগঠন গড়ে তোলার 


কাজে আত্মানয়োগ করবেন। 

' যদি এই কাজগ্যাল আঁবলম্বে 
করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের 
মানুষের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ « 
আবেগের সৃষ্ট হবে, তাঁরা যত 
স্বচ্ছ ভাবে জাতীয় মানত সংগ্রামর 
সঙ্গে তাদের ব্যন্তিগত ও শ্রেণীগ্ত 


'যোগসূত লক্ষ্য করতে পারবেন, 


ততটা দূঢ়ভাবেই তাঁরা এই সংগ্রা? 
অংশ গ্রহণ-করতে এগিয়ে আসবেন। ১ 
অর্থাৎ রাজনশীতকে দৃঢ়ভাবে 
রণনীতির সমর্থনে এগিয়ে নেবার 
গ্রণভিত্তি রচিত হবে। তখনই প্রকৃত 
জনযুদ্ধের- পর্যায় শুর; হবে। 
তখন রসদ অথবা সমরোপ-- 
করণ পাবার জন্যে কোন বন্ধু 
দেশের খোঁজে বেরূতে হবে না। 
পেলে ভালো, না পেলেও- সংগ্রামের 
উপকরণ পাকসেনাদলের কাছ 
থেকেই: আহরণ করা সম্ভব হবে। 
জনগণ জনযুদ্ধ শুরু করলে' সারা 
দেশের ভূ-প্রকীতি গোঁরলা সেনা- 
দলের সমর্থনে সক্রিয় হবে। অজস্র 
খাল, বিল, নদী-নালা, মেঠো পথ 
জঙ্গলের আড়ালে তাদের আঘাত 
৬ আত্মরক্ষার দৃঢ় ব্যুহ রচিত হবে। 
মনে রাখা . ভালো, যে বিশ 
বছর ধরে যুদ্ধ চালাব্‌র পর ইন্দো- 
চীনে নতুন করে, প'য়তাল্লিশ সালে 
ফরাসী আক্রমণ শুরু হয়োছল। 
চ'য়ান্ন সালের জেনেভা চণান্তর মাত 
একবছর পর পাগল সাল থেকে * 
নো দিয়েম চক্রের পেছনে দাঁড়, 
মাঁ্কন সাম্রাজ্যবাদ জেনেভা চদুন্তকে 
কর্ষেতঃ বাতিল করে দেয়। তারপর . 
দিয়েমের ফ্যাঁসস্ট চক্র গ্রামে গ্রামে 
কাঁটাতারের বেড়া 'দয়ে ঘরে ধরে, 
মাইন বাঁসয়ে, পেট চিরে নাড়ী- 
ভুঃাড় বের করে নানা বাঁভৎস 
অত্যাচার করেও জাতীয় মুক্ত 
সংগ্রামকে দমন করতে পারে নি। 
১৯৬৫ সাল থেকে ছয় লক্ষ সর্বা- 
ধ্ণনক মারণাস্তে সাঙ্জত মার্ক 
সেনা' ও কুঁড় লক্ষ সুসাঁজ্জত দাক্ষিণ___ 


, ভিয়েতনামী আঁটিদার সেনা দল 
, আক্রমণ 


চাঁলিয়েও গোঁরলাদের 
আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার অবস্থান _ 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। 
কিন্তু খুব সহজে এ অবস্থা 
আসোঁন। ১৯৫৫ সাল থেকে 
১৯১৬০ সাল পর্যন্ত প্রতিরোধের 
(শেষাংশ দশম পুচ্ঠাক্স ) 


০৭ 


ক 
পা 
নি 


+ 
সপ ৮ 


চি 
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পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম. বিষয়ে 


জিডি হইতে 
রোল উখত রহিয়াছে কত বেচ্যরী 
নিচ্কলগ্ক শিশু কন্ঠে বাজান বা. 
জান! ধ্বনি, মাতার, বাজানরে | বুক- 


" ফাটা আর্তনাদ হাওয়াতে মালয়েছে; 


অনেক জনম দুখী তবু বিশ্বাসী 
আল্লারে! বালয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়াছে; অসংখ্য মানুষ ইতঃমধ্যে 


আর নাই; আজান আর শ্রুত হইবে ' 


না, সৌন্দর্য পাংশ্দবর্ণ ধারণ কাঁরল; 


একই কর্মই পাশ্চাত্যে রাজারা ভগবদ 


কমলকুমার মজুমদার 


দৈনিক কাগজ, . এঁ 'বকারকে 
বাঁলয়াছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, আমরা 
যাঁদ খতাইয়া দেখ তবে বুঝব এ 
আখ্যা কি পর্যন্ত যুত্তিজোরাল ; তদা- 
নীল্তন অত্যাচাররত দুষমনের গায়" 
আহতর রন্ত ফিনাক কোন মমতার 
সঞ্চার কাঁরত না; তবু ইহার মধ্যেও 
ছাড় ছিল, হেরট ব্লেড বা তরবারীও 
সামান্য হে'তেলে, পার্থক্য ছিল অল্প, 
মারাত্ক-কে শৃধু হাতে ঘায়েল করার 
বহু উল্লেখ দেখা যায়,*যেহেতু সং- 
সাহস ও ।শারশীরক বল তখন নস্যাৎ 


, হগ্ন নাই আর রানে যুদ্ধ প্রায়ই হইত. 


না! কিন্তু ইদ্রানীংকার অস্ন যদ 
কোন সহজ মানুষ দেখে তাহা হইলে, 
ঝাঁটীত তাহার স্নায়ঘাত হইবে, 
এখানে কোন নিস্তার নাই; শব্দ শ্রুত 
হওনের পূর্বেই দেহ ঝাঁঝরা হইবে, 


" (হায় একদা দমদম বুলেট লইয়া -কত 


মে আপান্ত উঠে!) ইয়াহিয়া খান 
এই রূপ অস্ত সর্বত্র ছড়াইয়া 
দিয়াছে! পূর্ববঙ্গ কৃত হইতেছে, 
আমরা যাহারা কয়েক বছর যাবৎ 


'লীলাতে, আঁৎকাইতোঁছলাম (ইদানীং 


কোন দৈনিক পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের 


সহিত তুলনামুজক ভাবে এই জঘ- 


ন্যতাকে “গুপ্ত ধবগ্লব” বাঁলরা 'সানি- 


| ক্লাছেন) তাহারা এ সংবাদে ধাত-ছাঁড়া 


হইয়াছে। আমাকে বহ্নাদন পূর্বে 


, ভৈরবগঞ্জে এক 'নিকারণী বাঁলয়াছিল, 


“করতা বাব? মাছের চেয়ে ' মানুষের 
চেয়ে এমন হালাল জব, আর নাই”। 

ইয়াহিয়া 'সহাসাবদনে ইতিহাস 
পেস্টোই যোগাইতেছে, যেহেতু 
ফারঙ্গ মাক্ন চীন ও রুশ ও 
ভারত সরকার তাহার বন্ধ; ন্যায় 
অন্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বালাখল্য 
শব্দ_লুডো খেল্গার ভাষা; এখানে এক 
মহতী নশীত বা কটনোতক পাটো- 
যার ক্রিয়া করে, তাহা এই যে “টপেছ 
শক 'টিপপোছ”। উপাঁরযুস্ত শয়তানেরা 
যে কি রুপ তাহা নিশ্চয়ই হীতহাস 


আধকারে কাঁরয়া থা্‌কে)--এঁ '“সেমোটিক. জানিতে চাহিবে না, কিন্তু বে, ছা- 


এ্যাটরোসাটি” ইয়াহিয়া খাঁ, আমাদের * 
দেখাইল। ' 

ইয়াহিয়া খাঁ ও তৎগোষ্ঠী কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত ইত্যাকার কুৎসত পৈশাচি- 
কতার তুলনা কোথাও নাই, কেন না 
অস্ত এত ভয়ঙ্কর কখনও হয় নাই, 
এমনও যে যুদ্্খোর সার্কন, চীন ও 


' '্ফারাত্গ দেশবাসণ সাধারণ মানুষ ৫) 


তাহারাও এই ঘটনাতে ' ?িহারবে, 


' চমৎকার অমায়িক নৃশংসতা! বাবার 


(সম্ভবত) মাজুন ভক্ষণরত থাঁকয়া 
জগর আহ]্রাদে মননয্য কোতল পর্ব 
দর্শনে চক্ষু সার্থক করেন, খণ্ডিত 
ধড় নির্গত রক্তে জাম পিচ্ছিল ও 
তদশয় সাময়ানা স্থান নোংরা হইল, 
এই কারণ তাহার সাময়ানা তনবার 


' হুটাইতে হয়, অবশ্য এই ক্ষেত্রে ভাগা- 


-হতরা সকলেই সক্ষম পুরুষ মানুষ! 
' ইয়াহিয়ার চাঁদমারশ শিশু রমন বৃদ্ধ 


আর্ত! এবং হায়! আমাদের একমান্' 


শ্বাস একটি সুখ, রন্তু দাগ শত 
- ধোঁতিতে উঠে না, দুষমনে দরজার 
করাঘাত শুনবে! - 


পোষা মানুষের রগ. বিদীর্ণ হইবে এ 
শালাদের রকমসকম দোঁখলে, এমনও 


যে খচ্চড়-প্রধান লরেন্স, সেও ফাঁরজ্গী- ' 


ফরাসী খলতায় ধাঁধয়া গিয়াছিল ! 
এখন এখানে যে দেশ গরদনা দিতেছে 
তখন একমান্ত সেই বেচারী দেশই 
আততায়ীর প্রত কম্পত কন্ঠে 
বাঁলতে পারে “আমায় মারছ কেন?” 

ভারত বিরাট শক্তি কখনও ছল 


"না; এখনও, কখনই হইতে পারবে : j 


না; সে তাহার পরণীক্ষিত সৈন্যদের 
(যাহারা ভি সি হইতে বহু পদক প্রাপ্ত 
হইরাছ্বে, এইসব পদক পাওয়া যে কি 
দুঃসাহসের পাঁরচয় তাহা কংগ্রেস বদ্র- 
মাইসরা কখনও ভাবতে পারবে না) 
ভজন 'শিখাইয়াছে, সে তাহার প্রজা- 
বর্গকে ধন নির্ধনী, মলম হইতে 
চৌকিদারকে, এমন কি বালক . বাঁল- 
কাকে ছ্যাঁচড়া জয়াচোরে, পাঁরণত 
কাঁরয়াছে, ফলে সং এবং অসৎ রুপ 
জবরদস্ত কোন কার্যই তাহার ভার- 


তের নিকট আশা করা বাতুলতা, যে... 
এবং "তাই মানবতা নামে খুকু চাষাড়ে 


শব্দ লইয়া আঁখঠারা ব্যতীত তাহার, 
ইয়াহিয়ার নিদারুণ অমান্দীষকতার 
ভারতের, উপায় নাই। আকার এই 
বিরুদ্ধে তাহার ,কছু বাঁলবার নাই। 
{বাঁবধ কার্যক্রমে চরিত্র তথা মনুষ্যত্ব 
আসিবার নহে। 

পূর্ববঙ্গস্থিত নির্বাচনে মঁজবর 
রহমান আঁবশ্বাস্য সংখ্যয় জয়ী হই- 
লেন, ইহাতে দলের মান বাড়িল্‌, 
কাজেই যে তান. পূর্ববঙ্গ নিয়ল্তা * 
হইবেন এমন কথা উঠে না; সংখ্যা- 
গ্রারষ্ঠ শব্দটি যে কত জোলো তাহা 
যে নেহাৎ এলেবেলে ইহা পশ্চিমবঙ্গে 
প্রাত হাত আমরা বুঝিতেছি; কাঁত- 
পয় ডান্তার, নার্স মেথর “হাজার 
হাজার মমর্ষ; বুজয়াঅবৃজন্গা 
আর্তদের ফোঁলয়া ধর্মঘট পাকাইল, 


লক্ষাধিক শিশুকে, বুজায়া নার্ব । 


শেষে, , ভুলিয়া দু দপ্তরের মেহ- 
নর্তী (1) - কুলিকামারনী কেরাণী 
পোস্টার সাঁটতে লাগিল, অগণন 
ছাতকে প্রায় দ মজাইয়া, সেকেন্ডারী 
বোর্ড কেরাণণ “পওনরা জনগন চিত্ত- 


নহে, ইহা নিরেট জল্মস্থানের প্রাভ 
এই 


. দাঁ্ইয়াছে/, অর্থাৎ 


' চারি তাহার একাঁদনে 'নার্মত এক- 
শোবার যে হয় নাই, ইহা . মর্মভেদণ 


গুলির সম্মুখে সে নার্বকার চিত্তে 
[যে ভার্ষা 
আন্দোলন তীব্রভাবে মুখাইরা 





& পাঁচ ' 


পাঁরতেছে না তবুও পহনরায় 


‘ বলতে হইবে, "যে পশ্চমবঞ্গপয়রা 
"অপমান হইতে উদ্ভুত; ইতঃপৃর্বে ইহা অনুন্নত দেশ, অনগ্রসর দেশ 


ইহাতে যাঁদ কর্তক্যপরায়ণ হয় তাহা 
হইলে, উহাই দামী। 
প্রসঙ্গক্মে ইহা উল্লেখ কাঁরলে 


উঠিল, অবশেষে এ জেহাদ সফলকাম বোধ হয় গাঁহ'ত হইবে না, যে স্থল 


যে হয় তাহা আমরা জান, যে এবং 
তখনকার উচ্চশ্রেণী অপামর জন- 


সাধারণের মধ্যে আঁধকার বোধু বপন ' 


কাঁরতে লাগিলেন; 'সকলের বক্ষে 
দেশাস্ববোধ উদ্বুদ্ধ হইল; ইতিমধ্যে 
যাহারা গোঁড়া নেমাজশী, হজ তাহা" 
দের সংখ্যা হাস পাইয়াছে, ফলে 
আধ্দীনক মত ও জীবন এক হইতে 
বগ্র হইল! এবং ঘৃণাই” অহাদের 
ক্ষমতার পাঁরচয় হইল। প্রত্যেকেই 
বুঝিয়া লইল যে স্বাধীনতা ব্যতত 
কোন পথ নাই, এবং যে এ জায়গাস্থ 


এক ভখমকর্মা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; * হায় 
তাহার হে'তেল হাঁন হইয়াও প্রাঁতজ্ঞা 
করে। 

এখন অজন্প মানুষে পাণ দিতেছে! 
আমাদের সকলেই উদ্বেগ্গ -প্রকাশ 
কারলাম, আমরা কেবলমাত্র খবর 
পাইতে হন্যে হইলাম, বিজন খুনে 
আমাদের গ্রা-সওয়া হইয়াছে, ভাগ্যিস 


ও সক্ষম নজরে পূর্ববঙ্গো এ মর্মন্তুদ 
হাল আমাদের তিন চার বা ততো- 
ধিক ভাবে কাজে লাগিয়াছে £ আমা- 


কাপ্দরুষতা ভুলিবার, পূর্ববঙ্গ নিমিত্ত 
প্রাণ কত পাঁড়য়াছল তাহার পাঁরচষ 
দিবার এবং যে সর্বোপার রাধর 
কামাইবার সু যোগ বহন কাঁরয়। 
আনল! 

সোঁদন পর্যন্ত জানিতাম, মধু- 
সদন নবীন সেন ইহারা বঙ্গের কাঁব 
এখন জানলাম তাঁহারা কেহ চট্টগ্রাম 


'বালক বালিকা মাই এ সত্যের কারণে কেহ যশ্যেহর-এর, সম্ভবত ইহা এই 


ফুদ্ধ-কারণে প্রমাণ কাঁরতে চাওয়া 
হইয়াছে যে এ স্থান সকল শুধু যে 
ভূগোল উজ্জ্বল করিয়া আছে এমত 
নহে, আঁধিকন্তু উহাদের সংস্কাতি- 


মূলক এীতহ্য অমর এবং আমাদের 


সাঁহত এ সাংস্কীতিক যোগ আঁবচচ্ছদ) 


এই কাব্যোদ্রম্যে আশ্চর্য যে ঢাকার 
গোবিন্দ দাস বাদ পড়িয়াছেন এবং 


ঠিক তখনই এ প্রচার-সংখ্যা স্ফীঁত- আরও আাশ্চর্যের ইহা, অগনণ্‌ পূর্ব- 


কারী 'কি-দঃঃসংবাদ আসিল। কাগজে ' 
পদ্য, রেডিওতে বকরেতান, জাল ফোট- 
গ্রাফ, , ফিল্ম এখনও বাঁণ্চত! অবশ্য 
একাঁদক ?দয়া বিবেচিত হয় যে আমা- 


দের 'পশ্চমবঙ্গীয়বাসণর বোধশান্ত এ রোঁডিও ইহাদের এত প্রচাইয়াছে যে। 
- এ তাঁরখা ব্যতীত, কোন গুরত্বপূর্ণ 
{বষয়ের তাৎপর্য সঠিক কক্জা কাঁরতে কাঁরতে হইবে, 
- অক্ষম; মনস্তাত্বক প্রাতীক্রিয়া উহাতে 


এ আবেগে হয় নাশ্চয়ই (1); ‘কিন্তু 


ণত ড্রইং-এর য্দ্ধাবষয়ক কার্টন 
দখলে, একের বোধগম্য হইবে 
যে, পূর্ববঙ্গে যে ক ঘাঁটতেছে তাহা 
সংবাদপত্র আজও ঠাওর কাঁরতে 


bd ৬ 


বঙ্গীয় কবি, যাহারা এই সংগ্রামে 
যোগ: রাখিয়া আসিতেছে, তাহারা 
রাদ পাঁড়ল, হয়ত কাগজের মানের 
দিক যা তাহারা বাজে লেখে ! অথবা 


ব্যবহার, যোগ্য নহে! তবু স্বীকার 
মধ্স্দন নবীন 
সেনকে কাবরূপে গণ্য করা হইল_ 
ইহা সুস্থতার লক্ষ্মণ! 


পর যাহা সাবশেয় লক্ষণযূন্ত তাহা 


প্রাণ-পাঁড়য়া থাকা! পন্ন পত্রিকায় - 


(শেষধাশ ১০ম পূন্ঠায়) 


এবং এই ' 
যে, নামজাদা দৈনিক সকলের অপাঁর- ' যুদ্ধতে বহন ন্যাকা কাঁবত্ব পুনরায় 
জাগরুক হইল। -সাংস্কাতিক যোগের 


ই ছয় ও 


মাৱ উন্নতি হয় নি, বরং এ অঞ্চলে 
হিংসাত্বক' কার্যকলাপ আরও বহু- 
গুণে বেড়েই শিয়েছে। বরানগর 
টেনামেন্ট স্কিম. জমিটির সঙ্গে 
রাজ্য রাজনীতির ওয়াকিবহাল মহল 
মেটামনটি সমপারচিতই আছেন 
কারণ "দ্বিতীয় যডন্তফ্রল্ট সরক'রের 
আমলেই বরানগরের প্রথম দরর্ঘ- 
টনা ঘটে এই টেনামেন্ট অণুলে। 

.এঁ এলাকায় বনহগলণ গ্রুপ 
অব হসপিটাল অবস্থিত। সরকার 
এঁ জায়গায় কতগাল বাড়ী তৈরী 
করেছিলেন যেগ্দাীলতে উদ্বাস্তু 
থাকবে বলে তাদের মনোবাসনা 
ছিল। সেখানে” জনৈক মাণিক 
ভৌমিক নামে পরলোকগত ' 
শ্রীনেপাল রায়ের ঘানষ্টতম বন্ধুটি 
মৌরসী : পাট্রায় সেই জামদারী' 
ভোগ করতেন। এই ' মর্মৃশক 
ভৌমিক শোভাঝাজার অণ্লের 
একটি বস্তির ইজারাদার, আল্দ- 
পোস্তায় একটি আলুর কারবারের 
মাল্ক বলে পাঁরাঁচতি ছিলেন। 
অকল্যাপ্ড বোর্ডের সঙ্গে ব্যবস্থা 
করে শ্রীভোমিক ধ্বব্দীলয়ায় একটি 
উদ্বাস্তু কলোনীরও পতন করেন 
বলে জানা যায়! সে সব পূর্বতন 
কংগ্রেস আমলের কথা। তখন 
[তান টেনামেন্টে একটি! বড় বাড়ীর 
মালিক হয়ে বসে এ অঞ্চলের সমস্ত 
সমাজ বিরোধী ও ওয়াগন ব্রেকার- 
দের দিয়ে বেশ জাঁক্মকেই 
ছিলেন। এ অণ্যলের ওয়াগন ব্রেকা- 
বস: প্রভাতি এর আশ্রয়েই ছিল। 

প্যালশের হাতে মাঝে মধ্যে 
* ধরা ,পড়লেও এই ভোৌমক মহা- 
শয়ই তদ্বির করে খালাস করে 
আনতেম। এই সাঙ্গোপাঞজ্গোদের 
নিয়ে ভৌমিক মশুই একটি ক্লাবও 
, করোছলেন যেখানে ভাল নেশাটেশা 
ছিল না,” কংগ্রেসীঝান্ডয ছিল 
তাদের রক্ষাক্তা। '! 

বাভিন্ন কলকারখানায় ধর্ম 
ঘট ভাঙ্গা, বিশেষত রাজ্য পাঁরবহন 


কর্পোরেশনের ধর্মঘট , ভাঙ্গার. 


কাজেই তখন এদের ব্যবহার করা 
হত। বদ্তুত শগক্ষে ১৯৬৭ সালে 
যুন্তফ্রল্ট সরকারের পত্তনের আগে 
রাজ্য পাঁরবহন ক ধর্ম 
ঘট ভাঙ্গা, ধর্মঘটী শ্রামক কর্ম 
চারীদের মারধোর করার “এবং 
উল্টোডাঞ্গার .কংগ্রেসী শ্রীনরেন 
সেনের পাল্টা ইডীনিয়ন গড়াব 
কাজের সঙ্গে এরা যান্ত ছিল। 
{বিভিন্ন কল কারখানার মালিকের 
কাছ থেকে থোক টাকা নিয়ে, এরা 
, এসব কাজ করত। . এটা গড়ে ওঠে 


উত্তর শহরতলীর গৃশ্ডাদের ও 
সমাজাবরোধীদের কেন্দ্র হিসাবে। 

৬৭ সালে য্বন্তফুন্ট সরকার 
গঠিত হওয়ার পরেই হঠাৎ একাঁদন 
ভোঁমিক মশাই শনরদ্দেশে যাত্রা 
করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চেলা 
চামুশ্ডারাও বেপাত্তা হয়ে পড়ে। 

প্রথম যুব্তফ্রন্ট সরকারের 
নয় মাসের জাবন ,যান্রা, এমনই 
জঁটল হয়ে পড়ল * অভ্যন্তরীণ 
গোলমলে (পি, ডি, এফ সরকার * 
গঠনের ব্যাপর ও তার বিরুদ্ধে গ্রণ 
আন্দোলন তৈরী ইত্যাদি তখনই 


ঘটে ছিল) যে এসব ব্যাপারে 
যুস্তক্রন্টের * মন্ত্রিসভা বা তাদের 
স্থানীয় দলগলি- মাথা 'গলাবার 
ফুরসংই পেলেন না। 


১৯৬৯ সালে আবার দ্বিতীয় 
যান্তফ্রন্ট মাল্লিসভা গঠিত ' হলে 
টেনামেন্ট অঞ্চলের কমিশনার 
শ্রীআশ; বন্দী এবং স্থানীয় সি পি, 
এম নেতা শ্ত্রীক্ষিতীন ঘোষের প্রচে- 
স্টায় এ অঞ্চলে দীর্ঘীদনের খালি” 


কোয়ার্টারগুলি সরকার*ও বরানগর 
পোঁরসভার জ্ঞাতসারে স্থানীয় ; 


বাভল্ন কলকারখানার নিম্ন আয়ের 
দুঃস্থ বাস্তুহারা শ্রামক-পাঁরবার- 
গুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া 


হয়। এ অঞ্চলে এক সি পি এম ' 


ছাড়া অন্য ' কোনও রাজনোঁতক 
দলও ছিল না সৌদন। এর অব্য- 
বাঁহত পরেই নেতাজী কলোনীর 
দাক্ষিণপল্ধী কাঁমউনিস্ট দলের নেতা 
শ্রীশবপদ ভট্রাচার্য সেখানে আবি- 
ভূতি হলেন। 

শিববাবু কোথা - থেকে সেই 


“নরুদিল্ট মাণিক ভৌিকের কাছ 


থেকে তার.বরাট কোয়াটারের চাবী 
সংগ্রহ করলেন এবং-একাঁদন সেই 
কোয়ার্টার খুলে সেখানে "বসবাস 
করতে. শুর - করলেন। স্থানীয় 
কাঁমশনার শ্রীঅজত নন্দী 'শিবপদ- 
বাবকে সৌদন অন্দুরোধ করোছি- 
লেন, তান যেন কুখ্যাত কংগ্রেসী 
মাণিক ভোমিরকে তার চাব 
'ফাঁরয়ে দেন। প্রয়োজন হলে 'শব- 
প্দবাবূকে একটি ভাল কোয়ার্টার 
দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রাতশ্রীতও 
শ্রীনন্দী দয়েছিলেন বলে শোনা 
যায় (যদিও নেতাজী কলোনীতে, 
শিবপদবাবুদের 'নজস্ব বাড়ন্ত 
রয়েছে এবং যাঁদও প্ল্যান অনল 
উত্ত নেতাজী কলোনীতে পারবা 
পিছু "দুই কাঠা.করে জাম বন্টন 
করা হয়েছে, তবু শিববাবুরা এম- 
নই ভাগ্যবান যে, তার পাঁরবার 
কলোনীর হাইল্যান্ডে পাঁচ কাঠা, 
জামির অধিকার ভোগ করছেন )। 
শিবপদবাবু কমিশনার, শ্রীনন্দীর 
কথায় কর্ণপাত করলেনই না-বরং 
একাঁদন দেখা গেল ওয়াগন ব্রেকার 
ও ব্মাজাবরোধীদের পূর্বতন 


_ বরাহনগরে অশান্তির পটভূমি 


আস্তানা সেই ক্লাবঘরটির দরজাও 
তিনি খুলে 'দলেন। 
ভোঁমিকের সণঞ্গে - নিরদদ্দম্ট দেই 


" সমাজদ্রেহাদের শ্রীমখগ্যীল, আবাব 


সেখানে এসে ভীড় করতে শুরু 
করল। স্থানীয়, লোকেরা প্রমাদ 
গুণলেন। কারণ কলকারখানার 


শ্রমিকদের কাছে এই মানুষগূলির 


পাঁরচিতি অজানা নয়। মালিকের 
পোষা দালাল দ:্ধৰ্ষ গুণ্ডা হিসাবে 
তারা সকলেই বেশ আতঙ্কেরই 
স্রষ্টা ৷ 

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা 


. একাদিন সাত্য সত্য তয়*্করভাবে 


সত্য হয়ে, উঠল। . 
সেদিন দমদমে ছিল সারা 
বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন। সে 


ব্যন্তরা ডেলিগেট হিসাবে উপিথত। 


শ্রীমাণক ' 


যেতে বলেন, কারণ তাদের উপ- 
স্থাত এলাকার ' অঁধবাস্ণীদের 
পক্ষে ভীত ও আতঙ্কজনক। মুখ 
থেকে তাদের কথা বেরুবার আগেই 
ঝাঁপিয়ে পড়ল: গুণ্ডারা উপাস্থত 
লোকদের উপর। এ অঞ্চলের আধি- 
বসীরাও তখন তাদের তাড়া করতে 
শুর; করে। সমাজ বিরোধীদের 
আঁধকাংশই ছিল অন্য অণ্চলের 
মস্তান। কাজেই ওখানকার পথ- 
ঘাট ছিল তাদের অজানা, সে 


খেয়ে যে যৌদকে পারল দৌড়াল। 
অন্ধকরের যধ্যে কার্তিক বসুর 
সঙ্গে শিবপদবাবও কেমন করে 
এক রাস্তা" দিয়েই দৌড়োচ্ছিলেন। 
অন্ধকারের মধ্যে স্থানীয় বাঁসিন্দী- 
দের আঘাত কা্তক বসুর সঙ্গে 
ভাঁড়ের মধ্যে িবপদবাবুূর গায়েও 
লাগে। ঘটনার সময় টেনামেন্ট 
ছিল গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা । আকাশে 
ছিল অল্প বাষ্ট। তান আহত 
হলেন সৌঁদন মারাতআ্মকভাবে। 
সোঁদনকার এ ঘটনর সঙ্গে 
যারা জাঁড়ত ছিল, তারা ছিল পড়ে 
পড়ে মার খাওয়া সাধারণ শ্রামক। 
তবে তাদের অনেকেই মাকসবাদ? 
কামউনিস্ট পার্টর নেতাদের প্রভা- 
বাধীন। শিববাব্ এলাকার পারি- 
চিত রাজনৈতিক কর্মী এবং তার 
গায়ে আঘাত লাগাটা ছল 'নশ্চ- 
য়ই দুঃখজনক । কিন্তু একথাটাও 
তেমনি সত্য যে এই অবাঞ্ছিত ঘট্ট- 
নার জন্য শিববাব্ুর দায়িত্বই ছল 
সর্বাধিক! কারণ যে এলাকায় 
তার পার্টর কোন কর্মী দুরে থাক 
একজন সমর্থকও ছিলেন না সে 
এলাকায় তান কতকগণাঁল' সমাজ- 
বরোধদের নিয়ে রাতারাতি পার্টর 
প্রভাব বাড়াতে সচেম্ট হলেন। 
আশ্চর্য এই যে শিববাবু 
ছেড়ে আহত অবস্থায় হাসুপাতালে যে 


দপপি ॥ টানার ইহ ১৯৭১ 


জবানবন্দী দিলেন কাগজে 
মৃত্যুকালীন জবনবন্দণ বলে ঘোঁধত 
হয়েছে) ততে তিনি নাম ধরে 
বললেন যে মাকর্সবাদী' কমিউনিস্ট 
পার্টির স্থানীয় নেতা শ্ত্রীলক্ষমণ 
ভট্টাচার্য, কাঁমশনার শ্রীআশু নন্দী 
ও শ্রীক্ষতীন ঘোষ তাকে মারধোর 
করেছেন। সেদিন শ্রীনন্দী ও শ্রীঘোষ 
যে রাত এগারোটা পর্যন্ত দমদমে 
উদ্বাস্তু সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত 


"ছিলেন তা শিববাকুদের পাঁটর 


স্থনীয় ডেলিগেটরাই সাক্ষ্য দেবেন। 
ঘটনার সময় লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য প্রথমে 
আলমবাজারে পরে পার্টির আঞ্- 
সভায় ছিলেন বলে বিবৃতি 'দিয়ে- 
ছেন বলে শুনা -ায়। ইতিমধ্যে 
পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে যায়! ন- 
পাড়ায় সাগরদত্ত হাইস্কুলের হেড 
মাষ্টার 'বনয় সেনগ-প্ত, মকেন্টাইল 
ফেডারেশনের নেতা লক্ষী ঘোষ, 
গণনাট্য সংঘের কর্ম গণেশ চক্র- 
বতশীর বাড়ীতে আক্রমণ হয় এবং 
লক্ষ্মণ ভট্রাচার্যর বাড়ীতেও দমাদম 
বোমা পড়তে শর করে। বোমার 
আঘাতে শ্রীভট্টাচার্যর স্ত্রী সৌঁদন 
আহত হলেন। পরের দিন ঘটনার 


“বিবরণ দিতে দাঁক্ষিণপল্থী কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টির মুখপত্র কালান্তরে 


প্বোন্ত কার্তিক বস্মকে তাদের 
পার্ট কর্মী বলে পাঁরচয় দেওয়া 
হয়। 

বরানগরে *স £পি আই, সি *প 
এম সংঘর্ষের এই হল গোড়াকার 
কথা। শবপদবাব হাসপাতালে 
ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করলেন এবং 
তার প্ররবর্তীকালে কেমন করে 
বরানগরে বি রোডের সমগ্র 
পূর্বাঞ্চলে সি পি আই-ীস পি এম 
সংঘর্ষের এলাকা প্রসারত হল তা 
৮০৮০৮ 


সিপি এমের সুবিধাবাদী রাজনীতি 


নির্বাচনের পাঁরপ্রোক্ষতে সি পি 


এমের -কতকগদাল দেওয়াল 'লাপ- 


আমার চোখে পড়লো। যেমন, “তন 
কংগ্রেস নকশাল অন্টবাম একই ক্যজ 
ভিন্ন নাম”, “সাম্নাজ্যবাদের দালাল 
ও সি আই এর অনুচর নকশালদের 
ধংস করুন": “ভোট 'দিন বাঁচতে, 
তারা হাতুড়ি কাস্তে" ইত্যাদি 
ইত্যদি। অর্থাৎ সি পি এম ভিন্ন 
বাংলা তথা ভারতেব ষাবতশয় রাজ- 
নোতিক দল প্রতিক্রিয়াশীল ' ও প্রাত- 
বি্লবী। একমাত্র সি পি এমই যথা- 
যথ সর্বহারার বিস্লবশ পার্ট! এরাই 
শ্রমক কৃষক ও মেহনত জনতার 
একমাত্র রক্ষক। তাই, দেখ এরা 
১১৬৯ সালে আসানসোলে কয়লা 
খান অঞ্চলে এস এস পি ইউনিয়নের 
অধাঁনস্থ ‘কিছু শ্রমিকদের কবর 'দিয়ে- 
ছিলেন নিজেদের ইউনিয়ন গড়ার 
প্রচেষ্টায। এট্টু প্রমোদব্টবুদের 
মতে শ্রেণী সংগ্রাম! এই তথাকথিত 
শশ্রণাসংগ্রামের ধাক্কায় বাঞ্গলাদেশের 
অসংখ্য শ্রমিক কৃষক ও গ্েহনতশ 
জনতাকে সি পপি এম এর-হাতে শিকার 
হতে ' হয়েছে। কয়টি জোতদার 


ঝাবসায়ণীকে শ্রেণীশন্ হিসাবে তাঁরা 
খতম করেছেন ? 

আজ যাঁদের এরা ্রাতীরয়াশীল 
বলছেন, কালই এদের প্রগাঁতশদল 
বলতে দি পি এম-এর বাঁধে না। 


''তা-না হলে হীন্দিরা গান্ধী যখন 


ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন তখন এই 
সি পি এমই না তাকে, প্রগাঁতশীল 
বলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়য়োছল। 
১৯৬৭ সালের দোসরা অক্টোবরের 
বিশ্বাসঘাতক নায়ক শ্রীঅজন্ন মুখো- 


পাধ্যায়কেই না তাঁরা ১৯৬৯ সালে, 


তাঁদের সরকারের শিরোমাঁণ করে- 
'ছিলেন। এই বাঙ্গলা কংগ্রেসের 


"মধ্যেই না তাঁরা শীবগ্লবধ বাংলা 


কংগ্রেস্রে গন্ধ পেয়ে সুকুমার রায়কেই 
কোল দিয়েছেন! আবার ভয় -হয় 
দুদিন পরেই না শি পি এম এদের 
প্রতিক্রিয়াশীল বলে বসেন? সি পি 
এম-এর - রাজনীতি এত ঘন ঘন, 
পাল্টায়. যা মাকর্সীয় দর্শনে অভূত- 
পূর্ব অভাবনীয় ও অতুলনীর। 

* তথাকথিত স্বাধণনতা পাওয়ার 
তেইশ বছরের মধ্যে তথাকথিত গণ- 


"আন্দোলনের মাধ্যমে মেহনত জনতার 
কি উপকার হয়েছে . বলতে পারেন- 


আপনারা? মৌল পাঁরবর্তনের কথা 
ছেড়েই দিলাম সংস্কারই বা কতাটক 


"হয়েছে যাতে জনসাধারণের কিছু 


উপকার হতে পারে? ভারতবর্ষের 
ছাঁতহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় 
যে তথাকথিত গণ আন্দোলনের কার্য” 
কাঁরতা আর নেই। আর কেবলমান্র 
গ্রণ-আঁন্দোলনের মারফতেই কথনও 
কোন দেশে সর্বহারা 'ব্লব সফল 
হয় নি হবেও না। এটা মার্কসবাদের 
অমোঘ নিয়ম৷ *শ্রামক শ্রেণীর 
আন্দোলন যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে তখন উদারনশীতবাদশরা 
শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করতে 
সাহসা হয় না; কিন্তু এরা চেষ্টা করে 
শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাঁটিকে সংকীর্ণ 
করে দিতে, ধারণার কিছুটা কেটে বাদ 
দিতে এবং , ধুরপাঁটকে হানবীর্ধ 
করে ,দিতে।” (শ্রেণী সংগ্রাম £ 
উদারনোতক ও মাক্সবাদী ধারণা”-. 


দেশাহতৈষী, 'সাতই এঁপ্রল ১৯৬৭, 


₹ পৃষ্ঠা £ সাত, চতুর্থ কলমের প্রথম 


অংশ)। তবে সিপিএম এর ক্ষেত্রে 
সর্বহারার মহান নেতা মার্কসের মত- 
বাদ খাটে না। যুগের সঙ্গে তাল: 


পরে 


-€ 
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রি জানি 


>» চলতে হয় সি পি এম-এর দর্ধর্ষ 


বাঘা বাঘা স্মবিধাবাদী নেতারা তা 
ধরে ফেলেছেন। তা' না হলে “রাজ্যের 
হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে", 
“শহ্পের ওপর কর খধার্ষের আঁধ- 
কার রাজ্যকে দিতে -হ্বে” ইত্যাদি 
সংদ্কারী শ্লোগান আসবে কেন? 
জামা্নী ও র্লাঁশয়ায় সোশাল ডেমো- 
ক্রেটদের ভূমিকা সম্পর্কে 
লোননের অমর গ্রল্থ "ক কাঁরতে 
হইবে” (What is to be done) 
এই 'প্রসঞ্গো স্মরণীয় । 

অনেকেই নকশালদের সম্পর্কে 
বিদ্রুপ করে বলে থাকেন--“দেওয়ালে 
লিখে বিগ্লব হয় না। এটা . বাদ 
সত্যই হয়, তবে 
কালে লিখে ভোট চান কেন” দেও- 
_ সলালে লিখে বিদ্লব হবে না কেন? 
চার্ুবাবুর ছেলেমেয়েরা বুর্জোয়া 


পরণক্ষা ঠিচ্ছে কেন? খন চার-' 


বাব্দ ব্র্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে 
ফেলার আহবান' জানিয়েছেন তখন 
কিনা তাঁর ছেলে মেয়েরা বুর্জোয়া 
গরণক্ষা 'দিচ্ছে-এটা চারদুবাব্বর মহা 
দোষ। এটা তাঁর 'বপ্লব 'বিচ্যাত! 


ব্দর্জোয়া কাগুজগদ্লি তাঁর এই 'িপ্লব- 


ত আমাদের চোখে তুলে ধরছে! 
“ বিপ্লবী স্বার্থে ব্ুর্জেয়াদের এত দরদ 
কেন? কারণ একবার যাঁদ চারুবাবুর 
চারের ওপর কলঙ্ক লেপন করা যায় 
তবে ভারতের "বলব . একটা প্রচণ্ড 
+" মার খাবে। তার অর্থ এই নয় যে, 


চারুবাবুর ছেলে মেয়েরা বুর্জোয়া, 


পরীক্ষা দিচ্ছে না। আলবাত্‌. তারা 
-ব্নর্জোয়া পরাক্ষা দিচ্ছে। আম 
পাঠকদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখাঁছ-_ 
চার্রবাব্দ কি সাধারণ সমস্থ লোকের 
মত বর্তমনে সপরিবারে শালি- 
গড়তে বসবাস করছেন? . তার উত্তরে 
মাপন'র বালবেন, 'নিশ্চষ্ট না। যাঁদ 
নাই হয়ে থকে এবং যাকে ওয়া- 
রেন্ট মাথায় নিয়ে মাসের পর মাস 
বিপ্লবের স্বার্থে আত্মগোপন , করে 
থাকতে হিয় তাঁর কাছে "পারিবারিক 
জীবনের দায়িত্ব বড়, না বিপ্লবী 
“ জানের দায়ি বড়? তাঁর ছেলে- 
* মেয়েরা বুর্জোয়া পরাক্ষায় বসুক বা 
জাহান্নামে যাক, তাতে ' চারুবাবুর 


যায় আসে না, কারণ তান এখন' 


পারবার বঝাঁহর্ভুত লোক নিজের 
সংসারের ভাল মন্দের উর্ধে [তান 
পিতা বিশ্লবী হলে ছেলেমেয়েকেও 
বিপ্লব হতেই হবে এমন কোন অর্থ 
নেই। ছেলে মেয়ের কোন দোষের 
জন্য বিপ্লবী পিতা দায়শ থাকবেন 
2. তেখন যখন তান ঘরে থেকে 'বিদ্লব 
করছেন। কিন্তু তান বখন ঘরে 
থেকে বিপ্লব করেন, না, ছেলেমেয়ের 
"জন্য তখন তাঁকে যারা দোষ দেয় 
তারা প্রাতক্রিয়াশাল ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। 
আঁজত লাহিড়ী 
শিবপুর 
হাওড়া 


“আপনারা দেও ২ 


, সূর্ষ প্রদীপ্ত। 


বাংল! দেশের সংগ্রাম চলছে চান 


"মহন্ত ' ফোঁজের রান ও রাষ্টসঃঘের .বৈঠকখানা শমধ্ বৃহৎ সজ্জিত করতে পারেন না? এমন 
সহায়তায় আমার প্রিয় জল্মভূমি শন্তিবর্গের রাজনশীতর দ’বখৈলা ও. কি কয়েকটা ষ্রান্সমিটার-ও কনে 
ছেড়ে এ পার বাংলায় আমি এসোঁছ! কূটনশীতির কুটিল লড়াইয়ে মন্ত।  ধদতে পারেন না? কাঁব শিল্পীরা 


শহালিতে ওপার থেকে তাড়া খাওয়া 
মানুষের সাঙ্গে দ্াদন শরণার্থী 
শিবিরেও কাঁটযোছ। দীর্ঘ ষোল 
বছর পর আমি এদেশে. এলাম। 


ব্াদ্ধজীবী প্রগাতশীল সংস্কৃতি- 
সেবী ও হিন্দ হিসেবে পাক জঙ্গী 
বাহিনীর হাতে সপাঁরবারে আমার, 
নিশ্চিত হয়ে যাবার প্ররোপার, 
আশঙ্ক। রয়েছে, তখনই তাঁরা 
আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ম্যন্তি- 
যোদ্ধাদের সাহায্যে বিদেশে কাজ 
করার জন্য। 

পূর্ব দিগন্তে আজ এক নতুন 
"আম সেই সবুজ, 
হারৎ ও লালের দেশ বাংলা দেশের 
নাগারক। আমরা এক অসম মরণ 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়োছি-এ একটা 


যুদ্ধ৷ যুদ্ধই বা বাল কেন এ 


হচ্ছে বাঙালী নিধন যজ্ঞ-বাঞ্গালী 
জাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


মুছে ফেলবার মরণপণ লড়াই।" 


বাংলার মাটিটুকুর, আর সব কিছুই 
তারা ধুয়ে মুছে পুড়িয়ে ছারখার 


করে দিতে চায়। নইলে তারা এই ' 


সেদিন (একুশে. এপ্রিল) আমার 


,নিজের জেল বগুড়ার পাঁচাবাবতে 


বাংলা দেশের পতাকা ডীঁড়য়ে এসে 
হাটের দিনে মোশন গান -বাঁসয়ে 


হাজার হাজার 'ীনরস্ত ও বেসামারক - 


জনগণকে বিনা" প্ররোচনায়, হত্যা 
করবে কেন? *. 

আমরা জানি এটা আমাদের 
ম্যান্ত সংগ্রাম। বিশ্ব যদি আমাদের 


পাশে ‘এসে নাও দাড়ায় তবুও এ _ .. 
যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। " 


জান এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী ও 
রন্তক্ষয়ী। সংকজ্পে .অটল বীর 
মান্তযোদ্ধারা এই সংগ্লামকে সাফ- 


ল্যের মা্জলে পৌঁছে দেবেই। বাংলা 


দেশ এক নতুন যুগের” সূচনা 
করল। আমরা সেই নতুন যুগের 
অগ্র পাঁথক।, বাংলা দেশে যা ঘটছে 
জাতি সংঘের সংজ্ঞায় তা রাঁতমত 
গণহত্যা।' এতে সভ্যজগতের 
বিবেক শিহরিত হওয়া, উচিত ছল। 


তবুও সেই পাষাণ দেবতাকে আমরা. 
১৯৬৫ সালের : 


টলাতে পারি নি। 
পাক ভারত যুদ্ধে উভয়পক্ষ মিলে 


ছয়-সাত হাজারের বেশশ নিহত হয় * 


1ন। তাতেই জাতিসংঘ চঞ্চল হয়ে উঠে 
ছিল, নিরাপত্তা পাঁরষদের আঁধিবেশন 


করা হয়েছিল। তারপর তাসখন্দ 
চীন্ত। 


ক্ষযক্ষীত গত চার সপ্তাহে আন:- 


মানিক দুই হাজার কোট টাকা 
মূল্যের। তবুও জাতিসংঘ-নিশ্চপ। 


' {বক্ষোভ প্রদর্শনের 'দন। 


বর্তমান যুদ্ধে ছয়-সাত * 
লক্ষ লেক নিহত হয়েছে, সম্পত্তির - 


সেখানে মানবতার প্রশ্ন নেই মানবা- 
শিকার সেখানে তুচ্ছ। অবস্থাদ্‌চ্টে 
মনে হয় যতাঁদন এটা পাক-ভারত 


থাল্ট কি একটা যুদ্ধই চান? তাই 
আজ আর জাতিসংঘের নিষ্ঠুর 


বিবেকের কাছে আবেদন 'নবেদন ' 


নয়, আজ তার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও 
জাতি-. 
সংঘ হয়তো গণ-হত্যা বন্ধ করতে 
পারে। কিন্তু তাতে স্বাধশন বাংলা 
দেশ বাস্তবায়ত হবে না! আপোষ 
আলোচনা এ অবস্থায় অর্থহীন 
আমরা দ্বিতীয় তাসখন্দ চাই না। 
আমাদের লড়তে হবে। স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য আমরা চাই অস্তশস্। 
চালাবার জন্য উপয্ন্ত ট্রেনিং 
এবং রণকোঁশল শিক্ষা! শুধু শর- 
ণার্থীদের -সেবা/ মেডিকেল 'রালফ 
ক্যাম্প ও বেস হসপিটাল স্থাপন 
করাটাই যথেষ্ট নর়্।' বিভিন্ন বাংলা 
দেশ সহায়ক সাঁমাত কোট কোট 
টাকা তুলছেন। তারা ক সেই. 
অর্থ দিয়ে আমাদের অস্ত্রসজ্জায় 







সংধন। উঘখ।লয়-চ।ক। কলিকাতা-৪৮ 
অধাক্ষ ডাঃ যোগেশচঙ্গ ঘোষ এম,এ, 
আবৃরেদ-শাহী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) 
এম,সি,এল, (আমেরিকা) ভাগলপুর 
£ কলেজের রসারণ শান্তর ভূতপূর্ব অধ্যাপক 1 
= ফলিকাত৷ কেন্্র : ভাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, এয়,বি,বি,এস. (কলি) 
bs " জাহৃ্বেদাচাৰ্য 


ক দেশাত্মবোধক কাঁবতা রচনা 
করে এপার ওপার বাংলার একাত্মতা 
ঘোষণা করেই ক্ষান্ত “থাকবেন? 


- যুদ্ধে রূপান্তারত না হয়, ততাঁদন- রাজনৈতিক দলগীল বক আমাদের 
জাতিসংঘ আসুরে নামবে না। উ 


হাতিয়ার যোগান দিতে পারেন না? 


৪ সাত ৪ 

" সংকজ্পে অটল মদজিষোদ্ধারা 
কখনই আত্মসমর্পণ করবে না। 
আমরা বিশ্বাস কাঁর সামারক এক- 
নায়কত্ব চিরস্থায়ী হতে পারে" না। 
আমরা জান উপানবেশবাদের দন 
শেষ হয়ে গেছে। গৃহশত্দ্দের 
খতম করে আমাদের এগোতে হবে। . 
ইয়াহিয়া খানের এডভেনচারিজম- 
এর সমীচতণ্জবাব আমরা দেবই। 


ননীগোপাল দেবদাস : 


“যেখানেই অত্যাচার মেখানেই রভিবোধ' কোথায়? 


আপনাদের 'তেইশে এাপ্রল 
প্রকাশিত দর্পণের “মতামত”, পাতায় 


হওয়া উচিত বলে মনে কাঁর। 
আমিও কৃষ্ণনগরের একজন বাসিন্দা । 
ছোটবেলা থেকেই এই শহরে ব্যস 
করছ সুতরাং দীর্ঘীদন আমি এই 
অথবা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের 
{বাভিন্ন ধরণের আন্দোলন দেখোঁছ। 
নকশালরা মাওবাদী, 'িস্ল্বের নামে 
এই শহরের প্রায় প্রাতাঁট এলাকায় 





€৬ বছরের পুরাতন) 





® 


সম 


পর সৈব্য { 


প্রস্তুত । বলবর্ঘক, 
" ছুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আরুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন - 
করলে দেহের 
মে 
ফিরে আসে এবং 


টার গে 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে 
প্রীতাটি সাধারণ: খেটে-খাওয়া 
শের বদলে সৈন্য পাহারা থাকলে 
খুশি হয় অর্থাৎ মনে মনে হাজার 
হাজার সাধারণ 'মানুষ সৈন্যবাহি- 
নীকে 'স্বগতম” জানাচ্ছে বলা 
যায়। ,চারু মজন্মদারের এতি- 
হাসিক বাণী-“যেখানেই অত্যাচার 
সেখানেই প্রাতরোধ”- একথা আজ 
কৃফনগরে পাগলের প্রলাপে পাঁর- 
ণত। দিনের পর দিন সৈন্য- 
বাহিনী তাদের মার্জমাফিক রাতে 
অথবা দিনে যে কোন বাড়ীতে . 
প্রবেশ করে ঠাকুরঘর থেকে শুর 

(শেষংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


বনু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে' 


ও শক্তিশালী এই 


দ্রুত পুরণ হয়, হজহ 








সঙ্গে He 
২চামচয়ুত সম্ভীবনী 1 

ণজলসহ " | 
প্রত্যহ সুবার আহারের = 


॥ আট ও 

খোঁজ করতে শরীরের অধ্যেক রন্ত 

জল হয়ে পাঞ্জাবীর পিঠ ভিজিয়ে 

দিল। আমার মনে পড়ছিল নির্বা- 

চন কাঁমশনার, সেনবর্মা সাহেবের 

আঁভজ্ঞতা। 'দ্বিতাঁয় যুন্তফ্রন্ট হও- 
' তদারকীতে কলকাতায় এসেছেন। 


একটি সাপ্তাহক পািকার চুক্তিবদ্ধ" 


সাংবাদিক হিসেবে সাক্ষাৎকার রচ- 
' নার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠানো 
সারূত কলকাতার দাঁক্ষণ ডানায়. এ 
এক নয়া ধন পাঁট্। বড় বড় 
প্দক্কারণী, ছোটবড়, সুদৃশ্য নতুন 
_. বাঁড়। মা্কল হল ঠিকানা বদলে 
. হদিশ মেলে না। বক নন্বর না 
* জানলৈ তো স্রেফ নো-হোয়ার। 
অমন যে সেনবর্মা মশায়১ প্রখ্যাত 
ব্যান্ত, তা তাঁরও অবস্থান সংবাদ 
দোকান বাজার। শহর তার নিজের 
খেয়লে নিজেকে নিয়ে: মত্ত, নাম- 
ডাকের পরোয়া, করে না নাগারকরা। 
হলে নামমারে লোকে নিশ্চয়ই বলে 
"দিতে পারতেন। 
মেয়ের বাঁড়ি। তা সে যাই হোক, 
যোধপুর * পার্কে তবু, একটা 
দেওয়া ছিলি মেন রাস্তার : ওপর। 


সম্প্র-, 


উাঁন উঠেছিলেন ' 





তাতেও _ রক খুজে ঠিকানা" পেতে 
কম পাঁরশ্রম হয়ান। কিন্তু 
প্দচ্পেন্দ, তো জবনামধন্য নয়। 
তাছাড়া নিউ আলিপুরেও সেই 
একই রক সমস্যা। রাস্তার আলাদা 
নাম নেই। একাদক থেকে . শুর 


করলে ভুলভুলাইয়া ঘুরে. আবার ' 


সেইখানেই ফিয়ে আসতে হয়। 
গলদঘর্ম না হয়ে সঠিক' গাঁলতে 
খিনি প্রথম ক্ষেপেই' চকে পড়তে, 
পারেম, হয় তিনি ঠিকানা রাস, 
নয় সেটা এ্যারসিডেন্ট,। নাহলে 
রক নিশানার বিবরণপ তাঁর পূর্বণ- 
হেই জানা ছিল বলে বুঝতে হবে। 
আম যেহেতু গাঁলর নামেই ঠিকনা 
পেতে হলই। নিউ ও গ্রেটার ক্যাল- 
কাটার এই. রলক-ওয়ারী' ফ্যাশন 


t 


বীরেজজ রি 


=~ —— পি 
a 


আপাদমস্তক ভালো করে পরীক্ষা 


করলেন, “কা করা হয়? 
প্রশ্নের উত্তরে. অমন অদ্ভুত 


ভেতরে চলে এসো না, তোমার সব 


* ব্যাপারে” 
মনে হল, একাঁট শাঁখয চাঁড়-' 


পরা .হাত ভদ্রলোকের শার্টের 
আঁস্তন ধরে আকর্ষণ করছে। 
ভদ্রলোক আমার দকে আরও এক- 
বার তাকিয়ে' হঈৎ দোরটা বন্ধ করে 
্িলেন। -. bs 

ষের পারচয় ইতিপূর্বে কখনো 


প্রশ্ন কখনো শযানান বলেই প্রথম.” গ্রাইীনি। ভদ্রলোক যে ছিটগ্রস্ত, এতে 


' “্পুল্পেন্দ সরকারের কোন 


খ্রলেশন-এটিলেশন কিনা জ্রানতে 


চাইছিলাম ৷!” ভদ্রলোক ননীর্বকার 
'জবে পরচর্চা করছেন, যা ' অনুদ- 


শচত। 
ক্রমশই । কন্ঠস্বর গম্ভীর করে বল- 
পারলেই খ্াশ, হতাম, আমি তার 
বন্ধ71% 

“বন্ধু ৪৮ ভদ্রলোক' ফের সেই 


1 সাম্ধিপ্ধ দৃষ্ট বুলিয়ে আরও কাঁ. 


যেন বল্তৈ যাচ্ছিধূ্টীন, নেপথ্যে 
সশত্ক কোনও নারীকল্ঠ 'ফিসাফস 
করে ধমক দিলো, “আঃ তুমি 





+ জীব 


কজিকাতা-৪৮ 


অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চত্র ঘোৰ, এম.এ. . 


E আৰুহেৰ-শাত্রী, এক.সি.এস. (লগুন) 


' এম.সি-এন. (আবেরিকট তাপুনপুর কলেজের 


বলারণ শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । 
" ক্ষনিকাতা কেজ £ 


ভা: নরেশ চন্র খোষ, এব-বি.বি.এস. কোল 
বান্ধো 








Ed 
. 
॥ 


_এর পেছনে রয়েছে-তার : 
' . ৰহদিনের সাধনা ৮ 
সাধনা দশন দিয়ে প্রতিদিন 
বাতের পরিচর্যা । '; 


® 


- 





i$ 


» 







এর পরও কোন সন্দেহই থাকতে 


বিসদ্‌শ এবং 'অশালীন। ' কিন্তু 
এমন “ঘটনার . পর পৃুচ্পেন্দুর 
সন্থাকে ঢুকে ॥' অথবা 


হতে হবে ক না সেটাই ভেবে 
শঠক করতে পারাছ না। মাথা 
দেখলাম, বাঁ দিকের ফ্ল্যাটে নেটের 
“পর্দার পেছনে কোন এক কৌতু- 
হল যুবতী" দাঁড়য়ে আমাকেই: 
দেখাছলেন, চোখে চোখ । পড়তে 
ছায়া সরার মতো দেয়ালের পাশে 
আত্মগোপন করলেন। রহস্য ঘনী- 
ভূত হচ্ছে। নিজেরও. কেমন একটা 
দুশ্চিন্তা সমস্ত মনকে জিজ্ঞাস, 
করে তুলছে; আ'ম-ঘ্ুরে দাঁড়া- 
লাম। এ কী; পথের ওপর জনকয় 
ছোকরা প্রায় একট ব্যারকেডের 
মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়য়ে আছে। 
কতক্ষণ কে জানে। এ সবের মানেই 
বাকী? 


পা বাড়ালাম। কলকাতা. 


শহর ইদানীং আশ্চর্য অচেনা। 


মতো সান্ধশ্ধ সতর্ক। প্রতেযকে 
জিজ্ঞাসু, প্রত্যেকেই _সশঙ্ক। 
চারাঁট ছেলে। টাইপ চেহারা । 


* তারও পা পা আমার দিকে এগিয়ে ' 
- আসছে। 


এমন অবস্থায় ওদের 
উপেক্ষা করে এগোনো উচিত নয়! 
বরং প্ন্পেন্দুর কথাই জিজ্ঞাসা 
কার) 'কছন* বলবার 'জন্য মুখ 
তুলতেই. দলপ্াত "গোছের ছেলেটি 
হাসল, “খুব ঘাবড়ে গেছেন 'বোধ- 
হয়।, আসলে সকলেই আশঙ্কা 


_ করছেন যখন তখন পদক্পেন্দুদার_ 
একটু কছ; হুয়ে যেত পারে। 


আপনাকে অবশ্য আম 'চিনি। 
আপনার একটা নাটক ম্ম্্তাঙ্গনে 
আঁভনয় হয়োছল না?” 

পাচ্ছি যেন। ' রেদ-তাতে তৃষ্ণার্ত 
ছিলাম, - এখন.মনে হচ্ছে এক প্লাস 
ঠাস্ড জলের অভাবে কণ্ঠতালু 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। তাড়া- 
তাঁড় মাথা নেড়ে ' বিললাম, “হ্যাঁ, 
ধিন্তু পুষ্পেন্দুর ফ্যাটটায় 
পেশছাতে পারলে প্রথমেই এক 
শ্লস . জল খেতাম, এতো তেণ্টা 
* পেয়েছে??? 
“রুম, এই, এক গ্লাস জল দে 
শিগাঁগর!? পাশ থেকে 


দর্পণ ॥ শরকুবার ৭ই সে ১৯৭১ 


দেখেই ভয় পেয়ে গেছলেন (হাস) 
মিসেস তালকদার যা_ করলেন 
(সমবেত হাঁস )1৮ ৃ 
ফ্রিজের ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে 
করুণাময়ী রঃমু দেবা হয়ত কমলা- 
রস মিশিরে দিয়োছলেন। বুকের : 
মধ্যে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামছে। 
শুকনো গাছের গোড়ায় জল পড়লে 
যেমন ত সতেজ হয়ে ওঠে, আমা- 
ব্লও তেমনি ধড়ে প্রাণ ফিরে আস- 
ছিল রনমালে মুখ মুছে বললাম, 
পারছি না।” 
“কলকাতায় নতুন এসে পড়লে 
এতোক্ষণে হয়ত কে'দেই ফেল- 
তেন? k রী 
শুনতে পেলাম, শুকায় সক- 
লের সঙ্গে গবাক্ষচারণী, বম, 
দেবাঁও উদ্গত হাঁস দমন করতে 
পারেন'ন। শংধব আমিই, হাসব 
কনা, বুঝে উঠতে না পেরে কেমন 


বোকা বোকা হয়ে গোঁছ। 
' দলপতি বলল,. “আমার নাম 
মন্ট। থিয়েটার টিয়েটার কার 


আমরা! প্পেন্দুদারা তো নেই। 
আসন, সব বলাঁছ আপনাকে । এই 
রুম, দোরটা খদলে দে তো!” 
সকলের সমবেত . হাঁসির মধ্যে 
সেদিন বৈঠক শেষ * হলেও এং 
পথে নেমে সমস্ত মনটা ফাঁকা প্রান্ড- 
রের মতো শূন্যতায় অসহনীয় হয়ে 
উঠল। ছি ছি ছি, পুজ্পেন্দ; 
শেষকালে পর্মালয়ে গের্ল। অবশ্য 


. আঁচ পেয়োছলাম। তাদের কার--ং 


খানার ধর্মঘট,লক আউটের পেছনে 
বুঝতে পেরোছ, একটা অদ্য 
হাতের খেলা হয়ে গেছে। অবশ্য 
সেই খেলায় পৃষ্পেন্দ, যে “ফাউল” 
করে বসেছে এবং তার পরের 
ধান্কাও যে তারই ওপরে “চড়াও 
হয়েছে, এতোটা ভাবতে পাঁরান। 

কিল্তু ঘটনা যা শনলাম তাতে 
মনে হয়, শ্রমিক কর্মীদের সঙ্গে 
{বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পুঙ্গে 
ন্দুর ফুনিয়ন।, ক্ষেপে আছে এখন 
সকলেই। ' কোম্পানী তাই প্‌ষ্পে- 
ন্দ্‌কে কলকাতায় রাখা নিরাপদ 
মনে করেনান।, খোদ 'দল্লনতে 
রাতারাঁত বদল করেছেন, হয়ত 
সেখান থেকে স্পেশ্যাল ট্রোনংএর 
নামে -বিদেশেও পাঠানো হবে 
তাকে। শ্রামকদের জনা যত না 
হোক, পালিট .সংগঠনের কোপ 
পুম্পেন্দুর রক্ষকদের 'চান্তত 
করেছে। শহরের অবস্থা অরাজক। 
হত্যা 'জিঘাংসা আরুমণ অখন 


কমিয়ে আনা এবং পার্টি সংগঠনকে. 
আন্দোলন ভাঙার অপবাদে 'বাচ্ছি্ন 
করে দেওয়া। সফলও হয়েছে। তব 
শেষ রক্ষা হয়ান। 'ঁকন্তু সে এক 
'ইতিহাস। অথচ নতুন কিছু. নয়। 
আজকের কলকাতায় . এমনটা আক- 
ছার 'ঘটছে। খারাপ লাগছে শুধ, 
এই ভেবে যে, পহদ্পেন্দ দারুণ" 
ভাবে পাল্টেছে। ওকে জার বন্ধু 
বলে ভাবতেই পারাছ না। 


তম রিল টা, টি রা 


CART. sed জান 
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সমাচার mA 


সাংবাদিকদের মি্থ্যাগ্রচার 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন 
যে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় 
রোমহর্ষণকারী রাজনোৌতক খুনের 
খবর প্রায় অন্তার্হত হয়েছে। 'দিনে 
দশ থেকে বারোটা খুন এখন গা- 


 সওয়া ব্যাপার বলেই বোধ হয় 


াাভশীক জাতীয়তাবাদী বাজারী 
কাগজগলর নরশোণতে অর্াঁচ 
ধরেছে। অথচ নির্বাচনের আগে 
পর্যন্ত এরা কী সকৌশলেই না 
সারা ভারত এবং দর্দীনয়ার কাছে 
এমন প্রচার চালিয়োছল যে পশ্চিম 
বাংলায় আইনশৃঙ্খলা নেই, প্রায় 
প্রীতটী তরুণ হয় খুনে, না হয় 
নারী ধর্ষণে ব্যাপৃত, এবং কোন 
স্কুল কলেজ 'বশ্বাঁবদ্যালয় চলছে 
না, পরাক্ষা হচ্ছে না, রাস্তায় বের 
নোর পর কড়া ফিরে আসার 
আশ্বাস কারদুরই নেই। 

বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয়বাব্‌ 
এই সংবাদ পাঁরবেশনের হাতল 
এদের ধাঁরয়ে 'দিয়োছলেন। 

আজ যখন সত্যই আইন- 


- শৃঙ্খলার, নিরাপত্তার এরকম 'নিদা- 


রণ অবস্থা, প্রত্যহ হত্যাকাণ্ডের 
সংখ্যা ডজন ছাঁড়য়ে গেছে এবং 
আরো কত ঘটনা অজ্ঞাত থেকে 
যাচ্ছে, তখন হঠাৎ এই সব সংবাদ- 
পত্র এই শোচনীয় ঘটনাগর্দীলকে 
প্রায় অলক্ষ্য পাতায় ঠেলে দিচ্ছেন 
অথবা মোটেই প্রকশ না করার 
বন্দোবস্ত করেছেন কেন? 
আমরা কালান্তর, পোৌট্রয়ট 
জাতীয় ছদ্ম প্রগতিশীল দলায় 
কাগজগর্দীলর কথা তুলছি না, কারণ 
এদের অর্ধসত্য ও মিথ্যা সংবাদ 
পাঁরবেশনের দ্রোনং অভারতীয়। 
এদের 'মধথ্যাপ্রচারের পরাক্ষা দিয়ে 
মানবের অর্থসাহায্যের খণ শোধ 
করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোন 
মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে এগুলি 
পড়েন বলে মনে হয় না। ওরকম 
হিংস্র, আত্মমর্ধণকামী সাংবাদকতা 
নিয়ে রুচিসম্পন্ন কোন মান্দষ মাথা 
ঘামাতে যাবেন না। 
কিন্তু যে কাগজগুলি পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মানুষ খবরের তৃষা মেটা- 


বার জন্যে পয়সা দিয়ে কেনে এবং 


বদলে ভেজাল মেশানো মন্তব্য 
ওয়ালা সংবাদভাষ্য পায়, তার 
বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ জাগা খুবই 
স্বাভাবিক এবং ন্যায়সংগত। 
গোটাকয়েক খবরের কাগজের 
মহনাফালালসা জজশীরত মালিক 
আর তাদের পদলেহী কয়েকজন 
{বক্ীতববেক অসাধু সাংবাদিক 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনকে 
ভেজালের {বিষে আচ্ছন্ন করে দেবার 
হীন প্রচেষ্টা বিনা প্রতিবাদে 
চাঁলয়ে যাবে, এ হতে পারে না। 
পাশ্চমবঙ্গের সাধারণ খবরের কাগজ 
পাঠককে বুঝতে হবে যে মধ্যে 


খবর, অর্ধসত্য খবর ভেজাল খাদ্য 
বা ওষধের চেয়েও মারাত্মক। ভেজাল 
কারবারীরা মানূষ মারার জন্যে 
খাদো, ওষধে, অত্যাবশ্যক সমস্ত 
পণ্যে ভেজাল 'দয়ে যে অ-সামাঁজক 
জঘন্য অপরাধ করে, এই সব খব- 
রের কাগজের মাঁলক ও সারমেয় 


সাংবাদিক তার চেয়েও জঘন্য কাজে ; 


লিপ্ত ৷ 
বিরোধী কার্যকলাপের স্বপক্ষে 
ব্যাখ্যা দিয়ে, অথবা সত্য গোপন 
করে তারা জনগণকে ভুল ভ্রান্ত- 
পথে পাঁরচালনা করে। 

অজয় মুখাজশীর কংগ্রেসী 
মন্রিসভা গদীতে আরোহণ করার 
পর থেকে কতগ্দাল খুন হয়েছে? 
পাঠকেরা জেনে স্তম্ভিত হবেন 
এই একমাসে একশ তিপ্পান্ন জন 
সাধারণ মানুষ, প্যালশ কনম্টেবল, 
ছাত, শিক্ষক, শ্রীমক নেতা খুন 
হয়েছেন। এই একমাসে পঢ়ালশ 
মিলিটারী, সি আর পপ উনান্রশটী 
এলাকা ‘ঘরে অকথ্য নির্যাতন চাঁল- 
য়েছে, গড়ে দৈনিক চার রাউন্ড 
গুলী বার্ধত হয়েছে। সাধারণ অপ- 
রাধের মাত্রা স্বাভাঁবক অপরাধের 
পাঁরমাণ ছাঁড়য়ে গোটা সমাজ- 
দেহকেই 'বষান্ত করে তুলেছে। 

খবরের কাগজের সাংবাদিকরা 
কি পাঠকদের খুলে বলেছেন যে 
কংগ্রেসী ছাপ্রপারষদের গঞ্ডামীর 
ফলে, মন্দের প্ররেঠনামূলক 
বন্তৃতা দেওয়ার ফলে কতজন সর- 
আহত বা নিহত হয়েছেন? লজ্জার 
কথা কংগ্রেসী গুন্ডাদের হাতে 
দুজন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হবার 
পরও এ সব সাংবাঁদকের উদ্যোগে 
প্ররোচনা দানক-ারী মন্ত্রীকে প্রেস 
রুবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে অভিনন্দন 
জাননো হয়। 

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের যে 
সার্কুলার পাঁশ্চমবঙ্গের গোয়েন্দা 
বিভাগের ডি আই 'জির কাছে 
পাঠানো হয়েছে (সার্কুলার নং সি 
/৪/1দ ৭৯ তাং ওরা এপ্রল) তা 
{নিয়ে কোন সংবাদপত্রে একট: 
বিরূপ মন্তব্য বা বিরোধতার 
আভাস মাত্র দেখেছেন? অথচ ক 
ভাবে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র বিরোধী 
দলনেতাদের যড়যন্ত্রমূলক ভাবে 
মিথ্যা বা কল্পিত আঁভযোগে আটক 
রাখতে পারে, তা দেখে প্রাতিটী 
সুস্থাববেক, গণতান্লিক মানুষ 
স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। 

কোন সংবাদপত্র দক জবরদস্তি- 
মূলক আটক আইন, বৃটীশ অন্তা- 
গর থেকে তুলে আনা এপ্ডারসনী 
আইনকে স্বাধীনদেশে প্রয়োগের 
চেষ্টাকে গণতাল্তিক স্বাধীনতার 
ধ্বংসকমী প্রচেষ্টা বলে নন্দা 
করেছে? 


কারণ অসামাজিক, জন- ॥ 


! 
| এ 


বাংলা দেশের ্বা্দের ্রাণকার্য 


এই সব কাগজের কোন 





| 


সাংবাদিক 
gE et is 
পক্ষে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ পি ভি এ 
আইনের প্রয়োগ নির্বাচনকে প্রহ- 
সনে পাঁরণত করেছে? 

বরং মিথ্যা খবর মনগড়া 
মালকের পছন্দসই খবর তৈরী 
করে ছাঁপয়ে তার নিজেদের শাঠ্য 
ও অ-সততার কালো দক্টান্তে 
সাংবাদিকতাকে রূপোপজাীবী নারীর 
সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে। 

ধরুন একদা টোলফোন অপা- 
রেটর এখন জ্ঞানী সাংবাদিক এক 
ভদ্রলোক কপনী এ'টে ব্ঢকানি ঝড়- 
লেন, সি পি এম উখরা কেন্দ্রে লোক 
সেবক সংঘের শ্রীবিভাঁতি দাশগপ্তকে 
মনোনয়ন দিয়ে দল বাড়াতে 
চাইছে। ভদ্রলোক লেজ তুলে দেখ- 
লেন না মদ্দা না মাদী। উখরা 
কেন্দ্ুটী তপশীলভুত্ত সংরাক্ষত 
আসন, বিভূতিবাব্ কি করে 
এখানে প্রার্থী হবেন? 
আনন্দবাজার 'হন্দস্থান ষ্টাণ্ডা- 
ডের এক একজন বিশেষ প্রাতাঁনাধ 
তো রাজনোৌতিক ব্যাখ্যার শিরো- 
মণ মশই। কি যে লেখেন আর 
ক যে বলতে চান, বোঝাই দায়। 
তাদের রাঁচত সংবাদ পড়ে মনে হয় 
না যে এটা খবর, মনে হয় এটা তাঁর 
ব্যান্তগত মন্তব্য ৷ 

বাজারী পা্রকাগ্যীল বা শ্টেটস- 
ম্যান পড়ে লোকে জানতে পারেন 
না সত্য সাঁত্য এদেশে কি হচ্ছে, 
{বদেশে কি ঘটছে। যা জানতে 
পারেন তা হচ্ছে এ সব মালিক 
সারমেয় সাংবাদিকদের সযত্বরাচত 
মথ্যা। 

জনৈক ছাত্রনেতা সম্প্রতি 
পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে- 
ছেন। ‘তান বলছিলেন যে বাংলা- 
দেশের সংবাদ পাঁরবেশন করতে 
[গিয়ে কলকাতার সংবাদপন্রগ্ীল 
(বিশেষ করে তিন য্যগান্তর ও 
আনন্দবাজারের উল্লেখ করেন) 
এমন ভুল তথ্য ও 'মিথ্যা সংবাদ 
দেয় ঘর ফলে বাংলা দেশের সাধা- 
রণ মানুষ পাক সেনাদলের আক্রম- 
ণের মুখে দিশাহারা হয়ে যান। 
কারণ তাঁরা খবরের জন্যে কল- 


FL. 


কাতার খবরের কাশজগুলিই পড়- 
তেন এবং ঢাকা থেকে সংবাদপত্র 


পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তানি 
বলেছেন যে বঝিকরগ'ছায় মস্তি 
ফৌজ অপ্রস্তুত অবস্থয় মার 
খেয়েছে, কারণ কলকতার 
খবরের কাগজে তারা দেখে- 
ছিল যে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখ- 
লের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এই 
অসুস্থ অসং সাংবাঁদকতা সংগ্রামী 
কারণ পর্যন্ত হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকমশী 
প্রাতটী গণতান্ত্রিক মানুষকেই 
সংবাদপত্র ও অসাধু সাংবাঁদকতার 
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পারেন, তা হলে ব্যান্ত স্বাধীনতার 
নামে যেকোন বান্ত অন্যের স্বাধী- 
স্বাধীন বাবসর নামে যে কোন 
ভেজাল-চোরাকারবরী অবাথে 
ভেজল দেবার অধিকার দাবী 
করতে পারে। 





দশ 


এভাবে হা ফেব্রিক বন্ধ 


কতৃপক্ষের হ 


আন্তর্জাতিক -খ্যাঁতসম্পন্ন 
এঁবখ্যাত হ্যাণ্ডলনম পর্দা, সোফা ও 
চেয়ার-কভারের কাপড়, বেড-কভার ; 


ও তোয়ালে প্রস্তুতকারক ও রণ্ানী- 


কারক দি ওয়োঁবং এখ্ড বেল্টং 
ফ্যাক্টরী প্রাইভেট - লিমিটেডের 
(নিকলসন রোড, দিল্লাঁ-৬) আঁত 
নিজস্ব সেল ডিপো ও শো-রুম 
কাঁলকাতাস্থত (_ ১নং 'লণ্ডসে 
গ্ট্ীট, কাঁলকাতাঁ-১৬) এভারেষ্ট 
হ্যান্ড ফোঁৱকস ২৯শে মার্চ থেকে 
লক আউট ও ক্লোজারের আওতায় 


আর এর কর্মচারীরা বেকার হয়ে 


পথে নেমে আজ চরম সংগ্রামী 
মনোভাব 'নয়ে এই একতরফা ও 
অতীব বেআইনী লক্‌ আউট ও 
ক্লোজার রুখতে লড়ায়ে ব্যস্ত। 


কাঁলকাতাস্থিত এই, শো-রুম ' 


এভারেস্ট : হ্যান্ড ফৌন্িক্সের 
প্রতিষ্ঠা ১৯৫৩ সালে আজ থেকে 
আঠারো .বছর আগে। ১৯৫৩ "সাল 
থেকে১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই 


পনেরো বছর ধরে প্রাত বছর ক্বেল 
কাঁলতাতাতেই এই শো-রুম ও সেল 
ডিপোতে সাড়ে ' চার থেকে পাঁচ 
লক্ষ ট্‌কার সেল হোতো আর 


আসাম, বিহার ও উীঁড়ষ্যা এই স্ব 


স্ব্ণখাঁন। 


হাদয়হীনতা 


নিয়ে বছরে এই সেলের অন্ক 
দাঁড়াতো আর্ট থেকৈ নয় লক্ষ টাকা 
এবং নীট লাভের অঙ্ক দাঁড়াতো 
এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা। 
১৯৬৯ সাল থেকে হঠাৎ 
দল্লী কতৃপক্ষের বাবস্ম নীতিতে 
যথেষ্ট পাঁরবর্তন দেখা গেলো। 
যা কিছু নতুন মাল তৈরাঁ হতে 
সরু. করলো তা সবই রপ্তানীর, 
জন্য।_ কাঁলিকাতার ডিপোতে এই 
কারণে ফ্যাক্টরী থেকে নতুন মাল 
আনা বন্ধ হয়ে গেলো। যা কিছ; 
আসতে লাগলো তা শুধু পুরানো 
মাল যা গাদা হয়ে ফ্যাক্টুরীতে পড়ে- 


ছিলো। স্বভাবতই খদ্দেরদের' ভিড়- 


কমতে সুর করল্মে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সেলের পারমাণও। কর্ম- 
চারীরা অনদরোধ করলেন "নতুন 
সাল পাঠান কলকাতার এই বগা * 
এখনে সেল ফল 
করতে পারে না।- কিন্তু তাদের 
কথায় কর্ণপাত্‌- করা তো ্দুরের' 


কথা উনাঁতারশে মার্চ তারিখে 


তাদের হাতে ধারয়ে দেওয়া হোলো 





বাংল! দেশের সংগ্রায় 
(পঞ্চম পৃহ্ঠার পর). 


কাঁতপয়ের নস্টালজণ ছাড়াও এঁ সকল 
পাঁড়লে ইন্দরনারায়ণবাববর উল্লেখ মনে 
পড়েছে যে,- আফগানে যুদ্ধ সংঘটিত 
কোন ফারঙ্গীর এঁপক লেখার 
উদ্দেশ্যে হয়--আমরা যাঁদ স্বাধ্যায় 
কার তাহা হইলে, মানতে বাধ্য হইব 





যে 'সামাজিকভবে বাঙ্গালীর পূর্ব, 
বঙ্গের সম্বন্ধে অজর রাহিয়াছে, চতু- 
" (লাপ্তম গৃষ্টোর পর) 


করে সর্বত্র তল্লাশী চালিয়ে যাচ্ছে, 
{কিন্তু কোন মানুষ এই বিষয়ে 
সামান্য একট | ঁবরন্ত , প্রকাশ 
করার ক্ষমতাও ফেলেছে-_ 
প্রীতরোধ তা দুরের কথা৷ কিন্তু 
কেন এমন হলো? আজ কৃষ্নগ- 
রের এই পটভূঁমকায় ১৯৬৬ সালের 
সেই -. এীতহীসক খাদ্য আনে 
লনের 'দিনগুলোকে শুধুমাত্র স্বপন 
বলেই মনে হয়! সচেতন মন চার- 
দুদকে নকশালদের এই! বদ্লব দেখে 
কছদুতেই, বিশ্বাস করতে চায় না 
যে এই শহরের সাধারণ মান্দুষ 
গুলোই মাত্র পাঁচ বছর আগে 
চালের দাম বেড়ে যাওয়া এবং 
কেরাঁসন তেল বাজার থেকে 
উধাও হওয়ার জন্যে তৎকালীন 
িঞ্গেশ্বর ততুল্য প্রফক্তা চক্রের 
পুলিশ বাঁহনশকে পটিয়ে তাদের 


পোষাক খুলতে বাধ্য করোঁছল, 


রা 


সি 


'_. নকশালরা. 


“বর্ণে জগত বটেই এবং ঘর, পাঁরচয়, 


রখাঁতিনপাঁত আচার পর্ব বঙ্গের বাভিন্ন 


" স্থানের নাম বহন করে, এখন 'ববা- 


হাদর ও শোক সংবাদ বিজ্ঞাপনে তাহার 
সাক্ষ্য পাইয়া থাঁক। এই প্রাণ- 
পাঁড়য়া থাকার জন্যই বাঞ্গালণর চিত্ত 
অস্থির ' হইয়াছে, আমরা সকলেই 
অব্যাঁভচারণপ মানসে গাড় খেদ রাব- 
{নক দ্বেষ বিস্মৃত হইলাম। জেরে 
বাঙালী বালিতে পাঁরয়া আমাদের 
দেহ মন শুদ্ধ নিশ্চয়ই হইল! যে- 


হৱে দেখান ছান তেল 
দিনের পর দন 
বোমার ধোঁয়ায় কৃষ্ণনগরের, কলেজ 
স্টীটের এবং আরো বহু পাড়ার 
অসংখ্য ছোট ছোট দোকানদারের 
ব্যবষা নম্ট করে দিয়েছে বা ঁদচ্ছে 
কন্তু যেখানে কোটি কোটি টাকার 
মুনাফা হঁয়ে থাকে দেই শেয়ার 
মাকেটি' অনন্তকাল এদের. মস্তা- 
গমের বইরে থেকে যায়, বিড়- 
লার বাড়ীর সামনের ফুটপাথে 
একটা সামান্য পটকা ফাটাতেও 
এদের বিবেকে বাঁধে। . - 
নন্দরানী সেনগুপ্তা 
রর কৃষ্ণনগর 


ছাঁটায়ের নোটিশ। হেড আঁফস 


কলকাতার ডিপো নাকি আর 


রাখতে চায়' না: 
কর্মচারীরা স্থানীয় ম্যানে- 
জারকে জানালেন আজ আঠারো 


বছর ধরে আমরা এখানে কাজ , 


করছি, কোন দিনের জন্য আমরা 
ধর্মঘট, কর্মীবরতি প্রভাতি কিছু 
কারান, আঠারো বছরের ইতিহাসে 
কোনাদ্ূন কোন দাবী দাওয়া পেশ _ 


,কাঁরান, তবুও কেন এই ব্যবস্থা? 


এর উত্তর দেওয়া তো দুরে" থাক 
তাদের কমপেনসেশনের টাকার 
পারমাণ কি হবে তাও পর্যন্ত 
সে্টেল করা হল না। তারা টেজি- 
গ্রামও পাঠালেন কর্তৃপক্ষকে অন্ততঃ 
একবারও যেন তাদের সঙ্গে বৈঠকে 


পুরোনো ভারতীয় ছবির একা- 
ক্রমে প্রদর্শনী আজকাল সাঁত্যই 
অসহ্য লাগে। 
শ্নীথয়েদের ক্যছে নিশ্চয়ই এসব 
ছাঁব খুবই গ্দরুত্বপূর্ণ দাঁলল, 
কিছু প্রাচীন ব্যান্ত অবশ্য এখনও 
এই ছবি দেখে ভারতাঁয় চলীচ্চন্রের 
অত’তমাহাত্ম্যে গদগদ হয়ে ওঠেন; 


কিন্তু আঙ্গিক ও বন্তর্কোর নিত্য - 


নতুন বিস্ফোরণে উত্তাল আন্ত- 
জাতিক চলাচচন্রের প্রভাবে পুষ্ট 
আধ্দানক দর্শকের কাছে পুরোনো 
ভারতীয় ছাঁব এক আজব রগড়ের 
ব্যাপার ছাড়া কিছুই না। বন্তব্য 
ও আঙ্গিক দুতরফেই সাহিত্যের 


. দাসত্ব থেকে মনন্ত না হবার জন্য 


বসে আলোচনা করেনা কিন্তু 


তার উত্তরে স্থানীয় ম্যানেজারের 


কাছে গোপন চিঠি এলো আইনের 
-আশ্রয়' নিয়ে কর্মচারীদের যেন 
শো-রুম থেকে বার করে দেওয়া 
হয়। কর্মচারীরা নিরুপায় হয়ে 
শো-রমে.একরকম না খেয়ে না 
দেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর 
রাত বসে বসে কাটাচ্ছেন মনে 
আশা ব্দাঝবা অন্যগ্রহ করে কর্তৃপক্ষ 
তাদের সঙ্গে আলোচনায়" বসবেন। 


শা 


“এবং নিজেকে বাঙালণ স্মারয়া আমরা 


/গ্র্ববিঙ্গোর মাতৃভূমির জন্য ঈদ্‌শ 
লড়াইয়ের বীরত্বের অংশপদার হইলাম! 
ও তাহাতে কারয়া আমাদের এযাবৎ 
কাপ্দরুষতা ভুলিবার বিষয় পাইলাম ! 
" বাঙালশর চাঁরত্র সম্পর্কে বহু 
এীতিহাসিকের পর্যবেক্ষণ নিষ্প্রয়োজন, 
কালশী সিংহ যাহা বলিয়াছেন তাহা 
স্মদাভাবে ইহা যে, যে কোন" তকৰ 
পাইলেই বাঙাল! বা বজ্জাতরা খাম- 
চাইয়া পোষাইয়া লইবে ( যথা পূর্ব- 
বঙ্গের পাঁরপ্রোক্ষতে ইহা পড়ুন, 
ইহা দেখুন “জয়-বাংলা” ইতঃ- 


.- মধ্যেই দলগত তহবিল খোলা হই- 


য়াছে, ছেদা বাক্স রাস্তাতে অনবরত 
ঝাঁকি মারিতেছে, অনেক সংস্থা 
সম্প্রাত হূদয়-বান হইয়াছে, এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে তিলক ফাণ্ড, বন্যা 
ফাণ্ডগুলি, চীন প্রতিরোধ . ফাণ্ড 
উবিয়া গিয়াছে; চাঁন যুদ্ধে রন্তসংগ্রহ 
নর্দমায় গিয়াছে! অতএব প্ববঙ্গা 
কতথানি উপকৃত হইবে, তাহা কল্পনা - 
করা বায়। ইহা সত্যই দুঃখের! 
আরও দুখের, অনেক "সংবাদপত্র 


ইতিমধ্যেই এই মরণপণ লড়াইয়ের 


কখনও সমালোচনা কাঁরয়া, কখনও ' 


বা উপদেশ ছলে টিট্িকরে 'দিতে 
ব্যস্ত আছেন; কোন সাংবাদিক 
চৌখষ দোরোখা প্রশ্ন তুিয়াছেন, 
ইয়াহয়া যাঁদ কারল, তাহা হইলে 
কেনই বা করল অথবা “না যদি” 
ইত্যাদি মুজিবর রহমান যাঁদ কাঁরলেন 

তবে সাংগঠাঁনক যাঁদ, তবে, কেন, 
LE aL স্ী-মন 


“একই ভুিমাল, 


শনার্বচার ভান্তপ্লূত 


কোনাঁদকেই এসব ছাঁবতে কোন 
গভীরতা আর্োৌন। - ফলে না 
হয়েছে সাহত্য, না সিনেমা। 
এমন কি, ভ্িশ দর্গকে তৈরণী কল- 
কাতা ও বোম্বের নামী ছাবিগ্দলো- 
রও এই দশা। তার মানে 


অবশ্য এই নয় যে আজকেও ভার- 


তায় ছাঁবর খুব উন্নত হয়েছে। 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাতক্রম বাদ 
দিলে দেশি, সিনেমা এখনও যে 
তাঁমরে যে তিঁমরেই। শুধু 
বাইরের রংঢং বদলেছে "খানিকটা 


. বাহরঞ্গের চটক এসেছে, ব্চব- 


ঘটেছে। শকন্তু, ভেতরে সেই 
সেই - পুরোনো 
ত্রিশ চাল্পণ বছর আগেকার 
বিষয়বস্তু, আঁল্গকেরও অন্তলশীন 
কোন উন্নাত হয়ান। যাঁদও যুগের 


সঞ্গে তাল রেখে 'কছ?টা যান্তিক , 


পাঁরিপাট্য এসেছে ছবিগুলোর 
মধ্যে। অবশ্য অসহনীয় হওয়া 
সত্বেও মাঝে "মাঝে এধরণের 
পুরোনো ছাঁবর প্রদর্শনী দর্শক- 
দের উপকারই করে৷ . পুরোনো 
দিনের চলচ্চন্রকারদের সম্পর্কে 
ভাব কেটে 
যায়, নতুন করে বিশ্লেষণ আরম্ভ 
হয়। শিঙ্গপের জগতে মাঝে মাঝে 
এধরণের মদার্তভাঙ্গা কারবার, 
খুবই দরকারী। -সম্প্রাত -ক্যাল- 
কাটা ফিল্ম -সোসাইটী আয়োজত 
এক প্রদশশ্মীতে মেহকুব-এর 
“আওরং” ও “রোটি” এবং বোদ্বে 


'টকশজ-এর ' “অচ্ছুংকন্যা” দেখে 


আমাদের দেশের প্রবীণ চলচ্চন্র- 
“নির্মাতাদের সম্পর্কে নতুন মূল্যা- 
য়নের সুযোগ পাওয়া গেল। 


ক্ছিব 


বেশ্‌ একটা আবহাওয়া তৈরী করে 
দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
বাইরের এই ভড়ং ভেগ্গো যয়। সর ও 
হয় অবান্তর কৃত্রিম নাট্‌কেপনা 
আর ফাঁকা আদর্শবাদের ঢাক- 


চলাচ্চন্রের ইতিহাস ' 


দর্পণ ॥ শক্ুব্যর ৭ই মে ১৯৭১ 


পুরনো ভারতীয় ছাঁব 


-করে এই কাহিনীর মানাবক সম্ভা- 


বনা ছিল প্রচুর, কিল্তু লেবু যেমন 
বেশি কচ্লালে তেতো হয়ে যায়, 


আঙ্গিকের সুসম মিশ্রণ না হবার 


ডইস” কিংবা “লাইট অফ এাঁশয়া” 
অপুর্ব কারিগাঁর দক্ষতার পারচন্ন 
দিয়েছে! "সমস্যার গভাঁরে যাবার _ 
কোন চেম্টাই নেই। ওপর ওপর 
ছুয়ে যাওয়া মা। আসলে সেই 
িরাচারত প্রেমকাঁহনপ্র, নাচে-গানে 
বোঝাই ৷ 


সফল হতে পারে 
_- (চতুৰ্থ পষ্ঠার পর) 
অগ্রবাঁহনা “ছলেন শুধ: ভিয়েত- 
নামী কমিউনিস্টরা। 

ষাট সালে প্রথম-জতীয় কন- 
ভেনশন ডেকে তেইশটী দল৷ ও 
প্রতিষ্ঠানের সাম্মলিত উদ্যোগে 


জাতীয় মদৃন্তি ফ্রন্ট গঠিত হয়। . 


তারপর থেকে সুসংবদ্ধ গোলা 
বাহনী আক্রমণ চলয়ে মাঁকন ও 
তাঁবেদার্‌ বাহিনীকে বারে, বারে 
পর্যদস্ত করে আজ 'বজয়ের সম্ম- 
খাঁন হতে পেরেছে।. 

ইয়াহিয়া খুনের ' সশস্ম সাম- 
'রিক বলের সামনে নিরস্ঘ জনসাধা- 
রণ প্রাথমিকভাবে দুর্বল। কিন্তু 
একট তলিয়ে দেধলেই-বোা বয় 
যে জনগণের সংঘবদ্ধ প্রস্তুতির 
সামনে এ সামীরক অস্নবল জন- 
গণের'পক্ষে চলে যেতে বাধ্য। রাজ- 
নীত ও সমরনীতির সুষ্ঠ সম- 
হ্বয়ের ফলেই. এটা ঘটবে। 
এটা ঘটলে, ইয়াহিয়া খান তুচ্ছ, তার 


জোটও পর্য-দস্ত হয়ে পড়বে। একটা - 
ভিয়েতনাম মাঁকিন সাম্রাজ্যবাদ যে 
কাগুজে বাঘ তা প্রাতপন্ন করেছে, 
আরেকটণ বংলাদেশ প্রমাণ করবে 
টিলা 

_ দেশের অজেয় মানুষ প্রমাণ করতে 


ঘোলান প্রশ্ন তুলিয়া! আপন কর্তব্য পেটানো । গ্রামের এক অসহায় সক্ষম হবেন যে অন্তর নয়, জনগণই 


সারয়াছেন। (আগামী বারে সমাপ্য) 


-কৃষক রমণীর জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র 


বিজয়ের মুখ্য উপাদান ও গ্যারান্টি 


দপপণ 1 শাক্রবার ৭ই মে ১৯৭৯ 


, দুই নং বসন্ত বোস 
রোডের শেষ সংবাদ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ১ 


দুই নং বসন্ত বেস রোডে অব- 
স্থিত সেই সেনগুপ্ত ভবন। 
একাংশে সাইন বেড ঝোলান 
বাংলা কংগ্রেস আঁফস। চাল-চলন 
চেহারা প্রায় সবই ঠিক আছে। 
গকল্তু দলের সভাপতি অজয়বাবদ 
পণচশে মার্চের পর থেকে আর 
সুশীল ধাড়া এণ্ড কোংয়ের দর- 
জায় ভুলেও পা দিচ্ছেন না। আসেন 
না হরিদাস মিত্র, অহীন মিশ্র, প্রণব 
4 মুখাজর্ঁ, আমজাদ অণল ও দলেব 
বিশিষ্ট নেতৃবর্গের আরও অনেকে । 
আফিস খাঁ খাঁ মরুভূমি ৷ মাহষা- 
দলের ভাগ্‌নে মেদবহঃল তৈলান্ত 


‘তর সুষোগ দাবী করেন। 
তাঁরা বলেন শপথ গ্রহণে যাঁদ 
+ $ তাঁদের অন্মমাত দেওয়া যায় তাহলে 


স্পীকার 'নর্বাচনেও তাদের একই 


সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। সর- 
কার পক্ষের যদীস্ত ছিল যে কোর্টের 
অনুমাতি ছাড়া এ স্নাবধা দেওয়া 
যায় না; পরে এ্যাডভোকেট জেনা- 
রেলকে সভায় তলব করে বন্দী 
সদস্যদের উপাঁস্থাত একমাত্র 
কোর্টের অন্দমৃতিরমেই হতে পারে 
বলে য্যান্ত দেওয়া হয়। 
বোধহয় এ্যাডভোকেট জেনা- 
রেলের আরও কিছ বলার ছল, 
কল্তু তাঁর পূর্ণ বন্তব্য শেষ করার 


মতান্তর 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর ) 


সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে নরমপল্থণী 
গণতন্রাপ্রয় আওয়ামী লগ নেতারা 
নেতৃত্ব থেকে হটে যাবেন এবং উগ্র- 
পন্থা ছোকরার দল সংগ্রামের 
পুরোভাগে চলে আসবে। 
নরমপল্ধী এবং উগ্রপল্থীদের 
মাঝে জোরালো একদল মধ্যপল্থণ 
আছেন। তাদের বন্তব্য যে নেতৃত্বের 
প্রশ্নে শ্রেণী চার বা অতাঁত 
কাহনী ইত্যার্দ কথা তুলে এখন 
আর আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর 
দরকার নেই। আওয়ামী লগ সর- 
কার প্রাতষ্ঠিত হয়েছে । সরকারের 
আনাষ্ঠানিক বন্তব্য £ সশস্ত্র সংগ্রাম 
চুলবে। এই বর্তব্যের 'ভীত্ততে 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হবে। যে 
সমস্ত নেতা ভরেতীয় নিরাপত্তার 
আড়ালে গা বাঁচাতে চান তাদের 
সংগ্রামী ফন্টে জোর করে ঠেলে না 
- শদয়ে এখানে যা কিছু করা দরকার 
তাই করুন। যারা লড়তে চায় 





ধোড়া মশইর খাস চেম্বার) হুকুম 
এলেই তান নড়বেন, নইলে 
নয়! মাহষাদলের ডঃ বাগ (দাদার 
অনগ্রহপুম্ট ছোট ভাই ও সম্পা- 
দকমণ্ডলশর অন্যতম.সদস্য দ'দার 
গোপন টাকা কাঁড়র 'জিম্মাদার) 
মাঝে মাঝে চ্যাপ্টা সটকেশ হতে 
চুকছেন, দরজা বন্ধ করে কী যেন 
গভীর , সলাপরামর্শ করছেন 
আবার বেরুচ্ছেন অ:বার ঢুকছেন। 
কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে চব্বিশ 
পরগণার সিংহ এণ্ড সন এণ্ড 
ডটার কোম্পনীকেও। চাঁব্বশ পর- 
গণার সদস্যরা বলেন, সিংহ মশাই 
এবার ছেলেকে ডায়মণ্ডহারবার 


' লেকসভা আসনে প্রার্থী কবে মাত 


যে ক' হাজার ভোট টানতে পেরে- 
ছেন, তার সাতগুণ বেশণ মুদ্রা 


পূর্বেই তাঁকে প্রয় সভাকক্ষ থেকে 
ঠেলে বার করে দেওয়া হয়! 

তাতে অবশ্য 'বিরোধশদের 
কোন ক্ষতি হয় 'ন, কারণ তাদের 
উদ্দেশ্য প্রথম আক্রমণেই সফল হয়ে 
গেছে। সরকার পক্ষ বিরোধাঁদের 
কোন যান্তি খণ্ডন করতে পারে 'ন। 
এমন কি বেগাঁতক দেখে সর- 
কার পক্ষের সি পি আই সদস্য 
{বদ্বনাথ মহখাজশী আর ফরোয়ার্ড 
বকের সরল দেব বন্দী সদস্যদের 
পলিশ প্রহরায় সভায় আসতে দেও- 
যার দাবী সমর্থন করেন। 

মন্ত্রীদের ঘন ঘন এধার ওধার 
ছুটাছুটি করতে দেখা যায়, 'কল্তু 
পরামর্শের পথে কোন সুরাহা 
করতে পারে নি। মূল প্রশ্নের কেন 
জবাব মেলে 'ন। 

মূল প্রশ্ন £ যাঁদ শপথ গ্রহণের 


তাদের ত ফ্রন্টে যেতে বাধা নেই। 

মোট কথা, শত্রু যখন 'নাঁদর্ট, 
সংগ্রামের বর্তমান স্তরের লক্ষবস্তু 
সম্পর্কে খন কোন দ্বিমত নেই 
তখন চুলচেরা তাঁত্বক আলোচনায় 
নেমে ননা” ফ্যাঁকড়া তোলা পলায়ন- 
বাদের সামিল! 

মধ্যপন্থীরা ক্রমশঃ নিজেদের 
যুক্তি প্রতীষ্ভত করতে পারছেন। 
এবং এই মধ্যপন্থধীরা বাংলাদেশের 
ছোটবড় সবদলেই আছেন। তাঁরা 


এখন ভাবছেন যে, সরকার যেমন ' 


বার জন্য আর দৈনান্দন নেতৃত্বের 
প্রয়োজনে এবং 'বাভন্ন এলাকার 
নেতৃত্বের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয়ের 
জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিপ্লব কাউ- 
ল্সল গাঁঠিত হওয়া দরকার! কাউ- 
নিসিল অবশ্য সরকারেরই অংশ হবে। 
'বাঁভন্ন কাউন্সিল ইউনিটের মধ্যে 
যোগাযোগ ও সরবরাহ - ব্যবস্থা, 
অস্ন আমদ্নী ইত্যাঁদ সরকার ও 
ীবপ্লবণী কাীল্সিল য্স্তভাবে করতে 
পারে। 


নির্বাচন তহাঁবল থেকে বেড়ে 
নিয়েছেন। 

ওদিকে ঝড় উঠেছে বিদ্রোহের। 
লেয়ার সার্কুলার রোডে সেন্ট্রাল. 
গভর্ণমেন্ট হস্টেলের চারতলার তের 
নং রুমে গত পয়লা মে বিদ্রোহীদের 
আলাপ আলোচনা রাতমত 
উদ্বেগজনক৷ বর্ধমান, হুগলী, 
মেদিনীপুর, হাওড়া, চাব্বশ পর- 
গণা, কলকাতা, বীরভূম, বাঁকুড়া 
ইত্যাদ জেলাগ্দীলর সভাপাতি, 
সম্পাদক অথবা 'রিশিষ্ট প্রাতাঁনাধ- 
গণ ছাড়াও প্রদেশ কর্মপাঁরষদের 
কমপক্ষে দশজন 'বাশষ্ট সদস্য 
উপস্থিত ছিল্নে। প্রবীণ হারদাস 
মিত্রের পাশাপাঁশ তরুণ প্রণব, 


অহন, আমজাদ মঃ ধাড়ার অগণ- - 


তাল্িক ব্যভিচারের সমালোচনায় 
কঠোর। হাওড়ার সহ-সভাপাঁত 
অধ্যাপক শ্যামল বিশ্বাস, প্রান্তন 
এম, এল, এ পারুল সাহা, বর্ধ- 
মানের নেতা সুশীল ঘোষ ও 


অমরেশ সরকার, আরামবাগের ' 


বিভূতি রায়, বকীরভূমের উমাপাঁতি 
সিন প্রভূত আরও অনেকে তীক্ষ 
সমালেচনায় ধাড়া মশাইর রাজ- 


সময় আদালতের অনমাতর প্রয়ো- 
জন না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম 
দিন বিধানসভায় উপাঁস্থাতর জন্য 
অনন্তর প্রয়োজন হবে কেন? 

পরের ঘটনায় সরকারের বিব্রত 
অবস্থার পূর্ণ ছবব পাওয়া গেল। 
গত বুধবার (পাঁচই মে) ক্যাবনে- 
টের বিশেষ বৈঠক হল এই ঘটনা 
আলোচনার জন্য। 

প্রথমবারের অনুমাত দান বে- 
'হিসেবী ও বে-আইনী বলে সাব্যস্ত 
হল। আর হোম সেক্রেটারী বব আর 
গুপ্ত ফেসে গেলেন। সমস্ত সর- 
কারী আন্জ্ঠানক পদ্ধাত 'বস- 
জন দিয়ে তাঁকে এ পদ থেকে 
সারিয়ে দেওয়া হল। চীফ সেক্কে- 
টারী পুরনো আই স এস আঁফ- 
সার নির্মল সেনগুপ্ত একট? আপত্তি 
করেছিলেন। 'কন্তু গ্বপ্ত মহাশয়কে 
সরানোর আদেশ বলবৎ থাকল। 


পরে জানা গেছে যে, বন্দী 


নিজের গা বাঁচাতে সম্পূর্ণ চেপে 
গেলেন। উন অনেক ব্যাপারেই এই 
ধরণের আচারণে অভাস্ত। আগেও 
এই ধরণের ঘটনার নজীর আছে। 


হাইকোর্টের আইনজ্ঞ মহলের 
মতে কোন বন্দীকে বিশেষ কারণে 
প্যারোল দেওয়ার ব্যাপারে কোর্টের 


অনমাতির প্রয়োজন হয় না। হোম 
িপাটমেন্ট টুল দপ্তারের্‌ পরা- 
মর্শে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে। বরাবরই এই ভাবে চলে 
অ'সছে। 

হোম সেক্রেদারী বি আর 
গুপ্ত এই কথাই বলোছিলেন। ফলে 
বেচারীর দুভোগ। 


বসকে সভাপাঁত ও 


নৌতিক ও আর্ক উচ্চাকাংখা 
চাঁরতার্থ করার লালসাকে উন্মাদের 
তুল্য বলে আঁভাহত করলেন। তাঁর 
যচ্ছেচারতার নিন্দা করলেন কঠোর 
ভাষ্য য়। ্ 
অসাধু চোরাকারবারী ব্যবসায়ী 
গোষ্ঠীর মুখপার ধড়া মশাইর 
প্রবলতম প্রাতদ্বন্দৰী অহান মিশ্র 
এতাঁদন তাঁর দুনাত ও নোংরামির 
{বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চাঁলয়ে 
আসাছলেন, এবার দেখা গেল সব 
জেলার প্রাতানীধরাই সোচ্চার। 
উনস্‌ত্তর সালের 'ডসেম্বরে অনশন 
আন্দোলনের সময় থেকে এ যাবৎ 
সংগৃহীত বিপুল অর্থের আয়ব্যয় 
যা পিছু সবই ধাড়া মশাইর 
পকেটে। প্রায় সকলেই 'বশ্বাস 
করেন, তাঁর ভাঁবধ্যৎ রাজনীতির 
সাবিধার জন্য বেশ কয়েক লাখ 
সরানো আছে। কোষাধ্যক্ষ-সভাপাঁত 
অজয়বূবদ সব কছু -জানেন এবং 
জানেন না৷ এ 
ধাড়া মশাই যথেষ্ট বুদ্ধিমান 
তাই আগে থেকে অতুল্য ঘোষায় 
কায়দায় সম্পাদকমণ্ডলীতে দল 
ভারী করে রাখতে ভুল করেন 'ন। 
সাতষাঁটু উনসত্তর সালে তাঁর দুবার 
মাল্লিত্বের আমলে যারা অনুগৃহীত 
তাদের সংগে জরুরী পরামর্শ সেরে 
নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর বশংবদদের 
চ্বাক্ষরযুন্ত একাঁট পত্রে অজয় 
মখাজাঁর কৈফিয়ং তলব করেছেন, 
কেন তাঁকে মন্মী করা হোল না। 


সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে: 


যারা চিঠি য়ে অজগ্নবাবূর 
বাড়ীতে গিয়েছিলেন অজয়বাবু 
তাদের গেট আউট বলতে কসর 
করেন 'ন। 

এদিকে বিদ্রোহের আভাস পেয়ে 
ধাড়া মশাই জেলায় জেলায় ছুটো- 


ছুটি শর; করে 'দিয়েছেন। মোদনী-. 


পুব, দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণা, 
হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং 
আরও কোথাও কোথাও মল্দী না 
হতে পারার দুঃখে তিনি বুক 
চাপড়ে কাতর আর্তন'দ করেছেন, 
উন্মাদের মত প্রলাপ বকেছেন। 
সদস্যরা হেসেছেন মুখ টিপে 


টিপে ৷ 

রাজনীতিতে পাঁরত্যন্ত ভূপাল, 
নিজেকে 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে 
‘তান যে বাংলাদেশ সাহায্য কাঁমাঁট 
করে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন (অজয়- 
বাবুর নিষেধ সত্বেও), তাকে 
বিদ্রোহীরা বংলা কংগ্রেসের সংগে 
সম্পর্কাণীন বলে ঘোষণা করেছেন। 
অজয়বাবনকে বাদ 'দিয়ে ধাড়া এণ্ড 
কোং তথা বাংলা কংগ্রেসের পর- 
বতাঁ সভাপতি যে ভূপাল বসু 


এখন থেকে তারই মহড়া চলেছে। 


আর মহড়া চলেছে আগামী রাজ- 
নীতর। আদ কংগ্রেসের অশোক 
দত্ত, বদ, আভা, বাঁজেশ ও 
মোঁদনঈপুরের ফ্বনামধন্য প্রবীর 
ইত্যাদির সংগে ধাড়া মশাইর প্রাক 
নির্বাচনী গোপন প্রণয় এখন বেশ 
দানা বেধে উঠেছে। 


॥ এগারো £ 


হেমন্ত বস্গুর হত্যা 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


অশোক ঘোষালের 'বরুদ্ধে যখন 
কিছু নেই তখন তাঁদের ছেড়ে দিতে 
হবে এবং প:লিশ যাদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করেছে, ত'দের 
বিরুদ্ধেই চার্জশট দেবার আদেশ 
দেন! জানা গিয়েছে, রঞ্জিত গুপ্ত 
উর্ধতন আঁফসারদের কাছে বলে- 


হবে, অর্থাৎ সি. শি এমকে জড়াতে 
হবে। কিন্তু কলকাতার গোয়েন্দা 
প্ীলশ যে কোন তদন্তের জন্যে 
্রস্তুত। তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছেন, 
অন্য কেউ তদন্ত করে যদ নতুন 
পিছ; বের করতে পারেন তো 
করুন। িটোক্টিভ ডিপার্টমেন্ট স্ব- 
ইচ্ছের আর আসামী বদল করবে 
না! 


নকল; মুজিবর 
(১২ পষ্ঠার পর ) 


যাই করন না কেন। গুরাই যে 
সরচইতে বেশী বিপ্লবী এবং বড় 
বড় বড় পুঁজিপাঁতদের বিরোধী 
একথা জাহর করার কোন ঘট 
করেন নি। 


করার আগে তাঁর আরজির মুশা- 
নিয়েছেন এবং তান যে এ বিষয়ে 
সাঁতাই প্রাঁতশ্রদীত ভগ্গা করেন নি 
তাও জানিয়ে 'দয়েছেন। 

তাঁর এই নিষ্ঠায় দি পি আই 
নেতারা আরও 'িচলিত। 

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের তরফ 
থেকে নতুন করে আটক আইন চালু 
করার প্রস্তাব এ'দের আরও বিব্রত 
করেছে। 

অম্টবামের ফরওয়ার্ড ব্লক ও 
এস ইউ সি হীতিমধ্যেই এর 'ঁবরো- 
খধিতা করেছে। আবার বর্গাদার 
উচ্ছেদ বন্ধ করার আইন করার 
প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। 

ইতিপূর্বে বাংলা কংগ্রেসের 
সঞ্গে যুদ্ধ বিরাতি চুক্তি করে 
গত বছর জমি দখলের লড়াইকে 
চাপা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল সি 
[পি আইয়ের পক্ষে । 

এভাবে নানা দিক থেকে চাপ 
এলে নবকংগ্রেসের সঙ্গে মধ্যামিনী 
কতাঁদন চলবে, একথ। অনেকেই 
আলেচনা করছেন। 


Regd. No. C-72 


ধকল মুজিবর 


[ঘি ণ ঘাই 


তায়াদের বগছে ফেলেছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পাঁশচম বাংলার নকল মীজবর 
তাঁর স্থানীয় মালিকদের নির্দেশে 
দিল্লীর দরবারে একাঁট আরাঁজ 
পেশ করে তাঁর প্রভূভান্তর পরিচয় 
দিয়েছেন। কিন্তু মুঁদ্কিলে ফেলে- 
ছেন তাঁর সি পি আই ভায়াদের। 

“পাশ্চম বাংলাকে বাঁচাও”__ 
'এই আওয়াজ তুলে তানি কেন্দ্রের 
কাছে একটা করুণ আবেদন করে- 
ছেন যে এই রাজ্যের স্বার্থে 
কেন্দ্রীয় সরকার: যেন তাঁদের রচিত 
একচোঁটয়া মুলধন সম্প্রসারণের 
উপর বাঁধানষেধাট আপাতত 
স্থাগত রাখেন। ট 


{তান নাঁক জানয়েছেন, বড় 
বড় মালিকদের অন্তত 'তাঁরশাট 
নতুন শিল্পোদ্যোগের সম্প্রসারণ 
সম্ভব হতে পারছেনা এই 'বাঁধ- 
নিষেধের জন্য। 

নির্বাচনের ঠিক আগেই 
দিল্লীর এক সাংবাদক বৈঠকে 
শ্রীব এম বিড়লা নকশালপন্থী হয়ে 
যাওয়ার সাঁদচ্ছা প্রকাশ করোছলেন। 
তখন তিনি বলোঁছলেন যে কেন্দ্রের 
“অসহযোগিতার” জন্য পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন শিল্পের 'াবকাশ হতে 
পারছে না। বাঙ্গালী যুবকদের 
বেকারীর অবসানের জনা তান 
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> k সেদিন দরদ দোখয়োছলেন অনেক। 
মন্বীদের বাঢ়া মিলছে না কেন্দ্রীয় সরকার এই 'বাঁধ- 
1নষেধের বিষয়ে “উদারত." দেখালে 

মতা মেগা খারাগ করা যে বেশী লাভবান হবে সেটা 
অনূমান করা মুস্কিল নয় নিশ্চয়৷ 
কিন্তু নব কংগ্রেসের “প্রগাঁত- 

কণ ভীষণ বিপদ! মন্দের শীল”দের সঙ্গে ঘরকল্না করার 
জন্য এখনও বাড়ী পাওয়া যায় নি। নীতি গ্রহণ _ করার পর সি পি 
রাজভবনে মন্দের জন্য যে.বাস- আইয়ের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই 
স্থানের ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা ব্যাপারে একট বে-কায়দায় পড়েছে। 
সকলকে সন্তুষ্ট করা যাচ্ছে না। সবই কেন্দ্রীয় সরকার করছে, 
মান অটটি ফ্ল্যাট ওখানে আছে। আমরা কি করব_এই কথা বলে 


অথচ '্তরষ্ট আমলে বেশীর ভাগ : এড়িয়ে যাওয়া সহজ হবেনা। কারণ 


নি! ?কল্তু বর্তমন মন্নীদের নাক প্রকাশ্যে, গোপনে তাঁদের নেতারা 
কারূরই রাজভবনের ফ্ল্যাটে যাওয়যয় (শেষাংশ ১১ পৃচ্ঠায় ) 
আপাতত নেই। তাই ককে রেখে 
কাকে দেওয়া হবে এই হল সমস্যা। 
বর্তমানে মন্ক্লী সংখ্যা পণচশ। 
মাল্পসভার কলেবর অ.রও বৃদ্ধি 
পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কোথায় 
মন্ত্রীদের জন্য বাড়ী পাওয়া যায় 
সেই গিয়ে সরকারী মহল খুবই 
. টীদ্বগন। এদিকে নাকি মন্ত্রীরা 
বড়ী পাচ্ছেন না বলে মেজাজ 
খারাপ করতে শুরু করেছেন। 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 








লোকায়ণ প্রযোজিত" 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


মালিনী 


দশুই মে মুক্তাঙ্গনে 
যোলই মে : মহাজাতি সদনে | সবচেয়ে উপরে রাজসহ বিশ্বাবদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র কুষ্টিয়াতে কয়েক- 


[ রবীন্দ্র মেলা] | জন ছাত্রীকে রাইফেল ছোঁড়া দেখাচ্ছেন। মাঝে রজসাহনী গিবশবাঁবদ্যা- 
উাদশে নে জে লয়ের জনৈক ছাত্রী রাইফেল ছোঁড়। অভ্যাস করছেন। এই ছাবি দ্যাট | 
শা | তুলেছেন প্রণব মুখাজশী। নীচে ডানদিকে বংলা দেশ থেকে আগত ' 

লোকাণ ঠিকান! £ জনৈক বৃদ্ধা উদ্বাস্তু। এই ছাবিটি তুলেছেন' নিখিল ভ্রাচার্য। 
১৪ই মহিম হালদার স্রিট গত সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পক সৈন্যের গলিতে নিহত রিক্সাচালক ও i 


২১৮ আরোহণর ছাবির্ট তুলেছেন অমিয় তরফদার। 
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স্রমপাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্‌বোধ মল্লিক দ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্যা্রত এব ৬১নং মউ লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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 স্বাঙ্গলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
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স্বার্থে গড়ার মান্তামদের ছাড়া হচ্ছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা" 

নতুন পর্মালশ কমিশনার আর 
“এন চ্যাটাজ এবং অই জি পিকে 
বস; সরকারী আদেশে পাড়ার 
অস্তানদের ছাড়তে শুরু করেছেন। 
উত্তর কলকাতা এবং দমদম এলা- 
কার মস্তানরা যরা গকছাযীদন ধরে 
হিংসাবরোধী আইন অনহসারে 
করে এসেছে। এখন তাদের তাগদ 
বোশ। তারা জানে প্দালশ এবং 
সরকার তাদের পেছনে । 

এ  সমস্তই ঘটছে চারটে উপ- 


শনর্বাচনের পাঁরপ্রেক্ষিতে। প্রায় সব. 


রাজনৈতিক দল এঁক্যবদ্ধ এই উপ- 
নির্বাচনে গস পি এমকে হারাবার 
সংকল্পে। এই সংকল্প কেবলমাত্র 
সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপার নয়। সি 
£প এমের পরাজয় 'স পি এম 


শেষাংশ ২য় প্রষ্ঠায় ) 


Kl 


হেমন্ত বহু ৫৩! [69 GAY 


গুনিশের তন্তে 


টদঘাটিত তা 


(দপপের সংবাদদাতা) 


সর্বজনশ্রদ্ধের . হেমন্তকুমার 
বসুর হত্যা নিয়ে ফরোয়ার্ড রক ও 
নব কংগ্রেসীরা ক ঘণ্য রাজনীতি 
করার চেষ্টা করোছল তার প্রমাণ্য 
বিবরণ দর্পণ সংগ্রহ করেছে। 

ফরোয়ার্ড ব্লক ও নব কংগ্রেসীরা 
চেয়েছিল ঘটনা সম্পর্কে ধৃত 
প্রবাল দেবকে খননের মামলায় 
জড়াতে হবে। কেননা প্রবাল দেব 
সি দি এম নেতা রথীন দেবের 
আত্মীয়। এটা হলে হেমন্ত বসুর 
খুনের ঘটনায় স পি এমকে 
জড়ানো যাবে। কলকাতা পুলিশও 


গুদের খাঁশ করবার জন্যে প্রবাল 
দেবকে জড়ানোর জন্যে প্রচর চেষ্টা 
করোছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
গোয়েন্দা দপ্তরের তদন্তকারী আঁফ- 
সাররা এতবড় মিথ্যে মামলা 
সাজানোর দায়ত্ব নিতে চাইলেন না। 
কেননা, এই হত্যার মামলা হাই- 
কোর্ট সেসনে যাবে এবং সেখানে 
দারুণ কশাঘাতের সম্ভাবনা থাকবে। 
কিন্তু কেন গোয়েন্দা দপ্তর প্রবাল 
দেবকে জড়তে পারলেন না তার 
প্রামাণ্য কাঁহনী বলাছ। ৃ 
_ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





মুণীল ধাড়ার বিভাড়ন মম 


(রাজনোতিক সংবাদদাতা) 

শ্রীসশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেস 
দলের সভাপাঁত পদ থেকে অজয়- 
বাবুকে সাঁরয়ে ডাঃ ভূপল বসকে 
বসাবার চক্রান্ত সুরু করেছেন। 
সেই সঙ্গে দল থেকে 'বিতাড়ন 
শনশ্চিত. জেনে শ্রীসশীল ধাড়া 
বংলা কংগ্রেস দপ্তর থেকে কাগজ- 
পত্র টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলতে 
সরু করেছেন। বাংলা কংগ্রেস 
দপ্তর সর্বসময়ের জন্য নিযান্ত এক- 


সঙ্গে য়ে 
গেছেন ষাট হাজার টাকা। সেই 


প্রানের 
ব্যবসা সুরু করেছেন -সুতাহাটা 
মৃহিষাদলে। অপর একজন কমা“ 
যার সঙ্গে শ্রীধাড়ার অত্মীয়তা 
আছে তান ইতিমধ্যে দুইবার দুই 
ট্রাক কগজপন্র ফাইল বসন্ত বোস 
রোডের আঁফস শৈকে অন্তর 
শেষাংশ ২য় প্রন্ঠায়) 


হাওড়ার জেলা জজের যথেচ্াচার 


{ দপণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়ার জেলা জজ শ্রীজ 'ব 
ঘোষের 'বরুদ্ধে কয়েকাট আঁভ- 
যোগ উঠেছে। প্রথমতঃ কর্মচারী- 
দের বদলীর ব্যাপারে তিনি যথেচ্ছা- 
চার চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন 'নয়ম- 
কানূনের পরোয়ানা না করে জজ 
সাহেব কাউকে তিন চারবার বদলী 
করছেন আর যাদের 'তাঁন পছন্দ 
করেন, অর্থাৎ পেটোয়া ব্যান্তদের 
তাদের খুশিমত জায়গায় রেখে 
গদচ্ছেন। এই ব্যাপারে একাঁট 


জলন্ত উদাহরণ হলেন শ্ীকালী- 
প্রসাদ বস; যান কপিং ডিপার্ট- 
মেন্টের হেড কমপেয়াঁরং ক্লার্ক। 
তাঁকে এক বছর মাত্র অন্যত্র বদলশ 
করা হয়েছিল। 1তাঁন আবার প্রান্তন 
জায়গায় ফিরে এসেছেন, যেখনে 
তাঁর প্রয় দশ বছর কেটে গেছে। 
নতুন নিয়োগের ব্যাপারে জজ 
সাহেবের বিরুদ্ধে আঁভযেগ আরও 
গুরুতর । তিনি সমস্ত িয়মকান্দন 
(শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায় ) 


বাংলা দেশে গোরলা ট্রোনং দেওয়া হচ্ছে। 





অন্যান্যদের টগকে 
দত স্টার গেয়ে যাচ্ছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসী উপ- 
মৃখামন্তশ বিজয় সিং নাহার মীন্িত্ব 
গ্রহণ করেই ছেলের স্কুটার সমস্যার 
সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। স্কুটার 
পেতে হলে দীর্ঘাদন অপেক্ষা 
করতে হয়। হাজার হাজার আবে- 
দনকারী অপেক্ষা করছেন। এই 
ব্যাপরে অগ্রাধকার দিতে পারে 
রাজ্য সরকারের ট্রান্সপোর্ট দপ্তর 
তাই 'বজয় সিং নাহার  স্বহস্তে 
ছেলের স্কুটার পাবার আবেদনকে 
অগ্রাধকার দেবার জন্যে সুপারিশ 
করেছেন। 

{বজয় নাহার কাঁরৎকর্মা লোক 
বলেই পাঁরচিত। তাই কোনো ঢাক 
ঢাক গুড় গুড় না করে ছেলের দর- 
খাস্তের ওপর লিখেছেন প্রয়ো- 
জনায় বাবস্থা করার জন্যে (ডু দি 
নীড ফুল)”। ছেলেও ঝাণু। যাতে 
ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের কোনো -অস;- 
বিধে না হয় সেজন্যে 'নাহার 
হাউসের' প্যাডে স্কুটার পাবার দর- 

(শেষাংশ ৯ পুচ্ঠায় ) 


ছবি £ঃ অমিয় তরফদার 


উপনির্বাচনে সৰকাৰ 
কর্মচারীদের নিয়োগ কৰা ছে না 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


গেজেটেড) 


আগামী ছয়ই জুন পশ্চিম বাংলায় নিয়োগ করা হবে পরত. 


যে চারটি উপপানর্বচন হবে, তা 
পাঁরচালনা করবার জনা নীচ; তলার 
সরকারী কর্মচারীদের (অর্থৎ নন- 


চনী আফসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন. 
প্রায় চার শত পোলিং বুথে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


ঘি গি মাইয়ের বিণদ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সি পি আই কী বপদেই না 
পড়েছে! আগামী সতেরই মে এই 
পার্ট ধান সভায় কী করবে তা 
হয়ত সকলেই দেখবার জন্য উদগ্রীব 
হয়ে থাকবে। 

সতেরই মে বে-সরকারণ প্রস্তাব 
নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে। সি 
পি এম এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সি 
অর পি মালটার আর একশত 
চূয়াল্লিশ ধারা তুলে নেওয়ার জন্য 
দাবী জানাবে। 

সি পি অই নীঁতিগতভাবে এ 
ব্যাপারে সি পি এমের সঙ্গে এক- 
মত, কিন্তু ভোটাভূঁটির সময় যাঁদ 
{স পি আই এই প্রস্তাবের অনু- 


কূলে ভোট দেয় তা হলে কিন্তু 
বে-সরকারাঁ প্রস্তাব ভোটে জিতবে 
তার মানে সরকারা পক্ষের পরজয়। 
কিন্তু তার মানে এই নয় তার 
ফলে সরকার যাবে। কেননা 
বে-সরকার প্রস্তাবে সরকার হেরে 
গেলেও পদত্যাগ করতে বাধ্য নয়। 
তা হলেও সরকরের নীতিগতভাবে 


পরাজয়ে কোন সরকারই খশী 


হতে পারে না। 

সি পপি এম এ ব্যাপার সম্বন্ধে 
বেশ ওয়াকবহাল। কিন্তু সি পি 
আইকে আরও একটু লোকচক্ষে 
হেনস্থা করবার জন্য উৎসুক ৷ দেখা 
যাক এখন স পি আই কাঁ করে। 


হই প্র 


(হমন্ত নস হত্যা 


(প্রথম পৃজ্ঠার গর) 


(এক) তদন্তে দেখা গিয়েছে 


প্রবাল দেব কোনো রংজনোতিক ' 


দলের সঙ্গে যুন্ত নয়। ও হচ্ছে 
ছেলে। 'স প এম বা কংগ্রেস 
কেনো রাজনীতির সঙ্গেই ও যযুন্ত 
লয়। a“ 
(দুই) প্রবাল দেব স পি এম 
নেতা রথীন দেবের যেমন আত্মীয় 
তেমান নব কংগ্রেসী চীফ হুইপ 
প্রফুল্পকান্তি ঘোষেরও ঘাঁনষ্ট 
আত্মীয়। ওখান থেকেও ওকে 
মুন্ত কর:র চাপ' আসাঁছল। 
| (তিন) _ গোয়েন্দা পাঁলশ এই 
. খননের ঘটনায় যে সাক্ষীদের পেয়ে- 
ছেন তাঁদের দিয়ে একটা সনান্তকরণ 
প্যারেড €অইডেনাটাট' প্যারেড) 
করান! কিন্তু একজন সাক্ষীও 
প্রবাল দেবকে সনান্ত করেন 'ন। 
, (চার) সবচেয়ে গরত্বপূ্ণ 
একটা সাক্ষ্য এসেছে কলকাতা হাই- 
. কোর্টের ভূতপূর্ব,. বচারপাঁত 
স্বশ্ণীয় রুপেন্দ্রকৃ্ মিত্রের বাড়ীর 
মাহলাদের কাছ থেকে। এই মাঁহ- 
লারা পৃলশকে বলেছেন, খুনের 
ঘটনার সময় প্রবাল দেব গুদের 
বাড়ীতে বসে তাস খেলছিল। এত- 
বড় আঁভজাত পাঁরবারের -মাহলাদের 
. বৃতি স্বভাবতই প্দীলশ আঁব- 
শ্বাস করতে পারোন। 
' * (পাঁচ) প্রবাল দেবের বিরদ্ধে 
একমাত্র বন্তব্য, প্াীলশ' কুকুর তাকে 
সনান্ত করোছল। কিন্তু ঝাণ্দ 





গোয়েন্দারা জানেন, এই সনান্তকরণ - 


আদালতে গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া শহ- 
রের নানা দগ্ধ পালিশ কুকুর 
তার নিশানা হারিয়ে ফেলতে পারেন 
এই অবস্থায় কায়দা করে ট্রেনার 
কুকুরকে খুশমত জায়গায় ভীঁড়িয়ে 
দিতে পারে। 

(ছয়) খননের ঘটনার পরেই উত্তর 


'কলকাত [পাঁলশ এবং পরে গোয়েন্দ। 


পুলিশ জানতে পেরেছিলেন, তথা- 
কথিত নকশালপল্ধীর:” এতে 
জাঁড়ত। ' গুরা প্রাথামক তদন্তেই 
বলোছিলেন, এলাকাঁট নকশাল এবং 
গলায় ছারকাঘাত করা হচ্ছে নক- 
শাল আক্রমণের. কায়দা। তাছাড়া 
নির্বাচন প্রার্থীদের গলাকাটা হবে 
বলে প্রকাশ্যেই পোম্টার লাগ'নো 
হচ্ছিল। কিন্তু হত্যার সঙ্গে সঙ্গে 
সিদ্ধার্থ রায় এবং অশোক ঘোষের 
বিবৃতিতে বলা হয়, স পি এম 
খন করেছে। , তারপর প্ীলশ 
কামশনার রাত গুপ্তের একটা 
ধোয়াটে বিবৃতিতে' রাজনশীত 
আরও দানা বাঁধে। .সঙ্গে সঙ্গে ' 
ফরোয়ার্ড রক এবং নব কংগ্রেসীরা 


" প্রচস্ডভবে *স পি এমের বিরুদ্ধে 


প্রচার চালাতে থাকে। এর প্রাতাু- 
য়ায় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত 


খননের তদন্ত একরকম স্থাগত প 


হয়। 


(সাত) নতুন মাঁল্মসভা গঠনের 
পর গোয়েন্দা পলিশ আবার হেমন্ত র 
বসুর খুনের তদন্তে হাত দেয়। 


এতবড় একটা মানুষের খুনের 
কিনারা হবে না, এই নিন্দাবাদ, 
গোয়েন্দা দপ্তর মানতে রাজী নয়। 
তই ধারে. ধারে সাক্ষ্য প্রমাণ 
সংগ্রহ চলতে থাকে। 

(আট) নীর্দন্ট সংখ্যক সাক্ষী 


এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করার . 


পর গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর কল- 
কাতার -সাতজন তথাকাঁথত নক- 
শালপন্থীর বিরুদ্ধে চার্জশীট 
দিতে চায়। 

নেয়) ভূতপরর্ব পলিশ কাঁম- 
শন:র রঞ্জিত গুপ্ত নিজেকে বাঁচা- 
নোর জন্যে এই সাক্ষ্য প্রমাণ পাব- 
লক প্রাসাঁকউটরের কাছে পাঠান। 
তিনি পর্যালেচনা করে এ সাতজনের 
বিরদ্ধে চাজশশট অনুমোদন করেন 
এবং তখন গোয়েন্দা পুলিশ কল- 
কাতার এডশন্যাল চীফ প্রোস- 
ডেন্সী ম্যাজিচ্টেটের কোর্টে উপ- 
রোন্ত সতজনের - বিরুদ্ধে চাজশীট 
পেশ করেন এবং জানান, গুদের 
এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়াঁন। 

(দশ) উল্লেখযোগ্য, ব্যান্তগত 
নিরাপত্তার প্রয়োজনে চাজশশিটে 
সাক্ষীদের নাম দেওয়া হয়ান। িল্তু 
গোয়েন্দা পুলিশ নার্দন্ট সংখ্যক 


"সাক্ষী পেয়েছেন এবং পাবাঁলক 


প্রাসকিউটর. তাঁদের অনুমোদনও 
করেছেন। 

এই হচ্ছে হেমন্ত বসুর খুনের 
তদন্তের প্রামাণ্য ' বিবরণ! এখন 


সীল ধাড়ার বিভাড়ন 


॥ রেখে এসেছেন। দলের কর্মপাঁরষদ 
বা সম্পাদকমণ্ডলীর কোন রকম 
অনুমোদন না নিয়েই দলের মুখ- 
পত্র দেশের ডাকের টাকা, পয়সা 
আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন 
পাঁদকার সমস্ত কর্তৃত্ব শ্রীলালত 
সিংহের ছেলে শ্রীআশস 'সংহকে 
দেওয়া হয়েছে আর মীহলা সং- 
গঠনের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব 
দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী কুম্দাদনী 
 ডাকুয়াকে। 

শ্লীসুশীল ধাড়া অবশ্য নিজে 
জেনে ফেলেছেন দল থেকে তাঁর 
বিদায়, আসন্ন, তাই তার তৎপরতা 
সুরঃ হয়েছে দল ভাগ করে নেবার। 
বর্তমানে তান দলের সকলকে 
বলছেন তান তো অজয়দার সঙ্গে 
দব,রাধ মীমাংসা করতে চান, কিন্তু 
অজয়দ্য তার সঙ্গে কথাই বলছেন 
ন'। কাজেই উন ওর মত থাকুন 
আসন আমরা দল চালাই। এই 
কথা বলে দলের "সদসাদের প্রণব 
মুখাজাঁ হারদাস মিত্রের আওতা 
থেকে বের করে আনবার চেষ্টা 
করছেন, কিন্তু শ্রীধাড়ার সেই 
চেম্টায় কেন ফলে হচ্ছে না, কারণ 


বেশীর ভাগ সদস্যই ইতিমধ্যে হাত ' 


ধমাঁলয়ে শ্রীধাড়ার বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তব আনবার ব্যবস্থা করে 


ফেলেছেন। 


(প্রথম পৃষ্ঠার গর ) 
ফেলেছেন। কয়েকজন সদস্য 
সম্পর্কে শ্রীধাড়া শেষ মুহূতেও 


আশা রাখলেন, ঁকন্তু তারাও 
নাক জেনে বুঝে 'সরে পড়েছেন। 
যেমন শ্ত্রীচারামাহর সরকার। 
দলের প্রবীণ দুইজন সদস্য 
শ্রীশ্যমাপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীনাসংহ- 
প্রসাদ সরকার সম্পর্কে ' শ্রীধাড়ার 
বেশ আশা ছিল, কিন্তু তারও বলে 
দিয়েছেন যে কোঠারী আর বদু- 


বাবুর জন্য কংগ্রেস ছেড়েছি 


সুশীলব বু হল বদুবাবুর বাৰা। 
অজয়বাবুও তাঁর মন স্থির করে 
তাই গত সোমবার 
শ্রীপ্রণব মুখোপধ্যায়কে জানয়ে 
দিয়েছেন তোমরা যা করে যাচ্ছ, 
করে যাও, অশম আছি। অজয়বাব্‌ 
নিজেও দলের কয়েকজন সদস্যকে 
ডেকে বলেছেন সুশীলকে দলের 
নেতৃত্ব থেকে সরাতে হবে নইলে 
দল রাখা যাবে না। 

স্মশীলবব আর দলে থাকতে 
পারবেন না। পারলেও সম্পাদক 
থাকবেন না এই কথা বুঝে বিভিন্ন 
জেলার কমাঁদের কলকতা ডেকে- 
ছিলেন নানা ছুতায় নিজেও--গিয়ে 
ছিলেন কয়েকটি জেলায়। সবন্ধই 
বলে এসেছেন অজয়দা এখন প্রণব- 


হরিদসের কথার দলকে ভেঙে 


ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছেন, 
আপনারা আমার পাশে দাঁড়ন। 
সগঈলবাব্দ ঘুরে আসবার- 
পর শ্রীপ্রণব মুখাজর সোমবার 
রাতেই চলে গেছেন 'বাভন্ন জেলায়। 
সুশীলবাব যাদের কছে 'ঁগয়ে- 
ছিলেন প্রণববাব তাদের .কাছে 
গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জনাবেন। 
প্রণব মুখাজঁ ফিরে এলেই অজয়- 
বাবুর কাছে তলবী সভার নোটিশ 
দখল করা হবে। তলবাী সভার 
নোটিশে আভিযোগ অনেক ধাকবে 
তার , মধ্যে দলের কর্মকর্তাদের 
মতামত না নিয়ে সদস্য করার 
ব্যবস্থা করা, দেশের ডাক ও মহলা 
সামাঁতর দায়িত্ব হস্তন্তর, ও টাকা 
পয়সা সংক্রান্ত আঁভযোগ থাকবে৷ 
সংশাঁলবাবব অবশ্য নতুন করে 
বংল্ম কংগ্রেস করার কথাই "চন্তা 
, কারণ তলব সভার পর 


কংগ্রেসে সভাপতি করতে চান 
ডাঃ ভূপাল বসুকে। অর ডাঃ 
ভূপাল বস্‌ এর প্রাতদানে সুশীল 
ধড়াকে অনেক ছুই দেবেন যার 
মধ্যে অন্যতম হবে বসুমতাঁ পান্র- 


শুবত্জান্ন 
| (প্রথম প্‌্ঠার পর ) 


{বরে:ধ'ঁদের মনোবল বাড়াতে 
সাহায্য করবে। 
চারটি উপ্পানবচন কেন্দু হলঃ 


বর্ধমান জেলার উখরা, চব্বিশ পর-' 


গণর দমদম এবং কলকাতার শ্যাম- 
পুকুর আর জোড়াবাগান। 

প্রথম তিনটিতে প্রার্থীদের খুন 
করা হয়োছল তখনক.র মত 'নর্বা- 
চন স্থাঁগত করার জন্য। এই পাঁর- 
কল্পনা অনযায়ী বর্ধমান দাক্ষণ 


কেন্দ্রে ক্ষেতু- আঁধকারীকেও খুন 


করার কথা ছল, কল্তু এ জেলার 
প্রশাসক সুজিত ব্যানাজ+ এবং 
পুীলশ সুপার পাঁচগোপাল 


মৃখজাঁ রিপোর্ট পেশ করেন যে, 


ধনবচনে শাসক কংগ্রেস প্রার্থী 
প্রদীপ ভট্টাচার্য দস পি এম প্রার্থী 
বিনয় চৌধুরীকে পরাজিত করতে 
সক্ষম হবে। এই শীরপের্টের 
ভিত্তিতে ভাগ্যবান ক্ষেতু আঁধকারী 
জীবিত রইলেন। 

কিন্তু উখরা সম্পর্কে সি পি 
এম িরোধণরা. পরাজয় সুনিশ্চিত 
ধরে নয়ৌছলেন। এর ফলে 'নর্বা- 
চন স্থাঁগত রাখার ' জন্য বাংলা 
কংগ্রেস প্রার্থী দেওদত্ত মন্ডল খুন 
হলেন। বলা হল ওটা নকশ:লশ 
হত্যা।' 
এ একই ঘটনা দমদমে। সি পি 
এম িবরোধীরাও স্বীকার করে 
কেন মতেই শীনর্বাচনে তখন "স 
গপ এম প্রাথী' তরুণ সেনগপ্তকে 
হারানো যেত না। তাই শনর্বাচন 
স্থাগত রাখা প্রয়োজন! এবং 
স্থগিত রাখা যায় প্রার্থী খুন করে। 
এই প্রয়োজনে সংগঠন কংগ্লেসের 


" পীযূষ ঘোষও নিহত হলেন। 


শ্যামপকুরে শ্রদ্ধেয় হেমন্ত 
বস অবশ্য নিহত হয়ে দুটি 
উদ্দেশ্য সফল করলেন। প্রথম 
নির্বাচন স্থাগ্ত আর ধদ্বতটয় 
হত্যার দায় সি পি এমের ঘাড়ে 
চাঁপয়ে প্রচারের সুবিধা করে 
দিলেন! 

আর, জোড়াবাগানের নির্বাচিত 
প্রার্থী বেপাল রায় নিজের জালে 
নিজেই জাড়য়ে পড়লেন। লেনদেনের 
ব্যাপারে গণ্ডগেলে নেপালবাকুর 
নিজের লোকেরাই ওকে খতম 
করেছে বলে পুলিশের আভযোগ । 


ধহংসা বিরোধ আইনে যাদের 


গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মদুন্তির 


শর্নর রাঞ্জত গৃপ্তকে যেতে হয়েছে 
বলে এখন শোনা যাচ্ছে। 
সি পি এম এ ব্যাপারে অব- 


। শ্যই চুপ করে বসে নেই। এবারের 


নির্বাচনী সংগ্রামে চারাট কেন্দ্রেই 


আদর পযরনো প্রার্থী। দি 'পি 
এম মরাীয়া। আক্রমণে: প্রত্যাক্লসণ 
হবে। 


কার পাঁরচালকমন্ডলনর অন্যতম 


করা। দুইপক্ষের প্রস্তুতি চলছে। 
এই মাসের শেষ সপ্তাহে এই শান্ত 
পরাক্ষ:র শেষ-হবে। 


দের চাকর 'দিচ্ছেন। 


দর্পণ ॥ শকৰার ১৪ই মৈ ১৯৭১ 


নিয়োগ করা হচ্ছে ন! 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর ১ 


" জন্য দুই হাজার গেজেটেড কর্ম- 


চারীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হরে। 


এ 


পশ্চিম বংলা সরকারের. একটা " 


বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে 
সাধারণ কর্মচারীরা সকলেই সি 
পি এমপজ্থীঁ, সুতরাং ভোট গ্রহণ 
করার সময় নানা রকম কারচপ 
হয়ে থাকে বলে তাদের দৃঢ় ধারণা । 


“এদিকে চারটি -উপপানর্বচনের মধ্যে 


তিনাটিতে সি পি এমের বিরুদ্ধে 
গণতান্িক কোয়ালশন ফ্রন্ট 


সরাসাীর প্রাতদ্বন্দিতদ্ম অব- 
তীর্ণ হচ্ছে। এই তিনাটি উপ- 
নির্বাচন হচ্ছে উখরা, (বর্ধন 
জেলায়), জোড়াবাগান ও শ্যম- 


পদুকুর এলাকায় প্রথম দুটিতে ॥ 


থুকছে কংগ্রেস (শাসক) প্রার্থী। , 


আর শদমপনকুর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে 
ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থা শ্রীআঁজত 
বিশ্বাসকে । 


কিন্তু গণ্ডগোল লেগেছে দমদম ' 


নির্বাচনী কেন্দ্রে। 'নিজালঙ্গাপ্পা 
কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফল্লচন্দ্র সেন 
ইণতমধ্যে শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের 
সঙ্গে কথাবূর্তা বলে শাসক কং- 
গ্রেসকে কোন প্রার্থী” দেওয়া থেকে 
বরত করেছেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ?প 
এস পি গোষ্ঠী তাতে সন্তুষ্ট নন। 
তাদের দলের নেতা শ্রীবদ্যৎ বোস 
দাবী তুলেছেন যে গণতান্তিক 
কোয়ালশন ফ্রুণ্টের তাঁর প্রার্থী 
85512 
কেয়ালিশন ফ্রণ্টের দ্যাট সভা হয়ে 
গেছে। কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত 
হয় নি! নিজালঙ্গাস্পা কংগ্রেসের 


' স্লীবী হল যে তাদের সংস্থাও বর্ত 


মানে কোয়াঁলশন সরকারের অংশী- 
দার। তাছাড়া, গত মধ্যব্তাঁ নির্বা- 
চনে তাদের প্রার্থী এই কেন্দ্রে খন 
হওয়ার জন্য নির্বাচন হয় নি। 
সুতরাং যাঁদ শ্যামপ্দকুর কেন্দ্র 


ফরোয়ার্ড ব্লক পায় তাহলে দমদম ” 


কেন্দ্ৰও তাদের প্রাপ্য। 
শাসক কংগ্রেস এই দমদমের উপ- 
নির্বাচনে খ্দব আগ্রহী নয়। 
কেননা এই এলাকা সি পি এমের 
শন্ত ঘাঁটি। সুতরাং তাদের পক্ষে 


এই কেন্দ্রে জয়ী হওয়া মেটেই 


সম্ভবপর নয়৷ সুতরাং শেষ পর্যন্ত 
সিদ্ধান্ত যাই হউক না কেন, 
শাসক কংগ্রেস যে এই কেন্দ্র নিয়ে 
বিশেষ মাথা ঘাম্বে না তা একে" 
বারে স্মানাশ্চিত হয়ে গেছে। 


জজের যথেচ্ছাচার 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর ) 


জলাঞ্জাল 'দয়ে নিজের. এবং 


পেঢোঁয়া লোকদের আত্মীয়দ্বজন-. 
এমন বি 


প্রয়োজনীয় যোগ্যতারও ধার ধারস” 


ছেন না এ সম্পর্কে আমরা বস্তা" 
রত তথ্য সংগ্রহ করোছি। আগাম? 
সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হবে! 

জজ সাহেবের বথেচ্ছাচারের 
বিরুদ্ধে ওখানকার কর্মচারী ইউ- 
নিয়ন সংগ্রামে নেমেছেন। প্রাতাঁদন. 
তাঁরা এটাঁফনের সময় বিক্ষোভ 
জানাচ্ছেন । 


kb 


~ 


দর্পণ ॥ শররেবার রি নে. "১৯৭১ 


 এমপ্রয়াজ ষ্টেট ইনসিওরেন্দ 


গর পাঁরচালনায় অব্যবস্থা 
তদন্ত কমিটির রিপো্ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ 


রে 
শ্ৰীকৃষ্ণপদ ঘোষের নির্দেশে ই, এস, 
আই, এনকোয়ারী কাঁমাঁট, গঠিত 
হয়। সম্প্রাভ . তাঁদের , রিপোর্ট 
যথাস্থানে পেশ করা-হয়েছে। কমি- 
টিতে পাঁচটি শ্রামক সংগঠনের 


পরামক-কমচারীর স্বার্থকে চরম 
* টপেক্ষ্য করা হয়েছে। অথচ সংস্থা- 
টির মধ্যে এদের কষ্টার্জিত অর্থ 
রয়েছে এবং এর আওতাতভুন্ত রয়ে- 


ছেন প্রায় আট লক্ষ শ্রমিক-কর্ম-* 


চারী। এরা প্রত্যেকেই মেডিকেলের 
জন্যে নার্দম্ট পয়সা দেন। 
জানা যায়, কাঁমাঁটর রিপোর্টে 


উল্লেখ করা হয়েছে, সংস্থার অন্দ-' 


মোদত বান চিকিৎসককে সাড়ে 
সাতশো কর্মচারীর কার্ড রাখার 
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(বিশেষ প্রাঁতানাধ) 


কার্ড পিছু শচাকৎসকবৃন্দ বাৎস- নিয়ামত 


{রক কুঁড় টকা গ্রহণ করেন। 


বিনিময়ে কর্মচারীদের শচাকৎসা, 


ওষুধ পন্রা্দর ব্যবস্থা করে দেও- 
যার দায়িত্বও তাঁদের রয়েছে। অথচ 
কার্যক্ষেত্নে এ সবের অনেক কছু- 
রই গরাঁমল কমিটি সদস্যগণ লক্ষ্য 
করেন। 
বাঁহভুত ভাবে . সাড়ে, সাউশো 
কার্ডের বেশশ রেখেছেন। এরা 
অনেকেই কর্মচারীদের 'চীকৎসাঁদর 
ব্যাপারেও উদাসীন। ' বাংসারক 





০ ন্যাস্পনাল ইন্সউ.স্দেল্উ ক্যাণ্ডিন 
সালের কর্মনিন্তি বিলাল টি 


ko 


ন্যাশনাল ইনস্ট্রবমেন্ট ক্যান্ট- 
নের বাহাম্ম জন কর্মচারী কর্ম 
{বরাত আন্দোলনে নামতে বাধ্য 
হয়েছেন। আন্দোলন শুরু হয়েছে 
গত" বারোই জান্নুয়ার্নী থেকে। 
কর্মীদের অনেকেই ছয় থেকে পাঁচশ 
বছর ধরে এখানে কাজ করে চলে- 


, ছেন। দাবাদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের 


কাছে আবেদন নিবেদনও অনেক 
হয়েছে। তবুও কর্মীদের 'চাকৎসা, 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড,গ্রাচ্ায়াটি ও নিয়- 
{মিত কর্মীরুূপে অন্যান্য স্মযেগ 
মিনি না 


অনেক চিকিৎসক 'নয়ম-, 


কুঁড়ি টাকা পেলেও তাদের 
অনেকেই শুধুমাত্র প্রেসারুপসন 
দিয়েই খালাম। ওষুধপন্র দেন না, 
সময় বিশেষে প্রাইভেট রোগীর 
চিকিৎসাতে ব্যস্ত চাকংসকগণের 
বস্থার একশেষ। . 

যাঁদ প্রয়োজন বিশেষে কর্মী- 
দের হাসপাতালে যেতে হয়, 
আরেক নরক যন্দ্ণা। সংসার 


িয়ালদহ, বালাটকুরী, শ্রীরামপনর, 


(বশে প্রাতানাধ) 


অজকের 'দিনে' এই দর্মল্যের 
বাজ রেও এদের বেতন আশ্চর্য- 
জনক 'ভাবে কম! সর্বানম্ন বেতন 
তাঁরশ, উপরে নব্বই টাকা। য্যুন্ত- 


"ফ্রন্ট আমলে, ইঞ্জনিয়ারং ক্ষেত্র 


এক চ্দী্ততে ক্যান্টন কর্মীদের 
বেতন কমপক্ষে একশো 'নব্বুই টাকা 
ধরা হয়। | 

আঁভযোগ, কর্তৃপক্ষ এ দাবী 
মানতে রাজী. হচ্ছেন না! অথচ 


যুক্তফ্রন্ট আমলের এ চান্ত পশ্চিম 


বংলার প্রাতাঁট কারখানাতে আজ 
চাক হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলতে চাই- 


বিড়ুলাদেৱ শ্রমিক বর্মচারা বিযোধা চক 


লী 

গত পনেরো মাস বাব 'বড়লার 
হেড অফিসের শ্রাীমক কর্মচারীরা 
রোজার ও ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে 
এক্যরম্ধ সংগ্রাম চলয়ে ঘচ্ছেন। 
বড়দা মালিক . ইউনিয়ন গঠিত 
হওয়ার পর থেকে বাভল্ন উপায়ে 
ইউনিয়ন ভাঙার চেষ্টায় বার্থ হও- 
যার পর সমস্ত হেড আফিসগুলি 
রোজার করে দেয়া হয়। শ্রমিক 
কর্মচারীরা সেই অবাধ বিড়লার 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 


সরকার কায়েম হওয়ায়” মালিক 
শ্রেণী উৎসাহত হয়ে সরকারের 
সাহায্যে বহ« কল-কারখানা বন্ধ 
করে দিতে শুরু করেছে। ' 
গত-এক মাসের মধোই প্রায় 
তারশ হাজ:র শ্রমিক কর্মচারীকে 
ক্লোজারের ফলে বেকারী ও অনা- 


“হারের মধ্যে পড়তে হয়েছে। গত 


চৌঠা মার্চ রাত্রর অন্ধকারে 'িড়- 


'লারা ' প্রীতক্রিয়াশীল কংগ্রেস-মস- 


আঁফিসগ্য্ির -সামনে তাঁবু খাঁটিয়ে দিম লগ সরকারের পলিশ ও 


এএঅবস্থান, ধর্মঘট করে আছেন। দীর্ঘ 
শাসনের আমলে বাভন্ন উপায়ে 
»কর্মচারীদের উপর. আক্রমণ করে 
তদের মনোবল ভাঙ্গার চেম্টা করে। 
অন্যদিকে আলোচনা বৈঠকে বারং- 
বর ছাঁটাই মেনে চান্তি করার জন্য 
* অনমনীয় মনোর্ভব দেখাতে থাকে। 
অবশেষে 'নর্বাচনের পরে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে জন-ীবরোধী : প্রাতক্রিয়াশীল 


হাইকোর্টের হুকুমের সহাষ্যে সং- 
গ্রামরূত “* কর্মচারীদের বাইরে 
রেখে দালাল কর্মচারীদের . "নিয়ে 
চক্রান্ত করে পনেরো মাস পরে বন্ধ 
আঁফস্রে দরজা খোলে এবং পুলিশ 
বাঁহনী মোতায়েন করে। একশ 
চৌদ্দীট ' কেম্পানীর বে-আইনশী 
ক্লোজার ও স্থানান্তরকরণ প্রত্যা- 
হার ও ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধ 


পে. 


ও বেলে গবাম্থত হানগাতাল-" 


গলিতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশো বেড় ॥ " 


'রয়েছে। ' 'কলন্তু এখানে না আছে 
চাঁকৎসার স্ুবন্দোবস্ত, না আছে 
সুপথ্য । সব মিলিয়ে নরককুন্ড! 
অথচ এর জন্যে সরকারী পয়সা 
অঢেল খরচ হয়ে যাচ্ছে। প্রাতাঁট 


বেডের জন্যে বাৎসারিক প্রায় তন. 


হাজার' টাকা দেওয়া হয়। কাঁমাটর 


সদস্যগণ লক্ষ্য করেন, জেনারেল " 


হাসপাতলের রোগীদের বরদ্দে 
ডায়েটের পাঁরমাণ দ: টাকা। এবং 
টি, বব, রোগাক্রান্ত রোগীদের 
ক্ষেত্রে এর পাঁরমাণ মান্ন আড়াই 


"টাকা! রোগাদ্র পচা "মাছ, জলো 
, দুধ ও অন্যান্য নিম্নমানের খাদ্য- 


দ্রব্য সরবরাহ করার বিষয়টিও তদ- 
ন্তের সময়ে ধরা পড়ে। লজ্জার 
ইবষয়, পারাস্থাত এমন দাঁড়য়েছ 
যৈ বেলুড় হাসপাতালে: রোগীদের 
নিজেদেরই রমা করে খেতে হচ্ছে। 
জগদ্দল, বজবজ অঞ্চলে সংস্থার 


অনুমোদত  ডান্তরখানাগদলোর 
বিষয়, এ নিয়ে মাঁলকবর্গের তরফ 


ইউনিয়নের সংগে ক্যান্টিন কর্ম 
চারীদের নিয়ে যে চদীন্তপত্র - হয় 
তাতে ম্যানৌজধ ভিরেকটর, ফনা- 
ন্সিয়াল আফসার সই করেন, এমন 
কি শিল্প দপ্তরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে ক্যান্টিন কর্মীদের 'নয়ামত 
কর্মচারী হিসাবে মেনে নেওয়া 
হয়েছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে নিয়ামত 
কর্মচারীদের মত কোন স্দুষোগ 


. সুবিধা এরা পাচ্ছেন না বলে আঁভ- 


'নিম্পাত্ব না করে প্ররেচনা ও হতাশা 


সৃষ্টি করার জঘন্য চক্রান্ত করা 
হয়। কিন্তু সচেতন সংগ্রামী 
কর্মচারীরা এই চঙ্জাম্তের বিরদ্ধে 
রুখে দাঁড়ান ও দিবা-রাতি সজাগ 
থেকে পনেরো ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ 
প্লেস ও দশ, ক্যামাক স্ট্রীট আঁফ- 


যোগ। 
রাজাসরকার গত পয়লা এপ্রিল 
এক সুপারিশ পত্রে ন্যাশনাল ইন- 
স্টুমেন্ট-এর কর্তৃপক্ষকে ক্যান্টনের 
নিষান্ত কর্মীদের কৈল্দ্রীয় পে-কামি- 
শনের ভিন্তিতে বেতন কাঠামো 
পনার্বন্যাস করার অন্দরোধ 
জানান। কিন্তু সংস্থার কর্তৃপক্ষের 
অনমনীয় জেদের ফলে -কর্মশদের 


' দবীদাওয়াটি এখনও অমামা্ধীসত 


রয়েছে। ক্যান্টন কর্মীদের দাবীকে 
প্রীতীষ্ঠত করার ব্যাপারে- ইউানিয়- 
'নের কার্যকলার্পকে অনেকেই সন্দে- 
হৈর চেখে দেখছেন। যাঁদও ইউ- 


, নিয়ন এ আঁভযোগ অস্বীকার 


করেন। অভুন্ত কর্মচারীদের অনে- 
কেই বলেন, রাজনৈতিক দ্বল্ৰ ও 
ব্যান্তগত আক্রোশ স্থাগত রেখে 
ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ 'ও ন্যাশনাল 


. ইনস্ট্রমেন্টের বিরাট সংখ্যক কর্ম 


চারী রাজ্য "সরকারের সুপারিশ 
মিনি ডে ইত ভু 


" * বাধ্য করুন! ' 


* উচ্চবাচ্য করা . হয়ান। 
. বলছেন, কেঁচো খ্ড়তে সাপ 


ও ,ছতিনছ 


অবস্থা রীতিমত ভয়ংকর। 

1রপোর্টে ওষুধের ' দোকান 
সম্পার্কত. নানা তথ্য প্রকাশ 
পেয়েছে । কর্মচারীদের ওষধপন্ 


দোকানগুলোতে প্রায় পণ্টাশ পার্ষেন্ট 


ওষুধ কর্মচারীরা পান না। পরো '' 


টাকা খরচ হওয়া সত্বেও পুরো 

ওষুধ না পাওয়ার ঘটনাটিও সদস্য- 

গণ উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করেন।, 
এছাড়া, নির্দষ্ট মানের ওষুধ- 


পর না দেওয়ার নজীরও রয়েছে। 


উনসত্তর সালের আগস্ট মাসে এক- 
জন. পদস্থ আফসার দোকানে, সর- 
বরাহ করা হয়েছে এমন ছু 
ওষধপত্রের মান নিকৃষ্ট ধরণের 
হওয়াতে প্রায় তিন লক্ষ টাকার 
বল নাকচ করে দেন। আশ্চর্যের 


থেকে একবারের জন্যেও কোন 
অনেকেই 


দ.বীদার আর মাথা তোলেন ,ন। 
অপকর্মের আরও অনেক নজীর 
আছে। সংস্থার মোঁডকেল শ্টোর- 
টিকে সদস্যগণ এ নামের অযোগ্য 
বলে বর্ণনা করেন। সব 'মাঁলয়ে 
এমপ্লায়জ স্টেট ইন্নীসওরেন্সকে 


দরে, দীর্ঘাদন ধরে যে দুর্নীতির 


অখখড়া গড়ে উঠোছল আজ তা 
প্রকাশ পেয়েছে। আমলাদের প্রচ্ছন 
প্রশ্রয়ে এই দ্নীতর রাজত্ব 
এতাঁদন বেশ সুখে শান্তিতেই 


অর্থ তে হবে। হাসপাতালে 
রোগীর পথ্য উপয্ন্ত পাঁরমাণে 
হওয়া দরকার এবং উচ্চমন সম্পন্ন 
খাদ্যদ্রবযের ব্যবস্থা ; করতে হাঁবে। 


. এছাড়া আরো অনেক সুপারিশ 


শ্রীমক কল্যাণে শ্রমিক ২ সংগঠনের 
নেতৃবৃন্দ রেখেছেন। কিন্তু অনে- 
কেরই আশঙ্কা, সুপাঁরশ কার্যকর 
করতে গেলে অনেক রাঘববোয়া- 
লেরই উপার পাওন'য় টান পড়বে। 
এবং এসব স্বার্থ সংশ্লষ্ট ব্যান্তবর্গ 
উপরমহলে থাকাকালণন প্রকৃতই ক - 
কোন: সুপারিশ বাস্তব ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ হরে? 


“বাংলাদেশে দরঘাী মা টে 


একথা আজ স্পষ্ট যে বাংলা 
ষের' সামনে যে প্রশ্ন ইতিহাস তুলে 
ধরেছে, তার উপযুক্ত জবাব দেবার 
ওপরেই যাংলা দেশের ভাগ্য নির্ভর 
করছে। 
" আওয়ামী, লগ নেতৃবৃন্দ হয়তো 
গেঁবোছলেন নির্বাচ্চনে বিপ্দল 
জয়লাভের পর তাঁরা ছয়দফা দাবার 
" 'ভান্ততে পাঁকিস্থানে শাসনক্ষমতা 
লভ করতে সক্ষম হবেন। পর্ব 
বঙ্গোর সাধারণ মানুষের বিপুল 
সমর্থন তাঁদের ভরসা জর়্াগয়োছিল 
যে সামারক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রাত- 
রাত পালন করে "ক্ষমতা হস্ভাল্তর 
কবে 

তাঁরা সামাজিক আর্থ ব্যবস্থার 
, মাঁলক শাসকশ্রেণীকে, ভুল- বুঝে- 


ছিলেন। কোনো শাসকশ্রেণীই " 


্বে্ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। 
নির্বাচনের ফলে তাদের শাসন- 
ক্ষমতা. অক্ষৰ থ.কলেই তারা গণ-- 
তল্যের জয়ধ্বনি দেয়, অন্যরকম 
হলে সংসদীয় নির্বাচনকেই বাতিল 
করে, গণডন্ম ধংস করেও নিজেদের 
শাসন ক্ষমতা বজায় রাঁখে। এটাই 
সবদেশে সর্বকালের হাঁতহাসলব্ধ 
৪৫ 
বই আঁতজতা মনে না 
থাকলে, কোনো জাতীয় মতি 
সংগ্রাম, অথবা বিপ্লবী "সংগ্রাম 
সাফল্য লাভ করতে পারে না'। 
পূর্ববঙ্গের সাধারণ মান্দষ 
পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মান্য 
'সামারক শাসক কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে 
এীফাবন্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। 
" অথচ পূর্ববঙ্গের ও পাশ্চম পাকি- 
জ্তানের সাধারণ মানুষের সাধারণ 
শন্ুই একচোঁটয়া পঠাঁজ-সামন্ত- 
শ্রেণীর সামারক শাসন! এটা হল 
বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রথম 
দুর্বলতা । . 
আন্দোলনের দ্বিতীয়. প্রধান 
দূর্বলতা হল বাঙ্গাল ' জনসাধা- 
রণের পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক- 


দের প্রীত ঘৃণাকে সংগঠিত প্রাত-, 


রোধের “পথে ' চালাবার অক্ষমতা । 
বরং এই প্রাতরোধকে দ্বতঃস্ফৃ 
' ভাবাবেগের, দ্বায়া পাঁরিচালিত হতে 





CE 


"হাতে বাধ্য। 


আ নয়। 


(রাজনৈতিক পর্ন) 


আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 
নাশ্চত, পরাজয়ের মূখে তাকে 
ঠেলে 'দিয়েছেন। 

আজ এই দদর্বলতাকে কাটাতে 
হলে, প্রতিরোধ সংগঠিত করতে 
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ও বাংলা দেশের অভ্যন্তরে 
সমস্ত দল, শ্রেণী সংগঠনকে 'নয়ে 
এক্যবদ্ধ জাতায় মুক্ত ফ্রন্ট গঠন 
করা অনেক বেশ! প্রয়োজন। ' 


নার আঘাতে প্রথম পরাজয়ের মুখে 


বাংলা দেশের অসংখ্য প্রতিরোধ 


. সংগ্রামী সম্ভবতঃ বিহদল, বিশ্রান্ত 
হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে: 


পারেন। বশেষ করে স্থানীয় নেতৃ- 
ত্বের অন্তর্ধান এই বিহবলতকে 


. পলায়নমুখী করে তুলতে, পারে - 


' এই হতাশা বিহবলত,কে কাটা- 
বার জন্যে যাঁদ এখান সাংগঠাঁনক 


-ব্যবস্ধাপ্গ্রহণ না করা হয়, তা হলে 


দীর্ঘকালের জন্যে বাংলাদেশ 
আন্দোলনকে 'পাছয়ে পড়তে হবে। 
সংকট যত তীব্র হয়, স্যো- 


গৈর অজন্প ' দ্বারও তখন খুলে 
"যায়। নিরস্ম জনসাধারণ প্রাতরো- 


ধের সংগঠনে উদ্ধম্ধ হলে শন 
সৈন্যের অস্নৃসজ্জা তাদের করতলগত 
A 

যে কোন ধরণের যুদ্ধে শব 
সৈন্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ 
করা প্রারথামক, প্রয়োজন। শধ 
শত্য সৈন্যদল সম্পর্কে জান টাই 
বেষ্ট 'নয়। শত: সৈন্যের সংখ্যা, 
অবস্থান, অস্প্শস্মের ধরণ, সরব- 


রাহ যোগাফ্গ ব্যবস্থা, মনোবল, 
-সুদ্পকেও প্রীতরোধবাহিনীর পাঁর- 


কার ধারণ থাকা' প্রয়োজন! - 


সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সমগ্র অব- 
স্থাও খাঁতয়ে দেখতে হবে, কারণ 
শরুসৈন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার 
না .করতে পারলে জয়লাভ করা 
অসম্ভব। শতকে ভালো করে জানা 
এটা হচ্ছে জয়লাভের প্রথম শর্ত। 
শন্ুর শান্তর চেয়েও আতারন্ত শান্ত 
সমাবেশ না করতে পারলে জয়লাভ 
করা যয় না।. 

এই কাজ করতে হলে শু পক্ষকে 
এড়িয়ে শিয়ে দূর থেকে করা সম্ভব 
শত যখন অস্নবলে, সংগ- 
ঠন বলে শ্রেষ্ঠ, তখন তার স্লো 


"8 মুখোম্টাধ লড়াই করতে * গেলে 
| বীরত্ব ' দেখানো , সম্ভব হলেও ' 
| বিজয়ী হওয়া যায় না। কাজেই 
| অপেক্ষাকৃত দদ্বল ' প্রতিরোধ 
| সংগ্রামী কি করবেন? 
| গোঁরলা যুদ্ধের, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের 

কৌশল গ্রহণ করবেন। সংখ্যা ও 

| অস্ববলে বলীয়ান শত্্দদের সঙ্গে, 


তারা 


একজন ব্যান্ত যত বলশালশীই 


| হউক, তার আঙ্গুল, চোখ, নাক, 
॥ কান, পায়ের পাতা এগ্যাল সমগ্র 


পর্যবেক্ষণ করা! 


তার হাতের আঙ্গুল, পায়ের পাতা 
এবং চোখকে আক্রমণ করা যায়, 
তাহলে ভার বাহুবল, পেশীশান্ত 
কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং 


শতকে ভালো করে: জানার অর্থ 


শত্ুর সমস্ত দদর্বলতাকে খ্ঃটিয়ে 
কোথায় আঘাত 
করতে বেশী জোর লাগে না, অথচ 
শত্রু দুর্বল হয়, তা খুজে বের 
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স্বভাবতই . একাজ 'ব্রাট 
দল বেধে করা যাক্স না। তাই 
প্রাথীমকভাবে বাংলা 'দেশের মণীস্ত- 
যোদ্ধাদের তিন অথবা পাঁচজনের 
অসংখ্য ক্ষ্র ক্ষুদ্র দলে বিভত্ত 
করতে হবে। এদের মধ্যে একজন 
রাজনৌতক শিক্ষক এবং অন্ততঃ 
দুজন যোগাযোগ” ও আক্রমণের 
দায়িত্বভার, গ্রহণ করবেন। এভাবে 
এই ক্ষুদ্র দলা . অবাধে গ্রমমে 
গ্রামে প্রায় অলাক্ষত ভাবে ঘরে 
বেড়াতে পারবেন এবং গ্রামের কৃষক" 
দের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন গড়ে 
তুলবেন। অস্নচালনা, ” সরঞ্জাম 
ব্যবহার, প্রার্থামক চিকিৎসা, ও 
রাজনোতিক শিক্ষায় এই দলের 
প্রাতটী মুক্তিযোদ্ধাকে শিক্ষিত 
করে তুলতে হবে। 

'শস্প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা 


গ্রাম থেকে সহরে, সহর থেকে 


গ্রামান্তরে সংবাদ আদান প্রদান ও 
যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। 
এটাই *দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য ও 
সহনশপলতার পর্যায়। 

এরকম অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র দল 
মানবদেহের অসংখ্য কোষের মত 
সারা দেশে ছাঁড়য়ে থাকবেন। শত্রু 


পক্ষের সৈন্যদলকে ভুলিয়ে বিপথে ' 


পরিচালনা, 'বাচ্ছ্ন শর; সৈন্যকে 
ঘিরে ধৰংস করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা 
সেতু, ডাকঘর 'প্দাড়য়ে দেওয়া, খাদ্য 
ও ওষধ, সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল 
করে দেওয়া এসবই এই গোঁরলা- 


'বাহিনীগ্যলির প্রাথমিক দা়ত্ব। , 


গোঁরলা বাঁহনীকে সাধারণ 
মানুষের কাছে ‘প্রিয় হতে হবে, 


* নম্র সদয় ব্যবহার করে তাঁদের 


বিপদে আপদে পাশে দাঁড়য়ে 
তাঁদের চিত্তজয় করতে হবে। সব 
জারীণকরার মনোভাব এড়িয়ে চলতে 
হবে। কারণ গোঁরলা দলের এক- 
মাত্র আশ্রয় ও প্রেরণার উৎস সাধা- 
রণ জনগণ। সাহসী অথচ নম, 
দূঢ় .অথচ বিনয়ী, ক্ষিপ্ৰ অথচ 
নিশ্চল মৃতের মত পড়ে থ্‌কার 
অভ্যাস আদের প্রত্যেককে শিখে 
নিতে হবে। 5 

এই গোঁরলাদল; কোন গ্রামে 
জনসাধারণের সমর্থন "লাভ করতে 


1 সক্ষম হলেই ‘ সেখানে ঘাট তৈরী 


করতে হবে। অত্যচারা, জাঁমদার 
গ্রামীণ শোষকদের 'রনাশ্চিহ্ন করে 
গ্রামীণ জনতার হাতে গ্রামের ফস- 
লের জমি, গোচরণের মাঠ, পুকুর 
প্রভাতি তুলে দিতে হবে এবং সাহসী 


“ব্যস্ত করে তোলা। 


মান্দষের প্রকাতিদত্ত_ 


¢ 


সা EEE এবং শেষ 
পর্যন্ত সাক্রিয় গোরলাদলের অল্ত- 
ভুক্ত করতে হবে। £ 
গোরলা যুদ্ধের মুলনশীত 
=== শত্দর-- দুর্বলস্থানে আঘাত, করা, 
শর্দর আক্রমণের মোকাবেলা না করে 
তার চেহখ ধুলো দিয়ে এড়িয়ে 
যাওয়া। বিশ্রামরত শতকে ব্যাত- 
এই কাজে 
সধারণ ্ 
সংজ্জনী প্রাতভাকে বিকাশত করা। 
মূলনীতি হল, শত যখন আক্রমণ 
করে "গোরলাযোদ্ধারা তখন আত্ম- 


গোপন করেন, শত্রু যখন বিশ্রাম 


করে, গোঁরলা যোদ্ধা তখন তাকে 
ব্যাতব্যস্ত' করে" তুলেন, শত্রু যখন 
পালিয়ে যায়, তাঁরা তখন তার 
পশ্চাদ্ধাবন করেন। 

বংলা দেশের বিরাট সংখ্যক 
জনসাধারণ ভোট দিয়ে সমর্থন 
জানালেও, সাধারণ দাবীকে রাজ- 
নৈতিক সংগঠনের মধ্যে রূপায়িত 
করা হয় ন বলে, প্রাথামক পর্যায়ে 
শ্রেম্ঠতর অস্মবল জয়ী হয়েছে। 


সামারক কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই এই: 


প্রাথামক জয়কে রাজনোত্ক 'ভাত্তর 
ওপর দাঁড় করাতে চাইবে। ' আর 
তাদের রাজনীতি হলো বাংলা 
দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির, ধমশিয় জাগির 


‘এবং গশ্চাদপদ মনোভাবকে উস্ব- 


কিয়ে তোলুর রাজনশীত। এই 
ধরণের রাজনৈতিক আক্লমণের, 
মোকাবেলা করতে হলে ব্যাপক 


অর্থনৈতিক সংস্কার এবং তার. 
ওপর" রাজনৈতিক সমর্থনকে দড় 
করে তুলতে হবে। 


যে ভাবেই হউক শন্দুকে মুখো- 
মূখি লড়াই-এ টেনে আনার চেষ্টা 
পারহার করে, প্রথমতঃ শানুর 


প্রস্তুত * থাকতে হবে। . 
দলকে জনগণের মধ্যে ওতোপ্রোতঃ- 
ভাবে মিশে যেতে হবে। আবার 


. শত্যসৈন্য বিশ্রাম করতে . বসলেই 


তাকে ব্যাঁতব্যস্ত করে তুলতে হবে। 
এর জন্যে দেশের ভূ-প্রকৃতি, খাল- 
এমন কি বিষধর সাপ, জোঁক 


* এদেরও কাজে লাগাবার উপায় অব- 


লম্বন করতে হবে।- এইভাবে ভূ 
প্রকৃতিকে কাজে লাগতে হলে 
সাধারণ , মানুষের সীমাহীন 
সৃজন প্রাতভা' ও কৌশল উদ্ভা- 
বনের শান্তর ওপরই নির্ভর করতে 
হবে। ভিয়েতনামের বাঁর গোঁরলা- 
দল যেভাবে শ্রেষ্ঠ মারণাস্ে সংস- 
চ্জিত মাঁকন সেনবাহনীকে 


‘শেষ পর্যন্ত গুটাঁকয় শহরে আটকে 


রাখতে. পেরেছে, ঝংলা দেশের 


' গোঁরলাদলেরও তা অনুসরণ করতে 


না পারার কারণ নেই। 

. এইভাবে বেশ কিছুদিন চলতে 
পারলে সশস্ শত সেনাদল সহ- 
রের ঘাঁটী ছেড়ে ছোট ছোট দলে 


আর গ্রামে প্রবেশ করতে চাইবে না। . 


ইতিমধ্যে ক্ষ ক্র গোরলা দল 


দর্পণ 1 শয্যার ১৪ই দে ১৯৭১. 


অভিজ্ঞতায় সমূদ্ধ ' হবেন, অন্য 
চালনায় পারদশশী হবেন, ' এর্যং 
শহর মারণাস্ত কেড়ে নিয়ে বক ভাবে 
নিজেদের অস্ত ভাণ্ডার বাঁড়য়ে 
তোলা যায় তা শিখে নেবেন। ' ও 

তখন তাঁদের ক্ষুদ্র সংগঠন 
বজায় রেখেই, অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর 
সেনাদল তৈরী করার সুযোগ 
আসবে।' যেমন পাঁচজনের একশ বা 
পণ্তাশটাী গ্রুপকে অবস্থা বুষে 
পাঁচশো বা আড়ইশো সসাচ্জত 
শিক্ষিত সেনাদলের মধ্যে সংগঠিত 


এই ভাবে. কয়েক বছর চললে 
দুটা প্রধান, সুষেগ মুক্তি সংগ্রামী- . 
দের করায়ত্ত হবে। প্রথমতঃ দার্ঘ- 
স্থায়ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের ফলেঁ' 
শহরাঁভাস্তক অর্থনোতক ব্যবস্থা 
অচল হয়ে পড়বে। সামরিক সর- 
কারের আর্থক ভিত্তি নড়ে উঠবে। - 
আক্লমণকারী সেনাবাহনীর অস্ব- 
শস্ত রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা বিপ- 


* যস্তি হবে এবং এই দদর্বল অব- 


স্থারু সুযোগ নিয়ে আরো অপেক্ষা- 
কৃত বড়ো ধরণের লড় ই, বাভিন 
শবচ্ছিন্ন এলাকাকে মান্তি ফ্রন্টের 
কার্যকর" নিয়ন্দণে নিয়ে আসার 
সম্ভাবনা দেখা দেবে। “দ্বিতীয়তঃ 
পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানু 
ষও এই বৃথা আক্রমণ চাঁলয়ে যাবার 


বিরুদ্ধে অজ খোদ আমোৌরকার 
{বিপুল সংখ্যক জনগণ সক্রিয় হয়ে" 
উঠেছেন, একদিন, পশ্চিম পাঁক- 
স্থানের সাধারণ " মানুষও এই 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে 
উঠবেন। | 

বাংলাদেশে শ্রামক কৃষক মধা- 
বিভ্তের একাবন্ধ প্রতিরোধ, তার, 
রাজনীতিক ও অর্থনৌতিক সংস্কার 
পাঁশ্চম পাকিস্তানের 'সিম্ধী, বালুচ 


মধ্যাবস্তকে প্রভাবিত না করে পারে 
না। : পাকিস্তানের জাতিগুজির 
সম্পর্ণে আত্মনিয়ল্পণের আঁধকাব 


' চাই, এই জাতায় দাবীর 'ভীত্ততে 


পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি ও এঁক্য 
বজায়, রাখা যে সম্ভব ছিল: একথা 
রণ মানুষ হৃদয়ঙ্গম করবেন, সোঁদন 
তাঁরাও বাংলাদেশের মনিযোদ্ধাদের, 
সপ হাত মিলিয়ে ইয়াহিয়া খানের 
সামরিক সরকারের ট্ুট চেপে 
ধরবেন। 

পাকিস্তানের বা 
পাঞ্জাবী, বালচে' ও পাখতুন জন- 


br 


দপপি | শডক্রবার ১৪ই মে ১৯৭১ 


*. পুর্ববাংলার স্বাধানত| সংগ্রা মে 
বাষপন্থীদের ভূমিকা . 


পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীঁ- 
নতা আন্দোলন প্রধানতঃ দুটি রাজ- 
নৈতিক চিন্তাধারার উপর ভাতত 
করে জন্মোছল। এদের 

প্রথমটি ছিল বামপন্থীদের নেতৃত্বে 
সর্বহারা, অর্ধ-সর্বহারা ও জাতীয় 


সঠিক রাজনোতিক বস্তব্যের অভাবে, 
উপযুন্ত সংগঠন না থাকায় এঁরং 
নেতৃত্বহপনতার জন্য বমপল্থীদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষের সর্ব- 
হারা জনগণের আস্থা লাভে ব্যর্থ 
হয়। ফলে মধ্যাবত্ত ও জাতীয় 
বর্জোয়াদের সমণ্বয়ে গঠিত বাম- 
পন্ধীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জন- 
গণের মাঝে প্রাতষ্ঠা লাভ করতে 
সক্ষম হয়ান। অপরপক্ষে ভারত- 
বর্ষের বড় ধানক, জোতদার মহা- 
জন, অমলা ও তার দালালশ্রেণী 
নিজদের মাঝে ক্ষমত্ বন্টন করে 
নেবার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জাতীয়তা- 
বাদের উপর 'ভান্ত করে কংগ্রেস ও 
মুসলীম লীগে বিভন্ত হয়ে পড়ে। 
জনগণকে ধর্মের খোলসে এই উভয় 


পরতীকয়াশীল গেস্ঠী বিপথে পার- 


চালিত করতে সক্ষম হয় (অবশ্য 


*” এর জন্য উভয় দলকেই কয়েক দফা 


সাম্প্রদায়িক দাষ্গা বাধতে হয়)। 
স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র যুদ্ধের 
রূপ নলে বমপল্থীদের হাতে 
ক্ষমতা চলে যেতে" পারে এই ভয়ে 


শাসন, শেষণ. ও 'নপাঁড়ন চালিয়ে 
যাওয়া। দুটি দেশের তথাকাঁথত 
এই স্বাধীনতা দেশশ ও বিদেশী 
প্রীতক্িয়াশীলদের স্বার্থকে, পর্ণ 
মান্রয় বজায় রাখার এক ঘৃণ্য চক্রা- 
ন্তের ফলমান্র। 


শালী কেন্দু এবং 
লামকে রক্ষার নাম করে জনগণের - 


শফিকুল হাসান . 
বামপন্থীদের দুরবদ্থা 
স্বাধীনতা লাভের পর পাঁকি- 
স্তানের প্রাতীক্রিয়াশশীল সরকার 
প্রথম থেকেই ভ্রতৃত্ব, সংহতি, শীন্ত- 
সর্বোপাঁর ইস- 


উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালাতে 
থকে। পূর্ব বাংলার জনগণের 
উপর এই শোষণ ও নিপীড়ন ছল 
সম্পূর্ণ ওপনিবোশক চাঁরৱের। 


! বামপল্থী দল 'হসেবে কাঁমউ- 


নিস্টরা যাতে এই শোষণ 'প'ড়ন 
সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে, 
তাদের শোষণ কার্যে বিঘা সৃষ্টি 
করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে 


পাঁকস্তানে সমস্ত কাঁমিউানষ্ট রার্য- 


কলাপ সম্পূর্ণ বেঅ'ইনী ঘোষণা 
করা হয় এবং মুসলীম লণগের 
গণ্ডাদের ধর্ম রক্ষার অজুহাতে 
কমিউনিস্ট নিধন কার্যে নিয়োগ 

করা হয়। এই অকথ্য অত্যচারের 
নে কাবা লাভের 
প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় কোন 
সুশৃংখল বমপন্থা পার্ট গড়ে 
উঠতে পারোন। 


শোষণের রূপ ' 
পূর্ব বাংলা একটি কৃষিপ্রধান 
দেশ। এর প্রায় শতকরা আঁশ জনই 


হয়। এভাবে পর্ব বাংলার প্রায় 
দুই তৃতীয়াংশ জামির মালিকানা 
অকৃষকদের হাতে চলে অসে এবং ' 


তাতে তাদের যে পুজি গড়ে ওঠে" 


সে পাজ 'বানয়োগ করে এই 


- জোতদার মহাজন শ্রেণীই ক্রমে ক্রমে 


পূর্ব বাংলার উঠাত পাঁজপাতি- 
রূপে নিজেদের প্রাতম্ঠা করে। 
এঁদকে পাঁকস্তানী সরকার বারোশ 
মাইল দূর থেকে ভ্রাতৃত্ব সংহাঁত- 
ইসলম শান্তশালী কেন্দ্র এবং 
সর্বেপার “শশশুরান্ট্রের? নামে 
পূর্ব বাংলার এই: ' নির্যাতীত 
কগ্কালসার মেহনত জনত:র উপর 
পূর্ণ মাত্রায় ওপাঁনবৌশক চরিত্রের 


শোষণ চাঁলয়ে যেতে থাকে। এক' 


পর্যায়ে এই শেষণের মাত্রা এত 
বেশী হয় যে বাহান্-তঃপান্ন 


ভাষা আন্দোলন 

শোষণ নিপশড়ন থেকে ম্দান্ত- 
কামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে 
ক্রমশ বিক্ষোভের জন্ম হয়, তাদের 
মে রাজনৈঁতক সচেতনতা বৃদ্ধি 
পায়। জনতা তাদের ব্যান্তগ্ত, 
সামজিক রাজনৌতক ও বৈষাঁয়ক 
অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হতে 
,শ্মর ক্রেন। পাকিস্তানের প্রাত- 
* ক্রিয়াশশল সরকার এই গর্ণাবক্ষোভ 
ও গণ আন্দোলনকে প্রাতহত 
করতে এক কলঙ্কময় ভূমিকা পালন 
করেন। পাকিস্তানের বক থেকে 
জাত হিসাবে বাথ্গালীর আঁস্ত- 
ত্বকে মুছে দেবর এক ঘৃণ্য চক্া- 
ন্তের প্রথম কার্য 'হসেবে দেশের 


, ছা’পান্ন ভাগ জনগণের মাতৃভাষা 


বাংলকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করা হয়। সমগ্র পর্ব 
বাংলার সংগ্রামী জনতা এই গণ- 
বিরোধী অক্রমণের বিরুদ্ধে এক 
তুলেন। পূব বাংলার ইতিহাসে 
সেই আন্দোলন “৫২ সালের ভাষা 
আন্দোলন” নামে খ্যাত। .জাঁত ধর্ম 


শনার্বশেষে পূর্ব বাংলর' আপামর , 


জনতা, ছাত্র ও ব্রা্ধজীবীরা এই 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। 
তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব ও 
পাবনার আব্দুল মাতিনর নেতৃত্বে 
এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে 
রূপান্তারত হয়। পাকিদ্তানের 
প্রাতীক্রয়াশাল সরকার ও তার 
দালালরা এই উত্তাল জনতার দাবীকে 
নস্যাৎ করার জন্য ৫২ সালের 
একুশে ফেব্রুয়ারী এক গণামাঁছলের 
উপর ' গুল চালিয়ে অমান্দষিক 
বর্বরতার সষ্গো হত্যা করে (ভাষা 
আন্দোলনের বীর সেনানী শহণদ 
সালাম জব্বার রাফক আরো অনে- 
ককে। - পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বার 
জনতা সোঁদন 'িশাচদের হিংস্র 
থাবর আঘাতে দাবা ত্যাগ করেননি, 
বুকের রন্তে রাজপথে রাঁঞ্গিয়ে 
তারা তাদের দাবীকে প্রাতাত্ঠত 
করেছিল, জয় করোঁছল।, শোষক 


ও শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছে রাম্টর- 
ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে 
স্বীকার করে নিতে। পূর্ব বাংলার 
বাঁর জনগণের এই বিজয় ছিল প্রাত- 


1হসাবে স্বীকৃতি দিলেও কার্যত 
এর কোন মর্যাদা দেয়া হচ্ছেনা, বরং 
ষড়যল্লের আর এক ধাপ হিসেবে 
বাংলা অক্ষরকে আরবী বা রোমান 
অক্ষরে পাঁরবার্তত করার অপর 
এক নূতন চক্রান্তে তারা 'িপ্ত। 
জাঁতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে 
ভাষার উপর এ ধরণের জঘন্য 
আক্রমণকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী 
জনতা দৃঢ়তার সঙ্গে “প্রতিহত 
করেন।” 


বিমাতাস্লভ ব্যবহার 
পাকিস্তানের শাসক ও শোষক 
গোষ্ঠী অতঃপর পূর্ব বাংলার 
জনগণের সঙ্গে নানপ্রকার 'বিমাতা- 
সুলভ ব্যবহার শুরু করেন। সেনা- 
বাহিনীতে, সরকারী , আধা 'সর- 
কারী প্রাতিষ্ঠানসমূহে চাকুরীর 
ক্ষেত্রে ব্যবস:য় বাণিজ্যে, আমলা 
আফসার 'বানয়োগ ক্ষেত্রে, শিক্ষার 
খাতে, স্বস্থ্য -রক্ষার খাতে উন্নয়ন 
খাতে সর্বপ্রকার সুযোগ স্দাবধা 
থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে 
বাঁচত কর হয়। -বিশেষ করে শিল্প 
ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে 
চরম বাধার সৃষ্টি করা হয়। দ্রব্য- 
মূল্যে দুই দেশের মধ্যে আকাশ 
পাতাল ব্যবধান রচিত হয়। পর্ব 
বাংলার জনগণের উপর ' কর ও 
শৃল্কের বেঝা বাঁড়য়ে দিয়ে পশ্চিম 
পাকিস্তানের এক 'বিরাট সেনা- 
বণহনী প্রাতপালনের দায়িত্ব 
জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়। 
একচোঁটয়া পযাঁজপাঁতদের অ:রো 
বড় ধাঁনক পাঁজপাঁতিতে রূপান্ত- 
{রত করার উদ্দেশ্যে সংপাঁরকচ্পিত 
ভাবে পর্বে বাংলার সকল কুঁটির- 
িজপগ্ীলকে ধ্বংস করা হয়। 
ফলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুস- 
লীম লীগের প্রাত গ্রণমনে আস্থা- 
হীনতা জন্মে এবং মাওলনা ভাসা- 
নীর নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে পনাথল 
পাঁকস্তান আওয়ামশ মুসলীম লীগ” 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে এই নাম 


॥ পাঁচ 


বদলে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ' 
রাখা" হয়। | 


দাঙ্গা ষড়যন্দ্ 

অপর 'দকে শেরে বাংলা 
ফজল্ুল-হুক “কৃষক শ্রমিক পার্টি” 
দেন। এ সময় পূর্ব বাংলার কাঁম- 
উনিস্টরা হাজশ দীনেশ, ফজলুল 
কাঁরম মণ সিং ও দেবেন শিকদারের 
নেতৃত্বে “গ্রণতল্ম দল” ন:মক 
একটি বামপন্থী রাজনোতিক প্রাত- 
চ্ঠানের সূচনা করেন! ৯৯৫৪, 
সালের নির্বচনে এই 'তিনাঁট রাজ- 
নৌতক পার্ট যব্তফুন্ট নামে, প্রাদে- 
শিক স্পারষদে মনসলীম লীগকে 
শোচনীয়. ভবে পরাজিত করেন। 
সঙ্গে সণ্গে প্রাতিক্রিয়াশীল কায়েম 
স্বার্থবাদীরা অদমজী শিল্প এলা- 
কমে সাম্প্রদায়ক দাঞ্গাহাঙ্গামা 
বাধায় এবং ৯২ কে) ধারা জারী 
করে যন্তফ্রন্ট মল্লিসভা বাঁতল 
করে দেয়। পূর্ব বুংলার গণ- 
রায়কে বাতিল করার জন্য তৎকালীন 
কুখ্যাত ইস্কান্দার মির্জা সরকার 
ঢাকার জনগণকে ট্যাঙ্ক ও কামান 
আক্কমণের আশ্রয় নিয়োছিল। পরে 
আপোষের মাধ্যমে শহাদ সারও; 
যদ্রশীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে 
ক্ষমতা দ্বান করা হয়। প্রগাঁতিশীলরা 
এই সব ষড়ষন্ত্কে প্রতিহত রুরার 
উদ্দেশ্যে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 
ন্যাশানূল আওয়ামী পাট (ন্যাপ) 
গঠন করে। এই ন্যাপকে কেন্দ্র 
করেই কাঁমউাঁনষ্টরা ১১৫৬ সালে 
জাতীয় আওয়ামী শহর ও গ্রামের 
জনগণের -“নকট তাদের রাজনৌতক . 
কর্মসূচী তুলে ধরেন। : 

ইাতমধ্যে স্বাধীনতা পাবার 
দীর্ঘ নয় বছর পর ৯৯৫৬ সালে 
শোষকগোম্ঠী একটি তথাকথিত 
শাসনতল্প প্রণয়ন করে। ইসলামের 
মাম করে সে শাসনতল্মে পর্ব 
বাংলার জনগগকে শোষণ করার 
বাভিন্ন কৌশলকে 'লীপবন্ধ করা 
হয়োছল মাৱ৷ জনগণ এই. শ:সন- 
তন্ন তাঁর ঘূণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং সারা দেশে অরাজকতা, বিশৃং- 
খলা, চার ডাকাতি, সুদ ঘুষ ও' 
চোরা কারবারে ছেয়ে যয়। ১১৫৯. 
সালে 'ীনর্বাচনের আশায় জনগণ 
- ‘শেষাংশ ভধ্ঠ পচ্ঠোর” 


বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম 
(চতুর্থ গল্টোর পর) 


টেনে নিয়ে আসতে পারে, এ সম্ভা- 
বনা শুধ বস্তব তাই নয়, একে 
বাস্তবে রূর্পায়ত করে তুলতেই 
হবে। এ স্ম্ভাবন র 'ভাত্ত হীতি- 
পূর্বেই, রচিত হয়েছে, এখন তাকে 
সাব্রয় প্রতিরোধ এবং ব্যাপক প্রচা- 
রের মাধামে সংগঠিত করে তুলতে 
হবে। 

সামারক শাসকদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণমূলক প্রাতরেধ এবং পশ্চিম 
পাকিস্তানের জাতসমূহের সঙ্গে 
দৃড এঁক্য স্থাপন এই দ্বৈত নীতিকে 
রূপায়ত করেই বাংলা দেশের 
মুন্তি সংগ্রামীরা পাঁকিস্তনের জন- 


গণের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন 


করতে. সক্ষম হবেন। 

দাঁ্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রাজনীতি 
ও রণনশীতকে অনুধাবন করে নম- 
নায় বুণকৌশলের সার্থক প্রয়োগ 
করতে সক্ষম হলে বংলাদেশের বাঁর 
জনগণের জয় অনিবার্য, একথা 
শাসকশ্রেণীও বোঝে। বাংলাদেশের 
সাধারণ মানুষ অজ হীত্হাসের 
ইঞ্গিতে যে দয়িত্ব ভার তুলে য়ে . 
অজস্র শোণিত 'সিগ্চনে, অশ্রু, 
অনশন সুযোগ স্মাবধার প্রলোভন 
অগ্রাহ্য করে যে সফলভাবে তা 
পালন করবেন, এ বিশ্বাস না রাখ'র 


'কোন হেতু নেই। 


বাংলাদেশকে সমর্থন প্রসঙ্গে 


গত এগারেই এপ্রিল তাঁরখের 
যুগান্তরে একাঁট লেখা পড়লাম। 
বিষয়বস্তু “বাংলা দেশের স্বধীন- 
তায় ভারতবর্ষ ও র:শিয়া- চীনের 
বিরূ্পতা ও মাঁকন সহানুভূতির 
তাংপর্য” শ্রীববেকানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়। পূর্বেই বলে নিই আমার 
বন্তবা থেকে যেন কেউ না মনে 
করেন যে আম বাংলা দেশের মস্ত 
যোদ্ধাদের লড়াইকে মর্যাদা , দিতে 
কুন্ঠা বোধ করাছ। বরং ঠিক. তার 


শিল্তু একটা খটকা, লাগছে-বশ্বের 
যে কোনো রাষ্ট্র তার নিজস্ব 'রণ- 


নীতি ও" রণকোঁশল ' অবলম্বন. « 


করতে পারে এবং বন্তব্যও রাখতে 
পারে। তা নাহলে ভারত কী 


রি জি পববেক* জাগ- 


গরবধার মাম 
-(পেঞ্চম পৃজ্তার পর) 


দের অন্যতম প্রাতানাধ শঠ চুড়ামাণ 
আইয়ুব .খাঁন ১৯৫৮ ' সালের 
সাতাশে অক্টোবর সামারক আইন 
জারী করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। 
এ ভাবে পদে পদে শাসক. ও 
শোষকরা জনগণের বাঁচার প্রাতাঁট 
দাবীকে বিভিন্ন -কলা কৌশলে 
উপেক্ষা করে সমগ্র জাতির উপর 
দশর্ঘীদন ধরে চালয়েছে অকথ্য 


লাঞ্ছনা, নির্মম" নিম্পেষণ এবং পদে. 


পদে তাদের ন্যায্য অধিকার 
থেকে করেছে বণ্চিত। দীর্ঘ এক 


চ্ঠান আওয়ামী লগ এ সময় 


পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী 


রণের জায়গণরদারী পেয়েছে? 
বিবেকানন্দব-ব্ বলেন ' “প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের রন্ত- 
স্নানের প্রাত সর পৃঁথবার দৃষ্টি 
আকর্ষণ কাঁরয়াছেন এবং 'বাভিনন 
শান্তিবর্গের রোম্ট্রসংঘসহ) ববে- 
কের নিকট আবেদন 'জান.ইয়াছেন।” 
Le op কোন. কোন শীল্তবর্গ 

* ষাক। বিশ্বের “ ম্যাম্তকাম 
ভার নিক 
ক নন্দবাবুর ভাষায় “মার্ক'ন হ্ত্ত- 
রাষ্ট্র 'মেদঃভাবে) রাশিয়া আর ভারত 
তো আছেই এছাড়া বৃটিশ, ইউ- 
রোপায়, কানাডীয়, অস্ট্রৌলয়ন' 


' ইত্যাদ পাঁথবাীর প্রায় সমস্ত বড় 


বড় সংবাদপত্রে এই : নৃশংসতার 


খবর প্রক্ণীশত হইয়াছে। 


' এবার ঘরের - কথায় আস 


শীনজেদের স্বাঁধকার রক্ষার জন্য 


িজেন -ও নগা জাতি দশর্ঘ দিন 
ধরে লড়াই করছে। হোক না ' ক্ষুদ্র 
অংশ। ভাষা ও সংস্কীতর কোন 
চোখে দেখব? 'ববেকানন্দবাবু কী 


মতেই- হিংস্র দন্ত বের করে রন্ত 
রঞ্জিত হাতে নৃত্য. করবে জাতীয় 
সংহাত রক্ষার নামে? 


| কেন্দ্রের নিকট ছয় দফা নামে একটি 


_ আপোষ চ্যান্ত তুলে ধরেন। পাঁক- 
এই 
আপোষ - রফাকেও' বাড়াবাঁড় মনে 
করতে থকে এবং ছয় দফার প্রণেতা 
শেখ মাজবর রহমানকে «আগরতলা 
ষড়যল্ল মামলা” ন:মক এক মিথ্যে 
ভাঁত্তহীন মামলায় যুস্ত করে 'বচা- 
রের জন্য-সামারক আদালতে প্রেরণ 
করে। ইত্যাদ- ধরণের ড়ষন্মের 
বিরুদ্ধে মাওলানা ভসানার নেতৃত্বে 


“পূর্ব বাংলার জনগণ বিশেষ করে 
ছাত্র সমাজে এক প্রচণ্ড গণআন্দো- 


লন গড়ে তুলেন। অইয়ববের জঙ্গি 
বাঁহন?্‌ও ঢাকার পথে সান্ধ্য আইন 
জার করে 'বশে জানার উান্শশ 
গান মেশিন গান, হত্যা করেছে 


কমরেড আসাদুজ্জমান ব্ুস্তম, 


মাঁতউর ও আরো-অনেক নম.না 


-জানা-শহশদদের। প্রচণ্ড গণঅভ্যুঙ্থা- 


নের মুখে শেখ মুজিব এক অপোষ 
চতীন্তর মাধ্যমে. মানত পান এবং 


“গোল টোরল” নামক এক আপোষ 


আলোচনায় লিপ্ত হন৷ গোলটোঁবল 


জনগণকে কিছুই ভয় নন, রং: 


নেতাদের এই আলোচনামুলক 


স্তব্ধ কুরে দেয়া হয়, জনগণের 
মনে চাপা আক্কোশ িসুভিয়সের 
ন্যায় প্রাতনিয়ত জ্বলতে থাকে। 
এই রুদ্র রোষে আইয়ুব সর- 
কারের সিংহাসন পড়ে ছাই হয়ে 
যায় এবং রঙ্গমণ্ে আবির্ভাব ঘটে 


'বিবেকানন্দবাবদ বলেন “আমরা 
পূর্ব দিকে" এখন একার্ট গণতান্দক 
মিত্র রাষ্ট্রকে পাইতোছি ফর ফলে 
বাংলা দেশের স্বাধীনতা ভারত- 


“-পাতও হলো। 


র্যাপারটাও যেন নজর এড়িয়ে না 
যায়, কোন্‌ কোন্‌ ভাষার ওৎকর্ষের 
জন্য কতন্টাকা "দিল্লীর দরবার 
ব্যয় করেছে তারও একটা ছাব আঁকা 
প্রয়োজন। কেননা পাকিস্তানে তো ' 
উদ্দ-বাধলকে পেষণ করছে। তাই 
এখানে হিন্দি বাংলাকে কতটা 


২ তোষণ করছে তর হদিশ. পাওয়া 


যাবে। 

ভারত তো অনেক আবেদন 
নিবেদন করলো অনেক প্রস্তাব 
কই এখনও তো 
দ্বীকাত দেবর 'হম্মং দেখাতে 
পারোন। কাজেই অমুক দেশ হেন 





পা 


খন" জনায় বা পশববেক” জাগর- 
“শের চেষ্টা করে, তখন ববেকানন্দ- 
বাবু ও ভারত সরকার কণ বলবেন 
জানতে ইচ্ছে করে। 

বলা হচ্ছে পাকিস্তান সরকার 


পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও শাসন. 
. দ্বারা গত তেইশ বছরে পঙ্গু করে 
, দিয়েছে, তাই বাংলার স্বাধীনতা 


সংগ্রমকে সমর্থন করা উচিত। এই 
যাঁদ ঠিক হয় তবে ভারত সরকার 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাঁ পাঁরমাণ শুল্ক 
আদায় -করেন এবং তার কত অংশ 
এই হতভগগ্য দেশের কপালে জোটে 
কাছে চাইছি। 


নব জল্ল'দ ইয়াহিয়ার- . দ্বিতীয়বার 
সামরিক 'আইন (ঘোষণার 'মাধ্যমে। 


ক্ষমতা হাতে পেয়েই-এই নরাঁপশাচ _ 


‘একজন আদর্শ গণতন্ত্রী ও ভালো 
মানুষের ছদ্মবেশে ঘোষণা করেন 
তান দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়ে 
এবং তার কথানুষায়ী তান নির্বা- 
'চনের দিন তাঁরখও ঘোষণা করেন। 
তার "এই ঘোষণাকে . পূর্ববাংলার 
ধাঁনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাতম্ঠান 
আওয়ামী লাগ, দক্ষিণ” পন্থী 
কমিউনিস্ট পাটির রাজনৈতিক 
প্রাতষ্ঠান মস্কোপন্থী _ন্যাপ্‌, প্রাত- 


ক্রিয়াশীল িনটী মুসলীম লীগ, - 


জামাতে ইসলাম নেজামে ইসলাম, 
পি ডি পি ও কৃষক শ্রমিক পার্ট 
স্বগত জানায়। এসব পার্টির 
'কর্মক্তা‘রা ইয়াহিয়া খানের গণ- 
তন্ত্র কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা 
করেন। অপরাদকে পূর্ব 'ব'ংলার 
কমিউীনিপ্টরা “্বাধীনতা নির্বাচনে 
আসতে পারে না, বিশেষতঃ সাম- 
{রক শসন চলাকালীন নির্বাচন, 
যেখানে-ব্যপক জনগণের অংশ গ্রহ- 
ণের কোন স্থান নেই সে বুর্জোয়া 
নির্বাচন কোন ক্রমেই গণতান্তিক 
নির্বাচন হতে পারে না?” বলে 
অভিমত প্রকাশ করে এবং গ্রণ- 
তল্টোর নামে এই প্রহুসনকে প্রাত- 
হত করে সশল্ম যুদ্ধের মাধ্যমে 
দেশকে স্বাধীন ও জনগণতান্ত্িক 


রাষ্ট্র হিসববে প্রাতষ্ঠা করার জন্য 


জনগণের প্রত আহবান জানান। 


(চর্ীবে) 


এই প্রসঙ্গে ভাষার - 


সালের কথা। 


না করে নিজের চরকায় ভালো করে 
তেল. দেওয়া প্রয়োজন। ভালো 
কথা; ভারত, ও আকাশবাণী ০ষে 
হারে চেচমোচি শুরু করেছে তাতে 
না আবার বিদেশী ফোঁজ মোতায়- 
নের রস্তাকেই সুগম করে দেওয়া 
হয়। এই মুহুর্তে ভিয়েতনাম, 
লাওস, কচ্বোঁডিয়ার কথা মনে 
রাখ্দন। ত হলেই এদেশের স্বীব- 
ধাবাদী সাংবাঁদক, ' লেখক ও 
শিল্পীদের সতীত্ব রাখতে - গিয়ে 
কিরকম দেশপ্রেমের, চৌঁয়া 'ঢেকুর 
উঠছে বোঝা যাবে। |" 
পূর্ব বাংলার যে গণ অভ্যুত্থান 
হয়েছে, তা কোন ব্যান্ত - বিশেষ বা 


দলের নয়। "হয়েছে বিরাট বিশ্লবী 


চেতনাসম্পন্ন জনগণের দীর্ঘকাল 
ব্যাপী সংগ্রামের প্রকাশ। অবশ্য 
শেখ মুজিবরই,. দাঁড়ালির পার: 
ঘন্টা বেধেছেন। 

লড়াই চলছে এবং * চলবে। 
মাঝে যতই টালবাহনা চলুক না 


এগদতে হোক না.কেন এই সংগ্রাম 

সেদিনই থামবে .যোদন বাংলাদেশে 

স্ব হারার রাষ্ট্র কায়েম হবে। 
জনৈক পাঠক 


নবধাদনৰ | 
হেয় করবেন, 


স্বরূপ” এই িরোনমায় অরুণ 
রগ বিশ্বাস মহাশয়ের লেখাটি 


, পড়লাম । তাঁর কাছে আম:র বিশেষ 


অনুরোধ কোনো দল অথবা ব্যন্তি 
বিশেষের স্বার্থে ইতিহাস বিকৃত 
করে দেশের, মানুষকে বিভ্রান্ত 
করবেন ন'। স্মরণ করদন ১৯৬৭, 
সোঁদন অসংখ্য 
মানুষের শুভকামনা নিয়ে যযন্তফ্রন্ট 


‘সামিল হবেন না। 


দর্পশ |] শুক্রবার ১৪ই মে ১৯৭১ 


প্রেমের,.কথা! সেই সংঙ্গে সেদি- 
নের আইনী গণ-আন্দোলনের সেই 


'একচ্ছন্ নেতা গান্ধীজীর কথা। ॥ 


গান্ধীজশী ভগৎ সিংয়ের মত দেশ-“ 
প্রেমিককে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে 
তদানাদ্তিন বড়লাটকে ভিখলেন এ 
“ঈশ্বরের অসীম করুণা যে আপ-+ 
নার অমুল্য জীবন রক্ষা পেয়েছে”। 
সূভাষকে বললেন “বখাটে” ছেলে। 
সংগঠনহান, বাস্তব ,পাঁরকঞ্পনা- 
বিহীন এই ' সব দেশপ্রোমকদের 
সোদন অনেক কুৎসা, 'বদ্রুপের 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল।' গ্রণ- 
আন্দোলনের জোয়'রকে সেদিন যে 
সব ন্তোরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদণী- 
দের সমষ্ট অইনের মধ্য দিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছিলেন তাঁরা পশ্ডিতীচালে দুর 
থেকে শুধু মন্তব্য করোছলেন যে 
এই সব ব্যান্তরা € সুভাষ, ক্ষাদরাম 
ভগৎ প্রীতি) শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টি ১ 


করে দেশের মনল আন্দেলনকে 


ধংস করছে। অত্যাচারী ব্রিটিশ 
সাম্াজযবুদীদের সঙ্গে সম্মখ 
সংগ্রামের উদাত্ত আহরনকে নাকচ , 
করোছলেন ভারতীয় কাঁমউীনস্ট “ 
পার্টি যোঁদও২ মাকর্পীয় দর্শনে 
শেষ কথা), তাঁরা বললেন দেশের 
সর্ববৃহৎ দস জাতীয় কংগ্লেসকে 
বাদ দিয়ে. তাঁরা "এ আন্দোলনে, 
দিকে দিকে 
সোঁদন. শ্রামক কৃষক, সাধারণ মধ্য- 
বিদ্রোহ সুর: করেছেন অত্যাচারণ 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। 

. এইরকম যখন “অবস্থা তখন 
বিভিন্ন, দলের .নেতারা বাস্তব অব- 
স্থাকে এাঁড়য়ে সুকৌশলে ম্যান্ত- 
যুদ্ধের বরোধিতা করলেন। ইত- 
স্ততঃ এই সকল বিদ্রোহ উপযান্ত 
নেতৃত্বের, অভাবে চোরা; গলিতে 
মাথা কুটে মরল। নেতারা করলেন 
জনগণের প্রাত চরম 'ঁবশ্বাসঘাত- 
কতা। তারপর বহু আকাঙ্খত 
স্বাধীনতা এল ভিক্ষা লব্ধ দান 
{হসাবে। গোটা ভারতবর্ষকে দু- * 
টদকরো করে সাম্রাজ্যবাদশ ব্রিটিশ 
সুরু করল নতুন কায়দায় শোষণ । 
অরুণবাবু দয়া করে জবাব দেবেন 
কি, যে স্বধাঁনতা সংগ্রামের এই 
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“* জঘন্য হীতহাস সৃষ্টির জন্য দায়ী 
কে? ভারতীয় জনগণ অথবা ক্ষুাঁদ- 


রাম, প্রফুল্ল, ভগৎ সং না সেই সব 
নেতা যাঁরা অগণিত জনগণের মন- ' 
সি | ন তর 


, ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় 


নিয়েছিলেন তথাকথিত অইন 
আন্দোলনের মধ্যে। বিভ্রান্ত 
করোছিলেন. জনগণকে 

আজকের গ্ান্ধীবাদণী অজয়- 
বাবু এবং মকর্সবাদী (আসলে. 
সংস্কারবাদী) জ্যোতিবাবব জন: 
গণের মেজাজ দেখে তাই গদীনাঁসন 
হওয়ার প্রাক্কালে এককালের সল্পাস- 
বাদী, হঠকারী বিপ্লবীদের গলায় 


{ততে মালা 'দিলেন)। জ্যোতি- 
বাবনকে সুভাষ সম্বন্ধে নতুন কথা 
শেনাতে হল। 


দর্পণ ॥ শতক্রবার ১৪ই মে ১৯৭১ 


পূর্ববঙ্গ 


আমরা যাঁদ ছাবিবশে মার্চ হইতে 
অদ্যবাধ বড় পালোয়ান দৈনিক ভাষা 
তাহা হইলে অনুধাবন কাঁরব যে, এক 
টেবিল হইতে 'সম্মুখের টেবিলের 
সাঁহত কোন সমন্বয়াবধান শৃঙ্খল; 
নাই, এক কলম বাঁলতেছে, পাক সৈন্য 
চাঁললশ হাজার খতম, অন্য কলমে 
পণ্টাশ হাজার, কামানের গোলা ভিজিয়া 
যাওয়াতে পেলাশশর যুদ্ধ) আর শব্দ 


শ্রুত হয় নাই, মোঁসন গান-হইতে 


গোলা নিক্ষেপ হইতেছে; কখন ভয়- 
গকর কখম মজাদার ফোট ছাপাইতেছে; 
কোথাও সগর্বে 'লাখিত হইয়াছে 


: বাট কাটারী লইয়া সকলে ছনাটতেছে, 


তখনই বোমা পেটো দিয়া কি হইবে। 
এই একজন মাঁরল এই বাঁচল, ট্যাঙ্ক 
'পাষিয়া মারিয়াছে (না মারিয়া পিমি- 
য্াছে) এইখানে এীতহাসিক কথা 
‘ওাঁরয়েন্টাল একসাজারেসন' উল্লেখ- 
যোগ্য। ' 


খবর মুদ্রিত হইতেছে তাহাতে 


* তারথ নাই, দৈনিকে বিজ্ঞাপন যখন 


বেশী, তখন পূর্ববঞ্গীয় কথা ছাঁট- 
কাট হইতেছে। নিজস্ব সংবাদদাতার 
খবর অদ্ভুত, যে মনোবল তাহারা এক 
হাতে তৈয়ারী কারতেছেন অন্য হাতে 
তছনছ করিতেছেন, একাঁদন এক- 
স্থানের খবর পরাঁদন চুপ, তাই 


« ॥. খুলনার (1) চালনার কোন সংবাদ 


নাই। আজ পর্যন্ত বারশাল রা 
ফাবদপদুর ক ঘাঁটতেছে তাহা নাই। 
মনোবলের নামে খালি পদ্যই দোখ। 
এলেনাৰ কয়েক কথায় 'বিয়ারস্যবা 
যুদ্ধ গার্জা জয় সম্পর্কে যাহা লন্ড- 
নস্থ যুদ্ধ দপ্তরকে পাঠাইলেন, তাহা 
খবর-ৃফা মিটায় নাই; যুদ্ধ দপ্তর 
বিশদ বিরণ চাঁহলে, ইনালজেনসের 
একজন পদস্থব্যান্ত সুদাঁ্ঘ বিবরণ 
in the style of an imaginative 
war correspondent. লিখলেন ) 


| ইহাতে অনুমেয় যে টোবলে টোবিলে 


কোনই যোগাযোগ নাই আমরা 
মনে রাখ নাই যে যখন মুজিবর মরী- 
যাদের কোন জানপয়চানি নাই,.আমা- 
দের খবরই তাহা যোগ্বাইতেছে, অশ্ব- 


, গমা হত প্রাত যৃদ্ধলিপ্ত দেশের 


বাজবার অধিকার আছে_এবং এ 
দেশের বন্ধ্দেরও আছে। আরও 
যুক্তিসঙ্গত ভাবে যে অশ্বখমা-হত 
এক শান্তশালশী অস্ত! তবে সেখানেও 
এক পোন্ত সংগঠন দরকার । 

এই কয়েকাঁদনের যুদ্ধ বিষয়, 
একাতিল কাহারাও গার্হিত 'ঁকছু 
গন্তবার অধিকার নাই-_বালতে 
গেলে পাশচমবঙ্গের উল্লাসই তাহাদের 
পাঁড়য়া মার খাওয়াইয়াছে; কোন 
বুদ্ধিমান দ্‌দয়বান বাঙ্গালপর ইহা কবা 


_ উচিত নহে! এই কয়েকাঁদনের ঘটনায় 


ভুল বা মুডুতার প্রশ্নই উঠে না! অবশ্য 
ইহাও ঠিক যে মাতৃভূমি-প্রেমে বেকার 
মবণপণ কাঁরতে উদ্বুদ্ধ করাও 'নর্ব- 
দ্ধিতা। এমানতেই তাহারা গ্ালর 
হদিশে গ্'কাবাঁকা ('জিগজাগ ) 
ছুটিয়া পালাইতে, বোমায় মাটিতে 
শুইষা পাঁড়তে, দাঁতে পয়সা রাখিতে, 
লম্ঠনের চিমনশ কাগজ মারতে পর্যন্ত 


সংগ্রাম বিষয়ে (২) 


কমলকুমার মজুমদার 
জানেনা আগুন 'নভাইতে যেখানে 
বালাঁতর অভাব প্রচুর তাহারা এই 
এক কুটিল মহামাঁরতে প্রাণ দতেছে। 
একমাত্র তাহাদের জন্য আমরা কাঁদতে 
পার! 

মুজিবর রহমান যে কি পাকা কি 
অটুট ভাবে প্রস্থত হইয়াঁছলেন, 
তাহা অদ্য প্রমাণিত হয়, তাহার রাজ- 
নৈতিক লক্ষ্যই তাহার সংগঠন, ভার- 


তায় কাগজ ব্যতীত কোন পূর্ববঞ্গীয় , 


বলবে না যে আমরা প্রস্তুত 
ছিলাম না। কত পৰ্যন্ত প্রস্তুত যে 
সকলেই, যে তাহারা পাঁকস্তানের 
মত সর্ব ত্রস্ত 'সরঞ্জামত সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস কারিল। 
এক চোটে বৃহৎ আদর্শ তথা পাঁকি- 
স্তান হইতে অন্য হইল, আরও যে, 
মানচিত্র দোখলে- প্রস্তুত বলিতে যে 
অর্থ হয়, যাহা এই, যেমন দুই পক্ষের 
এক মধ্যবর্তী এলাকা ছিল, যাহার 
দুই পাশে লোকে টরেন্ট খনন কাঁরকে_ 
তাহার কোনই উপায় নাই; আমরা 
সর্বত্র ছড়াইয়া আছি, সেই প্রস্তুতি 
মানে ভালমন্দ পাঁরণাত বিবেচনা 
করত এখানে বৃথা) .একমাত্র নৌতক 


"বল স্বাধীনতা তাহা সুকুমার মাত' 


বালিকারও আছে, এই সূত্রে মার্চ 
মাসের গোড়া হইতে 'তান প্রত্যহ, 
তাহার দেশবাসী বাঙ্গালী মান্রকে 
স্মরণ করাইয়া 'দিতোঁছলেন; এবং এ 
দেশ এমনও হলপ কাঁরয়া বলা যায় 
যে. স্বাধীনতার প্রথম দিন হইতেই 
তৈয়ারী ছিল, যে আমরা সর্বস্ব পণ 
কারব! 


এই বিচার জজে নিশ্চয় মানবে যে, 


. ইয়াহিয়া কোন ভারতীয় মন্ত্রী নহে 


যে মুজবরকে একটি লাটড্যাঞ্গা 


ছাড়িয়া দিবে, যাহাতে তান এক-. 


নিষ্ঠভাবে কুচকাওয়াজ কাঁরতে পারেন, 
খুব ফুর্তিতে টুপ স্কোয়াডুন রেজি- 
মেন্ট বৃগেড 'ডাভিশন গড়িয়া এক 
তাগড় ইনফ্যানদ্রী যুদ্ধ নিমিত্ত প্রস্তুত 
থাকতে পারেন; কিন্তু আর এক 
প্রস্তুতি তাঁহার ছিল যাহার প্রবল- 


তায়, এ্রীতহযীসকের স্মর্তব্য যে, . 


পুলিশ, ই পি আর, ইবি আর 
সশস্ত্র নির্ভীকভাবে তাহার দেওয়া 
স্বাধীনতা রাখিতে মৃত্যুপণ কাঁরল। 
ইয়াহিয়া তাঁহাকে অটল প্রস্তুত না 
জানিলে- এই হত্যাকাণ্ডে ক্ষোপয়া 
উঠিত না। ইয়াহিয়া ব্াঝয়াছিল 
পূরখণ্ড হাতছাড়া হয়েছে। 

এখানে প্রস্তুত কথাটা যে কত 
বৃথা তাহা যাঁদ দশাসই শীল্তগুজির 
ঘটনা উল্লেখ কার তাহা হইলে আন্দাজ 
করিতে পারব, যথা অতাঁকতে 
পার্ল হারবাব; যথা ১৯৩৬--৩৮ 
বিমানবহর সম্পর্কে বৃটিশ সমর 
নারকবা দৃকপাত করে না (ফিলিপ 
গুয়াডেল)। অন্যপক্ষে মুজিবর বাহি- 
নীর দৈনিকনান্দিত সংগঠন ব্লাহি- 
ত্যই--বাচ্ছন্নভাবে প্রীত ছটাক জাম 
হইতে নৌতিক শ্রাতিরোধ-বিপক্ষকে 
ইহাই আর এক তুখড় সংগঠন মানি- 
তেই হইবে৷ ইহাতে পাক্‌-পক্ষ নিজ 
গাঁতাবাঁধ, দাগা-আক্রমণ (একসন) 


সম্পর্কে অব্যর্থ হইতে অদ্যও পারে 
না। পূর্ববঙ্গ ক্ষেত্রে মহা মহা রথীর 
প্রয়োজন এখানে তাহা নাই! তাই 
এতাবৎ দেখা যায় যুদ্ধচালনা কমানূডো 
রুপই আছে-:অনেকটা 'শক-টুপস' 
কোথাও কামান-যেখানে এল এম জি 
যথেষ্ট, কোথাও স্যাবাঃই জেইট, 
কোথাও 'বমান হইতে গাল বর্ষণ! 
কখনও ইহা যেন জলযুদ্ধ, কখনও 
নাম মাত্র ইনফ্যানট্রণ!-_অথচ বাষ্গালী 
যেখানে নিরস্ত্র, রুগ্ন, থতমত ! ইত্যা- 
কার আক্রমণ অদ্ভুত, ক্ষেত্র-রণসম্মত 
নহে হত্যালশলার জন্যই উদ্ভাবিত! 

সংগঠন শব্দটি সর্বসময়ই রণ- 
কৌশল লক্ষ্য; সংগঠন ছনুভঙ্গ করাই 
যে কোন সেনা বাঁহনীর পণ দেখা 
যাইবে; তাই বড় খেদে চাঁ্চলকে 
বলিতে হইয়াঁছল, আমরা রণের পর 
রণে ভঙ্গা দিতেছি, 'বতকেরে পর 
বিতর্ক জাতিতোছ! ইতিহাসে ক্বাঁচং 
পোন্ত জঙ্গীর সমক্ষে কমজোরীর 
দাঁড়াইবার কথা উল্লেখ আছে-যাহা 
মিরাকল! পুরাকালে প্রবল 'দাহস 
সংখ্যা এবং প্রায় তখন হইতে মারণাস্ত্র 
উদ্ভাবনা-ীবপক্ষকে তছনছ কাঁরযা 
আঁসিতেছে-ক্ল্যাৎ্কস-এর মুখে বহুতে 
পদাণত .হইল-এক এক মারাত্মক 
অস্বরজন্য ইতিহাস ফহাত সংগঠন 
ভাঙ্গার কাঁহনীতে অবাক হইয়াছে! 
বঝনঝারিয়েদেব সসতুলনশীয় তড়াকা-ছোঁ 
মারাতে সকলে ব্রাঁহ ত্রাহি কারয়াছে। 
কোথাও পাঁড়য়া থাকি চেঞ্গিস-এর 
বহরের অশ্বখুর উ্থিত ধুলায় আকাশ 
কয়েক প্রহর কালো হইয়া রহে--গড 
ইজ ফর দা বিগ বটয়ালিয়ানস, 
সেদিনও প্রমাণিত হইয়াছে, চরুট- 
খেগো চার্চিল ডানকারক-এর পতনের 
পব বাঁলয়াছল, 'অউ! ওভাঃওয়েলামং 
অ--ডস’ এবং এই সূত্রে মনে করা 


গত দুই মহাষ্দ্ধে ইংরাজ বাহিনীকে 
জি এইচ কউ * হইতে পরিচালনায় যে 
কি গাঁহ'ত ফল হয় তাহা লিখিত 
আছে। আমরা সকলেই পাক সৈন্যকে 
আহামকের দল বা্লয়া. ভাঁঘিতোঁছ, 
তাহারা যে পোস্ত পোড়-খাওয়া সৈন্য 
ইহা ভুয়া যাই যে এবং আঁভজ্ঞরা 
বলেন, শতকে কখনওই কম-জোরী 
বুঁঝও না! অন্যপক্ষে মুজিবর মরয়া 
যাহারা ইহাও ভুলিয়াছি যে, সেখানে- 
তেও চৌখস পদস্থ সৈন্য সামন্ত 
আছে, যাহারা 'লাগে-তাক পদ্ধাত 
যুদ্ধ চালনা শিখে নাই, (অবশ্য 
জাঁদরেল কালুর ন্যায় অনেকেই আছে) 
যাহারা রক্ষণ, পাঁরচালনা, দাগা-তে 
তুখড়। 'আবহাওষা তাহাদের নখ- 
দর্পণে। যে টুকু এখনও মুজাীবর 
মরায়াদের ঘাটাঁত তাহা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় পাক-রণকৌশল তাহা শিখা- 
ইরা-দিবে। ঠাকুরের অমনি ইচ্ছা, 
পাকা জঞ্গীবাজরা সর্বসময়ই প্রতিপক্ষ 
অনাভিজ্জরদের তারড় করে। আজও 
সঠিক পদাতিক সৈন্যবাহনীর সাঁহত 
ছোট খাট, সময়ের দিক দিয়া, সংঘর্ষ 
ব্যতীত কিছু ঘটা সম্ভব হয় নাই 
একদিকে নিরস্ল লোক সংখ্যা যেমন 
প্রচুর অন্যাদকে এক সৈনিকের হাতে 
হাজার লোক বলওয়ালা অস্ত্র। এই- 


হয়। 
এই সকল সংঘর্ষ, যতদুর সম্ভব খবর 
তেছে-_মাঠ প্রান্তর প্রাতপক্ষ লাভ 
করে নাই তাহা সম্ভব নিহে- মুঁজি- 
বর মরীয়ারা ক্রমে এক পাকা গঠনে 
আসিতেছে এক চাঁরত্রের ' দিকে তন্হা 
অগ্রসর হইতেছে, যে surprise ও 
mobility লইয়া, প্রথম মদহর্ত 
হইতে মুজিবর মরায়ারা বুক ঠ্াক- 
য়াছে; গণনা বলে, এ দুই সংবুদ্ধি 


. তাহাদের decisive victory দিকে 


॥ সাত ॥ 


অগ্রসর, করবে কেননা এ দুই বুদ্ধি 
কখনই জঙ্গীকে বেদম প্রত্যয় দেয় 
না। কখনই, ভাগ্য, সহ-কর্মীদের 
কার্ধধারা বাঁহনশর জঙ্গী পট 
শত্রুপক্ষের দূর্বলতা, অস্ব্ের বা একের 
চৌখষত্বর উপর কোন আীথ-ঠারে না।_ 
সকল সময় জঙ্গী তৈয়ার। সারপ্রাইজ 
কথাটা জুয়া খেলার চাল্স লওয়ার মত 
ব্যবহার করে না-এবং safety-first 
লইধা বেশী মেয়েলাঁপানা উহারা 
করিবে না। [এখানে পুরাকালের ' 
সাহস-ও বাহুবল আর একর্‌প 
লইবে; ইহা ছলে কৌশলে । 
আমরা দোঁখতোঁছ পাক-সৈন্য 
এখন সাবশেষ নজর দিয়াছে সেই 
সকল জেলায়, যাহা স-নেভেল হইতে 
কোথাও কোথাও কিছুটা উপরে, পূর্ব 
উত্তরে; গড়পড়তা &--১৫০ ফট 
পূ্ববঙ্গের উচ্চতা, এই স্থান্গ্ীল 
প্রায়ই নিম্নবঞ্গ বা সমতটের মত এক- 
টানা নহে, পূর্ব অঞ্চল পার্বত্য 
পাদভূমি হইলেও, জম বড় নাবাল, 
ৈমনাঁসংহ জিলা, শ্রীহট্রর কিয়দংশ) 
পূর্ব দক্ষিণ ‘কছুটা পাহাড়পী। ইহা 
পাক সৈন্য নায়করা জানে, এ প্রদে- 
শের কোন ঘোঁং ঘোগ, জঙ্গ-দপ্তরের 
আঁবাদত নাই! কোথায় কত জল 
দাঁড়ায় নিশ্চয়ই তাহাদের ছিট ম্যাপে 
দেখান আছে, অতএব ব্যাঁঝতে হইবে 


ঘাঁটবার নহে; তাহারা সর্ব সময় 
চাহতেছে, বেশ কন উদ্বাস্তু 
সৃষ্ট করা এবং ভারত হইতে যে 


একরান্ত যোগান আসিতেছে তাহা 
বন্ধ করা; ফলে ঠাকুর গাঁ, দরশন. 
রংপুর পূর্বে কুঁমল্লা অগ্চল শ্রীহট্র 
তাহারা বেড় কারতেছে। এবং সর্ব- 
সময়েই তাহারা ছোট দল হইযাই 
আসে, কিন্তু কখন আসে, কোথা 
যাঁদ মোটর তাহা হইলে তার "স্পিড 
কত, একই রোজমেন্টের কিনা, পদস্থ 
কেহ থাকে কিনা, কিভাবে চলিয়া 
আবার কোথায় যায, তাহাদের 
আড়াল কাঁরতে, কোন 'বমান বহর 
(শেষাংশ ৮ম পজ্ঠায়) 





বভ্ডাঁস্ভ্ড 
(ষষ্ঠ পৃঙ্ঠার পর) 


জানেন না এমন কথা বলাছ না: 
আমার মনে হয় অরুণব:বঃ কোনো 


" দল বা ব্যান্ত বিশেষের স্বার্থে 


সঙ্জানে এবং উদ্দেশ্য প্রণোঁদত 
হয়ে ইতিহাসকে "বকৃত করেছেন। 
এতগদীল ভাল ছেলে (তাঁর মতে 
সম.জ বিরোধী ), যারা শুধু জন- 
সাধারণের. স্বার্থে প্যীলশের (তাঁর 
মতে সাধারণ পর্থীলশ) অমানুষিক 
অত্যাচারে প্রণ হারালো, তাদের 
আত্মত্যাগ অরুশবাবুর মনকে নাড়া 
দল না, এ কথচ ভাবতেও আশ্চর্য 
লগে। অরুণবাব হেমন্ত বস 
পীযূষ ঘোষের হত্যাকারীর শাস্তি 
দাবী করেছেন, করেনাঁন পীল- 
শের শাস্তি দাবী । সাধারণ মানুষ 
(মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্ৰ, শিক্ষক 
এমনাক রিক্সা চালকও পুলিশের 
চর হয়ে কাজ করলে তখন সে 
শ্রেণী শৱ হিসাবেই গণ্য হবে) 
খুনেব নিন্দা করেছেন। অজয় 


কিন্তু আগেই সে কথা ক কবে 
বলা যায়), . অত্যারী সি আর 
আর পি বাংলা ছাড়ে (ভেক) 
স্লোগান না য়ে পুলিশের আঘা- 
তকে প্রত্যাঘাত হানছে 'নজের 
জীবন তুচ্ছ করে, তাদের ভাল: না 
করতে পারেন করবেন না কিন্তু 
সধারণ মানষের নিকট তাদের হেয় 
প্রতিপন্ন করে অগ্গণত মানুষকে 
বিভ্রান্ত করবেন না। 
এস দে 
বেলগাছিয়া 
হাওড়া 


চু আট ॥ 


২. পদজ্পেন্দ, শুধু যে নিছক ভয় 
পেয়েই পালাতে চেয়েছে তাই নয়, 
ভয়ের করণ সৃষ্টি করে কোম্পা- 
নীর চোখে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে 
নিয়েছে। ফলে মোটা একটা এলাও- 
য়েল্স সহ বদলা। - ্ 
অমলেন্দ,, অর্থাৎ সেই দলপতি 


নিঃসন্দেহ। 
তাল্দকদার ভীতু মানুষ৷ ভয় এবং 
আশন্কার ওপর তাঁর. অগাধ 
বিশ্বাস। গহন আবার তদপেক্ষা 
_দঃস্বনাবলযাসনী। তিনি তো 


ধরেই নিয়েছেন, যে কোন মুহুর্তে 


এই স্টাফ কোর়ার্টরের 'নচে প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং তাতে 
এ বাড়ির কোন তলার কেন মোজা- 


ইক টাইলই অক্ষত থাকবে- না৷. 


যদি তেমন দুর্ঘটনা দুরবতশীও হয়, 
তব? দু-একটা খুন-জখম যে কোন 
মুহ তেই ঘটে.ধেতে পারে। যা 
দিন কাল! গভর্ণরের রাজত্ব গিয়ে 
নির্বাচিত সরকার এলো, - গলা 
কাটার সংখ্যা তব্দ কমল না। এখনও 
' স্মযেগ্ন পেলেই যে কেউ যে কারকে 
জানে খতম করে সরে পড়ছে। 
বিচার নেই, বিচারক নেই'; রক্ষী 
নেই রক্ষকও নেই। 


চিরকাল একটি খোঁটরতেই" বাঁধা 
রইলেন। এই এক নিত্য আঁভযোগ 
নিয়ে 'গজ গজ.করেন তজুকদারণি, 
আর ছেলেমেয়ে সমেত কর্তাঁকে 
সামলান, সাবধান করেন _ সর্বদা! 
এই প্রসঙ্গে রুম উদ্গাত হাসি চেপে 
বলোঁছল, “মঃ ' তালুকদর এই 


অভিযোগে একেবারে ' ককটেল ' 


বোমার মতো বার্ট করেন। বলেন, 
চিরকাল তো শুধু গয়ন' গাঁড়য়ে 
'পান চিবিয়ে বায়স্কোপ দেখে 
কাটালে। তখন যে ম্যাডরাসে ট্রম্স- 


ফারের একটা অডণর হয়োছিল, ' 
যেতে দলে আমায়? সোঁদন, কল-. 


কতা ছাড়া চলবে না। 'আমার অমন 
একটা লিফট ফস্কে গেল। এখন 


- চাও, কলকাতা ছেড়ে যে কোন 


চুলোয় "পালাতে; ' মানে, জীবনের 
শেষ লফটট'ও হারাতে বলছ। 
স্পী বুদ্ধিতে দুবার ঠকা' মানে 
একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া। এই 
বলে দিলাম, যাব না, যব না, যাব 
নাঃ 

রুম্‌ ভার চমৎকার কন্ঠস্বর 
নকল করতে পারে। আমরা সবই 


এই 


উপভোগ করৌছলাম তার বর্ণনা। 
শৈবাল পাঁরচয় দিয়ে বলে- 
ছিল, “জানেন; রুম: ফার্স্ট "ক্লাস 
আঁট্ট। একবার আমার সঙ্গে 
হিরোইন হয়ে অমাকে একেবারে 
দ্লান করে ছেড়ে 'দিয়োছল।” 
রুম: কপট রাগের সঙ্গ 


. অন্ুরাগ মিশ্রিত 'মস্টি গলায় ধমক 


দিয়েছে, “এই. শৈবালদা !” 
আমি ম্চাক হেসে বলোছ, 


₹ প্প্রাতভা কখনো নিজেকে লুকাতে 


পারে না,-উাঁন না বললেও আমি 
ঠিকই বুঝতাম আপাঁন . স?আঁভ- 
নেরী।৮ -  , 
মেন্ট যেন৷ জ'নেন, কথাটা কিন্তু 
মেয়েদের সম্পর্কে মোটেও ভালো 


শোনায় না।” 


বাল্তাবক লঙ্জায়' পড়তে 
হয়েছে আমকে। তাড়াতাঁড় বলতে 
চেয়োছ, “না, মানে, আম তো 

অমল হাত নেড়ে থামিয়ে 
দিয়েছে, “যেতে 'দিন, যেতে দিন! 
ওদের-*যে কোনটা কমশ্লিমেন্ট অর 
কোনটা মেনটাল শক, চৌকস মনো- 
িজ্ঞানীতেও "তার হদিশ পাবে না 
মশায়, আপনি আম -তো পিক- 


চারেই নেই।» ; 
‘রম শর বড় করে টেনে 
টেনে বলেছে, “ঈ-ই-স!” তার. 


টেলের মতো ডাইনে কাঁয়ে ঝাপট 
খেয়েছে। আমি সৌন্দর্যের দাত 
সহ্য করতে না প্রে চশম্য মোছার 
নিয়োছ। . . . 
"_ অমল আসলে প.স্পেন্দুর 
কথায় ছেদ টানতে নারাজ। পূর্ব 
সুত্র ধরে তখনই বলেছে, “প্পুজ্পে- 


 ন্দদাদের ট্রেড ফুনিয়ন একটা 


সোনর পাথর বার্টি। ওরা সকলকে 
বোঝাতে চেয়েছে, ট্রেড ফানয়ন হল 
একটা কর্মী সংস্থা, যার একমান্র 
নেওয়া। আদায় করতে হলে বার- 
গেইন করতে হয়, অর্থাৎ সদুর- 
হয়। আর এই লাভালাভ কেবল-' 
মন কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বার্থের 
প্রত লক্ষ্য রেখেই. করতে হবে। 


সুতরাং শ্রমিক কর্মীর এই, আন্দো- 


লনের সঙ্গে রাজনীতির কিছুমাত্র 
সম্পর্ক নেই। রাজনণীত, দলগত 
স্বার্থ সাদ্ধর উপায় ম'ত্র। বাঁচতে 
একটা অ-রাজনৈঁতক য়ন্নীনয়ন। 
আমরা অসমাদের শান্তডতেই আদায় 
করব আমাদের প্রাপ্য। কোন দলকে 
প্রাপ্য অদায়ের ভার 'দয়ে, সেই 
দলের হাতে চাঁবকাঠি তুলে 'দয়ে 
আমাদের ভাগ্য নিয়ে খেলতে দেব 
না ওদের। র'জনোৌতক দলগুলো 
সবই সমান! কেউ আমাদের স্বার্থ 


.দেখবে না। আমদের মাথায় কাঁঠাল 


ভেঙ্গে সন্ধ করে নেবে তাদের 


কলকাতায় 


তির Ps © i 


বৃহত্তর রাজনৈোতিক উদ্দেশ্য। ভাই 
সব, আপনারাই বলুন, অমরা কি 
দলীয় রাজনীতির দয়া আর চ্যারি- 
টির নিচে নিজেদের শিরদাঁড়া পেতে 
দেব, না, আমার স্বার্থ আমার 
পাওন্-গণ্ডা আমরই বুঝে বুঝিয়ে, 
যেখানে যতটা স্াবধে, আদায় কং 
নেব?” পনজ্পেন্দুর বন্তৃতার ঢঙে 


হাত নেড়ে প্রায় এয.কাঁটং করাছিল 


অমল, বাধা দিয়ে রুম বললে, 
তাই কি না, বলুন?” প্রশ্ন করে 
সে নিজেই জবব দেয়, “রাজনীতি 


 ক্লালারা কি রাজা করে দেবে? . 
ওরা মন্ত্রী হবে, ক্ষমতা দখল করবে।' 


আমদের সমস্যা ভালো করে খেয়ে 
পরে বাঁচা !” 
অমল দাবড়ে উঠল. “তুই চুপ 
কর তো, ফচকে মেয়ে! তোকে আর 
তোদের এই ।সাজনো ঘর্‌ দেখলে 
কে বলবে রে, খাওয়া পরার- সম- 
স্যায়. বিব্রত হয়ে পড়োঁছস?, 
তোরা ষ'রা সুখে আছস, তাদের 
মুখেই এসব মানায় ভালো। আর 
লাখো লোক, যারা খেটে খায়, 


পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম ' 
. জেপ্তম পঞ্ঠোর পর) 
ব্যবহৃত হয় দিনা, তাহা আমরা 
কেহই জানি না; কখন কিছ 'জিল'র ' 


খবর. সন্ধান নাই_অথচ সাংবাদিক 
সর্বত্রে সংবাদ-দপ্তর আমাদের কিছু 


বলে না, অর্থাৎ নিরস্মদের বা কম-- 
, জোরীদের সাবধান করেনা, শদধৰ 


আমরা পাঁড়তোছ যেখানেই ক; 
সেখানেই হামলা; অতএব আমাদের 
যে কোন ভাত নিরীহ দুখীই .ও 
অবাঙ্গালশ পাক বাহিনীর চর; ফলে 
আমরা তাহাদের কখনও হয়রাণি, 
করলাম, কিন্তু তাহারা অচিরেই 


,জ্তর হইতে নূতন “জোয়ান যাহারা 


ঘৃণায় মরীয়া হইয়া আমাদের দল- 
বৃদ্ধ করিল, তাহারা খোয়া যাওয়ার 
বন্দুক লইল! ত্যহারা প্রাণ দিল! 

গেরিলা যুদ্ধর অর্থই যত তাগড়া 


সরঞ্জামত সৈন্য হউক না কেন, তাহাতে ' 


উরুভঙ্গা হইবার সম্ভাবনা অব্যর্থ ৷ 
দেখা যায় এই গেরিলা আরও 
বেপরোয়া হয় যখন সুপারকাল্পত 
আক্রমণের কাজে লাঁগবে--সকল সময় 
দখলকামী সৈন্য মহড়া লয়, এখানে 
একমাত্র শুভ সহায়ক ব্যাপার এই যে 


কায়দা মত আসিতে পারবে না; এবং 
যখনই সে তাহার কায়দামত আক্রমণ 
কাঁরবে না অর্থাৎ একজন সৈনিক যেন 
বর্মআঁটা এই দন্র্ভাবনায় তখনই 
মারাত্বক অস্ত্র হাতে কখনই সে 
{নাশ্চল্ত হইতে পারবে না; তখনই 
তাহার মরাল-এ টোল খাইবে। মরাল 


তারা চায় ভালো করে বেচে 
থাকার জন্য লড়াই 'চ'লাতে। রাজ- 
নীতি মানে মন্ত্রী হওয়া, এইসব 
চুলবাজি কথা বলে খটয়ে 
মানুষদের হতাশ করাব তোরাই। 


. হতাশ “করবে এ পদুষ্পেন্দদরা যে 


শ্বালা নিজের গুছিয়ে নিয়ে কেটে 


পড়ার তাল খজছে। মোটা এ্যাল:-- 


ওয়েন্স মেরে একেবারে ক্যাপিটালে 


“বার জন্যে পুম্পেন্দ সরকার একটা 


আতঙ্কের লাইন তৈরী করেছিল । 
নয়ত প2ষ্পেন্দওর মতো একটা মরা 
ইদুর মেরে রূজনীতি করার, দ্রেড 
রূনিয়ন করার মাথা ব্যথা ওদের 
নেই ৷” E 

“উস, নেই বললেই, নেই? 
মারাপট হচ্ছে না কুবি? পুষ্পে- 
ন্দ বাব: বৌ-ছেলে 'নয়ে ঘর করেন। 
ভয় হওয়া তো স্বাভাবকই। আজ- 
কালকার রাজন্ীতিই তো এই যে, 
যখন নীতি 'ফিতি বৃবিয়েও দলে 
টানতে- পারলে ন, তখন খতম 
কর।” 

অমল প্রায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়া 
শচ্ছল।-_ আমি ভয়ানক অস্বাস্ত 
অন্ভব করছি। একেবারে অপাঁর- 
চিতের মধ্যে এমন অস্বাস্তকর 'ঘট- 
নয় মূঢ় এবং নির্বাক হয়ে. 
গোঁছ। এদের জল কোন পথে 
কোন 'দিকে গড়ায়, 'জানা নেই। 


আদতে উহা মৃত্যুভীত! এখন এই 


টোল খাওয়া মরালের জন্য তাহারা 


বার্তত হইবে। মরাল যে কি তাহা ' 


ফোকত্বাজ চাঁ্চলের হাঁ হাঁ করা 


হইতে অনুমেয়। এবং যেদিন মরণ- 


যাদের বন্দুক সম্পর্কে পর্বজ্ঞান হাতের 
তাক পাকা, হইবে তখন উহা আরও 
ভাঙ্গিবে। এখন পাকসেনা . নিজস্ব 
মরাল রাখতেই কার্জে অকাজে মানু 
ব্যবহার করে, দূর পাল্লার কামান 
ব্যবহার, ইহাতে ' সিদ্ধান্ত হয় যে 
নিজেরা কি পাঁরমাণ আতাঁঙ্কত 
হইলে এইভাবে আবুমণ করে। তাই 
কোথাও কোথাও অজস্র গুল খরচ 
কোথাও মার-দৌড় ধরণে * হামলা। 
যেহেতু আমরা সর্বত্রে অতএব, এ 
পাক সেনা বাহন এক কাজ সাজীকে, 
এক 'কাজ যে রপ্ত কাঁরয়াছে তাহাকে 
অন্যত্রে লাগাইতে হয়ত হুইবে। এখন 
আমাদের খবর নাই, যে পাক্‌ সেনা 


কর্তারা ক ভাবে তাহাদের এই . 


হত্যালশলার ব্যবহার কাঁরতেছে। দলের, 
হের-ফের ছহাটর বিরাম ছুই আরাম 
নাই, ইহা সবাই জানেন যে '্টেইং 
অন’ এক বিবকট বিকার আনায়ন 
কাঁরয়া থাকে। 

ঢাকা ও- অন্যান্য শহর এখন 
কেল্লাবং পুরাতন দন হইতে এই 
উদাহরণ _ আছে, নিশ্চিন্ত শহর যখন 
কেল্লা হয়_অর্থাৎ' রসদ, দেখ-ভাল, 
হাঁদপাতাল বেশণ সৈন্য আস্তানা, 
এবং অর্থাৎ প্রত্যেকাট চিজ বাচ বাঁহঃ- 
স্থান হইতে সংগ্রহ -কারতে হয়_কোন 
উপাদানের 'সাঁহত তাহার সঠিক যোগ 
নাই তখনই তাহার মুশকিল! 
মুজিবর নিরেশত মন্মণ'ই অব্যর্থ_ 
ভাত মারব পানিতে মারব! এঁ কেল্লাতে 
বেগর-ছুটির সৈন্যরা ক্রমে ভার হইবে, 
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হয়ে অমলকে হত ধরে বসালে, 
“উত্তেজিত হোসনা! উত্তেজনা 
উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করে। তুই রাগাঁল 
তো রুমর ভার বয়েই গেল। দেখ, 
ও মিটমিট করে হাসছে। রাঁগয়ে 
দিয়ে থামিয়ে দেওয়াটাও ওদের 
কট কৌশল।» 
অমল ঠাণ্ডা হয়ে বসে। আমার 
দিকে তাকিয়ে বলে, “সার! জননেন, 
মেয়ে জাতটাই শালা জাত বুর্জোয়া । 
ওদের রজনীতি শিখতে হয় না। 
কূট-কৌশলশী করে স্বয়ং প্রকীতিই 
ওদের তৈরী করে ছেড়ে দেয়, 


এক একটা সাক্ষাৎ শয়তান!” 


আম’ হেসে বললাম, “আপনা- 
দের মধ্যে অশ্চর্য ভালো লাগছে। 


“থামলেন কেন? বলুন না?” - 


শৈবাল একটা “ সিগারেট ' বাড়িয়ে 
ধরে প্রশ্ন করেছে। 
বেফাঁস বলে ফেলোছি, 'ন্রু- 
আপনাদের ' মতো তরুণতরুণণরা 
যে রজনশীতাঁটাত ভাবছেন”... . 
“আমাদের সাজ পোষাক চলন 
বলন চেহারায় তা ঠিক ধরা পড়ে 
না, তই না?? রম হাসছে। 
বোকামি ধরা পড়ে গেছে। 
বোকা বোকা হাসা ছড়া উপায় নেই. 
- (শেষাংশ ১ম পহ্ঠোয়) 


হইতে অন্যন্ন লইতে হইবে! পিতল 
বোতাম পাঁরবার ফুরসৎ পাইবে না। 
হাঁতমধ্যেই খবর ' হইয়াছে, অসামারক- 
দের তাহারা ল্যঠেরা তৈরী. কাঁর- 
তেছে, ইহাতে ' অন্মদলীয় লোকও 
আছে।- (ইহাদের উপর ক তাহারা 
ভর কারবে?) ভালো, কিন্তু 
ইহা তাহারা জানয়াছে এ' কজ্পতর্‌ 


কারতে হইবে-কেননা আমরা সর্বরে ' 


যাহা আপাতত আমাদের বাধা 
যতাঁদন বাধা 'ততাঁদন এই লড়াই 
স্টাটক থাঁকবে। (ফলত দীর্ঘস্থায়ী) 
এখন গোরলা হুইবে-পরে আক্রমণ 
নিশ্চয়ই অর্থাৎ ক্রমে এই বাধাই বেপ- 
রোয়া আক্রমণ কাঁরবে। 
অবধারত কেন না মনোবল এতটুকু 
টোল খাইবে না! অবশ্য পশ্চিম- 
বঙ্গের মনোবল অর্থে, 'দৈনিক বল 
কতাঁদন তাহারা পাইবে তাহাই চিন্তার 
কথা। 


-* এই স্মত্রে যাহার কথা মনে পড়ে, 
তাহাকে প্রভাংস গুপ্ত 'হন্দুস্থান ' 
স্টানডার্ড ঁবশেষ জানেন, এ ব্যান্ত 
ইতালশীর পতনে বাড়ীতে হারলন্ঠ 


‘দেয়; সে এক ফারঙ্গাঁ পদলেহণ। 


৪১-৪২শে শরৎ বসুর কাছে কাজ 
; ফলে আমার কাকা *শাল্ত 
রায়চৌধুরী ক্যারিষ্টারদের সাঁহত , 


চক 


তখনই জয় . 


সি 


তাহার্‌ আলাপ হয়, সে তখন 'ফিছেল +“ 


স্রাটীজন্ট; € কনান ডয়েল-এর গুরু) 
বলিল পতন সিঙ্গাপুর হইবে না, 
পাকা ব্যবস্থা আছে। আশ্চর্য তখন 


যুগপৎ শোনা গেলহো গিয়া! 
লোকাট মজার পায়ে ডারবী জুতা 
মালকোচামারা , গায়ে পাজবী! 
বে*টে খাট। আদতে সে *সাহেদ 


উহাদের ক্ষেত্রে ভদ্ভাবে বলা হইল তাহারা ছুটির নামে এক ছাউনি স্মরাবন্দশর শিষ্য! 
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ইমান অয়েল বর্ণোৱেশনে 
* দি বন গোষণ ৪ অর্থের অপব্যবহার 


(নিজস্ব প্রাতানাধ' 


দুনীশত, স্বজনপ্োষণ, ও সর- 


কারী অর্থ তছনছের মচ্ছব পড়ে 
গেছে ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পো- 
রেশনের মাকেণটং ডিভিসনে। 
একাঁদকে কর্পোরেশনের প্রশাসন 
কর্তৃপক্ষ শ্রামক কর্মচারীদের দাবী 
' সম্পর্কে উন্ন'সক মনোভাব দোঁখয়ে 
চলেছে, অপর 'দিকে অকারণে আঁফ- 
সারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। 
তাদের বিলাস বৈভবের ঢলাও 
ব্যবস্থায় লাখ লাখ টাকা খরচ করা 


১ হচ্ছে। আঁফসারদের সংখ্যা ব'ড়ছে। 


কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম হারে 
বাড়ছে সাধারণ কমার সংখ্যা। 
উনশ শ চৌষট্ সালের মার্চে 


১ প্রতি একজন আঁফসারের 'পছনে 


ছিলেন দশজন কর্মা। ভীনশ শ 
সত্তর সালের একান্রশৈ মার্চ পর্যন্ত 
পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে আঁফসার 


জ্হ্‌ভাহ্র 

| (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
খাস্ত করে ব'ঝাকে 'দয়ে সুপারিশ 
করিয়ে নিয়েছেন। তারপর দর- 
খাস্তখানা ফায় ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী 
_ তর্‌ণকান্তি ঘোষের কাছে। "তান 


-/ কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে দর- 


ha 


খাস্ত অফিসে পাঠিয়ে দেন। দপ্তরে 
তখন সাজ সাজ রব। বিজয় 
নাহারের ছেলের দরখাস্ত। ওতো 
দিতেই হবে। তবে আন্চ্ঠানিক 
প্রয়োজনে একখানা* ফরম ভর্তি 
করতে হবে। সেখানা পাঠানো 
হয়েছে। দুই একাদনের মধ্যেই 
হ'জার হাজার আবেদনকারণর দাবী 
উপেক্ষা করে বিজয় নাহারের 
“ ছেলেকে স্কুটার দেওয়া হবে। 
ছাত্র পারষদের ছেলেরা ক সাধে 
বলে বিজয় মরোয়াড়ী £ 
এই কলকাতায় 
(৮ম পন্ঠার পর) 
আমার। এক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য 
মোঁনমুখে জ'ন্যন দেওয়াই শ্রেয়। 
অমল বলেছে, “যাই হোক, 
প্যম্পেন্দুদের ভাঁওতায় যারা ভুলে 
, ছিল, আন্দোলন ?পকে উঠতেই 
তরা টেঁর পেয়ে গেল যে, বড় 
রকমের একটা গলদ হয়ে গেছে।» 
বাধা য়ে রুম; বললে, “অমাঁন 
হড় মুড় করে সবাই তোমাদের 
দলে বাদ চটকে পড়ে তোমাদের 
নেতৃত্ব মেনে নিত, 'ত'হলে আমিও 
বলতাম, ইনকিলাব নিন্দা--আঃ, 


এ এই ধেং?” 


অমল হাত বাড়িয়ে রুমূর রেশমের 
, মতো চল যেভাবে খামচে ধরে- 
ছিল তাতে কয়েক গাছ উপড়ে 
আসতেও পারত। 

২ রুম অমার কাছেই নালিশ 
করে বললে, “দেখুন, ওরা যে 
দুঃশাসন তার প্রমাণ হাতে নাতে। 
খমসেস তালুকদার তইত কর্তাকে 


ও কমর্দের আনৃপাতিক হার এক 
জন পছ: চারজন। উল্লেখযোগ্য, 
কমলাঁজং সিং নামে জনৈক র্যান্তকে 
ম্যানোজং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ 
কর'র পর তাঁর তত্ত্বাবধানে গ্রত ছ, 
বছরে আফসার 'হসেবে অস্বা- 
ভাঁবক সংখ্যায় লোককে ঢোকনো 
হয়েছে। এই কমলাঁজৎ সং ছিলেন 
রার্মাশেলের চীফ নার 
ম্যানেজার। 
গৌর? সেনের টাকা? 

অমাদের মতো অন্ন্নত দেশে 
এই সংস্থার অফিস্মরদের 'বলাস 
ব্যসনের জন্য কী রকম ব্যয় হয় তা 
শুনলে চক্ষু: ছানাবড়া হওয়ার উপ- 
ব্রম। এক কলমের খোঁচায় তাদের 
এই ধরনের সুযোগ স:ীবধা ব:বদ 
আড়াই শত টাকা করে বাড়য়ে 
দেওয়া হয়েছে। সেটালং আ্যালা- 


উয়েন্স বাবদ আঁফসারদের এক 


হাজার টাকা দেওয়া হয়, যা 
কর্মীরা পান না। এই টাকা ফেরৎ- 
যোগ্য নয়। দু বছর অন্তর ভারতের 
যে কোন- জায়গায় প্রমোদ ভ্রমণের 
জন্য আঁফসারদের সপারবার সবধা 
দেওয়া হয়। 

আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, 
উীনশ শ আষাঁটু উনসম্তর সালে 
ভ্রমণ ব্যয় বাবদই খরচা হয়েছে 
পণ্চাশ লাখ টাকা। 

দবজন প্রেমের. পরাকাষ্ঠা 

চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে 


দুনর্িত ও.স্বজন পোষণ চুড়ান্ত - 


পর্যায়ে পৌছেছে। সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে চাকরা- 
গদলোর জন্য ঠিকই। কিন্তু তা 
লোকের চোখে ধূলে 'দিতে। 
লাগাল আফসার পদে 'নয়োগ করা 
হয়েছে জনৈক চিকারকে। হীন 
সদ্য গ্রাজুয়েট হয়েছেন। এর চেয়ে 


সব সময় সাবধান করেন। পহজ্পে- 
ন্দবাবও কেটে পড়ে বেচে 
গেছেন” 


এ কথায় অমলও ীনার্ববাদে * 


হাসতে বধ্য হল! বললে, “আচ্ছা, 
তোর কী আক্কেল বলত রুম ভদ্র- 
লোক আমাদেব আঁতাঁথ, এখনো 
পর্যন্ত এক কাপ কাঁফ পর্যন্ত 
এলো না। ফার্স্ট ক্লাশ বুর্জোয়া 
আর কী ভাবে হতে পারে মান্দষ, 
বিশেষ মেয়েমানুষ 1” 

আঁম ব্যপ্ত,হয়ে বাধা দেও- 
যর আগেই রম: লঙ্জায় রাঙা 
হয়ে বললে, “সাত্য কি অন্যায়! 
অমলদা, এই পয়েন্টে আমি-সম্পূর্ণ 
সারেশ্ডার করাছ, পরাজিত দোষী 
ক্ষমাপ্রর্থী। লজ, একট: বসুন, 


* দেখবেন, একদম দের হবে না?” 


আমি.বললাম, “না, না, ব্যস্ত 
হবেন না, শ্ুন্‌ন!? কিন্তু একটা 
ব্যপাবে মেয়েরা কাবও কথাই 
শোনেনা। রঃমুও শোনোন। 
রূমূকে হটিয়ে অমল অতঃপর 
শান্তিতে তার বাঁক বন্তব্য ফের 


শুর করল। 


তান পদত্যাগ করেন। 


দলীয় কোঁদলের 


যোগ্যতাসম্পন্ন অনেকেই আবেদন 
করোছিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই 
কারা আই ও সর চেয়ারম্যান 
এন এন কাশ্পের আত্মীয়। ডি 
এন সিনহা হচ্ছেন একজন সাধারণ! 
গ্রাজুয়েট। আকাউন্টেসীতে তাঁর 
কোন আঁভজ্ঞতা নেই৷ তাঁকে 
আযাকাউন্টেন্ট হিসেবে কলকাতা 
আফসে নিয়োগ করা হয়েছিল। 
দু’ বছরের মধ্যে "তান আঁফসার 
পদে উন্নীত হয়ে গেলেন। সবচেয়ে 
শবস্ময়কার, ভি এন সনহমর 
আলাদাভাবে ইন্টারভিউ নেওয় 
হয়োছিল। অথচ সংবাদপত্রের বিজ্ঞা- 
পনে বলা হয়েছিল- কমার্সে 
সেকেন্ড ক্লাস গ্রাজুয়েট ও আ্যাকা- 
উন্টেন্সীতে অন্ততঃ পাঁচ বছরের 
আঁভজ্ঞতা প্রয়োজনীয় এই চাকরী- 
টির জন্য। নেপথ্য সংবাদ, এই ডি 
এন 'সনহা হলেন কলকাতা শাখার 
ফনান্সিয়াল কন্ট্রেলার এস এন 
সিনহার ছোট ভাই। চৌদ্দ পনের 
মাস আগে পণ্টাশ জন সেলস আঁফ- 


স্যারকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে 


সংবাদপত্রে কোন বজ্ঞাপন না 
'দয়ে। অফিসার পদে (গ্রেড-এক) 


সাধারণ গ্রাজুয়েট জনৈক 'সিনহাকে 
সেকশন আফসার হিসেবে নিয়েগ- 
পত্র দেওয়া হয়েছে। এই পদাঁটর 


জন্যও সংবাদপত্রে কৌন বিজ্ঞাপন - 
দেওয়া হয়ান। এই ভাগ্যবনন ব্যান্তীট 
হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্র এস এন 
{সিনহার একজন নিকট আত্মীয়। 
এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ 
ছাঁড়য়ে আছে। 
জনসাধারণের ট্রাকা নিয়ে 
অমার্জনীয় অপৰ্যয় 

এখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। 
জনসাধারণের ঢাকা খোলামকুচির 
মতো খরচা করা হয়েছে। ডউাঁনশ শ 
আটষাঁট্র সালে জনৈক রামপ:রায়াকে 
আটাশ লাখ টাকা বাঁড় ভাড়ার 
জন্য আগ্রম দেওয়া হয়। অথচ সে 
বাঁড় দু বছর হয়ে .গেলেও আজও 
পুরো হয় নি। টাকাটা দেওয়া 
হয়েছিল দুতলা, তিনতলা ও চার- 
তলার ভাড়া 'হসেবে। বাঁড়র 
ঠিকানা এক ' নং থিয়েটার রেড। 
এই টাকা দিয়ে আই ও 'স কর্ত্‌- 
পক্ষ নিজেরাই একটা বাঁড় তৈরী 
করতে পারতেন। 

আই ও 'স কর্তৃপক্ষ তাদের 


নন্ব কক €ৎত্রোলেন অক্ভুদ্ৰন্দ 
চীপ -হুইপের পদত্যাগ ও প্রত্যাহার 


(দপণের সংবাদদাতা ১ 
দর্পণ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে 
পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গ . মাল্সসভার 
চীফ হুইপ প্রফল্লকান্তি ঘোষ 
এপ্রিল. মাসের প্রথম সপ্তহেই ,পদ- 
ত্যাগ করোঁছলেন।' চোঁঠা এপ্রল 
তারপর 
বে'ঝানোর পর বর্তমান বিধান 
সভার আধবেশন অর্থাৎ সতেরই 
মে পর্যন্ত চীফ হুইপ থাকতে 
রাজী হয়েছেন এবং নেপথ্যে 
কোনো ঘটনা না ঘটলে আঠারই 
মে আবার পদত্যাগ করবেন। 
এই ব্যাপারের তেমন র'জনোতিক 
গুরুত্ব নেই! নব কংগ্রেস দলে উপ- 
পাঁরণাতিতেই 
প্রফল্পকান্তির পদত্যাগ । - জানা 
গিয়েছে, বিজয় নাহারের উপদল 


নব কংগ্রেসের একটা মোটা অংশ ' 
প্রফ্ল্লকান্তিকে মন্ত্রিসভায় আনতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু বাগড়া দেন 
{বিজয় সিং নাহ;র। তান বলেন, 
এক বাড়ী থেকে দুজনকে তেরণ- 
কান্তি ঘোষ ও প্রফুল্লকান্তি) মন্দ 
করা শেভন হবে না। প্রফুল্ল- 
কান্তির দল এতে ক্ষুব্ধ হন। তখন 
গুকে চীফ হুইপ করা হয়। এতে 
প্রফূল্রকান্তি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে পদ- 
ত্যগ করোছলেন। -' - 
প্রফল্পকান্তিরা এখন ডঃ ত্রিগুণা 
সেনকে তালিম দিচ্ছেন বিজয় 
নাহারের 'বিরনদ্ধে। 


কংগেগ গৰিষদীয় দলের বৈঠকে ব 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস পার্লা- 
মেটশ্রী দলের বৈঠকে সেদিন বড় 


তাতেও দমেনান। যাই হোক অনেক 


করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে হয়। 


সভা শেষে সংব্রত পবজয় মারো- 


0 নয় & 


আঁফসারদের প্রমোদ খরচা দিয়ে 
থকেন। পাট” বার, রেস্তোরাঁ ও 
পড্ুংকসের মহান খাতে এ সব 
বয়ি। গত বছর বারোই 'ডসেন্ব- 
রের এক সাক্ুুলারে হেড 
আঁফস কর্তৃপক্ষ জানালেন এ জন্য 
কোন ভাউচার" পেশের প্রয়োজন 
নেই। অনেকেই এই স্নুযোগাঁটর 
পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন। সে সব 
নার্দস্ট খবরও আছে।. 

যাঁদও' পাঁথবীর সমস্ত দেশেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেড আতাচে 
আছেন, তবুও আই ও 'সর " 
মুরুব্বিরা নানা ছলে প্রায়শঃ 
জাপান, থাইল্যান্ড ইউ এস এস 
আর ঘুরে এসেছেন। 
আই ও সির ঘোঁষত নীত 
বেকর গ্রাজুয়েট, ইঞ্জনীয়ার অথবা 
িগ্লোমাধারীদেরই ডিলার ও 
'িসাট্রীবউটর করা হবে। এরই 
জন্য বন্বের মাকে“টং আযাডভার্টাই-. 
সিং এয়াসোসয়েটসের মাধ্যমে দশ 
লাখ টাকা বিজ্ঞাপন খাতে খরচ করা 
হয়েছে। অথচ এ কাজ আই ও সর 
জনসংযোগ দপ্তর সহজেই করতে 


ছে 
কোম্পানীতে 
দ্ধের 





২,২৪,৮২,১৬৭ ৷ টাকা। যে 
ম্যানোঁজং 'ডরেক্টর ভি কে 
প্যাঙ্কহার্টের অপদার্থতার 
জন্য কোম্পানীর এই দবর- 
বস্থা তাঁকে আগামী একান্িশে 
মে অন্ষ্ঠিতব্য বার্ধক সাধা- 
রণ সভায় প্রোডাকশান উপ- 
দেল্টা হিসাবে নিয়োগ - করা 
হচ্ছে। বেতন পাঁচ হাজার 
টাকা। তাছাড়া অন্যান্য স্মযোগ 


উঠোছল। 'বধানসভা ভবনে অন; ক্লাড়ীকে দিয়ে চলবে না’ বলতে { সুবিধাত আছেই ৷. 


স্ঠিত এক বৈঠকে ছাত্র পাঁরষদের 
নেতা এম-এল-এ সাব্রত মুখার্জ 
কংগ্রেস মান্দদের তুলোধেনা করে- 
ছেন। বলেছেন, গুর কথা শুনে 
মান্িদের চলতে হবে, নইলে দৌঁখয়ে 
দেবেন। প্রবীণ সদস্যরা সংব্রতর 
লক্ষবম্ফ দেখে মুচকি মন্চীক 
হাসাঁছলেন। শেষে স্বাস্থ্মল্ত 


তাহলে সুরতরাই মান্তিত্ব করুক, 
আমরা বাইরে থাঁক। সুব্রত 


বলতে বোঁরয়ে আসৈন। 


ৰওশনূ ভিরার 





A রর গংস্াম ৫০০ 


হীপাসুন ১৮৩, ঠামার জেন, কনক ৯ 





আও, Ne. (৮72 


বর্ধমানের গনি 


গুরুতর অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) + 


বর্ধমান জেলার পদীলশ সুপার 
পাঁচুগেপাল মুখাজী কতকগ্দাল 
কুক্ষিগত গেজেটেড আঁফসারদের 
সহযোগিতায় নীচের তলার পঢ়ালশ 
কর্মচারীদের উপর নির্যাতন চালা- 
চ্ছেন বলে জানা গেছে। প্ালশ 
সৃপারের সমস্ত অত্যাচারের মূল 
বাঁটি বদ্ধমান সদর থানা ও দুর্গা 
প্‌র থানা এবং আসানসোল থানা। 
আভযোগ এই থানার বড়বাব্গণ 
এবং কছু অফিসার প্ীলশ সাহে- 
বের আমোদ প্রমোদের খোরাক, 
জোগাচ্ছেন। 

প্যীলশ সংপার পাঁচুগোপাল 


মৃখার্জী বর্ধমান সদর থানার সে. 


সব আফসার কংগ্রেসের সমর্থক 
তাদের সকলকেই সদর থানাতে 
রেখেছেন এবং যাঁরা নিরপেক্ষভাবে 
কাজ করে তাদের সদর থানা থেকে 
অন্যত্র বদলি করেছেন। এমনকি 
এমন কয়েকজন দারোগা ও জমাদার 
গাছে যাদের বদালর আদেশ অনেক 
দন হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা 
চতকগ্দীল সি পি এম কর্মী 
গ্রপ্তার করার ফলে এই সব আঁফ- 
দারদের পূনরায় সদর থানাতেই 
বাখা হয়েছে। যেমন দারোগা 
গ্তকরীপ্রসাদ, দারোগা রাখাল দে, 
দারোগা মনোরঞ্জন ঘোষ, দারোগা 


সুধীর পাল, জমাদার পাষ্ষ 
দার অশোক ঘোষ, কনস্টেবল 


ধসন্ত। এই সব আঁফসাররা প্রাত- 
দনে একবার করে কংগ্রেস আঁফস 
পারদর্শন করে এবং কংগ্রেস কর্মী- 
দের নির্দেশ অন্যায়ী সি পি 
এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এদের 
মধ্যে এমন আফসার আছেন ধান 
এই সদর থানায় জমাদার থেকে 
দারোগা পদে প্রমোশন পেয়ে এই 
আছেন ঘা বাধবাহভতি। 


নুভলন্কাত্ভা নিস্ন্বিল্তালন্েন্র 
জ্বেভক্কোন্তুন্র পশ্ৰিসংৎ শ্যান 
শিভাশে জছুনীতি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতা বিশবাঁবদ্যালয়ের 
স্নতকোত্তর পাঁরসংখ্যান বিভাগে 
দুনর্শীত সম্পর্কে অনেক আঁভযোগ 
দর্পণের কাছে এসেছে। এই 
দুনীশততে' ীবশ্বাবদ্যালয় কর্তৃ- 
পক্ষের ও গবভাগীয় শিক্ষকদের 
একাংশ জাঁড়ত বলে আভযোগ 
করা হয়েছে। দুর্নীতর ফলে আধক 
সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরাক্ষায় অকৃত- 
কার্য হয় বলে প্রকাশ! গত দশকে 
প্রতি বছর পাশের হার শতকরা 


**পাঙ্জ্ত কতক মডাৰ্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক দ্কোয়ার কালিকাতা-৯৩ থেকে ম্যাদুত এৰ ৬৯নং আট জোন, 


০ 


ৰ DARPAN, Price 30 PF. 





< 


প্ীলশ সুপার বর্ধমান 
পালিশ লাইনে এম টি সেকশনে 
নিজের মনোমত একজন দারোগা 
সত্য চৌধুরীকে আসানসোল থেকে 
আনয়েছেন। এই সত্যবব্‌ বর্্ধ- 
মান প্যীলশের অন্তর্গত যত কর্ডীনং, 
জপ আছে (অন্ততঃ কুঁড়-পশচ- 
শাঁট) প্রতি কডশীনং জীপ' থেকে 
মাসিক একশ টাকা করে জীপের 
মালিকদের কাছ হইতে আদায় করেন 
বাল আঁভযোগ। মালিকরা এই 
টাকা 'দতে অস্বীকার করলে জপ 
এবং লরীকে আনাঁফট বলে ঘোষণা 
করা হয়। এর ওপর আছে পেট্রোল 
চ্যারর ঘটনা। 

পলিশ সুপারের বিরুদ্ধে 
মাহলা ঘাঁটত আঁভযোগও আছে। 
এ ব্যাপারে তাঁর দোস্ত জেলা 
শাসক সুজিত ব্যানাজশী। তাঁদের 
ফার্তর কাহনীও আমরা জান। 

এ সমস্ত আমোদ প্রমোদের 
খরচার ব্যবস্থা করেন দযগ্গাপুর 
থানার ও স বি জি বোস। একে 
পলিশ স:পার নিজ দায়িত্বে রাই- 
টার্স 'বাল্ডং থেকে সরাসাঁর দুর্গা- 
পুর থানাতে ীনয্যন্ত করেছেন। 
দুর্গাপুর থানার বড় থানার 
আশ্ডারে যত ফাঁড় ও আই সি 
ক্যাম্প আছে - তার আঁফসারদের 
কাছ থেকে মাঁসক পণ্টাশ টাকা 
করে আদায় করা হয়। ফাঁরদপুর 
ফাঁড়র একজন তরুণ মুসলমান 
আফসার সৈয়দ মহম্মদ রসূল এই 
টাকার ভাগ দিতে অস্বীকার করলে 
পশীচশে মার্চ তারিখে তাঁকে সাম- 
়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। 





দশ থেকে পণচশের মধ্যে। 

সম্প্রীতি এই বিভাগে স্নাত- 
কোন্তর পরাক্ষায় পাঁচাট থিওারটি- 
ক্যাল বিষয়ের মধ্যে চারটি সম্পূর্ণ ১ 
হওয়ার পর পরাক্ষার্থীরা পরীক্ষা - | 
বর্জন করে। তাদের বন্তব্য £ পণ্টম 
{বযয়ে আঁধক নম্বরের সাহায্যও 
তাদের পক্ষে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব 
ছল না। এই ব্যাপারে বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের বাভিন্ন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা 
এদের সমর্থন করেছেন। 
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একজন মযুন্তিযোদ্ধা গ্রেনেড ছংড়ছেন। 


সম্পাদক হখীরেন বস 





কাঁলকাতা-১৩ দর্প'শ কাালয় থেকে প্রকাশিত 


সি 





াম্ণকুর 


কেনের ফরোয়ার্চ রক 


A 


প্রার্থী ভিত বিগ্াসের হত্যারহন্ত 


- 





১৪শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা ৷ শঢক্রবার ২১শে মে ১৯৭১ ॥ দাম ৩০. পয়সা. “বডচ্ছে, 


টাকার ব্যাগাৱে 
মুণীল ধাড়। 


বিরোধ অবশেষে প্রকাশ্য রূপ 
শনয়ে চরমে উঠেছে। এইবার সত্য- 
কার শান্ত পরীক্ষা হবে অজয়বাবদ 
আর সংশ্রীলবাবূর মধ্যে। দলের 
তলবী সভা ডেকে স্‌শীলবাবূকে 
দলের নেতৃত্ব থেকে সরাবার 
বাবদ্থা পাকা হয়েছে ‘কিন্তু সমস্যা 
দেখা দিয়েছে সুশীল ধাড়া সরে 
গেলে দলের যে টাকা দেনা থাকবে 
তার ক হবে। ' শ্রীসুশীল ধ্যাড়া 
শকছ্াবাদন আগে* দলের কর্মপরি- 
দের. সভায় বলোছলেন গত 
শনর্বাচনে মোট সাড়ে সাত লক্ষ 
টাকা খরচ হয়েছে এবং এর 
মধ্যে দলের দেনা রয়েছে প্রায় 
‘তন লক্ষ টাকা। যখন তাকে 
নেতৃত্ব থেকে সরাবার কথা উঠেছে 
অমাঁন ধাড়া বলতে সরু করেছেন 
শর্নবণাচনে খরচ হয়েছে প্রায় দশ 
(শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায়). 


ভামানীকে নিয়ে 


( দন্পণের 


বাংলাদেশের প্রবীণ নেতা 
মৌলানা ভাসানীকে 'নয়ে জল 
ঘোলা হচ্ছে। সি পি এম নেতারা 
প্রকাশোই বলছেন যে, ভাসানী 
ভারতীয় - সীমান্ত পুলিশ রেখে 
দয়েছে। 

এই আভযোগ আসার সঙ্গে 


| 
| 
] 
| 
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0 আলী 
Ed» 


| স্বাংলাদেশ থেকে 


জল ঘোল| হচ্চে 


সংবাদদাতা ) 


সঙ্গে আনন্দবার্জার পাত্রক:য় আর 
'হন্দংস্থান - স্ট্যাণ্ডার্ডে ' মৌল:না 
ভাসানীর এক ঈদাক্ষাৎক রের বব- 
রণ' প্রকাশিত হয়। 

ভাসানী সাহেবের সঙ্গে যে 
কোন সংবাঁদপনঘে এখন একক 
সাক্ষাৎকারের র্ববরণগতে যৈ ধর- 
ণের খবর লোকে আশা করে -তার 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সমাজাবরোধীদের আখড়ায় 
গোপন সভা করতে গিয়ে  শ্যাম- 


পুকুর কেন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক 
প্রার্থী আজত বিশ্বাস নিহত 
হলেন। 


রাজনোতক এবং পলিশ সূত্র 
থেকে দর্পণ জানতে পেরেছে যে, 
স্থানীয় আত পাঁরাচিত ছোকরারাই 
এই হত্যার সঙ্গে জঁড়ত। এদের 
কেউ কেউ শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর 
হত্যার সঙ্গে জাঁড়ত ছিল।.. 


বহাল তাঁবয়তে ওরা ঘুরে 
আর অনেকটা এলাকা 


(শেষাংশ ২য় পুচ্ঠায়) 


আগত উদ্বাস্তু। ছবি £ 


কিছুই এতে "ছল না। অনেকের 
সন্দেহ যে, হয়ত বা এই সাক্ষাৎ- 
কার আদৌ হয় নি, কেবলমাত্র সি 
পি এম-এর অভিযোগ . খণ্ডন 
করার তাগিদেই পুলিশের অন্- 
রোধে এই ধরণের একাঁটি সংবাদ 


প্রচার করা হয়েছে। 
হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ত 
বিবরণীতে খোলাখুলি. বলেছে 


সাক্ষাৎকার প্রকাশের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে। এই সংব'দপত্রে বলা 
হয়েছে যে, সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে 
যে ভাসানী সাহেব বাংলাদেশে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 
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পশ্চিমবঙ্গে গত এক- 
বছর.ধরে যে খুন চলেছে তার 
সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের 
যোগাযোগের সুস্পষ্ট, প্রনাণ 
পাওয়া গেছে। জানা গেছে 
যে খোদ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে 
আছে এমন একাঁট দপ্তর এই 
সব খুনের সঙ্গে জাঁড়ত। 
দপ্তরটির নাম রিসার্চ এণ্ড 
আ্আনালোটকাঁল উইং। 
কাজ 
বামপন্থী রাজনৈতিক দলের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর 
জোগাড় করা. এবং বিদেশী 



















































শহরের অনেক অঞ্চল এখন 


ান্তানদের 
কবলে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে কোয়া- 
চিশন সরকার বিব্রত বোধ কর- 
ছেন এই রাজ্যে আইন শঙ্খল'র 
পরিস্থিতির দ্রুত অবনাততে। 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


 প্রধানমন্ত্রার অরধানহ্‌ একটি 
ঘখ্ৰ বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে জড়িত 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এদের 
দেশের মধ্যে 'বাভল্ন 












কয়েকাঁট রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই 
খবর আদান-প্রদান করা। 

পাশ্চমবঞ্গে এদের প্রধান 
লক্ষন মাক্সবাদী কমিউনিস্ট 
পার্ট। যেমন একদিকে এরা 
সি পি আই (এম)-এর কমশী- 
দের খন করার ব্যাপারে উং- 
সাহ্‌ যোগাচ্ছে তৈমন আধার 
কিছ নেতা ও কর্মী খনন 
যোগায় দস পি আই (এর্ময- 
এর ঘাড়ে দোষ চাপাতে । এই 
ব্যাপার খুব বেড়ে গিয়োছল 
গত, নির্বাচনের ঠিক আগে। 

এই দপ্তরটির কর্তা 
হচ্ছেন যুক্ত প্রদেশ কাডারের 
একজন সিনিয়র আই 1প এস 
আঁফসার। কলকাতায় সম্প্রতি 
এরা নিজেদের অফিস খুলেছে 
এবং “স্বাধীন” ভাবে নিজে- 
দের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই 
দপ্তরের হাতে প্রচুর টাকা 
আছে যা এরা খুশীমত কোন 
হিসাব না দেখিয়ে খরচা, করতে 
পারে। এই টাকা থেকে" এরা 
বিভিন্ন সময় নিজেদের পোষা 
খুনীদের বখশিসও দিয়ে 
থাকে। 

এদের এই স্বাধীন কার্য- 
কলাপ রাজ্যের পলিশ মহলে 
যথেষ্ট বিরান্তির সৃষ্টি করেছে। 
কারণ রাজ্য পলিশ বিশেষ 
করে গোয়েন্দা দপ্তর, অনেক 
সময় জানতেই পারে না এরা : 
কী করছে যার ফলে কোন 
গিয়ে দেখে যে কোচো খংড়তে 
সাপ বেরিয়ে পড়ছে। তখন 


তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া. ছাড়া 


উপায় থাকে না। ধিশ্বস্ত- 
সুনে জানা গেছে যে শ্রদ্ধেয় 
শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যার পেছ- 
নেও এই দপ্তরের হাত 'ছিল। 
এবং একথা আজ সকলেরই 
জানা যে হেমন্তবাবূর হত্যার 
িনারা করতে গিয়ে কলকাতা 
পালিশ কী ভাবে বেগ পাচ্ছে 
একজন কাঁমশনারকে ত 'বদা- 
য়ই নিতে হল। 


এই দপ্তরটির সহ্গে 
বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা- 
গুঁলরও যোগাযোগ আছে। 


কলাপ সম্বন্ধে খবর 'বাঁনময়। 
জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে 
সি পি আই (এম) সম্পর্কে 
যে খবর এরা বিদেশীদের দেয় 
তার বিনিময়ে মোটা অর্থ 
এদের হাতে আসে। এবং 
অনেক সময় এই বিদেশী 
সংস্থা্গলিই এদের বাদ্ধ 
দেয় কী ভাবে কমিউনিস্টদের 
“জব্দ” করা যাবে সে সম্পর্কে। 






দই 


জি বাম 


(প্রথম প.ষ্ঠার পর ) 


জুড়ে তাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। 


সাধারণ লোক অনেকে অন্য এলা- 
কায় উদ্বাস্তু, নয়ত নিজ গৃহৈ 


* এবং এলাকায় নতাঁশর। 
এসৈ টাকা জুলুম করে নিয়ে 
যায়। প্রশ্ন করলে বলে এলাকায় 
থাকত গেলে মাশুল দিতে হবে। 
মাঝে মাঝে কথা বলার সময় নিজে- 
দের িভলবারটী প্রশ্নকারীকে 
দেখিয়ে দেয়। 

শ্যামপুকুর এলাকায় হাই- 
কোডের 'বিচারঁপাঁত কে এল রায় 
এই জুলদমের প্রাতিবাদ করোছ- 
লেন। ফলে নৃশংসভাবে নিহত- 
হয়েছেন। এলাকার সাধারণ মানুষ 
খটিনাটি জানে কারা এই . হত্যা 
চাঁলয়ে' যাচ্ছে, তাদের রাজনসীত 
ি-এবং টাকা পয়সা নিয়ে তারা 
কি করে। 

এনরিকে 
রলেছে যে, প্দালশকে এদের 
সম্পর্কে কোন নালিশ . জানানোর 


উপায় নেই, কেননা ,সঙ্গে সঙ্গে ' 


. নালিশের খবর ওদের কাছে 
, পৈণঁছে যায়। ফলে আভবোগ- 


" স্থশীল ধাড়৷ 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
লক্ষ টাকা এবং দেনার "পারমাণ 
পাঁচ লক্ষ টাকা। শ্রীপারুল সাহা 
সোমবার এক সাংবাঁদক সম্মে- 
লনে বলেন শ্রীধাড়া চাঁববশ পরগণা 
জেলার এক ' কর্মী সভায় ননবা-. 
চনে দশ লক্ষ টাকা খরচের কথা 

বলেছেন। 

._ আর একাঁদকে .যখন তলবী 
শ্রীধাড়া বলে দিচ্ছেন তাকে যারা 
তাড়াবে এই দেনার ভার _ তাদের' 
দিতে হবে। ' অবশ্য শ্রীপ্রণব 
মুখোপাঁধ্যায়ও কাঁচা ছেলে নন। 





সঙ্গে টাকার কথাও তুলেছেন এবং 
বলেছেন বাংলা কংগ্রেস. সৃষ্টির 
- পর থেকে 'শ্রীধাড়া কখনও দলের 
সামনে কোন 'হসাবপনত্ত রাখেন 
নি। কাজেই এঁ সব টাকা পয়সার 

ভাসানী 

‘ (প্রথম পৃষ্ঠার গর) 
মন্ত্র, এবং সি পি এমের আঁভযোগ 
'মথ্যা। কাঁহনীর সত্যতা সম্পর্কে 
পাঠকের প্রত্যয়ের . জন্য বলা হয় 


রেজার 
সাক্ষাৎকার ঘটে। 


পারছেন না। বিভিন্ন মহলে যোগা- 
যোগ করেও পুত্র পিতার সঙ্গে 
*'.. সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হয়েছেন! | 


পা 


কারীর বরতে মৃতু অরধারিত 
_ পীলশের, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
* কর্মচারীরা বলে যে, তারা এলা; 
কার সমাজবিরোধীদের গাতাঁবাঁধ 
সম্পর্কে খটিনাটি জানে। 'কন্তু' 


" তাদের কর্মক্ষমতা ওপরের আদে- 
প্রকাশ্যেই * 


শের .দ্বারা সীমত। 
তারা" স্বীকার করে যে, ধরার 
আদেশ দিলে সমাজ খঁবরোধীদের 
চিট করা তাদের পক্ষে খুব একটা 
শান্ত ব্যাপার নয়। অনেককে ধরাও 
 হয়োঁছল। 
আদেশে তারা ছাড়া পেয়েছে। 
বোরয়ে এসে তারা আরও হিংস্র, 
বেপরোয়া । 

গত মঙ্গলবার ' রাত্রে অজিত 
গিশ্ব,স নিহত হওয়ার আগেকার 
দু-একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনা এখানে 
উল্লেখ করা যেতে, পারে। এবারে 
শ্যামপুকুর উপননর্বাচনে ফঃ ব্লকের 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচনী 
মোর্চা করার কোন প্রকাশ্য বাধা 
নেই । তাই বিভন্ন এলাকায় আজত 
বিশ্বাসের পক্ষের নির্বাচনী কমী- 
দের সভায় কংগ্রেপী নেতারা ও 
অজিত ব*্বাস নিজে প্রচারকার্য 
ধছলেন। 
গত সপ্তাহের শেষের ' দিকে 
নতুন বাজার এলাকার কর্মীদের 


একটি গোপন সভায় কংগ্রেস নেতা- 


' কথা আমরা. কিছ জাননা। ঠিক 


হিসাব পত্র করলে দেখা যাব 
কিছু দেনা আছে না. পাওনা 
আছে। বাংলা কংগ্রেসের দেনা 
প্রসঙ্গে ফ্যাঁসাদে পড়বেন শ্রীঅজয় 
মুখাজশি কারণ কোষাধ্যক্ষ হিসাবে 
শ্রীকখোপাধ্যায়ের নাম আছে।, 

শুধু অজয়বাবু নন 'দেনার 
দায়ে আরো . একজন . এডুবেছেন, 
তান 'হলেন বাংলা কংগ্রেসের 
নার্বরোধীী' নেতা শ্রীসতীশ 
সামন্ত। শ্রীসামন্ত মাহষাদলে 
স্বামণ প্রজ্ঞানন্দের নামে একাঁট হল 


লাইব্রেরী স্কুল. প্রভৃতি করেন। * 


কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য বেশ কৈছ 
টাকা 'দিয়োছল।' সেই সঙ্গে সতাঁশ 
বাবুও টাকা. তুলেছিলেন অনেক। 
সতণশবাব: +দল্পশতে থাকেন' তাই 
কাজের দেখা শোনা ও প্রারচালনার 
ভার ছল শ্রীসৃশীল ধাড়ার উপর । 
কাজ শেষ হলে অনেক দিন পরে 
হিসাব নিয়ে দেখা গেল শ্রীসামন্তর, 
সত্তর হাজার টাকা. দেনা হয়ে, 

, শ্রীসামন্ত, মাথায় হাত 
সে নিজের 
বলতে কিছ, নেই। তান এখন 
সত্তর এ টাকা কোথায় 

তবু তিনি পাওনা দার- 
নর বল্লেন; যাহোক যে দেনা 
হয়েছে তান ধরে ধাঁরে শোধ 
করবেন।, এর মধ্যে শ্রীসামন্তের 
সম্তরতম জন্ম দিব এসে গেল। 


 শ্রীধাড়া উদ্যোগ নিলেন যে, সতাঁশ-- 
. দার জল্মাদনে তাকে সত্তর হাজার 


টাকার একটা তোড়া দেওয়া হবে। 
উদ্দেশ্য-হল' জন্ম দিবসের নামে 
টাকা তুলে. সেই টাকায় সুতীশ- 
বাবুর দেনা শোধ করা।, জন্ম 
দিবসের জন্য বিরাট উদ্যোগ 
আয়োজন পাঁরকজ্পনা করা হল 
কলকাতা, তমলুক "দিল্লীতে । 


হালেই ওপর মহলের - 


জল্ম দৈবস হয়ে গেল। 


হাত +দয়েছেন। 


[বিজয় ' সিং নাহার উপস্থিত 
ছিলেন। কর্মীরা এলাকায় নকশাল 
বলে পাঁরাচৃত। এদের মধ্যে অনে- 
কেই, আবার ছেনতাই ইত্যাদি 
নানা সমাজ [বিরোধী কার্যকলাপের 
সঞ্যে জাঁড়ত। * 


শ্যামপদকুর ও জোড়াবাগান 


এলাকায় নির্বাচনে সি পি এম 
ছাড়া অন্য' যে কোন দলের এই 


সমাজ বিরোধী  মাস্তানদের ' 


সাহায্য নিতেই হবে! সি পি এম- 
এর সংগঠন আছে, ক্যাডার আছে! 
অন্য কোন দলের এই ধরনের সংগ- 
ঠন ওই দুই এলাকায় নেই। তাই 
সি পি এম বিরোধিতায় সমাজ- 
বরোধাদের সাহাফ্য দরকার ।- 

সভায় গেলে তাঁর কাছে কর্মীরা 
কয়েকাঁট নামের একটি তালিকা 
পেশ করে। তালিকা. ভুন্ক 
সবাই, এলাকার মাস্তান. এখন 
বাব আভযষোগে জেলে বা 
হাজতে । কর্মীদের দাবী ছিল 


- আটকান এই মাস্তানদের ছেড়ে না 


{দিলে ওরা এই এলাকায় নির্বাচনে 
হতে দেবে; না। পরোক্ষে ওরা 


ইঞ্গিত দেয় যে, ধনর্বাচন বন্ধ, 


করার জন্য ঠিক যা করার দরকার 
ওরা তাই কন্ববে। সাববেচনার 


. শ্ৰীআঁজত বিশ্বাস যে কর্মী 
সম্মেলনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাঁজর 
হয়েছিলেন সেখানে উপস্থিত সবাই 
গরানহাটা অঞ্চলের তথাকাঁথত 
নকশালী। 'বিডন স্ট্রটের একাঁটি 
বাড়ীতে গোপন সভা বসে। 
কর্মারা আগে থেকে 'বলে -দেয় 
অন্য কাউকে যেন শ্রীবশ্বাস সঙ্গে 
না আনেন। 

শ্রীবশবাসের মনে সন্দেহ ' 
হয়েছিল যে মঙ্গলবার রাত্রের 
সভায় {তান আক্রান্ত হতে পারেন। 
তাই সকালে কয়েকবার 'তাঁন 
প্যাীলশের উদ্ধতন মহলে আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হয়ে টোঁলফোনে যোগাযোগ 


জন্য। এই বাঁড়গার্ড দেওয়া হয়ে- 
ছিল" না এই নিয়ে পুলিশ এবং 
ফরোয়ার্ড" রক নেতাদের মধ্যে মত- - 
ভেদ আছে। 

এরা স্মানশ্চত যে, এ 
বূড়ীর সভায় শ্রীআঁজত [ব*বাস 
কোন বাঁডগার্ড না নিয়েই উপ- , 
স্থিত ' হয়েছিলেন। , সভা' চলা- 


কালীন-তাঁন হঠাৎ উঠে পড়েন। 


আপাততঃ সভায় মতান্তর হয়। 
শ্রীবশ্বাস, তাড়াতাঁড় বোঁরয়ে এসে 
দাঁড়ান, জীপে' উঠতে যান।” তার 
সঙ্গে ছুয় সাত জন য:বক বেরিয়ে 


প্রশ্রণীত দিয়ে শ্রীনাহার সভা” গআসে। . ঢ 


থেকে বোঁরয়ে আসেন। ' 

কিন্তু 
কোথায় টাকা? জন্ম দিবসের 
সত্তর হাজার টাকা দুরে “থাক 
শ্রীসামন্তকে - একটা হিসাব দাখিল 
করা হল। যে হিসাবে দেখা গেল 
এই জন্ম দিবস করতে গিয়ে আরো 


পশচশ হাজার টাকা দেনা হয়ে, 


গেছে। কাজেই সেই টাকাও 


" শ্রীসামন্তকেই দিতে হবে। শ্রীসামন্ত 


এখন নিজের জন্ম দিবস অন্যচ্ঠা- 
নের দেনার টাকা মিটাতে মাথায় 
কয়েকাঁদন , আগে 


বাংলা “কংগ্রেসের শ্রীআমজাদ 


আলি সতাশবাবুর সঙ্গে দেখা? 


করতে যান। তখন শ্রীসামন্ত তার 


' এই সব - দুঃখের -কথার কিছ, 


আমজাদকে জানয়ে বলেন বাংলা 
কংগ্রেস থাকলেই বা ক গেলেই, বা 
কি, আম শুধু, ভাবাঁছ যে কদিন 
বেচে -থাকবো-_তাঁতে এই দেনা 
শোধ করতে পারবো “কিনা? 
রতি বৰত কে হে যন 
সরাতে গেলে কত, টাকা দেনার 
ভার তার উপর চপানো হবে! এই 
সব পাণুনাদাররাও সংশীলবাবদূকে 
দলে ' বাখবার জন্য অজয়বাব্দর 
উপর চাপ সৃন্টি করবে নিশ্চয়ই 
কিন্তু তার চেয়ে ভয়ের কথা_ 
সুশীল টাকা পয়সা সংক্রান্ত 
ব্যাপারে অনেক কিছ বলতে পারে 
যাতে তার বিপদ বাড়বে। তাছাড়া 
শ্রীধাড়া শুধামান্র তলবী সভার 
নোটিশে আত্মসমর্পণ করবেন বা 
সম্পাদক মণ্ডলী প্দনর্গঠন কর- 
চলে। 
শান্ত পরীক্ষায় নামবেন এবং তার 
প্রস্ভুতিও শৃতান অনেকাঁদন আগে 
থাকতে সুরু, করেছেন। জেলায় 
জেলায় গিয়ে কর্মী "সম্মেলন করে . 


"-জাঁপে একটা পা তান তুলে- 


অজয়বাবর বিরদ্ধে ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করেছেন। এ 

কিন্তু সব চেয়ে মজার 
ঘটনা ঘটবে বাংলা কংগ্রেস কর্মী- 
পারদের সদস্যদের তাঁলকা 
নিয়ে! কারণ যে সদস্য তালিকা 


শনয়ে অজয়বাবু্‌ প্রণববাবু সুশাল 


ধাড়াকে হটাতে চাচ্ছেন পরে দেখা ' 


যাবে সেই তালিকাই! ঠিক নয়।, 


শ্রীধাড়া নিজের সংখ্যাধক্য দেখা- 
বার মত কর্ম পাঁরষদ অনেক আগেই 
নতুন করে গড়েছেন যাদের কাছে 


বাব? কেউ'নন- এর প্রমাণ পাওয়া 
গেছে সম্প্রাত বাংলা দেশ মুক্ত - 
‘সংগ্রাম সহায়ক কমিটি গঠন 


প্রসঙ্গে। অজয়বাবদর নেতৃত্বে 
বাংলা দেশ মস্ত সংগ্রাম সহায়ক 
কাঁমাঁট গঠিত হলে সুশীলবাব্‌ 
রাতারাতি ডাঃ ভূপাল বসকে নিয়ে 
পাল্টা কর্মিট গঠন করেন। এর 
পর মন্ত সংগ্রাম কমীট যখন 
জেলায় জেলায় শাখা গঠনের 
নির্দেশ দেয় তখন সশীলবাবু 
দলকে পাল্টা ' নির্দেশ সার্কুলার 
দিয়ে জানিয়ে দেন যে অজয়বাব্ূর 


নৈতৃত্বে গাঁঠত“'কমিটির সঙ্গে তার ' 


দলের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে 
জেলায় জেলায় সব দলের সদস্য 
নিয়ে যখন বাংলা দেশ মদান্ত সংগ্রাম 
সহায়ক কমিটি গাঁঠত হয় সেখানে 
বাংলা কংগ্লেস . যোগদান করে না। 
এই ঘটনায় দলের মধ্যে প্রভা- 


“বের একটা শত -পরাক্ষা হয়ে 


গেছে। যাহোক চরম শান্ত- 
তবে সনদ্শীলবাব্দ তলবা 
ব্যবস্থাকেও বানচ্ল করবার জন্য 
রি তোর রাহা করেছে।। 
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ছেন সেই. সময় তাকে লক্ষ্য করে 
খুব কাছে থেকে পর পর ছবার - 
গাল করা হয়। গলি বাইরের 
"কোন দল ছখ্ড়তে পারে অথবা 
এসেছিল তারাও ছুড়ে থাকতে “ 
পারে। বাইরের কোন অপাঁরাচিত ' 
লোক বা দল ওই এলাকায় "সন্ধ্যায় 
ঘোরাঘুরি করতে পারে না পাড়ার 
মাস্তানদের' দাপটে। এই মাস্তান-. 
দের একাংশ ' শ্রীবশ্বাসের সভায় 
উপস্থিত ছিল। 

যারা গাল, ছটড়েছে তারা অব- 
শাই সভায় উপস্থিত মাস্তানদের 
একাংশ; নতুবা তাদের খুব পাঁর- 
চিত। এরা বহদাদন আগেই ওই 
এলাকা থেকে সি পি! এম এবং 
তাদের সমর্থকদের উৎখাত করে 
একচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে। . ওই ৬ 
এলাকায় একটি, 'মান্টর দোকানে - 
আর একটি রেষ্টুরেন্টে ওদের দিন- 
ভোর আভ্ডা। মাঝে মাঝে .উত্তব 
কলক্যতার ভি সি শ্রীবিভাতি- চক্র 
বতশীকে ওই মাস্তানদের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ হয়ে 'মাম্টর দোকানে দই 
খেতে দেখা যায়া, :*. 

রাজনৈতিক মহলে শ্রীবিশ্বা- 
সের হত্যায় কিছুটা বাস্তব জ্ঞান 
ফিরে এসেছে। অনেকে বুঝতে 
পার্ছে' যে, নিজেদের প্রয়োজনে 
মাস্তানদের সামায়ক “ভাবে ব্যব- 
হার করলে নিজেরাই কোন দিন 
ওদের হাতে বেঘোরে মরবেন। 
সি পি আই: নেতা শ্লীবিশ্বনাথ এ 
মুখাজশী. আর ফরোস্রার্ড ব্লকের 
কেউ কেউ এখন সমস্ত দলের য্ন্ত 
মাস্তান বিরোধী কর্মপল্থার কথা 
বলতে স্বর" করেছেন। অবশ্যই 
উদ্দেশ্যে মাস্তানদের যে ভাবে ব্যব- 
হার কারা হয়েছে. সেই অবস্থায় 
. ওদের হাত থেকে. বেরিয়ে আসা . 
শস্ত। 


মাস্তান 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
“ক্যাবিনেট এই বিষয়ে একটি িশেষ_ 
সভা করার পাঁরকল্পনা করেছে। - 

পি ভি এযাক্ট ছাড়াও নতুন । 
আর একাটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত 
আর্ডন্যান্স চাল; করা হয়েছে, যার 
বলে যাকে খুসশ গ্রেপ্তার করা 


যাবে। এত সত্বেও পাঁরস্থাতর 
উন্নত হয় না" 
ক্যাবিনেট মনে.করে পুলিশের 


গোয়েন্দা বিভাগ, ঠিক কাজ করতে 
পারছে না! সরকার নাকি সমাজ- 
বিরোধীদের গঁতিবিধির সঠিক খবর 
পার্ছন না। এই' গাঁতাবাধ এত 
প্রকাশ্যে যে, এর জন্য এখন আর - 
গোয়েন্দা বিভাগের গোপন দাংবা- 
দের প্রয়োজন হয় না। 

রুলকাতা আর শহরতলশর 
কোন কোন অগ্চল সমাজ, বিরোধী 
অধ্যাষত তা এখন প্রায় জানা 
সেখানে দিনের পর দিন. বোমাবাজী 
" হয়ে চলেছে,’ লাস পড়ে থাকছে, : 
আর বাড়ী বাড়ী জুলুম . করে 
“ টাকা আদায় করা হচ্ছে। 


চি 


9 


দপশি 1 শক্রবার ২১শে মে ১৯৭১ 


সাজ উক 
তরাধিক 


, (অর্থনৌতিক ভাষ্যকার) 
৯৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে 
মার্কিন ডলারের সংকটের দরুণ 
আন্ত্জাতক মনুদ্রাব্যবল্থায় যে 
অভূতপূৰ্ব বিপদ দেখা দিয়েছিল, 


- তার ফলে পশ্চিম জামানীর মার্ক 


সনদ্রার মূল্য ৯:২৯ শতাংশ 
বাড়াতে হয়। ফলে পাঁশ্চম জার্মাঁ 
নীর রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ ক্ষাঁত- 
গ্রস্ত হয়। অন্যাদকে তুলনামূলক 
ভাবে বুটেন ও আমোরকা ল্টার্লং 
ও ডলার রিজার্ভ মুদ্রার মালিক 
দুটা দেশের আন্তশীতক বাণিজ্যে 
সাময়িকভাবে খানিকটা স্মাবধা 


* হয়! কিন্তু ষ্টাঁল'ং ও ডলার 


২6. 


মুদ্রার সংকট এর ফলে কেটে যায় 
নি! কারণ, আন্তর্জাতিক মদুদ্রা 
সংকটের মৌলিক কারণগ্ণঁল এই 
দুটা রিজার্ভ মুদ্রাকে আরো গড়ার 


' সংকটের দিকে টেনে য়ে চলেছে। 


একথা সকলেরই জানা আছে 
যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে বূঢটে-: 
ন্ন্রে পাউন্ড ষ্টা্লিং এবং আমে 
করলার এ রিভার সা 


শহসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ কুটেন ও 


আমোঁরকা নিজের নিজের দেশের , 
মূদ্রা ভাঁঞ্গায়ে 'নার্দ্ট আন্তর্জা- 
[তক হারে সোনা দিতে আইনত ' 
অঞ্গীঁকারবদ্ধ। এ আন্তর্জাঁতক 
হার ১৯৩৪ সালে মাঁক্ন যুস্ত- 


, রাষ্ট্র তৎকালীন প্রোসডেন্ট ফ্রাৎ্ক- 


লিন ডেলানো রুজভেল্ট প্রায় জবর- 
দাঁষ্তি করে সকল প:ুঁজিবাদশ রাষ্টর- 
কেই মেনে নিতে বাধ্য করেন। 
১৯৩৪ সালের পর ১৯৭১ সাল 
মাঝে সাঁইত্রিশটাঁ বছর কেটে. গেছে 
দ্বিতীয় ‘বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ 


, হয়েছে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয় 


৫ 
নি 


নি 


ক্ষমতা কমেছে বা পশ্যমূল্য বেড়ে 
গেছে,. কিন্তু আমোরকা কিছুতেই 
সোনার দাম ১৯৩৪ সালের বাঁধা 
দর আউন্স প্রাত পণ্মীন্রশ ডলারের 
চেয়ে বাড়াতে রাজী হয় 'ন। কারণ 
তাহলে মাঁক্ন ডলারের ক্লয়ক্ষমতা 
আরো অনেক কমে যাবে। , 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কন 
সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন 
অর্থনীতি পরিচালিত হয্ন। ডলার 
মন্্রা অন্যতম আন্তর্জাতিক. রিজার্ভ 
মুদ্রা হওয়ার ফলে . এবং বূঢেনের. 
চ্টা্লং মন্দা মাঁক'ন ডলারের 
মল্য নির্ভর হয়ে 'থাকার ফলে 
আমোঁরকার এই সম্প্রসারণ নীতি 
গোড়ার দিকে বেশ কিছ; সাফল্য 
, লাভ করে। 


কিন্তু এই আঁর্ঘক সম্প্রসারণ. - 
নীতির স্ব-বিরোধিতাও সঙ্গে 


সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর পাঁথবীব্যাপী ধন- 
তান্নিক বাজার সংকুচিত হয়। 


সোভিয়েত ইউানয়ন পূর্ব ইউ-- 


রোপণয় সমাজতান্মিক রাষ্টগ্যাল 
এবং চীন মিলিয়ে প্রায় একশ দশ 
কোটী “মানুষ অধ্যাধত বিশাল 
এলাকা- পৃথিবীর প্রায় এক! 
তৃতীয়াংশ বাজার' এই সব বৃহৎ 


ডলার মন্কট গৃথিবাব্যাণী 


সন্ধটের বিপদ মন্ধেত; :9:১ 


পাজবাদী ওুপনিবেশিক রাম্ট্রগযালর 
হস্তচ্যত হয়।..ফলে দ্বিতীয় 
'বশ্বযুদ্ধের আগে যেমন বাজার ও 
কাঁচামালের উৎস দখলের জন্যে 


উন্নত পশীজবাদী দেশগ্দলির মধ্যে 


িরেধ শেষ পর্যন্ত ' সম্ভাজ্যবাদী 
দ্বিতীয় [বিশ্ব্ষদ্ধে পাঁরণত হল,- 
যুদ্ধ শেষ হবার পর দেখা গেল 
সেই মৌলিক বিরোধ আরো তাঁর 


এবং ডলার রিজার্ভ মুদ্রা এই 
সম্প্রসারণের হাঁতয়ার হিসাবে ব্যব- 
হার করার সমস্ত সুযোগ আমে- 
'রিকা গ্রহণ করেছে। 

যুদ্ধ বিধবস্ত ইউরোপের পুন- 
গঠনের কাজে মাঁর্কন হ্য্তরাষ্ট্ 
অগ্রণী হয়ে মার্শাল পাঁরকল্পনা 
' প্রবর্তন করে। ঘ:দ্ধকালে আমে- 
বিকা হুদ্ধরত ইউরেপীয় মন্র- 
দেশগ্দীলকে সাজসরঞ্জাম ও পণ্য 
সরবরাহ করার কেন্দ্র ছিল। ফলে 


আমোঁরকায় অত্যন্ত দ্রুত হারে 


শিল্পকারখানা বেড়ে ওঠে। যুদ্ধ 
শেষ হওয়ার পর এ কলকারখানা, 
বা উন্নত কৃষ উৎপাদনকে যুদ্ধ 
পূর্ব অবস্থায় কমিয়ে দেওয়া যায় 
না৷" অথচ উৎপন্ন পণ্যের প্রয়োজন্‌ 
থাকলেও বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশ: 
গরাঁলর ক্রয় সামর্থ্য নেই। তাই উৎ- 
পাদন অক্ষ" রাখার জন্যে আমে- 
রকাকে। প্রায় সবটা উদ্বৃত্ত পণ্য 
ধারে বা মঞ্জুরী "হিসাবে ইউরো- 
পকে দিতে 'হয়েছিল। . 
কিন্তু পণ্য উৎপাদনের আভ্য- 
ন্তরীঁণ, খরচ মেটাবার দায় দায়িত্ব 
তো এড়ানো যায় না। শ্রমিকের 
মজুর" কাঁচামালের দাম যন্দ্রপাঁতর্‌ 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণ এলো তো 
দেশের ভেতরেই মেটাতে হবে। পণ্য 
বিক্রয় করে বিদেশ থেকে সোনা বা 
িজার্ভ ম্‌দ্রা পেলে তা দিয়ে এ 
দায় মেটানো যেত, কিন্তু বিধবস্ত 


‘দেশগুলির পক্ষে নগদ দাম দেওয়ার 


প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমোঁরকা 
ডলার মুদ্রা ছাপিয়ে দেশের অভা- 


তরে পণ্যোৎপাদনের খরচ মিটিয়ে . 


দিতে থকে। ফলে আর্মৌরকায় 
জানিষপন্রের দাম. বাড়তে থাকে, 
এবং আমৌরকায় তৈরী জিনিষপত্র 
আন্ত্জাতক বাজারে দ্মূল্য 
হয়ে পড়ায় কম “বক্তা. হতে থাকে, 
আমোরিকার' হাতে র্তানীষোগ্য 
মাল জমা হতে থাকে। এ হল 
সংকটের প্রথম ধাপ। 

আমোরকা তখন বিভিন্ন দেশে 
দিকে বেশী মনোযোগ দেয়।স্ডলার 


আন্তজাতিক "রিজার্ভ শুদ্রা হিসাবে 


স্বীকৃত থাকার ফলে বাভিন্ন দেশের ' 


সংরক্ষিত, তহবিল. (কারেন্দী 


“রিজার্ভ) সোনা ও ডলার লিয়ে 


(এবং ম্টার্ও) রাখা হত। 
ইউরোপের শিল্পে পাঁজি কজ দিয়ে 
এবং লঙ্নী করে আমেরিকা এর 
সুযোগ নিল। 

প্রথমে বৃটেনে, তারপর ছটা 
ইউরোপীয় দেশের কমন মাকেটে 
আমোরকা পঠুজ লগ্নীর, উদ্দেশ্যে 
নগদ ডলার রপ্তানী করতে লাগল,। 
এই লগ্নীর প্রাথমিক রূপ মার্শাল 


' পরিকল্পনা, তারপর . বৈদেশিক 


আর্ঘক ও সামারক সাহায্যের নানা 
রূপের আবরণ দিয়ে এই লগ্ন 
চলতে লাগল'। কাঁমউানজমকে রুখে 
দেরার নাম করে ‘পশ্চিম ইউরোপে 
সংরক্ষণ, অস্মশস্র সরঞ্জাম ইত্যাঁদ . 
বাবদ প্রচ্ছর ডলার ইউরোপে (এবং 
: এঁশয়াতেও) পাঠানো সবর হল।এ' 
ডলার ভরমঞ্গায়ে প্শ্চম ' জামানপর' 
মার্ক ফ্রান্সের ফ্রাঁ, হল্যান্ডের 
শিল্ডার, বেলজিয়ামের ফ্রাঁ, ইতালণীর 
শিরা ও বৃটেনের ক্টার্লং মুদ্রা এ 
সব দেশের মাঁক'ন ব্যাঙ্কগ্জিতে 
জমা পড়ল। এঁ ইউরোপীয় দেশ- 
গুলির কেন্দ্রীয় ব্যা্কসমূহ সংর- 


ক্ষত, তহবিলে ডলার" রিজার্ভ * 


মুদ্রা জমা রেখে স্ব স্ব মুদ্রা বান- 
ময় করল. এর ফল হল সাংঘাতিক। 
সমস্ত ইউরোপীয় কমনমাকেট ভুন্ত' 


দেশগনীলর জাতীয় অর্থনীতি ডলা- * 


রের শন্ত জালে আটকে পড়ল। 

মার্কিন ব্বস্তরাষ্টের সর্বমোট 
বৈদোশক লঙ্নী দ্বিতীয় যুদ্ধের 
ঠিক আগে ১৯৩১ সালে ছিল 
বারোশ ত্রিশ কোর্ট ডলার, ১৯৯৬৫. 
সালে হয় ন হাজার চারশ কোটা 
ডলার ১৯৬৯ -সালে এর 'পাঁরমাণ 
দশ হাজার চারশ কোটী ডলার। 
এই মোট বৈদোশক লগ্নীর অর্ধেক 
অর্থাৎ পাঁচ. হাজার দশ কোটী 
ডলার লগ্নী হয়েছে পশ্চিম ইউ- 
রোপের উন্নত দেশগ্দীলতে। এর 
মধ্যে সরাসার মানি সরকারাঁ 
লক্নীর পরিমাণ দ7 হাজার দুশো 
কোটী ডলার। 

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৬৩ 
সাল পর্যন্ত কাঁড় বছরে এই সব 
ফার লভ্যাংশ পেয়েছে চার হাজার 
কোটা ডলার। 


ভুক্ত ছটা দেশে মার্কিন লগ্নীর 


পারমাণ ছিল তিন হাজার কোটী 
ডলার। ইউরোপে ব্যবসারত ১৮- 


৭৪টশ বৃহৎ মাকিন কোম্পানীর 
১২৯৮৪ শুধু মাৰ কমনমাকেট 

ভুক্ত দেশগ্দীলতে ব্যবসা করত। 
আনন: প্রসেসিং শিল্পের 


.., চল্লিশ শতাংশ, আগেই দখল করে 


নিয়োছল। মোটর শিল্পে সমগ্র 
পশ্চিম ইউরোপীয় উৎপাদনের এক 
তৃতীয়াংশ এবং কানাডার মোট উৎ- 


১৯৭০ সালে কমনমার্কেট ” 


খুলছে, নতুবা স্থানীয় সাবাঁসাঁড- 
রারী স্থাপন করেছে। ১৯৬৩- 
৬৫ .সালে কমন মাকেটের সবকটী 
দেশ মিলে শিল্প! যে মূলধন 
থটাতো, একা মাঁকনি যাত্রা তার 
তিনগুণ লগ্নীর মালিক। ৯৯৬৭, 
সালে কমন মাকেটভুন্ড দেশগ্ি 
সতেরোটা বৃহৎ শিল্প প্রাতষ্ঠান। 


আমেরিকা রেজেম্ট্ী করে িরান- 
বরইটী এবং এছাড়া নতুন আরো 
একশো চারটা সাজ সম্পার্কত 
সাবাসডিয়ারী আমোরকা এ বছর 
স্থাপন করে। ১৯৭০ সালের 
তাঁরশে জুন পর্যন্ত কমনমাকেটের 
ছটশ দেশে মোট মার্কিন লগ্নার 
পরিমাণ তিন হাজার কোটা ডলা- 


রের অজ্ক ছাড়িয়ে যায় বলে * 


AE ater 
কমন মাকেটি কাঁমশনের 'রিপো- 
টেই বলা হয়েছে। কাঁমশন বলে- 
ছেন,_গ্ত কুঁড়ি রছরে জেনারেল 
মোটরসের মত বৃহত্তম মার্কন 
কোম্পানীও কমন মাকেটে লগ্না- 
বাবদ এক ডলারও আমোরকা থেকে 
পাঠায় নি। সবটাই এসেছে ডলার 
সাহায্য বাবদ জমা সরকারশ লগ্ন” 
ভাঙ্গিয়ে!” 

এছাড়া মার্কন ব্যা*্ক ও অন্যান্য 


* লগ্ন! প্রাতষ্ঠানগ্দাল 'বাঁভনন দেশের 


রপ্তানীকারকদের -কর্জ দেবার জন্যে 
ব্যাব্ক'রস গ্রযাকসেশ্টেন্স অর্থাৎ 
মূল্য দেবার দায়িত্ববাবদ ব্যাঙ্ক 
লগ্নীর পাঁরমাণ ক্মগত বাড়িয়ে, 
চলায় স্বজ্পকালীন বগ্নীর জন্য 
ইউরো-ডলার বা ইউরোপে ভাঙ্গা- - 


মাণ দত হরে বাড়িয়ে চলেছে। . 


ফলে স্বল্পকালীন দয় বাবদ 
মাঁ্কন ডলারের প্রাচ্য হেতু 
ইউরে'প এবং জাপান প্রভাতি দূর. 


" প্রাচোর দেশগুলির কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙক- 


গলির হাতে অসম্ভব বেশ" হারে 
ডলার জমা পড়ছে। এই ডলার 
বন্যার ফলে এ সব দেশে মন্রা- 
স্ফীত ও মূল্য বাঁদ্ধর জোয়ার 
দেখা 'দিয়েছে। অথচ জমা ডলার 
ভাঙ্গিয়ে সোনা দেবার ক্ষমতা 
আমেরিকার নেই করণ আমোৌরকার " 
লেনদেন ঘাটতির দরুণ ১৯১৪৮. 
সালে চাঁবৰশ হাজার মিলিয়ন ডলার ' 

(শেষাংশ ৯ম পচ্টোয়) 


বিজয়গড় অঞ্চলে গনিশী 
নাম ও. দের বাজ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


ইদানীং যাদবপদরে আজাদশড়, 
গলফ ক্লাব, বাঁশদ্রোণী, রাণবকুঠশ 
শ্রী ও পল্লাঁশ্রী কলোনী; গান্ধী 
কলোনী ও বিজয়গড়ের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জ:ড়ে অরাজকতার * রাজত্ব 
কায়েম হয়েছে। এতদণ্ডলের আঁধ- 


পাচ্ছে। 
পুলিশ - ও দি আর শির সহ- 
যোখিতা না পেলে এসব সমাজ- 
বিরোধীদের জুলনমবাজী অনেক 
আগেই বন্ধ হয়ে যেত। 


জানা যায়, দশই মে নির্বাচনের - 


পর সমাজাবরোধী ও সি আর পর 
যুগ্ম আক্রমণ প্রচ্ডভাবে বৃদ্ধি 


পেয়েছে। নির্বাচনের পর মান্র এই 
কিনে প্রায় আট শত জনকে ধরা 
হয়েছে। এবং প্রায় দশো জনকে 
তাঁরশাট মামলায় অভিযুন্ত করা 
হয়েছে। এই সঙ্গে ধৃত ব্যান্তদের 


উপর প্রচন্ড নির্যাতনের সংবাদ তো 


আছেই। নির্বাচনের পর এই অগ্ঞলে 
সমাজাবরোধী ও পুলিশ আক্রমণে 
সাতজন মারা গেছেন! এর মধ্যে ' 
একজন মাঁহলাও আছেন। িজয়- 
গড়ে আট নম্বর ওয়াডাট সমাজ- 
বিরোধীদের এক প্রধান কর্মস্থল 
“হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এই অণ্যলে 
ক্লাবের প্রাঙ্গণ বেসরকারী 
পরিণত হয়েছে। 

পলিশের বিভিন্ন দপ্তরে কুখ্যাত 
গ্‌ু"ডা হিসাবে যাদের নাম পাঠান 
হয়েছে তারই বর্তমানে বিচারকের 
ভূমিকায় অবতীপর্ণ। প্লশের দ্বারা 
গ্রেপ্তার হওয়া যে কোন যুবককে 
আগে এখানে আনা হয় তারপর 
এসব ব্যান্তদের অন্মাতক্রমে কাউকে 


“ছাড়া হয়, নয়ত বেদম প্রহারের 


সঙ্গে থানায় পাঠান হয়। এছাড়া 
সমাজাবরোধাঁদের দ্বারা জোর: 
পৃবর্ক পঞ্চাশ, একশো, পাঁচশো 
টাকা চাঁদা তোলার ঘটনাও এখানে 
সাধারণ মানুষকে বিত্ত করে 
তুলছে। . { 


বা OEE ET 


বহু আশা ভরসা নিয়ে ভোট 
দিয়েছিলাম রাজ্যে একটা স্থায়ী 
প্রগতিশীল সরকার হবে এবং 
খুনো-্্ীনটা বন্ধ ,হবে। মহা- 


' মান্য লাটবাহাদুর জনাব শান্তি- 


~~ 


১ শ্রেগীশ কি বেকার যুবক, যে, নকশ্ালরা শহরের ধনী শ্রেণী .কারীকে (?) 


। নাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে৷ 
হঠাৎ দেখলাম একটী ছেলেকে 
(কুঁড়-ঝইশ) 'দশ-বারো জন তাড়া 
করে আসছে এবং দুই নং প্ল্যাট- 
ফর্মে তাকে ধরে ছোরা মারতে 
উদ্যত। ঠিক সেই মহূর্তে আমা- 
দের গাড়ীর লোকজন হৈ চৈ কৃরে 
উঠতেই গদণ্ডারা একট; থমকে 
দাঁড়ালো এবং সেই 'সুষোগেই 
ছেলেটি দৌড় মারলো আমাদের 
কামরার দিকে, কিন্তু পরমমহতেই 


দেখলাম গ্ণ্ডাদের একজন ছ:টে : 


এসে ছেলোঁটকে জাপটে ধরলো। 
এমনি সময় আমাদের গাড়ী থেকে 
এক ভদ্রলোক সেই গ্রশ্ডাটির 
মুখে লাথি বাঁসয়ে দিতেই ছেলেটি 
মস্ত পেয়ে কামরার ভিতরে ঢুকে 
পড়লো এবং সেবারের মতো প্রাণে 
বাঁচলো। পরে আলোচনা, করে 
জানলাম ছেলেটির নাম মুকুল; 
মান হযতাগনেদ িধানপল্লীতে, 


শলশানের কী মাহমা। 


ওরা দুই ভাই নাকি সি পি ধাম 
সমর্থক! ও বললো আজ বাঁচলাম 
আপনাদের দয়ায়,. কিন্তু ওরা 
আমাদের কাউকেই বাঁচতে দেবে না। 
জানি না ছেলেটি এখনও বেচে 
আছে কনা । সেদিন সারাটা পথ 
fচল্তা করোঁছ “গণতাল্তিক” কোয়া- 
শুনলাম 


গাড়ী থামাবে এবং বিপ্লবী রাক্র- 
মণ চালিয়ে যাবে। কিন্তু তেরোই 
তারিখে কেন বুঝলাম না। তবে 
কাঁ তেরোই তাঁরখের পর স্বরাষ্ট্র 
মন ওদের বিশেষ ক্ষমতা দেবেন? 
এই, প্রসংগে একটা কথা; উল্লেখ 
করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই নোয়া- 
পাড়া থানার ও সি ক্ষাঁণশ. নাগ 
এপ্রিলে খড়দহ থানায় বদল’ হয়ে 


যায় এবং তার জায়গায় আসেন, 


দমদম থানার ও সি! ফলে 





বরং পারলে পলিশ নিজেই গল 
করে মারে। 7 


তবে ইছাপুর এখন সমাজ-' 


বিরোধীদের ও তথাকাঁথত ননক- 
শাল 'বস্লবীদের একটা ঘাঁটি 
হয়ে দাঁড়য়েছে.. এবং নোয়াপাড়া 


থানার ও গদি ক্ষাণশ নাগেরই ' 


কৃপায়। প্রায় রোজই আপ ডাউন 
শ্শন্তপুর (এটা ইছাপরে স্টপ 
নেই) সকালে ও দবকালে জোর 
করে “সিগনাল' দিয়ে. থামানো হয় 
এবং গাড়ী তল্লাশি হয় শ্যামনগরের 
কোনো ছেলে পাওয়া যায় কিনা 
দেখবার জন্য। শ্যামনগরের ওপর 
ওদের খুব রাগ, 
মেয়ে ঝড়ো সবাইই নাকি সি পি 
এম এটা কতদূর সত্য জানিনা। 


ওখানকার ছেলে" 


সয় আগমনে 


নূতন ও 
দিনে-রাতে বোমার আওয়াজটা 


বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সপ্তাহ 
ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেলো 
সেই "ও সি রি-পো্টিং নিয়ে 
হাজির হলো এই ন্নোয়াপাড়ায়। 
শোনা যায়’এই বদলীর জন্য মর্দীজ- 
বরবাব্যর কাছে এখানকার হেরে 


যাওয়া নব কংগ্রেস ফঃ রক , 


এবং গার্যালয়ার গণ্যমান্য গৃণ্ডারা 
দরবার করেছিলেন [এবং সঃপারি- 
শও করোছলেন যে এই ও 'সকে 
নোয়াপাড়ায় না পাঠালে . নোয়া- 
পাড়ার সি৷ পি এমকে ধ্বংস করা 
সম্ভব হবে না। 
যাত্রীদের দাবী ইছাপুরে 
আঁবলদ্বে মেন ট্রেন, থামানে! বন্ধ 


আরও শোনা যাচ্ছে আগাম করা হোক এবং পলিশ পিকেটের 


তেরোই মে তারিখের পর থেকে 
ওরা নাকি শ্যামনগরের কোন 
যুবককেই ইচ্ছাপদুর আতিক্রম করে 
কলকাতায় যেতে দেবে না, রোজ 


ব্যবস্থা করা হোক" 
জনৈক যুবক 
নোয়াপাড়া 
চাঁবৰশ পরগণা 


- যার তদন্ত করেছে। 


গ্রভীর দুখ ও আতঙ্কের 
সঞ্গে জান্যাচ্ছ যে আমার খুড়া- 
তুতো ভাই স্নেহতোষ দত্ত গত 
পরশ; দিন" বর্ধমান তৈলমারুই 


.অপ্চলে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে 


নিহত হয়েছে। অমার কাকা, 
মৃত। আমার 'বিধবা কাকীমার এই 
একমাত্র সম্বল্টিকে বর্তমান সমাজ 
ব্যবস্থার শিকার হতে হল। সব- 
চৈয়ে আশ্চর্যের কথা আমার ভাই- 


'য়ের সঙ্গে কোন রাজন্দৈতক দলের 


বা মতের কোন সম্পর্ক ছিল না। 
পুলিশ তদন্তে এসেছিল কিন্তু 


একটা বিশেষ "কারণে ও বিশেষ. 


দলের প্রভাবে চোখে ধ্দলো দেও- 
এ পাড়ার 
অনেকে দেখেছে যে কারা এই 
হত্যাকাণ্ড সংঘাটত করেছে৷ 


মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয় মনেঃআছে বর্ষমা- 


নের দুজন কুখ্যাত গুন্ডা মলয় সাঁই 


, ও প্রণব সহয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজ- 


নীতির চরম খেলা গত দ: বছর 
ধরে হয়ে গেল ও এখনও হচ্ছে। 
সইবাড়ীর নবকুমারবাব এখন 
ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার জীবিত 
দুই ভাই বিজয় ও উদয় সাঁই সহ 
কুখ্যাত এ্দশ্ডাদের দিয়ে আসরে 
অবতশর্ণ হয়েছেন। বর্ধমানে ইতি 
পূর্বে যে সকল হত্যাকাণ্ড সংঘ- 
টিত পালিশ কর্তাদের জন্য তার 
কিনারা হচ্ছেনা এবং হত্যাকরীরা 


হাসিমুখে সহরের বুকে ত্রাস. 


সৃষ্ট করে চলেছে। বর্ধমান 
বীরহাটা ও প্রতাপেশ্বর শিবতলা ' 
অনল, যে অঞ্চলে সাঁইবাড়ী অব- 
স্থিত সেই অঞ্চলের মানুষের 
আতঙ্ক এত বেশী. যে রাত্রে আট- 
টার পর ওই অণ্টল জনশূন্য হয় 
এবং মান্দুষের -বাক 


থাকেনা! মৃখ্যমল্তী নিজে এসে এক- 
. বার যাঁদ তদন্ত করেন তাহলে এর 


সত্যতা বুঝতে -পারবেন। আপ- 
নার বহু ঘোষিত শান্ত শৃঙ্খলা 


. লন্ষস্পানলী ন্কার্কলাম্প ওত্রস্নঙ্গে নুত্নন্কা্তি ক] 


- দপণে অরুণ রায়বশ্বাস মহা- 


জন গরীব বা মধ্যবিস্তশ্রেণীর 


শেষে দেখা .যাবে যে সেই সকলু : 


শয়ের লিখিত নকশালদের স্বরূপ, লোকও যাঁদ. কোন ধনী লোকের ধনী ব্যান্তও (যাহারা শ্রেণীশন্র 
শীর্ষক চিঠিতে এমন কতকগদীল সহায়তায় 'সর্মাতুন্র সাধ্ঠরণ মান্দ- পর্যায়ভুন্ত) শেষ হইয়া গিয়াছেন। 


অংশ আছে যাহা আপাঁত্তকর। . 


ষের বিপক্ষে কাজ করে তবে সেও '' 


তৃতাঁয়তঃ তান এমন একজন 


প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে শ্রেণাশন বলিয়া বিবোচত হইবে। নকশাল নেতার পাশাপাঁশ একাঁদন 
কৃষ্ণনগর শহরে নকশাল 'বস্লবের অতএব [অর্ণবাব্7, আপনার অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছি- 
পর হইতে যে সকল শ্রেণীশত্; ননার্দ্ট লোকেরা কি কাহারও ছেন যের্যান্তর পিছনে পলিশ 


খতম হইয়াছেন তাহারা হইতেছেন_ ইঞ্গিতে সাধারণ মানুষের বিপক্ষে অর্থ ঘোষণা কারয়াছেন। 


তাই 


হয় শিক্ষক আর নয়তে বেকার কাজ কারতেছে কি কাঁরতেছে না আমার মতে "অরুণবাবুর কি 


বক, পালিশ কর্মচারী ইত্যাদি 
ব্যা্তরী। . কিন্তু আমীর" প্রশ্ন 


তাহা আপাঁন দেখিয়াছেন 
দ্বিতীয়তঃ তান লিখিয়াছেন 


উচিত ছিল না যে সেই সময় 


পুলিশকে খবর দিয়া এই দুক্কৃত- 
গ্রেপ্তার করানো। 


পলিশ কর্মচারী, ছাত্র প্রভীতি লোকেদের বিকট হইতে, অর্থ. তিনি যখন তাহা করানীন তখন 


(তাঁহার 'নার্দন্ট) 
পারে নাঃ শ্রেণীশন্দর বালয়া কোন 


গরীবদের “শ্রেণীশত” নাম দিয়া 


ব্যান্তরা হইতে লইয়া তাহার দ্বারা অস্ত কানিয়া ইহাই ধারয়া লইতে হইবে "তানি 


বিরাট ধনবান ব্যন্তি এবং -তাহার 


-জাত কি এই পথবীতে আছে? হত্যা কারতেছে। আমার মনে হয়- ফলে পরস্কৃত . সেই অর্থ লাভ 
আমার মনে..হয় যে "তানি" শ্রেণী- *নকশালরা এই নীতি অনুসরণ তাহার নিকট . নগণ্য, আর নয়ত 
শর কথাটির আসল অর্থ জানেন' কাঁরয়া . সঠিক কাজ কারয়াছে। সেই নেতার ‘পিছনে এমন জন- 
না। সেইজন্য তাহার জ্ঞাতার্থে দেশের ধন্য শ্রেণীশতদের (আমার সমর্থন আছে যাহার ফলে সেই 


জ্বানাইতেছি যে শ্রেণীশর্য আমা- 


মতে) বাঁচাইয়া রাখা একান্ত 


_ ঘন্রতা দিবালোকে অনায়াসে চল- - 


' দের সমাজে সর্বশ্র আছে। একজন’ প্রয়োজন, রারণ ইহাদের অর্থের. ফেরা কাঁরতে 'পারেন এবং. ঘাহার 


ধন'লো'ক যদ মানের 
মানুষের বিপক্ষে কাজ করে তবে 
সে যেমন শ্রেশীশন্র তেমান এক- 


অন্যান্য শ্রেণী শতকে খতমের 
যথেষ্ঠ সহায়তা কাঁরবে এবং অব- 


সাধারণ দ্বারা সংগৃহীত অস্মশস্রই দেশের ফলে অরুণবাব এবং তাঁহার মত 


লোকেরা তাহাকে 'প্াীলশের হাতে 
ধরাইয়া দিতে ভয় পান। ॥ আমার 


তান বলিয়াছেন “এইবার জ্যোতি 
বস; জব্দ হবে৷” "তানি প্রশ্নণ্রাখ- 
য়াছেন যে জিতবেন কেঁ_গ্রান্ধা- 
বাদী অজয়বাব?ঃ কিন্তু আমরা 
মনে কার দস পি এম, সি 
আই, বাংলা কংগ্লেস, কংগ্রেস 
প্রীতি সব দলই এক ধাতুতে 
গড়া, শুধু বালির একট? তফাৎ। 
শেষে এইটুকুই বাঁজতে চাই 
যে, জ্যোতি বোস ও তাহার চেলা- 
দের মনে রাখা উচিত যে এটা 
সত্তর দশক, আজ লোক ঘুমিয়ে 
নেই, অতএব তাহাদের ভাঁওতা- 
বাজশতে লোকে আর নাচছে না, 

নাচবে না। fl 
জনৈক পাঠক 


1 


দপণ | শর্রবায়' ২১শে মে ১৯৭৯ 


্বর্শসানে ভুত্যান্কাৎঙ 


আমার কাকীমার মত আর কোন 
নারী নিশ্চয় বর্ধমানে সন্তানহারা 
হবে না। মানুষ এত ভাঁত ও 
-সন্দস্ত হয়ে পড়েছে ষে ভয়ে তারা 
সাক্ষ্য পর্যন্ত দিতে চাইছে না। 


আমি বর্ধমানের বাইরে থাঁক। : 


আমার প্রাণের ভয় নৈই। আম 
অনেক খোঁজ খবর নৈয়ে আপনাকে 
সব জানালাম! 


আম শুনোছ বর্ধমান কালণ-. 


বাজার অগ্চলে একট ক্লাব ঘরে 
এদের ঘাঁট। ' এরা রাতের অন্ধ- 
কারে ভুল করে স্নেহতোষকে হত্যা 
করেছে। 

সৌমেন দত্ত 


এগার বাংলার সংগ্রাম ৪ 
এগার বাংলার মুষলীম 


বঙ্গবন্ধ; মুজিবের নেতৃত্বে 
বাংলাদেশের জাতীয় মঢান্ত .আন্দো- 
লন আজ জনসংগ্রামে পারণত 
হয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ 
তরুণ নওজোয়ান মরণ পণ করে 


সুরু করেছেন। এর উদ্দেশ্য যে ক 
তা শ্রেণী সচেতন সংগ্রামী মানুষের 
অগম্য নয়। 


nt 


এপার বাংলার মুসলীম কৃষক, 


শ্রমিক,, ছাত্র, শিক্ষক ও সমধ্যাঁবত্ত 
সম্প্রদায়, যাঁরা রুজি ও রটর 
লড়াইয়ে বিভন্ন সংগ্রামী সংগঠনের 
সাথী, তাঁরা সমস্ত" সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে থেরে বাংলা- 
দেশের ম্দীন্তযোদ্ধাদের পাশে 
আছেন ও থাকবেনা এপার বাংলার 


মুসলীমদের সংগ্রামী চেতনা 


সংগ্রামের একাকে দূঢ় ও মজবূত 


.নয়। এমনাক বিধান সভায় বাংলা 


দেশের সমর্থনে জ্যোতি বসুর 


তথা সংযুক্ত ব্যমপল্থী ফ্রন্টের 


বলিষ্ঠ বন্ধব্যের অবতারণার মদুহ্‌- 
তেও মূসলণশম, লীগের ভূমিকা 
সম্পর্কে মুক্তি যোদ্ধাদের তথা” 
কাঁথত দরদী সংবাদপন্গীল 


. সোচ্চার নন কেন? 


হাবিবুর রহমান 


দর্পণ ॥ শকরুবার ২১শে মে ১৯৭৯ 


ল্লাজল্বানী তত্ধক্কে 
EN EE 


. বাংল| দেশকে নিয়ে তাৰ  গাকিস্তানের - 
বেদৰদা খেল. 


রমাপ্রসাদ মল্লক 


বাংলাদেশকে নিয়ে তুমুল প্রচারই 
সার, বাংলাদেশের জনগণকে প্রকৃত 
সাহায্য করার বেলায় ভারত সরকার 
কিন্তু কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেনি। অথচ ভারত-পাকিস্তান 
সীমান্তে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাঁড়য়ে 
তোলার জন্য কয়েক ব্যাটোলিয়ন সৈন্য 
স্ৃরক্রট করা আরদ্ত "হয়ে গিয়েছে, 
আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্গ্বলকে শস্ত- 
সাঁজ্জত করা এবং উপযুক্ত পারমাণ 
সমর-সম্ভার উৎপাদনের । এজন্য (এক) 
ডিফেন্স সম্পৃস্ত উৎপাদনিক সংস্থা- 
'ঢলির কাজকর্ম ত্বরান্বিত ও-সুসংহত 
করার জন্য একাঁট কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন 
করা হয়েছে, এবং দেই) সেনা- 
বাহনীর বর্তমান শান্ত আট লক্ষ 
পরশচশ হাজার থেকে আট লক্ষ আঠাশ 
হাজার পর্যন্ত বার্ধত করার িম্ধদ্ত 
নেওয়া হয়ে গিয়েছে? তাছাড়া, আঁর্ম 
থেকে স্বাভাবক' নিয়মে যে সোনিক- 
দের জেওয়ান, বিশেষতঃ আঁফসার) 


ডেকে নেওয়া হচ্ছে। এক কথায়, শুর 
হয়েছে আার্জ-সাজ ভাব! 

অথচ প্রাতরক্ষা খাতে খরচ এ 
বছরেই শতকরা ৫.৫ বেড়ে 
৯২৪১.৬৮ কোটিতে ঠেকেছে। 
আমির শীল্তবাদ্ধ. এই খরচ আরও 
বাঁড়য়ে তুলবে, যদিও প্রাতরক্ষা 
মন্মক থেকে বলা হয়েছে যে, নতুন 
সৈন্যদলগ্দালকে মজত শস্্রভাশ্ডার 
থেকেই সুসজ্জিত করা সম্ভব এবং 
সেনাবাহনশর পক্ষে এজন্য কোনো 
যুদ্ধ সরঞ্জাম কিনতে হবে না৷ কথটা 


বসতে পারে এবং যাতে এই উপমহা- 


শৌধের মোট পাঁরমাণ বাইশ কোটি 
ডলার! সামান্য চাপেই পাকিস্তানের 
গার করেছে “এই বৃহৎ 'রাম্রগুল _ 
বুঝতে চায়না যে, পাকিস্তানের অর্থ- 


“সর্বোত্তম” ৬ এখন স্বভাবতই 
পৃম্টপোষক আমোরকায় -বাংলাদেশ- 


উচিত পারস্পরিক বাগ্যদদ্ধকে শান্ত অতাঁতের 'সূচক তথ্য থেকে জানা 
করা, যাতে বর্তমান উত্তাল অবস্থন যায়' যে, গত দুমাসেই, সমুদ্রপথে 
হাতের বাইরে চলে না যায়। পাঁক- চালিত বাণিজ্যে ক্ষাতর পাঁরমাণ 
যখন প্ববঞগাকেদাবানোর ব্যাপারে তার বৃপ্তানি বন্ধের দরুণ জাতির পাঁরমাণ 
রণসম্পদে আঁতিরিক্ত টান পড়েছে, তখন 'ভাঁরশ থেকে চল্লিশ কোটি পর্যন্ত 
ভারতের বিরদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অনুমান করা যায়।” 

আত্মহত্যার সমতুল্য। [“বাজ্টিমোর [পাকিস্তান টাইমস | 
সান” দোসরা এপ্রিল, উনিশ শ 
যার কেন এই ক্রোধ বুঝতে অস্বাবধে 
কেন যে আমোরকাই এগিয়ে এসেছে হবার কথা নয়, কারণ ভূতপ্ূর্ব 


ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে একটা পর্ব ' পাকিস্তানকে ওপাঁনবোশক 


1মটমাটের ম্নরুব্িয়ানার ভূমিকা 'নয়ে, কারদায় মাল বেচে এবং ওখানকার 
তার কারণ স্ব্জঃপ্রাতিভাত। ভারতকে কৃষি-জাত অর্থকরণ পণ্য রপ্তানি করে 
আমেরিকা আজ পর্যন্ত সাত হাজার পাঁকস্তানের শাসকশ্রেণী, [বিশেষতঃ 
চারশো বাইশ কোট টাকা সাহায্য - মোমিন ভোরা ইত্যাদি আটাঁট এক- 
দিয়েছে। ভারতের ন্অর্থনৌতক চেটে বিস্তপঠীজর মালিকগোষ্ঠী এত- 


উস দত কে 


বলা বাহুল্য, নব উপাঁনবেশী কায়দায়. গদীঁতে নশশন হয়েছিল। . আজ 
এই বিরাট অঞ্কের মূলধন ভারতে পাশ্চাআ ধনতন্ত্পী দেশগযলি, 'িশে- 
লগ্নগ করার পর আমোরকা নিশ্চয়ই ষতঃ আমোরকা চায়, ভারত এবং 
চেষ্টা, করে যাবে যাতে, ভারতের চীনের মধ্যে একটা বাড়াঁত “বাধক- 
শাসকবর্গ মৌরসী পাটা গেড়ে রাষ্টু বা বাফার স্টেট খাড়া করা, 
এর জন্য বর্মার মত একটা ভারসাম্য- 
দেশে ভারত এবং পাকিস্তানের বর্ত- হন আঁনাশ্চত ভাবষ্যৎ রাষ্ট্রের ওপর 
মান শাসকবৃন্দ আমোরকার পোষ নির্ভর করা যায় না। সুতরাং অর্থ 
সামায়ক এক আধট; ফদ্ধ-বদ্ধ-খেলা _ পাকিস্তানের অধুনা শাসকচক্রকে একট; 
সত্বেও_মিলে মিশে থাকে। * সামান্য শিক্ষা দিয়ে সম্বিত ফেরানর 

প্রসলাতঃ, পাকিস্তান সরকারকেও চেষ্টা শুরু হতে.না হতেই এই চক্র 
সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমেরিকার থেকে হুঙ্কার উঠেছে, টাকা না দাও 


সুতরাং, জাপান ব্রিটেন এবং 
' যত্তরাষ্ট্র " অমোরকা তিনটি প্লান্ট 


"আজও অর্থ সাহাফের গণ্যাড়াকলে 


পণাজ রপ্তানি করে এবং নতুন কলেবর 


‘ 55১0 
বাগে আনবার 


উঠি Os 
ঘাংলায় একটা “গণতন্ত্রী” সরকার 
খাড়া হতে দেবার জন্য, যা বকলমে 
আমোরকার বশম্বদ হয়ে থাকবে৷ 
গাকদ্তানের মনদ্রামল্য বস্তুতঃ এখন 
নিদারুণীভাবে পড়ে গ্রিয়েছে। আন্ত- 
জাতিক বাণিজ্যবাজারে এক ডলারের 
তুলনায় পাকিস্তানণ মদ্রার 'বানিময় 
মূল্য ৪.৭১ টাকা নেই; ফি ডলার 
পিছু এগারো টাকা। 

এখন বিচার্য জাপান যাঁদ তার 
প্রাতশ্রুত তম কোটি ডলার, ব্রিটেন 
সাড়ে চার কোটি ডলার এবং আমে- 
কা আট কোটি ডলার পরিমাণ অর্থ 
সাহাফ আপাততঃ বন্ধ বাখেও, তাহ- 
লেই কি পাকিস্তানের বর্তমনন্‌ জেদী - 
এবং 'সুচতুর" শাসক গোষ্ঠীকে কাবু 
করতে পারবে। বর্তমান লেখকের 
ধারণায়, অমোরকা এবং তার সঙ্গী 
অপরাপর ধনতন্মী রাষ্ট্রগদীল পাঁক- 


স্তানের উত্ত গোষ্ঠীকে বশম্বদ বানা- 
. বার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 'িয়েছে। 


কারণ, তাদের আঁত-চ.লাকিপনা এবং 
দ্বধা। বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য 
করতে এরা চায়না 'মুখে মীয়াকাল্া 
কাঁদলেও। এদের উদ্দেশ্য ছিল পাঁকি- 
স্তানের রাষ্ট্রীভতটাকে একট; 'টিলে 
করে দিয়ে দুতরফের পাঁকস্তানকেই 
(পাঁশ্চম এবং পূর্ব) ধীরে ধারে নয়া 
সাম্রাজ্যবাদী রাজনশীতর খপ্পরে 
- আনা। ‘ 
কিন্তু এদের হসেবে গরামল 
একট থেকে গেছল; তার কারণ এ নয় 


ঝাঁঁপয়ে পড়েছে। কারণ আসলে এই 


' ঈষং- 


££". ৪ পাঁচ 


হত করার কাষক্রমে সফলকাম যে 
নতুন নেতৃত্ব সন্টালকরূপে আবিভূতি 
হবে তারা এই পশ্চিমী রাম্টীদের 
ক্ষমতাপ্রিয়তায় বাদ 'সাধবে পশ্চিম 
পাকিস্তানের জনগণও সম্ভবতঃ তত- 
দিনে যুদ্ধ প্রাতরোধী আন্দোলনে 
মেতে উঠতে বাধ্য হবে, * বাস্তব ঘট- 
নাচক্রের কঠিন শিক্ষায়। বাহুল্যই 
বলা, যত দেরী হবে এই 'দ্বিতশয় 
অধ্যায়ের পাঁরপূর্ণতায়, ততই দাধা- 


রণ কৃষক ও শ্রমিকবর্গের সঙ্গে নিম্ন- 


মধ্যাবত্ত শিক্ষিত বাংলাদেশবাসীর 
চেতনা "হবে আশ্নপ্রথর এবং সকল- 


প্রকার স্বৈরাচারের সঙ্গে পাঞ্জা কার 


উপযুক্ত। ভারতীয় জনগণের সামনেও 
আসবে -পরাক্ষাকাল। 

"_ বলতে কোনো বাধা নেই, ভারতের 
বৃহৎ সংবাদপন্রগ্নাল, জাতির যে 
উচ্চকোটি, বিত্তবান শ্রেণীর মনোভাব 
প্রাতফলিত করে চলেছে, তারা বাংলা 
দেশেরু সাধারণ ম্ান্ষগর্দীলর সম্পর্কে 
সংবেদনশশল তো নয়ই, এমন কি 
তাদের সম্পর্কে কোনো খবরও রাখে 
না।' মূলতঃ পাকিস্তানের প্রাত 
বিদ্বেষ, এবং (সরকারী মহলে) 
পর্ব পাকিল্তানের সামারক শাক 
সম্পর্কে ভীতি ও অনিশ্চয়তার ভাব 
থেকে আজকের এই মেকণ, বাংলা- 
দেশ দরদের আতিশয্য। নতুন দিল্লী 
লখ্‌নোঁ, জয়পুর তিনাট প্রাদৌশক ও 
কেন্দ্রীয় রজধানীর নামকরা হল 
কেবল- প্রভাতি সহরে যে সমস্ত 
সরকারী কংগ্রেসল অধ্যুষিত জন-. 
সভা করা হয়েছে, কোথাও জনগণের 
স্বতোৎসারিত আঁভব্যন্তি দেখা দেয়নি, 
দেখা মিলেছে শিক্ষিত এবং স্বচ্ছল 


« *" মধ্যবিত্তের সাজানো মণ্চবিলাস। ব্যাঁত- 


ক্রম, কানপুর এবং শিল্পাণ্ডলায় শহর 
এলাকার শ্রমিকবংন্দ। 


তাদের হৃদয়- 


অনুপ্রেরণায় গঠিত রাষ্টী সমাবেশ চাঁনের -কাছে, যাব। আসলে ' এটী 


আধাশক সত্য। যুছধাদ্ম ছাড়াও 
অপর একটা দিক অছে। বাংলাদেশ 
থেকে আগত 'তথাকার নাগ্রারকদের 
“সংখ্যা সরকারণভাবে 'বলা হয়েছে বার 
লক্ষ। 

আমল চাপ আসার এখনও বাকি" 
আসামের সন্ত শ্রীকে দি ভ্রিপাঠী 
অনুমান করেছেন যে এ সমস্ত 
উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতের বাংসারক 
ব্যয় অন্যান একশ কোটি টাকা অবাধ 
যেতে পারে, যার আনবার্য ফলরুপে 
ভারতের অর্থনোতক এবং 'সামারক 
দুর্বলতা বেড়ে চলবে। সুতরাং ভারতের 


শাসক শ্রেণির বিশেষ শক্তিশালী মহল . 
থেকে ভারত সরকারের ওপর গোপন - 


প্রভাব বিস্তৃত হবে, যাতে অর্থ 
টনোতিক' সঙ্কট আরও ঘনপভুত হবার 
পূর্বেই সামারক আঁভষানের বীরত্ব 


৮ ব্যঞ্জক প্রদর্শনী করান হয়, সম্ভবতঃ 


পুব ও পশ্চিম দুই সশমান্তেই। 
এমনি একটা ভারত-পাকিস্তান সম্র্ষ 
সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যে চলে না, 
সে-সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধনতন্তপ দেশ- 
গুলৈ যথেষ্ট ওয়াকেবহাল ৷ 

সম্প্রতত বিস্ততন্ম্রী ভারত সরকারের 


(বব ব্যাক্ক সহ) অন্যাবাধ যে 
বিপুল 'সহাষ্ দিয়ে এসেছে তার 


একটা ভাঁওতা ধমাঁক মাত৷” 
চাঁনের প্রস্তাঁবত অর্থ সাহায্য 


মোট পাঁরমাণ হল, পাকিস্তানের আসলে কোনো খপ মারফৎ - পুজি 
কেটি ডলার! এ বছরও ৪9-৮. কবালত কম্মীরের গিলগিউ হুনজা 
কোটি ডলার দেবার কথা ছিল. অঞ্চল অবাধ যে রাস্তা, চাঁন এবং 
পাকিস্তানকে, দেওয়া হতও যাঁদ পাকিস্তানী ইঞ্জণনীয়ার ও কর্মীদের 


বাংলাদেশ্ত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর . বম প্রচেষ্টায় তৈরশ হয়ে এক এ্রীত- : 
দ্বারা নর-সংহারের বাঁভৎস্তা সারা হাঁসক ব্যবসা বাণিজ্যিক পথকে পুন- 


বিশ্বে চাউর না হতৃ। খণগ্রস্ত পাঁক- রুজ্জখীবত করেছে, সেই পথে চন 


স্তান সরকারের “কর্জমকুব” আবে- চায় তার রপ্তানিযোগ্য উদ্‌ৃত্ত শিল্প . 


দনের ওপর আপাততঃ সুযোগ নেবার পণ্য পাকিস্তানে পেশছিয়ে দিতে। 
তলে পাশ্চাত্য ধনতন্মী রাষ্টগ্াল এমাঁন্‌ চৈনিক রপ্তানির আনুমানিক 
সামন্য একট; চাপ দেবার চেস্টা মূল্য নাক বছরে পনেরো কোটি 
করেছিল। পাউণ্ড। করাচস্থ বন্দর কৰ্তৃপক্ষ 
তাতেই পাকিস্তানের পণ্ছীজপাঁত-' তাই মনে করেন। . চীনের প্রস্তাব 
পামারকতল্ত্ের গ্রোম্ঠীস্বার্থে আঘাত, পাকিস্তান গ্রহণ করলে কেবল ফে 
পড়ার দরুণ প্রচণ্ড চীৎকার উঠেছে। সমুদ্রপথে বাণিজ্যবাহদ জাহাজের 
তারশে জুন উনিশ শো একাত্তর সংখ্যা কম করে ব্রিশাঁট বাড়াতে হবে 
অবাধ পাঁকতানের দেয় কেজশোধ তাই নয়, এর ফলে পাকিস্তানী 
বাবদ) পণ্টাশ লক্ষ, ডলার কিস্তি জনগণের ক্রেতাসম্প্রদায় উপকৃত হবে 
পেমেশ্টের তারখ। এই তারখ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প:কিস্তানী 
এগিয়ে দিতে বিশ্ব র্যক্কের অধ্যক্ষ প্রাইভেট সেব্রের ধনপাঁত মালিকবর্গ 
রবার্ট ম্যাকনামারা অস্বীকার করে- তাদের ,.এতাঁদনের চালু মুনাফা শোষণ 
ছেন। অথচ এদিকে বাৎসারক ধরণ বজায় রাখতে পারবে না। 


এবং প্রায় অপ্রস্তুত জনতার ওপর চরম ' 


নিষ্পেষণ আরম্ভ করলো, তখন এই 
পাশ্চাত্য শাল্তরর্গ মুরাব সাজার 
বাহবা চাইলেও, দায়িত্ব নিলনা। অর্থ- 
নৈঁতক সুতোট.ন, ক্ষমতা. রাজনশীতির 





এসে যাওয়ায় এই শান্তবর্গ এখন 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অজুহাত তুলে 
পিছিয়ে এসেছে। এদের আশঙ্কা 
বাংলাদেশে মুন্কিযুদ্ধের চাঁরত্র ও 
রুূপান্তীরত হযে যাবে তখন 
নবেদিত বাংলাদেশে, গোঁরলাযুদ্ধের 
রাল সরকার চালয়ে জন-প্রাতিরোধকে 


' আরও পোন্ত আরও দড় আরও সুসং- 


খেটে খাওয়া” মানুষদের জন্য কারণ 
তারা নিজেদের রাজরোজগ্রারসম্পৃস্ত 
দের মুক্ত সংগ্রাম কত সমদুরপ্রসারণ, 
কত সর্বদেশব্যাপণ। | 


মঢার্ণ ইণ্ডিয়া 
প্রেম 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাতা-১৩ 





গু 


পূর্ব বাংলার স্বাধানত! সংগ্রামে 
বামপদ্থাদের ভূমিকা (২) . 


গত ১৯৭০ সালের বাইশে 
ফেব্রুয়ারী পল্টনের এক বিরাট 
জনসভায় কমরেড মাহ্াবুব-উল্লার 
নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে একট 
প্বাধীন ও জনগণতান্রিক রাষ্ট্র” 
হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই 
নূতন রাম্ট্ের কাঠামো এবং রূপ- 
রেখা সম্বন্ধে এগারো দফা সম্বালিত 


একটি বাস্তব কর্মসূচী জনগণের 


পাঁনকট তুলে ধরাহয়। এই কর্ম সচাঁ 
বাস্তবে প্রয়োগ বাধর প্রশ্নে 


, এক্ষণে কাঁমউনিষ্টদের মধ্যে মত- 


রোধ দেখা দেয় এবং তাঁরা .কত- 
গুলো গ্রুপে বিভন্ত হয়ে পড়েন। 
(এক) হক তোয়াহা গ্রুপ পর্ব 
পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্ট (এম 
এল) নাম দিয়ে এ'রা, পাকিস্তান্‌ 


পূর্ব বাংলার জনগণ 
“যখন শোষণ, শাসন ও নিপীড়ন 


* থেকে জাতীয় ম্ান্তর জন্য সশস্ত্র 


যুদ্ধে লিপ্ত তেমান সময়ে “জনগণ 
ভুল করছে” এই অমাকপীয় দৃজ্টি- 
ভাঁঙ্গর ফলে তাঁরা জনগণ থেকে 
'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। পক্ষান্তরে 
তারা পূর্ব বাংলার জনগণ যে 


শোষণ নপাঁড়ন থেকে মুক্তি পেতে 


চায় এই বাস্তব সত্যকে অস্বাঁকার 
করেছেন এবং পাকিস্তানের সংহতি 
কামনা করছেন। বন্ধুদের স্মরণ 
আরে দিতে চাই: আহাংসামন্ডবদ! 





শট 


আধা চি দেশ 'বিপ্লব- 


পূর্ব চীনের জনগণ ও বিস্লবারা 
সামন্তবাদ প্রধান দ্বন্দ থাকা 
সত্বেও জাপানী সেনাদের ঘোরা 
অন্রপ্রবেশকারী ছিল) প্রথম িতা- 
ডিত করার উদ্দেশ্যে এমন কি 
চিয়াং কাইশেকের সঙ্গেও এক্যবদ্ধ 
হতে পেরোছলেন এবং প্রমাণ করে- 


দেশের জাতীয় মাশ্তর সংগ্রামকে 
সফল করতে 'পারে। মহান চীনের 
পথ আমাদের পর্থ_তাঁদের কার্য 
কলাপে”আমরা তা দেখতে প্রাচ্ছি 
ন্বা। কৃষি বিপ্লবের কথা বললেও 


- বাস্তবে তাঁরা তা করছেন না যো 
“করলে .পর্ব বাংলার সামন্তবাদী - 


শোষণের অবসান হতো) কেননা 


বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসাবে গ্রামে ' 


গ্রামে কৃষক বিশেষতঃ ভূমিহীন 
গরীব কৃষকদের রাজনীতিগতভারে 
সচেতন করে তোলা ও আলোচনার 
মাঝে তাদের সংগঠিত করা প্রয়ো- 
জন, যা করতে. তাঁরা ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন। ফলে খুলনা ও যশোরের 
কিছু অংশে তাঁরা কিছুটা প্রভাব 
বিস্তার করতে পারলেও 


' লাল এলাকা বা 'ভত্ত- অণ্যল 


গড়ে তুলতে সক্ষম হনান। 
(দুই) সিরাজ শিকদার গ্রপ 


পর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন” 


নাম' "দয়ে তাঁরা বলছেন, “গর্ব 
বাংল হচ্ছে পাকিস্তানের একটি 
উপনিবেশ এবং এ উপানবেশকে 
মস্ত করতে হবে”। এ তত্ব অন্দ- 
যায়ী তাঁরা সেনাবাহিনীকে আক্র- 
মণ করার প্রস্তুতি নেন? তারা জন- 
গণকে এাঁড়য়ে এ 
করেন, ফলে জনগণের সঙ্গে তারা 
সম্পা্কত নন। তাই গ্রাম বা শহরৈ 
তাদের 'কোন ' 'রভাত্ত এলাকা গড়ে 
উঠোন! কৃষক শ্রমকদের স্বার্থের 
সঙ্গে সম্পক্হীন বৈশ কিছ; যুবক 


ফাঁরদপ্যর, বাঁরশাল ও খুজনাতে 
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(তিন) জাফর-মেনন গ্রুপ । পর্ব 
বাংলার কাঁমউীনিষ্ট সমন্বয় কাঁমাট 
জাতীয় মন্ত যুদ্ধ ও জনগণতল্দের 
শ্রেণী সংগ্রামকে পৃথক পৃথকভাবে 
কার্যকরী করার পক্ষপাতী । এঁরা 


-কৃষকদের সঙ্গে" সম্পার্কত হবার 


চেষ্টা করেন এবং সিলেটে একাঁট 


হন। টাঁঙ্গ এলাকার শ্রমিকরাও 
তাদের সঞ্গে সম্পার্কত। 

(চার) মাঁতন-আলাউীদ্দন-দেবেন 
বাসার গ্রুপ। “পূর্ব বাংলার কাঁমউ- 
নিষ্ট পার্ট” নামে এরা পাঁরাঁচিত। 
পূর্ব বাংলার জনগণের বেশির ভাগ 
কৃষক এবং তার্রা যেহেতু সামন্ত- 
পূর্ব" বাংলার জনগণের সঙ্গে 
সামন্তবাদ শোষণের দ্বন্দ বই 


প্রধান ৷ 'কিন্তু“বর্তমানে পাকিস্তানী - 


ওপানবোশক চরিত্রের শোষণ এমন 
উলঙ্গ, রুপ নিয়েছে যে পর্ব 
বাংলার জনগণ এখন পাকিস্তানী 
তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক- 
দের বিদেশী শান্ত বলে মনে করছে 


কোন এবং তাদের শোষণ নিপীড়ন থেকে 


মুক্তি কমনা করছে। ফলে পর্ব 


অবস্থার প্রোক্ষতে তারা একই 
সঙ্গে জাতীয় মান্তর সংগ্রাম ও 
জনগণের গণতল্ম প্রতিষ্ঠার, সং- 
গ্রামকে পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে পর- 


“স্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পার্কত বলে 


মনে করেন এবং এ দুই সংগ্রামকে 
প্রচেম্টা চালাতে থাকেন। কৃষক 
ফ্ুষ্টে মাঁতন-আল্উদ্দন এবং 
শ্রমক ফ্রশ্টে দেবেন শিকদার ও 
বাসার রাজনাঁতি প্রচারের দায়িত্ব 
নেন। তাদের এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় 
খুব কম সময়ের মধ্যেই. পাবনা, 
বগুড়া; যশোর, টাঙ্গাইল, ময়মন- 


বাজ বারশাল ও নোয়া- 









সক 


' তান বাধ্য নন; 


খালাঁতে ভিত্তি অঞ্চল ‘ (লাল 
. এলাকা) সমূহ গড়ে উঠে! ঢাকার 
শ্যামপূর-নরাসংদী . ও নারায়ণগঞ্জ, 
পাবনার ঈশ্বরদী, পাকশী ও সৈয়দ- 
ব্রাহ্মণবাঁড়য়া, সিলেটের ফেঞুগঞ্জ, 
নোয়াখাঁলর ফেণী ও চট্টগ্রামের 
বন্দর, রেল ও ডক শ্রমিকরা এই 
পার্টির সঙ্গে সংষুন্ত। খুলনা ছাড়া 
পূর্ব বাংলার প্রাতাটি জেলাতে এই 
পার্টির রাজনৌতক কার্যকলাপ 
জালের . মত ছাঁড়য়ে আছে। এই 
পাটি তাঁদের লাল এলাকাসমূহে 
পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ও 
দেশীয় শোষকদের বিরুদ্ধে গোঁরলা 
যুদ্ধ চালাবার, ব্যাপক প্রচেষ্টা 


শছলেন. এঁক্যবদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধই কোন ভিত্তি এলাকা গড়ে তুলতে সুক্ষম চালাতে থাকে। তাঁরা গোঁরলা সেনা 


গড়ে তুলেন এবং সশস্ত্র গোঁরলা 
যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন জনগণ- 
তান্মিক পূর্ব বংলা গড়ে' তোলার 
জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে 
আহ্বান জানান। এখানে স্মরণ 
রখা প্রয়োজন যে পাকিস্তানে 
“কমিডীনষ্ট পাট সম্পূর্ণ 'নীষদ্ধ 
থাকায় উপরোক্ত, প্রাতাট পার্টিই 
পোপনে তাদের কার্যকলাপ চালাতে 
থাকে এবং প্রকাশ্যভাবে মাওলনা 
ভাসানীর ন্যাপের সঙ্গে সম্পার্কত 
থাকে। এদের বদ দদলে মাওলানা 
ভাসানীর ন্যাপে আর যারা অ'ছেন 
তারা হচ্ছেন ' শ্রেণগতভ'বে পূর্ব 


বাংলার জ্বাতীয় ধাঁনক. ও মধ্যাবিত 


শ্রেণী স্বাধীনতা, সংগ্রমে যাদের 
প্রগাতশীল ভূমিকা অনস্রীকার্ষ। 
_ * নির্বাচনের দিন ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে “আইন ও শঁঙ্খলা” 
রক্ষার নাম করে ইয়াহয়া গাল 


মূলক আইন জার করে, যে সর্ত- 
গুলো মেনে" নিলে গণতল্ন বলতে 
অবশিষ্ট কিছুই থাকেনা । 
গুলোর অন্যতম পাঁচাট হলো 
(এক) নির্বাচিত প্রাতাঁনীধদের 
হাতে ক্ষমতা না দেয়া পর্যন্ত সাম- 


রক শাসন চাল; থাকবে এরং ইয়া- ' 


হিয়ার হাতে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ও 
নির্বাচনী ক্ষমতা থকবে; (দুই) 
ন্ববাচিত পাঁরষদ তান (ইয়াহিয়া) 
ইচ্ছা করলে যে কোন মহনূর্তে 
ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা রাখেন এবং 
‘তার জন্য কোন কৌফয়ত দিতে 
(তন) নির্বাচিত 
প্রাতীনাধরা সবাই একপক্ষে রায় 
[দিলেও সেটা তার (ইয়াহিয়ার) 
মনোমত না হলে তাতে তান 
স্বাক্ষর দেবেন না এবং তায স্বাক্ষর 
ব্যতীত কোন আইন শাসনতন্মে 
গৃহীত হবে না; 
স্তনের সংহাতির বিপক্ষে যে কোন 


. আহবান জানান এবং ইয়াহিয়া. সর- 


কারকে সামারক শাসন তুলে 
নেবার জন্য হুশিয়ার করে দেন। 
কিন্তু ভানপল্ধী ক্ষমতালোভাঁ তথা- 
কাঁথত নেতৃবর্গ ক্ষমতা লাভের 


চ্বর্ত- . 
"ও মাওলানা ভাসানী এদের তীব্র 


চোর) পাঁক- 


বিরত থাকে। 


দপপি | শক্রবার ২১শে নে ১১৭১ 


আশায় ইয়াহিয়ার .লগল ফ্রেম 


"অর্ডার এর গ্রণতল্লের পরিপল্থু 


সর্তসমূহ মেনে" নেয়, ইয়াহিয়া 
সরকারকে শান্তিকামী ও গণতন্ত্রী 


- বলে ভূয়সী প্রশংসা করে। তার্য 


ইয়াহিয়া সরকারের , সমালোচক 
বামপন্থী দলগুলোকে সমাজ- 
বিরোধী, গণদুশমন রূপে রভিহিত 
করে এবং নিজেদের গুণ্ডা বাহি- 
নীকে তাদের উপর লোলয়ে দেয়। 
কিন্তু পূর্ব বাংলার ইতিহাস নিজেই 
আজ প্রকাশন করছে কারা সাত্যকার 
জনগণের আশা আকাচ্ক্ষাকে 
বাস্তবাঁয়ত করতে চেয়েছেন আর 
কারাই. বা. সাত্যকার 'গণদুশমন 
fছল। 

১৯৭০ সালের পাঁচই অক্টোবর 
E সতত হবার 
ছিল। হঠাৎ ইয়াহিয়া সে 
সাতই ডিসেম্বরে পাঁরবার্তত করে 
তার যথেচ্ছাচারতার আর একি 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। গণমনে 
তীব্র বিক্ষোভ থাকা সত্বেও আপোষ 
কামা ক্ষমতালোভী ' ডান্‌পল্থী 
নেতারা জনগণের প্রত উপেক্ষা 
প্রদর্শন করে এবং ইয়াহয়ার এ 
সম্ধান্তকেও আপোষের পথে মেনে 
নেন এবং নির্বাচনী প্রচারকার্ষ 
চালাতে থকে । পর্ব বাংলার দুঃখ 
ময় রাত বারোই নবেম্বর প্ররল 
সামুদ্রিক জলোচ্ছৰাস .ও ঘবর্ণ- 
ঝড়ের ফলে প্রায় তিরিশ. লক্ষ লোক 
হতাহত ও সহায় সম্বলহীন হয়ে 
পড়ে। এমন দুঃসময়েও পশ্চিমা 
পাঁকস্তানী নেতারা কেউ এই অস- 


হায় নিরাশ্রয় জনগণকে সাহায্য করা 


দূরে থাক, একবার দেখবারও 
প্রয়োজন রোধ করেন ন! মানবতার 
বিরোধ এই সংহাতি ও. ভ্রাতৃত্বের 
ভেক ধ্বজাধারীদের মুখোশ খুলে 
পড়ে এবং বামপল্থী 'বাভম্ন নেতা 


সমালোচনা করেন। এক কালের 
পাকিস্তান সংহতির অন্যতম অগ্র; 
নায়ক ভাসানী চাব্দশে নবেম্বর 


পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন--. 


“তোমাদের এই ভ্রাতৃত্ব ও সংহাত 
সব বোগাস”। তানি চৌঠা ডিসে- 
দ্বর পদ্টন ময়দানের অপর এক 
জনসভায় . ঘোষণা করেন_ “আজ 
থেকে পূর্ব বাংলা স্বাধীন, আমা-, 
দের এ দেশকে আমরাই সুখী ও 
সমৃদ্ধশালণ করে গড়বো”। তানি 
তার দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
থেকে বিরত থেকে দুস্থ ম'নবাত্মার 
সেবা করার নির্দেশ দেন। 

এরই মধ্যে ক্ষমতালপ্সু পূর্ব 
বাংলার 'ডানপল্থধী নেতারা শব- 


কাঁমিটি এবং আতাউ্র রহমানের 
জাতীয় প্রগাত লীগ অংশ গ্রহণে 
নির্বাচনে সকল 
শেষাংশ অষ্টম পচ্ঠোয়) 


১) 


_করে। 


+ তা নয়; 


দপপি | শক্রবার ২১শে মে ১৯৭১ 


পুজ্পেন্দুর খোঁজে গিয়ে পরিচয় 
হয়ে গেল এক গুচ্ছ তরুণ ছেলে- 
মেয়ের সঙ্গে। পৃত্পেন্দুকে; কেন্দ্র 
করেই - আলাপ । বিদায় নেওয়ার 
অনেক দূরে চলে গেছে বটে, তবে 
নতুন বন্ধ তৈরী হয়ে গেল তারই 
পরিত্যক্ত -আবাসে। ওদের প্রত্যেকে 
একই ব্রকম-নয়। অথচ সকলে মিলে 
ওরা নতুন.আর বৈচিত্রের সমা- 
হার। ম'্ট; ওরফে অমলেন্দুই সব- 
চেয়ে 'তাঁক্ক। সবচেয়ে রাগী 
ছেলে। ব্যন্তত্বেও স্বতন্ল। তাই 
প্রথম দর্শনেই তাকে একটা দলপাঁত 
গোছের হোমরা চোমরা ভেবে- 
ছিলাম। মণ্টুর সেই পা-ফাঁক করে 
অপেক্ষার ভঙ্গি ভয় পাইয়ে 'দিয়ে- 
ছিল। পরে পাঁরিচয়ে জানলাম, এরা 
সাধারণ নির্বঞ্চাট ছেলেমেয়ে। 
আজকের হাওয়ায় চিন্তা করতে 
চাইছে। উলটা পালটা প্রশ্নে িজে- 
দের চারদিক গমগমে করে রেখেছে। 
তবে কোনা প্রশ্নের. ওপরই এখনো 
পর্যন্ত থিঁতয়ে বসতে পারে নি! 
সবটাই জিজ্ঞাসা । 

জিজ্ঞাসার ধরনেই অবশ্য এক 
একজনের চিন্তা আকৃতি নেয়। 
অর্থাৎ এক জাতের জিজ্ঞাসা আছে” 
যাকে বলা যায় সংশয়শর জিজ্ঞাসা 
সংশয়টার জিজ্ঞাসা আগে টুকরো 
টুকরো প্রমাণ ও 'ঁবশ্বাস খোঁজে, 
পরে য্যন্তির দ্বারা প্রাতিষ্ঠিত একটা 
সমাধানের ' সত্যে পাঁরণত হয়। 
মণ্টুর প্রশ্নের ধরণও সেই জাতের । 
এখনও বয়স কাঁচা বলেই সেটা 
প্রশ্ন আর দ্বিধার স্তরে রয়েছে। 
জীবনের ঘাত প্রাতঘাতে ক্রমশ সেই 
প্রশ্ন ওর বন্তব্য হয়ে উঠবে। তখন 
মণ্টট আর প্রশ্ন তুলবে না, প্রশ্নের 
উত্তরে তার বিশ্বাসমত সমাধান 
বাতলাবে। 

ছাত্র জীবনে-মণ্ট রাজনীতি করে 
নি। অভাবের সংসারে জন্ম নয়; 
রাজনীতির পরোয়া কি। অবশ্য 
অভাবী হলেই যে সে রাজনীতি 
করবে এমন নয়। তবে অভাব 
মানুষকে জাবন সম্পর্কে সচেতন 
দাঁরদ্যু থেকে ম্যান্তর জন্য 
রুষ্ট মন পথ খোঁজে। মণ্টু কার- 
খানায় ঢুকেও স্বাস্তর নিঃশ্বাস 
ফেলেছিল, যাক, সর্বত্র যা, এখানে 
রাজনীতির উষ্ণ *বাসে 
কারখানার অফিসবাড় উত্তপ্ত নয়। 
'রাক্লয়েশন ক্লাবে নাটক, সোস্যাল, 
ক্যারাম, তাস, টেবল টোৌনস। ঝাণ্ডা 
নেই। ঝাণ্ডা নিয়ে ঝগড়া নেই। 
যক্রে-রঙ করা দেওয়ালে, দাবি ও 
দোষারোপের শ্লোগান নেই ৷ জীবন 


. যেন সেখানে .পাটভাঙা স্টের 
মতো ঝকমকে। 
_ শুনতে পেল, শ্রমিক: . কমা 


০ 


_ নির্বাচন উপলক্ষে পরিচয়। 


সংস্থা একটা আছে বটে, তবে তাই 
নিয়ে সংকটের আবর্ত নেই। কম 
সংস্থাও ছিমছাম। বছরে একবার 
নির্বাচন ৷ নির্বাচনের আগে টৌবলে 


টেবিলে ব্যন্তি বিশৈষ নিয়ে আলো- 
; চনা। 


নির্বাচনী পমনেল একটাই ৷ 
নির্বাচন প্রার্থীও * প্রায় ঘরে ফিরে 
একই মুখ । 

পৃধ্পেন্দু সরকারের সঙ্গেও এ 
সুন্দর 


চেহারার একটা আলাদা আকর্ষণ 





আছে। মাজিত ধর কথাবার্তার 
প্রভাব অনারকম। পৃষ্পেন্দুকে 
ভালই লেগেছিল মণ্টুর। : ভোটও 
দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন মণ্টুর 
মনে হাচ্ছে, সমণ্টির স্বার্থ বান্ত- 
নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়াটা 
একটা হতাশ ফ্যাঁসস্ত মনোভাবেরই 
লক্ষণ। ফ্যাঁস্তরাই দলানিরপেক্ষ 
বলে. জাহির করে নিজেকে, 


ফ্যাঁসস্তরাই ব্যান্ত নেতৃত্বের প্রাতিষ্ঠা 
চায়। পজ্পেন্দু নেতা হয়েছে। 


মন্ট্দের নির্ভর করতে হচ্ছে এ 
মানুষটির বিচার, বিবেচনা সততা 
ও শাঠ্ের ওপর। সে যাঁদ ভুল 
করে তবে ভুল, সে ঠিক করলে 
ঠিক। সে পালালে তুমি পথে 
বসলে, সে থাকলে তুমি জনৈক 
মূরুব্বী পেলে। ভাবতে . বসলে 
ব্যাপারটা কাঁ সাংঘাঁতক। পাঁরণাম 


বুঝে নেব, কথাটা বিশ শতকের 
শেষে দাঁড়িয়ে ভাবাই যায় না। এই 
বিরাট পাথবী বৃহৎ শান্তর শিবিরে 
শিবিরে বিভন্ত হয়ে গেছে। যে 
লোকটা নাগাঁরকও নয়, পথের 
ভাঁখরী, সেও বিশ্ব রাজনীতির 
দাবার ছকে মার খাচ্ছে । মন্টুদের 
ছোট কারখানা । কিন্তু এর একটা 
নাট বলট;। শুধুমাত্র এই সংস্থায় 
ইচ্ছায় সংযুক্ত 'বষ্ন্ত হতে পারে 
না। আমি রাজনীতিতে নেই বল- 
লেই যাঁদ আমার মুক্তি হত, তবে 
ও পাপের কেদে সাধ করে আর 
কোন সমস্থ মানুষ জড়িয়ে পর্ড়ে। 
আমার ইচ্ছের ওপর আমার জীবন 
রচনা তো নির্ভর করে না। প্রাতি 
মহূর্তে আম কউ রাজনীতির 


কুৎসিত মাকড়সা দূরে বসে লোভের 


লালায় তৈরী সুতো নাচিয়ে আমাকে - 


জালে বাঁধছে। জল্মেই বদ্ধ জীব 
আমি। আম রাজনীতিরই ক্রীড়- 
নক। আম রাজনীতি কার বা না 
কার, রাজনীতি তার প্যাটার্ণ মতো 
আমাকে তৈরী করছে। রাজনীতি 
না করার শুধু একটাই. অর্থ হয়, 
তা হল, যে প্যাটার্ণে আমি আছি, 
সেই প্দাটার্ণকে 'নিঃশর্তে মেনে 
নেওয়া। 

কিন্তু একম একটা সমাধানে 
পেছেও পূর্বাপর সমস্ত প্রশ্ন 
ঘুঁলয়ে গেছে মন্টরর। গগতান্তিক 
দেশে বাস করে কোনো একটি বিশেষ 
প্যাটার্ণ নিঃশর্তে মেনে নেওয়ার 
অধিকারও ' তো নেই। শনঃশর্তে 
মানার প্রশ্ন একমাত্র সেখানেই, 
যেখানে মাঁলক হলেন রাজা, আর 
মৃক বধির যল্রবৎ প্রাণী হলেন তাঁর 


খাসতালডকের ক্লীতদাস। একমান্র 
ক্লীত্দাসই  “সাবামিট” করে বসে - 


আছে। নিঃশর্ত মানার মুচলেকা 
সে-ই লিখে দিয়েছে। একমাত্র তার 
কাছেই রাজনশীত হল রাজার 


নীতি। হোক তা নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী ' 


একটা . 





চে 


০০ ® 


৯. ১০৯৯ টা ৯৯৮ সপ, ». 


সপ রো এত 


কিম্বা “যা ইচ্ছে", সেটা রাজার 
নীতি, ক্রীতদাস তাকে নিঃশতে 
মেনে নিতে বাধ্য। মানুষের সে 
দুর্দনও গেছে। সেই অন্ধকার 
থেকে আলোয় আসার সংগ্রামই তো 
ইতিহাসের পাতা ভরিয়ে আসছে। 
কিন্তু আজ, নিঃশর্ত প্রশ্নহশীন যন্দর- 
দাসের জীবনে এসেছে গণতল্তের 
মুক্তি, যার প্রথম শতই হল, তুমি 
যেখানেই থাকো আর যত ক্ষ,দ্রুই 
হও, তোমাকে. সজাগ থাকতে হবে, 
তোমাকে রাজনীতি করতে হবে। 
কেন? আমি সাতে পাঁচে 


নৈই। 
কিন্তু 'তাই কি হয়, তোমাকে 
ভোট 'দতে' হবে। কোনো ব্ন্তকে 


বাছাই করতে হবে। নিজের স্বার্থটা 
ভালো করে খতিয়ে দেখে দল বেছে 
নাও। বুঝে নাও, কোন দল তোমার 
স্বার্থের সংরক্ষক। কোন দলই বা 
তোমাকে গ্রাস করতে চায়। তারপর 
তুমি তোমার ভোট দাও গণ- 
তান্িকের এটাই কর্তবা, এটাই 
ধর্ম । 


ঈ -ভিউিিহতিহযাে.. 
২৫ মিটার বাগুল্প্রেড সমেত মিডিয়াম ওয়েন 





মন্টু যেবার প্রথম ভোট দিতে 
পাঁলাটক্যাল সায়েন্সের 


গেল, 


দুটো পাঁরচ্ছেদের কথা মনে পড়ে. 


ছিল তার £ নাগারকের দাঁয়ত্ব। 
নাগারকের কর্তব্য । 

নির্বাচনের আগে সংবাদভাষ্য 
পড়ার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে 'বাভল্ন 
মতবাদের কাগজ কিনে ফেলেছে। 


বুঝতে চেয়েছে। চিনতে চেয়েছে 
নিজের দলকে। চেনা ভার 


মুদ্কিল। এতো খেলার মাঠ নয় 
যে, ক্লাবের নামে সমর্থক হয়ে ছাতা 
জুতো ছুড়ে কিছুক্ষণ উত্তেজনা 
অনুভব করার পর 'নর্দ্বেগ ঘুমের 
কোলে ঢলে পড়া; স্রেফ উত্তে- 
জনার জন্যই সমর্থন। এ হল রাজ- 
নীতি। জীবনের সম্পূর্ণ প্যাটার্ণ 
নিয়ে এই খেলা । এখানে ভুল আর 
গলাতি হলে জীবনভোর. তার 
খেসারত তোমাকেই গুণে যেতে 
হবে। দল বাছাই-এর দায়িত্ব 
তোমারই । রাজনীতিটা পুরোই 
স্বাথের বাঁনয়াদের ওপর প্রাতি- 
'জ্ঠত। দলের স্বার্থ, বিশেষ শ্রেণী- 
রই স্বার্থ, গোষ্ঠীর স্বার্থ। কেননা 
বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর 
খাদাখাদক সম্পর্ক। সাঁঠক দল 
বাছতে না পারলে তুমি হয়ত 
তোমারই অজ্ঞাতে এক বিজ্ঞ অজ- 
গরের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে 





বসবে। সর্বনাশ। কম্তু তখন 
আর উপায় নেই। 

রাজনশীতটা এমানই মারাত্মক 
আর সাঙ্ঘাঁতিক। ভোটের ব্যাপা- 
রটা এমনিই গ্র্ত্বপূর্ণ॥ বেকায়দা 
হলেই পর্ণগ্রাস। তাই ভোট মানলে 
বঝতেই হবে। দল বাছতেই হবে। 
তোমার শ্রেণীর স্বার্থাবরোধী প্রাত- 
ভোট না আসলে শান্তমান হয়ে 
পক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে 
নিতে হবে। .তা সে যাই কর না 
কেন, রাজনীতিই করছ।. রাজ- 
নীতির বাইরে আছি, একথা হয় 
মুখের বয়ান, নয় বূজরহকের ভাষ্য ৷ 
তোমার যূগটা তোমাকে রাজনীতির 
বাইরে থাকতে দিতে নারাজ। এমন 
ক নিরপেক্ষ থাকার কথা বলাটাও 
অবাস্তব । 


এই সব সঠিক বুঝতে পার- 
লেও মনটা কিন্তু নিজে কোন দলে 
যোগ দিতে চায় নি। দলও মুহূর্মহ: 
চেহারা পালটাচ্ছে। আবার নির- - 
পেক্ষ থাকারও ভারি ঝামেলা । কেউ 
বিশ্বাস করে না। কেউ বন্ধ হতে 
চায় না। নিরপেক্ষ মানে, তুমি 
নির্বান্ধব, নিরপেক্ষ. মানে, তুমি 
শূনোর ওপর পা পেতেছ। তোমার 
শন নেই। অথচ সব তরফের ভিক- 

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


৯ ৯ 
মিউজিক মাষ্টার 


২-বাগু ১৬ টাকা* 


৪ আট ॥ 


পূর্ব বাংলার স্বাধানতা | সংগ্রাম 


€ঘ্ঠ পৃঙ্ঠার পর) 


টির রর TE TE 
তিনাঁট মুসলীম লাগ, - জামাতে 
ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পাকি- 
স্তান গণতল্্রী দল, (পি ডি 1প), 
অন্যান্য দ্বতল্ম দল ও দাক্ষিণপল্ধী 
পূর্ব পাকিস্তন কামউনিস্ট পার্টির 
রাজনোতিক' প্রাতজ্ঞান মস্কো ন্যাপ 
অংশ গ্রহণ করে; পাঁকদ্তান 
নির্বাচনী কমিশনার পর্ব বাংলার 
ধম্নরূপ নির্বাচনী রায় ঘোষণা 
করেন। আওয়ামী লীগ পেয়েছে 
মোট জেটের শতকরা তোঁদ্রশ 
ভাগ; অন্যন্য দল সতেরো ভাগ 
জাল ভোট ও বাতিল ভেট ছয় ভাগ 
মোট গৃহিত ভোট হলে শতকরা 
ছিয়ন্ন ভাগ।. 
আওয়ামী লগ জাতীয় এপাঁর- 
ষদে মোট [িনশাঁট আসনের মধ্যে 
একশো একযট্রিটি আসনে (অর্থাৎ 
পুর্ব বাংলার একশ তেষাট্রাট 
আসনের মধ্যে একশো একবাঁ্টাট 
আসনে) জয়লাভ করে। প্রাদে- 


- শিক পরিষদেও অনুরূপ বিজয় 


লাভে আওয়ামী লীগ সমর্থ হয়। 
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- চাপ দিতে থাকেন। এমন্‌ ক পর্ব 


বাংলার সকল বাঙ্গাল আমলা 
আঁফসাররাও এই স্বাধীনতার জন্য 


এক্যবদ্ধ ভবে এগয়ে আসেন। ' 


অন্যদিকে হক্‌ তোয়াহাদের পুর্ব 
পাকিস্তান কামউনিস্ট পাটা (এম 


'ছল) ছাড়া অন্য সব কাঁট বামপল্থী 


দল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য 
সশস্র যুদ্ধের ব্যপক প্রচার ও 


প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুর করেন। - 


ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন, সামারক 


পাকশী, সিরাজগঞ্জ, সৈয়দপুর চট্ট- 


গ্রাম ও অন্যান্য শহরে বাঙ্গালী- 
অবাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বাধিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এক 
প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, ঘা কামউনিষ্টরা 
কঠোর মনোভাব দ্বারা ব্যর্থ করে 
দেয়। উপায়ান্তর না পেয়ে ভুট্টোর 
পরামর্শ অনুযায়ী পয়লা মার্চ ইয়া- 
হয়া সরকার তেশরা মার্চে অন: 
বেশন আঁনার্দন্ট কালের জন্য পিঁছরে 


ধনর্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানী দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের টেক- 


* শাসক ও শোষক গোষ্ঠকে অত- 


নাফ থেকে দনাজপুরের তিতুলিয়া 


ছ্কিত করে তোলে। পা্চমা শোষক সীমান্ত পর্যন্ত প্রতিবাদের ঢেউ 


গোষ্ঠা ভেবৌছল আওয়ামী লগ 
খুব বোশ হলে একশ কুঁড়াট 


বয়ে যায়৷ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 
পিপাসু মারম্দাথ জনতার মিছিলে 


আসনে জয় হবে এবং বাকণ৯৮০ট ছেয়ে যায় 'প্রাতাট শহর। শেখ 


আসনের একট এক্যবদ্ধ প্রাতক্রিয়া 
শীল চক্রের দ্বারা আওয়ামী 
লীগকে সংখ্যালঘ; পার্ট হিসাবে 
দমিয়ে রেখে পূর্ব বাংলার ধনিক 
গেচ্ঠী সহ সকল জনগণকে 'িরা- 
. চরিত প্রথার শোষণ করা যাবে। 
কিন্তু তাদের এই পাঁরকম্পনাকে 
পূর্ব বাংলার জনগণ কার্যতঃ ব্যর্থ 
করে 'দয়েছে। ফলে পাশ্চম প'ক- 
স্তানী শোষক গোম্ঠীর দুই প্রাত- 
ধনাধ ইয়াহয়া ও ভুট্টো 'নর্বীচত 
প্রাতানীধদের হাতে ক্ষমতা হস্তা- 
ন্তরের পাঁরবর্তে পূর্ব বাংলার 
পথ খুজতে থাকে। . 

এঁদকে পূর্ব বাংলার ছাত্র 
' সমাজ ও পূর্ব বাংলার জনগণ 
গ্বধাঁনতার দাবীতে প্রবল জনমত 
সৃষ্ট করে। 
প্রাক্কালে আওয়ামী: লীগের কর্মীরা 
“জয় বাংলা মনেই স্বাধীন বাংলা” 


বলে নির্বাচনী প্রচার চাঁলয়োছিল। : 


বাস্তবে স্বাধীনতা আনয়নের প্রাত- 
শ্রাতই অওয়ামী লপগের নির্বাচনী 
সাফল্য ঘাঁটয়েছিল। এক্ষণে অ:ও- 
' মামী লীগের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব 
পর্মাকস্তান ছাত্র লীগ স্বাধীনত:র 


দাবীতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ১ 


' গ্রহণ করে এবং আওয়ামী লাগ 
তথা শেখ মুজিবর রহমানের উপর 
প্রবল চাপ সৃষ্ট ক্রে। অপরাঁদকে 
পূর্ব বাংলার সেনা বাহনী ইষ্ট 
বেঙ্গল রোজিমেন্ট ও আধা সাম- 
{রক বাহনী ইন্ট' পাকিস্তান রাই- 
ফেলস (ই পি আর) এর সেনারাও 


কেননা নিববচনের . 


ম্াজবের নির্দেশে সমগ্র প্রদেশে 
প্রাতপালত হয় হরতাল, বন্ধ হয়ে 
যায় আঁফস আদালত, যানবাহন, 
ব্যান্ক বাঁমা, স্কুল কলেজ ও কল- 
কারখানাগ্দলো। পশ্চিমা শোষক- 
গোষ্ঠী পদনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বাধাবার চেষ্টা করে, 'ীকল্তু সজাগ 
জনতা সে ষড়ষল্লকেও ব্যর্থ করে 
দেয়। সমগ্র পূর্ব বাংলার ম্যান্ত- 
কাম জনতা স্বাধীনতা ও গণ- 
তন্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্ষোভ 
ছিল করে এগিয়ে যায় ধান- 
মশ্ডিতে অবাঁস্থত শেখ মাীজবের 
বাড়ীর পানে। দোশরা মার্চ বর্বর 
সেনারা তেজগাঁও ও মালিবাগ এলা- 
কায় গলে করে নাগাঁরক হত্যা: করা 
সত্বেও তেশরা মার্চ শেখ মুজিব 
«“আহিংস ও অসহযোগ আন্দো- 


সেনাদের খতম- আঁভযান চালাতে 
নর্দেশ দেন। পূর্ব বাংলার কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টির একটি গোরলা দল 
পাঁচই মাচ রাত এগারটায় মহাখালী 
রেলগেটে পাঞ্জাবী সেনাদের একাঁট 
ঘাঁটি আক্রমণ করে একাঁট সশস্র 


সেনাকে নিহত এবং অপর একজ- ' 


নকে আহত করে। ছয়ই মার্চ পূর্ব 
বাংল'র কাঁমউীনস্ট পার্ট সশস্ত্র 
যুদ্ধের মাধ্যমে পুর্ব ' বাংলার 


(যারা এতাঁদন পাঞ্জাবী সেনা কর্তৃক স্বাধীনতা ' ও জনগণের গণতন্ত্র 


পদে. পদে ছ্বাঞ্ছিত নির্যাতিত এবং 
অপদস্থ হয়েছে) 


আদায় কর'র উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার 


* হ্বয়ে. একটি একাফ্রন্টের আহ্বান 
জানন এবং “পূর্ব বাংলার জাতীয় 
মস্ত ফৌঁজ” গঠনের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা 
তাদের এই বন্তব্যের ব্যাপক প্রচার 
করেন এবং. অন্যান্য বমপল্ধী- 
নেতাদের সংঙ্গে আলোচনা করেন। 
বেশ' কিছ; সংখ্যক ছান্রলীগের : 
নেতৃবর্গ ও কর্মীরা সশস্ত যুদ্ধের 
পথে স্বাধীনতা আদায়ের জন্য 
এক্য ফ্রন্টের প্রশ্নে একমত হন। 


ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া সরকার এক ' 


আপোষ আলোচনর জন্য শেখ 
মুজিব ও ভূট্রোকে এক গোল 
'টোবল বৈঠকে আহবান করেন। 
শেখ মুজিব সঁতই মার্চ নিম্নোক্ত 
চারাট দাবী না মানা পর্যন্ত গোল- 
টোবল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বী-' 
কৃতি জানন। ' দাবী চারটি হলো-_ 
(এক) অবিলম্বে সামারক আইন 
প্রত্যাহার করে দিতে হবে; (দুই) 
সেনাবাহনী ব্যারকে ফিরিয়ে 


নিতে হবে;, (তিন) অবিলম্বে 
গণপ্রতানীধদের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করতে হবে এবং (চার) 
দৌশর' মার্চ তেজগাঁয়ে হত্যাকারী 
সেনাকে তদন্ত করে বের করে উপ- 
যুক্ত শাস্তি গবধান ও নিহত ব্যান্তর 
পারবারবর্গকে .ক্ষাতপূরণ 'দৃতে 
হবে। 

সৌঁদনই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা- 
কামা ছান্রবৃন্দ রেসকোর্স ময়দানে 
“স্বাধীন বাংলা দেশের” পতাকা 
উত্তোলন করেন এবং জনগণকেও 
স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের 
নিদেশ দেন। নয়ই মার্চ মাওলানা 
ভাসানী পল্টন ময়দানের এক বিরাট 
জনসভায় শেখ মুজিবের আহংস 
নীতির তীর ‘বিরোধিতা করেন 
এবং এঁকাফ্রন্ট গড়ে তুলে সশস্র 
যুদ্ধের জন্য জাতিকে প্রস্তুত 
হতে দেশ দেন। [তান “স্বাধীন 
সার্বভৌম জনগণতান্নিক পর্বে 
বাংলার” স্বীকৃতিও দাবী করেন। 
সেদিন রাতে পূর্ব বাংলার কাঁমউ- 
নস্ট পার্টর অপর এক গোঁরলা- 
দল ঢাকা কেন্টনমেন্টে অবাস্ধিত 


সি 


ই ক্কলক্ষাভ্ভাম্্ 


সপ্তম পৃত্ঠার পর) 


টেশনেই তুমি আন্দোলিত। বেচে- 


থাকাটাই একটা ঝকমারি। বেঁচে 
থাকা মানেই কুট কৌশল, না হলে 


কূটকৌশলীর ছায়ায় থাকা। আর * 
এই যখন মনের অবস্থা, তখন ' 


পুষ্পেন্দুকে বুঝতে পারা তো 
সম্ভব নয়। সে লড়াই করবে বলে, 
অথচ রাজনীতির বাইরে থাকতে 
বলে। এ আবার কেমন রাজনীতি ? 

মন্ট্‌ বলে, “বুঝতে পারাছি, 
আমারটা আমই: বুঝে নেব, পাঁর- 
স্থিত আমাদের এতোটা দাম্ভিক 
হওয়ার সুযোগ দেয়ন। মুখে 


নিরপেক্ষ থাকলেও. বাস্তবে যে তা. 


সম্ভব নয়। তাই ওটা বুজরকি। ৮ 
মন্টুর বিশ্বাস নেই. ওসবে। 

মনোযোগ দিয়ে সবটাই শন- 
ছিল শৈবাল। -দে বললে, “অৰ্থাৎ 
তুই বলতে চাস, কোনো দলকে সম- 
ধন না করলে অন্তত তার িরো- 
খধিতাও করতে হয়, আর সেটাও 
রাঁজ্জনীতিই ?” 
- *পাঁরচ্কার বুঝোছস ,তুই।” 
মন্টু বাকি টি জিরার 
শেষ করে নেয়। 

আমি বাল, শীকন্তু রাজনশীত 
এমন ক খুন জখমও হচ্ছে। যতক্ষণ 
ওগুলো এড়িয়ে গেলে...” 

মন্টু আহত হয়। ম্লান হেসে 
বলে, “এইসব ইন্টেলেকচুয়াল 
ধোঁয়াশযই আমাদের ক্ষাত করছে 
বীরেনদা। দ্বার বন্ধ করে দিয়ে 
ধোঁকটাকে আড়ালে রাখার ' চেষ্টা, 
সেও তো এক ধরনের বড়যল্ম। 


পথে তার অন্দপ্রবেশ কতকাল 
রোখা যাবে। আম অরাজনোতিক, 


একথা যখন একটা রাজনশীতিকে - 


প্রাতহত করার জন্যই বলছেন, তখন 
আপানও সেই রাজরন্নীতই” করছেন 
না কঃ সপ্রশ্ন মানুষের কছে 
এই প্রত্ন কাদন আর চেপে রাখা 
সম্ভব ?? Ei 

, আমি উত্তর কাঁর না। বস্তুত 
আমি যা বললাম, সাঁত্য সাঁত্যই 
সেকথা তো আম শ্বাস কার 
না। বলছ ঝামেলা এড়াবার জন্যই। 
অথচ বুঝছি, রাজনীতি আন্টে- 
পৃষ্ঠে বেধেছে আমাদের ।” নির- 
পেক্ষ থকার অর্থ ক্ষমতাসীনকে 
কুর্ণশ করা। যে যখন ক্ষমতায় 
গেলেই সেটা হল নিরপেক্ষ থাকা। 
কিন্তু এই অসততার মধ্যে আর 
যেই বাঁচক, 
পারে না৷ এই মন্নোভাব' গণতন্ত্র 
বিরোধী। কষ্টার্জিত গণগতল্মকে 
দুম করে হারানো আরও ধাঁর 
চিন্তার অপেক্ষা রাখে। নিরপেক্ষ 
সেজে গণতল্লকে বানচাল করার 
শঠতা: মানুষের ইতিহাসকে পিছনে 
ঠেলে দেওয়ার অপরাধ। এসব 
বড় সাবধানী "চন্তার' ব্যাপার! 
সাধারণ মানুষ অত ভাবতে গেলে 
দিশাহারা হয়ে পড়ে? 

মন্টুর উত্তেজনা পদষ্পেন্দুর 
বয়সে গিয়ে অনেক 'নীবুয়ে যাবে 
, হয়ত। কিন্তু তাতেও কোনো 


জ্বাধশনতা স্বাধীনতাকামী সকল রাজনোতিক' সতাকে আড়াল করবেও ছিদ্র সরাহার ভরসা নেই; মন্টর বয়স (ত 


বয়স হচ্ছে। 
স্বজ্পভাষী হয়। 
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এক পাঞ্জাবী কর্ণেলের বাড়ী আরু- 
মণ করেন এবং এঁ কর্ণলকে হত্যা 
করে তার স্টেনগান নিয়ে আসতে 
সক্ষম হন। এর পর থেকে পর্বে 
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি পর্ব 
বাংলার কাঁমউানিস্ট সমন্বয় কাঁমাঁট 
পূর্ব বাংলার শ্রামক আন্দোলন এবং . 
ভাসানণ ন্যাপ যুক্তফ্রন্ট ও গণম্যান্ত 
ফোঁজের মাধ্যমে. সশস্র যুদ্ধের 
ব্যাপক প্রচারকার্ধ চালাতে থাকেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আপোষকামী 
রাজনৈতিক দল আওয়ামী লাগ 
আঁহংস ও অসহযোগ নগীতর 
ভীত্ততে সশস্ত যুদ্ধের তৱ 
বিরোধিতা করতে থাকেন। ফলে 
আওয়ামী : লীগের ছাত্রপ্রাতম্ঠান 
ছাত্র লীগের মধ্যে মতাঁবরোধ 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বাধীনতাকামশ 
ছাত্রলীগের “রব গ্রুপ” এঁক্যবদ্ধ 
হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের পথে দেশকে 
স্বাধীন ও জনগণের গণতান্ল্রিক 
রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে সমর্থন 
করে একটি: "ভালো প্রগাঁতশীল 
ভূমিকা পালন করেন। (চলবে) 


য়ে আর এক রাগী ছোকরা প্রশ্ন 
তুলে তখন। 
. যোঁবন রাগী, কারণ যৌবন 
সত্যান্মসন্ধিৎস:। যৌবন উত্তৌজত 
কারণ যৌবনই সপ্রশ্ন। যৌবন 
কারিগর কারণ যৌবনই সংগ্রামী ৷ 
মন্ট্‌র দিকে তাঁকয়ে, তার . 
সেই উত্তোজতরাস্তিম চোয়ালের ওপর 
দৃষ্টি রেখে হঠাৎ আমার মনে হল, 
পুজ্পেন্দুর বয়সী আঁম। আমার 
বয়স হলে মানুষ 
আমি শুধু 
শ্রোতা হয়ে যাচ্ছি। বয়স বোবা 
বোবারই শব্দ নেই। অথচ কথাটা 
কি বাস্তাঁবকই খাঁটি?" তরুলতা 
বোবা, অথচ সপ্রাণ। কিন্তু তার 
ক শত নেই? কারের .কুড়ালের 
আঘাতকে প্রত্যাঘাত না হেনে রন্তান্ত 
দেহে ন্যয়ে পড়লেই একমান্ নিঃশত্রু 
হওয়া যায়। বয়স আঘাতের সঙ্গে 
সমঝোতা করে।. 
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প্রতিক ডলাল সঙ্কট 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


মূল্য থেকে ১৯৭০ সালের জুলাই 
মাসে এগারো হাজার 'মাঁলয়নে' 
এসে পৌছেচে। 

অন্যাদকে স্ব্পক'লীন্‌ 'ডলার 
দায়ের পারমাণ ৯৯৪৮ সালে ছয় 
হাজার মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে ১৯৬৮ সলেই বত্রিশ হাজার 


লিয়ন. ডলারে উঠেছে। অর্থাৎ, 
বৃটেন ও আমোরকার লেনদেন 


ঘাটত সর্বদাই চলতে থাকায় এ 
দুটী দেশ ডলার বা ম্টার্লং নেট 
ছাঁপয়ে আন্তাঁতক দায় .শেধ 
করছে। এর ফলে অন্যান্য দেশে 


 মুদ্রাস্ফীতি ও মূলাবৃদ্ধি ঘটার 
দরুণ ত দের রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষাত- 


গ্রস্ত হচ্ছে। 
"অর্থাৎ রন ও আমোরকার 
আন্ত- 


কমে যায় ফলে সবদেশেরই আর্ণিক 
, প্রগ্গাত রুদ্ধ হয়ে ষায়। এই হল 
মৌলিক দ্ব-বিরোধ। 


বন্ধ হলে অর্থাৎ ভিয়েতনামে 


মাকন আক্রমণ বন্ধু ও সৈন্য প্রত্যা- 


হার করা হলে আপাততঃ এই সংকট 


- থেকে অমোরকা রক্ষা পেত। 


এই অগপ্রাতিরোধ্য সংকটের হাত 


থেকে মান হৃত্তরাষ্ট্র নিজেও 


* আব্মরক্ষা কন্ততে পারছে লা। আমে- 


রকা থেকে পধাজ লগ্নীবাবদ 
{বদেশে চলে যাওয়ার ফলে আমে- 
{রকায় শিল্পপ্রসার মল্ধর হয়ে 


পড়ছে এবং বেকরী (১৯৭১. 


সালের মার্চ মাসে ৪৮ লক্ষ) 
বেড়েছে; আমোরকায় উৎপন্ন পণ্য 
যে পারমাণে বিদেশে রপ্তনী হচ্ছে, 


বদেশস্থিত মাঁক'ন কোম্পানী-' 


এ গলির উৎপন্ন রপ্তানী তার দ্বগ্- 
+শনেরও বেশ; [বিদেশে লশ্মীর জনা 
আমেরিক'র আভাল্তরশণ বিকাশের 
জন্য লঙ্নীযোগ্য মধনের কুঁড়ি 
" শতাংশ বাইরে চলে যচ্ছে; প্রায় 


সাড়ে তিন হ:জারেরও বেশ মার্কন, 


বৃহধ কোম্পানী বিদেশে পণ্য উৎ- 
পাদনে ব্যাপ্ত থাকার ফলে দেশের 
সংগাঁততে টন পল্ড়ছে; ইউরোপে 
পৃণ্যোৎপাদনের খরচ মাকিন দেশে 


উৎপাদন খরচের তুলনযয় পনেরো 
শতাংশ কম হওয়ার 'ফলে মাকিন. 


, লেনদেন ঘাটতি প্রায় স্থায়ী অকার . 


ধারণ করেছে। তই ইউরোপের 


* পণ্যোৎপ'দন খরচ বৃদ্ধি পেলে তা 
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ইউরোপে লগ্নী ও 
দাদনের রী রিজার্ভ মুদ্রা 
[হিসেবে ডলারের অবধারিত স্রোতের 
ফলে ইউরোপের প্রাতিটী দেশের 
স্থানীয় মর ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার 
মুখে এসে দাঁড়য়েছে এবং তাদের 
আভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্য উধর্বমূখী 
হয়েছে। 
ডলা.রর ব্রয়ক্ষমতা.কমে গেলে 
এই দেশগ্যালর মজুত তহবিলে 
টান পড়ে। "তারা তখন ডলার 
বদলে সোনা জমাতে চায়। ফলে 
সোন'র দাম উর্ধমুখী হয়ে আন্ত- 
জর্শাতক মন্রা বিনিময়ের হারকেই 


' বিপন্ন করে তোলে। সোনার দাম 


আর বেধে দেওয়া আলন্ত্শাীতক 
দর আউন্স প্রাত" প'য়ান্রশ ডলারে 
ধরে রাখা যায় না।. 


দশটী উন্নত পঠাঁজবাদ দেশের . 


কেন্দ্রীয় ব্যা্কগদীল " এই বিপদ 
রোধের জন্যে নিজেদের মধ্যে চযান্ত 
করে ডলরের ও নিজেদের দেশের 
মদ্রার বিনিময় হার অক্ষু্ম রাখার 


- উদ্দেশ্যে বাজারে ডলারের দাম 


পড়ে গেলে সররারী দরে ডলার 
কেনার বাধ্যবধকতা স্বীকার" করে 
নেয়, এর নাম সোয়াপ, এবং সোনার 
দাম উর্ধসীমার ওপরে উঠলে পয্ম- 
'দ্রিশ ডলার দরে সোনা বিক্রয় কর- 
তেও চুক্তি স্বাক্ষর করে। 

১৯৭১ 
পশ্চিম জামানীর মূদ্রুবাজারে 
ডলারের যোগান বেড়ে যাবার ফলে 
সেয়াপ চ্যান্ত অনুসারে প্রথম এক- 
ঘন্টায় পঃ জামার্নী একশ ষাট 
কোটা ডলার. সরকারী দরে কনে 
নেয়। ‘রন্তু: ততে চপ কমে নি 
বরং দর আরো পড়ে "গিয়ে 'বিপ- 
জ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন 
পাশ্চম জামান 'সরকারশ আদেশ- 
বলে ডল:র ও মার্ক 'বানময় বন্ধ 
করে দেয়। 
ইউরোপ, জাপান ও সিঙ্গাপুরের, 
বাজারে দেখ দেয়। সমস্ত দেশেই 
বৈদেশিক মাদ্রার লেনদেন বন্ধ করে 


দেওয়া হয়। 'এই ঘটনা ১৯৩০-. 
৩২. সালের আধর্থক 'বিপ্যয়ের . 


কথা মনে কাঁরয়ে দেয়। 

হঠাৎ এভাবে সংকট উপস্থিত 
হল কেন? এর প্রথম কারণ গত- 
বছরে আমোরকর লেনদেন ঘাটাতর 
পরিমাগ এক হাজার কোটী ডলার 
ছ'ড়য়ে গেছে এবং এবছর এপর্যন্ত 
ঘাটতি পাঁচশো, কোটশ ডন্সার। ফলে 


" ডলারের ক্রয়ক্ষমতার ওপর অন্ত- 


জাতক আস্থা কমে গেছে। 
দ্বিতীয় কারণ এই ঘটাত সত্বেও 
মাকিনি অর্থনীতিকে - চাঙ্গা করার 
উদ্দেশ্যে প্রোসডেন্ট, নিকসন এ 
বছরের যে বাজেট বরাদ্দ ঘোষণা 
করেছেন, তা আর্ক সম্প্রসারণ- 
মূলক। ফলে ডলার মুদ্রার পাঁর- 


সি 


সালের পাঁচই মে 


এর তীব্র প্রাতীক্রিয়া , 


রি লি 
মণ বাড়ানো হয়েছে এবং সংদের 


হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই 


- সুদের হারের সুযোগ নেবার 


জন্যে ১৯৬৮-৭০ সালে মাঁকন 
ব্যা্কগদীল বৈদোশক শাখাগদীল 
থেকে যে ডলার কর্জ নিয়েছিল 
(কারণ ওঁ সময়ে, অমোরকাতে 
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের চেয়ে 


' সুদের হার বেশী ছিল) তা 
সঙ্গে সঙ্গে শোধ করে দিয়েছে, 


সুতরাং ইউরোপীয় দেশগ্যালতে 


ডলারের যোগান হঠাৎ বেড়ে গেছে! 


মুদ্রা বিনিময় বাজারে পশ্চিম 
জামানীর মার্ক ও সুইস্‌ জরা সর- 
কারণ দরের চেয়ে যথ'ক্রমে তন ও 
চাব শতাংশ বেশ দরে বিক্রী হতে 


শুরু হয়েছে। 
- ডলারের মূল্য হাস (ড়- 
ভ্যালুয়েসন) ছড়া আপাততঃ এই 


সংকট নিরসনের অন্য কোনো পথ 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মার্কন 


ফলে বিশ্বের গোটা আঁর্থক কাঠা- 


কল্তু একথা মনে রাখা দরকার 


যে এই আর্থক ‘সংকট যেভাবে 


ঈচরস্থায়শ আকার ধারণ করেছে, 
তার ফলে পাঁথবী জুড়ে রাজ- 
নৌতক সংকট; যুদ্ধ ও আর্থিক 
দেউালয়াপণা দেখা 'দতে বাধ্য। 
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হতে বাধ্য।। 

এই পঃজিবাদণ আর্থ সামাজিক 
ব্যবস্থার মধ্যেই এই সংকটের মূল 
হয় বর্তমান পরীজবাদী 


শান্তিপূর্ণ উপ'য় ব্যর্থ হবার পর 
এই একটা রাস্তাই খোলা থাকে। 
তহেলো স্ব স্ব দশের বিপুল কর্ম- 
, হান শ্রমশীন্ত এবং পর্ীজকে সাম- 
যক ভাবে ধ্বংস করে ফেলা যাতে 
প্দনরবৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হতে 
“পারে। 


* একমাত্র বিরাট আকারে দ্ধ 
বাঁধয়েই পঁজবাদ সাম্রাজ্যবাদ এই 
উদ্ধত্তকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। 
লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা সুস্থ সবল 
মান্দষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দয় 


.সমরোপকরণ নির্মণে উৎপাদন-০' 


শন্তিকে ব্যাপৃত রেখে ভোগ্য পণ্যের 
ঘাটতি সৃষ্টি করে কয়েক বছরের 
জন্যে সমস্ত উদ্বৃত্ত ধংস করে 
ফেলা যয়। এবং একাজ করতে 
হলে বিশ্ববাাপশ যুদ্ধের ধনংসলীলা 
সৃষ্টি না করে করা ষয় না। 

“কিন্তু বর্তমান, যুগে যুদ্ধের 
আবহাওয়া সৃষ্ট করা সহজ হলেও 
যুদ্ধ বাঁধয়ে দেওয়া অত সহজ 
নয়। কারণ অধ্যনিক যুদ্ধে কোন 
দেশের সাধারণ অসামারিক মানুষও 
নিরাপদ থ কতে পারে না। স-তরাং 


- পৃথিবী বদপশী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড শন্তিশালী জনমত ষ্বদ্ধবাজ-' 


দের হাত চেপে ধরতে পারে। 

সুতব্রং এই পজবাদশ আনি- 
শচয়তা, আর্ক সংকট থেকে রক্ষা 
পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর 
জনসাধরণ .পচা, জীর্ণ গোটা 
পংজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকেই' ধংস. 
ধরে নতুন যুগোপযোগী সমজ- 
তান্ত্রিক আর্ঘক ব্যবস্থা প্রাতচ্ঠা 


ভি আসবেন। তা 
এই প্রচেষ্টাকে ধংস করার জন্যেই 


* সাম্রাজ্যবাদ পরীজবাদ বিশ্বধনদ্ধ 
ডেকে অনতে পারে! কিন্তু ফল. 


একই হবে। 
এক কথায় আজকের যুগে যখন 


শবশ্ব পঞঁজবাদী সমাজব্যবস্থা 


বারে বরে অগ্রাতরোধ্য সংকটের 
আবর্তে পড়ে বিলুপ্তি ও. ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর তখন যেকোন বিশ্ব 


বর্তমান ডলা'র-মাক ডলার 
ইয়েন, ডলার ম্টার্লসং সংকট এই 
সম্ভাবন্রারই সংকেত চিহ। 


মেনুলয়েচ জগতের রনাটা 


মৃগান্ধশেখর রায় 


সিনেমা জগতের পানপান্রীদের 
কাণ্ডকারখনা য়ে ছাব তৈরী 
অবশ্য নতুন নয়। 'জেমস -আই- 
ভাঁরর নতুন ছবি বোদ্বে 'টকী 
র্মাণকালে আশা করা গিয়োছল 
যে এবার ব্যাঝ তাঁদের ' আগের 
দুটো ছাঁব “সেক্সপায়ারওয়ালা” ও 
“গুরুর ফাঁকা দাশশীনকতা থেকে 
রেহাই পাওয়া ঘাবে এবং পর্দার 
আড়ালের রঙ্গবযঞ্গের বেশ একটা 
মজার চেহারা থাকবে। 


", »ছাব আরম্ভ হয় অবশ্য একটা 


ফিল্ম স্টুডিওর মধ্যেই। ভারত- 
ভ্রমণে ব্যহত এক বিদেশী লোঁখকা, 
, জুয়া লেন ভারতীয় চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে জ্ঞানলভের জন্য স্টঁডও 
পাঁরক্রমায় আসেন এবং নামী চল- 
সঙ্গে তাঁর আলাপা। [| 

দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম 
এবং আন্দুষাঞঙ্গক নানারকম ঝামেলা । 
বিদেশী মাহলার ভালোব:সার 
শীরক . আরো একজন, ক্রমের 
বন্ধু হরি। ‘ক্রম বিবাহিত, কিন্তু 
তার স্ব মালা বন্ধ্যা আরো 
নানাজাতের চাঁরত্রের “ভীড় ছাঁবতে ৷ 
চিন্র-প্রযোজক বোস, মালার শরীরের 
ওপর তার লোভ কম নয় বাকপটু 
এক স্বামণজী, পৃক্বোনো দিনের 
নামকরা এক আঁভনেত্রী ও তার 


গভীর মুহূর্ত স্‌ হয়াঁন, যাঁদও 
গালভরা কথা অছে অটেল।. 


আসলে 'নর্মাতাদের উদ্দেশ্য 


টাই পাঁরজ্কার নয়। তাঁরা কি 
বোম্বাই ছাঁবর আজব ব্যাপার নিয়ে 


সমূহের তরফ থেকে কর্মীবন্দের 
একদিনের বেতন ৯৪৭৪ কার 
একাঁটি চেক্‌ পিপলস 'রালফ 
কামাটর সহ-সভাপাঁত ডাঃ মাঁণ 
বিশ্বাসের হাতে বাংলা দেশের 
5 0 গামা যা: 
দান করেন। 


এ. * 


শি 


চর. Ne. C-12 


সৰকাৰী কর্চাৰা নিয়োগের ট3. 
ব্যাগাৱে গণ্চিমবঙ্গেৱ কংগ্রেমী [ই 
'" মৃন্থীৰ| রাজনাতি কৰছেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


DARPAN, Price 30 PF. 





সরকারী কর্মচারী নিয়োগ 
ন্পর্কে নব কংগ্রেস ' মন্ত্রীদের 
একাঁট আঁলাখত নিদেশি 'বাভল 
জেলা কর্তৃপক্ষ এবং দপ্তর প্রধান- 
দর ষে বিচলিত করেছে এ সংবাদ 
"বাভল্ব সতে পাওয়া যাচ্ছে। 

বেকার হইীঞ্জনীয়াদের 'স- 
প্রম-ডি-এর কাজে 'নয়োগ করা 
সম্পর্কে আগেকার প্রস্তুত 
প্াানেলকে বাতিল করে দেওয়ায় 
বেশ কিছু” ,সংখ্যক  কর্মপ্রার্থী 


বজ্র সিংহ নাহার তাঁর 
কপ্ররে জানয়ে দিয়েছেন_সব 
“বেকার” বেকার নয়। আম যাকে 
বলে দেব তাকেই গ্রহণযোগ্য মনে, 
চরতে হবে। / 

তানেক আশা নিয়ে যে সব 
বঞ্গার্লা যুবক কোন মনরুদ্বি 
জোগাড় করতে পারেন নি, অথচ 


ছরার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন 


“ হারাই আজ সব চাইতে [বপন্ন। 

কয়েক দিন আগে চব্বিশ পর- 
গ্ণা জেলায়. ভূমি রাজস্ব বিভাগে 
প্রায় তারশাটি পদ শাল হয়।- 

কোন পক্ষপাত যাতে না হয় 
সেজন্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারী- 
দের কো-অর্ডিনেশন কমাটর পরা- 
হর্শ অনুসারে জেলা শাসক বাভল 
পার্থর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা 
নেন। 

তান যাঁদের উপয্যস্ত মনে 
ক্রেন তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়াও 
স্থর করে ফেলেন; কিন্তু ভূমি 
াজস্বমল্রশর এক টেলিফোন তাঁকে 


'নক্ষৃত্ধ করেছে। 


এথোরায় প্রধান শিক্ষক হত্য। মামলায় | 


মন্ত্রী মহাশয় নাকি হূমাঁক 
দিয়েছেন যে তাঁর অনুমোদত 
প্রর্থা ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগ 
করা চলবে না। 

জেলাশাসক বলে দিয়েছেন যে 
যাদের যোগ্য মনে করবেন তাদের 
নিয়োগ করার স্বাধীনতা না -দিলে 
{তান জেলার শাসনভার চালিয়ে 
যেতে আঁনচ্ছুক। প্রতিটি ছোটখাট 
ব্যাপারে - এই ধরনের হস্তক্ষেপ 
করলে শাসন বাবস্থাকে উন্নত 
করার প্রাতশ্রাতি পালন করা 
অসম্ভব বলে তিনি জানয়েছেন। 





এর পর মন্ত্রী মহাশয় আপাতত " 


চুপচাপ হয়ে গেছেন। শোনা গেছে 
নিয়েগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত 
রাখা হয়েছে। 
এই ধরনের হস্তক্ষেপের আভি- 

যোগ প্রাতিটি জেলার দপ্তর থেকেই 
আসছে। বর্ধমান, পশ্চিম দনাজ- 
পুর, হুগলী ও হাওড়ায় এ 
ব্যাপার 'নয়ে ছোটখাট বিক্ষোভ 
চারীরা। 
. রাইটার্স 'বাল্ডংসের একজন 
প্রবীণ আফসার বলেন -সোঁদন £ 
“এখন যে কাঁদন আছেন এরা 
গঁছয়ে নিতে দিন মন্ত্রী হওয়ার 
সুরাহা না করতে পার তাহলে 
গদীতে বসে ক লাভ।” 

অল্প দিনের মধ্যে পি-এস-ীপর 
সধীর দাস গতবারে এই পথে 
ঞাগয়ে কতটা বন্ধদবংসল তা 
প্রমাণ করেছেন। 


অভিযুক্তদের সম্মানে মুক্তিলাভ 


(সংবাদদাতা প্রোরত) - « 


আসানসোল দশই মে £ আসান- 
সোল আদালতের আতারন্ত দায়রা 
জন্ম এোড়ায় প্রধান গশক্ষক হত্যা 
মামলায় আঁভয্ন্ত মাঁণতোষ তরফ- 
দার সহ সাত জনকে সকল. আঁভ- 
যোগ থেকে সসম্মানে মুন্ডি দিয়ে- 
ছেন। মাননীয় বিচারপাঁতর রায় 
শৃনবার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে 
প্রচুর জনসমাগম হয়। এথোড়ার 
এই ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রাতি- 
ক্লিয়াশীলরা সারা দেশব্যাপী সি 
গপ এমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে, 
এমন কি 'ব্রাটশ ব্রডকাণ্টিং 
কর্পোরেশন থেকেও এই কুৎসা 





প্রচার করা হয়। গত নর্বাচনের , 


সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
কংগ্রেসীরা মানুষকে ভুল বোঝা- 
বার চেষ্টা করে, এমন ক আসান- 
সোলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার 
নির্বাচনী সমাবেশে সি পি 
এমের 'বরুদ্ধে এই ঘটনাকে কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করেন। 
আভিযুন্তদের পক্ষে এই মামলা 
পারচলনা “করেন শ্রমিক নেতা ও 
আইনজীবী শ্রীচন্দ্রশেখর মুখাজশী 
এবং তার সহকারী শ্রীবরাজ 


মন্ডল। 











বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু। ছবি £ প্রণব মুখোপাধ্যায় 


পা 


সম্পাদক-_হাীরেশ বস, 


সাজ কতক নডাণ' ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক শ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্যাদুত এব ৬৯নং মট লেন, কিকাতা-১০ দর্পণ কার্ল থেকে প্রকাশিত € 


| 


দর্পণ ॥ শক্রবার ২৮শ্ো মে ১৯৭১ 


 বৃ্ধমামের পুলিশ লাইনে 
কায়েমা স্বার্থের চক্র 


না গুণ মুগার £ উগনায়ক সদৰ থানার ৪ মি 


945 


যে এর ,পেছনে বর্ধমান থানার ও 
সি ও কয়েকজন অফিসারের হাত 
আছে। 
গত মাসের "দ্বিতীয় “সপ্তাহে 


- একাঁট চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। জানা 


যায়, এ দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা 
নাগাদ সাদা পোষাক পরা তিনজন 
লটারী বর্ধর্মুন শহরে কানাই” 
নাকশাল পাড়ায় যায় এবং বর্ধমান 


পুলিশের একজন . জমাদারের 
(এ'র ভাই একজন কন্পটেবল) 
বাড়তে প্রবেশ করে। ওদের দেখেই 
মেয়েরা চীৎকার করে ওঠে! ফলে 
বীরপুঙ্গব মিলিটারী: পলায়ন 
করে। পাড়ার দুজন তরুণ এক- 
জন মিটিট:রকে পাকড়াও করে। 
কন্সটেবল্গট সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান 
কন্ট্রোল রুমে খবর দেয়। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত মিলিটারী ভ্যানে করে 
সকলকেই- মিলিটারী ক্যাম্পে বনয়ে 


-- আসা হল। আভযোগ যে, কল্স- 


টেবর্সটর মাথায় র'ইক্েলের বেয়- 
নেট দিয়ে আঘাতের পর আঘাত 
করা হয়। তাঁকে যখন বর্ধমান 
িজয়চাঁদ হাসপাতালে নিয়ে মাওয়া 
হল তখন তান মৃত। 
বর্ধমান সদর ' থানার ও '*স 
কেশব ব্যানাজশীর একাটি চক্র আছে। 
এই চক্রের আফসার ও কম্সটেবলরা 
বদলী হওয়া সত্বেও তানের সদর 
থানায় রাখা হয়েছে। দারোগা মনো- 
রঞ্জন ঘোষ, সধারবাব্দ, রাখাল 
দেবকে যথাক্রমে ' বীরভূম জেলা, 
ডি আই বি ও আসানসোলে বদলী 


করা হয়োছল। দারোগা শঞ্করণ- 
প্রসাদ সদর থানার তিন বৎসরের 
বেশ্শী আছেন। জমাঁদার অশোক 


ঘোষও সদর থানায় তিন বৎসরের 


বেশী আছেন। এঁকে |আসানসোল 
ও মেমারীতে বদল করা হয়োছিল। 


ধরে সদর থানায় আছেন। কন্স- 
টেবল পীধৃষ মুখাজশী আসান- 
সোলে বদলী হয়েছিলেন। ড্রাই- 
ভার দেবু ও সির গাঁড় চালান। 
ইনি হ:গল'তে বদলণ হয়োছিলেন। 
কেশব ব্যানাজশি এঁর বদলীর 
আদেশ চেপে রেখেছেন। এই 
দেবু ড্রাইভার পাঁচ বছরের বেশ 
সদর থানায় অছেন। নে 
বেআইনী : , কার্যকলাপের ' 

যোগও আঁছে। 
বর্ধমান পলিশ লাইনে 'কয়েক- 
জন আঁফিসার প্রিশ সুপার পাঁচছ- 
গোপাল ম্দখার্জীর পেটোয়া। 
এ'রা বদলশ সংক্রান্ত ব্যাপারে 
আশণ টাকা বেতনের গরীব কল্সটে- 
বলদের কাছ থেকে টাকা আদায় 
করে প্থলিশ সুপারকে ' ফ্ার্তর 
জোগান দেন. বলে অভিযোগ । 
বর্ধমানের -একটি স্থানীয় পান্রিকায়, 


এই সম্পরকে বিস্তৃত বিবরণ প্রকা- 


শত হয়েছে। ' 

বর্ধমান 'রজীর্ত আঁফসেও 
দুনশতর বাসা। এই আঁফসের 
দুজন কুখ্ঠাত দারোগ্যা বহ: গরীব 
সিপাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে 
ছেন। এই অফিসট প্রকৃতপক্ষে 
ঘ্ঘ্যর বাসা। এখানে একজন 


কুখ্যাত দারোগা আছেন যান 


মহলা হোমগার্ডদের দেখাশোনা 
করেন।, ইনি সাত বছর এই পুলিশ 
লাইনে একই পদে আছেন। ইনিও 
প্দালশ স্মপারের একজন জোগান- 
দার। 





পশ্চিম বকে কোয়াদিশ্ন 


(দর্পণের "সংবাদদাতা ) 
~ এস পি আই ও ফরোয়ার্ড রক 
সমার্থত বাংলা কংগ্রেস কোয়া- 
লিশন মাল্িসভা গাঁঠত হবার পর 
মাত একাদনে আড়াইসোর বেশী 
মানুষকে -আততায়ীর হাতে প্রাণ, 
দিতে হয়েছে। প্রকৃত আসামী 
ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক, সাধা- 
রণ মানুষরক তার জন্যে অনেক 
হয়রান, অপমান সহ্য করতে 
হচ্ছে। এমনকি গাম্ধীভন্ত অজয়- 
বাবর আমলেই কয়েকাঁদন আগে 
নরদ্ম জেল বন্দীদের পিটিয়ে মারা 
হলো। আরও অনেক অসহায় 


হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কোন 
বিচার নেই, চতুর্দকে যেন জঙ্গ- 
লের রাজত্ব শুর, হয়েছে। অবশ্য 
যেসর্ব মানুষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমন্ত 
বসুর মৃত্যুকে রাজনীতি ও 'নর্বা- 


 মরকারের আমন স্বর্গ 


স্বাভাবিক আন্দোলন তো অনেক 
আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়ছে, 
উপরন্তু ১৪৪ (২১ ধারানূসারে 
ব্যন্তিগতভাবেও এই আইনের বোঝা 


চাঁপিয়ে দেওয়া "হচ্ছে সংগ্রামী ' 


মন্মষের উপর। ডযুয্নার্স ও হার- 
য়ানা "ট্রান্সপোর্ট? -প্রাময়ার রোড 
ক্যারজের অধিকাংশ কর্মীর উপর 
এই আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
এমনাঁক, এসব সংস্থার কর্মীদের 


কর্মস্থলের একশ গজের মধ্যেও . 


আসতে বাধার সৃষ্ট করা হয়েছে। 
এর ফলে, উপরোক্ত সংস্থাগুলোর 
পাড়া লেন (হাওড়া) বালমনকুন্দ 
রোড ও অন্যান্য অঞ্চলে অবাঁষ্থত 
কর্মস্থলে যাওয়া কর্মীদের পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট 
কর্মীগণ রাজ্যের সি পি আই ও 


-. ফরোয়ার্ড ব্লকের মেকী শ্রামক 
: দরদী নেতাদের কাছে কিছ, আশা 


করছে না, কারণ এদের পাঁরচয় 
আজ সমস্পম্ট। কিন্তু প্রশাসানুক 
কর্তা হিসেবে অজ্য়বাবুর কাছে 
তাদের প্রশ্ন, সতর্ক করে দেবার 
আশায় কুকুরের মত চীৎকার করে 


" জনগণের দোরে ভোট 'ঁফার 


করার কি তবে আসল কারণ 
“মনিব'কে সতর্ক করা নয়, মুখ্য- 
মন্ত্রীর পদ বাগিয়ে রাজ্যের মৈহ- 
নতণী- মানুষকে কামড়ানো! 


বম ও 


বর্ধমান ধানের টপাচার্য 
পায়ে এগেছেন কে? 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা- 
চার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জী য'দব- 
পুর 'বশ্বাবিদ্যালয় থেকে শান্তির 


জান্য গেল যে ছার পাঁরষদের 
এই গ্ুশ্ডাদল উপাচার্য ডঃ রমা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও 
খ্যাতর করে ধন। তার বড়ীতে 
ঢুকে তাঁকে ছোরা দেখিয়ে তারা 
শাসিয়েছে যে তান যাঁদ তাদের 


কথায় সায় না দিয়ে চলেন তা 
হলে নতুন মল্মিসভার আমলে 
তাকে চাকরী তো ছাড়তে হবেই, 
প্রাণ নিয়েও টানটান হতে পারে। 
- ফলে ডঃ মুখোপাধ্যায় আঁব- 
লম্বে .দশর্ঘ ছুট নিয়ে বর্ধমান 
ছেড়ে চলে এসেছেন। 

দর্পণ জানতে পেরেছে যে ডঃ 
মখোপাধ্যক্স নতুন কংগ্রেসী মান্র- 
সভার 'শক্ষামল্মশ শ্শ্রীশান্তি রঞ্জন 
দাশগপ্তের সঞ্চে সাক্ষাত করে' 
সমগ্র ব্যাপারটা তাঁকে জানয়েছেন। .' 
কিন্তু মাল্মমশায় এতে রুষ্ট হয়ে 


"নাক তাকে আবার যাদবপুরেই 


ফিরে অ:সতে হবে বলে 'দিয়েছেন। 
তাহলেই নাক ডঃ মুখোপাধ্যায় 
বুঝতে পারবেন, বর্ধমান বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের শাণিত ভেংজালশধারশ 
ছাত্র পাঁরষদের ছান্নরা না যাদবপুর 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বোমা িরভলবার- 
ধারী নকশালশ ছাত্ররা বেশ 
বিপজ্জনক। - 

মল্মিমশায়ের এই ইন্গিতের 
পর বর্ধমানের উপতচার্য মশাই কি 
করবেন এখন ভাবছেন। 


শক্ষ| মঠাবের কাছে 


দাক্ষণী কামটানমীদের হেরে 


সম্প্াত শিক্ষামন্তপর সামনেই 
সেনগ্দপ্ত মশই এই নয়া তাঁলমের 
পরাক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 


এক ডেপদটেশন নিয়ে যান! 
আলোমৃনাকালে প্রাতানিধিদল 
উল্লেখ করেন যে অতাঁতে ডঃ ভূপাল 


৷ “চোথা কাগজ” বলেই গণ্য হচ্ছে। 


, কে জান বলছিল, বারাঙ্গনা 
ও আমীর -ওমরাহদের মধ্যে প্রভেদ 


, সামান্যই থাকে। আধ্ানক ওমরা- 


হরাও কম যান না দেখা যাচ্ছে। 


এরি 


ছা ন্ট নি ৰান ধারে 


দের পর্যবেক্ষক) 


-আগামণ উল ছয় চনে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কংগ্রেস রাষ্ট্রমন্দ্রী EEE স্ব ও 
' তাঁরখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধার্ন ভোট ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে যা. পাত্রের ওপর আক্রমণের মত. নক- 
সভার উখরা (বর্ধমান), দমদম, ছিল তাই আছে, বিশেষ বাড়ে নি শালণ ঘটনা কিনা, তা হয়ত উপ- 
এবং জেড়াবাগানের- তিনটা আসনে বা কমে নি। অন্যাদকে সংযুক্ত বায়- নির্বাচন চলাকালে জানা যাবে না, 
৮৮১ পল্ধী ফ্রন্টের প্রার্থীদের প্রায় সব যদ না নতুন প্ালশ কাঁমশনার 
- বিধানসভার বর্তমান 'কয়টা কেন্দ্েই ভোট কমে গেছে। -রাজনোতক উদ্দেশ্যাসাম্ধর ব্রীড়নক 
সী জেরা এই তা আরনো অর্থাৎ কংগ্রেসের সমর্থকরা দল না হয়ে অপরাধী ধরার আসল- 
গুরুত্ব সমাধক করণ প্রধানতঃ এই. বেধে ভোট তে গিয়েছেন বাঁদও কাজে তৎপর হন। 
আসনের ফলাফলের ওপরেই বর্ত "নতুন শান্ত তারা সংগ্রহ করতে - সুতরাং. . -জোড়াবাগ্ান 
মান মান্রসভার ভাগ্য অনেকাংশে পারেন 'নি। অন্যাদকে বামপল্থায়  কের্সের অবস্থা গত- দশই মার্চের 
দীনর্ভর করছে।. বিশ্বাসী" ভোটাররা সংখ্যায় অধিক কল্পুকতার অবস্থা থেকে স্বতল্ম 
১৯৬৭ সালে উথরা কেন্দ্রে হলেও নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে উৎ- হওয়াই সম্ভব। আরো এইজন্য যে,. 
- কংগ্ৰেস * প্রার্থী হারাধন মণ্ডল সাহ প্রানি; সেটা পালিশ 'াল- উপনির্বাচনে শ্যামপনকুর কেন্দ্রের 
৯৬২৪৭টদ ভোট পেয়ে নির্বাচিত টারী, দস আর পি, নকশালবাঁজির- প্রাথী অজিত বিশ্বাস নিহত 
হন, তার নিকটতম প্রাতদবন্ৰণ লক্ষণ - ভয়েই হউক, আঁতীর্ত আত্মসন্তু- _হয়েছেন। এবার 'কন্ছু এ ব্যাপারে 
বাগদা পান ১৩৯৫৫ এবং অপর ন্টির ফলেই হউক অথবা বামপন্থী সি পি এমের বিরদ্ধে প্রচার করা 
প্র্থণ বাংলা কংগ্রেসের দেবদত্ত, দলগুঁলির মধ্যে বিরোধ ও প্রাত- সম্ভব হয়ান। .-; 
মণ্ডল (ইনি ৭১ সালের নির্বাচনের দ্বান্বিতার জন্য বিতৃষ হবার ফলেই জোড়াবাগগানে ভোটার সংখ্যা 
পর্বে নিহত হওয়ায় উখরা কেন্দ্র _হউক-বেশ শকছু বামপল্থী সম- ৮৮৩২৪. জন। ১৯৬৭ সালে 
নির্বাচন স্থাত থাকে) পান, থক ভোটার নির্বাচনে ভোট্‌ দিতে একজন শাল্তশালী " জনসংঘ প্রার্থী 
৪৪২২ট ভেট।' ১৯৬৯ সালে যান ন। . হ্‌ 4+ তুলসী পাল প্রাতদ্বন্বিতা করার 
কংগ্রেস বিরোধ বৃ্তক্রল্ট প্রার্থী কিন্তু মাল্মসভা গাঁঠত হবার , ফলে কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল রায় 


- {হসাবে এই কেন্দ্র থেকে দি পিএম পর এই ভোটারদের জড়তা ও পারাঁজত হন। সি. পি 
দলভুন্ত লক্ষণ বাগদা ১৮১৪৪টী 'বিতৃফা বেশ কিছ পাঁরমাণে অন্ত এম - প্রার্থী _ .হরপ্রসাদ 
ভোট পান এবং তাঁর একমাত্র প্রাত- হ'ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। চ্যাটাজগি পান, ২৩৩৮৩, নেপাল " 
দ্বন্দ গতবারের ' বিজয়প, কংগ্রেস: প্রথমতঃ আটপার্ট জোটের রায় ২০৯২৫ তুলসী পাল ৯৫- 
প্রার্থণ হারাধন.মপ্ডল ১৫৮৪৯ট, কংগ্রেস ও সি পি এম, উভয়েরই ৬৫টণী ভোট পান। ১৯৬৯ সালে 


সির হন। বর্ত- “বিরোধী মনোভাব কেটে, গিয়েছে। বন্তক্ন্ট প্রার্থী সি পি এম দলের 

- উপনির্বাচনে সি পি এম' ফরওয়ার্ডবরক এবং দাক্ষিণপদ্থী হরপ্রসাদবব্য এবং কংগ্রেস প্রার্থণ 
সঘন সো মলা কলে কপ পার্ট খোলাধ্দীল নেপালবাবুর -মধ্যে সরাসাঁর প্রাত- 
জোর প্রাতদ্বান্ঘতা হবে আশা করা কংগ্রেস. পক্ষে চলে গিয়েছেন। এর দ্বান্বিতা হয়। নেপালবাব্ ২৯৩৮১. 
যায়। বাংলা “কংগ্রেস এবারকার ফলে বামপন্থায় বিশ্বাসী .ভোটার- - ভোট পেয়ে জয় হন, হরপ্রসাদবাবু 
উপানর্বাচনে শাসক কংগ্রেস, দস পি দের বেছে নিতে সুবিধা হবে। যাঁরা- পান ২৮৩৯৫. আর দুজন 'নির্দল 
আই, মহশ্লিম লাঁগ প্রভৃতি সরকারী চিরাচারত ভাবে শাসকশ্রেণী -বা প্রার্থী যথাক্রমে ৩০৬ এবং ১৮১৪৭ 
দলের জোটবম্ধ সমর্থন , পাবেন। 


I প্রধানতঃ নিজস্ব সংগঠনশান্তর ওপর ' _পাবেন। দ্বতাঁয়তঃ বর্তমান সর- সালের ভোট (২৯৩৮১) তাঁর এবং 
নির্ভর করতে হবে। বর্ধমান জেলা. কারণ দলগুল মধ্যবর্তী- র্বাচন- তুলস'বাকুর ১৯৬৭ সালের সাম্ম- 


_ গত মধ্যবর্শ 'নির্ধাচনে যেভাবে: কালে খুনোধ্দীনর রাজনীতির লিত ভোটের € ২০৯২৫+৯৫৬৫-. 


একবাক্যে দস ছি এম 'প্রার্থীদের জন্যে সি পি এম এর বিরুদ্ধে যে ৩০৪৯০) * চেয়েও এক হাজার কম 
' 'বিজয়”করেছে, তাতে এঁ মেজাজ প্রচণ্ড প্রচারাভিযান _চালিয়েছিলেন, অন্যাঁদকে হরপ্রসাদবাবনর ভোট 
. ও সংগঠন বজায় থাকলে এ আসনে উখরা, দমদম ও শ্যামপকুর এককভাবেই ১৯৬৭ সালের তুল- 

গস ?পি' এম প্রার্থণর িজয় সম্ভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের, বিশেষ করে নায় ' ৯৯৬১ সালে প্রায় পাঁচ 
 বনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা হেমন্তকুমার হাজার বেড়ে গেছে। ১৯৭১ 
আঁতাঁরন্ত আত্মসন্তীষ্টর . জন্যে. বসুর ঘণ্য হত্যাকাণ্ডকে 'নর্বাচনী সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিম- 
তাঁদের কঠোর মূল্য দেবার জন্যেও মূলধন করার যে অশোভন প্রবণতা বঙ্গে যে ভোট্ট পড়েছে “ তার 
প্রস্ভুত থাকতে হবে। “, 


দমদম কেন্দ্রে ১৯৬৭ সালে রণ ভেটারদের ধারণা অনেক পাঁর-'- শহরে ভোট পড়ে মাত্র ৪০ শতাংশ । 


সি পি এম প্রার্থী তরুণ সেনগুপ্ত পরিষ্কার হয়েছে। বর্ধমানে সাঁই- জ্োড়াবাগান কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের 


পান ৩৭০৬৬ এবং এ্রক্যবদ্ঘ বাড়ীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে এরকম উচ্চ নিম্নতম ভোটের হার লাক্ষত হয়। 


কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন গ্রহ: পান _ চাপের প্রচার চালানো সত্বেও বর্ধ- এখানে মাত্র ২৩.৮ শতাংশ ভোটার ' 


৩০৬৮২টশী “ ভোট।.অপর একজন - মানের সাধারণ মানুষ দস পি এমকে ভোট দেন। কেন এত কম ভোট 
দল" প্রার্থী ১৩৫৮টখ. ভোট চাঁববশটার মধ্যে তেইশটণ আর্সনে পড়ল তার মধ্যে না গিয়েও একথা 
পান৷ ১৯৬৯ সালে তরুণবাব্ঃ নিনর্বযাচত করে এধরণের মিথ্য রাজ- বলা যায় যে -যাঁদ এই কেন্দ্র 


ভোট পান ৪৫১৫৯. এবং কংগ্রেস নৌতিক প্রচারের জম্দাচতি জবাব ভোটারেরা অর্নীহা ও সংশয় ত্যাগ ধ' 
গ্যামপুকুর অথবা করে ভোট দিতে. এগিয়ে আসেন - 


প্রার্থণ বীরেন গৃহ পান ৩০৮৬৭, . , দিয়েছেন। 
অর্থাৎ সি পি এম-এর ভোট আট 'জোড়াবগান্‌ কেন্দ্রের 'ভোটারেরা তাহলে ফলাফল অন্যরূপ হতে 
হাজার বেড়ে যায় এবং কংগ্রেস ইাতমধ্যে শ্রদ্ধেয় _. হেমন্ত বসুর পারে। ১৯৭১ সালে' কংগ্রেস শে) 
প্রার্থশর ভোট মোটামুটি, একই নিন্দনীয় হত্যাকান্ডের পেছনে প্রার্থী নেপাল রায় ২০৮৩৬ 'সি 


থেকে আ্রায়। এবারকার উপান্ন্ব ঢু কাদের রাজনোতক উদ্দেশ্য দ্ধির পি এম প্রার্থী হরপ্রসনদবাব্ন-১০১-.. 
চনে দমদম আসনটশ ীস গপ এম-এবু - প্রচেষ্টা 'নাহত ছল হচদয়ষ্গ্ম ৭০৭ এবং বাংলা - কংগ্রেস প্রার্থী 


পাবার সম্ভাবনাই আঁধক, তবে করতে . পেরেছেন বলে মনে হয়। ৭৮৫টী ভোট পান৷ অর্থাৎ 
এখানেও সংগঠন ও ভোটার উপ- অন্যদিকে 'নর্বাচিত সদস্য নেপাল- নেপালবাব্য ১৯৬৭ সালে যে ভেট 
শ্থাঁতর ওপর' জয়পরাজয়, নির্ভর রায়ের হত্যা সৃম্পর্কেও অনুরূপ পেয়ে হেরেছিলেন, ১৯৭১ সালে 
করে।' . - সন্দেহ দেখা দিতে পারে। নেপাল- সামান্য কিছ কম ,পেয়েও. জিতে 
কলকাতার নির্বাচন কেন্দ্র বাকুর হত্যা মন্তীপদল:ভের রেষা- গেলেন।. আর হরপ্রসাদবাব যে 
দর পারার মধ রা হরাষ অথবা বেলগাছিয়ায় ভূতপরর্ব "ভোট পেয়োছলেন (১৯৬৭ সালে 


গত 


- এম্টার্রিশমেন্টের বিরোধী, তারা ভোট পান। লক্ষ্য করার বিষয় যে. 
' অন্যাদকে দি শপ এম প্রার্থীকে - নীর্ঘধায় ভোট দেবার সুযোগ কংগ্রেস প্রার্থী নেপালবাবুর ১৯৬৯. 


- দোৌখয়োছনেন সেই' সম্পর্কে সাধা-. হার ৬৯ শতাংশ, কিন্তু কলকাতা 


২৩৩৮৩ এবং১৯৬৯ স্রলে ২৮৩১৫) 
তার চেয়ে এবার তুলনামূলকভাবে 
যথাক্রমে ১৩০০০ (১৯৬৭) এবং 
৯৮০০০. (১৯৬১). ভোট কম 


দিতে এাঁগয়ে এলে এবার অন্যরুপ . 


ফল হবার সম্ভাবনাই আধক। . 

বিধান সভায় বর্তমানে যে 
এই তিনটা আসন গুরুতর পাঁর- 
স্থিতির সৃষ্টি, করতে পারে। 


ঈপাঁকার নির্বাচনে কংগ্রেস ১৪০- . 
টীর বেশী ভোট সংগ্রহ 'করতে 


পারেন নি। এর মধ্যে মনেনীত 
একসংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য এক, 
জনসংঘ এক বাদ দিলে, বর্তমান 
সরকারের, সদস্য সমর্থক সংখ্যা 
‘৯৩৮ 'জন।” স্পীকার নির্বাচিত 
হওয়ার পর আরো একজন- কমেছে 
“এবং মলম লীগের জনৈক সদ- 
স্যের প্রকাশিত মনেভাবের দরুণ 
আরো. একজনকে আঁনাশ্চিত ধরলে 


.মল্লিসভার বর্তমান “সমর্থক সংখ্যা ' 


মান্ন একশো ছন্ধিশ অর্রাৎ মাল্িসভা 
কার্যতঃ সংখ্যালঘু ৷ অন্যদিকে জেলে 
আটক দুজন এবং 
নির্দেশে একজন বিরোধী সদস্যকে 
ধ্রলে বিযোধী দলের সংস্য সংখ্যা 


হাইকোর্টের্‌, 


দর্পণ | শর্ুবার ২৮শে মে ১৯৭১ 


১৩২৭৩ = ১৩৫ অর্থাৎ. 
'মীল্রিসভার ভাগ্য ক্ষণণসূঘের 
ওপর ঝলে আছে। 

বর্তমান উপনির্বাচনে বিরোধী 


ছাত্রনিগ্রহের প্রতিবাদে আন্দোলন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত কয়েক মাসে রাজ্যে বিশ- 


হাজারেরও বেশী মানুষকে জেলে 
যেতে হয়েছে। এরা কবে মস্ত 
হবে বলা শস্ত। এর মধ্যে, পাঁচ- 
-শোরও বেশী ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে। 
হাজার দুই ছাত্রের উপর এখনও 
গ্রেপ্তারী' পরোয়ানা ঝুলটে। এর 
উপর রয়েছে এক শ্রেণীর পুলিশের . 
ছান্রহত্যা অভিযান ও . গ্রেপ্তারের 


এগিয়ে চলেছে। 














এম লাই & মাকে 


লেখা খ্যা্নাম। চীন- 
সমর্থকদের খোল 


রবতুব্য 


স্বাক্ষর অছে তাঁদের মধ্যে আছেন 


ফরাসী দেশের জাঁ পল সার্তর এবং 
তাঁর বান্ধবী সাইমন দ্য বুভোয়া, 


বুটেনের জোয়ান রাবনসন, আরব 
গেরিলা নেতা ইয়াসের আরাফত, 
মা্কন দেশের র্্যাক প্যান্থার 
বিপ্লবী নেতা -হুয়ে নিউটন 
প্রভৃতি ৷ 

এই চিঠির একটি -খসড়া নিয়ে 
সম্প্রাত . কলকাতায় এসেছিলেন 

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 





পেট্রাপোলে উদ্বাস্তু {শাবির । ছাঁব ঃ প্রণব মুখোপাধ্যায় 


অজিত বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে আরও তথ্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


শ্যামপঢুকুর কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড 
রক দলভুন্ত ডেমোক্রেটিক কোয়া- 
লিশন প্রার্থী আঁজত বিশ্বসের 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সরকার সমর্থক 
বিভিন্ন দলের মধ্যেও যে বিসদৃশ 
সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে 
তার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষ 


বাংল কংগ্রেসে এবার 


হাটে হাড়ি ভাঙ্গার পালা 


"=" ২দর্পশের সংবাদদাতা) 
বাংলা কংগ্রেস সদর দপ্তর 
থেকে অজয়বাবর বিশ্বস্ত অন্- 
চর শ্রীআশুতোষ পাঁজাকে তাড়ানো 
হয়েছে। শ্রীপ্রণব মৃখাজশীর নামে 


টখৰায় বাংলা! কংখেসেৰ 
গ্রাথা হত্যা সন্গর্কে নুন তথা 


( দর্পণৈর সংবাদদাতা ) 


বর্ধমান জেলার উখরা বিধান- 
সভা কেন্দ্রের নিহত বাংলা কংগ্রেস 
প্ররর্থী দেবদত্ত মণ্ডলের হত্যার 


__. ব্যাপারে এক নতুন তথ্য দর্পণের 
. হস্তগত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড 


ডি জরা 


সম্পর্কে গত ছাবহশে ফেব্রুয়ারী 
জনৈক বিশিষ্ট গ্রামবসী দার্গা- 
পরের মহকুমা 'বিচারপাতির সামনে 
এক বিবাঁত দয়েছেন। বিবৃতিতে 
তিনি ছয়জন ব্যান্তর নাম করে 
বিচারপাতর সামনে বলেছেন এই 
ছয় জনকে তিনি দেবদত্ত মণ্ডলকে 
খনন করতে স্বচক্ষে দেখেছেন। 
ব্ন্তগত নিরপন্তার কারণে 
আমরা এই গুরত্বপূর্ণ সাক্ষীটর 
নাম প্রকাশ করছ না। আদলতে 
প্রদত্ত এই বিবৃতির পূর্ণ বয়ান 
দর্পণের কাছে আছে।  উল্লেখষে গা 


বিবৃতিতে যে ছয় জনের নাম করা 
হয়েছে তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করে জানা গিয়েছে এরা কংগ্রেস 
ঘে'বা সমাজ বরোধণী। 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন 
উখড়ার এই হত্যাকান্ড নিয়ে সি 
পি এমকে জড়ানোর চেষ্টা করা 
হয়েছিল এবং প্রথম দিকে ধৃত দুই 
ব্যন্তর মধ্যে একজন ' ছিলেন 
কিষণ সভার কর্মী ও সি পি এম 
সমর্থক। অবশ্য গত ছয়ই মার্চ 
আদালত এই শেষোক্ত ব্যান্তকে 
জামিন 'দয়েছেন। 

সবচেয়ে গ্র্বত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে 
বিচারপতির সামনে প্রদত্ত 'িবৃ- 
তিতে যে ছয় জনের নাম করা 
হয়েছে তাদের একজনকেও এ 
পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। 


যে নেম প্লেট ছিল সেটি তুলে 


নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। 
শ্রীআশু পাঁজা গত শুক্রবার মহা- 
করণে গিয়ে শ্রীঅজয় মখোপা- 
ধ্যায়রে জানান যে দাদা আমি আর 
থাকতে পারলাম না। আম তমলুক 
যাচ্ছি। বাংলা কংগ্রেসের আর এক 
খবর হ'ল গত নির্বাচনের সময় 
দলের টাকায় 'বাভন্ন জেলয় বেশ 
কিছু মাইক লাউড স্পীকার, টেপ 
রেকর্ডার কেনা হয়েছিল সেইগ্ীল 
সবই জলের দামে বারি করে 
দেওয়া হচ্ছে। এর ব্যাতরুম করে- 
ছেন মুর্শিদাবাদ জেলার জনৈক 
নেতা। এই রকম কিছু মূল্যবান 
যন্ত্র তার কাছে ছিল কিন্তু সেই- 
গুলি সহশীলবাবু চেষ্টা করেও 
ফেরত আনতে পারেন নাই। উন্ত 


কাছে বেশ কিছু টকা পাওনা 
আছে, তা না পেলে তান তা 
ফেরত দেবেন না। 


এই দিকে তলবী সভা বা 
কর্মপাঁরষদের সভা ডাকা নিয়ে 
অজয়বাব একটা ফরমূলা 'দিয়ে- 
ছেন, সেই ফরমূলা মত পাঁচই 
জুন বাংলা কংগ্রেসের কর্মপাঁরষদের 
সভা ডাকা হবে। এখন সংকট দেখা 
দিয়েছে সভায় কারা যোগদান কর- 
বেন ও সভর আলোচ্য সূচী কি 
হবে তা নিয়ে। স্মশীলবাকু কর্ম 

(শেষাংশ শেষ প্যাক) 


করে কর্পোরেশনে জনৈক ফরও- 
য়ার্ড ব্লক কাউন্সিলার যে ভবে 
হত্যাকান্ডের দাঁয়ত্ব সরকারভুন্ত 
একটা বৃহৎ দলের ওপর আরোপ 
করে বিবৃতি দিলেন এবং অজিত 
বিশ্বসের মৃতদেহ নিয়ে যাবার 
সময় মিছিলকারী ফরওয়ার্ড ব্লক 
সমর্থকেরা আওয়াজ তুললেন 
(অজিত বিশ্বাসের হত্যার জন্যে 
দায়ী কে, অজয় বিজয় আবার 
কে?) তা থেকে লোকের মনে এ 
ধরণের নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। 

(ক) ৯৬।১ -বিডন স্ট্রীটের 
যে বাড়ীতে অজিত বিশ্বাস তথা- 
কথিত নকশাল সমজনিরোধীদের 
সঙ্গে সভা করতে গিয়ে নিহত 
হলেন, সৈই বাড়ীর মালিক কি 
গত কর্পোরেশন নির্বাচনে আঠারো 
নং ওয়ার্ডে কধগ্রেস' প্রার্থী রুট 


প্রাতিদ্বান্দিতা করোছিলেনঃ পরে 
[তান তথাকাঁথত নকশালদের 
মুরুব্বী হয়ে যান ? 


(খ) অজিত ‘বিশ্বাসের হত্যা- 
কাণ্ডের সময় কলকাতা কর্পোরে- 
শনের জনৈর কম কি তর সঙ্গে 


(গ) একথা কি সত্য যে আজত 
বিশ্বাস, ফরওয়ার্ড ব্লক যে কংগ্রে- 
সের সঙ্গে আঁতাত করেছে 
তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন 
এবং ফলে তাঁর নির্বাচন ডেমো- 
ক্েটিক কোয়ালশন ভুন্ত একটা 
বৃহৎ-দলের কাম্য ছিল নাঃ জানা 
গেছে অজিত বিশ্বাস যেমন সি 
পি এম বিরোধী ছিলেন, তেমান 


চুড়ান্ত কংগ্রেস 'বরোধীও। 
শেষোস্ত ব্যাপারে (তান অশোক 
ঘোষের বর:দ্ধবাদ | | বাঁলগঞ্জে 


একজন কংগ্রেসী এম এল এর 
বাড়তে একাঁট সভায় ঠিক হয়ে- 
ছিল কোয়ালিশন সরকারের যেসব 
দল কংগ্রেস বিরোধী তাদের শিক্ষা 
দিতে হবে। 

(ঘ) পরলোকগত অজিত 
{বিশ্বাস কি তাঁর জোড়াবাগান 
এলাকার বাড়ী নকশালন-কংগ্রেসী- 
দের তাড়ায় ছেড়ে আসতে বাধ্য 
হয়োছলেন ? 

দেখা যাচ্ছে, সি পি৷ এম 
কর্মীদের খুন করার জন্যে নক- 
শলদের কাজে লাগাবার নীতি যে 


ছিলেন? এ ব্যান্তটী কি জয়রাম কটা দল পশ্চিমবঙ্গে চাল; করে- 

মিত জ্্রীটের বাসিন্দা? আজত- ছিলেন, তা এখন ব্যমেরাং হয়ে 

বাবুর সঙ্গে যারা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ঘাড়েই আঘাত হানতে 

তাদের পরিচয় কি? (শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 
পির তত... সুেন্জ 


উদ্বান্ত আগমনের ফলে 
ঠিকাদারদের মাছৰ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বাংলা দেশের দুর্গত উদ্বাস্ভ্ 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'ঠিকদারদের 
মচ্ছব লেগে গেছে আর শুরু 
হয়েছে কংগ্রেসীদের অন:গ্রহ িত- 
রণের পালা। অনেক ঘটনা আছে, 
এবারে শুধু ত্রিপল কেনার কাঁহনা 
বলছি। 'রালফ দপ্তর চেয়োছল 
বরো আউন্সের পণ্টাশ হাজার 
তাঁব। প্রাতটি একশ বারো টাকা 
দানার fr ere নয । ১০৫ 


ছিল টেস্ট রিপোর্টে খারাপ দেখা 
গেলে প্রাত তাঁবুতে শতকরা 
তিরিশ ভাগ টাকা কেটে নেওয়া 
হবে। মাল সরবরাহের পর দেখা 
যাচ্ছে অধিকাংশ তাঁবু ছয় আউ- 
ন্সের। এগুলোর দাম বাজরে 
প্রতিটি চাল্পশ থেকে পশ্মতাল্লিশ 
টকা। শর্ত অনুযায়ী খারাপ 
মালের জন্য শতকরা তিরিশ ভাগ 
কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও 
বিরাট লাভ। একশ বারো টাকা 
থেকে শতকরা তিরিশ ভাগ কাটলেও 
তোত্তারশ টাব্মার মত বাদ যাচ্ছে, 
অর্থাৎ দাম দাঁড়াচ্ছে উনআশ 


টাকা। আর বাজারে এর দাম চাল্লশ 
8২) হট NE) কনর 


aA YO ০ 


{a চুই 


 পশুচিকৎসা বিভাগে মন্ত্রীর 


তুঘলকী কারবার 


বা তা জু 
শপথগ্রহণের পরই যেসব কাজ. 
আরম্ভ করেছেন তাতে মান্মিসভ'র 
প্রকৃত চার ফুটে উঠছে। এই 
বিভাগে পশু চিকিৎসকদের পদো- 
মাতির সম্ভাবনা একেবারে নেই 
বললেই চলে, কারণ এই বিভাগের 
সম্প্রসারণের জন্য বিভাগীয় পর্ব 
তন মল্লীরা বা পূর্বতন ডিরেক্টর 
কেউই কোনও চেষ্টা করেন 'ন। 
সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে যে রক- 
গুলো (উন্নয়ন সংস্থা) আছে তা 
সর্বত্র একরকম নয় অর্থাৎ কোনও 


কোনও জায়গায় পশু চাকৎসালয়- - 
' বাড়া, 


গুল বেশ কর্মব্যস্ত থাকে, কোনও 
কোনও জায়গয় শহরের সুযোগ 
সৃবিধা, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, 
বাসার স্াঁবধা . আছে অ'র বেশীর 
ভাগ জায়গায়ই এই সুবিধা নেই।- 
এই বিভাগে কোনও জায়গায় তিন 
বছরের বেশী সাধারণতঃ রাখা হয় 
না। যেখনে প্রমোশনের সুযোগ 
নেই সেখানে এই বদলীর মারফৎ 
ভালো জায়গায় 'পোণ্টিংই একমাত্র 
মোক্ষলাভ। 
কিন্তু এই বদলী ও পো্টং-এর 
ব্যাপারে কোনও একটা সুষ্ঠ নীতি 
অনুসরণ করা হোতো না, যার জন্য - 
ডিরেক্টারের স্বজনপোষণ নীতির 
দোঁলতে অনেক জ্বীনয়ার পশহ- 
চিকিৎসক খুব ভালো ভালো জায়- 
গায় পোণ্টং পেয়ে আসাঁছলেন এবং 
বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজে এমন 
বহু লোক পোস্টে আছেন যারা 
দুই-তিন বারের বেশী বিশ্বাবদ্যা- . 
লয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে- 
ছিলেন। এই স্বজনপোষণ নীতির ' 
বিরুদ্ধে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শক্ষা- 
দনের মান নিম্নমুখী করার 
বিরুদ্ধে ওয়েম্ট বেঙ্গল ভেটোর- 
নারী ' 
আন্দোলন করে এবং তারা' এক 
সুষ্ঠ নীত অনুসরণ করার দারী 
করে যে নীতিতে 'সানয়ার্টির 
ভাঁত্ততে ভালো জায়গায় পো্টিং 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগত যোগ্য- 
তাই একমাত্র মাপকাঠি, একই 
জেলাতে একাঁদক্রমে রাখা বন্ধ করা, 
চাকরী 'জীবনে একবার অন্ততঃ 
উত্তর বাংলায় পোষ্টং বাধ্যতামূলক 
করতে হবে ইত্যাদি ছিল। 

শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপাতর শাসন- 
কালে বিভাগীয় ডিরেক্টার এই দাবী 
মেনে নেন এবং তেসরা নভেম্বর 
উাঁনশশ সত্তরে দশ হাজার সাতশো 
কুঁড় নম্বর অর্ডার অনুযায়ী এই 
ব্যুপারের জন্য এক পরামর্শদাতা 
,কামাটি গঠন করেন এবং এই 
কাঁমাটিতে এসোসিয়েশনের পাঁচজন 
'প্রাতাঁনাধ ছাড়াও 'ডিরেক্টার, দুজন 
জয়েন্ট ডরেক্টার, বেঞ্গল ভেটোরি- 
নারী কলেজের প্রিন্সিপাল ও 
রিসার্চ অফিসারকে গ্রহণ করা হয়। 
* খই কমিটির সৃপারশ অন্যুষায়ী 


এসোসিয়েশন জোরদার 


€(র্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ভিসেম্বর (সত্তর)-এ এস ভি 
.এস দুইর এক বদলীর অর্ডার 
হয়। মার্চ মাসে নির্বাচনের জন্য 
দু্চর জন ছাড়া কেউই নতুন 
জায়গায় যোগ দিতে পারেন নি 
চাঁফ সেক্রেটারীর আদেশের জন্য। 
তাঁদের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনকে 


নতুন জায়গার স্কুল কলেজে ভাঁত'র - 


ব্যবস্থা করে রাখেন। মার্চ মাসে 


নির্বাচনের পরেই মার্চ মাসের 


মাহিনা নিয়ে সকলে নতুন জায়গায় 


যাওয়ার 'জন্য সকল রকম প্রস্তুতি- 


পর্ব করেন অর্থাৎ নতুন জায়গায় 
ভাড়া নেওয়া, 'জানষপন্র 
নেওয়ার জন্য প্রাক ভাড়া এডভান্স 
দেওয়া ইত্যাঁদ শেষ করেন। মার্চ 
মাসের মাঁহনার ‘পে-স্লিপ’ পোতে 
পেতে পনেরই-ষোলুই এপ্রিল হয়ে 
ষায়। 

, কিল্তু ' ইীতিসধ্যে দেসরা এপ্রিল 
নতুন মন্ত্রী শপথ নিয়েই আটই 
এপ্রিল আদেশ দেন যে এ পরামর্শ- 


দ্মঘতা কমিটির কাজ বন্ধ থাকবে, 


এবং এ সব বদলীর আদেশ তাঁর 
কাছ থেকে আর কোনও আদেশ না 
পাওয়া , পর্যন্ত স্থগিত থাকবে! 
নতুন জায়গায় বাড়ীভাড়া য়ে, 
স্কুল কলেজে ছেলে-মেয়ে ভইবোন- 
দের ভার্ত করে দিয়ে, এ সমস্ত 
পশনা্চীকংসকেরা এক অদ্ভুত পাঁর- 
স্থাতর মধ্যে থাকলেন। 
এই অন্যায় ও স্বজনপোষণ 
চি 
এসোসিয়েশন বিভা 
কাছে প্রতিবাদ . ৮ 
করেন যে মনকে যেন অবিলদ্বে 


বিষয়ের গুরুত্ব ব্যাঝয়ে এ আদেশ - 


প্রত্যাহার করানো হয়। মল্রীর' সঙ্গে 
আলোচনার পর গত মাসের উানশ 
তাঁরখে ভিরেন্তার আবার আদেশ 
দেন ষে স্থাগতের আদেশ প্রত্যাহার 
করা হলে। এই আদেশ 'বাভল্ন 
জায়গায় পৌঁছাতে পেশছাতে 
বাইশ-তেইশে এপ্রিল হয়ে. যায়৷ 
এ অদেশের সংগে বলা হয় যে, 
রামনগর এক "নং রকের, হাওড়ার 
সাঁকরাইল ব্লকের এবং চাঁব্বশ পর- 
গণার 'মগরাহট এক নং ব্লকের 


পশ্যাচীকৎসকদের বদলীর আদেশ: 
প্রথম জন - 


বাতিল করা হল্বো। 
মল্দধীর আত্‌ পাঁরচিত ও মন্ত্রীর 
এল'কার লোক এবং একই জেলাতে 
এই বিভাগ্গে কাজ করার প্রথম 
থেকেই আছেন, 'দ্বিতীয়জন মল্তশর 


অন্তরংগ বন্ধুর স্ুপ্াারশের লোক, 


তৃতীয়জন চ'করার প্রথম থেকেই 
এঁ 'একই জায়গায় প্রায় পাঁচ বছর 
আছেন এবং একজন কংগ্রেস 
নেতার ছেলে। এর সংগেই মন্ত্রীর 
এক আঁত পাঁরাচিত আত্মীয়ের মত 


সুপাঁরশ করা হয় অন্যায়ভাবে 
পঃ দিনাজপুরের গংগার মপুর ও 


তপন থেকে দুজন বদল? হয়ে কুচ- 
বিহারে 'িনহাটা ও মার্থাভাঙ্গাতে 
চার্জ তে পারেন না কারণ 'দিন- 
হ'টা ও মাথাভাঙ্গার দুজন মন্ত্রীকে 
ধরেছেন। মণ্তীর স্বজন পোষণের 
রূপ তুলে ধরাতে তান ক্ষেপে 
য়ে বদলীর আদেশ আবার 
স্থাগত রাখেন। এর ফলে বহু 


পদে এবং মল্লীর আঁত পাঁরাচত ও 
দেশের লোক ডাঃ ড এন দাশকে 
জয়েন্ট ভিরেরার পদে নিয়োগ 
করেন। পশ্দাীকৎসকদের আন্দো- 
লন জোরদার হওয়াতে ডাঃ 
মুখার্শী উীনশশো একান্তর-এর 
জান্বয়ারীতে দশর্ঘকালাীন ছুটতে 
যান।- আর্থিক বছর শেষ হওয়ার 
মুখোমুখিতে ভিরেক্তীর পদে কাউকে 
না দেওয়াতে এই বিভাগে এক 


-  নিষঃন্ত 


‘ এর নজীর আছে। 


দপণি ॥ শুক্রবার ২৮শে, মে ১৯৭১ 


অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সারা 
পঃ ব্ংল্ার সমস্ত পশ্নীচাকৎসা- 
লয়ের ওষুধপত্র কেনার জন্য বরাদ্দ 
প্রায় তিন লক্ষ টাকা ফেরৎ যেতে 
চলেছিল এবং যার ফলে প্রো এক 


' বছর সমস্ত 


{বনা ওষুধপন্রে বসে থাকতে 
হতো। ? 

এই ব্যরদ্থার অবসান ঘটানোর 
দাবীতে এসোসিয়েশন তদানদল্তন 
রাজ্যপালের 'বভাগায় উপদেষ্টা ও 


-সৈক্লেটারীর সংগে দেখা করে 


বিভাগের অভিজ্ঞ, প্রবীণ ব্যান্তকে 
ওঁ 'ডরেক্টার পদে নিয়োগের দাবী 
জানান। সেই: অন্যায়ী গত উনিশে 


ডাঃ এম এস দাসকে এ পদে 


নিয়োগ করা হয়। , এই সময়েই 


গণছটি নেন, সেই সঙ্গে ডাঃ এম 
এস দাশও নেন। স্বাস্থ্য দপ্তরেও 
ডাঃ এম এস 
দাশ কার্যভার গ্রহণের পরেই আঁত 
অল্প সময়ের মধ্যে সেই প্রায়,ফেরৎ 
যাওয়া টাকার ওষুধপন্র কেনার 
কঁবস্থা করেন। ৃ 
কিল্তু গণছুটি নেওয়ার দরুণ 
নতুন মন্দ শপথ গ্রহণের পরই 
তাঁকে ভাল্দে চোখে দেখতে পারলেন 
না আর তার সঙ্গে যোগ দিলেন 


অমাজ-বিরোধাদের কাজে লাগত 
কংগ্রেণর| এখন বগদে গড়েছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীআঁজত 


বিশ্বাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 
ইাতপূর্বে দর্পণে প্রকাঁশত সংবা- 
দের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে 'বাভন্ন 
সতে ৷ 

{বডন স্ট্রীটের একজন সেল 
নের মালিক -্্রীপরেশচন্দ্র দাসকে 


এই ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে 


বলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকা- 


রটভাবে জানান হয়েছে যে শ্রীদাসই 
সেদিনের গোপন বৈঠকের অন্যতম 


উদ্যোস্তা। এ বৈঠক থেকে বার 
হওয়ার পরই শ্রীববাস আত- 
তায়র হাতে নিহত হন। 


সাংবাদিকদের সঙ্গে আলো- 
চনার সময় গোয়েন্দা ভাগের 
ডেপুটি কমিশনার শ্রীদেবী রায়, 


ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীও হয়ত 
ছলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই 
হঠাৎ শ্রীব*বাস বোঁরয়ে আসেন। 


সি পি এম-এর কোন কর্মী 


যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না 
রা সিনা 
ছেন। 

{লি পি এমকে জড়াতে না 
পারায় “বাজারী” পত্রিকার অনু- 
চরেরা একটু বিব্রত হলেও 
গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা 


এবারে সতর্কতার সঙ্গে . এগিয়ে . 


চলেছেন। 
সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে প্রান্তন পলিশ কমিশনার 


হেমন্ত বসুর হত্যার জন্য সি পি 


তাঁর, দেশের লোক ডাঃ ডি এন” 
দাশ। ন্যায়সংগত দাবীর সমর্থনে 
আন্দোলন মানেই শাস্তিযোগ্য 
অন্যায় এই হচ্ছে, তাঁর আভমত। 
সেইজন্য পূর্বতন সরকার আদেশ 


' ঝাঁতল করে ডাঃ এম এস দাশের 


পদাবনীত ঘটনো হোলো। আর ভাই 
ডি এন দশকে .'ডি-ফ্যাকটো 
ভিরেক্তীর বানানো হোলো। এই 
ডি এন দাশের যে পদোল্নাত গত 
বছর স্ধীর দাশ ' করেন: তাই 
অন্যায় হয়েছে। কারণ ডাঁব্রউ বি 
ভি এস ক্যাডার থেকে জয়েশ্ট 
ডিরেক্টর পদে (ডারিউ বি এইচ ভি 
এস ক্যাড) কখনই নিয়োগ করা 
হয়ান। উপরন্তু" এই ব্যাপারে উনিশ 
শো প'য়যাট সালে ডাঃ বি 
চৌধুরীর হাইকোর্টে কেসের সময় 
সরকর এ্ীফডেডিট করেন যে 
জয়েশ্ট .ডিরেক্কীর পদে বিভাগের 
অন্যত্র ডর্লিউ কি এইচ ভি এস 
ক্যাডার থেকে বদলাই হচ্ছে সর- 
কারী নপীত। এই ঝ্যাপারে সরকার 
পক্ষ জয়লভ করেন, এই অজু- 
হাতেই। সূতরাং ডি এন দাশের 
সময় হাইকোর্টে কেসের বন্তব্য কেন 
উল্টানো হোলো? তান মন্ত্রীর 
লোক বলেই ‘ক? এইখানে 'িল্তু 
মল্ধী থামেন নি। বিভাগণীয় ডেপুটি 
তারপর আবার তাঁকে পশ্দাচীকৎসা : 
বিভাগের 'ডিরেক্টার পদ দেওয়া 
হচ্ছে! চিন্তা করুন, একাঁট টেকান- 
ক্যাল ব্ভিগের ডরেক্টার পদে অব- 
সরপ্রাপ্ত আই এ এস। এই সর- 
কারের আমলে.সব কিছুই সম্ভব । 





HET OE EE 
টি ln একজন প্রবাঁণ 

তদন্তকারী অফসররা 
oh চি “পড়েছেন 
' নতুন একটা সমস্যা নিয়ে [শ্রীনেপাল 
রায়, শ্রীপাধ্ষকাদ্ত ঘোষ এবং 
শ্রীসচারুকান্তি ঘোষের হত্যা ও . 
প্রীপারমল ঘোষের স্ঘ্ী ও পুত্রকে 


হয়। 


এমই দায়ী মন্তব্য করে যে ম্া্কলে কন্তু যেভাবে পরস্পরের 


পড়েছিলেন এরা আর সে ভুল 


{যান এই হত্যার ব্যাপারে তদন্তের করতে রাজ নন। 


প্রধান দায়িত্ব নিয়ে আছেন- জানি- 
য়েছেন যে বৈঠকে কি “আলোচ্য” 
বিষয় ছল তা এখন অনুসন্ধান 
করা হচ্ছে। 

একথাও জানা গেছেষে এ 
বৈঠকে প্রায় বিশ জন উপস্থিত 


[J | আগেই 
এ ধরণের সংবাদ “প্রচার? করার 


জন্য তাঁদের আগ্রহের অভাব নেই; 


কিন্তু এখনও আদালতের হ কম- 
দের ভরসা করা চলে না। সাজানো 
মামলা ধোপে টেকানোর দায়িত্ব 


চাঁহদা বেড়ে চলেছে তাতে নব- 
কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা ষে সব 
গোষ্ঠীকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন 
তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য 
খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। 
নিজেদের কৃতকর্মের জন্য 
প্রকাশ্য অনুশোচনা না করে পঢাঁল- 
শের উপর নানান ধরণের চাপ 


ছিলেন।” তাদের মধ্যে দ-চার জন পলিশ কর্মচারীদের । তখন কোন সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে! 
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yl বাংলার স্বাধানতা সংগ্রামে 
বামপন্থাদের ভূমিকা 


দেশের জনগণ যখন স্বদেশকে 
রাহুমৃত্ত করার জন্য মরণপণ 
সংগ্রাম করে চলছেন ঠিক তেমন 
সময় পাক সেনারা রাজার বাগ 
পুলিশ স্টেশনের অস্প্রাগার, ই পি 
আর সদর দপ্তর ও তার অস্ত্রাগার 
দখল করার এবং প্ালশ ও ই পি 
আরকে নিরস্ত্র করার এক প্রচেষ্টা 
চালিয়ে ব্যর্থ হয়। জয়দেবপুরে 
অবাঁস্থত পূর্ব বাংলার একমাত্র 
অস্ত্র কারখানাঁট পাঞ্জাবী সেনারা 
দখল করতে গেলে ইন্ট বেঙ্গল 
রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সেনারা 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ক্যান্টন- 
মেন্ট থেকে সশস্ত্র ভাবে বোরয়ে 
এসে পাঞ্জাবী সেনাদের সংঙ্গে 


“যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং প্রচণ্ড গোলা- 


গুলির পর পাঞ্জাবী সেনাদের 


আপোষ আলোচনায় 'লপ্ত হন। 
পূর্ব বাংলার ক্ষমিউানস্টদের 
নেতৃত্বে জনগণ ও পূর্ব বাংলার 
ছাত্র সম্প্রদায় (এমনাঁক ছাত্র লীগের 


রব গ্র“প ঘা ছাত্রদের মাঝে সংখ্যা- 


গারষ্ঠ ছিল ) এই আপোষ আলো- 
চনার তীর বিরোধিতা করেন এবং 
প্রাতবাদ সভা ও শোভাষান্রায় “এবা- 
রের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ;” 
“এবারের রন্তু স্বাধীনতার রন্তু”; 
“্ুন্ত দিয়োছ আরো দেবো বাংলা 
সাথে আপোষ আলোচনা চলবে 
না চলবে না” ইত্যাঁদ শ্লোগান 
দিতে থাকে এবং শেখ মুজিবের 
বাড়ীতে নিজেদের আপোষহীন 


, সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদ- 


এন, পারি এঁর 
১০০৬ 2০ 


এন করেন। দরাত্মা ইয়াঁহয়া 
আলোচনার নামে সময় নিয়ে -নর- 
খাদক রন্তাপপাস; টিক্কা খানকে 
পূর্ব বাংলার সামারক ও বেসাম- 
রক প্রশাসক হিসাবে ও পাঞ্জাব 
রোঁজমেন্টের ষাট হাজার সেনাকে 
পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামশ জন- 
গণকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে 
ডেকে পাঠায়। এই সেনাবাহিনীর 
পূর্ব বাংলা অভিমুখে অগ্রসরের 
সংবাদ বি {ব সি থেকে প্রচার করা 
হয়। নরাঁপশচ ইয়াহিয়া সেনা- 
বাশহনীকে অবতরণের সময় % 
সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে আলোচনা 
দীর্ঘাঁয়ত করতে থাকে এবং অব- 
শেষে পশ্চিমা জল্লাদ ভূটোকে. 
ডেকে পাঠায়। ইসলামবাদে অন্- 
ভ্ঠিতব্য গোলটোবিল বৈঠক অবশেষে 
অঘোষিত ভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 


শফিকুল হাসান 


হতে থাকে। ইয়াহয়া ও ভুট্টোর. 


বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত 
জনগণ “ইয়াহিয়া . হঠাঁসয়ার” 
“ভুূট্রোর মুখে জহতা"মার, বাংলা- 
দেশ স্বাধীন কর” ইত্যাদি শ্লোগান 
সহকারে বিক্ষোভ - শোভাযাত্রা 
চালাতে থাকেন। ইয়াহয়া ও ভূট্ো 
আলোচনার নাম করে সময় নিতে 
থাকে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তাদের 
ধংসলটীলার : পাঁরকজ্পনার কথা 
জানতে দেয়ান। সেনাবাহনশ 
চট্টগ্রাম বন্দরে পেশছলে পর্বে 
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে 
চট্রগ্রাম বন্দর শ্রামকরা সেনাবাহি- 
নীর অস্ত্রসমূহ জাহাজ থেকে 
নামাতে অসম্মাত জ্ঞাপন করে। 
পশ্চিমা সেনারা শ্রীমকদের উপর 
গাল চালিয়ে তাদের কাজে যোগ 
দেবার নির্দেশ দেয়, কিন্তু শ্রমিকরা 
সে নির্দেশ উপেক্ষা করে. সেনা- 
বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়। 

তেইশে মার্চ ঢাকায় সংগ্রামী 
ছাত্ররা আওয়ামী লীগের অন্- 
মোদন ছাড়াই পাকিস্তানের 
জাতীয় পতাকা ভস্মীভূত করেন 
এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা 
উত্তোলন করেন এবং জনগণকেও 
বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন 
করার আহ্বান জানান। সারা 
পূর্ব বাংলার জনগণ এদিন পাঁক- 
স্তানী পতাকার পাঁরবর্তে স্বাধীন 
বাংলার জাতীয় পতাকা ডীঁড়য়ে 


তাদের স্বাধীনতার আগ্রহের বাঁহঃ- 


প্রকাশ ঘটিয়োছলেন। এমতাবস্থায় 
পঁচিশে মার্চ - সম্ধ্যায়- ইয়াহিয়া 
ভুট্টো চক্র পূর্ব বাংলার প্রাতটি 
জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত 
করা ও ম্টীন্তকামী প্রাতাঁটি বাঙ্গা- 
লশীকে হত্যা করার এক নৃশংস ও 
পৈশাচিক নি্দেশ 'দিয়ে রাতের 
আঁধারে পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে 
যায়। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে দুঃ- 
স্রপ্নের মত নেমে আসে দুঃখময় 
রাত্রি প'চিশে মার্চ। পৃথিবীর 
ইতিহাসের হিটলার, মুসাঁলনীর ও 
ভিয়েতনামে মার্কিন - বর্বরতাকে 
ম্লান করে দিয়ে টিক্কা খাঁর সেনা- 
বাহন! পূর্ব বাংলার শহর থেকে 
গ্রমগৃঁলি পর্যন্ত ধালসাৎ করে 
দিতে থাকে। পূর্ব বাংলার বুকে 
অনুপ্রবেশকারী পাঞ্জাবী সেনারা 
নরস্ত জনগণের উপর অমান্য ীষক 
বর্বরতার সঙ্গে চালিয়ে যায় ট্যাঙ্ক, 
কামান, মোশনগান, ম্টেনগান,' ব্রেণ- 
গান ও বোমা। এক অঘোষিত 
যুদ্ধের মাধ্যমে ত্যরা নির্বিচারে 
গণহত্যা চালাতে থাকে এবং দেখা- 
মার গলি করার এনর্দেশ 'দিয়ে 
তারা একটানা চাল্লশ ঘন্টা সান্ধ্য 
আইন জারী করে এবং এ সময়ে 
শুধু ঢাকাতেই তারা কমপক্ষে 
চব্বিশ হাজার 'নরস্ত্র নাগাঁরককে 


পৈশাচিক ভাবে হত্যা করে। সঙ্গে 


সঙ্গে তারা চালায় লুটতরাজ, 
অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসলীলা ও 
নারী ধর্ষণের মত ঘৃণ্য পাশবিক 
কার্যসমূহ। 

- পূর্ব বাংলার এই নির্যাতীত 
মার খাওয়া জনগণ বনা প্রাতিবাদে.. 
এ মার খেতে রাজী হলো না। 
গুলি খাওয়া বাঘের ন্যায় পর্ব 
বাংলার বীর জনতা বিপ্লবী 
গেরিলা' ঘুদ্ধের মাধ্যমে পর্ব 
বাংলাকে শোষণ ও নিপীড়নের 
হাত থেকে রক্ষা করে জনগণের 
গণতান্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্ব বাংলার 
প্রাতিটি গ্রামে প্রাতরোধ ব্যবস্থা 
গড়ে তুলেন। পূর্ব বাংলার কৃষক 
শ্রমিক ও বিপ্লবী বাদ্ধজীবীরা 
সশস্ল শত্রুকে সশস্ত ভাবেই 
মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব 
বাংলার কাঁমউীনস্ট পার্টর নেতৃত্বে 
সমবেত হতে থাকেন। তাঁরা পূর্ব 
বাংলার ''বাভল স্থানে গোঁরলা 
'প্দ্ধাততে সশস্ত্র '-সেনাবাহনীকে 
সশস্ত্র ভাবেই আক্রমণ করেন এবং 


নাকে খতম করতে থাকেন। তাঁরা 


গোঁরলারা সশস্ম যুদ্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছেন। টাঙ্গাইল টাঞ্গ ও ময়মন- 
সিংহে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট 
পার্টি, পূর্বে বাংলার কাঁমউানিস্ট 
সমন্বয় কাট, ভাসানী ন্যাপ 
ও কৃষক সাঁমাত এঁকাবদ্ধ 
ভাবে মোহনের গোঁরলা নেতৃত্বে 
যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। বগুুড়াতে' 
তপনের নেতৃত্বে ও রংপুরে ছমির 
মণ্ডলের নেতৃত্বে পূর্ব ৷ বাংলার 
কামউীনস্ট পার্টি যুদ্ধ করছেন। 
এই পার্ট সিলেট ও কুমিল্লায় 
সমণ্বয় কাঁমাঁটর সঙ্গে এবং বাঁর- 
শাল ফাঁরদপুরে শ্রমিক আন্দো- 
লনের সঙ্গে এক্যবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ: 
করে চলেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন যথা- 
ক্রমে কাজী জাফর মাঁতউর রহমান 
ও বাদশা । রাজশাহী কেন্দ্রীয় 
কারাগার ভেঙ্গে শ্রদ্ধেয় কমরেড 
দেবেন শিকদার (পূর্ব বাংলার 
কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান) 
সম্প্রাত বোৌরয়ে আসেন এবং 
আগরতলার যুদ্ধ পাঁরচলনার 
দায়িত্ব নেন। এই বামপন্থী দল- 
(শেষাংশ ১১ পৃক্ঠায়) 





বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বান্ত 


গুলশী অত্যাচারে মৃত 
একটি ঘন 


(দপর্পের সংবাদদাতা) 


পাশ্চমবঞ্গে নকশালীদের দমন 
করার জন্যে গ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর 
গণতাল্তিক দলবল যে প্রচেষ্টা 


' চালচ্ছেন তা ভয়ংকর আকার ধারণ 
করেছে। পশ্চিমবংগ খুদে ইন্দো- 
নেশিয়ায় সীরণত হয়ে গেছে। সব 
জায়গায় একই ঘটনা ঘটছে। প্দাল- 
শের লালবাজার হেড কোয়া'টার্স 
থেকে সাধারণতঃ যে গল্প শোনানো 
হয়ে থাকে তা একই রকমের । 
জনসাধারণ, সংধারণতঃ যবব- 
কেরা আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে তছনছ 
করার জন্যে বদ্ধপারকর। সে- 
জন্যে তারা কখনো পুলিশকে 
আক্রমণ করছে; কখনো জেল 
থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। 
যারা এখানে আইন ও শজ্খলাকে 
আগলে দাঁড়য়ে আছে, আইন- 
শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের শাস্তি 
দেবার জন্যে কখনো কখনো 
পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলছে। 
কখনো ঝঞ্ধাট এড়াতে গিয়ে গুলি 
করে মেরে ফেলছে। তারপরে 
অন্ত্যেষ্টি 'ক্রিয়াও নিজেরাই সম্পন্ন 
করছে; হাতে সময় কম থাকলে 
পারজনদের হাতে লাশ তুলে 
দিচ্ছে। অনেক ঘটনার মধ্যে এক- 
{টির সংবাদ এখানে দেওয়া হল। 
একাত্রশ বছর বয়স্ক ?শবশংকর 


সরকারের খাদ্যাবভাগে চাকরী কর- 
তেন। তিন সি পি আই (এম এল) 
এর সদস্য 1ছলেন। আনভ্ঠানিক 
ভাবে পার্টর জন্মের বহ্‌ আগে 
থেকেই তিনি পার্টির সংগে যান্ত 
ছিলেন। গত ছয়ই, এপ্রিল রাত 
এগারোটার সময়ে তাঁকে শিয়ালদহ 
রেল স্টেশনের নিকটবতশ 
প্যারামউন্ট সিনেমার কাছ থেকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। তানি তখন 
পার্টির প্রচারকার্ষে রত ছিলেন। 
লালবাজার লক অপে পুলিশ 
তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার 
করে। অত্যাচার এতো বেশ 
হয়েছিল যে সতেরোই এ্ীপ্রল রাত 
এগারোটার সময়ে তান মারা 
যান। অথচ সেই দিনই তান 
আলিপুর জেল কাস্টাডতে থাক- 
বার. সুযোগ পান। সতেরো 
তাঁরখে ভাগ্যক্মে যখন তাঁর পাঁর- 
বারের কিছু লোক আলিপুর জেলে 
তাঁকে দেখবার সুযোগ পান তখন 
তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন 
না, এমনাক নিশ্বাস নিতেও পার- 
ছিলেন না। শিবপুর থানা পরের 
দিন দুপুর তিনটের সময়ে তাঁর 
মৃত্যু সংবাদ পেছে দেয়। উনিশ 
তারিখে মোমিনপ?র মর্গ থেকে 
তাঁর লাশ খালাশ করে আনা হয়। 


সমাজ-অচেতন সাহিত্যিকের বাণী 


সাহত্য সংখগ দেশে অন্নদা- 
শংকর রয়ের “দ্বিধাদার্ণ মানস” 
পড়লাম। প্রবন্ধের অনেকটা জুড়ে 
তান ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ 
ও ফলাফল বিবৃত করেছেন কোন 
প্রসঙ্গের অৱতারণা না করেই! 
ফরাসী বিপ্লবের তাঁত্বক ঢেউয়ে 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ শুদ্রের সামাজিক 
ব্যবধান নাকি সংকীর্ণ হয়েছে, আর 
এদেশে এ বিপ্লব হলে তো কোন 
বৈষম্ই থাকতো না। 

গ্রাস বিপ্লবের রন্তপাত 
প্রচুর ঘটোছিল বলে হঠাৎ মনে 
হতে পারে রন্তপাতটাই ব্লব”, 
এটা যারা 'বস্লবে বিশ্বাস তারা 
ভাল করেই মানে। তবে যখন 
{বিপ্লব আসবে তখন কিন্তু সেই 
রন্তান্ত শ্রেণী সংগ্রামকে ' বিকৃত 
করা এই লেখকদের পক্ষে কছু 
আশ্চর্যের নয়। তা নাহলে গান্ধী 
কি করে লোননকেও ছাড়িয়ে যান 
যুদ্ধের মাঝখানে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ? 
“জবহরের চেয়েও গাম্ধীকেই 
ইংরেজ কর্তারা ভয় করতেন। কারণ 
যুদ্ধ কালে গন্ধীর পাঁলাস ছিল 
লৈনিনের মতো।” একথা শুনলে 


,. মরা মানুষ হেসে উঠবে। গান্ধীর 


মত সাম্রাজযবাদীদের এক অনঃগত 


সাম্রাজ্যের ভিত নাঁড়য়ে দেয় তাই 
তা দাবিয়ে রাখার জন্য বৃঁটিশের 
িতাকাঙক্ষণী অক্টোভয়ান 'হউম 
এগিয়ে এলো কংগ্রেস গঠনের 
জন্য। যে প্রতিষ্ঠান সমস্ত আন্দো- 
লনকে একটা আপোষ মীমাংসার 
ঘুর্ণপাকে ফেলে ভারতে বৃটিশ 
সরকারের রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে। 
কংগ্রেস সম্পর্কে হিউমের নিজের 
উান্ত £ A safety value for the 
British imperialists. স্মরণ করা 
যেতে পারে ইাঁনই অবসর গ্রহণের 


প্রাকালে এক স্মারকাঁলাপতে 
ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান অস- 
ন্তোষ যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে 
সে বিষয়ে বৃটিশকে সতর্ক করে 
দিয়েছিলেন। এবং পরে ইনিই 
মতিব্রমে কংগ্রেস গঠনে এগিয়ে 
এসেছিলেন। ৯৮৮৫ সালে 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধি- 


বেশনে সভাপতি বললেন, “আমা- 
, দের প্রিয় লর্জ রিপনের স্মরণীয় 


শাসনকালে জাতীয় এঁক্যের যে 
মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার. 
পূর্ণ বিকাশ ও. সংহতি ' সাধনই 
কংগ্রেসের আদর্শ। লক্ষ্য করুন, 
কোন দাবী নয়, শোষণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম নয়, শুধু পার্লামেন্টে 
চেয়ার দখলের আবেদন। সোজা 
ক্ধায় ইংরেজ রাজের প্রাত আবিচল” 
আন্যুগত্য। কি লজ্জা! সাম্রাজ্য- 
বাদীর দালাল ছিসেবে জল্ম হল 


ভারতণয় জাতীয় কংগ্রেসের। এাঁত- 


হাঁসক রবার্ট বললেন ঃ 

They were drawn at ' first 
almost entirely from the small 
section of, Indians who spoke 
English and. had acquired a 


western education. They had . 


very little claim to speak for 
the great mass of their fellow 
countrymen, the dumb mil. 
lion of agriculturists. 

* ১৯১৯ ও *২০ সালে গান্ধীর 


আইনঅমান্য ও অসহযোগ আন্দো- 
লনের বন্ধ্যা নীতি সম্পূর্ণভাবে 
মার খেল। মান্ষকে ধোঁকা 
দেবার মতো এতবড় কাপদুরুষোচিত 
ক্লীব আন্দোলন ' আর হয়ান। 
বস্তুতঃ ভারতের বিপ্দবী জন- 
মানসকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই 
বশংবদ দাললটিকে খ'জে নিতে 
ইংরেজ ভুল 'করেনি। ১৯২০ 
সালে,নাগপ্ুর কংগ্রেস অধিবেশনের 
সময় বাংলার কয়েকজন বিপ্লবী 
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। 
উদ্দেশ্য, কয়েকজন "বিপ্লবকে 
(যাঁরা তখনৌ ফেরার) স্বাঞ্জাবক 


' জীবনে 'ফাঁরয়ে আনার জন্য তান হ 
যাতে প্রভাব বিস্তার করেন। উত্তর 


হল' £ লুকিয়ে থাকার কারণ ক? 
এরা বৃটিশ সরকারের কাছে আত্ম- 
সমপণ করলেই, -পারে। গান্ধী 
কজন যত সার জা নিন 


' গুলিশের মিথ্য| অভিযোগ ও একটি গরিবার 


কনদ্রাকটার প্রতিষ্ঠানে চাকুরী 
করে এবং ব এর প্রথম বার্ধকের 
প্রাইভেট ছাত্র । প্রাতীদন ছয়টা- 


সাড়ে ছয়টায় সাঁকরাইল কর্ম-* 
স্থলে যেত ও রাত সাড়ে সাত-আট- 


টার সময় বাঁড় ফিরত। শ্রীমানের 
এই স্বজ্গ আয়ের ওপরই আর্মা- 
দের পাঁরবারের পাঁচ-ছয়টি প্রাণীর 
আহার নির্ভর করে। অতাঁতে 
থানায় লা কোর্টে শ্রীমানের নামে 
কোন আঁভষোগ ছিল না এবং 
শ্রীমানের খোঁজেও পলিশ বাড়ীতে 
বা তার কর্মস্থলে আসেনি । শ্রীমান 
বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক, 
কিন্তু কোন . দলের সভ্য নয় ও 
কোন সংঘর্ষে জাঁড়ত হয়ান। 
গত ‘বশে মার্চ সকালবেলা 
বজয়গড় অগ্তল 'মালটার ঘেরাও 


করে। যথারীতি শ্রীমান আঁফসের 
জন্য বেরোলে বাঁড়র অদূরে কার 
ভঙ্গের অভিযোগে" পলিশ গ্রীমান- 
নিয়ে যায়। উনিশ তাঁরখের একট 
খুনের মামলায় (৮৪1৩) জাঁড়য়ে 
শ্রীমনকে পরের দিন আলিপুর 


কোর্টে হাজির করা হয় এবং পাঁচই ' 


এপ্রল পর্যন্ত জেল হাজতে 
শ্রীমানকে রাখা হয়। ূ 

চবিবশ পরগণা জেলা শাসকের 
ছাঁবহশে মর্চ তারিখের ১৭৮ 
৭১ আদেশ বলে আচমকা শ্রীমানকে 
দৌসরা এপ্রিল আলিপুর জেল 
থেকে পি “ভ এ আটক আইনে 
দমদম জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, 
এবং এই দুটি অভিযেগ জানান 
হয় £ (এক) যোলই ফেব্রুয়ারশ 
তাঁরখে 'বিজয়গড়ে সকাল সাড়ে 
দশটায় বোমা নিয়ে পুলিশ দলকে 
আক্রমণ (যাদবপুর থানার ৭৪৮ 
ইনং 'কেসে); (দুই) উনিশে 
মর্চ তারখে রানি সোয়া নয়টা-' 
সাড়ে নয়টায় লায়েলকা মাঠে তপন 
বাক্স নামক জনৈক ব্যান্তকে হত্যা। 
(যাদবগ্দুর থানার ৮৪।৩ নং কেসে) 


যোলই ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘট- 
নার উল্লাখত সময় শ্রীমান কর্ম- 
স্থলে উপাস্থত ছিল। এ সম্পর্কে 
প্দীলশ বা কোর্ট তদন্ত, করলে 
বন্তব্যের সত্যতা জানতে পারত, উত্ত 
ঘটনার €(৭৪। ২১ সঞ্গে শ্রীমানকে 
কোর্টেও কিন্তু জড়ানো হয়নি, 
এবং এফ. আই আর-এ শ্রীমানের 


নাম উল্লেখ নেই। উীনশে মার্চ 
তাঁরখের ঘটনা সম্পর্কে শ্রীমান যে . 


তার চাকুরী স্থলে উপস্থিত ছিল 
তার সার্টিফকেট কোর্টে পেশ 
করা হয়! ব্যাপক ও বিস্তৃত তদন্ত 
করলে পঢঁলশের অভিযোগ মিথ্যা 
প্রমাণিত হত। এবং মিথ্যা আঁভ- 
যোগের ভিত্তিতে একটি চাকুরী- 


জীবী ছেলেকে. পি ভি আটক. 


আইনে একদিকে. আটক রাখা হচ্ছে 
অপরদিকে একটি পাঁরবারকে বর্ত- 


মান ' দুর্দনে আরও দ;রবস্থার 


মধ্যে ঠেলে দেওয়া" হচ্ছে। আশ'কাঁর- 


স্বরাষ্ট্র বিভাগ শ্রীমানকে আঁব- 
লম্বে মস্তি দান"করে বাঁধত কর- 
বেন! 

সাবিত আইচ 


ফাঁসী কি এত সহজে ভুলে যাবার ? 
‘Half naked Fakir’ 


দের আরো ধনী হওয়া আর গরণী- 
বের না খেয়ে মরুর স্ব্ধানতা। 
একজনের ' চাঁরন্রঁ 'আপোষহণন 
সংগ্রামে ভাস্বর, অপর জনের ইতি- 


. হাস শুধু দালালির, অন্নয়-বিনয়ে 


শাসক তোয়ণের। 

কিন্তু আজকের বাংলা সাহত্যে 
এই গাঁলত সমাজের- কোন প্রতি- 
ফলন আমরা- দেখতে পাচ্ছ? 
পশ্চিম বাংলায় আইন শৃঙ্খলা ও 
গণতল্নরক্ষার নামে অত্যাচার, 'নিপী- 
ডনের বন্যা বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
মেদিনীপুর, বহরমপুর জেলে 
আলো নিভিয়ে এলোপাথাঁড় "গাল 
চালানোর পরও কি গণতল্মের 


-নপ্নরুপ বোরয়ে আসে নি? 


সম্প্রীত দমদম জেলে লাঠি (পিঁটি- 


য়েই (সরকারী সুত্র) পনেরো; 


জনকে ৫?) 'নাশ্চহ করে দেওয়া 


মণীন্দ্র ঘোষ, দেবাশীষ সহ 


ূ্ব বাধার 


প্ববাংলা গাণসংগ্রামের রন্তান্ত 
পটভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের 


বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রাতবাদ। পূর্ব . 


বঙ্গের জনগণ্‌ দরধাচির মত" প্রাণ 


- দিয়ে জ্বেলে দিয়েছেন 1বস্লবের 


আগুন, যাতে জবলে পড়ে থাক 
হতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী কুত্তারা। 
তাই এই সংগ্রামকে -রোখার জন্য 
সাম্রাজ্যবাদশরা উঠে পড়ে লেগেছে। 
কিন্তু তারা জানেন না এই সংগ্রা- 
মকে রোখা যাবে না। তারা আরও 
চক্রান্ত করছেন সংগ্রমের ধারক ও 
বাহক কাঁমউনিস্ট ও কাঁমউানজম 
ধ্বংস করার। এই ঘৃণ্য চক্রান্তের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী 


মাধ্যমে বুর্জোয়া গলতান্তিক 
স্বাধীনতা 'দেওয়া। এই স্বাধীনতার 
নাম করে পূর্ব বাংলায় আসবে 
মার্কন ও সোভিয়েত দাম্রাজ্যের 
বহর এবং তাঁবেদার রাষ্ট্রে পারণত 
হবে পূর্ববাংলা। যার মাধ্যমে খদব 


তারা চান না এক শোষণের 
শৃঙ্খলকে চূর্ণ করে সান্রাজ্যবাদ- 


 অংধ্াম দলে - 


টি 


দপন ৪ শক্ুবার ২৮শে মে ১৯৭৯ 


দের মালা নামক শৃঙ্খল 


সি গলায় এটে I 


আর ম্‌ যাঁদ সাঁত্যই 
সর্বহারা জনতার প্রা্তানাধ হতেন 


এ তবে তানি প্রথমেই সাহ'ম্য চাই- 


কার “স্বার্থ 
» পর 
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তেন বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক 
দেশের কাছে, বিশেষ করে সর্ব- 
হারার হেড কোয়ার্টার ?পাকিং- 
এর কাছে। কিন্তু তার বদলে 
তান পরুর্ব বাংলার সমস্ত সর্ব- 
হারার ভাগ্য ন্যস্ত করলেন বিশ্বের 
সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের শুভ- 
ব্যাদ্ধর উপর। যাতে সাম্মাজ্যবাদীরা 
এই -সংগ্রামকে সামনে রেখে এশি- 
যার বুক থেকে কাঁমউনিজম ও 
সর্বহারার একনায়কতন্মকে মে 
ফেলতে পারে। সুতরাং মুঁজবর 


আলোর মতই ভাস্বর। 
-আজ মহজবরকে সামনে রেখে 
সাম্রাঙ্যবাদদীরা প্রচার * যন্দের 


সর্বহারার চীন সম্পর্কে ও ভারত- 
বর্ষের কাঁমউীনস্ট 'বগ্লবীদের 
বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। 
জনগণের মনে জাতীয়তাবাদের 
জিগণীর তুলে ধ্বংস করতে চাইছে 
কাঁমউনিস্ট বিস্লবীদের। 'কন্তু বড্ড 
দেরী হয়ে গিয়েছে। এটা বাঁটি 
সাল নয় এটা একাত্তর সাল। ভারত- 
ৰর্ষের মাটিতে ইন্দোনোশয়া গড়ার 
চক্রান্তকে ব্যর্থ করে জনতা গড়বে 
ভিয়েতনাম। ভারতবর্ষের মাটিতে 
রাঁচত হবে মুমূর্য সাম্রাজ্য 
বাদের গোরস্থান। কমিউনিস্ট 
হিসাবে বিপ্লবীদের কর্তব্য পর্ব- 
বঙ্গের মৃন্তকামী জনগণের সংগ্রা- 
মকে মুক্তি সংগ্রামে পর্যবসিত 
করা। তাঁড়ঘাঁড় করে . সংগ্রাম 


”খাম্য়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরো- 


ধিতা করম। 
প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য 


আকাশবাণীতে একটা মেয়ে 
পাকিস্তানী ফোঁজের অত্যাচারে 
কিরকম আতাঁঙ্কত হয়েছে সেটা 
প্রায়ই প্রচার করা হয়। কিন্তু 
এপার বাংলার ক অমরা পুলিশের 
জুলমমে আত্চিত হইনা। 
আমরা , অর্থাং ছেলেরা 


দেখছেন তা দিনের. 


তারা, 


নকমালীদের পতি কয়েকটি পর 


এই চিঠি যখন 'লিখাঁছ, তার 
কিছুক্ষণ আগেই আমাদের পাড়ায় 
বেমা পড়েছে একটি বেসরকারী 


- কাপড়ের দোকানে । : আর তারই 


ফলস্বরূপ সারা পাড়া এখন অন্ধ- 
কার। সি অর পি আর 'মালটারী 
ভ্যান ছদটাছঁটি করছে। শ্দনাছ 
আজ রাতেই নাক বাঁড় বাঁড় সি 
আর 1 হামলা হবে। এই ঘটনা 
নতুন কিছ; নয়। সারা বাংলা 
দেশেই এই ঘটনা চলছে। বৎসরা- 
িককাল থেকে বাংলা দেশে চলেছে 
১৪৪ ধারা। মিাটংং মাছল, 
বিক্ষোভ জানানো বেআইনী । এরই 
পরিপ্রোক্ষতে কতকগ্যাল প্রশ্ন 
আমার মনে দেখা দিয়েছে । প্রথ- 
মতঃ নকশালপল্ধীরা কাঁ ধরে 
নিয়েছে আমাদের দেশের ম.নুষেরা 
এ দেশের একচেটিয়া শিল্পর্পাত ও 
জমিদারদের রাজনোৌতক- সংগঠন 
সম্পর্কে পুরোপুরি মোহমস্ত 
হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ  নকশাল- 
পল্ধীদের এইরকম তথাকাঁথত 
গ্যাকশন থেকেই কী জনসাধারণের 


. আওয়ামী লীগের নেতৃত্ত প্রসঙ্গে 


‘তান প্রকৃতই একজন দেশনেতা 
এবং দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে 
এত লক্ষ লক্ষ নিরস্ঘ জনগণকে 
অ'জ ইয়াহিয়া 'ফৌজের কাছে 
বাল হতে হতোনা । যাঁদ' মজিবর 
সত্যই দেশকে শোষণ মস্ত করতে 
চেয়েছিলেন তাহলে কেন জন- 
গৃর্ণকে সশস্র, করের্নান? পক" 
স্তানের জনগণ 'কল্তভু মোটেই 
এই য্ম্ধ পছন্দ করোন। এখন 


* জ্জভাবে। তারা সব এখানে বসে 
স্বপ্ন দেখছেন যে দেশ স্বাধীন 


হলে কোন মান্দ্ত্বের পদ নেবেন। 


বিলায় জনসাধারণের এীগয়ে আসা 
উাঁচত। কিন্তু কোথায় প্রতিরোধ ? 
এই তো দমদম জেলে বাঁভংস 
হত্যাকণ্ড হয়ে গেল, তারও আগে 


দূর হয় নি। একটা চাপা ক্ষোভে 
উত্তেজনায় লোক ছটফ্ট করছে। 


. প্রকাশের ভাষা নেই, আঁধকার 


নেই। একটা 'নদারুপ . আতঙ্ক 
লোককে বেবা' করে 'দিয়েছে। 
অথচ ছেযষাঁটু সালে একজন নরু- 
লের হত্যার বদলায় লোকের 
মেজাজ দেখেছি। সে মেজাজ গেল 
কোথায় ? সে মেজাজ নেই, কারণ 


মেজাজ দেখাতে গেলে যে অবস্থা 
দরকার নকশালপল্ধীরা তা নষ্ট 
করে দিয়েছে। ১৪৪ ধারা মিলি- 
টারী, কার্ফ বজায় রাখার অজু 
হাত শাসকশ্রেণীর হাতে সৃষ্টি 
করে 'দয়েছে। অথচ এর প্রাতবাদ 
কেথায়ঃ বিধানসভায় কংগ্রেসী 
মল্লী আঁজত পাঁজা বলেছেন, 
“সি পি এম নকশাল ফ্রাংকেস্টাইন 
তৈরী করে তার ফলভোগ করছে। 
অর্থাৎ অজিত পাঁজার খনব মজা। 
অথচ আমরা জান, সকলে জানে 
তাঁরশ দশকের ভুলের পুনরাবৃত্তি 
কখনোই সাফল্য লাভ করবে না। 
ইতিহাসের নিয়মে -করতে পারে 
না! দিন আসবে, যেদিন বিচার 


হবে প্রত্যেকটি ব্যান্তহত্যার। ' 


{বিচার হবে এর পিছনে কারা 
ছিল'। | 


1স্উড়ী, বাঁরভুম 


্যাদবণুৰে লি ছার পিৰ অত্যাচাৰ 


আমি একজন অধ্যাপক। রার- 
বার (পঁচিশে এপ্রিল একাত্তর) 
বিকেলবেলা আম যখন আমার 
পাঁরবারের কোন একজনের অস - 
খের জন্য ডান্তারখানায় যাঁচ্ছলাম 
তখন যাদবপুরের 'সল্তোষপদর 


_ সদর র্স্তা দিয়ে সি আর পির 


একটি দল আমার পাশ 'দয়ে চলে 
যাচ্ছল। আমি স্বভাবতই একট; 
সরে এসে রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে 
থাঁক। এই সময় হঠাৎ বিনামেঘে 


বজ্রপাতের মতো ?সি আর পি দলের 


দেয় না। আম অবাক হয়ে দোখ 
বিশ্বের বৃহত্তম গরণতাল্রিক দেশের 
শান্তরক্ষায় নিযুক্ত এ আঁফসার- 
'পুজ্গব যে ভাষায় কথা বলছে তার 
জন্যই যে কোন সভ্যদেশে তার 
দণ্ড হওয়া উঁচত। শেষ পর্যন্ত 


থানার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে 
রাস্তার ধারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে 
সগর্বে চলে যায়। 

আমাকে ধরে খানিকটা এগো- 
বার পর রাস্তার পাশে দোকানের 
সামনে দাঁড়ানো একজন হ্দব্ককে 
অশ্লশল ভাষায় গালাগাঁল' করে চলে 
যাবার জন্য, ধমক দেয়।- আর 
একট যেতেই আরও দন্জনকে 
ডাকে এবং কিছু বলার পূর্বেই এ 
দুজনকে লাঁথ মেরে রাস্তার পাশে 
ফেলে দেয়! শান্তিপূর্ণ পাঁরবেশে 
রাস্তায় চলমান নাগাঁরকবে প্রহার 
ও হয়রান করেই কি পর্গলশ ও 
সি আর গি বাহন আইন 
শৃঙ্খলা রক্ষার -দায়িত্ব পালন 
করছে? 

এই সমজে আগামশ দিনের 


- আমি িনীতভাবে তাদের শিক্ষা 
- দেওয়র চেষ্টা কার এবং আজ 
সরকারী আঁফসারের বন্দ্রনির্ধোষ - 


যে ঘোষণা করলো তা শুনে আম 
চমকে উঠাঁছ। বাংলা দেশের 
অগ্গাণত শ্রামক কৃষক ব্দ্ধিজীবী 
জনত:র উপর যে অত্যাচার চলছে' 
তা আম এদন প্রত্যক্ষভাবে উপ- 
লাব্ধ করোছ। 


উত্তোজত সেই মাতাল বারের কাছে হয় বাংলা দেশে সি আর "পি 


কোন ক্রমে আমার পাঁরচয় দেওয়ার 
পর তান বলেন যে অধ্যাপকদের 
শাক্ষত করার যে বিশেষ পদ্ধাঁত 
তার জানা আছে তা 'তাঁন নিকট- 
বশ সি আর পি ক্যাম্পে নিয়ে 
গিয়ে আমাঞ্ন দেখাবেন! প্রকাশ্য 
রাস্তায় উল্মৃন্ত দিবালোকে আমায় 
আঁফিসারাটি টানতে টানতে প্রায় 
আধ মাইল রাস্তা নিয়ে চলে এবং 
অবশেষে আমার গন্তব্য ডান্তার- 


বাহিনী শান্তিরক্ষার্থে নয়, বরং 
শন্তিপূর্ণ সমাজ জীবনকে 'বাষয়ে 


দেবার জন্যে। সমগ্র যাদবপুর- 


বাসী প্রায় প্রত্যহই গণতল্ম রক্ষক- 
দের এই রকম আচরণ দেখছে। 
নীর তাণ্ডবের মেয়াদ আর কতাঁদন 
চলতে দেওয়া হবে? 


সি এ মস্তাক , 


স্বভাবতই মনে' 


জাতীয় নেতাদের 


দর্পণে জাতীয় নেতাদের মতা 
ভাঙ্গার প্রশ্নে সি পি আই (এম 
এল)-এর বন্তব্য পাঠ করলাম। 





* হয়ে পড়বেই। 


. বলেছি।. 


গেছে কপালে কপোলে চোখের দুই" 


ইতিপূর্বে দৌথান। সম:বয়সখদের 
মেলয় দিনগ্ঘলির কথা. মনে পড়ে 
মা। আজ অপেক্ষাকৃত তরুণদের 
সামনে নিজের চোখে নিজেই যেন 


“নতুন করে ধরা পড়ে যাই। 


হ্যাঁ, বয়স আমাকে দলিত, 
মখিত করে যাচ্ছে। নবীর ওপর 
ধলাৎকারের মতো আমার ওপর 
বয়স চড়াও হয়েছে। আমি নিস্তেজ 
আর নিজশব হয়ে গেছি। অভি- 
ক্বতার দুষিত রন্তে সর্বঞ্গ চটচটে 
মন্ট; ওরফে অমলেন্দুকে তাই বলে 
ফেলেছি, “কর্মস্থলে রাজনীতি ' 
ঢুকলেই গোলমাল ৷” মন্ট্‌ তরুণ । 
মানবে কেন? শাণিত উত্তরে 


আমাকে নির্বাক করে দিয়েছে।- 


বস্তুত তর কথার জবাব জানা, 
নেই। হ্যা, চমৎকার বলেছে. মন্ট, 
“এইসব ইনটেলেকচয়াল' ধোঁ়াশাই . 
আমাদের ক্ষতি করছে বীরেনদা ।-_» 

একথা বলার আঁধকার মন্টুর 
হুগই মন্টকে দিয়েছে। পণ্ঠাশের 


- দশকের তরুণ আর্মি সেদিনও 


এমন তাঁৱভাবে ' এসব কথা বলতে 
পারতাম না অমরা। আজ ' ভাবাছ, 
সময় এগিয়ে যাচ্ছে দুততালে। 
আম একটা বয়ঃসীমায় বন্দী। 
জীবন সংপ্রমে পোড় খেতে খেতে 
অভিজ্ঞতার ভারে ক্লান্ত আমার 
বয়স। এ বয়স হিসেব সংসারণর 
মতোই কথা বলবে! এ বয়স পাঁর- 
স্থাতর সঙ্গে সমঝোতায় . দুর্বল 
ৃ সেই দর্বলতাই 
ধরা পড়ে গেল। মুখে" আমার কথা 
সরছে না। 


ছিল। মন্টট ঠোঁটকাটা। আপোষ- 
হধন। সে অমাকে আঘাত করেছে, 


, প্র যেন সে জন্যই * সক্কুচিত। ' 
_ সে তার কাঁধকাট 


শ্যাম্পুস্ফীত 
চল নিয়ে ব্যস্ত ‘হয়ে পড়ে হঠাৎ। 


করে করে দেখিস মন্টু। এ কি 
কোর্টকাছারি যে পয়েন্টে পয়েন্টে 
কথা কইতে হবে। সত্যই তো, 
রাজনীতি আজ কোথ'য় পেশছেচে £ 


আমরা বস্তুত কোথায় যাচ্ছিঃ ' 


আক্লোশের রাজনশীত নিশ্চয় হেলাঁদ 
নয়, স্বাস্থ্যকর নয়” : * 

মন্ট্‌ হাসে, “আপত্তি নেই, 
কথায় যাঁদ কথাটা সবার প্রাতই 


সমান প্রষেজ্য .হয়। কিন্তু ডফে- 
নদের রাজনপীতকেও 


“মারদাজ্ঞা” 
বলে প্রচুর করাতেই আপত্তি ৷” 

নিজের কথা বলে রাখ আমিও, 
বর্তমান রজনীতর 
চার্টার কথাই বলতে চাইছিলাম । 
কোনো দল বা গোষ্ঠী আমার লক্ষ্য 


নয়। ঠিকই তো, শান্তি শঙ্থলা," 


শাসন প্রশাসন যখন ন'গাঁরক 
জীবনের নিরাপত্তা দেখতে অপারগ 


বীরেন্দ্র মিন্ত 
কোল ঘিরে । এমন করে নিজেকে হয়, তখন আর মারের বদলে মাম- নারীর মতো সম্ভাবনার, রা 


লার সুযোগও থকে না। তখন যে 
করে। কিন্তু এ কাঁ! একটা সভ্য 


শহর যেনে নো ম্যানস ল্যাশ্ডস! বঙ্গ. 


- দেশের ইতিহাসে সাধ'রণ মান্মষের 
মার ' খাওয়ার, শাসন. শোথল্যের 
আরও নাঁজর আছে। কিন্তু তার 
পারণাম তো ভালো হয় নি। গোটা 
দেশটাই ' হাত-ফিরাতি হয়েছে। 
হিন্দ যুগ, মুসলিম যুগ, ইংরেজ 
বগিকের যুগ, ইংরেজ শাসনের 
যুগ। কি জবান, আমাদের মধ্যে 
ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনাও কি 
কমে যাচ্ছেঃ রক্ষক না থাকলে 


সুবিধে মতো ভক্ষকের লোভ .সহ- ' 


ঘুজই তার শিকার গ্রাস বারে। 
দিনের পর দন যা ঘটছে নীরব 
দর্শকের মতো তাই দেখা ও" তার 
ওপর ব্গাহণীন দায়িত্বহীন তর্ক- 


জাল ফাঁদার পাঁরণাম যে ক সাংঘা- . 


কেউ কি তা ভাবছেন না?” 


রুম: বললে, “অথচ অত বড়, 


' বড় মাথায় যাই-ই থাক, আমরা 
সাধরণরাও তো বুঝতে ' পারছি, 
একটা ভয়ঙ্কর পাঁরণাঁতর. দিকে 
কোনো একটা অদশ্য হাত আমা- 


দের ঠেলে দিচ্ছে! এমনটা কেন 
হচ্ছে বলুন. তো ?* রী 
“দেশপ্রেমের অভাব ৷” শৈবাল 
বলে ওঠে। 
মন্ট; বললে, “দারুণ কথা। 


টপ। এক কথায় সব সমস্যার সমা- 
ধান। তাই যাবতীয় দেশপ্রোমকের 
টনক নড়ছে। এবার নাকি বধে 
গরুতে এক সঙ্গে এক ঘাটের জল 
খাওয়ার , আয়োজনও হচ্ছে। দেশ- 
প্রেমের ভান্মতীকী' খেল! তবু 
মন্দের ভালো । সবাই মিলে, সব' 
দলে সত্যই যাঁদ খুন জখম থামাতে 
পারে, আমরা বাঁচি” 

রুম গা মোড়া 'ধরয়ে বসে, 
'্মল্টুদদা সবতাতেই 'হট'। কেবল 
টগবগ করে ফুটছে। 'সারয়স 
কথাকে ক করে.যে শেষ কথা 
বলার মতো থাপ্পড় মেরে চুপ 
কয়ে দাও তোমরা ?” 

আমি শৈরাল' ও মন্টু চেখে 
চোখে হেসে ফেললাম। আজকের 
কিছু শাক্ষতা মেয়েও বুবতে 
চাইছে ।' সেই আগ্রহের উচ্ছৰাসে 
বাধা পেয়েই রুমন রেগে গেছে 
সত্য সঁত্য। 


এই ব্য়সটাই বড় সূন্দর। 


রাগ আভিমান আগ্রহ উচ্ছাস উদ্দী-- 


পণা। জীবন যেন ভরা নদী। 
বর্ষায় ফাঁপছে ফুলছে গর্জন 
করছে। ওর রাগে, সে রাগ 
নিষ্পাপ! ওরা হাসে, সে হাস 
অনাবল। ওরা অুগ্ধ হয়, সেই 
বিমুশ্ধতা স্বার্থগন্ধহীন। ', 


গড়ার কাজে বস্তুত যাঁদ ওদের 


দায়িত্বপূর্ণ অংশ থাকত, জাতি 


দেশ গোলমাল করে দিও না। 


উবছে পড়ত। যে সব দেশ আজ 
উন্নত, পৃথবাঁর বৃহৎ শান্তর অন্য- 


তম, সে দেশে এই যৌবনের দর 


কদর কত! ওসব দেশের পন্র- 


যৌবনের উক্জবল চেহারাটা, সব 
আগে চোখে 'পড়ে। এদেশের ছেলে- 
মেয়েরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তর্ক করতে 
করতে এক সময় হতাশ হয়ে সাম- 
নের টেবলে প্রচন্ড ঘাস মেরে, 
চয়ের কাপ উল্টে সভা ভেঙ্গে 
বোরয়ে যাচ্ছে। যাবে না? ওদের 


তের যে শেষ নেই, সমাধান নেই। 


উপসংহার নেই। 

কি করেই বা থাকে। ' অনধি- 
কার চচঠ ক কাথনো : কোনো 
গঠনমূলক সমাধানে . পেশছাতে 
পারে? যে দেশ, যে দেশের -সমস্যা 
নিয়ে তর্কে মাতে ওরা,/সেই দেশ, 
স্বেই দেশের ভালেমন্দে ওদের 
অংশভাগা নেই। ওরা দেশের রুপ 
একভাবে কল্পনা করে, দেশকে পায় 
আর এক ভ/বে। -সহজ - প্রশ্নের 
সহজ সমুধান মেলে .না। আকা- 
্থার পারতাপ্তি হয় না! . 
দেখতে পায় £ সেই ডি 
চেহারা নিয়ে যে-দেশ তাদের মুখ 
ব্যাদান করছে, মনের মতো সেই 
দেশ গঠনের জন্য আহবান মাত্রেই 
ওরাই ওদের , বুকের রন্তু ঢেলে 


* দিয়েছিল। দেহের ' স্বাস্থ তো 


বটেই, ওদের মনের স্বাস্থও মরে 
হেজে যাচ্ছে। ওদের তকৈর উপ- 
সংহর একটাই £ অসাম ক্লান্ত। 


তোমাকে ‘তুমি’ বলেই ডাক, 


কিছু মনে কোরো না। , দাদা ডেকে 


এই সুযোগটা তোমরাই করে দলে 


আমায় ৷” 
“বরে, আমায় আবার ‘আপনি’ 
‘মাদাম’ ‘মাদামোয়াজেল’ না-কি-সব 


'বলে বিব্রত করতে চান বুবি।” 


“না। তুমি খুব ভালো মেয়ে 
আর খ্বব স্দন্দর কথা বল। আমি 
তোমাকে তুমিই বলব” 

মন্ট; উচ্চস্বরে, হেসে উঠে 


বলে, “একটা ফাঁকা মগ্রজকে 
'আপাঁন” বললে শব্দের অপচয় 
আর অপপ্রয়োগ হয়।” 


“দেখছেন, পায়ে পা দিয়ে 
ঝগড়া করাই মন্ট:দার স্বভাব!” 
আমি রূমুর 'এই অসহায়তায় 
সহান্দভাঁত বোধ কাঁর। মষ্টুর 
কছে রুমর দুর্বলতা ধরা পড়ে 


ষায়। অহরহ বিবাদ তাই নিয়ে। : 
রুম মন্টুর ব্যাপারটা 


এতক্ষণে 
যেন টের পাচ্ছি। রুমও চিন্তা 
করতে চায়। তার. চার পাশের 
ঘনিষ্ঠ চেনা পাঁরচিত জনের সুখ 
আহমাদ চায় তাই তার কথা, সব 
" ঘেটে 
ঘে'টে দুধের সর ছিড়ে ফেলছ, 
তকের টক অন্বল . 'দিয়ে* ছানা 
কাটিরে দিচ্ছ। - ডগ ইন দি ম্যান 


নিরাপত্তা ক্ষণস্থায়ী । 
দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা অন্যরকম। সে . 


-পিতি 


vu 


* দপপি ॥ শরুবার ২৮শে মে ১৯৭১ 


জার! নিজেও হাবড়ে খেতে চাও 
না, আবার অপরের ' শান্তির খাদ্যে 


Vl খেঁকয়ে আসছ। কেন ঝপু, হয় 


নিজ্জেরটা করে, খাও, , নয় এসো, 


, এক পাতে বসে পড়। 


অবুঝ মেয়ে। বাস্তবিক রুমুর 


এই গিন্নী সৃলভ ক্ষোভটাও চমৎ- 


কার। 
মন্টুর চোখ তো চার দেওয়া- 


আটক নেই। 


সে বাঁহর্জগতে 
বেরিয়ে পড়েছে। বুঝেছে, পুরুষ 
মান্দযকে কত সংগ্রাম করে এ দুগ্ধ 
ভাণ্ডাঁট ষেগাড় করে আনতে হয়। 
কেউ কেড়ে আনে, কেউ অর্জন 
করে আনে। তাই যোগাড়ের যোগা- 
নের প্রশ্নে সে অস্থির। সে অর্জ 
নের একটা সুস্থ পথ চয়ে। 


“এটাকে তুমি ঝগড়া, বলছ কেন 
রুম? £ দেশপ্রেমকে তুমি একভাবে 
ভাবতে 'শিখেছ, মন্টু আর এক- 
ভাবে। মন্ট্রকে বুঝতে চেষ্টা 
করলে দেখবে, ওর্‌ দেশপ্রেমটায় 
উচ্ছ্বাস কম বটে, তবে তা খাঁটি ও 
গ্রভীর। মন্টু বলতে চাইছে দেশ- 
দোর জনলায় খিল এঁ৬ ধসে 


প্রেমটা একটা “খেলা কথা” নয়। 


থাকলেই কি তোমার সংসারটা 
নিরাপদ £ সেজন্য কাত রকম 
ব্যবস্থা চাই। মন্টু অট ঘাট বেধে 


অথচ চায়। তুমি ওর মতো করে ভাবলে 
বোধ হয় বুঝ ব'ষে, তোমার প্রাতি- 
বেশ নিরপদ না হলে তোমার 
তাই মন্ট্‌র 


বলছে, ছোট করে নয়, বড় করে 
ভবো। সবার শান্তিই তোমার 
শাদ্তি। সাফ কথা৷” 

“এই যা, সব ঘ্যালিয়ে গেল । 
আপনার কথার এক lal 
লাম না”, * 

ন্ট; হাসাছিল। * 

বললাম,, “দেশপ্রেমের কথাটা 
শৈবাল খুব শিথিল ভাবেই ব্যবহার 
করেছে। মন্টুর আপাতত বোধ হয় 
সেখনেই। আমাদের শহরের এই 
বিস্ফোরিত অবস্থার কারণটা 
মূল সমস্যাটা যে- শুধু মাস্তান 
আর গণ্ড মী নয়, এর পেছনে 
অনেক ইতিহাস, সেইটার মূলে 
যেতে হবে। ধোঁয়া দেখে তুমি 


যদি শুকনো পাতার ওপর খড়ের. 


আঁট চাপা দাও, তাতে কি আগুন 
নেভে ? দেশপ্রেমটা তো কোনো 


বোঝাতে চাই। মন্টুর 
নিষ্ঠর। সে বোঝে, দেশপ্রেম সম- 
মনোভাব নয়, দেশপ্রেম 
হাতুড়ে কাটখোট্রা। পাকা মিস্রীর 


মতো তা নির্'য়। নড়বড়ে ভিতের . 
ওপর যে বাঁড়, তার গায়ে নতুন . 


“দেশপ্রেমটা” ৃ 


পলেস্তারা চাপিয়ে তাকে শোভন 
বানাতে আপত্তি ওর মন্টু রলছে 
ভিতটাই শন্ত হবে৷ তাসের 
ঘরে বসে সেই,ঘর নিয়ে নিয়ে 
আহাদ করা এক' রকম, আর বাঁশ 


খোঁটা. পতে মাচা বানিয়েও 


অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া আর এক 
রকম। বলত, তুমি কোনটা চ:ও ১7৮ 
. রমন "অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে 
বলল, “আপনাদের এইসব উদ্ভট 


কথাবাত নিয়েই থাকুন। ছু 


ব্যাঝনা।' বুঝতে চাই-ও না।» 
মন্ট্‌ বলল, “থাক, আর বাঝে 


কাজ নেই। তোর নিশ্চয় ক্ষিষে 


পেয়েছে, বেলা হয়েছে তো।» 
আমিও উঠে পড়লাম, “সত্য 
বেলা হয়ে 'ষচ্ছে।” রহ 
বর্মন সলজ্জ। বললে, “যারে, 
ক্ষিধে বযাঁঝ শুধ; আমাদেরই পায়।৮ 
' "না। আমারও প্রচণ্ড ক্ষিষে। 
তোর সব গছেনো আছে, খেতে 


(তোমাদের ) পেলাম।. এ কম বড় 
লাভ নয়।” , ওদের প্রত হাত 
নেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। মন্ট্‌ 
আমাকে গেড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে 
এলো । 


রী ॥ শক্রুবার ২৮শে মে ১৯৭১ 


গ্রামের 





গাভুমকা 


গার বাংলার চনাচিতরশিন 


€ & রঞ্জন মজুমদার 

গত তেইশটি বছর ধরে তিল তিল 
করে গড়ে উঠেছে পূর্ব বাংলার 
(অধুনা বাংলাদেশ) চলচ্চিত্রের ছোট 
হলেও এক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ শিল্পায়তন। 
_ পর্বে বাংলার আগে কোন স্টুডিও 
ছিল না। ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে 
+ লাহোরে। ওখানে কছু কিছু উর্দ্‌- 
ভাষা ছবি তৈরী হতো। পাকিস্তান 
ই সৃষ্টি হবার পর স্বভাবতই লাহোর 
এ চলচ্চির শিল্পের গুরুত্ব অনেকাংশে 
"বেড়ে যায়, উপেক্ষিত হতে থাকে শুধু 
পর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলাকে প্রধানতঃ 
ই খির্ভর করতে হতো কলকাতায় তোলা 
: ছাব-বাংলা ছায়াছবিরই ওপর। তা 
সঃ ভাল মন্দ যাই হোক না কেন। 


সরকার কিছু পেটোয়া লোকদের দিয়ে 
৮৮ বাংলা চিন্ত 
. তৈরা প্রয়াস পেল। কিন্তু তাতে কাঁ 
কহ হয়ঃ তখন পাকিস্তান সরকার 
₹ তাঁড়ং গাঁততে বৈদেশিক সাহায্যের 
ই ভাত্তিতে ঢাকায় একটা সরকারা ফিল্ম 
₹ স্টডিও নির্মাণ করে সবাইকে বললে, 
' ‘নাও, এই করে দিলাম, এবার তোল 
রর রসদ রো পচা 
ঞীঁতহ্যের বাইরে যাবার চেষ্টা করো 
না। করলে তাকে কিন্তু কচু কাটা 
করা হবে 

আসলে ভারতায় ছাবর আওতা 
থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের বার করে 
নিয়ে আসার জন্যই সেদিন অত তাঁড়- 
_ ঘড়ি আয়োজন হয়োঁছল সব। তারপর 
ছিল মধ্যাবত্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিজাবা- 
দের উস্কানি। মজার কথা সেদিন এই 
। মধ্যবিত্ত বাষ্গালী সম্প্রদায়ের মোহাচ্ছন্ন 
এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতীয় স্তরে 


‘J 
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লে Ho se বাসা জি 
শিল্পের অগ্রগাঁতকে বাঁভন্ন সময়ে 
নানা ছলচাতুরীতে. বাধা দেওয়া 


{বিশেষ পঙ্গু করে 


ছি ক্ষেত 
জা বব a টা 


ফেলারও জোর চেষ্টা হয়েছে। আঁন- 


চ্ছুক বাঙ্গালী দর্শকদের কাঁধে জোর 
জবরদাস্ত উর্দু ছাঁব চাঁপয়ে দেওয়া 
হয়েছে। বাংলা ছাব, ' বিশেষ করে 
যেগযাীল তুলনায় স.মান্য প্রগ্গাতশীল, 
যাতে কোনরকম সরকারী ইনসেণ্টভ 
না পায় সেটা ভালভাবে দেখা হয়েছে। 
আন্তজাতিক চলাঁচ্চত্র উৎসবে বাংলা 
ছাব যাতে কোনক্রমে প্রাতযোগী না 
হতে পারে, গোড়ার দিকে তেমন 
চেষ্টা লক্ষণ হয়েছে। 

আমার স্মরণ আছে পাকিস্তানের 
খ্যাতনামা প্রযোজক পাঁরচালক কারদার 
একবার কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর 
‘জাগ হুয়া সবেরা' ছাঁবর জন্য ইণ্টার- 
ন্যাশনাল ক্লু সংগ্রহ করতে। ওই 
ছাঁবতে সত্যজিৎ রায়ের তদানীল্তন 
প্রধান সহকারী পাঁরচালক শান্তি 
চ্যাটার্জ কাজ করতে ঢাকায় গিয়ে- 
ছিলেন মামুলী কুশলী হিসাবে নয় 
তাঁকে সহযোগী পাঁরচালকের সম্মান 
দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়োছল। ওই 
ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন বৃটেনের 
বিশ্বখ্যাত ক্যামেরাম্যান  ওয়াল্টার 
লেসাল্পি। এ'র সঙ্গে সহকারী 
[হিসাবেই কাজ করবার জন্য কলকাতা 
থেকে গিয়েছিলেন সাধন রায়। ছাব 
শেষ হলে শান্তি চ্যাটার্জ ফিরে 
আসেন, কিন্তু সাধন রায় ফেরেন নি। 
{তান ঢাকাতে ক্যামেরাম্যান হবার 
অফার পেয়ে পাকাপাকিভাবে রয়ে 
যান। আর হ্যাঁ, ওই একই ছাঁবিতে 
সম্পাদনার কাজ করতে গিয়োছলেন 
সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদক দুলাল দস্ত। 
ছাবর নায়কা সেজোঁছলেন আসামের 
জনাপ্রয় নাঁয়কা ঈভা আচাও। সমগ্র 
ছাঁবতে প্রধানতঃ বাঙ্গালীদেরই আঁধ- 
পত্য ছিল। কলকাতায় কারদার আমায় 
বলেছিলেন, আমি পাঞ্জাবের লোক, 
লাহোরে ছবি করলে হয়তো অনেক 
সুযোগ সুবিধা পেতাম, কিন্তু আম 
তো জানি বাঙ্গালীরা যত ছাব বোঝে 
পাঞ্জাবীরা তার এক শতাংশও বোঝে 
ন।া বুঝবেও না। পরে মস্কো 
ফেস্টিভ্যালে ছবাঁটি দ্বিতীয় বা 
তৃতীয় কী যেন একটা পুরস্কারও 
পেয়েছিল। ভাষা উর্দু হলেও ওই 
ছবির গল্প ছিল মাঁণক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের, ‘পদ্মা নদীর মাঁঝ'। 
ছবিতে একটা প্রগাতশলতার ব্যাপার 
ছল, কারদার প্রথমে ছাঁবটা বাংলা 
ভাষাতেই করতে চেয়েছিলেন, 'কিল্তু 
সরকারী অনুমাত মেলোন। 

বলা বাহুল্য দেশজ সাংস্কাঁতক 
বিকাশের মূলে চলচ্চিত্রের অবদান 
এবং উপযোগিতা অনস্বীকার্য । এছাড়া 
লোকরঞ্জন এবং সমাজ শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে এর গুর্ত্ব যে অপাঁরসীম, 
এটা পশ্চিমা শাসকবর্গ ভাল জানতো । 
তাই আগাগোড়া এই শান্তশালী প্রচার 
মাধ্যমকে সরকারী নিয়ন্রণে রেখে 
ছাঁড় ঘোরাবার ব্যবস্থা ওরা প্রথম 
থেকেই করোছিল। পোস্ত ব্যবস্থা 
হিসাবে বাংলা ছাঁবতে একের পর এক 





বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় চলাচ্চ ভ্রাভিনেত্রী কৰরশী চৌধুরণী 


কড়া নিয়ন্ত্রণ বিধ চালু করা হয়ে- 
ছিল। সুখের কথা, সেই সব হান 
প্রচেষ্টার অনেকগীলকেই বাঙ্গালী 
চিত্র নির্মাতারা সাফল্যের সঙ্গে 
প্রীতরোধ করোছিলেন, এই সেদিন 
পর্যন্তও করেছেন। নিজস্ব মাতৃভাষা 
এবং সংস্কাতকে এই চিন্রনির্মাতারা 
অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। সঙ্গে 
এও চেয়েছেন যে তাদের তোলা ছাঁব 
দেশে বিদেশে দেখানো হোক। পাঁকি- 
স্তান সরকার বাংলা ছবিকে বিদেশে 
পাঠানোর ব্যাপারটা গোড়ায় নাকচ কর- 
লেও পরে দ্বার প্রাতিরোধের সামনে 
নাতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে 
শেষ শর্ত ছিল ঠিক আছে, সব জায়- 
গায় পাঠাতে পারো, কেবল ভারত 
ছাড়া। 

সারা দেশ জুড়ে যখন আত্মানয়- 
ন্ণের দাবী প্রবল হাচ্ছল তখন চল- 
চ্চিত্র শিল্পের রাজনৈতিক দায়িত্ব 
বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। সরকারী 
বাধা নিষেধের বেড়া টপকে হয়তো 
তখন সর্বাত্মক কিছ; করা সম্ভব 
হয়নি, তবু আইন বাঁচিয়ে বাঁচয়ে 
এমন সব ছবি তৈরী হয়েছে যাতে 
গুলির কথা সূক্ষরভাবে বলা হয়েছে 
কায়দা করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যা 
বুঝতে বাঙ্গালী দর্শকের ভুল হয়ান। 
শাসক শ্রেণীর অন্ধ ভারত 'বিদ্বে- 
ষ-ই কিন্তু পরোক্ষে সেই সুযোগ এনে 
দিয়োছল। আমি - শুনেছি, আঘাল্ট 
ইন্ডিয়ান থাঁম-এর গল্প ছাঁবতে এমন 


চমৎকার কায়দায় সাজানো হয়েছে 


যাতে পাঁরজ্কার বোঝা গেছে--ম্‌লে 
এটা পশ্চিমা শাসক 'বরোধী ছবি। 

ভাষা এবং সাংস্কীতক অধিকার 
পুনঃপ্রাতষ্ঠায় পূর্ব বাংলায় যত 
আন্দোলন হয়েছে, তার প্রত্যেকাঁটর 
স্পণ্ট প্রভাব পড়েছে বাংলা ছায়া- 
ছাবিতে। কোনও ক্ষেত্রে সরা 
সার বলা হয়ান, সব ঘ্যারয়ে বলা 
হয়েছে। যে মধ্যাবন্ত বাঙ্গালী বুদ্ধি 
জশীবি সম্প্রদায় একদা বাঙ্গলা শিক্ষা 
সংস্কৃতিকে এ*লামক ঢং-এ ভেঙ্গে 
নতুন করে গড়ে নিতে প্রয়াস হয়ে- 
ছিল, হীতমধ্যে তাদের যে মোহমনুস্তি 
ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে 
পারে। পরবর্তী ধাপে সেই একই 
সম্প্রদায় স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিতে এগিয়েছে_এরাও চলচ্চিত্রের 
সঙ্গে নানা ভাবে সংযোগ রক্ষা করাটা 
কর্তব্য, 1হসাবে নিয়েছে। ছাত্র এবং 
তরুণ সম্প্রদায়ের তো কথাই ওঠেনা, 
এদের তো “মেঘ না চাইতে পাঁণ”র 
ব্যাপার। সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে এরা 
সোদনও. কমব্যাঁটং ফোর্স হিসাবে 
কাজ করেছে, অজও করছে। পর্ব 
বাংলার দুই জনাপ্রয় তরুণ আভনেতা 
রেজ্জাক (ওখানকার উত্তমকুমার) ও 
আনোয়ার তাদের ছাত্র জীবনে প্রগাঁত- 
শীল আন্দোলনের ট্রোনং পেয়েছেন। 
পরব্তশীকালে ছায়াছবিতে এলেও, 
গোড়ার ব্যাপারটা 'বস্মরণ হয় 'নি। 

মাঁজবূর সাহেবের অসহযেগ 
আন্দোলন আঁফাঁসয়ালী শুরু হবার 
বেশ কিছাীদন আগে অর্থাৎ পয়লা 
মার্চ থেকেই চলাঁচ্চত্রের বিভিন্ন 'বিভা- 


সী 
৪ নয় £ 


গের কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেন। 
সরকারা স্ট্যাডও-র দোরে তালা পড়ে। 
বেসরকারী আর যে তিনাট ছোট 
স্টুডিও আছে, তারাও হাত, গৃঁটিয়ে 
নেন। গোটাবার পর কেউ চুপচাপ 
বসে ছিলেন না৷ সক্ষম শিল্পী এবং 
টেকানাশয়ানরা আওয়ামী লীগের 
নেতৃত্বে কাজে নেমে পড়েন। 
সম্প্রাত বাংলা দেশ থেকে বেশ 
[ছু চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলা- 
কুশল চলে এসেছেন এপারে । সবাই 
প্রায় কলকাতাতেই আশ্রয় নিয়েছেন। 
ওদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পারনি, তবে ফিছাাঁদন আগে 
বাংলা ছাবর জনাপ্রয় নায়কা কবরী 
চৌধুরী এবং তাঁর প্রযোজক স্বামী 
চিত্ত চৌধুরীর সঙ্গে আকাঁস্মক যোগা- 


যোগ হয়েছিল। ওদের মুখে ফিল্মের 


ব্যাপারটা সব শুনলাম! 

চিত্ত চৌধুরী ঢাকার “বিশিষ্ট 
প্রযোজক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকখাঁন 
ছবি করেছেন। সর কয়টি মোটামুটি 
সফল ছাঁব। প্রথম ছাব “সুতরাং” 
{বদেশে এক আল্তজ্শাতক চলচ্চি্ত 


প্রীতযোগিতায় একটা পুরস্কারও 
পেয়োছল। বর্তমানে ওর দ্যাট ছবি 
ফ্লেরে রয়েছে। তার একাঁটর কাজ 
প্রায় শেষ। 


উাঁন বলছিলেন, পাঞ্জাবীরা বেশ 
কিছ্বাদন যাবৎ বাংলা ছাব তোলার 
কাজে বিঘ সৃষ্টি করাছল। ওরা 
বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, বাংলা 
ছাব সুদূরপ্রসারী সঙ্কট সৃষ্ট করছে 
পশ্চিমাদের নানাভাবে বিপদগ্রস্ত কর- 
বার ষড়যন্ত্র এ*টেছে। দেখুন, লাহো- 
রের স্টুডিওয় আট ঘন্টার এক শিফট 
শুটিং করলে আপানাকে ফ্লোর ভাড়া 
দিতে হবে পাঁচশো টাকা, কিন্তু 
ঢাকায় আমরা এযাবং দিয়ে আসাছি 
সাড়ে সাতশো টাকা! রঙ্গীন ফিল্ম 
ঢাকায় দষ্প্রাপ্য, অথচ যান লাহোরে, 
ওরা কালার ফিল্ম দিয়ে ফ্ল্যাড করে 
দেবে। ফটোগ্রাফীতে ভাল কোয়ালিটী 
আনবার জন্য আপনি যেই ব্ল্যাক আশ্ড 
হোয়াইট কোডাক ফিল্ম চাইবেন 
ওরা কব্জি উল্টে বলবে, কোডাক 
পশ্চিম পাকিস্তানের প্রোডিউসারদের 
জন্যে এক্সকযুসভ, কোডাকের বদলে 
গেভার্ট নিতে হবে। রশীতমত জোর- 
জবরদাদ্ত। আমার স্ত্রী কবরী “সাত 
ভাই চম্পা” ( এমন হিট বাংলা ছাব 
আর দ্বিতীয়টি নেই ) ছাঁবতে নায়িকা 
সেজেছিল। ক্লোডট টাইটেলে ওর 
নামের আগে “শ্রীমতী” শব্দটা ব্যবহার 
করেছিল ছাঁবর কর্তৃপক্ষ। অমাঁন 
কাঁক করে ধরলো সেম্সার বোর্ড। 
শ্রীমতী হটাও, ওটায় ইণ্ডিয়ান কাল- 
চারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কাঁসার 
থালা, বাট ইত্যাদি কথাগুলো আমা- 
দের ছবিতে বলা প্রাহভিটেড। ওতেও 
নাক ইণ্ডিয়ান কালচার রয়েছে। 
“মাছের ঝোল” বলা যাবে না, বলো-- 
মাছের সুরুয়া। এই রকম হাস্যকর 
আরও কত কাঁ! তারপর ধরুণ, 


বিদেশে আমাদের তৈরণী বাংলা ছাই: 


প্রাইজ আনছে; কিন্তু যখন ডেলি- 
গেসান পাঠাবার কথা হলো, অমন 
বাঙ্গালীদের হটিয়ে পাঞ্জাবীদের 
প্লেস করা হলো। পূর্ব বাংলার 
দর্শকদের উপর চড়া হারে প্রমোদকর 
বাঁসয়ে পাঞ্জাবে হাস করে দেওয়া 


(শেষধাশ ৯০ম পৃষ্ঠায়) 


খুশির সন NPR নিন শালি তি ২. 
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বাদল সরকারের “বাকী ইতি- 
হাস” থেকে শু করে সাম্প্রীতিক- 
কালের “পাগলা ঘোড়া” পর্যন্ত 
সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, বহু- 
রূপার আভিনায়ক কলা কৌশলের 


এগার বাংলার চলচিত্র 


(নবম পৃষ্ঠার পর) 


হলো। উ্দ ভাষী ছাঁবতে পাঁক- 
স্তান সরকার দেদার খাণ দিচ্ছে, 
নানান উন্নয়ন- খাতে দু হাতে টাকা 
ঢালছে ওখানে, কিন্তু বাংলা ছবির 
ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো নগীতই অন্দ- 
সরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া আরও 
পরোক্ষ শোষণ চালু রয়েছে বাংলা 
" ছাঁবর নির্মাণ এবং ব্যবসায়ের ওপ্র। 
পূর্বে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সম্পকে" 
নানা সূত্রে যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে 
পেরোঁছ সেগনীল হচ্ছে £ ঢাকায় উপ- 
স্থিত পাঁচটি স্টূডিও আছে। একটি 
সরকারী, অপর চারাঁট বে-সরকারণ 
ব্যান্তগত মালিকানাধীন! সরকার 
স্টাডওটিই আধ্নক বল্মপাতি 
সাi্জ্গত। অপর তিনাঁটর খুবই দৈন্য- 


দশা । ভাঙ্গাচোরা যল্তপাঁতি দিয়ে. 


বছর। নতুন শিজ্পীদের নিয়ে কাজ 
করলে আরও কম সময়ের মধ্যে ছাঁব 


- ছেন। 


গল! ঘোড়। 


চারজন ভদ্রলোক একটি মেয়ের 
মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে এসেছেন। 


মণ্ডের বাইরে মেয়েটির চিতা - 


জবলছে। মণ্চের ভেতরে 'িশ্রামা- 
গারে চারজন তাসের আড্ডায় জমে- 
তারপর এরা প্রত্যেকেই 


রেজ্জাক এবং কাবেরী চৌধুরশ। এক 
একটা ছবির জন্য পারিশ্রামক বাবদ 
রেচ্জাক পেয়ে থাকেন কুঁড় থেকে 
পণচশ হাজার টাকা, কবরী পান নিশ 
থেকে পায়ারশ হাজার টাকা। একটা 
অ-ীবশেষ ছাবির জন্য ন্যনপক্ষে পণ্র- 
বশ থেকে চাল্লশ শিফট ( আট ঘন্টায় 
এক শিফ্‌ট ) শুটিং করতে হয়। গান 
আবহ! সঞ্গাঁতের জন্য এক শিফট, 
শব্দ-প্5নর্যোজনায় লাগে এক শিফ্‌ট। 
পূর্ব বাংলায় সিনেমা হাউসের মোট 


সংখ্যা একশো পনেরটি। এই সব. 


প্রেক্ষাগৃহে বছরের বেশীর ভাগ 
সময় বাংলা ছবি দেখানো হয়। উর্দু 
ছাঁব শহরেই বেশ চলে, গ্রামাণ্চলে 
চলে খুব কম।. ঢাকায় প্রযোজকদের 
একাঁটি সংগঠন আছে। তবে সেই 
সংগঠনটি খুব শান্তশাল নয়! প্রযো- 
জকদের নিজের নিজের ছাব নিজের 
উদ্যোগেই রিলিজ করতে হয়। ঢাকার 
স্টুডিওয় উর্দদ ছাঁব যে একেবারেই 
হয় না এমন নয়। তবে খুব কম হয় 
বলে জেনৌছ। এমনই একটা ছবির 
কথা উল্লেখ করলেন কবরী চৌধ্ররী 
“শোয়ে নদীয়া জাগে পানী”, এতে 
কবরী নায়কা চাঁরত্রে দক্ষতার সঙ্গে 
আভিনয় করেছিলেন। ছাবাঁট মস্কো 
ফেস্টিভ্যালে গিয়োছল গত “বছর, 
সেখানে কবর দেবীর আঁভনয় উচ্চ 


প্রশংসিত, হয়েছিল। ছাব বাঙ্গালী 
শিল্প এবং টেকানাশয়ানরা মিলেই 
করেছিলেন 


অনেক বাঙ্গাল প্রযোজক এছাড়া 
অন্যান্য সুযোগ সমীবধা পাবার আশায় 
শিল্পীদের নিয়ে লাহোরে গিয়ে 
কখনো-সখনো ছবি করেছেন। পয়সার 
দিক দিকে হয়তো তাঁদের সামান্য 
সাশ্রয় হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা 


শুধুমাত্র কতকগ্দাল প্রেমের 
করে,তুলেছে। আলোচ্য নাটকে 
এই তীর জিজ্ঞাসাকে অনুভব 
করা গেছে মাত! কিন্তু ঘটনাগত 
ব্যল্নায় তা বাঁলষ্ঠ হয়ে ওঠেনি] 
ছে'দো গল্প জোড়া দিয়ে বন্তব্যকে 
বাঁলষ্ঠ করা সম্ভব নয় (যে কথা 
একজন অভিনেতার মুখ দিয়েও 
স্বীকার করানো হয়েছে)। আমাদের 
এই ইচ্ছাকৃত আত্মগ্রবণ্তনার পারি- 
ণাঁত কি শুধুমাত্ৰ অসহায়ত্ব? অস- 
হায়ত্বের পারণাত ক শনধু মান 
নিঃসঙ্গতা? গোটা সমাজের দেহে 
কি তার কোন প্রাতফলন নেই? 
নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার বাঁভৎ- 
সরূপের হীঞ্াত কোথায়? আমরা 
যারা দিনরাত ভালবাসার জন্য হাহা- 
কার কার, তারা শুধুমাত্র এ 'বিপ- 
যস্ত ভালবাসার ছে'দো কাঁহনী 
নিয়েই পঙ্গ; নয়।_ দেশজোড়া 
মান্মষের আরো বৃহত্তর আত্মিক 


দুর্বলতা £ শোষণ-শাসন-বিলাস. 
বসন এসবের ছায়া ভালবাসার 
অনদ্ভূ | ততে কি একেব [রেই 


পড়েনা? আমার মনে হয়, আমা- 
দৈর সার্ক , সমস্যাকে ভেঙ্গে 
টুকরো করে দেখাবার দন বোধ 


হয় আর নেই। শুধুমাত্র আংশক 


শুশ্রুষা দিয়ে আমাদের প্নরহজ্জী-' 


বাঙ্গালীর পক্ষে ওখানে গিয়ে ছবি 
করা সম্ভব, নয়। পর্ব বাংলায় 
দর্শককে ছবি দেখতে গিয়ে সরকারকে 
যে প্রমোদকর দিতে বাধ্য হতে হয়, 
পশ্চিমে তার পাঁরমাণ অনেক কম! 
পূর্ব বাংলা নদ"মাতৃক দেশ, প্রাকীতিক 
দৃশ্য অতীব মনোরম বলে সব বাংলা 
ছবিতে বেশ কিছুটা বহিদশ্য থেকে 
থাকে, তবে পাহাড় বা বরফ ঢাকা 
পর্বতের দৃশ্যের প্রযোজনে পশ্চিম 
পাঁকস্তানে (গিলাগট প্রভৃতি জায়- 
গার নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য) 
যাওয়া ছাড়া গ্রঅন্তর থাকে না। 
অথচ পশ্চিম থেকে পূর্ব বাংলায় এসে 
কোন উর্দু ছাঁবর আউটডোর সুটং 
হয় না। আম কষেক বছর আগে 
কলকাতায় পূর্ব বাংলার অন্যতম 
খয়াতসম্পন্না নায়িকা শবনমকে (এর 
আসল নাম বর্ণা বসাক) ইন্টারাভউ 
করোছিলাম। ইনি স্বামী রবীন ঘোষ 
(ইনি একজন স্ুপারীচিত সঙ্গীত 
পারচালক) . এবং শিশুপুত্র সহ 
কলকাতা হয়ে লাহোরে যাচ্ছিলেন এক 
রঙ্গীন উদর্দ ছবির শনাটং করতে। 
ইনি বলোছলেন, উদ্্দু ছবিতে বেশী 
পাঁরশ্রীমক পাওয়া যায়, গল্পে নাট- 


ঢাকায় এখনও পর্যন্ত কোন রঙ্গাণন 
বাংলা ছাঁব তৈরী হয়ান। কারণ, 
খরচ না ওঠার সম্ভাবনাই বিলক্ষণ। 
তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে রঙ্গীন 
ছাঁবই বেশী! কারণ স্বদেশ ছাড়া 


বনের কাজ একেবারেই এগ্োবেনা। 
আমাদের জীবনের বৃহত্তম, মহত্তম 
জিজ্ঞাসাকে. নাটকে জায়গা করে 
দিতে হবে। অন্তত বহুরুপণর 
কাছে এ দাবী আমরা নিশ্চয়ই 
করব। 

নাটকে একের পর এক যেভাবে 
প্রকারণমূখী, হয়েছেন, তাতে “পর- 
বত" কালের আঁধকাংশ নাটকই 
খানিকটা “ধার মাছ না ছুই পানি” 


অসম্ভব" ভালো আঁভনয় করেছেন। 


. বিদেশেও ওদের কিছু কিছু বাজার 


আছে। যেটা বাংলা ছবির একেবারেই 
নেই। ঢাকার শ্রেম্ঠ' গ্লে-ব্যাক গাক্িকা 
ফেরদৌসশী। বলা হয়, ইনি পাঁক- 
স্তানের লতা মুষ্গেসকর। 

প্রদেশের নামজাদা পাঁরচালক- 
বৃন্দ হচ্ছেন সুভাষ দত্ত (খবর, এ?কে 
নাক ইয়াহিয়ার ফৌজ গাল করে 
হত্যা করেছে, মেরেছে এ'র ক্যামেরা- 
ম্যান আল আহমেদকেও), নারায়ণ 
ঘোষ (হীন মিতা নামে সমাঁধক পাঁর- 
চিত), খান আতাউর রহমান (ইনি 
বহু স:পারাহট ছাঁবর নির্মাতা), জাহির 
রাইহান এবং কাজ জাহিদ। 
রোস্তরা একই সঞ্চে প্রযোজকও বটেন। 
এর মধ্যে সুভাষ দত্ত আবার সঙ্গীত 
পঁরিচালকওা' পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র 
শিল্পে এ'র অসম প্রভাব। এ'র 
ছবিই পূর্ব বাংলাকে সম্ভবতঃ প্রথম 
আল্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে 'দয়েছে। 
সে ছবির নাম “সুতরাং প্রযোজনা 
করেছিলেন চিত্ত চৌধুরী। খান 
আতাউর রহমান নির্মিত “সাত ভাই 
চম্পা” ছাবাটি পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র 
{শিল্পে জনাপ্রয়তার , সর্বোচ্চ রেকর্ড 
স্থাপন করেছে।, সম্প্রীতি ডান “জয় 
বাংলা” ছাঁবাঁট প্রযোজনা পাঁরচালনা 
করাছিলেন! সুজাতা নামে একজন 
নায়িকার োহন্দু মেয়ে পরে স্বেচ্ছায় 
ধর্মাল্তারতা হয়েছেন) কথায় জানা 
গেল, ইানও বেশ খ্যাত অর্জন করে- 
ছেন ওখানে। বর্তমানে ও*র নাম 
সালমা আজম। 'প.কে দাস নামে 
একজন প্রযোজক সম্প্রাত “আর্বিভাব” 
নামে একাঁট ছবি করেছেন। ছাঁবাঁট 
উণ্চন্দরের বক্স আঁফস হট ফিল্ম, 
কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত এক আল্ত- 
জ্ণাতক প্রাতষোগিতার় পুরস্করে 
পেয়েছে! বাংলা ভাষাকে ভালবাসার 
যে নমুনা দোখয়েছেন “পূর্ব বাংলার 
চলচ্চিত্রের কাঁরগরেরা, তার বাস্ত- 


উপ- - 
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আমরা নিঃসন্দেহে একজন 
তৃপ্তি মিত্রকে পের্তে চলোছি। চর 
আঁভব্যন্তি এবং প্রকাশের 


মুহূতগ্্গিতে নেপথ্যের সাংগণ- 
তিক ব্যঞ্জনার সাহায্য নিয়ে প্রেত 
ছায়ারুপী শাঁওলকে মঞ্চের 
আড়ালে রাখলে, নাটকের আভ- 
জাত্য আরো বাড়ত বলে মনে হয়। 
বরং মণ্ডের আড়ালেই ভ্যাঁর দূরত্ব 
এবং 'নিকটবাঁতিতা বজায় রেখে 
কন্ঠস্বরের পর্দা ওঠানামার মধ্য 
দিয়ে শিল্পীর উন্মাদনা. আরো 
তাঁৱ হোত বলে মনে হয়। নীর- 


মণ্টে কখনো কখনো কোন শিল্পীর 
অন্পাঁস্থাতরও একটা হ্ৃদয়স্পশশ 
রহস্য থাকে। সেটা এ নাটকে খুব 
কার্যকরী হোত.মনে হয়। এই» 
শিল্পীর মুখে “সোঁদনের চাঁদটা কি 
সাইজের ছিল?” কথাটা হঠাৎ 
যেন ছন্দ পতন ঘঁটিয়েছে। অন্যান্য 
অভিনেতাদের মধ্যে কুমার রায়, 
দেবতোষ ঘোষ, শান্তি দাস এদের 
দুরন্ত অভিনয় সম্পর্কে নতুন 
করে কিছ বলার নেই। নতুন 
অভিনেত্রী তাণ্তী গ্প্তকেও ভীষণ 
ভাল লেগেছে। ' 


বিক কোন তুলনা হয় না। ওখানে 
ঘাংলা প্রার্থীমক বর্ণের নামে একটি এ 
দেশাত্মবোধক ছাব করেছেন ওরা। 
তার নাম “ক খগ ঘগু”প। 
বর্তমানে কল্কাতায় উপস্থিত 
প্রযোজক চিত্ত চোঁধ্যরী এবং ও"্র 
অভিনেত্রী স্ব কবরী চৌধ্যরশী ওখান- 
কার সাম্প্রীতক পাঁরস্ধাত সম্পর্কে 
আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ- 
আলোচনা করেছেন। ও'র্ম সব 
ফেলে একবস্ত্রে শুধু প্রাণ নিয়ে 
পালিয়ে এসেছেন? 


আছেন। তবে, এই সন্কটের দিনে, 
এমন একটা আঁত্হাঁসক মুহুর্তে 
আমরা ব্যান্তশ্গতভাবে যে সব ক্ষয়- -- 
ক্ষাতর সম্মুখীন হচ্ছি তা ভাবফ্যতে 
পূরণ করা শন্ত হবে। তব্দু এই 
আশায় আছি, টোটাল লবারেশন 


' কামিয়ে। 
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প্রথম পৃজ্ঠার পর) 


ইউরোপের বিখ্যাত ফ্দবনেতা 
তারক আলি। তাঁরকের উদ্দেশ্য 
ছিল চিঠিতে বাংলাদেশের জনাপ্রয় 
চীনপন্ধী নেতা মৌলানা ভাস'নীর 
স্বাক্ষর জোগাড় করা। 
তাঁরকের খবর ছিল ভাসানী 
সহেব হয়ত কলকাতায় অথবা 
পাশচমবঙ্গের অনা কোথাও আছেন। 


অনেক খোঁজ খবর করে কোন হদিস 
. না পেয়ে শেষ পমন্ত হতাশ হয়ে 
তান ইউরোপে ফিরে গেছেন। 


তারক কলকাতায় এসোছলেন 


ছদ্মবেশে মাথার বড় চুল ছোট 


ছোট করে ছেটে আর গোঁফ 
পরণে ছিল পায়জামা 
আর পাঞ্জাবী। তাঁর পাঁরচিত বন্ধু 


এ চিনতে পারেন 


ধন। 

ছল্মবেশের কারণ ছল। 
সম্প্রাত সিংহে যে পশস্ত বিদ্রোহ 
হয়ে গেল এবং যে দ্রোহ দমন 
করতে সিংহল সরকারকে ভারত 
সোভিয়েত এবং মাক্কনশরা যুন্ত- 
ভবে সবরকম সাহায্য দিল সেই 
বিদ্রোহের আন্তজাতিক নেতাদের 
মধ্যে ছিলেন" তারক আল৷। তাই 
তাঁরকের সন্দেহ হয়েছিল হয়ত 


চু বা ভারত সরকার এদেশে তাঁর 


- 
~ 


উপস্থাত পছন্দ করবে না। তাঁর- 


বারোই এপ্রলের বার্তা থেকে একটি 
অংশ উদ্ধৃত করা হয়। উদ্ধূতিতে 
আছে £ “আমরা শবশ্বাস কার আপ- 
নার এবং পাকিস্তানের অন্যান্য 


" সানিশ্চিত ভাবে স্বাভাবিক অবস্থা 


কবে আসবে। আগীদেক আজে 


-- ছেন £ “আমরা আন্তর্জাতিকতা- 


অজিত বিশ্বাস 


প্রথম পণ্ঠার পর ) 
উদ্যত। এখন এই দলগযল “হত্যার 
রাজন'ীাত” বন্ধ করার জন্যে সি পি 
এম-সহ সবদলের সহযোগিতা 
চাইছেন। 

" শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর হত্যার 
পর নির্বাচনী আফসার মিঃ রাঘ- 
বনের আমল্লিত সর্বদলীয় সভায় 
সি পি এম দলের প্রাতানাধদের 
সঙ্গে একত্রে সভায় বসতে এ'্রাই 
আবার সদম্ভে অস্বীকার করে- 
ছিলেন। দি পি এম কর্মীদের 
হত্যাকাশ্ডে উৎসাহ জোগাতে গিয়ে 
এবার পাশ্চমবঙ্গকে কোন অবস্থায় 
তাঁরা টেনে নিয়েছেন একবার ভেবে 
দেখুন! দেরী হলেও শুভবুদ্ধির 
উদ্রেক হওয়া ভালো। ! 


বাদী এবং মার্কন সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে চীন বিপ্লবের নিঃশর্ত 
সমর্থক ৷ পাকিস্তানে যে মিলিটারী 
রজ পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বশধ- 


নতি প্রষোজ্য। পূর্ব বঞ্গের জন- 
সাধারণ ১৯৭০ সালের নর্বাচনে 
পশ্চিম প্যাকিম্তান থোকে [বচ্ছি্ 
হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জোরের সঙ্গে 
ঘোষণা করে। বিভিন্ন কায়দায় 
আন্দোলনে এবং এখন সৈন্য বাঁহ- 


সাম্রাজ্যবাদ। পূর্ব বাংলার বর্ত- 
মান সংগ্রামে মার্কসবদী লেনিন” 
বাদীরা পর্ব বাংলার আঁধবাসীদের 
দাবীই কেবলমাত্র সমর্থন করতে 
'পনরে। 


পঁদ্বতীয়তঃ আমরা বিশ্বাস 


কার যে, চীনের জনগণতন্ম পূর্ব 


বাংলা .ও পশ্চিম পাকিস্তানে 
বস্লবের স্তর উন্নয়নে সাহায্য 
করবে। পাকিস্তানে বর্তমানে যে 
ধরনের পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয়েছে 
তাতে পাকিস্তানের "বিপ্লবী শান্তর 
বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং পূর্ব 
বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষে এই 
দদা ত জাত ইরাদ এন 
'দিয়েছে। 

“চাঁন বিপ্লবের প্রথম সারির 
বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলায় প্রচুর 
খ্যাতি ও সম্মান আছে। এই 
খ্যাত ও সম্মন পূর্ববঙ্গে 'বাচ্ছিল 
এবং ঘৃণিত দখলদার শান্তর সহা- 
ক্নতায় নিযুক্ত হলে সেখানকার 
বিপ্লবীদের মধ্যে কেবল প্রচণ্ড 
বিভ্রান্তি ও বিভেদের সৃষ্ট কর- 
তেই সাহায্য করবে। পরবিঙ্গে 
জাতীয় ও সামশজক মুক্তির গণ- 
সংগ্রামে . নেতৃত্ব দেওয়াই চীনা 
নেতাদের কর্তক্য। এই সংগ্রাম 
চীনের গণসংগ্রামের মত জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলন থেকে পুরেপ্ রি 
সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও ধনতল্লবাদ 


রাত 
নেতৃত্ব দিতে পারে না এবং আন্দো- 
লনের বর্তমান কর্মসূচীতে যে 
সশদ্ম ম্ান্ত আন্দোলন শুর; হয়েছে 
তা এগিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম তার 
পাঁরচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। 

“১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে 


কারী ভারতের শাসক গোষ্ঠী, 
এবং তাদের সরকার মরণপণ চেষ্টা 
চালাচ্ছে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবকে 
বিপথে চালত করার জন্য। কারণ 
এই বিপ্লব পাশচমবঙ্গে এবং এই 
উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে সহ- 


প্রত্যাহ'র করার জন্য আমরা আপ- 


'পাকস্তানের ব্যাপারে খোলা! টিঠ = নি নি ভি উনি 


॥ এগারো ১ 


আধুনিকতার অপচেষ্টা 


হপাল্স্পেশ্ত কাহ 


বিজ্ঞাপনের ঢক্কাননাদেই 
কোন শিল্পকর্ম আধ্মীনক হয়ে 
ওঠে না। তপন সিংহের সাম্প্রতিক 


পেছনে ঘোরা । 


কাও তার কিছুটা সংস্কৃত রূপা- 
ন্তরঁমাত। যুগষল্দণা, শুন্যতা- 
বোধ নিঃসঙ্গ 'বাচ্ছিম্নতা, এধর- 
ণের চাল; কথাবাত চাঁরতদের মুখে 
দেওয়া হয়েছে ছবির যনতন্র, কিন্তু 
কখনোই এই তত্বগুলো কাহিনীর 
ভেতরে স্মগ্রাথত নয়, যার ফলে 


চাঁরঘগুলে সব তোতাপ্যখীর মত 


পাট মুখস্ত বলে গেছে মার, 
কথার ওজন বুঝে কেউ কথা 
বলেনি। 

আসলে প্রচুর চ্যাঁচামোঁচ 
সত্বেও আজকের ছেলেদের প্রকৃত 
সমস্যাটী কোথায়, তাদের ক্ষোভ, 
দুঃখ, ক্রোধের উৎসই বাক এ 
প্রসঙ্গে ছাব একেবারেই চুপচাপ 
ছাঁবর পান্রপান্নীদের দেখে তো মনে 


কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ প্রাতি- 


মস্কোপতথী ন্যাপ (সেংশোধনবাদের 
জন্য বারা ইতিহাসের 


আঁপ্তকুড়ে 
নাকে আন্তারক অনুরোধ জানাচ্ছি» 'নাক্ষিপ্ত হয়েছে) কৌন দিনই পর্বে 


হয় যে তাদের কোন ভাবনাচন্তাই 
নেই। "দা বাপের হোটেলে 
থাচ্ছেদাচ্ছে, রাস্তায় বো বো করে 
ঘরে বেড়াচ্ছে আর ফাঁক পেলেই 
প্রেম-প্রেম খেলায় মেতেছে। এধর- 
ণের কৈশোরক উচ্ছবাসের মধো 
কোন গভীর জশীবনদর্শন খোঁজার 
চেষ্টাই বৃথা। 
রা 
চ্ছাব হিসেবেও এ ছাঁব একেবারেই 
মল্যহীন। যাঁদও কলকাতার 
রাস্তাঘাটে ছবি তোলা হয়েছে 
প্রচুর, কিন্তু শহরের প্রাণস্পন্দন 
ছবিতে একেবারেই ধরা পড়োন 
আর পটভূমিকা এবং চারন্রগলিও 
পারস্পরিক সম্পৃন্ত হয়ে ওঠোন। 


ধরণের শিশুতোষ সমাজচেতন 


গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে সশস্‌ 
প্রতিরোধ গড়ে ওঠা সত্বেও আও- 
ফ্লামী লগ নেতারা নিজ দেশের 
রণক্ষেত্রে কিছ সংখ্যক দেশপ্রেমিক 
মুন্তিযোদ্ধাদের :অসংগঠিত' অব- 
স্থায় রেখেই প্রাণভয়ে ইন্দিরা সর. 
কারের আশ্রয় গ্রহণ করে! ফলে 
স্বভাবতই ম্যান্তযোদ্ধারা যোগাযোগ 
খাদ্য সরবরাহ, সসংগঠন, প্রয়োজ- 
নীয় রসদ সরবরাহ ও সর্বোপরি 
নেতৃত্বের অভাব উপলব্ধি করেন ও 
তাদের মনোবল হারাতে থাকেন। 


অথ, প্রীত, ০৮738. 


কাচা বদলী ৪ নয়োগের 
ব্যাগারে হাওড়ার জেল জের 


গেটোয়। & 


স্বপ্ন গোষঃ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়ার জেলা জজ শ্রীজ বব 
ঘাষ সরকারী নিয়ম কানুনকে 
বদ্ধাঙ্গ্ঠ  দোখয়ে নিজের 
পেটোয়া কর্মচারীদের তাদের সাব- 
শমত জায়গায় রাখছেন আর 
ইউনিয়ন কর্মীদের মফঃস্বলেবদলণ 
*রছেন বলে আভযোগ পাওয়া 
গছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও 
গঁভযোগ, তিনি নতুন লোক 
নয়োগের সরকারী বিধি ভঙ্গ করে 
নজের ও তাঁর পেটোয়া লোক- 
দর আত্মীয় স্বজনদের চাকরী 
দচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে তান প্রয়ো- 
্ছনীয় যোগ্যতারও ধার ধারছেন 
খা। 

বদলীর ব্যপরে নিয়ম আছে 
* যে, প্রত্যেককেই মফঃস্বলে: যেতে 
হবে এবং দুবছর থাকতে হবে 
মার একই পদে কেউ পাঁচ বছরের 
বেশী থাকতে পারবেন না। বর্ত- 
বান জেলা জজ এই নিয়ম ভেঙ্গে 
ইউনিয়নের কর্মীদের কাউকে 
'নজের খ্াঁশমত মফঃস্বলে, কাউকে 
ক্রামনাল বিভাগে বদলী করছেন। 
কারণ এরা তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার 


বাংল! কংগ্রেস 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর ) 


পরিষদের সদস্য বলে একটা 
গাঁলকা ঠিক করেছেন যে তাি- 
ছার অনেক নামের সঙ্গেই প্রণব 
বখাজী একমত নন। প্রণব 
হুখাজী বলছেন যাদের দুই এক- 
ক্ষন কোন দিন কর্মপাঁরষদের সদস্য 
নয় খাতা বদল করে তাদের নাম 
ঢাকান হচ্ছে। আর সঃশীলবাবু 
বলছেন এরই হল আসল লোক। 
কাজেই পাঁচই তাঁরখের সভায় 
কারা আসল আর কারা নকল এই 
'নয়েই প্রথম বিরোধ ' দেখা দেবে। 

গোপনে আরো অনেক 
খেলা চলছে। -তা- হল অজয়বাব, 
ঠক করেছেন ভাই বলে আর 
তিনি স্দশীল ধাড়াকে ছেড়ে দেবেন 
না_দরকার মত সদস্য ও কর্মীদের 
কাছে তার কৃকর্মের সব ফাঁরাস্তি 
হুলে ধরবেন।  সুশীলব বও 
প্রস্তুত । সশীলবাব্‌ নিজে ও তার 
অন্মগামীরাও চুপ করে বসে নেই। 
তারা বলছেন একবার মূখ খুলে 
দেখুন না তার পর দেখতে পাবেন 
কত ধানে কত চল। হাটে হাড় 
ভেঙ্গে দেব। তাই দুই পক্ষই 
প্রপ্তুত হচ্ছেন হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে । 


শস্প্পাজক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবোধ মল্লিক দ্কোয়ার কাঁজকাতা-১৩ থেকে মদত এব ৬৯নং ম্ট লেন, কিকাতা-১৩. বধ বদির কে এব ৮ 


বিরদ্ধে। সম্প্রাত একজন মীহলা 
কর্মীকে মফগঃদ্বলে বদলী করে 
খুব অস্দীবধায় ফেলা হয়েছে। 
সেখানে একজন মাঁহলার পক্ষে 
একা থাকার খুবই অসুবিধা । তার 
স্বামী কলকাতায়। তাঁই নিতান্তই 
শিশু সন্তান নিয়ে মহিলা খুব 
বিরত অবস্থায় পড়েছেন। 

সরকারী নিয়ম অনযায়ী 
স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
থেকে প্রার্থী আহবন না করে, 
দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না 
দিয়ে এমনাক হাওড়র 'সাঁভল 
কোর্টে লোক নিয়োগ সম্পর্কে 
কোন নোটিশ না টাঙিয়ে জেলা জজ 
নিজের খাঁশমত চাকরী দদিচ্ছেন। 
ইনি রেজিস্ট্রারের বোনকে স্টেনো- 
গ্রাফারের চাকরী দিয়েছেন। মাঁহলা 
স্টেনেগ্রাফর কিছুই আনেন না 
বলে আভযোগ। জেলা জজের 
একজন ঘনিষ্ট আত্মীয়কে কেরাণীর 
পদে নিয়োগের ব্যাপরটা বেশ 
মজার। একে প্রথমে পয়নের পদে 
নিষুন্ত করা হয়। কিন্তু পরের 
দিনই তাকে কাঁপইস্ট করে দেওয়া 
হয়। সাতাঁদন পরেই তাঁকে কেরা- 
ণীর পদ দেওয়া হল। অথচ 
অনেক সিনিয়র টাইাপস্ট ও কি- 
ইস্টকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। 
আরও একজন কেরাণীর কাঁহনীও 
বেশ মজার। ইনি জেলা জজের 
স্টেনোর ভাই। হীন প্রথম ঢোকেন 
টউইপিস্ট হিসাবে উলমবোঁড়য়াতে। 
সেখানে সাতাঁদন কাজ করার পর 
হাওড়া সদরে বদলী হন। পনেরো 
দিন কাজ করার পার বিনা ইন্টার- 
পনেরো দিনের জন্য কেরাণীর কাজ 
পন। পরে দেখা গেল তার প্রমো- 
শন হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় 
তাকে এমন একাঁট ফাইলে কাজ 
দেওয়া হয়েছে যে ফাইলে বরো 
তেরো বছরের অঁভজ্ঞ কর্মচারী 
ছাড়া অন্য কউকে পূর্ববর্তী জেলা 
জজর্া কাজ করতে দেনান। আর 
একজনকে চাকরা দেওয়া হয়েছে যার 
বয়স চল্লিশের বেশশ। হীন তৃতীয় 
মূন্সেফ অফিসের সেরেস্তাদারের 
জামাতা । এর সঙ্গে জেলা জজের 
খুবই খাতির। 





উদ্বাস্তুরা রেশন আনতে যাচ্ছেন। ছবি £ 


একটি ঘুন্দর প্রদর্শ না 


কলকাতা “মূকবাঁধর বিদ্যালয়ে”র 
প্লাটিনাম জুবলী উৎসব উপলক্ষে 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত বর্ত- 
মান ও প্রান্তন ছাত্রদের ছাব ও 
মাটির কাজের একটি স্‌ন্দর প্রদ- 
শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 

আত্মপ্রকাশের মধ্যম ভাষা। 
কিন্তু যখন প্রকৃতির 'িধানে এই 
প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ হয় মানুষ 
কী দুদন্তি অধ্যবসায়ে সেই বাধা 
ভাঙ্গতে চায় তার খবর আমরা কজ- 
নাই বা রাঁখ। ভাষার জগতে 
সম্পূর্ণ ভাবে বাঁধর হয়েও যে 
সৃষ্টি রহস্যের গাম্ভীর্যকে উপ- 
লব্ধি করা সম্ভব তার স্বাক্ষর বহন 
করছে এই সব শিশু ও কিশোর 
ম্‌ক বধির শিল্পীদের বলিষ্ঠ 
রচনাগ্দাল। 

বিশেষ করে এদের স্বাভাবিক, 
স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণোচ্ছল আত্ম- 
প্রকাশের মধ্যে এমন একাটি সহজাত 
অথচ বলিষ্ঠ ভাব আছে যা দেখলে 
বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আশ্চর্য 
হতে হয় এদের রচনার রং নির্বাচন 
রংএর সাবলীল ব্যবহার--কম্পো- 
জিসনের বাঁধন দেখলে। 

এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে 


সম্পাদক- হশরেন বস; 








উল্লেখযোগ্য আর, বালস্_ব্রাহ্মীনয়াম, 
আশীষ মৈত্র, স্বানর্মল ব্যনাজনী, 
রাধেশ্যম ঘোষ, আঁভজাত বস 
প্রভীতি। 

এই ছেলেগ্াল ভারতবর্ষ ও 
পৃঁথবীর নানা জায়গা থেকে চিন্র- 


বাঁসায় ' বিভিন্নভাবে পদুরদ্কৃত 
হয়েছে। সম্প্রীতি কোরিয়ায় অনু- 


ভ্ঠিত তৃতীয় বার্ধক আফ্রো-এশনয় 
প্রথম পুরস্কারের মধ্যে ভারতবর্ষ‘ 
একটি লাভ করেছে। এব: একট 
প্রথম পুরস্কার বালস্যব্রাঙ্মনিয়াম 
অধিকার করে বিশেষ কাত ও 
সম্মানের অধিকারী হয়েছে। এই 
বাধর শিল্পীর ববাভল্ন বচনার 
মধ্যে শনষ্ঠুরতা' ছবিটি বিশেষ- 
ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে! ওপার 
বাংলার অমানঘক নির্যাতনের 
কাহনী এই বালক শিল্পীর 
অন্তরলোকে আলোড়ন জাগ- 
য়েছে_পেনাঁসলের কালো কালো 
শেডের সাহায্যে অপূর্ব দক্ষতার 
সঙ্গে তা ফুটিয়ে তুলেছে। অন্যান্য 
রচনার মধ্যে এই শিল্পীর 'কুয়াসা”, 
‘পবিত্র স্থান' ও উত্তেজনা" প্রভাতি 
উল্লেখযোগ্য । আশীষ মৈত্রের “লল 
আকাশের নীচে” ও “এক পশলা 
বৃষ্টির পর” ছবি দুখানায় সৃজন- 





প্রণব মুখোপাধ্যায় : | 


শীল ক্ষমতার পরিণত ছাপ লক্ষ্য 
করা যায়। ধূসর বর্ণলেপনে ছাঁব__ 
দখানায় গ্রাম বাংলার মেজাজ খুব. 
সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। - 
সযনর্মল ব্যানাজিরি “কানা- 
গাল”র রোমান্টিক আলো মনকে 
কেড়ে নেয়। সারা গলিটায় অন্ধ- 
কার ছাঁড়য়ে একফাল আলোর. 
মিষ্টতাকে খ্বব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে * 
তোলা হয়েছে। এখানে আলোর _ 
আঁস্তত্বটা যেন একট; প্রতীকধমী। 
এর “বধির” ছাঁবাট বশেষভাবে .. 
উল্লেখযোগ্য । এই পোট্ট্রেটের মুখের 
ও চোখের করুণ ব্যঞ্জনা অন্তরকে 
অঁভভূত করে। স্ীনর্মলের অন্যান্য 
রচনার মধ্যে “গৃহের পরে”? 
“কার্যরত” “প্রাকৃতিক দৃশ্য” প্রভৃতি | 
খুব আনন্দ দেয়। রাধেশ্যাম ঘোষের 
“জয় - বাংলা” ছাঁবাট উপভোগ্য ৷ 
নেতৃত্বের বলিষ্ঠতায় মানুষ ভেঙ্গে 
পড়েছে ময়দানের জমায়েতে। আঁভ- 
জিত বসুর ণম্টল লাইফ’ একাঁট 
বলিষ্ঠ রচনা । রং নির্বাচন ও রং- 
এর সাবলীল ব্যবহার ভালো লাগে। . 
এছাড়া রবীন্দ্রনাথ পাল, রাজীব- 
রবীন্দ্র টেকরাওয়াল প্রভৃতির 
রচনাগুলও বিশেষ প্রশংসার দাবী 
রাখে। 4 













লস 


__ (দর্পণের সংবাদদাতা) 
4 পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ইন্দিরা- 
পন্থী কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ কলহ 
দানা রোধে উঠছে। প্রদেশ কংগ্রেস 
 সভাপাঁত বিজয় সিং নাহারকে 
৷ সভাপতির পদ থেকে বিতাঁড়ত 
{ করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
একটা শন্তিশলী উপদল সক্রিয় 













....( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
. কলকাতা. হাইকোর্টের সেই 
[ত প্রধান 'বচারপাত প্রশান্ত- 
মুখোপাধ্যায় কয়েক দিন 
দাঁজীলং সফরে গিয়ে 
এক নজীর স্থাপন 
রে এসেছেন। দাঁজরশীলং থেকে 

ম শিলিগুড়িতে এক কুখ্যাত 


ওঙকারলাল 'মান্দর চা- 


কাত হাইকোটের প্রধান 
বিচারগতির অশোভন আচৰণ 





বিজয় সিং নাহার 
বনাম সিদ্ধার্থ রায় 


হয়ে উঠেছেন। এ'রা চান যে 
শ্রীমতী পূরবী মুখাজশী প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভানেত্রীপদে নির্বাচিত 
হন৷ কারণ অদূর ভাবষ্যতে 
পাঁশ্চমবঞ্গের বর্তমান সরকারের 
পতন প্রায় অবশ্যম্ভাবী । এই সর- 
করের পতন ঘটলে ১৯৭২ সালে, 
(শেষাংশ ৯ প্‌ণ্ঠায় ) 


যোগা, এই ওঙকারলালকে একদা 
পি ডি আযাক্টে আটক রাখা হয়ে- 
ছিল। প্রধান রিচারপাত এ হেন 
বান্তর আতিথ্য, গ্রহণ করে ঢালাও 
পান ভোজনের ফলে বোধ হয় ভুলে 
গিয়েছিলেন যে, তাঁর বাগডোগরা 
থেকে কলকাতার বিমানে সাঁট 
[িজার্ভ করা আছে। এয়ারলাইনস 
কর্তৃপক্ষ বার বার ঘোষণা করার 
পরেও যখন প্রধান বিচারপাঁতি ও 
তাঁর সঙ্গীকে পেল না তখন ওদের 
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বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এদের আর জায়গা হচ্ছেনা। 
কতৃপক্ষ এদের ট্রেনে তুলে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরা শহরের ফঃট- 
পাথে অথবা শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নিচ্ছে। ছবি $ প্রণব মুখাজী 


গরে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটন। সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য 
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গণ্চিঘব কংগ্রেসে কৌন 


(দপণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
বারাসতের গণহত্যার পুনরা- 
বৃত্ত ঘটেছে কোল্সগরের নোয়া- 
পাড়ায়। নয়জন তরুণের মৃতদেহ 
প্যালশ আবিষ্কার করেছে এ অণ্চ- 
লের এক নজন আমবাগানে 
[তনাট সদ্য খোঁড়া কবর থেকে। 
একজন বাদে সকলেই শিবপুর 
অঞ্চলের ব্যাঁটরার অধিবাসী 
বারাসত হত্যার মতই এবা- 
রের হত্যার কারণ বা দায়িত্ব পাল- 
শের মতে প্রহস্যাবৃত। তবে 


প্ীলশের আই: জি প্রসাদ বসু 


সাংবাদিকদের এক 'ববৃতিতে বলে- 
ছেন, হত্যার জন্য সি পি এমই যে 
দায়ী সে সম্পর্কে তাঁর কোন 
সন্দেহ নেই। 

{ক ভাবে শ্রীবসু এত নিঃসন্দেহ 


হলেন সে কথা সাংবাদিকরা ওকে - 


জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 
নয়জন যুবককে কোল্নগর 
স্টেশন থেকে পাহারা দিয়ে 


ধরে 'নয়ে যেতে গেলে (পশ্চিম- 


বঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ অপূর্ব 


লাল মজুমদ্র এই তথ্য দিয়ে- 
ছেন) অন্ততপক্ষে পণ্টাশ জনের 
একটি আধা সশস্ দলের প্রয়োজন। 
এই নয়জনকে নয়ে যাওয়া 
(শেষাংশ ৯ম পৃচ্টোয়) 


অজয় মুখাজী ৪ মৃশীল ধাঢ়ার শক্তিগৰীক্ষ। 


দুখানা সাঁট অপেক্ষমান দুজন 
যাত্রীকে দিয়ে দিলেন। তারপর শেষ 
হূর্তে প্রধান বিচারপাঁত এয়ার- 
পোর্টে এসে হাঁজর। সোঁক হচ্ঘি- 
তাম্ব। এয়ারপোর্টে শিলগুঁড়র 
এস ডি ও সাহেব ছিলেন! 'তাঁন 
প্রশান্তাবহারীর এই অবস্থা দেখে 
আই একে ধরে দুজন যাত্রীকে 
নামিয়ে ওদের দুখানা সাঁট করে 
দিলেন। এরপরে আমরা শুনো 
কলকাতায় ফিরে উনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েছেন। গুর আরোগ্য কামনা করে 
আমরা আপাততঃ এই আশ্বাস 
দিচ্ছ ও'কে বরখাস্ত করার সংপা- 
{রশ সম্বালত এস আর দাশের 
রিপোর্ট নিয়ে আবার কথা 
তুলাছ না। 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
পাঁচই জুন বাংলা কংগ্রেস কর্ম 
পরিষদের সভায় প্রকৃতপক্ষে অজয় 
মুখাজশী আর সুশীল ধাড়ার 
মধোই শক্তি পরীক্ষা হবে। ইতি- 
মধ্যে শ্রীসমশীল ধাড়া অজয়বাবূর 
উপর শেষ চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
বিধান সভায় কয়েকজনকে নিয়ে 
একটা ফ্রন্ট গঠনের ব্যবস্থা করে 
ফেলেছেন। পাঁচই বাংলা কংগ্রেসের 
সভার পরই শ্রীধাড়া তার. নতুন 

»ফ্রুন্টের কথা ঘোষণা করবেন। 


একথা তান কংগ্রেস পাঁর- 
ষদ দলের জনৈক বিশিষ্ট নেতাকে 
জানিয়ে দিয়েছেন এবং পরোক্ষে 
বলে দিয়েছেন এই ফ্রন্টের কম করে 
দুই জনকে মন্ত করা না হলে 
তারা কি করবেন বলা যায় না। 

এঁদকে বাংলা কংগ্রেস কর্ম- 
পাঁরষদের সভায় দুই পক্ষই একে 
অপরকে ধরাশায়ী করার ব্যাপারে 
খুবই আশাবাদী । দুই পক্ষ থেকেই 

শেষাংশ ৯ম পচ্ঠায়) 


পরিকল্পনা করে ইয়াজদানী ও 
বদকরুদ্দাজাকে খর! হয়েছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পাক গযৃপ্তচর কিনা তা এক- 
মাত্র আদালতই ঠিক করতে পারে। 
তবে দর্পণ নির্ভরযোগ্য সৃত্রে 
সংবাদ পেয়েছে কংগ্রেসীরা পাঁর- 
কল্পনা করে গোলাম ইয়াজদানী ও 
সৈয়দ বদরূদ্দোজাকে পি ডি আক্টে 
গ্রেপ্তার কাঁরয়েছে। 
দর্পণের কাছে খবর £ ইচ্ছা করে 
একজন পেটোয়া সাংবাঁদককে 'দিয়ে 
এই খবর প্রথম প্রচার করানো হয়। 
বলা হয়েছিল, এদের সঙ্গে একজন 
ভূতপূৰ্ব কংগ্রেসী উপ-মল্তরী এবং 
আরও কয়েকজন আছেন। তারপরে 
ঘন্টা করে প্রকাশ . করা হয়েছে 
এদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। 
সোঁদনও বিজয় সিং নাহার সেই 
কথা ঘোষণা করেছেন। আমরা 
গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য কর- 


ছিলাম ভারতের আই বি দপ্তর 
এবার একটা মামলা খাড়া 
করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু. কার্ধ- 


ততঃ 
“ততঃ 


কালে দেখা গেল সেই কুখ্যাত পি. 


ডি আন্টে রাজনোতিক প্রাতিদ্বন্দবী- 
দের আটক করা হচ্ছে। আর 
কারোকে গ্রেপ্তার করা হয়ান। শুধু 
দুজন মুসলমান নেতা গোলাম 
ইয়াজদানী ও বদরদ্দোজা সাহেবকে 
গ্রেপ্তার করা হল। উদ্দেশ্য পরি- 
হ্কারঃ গোলাম  ইয়াজদানীকে 
গ্রেপ্তার করে বিধানসভায় আর 
একটি 'স পি এম ভোটকে জেলে 
পুরে রাখা হল। আর মার্শদাবাদ 
লোকসভা আসনে মুসলীম লীগ 
সদস্য মারা গিয়েছেন। 
যাতে বদরুদ্দোজা সাহেব প্রাত- 


দ্বন্দিৰতা না করতে পারেন, সেজন্য - 


তাঁকেও জেলে যেতে হল। 


সেখানে , 
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বেলা সত্যই. হয়েছে। গত 
দুদন যাবৎ কলকাতায় দারুণ 
গুমোট। পচ রাস্তা গাঁড়টানা 
মোষের কাঁধের মতো। ভারে চাপে 
রাঁল রুল হয়ে ফেটেছে। দগদগে 
কালচে মাংসের থোকা যেন। মাথার 
ওপর সূর্য, দালান বাঁড়র” ছায়া 
তাই কৃপণ । 

মন্টু আকাশের দিকে মুখ 
তুলে হাসে, “খরার খাঁড়া ঝুলছে 
মাথার, বর্ষা কেপে আসে। কখনো 
দারুণ খরায় মাঠ গ্রাম পুড়ে খাক 
হয়ে যায়। প্লাবনে বন্যায় আবার 
চারাঁদক “ভাসতে থাকে। মাঠের 
ফসল ঘরে ওঠে না, সঞ্চয়ের 


* ভাণ্ডার লঞ্গরখানায় খাঁল হয়ে 


যায়। জশবনটা আমাদের এমনি 
নাক? এ প্রশ্ন তো পদরোনো। 
প্রাগোঁতহাঁসক। প্রকীতির খুশি 
খেয়ালের ওপর আজও আমাদের 
অর্থনশীত নিরক্ষর . বিধবার মতো 
ধন্র্ভরশীল। আচ্ছা বলুন তো, 
এতাঁদন ধরে আমরা কাঁ করলাম, 
বাঁরেনদা ?” 

মন্টুর' মাথায় সব চিন্তা সব 
সময়ই সবর চিন্তা হয়ে পাক খায় 
নাক? এ প্রশ্ন তো পুরনো। 
ম্লান হাসিই এর উত্তর। হেসেই 
বাল, “কেন? তুমি আমায় প্রশ্ন 
করলে; আমি তোমায় প্রশ্ন কর- 
লাম।, বস, ফারয়ে খেল ।” _ 

“যা বলেছেন!” মন্টু রুমালে 
ঘাড় মোছে। তার পেশল শরীর 
ঘন ঘন ঘর্মীন্ত হয়। আমরা বাস 
স্টপে এসে দাঁড়ই। . ০ 

বাস আর দ্রীম স্টপের মধ্যে 
উপকারী ভারপ্রাপ্ত আঁফসরদের 
কল্যাণে ইদানীং একশ ফুটের ব্যব- 
ধান! এই দারুণ যানবাহন সম- 
স্যার শহরে এটা একটা ফালতু 
বিড়দ্বনা। "ভিড় দেখে একটার 


(দপপের সংবাদদাতা ) 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
বিভন্ন দপ্তরে জেলায় জেলায় 
অনেক নতুন মুখের আমদানী 
হয়েছে! এরা আঁধকাংশই যুবক 


বিজয় বাহনীর লোক-উপ মুখ্য- 


মল্গী শ্রীবজয় সিংহ নাহারের 
স্পারশধন্য। 


দু-একটা ঘটনায় কাঁমউীনিস্ট অর্থাৎ 
সি শপি এম কর্মীদের উপর হাম- 
লায় অংশ গ্রহণ করার পরই সর- 
কারী চাকুরীতে বহাল হওয়ার 
“যোগ্য” বিবেচনা করা হয়! 
চাকুরী প্রার্থী যুবকদের 
কাছে এখন প্রধান সমস্যা কলেজ 
ইস্কুলে .পাওয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ 
করা নয়! এসবের কোন মূল্য 


বদল অর একটায় উঠবে এমন 
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতাও 
তোমার নেই। বাস স্টপে দাঁড়য়ে 
ফ্যাল ফ্যাল করে খালি দ্রামের 
দিকে তাকিয়ে থাকো; ট্রাম স্টপে 
দাড়য়ে খাল বঝাঁস' দেখো ।* কিন্তু 
একটার বদলে আর একটা ধরতে 
পারবে না। ট্রাম হালকা দেখে 
দৌড়ে ট্রম স্টপে যাও, দেখবে হয়ত 
ঠক তখনই নাকের ডগা দিয়ে 
হালকা বাস ছুটে যাচ্ছে হু হু 
শব্দো ফের বাসের জন্য রে 
এসো, তখন ইস্পাতের , লাইনে 
নিষ্ঠুর দে'তো হাসি হেসে ফাঁকা 
ট্রাম, মুখ ভেংচে ষাবে। একই 
জায়গায় হাত কয়েকের ব্যবধানে 
ট্রাম বাসের স্টপ ছিল আগে৷ হঠাৎ 
কার উর্বর মাস্তচ্ক প্রথ'র হেরফের 
করে অতিষ্ঠ নাগাঁরক জ্রীবনকৈ 
বললে, ধৈর্য ' ধর ধৈর্য ধর, 'তষ্ঠ 
ঘন্টাকাল। অতএব ভাগ্যের হাতে 
নিজেকে সমর্পণ, করে এখন হা- 
পিত্যেশে দাঁড়য়ে থাকা! 

বাবুদের ইচ্ছের হাতে নিজেকে 
ছেড়ে দিয়ে ব্বু-প্রশাসনের কৌতুক 


ভোগ করাছি। মন্টুকে বললাম, 
“তুমি এবার হাঁটা দাও অমলেন্দ?। 
অনেক বেলা হল।” 


মন্টু সে কথার জব'ব না দিয়ে 
আঙ্গুল তুলে ডায়মন্ড হারবার 
রোডের দাক্ষণ প্রান্ত 'নর্দেশ 
করল। 

“ওদের আজ ময়দান সর্মাবেশ। 


নেই। বিজয়বাবযর" আস্থাভাজন 


কংগ্রেস কর্মীদের আগে খংজে” 


বার করতে হবে। কারণ সব কংগ্রেস 
সভ্যই 'িজয়বাবূর লোক নন। 
এর পরে সেই কংগ্রেস কর্মীর 
কাছ থেকে সুপারশ সংগ্রহ করতে 
হবে। নেহাৎ ভাগ্যবান না হলে সে 


সূপ্পারশ যোগাড় করা মুস্কিল ।- 


সেখানেও সময় সময় “পরাাক্ষত” 
যুবকদের বাদ দিয়ে অন্যদের সংপা- 
রশ করা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। 

সব চাইতে বেশী কর্মসংস্থা- 
নের সুযোগ এসেছে পননর্বাসন 
দপ্তরে। বাংলা দেশ থেকে আগত 
শরণার্থীদের “সেবার নামে এখানে 
অনেকেরই সুরাহা হচ্ছে। 

শোনা যাচ্ছে, পুনর্বাসন 
সম্পর্কে ক্টাবনেট সাব-কাঁমাটির 
সদস্য পূর্তমল্তী শ্রীসচ্তোষ রায় 
ও স্বাস্থ্যমল্তী ডাঃ জয়নাল আবে- 
দনের সুপারিশের জোর নাকি 
বেশ কার্যকরী! 

ডাঃ আবোদন সদ্ধার্থশশুকর 
রায়ের ঘাঁনম্ঠ বলে তাঁকে উপেক্ষা 
করার ইচ্ছা বিজয়বাকুর নেই। 
যাঁকে পূর্ত বিভাগের ঠিকাদার 
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ছিল আসছে। রাস্তা জুড়েই 
আসছে। চলুন, গাছের খুনচে 
দাঁড়াই। ট্রাম বাস পেতে এখন ঢের 
দোরি।» 

? শহরের রাস্তায় আগে 
দুপাশে দেওদর গাছের শোভা 
ছিল৷ এখন ছোটখাটো পত্র পল্পব- 
বহন গাছ দুএক জায়গায় আছে 
বটে, তবে কোনটাই যথার্থ পাল্থ- 
পাদপের কাজ করে না৷ এতো 
এতো পাঁথককে সূর্যাতপ থেকে 
রক্ষা করা ক চাঁট্রখান ব্যাপার। 

গাছটার নাম জানি না। থোকা 
থোকা বেগুনে ফুল আর সবুজ 
পাতা। গাছের শাখা প্রশাখা 
পরীক্ষা করে দাঁড়াল্গম। শহুরে 


কাক বড় পরশ্রীকাতর। সুযোগ « 


পেলেই ওপর থেকে বিষ্ঠা বর্ষণ 
করে বোকা বাঁনয়ে উড়ে যাবে। 

মিছিলটা আগিয়ে এসেছে। 
সারবদ্ধ দক্ষিণী কৃঁষিজীবীর 
মিছিল। এতোবড় 'মাছিল। এমন 
শয়ে শয়ে মেয়ে পদরদষ,। কারও 
পায়ে জুতো বা চাঁটর বালাই নেই। 
কালো কালো উদোম গা। জামা 
নেই। কারো কারো মাথায় সস্তা 
লাল গামছা! এই গনগনে রোদে 
গলন্ত পিচে পা পেতে চলেছে 
ময়দান। একই সঙ্গে এতো অর্ধ 
{ববল্ঘ মান্দুষের ' 'মাঁছিল। চলেছে 
আশার বাণী শুনতে। চলেছে 
কত যুগ যুগান্ত ধরে। শুনছে 
বংশ পরম্পরায় সেই একই বাণী। 
আর দেখছে, পাকা বাঁড় ভেঙ্গে 





মীর ক্ষেত্রে কংঘ্রেণী মন্ত্রীদের দুর্নীতি 


হিসাবেই মানায় তানই এখন 
মল্মী হয়েছেন। সুতরাং এই দপ্ত- 
রের অনেক কিছুই তাঁর জানা 
আছে। ম্যরুব্বার জোর থাকলে 
এ*র মারফত বেকার ছেলেরা স্বাবধা 
করে নিতে পারছেন। বিজয়বাবুও 
একে বিশ্বাস করেন। 

সি পি আইকে ধন্যবাদ! আজ 
এদের শহভ প্রচেষ্টায় নব কংগ্রেস 
কলকাতা করপোরেশনে পুনঃ 
প্রতাম্ঠত এবং গুরত্বপূর্ণ কয়েকাঁট 
কাঁমাট দখল করতে পেরেছে যার 


প্যালেস হচ্ছে। -তিন তলা নিচ্ছে _ 


তের তলার 'বরাটাকার। ওরা 
বরং আগের চেয়ে আরও ছোট 
আরও ক্ষুদ্রাকীত হচ্ছে। মাথ: 
তুলে ইমারত দেখতে দেখতে আজ 
প্রায় মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। 
তবু আশা মায়াবণী। ওরা দূর 


দূরাল্ত গ্রাম জনপদ মাঁড়য়ে এই - 


ভাবেই ছে আসছে। 
মায়েদের কোলে স্তন্যপায়ী 
শিশু । ছেলের বোয়ের আঁচল 
ধরে কুড়ি শাশ্দাড়। ওদের এই 
শহর আভষান, এ কি রজনীতি, 
নাক ক্ষুধার তাড়না? ওদের 
সংসার সুদ্ধ এমন অটুট বিশ্বাসে 


পৃতা সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রখর 
রোৌদ্রে শরীরের সমস্ত তৈলান্ত 
আস্তরণ শুষে নিচ্ছে। এক এক- 
জন তার গোর্টা পাঁরবার নিয়েই 
ওরা সত্য বিশ্বাস ' করে ওরা 
কিছন পাবে? ব্যাপারটা আমার 
কাছে খুব জটিল মনে হয়।» 
মন্টু বললে, “আমিও অবাক 
হয়ে এসব ভব বাঁরেনদা। তবে 
একবার এমন এক 'মাছল 'নয়ে 
আসার সুযোগ ঘটোছিল নৃপেনদার 
সঞ্গে। নৃপেনদা কৃষ ফ্রন্টে কাজ 
করেন। বড় লীডার।” অপস্ল্ 
মান মিছিল মানুষের ওপর দৃষ্টি 
বুলিয়ে মন্টু হাসে, “ওদের কছে 


/ 
মারফৎ এরা ইতিমধ্যে নিজ দলীয় 


পুরো কাজ পাওয়া যাচ্ছে কি না 
এটাই: ছিল যুক্তক্রন্টের নশীতি। 
কারণ হীতপূর্বে প্রান্তন মেয়র 
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আমরাই বরং জটিল মানুষ। আমরা - 
ছলে সামিল হওয়ার আগে কত 
প্রশ্ন কত হিসেব নিকেষ কাঁর। 
দেশ বিদেশ আন্তজাতিক, নেতা 
উপনেতা দল উপদলের কার্য- 
কারতা ইত্যাদির বিচারে বাঁস।” 
ওরা অত শত বোবেও না জানেও 
না। কমরেডই ওদের সর্বস্ব! যে 
কমরেড ওদের সুখ দুঃখের সাথী 
তার ডাকে উত্তর ওদের প্রস্তুত £ 
“কমরেড তুমি আগে চল! আমরা 
করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গো 1? . 

" মন্টুর হাসির মধ্যে কেমন এক 
বামশ্র বেদনা ছিল। মন্টুর চেখে 
এ অর্ধউলগ্গ শবি*বাসী মানুষ- 
গুঁলর জন্য কেমন এক নরম সহা- 
ন্ভাঁতর সজল এঁকান্তিকতা। এই 
মুহূর্তে আমরাও ভুলে গেলাম, 


পপ 
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কোলে ঢল নিচ্ছে ভুলে গেলাম, 
আমরা এখনো অভুত্ত। 

আম প্রায়-উলঞ্গ 'শশবগ্দালকে 
দেখাছ। যে হাঁটতে পারে সে 
হাঁটছে। যে পারেনা, মায়ের বুকের 
কাছে বানর ছানার মতো ঝুলে 
আছে, আর জুলজুলে চোখে দেখছে 
এই যানবাহন সমাকীর্ণ সমারোহের 
শহরটা ৷ রর 
কমরেড দুই সার মানুষে , 
মধ্যে হাঁটতে" হাঁটতে হাঁক পাড়ছেন, 
“ইন 'িলাব 1 

ওরা দৌড়ে লাইনবদ্ধ হতে হতে 
সমস্বরে বলছে, “জন্দাবাদ!” 
যাও। এখনও ঢের সময় নেবে। 
বেলা হচ্ছে» 

মন্টট বললে, এতোগ্দুলো 
মানুষ ময়দানে পৌঁছে হয়ত জল 
চিড়ে খাবে। হোকনা একটু 
দেরি” 


শ্রীগোবিন্দ দের নির্বাচনে য 
সাহায্য করেছিলেন তাঁদের অনেক- 
কেই চাকুরী দিয়ে করপোরেশনের 
কতৃপক্ষ মস্কলে পড়েছেন। 
এদের মধ্যে অনেকেই কোন কাজ 
না করেই নিয়মিত চাকুরী করে 
যাচ্ছেন। এদের কাজ করার জন্য 
অন্য লোককে নিয়োগ করতে হয়। 
খাশ্নাসাহেব শ্রীদের অন্দস্ত 
নীতিই যে. মেনে চলছেন তার 
ইণ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। করপোরেশ- 
নের নতুন কাঁমশনারকে তিনি ইতি- 
মধ্যে নিজের অনুচর 'হসাবে 
কাজে লাগাতে শর; করেছেন। 


সরকারী স্তরে বিজয় সিং নাহারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গের উপ-মৃখ্যমল্নী 
বিজয় [সং-নাহার সরকারী স্তরে 
রাজনোতিক প্রাতাহংসার এক রেকর্ড 
স্থাপন করেছেন। যন্ন্তফ্রপ্ট সর- 
কারের আমলে নিযুক্ত প্রচার 
বিভাগের দুজন অফিসারকে গত 
আটাশে মে স্রাসার বরখাস্ত করে- 
ছেন। উল্লেখযোগ্য, এই দুজন 
আঁফসারই সি পি এম সমর্থক 
বলেই দাক্ষিণপল্থী কাঁমউীনষ্ট নেতা 


. 


সোমনাথ লাঁহড়া যখন প্রচার 
দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন এদের 
মনোনীত করেছিলেন। এদের মনো- 
নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দাঁক্ষণপল্থী 
কাঁমউানষ্ট পার্টর সমর্থক আরও 
দুজন. সাংবাঁদককেও প্রচার দপ্তরে 
নিয়োগের জন্য মনোনীত করা 
হয়োছল। *কন্তু সম্প্রাত সি পি এম 
সমর্থক আফসার দুজনকে সরাসাঁর 
বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সেজন্য 
বর্তমান মীল্প্সভার সমর্থক দাক্ষণ- 


পন্থী কমিউনিষ্ট পার্ট থেকে কোন 
সরকারীভাবে প্রাতিবাদ জানানো হয় 
ননি। 
সমর্থক সাংবাদিকাঁট কিন্তু তাঁর 
পদে বথারীত বহাল আছেন। 
দ্বিতীয় মনোনীত সাংবাদিকের 
অকাল মৃত্যু ঘটে। 

প্রচার দপ্তরের ইনফরমেশান 
আফসার অধীর চক্রবতর্ণ আর 

(শেষাংশ ৯ম পচ্ঠোয়) 


{ 
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নারে দি দার দি ছা 


বেপনোয়৷ গুলি করনে তক্ষণ হ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
উনন্রিশে মে, কলকাতার ইাঁত- 


দের ওপর পশন্সুলভ আচরণ করে 
সারা জগতের ঘৃণা ও ক্রোধের 
উদ্রেক করেছে, নেতাজী নগরে 
আক্রান্ত বাড়ীগ্াল ঘরে তার 
- কথাই মনে হল। খান সেনাদের 
সঙ্গে ছিল ম্যশলম লগ এবং 
জমাতে ইসলাম দলের গুস্ডারা, 
আর এখানে সি আর 'ি-র 
সঙ্গে পাড়ায় পাড়ার ঘদরেছে, 
বাড়ী বাড়ী আক্রমণ চালিয়েছে 
কংগ্রেসী নয়া কংগ্রেস -সমাজ- 
বিরোধী গ্রক্ডার দল। 
আক্রমণের অজুহাত 'হসেবে 
বলা হয়েছে, আজাদগড়ে সি আর 
পি ভ্যানের ওপর কারা নাক 
বোমা ছ:ড়োছল। তা হলে নেতাজী 
নগরের কলোনিতে আক্রমণ কেন? 
আজাদগড় তো ওখান থেকে পাঁচ 
ছয় ফার্লংএরও বেশী দরে। 
যাঁদও আজকাল পলিশ অবাধে 
নাগারকদের হত্যা করার অজবহাত 
(হসেবে বোমা ছোঁড়ার কাহিনী 
অথবা পায়ে যাবার চেষ্টাকে তুলে 
ধরে, অন্ততঃ এই একটী ক্ষেত্রে 
দেখলাম সে অজুহাত অচল। 
. কারণ বোমা ছোঁড়ার পর অজু- 
হাত হসেবে প্যীলশের গাল 
ছুড়ে মানুষ খননের ব্যাস্ত এখানে 
নেই। বোমা যাঁদ পড়ে থাকে তা 
হলে তা আজীদগড়ে রাস্তার 
ওপর। কিন্তু সেখানে প্দালশ 
গল করে নি। করেছে আধ ম্বাই- 
লের ওপর দৌড়ে এসে, সামারক 
নেতাজী নগর কলোনর বাড়ী- 
গুলিকে বেষ্টন করে। 
নেতাজী নগর কলোনিতে 
কয়েক বছরের মধ্যে কোন রাজ- 
নৈতিক খুন বা অপরাধ অন্যষ্ঠানের 
দৃষ্টান্ত নেই। কৌনাঁদন সরকারী 
কর্মচারী, বা প্দীলশের ওপর 
এখানে আক্রমণ হয় নি। তাঁদের 


নম্বর বাসগ্চুলি থানার কাছে 
থাঁময়ে প্যালশ সি আর পির 
সামনেই রিভলবার হাতে নিয়ে 
কংগ্রেসী নকশাল গৃস্ডারা যাত্রীদের 
মধ্যে সি পি এম সমর্থক 
খুজে বেড়ায়। এর মধ্যে তারা 
চোদ্দ পনেরো জন লোককে বাস 
থেকে নামিয়ে নিয়ে খুন করেছে। 
ফলে এই এলাকার লোক আঁফিসে 
কারখানায় কর্মস্থলে যেতে পারেন 
না নির্ভয়ে। কারণ বাস থেকে 
নামিয়ে খুন হবার ভয় আছে, 
বেইজ্জত হবার আশংকা আছে আর 
এ সবই ঘটছে প্ণালশ, দি আর 
পির প্রশ্রয়, সারা কলোনর মান্দু- 
ষই একথা বললেন। 

আঠাশে মে তারিখে মেটাল 
বকসের কর্মচারী এই এলাকার 
বাসিন্দা এবং সি পি এম সমর্থক 
বলে পাঁরাচত প্রদীপ মুখাজীকে। 
গ্ুষ্ডারা “ধরে নিয়ে যায়। পরাঁদন 


উন্নীতারশে মে পাশের শ্রীকল্মোনর - 


লাম্নলকার মাঠে তার মৃতদেহ 
পড়ে থাকতে দেখ্য যায়। সমস্ত 
কলোনিগ্দালর বাসিন্দারা জমায়েত 
হয়ে এই হত্যার বিরুদ্ধে শাল্ত- 
পূর্ণ বিক্ষোভ জানান এবং অপ- 
রাধী ব্যান্তদের শাঁস্ত দাবী 
করেন। 

তারপরেই দন পুলিশ, সি 
আর 'পর সঙ্গে স্দর্পারাচত 
কংগ্রেস গুণ্ডা কাজল, সঙ্জল, 
উজ্জবল, 'নাখল এ্বং-আরো কয়েক 
জন আজাদগড় কলোনিতে হানা 
দেয়। বাড়ী বাড়ী ঢুকে তারা 
সি শি এম সমর্থকদের খুজে 
বেড়ায়। এই সব পশ্দর দল মায়ে- 
দের গায়ে হাত দেয়, শিশু 
বৃদ্ধদেরও সব লাঁথ মারে, আর 
অশ্লীল গালাগ্ালর কথা তো 
ছাপার অক্ষরে লেখাই যায় না। 
'_ উনাঁতারশে মে, এলাকার 


সাতটণ সেন্টারে হায়ার সেকে্ডারী 


পরীক্ষা এলাকার 
সতেরোটি চৌত্রশটী 
স্কুল কলেজের গভার্নং বাঁডর 
প্রীতাঁনাধদের নিয়ে গঠিত একটা 
কাঁমাঁট শান্তিপূর্ণভাবে পরাঁক্ষা 


শর হয়। 


গ্রহণের জন্যে উদ্যোগ নেন। প্রান্তন 


মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুর এ কাঁমটীর 
আহবায়ক। তান মাধ্যামক শিক্ষা 


বোর্ডের কাছে জানান যে কাঁস- . 


টবর উদ্যোগে -এল্মকার সাতটা 
সেন্টারেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবকদের 
সাহায্যে 'নীর্বঘেন পরীক্ষা গ্রহণের 
ব্যবস্থা করতে পারবেন! কিন্তু 


পরাঁক্ষা কেন্দ্রে প্ীলস বা দস আর ' 


পি মোতায়েন করা হলে অযথা 
গোলমাল বাধতে পারে। উত্তরে 
মাধ্যামক শিক্ষা বোর্ডের সম্পাদক 
চীফ সেক্রেটারীর এক সার্কৃলার 
উল্লেখ করে তাঁকে জানান যে 


- পরাক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে এধরণের 


বে-সরকারী উদ্যোগকে সরকার 
সমর্থন করেন এবং এই আম্বাসও 
দেন যে প্দীলশ অথবা সি আর 
পি বড় রাস্তায় টহল দেবে, কোন 


পরাক্ষা কেন্দ্রে এই এলাকায় 
মোতায়েন করা হবে না। 
1নার্বঘে! পরীক্ষা 
৬০ উনিশে মে এ 
কমিটন প্রতিটা কেন্দ্রে প্রায় একশ 
জন করে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন 
করেন। সোঁদন 'নার্বঘে! পরাক্ষা 
সমাপ্ত হয়। 
হঠাৎ বিকেল পাঁচটা নাগাদ 
গান্ধী কলোনির দিক থেকে সি 


নস দপক 


(রোল এবং আশষ চক্রবর্তী 


(পাঁচশ) দৌড়ে পরলোকগত 
হেডমাস্টার রাখাল মজ:মদারের 
বাড়ীতে (৭/২৪নং বাড়ী) ঢুকে 


পড়ে। সি আর *প সেখানে তাদের 


ধাওয়া করে উঠোনের ওপর পর 
পর তিনজনকে গ্দলী করে মারে, 
তাদের মাথার খ্দাল টুকরো টুকরো 
হয়ে এধার ওধার ছাঁড়য়ে' থাকতে 
আমরা দেখতে পেয়োছ। উঠোনে 
চাপ চাপ রন্ত! রাখালবাবুর স্দী 
বললেন যে চারাঁদকে গুলির শব্দ, 
টিনের ছাদ, ঘরের দেওয়ালে 
অজন্্র গ্রীল পড়ছে দেখে তান 
দরজা জানালা বন্ধ করে দেন। তাঁর 
ছেলে উচ্চ মাধ্যামক পরাঁক্ষা দিয়ে 
এসে খেতে বসোঁছল। ?স আর পি 
তাকে টেনে বের করে মারধর 


এস 'স ফাইন্যাল ছাত্র চন্দ্রশেখর 
সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় বলে, 
মা একট: চা দাও, খেয়ে দেখে 
আসি পাঁরচিত হায়ার 'সেকেন্ডারী 
প্রিক্ষার্থীরা কিরকর্ম পরাক্ষা 
দিল। মা চা করে 'দলেন। খেয়ে 
পাশের নারকেল বাগানে ফাঁকা 
জায়গায়টার কাছে যেতেই গুল 
বিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন। কয়েক- 
জন লোক ধরাধার করে পাশের 
৬/১৪ নং বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। 
বাড়ীর মালিক চত্লাত্তর প'চাত্তর 


বছরের বৃদ্ধ আঠারোই এপ্রিল 
তর একমার পরো দলকে গু 
হাতে হারিয়েছেন। তান 
লা Bad 
লেন, জল খেতে চাইলে তার মুখে 
একটু জল 'দিলেন। হয়ত তাঁর 
নিহত পত্র দুলালের কথা মনে 
পড়েছিল! ততক্ষণে সি আর পি 
গ্দুশ্ডারা বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। 
চারদিকে আর্তনাদ গ্ালর শব্দ। 
বৃদ্ধের মূখে ঘঁীষ মেরে তাঁকে 
ফেলে দিয়ে কোল থেকে ছিনিয়ে 
নিয়ে গেল চন্দ্রশেখরকে ঠিক মরা 
কুকুরকে যে ভাবে মুদ্দফরাস 
নিয়ে ষায় পা ধরে টানতে টানতে । 
ফলে গুরুতর আহত ছান্রটী আর 
বাঁচতে পারলেন -না। তাই আজ 
তার ঘরে মায়ের বুকফাটা কান্নার 
রোল। 
এই আক্রমণ চালাবার নেতৃত্ব যাঁরা 
'নিয়োছলেন তার মধ্যে থানার ও সি 
রামকৃষ্ণ মহান্তকে কলোঁনর 
লোকেরা চিনতে পেরেছেন। আর 
তাঁরা চিনোঁছলেন কংগ্রেসী গঢ়ণ্ডা- 


একটি হত্যা এবং 
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দের যাদের নাম তাঁরা আমাদের 
কাছেও উল্লেখ করেছেন। 
সাধারণ মানুষের ওপর এ ধরনের 
জঘন্য আক্রমণ পাক সেনাদল 


করেছে বলে বাংলাদেশের মানুষের 


'নারীর মরমক্তুদ লা্ছনায় যাঁরা 


ঘৃণায় ক্রোধে জর্জীরত, এপার 
বাংলার সেই সব সং মানুষদের 


বলবো নেতাজ নগরের ওপর 


ভারতীয় খান সেনাদের আক্রমণ 
আপনারা দেখে আসুন। ঘৃণায়, 
লজ্জায় আপনারা অধোবদন হবেন, 
ক্রোধে রন্তম হয়ে উঠবেন। আপাঁন 
শান্ত নিার্বরোধ মানুষ হলেও 
শিশু-নরঘাতী এই বভশীষকার 
বিরুদ্ধে অশ্নিময় হয়ে জহলে 
উঠবেন। 

আর্মাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে 
যাঁদ একটা গোটা এলাকা জুড়ে 
শান্তিরক্ষকরা নিজেরাই স্বাধীন 
দেশের নাগ্গারকদের 'নাবঘে হত্যা 
করতে পারে, যদি গৃহধর্মচারিণীর 
সতীদেহে পশবাহনশী দ্বিধায় 

(শেষাংশ ৪র্ঘ পচ্ঠায়) 





গুমিশের 


বিরুদ্ধে অভিযোগ 


€ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পুলিশের লোক জাঁড়ত আছে 
বলেই মাঁলর বাবার ভাইর নেওয়া 
হয়নি। মাল মুখাজাঁর মৃতদেহ 
বাবার আসা পর্যন্ত রাখা হয়ান। 
যে 'িরভালভারের গনীলতে মাল 
মুখাজীঁকে খুন করা হয়েছে তার 
নম্বর চাইলে মালর বাবাকে থানা 
থেকে চলে যেতে বলা হয়। 
প্যীলশের পাঁরবারের লোক খুনের 
সঙ্গে জাঁড়ত জেনে নিরাপদে হত্যা 
করবার সুযোগ "দিয়ে দেড় মাঁনটের 
পথ আঁতক্রম করতে প্7ালশের প্রায় 
দুই ঘণ্টা লেগে গেল। যাঁদও 
ঘটনার শুরুতেই খবর দেওয়া 
হয়েছিল। 

গত সাতাশে মে সকালে আম- 
তার ড আই 'বি কর্মচারী সুরেন্দ্র 
কুণ্ডর পনর নিখিল কুপ্ড স্থানীয় 
বি ডি-ও আঁফসৈর মুখ্য সোঁবকা 
শ্রীমতী ইন্দিরা মুখাজাঁর মেয়ে 
মালকে (বারো) জোর করে ঘরে 


' ধনয়ে গয়ে সকলের সামনে দরজায় 


খিল ও তারপরে বাবার 'রভাল- 
ভারের সাহায্যে গ্দাল করে হত্যা 
করে। এবং পরে পালাবার পথ না 
পেয়ে নিজে আত্মহত্যা করে! 
খুনের কারণ সম্বন্ধে যে কোন 
মতামতই প্রকাশ করা হোক না 
কেন এর সঙ্গে অনেক গুরুতর 
প্রশ্ন জাঁড়ত। 

ডি আই বি কর্মচারীকে আত্ম- 
রক্ষার জন্য সরকার প্রদত্ত রভাল- 
ভার ব্যবহার করবার শিক্ষা তান 
তার পাঁরবারবর্গকে দিতে পারেন 
কিনা? তান ষখন িউটিতে 
ছিলেন তখন তার আগ্নেয় অস্্রাট 
ছেলেকে ব্যবহার করবার জন্য 


ডি আই বির কমণকে ও 


বাড়তে রেখোছলেন কোন আইনের 
দেওয়া আঁধকারে? আমতা থানায় 
যখন মির মা ছুটে গিয়ে আকুলি 
বকুল করে বলোছিলেন 'শাপ্গর 
আসুন আমার মেয়েকে ডি আই 
{বর ছেলে ঘরে ঢ্যাকয়ে রিভাল- 
ভার বার করেছে মেরে ফেলবে বলে 
তখনো পলিশ আসতে চায়ান 
কেন? এবং যখন হীন্দ্ররা দেবী 
মারয়া হয়ে প্যালশের রাইফেল 
ধরে টানাটানি করেন তারা আসতে 
রাজী হন। কিন্তু গাঁড়মাঁস করে 
অনেক পরে আসেন এবং পোশাক 
পরতে দেরী হয়ে গেল কৈঁফয়ৎ 
দেন। দুটো লাস ঘরে পড়ে আছে, 
পলস এসে প্রথমে তদন্ত না করে 
তার 
পারবারবর্গকে মাথায়" জল হাওয়া 
দিতে শুর; করে। যেন সেইজন্যেই 
তাকে ডাকা হয়েছে। প্াীলশের এই 
আচরণের কৈফয়ৎ কি? 'নাখলের 
ডাইরী ছিল সেটা কোথায় গেল ? 
ঘর সার্চ হলো না, যে ঘরে খুন 
হলো সে ঘর সরকারীভাবে সীল 
করা হল না। শ্রীকুষ্ডুর সমস্ত 
'জানিষপত্র পুলিশ নিজে ঘাড়ে করে 
নিয়ে গেল। সমস্ত প্রমাণ লোপ 
করার জন্য কি? 'ড আই 'ঁবর 
'রিভালভারে খুন হয়ে গেল অথচ 
ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হলো না, 
বরং নিরাপদ স্থানে পযাঁলশ প্রহ- 
রায় আশ্রয় দেওয়া হল। এ কোন 
দেশী গণতন্ত্র যেখানে পাঁলশের 
গ্রাফলাতিতে সরকার প্রদত্ত অস্ব্ের 
অপব্যবহারে একাঁটি নিম্পাপ' 
কিশোরী খুন হয়ে গেল? 





হনদরা 


এবারকার কেন্দ্রীয় বাজে 


নির্বাচনের ঠিক পরেই 
প্রবঞ্ণনার নগ্ন রূপটা ধরা পড়ুক 
এটা সম্ভবতঃ নব কংগ্রেস নেত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী চান নি। তাই তান 
সাধারণ মানুষের ওপর প্রচণ্ড 
হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছেন। কারণ 
তাঁর পক্ষে আর বেশীঁদন রাজ- 
কন্যার মনোহর রুপ ধারণ করে 
চলা সম্ভব ছিল না, রূপকথার 
রাক্ষসর রূপ তাঁকে ধরতে হবেই। 
_. ইন্দিরাজীর অর্থমন্ত্রী চ্যবন 
সাহেব; ভারতের যেসব খেটে 
খাওয়া সাধারণ মানুষগ্দাল মান 
কদিন আগে তাদের “গরীবী হঠাও” 
ব্যালতে ভুলে গিয়ে সরল মনে 
অুভাট দিছিল, এবার তাদের 
ওপরেই তাঁর আক্রমণের পাশব 
হিংস্রতা নেমে এসেছে । একাত্তর- 
বাহাত্তর সালের কেন্দ্রীয় বাজেট 
নব কংগ্রেসী মালক শ্রেণীকেই 
খুশী করবে। 
.. চ্যবন সাহেব যে নব কংগ্রেসী 
বাজেট লোকসভায় পেশ করেছেন, 
তাকে একটু খঞ্টিয়ে দেখলেই 
বোঝা যাবে সমস্ত নয়া : ট্যাকসের 
বোঝা সাধারণ গরীব মানুষগ্ীল- 
কৈই বহন করতে হবে। চ্যবন 
সাহেবের বাজেটে ঘাটাত চারশ 
চল্লিশ কোটির মধ্যে ট্যাক্স তুলে 
মেটানো হবে দুশো কুড় টাকা। এই 
নতুন ট্যাক্সের মধ্যে তেতালিনশ 
কোটি টাকা সতেরো'টি রাজ্য সর- 
কার পাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাখ- 
বেন একশ সাতান্তর কোট টাকা 
কিন্তু তব্য আরো দুশ কুঁড় কোটি 
টাকা ঘাটাতর ফাঁক থেকে যাবে। 
এ ঘটতি খরচ মেটাবার জন্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে 
কাগজী নোট বাজারে ছাড়বেন, 
ফলে সমস্ত জানষপত্র দর্মূল্য 
হবে। এখানেই ফাঁকের ফাঁক! 
বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে 
প্রথমেই চোখে পড়ে নব কংগ্রেসী 
ইান্দরা সরকারের পুরনো বহু 


ক 


সি আর পির অত্যাচার 
: (৩য় প্‌ণষ্ঠার পর ) 
অশুচি হস্তস্পর্শ কারও রক্ষা 


পেয়ে যায়, কোলের িশ?কে প্রহার 
করতেও যে দস্যদলের হাত কাঁপে 
না, সেই দেশের মানুষ তো আর 
স্বাধীন থাকে না। 

ওপার বাংলাদেশের অগাঁণত 


বাঙ্গালশ খান সেনাদের 
হাতে 'নহত, লাঞ্ছিত, ধাঁষত, 


এপারে যাঁদ তাই ঘটতে থাকে 
তাহলে বাঙ্গাল জাতির স্বাধী- 
নতার প্রদীপ কি নিভে যাবে? 
বাঙ্গালীকে আবার একযোগে 
সামারক পশুবলের বিরুদ্ধে নতুন 
করে. স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে 

















গান্ধীর প্রথম আক্রমণ 


(অর্থনৌতিক ভাষ্যকার) 


নিন্দিত কংগ্রেস প্রাতীক্রিয়ার চির- 
পরিচিত ছাপ। 

মোট আঁতরিন্ত ট্যাক্স বসেছে 
দুশ কুঁড়ি কোটি টাকা। এর মধ্যে 
মাত সাতান্ন কোট টাকা প্রত্যক্ষ 
কর বা আয়কর, সম্পদ 
কোম্পানীগ্ালর দেয় কর ইত্যাদি 
কিন্তু এ বছর আদায় হবে মাত্র 
সাতাশ কোট টাকা। বাকী সবটাই 
পরোক্ষ কর অর্থাৎ যে কর ক্রেতা 
সাধারণের কাছ থেকে তুলে নেওয়া 
যায়। 


বলা বাহুল্য এই করের বোঝার 
দরুণ প্রায় সবরকম 'জানষের দাম 
বাড়বে। তা ছাড়া, ঘাটতি মুদ্রা 
বায়ের যে বিপ্‌ল ফাঁক রয়েছে তার 
দরুণ মূল্য বৃদ্ধি (অন্য কথায় 
টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া) 
অবশ্যম্ভাবী। এই মূল্য বৃদ্ধির 
গোটা বোঝাটাই সরলমনা গরীব 
মানুষগ্লিকেই বইতে হবে এবং 
দীর্ঘকাল ধরে ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
নির্বাচিত করার গুণাগার গুনতে 
হবে। 

যে সব 'নিত্যব্যবহার্য জিনি- 
ষের ওপর উৎপাদন শুজ্ক বাঁসয়ে 
সাধারণ গরীব মধ্যবিত্তের গলাকাটা 
হল তার মধ্যে রূটাঁ, সস্তা দামের 
সিগারেট, কাঁচের "লাস ও পেয়ালা, 
তৈরা সার্ট প্যান্ট জামা, সাবান, 
মংথার তেল, শ্যাম্পু, ময়দা প্রভৃতি ৷ 
তাছাড়া মেয়েদের ব্যবহার্য প্রসা- 
ধনী সামগ্রী, পাটের তৈরী কাপে, 
পা-পে'ষ, ক্যামেরা, লবঙ্গ, মশলা- 
পাতি, ফাইন সৃতাঁ কাপড়, প্রেসার 
কুকার, খেলার তাস, প্রীতি মধ্য- 
বিভ্তদের ব্যবহার্য সমগ্রীগুলিও 


নব-কংগ্রেসী “গরীব হঠাও” 
মার্কা সমাজতল্লী গ্রাস থেকে 
রক্ষা পায় নি। এইসব উৎপাদন 


শুল্ক ববদ এ বছরের বাকণী কয়- 
মাসে সরকারের আয় হবে একশ 
একুশ কোটি টাকা । অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
কর বাড়বে সাতশ কোট আর 
পরোক্ষ কর চাপানো হবে একশ 
একুশ কোটি। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ 
কর জিনিষের দামকে প্রভাবিত 
করতে পারে না, কিন্তু পরোক্ষ কর 
জিনিষের উৎপাদন খরচের সঙ্গে 
যোগ করে দাম ঠিক করা হয় বলে 
এই করের আওতাভুক্ত সব জিনি- 
যেরই দাম বাড়ে। 


এর ওপর শিল্পে ব্যবহৃত 
যন্ত্রপাতি, যন্তাংশ ও কাঁচামালের 
ওপর আঁতরিন্ত আমদানী শুক 
বসিয়ে এদেশে উৎপন্ন শিল্পজাত 
জনিষের মোট উৎপাদন খরচও 
বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মদ্য- 
পায়ীদের বন্ধু কংগ্রেস সরকার 
মদের ওপর কোন ট্যাক্স বসান নি। 

স্বভাবতঃই সমস্ত স্টক এক্স- 





শিংপপতি এবং 


করণ 


চেঞ্জের ফাটকাবাজ_ ব্যবসায়, : 






৪. 


হঠাও মার্কা বাজেটকে স্বাগত 
জানয়েছে। বিভিন্ন শেয়ার বাজারে 
হরেক রকম শেয়ারের দাম এক 


টাকা থেকে সাত টাকা পর্যন্ত 
বেড়ে গেছে। কলকাতা, বোম্বে, 


রের ব্যাপারীরা খুশীতে ডগমগ 
হয়ে এটা যে. খাঁটী সমাজতন্ত্র 
ধাপ, তার সার্টীফকেট দিয়েছেন। 
কারণ তাঁদের অতিরিন্ত মুনাফার 
তুলনায় প্রত্যক্ষ করের পাঁরমাণ 
অতি সামান্য। 

অন্যাদকে এটা নিশ্চিত যে 
এক হাজার টাকা পর্যন্ত মাইনে 
পান, এমন মধ্যবিত্তের মাসখরচা 
শতকরা অন্ততঃ 'তারশ টাকা 
বাড়বেই। নীচের দিকে যারা দুশ 
টাকা মাইনে পান, তাঁরা অঁতারন্ত 
এই যাট-সন্তর টাকা কোথা থেকে 
সংগ্রহ করবেন? 

সরাসাঁর পরোক্ষ কর বৃদ্ধি, 
আমদানী শুল্ক বৃদ্ধ, দুশ কুড়ি 
কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ঘাটাতি এবং 
দুশ ষাট কোটী টাকা রাজ্য সর- 
কারগদালর মোট ঘাটাত লিয়ে 
সর্বমোট চারশ আশ’ কোট টাকা 
ঘাটাত মুদ্রা ব্যয় নীতি-জিনিস- 
পত্রের দামকে কোন আকাশ ছোঁয়া 
স্তরে নিয়ে যেতে পারে তা কি 
গরীবী হঠাও-এর মায়াকান্নায় নব- 
কংগ্রেসীরা ভেবে দেখেছেন? না কি 
ভোটের কাজ সারা হয়ে গেছে বলে 
তারা আবার স্বমূর্তি ধারণ কর- 
লেন? 

কোন দেশের ট্যাক্স বসানোর ও 
সরকারী ব্যয় বরাদ্দের চেহারা 
থেকেই সরকারী দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ট্যাক্স বসা- 
লেই দোষের হবে তা নয়। এই 
ট্যাক্স কদের ওপর পড়ল, সরকারী 
খরচের ফলে দেশের জনসাধারণের 
কোন অংশ লাভবান হবেন, জিনিষ- 
পত্র কেনাবাচা দরদাম এর ফলে ক 


তি রান এ 
যে কোন বাজেট সম্পর্কে বিচার্য 
বিষয়। তার থেকে সরকার ক ধর- 
শের সরকার বোঝা যায়। 


এবারের বাজেটে ট্যাক্সের দে 


কুড়ি কোটী টাকার মধ্যে এ বছরের 


বাকী ন মাসে আদায় হবে একশ 
আটান্রশ কোটী টাকা, তার মধ্যে 
সাধারণ গরীব মানুষকে বইতে হবে 
একশ একুশ কোটী টাকা, বড়- 
লোকেরা বইবেন সাতাশ কোটি 
টাকা । গরীবদের ট্যাক্সের বোঝা 
আরেকটু বাড়তে পারে, কারণ 
অন্যামত আদায়ের চেয়ে উৎপাদন 
শুল্ক প্রভৃতি ট্যাক্স বাবদ সর্বদাই 
বেশী আদায় হয়, ব্যবসায়ীরাও এ 
সুযোগে ট্যাক্সের চেয়ে দর আরো 
কিছ; বাঁড়য়ে দেন। আর আয়কর, 
সম্পদকর, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর ফাঁক 
দেবার ব্যবস্থাও ঢালাও রকমের; 
সুতরাং বড়লোকদের কাছ থেকে 
ট্যাক্স আদায় সাতাশ কোটার 
চেয়েও কম হবে, এটা বই 
বাহুল্য। এর থেকে বোঝা যায় 
চ্যবন সাহেবেরা কাদের লোক। 

নতুন ট্যাক্সের মধ্যে মান সাত 
কোটা চল্লিশ লক্ষ টাকা শিশু- 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ রয়েছে। 
অর্থাৎ ভারতীয় শিশুদের মাথা 
পিছ; বছরে এক টাকা তিন পধ়্সা 
বরাদ্দ হল অথচ শুধুমাত্র ট্যাক্সের 
জন্যে শিশু বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে 
প্রাতটী ভারতীয়কে মাথাপিছু 
আড়াই টাকা করে দিতে হবে। 

এই বাজেটে যে মনোভাব 
প্রাতিফালত হয়েছে তা হচ্ছে গরী- 
বের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁক দিয়ে বড় 
বড় ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের 'ধন- 
ভাণ্ডার স্ফীত করা। 


পরিস্থিতি সৃষ্ট করার প্রবণতা 


এই বাজেটে প্রাতফালত হচ্ছে। 
এ আশংকা যে অমূলক নয় তা 
প্রমাণিত হতে দুচারমাসের বেশশ 
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চনের মাত্র দুমাসের মধ্যে প্রমাণিত 


রপ্তানী বাণিজ্যেও লোকসান 
দেশ জনড়ে সাধারণ মানয় তার 
জীবনজশীবকার ওপর এই _ 

ফলে দেশব্যাপী রাজটে 
এ বৃদ্ধি পাবে। তখন 
রর কোটা থেকে বাড়িয়ে 


আর পি জাতীয় কেন্দ্রীয় বাঁহ 
খরচ একধরণের [পটুনী ট। 

মত জনসাধারণের, ঘাড়ে চেপে বসে 
আছে। এটাও শাসকশ্রেণ 
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i ্েক্কে 
৯ ররর 


ভারত মহাগাগরে ক্ষমতা-ৰাজনীতির পরার 


এ 


বাংলাদেশের প্রতি দরে’ সাম্রাজ্যবাদী অভিযান 


দির 8 
“ শ্ৰেণী সম্প্রাত তাদের সরকার 
যন্মকে পারস্পরিক সংঘর্ষ সম্ভা- 
বনাপূর্ণ টানাপোড়েন, উত্তেজনা 
এবং তিস্ততার পরম্পরা থেকে 
সারয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া 


* এবং আপোষের পথে 'নয়ে যেতে 


চোঁষ্টত হয়েছে। অবশ্য বাংলা 
দেশকে উপলক্ষ্য করে ক্‌টনোতিক 
লড়াই চলেছে, যার কারণ এবং 
উদ্দেশ্য দতরফেই সুদরপ্রসারী 
ভারতের প্রধান মন্দ মহাশয়ার 
সক চাতুরষপূর্ণ উন্তি-(এক) ভারত 
কাউকে ভয় পায়না, না পাকিস্তান 
না চাঁন; দেই) বাংলা দেশ সর- 
কারকে 'স্বীকত প্রদানের ব্যপারে 
ভারত সরকার দ্বাধীন ভাবে: 


. গদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; (৩) স্বীকাতি- 
প্রদ্দানের প্রশ্ন বিবেচনাধীন, এবং 


উপয্নন্ত সময়ের প্রতনক্ষায়_খাঁতয়ে 
দেখলে পাঁরকার বোঝা যায়, বৈ 
বাংলাদেশ সম্বন্ধে “সহানভূত”র 
প্রবল বন্যা সত্বেও ,ভারত সরকার 
বাংলা দেশকে স্বীকৃত দিয়ে. 


পাত বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীকে 
এবং তস্য ম্ুরদ্রীবৰ ডলার সাম্রাজ্য- 
বাদী আমোরকার শাসকচন্রকে 
ঘাঁটাতে চায় না। তাদের পেছনে 
যে বিস্ত-প্জ-শল্পপাঁত তথা 
পাকিস্তানে ক্ষমতাধারী অন্যরূপ 
শ্রেণী অপেক্ষা আরও দৈত্যাকার, 


আরও শীন্তশালী- এবং অর্থনৈতিক 


তাতে 'আ্চর্ষের ক? তাই, 
বর্তমান ডলার সঙ্কটে উত্ত মুদ্রার 
স্থিতশশলতাই যখন. বিপন্ন 
তখনও ভারতের সরকারণ প্রবস্তাকে 


ধদ্ত হতে দেওয়া যায় না বাংলা- 
দেশকে স্বীকৃতি দেবার মত এক 
অহেতুক পদক্ষেপ নিয়ে। প্রধান- 
মন্ত্রী মহাশয়া তাই কক, নিতে 


রমাপ্রসাদ মল্লিক, 


চান না প্াকস্তানকে চটানর। 
তান ঝাঁক নিতে, চান না, আমে- 
রিকার শাসক মহলে 'বরান্ত উৎ- 


পাদনের। জেনারেল কাঁরয়াস্পা 
(ইয়ামিয়া খাঁর আঁর্ম-আমলাতন্ত্রী 
স্যাঞ্গাং) সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী 


মহাশয়ার এই স্বীকৃতি না দেওয়া- 
রুপী “স্নাববেচনার” ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন। দুই র'ষ্ট্রের 
শাসকবর্গের যোগসূত্র কোথা তা 
এই প্রান্তন কম্যাম্ডার ইন চশফ 
চোখে আঙ্গলল দিয়ে দেখিয়ে 
'দিয়েছেন। 


ভারতের সমরকৌশল, নাতি . 


এবং প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র উত্তর- 
পূর্ব এবং উত্তর-পাশ্চমে কয়েকটি 
কেন্দ্রীবন্দুর ওপরে সান্নবন্ধ। 
পশ্চিমবঙ্গের 'দুগপুর কলকাতা 
গুড়ি কোচাবহার 'সাকমের সংযো- 


জক ন্রিকোণাণ্ণল- এই ক্ষেত্গনীলর ' 


নিরাপত্তা ভীত্তক ব্যবস্থা গ্রহণ 
ভারতের রণনীতর এক মুখ! 


অপ্রমদ্খ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ' 


রুপ্পায়িত। অবশ্য হিমালয় উত্তর 


সীমান্ত ১৯৬২. সালের সংঘর্ষের ' 


{তন বছর আগে থেকেই সরগরম; 
শকিল্ডু এ-সীমান্তে ভারতের 
কঙ্পিত প্রতিপক্ষ যে রাষ্ট্র তার 
সঞ্গে মুখোমদীখ রয়েছে আন্ত- 
বৃহৎ বশ্বশত্তি আমোঁরকা এবং 


, সোভিয়েত র্যাশয়া। এই রাম্ট্রদ্বয় 


ভারতের আল্তজর্শীতক রাজনশীত 
তথা সমরকৌশল৷ ও পদ্ধাতর 
প্রয়োগ সমস্যা অনেক সরল ও 
সধাক্ষপ্ত করেছে এই. হিসেবে 'যৈ, 
এদের বিপুল .নৌবাহনী ও 
আকাশবাহিনীর সাহচর্য যে কোনো 
সঙ্কটমূহর্তে ভারত সরকারের 
প্রয়োজনে হাজির ' হতে পারে। 
১৯৬২-র শেষভাগে আমৌরকান 
নৌ-শল্তির দ্বারা এমনি সাহায্যের 
সম্ভাব্যতা বাস্তবে রাুপায়িত 
করোছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 
পিতা জবাহরলাল নেহরু স্বয়ং। 
অবশ্য তা যুদ্ধের ঘনঘটায়: প্রধ- 
মিত হয়ান। - 

সত্তর দশকের গোড়া থেকেই 
কিন্তু আন্তজাতিক সামরিক 
ভারসাম্য বিষমভাবে নাড়া খেয়েছে 
ভরত মহাসাগরায় অগ্চলে। ব্রিটেন 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তেই আর 


থাকতে পারোন। এডেনের পূর্বে 


ও সক্রিয় প্রভাব ধীরে ধীরে অস্ত- 
মত হতে থাকে। মালয়েশিয়া এবং 


সিঙ্গাপুর থেকে! অবক্ষাণ ঁৱটেন . 


তার সামারক উপস্থিত-ও ভূঁম- 
কাকে শেষ করে দেবার সিদ্ধান্ত 


নেয় মূলতঃ টের 
কারণে । এই সঙ্কট আজ প্রায় চরমে 


মুখে গর্ব 
পূর্ণ এডেন এবং সেকোট্রা দ্বীপ, 
ম্যালাডভ-ল্যাকোঁডত দ্বীপপনজ- 
গল সিংহল এবং আন্দামান 
পুর। এছাড়া রয়েছে ভারতের 
স্দদীর্ঘ সমুদ্র উপকূল, এবং পর্ব 
পাঁকিদ্তানেরও। 

ভারত মহাসাগর অণ্চলে ক্য়েক 
বছর যাবৎ যুত রাষ্ট্রের নৌবাহনী 
তৎপরতা বড়য়ে চলেছে 'সাঁচ- 
{লস দ্বীপপদুঞজক নৌরঘাঁট 


“-1হসেবে ব্যবহার করার পাঁরকল্পনা 
এখানে ৱটেন একটি . 


নতুন নয়। 
তথাকাঁথত স্বাধীন অথচ বশম্বদ 
সরকার স্থাপন করেছে। এর 
রাজধানীকে তেল রসদ ইত্যাদি 
নেবার একাঁট স্মাবধাজনক নৌবা- 
হিনী কেন্দ্র রূপে ব্যবহার, করা 
হচ্ছে।, "সিঙ্গাপুর এবং জাভা 
থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত একাধিক 
আশ্রয়স্থল এবং 'বন্দর ব্রিটেন এবং 
আমোরকার প্রভাবাধীন সরকারের 


পশ্চিম উপকূলে বন্বে গোয়া 
এবং কোঁচন; পূর্বে মাদ্রাজ পারা- 
দ্বীপ বিশাখাপত্তনম এবং কল- 


প্রস্তুতির প্রাতদ্বন্িতা 


৪ পাঁচ ত 


তেন দমে পারজমার পাঁরাধ এ- 
সকল বিষয়ে তথ্যাদি নানা মহল, 
থেকে পাওয়া যাচ্ছে। হালে পাওয়া 
খবরে জানা যায় যে, সাতাঁট যুদ্ধ- 
জাহাজ, চারাট সাবমোরন এবং 
নয়টি দ্রলার জাতীয় জাহাজ রুশ" 
নৌবাহনীর এই অঞ্চলে নিয়োজিত 
শন্তি। এডেন খাঁড়র মুখে কিমে- 
নের হজ্ডাইডা, এডেন বন্দর এবং 
নিকটবর্তী সোকোট্রা দ্বীপে 
রুশীরা তাদের" নৌশান্তর' কেন্দ্র 
গড়ে তুলতে ব্যস্ত । আমোৌরকানরা 


এই অঞ্চলে ঠিক কি ভ্বাতের যনন্ধ- 


সাহায্যলাভ ! 


তাঁৱ। ভারত মহাসাগর এলাকায় ভূমধ্যসাগরে যেমন, ভারত সহা- 
প্রথমোন্ধের প্রাথামক সরবিধা দুদকে সাগরেও তেমান, আমোরকী ও 
রুশী নোবাঁহনার প্রাঁতদ্বান্দতা 
ভারত এবং পাকিস্তানকে আশ্রয় 


(এক) ব্রিটেনের প্রভাবাধীন এবং 
প্রাতান্ঠত নোকেন্দ্গাীলতে বদ্ধ 
সংক্রান্ত যাবতীয় সাজ সরঞ্জামের 
সুষোগ স্দাবধা; (দুই) নয়া- 
ওপাঁনবেশ' কায়দায়, বিভন্ন দাক্ষিণ 
এশীয় রাম্টরগ্যীলকে তথাকাঁথত 


যে, ভারত বরণ ব্যাশয়াকে সামারক 
সহযোগিতা দেবে। এর কারণ 
(এক) ভারতকে র্নশয়া - চারটি 
সাবমোঁরন সরবরাহ করেছে এবং 
সেই সঙ্গে স'বমোরন নাঁবক্দের 
প্রীশক্ষণ, বিশাখাপত্তনমে সাব- 
সহযোগতাও দচ্ছে। এ ছাড়া 
মগ বিমান, বিমান ইঞ্জন, জাঁটল 
ও ভার ইঞ্জিনীয়ারং ঘল্মপাঁত 
তৈরীর কারখনা উৎপাদনক্ষম 'করে 
তোলার ব্যপারে রুশ সাহায্য 
ভারতকে ক্রমশঃই রুশিয়ার মুখা- 


গত ব্যপারে দুই দেশের অর্থ- | 


নপাত ঘানষ্ঠ হয়ে উঠছে। 


কেবল. বিশাখাপত্তনমে নয়, | 
শোনা যায় 'ষে, আন্দামান ও 'নকো- | 
বার দ্বীপপজেও র্দশীয় “ নৌবা- |, 
হিনীর বন্ধুত্বপূর্ণ উপস্থাঁত ক্রম- | 
যদ্ধজাহাজ্ের শুভেচ্ছা” | 
সফর এমন এক মাধ্যম যার দৌলতে | 
দেশী রাষ্ট্রের নৌবহর এদেশের || 
নৌ-আফিসার, এমন কি আর্মির | 
উচ্চ পদ-ধিকারী মহলেও দহরম- ( 
মহরম বাঁড়য়ে তুলতে পাঁরে। | 


বর্ধমান। 


ইদানিং আমোঁরকান রণতরণর উপ- 
স্থিতি যেমন, তেমাঁন রূশীদেরও 


ঘটছে রঙ্গমণ্ডে প্রবেশ। উত্ত মহা- | * 
সাগর অণ্তলে রুশ যৃদ্ধজাহাজের ( 





পাশ 


শী ছয় £ 


যুন্তফ্রুল্ট সরকারের আমলে 
পশ্চিমবাংলার কোথাও কিছ? 
ঘটলে আনন্দবাজার যুগ্রান্তর প্রমুখ 
পান্রকাগ্দীল বড় ' বড় হেডলাইন 
দিয়ে খবর বের করতো । হ্্তফ্রন্ট 
আমলে আইন শৃঙ্খলা নেই এবং 
সি পা এম আমলে দেশে এক ভয়া- 
বহ অবস্থা বিরাজ করছে তা তার- 
স্বরে প্রকাশ করতে তারা এতটুকু 
কার্পণ্য করে নি। 
কংগ্রেস দক্ষিণ কাঁমউীনস্ট' মুশ্লম- 
' লীগ সরকারের আমলে যে ভয়া- 
বহ ও ভীষণ অবস্থা বিরাজ করছে, 
ধদব্যীলয়ায় থেকে তা আমরা হাড়ে 


‘হাড়ে টের পাচ্ছি এবং আশ্চর্যের: 


“নরপেক্ষ 'নার্ভক দৈনিক” ললাটে 
এঁকে বৈষ্ণব ভালমান্ষর ভাণ 
. করেন, এসমস্ত ঘটনা বিন্দুমাত্র 
প্রকাশ করছেন না! 

ধ্বুিয়ায় অশান্তির সত্রপাত 
গত মধ্যবর্তী নির্বাচনের দশ-পনের 
দিন. আগে *থেকে। এখানকার 
ফাঁড়র দারোগা আনন্দ ব্যানার্জী 
সস পি এমের দশ-বারো জন প্রথম 
শ্রেণীর কর্মীর বিরুদ্ধে পি ভি এ 
ওয়ারেন্ট বের করে। এরমধ্যে রাম- 
প্রসাদ দাস নামক কংগ্রেসের জনৈক 
লোকও ছিলেন এবং তাকে এ একই 
ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে 
গার্ডের সঙ্গে রামপ্রসাদ দাসের 
ব্যান্তগত ঝগড়ার . পাঁরণাঁততে এই 
গ্রেপ্তার। সম্প্রতি রামপ্রসাদ দাস 
মুন্ডি পেয়েছেন, কিন্তু এ একই 


কিন্তু এখন ডউঁ্ন্দশ্য 


অলক ও অসত্য সাজানো কেসে 
ষে তিনজন িপি এম কর্মী 
গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁরা ম্টাম্ত পানান। 
এবং আরও যে পনেরো-ষোল 
জনের নামে পি ভি এ ওয়ারেন্ট 
আছে, দারোগা তাদের ধরবার জন্যে 
হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নর্বা- 
চনের দশ-পনেরো দন আগে প্রথম 
শ্রেণীর কর্মীদের আটকানোর 
সি পি এম.প্রার্থীকে 
পরাজিত করা৷ কিন্তু ভোটের 
ফলাফলে দেখা যায় সি পি এম 
প্রার্থী প্রায় দশ হাজার ভোট বেশী 
পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। 


এবার নদশয়ায় চোদ্দাট আস- ' 


নের মধ্যে সি পি এম পেয়েছে 
এগারোটি, আর সি শি আই 
পেয়েছে একি। কংগ্রেস মৃশ্লম 
লীগ একটি করে পেয়েছে। কংগ্রে- 
সের শন্ত ঘাঁটি নদীয়ায় তাদের এই 
বিপর্যয় দেখে কংগ্রেসীরা ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠেছে এবং কি ভাবে সি পি 
এম-কে নদীয়া জেলা থেকে উৎখাত 
করা যায়, কি ভাবে তাদের মাজা 
ভেঙ্গে দেওয়া যায় তারই প্রচেষ্টার 
একটি নির্মম ভয়াবহ ও নৃশংস চনৰ 
ধ্যব্যালিয়া। 

নির্বাচনের প্রাক্কালে সি পি 
এমের যে সব কর্মীর বিরুদ্ধে 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছল, তারা 
আত্মগোপন করে নির্বাচনী কাজ- 
কর্ম চালিয়ে যায়। দারোগা আনন্দ 
ব্যানাজী কংগ্রেস গুপ্তচরদের 
সাহায্যে এদের ধরবার চেষ্টা করে। 
ইতিমধ্যে নির্বাচনের ফল প্রকাশ 


রিয়া ধৰে ঘরে অত্যাচার চলছে 


হতে থাকে। নদীয়ায় সি পি এমের 
ফল৷ ভাল হওয়ায় স্থানীয় সি পি 
এম কর্মী, ও সমর্থকরা পটকা 
ফাঁটিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। চূড়ান্ত 
ফলাফলের আগেই যখন দেখা যায় 
সি পি এম আর সরকার গঠন 
করতে পারবে না, তখন এখানকার 


তাত্লা নামকস্থানে জনৈক কংগ্রে- 


সর বাড়ীতে মিথ্যা ডাকাতির ঘটনা 
সাজিয়ে ব্যাপক ভাবে সি পি এম 
কর্মীদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে 
মায়! 

তাত্লার প্রাতাঁট উদ্বাস্তুর 
ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে পালিশ ও 
কংগ্রেসীরা। 
ভীষণভাবে মারধর করে। উদ্বাস্তু 


“শিবিরের বারো-তেরো বৃছরের ছেলে 


থেকে তাঁরশ-চল্লিশ বছরের 
লোকেরা সব পালিয়ে যায়। এর 
কয়েকাঁদন পরে নুতন ক্যাম্পে িি- 
টার দিয়ে ঘেরাও করে শতাধক 
লোককে ধরে নেওয়া হয়। এই 
ভাবে চলতে থাকে- ধনব্লয়ায় 
পুলিশ মালিটারী ও কংগ্রেসীদের 
যৌথ আক্রমণ । 

ইতিমধ্যে এখানকার সুপাররাচত 
নকশালীরা ফিরে আসতে আরম্ভ 
করে। গত বছর গ্রীজ্মের বন্ধের 
পর যোৌঁদন স্থানীয় দেশবন্ধু উচ্চ- 
তর মাধ্যামক বিদ্যালয় খোলে, সেই 


es So AS CTS ts 


রাজধানীর চিঠি 


"(পঞ্চম পৃহ্ঠার পর) 


'বিশেষকে সাঁরয়ে ভিন্ন ধাঁচের সর- 
কারী যন্ত্র গড়ে উঠতে ' সাহায্য 
করাও - আমোঁরকার্র অন্যতম 
উদ্দেশ্য। ফলে চীনকে ঠেকানোও 
হবে সম্ভব। চীনকে দু-মুখো 
নাতির শিকার বানিয়ে পাঁক- 
স্তান ধোঁকা দিয়ে যেতে চায়, তবে 
এ ধোঁকা কতাঁদন টিকবে বলা 


একাংশ আজ -ধীর স্থির রাজ- 
নৈতিক 'হসাব অন্সারে পাকি- 
স্তানের অর্থনৈতিক 'ঁবপর্ষয়ের 
প্রতীক্ষায়। পাকিস্তানের শিপ, 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বিকাশ 
স্তম্ভিত, রুদ্ধ অবস্থায়; তার 
* বৈদেশিক মদ্রার তহবিল আজ, 
এতই ঝ্যাঁয়ত এবং বপজ্জনক 
রেখার নচে যে বৈদোৌশক খণ 
- পরিশোধের দেয় িস্তী ও সুদ 
চচকোতেই তা ফাঁক হয়ে যেতে 
পারে। দেনার দায়ে যুদ্ধের খরচ 


মাথায় ওঠবার উপক্রম হয়েছে, . 


' পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসানক ছাঁদকে 
থাক। এমনি পর্যায়ে পাকিস্তানী 
শাসকমহলের সামনে রয়েছে দুটি 
রাদ্তা- (এক) পৃবঞুযনর শিল্প 


ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের দায় ও 
দায়িত্ব, মায় সম্পত্তি. এবং প্রাত- 


জ্ঠান এ অগ্চলের বাইরে . থেকে 


আসা উদ্যোগপাতিদের হাতে সম- 
পর্ণ; (দুই) নতুবা, ক্রমশঃ চীনের 
সাহায্য নির্ভ'র হয়ে রাষ্ট্রের অর্থ- 
নৈতিক বিকাশের সকল দকগুল 
চৈনিক অর্থনীতির (এবং স্বতই 
রাজনীতির) সঙ্গে গ্রল্থন করা। 


প্রথম পথ পাশ্চম পাকিস্তানের 


শাসকশ্রেণীর মনঃপূত হলেও বিত্ত- 
পাঁতদের মাঝে যারা শীর্ষস্থানীয় 
তারা তাদের দুরপ্রসারী স্বার্থের 
মুখ চেয়ে এমান আঁবমৃষ্যকারণী 
নীতি গ্রহণ করবে না, কারণ তাহলে 
স্থানশয় মধ্যাবত্ত শ্রেণীর " সঙ্গে 
ধনতন্ত্ৰ ঠাটে সহযোগ লাভের 
আশা ধাঁজসাং হয়ে যায়। দ্বিতীয় 


-পথও উন্ত বিস্তপাতদের তীব্র 


বিরোধিতার সম্মুখীন হবে; 
পেছনে সমর্থন 'যোগাঁবে আঁমোঁর- 
কার 'ববাটকায় ধাঁনক মুর্দাব্রুরা। 
ইাঁতমধ্যেই পাকিস্তানের সরকারের 
ওপর আমোরকার উক্ত জোটের 
মাঁলকবর্গ তথা সামারক আমলা- 
তল্বের যারা মাথায় তাদের চাপ 
আমোরক' সরকারের সক্ষম অথচ 
প্রচণ্ড প্রভাবের সঙ্গে যুন্ত হয়ে 
বাংলা দেশের স্মস্ধার এক রাজ- 
নোতিক সমাধানের 'দিশায় কাজ 


অবশ্য আমোঁরকার ‘বিশ্ব রাজনশীত 
করতে শর করেছে। এই সমাধান 
তথা রণকৌশলগত লক্ষ্য এবং 


উদ্দেশ্যের অনুকূল যাতে হয় সে' 


চেষ্টাও চলছে, অর্থাৎ ভারত মহা- 
সাগরায় অঞ্চলে বাংলা দেশের 
উপকূলরেখা বরাবর একসাঁর নৌ- 
ঘাঁটি আমোরকী নৌবহরের-ভাঁবি- 
ষ্ৎ বিচরণ এবং মহড়ার জন্য 
আশ্রয় ও শান্তর ভাঁত্ত দুই যাতে 
যোগায় তারই প্রয়াস। 

রাজনীতির গোপন ক্রিয়ার কথা- 
খেয়ালে রেখে সম্প্রাত ভারতের 
প্রধানমন্ন্মী আশা প্রকাশ করেছেন 
যে, বাংলাদেশে এমন অবস্থা সৃষ্টি 
হবে যখন সেখান থেকে পালিয়ে 
আসা উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে 


. পারবে এবং তাদের গণতাঁন্মক ইচ্ছা 


পূর্ণ হবে। . 
কিন্তু এ ধরণের রাজনোতিক 
মান দ্বৈরাচার ভাঁত্তক রাষ্ট্রকাঠামো 
বজায় রেখে.বাংলাদেশে লাগাম পরা 
গণতন্ত্র কায়েম করা চলবৈ_আমে- 
রকী নব্-সাম্রাজ্যবাদের নাট 
মোটা লাভ হলেও রিয়ার স্বার্থ 
এ অণ্চলে হবে বিপন্ন এবং চঈনে- 
রও ঘটবে কূটনৈতিক পরাজয়! 


কয়েকজনকে ধরে 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৪ঠা জন ১৯৭১ 


দিনই এই নকশালপল্থণীরা দ্কুলটি 
পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই 
নিয়ে কুলের ছাত্র ও স্থানীয় জন- 
সাধারণের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হয় 
ফলে নকশালরা এখান থেকে 
পালিয়ে ষায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা দরকার, গত 'বছর নদীয়া 
জেলার অধিকাংশ স্কুলেই কোন 
পরীক্ষা হতে পারোন। নকশালরা 
ব্যাপক ভাবে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগায়, শিক্ষক 
ও ছাত্র হত্যা করে, শিক্ষা ক্ষেত্র 


নাসের রাজত্ব কায়েম করে। কিন্তু 


একমাত্র ধ্দব্ীলিয়া উদ্বাস্তু শাবি- 
রের চারটি হাই স্কুল ও দশটি 
প্রাথামক বিদ্যালয়ে শনার্বঘে! 
পরীক্ষা অন্দষ্ঠিত হয়। সপ 
এমের ছেলে মেয়েরা ও জনসাধারণ 
মিলিত ভাবে পাহারা দিয়ে 
পরাঁক্ষাগ্নাল স্মষ্টুভাবে গ্রহণ 
করায়। 

কিন্তু এখন নির্বাচনের পরেই 
সেই সুপাঁরচিত নকশালীরা নব- 
কংগ্রেসের মেম্বার- হয়েছে এবং 
দারোগা পুলিশ ও মালটারখর 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধ্ুব্ীলয়ায় ঘরে 
ঘুরে অত্যাচারের রোলার চালি- 
য়েছে! 

গত দোসরা মে রাতে এখানকার 


অমল বিশ্বাস নামে এক সুপাঁর- 


চিত সমাজ বিরোধাঁকে কে বা কারা 
হত্যা করে! অমলের এক কালের 
সাঙ্গাং গণ্ডাদের সঙ্গে তার এক- 
বার চোরাই মালের ভাগাভাগি নিয়ে 
মারামার হয়। অনেকের ধারণা 
এই হত্যাকান্ড তারই ফলশ্রুতি। 
অমলের হত্যাকান্ডের পরদিন থেকেই 
ধুবুলিয়ায় এক নারকীয় অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে। পরদিন তেসরা 
মে উত্ত নকশালপন্থধীরা (অধুনা 
নব কংগ্রেসীরা) দলবদ্ধ ভাবে দেশ- 
বন্ধ: স্কুলে প্রবেশ করে ছোরা, 
লাঠি ও বোমা দিয়ে শিক্ষক ও 
ছাত্রদের ব্যাপক আক্রমণ ' করে। [সি 
পি এম সমর্থক জুড়ন 'বি"বাস 
নামক জনৈক শিক্ষককে হত্যার 
উদ্দেশ্যে আঘাত করে। ছাত্র ও 
শিক্ষকরা প্রাণভয়ে ছুটাছাটি করতে 
থাকে, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার মাত্র 
িনশ-গজ "দূরে থানা, দারোগাকে 
খবর দেওয়া সত্বেও 'তাঁন আসেন 
না। ইতিপূর্বে স্কুলের সামনে 
ট্রাক দুর্ঘটনায় একজন ছাত্র মারা 
যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তে- 
{জত জনতা ট্রাকাটতে আগুন, 
লাগয়ে দেয়। দারোগা ক্ষিপ্ত হয়ে 


‘স্কুলে ঢুকে বন্দুক উচিয়ে 'শক্ষক- 


দের. যথেচ্ছ গালিগালাজ করে 
এবং এই ঘটনায়" শিক্ষকদের হাত 
আছে বলে আঁভযোগ করে। 

এখন নকশাল কংগ্রেসী ও প্ীলশ 
মিলিটারী - একযোগে ধূবুলিয়াক় 
ব্যাপক অত্যাচার আরম্ভ করেছে। 
যখন তখন গৃহস্থের বাড়ী ঢুকে 
সার্চ করার নামে হাঁড়কপাঁড় ভাঙ্গছে। 
সি পি এম সন্দেহে আগে গন্ডার 
দল! এখানকার কোন ছেলেকে ধরে 


টাঙ্গ বা ছোরা মেরে মারাত্মকভাবে 
জখম করে রাস্তায় ফেলে রাখছে, 
পুলিশ তখন তাকে গ্রেপ্তার করে 
চালান দিচ্ছে। কংগ্রেস ও নক- 
শাল নামধারী গ্ণ্ডারা প্রকাশ্য. 
দিবালোকে উল্মন্ত ছোরা, লোহার 
রড ও বোমা হাতে ঘোরাফেনা 
করছে, ইচ্ছামতো যেকোন পাড়ায় 


এহেন অরাজকতা চলতে পারে? 
এই যদি অবস্থু হয়, তবে সি পি 
এম পার্টিকে নিবদ্ধ করে দিলেই 


তো হয়ঃ একটি বৈধ পার্ট যার 
-পেছনে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে, 


নেহাৎ রাজনোৌতিক কারণে ঘৃণ্য 
প্রীতাহংসা ও জিঘাংসা চারতার্থ 


করা রাষ্ট্রশান্ত ও গুণ্ডা বাহনীর 


চানের বিরদ্ধে 
অগগ্রচার 


গত ছই এপ্রিল ভারত সরকারের 
কাছে প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রে চাঁন 

৮1045 a slander against us 
that we are supporting Pakis- 
tan Govt. against the freedom 
loving people of East Bengal”. 

ইহা সত্বেও বাংলাদেশকে কেন্দ্র 
করে চীনের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা 
প্রচার করে চলেছে আমাদের দেশের 
বুর্জোয়া সংবাদপন্রসমূহ। বাংলা- 
দেশের প্রশ্নে চীনের ভূমিকা মার্স 
বাদ-লেনিনবাদ ও শ্রামক শ্রেণীর 
আন্তর্জাতকতার নীতির উপর 
প্রীতম্ঠিত কি না তা বুঝতে হলে 
কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনকে 
কামউানম্টরা কোন্‌ শ্বাম্টকোণ 
থেকে ধিচার. করে তা জানা দর- 
কার। কমরেড স্ট্যালিনের মতে 

“The national problem is a 
part of the general problem 
of tthe proletarian revolution, 
a part of the problem otf 
the dictatorship of the prole- 
tariat”. (J. Stalin, Problems 
of Leninism, p. 61). _ 

এঁ একই বইয়ে কোন জাতীয় 
আন্দোলনকে কাঁমউানষ্টরা সমর্থন 
জানাবে সে প্রশ্নের উত্তরে স্টযালিন 


“Such national movement- 
as tend to weaken, to over- 
throw ‘imperialism hnd not 
to strengthen or preserve it.” 

কম্‌ঃ আরও বলেন, 


দর্পণ ॥ শন্রবার ৪ঠা জুন ১৯৭১ 


“The ‘question of the right 
of the nation is not an 25০186 
ed self-sufficient question ; it 
is a part of the general pro- 
blem if the proletarian revo- 
lution subordinate to the 
whole and must be considered 
from the point of view of the 
whole”. 


“The national movement কর 
the oppressed countries should 
be apprised not from the 
point of view of formal demo-' 
cracy but from the point of 
view of actual results obtain- 
ed as shown by the general 
balance sheet of struggle 
against imperialism”. (Col- 
lected Works, Vol. XIV, Pp. 
257). 


উপারোল্ত দূষ্টিকোণ থেকে বাংলা- 
দেশের আন্দোলনকে বিচার করলে 
দেখব যে আওয়ামী লগের ছয়- 
ফা অথবা বাংলাদেশের অস্থায়ী 


শ একথা আজ 'দিবালোকের মত 
> স্পম্ট যে লাওস ও ভিয়েখনামে 
প্রচশ্ডভাবে মার খাওয়ার পর-দাক্ষিণ 
এশিয়ায় চাঁন বিরোধী যুদ্ধের 
নূতন ঘাঁট হিসাবে -সাম্রাজ্যবাদ 
বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চায় 
এবং আওয়ামী লীগের প্রভাব- 
শালী নেতৃত্বকে তারা একাজে সহ- 
যোগী হিসাবে পেয়েছে। এই 
সাম্রাজ্যবাদী শন্তিসমূহ প্রাতিক্রিয়া- 
শীল ইন্দিরা সরকারের সহযোগ- 
তায় এবং বাংলাদেশের আওয়ামশ 


নিাতনের বিরুদ্ধে তীর শ্রেণী 
সংগ্রাম চালাচ্ছেন। এই সংগ্রাম যে 
মুহূর্তে শান্ত স্চয় করে 'বম্ব 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে তার আন্র- 


মণের বর্শাগ্র পরিচালনা করবে সেই 


গোরলা যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব 
যার অল অন লা 


£ রানি 


মস্তি আন্দোলনকে সাফল্যের পথে 
এগিয়ে নিয়ে৷ যেতে পারেন। 


এগিয়ে যেতে পারে। 
লা রা: 


ত জিত 


LLL bel ar কপ Md 


গুরববাধার | মুভযোদ্ধাদের তি 


পূর্ব বাংলার যুদ্ধরত বন্ধুরা, 
আপনাদের জানাই অসংখ্য শ্রদ্ধা, 
জানাই লাল সালাম! আপনারা 
যুদ্ধ করছেন, দেশের “ভিতরের ও 
বাইরের শোষক শ্রেণী, তাদের 
দালাল শ্ৰেণী এবং তাদের রক্ষী 
বাহনীকে খতম করে দেশকে 
শোষণ ও নিপীড়ন মস্ত করার 
জন্য। কমরেড ‘লন পিয়াও বলে- 
ছেন, পবন্বের যেখ্যনেই যাঁরা 
সশন্দ সংগ্রাম পাঁরচালনা করেন 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁরা 
আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁদের এ 
সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই এক 
ধাপ!” অতএব আপনারা এ 
যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পাঁর- 
ণত করুন, কারণ আপনারা নিশ্চ- 
য়ই নিপশীড়ত লাছিত ও শোষিত 
বাংলার জনগণকে শোষণ ও 'নিপাঁ- 
ডন থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছেন। এ 
জনগণের প্রাত আস্থা রাখুন, 
তাদের উপার নির্ভর করে দূঢ় পদে 


. এগিয়ে যান, জয় আমাদের হবেই। 


এ প্রসঙ্গে যোদ্ধা হসাবে আমরা 
সর্বদা মনে রাখবো কমরেড মাও- 
এর বাণী, “জাতীয় ম্যান্তর সংগ্রাম 


সাহায্য দিচ্ছে ইহা কুৎসা মার?» 
গ্রণচশীনের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ ভাবে 
সম্পা্তি একটি বেসরকারণ প্রীত- 
জ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে 
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির 
একজন কমরেড প্র বাংলার 
বর্তমান পারাস্থাতি সম্পর্কে 
আলোচনা করেন! আওয়ামী লগ 


-প্রসধ্গে সে ভিদ্রমহোদয় . বলেন, 


“বস্তুতঃ আওয়ামী লীগ হলো 
পূর্ব বাংলার বড় ধাঁনক সম্প্রদায়ের 
রাজনোতক প্রাতজ্ঠান যা সম্পূর্ণ 


রূপে কাঁমউনিস্ট বিরোধী এবং 


চীন বিরোধা ভুমিকা পালন করে 
আসছে এবং ফা মার্ক'ন সাঘ্রাজ্য- 
বাদী ও তার অনুগামী সরকারের 
সঙ্গে সম্পার্কত, ফলে শুধ আও- 
য়ামী লীগের নেতৃত্বে গাঁঠত চাঁন 
বিরোধ? কোন সরকারকে নীতিগত 
ভাবেই চীন সমর্থন করতে পারে 
না৷” পাকিস্তানী সেনাবাহনীর 
অত্যাচার প্রসঙ্গে তানি বলেন. 
“Jt has been a national 


‘oppression and suppression. 


throughout the long 28 years. 

Now it has taken a naked 
shape. If you can form a 

united front against aggression 
—then and only then we.can 
support this movement.” 


সুতরাং চীন এঁক্যবদ্ধ সশস্ম 


হিসেবে পূর্ব পাঁকস্তান কাঁমউ- 
নিষ্ট পার্ট (এম-এল)-এর প্রাঁতাঁট 
বিপ্লবী কর্মীর প্রীত আকুল আবে 
দন জানাই, দয়া করে আপনারা 
প্মাকদ্তান ভিত্তিক 'বগ্লবের পাঁর- 
কল্পনা ত্যাগ করুন৷ যাঁদও মার্ক্স- 
বাদশরা সমগ্র বিশ্বের জনগণের 
সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, 
তথাঁপ 'বাভল্ন স্থানে, 'বাঁভল্ন 
পাঁরবেশে জনগণের চেতনার স্তর 
ও পাঁরচালনা করার মত গড়ে ওঠা 
একট বিপ্লবী: পার্ট . ইত্যাদি 
বিঙ্লবী পাঁরিস্থাতর বাস্তব অব- 
স্থার প্রোক্ষতে 'র্বাভন্ন স্থানের 


বিদ্লবী ক্িয়াকন্ড বানর হতে 
বাধা। আসন জনগণ থেকে 'বাচ্ছন্ন - 


না হয়ে পূর্ব বাংলার জাতীয় ম্যান 
ও জনগণের গণতল্র প্রাতষ্ঠার জন্য 
সশস্ব লড়াই করে নিজেদের 


কারণ শোষপ নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
তে লড়াই করে না সে বিশ্লকী 
হতে পারে না। এ সংগ্রামকে আমরা 
শ্রেণী সংগ্রামের রুপ দেই। “পূর্ব 
বাংলায় ফ্ীসস্ট অভ্যুত্থান দম়ন. 
করা হচ্ছে”_এ বন্তব্য দিয়ে আপ- 


 নারা '্ীক্ষয়তা আঁতগ্োপনীয়তা 


এবং অপর . ঝ্ধরত বিশ্লবীদের 
সঙ্গে অসহযষ্মোগতার নাঁততে 
-' সঙ্কীর্ণতাবাদকে, আঁকড়ে ধরে 
রয়েছেন। 

আম জানতে .চাই প্‌ 
বাংলার প্রায় সাত লক্ষ জনতা কী 
ফর্টাসস্ট ছিলেন? পাকিস্তানী 
সেনাবাহনীর বর্বর অত্যাচার, 


নিাঁবচারে গণহত্যা, আগ্নসংযোগ ধাঁনক শ্রেণীর এ স্বাধীনতা আন্দো- - 


তাদের পথে নেমে আসুন! আপ- 
নাদের 'নিশ্চয়ই স্মরণ আছে মহান 
নেতার সতর্ক'্কণী পনীক্কয়তাবাদ 
সন্দেহবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদ হচ্ছে 
সংশোধনবাদ।” আপনারা এই 
সংশোধনবাদী ভূমিকা ত্যাগ 


- করে সুস্পষ্ট বন্তব্য দিয়ে স্শস্র 


জনের নেতৃত্ব অবশ্যই 'বস্লবীদের 
দিতে হবে। সাঁত্যকারের 'বস্লবী 
হিসাবে এ সশদ্ত সংগ্রামের 
এীতহাসিক বিপ্লবী দায়িত্ব পালন 
করুন, কৃষক শ্রমিক বিপ্লবী বুদ্ধি- 
জীবা ও দেশপ্রোমক জাতীয় ধাঁনক 
শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত এ এঁক্যবদ্ধ 
পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের 
বিপ্লবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন। 


জনৈক মদীন্তযোদ্ধা 


ত৩ঁলীস্পভ্রত ক্ষান্ত Ed 


এখনো তৈরী হয়ান, এখনো তা প্রায় 
পার্টির মধ্যেই সাঁমাবদ্ধ। এ আশা 
রাখ স্বার্থশূন্য এস পি আই (এম- 
এল) বিপ্লব কৃষক শ্রামক থেকে শুরু 
করে প্রাতাঁট শোষিত ও এখনো যারা 
বিভ্রান্ত এই সকল মানুষের বুকে 


আগুন ধরাবে। তখন পাশ ' ও 
মালিটারীর*এক ভগ্নাংশও 'কি ধন- 
তন্ম ও ছোটবড় সমস্ত শোষক ও 
স্দীবধাবাদখদের বর দ্ধে দাঁড়াবে না? 
তাদের সকলেই কি শেষ পর্যন্ত 
একইভাবে এই বিগ্লবের ওপর ম্টীম- 
রোলার চালিয়ে যাবে? সোঁদনের 
জন্যে অত্যন্ত সতর্ক ও সাহু হয়ে 


. অমাদের সংগঠন দিকে দিকে ছড়িয়ে 


দিতে হবে। তখন 'ব্লবের এমন 
একটা স্তর আসবে যখন নতুন কেউ 
আর প্দীলশ বা মিলিটারাীর খাতায় 
নাম লেখাবে না, বৃর্জোয়াদেরও 
একটা অংশ নানাভাবে আমাদের 
বিপ্লবকে সাহায্য করবে ব গণফোজে 
সামিল হবে। এখন শুধু বিগ্লবী- 
দের প্রত্যক্ষ হত্যাকারীরাই শাস্তি 
পাক। | 


ভুপাঁত দাস 
সি পপি আই (এম-এল)-এর একজন 
ig সমর্থক 


॥ অট ॥ 


পুৰ্ব বাংলার বামপন্থী রাজনা 
ভাসানী- তোহা সগ্গর্কের ইতিকথা 


আনা a 


শফিকুল হাসান 


চীন ঘে'ষা নণীত অবলম্বন করুক 


. না কেন মাওলানা ভাসানী তাকে 


প্রশগাতবাদী, বলে স্বীকার করা. 


- দুরে থাক, বরং আহইয়দুবশাহীর 
- শোষণ ও নিপীড়নের বিরদ্ধে 


জবালময়শী বন্তৃতা দিয়ে জনগণকে 
এঁকাবন্ধ করার প্রচেষ্টা . চালাতে 
থাকেন। ফলে ন্যাপে অবস্থানরত 
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মাওলানা 


' ভাসানীর নশীতগ্রত বিরোধের 


বর্তীকালে পূর্ব বাংলার কাঁমউ- 


লা নিস্ট পার্ট .গঠন করেন) ১৯৬৯ 
- পুরে দর্ণীদন ব্যাপী এক বিরাট 
- কৃষক সম্মেলনের আহবান করেন। 


কৃষক সামাতর সম্পাদক আব্দুল 
হক এ সম্মেলনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
মৌনতা অবলম্বন করেন-এবং নানা 
অজুহাতে, সম্মেলনের - সাংগঠানক 
কার্য থেকে দুরে. সরে থাকেন! 
সম্মেলনের প্রথম দিনেই মাও- 
লনা ভাসানীর সমর্থক এবং মোঃ 
তোহা সাহেবের, সমর্থকদের পর- 
স্পর িরোধশ শ্লোগান ও পাল্টা 


টির সস &% 


, দীপন ১৮৪, ঠা জে বত 





- দশণি 1 শক্রবার ৪ঠা জুন ১৯৭১ 


স্বতস্ফর্তে ভাবে প্ীলশ াঁল-. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির 
টারী, স্ুদখোর, মহাজন ঘুষখোর মোহাম্মদ তোহা সাহেবরা নস্যাৎ. 
আফসার, . দালাল গরুচোর, . বদ- করেছেন। 


মাইশদের খতম করতে থাকে। 

ঠিক এমনি সময় কোন সসং- 
"গাঁঠিত জনগণের রাজনোৌতক 
পার্ট কেমিউনিষ্ট পাট) এয়ে 


মাওলানা ভাসানী অতঃপর 
সন্তোষে অন্মাষ্ঠত দ্বিতীয় কৃষক = 
সম্মেলনে স আই আর একাঁট' 
দালল সম্পর্কে এক চাণলাকর 


চ্লোগানের পাররদাত হিসাবে উতর এসে যদি এ অসংগঠিত বিপ্লব তথ্য প্রকাশ করেন। সে - দাললে 


পক্ষের মঞ্চে হাতাহাতি শুরু হয় জনগণকে সংগঠিত করে সশস্র ভারত পাঁকস্তান' সরকারের মাঝে 


এবং দাদন ব্যাপী অনবাষ্ঠতব্য বিদ্লবের পথে পরিচালনা করার . কনফেডারেশনের চদান্ততে দুই 
সম্মেলনের “প্রথম দিনেই সমাপ্ত মহান দায়ি গ্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে বাংলা ও আসামকে নিয়ে নূতন 
ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনার পর নিতেন, তাহলে পূর্বে বাংলার “বেংসাম” রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে মহান 


মাওলানা ভাসানী এবং মোহাম্মদ 


ইতিহাস নিঃসন্দেহে অন্য ভাবে 


দের বির একটি মান 


লাভ করে। উভয় পক্ষ প্রকাশ্- বিস্লবী পর্ব পাঁকস্তান কাঁমউ- কথা৷ লিক হল এর তান 


ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা- 
হোঁড়াছঃড় করতে থাকেন। 

এ সময়ে প্রশাসন ব্যবস্থার 
প্রীতাট স্তরে দুর্নীতি প্রবল 
আকার ধারণ করে। ঘুষখোর 


_ মনাফাকারী মজ্দুরদারণী ও চেঃরা-. 


কারবারীদের অত্যাচার জনজশবনে 
শ্াসের সৃষ্টি করে। মাওলানা 


নস্ট পার্ট জনগণকে বিশ্লবের 
পথে পরিচালনা করার . পাঁরবর্তে 
সম্পূর্ণ নীরব নিক্িয দর্শকের 
ভূমিকা গ্রহণ করে। ঠিক এমান 
সময়ে জনগণকে বিস্লবের পথে 
পাঁরচালনা করার মহান দায়িত্ব গ্রহ-' 
ণের . উদ্দেশ্যে ভাসানী ন্যাপের 
অন্যান্য 'িগ্লুবী কাঁমউনিষ্টরা মতন 
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ভাসানী এ সকল দদর্নীতবাজদের- আবুল বাসারের নেতৃত্বে কৃষক 


সতর্ক করে দেন এবং জুন মাসে 
তাদের বিরুদ্ধে ঘেরাও আঁভযান্‌ 
শুর করেন। পূর্ব বাংলার হীতি- 
হাসে ইহা জুন আন্দোলন নামে. 
খ্যাত। এ ঘেরাও আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে মোহাম্মদ তোহা সমা- 


" লোচনা করেন এবং ত'তে অংশ 


গ্রহণে বিরত থাকেন। অন্যাদকে 
মাওলানা ভাসানীও তাঁদেরকে 
দুনর্শীতবাজদের সমর্থক হিসাবে, 
আভিযুস্ত করেন, ফলে তাঁদের সম্প- 
কের আরো অবনাত ঘটে। “ 

এদিকে . আইয়ুব সরকারের 


জার্ল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মস্তি 
কামী সংগ্রামী জনতা সভা ও 
শোভাযাত্রা চালাতে থাকেন। এসকল 


- সভা- ও শোভাযাত্রায় পাঁলশ ও . 


বাদে সারা পর্ব বাংলা ব্যাপণ জন- 
গণের যে" সংগ্রামী চেতনা বাধ 
পায় তার প্রকাশ ঘটে .সরাসার 


স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে!" 


ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবকে 
আইয়ব সরকার বহু পূর্বেই 
«আগরতলা . ষড়যন্দ 
বিচার চাল্মতে থাকে। প্রাতিক্রিয়া- 
শীল শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদী- 
দের এ সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
মাওলানা ভাসানী সংগ্রামের পথে 
নেমে আসার জন্য জনগণকে 
আহ্বান জানান। তাঁর এ আহবানে 
পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র 
জনতা সংগ্রামী . ভূমিকা গ্রহণে 
এগিয়ে আসেন। সকল ছাত্র প্রতি- 
ষ্ঠান এ্রীতহাঁসক এগারো দফা 
দুবোর ভিত্তিতে এঁকবদ্ধ হয়ে 
স্টুডেন্টস আআকশান কাঁমিটি গ্রঠন 
করে এবং স্বৈরাচারী আইয়ুব 
সরকারকে , উৎখাত করার এক 
বিস্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৪৪. 


শোভাযাত্রা এবং _জনসভা করতে 


. মামলার” - 


শ্রীমক ও বিপ্লবী ব্দাদ্ধজীবাদের 
সমন্বয়ে গড়ে তোলেন পুর্ব বাংলার 
কাঁমউনিস্ট পার্ট। নবগঠিত এ 
পার্টি জনগণকে পরিচালনা করার 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চার্লায়। 'বিশে 
জান্যয়ারী পুজিশের গ্যালতে 
শহীদ হলেন কমরেড 'আসাদুজ্জ- 
মান, শহণদ হলেন রুস্তম, মাঁতউর 


উল্লেখ করেন। 'দলিলি. তান 
মোহাম্মদ তোহাকে প্রকাশ করার 
জন্য নিদেশ দেন। মোহাম্মদ 
তোহা দাঁললকে তথাকাঁথত দাঁলল * 
বলে উল্লেখ করেন এবং ভা প্রকাশে 
বিরত থাকেন। পরে তান তার 
নিকট এ দলিলের উপাস্থাত 
অস্বীকার করেন। এতে উভয়ের 
মাঝে পরস্পর বিরোধী আঁভি- 
যোগের বিনিময় হতে থাকে এবং 
জনগণের মনে মোহাম্মদ তোহার 
কার্যাবলী সম্পর্কে - জিজ্ঞাসা ও 
সন্দেহ দানা বেধে ওঠে! মাওলান 
ভাসানী 'এবং মোহাম্মদ তোহার 
মাঝে এভাবে যে তিন্ত - সম্পর্কের" 
সৃষ্টি হয় তার থেকে অব্যাহত 
পাবার জন্যই মোহাম্মদ তোহা 
তার দর্ধীদনের পারশ্রমে গড়া 


ন 


+ 


আরো নাম না জানা অনেকে। মাও-.- ন্যাপ, কৃষক সাঁমাত এবং শ্রমিক 4 * 


লানা ভঙসানী ক্ষিপ্ত জনতাকে যে 
কোন মুল্যে এ সরকারকে প্রাতহত 
করার আদেশ দেন। বশ্লবী 
বীর জনগণ সেদিন সশদ্ল হয়ে 
উঠেছিলেন এবং অসীম স্াহাস- 
কতার সঙ্গে তাঁরা আরম করে- 
ছিলেন ক্যান্টনমেন্ট। সরকারী 


দালালদের প্রচার কেন্দ, দালাল 


মন্ত্রীদের বাড়ী, সরকারী আঁফস 
আদালত, পচালশ 'মাঁলটারীর 
গাড়ী, শহর গ্রামের থানায় থানায় 
এ বিপ্লবী জনতা টোঁদন করে- 
ছিলেন অগ্ন সংযোগ, শোষণ 
নিপীড়ন থেকে জাতীর ম্ুন্তির 
জন্য স্বতঃস্ফূর্ত জনতা সৌঁদন 
সর্বাত্মক 'বগ্লবী প্রচেষ্টা চালিয়ে- 
ছিলেন। অবশেষে আতঙ্কগ্রস্ত 


প্রীতক্রিয়াশীলা আইয়ুব সরকার 


জনগণের শান্তর নিকট আত্মসমর্পণ 


ফেডারেশনকে বিপ্লবের পারগঞ্থণ 
পাঁত বুর্জোয়া সংগঠন হিসাবে 
এবং মাওলানা ভাসানীকে বিগ্লব 
বিরোধী প্রারক্লিয়াশীল হিসাবে 
অভিষুন্ত করে ওঁ সকল প্রাত- 
বিদ্লবী গণসংগঠন থেকে পদত্যাগ 
করতে বাধ্য হন। 

কিন্তু 'মোহাম্সদ তোহা 
সম্পর্কে গণমনে এক তাঁর জিজ্ঞাসা, 
বিরাজ, করতে থাকে। কৃষি বিগ 
বের এতবড় একজন বিপ্লব নেতা 
(নোয়াখালীতে যাদের পাঁরবারের ' 
তাঁরশ হাজার বিঘা জাম আছে) 
সব্দীর্ঘ আট বছর যাবৎ শ্রামক 
ফেডারেশনের সভাপতি, ন্যাপের 
সম্পাদক এবং কৃষক... সমাতর 


গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও সেখানে ₹ 


কৃষকদের সঙ্গে সম্পকিতি হয়ে 
বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন 


করে এবং শেখ মুজিবকে ছেড়ে না কেন? এমন সব প্রাতীবস্লবশ 


দিতে বাধ্য হয়। নবগাঁঠত পূর্ব 
বাংলার কাঁমউানস্ট পাট তখনো 
জনগণকে নেতৃত্ব দেবার মত সসং- 
গঠিত হয়ে উঠতে পারে ন, তাদের 
এ দুর্বলতার কারণে জনগণের 
িস্লবী নেতৃত্ব শেখ মুজিবের 


" হাতে চলে যায়। কিন্তু শেখ ম্মাঁজব 


তার শ্রেণীগত চাঁরত্রের জন্যই জন- 


কৃষক শ্রামক সংগঠনগ্যালতে দশর্ঘ 
দিন তান কেন 'ছলেন এবং 
. সেখানে তাঁর মত বিরাট বিপ্লবী 
কি ভূমিকা ছল? সকল শ্রামক 
কৃষক সংগঠন যে প্রাতক্রিক্সাশশীল 
বিপ্লব বিরোধী সংগঠন তা উপ- 
লব্ধি করতে মোঃ তোহার মত 
বিপ্লবীর এত দীর্ঘ সময় লাগলো 


গণের 'বস্লবী চেতনায় আতঙ্ক- কেন? তিনি কি কোন 

গ্রস্ত হন! এবং তাদেরকে ভুলপথে প্রণোদিত হয়ে এসব বলছেন? 
পাঁরচালনা করার উদ্দেশ্যে আপোষ নাক তোহা সাহেব নিজেই প্রাত- 
আলোচনায় লিপ্ত হন! ফলে জন- 'বি'লবাী ইত্যাঁদ জিজ্ঞাসার ধুম = 
গণের বি'লবব ভূমিকা ক্রমে ক্রমে জালে জনগণকে ফেলে রেখে মহান 
ধার ভঙ্গ করে জনতা হরঅল, স্তিমিত হয়ে আসে। “জনগণ থেকে শবস্লবী নেতা তাঁর বিস্লবী দল- 


' ঈবাচ্ছি্ন হয়ে নিক্ষিয এবং আঁব- 


থাকেন! এই জনসভায় পুলিশ ও গ্লবা [ভুমিকা গ্রহণের ফলে সংগ্রাম বল নিয়ে সকল বিস্নব বিরোধ 


গমালটারী গাল চালালে জনতা জনগণকে বিস্লবী গণযদ্ধের পথে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্পর্শকে চরম 


/ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাম ও শহরে নিয়ে যাবার একটা স্বর্ণ স্ুযোগ্ ঘণাভরে পারত্যাগ করেন। 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৪ঠা জুন ১৯৭১ 


বিজয় ঘনাম সিদ্ধার্থ 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


সারা ভারত জুড়ে রাজ্য 'বিধান- 
সভাগুলর বনর্বাচনের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হতে পারে। 
তখন নাহার-ীবরোধী উপদলের 
হাতে" প্রদেশ কংগ্রেসের করব 
রাখা প্রয়োজন যাতে নির্বাচনে 
মনে'নয়ন দেবার চুড়ান্ত ক্ষমতা 
তাঁদের হাতেই থাকে। 

এই উপদলটশ প্রধানমন্ত্রী 
ইদ্দিরাজীকে বুঝিয়েছেন যে বিজয় 
সং নাহারের সঙ্গে অতুল্য-প্রফব্লল 
চক্রের গোপন আঁতাত রয়েছে। 
গাঁশ্চমবঙ্গ হীন্দরাপল্থী কংগ্রেসে 
সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের সদস্যদের 
অনেক হীন্দিরা বিরোধী নেত:দের 
পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে 'ফাঁরয়ে 
আনার জন্যে 'িজয় সিং নাহার 
আদাজল৷ খেয়ে লেগে পড়েছেন। 
গোপাল মুখোপাধ্যায়, কীরেন 
মৈৰ প্রমুখ সংগঠনপল্ধী কংগ্রেসের 


কংগ্রেসের প্রাদোশক কমিটীর সভয় 
সংগঠন কংগ্রেস তুলে দিয়ে সবাই- 
য়ের হীন্দরা কংগ্রেসে যোগদানের 
সংকল্প ঘোষণা করা হয়োছল। 
কল্তু বিজয় সং নাহারের বিরোধী 
উপদলের নেতা 'সিদ্ধার্থশগ্কর 
রায় সথ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাঁত 
দদয়ে জানয়ে দেন যে একাঁদন 
যাঁরা অতুল্য প্রফুল্ল চক্রের বশংবদ 
হয়ে ইন্দিরা বিরোধী কাজে লিপ্ত 
{ছিলেন তাঁদের আর কোনাঁদন 
শাসক কংগ্রেসে ঢুকতে দেওয়া হবে 
না। সঙ্গে সঙ্গে তান হীন্দিরা- 
পন্থী কংগ্রেসের ওয়াক কামিটী 
থেকে সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেসকে 
জাঁনয়ে দেন যে সংগঠনপল্থী 
কংগ্রেসের কেন নেতা বা কর্মী 


তাদের সংগঠন ছেড়ে দিয়ে হীন্দিরা-' 


পল্থধী কংগ্রেসে যোগ দিতে চাইলে 


তাদের সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান 
করে নিঃসন্দেহ হলে তবেই এ- 
সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে। 

শ্রীবজয় সং নহার সম্পর্কেও 
এই উপদলটশী সান্দহান। কারণ 
তান শ্রীঅতুল্য ঘোষের জনসেবক 
ট্রাষ্টরে এখন পর্যন্ত একজন 
বিশ্বস্ত ট্রাম্ট। অপর ট্রাম্টরা 
হলেন অতুল্যবাব; স্বয়ং, বদ*বাবদ 
প্রফল্ল সেন এবং হীতিপূর্কে হাও- 
ড়ায় নিহত পরলোকগত িজয়ানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় ৷ 

'সদ্ধার্থবাবুরা সংগতকারণেই 
সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন যে বিজয়- 
বাবু আসলে অতুল্য ঘেষের ট্রোজান 
হর্স। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে 
সংগঠন কংগ্রেসের জেলা কাঁমটী- 
গলির আধকাংশ সদস্য ও কর্ম 
কর্তারা জেলাস্তরে ইন্দিরা কংগ্রেসে 
ভিড়ে পড়েছেন। সিম্ধার্থব-ব;র্া 
মনে করেন যে প্রদেশ কংগ্রেসে 
'বজয় সং নাহারের কর্তৃত্ব থাকলে 
সুকৌশলে তান প্রান্তন অতুল্য- 
পল্থীদের য়ে পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্রেসে স্থায়ী সংখ্যাধক্য বাগিয়ে 
নেবেন। ফলে ভাঁবষ্যতে যে কোন 
নির্বাটনে প্রার্থী মনোনয়নের 
ব্যাপারে 'িজয়বাবুরা অনুগত 
গোষ্ঠিভুন্ত লোকদেরই পছন্দ কর- 
বেন। সেক্ষেত্রে সিম্ধার্থ-তরুণ- 
পূরবী চক্ুকে হটে আসতে হবে। 

সম্ধর্থবাবু হীন্দিরা কংগ্রেসের 
ওয়ার্কং কামিটীর সদস্য। তাঁরই 
উদ্যোগে সম্প্রাত কংগ্রেস হাই- 
কম্যান্ড সিদ্ধান্ত নেন যে কোন 
কংগ্রেস নেতা একই সঙ্গে "সরকারী 
পদে ও সাংগঠাঁনক পদে থাকতে 
পারবেন না। অর্থাৎ বিজয় সং 
নাহার ডউপ-মখ্যমন্্রা থকতে 
চাইলে তাকে প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাঁতির পদটী ত্যাগ করতে হবে। 
অন্যথায় তাঁকে উপমৃখ্যমন্মীর পদ 





রাজনৈতিক গ্রভিহিংমা 
(২য় পঙ্ঠার পর) 


সার শ্যামল সেন বরখাস্ত হয়েছেন। 
অধীর চক্রবতর্ণ অধ্দনাল্দপ্ত স্বাধাী- 
নতা পাকার চীফ রিপোর্টার 
ছিলেন। তারপর তান বস্দমতঁ 
পাতিকায় বিশেষ প্রারতীনাধ্রূপে 
যোগদান করেন। উাঁনশ শো সাতটি 
সালে প্রথম যযু্তফ্রলন্ট মান্্রসভায় 
প্রচারমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে 
সোমনাথ লাহিড়ী লক্ষ্য করেন 
দপ্তরাট কংগ্রেসী “মালে” ভার্ত। 
তখন মল্রিসভায় স্থির হয় নতুন 
পারপ্রেক্ষিতে পাঁচজন ইনফরমেশান 
আফসার নেওয়া হবে। সেই অনু- 
যায়ী সোমনাথ লাঁহড়ীকে চেয়ার- 
ম্যান করে একটি সিলেকশান কাঁমাঁট 
গঠিত হয়। এরপর সোমনাথ 
লাহিড়ী ও জ্যোতি বসু যনন্তভাবে 
অধাঁর চক্রবতাঁকে ডেকে পাঠান 
এবং তাঁকে এ পদে আবেদন করতে 
অনুরোধ জানান। শ্রীচক্লবতণ” স্থায়শ 
চাকরাঁতে থাকা সত্বেও ওদের অনদ- 


'মাল্মিসভার পতন ঘটে। 


রোধে আবেদন করেন। সিলেকশান 
কাঁমাঁট অধীর চক্রবতর্ঁ সহ সি পি 
আইয়ের মূখপন্র কালান্তরের 
সাংবাঁদক মাঁণক সরকার এবং আর 
একজন (ইনি মারা গেছেন) এবং 
আরও দুজন সাংবাদিক এই মোট 


পত্র দেওয়ার আগেই প্রথম যনন্তফ্রণ্ট 
ফাইলাঁট 
কিল্তু সরকারী দপ্তরে থেকে যায়। 


, সক্রিয় হয়েছেন। 


ছাড়তে হবে বিজয্নবাবু প্রথমে 
কংগ্রেস সভ'পাঁতর পদ ছেড়ে 'দতে 


এই নিয়ম এ রাজ্যে এখন চালু 
হবে না। অর্থাৎ তিনি উপমুখ্য- 
মন্ত্রী ও কংগ্রেস প্রদেশ স্ভাপাঁত 
দুটী পদেই থাকতে চান। 

সঙ্গে. সঙ্গে সিদ্ধর্থবাবুরা 
, নাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটর (হীন্দরাপল্থী) 
সাধারণ সম্পাদক খোদ বিজয়বাবুর 
কাছে সরাসার পণরাঘত করে 
জানতে চেয়েছেন যে তান যেন 
আঁবিলম্বে মনঃস্থর করেন কোন 
পদটী তাঁর কাম্য, উপমুখ্যমল্লী 
না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাতি। কারণ 
তিনি একসঙ্গে দুই পদে থাকতে 
পরবেন না। 

সিদ্ধার্থবাবু. সম্প্রাতি কল- 
কাতায় চারদিন কাটিয়ে গেলেন, 
বিজয়বাবযর সঙ্গে. তাঁর কোন 
কথবার্তা হয় নি। বিজয়বাবুও 
গোপনে সংগঠন কংগ্রেস ও স্বীয় 
উপদলের সদস্যদের সঙ্গে ঘন ঘন 
বৈঠক করছেন। ইতিমধ্যে মান্দ্র- 
পদলোভী কটটুযনক্ঘন কংগ্রেস 


সদস্য দুই উপদলের কলহে ইন্ধন ' 


ফাঁগয়েই চলেছেন। সিশ্ধার্থবাবু 
শনিবার . সন্ধ্যায় "দিল্লী থেকে 
এসেই সরাসার রাজভবনে গিয়ে 
রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে দুঘন্টা 
ধরে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন৷ 


বাংল! কংগ্রেস 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 
আনবার ও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখ- 
বার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। 
অজয়বাবুর পক্ষ থেকে আলাদা 
একটা জায়গাও সভার জন্য ঠিক 
করে রাখা হয়েছে, কারণ বসন্ত 
বোস রোডের সভা ভেঙ্গে গেলেই 
অন্য জায়গায় সভা বসবে। 

প্রকাশ, শ্রীমুখোপাধ্যায় নাকি 
আগামী শনিবার একটা এসপার 
ওসপার করতে চান! শনিবার 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতা গান্ধ কলকাতা 
আসছেন ও সমস্ত দিন থাকাবন। 
কাজেই মৃখ্যমন্্ী শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 
খুবই ব্যস্থ থাকার সম্ভাবনা । তাই 


- কেউ কেউ শাঁনবার বাংলা কংগ্রে- 


সের সভার দিন একট: 'পাঁছয়ে 
দেবার কথা বলেঁছলেন। শ্রীমুখো- 
পাধ্যায় বলেছেন কোন দরকার 


উাঁনশ শো উনসত্তর সালে দ্বিতীয় নেই, শাঁনবারই সভা হবে। 


ফ্রন্ট মল্তিসভার আমলে প্রচার মল্তী 
জ্যোতি ভট্টাচার্য পূর্বসূরী সোম- 
নাথ লাঁহিড়ীর সুপারশ কার্যকরী 
করেন। অধীর চক্রবতর্ঁদ ও মাণিক 
সরকার সরকারী 'পদে যোগদান 
করেন। 

নদীয়া জেলার ইনফরমেশান 
আঁফসার পাবাঁলক সারাভিস কাঁম- 
শনের মারফৎ 'নযুন্ত হয়েছিলেন। 
কিন্তু তিনি ?সি পি এম সমর্থক 
সেজন্য তাঁকেও বিজয় সং নাহার 
বরখাস্ত করে 'দয়েছেন। 


তাই আগামী পাঁচই জন 
বাংলা কংগ্রেস কর্মপাঁবিষদের সভায় 
শ্রীজয় মর্ুখোপাধ্যায় আঁত 
সংক্ষিপ্ত ভাবে সকলকে বুঝিয়ে 
দেবেন তার পক্ষে আর সুশীলকে 
সঙ্গে নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। 
সদস্যরা হয় তাকে না হয় 
সুশশলকে বেছে নিন! বাংলা 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে হয় তিনি 
থাকবেন, না হয় সুশীল থাকবে, 
দুইজনের এক সঙ্গে থাকা বা কাজ 
করা সম্ভব নয়। 


কোন্নগরের ঘটনা 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 


বছরের 
< 


যেখানে ওরা দুপুরের খাওয়া এবং 
আঁতথ্য পেল। 

তারপরের ঘটনা হল ওদের 
আত্মীয় স্বজনেরা পদীলশের কাছে 
ওদের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ 
জানাল। আর অর্সঝাভাবক তৎ- 
পরতার সঙ্গে পদালশ গিয়ে এ 
অঞ্চলের একটি আম বাগানে 
হাজির হল যেখানে ওদের মৃতদেহ 
পাওয়া গেল তিনটি কবরে। 

দেখা গেল, ওদের হত্যার জন্য 
বন্দুক ছোরা ছার এবং এ্যাসিড 
ব্যবহার করা হয়েছে। হত্যার চব্বিশ 
ঘন্টার মধ্যেই মৃতদেহ খুঁজে 
পাওয়া গেল। আর এ অণ্যলের 
বাশ জনকে পালিশ ধরে নিয়ে 
এল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। ধৃতরা 
সকলেই সি পি এম সমর্থক। 

নিহতদের একজন বাদে সবাই 
নকশাল অধ্যাধত বশটরার আঁধ- 
বাসী। সকলেই শিক্ষিত, কেউ 
কেউ হীঞ্জনীয়ার। এদের মধ্যে 
দুজন 'হন্দ মোটর কারখানার 
কমণচারণী। 

আই জি প্রসাদ বস? বলেছেন 
যে, যাদের ধরা হয়েছে তাদের 
বিরুদ্ধে প্রমাণাঁদসহ কোন চার্জ- 
শীট. এখনও তৈরশ করা যায় নি। 
আদালতে যঃ ্তিগ্রা্য কোন মামলা 
খাড়া করা যাবে কি না সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ' 


তানি বলেছেন, স্থানীয় আঁধ-" 


বাসীরা কেউই পুলিশের সঙ্গে 
সহযোগিতা করছে না। সাংবা- 
দিকদের সঙ্গে আলোচনায় তানি 
স্বকার করেছেন যে, এই হত্যা- 
কান্ড যাঁদ এ অণ্চলেই হয়ে থাকে 
তাহলে ঘনবসাঁতপূর্ণ এ এলাকার 
লোকেরা অবশ্যই এই ব্যাপার 


‘সম্পর্কে অবগত । দেবু বাযনাজশর 


বাবা এ অঞ্চলের আঁধবাসী এবং 
পাড়ার ছেলেরা যাঁদ নয়াট তরুণকে 


প্রথম তাঁর কাছে নিয়ে গয়ে থাকে - 


তাহলে তান এ ছেলের দলের 
অনেককেই চিনবেন। আর বন্দুক 
ছোরাছার দিয়ে পাড়ার মধ্যে 
দিনের বেলায় নয়জন জোয়ান 
তরুণকে হত্যা করা হলে পাড়ায় 
হট্টগোল, পড়ে যাওয়ার কথা। এবং 
যেখানে হত্যা করা হয়েছে সেখানে 


। যত সতর্কতাই হত্যাকারী নিকনা 


কেন হত্যার কোন না কোন সুত্র 
সেখানে পাওয়া যাবেইী। 

এই সমস্ত তত্বই প্রসাদ বসু 
স্বীকার করেন কিন্তু ক্ষোভের 
সঙ্গে বলেন এ অগ্চল সি পি এম- 
এর শঙ্ত ঘাঁটি এবং ওখানকার কোন 
লোককেই পলিশ সাক্ষী হিসাবে 
পায় 'নি। এমন ক দেব; ব্যানাজশির 
বাবাও কোন কথা বলতে রাজি 
নয়। এই ভদ্রলোকের এক ছেলে 
পালিশ আঁফিসার। 
সাংবাঁদকরা প্রশ্ন করেছিলেন £ 


ই লয় । 


এটা কি সম্ভব যে সি পি এম-এর 


, অন্পাসের ফলে: দেব; ব্যানা্জীর 


বাবা সমেত এ অণ্যলের সমস্ত 
আধিবাসীরা ভয়ে মূখ খুলতে 
পারছে না? 

প্রসাদ বসযঃ সমস্ত আঁধবাসী- 
দের চপ করিয়ে রাখার ক্ষমতা 
অবশ্যই সি পি এম-এর নেই। দেবু 
ব্যানার বাবার বয়স পশ্চন্তর 
বছর। তাঁর ত আর বেশীদন 
বাঁচার সম্ভাবনা নেই। তাঁর কিসের 
ভয়? 

প্রশ্ন £ তবে কেন পুলিশ বাড়ী 
বাড়ী গিয়ে যারা দল বেধে এত- 
গুলো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল 
আর পরে হত্যা করল তাদের 
সম্পর্কে খবরাখবর জোগাড় করতে 
পারছে নাঃ 

প্রসাদ বসঃ এইটাই রহস্য। 
তবে আমার "স্থির বিশ্বাস যে ?স 
পি এমই এই হত্যার জন্য দায়ী। 
কি তথ্য থেকে এই বিশ্বাস হল তা 
অবশ্য প্রসাদ বসু মহাশয় বলেন 
নি। খালি বলেছেন এ অগ্চল সি 
পি এম-এর ' শন্ত ঘাঁটি। 
মৃতদেহ আবচ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে সি পি এম-এর তরফ থেকে 
একাঁট বিবৃতি দিয়েছেন স্থানীয় 
দুজন পার্টর নেতা দীনেন ভট্টা- 


চার্য, এম পি, এবং শান্তশ্রী 


চ্যাটাজশী। তাঁরা এই ব্যাপারে দি 
পি এম-কে জড়ানোর চেম্টাকে এক 
জঘন্য ষড়যল্্ বলে আখ্যা দিয়ে- 
ছেন। 

তাঁরা বলেছেন যে, যে অণ্চলে 
মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেই অণ্চল 
পলিশ পুল্ট সমাজ ‘বিরোধীদের 
আভ্ডা। কাছাকাছি 'দল্লী রোড, 
রঘুনাথপুর এলাকা সমাজাবিরোধনী- 
দের লীলাক্ষেত্র। সেখানে লরাী 
নিত্য নৌমাত্তক ঘটনা। প্দালশকে 
এ ব্যাপারে স্থানীয় আঁধবাসীরা 
বহাঁদন থেকে লিখিত এবং মৌখিক 
বহু আঁভযোগ করে আসছে! এই 
সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থাই পুলিশ এতাঁদন গ্রহণ 
করেনি। 

সি পি এম নেতারা দাবী করে- 
ছেন, আবলম্বে এ ব্যাপারে বিচার 
বিভাগীয় অথবা অন্য কোন উচ্চ 
পর্যায়ে তদন্ত হোক। আর এস 
শির তরফ থেকেও অনুরূপ তদ- 
ন্তের দাবা করা হয়েছে এবং সেই 
সূত্রে বলা হয়েছে যে বারাসতের 
ঘটনার ব্যাপারটা প্দালশ বেমালুম 
চেপে গেল। 

স্মরণ থাকতে পারে যে, বারা- 
সত ঘটনার তদন্তের জন্য বিচার- 
পাত টি পি মুখাজশী নিযুক্ত হয়ে 
ছিলেন আর তার 'কছু দিনের 
মধ্যেই তান ছনীরকাঘাতে আক্রান্ত 
হন। পালিশ সে ব্যাপারেও কোন 
তদন্ত করোন। সরকারও এ 
ব্যাপারে অন্য কোন 'বিচারপাঁতকে 
তদন্তের জন্য নিয়োগ করেনি। 

কোন্নগরের ঘটনার ব্যাপারে 
সরকার তদন্ত বিষয়ে নীরব। কেন? 


অর্কেস্ী ব্যালেরিনা 


শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের 
নিজস্ব অকেন্ট্রা ব্যালোরনা, 
কাঁলকাতা-৬ 
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কলকাত| কর্পোরেশনের: কালীন ডি 
হিগোর্টে চাঞচনাকর তথ্য উদঘাটিত 


কলকাতা কর্পোরেশনের টাকার 
অভাব একথা সর্বজনাবাদত। 
কিন্তু সেই কর্পোরেশনের প্রাপ্য 
টাকা ক ভাবে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে 
তার কাহনণ ১৯৬৭-৬৮ সালের 
অন্তর্বতশীকালীন আঁডট রিপোর্টে 
জানা গেছে। যেসব উপায়ে কর্পো- 
রেশনের প্রাপ্য লক্ষ লক্ষ টাকা মারা 
যাচ্ছে তার মধ্যে আছে কর্পেরেশ- 
নের কয়েকজন আঁফসারদের কাছে 
পাওনা, ট্যাক্সের সাপ্লিমেন্টারী বিল 
বাদ বকেয়া, বে-আইনঈ এ্যাসেস- 
মেন্টের জন্য লোকসান, রেসের 
ঘোড়ার মালকদের কাছে প্রাপ্য 
ট্যাক্সের বেআইনী ছাড়, বিজ্ঞাপনের 
ট্যাক্স কম করে ধরা, স্টলওয়ালাদের 


হীরেন বন 


রেশনের কোন কাজ করা বা 'জানিষ 
কেনার জন্য টাকা আগ্রম নিয়েছেন 
যার হসেব বা বিল ১৪1৮1 ৫৩ 
তাঁরখের ৪৯৩ নং রেজোলিউশান 
অন্দযায়ী কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার 
একমাস অথবা জিনিস ' কেনার 
পনেরো দিনের মধ্যে দিতে হবে। 
কিন্তু কয়েকজন আফসার হিসেব 


দেনান। যেসব আঁফসারের নামে এই 


টাকা পড়ে আছে.তারা হলেন ওয়া- 


টার ওয়াকসের এাঁক্সাকউাটভ হীর্জ-- 


নীয়্ার, ডেট চীফ হীঞ্জনীয়ার 
টালিগঞ্জের গ্যাসেসর ও কালেক্টার, 
হেলথ আঁফিসার। এরা যথাকুমে 
৬৭-৬৮ সালের কয়েকমাসের মধ্যে 
৭৩,১৫১-৩৭ টাকা, ৮১,০৩৪,৩৭ 
২৬,৩৭৪.০০ টাকা এবং ৯,৮৬০, 


০০ টাকা 'নিয়েছেন। 


সাপ্লিমেন্টারী বিল দেওয়া হয়ান 
আঁডটের টেস্টে চেকে দেখা 


গেছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এঁর. 
য়াতে (টালিগঞ্জ বাদে) মোট এক 


করা হয়ান। এদের নাম ও ঠিকানা 
ক্যালকার্টা' ক্রেডিট কর্পোরেশন 
লিমিটেড, ২৪ পাক স্ট্রীট; বিনয় 


কুমার গোয়েকা ২ণাঁব ক্যামাক 
(১৯২৯). 


স্ট্রীট; জেওয়ানলাল 
লিঃ, ২৩ র্রেবোর্ণ রোড; মেটা 
স্যারয়া, প্রো) লিঃ, ১৪।১ৰ 
এজরা স্ট্রীট; বাগানিয়া কোঃ লিঃ, 
২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড; স্টেট 
গভর্নমেন্ট অফ আসাম, ৮ রাসেল 
স্ট্রীট । এদের সাপ্লিমেন্টারী 
বিলের পাঁরমাণ যথাক্রমে ৮১৭১৬ 
টাকা, ৭১৩৯৩ টাকা, ১৫৮২২৭ 
টাকা, ১৩৯৭৪১ টাকা, ৮৬২৭৭ 
টাকা ও ১৯১০৮৩ ঢটাকা। * 
কয়েকাট নাম দেওয়া হল। 
এছাড়া আরও অনেকে আছেন। 





 এড্ুকেখন ক্ণারের ব্যালে 


কেন এই ব্যর্থ অনুকরণ? 


(দর্পণের সমালোচক) 


এডুকেশন কর্ণার নামক একটি 
সংস্থা কিছ: কাল যাবৎ শহরে 
পাশ্চাত্য নৃত্যনাট্যগুলির আংশিক 
উপস্থাপনা করে আসছেন। 
তিঁরাশে মে রবীন্দ্রসদনে এরা 
দেখালেন নাটক্র্যাকার, সোয়ান লেক 


(চোইকোভাঁদ্ক), ডাইং সোয়ান 
(সেন্ট সাইন), ফায়ার বার্ড 
(ম্ট্যাভনস্কি), গাঁজেল (আ্যাডাম) 


এবং যোহান সেবাস্তিয়ান বাখের 
ব্লাশ্ডেনবার্থ কণ্ণাতেণ অবলম্বনে 
নূত্ঠনাট্যের অংশ বিশেষ! 

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য নৃত্যের 
পার্থক্য মৌিক। প্রথমাঁটি তাল- 
প্রধান আর 'দ্বতীয়াট ছন্দ ও রূপ- 
প্রধান! ছন্দ এবং দেহভাঁঙ্গমা 'দিয়ে 
নানান নয়নাভিরাম অজ্গসৌম্ঠব 


আঙ্গুলের উপরে ভর 'দয়ে। এর 
স্দাবধার্ধে তাদের বিশেষ, ধরণের 
ব্যালে পাদুকা পরান হয়। এখানেও 





ধ্পাদক কতক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবোষ মালিক দ্কোরায় কাঁলকাতা-১৩ থেকে 


সে ব্যবস্থা হয়োছল মনে হলেও 
নর্তকীরা সে কায়দাঁটা পুরোপযার 
আয়ত্ত এখনো করতে পারে নি! 


"নানা প্রকার 'জিমন্যাস্টক ফর্ম 


পাশ্চাত্য নৃত্যের অন্তভুন্ত এবং 
এগর্াল "আয়ত্ত করা বিশেষ সাধনা- 
সাপেক্ষ । আমাদের নাচের অঙ্গা- 
সৌম্ঠব আঁজ'ত হয় হাতের শবাঁবধ 
মুদ্রার দ্বারা কিন্তু পাশ্চাত্য 
নৃত্যে হাত বা বাহুর প্রয়োগ 
তুলনায় কম? | 


এডুকেশন কর্ণারের ছান্রারা ' 


পাশ্চাত্ত্য নৃত্যের ' সাধারণ ভাবে 
অনুকরণ করতে পেরেছেন বটে 


কিন্তু এই সব নাচে লাফানোতে বা 


চলাফেরায় যে সহজ সাবলঈলতা 
থাকে তা তাদের নাচে এখনো আসে 


নন! এই ধরণের নাচের জন্য শরণর 


নাটকীয়তা সান্টর যে শর্ত আছে 


কিন্তু পাশ্চান্তে পায়ের আঙ্গুলের 
উপরে ভর "দিয়ে হাঁটে বলে: ওদের 
নাচ এ /রকম। মান্দষের শিষ্পরপ 
কখনো তার সামাজিক রীতিনীতির 
বিরোধী হতে পারে না। পাশ্চাত্য 
প্দচার একটু অস্বাভাঁবক কারণ 
কোন মানুষই অতটা উটকো হয়ে 
হাঁটে না। সেইজন্য ইসাডোরা ডান- 
কান পুরো পা পেতে নাচার স্বাভা- 
বিক পদ্ধাত প্রচলন করেন। আধু- 
নিক পাশ্চাত্য নৃত্যে তাই চলে। 

কিছ: মাত্র আশ্চর্য নয় যে, 
কেবল অন্যকরণের দ্বারা কোন 
বিদেশী নৃত্যরীতকে আয়ত্ত করা 
যায় না। এডুকেশন কর্ণারও তা 
পারে ন। এ জানসের এঁতিহ্য 
গড়ে না ওঠা পর্যন্ত একে পুরো- 
পীর আয়ত্ত করা যাবে না। অন;- 
করণের আড়ষ্টতা লেগেই থাকবে 
এর গায়ে। ,. 

তা ছাড়া, খামোকা নকল করে 
লাভই বা কাঁ? লাভ-হত যাঁদ এরা 
একে আত্মসাৎ করে আমাদের দেশের 
রূপকথা, পরাণ বা ইতিহায় নিয়ে 
নতুন ছু রচনা করতে পারতেন। 
পাশ্চাত্য ব্টালের প্রভাব সেখানে 


সার্থক হত৷ যেমন করেছেন রবাীন্দ্র- 


নাথ তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে। 
রবান্দ্রোন্তর যুগের মানসিকতা ও 


. তার চাঁহদাকে নতুন নতুন রুপ- 


বন্ধে সংযোঁজ্ত করতে পারলে 
প্রীচ্য-পাশ্চান্তের পারচয় সার্থক 


* হয়ে উঠতে পারে। 





বস, 


"১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ 
সালের ভ্যাল্দুয়েশনের তিরিশ 
হাজারটি অবজেকশান সম্পর্কে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেও এ্যাসেস- 


_ মেন্টের খাতা সংশোধন করা হয়াঁন। 
এদের কয়েকজনের নাম ও ঠিকানা 


কৃষ্ণন দে, ৪২ বাঁলগঞ্জ প্লেস; 
এন পি সিং ও অন্যান্য, ২৩৪1 
২১১ ডায়মন্ডহারবার রোড; 
শ্রীমতী অর্ন্ধতী মুখোপাধ্যায়, 
২৩এ।৩৯& ডায়মস্ডহারবার রোড; 
ইউনিয়ন জুট মল কোং বারো, 
কনভেন্ট রোড। এদের সাপ্ল- 
মেন্টরী বিলের পাঁরমাণ যথাক্রমে 
২৮১৮৮.১১ টাকা, . -১৭৫৮৬ 
টাকা, ১০৯০৮ - টাকা এবং 
২১১৮৬ টাকা। 

সংশ্লিষ্ট অবজেকশান রোঁজ- 
স্টার পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
৪৮-৪৯ থেকে ৬৮-৬৯ সালের 
শবাভন্ন সময়ের ২৩০৬৮ টি অব- 
জেকশান সম্পর্কে ১৯৬৯ সালের 


বেজাইনশ ছাড় 
টেস্ট আঁডটে' ধ্দখা গেছে যে, 
কয়েক ক্ষেত্রে বে জামির 


রেশনের ৯৫,৫৫২-৬৮ 


মত লোকসান গেছে। এই বে- 


, আইনা ছাড় যাদের দেওয়া হয়েছে 


তাদের ঠিকানা ও টাকার পাঁরমাণ 
যথাক্রমে ২৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বসু রোড, ৪, শশীশেখর বস; 
রোড, ৪ চৌরঙ্গ স্কোয়ার, ১৭, 
৬,৯১৫. নেতাজী সুভাষ রোড এবং 


৯,৫৩৩ টাকা, ১৮১৪ টাকা, 
৮৭৩৮ টাকা ও ৫৩৮৪ টাকা, 
১৮৮৪৩ টাকা, ১৬১১৫ টাকা 


ও &,৭৩০ টাকা ১৫০৬৩ টাকা 
ও ১৯,৯৪৭ টাকা। 

আঁডটে দেখা গেছে কয়েকাঁট 
রেসের ঘোড়ার মালিকদের ১৯৬৭- 
৬৮ সালের প্রথমার্ধের প্রদত্ত ট্যাক্স 


. আধাঁশকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে 


যাঁদও রোঁসং ক্যালেন্ডার থেকে 
দেখা যায় যে এরা এ সময় 
দৌড়েছে। এইসব ঘোড়ার মালিক 
ও ঘোড়ার নাম যথাক্রমে এস এম 
ওমর, ডি এন ব্যানাী, এস 
ডবল: শর্মা, অশোককুমার সং 
এবং ন্ট মান, ওয়াইল্ড ম্যানার 
ও সাহি বুলবুল ৷ 

যারা ট্যাক্স দেয়ান তাদের 
বিরুদ্ধেও আইন অন্যযাক্ষী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়ান। এদের নাম ও 
ঘোড়ার নাম আর এইচ রাইট! ও 


আর ডবল এম ক্লার্ক (সার 
ফ্রান্সিস) ডি এন ব্যানাজশী ও 


এস ডবল; শর্মা (ওয়াইল্ড ম্যানার্স) 
অশোককুমার সং (সাহ বুলবদল) 
আর এল আগরওয়ালা (আটা- 
লিয়া). যোগন্দর সিং (লং ফেলো, 
মহারাজাস গিফট) মিসেস ড পি 
চ্াটাশী পীপ্রন্সেনেরো) কে 
নাগার্জন (আওয়ারা, সাঁতা) জে 
ডবল; ক্লার্ক ই এল জ্যাবাস্টন 
(সম্পাল লিমন, গালিকো) 





DARPAN, Price 38 ৪. 


১৯৬৬-৬৭ সালের ঠবজ্ঞাপন 
ট্যাক্সের রোঁজল্টার পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে, প়ষাট্রাটি ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট হারের অর্ধেক বা এক 
চতুর্থাংশ হ্যরে বিজ্ঞাপন ট্যাক্স 
ধরা হয়েছে, ফলে ৭,৯৩১.০০, 
টাকা ক্ষাতি। 

চীফ ভ্যালময়ার ও সার্ভেয়ার 


বভাগের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় 
"যে, দ্রামের সেলটার ও রাস্তার 


কিছ; হোডিং কর্পেরেশন ফ্যাল-, 
কাটা স্ট্রীট আযাডভার্টাইজং কোং 
ও সেলভেল 'সিশ্ডিকেটকে লজ 
দিয়েছে। ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 'কেরামতীতে 
কর্পেোরোনের ৩,৬৯৬,০০ টাকা 
লোকসান। 
স্টলের ভাড়া ছাদ 

১৯৬৮ সালের ২৫শে নভে-, 
নভেম্বর হগ মাকেটের ষোলটি 
স্টল পয়লা ডিসেম্বর থেকে এক- 
মাস ক্রিসমাস ডেকোরেশান বক্কর 
জন্য আট -জনকে দেওয়া হয়। 
তারা প্রত্যেক এ দন এক হাজার 
টাকা করে আগ্রম দেয়। শর্ত 
অনুযায়ী তাদের স্টলে বসার 
আগে. তাদের ভাড়া বাবদ আরও 
২৮,৭০৬ টাকা দেবার কথা। সে 
টাকা না দিয়ে তারা ফ্ক্তভাবে, 
আবেদন করল আঁগ্রমের . টাকা * 
ফেরত দেওয়ার। এক নং ডি সর 
সপারিশে স্ট্যান্ডিং ওয়ার্স ও 


টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ার- 


ম্যান আঁগ্রম 'ঘাল্গেয়াপ্ত করার 
এবং ৯১২৬৮ তারিখে নতুন 
অকশানের আদেশ 'দিলেন। এঁদি- 
নই আবার, অকশান করে আগের 
লোকদেরই কম ভাড়ায় এ স্টল 
দেওয়া হল! আঁড নোটে বলা 
হয়েছে “গোপন বোঝাপড়া” মার- 
ফৎ এ স্টল দেওয়া' হয়েছে। ফলে 
কর্পোরেশন ১৪, ৮৯৯-০৪ টাকা 
থেকে বাঁঞ্চত হয়েছে। 

এঁ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্যাশলছ 
্ট্যাপ্ডিং কাঁমাট অথবা কর্পোরে- 
শনের অনুমতি নেওয়া হয় নি। 
লেক রোড মাকে্টের একটি 
রকের আঠারো * ও দশ নং স্টল 
(আয়তন ১৫৬ বর্গফুট) 'বিজয়- 
কুমার নাথ নামে এক ভদ্রলোক 
ভাড়া নেন। স্টল দুটি এক করার 
পর বিষয়টি স্ট্যাশ্ডিং ওয়া্কস ও 
টাউন প্ল্যানিং কমিটিতে পেশ করা 
করা হয় এক নং ড সি মারফৎ 


, এবং প্রাত বর্গফ;ট পাঁচটাকা দৈনিক 


ভাড়ার সুপাঁরশ করা হয়। এই 
সপারিশ গ্রহণ করা হয়। - কিন্তু 
পরে পার্টির আবেদন ক্রমে 
কাঁমাঁট দৈনিক ভাড়া বর্গফণট প্রাত 
পাঁচ টাকার স্থলে দৈনিক ১.৫০. 
টাকা ধার্য করে। ফলে দৈনিক 
ভাড়া ৭:৮০ টাকা থেকে ৯৪৫০ _ 
টাকার কমে গেল। এতে কর্পেঁ১_. 
রেশনের লোকসান হল ১১,৪৫৫ 


৪০ টাকা এবং এই লোকসান 


চলতে লাগল। 


কপিল ৮ 


ঢু ; 
মদত এব ৬১নং নট লেন, ফাঁলকাতা-১৩ দর্শন কাষালত থেকে প্রবাস 


ক্লক ঠার ৃ বাসগ্ুলিতে বদলী ৪ মন নিয়োগের হিড়িক 


Hod 


/ ১৪শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১১ই জন ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 






মাহিষ্য গাট করে 


মুখী ধাঢ়া 


অজগবার ৪ 
ALE 


বিশ্বনাথকে 


দেখে ঘেবেন 


চি. 


বায বারা লা, 
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(দর্পণের সংবাদদাতা) 


শ্রীসৃশীল ধাড়ার সব চেষ্টাই 
একের পর এক ব্যর্থ হয়ে ভেস্তে 
গেছে। অনেক চেম্টা করেও বাংলা 
কংগ্রেসে তিনি কর্মপাঁরষদের 
এগারো জন সদস্যের বেশী প্রান 
এম এল- এদের ওমধ্যেও 
ভাঁড়কে সঙ্গে পেয়েছেন মাত 
কিন্তু সেই ভাঁড়ও যে কোন সময় 
কেটে পড়তে পারে। অবশ্য তাতে 


তাই শ্রীধাড়া অনেক ভেবে 


কারণ রাজনোতিক? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হঠাৎ কি যেন একটা ঘটেছে 
বা ঘটতে যচ্ছে! মার্কন রাম্ট্রদ,ত 


ছ:টে কলকাতা এলেন। দূতাবাসে 
দূতাবাসে গুঞ্জন, ফিসাফসানী। 


বাংলাদেশ? ভারত পাকিস্তান 
যুদ্ধ? পণ্টাশ লক্ষ নবাগত শর- 


ণার্থীর চাপ? পশ্চিমবঙ্গে ধূমা- 
য়িত অসন্তোষ? 

এলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী । আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় 
লিখল, “যুদ্ধ না শান্তি- প্রধান 
প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীকে” £ খবর নয়, 
খবর তৈরী করার চেষ্টাও আনন্দ- 


উঠলো। খবরের কাগজ পুরোপ্যার 
“দাবীদিবসের” হ্যাপ্ডাবল হয়ে 
উঠেছে। 

তাই বোধ হয় দূতাবাসের 
আফিসগুলোতে বদলীর পালা 
চলেছে। সোবিয়েত, মান, 
পাশ্চম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী 
উত্তর কো'রয়া, ইন্দোনোশিয়া, ফ্রান্স 
এবং মধ্য এশিয়ার কয়েকাট দেশ 
নিয়ে প্রায় সবকাঁট' দেশের কলকাতা 
দূতাবাসে নতুন নতুন লোকের 
আমদানী হচ্ছে। 

সবাই জানেন (সেলার ও 

(শেষধাশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





কলকাতার ফুটপাথে বাংলা দেশের শরণার্থী। 


হাওড়ার মাহা সমাজের নেতা 
ডাঃ পূর্ণেন্দু খাঁকে ঈভাপাঁত 
করেছেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে 


ডাঃ এস পি বাগ সহ অন্য মাহস্থা- 
দের রেখেছেন। শ্রীধাড়ীর স্ট্রাটোজ 
হল মোদনীপুর, হাওড়া ও হুগ- 
লীতে মাহিষা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য 
সবচেয়ে রেশী। এই মাহষ্যরা 
যাঁদ একতাবদ্ধ হয় তবে 1নর্বাচনে 
কম করে বিশ আসন দখল 


সব সময় বিশ্বাসঘাতক 


/ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অজয় মূখাজশী সব সময়েই 
{বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বাংলা 
কংগ্রেস ভাঙবার পর পশ্চিম 


বঙ্গের" একজন প্রবীণ কংগ্রেস 


| 
1 


নেতা মন্তব্য করেছেন £ তেরো 
বছর কংগ্রেসী মাল্তসভার মান্তিত্ব 
করার পর উীন পশ্চিম বঙ্গের 
কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস 
গড়েন। তারপর প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট 
'ভাঙবার প্রাতশ্রব্বাত দিয়ে ১৯৬৭ 
+ দোসরা অক্টোবর ভূতপূর্ 
'ঘ্াতকতা করেন। দ্বিতীয় যুক্ত 


পর এই মনল্নিসভাও ভেঙে দেন। 
এবার ভাঙলেন বাংলা কংগ্রেস 
ভাঁবষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের কোয়াঁলশন 
মাল্পসভাকে নিয়ে কি করেন তা 
দেখতে হবে। 

এই নেতা আর একাঁট প্রশ্ন 
করেছেন জ্যোতি বসুর কাছে। 
সোঁট হচ্ছে, দ্বিতীয় ফ্রন্ট মান্ত্- 
সভায় অজয় মুখাজ্শীকে কেন 
মৃখ্যমাল্রত্ব দিয়োছলেন তার জবাব 
জ্যোতি বসকে দিতে হরে। সংখ্যা- 
গারষ্ঞঠ দলের নেতারূপে মুখা- 
মান্্ত্ব তো জ্োঁতি বস্‌র পাওনা 
ছিল। 


ছবি 


করা যায়। সেই সঙ্গে মাহষারা 
এককাট্রা হলে অজয় মুখার্জী ও 
বিশ্বনাথ মুখাজী দুই জনের 
দলেরই মোদনীপুরে অবস্থা খারাপ 
করা যায়। এই ব্যাপারে শ্রীধাড়া 
বেশ কয়েকজন মাঁহয্য শিজ্পপাঁতর 
সহায়তা পাচ্ছেন। তার মধ্যে এক- 
জন প্রধান হচ্ছেন হাওড়ার । 

আর এক 'দকে শ্রীধাড়ার 
অনেকগ্দাল চেষ্টাই বানচ:ল হয়ে 
গেছে। বাংলা কংগ্রেসের সভায় 
সংখ্যাধক্য লাভের আশায় তিনি 


বিমান খরচা দিয়ে দুজনকে এবং 
অন্যান্য সকলকে ট্রেন ভাড়া 'দয়ে 
কলকাতা আ'নিয়েছিলেন। কিন্তু 
ভোটের সময় গবমান খরচা দিয়ে 
আনা একজন সদস্য অজয়বাবৃকে 
ভোট 'দিয়েছে। শুধু তাই নয়, 
শ্রীধড়া সকলকে এতাঁদন বলে 
আসছিলেন দলে তার পক্ষেই 
সকলে, ভোট হলে বৃদ্ধ অজয় 
ম্‌খাজণনী আর ছোকরা প্রণব 
মখাজশী গেহারা হেরে যাবে। 
বেশ কয়েকজনকে শেষ সময়েও 
এই বলে আ্ীতয়ে রেখোঁছনেন। 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীধাড়ার পক্ষে যে 
এগারোজন হাত তুলোছল তার 
মধ্যে বেশ কয়েকজন অমরাই 
[জিতোছ বলে হাত তুলেছিল) 


প্রণব মুখাজশী 


কিন্তু পরে দেখলো বেশীর ভাগই 
চলে গেছে প্রণব মুখাজীর দিকে ॥ 

ভোটে হেরে গিয়ে শ্রীধাড়' 
আর সভায় বসে থাকেন নি। কারণ 
নিজের মৃণ্ডপাত নিজে বসে 
দেখতে চান নি। সেই দিন যে 


শেষংশ ১০ম পৃজ্ঠায়) 


কোমনগৰের 
হত্যাকা 
নারীঘটিত? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 















হত্যার সঙ্গে কি কোনো 
নারীঘাঁটত ক্াপারের যোগা- 
যোগ আছে? দ্বিতীয়তঃ এই 
যুবকদের সঙ্গে ফরোয়ার্ড 
ব্ক নেতা এবং বর্তমানে 
বিধান সভার স্পীকার অপূর্ব- 
লাল মজুমদারের কি 
সম্পর্ক ? 
দর্পণ অত্যন্ত 'নর্ভরযোগ্য 
স্‌তে জানতে পেরেছে, কোল্ন- 
গরের ঘটনার সঙ্গে নারীদেহ 
বিকুয় এবং এই সংক্কান্ত পাপ 
ব্যবসায়ের সম্পর্ক আছে। 
এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল 
হাওড়ায়। ঘটনার সঙ্গে সি 
পি এমকে রাজনোতিক উদ্দেশ্য 
চারতার্থ করার জন্যে জড়ানো 
হচ্ছে। আই জি প্হযাঁলশের 
আসছে। তাই তিনি প্রকাশ্যে 
সি পি এম ‘বিরোধী হয়ে 
এক্সটেনশনের চেষ্ট্র করছেন। 
আর অপূর্ব মজনুম- 
দারকে এই ব্যাপারের দারুণ 
ছোটাছ্যাট করতে দেখা যাচ্ছে 
কেন? উনি বলেছেন, 'নহ- 
তরা অরাজনোতিক ছেলে 
ছিল। তাহলে একজন রাজ- 
নশীতবিদের সঙ্গে এতগুলো 
অ-রাজনৌতক ছেলের পাঁর- 
চয়ের কারণ কি? পাুজিশকে 
যদি সাঁতকারের তদন্ত 
করতে দেওয়া হয় তবে অনেক 
গোপন ঘটনায় আলোক- 
প্যত হবে বলে মনে করা 
হচ্ছে। 
















































কংগ্রেসী গুপ্তচরদের 


ধরা হচ্ছে 


না কেন? 


€ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তথাকথিত পাকিস্তানী গৃপ্ত- 
চরবৃস্তর আভযোগে কংগ্রেসীদের 
আটক করা হচ্ছে না কেন? দর্পণ 
জানতে পেরেছে, পৃলিশেপ্ন fলষ্টে 
অন্ততঃ দুজন কংগ্রেসী মুসলমান 
নেতার নাম আছে। এদের এক- 
জন ভূতপরর্ব উপমন্ত্রী ।' এবং 
একজন বর্তমান মান্তুসভার মন্রী। 
কিন্তু তাঁদের ধরা হচ্ছে না। ২ 

দ্বিতীয়তঃ নব কংগ্রেস দলের 
আরো একজন নেতার নামও আছে। 
কিন্তু পুলশকে এদের সম্পর্কে 
নীরব থাকতে হচ্ছে। গবজয় নাহার 


, ঘোষণা করেছিলেন, গৃপ্তচরবৃত্তি 


সম্পর্কে মামলা করা হবে। কিন্তু 
এখন মান্রসভায় মুসাঁজম লীগ ও 
অন্ততঃ একজন মুসলমান মন্ত্রী 
মামলা করার প্রস্তাবে বাধা 'দিচ্ছেন। 
ওরা নিশ্চয়ই জানেন, মামলা হলে 
অনেক কাহনী বোরয়ে পড়বে। 
প্ীলশও মামলা চাইছে না। কেননা 
তাহলে ইন্টেলিজেন্দ িপের্টের 
সত্যাসত্য জানা যাবে। এখন 
পর্যন্ত আই বি রিপোর্টের তথ্যে 
কোনো মামলা আদালতে দাঁড়ায়ান 
যে। 














এ 


হই হজ 


ূ রা 


ভা্ত' রাইফেলধারণ গস আর *প। 

এই 'নলজ্জ “দৃশ্য দেখে আমি 
এবং আমার মত অনেকেই স্তীম্ভিত 
হয়ে গোছ। যে ঘৃণিত সি আর 
প্র গুলীতে আগের দিনই তায় 
দলের সাক্রয় কর্মীরা নিহত হয়ে- 
ছেন সেই সি আর পির নিরাপদ 
প্রহরায় সি আর পরই অত্যাচারের 


_ তথাকাথিত “তদন্ত” করতে এসে- 
ছেন জ্যে“তবাবনু এই চরম “বিবেক- 


হ’লা; জহির তুলনা 
নেই! 
নর 
নিরাপত্তার প্রশ্ন অবশ্যই আছে। 
কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে সি_প 


আই এম শনজেকে- সংগ্রামী - 


জনতার পার্ট বলে দাবী করে, 
তার "ক নিজেদের নেতাদের রক্ষা 


জরোতিবাবু 


করার শান্ত নেই? যাদের বিরুদ্ধে 
জনগণের সংগ্রাম তাদের কাছে 
গগয়েই কি হাত পাততে হয় জন- 
গণের নেতাকে? তান যাঁদ জন- 
গণের একান্ত প্রিয় হন, তবে সেই 
নেতাকে রক্ষা করবে জনতার 
সরকারের অত্যাচারী প্নীলশ? 


পাঁরাস্থাত চমৎকার, চিরকালের 


পড়ে পড়ে 'মার খাওয়া িপীড়ত 
আঁধ- 


মানে আর দেবার, 


বিরুদ্ধে সাক্রিয় লাল সন্ম'স গড়ে 
তুলছে তখন এই “নেতারা” চেষ্টা 
করছে ক করে জনতার রোষকে 
বন্ধ্যা “বনৃধ” ডেপনটেশনের মরা 
কান্না আর নিছক কাগুজে প্রাঁত- 
বাদে পর্যবাদত করা যায়! 





প্রশ্নের শেষ এখনেই 'নয়। 
বাংলাদেশের বিপ্লবী মানুষকে 
আম ভেবে দেখতে অন্মরোধ কাঁর 
কেন জোতদার; _ মিলমাঁলকের 
প্রাতভু কংগ্রেস সরকার আর তার 
পোষা কুকুর প্‌লশ.ও সি আর 
পি যখন সাধারণ মাঁনষের উপর 
চালাচ্ছে চরম দমননীতি তিক 
ও সৌজন্যে তারা ব্যগ্র তথাকাঁথত 
বিপ্লব নেতাদের নিরাপত্তার 
. ব্যবস্থা করার জন্য। এর উদ্দেশ্য 
অত্যন্ত পাঁরজ্কার। স্াবধাবাদণ, 
ক্ষমতালোভশী, বিপ্লবী মুখোশপয়া 
এইসব নেতাদের সামনে খাড়া 
ক্র রেখে শোষকশ্রেণী প্রাণপণে 
চেস্টা করছে বিস্লবী জনতাকে 
বিপথগামী করতে। যখন -বিস্লবী 


"দেওয়ার জন্য যখন যাঁদবপনর, 


টালীগঞ্জ 'অগ্তলের সংগ্রামী মানুষ 


- প্রস্তুত হচ্ছে তখন সি আর পর 


বাবুদের কলকাতায় আর  একাঁট 
“বন্ধ”-এর মাধ্যমে পয়লা জুন 
একটি সাধারণ ছতটর দিন ঘোষণা 
করা কি এই ঘৃণ্য অপচেষ্টারই 
অর একাট প্রমাণ নয়? আমার 
স্থির বিশ্বাস” নেতাজীনগরে 'তিন- 
জন তরুণের আত্মবালদান বৃথা 
যাবে না। 
মানুষ ক্ষমতালৌভশ এই সংশোধন- 
বাদী নেতৃত্বকে তাঁদের [ব*বসঘাত- 
কতার চরম শাস্তি দেবেনই এতে 
আজ আর কোন সন্দেহ নেই। 
অনিন্দ্য চৌধুরী 


-. অওয়ামী লীগ সম্গর্কে মোহভঙ্গ হোক 


পর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ ছিন্ন- 
মূল যখন 'নিরাশ্রয় অবস্থায় খোলা 
আকাশের নাচে মৃত্যুর স্গে যুদ্ধ 
করে কোন ক্রমে, প্রাণে বেচে অছে, - 


লিস্ট [বিরোধী এবং হীন্দিরা' সর- 
কারের দ'লাল ও স্নেহাভাজন। 
এদের এ ধরণের কার্যকলাপ 
বিনাপ্রীতবাদে চলতে থাকলে অদূর 


দের কোন বন্তব্য নেই। বরং তাদের 
এ দার্দনে আমরা বথটসম্ভব 
সাহায্য - সহয়তা করেছি এবং 
আরো করবো! কিন্তু সি পি এম- 


তখন আমরা আওয়ামী লাঁগের  ভাবিষ্যতে এরা - প্রীতক্লিয়াশীল এর একজন সধারণ কর্মী হিসাবে 


করতে ব্যর্থ এটা অজ সবাই উপ- 
লব্ধি করতে সক্ষম। তাদের দ্বারা 


_আর যাই হোক না কেন, 'জতীয় 


স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেয়া -কোন 
ক্রমেই সম্ভব নয়। আঁত সতর্ক- 
তায় এর পূর্ব রাংলার কমিউীনিস্ট- 
দের সশস্ত্র মনভ্তিষুদ্ধে অংশ গ্রহ- 


ধরিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, 


" ইন্দিরার গুপ্তচর বৃত্তি করে তারা 


বিভিন্ন সি পি" এম নেতাদের 
বিরুদ্ধেও গৃপ্তচর বাস্তর মিথ্যা 
আঁভযোগ আনছে। তাদের কার্ষ 
কলাপে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, - 
আওয়ামী লীগ নেত্বর্গ হচ্ছে 


* ইন্দিরা সরকারের পেটোয়া একটি 
- গুপ্তচর প্রাতজ্ঠানে পরিণত হবে, 


যা শধু গর্ব বাংলারই নয় পশ্চিম 
বাংলারও কমিউনিস্টদের সমূহ 
বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 
পূর্ব বাংলার নির্যাতিত দুখী 
উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আমাদের কোন 


বিরোধ বা তাদের বিরুদ্ধে আমা- 


খুনী কংগ্রেসকর্মী হয়ে গেল! 


আনন্দবাজারে প্রকাশিত দোসরা 
জুন বরাহনগরে আশ্বনী ভৌমিক 
নামে একজন কংগ্রেস কর্মী নিহত 


- মকশালপল্ধীদের সাঁহত সংঘর্ষে। 


ভাবতে আশ্চর্য লগে আহংস 
অজয়বাবুর দল ক ভবে একজন 
খুনি .লমমপেনকে কংগ্রেস কর্ম 
বলে সনান্ত করলেন। তবে হ্যা, 
এক হিসাবে সে কংগ্রেস কর্মী, 
কারণ কত সি প এম এবং ?স 
শপি এম 'এল' কর্মীকে সন্দেহ করে 
শীলের ঘাটে গঙ্গার ঘাট) 


রাখা আশেপাশের বাসিন্দাদের 
পক্ষে অসম্ভ্ব। কত তরুণ ছেলে 


বারবর ক্ষমা চেয়েছে পায়ে ? 


জুটিয়ে পড়েছে এ গান্ধিবাদী 


আম আমার পার্টর নেতৃবর্গকে 
কোন মোহাবন্ধ না থেকে বরং 


আওয়ামী ' লীগের নেতৃবর্গের 
কার্ধাবলশী পার্টির ভবিষ্যত চিল্তা- 
করে সময় থাকতেই মোক'বেলা 
করার অন্রোধ জানাচ্ছি। 

ৰ নির্মল চট্টোপধ্যায় 


অহিংস কঠুগ্রেস কর্মীর কাছে, 
কিন্তু বিফল হয়েছে তাদের শেষ 
প্রাণভিক্ষা । কত মায়ের কোল খালি 
হয়েছে। কত - বৌয়ের . সির 
ধয়ে গেছে গঙ্গার, স্রোতে তার. কি 
হিসাব রেখেছেন কংগ্রেস নেতা 


-অজয়বাব্ ই ইনি এখন নেবেছেন 


কমিউনিজমকে দেশ থেকে উৎখাত 
করতে । কিন্তু পারবেন কি? এখন 


বাংলাদেশের সংগ্রমী- 


০ 


দপ'প | শুক্রবার ১১ই জন ১৯৭১ 


বাংলাদেশ প্রসঙ্গে 


হয়ে এই পত্রাঘাত করতে বাধ্য হাঁচ্ছ। 
শ্রীবসক তার ইয়াহিয়া-ীন্দরা ও 
বাংলা দেশ প্রবন্ধের একেবারে শেষ 
অনুচ্ছেদের এক যায়গায় লিখেছেন, 
“মুজিবর ইন্দিরা এবং চিত্র বাঙ্গালী 
প্রেমের নির্লজ্জ ভশ্ডামীর উপরে 
এটিই আশার কথা পূর্ববঙ্গের পথ 
গভয়েতনামের পথে যাবেই। কাবণ এই 


মানুষ এঁক্যব্ধ হয়ে যখন শন্রুর 
অস্ত্রের মুখে দলে দলে এগিয়ে গিয়ে 
প্রাণ দিচ্ছে তখন অতাঁতে তারা পাক 
সরকারের্‌ ভাড়াটে গুণ্ডা ছিল, কি 
ই পি আর ছিল, কি বেঙ্গল রোজ- 
মেল্ট ছিল-শ্রীবসদর সেই হিসাব 


শেখ দীনের চার দশের, 
শ্রীবস্থ সেই, একই ভুল করেছেন। 
বঙ্গবন্ধু মাঁজবের রাজনোৌতক ভূঁম-. 
কাকে কষ্ট কল্পনার সাহায্যে আব- 
শবাস্মভাবে উপস্থিত করেছেন 'তাঁন। 
দর্পপের পাঠকদের “বিভ্রান্ত করতে 
চেয়েছেন। তথাকথিত নানা যুক্তির 
সাহায্যে মজবকেও "তান প্রাতিক্রি- 


য়াশীল শোষক গ্োোম্ঠীর অন্তভূন্ত ' 


করবার চেম্টা করেছেন। শুধু তাই 


নগ্ন, সবচেয়ে যা বেদনাদায়ক, মীজ- . 
_ বকে ছোট করতে গিয়ে পূর্ববাংলার 


আঁবস্মরণীয় ভাষা আন্দোলন থেকে 


. সুরু করে স্বাধীন বাংলা দেশের 
+ জাতীয় সঙ্গত 
- বাংলা পর্যন্ত সমস্তই ' ‘তান 
- ব্যঙ্গ- ভরে নস্যাৎ করে 'দিতে চেয়ে- 
" ছেনা আমরা সাঁত্য দুভর্ণগা! এসব 


“আমার সোনার 


ইাতহাদ তো আমাদের দেশে তৈরী 
হয় 'ন। আচ্তর্জাতকতার মোহ- 


মুক্ত হয়ে বুকের রন্ত ঢেলে নিজের 
ভাষাকে, নিজের দেশকে নিজের বলে 


ভাবতে, ভালোবাসতে আমরা 


শাখান। আমাদের র'জনোতিক 


নেতারা তা আমদের শেখান না। তাই- 


তার মুল্যও আমরা ব্টাঝনে।  - 

কিন্তু গণতন্ত্র অর ভোটাভুটির 
মূল্যটা তো কিছুটা বাব! যে 
দেশের একটি রাজনৌতক দল সাধা- 
রণ নির্বাচনে শতকরা ১৮৭টি আসন 


দখল করে নেয় তার নেতাকে জুঙ্গন ' 


শ।সক আগা - মহম্মদ ইয়াহিয়া খান 


জের গদা হারাবার ভয়ে দেশ- 


শ্রীবসুর মত একজন শিক্ষিত, বুদ্ধি- 


জব মানুষ কি করে এ কথা বলেন, 


“্মুজিবরের আওয়ামী লীগ পরর্ব- চপ 


বঙ্গের উচ্চ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মুখপান্তরঁ 
হিসাবে শ্রামক-কৃষক শোষণ 


পধান্ততে বসাতে চাইল। ', ছয় 
দাবী তার সাক্ষ্য?। - 

মাঁজব্রের ছয় দফা দাবী ইতি- 
হাসের ম্যাগনাকার্টা। তার মধ্যে 
বাঙ্গালীর স্বাধিকার রক্ষার- ঘোষণা 


প্রেরণাস্থল হয়ে থেকে আঁভনল্দিত 
হবৈন। এতবড় প্রাপ্তি শ্রীম্দীজবেরও 
কল্পনার অগোচরে ছিল। তাঁর “ছোট 


সপ 


ক কি 






(দপপের সংবাদদাতা) 
ইদানীং বেশ কছুকাল; যাবৎ 
মোঁডকেল কলেজ হাস- 


দাস নামে একা ক্লানক এাপোঁণ্ড- 
হয়েছে। রোগের নাম শুনেই বোঝা 


শরুবার ১১ই জন ১৯৭১ 


কলকাতা | মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে দুর্নীতির রামরাজত্ব 


উপর মহলে কর্তা ব্যান্তদের কাছে 
এ বিষয়ে জানতে চাইলেন, তার 
প্রতুত্তরে তারা অর্ধাৎ আর এস 
এবং সুপারেনদেনডেন্ট জানিয়েছেন 
যে তাদের কিছু করার নেই, এ 
নিদেশ আরো উপর থেকে এসেছে 
এ বিষয়ে খোদ মাঁলক হলেন 
ভিরেক্টরেট অব হেলথ সার্ভসেস। 


- বিগত আঠাশে মে তাঁরখে যখন 


দিতে বাধ্য হন। প্রসঞ্গরুমে ছাত্র- 
ছাত্রীরা আরো জানালেন, হাস- 
পাতলের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা 
প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু তারা 
জানতে পারছেন না এবং এই 
ধরনের ঘটনা ভাবষ্তে আরো 
ঘটবে না সে বিষয়ে আর এস 
কিংবা সবপারিনটেনভেপ্ট কোন 
প্রীতশ্র্দাত দেন ন। যখনই তাদের 
কাছে কোন আঁভযোগ নিয়ে যাওয়া 
হয়, তখনই তারা বলেন “আপনারা 
মন্ত্রী মহলে যোগাযোগ . করুন; 
আমরা কিছন করতে পারব না, 
আমাদের হাত নেই ৷” 

এর পর গেলাম আউটডোর 
বিভাগে । সেখানে দূর দূরান্তের 
রোগীদের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। 
কিন্তু সে লাইনের ক্রমানুসারে 
না। লাইনের রোগা যাঁদ একজন 





নারীহত্যা 'সভ্য' সরকারের 
মুখ্যমন্ত্রীকে অস্থির করে না 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


"আয 


অনেকেরই মনে আছে গত 
য্্তফ্রন্ট আমলে আঁববাহিত মদখ্য- 
নারীদরদী 


অথচ বর্তমান সরকারের আমলে 
মার এক দিনেই শদধ লাঞ্ছনা নয়, 
সাত জন মাহলাকে , একেবারেই 
পাঁথবী থেকে ' সরে যেতে হয়েছে। 
দশ বছরের বৃটীর্যুও:/এই মৃত্যুর 


ঝর্ণা দাশগুপ্ত, হাওড়া শিবপনরের 
শিক্ষিকা গায়েন ভট্টাচার্যের হত্য- 
কাণ্ডেও সং সরল আঁহংস মানুষ 


অজয়বাবুর কাজে কর্মে কোন বিঘ 
ঘটছে না। ফডন্তফন্টের আমলে 
তথাকাঁথত নার লাস্থনায় চালত 
অজয়বাব্য আজ 'নার্বকার। কয়েক- 
দিন আগেও এধরণের ঘটনা ঘটে 
গেলো। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্দিক 
মাহলা সাঁমাতর বর্শিয়সী সভা- 


- নেত্রী শ্রীষন্তা জ্যোতি চকুবর্তীকে 


ট'লাগঞ্জের বাড়ীতে বৃদ্ধ স্বামীর 


দিয়ে আঘাত করে। 
গাদর্দতর আহত অবস্থায় হাস- 
পাতালে। তাঁকে হত্যা করার 
চেষ্টা হতে পরে এমন আশঙ্কার 
কথা প্দালশকে আগেই জানানো 
হয়েছিল। তবু সভ্য (2) সর- 
অমলে জ্যোতি চক্রবতশী কোন 
নিরাপত্তা পানাঁন। এমনাঁক, আসা- 
মীদের কাউকে এপর্যন্ত ধরাও 
হয়ান। 


দেখা হয়, তবে বাইরের রোগ দেখা 
হয় পাঁচজন। তারা অন্য জায়গা 
থেকে কাগজে লাখয়ে; আনেন এবং 
আউটডোরের ডান্তার তক্ষ4র্ণ তাকে 
দেখতে বাধ্য হন। এছাড়া কয়েক- 
জন ছোকরা বয়সের ছেলেকে লক্ষ্য 
করেছি, পণ্টাশ 'পর্নসা কিংবা ষাট 
পয়সার 'বানিময়ে লাইন বিক্রী করা 
হচ্ছে। গ্রামগঞ্জ থেকে আগত 
রোগারা নিরুপায় হয়ে এ পয়সা 
দিয়েই লাইন কিনতে বাধ্য হন। 


- অন্যাদকে আবার কিছু কিছু 


দুদ্কৃতকারী নিয়ামতভাবে ডান্তারের 
কাছ থেকে ক্পিত রোগের অজ;- 
হাতে উষধ িখিয়ে নিয়ে বাইরে 
ব্যাকে বিরুপ করেন! ছান্রছান্রশরা এ 
সব ঘটনাকে উপর মহলের গোচরে 
আনা সত্বেও আজো কোন ফল 
হয় নি। 

তারপর গেলাম ইমার্জেন্সা 
ওয়ার্ডে। সেখানে প্রার্থামক 'চাকিৎ- 
সার জন্য নাট ক চারাট মাৱ 
বেড রয়েছে। ছার-চাকৎসকরা 
রোগী পরিচর্বায় ব্যস্ত ছিলেন। 
তারা জানালেন; প্রার্থীমক চাঁকৎসা 
কিংবা অস্বোপচারের জন্য প্রয়োজ- 
নীয় আসবাবপন্ধের মর্মান্তিক 
অভাব। ইঞ্জেকসনের জন্য একটি মার 
সিরিঞ্জ এবং -তাও আবার বাঁকা। 
অনেক সময়েই ব্যান্ডেজ থাকে না, 
কাঁচি, ছার, একাঁটির বেশী দা 
নেই। ওয়ার্ডের ভিতরে যেখানে 
আগে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ নেওয়া 
হতো, সেখানে এখন রোগীদের 
আরো নতুন বেড দেওয়া হচ্ছে। 
চলাচলের পথে প্যাসেজের মধ্যে 
রোগীদের জায়গা দেওয়ার ফলে 
নার্সচাকংসকদের চলাফেরার 
যেমন অস্দাবধে হচ্ছে, তেমনি 
যখন তখন কুকুর-বড়াল৷ চুকে 
ঘুমন্ত রোগীদের পাশে চলাফেরা 


করছে, আঢাকা খাবার খেয়ে 


নিচ্ছে। এই সব দুঃসহ দ্য দেখে 
নিকটবর্তা কয়েকজন ছাত্রকে 
জিজ্ঞেস করলাম_“আপনারা এই 


করেন?» তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 


জানালেনঃ এই মোঁডকেল কলেজের 
মধ্যেই প্রিন্স অব ওয়েলস হসাঁপ- 
ট্যাল নামে একটি হাসপাতাল 
আছে, সেখানকার চিকিৎসক হলেন 
অধ্যাপক ডাঃ এ কে রায় এবং ডাঃ 
এস বানাজ্ঁ।এ*দের অন্দমাত প্রাপ্ত 
এই হাসপাতালে ভার্ত 


জায়গাও প্রচুর । সাধারণতঃ কর্তা 
ব্যান্তদের রোগীরাই এখানে স্থান 
লাভ করেন। কিন্তু ইমাজেন্সী 
ওয়ার্ডের মাটিতে যে সমস্ত রোগ 
রয়েছেন, তাদের একটা বড় অংশ 
সেখানে স্থানান্তারত করা সম্ভব । 
করবেন না। কেননা তাহলে৷ আত্মীয় 
স্বজনের কিংবা বধ্ধ্ববান্ধবের 


চিকংসার ব্যাঘাত ঘটবে। 
এছাড়া হাসপাতালের রোগী, 
নার্স ও ছাত্রছাত্রীদের আরো আঁভ- 
যোগ যে রাম্টরপতি শাসনের সুরু 
থেকেই হাসপাতালের আবহাওয়াকে 
দুষিত করা হয়েছে। হাসপাতালের 
ভেতরে কলেজ-ক্যান্টিন থাকা সত্বেও 
জলের ট্যাঙ্কের উপর গেটের দুধারে 
দুটি বেআইনী দোকান খোলা 
হয়েছে। এ দোকানে খাদ্যদ্বব্য থেকে 
সঃর; করে চোলাই মদ পর্যন্ত সব 
কিছুই বুশ হয়! হাসপাতালে 
ঢোকার সময় লক্ষা করছিলাম 
ইদানীং আবার পোলট্রি খোলা 
হয়েছে। পারিপাশ্্বিক আবহাওয়াই 
রোগীকে অনেকাংশে সুস্থ করে 
তোলে; সেখানে, দিনের পর দিন 
সরকারের সমর্থনপদ্ট গ্যপ্ডাদের 
সল্লাসে হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ 
পাঁরবেশ যাঁদ অপাঁরচ্ছন্ন হতে 
থাকে, তবে এ প্রতিষ্ঠান, অদূর 
ভববিষ্যতেই বিকল হতে বাধ্য। 
সরকারী পক্ষের এই দালালেরা 
হাসপাতালের দারোয়ানদের "দিয়ে 
যেমন সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, 


- অন্যাদকে রাস্তার ভিখারী কিংবা 


দুস্থ ব্যান্তদের ধরে এনে সামান্য 
পয়সার বিনিময়ে তাদের শরীর 
থেকে রক্ত নিয়ে হাসপাতালের 
মধ্যেই সেই রক্তের ব্যবসা করছে। 
আরো খবর নিয়ে জানা গেল, 
রোগীদের জন্য রাল্না করা খাদ্য 


| ভিন ॥ 


এবং দুধ নিকটবতশী হোটেল- 
গদলোতে গোপনে সরবরাহ করা 
হয়। ফলে রোগারা 'নার্দষ্ট পাঁর- 
মাণ খাদ্য থেকে বাণ্যত হয় এবং 
তাদের ভাগ্যে জোটে জল মেশানো 
দুধ। সম্প্রতি কিছুদিন আগে মাত্র 
সাতদিনের মধ্যে তের হাজার টাকার 
শিশু খাদ্য উধাও হয়ে গেছে; তার 
কোন 'হসেব পাওয়া যাচ্ছে না। 
ওদের দুজ্কীতর শুধুমাত্র এখানেই 
শেষ নয়। সম্প্রীতি বাংলাদেশের 
ম্দান্ত সংগ্রামীদের সাহায্যের জন্য 
পাঁচ হাজার টাকার ওুঁষধপত্ যে 
মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে 
অজয়বাব্র হাতে দেওয়া 
তার সম্পূর্ণটাই এই হাস ] 
রোগীদের তহবিল থেকে চার 
করা। 

জানা গেছে সুশীল বস, নামে 


একজন লোক (ধান এই হাস- 


সেন (যার ঘটনা হীতপ্‌বেই দর্পণে / 









প্রকাশিত হয়েছিল) ও বশীথকা দত্ত“ 


এবং কয়েকজন সাধারণ কর্মচারীকে 
নিয়ে মেডিকেল কলেজের কল্যাণ- 
কামী সংগঠনের মধ্যে ভাগুনের 


সৃষ্টি করছে। সে জন্য দরকার মত . 


বোমাবাজি, সন্দাস, বলপ্রয়োগ, 
নার্সদের অপমান প্রভাতি জঘন্যতম 
ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য য়ে হাস- 


পাতালের আবহাওয়াকে চরম-অরহ. .. ' 


স্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 





দমদম জেলে একজন জ্যা " 


বন্দী গনেৰে| মিনিটের মধ্যে মুত 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


দেখার মধ্যে সময়ের ব্যবধান 
ছিল মন দশ-পনের 'মানট। 


তাঁদের ধারণা, বন্দীকে হত্যা 
করার পর তার মৃতদেহ 
জেলের পাঁচলের বাইরে 


ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাকে--.--. 


পালানোর চেষ্টার রূপ 
দেওয়া হয়। এই দ্ুশ পনের 
মিনিটের মধ্যে বন্দীরা সুর- 
ক্ষিত জেলের গেট ভেঙ্গে 
তাকে মই হিসেবে ব্যবহার 
করে পাঁচিল টপকে পালিয়ে 
যাবার চেষ্টা করোছল একথা 
কে বিশ্বাস করবে! আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে ‘বিভিন্ন জেলে 
একের পর এক এই ধরণের 
নারকীয়, বাঁভংস হত্যাকাণ্ড 
ঘটছে, কিন্তু ব'মপজ্থী দল- 
গুলো তার বিরদ্ধে প্রাত- 
বাদের ঝড় তুলছেন না। 


. ধলশয় স্বার্থের গাঁণ্ডিতে 


আবদ্ধ হয়ে তারা বুঝতে 
চাইছেন না যে পশ্চমবঞ্গে 
ক্রমশঃ ফ্যাঁসন্ট শাসনব্যবস্থা 
কাহেম হতে চলেছে, জহয্রাদের 
রস্তাপপাস হাতের অস্ত 
শেষ পর্যন্ত কাউকে রেহাই 
দেবে না। 
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রী’ পত্রিকার বদমায়েসী 


য়া যায় না। সংবাদপত্ৰ 
শিশবাবসার গাঁণকা- 


সাংবাদিকদের 
সাংবাদিকতাকে 


তারা মানুষের মতোই মাথা 
ঢু করে দাঁড়য়ে স্বদেশের সর- 
রর স্বেচ্ছচারতার কথা ঘোষণা 
| তজ্জনী নিদেশ করে বিশব- 
তাকে কাঠ- 

দাড় করতে দ্বিধা করেন 
মিথ্যা ছলনাভরা নকল দেশ- 
কে প্রশ্রয় দিতে অস্বাঁকার 


চার সঙ্গে কলকাতার ডাক- 


তুলনা করে স্বধীন বিবেক সং- 
সাংবাদিকতার মর্যাদাকে খাটো 
করতে চই না। 

কিন্তু পয়সা 'দয়ে যাঁরা এসব 
ঝুটামাল কেনেন তাঁরা যদি 
কৈফিয়ং চান তবে এরা কি জবাব- 
দাহ করবে? ভেজল ওষুধ, 


bl) 


ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ীদের পুীলশে 
দেবার আগে দুচার ঘা দিয়ে 
দেবার যে বাঙ্গালী জনোচিত বে- 
আইনী রীতি আছে, এদের বেলায় 
সেটা প্রয়োগ করলে তো তাঁরা 
চীংকার শুরু করবেন। 

সদ্য সদ্য আদ কংগ্রেসের দল 
থেকে নম কাটিয়ে ৫) নব কংগ্রে- 
সের সরকারী সানাই হাতে 
নেবার পর থেকেই সংবাদপন্ত 
গোম্ঠিগলি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস- 
বরোধী সমস্ত ব্যক্ত এরং দলকে 
কৌতল কর র কাজে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ 
উস্কানি দিতে আগুয়ান হয়েছেন। 

দেশপ্রেমের ঠিকাদারী নিয়ে 
এই সারমেয়  সাংবাদিকবৃন্দ 
(পুলিশের কুকুর নয় তো?) বেশ 
কদিন ধরেই জানাচ্ছিলেন যে, 
পাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে 
নাক একট গুপ্তচর চক্র সক্রিয় 
রয়েছে। তাঁরা দ:ঃয়েকদিন ধানাই- 
পানাই করে বলেও ফেললেন যে 
জনৈক পরাজিত পার্লামেন্ট সদস্য 
একজন য্ব্তফ্রুন্টেরে আমলের 
মন্ত্রী এরং একজন প্রান্তন কংগ্রেস 
মন্ত্রী নাক এই চক্ষে জাঁড়ত! 
এমন সব প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের হাতে নাক আছে যে 
প্রকাশ্যে তার বিচার হতে পারবে। 
মনে পড়ে ১৯৯৬৭ সালের নির্বা- 
চনের সময় অতৃস্য ঘেষের নামেও 
এরকম একটা বদনাম বাজারে চালু 
করা হয়েছে। 

বোঝা গেল, 'সংভ্রট: নার্জছেন 
রাজ্যের জনৈক কংগ্রেসী মন্ত্রী, যান 
শিখণ্ডী মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে 
আসল মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চালাচ্ছেন। 
শেষেন্ত ভদ্রলোক এতবড় বাহাদু- 
রাঁটা এ বাজারী কাগজের হাতে 
ছেড়ে দিতে পারেন নি। 

পাল“মেল্টে এনিয়ে ঝড় উঠল। 
আবলম্বে এই জঘন্য কাজের জন্যে 
আভিষ্্তদের বিচার চাই! কেন্দ্রীয় 


"স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলে বসলেন যে 


তাঁরা এ ব্যপারে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের কাছ থেকে কোন পত্র পান 
নি। বোঝা গেল কেন্দ্রীয় সরকার 
এই কাগুজে বড়যন্ত্ে মনে মনে 
খ্‌শি হলেও নোংরা কাজে 'নজে- 
দের বেশী জাড়য়ে ফেলতে চান 
না। 

‘যে দুজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে- 
ছেন, তাদের বিনাবিচারে অটক 
করা হয়েছে। একজন সৈয়দ বদ- 


ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ডঃ 
ইয়াজদানী। এ দুজনেই 
বিরোধী, মুসলমানও বটেন। 
সৈয়দ সাহেবকে ৯৯৬৫ সালেও 
বনাবচরে প্রফুল্ল সেন আটক 
করেছিলেন। 

পার্লামেন্টে এবারের ঝড় আরো 


গোলাম 
কংগ্রেস 


প্রচণ্ড! সদস্যের বক্ষব্ধ হয়ে 
উঠলেন তাঁরা হয়তো এ ষড়যন্ত্রের 
খানিকটা আভাস পেয়ে থাকবেন। 
দের প্রকশ্যে ধিচার করো নয়তো 
তাদের সসম্মানে মুক্ত দাও। 
আমরা এখনই আঁভযোগ 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই না কারণ 


ছাড়া) আভযোগ বা তার স'রবত্তা 


সম্পর্কে পালমেন্টের বহু মান- 
নায় সদস্যেরও সন্দেহ রয়েছে 
দেখাঁছ। 

এবর বাজারী সংবাদপন্রটশ 
সতী সাজতে চাইল। “আটকের 
কীয় লিখে এরা দেখতে চাইল যে 
সরকার এবার বেশ ভালো একটা 
কাজ করলেন। ছন্রে ছত্রে বজ্জা- 
{তর বিষে ভরা এই সম্পাদকীয়তে 
“বাজার” তরজাওয়ালশ এমন ভব 
দেখাল যেন সরকার এ আভযুত্ত 
ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থাই করে- 
ছেন, ীবনা.বিচারে আটক নয়। 
যদি বিচারের মত যথেষ্ট প্রমাণই 
হতে থাকবে তাহলে আবার 
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্লান্ত 
আইন প্রয়োগ করে এদের বিনা- 
বাবচারে অটক কেন করা হল? 
এই সংগত প্রশ্ন সাধারণ মানুষের 
মনে উঠতে পাঁরে। তাই ধোঁকা- 


জাঁড়ত? সুতরাং আটক না মামলা 
বাজারী সম্পাদক ক বলেন? যি 
কেউ বলে এই সংবদ রচনা, রটনা 


দেশের (এবং সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় 
গুপ্তচর চক) বেশ কিছু অন; 
রেখেছে, তবে তাকে এক. 
আটক ভাল না মামলা ভাল 


গরীবা হটানোর পয়লা ধান 


ইন্দিরা কংগ্রেসীরা মায়াকা- 
নায় বিগলিত হয়ে গরীবী হঠা- 
নোর মিঠা বুলি কপচিয়ে ভোট- 
যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। দেশের 
লোকগুলো তাদের গত বাইশ 
বছরের একটানা কুকর্মের কঞ্জ 
ভুলে সরল বিশ্বাসে ভোট . দিয়ে 
জয়ী করেছেন। জয়ী হবার নব্বুই 
'দিনের মধ্যেই ইন্দিরাজীর কংগ্রেস 
আবার পুরনো হিংস্র মুর্ত ধারণ 
করেছেন। 

এই নব্বুই দিনের মধ্যেই 
তাঁদের যে কীতগ্যীল আত্ম- 
প্রকাশ করেছে তা হল ঃ (এক) 
ইন্দিরা সরকার আভ্যন্তরীণ নিরা- 
পত্তা সংরক্ষণ আইনের নামে কু- 
খ্যাত বিনাবিচারে আটক আইন 
আবার সারা দেশে চালু করেছেন 
এবং ইতিমধ্যেই এই আইন 
বিরোধী দলভুক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ শুরু হয়েছে, দেই) 
উনিশশ সত্তর সালে প্রকাশিত 
মনোপাঁল কমিশনের সুপারিশ 
এবং একচেটিয়া ব্যবসা ও ব্যবসায় 
সংক্রান্ত একচেটিয়া বাধানিষেধ 
নিরোধক আইন লঙ্ঘন করে ইন্দিরা 
সরকার ভারতের কুঁড়ীট প্রধান 
একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানকে অবাধ প্রসা- 
রের সুবিধা দিতে আরম্ভ করে- 
ছেন। ইতিমধ্যেই এণ্ডরু ইউল 
কোম্পানীকে (ষ্টেটসম্যান পত্রিকার 
বৃহৎ অর্ধশীদার), বিরলার সাব- 


স্টপ এবং পালষ্টার সূতা তৈরীর 
নতুন লাইসেন্স মঞ্জঃর করা হয়েছে, 
(তিন) টাটা কোম্পানীকে নিঠাপুর 
সার তৈরাঁ কারখানায় ছাপান্ন কোট 
টাকা লগ্নীর লাইসেন্স দেবার 


(অর্থনোৌতিক ভাষ্যকার) 


সরকারী [সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, 
(চার) এবারের বাজেটেও রাজন্য- 
ভাতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং 
বড় বড় কারবারীদের মুনাফার 
ওপর ধার্য কর আঁত সামান্যই 
বাড়ানো হয়েছে। 

এতো গেল গরীবী হঠাও-এর 
উল্টো দিক অর্থাৎ ধনীকে আরো 
ধনী করার পদক্ষেপগ্ণীল। এবার 
গরীবদের জন্যে ইন্দিরা সরকার কি 
{ক বাবস্থা গ্রহণ করেছেন তা 
দেখুন; (এক) রেলের যাত্রী ভাড়া 
ও মালের মাশুল গড়পড়তা প্রায় 
শতকরা দশ ভাগ বেড়েছে । মালের 
মাশুল বাড়ার অজুহাতে স্বভাব- 
সিদ্ধ নিয়মে ব্যবসায়ীরা এর ওপর 
আরে৷ দশ-বারো পার্সেন্ট না 
বাড়িয়ে থাকেন কি করেথ? অতএব 
গরীব ক্রেতাদের সব পণ্যের জন্যেই 
এখন প্রায় কুঁড়ি ভাগ বেশী দাম 
দিতে হবে, শুধু চুঙ্গী কর এবং 
রেলওয়ে মাশলবৃদ্ধির দরুণ! 
(দুই) কেরোসিন, রুটি, সিগারেট, 
আরসী, চুলের তেল, সাবান, মোটা 
সতী কাপড়, তোয়ালে গামছা, 
প্রভৃতি নিত/ব্যবহার্ িনিষের 
ওপর গরীব মানুষদের আঁতীঁরক্ত 
ট্যাক্স গুণতে হবে শতকরা দশ থেকে 
পণচিশ টাকার মত, (তিন) দেদার 
নোট ছাপিয়ে বাজেটের ঘাটাতি 
শেটাবার চেষ্টা হয়েছে, চোর) পেখ্র- 
লের মাশুল বাঁদ্ধর ফলে সাধা- 
রণের যানবাহন মোটর বাস, ট্যাক্স 
প্রভৃতির ভাড়া বাড়বে। ফলে লরী 
টেম্পোতে মাল চলাচলের দরুণ 


বৃদ্ধি, আঁতাঁরন্ত টাকস এবং আতি- 


শরন্ত কাগজী নোট ছাড়ার ফলে 


সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য 


কোট কোট গরীব মানুষ 
গরীবী হঠানোর মিথ্যে ভাঁও 
ভুলে গিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
দিয়োঁছল, তাদের জলে৷ কু 
ডাঙ্গায় বাঘের মুখে ফেলে দে, 
হয়েছে। 

কিন্তু ইন্দিরাজশ ভার! 
কোটি কোটি ব্দভূক্ষ নগ্ন... 
সাধারণ মানুষকে ভুল বঝেছেন 
যে সরল বিশ্বাসে তারা ত 
শতসহস্্র ক্রোধের শিখায় তাবে 
বার বেষ্টন করে ধরবে. 
মানুষগুলোর প্রবপ্টিত হবার | 
ও ক্রোধের আগননে শত শত অ, 
চারী ভাঁওতাবাজ শাসকে 
উৎখাত হয়ে গেছে, ই 
লেখা আছে। : 
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গু বাধার গ্রামে মুভযোদ্ধানের চুমিক| 


" পাকিস্তানী শোষণ শাসন অত্যা- 
চার ও উৎপীড়ন থেকে জাতীয় 


অন্রপ্রবেশকারী 

টিজার 
লাছিভ জনগণ আজ হাতে তুলে 
নিয়েছে রাইফেল, চাঁলয়ে যাচ্ছে 
সশস্ত্র মবীন্তযদ্ধ। মান্তযোদ্ধারা 


, তাদের, পিতৃভূমিকে শোষণ ও 


শাসন থেকে মান্তর দৃঢ় প্রাতজ্ঞায় 
এক্যবদ্ৰধ, অদম্য মনোবলে বল্লী- 
যান। এতদসত্বেও প্রাথামক পর্যা- 


হলো পূর্ব বাংলার যুব ছাত্র 
জম্প্রদায়। তাদের সঙ্গে যোগ 


দিয়েছে মধ্যবিত্ত বনাদ্ধজশবী শ্রেণী, . 
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টার, ই পি আর এবং আনসার 
বাঁহনী। রাজনোতকভাবে বিশ্লে-₹-- 
মণ করলে দেখা যাবে যে পর্ব 
বাংলার ম্বান্তষোদ্ধারা প্রধানতঃ 


দুটি শিবিরে বিভন্ত। রণনীত ও “১. "২. 
রণকৌশলগতভাবেও- এরা সম্পূর্ণ ' $০ * 


পৃথক ও পরস্পরাঁবরোধী মত 
পোষণ করে থাকে। এদের প্রথ- 
মঁটি হচ্ছে শেখ ম্দাজবের অন্য- 
গামা আওয়ামী লীগের সমর্থক 
যারা নীতিগত ভাবে শুধুমাত্র 
পাঁকদ্তানী শাসন থেকে পর্ব 
বাংলার জাতীয় মীন্তর সংগ্রাম 
করছে! এরা “ম্দান্ত ফোঁজ” নামে 
প্রকাশা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে 
এবং প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। 
এদের পাঁরচালনা করছে আওয়ামশ 
লীগ নেত্‌বন্দ, যারা ইতিমধ্যেই 
স্বাধীন বাংলা স্রকার” গঠন 
করেছে। কিল্তু আওয়ামী লীগ 


নেতারা শ্রেণীগত চারের কারণেই. 


আঁত সতর্কতার সঙ্গে জনগণকে 
সশস্ঘ হতে না 'দয়ে সর্বদা আহংস 
ও অসহযোগের মাধ্যমে দাবী 
আদায়ের আপোষের রাজনীংত করে 
আসছে। সস্তা উগ্র বাঙ্গালী 
জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে জনগণ 
থেকে তারা ভোট আদায় করেছে, 
কিন্তু জনগণকে 'রাজনীতিগতভাবে 
সচেতন বা জাতীয় মান্তর সংগ্রামে 
এর্যব্ধ ও সশস্ম করে তোলার 
কোন প্রচেষ্টা করোনি, বরং আঁহংস 


, নীতিতে সর্বদাই সশস্ত সংগ্রামের 


{বিরোধিতা করেছে। কারণ শ্রেণী- 
গতভাবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে 
পূর্ব বাংলার ধনক ও সামন্ত 
শ্রেণীর রাজনৈঁতক প্রতিষ্ঠান। 
শ্রেণীগত চাঁরন্রের জন্যই জনগণকে ' 
সশস্র করতে তারা ভয় পেতো এবং 
আহংস আন্দোলন ও আপোষ 
আলোচনার পথে দাবী আদায়কে 


ছিলো। পূর্ব বাংল:র শতকরা 
পাঁচত্তর ভাগ কৃষক ও বারো. ভাগ 


শফিকুল হাসান 


্রামকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা বা 
তাদেরকে রাজনশীতগতভাবে সচে- 
তন করে সুসংগঠিত ও এক্বদ্ধ 
করা ইত্যাদি মূল কর্তব্কে 
উপেক্ষা করে পূর্ব ' বাংলার ধনক 
ও সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় 


ধাঁনক, মধ্যাবত্ত ব্াদ্ধজীবা শ্রেণীকে" 


সমবেত. করে, পাকিস্তান সহ 
বিশ্বের ধাঁনক শ্রেণীর স্বার্থকে 
বজায় রেখে আপোষ আলোচনার 
মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ধানক ও 
সামন্ত শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ও 
অর্থনোতিক প্রশাসাঁনক ক্ষমতা 
হস্তান্তরের কর্মসূচীই ছিল আও- 
য়ামী লীগের মূল রজনপীত। . 

তাদের এ আপোষের রাজ- 


- নীতিকে ব্যর্থ করে দিয়ে নর- 


পিশাচ ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী 
যখন পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জন্‌- 
গণকে রাইফেল, স্টেনগান, মোশন- 
গান কামান ট্যাঙ্ক ও বোমাছ্বারা 


আক্লমণ করে গণহত্যা আঁভযান: 


চালালো তখন দেখাগেল নেতত্ব 
দেবার মত একজন আওয়ামী লীগ 


কারণ ভা নীতিতে ‘বিশ্বাসী 
আওয়ামী ল'গ শ্রেণীগতভাবেই 


সশস্ত্র যদদ্ধ পাঁরচালনা - করতে ' 


অক্ষম। পাঁকল্তানী . হানাদার- 
মিলিটারী ও ই পি আর বাহ- 
নীকে . নিরস্ম করতে গিয়ে 
সশস্ত্র প্রাতরোধের সম্মুখীন হলো। 
এ বিদ্রোহণী সশস্ত্র বাঙ্গালী বাহিনী 
আঁহংস নীতিকে পাঁরত্যাগ করে 
দেশপ্রেম ও আত্মরক্ষার তাগিদে 
সশস্ত্র শত্দকে সশস্ত ভারে মোকা- 
বেলা করার প্রস্তুত গ্রহণ করে। 
শ্রেণীগত ভাবেই এরা সবাই ছল 
আওয়ামী লীগ সমর্থক। সেই 
সঙ্গে যোগ . দিল হাজার হাজার 


দেশপ্রেমিক আওয়ামী ল'গ সমর্থক 


ছাত্র, মধ্যাবত্ত বাদ্ধজবাঁ বাঙ্গালী 
আমলা অফিসার সহ আঁধকাংশ 
সরকারী কর্মচারী! বুকে তাদের 
পিতৃভাঁমকে হানাদার পাকিস্তান 
বাহনীর কবল থেকে মুক্ত করার 
অদম্য মনোবল, হাতে তাদের শত্রু 
নিধনের অস্ব। 


_নেতাও জনগণের পারবে নেই, কিন্তু তাদের পারচালনা করার 








চমু ০৩ম্টান জ্ঞেলেল ব্ন্লালেন্র 


(দপর্ণের পর্যবেক্ষক ) 


, বহরমপুর, মৌদনীপুরের পর, জানা যায়, পার্থর বিরুদ্ধে 
নির্বাচিত প্রাতনিধি নিয়ে গঠিত স্কুল পোড়ানোর অভিযোগ স্কুলের 
এই সরকারের আমলেই গত কয়েক- প্রধান শিক্ষক 'সরাসার অস্বশকার 
দিন'আগে এক নৃশংস ঘটনা দম- করেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের অনেকের 


দম জেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কাছ থেকে জানা যায়,, পার্থর . 


অজয়ববুকে শিখন্ডা দাঁড় কাঁরয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার আসল কারণাঁটই 
অতাঁতের জহয়াদ কংগ্রেস সরকারের ছিল সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলক। অনে- 
আমলে নিরস্ম অবস্থায় অসহায় কেই বলেন, সেন এপ্দ্রজ তুলে 
বন্দীদের সরকারী আইনকান্দনের দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের 'সনেমা 
প্রীত বৃদ্ধাঙ্ৃষ্ঠ দোঁখিয়ে জেলের হল তৈরী কর:র বড়যন্মের বিরদ্ধে 
ঘেরা জায়গায় পিটিয়ে মেরে ফেলা একটি প্রাতিরোধ কাঁমাটি গঠিত 
হলো। . হয়। কমিটির কাজ ছিল, স্কুলের 
বিশ্বস্ত মহলের আভিষোগন কাজকর্ম অব্যাহত ' রাখা এবং 
অনেক।' কিন্তু পদীলশের বেপরোয়া স্কুলের অস্তিত্বকে 'টাকিয়ে' রাখা। 
এই হত্যকাণ্ডে নিহত ' একজন এ ব্যাপারে আগে থেকেই এই 
বন্দী শ্রীপার্থ ঘোষের কথাই কমিটি সতর্কতার সংগে কর্তৃপক্ষের 
এখানে উল্লেখ করাছ। ছেলোঁট বিভিন্ন _ ষড়যন্ত্র প্রাতরোধ করে 
এবার হায়ার সেকেন্ডারীর পাঁর- 
ক্ষর্থী ছিল। যোধপুরে সেন্ট - এই চ্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাঁর- 
এপ্ড্রনজের পনেরো “বৎসরের পার্থ চালিত কল্যার্ণী এল্দ্রুজ, সন্তোষ- 
স্কুলের. একজন-সেরা ছান্ন। প্রাতাটি পুর এপ্ড্রজ যেভাবে অচল করে 
ছাত্র ও শিক্ষকের প্রিয় এই ছাত্রাট দিয়ে কমণ্চরী ও ছাত্রছাত্রীদের 
[ডিসেম্বর মাসের শেষাশোঁষ প্দাল- বিপন্ন করা হয়েছে এক্ষেত্রেও 
শের হতে ধরা পড়ে। স্কুল সেরকমই হবে! তাই এই কাঁমাঁট 
পোড়ান, ওয়ালি, সেটেলমেন্ট প্রস্তুত হয়েছিল এবং পার্থ ঘোষ 
অফিস পোড়ানোর অভিযোগের এর সক্রিয় সদস্য ছিল" পুলিশের 
সংগে ছেলেটিকে জড়ানো হয়। তরফ থেকে যতই একে “উগ্রপলথীঃ 
মজার ব্যাপার, প্দালশের বার হিসেবে চিহ্নত করার চেষ্টা করা 
পজ্গবরা অভিযোগ প্রমাণ করার হেকে না কেন, একথা সঙ্গ, পার্থ 
জন্যে অদালতের শরণাপন্ন হয়েও স্কুল পাঁরচালন কর্তৃপক্ষের বিষ 
শেষ পর্যন্ত কেসগ্ডাল আঠাশে নজরে পড়েছিল। 
ডিসেম্বর প্রত্যাহার করে নেয়। এর পরেই গ্রেপ্তার, তারপর প 
এবং তারপরেই প্ীলশ আঁলপ্‌র ভি গ্যান্টে আটক করার ঘটনা ঘটে। 
এস, ডি, ওর কোর্টে পি ভি 'দুমদম জেলে পার্থ নয়' নম্বর সেলে 
আক্টে পার্থকে পুনরায় . গ্রেপ্তার আটক ছিল। বন্দীদের আত্মীয় 
করে। স্বজন অনেকের কাছ থেকে জানা 


আসাঁছলেন। তদের আশঙ্কা ছিল) - 


পিচিস্রে স্বাল্ান্র দবউল্ন! ওত্রসনঙ্গে 


চাইছিলেন না। অনেকেই-' জেল 
কর্তৃপক্ষের দেওয়া খাবার খেয়ে 
অসুস্থ হয়ে পড়াঁছলেন। এছাড়া, 
চৌদ্দই মে, ঘটনার দিন অনেক 
বন্দীই 'সেল থেকে বেরুতে চাই- 
ছিলেন ন। আত্মীয় স্বজনের 
কান্নকাঁটিতে যখন বোরয়ে ,আসেন 
পরে প্দালশের হামলা ও পাঁর- 
কণ্পনা মাঁফক খন কর:র আশঙ্কার 
কথা আত্মীয় স্বজনকে জানান। 
এবং সেজন্যে সেল থেকে বেরুতে 
তারা নারাজ ছিলেন বলে প্রকাশ 
করে। . 

জানা যায়, ঘর্টনার দিন, বিকেল 
পাঁচটা 'তাঁরশ পর্যন্ত- কোন গণ্ড 


গেল হয়নি। অবশ্য জেলের 
বাইরে ও ভিতরে প্রচন্ড পুলিশ 
,মোতায়েন "ছল। সাড়ে পাঁচটার 


কিছু সময় পরে বন্দীদের আত্মীয় 


স্বজন বৌরয়ে আসার পরেই এই “] 


দুর্ঘটনা ঘটে। পাঁরণামে, পনেরো 
জন নিহত ও পচাশখ জন হাস- 
পাতালে স্থানাম্তাঁরত হন। পরা- 
ধাঁন ভার ত যা সম্ভব হত না, তাই 
বাবুর মুখ্যমান্মত্বের আমলে। 
শুধু পার্থ ঘোষ নয়, ঘটনার 


থাকে, তবে পনেরো, জন বশ 


করে। বাইরে ও "ভিতরে সশদ্ম, 


॥ ছয় 


“অতুল্য ঘোষ রাজাগ্গোপ লা- 
চারী যে এমন করে কলকাতার 
বূকে ফিরে আসবেন কে ভেবে- 
ছিল!” দিব সেঞ্খ তার কালো 
চশমটা মেতে মুছতে -বলাছল। 

আমাদের আঁফস কার এখন 
কুইনস ওয়ে ছেড়ে শেকসপীয়র 
সরণতে ঢুকছে। .আধ ডজন 
সেলস একাঁজাকউাটভ ফিটফাট 
পোষাকে অমাদের নোতুন এঁরয়া 
সেলস ম্যানেজার মিঃ ?সং-এর ফ্লাটে 
চলোছ “ককটেল” পার্ট এ্যাটেন্ড 
করতে। রাস্ত:র বাতিগুলো ব্ল্যাক 
আউটের আপদকালীন মাঁলন 
চেহারায় সমস্ত সহর অন্ধকার 
করে 'দয়েছে। অর্থাৎ অমাদের 
চোখের কালো চশমায় শহরটাও 
টিম টিম করছে। মটর গাঁড়র 
হেড লাইট চশম'র - কাঁচে সার্চ 
লাইটের মতো তাঁর আর তাঁক্ষা- 


তার সঙ্গে আক্রমণ ' করছে যেন! বলল ম, 


ছ-জনার চারজনই ক'লো চশমার 
আড়ালে রন্তজবা চোখ ঢেকে 
আছি। মাকে মাঝেই জলের পর্দা 
পড়ে চোখের দৃষ্টি আরও ঝাপসা 
হচ্ছে। শ্ীদবের কণ্ঠস্বরে তাই 
বিরান্তর উত্তাপ। 
থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 
“মানে তুমিও বুঝবে চাঁদু। কেউ 
, বাদ পড়বে না। চোখের পঙ্গপাল 
শহর জুড়ে উড়ছে। এচেখে 
অভুল্য ঘোষ ওচোথে রাজাগোপাল 
চশমা এ'টে প্রায়:ল্ধ অবস্থাটা দেখতে 
পাচ্ছ না? সিগারেটের মতো 
কালো চশমা, চোখের ওষুধ, সবই 
উধাও, র্যাক্‌! চশমা পিছন কমসে 
কম দুটো করে টাকা নাক হোল- 
সেলরদের গদীতেই, বেড়েছে, 
দোকানী তার ওপর কত চড়াচ্ছে 
বোঝে:।৮ একটু থেমে প্রশন করে, 
“হ্যাঁরে, চ্বন সাহেবের চোখেও কি 
রাজা-অতুলঃ বাব্দদের মতো কালো 
চশমা আছে » 
“কৈ নাতো 
আমরা হীস। আম বাল, 
“কল্তু চাবন স্মহেবের চোখ নিয়ে 
আবার গবেষণা কেন, 'ন্ীদিব £” 
“না, ভাবছিলাম নিশ্চয় চশমা 
আছে। না হলে আর একট; দুর- 
দৃষ্ট থাকত তাঁর। ওনার আর 
একট; ফারসাইট থকলে ডান 
নিশ্চয় কালো চশমার ওপরেও 
ট্যাক্স বসিয়ে 'দিতেন। লাখ কয় 


- . টাকা শুধু কলকাতা থেকেই উঠে 


আসত চশমার 
প্বাঁসয়ে ৷? | 
সটেরই চূড়ান্ত হয়েছে এবারের 
কোন্দ্রয় বাজেটে । 'ঁজানসের দাম 
এ হেভাঁ রেটে চড়ানোর পেছনে 
কতবড় দ্‌রদল্ট কাজ করছে বলত, 
ইন্দিরাজশীর “গাঁরবী হটাও” এক 
,বাজেটেই সাকসেসফুল।”. 

“তার মানে?” রুখে ওঠে 


ধুজানস- 
পত্রের মূল্যমান যত বোঁশ, বুঝতে 
হবে, সে দেশ তত সমক্ধ- 
শালিনী। নহলে মানুষ গকনবে 
কী করে!” 


ওপর ট্যাক্স 


নিচে গিয়ে দাঁড়াল 





, "বাহ্‌ বাহ বা! 
হোক, শ্রেফ নিউজ পেপারের 
রাজনোতিক ভাষ্যকারের মতো কথা! 
যারা কিনতে পারবে ন, তারাই 


খুব বললে 


তো একশ। তাদের 'দকে এক 
চোখ বন্ধ করে হিসেব £” 
তালুকদর বললে, “তারা নেই। 
তারা উবে যারে। এ হল গরাব 
তাড়য়া- বাজেট। নো গরীব। 
বজেটই বলছে, দেশে, আর গরীব 
নেই। থাকবে না।» 

আমি ওদের চুপ করাবার 
জন্য প্রসঙ্গ ফেরাতে চাইলাম । 
“কালো চশমা থেকে 
ভালো বাজেটে চলে গেলে তোমরা। 
একন্তু এই চোখ গেলো রোগট' 
নাকি মক্কা থেকে আমদানী ?” 

“না, ন, লোকে ওটার নাম 


দিয়েছে, “জয় বাংলা” রোগ। কেন, 


এই নামকরণ ' অবশ্য' বুঝাছি -না। 
হয়তো ওদের বন্তব্, ইয়াহয়'র 
িষান্ত বোমার বিষ সীমান্ত পেরিয়ে 
এব'র পাঁশ্চমবঞ্গের চোখ খুবলে 
নিতে এসেছে। আই-এপিডেমিক! 
গাঁদকে আবার শুনাছ, বাংলা 


দেশের শরণার্থী শিবিরে কলেরার - 


প্রাদভগিব। রাজ্য সরক'র বলছেন, 
ছেড়ে দে. মা কেদে বাঁচ। কেন্দ্র 
তুমি রাজ্য নাও, আমাদের র"ইটার্স 
ছাড়তে দাও!” 

আমাদের কন্ঠস্বরের বোঝা 
নিয়ে এই সময় গাড়িটা বড় এক 
ফটক পোঁরয়ে সিধে ঝুল বারান্দ'র 


সার মটর কারের শোভা এই 
অট্রালিকায় অনেক ফ্ল্যাট বাঁড় নয়, 
যেন একটা কলেনী, সোজা 
আকাশ ফঃড়ে কেবলই শুন্যে হাত 


_ বাড়াচ্ছে। 


"আমাদের নেতুন এাঁরয়া সেলস 
ম্যানেজার কাঁরৎকর্মা ঝ্যান্ত। চার্জ 
নিয়েই স্বগৃহে- পার্ট বাঁসয়ে 
দিলেন। কথায় কথয় কাজের 
হিসেব আর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। 
খোদ, দল্লশ থেকে তালিম "নয়, 
এসেছেন। তৎপূর্বে চণ্ডীগড়েই 
পাঁচ'বছর। লম্বা দোহার? চেহারা। 
জর্জ দি ফিফৃথের মতো মুখশ্রী । 
দাঁড় সব সময় কালো নেটে টান 
টান বাঁধা। দামী কটনের ওপর 
সুদৃশ্য নেকটাই। ইংরেজি যেন 
মাতৃভাষা। তবে এ, উচ্চারণে 
জাত্যাভমান অটুট। পর্দার আড়াল 
থেকে কথা বললেও পাঞ্জাব যে 
মাতৃভূমি এটা বুঝতে ভারতবাসীর 
পক্ষে বেগ পেতে হবে না। 

মিসেস সং নিজেই পানীয়ের 
গ্লাস তুলে “চোঁরও” জানালেন 
আমাদের উদ্দেশ্যে। পাঞ্জাবী নারা 
অপেক্ষা পুরুষমূখ অনেক বোঁশ 
সুন্দর হলেও মসেস সং বাস্তাঁবক 
রুপের হাট! 
কোমরে একটা হীঁঙ্গতপূর্ণ খোঁচা 
দিয়ে সেই রূপসী 'বস' জায়ার 
বৃপের তারিফ করল। আমি চোখ 


* বেয়রা। 


এখানে সারি. 


শেষ করে যাচ্ছে। 


পাকিয়ে তাকালাম তার 'দিকে। সে 
নির্বকার। হাত বাঁড়য়ে বেয়ারার 
ট্রে থেকে কাঠি গোঁজা ফিস ফ্রাই-র 
টুকরো তুলে নিচ্ছে। একই সঙ্গে 
প্রায় গোটা 'চারেক। ফিস ফিস 
করে আমাকে বললে, "আস্টম্জাক 
ঠেসে নে শালা! কায়েতের ছেলে, 
খেতে জানস না তোরা।” পর- 
মুহূ্তেই চোখ টিপে শিবুকে 
ডাকলে। শিব আমাদের আঁফসের 
বর্তমনে জান ওয়াকর 
ওল্ড স্কচ ট্রে ভার্তি গ্লাসে করে 
পাঁরবেষণ করুছে। শ্ীদব বলল, 
“বড় পেগ ঢেলে আনিস” হাপের 
মধ্যে তন পো .সোডা। ভেতরে 


শুধু গাঁজল; উঠবে।” 

শিবু হাসে। আমি বাল, 
“এই হচ্ছে, কাঁ? ককটেলে ছোট 
পেগই নিয়ম৷» - 


“আরে থাম, এখানে ককও 
নেই টেলও নেই। মিকসচার বানায় 
কেউ? নিয়ম শেখাস ন! ত্রিদিব 
সোমকে। হাপ. চালিয়ে বাঁক 
বোতোলগ্দলে; সং সাহেব পার- 


সোনাল 'বারে' রেখে দেবে, তারপর. ও 


ঢুকু ঢুকু। এ তো যে সে চীজ নয়, 
বাঁড়য়া মাল। কোম্পানী একট; 
বেসামাল বলেই 'দচ্ছে। কখনো 
খেয়েছো এ জানস ?% 

না, খাইনি। এতো দামি জানস 
সপ্তায় একমাত্র 'হন্দী ছাঁবর 
পর্দায় দুষ্টব্য। জনি ওয়াকার। 
কল্তু তা সেবনযোগ্য নয়। 

* কোম্পানী খাওয়াচ্ছে কথাট" 
'্রিদবের কাছেই শুনলাম, আমর 
ধারণা ছিল .এরয়া ম্যানেজার 
নিজেই এই আপ্যায়নের আয়োজন 
করেছেন। মিঃ লাহড়ীকে অনেক 
জল ঘোলা করে কলকাতা থেকে 
সরাতে হয়েছে। 
রাট কোম্পানীর নাক বিষ নজরে 
পড়োছল। লাহিড়ী যখন ‘বিদায় 
নিতে বধ্য হলেন, তাঁর বিদায় 
সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল 
অভূতপূর্ব। সেলসের সকলেই 
মোটা চাঁদা তুলে তাঁকে রেকর্ড 
গ্লেয়ারের সঙ্গে এক গদচ্ছ দম 
জং গ্লেইং রেকর্ডও উপহার 'দিয়ে- 
ছিল৷ 
রই গেছে। হেড আঁফিসের হেড- 


“এক হয়ে উঠোঁছলেন মিঃ লাহড়ী। 


এসবই জেনে এসেছেন মঃ সং। 
আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা তাই 
মধুর করবার জনাই হয়ত এই 
আয়োজন। কিন্তু ত্রাদব জানয়ে 
দিল, এটাও কোম্প'নার ইনস্ট্রাক- 
শূন। খরচ খরচাও কোম্পানীর । 
সুতরাং লজ্জা করো না। পার তো 
বোতোল-টাক মেরে দাও ! এবং 
দিব সাত্যই ঢক ঢক-করে গ্লাস 
আমার মনে 
হল, মিসেস সং ব্যাপারটা লক্ষ্য 
করে ভ্রু কুঁচকে দু-একবার তাঁক- 
য়েওছেন। 'নাদিব বে-পরোয়া। 
মিঃ সং ভাল বাঁধা দাঁড় 


তার পপনলা-, 


কোম্পানীর-কানে সব খব-- 


চ্মড়ে শুরু করোছলেন, “জেন্টল- 
মেন, কোম্পানীর তরফে আপনাদের 
আভনন্দন জানাই। আপন রাই 
কোম্পানীর ভরসা এবং গর্ব? 
একাধারে কেম্পানীকে পপুলার 
করা আর তার আয় বাড়ানে'র 
দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পলন কর- 
ছেন আপনারাই । আপনাদের নামও 
কোম্পানীর গুড বুকে। আম 
জেনে এসেছি, কোম্পানী আপনা 


. দের. সুযোগ স্ববিধার প্রতি বিশেষ 


জোর দিয়ে বিবেচনা করছেন।” 
মিঃ সং মাথা দুলিয়ে হাসলেন, 
যেন খবরটা পেয়ে আমরা দারুণ 
উৎফুল্ল .এটা তিনি ধরেই নিয়ে- 
ছেন এবং কহ্পনায় দেখতে পাচ্ছেন 
আমদের সেই পরিতৃপ্ত হাঁস। তাই 


মাথা দুলয়ে এই হাঁসকে আপ্যা- - 


যত ক্রছেন। |মসেস সিং দূ 
হাতে তাঁল বজয়ে আমাদের 
কর্তব্যাবমূঢ় , অবস্থা থেকে যেন 
নাড়া 'দয়ে জাগয়ে (দলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে বেজে উঠলাম আমর ও। 
র্বাপ, ক্যাপ, ক্যাপ! 
হাততালি থামলে মি সং 
অসল প্রসঙ্গে এলেন। কন্ঠস্বরে 
আরও একট; মর্যাদার ছোঁয়া দিয়ে 
বললেন, “মাই ইয়ং ফ্রেম্ডস ! আপ- 
নারা নিশ্চয় জনেন, আমার পূর্ব- 
সূরী মিঃ লাহড়ীকে কেন কল- 
কাতা থেকে বদলী করা হল। 
য়েল, লাঁহড়ী আপন দের মধ্যেই 
থাকতে পারতেন, যাঁদ না» 
মিঃ সিং তাঁর শুকনো গলায় 
গলাসটা উবুড় করে ধরলেন, গলা 


"আপনারা জানেন, মিঃ লাহড়! 
কলক তার 'বাভন্ন এরিয়া আঁফসের 
দিছু তরলমাত ইয়ং সেলস এক- 
জাকউীটভকে বিপথে চালাতেন। 
তাদের নিয়ে একটা চক্রন্তের ঘাঁট 
বানাতে চেয়োছলেন_এ্যাম আই 
কারের, ঠিক বলছি কি ন'?” মিঃ 
শিং সমর্থন চাইছেন। আমরা পর- 
স্পরের দিকে তাকাচ্ছ। -. 

মিঃ সিং আমর প্রত হীঁঙ্গত 
করছেন। ক বলব? আম একে- 
বারেই নতুন। মঃ লাহিড়ীর বিদায় 
দিবসে আমার যেগদান। আম এ 
আফসের বিজনেস অথবা আঁফস 
কোন পাঁলাটক্সই এখনো বুঝবার 
- সুযোগ পাইীনি। এবং, এসবই মঃ 
সিং-এর জানার কথা। আম '্নাদ- 
বের দিকে তাকালাম। সে মাথাটা 
ওপর নিচে একট, নাঁড়য়ে দিল। 
আমিও তৎক্ষণৎ একই মস্তক মুদ্রা 
প্রদর্শন করলাম। মঃ সিং 


ওল্ড স্কচ। িদিবের এই নিয়ে 
সাত গ্লাস হল। 
+ ীমঃ সিং বলছেন, **সেই 


চক্রান্তের ঘাঁটির নাম 'দিয়োছিল' " 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই 


ওর: সেলস ওয়ার্কার্স ম্বুনিষ্নন। 
হাউ ফানি! একাঁজাকউটিভরা হয়ে 
গেল শ্রামক আর কর্মী! আঁফসর- 
দের আবার স্যানয়ন ? না, জেন্টল- 


মেন” আঁফসারদের কেন ব্লাড, 
য়দানয়নের প্রয়োজন হয় না। আপ- . 


নারা আঁফসরস। কল্তু আপনার 
সবেমাত্র জীবন শুর করছেন। 
কাঁচা বয়স। জীবন সংগ্রামের কত- 


| আপনদের 
শুধু দাবার ছকে বড়ে ঘুটির মতো 
ক্যবহার করতে চেয়েছিলেন উনি। 
এ ভোর গুড পাঁলাটাসয়ান নো 
ডাউট। ম্রুড এ'ড কীনং। কিল্তু 
আমি তাঁকে মোটেই . ভাল বলতে 
পাঁর না। তান আপনাদের 
ভাবষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা . করতে 
চেয়েছেন।- আপনাদের, কোরয়ার, 
চাকরির উন্নাতর ধারাকে বন্ধক 
রেখে নিজের প্রভাব বাড়াতে চেয়ে- 
ছেন। মূর্খের স্বর্গ রচনার স্বপ্ন !" 
মিঃ শিং অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় 


জনন ১৯৭১ 


সা. 


৮3. 


মি 


খাদ 





সংকট সৃষ্ট করতে পারেন আবার 


ফিরবেন না। এলেন মিঃ সিং। 
সহ্‌দয় ব্যবহার সন্দেহ নেই। তবে 


আজকের পার্টিতে স্পষ্টতই জানা - 


গেল, তিনি আমাদের সতর্ক করতে 
চান। মিঃ 'লাহিড়ীর উত্থান পতনের 


ইঞ্গিত দয়ে জানাতে চান, সাবধান 


ছেলেরা, সাবধান। 
আমি হয়ত অন্যমনস্ক ছলাম। 


- হঠাৎ কানে এলো '্ীদবের কন্ঠ 


স্বর। মনে হল সেও হাসছে আর 
*লাসসুদ্ধ “হাতটা ভুলে ধরে বলছে, 
“ওয়েল সেইভ মঃ সিং, ওয়েল 
সেসড! খুব ভালো বলেছেন স্যর! 
'ূর্খের স্বর্গ! ফলস প্যারাডা- 
(শেষাংশ নবম পুষ্ঠায়) 


চু 


ar 


~ 


দর্পণ ॥ শতবার ১১ই জন 


১৯৯৭১ 


পি এম এ দলের রনী বাধা 


সি পি আই. (এম এল)-র 
নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশ তথা 
ভারতবর্ষে শ্রেণ্ীশত্ খতমের যে 
আঁভমান আরম্ভ হয়েছে 'তাকৈ 
মাকসবাদ-মাওবাদের অনেক দল 
ও ব্যান্তই "ব্যান্তগত সন্মাসবাদ* 
বলে আভাহত করে। সি পি এম 
ও সি পি আই উভয়েই খতম 
অনভষানপ্রক শ্রেশীসংগ্রাম 'বাঁহর্ভুৰ্ত 
"বাম হঠকারী পথ”. বলে এর 
বিরুদ্ধে কুৎসা, করে। 
নয় এদের ধারণা উত্ত খতম অভি: 
যান আসলে -গণ আন্দোলনকে 
-দ্বল করে -শাসকশ্রেণীকে সহা- 
য়তা করে এবং শাসক শ্রেণীর বর্বর 
আক্কমণকে আমল্মণ জানায়।” 

সি পি এম রাজনীতি এক ধাপ 
= বেশি এগিয়ে খতমের আঁভষানকে 
সি আই এ নিয়াল্লিত, কংগ্েস- 
পদ্ট “প্রাতীবস্লবী আভিযান” 
বলে আখা দেয় এবং "সাচ্চা 
বিপ্লবী”্পীস পি" এম-এর বিরদদ্ধে 
চক্তন্ত বলে ব্যাখ্যা 


মধ্যে পি পি এম এল-এর রাজ- 
নোৌতিক বন্ধর্/কে" বিপ্লবী জনসাধা- 
রণের নিকট কাখ্যা করাই এর 
উদ্দেশ্য। 


স) 


শুধু তাই 


-  গিনাকী চক্রবর্তী 


7 জহি 
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নয় যে একাটি জোতদার বা শোষক 'দিয়োছিল-ষখন সেনাব্যাহনীর কার করলেও কাষতিঃ শ্রেশসংগ্রা- 


শ্রেণীর কাউকে হত্যা-করা, এর. 


"অর্থ শ্রের্ণীদৃম্টভঞ্গাঁহপন .. পোঁট 


বুর্জোয়া প্রবণতার সাহায্যে ও 
শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতির পথ 
এাঁড়য়ে শাসক শ্রেণীর জাত বা 
বর্ণের অন্তর্ভূক্ত যে কাউকে হত্যা 
করা। ব্যান্তগত সন্বাসবাদ ফ্যাঁস- 
বাদীর ভঙ্গীর প্রথম ধাপ। " 

“বাম হঠকারী পথ” তাকেই 


' বলে যখন শোষিত মানুষকে অস্ত 


সাঁজ্িত করবার: কোন প্রচেষ্টা মা 


"চালয়ে গণফৌজের ব্যাপক. সংগঠন 


তৈরী না করে প্রায় নিরস্ত্র জন- 
তাকে শোষক শ্রেণীর . পুলিশ 
ও "মালটারীর বিরুদ্ধে সোজা- 
সাজ মোকাবিলার জন্য এাঁগয়ে, 
দেওয়া হয়। প্রাক বিপ্লব চীনে 
লি লি 'সান লাইন, আটচজ্লিশ 
সালের রণদীভে লাইন, অধ্দনা- 
কালের সি পি এম-এর তথাকাঁথত্ত 
জঙ্গী লাইন এঁ বাম হঠকারী- 
পথের উদ্জবল দৃষ্টান্ত। . 
গণফৌজ ও দীর্ঘমেয়াদী জন- 
যুদ্ধের ত্বকে পাঁরহার, করে জন- 


৭ " সাধারণের 'বিপ্সবাকাঙ্খার, সুযোগ 


গ্রহণ করে বাম হঠকারী পথের 
রাজনীতি । তবে বামহঠকারী পথ 
গ্রহণ সংশোধনবাদা নেতৃত্বের পক্ষে 
তখনই অপাঁরহার্ধ হয় যখন অর্থ 


- নৌতক সংকট তৱ হয় এবং দেশের, 


একাঁটিকেও খতম ' করতে পারোন : 
শি শপি এম-এর দুর্গ দূর্গাপ্দরের 
স্বৈচ্ছাসেবকরা, নিজেরাই দলে দলে 
' খতম. হয়েছে সেনাবাহিনীর দ্বারা। 
কেন? যাতে-িটুর নেতৃত্ব তথা 
সি পি এম নেতৃত্ব ইন্দিরা সর- 
কারের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া 
করতে পারে। আজ দুর্গাপুরে 
হিন্দুস্থান 'জ্টীলে- {সিট হলো 
মাঁলিকশ্রেণীর, ' সবচেয়ে বিশ্বস্ত 
সংগঠন। রাম হঠকারী পথের 
মশলা হিসেবে যে বলবা তরুণরা 
ব্যবহৃত হয় তাদের 'নকট 'দাঁর্ঘ- 
মেয়াদী জনযুদ্ধের কোন :'পাঁর- 
কল্পনা সি পি এম রাখে 'ন, 
রাখতে চায় না, সি পি এম নেতৃত্ব 
এ সত্য গোপন করে যে-শুধু 


বিঙ্লবী মানাঁসকতা দিয়ে বলব : 


হয় না, এর জন্য আরো প্রয়োজন 
সশস্ত্র পারকজ্পনা মাফিক রণ- 
নীতির.বস্তব বিকাশ। 

বাম হঠকারশ পথ চটকদারী 
পথ-সংশোধনবাদের দ্বারা অনু- 
সৃত জঘন্য প্থ, যে পথে পার্টির 
ক্যাডার, সমর্থক ও .বগ্লবী জনতা 
নৈতৃত্বের ক্ষমতালোভ, অথ?লোভ 
শোষকশ্রেণণুর পাতের উচ্ছিষ্ট কেড়ে 
নেবার জন্য ব্যবহৃত হয়; প্রতারিত 
হয়। 

নর তর 


" ণের “শ্রেণীসংগ্রামে” 


মকে একটা সামীগ্রক ধাঁচে, ছক- 


বাঁধা পথে বরাবরের জন্য "আবদ্ধ . 


রাখতে চায়, সংশোধনবাদ'দের 
শ্রেণীসংগ্রামের উত্ত কায়দা হলো 
মিছিল ও ধর্মঘট করা, বাম হঠ- 
কারী. পথের অন্মসরণ করে সাম- 
ফলিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিরস্ত 
বা আধা সশম্ল জনসাধারণকে 
সোজাসুজি পুলিশ 'মাঁলটারীর 
কুকুরদের সামনে ঠেলে 'দিয়ে' হত্যা 
করানো, দাবার চালে হেরে গেলে 
বাম স্মাবধাবাদ থেকে নাকে খত 
দিয়ে দক্ষিণ স্মবধাবাদে এসে 


আত্মরক্ষা করা এবং চুড়ান্ত অব-- 


স্থায় ভোটযুদ্ধ করে পচাগলা রাষ্ট্- 
কাঠামোয় মল্রিত্বেরে গাঁদ নিয়ে 
কামড়াকামাঁড়. করা। 

লি পি. আই থেকে 'স পি 


এম পর্যন্ত সকল কুলির নেতারা টান; 


কার্য তঃ ১৯৪৬ সাল থেকে যে ধর- 


ছিল, আজও অর্থং পঁচিশ বং- 
সর পর ১৯৭১ সালে এ একই 
কায়দায় “শ্রেণীসংগ্রাম” চালাচ্ছে। 
25৬ ভারত- 
বর্ষে বিশ্লবী পাঁরাস্থিতি 'এমন 


এগোয়ানি যে শ্রেপ্ৰীসংগ্রামের উচ্চ-, 


তর কোন ‘পর্যায় গ্রহণ করা যেতে 
পারে 
* সংশোধনবা'দীী নেতারা মনে 


বৈপ্লাবক পারাস্থাত জনসাধারণ্রে সূত শ্রেণীশন্র ' খতম আঁভযান করে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর পর্যায় 


মানাঁসকতার,দক থেকে বেশ খাঁনি- 


ব্যন্তগত 'ল্পাসবাদ: নয়,' বাম 


হলো অর্থনীতবাদী আন্দো- 


কটা এগিয়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদী হঠকারশ পথও নয় এ আঁভষান লনের প্রসারতা-বোনাস ব্য ঘেরাও 


জরনষদ্ধের পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও একাঁদকে বৈস্লাবক পাঁরাস্থীত আন্দোলনের ' এবং - 


- ‘জাম. 'দখল 


পারকজ্পনা সংশোধনবাদী নেতৃত্ব বিকাশের অন্যাদকে শ্রেণশসংগ্রামকে আন্দোলনের ব্যাপকতা অথবা 


গ্রহণ. করতে অস্বকার করে। 


উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে 'ষাবার পথ 


স্লবী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত 


কিন্তু একাঁদকে বিপ্লবী, জনতার যে পথের আশু উদ্দেশ্য গণফোঁজ শ্রেণণঘৃণাকে ব্যবহার করে, প্রতা- 
চাপে, অন্যাদকে নিজেদের নে্তেত্বের গঠন করে দশর্ঘমেয়াদী, জনযুদ্ধের রত" করে মল্যিত্বের গাঁদ পাওয়া। 


রার রাজনশীতিতে নিজের “বারগে- 
গেইীনং ক্ষমতা” বাড়াবার জন্য 


- সংশোধনবাদী নেতৃত্ব বরাবরই 


দিরস্ম বিপ্লব জনতা ও বিপ্লবী 


{ক ভাবে? বলাছ। ' 
শ্রেণীশত্য খতমের দ্বারা: 
শ্রেশিসংগ্লামের পাঁরচালনা 

যে কোন বিগ্লবীই জানেন ষে 


1] মৃখোস ,বজায় রাখবার জন্য ও প্রস্তুতকে 'এাঁগয়ে নিয়ে যাওয়া॥ বৈশ্লবিক জনযদ্ধ বা গণফৌজ 
' শোষকশ্রেণীর সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়া- 


গঠনের প্রশ্নে এরা নীরব বা বুি- 
সর্বস্ব । এরা বলে শোষক শ্রেণী 
সোজাস্দাজ হিংসার পথ যতাঁদন 
না নিচ্ছে শোঁষত শ্রেণীর আগ 
বাঁ়িয়ে শ্রেণীহংস্পর পথ নেওয়া 


, ক্যাডারদের শোষকশ্রেণীর প্দাশ স্থান ও . কাল! 'নার্বশেষে শ্রেণী: ভুল। গণফোঁজ গঠন বা বিস্লাবী 


ও 'মালটারীর নিকট .আহীত সংগ্রাম কোন বিমূর্ত রুপ নিয়ে রখনশীত গ্রহণের প্রশনকে ধামাচাপা -. 
দেয়। যেমন সম্প্রাত পূর্ববঙ্গে বসে থাকে না। সামাজিক অবস্থার দেবার জন্য আমাদের দেশের সংশো- 
শেখ মাঁজবর রুশ ' সামাজিক স্তর, এবং জনসাধারণের বৈস্লাবক ধনবাদী নেতারা আরো একটা 


সাম্রাজ্যবাদ ও তার বশংবদ ইন্দির্য চেতনার মান দ্বারা শ্রেণীসংগ্রামের যান্ত হাঁজর করে; সেটা হলো-_ | 
নিয়ে দেড়লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র জন- স্তর ঁবচার বৈশ্লাবক জনয়ুদ্ধে বিকাশের দরুণ বিপ্লব সুদুর- | 
-পরাহত। এটা শদ্ধই বিপ্লবী | 
নীর খোরাক 'হসেবে. জ্মীগয়োছিল কৌশলগত 'দিক_এ সবই যে কোন জনগণের প্রাত অনাস্ধা এমন নয়, | 


সরকারের অঙ্গদাল- হেলনে এবং 


প্রকীতি নির্ধদীরত - হয়। শ্রেণী- 


শ্রেণী সংগ্রামকে নিয়ে যাবার 


এ আশার যে তাতে ইয়াঁহয়া তার জাতীয় কাঁমউনিস্ট নেতৃত্বের সমস্যা : এটা আসলে প্রতারণার কথা। 


সঙ্গে. বোঝ্বাপড়ায় বসে শোষণ্রে যাঁদও এ সমস্যার কিনারা করতে নেকশালবাড়ীর কৃষকরা রাজ- | 
অধিকার 'খানিকটা তাকে ছেড়ে গয়ে আন্তজর্খীতক প্রারাদ্ধীতর - স্থানের কৃষকদের চেয়ে আঁধক | 
দেবে। দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু বিচার বিশ্লেষণ. বিশেষ প্রয়ো- শোষিত হয় এটা সত্য" নয়। পা্জা- | 

শৃশ্চিম- | 


যতই শোকাবহ হোক না কেন, 
পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের সৌভাগ্য . 


যে মজবরের . পারকহ্পনা সফল 2০৮, বিকৃত বাস্তবতা ৷ ' 


হয় নি। 


জনীয়। 


বের কৃষকরা সব কুলাক, 


মদত 'দিয়ে- 


4 
চলাত ইঃ 


ধ্যানধারণার সংস্কারের মূলে আঘাত 
হানা। এ আঘাত কোথায় হানতে 
হবে, শ্রেণীঘৃণার শিকার কারা হবে 


এটাই নকশালবাড়ী ভারতবর্ষের 


কৃষক শ্রেণীকে দেখিয়েছে। 
'  নকশ:লবাড়ীর আন্দোলন 
আরো দেখিয়েছে যে শ্রেণীঘূণার 
স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ বিস্নবী 
সংগঠনের দ্বারা পাঁরকজ্পনামাঁফক 
পরিচালিত না হলে : শোষকশ্রেণণ 
ও তার দালাল সংশোধনবাদশ নয়া- 
স্শোধনবাদীরা শোঁষত শ্রেণীর 
উপর যে প্রকান্ড অত্মচার চালাবে 
তা থেকে বিপ্লবকে রক্ষা কর 
যাবে না। নকশালবাড়ী আন্দো- 
জনের শিক্ষা থেকেই গোরিলা কায়- 
দায় খতম' আভিষান পাঁরচালনার 
স্মনীর্দন্ট পথ নির্দেশ আসে। 
শ্রেণীশন্র খতম কৃষককে তার 
সামন্ততান্ুক ও বাভল্ন পেটি-. 
ব্জোয়া মূল্যবোধ থেকে ম্যান্ত 
দিয়ে গণফৌজ গঠনের বিগ্লবী 
মানসিকতায় সামিল করে। শ্রেণশ- 
ঘৃণার শত পেটিবুর্জোয়া পছ- 
জড়তাকে খতম করে, বৈগ্ল- 
বিক' বিস্ফোরণের মানাঁসকতাকে . 
তৈরী করবার কোন চেষ্টাই এ 
যাবত কাঁমউনিস্ট পার্টি নামধারী 
সাম্রাজ্যবাদীর চতুর দালালরা চেষ্টা 
করোন। এঁদক থেকে দি পি 
(এম এল)-ই অগ্রণী । 

[সি দি (এম এল) মনে করে 
ঘৃণার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে। 
শুধ: তাই নয়, ভারতাঁয় বিপ্লবের 
স্চিত করেছে নকশালবাড়। তাই . 
ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রামের নবতম 
পর্যায় হবে উত্ত শ্রেণীঘৃণাকে ত্বরা- 
ম্বিত করা! তার ব্যাপকতম আত্ম- 
প্রকাশের "পথে যে মানসক জড়তা 
ও 'নিক্কিয়তার বাধা রয়েছে, তাকে _ 
উপড়ে ফেলা, সশস্ত্র বিপ্লবী জন- 
যুদ্ধের মানীসক  বাতাবরণ সৃষ্ট 
করা? 

সি পি (এম এল) বিনাবিচারে 
ব্যন্তর খতমে 'ঁবশ্বাস করে না। 
আবার শ্রেণীহান ব্যান্ত বলে কিছ; 
আছে বলে স্বাকারই করে না। 
তাই সি পি (এম এল)-এর মতে 
'কোন ব্যান্তর বিস্লবী গ্যাকশন ' 
স্কোয়াডের হাতে খতম হওয়াকে 

(শেষাংশ' নবম পৃষ্ঠায়) 





শ্রেণীসংগ্রামকে বৈশ্লবিক - বঙ্গের নয়-এমন কথাও ভে বাল্মাষক সাড়ে সাত টাকা _ 


নেতৃ নিজের পরার জঙ্গী ক্যাডার, '়িক রপনশীত কি হবে তা বৈশ্ল-* বা দিত গড়ে উঠ 
দের হীন্দরার বর্বর পুদিশ ও বিক প্রয়োগের বিকাশের পথেই এখন প্রয়োজন এ 
িলিটারীর মুখে একইভাবে ঠেলে নির্ধারিত হয়। কোন ছক বাঁধা প্রতিবন্ধক সকল পেটিবুর্জোয়া 


. মাসিক. চার lide 


ঠিকানা ৪, 


fi ৬১, ম্ট লেন, কাঁল-১৩. 
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শিক্ািশী 


228 ভারা 


RE শিক্ষায়তনের 
বয়স হল ন'বছর। একটা প্রাত- 
চ্ঠানের জীবনে এটা খুবই কম 
“সময় এবং এখানে প্রচুর সাংগঠানক 
বটীবচ্যীত বর্তমান। পীকল্তু এই 
অল্পসময়েই প্ুণার প্রাক্তন শক্ষা- 
ধরখদের মধ্যে অনেকেই দেশের 
[ননেম'জগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
নিতে সক্ষম, হয়েছেন এবং তাঁদের 
সমবেত প্রয়াসে ভারতীয় চলাঁচত্রে 


কিছুটা নতুন রব্তের আমদানী সম্ভব ' 


হয়েছে। একটা বিদ্যালয়ের পক্ষে 
এটা কম গৌরবের কথা নয়! আসলে 
ছাঁব তৈরীর হাতেকলমে শিক্ষা- 
নাবশণ প্‌ণার ছেলেদের পরবর্তী 
।জশীবনে খুবই কাজে লাগে। তাদের 
পাঠক্রমের মধ্যে প্রত্যেককে স্বাধীন- 
ভাবে একটা ছোট ছবি করতে হয় 


- ,* এবং এর ফলে চলাচ্চঘ নির্মাণের 


adic Eades LAL 


গর্ব বাংলার সংগ্ৰাম 
(পণ্জম পঞ্ঠোর পর) 


শঈলতার আশ্বাস প্রার্থীমক পর্যায়ে 
ম্ান্ত ফৌজের মাঝে মোহ সৃষ্ট 
করতে সক্ষম হলেও বাস্তবের কথা- 
ঘাতে সে মোহ আজ আর নেই। 


সংগ্রাম আর বর্তমান 


' করে জাতীয় মন্তর যুদ্ধ চালানো 
স্ব নয়। নিজের জত ও দেশের 
জনগণের মঁবান্তর যুদ্ধে নিজ দেশের 
জনগণকেই ব্যাপক হারে সংগঠিত 


,ন্দেহ। আঁওয়ামশ লীগ শত প্রচার 
চালয়েও তাদের এ সাঁঠক উপ- 
লাব্ধ ও বাস্তব আঁভজ্ঞতা থেকে 
ণবচ্যত করতে পারবে না এবং 
পারছে না। ফলে সাঁমান্ত এলাকার 
শবাভল্ন মাীন্তফৌঁজ ইউীনটগদাঁলর 
উপর কড়াকাঁড় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে, মতান্তর ঘটলেই তাকে 
“পাকিস্তানী অননুচর” হিসাবে 
চাহৃত করে প্যালশের নিকট 
সোপার্দ করা হচ্ছে কিন্তু আও- 
ক্লামী লীগের স্মরণ রাখা উাঁচত 
দেশপ্রোমক ম্যান্তযোদ্ধাদের বাস্তব 
উপলাঁম্ধকে এ ভাবে দমিয়ে রাখা 
কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, কারণ এটা 
হচ্ছে বাস্তব হ্ীতহাসের অমোঘ 
বায় ও 

পূ বাংলার ম্যান্ত যোদ্ধাদের 
অপর দলাঁট হচ্ছে পূর্ব বাংলার 


, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য 


বামপল্ধীদের সহযোগিতায় পাঁর- 
চালিত এঁক্যবদ্ধ একটি বিস্লবী 
ফ্রন্ট, যারা পাকিস্তানী শাসন ও 
শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, 
সামন্তবাদী শোষণ ও পশ্জিবদী 
শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জাতীয় 


আঁধার জগৎ একেবারেই পাঁরস্ফ্ট 
হয়ান। দুটি ছবিতেই জয়া ভাদু- 
রীর আঁভনয়ে সেই সুক্ষ আবে- 
গের প্রকাশ অনপাষ্থত। প্মহা- 
দীপ” “সত্যনাশ” ও"পদ র্যাষট” 
দাম্পত্য জাঁবনের নানারকমের 
সমস্যা নিয়ে তৈরী। মহাদীপ 


পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর 
সঙ্গে সশস্ম সংগ্রামে লিপ্ত। গ্রামে 
গ্রমে ব্যাপক জনগর্ণকে রাজননীতি- 
গত ভাবে সজাগ, এঁক্যবদ্ধ এবং 
সশস্ত্র করে সম্পূর্ণ গোপন গোঁরলা 
পদ্ধাতর মাধ্যমে বর্তমান হদদ্ধকে 
দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে পারগত করে 
সমগ্র হার্দদার সেনা ও তাদের 
তাঁবেদার শ্রেণীকে সমলে খতম 
করাই হচ্ছে এদের. রণকৌশল। 
পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে 
সাধারণ মেহনতাঁ মানুষের মাঝে 
মিশে গিয়ে এরা গড়ে তুলেছে 
তাদের গণবাহিনী। সুষোগ মত 
যৌথ ভাবে তীব্র অথচ ক্ষিপ্রতার 
সঙ্গে গেরিলা অক্রমণ চালিয়ে এরা 


"পালিয়ে যায় নি, বরং "পর্ব বাংলার 
মেহনতাী জনগণের পার্ট 'হসাবে 
এরা পূর্ববাংলার লাঞ্ছিত শন্পী- 
ড়ত জনগণের - সামাগ্রক দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছে, জনগণের অগ্রবাঁহনণ 
হিসাবে তাদের পার্শ্বে গিয়ে 
দাঁড়িয়েছে, তদের দুঃখকস্টকে 
নিজের দুইখকম্ট হিসাবে গ্রহণ 


, করেছে এবং হানাদার শঘ্ুসেনাদের 
অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ' 


সশস্ প্রার্রেধ গড়ে তোলার 


" প্রেরণা দিচ্ছে, উদ্দীপ্ত করে তুলছে 


এবং শীত সাহস যোগাচ্ছে। 


-অণর্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সে 


হুংয়ের চিন্তাধারার -বাস্তব প্রয়োগে 
পূর্ব বাধলার বকে এরা গড়ে 
তুলেছে পূর্ব বাংলার জনগণের 
খনজস্ব গণবাহিন' চট্রগ্রাম, নোয়া- 
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং পাব- 
নার 'বাভন্ন অগ্চলে এ গণবাহিনী 


গড়ে তুলেছে 


বাঁধোন। “ইন পাঁচগান” ও “এ 
বয় গ্যান্ড এ গার্ল” ফুবক-যুবতাব 
রোমান্টিক সম্পর্কের 'মাম্ট সুরের 
ছবি, ' কিল্তু এখানেও মাধ্যমের 
ওপর নির্মতাদের যথেন্ট দখল 
না থাকায় চরিন্রগুলোর অন্তরঙ্গ 
মানসের্‌ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় 'ন। 
“মা নিষাদ” এবং “আরিং ইয়ং- 
ম্যান” বর্তমান " সমাজ্রব্যবস্থার 


বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর 


কিন্তু স্থুল নাটকেপণার বাহুল্যে 
বিপর্যস্ত, যাঁদও “আযাঁর ইয়ং ম্যান”- 
এ কমল নায়কের দক্ষ ক্যামেরা- 


“কৃতি বিশেষ করে হাত ক্যামেরার 


ব্যবহার চমকে দেবার মত ৷ “লটার+” 
খুব পুরোনো কমেডাঁ পরিাস্থাত 
(হারানো লটারণ টাঁকটের খোঁজে 


মুন্ত এলাকা, গড়ে 
ভুলেছে তাদের গোপন সামারক 
ঘাঁটি। যেখন থেকে গোঁরলা পদ্ধ- 
ঈততে শন্দুসেনাদের উপর চালাচ্ছে 
প্রচন্ড আকুমণ, খতম করছে পূর্ব 
বাংলার জনগণের দুশমন পাঁক- 
ল্তানী সেনা ও তাঁবেদার বাহ- 
নীকে। এ সকল অণ্চলে আওয়ামী 
লাঁগ- সমার্ঘত ম্যান্তফৌজ ও 
অন্যান্য দলের কর্মীরাও রাজ-. 


 ঈনাতিক ভাবে সচেতন হয়ে দলে 


দলে শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সঠিক 


দু | 
বছরের ছাঁবর মধ্যে যে একটা দুরল্ত: - 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১১ই জুন ১৯৭১ 
এখানেও ভঙ্গীর শোৌথল্যে [িষ- 
য়ের গুরুত্ব অনেকটাই .কমে গেছে। 
“হুম টু রেম? এবারকার ছাঁবর 
মধ্যে সবচাইতে বেশি নাড়া 
দিয়েছে। রেলপথের নানা সমস্যা 


ও দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে 'নার্মত *_ 


এই দলিল চনে 'জথ সম্পাদনার 
যাঁদও ছাঁবর গাঁত কিছনটা ব্যাহত 
ধল্তু তবুও দৈনাঁন্দন জীবনের 
বাস্তবসম্মত রুপ এ স্বর একটা 
বড় সম্পদ্র। £ 

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে 


অবশ্য এবারের ছাত্রদের কাজ বেশ 


নৈরাশাজনক। সবচাইতে ভয়ের 
কথা এই যে, পরাক্ষা 'িরাক্ষার 
- ইচ্ছেটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
এবং রক্ষণশশলতার মনোভাবটা যেন 
বসেছে। আগের দু-তিন 


সজাীবতা ছিল, সেটা যেন ক্রমশ 
মিলিয়ে যাচ্ছে। শিজ্পমানের এ- 


ধরণের অবনতির কারণ অন্দস-. 
ন্ধান খুবই জরুরী । 


প্রমাণ করে চলেছে “জনগ' _ 
মাত জনগণই হচ্ছে 1বশ্ব 
হাসের পাঁরচালক শান্ত?” ব্যান্ত 
প্বার্থ দলীয় স্বার্থ এবং শ্রেণী- 
স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জঁতীয় 
মান্তর বৃহত্তর স্বার্থে অজ পর্ব 
বাংলার প্রাতাঁট যুব সেনার অব- 
শ্যই স্মরণ রাখা উচিত এ 'যন্ধে - 
ইচ্ছে বিস্লবশ গণযৃষ্ধ, যা নিঃস- 
ন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী হতে বধ্য। 
সুতরাং এ য-দ্ধে ব্যাপক কৃষক 
শ্রামক মধ্যবিত্ত ব্যাম্ধিজীবী ও 


নেতৃত্বে সমবেত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বহ" দেশপ্রেমিক জাতীয় ধাঁনক শ্রেণীর 


করছে মান্তকমী যোদ্ধাদের সঠিক 
নেতৃত্বে এক্বদ্ধ হওয়ার ভাঁবষ্যৎ 
ইংগিত। এ সকল এলাকার সমগ্র 
জনগণই আজ বিপ্লবী পার্টর 
নেতৃত্বে বিপ্লবী য্ম্ধের সশস্ত 
যোদ্ধা। তারা দৃঢ় মনোবলে বলী- 
ধান এবং প্রচন্ড শীন্তরূপে এঁক্য- 
ধদ্ধ। তাদের অসীম সাহস, দড় 
মনোবল এবং এঁক্যবদ্ধ শান্ত আজ 


জনগণকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর 
বিপ্লবাঁ নেতৃত্বে একাবন্য ঙ সুসং- 
গঠিত করে “দৃঢ় প্রাতিজ্ঞ হয়ে 
5৮80৯. 


বাধাবর্পাস্তকে অতিক্রম 
বিজয় অর্জন করতে হবে ৮ 

পূর্ব বাংলার সশস্ত সংগ্রামী 
জনগণের জয় হবেই এ গশখযদ্ধের 
বিজয় “স্িশ্চিত। 


মনোরঞ্জন রায়ের চিত্রপ্রদর্শ নী 


সম্প্রীতি তরুণ চিন্রশিজ্পী 
শ্রীমনেরঞ্জন রায়ের একক চি্রপ্রদ- 
শন হয়ে গেল ভ্িবেণে ব্যান্ডেল 
থারমাল পাওয়ার বিক্রিয়েশন হলে। 
বাল্ব বিষয়বস্তু নিয়ে মেট 
৮৯ খানা ছাঁব প্রদর্শন করা হয়। 

শ্ৰীরায় ছবিকে ফাইন আর্টস- 
এর নামাবলণ চাঁড়য়ে সাধূরণ মানু 
ষের রসগ্রহণ থেকে ছবিকে সাঁরয়ে 
রাখার বরোধাী। তাঁর মতে ছবিকে 
বাস্তবধর্মী করে তুলতে পারলেই 
, ছবিগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে 
জনীপ্রয় হয় এবং বিভিন্ন ভাবে 
পৃঞ্পোষণাও বৃদ্ধি পায়। তার 


কালারে আঁকা “সাইলেন্ট পার্ক”, 


প্যাস্টেল পোর্রেটি যাতে একটি , 


নারীর দুঃখ-বেদনার শেষ 
মুহুর্ত ধরে রখা হয়েছে, "মাই 
বিলাভেড র্যাক? এবং 
দেশের উপর” “লাস্ট ফেজ অফ 
একাঁজসটেল্স” নামক ছাবিগুির 


বাংলা. 


বিষয়বস্তুতে ও রং ও তুলির টানে 
শিঙ্ছপীর মননশীলতার ও নৈপ্দ- 
গ্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

ব্যান্ডেল থারমাল 'াওয়ার-এর 
টেকাঁনক্যাল বিভাগের কর্মী শ্রীরায় 
তাঁর জাঁবকার কর্মক্লান্ত অবসরেও 


হিসাবে" উপাস্থিত ছিলেন যধারুমে 
প্রান্তন মল্লা শ্রীশম্ডু ঘোষ ও সাংবা- 
দিক শ্রীআহভূুষণ মাঁজিক। 
শ্রীঅংশুমান - ঘটক অনুষ্ঠানটি 
পাঁরচালনা করেন। 





ia 


দর্পণ ॥ শব ১১ই জন ১৯১৭১ 


১০০৫ সমাহ্নোচনা 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত 


ভারতীয় এবং 
সংগীতের . পার্থক্য  মোঁলিক। 
পার্থক্য কেবল স্বরের অন্য 
রণনিক সংখময় নয় সংগীতে, 
-স্বরের উপযোগিতা সম্পর্কেও এই 
পার্থক্র্য বিদ্যমান। ফক্স স্ট্রাযংওয়েজ 
আর মিউাঁজক 'অফ হিন্দৌোস্তান 
গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, ভার- 
তীয় শ্দদ্ধ ধৈবত টেম্পার্ড ডায়া- 
টোনিক স্কেলের মেজর '*সক্সথ 
থেকে বেশ চড়া। কিন্তু কেবল তাই 


== পয়েন্ট এবং তঙ্জাঁনত হার্মীন হল 


পাশ্চাত্য সংগীতের মূল 'ভাত্ত। 
কিন্তু ভারতীয় স্বরগ্রমের প্রাতাট 
স্বরের উচ্চাবচতা রাগভেদে বাভল্ন 
এবং এই শরবাভল্নতাই রাগের 
বৈশিষ্ট্য জাপক। তার সংগে আছে 
স্বরগ্নামের চলন যার দ্বার রাগের 
অঙ্গ গাঁঠত হয়। অঙ্গ-প্রতাৎ্গ 
নিয়েই তো জৈব' বন্তুর অবয়ব। 
দন টোড় ও ম.লতান বা জৌন- 

পুরণ, ও দরবার কানাড়ার স্বরগ্রাম 
এক কিন্তু চেহারা এক নয়। সেই 


এই কলকাতায় 
(ষণ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
, _ইজ। ফুলস প্যারাডাইজ ইন ওল্ড 
* স্কৃচ 1 

শুধু মিঃ সিংই নন, আম- 
রাও এই অভাবনীয় ঘটনায় হক- 
চাঁকয়ে গেছি। মিঃ সং-এর. ঞ্ঞাড- 
মস গ্যাপল 'চিবুকের নীচ থেকে 
বুকের আগা পর্যন্ত মাকুর মতো 
খট খট করে ওঠানামা করছে। 
থতমত খেয়ে বাঁক গ্লাসটা এক 
চুমুকে শেষ করে ফেললেন 'তাঁন, 
আবার একটা তুলে 'নিলেন। 

প্রণব অধিকারী এই সময় 
২1 
- শদকে তাকিয়ে বলে উঠল, . 
করোছিস কি, নাদিববাবতো আউট ৷ 
_ছি ছি চাইলেই অতবার দিতে হয়।” 
. . অমন আরও  দর্দীতনজন - 
'্রদিবকে ঘরে হ-মাঁড় খেয়ে পড়ল। 
শুনতে পেলাম চাপা গলায় প্রণব 
বলছে “সর্বনাশ করেছিস্‌ 'তাদব। 
তোর কথাগুলো চাব্কের মতো 


স্কেল যতটা গুরুত্বপূর্ণ -ভারতায় 
সংগীতে তত. - নয়_ভারতীয় 
সংগীতে ঠাটের চেয়ে গুরুত্ব হল 
স্বরের চলনের। ভাতখ:শ্ডেজীর 
সংগীত পদ্ধাতর প্রথম চার খণ্ডে 
উটের দেখা পাওয়া যায় বটে কিন্তু 
পরবর্তী খণ্ড দুটিতে তান চলন 
অর্থাৎ রাগের অঙ্গগত অবয়বের 
দিকেই জোর 'দিয়েছেন। hi 

একটা কথা প্রায্ন শোনা যায় 
"যে, ভারতশয় সংগীত হার্মীন- 
ভাত্তক নয়ত হল মেলাড 
অর্থাৎ সংরাভাত্তক। কিন্তু 


* গ্রাশ্চান্তা সংগত হার্মীন ভিত্তিক 


অর্থাৎ সেখানে মেলাডটা প্রধান 
নয়-_স্কেলের মধ্যে সম্ভাব্য কর্ড- 
গুলির পারস্পাঁরক হার্মীনক সম্প- 
কই পাশ্চাত্য সংগীতের অশ্বিষ্ট। 
কথাটা আপাতঃ সত্য. সন্দেহ নেই। 
কিন্তু ভারতীয় সংগীতে হার্ম- 
নির কি কোন উপযোগিতা নেই? 
ষড়জ মধ্যম এবং ষড়জ পণ্মের 
গুরত্বকে অস্বীকার করে রাগ- 
সংগীতে এক পদও অগ্রসর হওয়া 
কঠিন। বাদী এবং সংবাদীর মধ্যে 
নয় এবং তেরো শ্রদীতর যে ব্যব- 
ধান থাকে তাকে যথারুমে ষড়জ- 
মধ্যম এবং যড়জ্র-পণ্চম সম্পর্ক বলে 
স্বীকার না করে উপায় নেই। 
"রবীন্দ্ুলাল রায় মহাশয় তাঁর 
“গান্ধার ভাব” প্রবন্ধে আর একাঁট 
স্বরসংবাদের প্রাত আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন যাকে বলা বায় 
ষড়জ-গান্ধার ব্য অনুবাদ সম্পর্ক। 
যেমন মালকৌশ, হন্দ্মেল বা 
'হিন্দ্োলীর আরোহবরোহ। এর 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে তান 
দৌঁখয়েছেন যে, কেদারের সমপ 


হিট করছে। উপায় নেই। এখন 


কমপ্লিট মাতাল সেজে যা।” 
মিঃ সিং এগোবেন, না পেছদ- 
বেন স্থির করতে পারছিলেন না: 
তালুকদার তাঁকে আশ্বস্ত করে 
নো ওয়া তি দার ভারা 
ঠিক করে নিচ্ছি” 
* 'শিমসেস সং স্বামীর গা ঘেষে 
দাঁড়য়ৌছলেন। মুখের গোলাপশ 
রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। খুব ভয় 
পেয়ে গেছেন 'তিনি। 
সম্পর্কে ঢের কথা শোনা আছে 
ওদের। হয়ত অসহায় বোধ কর- 
ছেন। "নিরাপত্তাহীন মনে করছেন 
অবস্থাটা । ভাবছেন, হতেও পারে 
অবস্থাটা হয়ত সাজানো। এখনই 
কী _যা হোক একটা কিছু ঘটে যেতে 
'পারে। আমি তাঁর পাশে গিয়ে হেসে 
বললাম, আসলে কি জানেন, জনি 
ওয়াকারের মতো দামি জিনিস এরা 
কখনো খায়ান। মিসেস সং আমার 
হাত চেপে ধরে বললেন, “আহ, 
তাই, বল, আম ভাবছিলাম, না 
জান কি হয়!» 


পাশ্চান্ত'- জন্য পাশ্চাত্য - সংগীতে ঠাট বা ডানার 
.প যা প্রচ্ছন্ন গান্ধার ভাবের প্রভাব- 


জাত। হমীরের ন প গ ম বা ছায়া- 
নটেরপণধপ,রগমপগ্মর 
স একই স্বাভাঁবক নিয়মের ফল। 
পূব, বিল বল প্রভৃতি রাগেও এই 
গান্ধার ভাব প্রবল। একে অধ্দনা- 
লুপ্ত গান্ধার গ্রামের অবশেষ বলা 
যায় কি না তা গবেষণার বিষয় 
হলেও বাদী, অন্বার্দী এবং 
সংবাদ তত্বের উপর অধ্যাপক রায় 


-যে নতুন আল্লোকসম্প্ত করেছেন 


তার দ্বারা ভারতীয় সংগীতের 
উপপন্তি সমৃদ্ধ হবে সন্দেহ নেই। 
১ তবে সব সংগীতেরই দা 
দিক থাকে-শাস্রীয় এবং কলা- 
বন্ত। এই দুটিতে যে সব সময়ে 
মিল থাকে তা নয়। যেমন -অহোবল 
তাঁর সংগীত পাঁরিজাত-য়ে যে 
বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে তৎ- 
কালীন সংগতের কোন নির্ভর- 
যেগ্যে প্রায়োগিক চিত্র পাওয়া যায় 
না। কিন্তু বাঁণার . তারের দৈর্ঘয- 
বিভাগ অনুসারে স্বরস্থাপনার 
যে পদ্ধাত তান প্রচার করেছেন, 
ভারতীয় স্বরগ্রামের ব্যবধান 'নর্ণয়ে 
তরে গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
কাজেই 'কছু মানত আশ্চর্য নয় যে, 
সংগশতের গীস্মীয় এবং কলাবল্ত 
রূপ চিরকালই একট; স্বতন্তর। তব্য 
একটিকে বাদ দিয়ে অপরের 
সমৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে না। 
“রাগ নির্ণয়ের” প্রখ্যাত গ্রন্থ- 
কার আটচজ্সিশ গৃজ্ঠার এই 
পুস্তিকার প্রবন্ধ শ্য়ে তাঁর ব্যব- 
হারক আঁভজ্ঞতার আলোকে ভার- 
তীয় সংগীতের কয়েকটি আবৃত 
অংশ আলোকিত করতে চেষ্টা 
করেছেন ধা এ বিষয়ে অন্দসান্ধৎস; 
মনের খোরাক যোগাবে। তাঁর 
ইংরেজী যে প্রবল্থগুলির ' উদ্দেখ 
এই' পুস্তিকায় আছে তার একটি 


নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন। 

?পথেগোরাস থেকে গ্রীক 
সংগীত শাস্ত্রের সূচনা । গ্রক 
চতুঃস্বারক স্বরগ্তামে আরো [নাট 
স্বর যোজনা করে তান নাক 
তকে সম্পূর্ণতা দান করেন। তিনি 


কলকাতা মিশরে এবং কিছু কাল পারশ্যে 
- অবস্থান করে সেই সব দেশের 


সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে- 
ছিলেন শোনা ঘায়। গ্রীক সংগী- 
তের উপরে ভারতীয় বোদক 
সংগীতের যে প্রভাবের কথা শোনা 
যায় তা সেকেন্দারোত্তর কি না 
বলা কাঁঠন। তবে ভরতের নাট্য 
শ্স্রের উপরে যে গ্রীক প্রভাব 
লাল রায় স্বীকার করেছেন। ভর- 
তের প্রমাণ শ্রুতি এবং পিথেগো- 
বয়ান কোমর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ- 
পীয়। 


রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয়ের 
মাধ্যমে গ্রীক সংগীতের” 'সর্ব- 
যুরোপ যাত্রা। 
গ্রীক সংগীত আত্মীকরণে যে দুটি 
নাম সর্বাগ্রগণ্য সে দুটি হল সেন্ট 
এমব্রেদ এবং পোপ শ্লেগরী। 


ছিল। খন্টীয় পণ্চম শতকে অর্থান 
আঁবিক্কার, মরেপোয় সংগীঁতোতি- 
হাসের এক গদরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 
একাদশ শতক পর্যন্ত গীর্জা 
সংগীতের অধীনে পোলফোনির 
যুগ। এই সময়ে গুইদো ' আর্তে- 
ননয়স কর্তৃক দ্বরালাপ আঁব- 
চ্কর। পণ্চম বা মধ্যম-খরজে দল 
ভাগ করে কোরাস গাইবার প্রথা 
থেকে সৃষ্ট হয় কাউন্টার পয়েন্ট? 
দ্বাদশ শতক থেকে লোকসংগীতে 
প্রেমসংগ্ণীতের প্রবর্তন এবং পণ্- 


মুটি এই হল পাশ্চাত্য সংগীতের 
রেখারুপ। 

এর পরে. লেখক সেবাস্তিয়ন 
বাখ থেকে সুর করে মোৎসাত? 
বেঠোফেন, হবাগনার ইত্যাঁদ বারো 
জন সংগীতজ্ঞ এবং কাঁতপয় অপে- 


 প্লারচাঁয়তার জীবনীর. মাধ্যমে 


ফুরোপীয় সংগীতের একটি ধারা- 


করতে হবে এবং পাশ্চান্ত্য এীত- 
হ্টাসকেরা তাই করে .থাকেন। এ- 
দিক দিয়ে আমাদের. দেশের 
সংগ্ীতোতিহাস অত্যন্ত খাঁশ্ডত। 


কী কারণে ভারতীয় সংগীতে. 


কোয়ার গান এবং অকের্ট্রা সমৃদ্ধ 
হল না তার সামাজিক ও বস্তুগত 
হেতু সম্বন্ধে আমাদের সংগণতোঁতি- 
হাঁসকরা কৌতুহলী নন। ইউ- 
রোপীগ্ঘ, সমাজে ব্যান্তদ্বাতল্্ের 
উদ্ভব এবং ভারতণয় সমাজে তার 
অভাব শশল্পবিস্লবোত্তর দাংগণী- 
তিক বিকাশকে কতখানি প্রভাবিত 
করেছে, আমাদের এোতহধীসকাঁরা 


যুরোপ কর্তৃক ' 


সংগের তার এই পার্থক্য বিদ্যমান। 
করেণ সমাজ, শ্রেণী ও ব্যান্তবিন্যা- 
সের পার্থক্য। 


বইটিতে ছাপার ভুল যথেষ্ট 
কিন্তু দামি খুবই সৃলভ। 





প্‌ ৯৮৪, চারটাকা। 
-এম এল রাজনীতি 
(সপ্তম পঙ্ঠার পর) 


শ্রেণীঘ্ণার বাঁলন্ঠ আত্মপ্রকাশকে 
পোটিবুর্জোয়া, দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে 
ঢেকে রাখার অপচেন্টা। প্রাতিটি 


_ মাকর্সবাদশী লোননবাদী জানে_ 


কোন একটি জোতদার বা কুশশীদ- 


জীব বা পুলিশের দালাল খতমের 


মধ্য দিয়ে বি্লবীর বৈপ্লবিক 


+ দায়িত্ব শেষ হয় না” আসলে সরু 


হয়। অত্যাচারত জনসাধারণের 
ভীরদতা যা তাকে শ্রেণাহ্‌ংলা 
তথা সশস্ত সংগঠিত ব্যাপক শ্রেণ- 
হিংসার পথ থেকে সারিয়ে রাখে 
তা থেকে তাদের বৌরয়ে আসতে , 
শ্রেণীপ্রত্যয়কে মদত দিয়ে শোষক- 
শ্রেণীর একতরফা “শ্বেত সম্ত্রা- 
সের” বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাসের, 
মানীসক পার্মশ্ডল সৃষ্টি করা- 
খতম আভযানের আশ: উদ্দেশ্য 
এটাই ৷ 
আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


আয, fle. ০৮78 


থিয়েটার গিল্ডের যশ! 


সমক্খলীন নট্যা ক্রিয়াক'্ডে 
“থিয়েটার গল্ড” একাঁট নতুন 
নাম। ছিমল করের “যদুবংশ” 
এখদের প্রথম নাটক। ইতোমধ্যেই 
বাভন্ন মহলে এই নাটকাঁট জন- 
প্রয়তা অর্জন করেছে। বিগত 
এগারেই মে রঙ্গনায় নাটকাঁটর 
আঁভনয় দেখে মনে হল সত্যই এ 
নাটক জনীপ্রয় হওয়া উচিত। 
মানুষের চরাচারত মূল্যবোধের 


যা এই ধরণের আঁধকাংশ নটকেই 
দেখা যায়। ঘটনাকে শুধুমাত্র ঘট- 
নার মধ্যে আবদ্ধ রেখে নার্টা- 
সংঘতের মৃহূর্তগ্ুলিতে অদ্ভূত 
ছন্দময়তায় জড় নো রয়েছে। 
চারবন্ধ এবং অন্যান্য সব 
শিল্পীদের আভনয়ই দারুণ ভাল 
হয়েছে। তবে আশিস রয় (ছক্‌ন:) 
এবং স্ত্রী চাঁরন্র দুটিতে 'চন্রা সেন, 
সুলেখা ভট্টাচার্যের অভিনয় অত 
সাবলীল নয়। এই নট্য প্রযোজনা 
সম্পর্কে শিল্পীদের একটি কথা 
মনে রখা দরকার, “যদুবংশে”র 
আঁভনয়ধারা অনেকটা সহজ বলে 
তাঁদের ভাবষ্যত আঁভনয়কর্ম নিয়ে 
এখনই কোন মন্তব্য করা যায় না। 


সমাচার দর্পণ 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 
এই কলংকত বাইশ বছর এই সব 
বাজারী কাগজ নীরব 'ছিল। আজ 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাতীক্রয়াশশীল 
দল ও ব্যান্ত একজেট হয়ে যখন 
সাধারণ মানের জঘন্যতম শত্রু 
দুনীতপরায়ণ একটী সরকার 
কৌশলে ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে 
তখন ক্ষমতায় অসীন থাকার জন্যে 
তারা খুন, জালিয়াত, গ্রেপ্তর, 
[বিনাবিচারে আটক কোন কছদ 
নোংরা কাজই অসংগত মনে করবে 
না. এতো স্বাভাবক। আর 
“বাজারী” খোঁয়াড় থেকে নোংরা 
দুর্গন্ধ আগে থাকতে ছাঁড়য়ে এসব 


'িধানসভয় ভোট 1দতে পারছেন 
না। এটা হল আসল ঘটনা । 


শস্প্ালন্জ কতক মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


এক্ষেত্রে অবশ্য শ্যামল সেন (সূর্য / 
নির্দেশক) ও জতেন ভট্টাচার্যের 
(পিনাক) আভনয় অনেকটা 1ভন্ন 
জাতের। যাকে বলে চ্টাইলাইজড 
এাক্টিং। 

আলোচ্য নাটকে জন্মক্ষণের 
পণ্চমখ প্রদীপের প্রতীক আশ্রয়ে 
যতই নাটকের মহত্ব প্রমাণের চেষ্টা 
হোক না কেন, এ নটক তবুও 
দীর্ঘস্থায়ী হবে না। দিন এাঁগয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে এর আবেদন ফ্যারয়ে 
যেতে চলেছে। সমকালীন জীবন 
জটিলতার সঙ্গে আগণমীদনের 
অনাগত ইতিহাসের একটা যোগ 
থাকলেই তবেই নটকে শুভবাদের 
ইত্গিতটা স্পষ্ট হতে পারে। অবশ্য 
এক্ষেত্রে নাট্যবস্তুর দায় মণ্ড নূবাদ- 
কের চাইতে ওঁপন্যাসক বিমল 
করের অনেক বেশী। 


সুশীল ধাড়। 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 
এগারো জন সুশীলবাবুর পক্ষে 
ছল তারা অনেকে রাত পোয়াতেই 
প্রণব মুখাজীর সঙ্গে যোগাযোগ 
করে এবং পরাঁদন থেকেই অজয়- 
বাবুর নতুন বাংলা কংগ্রেস দপ্তর 
সনাতন ভড়ের বাড়ী যাতায়াত 
শুরু করে। সুশীলবাব্; তখন 
সকলকে বোঝান সব বামূনরা এক 
দল হয়েছে, এরা সবাই মুখনজো, 
অজয়, ঘবশ্বনাথ আর প্রণব সবাই 
মুখজ্যে, সবাই এক। 

শ্রীধাড়ার আরো একটা চেষ্টা 
বানচাল হয়েছে। সেটা হল তান 
আদি কংগ্রেস, বিপ্লবী বাংলা 
কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড পার্টিকে 'নয়ে 
{বধান সভায় একটা নতুন ফ্রন্ট 
করার পাঁরকল্পনা করোছলেন। 
ণকছুটা ভরসাও কোন কোন মহল 
থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ 
সময়ে তারাও সকলে 'পাঁছয়ে 
গেছে। কারণ সুশীলবাব; তাদের 
বলোছলেন দলের এম এল এরা 
সকলে তার সঙ্গে। তাই বাণে*বর 
পাত্র ও বাঁঙ্কম মাইীতিকে সব সময় 
দলের দপ্তরে হাঁজর রেখে দতেন। 
কন্তু পাঁচই জনের সভা হয়ে 
যাবার পর বাণেশ্বর পাত্র আর 
বসন্ত বসু রোডের বাড়ীমুখো 
হচ্ছেন না। অবস্থা বদঝে অন্য 
দল বলছে তোমার সঙ্গে যখন 
কেউ নেই তখন শবধ্য জাত নষ্ট 
করে ক হবে। 

গ্রীধাড়া কোয়ালশন সরকার 


, পক্ষকেও বেশ ভয় দোখয়ে রেখে- 


{ছলেন। প্রফুজ্লকান্তি ঘোষকে 
পরোক্ষে বলে 'দয়োছলেন তাকে 
মন্ত্রী করানা হলে সরকারের বিপদ 
হবে। কিন্তু সেই মন্ত্রী হবার 
কথাও আর বলার পথ নেই। একার 
দলের একা গয়ে মন্ত্রী হবার কথা 
বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, শ্রীধাড়া 
ঠিক করেছেন এখন তান শনুধন 
গর্জন করে যাবেন। সরকার কছ; 





করছে না, সরকার কিছু করতে 
পারছে না, সরকার বার্থ হয়েছে 
এই সব বলে রাতারাতি বামপন্থী 
হবার চেষ্টা করবেন। তার পর যাদি 
{বধান সভায় তার একার চেম্টাতেও 
সরকারের কোন ক্ষাত করা যায় 
সেই চেষ্টা করবেন। 

এই সঙ্গে তান আরো একাট 
কাজ করবেন। সেটা হল, শীগাঁগর 
তাঁন বলবেন অজয়বাব সম্পর্কে 
অনেক অকাঁথত তথ্য তার কাছে 
আছে, তান দরকার মত সব ফাঁস 
করে দেবেন। এই হুমকির উদ্দেশ্য 
হল এই যে অজয়বাব্‌ যাতে আগে 
বেড়ে তার সম্পর্কে কোন ছু 
নাকরে বসেন, কারণ ধাড়ার 
বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করবার মত 
অনেক তধ্যই অজয়বাবুর কাছে 
আছে। 


ুক্তাম্বা হল 


(প্রথম পৃঞ্ঠার পর) 
কানের সোভিয়েত বিরোধী চক্রা- 
ণরালদের পাঁরচয় আজ অনেকেরই 
অজানা নেই) যে বৈদেশিক দূতা- 


বাসে সংস্কৃতি, বার্তা বিভাগ, 


সাহায্য 'বানময় বিভাগ ও রেডক্লশ 
জাতীয় প্রাতষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম 
চারীদের অনেকেই স্ব স্ব দেশের 
রাজনোৌতক গ্প্তচরের কাজ নিয়ে 
আসেন। 

সমতরাং হঠাৎ কলকাতার 
দূতাবাসগ্লির এই সব ব্ভাগের 
প্রধানদের পাইকারী বদলী এবং 
নতুন লোকের আগমন ওয়াঁকি- 
বহাল মহলে বিস্ময় ও ওুংসুক্যের 
সাঁষ্ট করেছে। 

পাঁশ্চমবণ্গে হত্যা খুনো- 
খনির রাজনীতি আমদানী এবং তা 
অবলনলা ক্রমে 'বনাবাধায় চালিয়ে 
যাওয়ার পেছনে বৈদোশক যে 
গুপ্তচর চকু সক্রিয় তার মধ্যে পাঁথ- 
বীর দ্যাট বৃহত্তম শান্ত নাক অব- 
তীর্ণ! অটযাঁ্ট সালে মার্কন 
গুপ্তচর {বিভাগের বড় কর্তারা লাল- 
বাজারে পর্যন্ত ঘুরে গিয়েছেন। 
তার পর থেকেই কংগ্রেস, পপি এস 


সম্পাদক-হুশীরেন বস্‌ 





রাজা সংবোষ মল্লিক দ্কোয়ার কাঁলিকাতা-১৩ থেকে মদত এব ৯৯নং আট জেন, 


[শয়ালদহ স্টেশনে বাংলা দেশের শরণার্থী । 


শি, এস এস পর ছু িছদ 
নেতার মুখে ইন্দোনোশয়া ঘটানো 
হবে বলে আমরা শাসানি শুনতে 
পেয়োছলাম। 
ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে বটে তবে 
খোলাখুঁল নয়। প্রত্যহ অসংখ্য 
রাজনোতক গুপ্ত হত্যা ঘটছে যাকে 
প্রচ্ছন্ন ইন্দোনোশয়া বলে মনে করা 
যায় অনেকটা । 
কিছ কিছু প্দাঁলশ প্রশাসন 
কর্মচারী ও পার্টির নামে বিকট 
করা সমাজ বিরোধী খুনে গুণ্ডাকে 
সংগাঁঠত করে যে হত্যাকাণ্ড চল- 
ছল, আজ জনসমক্ষে তার প্রকৃত 
রূপ প্রায় ধরা পড়ে গেছে। 
তাই এবার ছোট ছোট রাজ- 
নৈতিক দল এবং 'বাচ্ছ্ন,। হতাশা- 
গ্রস্ত রাজনৌতিক সম্পর্যান্ত লোক 
দিয়ে ঘটনাগুলোর নতুন আবরণ 
সৃষ্টি করা দরকার । আমরা দেখোঁছ 
উাঁনশশো আঠার-তেইশ সালের 
সোঁবিয়েত দেশেও বিভিন্ন ‘বিপ্লব 
[বিরোধ ও প্রাতাবপ্লবী ছোট ছোট 
রাজনৈতক, দলগুলিকে বৃটিশ, 
ফ্রান্স, মাঁক্ন গোয়েন্দা চক্র শিশু 
সোঁভয়েত রাষ্ট্র ও প্রায় অনাভজ্ঞ 
বলশোভক পাঁটকে ধংস করার 
চক্রান্তে 'িযুন্ত করতে পেরোছল। 
ভারতবর্ষের ওপর সোঁবয়েত 
এবং মাঁকন খবরদারী প্রায় 
সমান। বর্তমান সোবয়েত রাষ্ট্রও 
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রয়েছে, আবার 


রণ কর্মসূচীও . রয়েছে। সম্প্রাত 
[সংহলে সরকার বিরোধী অভ্তু- 


খানের বির্দ্ধে যারা যারা এক 
ডি. 


হয়ে বন্দরনায়ক সরকারের 
এগয়ে এসোঁছল, তাদের মধ্যে পর-: 
পর শত্রু ভারত ও পাকিস্থান, 
আমোরকা ও রাশিয়া বুটেন এমন 
কি খাস চশনও রয়েছে। ভারত 
আর পাঁকস্থান তো বিনামূলোই 
কোটি কোটি টাকা আলো হা 
য়ার দান করে দিল 
পাশ্চমবঙ্গে সে রকম কোন 
আভাস না দেখা গেলেও, বভিন্ন 
দেশের ক্টনীতিক তৎপরতা. বড় 





“তোমাদের নেতা তে নির্বাচন | 
ৰয়কটের ডাক দিযকেছিলেন। | 

,**ইজ ঘ্যাট্‌ নট এ পো'লেটিকাল : 
ব্রাণ্ডার 1”-- 


গোলাপ কাটার ত্য! | 
বাংলাদেশের রক্তঝরা ক' নী] 
নিয়ে সব্যসাচীর চিন্লমন্রে এক 
ত্তিহাসিক প্রযোজনা! | 
মুক্ত অজণে। . | 
টি'কট পাওয়া ষচ্ছে | 

॥ ১৬ই জুন, বুধবার, সন্ধা *টা॥ | 


কাঁজকাতা-১৩ দর্পণ কাষা'লয় খেকে প্রকাশ 
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fl 


বাবু ও তুণীলবাবুর ॥ 
- অভিযোগ গাণ্ট। অভিযোগে | 


অনেক তথ্য জান|।গেল [ < 


রি (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


চাপ সৃষ্টির রাজনীতির এক 
টি সুশীল ধাড়া বাংলা 
কধৃগ্রেসকে ভাঙ্গার পথে নিয়ে 
গেছেন, আর সেই সঙ্গে পাশ্চম- 
বঙ্গে কংগ্রেস-দাক্ষণপল্থী কমিউ- 
শনস্ট, মূশলীম লীগ কোয়ালিশন 
সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনি- 
ধৃশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে- 
1 

অজয় মহখাজী সাংবাদক 
সম্মেলনে বলেছেন যে, সুশীল 
'কআল্লশী হতে পারে নি বলে ক্ষোভে 
বাংলা কংগ্রেসকে দুভাগ করল। 
অআজয়বাবদর কথা £ “ওকে কোয়া- 
' শলিশনের কেউ মন্ত্রী করতে চায় 
দন । আম ক করতে পারি?” 

এবার হয়ত সমশীলবাবুকে 


না করে আর উপায় থাকবে 


না। কারণ সশীলবাবুর সঙ্গে 
ভাঙ্গা বাংলা কংগ্রেসের আরও দ;- 
জন এম এল এ! অজয়বাব বলে- 
ছেন যে, এই দুজনের একজন 
সুশীলের ছায়ার মত। তাকে অজয়- 
বাব দলে পাওয়ার আশা রাখেন 
না। আরেকজনকে ভাঙ্গাবার চেষ্টা 
'অজয়বাব; নিজেই করছেন। তবে 
হয় ও'র আশা কম। 


এদিকে কংগ্রেসীদের প্রভাব- 
শালী একাংশ সশীলবাবূকে 
মান্তত্বে নেওয়ার ব্যাপারে কোন 
আপান্ত নেই বলে জানয়েছে। 
কংগ্রেসীদের এই অংশের নেতা 
শ্রীবিজয় [সিংহ নাহার। নাহার মহা- 
শয় ইলেকশন ঘদঘু। তান জানেন 
যে, বাহান্তর-এ আবার এ রাজ্যে 

(শেষধাশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


বর্ধমানের ঘটনা 


গুলিশকে গৃর্বান্ধে জানানে। মতে 
ব্যবস্থ। গ্রহণ কৰ| হয়নি 


(দপণের সংবাদদাতা) 
বর্ধমানের আহস্লাদীপ তর গ্রামে 


শাসক কংগ্রেসের লরী লরী গুণ্ডা 


গিয়ে গ্রামবাসীদের আক্রমণ করল, 
বাড়ী ঘর 


পড়িয়ে দিল আর বেপরোয়া গুলি 


বা 







চু 


৬ 
লু 


> 
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হত্যা করল। এ ধরণের ঘটনা 
ঘটবে আশা করে গ্রামের অনেকেই 
গা ঢাকা দিয়োছল। তাই হত্যার 
সংখ্যা কম। 

গ্রামবাসীরা ঠিক শহরের লোকের 


মত পেছপা নয়। তাদের একাঁট 
দল গুলির সামনে লাঠি, বর্শা, 
টাঙ্গ নিয়ে রুখে দাঁড়াল। প্রচণ্ড 
সংঘর্যষ। কংগ্রেসী দলের দুজন 
নায়ক নৰকুমার সাই আর ইউসুফ 
নিহত হল। , 

ঘটনা ঘটেছে বারই জুন শান- 
বার। বর্ধমান থেকে নির্বাচিত 
লোকসভা সদস্য সোমনাথ চ্যাটাজী 
দর্পণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলে- 
ছেন যে, এই ধরণের আক্রমণের যে 
একটা প্রস্তুতি চলছে তার খবর 
[তান আগেই পেয়েছিলেন। তাঁর 
খবর ছিল যে, বর্ধমান সাঁক্ট 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


{শয়ালদহ স্টেশনে বাংলাদেশের শরনার্থী £ ছাঁব প্রণব মৃখাজশী 


হাওডার কয়েকটি অঞ্চলে 
খুনাদর রামরাজত্ব। নব 


কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ 


(দপণের সংবাদদাতা) 


হাওড়ার কয়েকটি অণ্চলে গৃণ্ডামী, 


চোরাগোপ্ঠা খুন, ছেনতাই, লোকের 
বাড়ী বাড়ী গিয়ে ত্রাস সৃষ্টির 
অপচেষ্টা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। 
প্রধানতঃ শিবপুর, জগাছা 
এবং বালী থানার কয়েকটি অণ্গলে 
এই ধরণের গৃশ্ডামীর ফলে নাগ- 
{রকরা নাস্তানাবুদ । প্রশাসন এবং 
পুলিশের একাংশ মনে করে যে, 


চাকরী দেওয়! হচ্ছে 


1% 
f ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

.. প্রশ্চিমবঞ্গ সরকারের প্রধান 
'অংশীদক্টর শাসক কংগ্রেস দল 


বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী- 
দের পুনর্বাসনের ব্যাপারে দলীয় 
স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃম্টি রেখে 
ছেন। এ কাজে তাদের প্রধান সহা- 





কংগ্রেস দলের স্বার্থে 


লোকে ভার্ত থাকে। সৰই ছাত্ৰ 
পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেসের সদস্য। 
কারণ শাসক কংগ্রেসের আলাঁখত 
দেশ যে পুনর্বাসন ক্যাম্পে যে 
সব সহকারী নেওয়া হবে তাঁরা 
সকলেই এই দুটি সংগঠনের সদস্য 
হবেন। 


এর ফলে মল্্ীমহাশয় গ্রাতাঁট 


= জেলা সংগঠকদের কাছে এই চাকুরী 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


গুণ্ডামীর সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর 
কোন কোন দল সক্রিয়ভাবে যডন্ত। 

এই কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সরকার জেলার প্যালশ 
সংপার নিরুপম সোম আর জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট দীপক রুদ্রের ওপর 
মহাখাপ্পা। একজনকে সি পি এম 
সমর্থক বলে জেলা থেকে গত 
সপ্তাহে বদলী করা হয়েছে। আর 
দীপক রুদ্র বেগাতক দেখে ছুটি 
নিয়ে ৰসে আছেন। 

রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
বলা হয়েছে যে, শালমার ও সাঁত- 
রাগাঁছ অণ্তলে ওয়াগন বেকারের 
দ'লগ্‌ুলে পুলিশের এবং কয়েকাঁট 
রাজনোঁতক দলের সহযোগিতায় 
বেপরোয়া রেলের সম্পত্তি ও মাল- 
বাহী ওয়াগন লুট করে চলেছে। 
রাজনশীতির নামে যারা মহল্লায় 
মহল্লায় খুন আর ডাকাতি করে 
বেড়াচ্ছে তাদের কেউ কেউ এই 
ওয়াগন ব্রেকারদের অর্থপন্স্ট । 

স পি এম-এর পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে যে, নতুন সরকার পত্ত- 
নের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর 
আক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে । জেলা 

(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায় ) 


পুলিশ রিপোর্ট বলছে 





কোন্নগরে নিহত ভকণর। 
নাৰী ব্যবগায়ী জনৈক অকংখেশা 
এম এল এর অনমুচর ছিল 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

কোল্নগরে নয়জনের হত্যা 
সম্পর্কে অনেক তথ্য পলিশ রাজ্য 
আশরকারুকে জানয়েছে। সরকার 
স্তাম্ভিত, আর এব্যাপারে কোন 
তদন্ত করতে রাজী নয়। 

প্ীলশের 1রপোর্ট অন্যায়, 
এ ব্যাপারে যে নয়জন নিহত হয়ে- 
ছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজ্যের 
একজন গণ্যমান্য অকংগ্রেসী এম 
এল এ-র (বিশ্বস্ত অনঘুর্চারবাঁহ- 
নীর অন্তর্ভুক্ত ৷ , 

এই অকংগ্রেসী এম এল এ 
নিজের ব্যবসার প্রয়োজনে একাঁট 
গৃণ্ডাবাহনীও পোষেণ। তার 
ব্যবসায়ের পণ্য নারীদেহ। : হাওড়া 
এবং গশয়ালদহ : অপ্টলে দটা 
হোটেলে মেয়ে ধরে এনে দেহ ব্যব- 
সায়ে নামান হয়। আঁজত টাকার 
অল্প অংশ মেয়েরা পায় আর বাকী 
যায় হোটেল মালক আর এ গণ্য- 
মান্য এম এল এর পকেটে। 

এ ধরণের ব্যবসায় চালাতে 


গেলে গুণ্ডার দরকার হয়। 
লোকের বাড়ী থেকে জোর করে 
খারদ্দারদের ঠিকমত বশে রাখা 
ইত্যাদ অনেক কাজেই কর 
দরকার। , 

আর তা ছাড়া এখন এ এম 
এল এ সরকারপক্ষীয় দলে থাকায় 
এবং সরকারের 'বাঁভল্ল- বিভাগে 
যথেষ্ট প্রাতিপান্ত থাকায় ব্যবসায় 
সরগরম । 

নির্বাচনের পূর্বে এই গঢু'ডা- 
বাহনী অনেক রাজনৈতিক হামলা- 
বাজীতে জাঁড়ত ছল বিশেষ করে 
মধ্য হাওড়া এবং বালী অগ্চলে। 
এই গুণ্ডাদের অনেককেই এম এল 
এ মশায় চাকরী করে দয়েছেন। 


আর সঙ্গে সঙ্গে দৌরাত্মাও। 


যে নয়জন নহতভ হয়েছেন 
তাঁদের মধে কেউ এই দেহ বাব- 
সায়ে নিয্ত গঞ্ডাবাহনীর সদস্য 

(শেষধাশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 














ইহ 


পূর্ব বাংল! ও চীন, 


আপনাদের দর্পণের তারশে 
এপ্রিলের সংখ্যায় “মতামত” পাতা- 
টিতে প্রকাশিত অম.ল্যরতন সেন, 


শ্যামল ঘোষ এবং মৈন্রেয় ভাস্কর - 


মহাশেয় লিখিত মতামতগদুলো মন 
দিয়ে পড়লাম। প্রথমেই বলে 
রাখি, আমোঁরকা রাশিয়া বা ভারত 
সরকারের চাঁরত্র "নিয়ে উপরোন্ত . 
তিন ভদ্রলোক যে বন্তৰ্য রেখেছেন, 
আম সেই বন্তব্য পুরোপুরি সঠিক 
বলেই ' মনেপ্রাণে িশ্বাস করে 
থাঁক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিন 
জনের লেখাতেই দেখতে পেলাম 
একটা প্রশ্ন তাঁরা সুন্দরভাবেই 
এঁড়য়ে গিয়েছেন। সেটা হলো-- 
বাংলা দেশের মস্তি যুদ্ধের 
আলোকে মহান চীন সরকারের 
ভূমিকা কি? 

রানির অন্ধকারে অসম সমনদ্রে 
জাহাজকে যেমন বন্দরের নিশানা 
দেখায় বাতিঘর তেমন সারা 
দযানয়া জুড়ে শ্রামক কৃষক ও 
সংগ্রামী জনতার ওপর আজ যে 
অত্যাচারের কালো রান্র নেমে 
এসেছে, সেই কালো রাবির মধ্যে 
শ্রীমক কৃষক ও সংগ্রামী জনর্তার 
কাছে অজেকের দিনে একমাত্র 


স্তর আজকের দিনে 
আমাদের আঁত অবশ্যই আলোচনা 
করতে হবে কেন রাজপুত্র সিহা- 
নুক মাও সে তুং-এর সঙ্গে একই 
পাতে বসে ভাত খাবার আধিকার 
785 
সেন্টো-সিয়াটোর সভ্য 


দের শিক্ষা দিয়েছে হিটলার থেকে 
ইয়াহিয়া খান সব ডিক্টেটরই ইতি- 
হাসের আবর্জনা) হাতে চাঁন লক্ষ 
লক্ষ আধুনিক অস্ত তুলে দিয়েছে, 
শ্রীমক কৃষক ম্যান্তযোদ্ধা প্রাণ 
দিলেও . মহান চীনের এতটুকু 


বেলায় মহান চাঁন কোন ভূমিকা- 
গ্রহণ করোছিলো? দাঁক্ষণ িয়েত- 
নমের সাধারণ মান্দুষ বছরের পর 
বছর বুদ্ধ করে চলেছে দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামেরই মনীন্তর জন্য, তবধ 
সেটা কেন জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ 
নয়? আর বাংলা দেশের সর্ব 
স্তরের সাধারণ মানুষ যখন সর্ব- 
শান্ত দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুর করেছে 
তখন সেই যুদ্ধকে ঘৃণ্য জাতীয়- 
তাবাদের উস্কানী বলে আমাদের 
মতন Hk] 


থেকে বলার চেষ্টা হ'চ্ছে, কমরেড 
মাও সে তুং-এর নীতিতে প্ররো- 
পুর আস্থাশীল বাংলা দেশের 
মৃন্তষোদ্ধা কমরেড তোহার নেতৃত্বে 
বাংলা দেশে গোরলা যুদ্ধ শুরু 
হয়ে গিয়েছে। যাঁদ প্রকৃতপক্ষে 
ব্যাপারটা এইরকম হয়ে থাকে তবে 
একজন কমিউনিস্ট হিসাবে আম 
নিশ্চয়ই খুসী হতে পাঁর। সেই 
সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন আমাকে 
গভীরভাবে আকর্ষণ করে, সেটা 
হলো কমরেড তোহণর নেত্‌দ্বে 
গোঁরলা যুদ্ধ শরম হবার পরও 
কেন মহান চীন হয়াহয়া খানের 
মাথায় ছাতা ধরে আছে? তা হলে 


মহান চীনের ক উাঁচত নয় এখ- - 


নই কমরেড তোহার পাশে এসে 


হার করে নেওয়া? 


০ 
রঙ রহ দিলনা শা 


“মনোবল” সম্বল করে কোন 
জাত বছরের পর বছর মদীন্তষুদ্ধ 
চালিয়ে যেতে পারেনি বা পারবে 
না! দক্ষিণ িসেতনামের ম্যান্ত- 
যুদ্ধ কবে শেষ হয়ে যেত যদ 
না চীন, রাশিয়া বা উত্তর িয়েত- 
নামের লক্ষ লক্ষ আধুনিক অস্ত্র 
সময়মত এবং প্রয়োজনমত দাক্ষিণ- 
ভিয়েতনামের সংগ্রামী মান্ষগ্দলোর 


“হাতে না আসতো । স্দতরাং বাই- 


রের সমর্থন না পেলে, অস্ত না 
পেলে কমরেড তোহার নেতৃত্বে 
শুরু হওয়া গোরলা য্দ্ধও আঁচ- 
রেই স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। 
এইসব প্রশ্নের অবশ্যই জবাব 


দিতে হবে এবং সেই জবাব নিয়েই 
আমাদের যেতে হবে শ্রামকের 
বস্তিতে, কৃষকের ক্ষেতে খামারে! 
আর তা যাঁদ না করে তাদের কাছে 
শুধুমাত্র হিন্দুদের শ্লোগানের 


ম্যান আমাদের চেয়ারম্যান এই 
শ্লোগান নিয়ে এবং আমৌরকা; 
রাঁশয়া ব্য ভারত সরকারের 
শ্রেণীচারনের বিশ্লেষণ নিয়ে 
হাঁজর হই তবে তা হবে একটা 
মারাত্মক ভুল এবং এর ফলে শ্রমিক 
কৃষক ও সাধারণ মানুষ কোনদিনই 
পুরোপ্যীর শ্রেণীসচেতন হৰে না 
এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে এইসব 
সংগ্রামী মানুষগদলোই ব্দর্জোয়াদের 
সার্মন্য প্রচারেই বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়বে। 

অরুণ রায় বিশ্বাস 


শ্যামনগৰেৰ তরুণদের বিপদ 


৮87 , শুক্রবার, একুশে মে তারিখে 


প্ৰকাশত দর্পণের “মতামত” 
বিভাগে জনৈক যুবক 'লাখত 
“ইছাপুর এখন হত্যাকারীদের 


ঘাঁটি” প্রসঙ্গাট পড়লাম! এতে 
যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ কর! 
হয়েছে আম সেই ঘটনাটির একজন 
প্রত্যক্ষদর্শশ। ঘটনাটির এক জায়- 
গায় উল্লেখ করা হয়েছে “একাঁট 
ছেলেকে (কুঁড়ি বাইশ) দশ 
বারোজন ছেলে তাড়া করে 
আসছে।” কিল্তভু আমার মনে হয় 
প্রকৃতপক্ষে তন-চারাট ছেলে এ 
ছেলোঁটিকে তাড়া করোছল এবং 
তার মধ্যে দুটি ছেলে তাকে ছোরা 
মারতে উদ্যত হয়োৌছল। 

আমরা বেশ কিছ্বাদন ধরে 


জনীয়। মুজিবরের সংগ্রাম যাঁদ লক্ষ্য করেছি যে ইছাপুর স্টেশনের 


শুধুমাত্র ৷ উত্ধীকস্তানের ' আঁভ্য- 
ন্তরণণ সংকট হয়ে থাকে তবে 
হাঙ্গোরী বা চেকোশ্লোভাকিয়ার 
সংকটও তো ছিলো সেইসব দেশের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার! সেইসব দেশের 


এক নং. প্ল্যাটফর্মে চার-পাঁচ জন 
সশস্ত্র প্রীলশ থাকেন এবং ইছা- 
পুর স্টেশনের নিকটেই একাঁট 
লেভেল ক্লাশং-এর পাশে একাঁট 
প্ালশ গপিকেটও আছে। পকিচ্তু 


তা সত্বেও তাদেরই চোখের সামনে 
প্রায়ই ইছাপুর স্টেশনের উপর বা 
"আশপাশ এলাকায় প্রকাশ্য দিনের 
বেলায় এ ধরণের ঘটনা ক করে 


ঘটে। এছাড়া যারা বাসে করে ইছা- 


পরের উপর দিয়ে যান তাদের 
মধ্যে থেকেও তল্লাশী করে শ্যাম- 
নগরের লোকেদের "নামানো হয়ে 
থাকে। 
পাঁরশেষে বলতে চাই যে 
শ্যামনগরের যে সব ছেলে কোন 
পার্ট করে না তাদেরও এই অহে- 
তুক হয়রান করার মানে কিঃ 
কেনই বা তারা ট্রেনের মধ্যে 
লাকিয়ে চলা ফেরা করবেন? আর 
তাদের আভিভাবকরা যাঁদ নিজের 
ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হতে না পারেন তাহলে এ সরকার 
অরাজকতা দমনে কতটুকু সক্ষম 
হচ্ছেন? , 
জনৈক তরুণ 
শ্যামনগর 


৯ 25: ব্টস্টি্রট পিপিপি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জুন ১৯৭১ 


কর্পোরেশন প্রসঙ্গে - 


চোঁঠা জুন সংখ্যায় প্রকাঁশত 
অঁডট 'রপার্টের তথাগুলো 
সাঁতই কি চাগলাকর £ কেননা 
কর্পোরেশনের পক্ষে এ সব অত্যন্ত 
স্বাভাঁবক। এ সম্বন্ধে আমার 
দুটো বন্তব্য আছে। 


হয়েছে-_পাঁচশ থেকে পাঁচ হাজার 
পর্যন্ত। তাও. আবার অনেক. 
ক্ষেত্রে বিবদমান দুই বিপ্লবী দল * 
থেকেই। (সর্বাধানিক প্রয়াস শিব- 
পুর বৈষবপাড়া অগ্চলে আঁত- 
বলব’ মাওবাদরা রেশনের লাইন 
থেকে পাঁরবার পিছ; দু'শ পগ্চাশ 
থেকে পাঁচশ গ্রাম পর্যন্ত চাল 
তোলা হিসাবে আদায় করছেন 
দলের লোকের জন্য।) এ সব 
{বিলী ও আঁত 'ৰপ্লবীদের নজর 
কি পড়বে আপনাদের দেয়া 
কর্পোরেশনের পাওনা গায়েব 
কারীদের ও তাদের সাহাধ্যকারীদের 
প্রীত? এ টাকা আদায় হলেও 
কর্পোরেশনের লাভ কেলকাতা- " 
বাসীর না হলেও বা) আর সেই 
সঙ্গে বিপ্লবী / আঁত বিপ্লবী- 
দেরও কিছ আয় হবে এবং তা = 
দকছুটা ভদ্রুভাবে, কেননা কর্পো- 
রেশন বকেয়া আদায়কারীদের 
কিছু কমিশন ?দিয়ে থাকেন। তবে 
কিনা এই সব "আদর্শের ষূপকাচ্ঠে 
ৰালদত্ত তাজা প্রাণগনলো 
পাড়া ছেড়ে বেরদবেন £ 

ইপ্সিতা চৌধুবী 


বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে ভুল ত 


দর্পণ পাতিকার গত এগারোই 
জুন এর সংখ্যায় পান্রকার সংবাদ- 


দাতা কর্তৃক লাঁখত “মাহষ্য _ 


পার্টী করে সুশীল ধাড়া অজয়- 
বাবু ও 'বশ্বনাথকে দেখে নেবেন” 
শর্ক সংবাদে বলা হয়েছে 
শ্্রীধাড়ার আরো একাঁট চেষ্টা বান- 
চাল হয়েছে। সেটা হোল আদ 
কংগ্রেস, বিপ্লব বাংলা কংগ্রেস ও 
ঝাড়খস্ড পার্টীকে 'নয়ে বিধান 
সভায় একটা নতুন ফ্রন্ট করার 
পাঁরকল্পনা করোছলেন। কিছুটা 
ভরসাও কোন কোন মহল থেকে 
পেয়োছলেন। কিন্তু শেষ সময়ে 
তারাও পিছিয়ে গেছে।” প্রতিবাদে 
জানাই যে “ধাড়া গোষ্ঠী?” বা 


“অজয় গোম্ঠী”্র সাঁহত ফ্রন্ট গঠন _ 
করা তো দুরের কথা, আমাদের 
দলের প্রাতচ্ঠার দিন থেকে শ্রীঅজয় 
মুখার্জী বা শ্রীসশীল ধাড়ার 
সাঁহত কোথাও কোনাঁদন কোন 
গবষয়েই আজ পর্যন্ত আলোচনাই 
হয় নি। আমরা শুধু সংযুন্ত বাম- 
পন্থী ফ্রন্টের অন্যতম শারক দলই 
নই, তংপুনর্বে ছয় পাটশি কাঁমাট 
সৃষ্ট থেকেই তার অন্যতম সদস্া।। 
একটী আদর্শ ও কর্মপন্থা আছে 
যা আদ ও বাংলা কংগ্রেসের 
সম্পূর্ণ বিরোধী । 

আসত চৌধুরী 


সম্পাদক ৭. 


রাজ্য কমিটি, বিপ্লবী ৰাংলা কংগ্রেস 


বংগ্রেধীদের হুগারিশে চাকর 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জন্যে লোক নেওয়া হচ্ছে। মাইনে 
দেড়শো টাকার কিছ বেশা। 
রাইটার্স 'বিচ্ডিংএ মন্ত্রীর কামরা 
থেকে সাদা ফরমে মন্ত্র সুপারিশ 
ীলাখয়ে কিছু বর্ংগ্রেসী ও ছাত্র 
পাঁরষদ নেতা চাকুরী প্রার্থীদের 
বিলি করছেন। এতে বেশ কিছু 
পয়সাও কামাই হচ্ছে। 

জনৈকা কংগ্রেস মাহলা এম 
পির স্বামী এবং অপর এক জন 
ভদ্রলোক শরণার্থী 'শাবিরে চাকুরণ- 
গাল যাতে বিশেষ বিশেষ বাছাই 


করা লোকেরা পায়, তার জন্যে 
বন্দোবস্ত করতে জনৈক কেন্দ্রীয় 
মল্তীর নির্দেশে কলকাতায় ডেরা 
গেড়ে বসেছেন। উদ্দেশ্য, বিজয় 
সিং নাহারের লোকগ্যালকে পাত্তা -- 
না দেওয়া এবং কোন 'স পি এম 
সমর্থক যাতে চাকুরী না পেয়ে বায় 


তা দেখা। 


বর্তমানে দাক্ষিণপল্ধী কাঁমউ- 
নিস্ট- দলের দূচারজন অধ্যাপক 
নেতাকেও দরখান্তের ফরম নিয়ে 
এঁ ভদ্রলোকদের কাছে দৌড়াদৌড় 


করতে দেখা যাচ্ছে। 





ণ 1 একবার ১৮ই জুন ১৯৭১ 


বাংলাদেশ সংগ্রাম মহায়ক 3:২২”: শীকষ| গাহারা দেবার নামে 





একচোটয়া পঠাজবিরোধশী একটি 


গমহয় কমিটির ঘোষণ|। --১:--৭. বোর্ডের কাছে টাকা দায় 


বাংলা হবে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতাঁ 







(দর্শণের সংবাদদাতা ) মান্দষ, মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিক ধাঁনক (দর্পণের সংবাদদাতা" ভলান্টিয়ার তাঁদের চাই না। 
শ্রেণীর বাংলাদেশ-জনতার বাংলা। মাধ্যামক শিক্ষাবোর্ড উচ্চ অতঃপর 
সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্য- যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আপোষের সমণ্বয় কমাট মনে করে 






মাধামক পরীক্ষা উপলক্ষে জন- আবার বোডের অফিসে ফিরে 
স্তরে বাংলাদেশের বানি দল ও পথে মানত আসবে না। বাংলার পাকিস্তানী হানাদার বাহনীকে সাধারণের সহযোগিতা চেয়ে আবে- এলেন। আবার একই অবস্থা ।-সে: 


সংগঠনের একটি সম্মেলনে বাংলা- জনগণকে বেচে থাকার তাগিদেই প্রতিহত ও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত দন করার নীতি গ্রহণ করেছেন। কুকুর বেড়াল পাখীর চাকার. 
দেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমপ্বয় হানাদার দসদ্দের বিরদ্ধে সশস্ত্র করার কর্মসূচী রুপায়িত করাই বোর্ড হেডমাস্টারস এসোসিয়ে- সেই ধোঁয়ার ফানুস আর অশ্লীল 
কমিটি গাঠত হয়েছে। বাংলাদেশের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। কামাটর আশু কতব্য। যেহেতু শনের শ্রীমতী সংপ্রীতি সান্যালকেও কথাবাতণ। মাঝে মাঝে কর্মীদের 
ভাসানী নেতৃত্বে পারচালিত জাতীয় জাতীয় মন্ত ফ্রন্ট গড়ার হানাদার বাহিনী সামরিক দিক নির্বিঘের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্দেশ্য করে বেলেল্লাপনা । 
আওয়ামণ পার্টি কমিউনিষ্ট বিষ্ল- আহবান £ কাট এই সিদ্ধান্ত দিয়ে শন্তশালী এবং অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবক তালিকা দাখিল দিন কয়েক কাটল কিন্তু 
বাঁদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কাম, গ্রহণ করেছেন যে বর্তমান সময়ে জনগণ প্রায় অস্তুহীন, এবং যেহেতু করতে বলেন। [তানি ও মধ্য কলি- বোর্ডের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়- 
পুর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্ট প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ, বিদেশী বর্বর হানাদার, বাহন - কাতার" একটি বিদ্যালয়ের হেড- লেন। কাঁহাতক আর সকাল দশটা 
দবেন শিকদারের নেতৃত্বে পার- গণসংগঠন ও শ্রেণীসংগঠন এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালশর তুল- মাস্টার পরিমল রায় বলে এক উত্র- থেকে বিকেল পাঁচটা এমন মহৎ 
চালিত), শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, প্রতিটি নাগরিকের মহান কতব্য নায় সংখায় নগণ্য, সেই হেতু 


লাক তদনদসারে এক তালিকা দেন সঙ্গে কাটানো ষায়। 
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্ট পরম্পরের সমঝোতা রক্ষা করে কমিটি মনে করে যে একমাত্র দীর্ঘ - 


বং তালিকায় উল্লিখিত স্বেচ্ছা- বোর্ডের পক্ষ থেকে বলে 
তিয়র) পূর্ব বাংলা কৃষক দেশসাতৃকার শঙ্খল  মোচনের স্থায়ী জনগণের গেরিলা যুদ্ধ সেবকরা এসে বোডের আফিসে 


ডেরি হল যে আর ভলান্টিয়ারের দরকার 

মাত, পূ্ববাংলা শ্রামক ফেডা- উদ্দেশ্যে এই মুস্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ চালিয়েই শত্রুর শাল্তকে ক্রমাগত হাজির হন। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নট 

রেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডা- করা, কেননা এই যুদ্ধ সমগ্র জাতির দুর্বল করে চুড়ান্ত জয়লাভের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বোর্ডের তখন ভলান্টিয়াররা স্বমূর্তি 

(পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক যুদ্ধ, সমগ্র জনগণের যনদ্ধ! গত পথে অগ্রসর হশুয়া যায়। জনগণের অফসে যাঁরা আসাধাওয়া করেন ধারণ করল। তাদের সাতদিন 

ফডারেশন) এবং পূুর্ববাংল। পয়লা জঃন উপারউীল্লখত রাজ- শান্তর পূর্ণ ব্যবহার করেই-- তাঁরা দেখতে পেলেন যে এর বসিয়ে রাখার জন্যে দৈনিক দশ 
প্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এই সমপ্বয় নৈতিক দল, গ্রপ ও গণসংগ্ঠন কোনো বিদেশী শান্তর ওপর নির্ভর 


মধোই নরক গুলজার হয়ে পড়েছে। টাকা করে মজুরী দিতে হবে। তা. 
মাট গঠন করেছেন। কাটি সর্ব ও শ্রেণীসংগঠনগ্ীল মিলিত হয়ে করে নয়_এই জনযদ্ধ চালিয়ে কুকুরের ডাক, বেড়ালের ডাক নাহলে তারা দেখে নেবে! বোর্ডে 
মাতিক্রমে যে ঘোষণা প্রণয়ন করে- সুনিদিল্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধীতর যেতে হবে। প্রস্তাবিত গেরিলা 'সটী দেওয়া চলল। সগরেট সভাপতি ভালমানূষ বটে 


তা "দর্পণের” হস্তগত ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ও যুদ্ধে জনগণের সংখ্যাগরিণ্ট অংশ ধারিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মাঝে মাঝে টাকা দেবেন কি করে, 
ছে। তার থেকে উল্লেখযোগ্য মুক্তি সংগ্রামরত সকল শান্তর কৃষকরাই গণফৌজের মূল শান্ত। মহিলা কমণ্চরণদের দিকে অশো- ছাড়া ? 
শ আমরা প্রকাশ করছি। সংযেগ ও সমণ্বয় সাধন করে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাগুল ভন ইংগিত করে তারা বেশ জমিয়ে কল্তু নব কংগ্রেসণ 
সমন্বয় কমিটি মনে করেন যে জাতীয় ম্‌ৃন্তিযুদ্ধকে সাফল্যের সশস্র গোরলা যুদ্ধের ঘাঁটি হবে বসল। ন্টিয়ারেরা ছাড়বে কেন। শেষ 
প্রচ্তুত হলেও বাংলাদেশের জন- পথে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশের মণন্তফৌজের বোর্ড এহেন স্বেচ্ছাসেবকদের পর্যন্ত মাথাপিছু দৈনিক সাড়ে 
প্রতিরোধ শর; করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। এই সমণ্বয় কমি- সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সমণ্বয় তখন তাড়াতাড়ি তাড়াতে পার: সাত টাকা করে নগদ 
পেরেছেন শোষকগো্ঠির টির তরফ থেকে আওয়ামী লীগ- সাধন করে উই যুদ্ধ পরিচালিত, বাঁচেন। তারা ওদের রামারখ ইনস- দিয়ে বেডের কমকিতণদের মাথা 
আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা সহ স্বাধীনতাকমশ সকল দলমত হবে। ৃ 


িটশনে পাঠিয়ে দিলেন। এহেন 
করেছেন। বাংলাদেশের বান্তর সমবায়ে একটা সুসংহত . এই উদ্দেশ্যে সম'বয় কাম স্বেচ্ছাসেবকদের দর্শন মাত্রই এ 
খ। তরুণ, বেঙ্গল রোঁজমেন্ট, জাতীয় মৃন্তিফ্ন্ট গঠনের আহবান জনগণের সম্মুখে আশু করণীয় 


বিদ্যালয় কতৃপক্ষ বোধ হয় বেশ 
[আর ও পলিশ বাহন জানানো হয়েছে। কত'ব্য উপস্থিত করেছেন। তার নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলে বোর্ডকে করকরে বেশ কয়ে 


স্ল প্রতিরোধের অভিজ্ঞতার এই সমণ্বয় কমিটির চূড়ান্ত মধ্যে প্রতিটি গ্রামে জনতার বাভিন্ন দিলেন বিনা ভলান্টিয়ারেই তাঁদের টাকা গুনে দিতে হল। সহযোগিতার 
তর দিয়ে শিক্ষালাভ করেছেন লক্ষ বাংলাদেশকে হানাদার দস্য- (শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) বিদ্যালয়ে নি্বিঘে] পরীক্ষা হচ্ছে, কী অপূর্ব নিদর্শন! 


| এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট 
ঘ এবে (24 পাশা এত ভাল চনে কেন? RSENS 


{ 2 নতুনের মত থাকে 
জি.ই ই. সি-ব আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৱিশেষজ্ঞদেৱ দ্রা্রা "তত্র * বছ বহর নি কাটে চলে 
থলে। আল শুপু যে ভাল চলে তা’ নগ্ন, দেখতেও অপুর্ব । 





































































































































স্লিগ্ধ আমেজ আর নিবিড় নরম সুখ, 






এভারেস্ট । সাগর ময়ে জারি 
লাগান । 










ডি. জি. এস 
এাণ্ড 

ডি. রেট কনণ্ট্রাক্টেও 

পাওয়া যায় । 
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রে দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কলকাতা ০ গে 
Kerf 1 6 ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ কানপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চণ্ডীগড় ০ জয়পুর ০. বোস্বাই ! 
TRADE MARK সাতে চায়? USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED 


নাগপুর ০ জব্বলপুর ০ মাদ্রাজ ০ কোয়েস্বাটোর ০ বাঙ্গালোর ০ সেকেন্রাবাদ 
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৪ চার ॥ 


বাজাৱী গত্রিকায ্ 9 বিকৃত সংবাদ 


মান পাঠকেরা নাক তাঁদের 
দেশের খবরের কাগজে যা লেখা 
হয়, তা আর বিশ্বাস করতে চাই- 
ছেন না। সরকারী খবর দেবার 
রীতি এবং সংবাদপত্রে যা লেখা 
হয়, দটোকেই তাঁরা আজকাল 
প্রায়-অসত্য বলে মনে করছেন। 


বিশেষ করে সম্প্রাত লাওস; 


কান্বোডয়া ও ভিয়েতনামে মার্কন 


খবরের কাগজগুলিও ফলাও, করে 
তা ছাঁপিয়োছল। অথচ প্রকৃত " 
ব্যাপার হল ভিয়েতকংদের হাতে 
প্রচণ্ড মার খেয়ে মার্ক সেনাদল 
ও তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনামী 


সেনাবাহনী কোট কোট ডলার: 


মূল্যের অস্রশস্ত ফেলে ছত্রভঙ্গ 
হয়ে পালিয়েছে । সবাই পালাতেও 
পারে নি, কচুকাটা হয়েছে না হয় 
বন্দী হয়েছে। 
যাদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা 
কয়েকজন সাংবাদক “এ ঘটনার 
কথা কলম্বিয়া শ্রড়কাম্টং কর্পো- 
রেশনের সংবাদ 'ৰাঁচন্রায় 
দেশবাসীকে জানিয়েছেন। অথচ 
সরকারণ কর্তৃপক্ষ ও সংবাদপত্র এর 


27 ঠিক উল্টো খবরই আগে জানিয়ে- 


সপ পা 
লি 


ক পাপ 


| 


পা দাম £ এক টাকা 


SEM 


~~ 


~~ 


Ea হি, 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


দিকদের অলস অকর্মণ্যতা, গ্রতা- 
ন্‌গাঁতকতা এবং বাহ্য আড়ম্বরের 
ধাস্পাবাঁজকে দায়ী করেছেন। 
বিশেষ করে তান “সংকাদ তৈরী 
করার” প্রবণতাকে কঠোরভাবে সমা- 





আমাদের দেশের সংবাদপন্র 
সম্পর্কেও একথা খাটে। সম্ভবতঃ 
সব দেশের সংবাদপন্রই " আজকাল 
মিথ্যা প্রচার দোষে দুষ্ট হয়ে 
পড়েছে। তেরোই জুনের ম্টেটস- 
ম্যানে লণ্ডনের চাঁঠতে জেমস 
কাউলেও প্রকারান্তরে বলে ফেলে- 
ছেন যে ইউরোপের (তান সাই- 
প্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন) 
সাংবাঁদকরাও মিথ্যা সংবাদ রচনায় 
সিদ্ধহস্ত । 


কিন্তু সিদ্ধহস্ত বাজার 
সাংবাঁদকদের সঙ্গে ওরকম মাক 


_ ছিল। সুতরাং সরকারী খরর প্রচার ইউরোপীয় সত্যগোপন ও মিথ্যা, 


ও সংবাদপত্রের প্রচারে মার্কন ॥ প্রচারের তুলনা চলে কি না, অনে- 
জনসাধারণ বাঁতশ্রদ্ধ 'হয়ে পড়ে- কেরই সন্দেহ আছে। ধর্মুন না গত 


ছেন। তাঁরা কেনোড ও জন্সনের 
আমলেও ক ভাবে সংবাদপত্রের 


- মারফতে মিথ্যা ও অর্ধসত্য প্রচার 


পপ 


7 করা হত, তার সম্পর্কে নতুন করে 


আলোচনা ও বিরাগ প্রদর্শন শুরু 
করেছেন। 
আমোরকান সোসাইটি অব 


“ নিউজপেপারস এাঁডটরসের বিদায়ী 


সভাপতি মিঃ 'নিউকোল্ড নয়েস 
এীপ্রল মাসে সোসাইটির সভায় 
এ জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে- 
ছেন যে এ জন্যে মার্ক সাংবা- 


প্রকাশিত হোলে 


পু বাংলা সংখ্যা 


বাৰিক গ্রাহক চাঁদা ॥ পাঁচ টাকা 
নাত ললশ্ঞন্ন 
পিকিং অপেরার বিপ্লবী গীতিনাট্য 
দাম £ দেভ টাকা 
পিপলম্‌ বুক এজেন্সি, 
এক, কিশোর ঘোষ লেন, 
পোঃ খাগড়া মুশিপাবাদ 


“কোলকাতায় প্রাপ্তিস্থান £ 


অন্পূর্ণা উল (শিয়ালদা) 


র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব ( কলি-১২) 
১ নিউ বুক সেন্টার (কলি-৯) 


“পয়লা জুনের সধয্দন্ত বামপন্থী 


ফ্রন্টের ডাকা সি আর পি অত্যা- 
চারের 'িবরদদ্ধে হরতালের সংকাদ! 
শুধু সংবাদ গোপন করেই বা 
সরকার বিকৃত বিব্তি ছাঁপয়েই 


ঝাঁড় বিবাত ছাপিয়ে তারা সাধা- 
রণ মানুষ যে.সি আর পি অত্যা- 
চারের পক্ষে এবং ধর্মঘটের বিরোধী 
তা প্রচারের চেষ্টা করেছে। 'বাভন্ন 
দল বা' অজয় ম্খুজ্যের বিবৃতি, 
সরকারী চ্যালেঞ্জ, এসবের কথা 
বাদই দিলাম। তারপর হরতাল 


যখন সম্পূর্ণ সাফল্যমান্ডত হল, 
তখন: আঁদের মৃগীরোগ ও শিচযান 
- -দেখবর মতো। বাজারী কাগজের 


সতারাঁকনী ইংরেজী তরজমা পন্নটা 
লিখল সো হোয়াট? তাতে কি 
হয়েছেঃ আমরা জানি কিছু হয় 
নি। শ্ধূ নিজের কাগজের দুঁদন 
আগের সংবাদ পৃষ্ঠার সঙ্গে ঘট- 
নার তুলনা করলেই সম্পাদকীয় 
লেখকটি বুঝতে পারতেন দক 
ঘটাবার চেষ্টা তাঁরা করোছলেন, 
আর কি হয়েছে। তবে গ্রাম্য জ্ানী- 
মানী অনেক বান্তি না কি . মনে 
করেন যে বাজারে কানমলা "দলে 


* লোকে হাসে বটে কিন্তু অপমান 
হয় ন্ম। 


দিকদের চোখের ঘুম রইল না! 


শি 


করে সংবাদ পরিবেশনের যে নতুন 
অসাংবাঁদকজনোচিত কায়দা সহ- 
কর্মীদের সম্পর্কে চাল করলেন 
তা অনুসরণ করে এখন যাঁদ কেউ 


কোন বাজারী কাগজের সাংবাঁদ-১ 


সম্পাদকীয় লেখকের যোগ্য ককে স আই এ কল্ট্রোলড প্রেস 
সাঞ্গাত আমতাভ দাশগুপ্ত নামে 'রপোর্টার অথবা সি আর ?প 
একজন িশেষ-অজ্ঞ সাংবাদিক এ- ব্যাকড প্রেস রিপোর্টার বলে উল্লেখ 
কার স্বনামে -অতীর্ণ হলেন! ' কার তাহলে ক আমিতাভ বাবুরা 
তান লিখলেন “ভোট রোগাড়ের ক্ষুন্ন হবেন? 


চেষ্টায় বন্ধ” (এ বন্ধ টু কালেক্ট সবচেয়ে মজা ঘটেছে এগারোই . 


ভোটস); পাঠকদের মনে থাকবে জন সি এম ডি এর সাতজন এম 


এল এ সদস্য নির্বাচনের সংবাদ 
পারবেশন নিয়ে। সি পি' এমের " 
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ছয়ই জুন জোড়াবাগান, দমদম এবং (দর্পশণের সংবাদদাতা) 
উরা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের তাঁরখ রাইটার্স ববিল্ডিংএ - ঢুকে 


ছিল। স্তরাধ এই মতলববাজ জনৈক মন্মীকে শাঁসয়ে জনৈক - 
ছাত্রপারষদের নেতা নগদ তিনশো - 


সাংবাদক পয়লা জুনের পর পাঁচ- 


দিন বসে থেকে পাঁচই জুন হন্দ৭ টাকা আদায় করে 'নয়েছে। মন্ত্রীর 
স্থ্ন স্ট্যান্ডার্ডে-হরতাল যে" সি ঘরে তখন অনেকেই উপাঁস্থিত 
আর পির অত্যাচার ও খুনের 'ছিলেন। 


{স পৈ এম যাতে ভোট বেশী আঙ্গুলে টোকা দিয়ে এ ছান্রপার-' 


পায় তার জন্যেই হরতাল ডাকা যদ নেতাটণী বলেন, দেখি [তিনশো 
হয়েছে এই ধরণের অমূল্য জ্ঞান টাকা। মাইনে তো পেয়ে গেছ। 

{বিতরণ করতে চেষ্টা করলেন। সি মন্ত্র বলেন, সে ক? [তিনশো 
শপ এম যাঁদ জেতে তাহলে পয়লা 
জুনের হরতাল ডাকার - জন্যেই 
জিতবে? না হরতাল বিরোধী সব 
লোক যাতে ভোটে সি পি এমকে _ 
হারাতে অগ্রসর হন, ক উদ্দেশ্য? অংশের প্রাতানীধদের নিয়ে গণ- - 


ভোট হয়ে গেল,শীপ পি এম উখরা মুক্ত পাঁরষদ গঠন এবং গ্রামীণ 
ও দমদম দর্ট নতুন আসন পেয়ে ম্যান্ত পারদ ' রাজনৈতিক, প্রশা- 
শান্তবাদ্ধ করল, কংগ্রেস জোড়া সনিক, সামাজিক ও অর্থনৌতক' 
বাগানের আসনাট রক্ষা করে সংখ্যা সর্বাবিধ কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। গণ- 
রক্ষা করতে পারল, বাড়াতে পারল , আদালত গঠন করে বিচান ব্যবস্থা 
না। " পাঁরচালনা করবে; পাক জজ্গী- 

ইতিমধ্যে অজয়-ধাড়া কলহ শাহশী সরকারকে দেয় খাজনা, ট্যাক্স, 
বেড়ে বাংলা কংগ্রেস ভেঙ্গে গেছে। খণ ও সনদ পাঁরশোধ বন্ধ; মুনাফা- 


বিরুদ্ধে চলে যান। বাজারী সাংবা- সাহায্য অথবা শত্রুর চর হিসাবে 


কাজ করলে গণম্যান্ত পাঁরষদ মূত্তু- 
তাঁরা লিখলেন, “স্নশীল ধাড়া দণ্ড সহ কঠোরতম শাস্তি দেবেন; 
মান্রসভা সমর্থন করবেন” অথচ যেসব জোতদার জাতীয়- মন্তর 
এই 1শরোনামার নীচেই লিখলেন স্বপক্ষে থাকবে তাদের - সঙ্গে 
সুশশল ধাড়া বলেছেন যে তাঁরা আলোচনা করে কৃষক (শোষণ্রে- 
মাল্সভাকে সমর্থন করবেন ক না ব্যবস্থা লাঘব করা; অন্যদেশে: 
পরে সিদ্ধান্ত নেবেন। কোনটা ' শরণার্থী বাদ্তুত্যাগঁদের পরিত্যন্ত 
ঠিক? শিরোনামা, না সংবাদ, না, : শবষয়, সম্পত্তির তদারক ও সংর.” 
বাজারী সাংবাদিকের দরর্ভাবনা? ক্ষণ; পারস্পারক সহযোগিতার 
তারপর এ পান্নিকায়ই সম্পাদকীয় "ভর্তিতে গ্রামীণ যথাসম্ভব দ্বয়ং- 
বের হল নো চেঞ্জ, মাল্মসভায় সম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রাতষ্ঠা; 
পারবর্তন হবে না। বাজারীদের "শিক্ষাক্ষেত্রে পুরনো কল্দাষত ভাব- 
দুর্ভাবনা তাহলে কাটলো? 
মশাই না, অত সহজ .নয়। 


ধাড়ার সাংবাদিক [বৈঠকের খবর গোঁরলা দল সংগঠন; তাদের সু- 
দেখন। [সস পি এম কন্ট্রোল শিক্ষিত করে শত্যর ওপর পাঁর- 
প্রেসের সাংবাদিকদের উপর্ষপার কঞ্পনানসারে অতাঁকত আক্রমণ 
প্রশ্ন সত্বেও নাকি শ্রীধাড়া বলেছেন পাঁরচালনা ও অস্ন সংগ্রহ; হানা- 
যে মাল্পসভার সমর্থন করা না করা দার বাহিনী যাতে বাংলাদেশের 
সম্পর্কে রবিবার দলের বৈঠকে মাটিতে চলাচল, অস্ব্রশস্ ও রসদ 
সিদ্ধান্ত হবে। অমিতাভ বাবুরা সরবরাহ করতে না পারে সেদিকে 
না হয় হাঁফ ছেড়ে বাচলেন। কিন্তু ' লক্ষ্য রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
রিপোর্টে সি পি এম কন্ট্রোল ধ্বংস করা; গোরলা দলকে জন- 
প্রেস-এর রিপোর্টারের উল্লেখ গণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন 


“নিয়ে বাকী টাকা ফিরিয়ে 
. তারপর ঝড়ের বেগে.- প্রস্থান 


না ধারা বর্জন করে সম্পূর্ণ জাতীয়: মম 
অত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন; গ্রামে গ্রামে সম 
সহজে দুশ্চিন্তা যায় না। সুশীল - কৃষক, শ্রামক ও ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র _ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জন ১৯৭৯ 


চারজন সদস্যই নির্বাচিত হয়েছেন 
প্রথম প্রেফার্ন্সে -ভোটে যথাক্রমে 
প'য়ত্রশ, “চৌঁদর্শ, চৌতিশ ও 
তোৌত্রশটি ভোট একুনে - একশো 
ছত্রিশাট ভোট পেয়ে আর কংগ্রেসের 
দুজন পশচশাঁট করে, মুশ্লিম 


পা পন 


'লাঁগের একজন বাইশাঁট ভোট *- 


“পেয়ে 'নর্বাঁচিত হয়েছেন। বাজারী 


কাগজগাঁল এই গুরুত্বপূর্ণ 
ইীঁঞ্গতবহ খবরটি বেমালম চেপে 
গিয়েছেন, যুগান্তর লখেছেন সর- 
"কারী দূল:নাজেহাল আর স্টেটস-. 
ম্যান অষ্টম পক্ঠায় এক কোণে 
ছেপে দিয়ে দায় :সেরেছেন। : 


মন্ত্রীর গকেট থেকে টাক! ছিনতাই 


টাকা দিলে হবে ক করে? 


ছাড়ো, এক্ষদীণ টাকা দাণ্ড।; 
মন্মীঁটাকা ক সপ্পে থাকে? 
এখন কাছে নেই। , 
ছান্রপারষদ নেতা অম্লানবদনে- 


মন্ত্রীর পকেটে হাত চাঁলয়ে তন- 
খানা একশো টাকার নোট - 


করলেন। 


সমন্বয় রাঁমটার ঘোষণা 


(ওয় প্‌ণ্ঠার পর ). 


"করতে হবে বলে দড়ভাবে জনগণকে. 
রক্ষা, জনগণকে সাহায্য ও জনগণকে 
শ্রদ্ধা করার তন - নত গ্রহণ; 
'জাতাঁয় ম্ান্তর ফ্বপক্ষে প্রকাশ্য ও 
গোপন রাজনৈতিক প্রচার কার্য; 
দেশের যে কোন ব্যন্তি পাকিস্তানশ 
শৰু বলে ঘোষণা এবং তু 


করার পর সাম্মালত সিদ্ধান্তের 


ভাতে তাদের খতম করা; জন- 
প্রচার; সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রভৃতি 
কাজকে মৃত্যুদশ্ডযোগ্য অপরাধ 
বলে ঘোষণা; ডাকাত, রাহাজান 
ও অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াক- 
লাপরত ব্যান্তদের প্রাণদশ্ড সহ 
কঠোরতম শাস্তিদান; জঙ্গীশাহশর, 
সমস্ত: সামরিক, প্রশাসনিক ব্যব- 
:*স্থার 'সাহিত, সম্পর্্” ‘অসহযোগ; 
“আঘাত, কর-ও সরে পো” এই 
“নীতির ব্যাপক প্রয়োগ" এবং সর্বো- 


পাকিম্থানের "সন্ধা, বেলুচ, পাঠান, 


গণের নিকট আবেদন 'করেছেন। 


নৈতিক সমর্থন দানের জন্য কাট 
আবেদন জানিয়েছেন। 


চে 


" ছান্রপারষদ নেতা-__রংবাঁজি-. 








শিট 
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দর্পণ ৷ শবক্রবার ১৮ই জুন ১৯৭১, 


ছাত্র গরিষদ নেত ] বংগ্রেদী 


সনক, 


এ এ এর অধোতিন ঘাচরণ . 


রাহাত পশ্চিমবঞ্গ 
মাধ্যামক শিক্ষা পর্ষদের আঁফসে 
বাঁলগঞ্জের কংগ্রেস এম এল এ 
. এবং ছাত্র পাঁরষদের নেতা সুব্রত 


" এর শ্লিশ লিখে দিতে বলেন। 
শুনেই 'তান নাক লাঁফয়ে ওঠেন, 
* ক আমাকেও লিপ দিতে হবে? 
"জান আমি কে? কর্মীটি সাঁবনয়ে - 
- জানান যে তান তাঁকে চেনেন 
" না বটে, কিন্তু এখন মাধ্যামক 
“পরাক্ষার বন্দোবস্ত চলছে, অফিস 
থেকে প্রধ্নপন্র, খাতা কভার  এ- 

আনানেওয়া হচ্ছে বলে 

নে বিশেষ 'সাঁকউীরাটর 
ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিনা 
অনুমাততে কারো সঙ্গে দেখা করা 
বা ওপরে যাওয়া বারণ। আপনি 


. কংগ্রেসী দলের নাকি ডেপদটণ চীফ 
টি esp TSUN bla: 

সম্পাদক কারোরই, পরোয়া 
ধরেন না তো এই ছাই গেটকাঁপা- 
রের কথা শুনবেন কি, তাঁকে 
অবাধে 'বিনাঅন্দমাততেই পর্ষদের 
অফিসে ঢুকতে দিতে হবে। কিন্তু 
গেটকাপারের নির্দেশ অমান্য করার 
ক্ষমতা নেই বলে তান বলেন যে 


ওপরওয়ালার বনাঅনুমাঁততে টি 


"-" কাউকেই ছেড়ে দিতে পারেন না। 


বোর্ডের সভাপাঁত মঃ বব সি 
মৃখার্জ', আই এ' এস এবং জনা- 
কয় কর্মচারী এই” চেচামোঁচ শুনে 


নির্দেশ দেন যে এই মুহুর্তে গেট- 
কীপারকে বরখাস্ত করতে হবে। 
সভাপাঁত অবাক বিস্ময়ে জানতে 
চান কি হয়েছে। সুরত মুখার্জী 
চাঁৎকার করে বলতে থাকেন, .কি 
হয়েছে, আমাকে গেটে আটকে 
দিয়েছে জানে না আমি কে? 
নিশ্চয় সি পি এম-এর লোক! এ 
লোকটাকে এক্ষণে তাড়াতে হবে। 
এই আঁফসে {সি পি এমের মালে 


€(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
ভরাত। সবকটাকে ঘাড় ধরে বের 


করে দিতে হবে। 


সভাপাঁত অভিজ্ঞ 'সাঁভাঁলয়ান, 


হিসেবে তো এটা দেখানো যায় না। 
পরাঁক্ষা চর্লছে বলেই এই সতকতা- 


- মলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে! 


আমি ওকে গেট থেকে সাঁরয়ে 
নিতে বলাছি। 

এতে শান্ত হবার বদলে সুব্রত 
মুখার্জী আরো উত্তোজত হয়ে 
চাঁৎকার করে উঠলেন, “কী তোমা- 
রও বাড় হয়েছে, ওকে এক্ষণে 
ডসামস করতে. হবে। আমার. হাতে 
বাহাত্তর হাজার ছান্রবক আছে। 


বর রুহ 
বোর্ডের অফিস জ্বালিয়ে দেবো, 
এক্ষীণ সি আর পি ডেকে. ওকে 
গ্রেপ্তার করতে হবে” 
অপমানে লঙ্জায় প্রবীণ সভা- 
পাঁত র্াঞ্গা হয়ে উঠলেন। দাঁর্ঘ- 
দিন ধরে জেলাশাসকের_ দায়িত্ব 
পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন 
কখনো সম্ভবতঃ এ 
ধরণের শালীনতা বাঁ্জ'ত “তুমি” 
“তুমি” বলে-তাঁকে কেউ স্রদ্বোধন 
করে নি। তান সম্ভবতঃ ক্ষুব্ধ 


হয়ে কিছু বলতে যাবার আগেই, 


নতুন শিং-ওঠা বাছুরের মত স্দব্রত 
মুখাজশী তেড়ে উঠলেন, তোমাকে 
ও লোকটাকে বরখাস্ত না করলে 
তোমাকে এই _ রাজ্য থেকে পাট 
গটোতে হবে! আমার নাম-্যুব্রত 
মুখাজশি, আমি জানি মোদনী- 


AE 2 
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টি 


উন্িস্টদের সঙ্গে তুম খ্বব দহরম, 


মহরম করতে, তোমাকে শায়েস্তা 


করতে আমার দুঘন্টাও' লাগবে: 


না। : 

শাসিয়ে তান উত্তোজত ভাবে 
বোরয়ে এলেন, কেন, কাঁ কাজে 
তান এসেছিলেন তা অপ্রকাশাই 
থাকল । 

বোর্ডের সভাপাঁত ঘটনা 
জানিয়ে ক্ষ,্খভাবে -বললেন যে 
এভাবে কাজ করা অসম্ভব। নব- 
ইতি i iE 


৪ পাঁচ & 
ঘটনা জানাতে, শিশক্ষামল্লী না কি 
বলেছেন যে সুব্রত ছাত্র পাঁরষদের 
নেতা এবং এম এল এ, তাকে 
ওভাবে গেটে আটকানোই অন্যায় 
হয়েছে। 

আমরা জানতে পেরোছ যে 
সাব্রত মুখাজশীর এ ধরণের অশা- 
লীন অমার্জত রঢর্চি 'বকারের 
প্রকাশ দেখে বোর্ডের কংগ্রেসী 
ইউনিয়নের অনেক সভ্য নাকি 
লান্জত ‘ ও' মর্মাহত-- হয়েছেন। 


কিছু ক্র না নী লী | 


ঘড়ি ঘ্াংট ছিনতাই করেছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


করা হয় তার জন্যে কংগ্রেসী এম 


মধ্য কলকাতার জনৈক কংগ্রেস /এল এ-টঁ তাঁর দ্যাহতাকে বোর্ডে 


এম এল এ প্রায় পনেরো ষোলাঁট 
গত উচ্চ মাধ্যামক পরীক্ষার্থীকে 
সিন ইনাস্টট্যশন পরীক্ষা কেন্দ্রে 
স'ঁট বদলে দেওয়ার জোর সুপা- 
ণর্শ করেন। যাতে এ বিশেষ 
মাক্বী পরীক্ষার্থীদের সাঁট এ 


সব পরীক্ষা আঁম এই মহর্তে পুরে ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় কাঁম- জিরো দেবার“ বন্দোবস্ত 





দর্ঘাথুরে গুলিণের বেরোয় মাচা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

দুর্গাপ্দর ইস্পাত কারখানায় 
অসংখ্য শ্রীমকের উপর কর্তৃপক্ষের 
জোর জুলুমবাজী অনেক 'দিন 
ধরেই চলেছে। ইদানিং তা বৃদ্ধির 
দকে। অভিযোগ, সাধারণ খেটে 


খাওয়া শ্রামকের নির্যাতন শবধূমাত 


পুলিশের তরফ থেকেই নয়, কোন 
এক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ 1নয়ল্মণাধীনে 
সাধারণ শ্রামকগণকে হত্যা করার 


পরিকল্পনাও 'নার্ববাদে চলেছে। 
গত বাইশে এপ্রিল ঝর্ণা দাশ- 


গুপ্তের উপর জঘন্য আক্রমণ হয়। 
এর মধ্যে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট এম- 
প্লাঁয়জ ইউনিয়নের নেতা 'বিশব- 
নাথ দাসকে একুশে এপ্রিল' গুপ্ত- 
ঘাতক দ্বারা খন করা হয়। তেইশে 
মে দুর্গাপুর  কোমিকেলসের শ্রমিক 
প্রকাশ বাগাঁদকেও গ্দরুূতরভাবে 
জখম করা হয়! হত্যা ও জখম 
করার ঘটনা ঘটলেও _ প্রকৃত 
আসামী গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ 
নেই। সমাজাবরোধী 'ও দ:ষ্কৃত- 


কারণদের গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, 


প্যালশ ও শিল্প নিরাপত্তাবাহিনী 
নিজেরাই শ্রামকগণকে পেটানোর 
কাজে নেমে পড়েছে। গত. পয়লা 
জুন এই পৈটানোর কাজ শ্চরু হয় 
এবং তা পরের দিনও চলে। শধু 
শ্রামকরাই নন, প্ল্যান্ট মোঁডকেল 


সাধারণ খেটে খাওয়া. মান্দু- 


ষের উপর যেমন একদিকে গঢুপ্ত- 


দুনাীতর মালা ক্রমশই চরম 
বৃদ্ধর দকে। পাীলশ আছে, 
শিল্পানরাপত্তা বাহন রয়েছে, 


কোটি টাকার লোকসানের বোঝা 


৷ শ্রমিকের উপর চাপাতে চাইছেন। 


তর্বে মারে মধ্যে কর্তৃপক্ষের এসব 
চার দুনীশত বন্ধের জন্যে নাঁকি- 


বব কান্না শোনা যায়। কিন্তু সাধারণ 


শ্রীমকদের প্রশ্ন, 'হন্দস্থান 
স্টলের চেয়ারম্যান ও তার সাঙ্গ- 


পাঙ্গরা জেগে থেকে  ঘ্দমোবার . 


ভাণ আর কতাঁদন করবেন? তারা 
পক সত্যই জানেন না, চদার দনীীতি নি 


তঁদ্বির করতেও পাঠান। 
শোনা গেল এ এম এল এর 
সুপারিশে যারা মি মেইন ইনাস্ট- 


-টুশন 'কেন্দে পরীক্ষা দিতে 'গয়ে- 


ছল তাদের তড়পাঁনর চোটে এ 

কেন্দ্রে যথেষ্ট অসংগত আবদার 
সহ্য করতে হয়োছিল। “কিন্তু তাতে 
রেহাই হয় গন। কেন্দ্রটগতে বিঠল- 
ভাই ইনাঁস্টিটশনের ছাত্র পরাক্ষা- 


' দের সীট পড়োছল। কংগ্রেস 


এম এল এর সুপারিশ প্রাপ্ত পরী- 


. ক্ষার্থীরা বিঠলভাই ইনাস্টিশনের 


« অনেক ছাত্রের ঘাড় আংটী নগদ . 
টাকা এসব ছেনতাই করে কেড়ে * 
নিয়েছে। যাদের ঘাঁড় আংটী টাকা 
প্রভৃতি খোয়া যায় তাদের মধ্যে এক 
অবাঙ্গাল খ্যাতনামা গশকপপাঁতর 
ছেলেও 'ছিল। 

ওঁ 'শল্পপতিটী নাকি বোর্ডের 
রাচ্ছ জানতে চেয়েছেন যে এ সব 


ছিনতাইবাজ পরীক্ষার্থীকে তাদের 
নধারিতি পরীক্ষাকেন্দ্র, : থেকে 


এমনাঁক হাজার হাজার টাকার. ও পদীলশী অত্যাচারের পাঁর- -পর়সাগলা অবাঙ্গালী ছেলেদের 


বেতনধারণ আঁফসাররাও রয়েছেন, 
তা. সত্বেও কারখানার ভেতর থেকে 
লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাইরে 
চলেএষাওয়ার আঁভষোগ পাওয়া 


যাচ্ছে। গত সাতাশে মে এ ধরণের 


এক ঘটনা ঘটে গেলো। আঁভ- 
যোগে প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান স্টীল 
ইশ্ডাম্ট্রীজ, ক্লাইভ ্ট্রটের ঠিকানায় 
নয় ওয়াগন ক্যাপ স্টীল .পাঠানোর 
কথা ছিল। .অথচ পাঠানোর পূর্ব 
মুহুর্তে দেখা গেলো ওয়াগনে 
স্ক্যাপের পরিবর্তে ইনগট ভার্ত 
করা হয়েছে। ,, 1 - 
এতো, ইনগট পাচারের পূর্ব- 


ম্হূর্তের খবর। এদিকে, পয়লা " 


ও দোসরা জুন গণ্ডগোলের পাঁর- 
প্রোক্ষতে তেসরা জুন সাধারণ 
শ্রীমকেরা ধর্মঘট পালন, করেন। 
কর্মীদের অন্ুপাস্থীতর যোগ 
নিয়ে নিরাপত্তাবাহনী থাকা 
সত্বেও বেশ “কিছু মূল্যবান টায়ার 


খোয়া গেছে বলে প্রকাশ। 
এরকম এক আধাঁট ঘটনা নয়, ' 


আরও অনেক ঘটনার নজীর 
রয়েছে। অথচ কারখানার কর্তৃ- 
পক্ষ বছরের পর বছর ' কোট 


চলনায় পরামর্শদাতা কারা? 


(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) 


৫5) কোলে বিদ্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলি-১০ 





« 


জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়োগ ও 


ধন 


 পদোনতির ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ 


এরর এবং খোসলা 
কাঁমটির পেছনে প্রায় লাখ টাকা খরচ 
করে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রল্থা- 
গোর পাঁরচালনায় সুষ্ঠ ব্যবস্থা প্রব- 
তনি এবং সামাগ্রক উন্নীত বিধানের 
জন্য সপাঁরশ ' করেন। রাঁভউইং 
, কমিটির কাজ সর? হবার আগে তাদের 
! পাঁরচিত' এমন কিছু ব্যাক্ধদের মধ্যে 
একটি প্রশনমালা বিজি “করে মতামত 
সংগ্রহ করা হয় যাদের মতামত কাঁমাটর 

মতে “উইল 'ব হেজ্পফুল টু দি 
বাধা ইন হী ডোলিবারেশনস”। 
, এইরূপ বিশেষ ঘানষ্ঠ মহলের মতামত 
সংগ্রহ করে 'রাভিউইং কাঁমাটি এমন 
এক বিশেষ পল্ধা অনুসরণ করে 
তাদের সুপারিশ সমূহ প্রণয়ন করেন 


“« এবং কেন্দ্র'য় 'সরকারের কাছে পেশ 


করেন যার ফলে প্রকৃত সমস্যার বিশেষ 
কোন সমাধান হয় নি। এই প্রসঙ্গে 
সাম্প্রাতক কালে গঠিত 1ব*বভারতার 
একটি সামাতির (যুগান্তর ৩০-৫-৭০) 


উল্লেখ. করা যেতে পারে। এই সাঁমাতি আরো বৃদ্ধি ' পাবে। 


বিম্বভারতশর কল্যাণকামী শিক্ষানডু- 
রাগী ব্যক্তিদের মতামত বিশেষভাবে 
সহায়ক হবে মনে করে যাঁরা মতামত 
জানাতে ইচ্ছক এমন সর্বস্তরের 
. মানুষের কাছে পান্রকায় বিজ্ঞাপ্ত দিয়ে 
,আবেদন জানয়েছেন। এই ধরণের 
খোলা মনের পাঁরচয় রাভউইং কাঁমাঁট 
প্রচারিত প্রশ্নমালায় ছিল না! 
জাতীয় গ্রন্থশারের মূল 'সমস্যা- 
গুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ ' 
করা যায় _৫এক) গ্রন্থাগার পাঁর- 
চালনায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, দেই) 


টির স:পাঁরশক্রমে প্রচালত উপদেষ্টা 
+ পাঁরষদের পাঁরবর্তে একাঁটি- গভীর্নং 


অরুণ বস্থু ' 


ছেন! এছাড়া প্রশাসন বিভাগের 
মাথা ভারী করে একজন 'িরেকটর 
(দই হাজার আড়ই হাজার টাকা 


t 


-বেতনক্মে) নিয়োগের 'সিদ্ধান্তও 


গৃহীত হয়েছে। এই ডিরেকটর মহা- 
শর গভার্নং কাউন্সিলের এক্-আঁফ- 
{সও 1হসেবেও কাজ করবেন। 'রাভ- 
উইং কমিটি সুপারিশ করেছেন, এই 
Governing Council should be 
a delegated autonomy and 
not & statutory one having the 
power to act as final arbiter 
On promotions, selection, 101- 
fiation of projects etc, 


এই সুপাঁরশ গ্রাহ্য হলে ন্যায্য 
' দাবাদাওয়া সম্পর্কে কর্মী সংস্থার 
বন্তব্য কর্তৃপক্ষ আঁত সহজেই অগ্রাহ্য 
করার সযোগ্‌ প্রাবেন। ফলে গ্রল্থা- 
গার অভ্যন্তরে প্রশাসন বিভাগ্গ এবং 
কর্মীদের মধ্যে তিন্ত সম্পর্ক আরও 
তিস্ততর হয়ে গ্রন্থাগারের কাজ ক্ষাত- 
গ্রস্ত হবে এবং পাঠকদের দশা 
প্রসঙ্গাক্মে 
উজ্লেখযোশ্য যে উনিশশো ষাট সালে 
নিউ 'দজ্লীতে “এশিয়ায় গ্রন্থাগার 
উন্নয়ন” সম্পর্কে একটি * সৌমনার 


অন্নম্ঠিত হয়োছল। ওঁ সভা গ্রন্থাগার - 


বৃত্তির অকদ্থা' পর্য*লোচনা করে 
সপারশ করেছিলেন 
“where . 0108 - নাহি 
would take time, & library 
directorate or unit within an 
appropriate Ministry should 
be set up to undertake the 
establishmént and develop- 
ment of public library service 
at national, state and. district 
levels.” 

একদা কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত 
সভ্য কর্তৃক 'সমার্থত এই” সুপারিশ 
িভিউইং কাঁমাটর স্মপারিশ 'সমূহের 
মধ্যে কেন স্থান পায়নি, তা জাতীয় 


কর্মীনিয়োগ নাতি এবং কর্মীদের 
' পদের স্তর ভেদ লক্ষ্য করলেই বোঝা 
ষাবে। 'রক্রুটমেন্ট রুলস ও স্টাফ 
“স্ট্রাকচার প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে 


কা্টীন্সল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে* এগুলির কাঠামো প্রবার্তত হয়েছিল 





্রন্থাগারক শ্রীব, এস, কেশবনের 
যুগে (১৯৪৮-৬৩)। এবং তান এক- 
জন সদস্য হিসেবে রিভিউইং কাঁম- 
টিতেও কাজ করেছেন। 


.,কমশিদের পদের ল্তর ভেদ এবং 


নিয়োগ পম্ঘাত 5: 


(এক) লাইব্েরায়ান- ইউ পি এস ' 


সি মারফত সরাসার নিয়োগ, দেই) 


এবং বাকী পণচশ জন জুনিয়র টেক- 


নিক্যাল আাসিষ্ট্যান্ট পদ থেকে প্রমো- 
শন, (পাঁচ) জুনিয়র টেকনিক্যাল 
আসিচ্টাল্ট_শতকরা একশো জন 


পঞ্চাশ জন অন্যান্য নিন্শ্রেপীর পদ 
থেকে প্রমোশন, (আট) গার্ডেন সৃপা- 


'ন্টেপ্ডেন্ট_ কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন 


প্রাদেশিক সরকারের অন্য কোন আঁফস 
থেকে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগ ৷ গ্রল্থা- 
গার বৃত্তকে আবার দুই শ্রেণীতে 
শবভন্ত করা হয়েছে। জ্বীনয়র টেক- 
নিক্যাল আযাসষ্টেন্ট থেকে এ্যাসম্টেন্ 
লাইব্রেরীয়ান পদ পর্যন্ত (এক) 
ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সাবজেক্ট স্পেশালা- 
ইজড শ্রেণী, এবং (দুই) জেনারেল । 
. আবাশ্যক শিক্ষাগত . যোগ্যতা $ 
(এক) লাইব্রেরীয়ান_এম এ, লাইব্ে- 
রীয়ানীশপে িডপলোমা, (দুই) 


রেফারেন্স আ্যাসস্ট্যান্ট- ম্যাক, কিন্তু 


। বাঞ্গালী, শবহারী, অসমীয়া, এবং 
. ডীঁড়ষ্যাবাসীদের জাতীয় গ্রন্থাগার 
পারচালনার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের - 


ক্ষমতা আগামী দিনে বিশেষ থাকবে 
না। প্রকৃত ক্ষমতা নাঁক দাঁক্ষণ ভার- 
তীয়দের হাতে চলে যাবে, এবং এই 
ব্যবস্থা অত্যন্ত সুচতুর ভাবে করা 
হয়েছে। একথা সত্য যে বর্তমান 


ধরণের বদল জাতীয় গ্রল্থাগ্গার থেকে 
এই প্রথম বর্তমান ডেপুটী লাইরে- 


রায়ান এবং খ্যাডাঁমানম্টটিভ আঁফ- 


সার অবসর গ্রহণ করার পর 'সনিয়- 
রাঁট অন্যায় যারা ও পদঙহালতে 
বহাল হবেন তারা হচ্ছেন 'সর্বশ্রী এম 
এন নাগরাজ, এইচ সি গুপ্ত (হাঁর- 
পানা), এস বালস্নব্রত্দনিরম, এন 'নাগ- 
রাজন এবং এস এন খামা প্রমূখ 
স্টাফগণ। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা 
এবং কর্মকুশলতা সম্পর্কে “বিশেষত্ব 
কিছু না থাকা সত্বেও ইনিশিয়াল ইন- 
'্রিমেন্ট অনেককে বেশী দিয়ে জাতাঁয় 


সি 
পে 


এবং দিনিয়র আ্যাসিষ্ট্যান্ট পদগ:লিতে 


' সরাসার নিয়োগ করা হয়েছে। 


এরা প্রায় সকলেই .চয্লাম্ন সাল 


. এবং তারপরে 'জ্বাতীয় গ্রন্থাগ্রারের 


চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এদের মতো 
যোগ্যতাসম্পন্ন অ-দক্ষিণ ড্ভারতীয় 
ব্যাক্তদের শতকরা প্রায় প'চানব্কুই 
জনকেই জ্যানয়র টেকনিক্যাল আযাসি- 
ম্টেন্ট পদের চাকুরীতে প্রবেশ করতে 
হয়? পক্ুটমেন্ট রূলসে টেকনিক্যাল 
আযসষ্ট্যল্ট পদে শতকরা পণ্চান্তর 
জন সরাসার নিয়োগের নিয়ম প্রবর্তন 
করে এই সকল ব্যান্তদের- সরাসার 
টেকনিক্যাল অ্াঁসষ্ট্যান্ট পদগদালতে 
চদীকয়ে নিয়ে আযাসষ্ট্যান্ট লাইব্রে 
রায়ান পদগুলিতে শতকরা পণ্চাত্তর 
ভাগ প্রমোশনের নিয়মের মাধ্চমে 
ওপরে তোলার ব্যবস্থা পকা করে 
রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই 
সানয়র আ্য।সিপ্টান্ট লাইব্রেরয়ান 
হয়ে বসেছেন। এদের এইরুপ উর্ম্ধঘ- 
গাঁত লাভে ভাষার দোহাই অনেক- 
খাঁন কাজ করেছে॥ কিন্তু জ্স্থর্য 
হচ্ছে এই যে, ডেপুটী লাইহ্বেরীয়ান 
এবং লাইব্রেরীয়ানের পদে €এই পদ- 
গল ভাষাভাত্তক নয়) যখন তারা 
উন্নীত হাবেন তখন তাদের ভাষাগত 
অথবা সাবজেক্ট .স্পেশালাইজেশন 
সংক্রান্ত যোগ্যতার প্রয়োজন প্রমো- 
শূনের জন্য আবাশ্যিক, নয়। 

'উপরোন্ত ব্যান্দের যে পন্থায় 
ওপরে তোলা হয়েছে সেই পন্থায় 


. সবশ্লী পি জি দাস, মীরা -পাকড়াশ", 


এইচ সি মণ্ডল এবং বি সেনগুপ্ত 
প্রমুখ ব্যান্তগণ অনেক পুরনো স্টাফ 
হওয়া সত্বেও ওপরে ওঠার সদযোগ 
সময়মত পানাঁন। এরা সকলেই ওদের 
অনেক আগেই অবসর নেবেন। 
সর্বশ্লী বি বি চৌধুরী এবং এস এম 
হাসান ইউ পি এস পি কর্তৃক নিযুক্ত 
প্রথম এাসিষ্ট্যান্ট লাইব্রেরশয়ান। ইউ 
দি এস [সি কর্তৃক সরাসার নিয়োগ 
না হলে শ্ীচৌধুরণ 'সনিয়ারটি অনু- 
সায়ী অনেক আগেই আ্যাসম্টেন্ট 


লাইব্রেরীয়ান হতেন। কিন্তু এ পথে 


সরাসরি নিয়োগ কারয়ে কর্তৃপক্ষ 
একাটি প্রমোশনের কোটা লাভ করেন 
আপনজনদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য । 
এস এম হাসানের কপাল 'ভালো। 
তৎকালীন 'শিক্ষামল্্ী শ্রীহুমায়ন 
কাঁবরকে সন্ভুণ্ট রাখবার জন্য কর্তৃ- 
পক্ষ একে গ্যাসিষ্ট্যান্ট লীইব্রেরীয়ান 
করলেন। শ্লীহাসান হলেন উদর, 


আরবী এবং ফরাসী ভাষা বিভাগের ' 


এ্যাসম্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান। এই পদ 


খাতিরে আবাশ্যক হলেও কর্তৃপক্ষ 
তা উপেক্ষা করেন। কারণ এ পদের 
জন্য তখন ' কর্তৃপক্ষের আপনজন 
কেউ ছিল না। ৮ 
কর্তৃপক্ষের অনুসৃত এইরূপ 
সংকীর্ণ নীতির ফলেই জাতীয় গ্রন্থা- 


গারে অসন্তোষ এবং তন্তু সম্পর্ক 


এত তীব্রভাবে কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি 
হয়েছে। বৃত্তিকুশলপ কর্মীদের কয়ে" 
কি [বিশেষ স্তরে, যেমন, জুনিয়র 
রেফারেন্স ্যাসষ্ট্যান্ট, জনানয়র টেক- 
নিক্যাল ঞ্যাসিষ্ট্যান্ট এবং তৃতীয় 


শ্রেণধর কিছু কেরাপধর পদে, বিহার, 


দর্পণ ॥ শক্বার ১৮ই জন ১৯৭১ 


ভাঁড়ষ্যাবাসী %. এবং বিশেষভাবে 
বাঙ্গালীদের অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয়, 
বল? থকা সত্বেও অধস্তন কর্মী 
{হসেরে চাকুরী করতে হচ্ছে! .দাক্ষণ 
ভারতীয়গণ কখনো কখনো জানয়. 
টেকানুক্যাল জ্য।সষ্ট্যান্ট পদে 'নযুন্ত *" 
হলেও দেখা যায় 'ছ্যাদনের মধো 
তাদের উচ্চপদে তুলে নেওয়া হয়। 
: দৃম্টাল্তদ্বরূপ এম. এন নাগরা- 
জের কথাই ধরা যাক। ভাগ্যবশতঃ 
{তান নাকি বি এস কেশবনের 
অত্মীয়। শিক্ষায় ভদ্রলোক বি এস 
সি এবং লাইব্রেরীয়ানশীপের 'ডিগ্লো- 
মাও তার আছে। শ্লীকেশবন নাবি 
কলকাতা এনে তাঁকে . লেখাপড়া 
শাঁখয়ে প্রথমে বাইরের একটি গ্রন্থা- 
গারে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়ে- 
ছিলেন। সেই গ্রন্থাগারে কাজ করান 
ফলে কর্তৃপক্ষের কাছে তার বাজারদর 
বেড়ে যায়। পরে জাতীয় গ্রল্থাগ্রারে 
ফাঁরয়ে এনে কানাড়া” ভাষার (?) 
একাঁটি টেকনিক্যাল এযাঁসষ্ট্যান্ট পদে 
মাইনের উপর বাড়তি পাঁচাটি ইনক্রি--. 
মেন্ট দিয়ে তাকে নিয়োগ করা হয়। 
এই একই পল্থায় পরবর্তী লাইব্রে- 
রায়ান ওয়াই এম মূলে তার আত্মীয় 
{সি ডি দাতারকে জাতণয় গ্রন্থাগারে 
টেকানক্যাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট পদে 
করেন। তারপর শ্রীমূলেরই 

ফলে শ্রীদাতার আঁত স্বর জাতীয় 
পদ লাভ করেন, এবং "বর্তমানে আরো 
উন্নত লাভ করে লশ্ডনস্থ ভারতীয় 
ভারতশয় হাইকামশনার আঁফসের*- 
লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হয়েছেন। 
শ্রীমূলের' সননজরের ফলে শ্রীমতী 
দাতারেরও জাতীয় গ্রন্থাগারে এ্যাঁস- 
স্টান্ট লাইব্রেরীয়ান হতে কোন বেগ 
পেতে হয়' 'ন। শ্রীমতী দাতার বর্ত- 
মনে দেশ এবং দশের সেবা পাঁর- 


বহনে তাদের 'কছুমানর অস্যাধা * 
হওয়ার কথা নয় এই কারণে যে, উত্ত 
ডাভসনের কাজ সেখানকার উচ্চ _ 


{শক্ষত বুীত্তকুশলী . টেকনিক্যাল 


এযাসষ্ট্যান্ট এবং জুনিয়র টেকনি- 

ক্যান আ্মাঁসসটেন্টগণই করে থাকেন। 

আঁতারন্ত দায়িত্বভার বলতে কিছু 
-(শেষাংশ সপ্তম পচ্ঠার) 


, আি৯ 


শর 


সি 


দপপি ॥ শক্রবার ১৮ই জন ১৯৭৯ 


মাছল ধর্মঘটের নামে বাগা- 
ডুম্বর সর্বস্ব শ্রেণীসংগ্রামের দিন 
সাঁতাই ফ্দারয়ে এসেছে । এখনকার 
শ্রেণীসংগ্রামকে সংগ্রামের উচ্চতর 
পর্যায়ে নিয়ে যেতে গেলে শত্রুকে 


শ্রেণী হিসেবে চিহত করতে হবে, 


পার্ট হিসাবে নয়। সংশোধন- 
বাদীর বলে যে তারা কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম করে। যাঁদও 
কংগ্রেস নেতৃত্ব বস্তুতঃ 'বিশ্বসাম্রা- 
জ্যবাদের অন্দচর সংশোধনবাদীরাও 
তো তাই। কংগ্রেস যেমন সাধারণ 
মানুষকে প্রতারণা করে সি শপ 
এম, সি পি অইও ,তো তাই 
করে। সুতরাং যা 'চাঁহত করা 
প্রয়োজন তা হলো শ্রেণীশন্র £ সাম- 
ন্ততান্মনিক শোষণের প্রাতভূ। 
সাম্সাজ্যবাদীর দালাল, বর্তমানে 
পচাগলা সমাজের বাভিন্ন প্রহরী 
এ সমাজের নোংরামিতে যারা প্রতক্ষ 


খতম দুটো মোটা উদ্দেশ্য পূরণে 
নিয়োজিত হয় (ক) শোঁষত জন- 
সাধারণের বৈপ্লাঁবক শ্রেণা্ধুণাকে 
মদত 'দিয়ে তার শ্রেণাপ্রত্যয়ে 
শবস্লবী জোয়ার. সাঁষ্ট করা; (খ) 
শোষকশ্রেণী ও তার পুলিশ 'মাল- 
টারী এবং 'বাভনন রংবেরং-এর 
দালালদের শ্বেতসল্লাসের বদলা 
হিসাবে বিপ্লবী জনগণ কর্তৃক 
লাল সল্লাসের দুর্গ গড়ে তোলা! 

শোষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ 
বা কেড়ে নেওয়া উীচ্ছিষ্টে প্রাত- 
প্াঁলুত পোঁটবুর্জোয়া রাজনীতির 
শবাভন্ন দল ও নানা রংএর সংশো- 
ধনবাদীরা খতম আঁভযানের উভয় 
উদ্দেশ্যকে বুঝতে পেরেছে বলেই 
একে প্রচণ্ড ভয় করে, তাই এ্যাকশনে 
বাজেলে বাষেকেন ভাবে 'বিপ্লবী- 
দের হত্যা করবার জন্য যখন শোষক 
শ্রেণী উঠে পড়ে লাগে তখন তাদের 
সঙ্গে সকলেই সামিল হয়, বি্ল- 
বদের হত্যায় মনে মনে আনান্দত 
হয়, পুলিশকে সাহাষ্য করে অর্থাৎ 
এক কথায় শ্বেতসন্তাসের বাঁহনী 


মি শি এম এল দলের রাজনীতির ব্যাধা। (২) 


{তক শ্রেণী মূলতঃ পেটিবুৰ্জে“য়া 
মধ্যাবত্ত, সে হেতু এ মধ্যাবত্ত- 
শ্রেণীর শিক্ষক, উকীল, অধ্যাপক, 
উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে তথা- 
কাঁথত *শ্রামক নেতা” প্রমুখ 
[বিপ্লবী হত্যায় সাক্ুয় শোষক- 
শ্রেণীর দলালদের খতম করতে 
হয়। খতম আঁভযানের প্রাথামক 
পর্যায়ে এ অবস্থা অপাঁরহার্য, 
দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ লালসল্মাস 
বাস্তব ঘটনা 'হসেবে 'বাভন্ন 
অণুলে প্রাতম্ঠিত হয়ে গেলে উত্ত 


.দালালীর প্রবণতা মধ্যাবন্ত শ্রেণীর 


মধ্যে কমে যাবে। 

খতম আঁভষানের একটা বপদ 
অবশ্য এ পোঁটবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত- 
শ্রেণী থেকেই আসে। বিশেষ করে' 
উত্ত মধ্যাবিন্তশ্রেণীর যুবকরাই যখন 
বগ্লবী এ্যাকশন স্কোয়াডে থাকেন। 
মধ্যাবত্তশ্রেণীসুলভ পেটিবুর্জোয়া 
প্রবণতাকে বিপ্লবী যুবকরা যথেষ্ট 
আত্মত্যাগ বিপ্লবী জীবনের কঠোর 
অনুশীলন, বস্লবী মনোভাবের 


যথেষ্ট পাঁরণাঁতর দ্বারা না দূর, 


করতে পারলে শ্রেশীশত্র খতম 
আঁভষানের মধ্যেই পোঁটবুর্জোয়া 


. চারন্রের সংকীর্ণতাবাদী খতম চলে 


আয়ে। এ প্রকার খতম শ্দধ 
পোঁটবদুর্জোয়া আতঙ্ক সৃষ্ট করে, 
শোষিত মানুষের বুকের বল বদ্ধ 
করে না, খতমের শ্রেণীগত তাং 
পর্য শোষিত মানুষের কাছেও 
ব্যাখ্যা করার দঁয়ত্ব উপোক্ষত হয়। 
এ প্রকার খতম শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে 
ক্ষাতিকরক, লালসন্পাস সৃষ্টির 
প্রতিবন্ধক ও শ্বেত সন্দাসের অনদ- 
কল। 


প্রেপীশন্য খতমের সংগে বৈপ্লাবক 
গ্রদআন্দোলনের পারষ্পারক 


সমালোচনা করে আআকশন স্কোয়া- 


করে। 


চাহৃতকরণে সাহায্য করে। বৈশ্ল- 

বক গণআন্দোলন লালসন্ত্রাসের 

খাঁটি স্থাপনে সহায়তা করে। 
স্বংশোধনবাদী গণআন্দোর্লনের 


® 
স্পট 


সঙ্গে বৈগ্লাবক গণআন্দোর্সনের 
গুণগত তফাত রয়েছে। ভারত- 
বর্ষের বর্তমান পাঁরাস্থাততে 
শোষকশ্রেণী স্ংশোধনবাদী গণ- 
আন্দোলনের মুখোস নিজেই ব্যব- 
হার করে, কংগ্রেস থেকে 'স পি এম 
অরাঁধ সকলেই বড়ো বড়ো মিছিল. 
ধর্মঘট, সামায়ক উত্তেজনাকারী 
বিভ্রান্তিকর এ্যাকশন, বিগ্লবশ- 
জনতাকে প্রতারণা করবার জন্য 
“স্মাজতল্ন”* এবং এমনকি “সশস্ত্র 
বিপ্লবের” কথা (দৃষ্টান্ত ভারত- 
বর্ষে দি পি এম এবং পূর্বব্গে 
মুজিবর ও ভাসানীর দলগুলো ) 


"বলে একদিকে 'নজেদের শ্রেণী- - 


চার টেকে রাখে, অপর দিকে 
বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল 
আশু বৈস্লাবক উৎপটনের প্রশ্নকে 
জনসাধারণের সামনে থেকে সাঁরয়ে 
রাখবার চেষ্টা করে এ বলে যে 
জনগণ এখনো -বিপ্লবীচেতনায় 
সামিল হয় 'ন। 

কিন্তু বৈগ্লাবক গণআন্দোলন 
যেহেতু” বিপ্লবী জনসাধারণের 
সশস্ত্র শান্তর মদত নিয়ে "গালা 
গোপন কায়দায় উর্পাস্থত রাষ্ট্রীয় 
যল্্কে ধ্বংস করবার জন্য গড়ে 
ওঠে, সে জন্য শোষক শ্রেণী. ও 
তাঁর দালালরা সকল (?ণত|ন্িক 
মুখোস ছুড়ে ফেলে, সকল৷ গণ- 
দরদের ব্ুকাঁন সরিয়ে রেখে 
ফ্যাঁসবাদী কায়দায় একে ধংস 


করবার জন্য ঝাঁপয়ে পড়ে। সাম্প্র- 


তক কালের ভারতবর্ষ * বিশেষ 
করে শ্রীকাকুলাম, মুশাহারী, চম্পা- 
রণ অঞ্চল ছাড়াও পাঁশ্চমবঞ্গে 
নকশাল হত্যার ব্যাপক ও.স্মদুর- 
প্রসার, সরকারী ও বেসরকারণ 
উল্মত্ততা উপরোন্ত উীন্তির সত্যতা 
প্রমাণ করে। গত দেড় বছরে এক- 
মাত্র বাংলাদেশে তিন হাজারেরও 
আঁধক নকশাল বপ্লবীদের হত্যা 
করেছে শোষকশ্রেণীর পদীলশ, 
লিটার এবং তার এ ব্যাপারে 
বশংবদ দালাল সি পি এম নেতৃত্ব! 
হত্যার কায়দাও হয়েছে ইাঁত- 
হাসের নৃশংসতম, 'হিটলারী 
গেম্টাপো-ও গোয়েবলস* পন্ধাত . 
এদের কছে পুরনো । শুধু তন- 
হাজারের উপরে হত্যা করেছে এমন 
নয়। সিপি এম ও অন্যান্য 
সংশোধনব্দ দলের সহায়তায় 
(যাতে ভূমিকা নিয়েছে 'বাভনন 
ট্রেডইউ- 


এতদ সত্বেও ক স পি (এম 
এল)-এর নেতৃত্বাধীন বৈ'লাঁবক 
গ্রণআন্দোজনে ভাটা পড়েছে? না।- 


কলকারখানার শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত : 
জনতার মধ্যে বৈপ্লবিক আন্দে!- 
লন ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে.।আঁধক- 
তর নিপুণতার সঙ্গে সংগঠিত 
হচ্ছে-সোঁভাগ্যের বিষয় এ সব 
তথ্য বুর্জোয়াদের পা-চাটা সংবাদ- 
পত্রে থাকে না; তা থেকে সংশোধন- 
বাদী কুকুরদের ধারণা হয়েছে নক- 
শালরা শুধু সহরে, গ্রামে নেই। 
প্রচার করছে- নকশাল মানে সমাজ- 
বিরোধ, হীন্দরা অনুচর। অথচ 
নকশাল বিশ্লবীদের মোকাবিলা 
করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর কেনা 
দালাল হীন্দরা সবচেয়ে বোঁশ 
সাহায্য পাচ্ছে এ সংশোৌধনবাদী 
পার্টির কাছ থেকে। 

প্রচণ্ড দমননীত, ব্যাপকতম 
হতসর নীতি যেখানে শোষকশ্রেণী 
ও তার দালালদের একমাত্র পথ সি 
শি (এম এল)-এর নেতৃত্বে বৈচ্ল- 
বক গণআন্দোলন সুস্পষ্ট কারণেই 
প্রকাশ্য হতে পারে না. বস্তুতঃ 


বিজ্ঞাপিত হবার জন্য পাঁরচাঁলত 
হতে পারে না। 

গেরিলা কায়দায় বৈশ্নবিক 
গণআন্দোলন শুধুই যে বিপ্লবী 
মানসিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে 
এমন. নয়, এ গণআন্দোলন গ্রণ- 
ফৌজ গঠনের মধ্যে দিয়ে উচ্চতর 
পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যায়। 'স 
পি (এম এল) মনে করে এ গণ- 
ফৌজ গঠনের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক 
গণআন্দোলন সুস্পষ্ট রূপ নেয়। 
গণফোজের আগুালিক নেত্ত্ব 
শ্রেণীচেতনায় ও শ্রেণীসংগ্রামে 
পোড় খাওয়া ভূমিহীন কৃষকদের 
উপর থাকছে, আর সর্বময় নেতৃত্ব 


জ্কাভীল্ম ্ল্হাঞ্গান্ত 
। * ঘেষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


ফাইলপত্তরে সই করা ছাড়া আর 
কিছু নয়! তাই শুধু স্বাক্ষর প্রদান 
করেই তাদের যোগ্যতা ' এবং উচ্চ 
দায়িত্বভার বহন করার ব্যাপারে যাঁদ 
একটা বৃহত্তর প্রাঁতচ্ছাব কর্তৃপক্ষের 
স্মমনে ফুটে 1ওঠে তবে ভাবতে 
লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তাই 
শ্রীনাগরাজ প্রমূখ অফিসারগণ বিনা 
দ্বিধায় এই আঁতীরস্ত ' দায়িত্বভার 
সুযোগ হসেবেই সানন্দে গ্রহণ করেন 
ভাঁবষ্যতে লাভের আশায়। এইরূপ 
সুযোগ শ্রীকেশবন অনেকবার শ্রীনাগ- 
সাবাদ - অর্জনের জন্যা কয়েকট 
দক্টান্ত দেওয়া যাক £%ক) 
জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে একষাট্র 
সালে ইণ্ডিয়াজ ন্যাশনাল লাইব্রেরী 
নামে একটি বই প্রকাশিত হয়োছল। 
এই বইখাঁনর মুখবন্ধে শ্রীকেশবন 
শ্রীনাগরাজজ সম্পর্কে লিখেছেন $- 
“]ু am also very much indebt- 
ed to Shri M. N. Nagraj who 
bas been in charge of the 
production of this volume. 
His meticulus attention to 
detail and his alert liaison 
with the press have contri- 
buted greatly to the accu- 
racy of the volume. In this 
Work he has been ably assist- 
ed ‘by Sarvashri N. Nagara- 
jan, C. V. Datar and K. Sub- 
ramanian.” . 

(b) Ashutosh Collectoin, Ca- 
talogue of Printed Books; 
Vol. |. Fine Arts, etc. 

সাতান্ন সালে জাতীয় গ্রন্থাগারের এই 


n 


‘ বইখানিতে শ্রীকেশবন' লিখেছেন £- 


“This entire volume was seen 
through the press by Shri 
M. N. Nagraj, Technical 
Assistant.” | 

(c) India National Library. 

Another Catalogue of Print- 
ed Books in European lan- 


‘ guages; Vol.. VII. 


জাতীয় গ্রন্থাগারের এই বইখানিতে 
শ্রীকেশবন লিখেছেন $- + 
“Shri Benoyendra ~ Sengupta, 
Assistant Librarian, has been 
actually, responsible for the 


entire ‘execution of the work 
with the assistance of Shri 


H. K. Das and Shri 1. N. 
Nagraj.” 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'বিনয়েন্দ 


সেনগুপ্ত জাতীয় গ্রন্থাগার ছেড়ে 
ব্দ্ধমান বিশ্বাবদ্যালট্ যোগদান 
করেছিলেন, এবং বর্তমানে কলকাতা ' 
ীবশ্বাঁবদ্যালরব় কাজ করছেন। শ্রীদাস 
মহাশয়কে টেকনিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট 
হিসেবেই অবসর তে হয় যা এখনো 
কোন দক্ষিণ ভারতণয়র ভাগ্যে ঘটে 
নি। আর শ্রীনাগরাজ বর্তমানে 'রাডং 
রুম িভিসনের আঁতারন্ত দায়িত্বভার 
বহন করে চলেছেন 'সত্বর বাকী পূর- 
গের আশায়। So 

জাতীয় গ্রন্থাগারে সুষ্ঠ; ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীবি 
এস কেশবনকে পুনর্বার পাঠিয়েছেন। 
শ্রীভি আর কালিয়া লাইব্রেরীয়ান 
থাকাকালে গ্রন্থাগারে অব্যবস্থা যেরূপ 
প্রকট আকার ধারণ করোছিল সেগযীলর 
অধথসান আশ; প্রয়োজনীয় হওয়া 
সত্বেও শ্রীকেশবন প্রয়োজনীয় কোন 
পরিবর্তন করতে সক্ষম হন 'নি। 
তার কারণ এই যে, যে অবাঞ্থনগয় 
পারবর্তনগ্দীল শ্রীকালিয়ার সময়ে 
সঙ্ঘাটত হয়োছল সেগ্নল শ্রীনাগর্যজ 
প্রমুখ কয়েকজন আফসার সম্বলিত 


দাও কম নয়। তাই তিনি সিফুট 
এণ্ড এক্সচেঞ্জ সেকশনাঁটকে এ্যানেক্স ' 
বিচ্ডিযয়ে বদলী করা ছাড়া পুরনো 
কবস্থা আর কিছ ভাঙোন ?ন। 
কারণ, তাতে শ্রুটি বৌরয়ে পড়লে 
শ্রীনাগরাজের ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান 
অথবা রাঁডার পদে (বেতন--সাতশো 
_ এগারশো টাকা) নিয়োগে অসুবিধা 
হতে পারে। 7 
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দর্পণ কাগজের কয়েক সংখ্যা- 
য়ই শাঁফকুল হাসান পর্ববংগের 
সাম্প্রীতক গণ জারণে বামপল্ধী 
পাটগদুলোর "ভূমিকা নিয়ে কিছ 
“তথ” সরবরাহ করেছেন। চৌঠা 
জনের সংখ্যায় ভাসানী-তোহা 
মনোমালিন্যের কিছু কারণও 'ঁতাঁন 
পাঠকদের অবগাঁতর জন্য রেখেছেন। 
এদিক থেকে শাঁফকুলের তথ্য 
1কছুটা বাস্তবানুগ বলে আমার 
ধারণা । 

তবে পাঁরাস্ধিতর সামীগ্রক 
বিশ্লেষণে শাঁফকুল হাসান পুরোন 
দস্তুর ব্যর্থ হয়েছেন এবং স্থানীয় 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের প্রত 
আঁধক নজর দিতে গিয়ে নিজের 
বজ্রান্তিকে স্পষ্ট করেছেন এবং” 
বেশ খানিকটা সংকীর্ণতাবাদী 
দৃষ্টিভংগীর পাঁরচয় দিয়ে ফেলে- ' 
ছেন। 

শাফকুল হাসান মার্কসবাদী 
বলে দাবী করেছেন এবং তান 
চেয়ারম্যান মাওয়ের বিখ্যাত ডীন্ততে 
_প্পিলিটিক্যাল পাওয়ার গ্রোজ 
আউট অফ দি ব্যারেল অফ এ 


বের গোটা বিশ্লেষণে কেন চীনের 


পার্টি” পূর্ববঙ্গের তথাকাঁথত 
অভ্যু্থানকে শাঁফকুল বাঁল্দত 
ভাসানী সাহেব বা পূর্ব পাঁক- 
স্তানের মাঁতন ও দেবেন শিকদার- 
পন্থী কমিউনিস্টদের ভাষায় আঁভ- 
নন্দন জানাতে পারেন নি তার 
কোন জবাব নেই” 

কোন দেশে বৈষ্লাবক পাঁর- 


'স্থাতই মাত্র বিপ্লবের স্নানাশচত 


নিধখরক নয়। পরর্ববধগের ও 
পাশচম পাকিদ্তানের মধ্যে অর্থনৈ- 
তিক আগ্চাঁলক বৈষম্য, সামন্ত-- 
তান্রিক কায়দায় এক অঞ্চলের 
ভাষাকে অন্য অণ্টলের ভাষার মানব 
রূপে হাঁজর করা, এ দুটোই যদ 
কোন জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের 
একমাত্র নিয়ামক হয়, তাহলে ভারত- 
বর্ষেও অনুরূপ জাতীয়তাবাদী 
শ্লোগানের জন্য “বাঙ্গালী জাগো, 
বাঙ্গালী ওঠো” পার্টিকে আঁভ- 
নন্দন জানাতে হয়, আণ্টালক বৈষ- 
ম্যের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরাগুলকে 
শহন্দী ,সাম্রাজ্যবাদ”-এর আওতা 
থেকে মস্ত করবার জন্য -উঠে পড়ে 
লাগতে হয়। দাঁক্ষণের তেলেঙ্গানা 
রাষ্ট্রের দাবীকে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক লাঠির জোরে অস্বীকার 


করবার জন্য, নাগা ও মিজো পাহা:, 


ডর জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনের 
দাবীকে মালটারীর স্টেনগান 'দয়ে 
দমন করবার জন্য, স্বতন্ মাদ্রাজ 


a এল দলের ল্লাজবীতি 


(সপ্তম পণ্ঠার পর) 


{বাভিন্ন গোরলা এ্যাকশনের” মধ্য 
য়ে আত্মত্যাগ, ও কঠোর বৈদ্নাবক 


সমরনশীত এ যগের সর্বহারা মন 


বিচ্যুত হয়ে যায়। শ্রেণীশরদ 
খতম ও অন্মসংগ্রহের একট কায়- 
দাও সি পি (এম ' এল) নেতত্ব 
নন্দেশ করেছে, তা হচ্ছে এ ধর- 
ণের এ্যাকশনে আদ্দয়াস্ের ব্যব- 


হার যতটা সম্ভব না করা। ভূঁম- 


. হাঁনদের ও সাধারণ মানুষদের 
হাতের কাছে পাওয়া অস্ত্র য়েই 


এ কাজগ লো সম্পাদনা করতে 
হবে। কেন? প্রধান কারণ হচ্ছে 
ভূঁমহীনদের নিজস্ব অন্ত ব্যবহারে 
শ্রেণীঘ্ণা ব্যাপক হবে, বৈ’ল- 
বক কলাকৌশলের বিকাশ এমন 
চারত্রের হবে যে সাধারণ মানুষই 
তাকে রপ্ত করতে পারবে। তাছাড়া 
বৈপ্লাবক সাহস ও আত্মত্যাগের 


, তীব্রতা ভূমিহীন গরীব চাষীদের 


মধেঃ - ব্যাপকতর হীরে বাঁধ 
পাবে। শহরাগ্চলেও সদ পি (এম 
এলা) নেতৃত্ব গোরলা এ্যাকসনে 


সাধারণ সহজলভ্য অস্ত্র প্রাধা 


ন্কে জোর দিচ্ছে, এবং যে আগ্নে- 
যাস্ম প্যীলশ ও তার দালালদের 
কাছ থেকে সংগৃহাঁত হবে, তাকে 


ভাবীকালের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ 


দিচ্ছে। 


FES" - 


গণফোঁজ গঠন করাই বিদ্লবাদের 


. আশ লক্ষ্য 


বৈপ্লাবক জনয্দম্ধের জন্য, 


বিপ্লবী শক্তিকে রক্ষা করবার জন্য 


গণফোঁজ গঠন আশ; কত'ক। সি 
পি এম এল অন্দসৃত গোঁরলা -কায়- 
দায় খতম অঁভষান ও গণআন্দো- 
লনের আশ্দ লক্ষ্য হচ্ছে গণফোঁজ 
গঠনে সহায়তা করা। এর জন্য 
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পূর্ব বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে 


রাজ্যের ড এম কে দাবীকে উপেক্ষা 
করবার জন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় 


তথাকাঁথত জাতীয়তাবাদ অভ্যু- 
গানের জন্য লড়তে হয়। ? 
. সামন্ততান্মিক ও ক্ষায়ফ 


অংশের সংগে কোন না কোন ভাবে 
লড়িয়ে যাওয়া, কোন একটি অণ্- 
লের শোষণলব্ধ রসদে অন্য অণ্য- 
লকে. (যা শোষক শ্রেণণীকে সহায়তা 
করে) আপাতঃ সমৃদ্ধ করা, ধন- 
কুবেররা যে ভাষাভাষীতে সংখ্যা- 
ধিক্য “অথবা. ক্ষমতাশালী, সে 
ভাষাকে একটু বোঁশ মূল্য দিয়ে 
উগ্র জাতীয়তাবাদ মনোভাবে এ 
ভাষার শোষিত মানদ্ষকেও দীক্ষা 
দেওয়া। এর মানে এই নয় যে কোন 
ধনকুবের গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদ 
রশীতনশীতি থাকার ফলেই সে-ই 
একমাত্র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হুয়ে 
যায়। ভারতবর্ষের আণ্টালক বৈষ- 
মোর জন্য হন্দা ভাষীদের বা 
গংজরাটী ধনকুবেরদের বা বদ্বের 
ধনকুবেরদের বা হীন্দরা সরকারকে 
সাম্রাজ্যবাদী বললে আসল বাস্ত- 
বতাকে ল্যাকয়ে রাখা হবে। 

এ যুগের ক্ষয়িষফ্ ধনতল্ 


প্রয়োজনীয় রসদ জোগাবে গ্রামাণ্- 
লের 'বিস্লবাঁ কৃষকরা তাদের ঘাট 
অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনকে বৃদ্ধি করে 
এবং আগ্দেয়াস্ত্ - ছিনিয়ে নিয়ে। 
শহরাঞ্চলের বিশ্লবীরাও ব্লবী 
'ন্লাস্ম ছিনিয়ে নিয়ে গণফৌজ গঠনে 
সহায়তা করবে। _ 
গণফোঁজ ছাড়া জনগণের বৈপ্ল- 


{বক শান্ত সংহত হতে পারে না," 


তাদের কিছুই থাকে না, চেয়ারম্যান 
মাও-এর উক্ত আঁভন্ঞতালব্ধ উপ- 
দেশকে মেনে নিয়ে গণফৌজ গঠন 
গোঁরলা কায়দায় বাংলাদেশে ও 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অগ্টুলে এাগয়ে 
যাচ্ছে। গণফোঁজ গঠনের রাজ- 


নৌতিক ও সমরনপীতগত তাৎপর্য” 


শ্রেণী সংগ্রামে নিয়োজিত বিগ্লবী 
শ্রমিক কৃষক, ও তরুণদের নিকট 


উনাবংশ শতাব্দীর ধনতল্তের কোন 
প্রকার প্রগ্গাতশীল ভূমিকায় যেতে 


তো পারেই না, বরং পচাগলা সাম- - 


ন্ততন্মের সংগে পারস্পারক মৈত্র- 


বন্দনে- আবদ্ধ হয়ে ষগপৎ শোষিত . 


মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। 
এ জন্যই বর্তমান বিষ্লবের যুগে, 
জনযুদ্ধের যুগে যে কোন জাত?- 
য়তাবাদীী অভ্যুত্থান সর্বহারা 
আন্তর্জাঁতকতার লাইনে - পাঁর- 
চালিত না হলে বিপথগামী ও 
প্রতব*্লবী হতে বাধ্য। 

পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণকে 
শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের 
শোষকশ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানের 


শোষিত জনসাধারণকে একরত্তিও . 


রেহাই দেয় না। শোষণের ভাগ 
বাঁটোয়ারা কি ভারতে ক পাঁক- 
দ্তানে আন্তর্জাতক সাম্লাজ্যবাদ 
ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতা 
এবং - দেশীয় সামন্ততান্দক ও 
ধনতান্নিক রাজনৌতিক দালালদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 

সদ্তরাং বর্তমান পাঁথবাতে 
শনার্বশেষে যে কোন আধা-সামন্ত- 
তাল্পিক ও আধা-ওপাঁনবোৌশক 
দেশের শোষিত জনস্নধারণের 
জাতক ও জাতীয় প্রাতভূদের 
চিহুত করা যে কোন জাতীয় 
কামউীনস্ট পার্টর অবশ্য কর্তব্য। 
এবং বৈগ্লাবক জনযুদ্ধের এ যুগে 
জাতীয় স্তরে শ্রেণী সংগ্রামকে 


আন্তর্জাতিক স্তরের" শ্রেণী সংগ্রা- - 


মের সংগে একস তে গেথে নেওয়া 
প্রাত- 


মাঁজবর সাহেবও 
বাঙ্গালী জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
দৃরবস্থার সুযোগ নিয়ে আসলে 
বাঙ্গালী বাণক ও ম্দৎস্দাদ্দদের 
শোষণের আসনে বসাতে চেয়োছল'? 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১৮ই জন ১৯৭১ 


নিয়ে শফিকুল বিদ্রান্ত। ভাসানী 
সাহেব মাকন সাম্রাজ্যবাদের 
রুশ সামাঁজক 


Ee tai bs dot 


চদা * 





দর্পণ ॥ শক্রবার ১৮ই জুন ১৯৭১ 


(লাকায়ন অভিনীত মালিন 


ভবেশ দাশ 


রবীন্দ্রনাথ “মালিন”” সম্পর্কে 
নাটিকা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। 
নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের 
সাদশ্য তেমন খখজে পাওয়া না 


এবং সেইটুকুতেই এর সার্থকতা ও 
সমাপ্তি । অতএব সেই দিক থেকে 
মালিনী নাঁটকা ও একই সঙ্গে 
দৃশ্যকাব্য। কিন্তু [অপর দিকে 
আবার কোন একাঙ্ক নাটকের 
পৃষ্টিকোণ থেকে মাঁলনীকে বিচার 
করা সঙ্গত হবে না। 


লোকায়ণের উপরোক্ত প্রষো- 
জনাটি নানা কারণেই নিপুণ সার্থ- 
কতায় পেপছতে পারে নি। প্রথ- 
মতঃ এই স্বজ্পসময়কালণন নাটকে 
দর্শকের মন ভরে না। নাটকের 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ জুড়ে যাঁদ এক আঁন- 
বচনীয় আড়ম্বর, বৈভব ছড়ানো 
থাকে, তবে অভিনয় কিংবা সংলাপ- 
প্রধান নাটকের দারিদ্র্য অনেকাংশেই' 
ঘুচে যায়। কিন্তু “মালিনী” এক 
অনড়েম্বর নাট্য প্রযোজনা ৷ যেহেতু 
এ নাটকের পাঁরবর্তন কিংবা পাঁর- 
বর্ধনের কথা এখন ভাবাই যায় না, 
সেহেতু এ নাটক প্রযোজনায় অনেক 
ঝুকি আছে। সেদিক থেকে লোকা- 
য়ণের এই দূর্মর সাহসকে নিশ্চয়ই 
তারিফ করতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকাঁট শিষ্পী- 
গোষ্ঠীর আঁভনয়িক ক্রিয়াকর্মের 
মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট দলের একটি 


পূর্ব বাংলার সংগ্রাম 


(৮ম পৃহ্ঠার পর) 


পূর্ব পাঁকস্তান সি পি (এম এল)- 
এর বর্তমান রাস্তায় আসতে হবে 
তা নিশ্চয়ই শফিকুল হাসান 
বুঝতে পারবেন, কারণ তান 
মার্ক'সবাদ এবং আন্তর্জাঁতকতার 
দবগ্লবী লাইনে বিশ্বাসী বলে 
দাবী করেছেন। 


স্তান সি পি (এম এল)এর গোঁরলা 
স্কোয়াডই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর 
পর্যায় হিসেবে সুদখোর, জোতদার 
মহাজনদের খতম করছেন বলে 


জানতাম, অথচ শাঁফকুল বলছেন-_ 
এ কাজ করছে পূর্ব বাংলার 
কামউনিস্ট পার্ট। আরেকটা হলো 
- শাঁফকুল সাহেবের মতে মহম্মদ 
তোহা ন্যাপ-সম্পাদক থাকাকালশন 
অবস্থায় নাঁক আয়ুব খাঁর শাস- 
নকে পপ্রগাতিশীল” বলোছলেন 
যেহেতু আয়ুব খাঁর সংগে লাল- 
চীনের (রাষ্ট্রীয় আঁতাত ছিল। 
কিদ্তু ভাসানী বরাবরই আয়ুব- 
বিরোধী ছিলেন বলে তোহার সংগে 
তাঁর মনান্তর ঘটোছল। আমাদের 
খবর তোহা-ভাসানীর পার্থক্য 
আয়ুব খাঁর চাঁরত্র চিত্রণ 'িয়ে নয়, 
শ্রেণী সংগ্রামের রূপরেখা নিয়ে 


মাঁক্ন সি আই এ-র চীন বিরোধী 
ষড়যন্ত্রের . একটা দাঁলল হাঁজর 
করতে চেয়ৌছলেন, এ দাঁললে না 
কি আসাম ও দুই বাংলা 'নিয়ে 
একটি সি আই এ নিয়ান্্ত পুতুল 
সরকার গঠনের প্ল্যান ছিল। এ 
দালল' প্রকাশে নাক পূর্ব পাঁক- 
স্তান *স পপি (এম এল) নেতা মহ- 
মদ তোহা শুধুই আনচ্ছবক 
ছিলেন এমন নয়, দাললটা চেপে 
দিলেন। 


পাশ্চমবঙ্গেও “বিপ্লব” সি 
শি এম চারু মজুমদারকে সি আই 
এ-র লোক বলে প্রচার করতে শুরু 
করোছিল, আর নকশালরা নাকি সব 
নব কংগ্রেসেরই  গৃস্ডাবাহিনী 
(যারা হাজারেরও অধিক নব কংগ্রে- 


রীর হাতে প্রাণ দেয়?) সি পি এম- 
এর সংশোধনবাদীদের নিধনকার্ষে 
িপ্ত। এসব প্রচার পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের মনে দাগ কাটবে কি 
না ভাঁবফ্যতই তার সাক্ষ্য দেবে। 


'নাদ্টি এবং নিজস্ব মেজাজ 'তৈরণ 
হয়। কিন্তু লোকায়ন-এর নিজস্ব 


মেজাজটি “মাঁলনীগ্র অন্তর্গত 


রসর্ধরার সঙ্গে সুসংবদ্ধ কি না, 
সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। অন্য 
দিকে কাব্য-নাট্যকে মণ্ডে রূপদানের 


ভিন্ন রাঁতিনীতির কথা বাদ- 


দিয়েও রবীন্দ্র নট্যাভিনয়ের জন্য 
আভিনয়িক কর্লকৌশলের একটি 
মৌলিক ঘরানা আছে। আমার মনে 
হয়, তার সামান্যতম গুণাঙ্গুণই 
লেকায়ণের প্রযোজনায় ধরা 
পড়েছে। 

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন চাঁরন্রের 
অসম কন্ঠক্ষেপ, একঘে'য়ে শরীর- 
সঞ্চালন (বিশেষতঃ গাঁতা ভট্টাচার্য 
[মালিন৭1), মণ্টসঙ্জায় যত্বহীনতা 
(ব্যাক স্ক্রীন অর্পারচ্ছ্ন এবং 


- কোঁচকানো ছিল), অমার্জিত আলো 


প্রক্ষেপণ এই নাটককে অস্স্থ করে 
তুলেছে। শ্রীঅরূণ রায়ের উচ্চ- 
মার্গের পাঁরচালন-ক্ষমতা থাকা 
সত্বেও তান .এই নাটকের মঞ্চ 
স্থপেনে পর্যাপ্ত কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেন নি! এই নাটকের সব 
ক-খানি গানই নির্বাচিত এবং 
সংগীত। কিন্তু নাটকে যন্্র সহ- 
যোগিতার পর্যাপ্ত অভাবেই হোক 
অথবা যে কারণেই হোক গানগুটিল 
নাটকের সন্গে একাত্ম এবং আঁন- 
বর্ষ সংযোগ স্থাপন করতে পারে 
নি। এ বিষয়ে শ্রীরজেশ্বর ভট্টা- 
চার্ষের কৃতিত্ব দেখাবার অনেক 
সুষোগ ছিল। চাঁরত্র চিত্রণে অরুণ 
রায় (ক্ষেমংকর), অতন্য রায় 
(সুপ্রিয়, এর নাম উল্লেখ করা 
দূরকরে। শেষদৃশ্যে 'স্থিরচিন্রের 
পারকল্পনাটি সাঁত্যই চমৎকার । 
কিন্তু আমার মনে হয় এ নাটকের 
ক্ষেত্রে শিল্পীদের কন্ঠস্বরের আদল 
পাল্টে ফেলবার প্রয়োজন আছে। 
-যাঁদও 'বাভন্ব রসের নটকের 
মধ্য দিয়েই নাটকে, দলের শিক্ষা- 
গ্রহণ করা উচিত; তবুও “লোকা- 
য়ণ” এবারে আমাদের ভরসা দিলেও 


গান মঞ্চে] 


কালচারাল সেমিনার 


“কালচারাল সোঁমনরে”র 
সফল নাটকের কথা হীতিপরর্কে 
কোনদিনই খুব একটা শোনা যায়ান 
এবং আজো সেই ধারাঁট অক্ষঃ্ 
রয়েছে। এই নাটকে দলটি ভ্রান্ত 
নাট্যবোধ নিয়ে কি ভাবে টিকে 
আছে সেটাই আশ্চর্যের কথা। 

বিগত সতেরোই মে মুক্তাঙ্গন 
মণ্ে এরা আভিনয় করলেন “চল্দ্র- 
বন্দ?” এবং “মৃতদেহ” নামে 
দুটি নটক। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিঃসন্দেহে কুশলণ নাট্টকার। তাই 
তাঁর নাট্টরচনার গুণে “চন্দ্রাবন্দু? 
নাটকটি উধরে গেছে। পীকল্ছু 
প্রয়োগপারকল্পনায় বিন্দু্মত্ৰ 
বুদ্ধির ছাপ নেই। একমাত্র “গণা 
মিস্ণ” এই নাটকে ব্যন্তিগত আঁভ- 
নয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। 
দেহ? একটি বাচ্ছে-তই নাটক; 
যার আদি অন্ত বলে কিছু নেই। 


হাওড়ার ঘটনা 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


প্রশাসনের হিসাব অন্দুযায়ী নতুন 
সরকার আসার পর এ পর্যন্ত 
শহর এলাকায় বাইশাটি হত্যার মধ্যে 
যোলাঁট সি পি এম সদস্য বা সম- 
থক। 


পলিশ সি পি এম-এর সক্রিয় সম- 
ক। 

সি পি এমকে দমাবার জন্য 
পৃিশ সংগঠন শুদ্ধিকরণ আঁভ- 
যান শুরদ হয়েছে। প্রথমে ননগেজে- 
টেড প্যালশ কর্মচারী সমাতর 
জেলা সভাপাঁত, সম্পাদক আর 
অন্য এক সদস্যকে কারণ না দোখ- 
য়েই সংবিধানের 'ৰশেষ ধারা 
প্রয়োগ করে বরখাস্ত করা হয়েছে। 
আরও অনেককে অন্যান্য জেলায় 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাঁমাতর এক 
সদস্য বলেছেন যে সংগঠনের 
সঙ্গে ষ্ন্ত এবং সক্রিয়দের. নকশাল 
হত্যা নাম নিয়ে খুন করান হচ্ছে। 

এত সত্বেও কিন্তু সি পি 
এমকে যতটা পাঁরমাণ দরকার ততটা 
দমাতে সরকার পারে 'ীন। তাই 
এখন থানা অফিসারদের নেতৃত্বে 
মহজ্লা কাঁমাট হচ্ছে। এই কমি- 
টিতে *স পি এম বাদে অন্য সমস্ত 
সরকার পক্ষীয় দলের প্রাঁতানাধরা 
থাকবে। 
.  কাঁমাটির সদস্যদের অস্ত শস্র 
দেওয়া হবে। আর কাঁমাঁট প্দীল- 
শকে খবরাখবর দেবে বাঞ্ছিত ব্যান্ত- 

দের সম্পর্কে। তার জন্য সদস্যরা 
মি 

অর্থাৎ একটিকে কাঁমাটর সদ- 
স্রা নিজেরাই হত্যায় নামবেন, 
আর যেখানে বাধা বেশী পাবেন 


- ৰলে আশঙ্কা সেখানে পলিশ 


ডাকবেন। 

এদিকে হাওড়ার বাভিন্ন অণ- 
লের আধবাসীরা 'নজেদের বাড়ী- 
ঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু। ছোকরার দল 
বন্দুক পিস্তল ছোরাছার নিয়ে 
লোকের বাড়ী হামলা করছে। 
লোকেরা কেউ প্দীলশের কাছে 
নালিশ জানায় নি। পািলশের 
প্রীত কারুর শ্বাস নেই। অঁভ 
যোগ করলে, হত্যাকারীদের কাছে 
পাঁলশ সূত্রে খবর চলে যায় বলে 
সন্দেহ ৷ তাতে বিপদ আরও বাড়ে। 

জেলা প্রশাসনের এক মুখ- 
পাৱ বলেছেন যে, হত্যাকারণদের 
সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ আছে। হত্যাকারীদের 
কংগ্রেস আশ্রয়ে রাখা হচ্ছে, আর 
ধরা পড়লে কংগ্রেসীরা ওদের 
মৃত্তির ব্যাপারে তঁদ্বির করে। 

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেছেন যে, 
শহরাগলে গোটা আট-দশ পেশা- 
দার খুনীকে হত্যার কাজে লাগান 
হয়েছে। আর বাদবাকণশরা কেউ 
দেয়ালে শ্লোগান লেখে, অপরের 


» লয়। 


বর্ধমানের ঘটনা 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর ) 
হাউসে জেলার পদীলশ স্মপার 
এবং নব সাঁই এই ব্যাপারে আগেই 
অনেক শলাপরামর্শ করোছলেন। 

শুক্রবার সোমনাথবাব খবর 
জানার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের পালিশ 
আই জি প্রসাদ ৰস্মকে টোলিফোনে 
আক্রমণ প্রস্তুতি সম্পর্কে সতর্ক 
করে দেন আর আবিলম্বে পুলিশ 
ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ 
করেন।' 

সোমনাথবাব্দ বর্ধমানের জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট স্যাজত ব্যানজেশিকেও 
টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা 
করেন। না পেয়ে জরুরী টেলিগ্রাম 
করে দেন। 

: পরের দিন বিকাল নাগাদ 
কংগ্রেসীদের বর্ধমান টাউন হলে 
সভা হচ্ছিল। হলের বাইরে থিক 
থিক করছে পুদিশ। আর সাক'ট 
হাউসে বসে আছেন প্রলিশ সংপার 
ীচগোপাল মুখাজশি। 
॥ হল থেকে দলে দলে লোক 
বোরয়ে এসে লরীতে উঠতে লাগল । 
নব সাইকে রিভলবার ৰার করে 
সবাইকে নিদেশ দিতে দেখা গেল 
পুলিশ নির্বাক। 5 
পাঁচ লরী বোঝাই হয়ে চলে 
গেল আট মাইল দূরে আহমাদ 
পুরের দিকে। আগ্রেয়াস্্, ছোরা- 
ছার ছাড়াও পেট্রল, কেরাসিনের 
সব ব্যবস্থাই ছিল। গ্রাম জলে 
উঠল । f 

তবে নব সাঁই নিহত হওয়ায় 
রাজ্যের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ খুসী 
নয়। পচি; স্দীজত চক্রের আন্ম- 
গত্য থাকলেও দক্ষতায় ঘাটতি 
আছে বলে কংগ্রেসীদের ধারণা । তা 
না হঙ্গে বর্ধমানটা সি পি এমের 
হাতে বেমক্কা চলে যায়। 


চ্গান্ষন্্রী 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
দেওয়া যেতে পারে এরকম লোকে- 
দের নামের তালিকা চেয়েছেন। 
বহু জেলা থেকে তাঁলকা এসে 
গেছে এবং এর মধ্যেই তন হাজা- 
রের উপর কংগ্রেপী চাকরী 
পেয়েছে, আরও অনেক লোক 
নেওয়া হৰে। 

এই ক্যাম্প সহকারীদের খরচা 
বহন করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। 
এইভাবে এমস্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
মাধ্যমে না গিয়ে এবং খবরের কাগ- 


ধন, সাংবাদিকদের বুঝতে অস্ম- 
বিধা হয় নি তান ক বলছেন। 


EE ee ETE 
বাড়ী গিয়ে জলম করে, আর 
অবসর সময়ে হত্যার দ্রৌন্‌ং নেয়। 


আরো, রিও, €22 


অজয়বাবুর 


ক 


বাজনাত 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


নির্বাচন হওয়া 'বাচত্র নয়! তাই 
এখন থেকে তোড়জোড় করা দর- 
কার। এবারে প্রয়োজন সপ 
আইকে বাদ দেওয়ার। সি পি আই- 
এর মোঁদনীপদরে কয়েকটা অগ্যল 
ছাড়া আর িছ7 নেই। কংগ্রেসী- 
দের সঙ্গে সমশীলবাব; যোগ দিলে 
সি পি আইকে উড়িয়ে দেওয়া 
ঘাবে।, 
আর অজয়বাবুকে বিজয় সং 
নাহার সমেত কংগ্রেসীরা সবাই 
চেনে। ও'কে 'িশ্বাস করতে কংগ্রে- 
সীরা প্রস্তুত নয়। তাছাড়া ওরা 
বুঝেছে অজয়বাব্ঘর তথাকাঁথত 
ইমেজ গল্পকথা ছাড়া আর কিছ; 
নয়। বরানগরে জ্যোতিবাব্র কাছে 
হেরে যেটুকু বা নামডাক ছিল 
সবই গেছে। তাই মাল্তিসভায় 
শসদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে অজয়- 
বাবুকে পরামর্শ করার বিশেষ 
কোন প্রয়োজন ওদের 'হয় না।' 
উাঁন শটো জগন্নাথের মত বসে 
থাকেন। এমনাক অজয়বাবূর 
পুলিশ বিভাগের ব্যাপারেও বিজয় 
নাহার সর্বেসর্বা। 

অজয়বাবর আর আপাতত 
করার উপায় নেই, কারণ ইমেজও 
নেই, আর বাংলা কংগ্রেসের সংগ- 
ঠন সমশীলবাবুর হাতে। উনি এখন 
ঘন ঘন সস পি আইকে পরামর্শ 
করেন কি করবেন সেই ব্যাপারে। 
শি পি আই ক পরামর্শ দেবে, 
তাকে নির্ভর করতে হয় মস্কোর 
নির্দেশের ওপর। আর মস্কোর 
: শনদেশি হল ইন্দিরার কংগ্রেসকে 
সমর্থন করতে হবে বিনা 'দ্বধায়। 
তবে বাংলা কংগ্রেস ভাঙ্গা- 
ভাঁঙ্গর ব্যাপারে সুশীলবাৰ আর 
অজয়বাবু অনেক জলঘোলা কর- 
লেন অনেক ভেতরের কথাও 
ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে বোৌরয়ে এল। 
একটা ব্যাপার পাঁরম্কার যে, 
শ:শাঁলবাবুর হস্তক্ষেপের ফলেই 
অজয়বাব্‌ বহু চেষ্টা করেও বাংলা 
কংগ্রেসকে দাক্ষণপল্থা কাঁমউীনিস্ট- 


রকম ননর্বাচনী বোঝাপড়ায়। “মাত্র 
তিনটে আসনে রফা হল না বলে 
কংগ্রেসীদের সঙ্গেও আলোচনা বন্ধ 
করে দিল। তারপর ওই তিনটে 
আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব সত্বেও 


কংগ্রেস আঁর বাংলা কর্বৃগ্রেসের 


সঙ্গে বসতে রাজী হয় নি।» 
অজয়বাবু বলেছেন যে, তানি 
এবং সিদ্ধার্থ রায় একসঙ্গে মিলে 
অনেক চেস্টা করেছেন একটা 
কিছ; ব্যবস্থা করার। “এমন কি 
ফরোয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ 
প্রস্তাব দিয়োছল যে ওরা আর 'সি 
পি আই এস ইউ কে বাদ 'দয়ে 


ধক আতকে জভীদ হস্ত প্রেত .. 


বাংলা কংগ্রেসকে 'নয়ে কংগ্রেসের 
সঙ্গে সি পি এম বিরোধী একাঁটি 


“এর ফলে সি পি এম লাভ- 
বান হল। আর কংগ্রেস ছাড়া 
অন্যান্য অনেক পাঁর্টর আসন 
সংখ্যা শেচনীয় ভাবে কমে গেল। 
এর পরে সংশীলকে মাল্তিত্বে নেও- 
য়ার ব্যাপারে ওরা বাধা 'দিয়েছে। 
আম কি বলব” . 

অজয়বাব্; বলেছেন যে, কংগ্রেস, 
বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই আর 
ফরোয়ার্ড ব্লককে নিয়ে একটি 
যুক্ত নির্বাচনী মোর্চার প্রস্তাব 
সিদ্ধার্থ রায় 'দয়েছিল। 'স পি 
আই ফঃ বঃ এর সঙ্গে সিদ্ধার্থ 
আগেই কথা বলোছল। প্রকৃত- 
পক্ষে আট পার্ট জোটকে, বিশেষ 
করে এস ইউ 'সকে, ডুবিয়ে 
কংগ্রেসী জোটে ভিড়ে যাওয়ার 
ব্যাপারে সি পি আই, ফঃ বঃ এর 
কোন আপান্ত ছিল না। “সশীল 
বলল কোন ক্রমেই এ হতে. পারে 
ন'--আর হবার চেষ্টা হলে ও পদ- 
ত্যাগ করবে বলে শাস'ল। 
পরের ঘ্টনা সবায়ের জানা। য়ে 
তিনটে আসনের জন্য সুশীলের 
গোঁ সে তিনাট আসনেই বাংলা 
কংগ্রেস প্রার্থীদের জামানত জব্দ 
হয়েছে!” 

এর পর তান যে সব কথা 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন তাতে 
প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছল স্ুুশীল 
টাকা পয়সার ব্যাপারে পাঁরচ্কার 
নম়। 

বাংলা কংগ্রেসে অজয়্বাবুর 
পক্ষীয় যাঁরা তাঁদের অনেকেই 
সুশীলবাবুর নামে টাকা আত্ম- 
সাতের আঁভযোগ করেছেন। হিংসা 
বিরোধী অনশন আন্দোলনের 
সময় নাক সঃশীলবাবক অনেক 
টাকা মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে 
পেয়োছলেন। আরও টাকা জোগাড় 
করোছিলেন নির্বাচনী তহাবিলের 
নামে। বেশীর ভাগই নগদ টাকা। 
বিভন্ন জেলার অজয় গোম্ঠির 
বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীরা নালিশ 
করেছে যে, তাঁরা পার্টর কাছ 
থেকে 'নর্বাচনী প্রয়োজনে কোন 
অর্থ পান 'নি। 

ৰাংলা কংগ্রেসের তহাঁবলের 
আন্দম্ঠাঁনক দায়িত্ব পার্টর কোষা- 
ধ্ক্ষ হিসাবে অজয় মুখার্জীর । 
তহবিল সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে 
তান বলেন £ “দুশীলই সব 
দেখাশ্দনা করত, আমার কাছে 
এলে আমি সই করতাম। তবে 
সুশাঁল কোনও বদন পার্টির 
হিসাবপন্ধ ঠিকমত দাঁখল করে 
গন? সুশীলবাবু আভযোগের 
উত্তরে বলেছেন যে, অজয়বাবদ 


পপ 


তার- 


ছালা লুবোশ শ্জিক ৬০মার কাঁল্ণতা-১৩ থেকে 


সত্য কথা বলেন ন! 'হসাবপন্ত 
সমস্তই আঁডিট করা হয়েছে এবং 
দাঁখলের জন্য তৈরী 'ছিল। কিন্তু 
তার আগেই অজয়বাৰ একাঁট 
দদনীতপরারণ গোম্ঠির চাপে 
পার্টকে ভেঙ্গে দিলেন। 
স্মশীলবাবুর মতে এই গোম্ঠির 
পাণ্ডা প্রণব মুখার্জী যাকে অজয়- 
বাবু তার অংশের ৰাংলা কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদ্ধক নিষন্ত করেছেন। 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে আদাল- 
তের কাগজপত্র হাজির করে সংশাঁল- 
বাবু বলেন এই লোকটির বিরুদ্ধে 
শবদ্যানগর কলেজের টাকা তছরু্‌- 
পের আভষোগ আছে। সুশীল- 
বাব পার্টর কাছে দাবী করে- 
ছিলেন: যে, আদালতের 'মমমলা 
'নিম্পান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রণবকে 
পাঁটির সমস্ত দায়ত্বশীল পদ 
থেকে সাসপেন্ড করা হোক। 
প্রণববাব্ ৰলেছেন যে, আদা- 
লতে আঁভযোগের কথা সত্য, কিন্তু 
আঁভযোগ 'ভীত্তহীন। প্রণববাব্দ 
বদ্যানগর কলেজের 'প্রান্সপ্যাল 
ছিলেন কছযাদনের জন্য। যে সম- 
য়ের টাকার হিসাবের গরামিলের 
কথা বলা হয়েছে সে সময়ে উনি 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন . না। 
কিন্তু তা সত্বেও তাঁকে ওই গর-. 
{মল টাকা পাঁরশোধ করতে হয়! 
আর সেই টাকা স্দশীলবাবু নিজের 
হাতে বাংলা কংগ্রেস তহাৰল থেকে 
প্রণববাবূকে দেন! প্রণববাব; ৰল- 
ছেন £ “আজ সুশীলবাব্যর সঙ্গে 
মতান্তর হওয়ায় উনি নিজের স্াব- 
ধামত এই সমস্ত কথা তুলছেন” 
সুশীলবাবর আরও আভযোগ 
যে অজয়বাব পার্টির দুর্নীতিপরা- 
যশ সভ্যদের আশ্রয় "দিচ্ছেন। আর 
তা ছাড়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তৃত্ব 
থেকে মুখ্যমন্মী রাজ্যে শান্তি 
শৃঙ্খলা ফারয়ে আনতে পারেন 
ান। ৰরং হিংসা খুনোখনী আরও 
বেড়ে গেছে। , অজয়বাবদর উত্তর £ 
“পার্ট ভাঙ্গার আগে ত সুশীল- 
বাবু এসব কথা বলেন নি 
তবে অজয়বাব যে সব কথা 
ফাঁস করেছেন তাতে. স্পষ্ট যে, 
বরাবরই তান ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন 
আর এ ব্যাপারে দক্ষণপল্থী 
কঁমিউনিস্টরা আর ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নেতারা গোপনে অজয়বাবুর কার্য 
কলাপে সমর্থন জানিয়ে আসছেন। 
এবারের নির্বাচনী ফলাফল 
বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম 
বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত 


ব্যবস্থা করলেন সঙ্গে সঙ্গে । তাতে 
পাইলট বাদে অজয়বাৰ* একমান্র 
আরোহী! এ+দল্লীতে গিয়ে দেখেন 
বিজয় নাহার, সিদ্ধার্থ রায়, তরুণ- 


হপাদক-হপ্তরন বস 
মাত অথ 


কান্তি ঘোষ সবাই হাঁজর। 

হীন্দরা পাশ্চমবঙ্গের রাজ- 
নীতিতে সি পৈ এমের প্রভাব 
বৃদ্ধিতে ৰশেষ উদ্বেগ প্রকাশ 
করে বলেন যে, সবাই এক সঙ্গে 
শিস পি এমের বিরুদ্ধে একজোট 
হয়ে না দাঁড়ালে সি পি এম-কে 
রোখা যাবে না। তাই সরাসরি 
প্রস্তাব - হল অজয়বাৰ্কে এই 
ফ্রন্টের নেতৃত্বে আসতে হবে আর 
স পি এম বিরোধিতার রাজ- 
নৌতিক, প্রশাসানক ও অন্যান্য 
সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দত 
প্রস্তুতি চালাতে হবে। 

ঞ সমস্ত তথ্য অজয়বাবু 
সাংবাঁদক সম্মেলনে পেশ করে- 


দোকান থেকে 
চুলে নিয়ে দেল, 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

সোঁদন ভকানাঁপুরের শিরিশ 
মুখারশী রোডে এক আঁভনব 
ডাকাতি হয়ে গেল। একটি নম্বব- 
হশন লরীতে এল পনের-ষোল জন 
ছোকরা । সকলের পরণে খাকী 
হাফ প্যান্ট, হাত কাটা সাদা গোঁ্জ 
আর পায়ে ৰাটার ব্রাউন কেট্‌্স্‌ 
জুতা । রাত তখন দুটো । 

লরশ এসে থামল একাঁট বড় 

ন টব t 
সামনে, দোকানের নাম "রানী 
শঙ্কর স্টোর্স ৷” ছোকরাদের 
হাতে "রভলবার, স্টেনগ্ন, বোমা, 
ভোজালী। দোকানের মধ্যে শাঁয়ত 
দুজন কর্মচারী আর গরমের 
দিনে ফুটপাথে দোকানের এধার 
ওধার আর শ খানেক লোক 
গড়াচ্ছে। 

জন দশেক সশস্ন ছোকরা 
চাকার করে শাসাল যে যেখানে 
আছে সেখানে থাকবে, নড়লেই 
গুলি। চশৎকারে আশে পাশের 
বাড়ীর লোক জেগে উঠল। তাদের 
কেউ কেউ থানায় টৌলফোন করল। 

ভবানীপদূর থানা কাছেই? 
দুজন প্রাতিবেশী ছুটে গেল থানায়। 
থানা 'নার্বকার। বলল, গাড়ী 
নেই, পুলিশের সংখ্যা বেশী 
নয়। তবে একট: অপেক্ষা করলে 
ব্যবস্থা হবে। 

দু ঘন্টা ধরে ডাকাতরা দোকা- 
নের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা 
মূল্যের সমস্ত 'জানষ লরীতে 
'ির্বঘের বোঝাই করে অত্যন্ত 
নিালপ্তভাবে চলে গেল। মনে 
হল তরা জানত পুলিশ আসবে 


রিতা 


পুলিশ এল, কিন্তু ওরা চলে 
যাবার পর। দৌনক সংবাদপত্রের 
কেউ কেউ ভবানীপুর থানায় টোঁল- 
ফোন করে জানতে চেয়েছিল। থানা 


পম কা ০০: ৯ 


DARPAN, Price 30 3 


কাঁমউীনস্টদের সহযোগ্তায় সি 
fপ এম বিরোধ আঁভষান। সি 
পি এম অভিযোগ করেছে নতুন 
সরকার পত্তন হওয়ার পর থেকে 
ওদের কর্মী হত্যার সংখ্যা বেড়ে 
গেছে। আর পলিশ নাক বেশীর 
ভাগ জায়গায় হত্যাকারীদের 
সাহায্যে আসছে। 


৫০০০০, মাম - 
থাম! নার 


উীড়য়ে দিন £ ওটা কিছু নয়, সাধা- 
রণ চনারচামারী। কেউ 'নহত হয় 


টাকা আদায় 
(পন্চম পৃন্ঠার পর) 


মারধোর করে টাকা পয়সা কেড়ে 
নেবার স্নাবধা দেবার জন্যেই 
{বিশেষ করে মিত্র মেইন ইনস্টিটয্যুশন 
কেন্দ্রে আসন বদল করা হয়োছিল _ 
কিনা? 


কোল্লগরের ঘটনা 

(প্রথম পৃণ্ঠার পর) 
কি না তা পুলিশ সরাসরি বলে 
ন। তবে যে এম এল এ এই 
ব্যবসায়ের পাঁরচালক এই হত- 
ভাগ্যরা তাঁর স্নেহপুষ্ট। আর এই 
ভদ্রলোক রাজনীতিতে আছেন , 
অনেক দিন, হগ্রথ যাকে তাকে 
বিনা স্বার্থে স্নেহ বিতরণ করেন 
না। 





মাগ ইণ্টিয় 
গেম 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাতা-১৩ 





৬৬৭৫ জট ৭, অজকাভা-৯৫। হনব কাদাজয় থেকে প্র, ১ 


বিভিন্ন বামপন্থী দল একমত 
খুনোথুনির রাজনীতি বন্ধ করার 
একমাত্র এথ গ-ঘান্দোলন 


ol 





(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে 
আলোচনার জন্য অজয় ম্খাজশী 
সংসদীয় সমস্ত দলের প্রাতানাধ- 
দের পশচশে জুন যে প্রস্তাব 
খধিতা করেছেন শুধু সি পি এম 
নয়, আর এস পি, এস ইউ সি, 
ফরোয়ার্ড বুক এবং এমনাক 'স 
পি আই পৰ্যন্ত৷ 
এই সভা ডাকার মতলব অজয় 
মুখাজী পেয়োছলেন স পি আই- 
য়ের কাছ থেকে। সস পি আই ধরে 
নিয়েছিলেন হয়ত সি পি এম এই 


:৯৪শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা ॥ শক্রবার ২৫শে জন ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা ধরণের কোন সভায় আসবে না। 


কংগ্রেমের ছাত্র 
৪ যুব গরিষ? 
বনাম বিজ 
দিং নাহার 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত ও 


কংগ্রেস পরিষদ দলনেতা শ্রীবজয় 
সিংহ নাহার এবার ছাত্র পাঁরযদ 
নেতা 'প্রয়রঞ্জন দাসমন্সী ও সুব্রত 
 মুখাজশীকে একটু দেখে নেবেন 
বল ঠিক করেছেন। অর্থাৎ রাজ্যের 
ছাত্র পারদ ও যুব কংগ্রেস 
কর্মীদের শ্রীনাহার একট ঠাণ্ডা 
করতে চান। শ্রীনাহারের সঙ্গে 
ছাত্র ও যুব পাঁরষদ নেতাদের 
[বিরোধ সরু হয়েছে বেশ কিছু 
দিন ধরেই। সেই বিরোধ চূড়ান্ত 
রূপ 'নিয়েছে ছাত্র পাঁরষদের ট্রাম 
বাস ভাড়া প্রাতরোধ আন্দোলনের 
পর। এছাড়া ছাত্র ও যূব কংগ্রেস 
কর্মীরা ক্রমাগত একটি পদের বেশী 
কারো দখল করা চলবেনা এই 
প্রচার আঁভযানে শ্রীনাহারকে বেশ 


কিছুটা বিপাকে ফেলোছল, কিন্তু 
 শ্রীনাহার সেটী একটু সামলে 
ধীনয়েছেন। তাই এ কথাটা বর্ত- 
মানে একটু ধামাচাপা দেওয়া 
জম্ভব হয়েছে। সকলকে বলা 
হচ্ছে আগে িধানসভার বাজেট 
অধিবেশনটা শেষ হোক, তারপর 
যা করার করা যাবে। 

| ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস 
থেকে শ্রীকৃফকুমার শুক্লার ম:খবন্ধ 


করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শ্রীশুক্লাকে 


খাদ বোর্ডের সভাপাঁতি পদের 





তবে অন্যান্য দলের সদস্যরা হয়ত 


আপ্পান্ত জানাবে না। 


কিন্তু সি পি এমের আপত্তি 
জানানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের 
রাজনশীতিত্বে কর্মতংপরতা বেড়ে 
গেছে। এখন আর এস পি উদ্যোগ 
নিয়েছে কি করে বামপন্থী গণ- 
তাল্লিক সমস্ত দলকে একান্ত 
করা যায়। এই উদ্যোগে 'স পি এম 
সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়। 


এস ইউ 'সি জানিয়েছে তারা 
বরাবরই বলেছে যে, আইনশৃঙ্খলার 
সমস্যায় খালি সংসদীয় দলের 
আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে 
না। সমস্যার মূলে যেতে হবে। 
এই মূল নিহিত আছে কয়েকটি 
রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের 
চরিত্রের মধ্যে। দলে দলে' সমাজ 
বিরোধীরা 'ার্বরোধে নিজেদের 
কাজকর্ম চালাবার জন্য শাসক 
দলে ঢুকে পড়ে আর তার সঙ্গে 
এদের দ্‌ঢ় যোগাযোগ আছে পঢালশ 
এবং প্রশাসনে । প্রথম প্রয়োজন 
শাসক বা অন্যান্য দলের সঙ্গে 
এবং প্যীলশ ও প্রশাসনে সমাজ- 


বিরোধীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা 





শিকারপুর রোডের দুধারে কলেরায় মৃত শরণার্থীদের কিছুদ্‌র পরপর কবর দেওয়া হয়। রাস্তার কুকুর- 
গুলো এখন সেসব কবর খ:ড়ে মৃতদেহ খেতে ব্যস্ত । ছবি £ শ্যামাদাস বসু 


মোটা মাইনের চাকুরী দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। ছাত্র ও যুব কংগ্রেস 
টিকিয়ে রাখা এবং ক্রমাগত ঘুষ 
দিয়ে তথা মাল্তত্ব দিয়ে ছুটকো 
দলসমূহকে বশে আনারও ঘোর- 
তর িরোধাী। 

ছাত্র ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা 
অনেকেই এখন রাজ্যের বাইরে 
রয়েছেন। কংগ্রেস পরিষদ দলের 
সভাও হয়ে গেল ছাত্র যুব কংগ্রেস 
কর্মীদের অনুপাঁস্থাততে। কাজেই 
ছাত্র যুব কংগ্রেস কর্মীরা ফিরে 
এলে তারা কি বলবে সেটা এখ- 
নও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ইীতি- 
মধ্যে অন্য একটি চেষ্টা বেশ ফল- 
বতা হয়ে উঠেছে। সেই চেষ্টা 
হল ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের বর্ত- 
মান নেতৃত্বের পাল্টা নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠা 
করা। প্রকাশ, রাসাঁবহারী কেন্দ্র 


থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য 
শ্রীলক্ষর বসকে দিয়ে 'প্রয়-সঃরতর 
পাল্টা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ বেশ 
এগিয়ে গেছে। যে সব ক্ষেত্রে প্রিয়- 
করবেন সেই ক্ষেত্রে শ্রীলক্ষমী বসু 
ীবজয়বাক্র সমর্থনে এগিয়ে 
আসবেন। শুধু কলকাতায় নয় 
{বিভিন্ন জেলাতেও 'প্রয়-সংব্রতর 
পাল্টা দল স্বাঁঘ্টর কাজ চালু করা 


হয়েছে। এই চেষ্টার মধ্যে আরো 
একটি সদুরপ্রসারী দষ্টভঙ্গীও 
আছে। যথা, শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর 


রায় ও শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
যে খবরদারী করেন তার মূলে 
আছে এই ছাত্র ও যুব কর্মীদের 
সহযোগিতা । কাজেই সেই যুব ও 
ছাত্র নেতৃত্বে যাঁদ ফাটল ধরানো 
যায় তাহলে সেই আঘাত সিদ্ধার্থ 
দেবীপ্রসাদের গায়েও লাগবে। 


মাধ্যমেই আন্তপার্ট বিরোধ 
কমবে। আর এই সমস্ত দল পূর্বা- 
হেই ঠিক কবে নেবে যে, হিংসার 
রাজনীতির দায়ভাগ বন্টনের নামে 
পারস্পরিক দোষারোপ এখন বন্ধ 
থাকবে। 

এই ভিত্তিতে সমস্ত বামপল্থণ 
দল এক সঙ্গে বসতে পারলেই 
আজকের সমস্যার রাজনৈতিক সমা- 
ধান পাওয়া যাবে বলে এস ইউ 1স 
ও আর এস 'প মনে করে। 

এখন ইউ এল ভি এফ পার্ট 
দের মধ্যে বড় দলগুলো একমত 
হয়েছে যে, তারা এক সঙ্গে সি 
এম, আর এস পি এবং লোক. 
সেবক সংঘের সঙ্গে বসবে। 

ইতিমধ্যেই সমস্ত বামপল্থী 
দলগুলো একমত হয়েছে যে, হিংসা 
ও খ্নোখ্দীনর ফলে সমস্ত বাম- 
পন্ধী গণতান্তিক আন্দোলন ব'্খ 
হয়ে গেছে এবং এই আন্দোলনকে 
আবার জোরদার করতে না পারলে 
হিংসা হত্যা বন্ধ হবে না। 

অর্থাৎ 'হংসা ও হত্যা সুপাঁর- 
কজ্পিতভাবে সংগঠিত হচ্ছে গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার 
জন্য। কারা এই আন্দোলনের শত 
তা নির্ণয় করা শন্ত নয়। তবে 
বামপন্থী দলগ্দলি এখনি তা সর" 
সার বলতে রাজা নয়। 

এ সম্পকে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও 
জ্যোত বসু বলেছেন যে, যুক্ত 
আন্দোলন চাঁলয়ে যাওয়ার একটি 
ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। 
সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন সমূহের একটি যুক্ত বৈঠকে 
সদ্ধান্ত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সর- 
কারে শ্রামক বিরোধী আচরণ 
সুস্পষ্ট আর এই আচরণের 'বিরো- 
ধিতার জন্য আবিলম্বে যুক্ত 
আন্দোলন করা দরকার। 

সি পি এম নেতারা বলেছেন 
যে, এই "ভীত্তর ওপর আন্দোলন 
সুর করলে যযন্ত গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের 'ভীাত্ত রাঁচত হবে 
এবং পরে এর প্রসারের মাধ্যমেই 
[হিংসা ও হত্যা বন্ধ করা যাবে। 

(শেষংাশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


(মভিকেল কলেজে ছান্রভত্তির 
ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হুনীতি 


দেপণের সংবাদদাতা) 


দর্পণের কাছে 'বস্তারিত তথ্য 
আছে এই কথা প্রমাণ করার যে, 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়নাল আবোঁদন 
রাজ্যের পাঁচটি মোঁডক্যাল কলেজে 
নতুন ছাত্র ভার্তর যে নীতি বরাবর 
চলে আসাছল তা জলাঞ্জল 'দয়ে- 
ছেন নিজের এবং বন্ধুবান্ধবের 
পেটোয়া প্রার্থীদের জায়গা করার 
জলা। 

আগে নীতি ছিল উচ্চ মাধ্য- 
মক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের 
ভিত্তিতেই ছাত্রদের 'প্র-মোঁডক্যাল 
কোর্সে ভার্ত করা হবে। কোন 


অন্মরোধ উপরোধের সুযোগ ছিল 
না আর তাই আভযোগেরও কারণ 
ছিল না। 

এবারে কিন্তু যোগ্য প্রার্থীদের 
বিদায় দেওয়া হয়েছে আর যারা 
কম নম্বর পেয়েছে তারা জয়নাল 
আবোদনের সমর্থনপৃঞ্ট হয়ে 
ভার্তর সুযোগ পেয়েছে। 

এই ধরণের নিকৃষ্ট ছাত্রদের 
ভার্ত করলে পরে গোলমাল 
বাড়ে। এরা গিয়েই পড়ার সঙ্গে 
তাল রাখতে না পেরে গণ টোকা- 
ট্রাক আর হামলার পথ নেয়। 
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ছাত্র গৱিষদেৱ ‘মহাকৰণ অভিযান’ সম্পর্কে 


জন্তে উদঘাটিত তথ 


দেপপের সংবাদদাতা) 

গত সাতাশে এঁপ্রল ছান্রপাঁর- 
ষদের নেতৃত্বে “মহাকরণ আঁভ- 
যানের” নামে সরকারী কর্মচারীদের 
মারধোর দেওয়ার সময় একটি 
প্রাইভেট গাড়ীতে করে নানান ধর- 
ণের মারাত্মক অস্ব্রশস্ত যথাকালে 
এসে উপস্থিত হয়। 

এঁ এলাকায় 'মাছলাট এসে 
পৌছানোর বেশ কিছু আগে কয়ে- 
কজন অপাঁরচিত যুবক-ছান্র নয় 
'নিশ্চয়__রাইটার্স 'বাল্ডধএর ক্যান- 
টিনে এসে বসোঁছল। তাদের গাঁত- 
বাধ সন্দেহজনক মনে হয়োছল 
কারও কারও । ধকন্তু চুপচাপ 
বসে গল্প করছে, দেখে সামনা- 
সমমান কেউ কিছু বলোন। ঠিক 
গোলমাল সংর হতেই দেখা গেল 
এরা দুধের বোতল ছণ্ড়তে আরম্ভ 
করেছে কর্মচারীদের লক্ষ্য করে। 

অনেকগ্যাল তথ্যের মধ্যে এই 
দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে 
এই দিনের হাঞ্গামা সম্পর্কে তদন্ত 


ভিজিল্যাণ্ম কমিশনের নন 


করার জন্য গঠিত রায়চৌধুরী 
কাঁমাটর সামনে। তথ্যগদাল 'দিয়ে- 
ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্ম 
চারীদের কো-আর্ডনেশন কাঁমাটির 
তরফ থেকে। - 

সরকারী কর্মচারীদের উ 
মারধোর দেওয়ার ব্যাপারটা যে 
পূর্ব পাঁরকাল্পত সেটা প্রমাণ 
করার জন্য কাঁমাটর সামনে একটা 
লিখিত বিবৃতি দিয়ে কো-আর্ড- 
নেশন কাঁমাঁট দাবী করেছেন যে 
তদন্তকারী আঁফসারের ডীচত হবে 
রাইটার্স 'বাল্ডিংএ বৈঠক বসানো 
যাতে অনেক সরকারী কর্মচারী 
নির্ভয়ে তাঁদের নিজেদের আভ- 
জ্ঞতার কথা জানাতে 'পারবেন। , 

কো-আর্ডনেশান কাঁমাট তাদের 
বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে ছাত্র 
পাঁরষদের তরফ থেকে 'মাছল 
করে মহাকরণে যে যাওয়া হবে 
একথা সংবাদপত্রে" ভালভাবে আগেই 
প্রচার করা হয়, অথচ সারা কল- 
কাতায় একশ চয়াল্লশ ধারা যে 


- নেই। 


করা হয়েছে। পলিশ ছান্র পারষ- 
দের পক্ষ নিয়ে নেওয়াতেই মনে 
হয় আলাদা, ওদের আর বন্তব্য 
মুখ্যমল্নী যান আবার 
স্বরাষ্ট্র মল্লও বটে_অবশ্য ঘটনার 
দিনই সাংবাঁদকদের বলেন যে 
ঘটনাটি সম্পকে পরস্পরবিরোধী 
তথ্য উনি পেরেছেন। আরও তদন্ত 
প্রয়োজন। 

ও'র পক্ষে এ মুহূর্তে এর 
বেশী বললে অনেক সত্য কথা 
বলতে হত; তা হলে ওর গদী 
রাখাই মুস্কিল হয়ে পড়ত। 

কো-আঁনেশন কাঁমাঁটর 
'িধাততে আছে ছাত্র পাঁরষদের 
সমর্থকরা এই এলাকায় 'মাঁছল 
করে এসেই একজন সংবাদপত্রের 
হকারের উপর হামলা করেন। তার- 
পর একজন বন 'বভাগের আর্দা- 
লীকে মারধোর করে সাংঘঘাঁতিক- 
ভাবে। 

যাঁদও উচ্চপদস্থ প:লশ আঁফ- 
সারদের অনেকেই ওখানে উপাস্থিত 
িলেন। আহত আর্দালগকে হাস- 
পাতালে পাঠানোর বর্'পারে তাঁরা 
কোন সাহায্য করেন ন! এমনাঁক 
প্রান্তন কমার্স সেক্রেটারী মিঃ রাঘ- 
বন এই বিষয় চেম্টা করে ব্যর্থ 


হন। 





অফিগারের নীতিবহিভূ্ত কাজ 


দেপ্ঠপের সংবাদদাতা) 


- পশ্চিম বাংলা সরকারের ভীঁজ- 
ল্যান্স কমিশনার ক টো জগন্নাথ? 
তিনি ক জানেন, রাজ্য সর- 
কারের একজন উর্ধতন আই এ 
এস আঁফসারের বিরদ্ধে তদল্ত 
করার সময় তদন্তকারী আঁফসারের 
মেয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আঁফসারের 
ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব করা হয়ে- 
ছিল? তান. ক আরো জানেন, 
এই প্রস্তাব এনোছিলেন কাঁমশনেরই 
অন্য একজন অফিসারঃ জন- 
স্বার্থের প্রশ্নে আমরা ভিজিল্যান্স 
কাঁমশনের এই দুজন আঁফসারের 
নাম প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। 
এরা হলেন শ্রীএ এন মুখার্জী 
এবং শ্রীএ ভি শ্যাম। দুজনেই' 
ভাঁজল্যা্স কাঁমশনের দুটি' গুর্্ব- 
পূর্ণ পদে, কমিশনার ফর ভপা- 
ঈমেন্টাল এনকোয়ারিজ-এর পদে 
নষুন্ত। দুজনেই, অবসরপ্রাপ্ত 
জলা জজ। 
হতভাগ্য আই এ এস আঁফ- 
মারটি হচ্ছেন বর্তমান কৃষ কাঁম- 
খনার শ্রীপুনীল ব্যানাজশী আই এ 
এস। দীর্ঘ চার বছর ধরে ১৯৬৬ 
সাল 


টারী এম এম ' বসুর কাছে প্রাত- 
বাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু এম এম 
বস; প্রশাসাঁনক স্তরে শুধু নিজের 
দলই সৃষ্টি করেছেন। তান রঘু 
ব্যানাজশীর মতো দঃনাীতপরায়ণ 
আঁফসারকে ছেড়ে 'দিয়েছেন। 
কিন্তু সুনল ব্যানাজশীর প্রাত- 
বাদে কর্ণপাত করেন নি। 

চার বছর তদন্ত করার পরে 
ভাঁজল্যাল্স কাঁমশন সুনীল ব্যানা- 
জশীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ 
খাড়া করেছেন সেটি পড়লে মনে 
হবে পর্বতের ম্নাঁসক প্রসব। কোনো 
দুনশীতর কোনো সরকারী অর্থ 
আত্মসাতের আঁভযোগ নেই। আছে, 
কেন ডান সরকারী কোটার গাড়ী 
“কনে 'তাড়াতাঁড় বিক্রী করোছ- 
লেন? ও"র স্লী পোলার করে- 
ছিলেন সেঙ্গন্যে নাক . স্মনীল 
ব্যানাজশী প্রভাব খাটিয়েছেন। স্মনীল 
ব্যানার্জী তাঁর ভাই আর মাকে 


পাঁতিপ্দকুর আর রিজেন্ট কলো- 7৭৭ ল্য 
কিন্ত জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির কোন 
নিশ্চয়তা থাকে না যদি না পাশাপাশি ভার স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির-ও 





নীতে কেন জাম নদয়েছিলেন 
ইত্যাঁদ। এসব আঁভষোগের জবাব 
সুনীল ব্যানার্জী 'দয়েছেন। 
কিন্তু আমরা এখানে ভাঁজ- 
ল্যান্স কাঁমশনেরই দুজন আঁফ- 
সারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ 


করে প্রশ্ন করাছ £ এ'দের বিরুদ্ধে 


কে তদন্ত করবে? 
আঁভযোগ্গাটি "হচ্ছে, ১৯৬৬ 
সাল থেকে তদন্ত সুরু হবার 


সুনীল ব্যানাজীর বিরুদ্ধে তদ- 
করেন। এ এন 
মুখাজী অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ 





বড় বড় হাসপাতালের 
হাউস-ফ্টাফদের 
ধর্মঘট কেন 
দেপ্পণের সংবাদদাতা) 


রাজ্যের বড় বড় হাসপাতালে 
হাউসম্টাফ ও ইন্টার্ণদের ধর্মঘট 
চলছে এক সপ্তাহের বেশী। এরা 
সকলেই পাশ করা ডান্তার আর 
রোগীদের যা কিছু দৈনান্দন 


চাকৎসা ও দেখাশুনা এরাই করে। 


সমাক বিকাশ ঘটে | 


বিশ্বসংস্কৃতি প্রকাশন-এর প্রথম বই 


দামঃ শৌভন সংস্করণ ৪২৫ || সুলভ সংস্করণ ৩"৭৫ 
পরিবেশক £ দে বুক ষ্টোর । বংকিম চ্যাটার্জ স্ট্রীট । কলকাতা ১২ 








চলছে তখন কাঁমশনের আর এক. 


নম জন গেজেটেড আঁফসার, কম 


শনার ফর ডিপার্টমেন্টাল এন- 
কোয়ারজ শ্রীঞ ভি শ্যাম সম্ত্রীক 
১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে 
সুনীল ব্যানাশীর মার কাছে 
'গিয়ে শ্রীব্যানাজীর ছোটো ভাই 
মৃদ্দল ব্যানাজ“র সঙ্গে শ্রীএ এন 
মুখার্জীর দ্বিতীয় কন্যার "বিয়ের 
প্রস্তাব করেন। মেয়ের একখানা 
ফটোও মার কাছে দেওয়া হয়। 

কিছুদিন পরে শ্রীশ্যাম বিষ- 
ফলটি সম্পর্কে সংনীল ব্যানার 
আবার 'চাঠও দেন। 'কল্তু দুর্ভা- 


এদের অনেকেই 'দিনের মধ্যে বার 
ঘন্টারও বেশী হাসপাতালে কাটান। 
কিন্তু মাসে মাইনে পান একশ 
পণ্টাশ টাকা থেকে একশ নব্ুই 
টাকার মধ্যে। বাসস্থানের ও খাওয়া 
দাওয়ার ব্যবস্থা জঘন্য। 

সুরা বলেছেন এই মাইনেতে ' 
গুদের চলে না। তাই মাইনে 
বাড়াতে হবে। স্বাস্থামল্লী জয়নাল 
আবোঁদন খাপ্পা। 'তাঁন বলেছেন 
হাসপাতাল উঠে গেলেও 'তাঁন এই 
দাবী মেনে নেবেন না। 

ধর্মঘটী ডান্তাররা বলেছেন ঃ 


বর্থীন দাশগুণ্তের 
প্রকৃতি মানুষ ধর্ম শোষণ 





দর্পণ | শক্রবার ২৫শে জুন ১১৭১ 


কোআর্ডনেশন কামাটি বলে- 
ছেন যে ছান্রপরিষদের সমর্থকেরা 
সোজা উপরে চলে যান এবং 'বাচ্ডিংস 
এর মাথায় পাঁরষদের ঝাণ্ডা ডীঁড়য়ে 
দেন। তারপর ছদ্বি তোলেন। ওরা 
সবাই চলে গেলেই তারপর পর্া্শ 
কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। প্রায় তন 
ঘন্টার উপর ওরা বাজ্ডংটা ঘিরে 
রাখেন এবং প্দালশ দাঁড়য়ে সবই 
প্রত্যক্ষ করে। লালবাজার ওখান 
থেকে দশো গজ দূরে। 

তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া 
পুলিশের [বিবৃতিতে বলা হয়েছে 
যে আগে থেকেই কর্ডন করা হয়ে- 
ছিল, কিন্তু কি করে ছাত্র পারষ- 
দের সমর্থকেরা ছাদে উঠে ঝাণ্ডা 
ডীঁড়য়ে দিয়ে এল সে সম্পর্কে তারা 
নীরব। দা 

১৪৪ ধারা যে কখন উঠিয়ে 
নেওয়া হল সেটা রহস্যাবৃত। ওরা 
অবশ্য যথারীতি যত দোষ কোআর্ড- 
নেশন কমিটির নেতাদের ছাড়ে 
চাঁলয়েছেন। ওপর থেকে জুতো 
ও টিল না ছঃড়লে গোলমাল হত 
না এই মাম লী কৈফিয়ৎ দিয়েই 
তারা খালাস। 


গরুমে পান্রপক্ষ অর্থাৎ ব্যানাজশ 
পাঁরবার প্রস্তাবাটতে রাজী হনাঁন। 
উল্লেখযোগ্য, এই সম্ভাব্য পানর - 


০ দল ব্যানাজ কে জাম দেওয়া 


{কিন্তু তদন্তের একাট অংশ 'ছিল। 
জমাট অবশ্য তদানীন্তন মল্রশ 
স্বয়ং দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু 
তাতে ' আসে যায়। তদল্ত- 
কারী আফসার বোধহয় হতাশ হয়ে 
এই প্রসংগ সম্পর্কে সুনীল 
ব্যানাজশীর বিরুদ্ধে তার মন্তব্য 
করেছেন। 





“আমরা একবাক্যে চ্বাস্থামল্লশীকে 
পাঁরজ্কারভাবে জালাতে চাই যে, 
তান আমাদের ন্যায্য দাবীর 
আন্দোলনকে যতই বেআইনী 
ঘোষণা কর্ন এবং কঠোর শাস্তির 
হুমকী দিন আমরা সেই হমকণীতে 
নতি স্বীকার করব না!” 

গুদের মাইনে জমাদার পিওন- 
দের থেকে কম এ কথা কেউ অস্বী- 
কার করেন নি। ধর্মঘটের ফলে 
জনসাধারণের নাকাল বেড়েছে। 
সরকার অনমনীয়। 


পাক্ষিক 


পূর্ব দিগন্ত 
পড়ুন্‌ 
ভারতে ও তৃতীয় বিশ্বের 


দরিদ্র দেশগুলিতে সাত্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী সংগ্রামের ও 
শ্রেণীসংগ্রামের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ 
এতে পাঁবেন। 


রববাংলার বামপন্থীদের সম্পর্কে 


গত সংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত 
শ্রীপ্রবীর বসন কর্তৃক 'আমার লেখা 
“পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বামপল্ধীদের ভূমিকা” শশর্ষক িব- 
ন্ধের সমালোচনা পড়লাম। জনগণ- 
তাল্মিক বিপ্লব পাঁরচালনার জন্য 


সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার 


মাধ্যমে অবশ্যই আমার্দের ভুল 
ঘাটগাীল শুধরে নিয়ে একটি 
.. সঠিক বিস্লবী পথকে আঁকড়ে ধরতে 
হবে। প্ররধীরবাধু তাঁর সমালোচনায় 
সে প্রচেষ্টাই. করেছেন এবং তাঁর 
এ প্রচেষ্টাকে আম আঁভনন্দন 
জানাই। কল্তু তান আমার বন্ত- 
ব্যের বিপ্লব সমালোচনা করলেই 
আমি খুশী হতাম এবং বিপ্লবী 
জনগণও উপকৃত হতেন। যে কোন 
বিস্লবী সমালোচনাই অনুসন্ধান ও 
তদন্ত বতশত সম্ভব নয়। প্রবীর- 
বাবুর অনুসন্ধান ও তদল্তহীন 
সমালোচনা তাই একটি .মনগড়া 
ভাববাদী অবাস্তব এবং আঁবপ্লবী 
বন্তব্যে পারণত হয়েছে। চেয়ারম্যান 
মাও বলেছেন--“ষে তদন্ত করে না, 
সমালোচনা করার আঁধকার তার 
নেই” সুতরাং নীতিগ্রতভাবে 
প্রবীরবাবঝর সমালোচনার জবাব 
দেবার ইচ্ছা না থাকলেও পূর্ব- 
বাংলার সামাগ্রক রাজনোৌতিক ও 
সামাজিক অর্থনোতিক পারাস্থিতির 
. সম্যক ও বাস্তব ি্লেষণের যাঁরা 
সুযোগ পাননি তাঁদের উদ্দেশ্যে 
এবং উাল্লাখত পাঁরাস্থাত সম্পর্কে 


নায়ই আম এ সমালোচনার জবাব 
দেবার প্রয়োজন বোধ করাছি। 
প্রবীরবাব্ুর সমালোচনার জবাব 
দিতে গিয়ে প্রথমেই আম বলবো 
“পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বামপন্থীদের ভূমিকা” নিবন্ধে আম 
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্ট 
তোহা সাহেবদের পর্ব পাঁকস্তান 
কমিউনিস্ট পার্ট (এম এল) বা 
অন্য কোন 'রাজনোতিক পার্ট 
নাত ব্যাখ্যা কারান, নিজের চোখের 
সম্মুখে পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়। 
বিভন্ন রাজনোতিক ঘটনায় বাম- 
" পন্থী দাবীদার বিভিন্ন পার্টি 
ভূমিকাকে বর্ণনা করোঁছ মান, এবং 


দরণনি 


ঈংবাদ সাস্তাহিহ 









৪ চাঁদার ছার & 
| বার্ধিক পনেরো টাক 
ধাল্মাষিক সাড়ে সাত টাক 
প্িমাসিক চার চাকা 
ফাকড়ি ও চাঠপর পাঠাবার 
ঠিকানা $ 
৬৯, মট জোন, কাঁজ-৯৩ ' 


তার আঁভযোগে 








" শফিকুল হাপান 


প্রায় সকল সদস্য কর্মী ও সমর্থক- 
রাই এক কালে তোহা সাহেবদের 
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কমশী ও 
সমর্থক ছিলেন। রুশ পন্থী 
সংশোধনবাদীদের থেকে ববাচ্ছি্ন 
হবার পর পর্ব পাঁকস্তান কাঁমউ- 
নিস্ট পার্ট মার্কসবাদ লোনিন- 
বাদ ও মাও সে তুংএর চন্তা- 
ধারাকে পার্টর মলর্নাতি হিসাবে 
গ্রহণ করেন। পাক ভারত দ্ধের 


.পর উনিশশ ছেযাঁট্র সালে আইয়ুব 


সরকারের চীন ঘেঁষা নাঁতকে 
পার্টর কেন্দ্ৰীয় কাঁমাট' প্র্গাতশীল 
ধলে আখ্যা দেন এবং তাদের প্রাত 
কার্ষতঃ ননাক্ষয় ভুমিকা গ্রহণ 
করেন। কেন্দ্রীয় কাঁমাটির এ নিক্ক- 
য়তাবাদী ভূমিকা এবং প্রাতিক্রিয়্া- 
শীল, সরকারকে সমর্থন পার্টির 
বিভন্ন কর্মী বিশেষ করে পাবনা 


ও চট্টগ্রাম জেলা কাঁমাটি তীব্রভাবে 
সমালোচনা করেন এবং সমগ্র জন- 


গণকে"রাজনোৌতিক সচেতন ও এঁক্য- 
বদ্ধ" করে শোষক ও শাসক শ্রেণীকে 
সশস্ত্র বিশ্লবের মাধ্যমে , উৎখাত 
করে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র যল্মকে সমূলে 
বিধবস্ত করে রাম্ক্ষমতা দখল 
করে জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসন 


'ব্যবস্থা কায়েম করার মূল 'বপ্লবী 


দা়ত্বকে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় 


"কেন্দ্রীয় কাঁমাটির এ 'নাক্িয়তা- 


বাদকে তাঁরা নয়া - সংশোধনবাদী 
কার্যকলাপ রূপে অভিযুক্ত করেন। 
কেন্দ্রীয়.-কাঁমাটি তাঁদের এ ভূঁম- 
ককে পাঁট'র সিদ্ধান্ত বিরোধি- 
১৯৬৮ সালে 
মাঁতন, আলাডাঁদ্দন, আবুল 
নার পদ 
গ্রাম পাবনা, কুমিল্লা, রংপুর, নোয়া 

খালা, ঢাকা, ময়মনাঁসংহ, যশোর 


' এবং বগুড়া জেলা কমমাটর' বহু 


সদস্যকে পার্ট থেকে বাহচ্কার 
করে দেন৷. এ সকল বস্লবী 
কর্মীরা মোঃ" তোহার কমিউনিস্ট 
পার্ট থেকে. বাহচ্কৃত হয়েও শহর 
ও গ্রামে শ্রীমক ও কৃষক শ্রেণীকে 


এ'রা মাকর্সবাদ লোৌননবাদ ও 
মাও সে তুংএর িন্তাধারাকে 
ভাঁত্ত করে কৃষক শ্রামক ও 'িস্লবী 
বা্ধজীবীদের সমন্বয়ে গড়ে 
তোলেন পূর্ব বাংলার মেহনত 
জনগণের নিজস্ব রাজনোৌতক সংগ- 
ঠন পূর্ব বাংলার, কাঁমউনিস্ট 
পার্ট। এ পার্টর প্রাতাটি সদস্য 
কর্মী ও সমর্থকগণ নিঃসদ্দেহে 
মাক্সবাদ লোঁননবাদ ও মাও 
সেতুংএর "চল্তাধারায় বিশ্বাসী । 
শুধু তাই নয় ১৯৭০ সালে পার্টর 
[বিশেষ কংগ্রেসে শ্রদ্ধের় কমরেড 


* চারু মজুমদারের প্রয়োগ পদ্ধাতকে 


পাঁট্র রণনীতি রণকোঁশলের 
অন্যতম মূল উপাদান 'হসাবে 
গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রবীরবাব্ু 
আমাফে শুধুমাত্র মাকসবাদী বলে 
উল্লেখ করেছেন এবং বিপ্লবী 
মাকসবাদী লোননবাদী পথকে 
অন্যসরণ না করার জন্য আভিষান্ত 
করেছেন। সঠিকর্ভাবে সার্মাগ্রক 
সংবাদ না জেনে মনগড় যে কোন 
মন্তব্যই ষে বভ্রান্তভকর এবং 
অসত্য তা আশা কার এবার থেকে. 
প্রবীরবাবু উপলাব্ধ করবেন। 

বস্তুতঃ মোহাম্মদ তোহার 
পূর্ব পাকিস্তান কাঁমউীনস্ট পার্ট 
(এম এল) এবং পূর্ব বাংলার 
কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে মূল 'নশীত 
ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পার্থকাই 
ছিল না। উভয় পার্টিই সাম্রাজ্য 
বাদ সামাজিক সামাজ্যবাদ, সামচ্ত- 
বাদ ও পঃঁজবাদ 'ীবরোধী এবং 
মাক্সবাদ লেনিনবাদ মাও সেতুং- 
এর চিন্তাধারা ও কমরেড চারু 
মজুমদারের প্রয়োগ পদ্ধাতি অনু- 
সারে. জনগণতান্দক বিগ্লবাঁ 
[চিন্তায় বিশ্বাসী । কিন্তু প্রয়ো- 
গের ক্ষেত্র “নির্ধারণে তাদের মাঝে 
ব্যাপক পার্থক্য পারিলক্ষিত হয়। 
মোহদ্মদ তোহারা পাণকস্তান 
ভিত্তিক কৃষি বিশ্লবের পাঁরকঞ্পনা 
গ্রহণ করেন আর পর্ব বাংলার 
কমিউনিস্ট পার্ট গ্রহণ করে পূর্ব 
বাংলা ভাত্তক। পূর্ব বাংলা ও 
পাঁশ্চম পাকিস্তানের “স্মাঁগ্রক 
সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা, রা্জ- 
নৈতিক, পারাস্ধীত, ভোগোঁলক 


অবস্থিত ও জনগণের শ্রেণী: 


চেতনা এবং সর্বোর্পার বি্লবী 
পার্ট'র প্রত্যক্ষ উপস্থাত ইত্যাদ 
ণেই. পাকিস্তান .. ভিত্তক কৃষি 
বিপ্লব পাঁরচালনা করার. .পাঁর- 


কঙ্পনাাকে পূর্ব বাংলার. কাঁমউ- 


নস্ট পার্ট'র একজন কৃর্মী হিসাবে 
আম অবাস্তব ও অসম্ভব এবং 
অতীত আঁভজ্ঞতার সারসঙ্কলন- 
হাঁন বলে মনে কাঁর। বাস্তবে 


“পূর্ব বাংলার সার্মীগ্রক রাজনোতিক 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক ' পাঁর- 
স্থিত বিশ্লেষণ করে আম 'দ্বার্থ- 
হশন ভাষায় বলতে পারি কিছু 


বৈপ্লবিক রাজনশীতিতে উদ্ধদ্ধ করতে 'কছু অবস্থার সঙ্গে মিল থাকলেও 


সচেষ্ট হন এবং অক্লান্ত পাঁর- 
শ্রমের পর ১১৬৯ 


পূর্ব বাংলার ব্যাপক িস্লবী 


সালের মধ্যেই পাঁরিস্থিতি কোনক্রমেই ভারতের মঙ্গলা তারবেলা 


অন্দুরুপ ছিল না এবং পশ্চিম 
পাঁকিদ্তানের পাঁরাস্থাতর সঙ্গে 
তার কোন বাস্তব সম্পকহি ছল 
না। 

পার্মাকগ্তান তথাকাঁথত স্বাধী- 
নতা লাভের পর আধা সামন্ত- 
তাল্রিক আধা ওঁপনিবোশক পূর্ব 
বাংলার জোতদার শ্রেণীর আঁধকাং- 
শই ছিল 'হন্দ; সম্প্রদায়। জীম- 
দারা প্রথার উচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িক 
দাঞ্গার ফলে এ সকল সামন্ত 
শ্রেণীর (বিশেষতঃ গহন্দু সামল্ত- 
শ্রেণী) দেশত্যাগের ফলে পর্ব 
বাংলায় যে ধনী ও মাঝাঁর কৃষক 
শ্রেণীর বিকাশ ঘটে তার অবশ্য 
ম্ভাবী পাঁরণাত স্বরূপ গত তেইশ 
বছরে পূর্ব বাংলায় একটি বিরাট 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 
শ্রের্পীগতভাবে মধ্ধাবর্ত শ্রেণীর 
মাঝে সীমত হলেও বিপ্লবী 
চেতনা [বদ্যমান। ফলে শোষণ ও 
শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার 
আঁধকাংশ আন্দোলনই এ '্বরাট 
সংগ্রামণ মধ্যাবত্তশ্রেণী দ্বারা পাঁর- 
চালিত হতো। কিন্তু সংগ্রাম 
নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা মধ্য- 
বিত্ত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর 


- নেই, বিপ্লবী নেতৃত্ব পাঁরচালনা 


করার এীতহাঁসক দাঁয়ত্ব হচ্ছে 
সর্বহারা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর। 
কিন্তু পূর্ব "বাংলার সর্বহারা 
শ্রেণীর রাজনৌতক প্রতিষ্ঠান তৎ- 
কালীন 'আঁবভন্ত পূর্ব পাকিস্তান 
কাঁমউনিস্ট পার্টর রাজনোৌতিক ও 
সাংগখানক দুর্বলতার কারণেই 
সেখানে কোন বিপ্লবী নেতৃত্বের 
উপস্থিত ছিল না। পুৰ্ব বাংলার 
ধনক ও সামন্তপ্রেণীর রাজনোতক 
প্রাতষ্ঠান আওয়ামী লাঁগ এ সুবর্ণ 
স্মযোগ গ্রহণ করে এবং মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত 
করতে সক্ষম হয়। এ পাঁরাস্থাতি 
জন্য আম কোন ক্রমেই পূর্ব 
বাংলার মধ্ঠাবন্ত জাতাঁয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে দোষারোপ করবো না, 
বরং এর মূলে পূর্ব পাকিস্তান 
কাঁমউনিস্ট পাঁটর তৎকালীন 
কেন্দ্রীয় কামাটর 'ানাঁষ্কয় ভূঁম- 
কাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ কার- 
ণেই পরবর্তীকালে পার্টিতে মতা- 
ন্তর ও ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল। 
পাঁতরা যোরা সবাই পশ্চিম পাঁক- 
স্ত্রানী) তাদের পধৃজবাদী শোষ- 
ণের. নিমিত্ত সমম্রাজ্যবাদীদের সহ- 
যোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানে 
শিল্পের টবকাশ ঘটাতে . সচেষ্ট 


হয়। একই সঙ্গে সেখানের জন- 


গণের উপর বিরাজ করতে থাকে 
প্রচণ্ড সামন্তবাদী শোষণ। ফলে 
সেখানে এক বিরাট' সর্বহারা শ্রামক 
পাকিস্তানী 
থেকেই 
এ ব্যপারে সজাগ ছিল এবং এ 
শ্রামক শ্রেণী যাতে, সংগাঠিত হতে 
না পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছিল। বেকারত্ব যাতে 
শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৌতক ভাবে 
এঁক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করতে না 
পারে সে উদ্দেশ্যে শোষক গোষ্ঠী 
বিনা প্রয়োজনেই মরুভূমির উপর 
ওয়ার্সকে 
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ইত্যাদি বালির বাঁধ নির্মাণ ও 
রের কর্মে তাদের নিয়োজিত করে 
এবং অপেক্ষাকৃত বেশী পাঁরি- 
শ্রামক প্রদানের মাধ্যমে (একজন, 
সাধারণ শ্রীমকের দৌনক মজুরী 
পূর্ব বাংল্জয় ২:২৫ টাকা ও 
পশ্চিম পাঁকস্তানে ৪.৫০ টাকা) 
করে 


পাঁকস্তানের বাৎসরিক আয়ের" 
৭৩ ভাগ সম্পদই পূর্ব বাংলার 
মেহনত জনগণ কর্তৃক উৎপাঁদত, 
অথচ ব্যয়ের খাতে পূর্ব বাংলার 
ভাগ্যে জটতো বাংসারিক বাজেটের, 
মাত্র ,১৪*৮ ,ভাগ। প্ররবীরবাবু 
একে আল্জীলক অর্থনৈতিক বৈষম্য 
বলে' আভাঁহত করেছেন। 'কল্তু 
পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ 
করে শোষক গোম্ঠী কখনোই তা 
পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জন্য 
ব্যয় করে নি, বরং বৃহত্তর পধাজ 
গড়ে তারা তাদের শোষণের পধকে 
আরো প্রশস্ত করেছে মান্ত। 
সুতরাং একে আণ্লিক অর্থ- 
নৌতিক বৈষম্য বলা কোনব্রমেই- 
সাক হবে না, বরং নিঃসন্দেহে ইহা 
একটি পঠীজবাদী শোষণ। এখন 
প্রশ্ন হলো এ শোষণের চারন্র িও 
এ প্রসঙ্গে ' আলোচনা করতে গেলে 
দেখা যায় ষে পাকিস্তানী পনীজ- 
পাঁতরা (যারা সবাই ' পশ্চিম 
পাকিস্তানী) ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও 
সংহাতি অর্থাৎ ধর্মকে পঠুক্জ করে 
সাম্প্রদায়িকতার 'ভাত্তিতে প্রথমেই 
আক্রমণ করে পূর্ব বাংলার ছন্দ? 
প্রধান সামন্ত ও পধাঁজবাদী 
শ্রেণীকে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
নামে তাদের জাঁম সম্পান্ত দখল 
করে. ক্ষমতাসীন এ পঃাঁজবাদী 
শোষক শ্রেণী ইজারাদারী ও তহ- 
শীলদারী প্রথার মাধ্যমে সামন্ত- 


বাদী শোষণকেও নিজেদের আয়ন্তের- 


মধ্যে নিয়ে'আসে এবং দুই বৎসরের 
মধ্যেই বাংসাঁরক দেড় কোটি টাকা 
দেয় রাজস্বকে বাঁড়য়ে সাড়ে 
আঠারো ‘কোটি টাকায় পাঁরণত 
করে। জোতদার মহাজন শ্রেণী 
গুঁলিও তাদের এ উললা শোষণ 
থেকে রেহাই পায়ান। তাছাড়া 


_আইয়দবী আমলে “মৌলিক গণ- 


ক 
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গুপ্তহত্যা থেকে গণহত্যার 
ব্যাপক পরিকল্পনা 


. (দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


উপম্যখ্যমন্তী শ্রীবজয় সিং শ্রেণীসচেতন মুখপত্র হিসেবে নোতক ভরম্টাচার বলে মনে করেন 


নাহার সাংবাদিকদের বলেছেন যে 
যোলই জুনের মীন্রিসভার বৈঠকে 
স্থির হয়েছে যে সরকারী কোয়া 


সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে তুমুল 
বিক্ষোভের সণ্টার হয়েছে। অর্থাৎ 
আজ পশ্চিম বাংলার মান:ষের 
জানমালের দায়িত্বভার সরকারণ 
ভাবে দল'ঁয় গৃণ্ডাদের হাতে 
আর্পত হবে। সমস্ত আইন, গণ্- 
তান্তিক ধ্যানধারণার উগ্রীবরোধী এ 
ধরণের উস্কাঁন যারা দিতে পারে, 
পশ্চিমবাংলার মানুষ “কি তাদের 


ক্ষমা করতে পারবেন? 


শকিল্তু বাজারী সংবাদপত্র 
“হন্দুস্থান চ্ট্যাম্ডার্ড” জনসাধা- 
“রণের নিরাপত্তার নামে এভাবে 
দলীয় গ্দণ্ডাদল তৈরী করাকে 
স্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় ফে'দে 
বসেছে। আঠারোই জন কনটোনিং 
ভায়োলেন্স নামে যে সম্পাদকীয়টা 
তারা লিখেছে, তার প্রাতাঁট ছত্র 
বজ্জাতর চূড়ান্ত পারচয়। হিংসা 
প্রতিরোধের নামে বিশেষ বিশেষ 
দলের বাছাই করা লোক 'নিয়ে যে 
প্রীতরোধ বাহিনী তৈরী হবে তারা 
যে শেষ পর্যন্ত সরকার প্রশ্রয়ে 
পারপনস্ট সশস্ত্র খ্মনীবাহনী রূপে 
আত্মপ্রকাশ করবে না তার গ্যারান্টি 
কোথায়? চ্টেটসম্যান পান্রকা পর্যন্ত 
এ ধরণের সরকার গৃশ্ডাবাহনী 
তৈরী করে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা 
রক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে 
দেবার প্রবল বিরোধতা করেছেন। 
আঠারোই জুন “আরো রাজনোতক 
গুণ্ডাবাজী”? (মোর পলিটিক্যাল 
থ্যাগারী £) নামীয় প্রথম সম্পাদ- 
কীয়তে তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, এ 
ধরণের রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্য- 
দের সশস্ঘ করে এবং তাদের গনপ্ত- 
চর হিসাবে ব্যবহার করে শান্তি- 


ক্ষমতা দখল করে থাকবার কোন 


জ্টেটসম্যান .আতংকগ্রস্ত হয়েছেন, 
ঠিক এই গস্ডাবাজির তাঁরা বিরোধ 
এ জন্যে শ্ুধু-নয়। তাঁদের আতংক 
তাঁরা খুলেই বলেছেন-_“এর ফলে 


*অন্য সরকারেরও এ ধরণের পদ্ধাত 


গ্রহণের পক্ষে নজর সৃষ্ট হয়ে 
থাকবে।” অর্থাৎ যাঁদ কখনো 'স 
শপি এম ক্ষমতালাভ করে তাহলে 
তারাও এই নজণর দোঁখয়ে সি পি 
এম স্বেচ্ছাসেবকদের সশস্ত করে 
অন্যন্য দলের পক্ষে সর্বনাশ 
ঘটাতে পারে। শুধু তাই নয়, 
'স্টেটসম্যান সম্পাদকের বোধ হয় 
সম্পাদকীয় লেখবার সময় বর্ধ- 
মানের আহমাদ্পনর গ্রামের ঘটনার 
কথাও মনে পড়েছিল। | 

মনে পড়বাঁর কথাই বটে। 
প্রীলশ 'মালটারণর প্রশ্রয়ে পুষ্ট 
কংগ্রেসী নামধারী সশস্ত্র গ্ঢ'্ডার 
দল যে পাঁচটি ট্রাক বোঝাই করে 
গিয়ে আহনাদপ্র. গ্রাম আক্রমণ 
করে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, 
গূলাঁ করে কৃষকদের হত্যা করেছে, 
সেই খবর আগের দিনই স্টেটস- 
ম্যানের পাতায় ছাপা হয়েছে। 

এ ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকলে 
সংগঠিত কৃষক ও শ্রামক শ্রেণী যে 
পড়ে পড়ে মার খাবেন না, অতী- 
তের আঁভজ্ঞতা থেকে জ্টেটসম্যান 
এটা ভালো করেই জানেন। সারা 
পশ্চিমবঙ্গ যে গর্জে উঠবে, হর- 
তাল, বন্ধে, কলকারখানা, রেল- 
বাসের চাকা অচল হবে, লক্ষ লক্ষ 
মান্ষের দৃপ্ত 'প্রাতরোধ সংগ্রামে 
পাশ্চমবঙ্গ মুখর হয়ে উঠবে, তা 
স্টেটসম্যান ভালো করেই জানে। 
তাই ওদের | এই সতর্কবাণী । 
শহন্দুস্থান - জ্টান্ডার্ডে”্র অজ্প- 
বৃদ্ধ সম্পাদক ততদূর বোঝার 
ক্ষমতা রাখেন না। তাই তারা একে 
স্বাগত জানায় । এরা ইন্দোনেশিয়ার 
কথা ভাবে, ভয়েতনামের কথা 
ভাবে না। 

এদিকে বাংলা কংগ্রেসের গৃহ- 
চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। 


করেছেন! ফলে নব কংগ্রেস-মুশ- 
লিম লীগ কোয়ালিশন হাঁতিমধ্েই 
সংখ্যাতে পরিণত হয়ে পড়েছে। 


বাজেট অধিবেশনের আগেই এই 


মহল' মনে করছেন। খাস নব 
কংগ্রেসী এম এল এরাও অনেকে 
মনে করছেন যে এ সরকারের আফ্ঘ 
ফ্যারয়ে এসেছে। চারজন বিরোধী 
এম এল একে আটকে রেখেই এ 
সরকার কোনমতে আত্মরক্ষা করছে। 
অজয় মুখাজশী বলেছেন যে এভাবে 
সরকার 'টিশকয়ে রাখাটাকে তান 


না। বাজারী কাগজগলোও তা 
মনে করে না। পশ্চিমবন্গে সুস্থ 
স্বাভাবিক পরিবেশ 'ফারয়ে আনতে 
হলে যে সব পীলশ আফসার ও 


করা করতে এগিয়েছে, তাদের 
[বিরদ্ধে এইসব বিব্লীত বিবেক 
িথ্যাচারী সংবাদপত্র জনগণের 
স্বার্থের পক্ষে কখনো দাঁড়াবে না। 

সম্প্রাত সুপ্রীম কোর্ট এক 
আদেশ বলে মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নস্ট এম এল এ সরকার মুর্মূর 


ওপর কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক" 


[িচারপাঁত যে স্থায়ী রুল জারী 
করোছিলেন, তা স্ধাগত রাখবার 
আদেশ 'দিয়েছেন। ফলে সরকার 
মুর্ম এখন বিধানসভার আসন্ন 


সমাচার চাটা 


প্রশাসনিক দায়িত্বভার প্রাপ্ত উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী বৈদেশিক গদপ্চর 
সংস্থার সমর্থন ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট 
হয়ে গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস এবং অব- 


আঁধবেশনে অংশগ্রহণ করতে পার- 
বেন। বিধানসভায় একজন 'বরোধী 
সদস্য সংখ্যা বাড়বে। 'িল্তু কল- 
কাতার বৃহৎ খবরের কাগজগুলো 


৪ পাঁচ ॥ 


পেয়েছে। অথচ সরকার মনসুর 
{িধ্যনসভায় উপস্থিত না থাকবার 
জন্যে হাইকোর্টের আদেশ নিয়ে 
এরা আগে কত বড় বড় কলামে 
খবর ছেপেছে, মনে করে দেখুন। 
এবার কিল্তু সংবাদটি এরা বেমা- 
লুম চেপে গিয়েছে। ফলে অনেকেই 
জানেন না যে হাইকোর্টের পূর্ব- 
বতশ আদেশ নাকচ হয়ে গিয়েছে 
এবং সরকার মুর্ম; জনগণের রায় 
অনুযায়ী আবার বধানসভার কাজে 
অংশ গ্রহণ করতে প্ারবেন। 
বাজারী সংবাদপত্র ও পেটোয়া 
সাংবাদকেরা জেনে রাখন যে 
আভ্যন্তরীণ কলহবিসংবাদে জর্জ 
{রত এ শয়তানী কোয়াঁলশন সর- 
কারের অবসান ঘটবেই। ইতিহাসের 
অমোঘ নিয়মে পাঁশ্চমবঙ্গের 
বিভীষিকা দূর হবেই। কোন বড়- 
যন্দ, কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণার 
দাবী পশ্চিমবঞ্চের সংগ্রামী মানু 
ষের বিজয় আঁভযান স্তব্ধ করতে 


শেষে গণহত্যার কর্মসূচী "কার্য এ সংবাদ প্রকাশ করতে লজ্জা পারবে না। 





পূর্ব বাংলার বামপন্থী 
(চতুর্থ পৃন্ঠার পর) 


লক্ষরীনারায়ণ কটন মিল, চন্দ্রঘোনা 
পেপার মল, দর্শনার সুগার মল, 
সোনার বাংলা জুট মল, তুলারাম 
জুট মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য৷ 


এমনি করেই পূর্ব বাংলার ৩৭৪টি , 


বড় ও মাঝাঁর মিল ফেব্রুরার 
মধ্যে ৩৩৮ 'টিরই মালিক হয়েছে 
পাকিস্তানী তথা পাঁশম পাঁক- 
স্তানী পুঁজপাঁতরা। এমন কি 
পাকিস্তানের মোট ৩৪টা 
ব্যাক ও বীমা কোম্পানীর 
৩৩টাঁর মালিক ছল তারাই। শুধু 
তাই নয় পযুজিবাদী কায়দায় তারা 
পূর্ব বাংলার কুটির 1শল্পসমূহ, 
যথা তাঁত শিল্প 'বাঁড় শিল্প, মৃৎ 
শিল্প, চামড়া কাষ্ঠ ও লৌহ 
ধনার্মত দ্রব্যাদি ইত্যাঁদকে ধবংস 
করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। 
এইসব কারণে বাহ্গালণ সামন্ত ও 
পঁজবাদী শ্রেণী এক দারুণ 
সঙ্কটে 'নপাঁতিত হয়। আইয়ুব- 
শাহ'র যে কয়টি কার্যকলাপকে 
মোঃ তোহা সাহেবরা “প্রগঁতশাঁল* 
বলে আখ্যা দিয়েছিলেন পর্ব 
বাংলার সামন্ত ও পুঁজিবাদী 
শ্রেণীর বিরদ্ধে পাকিস্তানী তথা 
পশ্চিম পাঁকস্তানী বৃহৎ পধাঁজ- 
বাদীদের এ শোষণমূলক দ্বন্দ 
তাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য 
একথা অনস্বীকার্য যে পর্ব 
বাংলার সামন্ত ও প:ঁজবাদ? 
শ্রেণির সীমিত শোষণই পর্ব 
বাংলার বিরাট এক মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
বিকাশের মূল কারণ। কিন্তু কৃষক 
শ্রামক তথা মেহনত জনগণকে 


হতে 
পারে না এবং একে প্রগাতশ'ল 
বলাও নিঃসন্দেহে ভুল । 
রাজনৌতক আঁধকারের প্রশ্নে 
দেখা যাবে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন 
শোষকগোম্ঠী পূর্ব বাংলার কোন 
শ্রেণীকেই কোনাঁদন রাজনৌতিক 
আঁধকার দেয়ান। জনগণের পার্ট 
কামিউীনস্ট পাকে করেছে 


অবৈধ, কেড়ে নিয়েছে সমগ্র 
পূর্ব বাংলার জনগণের 
বাকস্বাধীনতা, ব্যাস্ত স্বাধী- 


মতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা, সংবাদ- 
পন্ের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধী- 
নতা। ভারতের তথাকীথত গণতন্ত্রের 
মত কোন গণতন্দও পূর্ব বাংলায় 
কখনো ছিল না, ১৯৫৪ সালে এবং 
৭০ সালে তথাকাঁথত নির্বাচনের 
নামে শাসকগোষ্ঠী জনগণের সঙ্গে 
করেছে চরম প্রতারণা, তথাকাঁথত 
গণরায় কার্ষকরণ হয়ান কখনো! 
বরং দুবদুবঝ'র , সামারক শাসন 
জারী করে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর সেনা- 
বাহনীর দ্বারা, ধানক ও সামন্ত 
শ্রেণী সহ পর্ব বাংলার জনগণের 
প্রতিটি আশা আকাঙ্খাকে অশুকুরেই 
নির্মমভাবে িষ্পেষণের মাধ্যমে 
হত্যা করে, অব্যাহত রেখেছে 
তাদের শোষণের লুল্ঠন কার্য! 
শিক্ষা-সংস্কাতি ও ভাষার উপরও 
পঃজিবাদী কায়দায় প্রেবীরবাব্দর 
মতে সামন্তবাদ কায়দায়, কিন্তু 


সামন্তবাদ কায়দায় বিশ্বের এক 
অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে প্রীত- 
স্ঠিত হয়েছে এমন ইতিহাস আমার 
জানা নেই) আক্রমণ করেছে, এমন 
দক ইংরেজ প্রভুরা যেমন ঘ্‌ণাভরে 
ভারতীয়দের “নেটিভ” ইত্যাঁদ বলে 


" শাল দিত ঠিক তেমান পাঁজবাদী 


কায়দায় ইসলাম ভ্রাতৃত্বের" ধৰজা- 
ধারী পশ্চিম পাকিম্তানী প্রাত- 
ক্রিয়াশীল শাসক শোষক গোম্ঠী 
ও তাদের দালাল শ্রেণী পর্ব 
বাংলার জনগণকে বাস্টার্ড সানস 
অফ হিন্দুজ বলে ঘৃণা প্রদর্শন 
করে আসছে। এমন কি ধর্মের 
নামে সামাজিক . জীবনকেও তারা 
আঁতষ্ঠ করে তুলোৌছল (মসাঁজদ 
নির্মাণ মিলাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় 
অন্যস্ঠানে জোর করে চাঁদা আদায় 
করা, স্বাস্থ্যগত কারণে অপরাগ 
হওয়া সত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোজা 
বা উপবাস করতে বাধ্য' করা 
ইত্যাদি) পূর্ব বাংলার জনগণের 
উপর পাকিস্তানী প্রাতীক্রয়াশীল 
শোষক শ্রেণীর (যারা সবাই পাশ্চম 
পাকিস্তানী) এ সকল শোষণকে 
সামাগ্রক ভাবে বিশ্লেষণ করে আম 
বলবো এটা নিঃসন্দেহে ওপাঁনবে- 
শিক শোষণ এবং ওর্পানবোশক 
শোষণ। কিন্তু দুখের বিষ, 
প্রবীরবাবদ আমাকে পাকিস্তান 
সাম্রাজ্যবাদ বলার আঁভযোগে আঁভ- 
যুস্ত করেছেন, যা আম বাঁলান। 
ওপাঁনবোশক শোষণ এবং ওপাঁন- 
বোশক চাঁরত্রের শোষণ-এ দুয়ের 
মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য 'বদ্যমান। 
সবাদিক চিন্তা না করেই তান 
আমাকে সঙ্কীর্ণতাবাদী বলেছেন। 
আশা কার এরপর প্রবাঁরবাবূর ভুল 
ভাঙ্গবে। (আগাম? সংখ্যায় সমাপ্য) 


॥ হয় ৪ 


খুনখারাবর ঘটনার দিক থেকে 
বরানগর বোধহয় পশ্চিম বাংলায় 
প্রথম স্থান দখল করেছে। অন্ততঃ 
প্রথম সারতে তার স্থান যে নিশ্চিত 
এতে কেউ বোধহয় সন্দেহ করবেন 
না৷ অথচ এসব খুনের নায়ক যারা 
তারা বরানগর-থানাকে এমন পকেটস্থ ' 
করে রেখেছে (বিজয় সিং নাহারের 
কুপায়) এবং এসব খননের কাজ 
যারা হাতে কলমে 'সমাধা করছে তাদের 
সঙ্গে থানা থেকে সুরু করে মহকুমা 
এবং জেলা পর্যায়ের পনীলশ আঁফি- 
সারদের এতই দহরম মহরম যে, 
পুলিশ এদের দেখেই না, যাঁদচ 
পুলিশের পাহারায় এসব খুন 
গুণ্ডারা প্রাতাঁদনই বরানগরের কোন 
না কোনও এলাকায় এসে বোমা, পাইপ 
গান, রিভলবার, এমনাঁক স্বয়ংক্রিয় 
রাইফেল নিয়ে জিপে চড়ে এসে 
হামলা চালাচ্ছে। এক এক 'দিন চার- 
পাঁচাট অঞ্চলে একই সময় একই সঙ্গে 
এই গঢণ্ডারা' এসে হানা দিচ্ছে, তাজা 


খুন করেছে যারা তাদের জন্য দি ভি 
এ আইনও নেই, নিরাপত্তা আইনও 
নেই। 

পশ্চিম বাংলায় অজয়-বিজয়- 
মুসলিম লীগের বাবুরা মার্কদবাদের 
নামাবলী শোভিত দক্ষিণপল্ধী 
কমিউনিস্টদের “সাহায্যে মী্িসভা 
গঠন বষ্টীর পর থেকে পাঁচই জুন 
পর্যন্তি শুধু বরানগরেই খুন হয়ে- 
ছেন অন্ততঃ পণচশ জন এবং এর 
মধ্যে পনেরো জনই হলেন মার্কস- 
বাদী কামউীনস্ট কর্মী ও নেতা, 
ফাদের বিভন্ন জায়গা থেকে তুলে 
নিয়ে কংগ্রেস নকসাল সি পি 


অইর খুনীরা টেনামেল্ট অঞ্চলে, ন’ . 


পাড়া রেল লাইনের ধারে নেতাজী 
কলোনীর 'বিলের পাশে, পরামাণক 
ঘাট রোড ও 'শিলের ঘাটে, আলম- 
বাজ্জারের রাজাবাগানে ও সি সি আর 
লাইনের ধারে কুঁপয়ে কুপিয়ে বা গাল 
করে খুন করেছে। গত দোসরা 
জুন সাড়ে চারটায় জ্যোঁতনগরে 
বাড়ীর মধ্যে ঢুকে নবাববাহত 
ঘুমন্ত শ্রীনীহার ভট্রাচার্যকে তাঁর 
স্তীর পাশ থেকে টেনে তুলে এবং 
তার কাকা শ্রীবধ্য ভট্রাচার্যকে 
গুপ্ডার দল যখন খুন করছে তখন 
বাইরে থেকে যাতে কেউ তাদের 
ধরতে আসতে না পারে তার জন) 
সশস্ম সি আর প-র গাড়ী ষথার'ীত 
মোতায়েন ছল ॥ | 

ঠিক এভাবেই নেতাজশ কলোন', 
দেশীপ্রয়নগর স্বাধীন পল্লী, আপন 
পল, আগরওয়ালা লেন, বেণী 
কলোনী, আটা পাড়া, ন’ পাড়া, 
আলমবাজারের নারায়ণ 1সনেমার 
কাছাকাছি এলাকা, বরানগর বঝজার 
ও কুঠিঘাটট অঞ্চল এবং অবশেষে 
- বনহুগলীর হাসপাতাল, আনন্দম 
সিনেমা হল সহ সমগ্র টেনামেন্ট 
অণ্চল তথাকঘিত সি পি আই ও 
নবকংগ্রেসের খুনী গুস্ডাদের হাতের 
মুঠো এসে গেছে। এই এলাকার 


শমউীনাঁসপ্যাল কাঁমিশনার শ্রীলক্ষণ 
দাস, শ্রীশুভময় দত্ত, শ্রীআশ; নন্দা 
এবং বলাই দে, অমৃতবাজার পত্রিকার 
অবসর প্রাপ্ত সাব এডিটর শ্রীঅনম্ত 
বকসণ মহাশয়, কলকারখানা, ও বন- 
হুগল' হাসপ্রাতালের শ্রামক কর্ম 
চারণ 'সহ স্কুল কলেজের ছাত্রদের 
এছাড়া কয়েকজন চিকিৎসক ও 'শিক্ষ- 
কও যোদের মোট সংখ্যা হবে প্রায় দু 
হাজারের মত) এই এলাকাগ্দীল 
ছেড়ে আসতে বাধ্য হন! বরানগরের 
পুলিশ কর্তা থেকে শর করে 
সার্কেল ইন্সস্পেকটর, এস পি, এঁড- 
শনাল এস পি, আর জেলা ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট পর্যন্ত ব্রানগরের সর্বশেষ 
ঘটনা সম্পর্কে ওয়াঁকবহাল॥ 'ব টি 
রোড পোরয়ে মল্লিক কলোনশর মধ্য 
দিয়ে, গোপাললাল ঠাকুর. রোডের 
গুশ্ডাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 


ব্যাপক অঞ্চলে এই দ:ম্কৃতকারণর দল 


বৰানগৰে বেপৰোয়| ভাগী ৪ খুনখাৰাৰি 


দল বোমা' বৃষ্টি করে। এ দিনই রাত 
প্রায় সাড়ে এগারোটায় ন পাড়া তাল- 
বাগান কলোনীতে এ দৃষ্কৃতকারীরা 
সি পি এম কর্মী প্রণব মজুমদার, 
দীপক চক্রবর্তী, পালন চ্যাটা্জীর 
- বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর জানালা 
দরজা ভেঙ্গে ফেলে। আঁধক রানে 
নেতাজী কলোনণীর লো-ল্যাশ্ডের মহা" 
জাত কিশোর শান্ত 'সংঘের ঘর আক্র- 
মণ করতে এসে দুজন দহচ্কৃতকারণ 
সুভাষ সাহা ও আনল সরকার বোমা 
সহ হাতেনাতে ধরা পড়ে 

একুশে মার্চ সি প এম কর্মী 
তপন দাস ন পাড়ার ঘোড়ার আম্তা- 
বলের কাছে দুম্কৃতকারীদের গুলীতে 
আহত হয়। চব্বিশে মার্চ হাসপাতা- 
লেই তপনের মৃত্যু হয়। ছয়ই এপ্রল 
তাঁরখে বরানগর 'মিউানাসিপ্যালাটর, 
কাদার শ্রীকাজল চকুবতপ ন পাড়ার 
নবীন দান রোডে টিকা দিতে গেলে 





এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে 
এবং সমগ্র ব্রানগর অণ্তলকে গ্রাস 
করতে উদ্যত হয়েছে। 


ন’ পাড়া অণ্যলে সমাজাবরোধণ- 
দের ও ওয়াগন ভাঙ্গাদলের সক্রিয় 
সাহায্যে ও সহযোগিতায় পার্টি প্রভাব 
বাড়াতে গিয়ে দাঁক্ষণপল্থী কাঁমিউ- 
নিষ্ট নেতা শিবপদ ভট্টাচার্য সর্ব- 
প্রথম যে কাজে হাত দিলেন তা হল 
সি পি এম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত 
শ্রীমক ইউনিয়নঙ্গীল ভেঙ্গে দেওয়ার 
কাজ। ২৫-২-৭০ তারিখে সকাল 
বেলা ন’ পাড়ার এস বি কারখানার 
ইউানিয়ন নেতারা গেট মিটিং করতে 
গেলে শিবপদবাব এবং নব কংগ্রেসের 
অনুগত অমল মুখাঁজন সেই গেট 
মিটিং ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। সেই 
গেট মিটিংয়ে বন্তৃতা দিচ্ছলেন ইউ- 
নিয়ন নেতা শ্রীসমরেশ রায় শর্মা। 
তখনও অবশ্য এ এলাকায় বোমা- 
পটকা-পাইপগানের এমন পাইকারী 
ব্যবহার শুর হয়ান। কাজেই ন’ 
পাড়ায় সি পি এম কর্মীদের তখনও 
দৌহক নিপীড়নের শিকার হতে 
হয়নি। কিন্তু অপমানজনক কথা- 
বার্তা প্ররোচনা চলতে থাকে এবং 
দ্ুতগাঁতিতে অবস্থার অবনাঁত ঘটতে 
থাকে। , , 

সাগর দত্ত হাই স্কুলের হেড- 
মাষ্টার শ্রীবনয় সেনগুপ্তর বাড়ী ছিল 
ন’ পাড়ায়। সত্তর সালের তেসরা 
মার্চ গুণ্ডারা 'িনক্ববাকুর বাড়ীর 
দিকে বোমা মারতে মারতে এগিয়ে 
যেতে থাকে। ীবনয়বাকুর বাড়ীর 
সকলের আতর্চীৎকারে প্রাতবেশণরা 
বেরিয়ে এলে ওরা সেদিনের মত 
পালিয়ে যায়। ক্রমশ ন’ পাড়ার অবস্থা 
থমথমে হয়ে উঠে, যুক্তফ্রন্ট মাল্প- 
সভাও তখন যাই যাই কর্ছে। 

যোলই মার্চ অজয় মুখাজশী পদ- 
ত্যাগ করলেন। পরাদন সতেরোই 
মার্চ হরতালের দিনে ন পাড়ায় সি 
পি এম-এর 'মাঁছলের উপর গ্র্ডার 


তাকে লোহার রড ও ভোজালা 'দয়ে 
মারাত্মক ভাবে আহত করা হয়। 
নয়ই এীপ্রল তাঁরখেই আবার গৃশ্ডার 
দল সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীবিনয় 
সৈনগনপ্তের বাড়া আক্রমণ করে। 
তেইশে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় 
সি পি এম যুব 'কমশী শ্রীমোহন 
দত্তকে 'রিভলবারের বাঁট য়ে প্রথমে 
মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় এবং তুলে 
নিয়ে শিয়ে গুম করার চেষ্টা করা 
হ'্ন। সি পি এম-এর কর্মশরা খবর 
পেয়ে দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে গেলে 
একজনকে ফেলে 'দিয়ে গদণ্ডার দল 
পালিয়ে যায়। পণচশে মে ন পাড়ার 
শরৎ ধর রোডের উপর অবস্থিত 
গণনাট্য সংঘের নাটকের মহড়া চলা- 
কালে অমলের দল অতার্কতে অক্র- 
মণ করে। কর্মীরা প্রাতরোধে এগিয়ে 
গেলে বোমা (ঘড়ে আঁফসের আঁল- 
মারী, জানিষপন্ন 'সব তছনছ করে 
দেওয়া হয়। 'ভারশে মে তালবাগা- 
নের আঁধবাসী সি পি এম-এর প্রণব 
মজনমদারকে ন পাড়ায় দক্ষিণ কাঁমউ- 
'নিস্ট পার্টর আঁফসের সামনে ৩৪ সি 
বাস থেকে নামিয়ে গুণ্ডার দল লাইট- 
পোষ্টে বেধে ভাঙ্গা বোতল, সাই- 
কেলের চেন, রড, ভোজালী ও 
অবশেষে বোমার আঘাতে 'সারা দেহ 
ক্ষতাবক্ষত করে লাইটপোন্টে কুীলষে 
রাখে। প্ঁলশ ঘটনার বহু পরে 
সেখানে গিয়ে প্রণবকে নিয়ে আসে। 
প্ীলশের গাড়ীতেও গ্রুস্ডারা বোমা 
ছোঁডে। রিজার্ভ পুলিশের সঙ্গে 
স্থানীয় পালিশ কর্তার প্রচণ্ড বাদা- 
ননবাদও হয়। 

এরপরে ন পাড়া অঞ্চলে স পি 
এম কর্মাঁদের মনে ত্রাস সংষ্টর 
ক্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যায়। সতেরোই 
জুন ন পাড়ায় সি পি এম আঁফসে 
গ:শ্ডারা অতাঁ্কতে প্রচণ্ড ভাবে বোমা 
ও ভোজালণ নিয়ে আক্রমণ করে। 
ফলে সি পি এম কর্মী কানাই 
গাঙ্গুলী আঁপত দাশ, সুভাষ সর- 


কার, গৌরাঙ্গ দাস, ধীরেশ মুখাজশ 
মারাত্মকভাবে জখম হন। এদের আহ- 
তাবস্থৃয়্ মৌভকেল হাসপার্জালে 
ভার্ত করা হয়। এর পর থেকে 
প্রত্যেকাদন এক এক দিন কয়েক 
দফায় দি পি এম কর্মী ও সমর্থক- 
দের গুশ্ডাদের আরুমপের শিকার 
হতে হয়। 

সত্তর সালের পণচশে জুন থেকে 
তেরোই অক্টোবর পর্যন্ত ন পাড়ার 
গুণ্ডাদের নেতৃত্বে নেতাজী কলোনীর 
গ্ুস্ডারা নেতাজী কলোনীর আঁধ- 
বাসী বিশেষতঃ সি পপি এম কর্মী 
ও নেতাদের জীবন নাশের চেষ্টা 


“করে ঘরবাড়ী ভাঙ্গো ও শজনিষপত্র 


লুট করেছে। পশচশে জুন রাত 
দুটো থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই 
গুণ্ডারা গণতান্নিক মাহলা সাঁমাতর 
কমি শ্রীমতী দশপ্তি ভট্টাচার্য এবং 


দের সামনে এসে পড়লে, গণ্ডার দল 
দৌড়ে চলে যায়। 
€তেরোই জুলাই) রাত প্রায় বারোটায় 
আবার দুই গুস্ডা দল দুই ওয়াগন 
ব্রেকারে নেতৃত্বে জ্যোতিনগরে গিয়ে 
হামলা চালায়। সেখানে 'মিউানাস- 
প্যান কমিশনার শ্রীআশু নন্দী, সি 
শপ এম কর্মী শ্রীচত্ত ঘোষ ও খোকন 
নামে একাঁট বালক বুলেট বিদ্ধ হয়। 
শ্রীচত্ত ঘোষ অবশেষে হাসপাতালে মারা 
ষায়। এরপর আগস্ট মাস থেকে আরম্ভ 
করে আজ পর্যন্ত এসব তথাকাঁথত 
রাজনোৌতক সমাজদ্রোহশদের বাঁভৎস 
দৌরাত্ম্য অবাধে এবং নিশ্চিতভাবেই 
বরানগর থানার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে 


দপশি ॥ শুক্রবার ২৫শে জুন ১৯৭১ 


অনুষ্ঠিত হয়ে আসছো। কার্টার 
পুলার কারখানার শ্রাম্তক স্বদেশ দে 
আক্রান্ত হন, তাঁর বাড়ী ফরোয়ার্ড 
কলোনীতে জয়ন্তী. সিনেমার সামনে 
বরানগর মিউনিসিপ্যাঁলাটর চেয়ার- 
ম্যান শ্রীআঁজত গাঙ্গুলী ুশ্ডাদের-- 
বোমায় আক্রান্ত হন পনেরোই আগস্ট 


তারিখে! বরানগরের শীবাশিষ্ট ট্রেড 


ইউনিয়ন নেতা শ্রীজ্ঞান মুখারজশীও 
গুপ্ডাদের আরুমণের হাত থেকে 
রেহাই পান না। ওরা ন পাড়ার 
শ্রীকালাচাঁদ সাহার দোকানের কর্ম 
চারী সি পি এম সমর্থক শ্রীস্দভাষ 
দত্ত, শ্রীশাঁতল রায় এবং বনহহগলণর 
বাসিন্দা শ্রীনূপেন সাহাকে লোহার 
রড ও পাইপগানের গুলীতে ক্ষত- 
বিক্ষত করে৷ এই ঘটনাগুলো একই 
দিনে সত্তর সালের সতেরোই 
সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। বারোই 
অক্টোবর তারিখে দেশপ্রিয়, নেতাজশ 
কলোনী ও আগরওয়ালা লেনের যুব 
কর্মী নানু মুখোজ্জন যখন সকাল 
দশটায় অফিসে যাচ্ছিলেন এ গুণ্ড'র 
দল উোজাল ও পাইপগান সহ 
তার ওপর ঝাঁপিয়ে পরল ॥ 
জ্যোতিনগর টেনামেন্ট অঞ্চলে 
ওঁরয়েন্ট জেনারেল ইন্ডাস্টিজের 
শ্রীমক ও ইউনিয়ন সম্পাদক শ্লীবজন 
'সাহাকে তাঁর ডউাঁট (বেলা দুটো 
থেকে রাত দশটা পর্যন্ত) থেকে বাড়ী 
ফেরার পথে এ গৃশ্ডার দল ডানলপ 
ব্রিজের কাছ থেকে তুলে নিম্নে গিয়ে 
ভি আই শি রোডে খুন করে। ছাত্র ও 
আর আই দস কমণি স্বপন নাগ, রুইনা 
এদের হাতেই খুন হয়॥ বরানগর ' 
প্দীলশ একথা 'বিলক্ষণ জানে। তারা 
জানে যে ন পাড়া অঞ্চলে স'পিএম 
কর্মী তপন দাশ, শেখর নাগ, রবীন 
নন্দী এবং সর্বশেষ নারায়ণ তালুক- 
দারকে কারা খুন করেছে। এরা সক- 


কর্পোরেশন প্রসঙ্গে 


আঠারই জুনের দর্পণ 
(শ্রীমতী?) হীপ্সতা ৫) চৌধুরীর 
চিঠিখানা যেমন স্মারগর্ভ তেমান 
কৌতুকপ্রদ। এরকম পত্র মাঝে 
মাঝে ছেপে আমাদের আনন্দ বর্ধন 
করবেন এটাই আপাততঃ আমাদের 
ঈপ্সিত। ৃ 

কর্পোরেশনের যে আঁডিট 
রপোর্টাট আপনারা ছেপেছেন 
সেঁট যে সময়ের হিসাব সম্পার্কত 
তখন কংগ্রেসের গণপাঁত শুর, শঙ্কু 
বিশ্বাস, রতনমাঁণ 
মত মাঁণমাণিক্যেরা কর্পোরেশনে 
মোড়াল করতেন। আরো ছিলেন 
নন্দদুলাল শ্রীমাণ পেশ্টাশ-যাট 
খানা বাড়ীর এবং শ্রীমাণি বাজারের 
অধাশদার ).  গোবন্দচন্দু দে 


শোনা যায় আঁশ খানা বাড়ীর .' 


মালিক এবং 'বাভিব সিনেমা, 
থিয়েটার এবং বাজারের অধাঁশদার) 
প্রভাত প্রভূত প্রত্ভাীত। এই প্রাতঃ- 
স্মরণীয়দের সকলের নাম দিতে 
গেলে দর্পণের ক্ষদদরু কলেবরে 
কুল্মোবেনা। এ'দের শাসন কালের 
একট সরকারী অডিট রিপোর্ট 


করেন নি। জানেন তো, ইংরে- 
জাতে বলে নোংরা ধ্ীত প্রকাশ্যে. 
ধুতে হয় না, বিশেষ করে সে 
নোংরা ধাঁত যাঁদ এষ্টারিশমেন্টের 
হয়, যে এষ্টারশমেন্টের প্রত 
ইীস্সিতা চৌধুরীর সংগোপন আন্ু- 
গৃত্য! 

এই দেখুন না, আমাদের 


দর্পণ | শক্রবার ২৫শে জন ১৯৭১ 


বাজারী কাগজগুলো কর্পোরেশন 
সম্বন্ধে ক্ষেমন চুপ মেরে গেছে। 


-মাসাধক কাল যাবৎ জলের হাহা- 


কার চলছে শহর 'জুড়ে অথচ যে 
“বাজারগ্থীল” প্রশান্তদার আমলে 
পান থেকে চুন খসলেই চেশীচয়ে 
আকাশ ফটাত, তাদের জিভ কেমন 
গলায় ঢুকে গেছে। ঢাউস ছাঁব 
দদয়ে সেখানে এখন নব-মেয়রের 
ধৃবদ্যাবর্তার বিবরণ রেরুচ্ছে। 
কর্পোরেশনের দুনীীতটাকে 
শাসক ও শোষক শ্রেণীর সার্মীগ্রক 
নীতি থেকে স্বতন্ত্র ছু বলে 
জাঁহর ও প্রাতপন্ম করা ওদের 
স্বাভাবক প্রবণতা হতে পারে 
কিন্তু ইপ্সিতা চৌধুরী তার 
শাঁরক হলেন কাঁ করে সেটা একটা 
রহস্য। কেন্দ্রীয় শিল্প লাইসেন্স 


,, শীনয়ে যে টাকার খেলা হয় তার 


মধ্যে কাদের হাত? 


পাড়ায় পাড়ায় যে-সব 'বপ্লবী 
ও আঁত বিব্লবীদের তথাকাঁথত 
চাঁদা আদায় এবং মাথার মূল্য 
ধরার উল্লেখ 'তাঁন করেছেন তাদের 
মধ্যে নব কংগ্রেসের কেউ আছেন 
ক? সারা চাঁববশ পরগণা জ:ড়ে 
যারা ওয়ান ভাঙ্গে তারা কারা? 
এদেশের আদালতে ষে-প্রণাম 
এবং থানায় যে “দণ্ড” দিতে হয়, 
তা কারা জমায়? এর কিছু 
কংগ্রেসের ভান্ডারে যায় বলে যে- 
জনরব আছে সে কি সাঁত্য? 

কাঁমশন আজকাল কেবল 
বকেয়া আদায়কারীরাই পায় না, 
নগদ আদায়কারীরাও পায় যেমন 
অজয় সুশীল খেউড় থেকে আমরা 
এখন জানতে পারছি দর্পণ অবশ্য 
আগেই 'জানিয়োছল) এবং বিজয় 
অজয় খেউড় থেকে ভাঁবষ্যতে 


জানতে পারব বলে সংগত ভাবে 
আশা করতে পারাছ। 
কর্পারেশনের দুনীণত নিয়ে 
প্রশান্ত শরের আমলেই দর্পণ 
সব চেয়ে বোঁশ খবর ছেপেছে, যথা 
স্বাস্থ্য-বিভাগের দনীশীত, সচিব 
বভাগের কার্ধীববরণী ঘাঁটত কার- 
চুপি ইত্যাদ। হীপ্সতা চৌধুরী 
বোধহয় তখন দর্পণের পাঁঠকা 
ছিলেন না! 
. সরকারের আঁডট 'বভাগ যে 
আপাত্ত জানিয়েছেন সে সম্বন্ধে 
শিবুদা শ্যামদদারা ব্যবস্থা দলেই 
তো ল্যাটা ঢুকে যায়। ইগ্সিতা 
চৌধনরী কিন্তু ভুলেও সোঁদক 
মাড়ানান। হইীপ্দিতি চৌধুরীকে 
বাহবা দিতে ইচ্ছে হয়। 
ই জনৈক পাঠক 


ভ্যোতিবাবুর সঙ গি ঘাৰ পি ছিল না 


আপনার কাগজের “মতামত” 
কলামে জনৈক আঁনন্দ্য চৌধুরীর 
বেনামীতে একাঁট অসত্য ও কট্যান্ত- 
পূর্ণ চিঠি বারোই জুন সংখ্যায় 


ছাপা হয়েছে দেখে আমরা স্থানীয় 


আঁধবাসীরা 'বাস্মিত হয়োছ। এ 
নামে কোনো লোক এই অগ্ঠলের 
আশেপাশেও কোনোদিন -নেই। 
(এক) প্রথমতঃ দুটো মারাত্মক 
ভুল। নেতাজীনগরে উনাঁতাঁরশে মে 
গল চলে, তারশে নয়। জ্যোত- 


বাব; আসেন 'তাঁরশে। তাঁর সঙ্গে . 


কোনো পরীলশ ভ্যান দি আর 'ি 
ছল না। আমরা যারা উপস্থিত 
গছলাম তারা দৌখাঁন। দ্বিতীয়তঃ 
দস আর পি এসোঁছল অর্ধশতের 
ওপর, গাল করতে করতেই তারা 
নেতাজীনগরে ঢোকে। সঙ্গে দুই 
ডজনের উপর গুণ্ডা, যারা বাড়ী 
ঘর লোকজন দৌখয়ে 'দিচ্ছিল। 
কোনো কথাবার্তা য্যান্ত তর্ক, সার্ট 
এনকোয়ারী কিছ? নয়-_ গাল, 
শুধু গুল । এই ছিল ঘটনা। 
(দুই) আম সাঁঠক জাননা 
জ্যোঁতৰাবু পননীলশ প্রহরায় চলেন 
শঁকনা। 'বপন্ন ধাঁনকশ্রেণীর পোষা 


, "ও নিনষুন্ত খুনেদের দীর্ঘাদনের 


টার্গেট তাঁন। তাঁকে সাধারণভাবে 


রক্ষা করার 'হম্মত নিশ্চয় তাঁর 





"| মার্শ ইতি 


রর 


গ্রেম 


৭, স্মবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাত।-১৩ 





' পাচ্ছেন কনা! 


পার্টর আছে-হাজার কয়েক 
নেতৃস্থানীয় কর্মীকে দিন রাত 
পাট কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ কর- 
ছেন। এটা সকলের বোধগম্য যে 
অধ্দনা উন্নততর আশ্নেয়াস্ত্র ব্যব- 
হার করা হচ্ছে-বশেষতঃ জ্যোতি- 
ৰাবুর মত নেতাদের উপর আক্রমণ 
মামণল হয়ান, হবেও না। পার্লা- 
মেন্টারী রাজনোৌতিক কাজে অংশ- 
গ্রহণ, সর্বত্র জনমত সংগঠন প্রভৃতি 
কাজে যাঁকে অহরহ ঘুরতে হচ্ছে। 
তাঁর জীবন রক্ষার কাজে এই 
রাষ্ট্রের প্যীলশই ব্যবহৃত হতে পারে 
এতে আশ্চর্য হবার বা কুৎসা রটা- 
ৰার মধ্যে যে রাজনীতি আছে তা 
কংগ্রেসী ধাঁনকদেরই স্বার্থ পুরণ 
করে। জ্যোতবাবু বা তাঁর দল 
কখনই বলেন নি এখনই সশস্্ 
বিপ্লবের সময় উপস্থিত, রাম্্র- 
যন্মকে এই মুহূর্তে ধৰংস কর। 
তাঁরা পার্লামেন্টারী নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করছেন, ভারতের অন্যান্য 
রাজ্যেও শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন 
গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, বিপ্লব 
নিয়ে কোনো ছেলেখেলায় মাতেন 
নি এখনো । 

(তন) আপাতদ্যাম্টতে মনে 
হবে পন্রলেখক জ্োতিবাবুর সস 


আর পিপি প্রীত বা তাঁর “ৰবেক- 


হশনতা ও ভণ্ডামি” বা ভীরুতার 
সমালোচনা করেছেন। পনরো 
চিঠিটা কিন্তু তা নয়। তাঁর আপত্তি 
জ্যোতিবাবুরই বিরুদ্ধে এবং তাঁর 
পার্টর রাজনীতর বরুদ্ধে। 
পত্রের শেষাঁদকে পরানো 
নকশাল বলির চোয়া ঢে'কুর তুলে 
তাই “সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে” 
শাস্তি দেবার কথা বলে নিশ্চিন্ত 
হয়ে গেছেন। 

(চার) এই পন্নলেখকের ঘটনা 
সম্পর্কে জ্ঞান, খবর বা আঁভিজ্ঞতার 
যা ৰহর দেখলাম তাতে জানি না 
তান নকশালণ তত্বগালি সব পড়ে- 
ছেন কিনা এবং কার্যকালে কাঁ 
হচ্ছে তার সঠিক বাস্তব বিবরণ 
ভারতে বর্তমান 
স্তরে শ্রীকাকুলাম বা নকশালবাড়ীর 
উপজাতীয় দ্রোহ বা অন্যান্য 


কয়টি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুক 


কাতা সহর ও কৃষ্ণনগর বা ?স্উড়ী 
বা শিবপুর বা উত্তরপাড়ার সরু- 
গলির আনাচে কানাচে “কাঁষ- 
বিপ্লব” কেমন দানা বাঁধছে, পটকা 
মারা ও ভোজালী ছোরা ঘোরানো 
মাত্রেই তা এসে এখন ঠেকেছে কনা 
রাজনীতি তাৎপর্যীবহীন নিছক 
গুশ্ডাঁমতে তারও পাঁরচয় আঁধ- 
কাংশ চেতনাসম্পনন মানুষের নাগা- 
লের মধ্যে এসেছে। তাই এসব 
কথা নয়। 

(পাঁচ) বলতে চাইছি নেতাজী 
নগর দরদী এই অপ্রাপ্তবয়স্ক নক- 
শালদরদা পন্রলেখককে। রাজনীতি 
করলে পনরোটাই বুঝুন। ভারতের 
প্রধান দ্বন্বব_পঃ বাংলায় কে কার 
বিরুদ্ধে জড়ছে। ধাঁনক প্রীতাঁনাধ 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোন পার্টর 
লড়াই চলেছে শহর গঞ্জ গ্রাম 
বাংলায়? নকশালীরা কোথায়; 
অন্য পাড়ার কথা তুলি না। টালি- 
গঞ্জের চণ্ডীতলা লেনের কোণায় 
কোলকাতা ছেড়ে বহু সংখ্যক নক- 
শালীরা জড়ো আছে; সি আর পি 
প্রহরায় প্রাতাঁদন মূর এভিনিউ, 
চন্ডীতলা বাস জ্টপে যাত্রীর উপর 
আক্রমণ থেকে শুরু করে কংগ্রেসী- 
দের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মিটিং 
নগর, শান্তি নগর, অশোকনগরে 
হামলা করা কোন্‌ কৃঁষাবগ্লবী 
কর্মকাণ্ড! এতদণ্চলের শিশুরাও 
জানে ৰিজয়গড়-আজাদগড়ের 
কংগ্রেস গুপ্ডারাই হলো চণ্ডী- 
তলার নকশাল সমাজাবরোধাী। 
পুলিশ প্রহরা যোঁদন চলে যাবে 
সোঁদনই হবে এদের পলায়ন. 
স্থানত্যাগ, যা বিগত দ; বছরে 
বারে বারে হচ্ছে। 

প্রণৰ গুহ 


পা ই 


্তাঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য 


“সমাজাবরোধী”  নকশালদের 
সম্পর্কে কিছ; বন্তব্য আশপনার 
পাঁতকা মারফৎ পেশ করতে চাই। 
আম একজন কেন্দ্রীয় স্রকারী 
কর্মচারী, প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজ- 
নীতির সঙ্গে যান্ত নই, তবে 
পশ্চিমবঙ্গের সমসমায়ক রাজ- 
নৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত 
থাকতে যথেষ্ট আগ্রহী । আমি যে 
আঁফসে কাজ কাঁর সেখানকার প্রায় 
দুজন কর্মচারীর সঙ্গে তদের 
দৈনান্দন ও অন্যন্য ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় “সম'জ- 
বিরোধ?  নকশালদের সম্বন্ধে 
অন্যরকম চিন্তা করতে “বাধ্য 
হচ্ছি। এই সমস্ত কর্মচারীদের 
প্রায় সকলেই কোলকাতা ও বৃহ" 
স্তর কেলকাতার বাঁসন্দা এবং 
তাদের ভিন্ন ভন্ন রাজনৌতিক 
মতামত থাকা সত্বেও' 'বাভন্ন 
লেকের কাছ থেকে কতগ্দাল 
আঁব*বাস্য ব্যাপার তাদেরই বিবৃত 
স্থানীয় ঘটনার মধ্য 'দয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে। তারই সার সংকলন 
করর চেস্টা করাছ। উপরন্তু 
আপনার পত্রিকার পাঠকদের কাছে 
আহবীন জানাচ্ছি য'তে ঘিতকের 


_ মধ্য দিয়ে আমার জানা ঘটনা- 


গুলির সত্যাসত্য 'িরাঁপত হয়। 

(এক) কোলকাতা ও বৃহত্তর 
কোলকাতার নকশাল প্রভাবান্বিত 
এল কাগ্দালতে সরকারী প্রশাসন 
যল্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 
এবং পাঁর্টর সজাগ প্রহরা ও 
সক্রিয় সহযোগিতায় শাসন বঝবস্থা 
সাধারণ ভাবে এলাকাঁস্থত জন- 
গণের হাতে চলে আসছে! 

(দুই) পার্ট বিরোধী বা অন্য 
কোন চরম প্রতিক্রিয়াশশল কাজ- 
কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভবে জাঁড়ত 
থাকার শাঁস্ত মৃত্যু-এই আইন 
চাল: থাকায় পলিশ ও আই "বৰ 
ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীগণের 
অধিকাংশ এলাকা ছেড়ে পাঁলয়ে 
গেছে, অন্য অংশ সম্পূর্ণভাবে 
'নাক্কয়। 

(তিন) পকেটমার, ছিনতাই, 


সমাজাবরোধীদের অত্যাচার, মদ্য- 
পান জানত হট্টগোল, রকবাজদের 
দ্বারা স্কুল কলেজের ছাত্রী বা 
অন্যান্য মাঁহলাদের প্রাত অশ্লীল 
আচরণ এই এলাকাগ্দীলতে নেই 
বললেই চলে। 

(চার) এলাকাগ্দীলর সাধারণ 
মান্ষেরাও নিজেদের স্বার্ধে এই 
সরকারাবিরোধী পাল্টা শাসনব্যবস্থা 
আস্তে আস্তে মেনে 'নচ্ছেন। মেনে 
নেবেনই বানা কেন? অনেক 
রাত্রে বাড়ী িরলেও এ এলাকার 
মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে ঘাঁড় 
বা মাণিব্যাগ ছিনতাই হবার আর 
ভয় থাকে না। বাড়ীর মেয়েরা 
এলাকার মধ্যে যেকোন যায়গায় 
নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারেন 
এবং রকবাজদের দ্বারা অশ্লীল 
আচরণে অপমানত না হয়েই 
বাড়ীতে ফিরতে পারেন। সবচেয়ে 
বড় কথা একরাত বাড়ীতে না 


,ফরলেও রাতে চোর-বদমাস জোর 


করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকবেনা এই 
সাধ্যরণ 'িরাপত্তাটকু আছে। এই 
সাধারণ 'নিরাপত্তাগ্দালর আঁস্তত্ব 
এঁ এলাকাগদীল ছাড়া কলকাতা ও 
শহরগ্যীলির অন্য কোথাও সামান্য 
পারমাণেও নেই। অবশ্য একটি 
চরম অসুবিধা আছে। সেটি হচ্ছে 
সি আর 'ি মালটারীর অকস্মাৎ 
হামলা । সেটাও অন্যান্য শনরা- 
পত্তার' স্বার্থে স্থানীয় জনসাধারণের 
গা সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি 
অন্যান্য এলাকার সাধারণ মানুষে- 
রাও এই এলাকায় উঠে আসবেন 
কিনা, চিন্তা করতে সঃরু করে- 
ছেন। 

(পাঁচ) স্টেনগান, িরকয়লেস 
লাইট মৌসনগান, রাইফেল, বড় 
বড় 'মালটারণী গাড়ী ও ওয়ারলেস 
ভ্যান নিয়ে সি আর 'ি মিল- 
টারীর 'তাঁরশ-চাঁল্পশ জনের একটা 
বড় দল ছাড়া বিপক্ষের আর কেউ 
এই এলাকাগ্দলিতে ঢুকতে সাহস 
করে না। 


সন্তোষকুম পর বায় 


ক্যাসি আজু 
(৩য্ন পৃষ্ঠার পর ) 


প্রীতরোধ সংগ্রামের এই সামনের 
সাঁরর সৈনিকদের 'দকে তাঁকয়ে 
আছেন। 

আগাম দিনগ্যঁলতে ভারতীয় 
জনগণের গণতাল্লিক স্বাধীনতা 
থাকবে কিনা, না ফ্যাঁসস্ট শকুঁন- 
দের হংস, কালো 'বিভশীষকায় 
দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে,_তার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের গরু দায়িত্বভার 
পাঁশ্চমবাংলার লক্ষ কোট সংগ্রামী 
মানুষের সবল স্কন্ধে আর্পত 


হয়েছে। পশ্চিম বাংলার দর্ধর্ষ 
সংগ্রামী, অকুতোভয় কৃষক শ্রমিক, 
সংগাঠত শিক্ষক কর্মচারী নারী 
সমাজ সদর্পে এাঁগয়ে এসে রণ- 
ধান ভুলবেন, Fascists shall 
not pass “বর্বর ফ্যাঁসস্ট বাহ- 
নাকে আমরা পথ ছেড়ে দেব না”?। 

এই ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রামে 
বিজয়ী জীবন সখী হবে, সমৃদ্ধি- 
শালী হবে, মৃত্যু হবে শহাদস্মরণে 
মহত্তর। 


"দু জা & 
'মসেস সং নিজেই যেন একটা 


গোটা িউাঁট পারলার। এই পার-. 


লারগ্ির পাশ দিয়ে হেটে গেলেই 
যে একটা 'বামশ্র সুবাস ঘ্রাণে- 
দিয়ে তীব্র আঘাত করে মিসেস 
দিং-এর উপস্থিতি ঠিক তেমান 
একটা স্মবাঁসত পারবেশ। ছিপ- 
পে গড়ন। গালের দর্পাশ 
সামান্য ভাঙ্গা । চোখ উজ্জ্বল আর 
নাক পাতলা টিকটিকে। মিসেস 


শসংএর ঠোঁটের রঙ বাহুল্য মান 


রান ঠোঁট না ঠোঁটের রঙ, 
কোনটা বোশ গাঢ় কে বলবে। 
ফ্যাশন ওকে রঙ মাখিয়েছে, নয়ত 
প্রকাতর কোন অকৃপণতাই ছিল 


না। 

উত্তেজনায় মিসেস 1সং-এর 
নাসারন্র প্রজাপাঁতর ডানার মতো 
কাঁপাছল। আমার হাতটা তখনও 
চেপে ধরে আছেন উনি। 'বস-জায়া 
না হলে হয়ত 'শহারত হতাম। 
এক্ষেত্রে আড়ষ্ট হয়ে আছি। তাছাড়া 
সমস্ত হল জুড়ে '্রিদিবকে ঘিরে 
তখন একটা সংকট দানা বাঁধফছে। ' 

আমার কাছে আশ্বাস পেয়ে 
খাঁনকটা ধাতস্থ হয়ে আসেন অবশ্য 
মিসেস সিং! 
ঠিক ইংলিশ. ফিল্মের টেক্সাস ছাবির 
মতো। যখন যা হোক .কছন ঘট- 
লেই হল। আম নামঃ "সিংকে 
মানা করোছলাম এদেশে, আসতে ৷ 
মোষ্ট আনর্দাঁল সাঁট। কৈ কানুন 
নোহ হ্যায়!” 3 
“ঁকল্তু ব্যাপারটা নেহাতই সাধা- 
রণ।” আম অভয় দেই, পন্রীদব 
সোম, এ নাইস। চমৎকার 
স্বভাব ওর। একট? যা আমুদে। 
জানি ওয়াকার ওচ্ড স্কচ দেখেই 
আমাকে বলেছিল, যাঁদ. পাঁরস 


বোতল খানেক খেয়ে নে।” আমি 
হাসবার চেষ্টা কাঁর। 
সবন্দরী বস-জায়ার মুখে কিন্তু 


সব 'িছনর একটা মাত্রা থাকা উচিত 
- নয়? বিশেষ তোমার বন্ধ বখন 
তার বসের বাঁড় এসেছে” 
স্ীলোকের মাতববরী ভাবটা 
তার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ভদ্র 


পিকিং অপেরার বিপ্বী গীতিনাট্য 
দাম £ দেড় টাকা .- 





এই কলকাায 


যে মুখ স্মন্দর মনে হয়োছল, সেই 
মুখেই এখন স্বেচ্ছাচারিণণ গার্বতা 
এক নারশর" পদমর্যাদার দম্ভ ফুটে 
উঠছে। 'স্লভলেস ব্লাউজ, নাঁভি- 
ছোঁওয়া শাড়ির ওপর আট ইট 
পণতাভ দেহ ত্বক, সমস্তই দষ্টি- 
কট; বোধ হচ্ছে। অধচ ওনার 
হাতের মুঠোয় আম বন্দী । আমার 
কিম্বা ওনার হাত - ঘামছে, টের 
পাচ্ছি অথচ অসহায় পাখীর মতো 
এখন আমি নিস্তেজ ৷ 

বললাম, পত্রদিব সোমের 
বন্ধু হিসেবে ক্ষমা চাইছি। আপাঁন 
{মঃ লিংকে একটু বাঁয়ে না 
বললে 'ন্রদিৰের ওপর উনিও হয়ত 
খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন!” 

ঠিক এই সময় 'ন্রাদবের গলা 
শোনা গেল আবার, “মঃ সং স্যর! 
আপনার মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতির: 
মধ্যে, দেখুন, এরা আমাকে কী 


ভাবে অপদস্থ করছে। অথচ আমি 


ঠিকই আছ। কোয়াইট অলরাইট।_ 
ওয়ান মোর পেগ লজ! শিবু, 
আমাকে একটা বড় দাও, বড়!” ' 
প্রণব অধিকারী আমার দিকে 
চোখ টিপল, অর্থাৎ দেখো, চমৎকার 


মাতালের আভনয় করছে '্রীদব। ' 


এছাড়া উপায় নেই। মিঃ সিং-এর 


“কথার পিঠে তার কথা ব্যজ্গের 
মতো শ্ানয়েছে। এই ভুলের প্রায়- 


শ্চত্ত তাকে মাতাল সেজেই করতে " 
হবে। অন্যান্যরা সাহায্য করছে 
'রদিবকে। হাসছে তারা। সমস্ত 
আবহাওয়াটা হালকা ক্ষরার জন্যই 
হাসছে। আমিও হেসে মিসেস 
িংকে্ললাম, “ওর এই মান্রা- 
হশনতার জন্য আগামশকাল ও 
নিশ্চয় আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে 
যাবে।» 

. মিসেস সং আমার হাত ছেড়ে 
দিলেন! দূম্টি তীক্ষ]। অন্যমনে 
লক্ষ্য করছেন 'ঘ্রিদিবকে। ঘটনাটা 
তাঁর কাছে বোধহয় স্বাভাঁবক মনে 
হচ্ছে না। অথচ মিঃ সিং খুব 


' সহজেই ব্যাপারটা . হালকা ভাবে 


গ্রহণ করেছেন। বলছেন, “ওকে 
আমরা আর এক পেগ দিতে পার, 
তোমাদের কেউ সোমকে বাঁড় 
পেশছে দিতে পারবে তো?” 
বাঁড় পৌঁছানোর দায়িত্ব 
আমার ওপরেই পড়বে জানতাম । 
ত্রিদিব ল্যান্সডাউনে, আমি আরও 
একট: ডাউনের বাঁসম্দা। মিঃ সিং 
অবশ্য আঁফস কারটাই ব্যবস্থা 
করে 'দিলেন। 'ন্রিদিবের জন্য 
আগেই আমাকেও পার্ট ছেড়ে 


বেরিয়ে আসতে হল। 


গাঁড়তে উঠে ক্ষুব্ধ স্বরে বল- 
ফিস ফ্রাই ফেলে আসলাম ? 
উত্তরে বিদিব একটা 'স্গারেট 
হান! মিঃ লাহিড়ীর জন্য মনের 
সুখে খাওয়াও হল না। তোকে 
আসছে শাঁনবারই পেট পুরে ফিস " 


ফ্রাই খাইয়ে দেব। কিন্তু আমাকে 
জনন ওয়াকার দেবে কে?” 

“সম্ভবত মিসেস সং!” 
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“রেগে টং হয়ে আছেন। গাঁতক 
খুব সুবিধের মনে হল না? 
াদিৰ তাচ্ছল্যের সঙ্গে বললে, 
“ওসব মেয়েমানুষ ম্যানেজ করতে 
ত্রিদিব সোমের মাত্র দুটো সপ্তাহ 
দরকার। বেশ তো হাতে হাত রেখে 
দুজনে কৃূজন করাছলে। মিঃ সিং 
নজর করেছেন বলেই তোমার কাঁধে 
আমাকে চাপিয়ে পার্ট থেকে 
হটিয়ে দিলেন। ঘরের মেয়ে মানু- 
ষের স্বভাব চাঁরন্র ব্যাটার ৰোধহয় 
ভালোই জানা আছে।» 

“যার কী বাজে কথা বলাছস। 
এসব লক্ষ্য করার সময় হল কৈ 


রিপোর্ট খারাপ করে দেন?” আমার 
এখনও এই রকম আশঙ্কাই হচ্ছে। 
াদব কিন্তু আমলই দিচ্ছে না, 
যেন আজকের ঘটনার কোনো গরু- 
ত্বই নেই ওর কাছে। 

ও বললে, “কোম্পানীকে আমি 
কত বিজনেস দিই জানস? এই 
বেনের কোম্পানী ' মানুষের চেয়ে 
বিজনেসটাকে ঢের বড় করে দেখে। 
ৰাজে চিন্তা কারস না। বল, 
মিসেস সিং-কে কেমন লাগল ?” 
ভেবেই তটস্থ হয়ে উঠাঁছ। তোর 


, চোখমুখ বলছে আজ তুই বুক 


পর্যন্ত পান করেছিস 1” 

“আজ ঠিক অন্য মন্ত দেখাব 
শ্রীমতীর। গাঁড় থেকে নামলেই 
বেল ফুলের মালা নিয়ে ভীঁয়ার 
ডীয়ার করে ছুটে আসবে 1» ন্রাদব 
নিশ্চিন্তে হাসছে। অথচ আমি 
জান, পানদোষকে শ্রীমতী সোম 


কাঁ নজরে দেখেন! দুদিন ভ্রাদ- 


বকে পৌছে দিয়োছ। মান্লাতীরন্ত 
পানের ফলে যখন ওর মাধ্যাকর্ষণ 
নড়বড়ে হয়ে যায় তখন জ্দনিয়র 
মোষ্ট এই অধমকেই সোম-গৃঁহনীর 
তাড়নার সম্মুখীন হতে হয়। 
ন্িদিব তা জানেও। তবু তার 
এই 'নালপপ্ত আমাকে বরন্ত করে। 
বাল, “না, না, ব্যাপারটা, আমার 
মোটেও ভালো লাগে না?” 
“দুনিয়ায় অনেক মন্দকেই 
ভালো লাগিয়ে নিতে হয়। এই 
যে তুই জার্নীলজম পড়ে ভদ্দর- 
লোক ফেরীওয়ালার চাকার কর- 
ছিস, তালুকদার সিভিল হী্জ- 
নীয়র, কলকাতার পথে পধে ভার 
ব্যাগ বয়ে বেড়াচ্ছে, এসবও তো 


গেছলেন ?” 


মন্দের ভালোর সঙ্গেই সমঝোতা 
করে চলা। কিন্তু আজ কিছ? 
বলবে না তোর ৰোৌঁদ। জানে, 
বসের পার্টি এ্যাটেন্ড করতে গোঁছ। 
স্বামীর মদ্যপানে আপাতত থাকলেও, 
চাকারর উন্নাত হতে পারে এই 
সুবাদে স্ত্রীরা স্বামীর হাতে এল 
এস ডি-র মোড়কও তুলে 'দতে 
পারে। স্বামীর থেকে স্ীরা ঢের 
বড় কৌরয়ারস্ট, তা জানস? ও, 
তুই আর জানাব ক করে? আচ্ছা, 
বিয়ে কর নাঃ আমার একটি ভাগদর 
ডুগুর শ্যালিকা আছে। বেশ 
মানাবে 1» 

{বরন্ত হয়ে বললাম, “সাতাই 
তোমার আজ ধরেছে ্লিদিব। 
মন আরাম করে শুওনা, মাথাটা 
ঝাঁকিয়ে নাও ।» 

{দৰ শিস দিচ্ছে। 

বললাম, “ মঃ লাঁহড়াঁর কথায় 
অতটা উত্তোজত না হলেও চলত। 
শুধ শুধ...” 

“শুধু শুধু? শালা, হিম্গৎ 

দেখতাম যাঁদ লাহড়ীকে কলকাতায় 
বাঁসয়ে 'বদলশীর অর্ডার 'দিত। 
লোকটাকে আলোচনার নামে দিল্লী 
নিয়ে গিয়ে খতম করলে! এই হল 
এদের মূরোদ, বুঝাঁল, কলকাতাকে 
এরা ভয় পায়।” 
_ “ঁকন্তু মিঃ ল্যাহড়ীক সত্যই 
সেলস ওয়ার্কার্স 'য়্যানয়ন করতে 
কৌতূহলী মনের 
প্রশ্ন তুলে ধার আমিন 

ন্াদব মাথা নাড়ে, “ও শুওর! 


শেষ পর্যল্ত মিঃ লাহড়ার সেটাই' 
ছিল উদ্দেশ্য । লাঁহড়ী বলতেন, ' 


'্রাদিব, সেলসের চাকাঁরতে আজ- 
কাল তৰ; কিছ: সখের মদ 
তোমরা দেখছ; একট? সুটেড- 
ব্টেড হচ্ছ। আমাদের বড় দুঃখের 
জীবন কেটেছে। মাসের শেষে িজ- 
নেস কোটা পূরণের জন্যে জীবনে 
কতরকম "হডীমাঁলয়েশন, অপমান, 
আর অসততার মধ্যে নেমে যেতে 
বাধ্য হয়োছ। বাজারও তখন এমন 
প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। 
চাকরাঁ গেলে দোসরা জায়গায় আর 
একটা কাজ জোটানোর আশা ছিল 
না৷ মালিকের মনোরঞ্রনে তাই 
জের ব্যন্তিসন্তাকেই বেচে 'দিয়েছি। 
বুক ভরা যন্দ্ণা জমা হয়ে আছে। 
আমি চাই, তোমরা নিজের 
সংহত হও? .  - 
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল- 
লাম, “এখনো জানি না, সেলস 


লাইনের খুটিনাঁটি। তবে আমারও- 


সন্দেহ হয়, এই সুট-বুটের নিচে 
আমাদের সত্তা প্রাতাঁদন কুংকড়ে 
যাচ্ছে। 'দিনান্তে কতগ্নীল অপদার্থ 
লোককে গিজনেস গছানোর জন্য 
“স্যর? “স্যর” কারি। কতরকম 
বাজারী দুর্শীতর সঙ্গে রোজ 
করমর্দন করতে হয় আমাদের! 
বাস্তাৰক ত্রিদিব, তার মধ্যে অনেক 
সময়ই কৈশোর যৌবনের স্বঙ্ন- 
সাধ মেলে না। এক এক সময় 
নিজেকে অপবিত্র মনে হয়। যে 
নার তার যৌবন বেচে খায়, আর 
যে পুরুষ তার ইচ্ছা সাধ স্বপ্নকে 
কু করে, এ দুয়ের মধ্যে তো 
তফাৎ নেই৷ তব; গাঁণকাকে ঘা 
করে মানুষ [৮ একটা দপর্ঘ*বাস 
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আমার .অজ্ঞাতেই শহর কলকাতার 
{বষান্ত বাতাসে ছাঁড়য়ে পড়ে। মিশে 
মলে একাকার হয়ে বায়। 

দিব হাসে, “স্বপ্ন বাস্তৰের 
দুঃখ এখনো কিছুই টের পাওাঁন 


বন্ধ্য। পাবে। লর্ণীহড়ীরও যৌবন * 


ছল, স্বপ্ন ছিল। লাহড়ী ৰল- 
তেন, আজকের এই “আ'মটা” 
তো একটা চামড়া ঢাকা মৃত 
বাছুরের মতো। জীবিত লাহ- 
ডাকে কোম্পানী নম্র গোয়া- 
লার মতো কবেই-খ্ন করেছে। 
স্রাজেডী এই, অমৃত - ওরাও পান 
করে না, আমাকেও পান করতে 
দেয়নি ৷? 

“তাহলে মিঃ লাহিড়ী রূনিয়ন 
বানিয়ে তারই প্রতিবাদ করতে 
চেয়েছিলেন ?” 


সম 


পি 


বল 


“তান অত ভদ্র মানুষ নন- ২. 


তোদের মতো সাজয়ে গ্দাছয়ে 
মেজে ঘষে প্রাতবাদ করেন না। 
কথা ৰলতে - গিয়ে তাঁর চোখ 
জবল্ত।- তান বুকের মারখানে 


আঙ্দুলের ফালা খিয়ে বলতেন, 


প্রাতাহংসা কাকে বলে জানো 
্রাদব? জবলছে, এইখানে তা 
জবলছে। প্রাতীহংসা ' চাঁরতার্থ 
করার শান্ত নেই, অন্তত প্রাতবাদ 
করার সাহস যাতে থাকে, তার জন্য 
একটা ফুনিয়ন কর, একটা সংগঠন. 
চাই৷ ব্যান্তগত স্বার্থীসাঁদ্ধর জন্য 
মিঃ লাহিড়ী কোনো সেলস ওয়া- 
কার্স রুনিয়ন চানান।” 


বুঝলাম, মিঃ লাহড়ীর প্রত .._ 


অগাধ শ্রদ্ধা শন্নীদবের। 'ন্রাদব 
সাহসী। তাছাড়া সে নিজের মূল্য 
সম্পর্কে সচেতন! এমন একটা 
ছেলে তার .শ্রদ্বেরর অপমান সইতে 
না পেরে নোতুন এরিয়া ম্যানেজার 
মিঃ শিং-এর অপব্যাখ্যার প্রতিবাদ 
করেছে তাঁক্ষ! ব্যজ্গের ছলে। সবার 


মধ্যে সোমকে তাই কৈ 
আমার আলাদা করে ভালো লেগে- 
ছিল? আম নিজে স্বভাব-নরম, 


কিন্তু সত্যকার দৃপ্ত যৌবন দেখলে 
কার চোখের মণি না শ্রদ্ধায় সজল 
হয়। শ্রদ্ধেরকে আমরা ভালোও 
বাস, তার কারণ, সে যে আমাদেরই 
ব্যর্থ বাসনার সাফার শারীর রূপ। 
সে আমাদেরই সম্ভার অংশ। তার 
মধ্যে আমরা আমাদের অতৃপ্ত বাস- 
নার তৃপ্তি খুজে পাই ৷” 

এক সময় ত্রিদিব ছোট একটা 
নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "লাহিড়ীর 
জন্য মাঝে মাঝেই খুব ভয় করে 
আমার 1» 

“ভয় 1” ভয়ার্ত কন্ঠেই উচ্চারণ 
কার শব্দটা! যা'দনকাল, ভয় 
আমাদের আম্টেপ্ষ্ঠে বেধেছে। 
চাকার খোওয়ানোর ভয়, অনশনের 
ভয়, মিথ্যা আঁভযোগ মিথ্যা শাস্তির 
ভয়, মিথ্যা অপবাদের ভয়, গুপ্ত 
ঘাতকের ভয়, অকারণ অপম্ত্যুর 
ভয়! a 


“লাহড়াঁকে হয়ত বদলী 


করেই চুপ করে থাকবে না ওরা, 


মারবে!” 

“সে কাঁ! খুন।” 

“দূর ৰোকা! শতকে যারা 
খুন করে তারা দূর্বল, কাপ:রুষ। 
শুকে বাঁচয়ে রাখার, তাকে বাজত 

(শেষাংশ নবম পচ্টোয়) 


চে 


টে 


পি 


Regd.”No. C-72 


গণ-আন্ৰোলনই একমাত্র গথ 


প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার 
অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারে গভীর 


মধ্যে। বিজয় সিং নাহারের নেতৃত্বে 
নব কধগ্রেস আর ভাঙ্গা বাংলা 
কংগ্রেসের অজয়বাব্দ ব্যবস্থা পাকা 
করেছেন সি পি এমের বিরদ্ধে 
প্রচন্ড দমন নীতির। শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর এ ব্যাপারে পার্থ 
সম্মীত আছে। 

ফাঁপরে পড়েছে সি পি আই। 
কারণ ভারতের সামাগ্রক রাজনৈ- 
তক পাঁরপ্রোক্ষতে সি পি আই- 
নব কংগ্রেসকে সমর্থনে চাীস্তবদ্ধ। 
অথচ এ চ্ান্ত অনুসারে পাশ্চম- 
বঙ্গে কংগ্রেসকে সমর্থন কুরার 
অর্থ রাজনৈতিক দল হিসেবে 7ঁস 
পি আইয়ের বিল্দাপ্ত। আর তাছাড়া 
যে ধহংসার দ্বাজনীতির দ্বারা 
বামপন্থী গণতাল্লিক আন্দোলনকে 
কংগ্লেস ধংস করতে বদ্ধপারকর 
তাতে সি পি আই অক্ষত থাকতে 
পারে না। 

- গত সপ্তাহে এই পার্টির রাজ্য 
কাীন্সলের দুদিন ব্যাপী সভা 
হয়ে গেছে। সেখানে পাটির এই 
সংকটের কথা আলোচিত হয়েছে। 
কংগ্রেসের মধ্যে নাহার পাঁরচাজিত 
অংশ প্রগগাতশীল নয় বলে সি পি 
আই মনে করে। আবার প্রভাব- 
শালী যুবক দলের বেশ কিছুটা 
অংশ সমাজ 'বরোধীদের কক্জায়। 
এই কংগ্রেসকে সমর্থন দি পি 
আইয়ের পক্ষে দুরূহ হয়ে 
দাঁড়াচ্ছে। 

অন্যাদকে সি পি এমের 
[হংসাশ্রয়ী রাজনীতি সম্পর্কে ?স 
পি আইয়ের মধ্যে কোন 'দ্বমত 
অথবা সন্দেহ নেই। কিন্তু সি পি 
এম বিরোধিতায় 'দ পি আই 
সংগঠন দুর্বল হয়েছে এবং 
পার্টির প্রভাব অনেক কমেছে। এ 
সম্পর্কে সি পি আই রাজা কাউ- 
ন্দিলে সন্দেহের কোন অবকাশ 
ছিল' না। 

রাজ্য কাউীন্সিল খালি মনে 
করে যে, কেবলমাত্র সবল গণ- 
তান্দিক আন্দোলনের মাধ্যমেই 
পার্টিকে সঙ্জীব করা যায়। কিন্তু 
আজকের পারাস্ধীততে রাজ্যের 
সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। 
খুনোথুনি প্রবল। 

তাই এক টিলে দুই পাঁখ 
সি পি আই মারতে চেয়েছে অজয় 
মুখাজীকে দিয়ে সর্বদলীয় আলো- 
চনা সভা আহদান করে রাজ্য 
আইন শৃঙ্খলা পাঁরাস্থধাতর আলো- 
চনার অজুহাতে। সি পি আই 
একাঁদকে নব কংগ্রেসের পাড়ায় 
পাড়ায় ঠ্যাঞ্গাড়ে বাঁহনী গঠনের 
কর্মসূচশ বানচাল করতে চায় আর 
অন্যাদকে হয় সি পি এমকে একটা 
নাদিষ্ট কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করতে চায়, না হলে সি 'প 


এমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চায়। 

কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। 
অজয় মুখাজাীর সর্বদলীয় সভায় 
নিমন্ত্রণ সরূসাঁর প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
সি পি এমের জ্যোতি বসু বলে- 
ছেন এই সভায় আমরা যেতে পার 
না কারণ আমরা মনে কার সরকার 
এই খ্মনোখুনির রাজনীতির জন্য 
দায়ী এবং এই রাজনীতি আমাদের 
বিরদদ্ধেই নিয়োজিত। প্রমাণস্বরূপ 
জ্যোতিবাবু বলেছেন যে, নতুন 
সরকার প্রাতচ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে মোট চারশো খুন হয়েছে, 
তার মধ্যে অন্ততঃ নব্কুই জন সি 
'প এমের সদস্য অথবা সাক্ষিয় 
কর্ম" । 

গত মঙ্গলবার (বাইশে জুন) 
সরকারের সমর্থক শাঁরকদের সভা 
হয়ে গেছে। সেখানে কংগ্রেসের 
মধ্যে উল্লাস লক্ষ্য করা গেছে। 
সি শপি এমের সর্বদলীয় সভা 
করার প্রস্তাব সরাসার প্রত্যাখ্যান 
কংগ্রেসকে উল্লাসত করেছে, কারণ 
কংগ্রেস ভাবছে এইবার তারা বিনা 
বাধায় পাড়ায় পাড়ায় প্রাতরোধ 
বাঁহনীর নামে ঠ্যাঞ্গাড়ে বাহিনী 
গঠন করতে পারবে। 

এই বাহিনী গঠনের প্রস্তাবে 
কংগ্রেস বাদে অন্য কোন শাঁরকই 
একমত হতে পারোন। যেমন পি 
এস পির (বিদ্রোহ?) দ্বরাজবন্ধু 
ভট্টাচার্য জৌরের সঙ্গে বলেছেন 
যে, রাজন্মোীতিক সমাধান ছাড়া 
আজকের সমস্যার কোন সমাধান 
হতে পারে না। সি পি এম হিংসা- 
শরয়ী এ সম্বন্ধে তানি নিঃসন্দেহ ৷ 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তান নকশালী 
হত্যাকান্ড ও সমাজ বিরোধীদের 
দৌরাআ্ের কথা তুলেছেন। তান 
বলেছেন যে, এই সমস্ত নকশালী 
ও সমাজ বিরোধীদের কোয়ালি- 
শনের কোন কোন প্রভাবশালী 
শীরক প্রশ্রয় ও প্ররোচনা [দিচ্ছে। 
তাঁর মতে, একথা পাঁরজ্কার রাখা 
দরকার যে, নকশালীরা সমস্ত গণ- 
তান্নক আন্দোলনের শত্র এবং 
তদের ব্যান্তহত্যার দ্াজনশীতর 
ফলে' গণতাঁন্দক আন্দোলনের 
প্রভূত ক্ষাত হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে স্বরাজবাবু তাঁর 
নিজের অশোকনগরের আঁভজ্ঞতার 
কথা 'ববৃত করেন। সেখানে গত 
এক বছর ধরে *স পি এম-নকশাল 
সংঘর্ষে বহু হত্যা হয়েছে, জন- 
সাধারণের জীবন পর্যদস্ত, আর 
বহ: শাঁন্তীপ্রয় নাগারক এলাকা 
ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। আঁতষ্ঠ 
হয়ে শেষে সাধারণ মানুষ এাঁগয়ে 
এসেছে 'হংসার রাজনীতির 
শবরদদ্ধে প্রাতরোধ আন্দোলন 
গড়তে । এলাকা কাঁমাঁট গড়ে উঠেছে 
এবং তার মধ্যে সি পি এম নক- 
শাল কাউকেই নেওয়া হয়ান। এই 
কমিটি ব্যাপক প্রচার করেছে, ফলে 
সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে 


অবস্থা প্রশাসন ও পীলশের আয়- 
ত্তের বাইরে, তবে সরকার অবস্থার 
উন্নাতিকজ্পে সমস্ত রকম ব্যবস্থা 
গ্রহণে বদ্ধপারকর।” ব্যবস্থার 
দিস্তারত বিবরণ থেকে মুখ্য 
মল্মী কেবলমাত্র পুলিশী ব্যবস্থার 
কথা বললেন। রাজনৈতিক ব্যব- 
স্থার কোন পাঁরকর্ধনাই তাঁর 
কাছ থেকে শোনা গেল না। 

এঁদকে ইউ এল এফ এবং ইউ 
এল ড এফ শাঁরকদের শলাপরামর্শ 
শুরু হয়েছে সি পি আইয়ের প্রাথ- 
ক প্রচেম্টায়। সি পি আইয়ের 
বিশ্বনাথ মুখাজশী ও গোপাল 
ব্যানাজশী সি পি এম নেতাদের 
সঙ্গে নিজেদের উদ্যোগে দেখা 
করেছেন এবং স্বীকার করে এসে- 
ছেন যে, কংগ্রেসী রাজদ্বে গণতা- 
ন্তিক আন্দোলন ক্ষাঁতগ্রস্ত হয়েছে 
এবং এই আন্দোলন প্রসারের মাধ্য- 
মেই কেবলমাত্র খুনোখাঁন বন্ধ 
হতে পারে। 

এখন প্রচেষ্টা চলছে নক করে 
অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী দলগুলো 
একান্ত হয়ে সরকারকে চাপ 'দতে 


কারের প্রায় সব দপ্রেই 


মন্ত্রীদের ঘজণৰ| 


দেপপের সংবাদদাতা) 

এই পাত্রকার পাঠকদের জানা 
আছে, প্াশ্চিমবঞ্গে য্্ত ফ্রল্ট আম- 
লের পি এস পি মল্লী শ্রীসুধীর 
দাস অল্প কিছ; দিন গদীতে বহাল 
থেকে কি ভাবে স্বজন বংসল 
হওয়া যায় তার দজ্টা্ত দেখিয়ে 
গেছেন। 

যেকোন "দন পাশ্চমবজ্গের 
মল্লিসভার আয়; শেষ হয়ে যেতে 
পানে- এই ভয় প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীর 
মনে রয়েছে। সেজন্য “যে কাদন 
আছি গুছিয়ে নি”_এই মন "নিয়ে 
যেখানে নিজের লোক আছে 
তাদের কিছ পাইয়ে দেওয়া . এখন 
এদের প্রধান উদ্দেশ্য। 


দেন! 

কৃষ্ণনগরের নাগর এস এস পর 
সবেধন নালমণ শ্রীকাশীকান্ত 
মৈত্র ইতিমধ্যে আট জন বশংবদকে 
সরাসার নিয়োগ করেছেন হাঁরণ- 
ঘাটায় সরকার ফার্মে। সরকারী 


চাকবী গাচ্চে 


কর্মচারী নিয়োগের যে সব সাধারণ 
নিয়মকান্দন চাল ছিল সে সব 


এ ক্ষেত্রে মানার প্রয়োজন মনে 
করেন 'ন। 


স্বাস্থ্য দপ্তরে হঠাৎ নতুন পদ 


সংষ্টি হল কেরাণীর জন্য! কয়েক- 
জনকে চাকুরী দেওয়া হয়ে গেছে। 

কোন বিজ্ঞাপন না 'দিয়েই 
পশ দপ্তরে একটা পরাক্ষার প্রহসন 
হয়ে গেল কাঁদন আগে। রাইটার্স 
বাচ্ডংএর ক্যানাটনে আঁভনয়াট 


হয়। শোনা বাচ্ছে, এখানেও পাই- | 


কারীভাবে ননয়োগ পত্র দেওয়া 
হবে অল্প দিনের মধ্যে। 

সেচ দপ্তরে ১৯৭০ সালে 
সত্তর জন গ্যাঁসস্ট্যান্ট হীঞ্জনীরার 
নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হয়েছিল। অনেকেই দরখাস্ত 
করোছলেন। এদের মধ্যে এ 
দপ্তরে কর্মরত আঁভজ্ঞ কয়েকজন 
প্রার্থী ছিলেন। যথারীত গত 
চোঁঠা এীপ্রল লিখিত পরাক্ষাও 
নেওয়া হয়েছিল। 

সংবাদাট জানতে পেরে সেচ- 
মল্লী তাঁর মনোমত প্রার্থণদের 


সি এম ডি এতে ক ভাবে 
আগেকার তৈরী প্যানেল বাতিল 
করা হয়েছে শ্রীবজয় সং নাহারের 
নির্দেশে সেটা আর গোপন নেই। 
আলপুরে কালেক্ীরের আঁফসে 
কয়েকজন দর্বাচিত প্রার্থীর 


DARPAN, Price 30 P. 


পারে। এই প্রচেষ্টায় সাফল্য নির্ভর 
করে সি পি আইয়ের . দড়তার 
ওপর। এই দড়তা কিন্তু সরকার 
পক্ষের সমর্থন সংগ্রহের নীতিতে 
গাঁরলক্ষিত হয় না। সি পি আই. 
মনে করে যে, জনসাধারণের মধ্যে 
সরকারের প্রভাব কমে আসছে, 
তাই প্রশাসন এবং পুলিশ যতটা 
পাঁরমাণ স পি এম বিরোধিতা করা 
দরকার ততটা করে না। সেইজন্য 
সি পি আইয়ের প্রস্তাব অনযায়ী 
একটি তিদলীয় সাব-কাঁমাট গাঠত 
বার জন্য এবং এই কারণে সভা 
ও 'মাঁছল সংগঠনের জন্য। কাঁম- 
টির সদস্য ঃ প্রফল্লেকাদ্তি ঘোষ 
(নব কংগ্রেস), বিদ্যাং বসু 
(বিদ্রোহ পি এস ?ি) এবং অজয় 
দাশগুপ্ত (সি পি আই)। এই কাঁম- 
টির উদ্যোগে সরকারের সমর্থনে 
প্রথম সভ্য ও ছিল বে কল- 


কাতার ময়দানে এবং বিধানসভার 


সামনে আগাম আঠাশে জুন। 





নিয়োগপত্র" রাজস্ব মন্ত্র হস্ত- 
ক্ষেপের ফলে স্থাঁগত রাখা হয়েছে 
এ সংবাদও আগে প্রকাশ হয়েছে। 


কয়েকাঁট জেলায় [বিশেষ করে 
মোঁদনীপুর, জলপাইগ্দাড় ও 
হাওড়া ও হুগল জেলার প্রধান 
কর্মচারীরা আঁত গোপনে মল্লীদের 
শনর্বাচিত” প্রার্থীদের 'নিয়োগপ 
'দিয়েছেন। 

খাদ্য দপ্তরে কয়েকশত কর্ম 
চারীকে কিভাবে নতুন করে নিয়োগ 
করা যায় তার ‘জল্পনা কঙপনা| 
চলছে! অধচ এই দশ্তরে অনেক- 
দিনের পরানো যোগ্য কর্মী প্রমো- 
শনের যোগ্য আছেন। তাঁদের দাবী 
উপেক্ষা করে সরাসাঁর নিয়োগ করার 
কথাবার্তা উপর মহলে চলছে। 

প্রাথীমক শিক্ষকরা নিয়মিত 
মাইনে পান না তাঁদের মাইনে 
হাতে হাতে পৌঁছনোর জন্য এক 
হাজার কর্মীকে নেওয়া হচ্ছে! বলা 
বাহলা, এ ব্যাপারেও দলীয় স্বার্থই 
প্রাধান্য পাচ্ছে। 

প্ীলশ দপ্তরে অবশ্য কংগ্রেসী 
এম পি এবং এম এল-এদের ' 
সুপারিশ মানা হচ্ছে। মুখ্য মল্মী 
মহাশয়ের উপর এবার ছেড়ে দেওয়া 
হয়ান। 

দেশে বেকারী আছে। 'কল্তু 
সেই বেকারী রোধ করতে হলে 
একটি স্ুপারকাঁল্পত, নীতি থাকা 
চাই৷ নিজেদের পেটোয়া লোকদের 
চাকুরী পাইয়ে দিলে এর সমাধান ত 
হবেই না বরং প্রশাসীনক অচল- 
অবস্থার সৃষ্টি হবে-_একথা বলে- 
ছেন সম্প্রীত রাজ্য কর্মচারী 
সামাতর কো-আর্ডনেশন কাঁমাটর - 
জনৈক মুখপান্র। 

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি 
লিখে কাঁমিটির তরফ থেকে এই 
ধরণের নিয়োগ করার প্রতিবাদ করা 
হয়েছে। 





সম্পাদক হশীরেন বস; 


সম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্মবোধ মালিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মিত এবং ৬৯নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


বীরভূম নকণাল দলের মুন্তাঞ্চবে 


বর্ধমান কৌশল আনেক ব্যাপক ৬ মুচিতিত 


} 
৮. 


কোয়ালিশন সৰকাৰ ভালাৰনেগথ্ 





১৪শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ॥ শক্ররার ২রা জুলাই ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 





পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ইন্দিরা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

আবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির 
শাসন প্রবর্তিত হল। শেষ মুহুর্ত 
পর্যন্ত অজয় 'বজয় চক্র চেষ্টা 
করোছল এই প্রবর্তনের িরুদ্ধে। 
কিন্তু যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পাঁর- 
যদ এবং কায়েমী দ্বার্থের অন্যান্য 
এই রাজ্য রাখার পক্ষপাতী নয়। 

চরের দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ 


গান্ধীর নতুন চিন্তা 


কোয়ালশন সরকার এবং তার 
রাজনোতিক পারিচালনায় কয়েকাঁট 
পার্টর কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট 
অনেক জাঁটলতা স্াষ্ট করে। 
কারণ চুক্তি অনূযায়ী সমস্ত রাজ- 
নাতক পদ্ধাতর সমর্থন দরকার 
এই কমিটির সদস্যদের। সমর্থ- 
নের পূর্বে প্রয়োজন আলোচনার । 
এখন যে পাঁরাঁষ্থাত তাতে সর- 
কারী ব্যবস্থার এবং দ্রুত কর্ম 
পন্থার কোন সরকার বাহর্ভূত 
কাঁমাটর আলোচনার সুযোগ আছে 
না। তাই আবলম্বে কোয়ালশন 
সরকার ভেঙ্গে দিয়ে সরাসাঁর 

(শেষাংশ শেষ পন্ঠায়) 


(দর্গণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


নকশালবাড়ীতে যে মাওবাদী 
আন্দোলনের উৎপাত্ব ও পরবর্তী- 
যুগে যে আন্দোলন চূর্ণ হয়ে গেছে 
মোদনীপরের ডেবরা ও গ্োপী- 
বল্পভপদরে সেই আন্দোলন নব- 
মূর্ত নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ 
করেছে বীরভূম জেলায়। 

এবারের আন্দোলন ব্যাপকতা 
ও সংগ্রাম কৌশলের দিক থেকে 
একাঁট উন্নততর  দৃম্টিভঞ্গির 
ইঞ্গিত দেয়। এবারের সংগ্রাম 
বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং প্রয়োজন- 
বোধে নির্মম লাল ত্রাস। কোন 
ক্রমেই এই আন্দোলনকে নেতারা 
সংশোধনবাদণী জাঁম বন্টনের ব্যাপারে 
নিয়ে যেতে দেবেন না। পাল্টা লাল 
কর্তৃত্ব গড়ে উঠবে মস্তালে। এই 
কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বলে যাদের মনে 
কায়। 

তাই এতাদন পর্যন্ত যারা 
খতম হয়েছে তারা অর্থনৌতক 
দিক থেকে কোন্‌ শ্রেণীতে তা 
যাবে না। সংশোধনবাদ অন্যতম 
প্রধান শত্রু আর মানুষের. আস্থার 
প্রয়োজনে প্রথম পর্যায়ে ছু 
মাত্রাতীরন্ত ব্রাসের প্রয়োগও হয়ত 
দরকার । 

গত তিনমাসে হত্যার সংখ্যা 
দেড়শ জনের মত। হত্যা কৌশল 
কোন কোন সময় গণফৌজের 
{বশেষ ইউনিট দ্বারা সংগাঁঠত 
হয়েছে। যারা খতম হয়েছে তাদের 
থেকে সংশোধনবাদী, নয়ত অর্থ- 
নৌতক জীবনে তারা ঘণ্য। 
ব্যাপক : হত্যার ফলে জেলার 
অনেকাণ্চল থেকে বহুলোক 





শিকারপুর রোডের দূধারে কিছন্দুর অন্তর কলেরা রোগীদের শেষ শয্যা 


আজও দেখতে পাওয়া যায়। 


পাঁলয়ে চলে গেছে। সেইসব 
এলাকায় লাল কর্তৃত্ব গড়ে উঠেছে। 
জেলার বুর্জোয়া শিক্ষা বাবস্থা 
কোর্টকাছারি আর অন্যান্য সমস্ত 
কাজ কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে 
গেছে। রাত্রে ব্যাপক অগণ্যলে 
শোনা যায় বহ্যকন্ঠের নিনাদ 
“মাও সে তুং লাল সেলাম; সি পি 
(এম এল) জিন্দাবাদ” । 
পুলিশ তার বহ: রিপোর্টে 
জানিয়েছে যে জেলার বহ; জায়গায় 
তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। 
তাদের লোকেরা ভয়ে এ সব 
অণ্লে যেতে চায় না। এখন প্রায় 
ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, হত্যার বা 
অন্যান্য আইনবাহর্ভূত কাজকর্মের 
বিরুদ্ধে কোন পদীলশী ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে না। তার ফলে লাল 
কর্তৃত্ব গড়ে ওঠার পাঁরবেশ সৃষ্ট 





গণ্চিমবন্ধে ফযাগীবাদের গনি 
অথচ বামগছ্থীদের যুক্ত আন্দোলনের উদ্যোগ ব্যর্থ 


 (দর্পণের রাজনোতিক সংবাদদাতা) 


যান্ত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে 
তুলে ত্রাস ও ব্যান্ত হত্যা রাজ- 
নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত ও 
প্রাতরোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রাথামক 
পর্যায়ে বার্থ হয়েছে। 

বামপন্থীরা ঠিক যে ভাবে 
৯৯৬৯ সালে য্যন্ত ফ্রন্ট ভেঞ্গে- 
ছিল সেই একই. কায়দায় য্বস্ত 
আন্দোলনের বিরোধিতা করছে। 

এই সনযোগে ফ্যাসীবাদ তার 
পারচিত রূপ নিয়ে দন্ত বিকাশত 
করে এগিয়ে এসেছে গাঁশচমবঞ্গের 
রাজনীতিতে নিজের কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠা 
করতে। 

হত্যা ও ভ্রাসের ব্যাপকতায় 
সাধারণ মান্ময় িজ্রার্ত, প্রচলিত 


রাজনোৌতক নেতৃত্ব প্রায় দেউীলয়া, 
কলকারখানা বন্ধ, বেকারীর ভয়া- 
বহরুপ, দেশের যুব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ব্যাপক হতাশা, ব্যাদ্ধজী- 
[বরা 'নার্লপ্ত ও 'নাক্ষ্িয়। 

আর অন্য দিকে বর্জোয়া ও 
সামন্ততান্তিক শাসন ‘তার আগে- 
কার সাংগঠাঁনক সংকট সামাঁয়ক- 
ভাবে হলেও কাটিয়ে উঠেছে। এই 
শাসন এখন পাঁশ্চমবঙ্গ সম্পর্কে 
উৎকন্ঠা বোধ করছে। তাই দর- 
কার হলে ফ্যাসীবাদী কৌশল 
প্রয়োগেও ওরা পেছপা নয়। 

বামপন্থীরা ইতিহাসের অনেক 
নজীরের কথা জানেন। 'কন্তু 
তাদের ভাবভাঁঙ্গতে জ্রীতহাসিক 


দৃন্টিভঙ্গীর কোন পাঁরচয় এখনও 
দেন নি। 

কোয়াঁলশন সরকারের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে বা আগের মুহূর্ত 
থেকে সরু হয়েছে ব্যান্তহত্যা ও 
ত্রীসের ধরহদ্ধে যুক্ত মোর্চা গড়ে 
তোলার। কিন্তু এখনও ন্ত 
বভেদ ছাড়া আর কোন নতুন 
আশার সন্ধান পাওয়া যায় 'নি। 

সি পি এম তার বড় পার্ট 


{সি পি আই কংগ্রেসকে ছাড়া 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) 


ফটো £ শ্যামাদাস বস্‌ 
হয়েছে। 
আন্দোলনের যারা নেতা 


তাদের অনেকেরই অন্যান্য এলা- 
কায় সংগ্রামের আভিজ্ঞতা আছে। 
আর গণফৌজের সাক্ুয় অংশে 
আছেন বহু এলাকায় হত্যায় ও 
ত্রাস সণ্থারে অভিজ্ঞ তরুণের দল। 
নকশালবাড়ী, ডেবরা ও 
গোপীবল্পভপরে যে ভুল ওদের 
আন্দোলনে হয়োছিল সেই ভুল ওরা 
সংশোধন করার চেষ্টা করছেন। 
এখনও কিন্তু জানা যায় নি 
ক ভাবে ওরা উন্নততর শ্বেতন্রাসের 


আন্দোলন ঢাল ] মালটারীর 
যৌথ আক্রমণ গণ্ড়য়ে দিয়েছে। 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) 


দিদ্বার্থ রায় এবাৰ মুখোমুখি 


লড়াইয়ে 


নামছেন 


(রাজনৌতক সংবাদদাতা) 


পাঁশ্চম বঙ্গের সমস্যার সঙ্গে 
শ্রীবজয় সিংহ নাহারকেও মোকা- 
বেলা করতে শ্রীসচ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
পশ্চিম বঙ্গের জামতে ফিরে আস- 
ছেন। শ্রীনাহার ও শ্রীরায়ের মধ্যে 
পরোক্ষ সংঘর্ষ চলাছল অনেক 
দিন। এইবার সেই সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ 
রূপ নেবে। শ্রীরায় দিল্লাঁতে মন্ত্রী 
{নিযুক্ত হবার পর শ্রীনাহার কিছুটা 
ণনশ্চন্ত হয়োছলেন। আরো 
নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ডাঃ দেবী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিল্লী চলে 
যাবার পর। কিন্তু শ্রীনাহার শ্লীরায় 
ও শ্রীচট্রোগাধ্যায়কে দিল্লী পাঠি- 


য়েও শান্ত গান ন, কারণ ছাত্র 
পারদ আর যুব কংগ্রেস িঙের 
মত পিছনে লেগোছল। 
শ্রীনাহার এই কথাও জানেন 
ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের বাহান্তর 
ঘন্টার চরম পত্রের {পিছনে কয়েকাঁট 
অদৃশ্য হাত ছিল। শ্রীনাহার তার 
নেতৃত্বের মাঁল্িসভা পাঁচ বৎসর 
চলবেনা এবং যে কোন দন ভেঙে 
যেতে পারে বুঝেই কোনমতেই 
রাজা কংগ্রেস সভাপাঁত পদ 
ছাড়েন নি। কারণ ভাঁরষ্যৎ 'নর্বা- 
চনে দলীয় ব্যান্তদের টিকিট বন্টনে 
(শেষাংশ দশম গচ্ঠায় ) 








“un 7 


বর্ধমানে খুন ৪ ধুদিণের ্যাকধন দোয়া 


১৯১৭১ সালের জানুয়ারী 
হইতে মে মাসের পণচশ তাঁরখ 
পর্যন্ত দশটি নৃশংস খুন বর্ধমানে 
আঁতি স্বপারকঞ্পিত ভাবে সংঘাটত 
হয়। এবং বর্ধমান সদরে পুলিশের 
একাংশ এই পাঁরকম্পনার পিছনে 
জাঁড়ত আছে বাঁলয়া গোপন সন্নে 
আমরা খবর পাইয়াছি। 'বাঁশষ্ট 
আইনজশীব শ্রীভবতোষ রায় এবং 
স্বদেশ আন্দোলনের নেতা শ্রীশব- 
শঙ্কর চোঁধুরা ওরফে কালোদার 
হত্যাকাণ্ডের সঞ্গে বর্ধমান পীল- 
‘সের আকশন স্কোয়াড জাঁড়ত 
,আছে। আযাকশান ' স্কোয়াড-এর 
সভাপাঁত একজন আই পি এস 
আঁফসার। কার্যকরী সদস্যদের 
মধ্যে একজন সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত 
পাঁলশ ইন্সপেকটর, একজন, সদ্য 
প্রমোশন প্রাপ্ত দারোগা এবং ড্রাই- 
ভার ও একটি পুলিশ জাপ নং 
ডাবল্দ বি পিং ২৭৯৩ 'নিষুন্ত করা 
ছে 
"এদের ট্রোনং কার্যস্থল বর্ধমান 
হইতে এক মাইল দূরে একাট 
সরকারী "প্রাসাদ! এবং এই প্রাস'দ 
সি আর পণ হরিয়ানা পাঁলশ 
অথবা অন্য রাষ্ট্রের প্যীলশ "দিয়ে 


ট্রেনিং দেওয়া হয়। এদের প্রত্যে- 
কের কাছে দেশী ও গিবদেশপ একাঁট 
করে রিভলবার আছে। একি 
বিশেষ পাীলশী জাঁপে এদের সহর 
হইতে তারের ঘেরাও দ্বারা শহ- 
রের বাহিরে নিয়ে আসা ও 
পেশীছিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশেষ 
পুঁলশশ আযাকশন স্কোয়াড একটি 
বিশেষ রাজনোতক দলকে সন্তুষ্ট 
কারবার জন্য। 

এইসব হত্যাকাণ্ডের বাঁনময়ে 
এরা একাঁট 'ঁবশেষ রাজনৌতিক 
পার্টিকে র্যাকমোঁলং করে রাম্ট- 
পাঁতর শাসনের পর থেকে মাসক 
তাঁরশ হাজ'র টাকা করে শহর 
থেকে বেআইনী মুনাফা আদায় 


করছে। এর মধ্যে ওয়াগন ব্রেকার- 
গণ দেয় মাঁসক দশ হাজ:র টাকা, 
প্রকাশ্য রাজপথের উপর ইসাঁকল 
গেমের নম করে কাঁটা ও ঝাঁণ্ড 
থেকে পাক মাঁসক তন হাজার 


ঘেরাও করা আছে। এখানে পশ্চিম টকা, বেশ্যাবাড়ী, মোটরগাড়ী চেক, 


বাংলার কোন পালিশ কর্মীকে 


প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।, এই টে 


প্রাসাদে একাঁট ঘরে একাঁট কাল 
বোর্ড পূর্ব দিকে রাখা আছে এবং 


পার্শ্বে আর একাঁটি বোর্ড সমস্ত. 


সংকেত ও মানার দ্বারা নির্দেশ 
এ'কে দেওয়া আছে। এখানে একাট 
বিশেষ রাজনৈতিক জলের সাত- 
আট জন কার্যকরী সদস্যদের 


হোটেল চেক, বেআইনী মদের 


চাঁরতার্থ কারবার জন্য এবং একাঁট 


কংগ্রেপী এম এল এর .অর্থোপার্জন 


১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা 
উাঁড়য়ে দেওয়া যায় না, সেই 
সঙ্গে ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না ভোট- 
দাতাদের মাঁজর আঁনশ্চয়তা। 
কাজেই নালনীদলগত আঁত তরল 
জলের মত আনশ্চিত এম এল এ 
পদ যাঁদ খাঁরজ হয়ে যায় এই 
আশংকায় বোধহয় বেশ কিছ 
সংখ্যক এম এল এ আখেরের কাজ 
গুছয়ে নেবার জন্যে আসরে 
নেমেছেন। পাপ ব্যবসায়ে 'লপ্ত 
জনৈক এম এল এর সংবাদ দর্পণ 
কাগজে প্রকাশিত হয়েছে দেখোঁছ। 

পবশ্বস্ত সৱে জানা গিয়েছে 
শয়ালদহের একজন এম এল এ 
বর্তমান বৎসরে সদ্য অন্যাল্ঠত "প্র 
ইউানভাঁস্টী ও বি কম (পার্ট 
ওয়ান) পরীক্ষায় বেশ কিছু টাকা- 


ক্ষকেও তারা পরোয়া করে না। 
যাঁরা এই অনাচারে আপাতত জান- 
য়েছেন তাঁরাই অপমানিত হয়েছেন। 
তাদের হ্বান্ত খুবই পাঁরচ্কার। 
যেহেতু তাদের পিতৃদেব এ কলে- 
জের গভার্নং বাঁভর সদস্য, কাজেই 
এ কলেজ পরাক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদের 


সূত্রে তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। 
পিতার আদেশে তারা সামান্য 
পারিশ্রীমকের পাঁরবর্তে এই মহান 
কর্তব্য পালনে বদ্ধপাঁরকর। তাদের 
ফি গড়পড়তা ছাত্র পিছু দশ টাকা 
মাত্র। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এ 


রাজনৈতিক দলকে র্য'ক মোলং 


করিয়া মাঝে মাঝে শেম সাইড! 


কাঁরয়া কংগ্রেস কর্মীদের খুন 
কাঁরয়া কংগ্রেস কর্মীদের উত্তেজনা 
বাড়াইয়া দেয়, যেমন একুশে মে 
তাঁরখে পোষ্ট আঁফসের সামনে 


দীপক আঁধকারীকে খন করা হয়। : 


ইনি 'বাশিন্ট আইনজশীব ভবতোষ 
রায়ের খুনের রহস্য জানিতেন। 
নিচের প্রশ্নগ্যালতে এই 
হত্যকাণ্ডের রহস্য আরও পরি: 
কার হইয়া যাইবে (এক) -বাশষ্ট 
আইনজশীব শ্রীভবতোষ রায়কে 
সদর থানার পিছনে প্রকশ্য দিবা- 
লোকে বেলা দশ ঘাঁটকার সময় 
ঢাল কাঁরয়া হত্যা করা হয়। তখন 


“এটাই 


€খ) ঘটনাস্থল থেকে কংগ্রেস 
0৯ দুরত্ব মাত্র পণ্টাশ গজ, 
নাম ও গল্তব্য- 

নিলা সত্বেও তাদের ধরার 
ব্যবস্থা নেওয়া হইল না কেনঃ 
(গ) সদর থানার বড়বাবু 


দর্পণ 1 শুক্রবার রা জুলাই ১৯৭৯ 
চা 


কোথায় 'ছিলেনঃ ঘটনাস্থলে 
পুলিশের আসিতে ' রাত্র নয়টা _ 
পাঁচ মিনিট থেকে দশটা পনেরো 
মানট লাগিল .বাঁদও থানার 
দূরত্ব একশ গজ । ঃ 
জনৈক তথ্যাভিজ্ঞ 


গূর্বাংলার সংগ্রাম প্রশ্নে 


দর্পণে প্রকাশিত শাঁফকুল 
হাসানের দুটি প্রবন্ধ পড়লাম। 
পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক বানয়াদ 
যতটুকু জানি, সেই বিচারে, এম 'এ 
মতিন, শিকদার, আলাউদ্দীন প্রমুখ 
কমরেডদের পাঁরচালিত পূর্ব 
বাংলার কামউীনষ্ট পার্টর যে 
{বিশ্লেষণ (পূ্‌ব ও পাঁশ্িমের 
পার্থক্য) নিঃসন্দেহে সাঠক মনে 
কাঁর।' না, ব্যান্তগত কল্পনা নয় 
বাস্তব। তবুও কয়েকাঁট 
বিষয় জানতে চাই তাঁর কাছে। 


- জানালে এ দেশের 'বিস্লবী জনগণ 


সদর থ'নার বড়বাবু থানায় বাঁসয়া- 
ছিলেন, না কাগজে কলমে বাহিরে 
মিথ্যা রওনা হইয়াছলেন ? 
(দই) 'ডান্তারের পো্টমর্টেমে 
যখন জানা যায় 'নার্দম্ট মার্কের 
(:৩২) র্িভালভার থেকে গুলি 
করা হইয়'ছে এবং আসামশদের নাম 
যখন এফ আই আর-এর কলমে 
ছিল এবং তাদের বাড়ীতে যখন 


: লাইসেন্সড রভলভার ছিল তখন 


(ক) তাদের 'রভলভার 'সজ করা 
হইল না কেন? (খ) রভলভার 
কেমিক্যাল এক্সপার্টের কাছে 


পাঠানো হইল না কেন? 


(তিন) এফ আই আর-এর 


আসামীদের ৩০২ ধারা অন্দযায়ী 


কেস 'থাকা সত্বেও পলাতক আসা- 
মীগণ কি কাঁরয়া ২১।৫।৭১৯, 
অতরিখে প্রকাশ্য দিবালোকে দীপক 
আঁধকারণর মৃত্যুর প্রাতবাদে বর্ধ- 
মান বন্ধের জন্য মাইক নিয়ে প্রচার 
চালায়? 

(চার) এদিনও কি প্ঢলশ 
সুপার সদরের বাহিরে ছিলেন? 
এবং ঘটনাস্থল থানার পিছনে 
পেশচশ হাতের) হওয়া সত্বেও দেড় 
ঘন্টার পর পলিশ ক কাঁরয়া 
ঘটনাস্থলে যায় এবং কার নিদেশে? 

প্রবীণ বি্লবাঁ নেতা শ্রীশব- 
শঙ্কর চৌধুরী ওরফে কালো 
চৌধুরীকে যান বর্ধমান জেলার 


কলেজ থেকে এবার প্রায় দু হাজার দি পি এম-এর প্রতিষ্ঠাতা’) গত 


ছাত্র বি কম (পার্ট ওয়ান) পরীক্ষা 
দিয়েছে। 

ছার বাঞ্ছকল্পতরু সমস্যা সমা- 
ধানে দারন্রন্ম কাঁলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় যদি একট; নড়াচড়া করে 
খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেন 
তাহলেই এই সংবাদের সত্যতা 
যাচাই করা হবে। বুলব্ুুলির ঝাঁক 
তো পশ্চিমবাংলার ধান অনেক- 
দিনই খেয়ে গিয়েছে। এম এল এ 
বর্থীরা কি এবার বাস্তাভটায় ঘুঘু 


 চরাতে আসরে নেমেছেন? 


জনৈক পাঠক 


ই০।৫।৭১ তাঁরথে সদর থানা 
থেকে একশো গজের মধ্যে এ একই 
প্রথায় একই শ্রেণীর আশ্নেয় অস্ত্র 
দ্বারা গুল করে হত্যা করা হয়। 
পুশ 'রপোর্টে বলা হইয়াছে 
আততাক্ষীরা অজ্ঞাত, কিন্তু এফ 
আই আর-এ আসামীদের নাম দেওয়া 
ছিল যেমন, “বিজয় সাঁই, উদয় 
সাঁই মধ্দ, তেরো ইত্যাঁদ কিন্তু তা 
সত্বেও কে) ২৫1 ৫1৭১ তারখ 
বর্ধমান বন্ধের সময় ডাবলু বব বি 
৯৬০ নং জাঁপে ক কাঁরয়া তেল- 
মারুই পাড়ায় এবং শহরে অন্যত 
হরতাল ভঙ্গের চেষ্টা করে এরা। 


খুবই উপকৃত হবেন। 


(এক) দাঙ্গা ও সামন্ত শ্রেণীর - 


দেশত্যাগ প্রভৃতির ফলে সামন্ত 
অবস্থার ভাঙন ঘটে; ফলে মাঝাঁর 
ও ধনী কৃষকের উদ্ভব ও মধ্য- 
শবত্তের বিকাশ । শ্রেণীগতভাবে মধ্য- 
বিত্ত নগণ্য হলেও শোষণ শাসনের 
ফলে তার বিপ্লব চেতনা বিদ্যমান 
(বিশেষতঃ বলবা যুব ছাত্ররা, 
যারা অগ্রগামী অংশ, তারা তো এই 
শ্রেণী থেকেই এসেছেন)। .অতএব, 
এদের সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে 
গ্রামাঞ্চলে মাকসবাদ-মাও সে তুং 
চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে প্রচার, 
করে ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে গোঁরলন 
প্রস্ভুতি নিচ্ছেন ?না, চারুবাবর 
ব্যান্তহত্যার রাজনশীত নিচ্ছেন ? 
কেননা এই ব্যান্তহত্যা সল্াসবাদ-_ 
মাকর্সবাদ নয়! তাছাড়া সাঁত্যকারের 
{ফিউডাল বলতে যা বোঝায় (যুরোপ 
ও চাঁনে) তা দঃ বাংলাতেই নেই। 
এরা কিছ: জাঁমর সামায়ক মাঁলক- 
মাত, নিলাম হয়ে গেলেই সব 
নিঃস্ব। আর একটা প্রধান কথা 
বাংলার কৃষ অর্থনীতি 'কছন কিছু 
জাম নিয়ে এক একজন ছোট 
জোতদার বা ধনী কৃষকদের মাধ্যমে 
পারচালিত। এরা কি শ্রেণী শত্রুর 
পর্যায়ে পড়ে? সর্বোপার, এদের 
ব্যান্ত বিশেষকে হত্যা করলে রাস্টর- 
যল্মের কণাটকুও খসে না। 
দিসস্টেমের পাঁরবর্তনই. আসল 
উদ্দেশ্য কাঁমউীনিষ্টদের। সেটা 
সম্ভব রাম্ট্ীষল্ল যার ওপর ভাত 


করে দাঁড়য়ে তাকে আঘাত করে। - 


পাশ্চমশ যে সব মালিকরা রয়েছে. 
বিভন্ন ফ্যান্তরীতে বরং তাদের 
আঘাত করা চলতে পারে, কিন্তু 


“সেটা মৃখ্য লক্ষ্য নয়। সশস্ত্র প্রাত- 


ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বস্লবী 
আক্রমণ এটাই 'বিগ্লবীদের কাজ। 
তা সম্ভব ব্যাপক মাও চিন্তাধারা 
প্রচার করে জনগণের মধ্যে মিশে 
গগয়ে তাদের সশস্ত্র করে গ্রামে ঘাঁটি 
(গোরলা ঞ্রোনং গোপনে সংগাঠত 
করে) গড়ে শহরগ্ীলকে দখল করা। 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পাঁরকক্পনা 
নেওয়া। এ বাংলায় ব্যান্তহত্যা ও 
স্কুল কলেজ আক্রমণ, মহর্ত ভাঙা 


প্রভৃতি করে বিপ্লবশরা জনতা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। মানদুষ 
এখন নকসাল বলে বাঙ্গা করে। 
এখানে চারবার নেতৃত্ব মুখে 
মাওবাদী, কাজে চে-বাদী হয়ে 
উঠেছে। এমন কি গত এক বছরে 
শহরে এই অহেতুক সন্মাস সৃষ্টি 
করার পর চীন রোডও কোন সাড়া- 
শব্দ করে না। আপনারাও ক এই-- 


অবস্থায় তোহা ও আপনারা ক 
করছেন? এ কথা ঠিক সংগঠিত 
হবার আগেই এমন আক্রমণের 
প্রতিরোধ করা যায় না (আগুনে 
হাত পা বেধে বাঁপ দেওয়াও ঠিক 
নয়) তবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
তো দ্লুত সংগঠন গড়া ষায়। তোহার . 
সঙ্গে যত বরোধই থাক সংযুন্ত 


হয়েছেন ক না জানি না; তবে সস 
পপ আই (এম এল) ও দেশব্রতী 
লেখে পূর্ব বাংলায় বিস্লবীরা 
এ যুদ্ধে অংশ নেয় নন কথাটা কি 


ঠকঃ হাজার শ্রীমক, কৃষক মেহ- 


নতাঁ জনতা যেখানে মারা যাচ্ছেন - 
সেখানে এদের বাঁচাতে প্রাতরোধ 
আন্দোলন অর্থাৎ সেনা বাহনার 
সরাসাঁর আব্রমণকে রোধ করা উচিত 
নয় আপনাদের? এই বিপদে যাঁদ 
না এগিয়ে আসেন তবে জনগণ কি 
করে সমর্থন করবে মাক্সবাদ- 
লোননবাদ মাও সে তুঙঁ 'িন্তা- 
(শেষংশ ১০ম পৃচ্ঠার) 


| শতবার ঘর ভুলাই ১৯৭১ 


কেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা 
ভেঙ্গে দেওয়া হল 


ভেঙ্গে দেবার ও পদত্যাগ করার 
কারণ প্রধানতঃ দুটা; এক, .বাংলা- 
দেশ থেকে আসা. বিপুলসংখ্যক 
শরণার্থর চাপ এবং দুই, আইন 
ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরকারের 
বার্থতা। 

যাঁদ তার একথা সাঁত্য হত, 
তাহলে শবণার্থীর চাপে যে নিপু 
রার জনসংখ্যা দ্বিগ্ণেরও বেশী 
হয়ে পড়েছে, সেখানে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা বেশ বহাল তাঁবয়তেই 
থেকে যেত কিঃ কিংবা আসাম 
বা মেঘালয়ে শরণার্থীর (ভড়ও ওই 
-/ ব্লাজাগদুজির জনসংখ্যার তুলনায় 
কম নয়) তব ওখানে মাল্সভা 
তো পদত্যাগ করে নি! 

আইন শৃঙ্খলার সম্পর্কে অঞ্প- 
কিছনাদন আগেও তো 'তাঁন এবং 
উপমৃখ্যয়ল্লী অনবরত বলে যাঁচ্ছ- 
লেন যে আইন শৃঙ্খলার আর অব- 
নাত হচ্ছে না, যাঁদও আশান্দরূপ 
উন্নাতও হচ্ছে না। i 

আর যাঁদ সত্য সত্যই তার 
মন্নিস্ভা দায়িত্ব পালনে অপারগ 
হয়ে পড়ে' থাকে, তবে বিরোধী 
দলগুদি মন্লিসভা ' গঠন করে 
সেই দাঁত বহন করতে সম্মত 
কি না, সধাঁবধানসম্মত ভাবে তা 
নির্ধারত' হবার সুযোগ না "দিয়ে 
কিসের ভয়ে এত তাড়াহুড়া করে 
_ বিধানসভাই বাতিল করে দেওয়া 
হল? 

বলা বাহুল্য পদতুল মালি 
সভার শিখন্ডা মৃখ্যমমল্্রী তা 
জানেন না, কারণ নয়াঁদল্লী' যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কারণ তাঁকে 
'জ্ঞানায় নি। তাকে নয়াদিল্লীর 
নিদেশে ঢেরা কাটা জায়গায় সই 
করে সরে যেতে হয়েছে। উপ- 
আগে পর্যন্ত জানতেন না, তাঁর 
বন্তব্গ্মাীল থেকেই তা স্পন্ট। ছাত্র 
কংগ্রেসের যে নেতারা বাহান্তর 
"ঘন্টার চরমপন্ন দিয়োছলেন, তাঁরাও 
ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে বংঝতে 
পারেনওঁন। তাঁদের নেতা সাংবাঁদক- 
দের কাছে আগের 'দনও তথা- 
করিত “চরমপত্রের” ব্যাখ্যা করে 
বলোছিলেন যে তাঁরা মাল্দ্রসভার 
পদত্যাগ চান না'বা মীল্লসভার 
বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন না। তাঁরাও যে হরতা- 
লের ডাক ও চরমপত্র পেশ করে- 


ছিলেন তা সম্পূর্ণ মৌখথক এবং 
নয়াঁদল্লীর নির্দেশে। 
অজয়বাব; বলেছেন নারায়ণ 
করের হত্যায় তাঁন 'িচাঁলত 
হায়েই এ সম্পর্কে সদ্ধাদ্ত ত্বরা- 
'ক্বিত করেন। শত শত ফুবক, 
এমন কি ডজন ডজন গৃহধর্ম 
কাণ্ডে যান 'বিচালত বোধ করেন 
নন, “তান হঠাৎ একট দুঃখজনক 
বিশেষ হত্যায় বিচলিত , হয়ে পদ- 


ত্যাগের সিদ্ধান্ত করলেন, একথা _ 


কে বিশ্বাস করবে? উনিশশো 
সত্তর সালের ষোলই মার্চ বব্তফরল্ট 
মাঁল্পসভা ভেঙ্গে দিয়ে তান পাদ- 
ত্যাগ করোছিলেন, 'ঁকল্তু 'বিধান- 
সভা ভেঙ্গে দেবার পরামশ তো 


দেন নি। এবার তান বিধানসভও . 


ভেঙ্গে দেবার বন্দোবস্ত আগে- 
ভঃগেই করে রাখলেন কেন? না, 


অজয়বাব্, আপনার অন্য অনেক . মানুষের 


ভাষণের মতোই এই বন্তব্যটাও 
সত্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা 
এটুকু বোঝার মতো বৃদ্ধি রাখেন। 

অজয়বাব; বলেছেন যে নতুন 
করে জনগণের রায় নেবার জন্যেই 
তাঁকে বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। 
খুবই ভালো, গণতাল্দিক সিদ্ধান্ত 


কিন্তু কেরলের কংগ্রেসী পনতুল-- 


অচ্ত মেনন পর্যন্ত নির্বাচনের 
সাঁঠক তাত্িখ ধার করবার গোঁ 
ধরে বসোছলেন এবং তারিখ 
ঘোষণা হবার আগে পর্যন্ত পদ- 
ত্যাগ করেন নি (অবশ্য তান 
মীল্্সভা রাখতেই চেয়েছিলেন) 
কিন্তু অজয়বাবু কি কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কাছ থেকে নির্বাচনের 
সাঠক তারিখ নির্ধারণ করে নিয়ে- 
ছেন? 'না। বরং 


রূদ্ধনিঃশ্বাসে আপনাকে বিজল্ব- 


পায়, ঘণা করে। তারা দেখেছে, 
একাত্তর সালের সারা ভারত সংস- 
দায় নির্বাচনে “গরাঁবী  হঠাও” 


এর মায়াকাল্নায় তারা সারা দেশকে 
যাচ্ছিল, তখন এই পশ্চিম বাংলার 
জাগ্রত জনমত ধোঁকায় ভোলে ন, 


মদ 


ইতিমধ্যেই , 


বন্যাপ্লাবিত সারা দেশের বাতিঘর 
পশ্চিমবঙ্গ বন্যার কবল থেকে 
নিজেকে রক্ষা করেছে, সারা দেশের 
বিধ্বস্ত মানুষগুলোর ঝুকে আশা- 
ভরসা যুগিয়েছে, আগামীদনের 


কৃষক মেহনতাঁ 

মানুষের এঁক্যের সংগ্রামী পতাকা 
তুলে ধরেছে। | 

নয়াদল্লীর  চক্রান্তকার'রা 


নয়াদল্লশ বিভক্ত, নব কংগ্রেস ও গস পি আই 


অন্তর্কলহে ভাঙ্গনের মে দ্রুত 
ধাবমান। কোয়াঁলশনের - একদল 
অন্য দলকে অবিশ্বাস করে, ঘৃণা 
করে৷ মুশ্লিম লীগ কংগ্রেসকে 
হঠিয়ে মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, 
মালদহে, চাঁক্বশ পরগণায় প্রাতিষ্ঠা 
লাভ করছে, বাংলা কংগ্রেস ও 'স 
পি আইয়ের ধৰংসপ্রায় গণাভাত্তর 
স্থলে নয়া কংগ্রেস ঘাঁটি গড়ে 
তুলছে আর ঘৃণা আঁব*বাসের আব- 
হাওয়া মাল্ঘিসভার আঁদ্তমকাল 
ডেকে এনেছে। স্ব্পকালের মধ্যেই 


তুলেছে যে স্বয়ং নব কংগ্রেসী পাঁর- 
যদ দলের সম্পাদক পর্যন্ত দুর্ন'- 
{তর আভযোগ করতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন। 
ঝাড়খণ্ড দলের দুজন সদ- 
স্যকে ঘোড়া দরাদারর কলংকজনক 
পর্যায়ে এনে দুজনকেই উপমন্ত্রী 
করার প্রাতশ্রাতি এবং পণচশে 
জুন তাদের শপথ গ্রহণের পাকা 
ব্যবস্থা করার পরও কি মৃখ্যমল্লী, 
বলতে চান যে তাঁর মান্দিসভার 
{বিধানসভায় মেজারাট ছিল? 
সুশীল ধাড়ার বাংলা কংগ্রেসের 
মন্ত্রী গ্রহণের অর্থ অজয়বাঝুদের 
মেজারাট ছিল? সি পি আই-এর 


'যে বিদ্রোহী সদস্যরা এবার বিধান 


আখ কলাত 


দতস £ 


মহিঞ্গীট যাদের শিরোমণি সেই 


* চক্রান্তকারীরা বিধানসভাও ভেঙ্গে 


'দিয়েছে। | 
এরপর তারা নতুন ধারায় গণ- 


' তাল্মক সমস্ত আঁধকার ধ্বংস 


করে, অগ্রগামী গণচেতনার বাম- 
পন্থা শান্তর বাহক সি পি এম ও 
তার মিত্র দলগ্দালর ওপর ব্যাপক' 
পুলিশী ও ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর " 
আক্রমণ চালিয়ে, পাশচমবঙ্ছের জন-' - 
তার স্বাঁধকার প্রাতষ্ঠার সংগ্রামকে 
রাইফেল, সঞ্গীন, রিভলবার, পাইপ- 
গান এবং বোমাবাঁজর বিব্লমে 
স্তব্থ করতে এগিয়ে আসবে! 
তারই পটভামকা নয়াদিল্লীর 
চক্রান্তকারশীরা তৈরী করেছে, পুতুল 
মন্মিসভার শিখণ্ডী মুখ্যমন্ত্রী 
সেই নির্দেশেই পালন করেছেন 
মার | 

ইতিহাসের সামনে একটি প্রশ্ন - 
পর্থেরে মতো . উদ্ভাঁসত হয়ে 
উঠেছে। কে জিতবে? পাঁশ্চম 
বাংলার সংগ্রামী জনতা -না নব 
কংগ্রেসী শোষক শ্রেণী। 

কে জিতবে? বাংলা দেশের 
সাত কোটি মান্য না সামারক এক- 
)নায়ক ইয়াহিয়া খান? কে জিতে- 
ছিলঃ হিটলার, মদসোলিন, 
তোজোর ফ্যাঁসিস্ত চক্র ' না বিশ্ব- 
মানবের জনযুদ্ধ ? ইতিহাসের এই 
শিক্ষা নিয়েই আজ বন্ধুর দুর্গম 


- পথের যাত্রা আবার শর হল! 


বিশ্ববিদ্যালয় 


- উগাচার্য বথা 


দেপণের সংবাদদাতা) 


গত কয়েকাদন আগে, কল- 
কাতা 'বিশ্বাবিদ্যালয়ে এম এ, এম 
কম পরীক্ষায়, দ্বারভাঙ্গা ও আশ:- 
তোষ বাজ্ডংয়ে এবং হাজরা 
সেন্টারে পরীক্ষার্থীদের সট পড়ে-। 


- ছিল। এসব পরিক্ষার্থীদের অনে- 


কেই পাশ করার পর হয় কেউ 
শিক্ষক, অধ্যাপক, নয়ত কোন- 
দ্যায়ত্বশীল কর্মচারীর পদে বহাল 
হবেন। অথচ এদেরি এক বৃহদং- 
শের ‘চরম দুর্শীতি লক্ষ্য করে” 


- ভাবয্যত সমাজের চেহারা ভেবে 


সত্যই আৎকে উঠতে হয়। এদের 
কথা না হয় বাদই দিলাম । বশ্বাব- 
দ্যালয়ের কথাই ধরা যাক না কেন 


[পিছোব না, ছাত্রদের দাবী নাথাকা 
সত্বেও তিনি তা যথারশীত 'পাঁছ- 
য়েছেন। এরই আমলে বিশ্ব- 
্দ্যালয়ের গৃহত পরীক্ষার প্রকা- 
শিত ফলাফল প্রত্যাহার করে পুন-- 
রায় নতুন ফলাফল প্রকাশ করা 
হয়েছে৷ প্রাতশ্াত দিয়েও তা না 
রাখার ফলে ছাত্রদের মনকে 'বাষয়ে 
দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছামত যাকে- 
তাকে গ্রেপ নম্বর দেওয়া হয়েছে। 
টোকাটুকির ব্যাপারে ভালমন্দ 
বাছাই না করেই পাইকারী হারৈ 
পরাঁক্ষার্থীদের পরীক্ষা নাকচ 
করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে 
আদালত- কর্তৃপক্ষকে নাকান 


তাদের প্রশাসন যন্ত্রের তো অনেক্ড চোবানিও কম খেতে হয়াঁন। তা 


আগেই গংগাপ্রান্তি ঘটেছে। মাঝে 
মধে! উপাচার্য সত্যেন সেনের 
সংবাদপত্রের বাগাড়ম্বর বিবৃত 


সত্বেও এবারেও মফস্বলের মাত 
কয়েকাট সেন্টার বাতিল করে 
'বিম্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাক 'দিয়ে 


ছাড়া 'ি*বাবদ্যালয়ে কার্যত দিক . মাছ ঢাকার“চেষ্টা 'নার্ধবাদে চাঁলয়ে 


হয়েছে বলে অনেকেই আজ আর 
মনে করছেন না? তান ষতগলো 
বিষয় সদম্ভে পত্রিকা মারফৎ ঘোষণা 
করেছেন তার সবটাই হয় ভেস্তে 
গেছে নয়ত উল্টো ঘটনায় পর্য- 
বাঁসত হয়েছে। এহেন উপাচার্য 
মহাশয়ের বিবৃতি ছিল পরীক্ষা 


যাচ্ছেন। এছাড়া, ইনভিজিলেটর, 
ও এক শ্রেণীর অধ্যাপকের বিরুদ্ধে 
চরম দুনাতর অভিযোগ তো 
_আছেই। 
মজার ব্যাপার হলো, উপাচার্য 
মহাশয় সত্যনিচ্ঠার * পরাকাম্ঠা 
“ (শেষাংশ চতুর্থ প্ঠায়) 


অংবাদণতর। না 


পাঠকেরা সংবাদপত্র কেনেন বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহল থেকে 
খবর পাবার জন্যে। খবর ছাড়াও আক্রমণ এলে তার বিরুদ্ধে সংবাদ- 
সাহত্য, সংস্কৃতি দর্শন "সংক্রান্ত পদ্ম জনগণের পক্ষ অবলম্বন করবে 
বিশেষ ‘শেষ নিবন্ধও তাঁরা. এটাই আশা করা হয়। সংবাদ- 
' পড়তে চান। তাঁরা জানতে চান পরের স্বাধীনতা একমান্র জনগণের 
দেশাবদেশে যা ঘটছে তার তাৎপর্য, স্বাঁধকার রক্ষার দ্বাধীনতা। জন- 
দক, শিল্প, ব্যবসা, অর্থনীতি, গণ নিরপেক্ষ অথবা জনস্বার্থ 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক ) 


রাজনশীতর নানা ঘটনার বিশেষ ' “বিরোধী কোন স্বাধীনতা 'সংবাদ- 


ভঙ্গ, কারণ ও প্রাতক্রিয়ার ফলা- পত্রের থাকতে পারে' না। টি 
ফল ফি হতে পারে। যে কোনো দুখের, এবং ক্ষোভের _ কথা 


- সৎ সংবাদপন্ন পাঠকদের এই চাঁহদা আমাদের দেশের বৃহৎ সংবাদ- 
মেটাবার চেম্টা করে। গণতাশ্লিক পাগল এখন সরকারী দল ও সর- 


Ed 


সমাজে সংবাদপত্র জনসাধারণের . 





গণ্য হয়। সংবাদপন্রকে লোকে-এই | 

প্বাঁধকার রক্ষার প্রহর বলে মনে কারের মাঁলক বড় বড় একচেটিয়া 
করেন। জনগণের যে কোনো গণ- ধনী শিল্পপতিদের জয়ঢাক হয়ে 
তান্িক অধিকারের উপর সরকার. পড়েছে। বাঘা বাঘা সাংবাঁদক ও 


সংবাদপত্ব- মাঁলক আজ সরকার 
বিদ্যালয় অন্যগ্রহ ও বজ্ঞাপন-প্রসাদের জন্যে 
বিশ্ব - "_ জৰল্াঁয়ত। সংবাদপত্র এখন. যে 

(৩য় পর ) 
od মতই একটা ব্যবসা মাত্র । . দেশের _ 
দেখিয়ে মফস্বলের মাত্র কয়েকাঁট বড় বড় সংবাদপন্ের মাঁলকদের 
‘সেন্টার বাঁতল করে যখন. দক্ষ দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে 
প্রশাসক হিসাবে পাঁরাচত হতে তাঁরা অন্যান্য, শিক্পব্যবসার, মত 
চাইছেন তখাঁন কিছ দনীত-.. সংবাদপত্রকেও একট'ী ব্যবসা বলেই 
গ্রস্ত ইনাঁভাঁজলেটর ও দায়িতবজ্ঞান ধরে থাকেন। অন্যান্য ব্যবসার মত 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাক্ষা ব্যবদ্থা এবং পাঠকদের মনকে দেশের 
* তুলে দিয়ে তিনি "দিল্লীর দিকে পাড়ি সমস্যাবলশর সাঁঠক. সমাধানের পথ 
জমালেন। এরপর এম এ, এম কম থেকে সাঁরয়ে বিপথে চালনা করা 
নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে গেলো তা তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড় 
অনেকেরই জানা।. পরাঁক্ষার বদলে যেছে। | 

পরীক্ষা হলে তাশ্ডবনৃত্য হলো। 
খোদ বিশ্বাবদ্যালয়ের বুকে 
দাঁড়য়ে প্রশাসকবৃন্দের অপদার্থ 
. তার সুযোগ নিয়ে টাকার. বান- 


এ দেশে প্রধান, প্রধান সংবাদ- 
পত্রের মালিকানা কয়েকটা মুষ্টি-- 
মেয় শিল্পপাত ও 'রাজনোতিক 


রঃ ব্যবসাদারের কুক্ষিগত। ' ভারতের 
ফিরি 28 টি কুঁড়িটী ভাগ্যবান পাঁরবার এদের 
বারতা লা হাত মালিক। যেমন 'হন্দ্ুস্থান টাই- 


প'য়তাল্লিশ মিনিট বাড়াত সময় রর 

ধরে পরাঁক্ষা প্রহসন চলল। তার ও Ls 
পরের হানা জার? সাজা সংখা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ' ফাইন্যান্সিয়েল 
পত্রে ঘটনাগুলো প্রকাশ হয়ে | 
পড়ার সঞ্গে সঙ্গে 'দল্লশ থেকে ররর তিনের 
সত্যানষ্ঠ' উপাচার্য মহাশয় কল- ঈকনামকস টাইমস, নবভারত টাই- 


কাতায় এসে হাজির হলেন। তান 
চা স, প্রভাতি ডালাময়া জৈন গোম্ঠির 


 প্রতাক্ষ নয়ত অপ্রতাক্ষ প্রশ্রয়ে আগেও বেঙ্গল নেশনেল চেম্বারের 
দিনে দিনে নিজেকে শন্ত সবল করে সভাপতি ছিলেন। 

তুলেছে, সাতাঁদন কেন সাত মাসেও পশ্চিমবঙ্গের ধবদায়শ কংগ্রেস 
কি তাদের দিয়ে এই বৃহদংশ লীগ  মান্দসভার অর্থমন্ত্রী 
অপ্রকৃতিস্থ ছান্রছান্রীদের সঠিক তরুণকান্তি ঘোষ ও তার 
পথে 'ফারয়ে আনতে পারবেন? পারবারভুন্ত যুগান্তর সম্পাদক 


বিজ্ঞাগনের হ্যাণুবি ? 


' মালিকের সরাসাঁর 


সুকমলকাদ্তি থোষও একই পাঁর- 
বারের লোক। 

. আনন্দবাজার. 'হন্দুস্থান 
জ্টান্ডার্ড দেশ গোম্ঠির মালিক 
অশোক সরকার মশাইও বেঙ্গল 
নেশনেল চেম্বার অব কমার্সের 
সভাপাতি, প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার 






তোলেন, ক ভাবে বিশেষ সংবাদ- 
দাতা, রাজনৌতক - সংবাদদাতার 
বকলমে তাঁরা সংবাদের সার সত্য 
গোপন ও বিকৃত করেন, তার 


বিস্তৃত ব্রিবরণ পরে দেওয়া ষাবে। 


কন্তু এসব সংবাদপত্রে মোট যা 
ছাপা হয় তার, মধ্যে পাঠ্য বিষয় 


কতটুকু আর বিজ্ঞাপন কতটুকু 


তার একাঁদনের মান একটা, ?হষাব - 
_ 'দিই। পাঠ্য বিষয়ের অপাঠ্য অংশও : 


বেশ বড়, কিন্তু তাতে সংরাদপ্র 
মুনাফা কম। 
বিজ্ঞাপনরাবদ সংবাদপত্রের যে .অংশ 


স্থিবীকৃত তার দাম কাণ্তনমূল্যে, * 
সংবাদ ঘোষণা করেন। ' এবং বাম- 


নগদ বিদায়ে। | 
গত "রশচশে. জুন তাঁরখের 
চারটা কাগজ) স্টেটসম্যান, অমৃত- 
বাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার ও 
হিন্দস্থান সষ্ট্যাম্ডার্ডকে ধরা যাক! 
ন্টেউসম্যানের' এদিন মোট 


আটটা করে কলাম মোট একশ 
বারো কলাম। এর মধ্যে সংবাদ, 
সম্পাদকীয়, খেলাধুলা, সভাসামাত 


আবহাওয়া, রোডও প্রোগ্রাম ইত্যাদি 


সহ প্ঠঠযোগ্য বিষয় মার আটনরিশ 


স্তর কলাম জুড়ে 

আনন্দবাজার পত্রিকা ' এদিন 
পষ্ঠাসংখ্যা দশ, মোট কলাম 
আশীটি। পাঠযোগ্য উপরোন্ত 
বিষয়গদ্ীল বাবদ. ত্রিশ কলাম ও 
বিজ্ঞাপন বাবদ পণ্টাশ কলাম পাঁর- 
'প্ূর্ণ। < 
হিন্দুস্থান জ্ট্যান্ডার্ড, পাঠযোগ্য 
বিষয়গুলির জন্যে প'য়যাঁটু কলাম 
এবং বিজ্ঞাপন একন্রিশ কলাম, মোট 
পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো, কলাম সংখ্যা 
পৃষ্ঠা সংখ্যাও বারো, গছিক্লানববুইটী 


* কলাম। এর পাঠযোগ্য বিষয় সাড়ে 


পঞ্চাশ, বিজ্ঞাপন সাড়ে প'য়তাল্পশ। 
যগান্তরেরও এর কাছাকাছি, পচ্ঠো 
সংখ্যার তুলনায়। 

এখন এদের 'প্রাত কলাম হা 
বাবদ বাভল্ম বিজ্ঞাপনের, হার 
এবং মোট 'বিজ্ঞাপনবারদ কলামের 
[সাব করে দেখুন কি বিপুল 
মুনাফা এরা প্রাতাঁদন অর্জন করে। 
শোনা যায় যে পাঠকদের যাতে 
অত বেশশ ঠকানো না হয় তার 
জন্যে প্রেস কাঁমশন নিদিষ্ট পাঁর- 
মাণের বেশী” বিজ্ঞাপন নেওয়ার 
কাঁণ্চৎ বাধামিষেধ আরোপ করে- 
ছেন। তা সত্বেও এরা সবাই সে 


বাধাঁনষেধের খুব একটা তোয়াক্কা . 


রাখেন বলে মনে হয় না। 


পন যারা দেন তাঁরাও সংবাদপত্রের 
মাথা বন্ধক রেখেই দেন। বিজ্ঞা- 
পনের কন্ট্রান্টির -ফরমেই - তারা 
প্রকারান্তরে শর্ত জুড়ে দেন যে 
িজ্ঞাপনদাতার স্বার্থের [বিরদ্ধে 
সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ প্রকাশিত 





ট্রামে-বাসে ছাত্র কনসেসনের 


~ 


দর্পণ ॥ শ্দক্রবার রা জ্‌লাই ১৯৭১ 


হতে পারবে না। 

তাই বিজ্ঞাপন বায়ে কেনা 
সংকাদপন্রগ্দীল "কারখানা মালিক 
শিল্পমালিকদের "পক্ষ নিতে বাধ্য, 
শ্রীমকদের নয়। তারা সরকারের '- 


সর্বোপার, বৃহৎ সংবাদপত্রের 
সংবাদপাঁরবেশন সম্পর্কে জনসাধা- 
রণ সদা সতর্ক থাকলেও এদের, 
অসদহদ্দেশ্য খানিকটা পাঁরমাণে কম 
আনম্টকর হতে পারে, 

সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ জনগণের 
মালিকানায় দৌনক সংবাদপত্র 
স্থাপন, করে এবং বর্তমান সংবাদ- 
পতরগ্ছাঁপর একচেটিয়া ও ব্যান্তগত 
মালিকানা ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা 
করতে পারলেই, সুস্থ, স্বাধীন সং 
সংবাদপত্র "আবার সহজলভ্য হতে 
পারে। 


৯ 


- দাবী প্রসঙ্গে . 


. (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি ছাত্র পারষদ দ্রামে 
বাসে ছাত্র কনসেসনের দ:বীঁতে 
যে আন্দোলন চালাচ্ছে- তাতে 
নূতন করে সরকারী কর্মচারী ও 
সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এক 'তিন্ত 
পরিবেশ সৃষ্ট হচ্ছে, বলে 
আঁভিযোগ। গত য্যন্তত্রল্ট আমলেই 
বসে ট্রামে ছাত্রদের আর্থক সুবি- 
দার্থে, একাঁট প্রস্তাব ক্যাবিনেটে 
গৃহীত হয়োছল। 
তৎকালীন উপমুখ্যমল্লী জ্যোতি- 


পল্ধা ছাত্র. আন্দোলনের চাপে এ 
সময়েরই কিছু আগে ও পরে 
পশ্চিমবাংলার বর্ধমান, বারভূম, 
বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, প্‌রুলিয়া ও 
চব্বিশ পরগণার কিছ অণ্চলে ছান্র 
কনসেসন চালু হয়। এরপর যনন্ত- 
ফ্রন্ট মন্দিসভার পতনের পর 
এব্যাপারে আর বেশী এগোনো 
সম্ভব হয় ন। অথচ তার সুযোগ 


এবং এবিষয়ে 


নিয়ে সরকারণ প্রশাসনযন্মোর উপর - 


- দপপি ॥ শুক্রবার ২রা জুলাই ১১৭১ 


'ক্লাজল্ধালীক্স জি 


নিরাপত্তা. আইনের নেপথ্যে 
সরকারের আসল মতলব 


ওপর 1বশেষ বাধানযেধ চাপানো 


জীবনে যা মৌল প্রয়োজন সেই. 


অধিকার সম্পূর্ণ ধংস হওয়ার 
মুখে। 


আশ্চর্য হওয়ার কথা ন 
» - কংগ্রেস দলীয় হওয়া সত্বেও যে 


দেওয়া হতে পারে৷ প্রসঙ্গতঃ 
শ্রীনাহাতা পাঁশ্চম রাজস্থানের 


রমাপ্রসাদ নল্লিক 


বিচার হক জেন ২, ১৯৭১)। 
ব্রিটিশ আইনপদ্ধাতর দোহাই 
দিয়ে এই যে আওয়াজ, তা আজ 
দিল্লীতে আর শোনা যায় না; 
পার্লমেন্টেও কোনো আশ্বাস 


| িললনা যে, উপরোস্ত সন্দেহযুক্ত 


ব্লাজনীতিকদ্বয় দ্‌ 
ন্যায় বিচার পাবেন--গণতল্তের যা 
মৌল ধর্ম সে অনুযায়ী তাঁরা 
আপন নির্দোণঁষতা প্রমাণ করবার 
এবং ব্যাস্ত স্বাধীনতার অধিকার 


, ফিরে পাবার স্দুযোগ পাবেতর। হা 


হতোস্মি! সে আশা ভারতীয় গণ- 
তন্রে দরাশা হতে চলল'! এর পর 
ঘাঁদ জনসাধারণ 'িম্ন্বরে ভয়ে 
ভয়ে বলতে আরম্ভ করে যে, সর- 


কারা শাসকদলের খেয়াল ও মতা- 


মতের বিরোধী, ধারণা পোষণ 


(Totalitarianism) সঙ্গে সম- 
গোত্রীয় হয়ে ওঠে তাহলে ভারত- 
মাতার পক্ষে শুধু অশ্রঃমোচন 
করা ছাড়া গ্রত্যল্তর নেই। 
ভারতীয় নাগারকের একমান্র 
কবচ িচারহশন গ্রেপ্তারের থাবা 
সম্মত যে উপায় এতাঁদন 'ছিল, 
তাও উপরোক্ত আইন পাশ হবার 
পর নাগ্গারকের: বরাতে জুটবেনা। 
একজন জেলাম্যাজদ্েট অথবা তাঁর 
“সহকারশর মার্জ এবং শাসক মনো- 
ভাবের ওপর একান্ত নির্ভরশীল 
হবে ভাঁবষ্যতে ভারতশয় নাগাঁরকের 


_ ব্যান্তগর্ত জীবনের মন্ত যাপনা। 


পাঠক শুনে নিশ্চয়ই স্তাম্ভত 
হবেন যে, কর্তপক্ষ না চাইলে উত্ত 


"আইনে আটক র্যন্তকে তার স্বাধী- 


নতা হরণের কারণও বলা হবে না! 
কেবল তাই নয়। হতভাগ্য এ 
কয়েদীর - কারাবাসের হেতু এবং 
ভবিষ্যংরেহাই সম্পর্কে 'বচার কর- 


'িরাগভাজন হলে, ভারতীয় নাগ- 
ধ্রকের পক্ষে বন্দীজীবনের, শতেক 
যল্পণা অজ্ঞ ও অন্ধ অরস্থায় 
থেকে “উপভোগ” করা ব্যতীত 


ও তায় স্বার্থ” এবং 


. প্রেরিত আওয়ামী লগ সঞ্চালিত 


আর কিছুই করার থাকবে না। 


বিদেশী হলে তো কথাই নেই; 
পূর্ণ দু বৎসর অবাঁধ তাদের কেস 
কোনো পরামর্শদাতা বোর্ডের 
সামনে রাখবারই দরকার নেই.। 
“বাঙ্গলাদেশ” সরকার অস্থায়ী 
হলেও বর্তমান ভারত সরকারের 
তা নাকি স্নেহধন্য!) এবং বাঞ্গা- 
লাদেশ- থেকে আগত প্রচুর প্রগাঁত- 


কাল হঠাৎ যাঁদ বর্তমান সরকারের 
আন্তর্জা- 
তিক নীতি মাপকাঠি বৈদোশক বৃহৎ 
শান্তদের সঙ্গে সম্বন্ধ সতে পালটে 
যায়, এবং বাংলা দেশের উত্ত নাগ- 


__ 'শ্রকরা ভারত সরকারের বৈদোশক - 
. নীতি রূপায়ণে অদ্বাস্তিউৎপাদক 


এবং- বিপজ্জনক বিদেশী. বলে 
পারগণত হন, তাহলে পাঠক 
তাদের সসেমীরে অবস্থা একবার 
কজ্পনা কর্দন! - 

এমান নীতি পাঁরবর্তনের 
ক্লান্তাবন্দ;দ আজ ভারত সরকারের 
সামনে। সঠিক অর্থে, এই ধরণের 
দিগদর্শশ মোড়বদলের সম্ভাবনায়, 
ভারতের বৈদোশক মন্ত্র, শ্্রীর্বর্ণ 
সং স্বয়ং পাঁথকৃৎ। তাঁর রূরোপ 
(সোভিয়েত র্যাশয়া সহ) এবং 
যুক্তরাষ্ট্রে দৌত্য সফরের সঙ্গে 


পপ্রন্স আগা খাঁর পাকিস্তান ও 


ভারত আগমনের - তাৎপর্য আশা 
করি, পাঠকরা ধরতে পারবেন। 
ঠিক এমাঁন গুরুত্বপূর্ণ আন্ত- 
জ্জাতিক ক্উনোতিক ক্রিয়ার সঙ্গে 
সাযুজ্য রেখে, পাকিস্তানের এক- 
কালীন প্রধানমল্লী এবং আমে- 
রক! সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনু- 
গত বশম্বদ মোহম্মদ আলী মুখ 
খুলেছেন লশ্ডনে। পূর্ব পাঁক- 
স্তানকে ক্ষাতপূরণ দেবার পক্ষে 
তাঁর নকলনাবশশী ওকালতাঁ কাক- 
তালায় নয়। এর সঙ্গে ইসলামা- 


বাদস্থ সামারকতল্দী সরকারের, " 


পূর্বব্গে "্রাজনোতিক সমাধানের” 
জন্য ব্যাকুল অন্বেষণ যোগ করলে 


'নম্নালাখত কয়েকটি সৃত্র-পাওয়া 


যায় £= 
. (এক) যস্তরাম্ট্রী আমোঁরকায় 
জনমত পাকিস্তানের নগ্ন স্বৈরা- 
চারের 'বশদ 'ববরণ জানার ফলে 
সরকারের ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছে 
যাতে পর্ব পাকিস্তানে এক রাজ- 
নৈতিক 'রিফাব্যবস্থায় আওয়ামী 
লীগ নেতৃবৃন্দ সেথায় ক্ষমতাসীন 
হতে পারে, এবং ফুন্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 
সৌহার্দপূর্ণ বোঝাপড়া, চাইকি 
সন্ধিসৱে আবদ্ধ হয়; কিন্তু 


ও জেদের ওপর বেশী চাপ দেওয়া 
চলবেনা; মুজিবরের নেতৃত্বে অন্দ- 


সরকার এঁ-গোষ্ঠা বরদাস্ত করতে 
চাইবে না; সুতরাং খোঁজ পড়েছে, 
পূর্ববঙ্গের উদীয়মান মধ্যবিভশ্রেণী 


বর্গের মধ্যে শ্রেণাচাঁরত এক হওয়া 
সত্বেও একটা সংঘর্ষ বেধে যাওয়া 
{বচনৰ নয়। সে অবস্থায় দুই 
বাংলায়ই তাঁৱ সঙ্কট দেখা দেবে। 
ভারতের শাসকমহলে আতঙ্কের 
উৎস এখানে। সম্প্রাতি ক্রোপের 
‘শেষাংশ ৬ত্ঠ পৃহ্ঠায়) 





' সতেরো বছর থেকে 


পপ 
পু হয় ৪. 


সি 


জাতীয় গ্রন্থাগারে স্বজন পোষণ 0) = 


জাতয় গল্থাগারে প্রচালত 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 'গয়ে কর্তৃ- 
7 পক্ষ ক্সের সীমা অনেক ক্ষেত্রে 
লঙ্ঘন করেছেন। ফলে গ্রন্থাগ্নরে 
সরব করে 
তোতাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বয়স্ক 
প্রার্থীদের চাকুরী হতে দেখা গ্নেছে। 


‘Appointment should go to 
the most  meritorious’— 


নিয়মের . 
সুযোগ 'নয়ে কর্তৃপক্ষ নাক 
অনেক ক্ষেত্রেই এই বাঁতিক্রম করে 
থাকেন। আবার এই নিয়মেরও 
ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেতে দেখা 
- যায়। উদাহরণ ডিসপ্লে এযাসষ্ট্যন্ট 
. পদে নিয়োগ হয়েছে কেরাণণ পদ 
থেকে প্রমোশনের মাধ্যমে! এই 


' পদের বেতনক্রম একশ তারশ-_. 


তিনশ টাকা। “ধ্যান প্রমোশন 
পেয়েছেন তান একজন ম্যাট্র- 
কুলেট। প্রকৃতপক্ষে এই পদটিতে 
অনেকের মতে পশ করা আঁট্ট- 
দের প্রাতযোগিতার মাধ্যমে সরাসার 
নিয়োগ হওয়া উঁচিত। যান এই 
পদে বহাল" হয়েছেন তাঁকে কর্ত- 
পক্ষ একাঁট টাইপ-তিন সরকারী 


কোয়ার্টারও (যা সাধারণ নিয়ম 


র্যবহারের ২ 


‘Appointment should go to 
the most meritorious’ 


নিয়মের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তাদের . 


গ্রাজুয়েট আপনজনদের এই পদে 
বিনা ক্লেশে নিয়োগ করেন। আপন 
জন হিসেবে যে সকল গ্রাজুয়েটদের 
এই পদে সরাসাঁর ভাবে নিনষ্্ত, 
করা হয় তাদের মধ্যে' অনেকে 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ' সার্ট ীফকেট 
হোল্ডার অথবা গ্রন্থাগার শীবজ্ঞানে 
ডিগ্রী পরাঁক্ষা দিয়ে -পরাক্ষার ফল 


রি (পঞ্চম পৃহ্ঠার পর) 


আন্দোলনের অংশীদার তারক 
আলী কলকাতায় এসে যে বন্তব্য 
জাহির করে গেছেন দেই বাংলা 
এক হয়ে সাম্যবাদী বাঞ্গলার উদ্ভব 
সম্ভাবনার) তা সুদূরপরাহত 
হলেও দিল্লীর এ মহল আরও 
দিশাহারা, আরও ক্ষমতা পিপাসু 
হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই 
" স্বরাষ্ট্র মল্কের কেস পন্থ 
মহাশয় মন্তব্য কেবল নর, হদকুম- 
ফর্মান দিয়েছেন নিরাপত্তা আই- 
নেরপপুরষ প্রয়োগ সম্বন্ধে। “ক 
- ভাবে আমরা এটাকে এই ' বিশেষ 
পাঁরাস্থীততে কাজে লাগাব সে 
সম্পর্কে আমাদের মনে যা আছে, 
তা আমরা ভাঙ্গবোনা।” | 
পশ্চিম বাংলার িপশীড়ত 
জনগণ জানে, কি সে গোপন ৮ 
অভিসন্ধি যা দিল্লীর মসনদ অন্ত- 
রালে 'নময়মান। বেআইনী 
_ আইনের বলাৎকার কেবল নয়, 
ভান্ডার বেধড়ক প্রয়োগ পাঁশ্চম 
বাংলায় আসন্স। অবশ্য, তরুণ 
সম্প্রদায়কে পঁলশ, সি আর পি 

= ধমলিটরেশের যৌথ তাণ্ডবে 


নিঃশেষ করে ফেলতে পারলে 
পশ্চিম বাংলায় মহণরহপ্রমাণ 
বেকার সমস্যার এক ক্রুর সমাধান 
হবে। কিন্তু সে রকম পাঁরণামে 
পেীছতে . পাঁশচমবজ্গস্থ ইশ্ডিকেট 
কংগ্রেসের যূবশাখার কর্মীরা ক 


“করবেনঃ তাঁরা ক ভুলে গেছেন, 


নিদারুণভাবে ঘনায়মান অর্থনৌতিক 
সঙ্কট নিরসনের উদ্দেশ্যে ইস্পাত- 
মন্ত ব্যান্তমালিকানাধীন ক্ষেত্রে 
যতই ইস্পাত উৎপাদনের লাইসেন্স 
বিতরণ করুন না কেন, তাতে 
পশ্চিম বাঞ্গলার কপাল খুলছে 
না; এবং উপার্জনহণীন, বাণীহণীন, 
আধিকারবার্জত মান্দষ থেকে মানব- 


কের পর্যায়ে অবনমিত বাঞ্গলার, 


যৌবন যাঁদ দমন্রে চরম খেসারৎ 
দিতে দিতে মৃত্যপর্ষায়ে পেশছয়, 

তাহলে“ কংগ্রেসীদের ভাই বোন, 
বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব কেউই 
রক্ষা পাবে নাঃ তখন কজন দাস- 


লতা করবার জন্য? 


EEE ETE Ht 
প্রবেশ করার সুযোগ পান। এতে 
লাভ হচ্ছে এই যে ভাবষ্যতে 


- জ্যনয়র টেকনিক্যাল গশ্যাসিষ্ট্যান্ট 


পদ খালি হলে' অথবা সৃষ্টি করে 


" অনেক 'িভাগনীয় যোগ্য প্রার্থনদের 


অতিক্রম করিয়ে প্রমোশন দেওয়া 
হয়। আর-যারা গ্রল্থাগার বিজ্ঞানে 


ডিগ্রী কোর্স পড়বার , সুযোগ “ 


পাচ্ছেন না তাদের গ্রল্থাগারের জন্য 
নির্ধাপ্িত কোটার বিশ্বাবদ্যালয়ে 
ডেপটেশনে পড়তে পাঠানো হয়। 
ডিগ্রী কোর্স শেষ হয়ে যাবার পর 


তাদের প্রফেসনাল পদে তুলে নেওয়া 


হয় অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মী- 
দের 'সনিয়ারাটি সংক্রান্ত, দাবী- 
দাওয়া অগ্রাহ্য করে। 

গত পাঁচই মে ১৯৭১ তারিখে 
জাতাঁয় গ্রন্থগ:রে প্রায় একশ দশ 


* জন কর্মী নিয়োগ করা হয়। সরা- 


সার পথে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাভ- 


উইং কাঁমাটি বলেছেন_ 

“The policy of promotions and 
direct recruitment should be 
reviewed in sucha manner 
that the National Library 
Should have highly qualified 


staff academically and profe- 
ssionally—nothing short of 
the best available”. 

শ্রীব এস. কেশবন 'রভিউইং 
কাঁমাটিতে থাকা কালীন অবস্থায় 
এই' বন্তব্য সমর্থন করোছলেন। 
কিন্তু 'পাঁচই মে তারিখে ডিপার্ট- 
মেন্টাল প্রমোশন কাঁমাঁটর চেয়ার- 
ম্যান 'হসেবে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে 
এঁ নিয়মের প্রবর্তন করেন 'ন। 
উদাহরণ নয়টি টেকানিক্যাল, এ্যাঁস- 


_. স্টান্ট সরাসার ভাবে কম নয়ো- 


গের ঘটনাবলশ। এর মধ্যে বিশেষ 


উল্লেখ্য শ্রীমতী উমা বোস এবং - 


শ্রীমতী তানমা সরকারের নিয়োগ 
শোনা যায় দুজনেই নিয়োগের 
ব্যাপারে প্রভাবশালশী ব্যান্তদের 
সহায়তা প্রাপ্ত। প্রথমজন নাকি 
জার্তীয় গ্রল্থাগারের জনৈক প্রান্তন 
আঁফসারের আত্মীয়া। দুজনেই 
গ্রাজুয়েট এবং গ্রল্থগার বিজ্ঞানে 
ভিগ্লোমা হোল্ডার। গান্ধশ, সৌন্ট- 
নারী 'ববাঁলওগ্রাফকী প্রজেক্টে 
(একটি অত্যন্ত অস্থায়ী সংস্থা) 
এরা দুজনেই -কিছনাদন যাবৎ 
কাজ করেছিলেন। গান্ধী সোন্টিনারী 
ববালওগ্রাফ' প্রজেক্ট কোন গ্রল্থা- 
গার নয়! এই প্রজেষ্ট জন্মলাভ 
করার পর জাতীর গ্রন্থাগার ভব- 


Bly ব্যবস্থা হয়েছিল।, 


কলকাতার গান্ধী: সৌন্টনারণ 


-বিবাঁলওগ্রাফণ প্রজেক্টে কাজ করা- নিয়েছেন 


অবস্থায় শ্রীমতী উমা 
উস তাঁনমা সরকার 
জাতীয় গ্রন্থাগারের চাকরীতে 
প্রভাবশালী ব্যান্তদের মাধ্যমে 
প্রবেশ করার চেষ্টা করেন ১১৬৯, 
সালে। তার ফলে কমশীসংস্থা 
তেইশে মে ১৯৬৯ তাঁরখে একট 


বিবাহিতা জীবনে কলকাতা ছেড়ে 
বাইরে চাকরী করতে _যাওয়া তার 
পক্ষে সম্ভব নয় বলেই ‘তান দিল্লী 
যেতে পারেন নি। জাতীয় গ্রন্থা- 
গার কর্তৃপক্ষও জানতেন যে তার 


দপণি ॥ শুক্রবার ২রা জলাই ১৯৭১ 


হওয়ার সর্তও তারা নাক মেনে 
কাগজ কলমে। আসলে 
তারা জানেন জাতী গ্রন্থগার কল- 
কাতা ছেড়ে বাবে না। সুতরাং 
তাদের যাবারও প্রশ্ন ওঠে না। 
কোন ভাল গ্রন্থাগারে দুবছরের " 
কাজের আভজ্ঞতা জাতীয় গ্রল্থা- 
গারের টেকানক্যাল আ্াঁসিষ্ট্ান্ট 
পদে নিয়োগ হবার জন্য যোগ্যতা 
হিসেবে আবশ্যক। 'ঁকচ্ছু শ্রীমতশ 
সরকার এবং কুমারী বোসের এই 
আবাশ্যক অভিজ্ঞতার পরিচয় নেই। 
এদের নিয়োগের ফলে জাতীয় 
গ্রন্থাগারে যে সকল গ্র্যাজয়েট এবং 
এম এ পাশ সুদক্ষ কর্মগণ গ্রল্থা- 
গার- বিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়ে বহুদিন 


" যাবৎ নিম্নপদে কাজ করতে বাধ্য 


ব্যর্থ হবে। এইরুপে একটি নতুন 
পারাস্থাত সৃষ্টি হওয়ায় কেন্দ্রীয়. 
চীফ লেবার কাঁমশনারের সঙ্গে 


সেশন দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত 
বয়স সীমার মধ্যে উচ্চতর শশিক্ষা- 
গত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের 
অগ্রাধিকার অনেক ক্ষেত্রে নাকচ করে 
নাকি এরূপ করা 'হয়েছে। জাতীয় 
গ্রল্থাগারের কর্মীসংস্থা কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর নিট সাম্প্রাতক ঘটনা- 
বলার নিষ্ঠুর চিত্র ভুলে ধরেছেন। 
ভাঁবষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল 
দনাঁত দূর করবার জন্য কি ৯ 
করেন সেদিকে সকলের লক্ষ্য 





পক্ষে দিল্লশ রা অন্যত্র চাকরীর জন্য প্রতাল ছাপার জন্য 


যাওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রীমতী 
সরকারের প্রয়োজন জাতীয় গ্রল্থা- 
গারেই একটি চাকরাঁর। . কুমারী 


- বোস এবং শ্রীমতী সরকার জাতীয় 


গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য কোন সরকারাঁ 
গ্রল্থাগারে চাকরীর ব্যাপারে মোঁরট 
প্রদর্শন করতে পারেন নি। জাতীয় 
টি 
যায়ী (কর্তৃপক্ষ তাদের 

দেওয়ায়?) মোর ৯ 
বলে সিলেকসন পেতে তাদের অস - 
বাধা হবে না এই সত্য উপলাব্ধ 


চাকরী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। 


নয়মান্ুসারে বাইরে বদলী 


মডার্ণ হিয়া 
গেম 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাতা-১৩:. | 





নকশালী 


FOE খুনোখ্যানর রাজনশীতিতে জর্জ- 
{রত পশ্চিমবঙ্গে দিকছনাদন পূর্বে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীআঁজত বিশ্বাস 
আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর 
শোনা গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ- 
নৈতিক নেতৃবৃন্দের নাক খানিকটা 
টনক নড়েছে॥ " 

এ রকম বহ্দ নৃশংস হত্যা 
কাণ্ডের মূল কোনাঁদন খুজে পেলে 
হয়ত দেখা যাবে সেগুলো তথাকথিত 
রাজনোতিক হত্যা হয়েও রাজনোৌতিক 
নয় কিংবা 'সংকশর্ণ রাজনরশীত অথবা 
দল্সীয় দ্বার্থাসাদ্খর অথবা ব্যান্তগত 
স্বার্থ চাঁরতার্থ করার নশীত মাত্র! 
"আজ পাঁশ্চমবঙ্গে এই নাতির প্রসার 
ঘটেছে ভয়াবহ ভাবে। এখন দেখা 
বাক, নকশাল বিপ্লবের সঙ্গে এই 
নীতির যোগ কতটুকু ॥ আমার বিশ্বাস, 
একমাত্র নিজেদের নামটুকু যথেচ্ছ 
ভাবে ব্যবহাব করবার সুযোগ দেওয়া 
ছাড়া আর 'বশেষ কোন যোগ নেহী। 
'নকশালশী সংগঠন এ রাজ্যে আজ 
ভাঙ্গনের মুখে । কেন এ 'বশবাস সেই 
কথা বলবার জন্যই এই প্রবন্ধের 
অবতারণা । ' 

তথাকথিত  নকশাল-নামধারী 
সমাজাবরোধীদের আমি কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করেছি। 

(এক) দেশে কোনরকম বামপন্থী 
গণ-আল্দোলন যাতে মাতা চাড়া দিয়ে 
উঠতে না পারে সেজন্য যেসব 
সমাজাবরোধীদের 'দয়ে মোটা অর্থের 
বাঁনময়ে রাজনোতিক খনন করানো 
হয়ে থাকে॥ এরা পেশাদার খুনী 
এবং দত্ত । কাজটা তারা করে নক- 
শাল বপ্লবীদের নাম নিয়ে এবং 
খুনের দায় বা দোষটা চাপানোর 
চেষ্টা হর্ন সি পি এমএর উপরে। 
রাজ্যের বৃহত্তম এই বামপন্থী সংগ- 
ঠনাটকে চূর্ণ করা অথবা তাকে ক্ষম- 
তায় আসতে না দেবার জন্য জনসাধা- 
রণকে বিল্রান্ত করাই এসব খুনের 
একমাত্র লক্ষ্য॥ উদ্দেশ্য সফল না হলে 
এসব রাজনোতিক খুন নকশালদের 
নামেই থেকে যায়? উদাহরণ, শ্রীহেমন্ত 
বসু, শ্রীদেবদত্ত মন্ডল, শ্রীপীষফ্ষ 
ঘোষ। পুশ এদের ধরবার চেষ্টাও 
করে না। 

(দুই) পাড়ার মদ্তান কিশোর ও 
ফুবক। যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে 
থাকেন . পাড়ার বা এলাকার প্রাত- 
পাত্তশালী রাজনোৌতিক নেতারা । এরা 
নকশাল 'বিশ্লবীদের নামাবলী গায়ে 
এ'টে ছিনতাই, গরদণ্ডামি, রাহাজান 
ট্রাম-বাস. পোড়ানো প্রভাত নানারকম 
অপরাধমূলক কাজ করে থাকে! 
কথায় কথায় ছোরা চালায়, পাইপ- 
গান বার করে ভয় দেখায়। তবে এরা 
পাডার বা এলাকার বাইরে গিয়ে 
সাধারণতঃ কিছু করে না। দাঁরদ্য, 
গৃহের অবহেলা, অফুরন্ত সময় ও 
শুন্য মাস্ত্ক এদের চাঁরর ছন্নছাড়া 
করে গড়ে তুলেছে নেতারা তার 
পুরো সুযোগ নিয়ে থাকেন! তাঁরা 
এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নির্বাচনে 
জেতবার এবং পাড়ার বা এলাকার 
অন্য রাজনোতিক দলের প্রভাব বিনষ্ট 
করবার জন্য। বিশেষ বিশেষ কাজ 
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বিপ্রব ও পশ্চিমবঙ্গ 


বন্থমিতা সেন 


আরও 'ঁকছুাঁদন টিকে থাকবেও। 

পশ্চিমবঙ্গ ডূবেছে কিংবা 
ডুবতে 'বসেছে-হতাশাবাদীদের এ- 
ধরণের উদ্ভিকে প্রশ্রয় না দিয়েও বলা 


যায় 
হাসিল কববার জন্য এরা নেতাদের হলে প্দলশ কাউকে সি পি এম সাঁতাই বড় ভয়ানক। 


কাছ থেকে চাঁদা বা অন্য কোন নামে 
আঁর্থক সাহায্য এবং নিরাপত্তার 
প্রতিশ্রুতি পায় ॥ পুলিশ এদেরও ধরে 
না, কারণ তারা জানে ধরে লাভ নেই। 

(তিন), রাজনোৌতক নেতাদের 


পোষা পেশাদার অপরাধী বা গুণ্ডা! 


প্রায় সব দলেরই নেতারা আজকাল 
{কিছু কিছু গুস্ডা পোষেন নিজের 
নিরাপত্তার তাঁগদে এবং রাজনোৌতিক 
প্রাতপক্ষকে জব্দ করবার জন্য। এরা 
দাগ এবং সবরকম অপরাধমূলক 
কাজে অভ্যন্ত। এদের দিয়ে খনন 
থেকে সবরকম কাজই হাসিল করানো 
যায় টাকা ও নিরাপত্তার 'বানময়ে। 
এক শ্রেণীর পাশের সঙ্গে এদের 
সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ভ। দেশে নকশাল 
আন্দোলন বেড়ে ওঠার , সঞ্গে সঙ্গে 
এরাও নকশালদের নাম নিয়ে নিজে- 
দের এধং নেতাদের দ্বা্থীসা্মি 
করছে। - 
(চার) কিছ; বিভ্রান্ত স্বরপ- 
মেধার তরুণ ও িশোর। পরীক্ষার 


পা 


হলে গোলমাল বাধানো, টোবিল- 


চেয়ার বেণ্ড ভাঙ্গা, গার্ডদের লাঁগ্ছত 
করা 'িংবা আরও বড় রকমের কোন 
গোলমাল বা 'বশৃংখলায় মদত দেওযা 
প্রভাত কাজগুলো এরা সমাধা করে! 
এরা কথণে' নকশাল. কখনো স ?প 
এম, কখনো এফ পি কখনো বি দি 


কখনো বা আর 'স--সব দলেই 


আছে! তবে এদের কাজের জন্য এরা 
কারো কাছ থেকে টাকা পায় না। 
বিশেষ কোন - রাজনৌতিক দল এদের 
পন্ঠপোষকতাও করে না! 
(পাঁচ) একদল "শিক্ষিত বেকার 
তর্ণ। এরা মাঁসক বেতনের চদান্তিতে 
কিংবা আর্ক লাভের বখরাতে 
অনেক রকম কাজ করে থাকে। 
কখনো সি পি এম কখনো বা অন্য 
কোন রাজনোৌতক দলের ছাপ গ্ৰায়ে 
নিয়ে তাদের পোস্টার বা প্রতীক চহ 
ব্যবহার করে তথাকথিত নেতার ব্যান্ত- 
গত স্বার্থ সিদ্ধ করে থাকে! প্দালশ 
এদের অপকর্মের সুযোগ পুর্ণ 
মাত্রায় গ্রহণ করে বামপন্থী দল- 
গুলোকে হয়রান করবার জন্য।- 
(ছয়) রাজনৈঁতক দলগুলোর 
জঙ্গী ক্যাভাররা। এদের সব সম- 
যেই লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক প্রাঁত- 
পক্ষ। এই ক্যাডারের দলে দুই এবং 
চার নম্বরের (পর্বে ভীল্লাখত) তরুণ 
ও িকশোররা আছে, আছে বিশেষ 
রাজনৌতিক মতবাদে বিশ্বাসী ও 
অনুবাগদী তরুণরাও। জঙ্গগ ক্যাডার 
সুইসাইড স্কোয়াড প্রভৃতি তৈরণ 
করেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী বাম 
ও আঁতবাম পন্থী দলগুলো। রাজ- 
নৌতিক নেতারা এদের অস্ত শিক্ষায় 
ও ব্যবহারে সুশিক্ষিত এবং সনদক্ষ 
করে তোলেন! খুনোখননির রাজ- 
নপাঁত যত বেড়ে চলেছে এই সব 
সশস্র জঞ্গণ ক্যাডারদের প্রয়োজ- 
নাঁয়তাও ততই বেড়ে বাচ্ছে। এক- 
দলের ক্যাডারদের সঙ্গে অন্যদলের 
ক্যাডারদের সংঘর্ষ উপস্থিত -হলে 
এবং সংঘর্ষে তারা আহত বা নিহত 


'সমর্থক কাউকে ফরোয়ার্ড ব্লক 
কাউকে বা নকশাল বলে চালান 
দেয়! কিন্তু কলকাতার কুমোরটুলী, 
বেলেঘাটা, পাইকপাড়া কিংবা 
জোড়াবাগানে (স পি এম এলাকা 
বাদে) যারা নকশাল ভেক ধরে থাকে 
এবং দস পি এম-এর সঙ্গে সংঘর্ষে 
অংশগ্রহণ করে থাকে তারা ক সবাই 
সাঁত্াই নকশাল? 

নামের সর্বগ্রাসী অপ্র- 
{তহত প্রভাবের জন্য সাধারণ মানু- 


'ষের এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে হয়ে 


থাকে যে নকশালরা আসলে সরকা- 
রের পোষা গুণ্ডা ছাড়া আর 'কছু 


প্র্কাশ্যে গাল করে মারে_তারাই বা 
কারা? 

প্রকৃত নকশাল বস্লবী একদল 
তরুণ পাশ্চমবঞ্গে ছিল। এরা 
সংখ্যায় কয়েক হাজার হবে হয়ত। 
সংখ্যায় কম হলেও এদের সংগঠন 
অত্যন্ত শান্তশালী ছিল। 

তাদের অনেকেই বাভন্ন সময়ে 
বিভন্ন আন্দোলনে অন্যান্য রাজ- 
নৈতিক দলের হাতে অথবা পর্লশের 
গীলতে নিহত। ববাভম্ন জেলেও 
সংখ্যায় বেশ িছ7 আটক হয়ে 'আছে। 
মাঝে মাঝে পারকজ্পনা মাফিক 
তাদের জেলের মধ্যে পিটিয়ে মারা 
হায়। এদের উপর বিন্দুমাত্র দরদ বা 
মমতা নেই: সরকারের বা পুলিশের । 
কারণ এদের নিজেদের ইচ্ছামত পাঁর- 
চালনা করতে পারেন না তাঁরা। 
কিছু নিহত, কিছু জেলে আর 


কিছু খুব সম্ভব এখন পূর্ববাংলায়, 


মুন্তিযোদ্ধাদের পাশে। 

আমার তাই জানতে ইচ্ছে করে, 
“নকশাল 'বি্লবের” তাণ্ডবে ছেয়ে 
যাওয়া এই পশ্চিমব্গে প্রকৃত 
নকশাল এখন সংখ্যায় ঠিক কত? 
এবং তাদের কতঙ্জনই বা কারার্দ্ধ 
আর কতজন বাইরে? বেশ কিছু 
সমাজাবরোধী এদলেও অন:প্রবেশ 
করেছে এবং তখন থেকেই সরু 
হয়েছে দলের ভাঙুন--তাই সাঁঠক 
সংখ্যাটা জানতে ইচ্ছে করে? সংখ্যাটা 


ছোট্র একটি উদাহরণ 'দিই। 
আমি যেখানে থাক সে অণ্চলের 
আনুমানিক তন হার্জার ভোটার 
অধ্যধত একটি এলাকা বা গ্রাম প্রায় 
আমাদের চোখের উপরেই একটু 
একট: করে সমাজ বরোধাঁদের মাখ- 
ড়ায় পরিণত হয়েছে। ' মাঝখানে হঠাৎ 
শোনা গেল, “পকিং রেডিও” এই 
অণ্চলাটকে (যাকে আমরা সমাজ 
' বিরোধীদের আভ্ডাখানা বলে জানি) 
“মন্ত অগ্চল” বলে ঘোষণা করেছে। 
অথচ প্রকৃত মুন্তঅণ্চল বলতে যা 
বোঝায় তার বিন্দুমাত্র নিদর্শন এর 
কোথাও নেই। তাই সন্দেহ হয়, 
রেডিও বার্তা কি সাঁত্য 'পাঁকং-এর 
কিংবা এই দেশেরই কোথাও থেকে 
এসব বাতা রেডিও মারফৎ 'পাঁকং- 
এর নামে প্রচার করা হয়ে থাকে? 


প্রায় সর্বত্র ছাড়িয়ে আছে। এসব 
মুক্ত অঞ্চল তৈরী হয় এ ভাবে_-॥ 

প্রথমে বাইরের কিছু লোক 
স্থানীর সমাজ রোধ অথবা উচ্ছ্‌- 
খল তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে। মুস্ত অঞ্চলে তাদের আনাগোনা 
চলতে থাকে। বেশ কৈছ স্থানীয় 
কিশোর এবং তরুণ (রাজনীতির 


সঙ্গে যাদের কোনদিন কোনরকম ' 


সংশ্রব ছিল না) হঠাৎ নকশালশ 
শ্লোগান ভন্ত হয়ে ওঠে। রাতারাতি 
পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায় চাঁর- 
দিক। দদুক্ত অণ্চল”কে ঘাঁট করে 
সুরু হয় রাজনৌতক ও সাংস্কৃতিক 
“বগ্লব”। এদিকে মত্ত অঞ্চলের 
অধিবাস'ঁদের প্রাণ কল্ঠাগত হয়ে ওঠে 
একদিকে তথাকাঁথত বিপ্লবীদের 
দাপটে (যার মধ্যে তাদের পাড়ার 
ছেলেরা এমন কি হয়ত ঘরের ছেলে- 
রাও আর বাদ নেই!) অন্যাদকে 
প্ুলশ সি আর পি, "লটারির 
অহেতুক হয্রান আর অত্যা্খরে। 
কিন্তু আশ্চর্য এই, অপরাধীরা কোন 
. ক্ষেত্রেই ধরা. পড়ে না। যত সংগো- 
পনেই খানাতল্লাস অথবা ধরপাকড়ের 
ব্যবস্থা হোক, কি করে যেন তা 
আগেই অপরাধীদের কানে পেশছে. 
যায়। এমন ক কারফিউ জারণ 


Introduction : 


ছু পাত ॥ 


হার একাঁদন আগেই তারা এলাকা 
ছেড়ে 'দব্যি 'সরে পড়ে। ভোগ আর 
হয়রান যাক হয় তা সাধারণ 
নিরীহ মানুষদের। অন্ততঃ অ.মার 
কথিত মৃস্ত অঞ্চলে এইসব কাণ্ডকার- 
খানা হামেশাই দেখাঁছ ৷ 

ভালোকরে খোঁজ নিলে দেখা 
যাবে এইসব সমাজাবরোধী তথা- 
কাঁথত বিপ্লবাঁরা কোথাও 'বশেষ 
বিশেষ রাজনৌতক দলের প্রভাবিত 
কোথাও বা খোদ সরকার প্রভাবত। 
এরা নকশাল নয়, কোনাঁদন ছল না, 
কখনো হবেও না। 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক 
দলের নেতৃবৃন্দের তাই আজ একাল্ত 
প্রয়োজন দড়প্রাতজ্ঞ হয়ে নিজে 
দের দলে অনপ্রীবষ্ট দমাজাবরো- 
ধাঁদের নিচ্কাশন করা, পারস্পরিক 
নিরাপত্তার প্রীতশ্রাততে জঙ্গৰ 
ক্যাডারদের সংযত করা এবং রাজ্যের 
বামপন্থী আন্দোলন দমন কিংবা 
চূর্ণ করার জন্য কেন্দ্রের হান পন্থা 
অবলম্বনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে 
সোচ্চার প্রাত্বাদে মুখর হওয়া 
(রাজ্যের প্রান্তন কোয়ালিশন সরকা- 


' রের অন্যতম শাঁরক নবকংগ্রেসও তার 


মধ্যে থাকবেন) নচেৎ পাশ্চম- 
বঙ্গকে রাহদমুস্ত করা কোন ক্রমেই 
সম্ভব হবে না। আর এটা যাঁদ 


রাজ্যে সফল হবে না। অবশ্য এটা 
(করতে গেলে আরও কিছু রাজ- 
নৌতিক খুনের জন্য এ রাজ্যের 
নেতাদের তৈরী থাকতে হবে। সে 
ঝুঁকিও তাঁদের নিতে হবে নতুবা 
আগে পিছে প্দলশ প্রহরায় থেকে 
জনসাধারণকে রাজনোৌতক নেতৃত্ব 
দেওয়ার মত দ:ঃসহ, হাস্যকর ও 
দৃচ্টকট; অবস্থার হাত থেকে তাঁরা 
কোনদিনই নিজেদের মূত্ত করতে 
পারবেন না। কোন কাজের কাজই 
করতে পারবেন না। 
নকশাল আন্দোলন সম্পর্কেও 
বলার কথা অনেক আছে। তবে সব 
কথা বলার আঁধকারী' আম নই। 
যেটুকু পাঁর তাই বলাছ। একদল 
আদর্শবাদী তরুণ একাঁদন এ্বন্দু- 
কের নলই রাজনোতক ক্ষমতার 
(শেষাংশ অষ্টম পজ্ঠায়) 


With a view to serve ever SE Indian, Industries, 
0] 


we offer to our industrial and, 


Mestic consumers 


‘BIDYUT’ brand, trouble free, quality “Heat Seali 

Machine” for Alkathene, cellophane, aluminium foi 

wexed and paraffin laminated papers and all other mate- 
‘ rials which are capable of being thermally sealed. 


UP TO DATE HEAT SEALER . 


‘The ‘BIDYUT” hand set heat sealer is elegan 


t in 


appearance and handy to use. Suitable for A.C./D.C. 
current. It is portable to enable it to be carried to 
where it is to be used. It is engineered for effective 


and efficient seali 
wieldy because of 


of packets or bags which are un. 
eir weight or dimensions and for 


sealing long joints and seams. 


Manufactured by BIDYUT ELECTRONICS. 


Marketed by ANBI TRADING COMPANY 
61, MOTT LANE, Isr FLOOR, CALCUTTA-I1S 
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১৮৭৭ সনে মার্ক বিজ্ঞান 


টি 


শ্রীসামাজিক 
ধন্মিতি সেতের : গায়ে মোম 


য়ন রেকর্ড ৪ ভারতীয় মী 


যায় না! ১৮১৮ সন নাগাদ [তানি 


টমাস আলভা, এডিসন যখন, লাগিয়ে তার উপরে স্বরকণ্পন এডসনের ঠবকীয় রেকাঁড*ং 


ফোনোগ্রাফ যন্ত্র আরজ্কার করেন 
তখন রবীন্দ্রনাথের -বয়স মাত 
ষোল বছর হলেও 
ছিসেবে তার মধ্যেই তান পার- 


" তখন তার বয়স মান চোদ্দ। ১৮৭৭ 


এর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


'“শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা” এবং 
“তোমার তরে মা সপন; এ' দেহ৮। , 


পরবর্তী গান দুটির সুরকার 
তিনিই তবে জ্যোতীরন্দ্রনাথের 
প্রভাব থাকা সম্ভব! : 
১৮৮১ সালে, রবীন্দ্রনাথের 
 “বাজ্মীকি প্রাতভা” রচনার -বছরে, - 
এঁডসনের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের . 


- উন্নটতসাধন করেন বেল ও টেন্টার 


রেক করা হত। ১৮৭১-৮০, 
সনে প্রথম লন্ডন বাসকালে 


রবীন্দ্রনাথ শুনোছলেন ' তবে 
তখনকার আঁদম রেকর্ড সংগীত 
তাঁর খুব ভাল, লেগেছিল মনে হয় 
না। তখন তান স্বরালপিকরা 


পাশ্চাত্য সংগীত নয় মন্ত। 


বাল্মীকি প্রাতভা- এবং কালমৃগয়ার 


'ন্রটা কলকাতায়, আনিয়ে তার 
সাহায্যে মোম লাগানো চোঙা 


গীতকার রেকর্ড করা পাশ্চাত্য সংগীত রেকর্ড তৈরী করে ব্যবসা স্যর: 


করে দেন। এগুলোকে বলা হত 
cylindrical, wax record এবং 


এই পর্যায়ে ১৮১৮ থেকে ১৯০২-, 


“এর মধ্যে রবীন্দ্ুনাথের বারোটি 
গান ও আবৃর্ত রেকর্ড করে 
বাজারে ছাড়া হয়। | 

৯১৮৮৮ সালে (মায়ার খেলা 
রচনা ও অঁভনয়ের বছর) ঞাঁমল 
বোল‘নার এবং ফ্রিডারশ গীস্‌ঁ 
চাকাঁত বা ডদ্ক রেকর্ড তৈরীর 


-নীর প্রতীক হয়। এদেশে সংগীত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা জ;লাই ১৯৭১ 


[ঠিক কাছাকাছি সময়েই British 
Talking Machine company 
নামে একটি প্রাতষ্ঠান এদেশে 
রেকর্ড ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে। 
এটিই পরে গ্রামোফোন কোম্পা- 


নীতে রূপান্তারত হয়। 0, করে বাজারে ছেড়ে গ্রামোফোন" 
Talking Machine Company’র কোম্প্ানীকে ' ভাঁবয়ে তুললেন 
কোন প্রতাঁক ছিল না। প্রথম দিকে j 


গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতীক 
ছিল GeminiTwin। পরবতশি- 
কালে, খুব সম্ভবত, ৯১০৭ সালে, - 
কুকুরের ছাঁব গ্রামাফোন কোম্পা- 


রেকর্ডের ব্যবসায়ে, একটি 
কিল _:কেল্পালা বে এব: 


আশ্চর্য ঘটনা নয়। 


ছিলেন অন্য ধাতুতে "গড়া বাঙালণ। . 
তান ভিস্ক রেকর্ড তোর. করার সাম্রাজ্যক 


পদ্ধাত বের করেন এবং ১৯০২ 
মোহন বস; রবীন্দ্রনাপ্রের স্বসমাজের .সনে ভারতে এসে গ্রহর জান; 
এবং বন্ধ; লোক ছিলেন।” তখন- . মাঁলকা জান ইত্যাঁদ ' ভারতীয় 
কার বাঞ্গালী সমাজে এমন এক- গাইয়ে বাঁজিয়েদের গান বাজনা 
জন স্বাধীনচেতা এবং উচ্চাকাঙ্ধী রেকর্ড করে 'নিয়ে ধান এবং হ্যানো- 


ষল্ল আমদানির চেম্টা করতে থাক- 
লেন। 


বাজান যেত। ধ্বান গ্রহণ, ব্যবস্থা- 
রও অনেক উন্নাত হয়েছিল। কিন্তু 


নাঁমে দুই তরুণ বিজ্ঞান্নী। ধাতু-. উদ্যোগী পুরুষের কথা_ ভাবা ভার থেকে ছাপিয়ে এখানে পাঠান। স্বাভাবক কারণেই তিনি সরকারী 


. ' নকশালী বিপ্রব 


(সপ্তম পম্ঠোর পর) . 


উৎস” এই তর্থে ?বশ্রাসী হয়ে এ পথে 
তাঁরা মনে প্রাণে 


ছাড়া আর 'সবাই সংশোধনবাদশ এবং 
প্রতিক্রিয়াশশল। সে হিসাবে রাশিয়া 


আমোরকা থেকে সরু করে 'ভারত- 
বর্ষের কংগ্রেস, সি পি এম, সি ?প 
আই 'সকলেই এদের কাছে পাঁরতাজ্য। 
সিরিয় 


ARE 


HYGIENICALLY BLEACHED $ 
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যে যত পড়ে সে ততবড় মূর্খ হয়” 
এই “সাংস্কৃতিক বিপ্লব”-এর আদ- bh 
শেঁও এরা -বিশ্বাসণ- হয়োছলেন। দাঁড়িয়েছে? ফলটা দাঁড়িয়েছে এই যে, 
এইসুব বিশ্বাসে বিশ্বাসী. হয়ে উপারউন্ত নশীতিগনালর একটাও আজ 
পি এই কালী ঘারে আর এদের নিজস্ব নীতি নেই। 
ছেন £ । -এদের নামে এ শবগ্লব আজ সর্ব- 
কে) খাতার নত প্রবর্তন। স্তরে সর্বদলে ছাড়িয়ে গেছে এবং 
- (খ) মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে 'সমাজবিরোধী ও স্ুযোগসম্ধানীদের 
শক্তিশালশ ঘাঁটি স্থাপনের চেণ্টা। : হাতে পড়ে তা চূড়ান্ত বিকৃত রূপ 
গৈ) পাঁশ্চমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ধারণ করেছে। 
বানচাল করে দৈবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা-- _ -কে) ব্যন্তি হত্যার নাতির বাঁল 
য়তনগুল প্দাঁড়য়ে অথবা ব্ধিক্ত, হচ্ছে সমাজের নীচ্তরের এবং খেটে 
করে দেওয়ার চেষ্টা ॥ - খাওয়া নিরাপত্তাবহীন সাধারণ 
বে) পুরাতন বুর্জোয়া শিক্ষা : মানুষ। শ্রেণাশত্ৰব খতমের নামে বেছে 
ও সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ -করতে-গিয়ে নেওয়া হচ্ছে ব্যান্ত শত্রুদের শোষক 
বামপন্থী দবস্লবীরা যাকে বলেন, গোষ্ঠার ীকংবা প্রতিক্রিয়াশীল 
“ৰেন ওয়াশ” করা_ পাণ্চমবঞ্চের আমলাতল্মের একি আমলার কিংবা 


5৬5৪ BODY 
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কোটিপাঁত সওদাগরের কেশও এণ্রা 
স্পর্শ করেন নি িংবা স্পর্শ করতে 
পারেন নি। নীচুতলার মানুষ যারা 
নিজেরাই 'সমাজব্যবস্ধার শিকার কিংবা 


, এক সপ্লয়েটেড তাদের হত্যার মাধ্য- 


মেই এরা শুরু করোছলেন সন্ত্রাস 
সৃষ্টির। সে নীতি এখন অনেকেরই 


বচ্গের কোথাও নেই। ধা আছে তা 
সমাজবিরোধণ্দের আড্ডার ঘাঁটি 
গে) শিক্ষাকবস্থা বানচাল করতে 


" {য়ে এরা অবাধ এবং গণটোকা- 


টুকির নতুন নিয়মের প্রবর্তন করে- 
ছেন মান্র ছাত্রদের চোখ বুজে পরাঁক্ষা 
তবতরণণ পার হরর ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন । সারা বছর" যাদের বইয়ের 
সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না তারাই তাঁদের 


নীতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে চলেছে। 


হাজারের উপর স্কুল কলেজ বন্ধ 


-করে দিতে বাধ্য করে এ'রা শকল্তু 


তাঁদের আদর্শে শীব্বাসী তরুণ 
যোদ্ধার দল পান 'ন। সমাজ পেয়েছে 
আরও কিছু 'সমাজ বিরোধা মনো- 
ভাবাপন্ন পবস্লবের - শিকার এই 
মান। ্ 
ঘে) সাংস্কৃতিক বিস্লব ঘটাতে 


. পায়ে এরা এ রাজ্যের ভাবী নাগাঁরক- 


দের শুন্য মস্তিচ্ক শয়তানের কার- 
খানা করে গড়ে ছুলেছেন। দেশ- 
ব্যাপী নৈরাজ্ঞের সৃষ্ট করেছেন এই 
ধারণার বশবর্তী হয়ে যে; যত. বেশী 
ততই তাঁদের বিস্লব সাফলামস্ডিত, 
হবে! কিন্তু সে ধারণা যে সম্পূর্ণ 
ভুল, কেতাবী থিওরী বা তত্ব যে 
সর্বদা, সর্বত্র একই ফল প্রদান করে 


প্রচেষ্টা এবং তা দমনের জন্য বিশ্বের 


কারণ ডিস্ক রেকর্ড-প্রথমে ' 
এক পিঠে এবং পরে দুই িঠেই 


ভ'রতায়ের 


একটা বড় ব্রুট। এই ঘটি সংশোধন 
করে নিতে হলে তাঁদের সর্বপ্রথম 
উচিত হবে -নজেদের নশীতিগ্ীল 
সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাপক- 
ভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। 
বিশেষ করে ব্যন্তিহত্যার কুটিল ও 
ভ্রান্ত রাজনীতিতে যাঁদ তাঁরা আর 
আস্থাবান - না থেকে থাকেন তবে 
তাঁদের নাম নিয়ে যেখানে যেখানে এ 
ধরণের হত্যাকাণ্ড এখনো অবাধে চলেছে 
দরকার। এতে একাদকে যেমন জন- 
সাধারণের কাছে তাঁদের" বিপ্লব চাঁর- 
বরের রূপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, 


_. অন্যাঁদকে তেমনই এসব হত্যার জন্য 


কারা দাশ তাও অর্দ্রান্ত ভাবে 


জানা যাবে। 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার রা জুলাই ১৯৭১ 


পূর্ববাংলার বামপন্থীদের সম্পর্কে (২) 
টু শফিকুল হাসান 


দ্বন্ব নির্ধারণে 
মাও বলেছেন 
“০172 reactionary forces 
and its running dogs stand on 
one pole and the people 
stands on the other—thus 
forms the principal contra 
diction.” 
পূর্ব বাংলার জনগণ এখন 
প্রা্তাক্রয়াশীল শোষকদের বিরদ্ধে 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম চাঁলয়ে যাচ্ছে। 
তাদের পক্ষ অবলম্বন করে পাঁক- 
স্তানী শোষকদের 'ঁবরুদ্ধে যুদ্ধ 
পাঁরচালনা না করলে পূর্ব বাংলার 
বর্তমান পাঁরাস্থাততে চেয়ারম্যান 
মাও সে তুং এর নির্ধারত দ্বান্দ্ক 
ণিবশ্লেষণকেই অস্বীকার করা হবে। 
কিন্তু মোহাম্মদ তোহা সাহেবদের 
কাঁমউীনস্ট পার্টি বাস্তব পারাস্থ- 
তকে অস্বীকার করে 'নীক্্য় 


চেয়ারম্যান 


শোষক প:জিবাদণ শ্রেণাঁকে প্রকাশ্যে 
সমর্থন করে আওয়ামী লীগ তথা 
পূর্ব বাংলার সামন্ত ধাঁনক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে পাঁরচালত সংগ্রামকে বান- 
চাল করা। 

(দুই) ভাঁবষ্যতে "পাকিস্তান 

বিপ্লব সম্পন্ন করার 
উদ্দেশ্যে বর্তমান এ সংগ্রামে 
নাষ্কয় থেকে পরোক্ষ ভাবে শাসক 
গোষ্ঠীর সহযোগিতা ও আওয়ামী 
লীগের বিরোধিতা করা। 

(তন) আওয়ামী লীগকে 
সমর্থন করে পাঁকল্তানী শোষক" 
দের থেকে পূর্ব বাংলা মন্ত করে 
ভাবষাতে পূর্ব বাংলা 'ভীত্তক 
বিপ্লব করা। - 

(চার) পূর্ব বাংলার জাতীয় 
বাধশনতা ও জনগণতান্তিক বিপ্লব 
সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে 


পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার প্রাত- 
ক্রিয়াশীল শ্রেণীকে উৎখাত করে 
বর্তমানেই বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রাঁতষ্ঠা 
করা। 

তোহা সাহেবদের পর্বে 
পাকিস্তান কাঁমউনিস্ট পার্ট (এম 
এল) দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করেন 
এবং পাকিস্তান 'ভাত্তক 'বস্লবের 
এক অবাস্তব এবং অসম্ভব পাঁর- 
কল্পনা গ্রহণ করেন। 

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট 
পাঁট বাস্তব অবস্থার সামীগ্রক 
বিশ্লেষণ করে পূর্ব বাংলার জাতীয় 
মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠা 
করার উদ্দেশ্যে চতুর্থ পাট 
বেছে নেন। সিদ্ধান্ত অন্যায় 
তাঁরা "স্বাধীন জনগণতাল্তিক পুর্ব 
বাংলা” প্রতিষ্ঠার এগারো দফা 
ভিত্তিক একাঁট কর্মসূচীও জন- 
গণের সম্মুখে তুলে ধরেন। কম- 
রেড চারু মজুমদারের প্রয়োগ 
পম্ধাতকে রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ 
করে পূর্ব বাংলার কাঁমউীনস্ট 
পার্টির গেরিলারা একই সঙ্গে 
সামন্ত ও সেনা বাহনীর শ্রেণদি 
শন্রুদের খতম করতে শুর করেন। 


"এ" প্রসঙ্গে প্রবীরবাব্ বলেছেন 


তান নাকি শুধ তোহা সাহেব- 
দের শ্রেণীশনত: খতমের সংবাদই 
শুনেছেন। বাস্তবে পূর্ব বাংলার 
কমিউনিস্ট পার্টর গোঁরলারাই 
যশোর জেলাতে প্রথম শ্রেণী শত্রু 
খতম 'আঁভযান দু করেন, 


= তাদের প্রথম এ্যাকশান ব্যর্থ হয়, 


িল্তু দ্বিতীয় এ্যাকশনে যশোরের 
কালশগঞ্জ থানার কুখ্যাত অত্যাচারী 
জোতদার মুসলীম লীগের থানা 
প্রধান চান্দ আলীকে খতম করে 
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পাঁটই 
প্রথম পরর্ব বাংলায় শ্রেণী সংগ্রা- 
মের সূচনা করেন। ৩য় এ্যাকশন 
ঘটে পাবনা জেলার চর অণ্চলে। 

পূর্ব বাংলার কাঁমউনিস্ট 
পার্টির এ 'তিনাঁট এ্যাকশনের পর 
তোহা সাহেবদের পূর্ব পাঁকদ্তান 
কাঁমউনিস্ট পার্টি (এম এল) তাদের 
খতম আভষান শুরু করেন এবং 
খুলনা যশোর ময়মনাঁসংহ ও 
নোয়াখালীতে শ্রেণীশন্রদের খতম 
করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে পর্ব 
বাংলার কাঁমউীনস্ট পার্টর গোঁর- 
লাদের শ্রেণীশন্ট খতম অঁভষান 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনাঁসংহ, 
টাঙ্গাইল, বগদড়া, রংপুর, পাবনা 
ও যশোরের আরো 
অণ্যলে ছাঁড়য়ে পড়ে। পাবনা শহ- 
রের গণ্ডাপ্রধান অত্যাচারী বদ- 
মইশ, আওয়ামী লশগের জাতীয় 
পাঁরষদ সদস্য আহাম্মদ রাঁফককে 
খতম করার পর ক্ষিপ্ত আওয়ামী 
লীগ প্রকাশ্যেই তাদের ফ্যাঁসষ্ট 
বাঁহনীকে বিভন্ন এলাকার কাঁম- 
উনিস্টদের উপর লেলিয়ে দেয় 
এবং পাবনা শহরের পার্ট সমর্থক 
ডাঃ দাক্ষণ ও একজন ছাতকে হত্যা 
করে। ফলে পাবনা, নোয়াখাল?, 
কুমিল্লা ও বগুড়া জেলার 'বাঁভন 


প্থানে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট 
পার্টর কর্মী ও আওয়মী ল'গ 
কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা সশস্ত্র 
সংঘর্ষেরও সূত্রপাত হয়। 
পৃঁলশ এবং ই পি আর বাহনী 
শ্ৰেণীগত চাঁরব্রের কারণেই আও- 
ম্মমী লীগকে সমর্থন করে ও 
কাঁমউীনস্টদের উপর ব্যাপক নপণ- 
ডন চালাতে থাকে, পার্টির গোর- 
লারা সশস্ত্র ভাবেই তদের মোকা- 
বেলা ও প্রাতহত করতে সক্ষম 
হন। ঢাকা শহরে এ পার্টর 
গোঁরলা যেদ্ধারা গত মার্চ মাসের 


চালবার চেস্টা করে। এভাবেই 
পূর্ব বাংলার কাঁমউনিস্ট পার্ট 
তাদের ও তাদের শ্রেণী শত্রুদের 
মধ্যে একটি সস্পম্ট সীমারেখা 
টানতে সক্ষম হন। 

অপর 'দিকে বাস্তব অবস্থা ও 
পাঁরিস্থাতিকে সার্মাগ্রকভাবে 'বষ্লে- 
বণ না করেই তোহা সাহেবরা পূর্ব 
বাংলার পাঁরাস্থাত ভারতের অন্- 
রূপ, পূর্ব বাংলার 'বগ্লব ভারতের 
িপ্লবেরই অংশ, সুতরাং কমরেড 
চারু মজুমদার যখন স্বাধীন জন- 
গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ কায়েম করবেন 
তখন সে সঙ্গে পূর্ব বাংলাও মুস্ত 


তান্মক. বিপ্লব 
দায়িত্ব আঁত সন্তর্পণে এটিয়ে 
য়ে - মোহাম্মদ তোহারা পর্ব 
বাংলার বিপ্লবের দাঁয়ত্বও কমরেড 
চারু মজুমদরের উপর চাঁপয়ে 
দিয়েছেন! এরাই উাঁনশশো ছেযোঁটু 
সালে নকসালবাড়ীর শব্লবী অভ্যু- 
খানকে হঠকারিতা বলোছল, আবার 
পাকং 'রাঁভউতে মহান চশনের 
সমর্থন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মত 
পাল্টিয়ে বিপ্লবী কার্য বলে আঁভ- 


বিস্তীর্ণ নন্দন জানিয়েছেন, এরাই আইয়ুব 


ইয়াহিয়ার চশন ঘেষা নীতিকে 
প্রশ্গাতশীল বলে আভাহত করে 
জনগণের নেতৃত্ব থেকে পার্টিকে 
সারিয়ে রেখেছেন, এরাই পাঁক- 
স্তান শাসক ও শোষক চক্রের 
সঙ্গে ব্যান্তগতভ'বে সাক্ষাৎ করে 


সমঝোতার মাধ্যমে একা্ট অবৈধ . 


ঘোষিত কাঁমউীনিস্ট পার্টির বৈধ 
মুখপত্র “গণশাল্ত” প্রকাশ করার 
অনমাত পেয়োছলেন এবং রাঁমিউ- 
নিষ্ট পার্ট কর্তৃক পাঁরচালত সে 


বাদশ তেইশাঁট পরিবারের দুই পাঁর- 
বার এম এম ইস্পাহানী ও ইউ- 
নাইটেড ব্যত্ক 'লামটেডের প্রচার 
বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হতো, পর্বে 
বাংলার কাঁমউানিষ্ট পার্টির বিরদ্ধে 
প্রচার করতে গিয়ে তারা উত্ত 
পার্টির গোপন কার্যকলাপ, এমন 
কি প্রেস ও লাইব্রেরীর সন্ধান এ 
পান্নুকা “গণশান্ত”তে প্রকাশ করে 


তাঁরাই লিপ্ত হয়োছিলেন। তাঁদের 
পার্টর কেন্দ্রীয় কামাটর প্রফেসার 


শুর; হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে 
শ্রেণীশর বলার 
কোন অবকাশ নেই। মাওলানা 


- রেকর্ড বাজারে ছেড়োছলেন। 


8 ছড়া বন্দেমাতরম। ৯১৯০৫ 
সনে লাল বাজারের পালিশ হেমেন্দ্ 
মোহনের রেকর্ড কারখানা তল্লাশি 
করে অনেক মোমের ছাঁচ 'নয়ে 
যায় যার আর হদিশ পাওয়া 
যায় নি! 

International Talking Ma- 


chine company নামে একটি 
জর্মন সংস্থাও ভারতায় সংগা- 
তের রেকর্ড ব্যবসায়ে নামে 
এই শতকের গোড়ায়। এদের 


প্রতীক ছিল জমশনর «ও'দিওন” 
নাট্যশলা। এরা তখনকার দিনের 
বহু গুণী ব্ান্তর গান বাজনা 
রেকর্ড করেছিল যার মধ্যে রবীন্দ্র 
নাথের গানও ছিল৷] উল্লেখ- 
যোগ্য যে, এই ওাঁদওন কোম্পা- 
নীই দু পিঠে রাজাব:র রেকর্ড 
প্রথম তোর করে। পরে এইচ এম 
ভি তাকে অন্সরণ করে। প্যাঁথ 
কোম্পানও তই করোছিল। হেমেন্দ্ 
মোহন তাদের সাহায্যে দু পিঠে 
বাজানেবালা রেকর্ড তোর করিয়ে- 
ছিলেন। ১৯২৯-এর অর্থসংকটের 


jo ৪ লন 


কি বিপ্লবীদের মিত্র হিসাবে পাঁর- 
চয় দেন নি? তাঁর এ বিশ্লবী 
'মন্রের পাঁরচয় পেয়েই মহান চীনের 
চেয়ারম্যান মাও সে তুং স্বয়ং দুবার 
মাওলানা ভাসানীকে তাঁর দেশে 
আমন্মণ করেছেন। গত নির্বাচনে 
ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটি দির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও 


মাওলানা ভাসানীকে হঠাৎ প্রাঁত- 





আগেই কিনে নিয়োছিল। অর্থ- 
নীতিতে একেই বলে monopoly 
through cartel and amalgu- 
mation বা একাধিক প:াঁজবাদী 
সংস্থার 'সংযুন্তির মাধ্যমে এক- 
চেটিয়া স্বার্থের আত্মপ্রকাশ। এর 
পরে ভারতবর্ষে আর কোন 
কোম্পানী লাইসেন্স পায়নি। দেশী 
যে সব কোম্পানী পরে স্থাপিত 
হয়েছে (এবং যার অধিকাংশ প্রাত- 
যোশিতায় টিকতে 'না পেরে উঠে 
গেছে) তাদের রেকর্ড তোঁরর 
উপকরণ ছাপাবার যন্র আমদানীর 
লাইসেন্স দেয়া হয়ান। রেকড' 
ছাপাবার জন্য সবাইকে এইচ এম 
ভি-র দ্বারস্থ হতে হয় এবং তারা - 
যা সাপ ব্যাঙ ছেপে দেয় তাতেই 
সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ' 

গ্রামাফোন কোং তথা -গৃহজ 
মাস্টার্স ভয়েস কোং : সম্পকে' 
আগামাঁতে শবস্তাঁরত আলোচনা 
করব! 
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কেন্দ্রীয় শাসন প্রয়োঙ্গন হয়েছে। 

গত স্বপ্তাহে রাজ্য কংগ্রেস 
মভাপাঁতি এবং উপম,খামন্ী 
্বজয় সিং নাহার দিল্লী গিয়ে- 
ছিলেন শ্রীমতী হীন্দিরাকে বোঝা- 
বার জন্য যে, সংখ্যার দিক থেকে 


হাবিলম্বে বুঝতে. পারেন যে, 
আজকের সংকট শ:য়ুয়াতর সংখ্যার 
ব্যাপার নয়। 

কেন্দ্রীয় সরকার তথাকাঁথত 
হাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক দ্রাস 'দিয়ে 
সমস্যার মোকাঁবলা করতে চাইছে। 
এবধ এই ত্রাসের নেতৃত্বে আসায় 
ধাঁণু "শ্রীনাহারের ধাথেন্ট আপাতত! 
বিনা বাক্য ব্যয়ে তান সরে দাঁড়- 
য়েছেন। 


চিন্তা 


এগিয়ে এসেছেন নব, যুগের 
নেতা শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও 
তাঁর যোগ্য সাগরেদ শ্রীপ্রয়রঞ্জন 
দাস মল্দী। 

দিল্লীর গোপন সভায় শ্রীমতী 
করে মূল বিরোধী শক্তি খুজে 


, বার করার, চেষ্টা করেছেন, এবং 


তার মতে ভারতাঁয় সমাজতল্তের 
প্রধান বাধা মাকসবাদণী, কমিউনিস্ট 
পার্ট। দুটি প্রান্তে 'অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র দুটি রাজ্যে এই পার্ট সম- 


, স্যার সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত 


গণতাল্তিক পদ্ধাততে এদের মোকা- 
বিলা করা না গেলে “বিপ্লবী” 
পথের প্রয়োজন। এবং 'রপ্লবে' 
হিংসা অবশ্যম্ভাবী ।-- " অতএব 
গাচ্ধীবাদী পথ আজকের এ্রীত- 
হাঁসক পাঁরপ্রোক্ষতে সুগম নাও 
হতে পারে। . 

এই গোশ্রন সভার পরেই 
শ্রীদাসমন্মী কলকাতায় সংবাদ- 
পত্রের বিকৃতিতে বলেছেন যে, 


আক্রমণে কংগ্রেস 
নয়, এ পথ গান্ধীবাদ সম্মত না 
হলেও। অর্থাৎ কংগ্রেসের নয়া 
রাজনৈতিক কর্মপন্ধ: হল সাঁহংস 
প্রতিন্সাক্কমণের। - 

এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য 
প্রধান বিরোধী শান্ত মাকর্সবাদশ 
কমিউনিস্ট পার্টি এবং আদর্শ 
বাদী নকশালপন্থীরা। 


শ্রীমতী ইন্দিরার বিশ্লেষণে ' 


তাঁর নিজের কর্মপদ্ধাতর 'বিরো- 


ধিতা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন . 


রাজনৌতিক দলের পক্ষ থেকে 
আসবে না। অন্যান্য সমস্ত বাম- 
পন্ধী দলগছাল দি পি এমের 
রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারে 'িচ- 
লিত। অতএব এই দলগ্যাঁলর "পক্ষে 
জোটবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস কর্মসূচীর 
গিরোধিতা করা সম্ভব নয়। বরং 
এদের মধ্যে কেউ কেউ নাত ও 





রাজ্য প্রশাশন অধিকর্তা হয়ে শ্রীরায় 
কল্পরাতা এসে দপ্তর খুলে বসছেন। 

এর মধ্যে দুটো উদ্দেশ্য 
সাধিত হবে। প্রথম হুল, শ্রীরায় 
কেন্দ্রীয় প্রশ্রাসনের মাথায় থেকে 
কংগ্রেস শাসনরেই বহাল রাখবেন 
আর দ্বিতীয় কংগ্রেস শাসনের 


এখানে একটা পুরাতন প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করা দরকার। শ্রীসিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় রাজ্যে নির্বাচনের পর 
লোকসভার সদস্য হয়েও রাজ্য- 
বিধান সভার নেতা হতে চেয়ে- 
ছিলেন। যেদিন কুমার সিংহ হলে 
কংগ্রেস পারদ দলের . সভা হয় 
সেই দিন যাঁদ বিমান বিভ্রাট না 
হয়ে শ্রীরায় নবানির্বাচিত সদস্যদের 


সভায় সময়মত আসতে পারতেন . 





(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


-এক পা এগুতে রাজী নয়। কারণ 
অনেক। পার্ট হিসেবে সি পি 
আই-এর ভিৎ টলমল্‌ করছে, প্রভাব 
অনেক সংকুচিত হয়েছে, তাই স 
শপ এম-এর মত বড় আর সংগঠিত 
পাটির মোকাবিলায় কংগ্লেসকে 
সঙ্গে নেওয়া দরকার।. 


এস্‌ ইউ ঁস নিজেকে মনে : 


বাদশ। তার যা কিছু আঁভমান 
সপ এম-এর.-বির্বন্ধে। কারণ 
ওদের মতে সি পি এমের ভুল 
রাজনীতি সত্বেও ওদের দিকে 


{স পি এম তার ক্যাডারদের মধ্যে 


এস ইউ সির রাজনপীত প্রচারের 


সুযোগ দেয় তাহলে এস ইউ সর 
দিকে সি পি এমের সমর্থকেরা 
চলে আসতে বাধ্য। কোন আলো- 
চনার মৌলিক শর্ত হিসাবে তারা 
সি পি এম-এর কাছ থেকে এই 
গ্যারান্টি চায়। 
আর এস পি অনেকাঁদন থেকে 
সি পি এম আর কংগ্রেসী জাট 
থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার পক্ষ- 
পাতী। তারা এই দূরত্ব বজায় 
রেখে চলেছে। . 
বামপল্থীদের এই বিভেদ 
আঁবলম্বে মীমাংসার সম্ভাবনা 
নেই। একমাত্র কংগ্রেস নতুন কর্ম- 
পল্থার কথা ভাবতে সদর করেছে। 


মাস ধরে নকশালীদের সঙ্গে একই 


গ্ল্যাটফরমে লি পি এম বিরোধে 


সক্রিয় অংশ 'নিয়েছে। 

এই অংশ এগিয়ে এসেছে আর 
এদেরই চাপে শেষ পর্যন্ত কোয়া- 
শন সরকারের পতন হন! এরা 
আরও এগোতে চায়। বাধা 
কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকারের 
আর বামপল্ধীদের একাংশের পর্ণ 
স্মর্থন আছে এদের পেছনে। আর 
িছুাঁদনের মধ্যেই ইঞ্গিত পাওয়া 
যাবে এদৈর কর্মপদ্ধাত ক এবং 
কি কৌশলেই বা তা. রূপায়িত 
হবে। 

পার্টি {হিসাবে সস পি এম-এর 
দায়িত্ব বেশী। কিভাবে এই 
পাট তার দায়িত্ব পালন করে তার 


পার্ট পেছপা র 


প্রশাসনিক' দক থেকে প্রয়োজন 


শ্রীমতী ইন্দিরার ধারণা। তাই 
সিদ্ধার্থ রায়কে নব ভূমিকায় 
নামানো হয়েছে। 


সজাগ এবং তান এই চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করছেন। 


মুক্তাঞ্চল 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


বাঁরভূমের ক্ষেত্রেও সরেজামন 
তদন্ত করে ফিরে ' এসেছেন পদ্ীল- 
শের আই 'জ প্রসাদ বসু । আন্দো- 
লন গড়িয়ে দিতে ওরা বদ্ধপাঁর- 
কর। পলিশ মনে করে যে, যে 
রাজনোতিক প্রয়োজনে নকশালদের 
এতাঁদন সহ্য (করা হয়েছিল সেই! 


প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান থাকলেও - 


আর অপেক্ষা করা “ঠিক হবে না। 
তাই প্দালশী ব্যবস্থা গ্রহণের 
সমস্ত পাঁরকজ্পনা প্রায় তৈরা। 
প্যালশী কাজ সর; হবে প্রশাস- 
নের 'কছু রদব্দলের সঙ্গে সঙ্গে 


(২য় পৃষ্ঠার পর) 
ধারাকে। বিশ্বজোড়া চাঁন বিরোধী 


(সি আই এ-এর) বড় চক্রান্ত। এই 
মান। কিন্তু আজকের আমোরকা 
বৃটেনের গোপনে ও প্রকাশ্যে অস্ত 
দেওয়ায় আওয়ামী লীগ কেডাররা 
মনের দিক থেকে মাঁর্কন বিরোধ 
হতে বাধ্য; এই অবস্থায় তাদের 
মধ্যে সঠিক রাজনপাঁত দিয়ে সশস্র 
করে এ্রাঁগয়ে যাওয়া যেতে. পারে 
বনে মনে কার। আপনার আঁভ- 
মত ক? , 


DARPAN, Price 30 P. 


এক অংশকে আরেক অংশের সঙ্গে 
কোন না কোন ভাবে লাঁড়য়ে 
যাওয়া? আশ্চর্য! তান কি বলতে 
চান পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম 


তার মানে এই নয় যে 
পশ্চিম পাধিস্তানের জনগণের 





বেশ সমর্থন একমাত্র গায়ের কংগ্রেসের তরুণ সমর্থকদের মধ্যে ওপর নির্ভর করবে এই রাজ্যের জনৈক কমরেড (উপাঁনবোশক নয়) শোষণ পড়তে 
জোরেই সম্ভব হয়েছে। আজ যাঁদ অনেকেই সশস্্ এবং গত কয়েক- রাজনীতির ভবিষ্যৎ বাঁদগজ হুবে। 
সগ্্াক-্হপরেন বস; 


সম্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবো মাঁল্লক ক্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেরে 





মি পি এমকে কোণঠামা করার সর্বদলায় চে 


nod 








১৪শ বর্ধ ২৪শ সংখ্যা ॥ শ্ক্রবার ৯ই জুলাই ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


গার্গৰিক স্বার্থে পুলিশ ও 
মারোয়াড়ীদের মধ্যে গভীর গর 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
কলকাতার মারোয়াড়ী ব্যব" 
সংয়ীদের সঙ্গে পুলিশের প্রণয় 
সম্প্রাত খুবই গভীর হয়েছে। 
শুধু যে মোটা ঘুষের বদলে 
পুলিশ এদের বিশেষ করে রক্ষা 
করে তাই নয়, জানা গেছে সময় 
সময় পুলিশের পোষা গৃণ্ডারা এই 
ভদ্রলোকরা যাঁদের পছন্দ করেন না 
‘তাদের মারধোরও করছে। 
সম্প্রাত এই ধরণের একাঁট 
ঘটনা ঘটেছে। জনৈক মাড়োয়াড়ী 
ব্যবসায়ীকে আয়কর বিভাগের এক 
ইন্সপেক্টর বড় বেগ 'দিচ্ছিলেন। 
ব্যবসায়ীর প্রচুর আয়কর ফাঁকর 
প্রমাণ এই ইন্সপেক্টরাটর কাছে 
আসে এবং তান একে শাসয়ে 
রাখেন যে “তোমাকে দেখে নেব”। 
আর যাবে কোথায় । ব্যবসায়ী 
ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে চলে যান 
লালবাজার। সেখানে জনৈক 
ডেপ্ঁটি কমিশনার (এই ভদ্র- 


লোকের নাম কাগজে প্রায়ই 
বেরোয়) তাঁর বিশেষ বন্ধ্। তানি 
সব শুনে ওই ব্যবসায়ীটির সাম- 
নেই তাঁর এক অনুগত মস্তানকে 
ডেকে পাঠান। ওই ইল্সপেক্টর 
কোথায় থাকে, তার কী নাম সব 
জানিয়ে মস্তানাটকে বলেন গুকে 
উচিত মতন শিক্ষা দিতে। সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানীয় পুলিশকেও জানিয়ে 
দেন যে তাঁদের এলাকায় ওই ইন্স- 
পেকটরকে মারধোর করা হলে যেন 
তারা ওই 'নয়ে কোন ঝামেলা না 
করে। এর দ্দন পরেই সন্ধ্যা 
নাগাদ যখন ভদ্রলোক বাড়ী ফির- 
ছেন তখন 'কছ? লোক তাঁর ওপর 


চড়াও হয় এবং প্রচণ্ড মারধোর . 


করে যায় ফলে ভদ্রলোককে বেশ 
[কছাঁদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। 
হাসপাতালে অবশ্য ওই ব্যবসায়ী 
তাঁকে দেখতে যান এবং কথা- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





আজযবার ৰাজনৈতিক টদেশ্ 
বহু বন্দিকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন 


€দপণণের সংবাদদাতা ) 

অজয় মুখাজশী মীন্তত্ব থেকে 
শিবদায় নেবার আগের দিন হত্যা, 
ছিনতাই ও অন্যান্য 'বাঁভল্ল আঁভ- 
যোগে আটক প্রায় একশ ষাট জন 


সমাজবিরোধীকে জেল থেকে 
মযান্ত দেন। তাদের মধ্যে অনেকেই 
উত্তর কলকাতার অধিবাসী 


জেল থেকে মন্ত পাওয়ার 
পরেই তারা আবার তাদের কাজে 
নৈমেছে। পাঁলশের একাংশ 
আঁভযোগ করেছে যে, এইভাবে 
যাঁদ ছাড়া হতে থাকে তাহলে 
সমস্ত পুলিশী প্রচেষ্টা বানচাল 
হয়ে যাবে। 
গত 'তিনমাসে অজয়বাব্ু সর্ব 
সমেত প্রায় এক হাজার আটক 


র্‌ 


লোককে ছেড়েছেন এবং রাজনোৌতক 

শোই এদের ছাড়া হয়েছে। 
দের একাংশ এর বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করে। কিম্তু তাতে 
অজয়বাব্; কর্ণপাত করেন নি। 

ছাড়া আসামীদের মধ্যে যারা 
যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের ডাঃ 
গোপাল সেন হত্যার আসামী ছল 
তারাও আছে। এক একজনের নামে 
দাট-তিনাঁটি হত্যার মামলা । কেউ 
কেউ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার 
কারণে আটকা ছিল। 

অজয়বাবুর ওপর গণতান্তিক 
কোয়াঁলশনের 'বাঁভন্ন দলের চাপ 
{ছল। আসামীদের না ছাড়লে এ 
সব দলের কোন কোন নেতার 
জীবন নিয়ে টানাটানি হাচ্ছিল। 





রাইটার্সের বৈঠকের বিবরণ 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) . 


মৌিক প্রশ্ন এাঁড়য়ে সি পি 
এমকে কোনরকমে কোণঠাসা করার 
এস ইউ সি, সি ? আই, শাসক 
কংগ্রেসের মতলব বুধবার রাই- 
টার্স 'বাল্ডংএর সর্বদলীয় সভায় 


বানচাল হয়ে গেছে। 
সভা ডেকেছিলেন পাঁশ্চম- 
বঙ্গের ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা- 


সম্পন্ন কেন্দ্রীয় মল্লী শ্রীসদ্ধার্থ 
রায়। আলোচনার বিয়য় ছল 
পাজোর আইনশৃঙ্খলার অবস্থা 
এবং এই সম্পর্কে সম্ভাব্য বাবস্থা 
গ্রহণ। 

সভা আরম্ভ হওয়ার কয়েক- 
ঘন্টা আগে গোপন বৈঠক হল 
আলিপুর বেলভোঁডয়ারে প্রান্তন 
মখাজশীর 


সিদ্ধার্থ বাবু, নব কংগ্রেসের তরুূণ- 
কান্তি ঘোষ, সন্তোষ রায় ও প্রফন্প 
কান্তি ঘোষ, সি পি আই-এর 
গীতা মুখাজী, সুকুমার গুপ্ত 
এবং জ্যোতি দাশগুপ্ত, ফরোয়ার্ড 
বকের নির্মল বস আর ভাঙ্গা 
বাংলা কংগ্রেসের অজয়বাবু আর 
হাঁরদাস মিন্র। 

এই বৈঠকে প্রধান আলোচা 
ছিল কয়েক ঘন্টার পরের সর্ব 
দলীয় সভায় সি পি এমের- দৃষ্টি- 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


বিজয় 





জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রবেশ দ্বারে বই ও বেয়নেট 
ছাব ৪ প্রণব মুখাজশী 


সিং নাহার 


পাল্টা 


আঘাতের চেষ্টা শুরু করেছেন 


মন্তিত্ব থেকে হটিয়ে শ্রীবজয় 
সিংহ নাহারকে যে আঘাত দেওয়া 
হয়েছে 'তাঁন তার পাল্টা আঘাত 
হানার কাজ শুর করেছেন। ফলে 
পাশ্চমবঞ্গ রাজ্য কংগ্রেসে অশান্ত 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রীসদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় দিল্লী থেকে কলকাতা 
এসে শ্রীবজয় সিংহ নাহারের 
মহাকরণের ঘর ও চেয়ার দখল করে 
সিদ্ধার্থ রায়ের শর ৷ বিজয়বাবুও 
একটু দেরীতে হলেও বুঝতে 
পেরেছেন কেন ছাত্র পাঁরষদ ও যব 


কংগ্রেস নেতৃত্ব মান্তসভাকে পদ-. 


ত্যাগে বাহান্তর ঘন্টার চরম পত্র 
গদয়োছল, কেন 'বজয়বাব্কে অনেক 


কিন্তু বজয়বাবও অত সহজে 
ছাড়বার পাত্র নন। কংগ্রেস সভাপাত 
[হিসাবে তিনিও সকলকে একটু 
দেখে নেবেন ঠিক করেছেন। ছাত্র 
পারদ ও যব কর্মীদের যে 
{বকল্প' নেতৃত্ব তান গড়ে তুলতে 
সচেষ্ট হয়েছিলেন শ্রীলক্ষ্মী বসুর 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নেতৃত্বে সেটা গড়ে উঠেছে। 
গড়ে ওঠা নয়, এখন থেকে ঠিক 
হয়েছে শ্রীলক্ষয়রী বসঃর অনুগামীরা 
িরাতহীন ভাবে 'প্রয়-সুব্রতর 
বিরূদ্ধে অভিযোগ পত্র পেশ করে 


যাবে। 


শুধ 


এই ব্যবস্থা মত গত মঙ্গলবার 
শ্লীসদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে প্রিয়- 
সাব্রতর বিরুদ্ধে একাঁট "স্মারক- 
লিপ পেশ করা হয়েছে। যে ছাত্র 
ও যুব কংগ্রেসের নামে বিজয়বাবূর 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





বাবু রাইটার্স বিল্ডিং 


অনেক কান্তি 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 

মাত্র তিন মাস মান্দত্বে ছিলেন 
অজয়বাব্দ। কিন্তু কীর্ত অনেক। 
একাঁদকে প্যালশ কনম্টেবলদের 
দলে দলে স প এম সমর্থক বলে 
ছাঁটাই করেছেন। আর অন্যাদকে 
বশম্বদ অফিসারদের অবসরের সময় 
পৌঁরয়ে যাবার পর নতুন করে 
চাকরীর মেয়াদ বাঁড়য়েছেন। 

যেমন রাইটার্স 'বিল্ডিংএর 
বুড়ো আঁফসার এস এম বস ৷ সেই 
১৯৬৭ সাল থেকে বহু ষড়যন্ত্রে 


বেখে গেছেন 


যুক্ত এই বসু। 'ফিনান্স দপ্তরের 
নরেন পাল আর প্ঢযালশের অই 
জি প্রসাদ বসু অজয়বাবনর স্নেহ- 
ভাজন হয়ে চাকরীর মেয়াদ বাঁড়য়ে 
নয়েছেন। 


অন্যাদকে বহ; ছোকরা আই: 


এ এস আইন মাঁফক কাজ করতে 
গিয়ে সি পি এম সমর্থক বলে 


পারচিত হয়েছেন। তাদের দলে 
দলে এক পদ থেকে অন্য পদে 
বদলী করা হয়েছে। 


০ 


& 2.8. 


কও টাকি 


॥ দুই ॥ 


_ব্বাইটার্সের বৈঠক 


প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


ভঙ্গী ক হতে পারে তার [বশ্লে- 
যণ করা এবং এই বিশ্লেষণের 
‘ভাত্ততে কি ভাবে সি পি এমের 
যুক্তি কাটিয়ে তাকে কোণঠাসা করা 
যায় তার উপায় বার করা। এই 
বৈঠকেই ঠিক হয় যে, সিদ্ধার্থ বাবু 
সর্বদলীয় সভা সুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গে আহ্বায়ক হিসাবে একাঁট 
প্রস্ত{বের খসড়া [হাজির কন্ধবেন। 
খসড়ার বন্তব্য ও বয়ান ঠিক হয়ে 
গেল। 

বয়ানের মূল কথা ছল যে, 
রাজ্যে খুনোখ্ানর জন্য আল্ত- 
দলীয় কোঁদলই দায়ী। অতএব 
এই কোঁদল বন্ধ করা দরকার এবং 
তার জন্য প্রয়োজন সমস্ত রাজ- 
নৌতিক দলের পক্ষে প্রযোজ্য একটি 
আচরণাঁবধি। এই ' আচরণাঁবাধর 
কথা অনেকাদন থেকেই সি পি 
আই, এস ইউ সি আর পরে 
কংগ্রেস বলে আসছে। 

খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত আকার 
নেবার পর অজয়বাবুর বাড়ীর 
গোপন বৈঠক শেষ হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সি পি আই নেতারা ছুটে 
আসেন এস ইউ সি আঁফসে। 
তাদের বোঝান হয় যে, মোটামুটি 
একমত হওয়া গেছে সি পি এম 
বিরোধাঁ কৌশলে। 

সভা সুরু হতেই আগেকার 
কর্মসূচী অন্যায়ী সিদ্ধার্থবাব্‌ 
তাঁর খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। 
ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি আই কংগ্রেস 
প্রভৃতি দলের তরফ থেকে স্মরদ 
হয় সিদ্ধার্থ -স্তুাঁত ৷ 

সি পি এম নেতা জ্যোতি 
বস; প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন 


গভীর প্রণয় 
(প্রথম পৃঙ্ঠার পর ) 


প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দেন যে শাসানীর 
কী পাঁরণাঁতি। 

আইন শৃঙ্খলার বর্তমান অব- 
স্থায় এই পঢলিশী সহযোগিতা 
মারোয়াড়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী- 
দের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক ৷ এদের 
একটা বড় অংশ এখন বোমার মসলা 
সরবরাহের কাজে নেমে পড়েছেন। 
এই মসলার বেশীর ভাগ দক্ষিণ 
ভারতের একটি 'দিয়াশলাই কার- 
খানা থেকে চোরা পথে কলকাতায় 
আসে এবং চড়া দামে বিক্রী হয়। 
বন্দরে বিদেশী জাহাজগ্যাল 
থেকেও কিছ চালান হয়। প্যালশ 
সবই জানে কারা এই ব্যবসায়ে 
লিপ্ত এবং কোথায় তাদের গ্‌দোম 
কিন্তু কিছুই করে না কারণ লাভের 


একটা বড় অংশ তাদের প্রাপ্য। 





১৩1৪, কৈরা রোড 


চ্যাটার্জি হাট, শিবপুর ও 
২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-তে 
(কলি-৬) গীটার ক্লাশ। 
শেখাচ্ছেন : শনিষ্ঠা বর্মণ 
(অর্কেন্্র! ব্যালেরিণা) 





দুটি কারণে £ (এক) তাঁর মতে 
খনোখ্যান ঘটছে বিশেষ পাঁর- 
কলপনানুযায়ী এবং এই পাঁরক- 
ল্পনার সঙ্গে সরকারী প্রশাসন 
ও প্যালশ ওতঃপ্রোতভাবে জাঁড়ত 
(দুই) যেহেতু খুনোখ্দান মূলতঃ 
আন্তর্দলীয় ব্যাপার নয় সেই জন্য 
রাজনৈতক দলের আচরণাঁবাঁধ 
নির্ধারণ নিষ্ফল প্রয়াসে পারণত 
হতে বাধ্য। . 

জ্যোতিবাব; হত্যার ঘটনা 
একের পর এক তুলে ধরেন। 
হেমন্ত বসুর হত্যা, আঁজত 'বশ্বা- 
সের হত্যা, আহনাদীপুরের ঘটনা 
বারাসতে, ডায়মণ্ডহারবারে এবং 
কোল্সগরে মৃতদেহ আঁবচ্কার 
প্রভূত ঘটনা। কোন [কিনারা করতে 
পারে নি পঢলিশ। আরও খুন 
হয়ে চলেছে। 

জ্যোতিবাব বলেন আচরণ- 
বিধির কথা যাঁদ বলতেই হয় তবে 
সরকারের আচরণাবাধ আগে 
নির্ধারত হওয়া দরকার। তানি 
1সদ্ধার্থবাবুর কাছে দাবী জানান 
যে, সরকার ক করতে চায় সেই 
সম্পর্কে আগে তাঁর বন্তব্য রাখুন 
এবং তারপর 'বাভল্ন রাজনোতিক 
দল তাদের প্রস্তাব উত্থাপন কর- 
বেন! 

জ্যোতিবাব বলেন £ “আমরা 
এখানে দর্শন আলোচনা করতে 
আসি নি। আমাদের আজ জাবন- 
মরণ সমস্যা। শুধুমাত্র আমাদের 
কর্মী নিহত হচ্ছে তাই নয়। মান: 
ষের দাবী দাওয়ার সমস্ত গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
বাভন্ন ধরণের সরকারী আক্রমণে 
আমাদের মতে পঢ়লিশের . একাং- 
শের প্ররোচনা আছে এই আক্রমণের 
পেছনে। যেমন পলিশ আই জি 
প্রসাদ বস থেকে থেকে বন্দুক 
ছিনতাই সি পি এমোঁর ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেয়।* আমরা আই 
জিকে চ্যালেঞ্জ করি এই ধরণের 
একটা ঘটনায় অন্ততঃ সি. পি 
এমের যোগসাজস প্রমাণ করার। 
প্রসাদ বসু জানেন যে এসব মিথ্যা 
অভিযোগ ৷” 


তাই জ্যোতিবাকুর কথা ছল 
যে, সরকার ও পলশের আচরণ- 
বিধি আগে ঠিক না হলে রাজ্যের 
অবস্থার পাঁরবর্তন হবে না। 
সধীন কুমার বলেন যে, আগে 
নির্বাচনের তাঁরখ ঘোষণা করা 
হোক আর তারপর প্রশাসন ও 
পুলিশ বলুক সেই সময়ের মধ্যে 
শৃঙ্খলা পনঃপ্রাতিষ্ঠার জন্য কি 
ব্যবস্থা নেবে। এই সময়াবদ্ধ 
কথা ঘোষণা করলে পর রাজনৈ- 
{তক দলগঢ়াল এই ব্যবস্থা সম্পর্কে 
নিজেদের মতামত দেবে। 

আর এস পি দলের মাখন 
পাল সিদ্ধার্থ রায়ের খসড়া 
প্রস্তাবের 'বরোধতা করেন। 
তান বলেন যে খুনোখান বন্ধের 
বিশেষ ব্যবস্থা কথা ঘোঁষত না 
হলে প্রস্তাব আনার কোন মানে হয় 
না। 


ভাবগাতক দেখে এস ইউ সি-র 
নেতা সুবোধ ব্যানাজীও আর তাঁর 
দলের প্রিয় থাঁসস রাজনৈতিক 
দলের আচরণাবাধর কথা তোলেন 
না। তান বলেন . সিদ্ধার্থবাবুর 
দুম করে প্রস্তাব আনা ঠিক হয় 
1ন। 

এর পর সুশীল ধাড়া বলেন 
যে, সিদ্ধার্থবাবুর পদক্ষেপ ভাল 
কেন না আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রাতিষ্ঠা 
না হলে কোন উন্নয়ন পাঁরকল্প- 
নাই সফল হবে না। তবে এই 
আইনশৃঙ্খলার কাজ মূলতঃ সর- 
কারের। রাজনৌতক দলগ্যাল 
সরকারী নীতি ঘোষিত হলে তাদের 
সমর্থনের কথা বলবেন। 

এর পর আগেকার সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা 
নির্মল বস; ও সি পি আই নেতা 
মহঃ ইলিয়াস তাঁদের লাইন অন:- 
যায়ী রাজনৈতিক দলের আচরণ- 


বিধি থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা 3 
আবার মাঝখান থেকে বাংলা দেশ : 
সংগ্রামের কথা অবতারণা করে : 
একট; ভাবগম্ভীর হওয়ার চেষ্টা & 


বলতে থাকেন। 


করেন। 

মাকর্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক 
নেতা রাম চ্যাটাজশী বলে ওঠেন 
যে, আগে সদ্ধার্থবাবু তাঁর নির- 


রাজনোৌতক দলগ্ডুলি ঘোষণা করুক 
যে তারা খুনোখ্যাীন চায় না৷" 
পরে সরকার পাাঁলশ ও রাজনোতিক 
দলগুলির {ক করণীয় ঠিক করা 
যাবে। নিষ্ট কর্মপন্থা বার 
করতে অবশ্যই সময় লাগবে। 

প্রবীণ নেতা অজয়বাবু বলেন 
যে, “যে সভা বসাতে আমি সক্ষম 
হই নি সেই সভা আজ হচ্ছে 
দেখে আম আনন্দিত ৷” তার- 
মতে সরকারা প্রশাসন ও পলিশ 
কেবলমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় এ 
খুনোখনি থামতে পারে না। 
রাজনোতিক দলগুলি এক্যবদ্ধভাবে 
এগিয়ে এলে তবেই এর সুরাহা 
হবে। 

জ্যোতি বস ও হরেকৃষ্ণ 
কোণার আবার দাবী করেন যে সর- 
কারের তরফ থেকে ঘোষণা করা 
হোক কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


পেক্ষতা এবং খুন বন্ধ করতে হুঁ 


তিনি যে সত্যই যত্রসম্পন্ন তা 
প্রমাণ কর্‌ন। 

বিরোধী এস এস পির কে 
একজন পার্বতী ম:খাজী এই 
সময় বলতে ওঠেন। ওঁকে কেউ 
চিনতে পারে নি। পেছন থেকে কে 
বলে ওঠে £ “এ কে এল বাবা।” 
আর কেউ কেউ হো হো করে 
হেসে ওঠে। 

পার্বতীবাবু বেসামাল হয়ে 
পড়েন আ'যম চীৎকার করে বলতে 
সুরু করেন যে, সি পি. এম- 
বিরোধতাই তাঁর নিজের ও দলের 
একমাত্র আদর্শ। হরেকৃষ্ণ কোঙার 
বলে ওঠেন, এটা চাংড়ামীর জায়গা 
নয়। জ্যোতিবাবও পার্বতীবাবুর 
কথাবার্তার প্রতিবাদ : জানান। 
কংগ্রেসী নেতা কৃষ্কুমার শুরা 
“চাংড়ামী” শব্দের বিরদ্ধে তাঁর 
প্রতিবাদ পেশ করেন। 

মৃশ্লিম লীগ নেতা সেকেন্দার 
মোল্লা বলেন যে, সর্ষের মধ্যে ভূত 
দেখা প্লাচ্ছে। আগে ঢলিশের 
খোল নলচে বদল হওয়া দরকার । 

এর পর কংগ্রেসী নেতা বিজয় 
সং নাহার বলেন £ রাজ্যে অরা- 
জকতার বিভীষিকা । ভ্রাসের সপ্টারে 
চাঁরাদকে ভ্রাহ ত্রাহি রব। 
আনন্দের কথা যে সমস্ত সংসদীয়, 
দল সভায় হাজির হয়েছে। এতে 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, সব দলই হত্যা- 
বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী। 
পরস্পরে দোষারোপে লাভ নেই। 
সকলে মিলে একটা প্রাতরোধের 
আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে। একে 
অপরের ওপর দোষ চাঁপয়ে কেটে 
পড়লে চলবে না। সমাজাবিরোধী- 
দের বিভিন্ন রাজনোতক দলগ্যলি 
ব্যবহার করছে কেউ বা প্রাত- 
হিংসা চাঁরতার্থ করতে, আর কেউ 
বা আত্মরক্ষার তাগদে। 

বিজয়বাব বলেন আগে সমস্ত 


চি লস রর লতা ক 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উপরের ছবিতে মুখারশী ডি এ ভি পির 


[সাঁনয়র ডাইরেক্টর শ্রীমাথরের 


পাণ্টা আঘাতের চেষ্টা শুরু 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


মাল্পসভাকে আতষ্ঠ করে তোলা 
হয়েছিল, ঠিক একই ভাবে ভবিষ্যতে 
সদ্ধার্থবাবর সমালোচনা, আরো 
পরে দরকার মত তার ‘বিরুদ্ধেও 
চরমপন্র দেওয়া হতে পারে। শুধু 
তাই নয়, এবারে ঠিক হয়েছে খুব 
ঘন ঘন রাজ্য কংগ্রেসের সভা বসবে । 
গত কয়েক মাসে রাজ্য কংগ্রেসের 
খুব বেশী সভা হয়ন। এমন কি 
জন্যও পার্টর মতামত নেবার চেষ্টা 
করা হয় 'ন। 

কিন্তু এবার তা চলবে না। 
দিল্লীর প্রাতানধি রূপে সিদ্ধার্থ 
বাবদ খসী মত কাজ করবেন তা 
চলবে না। তাকে তাঁর কাঁজে 
পার্টর অনুমোদন নিতে হবে 
এবং রাজ্য কংগ্রেস যা বলে দেবে 
সেটা রূপ দিতে হবে। 'দিজ্লীর 
হুকুমে কাজ করলে চলবে না। 
রাজ্য কংগ্রেস থেকে সদ্ধার্থবাবর 
বিরুদ্ধে হীতমধ্যে একটা গুঞ্জন 
তোলা হয়েছে। তা হল শ্রীরয় বড্ড 
বেশী সি পি আই ফরোয়ার্ড রকের 
সঙ্গে হবনব করছেন এবং পাটির 
লোকদের যথেষ্ট আমল দচ্ছেন 
না। এই সব চলবে না সেটা শ্রীরায়কে 


দপণ ॥ শযক্রবার ১ই জুলাই ১৯৭৯ 


তখন সর্বসম্মতিক্রমে একি 
সংক্ষিপ্ত বন্তব্য তৈরী করা হয়। তার 
মধ্যে খুনোখনির রাজনশীতির কথা: 
অথবা রাজনৈতিক আচরণাবাধির 
কথা লেখা হয় না? সেই দক থেকে 
আগেকার গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত 
বানচাল -হয়ে যায়। তবে ঠিক হয় * 
যে, প্রাথামক সভার পর আবার 
সভা হবে এবং সেই সভায় যে সব 
দলের সংসদে প্রাতানাধ নেই 
তারাও উপস্থিত থাকবে। দিস গ 
আই-এর নেতৃত্বে অন্টবামের অনেক 
দলের সংসদে ; কোন প্রাতানাধ 
নেই। সেই সমস্ত দল আগামী 
সভায় তাদের প্রতিনিধি সতে f 
পারবে। এতে অস্টবামের দলীয় 
সংখ্যা বাড়বে আর কোন প্রস্তাবে 
যাঁদ ভোটাভাঁট হয় তবে এই : 
সংখ্যার জোরে তা পাশ করিয়ে 
নেওয়া যাবে। 



































কাছে ছবি ব্যাখ্যা করছেন। -* 


Es 
Ld 


বাজে দেখ সা 
কংগ্রেসের বন্তব্য হল তিনি মহা- 
করণে বসে কাজ করুন, কিন্তু তান 
যেন রাজনৈতিক দলের স 
বেশী কথাবার্তা না বলেন। 
কাজ দরকার মত যা করবার 
বাব; করবেন। 
এইখানেই শেষ নয়। 
বাবুর মান্তত্ব কালে যে সব ব 
এম এল এ গোলমাল ছন 
{তান তাদেরও দেখে নেবার ব্যবস্থা 
করছেন। বেশ কয়েকজন p 
এম এল এ ও কর্মী ই 
শো-কজের নোটিশ পেয়ে 
আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে অ 
যোগাঁলাপি তৈরী করা হচ্ছে 
তাদের বিরুদ্ধে আভযোগ 
তারা রাজ্য কংগ্রেসের একটা € 
'ছিলেন। “| 
এই পাঁরাস্থাততে একদিকে 
8৬ ব্যবস্থা ন্‌ 
তেমান তিনি সমস্ত পথের কাট 


সমে এখনই উৎপন শক র 
ছেন। 


দর্পদ ॥ শুক্রবার ৯ই টা ১৯৭৯: 


ল্লাজঞ্ধালীলর ভিা৩ 


হেনরী কিমি্ার £ রা 
বিধান ‘পরধানমনী 


রমাপ্রসাদ অল্লিক 


884 ন রাজধানীতে বর্তমান 
দিল্লীম্বরী সকাশে ওয়াশিংটনের 
অঘোঁষধত প্রধানমন্ত্রী হেনরী 
প্রকৃত পদমর্যাদার মতই অঘোঁষত। 


তবে কূটনৌতক মহল সরগরম। - 


রি প্রবীর আঁলাখত সংাবধানের 
শ্রেষ্ঠ কৌতুক 'ব্রটেনের রাজতদ্। 
আলাখত, , সংঁবধানের চরম ফাঁক- 


তালের দন্টান্ত যন্তরাম্টেরে অ- : 


নির্বাচিত, অ-নিষযন্ত “প্রধানম্ন্ত” 
হৈনরা 'কাঁসিঙ্গার। তাঁর এলেমের 
চেয়েও বেশণ শীস্তশালশী তাঁর খঁট- 
ডলার সামাজ্যবাদের ধারক আমে- 
{কার বিভ্তপ্গাত তথা সমরনায়ক 
এবং বৃহৎ আমলাবগ্গের ক্ষমতা- 
স্ত। 
কাগজে 
মশায় প্রোসডেন্ট নকসনের পরা- 
মর্শদাতা মাত জাতীয় নিরাপত্তা 
সাঁমাতির। কার্ধতঃ তিনি য্ত- 
£্লোষ্টে চািকাশান্তর শ্রেষ্ঠ প্রাত- 
চ্ঠান প্রোসিডেন্টের সাঁচবমণ্ডলীরও 
উধের্ব। রহস্য গট সন্দেহ নেই। 
কিন্তু আঁত নিয়মতান্মক আমে: 
কান সধাবধানের অন্তর্গত 
এবং প্রশাসনী বিভাগনয়ের ভার- 


সাম্য বজায়ের “ক্য্দান” এমানই 


যে, সেখানে রাষ্ট্রের প্রধ্নান সাঁচব 
মিঃ রজার্সকেও কংগ্রেসের সনেট 
স্মক্ষে মাঝে মাঝে তলবের জবাবে 
হাজিরা দিতে হয় এবং জেরার 
সম্মখাঁনও হতে হয়। 

কাঁসজ্গার মশায়ের রাজনৌতিক 
ভাগ্য এতই প্রোঙ্জবল যে, এ ধর- 
{নর শ্হ্যাপা”র স্লামাল তাঁকে 
দিতে হয় না; জন প্রাতানীধদের 
প্রশ্নবাণ তাঁকে স্পর্শ করার ক্ষমতা- 
রাখে না। 

এই কিল্ভুত ব্যবস্থা সম্ভব 
কি করে? 'রজার্ঁস সাহেবকেও 
যখন নজরে রাখবার জন্যে প্রোপ- 
ডেন্ট গনকসনকে একাঁট গোপনে 
রাক্ষত ও চালত খদে রাম্্রীবভাগ 
পালন করতে হয়, তখন 'কাঁসঙ্গার 
সাহেব কি কেরায়তীতে এ সমস্ত 
ফ্যাঁকড়া আঁতক্রম করলেন। 

শুন্দন তাহলে! জাতীয় 
নিরাপত্তার সকল প্রশ্নে মন্ত্রণাদাতা 
কাসত্গারজীর জী হ;জন্শর করবার 
জন্য একটি বরাট সেক্লেটারিয়েট 
রয়েছে। বিয়াল্লশ জন পাকাপোন্ত 
১ ঝাণ্‌ পেশাদক্ষ আফসার, আট- 
বটি জন করাণিক, এবং আঁনীর্দ্ট 
সংখ্যক সাহায্যকারী নিয়ে এই 
[বিশাল "কাসিষ্গারাধীন প্রাতজ্ঠান 
স্মসাজ্জত। এ ছাড়াও একাঁট 
[সদ্ধান্তবাগণশ সাঁমীত আছে, যার 
'াম্ট্ীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা অপারমের এবং প্রায় 


কলমে 'কীঁসঞ্গার ' 


অরোধ্য। জাতীয় অথবা আন্ত- ' 


তিক আজকাল তো যুন্তরাষ্ট্রে 
বিশ্বপ্রসারী ক্ষমতা রাজনীত এবং 
সামারক  স্বার্থক্ষেত্রের পাঁরাঁধ 


ভাইস প্রোসডেন্ট এবং প্রোস- 
ডেন্টের ক্যাবিনেট্রে অন্য সদস্য- 
রাও রয়েছেন। 

ইতিমধ্যে শ্রীমান কাসঙ্গার 
এই প্রশ্ন অথবা প্রশ্নগ্দাল রাষ্ট্রে 
প্রধান সণ্টলকদের দ্বারা গাঁঠত 
একটি নিয়ন্তা সাঁমাতর রঞ্জন- 


চে 


ডি 


॥ তন ॥ 


আম্ভার সেক্রেটারী, প্রাতরক্ষা- আভাষণের খাতে নিশ্চিতভাবে ধাঁড়বাজ প্রয়োগকর্তা অপ্রকাশ 


মন্মকের সেক্রেটারী, এবং €অব- 
শ্যই) স্বনামধন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
বিভাগের প্রধান। সি আই এ 
নামক সংস্থার বিশ্বাবস্তৃত গনপ্ত- 
চরাগার এবং দুলে রাষ্টুশান্তি- 
কটটক্রীড়ার পদ্ধাত একেলা 
জানে? এ হেন সংস্থার সুগনত্ত 


ক্ষেপ এবং (তিৎগারবর্তলী সম্ভাব্য 
প্রীতাকুয়া (সংক্ষেপে, পাঁরাস্থাত- 
গত সাড়া) জম্বন্ধে সকল দৃষ্টি 


কোণ থেকে বিচার-বিমর্ষ করে 
ফেলেছেন। প্রোসডেন্টের শদর্য * 
. সমিতির সামনে 'কাঁসঙ্গার মহাশয় 


বটে_ কোনো ?সদ্ধান্তিক মত ব্যন্ত 
করেন না, কিন্তু যে ভঙ্গাখতে 
{বিশ্লেষণ পদ্ধাতর . পারচালনা 
করেন, তাতে স্দপারশ 'নিল্প্রয়ো- 
জন হয়ে ওঠে, এবং শেষ 'সদ্ধান্ত 
তাঁর মগজ প্রসূত ঈশারাময় আভাস 


প্রবাহত হয়। 

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই 
মহা ধরন্ধর বপরাক্ষরেও সিনেট 
সহ নি, ৰলে নিবেন পৰ 
করেন না। "কেনই বা করবেনঃ 
মন্ত্রী পদবাচ্য তো নন তান। তাঁর 
নেপথ্য ক্ষমতা আছে, দায়িত্বের 
ধবাধানষেধ বা দায়ভাগ নেই, 
প্রাসন্ধ সেনেটর-  সিমিংটনের 
আক্ষেপ, অথবা সেনেটর ফুলরাই- 
টের পরাস্ত পরাক্রম ব্যর্থ ক্ষোভে 
নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু নজীর, 
হাঁন ক্ষমতা একচেটেপনার এই 


সুযোগের চুড়ান্ত উপভোন্তারুপে 
বিরাজ করতে থাকেন; ধরা দেন না' 
সকল প্রকার মখ্যপ্রশ্নের, জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক, সমাধানের আসল 
চাবিকাঠি যে-র্যন্তর সঙ্গোপন 
সন্দুকে, যান প্রেসিডেন্টের 
সমীপে অবাধগাঁতি এবং বিভ্তবান- 
সমর-আমলাতন্তের শ্রেণীপ্‌ন্ঠপোষ- 
কতায় ধন্য, তান আজ হন্দু' 
টি এবং 
নের দই শাসকবর্গের 'মলন- 
দৌত্যে উদ্যোগণী। হায়, তবে ‘ক 
বাংলা দেশ ভিয়েতনাম হতে চল্‌ল। 





এরা যুদ্ধ লাগাতে চায় 


(দপপের পর্যবেক্ষক) ' 


ভারত কী পাকিন্তানের স্গে 
যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে? এ প্রশ্ন 
বিশেষ করে যখন কয়েকটি গোষ্ঠী 
আনন্দবাজার পাুকায় প্রকাঁশত, 
“না চাইলেও যুদ্ধ হতে পারে” 





হণ্ডাস্্রীজ বন্ধ কেন: 


(বিশেষ পাতানাধ) 


এল্টাল? এলাকায় অবাস্থত 
ইন্দো-জাপানীজ ইন্ডাস্ট্রীজ কার- 
খানাঁট গত চাঁব্বশে মে থেকে এখ- 
নও বন্ধ রয়েছে। সাইকেলের 
ভায়নামো, লাইটিং ও .শডফেন্সের 
কৈছ; সরঞ্জাম' সংস্থাটিতে উৎপাদন 
করা হতো। অভিযোগে প্রকাশ, 
কারখানাঁটতে অনেক দিন ধরেই 
মালকপক্ষের শোষণ নীতি অব্যা- 
আজ এই দ:রবস্থা। সাতান্ন সালে 
প্রাতাষ্ঠত হয়ে ইতিমধ্যে সংস্থা- 
টিতে লভ্যাংশের পরিমাণও কম 
হয়নি। তব অর্থ নোঁতক স্মস্যা- 
দির আবর্তে কারখানাটি আজ 
অচল। যাঁদও আৰ্থিক স্গকটের 
গোষ্ঠীর ইচ্ছাকৃত বলে মনে করেন। 

ইন্দো-জাপানীজের মালিক 
গোষ্ঠীর ব্যান্তগত ভাবে আরেকাঁট' 
শিল্প সংস্থা রয়েছে। দোয়ারকা 
ইশ্ডাপ্টিজ নামে এই সংস্থাটি 
ইন্দো-জাপানীজ ফ্যাকটারর প্রাঞ্গ- 
শেই অবাস্থত। সাজক গোষ্ঠীর 
ব্যান্তগত সম্পাত্ত হিসাবে পাঁরাঁচত 
এই সংস্থাঁটও সাইকেলের , সর- 
জামাদ তৈরী করে। “খাঁদও কার- 
খানাটি অন্য নামে ব্যবসা চালিয়ে 


যাচ্ছে, তব সিকিউরিটি ও আঁফিস 
সংকাদ্ত নানা জরযোগ সদর 
ইন্দো-জাপানীজের খরচা থেকেই 


আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। শোনা 


লাভের পাঁরমাণ বৃদ্ধির, সংগে 
সংগে কানপুরে এই মালিক 
গোষ্ঠী চেন ও সাইকেলের সর- 


গামাদূর নতুন কারখানা চাল; করার. 


চেষ্টা করছেন। 

আশ্চর্যের বিষয়, ব্যান্তগত 
মাঁলকাধীনের ধাপ সংস্থাঁট 
যখন লাভজনক সংস্থাতে পাঁরণত 
হচ্ছে তখন এদোঁর - পাঁরচালনাধীন 
ইন্দো-জাপানীজের আর্ক সংযোগ 
স্বধা অন্যায় ভাবে নিয়ে ব্যান্ত- 
গত কারখানাকে ফ্যাঁলয়ে ফাঁপয়ে 
তোলার পাঁরণামেই ইন্দো-জাপার্নী- 
জানান । 

। পেটোয়া লোকজন নিয়োগ করে 
সাধারণ কর্মচারীদের উপর আঁব- 


' চারের বোঝা, চাঁপয়ে দেওয়ার 


নজশরেরও অভাব নেই। প্রায় প্রতি 
বছরই ক্লোজার, লে-অফ করে কার- 
খানায়, অচলাবস্থা স্বন্ট করার 


 দ্দশো কর্মচারীর 


মনোবাত্ত মালক গোষ্ঠীর প্রায় 
রেওয়াজে দাঁড়য়ে গেছে। সাতবার 
সালেও তিরাশি জনকে ছাঁটাই করা 
হয়োছল। এবারেও, কারখানা বন্ধের 


চাঁপিয়ে মালিক গোষ্ঠী নিজেদের 
গা বাঁচাতে চাইছেন। অথচ সংস্থার 
কর্মচারীরা জানান, বেশ কিছুদিন 
আগে থেকেই কারখানায় কাঁচামাল 
সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, 
পারণামে উৎপাদনও কমে বায়। 

এভাবেই ইন্দো-জাপানীজকে 
সক ইন্ডাম্প্রজের আওতায় এনে 
্যান্তগত শিল্প সংস্থাগ্দলোতে সক 
ইন্ডাস্ট্রিজের টাকা খাটানোর উদ্দে- 
শ্যেই সংস্থাটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি 
করা হয়েছে বলে অনেকে জানান। 
কর্মচারীদের বিরদ্ধে যত অপ- 
বাদই দেওয়া হোক না কেন, কিছ: 
দিন আগে পাঁচ হাজার প্রোডাকসন 
যখন কর্মী ও মোঁসন সংখ্যা বাড়া- 
নোর কথা ঘোষণা করোছলেন, তার- 
না করা সত্বেও শ্রামকশ্রেণী আন্ত- 
রিকতার সংগে কাজকর্মের গাঁত 
দ্রুততর করে পাঁচ হাজার প্রোডাক- 
সন টার্গেটে সাফল্যমশ্ডিত করেন। 
তবু আজ মালিক গোষ্ঠী সংস্থার 
সঙ্গে সং্লিন্ট 
প্রায় হাজার মানদ্ষকে অনাহারের 
মুখে এনে দাঁড় কাঁরিয়েছেন। অকৃ- 
তজ্ঞ মালকপক্ষ যাই করুন না 
কেন, তাই বলে সরকারের ?শক্প 
দপ্তরও কি এ বিষয়ে 'নাক্কয় থাক- 
বেন? 


দাশগুপ্ত । তাঁর মতে চাঁনের প্ররো- 
চনায় পাকদ্তান ভারত আক্রমণ 
করতে পারে। এবং যেহেতু অতা- 
তের বিস্লবাঁ পাশ্লাবাব; আজকাল 
শ্রীমতী গান্ধীর অন্যতম বেসরকারণ 
উপদেষ্টা, বিশেষ করে পাকিস্তান 
সংক্রান্ত ব্যাপারে, সেইহেতু একথা 
মনে করা বোধহয় অন্যায় হবে না 
যে' তান কেন্দ্রীয় সরকারের বক- 
লমে একট ষ্দদ্ধোপযোগী আব- 
হাওয়া তৈরী করছেন যাতে ভাব- 
ষ্যতে ভারতের যে কোন "কার কলা- 
পই ন্যায্য িবৌটত হতে পারে। 

পামাবাব লেখা শেষ করেছেন 
এই বলে যে “..উত্তরবঙ্গ, পাশ্চম- 
টি ঠা আমাদের আরও 
একট: সতর্ক ও প্রস্তুত থাকা 
উচিত নয় কি?” এর মানে তান 
চান এই রাজ্যে আরও সেনা- 
বাহনী মোতায়েন হোক। যেহেতু 
কেন্দ্রীয় সরকারেরও এই অঞ্চলে 
সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারে কোন 
আপাত্ত নেই, মনে হয় তাঁর এই 
উপদেশ কেন্দ্র সাদরে গ্রহণ করবে। 


তবে, পান্নাবাব; ক এটা জানেন না 


যে যুদ্ধ হোক বা না হোক, যুদ্ধের 
ধ্‌য়ো তুলে কেন্দ্র যে সৈন্য পাঠাবে 
দেশের ভিতরে বামপল্থী আন্দো- 
লন দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টায়? না 
কি ঁতাঁন ঠিক এই কারণেই এই 
যন্ধ যুদ্ধ রব তুলছেন ই - 
গেছে যে ষখনই দেশের ভিতরকার 
সমস্যাগনীল প্রবল হয়ে ওঠে তখনই 
সরকার দেশের লোককে 
চাঁন ও পাক. জজ ভয় দেখান। 
মনে হয় এবারও ঠিক সেই একই 
ব্যাপার ঘটতে চলেছে। আপাত- 
দৃষ্টিতে দলমত 'নার্বরোধপ পান্না- 
লাল দাশগ্প্ত মহাশয়কে দিয়ে এই 
ধরণের লেখা লিখিয়ে ভারত সর- 


(শেষাংশ চতুর্থ প্ঠায়) 


KN 
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দিনা রায়কে গচ্চিমবনের তার দা 
. অংবিধান বিরোধী কান 


যে ঝাটকা-গীত ছুততার 
সঙ্গে পাঁশ্চম বাংলার মাল্মসভার 
পদত্যাগ ও বিধানসভা বাতিলের 
সিদ্ধান্ত দিল্লীর শাসন-ক্ষমতার 
অধিকারী কংগ্রেস দল কায়েম 
করল তার আকাঁদ্মকতায় পাশ্চম- 
বাংলার “ রাজনোতিক “ মহল . বা 
বুদ্ধিজীবী মহল একেবারে বে- 
দিশা হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ 
নেই। কারণ এই সিদ্ধান্তের প্রায় 
সঙ্গে, সঙ্গেই পাঁরপুরক যে ব্যব- 


স্থাটা গ্রহণ করা হজ তা যে কত, 


গ্রভীরভাবে সংাবধান বিরোধী সে 
সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ' সুষ্ঠু 
আলোচনা বা বাঁলষ্ঠ প্রাতবাদ 
কোথাও হয়েছে বলে মনে হয় না। 
যাও বা হয়েছে তা_আঁত মামলা 
ধরণের। আমি 'সিথ্ধার্থশংকরের 
হাতে. “ভারপ্রাপ্ত” কেন্দ্রীয় মল্ী 
[হিসাবে এ রাজ্যের প্রশাসন কর্তৃত্ব 
তুলে দেওয়ার কথা বলাছি। 
কিন্তু খুব প্রাসাঁঞ্গক না হলেও 
এখানে একটা কথা আলোচনা করে 
নিম্নে আসল প্রসঙ্গে আসতে চাই। 
ল্তের,কারণ বক হতে পারে। বিধান 
সভায় কোয়াীলশনের গাঁরম্ঠতা 
খুব স্বচ্ছন্দ নয় একথা স্বীকৃত। 
গরারষ্ঠতা হারাবার, কোনও বিপদা- 
শংকা নতুন করে দেখা দেয় .[নি। 
ধাড়া-সমর্থক সদস্যরা আর যাই 
হোক এ মান্্সভার পতন ঘটাতে 
উদ্যোগী হবে--একথা শরম্বাস কর- 
বার কোনও হেতু ঘটোন। ধাড়ার 


হয় না, কাজেই সেদিক থেকে 


রই ব্যবস্থা করা হয়োছল। দুজন 
বা তিনজন আধামন্তরী বাড়ান নন্শ- 


রের দিক থেকে এমন কোনও- 


২র্গাহতি কর্ম নয়। রাজ্য কংগ্রেসের 
উপদলীয় কোন্দল -এমন কোনও 
নূতন পর্যায়ে আসে নি যার ফলে 
ধবধানসভা ভেঙ্গে দেবার দরকীর। 
তরুণ দলের “বাহাস্তর ঘন্টা উপ- 
দলীয় একটা স্টান্ট সন্দেহ নেই। 
কিন্তু তাতে বিচাঁলত হবার মতো 
কিছ: ছিল না? নাহদরের মতো 
ঝাণু দলবাজ এটুকু নিশ্চয়ই সামলে 
নিতে পারতেন, এর চেয়ে বে-কায়- 
দার ইস; “মাল্বত্ব বা সভাপাঁতিত্ব” 
যখন তিনি সামলে নিয়েছিলেন এ. 


(দর্পণের পৰ্যবেক্ষক) 


করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা ভোট 
দিয়েছিলেন এবং বর্তমান রাম 
পাঁতর নির্বাচন সফল করেছেন। 
এর কুফল এখন সি, পি এমকেই 


আই নি সির নষ্ট . , নিদে'শ পাঁতর নিরপেক্ষতাই, তাঁর পদের জাঁতরে তাংক্ষাণক কটা জয়ের 


থাকা .সত্বেও ৷ 'কাজেই একথা মনে 
করার সংগত কারণ আছে যে গভী- 
রতর কোনও সংকট ঘাঁনয়ে ওঠবার 
আগেই মাল্পিসভা ও বিধানসভা 
বাতিল করা হয়েছে। 

এই আগামী সংকটের সংগে 
বাংলাদেশ প্রসংগে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার জনগ্রযাত এবং জয়প্রকাশের 
মতো স্বভীব স্দাস্থর পাকিস্তানের 


বাংলাদেশ ও শরণার্থী সমস্যা 
নিয়েই বিদেশ রাষ্ট্রগীলর : সঙ্গে 
ব্যাপকু যোগাযোগ ও আলোচনার 
পর দেশে ফিরে এই ীববাত 
দিচ্ছেন! যাঁদ সেরকম কোনও সুদূর 
সম্ভাবনার কথাও কেন্দ্রীয় মাল 
সভার' মনে থাকে তবে অবশ্য এই 
সরকার ও বিধানসভা 'টাকয়ে না 
রাখাই যর্টান্তযুক্ত বোধ হতে পারে? 
বাংলাদেশ সম্বন্ধে মুসলণম্‌ লীগের 
মতাঁবরোধ সর্বজনাবাঁদত। তাদের 
সমর্থনে সরকার গড়ার সম্ভাবনাকে 
সেক্ষেত্রে কিছুতেই বাঞ্ছিত বলে 
মনে হতে পারে না। বিধানসভার 
বর্তমান শাল্ত- সমাবেশের প্রেক্ষিতে 


মুসলীম লীগ ছাড়া সরকার গঠন 


কোন দলের . পক্ষেই সম্ভব নয়। 
এই পটভূমিকাতেই শ:ধ্ড, এতবড় 
একটা চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন অন্দ- 
ভূত হতে পারে। - 

এবার আমাদের আলোচনার 
আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 


সংঁবধানে ব্যবপ্থা আছে যে, কোনও 


রাজ্যে যাঁদ এমন অবস্থার উদ্ভব 


'হয় যে বিধান সভায় কোনও. দল 


বা জোট সংখ্যাগারুদ্ঠিতা - রাখতে 
পারছেনা তাহলে রাজ্যপালের পরা- 
মর্শে রাষ্ট্রপাত তাঁর নিজের শাসন 


'প্রবর্তন করবেন রাজাপদলের 


মাধ্যমে । অর্থাৎ কোনও দলেরই 
শাসন সম্ভব হলো না বলে' দল- 


পাঁতির” শাসন কায়েম হবে, 
“কেন্দুপুয়”' শাসন নয়। এক্ষেত্রে 


কেন্দ্রীয় শাসন, যা কেন্দ্রে লোক- - 
সভার গাঁরণ্ঠ দল দ্বারা গাঁঠত,' 
একটি সম্পূর্ণ পৃথক গণ্ডা টানা ( 


হয়েছে। .সংবিধানে - রাম্ট্রপাঁতকে 


অগ্রীম, ক্ষমতার অধিকারী করা 


হয়েছে, যে সব আঁধকার . রাম্ট্- 
পাঁতির পক্ষে স্বাভাবক কোনও সম- 
য়েই ব্যবহার করবার দরকার হবে 


"না৷ দলীয় শাসন ব্যর্থ হলেই রাষ্ট্র- 


-পাঁত তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ 
করবেন, সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ 
শাসন প্রবার্তত করবেন। রাষ্টর- 


প্রধান শর্ত। সমস্ত দল ও জ্বার্থের 
উধের্ব উঠে তবেই! তান তার 
কর্তব্য পালনে সক্ষম। এই কারণেই 
সংবিধান রচাঁয়তারা রাম্ট্রপাত 
নর্বচনেরও -একাঁট এমন বিশেষ - 
পদ্ধাত রচনা করেছেন যার ফলে 
কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রে কোনও একটি 
দলের একক গ্নারষ্ঠতা যাঁদ অন্যান্য 
সমস্ত দলের মিজিত শান্তর অনেক 
বেশ না হয় তবে কোনও দলেরই 
একক সমর্থনে রাল্ট্রপাঁত নির্বাচিত 


: হতে পারবে না! তাই, রাম্ট্রপাঁত 


পদপ্রার্থী এরকম লোকেরই সাফ- 


- ল্যের সম্ভাবনা থাকবে যাঁর দল- 


নিরপেক্ষ সততা সমস্ত সন্দেহের 
উধের্বে। ‘বিগত রাষ্ট্রপাত "নর্বাচনে 
দলীয় শান্তর সমাবেশ ঠিক অন্দ- 
রূপ অবস্থার সৃষ্ট করোছল। 
কিন্তু সি পা এম প্রমুখ অনেক 
বামপন্থী দলের তখন কর্তব্যদ্রদ্টতা 


‘দেখা গেল। প্রাথশীর নিরপেক্ষতা 


{চার না করেই তাৎক্ষাণক দূলণয় 
দ্বাথে বিরহদ্ধবাদশী দলকে , পরাস্ত 


আত্মপ্রসাদ হয়তো 
কোনও অন্তিম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
তাতে সিদ্ধ হয় না। 
পশ্চিমবঙ্গে শাসক জোটের 
নির্ধরযোগ্য গ'রষ্ঠতা ছিল না, বা 
অন্য কোনও দল সে. গাঁরম্ঠতা 


লাভ করতে সক্ষম না হলে»মন্দ্ি-- 


সভা ভেঙ্গে দিয়ে বিধান সভা 
বাতিলের সিদ্ধান্ত মৈনে নিলেও 
অন্তর্বতশী সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় 


সরকারের কোনও মন্ত্রীর হাতে - 


সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে, দেওয়ার কোনও 
যুক্তি থাকতে প্রে না। আর এ 
ব্যবস্থা -স্পম্টতঃ সাবধান বিরোধী । 
রাষ্্রপাত নিজের হাতে ক্ষমতা 
নেবেন এ কথাই সংবিধান চেয়েছে, 


তিনি সে-ক্ষমতা, পিছনের দরজা . 


দিয়ে কেন্দ্রের শাসক দলের কাছে 
হস্তান্তর করবেন প্সংবধানে সে 
কথা কছুতেই স্বীকৃত হবে না। 
এ ক্ষেত্রে আরও মজার ব্যাপার, 
রাজ্যে যে দল ক্ষমতা ত্যাগ করতে 
বাধ্য হলো গাঁরষ্ঠতার অভাবে, 


পাওয়া যায় - 


দশা এই জলাই ১১৭১ 


সেই দলকেই রাষ্ট্রপাঁত তার বিশেষ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে গদীতে বাঁসয়ে « 
ওঁদলেন। এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সংাব- 
ধন সম্মত নয়, এবং আমার ধারণা, 
সপ্রীম কোর্টে ব্যাপারটা - সম্বন্ধে 


- মত চাওয়া হলে রাষ্ট্রপাত্র এই 


কার্য সংাঁবধান বাঁহভু‘'ত বলে 
সাব্যহত হবেই। 

_. শিদ্ধার্থ রায়ের পাশ্চমবঙ্গ 
সরকারে কোনও আইনসম্মত স্থান 
নেই৷ তিনি কোনও কাগজপত্র, 
হুকুমনামায় সই করতে পারবেন না, 
তাঁর হয়ে সই করবেন রাজাপাল। 
তাঁর, অথবা তাঁর দপ্তরের কোন 
খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার করতে 
পারবেন না, করতে হবে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে । কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোনও রাজ্য প্রশাসনের জন্য ' 
কোনও অর্থ বরাদ্দ করার আইন- 
সম্মত আঁধকার আছে ক না তাও 


'বিবেচ্য। আমার ধারণা এমন অধি- 


ঝড় ওঠা যাতে শাসক দল সংাঁব- 
ধানকে তাদের ইচ্ছাঁবনোদনের 
হাতয়ার করে . ফেলতে না পারে 
এবং সংবিধান একটা প্রহসনে পাঁর- 
ণত না হয়। 


ফৰধয়ার্ট রক ও দিগিম্বা কি বামণন্ী 1. 


ফরওয়ার্ড রক কি সি পি 
আইকে নিয়ে এখন আর 'লিখবার 
{ক আছে? কিছ; কিছু সমর্থক, 
[বিশেষ করে এস ইউস কিন্তু 
‘এখনো সংশয়গ্রস্ত। সদ শপ আই 
কি বামপন্থা ও কমিউানজম সত্য 
সত্যই পাঁরত্যাগ , করেছে? হয়ত 
অনেক প্দরাতন সহকরম্শীর মনে 
ব্যথাবেদনার ছোঁয়া, লাগে। 
কিন্তু ইতিহাসের .গাঁত নির্মম ৷ 
শ্রেণীবিভন্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থের 
বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। 
একদা প্রগাতশীল  বামপন্ধী 
কংগ্রেস বিরোধী দলগ্াীল প্রথর 
স্বার্থসংঘাতের পটভূমিকায় তাদের 
স্ব স্ব শ্রেণী বেছে নিয়েছে। ফর- 


এডি রহ ভান রমার হজে 


বামপন্থী হতে হলে প্রচালত 


অবসান ঘটানো । রি 
এই জন্যে বামপল্থী হতে হলে 
সর্বপ্রথমেই সামাজিক শন্তিগুলির 


নি 


(জনৈক বামপন্থী) 


অবস্থান 'বচার করতে হয়। তার 
পক্ষে যা {বিপক্ষে কর্মসূচী নিরু- 
পণ করতে হয়। একে বলে শ্রেণণী-, 
গলির ও শাসন ক্ষমতায় 'আঁধাম্ঠর্ত 
শোষক শ্রেণীর চার শনর্ধারণ ও 
তার প্রাতপক্ষ জনগণের স্ব স্ব 


শ্রেণীর কর্মসূচী 'স্থির করে আঁব-. 


চলত ভাবে ওঁ কর্মসুচাঁকে রপা- 
১ যত করা +, 

গস পি আই বলেছে যে বর্ত- 
মান ভারতবর্ষে যারা শাসন ক্ষম- 
তায় আসীন তারা হল বুর্জেয়া- 
জাঁমদার শ্রেণী, জাতাঁয় কংগ্রেস 
তাদেরই প্রাতানাধ। এরা সাম্রাজ্য- 
বাদ ও একচেটিয়া প:জিবাদের, চাপে 
সতত ক্রিয়াশীল 


' তাহলে এই কংগ্রেস দলের . 


সঙ্গে যারা সহযোগিতা করে তারা 
তো এ ব্য্জোয়া জামদার শ্রেণদ্রই 
অনুচর. তারা কেমন করে কাঁমউ- 
নিস্ট বা, বামপন্থী 'হতে' পারে? 
' বামপল্ধীর। জানেন যে রণ- 
নীতি ও রণকৌশলের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। সামাঁজক শ্রেণীগ্ণীলর মধ্যে 
দবল্বের বিকাশের একটা নি্দি্্ট 
পর্যায় পর্যন্ত রণনশীতি বদলায় 
না, কিন্তু ওঁ নির্ধারত রণনশীতির 
লক্ষ্য 'সাধ়নের জন্যে সুনিপুণ 
ভাবে রগকৌশল পালটাতে হয়, 


কারণ শনুশ্রেণশ, 'নাক্কিয় থাকে না, 


তারাও টিকে থাকার জন্যে ববভিন্ 
রণকৌশল' অবলম্বন করে। অবস্থা 
ব্বঝে রণকৌশল পাল্টাতে পারার 
ক্ষমতা একটা বিশেষ গুণ। প্রকৃত 


পি 


রী 
হবে। 

[কিন্তু এই দ্রুত কৌশল পাল- 
টাতে গিয়ে যারা গোটা রণনীতি- 
কেই পাল্টে দেয় তারা. বামপল্থী 
নয়। 'রণনশীত ও , রণকোশলে রর 
পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না, 
ফলে শেষ পর্যন্ত বিশেষ শ্রেণীগত 
বেঁটকের দরুণ তারা শাসকশ্রেণীর 
দালালে পাঁরণত হয়। গোটা সামা 
ক্ষমতার দরুণই এ ধরণের 
.বিচ্যাত ঘটে। কাউটাঁস্ক থেকে 
টাস্ক, ওয়াং সিং এবং মিন 
মাসানী অশোক মেটা থেকে রাজে- 
*বর রাও, অচ্যুত মেননেরা একই 
পথের পাঁথক! 

এরা শ্রীমক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও 
ভূঁমিকাকে খর্ব করতে গিয়ে, অব- 
_ শেষে এক সুবিধাবাদী, সংসকার- 
বাদী দলে পরিণত.'হয়?০ সি. পি" 


' আইয়ের ক্ষেত্রে দুঃখজনক হলেও 


তাই ঘটেছে। লেনিন সুবিধাবাদী 


ধাবাদেক্র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে- 
ছিলেন, “সিধার্কাদ হচ্ছে ব্যাপক 
শ্রমজীবি জনসাধারণের মৌঁলক 
স্বার্থকে বসর্জ'ন 'দয়ে শ্রমিক 
শ্রেণীর আঁত নগণ্য অংশের সাম- 
যক স্বার্থকে প্রাতষ্ঠা করা বা অন্য 


কথায় ব্যাপক সর্বহারা শ্রেণির 


বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে 
ম্ষ্টমেয় শ্রমিক আভিজাত অংশের 


(শেষাংশ দশম পুষ্ঠায় ) 


es লা গভীর জানিতে: 
পড়ে আত্মরক্ষার তাগিদে সত্ব 
রক্ষিত সংসদীয় গণতন্বের ভড়ং 
পারত্যাগ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে 
নির্বাচিত সরকারগ্ীলকে ভেঙ্গে 
দেবার প্রচেষ্টা এই সংকটের একটা 
দিক মান্র। কিন্তু শাসক শ্রেণীর 
নিজেরই সৃষ্ট সংকট তাদের নিজে- 
দের গলায় এ*টে বসছে দেখে তারা 
এখন গণতান্ত্রিক সমস্ত রখীতি- 
নীতি পরিত্যাগ করছে। সংবিধানের 
পবিত্রতা ও অলঙ্নীয়তা সম্পর্কে 
এতদিন তারা যে ছে'দো বুলি 
চেনে! তা এই সংকটের ঝড়ে 
হয়ে গঠাঁড়য়ে গেছে। 

ৃ রি দিক দর্শন অনু- 
সারে সামাজিক টা সংকট 





দায় নিয়মকানুন বদলিয়ে : শধু- 
মান গণতাল্তিক কার্মো পুজো 


জনসাধারণের ওপর এভাবে 


ঠা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের 
সংগ্রহ করেছিল সেই প্রাত- 
তিগুলির কথা পারিকল্পিত- 


র্‌ বহু কোটী মানু- 
ট কে হত্যা, গণহত্যা, গ্যাস- 


রায়ের নব কর্মভার ৷ 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 


নীতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
ফলে পজবাদী অর্থনোঁতক ও 
রাজনোতিক সংকট এড়াবার কোন 
রাস্তা তার দানে খোলা 
নেই। রাজনৌতিক সংকটের প্রথম 
পর্যায়ে শাসকশ্রেণী নব কংগ্রেসী 
বামপন্থী বুলি আও'ড়িয়ে, জন- 
সাধারণকে গরীবী হঠাবার নামে 
ধোঁকা দিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে 
বামপন্থী ও কমিউীনস্ট আন্দো- 
লনে আত্মগোপন করে থাকা যে 
সংরক্ষিত রিজার্ভ বাহন তারা 
জিইয়ে রেখেছেল, সংকটের প্রথম 
পর্ধযাকে সেই ফরওয়ার্ড ব্লক, ভি 
এম কে, মুশ্লম লীগ, সি পি 
আই প্রভীত গরম বৃকনিওয়ালা 
স্থানীয় এবং ছদ্মবাম পার্টি 
গুলিকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু 
জনসাধারণ এই ছদ্মবেশী শন্তুর 
সহযোগীদের খুব তাড়াতাড়ি চিনে 
ফেলেছিলেন। এর প্রধান কৃতিত্ব 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক সংগ্রামের 
পোড়খাওয়া সাধারণ মানূষগূলির। 
পশ্চিমবঙ্গ তাই স্বাভাবিক 
ভাবেই নব কংগ্রেসী ফ্যাসবাদকে 
রোখার জন্যে সারা ভারতবর্ষের 
জনগণের অগ্রগামী ঘাঁটি. হয়ে 
দাঁড়য়েছে। নয়া ফ্যাসিবাদের 
ঠ্যাঙ্গাড়ে ঝঁটিকাবাহনীও পশ্চিম- 
বঙ্গের এই দ্‌ঢ় ঘাঁটি ভেঙ্গে দিয়ে 
আগামী দিনগুলিতে সারা দেশে 
ফ্যাসবাদের কালো বিভীষিকা 
বিস্তৃত করতে চায়। 
লক্ষ্য করে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে 
নবকংগ্রেসী মুশ্লিম -লীগ পাতুল 
সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের 
ঘণার ঝড়ে, ছাঁটাই, বেকারী, 
অসন্তোষের প্রবল আঘাতে ভেঙ্গে 
যাচ্ছিল, তখন আর তাদের দিয়ে 
শাসকশ্রেণীর অবাধ শোষণের হুকু- 
মদারী চালানো সম্ভব হবে না 
সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা 
যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজে- 
দের ইচ্ছামত সরকার গঠন করতে 
না পারে, তার জন্যে বিধান সভা 
পৰ্যন্ত ভেঙ্গে দিয়ে নয়াদিল্লর 
একনায়কত্ব কায়েম করল। ধনর্বা- 
চন করার সমস্ত দাবী (যা স্বয়ং 
“তুল মৃখ্যমন্তীরও লোক দেখানো 
দাবী ছিল) তারা ডীড়য়ে দিল। 
কিন্তু ক্যানিউটের হুকুমে 
সমদ্দ্র জলরাশি যেমন ব'ধা মানে 
নি তেমনি নয়াদল্লশর মাননীয়া 
মাহলাটি যাদের শিরোমণি, তাদের 
পক্ষে হুকুম চালিয়ে বাঁধভাঙ্গা 
সংকটের মহাগ্লাবনকে রোধ করাও 
সম্ভব নয়। সংসদীয় গণতন্ত্র ও 
সংবিধানের ধারা স্বীকার করলে 
বিকল্প সরকার গঠনের সংযোগ 
দান অথবা নতুন করে জনমত যাচাই 
করতে হয়; এই দুটোর একটা 
পথও তাদের আভপ্রেত নয়। কারণ 
তাতে জনগণের বিচার বুদ্ধ ও 
অধিকার প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়ে 
যায়। 
আবার রাষ্্রপাতর নামে তথা- 


কথিত নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের 


শাসন সামান্য আবরণ রেখে চালানো 
পর্যন্ত আজ আর সম্ভব নয়। 


কারণ সেক্ষেত্রে দ্ুতবেগে জনগণের 


ওপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চালানো 
কঠিন হয়ে পড়ে।  আবরণের 
আড়ালে কোনো কোনো বিবেকবান 


আমলা হয়তো বা এতো নীচ কাজ 


করতে রাজী হন না। হয়তো বা 
গলায় ছনর বসাবার কানূনকেতা 
দেখিয়ে সময় কেটে যায়, বলদানে 
বিঘ! ঘটে। অসহিষ্কু ফ্যাসবাদ 
চায় না, কারণ তার ফলে শিকার 
আত্মরক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যেতে 
পারে। 


. 


তাই যে রাজ্যপাল কটচক্রান্ত 
করে নয়া মীরজাফরদের সংগ্রহ করে, 


জনগণের প্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 
বানচাল করে দিয়ে নয়াদল্লীর 
মণিবদের তুষ্ট করেছিলেন, তাকেও 


আর বিশ্বাস করা ধায় না। রাজ্য- 


সংবিধানের নিয়মকানুন পদদালত 
করে সোজাসুজি পাঁশ্চমবঙ্গকে 
দেখাশোনা করার জন্যে এমন এক- 
জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিযুক্ত করতে 
হয়, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জাঁবনে 
বদল করতে "দ্বিধা সংকোচ বোধ 
করেন নি। 

একই কারণে ওই কেন্দ্রীয় 
মল্লীকেও মাননীয়া মহিলাটি 
পুরোপযার বিশ্বাস করেন না। তাই 
কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট. সেক্রেটারী 
স্বামীনাথনকে তার উপরে নজর 


দিনে দিনে সব গাধার চেহারাই 
এভাৰেষ্টেৰ মত হ'তে 
চনেছে- কারণ জি. ই. পি. 
এভাৰেষ্ট যে কেবল্ কাজের 
বেলায় অতুন্বনীয় তা নয়, 


জি. ই. সি. এডারেজ্টের কয়েকটি বৈশিষ্টা £ 


* নি:ংশব্ে চলে 


* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা 


নতুনের মত থাকে 
* বভ বছর নিষঝণঞ্কাটে চলে 


প্লি্ধ আমেজ আর নিধিড় 
নরম সুখ উপভোগ করার 
জন্য চাই জি. ই. সি-র 
এভারেস্ট। আপনার ঘরে 
আজই লাগান । 


দি জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


কলিকাতা ০ গৌহাটি ০ ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ কানপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চপ্ডীগড় 
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1 ছয় ॥ 


বিদেশ দর্পণ সি 


ঘরাৰব-ইজৰাইল ৪ ভারভ-গাকিস্তানের 
অধান্ত গটভুমিতে আামেৱিক। 


* শের বৈদেশিক ভাষ্যকার) 


আমেরিকার সমরবিভাগ বেশ এর প্রথম ও প্রধান কারণও সদ্য - 
{বপদে পড়েছে। ভিয়েতনামে প্রকাশিত গোপন “তথ্য থেকে বোঝা 
মাকিন হস্তক্ষেপের এতাঁদন তাঁরা যায়। মার্কন সরকার তার 'শিক্প- 
যে কারণ দেখাতেন- তা হচ্ছে উত্তর .পাঁত ব্যবসায়ীদের স্বার্থে. কাজ 
ভিয়েতনাম থেকে দাঁক্ষণ ভিয়েত- করে। মাঁক্ন পত্রিকা পবজনেস 
নামে ভিয়েতকং অন্দপ্রবেশ, কমি- উইক” বলেছে মাঁদ ভিয়েতনামের 
উনিস্ট আগ্রাসী প্রচেষ্টা ইত্যাদ। য্দ্ধবাবদ সরকারী খরচ এখান 
-মাকন পেন্টাগ্ণ এবং চ্টেট- বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমোর- 
ডিপার্টমেন্ট উত্তর ভিয়েতনামে কার বৃহত্তম দুশটী কোম্পানীর 
অহেতুক বোমাবর্ষণ, লাওস ও মধ্যে একশ পাচান্তরটাই ব্যবসা 
কাম্বোডিয়া আক্রমণ প্রভৃতির গটয়ে নিতে বাধ্য হবে। ভিয়েত- 
জন্যেও তথাকথিত কামিউীনিস্ট নামের যুদ্ধে বছরে মার্কিন সর- 
'জুজযর ভয় দৈখাতেন। 
দকল্তু পেন্টাগ্রণ কতৃপক্ষ ডলার, অর্থাৎ চাঁববশ হাজার 
ভিয়েতনামের ব্যাপারে .“আতিশয় কোটা ভারতীয় টাকা। এর আঁধ- 
গোপনীয়” চিহ্নত যে সব দাঁলল- কাংশ সমরসম্ভার' বাবদ খরচ হয় 
পর্ন সফত্বে বিপুল ব্যয়ে রক্ষা কর আর এ কোম্পানীগ্র্ল এই সমর- 
তেন তা ফাঁস হয়ে গেছে। শোনা সম্ভার উৎপাদন ও সরবরাহ করে। 
যায় যে মাঁকন বৃহৎ 'শদ্পপাত সুতরাং ভিয়েতনামের যদুদ্ধ 
ব্যান্ড কর্পোরেশনের স্থাপিত বন্ধ করার নামে মার্ক ধনকুবের- 
একটা রিসার্চ ব্যরোর গবেষকদের দের বুকে কাঁপ্দান ধরে। ষ্ম্ধের 
কাছে রিপোর্ট তৈরীর জন্যে এ অজুহাত তারাই সৃষ্টি করেছে, 
» কাগজপত্র দেখতে দেওয়া হয়োছিল। "যুদ্ধ তারাই চালাচ্ছে এবং হাজার 
তার একটা নকল আমেরিকার হাজার তরুণ আমোরকানের রক্তে 
মস পেয়ে যায় এবং ছাঁপয়ে দেয়। উঠছে। স্যতরাং যুদ্ধ তারা বন্ধ 
মাকন সরকার বহ: চেষ্টা করেও করতে চায় না, মূখে তারা যত 
এর প্রকাশ শেষ পর্যন্ত আটকাতে সাঁদচ্ছাই প্রকাশ করুক। 
পারেন নি। কিন্তু মার্কন সরকার আমে- 
এঁ 'রপোর্টেরি. যেটুকু প্রকাশিত রিকার জাগ্রত জনমতকে ভয় পায়, 
হয়েছে তাতে একথা প্রমাণত হয়ে বিশেষতঃ উনশশো বাহান্তর সালে 
গেছে যে আইজেনহাওয়ার, কেনোঁড প্রাতীনীধ সভা, সেনেটের এক 
জনসন এবং নিক্সন- সবাই' ঝাড় তৃতায়াংশ এবং বাম্ট্রপাতসহ প্রায় 
ঝুড়ি অসত্য কথা - বলে' ভিয়েত- ষাট হাজার স্থানীয় সরকারী 
নামে মাকর্নি আক্রমণ চাঁলয়ে কর্তৃপক্ষকে মাক্ন ভোটদাতাদের 
গেছেন। তথাকাঁথিত কাঁমউনিস্ট সামনে দাঁড়াতে হবে। অবশ্য 
অন্প্রবেশের কথা একেবারেই, আমোরকায় এখন যে ভাবে দ্বিপা- 
“কাঞ্পাঁনক, বানানো ' অজুহাত ক্ষিক পররাষ্ট্র নীতি চাল; তাতে 
মাত৷ | ডেমোক্লেট অথবা রিপারকান যে 
ইতিমধ্যেই মাঁকন জনমত দলই জিতুক যুদ্ধ বন্ধ করার 
ভিয়েতনামের নোংরা ফুদ্ধের - সংগত. প্রস্তাব গৃহত হবার সম্ভা- 
বিরোধী ইয়ে পড়াছল, এবার বনা খ্বই কম। ভয়েতনামে 
আতনদর প্রবল হুদ্ধাবরোধী' মনে! ভাটা দিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ বাঁধানো 
ভাবকে -সম্ভবতঃ বাঁধ. মানানো চেস্টা তারা চেষ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছে! 
আরো শন্ত হয়ে পড়বে। এদিকে তাই আমোঁরকা তার দেশের 
প্যারসের শান্তি বৈঠকে ভিয়েতকং জনমতকে বিশ্বের অন্য দুটা 
পুক্ষ থেকে মাদাম বন বলেছেন যে জায়গায় সংঘর্ষের জন্যে তৈরী 
যাঁদ আমোরিকা ভিয়েতনাম থেকে করছে। রে 
সমস্ত মার্কন সৈন্য ও সমরোপকরণ গত দশে জুন মার্ক পর- 
একটা পর্ব নির্দিষ্ট তারিখে (এ- রাম্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয় যে মিশর 
বছরের মধ্যে) সাঁরয়ে নিয়ে যায়, ও ইজরাইলের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন' 
তাহলে িভয়েতকংদের ও" উত্তর- করিয়ে সুয়ে খাল আবার পণ্য 
' শভয়েতনামে বন্দী সমস্ত মাঁকন চলাচলের জন্য উন্মযন্ত করার চেষ্টা 
সৈনিককে ম্যান্ত দেওয়া হবে। মাদাম মাঁকন সরকার করছেন বলে 
বনের এই সাতদফা যুদ্ধবন্ধের যে সংবাদ রটেছে, তার মূলে কোন 
শর্ত আমোৌরকার সাধারণ মানুষের সত্য নেই। অথচ আমোরকা যে 
যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবকে আরো সংয়েজ খাল খোলার ব্যাপারে এবং 
দৃঢ় করবে, একথা বলাই বাহনল্য। আরবদেশগ্ীল ও ইজারাইলের 
কিন্তু ভিয়েতনামে বৃদ্ধ বন্ধ মধ্যে একটা চ্যান্ত সম্পাদনের জন্যে 
অথবা শান্ত প্রাতষ্ঠায় যে মার্ক আগ্রহ তা পররাষ্ট্র সাঁচব রজার্সের 
সরকারের আগ্রহ নেই.তা তাঁদের মিশরের সাম্প্রাতক আলোচনাসফর 
বন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। থেকে সমর্থিত . হয়েছে। বর্তমান 


কাঁরের' খরচ বাঁশ শো (কোটী - 


মিশর সরকার সোভিয়েত ইউনিয়- 
নের সমর্থন সম্পর্কে সান্দহান, 
বিশেষ করে উাঁনশশো সাতার 
সালের ঘটনায় সোভিয়েত ইউাঁনয়- 
নের বার্থতার পর, মিশরের সাদাত 
পরিচালিত সরকার খানিকটা আমে- 
রিকীর দিকে ঢলে পড়েছে। এবং 
ইজরাইলের সঙ্গে বোঝাপড়া যুদ্ধ 
বা শান্তির জন্যেও _ এই সরকার 
সোভিয়েতের চেয়ে আমোরকার উপর 
বেশী নির্ভর করছে। 'মশর থেকে 


কায়দা। বাংলা দেশ মুক্ত সংগ্রামে - 


নকে সাহায্য দেবার বিরোধী, আবার 
কখনো জাহাজ বোঝাই করে অস্র- 


এধরণের আগ্রহ কিভাবে একের 
বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষোঁপয়ে দিয়ে 
যুদ্ধ বাঁধানোর ঘটনায় পর্যবাঁসত 
হয়, কাশ্মীর, কঙ্গো ও ভিয়েত- 

তা প্রতাক্ষভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে! 

‘আবার মানি ভাইস প্লোস- 
ডেন্ট স্পিরো এগনন্য এবং মার্কিন 
রাষ্ট্রপাতর বিশেষ সহকারী ডাঃ 
হেনরী 'কাঁসঙ্গার একই তারিখে 
নয়াদল্লী পেশছেছেন। ভারত সর- 
' কারের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা 
‘পাক স্রকারের সঙ্গে আলোচনা 
"করতে ইসলামাবাদ যাবেন। 

পশ্চিম এঁশয়া এবং ভারত 
পাক উপমহাদেশে দুই দুই জোড়া 
ঝানু মানি প্রাতানাধর আগমন 
নিতান্ত দেশভ্রমণ্রে ব্যাপার নয়! 

মিশরের রাষ্ট্রপতি 
সাদাত এবং ইজরাইলের দেশরক্ষা 
সাঁচব জেনারেল ডায়ান আসন্ন 


সোভিয়েত দ্ধের জন্যে নিজ নিজ দেশবা- 


সাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। পাঁকি- 
স্তান সরকার ও ভারত সরকার 
গোলাগুলি বিনিময় ও আকাশ- 
সীম! লঙ্ঘনের আঁভযোগ পরস্প- 
রের বিরুদ্ধে অনবরত করে চলে- 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ১ই জ;লাই ১১৭১ 


মহারথীরা এসে সরেজমিন তদন্ত 
করে যাচ্ছেন। কেউ বলছেন ভার- 
তেরই দোষ, কেউ বলছেন পাকি- 
স্তান বন্ড বেশী গণহত্যা চাীল- 
য়েছে। ঠিক কাশ্মীরে নিমিৎস্‌- 
ওয়েন ভডিকসনের বিভিন্ন বন্তবোের _ 


মত। 


স্তানই হোক, যুদ্ধের ফলে শেষ 
মীমাংসা হয় না। উনিশশো প'য়- " 
যাঁট সালে এদেশে এবং উাঁনশশো 
সাতষাঁট্র সালের মিশর ইজরাইল 


- ছেন। পশ্চিমী দুনিয়ার রথণ যুদ্ধে তা দেখা গেছে! 





সিদ্ধার্থ রায় 


(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 


করেছে, সেই তরবাঁর তাদের 
'বকেই- আমূল প্রোথিত হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অপরাজেয়, 
অমর। 

' একাঁদন হিটলার এই অপ- 


_ প্রয়াস 'করোছল, তার পাঁরণাম 


ইতিহাসে 1লাখত রমেছে। ইন্দো- 
নেশিয়া, দক্ষিণিয়েতনাম, পাকি 
স্তানে একের পর এক সামারক- 


। বেসামারক একনায়কেরা রাজনোতিক 


মণ্ট / থেকে অপসারত হয়েছে, 
এদেশেও তাদের পাঁরণাঁত একই 
হতে বাধ্য। ৃ 
পাঁশ্চমবঙ্গে আজ যারা জন- 
গণের . গণতান্ঘক আঁধকারের 


শস্ম পাঠিয়ে ইয়াহিয়া খানের 'মনো-। দ্বিধা করে নি, সেই নব কংগ্রেসী 


করেও তেসরা. জ্লাই চ্টেট 
ভিপার্টমেন্ট স্বীকার করতে বাধ্য. ছদ্মবাম মুখোসধারশদের স্থান না 
হয়েছে যে একমাস ধরে মিশরে থাকে৷ " 

মার্কিন প্রাতানীধ মিঃ ডোনাল্ড নির্বাচন একটী বৃহৎ সংগ্রাম 
বারগদুসকে ওয়াশিংটনে ডেকে এনে মান্র। এই সংগ্রামে জিতলে শাসক- 
স্ময়েজ খাল খোলার ব্যাপারে পরা- "শ্রেণীর অপসারণ ঘটে না, একচে- 
মর্শ কিরা হচ্চছিল- এবং পাঁচই টিয়া পুঁজ, জমিদারী শোষণ বন্ধ 
জুলাই মিঃ বারগংস এবং পররাষ্ট্র হয় না, কিন্তু - শ্রেণীস্বার্থের 
বিভাগের মিশর সম্পর্কে িশেষজ্ঞ চেতনা বাড়ে, মেহনতাঁ মানুষেরা 
মিঃ মাইকেল জ্টার্ণার কায়রো শতুমত চিনে নিতে পারেন। সমাজ 
ষাচ্ছেন। , বদলের তাপমান্না বিপ্লবের ঝাঁটকা- 
_ মাঁকন পররাম্ট্র বিভাগের কেন্দ্রের উত্তাপান্কের শেষ সীমা 


ির্ধারত করে দেয়। শাসক- 
শ্রেণীর রাজনোৌতিক সংকটকে শবপ্লব 
পারস্থিতির সফলপ্রয়াসের দিকে 
ঠেলে নিয়ে যায়। ১৯৬৭ সাল 
থেকে ১৯৭১ সাল, এই চার বছরে 
জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপ ও" *- 


ক্রমবর্ধমান গণচেতনাই এর প্রমাণ। 


এর চাইতে বেশী কিছু বলে সংস-. 
দীয় নির্বাচনকে মনে করার কারণ 
নেই। ৯ 


গণতল্ল ধবংস করা হয়, তাহলে অচি- . 
রৈই সারা ভারতবর্ষেও তা বেচে 
থাকবে না। গর্ববঞ্চছে গণতল্্ 
ধ্বংস যারা করেছে, সারা পাঁকস্তা- 
নেই তারা গণতন্ত্রের হত্যাকারণ। .. = 
নির্বাচন হলে জনগণের রায় যাঁদ 
শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে যায়, তাহলে 
তারা অস্ত্রের জোরেই তাকে দাবিয়ে 
রাখে। অবাধ নির্বাচন শাসক- 
শ্রেণীর কোনাঁদনই আঁভপ্রেত নয়। 
এপার-ওপার দুই বাধলারই আঁভ- 
জ্ঞতা এক। | 

“তাই আঁত সত্বর অবাধ নির্বা- 
চনের দাবা অত্যন্ত সঙ্গাত দাবাঁ। 
এবং এ আঁধকার যে সহজে .আদায় 
হবে না, এটাই পরিষ্কারভাবে উপ- 
লব্ধি করা প্রয়োজন। নির্বাচন __ 
আদায় করার অর্থ শাসকশ্রেণীর 
পশ্চাদাপসারণ মাত্র, চূড়ান্ত পরা- 
জয় নয়। শাসন শোষণের চূড়ান্ত .. 
অপসারণের, সমাজ বদলের, দুঃখ * 
দুর্দশা অনিশ্চয়তার চিরতরে অব- 
সানের এটা একটা গররত্বপূর্ণ 
সংগ্রামের ধাপ। 


1 - পা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১ই জুলাই ১৯৭১ 


পুর্ব বাংলার সংগ্রাম ও 


অমুল্যরতন সেন 


পূর্ব বাংলার ব্যাপারে চীনের সমদুরত্বের নীত নিয়ে একই সঙ্গে 
ভূমিকা য়ে প্রশ্ন উঠেছে। পূর্ব কমিউনিস্ট ীবরোধী সাম্রাজ্যবাদ 
বাংলার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে চীন “বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়; কি 
আশ্চর্ষজনকভাৰে শীতল, অথচ সাংগঠাঁনক পৰ্যায়ে, ক ব্যান্ত পর্যায়ে 
পাঁকস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ওটা সম্পূর্ণতই কমিউনিস্ট বিরো- 
সম্পর্কে অসাধারণভাবে উদগ্রীব! । ধিতা, কাঁমউীনজম 'িরোধতা এবং 


পাকিস্তান পশ্চিমী জঙ্গীজোটের 
সদস্য, প্যান এম্লামক উগ্ ধর্মীয় 
জাতীয়তাবাদের 'র্ভাত্তর ওপর 
পাকিস্তান রাম্ট্রাটর উদ্ভব ও 
আঁস্তত্ব। পাঁকল্তান এমন কি 
--* বুর্জোয়া উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেও 
অনেক ' দূরের, অনেক পেছনের 
, যা্লী। বৈজ্ঞীনক সমাজতান্ভিক 
দেশ কাঁমউনিস্ট চীনের সঙ্গে তার 
৯ “দহরম মহরম” এবং এমন একাঁট 
অতপতাশ্রয়ী রাষ্ট্রের প্রত চীনের 
'বগাঁলত করণাধারা” তাই 


পর্যায়ে নেই, তা বিপর্যয়ের পর্যায়ে 
চলে গেছে। অর্থাৎ তা অবক্ষয়ী। 

বুর্জোয়া সভ্যতা বিকাশের 
স্বর্ণযগে এৰং বৈজ্ঞানক সাম্য 
বাদ চিন্তাধারার উষাকালে সম- 
দুতত্বের নীতি মানীবক , বচার- 
শবৰেক আর বৈজ্ঞানিক "চিন্তাধারার 
শদক থেকে মৃস্ত চিন্তার যে ক্ষেত্র 
প্রস্তৃত করোঁছল লৌনন ও স্তাঁল- 


" * নের নেতৃত্বে মহান সোভিয়েত 
ভূমির অভ্যুদয়ের পর তার প্রয়ো-. 


জন স্থানান্তারত হয়ে ব্যন্তি মস্ত 
শচল্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অর্থাৎ 
সমদূরত্বের নীতি আজ আর সংগ- 
ঠনগত ভাবে নয়, মতবাদগতভাবে 
অনুধাবনের . জগতে উপনীত 


- ভূমিকার ' বাচার করবেন। 


সাম্রাজ্যবাদের দালালী। যেমন 


আজকের সমদূরত্বের নীতি হচ্ছে 
স্যানা্দ্ট দৃঁষ্টভঙ্গণী দিয়ে সংগ- 
ঠন বা ঘটনার বিচার, সংগঠন বা 
ঘটনা দিয়ে দরষ্টভঙ্গীর বিচার 
নয়, বরং ঠিক উল্টো ।' বুর্জোয়া 
নৌতিকতা 'কিংবা কমিীনিস্ট বৈজ্ঞা- 
নিকতা আজ আর কোনো প্রশ্না- 
ধীন ঘটনা নয়, বরং “্ঘটনা”ই 
আজ বুর্জোয়া নৌতকতা কিংবা 
কাঁমউনিস্ট বৈজ্ঞাঁনকতার প্রশ্নাধীন। 
তৃতীয় মহলকে তাই ঠিক করতে 
হবে, কোন দ্যাষ্টভঙ্গণ দিয়ে তারা 
পূর্ব বাংলার ম্াক্তষদদ্ধ এবং চীনের 
র একই 
সঙ্গে আমোরকা খারাপ, রাশিয়া 
খারাপ, ভারত খারাপ, কিন্তু চীন 
সম্পর্কে সান্দশ্ধ প্রশ্ন দৃষ্টিভঙ্গী 


সম্পর্কে আত্মিক অসহায়তা কিংবা । 


ভণ্ডামী থেকে আসে। প্রথমতঃ 
সবাই খারাপ হলে দর্ণীনয়াতে আর 
ভাল মন্দের পার্থক্য থাকে না 
ভাল-র উদয়ই হয় না। 'দ্বিতী- 
য়তঃ দ্ানিয়াতে সবাই খারাপ হয়ে 
শুধু নিজে ভাল হলেই. দণীনয়া 
চলে না। কেননা ' নিজেকে ভাল 


, মনে করে না এমন- কোন খারাপ 
- কেউ দুনিয়াতে হয় না। 


কামউীনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী "দিয়ে 
পূর্ব বাংলার ম্ান্তযুদ্ধ এবং চীনের 
ভাঁমকাকে বিচার করতে হলে 
একটি সুসংবদ্ধ প্রশালশতেই আলো- 
চনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 
খাপছাড়াভাবে চান-ইয়াহিয়া বা 
বাংলার ম্ুক্তিষন্ধের যেমন কোনো 
সদর্থক মঙ্গল ঘটানো যাবে না, 
তেমান পণূর্ববাংলার, মদুস্তিযুদ্ধকে 
নতুন করে চীন বিরোধী হিস্টি- 


হয়েছে। আজ আর কারোর পক্ষেই 


রত 


চীন-বিরোধী বিযোদগার এ 


হয়। সংগ্রামে আঁহংসবাদ "হচ্ছে 
এমন এক স্থিতিশীলতার নীতি 
যা এক জাতি কর্তৃক অন্য এক 
জাতি, এক শ্রেণী কতৃক অন্য এক 
শ্রেণী শোষণ ও শাসনের নীতি, 
যখন প্রভুত্বপরায়ণেরা সমাজের 
ওপর তাদের রাষ্ট্রক কর্তৃত্ব স্থাপন 
করতে পেরেছে। এই উপমহা- 
দেশীয় রাজন্যবর্গের হাতেই ছিল 
প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কতৃত্ব। বৃটিশ 
এসে সেই কর্তৃত্ব কেড়ে নেয় এবং 
শ্রেণীগত শোষণের ওপরে আরও 
একধাপ জাতিগত শোষণের জোয়াল 
ভারতবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়। 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর হাত 
থেকে ভাব্রতের কতৃত্ব ইংলশ্ডে- 
*বরীর হাতে ন্যস্ত হবার পর এবং 
ভারতীয় জীবনে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্তের আঁভশাপ টেনে নামানোর 
পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী এবং 
দেশীয় দালালদের সহযোগিতা 
শুর্‌। এই শেষোল্তদলের সল্তান- 
সন্তাঁতরাই বৃটিশ ভারতের সাম- 
রক উচ্চপদে, সিভিল এডাঁমান- 
স্টেশনের সিংহাসনে, সমাজ সংস্কা- 
মণ্ট থেকে বৃটিশ ও দেশীয় ধাঁনক 
শ্রেণীর দালাল প্রাতভূর্‌পে ভারত- 
বাসীর ওপর শতাব্দীব্যাপী খবর- 
দার করে 'এসেছে। - ১৯১৪৭ 


জ্যবাদী প্রভৃদের কর্তৃত্ব তো শেষ 


সালে ধর্মীয় জ্াতাবদ্বেষ সৃষ্টি 
এবং. কর্তৃত্বের ভাগাভাঁগ করে 
নিয়েছে। 

এই উপমহাদেশকে ভাগাভাগ 
করে সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় 


॥ সাত ॥ 


দালাল প্রাতভুদের কোন কোন্‌ শাসনে | সাম্রাজ্যবাদের দালাল 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? ১৯৪৬-১৯৪৭ প্রীতভূ কর্তৃত্বের সম্মখে যে সঙ্কট 
সালে সাম্রাজ্যবাদী শান্ত যাঁদও সৃষ্টি করে সেই সঙ্কট থেকেই - 
বিশ্ব ফ্যাসীবাদশ আঁভযানের ওপর” কর্তৃত্বের অন্তার্বরোধ দেখা দেয়। 
বিজয়, কিন্তু বিশাল চীনের কর্তৃত্ব বিভাজনের সমস্যার সমাধান 
ভূখণ্ড জুড়ে মাও সে তুঙ্ের নেতৃত্বে হতে পারে (এক) ভারত যে নীত 
কমিউনিষ্ট বাহিনী চরম সাফল্যের অনুসরণ করে )অর্থাৎ সমদ:রত্বের 
পথে দূত আগ্চুয়ান। 'বশ্বাস- নীতিতে । পাঁরণাঁতগতভাবে এই 
ঘাতক চিয়াংকাইশেক এবং কুয়ো- নীতি সাম্রাজ্যবাদের ক্বার্থরক্ষার 
মিন্টাং বাঁহনণর প্রত সর্বতো সাম্রা- নাত ছাড়াও এটি হলো সাম্নাজ্য- 
জ্যবাদশ সাহায্য সত্বেও চিয়াংকাই- বাদের স্বার্থে 'বাভন' কতৃত্ব ও 
শেক আদ্তিম পরাজয়ের পথে। এই নেতৃত্বের মধ্যেকার অন্তার্ব রোধের 
ঘটনার প্রভাব শাল এই উপমহা- সমতাঁবধানেরও নীতি। ভারতে 
দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে এইজন্যই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদের 
স্ৃদরপ্রসারণী প্রাতক্রিয়ায় স্ফুলিঙ্গ দেশীয় দালাল প্রতিভ্রা কংগ্রেস, 
থেকে দাবানল সৃষ্ট করবে; যেমন  সোস্যালিস্ট এমন কি কাঁমউনিস্ট 
মাও সে তুঙের চীনে তেমান এই পার্টিও গড়ে তুলতে সক্ষম। বিড়- 
উপমহাদেশ . থেকেও বড়যন্্কারী লাজাও প্রয়োজনে . 'নকশালপন্থী” 
সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপ এবং দালাল হতে সক্ষম। (দুই) সমস্যার সমা- 
প্রাতভূরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উপ- ধান হতে পারে পাকিস্তান যে- 
মহাদেশের স্থিতিশশলতা ভেঙ্গে নীতি অনুসরণ করে অর্থাৎ সম- 
চৌঁচর হবার আগেই কর্তৃত্বের নৈকটের। নীত্রতে। পাঁরণাঁত- 
ভাগাভাগি করে জনগণকে বিচ্ছিন্ন গতভাবে এই নীতি সাম্রাজ্যবাদের 
করা হোক্‌। এবং চাঁনে সর্বাত্মক স্বার্থরক্ষার নীতি হলেও এট 
কমিউনিস্ট বিজয়ের আগেই তা হলো কর্তৃত্বের টবার্থে 'বাভুল্ন কর্তৃঘ 
করা হোক্‌। ও নেতৃত্বের মধ্যেকার বিরোধ 

১১৪৯-এ চীনে সর্ধত্বক ‘বিকাশের নীতি। অংশতঃ এই 
কাঁমউনিস্ট বিজয় সম্পূর্ণ হয়, নীতি স্বাধীন এবং সেইজন্যই এই 
তার আগেই ১৯৪৭-এ এই উপ- সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কিছুটা 
মহাদেশ কেটে ভারত আর পাঁক- দ্বন্দে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, পাঁকি- 


স্তানের সৃষ্টি হয়। স্তান সয়াটোর সদস্য হওয়া সত্বেও 
রর ভিয়েতনাম যুদ্ধে সায়গন সর- 
॥ কতর্ত্বের অন্তাবর্রোধ ॥ কারকে ধবল্দূমা্ সাহায্য পাঠায় 


এই উপমহাদেশের জনগণকে ন! 


পরস্পর বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সাম্রা- ৃ 

জ্যবাদণ প্রভুরা দালাল প্রাতভুদের ॥ মজিবর নেতৃত্ব ॥ 
কর্তৃত্ব ভাগ বাঁটোয়ারা করে 'দয়ে- ম্ণাজবর নেতৃত্বকে জাতায়তা- 
ছিল। ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বাদী নেতত্ব বলা হয়, ম্ীজবর 
ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রবণতায় উস্কাঁন নেতৃত্বকে যাঁদ শদধদ আগ্মালক 
দিয়ে এই ভাগবাঁটোয়ারার কাজাঁট অর্থেও বাঙালী জাতীয়তাবাদী 
তারা ভালভাবেই করতে পেরেছিল। নেতৃত্ব বলা হয় তব এই নেতৃত্ব 
কিন্তু কর্তৃত্বের অন্তার্বরোধ এতেই জাতীয়তাবাদ থেকে অনেক দুরে। 
সম্পূর্ণ অবাঁসত হলো না। যে. যুগের বিচারে আজকের অসার 
বিচিত্র ও জটখল শোষণব্যবস্থার. জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেরও অনেক 
জোয়ালে উপমহাদেশের জীবন পেছনে। 

পারবর্তনের দ্রুত তরঞ্গাঁভঘাতে ণাঁয় বৈশিষ্ট্য হলো বাঁহরাগত 
বার বার সেই জীবন দুলে উঠেছে । শোষণকারীর শাসন শোষণের 
চীনে কাঁমউীনস্ট বিজয়, কোরীয় 'স্থাতশীলতা ধংস করা। আমরা 
যুদ্ধে নবজাত চীনের স্বেচ্ছাসেবী .এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা 
সৈন্যদের মাঁক্নি সাম্রাজ্যবাদাব- আন্দোলনে আঁহংসবাদের ব্যাথ্যায় 


"রোধ বারদর্প রন্তান্ত অভিযান ও দেখিয়েছি যে, এটি একটি অন্য- 


কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা, িউ- 
বার বিপ্লব, মিশরে নাসেরের জাঁত- 
য়তাবাদী নেতৃত্বে বৃটিশ সাম্রাজা- 
বাদ বিরোধী অভ্যুত্থান, আলাঁজারি- 


(শেষাংশ অষ্টম প্‌্ঠায়) 


নিপাড়ত মানবগোষ্ঠাকে সংগ্রামে 
উদ্দীপ্ত করেছে তেমাঁন কঙ্গো, 
বায়ফ্রা, রোডেশিয়া, দাঁক্ষণ আফ্রিকা 


ভূমিকা আভ্যন্তরীণ শোষণ ও 


ধীঁও করে তুলেছে! জনগণের এই 


%৯, ভট মোন, হাভান্ট তে 





এ আর্ট & 


. খুৰ বাংলার সংগ্রাম ৪. বামগন্থীর 


পর্বে বাংলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে 
গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত 
বালগঞ্জের জনৈক কমরেডের 
সমালোচনা ও প্রশ্নসমূহের জবাব 
দিতে গিয়ে আমি উত্ত প্রশ্ন 


- কর্তাকে অন্দরোধ করবো কোন 


রচনা বা বন্তব্য সম্পর্কে সমালোচনা 
মন্তব্য বা প্রশ্ন করার পূর্বে এ 
রচনা বা বন্তবোর সম্পূর্ণটুকু 
গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন 
উপলাব্ধি করেই সে সম্বন্ধে আপ- 


নার আভমত ব্যস্ত করুন এবং সে - 


সম্বন্ধে যথাযথ প্রশ্ন তুলে ধরুন। 
আমার অসম্পূর্ণ বন্তব্য পড়েই 
আঁপাঁন যে সব প্রশ্ন করেছেন তার 
' উত্তর উত্ত রচনার শেষাংশেই. দেয়া 
হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রাত দর্পণে 
' প্রকাশিত আমার অন্যান্য রচনা- 
গযাীলতে অবশ্যই আপনার সকল 
প্রশ্নের জবাব আপাঁন পাবেন। 
তবুও আপনার কয়েকটি . বন্তব্য" 
নিয়ে“ আমি আলোচনা করতে 
চাই। 

আপাঁন লিখেছেন, “সাঁত্যকারে 
িউডাল বলতে যা বোঝায় (য়রোপ 
বা চীনে) দু বাংলাতেই তা 


শ্রামক-কৃষকের আন্দোলন সংগঠিত 
করে এবং শোষক শ্রেণীর শোষণের 
উৎস, পল্থা ও উপায়গ্ীলর ওপর 
ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কখনো গুপ্ত, 
কখনো ব্য প্রকাশ্য আঘাত করে। 
আন্দোলন বা বিপ্লব প্রস্তাঁতকে 
রক্ষা করবার জন্য, এগিয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য হামলাকারী শান্তর 
সঙ্গে নেতৃত্ব কখনো কখনো 'মান-- 
মাম আপোষে আসতে পারে বটে, 
কিন্তু কখনই শব্ুর টোপ গিলে 
ফেলে না বা সামায়ক আপোষ 
পল্থার ওপর আন্দোলন্‌ বা বিস্লবা৷ 
প্রস্তৃতিকে নর্ভরশল করে 
তোলে না। জাতীয় মন্ত ও 
স্বাধীনতার প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতাও এ-ফুগে একটি লক্ষ্য- 
পীয় দিক। মুজিবর নেত্দে 


মজিবর নেতৃত্ব নিজের “জনাপ্রিয়- 
তাকে দাদন "দয়োছিল এবং বাঙাল 
জাতীয়তাবাদের মান্তকে এ সাম- 
যক আপোষের অধশনস্থ করে 
ফেলেছিল। ম্দাজবর নেতৃত্বের 
একমাত্র - উৎকোন্দ্রক শ্রামক-কৃষক 
সমর্থন ছাড়া কখনো কোনো শ্রমিক 
কৃষম সংগঠন শান্তর ভরসা ছিল 
না৷ 


নেই”। জানতে চেয়েছেন আমরা 
চারূবাবুর ব্যান্ত হত্যা রাজনীতি 
করছি ফি না এবং গ্রামে গ্রামে 
গোরলা দ্রেনিংএর ঘাঁটি নির্মাণ 
করাছি কি না। এ প্রসঙ্গে আমরা 
বলবো, ফুরোপ বা চীনে যে ধর- 
ণের সামন্ত প্রভুরা ছিল দ; বাংলায় 
সে ধরণের সামন্ত প্রভুরা নেই সত্য, 
কল্তু আমাদের দেশের কৃষক সমা- 


সি 


সঙ্গে. সশস্ম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। 


॥ উপমহাদেশের ম্যন্তির প্রশ্ন 1. 
এই উপমহাদেশের জনগণের 
জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন অচ্ছেদ্য 


সাম্নাজ্যৱাদ এবং দেশীয় দালাল- 


দের সহযোগিতায় এই উপমহা- 
দেশের জনগণকে ভাগাভাগি -করা 
হয়েছে এবং জনগণের শররা নেতৃ- 


সমর্থন করে. নিকর্ট ও মধ্যপ্রাচ্যের 
মুসালম জগতে - সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থকে বিপন্ন করে . তুলেছিল, 
আরব জগতে তৈল হাঙ্গরদের ঘুম 
কেড়ে নিয়োছিল এবং মিশরে সামা- 


কৃষক সমাজকে ক্রমাগত শোষণ করে 
যাচ্ছে-এক কথায় এরা সাম্মীলত 
ও যুক্ত প্রচেষ্টায় মমি সামল্ত- 
বাদশ শোষণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 
জনগণের উপর , শতধা বিভন্ত এ 
সামল্তশ্রেণীর শোষণ এবং দালাল 
ধাঁনক শ্রেণীর সহযোগিতায় 
সামজ্যবাদীদের নয়া ওঁপনিবোশক 
শোষণের প্রত্যক্ষ উপাঁস্থাতর কার- 


সি 


ণেই এ দেশ নিঃসন্দেহে একটি 
“আধা সামন্ততান্দিক ও আধা- 
ওপাঁনবোশক দেশ”। 

এই -- আধা সামল্ততান্তিক 
আধা ওপাঁনবোৌশক দেশের গ্রাম 
গ্যালতে শ্রেণী সংগ্রামের 'ভাত্তিতে 


॥ মার্কস-লোনন ও মাও চিন্তাধারা 


প্রচার করে জনগণকে সশস্তু করে 
গোঁরলা দ্রোনং-এর যে কোন প্রচেষ্টা 
এ সকল স্থানীয় শোষক শ্রেণীর 


মাঝে প্রাতাক্রয়ার_ সৃষ্ট করবে নাঃ. 





তারা কি জনগণের এ সশস্ত্র অভ্যু- 


জিক .. সামরাজাবাদ সোভিয়েত 


ছিল'। চীনের উদ্দেশ্য শতকরা 
একশ ভাগ সফল হয়েছে। পূর্ব 


, বাংলার অভ্যুত্থান নিয়ে সোভয়লেট 


পায়চারি আপ, মাঁকণ ঘুঘিদের 


- ষড়যন্ত্ৰ বানচাল হয়ে গেল ৷ প্রকাশ্যে 


সোভিয়েট আমোঁরকা পূর্ব ব্যংলা 
থেকে হাত - গুটিয়ে নিতে বাধ্য 
হলো। সাম্রাজ্যবাদের তরফে 
অতঃপর মুজিবর দালাল প্রাতভূ 
নেতৃত্বকে মদত দেবার জন্য ভার- 
তের দালাল প্রাতভূু নেতৃত্বকে 
ইরা হাড় হাত বাত 
না। 

চীনের এই সহস্পম্ট ভূমিকা 
যারা খোলা চোখে দেখতে চান না 
এই উপমহাদেশের ম্যান্তর প্রশ্ন 
হাজারটা মুজিবর ড্যান্স দিলেও 
তারা "পর্বে বাংলায় ম্বন্তিষদ্ধ শুরু 


চৌধুরীর প্রবন্ধটাও পড়ে কিছ: 
শেখো নি? শেখবার এই আনচ্ছা 
থেকেই তো. বেশ বোঝা যায় 
তোমরা নিছক পায়রা নও, ঘুঘু! 


৪ খুনের ' রাজনীতি । 


খানে ভীত হয়ে তাদের রাঁক্ষ- 
ও আদালতের সাহায্য চাইবে নাঃ 
পুঁলশ 'মালটব্রী তথা বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রশান্ত কি জনগণের এ বিস্লবী 


ফ্যাস্বাদশ প্রচেষ্টা চালাবে নাঃ. 


এ সশস্ম হানাদার প্দালশ ও 
মালটারীর গুপ্তচর তথা মিত্র 
হিসাবে যারা কাজ করবে তারা কি 
[বস্লবী জনগণ ও বিপ্লবের শন 
প্রাতাবপ্লবী শ্ৰেণী নয়? বিপ্লবী 
জনগণ ও বিপ্লবের স্বার্থে এসকল 
ঘৃণ্য প্রাঁতক্িয়াশীল প্রীতাবপ্লবী 
গরণাবরোধী শ্রেণী শত্রুদের গোঁরলা 
পদ্ধাতিতে খতম করে গ্রামে গ্রামে 
মুন্ত অগ্চল সূষ্ট করার ও পরে 
গ্রাম থেকে শহরগলোকে দখল 
করার এ মহান তত্বকে আগান কি 
ব্যান্তহত্যার রাজনশীত বা সন্ত্রাসবাদ 


দেখে তাঁরা উল্লাসত হবেন -এবং 


' চ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই শীবঙ্লবী 


সংগ্রামে এঁগয়ে ষাবেন। তাছাড়া 


যে সকল গোঁরলা -ইউাঁনট এ সব- 


শ্রেণী সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করবেন 
_ভাঁবষ্যতে তাঁরাই আরো স্শ্‌ংখল 
হয়ে উন্নততর ট্রেনিং-এর মাধ্যমে 


এবং শহর বা রাম্ট্রক্ষমতা দখল করা 
সম্ভব নয়। আশা কার কমরেড 
চার; মজুমদারের শ্রেণী "সংগ্রামের 
এ মহান তর্বের ব্যাপক তাৎপর্য 


"ও 'বশালতা সবন্ধে ঘাঁলগঞ্জের 


কমরেড অতঃপর একটি সুস্পষ্ট 
ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবেন। 
শ্রেণীস্বার্থে বিপ্লবকে প্রীতহত 
করতে, নীবপ্পবী নেতৃত্বকে হেয় 
প্রাতপন্ন করতে এ মহান তত্বকে 
বিকৃত করে অপব্যবহারের মাধ্যমে 
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জনগণকে বিভ্রান্ত করার নিত্য- 
নতুন অপকৌশলে সামাঁগ্রক পরি- 


স্থাতকে ঘোলাটে. করে নে 


(যেমন করেছে কলকাতায়); 
ভি ৮ 
বা এ মহান তত্ব দায়ী নয়, বরং 


এরুপ বিভ্রান্তিকর পারাস্থাতিকে-” 


প্রাতাঁট বিষ্লবাী কমরেডের দুঢ় * 
ভাবে মোকাবেলা করা উঁচত। 
আর এক স্থানে আপান 
লিখেছেন, “তোহার সঞ্গে যত মত- 
বিরোধই থাক, সংযুন্ত মোর্চা গড়ে 
তুলদন”। দেখুন কমরেড, পর্ব 
বাংলার কাঁমউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে 
পূর্ব বাংলায় জাতীয় মন্ত ও জন- 


গণতন্লের যে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ 


চলছে তা নিঃসন্দেহে একটি 
বগ্লবী যুদ্ধ। বিপ্লবী যুদ্ধে 


ব্যান্তগত কোন বিদ্বেষের স্থান - 
নেই৷ সকল বস্লবী জনগণই এ _ 
, বিপ্লবী গণষুদ্ধের মাকতিষোদ্ধা। 
_ জনগণের এ গণযুদ্ধে সকল জন- 


গণকেই সাক্রয়ভাবে অংশ গ্রহণ 


করতে হবে। বিপ্লবী দ্বার রুদ্ধ - 
করার মত ক্ষমতা (বিশেষতঃ = 


বপ্লবাঁদের জন্য) কারো নেই। 
জনগণতা্লিক 'বগ্লবের নিয্মমান্‌- 
যায়ী পূর্ব বাংলার জনগণের রাজ- 
নৌতিক পার্টি মার্কসবাদী-লোনন- 
বাদশ পূর্ব বাংলার কাঁমিউীনিস্ট 


পার্ট সমগ্র" জনগণের জন্যই * 


দিবগ্লবী দ্বার উল্মন্ত রেখেছেন। 
জনগণ বলতে পূর্ব বাংলার কৃষক 
শ্রীমক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি ও 
দেশপ্রোমক জাতীয় ধানিক শ্রেণীকে 


তাঁরা বুঝিয়েছেন এবং এ জনগণের “- 


এবং সে এক্য প্রাতিষ্ঠত হবে এক- 
মাত সংগ্রামের মাধ্যমে (ইউনিট প্রদ 
স্ট্রাগল)। এক্যবদ্ধ বিশ্লবী সংগ্রা- 
মের মার্ধামেই তাঁরা গড়ে তুলবেন 
স্বাধীন জনগণতান্নিক পূর্ব বাংলা। 

- শাঁফকুল হাসান 


খতম অভিযানের বিরদ্ধে 


_পিনাকী চক্রবর্ত নামধেয় 
জনৈক আত্মপ্রাজ্ঞ িপ্লবীর এম এল 
দলের রাজনীতির ব্যাখ্যান পড়ে 
কয়েকটা কথা মনে এল। রর 

মূল সমস্যাটা হচ্ছে ব্যান্তগত 
শ্রেণীসংঘর্ষ 
এবং ব্যান্তগত সল্প্াসবাদ_এ দুয়ের 


এরা সকলেই নাক শ্রেণীশনুর 
পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ব্যান্তগত 
খতম আঁভযানের ওকালতী কোথাও 
কোন কাঁমউীনিস্ট তত্বাবদ করেছেন 
বলে শুনে নি। লোননের সেই 
খ্যাত বইতে (শিশুসুলভ 
বিশৃঙ্খলা) সাঁবস্তারে তান এই 
ধরণের চিন্তার বপ্লবাবরোধী 
ভূমিকা আলোচনা করেছেন। শ্রেণী 
সংগ্রাম কেবলমাত্র একটা কথার 
কথা নয়। শ্রেশীশত্ও কেবলমাত 


কার একটা লেবেলের ব্যাপার নয়। ইতি- 


হাসের, উৎপাদন পদ্ধাতর ' মধ্যে- 
কার অবস্থান কোন স্তরে তা 


- দিয়েই “মূলতঃ নির্ধারিত হয় কে 
শ্রেপীশত্য আর কে শ্রেণীত 


(শেষাংশ নবম প্‌ষ্ঠায়) 


বট 


ত সা 


প 


~~ 
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রুপা 


' কথায় বলে, “নেই কাজ তো 
খৈ ভাজ”। আর আজকের রাজ- 
নীতি বলে, “নেই তাল তো হর- 
তাল”। এবং রোগটা সংক্রামক। 
একাঁদন দুর্বল, িরোধীর হাতে 
যেটা ছিল অস্ন, আজ সেই হর- 
তালই আবার ক্ষমতাসীনেরও 
হাতিয়ার হয়ে. দাঁড়য়েছে।. হোক 
বরোধা অথবা সরকারী, কোনো 
রাজনীতই আর “তাল” খ'জে 
পাচ্ছে না। গোটা দেশই দেউলে 
"হলে রাজনীতির এমাঁন বেতালা 
দুরবস্থাই দেখা দেয়। পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সঙ্গে পূর্বাপর রাজনৈতিক 
অবস্থা বিপর্যয় মিলিয়ে নিন, 
আমার হক-কথা প্রমাণিত হবো 
গত পশচশে জন “হরতাল” 
রাজনীতির সঙ্গে হাতে হাত 
“মলিয়ে দিলেন গরদীনসীন নব 
কংগ্রেসী যুব কংগ্রেস। ক্ষমা কর- 
বেন, আমার মনে হয়েছে, এ 
শদনেই কংগ্রেসের ভিসগ্রেস পূর্ণ 
হল ষোল কলায়। অবশ্য আমার 
তাঁকক বঙ্গাব্দ সহযোগর্শরা হয়ত 
বলবেন £ বাজে বকবেন না মশায়, 
এঁ একটি মোক্ষম- হরতালের অন্য- 
তম ফলশ্রাততে কি পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল কেন্দ্রের করতলগত হয় 
নি? 'িদ্ধার্থশঙ্কর ক ব-কলমে 
কেন্দ্র প্রোরত মুখ্যমল্ীরই স্থলা- 
ভিঁষন্ত হলেন না? কেন্দ্র এতাবং 
কাল প্রাইজ পোষ্টে শুধু একজন 
আমলারাজ রাজ্যপাল . পাঠিয়ে 
দিতেন এবার অন্যার্থে স্বয়ং মনখ্য- 
মন্মীও প্রেরণ করছেন না কি? 
শুধু মৃখ্যমন্ভীই বা কেন, বলতে 
গেলে, 'সিম্ধার্থশঙ্কর রাজ্যপাল- 
কেও টেক্কা দিতে আসছেন রাশ্ী- 
পাঁতর শাসনকালে। পঁচিশে 
জনের হরতাল সৌঁদক থেকে ক 
বৈশ্লাবক নয়? প্রিয়রঞ্জন দাস- 
মন্সী এণ্ড কোমপ্মনী যে বাহান্তর 
ঘন্টার আলাঁটমেটাম অস্ প্রয়োগ 
করোছিলেন, জয় মাঁল্ঘুসভাসহ 
অজয় মুখাজশীর পতনের মূলে 
কি তারও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা 


, জংসইভাবে লাগোনি 


দেখুন, তর্ক 'করা 'আপ- 
নাদের' জন্মগত স্বভাব। তর্ক ছাড়া 
আমরা, কেরাণণী বাঙালীরা, বাঁচতে 


পার না। তকের দ্বারা অরাজ- 
নৌতিক আস্ফালনকেও রাজনৌতিক 
মর্যাদা দেওয়া যায়। প্রয়দা আঁপ- 
নাদের প্রিয় আপনজন, আপনারা 
তো ক্রেডটের ঝোল প্রিয়দার 
কোলে টানবেনই। কিন্তু সাধু 
, সাবধান, এই ফাঁকে কোয়ালশনের 
সমর্থক দলগুঁলি পাপ মুখ ধায়ে 
ফেলবে। আর পপ্রয়দার ক্ষেত্রে 
উল্টো ফলই হবে। দেশের লোক 
“উল্টো বুঝাল রাম” বনে যাবেন। 
প্রিয়দার প্রতি প্রণীত-প্রাচূর্যে সেই 
পরয়জনের ক্ষাত করাই হবে। 
কেননা অন্যান্য কারণসহ বদ্তুতই 


_: দর্পণে সপ্তাহ 


পপপিপপশশ"॥ বিবর্তনের অন্দকূলে রাজনৌতক 


যাঁদ প্রিয়া আহত হরতালের 
সামান্য প্রভাবেও সিদ্ধার্থের ক্ষমতা 
(“প্রিয়া যেন তেমাঁন হইাঙ্গিতই 
করতে চেয়েছেন ) পতন ঘটে থাকে 
তবে বাংলা দেশের স্বায়ত্ত শাসন 
লাভ ও অপদার্থ মাঁন্মসভার 
পতনের দাবীকে সামনে রেখে পাঁশ্চম 
বাঙলার মানুষ ব্যাপারটা খ্দব 
ভালো চোখে দেখবেন কাঁ? পশ্চিম 
বঙ্গা ভোট "দিয়ে একটা রাজ্য মীল্মি- 
সভা গড়ার অনুক্‌লেই রায় দিয়ে- 
ছিল, কেন্দ্রের হাতে রাজ্যের ভাগ্য 
নিয়ন্্ণের চাবিকাঠি তুলে দিতে 
চায় নি। কিন্তু মাঁল্রসভা দখল 
করে তারই পতনের গাঁলপথে রাজ্য- 
স্তরে কেন্দ্রীয় নাসিকার কায়েমশ 
অননপ্রবেশ, জনগণের সেই আকা- 
ওক্ষাকে পর্যৃদস্ত করল। এমতা- 
বস্থায় মাল্মিসভা পতনের জন্য 
প্রকাশ্যে প্রিয়ার কোনো ক্রেডিট 
দাঁব না করাই নিরাপদ। গণতল্দ 
বজায় থাকলে 'প্রয়দাকে আবার 
ইলেকশনে দাঁড়াতে হবে। ইল্দেক- 
শনে দাঁড়ালে আবার বাঙালী 
যুবকদের বোঝাতে হবে যে, 
কোনো কেন্দ্রীয় স্বার্থে নয় স্রেফ 
বঙ্গীয় যুবজনের মুখ চেয়েই 
তান রাজনীতি করতে নেমেছেন। 
সে সময় পাছে কোনো দম 
আজকের কোনোও দর্ল্টান্তে 
উদ্ধার করে তাঁর কুস.মাস্তীর্ণ 
পথে কল্টকারোপ করেন, সেজন্যই 
বলাছ, পপ্রয়”শহতৈষারা ভুলেও 
উচ্চারণ করবেন না যে, কেন্দ্রে 
হাতে রাজ্যের শাসন চলে যাওয়ার 
ব্যাপারে গণতাল্তিক কোয়ালশ- 
নের ব্যর্থতার সঙ্গে প্রিয়রজ্জনেরও 
কিছু অবদান ছল। 

অবশ্য হরতাল 'তাঁনিই ডেকে- 
ছিলেন। হরতাল দুটি মুখ্য 
প্রশ্নকে সামনে ধরেছিল। এক, 
খুনোখ্যান বন্ধে মল্দিসভা অলস; 
দুই মীম্পুসভার পদত্যাগ চাই 
বাহাততণ ঘন্টার মধ্যে। অর্থাৎ' 
আপাত দুই হলেও, আসলে এক- 
ই দাবি, অপদার্থ মাল্মসভার 
পতন চাই! না, একথা স্মরণে 
রাখলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'প্রয়- 
দার [পজিশন বাড়লেও, বাঙলার 
তাঁর দ্রুতষানের চাকা পানচার হও- 
য়ারই সম্ভাবনা । 

আমি অবশ্য এইসব অবদান- 
ফবদানে আবিশ্বাসী। এক 'নম্বর 
কারণ ভারতের রাজনীতি আজ 
এমন একাঁট স্তরে, যেখানে কারও 
ব্যান্তগত অবদানের কোনো স্কোপই 
নেই। না, হীন্দিরাজীরও নেই। 
ইীন্দিরাজশী একটা সুযোগের সদ্ব্যব- 
হার করেছেন মান্ত। সবকটা ডাক 
সাইটে তথাকাঁথত নেতার ইমেজ 
যৎকালে মলিন হয়ে পড়েছে, 
ইন্দিরা গান্ধী সেই সুবর্ণ সুযোগে 
ভ্যাকুয়াম ভরেছেন বা ' শন্যস্থান 
পূর্ণ করে নিজেকে প্রাঁতজ্ঠা করে 
ণনয়েছেন। দ্বিতীয়ত, মৌলিক 


আবহাওয়ার গাঁত ফেঁরাতে সক্ষম 
এমন নেত;্‌ত্বের. অভ্যুদয় না ঘটলে 


রাজনোৌতিক অবদানের প্রশ্নই ওঠে 


না৷ .তৃতীয়ত কোনোও কাকতা- 
লয় ঘটনাকে- অবদান বলার ধৃষ্টতা 
আমার নেই। 
শৃপ্রয়দার আলাঁটমেটাম ও বিজয় 
মন্নিসভাকে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 
অজয় মুখার্জীর তৃতীয় দফা পতন 
সম্পূর্ণ কাকতালীয় ঘটনা। কিম্বা 
মাল্মসভার পতন আঁনবার্য জেনেই 
প্রয়দার দাবি একটা ওপর চালাক? 
আসলে ব্যাপারটা হল মীল্পসভার 
প্রাণব্যয়ন প্রধানমন্তীর আঁক্সজেনে 
দন কয়েক বোশ শ্বাস টেনোছল 
মাত । পাশ্চমবঙ্গো হান্দিরাজীর 
সরেজামন সন্দর্শনের আগেই 
মাল্পসভা “ছেড়ে দে মা কেদে 
বাঁচি” বলে চীৎকার সুর করে 
দিয়েছে। ফুসফুস ফুটো হয়ে 
গেছে, হাফি আর টানতে পারছে 
না। 
আহ্বান সত্বেও বিজয় সিংহের 
সিংহ নিনাদ সম্বৃত হল; তবে, 
সে শক শুধ্দ বালাখল্য হরতালে? 
হরতাল আজ “তো যখন তখন 
যে কোনো গ্রপ লাডারই ডেকে 
দেন। সরকার তাঁড়ঘাঁড় যানবাহন 
আঁফস কাছারী, ইস্কুল কলেজ, 
প্রাক্ষাদ বন্ধের ব্যবস্থা পাকা 
করে সেই হরতালকে হাঁকামান্ন 
অর্ধেক সাকসেসফটল করে তোলেন। 
হরতালের বাজার দর, রাজনৌতক 


"মানত 


(৮ম পহ্ঠার পর) 


বাংলায় আমরা যে শ্রেণীকে সাধা- 
রণতঃ মধ্যাবন্ত বলে থাঁক তারা 
সংজ্ঞানসারে কিন্তু প্রলেতারিয়েতের 
'অন্তভূর্ত। ব্যান্তগত : ভাবে তারা 


কেউ কমিউনিজমের বরোঁধতা ' 


ইতিহাসের এক যুগে করলেও__ 
কারণ তাদের ভাববাঁদতা এবং 
বর্তমান সমাজে তাদের ব্যান্তগত 
সযোগ-স্যীবধার কিছু কিছু অব- 
কাশ অবশিষ্ট আছে বলেই- 
তাদের বিরুদ্ধে লাল সম্মাস সৃষ্টির 
কোন অজুহাত থাকতে পারে না। 
ওটা লাল সম্ঘাস নয়, ওটাকে -সাদা 
কথায় বলে গদশ্ডাবাজী। গুণ্ডা? 
বাজীকে কোন ক্ষেত্রেই শ্রেণীসংগ্রাম 
বলে চালানোর চেস্টা নিরর্থক! 
শ্রেশীসংগ্রামের মূল বিষয়াটই তখন 


সামনে বাজেটের ব্যাকুল ' 


চলে।. আসলে  স্বাভাঁবক জীবন- 
যাতা স্তব্ধ করাই হরতালের 
উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক 
জশবনযান্নাই নেই, সুতরাং তো 
আবার স্তব্ধ হয় কেমন করে? 
তাই অস্বাভাবক জীবন বঙ্গভূমিতে 
হরতালের কোনো বিশেষ ভূমি- 
কাও নেই। 'প্রয়দার হরতালও 
এই রকম ইন-এফেকাঁটভ হরেক 
হরতালেরই অন্যতম। অতএব 
লঁজক্যাল কনরুশন হল, হর- 
তালের দ্বারা সাধারণত যা হয়, 
সেই সাধারণের হয়রানি ছাড়া 
পাশচশে জুনও দ্বিতীয় কোনো 
এফেক্ট সৃষ্ট করতে পারোন। এবং 
পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন আম- 
ন্মণ করে আনার জন্য 'প্রয়দারও 
কোনো দায় দায়িত্ব নেই। (সর্ব 


স্মতব্য)। 
নড়বড়ে এবং দনুর্বল। 
রোখার কোনো ক্ষমতা সরকারের 
নেই। হরতালের হায়রানশ মনজ্রতঃ 
সাধারণের ওপরেই নেমে আসে, এই 
অভিজ্ঞতার পর, হরতাল প্রাত- 
রোধের জন্য প্রভাবশালপ মহল 
থেকে সরকারের ওপর কোনো 
চাপও নেই। হরতাল যেন ন্ট 
মেজাঁরাঁট ধন্য পার্লামেন্টে কাঁত- 
পল্প বিরোধী সদস্য আনীত সর- 


সবাই যার যার প্রাণ 'নয়ে পালিয়ে 
বাঁচবার জলে 'আছে। প্রাতরোধ 
নেই, এমন কি প্রাতবাদের কম্ঠও 
ভয়ে শ্বাকয়ে কাঠ হায়ে যাচ্ছে। 
আর এই মওকায় একাঁদকে শাসক- 
কুল সি আর পি পলিশ দিয়ে 
সাধারণ মানুষকে যথেচ্ছ পেটাচ্ছে, 


॥ শয় ॥ 


কাঞ্জের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের 
মতই ফালতু একটা দৃষ্টি আকর্ষণী 
'নয়মতান্দিক লড়াইয়ের পদ্ধাত। 
তব; ফাঁকবাজ রাজনপাতি হর- 
তালের আলোকেই এখনও চমক 
লাগাতে চায়। 

এই অকেজো হরতালের দেউ- 
শলিয়া মরচে-পড়া হাতিয়ার তুলে 
সয়ে যুব কংগ্রেসী নেতার পরা- 
ক্লান্ত আস্ফালন তাই বিরোধী 
রাজনশীতির অবলম্বনে দুর্বল 'নিয়ম- 
তান্দিক নির্ঝঞ্কাট হরতালীয় 
গোঁসার মতোই “নেই কাজ তো 
খৈ ভাজ” কম্ম। 

হরতাল শুধ: আহবানকারী 
অস্তিত্ব জাহর করে, 'নিখরচার 
পাবালাসটি দেয়। অস্বাভাবিক 
অবস্থায় হররোজ হরতালের 
এর বোশ অন্যতর অপকর্ম করার 
যোগ্যতাই নেই । 

এতোঁদন ধারণা ছল, যৌবন 
যে শাবরেই যাক, যৌবনের চিন্তা 
সর্বদাই -কতকাংশে বিপ্লবী হতে 
বাধ্য। কিন্তু প্রিয়দার “হরতাল” 
সেই ক্ষীণ আশাদপেও বড় করে 
একটা ফট 'দয়েছে। 

তবুও নিরাশ হইনা। নিভু নিভু 
দীপও কাঁপতে কাঁপতে জবলে 
ওঠে। বাঙলার যৌবন আজ নিভল্ত- 
প্রায়। জাতীয় জীবন দেউলিয়া । 
তাই বলে কি নতুন করে দেউাঁট 
জবালাতে নবযৌবনের উদয়-উদ্ভব 
আর হবেই না? | 





অন্যাদকে গুষ্ডারা, বদমায়েসরা যা 
খুশী তাই জুটের কারবার চালাচ্ছে! 
" এই চত বাস্তব পারাস্থাত। ভদ্র- 
মহোদয়গণ, আপনারা বড় বিপ- 
জ্জনক রাস্তা বাতলে 'দয়েছেন 
সাত্যকার শ্রেণীশতুদের। 
দেবদাস মণ্ডল 


হলহ্বাঙ্গাল্ দর্পন 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


কার "নিজের উদ্দেশ্য হাসলের 
চেম্টায় আছে। 

পাল্লাবাবকর মতে “ভারত 
পাকিস্তানের চেয়ে টির বেশী 
প্রগ্গাতবাদ৮ এবং সেই কারণে 
চীনের চোখে বড় শন্। মানে 
সোজা কথায় চীন প্রগাতির 'পাঁরি- 
পল্ধী- মীকর্সীয় দর্শন বদহজমের 
ফলে কী অবস্থা দাঁড়ায় এই 
লেখার ফলে পাল্নাবাবু তার চরম 
উদাহরণ হয়ে দাঁড়ালেন। শুধ্য যে 
তান হীন্দরা সমর্থক তাই নন 
মনে হয় মাসানী-বাজপেয়ীর 
সঙ্গোও তাঁর রাজনোৌতক মতামতের 
ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসছে। তাঁর 
মতে চীন এশিয়ায়, ভারতকেই তার 
সবচেয়ে বড় প্রাতদ্বল্বী মনে 
করে। কোথায় সমাজতাঁন্তক চীন 


আর কোথায় একচেঁটয়া পজিপাতি, 


জ্োতদার মহাজনের প্রাতানাধ 


- ছাড়া যে পদক্ষেপ করতে পারে না। 


ভারত আক্রমণ 
করলে কোথায় তা প্রথমে করবে 
তাও শ্রীদাশগুপ্তর অজানা নয়। 
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“ঠি মিরর বাংলাদেশ নি: 
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- ইউরোপীয় স্ধামালত ষল্- 
নূংগপতের' গভশর, এবং গ্রক্পূর্ণ 
বিক্কাশ িমফনি অকেস্ট্রী। বাংলা 
. একতান শব্দের দ্বারা এর প্রকৃতি 
।এবং স্বরুপ বাণত" হয় না। 


অকেন্দ্রী তো নয়ই, এমন কি যে, 


; কোন .কনচার্তো, কুইনটেট, কোয়া 


বাজায় না-বিভিন্ব যল্ম যুগপৎ 
বিভিন্ন 'তান এবং গত বাজায়। 
এই পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন 
সুরের সমপ্বয়েই হার্মীনর সৃষ্টি 
২খঁকতানে নয়। ইউরোপীয় 
অকেম্ট্রা এবং িমফনির রস গ্রহণ 
মনে রাখতে হবে। এবং এই মলে 
, কথাটা মনে রাখলেই আমাদের 
সংগীতে ইউরোপের মত .. অকেন্টা 
রচনা এবং পরিচালনা কেন সম্ভব 
হয়ান তার যাক্তসংগত হেতু বোঝা 
এবং বোঝান সহজ হবে।' 


ভঙ্গ”, ভি. বালসারার দেবতার 
' গ্রাস” এবং তামিরবরণের তদবাঁধ 
রচিত ও পাঁরচাঁলত এঁকতানক 
বৃজ্দবাদনের আলোচনা উপলক্ষে 
মধ্য [ুগীয় ইউরোপের পোঁল- 
* ফোনিক "সংগীত থেকে আধুনিক 
কোরাল সংগীত এবং অকেস্ট্রীর 
উদ্ভব ও 'বকাশ 'বিস্তারত ভাবে 
কয়েক কিস্তিতে আলোচনা করে- 
ছিলাম দর্পণ, নবেম্বর ১৯৬৪)। 
1". ভারতীয় সংগীতে অকেণ্ট্রার 
অন্যুদ্ভবের হেতু সংক্ষেপে (এক) 
জিকে সারি টেশপার্ড ডারাটোনিক 


সি এ লট এ 


ক্রেলের ভাবিকে পতাত সা; 


‘ নার্ধে বিভক্ত), কিন্তু " ভারতীয় 


স্কেল একেক রাগে একেক রকম 
যেমন কাফি এবং দরবারণ কানাড়া, 
ভৈরব এবং ভৈরবী, দেশী টোঁড় 
এবং মিঞা কাঁ টোড়ি। ( দুই ) 


 স্বরান্তর সমান না হলে কর্ড রচনা 


বা 'বাবধ খরজের (key) যন্ত্র এক- 
সঞ্গে ব্যবহার করা যায় না। তা 
যাঁদ-না যায় তাহলে ,ষে-জনসমদ্ের 
কলকণ্ঠের উচ্ছবাস্‌ পিমফনি অর্কে- 
স্্রায় আভাসিত করার চেষ্টা করা 


হয়' তা ব্যর্থ হয়ে যায়। পূরুষদের - 


মোটা, (ব্যাস), মাঝারি (ব্যোরিটোন) 


“ও সর: (টেনর) আওয়াজ অনুসারে 


অকেন্ট্রার ষল্ম সাজান থাকে; তার 
পরে ' আছে মেয়েদের মোটা 
(অল্টো), 'মাঝাঁর কেন্ট্রান্টো) ও 
সরু (সোপ্রাণো) আওয়াজ অনু- 


সারে যন্দের ভাগ; তার পরে, 


বালক কন্ঠর  অন্দসারণ ষন্দ; তার 


৮. সঙ্গে কোন কোন 'ঁসমফাঁনতে 


(যেমন 'িঠোফেনের “নাইম্থ িম- 
ফান”) এই জ্মস্ত -আওয়াজের 
কোরাস-গায়ক দল। ব্যাপারখানা 
বুঝুন একবার। সংখ্যায় আমাদের 
নগর কীর্তনের মত দেখালেও 
রচনা এবং পরিচালনা . সম্পূর্ণ 
স্বতন্ম। সাধারণ 'অকেন্ট্ির যন্ত্র 
সংখ্যা এক কালে "ছল নব্বুই। 
অধদনাতন 'ফিলহার্মীনক অর্কে- 
স্টার যল্পসংখ্যা শ্ুনৌছ এক শ 
পাঁচ। 

. এতগরীল ষল্লকে : এক সুরে 
বেধে (ধরুন পিয়ানোর মাঝের দি) 
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বেড়ে উঠেছে। 


- * শ্রেণীর একাংশ তুলনামূলক ভাবে . 


শান্তিপূর্ণ এবং সাংস্কতক 'বিকা- 
শের অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণীতুস্ত 
হয়ে পড়ছিল, 'নজেদের 'দেশের 
জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভোজন- 
পাত্র থেকে ছুড়ে দেওয়া খাদ্যের 
দু-একটা টুকরো তাদের ভাগ্যে 
জুটছিল এবং সর্বহারা, দাঁরদ্য- 
দুষ্ট দুঃখ দশায় পাঁতিত হয়েও 
বিশ্লবশী চেতনায় সমৃদ্ধ শ্রমজীবি 
শ্রেণী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়োছিল”। (দ্বিতীয় আন্তজর্দীত- 
কের পতন, পঃ আটাবিশ) 
১550৯ 
'অচ্যত মেনন, ভূপেশ' 
৪ 
ভারতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ন কৈ? 
এরা ব্নর্জোয়া গণতল্মের পতাকা- 
বহনকারী গণতাল্মিক দল? না 
তাও নক । গণতন্ত্র অর্থ জোড়া- 


- তাল দেওয়া কোয়ালিশন নয়, যাদের 


'মধ্যে ন্যনতম আদর্শের মলও 


নেই৷ পশ্চিমবঙ্গ প্রথম ও দ্বিতীয় 


, যু্তফ্ৰন্টের মধ্যে তব; কর্মসূচীগত 


নয়, গণতাঁন্তিকও নয়, তব্য নর্ল- 
জ্জের মত এরা বামপন্থী গণ- 
তাঁল্তিক সংহতির কথা বড় গলায় 
ঘোষণা করে। 


সকলে মিলে লীলতী-গোরশর গং 


: এ ছাড়া শ্রীতাঁমরবরণের পার- ' 


825 চালনায় তাঁর দল সুরেশ সংগীত 
খ্রজের এ 


০58৮ 
উনিশ শতকের ষে' নাপোঁিয়- 


' নায় এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সিম- 


ফাঁনর বিকাশ তা নাটকীয় ভাবরসে 
সম্‌দ্ধ। সেই জন্য একক গৎ বা 
মৈলাঁড সিমফাঁনর উপজীব্য নয়। 
একটা বিশেষ স্কেল বা হাটের 
অক্তার্নীহত স্বরসমশ্বয়ের সম্ভা- 
বনাকে উজাড় করে নেওয়াই 'িসম- 
ফাঁনর উপজাব্য। 


যল্সংখ্যা পঞ্চাশ আঁতন্রম করোন-- 
তার মধ্যে এমন দুই পরিবারের 
যল্ম ব্যবহৃত হয়েছে - অকেন্দ্রার 


করেছেন-উঙ্কার যল্ম বা প্লাঁকং 
ইন্সষ্্রমেন্ট এবং তালবাদ্য যথা 
সেতার (পাঁচ, সরোদ (পঁচি), 
দুন্দদভ ইত্যাঁদ প্রায় কুঁড়)। 
তার সঙ্গে “ছল জলতরঙ্গ, কাঠ- 
তরঙ্গ মৃদঞ্গ, পাখোয়াজ, করতাল, 
খমক, ঝঁজ, কাঁস ইত্যাঁদ। 
অর্থাৎ এমন সব যন্, ভারত?ল্ন 
সংগীতে যাদের ভূমিকা ছন্দ রাখায় 
যেহেতু ভারতশয় সংগণত ছন্দ প্রধান 
নয়_সুর ও মণড় প্রধান। পাশ্চাত্ত্য 
অকেন্ট্রা ছন্দ প্রধান বলে তাতে 
তালবাদ্যের আধিপত্য নেই-স্মর- 
যল্দেই ছন্দ রাখা যায়, আলাদা 
তালবাদ্যের প্রয়োজন হয় না। 
ডবল ব্যাস, চেলো এবং 
বেহালা থাকা সত্বেও 'বাবধ আও- 
য়াজের উড উইণ্ড এবং ব্রাস 
ব্যান্ডের অভাবে যতটুকু আদম 
কাউন্টার, পয়েন্ট ,এবং হামশন 
সংযোগের প্রয়াস হয়েছিল তাও 
সাঠক পথে পাঁরচাঁলত হয় নি। 
রচনার ক্ষেত্রে শ্রীতাঁমরবরণ মূলত 


. গত এবং গ্লেইন সঙ্ের অন্দসরণ 


করেছেন-_ ব্যবহৃত - স্কেলগ্যালর 
কর্ড সম্ভাবনাকে উম্ঘাটন না করে। 
তবে একথা স্বীকার্ধ যে, বেহা- 


অনেক বেশী গাঁত সঞ্চার করা 
হয়েছে। বেহালার সংখ্যা চোদ্দর 


জায়গায় ত্রিশ করে তাদের প্রথম ও 


দ্বিতীয় এই দুই দলে ভাগ করে 
ব্যবহার করতে পারলে আরো ফল- 
প্রস হতে পারত। রাজনর্তকণর 


" হলেও আলোচ্যমান সমফাঁন ভার- 


তীয় সংগীতের রাগ, তাল ও 
মেলাঁডঅবসেশন থেকে ম্যান্ত পায় 
নি! তালবাদ্যকে এত বেশ! প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে যে, সিমফানর বদলে 
কাছের” মনে হলে দোষ দেওয়া 
যায় না। মনেহয় অর্কেল্ট্রা সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা তন দশক আগে 
যেখানে ছিল তার থেকে অগ্রসর 
হয়েছে সামান্য । 


'নরপেক্ষ, দর্শক। 


সংসদের উদ্যোগে: বিশে জুন সন্ধ্যায় 
কলামান্দরে আরও এচারটি রচনা 
পরিবেশন ' করেন-_বন্দেমাতর্ম, 
আবাহন, মানুভঞ্জন - এবং বঙ্দা- 
জনন'। গাঁতাংশে যারা কণ্ঠ দান 


করেছেন তারা কোন যোগ্যতার 


পাঁরচয় দিতে পারেন নি! গানের 


সদুরগগ্্ীলিকেও অকেগ্ট্রার বিষয়রূপে 


4121 Price 30°P. 


ব্যবহার করা হয়েছে পুরোপ্ীর 
এবং দল হিসাবে না-বাজিয়ে এক-. 
সঞ্গে ইউানমন --. পদ্ধাততে -বাজা- 
নোর উপরেই 'বেশশ জোর দেওয়া' 


হয়েছে -যা সিমফান অকেস্ট্রার 


পাঁরপল্থী। তবে পরণক্ষা হিসাবে." 
জিনিষটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় এবং 
যাঁদও একে 'াঁসমফাঁন” বললে 
সত্যের অপলাপ হবে। 


ঘভিনত্‌ সংঘ প্রযোজ দুণ 


ছপ্পাক্কম্পেখনর কাম 


আনাগোনা এবং তাদের অস্থিরতা, 
আক্ষেপ ও ক্ষোভের ঘাত-সংঘাতে 
বিচিত্র নাটকীয় উপাদানের সৃষ্টি। 
অন্ধরাজা ধৃতরাম্্রী পদন্রশোকে 
কাতর অথচ স্হৈষশীল, মাহষী 
গ্ান্ধার প্রতিশোধস্পৃহায় আকুল, 
তীর বিদ্দুপের কশাঘাতে কৃষ্ণকে 
জর্জারত করে- অভিশাপ দেন 
তানি। অন্বখামা নিঃসঙ্গ বিদ্বোহণ। 
সমস্ত প্রাঁতাম্ঠত সত্যকে চ্যালেঞ্জ 
করে একাকীত্বের যন্দ্রণায় বদ্ধ 
হতে থাকে। সঞ্জয় এতাঁদন ছিল 
কিন্তু আজ 
{বিভন্ন ঘটনার প্রাতক্রিয়ার় তার 


বিনস্টির বোঝা তাদের মাথার ওপর 
চেপে বসেছে। এই দুই অধ্যায়ের 
মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের দুই 
প্রহরী নাটকে কোরাস-এর কাজ 
করে।। শেষ দৃশ্যে সমস্ত আবেগ 


সংহত হয়ে আসে-- অশ্বখামার" 


বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ যৃগান্তের ওপার 
থেকে এসে আমাদের মনে আঘাত 
করে। নাটকের মধ্যে অনেক সম- 


যেই বর্তমান যুগের চেহারা { নাটক 


খুজে পেতে কষ্ট হয় না। . 
এই নাটক 1নৰ্বাচন করে আঁভ- 
নেতৃস*্ঘ তাদের পূর্বতম প্রযোজনা- 
গ্যাঁলর গ্লানি অনেকাংশেই- দূর 
করেছেন। বাজার চলাত “পুন- 
জর্ম” আর “তাইতো” ধরণের 
স্থূলতা থেকে বোরয়ে এসে তাঁরা 









যে “অন্ধ” প্রযোজনায় ” “বউ 


হয়েছেন সেটা নিশ্চয়ই প্রশংসার 


ব্যাপার। কিল্তু পুরোনো অভ্যা- 
সের দাসত্ব .-থেকে এখনও পুরো 


আবহসঙ্গী- 
তেও পাঁরামতি ও সংহতির অভাব. 
লক্ষণীয়। সূত্রধারের নেপথ্যভাষণ 
একঘেয়ে ও পারম্পধশীবহখন। 
সবচাইতে হাস্যকর অবশ্য বংশখ- 
ধারী বদুলন্ত কৃষমনর্তর কাট- - 
আউট. মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও 
রাঁধকারমণ বনমালীর মধ্যে যে, 
যোজনপ্রমাণ পার্থক্য এই সহজ 
বোধ নট্যপরিচালকের থাকা উচিত৷ 


১৩ই জুলাই ?৭১ 
লোকায়দের জন্মদিন 
সবার শুভেচ্ছা কাঙ্খদীয় 
লোকায়ণ € সভ্যবৃন্দ 
১৪ই মহিম হালদার উ্রীট, কলি-২৬ 
আগামী প্রযোজনা ৫ অবন স্মরণে 










“বিপ্লবকে ; ধারা বিপ্লবকে ভাল- 
বাসতো সন্তানের চেয়েও অধিক। 


মিনার্ভ। থিয়েটার কর্মী সংসদ 
প্রযোজিত 


পধ্গাশ রঙ্রনী অতিক্রান্ত 
॥ অমিতাভ গুপ্ত 
পরিচালনা ॥ ইন্দ্রঞ্জিত সেন 
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬! টায় 
রবিবার ও ছুটির দিন 
৩ ও ৬॥ টায় 


মিনা! থিয়েটার ০ 











মা - লম্পাদক-_হাীরেন বস; - - 
সম্পাদক কতক সভাৰ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ দাল্লক ক্কোক্সার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্যাদুত এবং ৬১নং * মট লেন, কাঁলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে, প্রকাশিত 


ভেল-কর্মচারাদের মধ্যে ঘযাস্তোয [জেল থেকে পালানোর 


ক্ষীর! গলার আদেশ মানতে চাইছে না | ঘটনা রহস্যারত 


hoa 


৯৪শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা শুক্রবার ১৬ই জ্‌লাই ১১৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


সরকারী চাকরী দেওয়ার বাপারে 


কোয়ালিশন সরকার 
রেকর্ড করে গেছেন 


দেপণের সংবাদদাতা) 


সমস্ত নিয়মকানুন আর ন্যায়- 
 নীঁত বিসর্জন দিয়ে পাশ্চম বঙ্গের 
বিগত কংগ্রেস-লীগ মান্িসভা সর- 
কারী চাকরী দেবার এক রেকর্ড 
স্থাপন করে গিয়েছেন। কোন 
ইন্টারভ্য না নিয়ে বা যোগ্যতা 
বিবেচনা না করে হাজার হাজার 
{নিয়োগপত্র বিলি করা হয়েছে। 
বাল করা নিয়োগপত্রের মধ্যে মৃত 
মানুষের নামও আছে। অনেক 


দরখাস্তে আবেদনকারণীর স্বাক্ষরও 
নেই। মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পরেও 
পিছনের তারিখ দিয়ে মন্ত্রীরা 
চাকরী দেবার আদেশ দিয়েছেন। 
সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটেছে 
প্নবাসন দপ্তরে । নতুন শরণার্থী- 
দের জন্যে নতুন কর্মচারীর সংখ্যা 
তেরো হাজার হবে বলে স্থির করা 
হয়েছিল। এখানে পুনর্বাসন দপ্ত- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





: বিভলার| গণ্চিমবন্ত থেকে 


মুলধন সৰিয়ে নিচ্ছেন 
'কেন্দ্ৰায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীৱন 






কেন্দ্ৰীয় দেশরক্ষা মন্ত্রী জগ- 


নামেন প্রত্যক্ষ সহায়তা 


দেপণের সংবাদদাতা) 


বাড়ী প্রয়োজনীয় বাবস্থাঁদ 
সম্পকে তৎপর হয়েছে। বিড়- 
লারা এই বাড়ী বিক্রয় করতে 
পারলে একটা মোটা টাকা সারিয়ে 
নিতে পারবে এবং ধর্মঘট বিড়লা 
শ্রমিকদের ধ্বংস করা সম্ভব 
হবে। পাছে “ইস্ডাম্ক্ী হাউস” 
বিক্বী নিয়ে কোন রাজনৈতিক 
আন্দোলন গড়ে ওঠে সেজন্যে 
বিড়লাবাড়ী ইতিমধ্যেই কয়েকটি 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝা- 
পড়া করতে চেষ্টা করেছেন। 
ব্যাপারটি গোপনই 'ছিল। 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


কিন্তু হয়েছে। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

এ পর্যন্ত অন্ততঃ চল্লিশ জন 
নকশালপল্থীকে জেলে 'পিটয়ে 
হত্যা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের 
তরফ থেকে অভিযোগ £$ নকশাল 
বন্দিরা বিভিন্ন জেলে ওয়ার্ডারদের 
আক্রমণ করেছে আর জেল ভেঙ্গে 
পালাবার চেষ্টা করেছে। ঘটনা- 
গুলি ঘটতে শুরু করেছে গত 
বছরের শেষ দিক থেকে। হত্যা 
ছাড়াও বহ: বন্দি গুরুতর আহত 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত সপ্তাহে আলীপুর স্পেশাল 


রক্ষীদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা 
সম্পর্কে কতগ্যাল প্রশ্ন উঠেছে, 
যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এরা ক 
সাঁতাই পালাবার চেষ্টা করোছল ? 

ঘটনার 'ববরণে 


তিনজন ওই জেলেই গুলী খেয়ে 
মারা যায় এবং বাকী তিনজন প্রাণ 
হারায় পুলিশ কেস হাসপাতালে । 
বিশ্বস্তসূন্রে জানা গেছে যে এদের 





প্রকাশ যে 


দেহে গলার চিহ ছিল না, ছিল 
প্রচণ্ডভাবে লাঠি দিয়ে মারার 
দাগ। 
স্বাভাঁবক ভাবেই প্রশ্ন জাগে 
যে এদের জেল থেকে পুঁলশ কেস 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল 


কেন যখন আহত ওয়ার্ডারদের 
নিয়ে যাওয়া হয় সখলাল কার- 
নানী হাসপাতালে? এদের দেহে 


চিহ্ন 
ছল যা জেল কর্তৃপক্ষ চান নি যে 


কি এমন কোন আঘাতের 


শি 


অন্য হাসপাতালের ডান্তার জেনে 
ফেলে? সেই ধরণের আঘাতের 


চিহ্ন থেকে কী আভিজ্ঞ ডান্তাররা 
বঝতে পারতেন যে এই যুবকদের 
ঠাণ্ডা মাথায় ধরে পিটিয়ে মারা 
হয়েছেঃ এইচবকুই শধ্দ জানা 
গেছে হাসপাতালে ভার্ত  যুবক- 
দের দেহে বহ্যবধি আঘাতের চিহ্ন 
ছিল এবং প্রাতাঁট ক্ষতচিহন হয় 
কোন ভারী অস্ত দিয়ে মারার 
ফলে। 

পালশের মতে বন্দীরা ভেতর 
থেকে লোহার দট্র্যাপ গেটে টোকা 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


বাংলা দেশের শরণার্থীরা জায়গার অভাবে কংক্রটের পাইপের ভেতর বসবাস করছেন। একটি পাইপও 
খালি নেই। এমন কি খোলা মাঠেও লোক রয়েছে। দর্পণের জন্য ছবি তুলেছেন ঃ প্রণব মুখাজশী। 


i 
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১ 
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পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীর| 
শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাক৷ তুলছে 


পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসণরা 
রাজ্যের শিল্পপাঁতদের কাছে টাকা 


দাবী করে “সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার” 
এক অভিনব দ্টান্ত স্থাপন 


করেছে। নব কংগ্রেসীদের প্রাত- 
জ্ঠান যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন চেম্বার অব 
কমাসেি কাছে ঢাকা দাবী করা 
ও'রা বলেছন, {সি পি 
এমকে হঠাতে হলে প্রত্যেকাট 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


শিজ্পপাতি ও ব্যবসায়ীকে 
টংগ্রেস তহাবিলে টাকা দিতে হবে। 
এই দাবীর ফলে বিভন্ন চেম্বার 


নব 


এখন টাকা সংগ্রহ করছেন এবং 
সদস্য বাবসায়ীদের কাছে টাকার 


লোভ তুলছেন। 
মৌখিক ভাবে যুব কংগ্রেসী 


নেতারা 'শল্পপাঁতিদের বলছেন, 
সি পি এমকে ঠেকাতে হলে 


“মালমশলা” চাই আর “মালমশ- 


আইন ও শৃংখলার আরও অবনাত 
ঘটবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। 
কেন্দ্রে নব কংগ্রেসী সরকার আর 
পশ্চিবঙ্গে সিদ্ধার্থ সরকার। তাই 


টাকা ওদের দতেই হবে। 


- 


A ০2৮০. es. 


পপ 


॥ দুই ৪ 


জেমণ কোম্পানী মদ্হুর ইউনিয়ন অফিয়ে 
কংপ্রেণী পানের ভাব 


কংগ্রেস গুণ্ডারা এ অঞ্চলে অব- 
স্থিত জেসপ কোম্পানীর মজদুর 
ইউনিয়নের আঁফস আক্রমণ করে 
জিনিসপর তছনছ করে, দখানা 
ফ্যান, একা টাইপরাইটার' ও অন্যান্য 


-- জিনিস য়ে যায় এবং কয়েক- 


জনকে আহত করে। আহতদের 
মধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানী ইউ- 
'নিয়নের সহ সভাপাঁতও আছেন। 

অতঃপর গ্প্ডারা আঁফসের 
সমস্ত কাগজ ও ফাইলপন্র রাস্তায় 


অথচ পুলিশকে খবর দেওয়া 
সত্বেও তাদের টাকি দেখা যায় না! 
গণ্ডাদের তাণ্ডব . শেষ হওয়ার 


অনেক পরে বুধবার সকাল দশটা - 


নাগাদ, অর্থাৎ বারো ঘন্টার পর 
পুলিশ ঘটনা স্থলে হাজির হয়। 

উল্লেখযোগ্য যে, কিছাঁদন 
আগে এই গরুঞ্ডারা জেসপ কোম্পা- 
নীর কারখানায় ঢুকে শ্রামকদের 
ভয় দোখয়ে এবং বোমা ফাটিয়ে 
আসে। " 


রাজ্যপাল প্রতিদিন দুবার রাইটার্সে যাচ্ছেন 


দে্পণের সংবাদদাতা) 


রাজ্যপাল ধাওয়ান বোধ- 
হয় সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে নিরংকুশ 
ক্ষমতায় বসতে দেবেন না। সিদ্ধার্থ 
রায় রাইটার্স 'িজ্ডিং-এ বসবার 
দিন থেকে ধাওয়ানজগও রাইটার্স 
* বািজ্ডিংয়ে যাচ্ছেন! একবার নয়, 
দুবার। সকালে বিকালে নিয়ামত 
. ষাচ্ছেন। 

সংবিধান অন্যায় রাষ্ট্রপতির 
শাসনে রাজাপালই সর্বেসর্বা। 
সেখানে কোন কেন্দ্রীয় মল্দীর 
আইন মাঁফক ক্ষমতা 'নেই। 


সরকারী চাকরী 


প্রেথম পন্ার পর ) 
রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রমন্্রী আনন্দ 
বিশ্বাস প্রায় উাঁনশ হাজার 'নিয়োগ- 
পত্র দিয়ে গিয়েছেন। তাও. 'বাভিল্ল 
পদের জন্যে নয়। যেমন প্রয়োজন 
প্রাথামক শিক্ষকের। নিয়োগপন্র 
দেওয়া হয়েছে ক্যাম্প আাসিস্ট্যা- 
ন্টের। এই বাড়াত [নিয়োগপত্র 





পাওয়া ছেলেদের নিয়ে এখন সর- ' 


কারী আফসাররা আশংকায় 
পড়েছেন। ছেলেগুলো গিয়ে ধম- 
কাচ্ছে। অন্যাদকে পদই নেই। 
কোথায় চাকরা দেওয়া হবে? 
নিয়োগপত্র দেবার ব্যাপারাটও 
আঁভনব পদ্ধাঁততে করা হয়েছে। 
কোন নব কংগ্রেস এম এল এ, 
ধকংবা কংগ্রেস-লীগ মীল্দসভার 


জেল পালানো 
(প্রথম পৃন্ঠার পন্য > 


মারে এবং প্রহরী খুলে দেয়। 
আশ্চর্য ব্যাপার। এই ধরণের কথা 
কী বিশ্বাসযোগ্য! তবে কী মনে 
করতে হবে যে জেলের আইন এতই 


শিথিল যে, যে কেউই যে কোন. 


দরজা টোকা দলে তা খুলে দেওয়া 
হয়ঃ নাক পুরো ব্যাপারটাই 


সিদ্ধার্থ রায় রাজ্য সরকারের ফাইলে 
কোন আদেশ দেবার .. অধিকারী 
নন! সে আঁধকার একমাত্র ' রাজ্য- 
পালের আছে। ধাওয়ানজী আইন 
জানেন, হাইকোর্টের িচারপাঁত 
'ছিলেন। সিদ্ধার্থ রায়ও ব্যারিষ্টার 
সুতরাং আগামী দিনে নিশ্চয়ই 
আইনের লড়াই নিয়ে দুজন 'চিঠ- 
চাপা্টি চলবে। মাঝখানে বিপদে 
পড়বেন উর্ধতন সরকারী আঁফ- 
সাররা। তাঁদের অবস্থা হবে শ্যাম 
রাখ না কুল রাঁখ। ", 


বিভন্ন দলীয় এম এল" এ-দের 
সুপারিশ থাকলেই হোল। যোগ্য- 
তার মাপকাঠি শুধু দলীয় এম 
এল এর স্বাক্ষর। বয়স, শিক্ষাগত 
যোগ্যতার, কোন প্রয়োজন নেই। 
শুধু পদুনর্বাসন দপ্তরেই নয়, 
অন্যান্য দপ্তরেও এই বে-কান্নী 
নিয়োগ ব্যবস্থা ঢালাও পর্ধাততে 
করা হয়েছে। একজন আঁফসার, 
পণ্ায়েত দপ্তরের 'ডরেকটর এ, 
আর, শা; মাঁন্ঘসভার পদত্যাগের 
আগের দিনে এর প্রতিবাদ করে- 


ছিলেন। কিন্তু সেহাদনই পাঁচ ' 


মানটের মধ্যে আফ্ুপারটিকে 
বদলশ করা হয় এবং চীফ সেক্রে- 
টারী এন সি সেনগ্প্ত ও মৃখ্য- 
মল্লী অজর মুখার্জী তা অন্দ- 
মোদন করে দেন। খাদ্য দপ্তরের 
ভূতপুর্ব মন্ত্রী . কাশীকান্ত মৈত্র 


ওয়ার্ডাররা গদল্লী চালায়। কিছুদিন 
আগে দমদম জেলে এই ধরণের 
ঘটনা ঘটার পর সেখানকার জেল 
কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছিল 
যে ওয়ার্ভাদের কাছে কোন 
আশ্নরাস্ত্র থাকে না। তবে কাঁ 
জেল কোডে ভিতর ভিন্ন জেলের 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা? নাকি 
জেল আইন অমান্য করে কলকাতা 
পুলিশের লোকই ভেতরে ঢুকে 
গুলী চালায়? 

এই সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য 
সরকার তরফে পাওয়া যাবে কিনা 
জানিনা । 


টারী, আই জি পুলিশ, আই জি 
(জেল) এবং আর একজন উচ্চপদস্থ 
প্যালশ আঁফসার। কাঁমাটর একজন 
সদস্য বলেছেন যে, নিয়োগের কথা 
শুনেছি কিন্তু কোন আন্ম্ঠাঁনক 
পন্ন পাইনি। মনে হয়, সমালোচনা 
এড়াবার জন্যে এটা একটা প্রচার 
ব্যবস্থা। 

দলে দলে ছেলে ধরে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে, কেউ বা 'বচারাধীন 


-আর' অন্যেরা নিরাপত্তার কারণে 


বান্দ। জেলে বান্দর ঠাসাঠাঁস, 
আর বন্দিদের ভরণপোষণের 
ব্যাপারে যে খরচ দেখানো হচ্ছে তা 
নিয়ে নাক অনেক দুনাীত। 


এই ব্যাপারে জেলের মধ্যে 
কর্মচারীদের বিভিন্ন স্তরে অস- 
ন্তোষ বহু দিন ধরে চলে আসছে। 


তো বে-কান্দনী নিয়োগের' ব্যাপারে 
একটা নতুন নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন। 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 
বাজারী সংবাদপন্রগুলোর . এ 
সম্পর্কে নীরবতা! যাঁরা 'প্লিশের 
দারোগা মনোনয়ন বোর্ডে জ্যোতি 


আরও বৃদ্ধি করে গেলেন। ওরা 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একাঁটও নতুন 
শিল্প স্থাপন করে যানান। 


রিন্টেণ্ডেন্টদের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ, 
ওপর তলায় অভিষোগ করে সুরাহা 
হয়ান। তাই রক্ষারা আর উধর্বতন 
আঁফসারদের আদেশ মানতে চায় 
না। জেল প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
ভেঙ্গে পড়েছে। 

রোজ সকালে জেল কর্মীদের 
প্যারেডের যে ব্যবস্থা ছল তা 
এখন সংগঠন করা বায় না। প্যারেডে 
যোগ দিতে বোঁশর ভাগ কর্মচরী 
হাজির হয় না! অনুপস্থিত কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। 

এই 'নয়ে জেলে কর্মচারীদের 
বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ বাড়ছে। 


কোন কোন সময়. এমনাক দৈহিক. 


সংঘর্ষও হয়ে গেছে। 'কছুঁদন 
আগে কুচাঁবহারের এক জেলারকে 
রেলের অন্যান্য কর্মচারীরা ধরে 
পিটিয়ে দেয়। জেলার অভিযোগ, 
করলে কোন তদন্ত হয় না! জেল- 
আঁফুসারদের সংগঠন হোম সেক্রে- 
টারীর কাছে বিচারের দাবী জানায়! 
বিচার না পেয়ে আদালতে মামলা 
দাখল 'করে। শেষ পর্যন্ত মাম- 
লায় দোষীর সাজা হয় এবং ফলে 
চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়। 
"_ হাল আমলে জেল পালানোর 
প্রথম ঘটনা ঘটেছে আসানসোল 
জেলে। গত বছর দোসরা অক্টো- 
বর ছয় জন দাগী ডাকাত 'িচারা- 
ধীন মামলায় বন্দি ছিল। রহস্য- 
জনক অবস্থায় তারা জেল থেকে 
উধাও হয়ে' গেল, কোন তদন্ত 
হল না৷ পলাতকদের "পান্তা 
নেই । 

তারপরের ঘটনা মোদনীপুর 
জেলে! প্রান্তন সি প৷ আই এম 
এল এ দেবেন দাশ জেল ভ্রমণে 
এসে প্রচণ্ড মার খান।,. জেলে 
পাগলা ঘান্ট বেজে ওঠে এবং 
নকশাল বন্দীদের প্রচন্ড পেটানো 
হয়, বহ? আহত হয়। 

এই একই জেলে 'কিছদাঁদনের 
মধ্যে আবার ঘটনা ঘটে! এই ঘট- 
নায় দশ জন নকশাল বাঁন্দকে 
হত্যা করা হয় এবং অন্ততঃ পণ্চাশ 
জন আহত হয়। জেলের দুই 
হাজার ' বান্দর মধ্যে আটশ জন 


, নকশালী। হত্যার ঘটনার ব্যাখ্যা 
খৃ: দিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের তরফ ব 


থেকে বলা হয়েছে যে, নকশাল 
বাঁদ্দরা নাকি জেলের স্টোর লুঠ 
করে আর কোথা থেকে খড় জমা 
করে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি 
করে। সেই অবস্থার মধ্যে বান্দর! 
গেট ভেঙ্গে পালানোর' চেস্টা করে। 
তখন তাদের ওপর নাক গ্যাঁল 
চালানো হয়। 

“কিছুদিনের মধ্যেই আবার 
মোঁদনীপুর জেলের খবর এল, 
এবার নকশাল বান্দরা নাক শাবল 
দিয়ে মাটিতে সাত ফন্ট নিচে 
সড়ঙ্গ খড়ে জেল থেকে পালা- 
নোর ব্যবস্থা করেছে। দশ বারো 
দিন ধরে বহু বালদ এই সুড়ঙ্গ 
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খোঁড়ার কাজে ছিল, অথচ কেউই 
এই প্রচেষ্টার কথা ধরতে পারে নি। 
শেষ পর্যন্ত অন্য এক বন্দি গোপনে 
এই খবরটা দিয়ে দেশ্ন। কি ভাবে 
জেলের মধ্যে এত শাবল এল, অত 
গভীর সংড়ঙ্গের মাটির স্তুপ 
ভাবেই বা কর্তৃপক্ষের নজর 
এড়ালো তার কোন হদিশ অথবা 
কৈফাঁয়ত এখনো .মেলোন। 

এর পরের ঘটনা জান:য়ারী 
মাসে আলাপর প্রোসডেল্সী 
জেলে। আট জন উগ্রপল্থী বান্দ 
জেলের সীমান্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়ে 
বাইরে অপেক্ষামান লরী ও মোটর 
বাইক করে পালিয়ে গেল। পালা- 
নোর ভঙ্গীতে কোঁশলপূর্ণ পরি- 
কল্পনার ছাপ আছে। বাইরের 
লোকের সঙ্গে বান্দদের যোগা- 
যোগের বাবস্থা না থাকলে পালানো : 
সম্ভব হাত না। "ক ভাবে যোগা- 
যোগ হল জানা যায়নি। , 

ফেব্রুয়ারী মাসে ঘটল বহরম- 
পুর জেলে তথাকথিত বান্দ পাল্লা- 


নোর ঘটনা। নকশাল'রা প্রচণ্ড 
মার খেল আর কর্তৃপক্ষের মতে 
আটজন নিহত হয়েছে। 


একুশে ফেরঃয়ারী শিলিগ্যাড়র 
চেপশাল জেল থেকে সদর দরজা 
দিয়ে সোজা পথে হেটে যোল 
জন নকশাল বান্দ উধাও হয়ে 
গেল। কোন সরকারী কৈফিয়ত 
পাওয়া যায় নি। 
চোদ্দই মে দমদম জেলে বিরাট 
ঘটনা ঘটল। অন্ততপক্ষে ষোল 

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠা) 


বিড়লার৷ 


(প্রথম প্‌ষ্ঠার গর) 


কয়েকাদন আগে লোকসভায় 'সি 
পি এম সদস্য জ্যৌতর্ময়' বসুর 
এক প্রশ্নের জবাবে বাব জগ- 
জীবন রামকে বিষয় কবল 
করতে হয়েছে। 

বিড়লাদের খুশি করার জন্যে 
বাব; জগজীবন রাম সব সময়েই , 
তৈরী থাকেন একথা রাজনোৌতিক ' 


অবস্থা হবে? পঞ্চম, বাব জশ- 
জীবন রামের এই বিড়লা প্রত 
কি নিঃস্বার্থ দেশসেবা * 


দপপি | শুক্রবার ১৬ই জুলাই ১৯৭৯ 


ল্রাজ্ঞপ্বানী্র চিতি 


বাংলাদেশের “মিটমাট' আসম? 
কিসঙ্গার কেন এসোছলেন ? 


. হেনার 'কাসঙ্গারের ভারত 
এবং পাকিস্তান পর্যটন আকাঁস্মক 
বা অহেতুক নয়! “বাংলা দেশের” 


- ব্যপারে হস্তক্ষেপ করবার জন্য 
* য্যন্তরাস্ট্রেরে শাসকবর্গ বহযাদন 


থেকেই অত্যন্ত সতর্কতার সঞ্গে 
পুবপ্রস্তুতি চালিয়ে আসাছল। 
ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্র সাম্প্রীতক 


" ওয়াঁশংটন দৌত্য এরই পথ সুগম 


করার অন্যতম উপকরণ । 
মন্ত্র মহাশয় স্বর্ণ সিংয়ের 


গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেল৷ 
বিশাল আমোরকণী জনগণের মাঝে 
আজও এমন অনেক সত্যার্থী 
প্রকাশক, সম্পাদক বা জননেতা 
প্রগাতর পথে আঁবচল রয়েছেন, 


যারা বাংলা দেশের ওপর পাশ্চিম-* 


পা.কস্তানের' বৃহৎ ধাঁনকবর্গের 
চপানো উর্পানবোশক শোষণ এবং 
সামারক বলাংকার সম্বন্ধে প্রকৃত 
চনত বিশ্বের চোখে উদ্ঘাঁটিত 
করতে দ্বিধা ।বা দেরী করে ণন। 
এবারও তাই পাাঁকস্তান সরকারকে 
দেওয়া .সামারক সাহায্যের পাঁরমাণ 
(কেবল পক্মাতারশ মিলিয়ন 
ডলার মূল্যরই নয়, এই অক্কের 
আড়লে অনেকগুণ বেশ সামারক 
শস্তরসাহায্যের ' ল্লোত অব্যাহত) 
জানাল নয ইয়র্ক টাইমস, এবং 
সেনেটর চার্চ, এডওয়ার্ড কেনেডশ 
আদি সত্যব্রতী লোকসেবকরা। 
স্বর্ণ সিং এই অকাল উদঘাটনের 
দ্ুততায় এতই ভ্যাবাচেকা খেয়ে 
গেছলেন যে, তাঁকে স্বদেশে পার্লা- 
মেন্টের সামনে নিকসন প্রশাসনের 
বিরুদ্ধে ছদ্ম উদগারের পাঁরশ্রমে 
গজদঘর্ম হতে হয়। 

এ প্রসঙ্গে সামরিক সাহায্যের 
পারমাণ-টাকার অঞ্কে কোনোই 
গুরুত্ব রাখেনা। 
যুদ্ধ 'প্রকীতি, অ্ণাবক অস্ত্র ব্যব- 
হৃত না হলেও, এত জটিল এবং 
দুত সম্প্রসারণশীল প্রয়োজনের পট- 
ভূমিকায় রচিত যে, উত্ত সাহায্যের 
কার্যকরিতা একাধিক কার্যকারণের 
সমাবেশের ওপর নির্ভর করে। 
সুতরাং ৯৯৫৪ এর পর পাঁক- 


অধায়ে অর্থাৎ ১৯৬৭ এবং 
তাঁরশে এ্রীপ্রল ১৯৭০ এর মাঝে 
৪৭,১৪৪১৭৬৯,৭৬ ডলার মুল্যের 
সমরোপকরণ দেওয়া হয়েছে, সে 
বিবেচনা অবান্তর! মধ্যপ্রাচ্য 
যেমন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং 
ভারত পাকিস্তান উপমহাদেশের 
ভূ-রাজনোৌতিক পরিপ্রোক্ষিতে 


আধ্যীনক যুগের . 


রমাপ্রসা্থ মল্লিক 


আমোরকী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের 
কয়েকটি বাঁধা নীতির কেন্দ্রাবন্দ 


রয়েছে = 
(এক) সদর প্রাচ্য পেকে 
এগিয়ে আসা কমিউীনজমের প্লাবন 


রোধ করার কাজে বর্তমান পাঁক- 
স্তান সরকার ভারত অপেক্ষা 
বেশী নির্ভরযোগ্য; ; পাকিস্তানী 
সেনাবাহনী তথাকথিত “সামারক” 
জাঁতর জোক দিয়ে গঠিত, যারা 
নাক ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
জবানদের তুলনায় বেশী দক্ষ, 
সাহসী ও দড়; ১৯৬৫. সালের 


লশীর” জনরবে যুক্তরাষ্ট্র মোটেই 
{বচালত নয়। তারা জানে, পাঁক- 
স্তানের বর্তমন শাসকশ্রেণী ত।দের 
বিভ্তস্বার্থের খাতিরে যেমন পাঁকি- 
স্তানের প্বাঞ্ুলকে উপাঁনবেশ 
করে রাখতে বাধ্য এশ্লামিক সম- 
ধর্মের বেলচাল এবং ভাঁণতা 
সত্বেও তেমাঁন তারা চীনের সঙ্গেও 
বন্ধুত্বের ভাণ বজায় রেখে বিশ্বাস- 
ঘ'তকতা করতে প্রস্তুত (আঁধকৃত 
কাশ্মীরে, 'গিলগিটের উত্তরণ 
যে এক ফালি জমি চীনকে নাক 
খয়রাৎ করা হয়েছে তা পাঁক- 
স্তানী সরকারের বৃহৎ ব্যবসায়ী- 
বর্গের স্বার্থে _সিংকয়াং থেকে 
অনুমানক একশ পণ্টাশ াঁলয়ন 
চোৌনক মূদ্রামূল্যের পণ্য সাহায্যের 
স্বপ্ন কম লোভনীয় নয়। পাঁক- 
স্তানের পূর্বাঙ্গ হাত ছাড়া যাতে 
না হয়, সে উদ্দেশ্যে ভারত এবং 
সোঁভয়েত রাশিয়ার জুজ; দোঁখিয়ে 
চীনের পরেক্ষে কূটনৈতিক সমর্থন 
এবং প্রত্যক্ষ অর্থনৌতক ' সাহায্য 
আদায় করে নেওয়া উত্ত শ।সক- 
বর্গের অনুসৃত চীনকে ব্ল্যাকমেইল 
করা নীতির অন্তর্গত) 

(দই) ৯৯৬৬ 


সম্ভব হবে। কালক্রমে যখন দেখা 
গেল তা দুরাশা মাত্র, কারণ সোড- 


‘যেত রাশিয়া কেবল যে সকল 


জাতদের আত্মনিয়ল্ণীধকাব 
প্রয়োগ হতে দেওয়ার লোননপল্ধী 
নতি থেকেই সরে এসেছে ' তা 
নয়, এই বৃহৎ রাম্্র এখন মধ্য- 
দক্ষিণ এশিয়ায় শাল্ত-ভারসাম্যের 
হান ঘটতে 'দতে নারাজ, এবং 


সেজন্য কাশ্মীরের জনগণ প্রকৃত- 
পক্ষে কি চায়, ভারতে চরল্তন 
অবাঁস্থাতি, পাকিস্তানে : গিবলয়ন 
না স্বাধীন রাজসত্তা, তা নিয়ে 
কোন প্রশ্নের পুনরুখাপন হতে 
দেবে না-সে সময় থেকেই পাঁক- 
স্তান সরকারের সোভিয়েত রুশ 
নীত ঘুরতে আরম্ভ করেছে। 
বর্তমানে পাকিস্তানী শাসক মহল 
রাশিয়ার কোন রকম মধ্যস্থতার 
ভূমিকা সহ্য করবে না; গত এঁপ্রল 
মাসে রুশী প্রোসডেন্ট পদগোর্ণর 
চিঠির প্রায় অপমানকর অবজ্ঞা এই 
মনোভাবের সুচক! , য্স্তরাষ্ট, 
পাকস্তান ও রাঁশয়ার সরকারী 
স্তরে মনোমালন্যের সুযোগ 


- চুড়ান্ত ভাবে নুতে উদ্যত। 


(তন) অথচ পাকিস্তানের 
পূর্বাঞ্চলে সেখানকার জনগণের 
সংব্যন্ত আঁভপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন 
নগ্ন ওপাঁনবোশক শাসন চলতে 
দেওয়া ডাহা আঁববেচনা; আভিজ্ঞ- 
তাই হু্তর'স্ট্রকে ব্বাঝয়েছে যে 
নোগো-ীদয়েম সরকারের (দাঁক্ষিণ 
ভিয়েতনামে) মৃত, অস্বাভাবিক 
রাজনৌতক ব্যবস্থা, ফ্তরাষ্ট্রের 
{বিশ্বব্যপী কায়েমী সামাজ্যাবাদ 
স্বার্থকে টিকতে সাহায্য তো করেই 
না, উপরন্তু প্রতিদ্বন্বী রাম্ট 
ববস্থার জিত ত্বরাশ্বিত করে। 
সংতরাং “স্বাধীন বাংলাদেশ সর- 
কার” সম্ভব না হক, একটা এমন 
মন্দের-ভাল বোঝাপড়া হওয়া এখন' 
য্ন্তর'স্টরের, কাম্য, যাতে বাংলাদেশে 
সম্ভাব্য গণ-অভ্যু্থান যুস্তরাষ্ট্রের 
সকল রাজনৈতিক হিসাব বানচাল 


করে না দেয়। কারণ গোরলা মযান্ত - 


বাহনশির লড়াই জনগণাভাঁত্তক 
সশস্ত সংগ্রামের পাঁরণাতর দিকে 
অপেক্ষা অনেক গণ বলশালী, 
সম্পদপূর্ণ এবং ভোগোলিক-সাম- 
গরক-রাজনৌতক গুরুত্বপূর্ণ এক 
সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব আনবার্য 
হয়ে উঠবে। 

কাঁসঙ্গারের দৌত্য ঠিক 


! তাই এমন সঙ্কট-কুটিল ক্ষণে 
ঘটেছে, যার পর্বান্ক রচনা করে 


গেছেন, ইউ এন ওর ছদ্ম-্রাত- 
নাধরূপে সদরুদ্দিন সাহেব 
ষাঁন যুন্তরাস্ট্রের একচেটে বিস্ত- 
শিল্পপাঁত শ্রেণী এবং পাঁকদ্তানের 
বৃহৎ ব্যবসায়ী তথা সামারক আঁফ- 
স.রশাহশর মধ্যে সেতুবন্ধ বিশেষ। 

(চার) যে আঁভর্ষাম্ধি প্রণোঁদত 
হয়ে য্্তরাস্ট্র ও পাকিস্তান সর- 
কার বাংলাদেশে জনগণের আত্ম- 
নিয়ল্লণ্যাধকারের প্রয়োগ স্তম্ভিত 
ও রুদ্ধ করে দিতে চায়, ঠিক সেই 
করণে ভারতের সরকারী মহলও 
চায়না, বাংলাদেশে স্বাধীন এবং 


সংবভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়! 
" (পাঁচ) উপরোন্ত কারণ সমা- 


বেশের ফলে ভার্তণয় শাস্কমহলে ' 


তাই এখন এক নতুন সূর-_“রাজ- 
নৈতিক সমাধান” £ পলমেন্টে, 
ইস্ডিকেট কংগ্রেসের বৈঠকে, কংগ্রেস 
পার্লামেন্টারী দলের গোপন ও 
অনুমোদন, সাপেক্ষ প্রকাশ্য আলো- 
চনায় এ সম্য় ধ্ৰানত হচ্ছে ভার- 
তের অর্থনোৌতক দর্বপাক 
(উদ্বাস্তুদের প্রচণ্ড সংখ্যায় আগ- 
মন-জাঁনত), ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
সম্ভাব্য পঁবশৃঞ্থলতা”র বিপদ 
এবং জনগণের মুক্তি সংগ্রামের 
ভয়াবহ পাঁরণাম থেকে অব্যাহাত ও 
তদদ্দেশ্যে এক মীমাংসা। 
[সাঁকঙ্গারের দৌত্য সফল ? 

বলা বাহল্য, সিঙ্গার 
সানন্দে [দিল্লী ত্যাগ করেছেন। 
ভারতের বাক্যবাগীশ মল্লীদের 
দৌড় তাঁর মত ঘোড়েল মতলব- 
বাজের পক্ষে আঁচ করা মেটেই 
কঠিন হয়ান। সর্বাপেক্ষা হাস্যকর 
হয়েছে, তাঁর আগমনের সঙ্গে সময়- 
সাষরজ্য বজার রেখে উড়োজ'হ''জ 
আক্রমণের প্রতিবিধ'নার্থে 'িষ্প্র- 
দীপ ঝবস্থা ও বেসাম'রক প্রীতি- 
রক্ষর মহড়া অনুষ্ঠান বস্তুতঃ, 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্ভাবনার 
জুজ7 দেখিয়ে য্ন্তরষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ 
মরণ-ব্যুবসায়ীঁদেরকে প্রভশবত কর" 
দুব কথা, সমান্য িচালিতও করা 
যয় না, এ সত্য বুঝতে ভরত 
গীয় মাথা এবং নাতিবনয়ন্তাদের 
এখনও অনেক বাঁক। একত্র যে 
প়ষাঁট্র নয় তা আমোরকার সমর- 


. ঘনায়মান অর্থনোতিক 


॥ তিন a 


অঁভজ্ঞ সেয়ানারা, জানে; তারা 
এও জানে, ভারতের প্রাতিরক্ষা- 
উৎপাদনমন্তী যতই সমর-সম্ভর 
সম্পর্কে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতার 
দাবাঁ করুন না কেন, যদ্ধ বেধে 
গেলে ভারতের পক্ষে সোভিয়েত 
রাশিয়ার নিকট থেকে অব্যহত 
সরবরাহ না পেলে অন্য কোন উপয় 
থাকবে না। 

সোভিয়েত রাশিয়া স্বাভ।বিক 
কারণেই এমন এক চরম পরিণাঁতর 
ঝাঁক নিতে অগ্রস্তুত। 

" সুতরাং, 'নিকসনের ব্যান্তগত 
বিশবাসভাজন দূত এবং আমোর- 
কার সংাঁবধান-উদ্্ধ “প্রধ.নমন্ত্রী” 
মোটামুটি ভাবে হসেব করে নয়া, 
দিল্লী থেকে ইসলামাবাদে গেছেন 
ভারতের শাসকমহল কতদূর পর্যন্ত 
ছ'ড়তে রাজি আছে, কোন রজনৈ- 
তিক শর্তে তারা “অস্থায়ী বাংলা- 
দেশ সরকারকে নতুন বন্দোবস্তে 
খাঁপয়ে নিতে ও পাঁকস্ত.ন . সর- 
কারের সঙ্গে মীমাংসায় প্রস্তুত 
এবং ক ভাবে তাদের সরকারী 
অত্মমর্ধদার মানরক্ষা সম্ভব। 


অসংশয়ে বসা চলে, 'কাসঙ্গার 
ফর্মূলা চৌকাঠের ওপারেই ঠিক 
দেখা দিল বলে। 


ম:শাকিলের প্রচ্ন বাকি বাংলা 
দেশের অপামর জনসাধারণ, ক্রম- 
সৎকট এবং 
আরব্ধ মুস্তিযুদ্ধের বৈগ্লাবক 
ভবিতব্য! 

দুই বাংলার মানবেই সাগ্রহে 
এই প্রশ্নের প্রতীক্ষা শুধু করছে 
না, অন্তিম 'নষ্পান্তর উদ্দেশে; 
অংশ গ্রহণে প্রস্তুতও হচ্ছে 


০০০১-০৩-১১ 
সমান ০ল্পলল আজও জম 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন 
যাত্রীদের দুর্ভোগ 2 প্রীমাঞচল থেকে গণ্যাযতী আসছেনা 


হাওড়া ও হুগলী জেলার 
গ্রামা্ছলের সংগে শহরের একমান্ 
যে'গসূত্র ছিল মার্টন রেল। অর্থ 
ঘাটাতর অজ্যহাতে কোম্পানী তাও 
বন্ধ করে দিলেন। এই রেলপথ- 
গুল জাতীয়করণ ও আধ্যানকা- 
করণের' দ্বারা এই রেঙ্গপথের লক্ষা- 
[ধক যাত্রীর দীর্ঘাদনের দুর্ভোগ 
লাঘবের উদ্দেশ্যে গত দশ-বারো 
বছর ঘাবৎ গণস্বাক্ষর, এন্ডেপটেশন 
ও জনসভার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সর- 


" করের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ' হয়। 


বিভল্ব সময়ে আয়োজিত জন- 
সভায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দাক্ষিণরঞ্জন বসন: রমা চৌধুরী 
প্রমুখ বাশষ্ট ব্যস্তগণও উপরে ন্ত 
বিষয়ে তাঁদের আন্তাঁরক সমর্থন 
জনান। পাশ্চমবধ্গের বৃহত্তর রাজ- 
নৈতিক দলগ্যালও দাঁ্ঘ'দন যাবৎ 
এই রেলের সংস্কারের দ'বী' 
জানিয়ে আসছেন। কিন্তু পাঁর- 
তাপের বিষয় এতদসতবেও রেল- 
পথের সংঃকার দূরে থক, অর্থ 
ঘাটাতর অজুহাতে কোম্পানী 'চির- 
তরে এই রেসপথ বন্ধ করে, 'দিয়ে- 


ছেন। ফলে এই রেলপথের বিপুল ' 
সংখ্যক 'নিত্য-যাত্রী বর্তমানে অসহ- 
ণীয় দুর্যোগের মধ্যে যাতায়াত 
করছেন। আজ পর্যন্ত এর বিকল্প 
পাঁরবহনের কোন সচ্চছ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়ান। 

এই রেলপথে যে সব পণা- 
সামগ্রী সুদুর গ্রামাণ্ল থেকে 
শহরে আস্ত যানবাহনের অভাবে 
বর্তমানে তার যোগান অস্বাভাবিক 
ভাবে কমে গেছে। ফলে যেমন 
ছোট ছোট অসংখ্য ব্যবসায়ী ক্ষাত- 
গ্রস্ত হচ্ছেন, তেমান শহরাণ্চলের 
ক্রেতাদের চড়া দামের শিকার হতে 
হচ্ছে। শুধ তাই নয়, সংবাদে 
প্রকাশ এই রেলপথের সংগে যত 
কর্মীদের বড় রেলে নিয়োগের 
ব্যাপারে ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার 
যে প্রাতশ্রীত দিয়েছিলেন তাও 
নাক আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা 
হয়নি। যাহোক, আশু প্রাতকারের 
আশায় এই উপেক্ষিত বিষয়াটর 
প্রীত পশ্চিমবঙ্গের নবণনযুত্ত 
দণ্তরাবিহীন মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করাছি। 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৬ই জুলাই ১১৭১ 


' কেরুল বিহার ও পাঞ্জাবে অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতি 


€দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


সংযুস্ত সমাজতল্তী দল এবং . 


প্রজাসমাজতল্রণশ দল আবার একটশ 
এঁকাবদ্ধ সম.জতল্মণ দলে সংযত 
হুব৷র পর 'বিভল্ রাজ্যে রাজনোতক 
আঁনশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য 
এই দুটগ দল সংযুক্ত হওয়ার ফলে 


ভরতশয় রাজনশীততে খুব একটা, 


প্রভাব সৃষ্ট করতে প.রবেন বলে 
মনে হয়'না। তবু তাঁরা অন্ততঃ 
দুটণ র.জ্যে নতুন করে আনশ্চয়- 
তার সাঁষ্ট করতে পেরেছেন। 
একট’ কেরল, অপরটণ 'িহার।, 


. এই দুটী রাজ্যেই সি পি. আই" 


ও নব কংগ্রেস পরস্পরের সহযোগ 
নত, ভারা একসঙ্গে সরকার গঠন 
করেছেন এবং সরকার পাঁরচালনা 
করছেন। কিন্তু দুটণ রাজোই পি 


এক শি মন্ত্রী রয়েছেন, যাঁদের ' 


একুশে জুলাইয়ের মধ্যে পদত্যাগ 
করতে হবে বলে 1” এস পি-র 
জ.তাঁয় ক'মটী [সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
যাঁদ নব-সংযুত্ত সমাজতন্ত্র দলের 
গৃহীত নাতি কার্যকরী করা হয়, 
তহুলে এই নতুন দলের সদস্যেরা 
নবকংগ্রেস। সি পি অই, আদ 
কংগ্রেস, সি পি এম প্রভাতি দলের 
বিবো'ধতা করবেন এবং সর্ব- 
প্রকরে নব কংগ্রেস সরকারের 
পতন ঘটাতে সচেষ্ট হবেন। ফলে 


, ওঁ দুটী রাজ্যেই নব-কংগ্রেসী 
কোয়া'লশন সরকারগ্সি বিপন্ন 
হয়েছে। 


কেরলে 'নব-কংগ্রেস সমার্ঘত 
অচদূত মেনন সরকারের সমর্থক 
দলগ্যীলর মাত সদস্য সংখ্যা 
উনে'সত্তর, বিধানসভ র মোট সদস্য 
সংখ্যা একশো চোঁহশ। অর্থাৎ 
* নেনন সরক.রের মনোনীত গ্রযাংলো 
ইশ্ডিরন সদস্য নিয়ে মাৰ তন 
জনের সংখ্যাঁধক্য রয়েছে। এদের 
মধ সরক'র সমর্থক পি এস ছি 
দলভুন্ত সদস্য সংখ্যা তিন। এরা 
'বরেধীপক্ষে চলে গেনে অচ্যত 
মেনন আবার দলছদটের ননা 
ফাঁকরে টোপ ফেলে আত্মরক্ষা 
করতে চাইছেন। প্রথমতঃ সি পি 


আই দলপাঁত পি এস পি-এম এল 


এর, যতে দল-নেতৃবৃন্দের দেশ 
অম'ন্য করেন তার চেষ্টা করছেন, 
দ্বতায়তঃ তান 'নব-কংগ্রেসীদের 
এবং কেরল কংগ্রেসকে মান্মনভায় 
নিতে চন। নব-কংগ্রেসীদের 
মন্তিসভয় নিলে তাঁদের অন্ততঃ 
দুতনটী গুরুত্বপূর্ণ দ্র দিতে 
হবে। স্বরাষ্ট্র অর্থ, শিপ বাণিজ্য 
* শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তর সি পি আই, 
মুশ্লম লগ প্রভাতি দলের হাতে 
গরবত্বপূর্ণ ভূমরাজস্ব, বন, শ্রম ও 
কৃষি দপ্তর আর এস পি, পি' এস 
{প দলের হাতে। এদের কেউই 
নজর নিজ দপ্তর ছেড়ে দিতে ইচ্ছূক 


নন! 


গুব্বপূর্ণ দপ্তর দিতে হয়, কিন্তু 
তন্যান্য দল এতে রাজী নয়। অথচ 


কেরল কংগ্রেস, বিস্তরাধী পক্ষে 
ভোট দিসে অচ্যাত মেনন মান্মসভা 
একঘন্টাও টিকবে না? 


কেরল কংগ্রেসের চৌদ্দজন 
এম এল এ, তাঁদের কমপক্ষে দুটী, 


তাই 





অসুস্থ অচন্যত মেনন মদখ্যমান্দত্ 
বাঁচাতে চাকৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই 
মস্কো থেকে ফিরে এসেছেন। 
তান প্রধনমন্্ীর সঙ্গে দেখা করে 
নব কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের 
প্রস্তাব করেছেন। প্রয়োজন হলে 
আর এস 'ির ছয় জন এম এল 
এর ভরসা ছেড়ে তান কেরল 


কংগ্রেসের চোদ্দজন এম এল এ-কে 
সন্তুষ্ট করতে ' প্রস্থুত। কিন্তু 
বখেড়া মিটেও মিটছে না। . এক- 


দিক সামলাতে গেলে অন্যাদকে 
রহাজানি হয়ে বায় । 

সস পি এম দল এই সংকটের 
সুযোগে মাল্পসভা গঠন, করতে চায় 
ন বলে শ্রীনাম্দাদ্ুপাদ জানয়ে- 
ছেন। সস ?প এম গত লোকসভা 
নির্ব চনে চল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়ে 
এখন অশা করছে, কেরলে নির্বা- 
চন ঘটতে পারলে তাদের ফ্রন্ট 
একক সংখ্যা গার্ঠতা অর্জন করতে 
পারবে, তাই 'স পি এম নতুন 
নর্বচন চার, আর অচ্দত মেনন, 
নস-কংগ্রেসীদের ভয়ও সেখানে । 

বিহারে নব কংগ্রেসী দলের 
দশো স পি আই-এর মতাবরোধ 


বাড়শা সাউথ সুবারবণ মিউীন- 
[িপযালাটর অন্তর্গত -এরটি গ্রাম। 
বর্তমান সমাজ ব)বস্থার অবদান 
হিসাবে এই. এলাকায় অন্য সব- 


{ক্র সঙ্গে সম:দ 1বরোধীদের 
দৌর.স্ও আছে। বর্তমনে এই 


সমস্ত সমাজ বিরোধীদের একটি 
অংশ বিভিন্ন রাজনৌতক দলের 
মধ্যে স্থন করে নিয়েছে। আর 
একট অংশ কিছু স্বার্থান্বেষী 
বান্তি ও দলদ্বারা আমান্মিত 
হয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে 
বিভিন্ন পাড়য় জাঁকিয়ে বসে 
বহাল ত'বয়তে তাদের কাজ হাসিল 
করে চলেছে। কেবলমাত্র একটি 
জায়গয় তাদের কোন পাঁরবর্তন 
হয়নি, সোট হলো পণলশের সঙ্গে 
ফোগাযোগ। এই ষযোগযোগের 
ব্যপরে সর্বপ্রথম থেকে আজ 
পর্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা যদদের 
তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বেহা- 
জার কোন বি-শম্ট বিত্তশালী পাঁর- 
বরেব একজন কংগ্রেসণ পাশ্ডা। 
নকশাল রাজনীতির আঁবর্ভাবের 
পর যখন এই ' এলাকার সমজ 
বিরোধীরা দেখতে পেলো যে নক- 
শালীদের এক অংশের কাজের সঙ্গে 
তাদের কজের কোন তফাং নেই 
তখন, তাদের একটি. অংশ নক- 


‘মহল মুখর হয়ে উঠেছেন। 





এমন পর্যায়ে গিকে উপনীত যে 
সি পি আই বিহার মাল্পসভা থেকে 
সমর্থন প্রত্যাহার করবার জন্যেও 
প্রস্তুত! দুপক্ষেরই আগ্রহ থাকার 
ফলে একটা জোড়াতাঁল দেওয়া 
আপোষসূত্র হয়ত বা খুজে বের 
করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাহলেও 
“বহার মাল্পিসভার আয়; খুব বেশী- 
দিন আছে বলে কেউই ভবতে 
পারছেন না। 

পাঞ্জাবে সম্প্রীত আকাল 
দলের মাল্মসভার পরামর্শে রজ্য 
বিধান 'সভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্র 
গতর শাসন কায়েম করা হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের ' মতই বাজেট আধ- 
বেশনের মত্র একদিন আগে রাজ্য- 


পল মৃখ্যমল্লশর পরামর্শে বিধান- 


সভা ভেঙ্গে দেন। 

সম্প্রতি পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের 
অজস্র দুর্নীতি, স্বজন পোষণ ও 
বেআইনী কার্যকলাপের দন্টান্তে 
চণ্ডীগড়ের ও '?দিল্লীর রাজনোতক 
বগা 
বাহল্য স্বয়ং ম:খ্যমন্ন্রী পর্যন্ত 
নানা দুর্শীতর দায়ে সআভিয্্ত 
হয়েছেন এবং সংসদে পাঞ্জাব মাল্তি- 


সভ'র "বিবিধ দুর্নীতির তদন্তের 
জন্য একাটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন 
কমিশন প্রস্তাব করা হয়েছে। 
অবশ্য কংগ্রেসী সদস্যদের সম্ভবতঃ 
মনে ছল না যে তাঁদের রাজত্বে 
সর্দার ' প্রতাপ , সিং কায়রো এবং 
তার পত্রদের কীর্তিকলাপও এমন 
পর্যায়ে পেশছেছিল যে প্রতাপাঁসং 
কাররোকে তদন্তের সম্মুখীন হতে 
হয় এবং তদন্ত কমিশনের 'রপো- 
টের 'ভীত্ততে তাঁকে পদত্যাগ করে 
চ্গে যেতে 'হয়।, কংগ্রেসী নায়ক- 
দের এমন অসংখ্য দুনীতর উদা- 
হরণ আকাল মল্নীদের বর্তমান 
দ্বনীীতর 'দস্টান্তগ্নলির সঙ্গে 
তুলনা করলে “দেখা যাবে, সবগ্দাল 
নোংরা জীব একই খোঁয়াড়ের 
বাসিন্দা। 

পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে 
কংগ্রেস, লীগ, সি পি আই ভি 
এম কে আকাল এ সরগ্ীল দলই 
দুনীণত, স্বজনপোষণ ও উৎকেচ 
অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে প্রায় 
সমান সমান যান। কেরলের অচ্যুত 
মেনন পপচশ জাখ টাকা আত্ম- 
সতের চেষ্টায় ধরা পড়ে এখন 
“আিমাথি মেনন” (চোর মেনন) 
বলে কেরলে 'পাঁরাচিত, ষ্টেট ব্য:ংক 
অব ইন্ডিয়া থেকে ষাট লক্ষ ট.কা 
আত্মসাতের দায়ে ধৃত নাগরওয়ালী 


'মালহোন্রার সঙ্গে স্বয়ং হীন্দরা 


গান্ধীর নাম জাঁড়ত থাকা সত্বেও 


বড়িখায় সরমাজবিৰোধীদেৰ বেগরোয়া রাজ 


জত্যান্বেযী 


শলীদের 'সঙ্গে মিশে, গেল এবং 
আর একটি অংশ কংগ্রেস ও তার 
লেজুড়দের দ্বারা আমান্দিত হয়ে 
বাভন্ন পড়ায় আশ্রয় নিল। 'আর 
এই সমাজাবরোধীদের পাঁরচালক 
অংশটি (যারা পাড়ার মধ্যে সভ্য ও 
ভদ্র বলে পাঁরচত) আলাদা থেকে 
এই দুই অংশের সঙ্গে ও প্দাঁল- 
শের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে 
ল'গলো এবং এই যোগাযোগ রক্ষার 
সেতু হিসাবে কাজ করতে লাগলেন 
সেই সমস্ত বিত্তশালী কংগ্রেসী 
পাণ্ডা এবং কিছ? স্বার্থান্বেষী 
ব্যান্ত। 

তারপর অনান্য জায়গার মত 
এখানেও ‘আরম্ভ হলো সি পি এম 
নিধন রাজনীতি, কারণ এই এলা- 
কাট সি পি এম প্রভাবাধীন। অপ্র- 
কাশ্যভাবে এই গনধনষজ্ঞে 'ইন্ধন 
যোগযতে লাগলো কংগ্রেস, সি পি 
আই প্রভাত দলগ্ুলি এবং কিছু 
স্বার্থন্বেষী ব্যান্ত। নকশাল নাম- 
ধারী সমাজ বিরোধীরা পাড়ার 
মধ্যে আমীন্দিত আশ্ৰয়প্র'প্ত সমাজ- 
ভাবে এই এলাকায় চুরি, ছিনতাই 
ফাটানো, ,পরাক্ষা পণ্ড, বিশেষে 


বিশেষ ব্যাস্ত ও দলকে. হুমকী 


প্রদান এবং পাঁরকাজ্পত ভাবে 
করেকটি হত্যাকান্ডও সমাধা 
করলো। 


এরপর এই সমস্ত সমাজ- 
বিরোধী কাজের মোকাবিলা করার 
জনা খন 'স পি এম স্থানীয় জন- 
সাধারণ ও যুবকদের সংগঠিত করে 
এাগয়ে এল তখন কংগ্রেসী ও তার 
লেজনড়েরা এবং কিছ স্বার্থান্বেষী 
স্ধিধাবদশীরা গগনভেদশ কার 
করে সি পি এম-এর ঘাড়ে সমস্ত 
দোষ চাঁপয়ে প্দালশকে সজগ 
করে তুললো! পলিশ ' তখন 
যোগাষেগ করলো সেই সমস্ত 
পাশ্ডাদের সঞ্গে যাঁদের মাধ্যমে 
পৃঁলিশের এই সমস্ত সমাজাররো- 
ধাঁদের সঙ্গে ষেগাষোগ ও মাঁসক 
বরাদ্দ ঠিক হয়। সেই সমস্ত 
পস্ডাদের নিদেশে (আদেশে বল- 
লেও ভুল হয় না) পলিশ অপ- 
রাধীদের নাম-ধাম-আড্ডা জানা 
সত্বেও তাদের দিক থেকে চোখ 
ফাঁরয়ে নিয়ে আরম্ভ করলো 
লোকদেখানো অপারেশন এবং তার 


তান নিজে প্ররাশ্যে প্রাতবাদ 


জানাতে পারছেন না, পশ্চিমবঙ্গে -- 


নব-কংগ্রেলী মন্ত্রীদের দ্নীশতর 
ও বে-আইনী কার্ধকল্গাপেব 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাঞ্জাবের আকালী 
মল্লীদের কার্যকলাপের সঞ্যে 
সঠিকভাবেই তুলনীয় হতে পারে। 

একজন পাঞ্জাবী মন্ত্র বিদ্ব- 


হলে নিম্নে'গ করার নিয়ম 

তখন তান তাজ্জব হয়ে যান এবং 
বলেন, “আমার হুকুমে ষে কোন 
ডেপুটি ফামশনার। এতক্ষণে এক- 
' জন রাঁডার নিয়োগ করে ফেলতেন।॥ 
অর্থাৎ তিনি ইউনিভ্গার্সটী 
রীডার ও প্রুফরীডরের মধ, 
পার্থক্যটুকুও জানেন না। আরেক- 
জন মল্তী বন্তৃতা দিতে গয়ে তাঁর 
সভায় লোকজন হয় ন দেখে প্রচার 
ধবভাগীয় আঁফসারের কোঁফয়ৎ 
চান! আরেকজন মন্ত্রী আরো এক- 
কণ্ঠ সরেস, জনৈক আফসার তাঁর 
নির্দেশ যথাযথ পালন করতে 


পারেন নি বলে এ আঁফসারকে 
ডেকে গোটা কয় থাস্পড়ই লাগিয়ে -হ 
দেন! নব-কংগ্রেসীরা কি আকালী 
মল্তরীদের চেয়ে কিছু কম যবেন ? 


ফলে আসল উদ্দেশ ষ, তা সফঃ 
হলো অর্থাৎ কিছ] সি পি এম 
সমর্থক যুবক হয়রাণ হলো এবং 
সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কাজ ব্যহত 
হলো। 

সি পি এম দমনের জন্য কংগ্রে- 
সীঁদের দ্বারা আমান্নুত, আশ্রত 
ও পুষ্ট কিছু নকশাস নামধারী 
সমাজ বিরোধী গত উন্নীশে জুন 
মঙ্গলবার রাত্রে বাঁড়শার বৈদ্যপ'ড়া 
স্কুলাটতে আগ্নসংঘোগ করে . 
ভস্মীভূত করেছে। যথারীতি প্যাল- 
শও এসোছিল, কিন্তু অশ্রয়দতারা 
দ:্কৃতকারীদের জানা সত্বেও পীল- 
শকে তাদের নামধম দেয়ান বা 
অনুসন্ধানে উৎসাহত করোনি। 

এরপর স্থানীয় জননাধারণ ও 
যুবকদের উচিত প্রাতটি' এলাক'য় 
এই ধরণের সমাজ বিরোধীদের 
সাহসের সাঁহত এই সমস্ত দুচ্কা- 
ধের বিরদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন 
গড়ে তোলা। হয়ত এই মে:কাবি- 
লায় এাগয়ে এলে কংগ্লেসী ও তার 
লেজুড়েরা এবং প্যাঁদশ মোকা- 
বিলাকারী সংগঠিত জনগণকে সি 
শি এম আখ্যা দেবে_ হয়তো কেন 
দেবেই, অন্ততঃ ইতিহাস তাই 
ব্লে। 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই জুলাই ১৯৭২ 


: কারা | খুনীদের আড়াল করছে ? 


ESTEE BY EOE 
লবী আনন্দবাজার-য:গাল্তর গোঁল্ঠ 
বেশ কৈছুঁ্দন ধরে বাংলাদেশে 
মন্ত যোদ্ধাদের 'বরুদ্ধে চীনা 
অস্ম ব্যবহারের কাঁহনী বেশ 
ফলাও করে প্রচার করাছলেন। 
প্রচারের ধারাটা বেশ জমে আস- 
'ছিল। 
হঠাৎ তাদের যথেষ্ট বেকুব বানয়ে 
'মাঁকিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারণ 
সচিব ভ্যান হোলেন খোলাখ্দীল 
বলে দিলেন, আমোঁরকা ইয়াহয়া 
খান সরকারকে প্রায় চঁ্জিশ কোট 
ট.কার অন্ত্রশস্ত দিয়েছে, এবং 
পাঁকস্তানকে অন্দর সাহায্য দানের 
চুক্তি আমোঁরকা সর্বতোভাবে 
পলেন করবে। ইাঁতমধ্যেই জাহাজ 
বোঝাই অন্মরশস্ম করাচী বন্দর 
অভিমুখে রওনা হয়েছে! সরকারাঁ 
'ভাবে আমোরকা একথা বলে দেও- 
যার পর আনন্দবাজার-যুগাক্তর 
গোম্ঠি নরম নরম আঁভমানী' সরে 
সুয়োরাণীর মত গোঁসা ঘরে ঢুকে 
খল 'দয়েছেন। মার্কন, সহকারী 
পররাষ্ট্র সাঁচবের' বিবৃতিটি প্রথমে 
তারা প্রকাশই করে নি, যখন 


প্দর্পণ” এই সংখ্যায় ভিয়েতনামের 
পররাশ্ট্রমন্ম্রা মাদাম বনের এ সাত- 
দফা প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে। 
. প্রস্তাবগ্যাল পড়লে পাঠকেরা 
বুঝতে পারবেন যে মার্কন কর্তৃ- 
পক্ষের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার 
কোন যষ্যান্ত নেই; যাদ তাঁরা তাঁদের 
মূল শর্ত মার্কিন য্ম্ধবন্দীদের 
মুক্তির প্রশ্নকেই যুদ্ধ বন্ধ করার 
প্রধান বাধা বলে যা বলাছলেন, তার 
মূলে কোন সত্য থেকে থাকে। 
কাজেই মার্ক লবীর ধ্রন্ধর 
চেলা গোষ্ঠী মাদাম বনের প্রস্তা- 
বকে একদম. চেপে গিয়েছে । 


শন 


দল এবং সরকারের বিরদ্ধে চার্জ- 


(দশের পর্যবেক্ষক ১ 


শিট বলে, টচ্লেখ করা যায়। 
আগামী উনশে জুলাই আবার 
যখন বৈঠক বসবে তখন স্বাভাবিক 
ভাবেই দি পি এম নাম. করে 
দফায় দ্ফায় যে আভযোগ এনেছে 
তার «কটা ম'নানসই জবাব দেবার 
দায়িত্ব নব কংগ্রেস নেতা "সিদ্ধার্থ 
বাবু ও তার সাঞ্গপাঙ্গদের উপর 
বাতছে। 

তাই আনন্দবাজার যুগান্তর 
গোম্ঠী এখন পোঁ ধরেছে ষে কোন 


আমলা রাঞ্জত গুপ্ত, প্রসাদ বসু- 
দের জবাব দিতে হবে যে হেমন্ত 


বস থেকে আঁজত বিশ্বাস পর্যন্ত 


হত্যাকাণ্ডগ্ীলতে প্দীলশ' কর্তৃ- 
পক্ষকে নব কংগ্রেসীদের নির্দেশে 
ক ঘণ্য ভূমিকা নিতে হয়োছল। 
যে সব প্যাীলশ আঁফসারের বিরুদ্ধে 
খুন করার এবং খুনে, সংগঠন তৈরা 


করার আঁভযোগ রয়েছে তাদের 
আঁবলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে, . 


এবং তদন্তে আঁভষোগ প্রমাণিত 


SRR Mf 


'মাঁভষোগ প্রত্যাভযোগ নয়, সর্ব 
দল্লীয় আচরণাঁবাঁধ চাই যাতে 
খননোখ্যান বন্ধ হতে পারে। অর্থাৎ 
এতাদন নব কংগ্রেস ও অন্টবামের 
সাম্মীলত কুৎসা মিথ্যা প্রমাণিত 
হলেও, সি শপ এম.যেন চুপ করে 
থাকে। 'মথ্যা প্রচার করার বিরুদ্ধে 
কোন কৈফিয়ত না চায়। শুধু তাই 
নয়, কংগ্রেসী সমান্দ বিরোধণদের 
মিতার্য ষে হত্যাকাণ্ড ও ব্যান্তগত 


{ সন্নাস চাঁলয়ে যাচ্ছে, তা যে 
, ,আসলে দায়িত্বশীল পুলিশ কর্ম 


চারীদের একাংশ' দ্বারা সৃপাঁর- 
কাঁজ্পত ভাবে সংগঠিত এবং নয়া- 
দিল্লী কর্তৃপক্ষের আশশর্বাদপত্স্ট, 


এর সম্পর্কেও নাঁক চুপ করে 


থাকতে হবে! হেমন্ত বসুর মত 
প্রবীণ শ্রদ্ধের নেতাকে কে হত্যা 
করেছে, উখরা, দমদম কেন্দ্র 
প্রার্থীদের কারা হত্যা করেছে, 
নেপাল রায়, আঁজত বিশ্বাস্‌. এরা 
কাদের গঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
চাঁরতার্থ করতে প্রাণ "দিলেন, 
একথা আলোচনা করে লাভ নেই। 
সি পি এমের গায়ে কর্দম নিক্ষে- 
পের নোংরা কাজ যারা সম্পূর্ণ 
সঙ্ঞানে করেছে, তাদের জবাবাঁদাহ 
না চেয়ে, যারা প্রকৃত খাঁন এবং 
তাদের মন্্রণাদাতা, সংগঠক এবং 
রক্ষক, তাদের মুখোস উন্মোচিত 
না করে, কি করে খুনোখ্যানর 
রাজনীতি বন্ধ হবেঃ 


তার ডেপুটি . ডিরেকউরের চিঠি 
নং সি ৪/স ৭১ তাং ওরা এপ্রিল 


- যা তান, পশ্চিমবঙ্গে ডি আই 
- (সি আই ড)-কে লখোঁছলেন তা 


সত্য কি না? কেন স্বয়ং প্রধান- 
মন্ত্রী এ সম্পর্কে এত দশর্খাদন 
ধরে চুপ করে আছেন? : পলশের 


, সুতরাং 


দের ডিঞ্গিয়ে সংবিধান বাহর্ভত- 


আঁধকার ভঙ্গ করে, গায়ের জোরে 
নব-কংগ্রেসী নেতা 'সদ্ধার্থ রায়কে 


পাশ্চমবঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়ে, 


দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ 
মানুষকেই এই ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেওয়া অবাঞ্ছিত বোঝাকে সদলে 
উমর বুজি করতে চল! 
এ ভাবে বারে বারে কংগ্রেসীরা 
সংবিধান অমান্য করেছে, আইন- 


- . শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে এবং শুধ 


পালিশ মালটারীর জোরে, সংবাদ- 
পত্রের সহযোগিতায় নানা ধোঁকা- 


- বাজী করে ক্ষমতার আসন বেদখল 


করেছে। 

আনন্দবাজার-যুগান্তর গাণ্ঠি 
একথাগ্দাল ঢেকে রাখতে চায়। 
তারা তাদের ম:রুবব্ী নব-কংগ্রেসী 


ফ্যাঁসবাদকে জনগণের ঘণা ও ক্রোধ ' 


রা 


দেওয়া যে বে-আইনী ও 'নয়ম- 
বাহুত তা গোপন করে।, তারা 
গোপন করে যে নব-কংগ্রেসীরা যে 
দন্লজ্জভাবে 'ঘ্বলীয় স্বার্থে সর- 
কারী প্রশাসনষন্মকে ব্যবহার 


॥ পাঁচ ॥ 


- করছে, তার সামান্যতম দৃক্টান্তও 


জ্যোতি বসুদের মল্রিত্বের আমলে 
পাওয়া ' যাবে না। তারা নব- 
কংগ্রেস নকশাল নামধারী খদনে- 
গুশ্ডাদের ঢেকে রাখতে চায় যে 
ভাবে একদিন তারা বেল্ঘারয়ার 
ত্রাস, ডিকসন লেনের খনে গুণ্ডা” 
দের ঢেকে রেখোছল। কলকাতা 


- শহরের সেরা সেরা খুনে গদস্ডারাঃ 


কাদের দলের লোক? 'বিধানবাব্দ 
থেকে বিজয় নহ'র সবাই কাদের 
প্রশ্রয় দিয়ে এসেঁছলেন? কংগ্রেস 
শপ ডি এফ আমলে ইনু মিৱদের 
দল স্টেনগান নিয়ে ট্রাক বোঝাই 
করে বেলঘারয়া আক্রমণ করার 
পেছনে কারা ছিল, সৌদনও 
কোন খুনের দল বর্ধমানের আহ্না- 
দিপুরে ট্রাক বোঝাই করে 'গয়ে 
আক্রমণ করে শত শত ঘর বাড়া 


,প্োাঁড়য়ে দিয়েছে? 


আজকের 'দনে সংবাদপন্র- 
গুলো কংগ্রেস জয়ঢাকের ভূমিকা 
ছেড়ে কি করে জনসাধারণের পক্ষ 


' অবলম্বন করবে? তাই ক তারা 


এসব ঘটনায় নগরব ? 
তাই সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত ঘোষ 
চক্রবর্তী ভাড়াটে সাংবাদিকরা 


তারা এতাঁদন একতরফা মধ্যে 
আঁভিযোগ চালিয়ে যায় নি. বা 
এখনো চালিয়ে যাচ্ছে নাঃ যেন 
তারা সত্য সাঁত্য খনোখানির 
বিরদ্ধে 





পেট ৫ দিক পত্রিকা এবং আনা 
মাফ রাণীর এগতিশীলভাৰ ব্রণ 


নও পাওয়া যায় নি। পাঁতিকা দুটির 
প্রাণদান্রণ বলে পাঁরাচত বিয়াজ্লিশ 
এর এবং সমাজতামপিক আন্দো- 
লনের এক 'বাঁশল্ট নেন শ্রীমতী 
অরুণা আসফ আল কখনও বলেন 
ন ক ভাবে কোথা থেকে কার 
কাছ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে 
আট লাখ টাকার মত বৈদে- 
শক মুদ্রা তান সংগ্রহ করোছ- 
লেন। এই টাকার জোরেই স্থাপন 
করা হয়. রাইীসনা পাবাঁলকেশনস 
প্রাইভেট 'লামটেড যাঁরা হলেন 
পোঁট্য়ট এবং লিঙ্ক পান্িকার প্রকা- 


" শক। শ্রীমীাত আসফ আলি এর 


€র্পদের সংবাদদাতা ) 


পরেও বাষাঁট্র সালে ডিফেন্স এন- 
টাইটেলমেন্ট স্কীমের আন্দুকূল্যে 
নাকি প্রায় পাঁচশ লাখ টাকা সংগ্রহ 
করোছিলেন। অন্ততঃ কেন্দ্রীয় অর্থ 
মল্মকের নির্ভরযোগ্য মহলের খবর 
তাই। এই এনটাইটেলমেন্ট স্কীমের 
সুবিধে হচ্ছে যে প্রাপক বৈদোশক 
মদ্দ্রাদাতার পাঁরচয় ইচ্ছা করলে 
গোপন রাখতে পারতেন এবং তাঁর 
সংগৃহীত বৈদোশক মুদ্রার অল্ততঃ 
তন চতুর্থাংশ খোলা বাজারে চড়া 
দামে বক্লী করতে পারতেন। মনে 
রাখতে হবে ভারত সরকার এই 
স্কীম চাল্য করোঁছিলেন চাঁন-ভারত 
সংঘর্ষের সময় যখন ভারতের আশু 
বৈদোৌশক মনদ্ৰার প্রয়োজন ছিল। 

পোঁ্রিয়ট এবং লিঙ্ক পান্রকা 
দু'টি চালু হবার পর থেকে কর্তৃ- 
পক্ষের শ্রামকাবরোধী, মনোভাব 


দিনে দিনে স্পম্ট হয়ে উঠেছে। 


এবং এ পর্যন্ত প্রায় তিনশ জন 
কর্মচারীকে চাকরণ ছাড়তে বাধ্য 
করা হয়েছে। বরখাস্ত কমচরী 
এবং পদত্যাগে বাধ্য করা কর্মীর 
মধ্যে অন্ততঃ ‘বিশ জন হলেন 
প্রাতাষ্ঠত এবং বষশীয়ান সাংবাদিক। 


এন চিত্তরঞন। ইনি গত বছর 
লিঙ্ক পাঁদ্কার সম্পাদক পদে 
আঁভাঁষন্ত হন। 


টনি? 


মক্তাঞ্চল 


জা 


আমার কিছু বন্তব্য আছে। 
'দ্বধাহীনভাবে বলা যায় 

পশ্চিমবঙ্গে আজকের অবস্থা 

মোটেই প্বাভাবক নয়। গণ- 


.আন্দোলন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সি 
শি এমের গুণ্ডামী বাড়ার আঁভ- 
যোগও বাড়ছে। অন্য দলগলোও 
একই অভিযোগে আঁভযুন্ত। নক- 
শাসদের জন্ম তো খুনোখ্যানর 
মধ্যে । তারপর দেওয়ালে বন্দুক 
*এ'কে তাদের যারা শুরু হয়। আজ 
হয়ত সেই ছাব থেকে ?িকছু বন্দৰক 
তারা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া 
শুরু করেছে, কিন্তু অন্যরাও চপ 
করে বসে নেই। সবাই সংগ্রহে 
তৎপর। শ্রেণী-শত্ব খতম করার 
নামে বদলা নিতে হবে যে! আর 
এই বদলা নেবার রেশারোশ থেকে 
স্বাবধা বাড়ছে অপর একটা দলের, 
না; যে কোন লোকের, এমন ক 
সাধারণ শ্রমজীবীর সারা সপ্তাহের 
মজুর+টুকু ঁছানয়ে নিয়েও তারা 
ফু্ত করে চলেছে। এদের আবার 
মদদ যোগাচ্ছে শান্তি শৃঙ্খলা 
বরক্ষার জন্য সাধারণ মানষদেরই 
পকেট কেটে যে 'বরাট বাহনশকে 
* পোষা হয়, সেই মহামান্য ব্যান্তরা। 
তাই সাধারণ মান্য আজ ভাত, 
শনাক্ষয় ও নিষ্পৃহ। এ অবস্থা 
থেকে একমাত্র সাধারণ মানুষের 
শনুদেরই লাভ হতে পারে। 
কিন্তু তবু সন্তোষবাব আশা 
দিয়েছেন, মস্তালের সাধারণ 
মান্য এত সুখী যে অন্যান্য অপ- 
লের লোক সেখানে উঠে যেতে 
চাইছে। একথা যাঁদ সত্য হয়, তবে 
তো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু 
এ-আনন্দের স্থায়িত্ব কতটুকু তা 
একবার তান ও তার বিশ্বাসের 
শারকেরা ভেবে দেখবেন ক? 


+ হবেই 


ও খুনোখুনি প্রসঙ্গে 


মুন্তাল হয়ত স্বর্গরাজ্য; 
কিন্তু সেখানে আবদ্ধ থাকলে 
মানষের তো চলবে না। পেটের 
দায়ে সবাইকে বাইরে আসতে 
আর ‘ সরকারী 
বা বেসরকারী প্এাঁজপাঁত- 
দের. পদসেবা করে যেতে হবেই। 
কেউ কেউ হয়ত আসবেন না; 
তারা অপরের শ্রমে ভাগ বাঁসয়ে 
নিজেদের পেট ভরাবেন এবং এই- 
ভাবে, এক নয়া-শোষশের রাজত্ব 
কায়েম করবেন। এাঁদকে অবস্থার 
যেভাবে অবনাতি ঘটছে, প:ুঁজ- 
পাঁতরা এখন তাদের ধন-মান নিয়ে 
পালাতে পারলে যেন বাঁচে। যাঁদ 


ন পাপী 


কখনও সৌঁদন আসে, তখন নয়া-' 


শোষণেও আর পেটে দানা-পাঁন 
পড়বে না। সবারই শাসনে অন্ধ- 
কার ঘাঁনয়ে আসবে। 

িপ্লবীরা হয়ত ঠিক এই 
অবস্থাকে স্বাগত জানাবার জন্যই 
অপেক্ষা করে আছেন। ভাবছেন, 
তখনই "বিপ্লব হয়ে যাবে। তাঁদের 
হাতে রাম্ট্রক্ষমতা এসে যাবে। জন- 


মুছে 
দিতে একযোগে ঝাঁপয়ে পড়বে। 
তাঁরা তার মোকাঁবলা করবেন 
ভিয়েতনামের মত সংগ্রাম করে। 
যেদিন এ সংগ্রাম শেষ হবে সোঁদন 
শ্মশানে চন্ডাল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ 
কুকুর শিয়ালের মত বেচে থাকবে 
কিছু মানুষ৷ ‘তারপর, তার্য কি 
সবাই সমাজতন্ত্রের মধ্য 'দিয়ে 
সাম্যবাদে উত্তরণের পথ ধরবে? 


মুক্তাঞ্চলের আসল চেহারা 


আপনাদের কাগজে জনৈক 
সন্তোষ কুমার রায় লিখিত এক- 
খানা "চিঠিতে কাঁলকাতা ও আশে- 
পাশের কোন কোন মংস্তাল 
সম্পর্কে বর্ণনা পাঁড়লাম। " 

বাস্তবের সঙ্গে রায় মহাশয়ের 
মৃস্তালের বিবরণের মিল নাই। 
কোন একটি তথাকাঁথত ম্যন্তাগলের 
'এককালের বাসিন্দা হিসাবে দীর্ঘ 
দন যাবৎ কৃঁষীবশ্লবীদের বিপ্লবী 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করার ও ভোগ 
করার দুর্ভাগ্য আমার হইয়াছে 
হি তা পতন গা 
এই 'মুক্তীণ্চল, আসলে খুন, বোমা 
ৰ 
‘ও আরও বহুবিধ অপরাধমূলক 
কাজের ললাক্ষেত্র ছাড়া আর 
কিছুই নয়। এসকলই অবশ্য করা 
হয় বিপ্লব বা তথাকাঁথত কাঁষ- 
বিপ্লবের নামে। যাঁদও এই অগুলে 
দশ মাইলের মধ্যে কোন কৃষিকার্ষ 


হয় না। ইহা যাঁদ বিপ্লবের ফল- 
স্বরূপ মন্তা্ল হয় তবে আম বা 
আমার মত আরও অসংখ্য মানুষ 
কোন ম্যস্তাল চাই না। সৌভাগ্য- 
বশতঃ বিপ্লব বা মান্তা্ছল সম্পর্ণ 
অন্য ?জানষ। এই সকল মক্তা- 
গলের সমর্থকদের আমি চিরাদনই 
দোৌখয়াঁছ কায়েম স্বার্থের প্রাতভূ 
শাসক শ্রেণীর রাজনৌতক দল ও 
তাহাদের সেবাদাসদের সমর্থন 
কাঁরতে। 
ভারতে বর্তমানে কোন মৃস্তা- 
গল নাই। মমস্তাণ্ল গাঁড়য়া ওঠার 
মত কোন বাস্তব ভাত্তও নাই! 
বর্তমান ভারত উনিশশো তাঁরশ 
বা চাঁল্লশ সালের চীন দেশ নয়। 
তথাকাঁথত ম্মস্তাুলের প্রবন্তাদের 
সম্পর্কে শুধ মহান লোননের 
একটি কথাই বলা চলে “শশ্ব- 
সুলভ বাচালতা”। 
অরদণকুমার সেন 


না, আজকের সমাজতান্মিক 
দেশগুলোর চাঁরত্র দেখে তা আর 
মনে হয় না, ওই দেশগুলোর লক্ষ 
লক্ষ বিপ্লবীর আত্মদান ব্যর্থ 
হয়েছে। তইাতো দেখ, চুয়াম্ 
বছরের বুড়ো সোভিয়েত দেশ 
পাাঁজপাঁতদের সঙ্গে গটিছড়া বেধে 
চলেছে, কামিউীনিস্ট “. পার্টি নিষিদ্ধ 


এমন দেশের ' সঙ্গেও বাণিজ্য . 


করছে; আর সে দেশের মানুষ 
চোরাপথে 'িদেশশ বিলাসদ্রব্য 
পাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। 
জনগণতন্্ প্রতিষ্ঠার পাঁচশ বছর 
পরে পোলান্ডে শুধু খেতে চেয়ে 
ধমালটারীর গ্দীলতে শ্রামকেরা 


প্রাণ দিচ্ছে। চশনের শ্রামকেরা হয়ে 


পড়েছে মিলিটারী আর পার্ট 


সদস্যদের দাস; তাদের হুকুম, 
খবরদার ও রক্তচক্ষুর সামনে 


শ্রমিকদের মুখ বুজে কাজ করে . 


যেতে হচ্ছে। তা সত্বেও নতুন 
এক একটা বিপ্লবের নামে প্রায়ই 
হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে খ্চুন 
হতে হচ্ছে৷ অত আত্মত্যাগের 
পরে যাঁদ এই অবস্থা হয়, তাহলে 
আজ আমাদের দেশে এত দলাদাল, 
খুনোখ্যান, বিশেষ করে এককালের 
বন্ধ বা পারচিতকে শ্রেণীশত্ু নাম 
দিয়ে .খুন করার মধ্যে ক সার্থ- 
কতা থাকছে? 

আজকের সমাজতাল্ক 'দেশ- 
গুলোর বিপ্লবী আন্দোলনের 
শুর; থেকে এমন কোন ন্ট থেকে 
গিয়েছিল যার ফলে আজ তাদের 
নানা বিচ্যাত দেখা যাচ্ছে। তাই 


আজ শ্রেণী শত্ৰু হত্যার নামে -- 


গরীব পাঁরবারের ছেলেদের অকা- 
রণ হত্যা বন্ধ করে সেই ভ্রটটা 
আগে খুজে বার করা উচিত! 
ঘরে ফিরে সেই আঁবচারই যাঁদ 
বজায় থাকে, তবে কিসের জন্য 
এই সংগ্রাম। 

যেমন লৌহশলাকার একটা 
ক্ষুদ্র অংশে অনবরত তাপ "দিয়ে 
গেলে সেই অংশটুকুই পড়ে ছাই 
হয়ে যায়, তেমাঁন, ভারত রাষ্ট্রের 
মধ্যে থেকে 'বাচ্ছন্নভাবে শুধু 
পাঁশ্িমবঙ্গে বিপ্লবের আগ্ন 
জ্বালিয়ে গেলে এই অঞ্চলটাই 


কিছু হবে না, মেহনাঁত মান্দষ- 
দের তো কিছুই হবে না। যতই 
শ্রামক কৃষক বলুন, বিপ্লবী 
আন্দোলনের মূলে থাকে ছাত্র ও 
শিক্ষিত লোকেরা। অথচ ভারতের 
অন্য অংশের এই শ্রেণীর মান্ষদের 
চেতনা এতই দীন যে অন্তত 
আগামী দশ বছরে তারা কাঁমউ- 
জমের কথা ভাববে না, একথা 
জোর দিয়ে বলতে পাঁত্ি। তাই 
এই অবস্থায় বন্ধুহত্যা আর 
মন্তা্চল করে শুধু হতাশা আর 


ধ্বংসের আগ্দনেই ইন্ধন ষোগানো 
হবে! 

এত বিস্লবী কথার মাঝে যে- 
জিনিসটা সবচেয়ে গোলমেলে ঠেকে 
তা হচ্ছে, বিবদমান দলগুলো 
অনেকেই মাকর্সবাদে বিশ্বাস, 
কিন্তু তবু তারা এক নয়। এর 
থেকে তাদের সততায় সন্দেহ জাগে। 
মাকর্সবাদ চায় মান্‌ষের দ্বারা 
মানুষকে শোষণের অবসান! 
কিন্তু আজও প্রাতাঁট ম্াক্সবাদী 
দলের অধিকাংশ সদস্য ও সমর্থক 
তাদের নিজেদের বাড়ীর ক্ষুদ্র 
গণ্ডীটুকু থেকেও শোষণের অব- 
সান ঘটাতে পারেন নি যা করা 
সহজ ছিল। সেখানে, মেয়েরা 
আজও মধ্যযুগাঁয় দাসীবৃত্ত করে 
যাচ্ছে, ভাড়াটের কাছে বাদ্ধত হারে 
ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, বিবাহে যৌতুক 
আদিও চলছে, এছাড়া শ্রাদ্ধ, পূজা 
ইত্যাঁদ বারো মাসে তের পার্বণ 
তো লেগেই আছে! আমার মনে 
হয়, এই রকম মধ্যপল্ধা অবল- 
ম্বন করে কাজ হাসল করার 
ধাম্ধায় থাকার ফলেই কাঁমডীনস্ট 
পার্ট এদেশে প্রায় পঞ্চাশ বছরের 
বুড়ো হবার পরেও নিত্য- 


সংবাদপত্র 


গত দোসরা জলাইয়ের দর্পণে 
“সমাচর দর্পণ” স্তম্ভে প্রকাশিত 
“সংবাদপন্র, না বিজ্ঞাপনের হ্যান্ড- 
বিল” শীর্ষক মূল্যবান রচনা 
পড়লাম। লেখক পাশ্চমবঙ্গের 
অর্থলোল:প জনৈক | সংবাদপত্র 
মালিকগণের দেশপ্রেমকের মুখোশ 
খুলে দেওয়ায় খুশী হয়েছি। শুধু 
পঁচিশে জুন কেন, যে কোন দিনের 
কাগজ দেখেই মনে হবে সংবাদপত্র 
নয়, বিজ্ঞাপনের হ্যাশ্ডবিল। পাঁচই 
জুলাইয়ের আনন্দবাজারের অস্টম 
পৃজ্ঠার মধ্যে প্রায় ‘তাঁরশ কলম 


বিজ্ঞাপনে ঠাসা। শেষ পৃ্ঠার 


«“আনন্দমেলা”র তিন চতুর্থাংশই 
বিজ্ঞাপন! বলা বাহুল্য, ছোটদের 
জন্য নির্দিষ্ট এই পৃচ্ঠাঁটি সপ্তাহে 
মাত্র একাঁদন প্রকাশ করা হয়ে 
থাকে। এই পৃজ্ঠাঁটকে বিজ্ঞাপন 
মুক্ত রাখার জন্য 'শনাঁখল ভারত 
ডানাপটের আসর” বার বার আবে- 
দন করা সত্বেও কর্তৃপক্ষ 'নার্ব- 
কার! সম্ভবতঃ একচোঁটয়া ব্যব- 
সার জন্য এরা জনমতকে তোয়াক্কা 
করে না। 

পার দিক Fe 


পর্নগ্ল শুধ: যে পাঠকদের প্রতি 


দপণ 1! শুক্রবার ১৬ই জযলাই ১৯৭১ 


লেখালেখি আর গলাফাটানের দর- 
কার হবে না। আপনাদের দক্টা- 
ন্তই নিচের তলার মানুষদের 
উদ্বুদ্ধ করবে। 

এসব কথা থেকে আমি শান্তি- 
পূর্ণ কোন ' পারবর্তনের কথা * 
বলতে চাইছি না। সংঘর্ষ হবে। 
তবে সৌদনের সেই সংঘর্ষে সারা 
ভারতের মেহনত মান্মষকে সঙ্গে 
পাওয়া যাবে। আজকের ঈংবর্ধ 
আত্মঘাতশ। 
পেতরক কলের মজুর কাঁদন 
{সি পি এমের মিছিলে থাকলে বা 
মাধ্যামক স্কুলের ছাত্রটা নকশাল- 
দের দুটো পোস্টার মারলে শ্রেণী- 
শত হয়ে যায় না। আজকের 'দিনের 
সবচেয়ে বড় শ্রেণী শন সেইসব 
বড় বড় অনমনীয় মালিকরা 
শ্রামকদের ন্যায্য দাবী মেনে 
নিয়ে মাসের পর মাস তাদের ধর্ম- 
ঘটের মুখে ঠৈলে দিয়ে অনশনে 
মারার চক্রান্ত করে। অথচ মজার 
ব্যাপার, রা বেশ বহাল তবি- 
মতেই অছে। 

অনুরোধ মার্কসবাদী হয়ে 
ঘটনাবলীকে ম্রোতের মত বয়ে 
চলে হাঁতের বাইরে যেতে দেবেন 
না৷ মার্কসবাদ যাঁদ বিজ্ঞান হয়, 
প্রীতাঁট মার্কসবাদশীর বিজ্ঞানীর মত 





ও আমরা 


দাঁয়ত্ব ও কর্তব্য পালনে দীর্ঘাদন ' 
যাবৎ চরম অবহেলা দোঁখয়ে আস- 
ছেন তাই নয়, যে কোন লেখা 
এমনাকি পাঠকদ্বের মতামত প্রকাশের 
ব্যাপারেও এরা কোন রাঁতনীতির 
ধার ধারে না। পত্র-পত্রিকায় প্রকা- 
{শত কোন লেখা সম্পর্কে পাঠক- 0 
দের সুচিল্তিত আঁভমত সংশ্লিষ্ট 
পত্র পন্লিকাক্স প্রকাশ করার রতি 
দীর্ঘাদন যাবৎ চলে আসছে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য 
সংবাদপন্রগ্দীল আঁধকাংশক্ষেত্রে সে 
রশীতনীতও মানে না। কোন 
লেখা সম্পর্কে পাঠকগণ সাধারণতঃ 
দুই ধরণের চিঠি লেখেন (এক) 
প্রশংসামূলক (দুই) নিন্দাসূচক। 
প্রশংসামূলক চাঠগ্যাল প্রকাশে 
অগ্রাধকার দেওয়া হবে একথা 
সবদিত! কিন্তু নিন্দাস্‌চক"- 
চিঠি অথবা কোন চিঠি পাঁঘকা 


* দপণি ॥ শনকরবার ১৬ই জুলাই ১৯৭১ 


পূৰ্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ও সিংহল 


না পাকিস্তানে জঙ্গীশাহণ কাগজে- 
কলমে মাঁক'ন মোড়লের দাটি জঙ্গী 
জোটে (সেন্টো ও [সয়াটো) দস্ত- 
খত করেছে আজ অনেকাঁদন হোল । 
কিন্তু জঙ্গী জোটের সরকারী 'সদস্য 
থেকেও পাকিস্তান আজ পর্যন্ত 
ঘুমন্ত শারক হয়ে আছে। কোরিয়া, 
ভিয়েতনাম, কঙ্গো মধ্যএীশয়া বা 
দসংহলে, কোথাও সে ভারতের মত 
সাম্রাজ্যবাদীদের সাকরেদী করতে 
যায় নি, চীনা !বরোধাঁ চক্রান্তেও 
নয় অবশ্য তার মানে এই নয় যে 
পাঁকস্জন ভারতের চেয়ে বোশ 


এবং আমার, দুজনেরই শত; সুতরাং 
জ্যামীতর স্তর অননদারে দে 
জিনিষ, তৃতীয় 'জানষের সমান হলে, 
নিজেরাও সমান) আমরা বন্ধ ঠিক 
যেমন সনুভাষচন্দ্ের ধারণা ছিল, 
ব্রাটশ, ভারত ও জার্মানীর শর) 
ই সুতরাং জার্মানী 'ভারতের বন্ধু৷ 
পুর্ব কাংলার জনতা নয়া উপ্‌- 
িনবেশবাদের এক আধা-উপাঁনবেশের 
উপানবেশ স্রর্প এবং পশ্চিমবঙ্গও 
তাই। তাই “দেনো” রাজনোৌতক 
স্বাধীনতা জনতাকে শোষণমন্ত করা 
দূরে থাক, তাদের ঘাড়ে চাঁপয়েছে 
শোষণের ডবল জোয়াল, স্বদেশী 
একচেটিয়া মুৎস্দ্দী পুঁজির সঙ্গে 
গেরো-দেওয়া বিদেশশ নয়া-উপানিবেশ- 
'_ বাদশ মহাজনী পুজি এবং এই ঝ্যাপা- 
রের সঙ্গে আরো যোগ করুন আধা- 
সামল্ত-য্গোচিত ভূমি ব্যবস্থার 
জোয়াল। কাঁধ দুটো, জোয়াল তিনটে! 
এই তন জোয়াল মেহনতশ জনগণের 
ঘাড়ে চাপিয়ে নয়াদিজ্সী পৃর্ববাংলার 
স্যাধিকারের শোকে মায়াকান্না প্রচার 
"৫ করে যাচ্ছে বেতার ও একচেটিয়া 
কাগজ মারফৎ। মায়াকামায় অশ্রুপাত 
করছে দুনিয়ার যেখানে যত প্রাত- 
‘বিপ্লব’ ও নায়া-উপাঁনবেশবাদশ আছে 
'সকাই-_কে কাকে টেক্কা দিতে পারে। 


চি 


এর চেয়ে বোশ ভগ্ডামী আর কি 
» হতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক যে 
'িম্পড়ের পাখা গজাচ্ছে। এপার ও 
ওপার বাংলার কোটি কোটি প্রাণ 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বুর্জোয়া 
শ্রেণীস্বার্থে। কিল্তু নিউটনের সূত্র 
অন্সারে প্রত্যেকাট ক্রিয়ার সমান ও 
বিপরীত ক্রিয়া আছে এটা নাঁভশ্বা- 


রশ 


সের যুগে ভুলে গিয়েছেন তাঁরা। 

নায়াদজ্লী পর্ব ভারতের 
সীমান্তে সান্ধ্য আইন ও “দেশের 
নিরাপত্তার” (কোন দেশ, কিসের দেশ, 
দেশ মানে মাটি না মানুষ ?) খাতিয়ে 
নিরাপত্তা আর্ডনান্স জার করেছেন 
যার প্রয়োগ সুরু হয়েছে পাশ্চমবঙ্গো। 
দেশের নিরাপত্তা ববাঘ/ত কোন দিক 
থেকে? বাইরে থেকে না, ভিতর 
থেকে। কাগজে বাঁরভূমে সামরিক ও 
সাঁজোয়া যানের বহর থেকে কি এই 
প্রশ্নের জবাব মেলে না, মেলে না 
রোজ সৈনিক ও পুলিশের গুলিতে 
ডজন ডজন যুবকের অকাল মৃতু 
থেকে? কিন্তু এটা তো প্রমাণিত সত্য 


সু যে শাসক শ্রেণী যখন সংসদধয় ধারার 


শাসনে গদশ বাঁচাতে পারে না, তখনই 
তার গণতল্লের পোষাক খুলে যায়, 


- প্রচ্ছন্ন ফ্যাঁসবাদী চেহারা আত্মপ্রকাশ 


করে এবং সে উৎকট জাতদ্মভিমান 
থখাচয়ে তুলে বাইরে থেকে “দেশ 
বিপন্ন” যয়া তুলে জঙ্গীশাসন 
লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এটা 
বাঁলম্ঠতার লক্ষণ নয়, দুর্বলতার! 
তবে এইভাবে কর্জেঘা শ্রেণী যাঁদ 


মেহনত মানুষের বাঁচার লড়াই-এর . 


অধিকার কেড়ে নিতে সক্ষম হয়, 
তাহলে সেটা বামপন্থী আন্দো- 
লনেরও দুর্বলতার পাঁরচায়ক কারণ 
সেই আন্দোলনের নেতারা মেহনতাঁ 
জনতাকে বোঝাতে পারেন নি যে 
প্রত্যেক জাঁতর মধ্যে দুটি জাত 
থাকে -_“ধনিক-বাঁণক শোষণ- 
কারীর জাত” যারা অন্যাটকে জোঁকের 
মত শুষে, রন্ত কাড়ছে থালার ভাত” 
নেজরূল)। স্বদেশী বুর্জোয়া নেতৃত্বে 
লব্ধ জ্বাতীয় রাজনৌতিক স্বাধীনতা 
আজকের দিনে দেশে এ প্রথম জাঁত- 
[টির হাতে বিদেশ সাম্রাজ্যবাদ 
ক্ষমতা হস্তান্তারত করে কারণ 
আন্দোলনে মেহনত জনতার পার্টর 
প্রাধান্য থাকে না! জাতীয়তার প্রগ- 
তিশীল ভূমিকা আজ আর নেই। 
বুর্জোয়া শাসকশ্রেণণ দেশের স্বশাস- 
নের আঁধকার বলতে বোঝায় শাসক 
শ্রেণীর অবাধ শোষণের ও মুনাফা 
কামাবার স্বাধীনতা । এ দ্বিতীয় 
জাতিটিই কিন্তু আসল দেশ যাদের' 
প্রথম জাতি প্রতারণার দ্বারা যুদ্ধের 
খোরাক বানায় “দেশের” নামে যে 
“দেশের” নামে কুখ্যাত কাউটস্কী 
জামার সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ সম- 
নি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আত্ম- 


পরিচয়ে লিখছেন, 


“দেশ মানুষের সষ্ট। দেশ 
মৃশ্মর নয়, সে চিদ্ময়॥ মানুষ বাদ 
প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। 
সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা ভূমির 
কথা যতই উচ্চকন্ঠে রটাব ততই 
জবাবাদাহর দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে 
প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মান, তা 
নয়নে মানুষের সম্পদ কতটা গড়ে 
তোলা হোল। মানুষের হাতে দেশের 
জল যাঁদ যায় শ্যাঁকয়ে, ফল যাঁদ যায় 
মরে, 'মলয়জ ফাঁদ 'বাঁষয়ে ওঠে 
মারীবীজে শস্যের জাম যাঁদ হয় বন্ধ্যা, 
তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা 


পড়বে না। দেশ মাটিতে তোর নয়, 
দেশ, মানুষে তৈরাী।” 
রবীন্দ্রনাথ এ দ্বতীয় দেশাটর 
কথা বলছেন যার নিরাপত্তার জন্য 
আবার বাষাট্র সালের' মত আর্ডনান্স 
জারি হয়েছে, বিনাবিচারে আটক 
আইন চাল্; হয়েছে, পূর্ব সীমান্তে 
সান্ধ্য আইন কায়েম করা হয়েছে। 
আমাদের ধারণা শরণার্থীদের ফেরৎ 
না নিলে ভারত যাঁদ পর্ব বাংলায় 
পিটুনশ জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে, তাহলে পাকিস্তান কাশ্মীরে 
বদলা নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং 
তারই জন্য আমোরকা আট জাহাজ 
অস্ন তাকে পাঠাচ্ছে। আমেরিকা ও 
ক্লেমলিন বরের ঘরে মাসি, কনের ঘরে 
পিসি। সাম্-আইন ভারত-পাক 
সীমান্তের যে অংশে বলবৎ আপাতত 
দুই মাসের জন্য সেটা লক্ষণীয়! নয়া 
দিল্লী দুই বাংলার সখমান্তে গালা- 
মোহর করেছে কি ওপার বাংলা 
থেকে ইয়হিক্লাশাহী এপার বাংলা 
আক্রমণ করতে পারে, এই আশঙ্কায় ? 
ইয়াহিয়া খাঁ কি এতই নিবেধ যে 
পূর্ববাংলার ভৌগোলিক অবস্থান 
অর্থাৎ সেটি যে "ভারত পারবেশ্টিত 
একটি পকেট স্বরুপ তা বোঝেন 
নাঃ কিন্তু যে গোরলারা লড়ছে 
ইয়াহিয়ার দস্যদের বিরদ্ধে তাদের 
প্রয়োজনমত পিছ; হটার বা আশ্রয় 
নেবার পথ তো বধ ইয়ে গেল। 
চট্টগ্রাম শ্রীহট্রে ও কুমিল্লা অঞ্চলে 
হালে যে চাষীরা গোঁরলা যুদ্ধে নামছে 
তারা যাতে সংক্রমণাত্মক রাজনশীতি- 
সমেত প্রশ্লোজন মত ভাবতে কৌশল- 
গত পশ্চাদপসরণ করতে না পারে 
তার জন্যই এই লাঘধানতা? এখানে 
উল্লেখয্বেগ্য যে সীমান্তের আলোচ্য 
অংশ একেবারে নাগাভূমি ও মণি- 
পরের (এই অঞ্চলের আদিবাসীরা 
নয়াদিল্লীর উপর প্রসন্ন নয়) লাগোয়া 
বলা যায় এবং তার পরেই ব্রচ্দের 
কিছু মুক্ত এলাকা আছে। পূর্ব 
বাংলার মুক্তি সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ" 
বিরোধী গোঁরলা ' জাতীয় ও দশর্ঘা- 
য়ত না হলে আসল বৈশ্লাঁবক 
জয়লাভ অসম্ভব অথচ আওয়ামী 
লীগের ছয় দফা প্রস্তাবে সাম্রাজ্য- 
কদ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নেই, 
এমনাক শ্রেণী" শব্দটি পর্যন্ত জনাব 
মুজিব কোথাও উচ্চারণ করেন নি। 
সাঁত্যকার ম্দাক্তসংগ্রামে (আধ 
কোটি শরণার্থীর সেই সংগ্রামে 
গেরিলা যোদ্ধা হওয়া উচিত ছল ) 
পেশাদার সৈন্য কখনো গোরলা রাজ- 
নত সচেতন মুক্ত যোদ্ধা হতে 
পারে না৷ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ 
অর্থাৎ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বর্ষাগ্র 
ধরংস হওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে 
পঠুজবাদী নন্দনকাননে লংকাকাশ্ড 
সুরু হয় এবং প্রজ্ঞক্ষ সাল্পজ্যবাদের 
আঁস্তত্ব বিলুপ্ত হয় বললেই চলে । তাই 
সাম্রাজ্যবাদ পেহাঁজবাদের চরম পর্যায়) 
প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে চলে যায় 
(নয়া উপনিবেশবাদ) এবং তৃতশয় 
দুনিয়ার আধকাংশ দেশের বু্জোয়া- 


সামন্ত গোষ্ঠীকে রাজনৌতক স্বাধী- 


নতা দিতে বাধ্য হয়। এতে আপামর 
জনসাধারণের মবীক্তলাভ হয়না সেই 
মুক্তির একমাত্র পথ গৃহযুদ্ধ যার 
বর্ষাগ্রের লক্ষ্য দুটি_বুর্জোয়া- 
সামন্ত মুৎসৃন্দী গোষ্ঠা ও তাদের 
মুরুব্বী আগ্রাসী নক্লা-উপনিবেশ- 
বাদ। এই বল্লম হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে কৃষক গোরলাবাহিন”ী। এদের 
যুদ্ধই জনযুদ্ধ এবং বর্তমানে আন্ত- 
জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্পবল 
অনেক বৌশ বলে আচমকা আঘাত ও 
পশ্চাদপসারণের দ্বারা শরুক্ষয় ও 
নিজেদের শান্তি দীর্ঘকাল, বৃদ্ধি করতে 
করতে শেষ পর্যায়ে নিজেরা যখন দলে 
ভার হওয়া: যাবে তখনই আসবে চরম 
মোকাবিলার জন্য পাল্টা আকুমণের 
শুভ সুফেগ! শেষ পর্যন্ত শুর 
অবস্থা ঘটবে চিয়াং কাইশেকের মত 
এবং জনগণতন্ত্র প্রাতম্ঠা করা যাবে। 
বুজোঁয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা 
আর অবশিম্ট নেই বলেই আজ আর 
বুর্জোয়া গণতান্মক বিপ্লবের প্রশ্ন 
ওঠে না। কামিনফর্মের মুখপতের 
নাম ছিল এক জোড়া শ্লোগান 
“অটুট শান্তির জন্য, জনগণতন্রের 
জন্য।” প্রথমটি হচ্ছে সাম্নাজ্যবাদ ও 
তার দালাল সরকারগুির 'বিরুম্ধে 
মুক্তি সংগ্রামের আহবান কারণ 
আগ্রাসী চাঁরপ্র সাম্রাজ্যবাদের মজ্জাগত, 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে এ যুদ্ধের চরম লক্ষ 
জনগণতন্্। এই থেকেই বোঝা যায় 
যে আজ কোথাও, 'কোনো দেশে 
বুর্জোয়া শ্রেণী প্রকৃত মুক্তিসংগ্রামের 
বগা গ্রহণ করবে না, করতে পারে 
না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কিন্তু 


॥ সাত ॥ 


বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাতনাধ। আও- 
মামী লীগের নৈতৃত্বের জন্য নয়া- 
দিল্লীর এত দদরদের” কারণ এই যে 
তাঁরা সকাই এক খোঁয়াড়েরই গরুর 
সামিল এবং রতনে রতন চেনেন। 
পুর্বব্িংলার পশ্চিম বাংলার ও 
সিংহলের ঘটনা একই সাম্রাজ্যবাদ 
সূত্রে গাঁথা ‘অক্ষ, প্রকোপ” “চতুষ্কোণ, 
ইত্যাদি যা ইচ্ছা বলুন! এই তিনাঁট 
জায়গার ম্যান্ত সংগ্রামের গর্ভপাত 
কারয়ে তালে গোলে হারবোলের 
অন্তরালে ভারত মহাসাগরে 'বিনা- 
বাধায় সামাজ্বাদের সামারক ঘাঁটি 
খাড়া করা এবং সেই ঘাঁট থেকে 
দক্ষিণ এশিয়ার প্রতোকাটি আসম 
মযান্ত সংগ্রাম অংকুরে শবনাশ করা, 
এটাই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষা 
কুকুরদের ((্রিম্বী্তর) চরম লক্ষ্য। 
অমর ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত থেকে 
কোন শিক্ষাই তাঁদের হয়ান॥ তালে 
গোলে হরিবোলই' শেষ পর্যন্ত সার 
হবে, তাতে সন্দেহ নেই। আরো 
আগে হোত যাঁদ এই সব দেশের 
প্রঙ্াতশীল পার্টিগীল মনে রাখত 
যে বিনা ব্যাতক্রমে বিশ্বের সমস্ত 
দেশের বুর্জোয়া শ্রেপী বুর্জোয়া গণ- 
তাঁদ্রিক ধৰ্জা ধুলায় ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে ডলারের পায়ে স্বদেশের 
স্বাধীনতা নজরানা দিয়ে বসে আছে। 
এ সব দেশের প্রগাঁতশীলরা যাঁদ 
সত্যই দেশুপ্রোমক হতে চান, জনগণকে 
নেতৃত্বদানের উচ্চাশা রাখেন তাহলে এ 
ধবজা তাঁদেরই কাঁধে তুলে 'নিতে হবে 
কারণ তুলে নেবার আর কেউ নেই৷ 


[তে ০৯০২ কটি Fy Ee = 
শবভ্ডাশ্ত্ড 
(ঘষ্ঠ' পৃষ্ঠার পর) 


তর বিরোধী স্টেটসম্যানে কাঁমউ- 
নিজমের নিন্দাস্চক অসংখ্য চিঠি 
মাঝে মাঝে পাঠকদের কলমে প্রকাশ 
করা হয়। অথচ কোনদিন এর 
সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরোধিতা- 
মূলক একটি চিঠিও দেখা যায় না। 
এ সম্পর্কে ম্টেটসম্যান সম্পাদককে 
প্রশ্ন করেছিলাম, আমার চিঠির 
ফুটনোটে এর উত্তরে লেখা হয়, 
“This column is what our 
contributors make it” কিন্তু 
একথা কি সত্য? স্টেটসম্যান 
মালিকের অনুসৃত নণীতর পাঁর- 
পল্থধী কোন মতামত কোন পাঠক 


তার পরে প্রকাশ করলে সেই চিঠি | 
ওয়েম্টপেপার বক্সে ফেলে দেওয়া 


এ ব্যাপারে অন্যান্য ॥ 


হয় নাঃ 
সংবাদপত্র মালকগণও কম যান 
না। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, 


করে একটি চিঠি লেখেন। কিন্তু 
সে চিঠিটি প্রকাশ না করায় এরূপ 


সন্দেহ পোষণ করা কি অমূলক 
হবে যে, বর্তমান পন্রীলেখকের 
জবাবাট' পাঁতকা কর্তৃপক্ষের নাতির 
সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় তা 
প্রকাশ করা হয় নি? বলাবাহুল্য 
পশ্চিমবঙ্গের সচেতন' পাঠকগণের ' 
সংবাদপত্র মালিকদের এইসব 


চালাকি ধরতে বেশ” দেরি হয় না। 





ঘি আট ই 


গ্ল্ছহ তহ্বাজ্লোচন্া 


ভারতবর্ষে” মাওবাদ প্রসঙ্গে : 


১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ীতে 
যে কৃষক 'বদ্রোহ হয়োছল তার 
থেকেই ভারতে মাওবাদী বিপ্লবী 
আন্দোলনের সুন্পাত এ-রকম 
প্রচালত ধারণার বিরোধিতা করে- 
ছেন মাওইজম ইন ইন্ডিয়া * গ্রন্থের 
লেখক 'দিজ্লীর বিখ্যাত সাংবাদিক 
মোহন রাম। ভারতে মাওবাদী 
‘বিপ্লবী চিন্তার সূত্র খুজতে গিয়ে 
তান চলে ঠ্গছেন আরও বছর 
কুঁড় আগের ঘটনাবলীতে। তেলে- 
গগানার কৃষক বিদ্রোহের যাঁরা 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্ধের 'সেই 
কৃমিউীনিস্টরাই তাঁর মতে চীনের 
লেনিনবাদের আঁবচ্ছেদ্যা অংগ 
{হিসেবে মাও সে তুং-এর নয়া-গণ- 
তন্দের তত্ত্বগত উত্থাপনা করেন 
আটচল্লিশ সালে কলকাতায় “স 
গপি আই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে! 
বলা বাহুল্য চীনের মন্ত তখনও 
আসে নি, পার্টর তৎকালীন সাধা- 
রণ সম্পাদক 'ব টি রণাদভে অল্পের 
কমরেডদের 'বরুদ্ধে মতাদর্শগত 
সংগ্রাম চালিয়ে তাঁদের তত্বকে নাকচ 
করে দিয়ে -মাওকে টিটো ও ব্রাও- 
ডারের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন। 
পরে পার্টির সেই “বাম ,সংকী- 
ণতাবাদ” শেষ হলে রণাঁদভের 'পদ- 
চ্যাতর পর অল্প কিছাাঁদনের 
জন্যে পার্টিতে মাওবাদী চিন্তা 
প্রাধান্য পেয়েছিল। তাও শেষ হয়ে 
গেল 'চরাচারত প্রথা অনুযায়ী 
একম্ন সালে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের 
ফলে। তেলেত্গানার বিপ্লবী 
আন্দোলন গুটিয়ে নেওয়া হল। এ- 
দেশের কাঁমউানস্টদের গায়ে তখন 
সংসদীয় গণতল্মের দাঁখণা বাতাস 
লাগতে শুরু করেছে। 

এ-সব কথা বলেছেন মোহন 
র.ম' প্রচুর প্রামাণ্য দাঁলল ও 'বিব্‌- 
[তর সমাবেশ ঘাঁটিয়ে। অবশ্য 
সাংবাদিক দেবে তাঁর লেখার 
সংগে যাদের পাঁরচয় আছে তাঁরা 
জানেন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের 
ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। এ গ্রন্থে 
তান যেসব কথা বলেছেন তার 
ছু আভাস তাঁর পূর্ববতশি গ্রল্থ 
"ইণ্ডিয়ান কমিউানিজম --্প্লিট 
উইীদন এ 'শস্লিট”-এর মধ্যেও 
পাওয়া ষায়। তান স্বীকারও 
করেছেন “দস স্টাঁড ইজ এ ফলো 
আপ অন মাই আলিয়ার: বুক, 
ইন্ডিয়ান কাঁমউীনজম -_স্পিলিট 
উইদিন এ স্স্িলট...৮। এ থেকে 
মনে হয় ভারতীয় কাঁমিউানিস্টদের 
বহদধাবভন্তির 'ব্ষয়াট দর্ঘ সময় 
ধরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
আছে এবং এর সংগে এদেশে 
কাঁমিউনিস্টদের আন্দোলনের বর্ত- 
মান খাঁ্ডত রূপাঁটর সংগে যে 
মাওবাদী আন্দোলন একেবারে 


*Maoism in India: Mo- 
“han Ram. Vikas Publications, 
New Delhi. Rs. 22.50. 


অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় 


নিঃসম্পর্ক নয় তাও তাঁর বিশ্বাস। 
এবং এই মাওবাদী আন্দোলনের 
যে একাঁট সার্বক বিশ্লেষণ প্রয়ো- 
জন এ কথাও তান বলেছেন। 
স্মতরাং স্বাভাঁবক ভাবেই পাঠক 
তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু আশা 
করে। বিশেষ করে সে-পাঠক যার 
কাছে এ দেশে মাওবাদী আন্দো- 
লনের গাঁতপ্রকীত নেহাৎ গোল- 
মেলে ঠেকে এবং যাকে 'নভরি- 


'যোগ্য সংবাদ, তথ্য ও আলোচনার 


অভাবে বাধ্য হয়ে বুর্জোয়া সংবাদ- 
পন্নে কর্মরত সাংবাদিক, আমলা, 
পুলিশ, প্রাতীবগ্লরবী ও নয়া- 
সংশোধনবাদী এদের ওপর নির্ভর 
করতে হয়। কিল্তু একজন আভজ্ঞ 
সাংবাঁদক হওয়া সত্বেও মোহন রাম 
সে পাঠককে নিরাশ করেছেন। 
সাতষাঁট্র সালের পর ভারতে 
মাওবাদী আন্দোলনে যে নতুন ঢেউ 
লেগেছে তার বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে তান বলেছেন যে একমাহ 
সাচ্চা মার্কসবাদী-লোননবাদী মাও 
সে তুং চিন্তা অন্সরণকারণ পার্ট 


"হিসেবে যে-দাবী করছে সি ?প 


আই (এম এল) চীনের স্বীকীতর 
প্রমাণ দৌখিয়ে, সে দাবী "তান 
মোটেই মানতে রাজী নন। সি প 
আই ‘(এম এল)-এর বিরুদ্ধে তাঁর 
অভিযোগ নিম্নরূপ £ ' 

(এক) এ' পার্ট বিপ্লবী কর্ম- 
কাণ্ডের মধ্য থেকে জন্ম নেয় ন! 
ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। সি পি এম-এর বিপ্লবী 
ঠাট বজায় রাখা রাজনীতি থেকে 
যে সব মাওবাদী 'কাঁমউনিস্টরা সরে 
এসে অল ইণ্ডিয়া কো-আর্ডনেশন 
কাঁমাট অফ কাঁমিউীনস্ট রেভালউ- 
শনারী গঠন করোছিলেন তাঁদের 
মধ্যেকার একটি উপদল নিজেদের 
প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে চারু 
মজুমদারের নেতৃত্বে হঠাৎ জোর 
করে সি পি আই (এম এল)-এর 
পত্তন করেন। 

(দুই) এ পার্টির ভুল রণনীত 
ও রণকৌশল' বর্তমানে এ দেশে 
বলবা কাঁমউনিষ্ট আন্দোলনের 
দদরবস্থার কারণ্। 

(তিন) অল্পের মাওবাদশী 'িস্ল- 
বীরা ষে রণনীত ও রণকৌশল 
অবলম্বন করে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছেন, সে পথেই একমাত্র 
ভবিষ্যতে ভারতে মাওবাদী বিস্লবী 
আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। 
সি পি আই (এম এল)-এর দ্বারা 
আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। 
কারণ এ পার্ট ভেঙ্গে টুকরো 
টুকরো হয়ে ষাচ্ছে। _ 

(চার) এ সবের জন্যে দায়ী 
চারু মজুমদার নামক একজন ছদ্ম 
মাওবাদী এবং পশ্চিম বাংলায় তাঁর 
সমর্থক গোম্ঠী। 

(পাঁচ) চীন নেহাং দায়ে পড়ে 
এক সময়ে সি পি আই (এম এঁল)- 
কে সমর্থন করতে "বাধ্য হয়ে- 
ছিল। কিন্তু কখনও অন্যান্য 


মাওবাদী গোম্ঠীগ্দীলকে হেয় 
প্রাতপল্ম করে' নি অথবা ভাঁবষ্যতে 
সমর্থন জানাবে না এ রকম ইংাঁগ- 
তও দেয় 'ন। সুতরাং তার এখন 
উাঁচিত 'সমস্ত মাওবাদী গ্োষ্ঠী- 
গুলিকে একত্র জড়ো করে একটি 
নতুন পার্ট তৈরী করে সস পি 
আই (এম এল) ও পশ্চিমবঙ্গের 
পতি বুর্জোয়্াদের হাত থেকে 
বগ্লবশ কাঁমউীনস্ট আন্দোলনকে 
বাঁচানো! 
ওপরের এই কথাগুলই বার 
বার ঘ্যারয়ে ফারিয়ে মোহন রাম 
তাঁর গ্রন্থে মুখবন্ধ, থেকে আরম্ভ 
করে ১৮৮ পৃঙ্ঠার মধ্যে শতাধিক 
পঙ্ঠো জুড়ে বলে গেছেন। কিন্তু 
কোনরকম 'সারয়স আলোচনার বা 
বিশ্লেষণের-যা এ মুহূর্তে ভীষণ 
প্রয়োজন তাগিদ অনুভব করেন 
নি। ফলে' বন্তব্যগ্ীল আঁত সরলী- 


করণের পর্যায়ে চলে গেছে। বর্ত- 
মান সমালোচকের বার বার মনে 
হয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের সম- 
থক একজন। সাংবাদিক হওয়া 
সত্বেও লেখক কেন অন্ততঃ সাংবা- 
দিকতার খাতিরেও তাঁর মূল প্রাতি- 
পাদ্য বিষয়টির জন্যে আর একটু 
বেশী পাঁরশ্রম করলেন না। বিশেষ- 
করে, যে যে অগুলগ্যীলতে বিপ্লবী 
কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা ‘বেধে 
উঠছে সে অণ্চলগ্যীলতে উপাস্থিত 
থেকে প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা অর্জন 
করার এবং ইনটারাভউ ইত্যাদির 
পাঁরবর্তে তান দিল্লীর এক গ্রল্থা- 
গারের সাহায্য নিয়ে কাজটি সেরে 
ফেলার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ লক্ষ 
কাটতিওলা সংবাদপত্রের হুইস্কি 
গেঙ্লা সাংবাদকেরাও তাই করে 
থাকেন। এদের পণ্ডিত অথবা 
গণংকরসলভ আচরণকে লেখক 
প্রায়শই বিদ্রুপ করে থাকেন। 'কল্তু 
এ গ্রন্থে তাঁর নিজের সঙ্গে এ- 
প্রকার সাংবাদিকদের ফারাক 
কোথায় ? 

অন্ধের মাওবাদীদের . লাইনাঁট 
যে "নর্ভুল একথা মেনে নিয়েও 
একটি প্রশ্ন থেকে বায় £ এ দেশে 
সশস্ত কৃষক আন্দোলনের বর্তমান 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১৬ই জ;লাই ১৯৭৯ 


বিপর্যয়ের জন্যে একমাত্র চার 
মজুমদার এবং তাঁর সমর্থক পাশ্চম 


“The removal from the scene 
of Mazumdar’s detractors 
and critics in the party was 
too much of a coincidence 
2nd the mystery deepened 
with the arrest of Kanu San- 
yal late in August because it 
Was linked up with the re- 
ported differences between 
him and Mazumdar who had 
found West Bengal too diffi 
cult to operate from and has 
retreated to East Nepal”. . 
এরকম উন্তি আর যাঁরা করে 
থাকেন তাঁদের মধ্যে আছেন বাজার- 
গরমকরা সাংবাদিক, পুলিশ ও সি 
শপি এম-এর অন্ধ ক্যাডার। 

দুঃখ হয় যখন দোঁখ মোহন 
রামও তাঁদের সংগে গলা াঁলয়ে- 
ছেন। 


অনৈতিহাসিক ইতিহাস-চর্চা 


খ্‌ঃ পু পন্সম শতকে বৌদ্ধ 
মতবাদের উদ্ভব শুধু এ-দেশের 
নয়, 'িম্বমানবের ভাবনার ক্ষেত্রে 
সদুরপ্রসারী গ্দরদত্বপূর্ণ ঘটনা। 
যে কালের রাজনৌতিক ও অর্থ- 
নৌতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপরাপর 
দেশে দাস প্রথাভীত্তক সামন্ত- 
তন্তের প্রাবল্য সে-কালে বৌদ্ধ 
তন্দের মত কল্যাণমূলক লোকা- 
য়ত দর্শনের উদ্ভব এক এীতহাঁসক 
প্রহেলিকা। এই রহস্যের আলো- 
চনা করতে গিয়ে এঞ্গেলস মন্তব্য 
করেছেন যে, এ প্রাচীনকালে বৌদ্ধ 
ধর্মের, মত অগ্রসর মতবাদের 
বিকাশ সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
নার্দ্ট অগ্রগ্গাতর সাক্ষ্য বহন 
করে। i 
. একথা আজ আর তর্কের 
অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোন 
ধর্মীয় বা দাশশনক মতবাদের 
পশ্চাতে একটা 'নার্দষ্ট অর্থনৌতক 
ও রাজর্মোতক প্রেরণা বর্তমান 
থাকে! সত্যান্সসম্ধান করলে এই 
প্রেরণার পেছনেও সেই বিশেষ 
সমাজের উৎপাদন ও বল্টনব্যবস্থাকে 
ক্রিয়াশীল দেখা যায়। 

এই সাৰে খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ ও 
পন্টম শতকের কোন কোন অর্থ- 
নৈঁতক ও রাজনোৌতক হেতৃপরং- 
পরা বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পশ্চাতে 
শান্ত.ও প্রেরণা ফুগিক্পোছিল তা 
এ্ীতহাসিক ও সাংস্কীতক পর্যধা- 
লোচনার কৌতৃহলোদ্দীপক বিষয় 
হওয়া উাঁচত। 


বৃদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম ৪ ডঃ অনুকুলচন্দ্র : 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল 
মুখোপাধ্যায় পঃ ১৮০, দাম ছয় 
টাকা। 


{কিন্তু দঃখের বিষয়, বৌদ্ধ 
ধর্ম বা তার প্রচারক রাজকুমার 
সিদ্ধার্থ গৌতমের পাঁরবারক 
জীবন এবং দার্শীনক মতবাদ, 
বোঁম্ধ সাহতা, সংঘ, ব্রতপদ্ধাত 
ইত্যাদি সম্পর্কে যত আলোচনা, 
তার তুলনায় তার এতহাসিক 
প্রেক্ষিত সম্পাক্ত গবেষণা এবং 
আলোচনার পরিমাণ নগণ্য। 

গোৌঁতমের সমকালীন ভারতের 
রাজনৈতিক পটভূমি এই সাক্ষ্য দেয় 
যে, তৎকালীন ভারত রাজনোৌতক- 
ভাবে দাসতন্নভীত্তক 'বাঁভন্ব 
স্বরাষ্ট্র রাজতন্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গণতন্ত্রে বিভন্ত ছিল । এই রাজনৈ- 
শতক 'চন্রের মধ্যে একমান্র ব্যাতক্রম 
রাজগৃহ মগধের পরাক্তান্ত রাজ- 
তন্ম যা গৌতম বুদ্ধের কার্যকলাপে 
তাঁর পৈত্রিক শাক্যগণরাজ্যের চেয়েও 
আঁধকতর সহায়ক হয়োছল। সম- 
কালীন নয়ত পরস্পর য্দযুধান 
ষোলটি ভারতীয় রাজশান্তকে 
একটি এঁক্যবম্ধ কেন্দ্রীয় রাজশীন্ততে 
এক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকৃত হয়েছিল কুরক্ষেত যুদ্ধের 
কালে (আঃ শৃঃ ৪ ১৪-৮ম 
শতক) কিন্তু কী পুরাণ কী 
আধ্ানক এীতহাস কোথাও আলে- 
কজান্দার পূর্ববর্তী ভারতে কোন 
সার্বভৌম রাজশান্তর দেখা পাওয়া 
যায় না। রাজনোৌতক কোন্দুকতার 
সংহ'তিসাধনে বৌদ্ধ ধমেরি ভূমিকা 
গবচারের বিষয়। আরো- 'বচার্ধ 
যে, গ্রীক ভীবাধারার সঙ্গে পাঁর- 
চয়ের পূর্বপর্ষন্তি কোন চক্রবতশ 
রাজশান্তর উদ্ভব ভারতে ঘটোনি। 
মৌর্য চন্দ্রগ্প্ত ভারতের, প্রথম 
এীতহাঁসক পুরুষ যান এ দেশকে 
রাষ্ট্রিক এক্য এৰং স্থিতি দান 


করলেন। 'ঁকল্তু গোঁতম এবং 
চন্দ্রগনপ্তের মধ্যে ব্যবধান দুই শত- 
কেরও আধিক। 
প্রাচীন সামন্ত-সাম্রাজ্য স্থাপনে 
বোদ্ধ ধর্মের ভূমিকা কীঃ সম- 
কালীন সামন্ত রাজশান্ত যথা মগধ 
কৌশল, পুর সেন, বৈশালশ প্রভৃ- 
তির আন্দুক্ল্য প্রণিধানযোগ্য। 
আলোচ্যমান গ্রন্থে ডঃ অনু- 
কূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃদ্ধের 
সমকাল, জীৰনী, মতবাদ, সংঘ, 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলায় বোদ্ধ 
ধর্মের বিকাশ ও অন্তর্ধান প্রভৃতি 
প্রসংগ দ্বাদশাঁট অধ্যায়ে আলোচনা 
করেছেন। বলা বাহুল্য এরীতহাসিক 
মানীসকতার ছি*টে ফোঁটাও তাঁর 
আলোচনায় পাওয়া গেল না। তৰে 
যারা সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্ম, 
বইখানি তাদের কাজে লাগবে। 
এটিই যখন তাঁর বিষয় তখন এর 





রি 


চেয়ে ভাল কাজ তাঁর হাত থেকে ' 


বেরোন উঁচত ছিল। রচনারশীত 
কলেজীয় নোট্-পদ্ধাত দষ্ট। 
ইক্ষ্বাকু শব্দের শুদ্ধ বানান তানি 
জানেন না, না প্রুফ সংশোধন 
{তান নিজে করেন নি? 


আলোচ্যমান ব্যান্ত যাঁদ হন 
কোন মহান পুরুষ বা ধর্মীয় অব- 


তার এবং আলোচকের মনাঁটি যাঁদ-- 


হয় তাঁর প্রাত ভাক্তসমাচ্ছল্ন তাহলে 
সমালোচনা সম্ভব হয় না। এ 


ক্ষেত্রেও তা হয়েছে! লেখক জ্ঞাপ- " 


নায়. তথ্যের সমাবেশ যত থাঁটয়ে- 
করতে পারেন ?ন। 
বইটির মুদ্রণপারিপটোর প্রশংসা 
করতে হয়। আয়তনের তুলনার 
মূল্যও সংলভ। 


দপপি ॥ শুক্রবার ১৬ই জুলাই ১৯৭৯ 


ভিয়েতনাম | 
কর্ণেল ডোঁভড হ্যাকওয়ার্থের 
বয়স চাল্পশ। গত পাঁচ বছর তান 
ভিয়েতনামে মাক'ন সেনাবাহনীর 
সঙ্গে থাকার পরে হঠাৎ পদত্যাগ 
করেছেন। প্রচুর সম্মানের আঁধ- 
কারা হ্যাকওয়ার্থের এই 'সদ্ধান্তে 
যাঁরা 'বাস্মত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন 
করেছেন তাঁদের তান একটি 
কথাই বলেছেন, “আমাদের এই 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত হয়নি৷” 


সোভিয়েত ইডীনয়ন 
এখানে সম্প্রাতকালে অশ্লীল 


বপস্পস্সবসসসসস 


বিদেশ দর্পণ 





পুস্তক বিক্রীর সংখ্যা খুবই বেড়ে 
গেছে! খোদ ক্রেমলিনের ' খুবই 
কাছে একটি গালতে প্রাত রাঁববার 
এই ধরণের বই ও ম্যাগ্াজন-এর 
ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হাট বসে 
যায়। বইগদীল বেশীর ভাগই 
ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে 
চোরাপথে আসে। রুশ কর্তৃপক্ষ 
যে এব্যাপারের কথা জানেন না তা 
নয়। তবে তাঁরা যে কোন ধরণের 
বাবস্থা এখনও নেওয়ার 'বরুদ্ধে 
তা খুব সম্ভব এই ভেবে যে সাধা- 
'রণ লোক যাঁদ এইসব 'নয়ে ব্যস্ত 
থাকতে পারে তাহলে 'তারা আঁর 
নিজ দেশে মার্কসবাদ প্রয়োগের 
ব্যাপারে যে প্রচণ্ড গোঁজামিল চলছে 
তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ' 


ইল 
গত ছাবৰশ বছর ধরে ইটালীর 


বোলোনা শহর পাঁরচালনার ভার 
রয়ে গেছে কাঁমউীনস্টদের হাতে। 
এবং আজ বোলোনা যে কোন দেশের 
নগর পাঁরকল্পনাকার'র কাছে একাঁট 
আদর্শ শহর হসাবে পারাঁচিত। 
বোলোনার, বর্তমান অধিবাসী 
সংখ্যা ছয় লক্ষ এবং নতুন যাঁরা 
আসছেন তাঁদের জন্য আশেপাশে 
সতেরোটি উপনগরী গড়ে তোলা 
হয়েছে। তবে এর কোনটাতেই 
লোকসংখ্যা পণ্টাশ হাজারের উর্দ্ধে 
উঠতে দেওয়া হবে না। বোলো- 
নাই বোধহয় একমাত্র শহর যেখানে 
অনাথ শিশুদের অনাথ আশ্রমে 
না পাঠিয়ে সাত জনের এক একটি 
গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং প্রীতাঁট 
গ্রুপ তিনজন করে সমাজসেবীর 
অধীনে রাখা হয় যাঁরা আঁভভাব- 
কের অভাব দূর করার. চেষ্টা 
করেন! আঁত বৃদ্ধদের জন্যও 
তাঁদের নিজ গৃহেই নগরপালের 





দপ্তরের তরফ থেকে দেখাশুনা 
করার ব্যবস্থা আছে। 


আম্মা াশ্ড 

হাউস অব কমন্সএর সর্ব- 
কনিষ্ঠা সদস্যা কুমারী বার্নাডেই 
ডেভেলিন, যান সম্প্রাতকালের 
আলস্টার আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে জাঁড়ত, এখন সন্তানসম্ভবা 
কিছুদিন আগে এক সাংবাঁদক 
সম্মেলনে তাঁকে এই ননয়ে প্রশ্ন 
করা হলে কুমারী ডেভালন তাঁর 
আগত সন্তানের পিতার নাম 
প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। 
[তান আরও বলেন “আমার নীতি- 
বোধ আমার নিজস্ব ব্যাপার”। এর 
পর আর কোনও প্রশ্ন হয় নি। 


আমেরিকা 
এককালের . প্রচণ্ড য:দ্ধবাজ 
রবার্ট ম্যাকনামারা এখন 1ভিয়েত- 


লয় ॥ 


নামে মান জয় সম্পর্কে 'সান্দ- 
হান এবং অনেকাংশে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাওয়ার বিরোধী । যে ম্যাকনামারা 
১৯৬১ সালে আটই নভেম্বর তৎ- 
কালশন প্রোসডেন্ট কেনেডীকে 


বলোছলেন যে “হ্যানয়কে বুঝিয়ে 
দিতে হবে যে তারা যাঁদ ভিয়েত- 
কংদের সমর্থন জানিয়ে চলে 
তাহলে আমরা উত্তর ভিয়েতনাম 
আক্রমণ করব এবং এ কাজের জন্য 
দু লক্ষের বেশী মাকিন সৈন্য লাগ- 
বেনা” সেই ম্যাকনামারাই ছ বছর, 
“যে ভাবে আমরা একটা ছোট 
দেশকে মেরে শায়েন্তা করার চেষ্টা 
করছি তা মোটেই ভাল দেখাচ্ছে 
না। ভিয়েতনামে সামার বাইরে 
চলে গেলে সারা বিশ্ব আমাদের 
শিকার দেবো" আর ভিয়েতনামে 
আমাদের থাকার ব্যাপারটাই 'িত- 
কেরি বিষয়”। 

এই দুটি বন্তব্যের খবরই জানা 
গেছে সম্প্রাত প্রকাশিত পেন্টাগন 
পেপারস থেকে। 


প্যারিস বৈঠকে মাদাম বিনের সাত দফা প্রস্তাব 


খ্য ১এখানকার কাগজে প্রস্তাবাঁট প্রকা- 
শই করা হয় নি, যাঁদও প্রস্তাবের 
ভিত্তিতে মন্তব্য, রাজনোতিক, ভাষ্য 
প্রভৃতি অনবরত প্রচারিত হচ্ছে৷ 
তাই এঁ সাতদফা প্রস্তাবের পূর্ণ 
বঙ্গান্দবাদ দর্পণ প্রকাশ করছে] 
(এক) যদ মার্কিন কর্তৃপক্ষ 
একাত্তর সালের মধ্যে দাঁক্ষণ ভিয়েৎ- 
নাম থেকে সমস্ত মাঁকন ও 
মার্কিন পক্ষে যুদ্ধরত সমস্ত 
বৈদেশিক সৈন্যকে সারিয়ে নেবার 
শনার্দস্ট কোন তারিখ ঘোষণা 
-কুরেন, তাহলে যুদ্ধরত সকল পক্ষই 
একই সঙ্গে সৈন্যাপসরণের সম্পর্কে 
নিম্নালাখত কর্মসূচী পালনে 
৮ সম্মত হবেন £ 
(ক) মাঁকন পক্ষভুন্ত সমস্ত 
মাকনি ও অন্যান্য বিদেশ সৈনিক- 
দের নিরাপদে অপসারণ; 
(খ) উভয় পক্ষের সমস্ত সাম- 
রক বন্দী এবং যদ্ধকালে ধৃত 


নামের জাতীয় মণীন্ত ফ্রন্টের সাম- 
{রক বাহনী এবং মাঁকন ও 
অন্যান্য বিদেশ সেনাবাহিনীর 
মধ্যে আবিলম্বে যুদ্ধ বিরত কার্য- 
করা করা হবে। 

(দই) মাকিনি কর্তৃপক্ষকে 
দক্ষিণ 'ভতেনামের জনগণের স্বাধি- 
কারকে কার্যকরী ভাবে মেনে 
নিতে হবে, এবং দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রভাব 
বিস্তারের সমস্ত প্রয়াস থেকে বিরত 
হতে হবে; বর্তমানে সাইগনে 
ক্ষমতাসীন য্বদ্ধবাজ নগনয়েন ভ্যান 
িউ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত 
গোষ্ঠীকে সমর্থন করা বন্ধ করতে 


সঙ বেকারি জাতীর 


মস্ত ফ্রন্টের অস্থায়ী বিপ্লবী . 


সরকার এ নতুন শাসন কর্তৃপক্ষের 


- সঙ্গে 'বাবধ উপায়ে 'নিম্নালখিত 


প্রথ্নগ্যাল সমাধানের, জন্যে আলো- 
চনা সুরদ করবেন ৪. 


(ক) দক্ষিণ ভিয়েতনামে « 


সম্পূর্ণ শান্তি 'ফারয়ে আনা থেকে 
অবাধ সাধারণ নির্বাচন অবাধ 
সময় জুড়ে কাজ চালাবার জন্যে 
প্রসারত 'ভীত্ততে একটি দলীয় 
সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যে 
মুহূর্তে জাতীয় একামতের নতুন 
সরকার গঠিত হবে, সঙ্গে 
সঙ্গে জাতীয় মযান্ত ফ্রন্টের সেনা- 
বাহিনী এবং সাইগন কর্তৃপক্ষের 
অধীন সেনাদলের মধ্যে যদুদ্ধাবরাঁত 
কার্যকরী করা হবে। 

(খ) যে সমস্ত-ব্যান্ত যদ্ধরত 
যে কোন পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্য- 
মূলক সমস্ত আচরণ, প্রাতিশোধা- 
আক কার্যকলাপ এবং সকল 
প্রকার সন্দাসমূলক কার্যকে নিষিদ্ধ 


করা হবে এবং এই সমস্ত বন্ধ 


করার জন্য যথোপষুন্ত গ্যারান্টি" 


* সহ সর্বপ্রকার কার্যকরী কর্মপন্থা 


গ্রহণ করা হবে। 

(গ) দক্ষিণ 'ভয়েতনামে প্রকৃত 
পক্ষে স্বাধীন, গণতাম্তিক এবং 
ন্যায়সঙ্গত সাধারণ নির্বাচন ধার্য 
করার জন্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে এক্য- 
মত প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁরা পার- 
স্পারক আলোচনা আরম্ভ করবেন! 

(তন) যৃম্ধ পরবর্তী কালের 


নামী পক্ষগ্যীল সবরকম বিদেশ 
হস্তক্ষেপ ছাড়া, জাতীয় এঁক্যমত 
একতা ও পারস্পারক আস্থার 


বর্তমানে দেশের যে অস্থায়ী বিভাগ 
উত্তর ও দাক্ষিণে দুটি আলাদা এলা- 
কায় পরিণত, তার কোন অংশ কোন 
'বিদেশন শান্তর সঙ্গে কোনপ্রকার 
সামরিক মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে 
না, কোন বিদেশী শীন্তকে উভয় 
এলাকার কোন অংশে সামাঁরক 
ঘাঁটি নির্মাণ করতে দেবে না, অথবা 
সৈন্যদল, কিম্বা সামরিক লোক- 
জনকে ভিয়েতনামের ভূমিতে 
আস্তানা গাড়তে দেবে না এবং 
প্রাতরক্ষা বা সামারক সাহায্যের 
জন্যে কোন দেশ অথবা বৈদোশক 


স্থানের তারতম্য না করে সম্পর্ক 
স্থাপন করবে এবং শান্তর স্বপক্ষে 
তার পররাষ্ট্রনীত পারচালিত 
করবে। 

" (ছয়) ভিয়েতনামের উভয় 
এলাকায় জনগণের ওপর মান 
সৈন্যদল যে বিপ্ল ক্ষাত ও ধৰংস- 
কাণ্ড চাপিয়ে দিয়েছে তার জন্যে 
মার্কিন য্যস্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
বহন করতে হবে। 

(সাত) যে -চ্যান্ত সম্পন্ন হবে 
তা পালন করার যথোপযযুন্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন এবং  আন্ত্াতক 
গ্যারান্টি আদায়ের জন্যে চান্ত ভুক্ত 
স্কিল গা সর সাত বা জলে 
করবেন। 


জেলকর্মচারীদের ঘযন্তোষ 


€২ক় পৃঙ্জার পর) 


জন নকশালপল্থীকে পিটিয়ে মারা 
হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে 
বলা হল ষে প'য়তাল্লিশ জন বাঁন্দ 
নাক পাঁচিল 'র্ভাঞ্গয়ে পাঁলয়ে 
গেল। পরে দাবী করা হল, একুশ 
জনকে ধরা হয়েছে। | 

কভাবে একের পর এক ঘটনা 
ঘটছে তার কোন কোঁফয়ৎ দেওয়া 
হচ্ছে না। বন্দিদের পটিয়ে হত্যা 
করার কোন আঁধকার সরকারের 
নেই, একথা সরকারকে বোঝানোর 
চেষ্টা নাঁক কয়েকাঁট রাজনৌতক 
দল করছেন। 


Regd. No. C72. 


দি্বার্থ রায়ের কাজের দায় 


ৰাজ্য কংখ্রেগ দেবে না 


''- '€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


শদজ্লীর কর্তৃপক্ষকে - জানিয়ে 
দিয়েছেন যে,'তারা শ্রীরায়ের: সঙ্গে 
কোনক্রমে 'মিলোমশে. কাজ করতে 
রাজী নন। রাষ্টরপ্পাত শাসনে 
' প্ািশী জলম অত্যাচার প্রভাত 
যাই ঘটুক তার দাঁয়ত্ব রাম্টরপাত 
চাপানো যেত এবং “নর্বাচনের :সময় 


বলা যেত রাম্ট্পীত শাসনকালে ' 


যা কিছ; ঘটেছে তার জন্য কংগ্রেস 
দায়" নয়। ‘কিন্তু সিদ্ধার্থ শগ্কর রায় 
মহাকরণে বসে রাজ্য প্রশাসনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি শাস- 


চলিতে 'বাধযাদেধ!. 


, ব্ণই চিন্রব্ধ করে না, লোকের 


আলোচনার অধ্যায়গলো আমাদের 


| দম্পাদক_হারেন বস? 
লম্পাদক কতক মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মাঁচজক ক্কোয়া॥ কাঁলকাভা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, 


নের উপর দোষ ' চাপাবার পথ বন্ধ 
করে 'দিয়েছেন। এখন থেকে 
শ্রীসম্ধার্থশক্কর রায় দণ্তরাবহীন 
মন্ত্রী রূপে পাশ্চমবঙ্গে যা কর- 
বেন, তিনি চলে গেলেও তার সমস্ত 
কাজের দায়িত্ব কংগ্রেস সংগঠনের 
উপর বর্তাবে। পাশ্চমবঞ্গের বর্ত- 
মান রাম্ট্রপাতি শাসনকে কেউ 'রাষ্টর- 
হাতা রে যা ডানে ফট 
সের শাসন। 
তাই বিজয় ' সহ নাহার 
গোষ্ঠীর বন্তব্য ' হল কংগ্রেসকে 
বর্তমান শাসন পাঁরচালনা থেকে 
দূরে রাখতে 'হবে। দিজ্লী যেমন 
তাদের কথা শোনে. নি: তেমান 


ভাঁড়ের মধ্যে মিশে যায়, তাদের 
অল্তললীন মানীসকতার অংশীদার 
হয়ে কম্মনিকেশনের এক নতুন 
মানা তৈরী করে বাংলাদেশ সম- 


আর আছে উৎকট প্রতাকবাহল্য 


নল এবং ছবির শেষে রন্তে-রাষ্গা পদ্মার 


চিন্রুকজ্পের সংযোজনে শৈল্পিক 
সংযমের সাঁননাদ বিসর্জন । ছাঁবর 
শেষে সত্যই ভয়ে শিউরে উঠতে 
হয়। এখানে কোথায় খাঁত্বক ঘটক ? 
এতো  “অযান্নিক” “কোমল- 
গান্ধার” অম্টার প্রেতছায়া! 


১ 


দ্যা 


তাদেরও দরকার নেই 'দিজ্লীর 
প্রীতানধির সঙ্গে. সহযোগিতার 
এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিজয় 
সিংহ নাহার ও অন্যান্যরা গণ- 
তান্রনিক কোয়াজিশন সরকার ভেঙ্গে 
দেবার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 
সিদ্ধার্থশগ্কর রায় ও তার অন্দু- 
গামী ছাত্র ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা 
চাপ সৃষ্টি করেই সরকারের পতন 
ঘটান। তারপর যখন 'দিজ্জী থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন কেন্দ্রীয় 
মল্মী নিয়োগের প্রশ্ন ওঠে তখন 


শবজয় সিংহ নাহার বলোছলেন ' 


কখনই যেন সিদ্ধার্থ রায় ও দেবী 
চাটুজ্যের 'মত কাউকে নিয়োগ করা 
না হয়। নাহার বলেছিলেন কে সি 
পন্থ বাব সি শুক্লা কাউকে 
নিয়োগ করা হোক। পাশ্চম বাংলার 
কাউকে নিয়োগ করলে শাসন 
ব্যবস্থার সব দায়ভাগ রাজ্য কংগ্রে- 
সের ওপর পড়বে । তাতে ভাবষ্যতে 
নির্বাচনে বহু অ্সণাবধার সম্ম- 
খাঁন হতে হবে। কিন্তু শ্রীমতী 
গান্ধী সেই কথা শোনেন নি, 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও সেই যান্ত 
মানেন নি। 

গ্রীনাহার এখন কংগ্রেস সংগ্র- 


' ঠন নিয়ে খুব ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন 


আর সকলকে বলে দিচ্ছেন, ও- 
ঘাটে কেউ জল আনতে যেয়ো না, 
গেলে বিপদ হবে। সিদ্ধার্থ রায় 
কয়েকজন কংগ্রেস নেতা যারা প্রান্তন 
মন্দ বা বর্তমান এম পি তাদের 
নিয়ে একটি সেল গঠন করতে 


সকলে ঠাণ্ডা মেরে গেছেন। "বিনয় 
বন্দ্যোপাধ্যায় দেড় পাতার এক পুত্র 
িখে বলেছেন, তাঁন খবরের 
কাগজকে কিছু বলেন নি আর 
বিজয়দাকে কিছু বলা সে তো 
স্বপ্নেরও বাইরে । আরো দুই এক- 


1071৭, Price 30 P. 


চলচিৰে বাঠীয় গরদার 
কমিটি গঠণে নাতিহীনতা 


=~ - 4 দপপের- সংবাদদাতা.) 


প্রদান ' সম্পর্কে নানান কৌতহলো- 
দ্দীপক কথা মাঝে মাঝে শোনা 
ষায়। যখন বাভল্ব পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয় তখন এবং তৎ- 
পূর্বেও ৷ অনেকের হয়ত জানা 
নেই যে সরকারী বিধান অনুসারে 
মর্যাদা নিদ্ধণারণের যে ' কামাট 
নিয়োগ করা হয় বছরের পর বছর 


অনেকেরই হয়ত বা আঁধকাংশেরই 
চলচ্চিত্র শিজ্পবোধের কোন পূর্ব 
পাঁরচয় সাধারণের কাছে অজ্ঞাত" 
এই সম্পকে পন্পান্নকায় বহুবার 
লেখালোঁখ হয়েছে! অবস্থার বিশেষ 
পাঁরবর্তন হয় নি। সরকার সম্ভ- 
বতঃ নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের 
মাধ্যমেই এখনও পর্যন্ত প্রাতবার 
মর্যাদা কাঁমাট গঠন করতে, ইচ্ছ্ক। 
আবার দেখা যায় ষে এক বা একা- 
খিক ব্যাস্ত বারে বারে পনানর্বা- 
চিতও হচ্ছেন। জাতীয় কাঁমাঁটর 
চইতে রাজ্য কাঁমাটগ্লির 'নর্ব 
চনে আঁধকতর গোলমাল লক্ষ্য করা 
গেছে। 

এবারকার পাশ্চমবঞ্গ রাজ্য 
কাঁমাটতে এমন এক ব্যান্তকে নেওয়া 
হয়েছে কাঁহিনীকার বলে প্রাতিষো- 
গিতার অন্তর্ভুন্ত এক ছাঁবতে যাঁর 
নাম আছে। সাংবাদিক এবং সাহ- 


'ত্যক রূপে এর যথেষ্ট খ্যাত 


আছে। আমাদের প্রশ্ন একে কাঁম- 


টিতে নির্বাচন করাটা ক আইনা- 


নুগ এবং তা বাদ হয়েও থাকে 
তাহলে তা কি নশীত 'বগাহ্ত 
নয়। শোনা যাচ্ছে যে স্থানীয় কর্তৃ- 


ভুন্ত কোন ছবির : স্গে কোনভাবে 


জাঁড়ত কাউকে যে কাঁমাঁটতে নেওয়া 
চলে না তা নয় তবে ওঁ ছবি 
সম্পর্কে কমিটিতে যখন আলো- 
চনা চলতে থাকবে তখন তান 
অন:পাঁস্থিত থাকলেই হবে অথবা 
উপস্থিত থাকলেও তাঁর নীরবতাই 
কাম্য। কয়েক বছর আগে বাংলার 
এক প্রাতিষ্ঠাবান চলচ্চিন সমালো- 
চকের এই কাঁ্মাটতে নির্বাচন 
সম্পর্কে একটি প্রভাবশালী বাংলা 
সাপ্তাহক পাত্রকা বেশ কিরূপ 
মন্তব্য করেছিলেন। কারণ সমা- 
লোচক মহাশয়ের কন্যা এমন একটি 
ছাঁবতে আভনয় করোছলেন প্রীত- 
যোগিতার তালিকায় যার নাম 
ছিল। আমরা তখন পীন্রকাটর 
বন্তব্যের মধ্যে কোন গরাঁমল খুজে 
পাইনি। 'সেই বন্তব্যের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ একমত হয়েই আমরা 
প্রশ্ন করছি যে এবারের মর্যাদা 
কমিটির নির্বাচনে এই গোলমালের 


| 


জন্য'দায়ী কে? এখান থেকেই তো ও 


কাঁমাটর সম্ভাব্য সদস্যদের তাঁলকা 
কেন্দ্রে প্রোরত হয়। তাহলে কেন্দ্র 
না এখানকার সধাশ্লষ্ট আঁধ- 
কর্তাকে দায়া করব? 

আর এটা আশা করা কি 
অন্যায় হবে যে আমাদের সাংবা- 
দিক সাহিত্যিক বন্ধ; অন্ততঃ 
নীতিগত প্রশ্নে এই কাঁমাঁটতে 
আর অংশ গ্রহণ করতে তাঁর অসা- 
মর্থয জানাবেন। আমরা তাহলে 
তাঁকে দুহাত তুলে আঁভনন্দন 
জানাব। অবশ্যই আমাদের ধারণা 
সম্পূর্ণ ব্যাপারটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 


জন যারা অন;রূপ দুই একটা গরম পক্ষ নাক আইনের এই ব্যাখ্যা তাঁর গোচরে আনেন নি। 


কথা বসেছিলেন তারাও একই 
ভাবে এখন লঙ্জাবতাঁ লতা হয়ে 
গেছেন। 

শ্ুধ্‌ তাই নয়, বিজয় সিংহ 
নাহার ও তার. দলবল যতন 
মন্ত্রী ছিলেন ততাঁদন তাদের রাজ্য 
কংগ্রেসের সভা ডাকার: কথা মনে || 
পড়ে নি। সরকারের নীতি নির্ধা- 
রণের ব্যাপারেও কোন দিন একটা 
সভা হয় নি। এমন কি মল্মীরা 


দিচ্ছেন যে প্রাতযোগতার অন্ত- 


উল ie চীন £ 1 ও রূটনা” 


IEG 


উড সংকলন 


পূর্ব দিস 


॥ ২০শে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সংকলনের বিশেষ আকর্ষণ ॥ 


বীরভূমে নকসাল আন্দোলনের নতুন অভ্যুথান 
পূর্ববঙ্গের আন্দোলন ও চীনের বক্তব্য 
পাকিস্তানকে মাফিন অন্তর সাহায্যের তাৎপর্য , 
চীন-প্রত্যাগ্ত দুজন মাকিন সাংবাদিকের বিবরণ 
২০১1এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট কলি-৭ থেকে 
১৮ই জুলাই থেকে বিলি হবে । 








কাঁজকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


এলিগ ও গ্রণামনের গাফিলতিতে বা গতক্ষ যোগাযোগে 


1মবনগে 


ত্রামের ও 


বাইটার্মে ঘ্বদলীয় সভায় মাধারণ তুর 


(| 





১৪শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা ৷৷ শক্রবার ২৩শে জুলাই ১১৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


বীরভূমে “শান্তি ফিরিয়ে আনা'র প্রচেষ্টা ব্যর্থ 





গুমের চরণে মিদিটাগী ৪. 


প্রধায়নের কর্তার বিবি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

বীরভূম জেলায় “শান্তি ফিরিয়ে 
আনার” সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
। হয়েছে। পুলিশ মালটারীর যৌথ 
' অভিযানের ফলে শব্ধ সাধারণ 
মান্মষের হয়রান বেড়েছে, ধরা 
পড়েছে কিছ; নিরপরাধ যুবক। 
সারা জেলায় আতঙ্ক ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। 

এই বার্থতার ফলে জেলার 
প্দালশও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে 
প্রচণ্ড তিন্ততার সৃষ্টি হয়েছে। 
জেলা শাসক প্রকাশ্যেই পীলশকে 
বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী কর- 
ছেন। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে 
মিলিটারী আঁফসাররাও একমত। 
এমনাক প্যীলশের উপর মাল- 
টারী এমন চটে গিয়েছে যে তারা 
বলছে যে এধরণের নিষ্ফল অভি- 


জে"র স্বার্থে প্ালশের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। 
জেলা শাসকের মতে গত এক 
বছর ধরে পুলিশ নকশালশী কার্য- 
কলাপ সম্পর্কে অবাহত থাকা 
সত্বেও কিছ করে '1ন। এই 
আভযোগও করা হয়েছে যে এই 
জেলার এস পিরা শান্তিনকে- 
তনের সাংস্কৃতিক অন্যুষ্ঠানগুলিতে 
নিয়ামত যোগদান করে সান্দরী 
তরুণীদের সং্গে রবীন্দ্র সাহিত্য, 
শিল্প নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া 
আর কিছুই করেন না। এবং কর্তা- 
দের এই অবহেলার সুযোগ নিয়ে 
থানা আফসাররা নিজ নিজ এলা- 
কায় নকশাল এবং সমাজাবরোধী- 
দের সঙ্গে আঁতাত করে নিয়ে 
স:খে সচ্ছন্দে বাস করেন। অবস্থা 
বর্তমানে এমন দাঁড়িয়েছে যে এই 
(শেষাংশ ২য় পদ্ঠায়) 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

সিদ্ধার্থ রায়ের উদ্যোগে সর্ব- 
দলীয় শান্তি সভায় একটি সাধা- 
রণ স্বর শোনা গেছে যে, পুলিশ 
ও প্রশাসনের একাংশের গাঁফ- 
লাতিতে ও কোন কোন ক্ষেত্র 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগে পশ্চিমবঙ্গের 
বহু অঞ্চলে শ্রাসর রাজত্ব চলছে, 
খুন জখম কমার কোন লক্ষণ নেই, 
দোষীরা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভয়ে 





ঘোরাফেরা করছে, আর নিরীহ 
সাধারণ মানষ প্দীলশের হাতে 
আর অন্যান্য ব্যাপারে প্রচণ্ড হয়- 
রানির মধ্যে পড়ছে। 

গত সপ্তাহের সর্বদলীয় সভায় 
আঠাশাট ছোট বড় রাজনোতিক দল 
হাজির ছিল। জনসংঘ থেকে সরু 
করে সি পি এম পর্যন্ত প্রায় 
সবদলই প্ালশ ও প্রশাসনের 
বিরদ্ধে কিছ; না কিছ বলেছে 
আর দাবী জানিয়েছে খোল নলচে 
না বদলালে অবস্থার উন্নাত হওয়া 
দদ্কর। 

এত সত্বেও কিন্তু সি পি আই 
নব-কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড রক 
তাদের সি পি এম বিরোধী 
ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে 


ভোলেন নি। এই দলের প্রাত- 
নাধরা তাঁদের পুরানো কথা বলে- 
ছেন যে, হিংসার ও খুনোখ্মানর 
রাজনীত 'সি পি এমই এই রাজ্যে 
প্রবর্তন করেছে। এখন অবশ্য 
নকশাল আর সমাজাবরোধীরা 
যদ এর স যোগ নেয় তার দায়িত্ব 
বর্তাবে সি পি এম-এর ওপর। 


এস ইউ সিও তার তথাকাঁথত 
তাত্বিক বন্তব্যে অটল থাকে। হিংসার 
রাজনীতর মোকাবিলা করা যায় 
কেবলমাত্র রাজনোৌতক দলগলে 
যদি নিজেদের একটি আচরণাঁবাঁধ 
ঠিক করে নেয়। অর্থাৎ আজকের 


খনোখ্ান মূলতঃ রাজনো'তিক দল- 
গুলির আন্তঃসংঘর্ষের পাঁরণাঁত 
( শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 


a 
না 


be 
5 ৬ সস 





বাঁরভূমের একটি গ্রামে ঘেরাও অভিযানের সময় পলিশ এ'র ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় 


য়াগান তাঙ| ও রেলের সম্পঠি টির 
কাজে লিগ এক বিৰাট চক্র 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

গত সপ্তাহে পশ্চিম বঙ্গ সর- 
কার, পলিশ, রেল এবং বিভন্ন 
বাণিজ্য প্রীতষ্ঠানের কর্তাদের 
একটি বৈঠক রাইটার্স 'বাঙ্ডং-এ 
হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ রায় সভা- 
পাতিত্ব করেন। 

রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
নানা তথ্য হাঁজর করা হল এই 
কথা প্রমাণ করার জন্য যে, ওয়াগন- 


ভাঙ্গা আর 'রলের সম্পত্তি চুরির 
ব্যাপারে একটি বিরাট চক্র কাজ 
করছে। এই চক্রে আছে '্রাজ- 
নৈতিক নেতা, সরকারী প্রশাসন 
আর পদালশের একাংশ এবং বড় 
বড় বাবসাদাররা। 

এই চক্র নানা জায়গায় পয়সা 
খরচ করছে ঘ্রাসের রাজত্ব কায়েম 
করার জন্য যাতে ওয়াগন ভাঙ্গার 
কাজ ননার্বঘে! চলে। যখন নানা 


জায়গায় হত্যা চলতে 
হত্যায় বিব্রত থাকার অজুহাত 
দেখায় পাঁলশ। আর রেলে চুরি 
বাড়ে প্দালশের চোখের সামনে । 

আরও দেখা গেছে যে, যারা 
মওবাদের নামে হত্যার রাজনশীতি 
চালায় তাদেরই একাংশ রেলে 
চণারর সথ্গে যুক্ত। পালিশ সমস্ত 
জানে, কিন্তু কিছুই করে না। 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


থাকে তখন 


সাংবাদিক রাখাল নাহার 
হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে 


(দপণের সংবাদদাতা) 


হাওড়ায় স্থানীয় তদন্তে 
জানা গেল যে, লাংবাঁদক রাখাল 
নাহা হ্যওড়ার জেলা ম্যাজন্ট্রেটেকে 
জানিয়োছলেন যে, তাঁকে হত্যার 
ভয় দেখান হচ্ছে, কারা এই ভয় 
দেখাচ্ছে তার কিছ ইত্গিতও 
তিনি দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মশায় 
যথারীতি এই খবর পুলিশকে 
জানান। কিন্তু দেখা গেল 'তিন- 
দন পরে রাখালবাবু ব্যাটরায় 
নিজ এলাকায় নিহত হয়েছেন। 

তদন্তে আরও জনা যাচ্ছে 


যে, রিপোর্টার হিসাবে গিনি 
পয'লশের বিভিন্ন স্তরে নানা 
যোগাযোগের কথা জানতেন। কি 
কিভাবে কংগ্রেসী নেতা বিজয়ানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় খন হয়েছেন, আর 
হালেই কি অবস্থায় আরেক 
কংগ্রেসী 7 শেঠ 
নিহত হলেন। 

রিপোর্টার হিসাবে উদ্যোগণ 
রাখাল নাহা প্দালিশের পক্ষে বিপ- 
স্জনক হয়ে উঠাঁছলেন। শেষে 
নিজের জীবন দিয়ে রাখালবাব্ 


তাঁর সাংবাদিক সততা রাখার চেষ্টা 
করেছেন। 
দর্পণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত। 


' দুই ৪ 


খুনীদের ঢেকে রাখতে চাইছে 


কংগ্রেস-লীগ  প্রতীক্রয়াশীল 
মান্্সভা ভেঙ্গে পড়ার মুখে 
অনেকগ্ীল অভাবনীয় কীর্ত 
স্থাঙ্গন করে গেছেন। তার মধ্যে 
একট হচ্ছে অজস্র চাকুরী পেটোয়া 
স্বজনদের মধ্যে বিতরণ! রম্ট্রপাঁতির 
শাসন প্রবর্তনের ঘোষণা রাইটার্স 
বাল্ভংএ এসে পেশছাল' দুপুর 
পৌঁণে বারোটা নগাদ। অজয় 
মুখ্ুজ্যে এবং বিজয় নাহার মশাই 
রাইটার্স ছাড়লেন বেলা তনটেয়, 
আর পাঁতি-মন্্রীরা তখনও লুট- 
পাটের বখরা বিতরণ শেষ করতে 
পারেন ন, তাঁরা প্রায় সবাই সন্ধ্যে 
ছটায় যখন ঘরের আলো নিয়ে 
দেওয়া হল তখন মল্রীব কামরা 
ছেড়ে আনচ্ছুক ভাবে চলে যেতে 
বাধ্য হলেন। এ প্রসঙ্গে অনেকেরই 
ডঃ নলনাক্ষ সান্যালের কথা মনে 
পড়বে! ভদ্রলোক মল্লিসভা খারিজ 
হবার পরের দিনও আঁফসে এসে 
কাগজপন্র ঘাঁটাছলেন। এরা শুধু 
কয়েক ঘন্টা মান্র বেশী “জনসেবা” 


করতে চেয়োছলেন। 
কিন্তু এই বিসদৃশ বেহায়া- 
পনার কারণ ছিল। একজন তো 


খুলেই বলে ফেললেন যে হঠাৎ 
মান্মিসভা চলে গেল, গুছোবার 
সময় তো পাওয়া যায় নি, অন্ততঃ 
যে ছেলেগ্নলকে চাকরী করে দেব 
বলে ইলেকশনে খাটিয়োছ; তারা 
তো এবার মাথার চাঁদ খুলে নেবে। 

তাড়া খেয়ে, ভীত তস্কর যে 
ভাবে অপহৃত 'জানষ ছাঁড়য়ে 
ছিটিয়ে দৌড়ে পালায়, এদের 
অবস্থা অনেকটা সেরকম হয়ে 
দাঁড়য়োছিল। খাদ্য দপ্তর আর 
উদ্বাস্তু দপ্তরের মল্লীদের পকেটে 
পকেটে চাকরীর এ্যাপয়েল্টমেন্ট 
লেটরের গোছা, নাম প্রসাদ- 
প্রার্থীরা বাঁসয়ে নিচ্ছে। কেউ 
এমন নাম বসিয়েছে ধিনি পর- 
লোকবাস'ঁ, কেউ বাষাঁট্র বছরের 
বৃদ্ধ, কোন ভাগ্যবান এই চাকুরীর 
হাঁরর লুটে গোটা চারেক চাকরা 
একাই বাগিয়ে নিয়েছেন। ফলে 
উদ্বাস্তু দপ্তরে সাড়ে তেরো হাজার 
অস্থায়ী দিন মজুরের জন্য মন্ত্রী 
এবং কংগ্রেস-লীগ “করাপশনে”র 
এম এল এরা ষোল হাজার নিয়োগ- 
পত্র বালি করেছেন। 

যে সৌভাগ্যবানেরা এই তথা- 
কাঁথত নিয়োগপত্র পেলেন, তাঁরা 


বাধ্য হচ্ছেন ষে তাঁর দপ্তর চাকু- 
রীর প্যানেল তৈরী করছেন। এতে 
যাঁরা জেলা ম্যাঁজন্ট্েটদের উদ্যোগে 
স্বেচ্ছাসেবক 'হসেবে কাজ করে- 
ছেন, গত 'নর্বাচনে যারা অস্থাক্ী 
কর্মচার হিসেবে কাজ করেছিলেন, 
এবং সদ্য মৃত মাঁল্মসভার মন্ত্রীরা 


যাদের নিয়োগপত্র দিয়ে গিয়েছেন, 
এই তন ধরণের লোক নয় 
প্যানেন তৈরী হবে এবং প্যানেলে 
অন্তভুক্ত ব্যান্তদের মানানষায় এই 
অস্থায়ী চাকুরী দেওয়া হবে। 
অর্থাৎ যেসব ভুয়ো নিয়োগপত্র 
এই হতভাগ্যদের দেওয়া হয়োছিল 
তা প্রায় চোথা কাগজে পাঁরণত, 
হয়েছে। 

শুধু এই নয়, খাদ্যদপ্তরে 
চারশ কাজ খালি, সেখানে দরখাস্ত 
পড়েছে একলক্ষ। এর মধ্যে কংগ্রেস- 


সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা কি তুমুল 
কোলাহলই না শুর; করত? 
সম্প্রীত আবার গ্রামাণ্চলে 
ইন্দিরা গান্ধীর পাশ্চমবজ্গা মস- 
নদের নবানষ্ন্ত সবেদার সিদ্ধার্থ 
রায়ের নির্দেশে ফোঁজাঁ আঁভযান 
আরম্ভ হয়েছে। নির্বাচনের আগে 
ঠিক এমনি ধারায় শহরাগ্তল- 
গলতে তৎকালীন রাষ্ট্রপাতর সর- 
কার এমনি ভাবে দেশের মানুষের 
ওপর সি আর পি, প্ালশ, াঁল- 
টারী লেলিয়ে 'দিয়েছিল। এবার 





লীগ মাল্পসভার এম এল এ ও 


মল্লীদের সপারিশষ্যন্ত দরখাস্তের 
সংখ্যা পনেরো হাজার। বেকার 
ছেলেদের ঘৃণ্য বঞ্চনার এ যেন 
একটা করুণ ইতিহাস! 

এখানকার কোন সংবাদপত্র 
কংগ্রেসী ও তাদের 'মতাদের এই 
ঘণ্য বণনা, সরকারী চাকুরীর 
সমস্ত আইনকানুন ভঙ্গের, স্বজন 
পোষণের কাঁহনী সম্পর্কে কি 
একটা মন্তব্যও করেছে? 


একবার ভাবুন, যাঁদ যুস্তফ্ন্ট 
আমলে মার্কসবাদী কাঁমউনিস্টদের 
দপ্তরে এ রকম কোন কাণ্ড 
ঘটতো তাহলে এইসব রাক্ষিতা 


(বিশেষ প্রাতাঁনাধি) 

দশ নম্বর গণেশ চন্দ্র এভোনিউ- 
স্থিত সুধীর চা্যাটাজ এণ্ড 
কোম্পানীতে গত চার বছর ধরেই 
গণ্ডগোল চলছিল। কয়েকাঁদন 
আগে সেই অবস্থা চরমে ওঠে। 
অভিযোগে প্রকাশ, মাঁলকপক্ষ গত 
কয়েকদিন ধরেই প্রত্যক্ষ প্ররোচনা 
দিয়ে শ্রমক অশান্ততে ইন্ধন 
জাগিয়ে কোম্পানীতে এক অচলা- 
বস্থার সৃষ্টি করে। আঁতীরন্ত 
মুনাফার আশায় কর্মী ছাঁটাই ও 
ইচ্ছাকৃত লোকসান দেখিয়ে মালিক 
গোষ্ঠী কর্মচারী মহলে উত্তেজনার 
সৃষ্ট করে। তবে প্রথম থেকে 
সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়ন সতর্ক- 
তার সংগে ঘটনার মোকাবিলা 
শুরু করে। ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব 
ইউানয়ন অগ্রাহ্য করে এবং 
কোম্পানীর বিবিধ খাতে অহেতুক 
খরচের পাঁরমাণ কাঁময়ে সংস্থাকে 
সচল করার প্রস্তাব দেয়। এমন কি 
মালিক গোষ্ঠীর ছয় মাস কোনও- 
রকম দাবা দাওয়া পেশ না করার 
প্রস্তাবও হইডানয্ন সংস্থাকে 
'টিশকয়ে রাখার স্বার্থে মেনে নেয়, 
তবুও কোম্পানীর সাধারণ কর্ম 
গৃহাঁত গুশ্ডাবাহিনীর হাত থেকে 
রেহাই পায় 'নি। 


গ্রামের কৃষক ও গরীব মানুষের 
ওপর হামলা চলেছে, নকশাল 
ধরার অজুহাতে। 

মনে পড়ার কথা, পূর্ববঙ্গ 
ইয়াহয়া খানের সেনাবাহনী এবং 
তারো আগে দীক্ষণ ভিয়েতনামে 
নো গো দিয়েমের খনেরা ঠিক 
একই ধরণে কুম্বিং ও ঘেরাও অভি- 
যান চাঁলয়ে, জনগণের মনোবল 
ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করোছল। 

কিন্তু এতসব আঁভষান সত্বেও 
নাক আশান্‌র”প ফল পাওয়া 
যাচ্ছে না বলে সরকারী কর্তৃপক্ষ 
হজশ হয়ে পড়েছেন। এখন এই 
অভিযান হাওড়া, মোঁদনীপর, 
বাঁকুড়া ও বারভূমে চাঁলয়ে যাওয়া 


হচ্ছে। আমলারা কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন 
যে “ইনটোলজেন্স গ্যাপ? এতো 
বেশ যে আসল অপরাধীদের না 
কি খুজে পাওয়া ফাচ্ছে না। মনে 
হচ্ছে এ ইনটোলজেন্স গ্যাপ থাকবে 
কারণ যে বড় বড় আমলাদের কোন 
ইনটোলজেন্সই (বুদ্ধ) নেই তাদের 
শুন্যতার ফাঁক কোনাদন পুরণ হবে 
না। যুগান্তরের বীরভূম পাঁরদর্শন- 
রত সংবাদদাতা খলেই বলেছেন যে 
পুলিশ আঁফসাররা নিজেরাই এর 
সঙ্গে জাঁড়ত, তারুই অপরাধীদের 
সযত্রে রক্ষা করছে। সুতরাং অপ- 
রাধীরা যে বিরাট ফাঁক দিয়ে গলে 
বেরিয়ে যাচ্ছে, তার সবটাই সর- 
কারা “ব্াম্ধর ফাঁক”? 
{হিন্দুস্থান ষ্টাম্ডার্ডের স্টাফ 
রপোর্টারটি কিন্তু সোজাস্মাজ 
ছেন। তাঁর মতে (অথবা তাঁর ব- 
কলমে প্যালশ কর্তৃপক্ষের মতে) 
বর্ধমান জেলায় সি পি এম এবং 
সি পি আই (এম-এল) দুদলই 
সমান বিপজ্জনক! ‘এখন বুঝে 
দেখুন, কারা আঙ্লাদিপুরে শতা- 
ধিক ঘরবাড়ী জালিয়ে দিয়েছিল, 
নব কংগ্রেস গন্ডার দল ও তাদের 
সহায়ক পালিশ বাহনী নয় কি? 
বর্ধমান শহরে থানার সামনে প্রবীণ 
নেতা ?িবশংকর চৌধুরীকে গুলী 
করে কারা হত্যা করেছে? কালনার 
আঁবিসংবাদী' নেতা মহাদেব ব্যানা- 
জীকে কুপিয়ে কুপিয়ে কারা হত্যা 
করেছে। কালনা বা বর্ধমানের সাধা- 
রণ মানুষ তাদের চেনেন, পাঁলশ 
কর্তৃপক্ষও চেনেন 'কল্তু তাদের 
আড়াল করে রাখেন। সাংবাঁদক 


জা জার উর 
সুধীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী বন্ধ 
পুলিশের নিক্ষিয়তায় গুণ্ডাদের হামলা 


অভিযোগে আরও প্রকাশ, উপ- 
রোল্ত চান্তপত্র মালিরুপক্ষ শেষ 
মুহূর্তে সই করতে অগ্রাহ্য করেন। 
এবং তার পরদিন অর্থাৎ উনাত্শে 
জুন অফিসের একজন 'ডিরেন্টর 
শ্রীমৃত্যু্জয় চট্টোপাধ্যায়, ইউনিয়- 
নের সহ-সভাপাত শ্রীহারিদাস 
চক্রবর্তী মারফৎ অফিসের বেতনের 


ইউনিয়ন ঘটনার দিন থেকেই 
অন্যান্য কাগজপত্র সাঁরয়ে নেওয়ার 
আশঙ্কায় রাঘ্িতে আঁফসে স্বেচ্ছা- 
সেবক 'নয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। 

এর পরেই ঘটে প্যাীলশী নীক্ক- 
ক্নতায় গুণ্ডাদের বেপরোয়া হামলা! 
তাঁরশে জুন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগা- 
রোটার সময়ে চাল্পশ পণ্চাশ জন 
গণ্ডা অফিসে পাহারারত স্বেচ্ছা- 
সেবকদের বেদম প্রহার করে। এদের 
মধ্যে এখনও কয়েকজন অসুস্থ অব- 
স্থায় রয়েছেন। প্রকাশ, গ্ডাদের 
আঁফস তছনছ ও কর্মচারী পেটা- 


নোর সময়ে ধারে কাছেই আঁফসের 
জনৈক ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন। 
সমাজ বিরোধীদের কাজকর্ম শেষ 
হবার পর ক্লোজার নোটিশ লাগিয়ে 
আগন্তুকের দল চলে যাঁয়। আশ্চ- 


ওয়াগন্ভালা 

(প্রথম পহ্ঠার গর ) 
আর ব্যবসাদাররা খুনীদের মাস- 
কাবার মাইনে দেয়। 

রেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে, মাই- 
লের পর মাইল তামার তার চুর 
হচ্ছে। সঙ্গে সঞ্গে চাটার করা 
তার কলিকাতা ও আশেপাশের 
অন্যান্য জায়গায় ছোট বড় কার- 
খানায় গাঁলয়ে ফেলা হয়। এক- 
মাইল রেলের তারের দাম সাড়ে 


- তিন হার্জার টাকা আর এর জন্য 


ব্যবসাদারের খরচ হয় আন্মানিক 
পঁচিশ টাকা। এই টাকা পায় যারা 
তার কাটে, পলিশ আর 'কছ: 
রেল কর্মচারীও। 

প:লশ সমস্ত ঘটনা যদ না 
জানে তবে পঢলশকে অত্যন্ত 
অদক্ষ বলতে হবে। তবে না 
জানার কোন কারণ নেই, সম- 
স্তই ত চোখের উপর ঘটছে! 
ওয়ান থেকে মূল্যবান সম্পত্তি 
বেরিয়ে যাচ্ছে। কাদের হাতে 
গিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ছে তা 
প্মীলশের জানা। এই শেষ পর্যা- 
য়ের লোকেদের ধরতে না পারলে 
চার বন্ধ হবেনা, শান্তি ফিরবেনা। 


দর্পণ 1 শাক্রবার ২৩শে জুলাই ১৯৭৯ 


বজ্জাতির শিরোমাঁণ হন্দস্থান 
স্ট্যাপ্ডর্ডের এই সংবাদদূতাটি 
বলতে চেয়েছেন যে এরা সি পি 
এম নকশাল সংঘর্ষের ফলেই নিহত 
হয়েছেন। অথচ এই খ্যনগর্াীল যারা 
করেছে তারা যে নব কংগ্রেস, 
থনর ডায়েরী থেকেও তান তা 
জানতে পারতেন। প্রকৃত খুনীদের 
আড়াল করার বদমায়েসী প্রচেষ্টা 
ছাড়া এ আর কি হতে পারে? 
নব কংগ্রেসী নব-নায়ক 
পিদ্ধার্থশংকর রায়, এবং তার: 
পেটোয়া আমল'দের মনে রাখা দর- 
কার যে তাদের বিচারের দিনও 
আসতে বেশী দেরী নেই! যে 
অজয় মুখজ্যে বেইমানী করে য্্ত- 
ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিয়েছিল, 
পাশ্চমবঞ্গের মানুষ তাকে সদলে 
ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ 


করেছে। নব কংগ্রেসীদেরও পাঁশ্চম- 


বঙ্গবাসী ঘৃণাভরে আবর্জনা স্তৃপে 
ছ:ড়ে ফেলে দেবে, তাদের সব কি 
দুজ্কমের গুণ্ণাগার কড়ায় গন্ডায় 
শোধ দিতে তাদের বাধা করবে। 
আজ তারা বাংলাদেশের মানুষের 
যে রন্ত ঝরাচ্ছেন সারা বঞ্গোপসা- 
গরের লোনা জলেও তা ধুয়ে 
মুছে ষাবে না। কলকাতার মংবাদ- 
পরগ্লিকেও একথা সমাঁঝষে দেবার 
প্রয়োজন আছে, কারণ তারা হত্যা- 
কারী, বেইমানদের ঢেকে রাখার 
চূড়ান্ত বজ্জাতি চালিয়ে যচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার 
ব্যাপারে সাতষাঁট্র সাল থেকে যারা 
কারণে অকারণে কুম্ভীরাশ্র; বর্ষণ 
করে এসেছে, সেই রাঁক্ষতা সংবাদ- - 
পন্রগ্ণীল এখন নীরব কেন? 


ঘের বিষয়, সামান্য দূরত্বে বৌবা- 
জার পুলিশ থানা থাকা সন্থেও ঘট- 
নার সময়ে ও পরে প্যীলশ কোন 
সন্রিয় ব্যবস্থা নেয় 'ন। 


বাঁরভূমে 

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
থানা অফিসাররা আর কোন 'নর্দে- 
শই মানতে রাজী নন। অনেক 
সময় দেখা গিয়েছে যে এরা নিজে- 
রাই ঝামেলা এড়াবার জন্য বন্দুক 
পিস্তল ইত্যাঁদ নকশালীদের 
হাতে তুলে 'দয়েছেন। দীর্ঘাদন 
ধরে গ্রামাণ্চল থেকে কোন খবরই ১ 
সউড়তে জেলা হেড কোয়া- 
টার্সে এসে না পেশছানোর ফলে 
সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট “ইনটে- 
'লিজেন্স গ্যাপ” 

1কছদদিন হল সরকারের চাপে 
পড়ে পীলশ কিছ? কিছ? তল্লাসী 
চালাতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু সেগুলি 
নেহাতই গাঁ-ছাড়া ভাবে। দিনের 
পর দন একই গ্রামে যাচ্ছে, একই 
বাড়ীতে অল্পবয়স্ক ছেলেদের 
সম্পর্কে খোঁজ করছে, একই উত্তর 
পাচ্ছে, ফিরে আসছে। রামপুর 


জবর এসে গেছে?” 


দর্পণ ॥ শক্রবার ২৩শে জুলাই ১৯৭১. 


* বীরডুমে লকশালী আন্দোলনের বিগো্ট 


বীরভূমে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে 
সি পি এম এল নেতৃত্বে ঘাঁট 
এলাকা গড়ে উঠছে। গরীব চাষী 
মধ্য চাষী এবং এমনাক মধ্যবিত্তের 
সহায়তায় নকশালী আন্দোলন 
সঠিক শ্রেণী সংগ্রামের পথে পাঁর- 
চালত হচ্ছে বলে অনেকে মনে 
করছেন। 

একথা ঠিকই যে গ্রামাঞ্চলের 
দিকে কোনও কোনও স্থলে এম 
এল এর স্লোগান 'দয়ে কিছু 
জৌতদার শ্রেণীর ডাকাত. ডাকাত 
করে বেড়াঁচ্ছল। একথাও ঠিক যে 
এঁ ডাকাতির ফলে গ্রামাণ্চলে ধনী 
গৃহস্থের মধ্যে একটা আতঙ্ক 
সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সংবাদপ্র- 
গুলো এ খবর চেপে গিয়োছল যে 
এঁ ডাকাতির উপদ্ববের পাশাপাশি 
সি পিএম এল-এর এ্যাকশন 
স্কোয়াড এরকম বহু ডাকাতকে 


স'্দখোর ও  মহাজনদের ব্যবসায় 


বন্ধ করতে আদেশ "দয়ে, বড় সুদ- 
খোর ও মহাজনদের “আলাটমে- 


(জনৈক পর্যবেক্ষক ) 


টাম” আঁতিক্রম করার পরে খতম 
করা হয়োছল। 
{সি পি এম এল-এর বারভূম 


এলাকায় ছার পাঁরষদ বা কংগ্রেসী- 
দের সংগে এবং রামপুরহাট এলা- 
কায় সি পি এম নামধারী 'কছ: 
সুবিধাবাদী দদব্ত্তেদের সঙ্গে। 
দ্বিতাঁয় পর্যায়ে পার্ট শ্রৰেণীশন্ৰ 
খতমের সংগে সংগে রাজনোতিক 
প্রচার চালাতে থাকে, প্রাতাঁট খত- 
মের পরেই জনসাধারণকে খতমের 
রাজনৌতিক ও শ্রেণীগত তাৎপর্য 
বোঝাতে থাকে । এই দ্বিতীয় পর্যা- 
ক্লেই পার্টর সংগঠন গরীব কৃষক- 
দের মধ্যে, ভূমিহীন কৃষকদের 
মধ্যে, এমন 'ক গ্রামের কিছ; ছু 
বেকার অর্ধাশাক্ষত যুবকদের মধ্যে 
খুব ধারে ধীরে বৃদ্ধ পেতে থাকে, 
এমনীক শহরাণ্ডলেও অনুরূপভাবে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের 
মধ্যে মল্থরগাঁততে বৃদ্ধি পায় এবং 
বাভল্ন রাজনোৌতক দলের, এমনাক 
ছাত্র পাঁরষদের একাংশও ধারে ধারে 
পার্টির সমর্থন ও স্হষোঁগতায় 
এাঁগয়ে আসতে থাকে৷ 

দ্বতায় পর্যায়ে অর্থাৎ সংগ- 
ঠন বৃদ্ধির পর্যায়ে উত্ত মল্ধর- 
গতির কারণ হলো এই যে, রাজ- 


গুণ ও পুলিশের যৌথ আক্রমণকে 
পরিবহন কর্মীর! প্রতিরোধ করবেন 


, (দপপের সংবাদদাতা ) 

শোভাবাজার, মূর এভোনিউ, 
সরকার বাজার, আজাদগড়, ইডেন 
গার্ডেন ও কয়েকট অন্চলে যান- 
বাহন কর্মীদের উপর প্দীলশ ও 
সমাজাবরোধীদের জঘন্য হামলার 
' প্রাতবাদে ভারত সভা হলে কয়েক- 
দন আগে এক সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। এসব হামলাতে আহত কর্মী 
সংখ্যার সংগে নিহত পাঁরবহন 
কমশিদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। 
ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মীকে 
হয় .গুণ্ডাদের হাতে নয়ত প্ণীল- 
শের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। 
কিছুঁদন আগেও ইডেন গার্ডেনের 
কাছে বে-সরকারী বাসের জনৈক 
কর্মীকে পালশ গল করে মেরে 
ফেলে। বাস, ট্রাম ও ট্যাক্সির কর্মী- 
দেব কেউই এধরণের হাম” 
লার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন 
না। অথচ আজও -পযন্তি প্রকৃত 
আসামী গ্রেপ্তার তো দুরের কথা, 


সি 


পোষাতে হচ্ছে। 
আঁভযোগে প্রকাশ, গণতান্দ্রক 
আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত যানবাহন 


সংস্থার প্রায় দশো জন কর্মীকে 
এখনও পঃলিশী ঝামেলা পোহাতে 
হচ্ছে। কয়েকজন হাজতেও আটক 
রয়েছেন। তাই গ্দশ্ডাদের হামলা 
ও কর্মীদের উপর প্াীলশী িপী- 
ডনের বিরুদ্ধে সভায় রাজ্য সর- 
কারের কাছে দাবী জানান হয়, 
“বাসস্থান, বাসস্থান থেকে কর্ম 
স্থলে যাতায়াতের পথে এবং কর্ম 
স্থলে যানবাহন ?শজ্পের শ্রামক 
কর্মচারীদের জীবনের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে অবশ্যই 
করতে হবে। আর যাঁদ রাজ্য সর- 
কার সে ব্যবস্থা করতে না পারেন 
এবং শ্রামক কর্মচারীরা যাঁদ 
আক্রান্ত হন তার ফলে কলকাতা 
ও শিল্পাঞ্চলের চলাচলের সুষ্ঠু 
ব্যবস্থার দাঁয়ত্ব শ্রামক কর্মচারীরা 
গ্রহণ করবে না এবং অদজাঁনত 
পাঁরাস্থাতর পাঁরপূর্ণ দায়দাঁয়ত্ব 
রাজ্য সরকারের উপরই বর্তাবে 
শ্রামক কর্মচারীদের উপর নয়।» 
এর সঙ্গে যাত্রী সাধারণকেও এই 
গুরুত্বপূর্ণ পাঁরাস্থীত উপলব্ধি 
করে ; কমশিদের বে*চে থাকার 
আন্দোলনকে সমর্থন করতে আহবান 
জানানো হয়েছে। 


নৈঁতক- প্রচার ও এ্যাকশনগ্দলোর 
মধ্যে ফাঁক সৃষ্ট হয়ে অনেক জায়- 
গায় বিশেষ করে শহরাণলগনলোতে 
সত্যই নকশাল আতংকের সৃষ্ট 
হয়। উন্ত আতংকের ফলে ও রাজ- 


রূপ হয় না। 
এঁ অবস্থা ছিল এ বংসরেরই 
জান্,য়ারী ফেব্রুয়ারী অবাঁধ। শহ- 
রাণ্লে নকশাল আতংক বাড়তে 
থাকে সকল শ্রেণীর মধ্যে, এমনাক 
গরীব জনসাধারণের মধ্যেও ৷ গ্রামের 
দিকেও গোঁরলা এঞ্াকশন এবং 
গোরলা গণআন্দোলনের মধ্যে ফাঁক 
থেকে যাওয়ায় পার্টি তখনও গরীব 
জনসাধারণের প্রকৃত আস্থা বিশেষ 
অজন করতে পারে নি। 
কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে 
রাজনোতিক প্রচারের গুরুত্ব পার্ট 
বাঁড়য়ে দেয় এবং গ্রামাণ্চলে 
গোঁরলা এাকশনগনলোকে বিশ্লবী 
কৃষকদের দ্বারা সংগাঁঠত করতে 


সেখানে তাকে নিক্কীত 'দিয়ে লঘু 
শাস্ত দেওয়া হয়েছে। এ পর্ষায়ে 
গরীব চাষী এগিয়ে এসে গোঁরলা- 
ফোজে যোগ দিয়েছে, গ্রামাণলের 
বাভিন্ন স্তরের জনসাধারণ সাগ্রহে 
পার্টির বৈস্লাঁবক রাজনীতি বুঝতে 
চেয়েছে এবং ফলে সমর্থকের 
সংখ্যা হ্‌ হ: করে বেড়ে গেছে। 
ইলামবাজার, লাভপর প্রভূত ছোট 
বড় শহরে প্নর্টির গোরলা এ্যাক- 
শন রাইফেল ছাঁনয়ে নেওয়ার এবং 
আই বব খতমের মধ্য দিয়ে এবং 
শহরাণ্চলের স্মদখোর লম্পর্ট, দুহ্চ- 
রিত্র মাতাল মহাজন, কালোবাজারী 
ব্যবসায়ী খতমের মধ্য দিয়ে সাধা- 


যুবকদের এক অংশকে নিয়ে কিছ; 
স্বার্থান্বেষী ব্যান্ত বা গোম্ঠী নক- 
শালদের আন্দোলন সম্পর্কে 
বিভ্রান্তি সৃম্টর জন্য নকশাল 
স্লোগান 'দয়ে ডাকাতি, 1ছনতাই 
ও টাকা আদায় করতে আরম্ভ 
করল। পার্ট এর প্রাতিরোধে 
এাগয়ে আসে । 'সিউড়াী শহরে গত 
একমাসে এমন ডাকাত ও লদন্ঠন- 
কারীদের মধ্যে প্রায় জন আট দশ 
{সি পিএম এল-এর গোঁরলা 
পেয়েছে, পালের গোদাদের খতম 


করা হয়েছে, অন্যদের সৎ পথে না 
চললে খতমের সতকা্বাণী দিয়ে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক 
স্থানে জনসাধারণ ডাকাতদের 
দলের সকলকেই খতম করতে 
বলেছে, যেমন সরল গ্রামের পাশে 
বাঁধাগাড়ায় একদল ডাকাত লঠের 
মাল সমেত যখন গোঁরলা ফৌজের 
হাতে ধরা পড়ে, জনসাধারণ এদের 
সকলকেই খতম করতে বলোছল, 
পার্টর এযাকশন স্কোয়াড বলে 
যে, দুজন পালের গোদাকেই খতম 
করা ভাল, অন্যদের সাবধান করে 
দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ভালো । আলো- 
চনার পর এ প্রন্তাব সকলে মেনে 
নেয়। এ' প্রসঙ্গে স্কোয়াডের নেতা 
জনসাধারণকে বোঝায় যে এ রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাও ডাকাতদের হাতে, পাীলশ 
1মাঁলটারীকে দিয়ে এ রাষ্ট্র ডাকাতি 
করে, কল্তু সকল প্দালশ-মালি- 
টারীকেই খতম করে ফেলতে হবে 
এটা সঠিক নয়, কারণ ওরা তো 
পোষা গণ্ডা, মাংস খায় আর 
প্রভুর আদেশ পালন করে, কিন্তু 
ওরাও জাগতে পারে, বিশেষ করে 
বিস্দবী গণফৌজ যখন ওদের প্রভু- 
দের কোমর ভেঙ্গে দেবে। 

গত মে দিবস উপলক্ষে বীর- 


৪ ভন ॥ 


ভূমের সি পি এম এল ক্যাভারগণ 
গোটা জেলার এ যাবত কার্যাবলী 
আলোচনা সমালোচনা ও 'সদ্ধা- 
ল্তের প্রক্রিয়ায় ম্ন্তাণ্চলের গণ- 
ফৌজ গঠনের কাজ সরু করেন। 
গণফোঁজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যাপক বৈশ্লাবক গণচেতনা চাষী- 
দের স্বতঃস্ফূর্ত এযাকশনের 1দকে 
নিয়ে যাচ্ছিল বলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ফৌজ গঠনের কাজ ব্যাপক আকারে 
সুরু করা হয়। 

'অন্যাদকে পার্টও ক্রমশঃ 
প্ীলশ আই বির কাছে গোপন 
থেকেও জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্য 
হতে থাকে। অর্থাৎ কোনও অগুলে 
জনসাধারণ যাঁদও জানে পার্টির 
বিপ্লবী ক্যাডারদের, পুলিশ এ 
অগচলের “ইনফরমার” যোগাড় 
করতে পারে না, আর ইডীনফর্ম 
সহ পলিশ অণ্টলগুলোতে প্রবেশ 
করতেও সাহস করে না। ফলে এ 
সকল অগল, এলাকায় বা শহরে 
পার্টির ক্যাডারদের সংগে গরীব 


চাষা, সাধারণ মধ্যাবত্তের পরস্পর 

নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে এবং 

পূর্বেকার নকশাল আতংকের জায়- 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 





চটকল মালিকর৷ পে উঠছেন 
কিন্ত শঅমিকঘা (সই তিমিরে 


ন্বিন্কোত্ভ কান্না ্ীশ্রছ্ছে 


(দপপের সংবাদদাতা ) 

ওপার বাংলার যুদ্ধের সংযোগে 
এখানকার সুযোগসন্ধানী মহাজন, 
পাটের দালাল, চটকলের মালিকেরা 
পূর্ব পাকিস্তানের উৎকৃষ্ট কাঁচা 
পাট নামমাত্র মূল্যে এপারে নিয়ে 
আসছে। ফলে এখানকার চটকল- 
গুলোতে এক িফটের বদলে তিন 
শিফট কাজ করানো হচ্ছে। ছুটির 
দিনেও আঁতারন্ত পয়সা 'দয়ে 
কাজ করানো হচ্ছে। উৎপাদনের 
মান্নাও বহ্দগ্রদন বেড়েছে। এক- 
কথায় চটকল িজ্পপাঁতরা বশ্ব- 
বাজারের এখন আধপাঁত। আর 
মুনাফা স্বাধীনতা লাভের পর কখ- 
নই এত গগনচ্দম্বী হয় 'নি। অথচ 
আঁভিযোগ, চটকল কর্মীদের দাবী 
দাওয়ার সম্পর্কে মালকেরা এখনও 
'নাক্কয় ভূমিকায় রয়েছেন। 

উনসত্তর ও সত্তর সালে দুদ 
বার চটকলে এঁক্যবদ্ধ ধর্মঘটের 
ফলে দ:একাট দাবী আদায় করা 
সম্ভব হলেও কর্মীদের স্বার্থে 
অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ দাবী দাওয়ার 
এখনও কোন সমীমাংসা হয় ন! 
কর্তৃপক্ষের উপর কর্মীদের ঘন ঘন 
চাপ সৃষ্টি করার ফলে একট 
বেতন কাঁমাটও গঠিত হয়। কাঁরৎ- 
কর্মা সরকারের সেই কাঁমাঁট গঠন 
করতে চৌদ্দ মাস সময় লেগোঁছল। 
কামাটর ছ মাসের মধ্যে কাজ 
শেষ করার কথা। কিন্তু তা সম্ভব 
হয়নি। ফলে কর্মীদের বার্ধত 
হারে বেতন কাঠামো, স্থায়ণ 


শ্রীমকের সংখ্যা খীনর্ধারণ, বদল 
শ্রীমকদের কাজ না থাকার সময়ের 
ভাতা, গ্র্যাচ্যায়াটির হার পরিবর্তন, 
নাইট আযালাউন্স, বাংসারক ছুট, 
প্রাভলেজ িলভ প্রভৃতি অন্যান্য 
দাবীগলোর আজও পর্যন্ত কোন 
সুমীমাংসা হয়নি। 

এঁদকে মালক শ্রামক সরকার 
পক্ষের প্রতিনাধ নিয়ে গঠিত বেতন 
কামাটর কার্যকাল আরও ছ মাস 
বাড়ানো হয়েছে। কমিটি এর মধ্যে 
যাঁদ কোন প্রস্তাবে এঁক্ামত না 
হতে পারেন তবে বিষয়াট পুনরায় 
সরকারের কাছে পাঠানো হবে এবং 
তারপর সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে।' অর্থাৎ প্রস্তাব 
মাসের পর মাস পার হয়ে যাবে। 
এবং এতে মালিক পক্ষ শ্রীমকদের 
কম পয়সা 'দয়ে পাহাড় প্রমাণ 
মুনাফা ঘরে তুলতে পারবেন। 
নির্বাচনে শত কাজ থাকা সত্বেও 
শ্রামক প্রাতীনাধগণ কাঁমাটর 
সভায় উপস্থিত হয়ে দাবাদাওয়ার 
মীমাংসার জন্য নিয়ামত কাজ 
করেছেন অথচ সাঁলকপক্ষ ৷ কাভন্ন 
অজুহাতে কাঁমাটর সময় নষ্ট" করে 
চলেছেন তাই চটকল কর্মীরা 
কামাটর অসারতা বুঝতে পেরে 
ক্রমশই বীবক্ষত্থ হয়ে উঠছেন। 
এসময়ে সরকারের 'নর্ল'জ্জ উদা- 
ছেন না! ' ৮ শট 


পক মি I~ ৯১ কস 


মৃহাৰাধ্ের পতি কেন্দ্রীয় সৰকাৰে ক্ষগাতিৰ: 


রাজস্থানে হখাদিয়ার পতনের নেপথ্য 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 
মহারাষ্ট্র ছন্রপাঁত নকল শিবাজী 
যশোবন্ত রাও চ্যবনের খাসতালুক। 
মহারাষ্ট্র কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকা- 
রেরও আদাঁরণী কন্যা। বোম্বের 
কোটাঁপাঁত একচোঁটয়া ?শল্পপাতরা 
যাঁদের মধ্যমাণ টাটা, 'ঁবড়লা, 
গোয়েতকা, সরাভাই, 'কিলাচাঁদ প্রভূত 
কেন্দ্রীয় সরকারের আসল মািক। 
মহারাম্্  শিল্পারনের জন্যে 
পশ্চিমবঙ্গের মতো কখনো ভক্ষের 
বদাল নিয়ে দিল্লীর দ:য়ারে ধর্ণা 
দেয়ান,। দিল্লী সর্বদা প্রসারিত 
উদার হস্তে মহারাষ্ট্রের ভ্যানিটী 
ব্যাগ ভরে দিয়েছে, আরো বেশী 
দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে। কারণ 
মহারাষ্ট্র ধনকুবের মালিকদের 
আবাসস্থল। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সব- 
চেয়ে বেশী শিল্পসমনদ্ধ রাজ্য 
হিসেবে একদা ভারতবর্ষে আখ্যাত 
হলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপণ 
মুষ্টিভিক্ষা বার্ধক পাঁরকজ্পনা- 
বাবদ যেখানে দুশ কুঁড়ি কোটা 
টাকা, সেখানে মহারাষ্ট্রের জন্যে 
বরাদ্দ প্রায় নয়শো কোটী? 

বলা হত যে, পশ্চিমবঙ্গে 
শিক্পে অশান্তি ও আইন শৃঙ্খলা 
পারাস্থাতর জন্যে শিল্পে লগ্নী 
হবার উপযোগী আবহাওয়া নেই, 
তাই শিক্পপাঁতরা পশ্চিমবঙ্গ 
ছেড়ে মহারাম্টে চলে যাচ্ছেন। 
কথাটা যে, . অসত্য, - তা সম্প্রাত 
প্রকাশিত .; কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরের 
হিসাবে পারম্ফুট হয়ে উঠেছে। 
শিঙ্পে অশান্তির জন্যে কাজের 
দিন নষ্ট হবার যে হিসাব কেন্দ্রীয় 
শ্রমদপ্তর দিয়েছেন তাতে মহারাষ্টু 


আনার চেষ্টা দর্পণ করবে। আপা- 
ততঃ শ্ৰধ এহেন মহারাষ্ট্র 
রাজ্যের সম্পর্কে ছটা আলোক- 
পাত করেই তাকে ক্ষান্ত হতে হবে। 
মহারাস্ট্রের আর্ক পাঁরচালনার 
ব্যাপারে একটা খ্যাতির প্রচার ছিল, 
তাও রাজ বিলানপ্রায়। মহারা- 
স্টের কংগ্রেসী (এখন ন্ব-কংগ্লেসী) 
লুটপাটের ফলে রাজ্য সরকারের 


রিজার্ভ ব্যা্কের কাছে এবছর « 


তারও 


ওভারদ্রাফট খণের পাঁরমাণ প'য়- 





তাল্লপশ কোটী টাকা। এছাড়া 
রাজ্য সরকারের সাঁকউাঁরটণ বাবদ 
দায় শকেোটী টাকা! এবছর 


জন মাসের শেষের 'দকে কো- 
অপারেটিভ ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা- 
গুলির কাজে রাজ্য সরকারের 
অন দায়ী লগ্নী ও সহদের পরিমাণ 
একশত কেটি টাকারও বেশন। 
অর্থনৌতক পর্যবেক্ষক মহল বল- 


ছেন, মন্ত্রীরা অন্যরকম বোঝাতে 
চাইলেও, একথা আজ গোপন করা 
যাবে না যে মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকা- 
রের আর্ক অবস্থা আঁত শোচ- 
নীয়! সরকারী ধণ যাতে দিতে না 
হয়, সেই মতলবে মহারাষ্ট্রের ধনী 
কৃষক জমির মালিকেরা (যারা 
এখন মুখ্যতঃ নব কংগ্রেসী) রাজ্য 





দর্প 


করতে বাধ্য করেছে। যাঁদও কোন 
ফসলহাঁনির লক্ষণ 'এ জেলাগ্দালিতে 
দেখা যায় ?ীন, তব্দ মহারাষ্ট্র সর- 
কার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দু 
কোটী স্বল্পমেয়াদদ অগ্রিম তিন 


কোটী" টাকা তাকাঁভ খণ এবং 


উানশশ একাত্তর সালের ডিসেম্বর 
পর্যন্ত রাব শস্যের দরুণ পোনে 
পাঁচ কোটা টাকা-হাতিয়ে 'নিয়েছে। 

এই রাজ্যে -সরকারী কংগ্রেস 


নেতাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য আয়ের 
নানা পথ খোলা। নব কংগ্রেসী 
জনৈক নেতা, কয়েকটী কো-অপারে- 
টিভের পদাঁধকারী শ্রীশংকররাও 
তামানে পত্রের বিবাহভোজে এক- 
লক্ষ লোককে নেমন্তন্ন করে খাই- 
য়েছেন, রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা 
আঁতাঁথ আপ্যায়নে নিষুস্ত ছিলেন 
এবং স্বয়ং ছন্নপাঁত চ্যবন 'বিবাহ- 
বাসরে উপস্থিত থেকে এর শোভা 
বর্ধন করোছলেনা কিন্তু মহা- 
'রষ্ট্রের সাধারণ সৎ লোকের মনে 
প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ মানুষকে ভোজে 
আপ্যাঁয়ত করার আর্ক সংগাঁত 
এই ভদ্রলোকের কোখেকে এল? 
প্রশ্নটা নূতন নয়, উত্তরও পুরনো 
সেই একই। 

উত্তরটা এবার খানিকটা অভাব- 
নীয় ভাবে এসেছে। বোম্বে শহর 
সাগরতশরে, সান্তাব্ুজ 'বমান 
ঘাঁটী আন্তর্জাতিক 'বিমানপথে 
অবাস্থত। এখানে কেরল ও মাদ্রা- 
জের মতই চোরাই চালানদারদের 
ঘাঁটী। দেশ বিদেশের স্মাগলাররা 
এসহরে ঘাঁটী স্থাপন করেছে। এর 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থা মহারাষ্ট্রের জনৈক 
নব-কংগ্রেসী মন্ত্রীর গ্রামের বাড়ীতে 
নগদ উদ্ধার করেছে দুকোটী 
উনআঁশ লক্ষ টাকা। বোম্বের কোন 
কোন পািকায় এর "ববরণ প্রকা- 
শিত হয়েছে। অবশ্য মুখ্মল্্ী 
একটা মৌখিক প্রাতবাদ করেছেন, 
কিন্তু সি বি আই কিংবা কেন্দ্রীয় 


দুল সংবাদ 


গ্রেসী গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের সহায়তায় 


আউসগ্রাম থানায় ব্যাপক পুলিশী সন্তাপ 
৮8 (বিশেষ প্াতানাষি) 


প্রথম স্থান আঁধকার করে রয়েছে। . 


কি. কৃত্রিম..উপ্ায়ে. কেন্দ্রীয়, সরকার 
জাত'য়.--আ্ন্থ ক: ও' 'শুক্ক নীতি 
প্রয়োগ্‌, কুরে সবাভাবিরু, শিল্পসংগঠ- 


ভাবে..কেন্দু* সরকারের 'প্রভাব- 
শালা লা, ও চোন , সত্তরের 
আমলারা অস্বাভাবক আগ্রহের 
সঙ্গে মহারাষ্ট্রে িলপস্থাপনেচ্ছ 
কোম্পানীগ্যালির সাহায্যে এগিয়ে 
এসেছেন অথচ পূর্বাঞুল বিশেষ- 
করে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প লাইসেন্স 
মঞ্জুরী করতেন শত ১'রাধার সৃষ্টি 
বিশদভাবে পাঠকদের গোচরে 


' তল্লাসীর 


বেশ কিছু দিন ধরে কংগ্রেসী 
গুন্ডা ও' সমাজ বিরোধাদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতা ও ' পক্ঠপোষকতায় 


, এই এলাকায় ব্যাপক পলিশ 


জের ছেলেদের রাস রুম থেকে 
গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং মারাপিট 
করা হচ্ছে।' তল্লাসীর নামে ঘরে 


ঘরে ' প্রবেশ করে স্তলী পনরুষ 
নার্বশেষে অত্যাচার চালানো হচ্ছে 
এবং সন্মাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই 
'সন্লাস এমন পর্যায়ে গেছে যে 


স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীর উর্পাস্থাত 
অত্যন্ত সামান্য, সাধারণ মানুষ 
তাদের প্রয়োজনে বাইরে যেতে 
সাহস করছেন না, এমন কি হাট 
বাজারও বন্ধ হতে চলেছে।+ এক- 
দিকে পালশ যেমন সন্দ্রাস সৃষ্টি 
করে সন্মস্ত মানুষের বাড়ীগণীল 
নামে 'নত্য ব্যবহার্য 
জানষ থেকে আরম্ভ করে ঢাকা- 
পয়সা লুট করে শনয়ে যাচ্ছে, অপর- 
দিকে তেমান কংগ্রেসী গুণ্ডা 
সমাজ বিরোধী ওয়াগন ব্রেকারদের 
প্দীলশের সঙ্গে মাসোহারা চদান্তর 
মাধ্যমে অবাধে ছিনতাই ও রাহা- 
জান চালিয়ে যাওয়ায় সাহায্য 
করা হচ্ছে। 


গত সাতই জুলাই তারিখ রাহে 
কংগ্রেসী গ্দন্ডা ও সমাজ 'বরোধ'!- 
দের প্ররোচনাস্ন পলিশ এই এলা- 
কায় বাড়ী বাড়ী তল্লাসী চালায়। 
স্থানীয় কলেজ ইউানয়নের সহ- 


"সভাপাঁত সহ বহু ছাত্রদের গ্রেপ্তার 


করা হয়। মাকর্সবাদ কাঁমউানস্ট 
পার্টর লোকাল কাঁমা্টর আঁফস 
ভেঙে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও 


কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছে। ' 


মোটর ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সংগ্‌- 
হত টাকা লুট হয়েছে। এ একই 
দিনে মার্কসবাদী কামিউনিস্ট 
পার্টির জেলা কাঁমাটর সদস্য মহ- 
কব জাহেদীর বাসস্থানে তল্লাসী 
চাঁজয়ে আইসক্রীম কারখানার টাকা 
লুট করা হয় এবং একজন কর্ম 
চারনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া 
হয়। 

এলাকার ছাত্র শিক্ষক কর্ম 
চারীরা এই "পুলিশী অত্যাচারের 
প্রধান শিকার হয়েছেন। ছাত্রদের 
পরণক্ষারত অবস্থায় রাস রুম থেকে 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েকদিন 
আগে গুসকরা স্কুলের কৌশিক 
দাস নামক একট ছাতকে পরাঁক্ষার 
হল থেকে তাড়া করে পলিশ 
পুকুরের জলে ফেলে প্রচণ্ড মারাঁপট 


করে এবং বিনা কারণে তাকে পি 
ভি এ্যাকটে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
স্কুল-কলেজের মেস-বোঁডিংগ্যালও 
এই পযীলশী তান্ডব থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না! প্রীতাঁদন রাত্রে পুলিশ 
মেসে ঢুকে ছাত্রদের মারাঁপট করছে 


দপণ ॥ শক্রবার ২৩শে জুলাই ১৯৭৯ 


সরকার এর কোন প্রাতবাদ করেন 
নি। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী .ভি পি নায়ক» 
মদ: হৃদরোগে আকাল্ত হয়ে শয্যা 
গ্রহণ করেছেন। এই হল কেন্দ্রীয় 
নব-কংগ্রেসী সরকারের আদাঁরণী_ 
কন্যা মহারাষ্ট্র রাজ্যের চলতি 
কাহনী। মহাপ্পান্ট্ে এর ফলে 
একটা রাজনৌতক পারবর্তন আস- 
বার সম্ভাবনা দেখা 'দিয়েছে। 

কিন্তু বাজস্থানে ইতিমধ্যেই 
রাজনৌতক পাঁরস্থাত এমনভাবে 
দুত পারবার্তত হয়েছে, যে সতেরো 
বছর মদখ্যমল্লী থাকার পর শ্রীমোহন 
লাল সুখাঁদিয়া পদত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়েছেন। অথচ ব্যাপারটা 
সংবাদ প্রকাশের কায়দায় এমন 
ভাবে দেখানো হয়েছে যাতে 
হয় যে শ্রীসুখাদয়া মা 
অরুচি আসায় সংগঠনের কাজে ক 
আত্মনিয়োগ করবার জন্যেই পদত্যাগ 
করেছেন। 

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়! 
রাজস্থানের কিছু কিছু শিল্প- 
পাঁতদের সহায়তায় রাজস্থান নব- 
কংগ্রেসী দলে একটা কায়েমী 
স্বাথে'র চক্র সৃষ্টি হয়েছে। উানশশ 
সতষটি সালের 'নর্বাচনে কংগ্রেস 
রাজস্থানে সংখ্যাধক্য লাভ করতে 
পারে নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 
ও রাজ্যপাজের সহায়তায় সর্ব 
বৃহৎ সংখ্যা কিন্তু সংখ্যালঘু দলের 
নেতা শ্রীস্খাঁদয়া মখামল্লণ নিযুতত 
হন (যা জ্যোতি বসদদের ক্ষেত্রে 
দেওয়া হয় নি) এবং কিছ? কিছু * 
দলছুট এম এল এ কিনে নিয়ে 
মান্সভা চালিয়ে যান। কিন্তু দল- 
ছুট ব্যন্তিরা তো আর শু হাতে 


"সমর্থন ‘জানাতে আসেন নি এবং 


নবকংগ্রেসী চীইয়েরাও শধ শ্ধ্‌ 
নিরামিষ জনকল্যাণে তো আর 
স্বজনপোষণ ও লুঠপাটের কাঁহ- 


এবং টাকাপয়সা ঘাঁড় ইত্যাদ ছানয়ে নীতে রাজস্থান রাজ্যের রাজ- 


নিচ্ছে। 'সাতই জুলাই তারিখে 
স্থনীয় একজন 1শিক্ষককেও 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার বাড়ীঘর 
তল্প'সীর নামে তছনছ করা হয়। 
কৃষক কর্মী ও গরীব কৃষকরাও এই 
নির্যাতন থেকে বাদ যাচ্ছেন |না। 
চাষের সময় গরীব কৃষকদের গ্রেপ্তার 


. করা হচ্ছে এবং গ্রামের বৃহৎ জামির 


মালিকদের সহায়তায় মূলতঃ সেই 
সব কৃষকদেরই গ্রেপ্তার করা 
হচ্ছে ঘারা উপরোক্ত বৃহৎ জাঁমর 
মালিকদের সরকারে ন্যস্ত হওয়া 
জাঁমগ্যাঁল লাইসেন্স নিয়ে চাষ 
আবাদ করছেন। গত এগারই 
জুলাই তারিখে পাঁলশ হবার 
গ্রামে ব্যাপক তল্লাসী চালিয়ে 
সন্প্রাস সৃষ্টি করে। আউশগ্রাম 
থানা কৃষক সাঁমাতর সম্পাদক মহ- 
বব আলম সহ অন্যান্য কৃষক 
কর্মীদের বাড়ী তল্লাসী করে 
বাড়ীতে কর্মীদের না পেয়ে গরু 
মাহষ এবং চাষের বলদগনীল থানায় 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ব্যাপক 
অত্যাচারের হাত থেকে 'শশু বৃদ্ধ 
মাহলারাও রেহাই পান নি। ভেদিয়া 
অণ্চলেও এই রকম হিংস্র খানা- 
তল্লাসী চালিয়ে কৃষক কর্মীদের 


বাড়ী তছনছ করা হয়েছে। 


পাওয়ার মত! 


নৈতিক আকাশ কলষিত হয়ে 
উঠে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত 
এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
রন্যতম মন্ত্রীর আত্মীয় শ্রীনাথচরাস 
বহু লক্ষ টাকা মূল্যের জল নজের 
জাঁমতে বিনামূল্যে আত্মসাতের 
অভিযোগ আসে। রাজস্থান উষর 
মরুভূমির দেশ, পানীয় জলের জন্যে 


'গাঁয়ের মেয়েরা ছ'সাতমাইল দূর 


থেকে জল আনতে বাধ্য হন। 
জমিতে জল পাওয়া সেখানে সোনা 
রাজস্থান কংগ্রেসের 
মুখপত্র “কগুগ্রেস (পাঁতকা” খোলা- 
খুলি ভাবে কায়েম স্বার্থে গদপী- 
যান মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সাঙ্গপাঞ্গ- 
দের কঠোর সমালোচনা করে। 
শোনা যায় এর পেছনে স্বয়ং প্রধান- 
মন্ত্রী কলকাঁঠ নাড়াছলেন। এবং 
যেভাবে সাত তাড়াহুড়া করে 
শ্রীস্দখাঁদয়া পদত্যাগ পন্ন গৃহীত 
হল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাটকীয় 
ভাবে জনাব বরকতউল্লা খানকে 
মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন, তাতে 
এটা যে রাজস্থানে কংগ্রেস কেচ্ছা 
গোপন করার একটা প্রয়াস তা মনে 
হওয়া খুবই দ্বাভাবিক। 











আত সম্প্রীতি, আবার সেই 
প্ররোনো সরকারী কায়দায় ভার- 
তের প্রাতরক্ষা সংক্রান্ত দরকারী 
খবর গোপন করা হয়েছে। বাংলা- 
দেশ সম্বন্ধে বৃহৎ শাল্তবর্গের 
দা খেলায় এবং ভারত 





গুঞ্জন উঠলে অভ্যাস মাফিক 
রুটিন জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রাতি- 
রক্ষার স্বার্থে গোপনীয়তা কি 
কেবল দেশের জনতাকে অজ্ঞ রাখ- 


বার. জন্যঃ ভারতের পাশ্চম 
সীমান্তে, বিশেষতঃ কাশ্মীরের 
সঙ্কটপ্রবণ : অঞ্চলে পাঁকদ্তানের 
এবং “আল ফাতা” নামধারী তথা- 
কঁথত ম্যান্তবাহিনীর ক্রিয়াকলা- 
পের পটভূমিকায় ভারতের প্রস্তুতি 
কতদূর এগিয়েছে? ৯৯৬৫-র 
মত হন্দস্তান পাকিস্তান অঘো- 
মিত যুদ্ধ বেধে গেলে, সে সম্পর্কে 
অরকারী নীতি কি হবে-_ (এক) 
প্র (দুই) এড়ান না গেলে, 












পনা, রণকৌশলগত আক্রমণ ব্যহ- 
রক্ষা তথা পাল্টা আক্রমণের পদ্ধাত 
সম্পর্কে নাক সমস্ত তথ্য ভার- 
তের সামারক গপপ্ত ও গোয়েন্দা 
বিভাগের করতলগত ! কিন্তু জন- 
স্বার্থে কিছুই *বলা চলেনা। অথচ 
সামরিক গপ্ততথ্য আহরণের কৃতিত্ব 


এত ভয়ানক: দক্ষ যে, কাশ্মীর 
থেকে ভারতীয় উড়োজাহাজ ভার-- 
তেরই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের 
প্রান্তন কর্মচারী উাঁড়য়ে নিয়ে গেল 
পাকিস্তানের খর্ব'দারতে, কিন্তু 
বিভাগীয় আঁধকর্তারা কিছুই আঁচ 
করতে পারলেন না। বস্ততঃ 
আন্তর বিভাগীয় অসহযোগ 
(ঠিক বলতে গেলে, গোলযোগ 
ও. ঝগড়া) এতদূর গাঁড়য়েছে যে, 
কামমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু 
দিন আগে কামমীরের ইনটোল- 
জেল্স বিভাগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
 ইনটোলিজেন্সের ক্রিয়া-সঙ্গাতি না 
থাকায় এ বিভাগকে কেন্দ্রের সঙ্গে 
এক করে দেবার আভাস দেন। 
তথাপি কেন্দ্র এ ধরণের একী- 
করণ যে চায়না তা পার্লামেন্টে 
মাননীয় সদস্য শ্রীগঙ্গাদেবের তোলা 
ঠাবের । রে বেশ বোঝা গেল। 
বিভাগেই আমাবদ্ধ নয়। 

















গ্োধনীয়তার অডুহাতে ত মোর বঠৱরোধ 


রমাপ্রসাদ মল্লিক $ 


বশ্বশান্তদের আহত এবং 
নিখুত ও নিপুণ তথ্য পৰ্যা- 
লোচনান্তে প্রকাশত সামারক 
“গুপ্ত তথ্যের” খবরে ভারতে অনে- 
কেই মাঝে মঝে চমকে যান; 
যেমন কিছঁদন আগে ভারতীয় 





সেনাবাহিনীর সংখ্যা, ডিভিশন 
অনুযায়ী গঠনপ্রণালী, অস্ন্রসঙ্জা, 
এবং আধূনিকতম শাস্ত্রের সর- 


বরাহ সংক্রান্ত অবস্থা ইত্যাঁদ 
বিষয়ে অনেক লুকোনো জিনিষ 
জানতে পেরে হৈচৈ উঠোঁছল। 
বহরে, শস্বসম্ভারের বাহারে না 
হক, ভারতের সেনাবাহিনী পৃথি- 
বীতে চতুর্থ--আমোরকা, সোঁভ- 
য়েত রাশিয়া এবং চীনের পরই 
নম্বর। অথচ একথা কবুল করতে 
গেলে ভারত সরকারের “গণ- 
তান্ত্রিক, গান্ধিপল্থী” শান্তিকাম- 
তার ছবি ম্লান হয়। এমাঁন আর 
এক নোৌতিকপণার প্রদর্শন মাঝে 
শোনা যায় যে, ভারত নাকি আণ- 
{বক অস্বের ধারে কাছে ঘেষ- 
বেনা। কিন্তু মাটি থেকে উৎক্ষপ্ত 
ট্যাঙ্ক ধ্বংসী (এবং সম্ভবতঃ, 
উড়োজাহাজ ধৰংসী ) যে রকেট 
ক্ষেপণাস্ত আজ ভারতে ব্যাপক হারে 
উৎপন্ন হচ্ছে, সেগঁলর অগ্রভাগে 
কি সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন আণাবক 
বিস্ফোরক জ্‌তে দেওয়া হয় না? 
প্রাতরক্ষা গবেষণার খাতে যে দ্রুত 
বাধ্য খরচ (বাৎসারক সাড়ে 


. এগার থেকে সাড়ে সতেরো কোট 


তার বৃহত্তম অংশই তো ব্যায়ত হয় 
উপরোন্ত ক্ষেপণঅস্পের রেঞ্জ এবং 
ধবংসী ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে। 
তব, বিদ্যাচরণ শুরাজ" (প্রাতিরক্ষা 
উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) স্বীকার 
করলেন যে, ভারতে উৎপন্ন এমনি 
রকেটের রেঞ্জ এখনও তিন কলো- 
মিটার মাত্র! 


গোপনীয়তার গ্নাগার ভারতের 
জনতাকেই শেষ পর্যন্ত কিভাবে 
দিতে হয়ে থাকে, তার চমকপ্রদ 
উদাহরণ ভারতীয় মহাসাগরে 
বিচরণশীল বৃহৎ শীস্তদ্বয়ের রণ- 
তরাগুলির ক্রিয়াকলাপ ও শান্ত- 
সমাবেশ সম্পর্কে সরকারী অজ্ঞতা। 
বিদেশী সাবমোরন আজ এই অণ্যলে 
স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরাই করছে তা নয় 
উন্নতমানের টেলি-কামউাঁনকেশন 
আমারক গ্ৃপ্ত চলাচলের সংবাদ 
যোগাড় করছে। ৯৯৬২ সালের 
উত্তরসীমান্ত সংঘর্ষের সময় এবং 
তারপরে সেনাবাহিনীর হাইকম্যা- 
শ্ডস্থত কিছু আফসার ও সাম- 
অধ্যক্ষ 





হয় 
চায়না ওয়ার স্মতব্য )। সাধারণতঃ 


চিহ্নত করা সকল “গোপন” 
সূচনা বিভাগীয় খড়কী-দরজা 


দিয়েই পাচার হয়ে থাকো। 





সংক্রান্ত প্রচুর গোপন তথ্য ফাঁস 
হয়ে যাবার ব্যাপার নিয়ে সেখানকার 
জনগণই কেবল উদ্বেল হয়নি, সারা 
পাঁথবীর প্রগাঁতকামী মানুষ এবং 
সত্যার্থী সাংবাদক, সম্পাদক, ও 


পেন্টাগনের সযক্রক্ষিত প্রচুর 
সামরিক মন্ত্রণা ও গোপন মতলব 


সেদেশের প্রখ্যাত পত্রিকা “নয 
ইয়র্ক টাইমস” ক্রমশঃ আকারে 
প্রকাশ করতে থাকলে রাম্ট্র- 





রক “গুপ্ত তথ্যে”র প্রকাশনা কথ | 


করা। 
আইনের লড়াই হয়ে গেল এবং 
শেষবেশ নির্ভীক ও সং সাংব 
দিকতারই জয় হয়েছে। নি 


প্রসংগতঃ, কোম্‌ সামাঁরক তথ 


গোপনীয়তার যোগ্য এবং কোন চা. 


নয়, তা নিয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ 


থাকলেও য্যস্তরাষ্ট্ররে বিচার 'বিভাঙ্গ Ll 


এবং লেখক, চিন্তক ও সাংবাদিক 0 
মালতি টি 


মণ্ডলী মোটামুটি এক 
মতের মণ্ে পেশছতে_ 
তা হল, জনধ্বার্থ ও  রাম্জ্রীনরা- 
পত্তার প্রসঙ্গে বাস্তাঁবকই কোন 
তথ্যের মন্তগ্যাপ্ত প্রয়োজন এবং. 

(শেলে জাল আটে 


পেরেছেন। টা 








দিনে দিনে সব গাখার চেহারাই 
এভারেষ্টের মত হাতে 
চনেছে- কারণ জি. ই. সি. 


এভারেষ্ যে (কবল কাজের 
(বনায় অতুবনীয় তা নয়, 


দেখতেও মগূর্ব। 


* নিঃশব্দে চলে 


দু জি. ই, সি. এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট! ৪ 


জয়পুর ০ ছাই ০ আমেদাবাদ ০ নাগপুর ০ অব্বলপুর ০ মাপ্লা ও কোচেরাটোর 
স্বাঙ্গালোর ৩ সেকেন্রাবাদ ০ এনাকুলাম 





















স্লিসধ আমেজ আর নিবিড়, রি 
নরম সুখ উপভোগ করার. 
জন্য চাই জি. ই. সি-র 
এভারেস্ট । আগনার ঘরে 
আজই লাগান । 


১ 


॥ছযর়॥ 


ছে, পয 


নম Re ২ 


ঘটনা পম . 


০ 


মানুষের কাছে আঁবশ্বাস্য বলে মনে 


বন্দীদের কাছে ধারালো অস্ত ক 


গে) লোহার মই আর রডই বা 
পেল কোথা থেকে যা দ্বারা তাদের 
পালানোর সযাবধা হয়। জেলখানা 
নিশ্চয় কারখানা নয় যে যেখানে 
শি বড় আর লোহার টুকরো 
পড়ে থাকবে। আর ওয়ার্ডাররা 
মৃত্যুজয়ী {কনা তা জানা গেল না 
কারণ ধারা মোটা লোহার রডের 
ঘা মাথায় খেয়ে বা ধারালো ছনারতে 
শরীর ক্ষতাঁবক্ষত হয়েও মরেন না, 
তাদের এ ছাড়াই বা কি বলব 
বল্বন! আমরা সাধারণ মানুষ যে 
তখনই মারা যেতাম এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

(ঘ) সাধারণ পশুকে অনেকক্ষণ 
বন্দী করে রাখলে তারপর যদ 
দরজা খুলে দেওয়া হয় তবে সে 
নিশ্চয় 'প্রালাবে। সেখানে মানুষ 
শুধ জাীববৃত্তর আঁধকারী নয়, 
ব্যাদ্ধবৃত্িরও আঁধকারী। তাদের 
মুখের সামনে দরজা খুলে দিলে 
সে নিশ্চয় চপ করে থাকবে না। 
এই রকম জেলের দরজা খুলে 
দেওয়া হয়োছল আর মইয়ের 
বাবস্থা ছিল এই সময় জেলের 
বাঁহরে বড়বন্কারী ঘাতকের দল 
রন্তের হোলী খেলার জন্য অপেক্ষা 
করছিল। 

ডে) ঘটনাগ্দীল পর্বপাঁর- 
কাঁল্পত না হলে পালানোর দৃশ্য 
ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা পড়ল 
£ক করে (ঘটনার পরাদন কাঁল- 
কাতার একাঁট 'বাশষ্ট বাংলা 
সংবাদপত্রে. যা ছাপা হয়েছিল )। 
যাঁদ ফটোগ্রাফার পূর্ব থেকেই না 
জানতেন তবে এত তাড়াতাঁড় 
তুললেন ক করে? এর জবাব ক 
পার? নিশ্চয় ফটোগ্রাফার ভাঁব- 





ক্কলন্যালীতে 
পুল্লিলী 
অতভ্য্যাচাহ্র 


প্রায় ছয়-সাত বছর হল কাঁল- 
কাতা পুঁলশের একটি দলকে 
কল্যাণীতে এনে রাখা হয়েছে। 
এদের অত্যাচারে স্থানীয় জনগণের 
জীবম আঁতষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমরা 
এর আগে কাঁমশনার সাহেব, সর- 
কার, গড এম নদীয়া, এস পপ 
নদীয়া এবং ও সি কল্যাণীকে িতন- 
চারথানা চাঁঠ 1দয়োছলাম, 'কল্তু 
কোন ফল হয়ান। 

এদের ভয়ে স্থানীয় মেয়েরা 
রাস্তায় বার হতে পারে না, কারণ 
এরা টিটকার মারে হাত ধরে 
টানে। যখন তখন মদ খেয়ে 
রাস্তায় মারামারি, কুৎসিত গালা- 
গালি, উল্লাস নৃত্য নিত্যকার 
ব্যাপার, এর্দের ঘরে ঘরে চোলাই 
মদ তৈর' হয় এবং সেই মদ খেতে 
বাইরে থেকে নানা ধরণের লোক 
আসে। মদ খায়, হৈহল্লা করে। 
এখানকার তৈরী মদ 'নিয়ামতভাবে 
বাইরেও চলান করা হয়। এই 
পুলিশ ক্যাম্প বেপাড়ার মেয়েদের 
স্বগ্বরাজা। নিয়ামত ভাবে সন্ধ্যার 
পর দলবদ্ধ ভাবে আসে আবার 
ভোর বেলায় চলে যায়। এমন কি 
ঘর ভাড়াও 'দতে হয় না। এছাড়া 
দলবদ্ধ ভাবে বাসে ভাড়া না দেওয়া, 
সনেমা হলে গিয়ে মারাঁপট করা 
হাঁস, মুরগী ইত্যাঁদ চর করা 


ত্যাগের কথা ভাবছেন। আমাদের 
প্রশ্ন পালিশ নামক এই রকম 
এক সংঘবদ্ধ অসামাঁজক জীবের 
হাতে যাঁদ আইন্‌ শৃঙ্খলা রক্ষার 


অন্মরোধ করছি আপন দয়া করে 
এখন থেকে এদের সারিয়ে নিন। 
শান্ত কল্যাণতে আমাদের শান্তিতে 
থাকতে দিন। 
স্থানীয় জনগণ ও কল্যাণী 
বশ্বাবদ্যালয়ের স্থানীর 


পরাঁক্ষা দেবার জন্য হলে প্রবেশ 


করতে যাবে সেই সময় ছাত্র পরি- দনর্যালে ধনের কোছারের 


এ 


দের কতকগুলো ছেলে এসে বলে 


“আমাদের চদা না দিলে তুমি [বিিদেঘানদোলনের 


করে আযাডাঁমট কার্ড বের করে 
িল। বলে গেল যে, আধঘন্টা পরে 
এসে তারা টাকা 'নিয়ে যাবে, যাঁদ 
টাকা না পায় তবে পরীক্ষার খাতা 
কেড়ে ছ'ড়ে ফেলবে এবং “মুস্ডু 

থাকবে না!” 
এতো ছোট্র একাঁটি উদাহরণ । 
এই রকম আরো কত ঘটনাই না 
ঘটছে। আমার মনে হয় ছাত্র পাঁর- 
বদের নামে কতগুলি সমাজ- 
বিরোধ এভাবে টাকা আদায় 
করছে। তাই প্রকৃত ছাত্র পারষদের 
নেতাদের কাছে আমার এই আবে- 
দন যে তারা যেন এ ব্যাপারটী 
তাঁলয়ে দেখেন, না হলে ভাঁবষ্যতে 
সাধারণ মান্দষই এর প্রকৃত ব্যবস্থা 
গ্রহণ কররে, এবং এ বিষয়ে পশ্চিম 
বঙ্গের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্দ্রাফেও 
আঁবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে অন্দ- 
রোধ করছি, কারণ গরীব ছাত্রদের 
পক্ষে এভাবে টাকা দিয়ে পরাঁক্ষা 
দেওয়া বড়ই মুস্কিল হয়ে পড়বে। 
জনৈক পাঠক 


0নাম্সাস্পাত্ডাম্স 
সমাজবিরোখীদের তাগুব 


গত তেরোই জুলাই তাঁরখে 
রাতের অন্ধকারে কংগ্রেস ও নকশাল 
নামধারী সমাজবিরোধীরা ইছাপুর 
বাঁলকা "বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বহু 
ব্যয়ে 'নার্মত ল্যাবোরেটারী বিভা- 
গাঁটতে আগ্দন ধারয়ে বহু টাকার 
মূল্যবান যল্পপাতি ভস্মীভূত করে 
দেয়। কয়েরাঁদন আগে এ সমাজ 
িরোধীরাই নর্থল্যান্ড উচ্চ বিদ্যা- 
লয়ের লাইব্রেরী ঘরে আগুন লাগায় 
এবং আঁফস ঘরাঁটি তছনছ করে এবং 


[বদ্যা- 
সর 


যন্দ সম্পূর্ণ নীরব। বরণ একথা 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় স্থানীয় 


* থানা, শাসকগোম্চী যন্ম 'হসাবে 


এ সমস্ত সমাজীবরোধীদের 
লালন পালন করছে। আর সমাজ 
বিরোধীদের ধরার নামে নিরীহ 
সাধারণ মানুষকে হয়রানী করছে-_ 
ঘরের মেয়ে বউও রেহাই পাচ্ছেন 
না। 

জনৈক পাঠক 


উঠেছে যে, এই সংগ্রাম আরও 
দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন কঠোর হবে। 
সেন-র্যালে গ্রুপের সমস্ত শ্রমিক 
কর্মচারীর কাছে আবেদন সমস্ত 
প্রকার অপপ্রচার ও বেদের 
বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে এঁক্যবদ্ধভাবে 
সংগ্রাম পাঁরচালনা করুন! 

{তন মাস কেটে যাবার পর 
স্বাভাবক কারণেই সংগ্রাম পাঁর- 
চালনা ও শ্রামকদের পাঁরবার পাঁর- 
জনদের বাঁচাবার জন্য প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন! সমস্ত গণসংগঠন ও 
গণতান্ত্রিক মান্মষের কাছে আবেদন 
সেন-র্যালে গ্রুপের সংগ্রামী শ্রীমক- 
দের অর্থ সাহায্য করুন! যে সমস্ত 


গ্ণসংগঠন ও গণতান্তিক মানুষ . 


ইতিমধ্যে অর্থ সাহায্য করেছেন 


সেন-র্যালে গ্রুপ টি ইউ. কো-আঁড- 


দর্পণ ॥ শারুবার ২৩শে জুলাই ১৯৭১ 
ভিকেল চল কলেজে 
নাভি 


দপপি এ্নপিকায় মেডিক্যাল 
কলেজ হাসঁপাতালের ) বিভন্ন 
দুনীত ও অব্যবদ্থার যে সংবাদ 


জড়িত সেই বৃহৎ পাঁরপ্রোক্ষত- 





সুশীল বস; হাসপাতালসম.- 
হের এবং মোঁডক্যাল কলেজ হাস- 
পাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী 
সংগঠনের নির্বাচিত নেতা। 
{বাভিন্ন হাসপাতালের সমস্ত কর্ম- 
চারীরা স্দশীল বসুর নেতৃত্বে 
নিজস্ব সংগঠনে এক্যবন্ধ। এটা 
বিভিন ইউনিয়নভুত্ত কোন কোন 
কর্মচারীর কাছে ঈর্ধার কিংবা 
আক্োশের কারণ হতে পারে কিন্তু 
সংগঠন করা এবং সংগঠনভুত্ত 
ব্যাপক কর্মচারী 'দাধারণের 
আস্থাশীল হওয়াটা বোধহয় 
সুশগলবাবুর অপরাধ নয়। 

সংবাদদাতা যদি হাসপাতালে 
কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের 
সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ 
পেতেন কিংবা এ পাঁরশ্রম করার 
দায়িত্বটুকু নিতেন তাহলে জানতে 
পারতেন এবং সঠিক ভাবেই বঝতে 
পারতেন যে কমলা সেন এবং যে 
ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার 
ভেতরের সামগ্রিক চেহারাটুকু। «. 
ওই বদলীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
দীর্ঘাদনের গোজ্ঠীবন্ধতা আমলা 
তন্দের প্রিয়পান্র হিসেবে 'চাহত 
হয়ে দীর্ঘাদন একই জায়গায় স্বপদে 
বহাল থাকার নোংরা ব্যাপার- 
গুলো আমরাই: প্রথম প্রচণ্ড নাড়া 


দয়েছি। 

বীঁথকা দত্ত 
সেক্রেটারী ওয়েস্টবেষ্গল স্টেট 
গভর্নমেন্ট নাসেস এসোসিয়েশন, 
মেডিক্যাল কলেজ হসাঁপটাল প্রাণ, 
কলিকাতা । 





রে ॥ শুক্রবার ২৩শে জাই ls 


প্ামাদেন থেকেষী যীৰ| এমেছেন 


ডঃ st 


একই চিতায় একটি গোটা 


বা 


4 পরিবারকে ওঠানো হোল। বাপ, 


ভি 


"* মা, 


ছেলে, ছেলের বউ একটি 
মেয়ে এবং দ: িনাঁট নাতি 
নাতনী । কেউ বাদ বায়ান, সবাই 
কলেরায় মরেছে। ওপারে মধ্য- 
যুগীয় বর্বরদের হাত থেকে 
পালিয়ে এসে এপারে মহামারীর 
হাতে ধরা পড়ে গেছে এবং এখন 
গাদাগাদ করে ভেজা আম কাঠের 
খচতায় চড়ে পরলোকের যাত্রী । এই 
রকম আরও বহু পরলোকষান্রীর 
চিতা জবলাছিল বাদুড়য়ার নোতুন 
রাস্তার ধারে! দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে 
দেখাছলাম। 

এই এক ধরণের উদ্ধাস্তু। মানু- 
ষের মতই দেখতে, কিন্তু ঠিক 
যেন মানুষ নয়! ভীষণ ক্লিচ্ট, 
ভাঁষণ অপারচ্ছল্, ভীষণ নির্বেধ। 
আছে কেবল একটি বিষয়ে, 
ক্ষুধা। ক্ষুধার তাড়নায় 
হা করেই আছে। সার 
বেধে দাঁড়য়ে আছে ঘন্টার পর 
ঘন্টা। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, 
কোনও তাঁগদ নেই। হাত বাঁড়য়ে 
হাঁ করে দাঁড়য়ে আছে তো আছেই। 
ভাবতে কষ্ট হয় ওদের নিয়েই জীব- 
নানন্দ একাঁদন কাঁবতা 'লিখে- 


হোচ্ছে এদের। কিন্তু আরও এক- 
দল উঁ বাস্তু এসেছে, যাদের অবস্থা 
ও মনোভাব নিয়ে কেউ তাঁজয়ে 
ভাবছে না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
উদ্বাস্তুরা হোল পূর্বপাকিস্তানগত 
উঠাঁত মধ্যাবন্ত। এদের মধ্যে 
বুদ্ধিজীবী আছেন ব্যবসায়ী 
আছেন, শচত্রতারকা আছেন, সাংবা- 
{দক আছেন, আইনজীবী আছেন, 
এক কথায় মধ্যাবন্ত সম্প্রদায়ের 
সোজা, বাঁকা সব পেশার সব মান্দ- 


স্্যই আছেন এদের মধ্যে। আমার 


কথা এদের নিয়েই! 


* "উদ্বাচ্ডু মধ্যাবিত্ত নেতা 


আমি এদের প্রথম আঁবজ্কার 
কার উত্তর কলকাতার একাঁট 
বিখ্যাত হোটেলে । সকালবেলা 
নিয়মমত কাগজ কলম নিয়ে বসেছি 


অসীম মুখোপাধ্যায় - 


এমন সময় খবর এল জরুরী 
তলব” অমুক দলের দুই খ্যাত 
নেতা কলকাতায় এসেছেন, উঠেছেন 
এ হোটেলে, তারা অনেক বাহানা 
করে শেষমেষ দর্শন দিতে রাজী 
হয়েছেন কাজেই সাক্ষাৎকারের জন্য 
যেতে হবে। 

গেলাম নেতৃদর্শনে। হোটেলের 
দোতলার ঘরে দন পাশে দর্গট খাটে 
দুই নেতা চিৎপাত হয়ে পড়ে 
আছেন, একজন যুবক রোগা (রোগা 
বলব না স্লিম বলব? সাধারণ 
মানুষ হয় “রোগা” আর নেতারা 
হয় পস্লম” 1) আর একজন খুব 
মোটা। মোটা যান তার কোমরের 
লুঙি বিপজ্জনক ভাবে নীচের- 
দিকে নেমে গিয়ে বিশেষ একটা 
জায়গায় এসে হোঁচট খেয়ে হাঁ 
হয়ে আছে। নেতার দেহের মধ্যাং- 
Ble A গণেশ ঠাকুরের 

মত এবং শুয়ে থাকার দরুণ পাশ- 
বাঁলশ বলে মনে হুচ্ছিল। দু" 
জনেই চুপচাপ এবং চিৎপাত হয়ে- 
ছলেন। আমাকে দেখেও দেখলেন 
না যেন! স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়ে ঘরে 
ঢুকব সে সুযোগও হচ্ছিল না। 
কেননা ঘরময় অজন্ ফিলটার- 
টিপড্‌ উইলসের প্যাকেট ছড়ানো। 
পরে একসময় গুণোছলাম ষোলটা। 
মাঝে মাঝে দঃ একটা 'িলাতণী 
সিগারেটের প্যাকেটও নজরে আস- 
ধছল। মোটা যান তীর খাটের 
তলায় একাঁট আধ খাওয়া জিনের 
বোতল। টোবলের ওপর সদ্য কনে 
আনা বাটা কোম্পানীর জুতো 
এবং বেশ কয়েকজোড়া টৌরাঁলন 
শার্ট ও টৌরিকট প্যান্ট, আলনায় 
বেশ ীকছু বম্বে ভাক্িং মার্কা 
তোয়ালে এবং বেডকভার ঝদলছে। 
এগুলিও সদ্য কেনা! ও হ্যাঁ, টেরি- 
লের উপর এসপ্ল্যানেডের ফুটপাত 
থেকে কেনা কয়েকটা সেন্ট, আফ- 
টার শোভং লোশন এবং গন্ধ 
তেলের 'শীশও দেখতে পেলাম। 
চেয়ারের উপরেও বেশ কিছু ধোপা- 
বাড়ী থেকে কাচিয়ে আনা জামা- 
কাপড় 'ছিল। 

সুতরাং ঘরে ঢুকলেও বসব 
কোথায় তাই ভাবাঁছলাম। বেশ 
কিছুক্ষণ দাঁড়য়ে একটা উপায় বার 
করলাম! যাঁদও আমার ঠাণ্ডা 
লাগেনি তাও কাশতে লাগলাম। 
আরা ফল ফলল। এক নেতা 
চোখ খুললেন, ঘাড় ফেরালেন 
এবং ভ্রু কু'চকোলেন। ব্ঝলাম 
নেতা পাঁরচয় জানতে চাইছেন। 
পারচয় দিলাম। নেতা ভিতরে 
আসতে আদেশ করলেন। ভিতরে 
টুকলাম। নেতা আদেশ করলেন 
চেয়ারের ওপর থেকে কাপড়গুলো 
সাঁরয়ে টোবলে রাখতে । রাখলাম! 
তান আবার আদেশ করলেন 
“ৰসন”। বসলাম। ওঁ নেতা এবং 
তার বন্ধ; অপর নেতাটি কি বল- 
লেন তা এখানে না বললেও আপ- 
নারা আন্দার্ করতে পারবেন। 
ওরা চিৎপাত হয়ে শুয়ে কাঁড়িকাঠ 
গুনতে গুনতে গেরিলা যুদ্ধ ধক 


SL 


ঠা অন্গর্কে 


এবং তা কি করে করতে হয় তা 
বোঝালেন এবং সেইটে করতেই 
যে কলকাতায় আসা তাও বোঝা- 
লেন। কিন্তু আম চলে আসার 
ঠিক আগেই যে কাণ্ডাট করলেন 
তা পাঠক পাঠিকাদের জানা দর- 
কার। রোগা নেতা বললেন, “ওহে 
একটা সিগারেট দাও”, মোটা নেতা 
বললেন, “খুজে নিতে হবে। এত 
সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে, 
কোনটা খাঁল, কোনটা ভার্ত বাব 
কি করে।” অতঃপর দুজনে খাট 
থেকে ঝুকে পড়ে সিগারেটের 
প্যাকেটগুলি খুলে দেখতে লাগ- 
লেন। হঠাৎ মোটা নেতাঁটির হাতের 
ধাক্কা লেগে তার খাটের তলায় 
রাখা জিনের বোতল মাটিতে পড়ে 
গড়াতে গড়াতে বোঁরয়ে এল। হত- 
চ্ছাড়া বোতলাঁট একেবারে লেবেল 
সহ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে 
দেখে মোটা নেতা সদ্য যৌবন 
তাঁড়ত নারীর মত সলজ্জ হাঁস 
হেসে বললেন “এটা মোডাঁসন”! 

এরপর আরও অনেকবার এ 
দলের অনেক নেতা দেখোঁছ। এরা 
জামাই আদরে আছে। হাসছে, 
খাচ্ছে, গাড়ী চড়ছে, মোটা গদা 
পাতা বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমের 
মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছে গিয়ে 
লড়াই করছে, “খান সেনা” মারছে 
আর্তকে রক্ষা করছে, দেশ স্বাধীন 
করছে, কত ক করছে! এবং ঘুম 
ভেঙ্গে সকাল সাড়ে সাতটায় উঠে 
বাজার পন্রিকার গরম খবরে কামড় 
বাঁসয়ে, তাঁরয়ে তারয়ে চা 
খাচ্ছে। কলকাতার দ্াট “বিশেষ 
জায়গায়, দাট বিশেষ বাড়ীতে 
এই রকম অনেক নেতা আছে। 
সুসজ্জিত ঘরে, স্বচ্ছন্দ জীবন 
যাপনের যাবতাঁয় উপকরণ পেয়ে 
এরা আঁত দত বপ্লব করে যাচ্ছে! 


খাঁর বুনিয়াদশ গণতল্তের এক অন্য- 
তম ধহজাধারী ছিলেন৷ এবং এদের 
আর্থক উন্নাতর জন্য আয়দুব খাঁই 
দায়ী। এই সাংবাদিক উদ্বাস্তুটি 
একদিন আমাকে বললেন-“কেন 
যে আপনারা 'রাফউজী, রিফিউজী 
করে হাঁফানচ্ছন, বব না। আরে 
মশাই আপনাদের হোল অনেক বড় 
লোকের দেশ। আপনারা অনায়াসে 
এক কোটি 'রাফউজীকে প্রোভা- 
ইড করতে পারেন”। চমৎকার 
যুক্ত! কার মাশুল কাকে দিতে 
হচ্ছে! এই সাংবাদিক উ বাস্তু বর্ত- 
মানে আরও কয়েকজন “দেশের 
ভইণকে নিয়ে বই লেখার ব্যবসায় 
নেমে গেছেন। বাজারে ইাঁতমধ্যে 
বহু বঙ্গবন্ধর জীবনী : ও 
বাংলাদেশের সংগ্রাম কাঁহনী 
বোঁরয়ে গেছে! এরাও তাই কর- 
ছেন তবে ইংরেজীতে ৷ কেননা, তা- 
হলে 'বিলেতের বাজারটা ধরা যাবে! 
পার্কসার্কাসের এক ধনীর বাড়ীতে 
নিয়ামত সাহেবা খানা খেয়ে, পাখার 
তলায় বসে এই সাংবাদিক উদ্বা- 
স্তুরা দেশরক্ষার সুমহান দায়িত্ব 


পালন করছেন। সংগ্রামের ইীতহাস 
লাপবদ্ধ করে রাখছেন হীতহাসের 
প্মতায়। এদেরই একজন স্থানীয় 
একটি বাজারী সাপ্তাহকে নিয়- 
মাত আশ্নম্রাবী কাব্য পাঁরবেশন 
করে থাকেন এবং রবীম্দ্ুনাথের 
নাম শুনলেই তার চোখে জল 
আসে। অথচ জানা গেছে যে সর- 
কারের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী আন্দো- 
লনের ইনি ছিলেন একজন মুখ্য 
হোতা! 

চিন্রতারকা উদ্বাস্তুও দেখাঁছ। 
কয়েকাঁদন আগে বর্ষমূখর এক 
দুপদরে চোঁরঙ্গীর একাট নামী 
রেস্তোরায় এদের কয়েকজনকে 
দেখলাম। একজন চিন্রপাঁরচালক, 
একজন উঠাঁতি নায়ক (অত্যন্ত 
নারীসমলভ চেহারা) একজন টেক- 
শনাঁসিয়ান এবং বাকীসব সহকারী 
বা স্তাবক। টৌবলে চাপড় মেরে 
আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে জোর 
আলোচনা চলাছিল। সবাই একমত। 
“গোটা দ্ীনয়া শীগাঁগরই স্বীকীতি 
দিচ্ছে, খান-সেনারা তখন পালাতে 
পথ পাবে না। ভারত সরকার তো 
আছেই” ইত্যাঁদ। বার কয়েক চা 
এবং মোগলাই পরোটা এল এবং 
প্রচণ্ড সংগ্রামরত মুক্তি যোদ্ধারা 
খুব সহজেই সেগ্াল উড়িয়ে 
'দিলেন। ক খেয়াল হল, পরাদন 
আবার গেলাম সেই রেস্তোরাঁয়। 
গিয়ে দোখ, ঠিক এ একই কোণায়, 
একই টৌবল ঘরে একই সব 
মানুষ! এরপর দিনও গেলাম-সেই 
একই দৃশ্য! কাঁদন বাদে আবার 
গেলাম। দেখলাম ঠিক এসেছে 
সবাই এবং যথাস্থানে বসে সংগ্রাম 
চলছে। একবার এক চিন্রতারকা 
তো দেশের জন্য শোক প্রকাশ 
করতে গিয়ে মনখের ম্যাক্স ফ্যাকট- 
রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলে 
গেলেন। রোঁডওতে তার গভার 
বিন্দন শোনা গেল। এই সোৌঁদন 
মাঁক্নি কনসাল ভবনের সামনে 
কয়েকজন িন্রতারকা কেদে উঠ- 
লেন। যথারণীত বাজারী পাত্রকায় 
তাদের ফোলা চোখ-মূখের ছাঁব 
উঠল, যেমন করে মন্ত্রী বা মেয়র 
রাস্তার ময়লা সাফ করতে এলে 
তাদেরও ছবি ওঠে, ঠিক তেমাঁন 
করে! 

পূর্ব পাঁকদ্থানাগ্ত মধ্যাবত্ত 
হন্দ? বা মুসলমান এইসব 
উদ্বাসতুরা, বিশেষ করে যারা 
'শাক্ষিত শ্রেণীভুত্ত তারা প্রায় অনে- 
কেই টাকা এবং সোনার গয়না | 
যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ে আসতে | 
পেরেছেন। অন্ততঃ আমার আঁভ- | 
জ্ঞতা থেকে আম এই সিদ্ধান্তে | 
আসতে পারি। স্বচ্ছল মধ্যাবত্ত | 
হিন্দুরা তাদের টাকা নিয়ে ইাঁত- 
মধ্যেই বাড়ীঘর বানাতে শুরু 
করেছে, কেউ কেউ বাড়ী বানিয়ে 
ভাড়া 1দচ্ছেন। কেউ আবার ব্যব- 


£ পাত & 


ভাল অবস্থার আছেন। চিন্রতারকা- 
দের কেউ, কেউ ইতিমধ্যেই এখান- 
কার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে ফেলেছেন। গায়ক 
গায়কারা তো রেকর্ড এবং জলসা 
দুই-ই করতে পারছেন, কয়েকজন 
সাংবাদিক আবার গুছিয়ে বসেছেন, 
এবং বাদ্ধজীবীরা "স্বাধীনতা 
সংগ্রামের হাঁতহাস”, এবঙ্গাবন্ধ্ূর 
প্রবন্ধ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে লক্ষ্মীর 
পাঁচ-পা আবার দেখতে পাচ্ছে। 
শোনা যাচ্ছে, এদের কেউ কেউ 
নাক 'বাভল্ কলেজে চাকরশ 
পেয়েছেন এবং আরও পাবেন। 
বাদ্ধজীবী পূর্বপাকিস্তানী- 
দের সম্পর্কে বলতে 'গিয়ে একাঁট 
চমৎকার ঘটনা মনে পড়ে গেল। 
উপভোগ্য নিঃসন্দেহে । কিছাঁদন 
আগে খবর পেলাম যে বিখ্যাত এক 
{বদেশ' কৃষি অর্থনীতাবদ আমার 


না বলে পূর্ব পাকিস্তান বলে ফেল- 
লাম। সঙ্গে সঙ্গে এ তরুণ অর্থ- 
নীতাবদাঁট দ: হাতে নিজের বুক 
চেপে ধরে চেয়ারে ঢলে পড়ল। 
আম হতবাক! গ্রমবাঁসস হোল 
নাক? কি করব? একটু পরে 
ছেলেটি সোজা হয়ে বসতে বসতে 
বলল- “আর কখনও প্বপাকি- 
স্তান বলবেন না বুকে বড় লাগে। 
বলবেন “জয় বাংলা”। সে তখনও 
বকে হাত বোলাচ্ছিল। এবার 
আমারই ঢলে পড়ার পালা । জানতে 
পারলাম ছেলোঁট বর্তমানে ফ্রান্সে 
যাচ্ছে, সেখান থেকে অক্সফোর্ডেঁ 
যাবে। বললাম “জয়বাংলা না বললে 
বুকে লাগে, অথচ জয়বাংলা ছেড়ে 
বিদেশে যেতে আপাতত নেই কেন? 
আপনার মত 'শাক্ষত অনেকেই 
তো এখানে এসেছে, তারা তো 
কেউ বাইরে যাচ্ছে না?” "দ্বিতীয় 
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রাজ্যপালক (রাজ্যপাল নয়) 
না-বসতেই “বাংলা পিপলে”র জন্য 
করো করো” “ধরো ধরো” রব পড়ে 


গেছে দৌনক সংবাদ সমাচারে। ( 


খবর কাগজের হেড লাইন জুড়ে 
সংবাদের রবরবা। আব কুছ ভি না 
কুছ তো জরুর মিল যায়গাঁ পচ্চিম 
বাঙ্গালকী নসশম মে! যেমন একটি 
সংবাদের নমুনা এই রকম £ 
হলাঁদয়ায় নাকি জাহাজ তৈরীর 
কারখানা বসবে। কারখানায় গাঁড় 


গাঁড় বেকারের কাজ জন্টবে। মিলিটারী 


টাকার 'হসেব হয়ে গেছে! সেক্রে- 
টারণ বাছাই-ও কমা্লট। 

তবে পাঁরকঙ্পনা এখনো 
কেন্দ্রের বিবেচনাধীন এবং হল- 
দিয়া প্রকল্প অগাধ জলে। তাছাড়া 
হলদিয়ায় এখনও যতটুকু বা কাজ 
হচ্ছে, তাও বঙ্গজ্গ মাঁটতে অবঙ্গজ 
কর্মীর মারফতেই তোলা হয়ে 


রাজধানীর চিঠি 


পেণ্চম পৃত্ডার পর) 


কোনগ্দালির উদ্ঘাটনে ক্ষাত হয় না, 
বরঞ্চ জনতাকে অবাহত করে শীল্ত- 
শালী করে, সে সম্পর্কে বিচার 
করবার দায়িত্ব সাধারণ পাবাঁলকের 
ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল, কারণ 
তাদের সম্মিলিত শুভবদ্ধি ও 
দায়তবোধ এ সম্বন্ধে প্রখর। 
জনগণ যে আপন অমঞ্গল আপ- 


«এই সকল বিবরণ প্রকাশ করায় 
; আমাদের উদ্দেশ্য নয় কোন বিত- 
_ করিত য্যন্তির অবতারণা করা, 
$ প্র্মণ করতে কি ভাবে এই যুদ্ধে 
- আমোরকার অংশ গ্রহণ ঘটলো এবং 
$ বেড়ে চললো । আমাদের এও 
+ উদ্দেশ্য নয়, কোন অ-সামরিক 
* অথবা সামারক ব্যাস্ত বিশেষের 
প্রতি এর জন্য আঁভযোগের তর্জান 
উচানো। যে সকল জরদীর প্রশ্ন 
আমাদের জীবন, আমাদের ভাগ্গা, 
, আমাদের পবিত্র সম্দনবোধকে 
২ প্রভাবিত করে, তেমান প্রশ্নে সব- 
' কারের উচ্চতম মহলে সিদ্ধান্ত গ্রহ- 
“পের ইতিহাস (অবশাই তা অস- 


= পিল লিনা মিস 


সপ্তাহ 





থানার ও-সিদের ওপর বদলির 
হুকুম ৷? এবং মিলিটারী আমদানি। 
এর পর কাছে 'পঠে ' বর্ধমান 
(আসানসোল)। এগবতে এগ্যুতে 
চন্দননগর ফরাস ডাঙা- 
যও পোঁছে যেতে পারে। ওখানের 
সংবাদ যে সাঘাঁতক। চন্দননগর 
পোঁর নির্বাচনে “মারকুটে” সি পি 
এম-এর জয়জয়কার! 

কিন্তু আদার ব্যাপারীর লাল- 
বাজারী খবরে কাজ নেই। খবর 
আছে অন্যত্র £ সংবাদ শীর্ষ হিসেবে 
টপ বক্স নিউজ, আকাশবাঁণশীর নয়া 
গণণহতৈষী পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে। 
চমকপ্রদ এই সংবাদে চক্ষু ছানা- 
বড়া। 


আকাশবাণী কলকাতা নাকি 


রাজ্য সরকারা উদ্যোগে নয়া এক 
সংবাদ পারক্রমা আসর সাজাতে 
আগ্রহী । উদ্দেশ্য, নিরীহ “বাংলা 
পিপল”কে সতকপিকরণ। কোথায় 
কাদাজলে যানবাহন অচল, আকাশ- 
বাণ জানাবে তারই তাৎক্ষাণক 


আসলে পশ্চাতের সাধু সংকল্প হল, 
এঁ মাঁছলের ওপর টিপ্পনী দেওয়া । 
মশাইগণকে মালুম কাঁরয়ে, দেওয়া, 
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হইতে সাবধান”। 

তা সরকার তাঁর পাবালাসটি 
যল্মের চোঙায় “বাংলা পিপলে”র 
হিতৈষা হিসেবে পাবালকাল নিয়- 
মিত (কারণ এ রাজ্যে মিছিলও 
নিয়ামত) হবীসয়ারী দিলেই বা 
শ্রীমন্তের কাঁ বলার আছে? এ 
তো খ্নব সুখের কথা। তবে জমা 
জলের সমস্যা নিয়ে বোধহয় বিশেষ 
সুবিধে হবে না। কারণ এ ব্যাপারে 
সি এম 'ড এ দুষবেন পৌর কর্তৃ- 
পক্ষকে, পৌরসভা কেন্দ্রকে এবং 
কেন্দ্র ভগবানকে। কেননা বৃষ্টি 
একটা প্রা্কীতক ব্যাপার। 'মাঁছল- 
টাই সুতরাং হবে কচলাবার বিষয়। 
আর এই কচলা কচাঁলতে আকাশ- 
বাণীর সংবাদ পাঁরক্রমার যথেষ্ট 
পারদর্শতাও আছে। “সংবাদ 
পারক্রমা” 'বিভাঙগ আয়োজিত পাকি- 


ধারাবাহক গবেষণায় বেশ ধার 
আছে। মিছিলের ওপরেও আকাশ- 
বাণীর ভাষ্যকারের কম্পিত কন্ঠ 
শ্রোতব্য হতে পারে। প্রশ্ন হল, 
শুনবে কে? যাদের জন্য সংবাদ, 
আশা করা যায়, তাঁরা তখন আঁফস 
কাছারতে কাজ শেষ করে রাস্তায় 
নেমেছেন। তাহলে শুনবেন কি 
গৃহবধূরা ? ফল ক হবে? স্বামী- 
প্রন্রের বাড়া ভাতে জল ঢেলে 
হাপুস নয়নে পথ চেয়ে বসে 
থাকা? অপেক্ষা ? 


-স্তানের গণতল্ল হরণ সম্পর্কে . 


বিত হযাসিয়ারী সংঘশ্লষ্ট কর্তৃ- 
পক্ষকে সচেতন করতে পারে। সর- 
কারী দুধ কেন নিয়মিত ব্যবধানে 
খোলা ক্যানে পাঁরবোশত হয় তাই 
নিয়ে আকাশবাপীর নয়া ফাঁচার 
মাথা ঘামালে সর্ষের মধ্যে ভূত 
নাড়ানো সম্ভব হত। | 
যেমন ধরুণ, নীর্দষ্ট “কোটার 
যোগান পাওয়া সত্বেও বিশেষ 
অণ্চলে ববাশষ্ট দ্রব্য যখন র্যাক 
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পূর্ণ) আমোরকী জনগণের 
সম্মুখে রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য” 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 
সাত্যকারের সাংবাদিক স্বাধীনতা 
ক তার সক্রিয় প্রয়োগে এই পান্রকা 
এবং জর অন্প্রেরণায় অন্য সংবাদ- 
পরও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়- 
য়েছে। 
প্রসঙ্গঃ স্মরণে আসে ভারতে 
তথাকাঁথত স্বাধীন সংবাদপন্র- 
গীলর ঢাকঢাক গদড়গ্ছড় ভূমিকা। 
আজও ভারতের বৃহৎ সংবাদপন্র- 
গুলিতে সরকারের আমলাতন্তী 
অত্যুৎসাহের ফলে ষে_ অহেতুক 
এবং অযথা সত্যগোপনের জের 
চলছে, তার প্রাতীবিধানার্থে প্রকা- 
শনার সাহস দেখাতে পারে নি। 
অই যখন ফ্যন্তরাষ্ট্রের মত রাজ্যে, 
যেখানে গোপনীয়তার বাড়াবাড়র 
ফলে প্রায় দশো লক্ষ ডক্যুমেন্ট 
(যার মধ্যে ব্যবসায় সংকান্ত সূচনা 
এবং খবরের কাগজের কাঁটিংও 
গ্রগ্য) অপ্রকাশ্য দালল রূপে 
চিহুত, সেখানেও সংবিধানপ্রদত্ত 
আঁধকার রক্ষার জন্য প্রেসকে আপন 
স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয় 
রাষ্ট্র বিভাগের এবং সর্বশান্তমান 
পেন্টাগনের বিরাগভাজন হয়ে, তখন 
কিন্তু ভারতে অন্যরূপ কোন 
সংগ্রাম চোখে পড়ে না। শুধু দেখা 


জনমতেরই জয় শেষ 


সরকারের ধিক পন্রিকার দাবীর্দার নয়, তবু 


সঙ্গে টক্কর নিতে হবে না। কোন তারা জনগণের প্রাত দায়ত্বকে সর- 
ভারতীয় সংবাদপত্র বা প্রকাশন কারের প্রাত আনুগত্যের তুলনায় 
সংস্থা ভারত সরকারের বৈদেশিক বড় করে দেখেছে। এখানেই উপ্ত 
দেশগ্ীল সম্বন্ধে যে দৃণ্টিভঙ্গীশর স্বাধীনতাপ্রয় মন্ত দৃম্টিভজ্গী, 
মৌলিক পাঁরবর্তন উনোষাট সাল যা আমোরকার সরকারের বিশ 


ছাট ঘটনা, কিন্তু তাংপযপূর্ণ 


থেকে বাষাঁট্ুর মধ্যে ঘটোছল, তার 
তথ্যমূলক বিবরণী কি ছেপেছে ? 
সরকারের ভ্রুটি সম্পর্কে সদর্থক 
সমালোচনা সেই জনতাই করতে 
পারে, যার নিকট থেকে প্রকৃত 


KE” 


অবস্থা এবং বাস্তবতা দভাঁতক = জিয়াগঞ্জ। ম্র্শদাবাদ জেলার 
তথ্য গোপন করা হয়ান। বস্তুতঃ একটি ছোট্রো শহর। সময় £ মার্চ 
আমৌঁরকার ন্ঢ্য ইয়র্ক টাইমস উঁনশশ একাত্তর, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 
িবচার বিভাগীয় রায় স্বপক্ষে বাজেট প্রকাশের কাছাকাঁছ সময়! 
পাবার জন্যে যে সংগ্রাম করেছে, বাজার থেকে সমস্ত রকম 
তাতে তার সম্পাদকীয় আঁভমত বেবী ফংড ফাটকাবাজ ও ম্দনাফা- 
মানায় £ “সরকারের রাজনোৌতক বাজদের কল্যাণে প্রায় অদৃশ্য। 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সূচিত হবার দুয়েকটা দোকানে যাও বা পাওয়া 


নাশ্চন্ত অধিকার আমোরকী জন- 


যাচ্ছে, তা-ও অনেক বেশ দামে। 


তার রয়েছে এবং সরকার যাঁদ স্বভাবতই শিশুরা বিপদগ্রস্ত, 
তর্যক পদ্ধাত নেয় তাহলে দেখবে শিশ্দদের মা-বাবারা দ্শ্চল্তাগ্রস্ত। 
কোন সংবিধানের অনুমোদন তাদের হঠাৎ বাজারের আশেপাশে একাঁদন 


নেই যার বলে তারা সেন্সরমূলক কটা 


পোষ্টার দেখা গেলো। 


দপ ৷ শক্রবার ২৩শে জুলাই ১৯৭৯ 
অবাধ জঞ্গলের শাসন শুরু ইয়ে 
গেছে, তখন আকাশবাণণর প্রচ্তা- 
বিত তাংক্ষাণক সংবাদ ফাঁচার 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা অবশ্য 
পালন করতে পাবে। গ্রপহিতৈষ- 
পার ক্ষেত্রে সেটাই তো আগে করা 
উঁচিত। কলকাতার বুকে ও ' 
আশপাশে দিনদুপূরে কিন্বা রাত 
বেরাতে লাঁর 'ভাঁড়য়ে ডাকাতি হল 
পর পর। লুঠ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ 
টাকার সম্পান্ত। লোকাল লোকে 
নাকি থানা পদাঁলশে সংবাদ দিয়েও 
সময়মত সাহায্য পেলেন না। 
আকাশবার্ীর গপাঁহতৈষী সংবাদ 
ফাঁচার এখন ডায়াল পড” ফর 
“ডেকয়টি"র উদ্বোধন করে তামাম 
জনসাধারণের মনে ভরসা' 
পারেন! সংবাদ পালশে 
দিয়ে অতঃপর আকাশব' 








(সংবাদদাতা প্রোরত) 


বন্তব্য £ “যারা শিশুদের খাদ্য নিয়ে 
ফাটকাবাজী ও মদ নাফাবাজা করে, 
তারা জনগণের শত । তাদের এক- 
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বিদেশ দর্পণ 





“নিকশনের 


“চীন সফর 


প্রসঙ্গে 


(দর্পণের পর্মবেক্ষক) 


সত্তরের দশক মান্তর দশকে 
পাঁরণত হবে কী নাজান না তবে 
এই দশকে এরই মধ্যে দুটি ঘটনা 
ঘটেছে যার গভীর তাৎপর্ধ 
অনদ্বীকার্য। প্রথমাঁট মানুষের 
চাঁদে পদার্পণ এবং 'দ্বতীয়াট 


১. মাক'ন প্রেসিডেন্টের চীন সফরের 
7. ঘোষণা । আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ 


প্রস্তুতিকম্পে 
রর 


কে 


হলেও এ ঘটনা দ:ঁটর কোনটিই 
একাঁদনে ঘটোনি। চাঁদে যাওয়ার 
যেমন ছিল বহু বছ- 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরাক্ষা 
তেমন নিকসনের ঘোষণা এসেছে 
গত কুঁড়ি বছরের আন্তর্জাতিক 


যুদ্ধ ইতিহাসের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম যুদ্ধা। এই ব্যাপারে 
এখনো শীর্ষস্থানে রয়েছে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ! 
ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত 
এই যুদ্ধে মার্ক হতাহতের 
সংখ্যা কোরায়ার যুদ্ধের 
দ্বিগনেরও বেশী। ভিয়েত- 
নাম যৃদ্ধে হতাহতের সংখ্যা 
প্রথম মহাযুদ্ধের সংখ্যাকেও 
ছাঁড়য়ে গেছে এবং ইতি- 
মধ্যেই "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হয়ে 





দিন স্বীকীত দেন নি, যে চীনের 


তথা কমন্রনিজমের প্রভাব থেকে 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে মস্ত রাখার 
প্রচেষ্টায় ভিয়েতনাম, লাওস, 


থাইল্যান্ডে তাদের অন্যপ্রবেশ হঠাৎ 
সেই চীনে নিকসন তাঁর জাতায় 





দাঁড়য়েছে। * 

এই যদদ্ধে গত সাত বছরে 
অর্থব্যয় হয়েছে পাঁচ হাজার 
কোটি পাঁউগ্ড। অর্থাৎ 
প্রাতাটি আমোরকান নাগ- 
'রিকের এই ষদদ্ধ বাবদ খরচা 


পড়েছে আড়াইশ পাউণ্ড। 
গত ১৯৬১ সালের জানু- 
য়ারী থেকে ১৯৭১ সালের 


ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দশ বছরে 
ভিয়েতনামের মনান্তযোদ্ধাদের 
হাতে নিহত হয়েছে ৪৪- 
৬৯০ জন মাঁকন এবং 
১৩৬,১৭০ জন দাক্ষণ ভিয়েত- 
নামী সৈন্য। 


- নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ 
হেনরী কিসিংগারকে পাঠালেন 
কেন? কেনই. বা ডঃ 'কাঁসংগার 
চীনা প্রধানমন্্ীর কাছে তাঁর 
প্রেসিডেন্টের চীন সফরের ইচ্ছার 


কথা প্রকাশ করেন এবং কেনই বা 
চদ এন লাই সাদরে আমন্ত্রণ 
জানান? প্রশ্নগ্দলির উত্তর হয়ত 
পাওয়া যাবে বর্তমান পৃথিবীতে 
মার্কন যুন্তরাস্ট ও সমীজতান্মিক 


শ্বীহ্ৰভূস 
(৩য় পৃষ্ঠার পর ) 


গায় নকশাল সমর্থনের ব্যাপকতা 


১. “বিপ:লবেগে বেড়ে যায়। 


আজকের বারভূমে প্রায় প্রীতাঁট 
এলাকাতেই নকশালদেব জনসমর্থন 
ব্যাপক হওয়ায় শহরের হাটবাজারের 
কাজকর্ম অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভা- 


_বিক চলতে আরশ করে, গ্রামের 
/স্মমধ্যেও ব্যাপক নকশাল প্রণীত 


এলি 


গোঁরলা গণফৌজকে ক্রমশঃ শীল্ত- 
শালা করতে থাকে। 

বীরভূমে নকশালদের এই 
ব্যাপক গণসমর্থনের খবর 'দিয়ে 
জেলা কংগ্রেস কাঁমাট মে মাসের 
শেষের দিকে এবং জুন মাসের 
মাঝামাঝ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী 
অজয় মুখাজশির সঙ্গে যোগাযোগ 
করে। সদ্ধার্থশংকর রায় দু-তিন- 
বার জেলা ঘুরে যায়; কৃষকুমার 
শুক্লা বিভব জায়গায় কংগ্রেস 


ক্ীদের সংগে বৈঠক করে। 


জনের তৃতীয় সপ্তাহেই রাই- 
টার্স বিল্ডিং বীরভূমে 'মালটারী 
নাবানোর পারকল্পনা করে আই 
{বর বাঘা বাঘা লোককে পাঠায়, 
তাদের 'রপোর্টের 'ভাত্ততে যে 


" পরিকল্পনা হয়, প্রসাদ বসু তাই 


জেলা কর্তৃপক্ষকে জুলাই মাসের 


. প্রথম দিকে জানিয়ে যায়। 


মিলিটারী সি আর পির পাঁর- 
কল্পনা হলো £ যেহেতু নকশাল- 
দের খুজে বের করা ম্শাঁকল, 


স্টিঞ্সহেতু মনভ্তাঞ্ল বলে বার্ণত 


এলাকাগুলোতে দশ থেকে 'ত্রশ 
বছর পর্যন্ত প্রত্যেক কিশোর ও 


*” যুবককে থানায় নিয়ে এসে বেদম 


প্রহার করতে হবে। যাঁদ প্রহারে 
কেউ মারা যায় তাতে সরকার 
দেখবে ষে কোন পালিশ বা আঁফ- 


সার বেকায়দায় না পড়ে, কারণ পাট বন্ধ, অধঘোষত হরতাল, 


মৃত” ব্যন্তিকে বা যফবককে নক- 
শাল বলে চিহ্নত করলেই যাঁদও 
আইনের হত্যা হবে, আইনই উত্ত 
পাঁলশ বা আঁফসারকে বাঁচিয়ে 


সিনেমা বন্ধ। প্রতি সপ্তাহে বীর- 


ভূমের প্রাতটি ছোট শহর ও গঞ্জে 
দুদিন হাট হয়, গ্রাম থেকে লোক 
আসার কথা, কিন্তু গত চোঠা 


দেবে। মাস তিনেক এ' অত্যাচার জুলাই থেকে িালিটারপ সি আর 
চালালে সাধারণ লোক প্রাণের দায়ে পির দাপটে গ্রামের লোক শহরে 


নকশালদের নাম বলে দেবে, ধরে 
আনা লোকদের মধ্যে কে কে প্রকৃতই 
নকশাল তা বলে দেবে। সুতরাং 
এই নকশালদের ঘাঁটি এলাকাগ্ুলো 
চূর্ণ বিচরণ হয়ে যাবে, লোকে 
মিলিটারী পদালশের অত্যাচারের 
ভয়ে আতংকে নকশালদের 'বরুদ্ধে 
চলে যেতে বাধ্য হবে। 

এই ফ্যাঁসম্ট কায়দায় নিপী- 
ডনের ফর্মলা নিয়ে এখন 'মাঁল- 


বাড়ীতে বাড়ীতে সার্চ করে সক- 
লকে থানায় য়ে গয়ে প্রথমে এক- 
জন একজন করে মারধোর করা, 
তারপর ঘুষ নিয়ে নিয়ে কিছু 
কিছ; ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আর 
বাকীদের বিশেষ করে জোয়ান বয়- 
সের ছেলেদের সিউড়ী পাঠিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে ফলে গরীব জন- 
সাধারণের অল্প বয়েসী ছেলেদের 
এবং যুবক পঢত্রদের কেউই বাড়ীতে 


আসে না, হাট বসে না। 

অথচ স্টেটসম্যান ও যুগান্তরের 
রিপোর্টার লিখছেন, 'মালটারাী 
নাক শান্তি আনছে। জনসাধারণ 
নাকি মিলিটারী আসায় স্বাস্তর 
নিশ্বাস ফেলছে। যদি তারা টাকা- 
পয়সা দিয়ে কেনা কায়েমীস্বার্ের 


এমন ভাবে ওকে মেরেছে যে রোগা 
ছেলেটা সিউড়াী হাসপাতালে শত 
দশই জুলাই মারা গেল। এ সাংবা- 
'দিকরা যাক 'ঁবশ্বভারতার ছাত্রদের 
কাছে, যেখানে ছাত্র উপাচার্যকে 
বলছে, “আমাদের 'সাঁকউাঁরাটর 
ব্যবস্থা করন, পুলিশ 'মাঁলটারী 
গ্যণ্ডাদের অত্যাচার সহ্য করতে 
পারছিনা, আচার্য হীন্দরাকে জানান 
তা না হলে পাঁরণাম খারাপ হবে। 
এ সাংবাদকরা যাক ইলামবাজা- 
রের কাছে নাসান্দপদুর গ্রামে, ওখানে 
ঘরে ঘরে কা্া। মুসলমান গ্রাম 


রাত্রে থাকতে পারছে না। প্রাতাঁদন বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে কিশোর 


সকালে ও দুপুরে রাস্তায়ও লোক 


সবাইকেই ধরে নিয়েছে। ওখানে 


চলাচল প্রায় বন্ধ, বিকেলের দিকে মাসখানেক আগে একটি হিন্দু 
একেবারেই জনশূন্য রাস্তা, দোকান জোতদারকে খতম করা হয়োছল। 


চীনের নিজ নিজ অবস্থার কথা 
ভাবলে। | 

ভিয়েতনামের যুদ্ধের পাঁর- 
প্রোক্ষতে আজ দক্ষিণ পূর্ব এীশ- 
য়ায় মাঁক'ন যান্তরাম্ট্েরে অবস্থা 
শোচনীয় হয়ে দাঁড়য়েছে। ক্রমাগত 
ব্যর্থতার ফলে আঁধকতর সৈন্য ও 
অর্থ নিয়োগ করে আজ ভয়েত- 
নামে মার্কন যুস্তরাম্ট্র এমন একাট 
জালে জাঁড়য়ে পড়েছে যেখান থেকে 
সসম্মানে বেরুবার পথ খুজে পাচ্ছে 
না৷ এক প্রচন্ড দোটানায় পড়েছে 
মাঁক্ন সরকার। একাদকে নিজ 
দেশের জনগণের কাছ থেকে আঁব- 
লম্বে ভিয়েতনাম ছেড়ে বৌরয়ে 
আসার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ এবং 
অন্যাদকে বিশ্বের কাছে হাস্যাস্পদ 
হওয়ার ভয়। প্যারস বৈঠকে মাদাম 
বিন যে সাত দফা শান্তি প্রস্তাব 
দিয়েছেন তাকে মাঁকন সরকার 
গোপনে অভ্যর্থনা জানালেও 
প্রকাশ্যে মানতে পারছে না কারণ 
নিজেদের মিত্র শস্তিগলির কাছে 
ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়। 

মাঁকন সরকার এটি বুঝেছে 
যে এই অস্বাস্তকর অবস্থা থেকে 
মযান্ত পাবার একমাত্র উপায় হল 
চীনের সঙ্গে দোঁস্ত। একবার 


অস্থায়শ বিপ্লবী সরকারের প্রাত- 
'নাধরাও থাকবেন। মানে এট হবে 
প্যারিস বৈঠকের একটি বড় সংস্ক- 
রণ। মার্কন য্্তরাষ্ট্রেরে আশা যে 
এই ধরণের একটি আলোচনার 
মাধ্যমে এমন একাঁট' ফর্মূলা বার 
করা যাবে যাতে করে ‘বিশ্ব শান্তি 
ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি দোহাই "দয়ে 
ভিয়েতনাম থেকে বোঁরয়ে আসা 
খুব একটা কঠিন হবেনা! তা 
ছাড়া চশনের সঙ্গে একবার বন্ধত্ব 
করতে পারলে হয়ত অদূর ভাঁব- 
ষ্যতে শধ্‌ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
মিত্র স্থানীয় দেশগ্দাঁল নয়, উত্তর 
কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম প্রমূখ 
দেশগ্যালর সঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্য 
শুর; করা যাবে। 

এবার চীনের দিকটা দেখা 
যাক! 'নকসনের এই প্রস্তাবের 
ফলে প্রথম রাউন্ডে নিশ্চয় চীনের 
জয় হয়েছে। মার্কন সরকার 
চীনকে একটি বৃহৎ শান্ত বলে 
মানতে বাধ্য হয়েছে এবং শব্দ 
পক্ষের কাছ থেকে এই স্বীকীত 
লাভ কম নয়। চীন নিজেও এটা 
ব্ঝাঁছল যে বর্তমান পাঁথবীতে 
তার পক্ষে আর একা চলার নাত 
অন্দসরণ করা সম্ভব নয়। তারও 
আজ প্রয়োজন 'বাভল্ল দেশের সঙ্গে 
বন্ধৃত্ব স্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিজের বিশেষ 
স্থান দখল করে নেওয়া। এ সবই 
প্রয়োজন তার নিজের জাতীয় 
স্বার্থে। 

যে যতই আপত্তি করুক না 
কেন এ কথা আজ অস্বীকার করা 
চলে না যে চট এন লাই যখন 
নিকসনকে অভ্যর্থনা জানালেন ডঃ 


Lh 


কাসংগারের মাধ্যমে, তখন এই 
জাতীয় স্বার্থের কথাই তাঁর মনে 
ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে বর্তমান 'ঁতন্ত সম্পর্কের 
পাঁরপ্রোক্ষিতে হয়ত খুব বেশী 
ভবেই মনে ছিল। আজ সোঁভি- 
য়েতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অক- 
ম্যানস্ট দেশগুলিতে, [বিশেষ করে 
পাঁশ্চম ইউরোপে যাঁদ চীনকে 
প্রভাব বিস্তার করতে হয় তবে 
তার প্রথম কর্তব্য মার্কন যুস্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা। 
প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে 
সোভিয়েত রাশিয়াও এই জাতীয় 
স্বার্থের তাঁগদেই মাঁক্ন যা্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে 
তুলোছল। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে চন 
মার্কন কোন মৈনীর ফলে এীশয়া, 
লাতিন আমোরকা, আফ্রিকার মুনত 
সংগ্রামগ্ঞীলর যাদের প্রাত চন 
অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছে 
এতদিন, তাদের কী হবে। আমার 
মনে হয় এদের খদব একটা অস:- 
বিধা হবে না। যে জাতীয় স্বাথের 
তাঁগদে চীন আজ মাঁক'ন 'য্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধ্যত্ব করতে 
চলেছে সেই একই স্বার্থের তাগ- 

(শেষাংশ শেষ পৃহ্ঠায়) 


বাংলাদেশ থেকে 
দেপ্তম প্‌ণ্ঠার পর) 


খুব সামান্যই বললাম তাহলেও 
এই স্বল্পতম 'বিবরণকে সামনে 
রেখে ভাবা উচিত কারা কে, এবং 
কে কি পাচ্ছে? সত্য নগ্ন অথচ 
নগ্ন নয়। কারণ সত্য িরাবরণ, 
তার আবরণের দরকার নেই, তার 
পরিচয় সে নিজেই। কিন্তু আমরা 
অসভ্য সমাজের অসভ্য মানুষরা 
প্রকৃত অর্থে নগ্ন বলেই সত্যের 
সামনে দাঁড়াতে চাইনা। ভয় পাই। 
তা না হোলে আমরা স্পষ্ট দেখতে 
পেতাম যে কাদের বদলে কারা কি 
করে নিচ্ছে, কাদের মাথায় কারা 
কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। ইয়াহিয়ার 


তাদের 
কি শাস্তি দেওয়া উচিত? এবং 
অজন্র রক্তপাত, প্রাণহানি ও 'িপ- 
ধয়ের মধ্যাদয়ে যাঁদ কোনওদিন 
কোন ব্যবস্থা হয় তবে কারা "আম" 
টি পেড়ে খাবে এবং “অজগর তেরে 
আসবে কাদের”? 

এপারেও দেখছি সময় বুঝে 
মান্িতবে ইস্তফা দিয়ে পরের বারের 
জন্য গদী পাওয়ার রাজনীতি 
চলছে। ওপারেও দেখাঁছ লোক 
খোঁপয়ে দিয়ে জেলে বসে রথ দেখা 
কলা বেচা দুই হচ্ছে! কেননা, 
দুপারেই এক কথা- “আন্দোলন 
করা ভাল যাঁদ করে পরের ছেলে 
মেয়ে। আমরা মজা দেখব, খমাঁছিল 
করব, কাঁদ্দান গাইব, বই লিখব, 
সংগ্রামের সিনেমা করব এবং সময়ে 
পাকা আমাঁট পেড়ে খাব”! 


Regd. No, C12 


রাইটাসে সর্বদলীয় সভায় 


প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


এই কথা এস ইউ 'স বলতে চায়। 
এতে নব-কংগ্লেস আর তার মিত্র 
দলগ্ীল একমত । 
এদনের শান্তি বৈঠক সুর; হয় 
দি পি এম নেতা জ্যোত বস র 
বন্তব্য দিয়ে। নতুন কথা জ্যোত- 
বাবু কিছু বলেন নি। খনোখ্যান 
সম্পর্কে সি পি এম তার বন্তব্য 
[সদ্ধার্থবাবর কাছে 'লাখিতভাবে 
রেখেছে এবং সেই বন্তব্য ছাপা বই 
হয়ে পঁচি পয়সা দামে বাজারে 
বাক হচ্ছে। জ্যোতবাব5ও সেই 
কথাই আবার বলেন। 
জো়ীতবাব? বলেন যে, সরকার 
খুনোখুনি বন্ধ করতে চায় কিনা 
সেটা আগে জানা দরকার। ওর 


দলের 'সরকারশ মাঁতিগাত সম্পর্কে ' 


যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর সন্দে- 
হের ভিঁত্ত হচ্ছে সারা রাজ্যে 
ছড়ানো 'বাঁভল্ন ঘটনাবলী । তার- 
পর উীন একটার পর একটা ঘটনা 
বলে চলেন। সারা সভা 'নিস্তব্ধ। 
ঘটনার পর ঘটনা, কেউ প্রাতবাদ 
করছে না, বিরোধী কোন বন্তব্য 
বলতে চেয়ে কথার মাঝখানে কেউ 
বাধা দিতে চায় নি। 

জ্যোতিবাব কাঁথত দঃ একট 
ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। 
তান কাশীপারে উন্মত্ত প্ীলশের 
গ্রালচালনায় কংগ্রেসী কর্মী নিহত 
হওয়ায় মর্মাহত আর সঙ্গে সঞ্গে 


এই কারণে যে, টালিগঞ্জে ও. যাদব- 
পরে অনুরূপ অনেক ঘটনায় 
প্দীলশের বিরুদ্ধে অন্নরূপ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তাঁর 
মনে হয়েছে এই ীবসদৃশ ব্যব- 
হারের কারণ : বোধ হয় নিহতরা 
সি শপ এম কমশী। 
1বাভন্ন এলাকায় বেপরোয়া 
পলিশ! গ্রেপ্তারের কাহিনী বলতে 
সৌলে একজন ডাঁকল স্থানীয় 


প্রকাশিত হোলো 


"পূর্ন বাংলা প্রসংগে 
পূর্ব বাংল! ‘অনীক’ পত্রিকা 
থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধ-সংকলন 
দাম £ এক টাকা 


বিপ্লবের গান 
সমাজভাম্ত্িক চীনের বিপ্লবী উপন্যাস 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
দাম £ ছ'টাকা 
পিপলস্‌ বুক এজেন্সি 
এক, কিশোর ঘোষ লেন, 
পো খাগডা | মুশিদাবাদ জেলা 
২০১1এ মুক্ঞারাবাবু দ্রিট, 
কোলকাতা-৭ 






লতে মামলা রুজ: করেন তাঁর 
{বিরুদ্ধে অত্যাচারের অঁভযোগ 
এনে! কছাীঁদনের মধ্যেই উাঁকল 
মহাশয় জেলে চলে গেলেন পি 
ভি এ আইনের আওতায়। 

জ্যোতবাব; সভা ডাকার আঁধ- 
কার সম্পার্ক'ত প্রশ্নে সিদ্ধার্থ 
বাবুর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পদ- 
মর্যাদার প্রশ্ন তোলেন। তিন 
বলেন যে, রাজ্যে রাম্ট্রপাঁতর শাসন 
কালে রাজ্যের আসল কর্তা রাজ্য- 
পাল। এই রাজ্যপালই সভায় 
অন:পস্থিত আর ছাড় ঘোরাচ্ছেন 
নব কংগ্রেস দলীয় নেতা সিদ্ধার্থ 
রায়। এটা সধাবধান সম্মত নাও 
হতে পারে। 
1সদ্ধার্থবাবু তৈরী হয়ে এসে- 
ছিলেন, আঁর হাতে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বিশেষ গেজেট ঘোষণা? 
কিন্তু এই ঘোষণাতেই ত আর 
সাবধান 'বরোধী কোন কাজ 
সাবধান সম্মত হতে পারে না। 
ীসদ্ধার্থবাব্ বকন্তু,. এ সম্বন্ধে 
গেজেট ‘ঘোষণা ছাড়া আর - কিছ 
বলতে চান নি? সভায় এ 'নিয়ে 
কথাবার্তা. আর বেশ .এগোয় নি, 
কারণ আসলে এ ব্যাপার পার্লা- 
মেন্টের আলোচ্য । 

সপ আই নেতা 'বশ্বনাথ 
মুখার্জী স্বীকার করেন যে, রাজ্য- 
পালের সভায় ' উপদ্থিত থাকা 
উঁচত ছিল। কিন্তু "সদ্ধার্থবাবুর 
নিয়োগ সম্পর্কে কোন কথা বলেন 


নি। মনে হয় এই সম্পর্কে উনি , 


জানতেন না। পরে অবশ্য পার্লা- 
মেন্টে এই সম্পর্কে আলোচনায় সি 
পি আই নেতা ভূপেশ গ্দস্ত বলে- 
ছেন 'সদ্ধার্থবাববর নিয়োগ সংাব- 


ধান সম্মত নয়, যতই গেজেট 


ঘোষণা হোক না কেন। 

বিশ্বনাথবাবব বলেন খুনো- 
খদীনতে প্ীলশ , আর প্রশাসনের 
একাংশ যে জাঁড়য়ে পড়েছে সেই 
সম্পর্কে কোন সন্দেহ: নৈই। কিন্তু 
তাই বলে, জ্যোতিবাবরর সি আর 


পি, রাজ্যপ্দীলশ আর. মালটারী - 


প্রত্যাহারের দাবী তান মানতে 
পারেন না। কারণ, এই প্রত্যাহারে 
নি প এম-এর স্নীবধে হবে এই 
দল অন্য পার্টিকে পিটিয়ে মারবে। 
সুশীল ধাড়া মশায় হাল আমলে 
খব নদীতবাগীশ হয়ে উঠেছেন। 
বৃতান গণতান্মিক কোয়ালশন সর- 
কারের বহন দুনতির কথা বলেন! 
এই সরকার ক ভাবে শাঁরক দলের 
্বার্থে চাকরী 'ঁবতরণ করেছেন 
তার কথা বলেন। 
তাড়াতাড়া সই করে পার্টিদের 
হাতে দেওয়া হয়েছে। 


আর খুনের প্রসঙ্গে সশল- 


বাব; বলেন যে, বহু খুন হয়ে 
চলেছে আর সরকায় নির্বাক। কোন 
তদন্তের ব্যবস্থা নেই এর ফলে 
যারা খুন করে তারা আরও 
নার্ভক। 


নিয়োগপত্র ' 


সংগঠন কংগ্রেস নেতা অশোক 
দত্তের বন্তৃতা এই 'দিন নাঁক সর্বোৎ- 
কৃষ্ট হয়োছল। তান বলেন যে, 
সিদ্ধার্থ রায়ের উদ্যম "তান প্রশংসা 
করেন। খানোখুনির ব্যাপারে তান 
বলেন সি পি এম-এর চার শ জন 
কর্মী নিহত হয়েছে, খুবই দুঃখের 
ব্যাপার। সংগঠন কংগ্রেস ছোট দল 
এবং এই দলেরও অনেকে নিহত 
হয়েছে, আর নিহতদের মধ্যে নেতৃ- 
স্থানীয় কেউ কেউ আছেন। যেমন, 
বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরাঁদন্দ 
শেঠ, সাংবাঁদক রাখাল নাহা, আর 
দমদমের পীষুষ ঘোষ। 

অশোক দত্ত বলেন যে হাই- 
কোর্টের বিচারক কে এল রায় খন 
হলেন নিজ গৃহে । পাড়ার সব 
লোক জানে কারা আততায়ণী। 
খুনের পর একই আততায়ীর দল 
বুক ফুলিয়ে আবার কে এল রায়ের 
বাড়ীতে এসেছে তাঁর ছেলের কাছ 
থেকে সাতশ টাকা চাইতে! পাঁর- 
বারের সমস্ত লোক প্দীলশী 
'নাঁক্কয়তায় উত্যন্ত হয়ে নিজ গৃহ 
ছেড়ে ভিন্ন অঞ্চলে অন্য আত্মীয়ের 
বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। অন্দরূপ 
আরও ঘটনা দিয়ে পলিশ আর 
প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা তান 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। 

অশোকবাব্ বলেন, 'সদ্ধার্থ- 
বাব রাজ্যে এসেই চমক লাগানো 
কথা বলতে সর; করেন। তিনি 
নাকি ছয় মাসে এক লক্ষ চাকরীর 
ব্যবস্থা করবেন। কিভাবে করবেন? 


করেন। কোন এক সময়ে ওদের 
পার্টির সর্বোচ্চ নেতা শিবদাস 
ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয় একট 
উপ” চারর আঁভষোগে। 


করেন, এদের ক 

পেটানোর জন্যে ছাড়া হল। 
তারপর প্রশ্ন করেন সুকুমার- 

বাবু অফিসার বদলের ব্যাপারে! 





কেন বদলী করা হল হোম সেক্রে- 
টারা ব আর গ্প্তকে। শ্রীগুপ্ঠ 
এই বেপরোয়া যুক্তি দেওয়া বে- 
আইনী বলে মনে করোছলেন। 
আর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা থেকে 
বদলা হলেন শরাদিন্দ; দত্ত মজুম- 
দার। এই আফসার 'নর্বাচন কাঁম- 
শনার থাকা কালে কংগ্রেসী নেতা 
বিজয় [সিংহ নাহারের এক আত্মী- 
য়ের চাকরীতে উন্নাতির ব্যাপারে 
কোন সাহায্য করেন ন! বিজয় 
সং নাহার নাঁক দত্ত মজুমদারকে 
ব্যান্তগত অনুরোধ করেন আত্মী- 
য়ের পদোন্লাতির জন্য। দত্ত মজম- 
দার অন্রোধ না রেখে নাহার 
মশায়ের রোষে পড়েছেন। তাই 
এখন বদলীর' আদেশ। 

অন্যান্য পার্টর সর্বদলীয় 
শান্তি সভায় বর্তমান আগ্রহে 
স্দকুমারবাবু কিছুটা বাস্মত বোধ 
করেন। তান বলেন যে, 'নর্বা- 
চনের পূর্বে নির্বাচন কাঁমশনার 
প্রীরাঘবন সমস্ত রাজনোতিক দল- 
গীলকে একসঙ্গে বাঁসয়ে সর্বদল- 
সম্মত একাঁট আচরণাঁবাধ রচনা 
করতে চেয়েছিলেন। তখন ত কই 
আজকের মত উৎসাহ দেখা যায় নি? 
সুকুমারবাব বলেন যে, তখন 
এই সমস্ত দল মনে করোছিল, সি 
শপি এম বিরোধী প্রচারে এ দল 
নির্বাচনে কোণঠাসা হয়ে ঘাবে। 
কিন্তু বাধ বাম। ওরা কোণঠাসা 
হলেন যেমন বাংলা কংগ্রেস তোত্র- 
শাট আসন থেকে মাত্র পাঁচাঁট 
আসন পেল। তাও আবার পাট 
এখন ভেঙ্গে গেছে। সপ আই 
ফরোয়ার্ড রকের একই অবস্থা। 

সুকুমার রায় বলেন কেবল 
স্বার্থাসাদ্ধঘর উদ্দেশ্যে মতলব 
ভাঁজলে রাজ্যের অবস্থার উন্নাত 
হবে না। তান দাবী করেন গণ- 
তন্ন 'পুনঃপ্রাতচ্ঠার জন্য আব 
লম্বে নির্বাচন দরকার । 

আর 'স পি আই নেতা সধশন 
কুমার স্পষ্ট বন্তব্য রেখে বলেন যে, 
সরকারী উদ্দেশ্য সৎ নয়। তবে 
সংযন্ত বামপন্থী ফ্রন্টের থেকে 
যাঁদ 'বাভল্ন দল সভায় এসে থাকে 
তা এই কথা বোঝাতে যে সরকার 
শান্তি পানঃপ্রাতিষ্ঠার ব্যাপারে 
আসলে মোটেই আগ্রহী নয়। সরকার 
আর তার সমর্থকদের অন্য রাজ- 
নৌতিক উদ্দেশ্য আছে এই সভা 


বীরভূমের রামপুরহাট ; 


দর্পণ বিক্রয়ের জন্য 


নিয়লিখিত স্থানে এজেপ্ট চাই £ 
আসামের লামডিং তিনস্কিয়া গৌহাটি, পাঞ্জ ; কোচবিহারের 
দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ; পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর; 

মেদিনীপুরের তমলুক ; হুগলীর 

আরামবাগ এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং শহর । 


DARPAN, Price 30 P. 


ডাকার পেছনে। স্ধীনবাবুও 
আঁবিলম্বে নির্বাচন "সংগঠিত হও২ 
যার দাবী জানান। 

নব কংগ্রেসী নেতা তরুণ- 
কান্তি ঘোষ বলেন যে, খনো; ও 
খ্ানর জন্য অনেকে কানন 
সরকারকে দোষী করছে। ‘তান 
বলেন মূলত সি পি এমই এর 
জন্য দায়ী। বিহারে, উত্তর প্রদেশে 
আসামে আর অন্যান্য রাজ্যে 
কংগ্রেসী সরকার আছে, কই খুনো- 
খনি ত হচ্ছে না। প্রথম যান্ত ফ্রন্ট 
আমলেও পশ্চিমবঙ্গে এত খন 
বাড়ে নি, কারণ স্বরাষ্ট্র বিভাগ 
আর প্থীলশ বিভাগ ছিল মুখ্য-- 
মন্ত্রী অজয় মুখাজশীর হাতে। 
কিল্তু দ্বিতীয় য্ত ফ্রন্টের আমলে 
জ্যোতি বস্‌ স্বরাষ্ট্র ও পাীলশ 
দপ্তর কব্জা করলেন আর খনো 
খুনি বাড়ল। 

হরেকৃষ্ণ কোণার এবং সি পি 
আই নেতা মহম্মদ ইলিয়াস এই 
সময় সভা একট: গরম করে 
পারস্পারক বাদান্দবাদে! কোণ।এ 
বল্লেন তরুণববাদর প্রচার অনেক- 
দিনের, জনসাধারণ সি পি এম-এর 
বিধান সভার আসন সংখ্যা বাঁড়য়ে 
এর জবাব 'দয়েছে। মহম্মদ ইীলি- 
য়াস বলেন যে, 'হিটলারও ইহুদী 
মেরে জনসমর্থন বাঁড়য়োছিল। 
এই উীন্ততে ঝগড়া বাড়ে। সভার 
কাজ যেখানে শর হয়োছল সেই- 
খানেই থাকে। 


বিদেশ দর্পণ 


(নবম পৃষ্ঠার পর) 
দেই চীনের পক্ষে কোন আদর্শগত 


বিচ্যুতি সম্ভব নয়। এবং একথা, 
মনে রাখতে হবে এযাবৎকাল প্রাতাঁঁ_ 





চলা কোনমতেই সম্ভব নয়। এব 
চীনও তা চায় বলে মনে হয় না। 








যোগাযোগ করুন £ 
সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১, মট লেন, 
কলকাতা-১৩ 

















সম্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্যবোষ মাঁচিক শ্কোয়াঃ কাঁজকাতা-১৩ থেকে ম্যারি এবং ৬১নং মট লেন, 


দম্পাদক--হখরেন বস; 


কাঁজকাতা-১৩ ঘপ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেমে পশ্চিমবঙ্গে সর্বদলীয় কমিটি 
. পু মধ্যে দুর্ীভিগরা়। ও গগাজবিরোধা অফিসারদের অসিত বক 





-_৯৪শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা ॥ শদক্ুবার ৩০শে জুলাই ১১৭৯ ॥ দাম ৩০ পরীসা 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
' বিরুদ্ধে অভিযান, 
প্রেমী কৌদনের নেগথ্য ক] লী 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পাঁশ্চমবঙ্গের নব কংগ্রেসীদের রায়ের বিরদ্ধে বাভল্ন আভযোগ 

এক প্রভাবশালী অংশ 'সদ্ধার্থশংকর পেশ করবেন। আঁভযোগের, প্রধান 
-* রায়ের বিরদ্ধে আঁভযান সুর: করে কথা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
দিয়েছেন। খোলাখবীলভাবে এই “দায়িত্ব” নিয়েই রাইটার্স বিজ্ডিং-এ 
আঁভযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নব- বসে িদ্ধার্থ রায় নব কংগ্রেসী 
কংগ্রেসের রাজ্য শাখার সভাপাঁত ডেপ7াট স্পীকার পাঁষফূষ মুখা- 
বিজয় সং নাহার। আশা করা.জীকে “জোচ্চার” বলে অপমান 
যাচ্ছে, আগামী সাতই আগস্ট নব- করেছেন। এই অপমান করবার 
কংগ্রেসের কার্যকরী কাঁমাঁটতে 
বিজয় সং নাহার সরাসাঁর সদ্ধার্থ 


'ছামেরিকান টেলিতিখন কোম্গাণী 
মেনীবাহিণীর অরক্ষিত . 


এলাকার ছবি তুলেছে 


আগরতলা এবং গোঁহাটিতে বাংলা পেরেছে। দর্পণ জানতে পেরেছে, 
দেশের শরণার্থীদের ছাঁব তোলার আমেরিকান সাহায্য 
নামে দুটি আমোঁরকান টোল- করেছেন রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র 
ভিশন দলের ভারতীয় সেনাবাঁহ- দপ্তরের সেক্রেটারীর- পত্নী শ্রীমতী 
, নীর"' সংরক্ষিত এলাকার ছাব মীরা তালুকদার। গর সঙ্গে 
' তোলার" ব্যাপারে দর্পণ ' কয়েকাঁট ছিলেন কলকাতার চলাচ্চিন জগতের 
গ্বরুতর " অভিষোগ জানতে উনার নার 





3 $ 


ছেন যে, প্রশাসন, পলিশ এবং 
পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের হাতে 
এ রাজ্যের 'িয়ন্ণ ব্যবস্থা ছেড়ে 
রাখলে শান্তি ফেরা দু্কর। কারণ, 


. এরা সকলেই কোন না কোন প্রকারে 


রাজ্যে অশান্তি সাষ্টির ব্যাপারে 
দায়ী। 

তাছাড়া তাঁর আরও খবর যে, 
সিদ্ধার্থ রায়" বামপন্থী পার্টরা 
ছাড়াও নব কংগ্রেসের 'বাভন্ন িবদ- 


মান গোষ্ঠীর আস্থাভাজন নয়। - 


মাস্তান 
স্নেহনশ্রয় লাভ করেছে। 





(দর্পণের সংবাদদাতা) 

হাজারিঝাগ, জেলে গত সপ্তাহে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে এমন খবর নকশালী হত্যার কাঁহনশ আবার. 
পেশছেছে যে, নব রুংগ্রেসেব নানা সাধারণের মনে সন্দেহ জোরদার 


গোষ্ঠী সিদ্ধার্থবাবযর করবে যে, গোপন সরকারণ নির্দে 


জেলে নকশালী 
হত্যার অন্তরালে 


হ্াজান্রীন্বাঙ্গেন্র উনার 
ও নি ভ্ঞ্ধ 













এলাকায় ছবি তুলবার অননমাত 
শন কোম্পানী দুটো নেতার 


তালুকদার 


সচ্গে দীর্ঘীদন যাবং ঘাঁনষ্ট। তান ' 


চলাচ্ন্র জগতের একজন ফটো- 
গ্রাফার জ্ঞান কুণ্ডুকে ওঁদের সঙ্গে 
যস্ত করান। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংর- 
ক্ষিত এলাকায় ভারতীয় “ফটো- 


. (শেষাংশ ২য় পৃচ্ডায়) 


৮০০ বাঘৰ 


লাইসেন্স 


ট্াগোট কমিশনারের দৃর্ঘীগুজ। 


, (দর্পণের সংবাদদাতা ) 

রাইটার্স 'বাজ্ডিং-এর ঘরে ঘরে 
সম্প্রীত * একটা গজব ছড়াচ্ছে 
গুজবাট এমন কৌতুকজনক যে 
দর্পণ সোঁট পাঠকদের পাঁরবেশন 
করছে।। 

গুজব হোলো, আগাম পুজোর 
সময় পশ্চিম বঙ্গের ট্রান্সপোর্ট 
কাঁমশনার আর ঘোষের বাড়ীতে এক 


আমেরিকান মহিল মিসেস থ কেন * কলকাতায় এসেছিলেন আর গোপনে থ্যণড হোটেলে ছিলেন! 


/ | (দর্শনের সবাদদাতা ) : 


কে এই আমোঁরকান মাহলা 


আঠারো নম্বর সুইটে। এই সুই- 
টি নাকি গ্র্যান্ড হোটেলের [িরে- 
ক্রদের থাকবার জায়গা! কিন্তু 
দর্পণের কাছে খবর হচ্ছে, একশ 
আঠারো নম্বর স:ইটাঁট কলকাতার 





নাহ যা 
হয়। এই সুইটে থাকলে, হোটেলের 
কর্মচারীরা নামধাম জানতে পারেন 
না। 


. আই এই কসইটেই: ছিলেন 


- মিসেস এল সি থ স্বয়ং আমে- 


গত. আঁতাঁথ হিসেবে। ওখানে 
থাকবার সময় শহরের কিছ? “গণ্য- 
মান্য” নাগরিকদের সঙ্গে ' উাঁন 
সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। 

এসোঁছলেন কলকাতায় আর কি 
করে গেলেন তার খবর কে রাখে? 


বিরাট দুর্গোৎসবের আয়োজন করা 
হবে। উপলক্ষ্য, ট্রান্সপোর্ট দপ্তর 
আরো আটশো প্রাইভেট বাসের 
লাইসেন্স দেবেন। এই 
লাইসেন্স দেওয়ার বিরাট দায়িত্ব 
পালনের পর আর ঘোষ দুর্গোৎসব 


আশা করা যাচ্ছে, এর মধ্যে সেস- 
দপকেও একটা মীমাংসা হবে। 


, তাই এমন সব উক্জবল সম্ভাবনার 


জন্যে আর ঘোষ নিশ্চয়ই বাড়তে 
দুর্গোত্সব করবেন। 

আটশো বাস পারমিট দেওয়া 
তো সামান্য ব্যাপার নয়! 


ই দুই ॥। 


'হাজারীবাশের ঘটনা - 


: (প্রথম পন্ঠার পর). 


“আর ডর বিভন্ন জেলে 


চুল্লিশজন। 
মোঁদনীপদর জেলে গ্যালতে 


' "মরেছে দশজন নকশাল গত 


সা 


দি 


* আঘাতে); 
মে লাঠির আঘাতে, ষোল জন; 
এবং. এগরারই . জুলাই আলিপনর' 


" শডসেম্বরে;, ফেব্রুয়ারী মাসে বহ- 


রমপুর জেলে আটজন (লাঠির 
দমদম জেলে: চোদ্দই 


স্পেশাল জেলে গলিতে ছয়জন। 

পশ্চিমবঙ্গের পালিশ কর্তৃপক্ষ 
কৌশলে কয়েকাঁট দৌনিক সংবাদ- 
পন্ন মারফত, - একটি. প্রচার গুঞ্জন 


‘তুলেছিল যে, রাজ্যে প্নীলশ ওয়া- , 
_ভ্ররা, মারকসবাদীদের পাঁরচা- 
- ালিত কো-আর্ডনেশন কাঁমাটর 


সদস্য। ওয়ার্ডাররা মার্কসবাদী, 
তাই ওদের নকশালাদের ওপর 


,. আক্রমণ । 


নার জিত 


কার্যকর হবে না। কারণ, ওখান 


“কার ওয়ার্ডারদের মধ্যে কোন 
- মাঁকর্সবাদী প্রভাব নেই। হাজারি-" 
. বাগেরু ঘটনার অৎপর্য অনেক। -. 


এই জরে সম্প্রাত্‌'. কেন্দ্রীয় 


পথে ঝুকে পড়ে। '' 
শেষোন্ত দুই শ্রেণীর নক- 
শালকে উগ্রপল্ধা থেকে সরানো 


যায় বলে পল্থ মহাশয় মনে করেন। 


, এবং এই দুই শ্রেণীর অনেকেই 


সম্প্রাত জেল থেকে ছাড়া, পেয়েছে, 
কেউ বা মুচলেকা 'দয়ে, আবার 
কেউ কেউ নব, কংগ্রেসের হয়ে 
ণস 1 এম্‌ বিরোধী কাজ চালিয়ে 
যাবার প্রীতশ্রীত দদিয়ে। দৈনিক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে 'জানা 
যায়, কলকাতা ও শহরতলীর 


অনেক অগ্চলে দলে দলে নকশা- 


লীরা নব কংগ্রেসের ছাত্র ও ধর 
সংগঠনে যোগ 1দয়েছে। 

: অৰ্থাৎ 
কেন্দ্রীয় সরকারী নীতি অন্যায় 
আদর্শবাদী কট্টর নকশালপল্থীদের 
আদর্শ থেকে বচনত করা যাবে 
না। আর অন্যান্যদের কোলে টেনে 
নেওয়া সম্ভব এবং এই অন্যান্যদের 


- সঙ্গেই নব-কংগ্রেসীরা গোপনে 


আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। 
এখানে বলে রাখা ভাল যে, 


" কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জেলা 


পুলিশের 'নদ্নস্তরেও ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে এবং 
বিশেষ. বিশেষ ক্ষেত্রে গাল করে 
হত্যা করার! দর্পণে এবং অন্যান্য 
সংবাদপত্রে "এই - পদালশী গলিতে 


গোপন হত্যার অনেক সংবাদ 


প্রকাশিত হয়েছে। 
অনেকের সন্দেহ যে, কেন্দ্রীয় 


পন্থের ঘোঁষত - 


সরকারের, একটি বিশেষ নির্দেশের ' 
বলে জেলের মধ্যে পর পর হত্যা 
সংগঠিত হয়ে চলেছে। হাজারি- 
বাগ জেলে হত্যা এবং এই ব্যপারে 
সরকারী কৈফিয় এই সন্দেহকে 
প্রত্যয়ের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। 
বিহার জেল কর্তৃপক্ষ বলে- 
ছেন', যে, আশ জন নকশালস 
বন্দী হাজারবাগ জেলে বোমা, 
লোহার রড ও অন্যান্য মারাত্মক 
অস্দে সাঁজ্জত হয়ে জেলের" ওয়া- 
ডাঁরদের আক্রমণ করে এবং জেল 
থেকে পালাবার চেষ্টা করে। 


"এই অবস্থায় ওয়াচ টাওয়ারে 


কর্তব্যরত সশস্ত্র ওয়ার্ডাররা ষোল 
রূউণ্ড গর্দীল ছোঁড়ে। আর. এই 


গীলর ফলে ষোল জন নকশালশী . 


বন্দী নিহত হয়৷ এবং * পণ্টাশের 
বেশাঁ আহত হয় +. 

ষোল রাউন্ড গ্ালর অর্থ 
যোলটি গাল; সেই গল আশ 
জনের একটি উন্মত্ত দলের , ওপর 
ছোঁড়া হল আর তাতে নিহত ও 
আহত "নিয়ে ছেষাঁট জন ঘায়েল 
হয়ে 'পড়ল। 

Wit ES EEE EE 
হাতে রাইফেল দেওয়ার নিয়ম 
নয়।-আর বাঁদ দেওয়া হয়-তা 


অত্যন্ত প্রাচন প্রকাতির। জা 


/ :- জ্ষগু্রেক্নী ০ল্কাদল' 


সি 


থেকে গুল ছোঁড়া হয়েছে, এবং 
টাওয়ার সাধারণত .জেলের সশমান্ত' 
প্রচীরে গায়ে, এবং প্রহরাদের 
লক্ষ্যের সুবিধার জন্য বেশ" কিছুটা 
১ উদ্চদতে তাদের থাকার ব্যবস্থা। 
সেখান থেকে মান যোলটি গলতে 
ছে্যট জন ঘায়েল হওয়া বিস্ময়- 
কর এবং আঁবশ্বাস্য ঘটনা! 
দর্পণ. তদন্তে জানতে পারে; 
সেখানে মস্ত নকশাল বন্দীকে 
পায়ে বেড়া পাঁরয়ে রেখে দেওয়া 
হয়েছে খুপরী ঘরে। প্রাতঃকৃত্যের 
তশিদে দিনে .একবার বেড়ীপরা এ 
বন্দীদের এক একজন করে কড়া 
পাহারায় বার করা. হয়। 
তাড়াতাঁড় চলতে পারে না পায়ে 
বেড়ী ও ভারী চেন 'নিয়ে। 

- কিভাবে আশীজন ' বন্দী এই 
অবস্থায় একত্রিত হল এবং বোমা 
তৈরী করে ছ+ড়তে আরম্ভ করল 
তা বোঝা দুজ্কর।- বাইরে থেকে * 
একটা 'পাউরুটি নিয়ে এলে তাকে 
 ব্গড়ে ময়দার তাল করে দেওয়া 
পিস্তল ল্যাকয়ে চলে আসে। 

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচাটি জেলের 
রীবাগ জেলের মত নয়। এখানে 
জেলে বহ: আন্দোলন হয়েছে রাজ- ' 
নৈতিক কারণে ধৃত বন্দীদের 
অবস্থার উন্নাতর . জন্য, 
'এখানেও কড়া পাহারা আর অন্যান্য 


তারা - 


কিন্তু , " 


থেকে পালাবার এবং. ওয়ার্ডারদের - 
আক্রমণের কাহনী অবিদ্বাস্য। তাই. . 
ভেতরে ও বাইরে যে হত্যাকাণ্ড 


ঘটে চলেছে তা একই সরকারণ 
নীতির প্রয়োগ বলে মনে হওয়া 
স্বাভাঁবক। 


তরুণের গ্যালাবদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া, 


গেল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে সন্দেহ 
প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিহতরা 
পর্ণীলশের হত্যার যড়যন্মেই মরেছে। 
বিচার “বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা 
একজন 1ঁবচারকও নিয়োগ করা 
হয় তদন্তের জন্য। কিন্তু এই 
বিচারক আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে 
চলা গেলেন, এবং [তান ঘড়্যন্মে 
কথা কুঝতে পেরে আর তদন্তের 
সঙ্গে যুন্ত হতে ‘চান 'ন। . 
বাইরে হত্যার কোন তদন্ত হয় 
নি, আর জেলের ভেতরের হ'্ত্যা- 
রও কোন কিনারা হয় না। বিভা- 
গীয় তদন্ত হয়েছে পশ্চিমবহ্গের 
তদন্তে ন্দীদের কাউকে 1জজ্ঞা- 
স্বাদ করা হয় নি। 
সবই একই পরিকল্পনা মার- 


সতকতামলেক ব্যবস্থা! তার মধ্যে ফং। ' 
. ..বলেন। পাঁয্ষ মখাজশী িখে 


' (প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


কংগ্রেস ঘরে, উপস্থিত 'ছুলেন। 
পীষূষ, মুখাজশী অপমানত 
হবার পর লিখিতভাবে "সিদ্ধার্থ 
রায়ের বিরদ্ধে বিজয় নাহারের 
কাছে আঁভযষোগ পেশ ক্রেছেন। 
আঁভযোগ পাবার পর বিজয় নাহার 
সঙ্গে সঙ্গে “সিদ্ধার্থ রায়ের অ'তীত' 
রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ব্যন্তিগত 
নিয়ে * নব-কংগ্রেসের সভাপাঁতি 
সঞ্জীবায়া এবং প্রধান মন্ত্র হী্দি- 
রাকে চিঠি 'দিয়েছেন। কিন্তু 
সেখানেই ঘটনা শেষ হয়ান। বিজয় 
সং, নাহার রাজ্য" কংগ্রেসের কার্ষ- 
করণ কমাটিতেও ‘বিষয়টি তুলবেন 
বলে ঘাঁনষ্টমহল থেকে - জানা 
গিয়েছে রি 
কানে এলেন কিন্তু তার 
পেছনে অনেকে আছেন! আছেন 
নব-কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক 'তর“্ণকান্তি ঘোষ, কোষা- 
ধ্যক্ষ বরকত খানচোৌধুরী 
রাজ্যের নব-কংগ্রেসীদের -- 
মোটা অংশ৷ গুরা কেউই ie 
রায়ের মাতব্বরী বরদাস্ত. করতে, 
পারাঁছলেন না।- এই সময় , রসদ 


' হয়েছেন (পয মুখাজনী। 


পীঁষ্ষ মুখাজী গিয়েছিলেন 
নব কংগ্রেসের ভূতপনর্ব পৃতরমন্তী 


, অভিযোগ জানাতে 


সন্তোষ রায় 
মন্ত্রী হবার আগে পূর্ত" দপ্তরের 


একজন কন্াক্র ছিলেন। মন্রী 
হবার পর ওঁরু নামে বহন; দুর্নীতির 
অভিযোগ উঠেছে। দর্পণ এগুলো 
এখন সংগ্রহ করছে। , আঁভষোগ 


'দেন। ' লিখিত অভিযোগে "সিদ্ধার্থ 


রায় কতবার দল বদল করেছেন 


“ইত্যাদি উল্লেখ করেন! 'লাখিত. 


আঁভষোগ পাবার পর বিজয় নাহার 
প্রকাশ্যে এগিয়েছেন সিদ্ধার্থ রায়ের 
বিরদদ্ধে। . 
কিন্তু আগেই বলোঁছ পীযূষ 


উঠেছে বাংলা দেশের শরণার্থীদের মখাজপী শ্যধ রসদ -য্গয়েছেন। 
প্রয়োজনে ভাব মাদবর লন্টন প্রকৃত, কথা হচ্ছে, সিদ্ধার্থ রায়কে 
টি টাকার ঠিকা- 'যোঁদন পাশ্চম বঙ্গের দায়িত্ব দিয়ে 

দেবার সময় সন্তোষ রায় পাঠানো হয়েছে সৌঁদন . থেকে 
“কাজ  গ্দাছয়েছেন”।  পাঁষ্ষ ! বিজয় নাহাররা ক্ষুত্খ হয়েছেন। 
মখাজশী আর সন্তোষ রায় দ:জ- ওরা মনে করছেন, আগামী নির্বা- 
নেই উত্তর বংগের লোক। দণ্জ- চনে যাঁদ নব-কগ্রেসীরা সংখ্যা- 
নেই “* পরদ্পরকে . ভালোভাবে গাঁরম্ঠ হয় তবে. সিদ্ধার্থ রায় 
জানেন। পাঁফুষ মুখা তাই মুখ্যমন্ত্রী . হয়ে যাবেন! এই 
সিদ্ধার্থ রায়কে বলতে 'িয়োছিজেন অবস্থা ওঁরা . কিছুতেই মানতে 
যে, সন্তোষ রায়ের মতো" লোককে রাজী নন্‌। ইাঁতমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী 
প্রাধান্য দিলে নব-কংগ্রেসের-“ইমেজ” হীন্দরাকে ওঁরা নানাভাবে জানিয়ে- 
, থাকবে না ইত্যাদ।-. সন্তোষ রায় : ছেন, পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে 
“ আবার উত্তর কলকাতার - প্রফুল্প- অতীত. দিনের  _ কংগ্রেস 
কান্তি ঘোষের অন্গত। প্রফুল্প- নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। আগে 


কান্তির 'সঙ্গে . সিদ্ধার্থ রায়ের , যেমন শদধ অতুল্য ঘোষের মাধ্যমে, 


. ঘানষ্টতা আছে। তাই পীষ্ষ. পশ্চিমবঙ্গের কথা শোনা হোত, 
 মৃখাজশী যখন সন্তোষ রায়ের এখন সেখানে 'সদ্ধার্থ রায়ের মার- 
বিরুদ্ধে আভযোগগ্দুলো পেশ কর- ফতে 'করা হবে। এই অবস্থা 
ছিলেন তখন অকস্মাৎ সিদ্ধার্থ কাম্য নয়! দ্বিতীয়তঃ রাজনশীতর 
রায় দারুণ, রেগে. উঠে বলেন, দিক দিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের কোনো 
“আপনাকেও তো অনেকে জোচ্চোর দঢ়-1ভাত্ত 'নেই। উনি চারবার 
বলেঃ আপাঁন আবার অন্যের নামে দলত্যাগ করেছেন। সেদিনও 'অতুল্য 
বলছেন কেন ?? প্রকুলর 'সঞ্চো ছিলেন। তারপর 
পাঁযুষ মুখাজপি বক্পসে-প্রবীণ নব-কংগ্েসে এসেছেন! সিদ্ধার্থ 
দীর্ঘাদন কংগ্রেস করছেন। তান রায়ের কোনো সংগঠনশ ক্ষমতা 
এই কথা শ:নে ঘর থেকে বৌরয়ে নেই ইত্যাদ। 
সোজা বিজয় নাহারের কাছে যান। অবশ্য সিদ্ধার্থ রায়ও বসে 
বিজয় নাহার ঘটনাটি লিখে দিতে নেই] ওঁর হাতে এখন পাশ্চমবঞ্গ 


~ 


~~ টু রি 


দর্পণ ॥ শারুবার ৩০শে জুলাই ১১৭৯ 


ছবি তুলেছে 
প্রেঘম পহ্ঠোর. পর ১ 
গ্রাফার অনৈক সহজে ঢুকতে পার-. 
বেন। ৰ 
কিন্তু জ্ঞান কুশ্ছুকেও সাম- 
রিক বাহিনী ছাঁব নেবার অন্ত 
দেন নি। তখন. আমোরকানরা 
নয়াদল্লশ থেকে এই অনুমাঁত সংগ্রহ 


'করে। এরপর জ্ঞান কুণ্ডু সংরক্ষিত 


এলাকার ছবি তোলেন।, শধ্য ছাঁব 
তোলাই নয়, নিয়ম অন্যযায়ী সংর- 
ক্ষিত এলাকায় তোলা ছবির ফলম 
সামারক বাহনীর হাতে দিতে 
হয় এবং সামারক বাহিনী “ফল্ম 
ডেভালপ করার দায়িত্ব নেয় এবং ' 
ছাবগদলো পরীক্ষার পর যেগুলি 
প্রকাশ.করা সম্ভব সেগুলো ফটো- 
গ্রাফারকে দেয়। কিন্তু এখানে জ্ঞান 
কুস্ডুর তোলা . ফিল্মগদলো কোনো 
পরীক্ষা, না করেই বোম্বাইতে 
পাঠাতে দেওয়া হয় এবং সেখানে 
এগুলো ডেভালপ করা হয়। .. 
এইভাবে দুজন ভারতীয় নাগ- 
বিকের সাহায্যে আমোরকান টৌঁল- 


|! 


“ভিশন ভারতীয়. সেনা বাঁহনীর 


সংরক্ষিত এলাকার ছাঁব নিয়ে 
গিয়েছে। 

টি " নু 
সরকার। কোনো আইনগত ক্ষমতা 


ভি 


তাই "সিদ্ধার্থ রায় 
জা যব কংগ্রেস আর 
ছাত্র পারদকে হাত করতে চেষ্টা 
করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার দি, 
পি এমের সঙ্গেও একটা বন্দো- 
বস্ত করার চেম্টা করছেন। এর 
মধ্যে অন্ততঃ দুবার উন জ্যোতি 
বস*র সঙ্গে গোপনে দেখা করে- * 
ছেন। জ্যোতি বসু প্রমোদ দাশ- - 
গণপ্তও রাজনীতিতে 'ঝানু। ওরা 
দুজনেও নব কংগ্লেসীদের , এই 


বসুর সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। নিজেও১- 
তখন উপাঁস্থত 'ছিলেন। আনাস 
করেছিলেন, ইন্দিরার কথায়, জ্যোতি ' 
বসকে নরম করা যাবে। প্রধান- 
মন্্ীর কাছে কদর ,বাড়বে। ককিচ্তু 
জ্যোতি বস: প্রধানমন্ত্রীর কোনো 
অন্দরোধ মানতে রাজী হন 'নি। 
সাক্ষাৎকারের পরই পশ্চিমবঙ্গে 
নভেম্বরের মধ্যে সাধারণ 'নর্বাচন 
"দাবা করেছেন। জ্যোতি বসরা 
জানেন, সাতাশ দিন . পশ্চিমবঙ্গে. 
মুসলিম লীগের সঙ্গো. নব কংগ্রেসস 
দক্ষিণপট্থী কাঁমউনিস্ট পরভীতরা » 
যে মান্তিসভায় চালিয়েছেন ' তার . 
রেকর্ড হচ্ছে এক নোংরা রেকর্ড“। 
কোট কোটি টাকার কন্ট্ান্র * 
দেবার ব্যাপারে যে বে-কানুনী 
স্বজন তোষণ করা হয়েছে তার 
প্রতিক্রিয়া আগাম" দিনে দেখা 
দেবেই। 


দৰ্প ॥ শুক্রবার ৩০শে জললাই ৯৯৭১ 


রবান্দ্র সদনে দর্নীতি 


ভাণ লতা ্বথেচ্ছাজাক্র ক্ত্ৰছেন 


+ 
পি 


রিল যখন তোর হয় 


. এবং উদ্বোধন হয় তখন ঘোষণা 


করা হয়েছিল যে ভাবীকালে রবান্দ্ 
সদন শিজপ সংস্কৃতির পাঁঠস্থান 
এবং সঞ্চকাতির পরাক্ষাণীনরণক্ষার 
কেন্দ্র হিসাবে পাঁরগাঁণত হবে। 
কংগ্রেস সরকার এবং যক্তফ্রন্ট সর- 


* স্বীকার করে,নয়োছিলেন যে, এই 


সদন ভাড়টে বাঁড় কিম্বা ব্যব- 
সাঁয়ক ভিত্তিক কেন্দ্র না। -এমন 
কি কিছাদন আগেও ভূতপূ্ব 
মুখামন্নী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 


যেন জাতীয়. নাটাশালারূপেই কাজ 


করে যায়। =". 


নকন্তু প্রতিক কালে বাস্তব 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে' বাংলার 
বাভলন জ্ঞানগণীজন নিয়ে যে 
কার্যকর" কাঁমাঁট গাঠত হয়োছিল 


ভবানী ন্যানার্জী ও ন্বলিল্লান্ম ভগত সালিক্জ্দোড় 


বিজয় সংঘর্ষ এবার প্রচণ্ড উত্তাপে 
ফেটে পড়ছে। কায়দা করে 'বিজয়- 
বাব্‌কে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর পদ থেকে সরানো হচ্ছে 
বলে দর্পণ ষে সংবাদ দিয়েছিল 
তা এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে 
প্রমাণিত হল। জুলাই মাসের শেষ 
সপ্তাহে কলকাতার বৃহৎ সংবাদপন্র- 
গুলি তা প্রকাশ করেছে। . 

স্থানীয় একটা সংবাদপত্র 


. গোষ্ঠী িজয়বাবুর. সমর্থক এবং 


বিজয়বাবুকে শেষ ' পর্যন্ত পদ- 
ত্যাগ করতে হবে. না বলে এ 
সংবাদপত্র গোম্ঠি'মনে করছেন এবং 
সেইভাবে সংবাদ রচনা করে পাঁর- 
বেশন করছেন। আরেকটা সংবাদপত্র 
গোঁষ্ঠ তাদেরই অন্যতম মালিককে 
কংগ্রেস সভাপাতর পদে বসাবার 


বলে-গিয়োছলেন যে এই- সদন . 


.জন্যে উঠে পড়ে 


দেপ্পশণের সংবাদদাতা) 


করে নাঃ উপরন্তু সভায় আঁধ- 
কারিকা যেসব রিপোর্ট দেন সেই- 
সব 'রপোর্টেরও কোন আঁফস 
রেকর্ড রাখা হয়' না। শিক্ষা সাঁচ- 
বকে. সন্তুষ্ট করবার জন্য মিসেস 
রায় এই ধরণের কর্মপ্রণ্লী অব- 
লম্বন করেছেন। 

কিছদঁদন পূর্বে কার্যকর 
সাঁমাতর এক সভায় সভ্যরা যখন 
জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রথম 
স্লোগান “জাতীক নাটাশালা” 
রূপায়ণে বিলম্ব ঘটছে কেন, তখন 
সেই সভায় উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষা সচিব সরাসার 
উত্তর দিলেন যে. সেই মূল প্রস্তাব 


' নাক খাঁরজ হয়ে গেছে। আশ্চর্য, 


সভ্যরা এ ব্যাপারটা জানতেনই না। 


লোক দেখানো এই কার্যকরী 


সাঁমাত রেখে লাভ কি! 
রবীন্দ্র সদনের আঁধকা'রকা 
তপতা রায়ের নিয়োগ এক রহস্য- 
পূর্ণ ঘটনা। মিসেস রায়ের কাজের 
রীতিও লক্ষ্য করবার মতো। হালে 
তান এমন এক পাঁরচিত আঁফ- 
সকে রবীন্দ্র সদন ভাড়া দিলেন 


' যারা ক্যাবারে ও নগ্ন নাচ-গানের 
; আসর করে গেল। এবং এই অন্য 

চ্ঠানে মিসেস রায় উপস্থিত থেকে 
যে: উপভোগ করলেন ও তাঁরফ কর- 


লেন। 

এই ভদ্রমহিলা রবীন্দ্র সদনের 
বিভিন্ন কর্মীর কছে সব -সময়ে 
এই অপপ্রচার করে থাকেন যে 


কার্যকরী কাঁমাটর 'বাভ্ব সদস্য 


একেবারে অকেজো । আবার কার্য- 


‘করা কাঁমটির সদস্যদের কাছে 


কর্মীদের সম্পর্কে একই রকম 
মিথ্যা পারবেশন করেন। কোন 
সদস্য কোন রাজনোতিক দলভুন্ত 
তাই নিয়ে ভান শিক্ষা সাঁচবের 
কাছে বলে থাকেন। এই রকম ভাবে 
নিজের একটা তাঁবেদার গোষ্ঠী 


রবীন্দ্র সদনে [তান সৃষ্টি করবার 


চেষ্টা করছেন। যে জায়গায় ভদ্র- 
মাহলা তাঁর বর্তমান স্বামীকে নিয়ে 
বসবাস করেন সেই এলাকার কংগ্রেস 
এম এল এর হয়ে যে সব ছেলে 
কাজ করেছিল সেইসব অসাংস্কৃতিক 
জগতের কিছু ছেলেকে তান 
অস্থায়শ চাকার "দিয়েছেন রবীন্দু 
সদনে যাতে পদরনো কর্মীরা জব্দ 
থাকে। এইসব পুরনো কর্মীরা 
এস্োছল বাভন্ন সংস্কৃতিক 
সংস্থা থেকে রবীন্দ্র সদন প্রাতজ্ঠার 
সময়ে। এদের: অক্লান্ত পাঁরশ্রমের 
কথা সর্বজনাবাদত। কথা. ছল, 
দুস্থ শিক্পীদেরমধ্য থেকে বাছাই 
করে রবীন্দ্র সদনের কাজে নিয়োগ 
করা হাবে। কিন্তু বর্তমানে যেসব 
ছেলেদের চাকার দেয়া হচ্ছে তারা, 
দুঃস্থ হওয়া ত দূরের কথা 
অনেকে বিভিন্ন আঁফসে চাকার 
করে। 

গত রবান্দু জন্মোৎসব 
* কার্ধকরা সামাতর প্রস্তাব "ছল, 
ষে সব সংস্থা, নাট্যোৎসবে যোগ 
দেবে সেই সংস্থাকে বিক্রয়লব্ধ 
'অর্ধের শতকরা পণ্ঠাশ ভাগ দেয়া 
হবে, আর রবীন্দ্র সদন নেবে পঞ্চাশ 
ভাগ। কিন্তু দুটি বিশেষ সংস্থাকে 


পঢুরো টাকা দিয়ে আনা হয়োছল 


আঁধকারকার পাঁরাঁচত দল বলে। 

বঞ্গ সংস্কৃতি দিবসে সভায়; 
যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা নাকি 
চার হয়ে গিয়েছিল। কেননা এ 
প্রস্তাবে অনেক কিছ, ব্যাপার ছিল 
যা পরোক্ষে আধকাঁরকার বিপক্ষেই 
যায়। 

ol Sor ae 
নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে রীতিমত 
অপমানিত করে বিগত শিক্ষামন্ত্রী 
শ্রীশান্তি দাশগ্প্তকে যে প্রাধান্য 
দেয়া হয় তার কারণ সরকারকে 
হাতে রাখা। | 

সেক্রেটারয়েটের এক ভদ্র- 
মাঁহলা নিজের কাজ ফেলে প্রাত- 
দিন দুপুর একটা থেকে রাত 
দশটা অবাধ আঁধকারকার ঘরে 
বসে প্রসাধন করেন এবং 'বাভন্ন 
লোকের সঙ্গে, রবান্দ্র সদনের 
কর্মীরা চলে যাবার পরেও, খোশ- 
গল্প করেন। এই অবাঞ্ছিত দৃশ্য 
প্রায় প্রাতাদনই ঘটছে এবং গাঁড়- 


ওয়ালা কয়েকজন ভদ্রলোক মিসেস 


রায় ও এ ভদ্রমাহলার সঙ্গে ঘরে 


বসে হাঁসগল্প করেন। 
' গত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে দেখ। 
গেল কমাশ্লমেল্টারী কার্ড বহন 
করে আসছেন বিভিন্ন দর্শকেরা । 
জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল এগুলো 
তাঁরা পাঁচ,টাকা করে কিনেছেন 
এবং .আঁধকারকার কাছ থেকে। 
আশ্চর্যের 'বিষয় এবার প্রেমে কোন 
কার্ড ষায়ান। অথচ দৈনিক সত্তর 
থেকে আশীটি কার্ড ইস কর! 
হয়োছল। কর্ধীপ্লমেন্টারী কার্ড 
দেয়ার ক্ষমতা কেবল মিসেস 
রায়েরই আছে। 
কার্যকর সাঁমাত প্রাতমা সেন- 
গুপ্ত নাম্নী এক মাহলাকে রবীন্দু 
সদনের কর্মীদের খাবারের জনে; 
ক্যাম্টিনের অনুমাঁত দেন। এই ভদ্র- 


রিটন TE NEE রা 


পঁশ্ভিসলঙ্ে: শ্ৰি ক্ষন্ছ্ছেন্ 


লেগেছেন। মিউ 
মিউ করে দ:-একজন আবদুস 
সাত্তার, দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
ভবানণ ব্যানার্জ, পূরবী ম:খাঁজ 
এদের নাম প্রস্তাব করছেন, কিন্তু 
যান শেষ কথা বলে দেবেন, সেই 
প্রধানমল্মী মুখ খুলছেন না।, 
* ভবান'! ব্যানাজশী নামে যে ভদ্র- 


তান ও তাঁর স্ত্রী দিল্লীতে সর্ব- 
ভারতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তরের 
কর্মচারী 'ছিলেন। ' ভবানীবাবর 
স্লী মুকুল ব্যানাজশী শনাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটির আঁফস সেক্রেটারী 
ছিলেন। কংগ্রেস বিভন্ত হবার আগে 
প্রবীণ কংগ্রেসী নেতারা যে আলাপ 
আলোচনা করতেন তা নাক প্রধ'ন- 
মন্ত্রী সাবস্তারে জানতে পেতেন 
এদের কাছ থেকে। স্কুল 


৯ 
মি 


ব্যানাজী এবার প্রধানমন্ত্রীর অন্দ- 
গ্রহে নব-কংগ্রেসের এম পি হয়ে- 
ছেন। গোপন সংবাদ দেওয়ার 
পুরস্কার বটে। . 

শ্রীষযন্ত ভবান' ব্যানাজশী মশাইও 
বেশ কিছুদিন. ধরে কলকাতায় 
এসে আড্ডা গেড়েছেন। 
ভাবে তান, বাংলাদেশের শরণার্থী 
পানর্বাসনের ব্যাপারে প্রান্তন মন্দ 


' বাঁলরাম ভগতের সঙ্গে একযোগে 


কাজ করছেন বলে শোনা যায়। 
কিন্তু তাঁর আসলকাজ ইন্দিরা 


‘ গান্ধীর কতগ্ণীল বিশেষ নিদেশি 


পালন করা। শ্রীভবানী ব্যানার্জী 
পাঁশ্চমবঞ্গের তত্বতালাস করে সরা- 
সার প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেন। 

সদ্ধার্থরাব ও বিজয়ব্বুর 
সংঘর্ষে ভবনিবাব ও বাঁলরাম 
ভগ্গত সক্ৰিয় ভূঁমকা গ্রহণ করেছেন। 
ভবানী ব্যানার ছাত্র পাঁরষদ ও 
যুব কংগ্রেসের নেতাদের - সঞ্চে 
সংযোগ রক্ষা .করে চলেন এবং 


প্রধানমন্ণর অভিপ্রায় তাদের 


জানিয়ে বিশেষ কর্মধারা অন্সরণ 


চে 


প্রকাশ্য; “ 


করতে নির্দেশ দেন। বাঁলরাম 
ভগত এবং ভবানী ব্যানাজশী শর- 
ণার্থীদের সাহায্যক্পে একসঙ্গে 


' কাজ করেন, তাঁদের হাতে প্রধান- 


মন্ত্রী অঢেল অর্থভাম্ডার অর্পণ 
করেছেন। শরণার্থী শিবিরে 
কাদের কাদের চাকুরী দেয়া হবে, 
কোন নীতি অবলম্বন করা হবে, 
বাংলাদেশের সরকার ও মীল্ল- 
বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ করার 
দায়িত্ব কে নেবেন এসব ভার নাকি 
এই দুই ব্যাস্ত আলাখত আদেশ 
০৮০ 

কিন্তু তাঁদের আরেকাঁটি গোপন 
দায়ত্ব আছে। পাঁশচমবঙ্গ. প্রশা- 
সন ও প্রদেশ রাজনাঁতি সম্পর্কে 
ব্যান্তগৃতভাবে শ্রীমতী হীন্দরা 
গান্ধীকে ওয়াকিবহাল রাখা। ইাঁত- 
মধ্যেই রাজ্যপাল ধাওয়ান বুঝতে 


পেরেছেন যে কেন্‌ এতভাবে সেবা” 


করেও তিনি প্রখানমল্লীর মন 
পেলেন না, কেন তাকে পশ্চিমব্গ 
থেকে চলে যেতে হচ্ছে। যে 
সিদ্ধার্থ শংকর রায় শ্রদ্ধেয় হেমন্ত 


৪ ভিন & 


মহিলা বহযাদন যাবৎ কর্মীদের 
ভালো খাবার 'িকি করে সুনাম 
অর্জন করেন। কিল্তু মিসেস রায় 
উল 
মাঁহলাকে বিতাঁড়ত করে 'নজের 
পাঁরচিতা অপর একজন মাঁহলাকে 
নিয়োগ করেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে 
আঁধকারিকার পরিচিত আত্মশয়- 
স্বজনদের স্বেচ্ছাসেবক-সোবিকা 
নিয়োগ করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক 
সোবকাদের জন্যে যে ক পাঁরমাণ 
চব্যচোষ্য লেহ্য পেয় ভূরভোজনের 
আয়োজন করা হয়োছল তা রবাম্দ 
সদনের 'ষে কোন পঃরানো' কর্মীর 
কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা 
যাবে। এই উৎসবে মিসেস রায়ের 
একার আলোকচিন্নের বিল্গ হয় 
আড়াইশো টাকা। তিনি বিভিন্ন 
ভগ্গাঁতে ছাব তুলেছিলেন। 
এবার উৎসবের যে স্মারকগ্রল্থ 
বের হয়োছল তা ভুল মদ্রণে 
পাঁরপূর্ণ। এতকাল টেন্ডার কল 
করে কাজ দেয়া হত। 
প্রেস কিম্বা উষা প্রিন্টিং এই কাজ 
করে স নাম অর্জন করে। অথচ এই 
স্মারকগ্রন্থ ছাপরনোর ভার দেয়া 
হয় এবার মিসেস রায়ের এক 
বান্ধবীকে। 


প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্র সদন 'কি 
এখন জাতীয় নাটাশালার পাঁরবর্তে 
নারীঘটিত প্রমোদ, নগ্ন নৃত্যের 
অনুষ্ঠান, স্বজন পোষণ ইত্যাদির 
স্থল হয়ে দাঁড়য়েছে ? আর শিক্ষা- 
সচবই বা কি বলে এসব প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন? 


পুরনো কর্মীরা যখন ইউাঁনয়ন 
তোর করে নিজেরা বাঁচবার জন্যে 


চেষ্টা করছেন তখন এই মিসেস 


রায় কোন আঁধকার বলে রোজ 
বলেন_“ওই হারামজাদাদের সব 
তাঁড়য়ে ছাড়বো”। 


১ বস র হত্যার জন্যে সি'পি এমকে 


দায়ী করে বিবৃতি ঝেড়োছলেন ' 
তিন কেন আজ জ্যোতি বসুর 
গালাগালি খেয়েও ' সর্বদলীয় বৈঠ" 
কের প্রহসন ডাকতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন, তা বুঝতে হলে ব্যানার্জী 
দম্পাঁত ও বাঁলরামজপর কাজের 
দিকে তাকাতে হবে। 

সম্ভবতঃ এসংবাদ দি পি আই 
নেতাদের অনেকেই জানেন, তাদের 
অনেকেই সর্বদা, এই দইব্যান্তর 
আস্তানায় আনাগোনা করে থাকেন। 

প্রদেশ রাজনীতির দিকনির্ণয়ে 
এরা প্রধানমন্ত্রীর কলকাঠি নাড়- 
ছেন দেখেই কোন অর্বাচীন সাংবা- 
দিক হয়তো ভেবে নিয়েছেন যে 
ভবানণ ব্যানাজশকে প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি পদে বসাবার জন্যে হীন্দ- 
রাজী আগ্রহী ৷ কথাটার মূলে কোন 
ভিত্ত নেই। তরুণবাবুরও কোন 
আশা নেই৷ প্রধানমন্ত্রী 'কন্তু 
এখনও মনাঁষ্থর করেন নি। তবে 
বিজয়বাব্ককে তান আর বিশ্বাস 
করেন না, তাকে আদি কংগ্রেসের . 
ত্ৰোজান হর্স মনে করেন এবং তা 
হয়েছে শ্রীভবানী ব্যানাজশর 
রিপোর্টের ভাত্ততে। , " 


সরস্বতী 


মংবা?ভা্যে সত্য গোপন ও খিথ্যা হিত 


' (দ্পপণের সংবাদদাতা) 

বনর্জোয়া গণতন্দ্রের ফোর্থ 
এস্টেট সংব৷দপন্ন; পার্লামেন্ট পার্টি 
এবং জমমতের সঙ্গে পল্লা দিয়ে 
সংবাদ্রপন্র নাকি স্বাধীন চিন্তা ও 
মত প্রকাশের অবাধ অ।ধকারের 
সদাজগগ্রত প্রহরী। তাই সংবাদ- 
পন্রগুল আজকালকার 'যগে এই 
সনদের আড়'লে অবাধ মুনাফা ও 
অবৈধ ধনলালসা চাঁরতার্থ করে 
চলে, তার কাঁহনী সম্ভবতঃ পাঠ- 
কদের অজানা নয়। বিজ্ঞাপনবাবদ 
ঘুষ, সরকার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য খণ 
ও' অৰ্থসাহায্য বিদেশের, 'বাভক্ব 
গুপ্তচর সংস্থার গোপন অর্থভান্ডারে 
* পাঁরপম্ট হয়ে এই সব সংবাদপত্রের 
মালিক ও সাধ্বাঁদকেরা সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতার সনদ দোখিয়ে 
অনবরত জনসাধারণের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চাঁলয়ে যায়। 

এর মধ্যে সেরা হচ্ছে যুগান্তর 
আর আনন্দবাজার দ:টাী গোচ্ঠি। 


স্টেটসম্যান দেশী বির্দেশী ' এক-- 


চেটিয়া প:ঁজর ভাগের কারবার, 
_আর যুগান্তর আনন্দবাজার এ 
বাঘা বাঘা প:ঁজপাঁতদের সেবাদাস। 
প্রতোক'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই 
পান্রকা গোঁচ্ঠগ্লির দষ্টভঙ্গন 
ও বন্তব্য চিরাচারত ভাবে ' সত্য- 
গোপন ও মিথ্যার হীঞঙ্গত দেবার 
অসৎ কায়দা “নিয়ে, রচিত হয়ে 
থাকে। 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে * ব্যান্তি- 
হত্যা ও সন্মাসের বিরুদ্ধে, সর- 


কারণ প্রাতাহংসামূলক বন্দী হত্যা 


ও গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশের সর্ব 
কঠোর জনমত গড়ে উঠছে। ফলে 
এই সংবাদপর্গ্ীল এখন আসল 
খুনীদের আড়াল করার ভূমিকা 
নিয়েছে, কারণ তারা যাদের সেবা- 
দাস সেই কংগ্রেস দল ও তাদের 
সরকারই হত্যা ও স্ল্মাসের রাজ- 
নীতি দীর্ঘকাল ধরে যে চালিয়ে 
যাচ্ছে, একথা জনসাধারণের চোখের 
আড়াল করতে তারা এখনই তৎপর 
হয়ে ওঠার আদেশ পেয়েছে। 
যুগান্তরের তেইশে জুলাই 
তাঁরথের সংখ্যায় মহেন্দ্র চক্রবর্তী 
মশাই “খুন বন্ধের জন্যে সপ 
এম-এর দাওয়াই "নর্বচন” 'শিরো- 
নমা দিয়ে যা লিখেছেন এবং এ 
একই তারিখের আনন্দবাজারে রাজ্য 
রাজনীতির কলামে বরুণ সেনগুপ্ত 
যা লিখেছেন তার বন্তব্য প্রায় এক। 
সন্চতুর ভাবে বাজ বিষয়ের 
অবতারণা বূরে তারা দুজনেই চেয়ে- 
ছেন _ খুনোখ্যান, ব্যান্তহত্যা ও 
সম্পাসের রাজনীতির দায় থেকে 
কংগ্রেসী ও তাদের অনুচর দল- 
গুলিকে আড়াল করতে। দুজনেরই 
একট: নমনা "পাঠকদের উপহার 
দ-চ্ছ। “খুনোখ্ননী বন্ধ করার জন্য 
উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কৈল্দ্রীয় 
মন্ত্র সম্প্রতি যে উচ্চ. পর্যায়ের 
বৈঠক ডেকেছেন, সেখানে আর সি 
পি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রে- 
সের নেতাদ্বয় সূরধীন কুমার ও 
সুকুমার রায় এই কথাই (আঁবলম্বে 
নির্বাচনের লেখক) ' বলেছেন 


কিন্তু আশ্চর্যের কথা করজিনারী 
নেতা জ্যোত বস; কিম্বা হরেকুফ 
কোঙার কেউই নিজেরা তাদের 
পাটি স্মারকাঁলাঁপতে বা এ উচ্চ- 
পর্যায়ের বৈঠকে মুখ ফন্টে এই 
ধরণের কথা বলেন নি বা' বলার 
সাহস পানান...আজ সাধারণ 
লোকের কাছে একটাই প্রশ্ন বড় 


ভবে ফুটে উঠেছে এবং তা হচ্ছে. 


সাত্য যাঁদ মাক্সবাদী জ্কীমউ।নস্ট 
শার্ট ক্ষমতায় আসে, তা হলে 
তারা খুনোথ্দুন বন্ধ করতে পারবে 
ক ?...এ প্রসঙ্গে উনিশশ উনসত্তর 
সালের হীতহাসের দিকে 'ঁফরে 
তাকানো দরকার। এ সময়ে অর্থাৎ 


তেরো মাস রাজত্ব চলার সময় ' 


জ্যোতি বস পরো ক্ষমতায় ছিলেন। 
যুন্তফ্ন্ট সরকার একাঁদনে ভেঙ্গে 
মায় নি। দীর্ধাদন ধরে তাঁদের 
বৈঠক চলোছিল। দীর্ঘসময় আলো- 
চনা করে সবাই মলে তারা শারকী 
সংঘর্ষ বন্ধ করার চেষ্টা করে- 
ছিলেন...শারকী সংঘর্ষ তো মোটেই 
বন্ধ হয়নি; তা বেড়ে ব্যান্তি হত্যায় 
রুপান্তরিত হয়েছে। সেই সময় 
জ্যোতিবাব্্‌ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 'হসেবে 
শারক দলের নেতাদের কাছে সময় 
নিয়েছেন £ঃ একমাস", সময় দিন, 
সব ঠিক করে দেবো। “কল্তু পরপর 
তিনমাস কেটে গিয়েছে, কিন্তু 
ফল হয় নি! .তাই পাশ্চমবাংলার 
মানুষ আজ সি পি এম-এর এই 
কথার উপর ?নভর্পী করতে পারছে 
না। তাদের অতীতের 'তন্ত আঁভ- 
জ্তা রয়েছে।» 


বজ্জাতির কায়দাটা একবার. 


দেখুন, উাঁনশশ উনসত্তর সালে 
যংস্তফ্রন্ট বিরোধ ফড়যন্দ্ের অন্য- 
তম দলনেতা তাঁর মাঁলক, তাই 
মহেন্দ্রবাব্‌কে ীনমকের হালাল 
করার- জন্যে মাঁনবকে ঘটনার 
বাইরে রাখতে হয়েছে ব্যাক, কিন্তু 
জ্যোতি বস; স্বরাষ্ট্র মল্নী থাকার 
সময় ব্যন্তিহত্যা গণহত্যা চলোছল 
এর একটা দৃষ্টান্তও কি মহেন্দ্র- 
বাব দেখাতে. পারেন? কৃষক 
জম দখল করতে গিয়ে জোতদারের 
সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, শ্রমিক ধর্মঘট 
ভাঙ্গার কাজে মালকের পোষা 


গুণ্ডাদের সঙ্গে সংগঠিত শ্রামক-. 


দের সংঘর্ষ. হয়েছে-কখন কখ- 
নোও যাস্তগ্রন্টের শরিক কোন কোন 
দল জোতদার মালিকের পক্ষ অব- 
লম্বন করে দল বাড়াতে চেয়েছে 
আর মহেন্দ্রবাকুর মাণবেরা একে 
শারক সংঘর্ষ বলে যাত্তফ্রন্টের 
বিরুদ্ধে প্রচার চাঁলয়ে গেছেন। 
বেইমান শিরোমণি অজয় মুখাজশর 
সঙ্গে মহেল্দ্রবাবুর- মাঁনবরা যে 
গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন 
একথাও না হয় মহেন্দ্ুবাকু চেপে 
গেলেন, কিন্তু মহেম্দ্রবাব কেন 
বলছেন না যে তেরোমাসে যা হয় 
নি, তাঁর মাঁণব দলের অর্থাৎ 
কংগ্রেসী লীগ মান্দসভার 'তন 
মাসেই তার ছয়গুণ ব্যান্তহত্যা, 
নারী হত্যা, শিশু হত্যা ঘটেছে? 
পৃজিশ কনস্টেবল খুন হয়েছে 
ষাটের মত, সমস্ত আইনকানুন 


রত্যাহত (যেমন পরীলিশের গাল 
চালানোর হিসেব নেওয়া হবে না, 
1বভাগীয় তদন্ত পর্যন্ত হবে না) 
এবং তখনও জ্বেলের ভেতরেও 
দের নিস্তার ছিল না। হাতে রিভল- 
বার দিয়ে দলীয় যুবক, গুপ্তচর 
ও পুলিশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, 
তারা ছিনতাই করছে, গুলী করে 
তরুণ ছেলেদের হত্যা করছে বলছে 
এরা নকশাল, ওয়ান ভাঙ্গা দলের 


ty 


রাজত্বে পাঁরাদ্থাতটা একেবারে ফার- 
স্‌ ক্লাশ ছিল, এমন কথা তাঁদের 
কোনও অন্ধ ভন্তও বোধ হয় বলতে 
পারবেন না। কিন্তু উনিশশ সাত- 
ষাঁট্র সালের প্রথম যুক্ত ফ্রন্টের 
আমল থেকে এখানে যে পারাস্থ- 
তির সৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে যে 
ওই দুই রাজত্বে অবস্থা ভাল ছিল, 
সেটা নিশ্চয়ই অনেকেই স্বীকার, 
করবেন। তখনও স্বার্থান্সম্ধান, 
খেয়ালথশী, ধরাধরি. এবং তৈল- 
মদন চলত; কিন্তু উনিশশ সাত- 
ষাঁট্রুসন থেকে যা চলেছে ও চলছে 
তার তুলনায় ওসব নগণ্য।» হায় 





সহায়তা করছে এবং মেয়েদের 
সম্দ্রম ইজ্জত ধুলায় লুটিয়ে 
দিচ্ছে। তেইশে জুলাই যুগাক্ত্র- 
রেরই নয়ের পাতায় যে “অপত্ৃতা 
গিশোরীর করুণ কাহিন?” বলে 
জ্টাফ রিপোর্টারের হৃদয় 'বদারক 
কাঁহনী বৌরয়েছে, মহেল্দ্রবাব; কি 
জানেন “ধৃত দব্ত্তেরা কংগ্রেস 
নকশাল নামে এলাকায় পরিচিত? 

আনন্দবাজারের বরুণ সেনগপ্ত 
মশাই-এর টিকি বহু জায়গায় 
বাঁধা। অতুল্য ঘোষের প্রচার সাঁম- 
তির সদস্যপদ থেকে রঘু ব্যানা- 


-জশির আসর কোথায় তাঁর আনা- 


গোনা নেই? ‘তান প্রশাসনের 
উপরতলা নিয়ে তৃঘ্লকী কাণ্ড” 
শিরোনামায় চালাক করে লিখছেন, 
'বধানবাব্; এবং _ প্রফণল্ল সেনের 


বরুণবাব্ আপাঁন যখন মাতৃক্কোড়ে 
তখন কী নিম্পাপই: না ছিলেন, 
আর আজ? শৈশবকাল - থেকে 
আপনার পারিণতবয়সকে তো ছেটে 
ফেলা যাবে না! r 

বরুণ সেনগপ্ত বলতে চান যে 
উনিশশ সা'তষাঁট্র সালের আগের 
অবস্থা ততট? খারাপ ছিল না, যনন্ত- 
ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 
অবস্থা খারাপ .হতে শুর; করেছে। 


তান গোপন করতে চান যে 


দল কংগ্রেস ও দালাল গোম্ঠি এই 
অবনাতর প্রক্রিয়ায় - কি ভূঁমকা 


দর্পণ ॥ শুকুবার-৩০শে জুলাই ১৯৯৭১ 
॥ 


গ্রহণ করেছে? কংগ্রেসের দীর্ঘ- 
দিনের পোষা গুণ্ডা, ওয়াণভাঙ্গা « 
তার কাটার দল কিভাবে ছোট এ. 
ছোট শারক দলের 'গতাকা উীঁড়য়ে 
কংগ্রেসী গঢ় আভিসন্ধিকে কার্য- 
করা করে চলেছিল, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের তুঘলক নির্দেশে কি ভাবে '- 
আমলা ও পাীলশের একাংশ নক- 


তার প্রমাণ। কিন্তু দ্বজ্পকালের 


নেতা মাঁহলা নেত্রীব্ন্দ আহত 
নিহত হয়েছেন, আসন ও সংবি- 
ধান নাদ্ট স্বল্প সুযোগ স্মাবধা 
থেকেও জনসাধারণ বাঁণ্যত হয়েছেন, 
জীবনধারণের উপযোগী - ন্যুনতম 
পণাক্রয়ের ' সামথ7ও তারা হারাতে" 
বাধ্য হয়েছেন কংগ্রেস রাজত্বের 
এই অভিশাপগ্যলির বিরুদ্ধে তব 
তাঁরা অটল প্রাতজঞা নিয়ে সংগ্রাম- 
রত একথাগ্ছাল গোপন করার 
জন্যেই বরদুণবাব্দরা এই সাংবাদিক 
বজ্জাতির পথ ধরেছেন। 


গ্রধানম্ত্রী৫ ভ্যোতি বনুব..মধ্যেঞক কথা হন 


rr ALL 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
সম্প্রাত নয়াদল্লীতে সি পি 
এম নেতা শ্রীজ্যোঁত বসুর সঙ্গে 
প্রধানমন্্রী শ্রীমতা ইন্দিরা গান্ধীর 
দীর্ঘস্থায়ী সাক্ষাৎকার - হয়েছে। 
শ্রীবস: ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীকে 
পশ্চিমবঙ্গে রাজনোৌতক খানের 
দাঁয়ত্ব পাঁলশ ও প্রশাসনের একাং- 
শের উপর চাপিয়ে প্রধানমল্তীকে 
একটা পত্র 'দিয়েছিলেন। প্রধান- 
মন্ত্রী এ পত্রের উত্তর না দিয়ে 
শ্রীসদ্ধার্থ শংকর রায়ের মারফতে 
শ্রীবসুকে সমগ্র পাঁরাজ্থাত নিয়ে 
বিশদ আলোচনায় জন্যে আমল্তণ 
জানান। 

' এ মাসের পাঁলটব্যরো সভা 


উপলক্ষে যখন জ্যোতি বস: দিল্লী - 


যান, তখন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে তেইশে 
জুলাই নৈশভোজের [নিমল্মণ করেন। 
এ নৈশভোজে পশ্চিমবঙ্গের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থশংকর রায় 
মহাশয়ও আমন্মিত ছিজলেন। 
দর্পণের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন 
যে বৈঠকে সি পি এম নেতা 
পশ্চিমবঙ্গে খুনোখ্ণীনর ব্যাপারে 
নবকংগ্রেসঁ নকশাল ও পুলিশের 
একাংশ যে দায়ী তার অকাট্য প্রমাণ 
দাখিল করেন। প্রধানমল্ির 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোন কোন পদস্থ 
কর্মচারীও যে অর্থান্কৃল্য দ্বারা 


এই খনোখ্দীন বাড়িয়ে চলেছেন, 
তার প্রমাণ দাখিল করেন।. বিশেষ 
করে এই প্রসঙ্গে মাহলা নেত্র 


সত্বেও বাড়ী ঢুকে হত্যার চেষ্টা ও 
সম্প্রীতি কালনায় সি পি' এম নেতা 
মহাদেব ব্যানাজশীর হত্যার ব্যাপারে 
নব-কংগ্রেস ও পঢঁলিশের যোগা- 
ষেগের কথা জ্যোতি বস: উল্লেখ 
করেন। 

প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসর কাছে 
বাংলা দেশ সংগ্রামের পটভূমি এবং 


"চীন মাঁকনি আসন্ন বোঝাপড়ার 


পাঁরপ্রোক্ষতে, লোকসভায় দ্বিতীয় 


বৃহত্তম দল এবং" পশ্চিমবঙা ও 


কেরলের ' সর্ববৃহৎ দল হিসেবে 
তাঁর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করার আবেদন জানান। 'সদ্ধার্থ- 
বাবু যে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে- 
ছেন তা সর্বসম্মত একটা উপায় 
নির্ধারণের ব্যাপারে যাতে সফল 
হয় তার জন্যেও জ্যোতি বসুর 
দলের সহযোগতা চান। 
শ্রীজ্যোতি বসু নাক প্রধান- 
মন্ত্রীকে বলেছেন যে পাশ্চমবঙ্জো, 
কেন্দ্রীয় সরকার যে নত অবলম্বন 
করেছেন তাতে, সহযোগিতার কথা 
উঠে না। কারণ সি. পি এম এর 


টি 


কমশী ও সমর্থকদের যখন সরকারী 
-পরেবক্ষ সাহাষ্যেই হত্যা করা হচ্ছে 
বলে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ 
করেছেন, একমাত্র তখনই এই বৈঠক 
ডাকা হয়েছে। তবুও সি পি এম 
চায় যে এই ব্যান্তহত্যা ও জল্া- 
সের রাজনীতি বন্ধ হোক, তাই 
তার পার্টি বৈঠকে যোগ দিয়েছে, 
কল্তু এর প্রথম কাজ হচ্ছে সাঁত্য-, 
কারের অপরাধীদের চিহৃত করা। 


শ্রীসদ্ধার্থশংকর রায় উপাস্িত : 
থাকা সত্বেও তিনি আলোচনায় খুব - 
কমই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 
পরে তিনি একটি সংবাদপত্রের নয়া- 
দিল্পাস্থিত সংবাদদাতার কাছে 
আলোচনার ধারাটা কিছুটা আভাসে 
প্রকাশ করেন। তারই ভিত্তিতে 
ম্টেটসম্যান পাঁ্রকায় সংবাদ প্রকা- 

শেষাংশ পণ্চম পৃষ্ঠায়) 


Ed 
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কেন্দ্রীয় সরকারের  তথাসন্ধানশ 

গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট এই যে, 
পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী কৃষকদের মধ্যে 
যে বিস্লবশ আন্দোলনের ক্ষমতা 
উনিশশ সাতষাট্ট সাল থেকে ক্রম- 
বর্ধমান ছিল সম্প্রাত রিভূ 
পশ্চিম বাংলার লাগোয়া উীঁড়ষ্যা ও 
বিহার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যুগপৎ 
মিলিটারি, রিজার্ভ পুলিশ এবং ভিন্ন 
প্রান্তীয় পুলিশের প্রয়োগে 'তা 
ধ্বংস করে দেওয়া গেছে। 
কেন্দ্রে ইনটেলিজেন্স এখন থেকে 
প্রত্াক্ষভাবে রাজ্যের ইনটেলিজেল্স 
সংস্থার প্রাতাট কার্যকলাপ নিয়ন্রিত 
করবে। রাজ্য পালিশ বিভাগে 
প্রান্তন কমিশনার রাঞ্জত গুপ্তের এবং 
প্রান্তন আই জি এস এম ঘোষের অধ্য- 
ক্ষতায় যেটুকু প্রাদোশক দ্বাতন্ত্য দ্ছল 
কেন্দ্রীয় শাসনের নবতম অধ্যায়ে তার 
িধলোপ ঘটাবার সমস্ত সংবন্দোবস্ত 
করা হয়েছে। অস্র-বদীল, এবং 
মর্যাদা হানিকর িপোর্টের মাধ্যমে 
পদাবনাতির ' সুক্ষ্ম অন্তর টিপীন। 
শোনা যাচ্ছে, বীরভূম জেলা প্‌লশ 
করতে পারোন, তার কারণ তদের 
“এক স্থানে বহুকাল বহাল থাকা। 
তে নাকি তাদের প্‌াঁলশাী লোঁহ- 
মনোৰ্যাওততে জনসংযোগের মোলায়েম 
শ্‌ ঘটেছিল। অবশ্যই নতুন দিল্লী 
চায় না যে, পশ্চিম বাংলার 
লশ সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে 
মাখামাখি করে। গণতান্ত্রিক সংযো- 




























































কি কথ! হল 
(হর্থ পৃষ্ঠার পর ) 


শিত হয় যে প্রধানমন্ত্রী নাক 
ভীষণ ক্রুদ্ধ - হয়েছেন, তান 
পাঁশ্চমবঙ্গের' দঢজন নেতা (প্রমোদ 












হরতালকে তিনি নাঁক এ্যান্টি- 
নেশনেল আখ্যা দিয়েছেন। 
-- জ্েটসম্যানের সংবাদদাতা শুধু 
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. আসল কথা, নব কংগ্রেসী 
নেত্রী রাজনৈতিক সংকটের ঝড়ের 






কী, করতে অপারগ হয়ে 








: মখে কোন স্যা্থর নাত গ্রহণ ও . 


আনান ভিঞি 


পা্মবচ অন্পর্কে কেন্ীয় সরকারের নীতি 


রমাপ্রসা্ মল্লিক 


দের জন্য নয়-তারা কেন্দ্র বা 


রাজ/সরকার যারাই অধীন হক না 


কেন। 
অথচ, এতদিন যে ভয় ছিল-_নির্বা- 
চনের মাধ্যমে সি পি এম এবং তি 
সংশ্লিষ্ট দলজোটের পুনরায় রাজ্য- 
ক্ষমতায় রে রাসা-সে ভয়ও সম্পূর্ণ 
অন্তাহতি হয়ান। যাঁদও সরকার 
দলের সমর্থক বৃহৎ * সংবাদপন্রগযীল 
গত বছরের মত এবছরও পশ্চিম- 
বঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনকে 
আঁনার্দষ্টকাল পর্যন্ত আটকে রাখতে 
চায়, কিন্তু সরকার জানে তা প্রকৃত- 
পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এবছর 
নভেম্বরে নিবচিন অন্বাষ্ঠত হতে না 
দিলেও আগামী বাহারের শুরুতে 
তার ছাড়পত্র দিতেই হবে। সুতরাং, 
নতুন দিল্লীর নতুন রাজনোৌতিক 
শাসন পদ্ধাতি ও ক্‌টকৌশল এমন- 
ভাবে রচনা করা হচ্ছে, যাতে শুর শত্রু 
(সি পি এম এল) এবং শন্রু (/স পি 


এম) দুইই পারস্পীরক হানাহানিতে 
দণ্ডদমনের স্টীম রোলারে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যায়। 


উাঁনশশ সত্তর-এর মাঝামাঁঝ 
পর্যন্ত কেন্দ্রের শাসক লবীতে একটা 
অস্বাস্তকর আশঙ্কা ছল সি পি এম 
এবং সি পি এম এল দল দর 
অন্তার্বরোধ হয়ত লোক দেখানো, 
ভেতরে এদের গুঢ় সংযোগ আছে। 
বেলেঘাটার সি আই টি অণ্যল এবং 
অন্যত্র তরুণ নকশাল কর্মীদের 
পুলিশের দ্বারা নৃশংস খতম আঁভ- 
যানের সাফল্যের আগে এবং পরে সি 
পি এম নেত্বগের মনোভঙ্গী 
কেন্দ্রকে আশ্বস্ত করেছে। অপর- 
পক্ষে সি পি এম এল দলের সাধা- 
রণ কর্মীদের মধ্যে সিপি এম 
বিরোধী মনোভাব নির্বাচনের পরেও 
কমৌন। প্রেসিডেন্টের শাসন পুনঃ 
প্রবর্তনের পর বামপন্থী শাবির- 
বিভেদের চিত্র প্রায় আগের মতই 
বজায় রয়েছে । 

বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানাথে 
কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে না 
পারায় ভারত সরকার ল্যাজে গোবরে 
দরুণ তাদের গৃহনীতিতে কোনো 
চুল পরিমাণ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর 
নয়। বরণ শাসকদলের মধ্যেও উপ- 
দলীয় অন্তর্বিরোধের সঙ্কট উপ- 
স্থিত থাকা সত্বেও শাসকমহল তাদের 
বর্তমান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-(এক) 


রাজ্যসরকারের তখ্‌ৎ উলটে দেওয়া; 
(দুই) প্রকৃত বামপন্থী বিরোধিতার 
আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে ক্রিয়াশীল 
দলের জনসংযোগকারী সংগঠনশহীলর 


ভিত পর্যন্ত: : পুলিশ তাণ্ডবে, 
“ভাড়াটে গশ্ডাদের হামলায় এবং 
ছদ্মবেশী গোয়েন্দা দা সনে | 





পার্লামেন্টে অগ্রাতিহত। 

















হাওয়ায় 











হাওয়ায় 








তাই পার্লামেন্টে বন্তৃতার লড়াই চলার 
সময় গৃহমন্ত্রকের রাষ্ট্রমল্্ী কে সি 
পন্থ মহোদয় ঠোঁককাটা ভঙ্গীতে 
বর্ষীয়ান এম পি ভূপেশ গুপ্তকে 
জানান যে, পাঁশ্চমব'ংলার "াঁবশেষ 
সমস্যা” দেখাশুনো করার জন্য কেন্দ্রীয় 
ক্যাবিনেট একজন বিশেষ ক্ষমতা- 


সংগঠিত সশস্ত্র ও উপর্ধপাঁর খুনী সম্পন্ন মন্ত্রীকে নিয়েগ করেছেন। 
আক্রমণে শেষ করে দেওয়া । 
প্রয়োজন রাখেনা, 
কয়েকমাস হল, সি পি এম 
বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রযুন্ত হচ্ছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এখন সময় সুপ্রসিদ্ধ আইনবিদ এবং 
সাম্প্রতিক সংঁবধানগত সকল প্রশ্নের বিশেষজ্ঞ, 
নির্বাচনে রহস্যময় ভাবে সংখ্যগার- শ্রীএল এম দিংাভি এই আঁভমত 
অর্জনের ফলে ইতিপূকে 
(আন্তজর্শাতিক সম্বন্ধের 
সোভিয়েত রাশিয়া 
শপি আই দলকে যেটুকু রেয়াং করে তথাপি এর গর্ভে 'নহিত রয়েছে 
চলার দরকার ছিল, এখন তাও নেই। ভবিষ্যৎ বাদ-বিসম্বাদের বীজ এবং 


রা বৃথাই গুপ্তা ন্যায়শাস্ত্ আওড়ালেন 


সং bl £ t Li Ds 1 
বিভা এ ধাবধানের দোহাই "দিয়ে 


“সিদ্ধার্থ রায়কে "বিশেষ মল্ভ্ী” 
হিসেবে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণার 


দলের 


দেন-শশ্যাদও এই নিযুক্তি সংবধা- 


কারণে) ge 
f নের আক্ষরিক অ ত নয 
নিত রথে অসঙ্গত নয়, 
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সানওয়ে ৯৩ 
২৬.১৫ 








সানওয়ে ৩৬ 
১৯৯৬ 


সানগয়ে ৩৩ 
১৯:৯৫ 





আরো আরামভরা, আরো শোঁখিন, বাটার সানওয়ে স্যাণ্ডাল যুগপৎ 
স্নিষ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুঁশি যখন-খুশি পায়ে দিন 
দেখবেন কখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করছে না। এতই 
স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 

নতুন আবেশ । আজই পায়ে গলিয়ে নিন বাটার সর্বাধুনিক 
af তার নকশায় সুরুূচি, নকশায় আয়াম। 


বাড ানওত্ল্ম 


জননৈরাশ্য : সদরপ্রসারী উল: 
সৃষ্টির সম্ভাবনাও এর প্রচণ্ড 1৮ 


কিন্তু সংবিধানের চুল-চেরা 


বিশ্লেষণে নয়, প্রাতক্রিয়াশসল 


জনদ্বার্থবরোধী ভাড়াটে গৃণ্ডা- 


বাহন, গুপ্ত শাদ্বপোষাকী. পুলি- 
শের এবং তৎসহ সি আর পি এবং _- 
অংশতঃ মিলিটারীর দমন-নপাড়নী 

অভিযান আগমী  কল্েকমাসের * 
মধ্যেই প্রমাণ করতে তৎপর হবে, 
পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী ও অগ্রণী. 
শক্তিকে মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া . 
সকল কর্মচারী, রাজ্যপুলিশ এবং, 
ব্যাপক পরিসরে জনগণের আঁগ্ন- 
পরীক্ষা । দেখা দেবে সমস্ত পাঁশ্টম- 
বঙ্গ নিবাসীদের জাতিধর্মীনর্বি- 
শেষে মরণ--বাঁচন সওয়াল! 




















































দর্পণ 1 শকবার ৩০শে জুলাই ১৯৭১ - 


অন্বান্ধ গ্াশতজীক্কাভুন্কি 


আমি বঙ্গবাসত কলেজের ছান, একতলায় রসায়ণ বিভাগের সামনে ' 
কিন্তু কোন ছাত্র ইউনিয়নের সভ্য প্যীলশ আছে কিন্তু নার্বকার ৷ 
নই। আমার দুর্ভাগ্য যে আম এ (পোঁচ) অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ও অনেক 


"ছয় 


পলাশী অধ (গন বেকারদের রাঙা 


'_ পুলিশ সাহায্যকারী £ জনজীবন বিপর্যস্ত 


দীর্ঘাদন যাবৎ নদায়া জেলার 
অন্তর্গত নাকাশীপাড়ার . সার্কেল 
ইন্সপেন্তর ও কালাগঞ্জ ' থানার 
আফসার ইনচাজের ষোগসাজসে 
প্রায় চাঁরশত মান্দষের একটি দল 
মারাত্মক অস্তশস্ত লইয়া পলাশী 
" রেলওয়ে স্টেশন হইতে রেলের 
লাইন, "স্লিপার ইত্যাঁদ' রেলওয়ে 
সম্পাত্ত প্রকাশ্যেই অপহরণ কাঁরত 
এদের অত্যাচারে স্থানীয় জনজীবন 
অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে, এমন 
কি নারীরও সৃম্দ্রম হাঁনর ঘটনা 
ঘটে। - এ সমস্ত ঘটনা বাক 
উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট জনোনো 
হয়, কিন্তু কোন ফুল হয় না। গত 
নয়ই মে, 'তাঁরখে নাকাশনপাড়ার 
সকল ইন্সপেন্টর পলাশীতে 
আসলে স্থানীয় যুবকেরা দেল- 
মত নার্বশেষে) এই ঘটনার প্রাত- 
কারের জন্য দাব জানান এবং রেল 
ওয়ের কয়েক লক্ষ টাকার চোরাই 
সম্পাত্ততে বোঝাই গুদাম ঘরে 
লইয়া যান। তখন সাকেল ইন্স- 
'পেক্ুর মহাশয় উত্ত গ্রদাম ঘর 
পাহারা দেবার জন্য স্থানীয় যুবক 
ও বিশিষ্ট নাগারকদের নিকট 
আবেদন রাখেন" এবং দুইজন 
প:লশকে উক্ত জায়গায় মোতায়েন 
করেন এবং জেলা শাসক মহাশয়ের 
নিকট হইতে পরের দিন সার্চ 
ওয়ারেন্ট আনিয়া তালা ভাঁঞ্গবেন 
এই প্রতিশ্রুত দয়া চাঁলয়া যান। 
‘কিন্তু দুই তিন 1দনের ভিতরে 
তান ঘটনাস্থলে আসেন না, বরং 
শোনা যায় তান পরোক্ষে উত্ত মাল 
স্থানান্তরে পাচার কারবার জন্য 
দুবৃত্তদেরই উৎসাহত কাঁরতে- 
ছেন। আমরা এই ঘটনা তৎকালীন 


ব্যনাজশর বাগানে অবাঁস্থত . সাম- 
{রক ক্যাম্পের উচ্চতর আঁফসার- 
দের বিভিন্ন সময় এই সমস্ত ঘটনা 
জানানো হয়? 

এতে কোন ফল না হওয়ায়, 
পলাশশর নাগ্ীরক ক্াঁমাটর পক্ষ 
থেকে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য বারোই মে 
তারিখে পলাশীতে ধর্মঘর্ট আহবান 
করা হয়। ধর্মঘটের দন সকালের 
দিকে পাগলাচণ্ডী সামারক ক্যাম্পের 
কয়েকজন সামারক আফসার ঘটনা- 
স্থলে আগমন করেন এবং তারা 
সম্দয় ঘটনা উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে 
জানাইবেন 
নীগারিক কাঁমাটর সম্পাদক ম্হা- 
শয়ের কাছে রাখলে জাতীয়- সড়- 
,কের অবরোধ ম্্ত করা হয়। এই 
সময় কালীগঞ্জ থানার একজন 
আফসার কয়েকজন পর্দীলশ সহ 
সার্চ ওয়ারেন্ট লইয়া “আসেন এবং 
গুদামের তালা . ভাঙ্গতে আরম্ভ 


করেন।' তালাভাঙ্গা এবং চোরাই, 


মালের তালিকা প্রণয়নের কাজ 
চলাকালশন, অবস্থায় সামরিক 


এইরূপ প্রীতগ্রনীত, 


আঁফসারদের “উপাস্থিততে হঠাৎ 


পর্ব পরিকঞ্পনা অন্যায়ী এক- 


জন পজিশ যাঁর নাম সবল হালদার 
(১২৭৯নং) তাঁর ১০০ নং রাই- 
ফেল হইতে শান্ত ও 'নিরীহ মানু- 
ষের উপর গাল বর্ষণ করে। এক- 
জন সামান্য আহত হন। সোঁভা- 
গোর কথা, কেউ নিহত হনাঁন। 
সামারক আফসার সেই: . পাঁলশকে 


ধাঁরয়া ক্যাম্পের দিকে লইয়া যান. 
. অপহরণকারী ও 


এবং পুনরায় তালিকা প্রণয়নের 
কাজ শুর? হয়। 

কিন্তু প্রায় প'য়তাল্লিশ মাঁনট 
পর নকাশীপাড়ার সার্কেল ইন্স- 
' পেষ্টর এবং কালীগঞ্জ থানার আঁফ- 
সার ইন চার্জ দুই গাড়ী সি আর 


লা 


পি লইয়া হঠাৎ আসয়া উপস্থিত 
হয় এবং স্থানীয় নিরাঁহ ছেলেদের 
উপর এমন কি ভিখারীর উপরও 
অর্মানীষকভাবে লাঠি চার্জ করে 


- এবং চার জনকে মারাত্মক” আহত 


অবস্থায় গ্রেপ্তার কাঁরয়া লইয়া 
যায়, স্থানীয় অগ্চলপ্রধান ও 
'বাশম্ট সমাজসেবা সমরনারায়ণ 
ঘোষাল, লোকনাথ আগরওয়ালা 
প্রভৃতদের উপর চার, খনন, 
ইত্যাদর বহ; ধারায় মামলা দায়ের 
করে। নি < 
দ্বারা বন্দদক ছিনতাই ও রাইফেল 


প্রেসিডেন্গী জেল গেটের সামনে পুলিশ অত্যাঢার 


আম একজন প্রত্যক্ষদর্শশ 
হিসেবে প্রৌসডেন্স জেল গেটের 
সামনে একাঁটি বর্বরে।চিত . ঘটনার 
কথা আপনাদের জানাচ্ছি এবং. সেই 
সঙ্গে উপযুস্ত তদন্ত ও দোষণ ব্যান্ত- 
দের উপযুস্ত বিচারের দাবণ রাখাঁছ। 
আমি এবং আমার স্ব 'আমাদের 
ছেলের সঙ্গে দেখা" করতে যাই। 
নিয়ম মতো পয়লা জুলাই সকাল 
বেলাই ইন্টারভিউয়ের গ্যাপাঁলকেসান 
জমা দিয়ে আসি এবং পরের দিন 
দেসরা জুলাই শুক্রবার, জেল গেটে 
পেণঁছাই ৷ - 

পাঁচটা পনেরো 'মানটে আবদুল 
জববারের ইন্টারাভউয়ের একটি ছোট 
-কগজ কর্তব্যরত কর্মচারী 'দিয়ে 
গেল, জব্বারের ছেলে এবং এক-ভাই 
গেটের সামনে যেতে প্রহরারত জেল 
পুলিশ তাঁদের ভিতরে প্রবেশ করতে 
“দতে চাইলো, না। তখন জববারের 


ছেলে প্রাতবদের রে বলল, - 


“আপনি কেন যেতে দেবেন না, আঁফস 
থেকে ইন্টারভিউয্লেরে স্লিপ 
দিয়েছে? স্লিপটি ছোট কাগজে 
লেখা ছিল, সেই অজহাতে (অথবা 


ছিনতাইয়ের ঘটনাকে করিয়া বৎসরের কলকাতা 'বি*্বাবদ্যালয়ের 
পরলশ এই অগ্চলে তীর পার্ট ওয়ানের পরীক্ষার্থী । কাঁল- 
কারয়াছে। এ অঞ্চলের সর্বজন- . কাতা [া*্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ 
শ্রদ্ধেয় যব নেতা সমরনারায়ণ বৎসর কয়েকাট কেন্দ্রের পরীক্ষা 
ঘোষালের বাড়ী তছনছ : করিয়া বাতিল করেছেন, কিন্তু ক গোপন 
রর কলে: নী গান, লা আল নল 
ছেলেদের উপর অমানষক অত্যা- হয়নি। এ কলেজের তপক্ষ, উপা- 
চার কাঁরতেছে। অথচ আসল ধঃক্ষ ও অনেক অধ্যাপক. শুনোঁছ 
দোষীদের পীলশ ছুই কারতে- বি্বাবিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘাঁনস্ট ভাবে 
ছেনা। কয়েকজন রেলওয়ে সম্পান্ত জাঁড়ত। তাঁরা কি সকলেই চক্ষণ 
কালোবাজারশী রোগে ভুগছেন? তাঁদের 'চোখের 

সামনে ব্যাপক গণটোকাট্টাক ও 
এবং পরশ একট সভায় স্থির বাইরে থেকে উত্তরপত্র সরবরাহ 
কাঁরয়াছেন যে. তাহাদের কার্ধে হচ্ছে অথচ তাঁরা বোম ভেলনাথ 


বাধাদানকারীদের যেভাবেই হোক স্রাঁজয়া বসে আছেন, যে সব 


অধ্যপকই এই সব ছাত্রদের চেনেন 
ও নাম জনেনন কিন্তু তাদের কিছুই 
বলেন না বরং প্রশ্রয় দেন। (ছয়) 
ঘরে পরাক্ষার্থীদের সিট নম্বরের 
'ঝালাই নেই। এক একাঁট বেটে, 
কম করে তিন জন ছাত্র বসেছে 
যদিও সামনের দিকে বহু বেগ 
খালা পড়ে থাকে (সাত) হাই 
বেণ্টের উপরই বই রেখে ছেলেরা , 
টঃকছে। কোন শিক্ষক ঘরে ঢুকলে 
তাঁকে দেখেও এতটুকু সংকোচ 
বোধ নেই৷ (আট) প্রতি পরাঁক্ষার 
দিনই গড়ে চাল্লশ-পণ্চাশাট খাতা 
উত্তর লিখে বাইরে থেকে সরবরাহ 
করা হয়! পরে হলে “কভার”াট ১. 
বদল করা হচ্ছে। যাঁদ কভার বদল 


শায়েস্তা কারতেই হইবে! এই অধ্যাপক ঘরে গার্ড 1দচ্ছেন তাঁদের “করার স্দষোগ না থাকে তো সেই 


, 


সব ব্যাপার দেখিয়া স্থানায়' জন- 
সাধারণ” আশ্চর্য, হতবুদ্ধি ও 


বিবেকে কি কিছ,ই বাঁধছে না ঘরের অধ্যাপককে দিয়ে সই" কাঁরয়ে . ' 
+₹ এট কেন্দ্র হা বস্থা তাতে নেওয়া হচ্ছে। যাঁদ কোন অধ্যাপক 
প-উ থেকে শুর করে আজ সই: করতে. রাজ না হুন তাহলে 
পর্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে তা সেই খাতা অন্য ঘরে জমা দেওয়া 
সবই বাতিল ঘোষণা করা- উাঁচত হায় ও তাদের প্রশ্রয়দাতা অধ্যা- 
এবং -ভাঁবষ্াতে এই কেন্দ্রে কোন পককে য়ে সই কারয়ে নেয়া-হয়। 
পরাক্ষা না হওয়া উাঁচত। কোন (নয়) সব কাঁট ঘরের দরজা জানালা 
নিরপেক্ষ ব্যান্তট্ধে কোন দিন বন্ধ এবং ঘরে আলো নেই বল্লেই 


বিস্মিত হইয়া পাঁড়য়াছে, সং-যুব- গোপনে ছাত্র সেজে এই কেন্দ্র পাঁর- হয়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ঘর- 


কেরা বিভ্রান্ত ও 'বচালত বোধ 
কারতেছে। পলাশীর এই ঘটনায় 
সমস্ত রাজনোৌতক (অসাম্প্রদায়িক) 


দলই একান্ত হইয়াছে এবং স্বরাষ্ট্র . 


সচীব, অই জি প্রভাঁতদেরও জানা- 
ইয়াছে। তবুও. এইরুপ্র পাঁরণাঁত 
ঘাঁটতে থাকায় সকলেই তাহাদের 
সততা এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য 


' সংগ্রাম কাঁরয়া বাঁচবার আঁধকার 


সম্পর্কে সংশয় বোধ কাঁরতেছে। 
, *জনৈক ভুন্তভোগী 


দর্শন ‘করলে দেখতে পেতেন £ গ্ঢাল হচ্ছে পাঁচ," ছয়, এগারো, 
(এক) এ কলেজে যাদের সিট পড়ে তেরো, আঠারো, উাঁনশ ও বিশ 


ন তারাও বিশ্বাবদ্যালয়ের অন্যাঁত নম্বর। দেশ) চোখ খোলা রাখলে 


ছাড়াই এই-কেন্দ্রে বসে- পরসক্ষা টাকাপয়সার লেনদেনও দেখতে 
দিচ্ছেন। (দুই) কলেজের ডিলাট পাবেন। . (এগার) অধ্যাপকরা 
লোহার গেট বন্ধ থাকা সত্বেও বেশ শনাশ্চল্ত মনে ঘরের সামনে বারা- 
কিছ ছাত্র যারা পরীক্ষার্থী নয. ল্দায় বসে গল্প করছেন আর চা, 
প্রাতাঁট ঘরে অধ্যাপকদের সামনেই 'কুকুট ও সিগারেট খাচ্ছেন। 
অবাধে প্রবেশ করছে ও নকল সর- আরও দেখতে পাবেন, বোরো) 
বরাহ.করছে। (তিন) কলেন্েব রাস্তা থেকে কিছু ছেলে প্যাল- 
মধ্যেই ইউনিয়ন ঘরে, ছাদে ও. শের নাকের উপর "দিয়েই কলেজের 
কয়েকাঁট ছোট ঘরে নকল সরবর'- দোতালায় ঢলে নড়ে নকলের 
হের আঁফস বসে গেছে। চোর) কাগজ ছ:ড়ে দিচ্ছে। 

যে পরাঁক্ষা কেন্দ্রের এই চেহারা, 
সেখানে যে অল্প ছাত্র সৎ ভাবে 
পরাক্ষা দিতে চায় তাদের অব- 


নাঃ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়, বাদ করতে গেলে আমাদের এরুপ- 


স্থাটা একবার চিন্তা করুন৷. জানি 


_ না বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তারা তাদের 


প্রীত কি উপযুয়ে ন্যায়ীবচার কর- 
বেন। 


তারপর দেখলাম প্রহরারত পুলিশ 


টিনের গ্ুমাটির ছাউানর তলা থেকে. 


দুইখান লাঠি দুইজন “বার করে 
ছেলেটিকে ধাকৃকা দিতে দিতে 
গেটের ছয়-সাত হাত দূরে নিয়ে যায়,” 
তখন আবদুল জব্বার ও তার ভাই 
“ন্রজ্ঞেস করে, “কেন আপনারা 
স্মামাদের ছেলেকে মারছেন।? এই কথা - 


অবস্থা হোত, অথবা তার চেয়েও 
ভয়ঙ্কর অবস্থা হোত, কেননা জেল্‌- জনৈক পরাঁক্ষার্থী ॥ 
টার দাঁড়িয়ে -ছিল। এর পর বাঁচন 

কর্মচারী. বেরিয়ে এলেন, তাঁদের আবার হয়তো আমরা 'ির্বা- 
মধ্যে বিমলবাব:কে আমি চিন। আমি চনের দিকে এগ্দচ্ছি। নির্বাচন ও 
ও কয়েকজন ভদ্রলোক ওই ঘটনার সি পি এম সম্বন্ধে কিছু বলতে ' 


বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই দুইজন পলিশ “প্রতিবাদ জানাই এবং সুপারিল্টেশ্ডেন্ট 


করতে রাস্তায় শুইয়ে ফেলে। জবা- 
রের ভাইয়ের আঘাত কম লাগে, কারণ 
সে'সরে যায়। - "কল্তু জব্হারের ' 
ছেলে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে 
থাকে আর জববারেরও ওইরূপ 
অবস্থা । - ওই কান্ড করেও তারা 
'ক্কান্ত হয় নি। ইতিমধ্যে আরও 
“ঘরে পরে থাকলে যেমনভাবে পা ধরে 
টেনে নিয়ে যায়, সেইরূপ টানতে 
টানতে জেল গেটের ভিতরে নিয়ে 
যায়? 


2 


মহাশয়কে আসবার 'জন্য অনুরোধ ' 


কাঁর। তারা জানান সে, সঃপাীরক্টে- 
শ্ডেন্ট মহাশয়কে খবর দেওয়া হয়েছে 


এবং তান অস্পক্ষণের মধ্যে ঘটনা- 


স্থলে এলেন এবং আমাকে ভিতরে 
নিয়ে গেলেন। আমার কট থেকে . 
সমস্ত ঘটনা শুনে এই প্রািশ্র্ণীত 
দিলেন যে, এই ঘটনার . যথোপয্যন্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সত্যই দক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? 
-কমলকুমার ভট্টাচার্য 


চাই 

নির্বাচনের সময় মার্ক'সবাদ' - 
পার্টি যে কর্মসুচী গ্রহণ করে 
তাতে ফলাও করে অনেকগাাঁলি 
আশ? দাকীর ফর্দ থাকে এবং জন- 
সাধারণকে প্রাতশ্রণীত দেওয়া হয়, 
যে য্যস্তগ্রল্ট জয়লাভ করলে এই 
দাবীগ্দীল মেটানো ; হবৈ। এই 
প্রীতশ্রণাত জনসাধারণকে ধাস্পা* 
দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 
করণ এই দাবীগ্দলির একটিও 
শ্রামক 'বগ্লব ছাড়া হতে পারে 


' না। বতমান শাসনতন্তে এই দাবা 


(শেষাংশ সপ্তম পৃচ্ডায়) 


জপৰ ॥ শযক্বার ৩০শে জুলাই ১৯৭১, 


কারাস্তরালে হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি 


মনে হচ্ছে সরকারর্পক্ষ এখন 


১ জেলের ভেতরেও নকশাল-আল্দো- 


‘লনকে কভার করতে চাইছে। দম- 
দম জেলের ঘটনা ঘটে যাবার পর 
বাংলাদেশের সব কাঁট বড় জেলে 
নকশালপন্থীরা, অনেকেই নিহত 


অথবা গদরূতর ভাবে আহত হয়ে-- 


ছেন বলা যায়। এ জাতীয় হত্যা- 
কাণ্ড ভারতবর্ষে ইংরাজ আমলেও 
ঘর্টোন শুধ নয়, আজকের তামাম 


" দুনিয়ায়ও যেখানে মোটামনটি ভাবে 


একাট সরকার কায়েম আছে, সে- 
রকম কোথাও এরকম বাভংস' 
হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা. শ্ানান) 


4৫ যে সব দেশে এখন যখ চলছে 


~~ 


সেখানেও জেলে মানুষ ' আটকে 
রেখে, যেমনই হোক তার একটা 
বিচার করে তারপর হত্যা করা 
'হয়ে থাকে। পাঁশচমবজ্গ এদিক 
থেকে একটা নাঁজর সৃষ্ট করলো 
বলা যায়। 

' সরকার যতই মুখ ঢাকতে 
চেষ্টা করুক, জনমানসে এ ঘটনা 
পাঁরক্গত হত্যাকাণ্ড "হসাবেই 
চিত্ৰত হয়েছে। বাইরের বাতাসে 
কেবলই ধুলো উড়ছে এরকম একটা 
ধারণাকে যাঁদ ছে'টে ফেলা যায় 
তাহলে দেখা যাবে, এরকম িন্তার্‌ 
সঙ্গত কারণ আছে। মূল প্রশ্নটা 
বোধ হয় এই ভাবে সম্মনখে রাখলে 


ননী সুবিধা হবে যে, নকশালপল্থীদের 


SN 


সঞ্গে সরকারের দ্বন্দ্বট! বর্তমানে 


মূল লাগাল কি ক। সম্ভবতঃ 
এই ধরণের আলোচনা থেকেই 
সরকার পক্ষ কেন এইভাবে এই 
আন্দোলনকে কভার করছে, তাও 


" অনেকখানি ফুটে উঠবে।. 


ক 


একথা আজ অত্যন্ত পাঁরচ্কার 
যে শাসক শ্রেণী তার ভেতরকার 
দ্বন্দ্বে ক্রমশ দুর্বল ইয়ে পড়ছে। 
কংগ্রেস তথা বর্তমান পহাঁজবাদীদের 
এ সত্য কঝতে কোন অস্মীবধা 
হচ্ছে না যে, শোষণের মূল যন্টা 
ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ছে। এই 
- পাঁরপ্রোক্ষতে 'দশস্ত আন্দোলন 


চট তাদের রাতের ঘবম কেড়ে নিয়েছে 


~ 


৩ করার অনেক |সুবিধা এবং লাভ। 


৯ 


সরকারপক্ষ বা শাসক শ্রেণী 
বলতে ‘আমরা কংগ্রেসের কথাই 
* বলাছি। কেননা যযন্তক্রন্ট জাতীয় 
যেসব শাসক তোর হলো তারা 
কেউই কলো না। মোটকথা, এই 
.সব নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস 
নিশ্চিত হতে পেরেছে যে সরকার 
চালাবার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোন- 
টাই ।এইসব -বামপল্থীদের নেই। 
কারণ সরকারে থাকার চেয়ে 


কগ্রেস এ অবস্থার সংযোগ 
পদরোপ্দারই নিয়েছে । এরই মধ্যে 
এই অবস্থার আঁনবার্য এবং এ্রীত- 
হাসক সৃষ্টি নকশালবাড়ীর অভ্যু- 
খ:ন। এই প্রথম সরকারপক্ষ সশস্ত 
সংগ্রামের সম্মুখীন হলো পাঁ্চম- 
বঙ্গে এবং সহজেই বুঝতে পারলো 


অভিজিৎ সেন 


এর' অর্থনোতিক, আন্তর্জাতিক 
এবং এঁতহাসক গুরুত্ব কতখানি। 
আর এ জন্যেই তাকে প্রথমাবাঁধ 
“অসাধারণ ধৈর্য এবং উৎকন্ঠা “নিয়ে 


| পেলে, 
নাশ্চহ করতে যাওয়া হবে এক 
বিরাট ভুল। তাই তাদের কৌশল 
হলো, হত্যা করবে তারা, কিন্তু 
ছোরা বা চাকু লোকে দেখবে বাম- 
পল্থীদের হাতে। এই উপায়েই 
শাসকশ্রেণীর লাভ হবে চূড়ান্ত। 
সে [একই সঞ্চো৷ বামপঞ্থীদের 
সামান্য রাজনৈ'তক, মুলধনকে 
বিনষ্ট করতে পারবে এবং সশন্্ 
অভ্যুথানকেও দাঁময়ে | রাখতে 


পারবে। বলা যায়, নকশাল দমনের ' 


ভূঁমকাপর্বে বামপল্ধীদের সাহায্যে 
জনগণকে চুপ কাঁরয়ে রাখার কঠিন 
কাজ, যা তাদের চিন্তার কারণ 


ছিল, এখন তা অনেকখানি সম্ভব - 


হয়েছে। 

এই' অসাধারণ সাফল্যের 
ধরেই 'প্রাশ্চমবঞ্গে প্রথমে সি আর 
পি, পরে সৈন্যবাহনী . এসেছে। 
জ্যোতিবাবু ইন্টার্ন. ফ্রুন্টিয়ার রাই- 
ফেলস্‌ এনেছেন, এ সত্যকে মুখের 
ওপর ছুড়ে মেরে সি আর পি 


" নামানো হয়েছে। তব; . শাসকপক্ষ 


দেখতে পাচ্ছে, হিসাব যেন 'মিলেও 


মিলছে না। এর কারণ, মিলিটারী ' 


দিয়ে নকশলদের আক্রমণ করলে 
কতটা লাভ হবে অথবা ক্ষাত হবে, 
সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। 
নানারকম পদ্ধতি বিশেষ করে 
কর্ডন করেও দেখা .গেল আন্দে'লন 
কমছে না কছুতেই ৷ এখন সৈন্য- 
বাহনী দিয়ে রাস্তাঘাটে বদ্ধক্ষে্র 
তোর করাও বোকামো হবে; সৈন্য- 
বাঁহনীও এতে রাজী হবে বলে 
মনে হয় না, হলেও আঁনচ্ছায় হবে। 
কাজেই" যতাঁদন সম্ভব সৈন্যবাহি- 
নীকে শান্তির দূত হিসাবে রেখে 
পর্দার আড়ালে ম্যাকবেথ সেজে 
কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বারা- 
সাত, বহরমপদর, মেদিনীপুর এবং 


দমদমে এই পদ্ধাতরই সাহায্য কম- 


বেশ নেওয়া হয়েছে। এরকম সময় 
ভারতবর্ষ বশেষকরে পাঁশ্চমবঞ্গের 
পারপ্রোক্ষিতে “বাংলাদেশের ঘটনা 
খুবই তাৎপর্্পূর্ণ। এর -পুরো 
লাভ এখন সরকার পক্ষের ব্যাঙ্কে 


জমা 'হয়েছে-সবকাঁট৷ বামপল্থী 


দলকে একহাতে বেধে রেখে 
আরেক হাতে মুজবরকে সাহায্য, 
চীনকে শর; টিহিতবারণ এবং 
দেশের অভ্যন্তরে - শৃঙ্খলা রক্ষার 
কায়দায় নকশাল দমন। এরকম 
চমৎকার সুযষোগেও যে শাসকশ্রেণী 
সোজাসুজি কাজ সারতে পারছে 


না, তার কারণ তাহলে তা. থেকে 
বিরোধী দলগলো' খুব বেশীরকম 
মুনাফা লুটবে। তাছাড়া ইন্দো- 
চীনের পাঁরসর পাঁথবীতে ক্রমশই 


বেড়ে চলেছে, একথাও তকে মনে, 


রাখতে হয়েছে। এইসব দ্বন্ব থেকে 
উত্তরণের পথ খুজে পেলে, এই 
সরকারকে ম্যাকবেথ সেজে দমদম 
জেলে ঢুকতে নাও হতে পারে। 
, ঠিক এই পারপ্রোক্ষতে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে নকশালপল্থীদের . ভুল- 
ভ্রান্তি আলোচনা করা সম্ভব নয়। 


তাঁরা ভুল অনেক করেছেন এবং 


এখনো করছেন কিন্তু ' 'তাঁদের 
আন্দোলন একটা মস্ত: লাভকে 
অর্জন করেছে, সে; হলো .সশস্ত্ 
আন্দোলনের সব্রপাত এবং জন- 
গণের সম্মুখে এর অবধারিত প্রয়ো- 
জনকে 'তুলে' ধরা। প্রশ্ন হলো, 
এ কাজ যাঁরা করতে নেমেছেন কিছ; 
ক্ষয়-ক্ষাততো তাঁদের 'হবেই কিন্তু 
-সে বিচারে আমরা বারাসাত, মৌদি- 
নীপদর, বহরমপণর এবং -দমদমের 
ঘটনাকে মেনে নিতে 1 পার না। 
সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করলে : 
দেখা যায় ঠিক এই মুহূর্তে তাঁদের 
ক্ষাতর পরিমাণ কিছু ' বেশীই।, 
এর অনেক কারণ. আছে-এ'রা 
'এখনো শ্রমিক-কৃষককে তেমন করে 


সত সঞ্গে নিতে পারেন নি। এই কারণে 


আন্দোলনের গঁতবেগ প্রথম দিকে 
যতটা দ্বার ছিল এখন আর তা 


* নেই। মোটা ডালের ' সরু অংশে 


যেমন কাঠ্যারয়া কোপ: মেরে কাটে, 
{বিপ্লবের দর্বলতম পর্যায় . খুজে 


তাকে কেটে ফেলবার সংযোগ .. 


খোঁজে প্রাতী্লয়াশীলেরা। আজকে 
নকশালরা যে মার খাচ্ছেন, সে সেই 
দুর্বলতার জন্যেই। তাঁদের অন্য 
অনেক বার কথা ছেড়ে দিলেও 


জনসমর্থন সম্বন্ধে অবজ্ঞার . কথা ' : 


{কছ তেই ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না; 
উাঁড়য়ে দেওয়া যায় না, জনগণ- 
তান্দ্রিক বিপ্লবও যেখানে আসোন 
সেখানে ইস্কুল-কলেজ . পড়িয়ে 
দেবার বা মূর্ত ভাঙ্গার কৌশল- 
গত নটর কথা। 


দুর্বলতার ফাটল তোঁর হয়েছে 
রাজনোৌতক দলগজির অন্তর্কলহের . 
ফাঁদে পা দিয়ে। শাসক শ্রেণী এই 


চেয়োছিল এবং একথাও ঠিক এক- ' 


দিন আঁদেরকে শোধনবাদ এবং 
সংশোধনবাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে 
নামতে হতোই। কিন্তু একে- 
বারে সংর:তেই এই কলহে লিপ্ত 
হয়ে তাঁদের বিস্তর ক্ষাত হয়ে 
যাচ্ছে। আবার কৌশলের প্রশ্নে 
একবার শহর, একবার গ্রাম এরকম 
দ্বৈধ প্রকৃতই দরর্বলতার , লক্ষণ । 
ক্যাডারদের ঠিক মতো তৈরি করার 
কাজও ব্যাহত হয়েছে; বিন্দুমাত্র 
রাজনীতি না দিয়ে এ্যাকশনে 
নামাতে গিয়ে বিপদ হয়েছে, পলিশ 
অনেককেই পটিয়ে খবর বের করে 


ফেলেছে; পার্টতে পীলশের লোক 
বিস্তর ঢুকে গড়ছে। শ:ধব বেলে- 


পরা নকল নকশালরা আসল/নক্‌- 
শালদের সমূহ বিপদের কারণ 
হচ্ছে৷ এই সঙ্গে আছে আত 


সহজে গাীলশকে বিশ্বাস 'করা ও - 


তাদের ফাঁদে পা দেওয়ার ব্যাপার। 
তাঁরা এ ভুলটা যেন কছ: বেশশই 
করছেন। যাইহোক এর-ফলে যে- 
ভাবে জেলের মধ্যে গোপনে তাঁদের 


'দনীর্বচারে হত্যা, করা হচ্ছে, এ " 


মৃহূর্তে জনগণ {কছুটা প্রাতবাদ 
করলেও তা কিছুতেই সম্ভব হতো 
না। 

বরং সংবাদপন্রগ্দীল এসব খবর 
যেভাবে ছাপ্‌ছে, তাতে' ব্যাপারাঁটকে 
অত্যন্ত স্বার্ভাবক করে দেখানো 
হচ্ছে। বহরমপুর জেলের বীভৎস 


* হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আনন্দবাজা- 


রের সম্পাদকীয়তে দুখ প্রকাশ 
দূরে থাক, সরাসার এরকম ঘটনার 


সমর্থন করতেও তাদের সংকোচ " 


হয়ন। কথা হলো যারা কাগজ 


মতামত. 

(ষ্ঠ পৃচ্ডার পর) 
গুল পূরণ করা ষে অসম্ভব তা 
কেরালা ও পঁশ্চিমবাংলার হ্য্তগ্রল্ট 
মীল্সভা চূড়াম্তভাবে প্রমাণ করে 
'দিয়েছে। “ 
নির্বাচনে টি আসন 


সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়” পাওয়া গেল, কটা হার হলো-- 


দলের বাইরের অংশকে এমন সময় 
সম্মুখ থেকে সারিয়ে নেওয়া হলো 
যখন সাধারণ লোকের তাদের 
সম্বন্ধে কৌতূহল সীমাহীন। 
তাঁরা অনেক কিছুই দেখলেন, 
অনেক কিছুই বুঝতে চইলেন। 
কিন্তু কে তাঁদের বোঝাবে, কে 
তাঁদের জানাবে। প্রাতাদন - পথে 
ঘাটে মোসনগ্ান উশচয়ে' সৈন্য- 
বাহিনীকে যেতে দেখলেন সবাই। 
প্রচারে এবং ভয়ে জনগণের এই 


এটা লেনিনের নিকট বড় এ*ন 
‘ছিল না। তাঁর আসল লক্ষ্য ছল 
নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে পার্টকে 
গড়ে তোলা, তাকে শান্তশালী করা, 
দেশের চতুর্দকে তার শাখা 
বস্তার করা। নির্বাচনের কয়েকদিন 
আগে আসতে নেমে ভোট দাও, 
ভোট দাও চীৎকার করা নয়। 
মাক্সবাদের মহান-বৈস্লাবক আদ- 
শঁকে, পার্টির কর্মসূচীকে জন- 
সাধারণের নিকট প্রচার" করার উপ- 


মনটা এখনো জড়োসরো হয়ে আছে রই জোর ছিল বেশী। পার্লামেন্টে 


কিন্তু আজও নকশালপল্থীদের 
এ সম্বন্ধে কোন হংস হলো না। 
এই সুযোগে প্রাতিক্রিয়াশশল চক্র 
কোঁশলে জনগণের সহানন্ভূতির 
+ ওপর একটা পাতলা আবরণ তোর 
করে দিতে পেরেছে। 


নকশালপন্থদের  মস্তবড় 


গিয়ে ভাল ভাল' আইন পাশ করা 
নয়, পার্লামেন্ট দখল করা নয়, 
য্তক্রন্ট মল্মিসভা গঠন করা নয়, 
লেনিনের “একর্মা্র ' লক্ষ্য ছিল 
শ্রীমক বিপ্লব । 
নির্বাচনের সময় সি পি এমের 


মুখা কাজ ভেট সংগ্রহ, প্রয়োজন 


| 


॥ সাত & 


বিক্রি করে ম:নাফা করে, দেখা 
যাচ্ছে তারা" প্রত্যক্ষ বিরোধিতার 
নেমেছে। এত সাহস নিশ্চয়ই তারা 
এমান পায়নি! 
মোটকথা এইসব, অস্ন হাতে 
না থাকলে এখনকার দিনে সশস্ম 
আন্দোলনের মোকাবিলা করা যায় 
না! সম্ত্রাজ্যবাদের এই. পতনের 
যগে' বিশ্লবীদেরও তাই যথেষ্ট 
সচেতন না হলে চলে না। রুই 
তাঁরাতো আজ দেশবাসীকে বোঝাতে 
চেষ্টা করছেন না যে প্রাতিক্রিয়া- 
শশীলদের চেহারা পাঁথবীর সব 
জায়গায়ই একরকম । কদ্বা যোদনন 
খবরের )কাগজগদলোতে আহত 
এক পূর্ব বাংলার 'কশোরের 
মাথায়. হাত-বোলানো অবস্থায় 
ইন্দিরা গান্ধীর ছাঁব বৌরয়েছে, 
তার দরগদন আগে এ হাতেই দম- 
দম জেলের ভেতরে পনেরো জন ' 
কিশোর এবং তরুণকে" গাল 
চাঁলয়ে এবং লাঠি "দিয়ে, 'পাঁটয়ে 


সংঘর্ষ 


বিশেষ কছ এসে যাবে না। 


হলে [কংগ্রেসীদের ' সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে অসৎ উপায় অবলম্বন কর- 
তেও কুন্ঠা বোধ করে না তাঁরা, 
পার্ট, সংগঠন, মার্কসবাদ প্রচার 


ইত্যাঁদ মূল কাজগ্যাল গৌণ হয়ে 
যায়। কংগ্রেসকে হটিয়ে যাত্তফ্র্ট- 
মাল্বত্ব গঠনের প্রশ্নটা এত বেশন 
প্রাধান্য পায় যে মার্কসবাদ, শ্রামক 
বিপ্লব ইত্যাঁদ মূল কথাগলি 
গভীরভাবে - ওঠে না। লৌননের 
নিকট নির্বাচন ছিল একটা কৌশ--. 
লের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন নয়। কিল্তু 
সি পি এম নেতাদের নিকট সি পি 
আই নেতাদের মতই 'নর্বাচন ও 
য্ন্তফ্রন্ট মাল্পসভা গঠন হলো 
নীতির প্রশ্ন। তাঁদের পার্টির কর্ম- 
'সূচাতে রয়েছে যে “তাঁদের পার্টি 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণতন্ম 
প্রাতম্ঠা করতে ও সমাজতান্দিক 
রুপান্তর ঘটাতে চেষ্টা করে”। 
অর্থাৎ সি পি এমের প্রধান উদ্দেশ্য 
জনগণকে সশস্থ সংগ্রাম থেকে দরে 
সরিয়ে রাখা। | 

জনৈক পাঠক 


, প্রাচীরে গর্জন £ 





যত ছোটই হোক, সংবাদটা, 
সাঁতাই তাৎপর্ধপূর্ণ॥ গত তেইশে 
জুলাই “দর্পণ” পাকার আটের 


পাতায়, ঠিক ডান চিবুক ঘে'ষে ' 


' শজয়াগঞ্জের ছোট্র এই খবরটা বের 
হয়! শ্রীমন্তের হাত-দর্পণে সে 
খবর একটি রাগী মুখ ভাঁসয়ে 
'ভুলেছে। সে মুখ. নকশালের। না, 
নকশাল বললেই যে রীতিনীতি ও 
রাজনীতির চেহারা আকৃতি নেয়, 
(তোলপাড় প্রশ্ন ভালোর মন্দে 
আলোড়িত করে মন ও মনন, এ 
, খবরে ' সেইসব দ্রূহ প্রশ্নের 
উদ্বাপনা, নেই। এ সংবাদ আপামর 
সামাজিকের কাছেই চমকপ্রদ। ' 

গত মার্চ মাসে মদার্শদাবাদের 
1জয়াগঞ্জ শহরের বাজারে হঠাৎ 
কতকগ্দলো প্রাচীরপর্র স্থানীয় 
_ সংবাদ প্রেরকের নজরে আসে। 
তান জানাচ্ছেন, বাজার থেকে 
বাজেট স্পেকুলেশনের ধাক্কায়" যখন- 
শিশ্দর্দদ্য ফাটকাবাজের গুদামে 
ফালতু মুনাফার আশায় মুখ ল্বাক- 
য়েছে, মানংযজন বেবী ফুড খজে 
হয়রান; ঠিক সেই সময় দেওয়ালের, 
গায়ে ভেসে উঠল, নেপথ্যচারী 
অমোঘ এক ভয়াল সতর্ক বাণী £ 
ফা্টকাবাজ মুনাফাবাজ জনগণের 


শন্ু। তাদের শাস্তি মৃত্যু! বস, 


শপ আই, এম এল। 
মৃত্যুভয় প্রদর্শন। বে-আইনী- 


ভাবে যে পিশাচ চক্র শিশুর, খাদ্য 
'ফালতু মুনাফার লোভে একটা 
স্বাধীন দেশে 'নাশ্চিন্তে লাকয়ে 
গলা টিপে ভাবষ্যৎং ভারতকে 
'নার্বধায় যমালয়ে পাঠাতে নিষ্ঠুর 
দবুচ্কম্প। তাদের ধারণা দনজেদের 
ক্ষেত্রে যমের দুয়ারে তারা টাকার 
কাঁটা 'বাঁছয়ে রেখেছে। পাপাচার 
তাদের দেবে গাঁড়জুড়, প্রাসাদ- 
বাঁড়, খ্যাতি , প্রাতপাত, ক্ষমতা 
সম্মান এবং, অমরত্ব । মরেও কখনে। 
দুঙ্কর্মের জবাবাঁদাীহ করতে হবে 


না তাদের। সূতরাং “সমাজতান্ত্রিক ' * 


বাজেট” ঘোষণার আগে স্দখেই 
নিদ্রা যাচ্ছিলেন এই সম্ভ্রান্ত কংস- 
মামরা। এমন সময় জিয়াগঞ্জের 
১ পাপের সাজা 
মৃত্যু! " 

. SAE বর্ম 
কী সাংঘাঁতক .“বে-আইনী” 
' শাসানী! অস্ুন এমন কথা কখনো 

বলে৷ না। কালোবাজারণী ঘটনাচক্রে 
" কখনো ধরা পড়লেও , অন্যান্য 
স্বাধীন দেশের অনুকরণে তাকে 
না। অসৎ ব্যবসায়ীর নাম সাবধানে 
গোপন থেকে যায়। প্রেস ফটো- 
গ্রাফারের ক্যামেরায়” চেহারা 'ধরা 
পড়লেও চোখের ওপর কাঁল ঢেলে 
শয়তানকে সনান্ত করার উপায়টকুও 
আর রাখা হর না। 

যে দেশে এটা চলে. আসছে, 


হঠাৎ প্রাচীর গাতে সার সার 
সর্ষপ পদজ্প সন্দর্শন করে স্বভা- 
বতই বড় সামাঁজক চেতনায় ব্যাকুল 
হয়ে পড়োছলেন। পাঁড়মাঁড় ছুটে 
গেছলেন নিজের নিজের গদামে। 
আগে প্রাণ, তবে ফালতু মুনাফা । 
কেননা, সংবাদ প্রেরক আরও জান- 
য়েছেন, এ দেওয়াল বিজ্ঞাপ্তর' পরেই 





লি পি আই (এম এল) ঘোষিত 
প্রাচীর ঘোষণা ভানুমতাঁর খেলার 
মতো সব মজত মাল টেনে ' বার 
কাঁরয়ে আনল।. খবরটা ছোটো" 
হলেও, বেশ জবরদস্ত খবর, সন্দেহ 
নেই। | 

প্রসঙ্গত অনেকেরই হয়ত 
“দমদম দাওয়াই”-এর কথা ' মনে 


দম দাওয়াই” প্রয়োগ করে। প্রহারেণ 


পরম শিক্ষা সোদনও কারো কারো . 


ভাগ্যে জুটৌছল।। . 
কিন্তু বে-আইনী ব্যাপারকে 
এইভাবে বে-আইনী শিক্ষবূয্র সিধে 


করার সংবাদে যে শাসন প্রশাসনের 


আর সম্মানই থাকে না। সম্মানের 


লোভও অবশ্য লোভী প্রশাসনকে 
কখনো গান্র সপ্টালনে উদ্বুদ্ধ করে 


কর্তব্য পালনে উৎসাহত করে না! 
কালোবাজার এবং খোলা 
বাজারে নিষিদ্ধ বাঁকাকানই হাল 
আমলের এই দেশে অবাধ হাট. 
বাজার হাঁকিয়ে বসেছে। প্রশাসন 
নির্বিকার! . 

চীনা বই ঘরে থাকলে নাক 
প্যালশ্ব ধরে, ওাঁদকে চীনা-জাপানী 
দব্যের পসরা নিয়ে বড়বাজারের 


' ক্যাপিটাল চৌরঙ্গীর ফুটপাথ অচল 


করে 'দিল।  অবাঙ্গালীর বিজনেস 
রাজ্য সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বে- 
পরোয়াভাবে শহরের হূ্ীপগ্ডে 


- ফে'পে উঠছে। প্রশাসনের সামান্য 


সম্দ্রমবোধ থাকলে ন্যায্য মূল্যে 
প্রয়োজনীয় সওদা ক্রমে ঠানাঁদর 
গজ্প-কথা হয়ে দাঁড়াত না। 

- এখন মদীর্শদাবাদের খবরটা 


“চাণ্চল্যের কারণ হলে সামাঁজক 


সাধারণে খেয়ে পরে বাঁচে। 


দশ ॥ শতবার ৩০শে জুলাই ১৯৭১ 


বেনী মরার সংবিধান মনেন না 


, (দপ্ণের পর্যবেক্ষক) 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁরই জনৈক 
ভন্ত এম পি নাক বলেছেন যে উনি 


স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া থেকে ষাট " 
লক্ষ টাকা -তুলে- নেবার ' ব্যাপারে 


একদম চুপ করে আছেন এবং 
পষ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে কথা 
উঠলেই" সভাগ্হে আসেন না। দহাট 
আলাদা ব্যাপারেই তার আশ্চর্য 
নীরবতা তার ভন্ত এম পি কে 
ব্যথিত করে তুলেছে। 

ষ্টেট ব্যাংক থেকে নাগরওয়ালা 
নামে জনৈক ব্যান্ত নয়াঁদিল্লী শাখার 
চীফ ক্যাশিয়ার মিঃ মালহোন্রার 
সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর নাম করে 


ষাট লক্ষ টাকা তুলে" নিয়ে যান। 


ব্যাঞ্ষ থেকে কার নাম করে এতো" 


টাকা তুলে নেওয়া যায় এটা আঁব- 
' *বাস্য, অবশ্য যাঁদ আগের থেকে 


এরকম টাকা তোলার কানুন ও. 


বন্দোবস্ত -থেকে থাকে তাহলে 
সেটা আলাদা কথা। কিন্তু রাস্তা 
থেকে একজন লোক এসে বললো 
যে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ষাট লক্ষ 
টাকা দিতে বলেছেন, অমাঁন 


: ব্যাণ্কের চীফ ক্যাশিয়ার স্টেট 


ব্যাঙ্কের গাড়ী বোঝাই করে টাকা 
দিলেন এবং গাড়ী তাঁকে প্রধান- 
মন্ত্র বাড়ীতে নামিয়ে দিল-- 


এই পদন- 


চারে যে 'বিষয়গ্যালর সন্তোষ-- 


জনক মামাংসা খুজে পাওয়া 
প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই" আদালতের 
87455 

প্রধানমন্ত্ী কোন গোপন 
পা এভাবে 
টাকা' ওঠান ' কিনা, তা রাম্ট্রীয় 
স্বার্থেই গোপন থাকা বাঞ্ছনীয়, 


কিন্তু এটাও জানা চাই যে প্রধান-., 


, মন্ত্রী বা স্বরাম্ট্রমল্তরী রাষ্ট্রের অর্থ 
দূলীয় কোন স্বার্থে নিয়োগ করেন 
না। করণ কংগ্রেসী আমল এ 
সন্দেহের উধের্ব নয়, অল্তত* পশ্চিম 
বঙ্গে আমরা তার বহু প্রমাণ 
পেয়েছি। পা্বালক এ্যাকাউন্ট 
কাঁমাট ও 'ভাঁজল্যান্দ কাঁমশনের 


ডর বাতি তার হত তর 


রয়েছে। 


পানির রিনি 


দিনই আঁভনব পথ ধরে চলে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের- দৌলতে এবার 


দেখতে পেলাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
সমস্যা বলে একটা কেন্দ্রীয় দপ্তর 
রয়েছে সংাঁবধানের কোন তাঁলকায় 
যার নাম নেই, এবং সেই দপ্তরের 
একজন ফাঁকা মন্তধী মোনে দণ্তর- 
বিহীন) আছেন, যার জন্যে একটা 
বিরাট সরকারী আঁফস খোলা হবে। 
1কংগ্রেসীদে'র , লাজহাদ্জা কোন- 
দিনই ছিল না, মৌলানা আজা- 
দের ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম থেকে 
তার ভুঁর-ভুর দ্টান্ত মিলবে! 
পরলোকগত জওহরলাল নেহরদর 
আমল থেকেই সাবধান অগ্রাহ্য 


" করা, সংসদীয় রাঁতনীতি বাতিল 


করা চলোছল। কেরলে নাম্া্র- 
পাদ সরকারকে বরখাস্ত পাঁরকজ্পনা 


কাঁমশন ও জাতীয় উন্নয়ন পারষদ « 


সখ 





সংবিধানের যে কোন 


স্থাপন, 
ধারাকে যেভাবে ইচ্ছা সংকুচিত" 
প্রসারিত করা-এসব কণীর্ত স্বর্গত 
জওহরলাল - নেহরুই শদরদ করে 


গিয়োছলেন। রাজ্যে তাঁবেদার 
অননগৃহীত ব্যান্তকে মুখ্যমন্ত্রী 
বানিয়ে তান সংঁবধানের র্দেশ- 
গ্দালকে এভাবে এড়িয়ে ষেতেন। 

জওহরলালজীর কন্যা ' শ্রীমতী 
ইন্দিরা" গান্ধী সর্বদা *প'তাকে 
সাহাধ্য করেছেন। আমাদের মনে 
আছে উনিশশ সাতান্ন সালে শ্ৰীমতী 
গান্ধীর সভানেত্রীত্বে কংগ্রেস, আর 
এস পি, ম্যশ্লম লাগ, পি এস 
পি প্রীতি দলগর্গল বিমোচন 
সংগ্রামের তামাসা শুর; করে, আর 
পিতা জওহরলালজাঁ প্রথম. কাঁমিউ- 


নিস্ট সরকারকে - সংখ্যাগ্গীরম্ঠতা . 


থাকা সত্বেও বরখাস্ত করেন। - 
বর্তমান প্রধানমল্লী সুযোগ্য 
পিতার সুযোগ্য পাত্রী। তান 
সংবিধানকে ছিড়ে দুমড়ে আরো 
এাঁড়য়ে চলার পথ খুজে পেয়ে- 
ছেন। সংবিধানে আইন শৃঙ্খলা 
রাজাসরকারের এসন্তিয়ার, দন্তু 
{তান কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ 


"তৈরী করেছেন, 'শিল্প' নিরাপত্তা 


বাহিনী সৃষ্টি করেছেন। সংবি- 
ধানে রাম্ট্রপাতর শাসন প্রবর্তনের 
সময় রাজ্যপাল সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করে থাকেন। ইন্দিরাজী দলাঁয় 
স্বার্থে সংঁবধান অমান্য করে এক- 
জন মন্ত্রীকে তাঁর ওপরে বাঁসয়ে 
দিয়েছেন। রাজ্যপাল যাঁদও অনেক 
কুকর্ম করে তাঁর মনোরঞ্জনের 
কোঁশস করে চলোঁছলেন, তাঁকে 
এবার ছে'ড়া জুতোর মত পায়ে 
ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। 

এবার - তাঁন হাত দিয়েছেন 
উত্তর-পূর্বা্চলের রাজ্য ও কেন্দ্র 


আসাম, নেফা ও মাগি স্রকার- 


' গ্যালকে সংবিধান বহির্ভুত কেন্দ্রীয় 


ক্ষমতার তাঁবে আনার চেষ্টা তান - 


আরম্ভ করেছেন। 'তীন প্রস্তাব 


করেছেন যে পূর্বাঞ্চলীয় উপার- 


খত রাজাগরাঁতে একট হাই- 
কোর্ট ও পাবাঁলক সারাঁভস কাঁমশন 
কাজ করবে, সবগ্দাল রাজ্যে যৌথ 
আই এ এস ক্যাডার নিয়ম চালু 
হবে অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা 
যৌথ ক্যাডারতুন্ত হলে রাজ্য সর- 
কারগদ্লি তাদের বদলী, পোস্টিং 


প্রভৃতি ব্যাপারেও ক্ষমতাহীন হয়ে 


পিড়বেন। সবচেয়ে মারাত্মক প্রস্তাব 
করা হয়েছে, “প্রয়োজনবোধে” 


কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরক।র- ' 


গীলকে যে কোনভাবে পাঁরচাঁলিত 
করতে পারবেন সরাসার নয়াদল্লী 
থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে। অর্থাৎ. 
এই রাজ্যগা্র স্বায়ত্রশাসনের 
যেটুকু সামান্য বা অবাশষ্ট ছিল 
তা এবার থেকে আর থাকবে না। 
ফলে আসাম ও নাগাভূঁমর সরকার 
এর বিরুদ্ধে তাঁৱ প্রতিবাদ জাি- 
য়েছেন। মাঁণপঃরও তীর বিরো- 
ধতা করেছে। তারা তাদের সংব- 
ধানগত ক্ষমতা হারাতে চান না। 
কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা হরণ 


করতে চান। 


আসলে এই কেন্দ্রিকতার ঝোঁকটা . 


এসেছে অনেক দিন আগেই। প্রথমে 
কেরলে এবং 
যখন প্রধানমন্তা সংবিধান ভঙ্গ 
করে পছন্দসই “ সরকার বাঁসয়ে- 
ছিলেন তখন তাঁর কংগ্রেসধ “সাক- 
রেদরা দুহাতে তালি বাজাতে শর 
করে 'দিয়োছলেন। এবার . খাস 
কংগ্রেসী রাজ্যসরকারগযীলও রেহাই 
পাচ্ছে না। এবং পাবেও না। সধাব- 
ধান ও আইনের যথেচ্ছ প্রয়োগ 
করার ফলে একদিন তা জনসমক্ষে 
হেয়, অর্থহীন হয়ে পড়ে, লোকে 
সংবিধান আইন শৃজ্খলার প্রতি 
আস্থা হাঁরয়ে ফেলে।, এঁদক 
দিয়ে কংগ্রেসী প্রধানমন্তপরা সবাই 
প্রায় নকশাল, তাঁরা যত দ্রুত 
সংবিধান ও আইনের প্রতি লোকের 


পরে পশ্চিমবঙ্গে ' 


"J 


অশ্রদ্ধা ও বিতৃফা সৃষ্টি করতে .. 


পেরেছেন, সহস্র নকশালা প্রচারেও 
তা হত না। 

_ কিন্তু রাজ্যের আঁধবাসীদের এই 
করতেই: হবে। আজ পাশ্চমবঙ্গকে 
যে প্রায় ওপাঁনবোশিক কায়দায় 
শাসন ও শোষণ করা হচ্ছে, অন্য 


রাজ্যের নাগাঁরকেরাও তার থেকে , 


রেহাই পাবেন না। হাঁরয়ানা, অল্প, 
আসামের পলিশ ফৌজ এখানে 


আইনশ্‌ংথলা রক্ষা করছে বা করার * 


ভাণ করছে, বাঙ্গাল প্দালশ নাকি, 


ন 


বিশ্বাসের অযোগ্য এবং অকর্মণ্য। . 


দীর্ঘ দুশো বছরের পর “ভারত 
ছাড়” আন্দোলনের সৌনক ও নেতা 
বাঞ্গালীকে আবার লস আর পি 
বাংলা ছাড় বলে দাবা তুলতে হচ্ছে। 


EE 


পাচ 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৩০শে জুলাই ১৯৭১ .. 


পেপপপপপাপাপাশাপাপাপাপপাপাপপাপীপাপাপাপাপাপাশাপাশপা 
পা ্ 





(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


অবশ্য দেশী সংবাদপন্নগৃিতে 
খদব একটা গুরুত্ব পায় নি। সোঁট 
হচ্ছে আধাম্নক চীনের অন্যতম 
নেতা চেন পো তা-র পার্ট থেকে 
বাহচ্কৃত হওয়া। 
যাঁট সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
পর থেকেই চেয়রম্যান : মাও-এর 
অন্যতম ঘাঁনষ্ঠ সঙ্গী চেন পো তার 
এই পতনের খ্বর 'িনকসনের ঘোষ- 
ণার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়ার 
মনে হয় একাঁটই মানে।' সোঁট 
হচ্ছে, চীনা পার্টিতে বাস্তববাদী 


- যে অংশ আছে প্রধানমন্ত্রী চু 


এন লাই-এর' নেতৃত্বে তারা ক্রমশই 
শান্তশালী হয়ে উঠছে। 
সাংস্কাঁতক বিপ্লবের প্রবণ 
ঘটনাগলির মধ্যেই এই বাস্তব- 
বাদীদের' ক্ষমতাশালী হয়ে. ওঠার 
বীজ অন্তীর্নাহত 'ছল। এই 
- শবগ্লবের ফলে যেমন একাঁদকে 
দল শাও চি-র 'মতন রুশপল্থী 
শোধনবাদ'”দের সমস্তরকম ভাবে 
ক্ষমতাচ্যত করা হয় তেমান 





বিদেশ দর্পণ 


আরেকাঁদকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা অন্মসরণ করা প্রয়োজনীয়। এবং 

ণনকসনের চন যান্নার ঘোষণার গিয়ে বর্তায় সেনাবাহনীর হাতে। যদ চন এই নীতিতে সফল হতে 
খবরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর মাও চিরকাল পিপলস লিবারেশন পারেন তবে উীনিশশ সাতষাঁট-র 
একটি খবরও 'প্রকাঁশত হয়, যেটি আর্মকে জনগণের শিক্ষাকেন্দ্র আগেকার 'দিনগ্দীলর মতন পার্ট 
হিসাবে, দেখে এসেছেন এবং এই আবার সেনাবাহিনীকে সাঁরয়ে তার 


তাকে ক্ষমতায় প্রাতান্ঠত করেন। 


সাংস্কৃতিক বিপ্লবের "মধ্যে দিয়ে পুরানো ক্ষমতায় আসশন হবে! . 
তার 'মানে অবশ্য 'এই নয় যে. 


রাম্ট্রচালনার ব্যাপারে পার্টির প্রভাব লি শাও চি আবার ক্ষমতায় ফিরে 


ও ক্ষমতাও অনেকাংশে কমে বায় আসবে। 
মাকিনি নীতির মূল কারণ হচ্ছে ' 
সাংস্কৃতিক বিস্লব সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠোঁকয়ে . 


এর ফলে। 


কারণ চীনের বর্তমান 


আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব; নয়। রেখে অন্তত পূর্ব এশিয়ায় নিজ 
শুধ পরবর্তীকালে দেখা যায় যে -প্রভাবের আন্তর্জাতিক স্বাকীত 
বাঁ জায়গায় যে তরুণ গোষ্ঠীর পাওয়া । এই অবস্থায় চীনা সরকার 


হাতে ক্ষমতা চলে যায় 


তারা 'কখনই 'লির মতন কটুর সোভিয়েত- 


ধবশ্যাদ্ধকরণের নামে, তার অপ- পন্ধীকে সহ্য করতে পারবে না। 


ব্যবহার শুর করেছে। ইর্দানীং- 


'__' প্রসঞ্জীত' একটা কথা উল্লেখ- 


কালে চীনা কর্তৃুপক্ষও এ কথা যোগ্য। সোট হচ্ছে “সোঁভিয়েট 


স্বীকার করেছেন। মনে হয় বাস্ত- আমাকে আক্রমণ করতে পারে”, 


ববাদশ অংশের. আবার মঞ্চে অব- চীনের এই ভয় মোটেও ' অমৃূলক' 


তশর্ণ হওয়া ' এরই 'রিআ্যকশ্ম? 


নয়। চেকোজ্লোভাকিয়ার ঘটনা এবং 


প্রচন্ড বুদ্ধিমান চ: এন লাই উনোসত্তর সাল ' থেকে চশনের 


বুঝেছেন যে বাস্তব 'অবস্থার সামান্তে সোভিয়েতের 


"পরিপ্রোক্ষতে শুধ: দেশের আভ্য- 


ক্তরীণ ব্যাপারে নয়, 'পররাম্ট চীনের মনে এই ভয় 


নীতিতেও 


থেকে 
থেকেই ঠেলা দেওয়ার নশীতই 


অন্তত মাঁ্কন য্ন্তরাষ্টরর প্রসঙ্গে, . *দ্বাভাবিকীকরণ” তার পররাষ্ট্র 


প্রেথম পষ্ঠার পর ) 


তাই তান ঠিক করেছেন যে, 
এ রাজ্যের প্রশাসন তাঁর প্রত্যক্ষ 
পাঁরচালনাধীন থাকা দরকার । তান 
ঘন ঘন পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত, 
করবেন আর সব কিছু নিজে দেখা- 


' শোনা করার চেষ্টা করবেন। 


৯ 


কিছাঁদন আগে কেন্দ্রীয় সর- 
নাথন আর হোম সেক্রেটারী রাঘ- 
বন রাজ্যের প্রশাসন আর প্যালশ 


গেছেন। তাঁরা বিশে জুলাইয়ের 
সর্বদলীয় সভাতেও উপাস্থিত 


কাছে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ 


+শশকরেন, আর বলেন যে মানুষের 


p কী 


মনে রাজ্য প্রশাসন ও "পালিশ 
সম্পর্কে যে ব্যাপক আভিযোগ বর্ত- 
মান তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। . 

শান্ত-শৃঙ্খলার প্রশ্নে এর পর- 
প্রধানমন্ত্রী জ্যোটিত বস: সাক্ষাৎকারে 
উপরোক্ত পোর্ট  আলেচনায়. 


বসুর বন্তব্যের সারমর্মের কথা 
প্রধানমন্মীর মোটাম7ট জানা ছিল 
আর এই বন্তবোর ছটা সমর্থন 
দুই আঁফসারের 'রপ্রোর্টেও পাওয়া 
যায়! , 

জ্যোতি বস; প্রধান মাকে 
পুরানো কথা বোঝানোর চেষ্টা 
করেন। শ্রীমতাঁ ইন্দিরা বলেন যে, 
তিনি জ্যোতি বসুর বন্তব্য আধাঁশক- 
ভাবে মেনে নিচ্ছেন এবং স্বীকার 
করছেন পলিশ প্রশাসন রাজনদীত 
দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত “ময়, 
এবং এদের মধ্যে দদনীশতপরায়ণ 
ও সমাজবিরোধী আঁফসারদের 
আঁবিলম্বে অপসারণ প্রয়েদজন। ' 

প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, 
পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে 


স্বার্থক ভাষায় ঘোষণার প্রয়োজন 


আছে যে তারা রাজ্যে শান্তি 
শৃঙ্খলা 'ফারয়ে আনতে বদ্ধপাঁর- 
কর। . 

তাই আলোচনার দশ 'মানটের 
মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, ও জ্যোতি বস্র 
তথ্যগত এঁক্ামত লক্ষ করা যায়। 
দুজনেই ' একমত যে, নকশাল 
রাজনীতির নামে যে খুন চলেছে তা 
মূলতঃ দমাজবিরোধীদের কার্য 


-কলাপ, আর এই অবস্থা চলতে 


পারত না যাঁদ তাড়াতাঁড় পীলশ 
খুনের তদন্ত করার ব্যবস্থা করত। 


তাই দরকার একটি ছোট কাম৷ |: 


এবং জ্যোতি বস একমত হন যে; 
প্রশাসন প্লিশকে ঢেলে সাজানোর 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার রাজনোতিক 
সমাধানও দর্কার। 

প্রশাসন ও প্াালশের হাতে 
রাজ্যের বর্তমান ও ভাঁবষ্যং ছেড়ে 
দেওয়া যায় না, অই এমন ব্যবস্থা 
দরকার যাতে জনপ্রাতনাধদের 
পরিচালনায় রাম্ট্রপাতি শাসনের 
জমিন রাজের সরস সমর ধাত 
হতে পারে। - 

সঙ্গে সঙ্গে সবলর কারি 
টির কথা ওঠে, অর্থাৎ আটাশ দলের " 
একটি রাজ্য কাঁমাটি বা মাঝে মাঝে 
বসবে আর আলোচন্ম করবে কি ক 
ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, কোথায় 
গোলমাল থেকে গেছে এবং সেই 
সম্পর্কে দলের কি আঁভম'ত। 

এতবড় কাঁমটি ত-আর দৈন- 
ন্দিন কাজের উপষোগণী হবে না, 


প্রস্তাব হয়েছে, নয় জন সদস্যের 


. একটি: কাঁমাট গাঁঠত হবে ষা প্রশা- 


সনকে উপদেশ নির্দেশ দেবে! - 
নয়জন সদস্য বেছে নেওয়া 
হবে মুলতঃ গত বিধানসভায় 
বাভ্ দলের প্রাতীনাধত্বের 
ভান্ততে। আটজন আসবেন বিধান 
সভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধে! 
থেকে আর একজন বিধানসভার 
বাইরের কোন একদল থেকে। 





ঢকয়েছে। ' 


খাঁনকটা মধ্যপদ্থা, এবং এই ভয়ের কারণেই চীন আজ 


নীতির মূলমন্দ হিসাবে 'িয়েছে। 


তাই “আদি শোধনবাদী” যুগো- 
*লাভয়ার সঙ্গে দোস্তণ, কানাডার . 


সঙ্গে কটনৌতক সম্পর্ক, স্থাপনা 
ও সর্বশেষে নিকসনকে আমল্মণ 
জানানো। 

নিকসনের এই আমল্লণ গ্রহণ 
করাও মার্কন নীতির একাঁট পাঁর- 
বর্তনের ইযাঁগত। মনে হয় মার্কন 


- যুদ্ধ দফতর পেন্টাগনের ক্ষমতায় 


চালনার ব্যাপারে তার প্রভাব এখন 
কিছ:টো নৈম্নম্দখী। এখানেও মধ্য- 


- পল্খীরা আপাতত কিছুটা মাথা 


চাড়া দিয়ে উঠেছে যেটা সম্ভব 
হয়েছে বিশেষ করে ভিয়েতনামে 
বিপর্যয়ের ফলে। তবে তার মানে 
এই .নয় যে মাঁর্কন ‘সরকার রাতা- 
রাত তার সম্রাজ্যবাদী নীতি 
পালটিয়ে ফেলবে। চ্-নকসনের 
বৈঠকের ফলে হয়ত মার্ক সর- 


হবে কিন্তু এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ 


. ধ্বংস, হবে না। চাঁন সরকারও তা 


খুব ভাল ভাবে“জানে। 
এই আশ’ বৈঠক প্রসঙ্গে 


আরও একটি রুথা বলা দরকার! . 


কোন কোন মহলে মাঁ্কন সরকার 
সম্পর্কে চীনের এই “হঠাৎ নাত 
পালাটয়ে” ফেলায় সমালোচনা শুরু 
হয়েছে। কিল্তু ব্যাপারাট হঠাৎ নয় 
এবং কোন নীতিও পালটায় ৷ 
সাংস্কাঁতক 'বস্লবেরও বেশ কয়েক 
বছর আগে বিখ্যাত সাংবাদিক এড- 


সর্বদলীয় কমিটি 


"দলের তিন, সংষন্ত বামপল্থী 
ফ্রন্টের তিন, এই দুই গোষ্ঠীর 
সভার 'বাইরের দলের মধ্যে থেকে 
এক। 
মাত্র পশচশ মিনিটে মোটা- 
মদঁট একটা রফা হয়ে গেল৷ একটি 
ব্যাপার পরিষ্কার যে, প্রধানমন্ত্রী 


, বুঝেছেন, রাষ্ট্রপাতর শাসন ব্যব- 


স্ধায় কেবলমাত্র গ্রভর্ণর অথবা 
প্রশাসন থেকে নেওয়া কয়েকজন 
অবসরপ্রাপ্ত আঁফসারদের , উপদেষ্টা 
করলে কোন লাভ হয় না। "আর 


' গ্োম্ঠীর উপদেশে চললে অশান্তি 


সুরাহা হবে না। 


£লয়ই 


গার স্নোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
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“There is no conflict of 
basic interest between the 
peoples of China and the 
United States and friendship 
will eventually prevail.” 


“(চান ও মাঁ্ক'ন জনগণের মধ্যে. 


কোন মৌলিক * বিবাদ নেই এবং ' 
এদের মধ্যে বন্ধ্যত্ব হবেই)। অবশ্য 


মেনে নেয় 'এই শর্ত চু এবারও + 


আরোপ করেছেন। ৫ 

চ্৮ এই সাক্ষাংকারে আরও 
বলেন যে চীন পঞ্চশীলে বিশ্বাসী 
যার মূল কথা হল অপরের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ চলবে না। এখানে সমা- 
লোচনা করা যেতে পারে যে যাঁদ 
তাই হয় তাহলে চাঁন কীভাবে 

সরকারের সঙ্গে বসতে 
যাচ্ছে যার আগ্রাসী নীতি পণ%- ' 
শীলের "সম্পূর্ণ পাঁরপন্থী ? এই 
বৈঠককে কেন্দ্র করে চীনের তরফে . 
এখনও কোন বিস্তারিত বিবৃতি 
বেরোয়ান কাজেই এই প্রশ্নের 
উত্তরও মেলে নি। জানি না আগামী - 
দিনে তা মিলবে কী না। 


সবচেয়ে মর্দাকল ও মুখ ' কালে৷ 
হয়েছে" দক্ষিণপল্থণ কাঁমিউানস্টদের। ' 
তাদের পরামর্শের উপর কোন ' 
গার্ত্ব প্রধানমল্গ দেন নি। কেনই 
বা দেবেন, 'তারা' ত প্রধানমন্ত্রীর 
কথা এমানতেই শ্ঘনবেন। 
শেষে প্রধানমল্তী জ্যোতি বসুর 
নির্বাচন দাবীও- সমর্থন করেন। 
রাজ্যে যত শীঘ্ সম্ভব নির্বাচন 
করা দরকার। তবে একথাও 


দুজনে স্বীকার করেন যে, নির্বাচন 
' অনংজ্ঠানের প্রাথামক প্রয়োজন হল 


এমন অবস্থা সৃষ্ট করা যাতে 
মান্য স্বাধ নভাবে তাদের মতামত 
প্রকাশ. করতে পারে। 





দর্পণ বিক্রয়ের জন্য 


নিম্নলিখিত স্থানে এজেন্ট চাই £ 
আসামের লামডিং তিনস্থুকিয়া গৌহাটি, পা; কোচবিহারের 
দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ; পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর ; 


বীরভূমের রামপুরহাট ; 


মেদিনীপুরের তমলুক ; হুগলীর 


. আরামবাগ এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও দাজিলিং শহর । 


এরপরেই আল্যেচনা হয়-রাজ্য - এ _ব্য্পারে সম্ভাব্য ফরমলা |. .. 
ভক ছা কর জার ক্যেডি রাজনশীত নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন হল £ ডেমোক্যাটিক কোর়ালশন 


Fd 


যোগাযোগ করুন £ 
সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন, 
কলকাতা-১৩ 


চা টি 


হর, Ho. C12 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 


একচেটিয়া পধাঁজপাঁতিদের শিরো-  গ্রগত-_মধ্বতশি নর্বাচনের 
" মণি বিড়লারা)তাদের হেড আঁফসের পর পশ্চিমবঙ্গে জনীবরোধী প্রাত- 
কর্মচারীদের নবগঠিত ইডীনয়নকে ক্রিয়াশীল কংগ্রেস মুসলীম লগ 
ভেঙ্গে দিয়ে কর্মচারীদের ক্রীত- সরকার ' প্রাতছ্ঠিত হওয়ার পর 
দাসের জীবন কাটাতে বাধ্য করবার 'িড়লারা নূতন উৎসাহে শুরু 
+ উদ্দেশ্যে উঁনিশশ সত্তর সালের করেছে তাদের বাভল্ন চক্রান্ত। 
তেইশে ফেব্রুয়ারী থেকে কল- গত চোদ্দই জুন হাইকোর্টের 'এক- 
কাতার সমস্ত হেড' আঁফসগ্লি তরফা আদেশ বলে এক বিরাট 


বন্ধ করে রেখে "দিয়ে মোট দুই পুলিশ ও সি আর পি বাঁহনী- 


হাজার . কর্মচারীকে পথে নাম নিয়ে কিছ: ভাড়া করা সশস্ত্র গডুণ্ডা 
যেছে। প্রথমে বিড়লারা ভেবে- দিয়ে 'বিড়লারা তাদের ইন্ডিয়া 
চারীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য দেয়, কিন্তু ইউনিয়নের সঙ্গে সমস্ত 
'হবে। কিন্তু কঁংগ্রেসী পাশ্চম- বিরোধের আপস 'নষ্পাস্ত না করে 
বাংলার সর্বস্তরের শ্রীমক-কর্মচারী একতরফা ভাবে আঁফস খুলে দেও- 
ও মেহনতশ মানষের অকুণ্ঠ সম- য়াতে কোন কর্মচারী কাজে যোগ- 
থৰ্ন সহান্ভাতি ও সহায়তা লাভ দান করেন না, বাইরের যে লোক 
করে সংগ্রামী বিড়লা কর্মচারীরা আঁসে তা সদর দপ্তরে ঝাড়, দেও- 
' আজ দশর্ঘ সতেরো মাস যাবৎ যার জন্যও যথেষ্ট নয়। তবুও 
ছাঁটাই ও ক্লোজারের বিরুদ্ধে অটুট পরিকজ্পিতভাবে বিশৃঙ্খলার স্াম্ট জমায়েতে 
রা উন fa SOA কর্মচারীদের প্ররো- 


ধন্ঠি মেয়ে মেয়ে 
_ কমেডির অপৰৃত্যু 


ছাপ্পা্স্পেত্ন্ল কান্দ 


ভান রানী বিরোধা 


ad 


কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এক যত 
- কফনভেশনে মিলিত হয়ে বিড়লা 
মালিকদের এই শ্রমিক স্বার্থ 
{রোধ কার্যকলাপ বন্ধ করার্‌ 
দাবীতে ও সম্মানজনক সর্তে সমস্ত 
চেষ্টা হচ্ছে। এই জঘন্য আক্রমণের কর্মচারী সহ 'িড়লার বন্ধ আঁফস 
সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কে- খোলার দাবীতে এক্যবদ্ধ বৃহত্তর 
ন্টাইল ফেডারেশনের নেতৃত্বে দলে _ আন্দোলনের কর্মসূচী : গ্রহণের 


কা রা 


ma 


'দলে সওদাগর কর্মচারীরা বিড়লা সংকক্প ঘেঁষা করেন। ভারত 


আঁফসের সামনে জমায়েত হয়ে এই সভা হলে আয়োজিত এই কন- 
ফ্যাসাবাদী আক্রমণের . বিরুদ্ধে ভেনশনে 'বাভন্ন সংগঠনের নেতৃ- 
তুম ক্ষোভ জানাতে 'থাকেন।, কুন্দ বলেন-_ একচেটিয়া পঃজপাঁত 
এই বিক্ষোভ , সারাদিন চলতে গোষ্ঠির শিরা বলার চেষ্টা 
থাকে! করছে শ্রমিক কর্মচারীদের গণ- 

পরদিন পেনেরই জবন) ডাল- [সহ চূর্ণ করতে, 
হৌসা ও চৌরঞ্গী অঞ্চলের সর- এই চ্যালেঞ্জ আমরাও গ্রহণ করাছি। 


সর্বস্তরের - শ্রীমক কর্ম" ডে চটির 
ঘাঘোনন গরমে 


নেতৃত্বে 

চারীরা মিলিতভাবে পলিশ ও 

সি আর পি-র "সাহায্যে ন্যায়সঙ্গত 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো: 

52 ভারতে শ্রীমক আন্দোলনের * 
বিরুদ্ধে তাঁৱ ঘৃণা প্রকাশ ও আক্- ইতিহাসের আগে প্রকাঁশত ভারতে 
মণের প্রাতরোধে বিড়লা কর্ম" মে দিবসের ইতিহাস ছাড়াও 
চারীদের পাশে দাঁড়াবার সংকষ্প আরো বই.গোপালবাবূর এ আই টি 
ঘোষণা করেন! অতঃপর সমস্ত ইউ সর হাতহাস ও ভারতে প্রথম 


লনের উপর এই আধা ফ্যাসীবাদশ 
উজ ডে ৬ 


. কেন্দ্রীয় সংগঠনগ্ীলর নেতৃবৃন্দ - ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘটের 'দিন- . 


. এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করে 'লাপ (ইং ও বাং) আছে। 


"লাগাতার বিক্ষোভ. কর্মসূচীর প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ : শ্রীসপ্র- 


মাধ্যমে _এই চক্রান্ত প্রাতরোধে- সর- 


রাশ রায়ও ভারতে শ্রীমক আন্দো- 


এ সপ্তাহে: আলোচ্য বাংলা 
ছবির প্রধান উপকরণ কৌতুক; 
অরাবন্দ মুখোপাধ্যায় পাঁরচাঁলত 
ডানাপটে মেয়ে মনসার গজ্প। কল- 
কাতার নামজাদা ব্যবসায়ী ফুটবল 
পাগল কালী দত্তের ভাই বগলা 
সেই গ্রামে শল্ড খেলতে এসে 
প্রথম দর্শনেই মনসার প্রেমে 


পড়ল। খেলায় হেরে, গিয়ে গ্রামের, 


মোড়ল মনসার মামা প্রীতশোধ 
শ্নলেন জোর করে মনসার সঙ্গে 
বগলার বিয়ে 'দিয়ে। বগলার তো 
পোয়াবারো, মনসাও খ্শী। বগ- 
লার বৌদও' বৌ দেখে আনন্দে 
গমগ, কিন্তু বাদ সাধলেন কালী 








দত্ত; নানা প্যাঁচ খেলে বৌকে বাড়ী 
থেকে চলে যেত বাধ্য করলেন। 
তারপর "চিরাচরিত হাহতাশ””মান- 
অন্যশোচনা পর্ব, এবং পাঁরশেষে 
সপ্রেম বধূবরণের মিলানাক্ত পাঁর- 
ণাঁত। - 

বিস্তার এবং প্রথম পর্বে কমেডির 
মেজাজ কিছুটা থাকলেও ' শেষের 
দিকে পারিবারিক নাটকের টানা- 
পোড়েনে হাস্যরসের অপমৃত্যু 
ঘটেছে। প্রথমার্ধের কমোড উপ- 
স্ধাপনেও সনেমার চরিত্র বিশেষ 
নেই, ঘটনার কারকারতেও 'খ্দব 

একটা -মুন্সীয়ানা চোখে .পড়ে না, 
শব্ধ; কিছ: মোটাদাগের সুংলাপের 
মাধ্যমে কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার 


* আহবান জানান। 


কারী, বেসরকারী, সর্বস্তরের লনের একাঁট মার্কবাদণ হীতহাস 
শ্রমিক কর্মচারীদের এঁগয়ে আসার লিখেছেন যা অবশ্যপাঠ্য। “কোন 
| - “ দেশেই সর্বহারা শ্রেণী ও কৃষক 
উপরোন্ত, কর্মসূচী অন্যায় সম্প্রদায়ের ম্যান্ত বস্লবের সঠিক 


গত 'দোসরা জুলাই জীবনবামা পন্থা নির্ণয় করা, সেই দেশের 


কর্মচারী সাঁমীতর নেতৃত্বে জীবন- জন-আন্দোলনের অতীত সম্পর্কে 
বীমা কর্মচারীরা পাঁচই জুলাই পারদর্শী না হলে, সম্ভব নয়। 
মার্কেন্টাইল ফেডারেশনের নেতৃত্বে অতীত আঁভজ্ঞতার ভীত্ততে 
সওদাগর. কর্মচারণরা, ছয়ই জুলাই আন্দোলনের বর্তমান অয্যায়ের 
বঙ্গীয় প্রাদোশক ব্যাজ্ক কর্মচারী নীতি ও কৌশল খ:জে পাওয়া 
সাঁমাতর নেতৃত্বে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা, যায় এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের 
সাতই জুলাই কেন্দ্ৰীয় সরকারী ইঙ্গিতও অবশ্য যদি নেতৃত্বের 
কর্মচারীরা, আটই জুলাই রাজ্য. মার্কসবাদী অন্তদূশৃষ্ট থাকে এবং 
কো-আর্ডনেশন কাঁমাটর নেতৃত্বে তাঁরা আ্ঞানপাপী-স্যীবধাবাদী না 
রাজ্য সরকারধ কর্মচারীরা ও নয়ই হন। এই সোদনও এ দেশের 
জ্‌লাই ইনল্যাড ও ওভারসীজ ম্যন্তিসংগ্রাম সম্পাক্তি সাহত্যের 
বীমা কর্মচারী সমাতি, সাঁজাসিটার মধ্যে মার্কস্মদী শ্রেণী সংগ্রামের 
কর্মচারী - সামীত, পেট্রোলিয়াম ইতিহাসের জায়গাটা ছিল একে- 
ওয়াকারস ইউনিয়ন, ' হন্দনস্থান বারে ফাঁকা যার ফলে সময় বিয়ে 







ষ্টীল কর্মচারী সাঁমাত ও কাঁল- 
কাতা ইমপ্রহভমেল্ট ট্রাষ্ট কর্মচারী 
সাঁমাতর নেতৃত্বে শ্রমিক কর্মচারীরা 
প্রাতাদন বেলা একটা থেকে 
‘তিনটা পর্যন্ত বিড়লা অফসের 


প্রধান শনু-ীমত্র বাছাই করা ছল 
এক দরূহ ব্যাপার। র্ঢশিয়া ও 
চীনের দিকে তাঁকয়ে দেখুন 
দেখবেন সেখানকার বলবা সংগ্রা- 
মের প্রাতাট অধ্যায়ের আভজ্ঞতা ও 


প্রকাশিত ৫ অপচেস্টা। মনসা ও বগলার প্রেম- 
পূর্ব বাংল! প্রসংগে বিরহের পর্যায়ে বোষ্টম বাবাজীর 
পুর্ব বাংলা ‘অনীক’ পত্রিকা | সঞ্গীত ভাষ্যও ৪৮ 
ংকলন সাধারণ বাংলা ছবিতে 

ঘেরে ত হত জি অভিনয় যেমন হয়, এখানেও তার 
4591 "কোন ব্যতিক্রম নেই। সেই অশালীন 
বিপ্রবের গান . | ভাঁড়ামো আর প্রমত্ত অঞ্গাসগ্ালন: 
নমাজভািক চীনের বিপ্লবী উপন্যাস | হর বন্যাসর তৎ একেরোরেই 
দ্বিতীয় সংস্করণ , যখন টেলিফোনের ক্রশ-কানেকশনের 

দাম £ ছ'টাকা, দৃশ্যে ফ্রেমকে চারভাগে ভাগ করে 
পিপলস্‌ বুক এজেন্সি . এক এক খোপে এক একটি চাঁরত্রকে. 


এক, কিশোর ঘোষ লেন, 
পাঃ খাগড়া ॥ মুশিদাবাদ জেলা , 


২০১1 মুক্তারামবাবু ট্রিট, 
কোলকাতা-৭ 


< 













বাসয়ে দৃশ্যরচনা করা হয় কিংবা 
স্বস্নদশ্যে বিভিন্ন চরিত্রের কাণ্ড- 
কারখানাকে গ্াালয়ে দেরার মধ্যে 
আধানক চলাচ্চত্র রীতির অপ- 
প্রয়োগ করা হয়, -তখন সত্যই 
পাঁড়াদায়ক। 


সামনে যৌথ বিক্ষোভ সংগাঠত শিক্ষা লোৌনন, স্তালিন ও মাও সে- 
করেন। এ সমস্ত বিক্ষোভ সমাবেশে তুং প্রবন্ধ বা প7স্তকাকারে ীবশ্লে- 
যথাক্রমে নবেন্দ; গৃহচৌধুরশ, সমর বণ করে গিয়েছেন, প্রত্যেকটি, 
মস্তাফা, নরেশ দাস ও জনশীল এলেখাই ছিল গাইড ' বুকের মত 
ঘোর্ষ দৃগপেন ঘোষ, 'ভবতোষ রায়, পথপ্রদর্শক অর্থাৎ . আন্দোলনের 
অতুল কুন্ডু, 'সঞ্জয় সেনগনপ্তে ও পদীনদে'শক, মাক্সবাদের এক 
স:রঞ্জন ভট্টাচার্য তাদের , ভাষণে একটি পারপ্রকাশ। * সোভিয়েতের 
মালিক শ্রেণীর এই জঘন্য আক্ক- অভিজ্ঞতার 'ভাত্ততে লোননের 
মনের বিরদ্ধে দিকে দিকে মেহ- = 

নতী মানুষের স্দদৃূঢ এঁক্যবদ্ধ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতি- 
প্রতিরোধের আহবান জানান! অব-- হাস £ গোপাল ঘোষ। ' লোক 
শেষে দশই জাই, টি ইীতহাস প্রকাশন। দাম £ তন টাকা 


DARPAN, Price 30 FP. 
ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্র ও বিপ্লব রই- 
75 
তাঁর অকালমত্যুতে ₹সই ইচ্ছা চার 
তার্থ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর 
দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্দিক 
রাষ্ট্রের প্রাণপ্রাতচ্ঠার ও প্রাঁতরক্ষ 
জন্য সময় এত কম 'ছিল যে তখন 
নতুন কোন 'বশদ. হীতহাস লেখা 
হয়ে ওঠোঁন। ফ্যাঁসাবরোধী 
যনদ্ধের জের কাটিয়ে ওঠার সঞ্চে 
সঙ্গে, স্তাঁলন বলশোঁভক পার'র 
নতুন হাতহাস ' রচনার জন্য তাগিদ 
দেন কারণ তখন দম নেবার সময় 


লেখাও বাঞ্ছনীয়। 
এগিয়ে এসেছেন সপ্রকাশবাবু ও 
গোপালবাবু।- এজন্য তাঁরা প্রশংস। 
পাবার যোগ্য নিশ্চয়ই । 

গোপালকাব; . কিন্তু আমার 
আশা পূর্ণ করতে পারোন। তবু 
রেফারেন্স বই হিয়েছে গুড 
সামান্য নয়।" ; 

জানবো 


কিছ লিখতে বসেন তখন 'তাঁন 
' লেখেন বর্তমানের তাগিদে। 'নরু- 


দ্দেশ্য লেখা পণ্ডশ্রম মান্র। কাঁ 
লিখবে, কেন লিখব এবং কোন্‌? 
ব্যাপারের অগ্রগীতকে সাহায্য করার ' 
জন্য লিখব, লেখকমাত্রেরই এগরীল 
আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে লেখায় 
হাত দেওয়া উচিত৷ শ্রামক আন্দো- 
লনের উন্নাতলাভের সহায় হবার 
যোগ্যতা একমাত্র সেই লেখাই অজি, 
করতে পারে যার মধ্যে ভারতের 
শ্রামক শ্রেণীর ' সাম্রাজাবাদ ও 
লনের মোটামুটি সুস্থ অতাঁতের 
সঙ্গে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার , 
তুলনা করা হবে এবং কেন এই 
অধঃপতন ও শতধাঁবভান্ত তাও 


- বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে যাতে 


সাচ্চা সংগ্রামাঁয় কৃত ভুলম্রান্তিগ্ল 
শুধরে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে 
মনে হয় সবচেয়ে আনাটকর দুটি & 
ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনকে কৃষক সম্প্রদায়ের 
সামন্তষাগীয় ভামি সম্পকের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঞ্গগে এক- 
সুতায় গাঁথার কোন চেষ্টা হর্ন 


এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 


নিছক রুজি-রটির লড়াইএর মধেয 
অর্থাৎ “কমিউানজমের। স্কুলে” 
অর্থনীতিবাদের মধ্যে সীমিত রেখে 
তাকে রাজনীতির কলেজে প্রোমো- 
শন দেবার দিক মাড়ানো হয়: 'ন। 


নম্পাদক রে বস্‌ টি 
দম্পাদক কতক মডাৰশ ইণ্ডিয়া পরেন ৭, হয দলকে কিকাতা-১০ থেকে মচ আধং ৬৯নং মঠ লেন, টিটি PE BEE প্রকাশিত 


৩ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 





গতির নিয়ে এশ্চিমবদ্ কংগ্েযে চুড়ান্ত খেয়খেযি 


পশ্চিমবঙ্গে নব' কংগ্রেস দলের ' 
সভাপাঁত নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসী- 
দের মধ্যে তুমূল খেয়োখোঁয় শুরু 
হয়েছে। এই খেয়োখোঁয়র একাদকে 
আছেন পদত্যাগ কংগ্রেস সভাপাঁত 
বিজয় সিং নাহার আর অন্যদিকে 
িদ্ধার্থশংকর রায় । বিজয় নাহারের 
হাতে আছে নব কংগ্রেসের কার্য- 
করা সাঁমাতর সংখ্যাগ্ীরষ্ঠতা। 
সিদ্ধার্থ রায়ের পদতলে পাঁশ্চম- 





রাজার আশীর্বাদ । 


(শেষাংশ হয় পৃষ্ঠা) 


্রালোচনার 
অপ্রকাশিত তথ্য 


। (দপপের রাজনোতিক সংবাদদাতা) 
গত সপ্তাহে দিল্লীতে হীন্দরা 
গান্ধী-জ্যোত বস; সাক্ষাৎকারের 
পরেই কলকাতায় আটাশ পার্টির 
শ্মকিত বৈঠকে সরকারের নরম সুর, 
লক্ষ্য করার 'বিষয়। কয়েকাঁদনের 
মধ্যে রাজ্য প্রশাসন ও পদালশে 
ওোর্ট-পালো্ট হচ্ছে। শ্রীমতী 


(শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায়) 


ৰাজ্যৰ গুলি ক্লিক এবার ভিত 


রীতির বিরুদ্ধে দাড়াতে গিয়ে ভালুকরারকে যেতে হল 


এর ফলে নব কংগ্রেসী কয়েকজন 
নেতারও "তান 'বিরাগভাজন হয়ে 
887 চু 
ব্যান্ত। তান সেই 

উন ইত সক 






(দর্পণের রাজনোতিক সংবাদদাতা) 
মন্ত ফৌজ প্রাতষ্ঠার বাংসারিক 
বঙ্গ সরকার, মাথার ওপর ইান্দ- উৎসব পালন করল। 


- মাঝখানে বছর আগে এই ফোৌজের পত্তন 
৯ বৰ্ষ ২৮শ সংখ্য য় শেবার ৬ই আগষ্ট ১১৭১ ॥ দা ৩০ গস? আছেন তরুণকান্তি ঘোষ। তান হয়োছল। উৎসব উপলক্ষে অনেক 


প্রধানমন্ত্রী জনে ভি 
জ্যোভিবুর 


গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা চীনের তরফ 





গিৰিং হেডি মারফত চীনের 
ধর্ণ ঘোষণা! 


থেকে 'পাঁকং রোঁডও মারফৎ করা 
হয়েছে। 

এই ঘোষণা অনষায়ী চীনের 
বৈদেশিক নীতিতে গদরুত্বপূর্ণ 
পাঁরবর্তনের হীঙ্গত দেওয়া হয়েছে 
আর সেই সঙ্গে নিজের আভ্যল্ত- 
রীণ শাল্তসামর্থোরও। দৌর্বল্য ও 
ভীত থেকে ষে বিকৃত নীতির 
প্রকাশ ' ঘটে সেই অবস্থা চীন 
কাটিয়ে উর্ঠ্েছে বলে 'বেতার 
ঘোষণায় হাঞ্গিত পাওয়া মায়। 
এখন লক্ষ, সোভিয়েত ইউীনয়নের 
মত স্থায়ত্বের আর কেনাবেচার- 
ক্ষমতার টোপ৷ দিয়ে বৃহৎ শাল্ত- 
বর্গের অন্তরূীন্ত। 

নিশ্চয়তার সঙ্গে চীন ঘোষণা 
করে যে, সমস্ত দেশের সঙ্গে সহ 
অস্তিত্বের নীতি অনুযায়ী সম্পর্ক" 
স্থাপনে সে আগ্রহী। চীনের কোন 
আগ্রাসী নীতি নেই। নিজে আক্লান্ত 
না হলে চীন অপর কাউকে আব্- 
মণ করবে না। 

এই ঘোষণা করা হয় 'মাঁডয়ম 
তরঙ্গে যাতে পূর্ব ভারতে ভাল- 
ভাবে শোনা ঘার। ঘোষণার 
গুরুত্ব ভারতের পক্ষে অনেক, কারণ 
ইঙ্গিত আছে যে, ভারতের সঙ্গে 
সহ আঁস্তত্বের ভাঁত্ুতে চাঁন 

(শেষাংশ বয় পৃচ্চার ) 


ংখ্রেস-লীগ মন্ত্িসভ| 


চীন গত, পয়লা আগস্ট গণ- 


তেতাল্লিশ 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই 
এ এস আঁফসারদের অবগতির 


কী 


পর পাশ্চমবঙ্গের প্রশাসনে প্যালশ 
গরুকের এই জয় নিঃসন্দেহে একটি 
বড় ঘটনা । জে সি তালুকদারের 


বেগরোয়। চাকৰী হেয়াৰ ব্যাগাৰে 


হয়েছেন। 
ছিরে লি 
ততে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীকে 


৮২ নীর একটা মোটা অংশ দেদার 


r 


তা 


' বৰ্তমানে পয়সা কামানোর একটা 


সঙ্গে আই জি প্দালশ প্রসাদ 
বসত প্রথম থেকেই, বাঁনিবনা হাচ্ছিল 
না। তালুকদার সাহেব. কিছুটা 
নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করাঁছলেন। 


পর্যন্ত সরাতে সক্ষম হয়েছে তার 

যে কাহিনী সংগ্রহ করতে পেরেছে 

তা হচ্ছে, বীরভূমের ব্যাপার নিয়ে 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


” নাবালক ছেলেদের অনর্থক গ্রেপ্তার 
করে পুলিশ বেপরোয়া ঘুষ নিচ্ছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


স্নাজ্যে চরম অশান্তির সুযোগ নি শবষয়াট এমন 

ভিত ১৮ বাহ- পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পাশ্চিমরঙ্গ 
পুঁলশ বাহনীর ওপরতলাও ঁররত 
বোধ করছে। 'কল্তু কিছু করার' 
উপায় নেই। কেননা, আই 'জি 
প্ীলশ নাক মনে করছেন, ঘষে 
বন্ধ করতে গেলে! তার বাহনীর - 
মনোবল (মোরেল) ক্ষপ্ন হবে! 


জন্যে দর্পণ জানাচ্ছে, এই রাজ্যের 
পুলিশ রুকই হ্বরাষ্টর দৃপ্তরের 
সেক্রেটারী জে সি তাল:কদারকে 
রি 


ডি 

স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্ালশ আঁফি- 
সারদের নানা দাবী । নাবালককে না 
পেটানোর জন্যে একশো টাকা ঘন, 
ছেড়ে দেবার জন্যে দেড়শো থেকে 
দুশো টাকা ঘয দাবী করা হচ্ছে। 
ভুসহায় আত্মীয় স্বজনকে যে কোন 
' ভাবে টাকা সংগ্রহ করে ঘুষ দিতে 


পয়সা লুটে চলেছেন বলে বিভিন্ন 
সূর্ে দর্পণের কাছে সংবাদ আসছে। 


প্রধান পদ্ধাঁত হচ্ছে ব্যাপকহারে 
নাবালক ছেলে গ্রেন্তার। নাবালক 
ছেলে গ্রেপ্তার হবার পর আত্মীয়- পাশ্চমবঙ্গ পর্দীলশের,, দমদম 
' স্বজনরা 'প্াালশের পিছ পচ বেহালা, যাদবপুর, হাবড়া, ব্যারাক- 
' ছুটছেন আর ওদের মস্ত করার পরের শ্রম অঞ্চল, থেকে ভূর ভার 
জন্য পনালশ অফিসাররা দেদার নাবালক গ্রেপ্তারের খবর আসছে। 


হবে না। একটা অসহনীয় অবস্থা 
চলছে। 




















গানের 
যায় 


, যে এই এয়ারকণ্ডিশশ্ড মার্স 


হচ্ছে” আঁভযোগ করলে তদন্ত | তাঁর ছেলের মারফত বলেত 


ভেলা প্রশায়কের ঘতিযোগ 


(দপপের সংবাদদাতা) 

কংগ্রেস-লীগ মাল্পসভার বে", 
কানদনী, পদ্ধাততে সরকারী 
চাকরণ দেবার এক বিরাট ফাঁরাস্ত 
দিয়ে চাব্বশ পরগণার জেলা ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট বিদায় নেবার আগে পাঁশ্চম- 


গািনরলোর এজাগাল সেনগুপ্ত এক গোপন ' পলিপোর্টে" 
্রীশান্তদ্বর্প ধাওয়ান { চীফ সেক্রেটারীকে বলেছেন, চব্বিশ 


রা্ট্রপার্তর শাসন কায়েম শেষাংশ ২য় প্ঠার) 


হওয়া িছদাীদনের মধ্যেই 
একটি গাড়ী বিক্রী করেছেন 
প্রায় দু লাখ টাকায়। গাড়?ট 
বিক্লী করা হয়েছে সমস্তরকম 
আইন লঙ্ঘন করে। 

দর্পণ জানতে পেরেছে 


ভিজ গাড়ীটি ধাওয়ান সাহেব 


থেকে আনান। সরকারের 
নিয়ম অনুযায়ী বিদেশী 


অপ্রকাশিত তথ্য 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


কোন তদন্ত হয় না। এ ব্যাপারে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। সমাজ 
[বিরোধী ভাড়াটে গ্রুণ্ডাদের আম- 
দানী করা হয়েছে। মাঁসক একশো 


পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে প্যাীলশের 
হোম গর্ভ হসেবে! এরা একটার 
পর .একটা খুন করে চলেছে 
নার্বঘেৰ .ননার্বধায় মুলত 
কংগ্রেসীদের সংকীর্ণ রাজনীতির 
সহায়তার উদ্দেশ্যে! হত্যার মূল 


আছে। এর পর আরও বহু ঘটনার 
কথা জ্যোতিবাব্য উল্লেখ করেন। 


‘আর সেই সঙ্গে ত্বারতগাঁততে 


বিভব অফিসারের বদলীর কথাও । 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে থেয়োখেয়ি 


প্রেথম প্ঠার পর ) 


- জীনা, গিয়েছে? 


মানের ঘটনা ঘটিয়েছেন সম্প্রাত। 


. স্বরাম্টী দপ্তরের সেক্রেটারী জে সি 


তাল্দকদারকে সরাচ্ছেন শুনে বিজয় 
নাহার গিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ রায়ের 
কাছে। অন্নরোধ করেছিলেন যেন 


-সরানো না হয়, তাহলে ইমেজ 


খারাপ হবে, জানা গিয়েছে, সকালে 
সিদ্ধার্থ রায় প্রাতশ্রাত দিয়েছিলেন 
অনুরোধ রক্ষার। কিন্তু বিকেলে 
রাজধানী এক্সপ্রেসে 'দিজ্লী রওনা 
হবার পরই এই বদলীর আদেশ 
বের করে বিজয় _নাহারের গালে 


* চড় মেরেছেন। 


এই অপমান বিজয় নাহার 
নীরবে সহ্য করতে রাজী নন। 
ছয়ই তাঁরখে বিকেলে সিদ্ধার্থ রায় 
কলকাতায় ফিরলে তানি এর একটা 
মোকাবেলা করতে চাইবেন বলে 
কংগ্রেসী ' মহল 
বলছেন, এই মোকাবেলা এমন ধর: 
পের হতে পারে যে তাঁর প্রাতিকিযায় 
সাতই আগষ্টের মিটিং : পর্যন্ত 
স্থাগত হয়ে যেতে পারে। মোট- 
কথা, বিজয়- নাহার, তাঁর . ঘানষ্ঠ 


. মহলে প্রকাশ্যেই. বলছেন, সিকধা্থ 


রায়কে দেখে নেবেন। 
অন্যাদকে- সিদ্ধার্থ রায়ও 


প্যাঁচ খেলছেন। তানি একদিকে . 


কারো কারো কাছে বলছেন। 
আবার কারুর কাছে ' বলেছেন, 
দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে প্রদেশ 


কংগ্রেস সভাপাঁতির পদে- দেখতে - 


চান! 

যুব কংগ্রেস আর ‘ছাত্র পাঁরষদও 
এখন ল্যাজে খেলছে” ওরা এখন 
আর প্রিয়দাস ম্ুনাসকেও চাইছে 
না। বিজয় নাহার, সিদ্ধার্থ রায় 


আর. তরুণকান্তি তনু পক্ষেরই 


আলোচনার সময় পাশ্চমবপোর 
ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্রী সিদ্ধার্থ 
রায় নীরবে উপস্থিত ছিলেন। 

গণতান্মিক কোয়ালশন সর- 
কারের মাত্র তিন মাসের অস্তিত্বে 
পাঁশ্চমবষ্গে সর্বনাশের .. কথা 
জ্যোতিবাব? উল্লেখ করেন। তান 
বলেন যে, ডীনশশ উনসন্তর 
সালের একাঁতারশে জুলাই পাল 
শের মিছিল বিধানসভা আক্রমণ 
করল, জ্যোতিবাবুর ঘরে হাঁজর 


- হল প্যালশের  চ্যাঙ্গাড়ে বাহন, 


ওরা বিধানসভা চলাকালে সেখানে 
ঢুকে পড়ল, স্পীকারকে. তাড়া করে 
নিয়ে গেল৷ স্পীকার জানালা য়ে 
লাফিয়ে কোন রকমে আক্রমণের হাত 
থেকে রেহাই পেলেন। - 
এই ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে 
তদন্ত হয়েছে আর দোষী পপ্যালস 
জন প্দালশের লোকৃকে সংবিধানের 
[বিশেষ ব্যবস্থা” অনুষায়শী বরখাস্ত 
করা হয়েছে সেই সব বরখাস্ত 
প্ীলশের লোকদের গপতা্লিক 
পননর্বহলে করেছে। আর যারা 
প্রীলশের ন্যায্য দাবীর কথা বলে 
তাদের হয় চাকরী থেকে তাড়ানো 


হয়েছে, নয়তো কৌশলে বরখাস্ত 


,করা হয়েছে বলে; আভযোগ পাওয়া 
গেছে ।. এভাবে চললে কোন সম- 
স্যার সমাধান হবে না। 


তাই জ্যোতিবারুর দাবী ছিল $ 


এক, একশো চচয়াল্লিশ ধারা প্রত্যা- " 


হার করে গণতান্িক আন্দোলন 
করার সুযোগ দিতে হবে; দুই, 
{সি আর পি আর "মালটারী 
নিয়োগ বন্ধ করতে হবে; তিন, 
গণতান্নিক আন্দোলনে যান্ত সমস্ত 
কমশ্দের পুলিশের 'নার্দস্ট আঁভ- 
যোগ না থাকলে জেল থেকে ছেড়ে 
দিতে হবে; চার, আসলে সমস্ত 
রাজনৌতক দলগ্যীলর বিশ্বাসের 
'ভীন্ততেই গণতাদ্বক আন্দোলন 
গড়ার কাজের সুযোগ দিতে হবে। 
, এর্‌ পরেই তিরিশে জুলাইয়ের 
হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাদের বন্তব্য ম্বাকার করে নেয় যে, 
প্রালশও প্রশাসনে দবনীণতপরারূণ 
ও সমাজ বিরোধী ব্যন্তিদের অন্ম- 
প্রবেশ ঘটেছে। এঁ সভায় অন্যান্য 
দলের তরফ থেকে আঁভযোগ/শোনা 
যায় যে, মার্কসবাদীদের কথা অন্ম- 
যায়ী সব কিছ; ননর্ধারত হচ্ছে। 
 গ্রত সপ্তাহে প্রশাসনে দুত 
পাঁরবর্তন ঘটেছে- হোম সেক্রেটারী 
রা 


তি আর গুপ্ত এবং কলকাতার 


ভি 


পুবতিন প্যালশ কমিশনার রঞ্জিত 


গ্প্ত পনর্বহাল হয়েছেন অধিক 
ক্ষমতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিশেষ নির্দেশে । - 
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(বপরোয়া ঢাকরী দেওয়া 


/ (প্রথম পৃষ্ঠার পর ১ 


পরগণায় চাকরীর সংখ্যা হচ্ছে চার 
হাজার একশো। সেখানে শুধ এই 
জেলাতেই কংগ্রেস-ল'গ মান্মিসভার 
সাব-কাঁমটি দশ হাজ্জার ছেলেকে 
নিয়োগপত্র দিয়ে 'গিয়েছেন। 
বাভিন্ন সূত্র ধরে আরো 'নয়োগ- 
পত্র নিয়ে ছেলেরা আসছে। অন:- 


করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। 


রাজ্য সরকারকে এক্ষ্াণ বিষয়টি 
সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। অন্যথায় 
জেলার আঁফসাররা নির্ভয়ে কাজ 


সন দপ্তর থেকে 'ফায় দফায় লিষ্ট 
পাচ্ছেন। অন্যাদকে অজানা সূত্র 
থেকে নিয়োগপত্র পাওয়া ছেলেরা 
তাঁর জেলারই 'বাভন্ন . মহকুমায় 
গিয়ে হাজির. হচ্ছে। নিয়োগপঞ্জ 
ওদের মহাকুমাগ্যালতেই যেতে বলা 
হয়েছে। প্নর্বাসন দপ্তর যে 'সার- 
য়াল নম্বরের তালিকা দিচ্ছে তার 
মধ্যেও মাঝে মাঝে কতকগুলো 
নম্বর বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে 


খ্ঞ 


il 


তালিকা প্রকাশ করার পর অনেক . 


ছেলেই ভাবছে বাদ. দেওয়া নম্বর- 
গলিতে ব্যাঝ ওদের নাম ছিল। 
জেলা কর্তৃপক্ষ বাদ 'দয়েছেন। 
ফলে তারা বিক্ষ্খ হয়ে যাচ্ছে। 
এর ওপর 'বাভন্ন শরণার্থী 
শিবিরে যে কাজের জন্যে, লোক 
প্রয়োজন সেই কাজের জন্যে লোক 
মনোনয়ন না করে অন্য কাজের 
নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। অনেক 


- জায়গায়, যার যে যোগ্যতা নেই 


তার চেয়ে বেশ যোগ্যতার নিয়োগ- 
পত্র দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, 
রিপোর্টে রথাঁন সেনগ্প্ত বলেছেন, 
মন্ত্রিসভার এই ধরণের ঢালাও 
নিয়োগপত্র দানে জেলার প্রশাসন 
ব্যবস্থার, নিরাপত্তা 'বাঁঘ'ত হবার 
আশংকা দেখা 'দিয়েছে। 

পাঠক, কল্পনা কর্দন, শব্ধ 
চব্বিশ পরগণাতেই এই অবস্থম্ম। 
অন্যন্য জেলাগলিতে 'তাহলে কি 


হয়েছে? 


চীনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা 


(প্রথম পৃত্ঠার গর ) 
বন্ধত্বপূর্ণ, সম্পর্ক স্থাপনে 
সন্তক" আর ভারত পর্বে বাংলায় 
যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক না 
কেন তাতে_ চাঁনের তরফ থেকে 
ভারতের 'সঙ্গে যম্বে লিপ্ত হও- 
যার কোন প্রশ্ন ওঠে না। 

এই ঘোষণায় নিক্সনের সঙ্গে 
চীনের আলোচনা প্রস্তাবের কোন 
উল্লেখ-ছিল না, তবে চীন বুঝেছে 
যে, এই নিয়ে হয়ত বা সারা 
পৃথিবীতে মদান্তকামীদের মধ্যে ভুল 
,বোঝাবাঁঝ হতে . পারে। তাই 
ঘোষণার বোশর ভাগ-অংশই মাঁর্কন 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় 


ম্যান্ত আন্দোলনের, সম্পর্কে চীনের! 


দাক্টিষ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। 

ভিয়েতনাম, লাওস, কশ্বো- 
ভিয়া, কোরিয়া, কিউবা এবং লাতিন 
আমোরকার বিভন্ন দেশে মাঁক'ন 
সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে.জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলন চলছে তার প্রাত 
চীনের অকুন্ঠ সমর্থন জানানো 
হয়। এই সঙ্গে মাত্র একবার 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজক | 
সম্রাজ্যবাদের 'কৃথা এসে পড়ে! 
শেষোক্ত সাম্রাজ্যবাদের 'বরদ্ধে 
আগের সেই উগ্রতা লক্ষ্য.করা 
যয়ে না৷ - 

তবে চীন যে আলাদাভাবে 


লনের নেতৃত্ব দিতে চায় তার কথা $: 


ঘোষণায় উল্লেখ থাকে। 
যে, দুনিয়ার বাভিন্ন দেশে, বিশেষ 
করে ইউরোপ, আঁফ্রকা- এবং 
লাতিন আমোরকায় যে ,সমস্ত 
মাকসবাদী-লেনিনবাদশ পার্ট গড়ে 
উঠেছে তাদের চীন সমর্থন করে। 

এশিয়া সম্পকে বিশেষ উল্লেখ 
করা হয় প্যালেন্টাইনে গোঁরলা 
ধ্বদ্ধের। ভারত ও পূর্ববঙ্গো 


মাকসবাদী-লোনিনবাদী পাটির ' 


না৷ পূর্ব বাংলায় যে জাতণয় 


মন্ত সংগ্রাম চলছে তার কথাও 
চীন বলোন। 


বলা হয় 
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হাজারীবাগ জেলে ভয়াবহ অবস্থা 
কয়েদীদের জন্তুর মত লাখ! হয়েছে : 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 
জেল-পালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে নারকীয় হত্যাকান্ড এখন 
আর শ্ধ্মান্র পাঁশচমবচ্গছেই সীমা- 


বদ্ধ নয়। দেশের অন্যান্য প্রদেশেও 


প্রসারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে 


হাজারীবাগ জেলের “ সাম্প্রতিক 


ঘটনা একাট উল্লেখযোগ্য উদা- 


| হরণ। 


হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে 
বর্তমানে বন্দীর সংখ্যা প্রায় দুই 
হাজার চারশো! তার মধ্যে নক- 
শালপন্থীর সংখ্যা, আড়াইশোর 
কাছাকাঁছ। জেলের অভ্যন্তরে 
ইদানীং সমস্ত নকশালপল্ধীদের 


- পায়ে ভাম্ডাবেড়ী, 'পাঁরয়ে দেওয়া 
' হয়েছে এবং সেই ' সংগে দুই 


পায়ের মাঝখানে 'লম্বা লোহার 


করে রাখা হয়েছে। ফলে নিয়ামত 


ভাবে প্রত্যেকের পায়ে ঘা-বিষান্ত 
বিষ্ফোটকের . প্রাদুর্ভাব দেখা 
যাচ্ছে। যার জন্য এইসব বন্দীদের 
দৈহিক কষ্টের সঈমা নেই। চাকৎ- 


সার জন্যও জেল-হাসপাতালের 


পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নেওয়া হয় না। ' তদ:পাঁর এই 
শ্রেণীর প্রত্যেক বন্দীকেই. . এক 
একটি ঘরে চব্বিশ ধন্টার জন্য 
সেলবন্দী করে রাখা হয়। তারা 
সূর্যের. আলো হহাওয়া-বাতাস 
কিছুই গ্রহণ করবার স যোগ পায় 
না বললেই হয়। .একমান্ জক্তু- 
জানোয়ার ছাড়া “কোন মন্দুষাজীব 


এই -ভাবে কিছুতেই বাঁচতে পারে 


না। বন্দীদের প্রত্যেকের মুখে 


একই কথা £ এর চেয়ে আমাদের 


গঢাল করে মেরে ফেলা ভাল। 
জেলের অভ্যন্তরে এই অমানাবক 


- বাঁধব্যবস্থার ফলে অনেক স্স্থ 


_ বন্দীই উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। 


যে সমস্ত কয়েদী পনেরো- 
কুঁড়ি বছর ধরে শাস্তি ভোগ করে 
আসছে তাদের অনেককেই শীবনা- 
কারণে এবং 


অভিযোগে 
পায়ে, সেপারেট সেল-এ বন্দী 
করে রাখা হচ্ছে। কেউই জানেন না 
মে তারা কবে এই যন্ত্রণা থেকে 
শান্ত পাবে! একটা বীভৎস ,আঁন- 
শচয়তার" মধ্যে এদের দিন কাটাতে 
হচ্ছে। কোন বন্দীর কাছেই এক 
টুকরো সাদা কাগজ কিংবা কলম 
থাকতে পারবে না, সেটিও নাকি 
আইন বরুদ্ধ। ' সুতরাং একজন 
বন্দীর সঙ্গে অপর একজন বন্দীর 


যোগাযোগের কোন সুযোগই নৈই।- 


এ অবস্থায় জেল থেকে একশো 
জন বন্দী সাম্মীলতভাবে কি 


»”* করে পালাবার চেষ্টা করতে পারে? 


এছাড়া খাওয়া-দাওয়া, নিয়ে 


: প্রত্যেক জেলেই প্রত্যেক বন্দীর 


' মধ্যে অসন্তোষ দেখা 'দিয়েছে। 


= ঠঁকল্তু ভার মধ্যেও হাজারীবাগ ' 


.. জেলের ডায়েট ব্যবস্থা চূড়ান্ত 


. ব্যাতিক্রম! 


সাধারণ কয়েদীদের 


" নিশ্চে্ট। 


-কোন-চাকংসাই হয় না! 


-জবর,কিংবা পেটের অসুখ এসব, | 


ব্যান্তগত আক্কোশে . 
* নকশালপন্ধীদের সঙ্গে ষযড়যন্দ্রের 
পায়ে ডান্ডাবেড়ী . 


সকাল বেলার খাদ্য অজম্র' কাঠি 
ও কাঁকড় মেশানো ভিজে, ছোলা 
এবং তার সঙ্গে গরুর খাদ্যপোষোগণ 
চিটে 'গড়। দুপুরে এগার ছটাক 


. পরিমাণ ফেনাভাত, অখাদ্য (ডাল ও 


পচা আল্ছর ঝোল। রাত্রিতে ভুষর 
রূটি আর-পাট পাতা সদ্ধ। এই 
খাদ্য খেয়ে দিনের পর দন কোন - 
ম্ন্দষেরই শরার সুম্থ থাকতে 
পারে না। 
কিন্তু কয়োদদের এমনই 


পোড়া কপাল, অসুস্থ: - হলেও 


[চাকৎসার কোন ব্যবস্থা -: নেই। 
অথচ জেলের ভিতর হাসপাতান্র 
ডান্তার সবই রয়েছে। আঁধকাংশ . 
সময়েই তারা উদাসীন এবং 
ওয়ার্ডরের মাধ্যমে ডান্তাবরের খোঁজ 
করা হয়, তখনই শোনা যায়, 
তিনি, ছনাঁটতে গেছেন। এক কথায় 
মূখ দিয়ে রন্ত না ওঠা ' পর্যন্ত 


তাদের চোখে কোন অসুখই নয়। 
সোঁদক থেকে বোধহয় 'চাঁড়ুয়া- 


খানার জন্তুরাও অনেক যত্ন পায়। 


আর জেলে মাননষকে মান্য বলেই 


তারা প্রত্যেকেই ' একটা গামছা, 
গাবে। যেহেতু এসব, বন্দীরা এই 


বন্দীদের' কাছে কিংবা জেলের 


গোপনে প্রাত সপ্তাহে উধাও হয়ে, 
যাচ্ছে। ফলে কয়েদীরা অর্থহারে, 


অনাহারে ম্দখ বংজে পড়ে অছেন। " 


যারাই সহ্য করতে না পেরে প্রাত- 
বাদ করছেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 
নকশালপল্থী' আঁভযোগে ডাণ্ডা- 
বেড়ী পরিয়ে দিয়ে সেলবন্দী করে 
রাখা হচ্ছে। দিনের পর “দন এই 
সমস্ত অপকর্মের বিরদ্ধে আঁভ- 
যোগ বেড়েই চলেছে বলে জেলার 
মাঃ আলেকজান্ডার আতঙ্কে বন্দী- 
দের সঙ্গে তাদের স্দাবধ্-অসনাবধা 
সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সময়েই দেখা 


অৰ্থাৎ 


করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। 

কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশে 
অত্যাচারের এখানেই শেষ নয়। 
কাহনী আরো আছে। ইদানীং 
কোন বন্দীর সঙ্গেই তার আত্মীয়- 
স্বজনকে দেখা 'করতে দেওয়া হয় 
না। অথচ সি আই ডর সামনে 
মোলাকাত করতে দেওয়া হবে এই 
অজাহাতে দর্শনার্থীর কাছ থেকে 
চার টাকা-পাঁচি টাকা করে নিয়ে 
সারাটা দিন তাদের বৃথা অপেক্ষা 
করিয়ে রাখা হয়। যাঁদ্‌ কেউ এর 
কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে সাফ 
হত 


করে দেখা করতে দেওয়া হবে? 

' আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে 'ঁচাঠ- 
পত্রে যোগাযোগ পর্যন্ত, বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। ভেতরে ষাঁদ কোন 


* রন্দী তার বাড়ীতে চিঠি লেখে 


অথবা বাড়া থেকে যাঁদ কোন 
চিঠি আসে সবই জেলার ছিড়ে. 
ফেলার নির্দেশ 'দিয়েছেন। বিশে” 
ষত বাংলায় হাতের লেখা হলে 
পড়ে দেখবারও প্রয়োজন মনে 
করেন না" কয়েদীদের চিঠি লেখ- 


বার জন্য আজকাল পোষ্টকার্ড 


পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ। বিশেষত 
বাঙ্গালী বন্দীদের ক্ষেত্রে সব রকম 


সুযোগই বন্ধ। কেননা ওদের 


চোখে বাঙ্গাল মানেই “্খতরনক : 


“ আদম” অর্থাৎ নকশাল। আর 
কলকাতাবাসী হলে, তো কথাই 
নেই। 


৪ ভন ॥ 
খবরের কাগজ পড়া বন্ধ, মাই- 
ক্লোফোনে বেতার সংবাদ শোনানো 
বন্ধ, এমনাক সময়ের ক্লান্তি দূর 
করার জন্য লাইব্রেরী থেকে বই 
পর্যন্ত পড়তে পারবে না। এইভাবে 
মানসিক অত্যাচারের মুখে ' পড়ে 
কয়েদীদের উন্মাদ হওয়া ছাড়া 
আর ক উপায় আছে? 
শোনা গেল গত জুন মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে এই হাজারাবাগ 
সেন্ট্রাল জেলে আই জি' এসেছি-. 
লেন পাটনা থেকে পাঁরদর্শনের 


“জন্য। তার কাজ ছিল বন্দীদের 


তার সঙ্গে শুনে তার প্রাতরারের 
সবব্যবল্থা করা। কিন্তু আশ্চর্য 


সংবাদ এই, জেল কর্তৃপক্ষ বেশ .. 


কয়েক হাজার টাকা দিয়ে আই, 
জিকে জেলের দরজা থেকেই বিদায় 
করে দিয়েছেন। 





বট খোলার ব্যাপারে টি সা কিনতু - 


' জন সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্ম 


চারীর (এর মধ্যে বসুমতী প্রেস 


এমপ্লায়জ ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় 
দুজন কর্মী আছেন) সঙ্গে বস্দ- 
মতার মালিকপক্ষ ও ক্লোজারের 
পর তাঁদের সৃষ্ট দাল্মল সংগঠন 


* কর্মী সংঘের গোপন ' বোঝাপড়ার 
ফলশ্রুতি হিসেবে গত উন্নাতাঁরশে 
‘" জনন অস্বাভাবিক , তৎপরতার মধ্যে 


কারের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল- 
দাস নাগের . উদ্যেগে সসমমতার 
বে-আইনী ক্লোজার তুলে "নেবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক 'ন্রিপক্ষীয় 


. চ্ান্ত হয়েছে। চরম 'বপূর্ষয়ের - 


মধ্যে দীর্ঘ আট মাস ধরে, অশোক 
শোধমূলক চক্রান্তের বিরুদ্ধে বস্দ- 
মতাঁর যে কর্মচারীরা লড়াই করে- 


আঁরা ছত্রভঙ্গ । তাঁদের অনেকের 
মূখে এক কথা £.তবে দিল্লীতে 
চ্দান্ত (এগ্রিমেন্ট) হলো না কেন? 
ইন্দিরা গান্ধীর নিদেশে গুজরাল 


দেড় মাসের পাওনা বেতন থেকে 


হবে। পরে কোম্পানীর যাঁদ লাভ 


i 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


হয়, তখন এই টাকা' কিস্তিতে 
ফেরত দেওয়া হবে। 

দেই) পনেরোই নভেম্বর 
(উনিশশ সত্তর) পর্যন্ত যে সকল 
কর্মচারী কাজে ছিলেন, তাঁরা 
যোগ দেবেন; কিন্তু যাঁরা অপর 
কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাঁদের 
দশ দিনের. মধ্যে অপশন নিতে 
হবে। বস্দুমতীতে সাংবাঁদকদের 
মধ্যে এমন অনেকে আছেন, ঘাঁরা 
সকালে করপোরেশন স্কুলে কাজ 
করেন, দুপ্যর থেকে রাত অবাধ 
বস্ণমতীতে কাজ করেন। দাঁঘ' 
আঠারো থেকে কুড়ি বছর এভাবে 
কাজ চলছে, কারণ বসদুমতীর 
বেতনহার খুবই ‘কম! এই ব্যব- 
স্থায় কর্মচারীদের সমর্থনে হাই- 
কোর্টের রায় রয়েছে এবং কিছু 
দিন আগে বর্তমান মাঁলক অশোক 
সেন শলাখত চা্ান্তর মাধ্যম "তা 
স্বীকার করে 1নয়োৌছলেন। 

(তিন) পনেরোই নভেম্বরের 
আগে যাঁরা সাসপেন্ড অথবা বর- 


- পাবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 


যে, বস্মমতাঁর সম্পাদক 'ববেকানন্দ 


মখার্জীকে গত বছর বরখাস্ত করা 


'মান্্। 


কর্তৃপক্ষের রোষ নজরে পড়ে 
ছাঁটাই হন। ক্লোজারের সময় থেকে 
কর্মচারীদের অন্যতম দাঁব ছল 
ছাঁটাই কর্মীদের 'ফারয়ে নিতে 
হবে। মালিক অশোক সেন কল- 
কাতার এক দৈনিক পাঁতকা “কাল্ম- , 
্তর”-এ বিবৃতিতে স্বীকার করে- 
ছিলেন যে, কল্পতরু সেনগ্দপ্তের 
ছাঁটাই বে-আইনী হয়েছে। 


শদল্লীতে তথ্যমল্লীর ঘরে আলো: 


চনার সময়ও এই ছাঁটাই বে-আইন? 


করে মীমাংসা করতে বাধ্য করেন। 
ছাঁটাই কর্মচারী “মদন প্রামাণিককে 
পূনার্নয়োগের দাঁব ছিল, তাঁকেও 
বাদ দেওয়া হয়েছে। স্মতরাং-সকল 
কর্মচারীদের নিয়ে বসুমতী খোলস 
হচ্ছে--এই প্রচার কর্মচারী ও জন- 
সাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা 


(ডোর) পাশ্চমঝল্গা সরকারের 





তৃতীয় সাআজ্যবাদ-বিরোধী রচনা সংকলন, 
নই আঁগষ্টেব মধ্যে বেরুচ্ছে ॥ দাম ৩০ পয়সা 
॥ বিশেষ আকর্ষণ ॥ 
* মহাপ্রভু নিকসন পিকিডে যাচ্ছেন কেন? 
পুলিশী সন্ত্রাস ও বামপন্থী রাজনীতি 
আলিপুর জেলে বন্দী;হত্যার প্রত্যক্ষদর্শ্শ বিবরণ 
অর্থ নৈতিক পা আবর্তে মাকিন সাম্রাজ্যবাদ 





(দপণের পর্যবেক্ষক) 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যান্তহত্যা ও সল্্া- 
সের গবরুদ্ধে মোট আঠার্শাটি রাজ- 


, নৌতিক দল অবশেষে এই এঁক্যমতে 


উপনীত হয়েছেন যে তাঁরা সবাই 
এধরণের রাজনশীতিকে সমস্বর্রে 
নিন্দা করতে প্রস্তুত। আঠাশাঁট 
দলের মধ্যে প্রায় পাঁচাট দলই 
খুনোখ্বান ও সন্নাসের রাজত্ব 
কায়েম করার ব্যাপারে বর্তমান সর- 
কারের প্রত্যক্ষ দাঁয়ত্ব সম্পর্কে 
একমত এবং প্াীলশ ও প্রশাসনের, 
একাংশ যে এই দদচ্কর্মের মূল দায়- 
ভাগী তার সম্পর্কেও আঁধকাংশ 


দলই নিঃসন্দেহ। দর্পণ একথা . 


বারবার পাঠকদের কাছে উপাঁস্থত 
করেছে যে প্দালশের প্রত্যক্ষ সহা- 
য়তা ছাড়া এসমস্ত দ:জ্কর্ম অবাধে 
সম্পন্ন হতে : পারে না। ওয়াগণ 
ব্রেকার, ছিনতাইবাজ, স্মাগলার 
গুণ্ডা বদমায়েসদের সঙ্গে পুলি- 
শের আঁতাত ষে পাঁরচ্ষুট সেকথা 
কেন্দ্রীয় রেলবোর্ড থেকে শুরু 
করে ছোটবড় রাজনৌতক দল ও 
মতামত 'নার্বশেষে” মানুষ 'একমত। 


একথা ভাবা ঠিক নয় যে গোটা 


প্ীলশ প্রশাসনটাই এই সমাজ 
{বরোধী কার্যকলাপের সম্ে 


' সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সাধারণভাবে 
পলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল 


কর্মচারীদের একাংশ-এবং বেশ 


রাইটার্দে বৈঠকের ফলাফল মন্প্কে 


বড় একাংশ যে এর সঙ্গে হস্ত তা নামজাদা গুণ্ডা ও খুনেদের থানা- 
প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। গ্দলির প্রশ্রয়ে পুষে রাখা হয়েছিল 
: এই পদীলশ কর্মচারীদের এবং পশ্চিম বাংলার বাভিন্ন অণ্যলে 
সায়েস্তা করার বদলে যে দলগ্র্দ তাদের এঁ' বিশেষ দল ও দল- 
এদের উৎসাহ দিয়েছেন, রাজনৈত্তিক জোটের পক্ষে কাজে লাগানো হয়ে- 
প্রীতদবন্্ীকে ক্ষমতালাভ করা থেকে ছিল সে সম্পর্কে জনসাধারণের 
বাঁ্চত করার মহদদ্দেশ্যে পলিশ অজানা নেই। 

ও প্রশাসনকে রাজনৈতিক. কাজে ইসির নিযে 
লাগিয়েছেন, তাঁরাও যে সমান এই ব্যান্তহত্যা ও সম্পাস সহ নানা- 
অপরাধী একথা যে কেন চাপা পড়ে রকম সমাজাঁবরোধশ কার্যকলাপ 





ক সী 


চিনির SE পার- বন্ধ করার ব্যাপারে পযলিশ ও প্রশা- 
বেন না৷ সনের এক প্রভাবশালী অংশ 
পুলেশের পক্ষ থেকে বল আগ্রহী নয়। অজয় মুখার্জী বেছে 
হয়েছে ষে উীনশশ উনসন্তর সালে বেছে যে সব প্যালশ - বিধানসভা 
তদানীন্তন যাব্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ভবন আক্রমণ করোছল তাদের 
নির্দেশে ধৃত নকশালপল্থী বন্দী- পননর্বহাল করে দৌখয়ে দিয়েছেন 
দের ছেড়ে দেওয়া এবং উাঁনশশ যে পাঁশ্চমবঞ্গের স্বাধীন গণ- 
একাত্তর সালে শ্রীঅজয় মুখাজশী তাক আঁধকারের বিধানসভা যারা 
কর্তৃক প্রায় ছশ পি ভি এ এ্যাক্টে - আক্রমণ করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র 
ধৃত চিহিত খনে গণ্ডাদের ম্যান্ত- মল্্ীর ম্ুপ্ডু চাই বলে হনংকার 
দানের ফলে, বর্তমান সল্মাসের ছেড়োছল তারা তার 1প্রয়জন, ষড়- 


রাজত্ব থেকে পাশ্চমবঙ্গকে মুনত 
করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু 
রাষ্ট্রপাতর আমলেও কেন্দ্রীয় সর- 
কারের দ্ল্সীয় স্বার্থে যে অসংখ্য 


চারার রর 
ন্বল্চন্বভান্র শ্যাঙ্পাস্ত 
(য় পৃষ্ঠার পর) 


. শন” নিয়োগ করা হয়েছে। তান 


{তন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন। 


সেই রিপোর্টের ভাতে স্থির. 


হবে কৃত কর্মচারী রাখা হবে এবং 
বেতনের কি হার হবে। কর্চারী- 
দের অনেকেই মনে করছেন, তিন- 
মাস পরে আরো ছাঁটাই ও বেতন 
কমানোর চেষ্টা হবে। দীর্ঘ আট- 
মাস ক্লোজারের পরে দেড় মাসের 
বকেয়া বেতন দেওয়া হবে কয়েক 
'কাস্তিতে। আগের পাওনা, ওভার- 
টাইমের মজুরী ইত্যাদ বকেয়া 


"পাওনা সম্পর্কে কোন কথা হয়নি। 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অর্ধেকের 
বেশি কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের 


" কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়ান, যার 
- ফলে মাসে মাসে টাকা কাটা 


হলেও প্রাভডেন্ট ফাণ্ড অফিসে 
তাঁদের নামে হিসাব নেই। এ 
কারণে ক্লোজারের আটমাস অর্ধে- 
কের মতো কর্মচারী প্রাভিডেন্ট 


" ফাশ্ডের টাকা ভুলতে না পেরে 


দুর্গত ভোগ করেছেন। 
মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন 
আইস্এন টি ইউ 'স এবং ইউ টি 


7 ইউ সি ভুন্ত দর্দট ইউনিয়নের 


প্রাতীনাধ, ভারতীয় বাতাজীবা 
সংঘের প্রাতানাধ এবং ক্লোজারের ' 
পরে গড়ে তোলা মালিকের পেটোয়া 
সংগঠন কর্মীসঞ্ঞের প্রাতাঁনাধ। 
উনাতশে জন ন্রিপাক্ষিক 
চনত স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে 


বস্মমতাঁর মালিকপক্ষ, বিশেষ করে 
ভূপাল বোস স্বমূর্তি ধারণ করে- 
ছেন। বসমমতীর গেটের ভেতর 
থেকে সংগ্রামী কর্মচারীদের হটিয়ে 


দেওয়া, হয়েছে এবং সেখানে তথা 


কাঁথত একদল স্বেচ্ছাসেবক মোতা- 
য়েন করা হয়েছে। এরা বসুমতটীর 
কর্মচারীদের দেখলেই ভাত প্রদ- 
শন করছে, বসমমতাঁ খ্ললে ইউ- 
নিয়ন করা ঘঘঁচয়ে দেওয়া হবে 
হবে বলে শাসাচ্ছে। 

কর্পোরেশন প্রাইমারী স্কুলের 
ছিনজন মাষ্টার (এর মধ্যে কে এক- 
জন আবার নিজেকে পি আর ও 
এবং “উড-বী ভিরেকইর” বলে 
ভাবেন) গেটে অবস্থানকারী গস্ডা- 
বাঁহনীর তদারক করছেন। কর্মী 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতা আই এন 
টি ইউ সির কাল? মুখাজশীকে সব 


জানালে তান নাকি মচাঁক হেসে. 
'বলেন_ কিছ কিছ; তো ওরা কর- 


বেই। আর সি পি এম-এর লোক- 
দের তাড়াতে হলে ও ছাড়া পথ 
নেই। ওদের নিয়ে বসহম্তাঁ 
খোলা যায় না। দৈনিক বসদমতা 
ও সাপ্তাহিক বস্মমতীতে কর্মরত , 
সি পি এম-এর লোকগ্লোকে 
বিদায় দেওয়ার পর অশোকবাব্দর 
সঙ্গে বসে অন্য সব-সমস্যা মিটিয়ে 
ফেলতে পারব। 


যল্রের সঙ্গী। আর ষে সব সং 
পালিশ কর্মচারী সাধারণ মানুষের 


গণতা্তিক অধিকার এবং নিজেদের .. 


সাংগঠাঁনক স্বার্থের প্রীত আগ্রহ- 


তাদের বেছে বেছে বরখাস্ত করে 
দিয়েছেন। এই অজয় মুখাজশীকে 


* যে দলগনাল হীতিহাসের আবর্জনা- 


স্তূপ থেকে সার্মায়কভাবে তুলে 
এনে মুখামন্তীর আসনে বাঁসয়ে- 
ছিল, দায়ভাগের অধিকাংশই তাদের 
ঘাড়ে বর্তাবে। 

ফলে খ্দনোখ্ঘনির রাজনীতির 
অভিযোগে কাঠগড়ায় আসামী হয়ে 
দাঁড়য়েছে নব কংগ্রেস এবং নব- 
কংগ্রেসী সরকারের প্দালশ ও প্রশা-ঃ 
সন কমচারীদের একাংশ। নব- 
কংগ্রেস যে মতলবে অর্থাৎ জন- 
সাধারণের চোখে 'নিরাপরাধ সাজবার 
উদ্দেশ্যে যে বৈঠকের ভড়ধ করে- 
ছিল, পশ্চিমবঙ্গের সচেতন রাজ- 


নৈতিক প্রভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে। 


এর ফলে নবকংগ্রেসী লেজুড় 
খবরের কাগজগ্ীল ঘেউ ঘেউ শু 
করে ীদয়েছে। এই সংবাদপন্রগ্দি 
বুঝতে পেরেছে যে তাদের পাঁর- 
বেশিত সংবাদ ও মন্তব্য আজ সারা 
পশ্চিমবঙ্গে উপহাস ও বিদ্রুপের 
বিষয়, 'হয়ে দাঁড়য়েছে। নব-কংগ্রে- 
সের পক্ষে এবং প্রধান বামপন্থী 


- শান্ত সি পি এমের বিরদ্ধে তারা 


দীর্ঘাদন ধরে যে প্রচণ্ড-উচ্চ চাপের 
প্রচার চালিয়ে ব্চ্ছল তা একদম, 
ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। হেমন্ত বস্দ, 
পীষুষ ঘোষ, অজিত বিশ্বাস সহ 
বাভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দকে 
কেন প্রাণ দিতে হল, সর্বাগ্রগণ্য 
বামপল্থী পার্ট সি পি এম-এর 
অসংখ্য নেতা ও কর্ম কাদের হাতে 
নিহত হলেন, _সেই- ঘণ্য হত্যা ও 
সন্মাসের যড়যন্দের নবকংগ্রেসণ 


স্বরে লিখেছে “এই বৈঠক বুদ্ধির 
খেলায় পারিণত হয়েছে এবং মিঃ 
রায় ঁসদ্ধার্থ রায়) এই খেলায় 
বিজয়ী হতে পারেন নি বোঝা 
গেল। রাষ্ট্রপতির শাসনের একমাস 
পেরিয়ে. গেল,. মিঃ রায়ের ভুলে 
যাওয়া উচিত নয় এই সম্ভাবনাহধীন 
আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্যে 
অঢেল সময় তাঁর হাতে নেই? 
অর্থাৎ সি পি এম-কে বৈঠকে ডেকে 
তুমি বাপ: বোকা বনেছো, তোমার 


‘কপালে অপরাধীর ছাপ একে 


দেওয়া হয়েছে, “তাহলে এ আলো- 
চনা আর চালিয়ে লাভ কি? 
ষ্টেটসম্যান ' আরেকটু ঝাণ্দ, 
একচোঁটয়া মাঁলক গোম্ঠীর ভাড়া- 
করা সানাই তো। -তারা নানা স্মরে 
বাজাতে জানে। ম্টেটসম্যান লিখেছে 


(একই তাঁরখে প্রথম -সম্পাদকণ- 


যতে) প্লাজনপাঁতি এবং প্রশাসনের 


গ্রন্থ সমালোচনা 


দুই বাংলা এক 


“রবীন্দ্রনাথকে, নজরুলকে আমরা 
খন্ড করে ভাবতে পারি-না। দ? 
বাংলা নয়, ‘এক’ বাংলাই প্রকৃত- 
পক্ষে আমাদের চিত্তলোকে প্রাতি- 
ম্ঠিত। বলা বহিনল্য ,কি এপার 
কি ওপার, ঘষে কোনো পারের 
বাঞ্গালী মাত্রই এই একান্ত সত্যকে 


সংস্কৃতি ভাষার এক্যবন্ধনে আভন্ন। 
বাঙ্গালীর স্বপ্নের বাংলা দেশ, 
বাঙ্গালীর ধ্যানের বাংলা দেশ এবং 
ভাষার এক্যবন্ধনে গ্রাথত বাংলা 
দেশ ‘এখনো তাই, আছে এবং 
চিরকাল তাই থাকবে। 


এপার থেকে রক্তে আমরা অন্ড- 


ভব, কার পদ্মাপারের মর্মারত 
দুঃখসখ, ওপার থেকেও বাঞ্গাল? 
শুনতে পান গঞ্গাবধোত প্রাণ" 
প্রেরণার প্রতিধনি। এপারের কাব 
বলেন, জয় বাংলা; ওপারের 
মানাসকতায়ও বাঙ্গালী সন্তান 
বাংলারই স্বার্থে প্রেরণায় প্রদণপ্ত 
হয়ে উচ্চারণ করেন £ জয় বাংলা! 
ওপারে যখন বাঙ্গালীরই আত্ম- 
প্রীতষ্ঠার অধিকারে যে ম্বহূর্তে 
দীপ্ত আন্দোলন মাতৃভাঁমর মাতৃ- 





* পদ্মা আমার গঞ্গা আমার. 
দাক্ষণারঞ্জন বসু। মধ্ডরেণ সিশ্ডি- 
কেট, কাঁল-৩৭। {তন টাকা ॥ 
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মধ্যে পার্থক্য না টানার ফলে এবং 
এবারকার রাষ্ট্রপতির শাসন যে” 
একটা অস্থায়ী ব্যাপার নয় তা 
পাঁরচ্কার বাঁয়ে না দেবার ফলে 
হতাশার সগ্তার হবে!” বজ্জাতির, 
ধরণটা দেখুন। রাজনীতি * এবং 
প্রশাসনের পার্থক্য ব্যাপারটা হল 
প্রশাসনকে দায়ী না করে শু 
পার্টিগুলোকেই অর্থাৎ সি পি 
এম-কেই) দায়ী করতে হবে এবং 
যে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপাতর শাসন 
অস্থায়ী নয়, স্থায়ী ব্যাপার। 

পাঁ্চমবঙ্গে রাম্ট্রপাতর শাসন 
স্থায়শকরা, পালিশ প্রশাসনকে 
খুনের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া 
এক কথায় নব কংগ্রেস ও 
পাশ প্রশাসনকে আড়াল করার- 
অপচেষ্টায় 'হন্দস্থান জ্ট্যান্ডার্ড 
আনন্দবাজার গোষ্ঠী ও ম্টেটস- 
ম্যান যে' কোমর বেধে লেগেছে এই 
সম্পাদকীয় দুটি তার নমনা মান। & 

বদমায়েসদের বজ্জাতির রোগ 
সারাবার উপায় ক বা প্রয়োজনই বা 
কিঃ পশ্চিমবঙ্গের সদাজাগ্রত গণ- 
তান্িক চেতনাই এই সংবাদপত্র 
মালিকদের. বদমাইশ চুরমার করে 
দাঁতে পাঁরে। 


¥ 
ভাষার সম্মানকে বিম্বদরবারে 


ভাষা এবং ' অবিভন্ত, বাংলাভূমির 
স্মাতচারণেই * উৎসগাঁকৃত। কাব 
তাঁর আন্তারকতার জন্য ধন্যবাদাহঁ 
যেহেতু আজকের বাংলার সাংস্ক- ' 
তক মানীসকতায় “পদ্মা আমার 
গঙ্গা আমার” সংকলনের কাব্য- 
ভূমিকা দুই বাংলার ভাবচৈতন্যকে 
আরো 'নিকটতর করার পক্ষে সহা- 
শ্নক। সমাপত হৃদয়ে কাব যখন 
বলেন, ‘আমাদের সকলের হৃদয়ের / . 
ভালোবাসা দিয়ে গড়া বাংলা, / 
আমাদের সকলের স্বপ্নের / সয- 
মায় সশোভিতা বাংলা; / জননী 
জন্মভূমি আয় বাংলা, / জয় 'হন্দ, 
জয় বাংলা তখন এপার ওপা- 
রের বাষ্গালী হৃদয়ে উচ্চারত হয়. 
“জয় বাংলা”! কবির প্রার্থনা ব্বাঝ 
সফল 'হতে চলেছে; “আবার আমরা 
বন্ধ হবো দ?' বাংলায়, | ভাই- » 
বাংলায়। (আবার বন্ধ) বাঙ্গালী 
মান্রেরই মনের. কথা যেন প্রাতধক 
নিত হয়েছে “পদ্মা আমার গঙ্গা 
আমার কাব্য গ্রল্থে।” শন 

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত 


“লি 


t 
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কেন্দ্র 


কি. পশ্চিম বাংলাকে ' 


tr 


সত্যই উপনিবেশ মনে করে 2 


কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন ক্যাঁব- 
নেটি বৈঠকে এটা স্থির হয়ে গেছে 
যে, আর্মি এবং সি আর , 
বর্ডার ীসাঁকউীরাটি ফোর্স সহ 
পাঁশ্চমবঞ্োর বাইরে থেকে আসা 
বাভন্ন প্রাদেশিক পঢালশ বাঁহনী- 
গুলিকে এখানে পাকাপাঁকভাবে 
মোতায়েন রাখতে হবে? কিন্তু 
এমাঁন কায়েমী বন্দোবস্ত চল্লতে 


পাখি থাকলে" ব্যাপারটা কেবল . দৃদ্টিকটুই 


৮ 


হবে না, পাঁশ্চম বাংলার বাইরেও 
জনমত বিরুপ হয়ে উঠবে আঁব-' 
লম্ধে না হক অদূর ভাবতে তো 


= বটেই, বিশেষতঃ যখন উত্তর প্রদে- 


শের মত ইশ্ডিকেট কংগ্রেসের পকেট 
রাজোও শ্রীমক (ঁবদযুৎ, ইজিনীয়ারং 
এবং অসুস্থ সৃতী ও চান 'মল- 
গলির ) এবং সাধারণ ব্ডা্ধজশীবী 
জনতা আন্দোলনের পথে যাবার 
সম্ভাবনা রাখে। 

কেন্দ্রের দর্ভাবনার আসল উৎস 
এখনও গোপন, কিন্তু ভা ক্রমশঃ ফাঁস 
হয়ে যাচ্ছে! নয়াঁদল্পশতে এসংবাদ 
আজ আঁবাঁদত নয় যে, পাঁশচমবঙ্গের 


4 - হীন্দরাপন্থী কংগ্রেসে তথাকাথিত 


রি 


নকশালীরা প্রচুর সংখ্যায় অন্দ- 
প্রবেশ করে গেছে। স্বরাষ্ট্মন্দরকের 
প্রবন্তারা অবস্থার উদ্বেগজনক 'দিক- 
টাকে মোলায়েম করে দেখাবার ছলে 
বলেছেন রাজনোৌতক বার্তা 'বানম- 
য়ের কথা এবার নকশালীদের 'সঙ্গে। 


ফলে রাজধানীতে শাসকমহলে 


অনেকেরই পলে চমৃকে গেছে। 
তাহলে বুঝি পশ্চমবঞ্গা হাতছাড়া, 
হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে উদীয়মান 
শিল্প ধনপাঁত গোষ্ঠীর মুখপর, টাই- 
মূস অফ ইণ্ডিয়ার মন্তব্য কোঁতু- 
হলোদ্দীপক এবং সরকারী মনো- 


“ভাবের ঈশারা দেয় “প্রোসডেন্টের 


শাসন চাপানর পর থেকে পাশ্চমবজ্গে 
স্বাভাবিক অবস্থা 'ফারয়ে আনার 
জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে তার কার্য 
কারিতা সম্পর্কে এনক্করুণ হতশ্রচ্থা 
বা িশ্বাসপরায়ণতা দুইই সহজিয়া 
তি তিন) াইলে ক 


সরকারকে যে সমস্ত মহামূলাবান 


" পরামর্শ বিতরণ করা হচ্ছে, ভা একা- 


ধারে যেমন আর্মি এবং সি আর (পি 
ইত্যাদ কেন্দ্রনিয়ন্মিত দমন ফল্্- 
গুলির বদূচ্ছ ও দপর্ঘমেয়াদী প্রয়ো- 
গোর পক্ষে ওকালতী, তেমান অপর- 


প* এদ্দিকে নকশাল নামে কাঁথত গুণ্ডা- 
“হদরকে রহ্জনৌতক “কর্মীর জাতে 
* তুলে তাদের লগ্থেই “রাজনোৈঁতক” 


আলোচনাব মুখচাদ্দ্রিকা। * ব্যাপারটা 
অনেকের হজম না হলেও রাস্টীমন্ত? 
শ্রীকে সি পল্ধের অনুমোদিত পথ 
* বলেই তা শেষ পর্যল্ত মালুম হচ্ছে 


বিচ্বর ঘোরপ্যাচে পর, এবং সি সরকারের দ্তদমনাপরাসী _ শাসক- - উহ BREET TEE ৪085 LTD pioneer BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 54-2903 


৯ সহ 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


, পপি আই এম 'প শ্রীহধরেন মৃখাজশি 


প্রমুখ হঠাধ-দরদশ (নকশালীদের 
প্রত) রাজ্নপাঁতজ্ঞের ইল্সাতময় 
প্রশ্নের জবাবে তান যা কব্দল করে- 
ইন, তাতে বোঝা যায় কেন্দ্রের আদ 
ও অকৃত্রম প্ল্যান এবার গণতন্ঘের 
ওড়না ঢেকে প্রয়োগ হতে চলল। 
লক্ষ্য বাংলাকে স্থানীয় ' সমাজদ্রোহ- 
দের সঙ্গে যোগসাজসে কেন্দ্রে 
গৃপ্ত পলিশ সি আর পি, আর্মি 
ইত্যাদ দমনব্যবস্থা দিয়ে গিট করা। 
তান নকশালদের নামে চাঁলয়ে 
দেওয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা .বিভাঙের 


এ প্রসঙ্গে চণ্ডীগড় থেকে প্রকাশত, 
“াঁদ ধট্টীবউন” পীন্রকাও প্রধান সম্পা- 


“দকীয়তে এমান গোঁজামিল প্রশা- 


সাঁনক ব্যবস্থাকে গোলমেলে অস- 
গতি রূপে বর্ণনা করেছে। 

কল্তু 'ইণ্ডিকেট-মার্কা আত্ম- 
প্রচারিত গণতল্ঘণ সমাজবাদীরা আজ 
ধস পি আই দলকে নকশাল ধোলাই- 
এর মহৎ কাজে ব্যবহার করতে উদ্যত । 
সাবধানতা এবং প্রশাসানক নির- 
পেক্ষতা ' অবলম্বনের পরামর্শ তাই 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য 
মনে হবে কেন? দানবাঁয় ফ্র্যান্কেন- 
স্টাহীনের শ্রদ্টাও চায়নি তার বিকট 
অপক্ষমতার হাঁতিয়ারকে সংযত 
করতে। |বশাখাপত্তনম জেল থেকে 
সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, এই 
সংবাদ রটনার পরই “নকশাল”. 
কংগ্লেস শো) মিলনদোত্যের ধানাই- 
পানাই শুর; হল। অথচ, পাঠকগণ - 
লক্ষ্য করুন, সি পি আই (এম এল) 
দলের প্রকৃত প্রাতানাধদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনার জন্য কোন কথাই 
উঠতে দেওয়া হল না। পার্লামেন্টে 
মেক দরদী এম পিরা- ভুপেশ গণপ্ত 
থেকে হশীরেন মহখাজশী মহাশয় 
পর্যন্ত, যাঁরা অকস্মাৎ নকশালণদের 
উদ্দেশ্যে বিনোবা ভাবেজীর চেয়েও 
সহৃদয়তার দাবশদার হয়ে. উঠেছেন 
তব ওঁ দলের জানাশোনা নেতাদের 
সন্দোে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব 
মুখেও আনেন 'নি। 

প্রস্তাব করা চলত, কেননা করেক: 
জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা তো সর- 
কারেরই জেলে এবং ' তাদের সঙ্গে 
কথাবার্তার সূত্রপাত অন্ততঃ করা. 
চলতো! 
ভেঙ্গে পড়তো না। কিন্তু এমন পন্থা 


তাতে নিশ্চরই আকাশ : 


মহলের পছন্দ হবে না। তাঁরা প্রশা- 
সনের বৃহৎ আমলাবর্গকে নিছক 
“আইন ও শৃঙ্খলা” চাপানর পদ্ধাতই 
চালিয়ে যেতে এ ফাবৎ আদেশ দিয়ে 
এসেছেন। চিন্তার স্বাতল্দ্য যাঁদের 
আজও অক্ষুঞ্ন, তেমান' কংগ্লেসী এম 
পরা িল্তু আজ এই ধরণের আঁধ- 
কারিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শাসন পদ্ধ- 
ততে ক্ষুব্ধ ৷ উদাহরণ্তঃ,, শ্রীচদ্দ্র- 
শেখর (ইয়ং ইণ্ডিয়ান” পত্রিকার 
সম্পাদক এবং এম পি)! তান হালে 
বলতে বাধ্য হ্্বয়ছেন যে, পশ্চিম 
বাংলার সমস্যাকে কেবল আইন এবং 
শৃঙ্খলার নজর দিয়ে দেখলে প্রশা- 


সনক জবরদাঁস্তই করা হবে সমাধান 
- মিলবে না। j 


| 


ব্রাজ্য প্যালশ বিষ-নজরে ? 

পশ্চিমবঙ্গের পাঁরস্থাতকে কেন্দ্র 
ধারে ধারে এমন পর্যায়ে নিয়ে 
চলেছে, যখন ওপানবোশক. প্রশাসন 
থেকে বর্তমান রাজ্য পাঁরচালনা 
ব্যবস্থা আর বিশেষ তফাতে থাকবে 
না। মূলে কাজ করছে রাজ্যের প্রশা- 
সানিক কাডার, কর্মচারী বিশেষতঃ 
প্দীলশের ওপর নিদারুণ সংশয়। 
“নকশালপল্থণ এবং অন্যানারা আঁত 
সহজে অস্ব্শস্ত ছিনিয়ে নিতে 
পেরেছে, তার কারণ অস্ত লাইসে- 
চ্দের আঁধকারীদের নাম ও ঠিকানা 
তারা নিশ্চয়ই পেয়ে যায়: স্পম্টতঃ, 
বাহিনীর কোন কোন সদস্য, যাদের 
পাকড়াবার কথা তাদের সঙ্গেই যোগ 


রেখে চলছে বলে মনে করা চুলে” 
এই মন্তব্য কেবল সংবাদপত্রের নয়,. 


শাসকমহালেরও ৷' সৈন্যবাহিনধীকে বাঁর- 


ভূম এবং অপর জেলায় প্রয়োগ করে 


বড়সড়দের ধরতে না পারায় বহৰা- 
রম্ভে লঘুক্রিয়াজানত -খেদও হয়েছে 


তেমনি [তন্ত। 





ARE 


ধপ। শাসক মহল জানে যে, যতই 
ছাঁটাই বাছাই, বদলাবদাঁল এবং ওপর- 
তলায় কেন্দ্রের বশদবদ আফসার দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের পাাীলশ বিভাগকে বাগে 
রাখবার চেষ্টা করা হক না, যত বেশী 
রাজ্যের দির্দোষ আপামর জনসাধারণ 
কেন্দ্রের পাঁরকাজ্পত ছাঁকনি ঘেরাও 
তল্লাসশ গ্রেপ্তারী এবং গ্ীল-গোল- 
ন্দাজীর শিকার, হবে, ততই রাজ্য- 
প্যীলশের সকল কর্মচারী স্তরে অ- 
প্রকাশ বিক্ষোভ দানা বাঁধবে। আজ 
শাসকদলের লবীতে পশ্চিমবঙ্গ 
পলিশ সম্পর্কে প্রায় তেমান তাচ্ছিল্য 
এবং আব্বাসের মনোভাব, যেমন 
ইয়াহিয়া খাঁর সামারক শাসকগোম্ঠীর 
মনোভঙ্গাঁ ভূতপূর্ব ইস্ট প্মাকস্তান 
রাইফেলস এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজি- 
মেল্টের সদস্যদের প্রাত। ভাঁবষ্যতে, 
যাতে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাশ্চমবঙ্গা 
পাঁলশকে নাম-কা-ওয়াস্তে বজায় 
রেখে_অর্থৎ আইন শঞ্খলাগগত তুচ্ছ 
দৈনান্দিন খ+টিনাটির কাজে. আবদ্ধ 
রেখে- দণ্ডদমনের আসল কাজ কৈন্দর- 
নিয়াল্ঘিত পলিশ, নিরাপত্তা, অর্ম্ঘ- 
সামারক এবং সামারক বাহনী দিয়েই 
চালাতে পারে, তার, মুখবন্ধ- পাকা- 
পোস্ত ভাবেই তৈরণ হচ্ছে। সরকারী 
উচ্চমহলের ধারণা এখনও রয়েছে যে, 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসন কাডার 
এবং পলিশ কর্তাদের বিশবস্ততার 
চাবীকাঠি তাদের মূঠোয়। সুতরাং 
“নিচের স্তরে প্ীলশ ও রাজ্য কর্ম- 
চারণীরা যাঁদ, রাজ্যের জনগণের ব্যাপক 
ক্লেশ, দাঁরদ্য ও নিপখড়নজানত 'সম- 
বেদনায় কিছু সংখ্যায় কেন্দ্রীবরোধী 
হায়ে ওঠেও, তাতে আসে যাবে না। 

কিন্তু শাসক শ্রেণির বড় চহিরা 
ঠিক তত্টা নিশ্চিত নয়। তাই কি 
তাদের মুখপত্রে আশঙ্কার স্পন্ট সুর 
পের উদ্দেশ্য এমন এক শুর সঙ্গে 
লড়াইয়ে পারত হচ্ছে, যে-শতকে 
ধরা ছোঁয়া যায় না।” 
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EVERY BODY 
. 3 NEEDS 
PIONEER VESTS 


সি পি এম দল যে-ষে দাবী করে 
আসছিল, তান নাক সেই সকল 
দাবশই মেনে নিয়েছেন; অর্থাৎ হংস! 
ও খননের গভ্ভলিকা বন্ধ করবার 
উচিত ব্যবস্থা--এখন তারা সহযো- 
গিতা করছে না কেন? ইশারা দেখ. 
সি পি আই কেমন 'সবোধ ছেলে। 
বস্তুতঃ সি পি আই মাক কেরালা 
সরকার একমহখে প্রস্তাব সমর্থন করে 
«“আভ্যল্তরীণ নিরাপত্তা-রক্ষা আইনেপ্র 
প্রত্যাহার সুপারিশ করে, অপরমুখে 
বলে ঃ “কোন রাজ্য সরকারই কেন্দ্র 
সরকারের অবাধ্য হতে পারে না।* 
মোদ্দা কথা, আইনের লগদড় চলাতে 
কেরালায় সি পি আই যখন প্রস্তাবের 
আস্ফোট সত্বেও 'দ্বধা করে না, তখন 
সি পি আই এম-ই বা পোষা মানবে 
না কেন! 

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া এবং কেন্দ্রের 
রথ মহারথণদের হিসেবে ভুল শন 
এই যে, সারা পাশ্চমবঙ্গের জনতাই 
আজ তাদের ওঁপানবোশক চালাকণ 
ধরে ফেলেছে-কোন দলই কেবল 
নয়! কতাঁদন যে তাঁরা, মালিকবর্থের 
যেমন শ্রমিক বিরোধ “লেবর” আঁফ- 
সার দিয়ে শ্রামক-সংহাঁত ভাঙ্গবার 
কায়দা, প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রীর (ষোঁর 
মহতণ, বৈ্লাবক শিক্ষা পাঁরকম্পনার 
ফাঁক) কৃটকৌশল মাধ্যমে, পশ্চিম-' 
বঙ্গের বামপন্থী কর্মীজগতে বিভেদ 


ও অনৈক্যের স্বপ্ন দেখবেন, তা 


নির্ভর করছে এখন, টাকার কুমপরদের 


দম্ভ ও জেদের ওপর । 









পি 
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এণজাধয়ামী লী;  অন্ৰ্কে কটি ক ৰথ 


hl আওয়ামী লগ কি প্যকি- 
বল বশে এক- 
কথায় জবাব, না, বরং বিস্রান্ত ও 
খণ্ড খণ্ড করেছে। আওয়ামী ল'গ 
কি কি শয়তানী করেছে তার 
একটা ফিরিস্তি দেওয়া গেল £ 

(এক) আগাগোড়া গ্রান্ধী- 
পল্ধার ভড়ং দোঁখয়ে শান্তিজল 
ছিটিয়ে শেষ সময়ে আচমকা সশস্ত্র 
লড়াইয়ের ডাক দিয়ে অসংগঠিত 
নিরস্ত্র জনতাকে হঠকারিতার সঞ্চে 


নীতির প্রকাশ দেখা যায়। আও- 
য়ায় লীগ সমর্থক ছাড়া রিক্রটমৈন্ট 
হওয়া শন্ত। রঃ 
চোর) নির্লজ্জের মত ও বেই- 
মানের মত সংগ্রামরত অন্যান্য 
পাটির অবদান অস্বীকার । ,' 

(পাঁচ) মান্দ্সভা গঠন, শপথ 
গ্রহণ". বেতার প্রচারে সাম্প্রদায়ক 
ও. প্রাদেশিক বিদ্বেষ সংস্পন্ট। - 
ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের 
. প্রসঙ্গ এসব, ব্যাপারে ছিল না বা 
নেই। 


ছয়) ন'নভাবে সং 


টি এমন সব দেশের সহ 
নিচ্ছেন ও চাচ্ছেন যারা নিজ 


£দেশে গরীব জনতার দ্বাধীনতা 


হরণ করেছে ও তাদের ওপর 
স্বদেশী মিলিটারী দিয়ে ইয়া- 
রিয়ার মতই অত্যাচার চালাচ্ছে। 

এসবই অত্যন্ত  স্বাভাবিক। 
কারণ আওয়ামী লীগ আসলে 
কায়েমী স্বার্থের লগ- জনদরদের 
সুগার কোটিং দেওয়া। দুটি 
প্রদেশের মধ্যেকার অর্থনোতক ও 





পাকিস্তানের 


জনগণের মনে ।বে 


- শবদ্বেয় ও ক্রোধ সাঁঞ্চত করোছিল 


তাকে আওয়ামী লীগ সকো- 
শলে নিজেদের গদী দখলের স্বার্থে 
চ্যানেলাইজ করতে পেরোছল মান্র। 
নির্বাচনী, কর্মসূচী যা বহাপ্রচারত 
ছয় দফা কর্মসূচী, নামে পারচিত 
তা আসলে একাঁট বিরাট ভাঁওতা 


ছড়ান যা দিয়ে শোষিত পাকি- 
স্থানের বা পর্বেবঙ্গের গরীব জন- 
তাকে শোষণমন:ন্ত করার কোন 
সবনাদদষ্ট পথ বা পদ্ধতি নির্ণয় 


- করা সম্ভব নয়! এ ছয় দফাতে 


- বেলেধাটার তথাকথিত বিপ্লবীদের বথা 


গত দদর্গণাপ্‌জার আগে পর্যন্ত 
আম বেলেঘাটায় থাকতাম। কিন্তু 
দূর্গপুজার সময় থেকে তথা- 
কাঁথত কৃষ বিপ্লবীদের বিপ্লবের 
ঠেন্টীয় আমাকে গত এক বৎসর 
যাবং আমার বাসস্থান ত্যাগ কাঁরয়া 
১ আত্মীয়দের বাড়ীতে দিন- কাটাইতে 
হইতেছে। কারণ আমি একজন 
স্মান্য সি পি এম সমর্থক ছিলাম 
সি পি এমকে শ্রেণীশর; আখ্যা দিয়া 
গত পূজার 'সময় এ বিপ্লবারা 
(এখন আঁহংসার পুজার) কৃষ- 
বিপ্লবের তাশ্ডবে সি: পি এমকে 
অঞ্চল চৌন্িশ নং ওয়ার্ড) ছাড়তে 
8০৬ 
সমর্থক, সুতরাং “তুমিও  শ্রেণী- 
শত্র?”। অবশ্য সি পি এম-বাদে অন্য 
_ সব দলের কার্যকলাপ অব্যাহত 
ছিল! জনগণ কিন্তু তাহাদের শত্ু- 
মত চিনতে ভুল করেন নাই। অল্ত- 
- বৰ্তী নিবণচনে সরাসাঁর প্রাতিদ্ব- 


তাহারই প্রমাণ। 

কিন্তু আজ সেই . তথাকাঁথত 
বিস্লবীরা ি ভূমিকায় অবতীর্ণ 
সেটাই লক্ষণীয়! স্থানীয় জনসাধা- 
রণের সঙ্গে যোগাযোগ  করদন, 
জানতে পারবেন সৌঁদনের সেই 
কংগ্রেসের সদস্য। 

এ অভিযোগ আমার নয়, এ 
অভিযোগ জনৈক নকশালপল্থী 


যুবকের মায়ের! এ নকশালপন্থাী 
যুবক আজ বাড়ী ছাড়া+-জলাই 
মাসের প্রথম দিকে দলের প্রান্তন 
কমরেডরা (যাহারা আজ যুব 
কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ কাঁরিয়া 
নিজেদের অমূল্য জীবন রক্ষা 


কারয়েছ) সি আর পি লইয়া স্বপন সবর! 


চক্রবর্তী. নামক নেকশালপল্থন) 
যুবকের বাড়ী যায়, কিন্তু তাহদকে 
না পাইয়া তাহাদের বাড়ার চালে 


পর্যন্ত উঠিয়া খোঁজ কারয়া গেছে। 


'বিছানাপর্র ওলোট পালোট কাঁরয়া 
রাখিয়া গেছে। কারণ মাধবরাবদ 
গার্ডেন লেনের এ যবক এখনও 
কংগ্রেসে যোগদান করে নাই এবং 


সেই ভয়েই সে বাড়ীছাড়া, কারণ 3 
তাহাকে বাঁচাইবে কে? এ সব 


বৃবকেরা, যাহারা এক সঙ্গে থাকিয়া 


খুন খারাপিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে 


তাহারাই আজ স্বপনের মাকে 
খুনীর মা বাঁলয়া অপমান কাঁরয়া 
আসিয়াছে। যাওয়ার সময় তাহারা 
বাঁলয়া গিয়াছে যে, স্বপনকে 
তাহারা ছাড়বে না। অবশ্য সে 
যদ খনখ্রাব কাঁরয়াও আঁহংসায় 
বিশ্বাস! বাঁলয়া ষুব কংগ্রেসের সভ্য 


হইতে চায় তবে তাহাদের আর. 


কোন রাগ থাকবে না। তবে নামের 

আগে কমরেড শব্দাট আপাতত 

আর ব্যবহার করা চাঁলবে না। 
জনৈক পাঠক 


কিউ £5 
ফেডারো ইউনিটারী 


কার বিরুদ্ধে? ইস্লাহিয়ার বিরুদ্ধে 
পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং 
পশ্চিম পাকিদ্তানের সর্বস্তরের 
জনগণের বির্দ্ধে। - আওয়ামী 


লীগ কার পক্ষে লড়ছে? বাঞ্গা- ' 


লীর পক্ষে যার মধ্যে সেই সব 
বড় বড় ধনীরা রয়েছেন যাঁরা 
আওয়ামী লীগের নির্বাচনী নৌকা 
অর্থে ভরেছিলেন। তাই বাঙ্গাল" 
শোষকদের বিরুদ্ধে তার কোন 
বন্তব্য নেই। আওয়ামী লীগকে 
সাহায্য করছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- 
ভাবে কারা? মার্কন যাব্তরাষ্ট্, যনন্ত- 


রাজ্য, সোভিয়েত য্তরাম্ট্ী হয় 


প্রত্যক্ষভাবে নয় ভারতের মধামে 
পরোক্ষভাবে । 


লীগের কোন বন্তব্য নেই, বরং 
'্বকছ, আঁভমান ভরা অন্রাগ 
আছে। বিপ্লবী লড়াই-করা আও- 
ম্নামী লগের উদ্দেশ্য ছলও না 
এবং এখনো নেই। আসল কথা, 
যেন তেন প্রকারেণ গদা দখল করে 
রাজা হওয়া। তাই স্বকন্ঠে ও 
বন্ধ্কন্ঠে ওঠানো হচ্ছে আপোসের 


তাই বাংলা দ্রেশের সংগ্রামী 
জনতা সাবধান! মিষ্টি ব্যাঁলর 
ভাঁওতার আড়ালে চনতে ভুল কর- 


বেন না যাত্রাদলের সেনার্পাতদের 


বাজ্সবোঝাই ভোট পেলেই গগ্- 
চিভাঁত্তর প্রমাণ হয় না! তাই যাঁদ 
হয়, তবে কামার্ুদ্জমান সাহেবের 
কথা মতই ‘বিশ্বাস করলে মান 
তিনাট সশটের আঁধকারী বজ্জাত- 
দের ভোটদাতা জনসংখ্যার শতকরা 
একভাগ বেইমানদের ক্ষমতার সীমা 


তাই আন্তর্জগিতক - 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী - 


নিরান্নববইকে ' 
নার রি 
গণতন্তের ব্যালটবক্স ওজন করে 
বিস্লর বা জনমানসের মাপ রুষেন 
যারা তারা হয় বজ্জাঁত করছে, 
নয় মুখের স্ব্গ'রাজ্যে বাস করছে। 
আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে যদ 
দ্বিতাঁয়টা সত্য হয়, তবে বাল 
এখনো সময় আছে। 
পৃথরীর কোন দেশের মীন্ত- 


"সংগ্রামের ইতিহাস একক লড়াইয়ের ' 


ইতিহাস নয়! - সর্বত্রই দেখা যায় 
সংগ্রামী জনতার ম্যান্ত ফ্রন্ট সাঁম্স- 


. লিত ভাবে লড়াই করে জিতেছে। 


আওয়ামী লগ যাঁদ হীতিহাসের 
এই শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে জন- 
গণই পাঁরণামে তাকে ছেড়া সুকত- 
লার মত ্াঁরত্যাগ করবে! কারণ 
সপাঁরশেষে বিগ্লবী জনতার জয় 
আনবার্য। এবং সেই বিজলী 
বস্লবী জনতার গণআদালতে মুস- 
লাম লীগ, জামাতে ইসলামের মত 
পিবশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে আওয়ামী 
লীগের নেতা সাহেবদেরও 'ঁবচার 
হবে। অতএব সাবধান। » 

‘ বৈরম খাঁ লস্কর ' 


বড়িশার 
গ্যারিঘ গাড় 


গ্রামের জগৎ রায়চৌধুরী রোডের 


শেষ প্রান্তে অবাঁস্থত “প্যারিস 


প্াড়া”। এই পাড়ার এই নাম যে 
কেন হলো বা কে করলো তা ঠিক 
জানা নেই। তবে এ পাড়ায় গেলে 
যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে সদ্য- 
'নার্মত বেশ কয়েকটি প্রাসাদতুল্য 


. বাড়ী আর বাড়ীর সামনে গাড়ী 


বারান্দা। এই পাড়ার বাসিন্দারা 
যে'বেশ আর্ক সঙ্গতিপূর্ণ সেটা 
এই অঞ্চলে গেলেই বেশ বোঝা 


হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবসমাজকেও। || 
এই পাড়াঁটও তার -ব্যাতক্রম নয়। | 


এই পাড়ায় বেশ কিছু দিন যাবৎ 


একদল যুবক প্যারিস কায়দায় | 


শবাভল্ন সময়ে এদের দিয়ে নিজে- 


সৃষ্টর মাধ্যমে বেকার যুবকদের 
একাঁট অংশের অর্থ সংগ্রহের রাস্তা 


খুলে গেল তখন এই পাড়ার মস্তা- | 


দপপি UU উষইদআগন্ট ১৯৭১ 
নেরাও সই সনরীর হাতছাড়া 


করতে রাজাী-_হলো-না। সি পি" 
এম-এর শবণ্ডামা ঠেকাবার নামে 
জরা রে Baie প্রথমে - 
পাড়ার 
টি রে 
“মাঝে মাঁঝে রাতের অন্ধকারে দুই 
একটি . পটকার আওয়াজ দিল। 
পাড়ার বিত্তশালী বাসিন্দারা" একট 
ভীত হয়ে পড়লো আর সেই 
ভীতির স্মষোগ নিয়ে এ মস্তানের 
দল পাড়ার - প্রায় প্রত্যেক 
বাড়ী থেকেই মাসিক লেভী বাবদ 
বেশ মোটা টাকার বরাদ্দ করে 
ফেললো । মাঝে মাঝে হুমকী 
1দয়ে টাকার অগ্ক. বাড়াতেও 
, লাগলো । | 
সম্প্রীতি কয়েকাদন আগে এ 
পাড়ার কোন এক উচ্চ "শিক্ষিত 
ভদ্রমাহলার কাছে এ দলাট, 'ীগয়ে 
তাঁর দেয় লেভার টাকার অঙ্কের 
পাঁরমাণ বাড়াতে বলে। ভদ্রমাহলা 
বলেন, “তোমরা পচ টাকা থেকে 
থেকে পণ্চাশ টাকায় উঠছে, ব্যাপা- 
রটা কিঃ”. তারপর যা হয়-কথা 
গালাজ ইত্যাঁদ। শেষ পর্যন্ত ভদ্র- 
মাঁহলা অত টাকা 'দতে অস্বীকার 
করেন এবং মস্তান দলের ঘণ্য, 


ভদ্রমাহলা ফোন করে তাঁর স্বামীকে 
(তান সেই_সময় আফসে ছিলেন) 
সমস্ত ঘটনা জানান। এদিনই রাত্রে 
এ মস্তানদলাঁট বোম্ম ফাটিয়ে 
বাড়ীর জানালা ও দরজা ভেঙ্গে 
বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে ছার, 
ছোরা প্রভাতি নিয়ে উত্ত ভদ্রমাহলা 
ও ভদ্রলেরুকে আক্রমণ করে ও 
“আহত করে চলে যায়। পরে 
যথারীতি পদীলশ আসে, কিন্তু 
"পাড়ায়. কোন তল্লাসী হয় না বা, 
মস্তানদের ধরার কোন ব্যবস্থা করা 
হয় না। পাড়ার লোকেরাও সমস্ত 
জানা সত্বেও এ দলাটকে শায়েস্তা 
করার কোন ব্যবস্থা করছে না। তবে 
এ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমীহলাকে 
ধনার্ঘেন এ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে 
পালিশ সাহায্য করেছে বলে জানা 
গেছে। " 


জনৈক পাঠক 
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A. মে দীবনধের ধু 


আজকের পশ্চিম্নবঙ্জেরণকোন 
“তরুণের পক্ষে তার হতাশাজনক 
সামাঁজক আবচারকে এাঁড়য়ে 
যাওয়া সম্ভব নয়। সত্যাঁজৎ রায়ের 
. সর্বশেষ ছাঁব পপ্রাতদ্বল্বণ” বাংলার 
যুব সমাজের এই অবস্থাকে 
বাস্তবতার সঙ্গে প্রাতিফাঁলত 
করেছে বলে শোনা গেছে৷ 
ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ চাকারর 
খোঁজ করছে; তার বোন এবং 
বন্ধ্যরা নীতিহীন এবং অন্লীল 
জীবনযাপন করে। তার বিপ্লব- 
বাদী ছোট ভাই তার চাকাঁরর 
ধান্ধায় ঘোরাকে ঠাট্টা করে এবং 
, এব্লবের আগুন জবালাবার জন্য 
গ্রামে যেতে প্রস্তুত 'বস্লবের 
স্বপ্ন 'সদ্ধার্থও দেখে 'কল্তু দিবা- 
- স্বপ্ন ভেঙ্গে মধ্যাবত্ত জীবনের 
একঘেয়ে বাস্তবতায় যখন সে 
স্জেগে ওঠে তখাঁন তার বিপ্লবেচ্ছা 
নিভে যায়। সংগত কারণেই সে 
তার বোনের “বসের” উপরে প্রাতি- 
শোধ নেবার পাঁরকজ্পনা' করে 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তার 
একমাত্র ভরসা থাকে ভালবাসার 
উপরে। যেইমান্ন সে কলকাতার 
- বাইরে একটা চাকার পেল তথাঁন 
কেয়া এল তার জীবনে ঠিক সেই 
হাঁরয়ে যাওয়া পাখিটার মত যা 
ছোট বেলায় তার বোন টুকু তাকে 


“* দোঁখয়ৌছল। সেই অবাধ এই 
পাথাটার "প্রয় স্মতকথ্ধা সে লালন 
করে এসেছে। 


j গল্পটার আমার পরের মূখে 
শোনা এবং অসম্পূর্ণ বর্ণনা যা 
পাওয়া যায় তাও কলকাতার 
৷ শবস্লবী বা প্রাতাবস্লবী "হিংসা 
সম্পর্কে সাংবাঁদক বিবরণের চেয়ে 
বেশী। কারণ সংবাদপত্রের বিব- 
রণে এই মানাবক অবস্থার সাত্য- 
কারের উপস্থাপনা পাওয়া যায় না। 
এই সব সংবাদপত্ৰ অনবরত পড়লে 
এই ধারণা জন্মায় যে, কলকাতার 
ছেলেরা দানবে পাঁরণত হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা ভাল যে, 
সম্প্রাতি ভারতের সাঁংবাঁদক প্রাত- 
বেদনের মান নিম্নাভমুথী। 
=) পাশ্চমী সাংবাদিকতায়ও এই আঁভ- 
খাপ দীর্ঘ কালের ঘটনা। যোগ্য 
পর্যবেক্ষকেরা দুঃখের সঙ্গে এই 
নিম্নাভমুখী মানের কথা স্বাঁকার 
করেছেন। এদের অন্যতম জি এইচ 
ব্যানটক লিখেছেন £ 
“নৈতিক * এবং সাংস্কৃতিক 
শচ্কতার যে-পরিচয় নর্থারফের 
মত ব্যান্তীবশেষ বা তার উত্তরাঁধ- 
কারীদের মধ্যে পাওয়া যায় তার 
প্রতিফলন নানা ভাবে ঘটতে দেখা 
যায়। সংরাদসংগ্রহকালে বিভিন্ন 
ত্র সঙ্গে যে ধরণের মানাবক 
সম্পর্কে সাংবাদিকেরা আসেন 'তার 
তুলনায় সংগ্রহ" রচনা এবং "পাঁর- 
».'বেশনার মধ্যে সংবাদগ্লিকে গুরুত্ব 


বা - চমকসর্বস্বতা অন্তার্নীহত 
কে তাকে: অন জা হলে; 
মার ; 
দশম সাপের. জে 


বীরেন্দ্না্থ ভষ্টাচার্য 


ইঞ্দা-ভারতায় ”' সংবাদপত্রেই 
জানষটা রোঁশ লক্ষ্য করা যায়। 
অধ্দনা ব্যবসায়ে পারণত হয়ে 
ভারতাঁয় সাংবাদিকতার চারন্রান্তর 
ঘটেছে। আজকের দিনে ইচ্ছা 
করলেও কোন সাংবাদিক মানবীয় 
সম্পর্কের ব্যাপারে পুরো সত্য 


এ বাড়ায় ব্যবসায়ী সমাজ। গণ- ' 


রা 


প্রচারের এই অতিকায় মাধ্যম- 
গঁলকে নিয়ল্মণকারী ব্যবসায়ীরা 
নিজেদের মননাফা বাড়াবার জন্য 
এমন ভাবে এইগ্ীলকে পাঁরচাঁলিত 
করে যাতে এই জন-সংস্কীত থেকে 
পাঠক, দর্শক শ্রোতারা জীবন 


লিখবার হিম্মৎ রাখেনা। ফলে সম্পর্কে কোন গভীরতর ভাব 


ভারতের এবং পাঁশ্চমবঞ্গের ষ্যব- 
সমাজের ভাবমার্ত কাঁলমালিপ্ত 
হচ্ছে। সাংবাঁদকদের ' জনীপ্রয় 
লেখার মধ্যে আজকের যুবসমাজের 
নৌতিক এবং সাংস্কীতক প্রত্যয়ের 
কোন পাঁরচয় খুজে পাওয়া যায় না। 
- ছাঁবর নায়ককে বিশ্বস্ত ' ভাবে 
প্রাতাবাম্বিত করার চেষ্টা করলেও 
সিদ্ধার্থ একটা ছাঁচে, ঢালা চাঁরতর 
যাঁদও এই প্রথম এদেশের যষব- 
চরিত্র সহানুভূতি এবং " অন্ত- 
দৃষ্টির সংগে পর্দায়ত হয়েছে। 


নাটকেপনা এবং তুচ্ছ ধ্যানজ্ঞান হল, 


[টাকট-ঘর। সমাজের বাস্তব অব- 
স্থাকে সে যেমন সংবেদন করে না 
তেমাঁন পাঁরিপাঁশ্বক বস্তুজগরধকে 
অন্দধাবন করতে সে দর্শকদের কোন 
সাহায্যও করে না। পলায়নপর 'দবা- 
স্বপ্নের আঁশ্নতে ইন্ধন অচেতন 
ভাবে 'তা জনসাধারণকে এমন আঁদ- 
মের নেশা ধাঁরয়ে দেয় যাতে তাদের 


চৈতন্য হয় অসাড় আর ব্দাম্থ হয় . 


' 


পঞ্ছ। 


লাভ করতে পারে না। লেখক 
এবং শিল্পীদের সামনে এই 
অবস্থা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি 
করেছে, মহৎ শিল্পীরা বরাবর 
অনুভব করে এসেছেন যে, জাবন- 
ধারার উৎসর সংগে যে যোগ ছিল 
তার মূল ছিন্ন হয়ে গিয়ে আজ- 
কের মানুষ 'বাচ্ছন্ন। এই যোগ 
পুনঃপ্রাতষ্ঠিত হতে পারে তথখান 
যখন লেখক এবং শিল্পীরা এই 
সমাজবাস্তবতার মোকাবেলা সাহ- 
সের সঙ্গে করবেন। 'শিজ্পীকে 
আজ এই প্রত্যয়ে উদ্ধদ্ধ হতে 
হবে যে, বিজ্ঞানী বা দোকানদার 


সাংবাদিকের তুলনায় তার দায়িত্ব 


অনেক বেশী। . 
রায় তাঁর সগোৱদের [ওই 
বিষয়ে পথ দেখয়েছেন। গভীর 


Cc ৪ পাত £ 
উপন্যাসের মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে 
রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং 
তাকে সম্পন্ন করার জন্য এই আঁভ- 
জ্ঞতায় অবগাহন করার এরং আঁভ- 


| eet ao UIT ea 


ক্যামেরাকে সব চেয়ে সংবেদনশশল” করার ধৈর্য এবং ধাঁশান্ত যদি ত্যর 


বাস্তব_কলকাতার রাস্তার কাছে 
নিয়ে গিয়েছেন। তরুণ জীবন 
সম্পর্কে কাল্পানক অথবা বিকৃত 
প্রাতুরুপ অংকিত' করা তার উদ্দেশ্য 
নয়। তিনি তার প্রকৃত সমস্যাকে 
ধরতে চেস্টা করেন-বাইরের এবং 
ভেতরের দুইই। অবশ্য এই 
আপাতঃ দাঁলল-সমার্থত গল্পে 
তান তার ব্যান্তগত 'দিবাস্বশ্ন 
বা ব্যর্থতাকে স্থান দিতে দ্বিধা 
করেন না! কিশোর বিস্লবী টন 
পাঁরচালকের নজর কম পেয়েছে 
মনে হয়।' এর দ্বারা তার সহানদ- 
ভূতির অগ্চলের সীমা এবং আঁভ- 
জ্ঞতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তান 
তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করেন 
'নি। সমস্ত জাঁটলতাই এই বিদ্রো- 
হের রূপায়ণ এই শিক্পমাধ্যমের 
সাধ্য কিনা সেই প্রশ্নও উঠতে 
পারে। আমার মনে হয় শিল্পা 
যাঁদ “চেতনাপ্রবাহ” ধরণের কোন 


ক 


থাকে" তাহলে তান এই প্রচেষ্টায় 
সফলকাম হতে পারেন।. 


আজকের ভারতের একজন 
সাংবাঁদক কখনো শিল্পা বা সাহি- 
ত্যিকের সমকক্ষ হাতে পারেন না। 


করেছেন। সৃষ্টিশীল শিল্পকে 
তাই একলা পথ চলতে হয় এবং 
একমাত্র নিজের চেষ্টায় সমাজ- 


বাস্তবতা সম্বন্ধে পূর্ণ” বিবরণ 
হাজির করতে হয়। এমন শিল্পার 
কাছে কোলকাতা একটা চ্যালেঞ্জ 
বৈকি! | 





বিশবব্যাগী হা সংকটেৰ গুরবাতাম 


প্রেসিডেন্ট নিকসন গত 


জন িউই-র মত দার্শীনকেরা এঁপ্রল মাসে যখন মার্কন অর্থ- 
আশা করোছিলেন যে, ব্যবসায়ী নীতকে চাঙ্গা করে তোল্মর 


সংবাদপত্র এবং জ্লুস্তা জনসংযোগ 
ব্যবস্থার ফলে একটা িন্তাগত 
বিপ্লব সাধিত হবে। কিল্তু ভারতে 
এই সব ব্যবস্থা যে জনসংস্কাতির 
রূপ' নিয়েছে .তা সেই আশা পূরণ 
করোন। আমার মনে হয় কুঁশজ্প 
সম্বন্ধে আই-এ 'িচার্ডস.ষা বলে- 
ছেন তা ভারতীয়- চলচ্চিত্র সম্ব- 
ন্ধেও প্রযোজ্য। 


«আজকাল কুসাহিত্য, কু- 


উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে 
বাজেটে বিপংল পাঁরমাণে ব্য়বরা- 
দ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, 
তখন বহ মান অর্থনশীতাঁবদ 
এর বিরোধিতা করোছলেন।” তাঁদের 
আঁভমত ছিল যে আমোরকার এই 
শবপদল। আভ্যন্তরীণ ব্যয় মূল্য 
বাদ্ধর ফলে উত্তপ্ত মার্কিন ডলা- 
রের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমিয়ে দেবে। 
ফলে আন্তজাতিক মুদ্রা 1হসেবে 


শিল্প, চলাচ্চর প্রভীতুর প্রভাব এমন ডলারের প্রাত আস্থা কমে যাবে। 


'প্রচন্ড যে তার ফলে 'বাঁবধ বিষয় 
সম্পর্কে লোকের মনোভাব এত 
* অপাঁরপন্ধ হয়ে ওঠে যে, কোন 
ব্যাপারেই তাকে প্রয়োগ করা চলে 
না। কি কি হলে একটা মেয়েকে 
সন্দরী বা একটা ছেলেকে সুঠাম 
বলা যায়, সেই '‘বিতকের-যা 
নেহাৎই ব্যান্তগত-_মীমাংস্ম করতে 
হয়- জনপ্রিয় ম্যাগাজনের কভা- 
রের ছাঁব নতুবা চলাচ্চন্ন তারকার 
নাঁজর দেখিয়ে!” 

চলাচ্চত্রের ছায়া-জাবনের গল্প- 
গাথা মানুষকে এমন প্রলুব্ধ করে 
তুলেছে যে, সমাজের অনেকেই এই 
অলীক জীবনের দ্বারা আকৃম্ট। 


এই রকম জীবন সমাজ. বাস্তবকে' 


কর্মে প্রবৃত্ত হতে মান্দষকে কদাট 


"সাহায্য করে থাকে। ফল হল চল- 
দেওয়ার "ধরণে যেগ্রাম্যতা, তুচ্ছতা , 


চ্চিত্ৰ প্রভৃতি জন-প্রচার মাধ্যমের 
ছাঁচে ঢালা অন্দুকরণ। 

যে নৌতক আঁস্থরতা আজ- 
কের জীবনের বৈশিষ্ট্য তাতে . 
মোচড় 'দিয়ে নিজেদের মুনাফা 


আন্তর্জাতক মুন্না বিনিময় হার ও 
আর্থব্যবস্থা বিকল হয়ে যাবে। 

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডন, 
নিউইয়র্ক, বন, টোকিও,, প্রারস 
মুদ্রার বাজারে ডলারের দাম কমে 
যেতে-থাকে। বিশেষ করে পশ্চিম 
জামাননীর মার্ক মন্দ্রা ও জাপানের 
ইয়েন মনদ্রার উপর প্রচন্ড চাপ” 
পড়ে। এর ফলে ইউরোপাঁয় দেশ- 
গনীলর ডলার মজনতের 'বানিময়মূল্য 
অনেক কমে যেতে থাকে অথচ এ 
দেশগ্ীলকে ডলার মজুত হাতে 
ধরে রাখতে হয়। কারণ ডলার 
মজুতের পাঁরমাণ কমিয়ে মূল্য- 
হাসের. ক্ষতির পাঁরমাণ ' কমাতে 
গেলে মার্কন পণ্য ইউরোপের 


দেশগ্যীলর পণ্যের চেয়ে সস্তা হয়ে ' 


যায় এবং আল্ত্াতক বাজারে 
এদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হাস 
প্ময়। কাজেই নিজ নিজ দেশের 
আন্তর্জাতিক বাঁণজ্য বাঁচাবার 
জন্যে তারা আমোরকার উপর চাপ 
দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মার্ক 
মুদ্রাকে- বাজার দরের নাদ্ট 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 


সীমায় বেধে দিয়ে সামীয়কভাবে 
এই সংকটের প্রকোপ কমিয়ে আনা 
হয়। . অন্য কথায় জাপান ও পাঁশ্চম 
জামানীকে নিজের পণ্যের বাজার 
দর খানিকটা চাঁড়য়ে মার্কিন সংক- 
টের ধাক্কা সামলাতে হয়। 
পিন্তু এই সামাঁয্নক ব্যবস্থা 
যে নিতান্তই ঠেকো দেওয়া গোছের 
ব্যাপার, মৌলিক, সমস্যার কোন 
সমাধান নয়, অনেক অর্থনীতি- 
বিদই সেকথা বুঝতে পেরোছলেন 
এবং কয়েকমাসের মধ্যেই আরেকটা 
প্রবলতর 'বিশ্বজোড়া সংকট, ব্যাপ্ত 
এবং গভারতায় সমাঁধক বিপজ্জনক 
আকারে দেখা দেবে এ সম্বন্ধে 
নৈরাশ্যময় ভাঁবধ্যতের ইংগিত 
পারজ্ফুট হয়ে উঠাঁছল। 
সম্প্রাত জুলাই মাসের শেষ 
সপ্তাহ থেকে এই সংকট গরভীরস্তরে 
প্রবেশ করার পাঁরম্কার লক্ষণ 


মুদ্রার বাজারে 


এত বাড়ে নি। এক দিনের মধ্যে 
সোনার দাম আউন্স প্রাত কুঁড় 
সেন্ট হারে বৃদ্ধি পাওয়া একটা 
অভাবিত ঘটনা । 
- ফলে আল্তর্জাতিক মাদ্রা বাঁন- 
ময় হার আবার ভেঙ্গে পড়ার মুখে 
গিয়ে পড়েছে। সংগে সংগে আন্ত- 
জ্ীতক্‌ ফাটকাবাজরা ডলার ও 
অন্যান্য মদ্রা ভাঞ্গয়ে সোনা ' 
মজত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। 
পৃথিবীর সমস্ত পঃজিবাদী উন্নত 
বাষ্ট এই আসম সংকটের হাত 
থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে 
পধজবাদী দুয়ার শিজ্পবাণিজ্যের 
রীতনপাত ত্যাগ করে আতঙ্কিত 
এবং আস্থির 5 
আরম্ভ করেছে। 

টনি বরা 
উাঁন্শশ বাহান্তর সালে অন্ততঃ 
দুলক্ষ নতুন চাকুরী সংস্থানের 
জন্যে চলাত বছরে আঁতীরন্ত 'এক- 
হাজার ছশ সাতাশ কোটী পণ্ঠাশ 
লক্ষ টাকা (ভারতীয় মুদ্রার 
হিসাবে) ব্যয় বরাদ্দ ব্যবস্থা করে- 
ছেন। 

সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের অর্থ- 
মন্ত্রী বছরের মাঝামাঁঝ নতুন 
মান-বাজেট এনে 'বৃটিশ শিল্প 
কারখানাগ্দীলির অলস উৎপাদন 
ক্ষমতা কমাবার কতগ্দাল ব্যবস্থা 
নিয়েছেন। বর্তমান বৃটেনের তাল-' 
কাভুন্ত বেকার সংখ্যা সাড়ে আট 
লক্ষ। বৃটেনের আঁর্থক বৃদ্ধির 
হার ক্রমশ কমে পাঁচ শতাংশের 
জায়গায় তিন শতাংশেরও নীচের 
দিকে ঝুকে পড়ছে। বৃটিশ প্রধান- 
মন্ম্রা হাঁথ তাঁর আর্ক নীতির 

(শেষাংশ ১ পৃষ্ঠোক্স ) 


Py 


তত ৯ 
মর = দপণে 


১১১ 
বদজাতের পেটে শুধ: বজ্জাতই 


তণ্দ্ ব্ধ্ৰধূসী নোংরা হাতে শান্তি 
যোগান দিতে দিতে সেই মার্কন 


" খুবর এলে যেখানে সব খবরই ছাপা 
হয় না, সেখানে খবরের কবরে না 
গিয়ে এ সংবাদ “টপ হেড” হয়ে 
পর দিবস স্পেস অধিকার করবে 
কেনঃ হেড লাইন বলবে কেন, 
সুন্দরীদের ভোটে “নকসন প্রথম” 
(অর্থাৎ 'শহরো” ₹)। 

যাঁদও 'নর্বাচক এই পবন্দরীরা 
দেহ জাঁরপ কাঁরয়ে জাতীয় প্রাতি- 
তোগিতার সেমি ফাইনালে উত্তীর্ণ 
কাঁতপয় মাঁহলা মান্র। বিশ্বের 
সুন্দরী-আভজ্ঞ অসুন্দর প্র5ষের 
লম্বা ফিতেয় যাদের দেহ (শ্রী?) 
মাপ্ম হয়! বশ্ব সম্পর্কে যাদের 
কিছু মান বিচিন্তা না থাকলেও 
ক্ষর্তিবৃদ্ধ নেই। তাদেরই ভোটে 


' যেছেন। 


ত. স্বদেশে তান স্বজাতির 


সন হঞো এ 
i 


সপ্তাহ i 


পাপা 
“নকসন প্রথম”। িশ্বের শ্রেম্ঠ 


মানযষ! যেমন স্টেনো টাইীপিস্ট 
কেরিয়ার-কন্যার ভোটে অবশ্যই 


তার আফিস-বসই শ্রেষ্ঠ পররদষ ? 


এই ভোট খেলায় সৌঁভাগ্যত 
হেরে গেছেন বর্তমান বিশ্বে সর্বা- 
লোচিত সেই মান্মষাট, মাও সে 
তুং। এ'র কপালে এক ভোট। 
যান দিয়েছেন, সন্দেহ নেই, 
{তান তাঁর নিজের কপালই পর্দাড়- 
নিকসন না হয় গুণ 
জাতের গুণাঁনাধ; কিন্তু আমাদের 
ইন্দিরা গান্ধী 2 দুম করে তানও 
দুটো ভোট “ব্যাগ” করলেন? 


তাই পিকচারে এসে গেলেন উ- 
থান্ট মহোদয়ও! চার ভোট। এমন 
কি পাব ষস্ট পোপ পলকেও 
অব্যাহতি দিলেন না সন্দরীরা। 
তাঁকেও দিয়ে দিলেন চার ভোট। 
নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে একে- 
বারেই 'বিদক্ধার অভাব ছল এমন 
কথা অবশ্য বলা যাবে না। কারণ 
কেউ কেউ বিশ্বাবখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
সোয়াইতজার-সাহেবকে স্মরণ করে- 
ছেন। ভোট পড়েছে শল্য চিকিৎ- 
সক্‌ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নাডের 
পক্ষেও। 'কল্তু রিচার্ড নিকসন? 
সকলকে ছর্দীপয়ে ছটা ভোট । 

- শৃবশ্বের-সেরা জাঁতর প্রোস 
ডেন্ট সেরা মানুষ হিসেবে গণ্য 
হয়েছেন, এতে শ্রীমন্তের ভারতীয় 
সোন্টমেন্ট বিচাঁলত ,হলে বাঁক 
দুনিয়ার বয়েই গেল। কেননা 
একমাত্র ভারতীয়ের দৃষ্টিতেই 
সেরা মানুষ 'ির্বাচিত হন অব্যব- 
সাঁয়ক, দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু 
ঢেক যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান 
ভাণে, ব্যবসায়ী জাত তেমনি 
বিশ্বের শ্রেম্ঠ মানুষ বাছার সময়ও 
ঘোর ব্যবসাঁয়ক 'হসেব 'িকেষই 
কষে নেয়। এক মাঁক্ন সংন্দরীর 
ভোট সেকথাই প্রমাণ করল। 

মাঁকন সনন্দরী ভোট দিয়ে- 
ছেন খুব সাবধানে । 'হসেব করে। 
প্রোস- 
ডেল্ট 'নিকসন সাহেবকে -তুষ্ট করে 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে 


. চাঁহত করলেও 'বশ্বসনন্দর! প্রাত- 


যষোগিতার আসরে ভোট দিলেন 


জের বাবাকে । এর চেয়ে চমক- 


প্রদ নিউজ বর্তমান মহরতে চন্দ্র- 
বক্ষে মোটর চালনা -ছাড়া আর কী 
আছে, শ্রীমন্তের জানা নেই। 

'নিকসন সাহেবের এহেন 
উত্থান পতনের পরও বিশ্বের *শ্রেম্ঠ 
মানুষ” বাছাই-এর এমন প্রহসন 
নিয়ে ভবিষ্যতে ক শব প্রেস- 
রিপোর্ট কোতুক করার আর 
দ্বিতীয় সুযোগ পাবে? 

মাঁকন স্মন্দরী আর এক ধর- 
ণের মাক্নী গদণপলার খবর 
দিলেন। বাস্তাঁবকই বিশিষ্ট গু্ড- 
হউমারের অধিকার হলেন আমা 
দের এই সসটার এণ্ড ব্রাদার্স 
অব আমোরকা। 





“গড়ে, তুলতে হবে। 


রর্লা 


| জর না) 


- অবশেষে ছত্রপাত .নকল তুলতা ও তাঁর শ্রেণীস্বার্থসুলভ 
শ্বাজ? চ্যবন" সাহেবকেও স্বীকার দ্বিধা-দ্বন্বকেও নাঁড়য়ে দেবে। 
করতে হল যে ভারত সরকারের প্রধানমন্নী কি তার জন্যে আহবান 
পক্ষে দ্রব্যমূল্য বদ্ধ রোধ করা জানাচ্ছেন? 
সম্ভব হচ্ছে না। বাজেট পেশ করার * 
সময় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর তির সভায় কোন কোন সদস্য 
অর্থমন্ত্শ চ্যবন যে বাঁরত্বব্ঞক কালো টাকার বাজার এবং তার 
আস্ফালন করেছিলেন এবং দ্রব্য প্রভ।ব সম্পর্কে আঁভযোগ করেন। 
মূল্য তাদের সরকার রোধ করতে অর্থাবল সম্পর্কে 'বতর্ক কালে 
সক্ষম বলে যে স্তোকবাক্য উচ্চারণ, বহ: সংসদ সদস্যও কালোবাজারী 
করে জনগণকে 'ীমথ্যা আশ্বাস টাকার জর্বনেশে প্রভাব সম্পর্কে 
দিয়োছলেন শাসকশ্রেণীর সর্বোত্তম সরকারের দৃম্টি আকর্ষণ করেন। 
কুলীন একচোটয়া মালিকেরা তা স্বয়ং অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার 
বার্থ করে 'দিয়েছে। | করেন যে খোলাবাজারের আর্থিক 

ভেজাল সমাজতন্ত্র নকল ব্যবস্থার পাশাপাশ অসদ-পায়ে 
ধবজাধারীরা এদেশের সরল মান উপার্জ'ত কাল্সেবাজারী আর্থিক 
ষকে ধোঁকা 'দিতে চুড়ান্ত ভাবেই ব্যবস্থা এদেশে বিরাজমান। ভান 
যে ব্যর্থ হয়েছেন একথা আজ বলেছেন ডান্তার, ব্যারিষ্টার, উক'ল, 
'দিবালোকের মতই পাঁরজ্কার। আজ ফিল্ম স্টারদের নগদ টাকায় ফাঁজ 





আর তাঁরা বলতে পারছেন না যে দেওয়া কালোটাকা জমানোর একটা 
তাঁদের নব কংগ্রেসী ভেঞ্জাল উপায়। সরকার নাক এখন দেখতে 
সমাজতল্ল জনগণের দুঃখদদর্দশা পাচ্ছেন যে কালো টাকার অর্থ 
লাঘব করতে সক্ষম। জুলাই মাসের & ব্যবস্থা প্রায় সরকারী অর্থ ব্যবস্থার 
শেষ দিকে নব কাগ্রেসণ সংসদ'য় * মতই শান্তশালী হয়ে উঠেছে। 

কার্যকরী সাঁমাতর এক' সভায় স্বয়ং - এ ছাড়া সরকার ও বেসর- 
প্রধানমন্ত্রী খোলাখ্দাল বলে 'দয়ে- কারা মালিকানা ছাড়া এদেশের 
ছেন যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগাত রোধ অর্থনীতিতে নাকি চোরাই চালান- 
করা সরকারের সাধ্যায়ত্ত নয়, এর- দারদের মালিকানায় একটা সেকটর 
জন্যে জনসাধারণকেই অগ্রণী হয়ে গড়ে" উঠেছে সরকারী হিসেব 
আন্দোলন করে'ক্রেতাদের প্রাতরোধ থেকেই জানা গেছে যে প্রাতবছর 
{তান আরো ভারতের চোরাকারবারীরা (এর 
বলেছেন যে ঘাড়ে-বসা (সুপার মধ্যে বাঘা বাঘা একচেটিয়া মাঁল- 
ইমপ্নেজড) আমলাতন্দের ওপর কেরা প্রধান) আম্তর্জাতক বাজারে 
ভরসা করে কিছু হবে না। একশ সত্তর কোটী টাকা এবং 
* চোখ রগড়ে বারবার সংবাদাঁটর ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে চারশ 


. দিকে তাকয়ে মনে পড়ল, ঠিক এই কোটি টাকা একুনে পাঁচশ সত্তর 


কথ্ট বলার জন্যে তিনি নিজেই কোটি টাকা মুল্যের পণ্য অবৈধ- 
পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় য্স্তফ্রন্টেরে ভাবে বেচাকেনা করে থাকে। ভার- 
বড়ো শারক সি পি এম দলকে কি তায় শজ্ক বিভাগ গড়পড়তা বছরে 
কড়া নিন্দাটাই না করোছিলেন। ভয় মাত্র পণ্টাশ লক্ষ টাকার চোরাই মাল 
হচ্ছে প্রধানমল্লী না গোপনে হরে- ধরতে পারেন। এই হচ্ছে ধহসাব। 
কৃষ্ণ কোঙারের ভক্ত হয়ে পড়েন আরেকটি উপায় ট্যাক্স ফাঁক! 
কারণ হরেকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বলে- ভারতের আঁডর্টর জেনারেল তাঁর 
ছিলেন আইন-আদালত করে কৃষক উনসন্তর-সন্তর সালের বার্ষিক 'িব- 
জাম পাবে না, তাকে সংগঠিত রণীতে বলেছেন যে সত্তর সালের 
ভাবে জমি দখল করতে হবে এবং একীন্রশে মার্ট পর্যন্ত ভারত সর- 


ফসল রক্ষা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কারের প্রাপ্য বকেয়া ট্যাক্সের পাঁর- 


ও তাঁর অনুচরেরা তখন বলতেন মাণ নয়শো ষাট কোটি টাকা। এর 
যে এটা ঘোর অন্যায় কথা, আর বিরাঁশ শতাংশ অর্থাৎ আটশ এক- 
আজ তারাই হরেকৃফ্ণবাবুর কৃষক চল্লিশ কোট টাকা শুধু মাত্র আয়- 
প্রাতরোধের মতই ক্রেতাপ্রীতরোধ কর বাবদ পাওনা। এ টাকা কাদের 
গড়ে তুলতে আহবান জানাচ্ছেন। কাছে বহনীদন ধরে বাকী পড়েছে? 
দেরীতে হলেও জ্ঞান অর্জন ভালো। আঁডটর-জেনারেল্দ বলছেন, মাত 

ক্রেতা প্রাতরোধ মানে শুধু ০:৪ শতাংশ করদাতা মোট ট্যাক্স 
জিনিষ না কেনা নয়, প'য়যাটু বাকী ফেলেছেন চারশ কোট টাকা- 
সালের “দমদম দাওয়াই” 'দয়ে রও বেশশী, এদের মোট সংখ্যা প্রায় 
পাইকারী বিক্রেতা ও মজ্‌তদারদের ছয় হাজার; মোট ট্যাক্স বাকশ 
ন্যায্য দরে পণ্য বিক্রয় করতে পড়েছে কোম্পানণ ও ব্যান্ত বিশেষ 
বাধ্য করাও বোঝায়। এবং স্বভা- মিলে প্রায় ষোল লক্ষ - সাতাশ 
বতঃই সংঘবদ্ধ ক্রেতা প্রাতরোধ হাজার জন করদাতার কাছে। 
সরকারী প্রাতিরোধ ব্যবস্থার অপ্র- অর্থাৎ গুটী কয়েক পাঁরবার মোট 


টাকার; মালিক ওঃ 


নব কংগ্রেসণ, কার্যকর সাম- 


দপ্‌ পর ৬ই পা ৯৯৭৯, 
সারিকার, 


বকেয়া-ট্যাক্সের -সংহভাগ বি 
দিয়ে চলেছেন এবং এর ফলে 


ছি 


চ্যবন সাহেব বাঁদ এদের গায়ে হাত « 
দিতে যান, তাহলে দরদনেই গদ" 
হারাতে হবে! যে শ্রেণীর হাতে . 
সমাজ চালানোর ব্যবস্থা, সেই 
শ্রেণীর সরকার ক করে মালিকদের 
গায়ে হাত দেবে? ' 
- তাই পজিপাঁতদের কাছে 
যখন বছরের পর বছর নয়শো ষাট 
কোটী টাকা অনাদায়ণ থেকে যায়, 
তখন. এই সরকার টঃ শব্দটি করে 
না, তাদের রাঁক্ষতা সংবাদপন্রগুলি 
অর্থনৌতক, উন্নাতর মিথ্যা ভাষণে 
পাঁতা ভরায় এবং সংসদীয় গণ- 
তন্ন যে অপার মাঁহমা , মণ্ডিত 
ভারতীয় সংবিধান তার জয়ধ্বান 
দেয়। . | 
কিন্তু যাঁদ অসাম র্লেশভারে 
পাড়ত, দ:ঃখদনদ“শায় জীর্ণ মাননষ- 
গল একট; হাত বাড়ায় সামান্য-“* 
তম দাবাঁদাওয়া পেশ করতে চায়, 
যদি নিরন্ন, রক্তহীন প্াশ্ডুর মখ- 
গাল সামানতিম চাহিদা মেটাবার 
জন্যে মজুরী বৃদ্ধি দাবী করে, , 
কাজ পাবার আবেদন করে, তখন € 
এই শ্রেণীসরকারের লক্ষ আয়ুধ 
লক্ষ লক্ষ সি আর * টারীর 
অসংখ্য বন্দদকের নলে গর্জে ওঠে। 
দায় গণতল্ল। | 
জনসাধারণ বুঝতে শিখছে 
ইন্দিরা 'গান্ধী যে শ্রেণীর প্রতি- 
তাদের ক্ষমতার উৎস৷ পশ্চিমবঙ্গের 
শুধ পশ্চিমবঙ্গের কেন সমগ্র 
পূর্ব ভারতের রাজ্যে রাজো সেই 
বন্দদকের নল উদ্যত জনগণের 
দিকে। শাসকশ্রেণী ব্যালট ছেড়ে *' 
বুলেটের পথ ধরছে, তাই, তারা 
আজ পূর্ব ভারতে আংশিক 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংস- 
দায় গণতন্ত্রের খোলস শেষ ভড়ং- 
ট্‌কুও ছেড়ে দিতে চাইছে। 


, দরপখি,॥ শুক্রবার ৬ই আগষ্ট ১৯৭১ ২ 


চীনা |নেতৃরদ্ের 
*বিশ্বাঘ ভাজন 





সংস্পর্শে আসেন ইয়েনাঁচং বশ্ব- 
বিদ্যালয়ে জাপানী সম্মাজ্যবাদের 


এহেন কথ, বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠন করার 


ৃ লগ মধ্য দিয়ে। এর ফলে তাঁরে দুবার 


চা কারাবাসও বরণ করতে হয়৷ 


হুয়া। চীন-আমোরকা সম্পর্ক 
স্থাপনে এই ভদ্রলোকের একটি 


মাও সে তুং ও অন্যান্য নেতাদের 
নজরে আসেন। {বপ্লবের পর 
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করা যায়। 


হুয়াঙ-কে নিজের, বিশ্বস্ত সহ- 


চি হ:য়া কর্মী হিসাবে নানাধরণের. গন 


প্রথম 'আসেন উনিশ তিপাম 
সালে বৈঠকে। এবং 


পূর্ণ কাজের দাঁয়ত্ব দেন যার 
মধ্যে অন্যতম -হল প্রথম ঘানা ও 


পানসুনজ্স তে 
। আজ 'তান নিজ দেশে মাঁকন “পরে ইজিপ্ট না 


ব্যাপারে একজ্বন বিশেষজ্ঞ বলে 


থাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য .ষে 


ঞ । মনে হয় যাঁদ চু-নিক- চি চীনা রাষ্ট্রদুত 


' সন বৈঠকের ফলে; দুই দেশের 
* মধ্যে ক্টনোতক সম্পর্ক স্থাপিত পিাঁকয়ে আদর্শগত শিক্ষার জন্য 


হয় তবে হুয়াঙ হবেন মার্কন 
যাস্তরাষ্ট প্রথম চীনা প্রাতনাধ। 
ছান্রাবস্থায়ই হ:য়াঙ রাজনীতির 


যাঁকে সাংস্কীতক “বিপ্লবের সময় 


ডেকে পাঠান হয় নি। ' এর থেকেই 
বোঝা যায় তাঁর কর্মক্ষমতা ও 


বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে চীনা লেতৃবন্দ, 


আখিক সংকটের পূর্বাভাস, 


(স্তস পণ্ঠোর পর) 
"বার্থ দেখে তাঁড়বাঁড় এসব নক: পরাম্শ'দাতারা, হয়তো মনে করেছেন 


বাজেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 
দেওয়া হয়েছে, শিল্প যন্মপাতির 
ক্ষয়ক্ষতি পরণের হার বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে এবং" কিস্তিতে পণ্য 
বিক্রয়ের 'নাষদ্ধ ব্যবস্থাগ্দুল্লিকে 


॥ আবার জিইয়ে তোলা হয়েছে। গত 


আঠারো বছরের মধ্যে . কুটেন 
কখনো এধরণের জরুরী আর্থিক 


* বাবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় নি। 
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পা 


' প্র্তাক্িয়া অন্সারে জাপান 
te. তার, দেশের পণ্যের, দাম 
যাতে ততটা না বাড়ে, তার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছে। পাশ্চম জী্মাননীর 
ফ্রাংকফ:টে'র বিদেশী মরা বিনিময়. 
বাজারে মার্কের তুলনায় ডল্মরের 
দাম দু:তবেগে পড়তে শররদ হয়েছে। 

‘অর্থাত সংকটের এই চেহারা 
সমগ্র প্রবাদ’ উৎপাদনব্যবস্থার 
পতন ক্ষণ সাম্নকট করে তুলছে . 


" এবং শীবন্বরাজনশীতর পর্যায়ে এই 


যে চীনের - সঙ্গে . ভিয়েতনাম “ও 
তাইওয়ানের ব্যাপারে, এমন কি 
সমগ্র. এশিয়ার-.রাজনৈঁতক ব্যাপারে 
.কোন/। আপোষে উপনীত হতে 
পারলে যে সামাঁরক বায় কমানো 
সম্ভব হবে, তার ফল্পে মনদ্রাস্ফশীতির 
উত্তাপ অনেকটা কমবে এবং আমে- 
রিকার আভান্তরাগু আর্থসংকটকে 


মাদ্রাবানময় "হারের রদবদল করে, 
অর্থাৎ মন্রামজ্য-হাস ইত্যাঁদ উপায় 


চাঁপয়ে দিয়ে ভারত. সহ এশিয়া 
* আূফ্রকা ও. লাতিন আমোরকার 
সময় পাওয়া যাবে। নব 
অন্ত দশ ঘাড়ে এই 
{বিপদ চাপিয়ে উল্েত-প:ুজিবাদশ 
দেশগ্দলি রেহাই পাবার যে চেষ্টা 
করছে তার বিরুদ্ধে রুখে না 
দাঁড়ালে কিছুদিনের , মধ্যেই এই 
দূর্বল" দেশগদীলকে দ্রুত মুলা 
বাদ্ধর চাপে -পড়তে হবে। ফলে 
এ সব দেশে রাজনোৌতক . সংঘর্ষ 


ও আত্থিরতা স্থায়ী হয়ে দেখা 


দেবে।, 


অর্থমন্ত্রী আরো-করভার আরোপের 
হীঞ্গত 'দিয়েছেন। আন্তর্জাঁতক 
পঠাঁজবাদী দেশগুলির চাপ' বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই ইংগিত বাস্তবে 
পাঁরপত হতে বাধ্য এবং দেশজোড়া, 
বিক্ষোভ, অসন্তোষ এবং রাজনোতিক 


7 আঁম্থরতাকে এঁড়য়ে যাবার ' কোন 
...: উপ্রায়ই বর্তমান: . শাসকদের হাতে 
{রি থাকবে না। 


XN 


না ed 


নল বিদেশ দর্পণ 


রর 
এবার..কি ধোঁয়াশা নামাবে ? , 


আজ থেকে এগার বছর আগে - 


এঁকাঁটি নাম সংবাদপত্রে কিছুদিন 
ধরে রোজই বোরয়োছিল এবং সেই 


,নামাটির সঙ্গে যন্ত ছিল মাকি'ন- 
; সোভিয়েত সংঘর্ষের সম্ভাবনা। 


নামটি হচ্ছে ফ্রাল্সস গ্যারী পাও- 
য়ার্স যার ইউ-২ বিমান সোভিয়েত 
এলাকার ওপর ওড়াতে ' তুলকালম 
কাণ্ড হয়_একার্ট সোভিয়েত 


রকেট পাওয়ার্সকে জমিতে নামিয়ে 


আনে৷ - 
পাওয়ার্স আজও উড়ছে 'তবে 
ডাঙা থেকে বারো মাইল উপরে 
ঘন্টায় চারশো মাইল বেগে নয়।. 
বর্তমানে সে একটি. ছোট বিমানে 
লস এঞ্জেলেস শহরের মাত দেড় 


“হাজার গিট উপরে. ঘন্টায় - একশ 


প’চিশ্‌, মাইল: বেগে ঘ্বরপাক খায়, 
ফুর্তি নয় কাজের তাগিদে। তার 


কাজ একটি বেতার কেন্দ্রের 'পক্ষে. 


কোথায় কোন রাস্তায় ট্রযাফিক জাম 


হয়েছে,তা ঘোষণা করা! লস, 


এঞ্জেলেসে মোটর আরোহণরা তাদের 


নিজস্ব. বেতারে শুনতে পান পাও- .' লন 
'ম্নাসের গলা; “..এইমান্র 


কমলালেব; ভার্ত ট্রাক স্যান 


“ডিয়েগো ফ্লীওয়েতে উল্টে গেল” 


বা. ওই ধরণের কিছু! - যাঁরা 

একচাল্লশ বছরের গ্যারী: পাও- 
ার্স বিখ্যাত লক হাঁড বিমান 
কোম্পানী থেকে ছাঁটাই-হয়ে এই 
কাজ নিতে বাধ্য হন। যাঁদও কাজাঁট 


সামসিক এর ফলে পাওয়ার্সের - 


নাম আবার খবরের কাগজের 
পাতায় উঠে গেল। একটি সংবাদ- 
পন্ের প্রশন “উনিশো বট সালে 
পাওয়ার্সকে - নামিয়োছল একটি 
রকেট। এবার. কি 


কোন্‌ বন্তব্য তিক? -, - 
উনিশশো., বাষাঁ্ সালে “কবা 
সংকট” সমাধানের পর তৎকালশন 
মার্কন প্রোসডেন্ট কেনেডাঁকে 
"তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা - “ডান 


আযাচিসন একাট চিঠি লেখেন যাতে- 


তিনি কেনেডীকে তাঁর দ্দৃড্তা ও 
দায়িত্বপূ্ণ' নেতৃত্বের” জন্য অভি- 
নন্দন জানান। ' আাঁচসনের মতে 
“বহ্াদন পরে আবার একজন 
মার্কন প্রেসিডেন্টের মধ্যে এই 
গথণ্গাল দেখা গেল ৷” 

.সম্প্রতির -বি ববি সির একাট 
: ইন্টারভিউতে - ভ্যান: কেনেডাঁ 
প্রসঙ্গে বলেন. “কেনেডী কোন, 
সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না। 
তাঁর শোচনীয় মৃত্যুই 'ডোলাসে, 
আততায়ীর গলতে) তাঁর খ্যাতির 
জন্য অনেকাংশে দায়ী। কেনেডী 
আরও দু দফা প্রেসিডেন্ট থাকলে 
এই খ্যাত অর্জন করতে পারতেন 


কোন বরবটি সত? 





& নয়. 


স্ন্দরী লালচুল সেক্রেটারী ও - 


বান্তিগত চিকিৎসকের ‘সঙ্গো বসে 
দুটি সঙ্গমরত গণ্ডার দেখাঁছলেন। 


মাক্নি ও আফ্রিকান দেশগীলর 
মধ্যে সম্পর্ক দ্‌ঢ়তর করে তোলা। 
. , আফ্রিকা থেকে আগানউ মধ্য 
প্রাচ্যের কয়েকাট দেশেও যান। 
সেখানে তিনি সৌদী আরবের 
রাজাকে “যুবরাজ ফৈজাল” বলে 
সম্ভাষণ করে এক কেলেন্কারশ 
করেনা এর আগেও অবশ্য. তিনি 





তাঁর আফ্রিকা সফরের কারণ, জনৈক্‌ 


মতে , 


একটি : 


ৃ ধোঁয়াশা তি 
(স্মগ) তাকে নামতে বাধ্য করবে” ? 


জি রাজী হনান। জে গস 'তালুক- 
পযীলশী; অভিধানের সময় ঘটনা 


তালুকদার চেয়োছিলেন, 
কোন্রগর-নবগ্রামে খুনের ঘটনায় 
স্পীকার অপূর্ব মজুমদারের এক 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করতে। 


সম্প্রীত একাডেমী অক ফাইন 
আর্টস হলে 'সকান্তর রচনা- 
কর্মকে কেন্দ্র করে এক অনন্য চিন্ন- 


প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটির 


আয়োজন 'করোছলেন শিল্পায়ন 
আর্টিম্ট সোসাইাটি। পাঁরকজ্পনা, 
বিষয়বস্তু এবং আঁচ্গকে এই প্রদ- 
শর্নী একটি বিরল প্রচেন্টা। 


না, তাহলে ওদের থিয়োরী অন: 
যায়া সি পি এমকে এই ব্যাপারে 
দায়ী করা যাবে না! তাজ্দকদার্‌, 
আরো অনেক ব্যাপারে আই. জিকে 


বেগ দিচ্ছিলেন। রাইটার্স 'বাল্ডং- .. 


এর ওপরতলা এ কাহিনী ভাসা 


ভাসা জানেন। 

- এর সঙ্গে যুন্ত হয়েছিল, নব 
কুংগ্রেসী কয়েকজন নেতার বিরাগ্। 
এরা চাইছিলেন, নামজাদা কয়েক. 
জন গণ্ডার ম্যান্ত। তালুকদার 
সাহেব সহজে রাজী হচ্ছিলেন না। 


ফলে কংগ্রেসীরাও খুশি ছিলেন 


না। এই স্মযোগাঁট পর্মীলশ ক্লিক 


গ্রহণ করে ওকে সাঁরয়েছে। 

উল্লেখযোগ্য, দর্পণ তালদক- 
দার সাহেবের সমর্থক নয়। 'কন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে আই এ' 
এসদের হারিয়ে পুলিশ ক্লিকের এই 
বিরাট জয় সম্পর্কে ' বিস্তারিত 
কাহিনী সংগ্রহ করার জন্যে দর্পণ 
চেষ্টা করবে। 


লিনোকোট ছবিতে সুকান্তর রচনা 


’ (দপণের সমালোচক) 


কের মনে ন্যায় “রেখথাপাত 
কাঁরয়েছেন। 


- ন্দেহে উল্লেষোগ্য ব্যাতক্লম! 


“একটি মোরগের 


~ 


লাখে, Ne. C72 


x 


সি পি এমের ক্যাসিয়ারকে গ্রেপ্তার 2 
করার নেপথ্য কাহিনী 


(দপণের সংবাদদাতা) 

নয় সন্তানের জননী বিশাল 
বপ: চল্লিশোর্ধ সায়েরা খাতুন 
প্রেমে জাঁড়য়েছে নিষ্ঠাবান আঁববা- 
রমেন সেনকে । পাঁরণামে একত্রিশ 


-বছর কাঁমউনিস্ট আন্দোলনে থাকার ' 


পর রমেন সেন পার্ট থেকে বাঁহ- 


ম্কৃত। তাঁর বিরুদ্ধে পার্টর তহ-. 
“ গোপন আস্তানায় -চলে গেল রমে- 


বিল তছরুপের আঁভযোগ। 
উনিশশ চাল্লশ সালের ঘটনা । 
কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনীী। 
সতেরো বছরের তরুণ রুগ্নদেহ 
রমেন কাঁমউীনস্ট আন্দোলনে যোগ 
দেয় গোপন” দাললপত্র আদান- 
প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর অদ্ভূত? 
মুজফফর আমেদ আঁভিভূত। ' দু- 
'বছরের মধ্যে রমেন পার্টির সদস্যপদ 
পায়। | 


পশ্চিমবঙ্গে যাত্রাশিজের হালচাল নু 


t 


- বাংলার ' জনপ্রিয় প্রাচীনতম 
লোকনাট্য যাব্রাশল্প' আজ এক 
চরম সৎকটের সম্মখীন। সাধা- 


রণতঃ শারদীয় পূজা থেকে জ্যৈষ্ঠ : 


মাস পর্যন্ত বাংলা, আসাম ও 
 '্িপ্র্লার,সহর ও গ্রার্ান্চলে। প্রীত- 
দন খানার আসর বসে! বৃহ, _ 
শিক্ষায়তন, ধর্মমান্দির এবং অন্যান্য 
চ্যারাট' প্রাতষ্ঠান যাত্রান্ুম্ঠানের 
উপর নিভরশীল,। - ৯ 

গত বছর দেশের অস্বাভাবিক 
আঁনাশ্চত অবস্থায় এই যাত্রা 
শিল্প! ভীষণ চোট খেয়েছে। দ্র 


একাঁটি লব্ধপ্রাতচ্ঠা যাত্রার দল গানের 


আসরের অনিশ্চয়তার জন্য মাঝ 
মরশমে বন্ধ হয়ে .গেছে। আগামী 
মরশুমেও" শোরদীয় পুজা থেকে) 
এই সঙ্কট কাটবে বলে যান্নার 
_ দলের মাঁলিকগণ মনে করেন না? 
তব; প্রাতষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার জন্য 


' . প্রাতটি যাত্রার দলগঠনও প্রায় হয়ে 


" গ্েছে। কিন্তু প্রত্যেক যাত্রার দলের 
গদীতেই আজ অল্প বিস্তর বিষা- 
দের ছায়া। 

দলগঠনে খে কোন দলের 
মালিককে চড়া সংদে চাঁচ্লিশ থেকে 
ষাট হাজার টাকা ধার ক্রতে হয়। 

- এ ধার করা টাকা 'দয়ে দলের 
পণ্তাশ পণ্টান্ন জন শিল্পীদের 
আঁগ্রম দাদন' দেওয়া, . বাড়ীভাড়া 

, করে দ: বেলা সমস্ত [শিজ্পীর' 
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নতুন 
নাটকের 'রিহার্সাল চালানো, নাট্য- 
কার-সুরকারের টাকা দিতে পোষাক 
প্রতি করতে হয়। 

8848: আসে 





গোপন কাজে 'ব*বাসভাজন 
বলে রমেনকে” কখনওই কোনও 
সম্মুখ আন্দোলনে, নিয়ে আসা 
হয়ন। বেআইনী পার্টির যা কিছু 
গোপন তথ্য সবই রমেনের জিল্মায়। 
উনিশশ আটটচাল্লশ সালে যখন 
পার্ট দ্বিতীয়বার বে-আইনী 


ক ভাবে তা খরচ হয় তার গহসেব 
রমেনের হেপাজ্রতে। গত পশচশ 
বছরের অভিজ্ঞতায় নেতারা রমে- 
নের কাজে কোন গাঁফিলাঁত দেখেন 
নি! ব্যান্তগত খ্যাতির কোন মোহ 
নেই। নিরলস অধ্যবসায় কর্মী। 
সকাল দশটায় আঁফসে আসত আর 


ঘোষিত হল: তখন অত্যন্ত সুসং-.! সন্ধ্যা সাতটায় নীরবে অপরের 


গঠিত ভাবে পার্টির ' সদর দপ্তর 


নেরই দপ্তর সংগঠন কৌশলে । - 

উনিশশ 'চৌধাট্র সালে মার্কস- 
বাদী কাঁমউনিস্টা পীর্ট গঠিত 
হওয়ার পর রমেন দলের নতুন 
দপ্তরে আগেকার মতই তহাঁবলের 
দায়িত্বে রইলেন। «দিনে ' দিনে 
পাটির শ্রীব্দ্ধি' হয়েছে, সেই 
সঙ্গে, অর্থ সমাগমেরও ৷" সবই 


রমেনের নখদর্পণে। 


কোথা থেকে টাকা আসে এবং 


অলক্ষ্যে বোরয়ে চলে যেত। বিশেষ 
কারদর সঙ্গে, কথা বলত 'না। নেতা- 
দের. সান্নিধ্যে ” আসার কোন মোহ 
কখনও দেখা যায় নি। 

হঠাৎ অঘটন ঘটল আকাপ্মিক 
পাঁরাস্থাঁততে। গোয়েন্দা প্াল- 
শের একটা দল গোপন স্ুতে খবর 
পেয়ে ওয়েলেসাঁলর মুসলিম অঞ্চলে 
চোরাচালানের কি একটা ঘটনায়, 
তদন্তে গিয়োছিল। তুসই অগ্চলে 
আন্দাজে দুএকটা বাঁড়* টোকা 
দিতে দিতে সায়রা-রমেনের ডেরায় 


~~ 


হাজির} কোজে খত সাল 


শুরু করেন। রমেন আসল পরিচয় 
গোপন করে না। তার স্বীকা- 
রোন্তি অন্দুধায়ী সে মাকসবাদ'ঁ 
কামটানস্ট পার্টির ক্যাঁসয়ার এবং 
কিছদাদন থেকে সে পার্টি তহ- 
বিল ভাঙ্গতে শুর; করেছে আর 
নকে নাকি বয়ে করেছে) সায়েরা 
এখন গর্ভবতাঁ। 


কিভাবে রমেন সায়েরার সান্নিধ্যে * 


এল তার কাহিনী, খদব প্রাসঙ্গিক 





পা 


কালে? টাকা খাটাবার মহাজন বা 


শুম শেষে অধিকাংশ যাত্রার. মাঁল- 
কও নিঃস্ব হয়ে বান? অথচ প্রাত- 
চ্ঠান বাঁচাব্যর টানে আবার পর- 
বর্তী বছরে চড়া স্দদে' টাকা ধার 
‘করে তাঁরা দর্ল গঠনের চেষ্টা করেন। 

বাংলা, আসাম, ব্রিপররায় প্রত 


বছর প্রথম শ্রেণীর যা্রাপার্টিগলি কিন্তু এই যাত্রাশিজ্পকে কাঁচা- 


'গড়ে প্রায় নয়-দশ লক্ষ লোককে বার কোন সরকারণ প্রচেষ্টা নেই 


তাদের 'যান্রাগান শোনায়। অথচ মর- 
শুম শেষে সামান্য ব্যাতিক্রম ব্যাতিত 
প্রায় প্রাতাঁটি দলের মালিককে অর্থ 
সমস্যায় বিৱত দেখা যায়। 
যাত্রা গানের অবদান, এর জন- 
প্রিয়া আজ সর্বত্র স্বীকৃত। 
অনেক ক্ষেত্রে দেশের নেতারা জন- 
সমাবেশে বন্তৃতা দিয়ে যে প্রভাব 
সৃষ্ট করতে পারেন না যাত্রার 


দলের পালা দর্শকমনে সেই প্রভাব ' 


সৃষ্টি করে। গত বছর মহাজাতি 
সদনে বিস্লবী নেতা ন্ৈলোক্য চক্ৰ- 
কতশী (মহারাজ) .নাট্যভারতাী ঘয়ে- 
ট্রকাল যাত্রা পাঁট্টর “বনয়- 
বাদল-দীনেশ” দেখে বুলোছলেন, 
স্বাধীনতালাভের পর স্বাধীনতা 
আন্দোলনের শহীদদের - জীবনী 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থন 
পাওয়া উচিত ছিল। এটা অত্যন্ত 
দুঃখের কথা যে০স্বাধীন ভারতের, 
বিশেষ করে বাংলার বিদ্যালয়ে এই 
দবশ্লবীদের “নঃদ্বার্থ আত্মত্যাগের 
কথা বলা হয় না। যাত্রার মাধ্যমে 
“শবনয়-বাদল-দীনেশ” পালাভিনয় 


লা 








করে নাট্যভারত এক বিরাট 'শিক্ষা- 


ব্রতীর দায়িত্ব নিয়েছে। 


'লিত পালা । 


সিনেমা, থিয়েটার, বাভিন্ন ধারার 


জংগাঁত লোকসংগীত প্রত্ীতর জন্য | 


সরকারী সাহায্য বা গ্রান্ট দেওয়া 
হয়, প্রয়োজনবোধে বহু টাকা ধারও 
দেওয়া' হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু 
যাত্রাশিজ্পের জন্য ' কেন্দ্রীয় বা 
রাজ্য সরকার একেবারে উদাসীন। 
পরল্তু চড়া: সুদে টাকা ধারের থেকে 


শ্রস্োৎকুমার রায়চৌধুরী 

কৃষক বিস্বোহের্‌ কাহিনী অবলম্বনে 
লেখা সুন্দর একখানি নাটক 
দাম তিন টাকা মাত্র 

রাভিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২ 
ও অন্যান্য সন্তর স্ত পুস্তকালয়ে 
পাওয়! যায়| 


MR HO EEN EET রাজা [বোধ দাঁচলক ক্কোরা॥ কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মঃ লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ. কার্যালর থেকে প্রকাশিত 


To, [i 





























"ৰাণী মন্দির আখাউরা রোড, 


য্টিতলা ) বালুর -ঘাট ; অরুণ 
গাস্থলী করদহ। 


ঘরের শাঠবরের প্রতি = 


. ছর্গণের সফঃযলের পাঠক ও গ্রাহকরা ডাকযোগে গ্রাহবটাদ! 
দর্পনতঅফিপে পাঠিয়ে সরাসরি গ্রাহক হতে পারেন। গ্রাহক টাদা 
ডাকমাশুল সহ যথাক্রমে বাধিক, যাম্মাসিক ও ব্রৈযাসিক পনের, 
, সাড়ে সাত ও চার টাকা | এ ছাড়া আপনার পত্র-পত্রিকা সরবরাহ- 
কারী মাধ্যমে অথবা. স্থানীয় এজেন্টের কাছথেকে নিয়মিত দর্পণ 
সংগ্রহ করতে পারবেন। এজেন্টের নাম ঠিকানা -ভ্রিপুরা। মেসার্স : 


সাপের এজ নার ভর বীনা 


DARPARN, Price 30 P 


নয়। তবে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত 


*নেই। তবে, রমেনের ' আকান্মক 
বিবর্তনে ওরা হতবাক 





আগরতলা; স্টামলকুমার ঘটক, 


ধর্মনগর ; মেসার্স নিউজ পেপারস এজেন্ট, রাধাকিশোরপুর ; শচন্্র- র 
নাথ ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী নগর ; . রনিকলাল চৌধুরী, “বিলোনিয়া । ! 
কোচবিহার জেলা পি, এন, লাহিড়ী, কোচবিহার শহর ; উমেশ্চনর 

দে, তুফানগঞ্জ ; সচ্চিদানন্দ ঢত্ত, মাথাভাঙা, জলপাইগুড়ি জেল! $ ৃ 
গণেশ্চন্্র রায়, জলপাইগুড়ি শহর ) এ, ধর চৌধুবী আলিপুর ছুয়ার 9 
সুরেশ পণ্ডিত, জীওতালপুর ; মেসার্স লোকবাণী, ফালাকাটা ; 
তরুণ লাইব্রেরী ধৃপগুড়ি। দাজিলিং জেলা £ শভুনাধ কর শিলিগুড়ি | 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলাঃ সুনীলকুমার যোহাত্ত (খাদিমপুর 









টানি বীরপাড়! ; মাণিক 








আবার জেলে হত্যা-প'টিয়ে 
মারা হয়েছে নয়জন নকশালী 
বন্দীকে । আরও অনেকে গুরুতর 
| আহত ॥ সেই এক সরকার ব্যাখ্যা ঃ 
ওরা জেল থেকে পালাতে চেষ্টা 
করেছিল। 

গত ডিসেম্বর থেকে সরকারী 
জন: বন্দীকে হত্যা করা হয়েছে। 
হত্যার আসল সংখ্যা কত তার 
_ কোন খবর দর্পণের পক্ষে দেওয়া 
ও নয়। কারণ, অন্যান্য 
যাদের পাওয়া যাবে না তারা জেল 
' থেকে পালিয়েছে বললেই কর্তৃপক্ষ 
॥মকুব। 
= ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ষোল 
জন বন্দী পালানোর চেষ্টা করে 
এবং তখন প্রায় ষাট জন জেল কর্ম- 
চারা বন্দক আর লাঠি নিয়ে 
ওদের আক্রমণ করে। বন্দীরা রপ্ত 
ছল। ওদের নির্দ'য়ভাবে প্রহার 
করে হত্যা করা হল। যারা মরল 
না তারা গুরুতর আহত । 

প্রশ্ন হল, কেন ষাট জনের 
-সশস্ব বাহনী ওদের ধরে আবার 
সেলে পরে দিল না। 
< তাহলে ক পিটিয়ে মারার 
আদেশ ওপর থেকে এসেছে? 


fs 
E 


Jf 


:/ সিদ্ধার্থ রায় ও বিজয় নাহার 
ঘতই বলুন না কেন যে সর্ব 
 অম্মাতজ্মে বা বেশীর ভাগ কংগ্রে- 
“সবর সম্মাত নিয়ে তারা পাশ্চমবঞ্গ 
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করতে 
_ পারবেন কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা 
দখা যাচ্ছে না। 

. তরুণকান্তি যাতে সভাপাঁত হন 
নার জন্য তার ভাই প্রফল্লকান্তি 
২ ঘোষ, অৰ্থাৎ শতবাব্‌ জোর চেষ্টা 













১৪শ বর্ষ’ ২৯শ সংখ্যা ৷ শক্রুবার ১৩ই আগস্ট ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


ঢাকার 


সায়গনের থেকে খারাণ ই 
গেরিলা যুদ্ধ ব্যাপক হচ্ছে &ঁ 


অবন্থ! 


সাা। কন লুছি্জদীন্বী ভ্রিক্ষিত্ণেন্তর 
হতে দুন্ভিক্ত্ব অনিন্ৰাৰ্ল্ণ 


(দেপশণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

মাঁক্ন দেশ থেকে এক জাঁদ- 
রেল ব্বাদ্ধজীব- অধ্যাপক উই- 
লিয়াম 'গ্রাফথ, গত সপ্তাহে ঢাকা 
থেকে বাড়ী ফেরার পথে কলকাতায় 
এসোছলেন। 


গণিমন্জ কংগ্ৰেসেৰ সভাপতিৰ 
: গদ নিয়ে আন্ত অব্যাহত 


চাঁজয়ে যাচ্ছেন। তরণবাবূর হয়ে 
বেশ কয়েকাট জেলা কাঁমাঁটর 
প্রোসডেন্ট ও সেকেটারীকে সেখান- 
কার সাংগঠাঁনক শান্তি বাড়াবার 
আঁছলায় মোটা মাসোহারার প্রাত- 
শ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ছাত্র পাঁর- 
যদ বা ঘুবং কংগ্রেস দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়কে কংগ্রেস সভাপাঁত না 
করতে-পারলে তরুণবাবুকে হয়ত 
সমর্থন জানাবে। তাছাড়া সিদ্ধার্থ 
রায়ও চান যে তর্ুণবাবূই কংগ্রে- 


ঢাকায় যা দেখেছেন সেই সম্পর্কে 


এক সাক্ষাৎকারে তিনি আলোচনা 


তাঁর অভিমত $ 
পূর্ববঙ্গে মনীন্তবাহনীর 


করেন। 


(শেষাংশ নবম পৃজ্ঠায়) 





সিদ্ধার্থ - 
সঙ্গে দেবী প্রসাদ চট্টো- 


পাধ্যয়ের ঠোকাঠুক নাকি লেগে 


সভাপাত হোন। 


সের 


বাবুর 


উঠেছে। দেবীবাবক নাক বলে- 
ছেন যে তানি বেশীরভাগ কংগ্রে- 
সণর সমর্থন না পেলে 'ীনর্বাচনে 
দাঁড়াবেন না, "দিল্লীর তদাঁবরে তান 
এই পদে আঁধাঁঞ্ঠত হতে চান না। 
ছাত্র পাঁরষদ এবং যব কংগ্রেস 
দেবীবাবৃকেই চান কিন্তু দুঃখের 
বিষয় তিনশ পণ্চাশ জনের প্রাদে- 
শক কংগ্রেস কার্মীটতে 'তাদের 
সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাছাড়া 
তাদের নিজেদের ভেতরেও গণ্ডগোল 
লেগেছে। অনেক জেলার ছান 
সংগঠন ও যুব কংগ্রেস জানিয়ে 


(শেষাংশ নবন পন্ঠায়) 






চব 


শরণার্থী পাঁরদর্শণে কেনোঁড। ছাঁব ঃ 


শ্যামল মৈত্র 


এডওয়ার্ড কেনোডকে 


দের্পণের পর্যবেক্ষক) 
মার্কন সেনেট সদস্য এডওয়াড 
কেনোড পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু 
সম্পর্কে জানার জন্য ভারতে আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই - সমস্ত সংবাদপত্র 
প্রচারে ফেটে পড়েছে। 
মঙ্গলবার দমদম 'বমান বন্দরে 
নামার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউ- 
গনয়নকে তান একট চ্যালেঞ্জ দিয়ে 
বসেছেন। তান বলেছেন যে, ভারত 
সোভিয়েত চীন্ত যেন লোভিয়েতের 
আমোরকার 'বর্ঘদ্ধে যুদ্ধের 
চ্যালেঞ্জে পাঁরণত না হয়। 
তানি বলেন, মার্ক .সোভি- 
যেত প্রাতদ্বান্দ্বতা হোক উদ্বাক্তু 
ৰাণের ব্যাপারে, দেখা যাক এই দুই 
দেশের মধ্যে কে কত বেশী ত্রাণের 


****্* »» নিয়ে অশোভন মাতামাতি 


ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে। 
এই চ্যালেঞ্জ মাঁর্কন দেশ গ্রহণ 
করতে প্রস্তৃত। 
এতাঁদন পর্যন্ত মার্ক, 

সোভিয়েত এবং চীনের মধ্যে প্রাত- 
দ্বান্বতা চলাছল কে কত বেশী 
অস্ব্শস্ দিতে পারে পাঁকদ্তানকে। 
সেই অস্ত্র পাকিস্তানী জঙ্গী- 
শাহকে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধ 
তের বছর কায়েম রাখতে সাহায! 
করেছে। পণচশে মার্চ থেকে 
বাংলা দেশে যে গণহত্যা সুরু হয় 
তাও এই অস্ত্র-দিয়ে। 

এখন একাঁদকে সোভিয়েত 
ইউাঁনয়ন ভারতের সঙ্গে চ্দান্ত করে 
কাজার মাত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত, 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


রাফ্ীয়ত্ত ব্যান্কে ক্মী নিয়োগের ব্যাপারে 


সিদ্ধার্থ ৰায়ের অন্যায় হস্তক্ষেগ 


গসদ্ধার্থশংকর রায় শশ্চিম 
বঙ্গের ন্যশনালাইজড ধ্যাংক- 
গ্ালর আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে 
হস্তক্ষেপ করতে সর বব করেছেন 
বলে ব্যাঙ্ক মহল থেকে গুরুতর 
আভযোগ পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ- 
যোগ্য, এই কাজাট সম্পূর্ণভাবে 


তাঁর এন্য়ার বাঁহর্ভূত হলেও 
নয়াদল্লীর মারফত উান কলকাঠি 
নাড়ছেন। 


খবর পাওয়া গিয়েছে পশ্চিম- 
বঙ্গে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক. কর্মচারী 
নিয়োগ সম্পর্কে প্রাতযোগিতা- 
মূলক পরাঁক্ষার পর একাঁট তালিকা 
রচনা করেন। কিন্তু নব কংগ্রেসী- 


দের চাপে সিদ্ধার্থ রায় এলাহাবাদ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে তালিকার 
শীর্ষ্থান আঁধকারী সাতাঁট 
ছেলের নাম বাদ 1দতে অনুরোধ 
করেন। কেননা নব-কংগ্রেসীদের 
মতে ওরা নাকি যথেষ্ট কংগ্রেসী 
নয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই 
সিদ্ধার্থ রায়ের অনুরোধ মানতে 
দ্বিধা করে জানান, এর আইনগত 
প্রশ্নও আছে। 

তখন 'সিদ্ধার্থবাব বলেন, 
তালিকাটি প্যালশের কাছে পাঠানো 
হোক। পাাঁলশ. ভোরফিকেশন্রে 
সময় তান ওঁ .সাতাঁট নাম বাদ 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


সি 


~~ 


2 


পরিবর্তে 


দুই দূ 


কর্তৃক! কিন্ধ গুলিধ 
রা ঘামভির অভিযোগ 


দেপণের সংবাদদাতা) ' 


' সম্প্রাত পশ্চিমবঙ্ নন্‌ গেজে- 


টেড পীলশ কর্মচারী সাঁমাঁতর 


পক্ষ থেকে পাঁশ্চমবঙ্গ বিষয়ক ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের 


কাছে একটি, স্মারকালপি পেশ করা 


হয়েছে। উত্ত স্মারকে তাদের আভ্য- 
ল্তরীণ সুযোগ স্বিধা, 'বিভিন্ন 
বাস্তব -আঁভিযোগ - এবং প্দীলশ 
কর্মচারীদের . নিরাপত্তা,“ সংক্রান্ত 
বিষয়ে আশু স্মব্যবস্থার জন্য 
অন্মরোধ জানানো হয়েছে! 

বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঞ্ে 
রাজ্নৌতিক অরাজকতা এবং সন্্াসী 
রাজত্ব স;রু হওয়ার ফলে 'দনের 
পর 'দিন সাধারণ, প্নীলশ কর্মচারী- 
দের জীবনে যে আনিশ্চিত অন্ধকা- 
রের কালো ছায়া নেমে এসেছে, 
তাতে সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের 
স্বাভাবক জীবনযান্তা ক্লমশঃই 
বিপন্ন হয়ে পড়ছে। 

প্যালশ কর্মচারীদের এই সংগ- 
ঠনাট আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও দর্ঘ 
দিনের। উীনশশ উনসত্তর সালে 
ব্্তক্রম্ট সরকার কর্তৃক এই সংগ্- 
ঠনাঁট স্বীকৃত হবার পর থেকেই 
-গোয়েন্দা দপ্তরের কিছ: কিছ; 
>সবা্থদ:ল্ট আফসার ও কোন কোন 
সাংবাদিক অত্যন্ত কৌশলে একে 


- ~~ 


-- .{ দর্পণের সংবাদদাতা ) 

মাধ্যমক শিক্ষকদের প্রাত পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ যে 
অকরুণ তা সবারই জানা আছে। 
-ক্লিন্তু, -শিক্ষা বিভাগের বর্তমান 


" সেক্রেটারী শ্রীসেনগপ্ত - মশায়ের 
,  হদয়হীনতা আগেকার সকল রেকর্ড” 
অতিক্রম করেছে। 


উনিশশো সাতটি সালের আগেই 


"" পাশ্চমবঞ্গ সরকার বি টি কলেজ- 


গলিতে উপয্যন্ত সংখ্যক সীট যাতে 
পাওয়া যায় তার জন্যে শিক্ষারত 
শিক্ষকদের দাবী পুর্ণ করতে 
অক্ষমতা জানিয়োঁছুলেন। কিন্তু 
একটা বিকল সুযোগ 
দেবার ব্যবস্থা করতে সরকার রাজী 


. হর্ন। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ 


[শিক্ষকদের য টি পরাক্ষা ছাড়াই 


৮5, 

-শশক্ষকতার - আঁভজ্ঞতা যাঁরা 
জানি ৮৩৮88 
কম বয়স্ক যে সব" শিক্ষক দশ 
বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন 
তাঁদের সকলকেই 'ি.ট পাশের 
যোগ্যতাসম্পন্ন বরফ 


bY 


অক্কুরেই নাস করবার ' জন্য উঠে 
পড়ে লাগেন। তৎকালীন আই 
জি-কে এর বরহদ্ধে প্রাতবাদ 


'জানিয়েও কোন ফল হয়ান, বরং 


কোন কোন সংবাদপত্রে এই সংবা- 
দকে বিকৃত করে ছাপানো হয়েছে। 


করে অন্যান্য জেলার 1নরপরাধ 


উলাতা উপর এক. 


চুড়ান্ত আঘাত হানেন। 

টি বক লতি ছি 
কর্মচারীদের উপর আরো একাঁট 
অমানাবক ব্যবহারের উল্লেখ করা 
হয়। বিগত আঠাশে মে তারিখে 


বর্ধমানে সাতজন বিচারাধীন আসা- 


মকে পাঁচ জন প্দালশ কর্মীর 
প্রহরায় ট্রেনে কাটোয়া পাঠানো 
হয়। সেই কারণে পর্ণলশ দল 
আসামী নিয়ে যাওয়ার জন্য এক--. 
খানা গাড়ী চেয়েছল। প্দালশ 
লাইনে বহ: গাড়ী থাকা সত্বেও 


দপশি ॥ শুক্রবার ১৩ই আগষ্ট ১৯৭১ 


রি ৪০ চাফ 
সেক্রেটারীর বন্কত্য। f 


দেপপের সংবাদদাতা) . 


বাংলা দেশের - শরনার্থীদের 
তত্বাবধান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের" সাম্প্রাতক প্রশাসাঁনক বাব- 
স্থাকে নয়াদিল্পাও সমর্থন করেনি। 


করয়কাদন আগে ' রাজ্য সরকার 


ডিরেক্টর জেনারেল অব ইভ্যাকুয়জ খ 


এর পর সাঁমাতর সদস্যদের ব্যাপক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদের গাড়ী বি বি মণ্ডলকে তাঁর পদ থেকে 


হারে জেলা ও বিভাগের বাইরে 
বদলী এবং অন্যান্য বিভাগীয় 


দেন নি এবং ট্রেনে যেতে -বাধ্য 
করেছিলেন। ফলে শ্রীখণ্ড স্টেশনে 


অপসারিত করে সমগ্র দায়িত্ব 
দিয়েছেন পুনর্বাসন কাঁমশনার ডঃ 


শাদ্তি দিয়ে কর্তৃপক্ষ সন্মাস বাঁহরাগত উগ্রপন্ধীদের পাঁরকাঁজ্পত বি কে ভট্রাচার্যকে। কিন্তু আমে- 


চাঁলয়ে যেতে থাকেন। এ বিষয়ে 
কোর্টে মামলা দায়ের করলে ইন-. 
জাংশন জারী করার ফলে এ নর্দেশ 
তখনকার মতো বন্ধ থার্কে। তার 


পর রাজাপালের আমলে পয়লা 


নভেম্বর তাঁরথে এই সাঁমাঁতির 
স্বীকাত নাকচ করা হয়, এবং 
আবার কোর্টের শরণাপন্ন হলে 


আক্রমণে তিনজন প্াীলশকর্মী 
ঘটনাস্থলে নিহত ও অপর দুজন 


আহত হন। দর্্ঘটনা ঘটার পরই. 


কাটোরা থেকে জেলা সদরে সংবাদ 
পাঠান হয়। কিন্তু পণীলশ সুপার 
ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ 
করেন নি। এই অবহেলা, জাঁনত 
দূর্ঘটনায় সহকর্মীদের "বিক্ষোভ 


ব্িকান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনে- 
ডির পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় 
নয়াদিল্লী নির্দেশ দিয়েছিল, বি বব 
মণ্ডলকে এই সফরের দায়িত্ব দিতে 
হবে, ডঃ ভট্রাচার্যকে নয়। নয়া- 
দিল্লী পাঁরচ্কারভাবে বলেছেন, 
তাঁরা মনে করেন, 'বি বি মণ্ডল 
শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে অনেক 


কোর্ট এবারো এ আদেশ কার্যকরী অস্বাভাবিক নয়। তারপর, পোস্ট- বেশ? ওয়াকিবহাল। 


করা বন্ধ রাখেন। ফলে প্রশাসন 
কতৃপক্ষ কিছুতেই এই সাঁমতির 
সঙ্গে এ'টে উঠতে পারছিলেন না। 

বিগত উনাতশে মে তারখে 


স্বাভাবিক বিক্ষোভ জানায় কর্তৃ 


ফলে তাঁরা বার্ষক 
এবং অন্যান্য 


নেওয়া হবে। 
বেতন বৃদ্ধির 


মর্টেম করা ছিন্ন ভিন্ন লাশের সৎ- 
কারের ব্যবস্থা না করে পালিশ 
সুপারের দুর্গাপুর ভ্রমণ কি প্রমাণ 


জানা গিয়েছে, ' শরণার্থীদের 
ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গে প্রশাসাঁনক 
স্তরে অদলবদলের পিছনে রয়েছেন 


করে তাও বিবেচ্য। এই ঘটনা নিয়েই চীফ সেক্রেটারী এন গস সেনগণপ্ত 


পরাদন পলিশ লাইনে আবার 
পযীলশ কর্মীদের দ্র ও মেয়েরা 
বিক্ষোভ জানাতে সমবেত হয়। 


স্বয়ধ। তান তাঁর সহপাঠী 
বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ বি কে ভট্রাচার্যকে 
একটা ভালো পদ দিতে চেয়ে- 


বারবার সংবাদ পাঠানোর পাঁচ- "ছলেন। তাই প্রথম স্তরে বি 'ব 


(শেষাংশ নবম প্ঠায়) 





এ নি অত 
'ন্বিজ্ভাঙ্গীন্স সচ্লীন্বে্স অন্বিচ্গান্্ 


অভিজ্ঞতা থাকবে কেবলমাত্র সেই 
সব শিশক্ষকরাই বি টি না. হয়েও 


- কোন. ব্যবস্থা হচ্ছে। 


-. মণ্ডলকে পুনর্বাসন কমিশনারের 


পদ থেকে সাঁরয়ে নতুন পদ 'ডিরে- 
ক্র জেনারেল অব ইভ্যাকুয়জ 
করলেন। একটা ধারণা সৃষ্ট 
করার চেষ্টা হোলো যেন নতুন 
এ 
পদ সৃষ্টি করেই "দায়িত্ব শেষ. বি 

বব মন্ডলকে. কোনো আঁফসার বা 
অধঙ্তন কর্মচারী দেওয়! হোলো 


সুযোগ সুবিধা পাবেন। বর্তমানে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জ্দাবধা না। অথচ কাগজে কলমে 'ঁতাঁনই 


বব টি পাশ না করা পর্যন্ত এদের 


বাৰ্ষিক বেতন বাছা, স্থাঁগত 
রয়েছে। / 

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা সাঁচব মহা- 
শয় ও শিক্ষা অধিকর্তা 


সরক'রের এই নির্দেশাটিকে, অকেজো 
করে দেবার জন্যে ফন্দী এ*টেছেন। 
যান আই এ এস আফসার হিসেবে 
অকারণ বছরে আঁতারিন্ত পাঁচ" শত 
টাকা গলাধঃকরণ করতে লজ্জা বোধ 
করেন না তান বছরে দশ টাকার 
কৃপণ বৃদ্ধি যাতে কিছ: শিক্ষক না 
পান তার জন্যে অনবরত চেম্টা করে 
চলেছেন। 


কোয়াজশন দর্টোে মাল্ত্িসভারই 


শিক্ষামন্ত্রাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ, 


ব্যাখ্যার জোরে অমান্য করে চলে- 
ছেন। সরকারের নির্দেশ ছিল উাঁনশ 
শ' ছিষাট সালের পয়লা এ্রাপ্রল 
থেকে আদেশটি কার্যকরী করা 
হবে। কিন্তু সেনগুপ্ত মশাই ও 
তাঁর অধস্তন আমলারা একে ব্যাখ্যা 
করছেন যে উানশ শ' ছিষাঁট্র সালের 
পয়লা এপ্রিল তাঁরখে বা গার আগে 
"যাঁদের বয়স চাল্লশ হয়েছে এবং 


একই সঙ্গে পাঁচ বছরের শিক্ষকতার 


পাবেন, অন্যরা নয়। - অর্থাৎ এই 
সুবিধা তাঁরাই পাবেন যাঁরা এই 
দেবদুলণভ তারিখে জন্মগ্রহণ করে- 
ছেন একই সঙ্গে পাঁচ অথবা দশ 
বছরের আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন 
কিন্তু চল্লিশ বছরের অথবা 

তার চেয়ে বেশশী বয়স্ক কেউ যাঁদ 
পিট তারিখের আগে শিক্ষ- 
কতার কাজ গ্রহণ করেন এবং দুয়েক 
বছর পরে তাঁদের নিদর্ল্ট 
আঁভজ্ঞতা অর্জন করেন তা হলে 
তান তা পাবেন না। 


ফলে এই স্মাবধা বড় কেউ পান 


তান এৰ ও EL পাবার কথাও নয়! গত ম'ব্ত্র- 


সভার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তির্জন 
দাশগুপ্ত ' মশাই বলোছলেন যে 


শরণার্থীদের দায়িত্বে। বি বব মন্ডল 
দীর্ঘাদন যাবৎ পনর্বান কাঁমশনার 
রয়েছেন। যুক্ত ফ্রন্ট, রাজ্যপালের 
শাসন, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আম- 
লেও তাঁকে কেউ সরায়নি। কোনো 
রাজনীতির সঙ্গে তাঁর - সম্পর্কও 
নেই। কিন্তু কংগ্রেস-লীগ কোয়া- 
শন মান্দিসভার আমলে চীফ 
সেক্রেটারী এন দস সেনগুপ্ত কায়দা 


করে ডি জি ইভ্যাকুয়জের পদাঁট | 
সৃষ্ট করে বি বি মন্ডলকে 
"সরিয়ে তার 'প্রয় বন্ধ; ডঃ ববি কে | 
উ্টাচার্যকে পননর্বাসন কমিশনার | 


পদে. নিয়োগ করেন। 


> তখনই রাইটাস* বাল্ডং-এর | 


উচ্চতম আমলারা 'বাস্মত বোধ 


-করোছিলেন। কেননা." ডঃ বব কে { 


বাঁ্ষ'ক বেতন বৃণ্ধি স্থগিত রাখার ভট্টাচার্য অত্যন্ত উচ্চাশাক্ষত 


তর He EEE 
তাই এই প্রথা তুলে দেওয়ার জন্যে 
তান আদেশ 'দিয়েছেন। 
সেনগুপ্ত মশাই 'নীর্বকার, শিক্ষক- 
দের দাশ টাকা বার্ষিক বৃদ্ধ চেপে 
যাওয়ার চেষ্টায় তান এখনো 
তৎপর । 


সরকারী 


সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ হবার 
পক্ষে সবচেয়ে উপযনন্ত। কিন্তু 


উনি কুশলী মানুষ ' চাফ সেক্রে- | 
টারীকে ধরে আছেন। 


তাই প্দন- } 


বসন কমিশনার হলেন। অন্য- 
দিকে বি বি মন্ডল আঁফসার ও 
কর্মচারীর অভাবে তাঁর বিরাট“ 
দায়িত্ব পালন করতে পারাঁছলেন না? 
এই সম্পর্কে সরকারী আদেশেও 
খত ছিল৷ তাই বারবার অস:- । 
বিধে দেখা দিতে লাগলো । চীফ 
সেক্রেটারী বাঁঝ সেই খত তৈরী” 
করে রেখেছিলেন। তাই শেষ 
পর্যায়ে ডি জি ইভ্যাকুয়জের পদাঁট 
একেবারে বিলোপ করে শব বি 
মশ্ডলকে রোভনিউ বোর্ডের প্র্উ- 


সন্যাল মেম্বার করলেন আর বি 


"কে ভ্টাচার্যকে উদ্বাস্তু ও নবাগত 


শরণার্থীদের সমগ্র দায়িত্ব দিলেনু। 

সমস্ত প্রশাসানক' ব্যবস্থা চক 

খেলো। কানাকাঁন চলছে, “বোকা 
ভট্নাচার্য কি এই দায়িত্ব নিতে - 
পারবেন?” 

আঁফসাররা বসে আছেন। তাঁর; - 
চাঁফ সেক্রেটারীর স্বজন তোষণেব 

খেলা দেখছিলেন। এই সময় এলেন 

এডওয়ার্ড কেনোড। ভারতের 

পক্ষে এই সফর অতান্ত গর 
তাই কেন্দ্রীয় আঁফসাররা নয়া : 
দল্লীকে জানালেন, ডঃ বি কে 

ভট্রাচার্যকে দিয়ে চলবেনা। বি বি 

মশ্ডলকে চাই। নির্শি এলো চফ ' 
সেক্রেটারীর কাছে। তান ি;বি 


মণ্ডনকে অনরোধ , করলেন। মণ্ডল 
সাহেব প্রথমে রাজ” হন্নি। কিন্তু ন্তু 
শেষ পযন্ত নয়াদিল্পাঁর অন্মবোধ' 
শুনে এডওয়ার্ড কেনোঁডর দায়িত্ব 
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চীফ সেক্রেটারীর একগু টয়েমীর ফলে 
জুনিয়ার সিভিল সাভিসের কর্মীরা কব 


-সন্নকারের বিরুদ্ধ প্রতিক্ষতিভঙ্গের অভিযোগ 


্ধ। বর্তমানে যখন পশ্চিম- 
বঙ্গের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ আইন 
শৃঙ্খলা প্রাতষ্ঠার কাজে এবং 


.এবং 


সর্ভস পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভস 
(এক্সিকিউটিভ) এবং পশ্চিমবঞ্গ 
জানয়র সিভিল সার্ভস এ দুটো 
ভাগে বিভন্ত। সিভিল সার্ভসের 
(একসাকউাটভ) কর্মী সংখ্যা পাঁচশে। 


, দেখিয়ে চলেছেন তখন এরই আড়ালে এক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। 


- খ্যাপারাঁট 


কাঠামো ধৰসে পড়ার মুখে এসে 
দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন স্তরের গেজেটেড 
অফিসার ও রাজ্যের দায়িত্বপর্প 
পদে অধচ্ঠিত কর্মাদের "সঙ্গে 
করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, 


“পানের প্রশাসনিক পাঁরা্থাত যে 


অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে 


তা জেনেশ্ুনেও কয়েকজন এক- 


গয়ে. জেদি মনোভাবাপন্ম আমলা 
এাড়য়ে যেতে চাইছেন। 
শেষ বয়সের এসব আমলারা এখন. 
নিজ নিজ্র আখের গুছোতেই ব্যস্ত। 
পাঁরণামে রাজাময় প্রশাসনিক, স্তরের 





নকশালদের শায়েস্তা করার ₹ 
সরকারের গোপন পরিকল্পনা 


প্রচারে এবং বন্দী হত্যার ব্যাপারে 
প্রতিটি ঘটনাতেই জেল কর্তৃপক্ষের 
. স্বেচ্ছাচার রয়েছে। এ বিষয়ে সর্ব 


শেষ জলন্ত প্রমাণ রয়েছে আসান- 


- জেলগ্দুলিতে প্রেরণ করা হবে। 


বিভাগীয় পরাক্ষীর পাশ করতে 
হয়। , এবং প্রথম আট দশ বছর 
দুটো সার্ভিসের কমীদের একই 
পদে কাজ করতে হয়। . এসব পদ- 
গুলোর মধ্যে জেলা স্তরে লোন, 
নেজারং ও রিলিফ বিভাগ্েরে_ 
ডেপুটি কালেকটর, ট্রেজারী আঁফি-, 


‘সার, আঁদবাসী, ও উপজাতি 
কল্যাণ আফসার, ব্লক ডেভেলপমেপ্ট 


আঁফিসার, প্রথম, দ্বিতীয় 'তৃতীয় 


শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ভাই: 


রেন্উর, স্পেশাল আঁফসার "ও 
অন্যান্য গদরদত্বপূর্ণ পদও' রয়েছে। 
আঁভিযোগে প্রকাশ, - এসব -দায়িত্ব- 
পূর্ণ পদে তথাকথিত সিনিয়র ও 
জুনিয়র সিভিল সাঁভসের দুটো 
ভাগ্য থেকেই : কর্মী নিষবন্ত করা 
হলেও এবং চাকুরীর আঁভজ্ঞতা ও 
এক ধরনের কাজ করা সত্বেও দি 


রাখা হবে। uD 
বন্দীদের দ.য়ব্তী ছোটখাটো 


সরকার আয়ো বুঝতে পেরেছে 
যে, ক্রমে ক্রমে বন্দীর সংখ্যা যে 


- ভাবে বেড়ে চলেছে, জেলের বন্দ'- 
, সংখ্যা না কমালে আর নিস্তার 
- নেই । ডতদংপাঁর দিকে দিকে বিপ্লবী 


আবহাওয়া আরো প্রবল হয়েছে। 
তাই সাধারণ. বন্দীদের তাড়াতাড়ি 
ছেড়ে দিতে হবে। যে সমস্ত সাধা- 


"রণ বন্দী পনেরো কুঁড় বছরের, 


শাস্তি, নিয়ে য়য়েছে, তাদের 
“স্বাধীনতা দিবস মাকণ”, “গাম্ধী 
মাকণ”, “আই জি মাকণ: প্রভৃতির 
সাহায্যে ছয়, সাত বছরের হিসেবেই 
ছেড়ে দেওয়া . হবে। সব চাইতে 
বড় কথা, আগামী বছর স্বাধীনতার 
“জবি ইয়ার” ঘোষণা করে এই 
সব বন্দীদের শ।স্তির কাল যাতে 


' দুই ভিন বছরে গিয়ে দাঁড়ায়, তারও 


বাবস্থা করা হচ্ছে। 
... এছাড়া এক রাজ্যের নকশাল 
বন্দীদের অপর রাজ্যে চালান করে 
স্থানীয় বন্দী-আভিভাবকদের 


কপ 


- নিজের রাজ্যে রাখলেই অভিভাবক- 


কি 


কর্তৃক নিষুন্ত পে-কমিশতন বিষয়াট 
উপস্থাপিত করার পরামর্শ দেওয়া 
হয় ' এবং পরবতর্ণ ধাপে উনসম্তর 
সালের ডিসেম্বর মাসে পে-কাঁম: 
শন দুটো সা্ভসের সংয্যান্ত- 
2 পক্ষে সরকারের কাছে 
জোরালো স্বপাঁরিশ করেন। চেয়ার- 


হাজরা ছাড়াও কে জি বস কিল 
ক্ষেত্ৰে দুরকমের বেতন। এবং এক- 29৬৬ 
জন ডর বব দি এস কর্ণ অপর - কমিশনের সদস্যরা এ ব্যাপারে 


" কম নয়। 


॥ তিন! 

তাই কর্মীরা উত্তোজত। 
প্রশাসনিক স্তরে মোট সাতটি 
সাঁ্ভসের ফর্মী সংখ্যাও নেহাং 
খবর হলো, . আগষ্ট 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে সার্ভিসের সংযু- 
ভ্তিকরণ, সমকাজে সমবেতন ও পদ- 


ধাঁদির প্রবর্তন না করা হলে যা. 


একজন ডর জে সি এস কর্মা'র - নশীতগতভাবে একমত হন। তবুও আশ্বাস না পেলে জেলাস্তরে, ব্লক 


যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা 'তুলনা- সরকার তরফে এ বিয়ে আজও 


'ম্‌লকভাবে এক হওয়া সত্তেও পর্যন্ত কোন সক্রিয় ভুমিকা দেখা 


সামান্য নামের - হেরফেরের জন্যে যাচ্ছে না। গত তেরোই ফেব্রুয়ারী 
প্রথমোন্ত ব্যান্ত দ্বিতীয় জনের চেয়ে 'এক ডেপুটেশনে পে-কাঁমশনের রায়ে 


"দশো আড়াইশো টাকা বেশী পান৷ উল্লিখিত দুই সার্ভসের সংযযান্ত- 


পদমরদার দিক দিয়েও জনিয়র করণের বিষয়টির প্রাত দৃষ্টি দেবার 
সিভিল সার্ভস কর্মীদের হেনস্থা জন্যে চীফ সেব্রেটারীকে অনুরোধ 
করা হচ্ছে। যেমন বছর দশেক জানানো হলে তান "'নপাতগত 


একই পদে কাজ করার পর একমাত্র ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম” 


ডরু বি [সি এস কমীরাই সাব- জানিয়ে ঘটনাটি এড়িয়ে ধান এবং 
ডাভশনাল' আফসার, -এ্যাঁসস্টেষ্ট- নির্বাচিত সরকারের কাছে সমস্যাটি 
সেক্রেট্টারণ, ডেপনটি সেক্রেটারী পদে" .তোলার আশ্বাস দিলেও গত কোয়া 
নিষন্ত হন, অথচ জহনিয়রদের িশন সরকারের আমলেও বিষয়াট, 
ক্ষেত্রে এসব পদ লাভ করতে হলে মাল্মসভার কাছে উপস্থাপিত, না 
আরো দশ বারো বছর কাজ করে কর্মাদের কাছে দেওয়া প্রাত- 
করানোর নীতি চালু হয়ে আসছে। শ্রুতি ভঙ্গ করেন! 

যাঁদও আসাম, বহার এবং ভীড়য্যার জানা যায় জ্যানয়ায় 'সাঁভল 
সিভিল - সার্ভসের কমাঁরা গত সার্ভস পাড়া আরও ছয়টি 
নির্বাচনে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সার্ভসের কমশদের মধ্যে সরকারী 
ঘোষণা করার ফলে দুই সা্ভসের কলেজের "শিক্ষকগণ, কমাশি'য়াল 
সংয্যন্তিকরপের আশ্বাস পেয়েছেন, ট্যাক্স আফসার, একসাইজ আঁফি- : 
কিন্তু পশ্চিম বাংলার জ্যানয়র সার, এঁগ্রকালচারাল ইনকামট্যাক 
সাভল সার্ভস কর্ণীদের এ দাবী আফসার, এমগ্লয়মেন্ট ও লেবার 
এখনও উপোক্ষিত। -- আঁফিসারদের মোট লাতাট সার্ভ- 


অবশ্য "১৯৬৭ ' সাজে স্বরাষ্ট্র সের কর্মীরাও পে-কমিশনের 


তরফ থেকে এক্ষেত্রেও কোন ব্যবস্থা 
- অবলম্বন করা হয়ান। 

ছাড়া জুলাই মাসেয় শেষ 
আন্দোলন ব্যাহত করার পরিকল্পনা, সপ্তাহে কমার্শিয়াল ট্যাক্স আঁফ- 
গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা বন্দীকে সাররা চাঁফ সেক্রেটারী এন সি 


দের সঞ্গো - সরকারের তুলকালাম 
বেধে. যেতে পারে। যে কারণে * তিনি দাবাঁদাওয়া শুনে সরকারের ' 


বেশ কয়েকমাস পূর্বে আসান- পক্ষে তা মেটানো বাধ্যতামূলক নয়' 
সোলের বেশ কয়েকজন প্রথমসাদ্ির বলে জানিয়ে দেন।_ অথচ উনিশশ 
বন্দীকে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে উনসত্তর সনে ফ্ুন্তফ্রন্ট সরকারের 
প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্দ্রা এদের 
অছিভাবকেরা বন্দীদের সঙ্গে . সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 


সাক্ষাৎ করার সুযোগ থেকে বণ্চিত করেন এবং অর্থদপ্তয়ের কমিশনার . 


হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে াখিতভাবে জানান যে, পে-কাঁমশন 
পারে, ষদঃগোড়ার ঘটনায় ধৃত সদর্পারিশ করলে সংয্বাম্তকরণের দাব* 
মিসেস টেলারের . সঙ্গে তার এক সরকার মেনে নেবেন। কিন্তু আভি- 
আত্মীয় লন্ডন থেকে হাজারীবাগ যোগে প্রকাশ, চীফ সেক্রেটারীর 
সেন্দল জেলে দেখা করতে এসে- নিল'জ্জ.উদাসীনতার জন্যেই সংয:- 
ছিলেন, কিন্তু তাকে দেখা, করতে ভ্তিকরণ ও সমকাজে সম বেতন 
দেওয়া হয়নি। এই সব নানা কারং 
নেই হাজারীবাগ জেলের সাধারণ ছেনা।' এক্ষেত্রে কোন সময়ে তিনি 
বন্দীদের -শীঘ্রই ভাগঙ্গপর জেলে কর্মীদের দাবাদাওয়া নির্বাচিত 
প্রেরণ, করা হবে। কেননা শোনা সরকারের কাছে পেশ করার প্রাঁত- 


_ যাচ্ছে, বিহারের. হাজারীবাগ জেল শ্রুতি দিচ্ছেন, আবার কোন সময়ে 


এবং বক্সার জেল নকশাল পল্থী- নিজেই "বিষয়টিকে সরকারের পক্ষে 
দের জন্য নার্দন্ট থাকবে। সেখানে বাধ্যতামূলক নয় বলে, সাফ জবাব 
অন্য কোন বন্দীকে রাখা হবে ‘না। দিয়ে বসছেন। 


b> 


দেওয়ার নীতি কার্ষকর: হতে পার-" 


পর্যায়ে, রাজস্ব আদায় ও আইন 
শৃঙ্খলার রক্ষায় সংগে জাঁড়ত 
দায়িত্বশীল কমশীরা রাজ্যসরকারকে 
দাবী মেনে দিতে . বাধ্য করানোর 
্রনো প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামছেন। 

এদিকে রাইটার্সে শোনা 
গেলো, চশফ সেক্রেটারী এতদিনের 
একগৃয়েমি বজ্রায় রাখার জন্যে 
ধসদ্ধার্থ রায়ের সংগে তাঁর অতি- ' 
রিন্ত ঘান্ঠতার সুযোগ নিতে 
চাইছেন।” কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় কি 
বর্তমান পাঁরস্থাতিতে প্রশাসনিক, 
দের' দাবীদাওয়াকে উপেক্ষা . করে 
চপফ সেক্রেটারীর ফাঁদে পা 
দেবেন? / 





[' বাংলাদেশের মুতের 


গতি-প্রন্তাতি বুঝতে হুল: 
বাংলাদেশের বোখকদেন 
তুই পড়ুন 


৬ বাংলাদেশেৰ মুক্তিুদ্ 


--কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়- বাংলা,._._ 


দেশ সহারক সমিতি সম্পাদিত 


৪ ৰজ্যাক্ত বাংল! 
“বাংলাদেশের খ্যাতনামা! 
লেখকদের প্রবন্ধ'সংকলন 


€ প্রতিন্রোধ সংগ্রামে 
বাংলাদেশ 
--সত্যেম সেম . 


€ জাগ্রত বাংয়াদেশ 
আহমদ ছফা 


স্বাধীন বাংল! সাহিত্য পদ্রিষদ 
» এরাপ্টিদি বাগাদ জেন, কলিফাতে।-= 
ফোন ৩৫ গুণ 
বির্রয়কেলন্র ? ২ বিগ লাটালী হীট 
কলিকাজ ১৭ 
+ কোন 2 ৩৪-৪২৭৪ 


' ॥ চার & 


বৌকে নকধানী কাৰ্যবলাগ এরা 


মণ পাকার ডেইলে জলোই-এর 
সংখায়' বীরভূমে নকশাল আন্দো 
লনের রিপোর্ট শশর্ষক : এক পর্য- 
লক্ষণ পড়লাম। জনৈক পর্যবেক্ষক 
লিখিত এ পর্যবেক্ষণের মধ্যে কোনো- 
কোনো বিষয় ঘটনা "হলেও, অধিকাংশ 
বিষয়ই কজ্পিত। তংছাড়া, নকশাল- 
পন্থদের গোৌরব্যাদ্বত করার একটা 


84888 লক্ষ্য করাছ য়ে তরুণকাদ্তি ঘোষ, 
_ চোখে. পড়ে। |] 


“, স্ব্রৈচারী শাসকরা 
টি তধা তলার সমস্ত", 
গণতাদ্বিক. শান্তকেই" পিষে: মারতে ' 


বিপদ তি কার্যকলাপ নয়, 
এমনকি বাদক: ছিনতাইও নয়? মুল: 
ধবপদ মার্কসবাদণ কমিউনিস্ট পরর্ট 
এবং এ. পার্টির নেতৃত্বাধীন সংগঠিত 
কৃষক ও অন্যান্য গপতাল্তিক আন্দো- 
লন। বাঁরভুূমে নকশালপম্থীদের 
কর্ষকলাপ নিয়ে কংগ্রেস, শাসকদের 
খুব, মাথা বাথা। .আর. এদিকে 


সম্প্রাত জেলা, কংগ্রেসের. যে এডহক 


EE EEE ফংগ্রেসের 


একজন হর্ত্াযকতণ ৷ এঅএজ্াতায়, 
ফোগাযোগের আরও বহু উদাহরণ 
দদতে পারা যায়। 


"পরবেক্ষক'  নকশালপল্ধীদের 
ব্যাপক গণসমর্থনের ফে কথা বলেছেন, 
তা. তান: কোথায় পেলেন, তা জানি 
না।. তবে গণপসমর্থনের হালটা বুঝতে 
নাজেহাল হবার মধ্যেই? নকশাল- 





ঘরের ছেলেরা । 


দপণ & শর্রেবার ১৩ই আগষ্ট ১৯৭১ 


এত্ববং ওরা ছিল সহযোগে একজন মাকসবাদখ কাঁমউ- 
কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেসের নিরা্চনী নিষ্ট কর্মীকে গ্দরদতররূপে জখম 
ভঙ্গাষ্টিয়ারঃ কৃষক - আন্দোলনের করে। এরকম আয়ও কয়েকাট ঘষ্ট*' 
বিরুদ্ধ শন্তি। এখন” নকশালপল্থ৷ নাও আছে। পর্যবেক্ষক কি তাঁদেরই _ 





৮ উপবেছে। এলাকা: লিটার থানার রকমের কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে । 
পর্বে ভাগের পার্লাপাশ কয়েকাট, এবং তাতে সাধারণ মান্য দশে- 
গ্রাম।: লস এস ইউ সির দাঁটি। হারা হয়ে পড়ছে। সম্প্রাত বারভূমের 
সম্পর্ক য্গ্নান্তর আনন্দ- 


চায়। নরুশালপর্ধীদের হঠকারশী , - 

এনে দিয়েছে মান্র। বীরভুমই এক সভাপতি, হিসেবে: মনোনীত হয়েছেন 
মাত্র জেলা যেখানে কংগ্রেস পর পরই নকশালপল্থীদেরা অন্যতম নেতার 
দুইটি নির্বাচনে (উেনিশশ উনসম্তর ও পিতা। আর. পিতা-প্নত্ের হদ্যতা ও 
উনিশশ একাত্তর )- নির্বংশ হয়েছে।. যোগাযোগ সর্বজনাবাঁদত। আয়ও, 
কজেই নকশালপনথশীদের- . হঠকারণ- লক্ষ্য করাছ যে ছাত্র পারমদ, ও যুব 
কার্ধকলাপের- (আম আন্দোলন শব্দ কংগ্রেসের বেশ কিছ; অনুগামী কখ- 
ব্যবহার করতে রাজী নই) সষেগ' নও: নকশাজপল্থী, আবার. কখনও 
নিয়ে কংগ্রেস শাসকরা অত্যা- কংগ্রেসী। মার্কসবাদী কামির্ীনস্ট. 
চার “নিপীড়ন চাল'চ্ছে। কৃষক- পাঁট'র বিরে ধিভাই; উভরশন্তির মধ্যে 
আন্দোলনের শব্ত. ঘাঁটিগরালতে- ঘন যোগাযোগের সেতু রচনা করেছে। . 

ঘন হামলা করছে। নকশালপন্ধার্দের' . কিছচাদ্ন আগে' বোলপুরে. নারায়ণ- 
বাট বলে পাঁরাচত' এলাকার চেয়ে. ব্যান নামক. একজন: প্রেস মালিক" 
অনেক বোশ পরিমাণে নজর দিয়েছে" “নিহত, হলেন। - এ" ভদ্রলোক- সংগঠন- 
তারা সি পি আই এম-এর নেতস্থাধীন' ' পল্থী, কংগ্রেসের, সদস্য ছিলেন? তাঁকে, 
কুয়ক- আন্দোলমের - এাকাগ্ীলির- খন করে ফিরে যাবার সময় 
উপর। কেন তা করুছেঃ কারণ, খুন ফেকোয়াড; -একটা “সাইকেল ফেলে 
' " কংগ্রেস শঙ্েকরা জানেন-তাদের মল. 'ষায়। লিজ হুর লং 


০স্বল্পাছিন্জা অওবভতেল শুওগঠাঙ্বী 


পয়লা আগস্ট 'রারি সাড়ে 'কটি বাড়ী, চড়াও হয়ে তছনছ 
এগারটা নাগাদ পাঁচশ নং বৈল- . করে। উল্লেখযোগ্য যে পি' ভি এ 
গাছিয়া রোডের লক্ষীনারায়ণ সাউ ,অ.ইসে আটক লখিয়াকে গণতান্রিক 
_ ওরফে লাখয়া "এবং খেলাতবাকু'. কোয়ালশন সরকারের আমলে 
+ লেনের মনস্মরের নেতৃত্বে কিছ? ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লাখিয়া, মন- 
দুংকৃতকার চাঁদপুর থানার অন্ত- সুর এবং" তাদের, সহযোঁগশদের 
ভুক্ত, অনাথনাথ দের লেনের অধ" ' সমাজারিরোধা কার্যকলাপ শনধুমাত 
বাসদের উপর বোমা এবং অন্যান্য ফথানীয় প্দলিশেরই, নয়, ক্লকাতা 
মারণ,স্র নিয়ে আক্রমণ চালায়। তারা প্ররলিশের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের, ' 
চি EE রানু অজানা নয়। কয়েকদিন - আগে 


খুগাস্তরের নিরপেক্ষতার নমুনা - 


রি অনুগত সেবক, 
aie ধৰজ্জ'ধারণ সংবাদপত্র যুগা: 
, জ্তরের' নিরপেক্ষতার একটা নমনা 
ভুলে. ধরতে, চাই:।' গত, তেসরা' আগন্ট: 
ছয়টি! ছাত্সংস্থ৷ -(ছাতপরিষদ বাদে) 
বাংলা" দেশের, স্বীক্াতর, দাবীতে ছার- 
যুগান্তর, ছার. ধর্মঘট সম্পর্কে কায়দা 


করে লিখেছে, “দ্বাধীন বাংলাদেশ, ' 


পশ্চিমবঙ্গ: ছাত্র: ধম্ঘট। উদ্যোস্থারা 


জানিয়েছেন যে, এই ' ছান্রধর্মঘটের . 


আওতা থেকে” সবরকম পরাক্ষা বাদ 
দেওয়া হয়েছে! ছাতধম্ঘটের পর 
ছাদের জমায়েত হকে এবং সেখান 
থেকে ম্াকনি তথ্য' কেল্দ্ু এবং পরে 
রাজাপালের্‌ কাছে যাবে স্মারকলিপি 


দেবার, জন্যটা এই Ee দই 
ছাত্র পরিষদ্রই, সমর্থন করেছে।, পশ্চি- 
মবঞ্গা ছন্র পাঁরষদের- (মহাজ্ঞাঁতি সদন) 


সমাপত আজ এক রিরূতিডে বলে ' এ 


ছেন: যে এই: দাবীতে ছাতপারষদ 
ইতিপুবেণডি' সার্থক ধর্মঘট্ট' ডেকে- 
ছিল।” 

'মজাব ব্যাপারটা, একবার দেখুন, 


ক তাদের এতই ভয়"? নিরপেক্ষতা “তাহলে সর্বদলীয় সম্মেলনে নের উপর কথগ্রেসীদের "সঙ্গে, মিশে দেবার. জন্য। 


দেখতে পারোন+ 
যোগ িয়েছে। 


তাই, 


কিন্তু সেই 
দেড়েক হাতে, থাকা সকষেও পলিশ বা ডাকাতি” করেছে। 
মিলিটারীরা সঙ্গে, কোথাও কোনে : এমনকি আগনন' দিয়ে পদুড়িয়ে এ 
মোকাঁবলা হল না ফেন? মিলিটারী 
"কোথাও বাধা পেয়েছে" বলে শ্টাঁনান। 

সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের তথ্য দিচ্ছি। রাজনগর থানার গোয়া " 


বন্দুক শ' 
লপাট করে 


'কোঁনো' এলাকাতেই" নকশালপল্থীরা বাগ্গন গ্রামের লাথপতি ঘোষের ঘরে 
দল্তস্ফ: করতে, পারোঁন- কৃষকরা কারা ডাকাতি ও লুঠতয়াজ করেছে? 
তাদের পান্তা দেয়ান+ পাস্তা যারা . কারা এ পাঁরবারের. ঘর বাড়ী সব 
য়েছে, তারা জোতদার জমিদারের প্রাঁড়য়ে দিয়েছে? পাশ্বরতণীঃ মশা 
* ধরন গ্রামের ধন’ চাষী, ভুপাতি পালের: 
বাড়ীতে জকাতি * করে কারা তাকে 
খন করেছে? 


লখ্িয়া : এবং তার. সহযোর্ীরা সম্পম গৃহস্থ মধ্য দাসকে খুন 
পঠীচশ। নং. বেলল্লাছয়া রোডের করে, লাধধ্যনেক/ টাকার, সোনা ল, ; 
করেকজন: আঁধবাদশন্ের মারাত্মক . করেছেন. এমাঁন আরও বহু ঘটনা 
ভাবে আক্রমণ করে, যার ফলে মদন আছে। বেশ কিন ক্ষেত্রেই ডাকাত 
বক্সী পরে" হাসপাতালে মারা যারখ করে, ডাকাতির মাল দ্থানায়. মাল 
এই দকুতকারীরা এ. অণ্ডলে অব- কে লক বাজনল 
' স্থিত মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট মত বলিয়ে দিয়ে গরীব মাননযদের 


নিপাত যাক, দেলাগান. দিয়ে দিয়েছে 
সপ পল পা 


উত্তোলন করে। গভপর - উদ্বেগের, পাড়ায় ছড়িয়ে দিলেও তারা নেয়ান। 


কথা ফে-এই ঘটনার প্রতি স্থানীয়, লাহে ছা যা 


মণ সংঘটিত: করেছে।. Ee ৮ aes পর্য- 


আমার আশঙ্কা যে, প্রশাসনের. বেক্ষক- তাদের পাঁচ জানালে ভালো, 


দায়িত্বে: যাঁরা আছেন" তাঁদের পাঁর- হত। আমরা জান উদ্দেটা কথা। 
চিত: এবং আপনদের দ্বারা সংঘ- 'রামপুরহাট, থানার" ব্যাপক অণ্চলে 
টিত এই হিংসাশ্রয়ী কার্ষকলাপ: সি: পি এম-এর নেতৃত্বে সংগঠিত 


. খাঁ এইভাবে অরাধে চলতে থাকে. কৃষক আন্দোলন থাকাতে ওদের 


এবং যাঁদ. সরকার ও-পলিশ প্রশা- অনপপ্রবেশে- অস্ববিধা হচ্ছিল” তাই 
সন অন্দুরূপ কার্ষকলাপ- অবসানের. ওয়া সি’ পি. এম এর: যুষকর্মশী মাধ্য- 
জন্য আল্তাঁরকভাবে আগ্রহী না হন. শিক শিক্ষক হধিকেশ- দত্তের জীব- 


নিজেরদ, বহন সাধারণ গৃহস্থের' বাড়ী, 


এবং মে'টাম্টি ভাবে বেশ অনুকুল 
অবস্থা ছল সি পি আই এম এলের। 
ঠিক এই সময়ে কংগ্রেস বিচক্ষণ 
জোতদারের প্ররোচনায় বড় .প্াাদশ . 
- অফিসারদের উস্বনশীতে চুরি ডাকা- 
তির হিড়িক “পড়ে যায়। এইসব 


দিয়েছেন এবং জনদাঁধারম সহযোগিতা 
করেছেন বহন জায়গায় বহু সংঘর্ষ 
হয়েছে এ ডাকাত ওরফে জোতদার-. 
দের সঙ্গে। বেশ কিছ; ডাকাতকে 
খতম”করা হয়েছে। কয়েকজন পকেট- 
মার ও ছিনভাইকারপদের মার দেওয়। 


শট কা 


এবং খতমও করা হয়েছে। বেশ কিছ, 
ছিনতাইফায়াদের ' প্রকাশ্যে 'নাম ঘোষণা 
-ফরা হয়েছে তাদের সাবধান করে, 
সিউড়ী শহরে রাম, 


আড়ালে য্ুগাল্তরের এই ভগ্ডামি ' গৃহীত সিদ্ধান্ত ফাঁকা ব্যাতে দুই দুইবার হামলা করে। সি শপ ডাকাতকে খতম করা হয়েছে। এ 


আর কৃতাঁদন_ চলবে ? 
উর 


'পাঁরপত' হবে। এম-এর শন্ত ঘাঁটি কাম্ঠগড়া গ্লামের- 
লক্ষ্মী সেন. কংগ্রেস জোতদারদের “প্ররোচনায় ও 


tL 


শহরে ছনতাইযাজ' নল সেখকে 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ প্‌ঞ্ধীয়) ' 


bs 


দর্পণ ॥ শরুবার ১৩৪. আগষ্ট ১৯৭১ 


< 


₹ পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্য 


পূর্ব বাংলা ও পাকস্তার্নের 
ধাঁনক শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্ব আজ 
সমগ্র আপোষের প্রচেন্টাকে বার্থ 
করে পূর্ব বাংলার বকে 
এক সশস্ত্র সংঘর্ষের সা 
করেছে! আর এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব 
প্রাণবাল দিতে হচ্ছে পর্বে বাংলার 
লক্ষ লক্ষ নিরীহ মেহনতী জন- 
গণকে। সৃচ্টির পর থেকেই আধা- 
'- খুপাঁনবোশক আধা-সামল্ততান্তিক 


*স্তৈম। এই দ্বন্ বৈদোশক সাম্রাজ্য- 


বাদ শোষণ, পাঁকস্তানী ওপাঁন- 
বেশিক চাঁরত্রের শোষণ এবং স্থানীয় 
সমান্তবাদী শোষণেরই ফলমান্র। 


<4 উাঁনশশ সাতচাল্লশ সালে- 


সাম্রাজ্যবাদশ শোষকদের চক্রান্তে 
৮ স্বাধীনতার নামে আপোষে পাক- 
ভারতের ধাঁনক ও সামন্ত শ্রেণীর 
নিকট পাক ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
হস্তান্তরের ফলে; সাম্রাজ্যবাদীদের 
শোষণ বন্দমান কমোঁন, বরং 
তাদের এ নয়া গপাঁনবৌশক শোষণে 
উভয় দেশই অদ্যাবীধ জজশীরত। 
স্তান ডীনশশ সত্তর সালের জুলাই 
শ্বমাস পর্যন্ত মোট প'য়াতাঁরশ 


কোর্টি টাকা খণ গ্রহণ করতে বাধ্য 


হয়েছে। ফলে প্রাতবছর এই পর্বত- 
প্রমান খণ ও তার সুদ হিসাবে নয়া 
ওপনিবোশক কায়দায় মোট জাতীয় 
আয়ের শতকরা ২২৮ ভাগ 
সাম্াজ্যবাদীদের কুক্ষিগত হচ্ছে। 
উনাশশ সত্তর সালের জুলাই মাসে 
দেউালরা পাকিস্তান সরকার বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের নিকট খণ দাবী করলে 
(saturated point of Economic 
+ debt servicing charge, অর্থাৎ 
যখন কোন দেশের জাতীয় আয়ের 
শতকরা পাঁচশ, ভাগ খণ ও সুদ 
হিসাবে দেয়া হয়) সৃষ্টির আশ- - 
গকায় বিশ্বব্যাজ্ক তা প্রত্যাখ্যান 
করে। বাস্তবপক্ষে সাম্াজ্যবাদীদের 
নয়া গপাঁনবোশক শোষণে বহুপুর্ব“ 
থেকেই প্াাকম্তানের অর্থনৌতক 
সঙ্কট তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল 
এবং ক্রমশই তা তীব্রতর হাঁচ্ছল, 
উননিশশ সত্তর সালের জুলাই মাসে 
পাকিস্তানকে খণদানে ব*ববাক্কের 
অসম্মাতই তার জবলন্ত প্রমাণ। 
ফলে পাকিস্তানী ধাঁনক শাসক- 
গোম্ঠী পূর্ব বাংলার ধাঁনকশ্রেণী 
সহ সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে 
* অস্বাভাঁবক হারে শোষণ করতে 
থাকে। বার পাঁরণি পাকিস্তানী 
= শাসক ধাঁনক ও পূর্ব বাংলার ধাঁনক 
শ্রেণীর দ্বন্ধকে তাঁৱতর করে 
তুলেছে এবং বর্তমানে তা সশস্ত 
»"ক্ুপ লাভ করেছে পূর্ব বাংলার 
ধানকশ্রেণীর যা কখনোই কাম্য 
ছল না। রে 5 
পাকিস্তানের বৃহৎ ধান শ্রেণীর 
তেইশ পাঁরবার (যারা সবাই পশ্চিম 


“পূর্ব বাংলার 


পাঁকস্তানপ) পুর্ব বাংলার উঠতি- 
ধাঁনক শ্ৰেণীকে, শোষণের ক্ষেত্রে 
অধিকার অর্থাৎ বাণাজ্যক স্দীব- 
ধাঁদ থেকেও বাঁণিত করে পূর্ব 
বাংলার কাঁচা মাল' ও বৈদেশিক 
সাহায্যের মাধ্যমে পাশচম পাঁক- 
স্তানে ‘শিল্পের 'বকাশ ঘটাতে 
সচেষ্ট হয়ে উঠে। তারা পর্ব 
বাংলার প্রায় সমগ্র শিল্পকে হয় 
জেরা 'একচোঁটয়া ভাবে দখল 
করেছে (যেমন পাট, তুলা, চা-ইত্যাদ 
শিল্পের সমগ্র কলকারখানা ও 
বাগানের মালিক হচ্ছে পাশ্চম 
পাকিস্তানের বৃহৎ প:ুঁজপাঁতিরা), 
নতুবা সঞ্কোচন নীতির মাধ্যমে 
তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে (যেমন 
ল:প্তপ্রায় বিভিন্ন 
কুটিরশজ্প)। এমনাঁক - পাঁক- 
স্তানের সমগ্র ব্যাঙ্ক ও বাঁমা 
প্রাতষ্ঠান সমূহের মাঁলকরাও ছল 
পশ্চিম পাঁকস্তানী! বাস্তবপক্ষে 
পূর্ব বাংলাকে পাঁকিম্তানী শোষ- 
ক-ও শাসকেরা একটি কাঁচামাল 
সংগ্রহের ক্ষেত্র এবং নিজদের উৎ- 
পর শিল্পজজাত দুব্যাদ "ক্রয়ের 
বাজার হিসাবে ব্যবহার করে 
আসছে। 

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাঁকি- 


স্তানের শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্য সাম- পিশাচ ইয়াহিয়ার সেনাবাহনীর বর্বর শীলদের মত তারাও আজ এক 


পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এই 
ওপানবোশক চাঁরত্রের শোষণ (অসা- 
মঞ্জস্যপূর্ণ একচোঁটয়া পাঁজর 
শোষণ, কুক্ষিগত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
শোষণ, সামন্ততাল্মক সামাজিক 


জ্ঠান আওয়ামী লাগ ছয় দফার 
মাধমে পূর্ব বাংলার খানিকটা 
শোষণেব অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে 
পাকিস্তানের একচোটয়া শাসক 
ধাঁনক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়ে উঠে। উগ্রজতীয়তাবাদের 
আড়ালে ছয় দফার এ আপোষের 
রাজনীতি পূর্ব বাংলার শোষিত 
জনগণকে -সামায়িকভাবে বিভ্রান্ত 
করতে সক্ষম হয়। 


কিন্তু উনিশশ একাত্তর সালে . 


পূর্ব বাংলার রাজনীতি সচেতন এই 
সংগ্রামী জনগণের চাপে পড়েই 
পূর্ব বাংলার ধাঁনক শ্রেণীর নেতা 


, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ 


মুক্ছিব সরাসার আপোষের পথে 
অগ্রসর হতে গিক্পে ব্যর্থ হন। ফলে 
পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোল্ঠী 
তাদের শাসন ও শোষণ বজায় 
দ্বাখার স্বার্থে উলঙ্গ ভাবে ধাঁনক 
শ্রেণী সহ পূর্ব বাংলার জনগণের 
উপর চালিয়েছে পৈশাচিক আক্রমণ ৷ 


বর্তমান যুদ্ধ ও পাকিস্তানের 
অর্থনৈতিক বিপৰ্যয় 

পূর্ব বাংলার মান্তি দ্ধ 
চলছে এবং চলবে। পূর্ব বাংলার 


শোষিত নিপীড়িত জনগণের এই 
বপ্লবী যুদ্ধের আঘাতে ভেঙ্গে 
পড়ছে শোষক ও শাসক শ্রেণীর 
প্রতিটি শোষণের দেয়াল। শোষণ 
ও শাসন রক্ষা কল্পে প্রাতক্রিয়া- 


শীল: ফ্যাঁসস্টরা পূর্ব বাংলার - 


বকে আজ যে সঙ্কট সৃষ্ট করেছে 
সে সঙ্কটের বেড়াজালে তারাও 
আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পর্ব বাংলার 
ব্যাপক কৃষক ও শ্রমিক হত্যার ফলে 
পূর্ব বাংলার 'কৃষিকর্ম হয়েছে 
ব্যাহত, কলকারখানা হয়েছে বন্ধ? 
রপ্তান'যোগ্য পণ্য পাট, তুলা, চা, 
চিনি, চামড়া, কাগজ, নিউজ প্রিন্ট 
সার ও সিমেন্টের উৎপাদন বন্ধ 


শোষক ও শাসকরী { শতকরা, 


'তিয়ান্তর ভ্াগ্গ বৈদেশিক মনদ্র 
উপার্জন করতে পারছেনা। শু 
তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও 
লেপের সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে, 
কারণ সেখানকার , কলকারখানার 
অধিকাংশ খুচরা অংশই বিদেশ 
থেকে আমদানী করতে হয়, 


রপ্তানী বন্ধ, হবার সঙ্গে সঙ্গে- 


আমদানী বন্ধ হওয়ায় খুচরা 
অংশের ভাবে বহ; কলকারখানা 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পশ্চিম 


বাজার , সমূহ; বর্তমানে উত্ত 
বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম 
পাকিস্তানের উৎপাদিত সামগ্রী 
আঁবাক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে। 
উৎপাদিত পণ্যের কাটাঁত না হও- 
য়ায় এ স্থানের বন্ত শিল্প, রেয়ন 
শিল্প 'বাভল্ন যন্ত্রপাতি, ' মোশন 
টুলস, চীনামাটর তৈজসপন্র, 
ইলেকাঁট্টক সরঞ্জাম ও খেলাধুলার 
সরঞ্জাম প্রস্তুত কারক কলকারখানা 
গ্যাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সঞ্গে সঙ্গে 
হচ্ছে ব্যাপক হারে শ্রামক ছাঁটাই 
যা পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনত 
মানুষকে সংগ্রামী ও িবগ্লবম্দখী 
করে তুলছে। বর্তমানে পূর্ব 
বাংলা ও একই সঙ্গে পশ্চিম 
পাকিস্তানের এই 'তাঁর [িলপসঙ্কট 
পাকিস্তানী শাসক ধানক গোম্ঠীকে 
বিব্রত ও দিশেহারা করে তুলচ্ছ। 

এছাড়া পূর্ব বাংলা থেকে 


ষোল কোট টাকা, সড়ক পাঁরবহণ, 
রেল” নৌপাঁরবহণ, ডাক ও তার, 
বিদযৎ ইত্যাঁদ সরকারী সংস্থা- 
গল থেকে আদায়ীকৃত বৎসরে 
প্রায় তারশ কোটি টাকা ' থেকে 
পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে 
বণ্চিত। ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলার 
{বাভনন ব্যান্তসমূহ থেকে প্রায় ষাট 
কোটি টাকা হয়েছে অপহৃত। পূর্ব 
বাংলার যুদ্ধ পাঁরচালনা করতে 
শাসক গোষ্ঠীর দৌনক খরচ করতে 
হচ্ছে প্রায় এক কোট টাকা! নর- 


&ু পাঁচ 


সংযোগ লুটপাট ও নারী 'ির্ধাত- 
নের সংবাদ আজ বিশ্বের প্রাতাঁট 
রাষ্ট্রের জনগণের তীন্র ঘণা 
কুড়োচ্ছে, তাই পাকিস্তানের শাস- 
কও শোষক ক্ষমতাসীনদের শত . 
আবেদন সত্তেও বৈদোৌশক সাহায্য 
লাভে পাকিস্তান হয়েছে বার্থ। 
মোটকথা উপরোন্ত কারণে পাঁক- 
স্ঘান আজ একটি সম্পূর্ণ দেউ- 
শিয়া স্থাঁতহীন রাম্টে পাঁরণত 
হয়েছে। বর্তমান আর্থিক সংকট 
আজ পাঁকস্তামেরা শাসক ও 
শোষক ধাঁনক শ্রেপকেও গ্রাস 
করতে উদ্যত! এমনি দিশেহারা 
অবস্থায় তারা শীবশ্বের বাজ 
রাষ্ট্রের নিকট আর্ক সাহায্যের 
জন্য ধর্ণ দিয়ে বেড়াচ্ছে! বৈদোশক 
খণের দেয় সুদ পারশোধে অক্ষ- 
মতা জানিয়ে সংশ্লিট দেশগ্যাঁলর 
নিকট সময়ে চেয়ে নিতে বাধ্য 
হচ্ছে, এমনাঁক সেনাবাহনী ও সর” 
কারী কর্মচারীদের নর্ধারত 
পারিশ্রমিক প্রদান করতেও পাকিস্তান 
সরকার অক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, 
অবশেষে একশ টাকা ও পাঁচশ 
টাকার নোট বাতিল করে "দিয়ে 
আর্থিক সঙ্কটে আকম্ঠ 'নমাঁজ্জত 
পাঁকস্তানের শোষক শ্রেণী এটাই 
প্রমাণ করে চলেছে যে, বিশ্ব- 
ইিতহাসের পাঁরচালক শান্তি জন- 
গণের সামনে অন্যান্য প্রাতকিয়া- 


. গ্রীর বিক্রয় কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলার অত্যাচার, নির্মম গণহত্যা, আঁগ্ন- কাগজে. বাঘ ছাড়া কিছুই, নয়। 


ঘাট কলেজে ঘনীবস্থ। " 


ইণ্ডিয়ান 


(দর্পদের সংবাদদাতা) 
সম্প্রীতি ‘ইণ্ডিয়ান কলেজ অব 
আর্টস. খ্যাপ্ড ড্রাফ্‌টসম্যানশপ" 
এর অবস্থা মর্মীন্তিকভাবে িপ- 
যরয়ের মুখে । দীর্ঘ ৭৮ বছরের 
এীতহ্যাশ্রিত চারুকলা শিক্ষার 
এই প্রাতিজ্ঠানাট আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যেতে বসেছে। 
অবনীন্দ্রনাথ, স্টেলা ক্লামারশ, ও স 
গাঙ্গুলী এবং প্রদ্যোৎ ঠাকুরও এর 
সঙ্গে য্যন্ত ছিলেন। এমন কি 
অধ্যক্ষের আসনে স্থান পেয়ে- 
ছিলেন অতুল বস; থেকে শুরু করে 
নীরদ মজনমদার প্রমূখ দিক্‌ 
পালেরা। 

বস্তুত উীনশশ উনসত্তর সাল 
থেকেই এই বিপন্ন অবস্থার সুচনা! 


এক সময়” 


পরেই 'রিঅরগ্যানাইন্জিং কাঁমাটর 
সঙ্গে পারচালক মন্ডলীর মারমার 
কাটকাট অবস্থা । ছাত্রছান্রী-শিক্ষক- 
কর্মচারীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠলেন। তাই নিয়ে শর: হল 
মামলা মোকদ্দমা। 

তখন হাইকোর্ট কর্তৃক রবীন্দ্- 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তন 
উপাধ্যক্ষ প্রীহবল্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে 
আবার একরকম জোড়াতালি দেওয়া 
হল। ক্ষমতা পেয়ে হিরন্ময়বাবু 
কিছ: উন্নাতর চেষ্টা অবশ্য প্রথম 
প্রথম করলেন। কিন্তু সে চেষ্টা 
ভাঙা নৌকায় পাল তোলার মতো । 
তবু তখন রবান্দ্রভারতশ এই প্রাত- 
জ্ঞান অনুমোদন করে এবং এখান- 


তৎকালীন পাঁরচালক গোল্ঠীর বিরুদ্ধে কার স্নাতকেরা রবীল্দ্ুভারতী প্রদত্ত 


ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং কর্মচারী- 
দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ এবং 
বিক্ষোভ দানা বেধে উঠোছিল। 
কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে আভষোগ 
ছিল, তাদের খামখেয়ালীপনা এবং 
তহবিল তছরুপ। তবুও তখনকার 
মতো প্রাতিষ্ঠানের কাজ কোন রকমে 
চালিয়ে নেওয়ার জন্য একাঁট রিঅর- 
গানাইজং কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু 
হা হতোস্মি। কে'চো খড়তে সাপ 
বোরিয়ে গেল। শিক্ষকরা তো নিয়- 
মির বেতনই পান না, তদুপরি 
তাদের প্রাভডেপ্ট ফান্ডের কোন 
হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না। তার- 


1ডচ্লোমা ' পেতে থাকেন। কিন্তু 
তারা আর্থক দাঁয়ত্ব নেওয়ার 
আসল ব্যাপারটাই এড়িয়ে যান। 
সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে 
বেতন ছাড়াই দীর্ঘকাল ধরে 
শিক্ষকরা অনটনের মধ্যে দিয়ে 
ছাত্র প্রীতি এবং শিল্প প্রণীতর 
দায়ে সেবা করে আসছেন। কিন্তু 
পেট খালি রেখে এই সেবা আর 
কতদিন? সত্য বলতে কোন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের ছান্র-শিক্ষক-কর্মচারীর 
মধ্যে এমন পারস্পারিক" প্রীত 
আজকের 'দিনে লক্ষ্য করা যায় না। 
বর্তমানে প্রান্তন পাঁরচালক- 





মশ্ডলশর অন্যতম জে 1; মিন 
এবং রিঅরগ্যানাইীজং কাঁমাঁটর 
অন্যতম ডঃ ভূপাল বস র মধ্যে 
মোকদ্দমা চাল; থাকার জন্য আদা- 
লতের নির্দেশান্দসারে এই বিরোধের 
কিনারা না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষ 
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছেন 
না) কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ 
সৃহাস রায় আমাকে জানালেন, 
সরকার যাঁদ- এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
দায়িত্ব আবলম্বে না গ্রহণ করেন, 
রবান্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য - 
করা সাহায্য যাঁদ না পাওয়া যায়, 


না দেন এবং 
কলেজের সহযোগিতায় এই প্রাত- 
জ্ঠানকে গড়ে উঠতে না দেন, তবে 
ছান্ত-শিক্ষক-কর্মচারীরা শিল্পের 
স্বার্থে ' তীব্র আন্দোলনে নামতে 
বাধ্য হবেন। 

এখন এই চারুকলা কেন্দ্রে ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা চারশো, শিক্ষক 
পনেরো এবং কর্মচারীর সংখ্যা দশ। 

(শেষাংশ সপ্তম পৃ্ঠায় ) 


ধ ছর 


দল ॥ শুক্রবার ১৩ই আগষ্ট ১৯৭১ 


ভারত সরকারের একচেটিয়া পুঁজিপাতি তোষণের চেহারা 


আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন 
ধরে একচেটিয়া প:ঁজপাঁতদের 
সম্প্রসারণ রোধ করার গালভরা 
কথা শোনা যাচ্ছিল। মহলানাবশ 
, কাঁমশনের' রিপোর্ট এবং পরে ডঃ 


বলা বাহুল্য ভারতের অর্থনীতি 
বিকাশের যে পধাঁজবাদী ধারা 
দেশের সমগ্র মূলধন এরং সম্পদকে 
কয়েকটা মাত্র পাঁরবার ও তাদের 
সেবার্দাস কয়েক হাজার আমলা 
এবং নানা স্তরের উচ্চাবন্তবান পাঁর- 
বারের করতলগ্রত করতে সহায়তা 
করেছে, তার ভয়াবহ শোষণের 
' কূপ দেশের কোট কোটি মানুষের 
চরম দারিদ্রের মধ্যে প্রাতফীলত 
হয়েছে। তাই দেশের একচোটয়া 
পাঁজ মালিক টাটা, বিড়লা, মার্টিণ 
_ বর্ণ প্রভৃতি শোষকদের শোষণকে 
সীমিত করার দাবী বারে বারে 


সঙ্গে সঙ্গে নব-কংগ্রেসী 
দারেরা দেশের লোককে বোঝাতে 


* চাইলেন যে এই আইনের ফলে 


. একচেটিয়া পঠাজর প্রসার বন্ধ হবে, 
' ছোট ও মাঝারি, শিক্পগাীজর 


ধবকাশ হবে। দেশে সমাজজতান্তিক 


ব্যবস্থা কায়েম হবার ব্যবস্থা হবে। 

কিন্তু পুজবাদী পথে পা 
বাড়াবার পর আর যে একচোঁটয়া 
পজির বিস্তারের হাত থেকে রক্ষা 
পাবার. পথ খোলা থাকে না, সে 


কথা লুকিয়ে রাখার নব-কংগ্রেসী - 


প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হয়েছে। 

নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারকে 
একচেটিয়া পঃ'জপাঁতিরা রূঝয়েছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গে যাঁদ একচেটয়া 


পঠীজ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ না, 
করা হয়, তাহলে বড় বড় এক-, 


চেটিয়া মাঁলকেরা . পাশ্চমবঙ্গের 
মত, আইনশঙ্খলাহীন রাজ্যেও বেশ 
বড় বড় কারখানা স্থাপন করার উপ- 
যুক্ত লপ্নী করতে প্রস্তুত। এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার নাকি এতে গর- 


রাজী নন! তাহলে কি বুঝতে হবে 


যে এঁ একচোটক্না মাঁলকদের 
প্রসাদপদ্ষ্ট যে সব সংবাদপন্ন দিনের 
পর দিন পাঁশ্চমবঞ্গে লগ্নী উঠিয়ে 
শশল্পপাঁতরা চলে যাচ্ছে এবং তার 
ফলে বেকারী বাড়ছে বলে প্রচার 
চালাচ্ছল তা আসলে অবাধ এক- 
চেঁটয়া পুঁজি প্রসারের 'ব্যবর্থা 
পাকা করে নেওয়ার জন্যে একটা 
চতুর চালাকি মা? 

এসব কথা বাদ দলেও, 
কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রদত্ত বিবরণ 
থেকে এ সব একচোঁটয়া মাঁলক- 


উাঁনশশ একাত্তর সালে সংস- 


দয় নির্বাচন ‘ঘোষণা করার পর 


মান চার মাসে একচোঁটয়া আইন 
লঙ্ঘন করে স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার 
ওঁ স্ব ঘোষিত একচেটিয়া পাঁজর 
মালিকদের যে সব নতুন শিল্প- 
স্থাপন ও প্রসারের লাইসেন্স 
দিয়েছেন, 'তার একটা তালকা 
আমরা পাঠকদের উপহার 'র্দাচ্ছ। 


এই তালকা-দেখলেই তারা ঝঝতে, 


পারবেন যে বর্তমান নব-কংগ্রেসী 
কেন্দ্রীয় সরকার কোন শ্রেণীর 
সেবাদাস, কাদের নির্দেশে ও সম- 


প্রনে তাঁরা গরীবী হঠাওয়ের ধূক্সা. 1 


তুলে গরীব হঠাওয়ের পথে অর্থ- 
নশীতকে ঠেলে য়ে চলেছেন। 


আরেকটী লক্ষণীয় বিষয় যে 


" একাত্তর সালের নির্বাচনের ঠিক 


আগে এবং পরে মোট চারমাসের 
মধ্যেই এই লাইসেন্সগ্ুল ও নতুন 
অনমাতি পন্র দেওয়া হয়েছে। এর 
থেকে অনুমান করা যায় যে গরীবাঁ 
হঠাওয়ের নামে যখন দেশে প্রচারের 
ঝড় বহীছল তখনই গোপনসূত্রে 
বাঁধা এই নব-কংগ্রেস সরকার 
দরাজহাতে একচেটিয়া মালিকদের 
এই লাইসেন্স ও অন:মাঁত পন্র বিত- 
রণ করে 'চলোছলেন। ফলে বাঘা 
বাঘা শিল্পপাঁতরা ক দরাজ হাতে 


9 সংবাদদাতা ) 


দিয়েছিলেন তা সহজেই অন্যুমেয় ৷ 
পাশের ' তাঁলকায় আমরা 
পাঁজর একচেটিয়া মাঁলকদের নাম 


ও লাইসেন্স ও অনমাতপন্র 'বতর- . 
, «শের সংখ্যা উপস্থিত করাছ.। পাঠ- বা 


উনিশশ. একত্র সালের প্রথম 
চার মাসে একচেটিয়া পঠুজিপাঁতি- 
দের লাইসেন্স ও অন্দুমাতপন্ন বত- 
রণ করা হয়েছে যথাক্রমে সাতযাট্র 


ও 'পনেরো, 'অথচ উাঁনশশ আটষাঁটু;' 


উনসত্তর ও সত্তর এই তন বছরে 
এদের মোট লাসসেন্স দেওয়া হয়ে- 
ছিল মার বারোট।' “ 
এছাড়া শিল্পস্থাপনের অনদ- 
মাতপন্র পেয়েছেন সরাভাই দুইটা, 
এ এফ হাভে দুইটী, এবং মাহন্দ্ 
এণ্ড মাহিন্দ্র, স্দরজমল নাগরমল, 


'মোদা, থাপার, রুইয়া, মফতলাল, 


র্যাল ব্রাদার্স এবং সরাভাই প্রত্যেকে 
একটাী- করে। 


আসলে কোন . শ্রেণীর প্রাতানাধ 
তা কি আবার খুলে বলতে হবে? 


a 
0 
নে 


মতামত - 
*.* (৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


ছুরিকাঘাত করা হয়েছেঃ তাছাড়া 
রাজনগর থানার ও স-র প্রকে 
সি পি আই এম -এল-এর উস্কানীতেই 
ছেন। এ শহরেই আরো কয়েকজনকে 
উত্তম-মধ্যম মার দেওয়া, হয়েছে; 
আরো কয়েকজনকে মার দেবে বলে 
এক দেওয়ালে তাদের নাম প্রকাশ 


সহযোগিতায় খতম করে প্রুকুরের 
জলে ভাসিয়ে দেয়। এইরকম একটি 
চোরকে কোমাগ্রামে নস পি আই এম 
এলের ক্যাডারগণ ধরে ফেলেন! তারা 
সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা নাড়া কাঁরয়ে 
দেন এবং বলেন যে সকাল থেকে 
গ্রামের প্রাত গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষমা 
চেয়ে আসতে হবে॥ চোরাঁট ভয়ে তা 
করে। পলিশ জানে চার ডাকা- 


তকে বন্ধ করতে নকশালরা বন্ধ- 


পরিকর 
পরীলশী মহল যে চোর ডাকাতকে 
শু; মোঁখিক সাহায্য করে তাই নয় 


ন্‌ 
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সি 
+ 


অস্বশস্ম দিয়েও সাহায্য করে। নল- 


হাঁটি থানার এক গ্রামে একাঁদন 
কয়েকজন দু্বত্ত বন্দুক নিয়ে 
ডাকাতি করতে যায়। গৃহস্থের 
বাড়ীতে ঢোকার পরই গ্রামবাসীরা 
জানতে পারে এবং তারা বাধা দেয় 
ফলে ওঁ ডাকাতগণলো তখন একটি 
বন্দুক ফেলেই চলে যায়। কোন 
কিছু নিতে 'পারে নি। গৃহস্ধামণ 
বন্দ;কটি দেখে অবাক! এ যে তারই 
থানায় জমা দেওয়া বন্দক। কিন্তু 
থানায় জমা দেওয়া সত্বেও এ সব 
গ-প্ডাদের হাতে বন্দ বক এল কী করে 


গ্রামবাসী ডি এমের কাছে সমস্ত 


ব্যাপার জানান! [ভি এম অনুসন্ধান 
করে জানতে পারেন যে এ থানার 
নেলহাটি) ও সির হেফাজতে বন্দুক 
ছিল এবং ৪ সি মহাশয়কে গ্রেপ্তার 
করা হয়। 
বাঁরতূমের কোন "গ্রামে প্রকাশ্যে 
গণ্ডা কেন, প্যলশেরই নেই।' বীর- 
ভূমের আন্দোলন আঁত উচ্চপর্যায়ের 
এবং নিভুলি। শেষ লড়াই শুরু 
হয়েছে॥ প্রতিটি গ্রাম এলাকা ছেড়ে 
শ্রেণীশররা পালাচ্ছে। তাদের আতঙ্ক 


এবং পালানো দেখে সাধারণ মানুষ 





বর্তমান একচেটিয়! মোট 


ব্যবসা 
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শা রব 
উল্লগিত। জাম তো. বহ গ্রামেই 
রাজনশীত সচেতন কৃষকগণ বাজেয়াপ্ত 
করেছেন। তাঁরা চাষ আবাদ শুরুও ১ 
করেছেন। বহু + অস্রশস্থ (আগ্নে- - 
স্নাস্ঘ) কেড়ে নিয়ে গণম্দন্তি ফোঁজ, 
গড়ে উঠেছে। বিগ্লবী কাঁমাট গঠিত 
হয়েছে। 
নির্বাচন্রে পর থেকে বাঁরডুমের 
এমনই অবস্থা যে দিস পি এম'তো 
প্রকাশ্যে মাং করতে পারেন নি। . 
কোনো নেতা একা একা বাহর হননা। 
আগে এস ইউ সি এবং সি পি এম 
প্রভাঁবত যে সক গ্রাম ছিল এখন 
সেগদ্প নকশালদের অন্যতম ঘাট 
বলে পাঁরাচত এবং সেখানে কৃষকগণ ' 
বহন, শ্রেণীশর7 খতম করেছেন॥ সি পি 
পি এম বহু জায়গায় বলছে নকশাল 
না কংশাল। ভাবতেও অবাক লাগে 
বাঁরভূমে জোতদার ছাড়া বারা খতম-. এ 
হয়েছে তাদের আঁধকাংশই কিন্তু 
কংগ্রেসী। িউড়ীতেই দন ছাৱ, 
পাঁরষদ নেতা এবং একটি গ্রামে আর * 
একজনকে খতম -করা হয়। বহু 
কংগ্রেস জোতদার খতম হয়েছে ॥ 
। কল্যাণ রায় , 


< বীরভূম: 
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দপণ ॥ শুক্রবার ১৩ই আগষ্ট ১৯৭১ 


ছোট ছোট কয়েকটা দপ্তর নব-কংগ্রে- 
সের সামনে “ব্ালিয়ে অচ্গত মেনন 
তোফা নেমন্তম্নের আয়্যেজন করে- 
িলেন। কিন্তু নব-কংগ্রেসী বক 
তার লম্বা ঠোঁট য়ে দপ্তরগযীল 
ঠুকরে দেখাঁছল শুধ, আস্বাদ- 
গ্রহণে অপারগ হয়ে পড়ছিল। 
সুতরাং এবার অচ্যত মেননকে 
নব কংগ্রেস কলসাঁতে ঝোল খাবার 
নেমন্তন্ন করা হবে কি না কেরলের 
মানুষ সেই মজা 'দেখার অপেক্ষায় 
রয়েছেন 


ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ 


(পণ্চস পৃঙ্ঠার পর) 


এখানে একদিকে যেমন ক্যান্টিন 
নিরণক্ষার জন্য নিজস্ব কোন 
স্টুডিও 
জলের পর্যন্ত সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই, 
তেমনি অন্যাদকে এই প্রাচীন 
বাড়ীটির ভগ্নদশা দেখে সকলেই 
আশ্চর্য হয়ে যাবেন। 

আজ অবনীন্দ্র শতবর্ষে যাঁদ এই 
প্রীতষ্ঠানাট সাঁত্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যেতে বসে, তবে তার চাইতে বড় 
কলঙ্ক আর কিছ? হতে পারে না, 
{বিশেষতঃ তিনি যখন একদা এই 
প্রাতচ্ঠানটির মঙ্গলাকাঙ্খী 'ছিলেন। 


নেই, এমন কি পানীয় - 





. বলাবাহুল্য আসামের ' নব- 
কংগ্রেসী সরকারও এ ধরণের 
কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ মেনে নিতে 
পারে নি। মণিপুর, মেঘালয় ও 
নাগাল্যাম্ড তো নয়ই। কোন রাজ্যই 
কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রাজ্য- 
গুলির ক্ষমতা হরণ করে তাদের 

মত ক্ষমতা- 
হশন করতে তারা বিরোধিতা না 
করে পারেন নি। 


. শ্বিহ্ান্তর' 

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের 
সংবিধান নির্দিষ্ট আঁধকারে অসং- 
খ্যবার হস্তক্ষেপ করেছেন। তাঁরা 
আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের একাতিয়ারভুন্ত 
বিষয় হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ 
পলিশ, শিল্প নিরাপত্তা বাহনা, 
প্রভাত সৃষ্টি করে-চলেছেন। এখন 
তাঁরা প্রায় প্রত্যেকট রাজ্যের বিমান 
ক্ষেত্রকতপক্ষকে আইনবলে 
কেন্দ্রীয় অুপ্ণল বলে ঘোষণা করে 
রাজ্যে রাজ্যে একটা করে কেন্দ্রীয় 
ছেন।  একমান্ . একচোঁটয়া 
পাঁজপাঁতি শ্রেণীর সরকার এভাবে - 
কৌন্দ্রকতার দিকে ঝুকে পড়ে এবং 


দেও চুপ থাকেন নি! তব্দ-বিশ্ব- 
নাথবাব্দ িছাদন আগে বলোছ- 


লেন যে কেন্দ্রীয় সরকার উড়য্যায় 


কোন হস্তক্ষেপ করছেন বলে তান 
মনে করেন না। OO 

কিন্তু এবার নবকংগ্রেস সাধা- 
রণ সম্পদক শ্রীশংকরদয়াল শর্মা 
ভুবনেম্বরে -সাংবাঁদক, সম্মেলনে 
ডীঁড়ষ্যার য্্তফ্রল্ট সরকারের পতন 
আগামী মার্চ মাসের 
আগেই হবে (অর্থাৎ রাজ্য- 
গুলিতে সাধারণ নির্বাচন হবার 
আগেই) সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা 
দিয়েছেন অর্থাৎ কংগ্রেসীরা আর 
কোন অকংগ্রেসী সরকারকেই বর- 
দাস্ত করবেন না। ষে কোন 
অকংপ্রেসী সরকারের পতন ঘটাতে 


-তাঁরা দ্বিধা করবেন না। এবং করে- 


নও নি। শুধু কেরলের অচ্যত 
মেনন সরকার এবং তামিলনাড়ুর 
ডি এম কে সরকারকে এখন তাঁরা 
হয়তো কিছ; করবেন না। কারণ 
তাঁরাখান না গন্ধ বলে আর খান না 
শন্ত বলে। দ্র্খন্ধ প্নরীষ এবং 
কাঠন লৌহ দুইই তাঁদের অভক্ষ্য। 


পল্লী দর্পণ 


সুস্থ সাংবাদিকতা ! 


বেশ কিছাদন ধরেই নবম্বীপের 
সংবাদ পাঁরবেশনে যদগাল্তর, আনন্দ 
বাজার ইত্যাদি কাগজের কিছু 
সুস্থ (?) সাংবাদিকতা নব্বীপের 
লোকের নজরে পড়ছে। সকলেই 
জানেন যে নবদ্বীপে এই সব 
কাগজের নিজস্ব প্রাতনাধ আছেন। 
কিন্তু আধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে 
নবদ্বীপের খবর কৃষনগর থেকে 
পাঠান হচ্ছে। যেমন পয়লা আগষ্ট 
যাগান্তরে খবর বোঁরয়েছে, নব- 
দ্বীপে দুপট খুনের ঘটনার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারী করা 
হয়েছে। অথচ ওই দদুণট খুনের 
খবর নবদ্বীপবাসীর জানা নেই। 

পাঁৱকায় ওই ধরণের আর একটা 
খবর বোরয়োছল। নব-কংগ্রেস কমি 
অরুণ ব্যানার্জ নিহত এবং আর 
একজন অজ্ঞাতনামা যুবক নিহত। 





কারণে গ্রেপ্তার করে। এ কৃষকেরা 
স্থানীয় বি, ডি, ও; জে, এল, আর, 
ও এবং এস, ডি ও-র নিকট উচ্ছেদ 
রদের মামলা যথারীতি করা সত্বেও 
পালিশ ও প্রশাসকগণ রহস্যজনক- 
ভাবে জমির মালিকাঁদগকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছে। জমির মালিকেরা দলবদ্ধ- 
ভাবে বোমা ফাটিয়ে ও মারাত্মক 
'অস্রশস্র সহ গ্ডাদের নিয়ে 
কৃষকদের আক্রমণ করলেও পাীলশ 
নীরব এই অন্যায় গ্রেফতারের ফলে 
উন্ত অণ্টলের কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট 
উত্তেজনা রয়েছে। 





তআই,ৰি,সাস 


চাকালিবা জন্য ভেলা কলা? 
মার বসে যে হেদন বেডিও অযবা ট্রনজিন্টদর সেট তৈরী ও মেরামতের কন শিশ্রে নিম? 


৪ সাত ই, 


কৃষকদের ওপর 
আক্রমণ. 
৭ই আগষ্ট, জাম্বাডি্না-জাম- 
ড়িয়া কৃষয় সামতির নেতা ও চার:- 


লিয়া স্কুলের শিক্ষক মুরারাী ঘোষ 
তাঁর প্রাপ্য বেতন আনতে যাবার 


. সময় চারালিয়া গ্রামের নব কংগ্রেসী- 


দের নেতৃত্বে গঠিত তথাকথিত 
শান্তিরক্ষা বাঁহনীর গুণ্ডা কর্তৃক 
অতাঁকতে আক্লা্ত হয়ে মারাত্মক- 
ভাবে জখম হন। হাতিপূর্বেও নর- 
কংগ্রেসীরা প্দীলশ ও সি আর" পি 


- সহ' মুরারী ঘোষকে জখম করে- 


ছিল। আহত ঘোষ বর্তমানে ঁবনা 
চিকিৎসায় জাম্টাড়য়া থানা হাজতে 
আছেন। প্ৰাঁলশ জামিন দিতে 
অস্বীকার করে এবং জানায় যাঁদ 
তান, রাজনীতি পারত্যাগ করব 
বলে মুচলেখা দেন তবে জামন 
পাবেন। এঁদকে নব কংগ্রেসের 
প্রদীপ ভট্টাচার্য ও ন্রল ইসলাম - 
াভন্ন গ্রামে ছাত্র পাঁরষদকে 
সংগাঁঠত করার নামে সমাজাবরোধী 
ও জোৌতদারদের 'নয়ে মার্ক্সবাদী - 


কাঁমউনিস্ট পার্টি ও. গণতান্মিক 


মান্দষের মোকাবিলা করার জন্য 
সশস্ত্র বাঁহনী গঠন করে হুমকী 
দিয়ে বেড়াচ্ছে। 


ইতিহাস 


কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে | 
লেখা মঞ্চ-সফল একখানি *, 
সরস নাটক 
প্রপ্োৎকুমার রায়চৌধুরী 
ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস 
লেখক শ্রীসুপ্রকাশ রায়, প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক শ্রীসরোজকুমার বায় 
চৌধুরী প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীজবনী 
মোহন গুহ মজুমদার প্রভৃতি বহু 
সুধীজন প্রশংসাধন্ত । ক্লাবে ক্লাবে 
গ্রামে গ্রামে অভিনয় করার 
উপযুক্ত একথানি নাটক । 
দাম তিন টাকা মাত্র 
রাভিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২ 
ও অন্যান্য সন্ত্রস্ত পুস্তকালয়ে | 
পাওয়া যায়। 





. সহাবস্থান, সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের - 


যা 


এজ & 


শিলে জপ 
ENE 


ভারত-সোভিয়েত চুক্তির তাৎপর্য 


নয়াঁদল্লশতে ভারতের পররাষ্ট 
মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং এবং সোভি- 
য়েত পররাল্দ্র মন্তী আঁন্দেই 
গ্রামকো দীর্ঘ আলোচনাল্তে কুঁড়ি 
ভারত শাল্তি, , সহযোগতা এবং 
মৈত্রীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। 
বণ করলে দেখা যাবে ষে চ্যান্ত অন্ব- 
সারে £ (এক) সোভিয়েত ইউনিয়ন 
বা ভারত পরস্পরকে আক্রমণ 
করবে না এবং উভয় দেশের মধ্যে 
শান্ত রক্ষা করে চলবে বলে 
অঙ্গীকার করেছে? (একনং ধারা) 
বলা বাহুল্য ভারত সোভিয়েত 
যুদ্ধের কোন সম্ভাবনার কথা কখ- 
নও ইঞ্গিতেও উচ্চারিত হয় নি। 
তেমাঁন কোন সম্ভাবনা, কোনাদন 
ছিল, অথবা এখন উঠতে পারে 
শ্রমন চিন্তার কোন কারণ নেই। 
সেই হিসাবে এই ধারাটির ঝোন 
মূল্য নেই। 

(দুই) ‘বাঁভন্ন সমাজব্যবস্থা ও 
রাজনো'তিক প্রকৃতির রাষ্ট্রের মধ্যে 


স্পারক আভ্যন্তরণণ বিষয়ে হস্ত- 


ক্ষেপ না করার অঙ্গীকার ওঁপাঁন- 
বোশিকতারাদ ও জাত্যাভমানের 


বিরুদ্ধে মত প্রকাশ, বিশ্বশান্তি 


রক্ষা ও নিরস্তীকরণের ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, 
পারস্পারক সম্পর্কের আরো উন্নতি 
{বিধান প্রভাত ধারা (দই থেকে 
সাত নং ধারা) কার্যতঃ কোন রকম 
লাঁখত চান্ত ছাড়াই এতাঁদন ধরে 
অন্দসৃত হয়েছিল, এই দ্রান্তর 
ফলে তার কোন বিশেষ গর্ব 


_ পারবার্তত করা ইয়েছে, তাও মনে 


করা চলে না! 
। আটনং ধারায় বলা হয়েছে যে 


চন্তিবন্ধ দুটি দেশ যে এই কিংবা সোভিয়েত চাঁন বা পাকি- 


দুই দেশের কারো বিরুদ্ধে আকু- 


মণমূলক অভিসান্ধ রয়েছে এমন. 


কোন তৃতীয় দেশ বা গোষ্ঠীর 
সঙ্গে “কোনরকম. সামারক চান্ত 
করবে না। ভারত কোন বৃহৎ 
দেশের সঙ্গেই ! সার্মারক চদান্ততে 
আরদ্ধ নয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগ্ালির 
সঙ্গে ওয়ারশ সামারক ছান্ততে 
স্বাক্ষর করেছে। এদিক দিয়েও 
চ্দান্তর ধারাটি অর্থহীন। ' 
নয়নং ধারায় এই দট দেশের 
কোনটি আক্রান্ত হলে “আক্রমণের 
আশংকা দূরীকরণের” এবং “নিজ 
নিজ নিজ দেশের নিরাপত্তার 'ন্শ্চ- 
য়তা ও শান্তি স্যমদড় করার 
উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পারস্পারক 
নটর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ স্টেটসম্যান পতকা যেমন 
হেডলাইনে, একদেশের বিরদ্ধে, 
আক্রমণ অন্য দেশের আক্রমণ বলে 


* চীন অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে 


(দপণের পর্যবেক্ষক) ১ 


মনে করা হবে বলে বোঝাতে চেয়ে- ধরে সোভিয়েত ভারত সম্পর্ক যে 
ছেন চান্তর ধারা তা বলে না। পথ ধরে চলোছিল, সেই 
আক্রমণ ঘটলে "নিরাপত্তা ও আৰ্র- 
মনের আশংকা দ:রীকরণের জন্যে 
আবিলদ্বে দুটি দেশ পরস্পরের 
সঙ্গে পরামর্শের ফলে উীনশশ 


, পশ্মষাট্ট সালের মত পাক-ভারত উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে যে ভাবে বিব্রত 


সামাঁরক ক্ষয়ক্ষাত ঘটাতে পারে 
এমুন, কোঁন “দেশের সঙ্গে দা 
দেশের কেউই, কোনরূপ" প্রকাশ্য 
অথবা গোপন সামারক বা এঁ ধর- 
ণের কোন চ্যান্ত করতে পারবে না। 
ভারতের ওপর চীন ও পাকিস্তান 
এবং সোভিয়েতের ' ওপর * চীন 
সামারক ক্ষয়ক্ষতি চাঁপিয়ে দিতে 
পারে এই-অজদহাত দেখালে' ভারত 


যে খ্ব ভাল. চোখে দেখবে না তা. 
অত্যন্ত স্বাভাবিক | 

যাঁদও জাপান সরকার প্রকাশ্যে 
এই 'বষয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলেন 
নি, টোকিওতে একাংশের ধারণা 
ষে ম্যাকার্ন যু্তরাষ্ট্রের যে, (কৌন 
নয়া চীন নীতি গ্রহণের অন্যতম 
উদ্দেশ্য হবে একাদকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অপরাঁদকে জাপানকে 


স্তানের সঙ্গে কোনরূপ" সামারক 
সাহায্য চ্দান্ত করতে পারবে না। 
বলা দরকার যে বাস্তব ঘটনা 
{বিশ্লেষণে এই ধারাটিরও কোন 
কার্যকরী মূল্য থাকে না। কারণ 


নতুন বন্ধ; খুজে নিতে পারে। 
ডেন্ট 'নিকসন এই চালে খানিকটা 
সফল হয়েছেন। তাঁর চাঁন সফরের 
কথা ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যেই 
জাপানী মাল্িসভা এমন কতগ্যাঁল 
পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, ষে- 
গুলির ফলে আমেরিকান পণ্যের 
আমদানীর. পাঁরমাণ অনেকাংশে 
বেড়ে যাবে। বর্তমানে জাপানণ 
শিল্পপাতদেরও মাঁক'ন অর্থ- 
নীতির সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াঁক- 
বহাল করে তোলা হচ্ছে যাতে 
পারস্পীরক সহযোগিতার সম্পর্ক 
বজায় থাকে। 

তবে জাপান সরকার যতই 


সোভিয়েত কোনরূপ সামারক সাহা 
য্যের চ্ান্তত্তে আবদ্ধ নয় এবং 
ভারতও সোভিয়েতের বিরদ্ধে 
চীনের সঙ্দো কোন সামারক 
আঁতাতের সম্ভাবনা জ্বীকার 'করে 
না। 

এগারো নং'ও বারো নং ধারায় 
চ্ান্তর মেয়াদ ও চান্ত সংকান্ত 
ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা সম্পর্কে উভয় 
দেশের মতানৈক্য ঘটলে তা ক ভাবে 
মীমাংসা করা হবে, সেই সম্পর্কে 
রচৈত। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত 
ভারত শানু মৈতা ও সহষোগি- 
তার ভাত নতুন কোন রাজনৈতিক চালাতে পারবে। শঁতিহাসক 
ঘটনা নয়। বাস্তবক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কারণেই জাপানের পক্ষে মান 


ke সপ 


বেক্ষক নিয়োগ (এর মধ্যে ছিয়াশি 
জনই চলাচল ও বার্তা ব্যবস্থায় 
বিশেষজ্ঞ) এবং চীন 'কর্থৃক 
পাঁকস্তানকে আক্রমণের ' রুদ্ধ 
সর্বপ্রকার সাহায্য দানের অঙ্গীকার 
এসব ঘটনার ফলে ভারত সরকার 
প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে িয়ে- 
ছিলেন, বর্তমান চান্তর ফলে 
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শাল করবে। এবং সম্ভবতঃ এই 
চাপকে ফলপ্রস করার জন্যে 
সোভিয়েত মার্কিন যৌথ স্বার্থের 
পরিপূরক ভারত পাক সংঘর্ষ এবং 
তারপর উভয় বৃহৎ শান্তির চাপে 
তাসখন্দের মত আরেকটা চান্ত 
স্বাক্ষরের ঘটনা ঘটতে পারে। মধ্য- 
প্রাচ্যের দর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ও 
যদদ্ধাবরাঁত চদীন্তর মত পাক-ভারত 
উপমহাদেশেও ক্রমাগত সংঘর্ষ ও 
চদীন্তর ঘটনার উদ্ভব হতে পারে। 

অন্যাদকে চীনের সঙ্গে ভাঁব- 
ব্যত আপোষ মীমাংসার পথ বেশ 


ভারতের পররাম্ট্রীয় নীতি রুদ্ধগাঁত 


' হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশ প্রকট 


হয়েছে।  +- 
যাঁদ এই চুক্তির ফলে চাও 
পাকিস্তান আরো বেশ পারম্পারক 
বাধ্যবাধকতার পথে চলে যায়, 


- তাহলে ভারতের অরস্থা বিপজ্জনক 


হয়ে পড়বে এবং ভারতকে আরো 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


মাফিন-চীন সম্পর্ক ও জাপান 


যুন্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চীন অথবা যে ওই দেশগ্ীল যাঁদ একবার 
সোভিয়েত ইউানয়নের সঙ্গে চীনের সঙ্গে বন্ধৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
বন্ধুত্ব স্থাপনা সম্ভব নয়। অতএব স্থাপন করতে পারে তাহলে সোঁভ- 
এশিয়ায় মার্কিন যা্তরাস্ট্রের বিপক্ষে য়েতের একছত্র আধিপত্যের উপর 


বোঝানো যে দরকার মত সেও - 


নিজেকে দাঁড় কাঁরয়ে রাখতে গেলে 
জাপানকে হয়ত অদূর .ভাঁবষ্যতেই 
আণাঁবক শান্ত গোষ্ঠাঁভুন্ত হতে 
হবে। এবং এর ফলে জাপান আবার 
একাঁটি অশান্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে 
টি দহ! 


খুবই বিপদে পড়েছেন। কারণ 
চাকরীর অভাব! জীবিকার তাড়নায় 
গত বছর একলাখ শিক্ষক ইও- 
রোপের ববাভন্ন দৈশে ছাঁড়য়ে 
পড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং এখনও 


আঁরা দ্রেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। স্রকারণ - 


তরফ থেকে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরা- 


এখনও প্রচ্ছর চাকরী খাল আছে। 
তবে সেখানে মান বিশ্ববিদ্যালয় 
অধ্যাপকদের -অনেক সময় মাধ্যামক 
স্কুল শিক্ষকদের. পদে- যোগদান 
করতে হচ্ছে এবং মাইনেও অনেক ' 
কম। কিন্তু , অন্যত্র যাবার কোন 
উপায়ও নেই৷ এছাড়া ভাষা ও 
বাসস্থানের সমস্যাও আছে। 'ঁকন্তু . 
তা সত্বেও দলে দলে শিক্ষক প্রত 
সপ্তাহে পশ্চিম জাম্মনীর হাম- 
বর্গ এবং অন্যান্য শহরে এসে 
টির হাহ 


টি রর রক 
রের কথা ঘোষণায় সোভিয়েত ইউ- 


, নিয়ন বেশ চিন্তিত" কারণ সে 


দেখছে যে চীনকে সবদেশের থেকে 


রাজ হন নি। এবং গত সপ্তাহে 
বুখারেম্টে “কমিকন”-এর বৈঠকের 
পর যে যুগ্ম বিবৃতি বেরোয় তাতে 
রুমানয়া সফল হয়েছে জাতীয় 
সার্বভৌমতার কথা উরঁ্টাকাতে। 
সোভিয়েতের পর রুমাণিয়াই 
প্রথম সমাজতান্নিক দেশ যারা 
আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক স্থাপিত করেছে। এবং "ডঃ 
'কাঁসংগারের পিকিং ভ্রমণের আয়ো- 
জনে রুমানয়ার নিকোলাই চৌসে- 
সকুর প্রচুর অবদান ঁছল। এই 


প্রীতার্ট কাজই, মস্কো তার নিজ. 


স্বার্থের পারিপল্থী বলে মনে মনে 
করে। 

তবে মস্কোও বসে নেই। 
চেকোম্লোভাকিয়ার মতন র্মানি- 
যাকে সে সরাসাঁর আব্রমণ না কর- 
লেও ভয় দেখাতে কসুর করবে না।, 
এই মাসের শেষের দকেস ওয়ারশ 
চান্ত অনুযায়ী সামারক মহড়াকদ্দে 
দিন ডাঁভশন সৈন্য রুমানিয়ার 
সীমান্তে মোতায়েন করা হবে বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে মস্কো তার পুরানো কায়দা 
অনুযায়ী রুমানয়ার -কাঁমউানস্ট 
পার্টতেও চোঁসেসকু বিরোধী 


একটি শান্ত গঠনের চেণ্টা শুরু * 


করেছে। এবং এই কাজের উপযদ্ত 
কোন ব্যান্তর সন্ধান পেলে সোভি- 


আলাদা করে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে য়েত যে তাকে পূন্রাপুর সমর্থন 
না। বিশেষ করে মস্কোর ভয় জানাবে, যেমন চেকোশ্লোভাকিয়ায় 


দেশগ্াল সম্পকে । মস্কো জানে করেছে, তাতে কোন সন্দেহই 
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ঢাকার অবস্থ। 


_ (প্রথম পৃচ্ঠার পর ) 
ঢাকার অবদ্থা- দাক্ষণ ভিয়েতনামের 
সায়গনের থেকেও খারাপ;. (দুই) 
প্ববশ্গে এখন থেকে নভেম্বরের 
শেষে আমন ধান না ওঠা পর্যন্ত 
সাত লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটাতি। 

অধ্যাপক 'প্রিফথ বলেন যে, 
গবদেশ থেকে আমদানী করা প্রচুর 
খাদ্য সম্ভার চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে 
জাহাজে এমে আটকে পড়েছে। 
*থলপথে রেলে কিম্বা লরীতে এই 
খাদ্য দেশের মধ্যে নিয়ে যাওয়া 
যাচ্ছে না, কারণ রেল লাইন 
গোঁরলা' বাহিনী অনেকাংশে উপড়ে 
ফেলেছে। আর রাস্তার অবস্থাও 
খারাপ কারণ পুল, কালভার্ট সবই . 
একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 

একমাত্র নদপথে ছোট ছোট 
জাহাজে এই খাদ্য দেশের 'বাভন্ন 
অংশে নিয়ে যাওয়া যার। কিন্তু 
নদীর দুপাশ থেকে জাহাজের ওপর 
কামানের গোলা পড়ে। জাহাজ 
যেতে পারে না। 


মন্ত বাহনীর এক সেনা- 


গতির সঙ্গে দর্পণের এ ব্যাপারে 
আলোচনা হয়েছে। তান বলেন 
পূর্ববঙ্গে খাদ্য পাঁরাস্থিত ভয়া- 
বহ। গোঁরলা বাহনী খাদ্য চলা- 
চলে অবশ্যই কোন বাধা দেবে না। 
কল্তু মর্ণাদকল হল, মাঁকি্নী খাদ্য 
সরবরাহের নামে জঙ্গীশাহণী অস্ন 
পাচার করে। তাই তথাকাঁথত 
খাদ্যবাহগ জাহাজ আর লরীর ওপর 
গোঁরলা আক্রমণ আঁনবার্ধ হয়ে 
পড়ে। 

,. অধ্যাপক গ্রিফথ রলেন যে, 
মার্কন রাষ্ট্র সম্প্রাত বশ লক্ষ 


' ডলার সাহায্য দিয়েছে পাকিস্তান 


> শি 


সরকারকে। এই টাকা দিয়ে অন্যান্য 
দেশের কাছ থেকে নদীতে যাতা- 


, বঙ্গের অনেকাংশে এখন বন্যা। 


য়াতের অনুকূল ছোট ছোট জাহাজ 
ভাড়া' করার জন্য। কিন্তু জাহাজ 
এলেই বা ক হবে? খাদ্য আনা 
নেওয়ার বশেষ কোন স্মাবধে হবে 
বলে মনে হয়, না। 

তাই প্রাফথের মতে দ্দাভক্ষি 
আঁনবার্ধঝ। আর তাছাড়া যে পাঁর- 
& তাতে পূর্ব 


তার ওপর আবার সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর মাসে ঝড়ের আশঙ্কা 
থাকেই। এর ফলে দ্াভক্ষ আরও 


তীব্রতর ও দশর্ঘস্থায়ী হতে পারে! " 


" দর্ভর্ক্ষ হলে ভারতে উদ্বাস্তু 
সংখ্যা আরও বেড়ে ফাবে। হয়ত 
কয়েক মাসে এই সংখ্যা দেড় 
কোটিতে পারণত হতে পারে। 

আমোরকার এই বদদ্ধজীব 
ওখানকার প্রভাবশালী মহলের 
{বিশেষ আস্থাভাজন! তাঁকে বিশেষ 
উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঠান হয়োছল। 
তান ওখানে, সামারক কর্তৃপক্ষের 
কাছে সমস্যার রাজনোৌতক সমাধা- 
নের পথ সম্পর্কে অন্দসম্ধান 
করেন। 

ক্ষমতান্ধ সামারক - নেতারা 
ওকে সাফ কথা বলে দিয়েছে যে, 

এ ধরণের সমাধান অসম্ভব । কারণ, 
বাঙ্গালীরা স্বাধীন্তা ছাড়া কোন 
সমাধানেই রাজী নয় আর তাছাড়া 
এখন সমাধানের কথা সামারক 
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলার অর্থ 
হল বশ্যতা স্বীকার করা। 

সমর, ন্তোরা' অধ্যাপককে 
বলেন, “আলোচনা করার: অর্থ 
মনের দিক থেকে নিজের অণ্ডকোষ 


বাদ দিয়ে খোজা হওয়ার সামিল” 


গোরলা যুদ্ধের প্রসঙ্গে তান 
বলেন যে, পাঁকস্তানী সৈন্যের 
মনোবল খুব শন্ত বলে মনে হয় না। 
বহ সৈন্য’ সরকারী ভবন পাহারা 
দিতে আর রাস্তাঘাটে টহল 'দিতে 





ভারত-সোভিয়েত 


(চস পণ্ঠার পর) 
খোলাখ্নাঁস সোভিয়েত মার্কন 
ভূমণ্ডলীয় নাত সম্পার্ক'ত খেলায় 
দাবার -ঘঠট হিসাবে ব্যবহার করা 
হবে। সৌভিয়েত, ও আমোঁরকা 
নিজ নিজ দেশের স্বার্ধে সামায়ক- 
ভাবে হলেও দুই বিপরীত মেরু 
থেকে প্রায় একই পাঁরণাতর অপে- 
ক্ষায় নিজ নিজ পররাম্ট্রীয় নাত 
পাঁরচালনা করছে। ফলে সোভিয়েত 
ও আমোরকা বর্তমান মদহ্তে 


"সিদ্ধার্থ রায়ের হস্তক্বেগ 
(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর)" 


দেবার জন্যে পদালশকে বলে 
দেবেন। কিন্তু এতেও ব্যান্ক 
কর্তৃপক্ষ রাজী হন না। বজেন, 
এসম্পর্কে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের 
কোনো শীনর্দেশ নেই। স্বভাবতই 
সিদ্ধার্থ রায় ক্রুদ্ধ হন। তাই 


তান নয়াদিল্লী গিয়ে কেন্দ্রীয় 


অর্থমন্ত্রী চ্যবনকে ধরে নির্দেশ 
নিয়ে এসেছেন। 'নর্দেশের ফলে 
প্রাতযোগিতায় উত্তার্ণ হলেও 
ছেলেরা চাকরী পাবে না৷ ওদের 
আগে নব-কংগ্রেসী হতে হবে! . 


আলাদাভাবে হলেও চীনকে ঘরে 
ফেলার নত অনুসরণ করছে। 
বর্তমান চদান্ততে ভারতের এ নীতির 
গাঁরপুরক ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে 
ব্যবস্থা পাকা হল। 

বর্তমান চান্ত দণর্থাদন ধরে 
অনুসৃত চীন-বরোধশ নির্বোধ 
জড় নশীতর' বাঁহপ্প্রকাশ, ভারতের 
বর্তমান নিঃসঙ্গতা ও নির্ব'ন্ধব- 
তাকে দূরীকরণের একটা ক্ষীণ, 
অসার্থক প্রয়াস মান্ন। সত্য সত্য 
যাঁদ ভারত তার উপয্ন্ত ভূমিকা 
গ্রহণ করতে চায় তাহলে ভারতীয় 
পররাষ্ট্র নীতির মোড় পরিয়ে 
তাকে চাঁনের সঙ্গে এবং এশিয়ার 
ছোটবড় সবদেশের সঙ্গে শান্ত, 
মৈত্রী ও সহযোগিতার উদ্যোগী 
হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। 

যাঁদ সমদূরত্থের নীতির বদলে 
চীন ও সোভিয়েতের সঙ্গে এক- 
যোগে ভারত সম-সান্লিধ্যর নাত 
দৃঢ়ভাবে অন্যসরণ করতে পারে 
তাহলেই এই বর্ত'তান চন্তর সার্থ- 
কতা প্রমাণিত হবে এবং ভারত 
পুনরায় বিশ্বসভায় উপয্স্ত স্থান 


লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় 
সোভিয়েত নির্ভরতা ঠিক মার্কন 


নির্ভরতার মতই ফাঁকা আওয়াজে 
পর্যবাঁসিত হবে। 


ঢাকা সহরেও। কোন আক্রমণের 
আগে এরা সময় ঘোষণা করে নাগ 
{রকদের সাবধান করে দেয়। ঘোষিত 
সময়ে এই আক্রমণ সুরু হয়। 
সামারক বাহিনীর এই আক্রমণ বন্ধ 


করার ক্ষমতা নেই। 


কদিন আগে অধ্যাপক 
সায়গন গিয়োছিলেন। সেখানে 
িল্তু সৈন্যদের মধ্যে এই ত্রাসের 
ভাব লক্ষ করেন 'ন। সেখানে 


কংগ্রেস 

(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 
দিয়েছে যে তারা প্রিয়দাস মুন্স?' 
ও সত্ৰত মুখাজশীর নেতৃত্ব মানে 
না। শদল্লীকে একথা জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেবাঁ- 
রা চির তিতা হা জর: 


বড় 'কংগ্রেসী হয়ে গেলেন। 
কংগ্রেস সংগঠনের জন্য 'তাঁন ক বা 
করেছেন আর স্বাধীনতা আন্দো- 
লনেই বা তার কি অবদান আছে। 
তাদের মতে নারায়ণ চৌধুরীই বড় 
কংগ্রেসসেবী। আঁবভন্ত কংগ্রেসে 
তান শক্ত মান্য অতুল্য ঘোষ ও 


‘বদ; কোম্পানীর সঙ্গে লড়ে 


গেছেন। আর তাছাড়া জেলায় 
জেলায়ও তার পারাচাত আছে। 
কিন্তু কলকাতা বা তার পাশ্ববর্তী 
অণ্চল ভিন্ন তার নারায়ণবাবর মত 
পারীচিত নেই। তাছাড়া তান 
নাকি আবার কমিউনিস্ট ডোন) 
ঘেযা। 

এঁদকে 'সদ্ধার্থ বাবর ওপরেও 
অনেক কংগ্রেস এবং বিশেষ করে 
যারা ডেমোক্রোটক কোয়ালশন 
গর্ভমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন তারা 
অসম্ভব' চটে গেছেন। সিদ্ধার্থ- 
বাবর নিজস্ব লোক বলে পাঁরচিত 
জয়নাল আবেদিন, বরকত আলী ও 


- হয়। 


গ্নুভিনস্প ' 
বে পশ্ঠোর পর) 


ছয় ঘন্টা পরে প্ীলশ সুপার ক্রধো- 
ল্মত্ত অবস্থায় লাইনে এসে একজন 
স্বামীহারা রমণীকে পদাঘাত করেন 
এবং সাত আট রাউন্ড গাল 
ছ:ড়লে দুজন মাঁহলা, একজন 
আইসাককম বিজ্ঞেতা গালাবিদ্ধ 


সংবাদে প্রকাশ, এই ঘটনার 


- পর নিজেদের অপকশীর্ত ঢাকবার 


জন্য চোদ্দ জন প্যাঁলশকে পরপর 
[িনাঁট ফৌজদারণ” মামলায় আট- 
দশটি সেকশানে জাঁড়য়ে গ্রেপ্তার 
করা হয়। পুলিশ সুপারের পক্ষ 
থেকে তার নিজের অধীনস্ত কর্মী- 


হওয়ায় জামনপ্রাপ্ত সকল পালিশ 


তালকদারের -বদুলী এবং বি আর 
গুপ্ত ও রাঁঞ্জত গঃপ্তের পদোল্না্তর 
কথা বলেন। তারা সেই সভাতে 
এই মর্মে এক প্রস্তাব 
পাশ করেন, কিন্তু যখনই সে 
প্রস্তাব খবরের কাগজে দেওয়ার 


কাঁপতে শর করেন ' এবং এই 
প্রস্তাব প্রেসে না দেওয়ার অন্- 
রোধ করেন। দেবীবাবর মধ্যস্থ- 
তায় প্রস্তাবাটর স্বর নামিয়ে 
নেওয়া হয় এবং কড়া প্রস্তাবাঁট 
একট? জোলো করে নিয়ে পাশ 
করানো হয়। সিদ্ধার্থবাবকে না 
দেখিয়ে প্রস্তাবাট প্রেসে দেওয়া 
হবে না শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। 


চি 
গত সভায় কংগ্রেস সি শি এমকে 


কংগ্রেস ছাত্র পাঁরষদের মতন খনো- 


খনির রাজনশীতর জন্য দায়া 
করেছে এবং সরাসরি এই কথাটাই 
বলতে চেয়েছে যে আঠাশ পার্টির 
খুনোখদীনর রাজনীতির বিরদ্ধে 
চন্তি হওয়া সত্বেও এই পার্ট 
হিংসার রাজনশীত চালিয়ে যাচ্ছে। 
ছাত্র পাঁরষদ তো আগেই বলেছে 
যে সি পি এমৈর সঙ্গে কংগ্রেস বা 
অন্য কোনও গণতাল্লিক পার্টির 
এই জাতীয় সম্মেলনে আর যোগ- 
দান করা উাঁচত নয়। কংগ্রেস 
বড় বড় নেতারাও নাক এখন এই 
পথেরই বিশ্বাসী । তাদের মতে 
যখন এই আঠাশ পার্টর 'মাঁটং- 
এর মাধ্যমে তারা সি পি এমকে 
কোণঠাসা করে নিয়ে এসোছলেন 
তখন পাল্টা প্রস্তাব রেখে হরেকৃষ্ণ 
বাব্-নাকি কংপ্রেসী সমস্ত মতলব 
ভেস্তে দিয়েছেন। 
এর প্রস্তাবে বেশীরভাগ বন্ধবাই 
সিদ্ধার্থবাকুর অনুমোদিত সর- 


- কারণ বন্তব্যে .স্থান দেওয়া হয়েছে 


বলে তারা সদ্ধার্থবাবকর ওপরে 
ক্ষুব্ধ। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে 
আঠাশ পার্টর সম্মেলন আর হবে 


কিনা আর যাঁদও হয় তাহলে সেটা 


কোনও কার্যকরাঁপন্থা অবলম্বন 
করতে পারবে না। 


সি 


*- খাস্ত করা হর। 


সি পি এম-. 


চি 


টলয্ন ' 


কর্মীকে তৎক্ষণাৎ পি ভি এতে 
আবার আটক করা হোল। এই. . 
কর্মীদের কয়েকজনকে আবার 
রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে 
৩১১ ধারায় চাকার থেকে বরখাস্ত 
করা হোল।" বর্ধমানের ঘটনাকে 
কেন্দ্র-করে সার্মতির সভাপাঁত ও 
সাধারণ সম্পাদককেও এ. ৩১৯ 
ধারাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। এই 
ভাবে প্রায় চল্লিশ জন কর্মীকে বর 
এখনো নাকি 
আরো বেশ করেকজনের উপর. 
খাঁড়া ঝংলছে। 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
আর মান দেশ উদ্বাস্তু ত্রাণের 
ব্যাপারে কুম্ভীরাশ্রয বর্ষণ সর 


- করেছে। চীন ত এখনও ইয়াহিয়ার 


সারির সমর্থক। 


ফেনোঁঙর অলে ভেজার ঘটন। < 


সমস্ত দৈনিকের পাতায় পাতায়। 
নাটকীয় ভগ্গীতে তান কাঁদ কাঁদ 
মূখ করে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ঘ্রছেন 
আবার কোথাও মাথা নামিয়ে কৌন 
বৃদ্ধার আশীর্বাদ কুড়োছেন। 
অনেক কথা এধার ওধার বল- 
ছেন, কিন্তু যখন তাঁকে ম্মাজবের 
বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল 
তখন তাঁর মুখে কোন কথা নেই। 
মাঁকন অস্ত সরবরাহ ব্যাপারেও 
তান নীরব। | 
অপার EOE EE 
তার পূর্ব বঙ্গ ও পাশ্চম পাঁক- 


.স্তান ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল 


করে দিয়েছে। কোথা থেকে 
পাকিস্তান এ, সাহস পায়? 
মনে হয় আগে থেকেই এ সব ' 
ঠিক ছিল। তা না হলে দর্বল 
পাঁকস্তানের পক্ষে এই দঃুসাহস 


“সম্ভব হত না। ভ্রমণ বাঁতল করার 


ব্যাপারে কেনোঁডর প্রীতিক্রিয়৷ 
অত্যন্ত মৃদ। তানি বলেছেন যে, 
মানাবকতা বোধ থেকে তান তাঁর 
ভ্রমণে বোৌরয়েছেন। পাকিস্তান 
কর্তৃক ভ্রমণ বাঁতলের সংবাদে 
তান ক্ষুব্খ। 


. ইনটাকের নেতারা সপ 
এমের সঙ্গে এক বৈঠকে বসে 
পণচশ তারিখে বন্ধ করার প্রস্তাবে 
সম্মত হওয়ায় কংগ্রেসণরা ইনটাকের : 
দই নেতার ওপরে গত" সভাতে 
একহাত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত 
হয়েছে যে দুই নেতা কালা 
মুখাজশি ও ফণশী ঘোষের কাছ 
থেকে এই. ব্যাপারে জবাবাঁদহি 
চাইতে হবে আর তাঁকে তাদের 
পার্ট থেকে বাঁহন্কার করার জন্য 
এ আই 'স দিতে দাবী ' জানানে। 
হবে। 


মামরাও দরগণ বিভা করি 


প্রোলেটারিট বক এজেল্পীজ 
২২/৬ এস বি রাহা লেন, 
আসানসোল 
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যাতাধিয়ের গৌরবজনক ঢু 


সৰকাৰ অর্থনৈতিক দুৱবস্থা সম্ার্কে উদাগীন 
যাত্ৰারসিক 


যাত্রাশজ্প চিরকাল দেশের 
অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নাটক পাঁর- 


আঙসর। ঘাগপারবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের স্থন 
নিয়েছে বতর্মান পাঁরাঁস্থাত ও 
সমাজব্যবস্থার উপর , পালাগান। 


দেশাত্মবোধক এীতহাঁসক নাটকও . 


যাত্রায় সমভাবে জনাপ্রয়। কয়েক 
বছর থেকেই এই রূপ পাঁরবর্তনের 
সূচনা বিশেষভাবে দেখা যায়। এক- 
দিকে সতাম্বর । অপেরার “একটি 
পরসা*। তরুণ অপেরার “ৰম 
ভাঙ্গার গান” নাট্য ভারতী 1থয়োটর- 


কেল্লা” যেমন সংগ্রামী মানষের , 


চিত্র তুলে ধরোছিল, অন্যাদকে 
ক্লাসিকাল নাটক হিসাবে নবরঞ্জন 
অপেরার “মাইকেল মধুসূদন” ও 
নটর কোম্পানীর “করুণাসিন্ধদ 
বিদ্যাসাগর" যাত্রার আসরে উন্নত 
আঁভনয় ধারাকে প্রাণবন্ত কবে 
তুলেছে। সোঁদনের আর্য, অপেরার 


কংগ্রেস বিরোধী যক্তক্রল্ট মোর্চা 
কার্ষতঃ এ ধরণের পালাগানে সত্যই 
লাভবান হয়েছে বলে শুশোছি। 
বর্ধমানের কৃষক জ্বান্দোলনের পাঁর- 
প্রোক্ষতে নিউ প্রভাস অপেরার 
নাটক “রস্তে রাঙ্গা মাট"ও ছিল 
একটি সফল পালা। 

* গত দ: বছর যায় প্রধানতঃ 
ত্যাগ সম্বলিত পালার প্রাধান্য ছিল। 


এই “পালাগ্যাল মূলতঃ দেশাত্ম- 


বোধক। -কোন কোন আসরে পর 
পর তিন-চার দিন এ সব নাটক 
পাঁরবেশিত হয়েছে। জনতা অপে- 
রার “ফাঁসির মণ্” ও নাট্যভারতীর 
ধঁবনয়-বাঁদল-দশীনেশ” এঁদক দিয়ে 
রেকর্ড স্যাম্ট করেছে। শ্রীমক-কৃষক 


আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতা 
শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে 

ণ অপেরার “লেনিন” যান্রাকে 
আর 
সোভিয়েত দেশ পুরস্কার পেয়ে এই 
নাটকে লোনিনের চাঁরন্র রূপায়ণের 
জন্য শ্ন্তিগোপাল সোভিয়েত 
দেশে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার 
যাত্রার মানকে উচ্চস্তরে প্রাতিষ্ঠিত 
করেছেন। ইতিপূর্বে *ফণীভূষণ 
বিদ্যাবনোদ বেড় ফশী) নাট্যভার- 


"তীর প্বাঁশের কেল্লা” ও অন্যান্য 


নাটক পাঁরচালনা করে 'দল্পশতে 
যাল্লারীসকদৈর ম:গ্ধ করেন এবং 
তারই স্বাকাত হিসাবে যাত্রায় প্রথম 
তিনি একাদামী পুরস্কার প্রাপ্ত 
হন। 

কিন্তু যাত্রার এত অবদান সত্বেও 
দুঃখের কথা যে, যষান্নাশঙ্পকে 
বাঁচাবার ব্যাপারে সরকার উদাসীন 
গড়ে সাত মাসের ছু বোঁশ এই 
যাত্রার আসর চলে। বাঁক প্রায় 
চার বা সাড়ে চার মাস যাত্রাশক্পীরা 


উদ্বান্তদের জন্য বিদেশ থেকে 
আনা ভ্রাণসামগরী পাছার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) - 
পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্ত- 
দের জন্য বিদেশ থেকে আনা ন্লাণ 


“রাইফেল”, ভারতী অপেরার “গরীব সামগ্রীর বেশ কিছু 'অংশ পাচার 


কেন মরে” গণ আন্দোলনে প্রভূত 
উপাদান 'দিয়েছে। উনিশশ সাতষাঁট 
মালের নির্বাচনের পূর্বে বীরভূম 


ও বাঁকুড়া জেলায় রাইফেল, 


পালাগান বিরাট * আলোড়ন সৃষ্ট 


করে এবং উক্ত জেলায় নির্বাচনে 


হয়ে চোরাবাজারে বিক্রী হচ্ছে কল- 
কাতায় আর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য 
শহরে। 

গত সপ্তাহে দর্পণের নজরে 
একটি সন্দেহজনক ঘটনা এসেছে। 
সংইজারল্যান্ড থেকে পাঠানো দুই 











নবপরিকল্পনান্ন নতুন শিল্পীসমাবেশে 


নাট্যভাংত 


ধিয়েটি,কাল যাত্রাপার্টি “২৪-৩২৬৯ 
১০৭ শোভাবাজার ্রীট, কলিকাতা-ং 
“ বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী নিয়ে পুরস্কৃত পাল! 


বিনয়-বাদল-দীনেশ 
নতুন নাটক_আনন্দময়ব লালকেলা 


»বিভূতি 
বন্্যোপাধ্যায়ের 


তি 


কালে! টাকা 


ই 


রা 


আদর্শ হিন্দু নানি 
হোটেল বাচার লড়াই 
- গোপাল চ্যাটাঞ্কি সুরঅষ্টা : অমিয় ভট্টাচার্য 
নির্দেশনা ও অভিনয়ে দিলীপকুমার | সঙ্গীতে 
_ক্ষিতিশ পায়! হাস্যল্সেঁ-অনিল ভট্টাচার্য্য । 
ভ্রেঃ ভবানী সরকার, দ্ণজিং সেন, শান্তি 
ভট্টাচার্য্য, অনিতা ঘোষ, বেলা সন্নকার, মধুঞ্জী 
(দর্বী। নৃত্যে _আলতি বস্তু, আবহ সঙ্গীতে-_ 
খোক! মল্লিক 


পশ্চিম বঙ্গে বায়নার জন্য হেড. অফিসে অথবা ব্রাঞ্চ অফিস ৩৮এ ক্লোক 
রো, কলি-১৪ (২৪-৩২৬৯) এ যোগাযোগ করুন! ম্যানেজার 
যুখেন্মুবিকাশ রায়। শ্রচার সচিব-_-শিশির সেন। 


লরী ভার্ত চকোলেট হঠাৎ দেখা 
গেল বেলতলা রোডে মোটর 'ভাঁহ- 
ক্‌ল্‌স্‌ বিভাগের সামনে। আঁফ- 
সের ছাট হয়ে গেছে, কর্মচারারা 
নেই। 

দ্রুত মাল লরাঁ থেকে উঠে গেল 
বিভাগের িনতলার বাড়ীর ওপর। 
যে ফণ্যাটে, গিয়ে মাল জমা হল 
সেখানে থাকেন 085 
কারের স্বরাষ্ট্র 
সহকারী সাঁচব রী 
ব্যানাজী। হঠাৎ ওই ভদ্রলোকের 
বাড়ীতে মাল ওঠায় অনেকের মনে 
সন্দেহ হয়েছে। | 

এই ভদ্রলোক সম্পর্কে দর্পণ 
গোপনে তদন্ত করে জানতে পারে 
ষে, ব্যানাজন সাহেবের অতাঁত 
রেকর্ড খুব ভাল নয়। "তান 
আঞ্চলিক পাঁরবহন . কর্তৃপক্ষের 
আফসার হিসাবে বর্তমান গৃহে 
এসে বাস করেন। এই কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে লরী মালিকদের লেনদেন 
থাকে। 

কোন কারণে ব্যানাজশ সাহেবকে 
পারবহণ বিভাগ থেকে বদলী করে 
স্বরাষ্ট্র বিভাগে আনা হয় প্রায় এক 
বছর আগে। তখন থেকে কিছ 
তেই ওকে তার বর্তমান গৃহ থেকে 
সরান যাচ্ছে না। 

তাছাড়া মোটর 'ভাহকলস 
বিভাগের ডিরেক্টর সরকারের কাছে 
অভিযোগ করেছেন যে, লরী মাল- 
কদের ব্যাপার সম্পার্কত প্রায় 
বিশটি ফাইল র্যানাশী সাহেব 
কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন তার হাদিস 
মেই। এই ফাইলে লরী মালিকদের 
কাছ থেকে সরকারের পাওনার 
হিসেব আর সেই সংক্রান্ত কাগজ- 
পর্ন ছিল। 





রা সম্পাদক হুীরেন বস; 
জম্পাদক কতর্ক মভার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, 'রাজা স্মবোধ মাঁজলক দ্কোয়া; কঁজিকাতা-১৩ থেকে ম্যাদুত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁজকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


থাকেন বেকার। কলকাতা শহরে 
যাঁদ কোন যাত্রার মণ্চ থাকত তবে 
ভাদ্র মাসে এ মঞ্চে যাত্রার আসর 
বসতে পারত। এক 'দয়ে যাত্রার 
কর্ণধারদের মধ্যেও কোনরকম 
বোঝাপড়া বা এঁক্য নেই। তাই 
নতুন নাটক খুলতে হলে হয় কেন 
ঠাকুরবাড়ী নতুবা মালিকের পয়সা 
থাকলে মণ্ড ভাড়া কবে নাটকের 
শুভ উদ্বোধন করতে হয়। 
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রচুর 
জম পড়ে আছে। সরকারণ সাহায্যে 
ও কর্পোরেশনের প্রচেষ্টায় যাঁদ 
আজ কোন যত্রামণ্ত তৈরী হয় 
তবে সেখানে নিয়ামত যাত্রা হলে 
দর্শকের অভাব হবে না বলেই 


পি 


hs 


॥ আসানত্ৈশ ভাশ্কে ॥ 


DARPAN, Price 30 FP, 


সকলের ধারণা। কিন্তু যেখানে সব- 
কার ব্যান্তগত এবং দলগত স্বার্থ ও 
স্বজন পোষণে ব্যস্ত সেখানে এটা 
দুরাশা ছাড়া কিছু নয়৷ যদ 
াত্রা-দলগ্াীলর মাঁলকরা সমবেত- 
ভাবে এই নিয়ে আন্দোলন করতে 


র্‌ 
পারেন এবং শিল্পীরা নিজেদের, 


বাঁচার তাগিদে তাঁদের স্বার্থ ত্যাগ 
করে এাববয়ে কার্যকরী সহযোগিতা 
কবেন, তবে হয়তো কলকাতায় 
একটা যাত্রামণ্ঠ তৈরী করা অবাস্তব 
নয়। 

যাত্রার মালিক ও শিজ্পরা কি 
এবিষয়ে পরমদখাপেক্ষী না হয়ে 
নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে 
এগিয়ে আসবেন ? 


৭৮ বছরের এঁতিহ্াবাহী জনপ্রিয় 


সত্যন্ধর 


৩৩৩, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 


অপেরা 


ফোন-৫৫-৮১১০ 


_ নবনাট্য আন্দোলনের খত্বিক বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 
নতুন বাংলার জন্মলগ্নের শঙ্খধ্বপি-_ 
সোনার বাংলা 
যুগসচেতক নাট্যকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় £ণীত 
_যুগযন্ত্রণাৰ আয়নায় 
কান্না ঘাম রক্ত 
নাট্যপরিচালনা- পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জনপ্রিয় নাটাকার কানাই নাথের 
“যাদের নখরাঁধাতে সমাজ ক্ষতবিক্ষত 
রাতের হায়না 


নাট্্য-পরিচালনা-_পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিদেশী শাসনের অত্যাচারের 
এক কলঙ্কময় কাহিনী 


জালিয়ানওয়ালাবাগ 


বাস্তবধম্মী ঘটনায় ভবিষ্যাতের ইঙ্গিত 


* দিন বদলের ডাক 


আজকের দিনের গ্রাম বাংলারডাক স্বাধীনতা! যুদ্ধের প্রথম শহীদ 


শহর থেকে দুরে 


* , মঙ্গল পাণ্ডে 
সিপাহী বিদ্রোহ 


-_ £ কপীয়ণে £ = 

সর্বভী পূর্ণেন্নুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় * শান্তনু ঘোষ * রবীন 
চ্যাটাজ্দী * অচীন মৈত্র * মাখন সমাদ্দার * ভক্ত মল্লিক * 
দেবেন্দ্রনাথ নাথ * প্রবীরকুমার * দেবাশিস গাঙ্গুলী * দিবাকর 
সিংহ * জয়দেব গাঙ্গুলী * শৈবাল ঘোষাল * জয়ী মুখাজ্জী, 
মীনা দে * কল্পনা নায়েক * উমা ব্যানাজ্জ্ঁ * মীরা অধিকারী 
মহুয়া, এবং নমিতা চক্রবর্তী ও শেখর গাছুলী। 

নৃত্যে :_অমল শঙ্কর, নুপুর, সিদ্বেশ্বর, ভ্রমর, ঝুমুর ও অরুণ শঙ্কর 

যন্ত্রসদীতে :-_-সত্যম্বর অপেরার কৃতি ও কুশলী যন্ত্রীলঙ্ঘ। 


অধ্যক্ষ :__ সুবল অধিকারী 


* ম্যানেজার £ঁঁনিরঞ্জন সাহা 


কার্ধ্যাধ্যক্ষ :_যামিনী গুপ্ত ওঁ সহ :--মদন ধাড়া 
সংযোজক £-_মধু বড়াল। 
ব্রাঞ্চ অফিস 
তিনস্থুকিয়! কামাখ্যা হিন্দু হোটেল ( আসাম ) 
ফোন- তভিনস্থকিয়! ৪৫৩ 
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 বরানগ। কামীণুরে 
 নরামেধ যাজের 
এ] বরণ 


পলিশ হত্যাকাবী'দর 
 সাভাযা করেছে 


(দর্পণের রাজনৌতিক সংবাদদাতা) 

কাশীপুরে গণহত্যা আকস্মিক 
কোন ঘটনা নয়, নব কংগ্রেসের নয়া 
রাজনীতির একটু উৎকট প্রকাশ 
মাৰ৷ নয়া রাজনীতি হল, অন্ততঃ 
পাঁশ্চমবঙ্গের ক্ষেত্রে, গ্রাতপক্ষকে 


অথবা অন্যান্কেও ব্যাপক সন্ব্রা- 
সের আবহাওয়া সৃষ্টি করে খানে 
বাহিনীর সাহায্যে গঃপ্রঘতক দিয়ে 
এবং পৃলিশের সাক্রয় সহযো'গতায় 
খতম করা। 

নকশালীদের একাংশের মধ্যে 





বাংলাদেশ মান্তফৌজ কর্তৃক দখলীকৃত কামান। 


বিশেষ করে সি প এম প্রভাবা- 
ন্বিত অণ্লে নব কংগ্রেসের অনু- 
প্রবেশ এবং সেই সব এলাকয় 
দীর্ঘস্থায়ী সন্তাস এবং প্যালশের 
এক ংশের এ ব্যাপারে সক্রিয় সহ- 
যোগতা এখন আর পাঁশ্চমবঙ্গ-- 
বাসীর অজানা নয়। যে সব অগ্ুল 
নকশালীদের সহায্যে সি পি এম 
মত্ত হয়েছে, সেখানে এখন প্রয়ো- 
জন নকশালীদের খতম করার; 
সেই অভিযান সুরু হয়েছে। 
কাশীপুরের হত্যা এই আঁভ- 
যানের প্রথম প্রকাশ। এতে আঁৎকে 
উঠে লাভ নেই_ভাবার সময় 
এসেছে 'কভাবে গণতান্ত্রিক 


(শেষাংশ ২য় প্‌ষ্ঠায় ) 





সপ শ্ভন শেকল পল শুত্রেতাতেন্ত 
€=েন্ল্োহেন্নিত্ৰ কতি ক্রিন্তর। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিম বঙ্গে নব কংগ্রেসীদের 
প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রার্থী ভূত- 
পূর্ব পূ্তমন্ত্রী সন্তোষ রায় পরা- 
‘জত হয়েছেন। নব কংগ্রেসী 


সন্তোষ রায় পেয়োছলেন মোট 
অটান্রশাট ভোটের মধ্যে মান্ত চার 
ভোট ৷ নির্বাচনে (জিতেছেন ব্যাঙ্কের 
ভাইস-চেয়ারম্যান বফুপদ হাজরা। 
দীর্ঘাদনের পরেনো চেয়ারম্যান 
অতুল্য কংগ্রেসের ব্যোমকেশ মজনম- 


দার নির্বাচনেই দাঁড়ানান। 

এই চেয়ারম্যান নির্বাচনের 
ব্যাপারে নব কংগ্রেসীদের খেয়ো_ 
খোঁয় জমোছল ভাল। কংগ্রেস 


ছাঁব 


প্রণব মুখাজশী 


' সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে 


পান মন্ত্রী কাছে চাৰজন 
বংখেশ ন্ত'ৰ হাঁঠাযগ 


দেপরণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিম বঙ্গের নব কংং 
কাঁমাটর পদত্যাগী সভাপাঁতি বিজয় 
শিং নাহার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে 
এক চিঠিতে স্পষ্ট জানিয়েছেন, 
যাঁদ 'সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কথায় 
ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে থাকেন 
তবে তানি প্রকাশ্যে সিদ্ধার্থ রায়কে 
চ্যালেঞ্জ জানাবেন এবং প্রয়েজন 
হলে নব কংগ্রেস ছেড়ে আসল 
ংগ্রেসে (রিয়েল কংগ্রেস ) চলে 
যাবেন। বিজয় নাহার 'চাঁঠখানা 
[িখোঁছলেন সতেরোই জুন উনিশ 
শ একাত্তর সালে। আজও প্রধান- 


মন্ত্রী সেই চিঠির জবাব দেননি 
চিঠিতে বিজয় নাহার বলেছেন, 
সিদ্ধার্থ রায়কে তিনি দ্বিতীয় 
অতুল্য ঘোষ হতে দেবেন না। 
চাঠর সঙ্গে জয় নাহার 
পাশ্চম বঙ্গের আরও চারজন নব 
কংগ্রেস নেতর চাঠও জুড়ে দয়ে- 
দিয়েছেন। এরাও সিদ্ধার্থ রায়ের 
বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ভাবে 'বাঁভল্ল 
অভিযোগ এনেছেন। এ'রা হলেন, 
এ আই সি সি সদস্য, ভূতপূর্ব 
ডেপ্যাট স্পীকার উত্তর বঙ্গের 
পীষৃষ মুখাজী, এ আই সি সি 
(শেষাংশ দশম পচ্ঠায় ) 


মাত্র সাত লক্ষ টাকায় 
লীগের সমর্থন মিদেহিল 


দেপণের সংবাদদাতা) 


বেশী নয়, মান্র সাত লক্ষ টাকায় 
পাঁশচম বঙ্গে বিগত কংগ্রেস লীগ 
মন্ত্রিসভায় মুসালম লীগের সমর্থন 
কেনা হয়োছল বলে দর্পণ সম্পূর্ণ 
নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানতে পেরেছে। 
এই লেনদেন হয়েছিল, নয়াদল্লশীর 
উইণ্ডসর প্লেসে রাজ্যসভার নব 
কংগ্রেসী সদস্য দেবাপ্রসাদ চ্যাটা- 
জর ঘরে। উপাস্থত ছিলেন, 
কেরালার ম:সালম লাগের স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী মহল্মদ কয়া, 'দিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়, শ্রীমতী পূরবী 
মুখাজী, পরুলিয়ার দেবেন 
মাহাতো এবং শংকর নারায়ণ সং 
দেও। এখানে লেনদেনের ব্যবস্থা 


লীগ মন্ত্রিসভার কো-অপারোটভ পাকা হবার পর দেবীপ্রসাদ 


(শেষাংশ দশম পক্ঠায় ) 


চ্যাটাজশী ফোনে নয়াঁদল্লী থেকে 


পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেস নেতা- 
দের বিষয়টি জানয়েছিলেন। আরও 
জানা গিয়েছে, ম:সালম লীগের 
সাতজন এম এল এর মধ্যে হারুণ- 
অল-রাশদ পুরো প্রাপ্য টাকা না 
পাওয়ায় দলত্যাগ করোছলেন। পরে 
পাওনা ব্বাঝয়ে দিলে তান ক্ষান্ত 
হন। 

পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসীদের 
মধ্যে প্রচণ্ড খেয়োখোঁয়র প্রাতি- 
ক্রিয়া় এখন অনেক গোপন তথা 
বোৌরয়ে আসছে। নির্বাচনের 
সময় "দল্লী থেকে অঢেল টাকা এসে- 
ছিল। সেই টাকা কারা কারা মেরে- 
ছেন তার কাহনীও আলোচিত 
হতে সুর হয়েছে। দর্পণও খবর- 
গুলোর জন্যে কান পেতে আছে। 


i 


দই» 


বরানগর-কাশীপুর 


(প্রথম গৃঙ্ঠার পর ১ 


আন্দোলন এর মোকাঁবলা করতে 
পারে। 

নব কংগ্রেসী নয়া নেতারা, 
যেমন "সিদ্ধার্থ রায়, "প্রয়র্জন দাশ- 
মুন্সী আরও অনেকে ক'শীপুরের 
গণহত্যাকে উল্লাসের সঙ্গে গণ- 
অভ্যুর্থন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 
দিদ্ধার্থবাবু রাইটার্স বাচ্ডিংয়ে 
সর্বদলীয় সভায় বলেছেন কাশী- 
পুরের ঘটন:য় স্থানীয় অধিবাসীরা 
আনান্দত হয়েছেন আর এ অন্চল 
“সমাজাবরোধ?” মুক্ত হওয়ায় আঁধ- 
বাসীরা স্বাস্তর নিশ্ব'স ফেলছেন। 

এই 'িশ্বাসের উত্তাপ 'তাঁন 
অন্দভব করলেন গত রাঁববার হত্যা 
যেখানে সংঘাঁটত হয়েছে সেখান 
থেকে এক মাইল দূরে বরানগরের 
এক অণ্যলে কয়েক মিনিটের গোপন 
ভ্রমণ মাধ্যমে! কাশীপুরে হত্যা 
হল, তান গেলেন বরানগরে ওখান- 
কার থানার আঁফসারকে সঙ্গে 
দনয়ে। উদ্দেশ্য ছিল কোনওক্রগে 
গস পি এমকে জড়ান যয না 
তার মতলব ভাঁজতে। ও 'সি বল্লেন 
তাই 


দস পি এম-এর ওপার আক্রমণ সর; 
হয়। ওদের কর্মীরা নিহত হতে 


থাকে, স্থনীয় পার্টি আঁফস - 


বোমা অগুনে বার বার 'বিধবস্ত 
হয়। শেষ পর্যন্ত পাততাঁড় গটিয়ে 
দস পি এম পেছু হটে। এর পরেই 
উত্তরে বরানগর, 'পূর্বে পিশঘ, 
দক্ষিণে বাগর্বজার, জোড়াবাগান 
অগ্তলে একই * কায়দায় নকশালী- 
নব কংগ্রেস আঁতাতে স পি এম- 


দাঁড় করানোর পারকঙ্পনা করে। 


লের তাগিদে ওদের দনজনের অক্ত" 
দন্ব কিন্তু চেপে রাখা যায় নি। 
বাজার অগ্ুলের নব কংগ্রেসী ভলা- 
ধৃষ্টয়ার্স বাহনী এক যোগে কাজ 
করেছে নির্বাচনী প্রচারে। নকশা- 


, কংগ্রেসীদের ভয়। 


লারা সি পি এম বরোধিতায় ও 
হত্যায় এদের সহযোগিতা করেছে। 
কাশীপুরে নির্বাচনের পূর্বে সংগ- 
ঠন কংগ্রেসের প্রার্থী সংশীল 
পালকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে 
বাধ্য করার স্বল্প সন্বাসের কৌশল 
কারুর ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। 
প্রথমে সশীলবাবুর গাড়ী জবলে 
গেল, সকলের চোখের সামনে 
প্রকাশ্য রাস্তায়। তারপর তান 
চিঠি পেলেন তাতে তাঁকে হত্যার 
হুমকী ছিল। 
সঃশীলবাব; শত ঘোষের ভোট 
ভাঙ্গতে পারেন এই ছল : নব 
সদশীলবাব 
শেষ পর্ধন্ত সরে দাঁড়ালেন_শত- 
বাব নির্বাচনে জয়ী হলেন। 
এর পর নেপাল রায় নিহত 
হলেন আর মাস্তানদের মধ্যে অনেক 
মন কষাকাঁষ দেখা দিতে লাগল । 


বাজার-যগান্তর মাঁলক ঘোষ পাঁর- 
বারের একজন সচারুকান্তি ঘোষ 
নিহত হলেন। শত ঘোষের নিরা- 
পৃত্তা ব্যবস্থা জোরদার হল। প্লশশ 
প্রহরা ছাড়াও নিজের দেহরক্ষী 
বাহিনী সর্বদা তাঁকে আগলে 
রাখল। 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে কাশীপ্রের 
গণহত্যার ছবি পরিষ্কার! ওই 
অণ্যলের সংগঠিত প্রতিষ্ঠান নব- 
জীবন সংঘ রাজনীতর দিক 


£ থেকে ঘোর সি পি এম রোধ 


নিহত নির্মল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে 
নব কংগ্রেসীদের কব্জায়, আর সদস্য 
দের মধ্যে আছে নকশালপল্থীরা 
সি পি আই, বিদ্রোহণ পি এস 'প 
এবং অবশ্যই নব কংগ্রেসের সমর্থ- 
কেরা। 
নবজীবন সংঘের সম্পাদক এবং 
এঁ অঞ্চলের প্রভাবশালণ ব্যান্ত নির্মল 
চ্যাটাজশী মহাশয় বিয়াল্লিশ বছর 
বয়সের যুবক, বরানগরের আঁধ- 
বাসী। কাশীপর অঞ্চলে ইউ- 
নিয়ন কারবাইডের কারখানায় কাজ 
করতেন। সংগঠনীশান্ত দিয়ে তান 
উদ্যমী তরুণদের সি পি এম- 
বিরোধী রাজনপীতিতে কাজে লাগ্গি- 
ছিলেন। এই তরুণদের মধ্যে অব- 
শ্যই নকশালীরা 'ছিল। 
নির্মলবাব শত ঘোষের নিনর্বা- 
চনী প্রচারের ও সংগঠনের প্রধান 
নেতা। সেই হিসাবে শত ঘোষের 
স্নেহপদুষ্ট। এবং সেই একই কারণে 
স্থানীয় বরানগর ও কাশপুর 
থানায়ও দোর্দণ্ড প্রতাপ । 
সম্প্রাত 'কিছনদন ধরে "নর্মল- 
বাবু যেন একট; আনমনা 'ছিলেন। 
তাঁর মনে মনে আশঙ্কা হাচ্ছল 
বোধ হয় নেপাল রায়ের পারণাঁত 
তারও হতে পারে। কাশীপ:রে 
হয়ত আবার নির্বাচন হবে, এবং 
নির্মলবাবর মত প্রভাবশালী 
লোক থাকার অর্থ কংগ্রেস! প্রার্থণ 
'যানই -হবেন তাঁকে নির্মলবাকুর 
ওপর নির্ভর করতে হবে। .এবং 
হয়ত নির্মলবাব্দ নিজেই ভবিষ্যতে 


নর্মলবাব জীবিত 
থাকতে অন্য কেউ ওই অঞণুলে 
তরুণদের মনে প্রভাব সমষ্ট করতে 
পারবে না। তাই উচ্চ।শা সম্পন্ন 
কোন প্রভাবশালী নেতার পক্ষে 
নির্মলবাব; মোটেই নিরাপদ নয়। 
িছনদন থেকেই শত ঘোষ 
মহাশয় কাশপুর ও বর'নগর 
থান'র ও দের সঙ্গে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা পাকা করেন! ওরই অন্দ- 
মোদনে'এ দুই অণ্ডলে একশ পাঁচ 
টাকা মাইনের বহু তরুণ স্পেশাল 
হোম গার্ড হিসাবে চাকরা পায়। 
শত ঘোষ মহাশয় নিজের বাহনী 
গোপনে সংগঠন করতে থাকেন। 
'নির্মলবাবু শংকিত হয়ে ওঠেন 
নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে। সংগঠন 
শান্ত থাকলেও প্রাতপক্ষের অর্থের 
সামর্থ্য তার ছিল না। তাঁকে সাই- 
কেলে করে চাকরী করতে যেতেই 
হবে_তার নিরাপত্তায় পালিশ 
প্রহরা থাকবে না। নিজের বাবস্থা 
তান নিজেই করতে উদ্যোগী 
হলেন। 
'নির্মলবাবর সঙ্গে নকশালীদের 
সম্পর্ক ঘাঁনম্ঠ হল। ওর তত্বাব- 
ধানে পর্মীলশী মতে “শবপচ্জনক” 
নক্শালীরা ছাড়া পেতে লাগল। 
শেষ দল ছাড়া পেয়েছে উন হ'ত 
হওয়ার মাত্র সাত দিন আগে । এই 


দলে ছিল তরুণ নকশাল! সল্ঘাস-- 


বাদী বাবলা 'ব*বাস। 

ইতিমধ্যে নকশালীরা দেখে 
হঠাৎ ওদের ওপর নজর যেন 
বেড়েছে। ওদের গোপন আস্তানা 
ছিল কাশীপদরের মুন্সীর মাঠ 
এলাকায়। সেখানে ওদেরই পাঁরচিত 
নব কংগ্রেসী ছেলেরা বিহ্দাদন 
ধরে আনাগোনা করতে থাকে! 
কাশীপুরের অন্যান্য এলাকাতেও 
নকশাল গোপন আদ্তানার ওপর 
নজর বাড়ে। 

নকশালীরা আসে নির্মলদার 
কাছে, অভিযোগ জানায় এই নজর 
রাখার ব্যাপারে, বলে ব্যাপার গোল- 
মেলে। 'র্মলদা বুঝতে পারেন 
না আসল ব্যাপার, খোঁজ খবর 


নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নকশালীদের ' 


বিদায়, করেন। ওদের বলেন যে, 
সন্দেহ অমূলক। কিন্তু নির্মলদার 
শংকা আরও ঘনীভূত হয়। 

এই অবস্থায় নির্মলদা তাঁর 
নিজের দেহরক্ষীর সংখ্যা বাড়ান 
কাশীপুর ও বরানগর থানায় 
যোগাযোগ করেন হঠাৎ নকশালীদের 
ওপর নজর বাড়ন হয়েছে কিনা। 
মবজীবন সংঘ নও 
নিজের বিশ্বস্তদের এ ব্যাপার 
গোপনে জানান নকশালীরা 
কিন্তু ক্রমশঃ নির্মলদাকে তেশী 
সন্দেহ করতে থাকে। 

গত বৃহস্পাতবার (বারই 
আগস্ট) সকালে তাঁর দেহরক্ষীরা 
কি যেন বিশেষ কারণে সকালে 
হাজির হল না। মনে ভাবলেন, কে 
এদের আসতে বারণ করল? 
সন্দেহ নিয়ে নির্মলবাধং একাই 
সাইকেলে বেরিয়ে পড়লেন--সংঘ, 


ক্লাব, সরস্বতী পুজো, কালশপূজো 
ইত্যাঁদ নিয়ে মেতে ছিলেন, কখ- 
নও রাজনীতি করেন নি। তই 


এর মধ্যে চক্রান্তের কোন খবর তার 


জানা ছিল না। কেবলমান্র কছ:- 
দন ধরে কেমন যেন অস্বা্ত 
বেড়েছে। 
সাইকেলে ফেরার সময় কাশণ- 
পরের রতনবাব রোডের কাছে 
নিজের প্রভাবাধীন এলাকার পাঁর- 
চিত ছেলেরা তার দিকে এঁগয়ে 
এল। রাস্তার মোড়ে একাঁট 
দোকানে তারা বসেছিল নর্মল” 
বাবুর অপেক্ষায়। 
নির্মলবাব আসতে ওরা পাঁচ 


ছয় জন ওঁকে থামল। একজন . 


বলল $ “দুর, তেমাকে আজ 
মারতে হচ্ছে, উপায় নেই৷” মহ্‌ 
তের মধ্যে ওঁর রম্তান্ত দেহ লুটিয়ে 
হাত কাঁপে না। বির্মলবাবয কোন 
প্রাতরোধের চেষ্টা করেন নি, হত্যা- 
কারীদের খুনের পাকা হাতের কথা 
তার জানা ছিল। 

আগে থেকে সব যেন প্রস্তুত 
ছিল। ওাঁদকে বরানগরে মাকস- 
বাদীদের একজনকেও এ দিন হত্যা 
করা হল। মার্কসবাদীরা তাদের 
নিজেদের কায়দায় বরানগর বন্ধ 
কারয়ে দিল। প্দীলশ কিন্তু এই 
দুই হত্যার কোন আগ্রহ দেখন না। 

বিশেষ করে নব কংগ্রেস নেতা 


বেটে রোগা রোগা খয়াটে চেহারা, 
চল রুক্ষ, চেয়াড়ে মুখ, সর 
প্যান্ট, চোখের কোলে ঘন কালি। 
ওদের হাতে পাইপগান, 'রিভল- 
বার, খোলা তরওয়াল, বড় বড় 
ছার, কারও হাতে পেণ্টলের টিন, 
এমনাঁক 'পিচকারী পর্যন্ত। 


অনেকে বুঝল আজ আর রক্ষে 


দ্লুত হত্যা চলতে লাগল, একের পর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে অঙ্গেষ্ট ১৯৭১ 


এক, গাল, লাঁঠ, ছোরা সব 
কিছুরই ব্যবস্থা হল। সংরা এলা- 
কায় আগ্নন জঙলে উঠল । 

অত্যন্ত সংগঠিত ব্যাপার। 
একদল নিহতদের জড়ো করে 
মুখে অ'লকাতরা মাখাতে লাগল, 
আর একদল ঠেলাগাড়ী আর রিক- 
সায় করে মৃতদেহ সরাবার কাজে 
লেগে গেল! 

যেখনে বাড়ীতে গিয়ে ওরা 
ছেলেদের পেল না, সেখানে বাবা মা 
বোন বা অন্যন্য আত্মীয়দের 'নীর্- 
চারে খন করল। কোন কোন জায়- 
গায় ধড় মুণ্ড আলাদা করে তিন- 
তলা বাড়ীর ওপর থেকে ছুড়ে 
নীচে রাস্তায় ফেলতে লাগন। 
বাবলা বিশ্বাস নামে নকশাল 
তরুণকে নির্মলবাব্দ মাত্র সাতাঁদন 
আগে পুলিশের হাত থেকে খালাস 
করেছেন তাকে হন্যে হয়ে খংজতে 
লাগল খ্ননেরা। 

ববলার বাবা ভবানী বিশ্বাস 
এক কাঠের গোলার সামান্য কর্ম- 
চারাঁ। কর্মস্থল কাশীপর। তিনি 
ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়োছলেন 
রাজেন্দ্র লাল রায়চৌধুরশি রোডে 
এক পাঁচ তলার বাড়ার একদম 
ওপর তলায় একটি আত্মীয়ের 
ফম্যাটে। খ্নেরা ওকে ওপর থেকে 
খুজে বার করে নৃশংস্ভাবে হত্যা 


মতে দেড়শ জনের কম নয়। আহত 
বেশখ নেই, করণ ওরা হত্যা করতে 
এসেছিল, জখম করে ছেড়ে 
রাখতে নয়। 
রাজেন্দ্লাল রায় চোধ্নরী রোড 
সংচাষী পাড়া রোড, রতনবাবু 
রোড আর আশেপাশের এলাকায় 


- পরো চাঁববশ ঘন্টা একটানা হত্যা 


তাণ্ডব লুট চলল। বরানগর 
বাজার থেকে ' কয়েকগজ উত্তরে 
কাপড়ের মন্দার দোকান একের পর 
এক লন হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় 
এর মাঝে একটা মদের দোকান 
পড়োছল। সে দোকান কিন্তু 
অক্ষত। 

তারাপদ ব্যানাশির দোতলা 
বাড়ী নাঁক নকশালীদের গোপন 
আড্ডা ছল! দর্পণের সংবাদদাতা 
শুক্রবার রাতে ওখানে গিয়েছিলেন। 
কাউকে বাড়ীতে দেখা যায় নি। 
নেই। সমীর ভণ নাকি নকশালস 
ছিল-সে নিহত, তার মা কোন কথা 
বলতে পারেন ন, চোখে ভয়ের 
ছাপ। এ অবস্থা সারা অগ্চলে। 
দর্পণের সংবাদদাতাকে স্থনীয় 
ভীত সন্পস্ত লে'কেরা কোনক্রমে 
ওখান থেকে বার করে 'দিয়েছে। 
এত বড় কান্ড হয়ে গেল পুলিশে 
িল্তু কোন রেকর্ড নেই। কাশী- 

(শেষাংশ নবম পৃল্ঠায়) 


ৰ 
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= দুর্থীণুরে বেগরোয়! ছাটাই 


9 গ তি আইনের প্রয়োগ 
সমাজাবরোধান৷ ঘুরে বেড়াচ্ছে 


i 


a) 


" লায় ফাঁসিয়ে কর্মীদের ভাতে মারার 


৮ 


এৰ” 


m+ 


(বশেষ প্রাতানাধ) 

“সরা পশ্চিম বাংলা জুড়ে উগ্র- 
রাজনীতির আড়'লে গৃপ্ত হত্যা ও 
নেতৃব্‌ন্দের উপর পলিশ অত্যা- 
চারের প্রচণ্ড রূপ ক্রমশ প্রকাশ হয়ে 
যাচ্ছে। 

অঁভযোগ, বিশেষ করে সি পি 
এমের শ্রামক সংগঠন সি আই টি 
ইউ-র কর্মীদের বিরদ্ধে এধরণের 
পালিশ নিশ্পীড়ন ও 'বাঁভন্ন মাম- 


সুপারিকা্পত ষড়যন্ত্র এখন দরর্গা- 
পরের িতানোমাত্তকের ঘটনা। 
'হন্দঃস্থ/ন স্টল এমপ্লয়শীজ ইউ- 


রায় ও বাসুদেব চ্যাটাজশী গত বছর 
থেকেই শ্রামক সংগঠনের অন্যতম 
কর্মকর্তা হিসাবে প্ালশ প্রশাস- 
নের বিষ নজরে পড়েন। গত বছর 
দরীর্গপদর ধর্মঘটের কিছুদিন 'পর 
একান্রশে আগস্ট উনাশশ সত্তর 
সালে স্টীল প্রোজেক্রের জীপ চার 
ও অন্যান্য তিনাট মামলায় (দরূর্গা- 
পুর পি, এস, কেস নং ৬৬ অফ 
২০/৮-৭০) নাজেহাল করেন। যাঁদও 
তির সংগে একমত না হয়ে পরে 
এদের ছেড়ে দেন। তবে এরা ছাড়া 
পানান প ভি গ্যাক্জের হাত থেকে। 
ছাবিশে জন এদের গ্রেপ্তার করে 
এদের পি ভি এাক্টের আওতায় 
মানা হয়েছে। 

গত চে্দই' ফেব্রুয়ারী তারিখে 


মার্কনী এভোঁনউর কাছে জনৈক 


ব্যস্ত কয়েকজন দুবত্ত দ্বারা ছনাঁর- 
কাহত হন। কাঁরৎকর্মা পর্ণলশ 


পাহানী চাবৰশে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
নিয়নের এসিটেন্ট সেক্রেটারী ফণী- 


থেকে বেরিয়ে আসার আগেই এদের 
এই আইনে বন্দী করা হলো। এই 
একই কেসে অভিযন্ত করে হিন্দু 
স্থান স্টীল এমপ্লয়ণজ ইউনিয়নের 
দায়িত্বশীল নেতা সুনীল সেন, অল 
বেঙ্গল প্রাইমারী টাঁচার্স আসো- 
সিয়েশনের বর্ধমান জেলার সেক্রে- 


টারী কল্যাণ রায়, দুগণপ্ুর 
প্রোজেক্ট লিমিটেড এমগ্লয়জ 


ইউনিয়নের নেতা সকেশ ভট্টাচার্য 
ও বাদল ঘোষকে চাঁববশে এপ্রিল 
তারিখে পলিশ আবার গ্রেপ্ত ৎ 
করে। এরা সবাই জামিনের আবে- 
দন করেন। জামিন মঞ্জুরও হয়। 
কিন্ভু জেল গেট থেকে বেরিয়ে 


ভুষণ ভট্টাচার্য সহ সি আই টি ইউ আসাব আগেই এদের পি ভি 


-র কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মীকে 
আদালতে উন্ত আভযোগ্ের (দর্গা- 
পর পি এস কেস নং ৩৯ অফ 


আইনে আবার জেলে ঢুকিয়ে' 


দেওয়া হয়। 
পলিশ প্রশাসনের বজ্জাতির 


১৪-২-৭১) সংগে জীড়ত করে এখানেই শেষ নয়। ই এর 


মামলা রুজু করলেন হাজতে 
থাকার জন্যে এসব কর্মীদের পক্ষে 


সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা 


সম্ভব হলো না! আদালতে আভিযো? 


প্রমাণ করার মত ক্ষমতা পালিশ 


প্রশাসনের হলো না। 'বচারক 
এদেরও ম্দান্তর আদেশ দিলেন। 
তবুও কিন্তু এরা ছাড়া পেলেন 
না। জেলা শাসকের সই করা পি ভি 
এাক্টের আদেশে এদের আটকে 
রাখা হলো। 

হেভশ হীঞ্জনীয়ারং করপো- 
রেশন এমপ্লয়ীজ ইউীনিয়নের সক্রিয় 
কর্ম" রূপক রায় ও উক্জবল দাসকে 
বারোই মার্চ তারিখে মার্ডার চার্জে 
(দুর্গপদর পি এস-কেস নং ৫৩ 
অফ ২১৮ ২ ৭১) আদালতে আনা 
হলো। সনান্তকরণ প্যারেডের 
আদেশ দেওয়া হলো। এক্ষেত্রেও 


এরা নির্দোষ বলে ছাড়া পেলেন: 


কিন্তু দি ভি গ্যান্টের হাত থেকে 
তারা নিম্তার পেলেন না। জেল 


কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরীরূ মালকর! 
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(দর্পণের সংবাদদাতা) 

দীর্ঘ কয়েকমাস বন্ধ থাকার 
পর যাদবপদরের কৃষ্ণা প্লাস ফ্যাক্টরী 
খুলেছে। কয়েকটি চান্তর ভিত্তিতে 


 ১ক্লেজার তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু 


রা 


" 


অঁভযোগ, বর্তমান মালিকগোম্ঠীর 
ডইরেক্টর শ্রীবয়াণী কার্যত সেই 
চান্ত মানতে নারাজ হচ্ছেন। বেতন 
এডভান্স প্রভৃতি বিষয়ে নানা 
অজুহাত তুলে কর্মীদের হয়রাণ 
করা হচ্ছে। এছাড়া যাঁরা এতাঁদন 
ফ্যাক্টরীতে স্থায়ী কর্মী হিসাবে 
কাজ করে আসছিলেন এখন তাদের 
ক্যাজ:য়াল কর্মীরূপে কাজ করতে 
বাধ্য করান হচ্ছে। এবং কর্মীদের 
চাকুরীতে যোগ দিতেও নানাভাবে 


. বাধার সৃষ্ট করা হচ্ছে। সংস্থার 


জনৈক দীয়ত্বশশল কর্মীকে পনে- 
রোই জুন তারিখের এক নোটিশে 
স্কাজে যোগ দিতে বলা হয়। নোটিশ 
[পাঁরয়ডের মধ্যে কর্মীটি কাজে 
যোগদান করেন। কিন্তু মালিক 
গোষ্ঠীর একজন একান্ত অন্দগ্ত 
কর্মী গ্যাসিন্টেন্ট ওয়াকর্স ম্যানে- 
জার অপরেশ বসব, উন্ত কর্শীটর 


হাজিরা খাতায় উপাঁ্থাতর সই 
কেটে' দেন। যদিও নিয়মিত ভাবে 
উত্ত কর্মী এখন কাজ করে যাচ্ছেন, 
তবু মালক গোষ্ঠী এখন তাকে 
পাওনা বেতনও দিতে চাইছেন না। 

এই ধরণের আবচারের ঘটনা 
আরও অনেক রয়েছে। ইউনিয়নের 
নেতা সুরেশ বাণক, অল বেঙ্গল 
গ্লাস ওয়ার্স ইউনিয়নের জেনা- 
রেল সেক্রেটারী পল্টু ভট্টাচার্য ও 
দাঁয়ত্বশশল নেতা রাজদেও গোয়ালা 
মালিক গোষ্ঠীর সঙ্গে এসব নিয়ে 
বহুবার আলোচনা করেছেন! শ্রম- 
দপ্তরেও আলোচনা হয়েছে বার 


কয়েক। তব; মীমাংসা কিছু 
হয়নি। জানা গেল কর্মীদের দাবী 
দাওয়ার যৌন্তকতা শ্রমদপ্তরও 


অস্বীকার করতে পারছেন না। 
তবু মালিক গোম্ঠীর বিরদ্ধে 


যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অজ্ঞাত 
কারণে সম্ভব হচ্ছে না। দেশের 
কাঁচ শিল্পের একাঁট অন্যতম কাব- 
খানা ধৰংসের মখে। সরকার 
নির্বিকার। 


বঝেছেন সাধারণ আইনে কমশদের 
শায়েস্তা করা যাবে না তখন মস্তি 
অথবা জামিন পাওয়ার আগেই পি 
ভি আইনে তাদের বন্দী করা হচ্ছে। 
এমন ঘটনা আরও অনেক রয়েছে। 
অদ্ভূত ব্যাপার হলো, সদপার- 
কক্পিতভাবে এধরণের পালিশ 
হয়রানি, সিট; শ্রমিক সংগঠন ও 
সি পি এম নেতৃবৃন্দের উপরেই 
প্রয়োগ করা হচ্ছে বেশী। শ্রমিক 
কর্মচারীদের উপর পি ভি আইনের 
ছড়াছড়ি হলেও বর্ধমান জেলায় 
সতেরো আঠারোট খুন হয়ে 
যাওয়া সত্বেও অভিযোগে প্রকাশ, 
প্রকৃত আসামীরা প্রকাশ্য দিবা- 
লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুকালীন 
জবানবন্দীতে নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে এমন অনেক অপরাধীই 
গালশের নাকের ডগায় বুক 
ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পি ভি 
একট ছাড়াও গরীব শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক 
মামলা দাঁড় কারয়ে এদের নাজে- 
ছাল করা হচ্ছে। আভযোগ, গ্রাফা- 
ইট লিমিটেডের তেঘিশজন কর্মীর 


কেস রুজ; করা হয়েছে। এদের 
মধ্যে এমন কমশও রয়েছেন যার 
বিব্দ্ধে নয়টি কেস রয়েছে। 

বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্তৃপিক্ষ- 
রাও পিছিয়ে নেই। মামলা মোকদ্দ- 
মায় জড়িত থাকার ফলে কাজে 
অনুপস্থিত কর্মীদের ছাঁটাই কর- 
তেও এরা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন না। এ 
ভি দি কোম্পানীতে ছাঁটাই হয়ে- 
ছেন সাতচল্গিশ জন। গ্রাফাইট 
ইণ্ডিয়া লিমিটেডে সাতাশ জন। 

এসব ঘটনায় দুর্গাপুরেব 

কর্মীমহল ভীষণ বিক্ষাব্ধ। আরও 
অনেক অভিযোগ তাঁদের রয়েছে। 
সবার উপারে এদেব অন্যতম প্রশ্ন 
হলো, গরীব কর্মীদের বুকে বেয়- 
নেট ঠোঁকয়ে, মিথ্যা মামলায় নাজে- 
হাল করে, দিনের পর দিন জেল 
হাঞ্জতে পাঠিয়ে রোটান্ভায় শান্তি 
বৈঠক বসালেই কি প্রকৃত শান্ত 
ফিরে আসবে? 


॥ তিন ॥ 


হনাম্জাস্পাতডা ভঞ্ভলেল 
1শ্বভ্ভাম্বিক্ষান্ ল্লাভ্ভ্ভ্র, 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 
সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে নোয়া- 
পাড়। অগ্চলে বেশ কয়েকজন সমাজ- 
বিরোধী, পালিশ এবং সি আর পির 
যোগসাজসে বেশ কয়েকটি উদ্বেগ- 
জনক ঘটনা ঘটে চলেছে। 
নোয়াপাড়া থানা থেকে একশ 
গজ দুরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
ডনবার কটন মিলস। এখানে ছ 
হাজার শ্রমিক কাজ করেন। িল্তু 
দীর্ঘাদন ধরে নোয়াপাড়া থানার 
স্বৈরাচারী ও সির প্রকাশ্য সহ- 
যোগিতায় দটি রাজনোতক দলের 
গুস্ডারা পাঁরকাঁজ্পত ভাবে সাধা- 
রণ শ্রামক কর্মচারীদের উপর ক্রমা- 
গত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে । 
গত ছয়ই জুন থানা থেকে 
পণ্ডাশ গজ দুরে ইউনিয়ন আফসের 
মধো ঢুকে এক গণ্ডা বাহিনী 


শ্রমিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ সুবোধ 


দাসকে নির্মমভাবে হত্যা করে। 
ইতিপূর্বে বারোই মার্চ উন্ত সমাজ- 
িরোধারাই ডানবারের কর্মচারী 
শৈলেন ভট্টাচার্যকে কাজে যাওয়ার 
পথে অপহরণ করে হত্যা করোছিল। 
আবার সতেরোই মে কর্মী নিকুঞ্জ 
দেবনাথকে পাশাবক ভাবে হত্যা 
করে সোঁতলা ট্যাণ্কের কাছে ফেলে 
রেখে যায়। আঠারোই জন মার্ক'স- 
বাদী কামউীনিস্ট পার্টর সমর্থক 
বলরাম সিংকেও উত্ত গুণ্ডা বাহি- 
নীর হাতে প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু 
আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে ওয়ার্কস কমিটির সদস্য 
প্রাণেশ শর্মাকে বলিরাম সিংয়ের 
হত্যাকারী হিসেবে মিথ্যে মামলায় 
জড়ানো হয়। প্রকাশ, থানার অভ্য- 
ন্তরে শ্রীশর্মীকে নাকি জেরা করেন 
স্থানীয় দাক্ষণ পন্থী কমিউনিস্ট 
পার্টর এক নেতা। এই ঘটনার 
পাঁরপ্রেক্ষতে সাধারণ মানুষের 
প্রশ্ন £ থানার ও সি ক্ষৌণিশ নাগ, 
এ বিশেষ নেতা? বিশ্বস্তসত্রে 
জানা গেছে শ্রামক আনোয়ার 
আলিকে হত্যা এবং উনাঁতারশে মে 
মিলের শ্রমিক সহদেব মালাকে 
নির্মমভাবে প্রহার করার ঘটনার 
সঙ্গেও এ সমস্ত সমাজবিরোধীবাই 
জাঁড়ত। 

নোয়াপাড়া অঞ্চলে এই সমস্ত 
দৈনন্দিন বিভীষিকার সংযোগ নিয়ে 
সি মালিক শ্রামক শ্রেণীর উপব 
আক্মণকে আরো কেন্দ্রীভূত 
করেছে! ক্রমাগত লে-অফ শহর 
হয়েছে, মেডিকেল সার্টিফিকেট না 
নিয়েই শ্রমিকদের ছাঁটাই করা 
হচ্ছে। শ্রমিক নেতাদের অনুপ- 
স্থাতর সংযোগ নিয়ে অবৈধভ।বে 
ওয়ার্কস কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন 
হচ্ছে। 

উত্ত অঞ্চলে কিছুদিন আগে 
আরো একটি পৈশাচিক ঘটনা 
ঘটেছে! অসামাজিক কাজে লিপ্ত 
থাকার জন্য স্থানীয় কিছ? মাহলা 
এবং যুবক সাম্মলিত ভাবে গড় 
গ্যামনগরের গভর্ণমেন্ট কোয়া্টারের 
মধ্য থেকে কয়েকজন সমাজ 
বিরোধীকে প্ীলশের হাতে তুলে 


দিয়েছিল। এই অপরাধের প্রীতি 
দানস্বরূপ' গভীর রানে নৈহাটি সি 
আই এর নেতৃত্বে এক বিরাট সি 
আর পি বাহিনী এসে গভর্নমেন্ট 
কোয়ার্টার অগ্চল ঘেরাও করে 
বৃদ্ধ-য্দব-ছাত্র-মহিলা নার্বশেষে 
বেপরোয়া! প্রহার সুরু করে। যাব 


ও দ:লাল দত্ত সহ অনেককে গ্রেপ্তার 
করে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। 
এছাড়া ষাট বছরের বৃদ্ধ গৌরী- 
শঙ্কর মিলের নিরীহ শ্রামক গদুরু- 
দাস ঘোষকে বন্দুকের নল দিয়ে 
পাশাবক ভাবে প্রহার করা হয়। 
পরে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্ত- 
রিত করার পর ছয়ই আগম্ট তিনি 
মারা যান। 

ক্রমাগত এই সন্মাসী আবহাওয়া 
সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জশবন 
বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অগ্টলের 
প্রাতাটি মানুষের প্রশ্ন ঃ সিদ্ধার্থ- 
বাবু কি অচিরে এই বিভীঁষকার 
অবসান ঘট/তে পারবেন? 


ফেরিওয়ালাদের ওপর 
পুলিশী হামলা 


( দপণের সংঝ।দদা'তা ) 


কলকাতার 'বাভন্ন অণ্যলের 

বিশেষ কবে ধর্মতলা, চৌরঙ্গী ও 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ প্রভাত স্থানে 
পঁলশ ফেরিওয়ালাদের ওপর 
নির্যাতন চালিয়েছে পাইকারী 
হারে। যার ফলে ফেরিওয়ালারা সং 
উপায়ে রুজি রোজগার থেকে বাত 
হচ্ছেন। এইভাবে ভাগাহত এই 
লোকগদলোকে জোর করে অসামা- 
‘জক জীবনের পথে ঠেলে দেওয়া 
হচ্ছে। 

কংগ্রেস সবকারের “নুশাসনে” 
জাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে, দুর্ভিক্ষ 
বা বন্যার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ 
লেক শহরে ছুটে আসে জীব 
কাজনের আশায় তার ওপর 
শহরের অনেক কলকারখানা বন্ধ, 
ছাঁটাই ও লে-অফের ফলে বহু 
লোক জণবিকাচ্চাত হচ্ছে। এই সব 
দারদ্র লেকের কিছু অংশ সংভাবে 
বাঁচার তাগিদে দৈনন্দিন প্রয়ো- 
জনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ফুটপাথ ব 
রাস্তায় বসে সামান্য রোজগারের 
পথ খুজে বার করে। 

কিন্তু তথাকাথত আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষার অজুহাতে রাস্তা ও ফুটপাথ 
থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্য 
সরকার উঠেপড়ে লেগেছেন। তাই 
ব্গণয় প্রাদেশিক ফোঁরওলা সাঁমাত 
ঠিক করেছেন যে. আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে তাঁরা রাজ রোজগারের 
গণতান্তিক আঁধকার রক্ষার জনা 
সচেম্ট হবেন। তাঁরা সরকারের কাছে 
এই প্রস্তাব দিচ্ছেন যে, ফোঁরওলা- 
দেব এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের 
জন্য আঁবলম্বে একাট আলোচনার 
ব্যবস্থা কবা হক। 


॥ চার ॥ 


গুলিখের থান নিয়েই বর্ধমান জেলার 


রা 


গুণ্ডারা সজ্জিত হচ্ছে ভে কে নারে 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গে তথাকাঁথত প্রাতি- 
রোধবাহনী গড়ার গোপন যে 
পরিকল্পনা কুখ্যাত কংগ্রেস লগ 
মীন্দমসভা করোছল, এখন কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসের সরাসার শাসনে তা 
দুদতবেগে অগ্রসর হয়েছে। 

. বর্ধমানের প্দীলশ সংপার পাঁচু- 
গোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রায় 
বিশ হাজার সমাজ বরোধীকে নিয়ে 
এক তথাকথিত প্রাতরোধ বাহিনী 
গঠনের সংবাদ এসেছে। স্বয়ং 
পালিশ সংপার এই সংবাদ অস্বী- 
কার করেন নি। বর্ধমানের আহমাদ 
পরে কিছুদিন আগে যে ঘটনায় 
সরকারী বাহিনীর নেতৃত্বে পাঁচ 
ট্রাক বোঝাই কংগ্রেস গুণ্ডা সমস্ত 
গ্রাম জবালিয়ে দিয়েছিল, তাদের 
প্রায় সবাই এই তথাকাঁঞ্চত প্রাত- 
রোধ বাহিনীর লোক। এদের হাতে 
পুলিশের রভলবার, পিস্তল ও 
অন্যান্য আগ্নৈয়াস্ম দেওয়া হয়েছে 
এবং এরা বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে দস 
টি এম কর্মী ও নেতাদের হত্যা 
করার পরিকল্পনায় সাক্য় অংশ 
গ্রহণ করছে বলে সংবাদে প্রকাশ! 

কাজনায় পর পর কয়েকজন 
সি পি এম নেতা ও কর্মী নিহত 
হবার নৃশংস ঘটনার পেছনে এবং 
বর্ধমানে থানার সামনে ডজনেরও 
বেশ হত্যাকাণ্ডে এই প্যালশ 


পাঁরপনস্ট ' প্রাতরোধ বাঁহনা 
িষন্ত বলে জনসাধাবণ মনে কর- 
ছেন। 


সম্প্রাত কলকাতার 'বাভন্ন 


এলাকায় পাশ কর্তৃক সংগঠিত ' 


এই সব সমাজ বিরোধী প্নালশের 
সরবরাহ করা আগ্েয়াস্তে সাঁজ্জত 
হয়ে ক্রমাগত সাধারণ মানুষের 
ওপর .আরুমণ চালিয়ে যাচ্ছে। 
মধ্য কল্কাতাব, উত্তর কলকাতার 


কয়েকজন প্রাক্তন নব-কংগ্রেসী এম 
এল এ এই সব আকরুমণের পেছনে 
সহায়তা করছেন। কোন 
কোন প্রান্তন এম এল এ, তাদের 
পত্র কন্যা পর্যন্ত সমাজাবরোধী- 
দের সঙ্গে থানায় ফাঁড়তে হাঁজর 
থেকে ধরে আনা বামপল্থধী দলের 
কর্মী ও ছাত্রদের ওপর নিপীড়ন 
চালাতে উৎসাহ দচ্ছে। 


নব কংগ্রেস ও প্যীলশের বেশ 
বড় একটা অংশ অসদপায়ে অর্থ 
আদায়ের জন্যে প্যালশের বিশেষ 
ক্ষমতা ও কুখ্যাত আঁডন্যান্সের 
স যোগ নিচ্ছে। নিরীহ মানুষকে 
ভয় দোঁখয়ে থনার গ্রশ্রয়ে ঘাঁড় 
টাকা পয়সা ছিনতাই থেকে, পি 
ভি এ আইনে আটক করার ভয় 
দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা আদায় 
করা হচ্ছে। 
অবিলম্বে পাঁলশের আশ্নেয়াস্ত 
ও বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করার 
যুক্ত এর থেকে দু হয়ে উঠছে। 
খুনেখ্যান ও অপরাধমূলক 
ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্যে পোলান্ডের 
মত এখানেও আইন করা উচিত যে 
সমতুল অপরাধ যে এলাকায় ঘটবে 
সেই এলাকার ভারপ্রাপ্ত প্যালশ 
অফিসার অন্যতম প্রধান আসামী 
করে তার বিরদ্ধে মামলা রনজু 
করা যাবে! এখানেও এরকম একটা 
বিধান কার্যকরী করা প্রয়োজন, 
কারণ প্যালশের অজ্ঞাতে অপরাধ 
সংগঠিত হওয়া অথবা সংঘটিত 
অপরাধের -জন্য দায়ী ব্যাস্ত পুলি- 
শের কাছে ধরা না পড়া একরকম 
অসম্ভব ব্যাপার। এরকম ভাবে 
ফৌজদারঁ আইন সংশোধন করলে 
খন ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ 
লক্ষাণীয়ভাবে কমে যাবে বলে 
অনেকেই এখন মনে *করছেন। 


অৰ্থনৈতিক উুক্ষিউ্রান্ষি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এপ্রিল তারিখে দশো কোট টাকা 
মূল্যের এগারো কোটি 'তিপ্পান্ন 
লক্ষ টন কৃষসার আঁবক্রাত অব- 
স্থায় পড়েছিল। অথচ এই ভারত 
সরকারেরই 'নর্েশে উীনশশ 
সত্তর সালের পয়লা আগস্ট পর্যন্ত 
একশো সাতাশ কোটি টাকা 


মূল্যের এগারো কোটি আট লক্ষ ' 


টন কৃষি সার এদেশে আমদানী 
করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের উৎ- 
পন্ন, কৃষিসার যখন বিক্লী হচ্ছে না 
তখন দুর্লভ বিদেশী মুদ্রার অপ- 
ব্যয করে প্রায় দুশো কোটি টাকার 
বিদেশজাত কাঁষসার আমদানী করা 
হয়েছে। 

এদেশের বর্তমান আর্থিক 


অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঁবক্রীত 
মজুত পড়ে থাকা সত্বেও দেশী 
সাব আমদানী বাবদ প্রায় দুশো 
কোটি টাকার দুলভি বিদেশী মুদ্রা 
ব্যয় অপরাধের সামল। পাবাঁলক 
একাউন্টস কমিটির এই হযীশ- 
য়ারীর পরও ভারত সরকারের 
আ'ৰর্থক ও বাণিজ্য নীতির প্রা্তি 
দেশের মানুষের অজ্থা থাকা ক 
সম্ভব? না এমন সরকারকে 
অম্লানবদনে ট্যাক্স দিয়ে যাওয়া 
উচিত ? 
ভারত-সোভিয়েত রর 
মৈত্রী, ও সহযোগিতার চুক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ "এসেছে ॥যে 
সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় 
দেশসমূহের সাধাবণ বাজার কোমি- 
কণেব কর্তারা ঠিক করেছেন যে 
তারা আর বেশীদন অন্য দেশের 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) 


শান্তি, 


দ্বিতীয় ‘বাংলাদেশ’ 


দ্বিতীয় “বাংলাদেশ” তৈরশ 
হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে! 
দলে দলে শরণার্থ আসছেন 
বর্ধমান জেলার জে কে নগরে; 
বাংলা দেশের ন্য় পশ্চিমবঞ্গেরই 
হতভাগ্য অধিবাসী তারা। সম্প্রাত 
পুলিশের গুলি বর্ষণে নিমচা 
কোলিয়ারীতে সাত ব্যান্তর মৃত্যুর 
পর থেকে এরাও ছেড়েছে তাদের 
বাসস্থান। 

সংঘর্ষ হয়েছিল বাত শ্রামক 
শ্রেণী ও কোলিয়ারীর এজেন্ট 
(নাম বলব না) কৰ্তৃক নিষ্ন্ত 
তিনশ সশস্ঘ গুণ্ডাবাহিনী ও 
কিছ সংখ্যক প্াীলশের মধ্যে। 
শ্রমিক শ্রেণীর সম্বল ছিল শুধ: 
শাবল আর হাঙ্কা অস্ত্রশস্ত্র এবং 
প্রাতপক্ষের ছিল ভারা রাইফেল। 
ফলে মরতে হয়েছে সাতজন শ্রাম- 
ককে, অবশ্য তারা আহত করেছে 
বেশ কয়েকজন। 

এতক্ষণ মালিটারীর কোন 
চিহ্ন ছিল না। হঠাৎ ঘটনাস্থলে 
প্রচুর মিলিটারী এসে পেঁছাল। 
শুরু হল ব্যাপক- ধরপাকড়, অত্যা- 
চার। ভীত, সম্তস্ত, নিরীহ মানুষ- 
গুলো নিজেদের ঘরবাড় ত্যাগ করে 
প্রাণের ভয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে 
যেতে লাগল। 

গত শুক্রবার গেলাম জে কে 
নগরে। দেখলাম ছিল্লমূল শরণা- 
থীরা স্রোতের মত এসে ঢুকছে 
শহরে। যেখানে পারছে আশ্রয় 
নিচ্ছে। স্থানীয় এক যুবক জানা- 
লেন যে সাড়ে তন হাজারের মত 
শরণার্থী এসেছে, আরও আসছে 
এবং আসবে। এদের মধ্যে বেশীর 
ভাগ বন্ধ, নারী এবং শিশ ৷ একটা 
বাঁড়র বারান্দায় তিনাটি শিশু 
ফঠাপিয়ে কাঁদছে। তাদের মা তার 
ভাষায় সন্তানদের সান্্না 'দিচ্ছে। 
একজন বাঙ্গালী যুবক জানালেন 
যে এঁ শিশু তিনটির খেলার সাথী 
ছিল কয়েকটা মুরগী আর ছাগল । 
আসার সময় তারা তদের নিয়ে 
আসতে পারে নি। 

যুবকাঁটর সঞ্গে এগয়ে গেলাম। 
একটা গাছের ছায়ার নীচে কুঁড়জন 
মেয়ে বসৌছল। তারা সেই দিনের 
কথা মনে করতে পারে না, যেদিন 
মান্দষের খোলশ পরা পশহগুলো 
তাদের নারীত্বের চরম অবমাননা 
ঘাঁটয়েছে। তাদের চোখে জলের 
পাঁরবর্তে আছে জমাট অতথ্ক। 
একটা শেডের নাচে কিছু 
সংখ্যক বৃদ্ধ বসেছিল। শুনলাম 
তাদের মধ্যে একজন বলছে, 
“আল্লাকো নাম লে ভাইয়া!” বলতে 
বলতে তার কু'চকানো গালের উপব 
দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বাকীরাও 
ফ:িয়ে কাঁদতে শুরু করল। 

সবাই কাঁদছে। অনেকের 


(পিস 
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পল্লা দর্পণ 


চোখে জল নেই। থাকবেই বাকি 
করেঃ চোখের জল তো তাদের 
শকয়ে গিয়েছে। ক্ষধার্থ শিশু 
গুলো কালা ভুলে বোবা দৃম্টিতে 
এদিকে ওদিকে তাকাছে। হয়ত 
ভাবছে এ কোথায় এলাম, কেন 
এলাম ? খানিকটা তফাতে একটি 
যুবতী বসোছল। পরণে দাদা 
থান, কিন্তু সিশথতে লাল আভা 
রয়েছে তখনও । ক্লান্ত দম্ট মেলে 
চুপ করে বসে আছে। সে জানে 
সেই ভয়াবহ. দিনাটতে তার সব 
গেছে। কাছে 'গয়ে দাঁড়াতে টানা 
চোখ দুটো তুলে তাকাল, পাতলা 
ঠোঁট দুটো একট; কাঁপল, কিছ; 
বলতে পারল না। হয়ত বলতে 
চেয়েছিল, জান, পশুগ্‌ণো আমার 
সব কেড়ে নিয়েছে?” 

এই নিঃসহায় মান্দষগ্দলোকে 
সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে জে 
কে নগবের যুব সমাজ। চাঁদা তুলে 
খদ্য সমগ্রী দিয়ে এই সর্বহারা 
মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে বাখবার 
চেম্টা করছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে 
একজন বললেন, অসুবিধা তো 
হচ্ছেই। কিন্তু এরাও তো মান, 
এদের তো বাঁচতে হবে। আর 
একজন প্রশ্ন করলেন, কেন এমন 
হচ্ছে বলতে পারেন? এই মানুষ- 
গুলো কি দোষ করেছে? কেন 
এত অত্যাচার করছে সরকারী 
পক্ষ ? 


॥ম ইট মির ঢাকাত 


বীরভূম থেকে প্রকাশিত ময়্‌- 
রক্ষী এই তিনটি খবর 'দিয়েছে। 

গত জ.লাই-এর প্রথম সপ্তাহ । 
অধীর ঘোষ নামে এক ব্যান্তর 
সাহসে ধরা পড়ল একজন 
নিখোঁজ ভাকাত। নাম, অশ্বিনী 
ডে.ম; বাড়ী, জানুরী। শ্্রীঘোষের 
বন্দুকের গদাঙ্গজতৈে আহত হবার পর 
ডকাত দলের লোকেরা তাকে 
সিউাঁড হাসপতালে ভার্ত করেছল 
রমেন সং ভুয়া নাম দিয়ে। আহত 
আশবনী অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে 
অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বীঁকাব- 
করেন যে, তানি বহ: আন্দোলনে” 
সঙ্গে জাঁড়ত একজন এস ইউ সি 
কর্মী। স্থানীয় পজিশের প্রশ্ন £ 
এখনো কি পার্টর নেতারা বসবেন, 


অশ্বিনী আমাদের কেউ নয়? { 





অন্যদিকে সিউাঁড় কোর্ট এলাকার 


লোকেদের আভমত $ অশ্বিনী 


পাটির পাল্লায় পড়ে ভুল পথে গিয়ে 
সারাজীবনের জন্য চোখ হারাল। 


ক্ষমাপ্রার্থী 


একাত্রশে জ:লাই। সকাল সাতটা 

কি আটটা। আচমকা এক টুকরো 
কাগজ এসে পড়ল িউীড়ি বেণী- 
মাধব স্কুলের সম্পাদক আসতরঞ্জন 
মনখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে । এ কাগজে- 
লেখা ছিল £ “শাঁঘ্র একমাসের জন্য 
স্কুল বন্ধ না করলে আপনার বৈঠক- 
খান পোড়ানো হবে এবং সেই সঙ্গে 
আপনাকেও হত্যা করা হবে।” 

কয়েকাদন বাদেই আবার এক 
ব্পিরীত চিন্ঠি। বন্তব্য £ আমাদের" 
গোস্ত চিঠি স্কুলেরই এক প্রবণ 
শক্ষকের প্ররোচনার ফল। স্কুল 
গলদ বাখা হোক। পর্বোন্ত চিঠির 
জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী ৷ 

সংবাদে প্রকাশ, উন্ত প্রবীণ 
শিক্ষকটি নাকি ইতিপূর্বে স্কুলের 
হেডম'স্টারকেও ভাত প্রদর্শন 
করেছিলেন। 


রাদীমার কোণে শাস্তি 


সম্প্রতি দ:বরাজপুরে থানার 
সেকেন্ড আফসার সাসপেন্ড হযে- 
ছেন। কারণ, তাঁব বিরদ্ধে রাণী- 
মার আভিযোগ। রাজা পুলিশের 
আই জি বারভূম পরিদর্শনে এলে 
দারোগাবাবুকে ডাকা হয় একজনকে 
থ.নায় নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু 
দাঝোগাবাবং আই জি-কে নিয়ে * 
ব্যস্ত এবং গাড়ী না থাকার ফলে 
সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেন 'ন। 
এতে “মা” ক্ষব্ধ হয়ে আই 'জি- 
কে জানালেন। ফলে এক সন্তান 
শাস্তি গেল। 


সত 











কৃষক বিদ্রোহের কাছিনী অবলম্বনে 
লেখ! মঞ্চ-সফল একখানি 
সরস নাটক 
প্রস্থোৎকুমার রায়চৌধুরী 
' দাম তিন টাকা মাত্র 
র্যাভিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২ 
ও অন্যান্য সন্তরান্ত পুস্তকালয়ে 
পাওয়া যায়। 


পগেনতািনুত জন্য ভাবছেন বোলা? 


সাজা হঙ্গে যে কোন রেডিও অথবা উমমাজিস্টর লেট তৈরী ও মেরামতের কাজ সি নিজ! 





পাালালিংলদ ৩ নিসা 


দপণ ॥ শক্রবার ২০শে আগদ্ট ১৯৭১ 


.ছাত্রপরিষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


দেপণের বিশেষ প্রাতানাধ) 
গত সপ্তাহে পাশ্চমবঙ্গের সামাগ্রক 


>” পারাস্থাত ও সাংগঠানক অবস্থা 


বিষয়ে কয়েকাঁট মূল্যবান প্রশ্ন 'নয়ে 
নব-কংগ্রেসী ছাত্ৰ সংগঠন “ছান্রপাঁর- 
ষদের” প্রাতানাধর সঙ্গে আমি এক 
বিশেষ সাক্ষাংকররে সালত হয়োছলাম। 
আমাদের প্রশ্নগ্লি ছিল £ঃ (এক) 
কলেজ ইউনিয়নে ছাত্র পাঁরষদের প্রভাব 
কে) কলকাতায় (খ) জেলায়; (তন) 
অন্যান্য ছা সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক; 
চে.র) নব-কংগ্রেসী রাজনীতিতে ছার 
পারষদের প্রভাব; (পাঁচ) প্রাচীন 
নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘর্ষ_এই সম্পর্কে 
সম্পর্কে ছাত্র পাঁরষদের দৃস্টিভষ্গণী। 
_ প্রথম প্রশ্নাটর উত্তরে সংগঠন 
প্রাতানাধ জানালেন £ উাঁনশশ একাত্তর 
সালের বশে জানুয়ারী শহীদ 'মনা- 
রের পাদদেশে আমরা ছাত্র পাঁরষদের 
একটি বিশেষ জমায়েত অ.হবান করি। 
সেই জমায়েতে রাজ্যের অন্যান্য ছাত্র 
সংগঠনগনীলর কাছে, বিশেষত বঙ্গীয় 
প্রাদোশিক ছাত্র ফেডারেশনের বোম) 
কাছে আমরা বিভিন্ন স্কুল-কলেজ 
সংগঠনকে কেন্দ্র করে আমাদের সংগ- 
ঠন শান্ত দিয়ে চ্যালেঞ্জ জনাই। 
কিন্তু পরব্তীকালে সেই চ্যালেঞ্জের 
মোকাবিলা করতে তাদের সহস- ছিল 
না। অবশ্য আমরা অ.মাদের ছাত্র সংগ- 


ছাত্র সমাজকে প্রভাবিত এবং পাঁর- 
পূর্ণ সেবা করে চলেছে, সেখানেই 
আমাদের ছান্র সংগঠন জোরদ;র ॥ 
কলকাতার মধ্যে মধ্য কলকাতা, কল- 
কাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়, চারুচন্দ্র কলেজ 
এবং হাওড়ায় নরাসংহ দত্ত কলেজে 
পরপর তিন বছর ইউনিয়ন আধকার 
এনা করা সত্বেও এবং উত্তর কা্‌- 
ক্যতার আরো কয়েকাঁট কলেজে অমো- 


১ দের সংগঠন আশ্চর্য রকম শান্ত- 


৮ 


~~ 


শালী। তবে স্বাঁকার করতে বাধা নেই 


কলেজ, য.দবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
স্কাঁটিশচার্চ কলেজ, মহারাজা মণণীচ্দু 
চন্দ্র কলেজে আমাদের সংগঠন একে- 
বারে নেই বললেই হয়। তবে শান্ত- 
শালী করার চেস্টা চলছে। 

জেলাভাত্তক বিচার করে দেখতে 
গেলে, হাওড়া সম্পূর্ণ, হুগলী 
(ছাড়া বিশেষ করে আন্দুল, 
বাগনান, উলুবেড়ে, শ্যামপুর), উত্তর 
চাঁববশ পরগণা, মোদমীপুর, ক্ার্শ 
দাবাদ এবং উত্তর বঙ্গের কুচাবহার 
ছড়া প্রত্যেকটি জেলায় আমাদের 
সংগঠন যথেষ্ট শান্ত নিয়ে কাজ করছে। 
অন্যাঁদকে বর্ধমানে কংগ্রেসী সংগঠন 
যেমন একেবারেই নেই, তেমান আবার 
ছাত্র পাঁরষদের সংগঠন অত্যন্ত ভাল। 
এই ঘটনা দিয়ে আমরা এই কথাই 
প্রমাণ করতে চাই, কংগ্রেস প্রভাবিত 
এলাকাগিতেই যে ছাত্র পারদ 
শান্তশালণ, সে কথা সাঁত্য নয়; বরং 
ছান পারদ আপন ক্ষমতায় তার 
প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কোন 
কোন জায়গায় ছাত্র পাঁরষদের জন্যই 
কংগ্রেসের ঠাঁই হয়েছে। আমরা শুধ 
কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস কাঁর মাত, 
কিন্তু ছাত্র পাঁরষদ একটি সম্পূর্ণ 
স্বাধীন সংগঠন! অন্যাদকে বারভূম 
আমদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। 
ওখানকার সংগঠন একমান্র নকশাল- 
পল্থীদের। আমাদের যেসব কর্মী 
ওখানে নেতৃত্ব ঁদচ্ছলেন তার মধো 
অমল মুখাজশী এলং সাক্ষীগ্গোপাল 
তেওয়ারীকে হত্যা করা হয়েছে। 
অন্যন্য কর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে 
পথে বেরদতে পারেন না। জেলা- 
বাড়ীর সংগঠনও ক্রমে রুমে শেষ হয়ে 
গেছে। 

তবুও আমরা এই কথা গর্বের 
সঙ্গে বলতে পার, গত একবছরের 
মধ্যে আমাদের ছান্র-সংগঠন যেভাবে 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে 
তাতে অগামী নির্বাচনে আমরা প্রমাণ 
করে দেবো 'ব পি এস এফ “গণশান্ত" 
কিংবা “দেশাহতৈষণ' পত্ৰিকায় কলেজ 


অর্থনৈতিক টুকিটাকি 


মন্দ্রার পণ্য কেনার ব্যবস্থা বজায় 
রাখবেন না। এখনই তুলে না 
দিলেও ডীনশশ তেহান্তর সালের 
মাঝাম:বি তাঁরা সোভয়েত মন্দ্রা 
রূবলের মাধ্যমে লেনদেন করবেন। 
অবিলম্বে না হলেও ভারতকে 
এর জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। কারণ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউ- 
রোপ এখন ভারতের বেশ বড় রক- 
মের বাঁণাঁজ্ক অংশশদার। বর্ত- 
মনে এই সব দেশের সঙ্গে লেন- 
দেন ভারতীয় টাকায়ই করা চলে! 
অর্থাৎ অন্যকথায় যত টাকার পণ্য 
ভারত কেনে, তত টাকা মুল্যের 
পণ্য ভারত এ'দের কাছে 'বক্লীও 
করে। একে বলা যায় টাকার 
হিসাবে দ্রব্য বিনিময় বাবস্থা। 
এখন যাঁদ' রুবল আন্তর্জা- 
লেনদেন ব্যবহৃত হয় তাহলে বাণি- 
জোর পাঁরমানে সমতা বজায় নাও 


(৪র্থ পৃহ্ঠার পর ) 


থাকতে পারে। কারণ অপেক্ষাকৃত 
শিল্পোল্ত দেশ সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের “কোমি- 
কণ” রূবল মাদ্রা ঠিক ইউরো 


নেতৃত্বে পরিচালিত পর্ব ইউরো- 
পও এ পথ অনুসরণ করতে 
যাচ্ছে: 


হচ্ছে না। কিন্তু এ রোগ সারাবার 
দাওয়ই বর্তমান ভারত সরকার 
কিংবা তাদের মনরবববীদের জানা 
নেই মনে হয়। 


, আশুতোষ কলেজ, বিদ্যাসাগর ইউানয়ন আঁধকারের যে হিসেব 


দিয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ 'ভীত্তহগন। 
দ্বিতীয় প্রশ্নাটর উত্তরে পাঁর- 
যদ প্রাতাঁনাঁধ পাল্টা আভযোগ জানা- 
লেন £ কংগ্রেসশ 'ছান্ররা নকশালদের 
সঙ্গে আঁতাত করে সি পি এম 
বিরোধিতা করছে-_এই কথা যারা 
বলে থাকেন বুঝতে হবে প্রচার ছাড়া 
তাদের অর কোন অন্ত নেই। প্রথম 
কথা, নকশালদের সঙ্গে আম,দের যেমনি 
আদর্শগত বিরোধ রয়েছে, তেমনি 
তাদের মার্কসবাদী বলেও আমরা 
মনে কারনা। বরং আমরা বিশ্বাস 
কার তারা চারু মজনমদার শোষিত 
গুণ্ডা বাহন? তাড়া যখন তাঁরা - 
প্রকাশ্যে জনসাধারণের জ্ঞাতসারেই 
হেমন্ত বসব, নেপল রায়, গোপাল 
সেনকে হত্যা করে থাকে, তখন তাদের 
সঙ্গে আমাদের সমঝোতার প্রশ্ন 
নিতান্তই হাস্যকর লাগে। সি পি এম 
যে এই ধরণের প্রচার করবে, তা 
আমাদের অজ্ঞাত নয়, কেননা সি পি 
এম কর্মীরা মার্কস লোননের পুজো 
করা ছেড়ে দিয়ে জ্যোত-কোঙ্ারের 
পূজো আরম্ভ করেছেন। সুতরাং 
তাঁরা জ্যোতিবাদশ-কেঙারবাদশ হতে 
পারেন, কিন্তু মার্কসবাদী নন। যেহেতু 
আমরা জানি মাকর্পবাদ অপপ্রচরের 
বির্দ্ধে। আমদের দড় বিশ্বাস যে 
জ্যোঠীতবাব্; হরেকৃফবাবরাও তদের 
কর্মীদের শোষণ করছেন। তা না হলে 
রাজনশীতর রঞ্গমণ্ডে তাদের সন্তা- 
নেরা অন:পাঁস্থত কেন? সি আর 
শপি মিলিটারী প্রত্যাহার করার 
শ্লোগ:ন দিয়ে কোন লঙ্জায় আবার 
এই সমস্ত নেতৃব্‌দ্দ সরকরের কাছে 
আত্মরক্ষার জন্য সি আর 'প ভিক্ষা 
করেন । শুতরাং অমরা ব্যাক, 
যাদের নিজেদের প্রচারেই সততার 
অভব, অন্য সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটাতে তাদের আর গায়ে লাগে না। 
তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরে প্রাতি- 
নিধি জানান £ রাজ্যের অন্যান্য ছার 
সংগঠনগ্ীলর সঞ্গে - আমরা থেড়া 
থেকেই একটি সুসম্পর্ক সৃষ্টির 


- প্রয়াস চালিয়ে আসাছ। যেমন উাঁনশশ 


বাহাল্ম সালে বেতন-বৃদ্ধি আন্দো- 
লনের সময় সব ছাত্র সংগঠনগলি 
সম্মিলিত, হয়েছিল। কিন্তু তৎ- 
কালশন ছাত্র ফেডারেশনের পেরবতপ- 
কলে যে সংগঠন দুভাগ হয়েছে) 
ধিবশ্বাসঘাতকতনম সে আন্দোলন 
ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে ছয় পার্ট 
জোট বাহর্ভূৃত অন্যান্য দলের ছাত্র 
সংগঠনগনীলর সঙ্গে আমরা কখনো 
কখনো একর হতে উৎসাহবোধ করছি। 
এমনাক সি পি আইয়ের ছান সংগ- 
ঠনও কোন কোন কর্মসূচীতে আমা- 
দের সঙ্গে মালত হয়। আমাদের 
চোখে সি পি আই এমনই একটি দল 
যার কোন বাঁলম্ঠ রাজনৈতিক দৃঁষ্টি- 
ভঙ্গ অছে বলে আমরা মনে করিনা। 
ওয়া এক অভুত আঁভজাত ইচ্টে- 
লেকচুয়াল গোম্ঠী। লোননের পুজো 
থেকে সুরু করে. নাট্য আন্দোলন 
পর্যন্ত সর্বত্রই এদের অবাধ গাঁত। 
সুতরাং এই কাঁফ হাউসানবাসী নম- 
নায় ছাত্র নেতরা সহজেই আমাদের 
দলে ভিড়তে চান। উদাহরণতঃ বলা 
যায় আমরা কয়েক মস আগে “বাংলা 
দেশের” উপর কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে 


এক প্রদর্শনীর আয়োজন করোছি- 
লাম। তথন সি পি আই এর ছাত্র 
সংগঠন আমাদের সথ্যে সহযোগিতা 
করতে এশিয়ে এসেছিল! তবে এই 
প্রসঙ্গে সি 'পিঅ.ই-এর ছাত্র সংগঠনকে 
একটি ' ঘটনার উল্লেখ করে সাবধান 
বাণী উচ্চারণ করতে চাই। মার 
সপ্তাহ দয়েক আগে মোদনীপুরের 
ছাত্র পারষদের সংগঠন পথঘাট সংস্কা- 
রের একাঁট ছোট কাজ হাতে নিয়ে- 
ছিল! কাজ সুরু হলে সি পি আই 
কর্মীরা অকারণে ননা অজ্জহাত দিয়ে 
আমাদের কাজে বাধা দান করে। আমরা 
এই কথা সোচ্চরে ঘোষণা করতে 
চাই যে, সি পি আই নেতারা কল- 
কাতার বসে 'সিম্ধার্থবাবুর পদলেহন 
করলেই ক তাদের ছাত্র কর্মীরা, 
যেখানে সেখানে যা খুশী তাই করতে 
পারবেন। 

কংগ্রেসী রাজনীতিতে ছাত্র সংগ- 
ঠনের প্রভাব সম্পর্কে বিগত উাঁনশশ 
সাতার “সাল থেকেই আমরা অমাদের 
সংগঠন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে 
সুরু কার। পাঁরপূর্ণভাবে কংগ্রেস 


অমরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
প্রভাব বস্তার কাঁর এবং কখনো কখনে। 
তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা কাঁর। ফলে অনেক স্বাবধা- 
বাদশী নেতারাই সরে দাঁড়াতে বাধ্য 
হন। সাঁত্য কথা বলতে, এখনো 
নেতাদের অক্ষমতার জন্য অনেককেই 
আমাদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে 
হয়। 

প্রাচীন নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘ- 
ধের কারণ জানতে চাইলে পার- 
ষদ প্রাতীনাধ অকৃপণ ভবে তাদের 
দুর্বলতার কথা তুলে ধরেন £ তথা- 
কাঁথত কংগ্রেস নেতারা সাতযাট 
সালের পূর্ব পর্ষ্ভত আমাদের একে- 
বারেই নাক্ষিয় করে রেখোঁছলেন। 
এ*রা গান্ধীবাদ এবং আঁহংসবাদ প্রচার 
করে এসেছেন বটে। কন্তু গন্ধী 
বলতে তারা শনধ্দ .বুবতেন হাঁটুর 
উপর কাপড়, ট্যাঁক ঘাড়, চামড়া 


গদণতে বাঁসয়ে দেওয়া ' ছাড়া কোন [| 
কাজই কাঁরান। সাতষট্রিতে আমরাই | 
নতুন চেতনা নিয়ে অবার রুখে দাঁড়াই | 
আঁহংসবাদের অপব্যাখ্যার 'বরুদ্ধে। || 


আমাদের এই এত বছরের অজ্ঞতার, 


পপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজ || 


অসংখ্য কর্মীর জশবন 'দিয়ে। সুতরৎ 
আমরা গান্ধীর মধ্যপল্থান্‌সারে প্রয়ো- 
জন হলে শীঘ্রই অস্ত ধরতে প্রস্তুত। 


এক কথায় আমরা অস্ব ধরতে বাধা | 


হবো। তাতে হয়তো বাংলাদেশে গৃহ" 





॥.পাঁচ ॥ 


যুদ্ধের স্চনা হতে পারে কিন্তু 
আমাদের করার কিছ; নেই। ব্যাস্ত 
হত্যায় বিশ্বাস কার না এই. অজ 
হাতে, আমরা আর কতাদন আমাদের 
কর্মীদের জীবন য়ে 'ছিনিগান 
খেলতে দেবো. তবে একথা ঠিক 
আমরা এখনো প্রাতশোধের পথে পা 
বাড়াই নি। আজ সি পি এম-এর 


সি পি এমের ছাত্র সংগঠন ক মনে 
করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক 
শিক্ষাব্যবস্থা চাল; করার দাবী তাদের 
একচেটিয়া সম্পত্তি? অন্টম শ্রেণী 
পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষায় মোট খরচ 
লাগে দ; কেটি টাকার মতো। সাত- 
বাট সালে ঘ্্তফুল্ট সরকার যখন গদি 
চার কোট ব্যয় না করে দ্য কোট 
খরচ করে না হয় নিজেদের এই দাব'- 
টাই মিটিয়ে নিতেন! তখন তার কি 
অসুবিধে ছিল? 

যাই হোক, এই 'বাচঘ আঁভমত 
দানের পরেও আমরা এই কথাই 
সোচ্চারে জানিয়ে দিতে চাই $ নিরস্ত্র 
থাকার মতো আহিংসবাদশী আমরা নই, 
আবার শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশের 
কল্যাণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত 


করতেও আমরা পশ্চাৎপদ নই। 
কেননা আমরা বিশ্বাস কারি, সি পি 
এম কিংবা নকশাল, যে দলের কথাই 


আওয়া যী লীগ প্রসঙ্গে 


খাঁ সাহেব লিখেছেন, আগাম 
লগ পাঁকস্তানী ফোজের বিরদ্ধে 
জনতাকে এক্যবদ্ধ করতে পারে 'নি। 
জানি না জনতার' ব্যাখ্যা তাঁর কাছে 
কি। কিন্তু দেশের শ্রমিক, কৃষক ও 
বাদ্ধিজীবি অর্থাৎ শতকরা আঁশ 
ভাগ জনগণ যাঁদ জনতা হয় তাহলে 


-. তাঁর তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রমাণ ইয়া- 


হিয়ার তাঁবেদাররা এস এস গস 
অর্থাৎ এস এফ) পরাঁক্ষার শতচেষ্টা 
করেও অন্বাম্ঠত করতে পারলো না। 
বাংলাদেশের জনজীবন এখনও স্বাভা- 
তিক করতে পারলো না। 
ফাঁরাম্তর এক নম্বরে লিখেছেন 
আওয়ামী লগ্ন গান্ধী পন্ধায় শাল্তি- 
জল ছিটয়ে নির্মম জনগণকে মৃত্যুর 
মুখে ঠেলে দিয়েছে। ঘটনা ক তাই? 
সাতই মার্চের এীতহাসক ডভ'ষণে 
মজিবর’ রহমান জনগণকে বলেছিলেন 
“তোমাদের যা কিছু অছে তাই 'নয়ে 
তৈরী হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো,” 
এর পর আর যাই হোক মুজিবরকে 
গান্ধীবাদশী বলা যায় না! আর জন- 
গণের মৃত্যুর উত্তরে বলতে হয়-_ 
আক্রান্ত হওয়াই আপনাদের কাছে 
অপরাধ_তই না? 

আম ময়মনাসংহ শহরে 'ছিলাম। 
পণচশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তান 
জঙ্গী বহিনী বাংলাদেশের জনগণকে 
আচমকা আরুমণ করেছে-এ সংবাদ 
ছাড়িয়ে পড়ার পরই মস্ত বাহন 
গঠন করা হতে থকে। 'সাতাশে মার্চে 
শুনলাম মাইক করে -ছান্রলণগ্গের 


ছেলেরা শহরে বলে বেড়াচ্ছে, “ষোল 
বংসরের উর্দ্ধে যে সমস্ত যুবকেরা 
আছেন তারা ময়মনসিংহ জেলা 
স্কুলে 'সামারক ট্রোনংয়ে অংশ গ্রহণ 
করন! সকাল বিকাল ট্রেনিং দেওয়া 
হচ্ছে।” সেখানে দেখলাম শহরের 
অনেক যুবক স্রোনং নিচ্ছে, শনুধ? 
যুবক নয় লুজ্জা পরে অনেক বয়স্কও। 
জরপর বারোই এপ্রিল! ময়মনাসংহ 
জেলার দিকে পাক বাঁহনী মধুপুর 
জঙ্গল হয়ে এগিয়ে আসছে। ওঁ দিন 


সকালে ঘ্রৌনং সেন্টারে ই পি আবেব , বলতে 





০১০০ চর 
কমান্ডার এ খবর দিলেন। এবং অরও 


বললেন আমরা প্রথমে 'তাঁরশ জন 
কমাশ্ডেকে পাঠবো। সঙ্গে সঙ্গে 
শতারশ জন যেতে সম্মাত জানালো । 
তখনই এ তাঁরশ জন যে যে পোষকে 
ছিল রওনা দল ট্রাকে করে 'তাঁরশ 
মাইল দূরে অবস্থিত মধুপুর জঙ্গা- 
লের দিকে শরুসেনা খতমে। কি 
উদাত্ত আহবান আর কিক - প্রাণবন্ত 
সাড়া! এরপরও ক বলা যায় মুক্ত 
বাহিনীর রিকরুটিংয়ে দলশয় রজনপাত 
কাজ করছে? 

খাঁ সাহেব (বাদ্বল্ট মনোভাব 
নিয়েও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 
অনুষ্ঠান শুনলে শুনতে পাবেন 


আসানসোল জেলের ঘটনা 


বেশ কিছুদিন যাবৎ 'বাঁভন্ন 
সংবাদপন্রে প্রকাশিত একই ধরণের 
একটি খবর যে 'বাভম্ন জেলে 
কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কিছ? 
' সংখ্যক উগ্রপন্থীর মৃত্যু হয়েছে। 

িছাঁদন পূর্বে আসানসোল 
জেলে বেশ কছ: উগ্রপল্থীকে আটক 
করা হয়। ' শুনেছিলাম তাঁদের 
মধ্যে বুজেঁযা শ্রেণীর ভ্রাসোৎপাদন- 


কারণ এক সাংঘাতিক ব্যাস্ত আছেন। 


- এই বন্দীরা আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎ 
পেতেন না, কোন বইও তাঁদের 
পড়তে দেওরা হত না। যাই হোক 
ওঁ “সাংঘাতিক ব্যার্তপটকে দেখবার 
কৌতূহল দমন করতে না পেরে 
জেলারের বিশেষ অনুমোদন ক্রমে 
একাঁদন উপস্থিত হলাম তার 
সেলের সামনে। স্বীকার করতে: 
বাধ্য হচ্ছি যে তাঁকে দেখে আম 
নিতান্তই হতাশ হয়োছিলাম। মোটা 
* লোহার গারদের অন্তরালে একাঁট 
চেয়ারে বসোঁছলেন 'তাঁন। দুটো 
ছাত আর- একটা. পা চেয়ারের সঙ্গে 
- বাঁধা! খ্দব শীর্ণ' চেহারা, চোখে 
কালো চশমা, মাত্র পনেরো 'মানিট 
কথাবার্তার মধ্যে এইটুকুই জানতে 
_ পারলাম যে ব্টিত মানুষের নীরব 
ক্রন্দন- তাঁকে ডেকোঁছল সংগ্রামের 


, পথে। তাই চাকুরী ছেড়ে স্থানীয়: 


, নকশালপদ্ধীদের নেতৃত্ব দান করে- 
* ধছলেনা এই তার অপরাধ! তাই 
* ধরা পড়ার পর বক্ষনারোগী হয়েও 


কত শশা = এ 


নিশ্চয় জান্তে পেরেছেন। 


বারোদিনের মধ্যে একদিনও ওঁষনধ ' 


পানীন। তারএর প্রচণ্ড দৌহক" ও 
মানাঁসক উৎপপড়নের ফলে একটি 
পা এবং একটি চোখ চিরাঁদনের 
মতো অকেজো হয়ে গিয়েছে। ফিরে 
আসার সময় হেসে বললেন, “আবার 
আসবেন”। 
আবার দেখা হল এই ভয়াবহ 
রাত্রতে। অসময়ে ডাক পড়তেই 
ছুটে গেলাম জেলের অভ্যন্তরে। 
একজন ওয়ার্ডারকে অনুসরণ করে 
উপস্থিত হলাম একাঁট নির্জন 
স্থানে। বিস্ফোরিত নয়নে তাকিয়ে 
দেখলাম বাঁধানো চত্বরের উপর 
অনেকগদাঁল রন্তান্ত দেহ পড়ে রাছে। 
একট তফাতে "সাংঘাতিক” ব্যান্ত- 
টির দেহও আছে। তাঁদের প্রত্যে- 
কের হাত পা শক্ত করে বাঁধা এবং 
কাপড় য়ে মুখ বাঁধা। আমাকে 
জেলার নির্দেশ ?দলেন 'ষে যাদের 
দেহে একট; প্রাণ আছে তাদের যেন 
হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরাঁক্ষা 
রুরে দেখলাম নেতার সঙ্গে আরও 
আটাঁট তরুণ প্রাণ ঘ্যাময়ে পড়েছে। 
এদের প্রত্যেকের মাথা আঘাত করে 
থেতলে দেওয়া হয়েছে। 
তার পরের খবর আপনারা 
কিন্তু 
এখন বলুন যারা দেশের যুব- 
শান্তকে এইভাবে স্তব্ধ করে দিতে 
চার তাদের ক শাস্তি দেওয়া যায়? 
জনৈক পাঠক. 


চে 


সেখান থেকে গীতাও পাঠ হয়। ক 
করে এটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব হল? 
যখন ঘোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা 
সাম্জ্যবাদঈদের পাঁরচালকের সঙ্গে 
ব্যবস'বাশিজ্য করছে, আলাপ আলো- 
চনা করছে, মীয় ঘোর সাম্রাজ্যবাদী- 
দের নিজ দেশ সফরের জন্য আহবান 
জানাচ্ছে, তখন খাঁ সাহেবরা চপ করে 
থাকেন কিংবা বলেন এটা সাম্রাজ্যবাদ 
িরোধশদের একাঁট কৌশল সান্রাজ্য- 
কাদখদের পরাস্ত করার। অথচ যখন 
অক্রান্ত দেশ সাহায্য নিচ্ছে প্রাণ 
বাঁচানোর জন্য তখনই তাদের সব মহা- 
ভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। আমরাও 
পাব এটা আক্রান্ত দেশের 


বানগের ঘটনার গরত্যক্ষদধীর, বিবরণ. 


"গত বৃহস্পাঁতবার বারোই আগস্ট 
কাশপুরে 'বাশম্ট সমাজসেবী(৫) 
শনর্মল চ্যাটার্জশী আততায়ীর হাতে 
খুন হওয়ার {কছনক্ষণ পরে (সন্ধ্যা 
সাতটা হইতে প্রায় 'তাঁরশ ঘণ্টা 
ব্যাপা) এ অঞ্চলে কংগ্রেসী গণগ্ডা- 
দের যে তাণ্ডব স্বচক্ষে প্রজক্ষ কাঁর- 
নাছ তাহার কিছু বিবরণ ও তথ্য 
জানাইতে চাই। কারণ যুগান্তর ও 
আনন্দবাজার পত্রিকা মারফধ সম্পূর্ণ 


সত্য ঘটনা জানা সম্ভব নয়, ব্যবসার , 


খাতিরে যেটুকু না প্রকাশ কাঁরলে 
নয় সেটুকুই তাহারা প্রকাশ করি- 
য়াছে। অথচ সাঁই বাড়ীর ঘটনার 
এক সপ্তাহ ব্যাপী বড় বড় অক্ষরে 


নানা ঘটনা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাঁশত 


হইতে লাগল, এমন কি সহি- 
বাড়ীর রান্নাঘরে উনানে চাপান 
ভাতের হাঁড়ির ছবিও পন্রিকায় 
ছাপা হইয়া গেল। 


গত নির্বাচনের আগে এ অগ্ুলে 


কংগ্রেসী গ্ণ্ডাদের সহযোগতায় 
নকশালপল্ধীরা সি পি এম সম- 
বাবর জয়ের পথ পাঁরজ্কার কাঁরয়া 
দিয়াছিল। তাহার পর হুইতে এ 
অগ্চলে কোন সি পি এম সমর্থক 
প্রবেশ করিলে জান লইয়া 'ফাঁরয়া 
আসিতে পারত না। অথচ নব- 
কংগ্রে্সীরা এ অণ্চলে অবাধে ঘোরা- 
ফেরা, এমনাঁক ভোর্টের সময় অবাধে 
প্রচার আঁভষান চালাইয়াছে। কোন 
নকশালপম্থী পুলিশের হাতে ধরা 
পাঁড়লে এ নির্মলবাবুই ভাল 


একাঁট রণকৌশল, যাতে সিংহলের 
ঘটনার পরাবাৃত্ত না ঘটে। 
মুখের ভাষা কেড়ে নিলে, মাতৃ 
ভাষা কেড়ে নিলে এবং তার প্রাতবাদ্‌ 
করলে ফাঁদ খাঁ সাহেবরা তাকে জঘন্য 
দাঙ্গা বলেন তাহলে একথা স্বভাবতই 
মনে হয় খাঁ বোবা হয়ে থাকতে বল- 
ছেন।, অর্থাৎ শেষক শ্রেণীর অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে মুখ খোলাকেই অনয়য় 
বলছেন। 

আর একথাই সবর জানা আছে 
উ্দ ভাষী লোকেরা ডউাঁনশশ 'আটান্ন 


'সলের সামারক শাসন শুরু হওয়ার 


পর ‘থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের 
ন্যারসংগ্রামে সামিল হওয়াতো দুরের 
কথা, শাসক শ্রেণীর তাঁবেদার হয়ে 


' কাজ করেছে, জনগণের উপর অত্যা- 


চার চাঁলয়েছে। » 


অঞ্চলে বাড়ী বাড়া পরবেন 
যে বাড়ীতে এ সব যুবককে পাই-- 
য্নাছে তাহাদিগকে এবং যে বাড়ীতে 
সেই বাড়ীর যুবকদের পাওয়া যায় 
নাই তাহাদের মা, বাবা, দাদা, ভাই 
ও বোনদের বাড়ী হইতে টানিয়া 
বাহির করিয়া হত্যা কাঁরয়া ঠেলা ও 
রিক্সা ভার্ত কাঁরয়া বন্দেমাতরম 
ধ্বান দিতে দিতে গঙ্গায় নিক্ষেপ 
কারয়াছে। আমার মতে কমপক্ষে 
আঁশ নব্বই জনকে হত্যা কাঁরিয়া 
গঙ্গার ফেলা হইয়াছে। 

আমরা পর্ব বাংলায় পাক 
বাহন ও রাজাকার বাঁহনীর 
হত্যাকাণ্ডে বিচালত এবং প্রাতবাদে 
মুখর অথচ এই কংগ্রেসী গ্ৃস্ডা 


বাহিনাঁয হত্যাকাণ্ড যে কত পৈশা- 


চি 


দশ ৷ শক্রবার ২০শে আগস্ট ১৯৭১ 


আওয়ামী লীগ যাঁদ সাম্রাজ্য- 
বাদাঁদের সাহায্য প্ষ্ট হতো সছহলে 
মযীকনি ফ্্তরাষ্ট্ী ইয়াহিয়াকে, অন্য 
সাহায্য দিতো না! শতকরা একভাগ 
বেইমানরা প্রবল কারণ শাসকশ্রেঞ্ঁ, 
(শোষক শ্রেণী) তাদের সহায়। আর 
এ শোষক শ্রেণীর “ক্ষমতার উৎস 
বন্দুকের নলা” প্রসঞ্গতঃ উল্লেখ কর 
যেতে পারে হো-চ মন বলোছলেন-_ 
বিশ্বে আযাটমের চেয়েও একট প্রবল 
শান্ত আবিষ্কার হয়েছে তা জনশান্তি। 
তই যাদের “ক্ষমতার উৎস বন্দুকের 
নল” তারা আপাতত প্রবল হলেও 


2 


জনশন্তির জয় অবশ্যাম্ভাবী। Ee 


পি 


KR (পা, 


তি ইশ 
উপেক্ষা কাঁরয়া যাইতোছ। 1 
আমার কয়েকটি প্রশ্ন (এক) 
ধনর্মল চ্যাটাজী খুন হওয়ার কিছ: 
ক্ষণ পরেই কাশীপ্রের নব- 
কংগ্রেসী এম এল এ মহাশয় এ 
অঞ্চলে গিয়া কংগ্রেসী যুবকদের ক 
উত্তেজত করেন না? দেই) এ 
অঞ্চলে নকশালপল্থীদের সাঁহত 
কংগ্রেসীদের দি ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ ছিল না? (তন) পাল 
[তারশ ঘন্টা সময় না দয়া সঙ্গে 
সঙ্গে কারাঁফউ দিয়া এ হত্যাকাণ্ড 
বন্ধ করিতে ছাঁড়ত নাঃ (চার) 
ইহা কি সত্য যে ডিস নর্থের 
উপাঁস্থাততে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 

হইয়াছে? 
কনক রায় 


ছাত্র গরিষদের ঘামী . 


বৃহস্পাতবার পাঁচই মে তাঁরখে 
বঞ্গবায়ী সাম্ধ্য কলেজে ছাত্র পাঁর- . 
ষদের এক সাধারণ সমর্থকের, 
সঙ্গে অপর একট সাধারণ ছাত্রের 


কলেজের সুপরিচিত ছার পাঁরষদ 


রের পর গ্শ্ডারা তার হাতঘাঁড়, 
বইপর, টাকা পয়সা প্রভূত ছিনতাই 
“করে. নিয়ে তাকে মযান্ত দেয়। এর- 


নেতাদের নেতৃত্বে বিরাট' সংখ্যক বাহ. তাকে মধ্যে মামলায় জাঁড়য়ে 


রাত গন্ডার দল 'শিয়ালদহ' 


ছেলের লার্টীফাঁকট দিয়া তাহাকে স্টেশনে নিতান্ত সন্দেহের বশবর্তী 


ছাড়াইয়া আনিরার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন। 'নির্মলবাবর সাঞ্গপাজ্গরা 
জানত কে কে নকশালপল্থী কার্য- 
কলাপে লিপ্ত এবং কোন কোন 
বাড়ীর ছেলে। তাই 'নির্মজবাবর 
হত্যার কিছ: পরেই এ সাঙ্গ- 
পাঞ্গারা কাশীপুর অগ্ঠল সংলগ্ন 
অন্যান্য অঞ্চল হইতে কংগ্রেসী 
গণ্ডা ও সমাজ [বরোধীদের সংগ- 
যোগতায় তথাকাঁথত খনা 
খোঁজার নামে সংচাষাপাড়া, রতন- 
‘বাব: রোড ও কুটীঘাটের নানা 


কি + 


সি 


নিরীহ ছাত্র স্বপন রায়কে জোর- 
প্বক অপহরণ করে এবং তাকে 


ফলে তার একটি হাত গরুতর- 
রূপে . জখম হয়। রাহি সারে 


দেয়। 
এই ঘটনার প্রাতবাদে বি পি 
এস এফ (এস এফ আই)-এর সাম্য 
কলেজ শাখার পক্ষ থেকে সান্ধ্য 
কলেজে সাতই আগস্ট শানবার ছার 
ধর্মঘট ডাকা হয়। যাঁদও সাড়ে 
পাঁচটা থেকে সান্ধ্য কলেজ শর 
, হওয়ার কথা তা সত্বেও পাঁচটা 
' থেকেই প্রচুর পাঁরমাণে বাঁহরাগত 
গপ্ডা অসংখ্য সাদা পোষাকের 
এবং ইউনিফর্ম পারাহত পলিশ 
সহযোগে কলেজে প্রবেশ করে এবং 
বি পি এস এফ, কর্মীদের খুজে 
বেড়াতে থাকে! খুনের মামলার 
(শেষাংশ সপ্তম পক্ঠোয়) 


তি শি 


এ 


0 








. দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে আগস্ট ১৯৭১ 


মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সৰকাৰী অপকাৰি 
এখনই দুর কও] দৰকাৰ 


উাঁনশশ সত্তর সালের নভেম্বর 
মাস থেকে মাধ্যমিক স্কুলগনলোতে 
যে গোলমাল শুর? হয়েছে তার 
জের আজও মেটে, নি! শুনতে 
পাই, কিছু স্কুলের দরজা আজও 
খোলে নি। অনেক স্কুলের দরজা 
খোলা আছে বটে, তবে তা নামে- 
মান্র। বইয়ের এক পাতাও পড়া হয় 
ন। প্রত্যহ স্কুলের শন্রু থেকে 
শেষ পর্যন্ত শুধ হৈ হৈরৈরৈ 
গোলমাল চলে। ' 

আঁভভাবকরা দিশেহারা ৷ তাঁদের 
দুশ্চিন্তা, ছেলেগণলোর কাঁ দশা 
হবে। এর প্রার্তকার কে করবে? 
সরকার তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নীরব। খবরের কাগজগুলোতে 


, এমন এফটা গুরুতর সমস্যার কোন 


প্রীতফলন নেই। জেলায় জেলায় 
স্কুল ইন্সপেকটরগণ রুটন ওয়ার্ক 
করে যাচ্ছেন। দেখেশ নে মনে হচ্ছে, 
ডি শি আই দপ্তরেরও ওসব 'নয়ে 
মাথা ঘামাবার বিশেষ অবসর নেই। 
গিছাদন আগে সংবাদপত্রে 
দেখছিলাম, মধ্যশিক্ষা পর্যৎ নাকি 
এ বিষয়ে কিছ মাথা ঘামাচ্ছে। 
পর্যৎ নাক পাঠ্য সংস্কারের জন্য' 
একটি কাঁমাট নিয়োগ করেছে। 
পাঠ্যবন্তুর গদরুভার হাস করার 
জন্যই নাক পর্যৎ এ ব্যবস্থা 
নিয়েছে। এবং, খবরে প্রকাশ, 
আগামী জানুয়ারী মাস থেকে নতুন 
লঘুভার পাঠ্য চালন হবে।. 
ব্যাধির কারণ নির্ণয় না হওয়া 
পর্যন্ত সঠিক 'চাকৎসা হয় না। 
আমাদের দেশের শিক্ষাও আজ 
ক্যান্সারের তুল্য এক কঠিন ব্যাধিতে 
আক্রান্ত। বহযাবধ কারণের মধ্যে 
গুরুভার পাঠ্য একটি' কারণ মান্র। 
অতএব ব্যাধির একটি কারণ দূর 
এমন 


বিধে বোধ করেন 'ন। কিন্তু নাঁত- 
দের নাতিরা আজ বব এ পাস করে 
চাঁপরাশীর চাকারও পায় না। 


ধৃশক্ষা এইভাবে শিক্ষার্থীর কাছে 


দাম হাঁরয়েছে। এটা স্বাভাবক। 
তব, সব জেনেশনেও আমরা 
হাতের পাঁচ হিসাবে 'শিক্ষাটাকে 
রাখতে চাই, হাতছাড়া করতে চাই 
না। কারণ এর বিকল্প নেই! 
কুল কলেজের প্রচাঁলত শিক্ষা 


মদনমোহন চন্দ্র 


ও ব্যয়বহুল ৷ এর ফলে ছাত্র আভ- 
ভাবক উভয়েরই শিক্ষার প্রাত 
বিরূ্পতা বাড়লো । 

এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই যে, হায়ার 
সেকেপ্ডারী ব্যবস্থা চালু করে মাধ্য- 
মক শিক্ষাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত 
করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য, এই 
দুচ্কর্মের ফল চোখের সামনে 
দেখেও কর্তাব্যান্তরা ন্‌ দেখার ভাণ 
করে দিব্য চোখ বুজে বসে আছেন। 

সরোপার; এই সত্যটা আজ 
আঁত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বৃহ- 
দায়তন কারখানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
যে সুফল প্রসব করে; শিক্ষায়তনের 
ক্ষেত্রে ঘটে তার উল্টোটা । কর্তণ- 
ব্যান্তরা যে এটা জানেন না, তা নয়। 
ভালই জানেন। নইলে তাঁদের 
ছেলেরা ইংরোজ ভাষার মাধ্যমে যে- 
সব স্কুলে পড়ে, সেখানে ছান্রসংখ্যা 
কঠোরভাবে সণীমত রাখা হয় কেন? 
এই ডামাডোলের বাজারেও ছোট 
আয়তনের স্কুলগনলোতে দৈনন্দিন 
কাজ চলছে, আর বৃহৎ কারখানা 
মাফিক বড় দ্কুলগলোতে চলছে 
দক্ষষজ্ঞ কাণ্ড। বড় স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক হিসেবে এতাঁদন যাঁরা আত্ম- 
*লাঘা বোধ করছিলেন, আজ তাঁরা 
বেসামাল হয়ে অসহায় বোধ কর- 
ছেন। 

যাঁদ স্কুলগুিকে স্বাভাবক- 
ভাবে চাল; করতে হয়, সে রকম 
সদিচ্ছা যাঁদ সরকারের থাকে, তা- 


হলে আঁবলম্বে এ কারণগদীল দূর 


ক্রতে হবে। 

প্রথমত, স্কুলের আঁয়তন ছোট 
করতেই হবে। 'তিনশর বোঁশ ছাত্র 
কোন স্কুলে থাকা উচিত নয়। তা- 
হলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে স্বাভাবিক 
হবে! স্কুলের দৈনান্দন কাজ পাঁর- 
চালনা সহজসাধ্য হবে। 

দ্বিতীয়ত, হায়ার সেকেন্ডারী 
ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতে. হবে। 


- আমেরিকা ও রাশিয়ার সামাজিক 


ও অর্থনৌতক অবস্থার সঙ্গে ভার- 
তের কোন মল নাই। অতএব এঁসব 
দেশে যা আছে এখানেও তাই করতে 
হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, এটা অবাস্তব! 


এদেশের অবস্থা অনযায়ী ব্যবস্থা. 


দরকার। এখানে উল্লেখযোগ্য, 
{বহার রাজ্যে হায়ার সেকেস্ডারী 
ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়েছে। 
তৃতীয়ত, পাঠ্যের বোঝা কমাতে 
তো হবেই, সহজও করতে হবে। 
শিক্ষার মান গেল বলে যারা চিৎকার 
করে, মনে রাখতে হবে 'তারা বাস্তব 
সম্পর্কশুন্য বাঁতিকগ্রদ্ত ব্যন্তি। 
ভুললে চলবে না, আজ ছেলেরা 


" আদৌ কিছু না শিখে আগাগোড়া 


নকল করে পরাক্ষা পাস করতে 
চাইছে। এর জন্যে একতরফা ওদে- 
রকে দোষ দিলে সমস্যার সমাধান 
হবে না! পাঠ্য পাঁরমাণে বৌশ ও 
মানে কঠিন হওয়ার . জন্য ওরা 


পিরায়ড পর্যন্ত 


আয়ত্ত করতে পারে না! স্কুলের 


_ছেলেমেয়েদেরকে অর্থনীতি, পৌর- 


পদার্থীবদ্য আমাদের দেশের বর্ত- 
মান অবস্থায় শেখানো শল্ত। ইং" 
রোজ সাহিত্যের যে পাঠ্য বরাদ্দ 
করা হয়েছে, তা শেখানো ও শেখা 
অসম্ভব। সংস্কৃতর কথা না তোলাই 
ভাল। সংস্কৃতের 'িক্ষকরাই হম- 
শিম খাচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের অবস্থা 
তো অবর্ণনীয়। » 

অতএব সংস্কারমুস্ত মন নিয়ে 
বিষয় কমাতে হবে, পাঠ্য কমাতে 
হবে, ইংরোজ, অন্ক ও বাংলা 
ব্যাকারণকে- সহজ করতে হরে। 
আদৌ 'কছদ না শেখার চেয়ে অল্প 
শেখা ভাল। পর্যৎ নিযন্ত কাঁমাট 
যেন বাস্তব পারাস্থীত বিবেচনা 
করে এই কাজাঁট সম্পন্ন করেন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, 
আগের মতো ছেলেরা আর সাত 
স্কুলে আটকে 
থাকতে চায় না। 'বষয় ও পাঠ্যের 
বোঝা কম হলে পাঁচ-ছয় পিরিয়ড 
পর্যন্ত স্কুলে কাজ চললেই হবে। 
সরকারী দফতরখানা আর স্কুল এক 
নয়। সরকারী দপ্তরখানার দরজা 
খোলা রাখলেই চলে, পাখার তলায় 


বসে এক ঘন্টা খবরের কাগজ পড়- 
লেও কিছ এসে যায় না, টিফিনের 
জন্য এক ঘন্টার জায়গায় দেড় ঘন্টা 
ক।টিয়ে এলেও কিছু গোলমাল বাধে 
না। কিন্তু স্কুলটা রেলের রানিং 
সার্ভসের মতো। অতএব সরকারী 


আফস আওয়ার্সের সঙ্গে স্কুলের 


ওয়ার্কং আওয়ার্সের তুলনা করলে 


ওটা কলেজে করলেই চলবে, যেমন 
আগে ছিল। তাতে স্কুল অরগানাই- 
জেশনের জটিলতা কমবে। বয়ঃ- 
সন্ধির বালক বালিকাদের চিত্ত 
শান্ত ও সংযত রাখাটাই স্কুলের 
মৃখ্য কাজ। কলেজে যখন ওরা 
যাবে তখন স্কুলের ওপর বোশ 
বোঝা চাপালে চলবে না, স্কুল 
সামলাতে পারবে না, যেমন আজ 
পারছে না। 

পণ্মত, মোটা মোটা বইয়ের 
বোঝা কমাতে হবে! এক কালে 
ইউরোপের প্রকাশকরা যেমন মোটা 
নভেল ছাড়া ছাপতে চাইতো না, 
একালে আমাদের দেশের প্রকাশকরা 
ব্যবসার স্ণবধের জন্য মোটা মোটা 


॥ সাত ॥ 


গ্রামের বা মফস্বল শহরের ছেলেদের 
পারচয় থকে না। মিস্টার, মিসেস 
মিস্‌ ডিনার, অরেঞ্জ স্কোয়াষ_এ 
সব ব্যাপারের সঙ্গে দেশের বোশর 
ভাগ ছেলেমেয়ের পাঁরচয় আদৌ 
থাকে না। এর চেয়ে বাজারে পাঁচ 
খানা বই থাকলে বেছে নেওয়া 
যায়। তাতে কাজের সুবিধে হয়। 

সপ্তমত, ঘন ঘন সিলেবাস পার" 
বর্তন করার রেওয়াজ পর্ধদকে বন্ধ 


একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই! প্রাথ 
মিক বিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষা 
পাস করে যারা মাধ্যামক বিদ্যা- 
লয়ে আসে, তাদের বোশর ভাগই 
থাকে দর্বল। হালের আজেবাজে 
বষয়গযীল বাদ দিয়ে আগের দিনের 
মতো শগ্যু থ্রী আরস্‌? (Three 


পাঠ্য পুস্তক ছাপছেন। পাঠ্য শন্ত ২.5.) অর্থাৎ পড়তে, লিখতে 
হওয়ার জন্যই ছেলেরা নোট বইয়ের আর সামান্য গাঁণত শেখালেই 


ওপর নির্ভরশীল হয়। আর সেই 


"যথেম্ট। প্রাথামক শিক্ষাস্তরে 


মোটা নোট বই, রচনা বই, গ্রামার 
ট্রানম্লেশনের বই প্রকাশ করেন। 
ষণ্ঠতঃ পর্ষদের প্রকাশিত 
ইংরেজি বইগ্দাল ভাল নয়। তাতে 
এমন 'বিষয়বন্তু থাকে, যার সঙ্গে 


দরকার। নইলে শিক্ষার গোড়া 
থেকেই গলদ জমে যাচ্ছে, বা পরে 
গরলে পাঁরণত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি 
করছে। 


‘ 


~ 


মতামত 
€ষণ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


আসামী এবং ছাত্র পারষদের রাজ্য 
-কাঁমীটর নেতা দুলাল রায়কে উত্ত 


গুণ্ডাবাহনীর নেতৃত্ব করতে দেখা 
যায় এবং এসব গ্ঢুণ্ডাদের মধ্যে 


অনেকেই কিছীদন আগে পর্যন্ত 
সমপারাচিত নকশালী ছিল। তারা 
কলেজ সংলগ্ন এলাকাটিকে প্রায় 
সামাগ্রকভাবে অবরোধ করে ফেলে 
এবং সাধারণের স্বাভাবিক চলাচল 
পর্যন্ত ব্যাহত হয়। তারপর তারা 


বনের মান হন বেলা ফলের :' ছয় তদের রা সুধ্র পঞ্চ 


ফাটিয়ে বিপি এস এফ পরিচাঁলত 
ইউনিয়নের আলমারশী তছনছ করে, 
কলেজ আঁফস ভাঙাচুর করে এবং 
{ব প৷ এস এফ-এর পোস্টার, 
প্রাচীরপত্র ইত্যাঁদ যথেচ্ছভাবে 
fছি'ড়ে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সন্ম্রাস 
সৃষ্ট করে। এতদসত্বেও বি ?প এস 
এফ. (এস-এফ-আই) আহত ছাত্র 
ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়। 
অতঃপর তারা কমঃ বাদশা আলম 


, জগন্নাথ ভ্রু কমঃ স্বপন ব্যানাজশি, 


কমঃ তাপস রায় প্রমথ আট নয় 
জন বি পি' এস এফ কর্মীদের অপ- 
হরণ করবার চেষ্টা করে। সৌভা- 
গবাক্রমে কমঃ পঙ্কজ দে বাদে সবাই 


পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। পরে 


কুমঃ পঙ্কজকে গুরুতররুপে 


আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। কমঃ 


জগন্নাথ ভদ্র পালিয়ে পুলিশের * 


সম্পাদক ও বর্তমান বছরের পার্ট 
ওয়ান পরক্ষার্থী কমঃ বিলাস 
ব্যানার্জাকে অন্যান্যদের সঙ্গে 
অহেতুক গ্রেপ্তার করে। এর বিরুদ্ধে 


কাছে সাহায্যের আবেদন করলে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে প্রচন্ড 


পুলিশ তাকেই উল্টে থানায় নিয়ে, 
যায় এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত ' 


কমরেড জগ্গন্নাথকে থানায় আটকে 
রেখে অযথা হয়রান করে। পরে 
পাশ বি পি এস এফ (এস এফ 
আই)-এর সান্ধ্য কলেজ শাখার 


নেতৃস্থানীয় কর্ম, প্রান্তন সান্ধ্য 


বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। 
জগন্নাথ ভদ্র 
সুপ্রিয় ধর 
তাপস রায় 
স্বপন ব্যানাজণ? 
বি পি এস এফ (এস এফ আই) 
এর বঙ্গবাসী কলেজ (দবা সান্ধ্য) 


w 


cry SHE HE BREET 
প্রন কাঁরনি, প্রশ্ন কাকে করবো ? 


এদেশে মান্দষ কেউ আছে নাক? আমই কি 


এখনো মান্দষ! 





, বাঁরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 





দু আন £ 


পসশ্ডি সঙ 


স্বাধীনতা দিবসের পর্ব হনে 
খাস কলকাতা সহরে কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসী শাসনের পক্ষপুট ছায়ায় 
গুণ্ডা ও পুলিশ বাহনীর একাংশ 
গণহত্যার যে নগ্ন বাঁভৎসতা ও 
ঘৃণ্য আক্ৰমণ চালাল, তার আগের 
দিন মাত্র নব কংগ্রেস কেন্দ্রীর 
দ্বরাষ্ট্র সাঁচব কে দি পল্থ, পাশ্চম- 
বঙ্গে পালিশের অত্যাচার ও 
গুস্ডাদের আক্রমণের আঁভষোগ 
মিথ্যা বলে উীঁড়য়ে 'দয়োছিলেন। 

শত শত খুনের রম্ত ধারায় 
[শিশু নারী বৃদ্ধ 'নার্বশেষে, 
অসংখ্য সাধারণ নাগারকের রন্ত- 
রঞ্জিত হাত ধুয়ে ফেলার জন্যে 
রাইটার্স পর্বীক্ডংএর . কংগ্রেস 
* কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমলা ও প্নালশ 
কতর্দের বৈঠকে যখন পাঁশ্চমবঞ্গে 
অশান্তি কমে গেছে বলে প্রচার করা 
চলাঁছল তখনই নব-কংগ্রেস ফ্যাঁস- 
জম কাশশপুর ও -বরানগরের 
সংলগ্ন অগ্তলে বাড়ী বাড়া আক্র- 
মণ চালিয়ে নকশাল খোঁজার নামে 
শত শত নাগাঁরকের গৃহ' ভস্মীভূত, 
শিশ নারী বৃদ্ধ 'নীর্বশেষে নাগ- 
[রকদের ওপর নৃশংসভাবে আন্রসণ। 


নিলে দে 
দির os a EB A LS 


দার্গ 


চাঁলয়ে যাচ্ছিল । সতেরো ঘন্টা 
ধরে এই ঘৃণ্য ফ্যাসিচ্ট আক্রমণ 
চলোছল বলে নব-কংগ্রেসী সমর্থক 
বড় বড় স্থানীয় কাগজকেও স্বীকার 
করতে হয়েছে। “ 

এই আকুমণের অজুহাত হিসাবে 
জনৈক নব-কংগ্রেস নেতার হত্যার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সনতরাং 
কার্যতঃ নব কংগ্নেসী সমর্থকদের 
ওপরই এর দাঁয়ত্ব বর্তায়। পাীলশ 


কর্তৃপক্ষও সেরকম বলেছেন। কিন্তু জন হলে লক্ষ লক্ষ কৃষক মজনর ছাত্র 


প্রশ্ন হচ্ছে যে পশ্চমবজ্গকে যে 
কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ মাঁলটারী 
এবং অসংখ্য আগ্নেয়াস্্ধারী সাদা 
সাদা খাকণ নানা রংয়ের প্নাঁলশ 
দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে, সেই 
তখন ভোগ ভৃত্যের দল কোথায় 
ছল? কোথায় ছিল উত্তর” কল- 
কাতার কুখ্যাত পালিশ ডেপুটি 
কাঁমশনার আর তার কাশীপনরের 
ও সঃ না ক তারা এই খুনেদের 
সাহায্য করাছল ? 
পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য ঘটনায় 
নব-কংগ্রেসী ফ্যাঁসম্ট বর্বরতার 
সঙ্গে পুলিশের একাংশের যোগ- 
, সাজসের প্রমাণ আছে বঙ্গে পশ্চিম 
বঙ্গের সাধারণ মানুষ মনে করেন। 
কাশীপুরের অভূতপূর্ব হৃদয়- 





দবদরাক পাইকারী হত্যাকাশ্ড মনে 
হয়, খবরের কাগজে পড়া বাংলা 
দেশের সাধারণ মানুষের ওপর 
ইয়াহিয়া খানের পশটবৎ আচরণকে 


সংঘবদ্ধ ভাবে এই প্দালশ কংগ্রেস 
যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা কর- 
তেই হবে। আজ নাগরিকদের 
বুঝতে হবে নব-কংগ্রেসী পর্ণীলশের 
এই যৌথ আব্রমণকে বদ্ধ অর্গল 
ঘরে বসে প্রতিরোধ করা যায় না। 


প্রাতাঁট এলাকার গণতাঁল্ঘক মান্দ- ' 


ষকে এই ধরণের ফ্যাঁসিস্ট আক্র- 
মণের বিরদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ও 
প্রতিরেধ গড়ে তুলতে হবে। প্রয়ো- 


কেরাণণী মধ্যাবন্তকে এই ফ্যাসিষ্ট 
শত্তিকে চূর্ণীবচূর্ণ করার সমস্ত 
পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এই 
নয়া ফ্যাসম্টদের পথ রোধ করে 
দাঁড়াতে হবে। ঘরে- বসে থেকে 
ফ্যাসম্টদের হাত থেকে বাঁচা যায় 
না। ফ্যাঁসবাদকে নদ করেই 
নাগারকদের আত্মরক্ষা, গৃহরক্ষা 
সম্মান ইজ্জত রক্ষা করা সম্ভব। 
কলকাতার বুকে অসংখ্য নার্গারকের 
রন্তধারা নয়া ফ্যাঁসম্টদের কুৎসিত 
ম:খ এবং ভয়াল' রন্তান্ত নখর দেখে 
আজ পশ্চমবঞ্গ প্রাঁতরোধের প্রাতি- 
জ্ঞায় মুখর হয়ে উঠক £ ফ্যাঁসিষ্ট- 
দের পথ ছেড়ে দেব না। ভয়- 
হনের দ:্জ'য় প্রাতজ্ঞায় দৃঢ় মুষ্টি 
কোটি হস্ত উত্তোলত হউক, ক্ষেতে 


০১ জম, 


খামারে, কলে কারখানায়, আঁফস 
আদালতে, স্কুল কলেজে পথে 
প্রান্তেরে এই নয়া ফ্যাঁসবাদের 
প্রতি ঘৃণাজর্জর, সংগ্রামের শপথ 
ধৰানত হউক, পাশ্চমবঙ্গ ও 
ভারতবর্ষ থেকে এই নয়া ফ্যাঁস- 
বাদকে আমরা উচ্ছেদ করবই। 
উনিশশ উনসন্তরের । গরণবিজয়ের 
দীপ্ত দিনগাঁল নতুন ভাবে আরো 
উজ্জবল হয়ে উঠুক মানষের জয়- 
যানায়। 


ত্র 


নব-কংগ্রেসের গোয়ালে সর্বত্র 
আগ্দন লেগেছে। উত্তর "পূর্ব 
সীমান্তে, আজ আর তা সীমাবদ্ধ 
নেই। অন্ধের জাঁমদাররা. অর্থাৎ 
রেড্ডিরা প্রধানতঃ সেখানে আঁদ-নব 
দুয় কংগ্রের্সরই কর্ণধার। কিন্তু 
রেছ্ডদের মধ্যেও 'বিভেদের বিষ 
কিছ কম নয়। তেলেঙ্গানা প্রজা- 
সামীতর নেতা প্রান্তন কংগ্রেসী 
মল্লী চেক্লা-রোঙ্ড অন্ধের -মৃখ্য- 
মন্ত্রী একদা আদি অধ্না নব- 


কংগ্রেসী ব্রহ্মানন্দ রোছ্ডির মস্তকাঁট . 


উপহার চান। প্রজা সামাতর স্বতন্ত্র 
প্রদেশ গঠনের আন্দোলনকে লাঠি 
গল টিয়ার গ্যাসের জোরে দাবিয়ে 
দিলেও 'তেলেঞ্গানা ও সিরকার 
অণ্টলে নব-কংগ্রেসী ফ্যাঁসবাদ জন 
নি! একাত্তরের সংসদ নির্বাচনে, 
এঁ এলাকায় নব কংগ্রেস প্রচণ্ড মার 
খেয়েছে। সংসদে প্রজা সাঁমাতর 
দশজন সদস্য স্বতল্ম তেলেঞ্গানার 





সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মধ্য প্রাচ্য 


ইঁজপটের সঞো সোঁভয়েত 
ইউানিয়নের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে 
ফাটল ধরেছে।-নাসেরের মৃত্যু ও 
আনোয়ার সাদাতের ₹ 
হবার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে 


২৪৯-এ, চিত্তরঞ্জন এাভীনউ, 
(লিবার্টি সিনেমার কাছে), 
কাঁলকাতা-৬ 


৷ আআমৱ'ও দপণ বিক্ৰয় করি 


প্রোলেটারিয়েট বুক এজেন্সজ 
,&২/৬ এস বি রাহা লেন, 
"_ আসানসোল 








(দর্গণের পর্যবেক্ষক ) 


টের বর্তমান ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সত্র- 
পাত সুদানকে 'নয়ে যেখানে 
সম্প্রীতি জেনারেল নমেরী একাঁট 


প্রীসডেন্ট অভ্যতখানকে দমন করেন এবং অভ্যু- 


খানের নেতাদের হত্যা করেন। এরই 


নেতা হাঁজপটের জেনারেল ওয়া- 
কণ্স ফেডারেশনের তরফে একাঁট 
চটে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করেন। 
যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে 
একজন হচ্ছেন খালেদ মহণডীদ্দন, 
পরলোকগত প্রোসডেন্ট নাসেরের 
অন্যতম ঘাঁনম্ঠ বন্ধ ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের আস্থাভাজন । 
গ্রেপ্তারের ফলে সাদাত পরিষ্কার 


বাঝয়ে দিয়েছেন যে তান সোঁভ- 


য়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চাইতে সুদান 
সহ অন্যন্য প্রাতঘেশশ রাষ্ট্রের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে অনেক বেশী 
আগ্রহী ৷ 

- বস্তুতপক্ষে মধ্য প্রাচ্য নিয়ে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ বেকায়দায় 
পড়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যে 
প্রভাব মস্কো ওই অঞ্চলে বস্তার 
করোছিল তাতে এবার ভাটা পড়ার 
সম্ভাবনা দেখা “দয়েছে। সোভিয়েত 
সরকার বিশেষ করে তাঁদের জায়- 


এই 


গায় চাঁনাদের  “অন্মপ্রবেশ” 
আশংকা করছে। 

এই আশংকার কারণ ঘটেছে 
সনদান নিয়ে। সুদান সরকার 
সম্প্রাত একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রাতি- 
নিধি পাঠিয়েছেন পিকিংয়ে চীন 
সরকারকে একদল! বিশেষজ্ঞ পাঠা- 
নোর জন্য অন্নরোধ করতে।, রাজ- 
নৈতিক পর্ধবেক্ষকদের মতে এই 
বিশেষজ্ঞরা সুদানে রশ সামারক 
উপদেষ্টা ও টেকানিশিয়ানদের জায়- 
গায় নিয়োঁজত হবেন। এবং জানা 


সাহায্য নেওয়া হবে। বিশব ব্যাংকের 
একটি দল সম্প্রাত সদানের রাজ- 
ধানী খারতুমে এই প্রকল্পটি নিয়ে 
আলোচনা করেছেন এবং জানা 


গেছে বৃটেন সহ কয়েকটি পশ্চিমী 


দেশ যৌথভ'বে এই কাজাট কর- 
বেন। অপ্রাদকে শীঘ্রই সুদানের 
কম্যনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় - কাম 
টির বিচার খারতুমে শর; হবে 


এবং অন্তত চারজনকে মৃত্যুদশ্ডে 
দশ্ডিত করা হবে। এই চারজনকে 
অবশ্য সুদান সরকার এখনও ধরতে 
পারে নি [বং এদের মধ্যে আছেন 
কমদ্যানস্ট পার্টি বর্তমান সেক্কে- 
টার জেনারেল ডঃ মহম্মদ ইব্রাহিম 
নগুঈদ।* 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ' অবশ্য 
বিশেষভাবে চেষ্টা করছে দানে 
এই কমন্যানস্ট হত্যা বন্ধ করতে। 
মস্কো শ্ধ্দ নিজেই এর প্রতিবাদ 
করেছে তাই নয়, প্রেসিডেন্ট সাদা- 
তকে দিয়েও জেনারেল নদমেরীকে 
বলানোর চেষ্টা করেছে এইগ্যাল 
বন্ধ করার জন্য। কিন্তু মনে হয় না 
খুব একটা ফল হয়েছে কারণ 
সাদাতও ন্দমেরীকে. এই ধরণের 
অনুরোধ করে সন্দানের বন্ধুত্ব 
হারাতে চায় না। উপরন্তু সাদাত 
দুই নেতাকে গ্রেপ্তার 'করে যখন 
বিবাতর প্রাতবাদ জানায় ও জানতে 
চায় এ সম্পর্কে ইীজপট সরকারের 
কি বন্তব্য। 

তবে সুদানের প্রচণ্ড অর্থ- 
নৈতিক সংকটের সমাধানের জন্য 
নুমেরী হয়ত সোভিয়েতকে একে- 
বারে বাদ দিতে পারবে না। না. 
পারার রাজনৈতিক কারণও যথেষ্ট 
সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি এখনও . 
বেশ শক্তিশালী এবং নূমের জানে 
যে আরেকাঁটি কম্যনিস্ট বিদ্রোহ 
ঠেকাবার একমাত্র উপায় হল সোভি- 


য্েতের অর্থনৈতিক সহযোগগিতা। . 


এবং বর্তমানের ঘটনাগণীলি স্বত্বেও 
সোভিয়েতও নিজ স্বার্থে এই. সহ- 
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দাবীকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন । 
প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নব কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এখন প্রায় স্থির 
করে ফেলেছেন যে ভ্রন্নানন্দ রে'ডকে 
সরিয়ে অন্য কাউকে অন্ধের মুখ্য- 
মন্ত করা হবে। 

এঁদকে রহ্মানন্দ রোভ্ডও অনা- 
সন্তভাবে বসে নেই। তাঁর দলও বেশ 
ভারী। অন্ধ বিধান সভার নব- 


. কংগ্রেসী সদস্যেরা এক প্রস্তাব পাশ 


করে প্রচ্মানন্দ রেড্ডির প্রতি তাঁদের 
আঁবচল আপুগত্য প্রকাশ করেছেন। 
শুধু তাই নয়, অম্ম প্রাদোশক নব- 
কংগ্রেস কমিটি এক প্রস্তাবে 
লঙ্ঘন করে তাঁদের প্রস্তাবিত 
আলাদা তেলেঞ্খানা প্রদেশ নব- 
কংগ্রেস কমি গঠন করতে দিতে 
অস্বাকার করেছেন। 


দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের - 


মধ্যে কাজ করাছিল। এদের সকল- 
কেই অবশ্য ভারত সরফার সম্প্রাত 
চলে যেতে বধ্য করেছে।) শনধদ, 
তাই নয়। সুদান যাঁদ প্রস্তাঁকত 
আরব ফেডরেশনের সদস্য হয় তবে 
যতদিন ইজরাইলের সঙ্গে সংঘর্ষ 
থাকবে ততাঁদন তাকে তার আরব 
বন্ধ্দের খাঁতিরেই মাঁকর্নীদের 
এড়িয়ে চলতে হবে। প্রস্তাবিত 
এই ফেডারেশনের অন্যান্য সদস্যরা 
হচ্ছে, লিবিয়া, ইজগট ও 'সীরয়া। 


স্পা] 


[al 


aad 
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-  মিনাায় ‘প্রবাহ’ . 


দেপণের সমালোচক) 

সত্তর দশকের ব:লম্ঠ নাটক 
/“ঁহসেবে প্রবাহগকে চিহিত করা 
হয়েছে। সাঁত্য কথা বলতে এই 
নাটকের বালম্ঠতা এবং সন্তরদশকের 
রূপাঁচন্রকে 'ঁকছুতেই অস্বীকার 


করা যায় না। উল্লাখত নাটকে' 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ 
এবং অত্যচারের এবং স্বাধীনতা 
সংগ্রামের তা রশ দশকীয় ঘটনা- 
কমের সঙ্গে আজকের সত্তর দশ- 
কের সাজহব্য রচনা করা হয়েছে। 
তখনকার সময়ে ক্ষুদিরাম, যতন 
দাস, সূর্য সেন ভগৎ সং প্রভৃতি 
স্বাধীনতকামী তরুণের নেতৃত্বে 
যে আন্দোলন গড়ে উঠোঁছল, তাকে 
"" চুর্ণিচর্ণ করে দেবার জন্য 
ধরটশ সরকার ও তথাকাঁথত 
জাতাঁয় কংগ্রেস চক্র চরম ঘণ্য 
প্রচেষ্টা চালিয়োছল। তৎকালীন 


, গকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কিভাবে হিজল’ 


হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার করল তার 


» তুলনা মানব-ইতিহাসে 'বিরল। 


বাস্তাবক দৃষ্টিকোণ থেকে 
দতাঁরশ দশকের ভূবন মাষ্টার, সঞ্জীব 
আজজহল, রজত, সত্যব্রত যে 
সংগ্রামী চিত্র ফাটিয়ে, তুলেছে, তার 
সঙ্গে সত্তর দশকের শোষণ 'িপী- 
ডনের ছাঁব সোম, পালিশ 
সঃপার, সৌমন্রের মা ও যুবকের 
মধ্যেও ফুটে উঠেছে। এই সত্তরের 


স্*পটভূমতেই প্রা্তীট সন্তানের মাকে 


{বিপ্লবী সন্তানের দৃঢ়তা নিয়ে 
জেগে উঠতে আহ্বান জানানো 
হয়েছে। আজকের এই দশক যেন 
সন্তানের চাইতেও 'ঁব’লবকে ভাল- 
বাসবার দশক। আমরা সৌমন্রকে 





দর্ণণের পাঠবদের প্রতি 


ঘর্পণের মফঃযলের পাঠক ও গ্রাহকরা ডাকযোগে গ্রাহকটাদ! 
দর্পণ অফিসে পাঠি'য় সরাসরি গ্রাহক হতে পারেন। গ্রাহক চাদ! 
ভাকমান্ুল সহ যধাক্রমে বাধিক, যান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক পনের, 
সাড়ে সাত ও চার টাকা। এ ছাড়া আপনার পত্র-পত্রিকা সরবরাহ 
কারীর মাধামে অথবা স্থানীয় এজেন্টের কাছ থেকে নিয়মিত দর্পণ 
- সংগ্রহ করতে পারবেন। এজেন্টের নাম ঠিকানা মালদহ জেলা: 
কালিপদ শর্ম। ) ঘুর্িদানাঁদ জেলা £ দীপককুমার ভৌমিক, বহরমপুর ; 
গুলাম রসুল, কান্দি ; -গির ভ্রনাধ বিশ্বাস, কাঁশমবাজার রাজ্জৰাড়ী ; 
অসীমকুমার আচার্য গণকর ; হরিপদ সাহা, দ্রিয়াগঞ্জ ) এস্‌. কে, দে, 
ফরাক্কা ব্যারেজ ; প্রভাতকুমার সিন্হা, জেমে৷ ) সুখেন্দুবিকাশ দত 
গোপজ্জান (খাগডা)) সুধীরকুমার দাস, রঘুলাধগঞ্জ ; বীরভুম 
জেন্সা 8 কালী বন্দোপাধ্যায়, সিউডি ; এন, কে দাস, ৰোলপুর ) 
অসীমকুমার সাহা, হল্লারপুর ; বপনপ্রসন্ন রায়, রামপুরহাট ; নদীয়া 
ভেলা £ ফণীচুষণ বিশ্বাস, তেহাট্টা! ) হরিগরণ পরামাণিক, নবদ্বীপ, 
শিশিরকুমার চৌধুরী, বেধুয়াডহরী ; বর্ধমান জেল! £ বিমলকুমার তা, 
বর্ধমান শহর ; সুখময় মিত্র, :প্রলেভারিয়েট বুক এছেলীক্জ,, 
আসানসোল ; এস, পি, চ্যাটাজঁ, দুর্গ পুর-৪ ; এস্‌. দে, দুর্গাপুর-২ ; 
প্রগ্রসিভ বুক উল, দুর্গাপুর-£ % এ, বি, মঙ্ুঘদার, বরাকর ; দেবনাথ 
বিশ্বাস, সীতারামপুর ; মঞ্চু গোস্বামী, কালনা ; চক্রবর্তী এযাণ্ড বসাক, 
বর্নপুর ) পরেশচন্দ্র রায়, রানীগঞ্জ ; বি, এন্‌, যল্লিক, গুদকারা। - 


॥ অন্যান্য জেলার এজেন্টদের নাম আগামী সংখ্যায় 


“ও 'ঁবপচ্জনক এবং তার গভীর 


ষড়যল্ল কোথায় 'নাহত তা শুধ 
মাত্র স্রধারের ভাষ্যে প্রকাশ পাও- 
য়ার চাইতে চীরন্রাভিনয়ে মূর্ত 
হয়ে উঠলে মনে অনেক বেশী দাগ 
কাটতো। তাছাড়া সম্প্রাতক কালে 
পালিশ অত্যাচারের 'বাঁধব্যবস্থাও 
পালটে গয়ে আরো তাঁর হয়েছে। 

















করে এই প্রবাহ নাটকের আঁভনয় 
গত দু সপ্তাহ ধরে বন্ধ 'ছিল। 

লিটল থিয়েটার গ্রুপ যে 
আমলে কল্লোল নাটক শু 
করেছেন তার অনেক অনেক আগে 
থেকেই উৎপল দত্তের সঙ্গে মালিক 
কস্তুরচাঁদের মামলা চলছিল এবং 
মালিক নাকি তখন 'িনার্ভা থেকে 
শ্রীদত্তকে বাহচ্কার করার ডিগ্রী 
লাভ করেন। কিন্তু শ্রীদত্তের সঙ্গে 
মালিকের আবার আঁতাতের কার- 
ণেই হোক বা যে কারণেই হোক 
মালিক কস্তুরচাঁদ সে ডিগ্রী কার্যে 
প্রয়োগ করেন না! 

কিন্তু তথাকথিত সংস্কৃতমান 
ও প্রগ্াতশীল শিল্পী উৎপল দত্ত 
মিনাৰ্ভা কর্মীদের তিনচার মাসের 
বেতন বাকী রেখে এবং প্রাভডেন্ট 
ফাণ্ডের কোন হসেব না দিয়ে 
'মনাভণ- ছেড়ে চলে যান। তখন 
কর্মীদের অবস্থা খুবই মর্মীন্তিক। 
পাঁরবর্তে তাদের অন্য পেশা গ্রহণ 
করবারও কোন উপায় নেই। তাই 
কর্মচারীরা এবং এ ছাড়া আরো 


“কয়েকজন শিল্পদরদী নাট্যকর্মী 


সয়ে তারাই িনর্ভা থিয়েটার 
কর্ম সংসদ নাম নিয়ে অঙ্গার 


প্রযোজনা করতে থাকেন। তারপর , 


প্রবাহ নাটকের অভিনয় শহর হয়। 

মাত্র কয়েক সপ্তহ আগে হঠাৎ 
হলের মালিক কস্ত্তরচাঁদ তার 
সেই 'াঁগ্রাট প্রয়েগ করেন এবং 
যথারীতি প্দীলশ এনে কর্মীদের 
হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। 
তারপর কর্মীরা এর প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে যখন তালা ভেঙে 
কর্মীকে পালিশ গ্রেপ্তার করে অস- 
দ্ভব অত্যাচ'র করে এবং প্রত্যেকের 
{বিরুদ্ধে তিন চারটে নন্‌-বেইলেবল 
কেস দিয়ে দেওয়া হয়। পরে কোর্ট 
ইনজাংশন জারী করলে নট্ট্যকর্মী- 
দের অনেক কাঠখড় পড়িয়ে 
জামিনে ছাঁড়য়ে আনা হয় এবং 
পাঁচই আগষ্ট থেকে পুনরাভিনয় 


শুর হয়। 


নাটক বন্ধ করার, 


চলন শে 


শ্রমিক কর্মচারীদের উচ্ছেদ করার 
চক্রান্ত বানচাল করে 


প্রবাহ 


প্রতি বৃহস্পতি ও শনি অটায় 

রবি ও ছুটির দিন ৩ ও আটায় 
প্রযোজনা ॥ মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ 

পরিচালন! ॥ ইন্দ্রজিত সেন 


মিনার্ভা থিয়েটার 


- ফোন 6৫-৪৪৮৯ 


বরানগর-কাশীপুর 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 


পর আর বরানগর থ.ন৷য় কেউ 
আসে নি ডায়েরী করতে অথবা 
নিখোঁজ আত্মীয় স্বজনের খবর 


নিতে স্থান্নয় লোকেরা জানে 


পর্লালশের কাছে গয়ে লাভ নেই। 

পুলিশের বন্তব্য সোজা £ 
আমাদের কাছে কেউ আসে ন 
অভিযোগ নিয়ে থানার ডায়েরী 
খাতা পাঁরচ্কার। তাই কতলোক 
নিহত হয়েছে বা কার ক ক্ষাত 
লুঠ হয়েছে তা বলা পর্ণলশের 
পক্ষে সম্ভব নব। পুলিশ খাল 
মৃতদেহ খুজে পেলে বুঝবে নিশ্চয় 
কেউ নিহত হুয়েছে। এ পর্যন্ত 
মা যোলটি মৃতদেহ নাক প্ীল- 


শের সন্ধানে এসেছে। 


বৃহস্পপ্তবার ও শুক্রবার ঘট- 
নার পরেও শাঁনবার 'বাক্ষপ্ত হত্যা 
চলতে থাকে এধার ওধার। “কিন্তু 
হত্যাকাবখ্রা তাদের কাজ মোটা- 
মূটি ঠিকভাবেই করেছে। 

“এখানে বলে রাখা দরকার যে, 
বুধবঃর সন্ধ্যায় অর্থাৎ আগের 
দিন লালবাজারে পালশের এক 
কর্তাব্যান্ত 'রপোর্টারদের বলেন যে, 
কাশীপ্ঢর অঞ্চল নকশাল মনত 
করতে বেশী সময় লাগরে না। 
অবশ্য তার পরের দিনই যে এই 
তার কোন হদিস তান 'রিপোর্টার- 
দের দেন ি।। . 

শুক্রবার রাতে, চাঁব্বশ ঘন্টা 
হত্যা চলার পর, আবার প্লশ 
মুখ খংলল। লালবাজারের এক 
কর্তা বলল £ “এটা একটা অদ্ভুত 


ব্যপার যে, সতের ঘন্টা পলিশ . 


'না্কিয় রইল।» সংবাদপত্রে 'নাচ্কি- 
সমতার আভযোগ চালিয়ে দেওয়া 
হল; একবারও যাতে সন্দেহ না হয় 
যে, প্নীলশের নেতৃত্বে একশ পাঁচ 
টাকার স্পেশাল হোম গার্ডদের নানা 
জায়গা থেকে জোগাড় করে মূল 
বাহিনী গড়া হয়েছে। 'তাদের 
সাহায্যে এসেছে বাগবাজার, জোড়া- 
প্রভাত অণ্চলের. স্থানীয় ছেলেরা। 

ঘটনার পর পীলশের আই জি 
বলেছেন “আমার এলাকা বরানগরে 
{কছ: হয় নি, অতএব নিক্কিয়তার 
আঁভযোগ আমার পুলিশে বর্তায় 
না” আবার কলকাতার প্নালশ 
কাঁমশনার বলেন হত্যার বেশীর 


চলত" 


॥ নয় ॥ 
ভাগ ঘটেছে বরানগরে আর মৃত- 
দেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কাশণ- 
পদরে। 

‘রাববার সর্বদলীয় জরুরী সভায় 
ঠিক হল যে, ছয় জনের একটি 
কাঁমট' গিয়ে তদন্ত করবে আর 
দূত. রিপোর্ট পেশ করবে। প্রায় 
চিক হয়ে এসেছিল-_কে কে সদস্য 
হবেন তাও। বিজয় নাহার, জ্যোতি 
মদখার্জী, নির্মল বস আর 
সুবোধ ব্যনাজশীকে ৭নয়ে কমিটি 
হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় হতে চলেছে 
এই সময়ে বিদ্রোহ. পি এস পির 
অশোক দাশগুপ্ত হঠাৎ বাগড়া 
দিলেন। তান বললেন সংশীল 
ধাড়াকেও নেওয়া দরকার । তর্ক সুরু 
হল-অজয় ম্যখাজপর প্রাতীনাধ 
হারদাস মিত্র বললেন, আর নব 
কংগ্রেসীরা সমর্থন করল যে সংশীল 
ধাড়ার ব্যাপারে 'তাদের আপাত 
আছে। আবর একজন সংগঠন 
কংগ্রেসের অশোক দত্তকে কাঁমাটিতে 
নেওয়ার কথা বলল। সভা ভেস্তে 
গেল-ঠিক হল পরের 'দিন আবার 


অন্তত প্রথম পদক্ষেপ হিসেব মোটা- 
ম্যাট একটা ব্যবস্থা নেওয়া হল। 

ইতিমধ্যে রবিবার আঁধক রাত 
পর্যন্ত সিদ্ধার্থবাকুর বাড়ীতে 
গ্রভীর শলাপরামর্শ চলল। সমস্ত 
ভেস্তে গেল। 

সোমবার সর্বদলীয় সভায় 
সিদ্ধার্থবাবু আর কোন আলোচনার 
সযোগ দিলেন না। বললেন যে, 
সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রান্তন 
বিচারককে তদন্ত করানোর আর 
দুজন ও সি-কে সাসপেশ্ড না করে 
ওদের বদলী করার। সভায় চেণ্চা- 
মেচি-সভা ভেঙ্গে গেল। 

দুজন ও সিকে বলা হল তারা 
ছুটিতে চলে যাক। এত কাজের 
পর কি করেই বা সাসপেন্ড করা 
যায়। 

তদন্তে নিষাস্ত হয়েছে এলাহা- 
বাদের প্রন্তন বিচারক বি বি 
মাল্লীক। অ:ভজ্ঞ মহলের বন্তব্য £ 
মল্লিক পন্থ পাঁরবারের আর নেহেরু 
পারবারের খুব অনুগত। কেউ 
কেউ বলেছেন যে, মল্লিক সাহেব 
,গেবিন্দকল্লভ পন্থ উত্তর প্রদেশে 
এলে ওর মাথায় ছাতা ধরতেন। 


‘Regd. Ne. C-12 


বিশ্ব 


* প্াশ্চমবন্রে নব কংগ্রেস কমি- 
টির ভাবী সভাপতি 'নর্বাচনের 
কলকাঁঠ এখনও সম্পূর্ণভাবে পদ্- 
ত্যাগ সভাপাঁত বিজয় নাহারের 
হাতে বলে দর্পণ কংগ্রেসী মহল 
থেকে জানতে পেরেছে। জানা 
গিয়েছে, সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে 
প্রচন্ড আঘাত হানার জন্যে বিজয় 
নাহার সভার্পাত পদের প্রার্থী 
তরনণকাঁন্ত ঘোষকে খোলাধ্দাল- 
ভাবে সর্ত দিয়েছেন, তান (শ্রী- 
ঘোষ) যাঁদ “সিদ্ধার্থ রায়কে ছেড়ে 
আসেন তবে বিজয় নাহারের দল 
তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি এবং নারা- 
মণ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক 
নির্বাচিত করবেন। সর্তে রাজী না 
হলে নারায়ণ চৌধুরীকে প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত করা 
হবে এবং তরুণকান্তিকে সাধারণ 


‘ 


[মং নহাৰেৰ হুমকী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্পাদকের পদেও প্রাতদ্বান্দিবতার 
সম্মুখীন হতে হবে। উল্লেখযোগ্য, 
বিজয় নাহারের সর্ত ফাঁকা হুমকী 
নয়। নব কংগ্রেস কমাটর . চার 
ভাগের তন ভাগই বিজয় নাহারের 
অনুগত এই তথ্য নব কংগ্রেসীরা 
ভালোভাবেই জানেন। 

বিজয় নাহারের এই হ:মাঁকর 
ফয়সালা করার জন্যে কোন কোন 
নব কংগ্রেসী চেষ্টা করছেন, বর্ত- 


মান অস্থায়ী সভাপতি সান্তারকে 


স্থায়ী সভাপতি এবং তরুণকান্তিকে 
সাধারণ সম্পাদক করার জন্যে। 
প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গের জয়নাল 
আবোঁদন এই চেস্টা করছেন। 'কন্তু 
কংগ্রেসী রাজনীতির বর্তমান গাতি- 
বাধ দেখে মনে হচ্ছে, জয়নাল 
আবোদনের চেষ্টা ফলব্তী হবে 
না। নি 


সিদ্ধার্থ রায় আন্তারকভাবে 
চাইছেন অধ্যাপক দেবাগ্রসাদ 
চ্যাটার্জীকে কংগ্রেস সভাপাঁত পদে। 
অবশ্য, তরদণকাতিকেও তিনি 
মৌখিক ভরসা 'দিয়েছেন। সিদ্ধার্থ 
রায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করার 
জন্যে কেউ কেউ আপোষ প্রস্তাব 
এনে বলছেন, নারায়ণ চৌধঃরীকে 
সভাপাঁতি এবং দেবীপ্রসাদ চ্যাটা- 
জীকে সাধারণ সম্পাদক করা 
হোক! এদের যুক্তি নারায়ণ চৌধ্ব- 
রীর কোন, ইমেজ নেই। ব্যবসায়শ- 
দের কাছ থেকে টাকা তুলতে পার- 
বেন না৷ দেবাপ্রসাদকে সাধারণ 
সম্পাদক করলে শিল্পপাত আর 
ব্যবসাক্মীরা বেশী টাকা দেবেন! 
কিল্তু শোনা যাচ্ছে, পশ্চিম বঙ্গের 


নব কংগ্রেসের এই খেয়োখোঁয়র . 


মধ্যে দেবীপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্দিত্ব 
ত্যাগ করে আসতে চইছেন না। 
তবে যাই প্রস্তাব হোক না 
কেন, সবাই একাঁট বিষয়ে একমত । 
সেট হচ্ছে, কলকাঠি বিজয় নাহা- 
রের হাতে। 


.. কেন্দ্রীয় »রকার আনন্দবাজারে বঙ্ছাপম বন্ধ করে₹ঈগন 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গন্ধীকে 
শ্লেষাত্মবক ভাষায় গ্রলাগল দেবার 
আঁভষোগে ভারত সরকার আনন্দ- 
বাজার পান্নিকায় কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে '"দিয়ে- 
ছেন। আনন্দবাজার প্রাত মাসে 
গড়পরতা পঞ্চাশ হাজর টাকার 


অবশ্য, ভারত সরকার আনন্দ- 
বাজার পন্রিকায় কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপন 
সম্পূর্ণ বন্ধ করলে পাছে হৈচৈ হয় 
সোঁদকে লক্ষ্য রেখেছেন। সেজন্যে 
সামান্য কিছ; বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হচ্ছে। কিন্তু তার পাঁরমাণ হচ্ছে, 
প্রাতমাসে আগে যে পাঁরমাণ 
'বিজ্ঞাপন দেওয়া হোতো তার পাঁচ 
ভাগের এক ভাগ মানত। 

. আনন্দবাজারের কেন্দ্রীয় 
বিজ্ঞাপন বন্ধ করার কারণ সম্পর্কে 
দর্পণ জানতে পেরেছে, প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরার বিগত পাঁশ্চম বঙ্গ সফ- 
রের সময় আনন্দবাজারের একজন 
জাঁদরেল সাংবাদিক খোলা চিঠি 
নাম দিয়ে বাংলা দেশের শরণার্থী 





খেয়োধেয়ির প্রতিক্রিয়া 


(প্রথম পৃচ্যার পর ) 


মন্ত জগদানন্দ রায় প্রাদোশক কো- 
অপারোটভ ব্যঞ্কের ডিরেক্টর 
পদের জন্যে দক্ষিণ পল্থী কমিউ- 
নস্ট পার্টর দু ডিরেক্টর পদের 
একট কেটে দেন এবং ভাগ বাঁটো- 
ম্নারা অনন্যায় নব কংগ্রেসী সন্তোষ 
রায় এবং চণ্ডী “মনকে ডিরেক্টর 
মনোনয়ন করেন। প্রাদৌশক কো- 
অপারোটভ ব্যাত্ক কংগ্রেপীদের 
অন্যতম মধূভাম্ড। ব্যোমকেশ 
মজুমদার দীর্ঘীদন প্রফুল্ল সেনের 
অনঃগ্রহে এখানে অনেক গর্দছয়ে- 
- ছেন। এটা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসী- 
' দের করতলগত!। কো-অপারোটভ 


সম্প্রসারণের নামে লাখ লাখ সর-' 


কারী টাকা পাওয়া যায় এবং 'তা 
.- নিয়ে চলে গুছোনোর পালা। এই- 


সহযোগ’ প্রফল্পকান্তি ঘোষের 
“ন্যাওটা” হয়েছেন। তাই প্রকাশ্যে 


পা পাপে 


আশ্বাস দিলেও বিজয় নাহারের 
দল সন্তোষ রায়কে হারিয়ে দেবার 
জন্যে প্ল্যান করেন৷ সন্তোষ রায়ের 
বিরদ্ধে ওরা অনেক দ;নাঁতির 
অভিযোগ তুলছেন। যাইহোক, 
আশ্বাস পেয়ে পরম পুলকিত চত্তে 
সন্তোষ রায় চেয়ারম্যান নির্বাচনে 
মান চার ভোট্‌ পেয়ে ধরাশায়ী 
হন। | 
পরাজিত হবার পর সন্তোষ 
রায় গিয়োছলেন, এই 'বশ্বাস- 
ঘাতকতার বিরদ্ধে সিদ্ধার্থ রায়ের 


কাছে আঁভযোগ জানাতে । “সিদ্ধার্থ 


রায় সঙ্গে সঙ্গে অপর নব কংগ্রেসী 
ডিরেক্টর চণ্ডণ নরকে ডেকে পাঠান। 
আলোচনার সময় সিদ্ধার্থ রায় 
অকস্মাৎ চণ্ডী মনকে ধমকে 
বলেন, তিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
কমপ্লেন করবেন! চণ্ডী "মনও 
কম ঝাণু নন। 'তানও সিদ্ধার্থ 
রায়ের মতো দলত্যাগী হয়ে এখন 
নব কংগ্রেসী হয়েছেন। তাই জবাবে 
বলে এসেছেন, সিদ্ধার্থ রায় বা.'তাঁর 
মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর ধমকানর তান 
পরোয়া করেন না। “জনগণের”, কথা 
শুনে চলবেন 'তিনি। 


জন্প্দক কতৃক দভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা দুযোষ দাঁজলক প্কোয়া! 


ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে প্রধান- 
মল্মীকে উদ্দেশ্য করে শ্লেষাত্মক 
ভাষায় একটি রচনা প্রকাশ করেন। 
আনন্দবাজার চিরকালই হীন্দিরার 
বিরোধী। প্রধানমন্ত্রীর নজরে 
ব্যাপারটি আনা হলে তানি অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হন এবং বিষয়টি সম্পর্কে 
গোপন তদন্তের নির্দেশ দিয়ে' যান! 
এরপরে হয় গোপন তদন্ত। যে 
সাংবাদিকাঁট এই. রচনাটি লিখে- 
ছিলেন তিনি বৃটেন মাঁকন লবাঁর 
অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি “স্বাধীন 
সাহত্য সমাজ” নাম দিয়ে 
সাহাত্যিক সাংবাদিকদের মগজ 
ধে'লাইয়ের জন্যে নানা “গোপন 
সূত্র” থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ 
করেছিলেন। এখন আবার শরণা- 
থশদের নিয়ে একটি .কামাটিরও 


মাতববর হয়ে টাকা তুলছেন। যাই-“ 
হোক, এই সাংবাঁদকটির সাঁদচ্ছা 
সম্পর্কে গোপন রিপোর্টে" সন্দেহ ' 


প্রকাশ করা হয়। িপোর্টাট দিল্লী 
যাবার পরই ভারত সরকার বিজ্ঞা- 
পন বন্ধ করার নির্দেশ 'দেন। 


বিজ্ঞাপন আবার চাল: করার 


তদ্বির তদারক স্বর হয়। কিন্তু 
কিছুই হয় না। শেষ পর্যায়ে 
আনন্দবাজার গোচ্ঠর মাঁলক-পদুত 
অভাঁক 'সরকার নয়াদিল্লী যান এবং 
সঙ্গে নিয়ে যান “খোলা চিঠির” 
লেখক সাংবাঁদকাঁটকে। পল্লী 
গিয়ে ও‘রা তথ্য ও বেতার মল্লী 
নান্দনী সংপাঁতর সঙ্গে দেখা করে 
“খোলা চিঠির” জন্যে দ্খ প্রকাশ 
করেন এবং ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে প্রাত- 
শ্রতও যেন।. কিন্তু নাঁ্দনশ 
সংপাঁত কোনো দ:ঃখপ্রকাশকে 
আমল দেন না এবং অভদ্র ভাষায় 
গালিগালাজ করে ও"দের ঘর থেকে 


লম্পাদক-হুশরেন বঙ্গ 
কাঁজকাতা-১৩ থেকে ম্দাুত 


DARPAN, Price 30 ₹. 


1 


অ্জ্ডিসোা 


বঙ্গের সন্তোষ রায়ের বিরুদ্বে? 
অভিষে,গ করতে জবাবে পীষ্ষ 
প্রথম গন্ঠার পর) মখোজশীকে সিদ্ধার্থ রায় বলোছ- 


সদস্য বর্ধমানের নারায়ণ চৌধ্যরণ, লেন, “আপনাকেও তে: অনেকে, 
8 নব 
পূরাীলয়া জেলা নব কংগ্রেস কাঁম- . জোচ্চোর বলে থাকে!” 


টির সদস্য এবং লোকসভা সদস্য নারায়ণ চৌধুরী তাঁর আঁভ- 
দেবেন মাহাতো এবং নয়াঁদক্পশ যোগপন্রে বর্ধমান থেকে লোকসভা 


থেকে আগত ভবানী ব্যানাজপ ৷ ' নির্বাচনে পরাজয়ের জন্যে 'সদ্ধর্থ 


নোর, সময় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গ তাঁর (নারায়ণ চৌধ রী) বিরদদ্ধে। 
থেকে তাঁকে নোহারকে) এবং দ্বিতীয়তঃ এই কেন্দ্রে অতুস্য 
নারায়ণ চৌধুরীকে । ডেকোছলেন। ঘোষকে দাঁড় করানোর জন্যে 
তারা প্রধানমন্মর সঙ্গে একমত সিদ্ধার্থ রায়ের কোনো হাত ছল 


হয়ে পশ্চিম বঙ্গে অননকূল ব্যবস্থা {কনা তাও তদন্ত করা দরকার। 


কেননা সোঁদন পর্যন্তও সিদ্ধার্থ" 


গ্রহণ করেন! এরপর নব কংগ্রেসের 
অতুল্যবাবদের লোক ছলেন। 


ওয়ার্ক কাঁমাটতে বিজয় নাহারকে রায় 


রায়কে ওয়াকং কাঁমাটতে। কমিউনিস্ট পার্টির ভূতপর্ব কার, 
-তখন বলোঁছলেন, তাঁর নোহা- হোল্ডার সদস্য অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
রের) পক্ষে নয়াদল্পঁ যাতায়াত করা চ্যাটার্জীকে রাজ্যসভার নাঁমনেশন- 
সম্ভব নয় বলে সিদ্ধার্থ রায়ের নাম দেবার জন্যে সিদ্ধার্থ র:য়ই অনু 
করছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ রায়কে রোধ করেছিলেন। তাঁকেই আবার 
ওয়াকিং কাঁমাটির সদস্য করানোর নব কংগ্রেস কমিটির সভাপাঁত করার 
অর্থ এই নয় ষে, শুধু তাঁর মার- জন্যে সিদ্ধার্থ রায় চেষ্টা করছেন। 
ফতেই কেন্দ্র পা্চম বঙ্গের কথা তান মোহাতো) লোকসভার 
শুনবে। অতাঁতে অতুল্য ঘোষের অন্যান্য নব কংগ্রেসী সদস্যদের 
মাধ্যমে কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গের কথা সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁরা 
শুনতো এবং সেজন্যে তীর বিক্ষোভ কেউই সিদ্ধার্থ রায়কে পছন্দ করেন 
ছক্প। এখন যাঁদ কেন্দ্র দদ্ধার্থ না! এ সম্পর্কে খোলাখ্নাল* 
রায়কে পশ্চিম বঙ্গের দ্বিতীয় আলেচনার জন্যে বৈঠক ডা 
অতুল্য ঘোষ করতে চান তবে তানি উচিত ইত্যাঁদ। 
(নাহার) প্রদেশ কংগ্রেস, সভা- ভবানী ব্যানার্জী বলেছেন, 
পাঁতর পদ থেকে বিদায় গ্রহণ করে পশ্চিম বঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় তার 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন। সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করছেন 
এরপরেও যাঁদ কেন্দ্র কথা নানা যাঁদও প্রধানমন্ত্রী তাঁকে 
শোনেন তবে নব কংগ্রেস-ছেড়ে (ব্যানাশীকে) পশ্চিমবঙ্গে নব 
তিনি আসল কংগ্রেসে ফিরে ধাবেন। কংগ্রেসকে জোরদার করার জন্যে 
(আসল কংগ্রেস মানে কি তা অবশ্য পাঠিয়েছেন। আরও অভিযোগ 
বিজয় নাহার. বলেনান-_সম্পাদক আছে! a 
দর্পণ) দর্পণের কাছে আরো খবর 


এই চিঠির স্গে আর চারজন আছে, প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার বিজয় 
নব কংগ্রেস নেতার আঁভযোগ, রক্ত নাহারকে 'দল্লী 

করা হয়েছে৷ পীষুষ মুৃখাজশির এরি al dal 
কি আঁভযোগ তা দর্পণের পাঠকরা 
জানেন। পাঁযুষ মুখাজন গিয়ে- কয়েক 
ছিলেন সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে উত্তর যাচ্ছেনও। 


করেছেন এবং বিজয় নাহার আগামী 
দিনের মধ্যে শিল্পী 


r 
কি 












চীন-ভারত সীমাস্ত সংঘর্ষের সময় যে কথা বলা ছিল রাষ্ট্রদ্রো হতা. 

' আজ সেই কথাই বলছেন জেনারেল কাউল, ব্রিগেডিয়ার দালভি এবং 
প্রথাত- বৃটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাকৃস্ওয়েল। এদেরই. দেওয়! 
সীমান্ত যুদ্ধেব সেই প্রকৃত তথ্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থ অপ্রিয় রায়-এর 

. ভারতের চীন যুদ্ধ দাম ১২০ 
মার্কদীয় দৃষ্টিতে গান্ধীবাদের তথানির্ভর এধরনের এই প্রথম গ্রন্থ 
সৈয়দ শাহেদুল্লাহ-র 


লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ দাম ৭০ 


অর্থ সামাজিক দর্টিতে পূৰ্ব বাংলার রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পট- 
ভূমিকে বুঝতে হলে একটি অবস্যপাঠ্য বই বদরুদ্দীন উমর-এর 


পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট দাম ৭০ 


নবজাতক প্রকাশন এ ৬৪ কলেঙ্জ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ 








এবং ৬১নং অট দেন, কলিকাতা-১৩ দর্পশ কার্যালয় য় থেকে প্রকাশিত 




















স্তাহে হাওড়া স্টেশনে যে 
পলিশ মিথ্যা সন্দেহে 
তা থেকে প্রমাণ হয় যে, 
ন্যে হয়ে ঘুরছে কত তরুণ 
এভাবে নেওয়া যায়। এখ- 
বণ করল যে, তাদের মামলা 
ও কোন তথ্য নেই, আর 
[টে যাবার পর নানা মিথ্যা 
ম্‌ কাজে য্যান্তি খাড়া করে। 
আগস্ট সকাল আটটা! 


স্থান £ লোকারণ্য থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং 
রূম। কয়েকজন তরুণ দাঁড়িয়ে 
{সিগারেট ফ:কছে আর হাঁস ঠাট্রায় 
বাস্ত। একজন আর একজনকে 
“সংকুমার" বলে ডাকল। 
সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধো থেকে 
[পদ্তল নিয়ে গোটা দশেক 
বেরিয়ে তরুণের দলকে 
ফেলল। অতি দ্রুত পিস্তল 
উঠল। দুটি 
আর সকলে 
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[ইরেই 
অপেক্ষা করাছিল। 
লাস ধরাধার করে 
(শেষাংশ ২য় পজ্তায় ) 


পযালশের 
তত তরু- 
ওরা 


ধ্বাবু ফাইল চেগে রেখেছেন 


ংগ্রেসী কোন্দলের পরিণতি 


( দপপের সংবাদদাতা ) 


ন করা হবে এবং ভূতপর্ক 
স্পীকার পীধূষ মখাজশি 
কিন্তু 

করার মতো 


নব কংগ্রেসী মহলের খবর £ 
সিদ্ধার্থ রায় চাইছেন, ভূতপূর্ব 
পুভতমিন্তী সন্ভোষ রায়কে চেয়ার- 
কেননা, সন্তোষ রায় 
রান্তের দলের প্রফুল্ল 
কান্ত ঘোষের “ন্যাওটা”। অনা 
দিকে পাঁয্য মুখাভগ্লী লিখিত 
আঁভযোগ করেোছলেন সিদ্ধার্থ 
রায়ের বিরুদ্ধে? সিদ্ধার্থ রায়ও 
চাইছেন পীষূষ মুখোজনীকে শিক্ষা 
দিতে! ফলে ফাইলটি চাপা রয়েছে 


হচ্ছেন সিদ্ধার্থ 


ধরব রর তর 


বনে ক মা হদে 


নতুন রাজাপাল ডায়াস ক 
সদ্ধার্থ শংকর রায়ের ক্ষমতা সংযত 
করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গো এসে- 
ছেন? সোমবার রাইটার্স বাল্ডংয়ে 
রাজাপাল বিভাগীয় সেকেটারীদের 
নিয়ে বৈঠক করার শেষে অন্ততঃ 
দুজন সেক্রেটারীকে এই প্রশ্ন করতে 
আম শুনেছি। রাজ্যপালের এই 
বৈঠকে যে বন্তুতার বিবরণ সংবাদ- 
পত্রে বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়। 

জানা 'গয়েছে, ডায়াস সাহেব 
পাঁরজ্কার ভাষায় বলেছেন, আঁফ- 


পনের মালিকানা 
তাবত কেন্দ্রীয় আই- 
রোধিতা করে মালিক- 
থেকে বিবৃত দেবার 
স্টটসমান পান্রকার মালক- 
প্রাতিনাধ সি আরে 
গতের অনাতঃ 
রামনাথ গেয়েকার সঙ্গেই 
প্রমার্শ করোছলেন বলে 
গিয়েছে ইরাণন সাহেব আর 
কোনো মালকের সঙ্জো পরামর্শ 
করেন ন। 
জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত লাট 
যে'দন স্টেটসমান পাত্রকায় প্রকা- 
শিত হয় সেদিনই দুপুরে ইন্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস সংবাদপত্র গোষ্ঠীর একচ্ছত্র 
মালিক রামনাথ  গোয়েডকা 
ম্যান অফিসে গিয়ে ইরাণী সাহে- 
বের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা 
করেন। স আর ইরাণ হচ্ছেন 
সংবাদপত্র মালিকদের প্রতিষ্টান 
ইভা ও এন্ড Wl নিউজূপেপার 


সংব: প্রসার 


১৩৫ 
স্টেটসন 


( দপশের সংবাদদাতা) 


সারদের কোনো অসুবিধে মনে হলে 
তাঁরা যেন সোজা তাঁর কাছে চলে 
আসেন। আর আলোচনার সময় 
তান একবাবও সিদ্ধার্থ রায়ের 
নাম করেন নি। 

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে 
প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট মান্সভা ভাঙ্গবার 
[কছ্যাদন আগে তৎকালীন রাজ্য- 
পাল ধর্মবীরও আঁফসারদের একথা 
বলোছলেন। ধর্মবীরের পেছনে 
ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ৷ 


ম্যানেজিং ডি 
ধৰাদগত্রের ম 


(দপশের সংবাদদাতা) 


অর্থপুষ্ট সন্দেহেজ 
আলেচনা সভায় যোগদানের জন্যে 

ম্যানলা-বালন রওনা হয়ে যান। 
ইতিমধ্যে সংবাদপত্র মালিকরা 
বিরহ 


“দ্বর আঁভযানের সিদ্ধান্ত 


জানা 'গৈয়েছে। 
ইরানী তাঁর বিবৃতিতে 
“সংব'দপত কর্মচারীরা রাজনোতিক 
লার দ্বারা 'নয়ান্তুত” বলে 
করায় কোনো কোনো মাজিক 
হন নি। তাঁরা বলছেন, ও 
ধোপে টিকবে না। কেননা, 
ইরাণণ সহেব স্বয়ং স্বতন্দ্র দলের 
পশ্চিম বঙ্গ শাখার জয়েন্ট সেক্রে- 
টারী ছিলেন। তাঁর মালিক নভাল 
টাটা : স্বতন্ত দলের হয়ে নির্বাচনে 


[নিয়েছেন বলে 


ভা সমস্ত প্রচ্তাব 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মারফংৎ. 


গোয়ে্কা জনসংঘের : ডা 


ছেন। হিন্দ্থান টাইমস 


লড়োছিলেন। 
নি মাগি 


ন্র্বাচনে 


নেতা এবং সেন তথ 
ছিলেন! তার কোম্পার 
এক ক্ষদে মালিক জেনারে 





॥দই ও '': 


চুরি করে যাদের চাকর 
গিয়েছিল মেয়র তাদের 
আবার চাকরা দিলেন 


দেপণের সংবাদদাতা) 


কলকাতা কর্পোরেশনের বর্ত- 


মান মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গণপ্ত 
কতকগলো বে-আইনন কার্যকলাপে 
লিপ্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। 
ইতিপূর্বে চীরর দায়ে যাদের 
চাকরী গেছে তাদের পন্নার্নবন্ত 
করে তাঁন' বদ. নজীর সৃষ্ট করে- 
ছেন। এরকম তিন ব্যান্তকে তান 
চাকরী দিয়েছেন। এঁদকে 'শব- 


এ্যাসফালটন বিভাগে গার্ডের চাকরী 
[দয়েছেন। 

উানশশ ছেষটি সালের িসে- 
বরের পনেরোই তাঁরখে আনঅথ- 
রাইজড.বাজ্ডং সেকশনের গার্ড 
মদনমোহন গ্প্তর চাকরী যায়! 


অলী জ্যাউাজ্জীল্প ল্রহস্ব্য 


" এ ব্যাপার ত রুটিন, কোন প্রশ্নই 
ওঠে না! কোন রিপোর্টার খোঁজ 
নিয়ে দেখে না সত্যই লোকারণ্য 
হাওড়া স্টেশনে সাদা পোষাকের 
. প্ণীলশের ওপর কেউ বোমা ছংড়ে- 
ছল কনা অথবা পুলিশকে আত্ম- 
রক্ষার প্রয়োজনে গলি ছুড়তে 
* হয়োঁছল কিনা। | 
{বশে আগস্ট এ ব্যাপার য়ে 
জল ঘোলা হুল! হঠাৎ হাওড়া 
পলিশ ও প্রশাসন থেকে বলা হল 
যে, নিহতদের মধ্যে একজনকে সহ- 
জেই সনান্ত করা গেছে-সে নাক 
হাওড়ার নরাসংহ দত্ত কলেজে 


কোন কালে পড়ত, এখন “নক- 
শালণী খদনে”। - 
অন্যজনকে ঘরে তর্ক উঠেছে। 


যারা হত্যা করেছে তাদের কারুর 
মনে হয়েছে মৃত তরুণ প্াাদশী 
মতে “কুখ্যাত” নকশাল নেতা 
অসীম চ্যাটার্জশী। এবং সেই ভেবেই 
তাকে হত্যা করা হয়েছে (অতএব 
আগেকার বোমা আক্রমণের বিরদ্ধে 
আত্মরক্ষায় পদীলশী হত্যার 
কাঁহনী মিথ্যা, বানানো আফাটে)। 

পাাঁলশ হ্বীকার করেছে যে, 
আগে থেকে পাওয়া তথ্যের ভাঁত্ততে 
সাদা পোষাকের সশস্ত্র .. পাঁীলশ 
- দল হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট জায়- 
গায় অপেক্ষা করছিল অসাম 
চ্যাটাজশির জন্য। 

যারা অসাম চ্যাটাজশীকে হত্যা 
করতে গেল তারা কিন্তু কেউ 


কারণ আট-ীর মদন রায় লেনের 


" বাড়ীর বেআইনী নির্মাণের কাজে 


তান ঘুষ য়ে ধরা পড়েন। শ্রীগণপ্ত 
ঘুষ নেওয়ার কথা স্বাঁকারও করে। 
শ্রীগপ্ত চাকরী ফিরে পাওয়ার জন্য 
তদানীন্তন ডেপ্দাট মেয়র এবং 
বর্তমানে ফিনাল্দ কাঁমাটর চেয়ার- 
ম্যান শিবকুমার খাল্লার কাছে আবে- 
দনও করেছিলেন কিন্তু খান্না 


* সাহেব তখন শ্রীগপ্তকে চাকরী দিতে 
কুমার খান্নাও কয়েকজন পাঁরাঁচতকে ' 


সাহস "পানান। এই বছরের মে 
মাসের পাঁচ তারিখে শ্রীগুপ্ত মেয়- 
রের কাছে আবেদন" করলে তিনি 


'শ্রীগপ্তকে চাকর দেবার আদেশ 


দিয়ে কমিশনারের কাছে ফাইল 
পাঠালেন। কিন্তু কাঁমশনার জুলাই 
মাসের দুই তারিখে ফাইল ফেরত 


(থম পৃষ্ঠার পর) 


অসীমকে, চেনে না, তারা জানে 


‘হত্যা তাদের করতে হবে সন্দেহের 


ভীত্ততে। হত্যার পর বলে দিল 


£ যে, অসমকে হত্যা করা হয়েছে। 


যাঁদ সত্যই তা হত তাহলে পদাঁলশ 
রাষ্ট্রপতির পদক পেয়ে যেত এ 
রকম অব্যর্থ গলির জন্য। 
সনান্ত করার ব্যাপার নিয়ে 
ঝামেলা হল! পাঁলশের কাছে 
অসীমের যে ছবি আছে-_ছবি 
আদৌ আছে কিনা সে বিষয়েও 
বথেষ্ট সন্দেহে আছে_তা অনেক 
আগেকার। ' আগেকার ম-খাকীতর 
সঙ্গে অসীমের বর্তমান ম€খের 
নাক কোন মিল ছল না। 
পুলিশের -খবর অনুযায়ী অসীম 
তার জন্মগত বিকৃত মবখাকঁতিকে 
অনেকটা সংশোধন করে নিয়েছে 
প্লাষ্টিক সাজরণর সাহায্য 1নয়ে। 
এই অস্ত্রোপচার নাকি উনিশ শ 
উনসত্তুর সালে করা হয় আর বিখ্যাত 
সার্জেন মুরারী মুখাজীর কোন 


এক সহকারী নাকি এই অস্তো-. 


পচার করেন। 
মৃতদেহ সনান্ত করার জন্য ডাকা 
হল'। ইাতমধ্যে লাস ফুলে ফ্রে'পে 
ঢোল! কেউই: সঠিক বলতে পরে 
না। কোন কোন পলিশ আফসার 
বলল' তারা অসীমের সহপাঠী 
ছিল। তারা বলল, “এই মৃতদেহ 
অসীমের নয় বলতে আমরা রাজী 
নই।» তবে সঠিকভাবে অসাঁমের 
একথাও" জোরের সঙ্গে বলতে পারা 
যায় না। 

অসমের বাবা মাকে পঢ়ালশ 
তলব রূরল মৃতদেহ দেখে সনান্ত- 
করণে প্যালশকে সাহায্য করতে। 
তাঁরা এ ব্যাপারে বীরভূম থেকে 
ছুটে গিয়ে ছেলের লাস দেখতে 
পাওয়ার কোন উৎসাহ বোধ কর- 
লেন না। বিশেষ করে, গুদের 


পাঠিয়ে লিখলেন যে, মেয়রের এই 
আদেশ প্রশাসনে খারাপ নজীর 
সৃষ্টি করবে। তথাপি খান্না সাহে- 
বের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়র 
কমিশনারকে লিখলেন চাকরী 


দিতেই হবে। ঘুষ নিয়ে ধরা পড়ে ' 


চাকরী খোওয়ানো মদনমোহন গণ্ত 
বর্তমানে মোটর ভেহিকলসে চাকরী 
করছেন। 'বিষ্নাটি বিরোধী দলের 
কাউন্সিলার প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় 
পৌরসভার মিটিংয়ে তুলবেন। - 

প্রান্তন মেয়রের অর্ডারাল কানা- 
ইয়া প্রপাদের চাকরণ যায়, কারণ 
উঁনিশশ উনসন্তর সালে দহ্গ- 
পুজার সময় ডেপ্যাট মেয়রের ঘরের 
স্টীলের আলমারী খোলার চেষ্টা 
করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। বর্ত- 
মানে মেয়র তাকে কেয়ারটেকারের 
বেয়ারা িষন্ত করেছেন। 

কালেকশান বিভাগের (বোলফ 
শঙ্কররঞ্জন ভট্টাচার্য কর্পোরেশনের 
ছয়ত্ৰিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে 
নিজের একটি বাঁড় তোর করেছে। 
পরে অবশ্য টাকাটা সে ফেরত দেয়। 
বর্তমান মেয়র তাকে পননার্নযান্ত 
করেছেন। 


তলব করা হয়েছিল হত্যার ছয়- 
দিন পরে। 

তখন গুদের কাছে মৃতদেহের 
ছাঁব পাঠানো হল। সঙ্গে সঙ্গেই 
গুরা জানিয়ে দিলেন যে, ছাঁবতে যে 
ব্যান্তর আকৃতি আছে তার লঞ্চে 
তাঁদের ছেলের কোন: মিল নেই। ' 

আশা করা যায় দুবছর আগে 
প্লাষ্টিক সার্জারীর পরও অসী- 
মের সঙ্গে তার বাবা মার দেখা 
হয়েছে। অতএব বাবা ও মায়ের 
কথা নিশ্চিত গ্রাহ্য বলে পনীলশ 
ধরে নিল। 

এই ব্যাপারে কিন্তু প7ীলশের 
গোলমাল হওয়ার কথা নয়। কারণ, 
পযীলশের হাতে .বহ লোক বন্দী 
হয়ে আছে যারা অসামকে ব্যান্তগত 
ভাবে চেনে, এমনাঁক ঘাঁনম্ঠও। 

যেমন দাঁজীলং জেলার নক- 
শালী নেতা সৌরীন বস্ম। 'তাঁন 
এখন জেলে। তাঁকে জেল থেকে এনে 
মৃতদেহ দেখান যেতে পারত। 

ধরে নেওয়া হল যে, মৃতদেহ 
অসীমের নয়। অর্থাৎ-যে গোপন 
তথ্যের ভাত্ততে সশস্ম গোয়েন্দা 
প্াীলশের দল হাওড়া স্টেশনে গিয়ে- 
ছিল তা মিথ্যা। আর তাছাড়া 
কেন এমন দলকে পাঠান হল যার 
মধ্যে কেউই অসমকে চেনে না? 

আর একটা প্রশ্ন £ সত্যই যাঁদ 
অসাম চ্যাটার্জী উপস্থিত থাকত 
নিদিষ্ট স্থানে ও সময়ে তাহলেও 
কোন আঁধকারে প্লশ তাকে 
গাল করে হত্যা করবে? 

এই' ধরণের হত্যা চলছে চার 
দিকে বহু তরুণ প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। 
অপদার্থ পুলিশ ও প্রশাসন নিজের 
ক্ষমর্তী আরও বাঁড়িরে নিচ্ছে আরও 
বেপরোয়া হত্যা চালাবার জন্য। " 





মৃণীল ধাড়ার 
বিবর্তন 


(দপণের রাজনোতিক সংবাদদাতা) 
ভাঙ্গা বাংলা কংগ্রেসের সম্পা- 


দক, শ্রীসশীল ধাড়া নিজেকে শদ-দ্ধ 
গান্ধীবাদী বলে ঘোষণা করে 


পাঁশ্চমবধ্গে হিংসা সন্দাসের আব- 


হাওয়ার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত 
করার জন্য আমরণ অনশনে নেমে- 
ছেন।, 

এখন গুর ষাট বছর বয়স, 
জবনে এই প্রথম আমরণ অনশনের 


, সঞ্কজ্প-ুর মতে এর আগে কখ- 


নও এ রকম অবস্থা আসে 'ন। 
সমস্ত রাজনৌতিক দল ব্যর্থ হয়েছে 
অবস্থার উন্নাত সাধনে, তাই 
প্রয়োজন «তর! 

কেন এই আবহাওয়ার সৃষ্টি 
হল তা অবশ্য এখন আর ওঁকে 
জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই! 

উনিশণ ছেযাট্র সালে অভুল্য- 
দীাবরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতা 
ও বাংলা কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠার জন্য 
ব্যান্তগত কাতত্বের দাবী সুশীল- 
বাবুরই। এ ব্যপারে অজয়বাবণকে 
সামনে রেখে তাঁকে চলতে হয়েছে, 
কারণ তাঁর তখন ধারণা 'ছল 
সামনে একজন নামকরা কেউ না 
থাকলে মানুষকে . আকর্ষণ করা 


বায় না। 
উাঁনশশ সাতধাঁট্র সালে লা বাংলা 
কংগ্রেসের নিব চন | জয়, অজয্ন- 


বাবর মখ্যমীল্তিত্ব ইতঘাঁদ বাংলা 
কংগ্রেসের দল 'হসাবে প্রতিষ্ঠা 
বাঁড়য়েছে। এতে সংগঠক সুশীল- 
কিন্তু নতুন পাঁর- 


ছিল যে উনিশশ সাতষাঁটু এবং 
উানশশ উনসত্তর দুই বছরের 
শীনর্বাচনেই বাংলা কংগ্রেসের জয়ের' 
কারণ বামপন্ধার প্রতি মান্দষের 
ব্যাপক সমর্থন। 

সুশীলবাবুই পারতেন নিজের 
প্রভাব প্রাতপাত্ত ও সাধারণ বাধ 
দিয়ে বামপন্থীদের এক প্ল্যাটফরমে 
রাখতে! কিন্তু সুরু থেকেই বাংলা 
কংগ্রেস ষড়যন্্র করেছে বামপল্থী- 
দের এঁক্য বিনষ্ট করার । এ ব্যাপারে 
তাদের সাথী ছিল দাঁক্ষণপল্থাঁ 
কাঁমউনিম্টরা এবং আরও কিছু 
ছোট রাজনৈতিক দল। 

সমস্ত রা'জনশগ্ত পাঁরচালিত 
হয়েছে মার্কসবাদ* কামউানস্টদের 


বা ২ ie ১৯৭১ 


বাড করার না 


ডিও গল হৰ মু পদ ” 


থাকা সত্বেও ক্লে মাল্পসভা অজ্রু- 
বাবু ভেক্েগদলেন। 





ণ তখন ভাবা গিয়োছিল 
য্্ত “' অন্যান্য পাটির যক্ত 
মোর্চা, 'সবাদীদের “দাবিয়ে 

তুই ফ্ৰন্ট মাঁ্রসভা 


ভাঙ্গার পরেই বা ভাঙ্গার দরুছু 
আগে থেকেই সুশীলব্বর নেতৃত্বে 
সুর; হল মার্কসবাদী. বরোধাী 
তাঁৱ প্রচার আঁভষান। মাড়োয়ারী 
ও অন্যান্য প'াঁজপাঁতর দল আর 
জোতদারেরা লাখ লাখ টাকা 'নয়ে 
এগিয়ে এল সশীলবাবুর সমর্থনে । 
স্দশীলবাব্দ ফুলে ফে'পে একাকার। 

তান ভাবলেন পাঁশ্চমবঞ্গের 
রাজন+তির তিনিই 'ন্য়ামক। 'তাঁন 
ক্রমশঃ তার নিজের দলে একজন 


শবরোধ সমস্ত সংগঠন ও নব - 


কংগ্রেস, দক্ষিণপল্থণী কাঁমউানিস্ট ও 
ফরোয়ার্ড রক প্রত সমস্ত দস। 
সামনাসাশান কোন বোঝাপড়া না . 
হলেও ভেতরে ভেতরে আসন 
নিয়ে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল৷ , 

এঁদকে নকশালীদের সবাই 
মিলে মদত দিতে লাগল মারস- 
বাদীদের 'বাভন্ন অঞ্চলে স্থানীয় 
নেতাদের হত্যার জন্য। , হত্যা সুর: 
হল আর 'নর্বাচনে প্রচারের স্দীব- 
ধার জন্য, আরও. অনেকে খন 
হলেন। এই খুনের অন্যতম বাল 
শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বস: । এ 

তখন কিন্তু সুশীলবাবদ মদ- 
মন্ত জয়ের নেশায় মশগুল। নির্বা- 
চনগ ফলাফল তাঁর নেশা কাটাল। 
বাংলা কংগ্রেসের আসন সংখ্যা 
তোতিশ.থেকে পাঁচে নেমে এল। * 
গুরুত্ব রইল না। মাল্পসভায় উাঁন 
জায়গা পেলেন না। হতাশায় 
মূহ্যমান, কিন্তু তৃখনও ধারণা যে, 
দল থেকে পদত্যাগের হ:মাঁক দিলে 
হয়ত মান্তত্ব মিলবে। ‘দল ভেঙ্গে 
গেল, মাল্দত্ব এল না। 

যাদের 'বর্দ্ধে ওঁর সংগ্রাম 
তারা আরও শান্তশালী হয়েছে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেসীরাও। 
তাই একদা যারা ওঁকে অর্থ আর 
অন্যান্য সাহায্য 'দয়োছল তারা 
এখনু নব কংগ্রেসের দিকে ঝুকল। 
চলতে লাগল এবং সেই হত্যা 
ব্যাপক হল। মার্কসবাদ' 'বরো- 
ধরা তাদের সঙ্কীর্ণ রাজনশীততে 
এখনও দৃঢ় বিশ্বাসে অচল রইল যে, 
মার্কসবাদীদের সব কিছুর জন্যে 
রাজনোৌতক স্দাবধা 


বিশেষ করে ক্শীপুর গণহত্যার 
পর। এ জিনিষ আরও চলবে। 






ণ্ড চালাতে দেখেছেন, তারা 
5 মূখ খুলতে সাহস না পান 
জন্যেই এই অপচেষ্টা চলেছে । 


কংঘ্রেসী  নয়া- 
রায় সেইটুকু 


দর্পগণের সংবাদদাতা) 
কলকাতা এনফোর্সমেন্ট (বিদেশশ 
) আফসে নানা গণ্ডগোল, 
কর্মচারীরা শবিক্ষব্ধ। এই বিভা- 


ন: হয়। দীর্ঘ দিনের চাকরী 
থবা যোগ্যতা এসব বিচার করা 


ভার ওপর আধার অনা রাজোর 


8 গত দশ. মাস ধরে হাওড়া- 
শী শহর অঞ্চলে বালী, জগাছা, 
শবপদুর, ব্যাঁটরা থানার বাভন্ন 


াগস্ট শঢক্ৰার ১৯৭১ 


- এই গণহত্যার তদন্তের জন্যে 
যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে, তানি 
হচ্ছেন বধানবাবু প্রফুল্ল সেনের 
পক্ষপ্টাশ্রত কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের প্রান্তন ভাইস-চ্যান্সেলার 
বিধুভূষণ মালক। মালিক মহা- 
চায়ের আসল মালিক যাঁরা তাঁরা 
যেভাবেই চাইবেন সেভাবেই তদন্ত 
হবে। এই কুখ্যাত ভাইস-চ্যান্সেলার 
সম্পর্কে পাঁশ্চমবঙ্গ বিধান সভার 
নাঁথভুন্ত কয়েকটি বিষয় মনে করিয়ে 
দেবার প্রয়োজন আছে। এ'র 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে গাড়ী কনে 
এলাহাবাদে নিজের বাড়ীতে" নিয়ে 


তা এনফোর্মমেট অফিদে 
[ভিৰ বিরদ্ধে প্রতিরোধ 


ৰ নাক বাঙ্গলী 
বিদ্বেষী । এই কর্মকর্তাদের সঙ্গে 
দল্লশর কর্তাদের অসাধু যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সকলেরই জানা। এই আঁফ- 
সের সামনেই নিউ মাকেটি। সেখানে 
চোরা পথে আসা বিদেশ সামগ্রীর 
ঢালাও ব্যবসা । কেউই ধরার নেই৷ 

আভযোগে প্রকাশ, অফিসাররা 
ব্যন্তগত কাজে অফিসের লোকেদের 
নিয়োগ করে। আর যারা ওদের 
চকে যেতে রাজী নয় তাদের রাত 
বিরেতে বিপজ্জনক জায়গায় 
তদন্তে পাঠান হয় কোন রকম 
সতকতামূলক ব্যবস্থা না করেই। 
কর্মচারীরা ভারত সরকারের 
কাছে নিজ্ষল আবেদন নিবেদন 
করেছেন, এখন স্থির করেছেন 
ননীশিতর সাক্কয় প্রতিরোধ কর- 


বেন। 


হাওড়া-বালী শহরাঞ্চলে বহু স্কুল বন্ধ 
শিক্ষকদের চাকরীর নিরাপত্তা নই 


পয়সা আদায় করছে। তার জন্য 
প্রায় শতাধিক প্রাথামক ও দুই 


শতাধিক মাধ্যামক শিক্ষক তাদের 
চকুরীর  নিরাপত্তর ব্যাপারে 


দৃশ্চিন্তায় পড়েছেন। 

নাখল বঙ্গ প্রাথীমক শক্ষক 
সমিতির হাওড়া-বালী শহর কমি- 
টির সম্পাদক শ্রীঅরণ মুখাজশি 
শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও 
মাহিলার ব্যাপারে হাওড়ার ডি 
আইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
তান কোন সদুত্তর দিতে পারেন 
নি! হাওড়ার জেলা শাসককে 
জানানো সত্বেও কোন প্রতিকার 
হয়নি। সুতরাং প্রীমুখাজশী রাজ্য- 
পাল তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে এ 
ব্যাপারে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের 
দাবী করেন এবং আঁবলম্বে যাতে 
বদ্যালয়গ্াল পনরায় চালু করা 


বায় ও শিক্ষকদের চাকুরীর নিরা- 


পন্তা থাকে, তারও দাবী করেন। 



















গিয়ে ব্যবহার করার আভযোগ 
আছে। বলাবাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের 
তৎকালীন কংগ্রেসী সরকার ভোটের 
জোরে সোদন এখ্র বিরুদ্ধে তদ- 
ন্তের দাবী বাতিল করে 'িয়ে- 
ছিলেন৷ তাই ইনি “পাওনা”র সঙ্গে 
“গাওনাগ্র সম্পকটা বেশ ভালো 
বোঝেন। আমরা সিদ্ধার্থ বাবুকে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তাঁর নিজের 
বন্তৃতা'ট আবার পড়ে নিতে অনু- 
রোধ কাঁর। অবশ্য তানও আয়া- 
রাম-গয়ারামের দলভুক্ত লোক। 
এহেন বিধুভূষণ মাঁলকের 
কাজে সহায়তা করার জন্যে 
'সিদ্ধার্থবাব; যাঁকে মনোনীত করে- 
ছেন তান হচ্ছেন কলকাতা পুল- 
শের উত্তর বিভাগের এ্যাঁসস্টেন্ট 
কামশনার শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দে। ইনি 


[র-বরাদগরের হত্যাকাণ্ড চাপ| দেবার চে 2 জন্তবারীরাই ঘতিযুক্ত 


কুখ্যত ডেপুটি কমিশনার বিভূতি 
চক্ুবতশর দোসর । অথচ মানুষের 
অ'ভযোগ এদেরই বিরদ্ধে । 

উত্তর কলকাতার পুলিশ কামি- 
শনার িভূঁতি চক্রবর্তী এবং এ্যাঁস- 
স্টেন্ট কামশনার এই গ্রমোদরঞ্জন 
দের বিরুদ্ধে ঠান্ডা মাথায় খুনের 
অভিযোগ রয়েছে। দ্াট তরুণকে 
খুন করার. আঁভযোগের বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের পর তদন্তকারী 
ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেন যে এই দুই 
বান্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডাবাধর 
৩০২-৩৪ ধারা অন্যায় অপরাধের 
অর্থাৎ খুনের প্রাথামক প্রমাণাদি 
পাওয়া গেছে। 

কিন্তু রাজ্ট্রপাতর শাসন 
আমলে, কংগ্লেস-লীগ মন্তিসভার 
আমলে কিংবা সিদ্ধার্থ রায়ের 

















তিন ॥ 


আমলে-কোন আমলেই এদের 
বিরুদ্ধে যথাবিহত মামলা করার 
সরকারী অনুমতি মেলে নি। অর্থাৎ 
কংগ্রেসীরা খননের অভিযোগের 
যথাযথ বিচারের পক্ষে বাধা হয়ে. 
দাঁড়য়েছেন। বিচারে অপরাধ সপ্র-. 
মান হলে এদের ফাঁসী পর্যন্ত হতে 
পারত। টং 

এখন এইসব ব্যান্তদের দিয়েই 
কাশশপ;র-বরানগ্নরে গণহত্যার তদন্ত 
করার নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীসিদ্ধাথ- 
শঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সুবাদার। রাজনোতিক দল. 
গুলির সাম্মলিত তদন্ত তান তাই 
প্রথমে স্বীকার করেও পরে অব’. 
কার করেছেন। 


॥ চার ॥ 
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নি 


রত মাধ কিমের গ্ৰ চুদি? 


কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসন্তুষ্টর . 
মহাক্ষণ অন্নপস্থিত।“* বিশ্বের 


তিন বৃহৎ শান্তবর্গের একটির " 


সঙ্গে অন্ততঃ বিশ বছরের জন্য 
পারস্পারক সাহায্য সহযোগিতা 
এবং শলাপরামর্শ সংক্রান্ত চ্যান্ত 
সম্পন্ন করে সে তার প্রতিদ্ধন্্বর 
ওপর টেক্কা দিয়েছে। স্বাধীনতার 
জন্মলগ্ন থেকেই ভারত এবং পাঁক- 
প্তানের ' শাসক শ্ৰেণাদ্বয়ের পার- 
স্পীরক রেষারোঁষ, এবং কায়েম 
স্বার্থের সংঘর্ষ জানত ব্যবধান 
মনোর্ভোবের থেসারৎ এই উপমহা- 
দেশের শাল্তিকামশ জনগণ অনেক 


ভাবেই 'দিয়েছে। ' জ:নাগড়, কামমীর' 


, “সষ্ঘ নদের (এবং পরে গঙ্গার) 
, জল ভাগাভাগি, কচ্ছের রণ এলাকা 
এবং অবশেষে বাংলা, দেশ। প্রীতাঁট 


. বা তাদের সরকারের নশাত সমর্থন 


গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ হোটেল বন্ধ কেন? 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


করার মানসেই তারা হাঁজর 
হয়েছে। আসলে কিন্তু জন-সমাগ- 
মের পেছনে ছিল কেন্দ্রীয় সর- 
কার এবং উত্তর . প্রদেশী 
সরকারের বহু গ্রশাড়াকল- বাস্র- 
চালাবার পারমিট দেওয়া, বিনা পার- 
মিটে লোকভার্ত '্ট্রাকের বাঁক 
দিল্লীতে ঢোকাবার স্গাবধে করা, 
কলকারখানা আঁফস : ইত্যাদ থেকে 
শ্রমিক ও ভালপোশাক পরা কর্ম 
চারীদের ফরাসী কায়দায় ছাট 
ইত্যাঁদ। সর্বোপার, সোভিয়েত 
রাশিয়া থেকে হঠাৎ আগত ভি 
আই 1প, মিস্টার গ্রোমিকোর দর্শ- 
নাভিলাষ। নয়াদিল্লীতে ইণ্ডকেট 
কংগ্রেসী নেতারাও ভশঈড়ের. বহর 
দেখে বিস্ময়ে হতবাক। অবশ্য সর- 
সরকারের ধূরম্ধর নেতারা আপন 
যাঁদও জনসাধারণ সাঁদচ্ছাপ্রপোঁদত 
ভাবেই দেশের প্রাত টান বিশ্ব- 
স্ততা এবং মমত্ববোধ দোঁখিয়েছে; 


না জানি পাকিস্তানের তরফ থেকে 


কোন বিপদ আসন্ন। ভারত-রুশ 


চান্ত অন্মমোদনের সাফল্য জনতার 


দেশপ্রেম । 
একথা মোটামুটি সকলেই 


*জানে_যে, ভারতের রদগকে প্রয়ো- 


জন রাম্ট-নিরাপত্তার খাতিরে; 


(দপ'ণের সংবাদদাতা) 


বিখ্যাত হোটেল গ্রেট ইন্টার্ন 


এখন কার্যত বন্ধ। সাতষাঁট্র সন" 


থেকেই হোটেলে গণ্ডগোলের শংরঃ। 
এরপর কর্মীদের' মধ্যে কয়েকবার 
সংঘর্ষও ঘটে। আঁভযোগ, মারা- 
,মারি ও কয়েকটি ঘটনার সংগে 
টাই করেন ছোটে বারা 
গতদের “বিরাক্ত উৎপাদন ও কর্মী- 
দের মধ্যে বিরোধের, পারিপ্রোক্ষতে 
কতকগুলো ঘটনার .জন্যে একাত্তর 
সাল পর্যন্ত কয়েক দফায় সাত- 
চল্লিশ জন কমশীকে' হোটেল ছাড়তে 
হয়। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকজন স্ব- 
ইচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং “টায়ার 
করেন। এছাড়া আরও ' কয়েকজন 
মালিক গোষ্ঠর. সংগে টাকাকাঁড় 
ি্টয়ে হোটেলের সংগে সম্পর্ক 


০ ছিন্ন করেন। তারপল্প ছাঁটাই কমনি- 


দের ব্যাপারাট শিজ্পদপ্তরে বায় 
এবং এসব কর্মীদের পক্ষে বিজয় 
সিং নাহার তৎপর হয়ে ওঠেন। ষে 
কারণেই হোক নাঁ কেন, ডেপ্াট 


অন্যান্য কমশদের ইউীনফর্ম কেড়ে 
এক তাণ্ডব চালায়। সেদিন, থেকে 
এসব কর্মীরা এখন হোটেলের 
ভিতরেই রয়েছে। কোন্‌ কর্মীকে 


কাজ করতে দিচ্ছে না। সময় 


বিশেষে অন্যান্য কর্মীদের উপর 

হামলা করতেও ছাড়ছে না। স্থানীয় 
থানা হেয়ার শ্রট . এবং লাল- 
বাজারে নির্দিষ্ট আঁভযোগ করা 


' সত্বেও অজ্ঞাত কারণে সবাই চদ্প- 


চাপ। 

হোটেলের এক বৃহদংশ কর্মীর 
আরও আঁভিযোগ, রাজ্যের বন্ধ কার- 
খানাগুলোর অসংখ্য ন্যায়সষ্গত 
আঁভযোগ সম্পর্কে যখন শিল্প দপ্তর 
অসহনীয় নীরবতা পালন্‌ করেন 
তখন এসব .কর্মণদের নিয়োগের 
ব্যাপারে তাদের আঁতাঁরন্ত সক্রিয়তা 
সম্পর্কে তাঁদের কিছ: বলার নেই। 
কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিভিন্ন কেসে 
আঁভয্দন্ত, এবং ট্রাকাকাঁড় মিটিয়ে 
চলে যাওয়ার পরেও যাঁদ কোন 
কর্মী শিল্প দপ্তর থেকে পরনার্ন- 


য়োগের সুপারিশ পেতে পারেন, 


তবে জুলাই ও আগস্ট - মাসের 
বেতন না পেয়ে হোটেলের 


বিপুল সংখ্যক কর্মী যে আজ অনা- 


হারের মুখে এসে দাঁড়য়েছে সে 
ব্যাপারেই বা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে 
শিল্প দপ্তর এত উদাসীন কেন? 


“তাঁর প্রবন্ধে তিন বৃহৎ শান্তর নৌ- 


রীয় অঞ্চলে আমোরকার রণকৌ- 
শলগত পাঁরকম্পনায় এক প্রচণ্ড 
অস্ীবধার সৃষ্টি করেছে। আমে-. 
কার রণতরার সংখ্যা ক ব্ল্যজার, 
ক ডেস্টয়ার সকল টাইপেই হাস- 


সাবমোরণের (“পোলারস” জাতের 

' দূর পাল্লা সণ্চরণ ক্ষমত।িশিষ্ট) 

এবং রাশিয়ার ভারতকে প্রয়োজন এবং উড়োজাহাজবাহাঁ ক্ষেপণাস্ত্র 
দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে তার বিশ্ব- সাঁজ্জত মানোয়াি জাহাজের র্‌াদ্ধই 
বিস্তৃত রাজনৌতক এবং সামারক আমোঁরিকার রণাবশারদদের লক্ষ্যা 
স্বার্থে। , নযায় ব্যবস্থা, করা হয়েছে। কিন্তু 
কিন্তু যেকথা ভারতীয় জনতার এগালর : পক্ষে ছোট পাল্লার কিন্তু 
অগোচরে রেখে দেবার সরকারী আঁধকতর ক্ষিপ্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র 
কৌশল জার রয়েছে তা হল এই স-সাঁজ্জত যুদ্ধ জাহাজগ্াঁলর শীস্ত 
অঞ্চলে সোভিয়েত রূদশয়ার আন্ত- * তথা আরুমণ_ ক্ষমতাকে পর্যদস্ত 


'জাতিক ভূমিকার পরিঘর্তন। মধ্য- করা সম্ভব 'নয়। 


প্রাচ্য থেকে সদর প্রাচ্য অবাধ  স্মতরাং যুন্তরাষ্টের প্রয়োজন, 
রদীশয়া এক আঁবসম্বাদী শান্ত-প্রীত- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অণ্চলে এক 
আঠার লক্ষ্য নিয়ে আজ সাক্রিয়। এই নতুন ভারসাম্য, যার ফলে এঁ ক্ষেত্র 
প্রতিষ্ঠার তিনটি কেন্দ্র বন্দ থেকে সপ্তম নৌবাহিনীর 'কিয়দংশ 
(এক) সংয্ন্ত আরব রাষ্ট্র প্যালে- . প্রত্যাহার-করে মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষতঃ 
স্তিন ইল্লায়েল; 
পাকিস্তান; এবং (তিন) বাংলা সাগরে বৃহত্তর পাঁরসরে শান্তসমা- 
দেশ। বস্তুতঃ, ক্রুশ্চোভয় যুগের বেশ করা চলবে। তার 'এটা আশ: 
পর এই প্রথম সোঁভয়েত রদাশয়ার প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন চীনের 
এর স্পষ্ট বাঁলষ্ঠ 'এবং বাঁক দুই সঙ্গে একটা সেয়ানে সেয়ানে 
বৃহৎ -শস্তির- ভূমিকার পাঁরপ্রোক্ষিতে বোঝাপড়া, শত্তাবসানের অধ্যায় 


' কার্যকরী জোট বাঁধার প্রয়াস দেখা বা ৭etenাe সম্ভব না হলেও এই 


গেল। 


" উদ্দেশ্য দট পূর্ণ করার লক্ষণ 

যস্তরাশ্রী, সোভিয়েত রাশিয়ার ইরাণকে প্রনর্বার ফ্যানটম জেট 
এই পাঁরবর্তনশশল ভূমিকার উড়োজাহাজ এবং ট্যাঙ্ক দিয়ে সুস- 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বহীদন থেকেই জ্জিত করা। ইরাণের আকাশ 
উদ্বিগ্ন। মুখে শান্তি প্রয়াস, বাহনীতে , এফ-৮ উড়ো জাহাজ 
আর্পীবক শাস্দপ্রয়োগ পদ্ধাতর আগে থেকেই আছে এবার একশ 
নিয়ন্মশগত (5.A._.T.)  চ্দান্তর প'য়াত্রশাট ফ্যানটম. ফাইটার বম্বার 
খোঁজে প্রচারণা বজায় থাকলেও, যোগ হল আমোঁরকী সাম্রাজ্যবাদের 


সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত বর্ধমান মারা উড়ো জাহাজ (Hovercraft) 
নৌশান্ত। সম্প্রাত . এক ওয়াক- - ' হেিকপটার এবং ট্যাঙ্ক ৷. শেষোন্ত 
বহাল পাশ্চাত্য রণশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বস্তুটি ইরাণের জাতীয় স্বার্থে 
দেওয়া হচ্ছে না,. কেননা সেখান- 
বাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা কার ভৌগ্োন্িক অবস্থানের দরুণ 
প্রসঙ্গে জানান যে, রুশিয়ার বর্ত-.. ট্যাত্কের ব্যবহার সম্ভাবনা অত্যন্ত 
মান নৌবাহিনীতে 'রয়েছে তেরা- সাঁমারদ্া। 

বাটি আগাঁবকশীন্তচালিত ডুবো- তাহলে আমোরকা ' পুরোনো 
জাহাজ। তিনশ আঠারাঁটি সাধারণ এম-সাতচল্পিশ মাঝারি ট্যাঞ্ক” 
ডুবোজাহাজ, ছাবি্বশাঁট ক্লুযুজার গর্ণীলকে নতুন ইঞ্জিন এবং কামান 
রণতরী, একশাঁটি ডেস্ট্য়ার, তিনশ 'দিয়ে পুনর্বার সাঁজ্জত করে ইরা- 
পাঁচশাট , টর্পেডো " বোট, ণকে দিতে যাচ্ছে কেন? সংখ্যাও 
একশ পশচশটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ- খুব নগণ্য নয়, মোট আটশ,পণ্টা- 
কারী দ্ুতগামী বোট একশ শাঁট।. কারণ, (এক) উীনশশ পশ্চা- 


- 'তারশাঁটি 'ফ্রিগে্ট টাইপের ক্ষ,দ্রায় তুর সালের মধ্যেই ব্রিটেন তার 


তন ও স্বজ্পপাল্লার আক্লমণকারণ নৌবাহন"র পারস্যোপসাগরস্থ ঘাঁট 
রণতরী, দুশো সত্তরাট এসকর্ট বা বাহরেইন থেকে- পাত্তাঁড় গুটোবে, 


রক্ষাকারী জাহাজ, তিনশ কুঁড়ীটি যার উপক্রমাঁণকা হাঁতপ্বেই শুর; ' 


মাইন তোলা: মানোয়ারি, এবং দুই হয়ে গিয়েছে, 'ফলে ইরাণের পার্্ব- 
স্কোয়াড্রন সক্ষম 'বর্ত অঞ্চলে ঘটছে, শীন্তশুন্যতা ও 
রণতরী সহ দশো পন্টাশাটি উভচর ভারসাম্যের অভাব; (দুই) ইরাণের 
পোত। এ-ছাড়াও আছে এক বকলমে পাকিস্তানকে সামারক 
হাজারেরও ওপর সহায়ক রণপোত। সাহায্য জীগয়ে চলা ওয়াশিংটনের 
- কেবল তাই নয়। রাাঁশয়ার বহ কাল পরণীক্ষত একটি সগ্গোপন 
নৌবাহনশী গাঁতিশশলতায় এবং পদ্ধীত, যার কার্যকরী ফললাভ 


কারে ছাঁড়য়ে গেছে। কেবল সরকারের অনুরুপ একট ক্ষমতা- 
ভূমধ্যসাশ্বরে নয় (যেখানে আমে- ধারা গোষ্ঠীকে ইসলামবাদে রাজ- 
বিকার ষণ্ঠ নৌবাহনী আজ তুল- সত্তারড় করে রাখা এবং সোভিয়েত 
নায় অপাংস্তেয) ভারত মহাসাগর রাশিয়ার দাঁক্ষণ সীমান্তে ক্ষমতা 
এবং প্রশান্ত মহাসাগরেও আমে- রাজনশাঁতর একাঁট শস্ত এ্যাক্সেল 
বিকার নৌশান্ত ক্রমশঃ ক্ষীয়মান। তৈরী রাখা! 

শবরটেনের পশ্চাদপসরণ এস য়েজের: সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃমস্ডলী 


পূর্ব পার থেকে) ভারত মহাসাগ্গ- কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রাবন্দুর ওপর 


N 


" মান। একমাত্ৰ আণাবক শীস্তচালিত 


(দই) ভারত পারস্যোপসাগরে এবং পাশ্চম ভারত ' 
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তাদের বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা রাজ- 
নীতির মৌল কার্ষকারতা স্থির 
করেছেন (এক) নিরুট প্রাচ্যে, 
প্যালেস্তিনে হারানো অঞ্চলের ওপর 
আরবদের দাবী সমর্থন করে এবং 


আমোরকাস্থ ধনী ইহন্দীদের তৈরী. . 


ইহদদী সাম্রাজ্যবাদের প্রসার. প্রাঁত- 
রোধে সংযুক্ত আরবরাম্ট, * সায়া, 
ইরাক এবং ়িমেন পর্যন্ত সোিভ- 
য়েত প্রভাবাধীন এক - ক্ষুদ্র রাজ্যের 
জোট বাঁধা, সে উদ্দেশ্যে মিশরে, 
সুয়েজ ক্যানেলের নিকটবতশ 


অঞ্চলে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র - 


ঘাঁটি সমেত আধ্নিকতম জঙ্গী 


উড়ো হাজাজের আড্ডা স্থাপন করা * 


যাতে প্রয়োজন হলে সুয়েজ ক্যানাল 
এলাকা থেকে এডেন অবাধ এক 
সংদৃঢ় “বন্ধু” রাষ্টুদের ক্ষেত্র পাকা 


(তন) বাংলা দেশে এক দ্বাধশন - 


রাষ্ট্রের বিকাশ ত্বরান্বিত করা, যার / 


সরকার পরিচালিত হবে তথাকার 
উদীয়মান মধ্যবিত্তের উদারপন্ধশ, 
গণতল্লশ সমাজবাদ+-ধারাশ্রয়ণ অংশ 
দ্বারা এবং যা" পশ্চিম পাকিস্তানের 


. বৃহৎ ধনপাঁতি আমলাবর্গের বিরুদ্ধে; - 


এক পাল্টা শান্তর ঝোঁক স্াঁষ্ট 


' করবে। 
যন্তরাম্ট্রের প্রকৃত দশ্চন্তার কারণ বদান্যতায়। উপরন্তু দেওয়া হচ্ছে ছোঁ : 


শোষোস্ত পাঁরিকল্পনা, যান্ত- 
রাষ্ট্রের পেন্টাগণের মত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণকারী -সর্বেচ্চ সংস্থার আশী- 
বাদ ধন্য ছিল- কেন্দ্রীয় ইনটোলি- 


জেন্স এজেন্সীর এক উচ্চমহলের 


গবেষণাপ্রসৃত বিশ্ব ক্ষমতা রাজ- 
নীতির সচল ভারসাম্যগ্গত ধারণার 
প্রয়োগপদ্ধাতি। কিন্তু এই ধারণা 
কার্যকরী করার পথে যুক্তরাষ্ট্র সর- 


কারের প্রথম এবং প্রধান বাধা এল. " 
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* ডলার নার সহ কিসের ইঙ্গিত? ? 


শি বয়েক হা দর্পণের 


মধ্যেও চ'বৰশ বছর আগেকার প্রায় 
বিস্মৃত স্বাধীনতা দিবস মামুলী- 
মার্কিন সরকারের প্রধান রশ্টপাত 


»একটী 'অভাবত অস্ত প্রয়োগের 
ঘোষণা প্রস্তুত করে তৈরী হনেন। 


বলা বহলল্য, প্রোসডেল্ট নিক-- 
টান এ. বেষণা দিনটা ভাগে 


বিভন্ত। প্রোসডেন্ট -বলেন যে তাঁর 
ভাঙ্গয়ে সোনা. দেবার গ্যারান্টি 
বর্জন করছেন এবং. আমোরকার 
মূল্যস্তক্গ ও বাণিজ্য সংগাত রক্ষার 


.এক্জন্যে শতকরা দশ ভাগ আমদানী. 


শুল্ক বসচ্ছেন এবং আমদানী 
দ্রব্যের নিদিষ্ট কেটার বেশী কোন 
. পণ্য অমদানা না করার সিদ্ধান্তে 
অবিচল রয়েছেন। তান সঙ্গে 
'সঙ্গে মাঁকিনি জনসাধারণকে উদ্দেশ্য 
করে বলেছেন যে মাঁর্কন ডলারের 
আভ্যন্তরীণ ক্ুয়ক্ষমতা এর ফলে 
আর কমবে না, যাঁদও, অন্তর্জা- 

ক্ষেত্রে ডলারের দাম কিছন্টা 

যেতে পারে। | 
+ প্রেসিডেন্ট. নিকসন বিশ্বের 
থাজারে প্রতিশ্রুত ভঙ্গ, করার 
কারণ হিসাবে বলেছেন, মার্কন 
মন্ত্রী ডলার বারে . বারে ফাটকা- 
'বাজদের হাতে মরা খাচ্ছে। আন্ত- 
জাতক ফাটকাবাজদের্‌ * ডল্গারের 
কুয়ক্ষমতা ক'ময়ে আনার জন্যে 
জয় এই যড়যন্মযকে প্রাতহত কর- 
তেই হবে? করা, এই ফাটকা- 
বাজ? তারা " নয়, 
শুধুই বিদেশশ? প্রেসিডেন্ট নিক- 
-সন বলেন 'ন 'বরাট আন্তর্জাতিক 


ব্যাঙ্ক' বাঁমা ও জাহাজ কেম্পনী, 


তৈল 'কোম্পানীগ্টল এবং আই 
{স.আই জেনরেল মেন্টরস, জেনা- 
রেল ইন্সেকট্রিকের মত প্রায় দুশো 
আঁতিকায় আন্তর্জাতিক একচে টয়া 
পুঁজি মালিকরই এই ফটকা- 
বাজ। কারণ বিশাল "প:াজ নিয়ে 
এ সব কেঙ্পানী বিভিন্ন দেশে 
শাখা স্থপন করে, এ সব দেশীয় 
, মুদ্রর তহবিল রাখে। তারা আন্ত- 
জাতক মন্ত্রব্যবস্থর দর ওঠা- 
নামার সুযোগ নিয়ে বিনা পারশ্রমে, 
বিনা. লপ্নীতে ছস্পর ফংড়ে মুনফা 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) ' 


কামিয়ে নেয়, কারণ যে কোন প:ুজি 
বাদী লগ্নী ও উৎপাদনের সর্ব- 
প্রধান নীতি হল সর্বাধিক ম্দনাফা - 
অর্জন, এতে দেশ নেই, জাতি নেই, 
নী:তবোধ, বাধ্যবাধকতা নেই এটা 
পীজ বাদ্ধর নিয়ম।' এই সত্য, 
কটা নিকসন অমে- 
'রিকার জনসাধারণকে ব্লতে চান 
ন, তাই [তান সত্য গোপন করে 


সংস্থান করতে হলে দেশে কল- 
কারখানা “বাড়াতে , হবে (যেমন 


, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী - সিদ্ধার্থ -- রায়েরা 


বলেন) তাই মোটর গাড়ী উৎপাদনে ' 
শুকক' গাড়ী, প্রত 'দ:শ ডলার 


"কমানো হল, আয়কর : রেহাই এক-. 


বছরের মেয়াদ বাড়ানো হল, এবং 
নতুন শিল্পের ছাড় ও 'রিবেট দশ 


শুতংশ উ'নশশ - পণ্চভ্তর (সাল ' 


পর্যন্ত থাকবে এবং তার পরেও 
সাত শতাংশ হারে কর- রেহাই - 
দেওয়া হবে। যাঁদও এসব আভা- 
ক্তরীণ মার্কিন অর্থনশীতির ব্যবস্থা- 
গুলি অলোচনার অপেক্ষা রাখে, 
তব্দ সেটা, পরে বস্তৃতভাবে করার 
অঞ্গীকার করে, শুধ; এটুকু বলা 


"মায় যে এই বিশাল কর্মসংস্থানের 


আশম্বাসও. একটা বিরাট ধাপ্পা ও 


 খোঁকাবাজি বলে শীঘ্রই প্রমাণিত 


হবে। 


প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন, 


এই অতাঁক্ত ঘোষণুর তিনটা 
উদ্দেশ্য £ (এক) বেকার সংখ্যা হাস 
ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধ, যুদ্ধ ছাড়াই, , 
শান্তির সময়ে এই বিশল অকরে 
বেকারী বিলোপের মহৎ লক্ষ্য 
সাধনে মাঁককন প্রোসিডেন্ট অঞ্গী- 
কার বদ্ধ, ' দুই) , মূল্যবৃদ্ধি 
আভ্যন্তরীণ বাজরেও. কমে গিয়ে 
দু কোটী পেঞ্সনভোগণ, এবং আ্াট- 
কোটি বেতনভেগীী মানুষ ষে- 
ভাবে পারিবারক খরচ চালাতে 
হিমশিম খেতে হচ্ছে, তার খানিকটা 
ল:ঘব করা, (তন) আল্ত্াতক 
লেনদেনে ডলারের মূল্য কমে য'ও- 
যার ফলে মার্কন বাণিজ্য ঘাটাঁতর 
পরিমাণ কময়ে আনা। 
প্লোসিডেন্ট নিকসন ডলার সংকট 


নিরসন করার জন্যে যে আদেশ 


জাতক বাণিজ্যের ওপর একটা 
অভাবিত অঘাত অ'সবে। এবং, 


“এই আঘাত প্রধানতঃ জাপান, পশ্চিম 


জাম্না, ফ্রান্স, হল্যস্ড, ইতালণ, 
বৃটেন ও সুইডেনের ওপর সবশচয়ে 
বেশী প্রবল হবে। অম্তরাঁতক 
বাজারে এই সর দেশের পণ্যের তুল- 
নয় মাক্নি: পণ্যের দম বেশশী। 
-সুতরাং - অন্তর্জাতিক বাজরে 
,ম'কিনি পণ্য কিছুতেই প্রাতিযোগি- 
তায় দাঁড়তে পারছিল না। উনিশশ 


একন্তর সালের জুনমাস পর্যন্ত 
ছয় মাসে মার্কন বাণিজ্য ঘটাতি - 
তিনশো বীবরানব্দুই. মিলিয়ন 
ডলার। ডলারের মূল্য হাস করে 
নিকসন এই ঘন্টাত অবস্থার" প্রাত- 
কারের চেষ্টা করতে পারতেন, 
মার্কন কর্তৃপক্ষ. ইতিপূর্বে ভারত 
ক্ষেত্রে মন্রামূল্য হ্রাসের দাওয়াই ' 
ব্যবস্থা" করোছলেন, কিন্তু তাতে 
' স্বরাহা হয় নি। প্রেসিডেন্ট নিক- 
সন জানেন যে মনদ্রাম্‌ল্য হ্রাসের 


ফলে এই সব দেশের' রপ্তানী ' 


বাণিজ্য আর্ক মূল্যের হিসাবে 
কিছুটা বাড়লেও মোট পণ্য বেশ 
পাঁরমাণে একই দামে বিক্রী করে 
রপ্তানী, বাণিজ্যের পাঁরমাণ "স্থির 
রাখতে হয়েছে। তার ফলে দেশের 
অভ্যন্তরে অভাব সৃস্টি হয়েছে. 
অন্যাদকে এর -ফলে আমদান* 
পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েও দেশের 
উৎপাদন খরচ বেড়েছে, মদ্রাস্ফণতি 
ঘটেছে। অর্থাৎ মুদ্রামূল্য হাস 
করে স্থায়ীভাবে বাণিজ্য সংকটের 
সমাধান যে হয় না, সেটা. অন্যের - 
বেলায় না বুঝতে চাইলেও, নিজের 
দেশের, বেলায় ডেট নিকদন 
বুঝতে, পারেন। 

'তই oT SLE চাপ, 
সৃষ্ট করেছেন যাতে তাঁর বাণিজ্য 
- জামানী প্রমুখ দেশগ্যল সআমে- 
'রিকার বাণিজ্য প্রসারের পথে প্রতি: 
বন্ধক সৃম্টি না করতে পারে। প্রথম 
চাপ £ডলার ভাঙ্গিয়ে সোনা দেবার 
প্রীতশ্রীত তন স্থাঁগত. রেখেছেন, 
দ্বিতীয়' চাপ ৪ মাঁকন দেশে আম- " 
দানা 'পগ্যের ওপর শতকরা দশভাগ 
শুদ্ক ব'সয়ে তিনি-এ সব দেশের 


পণ্য আমদননীতে প্রাতবন্ধক . সৃষ্টি. 


করেছেন। ফলে , এ সব. দেশের 
রপ্তানী বাণিজ্য হাস পাবে। 

প্রথম চাপের ' .ফলে' পাঁথবীর 
যেসব দেশ পণশজবাদখী উৎপাদন ও 
বাণিজ্যের -পদ্ধাত গ্রহণ করেছে, 
ত;রা সবাই . কমবেশনি কষাঁতগ্রস্ত 
হবে। কারণ ,তাদের হাতে জমা. 
ডলার ভাঙ্গিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে 
স্বীকৃত সেনা পাওয়ার উপায়' 


, থাকবে না। অন্য দেশের মনন্রায় 


কিন্তু কে আর বেশী করে ডলার 
জমতে চইবে £ যে ডলার ভাঙ্গানো 
যাবে না, তা কোন দেশ. বেশী, করে 
মজুত করতে যাবে? বরং হাতের 
মজুত ডলার কমিয়ে ফেলার 
ঝোৌঁকই বেশী দেখা দেবে। 
সংতর:ং হাতের জমা ডলার খরচ 
করতে হবে আমেট্রকার পণ্য 
কিনে ডলার মজুত কাঁময়ে ফেলা 
ছাড়: বিভিন্ন দেশের .আর কোন 
পথ থাকবে না। এতে অমে'রকার , 
রপ্তানী “বাণিজ্য বাড়বে, কিন্তু 
অন্যন্য পঃজবাদশী দেশের রপ্তবনী 


* বাঁদজ্য কমে যাবে। “অর্থ পাদ 


মিন পৰ দের বোবা 
হবে। বৃটেন আমোঁরকার বাজারে 
===, ছোট মোটর গাড়ী রপ্তানী করে 


প্রায় ষট লক্ষ বছরে এখন-মার্কিন, 


গাড়ীর দাম প্রাতিটী দরশো ডলার 
কমিয়ে দেওয়া হল বলে বৃটেন 
প্রতিযোগিতায় পিছ; হঠতে বাধ্য 


পশ্চিম ' জমানীও মোটর- 


গাড়ী থেকে ইলেকদ্রীনক যন্দপাত 


আমোরকার বাজারে বেশীদন 


রপ্তানী করতে পারবে না। জাপানের . 


সূতা বন্র, জুতা; ক্যমেরা, টোল- 
ভিশন সেট বিক্রী করা এখন কম্ট- 


সাধ্য হয়ে, পড়বে। জাপানী কল্ম- ' 


কল মালিক সমিতির , চেয়ারম্যান 


বলেছেন যে মার্কন দেশে বস্রাদি *.: 


রপ্তানী করে শতকরা ' দশটাকাও 
ম্নাফা হত না, এখন আমদানপ 
শুল্ক দশ শতাংশ দিলে ' ওদেশে 
জাপানী বল্ম নানী সম্ভবই হবে 
না। . 
আমাদের দেশের বেশীর" ভাগ 
রপ্তানী দ্রব্ই আমোরকার বাজারে 


পূর্ব নির্ধারত “কোটা”? দ্বারা 


নিয়ন্মিত। কেটার বাইরে. আছে 
কিছ; পাটজাত দ্রব্য, হাতে বোনা 
কাপড় ও পরিধেয়, ; ইনাঁজানিয়ারং 
শিজ্পজাত-পণ্য কাঁফ ও কাজুবাদাম 
নারকেলের শাঁস প্রভাতি পণ্যের 
ওপর এই শুক আমাদের প্রাত- 
যোগিতার ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। তা 
ছাড়া, আমাদের পাঁরকজ্পনাবাবদ 
ব্যয় অনেকটা বেড়ে যাবে কারণ 


আমরা বন্রপাতি, ষল্তাংশ, ধাতু ও. 


শিল্পের উপযোগ্নী কাঁচামাল ডলার 
এলাকা থেকে আমদানী করি। 
আমাদের অর্থমন্ত্রী চ্যবন সাহেব 


বলেছেন যে ইউরোপের ও জাপানের * 


. শক্তিশলী মন্দ্াগদীলর সঞ্গে মান 
ডলারের সংঘাতে আমাদের দেশের 
বিশেষ ক্ষাতকাদ্ধি, নেই। কথটা 
ঠিক নয়। ডলারের সঙ্গে ইউ- 
রোপায়, মদ্রাব্যবস্থর যে সংঘর্ষ 
শুর হল, ত: আসলে পূর্বতন 
বাণিজ্য ও মৃন্য যদ্ধেরই প'রণাম। 


- পঃজিবদী ব্যবস্থার কাঠমোর মধ্যে 
থেকে আমাদের দেশ এই সংঘর্ষ ' 


থেকে কাঁ করে দূরে থাকতে পারবে। 
এখনই তো আমাদের 'রজ্াভ' 


পাঁচ, 
আগে সরাসাঁর এখন স্বাধীন হবার 
পর, সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট এই দুরূহ 
বেকা কায়দা করে দেশের সাধারণ 
মান:ষের ঘাড়ে চাঁপর়ে দেয়। প্রথম 
আঘত পড়ে স্বল্প কেতনভোগী 


'গ্রমিক কর্মচারীর ওপর, তার পরে 


আসে ছেট ব্যবসা শিল্পের ওপর 
আবার বৃহৎ শিল্পও এর থেকে 
রেহাই পায় না! কৃষিজাত পণ্যের 


"দাম, শিল্পের কাঁচামালের দামে 


কৃষক একটু বেশী মার খায়। এই 
দেশগ্দীল অর্থনৈতিক সংকট থেকে 


ডলার জনা আছে, আমদের মোট | 
রিজার্ভের এ হল এক তৃতীয়াংশ । | 
এ ডলার বদলে অমরা সোনা পাব | 
না, বেশ দামে আমাদের মার্কন পণ্য '| 
আমদের প'র- | 
'কল্পনা অন্দসারে বার্ষক সাত | 
' শতাংশ. রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি এখন. 
আক শকুসদম হয়ে দাঁড়াল। 

এটা চিরক,ল ধরে' চলে এসেছে { 
. যে. 'আন্তজশাতক পশজবাদণীরা | 
. যখনই কোন -সংকটে পড়ে, তখনই 


কিনতে হবে। 


জরা সংকটের গুরূভার অপেক্ষা- 
কৃত দর্বল' প্রান্তন উপানবেশ- 
গলর ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে 


এইসব দদর্বল প্রান্তন উপানবেশ- | 


গ্রীল অপেক্ষাকৃত কম 'সংগাত 'নয়ে 


সংকটে গড়ে হব্দডুবদ খেতে থাকে। | 
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চে 


ধারা Ch পথ নিছে 


আপনাদের পাঁতকা মারফৎ, বরা- 
নগর, কাশশপুরের ঘটনা সম্পর্কে 
কিছু তথ্য পারবেশন করতে চাই। 
কেননা এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে 
গেল, আর আমাদের দৌনক নির- 
পেক্ষ ৫) সংবাদপর্রগজির ভূমিক। 
দেখুন; ঘটনার পরের দিন যুগ:ল্তর 
, লিখল ঃ 'সতেরোটী মৃতদেহ পাওয়া 
গেছে। স্মন্যাদকে আনন্দবাজার নাক- 
কন ঝরে লিখে ফেলল যোলাঁট 
মৃতদেহ পাওয়া গেছে! অথচ নিহতের 


সংখ্যা এর তিনগ্দন। প্রতিটি সংবাদের , 
ছত্রে ছত্রে শাসক শ্রেণীয় অপকাণ্ড .. 
কিন্তু সতেরোই 


ঢাকবার চেম্টা। j 
মার্চের সাঁইবাড়ার ঘটনা এবং 'তার- 
. পরের দিনগ্‌নঁলতে এই সংবাদপন্র- 
গলির ক ভূমিকা, ছিল, সেটা এক- 
বার চিন্তা করুন। সাইবাড়ীর দেও- 
য়ালে রন্তের ছাপের ছাঁব, সাঁই' শ্রাতা- 
দের ব'দ্যযন্মের ছা _ ইত্যাদি আরো, 
" কত ছবি; কৃতলোমহর্ষক কাহিনী, 

- এমনাক মলয় সহি-এর মা-কে. মাঠে 
ময়দানে ঘ্ারয়ে তার 'বাঁভন্ন রকমের 
ছাঁব তোলার পরীতযোগতা * সদর 
হয়োছিল। 

.আর আজ যখন বরানগরে নক-' 
*শালপল্থণীকে খুজতে গিয়ে, তাকে 
না পেয়ে তার বৃদ্ধ বাবাকে আগবনে 
পাড়ে মারা হল, নকশালপন্থী 


ভাইকে না পেয়ে তর আট বছরের 
বোনের হাত্‌ দুটো কেটে ফেলা হল, 
তখন এই সংবাদপ্রগঠ্ীলর একাঁটিতেও 
সাম.ন্য সত্য ঘটনার উল্লেখ তো নেই, 
উপরন্তু নিহতের সংখ্যা বত কমকরে 


‘দেখানো যায়, তার, চেষ্টা । পঁচিশে 


মার্চের পর থেকে এরই কিন্তু পর্ব 
বাংলার জন্য কেদে চলেছে, কেদে 
চলেছে ইয়াহিয়ার অত্যাচারে পদ্মার জলদ 
ল'ল হয়ে গেল বলে। আর এপারের 
শাসকপ্রেণী যখন একই উদ্দেশ্যে ভিন্ 


কৌশলে গাশ্চিমবাংলার মানুষের রক্তে 
গঞ্ঘার জল রান্তম করে তুলেছে, তখন 
এরা নীরব। 

, এই বাংলার মহামন্য সুবেদার 
সিদ্ধার্থকাব; নাঁক এজন্য গভশর 
চিম্রা করছেন। প্রসঙ্গত তান 
একথাও বলেছেন” এই -ঘটনায বরা- 


(এক) ওঁ একশো জন কংগ্রেসণ 'হত্যা- 
কারা বাদ কাশী বরানগরের জন-_ 


শান্তি বৈঠকের নামে প্রহসন 


সম্প্রতি সরকার এবং বিরোধী 


পক্ষে মিলৌমশে শান্তি স্থাপনের, 


ষে বৈঠক চলেছে, তার হীতবাচক 
ফলাফল আশা করেছেন খুব- কম 
লোকই। বর্তমান বিশৃঙ্খলা কাদের 
নিয়ে? নিশ্চয়ই তাঁদের নিয়ে. নয়, 
যাঁদের সঙ্গে আলোচনা টোঁরলে 
বসা গিয়েছে। তাহলে বাটি থাকেন 
,নকশাল্পন্ধীরা। ভাঙ্গনের চাঁব- 


-. ফ্লাঠ আছে ঞদের হাতে আর 


তালা খেলবার আয়োজন চলছে 


রাইটার্স 'বাল্ডংসে। তাহলে কি' 


ধরা যেতে পারে, ওখানে তলা 
ভাঙ্গবারই আয়োজন চলেছে। 
স্বভাবতই প্রাতাদন ডাহা মিথ্যা 
কথা বলে পলিশ যেভাবে এদেশের 
তো সেই আয়োজনেরই আশঙ্কা 
হচ্ছে। এ যাঁদ পাঁরকল্পনা হয়, 


' তাহলে বলতেই হবে, এ পার" 


* কল্পনা খুবই দুৰ্বল । 

'_ শসদ্ধার্থ রায়ের এই কলকাতা- 
বৈঠকের দর্বলতা 'দল্পার দৃঁ্টি 
এড়াতে পারেনি বলেই পার্লামেন্টে 
মন্ত সাহেবকে নকশালপল্থীদের 


সঙ্গে “ডায়লগ” চালানোর কথা 


ঘোষণা করতে হয়েছে৷ এই ডায়লগ 
নিয়ে কলকাতার কাগজগুলোর খম 


নেই। আঁসলে এই কুৎসা রসানোর :; 


জন্যেই এই ডায়লগের ব্যাপারটা 
রটানো হচ্ছে! যেখানে এক-একজন 
নেতার মাথার ওপর পাঁচ দশ হাজার 
টাকা ঘোষণা করা আছে 
আলোচনর কথাই বাতুলতা .মান্র। 
কংগ্রেসের নেতারা নাহয় অর্থ- 


করতে অপরাগ, তা বলে, ক [সি পি 
এম নেতার:ও সেই মূডতার অংশখ- 
দার হবেন। তাঁরা কি জানেন না 
যে, যেহেতু ইতিহাসের চাকা পেছন 
দিকে ঘোরানো সেই ' হেতুই বর্ত- 


মান অবস্থ পূর্বতন অবস্থা থেকে 


উন্নততর বলেই স্বীকার ' করতে 
হবে। নকশালপল্ধাদের এত যে 
দভোগ তার একমাত্র কারণ তাঁরা 
গণসংযোগে একেবারেই নামতে 
চাইছেন না, সে জন্যে অকাতরে 
মরতে হচ্ছে তাঁদের। সি পি এম 
নেতারা যে শুধ সশস্ম আন্দো- 
লন থেকে সরে গেছেন তাই নয়, 
নির্বাচন, আর -অর্থনোৌতক আন্দো- 
জনের নেশায় অনেক অমাকর্সীয় " 
কথাও তাঁরা বলে ফেলছেন! 
তাঁদের বিচারে" নকশালদের যাঁদ 
উগ্রপল্ধী বলেও মেনে নেওয়া যায়, 


কাঁফ খাইয়ে [দলেই চলে। 'িম্ধার্থ- 
বাব বর হিসাববোধ খুব নিপু, - 
[তিন ঠিকই জানেন, এক কাপ 
কাঁফর দাম নিশ্চয়ই দশ হাজার 
টাকা নয়। ' 


il মায়া রায় 





সাধরেণ হয়, তবে সতেরোই মার্চের 
শি ক 
দি বলবেন? দেই) যে 


মধ্যে না হয় পঞ্চাশ জনই নকশাল- 
পন্থা; দকল্তু অনেককে না পেয়ে 
যদি স্থানীয় জনসাধরণ ও প্রশাসনের 
খুশীর কারপ,শৃহসেবে বর্ণনা করা হয় 
তবে সতেরোই মার্চে সি পি এম-এর 
বিশল 'মাছল কর্তৃক আক্রান্ত সাঁই- 
ভ্রাতাদের € যাদের - আদালত . কর্তৃক 
গ্রামে চেকা. নযিদ্ধ ছিল) মৃতুতে 


Eo 


কি স্থানীয় জনসাধারণ প্রকৃতই খুশী 
ছিল না? মধ্যবতপী-দির্বাচনে কি তায় 
প্রমাণ পান নি? কিন্তু এই হত্যার 


অভিষোগেই অপনারা এখনও বিনয়) 


কোঙারকে জেলে আটকে রেখেছেন।, 
সেদিনের ঘটনায় আপনাদের জনসভা, 
মিঁছল সোচ্চার হয়ে উঠোঁছল। আর 
আজ? বরানগরের ঘটনায় ' যাতে 
বিক্ষোভ আন্দোলন না হয়, সেজন্য 
এ অঞ্চলে জারি করেছেন একশো 
চয়াল্লিশ ধারা, কার্ড প্রভৃতি বাধা- 
নিষেধ। ' | 

এই ঘটনার 'পারপ্রোক্ষতে একটা 
রুথা স্পম্ট জানিয়ে দিতে চাই, 
সিদ্ধার্থবাবন যে পথ বেছে দীনিয়েছেন, 
তা তাদেরই ' ধ্বংসের 'পথ, ওটা গণ-. 
তান্ত্রিক সমজবাদের পথ নয়, ও পথে 
সংগ্রামী মানযকে ধংস করা কয় 
না। যেমন যায়নি ভিয়েতনামে, যেমন 
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হত্যাৰ ৰ বিরদ্ধে রথে দাড়ান” 


ব্যান্তকে হড্যাকরা হয়েছে, je গত সোমবারের আনন্দবাজার বলে জ্ঞান করে না সেই অবস্থায় 


পতিকায় দিলীপ: সেনের 'জেলের 
হলে” নামক প্রবন্ধাট পাঠ করিয়া 
ভাবলাম জেলখানাগাল 
চাড়য়াখানায় পাঁরণত হইয়ছে। 
হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত সরকার 
হ'জার হাজার * শক্ষিত যুবককে 
দিনের পর [দন আটক করিয়া রাখি- 
য়াছে এবং মাঝে মাঝে রাতের অন্ধ- 
করে ইহাদের কুকুর বিড়ালের মত 


জেল কর্তৃপক্ষের হাতে তল তল করে-॥ 
মরার চেয়ে একদম মরা শ্রেয়। গত 


এখন কয়েক দিনে কারারক্ষণদের হাতে বাইশ 


জন নিহত হইয়াছেন। সবচেয়ে মর্ম- 
ন্তিক ঘটনা ঘাঁটতেছে দমদম সেনট্রাল 
পিটাইয়া হত্যা কাঁরয়াছে। আবার গত 
বৃহস্পাতবার আসানসোল জেলে নয় 


শিটাইয়া হত্যা 'করিতেছে। বর্তমানে জনকে 'পটাইয়া হত্যা করা হইয়াছে। 


।জেল পালানো নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ 


বেশ ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। ইহার 


. জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কাঁম- 
'.. টিও গঠন করা .হইয়াছে। এই তদন্ত 


কমিটিতে নানান মুনি ন'না মত প্রকাশ 


. করিয়াছেন, তার মধ্যে একাঁট হইল 


“জেলের পাঁচিলের উপর কাঁটা তারের 
বেড়া দয়া বৈদ্যাতক তারের সংযোগ 
করা হোক, যাতে সময়ে সুইচ টিপ- 
লেই বিদযৎ-তরঙ্গ প্রবাঁহড় হয় এবং 
জেল পালানো ' সম্ভব না, হয়!” এই 
কথা যান বালয়াছেন' তিন মনে হয় 
* মানষকে মানুষ ধাঁলয়া মনে করেন 
না। আবিলম্বে এই সব আঁফসারদের 
বরখাস্ত করা উঁচত। জেলের ভিতরে 
অবস্থা হইতে মনে হয় কতৃপক্ষ যেন 


কিন্তু এই হত্যার বিরদ্ধে 
প্রীতবদ করার কেহই নেই। বর্তমানে 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই '(স পি 
এম, কংগ্রেস) স্যীবধাবাদী। তাহারু_ 
এই হত্যার বিরুখে প্রাতিবদ কাঁরবেই 
বা কেন, এ যে ম্দাক্তর ংগ্রাম। ” 
তাই জনশ্গণের কাছে আবেদন, 
এই হত্যার বিরনখে রুখে দাঁড়ন, 


,আপনাদেরই ছেলেদের তো হত্যা 


করছে। ওপার বাংলায় যে মযান্তর 
সংগ্রাম চলছে, এপার যাংলারও সেই 
মন্তর সংগ্রাম অসম! 
বর্তমানে একাঁট রাজনোতিক 
সি পি এম বাঁলতেছে যে, 
ছাড়াও সংগ্রাম করা যায়, কিচ্তু আমার 
প্রশ্ন আমরা প্রায় চাঁত্বিশ বৎসর খাল 


তাহাদের জন্তু. জানোয়র কারিয়া ' হতে সংগ্রাম কারয়া কি পাইলাম? 
রাখিয়াছেন। দুবেলা সময় মত্‌ আহা- এর জন্যই আমরা-বাঁলতোছ যে প্রাই- 


,রের ব্যবস্থা নাই, জলের অবস্থাও 


সেই রূপ। অনেকেই [দিনের পর দিন 


কোই সা 2 বতা জন 
একটি দল (কংগ্রেস) বাঁলতেছে- 


\ 


~~ 


/ 





অস্নাত অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। “চেয়ারম্যান মাও সে তুংএর নাম | 


তার ফলে তাহারা নানা ধরণের' চর্ম 
রোগে ভূগিতেছেন। ইহা ছড়া রািতে 
অনেককে বাঁসয়া ঘুমাইতে হয়, শুই- 


ভূলে, গিয়ে গান্ধণর নাম বল” তাহায়া 
জেনে রখ্দক আমরা কখনও আমা- 
দের ভারতবর্ষকে চীনের হাতে 


বারজায়গাটদকুর অভাব। জেল কর্তৃ- “বিলিয়ে 'দতে চাই না কিংবা মাও সে 


পক্ষ'এই সম্বন্ধে এক বর্ণও দরষ্ট- 
পাত করেন না। বর্তমানে মাসে এক- 
বার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার 
অন্যমাঁত থাকা সত্বেও অনেক কাঠখড় 


পোড়নোর পরও দেখা পাওয়া দায়। 


তুধকে আমদের দেশের (সিংহাসনে 
বসাইতে চাই না। আমরা কেবল বাঁল- 
তোঁছ মাও সৈ তুংএর নরীততে অমরা 
০8৮4 
আমাদের দেশের শ্রসনকার্ঘ' 





.এই অলস্থার কখনও জেল পালানো চালনা করা হোক! 


বন্ধ হইবে না। যারা মানুষকে মান্য 


ও অই এম পট | 


দ ৮ ০ত্ছেল হুত্যাক্কাৎঙ সঙ্গে 


নকশালপন্থী "নয়জন বন্দী হত্যা করা 
হোল লাঠিপেটা ' করে। অভিযোগ 
সেই একই, জেল থেকে.পালানোর 
চেষ্টা। যে কোন বন্দদই 

সুষেগ্ধ পেলে পালাবে এতে আর 


, আশ্চর্যের কি আছে। . ্কন্তু এই 


পালাবার সুযোগ 85298 
থকে? 


কারারক্ষণরা. সঙ্জাগ - থাকলে 


কোনরকম পযোগই আসতে পারে 


না! কিন্তু তবুও সুযেগ আসছে, 
হয়তো আরও আসবে এবং আরও 
নকশালপল্ধী বন্দী মরবেন। কেনন। 
এটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট, বেকা যাচ্ছে 
যে জেলপালানো এবং হত্যার মধ্যে 
খুব সংগাঁত আছে এবং যেসব 
ক্যাডার মর যাচ্ছেন তাঁরা প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ এলাকায় এবং পার্টির 
মধ্যেও সূপারাচত ও প্রিয়। কাজেই 
এধরণের ক্যাডর মারা গেলে স্বভা- 


- বতই এ সব এলাকায় হতাশা আসবে 


এবং নকশালপন্থী রাজনশীতি ধ্বংস 


হবে। কাজেই মনে হয় প্নীলশের 
পক্ষ থেকেই ইচ্ছে করে পাবার 
সুযোগ করে দিয়ে পালনোর মুহুর্তে 
স্াবধা হচ্ছে। এই ঘৃণ্য চক্রান্তের 
{শিকার হয়ে অনেকেই মরেছেন হয়তে৷ 


আরও অনেক নেতাই মৃত্যুবরণ কর- 


বেন! আটক আইনে ওদের বন্দী 
করেও শাসককুলের শান্তি নেই, তাই 
শবচার, বাদ দিয়ে সরাসরি হত্যার 
পথকেই বেছে নিয়েছে গণতন্মের 
মুখোশধারী শ্াসককুল। . 

এই শাস্ককুল গণতন্ত্র খুব ভন্ত। 
এরকম কয়েক হাজার, কয়েক ল্যথকে 


মারতে কসুর করবে না। শাসক- 


কুলের ছাত্র পারষদ পুলিশের পক্ষ- 
পটে থেকে বিভন্ন জায়গায় ভিন্ন- 
মতাবলম্বী বভিন্ন বামপন্থী দলের 
সাচ্চা ক্যাডারদের গ্রেপ্তার করাচ্ছে, 
পৃলিশের সাহায্যে পোষ্টার লিখছে 


(নৌলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে” 


এধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে এক 


সপ্তাহ আগে) বিভন্ন - যায়গায় 
ধুশ্ডাদের সাহায্যে খুনও করাচ্ছে। 
শাসককুল এভাবে পাঁ্চমব্যংদ্যয়.-পণধ্জ 
* তন্ত্র রক্ষা করছেন” নর্কশালপল্ধীদের | 
সাপ্তাহক মুখপর “দেশব্রত”” ছপা- 
খানা ধংস করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু 
ওাঁদকে যৌনাবষল্নক পত্র পীত্রকার - 
ঢালাও বিক্রয় ব্যবস্থা 'রয়েছে। এভা- ' 
কেই গণতন্ত্র (?) রক্ষা করবেন নাকি 
শাসককুল ও তার দেজুড়ে দলগ্বল ? । 
মানুষ যে দন দিন মুখোশের ফাঁক 
ছকার করে ফেলছে। কাজেই সরাসার 
প্ালশ মিলিটারী "দিয়ে গরীব জন- 
তাকে হত্যা (রাস্তাঘাটে না ট্রত+ 
পেয়ে কত মানুষ খুন হচ্ছে কে তার 
হিসেব রাখে) করে গণ-আন্দে'লনফে 
ধ্বংস" করতে চাইছে বজ্জ্রাভ শাসকরা। 
কল্তু এটা. সন্তরের দশক -_জ্রনতার 
ক্াপক জয়ের দশক! রাজনোতিক ও 
অর্থনোতিক মযান্ত না পাওয়া পর্বন্ত 
জনতার এ লড়ই চলবেই। 

জনৈক পাঠক 








আগস্ট শরুবার ১৯৭১. 


সাত 


পুলিশ কতৃক হয়রাণি. 


গত আটই আগষ্ট দুর্গাপুর 
হইতে আমি হাওড়া-জনতা এক্স- 
প্রেসে হাওড়া আসিঁ।. আমার সঙ্গে 
একটি ফোম লেদারের ব্যাগে দু- 
- কৌজ চাল কিছু আল; ও পেস্মাজ 
। হানুড়া স্টেশনে নমর পর 
একজন : ডবল বি এন ভি এফ 
আমাকে. ডাকেন ও গেটগ্যালর 
লাইনে একটি টেবিলের সামনে 
একজন পাঁলশের কাছে নিয়ে 


















































বল বি শপি এবং ঝুকে লেখা ছিল 
এক্স এন ও! পুলিশাটি আমায় 
ব্যাগে ক আছে, জিজ্ঞাসা করায় 

আম যথষথ উত্তর দিই। তাঁর 
আরও. প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে. 
আমি দ্র্শাপদর চাকরী কারি, এখন 

কলকাতায় ভইয়ের বাড়ি যাচ্ছি। 
ওর নিদেশে ব্যাগ খুল। উনি 
বলেন "এতে চার কোঁজ চল আছে। 
আমি . বল “চার কিলো 
থাকলে স্মাপাঁন সবটা নিয়ে নিন। 
তু পে দেখুন থলেটায় দু 
কিলোর এক ছটক বেশগ চাল 
নেই৷ সাদ এক ছটাক বেশী থাকে 
নিয়ে নিন।” তখন চালের ব্যাগটা 
খুলে চল দেখে উন বলেন “ওঃ 
এযে গোবিন্দভোগ, এর এক গ্রামও 
ড় নেই” তখন আমি বাল, 
এআমার দ্‌ কেজি চাল আছে, 
পনি দেখান যে দ: কোঁজ ছাড় 
নই, দরকার হয় কেস লিখুন ।” 
তখন প্যালশাটি বলেন “বেশী তড়- 
তো কুলিয়ে ছাড়ব ।” বধা 
শেবে আমি চাল ছেড়ে এসে 
গেটে টিকিট কালেকটরকে জিজ্ঞাসা 
কার যাব্রীদের কতটা করে চল 
ছাড় আছে।  সংবারবন গেটের 
পাশের এ গেটে দুজন টিকিট 
কালেকটর ছিলেন। একজনের হাতে 


সক্জ ব্যাজ বধা ছিল। একজন 
টিকিট কলেকটর বলেন “ওসব 
পীলশের ব্যাপার, আমরা কিছ, 


ফ্রান না।” এ অবস্থায় মাননীয় 
সরকার বাহাদুর নিম্নবার্ণত তথ্য- 
“জানাবেন কি? 

(এক) টিকিট হোল্ডারদের দং 
কাজি চাল ছাড় আছে কি নাঃ 
দুই) যদি না থাকে তবে মাঝপথে 
যখন চোঁকং হয় তখন তারা দু 
রটিতে 2 (তিন) আত্মীয় স্বজন 
সার সময় যদ দ: কে জি চাল 
ত না পান তবে তিনি কল- 
ৃ টি এসে খাবেন কি? চোর) 





যান। প্লিশটির কাঁধে লেখা ছিল : 





ভি কিছ পিবে দিন 


এখন দয়া করে জানাবেন কি সাধা- 


রণ লোকের কাছে এক্স ৩৯৩-এ- 
- মতো প্যালশেরা ও সরকার এবং 
তার প্রশাসন যন্্াট কি? শৃঙ্খলার 
রক্ষক না ভক্ষক ? 

জনৈক ভুক্তভোগী 


বরানগরের ঘটনা 


আর মুখোশ ঢেকে রাখা গেল না, 
সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর ভারত 
সরক:র ও তার দালাল রঙচঙে পার্টি 
গুলো এতাঁদন গণতন্ত্রের নাম করে 
তাদের মুখোশের সামান্য অংশ অগলে 
রেখোঁছিল, কিন্তু কাশঈপূর বরানগরে 
তাদের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ভারতীয় 


পাপা 


 জল্গণের চোখে আঙুল 
এল্ল সাম্রাজ্যবাদের পান্চ টা কুকুরদের 





দিয়ে দেখিয়ে 












আসল চেহারাটা কা! 

এইপ্রকার গণহত্যা শুধ যে অজই 
ঘটেছে তাই নয়, পশ্চমবাংলায় প্রাঁত- 
দিন এঘটনা ঘটছে। পথে ঘাটে, জেলে 
জলসায় সর্বত্ই শসকশ্রেণী মরণ- 
জয় বিপ্লবীদের হত্যা করছে! এই 
কাপুষের দল ভাবছে, এইভাবে গণ- 
হত্যা করে তারা বিপ্লবের গাঁতরেধ 
করতে পারবে। এই  কুকুরগ্ীলকে 
ভাল করে জানিয়ে দিতে চাই, আজ- 
কের যুগে সম্্াজাবাদের দত ও 
সম্পূর্ণ পতনের যুশে হত্যা করে 
কোন বস্লবী জোয়ার স্তব্ধ করা 


যার শা আজ অয় ভারতবর্ষে 
ইন্দোনোঁশয়া ঘটানো শপগ্ভব নয়! 


“পা বাঁড়য়েছেন 


কারণ অজ এখানে ঘটে গেছে নক- 


শালবাড়ী মাও সে তুও চিন্তা ধারায়, 


তৈরণ হয়েছে সচচ্চা ট্বস্লবী পার্ট 
সি পি আই এেয-এল), অক্টোবর 
বিপ্লবের লাল মশাল সাজ জহলছে 
ভরউটতর মাটিতি কমঃ চর মজুম- 
দারের হাতে। তাঁর সুযোগ্য পাঁর- 


চলন কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম 
মাগরজনের রাইফেল সংগ্রহের মধ্য 


দিয়ে ম্যাক্তসংগ্রামে পরিণত হয়েছে, 
তোর হয়েছে গণম্ন্তি ফৌজ। 
পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের কৃষক- 
শ্রেণী শুর কাছ থেকে 1য় 
আনা বন্দুক রাইফেল স্টেনগানে 
সাঁজ্জত হয়ে সেই অস্য দিয়ে রুমা" 
গত শন্ুর উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, 
[ভিয়েতনামের রন্ত- 





₹* -িষ্লি নেবার দিন । অঞ্জাদেবী টার গর্তানের বি.এ. 





গাশের খবরে খুব খুশি হয়েছেন। 
সব মা ই টান তাদের গন্তানরা তাল গাশ করুক, 
দশের এক হোক। 

কিন্তু গরিবার বড় হলে বাগ যায়ের ইচ্ছে থাকা সন্ত 
ছেলে মেয়েদের এই সুযোগ সুবিধে দেওয়া মন্তব হয়না । 


হেলে মেয়েদের মৃশিক্ষ। দিতে হলে দুটি বা তিনটি 


স্টানই যথেষ্ঠ । 


লাল তিকোণ চিহ্নিত পরিবার কলাপ 7... 
কেন্্রগুলি আপনাকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত 
হুযোগ সুবিধে দেবে--নিখরচায় । 





বিপ্লবীদের হত্যার মধ্য দিয়ে কোন- রঃ 
মতে মরণের হাত থেকে বেছে 
থাকতে চাইছে। অজ যারা ভাবছে, 
বরানগর কাশীপুর এলাকায় ববি 
দ্বগ্ন দেখছে। তারা যেন মনে 
রাখে, এই হত্যাকাণ্ড বিপ্লবী জন- 















নিয়ম, এবং এর ব্যাত্রম এখানেও : 
হবে না। তা 





পপ পাল. 











৪ পাট ৪ 


পুল EE 


সাহায্যের ছদ্মবেশে সাত্রাজ্যবাদ 


[Aid as Imperialism 
By Teresa Hayter] ” রি 
উাঁনশশো একষ'ট্র সালে তৎ- 
“কালীন মাঁ্কন প্রেসিডেন্ট. জন 
ফিউজেরাল্ড কেনেডী বিদেশী 
- সাহায্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে বলেন_বদেশশ সাহায্য 
হচ্ছে এমন একটি-উপায় যার দ্বারা - 
মাকিন যবন্তরাম্থ আন্তর্্জা'তক 
ক্ষেত্রে নিজ প্রভাব অটুট রাখে এবং 
এমন অনেকগ্দাঁ দেশকে বাঁচিয়ে 
রাখে যারা এই সাহায্য ছড়া 
চলতে না-পেরে কমিউ'নস্ট গোম্ঠীর 
আওতায় গয়ে পড়ত।৮ বিদেশী 


* যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশশ অর্থ সাহায্যের 
একটি স বৃহৎ সংস্থা) এর উচ্চ- 
পদস্থ অর্থনশীতাঁবদ, প্রফেসার 
চেনেরাঁ। 
উপরোন্ত বইটির উদ্দেশ্য এই 
একই বন্তব্য রাখা! ধনতাল্লিক 
সম্পদে নিঃস্বার্থ অর্থ সাহায্য বলে 
যে কিছু নেই সেইটিই শ্রীমতী 
হেইটার দোখিয়েছেন প্রধানত লাতিন 
আমোরকার দেশগ্:লর, থা কল- 
ম্বিয়া চাল, ৱোঁজল, পেরু, অর্থ- 
নী'তর বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্য 
দিয়ে । বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
শ্রীমতী হেইটারের বন্তব্য মেটা- 
মযটভাবে তুলে ধরা কোন ধরণের 
মন্তব্যের মধো-না শিয়ে। 
সাধরণভাবে দেখা য়েছে ষে 
বি*ব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আম্ত- 
জাতক অর্থ সাহাব্য সংস্থাগদালকে * 
ধনতান্িক গেম্ঠী ব্যবহার করে 
{নিজ রাজনোতক উদ্দেশ্যে সাহায্যে 
গ্রহণকারশী অথবা অন্ল্ত দেশ- 
গ্যালর উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। 
যেমন উদাহরণস্বর্প বিশ্ব ব্যাঙ্কের 
এমন কোন নিজস্ব ক্ষমতা নেই 
যার দ্বারা সে দেয় খণ বাবদ সনদ 
আদায় করতে পারে। কিন্তু এই 
সদ আনাদায় থাকলে ব্যাগ্কাঁটর 
' আঁম্তত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে যা কোন 
পশ্চিমণ দেশই চায় না। অতএব 
এই দেশগ্যালর পররাষ্ট্র নাতির 
একট মুখ্য উদ্দেশ্য হল দেখা যে 
বিশ্ব ব্যঞ্কষ যেন পুরোদমে চাল; 
থাকে যাতে করে নিজেরা অন্দম্ষত 
দেশগু'লকে অর্থনৌতিক সাহাব্য- 
দানের মাধ্যমে করায়স্ত করে ফেলতে 
পারে প্রতিপন্ন অথবা সমাজতান্মিক - 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে । - 
সাহায্যকারী সংস্থাগনীলর 
সর্বদাই প্রচেষ্টা থকে কী করে , 
সাহায্যকামী দেশগুলির নীতি 
“নিজেদের নীতির সঙ্গে খাপ খেয়ে 
যায়। যাঁদ এই সংস্থাগ্দাল, দেখে যে 
এই ধরণের কোন দেশের সরক-র 
গোড়া থেকেই এমন একট নীতি 
অনুসরণ করে চলছে যা তাদের 
নিজ নাতির অন্রূপ তহলে 'ত - 
কোন গোলমালই থাকে না। 'কন্তু* 


ষাঁদ তা না-হয় তবে এই সংস্থা 


" সমূহের মখপাঘদের দেশ বিশেষ- 


টির সরকারের নীতি পাঁরুবর্তন না 
হোক পাঁরমাঁজতি করাটাই বিশেষ 
কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দারুণ অর্থ- 
নৌতক সংকটে -জজাীরত একট 
দেশের নাকের সমনে মোটা অত্কের 
খণ ও অন্যান্য সাহায্যের থাঁল 
বলিয়ে রেখে বলা হয়, নীতি পাল- 


টাও, এই'ট পবে। অবশ্য 'তাঁল-ত : 


একহ.তে বাজে না কাজেই সময় 
সময় এই সংস্থাদের কিছ কিছু 
ব্যাপারে মাথা নোয়াতে হয় কিন্তু 
সেগদাল নেহাতই গোঁণ। সাহায্য 
দানের পিছনে যে প্রধান রাজনৈ'তক 


, লক্ষ্য তা থেকে এরা কখনেই 


বিচ্যুত হন না। | 

এই স হায্যকারদ ৰ 
নাঁতি কিসের দ্বারা প্রভা'বত্‌ হয়? 
একটিই মাত্র ব্যাপার সেটি হচ্ছে 
ধনতান্তিক সমাজের উম্নাতকল্পে যে 
সমস্ত আন্তর্জাতিক অ'ইনকান:ন 
আছে সেগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন। 
কেন সাহায্যকারী সংস্থা অন্দষত 
দেশগুলির - নী'তরু এমন কোন 
পারবর্তন সমর্থন করতে পারে না 
যার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের 
বর্তমান কণ্ঠামেয় ফাটল ধরতে 
পারে। এই জন্য এই সংস্থাগ্হীলর 
সবচেয়ে পছন্দ দাঁক্ষিণপদ্থ সরকার 
অথবা জঙ্গী শাসন যাদের নিজ- 
দেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নত নিয়ে কোন 
মাথা ব্যাথাই নেই। 

যেমন ধরা যাক লাতিন আমে- 
রিকা' এইখনে »আন্তর্জাঁতক 
সংস্থগণাঁল সাহায্য দেবারু ব্যাপারে 
যে নপাঁত নিয়েছে তা জনসাধরণের 
স্বার্থের একদম পাঁরপল্থী। এ দেশ 
গলতে ,সব থেকে জোর দেওয়া 
হয় নিজ নিজ অর্থনৈত্তিক স্থাত- 
শীলতা (স্টেবালটি)র উপর। এবং 
অনন্ত -এই দেশগ্দলর এই 
স্থাতশীঙতা অর্জন করর প্রচে- 
চ্ট,র ফলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাতে 
দেখা যায় তাদের প্রচুর তৈরণ মাল 
অর্থের দম কমে এবং দ্রব্যমূক্স্য হং 
হ: করে বেড়ে গিয়ে শুধু জনসাধা- 
রণের একাট ক্ষত অংশের পুজি 
বাদ্ধ করে। যাঁদও সাহাধ্কারণ 
সংস্থাগ্ডাল বলে যে তারা আঁধকতর 
কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে সহাব্য 
করছে এই ক্ষেত্রে তারা সময় সময় 
অর্থ ধণ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই 
করে না। ৮ 


সাহাষ্যকারী সংস্থাগু'লর নীতির 
ফলে শুধু যে শহরে বেকার বাড়ে 
তাই নয় গ্রাম. থেকে প্রচ্ছর সংখ্যক 
প্োক শহরে চলে এসে বস্তী- 
গঢালতে ভাঁড় জমায়। এই সংস্থা 
সহায্যক মী সরকারগুলির উপর 
চাপ স্যষ্ট করে, বাজেটে খাটাঁতর 
পারমাণ কমাতে খাতে “অর্থনৈ'তক 
শস্থততিশীলত?” বজায় থকে। এই 
ঘটাত কমান হয় একমাত্র অনুৎ- 


ছিল 


পাদনকারশ যথা সোশ্যাল সার্ভিস 
মানা, বড়ীঘর, স্বস্থ্য, শিক্ষা 
এবং ভূমি সংস্কার ইত্যাদি খাতে 
সরকারণ ব্যয় সংকোচের মধ্যমে। 
এই সংস্ধগ্দীল লাতিন আমে- 
{রকায় বিশেষ করে ভূমিকা সংস্কা- 
রের পরিপল্থী যার ফলে কৃষিজাত, 
লাভের বড় অংশ চলে যায় কতিপয় 
ভূল্বামীর হ'তে 'যদের উপর এই 
সংস্থাসমূহ বিশেষ ভাবে নভর 
করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
সংধনের জন্য। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই 


“ধরণের .শিবদেশশ সাহায্য” সাঁতন 


আমে:রকার (এবং বিশ্বের অনান্রও) 
টিকিয়ে রাখে না বাড়তেও সহ্য 
করে। “অর্থনৈতিক দ্থি'তশীলতাগ 
বজায় রখার নামে এই সংস্থগ্যাল 
বান লাতন আমেরিকান দেশে 
ক্রমাগত চাপ সাষ্ট করে চলে বে- 
সরকরা শিল্পে লোক ছাঁটাই করতে 
যর ফর! বেকারী ক্রমেই বেড়ে 


দর্পণ ॥ ২৭শে, আগস্ট শুক্র ১৯৭১ 


চলেছে। মাঁহনা বৃদ্ধি বন্ধ করায় 


এবং জিনিষপত্রের দাম কোনরকম 
সরকারী কন্ট্রোলের অবর্তমানে 
বেড়েই চলায় সাধারণ' মান ষের 
দুঃখ দুর্দশা চরমে ওঠে। এ ছাড়া 


আছে সরুকারের উপর ক্রমাগত চাপ. 


পরলেই ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য যার 
বোবাও আঁধকাংশে বইতে হয় 
গরীব শ্রেপীকে। 

লা'তন আমোরকার যে দেশ- 
গুল নিয়ে শ্রীমতণ হেইটার বিশদ 


আলোচনা করেছেন সেখানকার 


তথাকাথত সংস্থঞ্খাল এবং তাদের 
মাধ্যমে মার্কন “ যনন্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 
সম্পর্ক-ছেদ করতে অপারগ তাদের 
নিজেদের শ্রেণাঁস্বা্থ বিদেশশ 


" সাহায্যকারাঁদের স্বার্থের সঙ্গে 


ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 

বিশদ আলোচনায় দেখা যায় যে 
সহয্যকারী সংস্থগ্যানলর চাপে 
পড়ে যে নীতি এই দেশগুলি অন্দ- 
সরণ করতে বাধ্য হয় তা বিশেষ 
করে বৈদোশক বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে 
মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন এই 
দেশগ্যাীল যে সব পণ্য রপ্তনী করে 
বিদেশে তার. চাহিদা খুবই সামা- 
বদ্ধ। শদধ্দ তাই নয়। বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে এই পণ্য - উৎপাদন করে 
কোন বিদেশী বাণাজ্যক সংস্থা 
যারা লাভের একটা বড় অংশ নিয়ে 


বাং বই গ্রকাধনায় মন্ধট 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


ইতিপূর্বে কয়েকমাস আগে 
দর্পণে “বাংলা বইয়ের বাজার” 
বিষয়ে একটি সেখা প্রকাশিত হয়ে- 
পুস্তক ব্যবসায়ী এবং 
প্রকাশকদের নানা সমস্যাই উত্ত 
প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। 'কচ্তু 
ইদানীং সমগ্র পাঁশিমবাংলা জুড়ে 
শিক্ষক্ষে৮্নে যে অরাজকতা . এবং 
আনশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তার 
জন্য ওঁ সমস্যাগল নতুনরুপ নিয়ে 
আরো তর হয়েছে। 

বইয়ের বাজারে যারা সাধারণ 
বা ক্ষণ প্রকাশক 'হসেবে পাঁরাচত 
ল্তিক। সাধ রণতঃ এই সর্ব প্রকাশ- 
কেরা কখনোই গল্প-উপন্যাস বা 
প্রবন্ধের বই প্রকাশে আগ্রহী নয় 
এবং জশবনধারণের ক্ষেত্রে সেটা 
তাদের অবলম্বন নয়। তাদের এক- 
মাত্র অবস্দ্বন স্কুল-পাঠ্য-বই। তবে 
যারা প্রথম সাঁরর বড় বড় প্রকাশক 
তারা খ্যাতিসম্পন্ন লেখকের গঞ্প- 
উপন্যস প্রবন্ধ প্রকাশেই সবিশেষ 
আগ্রহপী। কিন্তু তাদের অবস্থাও 
শেচনীয়। কারণ, প্রথমতঃ আজ- 


কালকার .গল্প উপন্যাসের বইগুলি ' 
পঠকের ক্রয়ক্ষমতার। যে অন্য কোন বিকম্প পরিকল্পনা মুখাপেক্ষী হওয়ার আর ক কোন 


সাধারণ 


স্কুলে ক্লাশ ওয়ান থেকে সরু 
করে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত সরকারী 
বই পঠ্য। সনতরাং সেখানে এরা 
দাঁত ফোটাতে পারেন না। তারপর 


-বাকী রইল ক্লাশ সিক্স থেকে ইলে- 


ভেন পর্যন্ত। এই সব প্রকাশকদের 
যাঁদ নইন টেনের বই বার করতে 
হয় তবে বারো হাজার থেকে 
পনেরো হাজার পর্যন্ত কাপ অব- 
শ্যই ছাপা দরকার, তা না হলে খরচ 
মুলাও ওঠেনা। সুতরাং নাইন 


“টেনের বাইয়ের আশা তাদের 


ছেড়েই দিতে হয়েছে। আর বাকা 
রইল সিক্স, সেভেন, এইট্‌। এই 
তিনটে ক্লাশের বইয়ের উপরই 


- তাদের একমাত্র ভরসা । তার উপরে 


যাঁদ আবার' শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরা- 
জকতা দেখা দেয়, তা হলে তারা 
দাঁড়াবেন কোথায়ঃ ' প্রসঙ্গতঃ 
স্মরণ করা যেতে পারে এই সব 
প্রকাশকদের সঙ্গে তাদের 'পাঁরবার 
রয়েছে, রয়েছে মদন কার্যালয়ের 
কর্মী এবং তদেরো পারিবায়। 

পঠ্য বইয়ের বাজারে এই 
অরাজকতা দেখা দেবার জন্য তারা 


নেয়। এবং এর থেকে যে বৈদে- 


১ শিক অর্থ বিনিময় সংকট উপাস্থভ 


হয় (যেখানে আমদানী রপ্ত,নশর 
চাইতে বেশ?) তা কাটিয়ে উঠতে 
এই দেশগ্দীলি আবার সাহযাকার? 
সংস্থাগ্দলির উপদেশে যে সকল 
পন্থা গ্রহণ করে যেমন নিজ্ব মুদ্রার 
অর্থ হাস, তাতে করে সংকট আরও 
বেড়ে ওঠে। i 

এই অবস্থায় লাতিন আমে; 
রিকার দেশগ্দীল বাঁচতে পারে কণ 
উপায়? শ্রীমতী হেইটার এই 
প্রসঙ্গে বিপ্লবোস্তর কিউবার কথা .. 
বলেছেন। কিউবার অর্থনীতি নিয়ে 
খানিক আলে'চনা করে, যাতে প্রগ- 
তির চিহ্ন স্পষ্ট, তান বলেছেন 
যে মার্কিন যুন্তরাষ্্র ও তার তাঁবে- 
দার সংস্থাগু:ল কিউবাকে শুধু 
পাঁরত্যাগই করে নি তারা তাকে 
ভয়ও করে। 


“Since the Cuban revolu- 
tion the United States has 
been more wary than ever of 
governmertts which might 
might follow the Cuban 
path.” 


বিশেষ করে কিউবার পর লাতিন - 
আমেরিকায় যাতে অন্য কোন দেশ 
সমাজতল্ের দিকে না য়েতে পারে 
তার জন্য সাহায্যকারী সংস্থগ্যাল 
অক্লান্ত পারশ্রম চালিয়ে যাবে। 


পা চপ রা 


নেই। আগে ধারে কাগজ কেনা 
সম্ভব ছিল, প্রেসের কাছে টাকা 
বকা রূখা যেত; কিন্তু আজ আর 
সে কথা ভাবাই যায় না। কাগ- 


, জের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। 
সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না। | 


এখন কেউই এই সব ক্ষুদে প্রক'শক, 
দের ধার দিতে সাহস করেন না। 
যেমন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
রবীন্দ্র জখবনী” আগে একাঁট 
সংখ্যর দাম ছিন পনেরো টাকা) 
ইদানীং ঈষৎ পারমার্জিত সংস্কর-. 
ণের দাম হয়েছে তি'রশ টকা! 
এটা ষে প্রকাশকদের খামখেয়জী- 
পনা, একথা ভাবলে ভুল হবে। 
এছাড়া তদের কোন: উপায় নেই। 

এখন প্রশ্ন হল, এই অবস্থায় 


লক্ষ লক্ষ জীবনকে বাঁচানোর জন্য .- 


কারা এগিয়ে আসবেন? শিল্পের 
মালিকরা সরকারী সাহায্য পেতে 
পারেন, চাষীরা নাকি ইচ্ছে করলে 
ব্যাঙ্ক থেকে ধণ পেতে পারেন; " 
তবে প্রকাশকেরা কি” দোষ কর- 
লেন? সরকার ক্লাশ ওয়ান থেকে 
ফাইভ পর্যন্ত পঠ্য বইয়ের দায়িত্ব 
নিয়েছেন এবং তারা বই ছাপছেন 
সরস্বতণ প্রেসে।: তার মনে তেলা 
মাথায় তেল দেওয়া। কিন্তু এর 
ফলে কত মনুদ্রণ-কর্মচারাীর জীবনে 
যে অন্ধকার নেমে এল, তা কি 
সরকারের চোখে পড়ে? তই অবার 
নতুন আশা নিয়ে এই সরকারের 


উর্ধে। সেজন্য বাজার এম'নতেই। গ্রহণ করবেন, তারও কোন উপায় 'জ্ীর্থ আছে? 


' মন্দা ।- দ্বিতীয়তঃ আনন্দ পাবাল- 


শার্ঁস এবং অনাম্দধারা প্রকাশন এ 
সব প্রথম সির প্রকশকদের বাজার 
অনেকটাই নিজেদের হাতে এক- 
চেটিয়া করে নিয়েছেন। ফলতঃ 
তদের অবস্থ:ও বিশেষ সাবিধের 
নয় । 
অন্যাদকে ক্ষদে প্রকাশকদের 





7" (ট্রানজিজটার শিশুসহ) 
৮ ১৭৩ ১০... এম খু ১৩, 


শচাকারিকা জন্য তাঝছেলা কেন? 
SMHS a উহা কাল সিল দিল! 





নিক ট্নভিসটার বিজ্ঞান 


ee 


দপপণ ॥ ২৭শে আগস্ট শুক্রবার ১৯৭১ 


Ke 





' ভানিলননাভড় 
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী- 
করদপাঁনাঁধ, নব-কংগ্রেস,। সি পি 
' আই, মনুশালম লগ অজগর 
বাঁধনে বন্ধ হয়ে খুব গঃশাকলে 
পড়েছেন। তামিলনাড়্দর ছাত্র সম্প্র- 
দায় সাধারণভাবে কংগ্রেস বিরোধী 


এবং তামিলনাড়ুর ভাষা আন্দোলনে - 


ছাত্রদের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস, বিরোধী 
প্লাবন এসোঁছল৷ তারই তরঞ্গাশীর্ষে 
বসে শ্রীকরুণাঁনীধর পরলোরগত 


'শন্তা আল্নাদুরাই ক্ষমতা দখল. 


_ করতে সক্ষম হন। - 
দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম (ডি 
এম কে) _আর্ষ' প্রাধান্য অর্থাৎ 
উত্তর ভারতের 
প্রাধান্যের বিরূদ্ধে দক্ষিণ ভারতের 
তামিল ভাষাভীষীদের আশাআকা- 
গখার প্রতপক হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
_স্ব্বুছিল। 'কংগ্রেসী অনাচার, 
_. শরন্শীত ও উদ্ধত্য উন্নাসকতার 
, বিরুদ্ধে ডি এম কে তামিল 'ভাষা- 
ভাষ জনগণের প্রধান হাতিয়ার 
হয়ে দাঁড়য়োছল এবং একদা মাদ্রাজ 
রাজ্যের মুকুটহঁন রাজা কামরাজও 
সেই কংগ্রেস বিরোধিতার প্রচণ্ড 
টেকে সামলাতে পারেন 'নি। 
ডি এম কে নির্বাচনের, আগে 
রাজ্য দণ্তরগ্যীলতে এবং শিক্ষার 
বাহন হিসাবে সারা রাজ্যে তামিল 
ভাষা ব্যবহারের প্রাতশ্রদত 'দিয়ে- 


ছল। কিন্তু তাঁমল ভাষার ওপর 


. জাতীয় গ্রন্থাগার 


॥ (অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 





জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে ছাতসমাজের 
মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়ত হতে 
থাকে! ছাত্ররা চান যে সর্বভারতায় 
ব্যবহার প্রচলনে ইংরজে ভাষার 
প্রাত সরকারের উৎসাহ দেওয়া 
উচিত৷ কারণ সর্বভার্তনয় পরাঁক্ষা- 
বাধ ও শিল্পবাণিজ্যে ইংরেজী 


এখনও প্রয়োজন। কিন্তু ড এম কে " 


সরকার সমস্ত সরকারী কলেজে 
তামিল ভাষায় শিক্ষাদানের আদেশ 
জারী করেন। সম্প্রীত তামিলনাড়ু 
বিধানসভায় একটা প্রস্তাবে বাকী 
সমস্ত কলেজে অবিলম্বে তাঁমল 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
এই বছরের মধ্যে কার্যকরী করার 
জন্য সরকারকে 'নর্দেশ দেওয়া 
হয়। বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত মদখামল্নী 
করণানাধ বিধানসভায় বলেন যে 


' তাঁর সরকার প্রয়োজন হলে রাজ্যের 


সব প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র তামিল 
ভাষায় 'শাক্ষত গ্রাজযয়েটদের 
নিয়োগ করতে বাধ্য করার জন্যে 
আইন প্রণয়ন করবেন। 

কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভের. সামনে 
হটে গিয়ে তিনি এরপরেই স্যার 
রামস্বামী মদদালয়র কাঁমশনের রায় 
অন্যায় ইংরেজী অথবা তাঁমল 
যে কোন ভাষার মাধ্যমে ছান্রেরা 
নিজেদের ইচ্ছামত, ‘শিক্ষালাভ করতে 
পারবে, এ দাবী মেনে নেন। 'প্র-ইউ 
ক্লাশের সাতচাঁজ্জশ হাজার ছাত্রের 
মধ্যে মান দশ শতাংশ তামিল ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা নিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন, বাকী সবাই চান ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যমে । বে-সরকারী কলেজে 
এর সংখ্যা আরো বেশী। তামিল 
চান সাত হাজার আটশো বরাশি 
জন আর ইংরেজশতে শিক্ষা চান 
চুয়াল্লিশ হাজার নশো পাঁচ জন। 

ছাত্র বিক্ষোভের সামনে দাঁড়য়ে 
গৃহীত নীতি এভাবে বর্জন করা 
ঠিক হল কি না, ডি এম কের 


- অভ্যন্তরে দলের গণ্যমান্য সদ- 


স্যেরা এই প্রশ্ন তুলেছেন। কর্দণা- 
নিধি এখন নকশালদের ধুয়া তুলে 
এবং আভান্তরীণ নিরাপত্তা আই- 


- নের প্রয়োগ করে বিরূষ্ধবাদীদের 


স্তব্ধ করতে চাইছেন। 'তনি প্রায় 
কারণে-অকারণে তামিলনাড়ুতে নক- 
শালীদের আক্রমণ সম্পর্কে গালগজ্প 
রটনা করে. তামিল জনসাধারণের 
ওপর আক্রমণ চালাবার সাফাই গেয়ে 
চলেছেন। ডি এম কের অভ্যন্তরেও 
এই ধরণের নাতির বিরুদ্ধে, মত- 
ভেদ দেখা 1দয়েছে। 
হরিয়ানা 

শহধমার নোঁতবাচক কংগ্রেস 
বিরোধিতা সম্বল করে হরিয়ানার 
সুবিধাবাদী দলগুলির জোট কংগ্রেস 
€শা)এর বিরদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও - আজ 


ঢ় পাঁরজ্কার যে নব কংগ্রেস দলের 


গুলি একদিকে গোপনে দিল্লীর 
নব কংগ্রেস হাই কম্যাশ্ডের কাছে 
নব কংগ্রেসে যোগ দেবার অনমাত 
চাইছেন, অন্যাদকে: মুখ্যমন্ত্রী 
বংশাঁল্াল নব কংগ্রেস থেকে তাঁর 
অন্ববতণী নয় এমন সবাইকে বতা- 
ডন করে চলেছেন। আজ বরোধা 
দলের নেতা বলে কেউ হাঁরয়ানা 
বিধানসভায় নেই, কারণ বিরোধী 
গ্রপগ্দাল নেতা নির্বাচনে একমত 
হতে পারেন নন অন্যদিকে প্রান্তন 
বড় বড় নামকরা নেতা ভগ্রতদয়াল 
শর্মা, রিজাক রাম ও দেবীলাল 
বিধানসভায় নির্বাচিত হতে পারেন 
নি. শুধমান্র চৌধরী রণবীর সিং 
একা বিধানসভায় বাত জবালয়ে 
রেখেছেন। মখ্যমল্লী প্রকাশ্যেই 
এখন তাঁকেও - তাচ্ছল্য দেখাতে 
শর করেছেন অথচ একাদন পর- 
লোকগত নেহরু ও মুখ্যমন্ত্রী কায়- 
রণের সঙ্গে তাঁর নাঁবড় সম্পর্ক 
আজকের মৃখ্যমন্তী বংশীলালের 
স্বগ্নেরও অতীত! 
বংশাঁলাল একটা কাজ ভালো 
করেই করে চলেছেন। প্রতাপ সং 
কায়রণের সংগঠন প্রাতভা তাঁর না 
থাকলেও দরনশীতির ব্যাপারে তান 


ন্বিকেস্ণ দেন 
পারভেজ 


শীঘ্রই তাঁকেও ছাড়িয়ে যেতে .পার- 
বেন, এটা প্রায় নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই 
তাঁর সারা হরিয়ানার খ্রাতাঁট গ্রামে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের আযাট়ে গল্প 
প্রচার করে কোট কোট টাকা অপ- 
ব্যয়ের 'ফারাস্ত তৈরী করেছেন 
এবং প্রতিটি মধুচক্রে নিজের -বশং- 
বদ লোক ও ঠিকাদার বাঁসয়ে নিয়ত 


মধু সংগ্রহের ব্যবস্থা করে ফেলে” 


ছেন। অবিভন্ত পাঞ্জাব থেকে স্বতন্্ন 
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা আরো অনেক 


জমান, একথা অনেক পুরনো 
কংগ্রেসী (যারা এখনও নব কং- 
গ্রেসে) বিষপ্নচিত্তে স্বীকার কর- 
ছেন। 


মধ্যপ্ৰদেশ 


মাল্পসভা নিয়ে প্রধানমন্্রী ইন্দিরা 
গান্ধী বিপাকে পড়েছেন। কংগ্রেস 
ভাগ হবার আগেও কংগ্রেসী মল্তরী- 
দের সং ও নীঁতপরায়ণ বলে কোন 
সুনাম ছিল না। বর্তমান মবখ্য- 
মন্্রীর পিতা রাঁবশংকর শা 
যখন মধাপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন 
থেকেই কংগ্রেস মন্দের দর্নী- 


মধ্যপ্রদেশের নব-কংগ্রেসী 


শ্যামাচরণ, 'বদ্যাচরণ শযধ নন কে 

{সি পল্ধ থেকে সিদ্ধার্থ রায় এবং 

নেপাল রায়ের বিধবা পর্যন্ত একই 
(শেষাংশ ১১ পন্ঠায়) 


সি 


নিকসনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়া 


, _ (গণের পর্যবেক্ষক) 
গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট নিকসনের 
ণার ফলাফল স্বরূপ শনধ; একটা 
কথাই বলা যায় এবং তা হল' শেষ 
অবাঁধ মাকন সরকার ডলারের 
মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হল। যাঁদও 
প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর টোলাভ- 
শনে বন্তুতুর কোন জায়গায়ই এই 
মূল্য হাসের কথা বলেন ন তব্দও 
রপ্তানীর উপর দশ শতাংশ সার- 
চার্য ধার্যের আর অন্য কোন মানে 
হতে পারে না। এ ছাড়াও আছে 
অন্তত সামাঁয়কভাবে মার্কন যযন্ত- 
রাষ্ট্র থেকে সমস্ত সোনা রপ্তানী 
বন্ধের আদেশ যাও ওই মূল্য 
হাসের দিকেই আঙ্গুল দেখায়। 
নিকসনের, এই ‘ ঘোষণা তাঁর 
গত দেড় বছরের নীতি সম্পূর্ণভাবে 
পাল্টে দিল তাই নয় নিজ সরকারের 
ব্যর্থতার কথাও প্রকাশ্যে ভুলে 
ধরল। মাকিনি য্যস্তরাম্ট্রের 'জানষ- 
পত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া, 
বেকারী বৃদ্ধি পাওয়া এবং আল্ত- 
জাতক বাণিজ্যে ঘাটতির আশং- 
রাই তাঁকে এই নতুন নশীতি ঘোষণা 
করতে বাধ্য করে। এবং এর ফলে 
এটাও পারিজ্কার যে নিকসন কিছ 
দিন আগেও ষে বড়াই করতেন 
মা্কন অর্থনীতি ঠিক পথেই 
চলছে তা কতখানি ভুয়া। 

রাজনোতিক ক্ষেত্রে এই নদীত 
বিশেষ করে মার্ক হ্্তরাম্ট্ 
জাপান সম্পর্কে একটি নতুন সংক- 
টের সৃষ্টি করবে ( পাঠকের'_ মনে 


, থাকতে পুরে যে দঢ সপ্তাহ আগে 


এই দু দেশের সম্পর্ক শিন্ত হওয়ার 


' কথা বিদেশ দর্পণে উল্লেখ করা 


হয়।) এ কথা আজ. পাঁরজ্কার যে 


প্রোসডেন্ট নিকসন যখন তাঁর 
বন্তৃতায় অসম-বানময়-মল্োর 
কথা উল্লেখ করেন তখন তান 


প্রধানত ডলার ও জাপানী ইয়েনের 


কথাই বলাছলেন। 


মাঁক'ন শিল্পপাতিরা বর্তমানে 


নিজ দেশে জাপানী শিল্পঙ্জাত 
দ্রব্যের সঙ্গে প্রীতযোগিতায়, অপা- 
রগ। এদের কথা ভেবেই নিকসন 
শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী 
উপর আরও দশ শতাংশ সার- 
চারজ করেছেন৷ এ সত্বেও যাঁদ 
জাপান সরকার বর্তমান মূল্যেই 
তাদের মাল সরবরাহ করতে থাকেন 
তা হলে শুধু মাঁক'ন নয়, ইংরেজ 
জামান .ও অন্যান্য রপ্তানী- 
কারকরাও বিপদে পড়বেন। এ'দের 
মতে ইয়েনের মূল্য অন্তত পচশ 
শতাংশ বাড়ান উাঁচত। 

এ বিষয়ে জাপানীদের : বন্তব্য 
খুবই পাঁরজ্কার। আন্তর্জাতিক 
ব্যবসার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা তাঁরাও চান। 
কিন্তু তাঁদের মতে এই শৃঙ্খলা 
শুধু মাঘ রপ্তানীকারক দেশ আনতে 
পারে না, এর জন্য যাঁরা আমদানী 
করছেন তাঁদেরও '1নজ শিল্পের 
যতদুর সম্ভব উন্নীত ও সম্প্রসার- 
ণের প্রয়োজন যাতে তাঁরা পড়ে 
পড়ে মার না খান। বর্তমান আমে- 
{রকায় এ জিনিষ সম্ভব নয় এবং 
জাপানও তার বিশাল রপ্তান্গর 
সম্ভার ও ক্রমবর্ধমান বাঁণাজ্যক 
উদ্ধত্ত নিয়ে মাঁকিনি ব্তরাম্ট্রর 
কথামত কাজ করবে বলে মনে হয় 
না। অতএব দ: দেশের মধ্যে 
বর্তমানে - প্রত্যক্ষ অর্থনৌতক ও 
পরোক্ষে রাজনোতিক সঙ্ঘর্ষের সমা- 
ধান মনে হয় দর অস্ত! 

'নিকসনের ঘোষণা আম্তজর্শা- 


তিক ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্ট 
করেছে তার কারণ পূথিবর আঁধ- 
কাংশ .দেশের হাতেই প্রচুর পার- 
মাণ ডলার মজুত আছে। যাঁদ 
ধনতা্মিক অর্থনীতিকে একটি 
বিরাট দেশের অর্থনপাঁত বলে ধরে 
নেওয়া যায় তাহলে ডলারের বর্ত“- 
মান সংকটকে ধরতে হবে সেই 
দেশের ব্যাঙ্কসমূহের সংকট। 
তাই এই আলোড়ন। 

* . এই সংকটকে কেন্দ্র করে 
পশ্চিমী দর্নিয়ায় যে সব প্রশ্ন 
উঠেছে তার মধ্যে একাঁট খ্দবই 


। সেটি হচ্ছে ভাঁবষ্য- 


অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে? 
কিছু কিছু মহল থেকে এরই 
মধ্যে বলা শন; হয়েছে যে যেহেতু 
ডলারের মূল্য হাসের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য দেশের সাত অর্থের 
(যা নাক ডলারেই আছে) মূল্য 
হাস হবে সেইহেতু কোন বিকল্প 
ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে 


সেও ভাঁবষ্যতের কথা। যাঁদ.এ 
ধরণের কোন - র্যবস্থা নেওয়া হয় 
তাহলেও বর্তমানে বিভন্ন দেশে 
যে ডলার সঞ্চিত হয়ে আছে, যার 
মূল্য পণ্টাশ হাজার 'মালয়ন, তার 
কী হবে? | 


- ম্যাগাজীনের সম্পাদক * 


দশ দু 


একটি কায়িক নাগ 


| টির 
রবিবার সকাল £- এখন পর্যন্ত ভাঁড় ' 
_ জমে নি। কাব এবং জনৈক লিটল 
(ইানিও 
কবি) সময় কাটানোর জন্য . গলপ 
করছেন £ 

সম্পাদক £ কেমন লিখছেন? 
পূজোর তো এবার সাড়াশব্দ নেই। 
সবাই যেন মনমরা-_ 


কাব £ প্রশ্নের উত্তর তো তুমিই 


দিয়ে, দিলে! 
' সম্পাদক £ এমন হচ্ছে কেন? 
লিটল ম্যাগ্রাজীনের সংখ্যাও যেন 


, কমে যাচ্ছে। cr 

'কাঁব ৪ কিনবে কে? ভোর- 

বৈলায় তো চলে এসেছ, নিশ্চয় 
- বাজার যাঁও না... সি 


' সম্পাদক £ ছি অকন কার 
মনে করেন? ৮ 

কাব £ একমাত্র কারণ নয়, তবে 
এ প্রধান। লিটল ম্যাগাজশীন 
তোমাদের মত ছেলে-ছোকরারাই 
সচরাচর বের করে। 
টেককে না, তবে নতুন পন্রিকাও 
প্রতিবছর গজায়। এএখন তোমরা 
পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের আঁস্তত্ব 
বাঁচাবে, না পাঁকা বের' করবে? ' 

সদ্পাদক '£ দ্বিতীয় কারণটি 
বললেন। তারপর? 

কাব ঃ সতাভাষণ বড় নিষ্ঠার, 
তা অপরকে এবং নিজেকেও আঘাত 
করে। 'তৃতীয় কারণ, আমাদের মান- 
সিক্‌ হতাশা বা ক্লৈব্য। 
কমেই এই.অনূভব হচ্ছে যে 
জি 
করছি না। তরুণ লেখক: যারা, 
এমনাকি হাংরঁ, বাঁট, আর, তারা 
“পর্যন্ত বর্তমান ঘটনাবলীর কোন 
সুপ খজে পাচ্ছে ' না! - 
বাংলায় এখন প্রাতাদন যা' ঘটছে, 
তা এইদেশে কোনাঁদন ঘটে নি। 
বৃটপশ আমলে না, 'তার আগেও 
না। সবাঁকছুই যেন কেমন এলো- 
. মেলো হয়ে যাচ্ছে.” 

সম্পাদক £ আপাঁন নিশ্চয় 


উপন্যাস, রবান্দুনাথের কাঁবতা ক 
তা থেকে সম্পূর্ণ মন্ত ? 
করে আজকের কবি সাঁহাত্যকরা 
দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে প্রতোকে ' 
ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত। এমনাঁক জশব- 
মানন্দ দাশকেও একসময় অজ্ঞদ্ত- 
যাস ছেড়ে জনতার, ' মধ্যে এনে 
দাঁড়াতে হয়েছিন।-দু-একজন ব্যাতি- 
কম, যেমন শিল্পণী রামাকত্কর। 


কিন্তু মহত্তর শিল্পী যারা, আজ-. 


কের্‌ পিকাসো বা রবীন্দ্রনাথ, তারা 
প্রায় প্রতিদিন আমাদের হাঁড়র 
খবর রাখতেন, এবং আমাদের দৈন- 
দন সমস্যায়, বিচাঁলত , হতেন। 
একালে তাই নিয়ম।. i 


সম্পাদক £ 


বেশ'ীদন, 


পশ্চিম ' 


হাংরশ ' অথবা 


আযাংরীদের বেলায় ' [এ নিয়ম খাটে 
পা।. 

করি ঃ আলবং বডি কত 
হাংরীকে 'এসময় পুলিশের ভয়ে 
দাঁড় কেটে ফেলতে দেখলাম! 
আযংরীরাও এখন বহ: চীহিত- 
এসাকাকে সযত্নে পরিহার . করে 
রাস্তা হাঁটে, এমনাক দিনে-দংপ্দুরে। 
এসব ঘটনার কোন ছাপ "'তাঁদের 


কবিতায় বা আত্মায় পড়ে না, এমন ' 
,কথা তুমি কী করে ভাবতে পারো? 


সম্পাদক £ঃ আপাঁন যে দায়িত্ব 
পালনের কথা - . বলাছলেন, যে 
ব্যাপারে আপনি এবং আম দুজ: 
নেই আসামী, সে ব্যাপারটা ক? 

কাঁব 'ঃ. কাঁবধর্ম বড়, কঠিন। 
সুসময়ে আমরা - অনেক.,, বড় 
বড় কথা বাঁল। আমরা মানুষের 
দঞ্খে বিগলিত হই, তার . সুখে 
উদ্দীপ্ত হই। কাঁব সারাজীবন ধরে 
নিজেকে; পাঁরশুদ্ধ করেন; এটা 
মোটেই তাঁর সমস্যা নয়, তার 
তপস্যা। বিনি এ ধরণের কোন 
চিন্তা মনে না রেখেই কাগজে তাঁর 
কাঁবতা বের করাই' বছরের পর বছর 
একমাত্র ধর্ম মনে করেন, তিনি 


, কাঁস্মনকালে কাঁব ছিলেন না. কবি 


হবেন না! মনগড়া' . কিছ: ঠাণ্ডা- 
গরম বলৈ আওড়ালেও কব হওয়া 
যায় না, বড় জোর তাঁকে প্রগাঁত- 


শীল বা হাংরী বলা যায়। 
একজন লিটল ম্যাগাজীনের সম্পা- 
দক, বলতে পারো তাতে 
কাঁবতা ছাপা হয়ঃ কোন সংখ্যায় 
হয়তো একটিও না।- কিন্তু তবু 
এ-ধরণের পত্রিকা থাকা দরকার, 
কেননা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ . বহু 
দিনের ব্যার্থার, এবং কোথাও কোন 
কাঁবতা ছাপা.না হলে কাব তাঁর 
সাধনায় অগ্রসরই বা হবেন. কী 
করে? এই তপস্যা কিন্তু একজন 


4 


তা নার 
চিন্তার ক্ষেত্র কোন ভেজাল থাকলে 
চলবে না। 'দশর্ঘকাল - ধরে তাঁর. 
চন্হাভাবনা পাঁরশোধত হতে 
হতে: এক মানাবক এম্বর্ষে দীপ্য- 
মান, রূপবান হবে, এই কাঁবর এক- 
মাত্র প্রাপ্তি, এখানেই তার একটি- 
মাত সুচেতনা। 'ল্তু আমাদের 
ক্ষেত্রে তা কতটুকু রপান্তারত হতে. 
পেরেছে» আমরা যে 'তাঁমরে সেই 
{তামরেই আছি। চোখের সামনে 
ভয়াবহ, প্রায়- গণহত্যার সমান, - 
প্াীলশণ হত্যাকান্ড দিনের পর দিন 


ঘটে চলেছে; আমাদের কাঁবরা- 
নীরব। অথচ এদেশের একশজন * 


কবি-সাহাত্যক.. ‘সাংবাদিক মাঁজ- 


জাতীয় গ্রন্থাগারে দু 


অরুণ বন্তু . 


লাউ কমিটি ' এবং খোসলা 
কামটির .' সৃপারিশগদল “জাতীয় 
গ্রন্থাগারে ' প্রবর্তন করার জন্য 
নূতন কম্প নিয়োগে স্বজনপোষণ 
নশাতর যে নগ্ন'ও নির্লজ্জ নজীর 
- দেখা গেল তার দৃষ্টান্ত বিরল। 
শক্ষাগত যোগ্যতায় সাধারণ” মান 
সম্পন্ন এবং বয়সে উদ্ধ* সীমারেখা 
পেরিয়ে' যাওয়া সত্বেও কর্তৃপক্ষের 
আপনজন হিসাবে - যারা চাকরী 
পেয়েছেন” তাদের নাম উমা." বস, 
নীলোৎপলা জেনগ্নপ্ত, এন বালকু- 
মারা, নৃপেন মিন, নমিতা মূখাজশী . 
নীলমা সেনগুপ্ত, অঞ্জন -চ্যাটজশি, 
অঞ্জাল ভদ্র, অবিনাশ শর্মা, নীলিমা 
রান রায়, দীপ্ত ঘোষ দাঁস্তি্দার 
এবং প্রবীর ঘোষের সঙ্গে অন্য 


বিশেষ - আটজন ডা্টিং 'বেয়ারার। এদের 


ধন। 
থেকে বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন” 
বলে ব্যাখ্যা করে খবসীমত কর্তৃ- 
পক্ষ এদের চাকরী দিয়ে নিঃসন্দেহে - 
সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। 
কিন্তু এতটুকু আঁনয়মের জন্যে 
মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। 
কারণ, শ্রীব এস কেশবনের কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা দপ্তরের উপর যথেষ্ট প্রভাব 
আছে। 
আছে (যা সম্ভবত আপনজনদের 
স্বার্থে বেশী ব্যবহৃত হয়) ‘০৪৪85 
Of relaxation of age limits, 


‘general orders 


সরকারী 'রপোর্টে বলেছেন 


“which ih covered by any 
Of relaxation 
(i.é., relaxation of age limit. 
in the case of displaced Gov- 
ernment’ servants, retreriched 


Central Government emplo: ' 


yees, scheduled caste candi- 
dates) should be referred to 
the Government of India for 
concurrence before Ahe age 
limits are ‘relaxed - in indivi- 
dual cases in exercise of the 
authority delegated to the 
Heads of Department under 
" Fundamental and Supplemen-, 


tary Rules”. 


এই আইনের জোরে এবং 
প্রীব এস কেশবনের কেন্দ্র 
সরকারের সঙ্গে দহরম মহরমের 
ফলে অনেকেই আজ জাতীয় গ্রল্থা- 
গারে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে তাদের 
সুযোগ পেল। চাকরাঁ পাবার বয়স 
পেরিয়ে বাবার পরে প্রফেসনাল 
রা 


১৬১8০ 

রাগত এবং বিভাগীয় সি 
ন্যায্য অধিকার থেকে 'বপ্টিত করে- 
ছেন। শ্রীমতী বস্‌: নাকি শ্রীআদিত্য 
কুমার ওদেদার মহাশয়ের জাতীয় 
গ্রন্থাগারের প্রাক্তন আফসার এবং 
বর্তমানে যাদবপুর বশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রধান গ্রল্থাগারক )' আত্মীয়া। 


তুমি 
কাট" 





বর রহমানের, বিচার দাবা, করে 
পিচমবাংলার রাজধানীতে সভা 
ডেকেছেন। এ'দের একজনও কি 
সঁত্যকারের: পাঁরশুদ্ধ হয়েছেন? 
পাঁশ্চম বাংলারই একজন - কাঁব 
সরোজ দত্ত হয়তো পুলিশের হাতে 
{নহত -. হয়েছেন. পান্রিকায় তার 


সংবাদ. বৌরয়েছে।. আমরা তো, 
কবিতা '্গীখ। এর কোন প্রতিবাদ 
করোছ? ' 


* সম্পাদক £ কাঁবর কাজ ' কি 


কবিতা লেখা নয় ? অন্য কিছ? 


bs 


কাব £ -কিন্তু ম:জিবের মীন্ত - 
দাবা করে আমাদের কাঁবরাও তো 


দর্পণ ॥ ২৭শে আগষ্ট শুক্রবার ১৯৭১ 


অনেক রাজনৈতিক সমস্যা লী, 
এখন 'বশ্বভারতাঁতে, যা ' রামাঁক- 
ভ্করের, ঘর, মাঝেমধ্যেই আগুন 
জৰলছে। শিল্পীর কাজ আ' 
নেভানো নয়। 


কবি £ আমার তাতে সান্তনা 
কেথায়? আম অবনান্দুনথ বা 
রামীকত্কর নই। সারা জঁবন 
নিজেকে প্রগাঁতশীজ কাঁব , বলে 


' জাহির করেছি, এজন্য. কিছ; কণ্টও 


বরণ করোছি। কিন্তু আজ যখন 
আয়নার সামনে আমাকে 
দাঁড়াতে. হয়, আজ ভাষণ ইচ্ছে 
করে আয়ন'টাকে ভেঙে চরমার 
করে ফেলতে! আমরা ক কবি?" 


. যেহাতে এতকাল কলম ধরোঁছ. 


সাঁত্যকারের কাব হলে আী- 
পাশ্চিমবাংলায় প্ীলশ সে হাত ,, 
ভেঙে গড়িয়ে দিত। আমরা বহাল” 


সভা ডেকোঁছলেন। অম্ধে তিনজন "তবিয়তে আঁছ। 


কবিকে বিনা বিচারে জেলে দেওয়া 
হয়েছে। তা আমাদের স্পর্শ করে না 
অথচ ভিয়েতনামকে সামনে রেখে 


আমরা কাঁবতা সংকলন বের করোছি, 


প্যাট্রস লমম্ন্বাকে নিয়ে আমরা 
সংগত কারণেই বিচাঁলত হয়েছি। 
পক্ষে । 

টুর OE TEE 
নই।. অবনান্দ্রনাথ আমাদের অন্য- 


৮ 


তম শ্রেষ্ঠ সাঁহাঁত্যক , এবং কাঁব। ' 


আপাঁন রামাঁকঙ্করের কথা বলে- 
ছেন।- বিভূতিভূষণ ছলেন। তখনো 


জাতীয় গ্রন্থাগারে তার আঁতীরিস্ত 
৮১২৮৪ 

সূত্র অনেকখানি সাহায্য 
উনি এদিকে 
স্বাধীন ভারতে জাতঃয় গ্রল্থাগারের 
বর্তমান চাকাঁচক্যময় রূপ ও কলে- 
বর-প্রাপ্ত যে সকল কর্মীবৃন্দের 
বছরের পর বছর অক্লান্ত পাঁর- 
শ্রমের দ্বারা সম্ভব হয়েছে তারা 
অনেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'ডগ্রী 
নিয়ে বাজতে অগ্রজ হয়েও কর্তৃ-- 
পক্ষের কাছে অস্পৃশ্য অথবা অব- 
হেলিত। এদের মধ্যে যারা সবার 
পিছে এবং সবার নীচে রয়ে গেল 
এবং এখনো কোন প্রফেশনাল পদ 
পেল না: এবং বয়স বেড়ে যাওয়ার 
কারণে অন্য কোনখানে গ্রন্থাগার 
বাস্তর চাকর জোটাতে পারল না 


' তাদের সপ্ত ও তশ্রদসিন্ত নামগুলো 


পিকে হালদার; এস কে ভৌমিক : 


প্রীভ পি আত্নিহোরীর 
হওয়ায় এই সংযোগ স্নীবধা 
ছিলেন। 


কথোপকথন এখানেই সমীপ্ত। 
কয় ডজন তরুণ কাঁব সাহি- 
তিক একসঙ্গে হ:ড়মনড় করে 
ঘরে ঢুকলেন। একজনের 
সঙ্গে টেপ রেকর্ডার। ৭ 
আপনার শ্রেম্ঠ কাঁবতা 
করুন...” কাব আসন ছেভে 
_ মন্তকচ্ছ হয়ে ছন্টলেন «পাশের 
ঘরে; শোনা যেতে লাগলো 
তান কনিষ্ঠ কন্যাকে তির- 
থাকে না কেন ইভম্দ 
ইত্যাদি ॥ 








এই পদে নিষ্য্ত হয়ে এলেন 'স 


পি .ডবল; ডি থেকে বদলীর 


মাধমে শ্রীএইচ কে গ্প্তা। শোন" 
যার তান তৎকালীন কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদপ্তরের আন্ডার সেরেটার 





কয়েক বছর জাত 
গ্রন্থাগারে কাজ. করে তান পন 
রায় দি" ডবল ডিতে আরে 


উচ্চ পদে যখন 'ফিরে গেলেন তখন 


দেখ্া গেল যান গার্ডেন সংপা 
িল্টেশ্ডেন্টা পদে এলেন 'ঁতাঁঞ 


ম্লীএইচকে গুপ্তার ছোট 


এস এন ভোঁমক.. সাঁবতা রায়. - 


অচিন্ত্য মল্লিক; এম আর মণ্ডল; 
রমেন আচার্য এবং এম 'হৈম্বরাম। 
কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে 


, স্বজন পোষণের সবচেয়ে দুঃসাহসী 


ও নিলজ্জ ঘটনা জ্ৰাতীয় প্রুথা- 
গারে ঘটে ১১৬৩ সালে। কর্তৃপক্ষ 
সরকার রিপোর্টে বলেছেন ' 


“The Library has taken over 
the responsibility of the main- , 


tenance of the lawns and 
gardens in Belvedere Estate 
from the C.P.W.D. A Sepa: 
rate Garden Division has 
been created for the purpose. 
An officer, designated Gar- 
den Superintendent (Central. 
Services Class Tl—Gazetted) 
is in charge of the Division” 





[তাঁনও এসেছিলেন সি পি 

ডি থেকেই। কয়েক বছর কাজ 
করার পর যখন দেখা গেল এই ভা- 
লোকও ফিরে, গেলেন সি? 
ডবল তে তার দাদার মঞ্জে 
একটি উচ্চপদে তখন 'আসল স: 


"বোঝা গেল যে সি পি' ডবল 


ডি-তে কর্মরত কর্তৃপক্ষের আপ 


bl 


+ 


দপপ ॥ ২৭শে আগল্ট শুক্রবার ১৯৭১ 


= তলহ্নালোজিলা | 


_ টিত্রগনের জীবনা গ্রন্থ 


_ দেশের সমালোচক) 


Pe 


- 'দ্বাধীন্তা আন্দোলনের পট- 


ভূমিতে ক্ৰমাগত যে সব দূঢ়মূল 


দেশবন্ধ: চিত্তরঞ্জন তার মধ্যে প্রথম. 


সারির একজন! পরবর্তীকালে যে 
দেশের মান্মষকে সংগ্রামের নতুন 


প্রেরণায় সঞ্জশীবত করলেন, তার 


সঙ্গে সম্পাঁকত রয়েছে দেশ্বন্ধুর 
-জশবনদর্শন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ 
আশার্বাণী ₹ আইনজীবী হিসেবে 


চিত্তরপ্জনের যে খ্যাত, - তা' 


শুধুমাত্র তার বাগ্মতা এবং প্রখর 


*স্ফাস্তবাদীতার জন্যই নয়, তৎকালীন 
 বৃটিশরাজের 'বাধব্যবস্থা ও আইন- 


গত অন্তঃসারশূুন্যআ এবং শাসন- 
গদ্ধাতর মানীবকতা-বিরোধী চাতু- 
কে দেশের মুন্দুষের কাছে প্রমাণ 
করে দেবার জন্যও বটে। উদাহরণ 
স্বরূপ ' অরাবন্দ মামলার কথা 
উল্লেখ করা, যেতে পারে! 
_ ৯দাহত্য শিল্প, আইন, দেশপ্রেম 
-শ্রন্াতি একাধিক গণের সাম্মলনেই 
দেশবন্ধূর চাঁরন্র এক অনন্য জাতায় 
বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। তাই তাঁর 
জশবনের শ্রেম্ঠতম অভিজ্ঞতা ছল 
“জীবনে যে 'সাধনা সে তো স্বপ্ন 
নয়, এই বিশ্ব যে অনুপম ীবশ্ব- 
স্রদীথর বিরাট শিল্প, এ মহাকাব্য 
সকলেরই স্থান আছে, আলোও 
আছে; আঁধারও" আছে। 
জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদা- 
“্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, 
এ, শ্রবণ সত্য, এরুপ সত্য প্রতি 
*অণরেণু 'ধাঁলকণা হইতে এই 
" মহাবিশ্ব এক জাগ্রত, প্রাণময় সত্য” 


আলোচ্য গ্রল্থাটতে লেখক 
টং. জাবনের ইাতব্ত পর্ণা- 


চিত্তরঞ্জন, রসরাজ চিত্তরঞ্জন, দেশ- 
»বন্ধর জীরনপঞ্জশী, তাঁর প্রাত দেশ- 
শবদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলী, কাঁব্তাকুলের 
জলা, সংবাদ-পর্র জগতের 


বি 

ভারত দর্পণ 
* (নবম পদ্তার পর) _ 
দামন্ততান্মরিক সম্পর্কে ও উত্তরাঁধ- 
চারের চিহ নব কংগ্রেস পুরনো 
চংগ্রেসের মতই বহন করে চলেছে। 
- বলাবাহুল্য ম্দখ্যমন্ত্রী শন্রাও 
পৃতুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণে 


| 'পতৃবন্ধয দ্বারকাপ্রসাদ 






) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর 


আদর্শ, 


তান কোণঠাসা করার জন্যে 


তে করেছেন এবং মধ্য- - 


শোকপ্রকাশ প্রভৃতি ' সব ঘটনাই 
সংযোঁজত্, হয়েছে। উঠ 
করা য়েতে পারে 

৬ 


কয়েকাঁট জীবনী গ্রন্থ ইীতিপূর্কেই' 


প্রকাশিত ,হয়েছে। সুতরাং অপরা- 
পর গ্রল্থগীলিতে যাঁদ উত্ত 'বষয়- 
গলির অভাব ঘটে থাকে, তবে 
আলোচ্য গ্রন্থাটই - দেশ্সবন্ধর 
পূর্ণাঙ্গ জীবন-বশ্লেষণের দাবীতে 
সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উঁচত। ' - 
* তবে সত্তর দশকের রাজনোতিক 
আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে গ্রন্থাট 
প্রণয়নে আরো যত্রশীল হওয়া 
বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ একালের 
তরুণ-সমাজের বৃহদাংশ তথাকাঁথত 
স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে 
ফেলেছেন এবং স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের অনেক পুরোধাকেই আর 


‘যুক্ত দিয়ে আন্তারকতার সঙ্গে 
" গ্রহণ করতে চাইছেন না। সনতরাং . 


কোন মনীষার জাবনদর্শন বিষয়ে 
আলোকপাত করতে গেলে বর্তমান 
সামাজিক এবং রাজনোতিক আব- 
হাওয়াকে উপেক্ষা করার অর্থ উভয় 
সামাজিক পটভূঁম সম্পর্কে পর্যাপ্ত- 
দূরদার্শতার অভাব। জীবনীগ্রদ্ধে 
আলোচ্য ব্যান্তর জাবনোতিহাসকে 
যেমন পাঁরপূর্ণ ভাবে উপাঁস্থত 
করতে হবে, সেই সঞ্গে বর্তমান 


.সমাজব্যবস্থায় তার দক্ষ এবং নিপুণ 


মূল্যা়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। 
কিন্তু আলোচ্য-গ্রল্থে বর্তমান সামা- 
জক দৃম্টিকোণ থেকে বিচার একে- 
বারে. উপোক্ষিত থেকে গেছে। 
অন্যদিকে - 'বাঁভল্ন অধ্যরয়ে 
লেখক' শুধুমাত্র  ঘটনাগ্ীলরই 
উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনা 


কৌশলে ঘটনাগ্দাল-্রীমাশ্ডিত হয়ে 


উঠতে পারেনি। যেমন রসরাজ 


“চিত্তরঞ্জন” পর্বে দেশৃবদ্ধুর কৌতুক, 
প্রিয়তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা 


হয়েছে, তথাঁপ - উপস্থাপনার 
স্নিশ্ধতা, এবং রসময়তার অভাবে 
ঘটনাগ্দাল' উজ্জ্বল হয়ে উঠতে 
পারে ৷ এক কথায়, ঘটনা সংগ্রহে 
লেখকের 'নষ্ঠা থাকলেও রচনা- 
শৈলীতে আরো যত্ববান হওয়া 
উচিত 'ছিল। আমার মনে হয় সাধ 
ভাষা প্রয়োগও এক্ষেত্রে বোধহয় 


- খানিকটা বাধা সৃষ্টি করেছে। 


গ্রন্থের পাঁরশিষ্ট অংশটি মূল্য- 
বান এবং চিত্তরঞ্জনের উন্নত সাহ- 
-- ভাবোধের পারচাক। - 


} 
শচন্তজয়শী চিত্তরঞ্জন / ডাঃ নরেশচন্দ্ 
ঘোষ / জয়শ্রীপ্রকাশন / কাঁল- 
কাতা-নয় দাম / কুঁড় টাকা। 





পল্লী 


হেরায়ণুরে দের 


বেগৱোয়| তাণ্ঁৰ 


- রায়পুর সোনারপুর থানার 
অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের 
কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশই 
মধ্যাবন্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের! গত 
কয়েক মাস যাবৎ অই গ্রামের এক- 
দল গ্যণডা (রক্রেশ্বর, ভিকুরাম, 
দুর্গ, শিবদাস, ভু'মালি ইত্যাদি) 
একটি রাজনোতিক দলের নাম 'নয়ে 
বড়লোকদের ' প্রত্যক্ষ. সহায়তায় 
সধারণ মানষের উপর অবাধে 


অকথ্য নিপণড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। 
গ্রামের একজন কুখ্যাত জোতদার এই . 


সমস্ত গুপ্ডাদের দিনের পর দিন 
এই দু্কর্মের মদত জোগ্াচ্ছে। 
_ এই গন্ডাবাহনী জোতদার- 
দের দেওয়া বন্দদক, 
ছার প্রভাত মারণাস্্ নিয়ে প্রকাশ্য 
দিবালোকে অবাধে ঘোরাঘ্দার 
করছে এবং নানা অপকর্ম চালিয়ে 
যাচ্ছে। এই সব গুণ্ডাদের কারুর 
না কারুর নামে ওয়ারেন্ট আছে। 
দু-একজন জেল ফেরৎ, এদের কাজ 
হল দিনের বেলায় ধরে ধরে সি পি 
এম কর্মীদের প্রহার করা এবং 
রাতের অন্ধকারে ছিনতাই, ওয়াগন 
ভাঙ্গা, দোকান লগ প্রভাত দক্কর্ম 
চালিয়ে যাওয়া! কয়েক মাস আগে 
এই গ্রামের শশীভূষণ নামে একজন 
গস পি এম নেতাকে” সাধর্বাতক 
ভাবে প্রহার; নরেন নামে আরও 


একজন সি পি এম কর্মীকে 


ভীষণ ভাবে প্রহারের ফলে 
তাঁর একটা হাতের ফিয়দংশ বাতিল; 
খেটে খাওয়া সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
বাসের মধ্যে পাইপগান, ছার প্রভৃতি 
দেখিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুঠ, 
গ্রামের পাশ্বস্থ চম্পাহাঁট' বাজারে 


সি পি এম সমর্থক জুতো 'বক্রে- - 
"তার দোকান থেকে বলপূূর্কক 


কয়েকজোড়া জতো নিয়ে যাওয়া; 
'াষ্ট্র দোকানে মাষ্ট খেয়ে পয়- 
সার বদলে ছার দেখান, বাসের 
মধ্যে সম্দ্রান্ত ঘরের মাঁহলার গলা 
থেকে হার প্রভাতি গহনা ছিনতাই; 


. রাতের অন্ধকারে পলশের প্রত্যক্ষ 


এইসব গস্ডাবাহনীর নিয়ামত 
কাজ। | 
এখানে বলা যেতে পারে যে, 
আজ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে এঁ 
সমস্ত সমাজ বিরোধীরা এক সল্লা- 
বের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। রাস্তায় 
'নার্বঘে' চলা বন্ধ, নিজেদের মত 
প্রকাশের কোন স্বাধীনতা . নেই, ' 
নেমেছেন তাদের জীবনের কোন 
নিরাপত্তা নেই এই ভাবে পারি-. 
পাশবিক এলাকায় ও রায়প্দর 
গ্রামের বকে এ সমস্ত গৃষ্ডারা 
জনজীীবনকে করে তুলছে দীর্বষহ। 


তি 


পাইপগ্ান, : 


দর্পণ 


অথচ এদের সম্বন্ধে পলিশ প্রশা- 
সন সম্পূর্ণ নীরব। 
অশোকনগবে হত্যার 
প্রতিবাদে হরতাল 
গত বারোই আগস্ট কল্যাণী 
স্পানং মিল (দুই নং)-এর শ্রামক 
সংবোধ প্যাঁলশ গ্রেপ্তা- 
বরের পরে খনন ' করে। তেরোই 
আগস্ট তার মৃতদেহ বারাস'ত 
মর্গে আবন্কারের খবর পাওয়ার 


সংগে সংগে অশোকনগরস্থ স্পিনিং 
মিলের শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে 


বন্ধ হয়ে যায়। 


৪ এগারো ৮ 


আসেন। কাগ্রেস, পি এস পি, সি 
শপি আই -পারচাঁলিত' ইউনিয়নের 
প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্বেও শ্রমিকরা 
চব্বিশ ঘন্টা সফল ধর্মঘট করে এই 
নারকীয় হত্যাকান্ডের প্রাতি ধিক্কার, 
জানান। অশোকনগর ম্টেশন-বাজার, ' 
গোলবাজার সহ সমস্ত দোকানপাট 
অশোকনগরের 
সর্বত্র অনেকগ্যাল বিক্ষোভ 'মাছল 
করে শ্রমিকরা শাসকশ্রেণীর এই 
নৃশংসতার বিরদ্ধে সোচ্চার হন। 
এই হত্যাকান্ডের প্রাতবাদে চোদ্দই 


, আগস্ট কল্যাণীর এক নং মিলের 


শ্রমিকরা! চাঁব্বশ ঘন্টার ধর্মঘট 
পালন করেন। ' 
প্রসংগত উল্লেখযোগ্য “যে 


পনেরোই আগস্টের আনন্দবাজার, 
পাঁৱকায় শ্রীবশ্বাসকে তারকাটা 
দলের লোক বলে উল্লেখ করে 
সংবাদ পরিবেশন করায় তীব্র 
ঘ্‌ণার সন্ট হয়েছে। 





রাজধানীর চিঠি: 
(১১. পৃষ্ঠার পর ).. 


নিয়ন্তাদের গোড়ায় অনামান করা 
ছিল না। 

রা রি 
প্রীতকে কোনো যুগান্তকারী 
নীতিপাঁরবর্তনের দ্যোতক মনে 
করছেন, তাঁদেরকে স্মরণ করানো 
দরকার যে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্র 
কিছুদিন আগে “আমোঁরকা চীনকে 
পুনরাবিচ্কার? করার মত 'বস্ময়- 
কর 'ঁবচার পার্লামেন্টে রেখোঁছলেন; 
তান এও বলেছিলেন, আমোরকা, 
চীনের নিকটবর্তী হচ্ছে কোনো, 
ক্ষমতা রাজনীতির তাঁগদে নয়! 
তবে কিসের প্রয়োজনে? নাক 
শান্তির সম্ভাবনাই বাড়ছে ওয়া- 
শিংটন ?পাকং কচটক্কীড়ায়। প্রধান- 
মন্ত মহাশয়াও, ভারত রুশ মৈত্রখ- 
চ্বান্ত যে জোট নিরপেক্ষতার *বস- 
জ্ন নয় বরং তা আমোরকা. ও 
সম্বষ্ধের সঙ্গে সসঞ্গত, তা 
বোঝাবার জন্য গলদঘর্ম পরিশ্রম 
করেছেন। পার্লামেন্টে - প্রচুর প্রশ্ন, 
উত্তর ও জল্পনা কল্পনার ডামা- 


নতুন রাজ্যপাল 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
কেননা সংবিধান অন্য্য্য়ী রাষ্টর- 
পাতির শাসন. স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধা- 
নেই পাঁর্চালিত হয়। পম্থ' সাহে- 
বের রাগের কারণও আছে। পাঁশ্চম 
বঙ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাঠানোর 
প্রস্তাবে প্রথম পল্থ সাহেবের নাম 
উঠোছল। কিন্তু সঙ্গে সম্গে 
সিদ্ধার্থ রায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
দরবার করে এ নাম কাটিয়ে নিজের 
নাম বাঁসয়ে নিয্োছলেন। 

. ধাবান সাহেব চলে যাবার পর 
একটা ধারণা হয়োছিল, সিদ্ধার্থ 
রায় এবার রাজ্যের নিরংকুশ ক্ষম- 
তার আঁধকারী হবেন। কিন্তু এখ- 
নই দেখা যাচ্ছে, নতুন রাজ্যপাল 


ডায়াস সাহেব ঠটো জগন্নাথ হবার _ 


জন্যে আসেন নি। তান প্রথমেই 
ধবভগীয় সেক্রেটারীদের সঙ্গে 
বৈঠক করেছেন, বৈঠকে সিদ্ধার্থ 


ডোল থেকে মোটাম্াটি কয়েকাঁট 
উদ্দেশ্য স্বার্থ এবং হেতুর যুগপৎ 
দ্বন্ব ও সহাবস্থানের চিত্র দেখা 
ষায়। প্রথম, আমোরকার জনমতকে 
করে ঘ্যন্তরাম্ট্' সরকারের ওপর চাপ 
সৃস্টি করা, যাতে পাকিস্তান সর- 


ভারত-রুশ মৈত্রী রুপী জুজ:র 
আতঙ্ক পয়দা করা, যাতে তারা 
চীনের চোঁকাঠ ছেড়ে যুন্তরাচ্ট্রের 
দরজায় দরবার " করে; তৃতীয়, 
যেহেতু ভারতের অর্থনৈতিক বিকা- 
শের রসদ, বৈদেশিক পাজি সাহা- 
য্যের "শতকরা পচান্তর ভাগেরও 
বেশী সোভিয়েত রাশিয়া ও তার 
প্রভাবিত পূব মখরোপের  দেশ- 
গলির বাঁহর থেকেই আসে, সে- 
হেতু ভারত-রুশ মৈন্র, ভারত 
আমেরিকা প্রপীতিসন্বন্ধকে পননর্বার 
চাগাড় দিয়ে বাড়িয়ে তুলুক এটাও 
সরকারী মহলের হস্যব। 





.. স্থির করেছেন, নিয়মিত রাইটার্স 


'বিজ্ডিংয়ে বসবেন। ডায়াস সাহেব 
আই সি এস . ছিলেন। শাসনষন্ত্ 
পরিচালনায় প্রচুর অভিজ্ঞতা 
আছে। ধাবান সাহেবকে “আধ 
পাগলা” বলে অস্বীকার করা যাঁদ 
বা সম্ভব হোতো ডায়াস সাহেবকে 
তা করা চলবেনা । তৃতায়তঃ রাষ্ট্র 
পতির শাসনে রাজ্যপালই প্রকৃত 
ক্ষমতার আঁধকারাঁ। ডায়াস লাহেব 
নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতা ছাড়বেন না। 
সবশেষে রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা 
হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সেই 
দপ্তরের মল্দী পল্থ সাহেব যখন 
মদদ জোগাবেন . তখন িদ্ধার্থ 
রায়কে টাইট করতে কতাঁদন আর 
লাগবে? 
অন্যাদকে বিজয় সিং নাহারের 
দল তো 'সদ্ধার্থ রায়ের পিছনে 
ফিঙের মতো লেগে, আছে। 












শক হাব 


yr 


যাত্রার মরশুম সুর হয় শার- 
দায়ী পূজা থেকে। শ্রাবণ-ভাদ্র দ7 
মাস চলে 'বাভল্ন নাটকের মহড়া বা 
গরহার্সাল। এবছরে 'বাভন্ন যাত্রার 
দল গঠন-পর্ব শেষ হয়ে এখন নতুন 
পুরাতন পালাগুলির রীতিমত 
িহার্সযাল চলছে। কলকাতার ফুট- 


বল দলের মতও চলে এখানে 
দল পারবর্তন। 'বাঁভল্ন দলের 


নতুন পালা ও দলগত শান্তির পাঁর- 
চয় পাওয়া যায় প্রতিবছর পনেরোই 
আগন্টের মধ্যে। 

পাশ্চম বঙ্গের আঁন:শ্চত অব- 
স্থার উপর ভরসা করতে না পেরে 


এবছর বেশ কয়েক প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রার দল গোড়া থেকেই আসাম 


পারক্রমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মনে 
আসাম ত্রিপ্যরায় 


হচ্ছে এবছর 
যারার আসর জমে উঠবে। সাধার- 
ণতঃ লক্ষীপূজার পর থেকেই 


আঙানসোল 'ধানবাদ কোলিয়ারী 
অগ্চলে যাত্রার আসর থাকত জম- 
জমাট ৷ িল্তু কয়েকবছর যাবৎ উত্ত 


অণ্টলে যাত্রা বা কোনরকম উৎস- 
৫ 
বের আয়োজন যেন 'স্তামত হয়ে 


আসছে। বর্তমানে 
টাটানগর রাঁচ-ঝাড়গ্রাম 
যাত্রার চাঁহদা বেড়েছে। 

এবছর পূজা থেকেই আসাম 
পারক্রমায় যাচ্ছে সত্যম্বর অপেরা, 
নাট্যভারতগ নউ রয়েল বাণাপাণি, 
মাধবী নট্য কোম্পানী, ?শজপতীর্থ 
প্রভৃতি দলগ্াীল। কালাপুজার 


প্জ্র 
জা 


গত ১৩ই আগন্টে দর্পণে সংবাদ প্রকাঁশত হয়েছিল যে, বেলতলা রোডে অবস্থিত মোটর ভোহকলসের বাড়র 
ওপর তলায় পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী এ বি মুখাজীর ফ্ল্যাটে শরণার্থীদের ক 
ত্রাণসামগ্রণ পাচার করা হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেই ত্রাণসামগ্রী লরী বোঝাই হচ্ছে সেখান থেকে অনন্ত 
. পাচার করার জন্য। 


ললাভ্জান্কর ভলগজ্বাদ 


কে কোন পাল! নিয়ে ব্যস্ত ৷ 


ঘাত্রারসিক 


এতাঁদন যাত্রায় পুরুষ আঁভ- 
নেতা 'দয়ে নারী চাঁরত্রের অভিনয় 
কাঁরয়ে নট্রকোম্পানী যাত্রার পুরনো 
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন 
কিন্তু বর্তমান বছরে তারা নারী 
চাঁরত্র দ একজন মাহলা শিল্পী 
দিয়ে আভনয় করাবেন। 

পশ্চিমবঙ্গে ও ডুয়ার্সে এবার 
জমাবার জন্য থাকছে নট 
কোম্পানী নিউ প্রভাস অপেরা, 
{নউ আর্য অপেরা, ভারতী অপেরা 


আসর 


আম্বকা নাট্য কোম্পানী প্রভৃতি 
দলগুটি। লোকনাট্য ও জনতা 
অপেরা পাশ্চম বঙ্গে |কছ্াদন 


গাওয়ার পরে আসাম যাবে বলে 


শোনা যাচ্ছে। 


লুহব্েভলী 
ECE জে ছায়া NES 





থেকেই কলকাতার 
বাভন্ন যায়গায় 'বাভন্ন দলের নতুন 
পালার উদ্বোধন হয়েছে। হাঁতি- 
মধ্যে নিউ প্রভাস অপেরার নতুন 
নাটক “রাহমূন্ত রাঁশয়া” নাটকের 
অভিনয় হয়ে গেছে। একুশে আগম্ট 
মহাজাঁত সদনে লোকনাট্য তার 


এই সপ্তাহ 


নতুন পালা “কালিন্দী” আঁভনয় 
করেছে। নাট্য ভার'তীর “আদর্শ 


হিন্দ; হোটেল”এর শুভ উদ্বোধন 
হলো গত বুধবার পণচশে আগষ্ট । 
মঙ্গলবার চাঁববশে আগষ্ট মহাজাতি 
সদনে হচ্ছে নাট্যভারতীর আলোড়ন 
দেশাত্মবোধক পালা 





ই ক 
স্‌াষ্টকার। 


রহস্য সৃষ্টিতে ব্যর্থতা 


“কুহেলী” ছাবর আরম্ভে 
অন্ধকারের বুক চিরে এঁঞ্জনের 
হেডলাইট যখন ক্যামেরার দিকে 


তেড়ে আসে রহস্যের সুরঃ তখন 
থেকেই। িঝূমগড়ের প্ল্যাটফর্মে 


গভশর রাত্রে একজন মাত্র মাঁহলা 
দ্রেন থেকে নামেন, গা-ছমছমে অন্ধ- 
কারে তাঁর নৈশ অভিযোন সবর 
হয়। গাড়ী এসে থামে একটা বড় 


ম্‌গাড্কশেখর রায় 


বইতে থাকে, দৃশ্য শেষে স্বভাবতই 
মাহলাটি ভিরাম খেয়ে পড়েন। 
মাহলার নাম সেবা মিত্র, উাঁন এসে- 
ছেন এই প্রাসাদের মালিক শঙ্কর 
রায়ের একমাত্র মেয়ের গর্ভনেস 


হয়ে। শঙ্কর রায় সব সময়ই কেমন 
উদভ্রান্ত, উল্মনা। খোঁজ নিয়ে 


সেবা জানতে পারে যে সবাইয়ের 
সন্দেহ হয় শঙ্কর তার স্ত্রী অপ: 





পর তরুণ অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা প্রাসাদের কাছে, মাহলা ভেতরে কে খন করেছে। যাঁদও প্রমাণা- 
প্রীত দলও আসাম সফরে যাবে ঢোকেন আর অসমান সুর হয় ভাবে আদালত তাকে ছেড়ে দিতে 
বলে শোনা যাচ্ছে। অদশ্যকন্ঠের গান, শোঁ শোঁ হাওয়া বাধ্য হয়েছে। এক দূর্বল মৃহূর্তে 
বির ৩ মহন্ত 
সহ্পাদক-_হুশরেন বস্‌ 





॥ তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা ॥ 


 নকশালী আন্দোলনের ঝিগোর্ট | 


১৯৬৭ মালে নকশালবাড়ি 
অঞ্চলে এই আন্দোলনের 
শুরু, তারপর-এম এল পাটি 
গঠন, জোতদার খতম 
অভিযান, শহুরে স্কুল কলেজ 
পোড়ানো, শ্রেণীশত্র খতম 
অর্থাৎ নকশালী আন্দোলনের 
একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র 


লিখছেন চাণক্য সরকার 


পণ্চিসবলেৰ ৰাজনৈতিক: 
বর্ন 


পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রসের একাধিপত্য 
শেষ হুল :৯৬৭ সালের নির্বাচনে |. 
তারপর ঘটনার গতি অতি দ্রুত 
এই রাজনৈতিক ঘটনার তথ্যচিত্র 
তুলে ধরেছেন b 


কাজল সেন 


বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম । 


লিখছেন শফিকুল হাসান 


অন্যান্য রচনার বিবরণ আগামী সংখ্যায় 
এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা 


মফস্বল এজেন্টরা কে কত কপি চান 
দর্পণের সাকুলেশন ম্যানেজারকে 


লিখুন। 


কলকাতার এজেন্টর! কে কত চান 
দর্পণের কলকাতা এজেণ্ট 
ভগবত ওঝাকে জানিয়ে দিন। 


শঙ্কর সেবার কাছে তার ির্দোষিতা 
প্রমাণের জন্য সমস্ত কথা খংলে 
বলে এবং ঘটনার পশ্চাৎপটও 
আমাদের জানা হয়ে যায়। সেবার 
একটু গোয়েন্দাগারর শখ চাপে। 


বহ: আগড়ম-বাগড়ম ঘটনাবলীর 
শেষে আসল অপরাধী ধরা পড়ে। 

সমস্ত ছবিতেই শকথেরাপীর 
খুবই উৎকট। মাঝে 
মাঝেই ভূতুড়ে চীৎকার। ফ্রেমের 
এপাশ ওপাশ থেকে হঠাৎ হঠাৎ 
বকট মুখের ক্লোজ-আপের আনা- 
গোনা আর তথাকাঁথত “সাসপেল্স- 


৯ 
মনোভাবটঢা 


ধমউাঁজক” নামধারী জগঝম্বের 
যল্লণা। আসলে দঃ-একবার এই 


ধরণের ধাক্কা খেয়ে মনটা অসাড় 
হয়ে যায়। তখন আর কিছুই দাগ 
কাটে না৷ মনস্তাঁত্বক পর্যায়ে চার 
বিশ্লেষণের কোন চেষ্টাই নেই, 
উদ্দেশ্য এবং সুযোগের যে সংগম 


৬৯নং ম$ লেন, কাঁজকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় ! 













৫ 


























ঞ ্ 
Rn 


সপ 


সমন্বয়ে অপরাধীর 
কাণ্ড . বিশ্বাসযোগ্য { 
তারও কোন চিহ্ন নে 
যদিও শেষ অবাধ 
মখোস খোলে না তক 


অনেক উ পা দানই 


রহস্যের আবহাওয়া, 
পারোন। দুটি জিনি 
দের রক্ষা ক রছেন 
শঙকর-সেবার প্র মপ! 
অবধারিত চোর প্রচ! 
চার বাদ দিয়ে: 
বিচারে “কুহেলসী” : 
বোম্বাই ছাবি। 


A 

































র রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
শোনা যাচ্ছে, শ্রীমতা 
ইন্দিরা গান্ধী কাশীপংর হত্যা- 
কান্ড সম্পর্কে বিশেষ তদন্ত 
করেন। নানা রিপোর্ট সংগ্রহ 
করে দেখেন সমস্তই স্বাবি- 
_রোধী। পালিশ ঠিয়মত কোফি- 
_ মং দিতে পারেনি চব্বিশ 
ঘন্টার একটানা হত্যাকাণ্ডে 
কেন ওরা নাঁক্কুয় ছিল। 
ৃ শেষ পষন্তি 
দলের রিপোর্টের ওপর 
বসবাস স্থাপন করতে হয়। 
কাশ্শপঃরের ঘটনা নব কংগ্রেসী 
নেতৃত্বে উত্তাল গণ-অভুর্থানেরই 
: প্রকাশমান্ত। 









| শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর 
পশ্চিমবঙ্গ সফর 


ওরা আমার জন্য বসুক ৷? গলার 
সরে প্রচন্ড ওদ্ধত্য-ঠিক ওর 
খাবার মত। 

... বাবার নাটকেপণা সব আয়ত্ত 
করেছেন ইন্দিরাজী --তাঁড়ৎ গাতছে 
বন্যাঞ্ছল আর উদ্বাস্তু শিবির পারি 
ভ্রমণ, ঝটপট সমস্ত প্রভাবগোষ্ঠীর 
জ্গ একরে এবং আলাদাভারে 
দশ-পাঁচ "মিনিটের সভা, সমস্ত 
কিছ: ঠিক করে দেওয়ার প্রাতশ্রুণ্তি 
আর প্রচারম:খাঁ সচেতনতা- বাবার 
সব গুণই ওঁর আয়স্তাধীন। 

ৃ একে যেহেতু উনবিংশ নি 





অনেক সময় ৪ 
ফেলেছে: সেই দোষ মেয়ের মধ্যে 
নেই। ইংরাজীতে যাকে বলে 
বাখলেস। 

=" খাব, প্র্যাকটিক্যাল-ধরে নিয়ে- 
ছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 
[ার্ট। তাই যখন বিভন্ন দলের 
গো যুক্ত বৈঠকের প্রহসন করেন 
থেকে মাকর্সবাদীদের বাদ 
দেন। 

এই পদক্ষেপ নর কংগ্রেসের 
এবং রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন 
(শেষাংশ ২য় পক্ঠোয়). 








১৪শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা ॥ শক্রবার ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয্নস। 


শ্চিমব 


গ €গেমের মন্তাগতি নির্বাচন 


প্রধানমন্ত্রীর 'ইংগিতে'র গর 


অন্তদ্বন্দ 


তীব্রতর 


(দপণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের 
ভাবী সভাপাঁত সম্পর্কে প্রধান- 
মল্তী ইান্দরার “ইংাঁগতের” পর 
এখানকার নব কংগ্রেসীদের খেয়ো- 
খোঁয় চরম পর্যায়ে পেশছেচে। 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ইন্দিরা নাক 
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চ্যাটাজীকে 
নতুন সভাপাতরূপে দেখতে চান। 
খবরাটি বেরবার সঙ্গে সঙ্গে নব 
কংগ্রেসীদের এক 'বরাট অংশের 
মধ্যে তাঁৰ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে 

ং বৰ্তমান অবস্থা দেখে মনে 
হচ্ছে, ইন্দিরাজীর “ইধাগতকেণ 
চ্যালেঞ্জ করতে পারেন বর্তমান 
অস্থায়ী সভাপতি আবদ:স সাত্তার । 
সান্তার সাহেবের পেছনে দাঁড়াচ্ছেন 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরোধীরা । অবশ্য 
আগেই দর্পণে বেরিয়েছে, কলকাঠি 
এখনও বিজয় সং নাহারের হাতে। 
দর্পণের আর একটি সংবাদেরও 
সমর্থন মিলেছে । সেটি হচ্ছে, 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরদ্ধে প্রকাশ্যে 
বিদ্রোহ ঘোষণাকারী বজয় নাহা- 
রকে প্রধানমন্ত্রী নয়াদল্লী ডেকে 
পাঠিয়েছেন। সেখানে বিজয় নাহার 
যাঁদ কড়া মনোভাব দেখাতে পারেন 
তবে দেবীপ্রসাদ চ্যাটাজশির কংগ্রেস 
সভাপাতি হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে 


বি। 


প্রধানমন্ত্রীর ইংগিত কাগজে 
বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ 


বিরোধ নব কংগ্রেসীরা প্রকা- 
শোই বলে বেড়াচ্ছেন, এটি সিদ্ধার্থ 
রায়ের “ম্যানপূলেশন”। পশ্চিম 
বঙ্গের সংগঠনে এভাবে ওপর থেকে 
. সিদ্ধান্ত চাপানো 'কছ:তেই সহা 


করা হবে না। দপণে আগেই 
বেরিয়েছে, সিদ্ধার্থ রায় মং 


তরুণকান্তিকে সমর্থন করার কথা 
বললেও আন্তারকভাবে চাইছেন 
দেবী চ্যাটাজশীকে। কেননা, দেবী 


চ্যাটাজশীকে রাজ্যসভার সদস্য উাঁনই 
করিয়েছেন। আগে দেবী চ্যাটাজশী 


ছিলেন ভারতীয় কমিউানস্ট পার্টির 
কার্ড হোল্ডার সদস্য। অতুল্য 
ঘোষ ওঁকে কংগ্রেসে আনেন পর 

তশ পর্যায়ে সিদ্ধার্থ রায় গুঁর 
পৃষ্ঠপোষক হন এবং “সিদ্ধার্থ 


রায়ই প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ ওঁকে 
কংগ্রেস সভাপতি করাতে চান! 
কেননা, এটি হলে রাজ্য সরকারের 
সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেস সংগঠনও 
(শেষাংশ ২য় পন্ঠায় ) 









নৰ বধ গেমের বা ও 


রাজনীতির খেলা খেলছে 


rua সংবাদদাতা ) 


পশ্চিম বাংলার নব কংগ্রেসী 
মহলে নবাগত কে এই ভবানী 
ব্যানাজশী ? বাংলা দেশের শরণা্থী- 
দের নিয়ে রাজনীতি করার জনে) 
উনি কোথা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ করছেন? বাংলাদেশ সহায়ক 
সামীতর মাতব্বর এই ভবানী 
ব্যানাজশ শরণার্থীদের রাজনৈতিক 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত (পলিটিক্যাল 
মোটিভেশন) করার জন্যে ত 


মাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক বাজেট 


করেছেন। বাজেটের বরাদ্দ 
টাকা হচ্ছে এগারো লক্ষ চোদ্দ 
হাজার। এই রাজেটের কপি দর্প- 
ণের হস্তগত হয়েছে । কিন্তু বোঝা 
যাচ্ছে না, ভবানী ব্যানাজশী কোথা 
থেকে এই বিপজ টাকা সংগ্রহ 
করছেন। | 


স্বর পাঁরচয়ে ভবানী ব্যানা- 
জর প্ররিচয়। ওর দ্র মদকুল 
ব্যানাজী আবিভন্ত কংগ্রেসের এ-, 
আই সি সির কম্চারী, অফিস 
সম্পাদক ছিলেন। শোনা যায় তখন 
ইন্দিরা গান্ধীকে উধৃগ্রেসী নেতা 


দের শলাপরামর্শ সংক্রান্ত খবর 
গোপনে সরবরাহ করতেন। তার 


বানময়ে মুকুল ব্যানাজশকে ' গত 
লোকসভার নির্বাচনে নব কংগ্লেমী 
টিকট দেওয়া হয় এবং মুকুল 
বানাজশ দিল্লী থেকে পনবাঁচিত - 


হন৷ ওরা শদল্লীতেই থাকতেন 
এবং পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে কোন, 


শা । 


যোগসত্রিই ছিল কণ, 


কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, * 
চনের পর থেকে মুকুল ব্যানার 
(শেষাংশ দ্বিতীয় প্‌ষ্ঠায়) 


নবকংগ্রেমীদের ফ্যাসিবাদী আচরণ 
ঘাত মাইভিদের ভানোদয 


আভা মাইন্তি বলেছেন, পণচশ 
বছর রাজনীতি করে তিনি এ ধর- 
ণের জঘন্য, ইতর ব্যবহারের সম্মদ- 
খাঁন কখনও হন নি। নব কংগ্রেস 
আঁফিসে তরুণ তরুণী কমশীরা 
আভা মাইন্তির শাড়ী খুলে 'নয়ে 
চ্যাংদোল্লা . করে রাস্তায় ফেলে 
দিয়েছে। 

শ্রীমতী মাইতি নব কংগ্রেস 
অফিসে অনশন করতে এসোছিলেন 

গান্ধীবাদী কায়দায় মোদনীপন্রে 

| অফিস নব 





₹( দপপের সংবাদদাতা ) 


কংপ্রেসীদের দ্বারা জবর দখলের 
প্রতিবাদে ৷ লাঞ্কিতা মাইীতি এখন 


চৌরঙ্গীতে গান্ধী মুতির পাদ- 
দেশে সেই অনশন চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 
শ্রীমতী মাইত প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দিাজীয কাছে এক পরে ক্ষোভ 


রও আক্রমণের কোন নন্দা 


ইন্দিরাজী 'করেন নি। এর যে 


ভয়াবহ । . 


মাইতির জ্ঞানোদয় হচ্ছে এটা 
আশার কথা । বিশ রছর ধরে - 


অতুল্যবাবর নেতৃত্বে: কংগ্রেদীঁদের : ৃ 










উরি রে অবররে নেন 
মানুষ ভোলে না, তার প্রমাণ 





নিবণ-: 


টিকা A Ee 
সস্সাদম্ক্ীন্ল 


বাঙ্গালীর লজ্জা 


অশালাীনতার "রেকর্ড স্থাপন 
করেছে পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের 
দলের ছাত্র পারদ এবং যব 
কংগ্রেস। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেত্রী 
অনশনরত আভা মাইতিকে ওরা 
শুধ: অসম্মানই করোনি, তাঁর পর” 
ণের শাড়ীঁট পর্যন্ত খলে নয়ে 
বাঙ্গালীর শালীনতাবোধে চরম 
আঘাত করেছে৷ এই ঘটনা যখন গত 
মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতায় নব্‌ 
কংগ্রেস অফিসে ঘটছিল তখন 
ওখানে উপাস্থিত ছিলেন সারা 
ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি, 
লোকসভা সদস্য প্রিয় মনল এবং 
ছাত্র পাঁরষদের সভাপাত স্ব্রত 
মুখাজী। এই দুই “উঠাঁত নেতা” 
১ কিন্তু একবারও বাইরে এসে 
জাতির এই চরম লঙ্জাকে প্রীত- 
রোধ করেন নি।-. 

আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা 

ভবানী ব্যানাজী 

(প্রথম পশ্ঠার পর ) 
স্বামী এই ভবানী" ব্যনাজশী কল- 
কাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের জাম 
প্যালেসের হোম্টেলে বাস করছেন। 
যে ফ্ল্যাটে আছেন সীট বলরাম 
ভগতের নামে ভাড়া। মাঝে মাঝে 
খবর বের করা হয়, ভবান? ব্যানার্জী 
নাকি প্রধানমল্তরীর 'বশেষ আস্থা- 
ভাজন এবং তার গোপন দূৃত। 
কিছনাঁদন আগে এই মর্মেও খবর 
বের কর্‌ হয়েছিল যে, ভবানী 
ব্যানার্জী পাশ্চমবঙ্গে নব কংগ্রে- 
সের সভাপাঁতও হতে পারেন। 
অবশ্য, যাঁরা কংগ্রেসী রাজনীতির 
খবর রাখেন তাঁরা এই সংবাদের 
কোন গরুত্ইই দেননি। কয়েকাঁদন 
আগে আবার খবর বেরোয়, কে বা 
- কারা ভবানী ব্যানাজশির ফ্ল্যাটে 


ঢকে তাঁকে অজ্ঞান করে কিছ; 
কাগজপণ্র নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু 





টাকা পয়সা ছোঁয়ান। মোট কথা 
ভবানী ব্যানাজীর নাম বাজারে 
চাল: করা আছে। 


নবাগত এবং রহসাময় এই 
ভবানী ব্যনাজশি সম্পর্কে দর্পণ 
খোঁজ করোছিল। খোঁজ করতে 
গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও*'র হাতে অঢেল 
টাকা। যুব কংগ্রেসের প্রিযদাস 
মুনাঁসি আর ছান্র পাঁরষদের সংরত 
মুখাজশীকে প্রায়ই ওর ফ্ল্যাটে আনা- 
গোনা করতে দেখা যায়৷ ভবানী 
ব্যানাজশী বাংলাদেশ সহায়ক সাঁম- 
তির মাতব্বর। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় 
কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট নামে একাঁট 
কাঁমাট করে উাঁন সি পি. এম 
বিরোধ কয়েকাঁট রাজনোতিক দলের 
নেতাদের 'িয়ে কয়েকবার বৈঠক 


করে বাংলাদেশ শরণার্থীদের রাজ- 


নোৌতক উদ্দেশ্য প্রণোঁদত করবার 


জন্যে এক বাজেট তৈরী করেছেন। . 


বাজেটেই উপরোক্ত তথ্য দেওয়া 


হচ্ছে, একজন মাঁহলার অপমানের 
পরেও ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী 
উপরোক্ত দুই “উঠাঁতি নেতাকে 
বিন্দুমাত্র ভর্ধসনা করেন ন! বরং 


ওদৈর নিয়ে খোলা জশপ গাড়ীতে. 


ঘুরেছেন। গাড়ী চালিয়েছেন 
সিদ্ধার্থ রায়। কি বিচিত্র এই দেশ! 
আভা মাইতির সঙ্গে রাজনৈ- 


শতক মতভেদ থাকতে পারে! কিন্তু 


একথা কে না জানেন, আজখবন 
কংগ্রেসকর্মী আভা মাইতি একদা 
আবিভন্ত কংগ্রেসের ওয়ার্কং কামং 
টির সদস্য ছিলেন! পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেসী মাল্মঘিসভার মল ছিলেন 
এবং মেদিনীপুরের মেয়ে আভা 
সবসময়েই কাগ্রেসী। নউঠাত 
নেতা”দের রাজনোতিক জীবন শর. 
হবার অনেক আগে থেকেই আভা 
মাইতি পশ্চিম বাংলার প্রথম সারির 
কংগ্রেস নেতাদের 'একজন। সেই 


হয়েছে। বাজেটে আরও বলা 
হয়েছে, এই কাজ সম্পর্কে তাঁর 
সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় এবং চাঁফ 
সেক্রেটারীর আলোচনা হয়েছে। 
নদীয়া, মনীর্শদাবাদ, মালদা, পশ্চিম 
দিনাজপণ্র, কুচাবহার, জলপাইগাঁড় 
এবং শালিগ্যাড়তে একটি করে 
ক্যাম্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। 
বলা হয়েছে, রাজনৌতিক উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত করার জন্যে কিছ; সংখ্যক 
সক্রিয় কর্মী (্যাকটিভিম্ট) নিয়োগ 
করতে হবে। এই ক্যাম্পগনলো পাঁর- 
চালনা এবং ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থার 
জন্যে বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছে। এজন্যে দশ লক্ষ টাকা 
লাগবে বলা হয়েছে। আরও সনপা- 
রিশ করা হয়েছে, প্রচার ব্যবস্থার 


দায়িত্ব “অল ইণ্ডিয়া রোডও এবং 


এদের 'ফিজ্ড পাবালাঁসাঁট' -ইউানিট- 
গলির ওপর দেওয়া যেতে পারে। 
এ ছাড়া অন্যান্য খরচ ধরে মোট 
এগারো লাখ চ:শ্নান্তর হাজার টাকার 
বাজেট পেশ করা হুয়েছে। 

দর্পণ এখনও স্নানার্দ্ট ভাবে 
বুঝতে পারছে না, এই বাজেট কবে 
কার কাছে পেশ করা হয়েছে। তবে 
বাজেটের ভাষা দেখে মনে হচ্ছে, এর 
সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারর যোগাযোগ 
আছে এবং গোপন, সূত্রে ভবানী 
ব্যানাজনিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে. টাকা কি 
শুধু শরণার্থীদের নিয়ে কংগ্রেস 
রাজনশীত করার' জন্যে ঢালা হচ্ছে 
কিংবা পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের 
যব কংগ্রেস এবং ছাত্র পাঁরষদকে 
আরো “সংগ্রাম” করার জন্যে খরচ 
করা হচ্ছে৷" ৰঃ 


আভা মাইতিকে সোঁদন মাটির 
খাঁর, সঞ্ধারেটের টুকরো॥ অসভ্য 


দিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয়ান, প্রকাশ্য 
রাজপথে ওর পরণের শাড়ীট 
পর্য*্ত খুলে নিয়েছিল। আরো 
যে কুৎসিত আচরণ করেছে তা 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
তাড়ি কুড়িয়ে এনে শ্রীমতী মাইতির 
লজ্জা নিবারণ করেন। 'কিল্তু ও"্র 
লজ্জা নিবারণ 'হলেও বাঙ্গালীর 
লজ্জা হরণ হয়েছে। আমরা এই 
ঘটনায় স্তম্ভিত। কোন সমবেদনা 
জানাবার ঘটনা এট নয়। তবু 
আভা মাইতিকে বলতে চাই এ 
আপনার অসম্মান নয়। বাঙ্গালী 
জাতির অসম্মান। 

এই প্রসংগে প্রফজ্ল সেনকে 
একটি অপ্রিয় সাঁত্য কথা বলা দর- 
কার। আপনি কি এই কাজ করার 
জনোই কুখ্যাত নব কংগ্রেস-লীগ 
আশ্বিসভাকে আদি কংগ্রেসের দুই 
জন এম এল. এর সমর্থন 'দিয়ে- 
ছিলেন? আপনার লজ্জা করছে 
নাঃ 


ংগ্রেসে অন্ত ন 
(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


- সিদ্ধার্থ রায়ের করতলগত হবে। 


আর এখানেই সর: হয়েছে নব 
কংগ্রেসীদের খেয়োখোঁয়। 
অস্থায়ী সভাপাঁত আবদুস 


'সান্তারকে এতাঁদন সমর্থন কর- 


ছিলেন . উত্তরবঞ্চের বরকত খান- 
চোঁধুর এবং আর কয়েকজন নেতা । 
অবশ্য, উত্তরবঙ্গের নব কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে বাঁনবনা নেই। কিন্তু 
তরদণকান্তি ঘোষ প্রাতিদ্বান্বতা 
থেকে সরে দাঁড়ানোর পর প্রধান- 
মন্দার “ইংগিতে” অবস্থা অনেক 
পালটেছে। 

অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে 
দাঁড়য়েছে যে, আবদদস সাত্তার 
যাঁদ সিদ্ধার্থ বিরোধীদের একমাত্র 
মনোনীত প্রার্থীরূপে- দেবী 
চ্যাটার্জীর বিরদ্ধে প্রাতিদ্বান্িতা 
করে জয়ী হন তাহলেও আমরা 
বিস্মিত হবো ন্া। কেননা, সাত্তার 
সাহেব অমায়কতার জন্য নব 
কংগ্রেস মহলে জনীপ্রয় এবং সংগ- 
ঠনে তাঁর অবদানও আছে। 

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে 


প্রধানমন্ত্রীর ইংগিতটি 'সাঁত্যকারের 


ঘটনা শকনা। এখনই তরুণকা্তির 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হচ্ছে, 
“ইন্দরাজশ কোনো বৈঠকেই মতা- 
মত জানানাঁন।৮ -এই সংবাদ প্রকা- 
শের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই থাকতে 
পারে। সোঁট হোলো, হীন্দরাজীকে 
না জাঁড়য়ে কংগ্রেস সভাপতি পদে 
দেবীপ্রসাদ চ্যাটা্জীকে নির্বাচিত 
না হতে দেওয়া এবং সেই. খেলায় 
তরুণকা্তি ঘোষেরও ' যোগদান । 
উল্লেখযোগ্য, ইন্দিরা গান্ধী কল- 
কাতায় থাকতেই তাঁর “ইধাগিতের” 
কথা সাঁবস্তারে সংবাদপত্রে বোঁর- 
য়েছে এবং তান সংবাদটির কোনো 
প্রাতবাদ করে যানাঁন। 


be 





দপণ ॥ শক্ুবার ভরা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ 


উবার মার 


সরকারী অ 
আন্বমাতের 


অভিযোগ 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 


কোচাঁবহার ম্যালেরিয়া “আঁফ- 


সের জনৈক কর্মচারীর - বিরুদ্ধে 


- ছয় লক্ষ টাকা আত্মসাতের আঁভ- 


যোগ পাওয়া গেছে। মজ:রদের 
টাকা দেবার অজুহাতে 'বাভনন 
সময়ে এ টাকা প্রায় এক বৎসর 
যাবৎ স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে 
তোলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, 
কর্মচীন্ীটি নাকি মাস দুই আগেই 
পদত্যাগ পরও দাখিল করেছেন। 
অথচ এই দই মাসে এ ডি এইচ ও 


,সাহেব তা ট্রেজারীকে জানানান 


এবং -দীর্ঘাদন কাগজপত্রও না 
দেখে চেপে ছিলেন। 

আরও জানা গেছে, আর্ফসারটি 
নাকি আগ্রম বিলের ফরমে সই 
করে রাখতেন, যা সরকারী রীতি 
বিরদদ্ধ। তান গত এক বছরে 
পণ্চাশ হাজার টাকার বাড়ী, ট্রাক, 
ট্যাক্স, মোটর ' সাইকেল এতসব 
করেও আমাদের চৌখস 1ভাঁজলেন্স 
বিভাগ এবং পাীলশের নে 
পড়লেন না। 

উপরোন্ত ঘটনার পাঁর্রেক্িতে, 
বেশ কিছ; কর্মচারী সন্দেহবশতঃ ' 
পাঁচই আগস্ট তাঁরখে এ ভি এইচ 
ও কে ডাকেন।,. অথচ তান দেখা 
করেন নয় তারখে এবং উপরোন্ত 


বিলের সই যে তার নয়, তান তাও- 


স্বীকার করেন। 


শিলিগুড়ি বেতার বেন্ত 


শালিগর্ণড়তে একাঁটি বেতারু 
কেন্দ্র প্রাতচ্ঠিত হয়েছে কিছুকাল 
আগে। কিন্তু এঁট পূর্ণাঙ্গ 
বেতার কেন্দ্র নয়।, এট 'রলে 
স্টেশন। সপ্তাহে দ:দিন পনের 
মিনিট করে প্রাল্তিক নামে একটি 
নিজস্ব অনচ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। 
তবে এটি অত্যন্ত একঘেয়ে, কোন 


বৈচিত্রা নেই। প্রচ্র অর্থব্যয়ে এই আভা মাইতি ও, তাঁর দলের বত'-স্্র 


রিলে স্টেশন করা হয়েছে, অথচ 
এর সার্থকতা 'কোথায়। এখানে 
বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব কোন ষ্টুডিও 
নেই। অথচ স্ধানাভাব নেই এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাঁদচ্ছা থাকলে 
অর্থাভাব হওয়ারও কথা নয়। 
কিন্তু কে উদ্যোগী হবে? আঁব- 
লদ্বে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারকে 'দয়ে যত তাড়াতাঁড় 
সম্ভব এটিকে পর্ণাঞ্গ বেতার 
কেন্দ্রে রূপান্তারত করা প্রয়োজন! 

এই বেতার কেন্দ্রে প্রতিমহূর্তে 
অজস্র যাঁল্রিক ত্রাট লাক্ষিত হয়। 
সবচেয়ে অস্বিধে, বৈদ্যতক 
-গোলযোগ্ন। যখন তখন বন্ধ হয়ে 
যায় অনুষ্ঠান এবং 


| 'িনরূপায় _ 
ঘোষক ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। রবীন্দ্র" 
সঙ্গীত হতে হতে হঠাৎ বদ্ধ হয়ে 


যায় এবং আধ্বানক সঙ্গীতের 
সর টেপে বাজান হয়৷ অন্দর 
সন্ধান করলে শোনা যায় ওটি 
“ঁফলার”। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্য 
সুরই তো ফিলার হতে পারে। 
শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের অধে 
মিত রাজ্রধানী। এখানে একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বেতার কেন্দ্র অনায়াসে 
চলতে পাঁরে। কাশমা-এর 
মত ছোট শহরে একটি পর্ণোন্গা, 


হয়--অনেক প্রাতভার অপমৃত্যু 
ঘটে। ওখানে ঠাঁই নেই, সযোগ 
পাওয়া কঠিন। শালগদাঁড় বেতার," 
কেন্দ্র পর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে” 
উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সংস্কীত প্রচা- 
রের ও প্রসারের মাধ্যম পনওয়া 
যাবে। 


কলিকাতায় ইন্দিরা 
(প্রথম পৃঙ্ঠার পর ) < 
দৃম্টিভঙ্গীর পাঁরচায়ক। মনে হয় 
শান্তির উদ্দেশ্যে ছাব্বিশ পার্টির 
বৈঠক আর ডাকা হবে না। ১ 
আগেকার সেই একই কায়দায় 
সরকার! পয়সায় নিজ দলের কাজ 
কর্মের 'ব্যবস্থা। যেমন নব কংগ্রেস 
“যব ছাত্র সভায় যোগদান ইত্যাদি। 
কলকাতায় অবস্থানকালে ইন্দি- 


/ 


by 


কী 


রোজী সব চেয়ে বেশণ সময় দিয়ে - 


ছেন মহাজাি সদনে যব ছাত্রদের 
সভায়। অনেকক্ষণ ধরে বসে শুর 
ও শেষের গান শোনার পর্যদ্ত 
সময়ের অভাব তাঁর হয় নি। 

= আর যারা অনেক আশা করে 
পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করতে গেছেন তাঁদের 


জন্য পাঁচ-দশ মিনিটের সময় 


দিতে পারেন নি। * 
সারা দেশে ইন্দিরাজীর জয়- 


জয়কার- খালি পশ্চিমবঙ্গে একট; * 


গোলমাল। তাই এই রাজ্যে তন 
দিনের সফর আর এত টাকঢোলের 
বাদ্য 


- আভা মাইতি রর 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


মান অবস্থা। 

তবে ফ্যাসাঁবাদী আক্রমণ শর, 
হয়েছে বলে আভা মাহীত যে 
অভিযোগ করেছেন তা গুরত্বপূর্ণ 
এই আক্রমণের নগ্ন প্রকাশ কিছ 
দিন ধরেই লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্ধ- 
মানের আহনাদীপযরে আর কাশী-, 
প:র-বরানগর অঞ্চলে ব্যাপক হত্যায় 


এই আক্রমণের ভয়াবহ রূপের ভয়- 


ওকর প্রতিফলন। 
আভা মাইতি অঁভযোগ করে- 


ছেন যে, নব কংগ্রেসী যুব নেতী”” 


নানা অশ্লীল ইঙ্গিত ও অব্গ- 
ভল্গা করা হয়েছে সারা রাত ধরে। 
' আহনাদীপঃর, - কাশীপতুরের 
পর এই ঘটনা নব কংগ্রেপীদের 
নতুন কর্মপন্ধার পরিচয় দেয়। 









পদ 1 শরুবার রা পট ১৯৭১, 


(দখণের সংবাদদাতা ) 


প্রশাসনে একটি প্রমোশন 
নিয়ে পশ্চিমবজা সরকারের উর্ধতন 
"পর্যায়ে দারুণ বিক্ষোভ এবং নব 


প্রকাশ্যেই 






. কংগ্রেস মহলে তাঁৱ প্ৰতিবাদ ছেন। কেউ কেউ হাইকোর্টেও পদে প্রমোশন দেবার প্রস্তাব করে- 
শান যাচ্ছে। আলোচ্য প্রমো- যেতে পারেন। কংগ্রেসীদের প্রাতি- ছেন তা প্রশাসানক স্তরে একটি 
 শনাট হচ্ছে বি আর গণ্রকে (আই বাদের করণ হচ্ছে, অধুনামৃত অভুতপন্ব ৪৬, he 
. এ এস) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের টা কংগ্রেসী-_ লীগ সরকার বি রাতে প্রমোশানের সময় সিনিয়ারাট 
এডিশন্যাল সেক্রেটারী করে কেন্দ্রের আর * গুপ্তকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি গুরত্বপূর্ণ যথান্ত। একমাত্র 
পশ্চিম বঙ্গ সেলের ভারপ্রাপ্ত করা! টা রীর পদ থেকে সাঁরয়েছিল। উপফ্ন্ত কারণ 'ভন্ন সরকারী 
উন দিদ্ধ শংকর রায়ের অধীনে হি [বৰ আর গ্রপ্তকে প্রমোশান চাকুরিয়াদের সিনিয়ারাটি উপেক্ষা 


পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় দপ্তর পাঁর- 


আর ও গুপ্তের প্রমোশন 
দাক্ুণ বিক্ষোভ 


আটজন আঁফসার এখন একরকম 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রকাশ করতে সরু কর- 


দিয়ে ফারয়ে আনার অর্থ হবে 


ছেনা। সাধারণ 'সাঁভালয়ন আঁফ- 
_ সারদের অন্যতম বি আর. গরপ্তের 
সততার সুনাম আছে। ওঁকে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের সেক্রেটারী পদ 
সরানো নিশ্চয়ই সঙ্গত হয়ান। 
কিন্তু একাট অসংগত কাজের প্রাতি- 
কারের জন্যে সিদ্ধার্থ রায় যে 
পদ্ধততে বি আর গুপ্তকে কেন্দ্রীয় 
দপ্তরের এডশন্যাল' সেক্রেটারী 





করা হয় না। যাঁদও কোথাও হয় 


চালনা করবেন। অর্থাৎ সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 'সদ্ধান্তডকে তাও দুই একজন চাকুরয়ার ক্ষেত্রে। 
আটজন কাঁমশনার পর্যায়ের আঁফ- অপমান করা। কিন্তু এখানে দ: একজন নয়। 


সারকে ওয়েব আর গুপ্তকে 
প্রমোশান দেওয়া হবে। ফলে এই 








প্রা লী 





বি আর গুপ্ত সম্পর্কে 
কোনো বিরুপ সমালোচনা 


সপ সি অপি: পাগা হা তারানা ই পাচারে মারার 


আটজন কাঁমশনার পর্যায়ের আঁফ- 
সারের 'সানয়ারটি উপেক্ষা করা 


দর্পণ 





ছেলেদের জুতোর বিচিত্র ও পুল সমাবেশ এখন কাটার 
দোকানে-দোকানে ৷ ছেলে বলতে--ইস্কুলে যাওয়া ছোটো ছেলে, 
দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ানো দুরন্ত ছেলে, ফ্যাশন-সচেতন তরুণ 
এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক সবাই--সকলের জন্যই হাল আমলের 
যাবতীয় জুতোর সমাবেশ এখন বাটার দোকানে । সব আলাদা 
আলাদা রঙের ও আলাদা আলাদা নকশার, যাকে যেটা সাজে! 
সুন্দর গড়ন, মাজত রুচ-সব মিলিয়ে চোখে-পড়া স্বাতল্ত্য 
-যেরকম চাইবেন সেই রকমেরই পাবেন। সেই সঙ্গে প্রাত 
রা হি জুতো সাতার আরাম ৪ গড়া। 


জুনিয়র ২৩ 
১৪.৯৫--২০.১৫ 


_ শয়েফাইন্ডার্স ০৩. 
৯৯.৯৫--২৬.৯৫ 








এক্সক্লুসিভ ১৯ 


থেকে - 


হচ্ছে। এই আটজন আটটি দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত। সনিয়ারাট অনুযায়ী 
বি আর গ্বপ্তের ওপরে যাঁদের নাম 
আছে তাঁরা হচ্ছেন অমিতাভ 
নিয়োগী, এস বি রায়, ভি এস সি 
ব্যানাজী, : আর ঘোষ, বব ?স 
গাঙ্গুলী, এস কে ব্যানাজী, শর- 
দিন্দ; দত্তমজুমদার এবং জে সি 
তালকদার। এপ্রা সবাই কেন্দ্রীয় 





দপ্তরে এাঁডসন্যাল, সেক্রেটারী টি 
প্রশ্নে দাবীদার হতে পারেন। কল্তু 
সিদ্ধার্থ রায় গুদের দবী অগ্রাহ্য 
করতে চলেছেন। «ফলে উচ্চতম 
পর্যায়ে = দারুণ শবক্ষোভ দেখা 
দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে বি আর 
গৃপ্ত নাকি সিদ্ধার্থ রায়ের আত্মীয় 
আর সেজনোই এই আনুকূল্য! ৃ 


5 সা 


ইউনিয়নর বিরুদ্ধে কিছু 
দমকন-কর্মীর অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
সম্প্রাতি এক সাংবাদিক সম্মে- 
লনে পশ্চিমবঙ্গের ফায়ার ওয়ার্কার্স 
ইউনিয়নের বেশ কিছু সংখ্যক 
সদস্য ইউানয়ন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
শ্রমিক বিরোধী দুনীশীত এবং 
ইউনিয়নের তহাবল 


আভযোগ করেছেন। উনিশ শো 
উনসন্তর সালের রাজ্য সম্মেলনের 


মাধ্যমে যে কামাট গঠিত হয়োছিল, 
তার কার্যকাল ছল সত্তর সালের 
জুলাই মাস. পন্তি। কিন্তু এ 


সদসাদের অভিযোগ, ইউনিয়ন 
কতৃপক্ষ আজো পর্যন্ত নতুন 


কামটি গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা 
অন্ভব করছেন না। সাধারণ 
সদস্যদের পক্ষ থেকে যতবারই নতুন 


কাঁমটি গঠনের জন্য অনুরোধ 
জানানো হয়েছে, ততবারই ইউ- 
নিয়ন কতৃপক্ষ কোন সন্তোষ 
জনক উত্তর দেন 'ন। হচ্ছে হবে 
করেই কাটিয়ে আসছেন। ক 

ইউনিয়নের সদসাদের মধ্যে 
ফায়ারম্যান, লিডার, ড্রাইভার, 
ক্লিন'র এবং ওয়াক'শপের বিভিন্ন 


কর্মচারীরা রয়েছন। এদের প্রতো- 
কের স্বাথই জাঁড়ত রয়েছে ইউ- 


নয়নের কমসিচীর সঙ্গে। বেশ 
কিছুকাল আগে ফায়ারম্/নদের 
দিয়েই ক্লিনারের কাজ করানো 


হোত! কিন্তু পরে উপরমহলে চাপ 
সৃষ্ট করা হলে নতুন রিনার 
নিযুন্ত করা হয়। ফলস্বরূপ বেশ 
কছাদনের মধ্যেই কয়েকজন ফায়ার- 
মানের চাকরী চলে যায়। ইউনিয়- 
নের চাপে অবশ্য তাদের পুনর্িয্ত 
করা হয়! এছাড়া অদক্ষ শ্রামক দিয়ে 
দক্ষ শ্রমকের কাজ করানো, প্রাপ্য 
বেতন না দেওয়া, উিউটি আওয়া- 


টাকা চল্লিশ পয়সা জমা থাকা 
সত্বেও উনিশশো আটবাঁট্র সালের 
একন্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিরিশ : 
হাজার তিনশো তেতাল্লিশ টাকার 
হিসাব দেওয়া হয় এবং ব্যাঙ্কে 
জমা দেখানো হয় সাত হাজার 
চৌদ্দ টাকা তিন পয়সা। আসলে 
তারা যে দমকল ইউনিয়নের তহ-... 
বিল তছরুপ করেছেন তা স্বীকার 
করতে লজ্জা বোধ করেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে 
পারে, এই ফায়ার ওয়াকস* ইউ 
নিয়ন রাজ্য কো-আর্ডউনেশন কাম- 
টির সঙ্গে যন্তু। এ বিষয়ে ইউ- 
নিয়নের সভাপতি. অরবিন্দ ঘোষের .. 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি 
এখনো :প্ন্ত-সে-জম্পর্কে কোন... 
কারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ি। 

উপরোন্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
ইউনিয়নের কিছু সংখ্যক সদস্যের. 
পক্ষ থেকে বলাই ঘোষ এবং চিত্ত- 
রঞ্জন দত্ত জানিয়েছেন উনিশশো : 
ছেষট্রি থেকে একাত্তরের আগস্ট = 
প্যন্ত কর্তৃপক্ষকে : পরিষ্কার : 
হিসাব দিতে হবে এবং একারশে . 
আগস্টের পরে বর্তমান কমিটিকে 
যদ সাধারণ সভাগণ : অনুমোদন 
তবে এই কমিটিকে 
অবৈধ গণ্য করা হবে এবং অংগঠ-.. 
নের দ্বার্থে নতুন: কমিটি গঠনের 
পাঁরকল্পনা নেওয়া হবে। প্রয়োজন: 
হলে কমিটির অর্থসংক্রান্ত 'হসাব 
বুঝে নেওয়ার জন্য আইন অন: 
যায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে. 
পারে। 




















না দেন, 











সের সময় বৃদ্ধি, ক্যাজুয়াল দিভ্‌ চু 


'কংবা কমপেনসেটার লিভ সংক্রান্ত 
সুযোগ সুবিধা চুক্তি মত পালন ছু 
দয়ে শ্রামকদের | 
ভেতরে এমনিতেই অসন্তোষ দেখা ॥ 


না করার মধ্যে ও 


'দয়েছে। এ সদসারা আরও আঁভ- 
যোগ করেন, ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ 
যখন আন্দোলনের মাধ্যমে উপর 
মহলের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন, 
তখন তারা মূল সমস্যাকে 


উল্লেখ করা হয়। 


ইউনিয়নের সাধারণ বি ॥ 
উাঁনশশো 1 
ছেষট্টি ও. সাতষাঁট সালে ব্যাঙ্কের % 
টাকা তছরূপের অভিযোগও করা ! 
ব্যাঙ্কে প্রকৃতপক্ষে ছাত্রশ : 


বামেশ্বর ব্যানাজীর - 


হয়। 


দ্‌রে 1 
সরিয়ে রাখেন, অথচ সাধারণ সদস্য ( 
দের কাছে চুক্তির সার্থকতার কথাই 1! 









১০০১ 


রর চাঁদার হার 
_ বাক পনেরো টাকা: 
টাকাকক ও চাৰি পাঠান 
৬৯, লষ্ট লেন, কাজ-১৩ 





হাউসের 


r 


tb হা dl 


অৰ্লম্মনে ভ্িজ্ক = পন 


জ। ৭ গাগা ম।ত স্বীকার কণ 


7 চার ॥ 


\ 


মাঁ্কন চাপের কাছে আপা- 
ততঃ নাতি স্বীকার করে জাপান 
ইয়েন-ডলার বিনিময়ের হার আন্ত- 
জাতক স্থির দর এক ডলার সমান 
তিনশো ষাট ইয়েন, এই হার অতঃ- 
পর বাজার দর অন্যায় ওঠানামা 
(চ্লোট) করবে বলে স্বীকার করে 
নিল আমোরকা চেয়োছল যে 
জাপান তান ইয়েন মদ্রার দর 
আরো উচু হারে বেধে দিক 
অথবা বাজার দর অনুসারে বেশ 
খানিকটা ওঠাপড়ার ব্যবস্থা স্বীকার 
করে শনক। এগারো দিন প্রচণ্ড 
চাপের মধ্যে থেকে অবশেষে জাপান 
দ্বিতীয় শ্র্তাট স্বঁকার করে নিতে 
বাধ্য হল। 
গত এগারো দন ধরে জাপা- 
নের ওপর আমেরিকা যে কৈ ভয়া- 
নক আর্থক চাপ '্দিয়েছিল তার 
একটা , নমনা £ জাপানী ব্যাংক- 
গ'ল পাঁরবার্তত অবস্থায় ডলার- 
ইয়েন বানিময় হারে লোকসান 
হবার সম্ভাবনা দেখে, রপ্তানী 
বাবদ পাওনা ডলার ব্যাঙ্ক অব 
জানের কাছে 'বকী করে ইয়েন 
সংগ্রহ করে 'নাচ্ছিল। ফলে ব্যাঙ্ক 
“অব জাপানের হাতে বর্তমান 


, সংকটের প্রথম সপ্তাহেই আতীরম্ত, 


চার হাজার ডলার কনে জমা করতে 
হয়েছিল। অতএব বর্তমানে জাপানের 
সাড়ে বারো হাজার মিলিয়ন ডলার 
অর্থাৎ মা'কনি সুরকারের হাতে 
যত সোনা ও ভাগ্গানীর যোগ্য 
[ক.দশী মুদ্রা আছে তার সমান। 
মাকিনি সরকার আন্তর্জাতক 
অর্থ ভান্ডরের (আই এম এফ) 
সবচেয়ে বৃহৎ অং ৷ মার্কন 
ডলরের দম পড়ে যাওয়ার ফলে 
আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং প্রাতাঁট 
দেশর অর্থ সণ্য়ের উপর যে প্রচণ্ড 


, উন পড়েছে তা সামলে নেবার জন্যে 


একটি প্রস্তাব 'দিয়োছল। এ 
প্রস্তাবে বল; হয়েছিল ষে জাপান 
ইয়েনের বানময় হার পনেরো 
শতাংশ, পাশ্চম জামান! মাকমনদ্রা 
'বানময়ের হার তেরো শতাংশ এবং 


ফ্রান্স ও বৃটেন পাউন্ড ও ফ্লাঁ মুদ্রা, 


ধবানিময়ের হার সাত শতাংশ বাঁড়য়ে 
দক এবং মার্কন কর্তৃপক্ষও ডলা- 
রের দাম কিছুটা কাঁময়ে-দিক। তার 
ফলে, আমোরকার জিনিষপত্রের দাম 
দেশের বাজারে বেশ কম হবে 


= এবং জাপান, পশম জার্মানী, 


বৃটেন ও ফ্রান্সের তৈরশ 'জানষ- 
পত্রের দাম খানিকটা বেড়ে যাবে। 
সুতরাং আমোরিকার লেনদেন ঘাটাঁত 
কম হবে বা থাকবে না কারণ আল্ত- 
জ্জাতিক বাজারে দাম কমার দরুণ 
মার্কন পণ্য বেশী বিক্রী .হুবে এবং 
জাপান, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন ও 


. ফ্রান্সের পণ্যের সঙ্গে বাজারে প্রাতি- 


=, যোগ্সিতা করতে সক্ষম হবে। এই 
' দেশগুলির পণ্য বেশ দামের জন্যে 


. তুলনায় কম, বিক্ৰী হবে। 


হান ME * এ) 


_ (অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


বলা বাহুল্য, জাপান বা অন্যান্য 
ইউরোপাঁয় দেশগযাল এতে খুশী 
মনে রাজা হতে পারে ন! কারণ 
এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার- অর্থ 
তাদের দেশের রপ্তানী কমে যাবে 
এবং রপ্তানী শিল্প ও তার ওপর 
নিভ'রশীল সমস্ত শিজ্পে মন্দার 
অবস্থা দেখা দেবে। ফলে তাদের 
দেশে বেকার হবে বেশী, দাম বেড়ে 
যাওয়ার ফলে লোকের দুঃখকম্ট 
বাড়বে, রাজনৈতিক বিক্ষোভ, দেখা 
দেবে। 

দৈাধার জোর তার 
দেশের আর্ক সঙ্কটের বোঝা 
অন্যান্য দেশের ওপর চাঁপয়ে দেবার 
জন্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। 
আমোরকা খোলাখুলি ৰলে দিয়েছে 
যে সেখানে কুঁড় লক্ষ নতুন 
বেকার আটচনল্লিশ লক্ষ প:রনো 
বেকার, দ: কোটি অবসরভোগণী 
এবং আট কোট শ্রীমক-কর্মচারী 
মূল্য বৃদ্ধ ও চাকুরী সংস্থান না 
থাকার জন্যে যে আঁনাশচত জাঁবন 
যাপন করছে, 'তার কিছু ভার বাকী 
দেশগুলিকে তে হবে। এই ভার 
নেওয়ার মানে হচ্ছে এ সব দেশে 
বেকার ঝড়ানো, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা 
ডেকে আনা। 

আমোরকা দু দিকেই চাপ 
সৃষ্টি করেছে। এক, আন্তজাতিক 
ধনভ'স্ডরের মারফত, অন্যাদকে 
কানুন ভঙ্গ করে আমোরকায় আম- 


“দানা বিদেশ পণ্যের ওপর দশ 


শতাংশ হারে আমদানী শুল্ক ধার্য 


‘করে৷ এর আরেক অর্থ হচ্ছে 


আমোরকা 'ঁবশ্বব্যাপী আন্তর্জা- 
তিক বাণিজ্যে আমদ'৷নী শুল্ক 
ধাপে ধাপে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত 
কেনোঁড বাউন্ড বলে বিখ্যাত ছল, 
তা কার্ধতঃ নাকচ করে দিল। আবার 
সঙ্গে সঙ্গে ডলার ভাঁৎগয়ে সোনা 


দেবার যে আইনগত. প্রাতশ্রদতি' 


আমোরকা দিয়েছিল তা মানতে 
অস্বীকার করল। ফলে 'ষে সব 
দেশের হাতে ডলার জমেছে তারা 
আপ'ততঃ ডসার খরচ করতে হলে 
প্রধানতঃ আমেরিকার পণ্য িনেই 
তা খরচ করতে বাধ্য হবে। আর 
বেশী দামে মার্কন পণ্য ষ'দ তারা 
কিনতে না চায় তা-হলে 'তাদের 
ডলার অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে। 
কারণ আমোরকা আগের প্রাঁতশ্রনাত 
অনুসারে সোনা দেবে না বলে গা- 
জোয়ার হুকুম জারী করে 1দয়েছে। 
_ সদতরাং জাপানকে হয়, হাতে 
সাড়ে বারো হাজার মিলিয়ন ডলার 
অকেজো ভাবে ধরে রাখতে হবে, 
অথবা বেশী দামে মাঁকন পণ্য 
{কনে তা খরচ করতে হবে। কোন 


দেশের পক্ষেই এটা সম্ভব নয়, 


কারণ এর ফলে শেষ্‌, পর্যন্ত তার 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে 
আমেরিকার হাতে. এসে পড়বে, 
তাকে চিরদিনের জন্যে মাকিনি 
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কামী দেশগুলির ঘাড়ে চাপলো, 


. অথচ এই ঘাটতির জন্যে এই দেশ- 


আর্থিক ক্ষমতার তাঁবেদারী করতে 
হবে। অন্যদিকে মাঁক'ন ডলারের 
তুলনায় নিজ দেশের মুদ্রার দাম 
বাঁড়য়ে দেবার অর্থ আমোরকার 
বাজারে মার্ক'ন পণ্যের দাম কম 
হবে বলে তা বেশী বিক্রী হবে, 
প্রাতযোগিতীয় দেশীয় পণ্য টিকতে 
পারবে না। 
দুটোই সমান ক্ষতিকর, 'তাই 
কোন দেশের পক্ষেই মনাস্থর করা 
খুব কম্টকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
একটা বেছে নিতেই হবে, কারণ 
আমেরিকা আভ্যন্তরীণ - সংকটে 
মরায়া হয়ে উঠেছে। শেষ পর্বন্ত 
সোজাস্ীজ গায়ের জোর দেখাতেও 


'তার পিছপা হবার কথা নয়। 


. জাপান তাই আপাততঃ বাজার 
দর অন্যায় চাঁহদা ও যোগানের 
নিয়মে অর্থাৎ আমদানী রপ্তানী 
বাণিজ্যের ওঠানামার সঙ্গে ইয়েনের 
ও ডলারের মধ্যে "বিনিময় হার 
অবাধে নির্ধারিত হবে বলে মেনে 
'নিল। ফলে ডলারের তুলনায় ইয়েনের 
দাম বেড়ে বাবে, কিন্তু ঠিক কতটা 
বাড়বে এখনো জানা নেই। জাপান 
মনে করে যে আন্তজাতিক ধন- 
ভান্ডারের সুপারিশ শতকরা পনে- 
রোর চেয়ে কম বাড়বে। তাহলে 
জাপানের কম ক্ষাত হবে। অবশ্য 
জাপান ধরে নিয়েছে যে আমোর- 
কার এই শর্ত মেনে নেবার ফলে 
এখন আমোরকা জাপানী পণ্যের 
উপর ষে দশ শতাংশ আমদানী 
শুল্ক ধার্য করেছে তা তুলে নেবে 
এবং ডলার ভাঞ্গিয়ে সোনা দেবার 
প্রীতশ্রাত বহাল রাখবে। কিন্তু 
আন্তর্জাতক মন্দা বিনিময় 


দুনিয়ার সাহায্যের আশায় নিজে- 
দের আর্থক বানিয়াদ গড়ে তুলেছে, 
তাদের সামনে [বিপদ ঘনিয়ে 
এসেছে। 

দিশেহারা হয়ে উন্নয়নকামণ 
দেশগুলি বাণিজ্য ও শুল্কে বিষয়ক 
সাধারণ সম্মেলনের - (গ্যাট)' কাছে 
এভাবে ধন দেশগুলির আর্ক 
লুষ্ঠনের নীতির বিরুদ্ধে নালিশ 
জানিয়েছে। কিন্তু মার্ক প্রাত- 
নিধি মঃ স্যামুয়েলস উদ্ধত ভাবে 
বলে দিয়েছেন, তারা যতই চাঁৎকার 
করুক, প্রোসডেন্ট নিকসন যে দশ 
শতাংশ শুল্ক বাসিয়েছেন তার 
নড়চড় হবে না। সভার শেষে 'িনি- 
দাদও টোবাগোর স্থায়ী রাস্ট্রসংঘের 
প্রাতানীধ দঃ চার্লস আঁচ বোল্ড 
সখেদে বলেছেন যে মার্কীন লেন- 
দেন ঘাটা'তর বোঝা এবার উন্নয়ন- 


গুল কে।নভাবেই দায়ী নয়। 
' . ইউরোপীয় কমন মাকেটের 


অন্তভুন্ত দৈশগীলও এই মার্কন 
বেপরেয়া আর্থক নীতির বিরুদ্ধে 


' সম্মেলনে মত প্রকাশ করেছে।, 


পাঁথবার প্রায় সব দেশহঁ মনে 
করছে যে সারা দুনিয়ায় সামারক 
শান্ত ও প্রভাব অপ্রতিহত রাখতে 
গিয়েই মাঁক্ন সরকার এমন সব 
সাম'রক কার্যকলাপ ও সমরোপক- 
রণের উৎপাদনের উপর এমন 'বপ- 


ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। 
বর্তমান সংকট এ মূল মার্কন 
সংকটেরই বাহঃপ্রকাশ মান্র। 

তাছ'ড়া আন্তর্জাঁতক (রিজার্ভ 
মুদ্রা হিসাবে ডলার ছাপাবার এক- 
মাত্র মালিক হিসাবে আমোঁরকা 
সারা ইউরোপে ডলার ছাঁড়য়ে 
{বিভিন্ন দেশের বৃহৎ বৃহৎ শিল্প 
প্রাতষ্ঠানগদাীলকে যেভাবে কুক্ষিগত 
করেছে, তাতে ইউরোপীয় রাম্টী- 
গণীলও প্রচণ্ড ভাবে মার্কন 
প্রভাবের বিরোধী হয়ে পড়েছে। 
প্রায় প্র'তাট ইউরোপীয় দেশেই 
মিনি বিরোধী প:ঁজপাঁতদের 
লবা গড়ে উঠেছে। 

আজ আমোরকা এবং জাপান 
ও অন্যান্য ইউরোপণয় দেশের মধ্যে 
বাণিজ্য বুদ্ধের তীব্রতা এমনভাবে 


“ কারণ বেপরোয়া 


আত্মপ্রকাশ করছে যে একে যুদ্ধের 
কিনারায় ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। 
ভাবে মাল্টি 
প্রেসিডেন্ট বে দশ শতাংশ আম- 
দানা সার-চার্জ বাঁসয়েছেন তার - 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত 
জাপান ও ইউরোপের দেশগনীল) 
নিজ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য রক্ষা ২ 
করার উদ্দেশ্যে সমপাঁরমাণ সাব- 
সিডি. বা অনুদান চালু করলে 
আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না। 
তেমন ক্ষেত্রে আমোৌরকা আরো “ 
প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণূকরতে 
বাধ্য হবে। মূল্যষঃদ্ধ থেকে 
বাণিজ্য-য:দ্ধ বৃহদাকার ধারণ করে 
শেষ পর্যন্ত সামারক বল পরাক্ষার 
পথে চলে যাবার বিপদও আজ 


'কছ; কম নয়। 


যদ তেমন বিপদ সম্ভাবনা - 
দেখা দেয় তাহলে তার দায়ভাগ 
প্রধানতঃ বড় বড় আন্তজাতিক 
ব্যবসা প্রাত্ঠানগুলির, বিশেষ কবে ॥ 
তৈল কোম্পানীগ্ীল,। সমরশিজ্প- 
এবং আন্তজর্গাতক একচোঁটয়া 
পঃজর মালিক যারা আজ মার্কিন 
এবং জাপান ও অন্যান্য ইউ রোপণয় 
রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার 
করতে সক্ষম-তাদের ওপরই 
বর্তাবে। কারণ পাঁথবার বাজার 
দখলের জন্য সবাই উদগ্রীব। ' 
এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
সমাজতন্তী ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের 
ফলে, তাদের বাজার আজ আরো 
অনেক বেশী সংকুচিত হয়ে 
পড়েছে! 


৮৮ 


পরাক্ষা থাতিলের বিক্ষাদ্ধ ছাত্র 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

উগ্র রাজনশীতর বাঁলতে এখন 
পশ্চিম বাংলায় প্রায় পাঁচশো স্কুল 
কলেজ বম্ধ। এর ফলে প্রায় এক- 
লক্ষ দশ হাজার ছাত্র শিক্ষক কর্ম- 
চারী এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে 
তো রয়েছেনই, উপরন্তু এর সঙ্গে 
কলক.তা ববশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃ- 
পক্ষের চরম অপদার্থতায় আরও 
কয়েক হাজার পারিক্ষার্থীর ভাঁব- 


য্যং আজ গভীর অন্ধকারে। টোকা-. 


ট্ীকর আঁভিযোগে ইতিমধ্যে বেশ 
কয়েকটি-কেজের পরাক্ষা বাঁতিল। 
কিছ: ছাত্রের হোম সেন্টারের 
দ'বাঁতে সমগ্র পার্ট টু পরণক্ষার 
ছন্রছাতীদের আজ এক চরম 


অবস্থা। 


আরও অভিযোগ, ছাত্র সংগঠন- 
গুলোর তরফ থেকে এধরণের বে- 
আইনীভাবে ও খামখেয়ালীপনায় 
সেন্ট'র বাঃতলের প্রশ্ন ও হোম 
সেন্টারের দাবীর পারপ্রোক্ষিতে 
উদ্ভুত পারাস্থাততে 
সিদ্ধান্তে আসার জন্যে ভাইস- 
চ্যান্সেলরের সঙ্গে ছাত্র শিক্ষক 
কর্মচারীদের যৌথ আলোচনার জন্যে 
বারবার অন্দরোধ জানানো হয়, 


® 


স্থির . 


সংগঠনগুলো আন্দোএন নামছে 


তবুও কার্যত কিছুই হয় ৷ 
ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পি এস 
ইউর ক্ষিতি গোস্বমী, ডি এস ওর 
ছ'য়া মুখার্জী, এফ আর এসের 
অশোক দত্ত, -এ অই এস এফের” 
শাঁফয়লী আলম, ছাত্রকের ভোলা 
কুণ্ডু উপরোন্ত দাবীতে এক তীর 
আন্দে'লন গড়ে তে'লার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেন। এরই সঙ্গে ডি এস 
ও'র ছায়া মখাজী প্রসঙ্গত 
জানান, পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে এ 
আন্দোলনকে জনসাধারণের সহ- 
যোগতায় এক বৃহত্তর পর্যায়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে। এস এফ আই- 


, কনের বিমান বস; প্রায় পাঁচশো বন্ধ 


স্কুল, কলেজ পন্নরায়' খোলার 
ব্যাপারে সরকারাঁ প্রশাসন বল্লের 
অপদার্থতার «কথা উল্লেখ করে কল- 
কাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের খামখেয়ালী- 
পনায় কিভাবে মরশ্দমের সমগ্র 
রুপান্তারত হচ্ছে তা 'বিশ্লেষণ্‌ 
করেন। কিন্তু প্রশন হলো যাদের, 
বিরুদ্ধে এতসব অভিযোগ সেই' 
কলকাতা 'িশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
কি সে সব বিষয়ে সময় থাকতে 
সজাগ হবেন? 


£ ন 


দপরণ ॥ শরর্ুবার ওরা সেপ্টেম্বর ৯৯৭১ 


সি শিক্ষকদের সমস্যা 
ট্রেনিং ম| নিলে ইনক্রিমেট হবে না 


অথচ ট্রেমিংয়ের মুযোগ দেওয়া! হবে না 


সরকারী হোক, বেসরকারী 


হোক, প্রাতটি কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নেবেন” তাঁদের জন্য। 


জন্য 'নার্দ্ট বেতনহার আছে, 
এবং কেতনহারের নিয়ম অনবযায়ী 
এক বছর বা দু বছর অন্তর 
প্রত্যেক কর্মী 'নাঁদ্ট হারে 
বেতন বৃদ্ধির বা ইনীকরমেন্টের 


সুযোগ পান। এই বৃদ্ধি স্বাভাবক 


নিয়মে ঘটে, তার 'জন্যে কোনো 
কলাকৌশল অবলম্বন করার প্রয়ো- 
জন হয় না। 

1 কিন্তু মাধ্যামক “বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-ীশাক্ষিকাদের চাকারর ক্ষেত্রে 


, তা নয়! এখানে অন্য নিয়ম, এঁবং 


বড় বাচত্র সে নিয়ম। কংগ্লেসী 
শাসকরা ব্যবস্থা করেছেন, ষ্রোনং 
না নেওয়া পর্যন্ত একজন শিক্ষক 
বা 'শাক্ষকাকে বরাবর প্রারম্ভিক 
হারে বেতন পেতে হবে। 'তাঁন 
ইনক্রিমেন্টের সুযোগ পাবেন না। 


জন্য স্কুল কাঁমটি' কর্তৃক প্রোরত 
(ডেপ:টেড) হওয়ার সুযোগ পেতে 
পারেন। ট্রোনংবিহীন শিক্ষকের 


: সংখ্যা বেশি হোলে ন্যায়পরায়ণ 


এ 


স্কুল-কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ প্রাইও- 


রাঁট অন্যায় প্রত বছর ডেপুট না। 


করেন। এক সঙ্গে দুজন 'শক্ষ- 
ককে ডেপন করার ক্ষমতা ক্ি- 
টির আছে। এই দুজনের মধ্যে 
বান আগে কাজে যোগ দিয়েছেন, 
ডেপ্দটেশনের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম 
প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত 
গেল ট্রোনংয়ের বিষয়ে স্কুল 
কমিটির করণীয় ব্যাপার। 
সমস্যাটা আসে এর পর। 
ডেপটেশন পেলেই যে ট্রেনিং 
কলেজে ভাত হওয়া যাবে, এমন 
বিধান পাশ্চমবঞ্গ' রাজ্যে নাই! 
প্রাত বছর যত জন শিক্ষক-শাক্ষিকা 
প্রোনং গ্রহণের জন্য ডেপুটেড হন, 
তার তুলনায় প্রৌনং কলেজগ্ীলর 


স্প্পআসনসংখ্যা অনেক কম। সমস্যার 


শেষ এখানেই নয়। কংগ্রেসশাহীর 
বিধানে, প্রত্যেক ট্রোনং কলেজের 


8 মোট আসনের একাঁট 'নাঁদস্ট 


সংখ্যা সেইসব ব্যান্তর জন্য ঁনাদণল্ট 
করে রাখা হয়েছে, যাঁরা কোনো 
অনুমোদত মাধ্যামক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা করেন না। অর্থাৎ 
যাঁরা ভাঁবষ্যতে স্কুলে চাকার পাও- 


যার আশায় নিজ ব্যয়ে স্রোনং 
সরকারী 
হদকুমনামার পরিভাষায় এদেরকে 
বলা হয় “ফ্রেশার”। এই ব্যবস্থার 
ফলে ডেপুটেড 'শিক্ষক-শাক্ষকাদের 
জন্য ট্রোনং কলেজগুলিতে আসন-. 
সংখ্যা কমে গেছে।- 

স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য 
ট্রোনংটা যাঁদ অবশ্য প্রয়োজন'য় 
বলে সরকার মনে করে থাকেন, 
তাহলে কর্মরত শিক্ষক-শাক্ষকা- 
দের ট্রোনংয়ের সুযোগ সঙ্কুচিত 
করার কারণ কাঁ? কার ট্রোনং 
আগে দরকার-্যনি শিক্ষকতা 

করছেন তাঁর? না যানি শিক্ষকতা 
করবেন তার। 

আসলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য 
সরকারা ব্যয় হাস করার মতলবেই 
ফ্রেশারদের জন্য আসন সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমত এক- 
জন ডেপুটেড শিক্ষক যখন খ্রোনং 
নেন, তখন একটি পদের জন্য দু 
জন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে দশ 
মাস বেতন ও দবমল্য ভাতা দিতে 
হয়! কারণ জুলাই থেকে পনেরই 
মে পর্যন্ত ডেপুটেড শশক্ষকের 
একজন শিক্ষক (সরকারী পাঁর- 
ভাষায় 'সাবস্টিটউট') না নিলে 
স্কুলের কাজ. চালানো যায় না। 
অতএব ডেপুটেড ীশক্ষক প্রোনং 
কলেজে ভার্ত কম হলে সরকারী 
অর্থব্যয় কম হাবে।. দদ্বতায়ত, 
শিক্ষক-শাক্ষিকারা প্রোনং গ্রহণের 


স্দমযোগ যত কম পাবেন, তাঁদেরকে 


বছর বছর ইন্ক্রিমেন্ট দিতে হবে 
তাঁরা প্রারাম্ভক হারে বেতন 
নিয়ে বছরের পর বছর কাজ করে 


যেতে বাধ্য হবেন। এর ফলেও সর- 


কারের টাকা বাঁচবে। এমন দন্ব্পাদ্ধ 
মাথা থেকে বেরোয় বলেই বোধ হয় 
সরকারী আমলাদেরকে মোটা মোটা 
বেতন দেওয়া হয়। | 
সরকারের সঙ্গে সঙ্গে ট্রোনং 
কলেজগুলির কর্তৃপক্ষগণও মাধ্য- 
মক শিক্ষক-শক্ষিকাদের স্বার্থ- 
বিরোধী কাজ করছেন। সব কলে- 
জেই আসনসংখ্যার তুলনায় ভার্তর 
দরখাস্ত বেশি আসে। অতএব 
ভার্তর জন্য বাছাই করার প্রশ্ন 
নিশ্চয়ই থাকছে। কিন্তু কিসের 
ভিত্ততে- তাঁরা বাছাই করেন? 
অবশ্যই উচিত দরখাস্তকারণর 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা৷ 
এম-এ, এম-এসাঁস বা অনার্স গ্রাজ- 


» য্েটকে কম অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও 


আগে ট্রোনং নেওয়ার “সুযোগ 
দেওয়া হবে কেন? বেশ আঁভজ্ঞতা 
থাকা সত্বেও পাস-গ্রাজঃয়েটের 


ভার্তর দরখাস্ত বাতিল হবে কেন? 
ভার্তর জন্য কেন আ্যাডাঁমশন টেস্ট 


হবে? সকল শিক্ষক-শক্ষিকাকে 
টোনিং দেওয়ার দায়িত্ব ক 'দ্রেনিং 
কলেজগুলোর নয়? 

আশ্চর্য এই, এ বিষয়ে সর- 
কারী কোনো নাতি বা 'নর্দেশ 
নাই। চ্রোনং কলেজগ্ীলর কর্তৃ- 
পক্ষরা নিজেদের খেয়ালধ্যাশ অন্- 
যায়ী ভার্তর জন্য প্রার্থী বাছাই 
করে থাকেন। তার ফলে',বহু পাস- 
গ্রাজুয়েট শিক্ষক বছরের পর বছর 
দরখাস্ত করেও ট্রোনং কলেজে ভার্ত 
হতে পারছেন না। অথচ প্রতি 
বছর দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা 
থেকে সুর; করে দূুরবতী অণল 
থেকে ইন্টারভিউ 'দিতে এবং ভাঁতরি 
জন্য অধ্যক্ষের পায়ে তেল মাখাতে 
আসার জন্য নিতান্ত অকারণে 
তাঁদেরকে অর্থব্যয় করতে হচ্ছে। 

এই প্রসঞ্গে বহরমপুর ইউনিয়ন 
খশজ্টান প্রোনং কলেজের কর্তৃ 
পক্ষের নীঘিহপীন কাণ্ডকারখানার 
কথা উল্লেখ করাছ। এখানে ভার্তর 
জন্য প্রার্থী বাছাই করার নীতির 
কোনো বালাই নাই। ছয়-সাত বছ- 
রের আভজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকের 
দরখাম্ত বাতিল হয়ে গেছে। ' অথচ 
দু-তিন বছরের অঁভজ্ঞ শিক্ষক 
ভার্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। 
যাঁর বাঁড় বহরমপুর শহরে, তাঁকে 
বলা হয়েছে কলেজের ছাত্রাবাসে 
থাকলে ভার্ত করা হরে। কলেজে 
একটি আসন পাওয়ার জন্য যাঁরা 
অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
(এসেছেন, তাঁদেরকে দিনের পর দিন 
আসতে বলে আশা 'দয়ে ঝুলিয়ে 
রেখে অবশেষে বলা হয়েছে--সট 
নাই। আতি নির্মমভাবে এক নিষ্ঠুর 
খেলা খেলেছেন বহরমপুর ট্রোনং 


দেরকে বেকায়দায় পেয়ে। ছাত্রাবাসে 
থেকে এই কলেজে দ্রৌনং নিতে চাম" 
এমন একজন শিক্ষককে ভার্তর 
সময় ব্যয় করতে হয়, চার শতাধিক 
টাকা। অথচ ভদ্রলোক মাঁসক বেতন 
পান গ্রাজয়েট 'হলে একশো সাত- 
যাঁট টাকা, অনার্স গ্রাজুয়েট দুশো 
কুঁড় টাকা, এম এ বা এম এস সি 
হলে দুশো চাল্লশ টাকা। এঁ টাঁকা- 
টাও 'তাঁন মাসে মাসে পান না, 
এবং স্বপন ' পাঁরবারের ভরণ- 
পোষণ তাঁকে করতে 'হয়। এই রকম 
আর্ক অবস্থা যাঁর, তাঁকে চার- 


শোর বৌশ টাকা জোগাড় করে এনে 
কলেজে ভর্তি হতে হবে ট্রোনং 


" নেওয়ার জন্য। নইলে ইনক্রিমেন্ট 


বন্ধ থাকবো কংগ্রেসী শাসকদের 
বিধান। 

ট্রেনংটা যে কী কদরের বম্তু, 
কী যে তার সার্থকতা, সে-প্রশ্ন 


এখানে তুলাছ না, কারণ তা তুলতে 


গেলে আলাদা একটি প্রবন্ধ ফাঁদতে 
হবে। আপাতত প্রশ্নটা 
ট্রোনং না নেওয়া পর্যন্ত একজন 
মাধ্যামক শিক্ষক বা শাক্ষকার 
ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে, অথচ সেই 
প্রোনং নেওয়ার সংযোগের একান্ত 
অভাব। 

এই ব্যবস্থার আশু অবসান 
দরকার। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে বাৎসাঁরক, 
বেতনবাদ্ধ বা ইনাক্রমেন্টের সম্পর্ক 
কিছুতেই: থাকা উচিত নয়। 'বশে- 





ুন্দরবন অচল 
খাদ্যের জন্য হাহাকার 


> দাক্ষিণ-পূর্ব সুন্দরবনের গরাঁব 
চাষী-মজবরের ঘরে আজ অক্সের 
জন্য হাহাকার। গত তিন-চার মাস 
যাবত তারা ফ্যানের মূখ দেখোন। 


আটা আর ভূট্টারগোলা খেয়ে দিন * 


চলাঁছল। আজকাল আবার. তাও 


জ:টছে না। এক টাকা কিলো দরে . 


ভূট্টা কিনে খাবারও সামর্থ্য তাদের 


'নেই। কোথাও কোন কাজ নেই। 


গৃত বছরের আগ্রাসী বন্যার জন্য 
ফসলের দারুন ক্ষাত হয়েছিল, 


ফলে মহাজনদের ঘরও আজ কম 


বেশ শুন্য। আবার এ বছর আগাম 
বর্ষণের ফলে চাষের কাজ শ্রাবণের 
মাঝামাঝি শেষ হয়েছে, তাই বর্ত- 
মান অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা অবর্ণ- 
নীয়। এক বাঁট ফ্যান বা একটা 
র্টর জন্য মধ্যবত্ত গৃহস্থের 
বাড়ীতে অনাহারশ * মানুষগুলোর 
কাড়াকাঁড় লেগে গেছে। 

কন্তু সরকার নীরব। সে 
দেখেও দেখছেন না। স্থানীয় সর- 
কারী আমলাগণ কেবল নিজেদের 
বদল নিয়েই ব্যদ্ত। সুন্দরবনের 
সাধারণ মানষের কথা ভাবতে 
তাদের মোটেও সময় নেই। আর 
সরকারী কর্মচারপরা তো ভ্রমণেই 
অভ্যস্ত। কিন্তু এ দৃশ্য বোধহয় 
তাদের চোখে পড়ে না। এ "বিষয়ে 
উপর মহলের অর্থাৎ মহকুমা বা 
জেলা স্তরের আমলা বা সরকারী 
কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আরও লক্ষ- 
ণীয়। সরকারী বেতারযন্ন ও 
খবরের কাগজে বহ; পাঁকল্পনার 
কথা শোনা যায়, কিন্তু - বাস্তবে 
কেন মোটেই রূপাঁয়ত হয় না-_ 
এটাই আজকের  সন্দরবনবাসীর 
জিজ্ঞাস্য। তাই উর্ধতন সরকারী 
কর্তৃপক্ষ যাঁদ অনাঁতীবলম্বে কোন 
‘ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে 
সারা সুন্দরবন ব্যাপশ মে দদার্ভ'ক্ষ, 


হচ্ছে, টি 
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যত, দ্রোনং নেওয়ার স যোগ যেখানে 
অত্যন্ত সাঁমিত ও সত্কুচিত, 
সেখানে ইনাক্রিমেন্ট ওপ্রীনংয়ের ওপর , 
.নিভ'রশশল রাখাটা “অন্যায় ও আঁব- 
চার। KN 
শিক্ষক-শক্ষকাগণ মাসের পর 
মাস বেতন "পাবেন না, বছরের পর 
বছর চেষ্টা করেও ট্রোেনংৎ কলেজে 
ভারত হতে না পারার ফলে সাত- 
আট বছর ধরে ইনক্রিমেন্টের সুযোগ 
থেকে 'বণ্চিত হবেন, সরকার যখন 
সযোগ-স্যাবধা হবে তখন অনগ্রহ 
করে বখাঁশস দেওয়ার মতো 'ডি-এ 
দেবেন, সরকারী “সাঁদচ্ছার” ফলে 
পেন্সন প্রহসন হয়ে, থাকবে 
কংগ্রেস শাসকগণ আর কত কাল ' 
'পাশ্চমবশ্গের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের 
সঙ্গে প্রব্ছণা চাঁলয়ে যেতে চান? 


দর্পণ 


নেমে আসবে তার জবাব তাদেরকেই 
দিতে হবে একদিন এই অনাহারণ 
মানষগ্দলোর কাছে, যারা দেশের 
মান্ষের খাদ্য যোগান দিয়েও আজ 
অর্দ্ধাহারে অনাহারে দন কাটাচ্ছে। 


শান্তিগুর অর্লের 
কাযা প্রতি 
সৰকাৰ উ্বামীন 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 

রাজ্যের অপরাপর অণ্যলের 
ন্যায় এবারে শান্তিপর রাণাঘাট 
এলাকাতেও বন্যার ভয়াবহ প্রাদ:- 
ভাব দেখা 'দিয়েছে। ফলে সধা*্লম্ট 
অঞ্চলের সাধারণ মানদষদের উপ- 
জশীবকা যেমন বন্ধ হয়েছে, 
তেমান 'নাশ্চহ হতে চলেছে দৈন- . 
ন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় 
আসবাবপত্র এবং বাসস্থান। তাঁতী, 
কামার, কুমোর প্রভাতি কুটার 
শিল্পা, ক্ষেত মজুর এবং শান্তি- 
পুর কালনা ও শান্তিপর গান্ত 
পাড়া খেয়াঘাটে যাতায়াতকারণ মতি- 
গঞ্জ রিক্সা স্ট্যাপ্ডের 'রিক্সাচালকগণও 
উপজশীবকাহীন : অবস্থায়, পর্যাপ্ত 
সরকারণ সাহায্য এবং সহযোগিতার 
অভাবে, অনাহারে মৃত্যুর 'দিকে 
এগিয়ে চলেছে। 

সরকার পক্ষের এই উদাসীন- 
তাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সংগঠন 
“শান্তপংর সেচ্ছাসেবক বাহন"”র 


» উদ্যোগে ‘সম্প্রাত এক জররী সমা- 


বেশ আহ্বান করা হয়োছিল। বন্যা- 
পণাঁড়তদের প্রা'তানীধরাও এ সমা- 
বেশে যোগ 'দিয়োছেলেন এবং তারা 
সাম্মলিত এক প্রস্তাবে জানিয়ে- 
ছেন £ (এক) আঁবলম্বে শাশ্তিপুর 
নে পি নি হা. 
ঘোষণা করা হোক। (দুই) বাহি- 
নর কেন্দ্রীয় "শাবির মাঁতগঞ্জের 
(শেষাংশ অস্টম পঠায়) 


TRE 


Es যুক্তি গাম চীন 


বাংলাদেশের ম্যাম্তষুদ্ধ শুরু 
' হবার পর থেকেই লক্ষ্য করে আসাঁহ 
. ,আমার পাঁরাঁচত বেশ কিছু * নক- 
' শালপল্থা তাঁত্বক নেতা এবং আপ- 
নাদের পাঁদ্রকার মতামতের পাতায় 
বেশ কিছ: লেখক বাংলাদেশের 
মহন্ত যম্ধকে কেন্দ্র করে দুটি বন্তব্য 
প্রচার করার চেষ্টা করে চলেছেন। 
তাদের প্রথম বন্তব্য হলো মহাজবর 
রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী 
লাঁগ পুরোপ্যার ধনতন্দের পাহারা- 
দার এবং দ্বিতীয় - বন্তব্য হলো, 
ঝাংলাদেশের ভেতরে বর্তমানে যে 
গোঁরলা কায়দায় লড়াই চলছে তা 


" প্রধানতঃ চালাচ্ছে তোহা আর মতণ- 
- নের অসংখ্য অনুগামীরা যারা 


মাও সে তুংএর নির্দোশত পথে 
বিশ্বাসী এবং মারক্কসবাদে অন্দ- 


. প্রাণত। ~~ 


তাদের প্রথম বন্ধব্যাট যাঁদ 
তকের খাঁতরে মেনেও- নেই. তবু 
দ্বিতীয় বন্তব্যাট আমাদের কাছে 
কিছুতেই খুব স্পষ্ট . নয়। কারণ 
দ্বিতীয় বন্তব্যাট নিয়ে আলোচনা 


' করতে গেলে বাংলাদেশের মধ্যেকার 


লড়াই এবং তাকে কেন্দ্র করে সারা 
নবীন কাছে দো তাত পাঁর- 


স্থাতর সৃষ্টি হয়েছে, সেটাও 
আমাদের আঁত অবশ্যই - আলোচনা 
করতে হবে। আমরা জানি মাস্ত-, 
যোদ্ধাদের হাতে যে সমস্ত রাইফেল 
রয়েছে, সেগুলো তারা বাভন্নভাবে 
সংগ্রহ করেছে কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর 


মালটারীর হাতে যে সমস্ত রাই-. 
"ফেল আছে তা তারা 
'প্রধানতঃ আমোরকা এবং লালচশন 


পেয়েছে 


থেকে! সামান্য রাজনৌতিক জ্ঞান 


আছে এমন একটা সাধারণ খেটে- 
খাওয়া মানুষ ভালভাবেই জানে 
যে আজকের যুগে আমোরকা যত 
রাইফেল তৈরণ করে থাকে তা' শধু 
_ পৃথিবীর সর্বঘ কমিউনিস্ট 'বিস্ল- 
"বাঁদের গুল করে মারার জন্যাই। 
সংতরাং ইয়াহিয়া খাঁ আমেরিকার 
সেই উদ্দেশ্য ষোল আনা কার্যকর 
করার জন্যেই কমঃ তোহা এবং কমঃ 
মৃতীনের অন্দগামীদের ওপর গল 
চালাচ্ছে। কিন্তু নাও সে তুং-এর 


দেশ লালচীনতো, সেই একই 
উদ্দেশ্য নিয়ে রাইফেল তৈরী করে 
না বর লালচীনের তৈরী রাই- 

ফেল প্রতিটি কাঁমউানস্ট 'বিপ্ল- 
লা বকে আনে অজেয় সাহস 
এবং আস্থা । তবে কেন বাংলাদেশের 


বুকে লালচশনের তৈরী রাইফেল . 


লালচশনেরই পথে বিশ্বাসী হাজার 
হাজার বিপ্লবী তরুণের কাছে 
আজ মৃত্যুর পরোয়ানা - হয়ে দেখা 
দিল? এই ধরণের অদ্ভূত ঘটনার 
সাথে “চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত 
হতে পারে সুতরাং বিপ্লবের কাজ 


ৰ 
be) 


তাড়াতাঁড় করুন”-_-আমাদের দেশের 
নকশালদের এই শ্লোগান- 
টির সামঞ্জস্য কোথায়? আর তা- 
ছাড়া আজ যখন হয়াহয়া খাঁর 
মালটারীর হাতে লালচীনের তৈরী 
রাইফেল উঠেছে তখন ভাঁবষ্যতে 
ইন্দিরা গাম্ধীর 'মালিটারশর হাতেও 
ক লালচীনের তৈরী রাইফেল 
আমরা দেখতে পাবো না? এর 


_শ্যারাল্ট কোথায় ? } 


শতদল রায় 


_ কাণপুরের ঘটনা ও নকশালীদের প্রতি কিছু প্রশ্ন 


সম্প্রীতি কাশীপযরে নকশাল 


শবপ্লবী*র হাতে কংগ্রেসী, নেতা 


, নিহত হবার পর কংগ্রেস গ্শ্ডা- 


দের হাতে অর্ধশতাধিক মানুষ 


খুন, হয়েছে, এদের মধ্যে বহু 
' নিরীহ লোকও আছেন বারা কোন 


রাজনীতির সঙ্গে-ষুন্ত ছিলেন লা, 
"কেবলমাত্র সন্দেহের বশে এবং 


উত্তেজনায় এদের নৃশংসভাবে খন, 


করা হয়েছে। যতদুর জানা গেছে যে 
, সমস্ত . পবস্লবী” . (খনো?) 
কংগ্রেস নেতার খননের ব্যাপারে 
' জাঁড়ত ছিল তাদদর কেউ কেউ 
এখন. নিরাপদে “অন্য অঞ্চলে। 


' নকশালী নেতাদের কাছে এ ব্যাপারে 


আমার কছু জানবার আছে। প্রথ- 
মতই, গত নির্বাচনের, সময় , চার 
মজুমদারের 'নর্দেশ ছিল যে সি 
দি এম যেন ক্ষমতায় না আসতে 


পারে এমন কাজ করতে হবে। . 


' সেইজন্য আপনারা কংগ্রেস, সি পি 
_ আই: প্রভৃতি দলের খীঞ্ষে . সাক্কিয় 
সহযোগিতা" করেছিলেন, , ভেবে- 
। ছিলেন স পি এমশক্ষমৃতার় এলে 
আপনারা নিশ্চিহ হয়ে যাবেন আর 
কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ফুলে ফে'পে 
উঠবেন। আপনারা এখনই বিচার 
করুন, আপনাদের উদ্দেশ্য কতটা 
' সদ্ধ-হয়েছে। - এর পরে বোয়হয় 
. আর. সুময় পাওয়া যাবে না! . র্‌ 


নাদের আঁধকাংশ  শবগ্লবী” 'রাতা-. 


রাঁত যুব কংগ্রেস হয়ে গেছে। 
জোড়াবাগান চাঁৎপুরের বিস্তীর্ণ 
অণ্লেও আজ একই অবস্থা। 
দক্ষিণ কলকাতাতেও আপনাদের 
দিব্য বুক ফুলিয়ে ছাত্র পরিষদের 
পোষ্টার মারছে। এবারে কাশশপ্র 
ররানগরেও মার থেলেন। যতাঁদন 
আপনারা শুধু সি পি এমকে মেরে- 
ছেন ততাঁদন কংগ্রেস এবং তাদের 
পদদ্লশের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছেন। 
িল্ভু এখন? চিন্তা করন সুস্থ 
মপ্তিচ্কে। কাশশপুরে এত রাহ 
লোক -কুকুর বিড়ালের মত থ্দন 
হল, আপনারা কোথায় ছিলেন ? 
যে অঞ্চলকে মন্তাণ্ঘল ভেবে রোমাঞ্চ 


বোধ করেন, সে অণ্চলকে কাঁচাবার 
দাত্মত্বও তো আপনাদের। এত 
বোমা গ্রেনেডে আপনাদের, অথচ 
কয়েকটা গশ্ডাকে প্রতিরোধ করতে 
পারলেন না কেন কংগ্রেসীঁদের 
জন্য প্রাণপাত পাঁরশ্রম করে সি [পি 


এমকে তো জোড়াবাগান, কাশশপুর ' 


থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রাতদানে 
কি পেলেন? বুলেট ৮ আপনাদের 
এতদিনে বোঝা উচিত ছিল, আপ- 
নারা যাকে আপনাদের মনুন্তাণ্চল 
ভাবেন কংগ্রেস, পুলিশও সেটা- 
কেই তাদের মন্তাণ্টল" ভাবে। 
জয়ন্তকুমার চৌধুরী 


কালিঘাট, “ভবানীপুর অঞ্চলে ত্রাসের, রাজত্ব 


কািছাট-ভবানীপুর অগ্চলে, 
কংগ্রেসী গণ্ডাদের দৌরাত্ম্য এবং 
পুলিশ জলুমকে কেন্দ্র করে এক 
অস্ব।ভারিক অবস্থার সৃষ্ট হয়েছে। 
কিছ; কংগ্রেসী ২ গুন্ডা 
এবং কয়েকজন পুলিশ আফসার 
ফুটপাতের দোকানদার থেকে সরু 


প্রী প্রভূত অগ্চলে যে সব সব্জির ' 
দোকান বসে, তার” মাঁলকদের 
£-টাকা আদায় করে। তাছড়্য বাড়াঁ- 
- ওয়ালা-ভাড়াটিয়ার -ব্যপ্তিগত --ঝগড়া- 


" উভয়পক্ষ থেকেই টাকান 


করে। এমন কি এখানকার স্কুল 
কলেজের ছাতদের কোন প্রাতবাদ- 
মুলক আন্দোলন বা সভা সমিতির 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে নকশাল নাম 
দিয়ে ছান্রদের গ্রেপ্তার করা 
হয়; 
দেওয়া ছাড়া নিস্তার থাকে না৷ 
একাধিকবার সরকারের দুষ্ট 
আকর্ষণ করা সত্বেও কোন সুরাহা 
হচ্ছে না। বরং বেড়েই চলেছে। 
এমনাকি যুগান্তর, আনন্দবাজারের 
মতো দৈনিক পৃতিকাও এই-সব ঘট- 
নাকে আমল দিতে চায় না। 


ফলে গার্জয়ানদেরও ঘুষ - 


দপনি- ৫" শক্রবার ওরা - সেপ্টেম্বর -১৯৭১ 


বীরূমে একটি গুলিশী হত্যা 


তেরোই আগস্ট শররুবার রানি 
বোধহয় দশটা এগারোটা হবে। 
বীরভূম, জেলার ইলামবাজার থানা 


এলাকার নাচনসা গ্রাম গভীর ঘুমে 
ডুবে আছে। সেই গ্রামের একট; ' 


ভিতর "দিকে স্থানীয় সি পি এম 
কর্মী” ও বিশিষ্ট সমাজসেবা 
শ্রীভূীতনাথ মাঝির . বাড়ী। চারজন 
স্থানীয় পথ প্রদর্শকের সাহায্যে 
বাড়াটা চিনে বার করতে দেরা হয় 
{ন সি আর পি বাঁহনাঁর। জমি- 
জমার ব্যাপার নিয়ে পথ প্রদর্শক- 
দেরও রাগটা একট: বেশশই ছিল 
ভদ্রলোকের উপরে । দরজা ভেঙ্গে 
বাড়ীতে ঢুকে আটাঁট সন্তানের 


পিতা মধ্যবয়স্ক” ভদ্রুলোকাটিকে, 


তারা টেনে এনে নৃশংসভাবে মারতে 
সদর, করে। বৃষ্টিভেজা কর্দ্ান্ত 
পথের উপর ফেলে ভদ্রলোকের 
সতেরো আঠার বছর বয়স্ক বড় 
ছেলোটকে এবং ভাইপোকেও প্রচণ্ড 
প্রহার দেয়! মারতে মারতেই আহত 
হতচেতন প্রায় ভূতনাথবাবুকে 
এবং ছেলে দূর্ঘটকে গাড়ীতে তুলে 
নিয়ে সি আর পি বাহন চলে 
যায়। তারপর ভূতনাথবাবুূর কি 
হলো? সোমবার ষোলই আগস্ট 
তারখে নবষগের পরশনরাম 
আরক্ষা বাহিনীর সেই আফসার 
মহোদয় গ্রামে গিয়ে ভূতনাথবাব্দর 


(ক্ষাতপুরণ ?) দিয়ে বলোছলেন, 
“ভূতনাথবাঝ মারা গেছেন। ডেড 
বাঁড সিউাঁড় হাসপাতাল থেকে 
যেন নিয়ে আসা হয়।” 'সউাঁড় 
গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ও- 


বিচার নেই? বিচার না থাক, এত- 
টুকু মানবিকতা £ ভদ্রলোকের দেহ- 


টার কি গত হয়েছে 'তাঁরা দয়া করে 


বলবেন কি? সি আর পর তত্বা- 


'বধানে যাঁকে বাড়ী থেকে বার করে 


নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর মৃতদেহটাকে 
অন্ততঃ 'ফাঁরয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁরা 
স্বীকার করলেন না কেন? কেনই 


বা তাঁরা বলে বেড়াচ্ছেন, “এ নিয়ে 


যাঁদ কেউ গোলমাল করবার চেষ্টা 
করে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেব!” 

ভূতনাথবাবু পেশায় একজন 
প্রাথামক শিক্ষক ছিলেন। ডেড 
বাঁড ফেরৎ পাওয়ার উপর, সনান্ত- 
করণের উপর, সবোপার ডেথ 
সার্টীফকেটের উপর সরকারের ঘরে 
তাঁর আঠারো-উনিশ বছরের চাকার 
জীবনের জমা টাকা আদায় হওয়া না 
হওয়া নির্ভর 'করছে' নিছক প্রা- 
হিংসার বশব্তণ হয়ে একটা গোটা 
পারবারকে যাঁরা .এভাবে পথে 
বসিয়ে দিলেন তাঁরা কি একবারও 


ক্ষাতপূরণ দিয়ে, শাসয়ে জনমতের 
কণ্ঠরোধ করা যায় না কিন্তু নিজে- 
দের শান্তি-রক্ষকের ভূমিকার 
“ইমেজটদকু” খুব সহজেই নষ্ট করে; 
ফেলা বায়। হয়ত 'পিটিয়ে' মারার 
দরুণ এই ডেড বাঁডাটর এমন বিকৃত 
চেহারা হয়ে 'গিয়োছল যাকে- জন- 
সমক্ষে বার করা সম্ভব ছিল' না। 
তাই সাঁরয়ে ফেলতে হয়েছে। তাই 
যাঁদ হয় তাহলে অন্ততঃ একটা 
ডেথ সাঁ্টীফকেট এই দাঁরদ্র পাঁর- 
বারাঁটির কাছে জয়া দিয়ে নিজেদের 
মুখ রক্ষা করুন সংশ্লিষ্ট আরক্ষা- 
বিভাগ ৷ সেটহকুও ক তাঁরা পারেন 
নাঃ 

বসুমিতা সেন 


দুর্গাপুরে হত্যাকাণ্ড - 
দুর্গাপুরে একজন প্রভাবশালী 
কংগ্রেসী নেতার নেতৃত্বে ইস্পাত 
নগর অণ্যলে একের পর এক কয়ে- 
কাটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে চলেছে। 
গত একাঁতারশে জলাই স্বদেশ * 
মিৰ (সেন্ট) নামে একটি ছেলে 
ইস্পাত নগরীর বি জোনে ছহরিকা- 
ঘাতে নিহত হয়।' ছেলেটি আগে 
নকশাল পন্থী. ছিল; পরে কংগ্রেসে 
যোগ দেয়। সম্প্রীত কংগ্রেস ত্যাগ 
করায় তাকে হত্যা করা হয়। পরে 
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উন্ত নেতার 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের গণ্ডা ও সমাজ 
বিরোধীরা আই এন টি ইউ 'ঁস « 
ইউনিয়ন আঁফসের সামনে জমা 
হয় (ডি সেকটর মাকেটে)। সংখ্যায় 
প্রায় তারশ চাঁ্লশ জন। তাদের 
প্রত্যেকের হাতে বর্শা, পাইপগ্যান, 
বোমা, প্রভৃতি ছিল। এ দন 
এরা ডি সেকটরে কয়েকাঁট বাড়ী 
আক্রমণ করেও ভয় দেখায় এবং 
শ্লোগান দিয়ে প্রচার করতে থাকে 
যে সি পি. এম-ই সেন্টুর হত্যা- 
কারী। . 
' আবার উক্ত ঘটনায় মিথ্যা চক্রান্ত 
করে ইউনিয়নের কার্যকরী সাঁম- 
তির সদস্য সুনীল শ্রাল্তকারীকে 
হত্যা করা হয়। 
* এর কয়েকদিন পরে একজন 
পথচারাঁকে ছার মারতে দেখলে : 
স্থানীয় জনসাধারণ একটি তরুণকে 
প্যীলশের হাতে সমর্পণ করে। 
পরে এঁ নেতা ছেলোটকে ছাড়িয়ে. 
নিয়ে আসে এবং পাীলশ "দিয়ে 
ষ্টীল মাকেট এলাকায়, সার্চ করায় 
এবং নিরপরাধ ব্যান্তদের গ্রেপ্তার 
করায়। এমনাক আমরা এ সংবাদও 
জ্ঞান যে, গুরু নানক রোডে অব- 
স্থিত আই এন টি ইউ সি আঁফ- 
সটি গণ্ডা ও সমাজ বিরোধীদের 
আড্ডার জায়গা এবং সেখানে প্রচুর 
মারাত্মক অস্মশস্ম মজুত রাখা” 


'হয়েছে। 


আমরা ' সরকারের কাছে প্রশ্ন 


করছি, 'এরা এই সব অন্মশস্ব 


কোথায় পেলেন এবং এ বিষয়ে 
ভারা, এখনও নীরব কেন? 














দগ্ধ শন কর লেপ্েন্পর ১৯৭৯ 





নর ঘামাবুলে খেয়োখেয়ি 


€ দপ'খের সংবাদদাতা ) 


ভারত সরকারের মোটা মাই- 
নের প্রশাসন কর্মচারীদের মধ্যে ষাট 
জন্‌ উপ্চদরের এমন আই এ এস 
ও আই সি এস অফিসার রয়েছেন 
যাঁদের মাসিক বেতন আড়াই হাজার 
টাকার ওপরে এবং এঁরা সবাই 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রাতষ্ঠানগুঁলিতে 
ডেপুটেশনে কাজ করছেন। আরো 
ছয়শো আফসারও ডেপঃটেশনে এ 
প্রাতষ্ঠানগাঁলতে কাজ করছেন, 
যাঁদের মাইনে বেশ মোটা, কিন্তু 
আড়াই হাজার টাকার কম। এই 
আমলাদের অসামান্য “করম দক্ষতা”র 
ফলে মোট আটাত্তরাট' রাষ্ট্রীয় 
ব্যবসা প্রাতজ্ঞানে আটফাট্-উনোসত্তর 
এবং উনোসত্তর-সত্তর মাত্র এই দু 
বছরে মোট লোকসানের পাঁরমাণ 
এখন. তিন হাজার একশো সত্তর 
লাখ পণ্মষট হাজার টাকা। এই 
বিপোর্ট। সরকারী কোম্পানী- 
গাালর লাভলোকসানের খতিয়ান 
দেখে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী খুব 
চটে গেছেন। তিনি আদেশ দয়ে- 
4 ছেন যে ডেপ:টেশনে যাঁরা গিয়েছেন 
"হয় তাঁরা তাঁদের পূর্বতন পদে 
"ফিরে আসন না হয় স্থায়ীভাবে 
= তাঁদের ভাগ্য সরকারী ব্যবসা প্রাত- 
খ্টানগ্যালর সঙ্গে যুক্ত করুন। 
১ এ বিষয়ে আঁফসারদের মন- 
শপ্থর করে ফেলার : শেষ তারিখ 
_ দট। যাঁরা আড়াই হাজার টাকার 
বেশী মাইনে পান, তাদের এ বছর 
একনিশে আগম্টের মধ্যে এবং যাঁরা 
এর কম 'পান, তাঁদের বাহান্তর 
সালের উনন্িশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 
ভারত সরকারকে জানিয়ে দিতে 
হবে, এবং সময়সীমা কিছুতেই 
আর বাড়ানো হবে না। 
_ ফলে প্রথমোস্ত ষাট জন আই 
এ এস অফিসারদের মধ্যে একমাত্র 
শিপিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 
শ্রীযন্ত সি পি শ্রীবাস্তব ছাড়া সবাই 
. নিজ নিজ পূর্ধপদে ফিরে যেতে 
চেয়েছেন। এম এম টি সির চেয়ার- 
ম্যান শ্রীআর আর বাহল, এদের 
মধ্যে সবচেয়ে সানয়র। তিনি 
আমলাদের পরমকামা সেরাপদ 
ক্যাবিনেট সেক্রেটারী হবার আশা 
রাখেন। অন্যান্যরাও আঁধকতর উচ্চ- 
পদ লাভের আশায়ই ফিরে আসতে 
ইচ্ছুক! এদকে- এদের ডেপুটেশনে 
খাওয়ার ফলে যাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় 
দপ্তরে উচ্চপদ দখল করেছিলেন, 
তারা আজ আতংকিত। আটষট 
সাল. থেকে বার বার মনাস্থর করার 
এ শেষ সময়সীমা বাড়িয়ে বাঁড়য়ে 
তাঁরা আত্মরক্ষা করে চলোছিলেন। 
এবার আর সময় বাড়ানো যাবে না। 
রর -সতরাং ডেপুটেশনের . আঁফসাররা 
ফিরে এসে চেয়ার দখল করতে 











চাইবেন। আমলাকুলে এর ফলে 
প্রচণ্ড দলাদাল ও খেয়োখোঁয় শুরু 
হয়ে" গেছে। যাঁরা অস্থায়ীভাবে 
চেয়ার দখল করে রয়েছেন, তাঁরা 
বলেছেন যে ডেপুটেশনে যাঁরা গিয়ে 
ছিলেন, সরকারী ব্যবসা প্রাতিজ্ঠান- 
গালতে প্রচণ্ড লোকসান করে তাঁরা 


অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, 
সুতরাং নতুন করে যোগ্যতার 
ভিত্তিতে পদাধিকার স্থিরীকৃত 


হউক । এমনিতে যে আমলাতন্ত্ 
অপদার্থতা ও দীর্ঘসত্রী মনো- 
ভাবের জন্যে কুখ্যাত, তাদের মধ্যে 
এই কলহ বিসংবাদ নয়াদজ্লীর 
প্রশাসনযন্তরকে একদয্ন অকেজো করে 
ফেন্গবার উপক্রম করেছে। 


উদ্তরঞদেশ সম্পর্কে 
ইন্দিরাজীর মতলব 


ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশ ' 


কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। 
এই মতলবের পেছনে যে প্রধান 
মাস্ভচ্কাট ষড়যন্তের জাল বনে 
চলেছে, তা হল স্বাস্থ্য ও পাঁরবার 
পাঁরকজ্পনা দপ্তরের মন্ত্রী : শ্রীউমা- 
শংকর দীক্ষিত। মুখ্যমন্ত্রী কমলা- 
পাত ত্ৰিপাঠী আগে -ছিলেন আদি 
কংগ্রেসী নেতা চন্দ্রভান গুপ্তার 
যোগ্য সাকরেদ। কংগ্রেস যখন দু 
ভাগ হল তখন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী 
করা হবে এরকম প্রাতশ্রাত পেয়ে 
তিনি হীন্দিরাজীর দিকে ঢলে 
পড়েন। 

সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধী কমলা- 
পাতি ত্রিপাশঠীর প্রতি নারাজ হয়ে- 
ছেন। ব্রিপাঠিকে উত্তর প্রদেশ 
ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে সারিয়ে ইন্দিরা- 
জী নিজের একান্ত বশংবদ কাউকে 
বসাতে চান! সংতরাং শাসক কংগ্রেস 
দলের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত 
কমলাপতি ন্রিপাঠির, বিরুদ্ধে বলে 
বেনামী লড়াই শুরু; করে 'দিয়েছেন। 
কমলাপাঁত ন্রিপাঠির ছেলে একাঁট 
খুনের মামলার সঙ্গে জাঁড়ত ও 
তার 'প্‌ত্রবধূ সম্পর্কে লক্ষেবী রাজ- 
নোতিক মহলে নানা কথা চালু ছিল। 
তখন কমলাপাত 'ন্রপাঠি ছিলেন 
উপ-মুখামল্তী। কিন্তু তিনি চন্দ্র 
ভান গপ্তাকে ছেড়ে “প্রগতিশীল” 
ইন্দিরা গান্ধীর দলে চলে আসার 
ফলে একথা চাপা পড়ে বায়! 
সম্প্রতি সি পি আই দলের নেতা 
এক চিঠি লিখে. তাঁর পুত্র ও পত্র 
বধু সম্পর্কে অভিযোগ পুনরায় 
উত্থাপন করেছেন। . এমনভাবে সেই 
চিঠির নকল বি. কে ডি নেতা চরণ 
[সং-এর হাতে. পেশছে ধায় এবং 
এমনভাবে তানি. তার সদ্ব্যবহার 


করেন যে লোকের - ধারণা 
দিজ্লীর কোন বিশেষ নদে শেই 


দি 


এরপর হঠাৎ উত্তর প্রদেশ শাসক 
কংগ্রেস কার্যকরী সাঁমতিতে দশ- 
জন নতুন সদস্য গ্রহণ করা হল। 
এরা সবাই মংখামন্ত্রীর বিরোধী । 
এদের কার্যকরী সমাততে নেবার 
আগে মৃখামল্তীর সঙ্গে কোন পরা- 
মর্শ দূরের কথা, তাঁকে কোন 
কিছু জানানোই হয় নি। এমন কি 
তাঁর মান্নিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী 
রাজেন্দ্র কুমারী বাজপায়ী, উত্তর 
প্রদেশ শাসক কংগ্রেস কাঁমটির সভা- 
নেন হওয়া সত্বেও তাঁকে এ ব্যাপারে 
কিছ জানান 'ন। অথচ কমলাপতি 
ন্রপাহঠীর সুপাঁরশে [তিনি একই 
সঙ্গে নাষদ্ধ দুটি পদ--অর্থাৎ 
মান্তত্ব ও কংগ্রেস সভানেত্রীর পদ 
কংগ্রেসের নীতি রুদ্ধ হলেও, 
ধরে রাখতে পেরেছেন, যা িল্তু 
পশ্চিমবঙ্গে বিজয় সিং নাহার 
পারেন নি। কমলাপতি 'ব্রিপাঠী এ- 
কথা শুনেই নয়াদজ্লী ছুটে যান, 
কিন্তু সেখানে কোন আমলই পান 
না। দিল্লী থেকে ফেরার পথে 
[তান কাশী চলে গিয়ে সেখানে 
নিজেকেই কাশী বিদ্যাপীঠের ভাইস- 
চ্যান্সেলর নির্বাচিত করে নেন। 

ইতিমধ্যে লক্ষেণী সাঁচবালয়ে 





বিধানসভায় বারে বারে বিরোধী 


সদস্যেরা প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী 
আসছেন নয কেন: স্বয়ং স্পীকারও 


প্রশ্নটার উত্তর চান, তানি নিজেই : 


মৃখ্যমন্তীর সঙ্গে দেখা করবেন 
বলেছেন। আরেকটা কাণ্ড নয়ে 
উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় তোল- 
পাড় হয়ে গেছে। শ্রীদেহলভন নামে 
জনৈক বিরোধী কংগ্রেস সদস্যকে 
কানপুরে সংঘটিত একটা হত্যার 
দায়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে 
অথচ বিধানসভার বিবরণী অনু 
যায়ী কাঁথত হত্যাকাণ্ডের দন 
শ্লীদেহলভী লক্ষে বিধানসভার 
অধিবেশনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত 
উপস্থিত ছিলেন ও 'বধানসভার 
পাঁরচালনায় অন্ততঃ তিনবার অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। বিরোধী দলের 
বক্তব্য £ শাসক কংগ্রেস দল সম্পর্ণ 
ফ্যাসস্ট কায়দায় বিরোধী দলকে 
নির্মল করার জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে 
পাঁলশ যাতে মিথ্যা আভযোগে 


মামলা সাজয়ে অযথা হয়রাণ করে 


তার 
চ্ছেন। 

উত্তর প্রদেশে তিক পুরনো 
কংগ্রেসী আমলের মতই আবার 
আকাশ-বাতাস, ষড়যন্ত্র ও কটচক্তা- 
দ্তের হাওয়ায় দূষিত ও ভারী হয়ে 


জন্যে গোপনে বড়যন্ত চালা 


তুলে ধরতে 
'পশ্চিমবজ্ছে শ্রী ্বজয় সং নাহার । 





যেমন পারেন 


তাই ইন্দিরা: গান্ধী ভারতের বৃহ- 
ত্তম প্রদেশ, যেখন থেকে তাঁর দলের 


প্রায় বিরাশশ জন - সদস্য “পালা 
মেন্টে নিরণাচত হয়েছেন সেই . 


উত্তর প্রদেশে সন্দেহভাজন কাউকে 
মুখ্যমন্ত্রী রাখতে - চান না। 


উত্তর প্রদেশে বিদ্রোহ সফল হলে... 


দিল্লীর মসনদ ভেঙ্গে পড়তে দেৱ, 
হবে না, একথা হীন্দিরাজী জানেন 
শোনা যাচ্ছে তান টান যে-প্রলোক- 
গত দীপতৃবন্ধয  - গোবিদ্দবল্লভ 
পঞ্থের পূত্র -বতক্কান কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কেস 
পল্থ-উত্তর- প্রদেশে মৃখ্ামন্তীর 
পদটা গ্রহণ করুন । অন্যাদকে উমা: 
শংকর দশীক্ষত চান কংগ্রেসের সারা 
রণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রীজত -যাদবকে। 
অন্যান্য ককেজনের নামও শোনা 
যাচ্ছে। গোটা আবহাওয় টাই আবার 
কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র, দুনশীতি ও" চক্তা- 
ন্তের ফলে বিষাস্ত হয়ে উঠেছে। 
লোকের মোহগ্রস্ভ ভাবও দত কেটে 
যাচ্ছে। এখনই লোকে রাস্তাঘাটে 


বলতে শুরু করেছে--উত্তর প্রদেশে 0. 


নব কংগ্রেসের উৎপত্তি, এখান) 
থেকেই অবলবাপ্তর পথে SAAMI { 


ফুলের সত লিক কোমলে 
সামাম এই তপন্ধাস লাবণ্য 





\ 


t ক 
I রহ 
শপ আর্ট ঘর 


গলুত্লক্ষ পত্রিভন্ 


গেরিল। যুদ্ধ ও মার্কসবাদ 


[Guerrilla Warfare 2100 
Marxism : ~ Edited with an 
Introduction by William J. 
Pomeroy.] . 

রতমান যুগে এশিয়া, লাতিন 
শত দেশগ্যালতে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী গোঁরলা সংগ্রাম. ছড়িয়ে 
পড়েছে। আলোচ্য বইটিতে প্রথ- 
মাংশে গোরলা যুদ্ধ কী এবং কেন 
তার সাফল্যের জন্য সঠিক মার্কস- 
বাদী নৈতৃত্বের প্রয়োজন তার বিস্তা- 
বিত আলোচনা করা হয়েছে! 


_ ্বিতীক্ার্ধে মার্স থেকে শুরু 


করে রোজি ডেরে, 1ফদেল কাস্রো 
অবাধ 'বাভল্ন ব্যন্তর লেখা থেকে 
উদ্ধত দেওয়া হয়েছে 
গেরিলা কায়দায় যে জনযুদ্ধ সংগ- 
ঠিত হয় তার বিভিন্ন দিক তুলে 
ধরার উদ্দেশ্যে। এখানে প্রথমাংশে 
বন্তব্যের মূল কথাঁট রাখার চেষ্টা 
হয়েছে যে, প্রাতাট দেশের বিস্লব 
হবে তার নিজ অবস্থা অনববায়ী 
এবং মাকর্সবাদী বিপ্লবীদের চেষ্টা 
করতে হবে ম্যান্ত সংগ্রামে যতদুর 
সম্ভব জনসাধারণের প্রতিটি অংশকে 
নিয়ে চলতে ৷ 


উনিশশো সতেরোর রুশ 


‘ বিপ্লবই পাখবাীতে সর্বহারার প্রথম 


সফল বিশ্লব। স্বাভাবিক ভাবেই 
তৎকালীন বামপন্ধী মহল মনে 
করতে থাকেন যে নিজ দেশের 


বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
রুশ বিপ্লবের কায়দাটিই প্রশস্ত। 
এই ধারণা জন্মায় যে রুশ কমন্য- 
নিষ্ট পার্ট যে কায়দায় -বিপ্লব 
'করলেন তার অন্ধ অনকরণ করতে 


+ গলিতে ধনতাল্গিক সমাজ ব্যর- 


শত 


স্থার অবসান ঘটবে। 

"- এ প্রসঙ্গে লেনিনের বন্তব্য 
পাঁরচ্কার। তাঁর মতে রুশ বিস্লব 
সফল হয় কতগীল বিশেষ অব- 
স্থার ফলে যা এঁতহাঁসক কারণেই 
অন্য কোন দেশে (সেই সময়) বর্ত- 
মান ছা না৷ অন্য কোন দেশের 


ন্‌ বপবের প্রাতাট স্তরের আঁভজ্ঞতা 


. 
সত 


শি 


শি 


, (ংসদীয়, থেকে অ-সংসদশয়, 


“ন্যায়সংগত” থেকে "অন্যায়- 
সংগত”) অর্জন করডে পারে নি! 


(1) এই প্রসঙ্গে তান ইউরোপণয় 


যে বিপ্লব সম্ভব এমন একাঁট অব- 


, স্থায় যেখানে শ্রামকদের একটি বড় 


বন 


অংশ নিজ "শ্রেশীঅবস্থা সম্পর্কে 


, সচেতন হয়ে উঠে তাকে বদলাতে 


চাইছে এবং যেখানে ক্রমবর্ধমান 


শুরু হয়।-দর্ট মহাদেশেই 


EES ess আর 
পরানো কায়দায় শাসন করতে 
পারছে না। 

লোঁননের বন্তব্যের সত্যতা প্রমা- 


িত হয় দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য- - 


বর্তী বছর্গদলিতে। বিভিন্ন দেশে 
শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলন নতুন, 
মল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করে 
কিন্তু সবখানেই বস্লবী -অব- 
স্থার অভাবে সশস্ত্র বিদ্যার সংগ 


+ঠত হয় না। তবে এই সময়ে বাভন্ন 


দেশে মাক্সবাদী বিস্লবীরা গণ- 
সংগঠন ও সংগ্রামের যে আঁভজ্ঞতা 
অর্জন. করেন তার ফলেই তাঁদের 
পক্ষে দ্বিতাঁয় [বিশ্বযুদ্ধের বছর- 
গলতে নিজ নিজ দেশে গোঁরলা 
কায়দায় ব্যাপক প্রাতিরোধ আন্দো- 
লন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এবং 
ফ্যাসীবাদকে পরাস্ত করায় এই 
আন্দোলনগ্ণীলর অবদান কম নয়। 
ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে এীশয়াতেও 
এই একই সময়ে গোরলা সংগ্রাম 
এই 


কুওমিনটাং প্রাতবিগ্লবীরা তা 
নির্মূল করতে সক্ষম হওয়ায় চীনা 
নেতৃবৃন্দ এই কায়দা গ্রহণ করেন। 
অতএব দেখা "যাচ্ছে চীনা বিপ্লবের 


কিউবার মস্তি 
সংগ্রামগনীল। এই. তিনাটিই কায়দার 
দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতল্ম। 
ভিয়েতনামের সংগ্রাম প্রধানত 
মাঁক্নি সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে 
একটি জাতীয় মাস্তি সংগ্রাম যে 
সংগ্রামে শহরাপ্পল ও গ্রামদেশের 
গোরলারা সমানভাবে জাঁড়ত। 


আন্দোলন (১৯৫৪-৬২ )-এর 
পাঁত বর্জোয়ারা, ফরাসী ওপ- 
{নবোশকরা যাঁদের বিপ্লবী সচে- 
তনতা জাগিয়ে তোলে। আল- 
জিরিয় কময্যানস্ট পার্ট শুধু যে 


সংগ্রামের ভাঁত্ত রূপে কাজ করে নেতৃত্বে ছিল না তাই নয়, গোড়ার 


স্থানীয় কমন্যানস্টদের 
গণ-সংগঠনগণলৈ। " 

* {দ্ৰতায় যুদ্ধের পর ইউরোপে 
দণাট ধারা দেখা দিল! পশ্চিম' ইউ- 
রোপে বাজন ? শ্রেণী স্বার্থের 
সংগ্রামের ফলে ফ্যাস'বাদ বিরোধী 
আন্দোলনকে সমাজতান্মিক বিস্দ- 
বের পথে- অগ্রসর করা সম্ভব হল 


নেতৃত্বে 


না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে 


অবশ্য, যেখানে গোরলা সংগ্রামের 
তাঁব্রতা সর্বোচ্চ শিখরে- উঠোঁছল, 
সোভয়েত রেড আঁর্মর সহায়তায় 
এই কাজ খ্যব সহজেই সংগঠিত 
হয়। আর এশিয়ায় কী ঘটল? 

এশিয়ার কথা উঠলেই আসে 
চীন বিপ্লবের কথা। কমনানস্ট 
ইন্টারন্যাশনালের কথা অক্ষরে 
অক্ষরে মেনে চীনা পার্ট 'িশ্লব 
সংগঠিত করে নিজ. দেশের রাজ- 
নৌতিক-সামাজক 
অবস্থা অন_্যায়শ, যাঁদও কোন 
মূল প্রশ্নেই মাও সে তুং ও অন্যান্য 
নেতারা সশল্র গোরা সংগ্রাম 
সম্পর্কে মাকর্সপীয় নীতি থেকে 
কখনওই বিচ্যুত হন 'নি। 

চীনা বিপ্লবের কতগ্দীল 
নিজস্ব দিক আছে যেমন শাসক 
শ্রেণীর শাসনের কেন্দুসথল থেকে 
বহ: দূরে মস্ত ঘাঁটি এলাকা তৈরী 
করা যে এলাকাগীল থেকে গোরলা 


: সংগ্রাম ছাড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশে 


এবং সর্বশেষে সহরাগ্চল অথবা 


শাসক শ্রেণীর শাসন শোষণের 


কেন্দ্রপ্থলগ্যাল ঘিরে ফেলে চাঁন 
দেশের বিশালতা ও অসম্পূর্ণ সর- 
কারী যোগাযোগ .ব্যবস্থাই এই 
ঘাঁট এলাকা স্থাপনে সহায়তা 
করে। দ্বিতীয়ত চীনা বিপ্লবের 
অগ্রভাগে থাকে গরীব চাষী সম্প্র- 


অর্থনোতিক . 


দিকে কম্যনিস্টদের জাতাঁয় মস্তি 
ফ্রন্টে যোগদান করতে যথেষ্ট কাঠ- 
খড় পোড়াতে হয়। পরবর্তি কালে 
অবশ্য আলাজরিয়ায় শ্রামকশ্রেণীকে 
সংগঠিত করার ব্যাপারে কমুঁ- 
নিস্টরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখান। 
পারিপয়শ্বিক অবস্থাও আলাঁজরি- 
যার মন্ত যোদ্ধাদের যথেষ্ট সাহায্য 
করে। যেমন, প্রাতবেশী মরকো ও 
টিউানিশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য 
লাভ এবং খোদ ফ্রান্সে (ঘার 
বিরুদ্ধে লড়াই) ফরাসী শ্রীমক ও 
বৃদ্ধিজীবদের মদক্ত. যোদ্ধাদের 
স্বপক্ষে ক্রমাগত আন্দোলন চালয়ে 
যাওয়া। 

/কিউবাতেও ফিদেল কাস্ত্রোর 
ছাব্বশে জুলাই আন্দোলন, যার 
পারণতি সশস্ত্র সংগ্রামে, প্রধানত 
কিউবার জাতীয় পোঁট বুর্জোয়া 
সমাজের বিক্ষোভের প্রকাশ । দেশের 
অভ্যন্তরে বাতিন্তার ফ্যাঁসস্ট 
শাসনের বিরুদ্ধে খে দাঁড়ানোর 
মধ্য দিয়েই কিউবার বপ্লবের 
আত্মপ্রকাশ-কোন প্রত্যক্ষ ভাবে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ মুক্তি সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে নয়। এবং 


মানুষের মধ্যে সাংগঠনিক ও গণ- 


* দপর্প.॥ শক্ৰ বার ৩রা সেপ্টেম্বর ১১৭১ 


অন্যান্য নেতারা বশ্লবের জন্য 
একটি রাজনোতিক পার্ট এবং তার 
গণ সংগঠনমূলক কাজের খাব 
একটা গুরুত্ব দেন নি! কিউবার 


. বিপ্লবের আর একটি নতুন 'দিক 
হল বিস্লবের পর পেটি বুর্জোয়া 


শ্ৰেণী ও কমন্যনিস্টদের সংহাত যা 
কিউবাকে সমাজতান্মিক লক্ষ্যের 
দিকে নিয়ে চলে। অলাঁজারয়ায় 
' এই ব্যাপার ঘটে না সেখানে 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা, ফরা- 
সরা “হটে (যাওয়ার পর বরাবর 
কমন্যনিস্টদের বিরোধতা "করে 
আসেন। 'িউবাতে মাঁক'ন সাম্রা- 


, জ্যবাদের কাছ থেকে প্রাতানিয়ত 


আক্রমণের -ভয় এবং জাতীয় 
বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা বড় অংশের 
অ-ধনতাল্তিক পথে উন্নতির প্রয়ো- 
জনীয়তা স্বীকার করে নেওয়ার 
ফলেই এই সংহাত প্রধানত সম্ভব 
হয়। 

এই সব বিপ্লবের "সাফল্যে 
এবং ধনতান্তিক সমাজে ক্রমবর্্থ- 
মান সংকটে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে 
দ্লোগন উঠেছে -+পবস্লবীর 
দায়ত্ব বিশ্লব করা”। 


নয়। শ্দধদমাতর এই স্লোগানের 
'ভান্তিতে অগ্রসর হলে ক? হয় তার 
সব থেকে মর্মান্তিক উদাহরণ 
বালভিয়ায় চে গুয়েভারার মৃত্যু। 
বাঁলাভয়ায় চের ব্যর্থতার কারণ 
সেখানকার বিপ্লবী পারাস্থাত 
সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং গোরলা 
লড়াই-এর জন্য মানৃষকে পনরো- 
পার সংগঠিত না করেই ঝাঁপিয়ে 


করেছেন। এইগর্ণল- (তাঁর মতে) 
জনগণের আন্দোলনের একটি অংশ 


হিসাবে কার্যকরী হতে পারে এবং , 


স্লোগান 
হিসাবে এটি ঠিক কিন্তু সম্পূর্ণ 


মাকসবাদীদের এই লড়াইগীলতে 


'সেইভাবেই অংশ গ্রহণ করা উচিত 
এবং বৃহত্তর সংগ্রামের কথা মনে - 


রেখে এই লড়াইগ্ণাল সেইভাবে 
নিয়ান্মত করা উচিত। 
মুক্তি সংগ্রামগাঁল যে সব 


' জায়গায় সফল হয়েছে তা নয়। 


এশিয়ায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 
মালয় ও 'ঁফালধাইনের মস্ত 


যোদ্ধাদের এ পর্যন্ত ব্যর্থতা। 


প্রধানত দুই দেশেই যখন গোঁরল। 


সংগ্রাম শর: হয় তখন কোন 


বিপ্লবী পরিস্ধিত মোকর্পীয় 
অর্থে) বর্তমান ছিল না। আশা 
করা গিয়োছল যে এই সংগ্রামগ্ণল 
ছাঁড়য়ে. পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পারি- 
স্থিত তৈরী হবে। কিন্তু তা হল 
না। শাসক শ্রেণীর সংকটকে অনেক 
বাড়িয়ে দেখা হয়োছিল, লড়াই-এর 
কায়দা গোরলা নীতি অন্যায়. 
বহুসম:খা করা হয় নি এবং মান্তি 
সংগ্রামীরা জনগণের প্রতিটি 
অংশকে, বিশেষ করে জাতীয় 


বজৌঁয়া শ্রেণীকে সঙ্গে নিতে - 


বার্থ হন। এক কর্থায় মার্কসবাদ- 
লোনিনবাদের নশীতগ্লি অন্- 
সত হয় নি। মালয়ের মাস্তি সেনারা 
বিশেষ ভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয় কৃষক 
সম্প্রদায়ের সমর্থনের 
ফিলিপাইনের ) কমন্নিস্টরাও গোড়া 


অজ্ঞাবে-- 


থেকেই নিজেদের “নতুন গণতা- . 


'ল্িক বিশ্লবে”্র নেতা হিসাবে 
ঘোষণা করে জাতশয় এবং পেট 


বহজোয়া শ্রেণীকে সারয়ে রাখে। 


এ 


এবং মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবীদের “ 


শায়েস্তা করার কাজে এদের পর্ণ 
সমর্থন পান-শনব্রকে কোণঠাসা 


- করার বদলে বিগ্লবীরাই কোণঠাসা 


হয়ে পড়েন। এর ফলে যে বিপর্যয় 
নেমে আসে তা মাকর্সীয় দৃষ্টি- 
তন হি নিস অবশ্য- 
ম্ভাবী। 





_ বামারলরীতে 
বেআইনী ছাটাই 
চলতি, বছরের উনিশে জানড- 

য়ারী অয্থা কাজকর্মের অজুহাতে 


কামারলরীর পাঁরচালনাধীন টি, 


ওয়ার হাউস কোম্পানী আনার্দষ্ট 
কালের জন্য র্লোজার "ঘোষণা করে। 
এ অবস্থায় শ্রামক সংগঠন, বামার- 
' লরাঁ এমস্লয়িজ এ্যাসোসয়েশনের 
কেন্দ্র ও রাজ্য শ্রমদপ্তর এবং অন্যান্য 
দপ্তর বিশিষ্ট ব্যন্তিদের সঞ্গে 
যোগাযোগ করেন। ফলস্বরূপ, উন্ত 
ডিপার্টমেন্ট তাঁরশে এরাপ্রল। আবার 
চাল: হয়। পরব্তশী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাঁহর্বাঁণজ্য বিষয়ক মন্ত্রী 
-শ্রীএল এম মিশ্র লোকসভায় ডিপা- 
টমেন্টটি . ন্যাশনালাইজড করার 


প্রাতশ্র্যাত দেন। তদন,ষায়ণ রাজ্য, 


সরকার অন্তত এক বছর টি ওয়ার 
হাউসে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার 
জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু 
কোম্পানীর মালক তার অনেক 
শ্রাতিমধূর ভাষণ এবং বহীবঘো- 
খিত শ্রমনীতিকে উপেক্ষা করে 


দায়" শহরাগ্চলে শ্রামকদের মধ্যে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্তমান থাকার একশো বারো জর্ন শ্রীমক কর্ম 


চীনা কমন্যানস্টদের যে ঘাঁটি ছিল 


ফলেই কাস্দরো,' গরয়েভারা এবং 


চারীকে ছাঁটাই করেন। রাজ্য সর- 


কার এ ব্যাপারে নীরব। এই বে- 
আইনী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে 


. পশীচূশে আগস্ট একাঁদনের প্রতীক 


ধর্মঘিট, কর্মচারীরা সাফল্যের সঙ্গে . 


পালুন করেন। 


পল্লী দর্পণ 


 পেপ্চদ প্‌ষ্ঠার পর) 


মোড়ে দুত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হোক। (তন) 


ক্ষতিগ্রস্ত দুটির শিল্পী এবং 


ক্ষেতমজুর ও শ্রমজ'বাঁদের, অবি- 
লম্বে খয়রাত দিতে হবে। (চার) 
সরকার” কতৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় 
জন-প্রাতীনধদের অসহযোগিতা 
এবং শাঁদ্তপদর পৌরপাঁতর সৃঞ্গে 
রাণাঘাট মহকুমা শাসকের বাদ: 
প্রতিবাদের শীঘ্ইই অবসান ঘটাতে 
হবে! (পাঁচ) 
উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক' 
নৌকা, উপযুক্ত পাঁরমাণ গমের 
সঙ্গে চাল, গমভাঙ্গা ও জ্বালানি 
শন ও ম্যাডকেল ইউনিটের 
ব্যবস্থা করা হোক। 


ঁ 





বন্যাপশীড়তদের: . 


ফা নখ 


«ভি তল 


. চীনের উদ্দেশ্য কি? 


নি পর্যবেক্ষক) 


আফ্ৰো-এশায় টোঁবল .টোনস 
চীনের ভারতকে 
আমল্মণ জানানো একটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । স্মরণ থাকতে 
পারে যে ডঃ হেনরী কিসিংগার ও 
চঃ এন লাই-এর বৈঠকের ঠিক 
আগেই 'একাঁট, মাঁক্ন টোবল 
টেনিস দল চীন সফর করে। এ 
ক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাবে যে চীন- 
ভারত যোগাযোগ শুধুমাত্র টোবিল 
টেনিসের সববজ বোডেই 'সীমাবৃদ্ধ 
না থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে 
পড়বে । “হিন্দী চীন ভাই ভাই”- 
এর ষুগ যাঁদ এখনই না ফিরে আসে 
অন্তত বর্তমান বৈরাঁ মনোর্ভাবের 
যুগ শেষ হবে। 
এ পর্যন্ত যেসব সংবাদ বৌর- 
য়েছে তাতে মনে হয় ভারত সর- 
কারও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত 


করার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। 


শুধ: যে. প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 
চৌ এন লাইয়ের কাছে একট 
চাঠি পাঠিয়েছেন তাই নয়, ভারত 
সরকার চাঁনে তাঁদের দূত শ্রীরজেশ 
মিশ্রকে ডেকে পাঠিয়েছেন আলো- 
চনার জন্য। শ্রীমিশ্র. বর্তমানে 


' 'নয়াদজ্লীতে এবং মনে হয় দুই 
উন্নাতকরণের 


দেশের সম্পর্ক 

ব্যাপারে ভারতই প্রথম পদক্ষেপ 
নেবে। 

* চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে 


' ইন্দিরা গান্ধীর চিঠির কোন উত্তব 


শ্লীমশ্র নিয়ে এসেছেন কী না তা 


জানা যায় 'নি। চীন সরকরাও এই 


চিঠির কোন উল্লেখ করেন নি। 
তবে সম্প্রতি যগোম্লাভিয়ার 
জাগরেব শহরে চৌ এন লাই একাঁট 
ইন্টারভ্যু প্রদানকালে কয়েকাট কথা 


" এয়ার পদ্ধতিতে ভারতে সর্বপ্রথম অভিনব 
, পরিকল্পনা 
NYC (পূর্বতন স্টাশনাল ই কাৰ) নিবেদি 


ঘুম ভাঙার গান 


এঁতিহাঁসিক গণসদীতসহ ২১টি গণসলীত, দেশাত্মবোধক গান, 
নৃত্য ও ব্যালে | 

অংশ গ্রহণে ॥০ জন কয়ার শিল্পী : 

নির্দেশনা £ গ্রীজরুণকুমার বসু 

আলোক সম্পাত £ শ্রীকণিষ্ক সেন 


-রুশ-মার্ক আওতা থেকে বের করে 


মন্ত দেখবেন অথবা দেখতে চান এ 


০০8 সেপ্টেম্নর ১৯৭১ . 


চে ছকে ৮. শা 
ও মাঁক্নি সরকারের সঙ্গে টেক্কা ' 
- দিয়ে দে একটি তৃত'য় শান্তির নেতৃত্ব 
* করতে পারে। এবং সেইজন্যই কাঁ 
চীন ভারতে মন্ত - সংগ্রামে তত 
বেশী আগ্রহী নয়. যতটা আগ্রহ? 
নিজ প্রভাব বিস্তারে £- সে কী 
সোভিয়েত ইভনিয়্নের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেই সোভয়েতকে 
ঘায়েল করতে চাইছে? 
7 কট্টর চীনা সমর্থকরা হয়ত 
বলবেন যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক 
সহজতর করেই চাঁন এখানকার মস্ত 
সংগ্রামকে (যার প্রসব অবশ্য এখ- 
নও ঘটে ন) আরও ভাল ভাবে 


বলেছেন যা পাঁলাস স্টেটমেন্ট” 
বলে' ধরে নেওয়া যায়! কথাগ্দীল 
শংধ: ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
ভাবা ভুল হবে। এই ইন্টারভ্য 
মাধদুম চৌ এন লাই আফ্রো-এশীয় 
দেশগ্ীল সম্পর্কে তাঁর সরকারের 
নীতি, পারচ্কার করে 'দিয়েছেন। 
চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ' 
চীন ভারত উপ-মহাদৈশকে আমে-- 
রিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই. 
দইটি- বৃহৎ শান্তর হাত থেকে মনত 
করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ 
প্রস্জো তান আরও বলেন যে চীন 
কখনোই একাট র্‌হৎ শান্ততে পার- 
ণত হবে না এবং মাঝারি ও 'ছোট কত 
দেশগুলির দাবার প্রতি তার: সম- মস্তিষ্ক অর্বাচাঁনের কথা : বাদ 
গন অটুট থাকবে। . 

+ ভারত উপমহাদেশকে চা 
য়েত'ও আমোরকার হাত থেকে মন্ত 
করার কথা বলে চৌ এন লাই. 
দৌথয়েছেন যে তান চীন-ভারত 
বিরোধের আশ; সমাধানের জন্য 
আগ্রহী! কারণ দ: দেশের সম্পর্ক 
সহজতর না হলে, চীন ভারত-সর- 
কারের উপর যথেষ্ট প্রভাব বস্তার, 
না করতে পারলে কী করে তাকে 


আর “আমরা বৃহৎ শান্ত হতে 

চাই না” চৌ এন লাই-এর, এই 
আশমবাসবাণীর প্রধান লক্ষ্য মনে 
" হয় উত্তর ভিয়েতনাম । চৌ-কাসং- 
গার বৈঠক এবং -নিকসনের ঘোষ- 


নিয়ে আসবে? প্রশ্ন জাগে অন্য ণার পর হ্যানয়ের সরকার ,মখপতর 


জায়গায় । চোঁ, এন লাই.বলেছেন যে 
তানি ভারতকে এই দুই শান্তির 
হাত থেকে মুন্ত করবেন, ভারতকে 
বর্তমান শাসক শ্রেণীর হাত থেকে 


সম্পর্কে বলতে গয়ে লেখে যে 
বৃহঃ শান্তরা যাঁদ নিজেদের মধ্যে 
আপোষের মাধ্যমে ছোট দেশগনীলর 
সমস্যা, মিটিয়ে ফেলতে চায়, যেমন 


কথা বলেন 'নি। তাহলে কণ বুঝতে” ভিয়েতনামের য্ধ, তবে তা এই 


হবে যে চীন এখন থেকে . ভারত ' দেশগ্ণীল মেনে নেবে না। যাঁদও . 


লেখাটিতে চীনের নাম ছিল না 


করতে চাইছে. যার ফলে সোঁভয়েত ' এন লাই তার পর থেকেই উত্তর 
ভিয়েতনাম সরকারকে নানাভাবে 


আশ্বস্ত করার .চেম্টা করছেন। 
জাগরেবে তাঁর সর্বশেষ বন্তবোর 
উন্দেশ্যও তাই। 

, তবে চাীনের' উদ্দেশ্য যাই হোক 
ভারতবাসীদের এই ইন্টারভ্যুতে 
খুশপ হওয়া উচিত। কারণ চীনের 
ও মোদের মেশবাসীরে* 


বাধ ভেজে দাও 
আমাদের সংগ্রাম চ'লছে 


প্রয়োজন। আর ভবিষ্যতে ভারতের 


চীনা রাইফেল এবং মর্টার ব্যব- 
হার করে, যেমন করছে , ইয়াহিয়া, শুনা 
তাতেও আবার সেই বাংলাদেশের 
. সংগ্রামের উদাহরণ দিয়েই বলতে হয় , 
রক্ষী মানযকে কোন 'অস্মই 
দুমাতে পারে না। 


পপি 


ধ্যাকাডেমি অফ ফাইন আস্‌ হল, ১২ই ৫০ | . 


রবিবার সকাল দশটা - 
টিকেট ই ৮২৬ ২২ 
রাজস্থান হলে ও ব্লক নং ৫, রুম নং৫ ও. 
“'লেক্‌ ষ্টেডিয়াম . 





en 


প্রোলেটারয়েট বুক' এজেন্দণজ - 
২২/৬ এস বি রাহা লেন, - 


গভীরে । 


“নানদান” চাঁন-মার্কন যোগাযোগ . 


সঙ্গে বন্ধত্ব ভারতের নিজ স্বার্থেই ২ 


মুক্তি সংগ্রামে শাসক শ্রেণী যাঁদ - 





/ 
নয় ॥& 


বাংলা! ইবির তিক ম্ষট . 


(দর্পশের সংবাদদাতা) . 
বাংলা ছবির জগতে স্কট 
প্রায় বাৎসরিক মহামারীর মত 
নিয়মিত ঘটনা ৷ গত দ-তন 
বছর ধরে এ সম্পর্কে বহু আলাপ 


সংখ্যাও কমতে কমতে সাতথানাতে 
এসে ঠেকেছে। মনে হয় এবার 
সত্যই পালে বাঘ -পড়েছে। 

এই সংকটের মূল কিন্তু বেশ 
বাংলা বিভাগের দরুণ 
স্বাধীনতা উত্তর যুগে বাংলা 


. "ছবির বাজার বেশ সক্কুচিত। সমস্ত 
॥* পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিনশ পণ্ঠাশটি* 


চিত্রগৃহের মধ্যে বাংলা ছবি 


দেখানো হয় মাত্র ষাটটিতে। তাও” 


অনেক সময়েই এই প্রদর্শন বেশ 
আনয়ামত। প্রদর্শক গোম্ঠীই 


ব্যবসাক্ষেত্রে . সবচেয়ে শান্তশালী - 


অংশ এবং সিনেমার লাভের সিংহ 
ভাগ তাঁদের ঘরে গিয়েই জমা হয়।. 


প্রযোজকের জঢ়ভের ঘরে প্রায়শই 
শূন্য।: এই জন্যই ক্রমশই প্রযোজ- 


কেরা ছবির ব্যবসার টাকা খাটাতে || 


দ্বিধাগ্রস্ত-হচ্ছেন এবং এর ফলে 


হচ্ছে যে, 


। দীর্ঘ চাঁবৰশ বছরে সরকার বাংলা {--, ৃ 
মুক্ত অঙ্গনে ॥ অগ্রিম টিকিট হলে [| 
রি "জনা বিশেষ - পে -- ) 


চলাচ্চত্লের শিজ্পগত ও ব্যবসায়িক 


করেন নি (“পথের পাঁচালী” ছাঁবতে 
সরকারী" 'আননকূলোর কথা মনে 
দেখেও এ মন্তব্য সঙ্গত বলেই 
মনে হয়); যাঁদও ছবির জগত থেকে 


যেমন (এক) বছরের একটা নির্দিষ্ট 
স্ময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাতিটি চিন্র- 
গৃহে বাংলা ছাঁবর আবাশ্যক 
প্রদর্শন (দুই) বাংলা ছবির সেন্সর- 
ভিত্তিক মান্তর ব্যবস্থা (তন) 
বাংলা চলচ্চিত্রের সামাগ্রক উন্নাত- 
কল্পে সরকারী উদ্যোগে একটি 
“চলচ্চিত্র উন্নয়ন, সংস্থা” গ্রঠন। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ' খ্তফ্রন্টের 
অবসানে এই সিদ্ধান্তগুলো যথা- 
রাঁতি সরকারণ নাঁথপন্নের আড়ালে 
ম:খ লুকোয়। 

স্দতরাং সংকটের চেহারা একই - 
রকম থেকে যায়। চলচ্চিত্র কর্মীদের 
মধ্যেও নানাধরণের ..এবভেদ ও 
নৈরাশী.থাকায় তাদের পক্ষেও সংক- 
টের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। 
তবে আশার কথা এই যে গত 
কয়েকদিনে সংকটের চরমতম 
ধাক্কায় চলচ্চিত্র কর্মীরা সবাই জোট 
বে'ধেছেন এবং গত সপ্তাহে নিউ 
থিয়েটার্স স্টাঁডওতে ' অন্যাষ্ঠত 
প্রযোজক, কলাকুশলী, শিল্পী ও 
কর্মীদের এক সম্মিলিত সভায় 
এক্যবদ্ধভাবে সংকটের সমাধানের 
জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন কর- 
বার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং 


_ বিভল্ন চলচ্চিত্র কমশদের বিভন্ন 


সংগঠনের - প্রাতীনাধদের নিয়ে 


সব্যসাচীর সত্তরের নাটক 


॥ »ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যে "টা, - - 
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গাঁয়ে রাজনীতির | নঢুন পি 


মোড় নিতে শর: করেছে। বাম- 
পন্ধীরা অসংগাঁঠত,' 'লোকচক্ষে 
প্রায় অপদার্থ, অন্ততঃ রাজ্যে 
নেতৃত্ব দিতে অক্ষম এবং নিজেদের 
সংঘবদ্ধ শান্ত গঠনে ব্যর্থ। সেই 
সংযোগে স্বাভাবিকভাবেই নব 
কংগ্রেস নব উদ্যমে এগিয়ে এসেছে 
কংগ্রেসের হৃতগোঁরব পদনরদদ্ধারে। 

' নতুন নেত্রী শ্ৰীমতী হীন্দিরা 
গান্ধীর অন্য রাজ্যসমূহ - নিয়ে 
বিশেষ কোন সমস্যা নেই। পশ্চিম 
বঞ্গে তাঁর সংগঠনে বিশেষ দুর্ব- 
লতা, তবে বামপন্ধাঁর নানা বিচনাত 
ভ্রান্তি, পারস্পারক কলহ নব কংগ্রে- 


যায় সেই পাঁরকজ্পনায় হীন্দিরাজী 


উদ্যোগী। এই পাঁরপ্রোক্ষতেই তাঁর, 


শতনাঁদনব্যাপী পাশ্চমবঙ্গ. সফর 
এবং নিরলস সভাসামাতির ব্যবস্থা। 

মনে রাখা ভাল, হীল্দরাজী 
জনমানসে দাগ কাটার উপযোগী 
শ্লোগান উদ্ভাবনে নিজ যোগ্যতা 
প্রমাণ করেছেন, আর সময়োপ- 
যোগণ নিজ সংগঠনের কল্যাণে সঠিক 
কর্মপন্থা নির্ণয়ে যথেষ্ট দক্ষ। 
সঠিক সময়ে প্রাচীন কংগ্রেস সংগ- 
ঠনে ভাঙ্গনের _ ব্যবস্থা, সারা 
ভারত মধ্যবর্তী নির্বাচন সংগঠন, 
আর “গাঁরবাঁ হঠাও৮ শ্লোগানের 
মাধ্যমে বিরাট নির্বাচনী. জয়_এই 
সবই তাঁর নেতৃত্বের স্দীনপঃণতা 
প্রমাণ করে। - 

রাংলাদেশে . স্বাধীনতা সংগ্রাম 
আর এই আন্দোলন সম্পর্কে 
ইন্দিরাজীর সতর্ক পদক্ষেপ, হালে 
সোভিয়েত ভারত মৈত্রী চান্ত আর 
ঘোষণা প্রভাত আন্তর্জাতিক বিষয় 


সংক্রান্ত নীতি নব কংগ্রেসের নুতুন- 


আত্মীব্বাস আরও শান্তিশালস 
করতে সাহায্য করবে! 
আভ্যান্তরীণ নশীততেও অনেক 
ঘোষণা ইতিমধ্যে করা হয়েছে যা 
বামপন্থীদের মধ্যে সংশয় এনেছে 
-এবং জনসাধারণ ভাবতে শুরু 
করেছে হীন্দরাজীর - পথই সঠিক।, 
সংবাদপন্ের মালিকানায় ওঁ. ব্যবস্থা- 
পনায় শ্রীমক, - কর্মচারী *ও সাংবা- 
দিকদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা" 
সংক্রান্ত ঘোষণা, মানুষের মনকে 
নাড়া দয়েছে; 18599 বঝে, 


চাণক্য সরকার 


উঠতে পারছে না এই সমস্ত ঘোষ- 
ণার তাৎপর্য অথবা শ্রেণীচরিন্র। 
তারপর আবার সংবিধান সংশোধ- 
নের নানা প্রস্তাবাবলী পেশ করা 
হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। 
অন্যান্য রাজনোৈ'তক দলগর্থাল প্রায় 
দিশেহারা; তাদের তরফ থেকে এই 
সমস্ত বিষয়ে কোন নেতৃত্ব আসে 
নি। নতুন উদ্যমের কৃতিত্ব সমস্ত 
ইীন্দিরাজী কব্জা করেছেন। 

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাম- 
পম্থীদেরু অন্তঃসারশূন্যতার কথা 
একট: বলা দরকার । উাঁনশশ সা'ত- 
ষাঁট্র সালের নির্বাচনে বামপন্থায় 
বিভেদ থাকা সত্বেও এবং ত্রিমুখী 





ভোট ভাগ হয়ে যাওয়া সত্বেও 
কংগ্রেসীদের পশ্চিমবঙ্গ 'বিধান- 
সভায় শনরগ্কুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা 
লাভে অক্ষমতা মান'ষের মনে নতুন 


. আশার জোয়ার এনে দেয়_বাম- 
পল্থীরা নিজেদের নেতৃত্বের দক্ষতায় 
নয়, অবস্থার চাপে ' সাবধাবাদশ 
এঁক্য স্থাপন করে রাজ্য সরকার 
দখল করে। 

এঁক্য স্যাবধাবাদী হওয়ায় আর 
সঠিক নেতৃত্বের এবং কর্ম 
পল্থার অভাবে বামপল্থীরা সর- 
কারে গিয়ে নিজেদের আরও অপ- 
দস্থ করে। তবে কৃষক, 'শ্রীমক, 
শ্রমজীব আর ছোট ম্যালর্ক ইত্যাঁদ 


সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণ বুঝে, 


নেয়. ষে কংগ্রেসের নেতৃত্বের শদন 
প্রয়োজন! প্রথম যল্তগ্রল্ট সরকা- 
রের পতন হয় নানা বড়যন্দের মধ্য- 


.দিয়ে। কিন্তু তখনও জনসাধারণ 


বামপল্থায় বিশ্বাস হারায় নি, বরং 
প্রচণ্ড রাজনোতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
হয়ে উীনশশ উনসন্তর সালের 
নির্বাচনে বামপল্থী এঁক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে 
বিপদলভাবে জয়ী করে। 

এ জয় জনসাধারণের পক্ষে 
কল্যাণকর : বলে প্রতিষ্ঠা করা 
যায় নি। দ্বিতীয় যনন্তফ্ৰন্ট সর- 
কারের এক বছরের ইাঁতহাস পার- 
স্পারক কলহের এবং নেতৃত্বের 
দেউলিয়াপনার কলতকময় কাহনী। 
বিধানসভায় দশো আশি আসনের 
মধ্যে দুশো আঠারোটি . আসন 


চেক অন্য জেল জল? 


৯ মেরামতের কাজ সি মিল! 







সা 


জিৰ ভি 





ছি 


২ টির উর নির্যাস প্র) 


দাত ৮টাৱগ 


- "২৭/3, তাবক চ্যাটার্জি জেল, কাতিকসতদ গাঁততে চলেছে, নতুন চ্যালেজের 


যাক্তফ্রন্টের দখলে; থাকা সত্বেও, 
সরকার টেকে না, রাজ্যে আইন- 
শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়তে থাকে, আন্তঃ 


পার্টি কলহ তাঁর হিংসাত্মক মার- 


পিটে পরিণত হয়, আর শেষ পর্যন্ত 
সরকারের পতন ঘটে। নেতৃত্বের 
অভাবে, সমস্ত বামপল্ধীদলের 
নিছক সংকীর্ণতাক় যন্ত বামপল্থী 
মোর্চা সম্পর্কে জনসাধারণের 
সংশয় জাগে। 

উাঁনশশ একাত্তর সালের শীনর্বা- 
চনে নব কংগ্রেসের প্রথম 'নর্বাচনী 
আঁবর্ভাব কিছুটা স্তিমিত হলেও 
খুব সতর্ক পদক্ষেপ। এই নির্বা- 
উর জিন্সের 


ছন্নাবাচ্ছন্ন করে দেয় এবং কংগ্লে- 
সের আসন সংখ্যা-মান্র চাঁজ্লশ-পণ্ম- 
তাঁজলশ থেকে একশ পাঁচ-এ উন্নত 
করে। 


. এই 'নর্বাচনে রাজ্য রাজনপীতির 


নতুন চেহারা প্রকাশ পায়। রাজ- 
নীতি সরাসার দুই 'শাবরে ভাগ 
হয়ে গেছে-একাঁদকে আছে নব 
কংগ্রেসীরা আর অন্যদিকে মার্ক'স- 
বাদী কাঁমউনিস্ট দল। 

ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ 
সফরে রাজনীতির এই দই "শাবির 
ভাগ মেনে- নিয়ে তাঁর কর্মসচচশ 
শুরু করেন। বহ: আলোচনা তান 
করেছেন বিভিন্ন রাজনোতিক দল, 
বাদ্ধজীব গোম্তী আর অন্যান্য 
সংস্থার প্রাতীনাধদের সঙ্গে। 

লক্ষণীয় যে, এই আলোচনায় 
তান মার্কসবাদীদের সতর্কতার 
সঙ্গে বাদ 'দয়েছেন। 'বাভন্ন 
রাজনোৌতক দলের সঙ্গে আলোচনায় 
তান এ 'কথা পরিষ্কার করেছেন 
যৈ “মাকটসবাদীরা 'বিরোধীপক্ষে” 
আর তাদের সেই ভাবেই বিচার 
করে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। । 
ইব্দিরাজী শুনে খুসি হয়েছেন: 


' নেতৃত্বে মাকসবাদশী বিরোধী কর্ম 
পল্থায় সামিল হতে প্রস্তুত 
এদিকে মার্কসবাদশদের সম্বিত 
ফিরে আসছে মনে হয়। তারা 
এখন ব্যঝতে পারছে রাজনাঁতি কি 


কি বিশাল শান্ত, আর এর সম্ম- 


, খাঁন হওয়ার ক্ষমতা মাকসিবাদ'!- 


দের একক ভাবে নেই। 

তারা বুঝতে শিখছে যে, 
রাজনীতিতে সকলকে দালাল আখ্যা 
দিলে. আর সেই বিচার, থেকে 
ওদ্ধত্যে কোন সফল হয় না। এর 
ফলে যাদের বিরদ্ধে সংগ্রাম 
তারাই উদ্যোগ হয়ে পড়ে, মান'ষের 
মনে নতুন আশা জাগায়। 

আর একটা বিষয়ও পারিম্কার 
যে, শ্রাসের প্রসার ও ব্যাপকতায় 


মানুষ প্রভাবাম্বত হয় না, *্যারা = 


ন্রাসের ব্যবসায়ী তারাই জনসাধা- 


শারদীয় দর্পণ 


DARPAN, Price 39 F- 


রণ থেকে বাচ্ছন্র হয় আর শেষ 
পর্যন্ত বিলদপ্ত হয়। শ্বেত সন্মা- 
সের বিরদ্ধে লাল- সন্ত্রাস প্রচালত 
মাক্সবাদী নীতি, কিন্তু, শ্বেত 
ল্রাসের পরিমাণ ও পাঁরাধ অন্দ-- 
যায়া লাল ত্রাসের বিস্তার ঘটে 
নিছক শ্রাস সণ্ডারের জন্য নয়। 'িয়- 
মিত এবং ক্রমশঃ ভয়শ্করভাবে 
প্রকাশমান শ্বেত ভ্রাসের বিরদ্ধে 
প্রতিরোধের আকারে লাল পাসের 
জল্ম ও প্রসার। 

লাল ত্রাস কখনও আক্রমণাত্মক 


নয়, এ জনসাধারণের প্রাতিরোধের 
প্রকাশ মান্ন। 





~— 


বর্ধিত কলেবরে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে 


॥ তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা ॥ 


'নকশালী ঘানদোলনের রিপোর্ট 


১৯৬৭ দাজে নকশালবাড়ি 
অঞ্চলে এই আন্দোলনের 
শুরু, ভারপর এম এল পার্টি 
গঠন, জোতদার খতম 
অভিযান, শহুরে স্কুল কলেজ 
পোড়ানো, শ্রেণীশক্র খতুষ 
অর্থাৎ নকশালী আন্দোলনের 
একটি পুর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র 


লিখছেন চাণক্য সরকার 


গশ্চিমবনধের ৰাজনৈতিক 


বর্জন 


পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একাধিপত্য 

শেষ হল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে | 

- তারপর ঘটনার গতি অতি দ্রুত। 

এই রাজনৈতিক ঘটনার তথ্যচিত্র 
i ধরেছেন 


বাংলাদেশের মু মুড়ি সংগ্রাম 


লিখছেন শফিকুল হাসান 


তাছাড়া সমকালীন রাজনীতি অর্থনীতি 
সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্র সংগীত 
প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন! 

এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা 


যে, রাজ্যের অনেক দলই তাঁর নযা ফিচার ও কাটুন” 


মফঃয়ল এজেণ্টরা কে কত 0 চান 
, দর্পণের সাকুলেশন ম্যানেজারকে 


লিখুন । 


কলকাতার এজেণ্টরা কে কত চান , 
, দর্পণের কলকাতা এজেন্ট 
ভগবত ওঝাকে জানিয়ে দিন। 





মক্পাধক্ক কর্তৃক মভাণ' ইণ্ডিয়া প্রেস 4, রাজা -লমবোষ দক্লিক চ্কোয়াঃ কাঁজকাতা-১৩ থেকে ন্যাুত এবং ৬৯নং নঃ লেন, কাঁলকাতা-১৩ দশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 








সপন 











১৪শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


িমবন কংগেমে 
" ভ্যাঢ হক কমিটি : 
 খঠনের নেধথ্য কাহি 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 

অবশেষে "পাঁশ্চমবঙ্গ কংগ্রেসে 
আ্যড হক কাঁমাট গ্াঠত হয়েছে। 
এর নেপথ্যে সভাপাঁতর পদ. নিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসে এই সপ্তাহে যে 


দিদ্ধার্থ রায়ের 
একটি অন্যায় 


দেপণের সংবাদদাতা) 
হাওড়ায় দ্বিতীয় ব্রা 
তৈরীর কল্ট্রান্ট যাতে একটি . 
মারোয়াড়ী কোম্পানী পায় 
তার জন্য সিদ্ধার্থ রায় তাঁদবর 
করছেন। এই মারোয়াড়ী 
কোম্পানীটির মালিক হলেন 
ভগীরথ কনোরয়া। ইনি 
সিদ্ধার্থ, রায়ের পুরনো 
মুধেল। 
বুধবার বিজ কণ্টিনেন্টাল 
হোটেলে এক সাংবাঁদক সম্মে- 
লনে ভারত সরকারের প্রাতি- 
জ্ঞান ইঞ্জনীয়ারং প্রোজেই 
£ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর পক্ষ থেকে 
সরকারীভাবে বলা হয় যে, বে- 
সরকারী কোম্পানী টেন্ডার 
দেওয়া সম্বেও একটি প্রভাব- 
শাল মহল তাঁদ্বর করছেন, 
যাতে ছাক্বিশ কোটি ' টাকার 
কন্ট্াক্টটি একটি প্রাইভেট 
কোম্পানীকে দেওয়া হয়। 

বেসরকারী ভাবে তারা 
বলেছেন, এই প্রভাবশালী 
মহল আর কেউ নয়, স্বয়ং 
সিদ্ধার্থ রায়। সাংবাদিক 
সম্মেলনে নব কংগ্রেসের সভা-, 
- পাতি আবদ্স সত্তার, উত্তর- 
বঙ্গের জয়নাল আবোদন ও 
সন্তোষ রায় এবং লোকসভার 
সদস্য শান্ত সরকার উপস্থিত 
ছিলেন। 


সিএস SUE | 





কোঁদল চলেছিল তার সম্পূর্ণ বিব- 
রণ দর্পণ সংগ্রহ করেছে। এই 


কোঁদলের ফলশ্রাত আড হক 


কামাট'। 

" পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস দলের 
সভাপাঁত "নিয়ে মঙ্গলবার সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায় বনাম বিজয় সিং নাহা- 
রের দলের মধ্যে ভুমূল ঝগড়া 
হয়েছে। সিদ্ধার্থ রায় পাঁরচ্কার 
ভাষায় সতর্কবার্ণী উচ্চারণ করে 
বলেছেন, যাঁদ অধ্যাপক দেবাপ্রসাদ 
চ্যাটাজশীকে কংগ্রেস সভাপতি না 
করা হয় তবে নয়াদজ্লীর হাই- 
কম্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে দেবা চ্যাটা- 
জীকে সভাপাঁত করে আভড-হক 
(শেষাংশ দশম পচ্ঠাক়স) . 


দিণিএমনিণি রাইয়ের 
দাম্থতিক ৰাজনৈতিক চিন্তাধার! ) দর্পণ, 


দুই দলেরই মধ্যে কিন্তু || দর্পণের আগামী সংখ্যা 


“দর্ঘণের সংবাদদাতা) 

সি পি আইয়ের সাতাঁদন- 
ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন শুর? হয়েছে 
মঙ্গলবার থেকে। প্রায় একই সঙ্গে 


. চলছে £স '্গা.এমের রাজ্য কাঁমাঁটির 


আধিবেশন। দুই দলেরই এক কথা 
গণতান্মিক আন্দোলন প্রায় ডুবে 
গেছে পশ্চিমবঙ্গের আইন, শৃঙ্খলার 
পাঁরাস্থাত ও প্দালশী সন্মাসের 
দরুণ। 

দ: দলই মনে করে যুন্ত গণ- 
তাম্তিক সংগ্রাম ছাড়া মানুষের 
অধিকার রক্ষা করা যাবে না। দঃ 


সাতযাঁট্র-উনসত্তর 
সি HEY HEE 
- শিং এমের আগ্রাসী নীতির দরুণ! 
আর সি পি এম সি পি আইকে 


কংগ্রেসী দালাল আঁভাঁহত করে৷ * 


প্রভাবশালী নেতারা পারস্পারক 
আলাপ আলোচনার ওপর জোর 
দিচ্ছেন। শি পি আইয়ের, 'িশ্ব- 
নাথ মুখাজশি, সোমনাথ লাহিড়ী 
প্রমুখ নেতারা সি পি এমকে গণ- 
তান্মক্‌ ফ্রন্টের বাইরে রাখার 
[বিরোধী । - 

সি আইয়ের অন্য এক 
গোম্ঠী মনে করে মেস পি 
এমের নিছক কংগ্রেস বিরোধিতার 
ওপর 'ভীন্ত ক্র কোন ফ্রন্ট গঠন 
রাজনোতিক বাস্তবতা 'বিরোধী। 
সি পি আই নেতা কানাই ভৌমিক 
তাঁর রাজনৌতক ীরপোর্টে বলে- 
ছেন যে, উানশশ উনসত্তর সালে 
কংগ্রেস দু টুকরো হয়ে যাবার পর 
এবং উানশশ একাত্তর সালে হীন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী 
নব কংগ্রেসের নির্বাচনী জয় দেশের 
রাজনৌতক পাঁরবেশে এক 'ঁবরাট 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃঙ্ঠায়) * 


প্রান চীফ গেক্রেটারী এম এম বসুর বাড়িতে 
এখনও দুজন দেরী! 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহ 


, সমালোচিত সেই অবসরপ্রাপ্ত চীফ 


সেক্রেটারী এম এম বস; আজও 
স্পেশাল ব্রাণ্টের দুজন দেহরক্ষাকে 
ডিউাঁটতে বহাল রাখায় পদালশ 
মহলে বিক্ষোভের গদজন শোনা 
যাচ্ছে। বাস; সাহেব অবসর নিয়েছেন 
প্রায় এক বছর। কিন্তু চাফ সেক্রে- 
টারী হিসেবে তিনি যে দুজন দেহ- 


আদালত জামিন দিতে অদীকত 
তৰু কংখ্েগী চাগে খুনের 
মামীকে ছেড়ে দেয়া হল 


(দপপের সংবাদদাতা) 

কাশঈপুরে প্রাণনাথ চৌধুরী 
লেনে সম্প্রাত একজন খন হয়। 
সেই সুরে পলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার 
করে। এদের মধ্যে আছে রাম- 
শঙ্কর দীক্ষিত। যে চীংপঢর মন্ডল 
কংগ্রেস সভাপাত উমাশঞ্কর 
দীক্ষিতের ছেলে। 

পুলিশের আভযোগে প্রকাশ 
যে, তার কাছ থেকে একটি বে- 
আইনী 'রিভলভার ও কিছ, বে- 
আইন অস্ম পাওয়া'ষায়। পলিশ 
ওকে গ্রেপ্তার করে 'নাদ্ল্ট আঁভ- 
যোগের 'ভীত্ততে মামলা দায়ের 
করে। অভিষোগ দটি। প্রথম, 
সর বেন কুড়ে 
শস্ত রাখা। 


প্লামশঙ্করকে “গ্রেপ্তারের সঙ্গে 


॥ সণ্গে নব কংগ্রেস মহলে সাড়া পড়ে 


যায় এবং থানার ওপর নানা ধরনের 
চাপ সাষ্টর চেষ্টা হয়। 
পর্যন্ত পান্রকা ভবনের প্রফুল্লকান্ত ' 
ঘোষের নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী 
সমর্থক রামশভ্করের মন্ত দাবী 
করে অনশন করে। নানা চাপে 
কাশীপদর থানা ওকে ম্যান্ত দিতে . 
বাধ্য হয়। 


,আটকে রেখেছেন। 


শেষ” 


- রক্ষী পেতেন তাঁদের আজও 


ছাড়েন নি। এ দুজন বেচারা 'পনীল- 
শকে রোজ সকাল আটটা থেকে 


রাত দশটা পর্যন্ত বাস; সাহেবের 


বাড়ীতে ভিউ দিতে হচ্ছে। 
উল্লেখযোগ্য, বাস: সাহেবের 
বাড়ীতে 'সশস্ন পীলশ কনম্টেবল 
পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও 
আরো দন্জন দেহরক্ষীকে তান 
অন্যাদকে 
পলশ কর্তৃপক্ষ ভদ্রতার খাতিরে 
কিছু বলতে দ্বিধা করছেন। 


আইন কলেজে নির্বাচন 











শারদ 


বিশেষ শারদীয় সংখ্যারূপে 
শুক্রবার প্রকাশিত হচ্ছে 


* লেখক ও বিষয়সূচী ॥ 

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আব- 
তন ঃ কাজল সেন ॥ নকশাল 
আন্দোলনের রিপোর্ট £ চাণক্য 
সরকার ॥ পূর্ব বাংলার মনন্ত 
সংগ্রাম £ শফিকুল হাসান ॥ 
ধনকশনের চীন যাত্রা £ রুশ- 
চীন-মার্কন দ্বদ্ঘেরই নবপর্থায় £ 
রণেন নাগ ॥ নকশালী আন্দো- 
লন সম্পর্কে একটি দালল ॥ 
সি পি আই (এ্ম-এল)-এর 
রাজনীতি প্রসঙ্গে £ কৌস্তব ॥ 
পাশ্চমবঙ্গে গণতন্লের মৃত্যু $ 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ 
যৌবনের সংকট ঃ বাংলা দেশ ঃ 
অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে, নৈরাজ্য ঃ 
নরেন্দ্রনাথ দাশগণ্প ॥ নিরপেক্ষ 


সাংরাদিকতা £ হীরেন বসু ॥ || 


একটি' বিজ্ঞানীবষয়ক আলো- 


চনা £ রণাঁজৎকুমার সেন ॥ রুচি | 


কুরাঁচ ও কাতি £ বাঁরেন্দ 
নিন 

রমাপ্রসাদ মল্লিক ৷ বাংলা দেশ, ' 
৯৯৭৯ £ নিবারণ চক্রবরর্প ॥ 
অধেন্দুশেখরের থিয়েটার এবং 
আমাদের থিয়েটার £ঃ আঁমতাভ 
মৈৰ ॥ লোকটা £ প্রলয় সেন ॥ 
শ্ৰেণী সংগত ও সমাজ ঃ 
হণীরেন্দ্র চক্রবর্তী ॥ চলচ্চন্র 
সম্পর্কে লিখছেন মূগ্গান্ক- 
শেখর রায় ও রাজনীতির 
পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের" হাল- 
চাল সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী 
তাছাড়া নিয়ামত সংবাদ ফিচার 
ও কার্টুন ॥ দাম এক টাকা 


ছাত্র গৱিষৱেৱ বিদ্ধ 
তীতিগরদর্শনের অভিযোগ 


(দপ“ণের সংবাদদাতা) 
গত -মণ্গলবার 'ঁবশ্বাবদ্যালয় 
আইন কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের 
নির্বাচনে কংগ্রেস ছান্রপারষদ 
প্রার্থীদের বোঁশর ভাগ বিনা প্রাত- 
দবন্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে বলে 
ঘোষণা করা হয়। 

নির্বাচনে যুক্ত একজন 
অধ্যাপক রিটার্নিং আফসার বলেন 
যে, অন্যান্য দলের সব প্রার্থীরা 
নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে 
নেয় ছাত্র পারষদের মারের হনম- 
কীতে। ৰ 

এই অধ্যাপক অভিযোগ করেন 
যে, তাঁর ক্লাসে একজন ছাত্র প্রার্থী 
শেষ পর্যন্ত প্রাতিদ্বান্দতায় টিকে 


থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নির্বা- 


চনের দিন তাঁরই চোখের সামনে 
এ প্রার্থীর পেটে পাইপগ্নান ধরে 
কয়েকজন যুবক তার কাছ থেকে 
প্রত্যাহার পর্ন সই কাঁরয়ে নেয়। 
এবং ফবকেরা পরে অধ্যাপকের 
কাছে এসে ছাত্র পরিষদের প্রার্থী 
বিনা প্রাতদ্বান্তায় নির্বাচিত 
হয়েছে বলে ঘোষণা দাবা করে। 
আর একজন কংগ্রেস সমর্থক 
অধ্যাপক "যান রিটার্নিং আফসার 
হিসেবে কাজ করেছেন, বলেন ষে, 
ছাত্র পাঁরষদের তরফ থেকে জোর 
জবরদস্তি করা হয়েছে ঠিকই, 
কিন্তু একাজ বরাবরই মাকর্স- 
বাদীরা করে এ্সছেন। ছাত্র 
পারিষদের বর্তমান কার্ধীবাঁধ মাকস- 
শেষাংশ হয় পণ্ঠায়) 





আই ১7 


হলস্পাচন্কীন্ 


₹ বম্তী ৪ অশোক মেন 


চরিত শ্ৰীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর সমাজতল্্ যে একটা ধা*্পা- 
বাজী মাত এবং দলীতর প্রশ্রয় 
দানে তান প্রান্তন কংগ্রেসী প্রধান- 
দের থেকে কম যান না তার একাঁট 
প্রমাণ, 'বসমত? প্রাতষ্ঠানে অশোক 
সেনের যথেচ্ছাচার। অশোক স্লেন 
কয়েকমাস আগে বস্মমতীর কয়েক- 
জন কর্মীকে ছাঁটাই করেন এবং 
হঠাৎ বিনা, নোটিশে গত বছর 
পুজোর ঠিক আগেই বসমতাঁর 
Ke) sh দেন! কর্ম- 
চারীরা পড়েন অকল পাথারে। 
তাদের মাইনে বাকী, সামনে পুজো? 
তারপর এই দশর্ঘ সময় “ অনেক 
টানাপোড়েন, অনেক আলাপ- 
আলোচনার পর বসমতীর দরজা 
খুলেছে এবং চোৌঠা আগস্ট থেকে 
দৈনিক বসুমতী প্ৰকাশত হচ্ছে। 
কিন্তু প্রথম দিনই সম্পাদক বিবে- 
কানন্দ ম.খোপাধ্যায়কে ,ছাঁটাইয়ের 
নোটশ ধাঁরয়ে দেওয়া হয় এবং 


ভেতরে গুন্ডা বাঁহনধ বসানো হয়, 


যেসব সাংবাদিক ' ও কর্মচারীর 
গায়ে সামান্যতম বামপঞ্থী গন্ধ 
আছে তাঁদের নির্যাতিত করা 
হচ্ছে। ফলে দুজন আ্াসস্টাল্ট 
এডিট'র ও দুজন সাবএডিটর পদ- 
ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন! অশোক 
' সেন নিজে মণ্টে অন:পাস্থত 
 বসমতাঁতে তাঁর আড়কাঠি ডাঃ 


শি শে 


£ 


তাঁর বহ? সাকরেদণ্ড প্রবেশ করল। 


তাদের অনেকেরই লক্ষ্য অসদুপায়ে_ 


টাকা কামানো। অশোক সেনের 
লক্ষও একই। প্রকৃতপক্ষে অশোক 
সেন বসমতাঁকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে না চাঁলয়ে যেন তেন প্রকা- 
রেন প্রচ্ছর অর্থ” আহরণের একটি 
ষন্ রূপে ব্যবহার করেন। বস্ত্র 
মতঁর ব্যবসা বাড়ানো বা একে 


‘আরও বৃহৎ" প্রতিষ্ঠানে ৩৭ 


করার বাসনা তাঁর নেই 'িবে- 
কানন্দ' মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাঁর 
উষ্ণ সম্প্দদকীয়কে ভর্ৃঙয়ে তান 
দৈনিক বসূমতীকে বাজারে চালু 
করেছেন। এবং আইন মল্তরীরূপে 
পদমর্যাদার সযোগ নিয়ে প্রচদর 
বিজ্ঞাপন জোগাড় “করেছেন। অপর- 


প্রচ্র টাকা কাঁময়েছেন। ” 
তাঁর এইসব কার্যকলাপ তাঁকে 


একজন অসৎ ব্যান্তরূপে চাহন্ত 
তা কথা নয়, কারণ 

ভারতবর্ষে এই ধরণের দরনশীতি- 
প্রায়ণ ব্যান্তর অভাব নেই এবং 


ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁরা অনেক 


রকম দ্যনীতর আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


লোকের রু'টর প্রশ্ন জাঁড়ত এবং 
অশোক সেনের অর্থলোভ ব্যব- 


সাকে প্রায় লার্টে তুলে দিচ্ছে। সতরাং 


পেয়েছিলেন। অতএব বসংমতশর 


সবশ্রেণার, কর্মচারীরা বিভেদের 
{শিকার না হয়ে যাঁদ অশোক সেন 
ও তাঁর সাকরেদদের অপকর্মের 
প্রতিরোধ করেন তবেই বসমতাঁর 


এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ভাগ্য 


সুনিশ্চিত হবে। না হলে অশোক 
সেন তাঁর অবাঞ্ছিতদের বস মতা 
থেকে বাদ দলেও তাঁরা সে 


চাকরী করতে পারবেননা। কারণ 
দিকে নিউজ “প্রিন্ট বেচেও তিনি অশোক সেনই বস্দমতাঁর শান। 'গ্রপ্ত গণতা্লিক আন্দোলনের বর্ত- 


তাঁর অর্থলোভই বসুমতকে 


ডোবাবে। 





দন 
জিগিঘাই মিগিঞ 


প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্ত- 
নের পাঁরপ্রেক্ষেতে উীনশশ সাত- 


, ষাট্র ও উনিশশ উনসত্তর সালের 


মত কংগ্রেস বিরোধতার ভাত্ততে 
যন্তফ্রন্ট গঠন রাজনীতির দিক 
থেকে সম্ভব অথবা বাস্তব নয়। 

নব কংগ্রেসে অবশ্যই মনোপাঁল 
ধনীরা আছে, কিন্তু নেতৃত্ব জাত 
বুর্জোয়া ও সমাজের অন্যান্য 


_ শ্রেণীর প্রাতানীধদের হাতে “বর্ত- 


মান অবস্থায় বৃহৎ ব্বর্জোয়া এবং 


গ্রণতান্বিক আন্দোলনের কর্তব্য! 


তাই কংগ্রেস ‘বিরোধিতার কথা 
বললে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগাঁতশীল 
অংশের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন 
হয় না। 

সি পি এমও মনে। হয় কংগ্রে- 


সচেতন কিন্তু প্রশ্ন, কি ভাবে এই 
অংশকে কংগ্রেস দল থেকে আলাদা 
করে গণতাল্লিক আন্দোলনে সামিল 
করা যায়। 

সম্প্রাত এক সাংবাঁদক সাক্ষাৎ 
কারে সি পি এমের প্রমোদ দাশ- 


মান অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, 
সমাজের সমস্ত প্রগ্গাতশশল ও 


/ 


“ সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তযান গতিবিধি 


(দর্পণের_ পর্যবেক্ষক) 

গত সপ্তাহে বার্লিন সমস্যা 
সমাধানের পক্ষে একটি চ্দান্তর 
খসড়া তৈরী হয়েছে। এই চ্ণান্তর 
বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রথম 
রাজী হয়েছে পশ্চিম বার্লিনের 
আঁধবাস'দের শহরের প্ঢ্বান্চলে 
বিনা বাধায় আসতে দিতে যার 
বদলে সোভিয়েত ইউানয়ন পশ্চিম, 
বার্লিনে নিজেদের একটি দূতাবাস 
খুলতে পারবেন। 

দেড় বছর ধরে টানহ্যাঁচড়ার 
" পর সোঁভয়েতের হঠাৎ বাঁল'ন 
সমস্যা মটদ্নৈ ফেলার আগ্রহের 
করণ আছে। যতাঁদন ইউরোপে 
এই সমস্যার সমাধান না হচ্ছিল 
ততদিন অবাধ অন্যান্য দেশগর্ণলর 
ফ্রান্স এবং সর্বোপার পশ্চিম 
জামা্নীর সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক 
ঠিক পদুরোপযাঁর সহজ হচ্ছিল না। 
এবং চীনের সথ্গে বিরোধের ফলে 
সোভিয়েতকে একাঁট দ্বিমখী লড়াই 


কাঁমউীনস্ট চীনের থেকে |পাশ্চমী 
ধনতান্তিক দেশগনালর সঙ্গ তার 
কাছে অনেক বেশী কাম্য। মস্কো 
চায় নিজেকে ইউরোপে অন্যান্যদের 
সঞ্গে একত্রে আঁধাম্তত দেখতে এবং 


এই কারণেই সে. ষে শুধু বাঁল'ন: . 


চ্দন্ততে রাজী হয়েছে তাই নয়, 


সম্প্রীতকালে সারা ইউরোপ নিরা- 


পল্তা, বৈঠকের ব্যাপার নিয়েও খুব 
মেতে উঁঠেছে। আঠাশে অক্টোবর 
রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী 
{লওাঁনড ৱেজনেভ প্যারিসে যাবেন 
ফরাসী প্রেসিডেন্ট পপদনর সং্চে্‌ 
এই বৈঠক সম্পর্কে আলোচনার্েই। 
যতদূর জানা গেছে পশ্চিম 
জার্মানীও এখন এই ধরণের বৈঠকে 


ক্ষেত্রে তা হবে বলে মনে হয় না। 
গাঁশ্চম. ইউরোপীয় দেশগ্াল 
দনরাপত্তার ব্যাপারে 'কিছনতেই 


_ আমৌরকাকে সয়ে রাখতে পারবে 
না৷ বরণ এই ধরণের চ্দান্তর ফলে 


সমাজতান্দিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভ-, 


যলেতের আন্তর্জাতিক দ্যায়ত্ব ক্রমা- 


যাবেন! আর এই হ্যানয় যাওয়ার 
পাঁরকল্পনার পিছনে মনে হয় একাঁট 
গভীর চাল আছে। দর্পণের পাঠক- 
দের মনে থাকতে পারে যে গত 
সপ্তাহে উত্তর ভিয়েতনামের সরকারী 
মুখপত্র চীনকে পরোক্ষে সমালো- 


,চনার কথা উল্লেখ করা হয়োছল। 


মনে হয় সোভিয়েত ইউানয়ন উত্তর 
[ভিয়েতনামের এই মনোভাব নিজ 


বার্থ কাজে লাগাতে চাইছে। যে 
কয়েকাট সমাজতান্তিক দেশ এখ- 
নও সোভিয়েত-চীন বিরোধে নির- 
পেক্ষ আছে উত্তর ভিয়েতনাম হচ্ছে 
তার অনাতম। এখন যাঁদ তার সব-* 
চেয়ে বড় শৱ মার্কন যুন্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে চানের সম্ভাব্য যোগাযোগের 
ফলে হ্যানয় 'পাকংয়ের উপর 
বিরূপ হয় তাহলে তাকে সোঁভি- 
য়েতের উপর অনেকবেশী 'নর্ভর- 
শীল হতে হবে। এবং কাঁসাগনের 
হ্যানয় ভ্রমণের উদ্দেশ্য আর কিছুই 
না শুধু চীন সম্পর্কে উত্তর 


্ ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দকে একট. 


সান্দহান করে তোলার চেস্টা। 'তরে 
বহু পোড় খাওয়া আভজ্ঞ উত্তর 
ভিয়েতনামের নেতৃবৃজ্দকে বর্তমানের 
নিরপেক্ষ অবস্থা থেকে সোভিয়েত 
কতটা নিজের দিকে টানতে পারবে 
তাং এখনই বলা কাঠন। বরণ মনে 
হয় সোভয়েত ও চীনের সাম্প্র- 
{তক কার্ধাবলী হ্যানয়কে শব্ধ 
নিজ লাইনের সাঠকতা টি 
নিশ্চিত করবে। 


॥ শুক্রবার ১০ই সেপ্টেদ্বর১৯৭১ 


সংগ্রামী অংশ এক সঙ্গে না এলে 
আন্দোলকে বাঁচানো , শন্ত। এক- 
দিকে শাসক শ্রেণীর সন্মাস আর 
অন্যাদকে পর্লশ ও “প্রশাসনের 
ক্ষমতা বৃদ্ধ ও নাঁ্বঘ্য_ আক্রমণ 
গণতধান্মক আন্দোলনের ক্ষত 
করেছে। 

কিন্তু মূল প্রশ্ন হল যাঁদ 
ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হয় তখন 
লি পি আই এবং সি পি এম- ক 
এক পক্ষে থাকবে। মনে হয় সি 
পি এম কংগ্রেস বিরোধী যনস্তফ্রন্ট 
প্রসারের চেষ্টা করবে যাতে এই 
ফ্রুন্টে অন্ততঃ এস ইউ সি, আর 
এস পি ও ফরোয়ার্ড রককে আনা 


যায়। আর্র সি পি আই নব কংগ্রে- 


সের সঙ্গে সি পি এম বিরোধিতার 
ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়বে। 


(প্রথম পৃত্ঠার পর ) 


বাদী জুলুমের প্রাতক্লিয়া মান্র। 

এবারে আইন কলেজে .ইউ- 
নয়নের নির্বাচনে একটি তথা- 
কথিত নির্দলীয় আইন কলেজ 
ছার সংগঠন নামে প্রাতিষ্ঠানের পক্ষ 
থেকে প্রার্থীরা ছাত্র, পাঁরষদের 
প্রার্থীদের বিরদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা; 
করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র পাঁরষদ 
এই সংগঠনকে স পি এম কুক্ষিগত 
বলে শুরু থেকে প্রচার চালায় এবং 
প্রার্থীদের বিবেকের কাছে প্রার্থী- 
পদ প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। 

এই সমস্ত প্রার্থীদের, বিবেক 
আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় শেষ 
পর্যন্ত ছাত্র পারষদ সমর্থকদের 
হূমকীর পথ নিতে হয়। অনুরুপ! 
হহমকার দ্বারা বর্ধমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বধ- 
চনেও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে 
ছাত্র পাঁরষদ। এই আভযোগ বর্ধ- 
মানের কিছ; ছাত্র ও অধ্যাপক 
মহল দর্পণের কাছে করেছে । কল- 
কাতা ও শহরতলীর আরও কয়ে- 
কটি কলেজেও অনুরূপ ঘটনা 
ঘটেছে। 

এই সমস্ত আঁভযোগ থেকে 
একথা ধরে নেওয়া যায় যে, ছাল 
পারষদের উদ্যমের সামনে অন্যান 
বেশির ভাগ ছাত্র সংগঠন পশ্চাদ- 
পসরণ করছে। - 


ঘন বলেছে নর্বা 


প্রথম পহ্ঠার পর) 


- অনেকের মতে এইভাবে আইন 
আদালত জলাঞ্াল দলে পাঁরণাম 
ভয়াবহ হবে। সমাজ বিরোধীরা 
শাসক দলের সহায়তায় শান্তি- 
শৃঙ্খলার বিঘা ঘটালে জাঁবন 
সম্পার্তর নিরাপত্তা কোনাঁদনই 
প্রাতষ্ঠিত হবে না। 





bl 


মাপা ॥ শ্রক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ 


. পৌর গণতান্ত্রিক জোটে ফাটল 
. শিবরুমার খানা, বনাম কুমার দত্ত ' 


ওয়র্কস কমিটির সম! অনিদিষ্ট কালের জন্য রি 
| (দর্শনের সংবাদদাতা) , ৃ 
_ ভাড়া লাঁর নিয়োগকে কেন্দ্র করলেন। কারণ তাঁর মতে এই অর্থ কামার প্রস্তাবকেই. অননসরণ 


করে দুই নং' ডান্টিউ ইঞ্জনীয়ার 
বনাম কংগ্রেস দলের নেতা 'শিবকুমার ' 
খামার লড়াইয়ের ফলে শ্রীখান্না ' 
উত্ত 'ডাম্টান্ট ইঞ্জনীয়ারকে বদাঁল 
করতে চাইলেন। খান্না সাহেবের 
* নেতৃত্বাধীন অর্থকাঁমাটত সেই 


মর্মে প্রস্তাবও পেশ করা হল। 


কিন্তু এ কোয়ালিশনেরই অপর ' 


কয়জন সদস্যের বাধার ফলে কাঁম- 
টির পর পর নাট সভাতেও 
প্রদ্তাবাঁট পাশ হল না--পেশ হয়েই 
'রইল। তার পরে এক সভায় দলগত 
"সমঝোতার ভিত্তিতে স্থর হল 
(এবং সেই মর্মে প্রস্তাবও পাশ 
করান হল) যে, সমস্ত 'ডাম্টুর 
ইাঁঞ্জনীয়ারকেই বদাঁল করা হবে। 


কিন্তু প্রস্তাবাঁট ' শাসক কংগ্রেস, 


দলের সাঁচ্দানন্দ পাণ্ডে ও সরেশ 
রায় এবং বলশোভিক পার্টির আব- 
দুল সন্তারের মনঃপূত হল না। 


'" অপর দিকে কুমারবাবু'অর্থকামাঁটির 


উত্ত প্রস্তাবকে তাঁর ওয়াকস্‌ রাম 
ণটর আঁধকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে 





দপ্তরের কাজকর্ম তাঁর ওয়াক্স ও 
টাউন *লাঁনং 'কামাঁটর অন্তভুন্ত 
সুতরাং তানও এ একই বিষয় 


তান জানালেন_দুটো ' 
কাঁমাঁটির পরম্পরাবিরোধী সিদ্ধান্ত 
থাকায় তিনি এব্যাপারে মেয়রের . 
শনর্দেশ চেয়েছিলেন। মেয়র তাঁকে 


করতে বলেছেন। ব্যস, সভায় যেন 
বাজ পড়ল। সচ্চদানন্দ পান্ডে, 


টা তি এন কাউ 


০স্নলস্ন উত্স ৮ কুলে ন্বাস্বক্ষ 


' ও সত্তর সালে ব্যাপক হারে সুপা- 
রসেশন করা হয়। কিন্তু একজন 
বাঁঞ্চত ইন্সপেকটরের 'িরঃদ্ধেও 
কোন প্রকার অযোগ্যতা বা দনশ- 
তির আঁভযোগ ছিল না- প্রমাণ 
করা তো দূরের কথা । তখন প্রায়ই 
তাঁদের গোপন রিপোর্টে গোপন 
কারচদাপর. কথা শোনা বেত। এবং 


ন পশ্চিমবংগ সরকারের উপর 


2স্গাঁপিন ল্রিঞ্পোজেল্জ ক্কান্রচ্ভাঙ্প 


রপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় নতুন করে গণডেপনটেশনে অংশ গ্রহণ করেন। 


রিপোর্ট লেখা হয়েছিল। 
ইতিমধ্যে জনৈক বাণ্টিত ইন্স- 

'পেকটর হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থা 

হয়ৌছলেন এবং হাইকোর্ট থেকে 


কার্যকর করেন। কিল্তু এই বৈঠ- 
কের গোপনতা কোন কারণে ফাঁস 
হয়ে যায়! 

এই পরাস্ধাততে গত. এক- 
ত্ৰিশে জুলাই ইন্সপেকটরগণ 
প্রাতবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন! 
দোষী আঁফসারকে নিয়ে প্রথমে 


- কাঁমশনারের অনপাঁস্থাততে এ্যাড- 


শনাল কাঁমশনার কৃষ্ণচন্দ্র সাহার 
চেম্বারে বিক্ষোভ চলে! তৃন্যান্য 
সকল শ্রেণীর কর্মচারীনাও এই 


থম 


এক সময় সাহা মহাশয় আঁভমত 
প্রকাশ করেন যে, সি এ আর প্রথা 
তুলে দেওয়া উচিত। উপস্থিত 
সকলে তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁর 
এঁ মতটি সরকারকে জানিয়ে কর্ম 
চারীদের দাবী সমর্থন করা হোক! 


।তখন/ তিনি য্যান্তহশন অজুহাত 


দৌখয়ে নিজের, কথাই এড়িয়ে যান। 


এদিন কমিশনার । সত্যেন বসার: 


কাছে ডেপুটেশন দাবী করেন, 


এ্যাসাঁসয়েশনের প্রাতানাধর সামনে ' 


সংশ্ষিষ্ট আঁফসারের উপস্থিতিতে 
'িতাঁকর্তি 'রিপোর্টাট খোলা হোক। 
কিন্তু কমিশনার তাতে স্বীকৃত 
হনান। অর্থদপ্তরের জয়েন্ট সেন্রে- 
টারী শ্যায়সুন্দর দত্তও এ বিষয়ে 
একই মত প্রকাশ করেন। তখন 
সকলের সামনে বতাঁক'ত রিপোর্ট 
সীল করা হয় এবং এই 'ঁবষয়ে 
অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীর 
মন্ত্রী 'সম্ঘার্থশংকর, রায়ের হস্ত- 
ক্ষেপের জন্য তাঁর সাহত টোঁল- 
ফোনে যোগাযোগ করে এ দিনই 
সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু 
যথাসময়ে গিয়ে স্লিপ দেওয়া সত্বেও 
তিন সাক্ষাৎ না করে 'চলে যান! 

এই পরাঁরাস্থাঁততে ইন্সপেক- 
পালের নজরে এনেছেন এবং 
পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষী আঁফ- 
সারদের শাস্তাবিধানের জন্য, দাবী 
জানয়েছেন। 


 কাঁমশনাবের বদলির আদেশ কার্য- ' 


লেন (তাঁন। 


নন যোদৰণুৱ 


বিশ্ববিদ্যা য়ে 
ঘ্ভিনৰ কাণ্ড 


রাখতে কামিশনারকে নির্দেশ দিয়ে- 

ছেন সেই হেতু মেয়রের এই ধর- 

নের নির্দেশ দেয়া এবং তদন:সারে 

জিপি SEES ধা * (দপপের সংবাদদাতা) 
প্রয়োগ করা উচিত ছিল অতএব শোনা গেল, উত্তর কলকাতার, 
বদাীলর আদেশ স্থাঁগত বেখে দুটি বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা বাঁরদবরণ , 


মাটির প্রস্তাবই দাস ও একজন কর্মী' উনসম্তর 
রত সালে যাদবপ:র বিশ্বাবদ্যালয় থেকে ' 


এম এস সি পরাক্ষায় অংশগ্রহণ 


কর করা কেবল অশোভনই নয়, 
রীতিবাহভভভ'তও বটে। প্রশান্ত 
চ্যাটাজীর মতে কাঁমশনারের এ- 


করলেন £ যে পর্যন্ত এই, বদালর * 

আদেশ প্রত্যাহৃত না হবে তত 'দন রা 
ওয়ারকস ও টাউন প্লানিং কামার “সত্য হোক না কেন পাশ ফেল 
সভা আনাদন্ট কালের জন্য স্থাঁগত। এ ধরণের ঘটনা অনেকেরই কাছে 
অশোক বস; কুমারবাবুর কথাটি মনে হচ্ছে রহস্যজনক। 


সদ কম হল ব্রিলিফ ফাণের 
কা চরণ? 


পর্যন্ত মেয়র উক্ত বদাঁলর , আদেশ 

প্রত্যাহার করে ধবিষয়াট কর্পে- 

০০৮ 

ওয়ার্কস এবং টাউন প্লানিং কমি 

টির সভা আনার্দ্ট কালের জন্য 

রা বে (দর্পণের সংবাদদাতা) 
সুতরাং কলকাতা পৌর সতার 'রিলফের টাকা পয়সা অপ- 

স্থায়ী কাজকর্ম এবং নগরপাঁরি- ব্যবহারের এক গতর আঁভযোগ 


' কল্পনা কামাটর সভা অনির্দিষ্ট দর্পণের কাছে এসেছে। চৌঁত্রশ নং 


কালের জন্য বন্ধ হয়ে আছে। গণ- ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে গোপালচন্দু 
তাঁন্মিক কোয়ালিশনের অন্তর্বন্ঘ কুমারের বাড়ীর দোতলাতে অনেক 
এত কাল ছিল নেপথ্যে; 
একটু পর্দার বাইরে মুখ দৌথ- সহায়ক কমিটির? এক আঁফস 
য়েছে। কালরমে ব্যাপার যে আরও বসে। ভদ্রলোক নিজে গভর্ণমেন্ট 
অনেক দূর গড়াবে তাতে সন্দেহ কনগ্রীকটর। চালাক চতুর মানুষ। 
নেই। পণ্চপাণ্ডবেরে সুখের ' ঘর 'রলিফ' ফান্ডের আঁফসের জন্যে 
বোধ হয় ভাঙতে সর, করল! / 
শেষ সংবাদ । একাংশ ছেড়ে দেন। ‘বাজ সূত্র 

শাসক কংগ্রেসের সররেশ থেকে টাকাপয়সার . আনাগোনাও 
রায় বদাঁলর 'আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এরপর শুর হয়। গত জন মাসের 
আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। ফরো- শেষের দীর্কে রালিফের কাজে 
যার্ড ব্লকের শ্রীঅ্জয় দে এই আদেশ মশারি জামাকাপড় কেনার জন্যে 
প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত অর্থ- এক টেন্ডার ডাকা হয়া ' [তাঁরশে 
কাঁমাটর সভায় যোগদান করবেন জুন টেশ্ডার জমা দেওয়ার শেষ 
না বলে চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে দিন ছিল। যাঁদও টেন্ডার খোলা 
জানিয়েছেন। মেয়র নাক বলে- হয়ান তব: প্রায় লাখ টাকার মাল 
ছেন £ চলোয় যাক ওয়ার্কস কা্মীটর বিনা টেস্ডারেই কেনাকাটা হয়ে 
িটিং। বদলি আদেশের যাতে হের- গ্েছে। তবে সখের, কথা, শোনা 
ফের না হয় সে জন্য খান্না সাহেব গেল, উত্ত গোপালকুমার কাঁমাঁটর 
কাঁমশনারকে শাসিয়ে রেখেছেন।” একজন 'বাঁশল্ট ব্যান্ত, এবং রিলিফ 

এ দিকে কর্পোরেশনের চাঁব্দঘশ কাঁমাঁটর আফস প্রতিষ্ঠার পার ইতি- 
জন কাউন্সিলার কর্পোরেশনে এই মধ্যেই তান নাকি তার খাণের 
বিষয়ের আলোচনার জনা পৌর বোঝা অনেক কামে ফেলেছেন।' 
আইনের ৮৮৫৯১) ধারা অনুযায়ী আরও অনেক অঁভযোগ রয়েছে। 
পৌর সভার 'ীবশেষ আঁধবেশন প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কাঁমাটির 
দাঁব করেছেন। প্রেসিডেন্ট হলেন অজয় মুখার্জি 


এবারে দিন আগে “বাংলাদেশ ম্যীস্ত সংগ্রাম 


নিজেই উদ্যোগী হয়ে বাড়ীর । 


॥ 


৬৩ 
৪ চার 


পাল চিনি 


তাংভ-গোভিয়েত মৈঘী চুড়ির মান | 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


ভারত-রুশ মৈন্রাসান্ধ স্বাক্ষারত রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। কাম্মীর 


হবার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী ঘোবিত 
উদ্দেশ্যের বিপরীতমনখে পদক্ষেপ 
নেবার পাঁরত।ড়া কষছেন। অর্থাৎ 
ঘটনা উত্তরকালীন 'দব্যদৃষ্টি য়ে 
তান পিছু ফিরে ফিরে ফ্তরাম্ট্রের 
দিকে তাকাতে আরম্ভ, করেছেন। 
ইতিমধ্যে যান্তরাম্ট্রেরে তথাকাঁথত, 
. জ্বাধীন প্রেস এবং কয়েকজন সেনে- 
টর মারফৎ যযন্তরাষ্ট্র সরকারকে ছন্ম- 


ভর্ধসন্য এবং ভারতের সঙ্গে ' 
হাদয সম্পর্কের. পাছে অবসান ঘটে 


সেজন্য সজোরে আঁভসাম্ধিমূলক 
প্রচার আরম্ভ হয়ে গ্েছে। সেনে- 
টর কেনোড থরে যাবার পরই 


ঘটল সেনেটর পার্সর আগমন। . 


.পরোন্ত রাজনশীতক কেনোঁডর মত 
“আদর্শবাদী” নন, ইনি উদার- 


পচ্ধীর ভঙ্গসতে মনোজ্ঞ সমবেদ- ' 


নার কথাই বলেন নি কেবল যাচাই, 
করে নিয়েছেন যে, ভারত-রুশ 
শর্তাধীন নয়। 


এটা যে নিছক রক্ষাকবচ, ভাঁব- " 


ষ্তের ' তাঁরখ লাগানো চেক বা 
ভাঙানর প্রশ্ন নিয়ে ভারত সরকার 
এখন ভাবছেই না, তা সমৃঝে 
নেবার পারই তিনি জরতের 
প্রধানমন্ত্রীর আগামী নভেম্বরে ওয়া- 
'শংটন-পর্যটন সম্বন্ধে গদগদ হয়ে- 
ছেন, এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে 
যন্তরাষ্ট্র সরকার যাতে প্াাকিম্তা- 
নকে সামারক সাহাষ্--যার পাঁর- 
মাণ নাক 'নিতাল্তই নগণ্য মান 
৩.৬ মিলিয়ন ডলার ৯৯৬৫-র 
পরে আজ পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ 
করে, তার জন্য তান অপরাপর 
. সেনেটর সমাভব্যাহারে সচেষ্ট 
হবেন। এর পরে আরও মুখ খুলে 
তান যা বলেছেন, তা এক আঁত- 









ARE 


নিয়ে বহু বছর _ইউ এন 
ও-তে খেলোয়াড় করার পর এবার 
ঘাংলা দেশের ওপর স নজর পড়ল। 

তফাৎ এক্ষেত্রে মস্ত; কম্মীরের 
ধ্যাপারে ইউ এন. ওর নামগদ্ধে 
ভারত সরকার হত স্পর্শকাতর। 
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা পূর্বাহেই 
রাজ! এ সব চলছে অবশ্য 


কারী নীতির পানম্ল্যায়ন হয়, 
এবং ওয়াশিংটন প্রবৃত্ত হয় ইস- 
লামাবাদের সামারক “স্বৈরশাসক 
গোষ্ঠাঁকে পাঁরত্যাগ্গ করতে। 

এই প্রত্যাশায় আগস্ট মাসের 
মাঝামাঝ ওয়াশিংটনস্থ ভারতায় 
রাষ্টরীদত এল কে . ঝাকে 
দিয়ে আর্মোরকার ' মনোরঞ্জনার্থে' 
এক বিশেষ আশ্বাসবাণ' জানান হয় 
যার মোদ্দা কথা হল যে, ভারতের 
পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার সামারক 
সাহায্য, যাচনা করার কোনো হেতু 
ঘটবেনা, 'তেমন সাহায্যের কোনো 
নি শর্তও সাঁন্ধ চ্দান্ততে নেই। 
প্রায় একই সময়ে পাকিস্তানী রাজ- 
দূত আগা হিলালশ,অন্রূপ উপ" 
যাচকণী ভঙ্গীতে আমেরিকার শাসক 


HYGIENICALLY BLEACHED! 





EVERY BODY 
¢ NEEDS 
PIONEER VESTS 


হবে 'না। 







Ed) সি = 


দপণ | শ্নক্ররার 


বর্গের ওপর কটনৈতিক চাপ পাকি বন্দোবস্তের পর্বাধ্যায় রূপে 
বাঁড়য়েছে। ফলে ম্াজবর রহমা- এসেছে, পূর্ববঙ্গে জেনারেল টিক্কা = 
নের “স।মারক বিচার” দশর্ঘ থেকে খাঁর অপসারণ এবং বে-সামারক 
! দ'র্ঘায়ত হয়ে চলেছে। পাকিস্তান গভর্ণর আবদুল মোতালেব মালি- 
না রে পীবচা-, কের নিষুক্ি। সম্ভবত এমনি রাজ-. 
রের” অজুহাত: এবং | অবকাশে নোতক খানাপিনা পাঁরবেশন করতে ' 
রি Eee UP CC 
, টন করে দেওয়া যাতে প্রমাণিত , ৫ এবং পাকিস্তানের বিশ্তপাঁত 
লে আত কর এই বলে হয় মদাঁজবর অতাঁতে বাংলা দেশকে শাসকশ্রেণী' সফল হবে--অবশাই 
রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাতরক্ষা্ত সাম- বিচ্ছিন্ন করে পর্ণ স্বাধীন করতে যগপৎ ঘ্যন্তরাম্ট্র এবং সোভিয়েত 
বক. ভাঙতে: আদ্য পাকিস্তান চান নি। রাশিয়ার অন্তরালবর্তী আশবখদ 
এর পরে শুরু করা যায়, নিয়ে। এমন বল্দোবস্তে ইন্দিরাজীর 
মজিবর ও তার ঘনিষ্ঠ মহল: _ ইণ্ডিকেট শাসকচক্, দনিমরাজশ 
(কামাল হোসেন ইত্যাদে)' থেকে থাকবে, মূখে উল্টোপাল্টা কথা 
আওয়ামী লীগ এবং তংসংন্লষ্ট বললেও। 


১০ই. সেপ্টেম্বর১৯৭১ 


ভারত সরকারের “রহশপ্রীতি” 
পাকিস্তান সরকারের বহীবঘোষিত 
চীন প্রশীতরই প্রাততুল্য; উপাঁর 
হাতের ভাস! এ-তাসের একমানর 


ভার ES OE সালিন্ক 


2+ ঢ চুন সালে নাল্লাজ্ত . 


(দপ'পের বিশেষ প্রতিনিধি) 
লাভজনক সংস্থা* ডাবর 
, কোম্পানী মালিক গোষ্ঠীর চক্রান্তে 
আবার বন্ধ হওয়ার মণখে। দায়িত্ব: 


কর্মীরা আন্দোলন করে" সতেরো 
পার্সেন্ট বোনাস আদায় করেছিলেন 
এবং এ বছর যখন কমশব্ন্দ 
সংস্থার লাভের পাঁরমাণের ভাঁত্ততে 
, বিশ পাসেপ্ট বোনাস আদায়ের 
কথা চিন্তা করছেন ঠিক তখনই . 
মালিকপক্ষ) কর্মীদের আট পার্সেন্ট _ 
" বোনাস আগ্রম হিসেবে নেওয়ার 
জন্যে এক সারকুলুর জারা করে 
বসে আছেন। 

' এসব ছাড়াও নানা অভিযোগে 
কমীরা, আজ বিক্ষুত্খ। (এদের 
তরফে মালিক গোষ্ঠীর কাছে এক- 
মাত্র দাবা বোনাস ও সম্পাদিত 
চদান্তর ক্ষেত্রে গণ্ডগোলের পাথ পাঁর- 
.' হার করে তাঁরা যেন শ্রামক কর্ম 
চারাঁদের ন্যাধ্য দাবশদাওয়াকে আবি- 
লদ্বে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদর্শন করেন।, * 


& পাতিপুকুরে 
সম্গাসের 


উপমহাদেশে ভারতের রাজনোতিক 


কথা। এবং কর্মীদের কোয়ার্টার 
দেওয়ার প্রাতশ্রবাতও এ চান্ততে 
রয়েছে। এ ছাড়া চুক্তি অন্নযায়ী, 
হেড' আফসে ই এস আইয়ের স্ীব- 
ধাদির পাঁরবর্তে মোঁডকেল বেনি- 
ফিট হিসেবে যে পরিমাণ টাকা 
দেওয়ার কথা ছিল, মালিক পক্ষ 
এখন তা মানতে চাইছেন না।'ডাবর | 
কোম্পানীর দেওঘরে শ্লাণ্চ আঁফসের | শু | 
কমণদেরও ইউনিফর্ম ও বেলন, “।আনহ ওয়! 
, দেওয়া এখন বন্ধ। এমন কি এখান- সংবাদদাতা 
* কার কর্মীদেরও পণ্যাশ টাকা বেতন ৪ 
বৃদ্ধির প্রীতশ্র্যাতও মালিক গোষ্ঠী  দমদমের অন্তর্গত পাতিপুকুর 
“বনা দ্বিধায় উপেক্ষা করে চলে- দাক্ষণদাঁড়র় শ্রামক অধযাষত 
ছেন। 
অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, 
একাত্তর সনের ভিসেম্বরের মধ্যে 
চন্ত ' অন্যায় দাবাঁদাওয়া মিটিয়ে 
ফেলা তো দূরের কথা, মালিক 
' গোষ্ঠী এখন কারখানা বন্ধ করে 
দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়ে- 
252 7 
দিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে. 

' আই, বি, এম সেকসনের কমশিরা 
যে বিশেষ বোনাস পাচ্ছেন 
' তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। | 
পুজা বোনাস নিয়েও নানা 
কারসাজী চলেছে। গত বছর, ছয় 
মাস ‘কারখানা বন্ধ থাকা সত্বেও 


হবে না, যাতে এরা এই দুই বৃহৎ 
মংরদাব্বর আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় . 
মনে না.করে। বাংলাদেশ উপলক্ষে 
হঠাৎ যুদ্ধ এদের অনাভপ্রেত বলে 
এরা, সম্প্রাত পাকিস্তান শাসক- 


\ 





দর্পণ ॥ শনকবার ১০ই সেপ্টেম্বর ৯৯৭১ 


শব্ধ লুলে = 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে 
বসেছেন, তা গ্ঁটয়ে তোলার সাধ্য 
যে তাঁর নেই, সে কথা স্পষ্ট হতে 

সুর করেছে। 
নৈতিক সংগঠন কংগ্রেসকে বাম- 
পন্থী ফেটা-তিলক সাজিয়ে বাম- 
মার্গপ চেহারা দিতে গয়ে [তান 
নানা কটোকৌশলের জাল ছাঁড়য়ে- 
ছিলেন। বামপল্থী দলগ্ীলর 
অনেকেই সে জালে ধরা পড়ে খাব 
খাচ্ছেন। এদের রাজনোৌতিক আন্তিম 
স্যার্নাশ্চত করে শ্রীমতী গান্ধী 
আপন সংগঠনের দিকে নজর 'দিয়ে- 

ছেন। 

প্রথমেই ধরা পড়েছেন মোহন- 
লাল সংখাঁড়য়া, 
রংজেব যেমন কোন 'ঁকছ; শখতেন 
না, এবং কোন ঘটনা ভুলতেন না, 
নয়াঁদল্লীর নয়া-সলতানাও ঠিক 
সেরকম। সংখাঁড়য়া প্রায়শ্চিত্ত 
করেছেন, রাজস্থানে এড হক 
কংগ্রেস গঠন প্রায় নাশ্চত। এর 
পরে কার পালা? কমলাপাত 
বিজয় সিং নাহার? 


: আসল কথা এ'দের যেতে হবে। 
সংলতানার আঁভপ্রায় সিদ্ধ করে 
এরা অনেক বিশবাসহীনতার 
কলংকে কলংঁকত হয়ে এদের সবা- 

ইকে রাজনপীতির মণ্ট থেকে বিদায় 
{নিতেই হবে; কেউ দ্বাদন আগে, 
. কেউ দ্যাদন পর। 
বিজয় সিং নাহার এবং কমলা- 
 শাঁত ভ্রিপাঠি অবস্থা বুঝতে পেরে" 
ছেন। তাঁরা জাল কৈটে বেরুবার 
তালে আছেন। শ্যামাচরণ শ'ক্রা 
এখনও করুণার আশা রাখেন, কিন্তু 
প্রসাদ মিশ্রের কট জালে মধ্যপ্রদে- 
শের প্রায়নাবালক মবখ্যমন্ত্রী 
জাঁড়য়ে পড়েছেন। 
মধ্যপ্রদেশের মখামন্রী বুঝতে 
পারছেন না যে  পাণ্ডত ডি পি 
মিশরের কাছে তানি একটা গাম, 


মন (চীনে ভারতের চার্জ দ্য 
গ্যাফেয়ার্স) এখন অপরিহার্য । 
মখ্মন্তী শ্যামাচরণ শুক্লা 
না যে মধাপ্রদেশ কংগ্রেসের সভা- 
পাতি হিসাবে কাকে 'তাঁন চান! 
তবে এ আই সি সি অধিবেশনে 
র বিরুদ্ধে যে সব কংগ্রেস নেতা 
 অসাধ্তা ও দত 


সন্দেহপ্রবণ আও- 


পণ্ডিত দ্বারকা-* 


রাকণীরমণ প্রতাপ 1সংকে যে 
তান চান না তা বোঝা সহজ! 
অথচ হয় গৌতম শর্মা, না হয় 
রূকিযণীরমণ প্রতাপ৷ সিং দুজনের 
একজনকে কংগ্রেস সভাপাঁতি করতে 
হবে বলেডি পি মিশ্র জিদ 
ধরেছেন। 

মৃখামন্তী নয়াঁদল্লী এসে 
প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে একজন 
কাউকে অবিলম্বে সভাপাঁত মনো- 
নীত করে ফেলা দরকার। মাল্রি- 
সভার রদবদল ও মুখ্যমন্ত্রীর 
বিদায় সম্পর্কে ক্রমাগত গুজব 
রটছে এবং মধ্/প্রদেশে রাজনৈতিক 
আঁস্থরতা দেখা দিয়েছে । প্রান্তন 
কংগ্রেস সভাপাঁতি শ্রীমশরীলাল 
গাঙ্গওয়ালের পদত্যাগ থেকেই 
এ ধরণের গজব ছড়াচ্ছেন। 
জীড পি মিশ্র এখন আপাততঃ 
অস্থল্মশ সভাপাঁতি গৌতম শর্মাকে 
স্থায়ী করতে আপাতত করবেন না, 
যাঁদ গৌতম শর্মা মৃখামল্ত্রী শংক্লার 
বিরোধী ফড়যন্ত্রের নায়ক হন। 
সতরাং বাহান্তর সালের নির্বাচনের 
দুশ্চিন্তা মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস নেতৃ- 
বৃন্দের ললাটে দুশ্চিন্তার গ্রভীর 
রেখাগ্যীল একে দিয়েছে । 


*পাওগাম্য 


পাঞ্জাবে এখন রাষ্ট্রপাতর শাসন 
চলেছে। ফলে আমলাতন্তের আজ 
পোয়াবারো। পাঞ্জাবের সমস্ত 
সমস্যা শিকেয় উঠেছে। প্রশাসন 
ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ার 
মখে। শিল্পপতি গোষ্ঠি পর্যন্ত 
এখন আশা ছেড়ে দিয়েছেন রাষ্ট্র- 
পতি শাসনে পাঞ্জাবে দ্রুত শিল্পা 
য়নের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হবে। অন্যান্য সমস্যাও ঝুলে 
আছে। সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার 
এখন আফসার গোষ্ঠর কোন্দল। 
পাঞ্জাবের আকালী মীন্তিসভার 
পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপাতির শাসন 
ধখন জারী হল, তখন রাজ্যপাল 
ডাঃ পাভাতে ঘোষণা করোছিলেন 
যে তান অবিলম্বে ক্ষমতালোলুপ 
ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা গোষ্ঠীকে 
সাঁরয়ে উপযন্ত অফিসারদের যোগ্য 
পদে দায়িত্ব দিয়ে বসাবেন এবং ছয় 
মাসের মধ্যেই পাঞ্জাবের শিল্পায়ন 
প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমা- 
ধান করবেন। 
কিন্তু দু মাসের ওপর হয়ে 
গেল, রাজাপাল অফসরাদের বদ- 
লীর তাঁলকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে 
পারলেন না। কারণ পাঞ্জাবের 
আমলাতন্তর নানা উপদলে 'িভন্ত। 
রাজ্যপালের পরামর্শদাতা ও নতুন 
চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ করেছেন! 


এ দ:জন উচ্চপদস্থ আঁফসারই . 
রাজ্যপালের ওপার খবরদারি করার 


জন্যেই তাঁরা নিয্ন্ত হয়েছেন বলে 


তা নিয়ে অনবরত কলহ করে চলে- 
ছেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই আবার 
রাজ্যপালের ক্ষমতা খাটো করতে 
চাইছেন। 

ফলে উপরতলার তিন জন 
আমলা, রাজ্যপাল, রাজ্যপালের 
পরামর্শদাতা ও চীফ সেক্রেটারীর 
পরস্পর মতানৈক্যের ফলে সমস্ত 
প্রশাসনে অচলাবস্থা দেখা 'দিয়েছে। 

এই সুযোগে, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের আমলারাও এক একজনের 
পৃর্ঠপোষণ করে উস্কাঁনমূলক 
কার্যকলাপ শুরু করেছেন। ফলে, 
যেকোন বিষয়ে "সিদ্ধান্ত করার 
আগে চণ্ডীগড় ও নয়াঁদজ্লীর 
মধ্যে ক্রমাগত দৌড়ঝাঁপ করতে 
হচ্ছে। 

পাজাবের আমলাদের দুনশীতি- 
গ্রস্ত আই এ এস, আই পা এস 
আঁফসারেরা দুটি প্রধান উপদলে 
[বভন্ত। উপদলগ্ালর মধ্যেও আবার 


উপদল আছে। আই এ এস গোষ্ঠী, 
দেশীয় রাজ্যের প্রান্তন আমলাগোচ্ঠি 
প্রমোশনপ্রাপ্ত পাঞ্জাব সাঁভসের 
গোষ্ঠী, সামারক বিভাগ থেকে 
নিয়ে আসা বিশেষ আফসার 
গোষ্ঠী । 

শুনে অবাক হবেন যে যখন 
কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালদের 
বিশেষ পতাকা তুলে দিয়ে জাতীয় 
পতাকা ব্যবহার করার 'নদেশ 
দিয়েছেন, তখন পাঞ্জাবের জেলা 
পর্থায়ে ডেপ্ছাটি কামশনারেরা 
পর্যন্ত গাড়ীতে নিজেদের স্বকীয় 
পতাকা উড়িয়ে যাতায়াত করছেন। 

রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতে পণ্ডিত 
ব্যান্ত। (তান অর্মলাতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সঠিক 
ধারণা করতে * পারেন নি। 'তাই, 
রাষ্ট্রপাঁতর শাসনে তান সধাবধান 
অনুসারে সর্বপ্রধান হলেও, কার্যতিঃ 
আমলাতন্তইী সর্বেসর্বা হয়ে 
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যেমন তরুণ মনের, তেমান তরুণ পায়েরও 


তল পাওয়া ভার। বাটার কারিগরদের 
সারা জিবনের সাধনাই তো এই 'নয়ে। 


৯৯,৯৫--২৬.৯৫ 


বাটার দোকানে এলে তাঁদের সেই 
গবেষণা, অনুশীলন আর পরাক্ষা- 
রক্ষার ফল পাবেন হাতে হাতে ॥ 
আরামভরা ও টেকসই, বাহারেও মানানসই | 
কাজও দেয়, আরামও দেয় একই সঙ্গে। 
সইতে পারে এমনভাবেই এই জুতো 
তোর) ছোটোদের যার যার নিজের 
জুতো বেছে নিতে দিন। 


দন করন? সরান দাতা ও চক | 


উঠেছে। যে চারজন বিভাগীয় কাম 
শনারকে nn করার "আদেশ hl 


ক স্থল িন্তদের নান ঘোষ 
করে মি। । কুড়ি জন পালিশ অফ 


নাম ঘোষণা সত্বেও তারা যান 
কারণ কোথায় তাঁরা যাবেন তা নাক 
স্থির হয় নি। 
আজকের য:গে আমলাতন্দু মে 
সামান্যতম সংস্কারমূলক কাজেরও 
প্রীতবন্ধক পাঞ্জাবের বিচক্ষণ রাজ্য-. 
পাল এতাঁদনে তা হূদয়জ্গম করে 

ছেন। 

চণ্ডীগড়ে এক প্রেস কনফা- 
রেন্সে তিনি সখেদে রিপোর্টারদের 
বলেছেন যে আকালী মান্তসভার 
আমলে যে আমলাগ্োষ্ঠ প্রকৃত, 
শাসন চালাত, তাদের বদলে 

(শেষাংশ অষ্টম পম্ঠায়) 


পপ 





ধ 


& আট ছু নর 


৫ সীত হলভ্ভা 


রামপ্রপন্ন ও সংগীত মজরী 


... বষপরে দিল্লীর প্রঃপদী 
সংগ্রীতের আমদানি হয় আঠার 
শতকের শেষ দিকে গুলাব খাঁর 
নাতি বাহাদ:র খাঁর দ্বারা। তার 
প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্র- 
বতশী। এই গদাধর চক্রবর্তীর 
শষ্য প্রাশষ্যের দ্বারাই অধননা- 
বিখ্যাত বিষ্ণপরী ধারার সৃচ্টি। 
“সংগঁতমঞ্জর”-র সংগ্রহকার রাম- 
প্রসন্ন ছিলেন গ্রদাধর শিষ্য অনন্ত- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ 
পত্র এবং শিষা। উনিশশ সাত 
সালে সংগীত মঞ্জরীর প্রথম সংস্ক- 
রণ প্রকাশিত হয়। বাহাদুর খাঁর 
ধৃপদ ধামার খ্যাল টপ্পা ছাড়াও 
যদ: ভট্ট মহাশয়ের ব্যান্তগত তাঁলমী 
বহাগ্কান এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথের বহ: রচনার প্রেরণা 
সংগীতমঞ্জরীর গান) দঃখের 


চ্নিক্ভ্জ - ' 
হিলি 


গোম্ঠিকে কি বাদ দেওয়া যায় না? 
রাজ্যপাল উত্তর দিলেন, তা বোধ 
হয় সম্ভব নয়। কারণ ওদের স্বার্থেই 
গ্রুপ বা গোষ্ঠি গড়ে তোলা! . এখন 
তান হাল ছেড়ে দিয়ে 'নর্বাচিত 
মাল্মসভা কবে ভার তুলে নেবেন, 


জ্ঞতা সণ্যয় করছেন। তাই পাঞ্জা- 
বের ঘটনা তারা বুঝতে পারেন? 
এবং এটাও তারা বঝেছেন যে 
আমলাতন্্ নয়, নির্বাচন ও শির্বা- 
চিত মন্ত্রিসভা ছাড়া প্রশাসনের 
দনীণত, অপদার্থতা যেতে পারে 
না। সাম্প্রতিক বন্যায় একথা তাঁদের 
কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


সি 


বিষয় বইটি বর্তমানে অপ্রাপ্য।' 


এই স্মরণীয় সংগ্রহকর্তার জ্ন্মশত 
বার্ধকী পালন করলেন ইন্দিরা 
শজ্পীগোচ্ঠী বালিগঞ্জ 'শিক্ষাসদনে 
উনাঁতারশে আগষ্ট * সকাল বেলায়। 
রামপ্রসম্নবাবূর উত্তরসাধকেরা গ্ত- 
বাদ্য পাঁরবেশন. করলেন যার মধ্যে 
সাবশেষ উল্লেখযোগ্য িত্যানন্দ 
গোস্বামটুর মৃদঙ্গ এবং অশেষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের এম্রা (ভাঁম 
পলাশী, আলাপ ও গং)! অশেষ- 
বাবু সাঁত্য একজন" গুণী ব্যান্ত। 
যাঁদও ঠিক দ:ংক্ুর বেলায় ভীমপলা- 
শীর আলাপ মনে একট; ধাক্কা 
'দিয়েছে। 

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় যে খানা- 
পদুরী বিলম্বিত গান করলেন 'তা 


রামপ্রসম্নর আমলে ছিল না। এই: 


ধরণের গান এই. আসরে গাওয়ার 


তান। কিন্তু কোনটাই ' বিশেষ 
কার্যকর হয়ান একটি মৌল শ্রুটির 
জন্যে; তা হল সমস্ত.. ছবিতে 
একটা সুসংহত বন্তব্যের অভাব। 
চাঁরন্গণলো' নানা খাপছাড়া ঘটনার 
অলিগাঁলর ভেতর. ' দিয়ে 
ঘোরাফেরা করেছে মার, কিন্তু 


' সম্পর্কও 


বিশেষ একটা প্রকাশ 
পায়নি কিংবা পটভূমিকার সঙ্গে 
চরিত্রের আঁত্ক সংযোগও একে- 
বারেই স্পস্ট নয়। 

ক্যামেরার কাজ ফ্টপাথের 
ক্যালেন্ডারের মত রুটিনবাধা- কাঁর- 
গার, নিষ্প্রাণ, রণীচহীন। শলথ 


সম্পাদনার জন্য গল্পের 'বাঁভন্ন, 
* পাঁরিচ্ছেদের মধ্যে বাঁধ্ানর অভাব, 


আঁভনয়েও সেই ছকবাঁধা '.ধরণ। 


নায়কা - সত্যবতশর ভূমিকায় 


‘সম্পাদন এবং 


সার্থকতা ছিল না। অমিয় যে গান 
করেন বফুপ্ুরী ধারার সঙ্গে 
তার আর যোগ নেই। অবশ্য এ 
কালের হিন্দস্থানী গানের সংগে 
যোগস্থাপন করে তিনি ভালই করে- 
ছেন 'িল্তু বিষ্ণুপুর ধারার প্রবন্তা 
তাঁকে বলা যায় না। তব তান 
যাঁদ সংগ্ীতমঞ্জরীর গান সেই 
রূপে পেশ করতেন তাহলে তার 
একটা মূল্য হ'ত। 

নাপুবকি সাজালে আরও বোচিন্র্য- 
পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী করা যেত। 
সংগাতমঞ্জরীর গান "অবলম্বনে 
অন্যান্য রচাঁয়তার স্বাধীন রচনা 
(যেমন রবীন্দ্রনাথ) পাশাপাশি পেশ 
করলে উভয়ের তুলনামূলক মূল্যা- 
য়ন শিক্ষণীয় হতে পার্ত। 


সন্ধ্যায় । তানি বলম্বিত্‌ এবং দ্রুত 
গৎ বাজালেন হংসনারায়ণ রাগে। 
তাঁর গৎ দুটো কিল্তু মসীদখলী বা 
রোজাখানী গৎ বলে মনে হল না 
অধুনাতন বিলম্বিত -একতালের 
গানের সুরকে গৎ রূপে ব্যবহার 


'করা “হয়েছে। রাগাঁবস্তারের তাঁলম 


তেমন না থাকলেও তাঁর সর লাগা- 
বার কয়েকটি ভাল, রসবোধও 
আছে। ধ্বানর তাঁৱতার (inten- 
51) কম-বোশ সংগীতের সৌন্দর্য 
রসোদৃঘাটনে কত 
কার্যকর তা তিনি অন্মধাবন করে- 
ছেন। পাশ্চাত্য সংগীতে মৃদু 
(পআনো), মৃদুতর টীপআনি- 
শিম) মৃদদতম (ঁপআনাসিসিমো) 
বল (ফোঁট), বাঁলতর (ফোর্ট 
মো) এবং বালতম (ফোর্টি- 
সাঁসমো) ধানর প্রয়োগ সংগী- 
তকে সমূদ্ৰ করেছে। বাভিন্ন ইন- 
টেনীসাঁটর ধ্ৰনিকে সংগীতে বিশে 
ষত গানে ব্যবহার , করার কৌশল 
এবং উপযোগিতা আমাদের সংগ্রী- 
তজ্ঞরা আজও আবিচ্কার করতে 
পারেননি বলেই অনেকের গান- 
বাজনা একঘেয়ে লাগে।, 


শ্রীসামাঁজিক 


' দশ ॥ শরুবার ১০ই সেপ্টেম্বর১৯৭১ 


গুলিশের গজে 


যোগমাজমে 
ছাত্রছাত্রীদের 


গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে জানা যায় বেশ কয়েকদিন 
যাবৎ কয়েকজন সমাজবিরোধী 
প্দীলশের সংগে যোগসাজস করে 
ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর হামলা অব্যা- 
হত রেখেছে। এ অবস্থা থেকে 
সাধারণ ছাত্ররাও বাদ যাচ্ছে না। 
কলেজের সংগে সংশ্লিষ্ট এবং নাম 
প্রকাশে আনচ্ছক এমন কযয়কজ্জন 
জানান, প্রকাশ্য রাস্তায় এলাকার 
ছাত্র পরিষদের কয়েকজন মাস্তান 
ধরণের ছেলে ও এলাকার” ত্রাস 
সৃম্টকারী ফাটা কেষ্ট নামে জনৈক 


ব্যক্ত ছাত্র পাঁরষদের সংগে যোগ 
দিয়ে প্রায় প্রাতাদনই বব পি এস 
এফের কোন না কোন ছাত্রকে 
লাঞ্ছিত করছে। | 
আঁভযোগ, প্রকাশ্য রাস্তায় 
পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করে এমন 
কয়েকজন সমাজাবরোধার সঙ্গে 
আমহ্বাস্ট স্ট্ট থানার ঘাঁনচ্ঠ 


< 


যোগাযোগ লক্ষ্য করে ছাত্ররা থানার ' 


সংগে যোগাযোগ করতেও 
সাহস পাচ্ছেন না। কলেজের ছাত্র 
নেতৃবৃন্দের দৃঢ় ধারণা, পরীলিশ যাঁদ 
এসব গদণ্ডাদের প্রশ্রয় না দেয় ও 
তাদের সহযোগিতায় পাশে এসে না 
দাঁড়ায় তবে যে কোন দন এই এলা-, 
কায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর হামলা- 
কার সমাজ বিরোধাদের মোকা- 
বেলা করা সম্ভব৷ লাট কলেজের 
সাধারণ সম্পাদক চন্দন ঘোষ দর্প- 
ণের প্রতাশীনধিকে সাধারণ ছাত্র ও 
নেতৃবৃন্দের প্রাণনাশের আশঙ্কার 
কথা প্রকাশ করে জানান, “হয় ফাটা 
কেষ্ট, নয়ত থানার পুলিশের হাতে 
আমাদের প্রাণ যাবে”। তাই সাধারণ 
ছান্রছান্রীবৃন্দের কাছে তাঁর আবেদন 
প্রত্যেকাট ছাত্রছাত্রী যেন প্রকৃত 
অবস্থা উপলব্ধি করে আঁবলম্বে এ 
সব গুণ্ডা ও সমাজারোধধদের 
বিরদদ্ধে দর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলেন। 


দ্বন্দ্ব বাজপাখী মৌন মজনী 


তিনটি একাগ্ক ' নাটক প্রযোজনা 


প্রাপ্ত লেখক মাননষের মর্মে পোঁঁছতে 
না পেরেও যশের আঁধকারণ এবং 
[তানি সেই যশেই মোহগ্রস্ত। তাঁর 
প7রস্কৃত উপন্যাস “রাতর আরাত”্র 
নাঁয়কার প্রত্যক্ষ উপস্থিত এবং 


লেখক চাঁরত্রে হিমাংশু দাসের 
(নির্দেশক হওয়া সত্বেও), আঁভনয় 
চাঁরলোপযোগী হয়ানা বরং 
“মল্লিকা” চারপ্লে যান. আভনয় 


করেছেন, এবং নাট্যকার সুকুমার - 


সরকারের 'আঁভিনয় অনেকটা প্রশং- 
সনীয়। নাটকের শেষ দৃশ্য গতান- 
গাতক হলেও সুপাঁরকল্পিত সন্দেহ 
নেই। লেখকের এবং নেপথ্যের কিছ: 
সংলাপে কাব্যিক মেজাজের বাড়া- 


তার কোনটিই সার্থক নর। অশোক 
চক্রবতশ রাঁচিত “এটা ক নাটক ?* 


. হিসেবে দাবী করেছেন। 


তবে জনৈক ভদ্রলোকের রেঞ্জিত 
দে) উপাস্থতি বেশ মজার। নাটকটি 
একাঞ্কের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে 


শ 


পেরেও 'পারিমাজনার অভাবে সফল . 


হয়ান। 


এরপর মোহিত চট্রোপাধ্যাসের | 


“বাজপাখা” নাটকাঁটির মর্মার্থ বোধ 
হয় 'ির্দেশক এবং আঁভনেতা কেউই 
বাঝে উঠতে পারেন ন! উপস্থাপ- 
নার 'শাথলতা এবং আভিনীয়ক 
অক্ষমতা নাটকাঁটকে নিষ্প্রাণ করে 
দিয়েছে। বরং “লোকায়ণ”-এর 
প্রযোজনায় এই নাটকটিই অনেক 
সুস্থ ভগ্গীতে উপস্থিত * করা 
হয়োছিল। 


ইউনিটি থিয়েটারের “মোন . 


মঞ্জর?” নামের একটি নতুন নাটক 
সেদিন মণ্চস্থ হল৷ রঙ্গনায় । গোষ্ঠী 
কর্তৃপক্ষ তাদের এই প্রযোজনাকে 
একটি ভিন্ন স্বাদের বালষ্ঠ নাটক 
নাটকের 
ঘটনা অত্যন্ত মামলা এবং জলো। 
সংলাপের বাহার দেখে মনে হয়েছে 
নাট্কারকে কাঁবতার ভূতে পেয়েছে 
বন্তব্যের কোন সামাজিক মূল্য নেই 
এমনাক চারন্রগ্যীলরও সামাজিক 
অবস্থান “নির্ণয় করা অসম্ভব। 
তবে আরো পরিশশীলত চিন্তা + 
প্রয়োগ করলে হয়তো নার্টকাঁট মন- 
স্তাঁত্বক রুপ পেতে পারতো। মণ্ঠ 
এবং অভিনেতা আঁভনেত্রদের মধ্যে 

গোছানো ছিমছাম ভাব থাকলেও তা 
নাটকের কোন কাজে লাগোন। 


টি 





ট উর 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর১১৭১ 


 আর্থনৈভিন্ক দৰ্পণ 


ডে 
মন্দা ব্যবস্থা যে ভেঙ্গে।পড়ছে তাতে 


আর ভুল নেই। 
আল্তজাঁতক মন্দ্রা ব্যবস্থা 
ভেঙ্গে পড়ল কেন? এর থেকে 


বাঁচার ক কোন রাস্তা আছে? এ 
প্রশ্ন সংগত ভাঁবেই উঠতে পারে। 

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় 
ডলারের ক্ষমতা ছিল অপাঁরসীম। 
কারণ মাঁকন পণ্যের চাঁহদাও 
শছল সর্বর। আমোরকা মার্শাল 


একথা সবাই বলছেন যে আমে- 


প্রভুত্ব বিস্তৃত করার জন্যে সারা 
পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার 
{বিমান ঘাঁটি, সেনানবাস, রসদ 
মজুতভান্ডার অস্ত্র ভাম্ডার ইত্যাঁদ 
গড়ে, তুলে, 1ভয়েতনামের যদ্ধে 
অতলগহ্বর পাঁকে জাঁড়য়ে গিয়ে 
অনবরত সামারক ব্যয় বৃদ্ধ করে 
চলেছে বলেই ডলারের ক্রয়ক্ষমতা 
আজ এত কমে গ্েছে। সুতরাং 


ডলারের সংকট কাটাতে হলে আমে- ' 


{রকার প্রভুত্বের নাত বদলানো 


"-. স্জ্যানের কোটি কোট ডলার ঢেলে প্রয়োজন। খোলাখ্নীলভাবে ফ্রান্স 


কঃ 
এ 


te 


৮ 


ইউরোপের যদদ্ধাবধৰস্ত দেশগন- 
দলকে পঢ়নগঠনে সাহায্য, করেছে। 
" তাই আজ ডলারের বিপদের দিনে 
আমেরাঁকা চায় যে জাপান, পশ্চিম 
জামানী, ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি * 
" দেশগীল আজ ' তার পাশে এসে 
দাঁড়াক। 


করছে। এছাড়া কারখানার সূতা- 
আটক করে কারখানার মালিকদের 
কাছ থেকে শত শত টাকা লচঠ, 
কারণে অকারণে বোমাব্ষণ_ 
“ এসবই নিতাকার ঘটনা। 

এছাড়া সংশলচ্ট এলাকাতে 
কয়েকটি পাশাঁবক হত্যাকাণ্ডের 
ব্যাপারেও এদের বর্বরোচিত ভূমিকা 
বয়েছে। বলহার সর্দার গ্র্যান্ড 


- প্রাদার্স-এর শ্রমিক রতন রায়, পাঁত- 


পঢকুর হাউাসং এন্টেটের নিধু দাস 


বাল হয়েছেন। এক নম্বর পল্লশশ্ত্রী 
কলোনীর হশরালাদ ভট্টাচার্যের 
বাড়ীটি . সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা 
হয়েছে। বহ: বাড়ী 'দ্যেকান, স্কুলে 
'আশ্নি সংযোগ ও বোমাবাজী 
করে তার আংশিক বা সম্পর্ণ 
{বিধ্বস্ত করেছে। 

সল্পস্ত. হয়ে এলাকার অনেকেই 
ক্ষোভে, দঃখে নিজেদের ভাগ্যকে 
দায়া করে এলাকা ছেড়ে চলে 
গেছেন স্থায়ী ভাবে! পনেরো- 
“যোলাট টেনেন্ট কেন ফ্লাট ছেড়ে 
চলে যেতে বাধ্য হলেন, তা নিয়ে 
সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই! 
ছেড়ে দেওয়া ক্লাটগুলোর তালা- 
স্বর্গে সমাজ বিরোধীরা সেখানে 
এদের আন্ভাখানা বানিয়েছে এবং 


একথা বলেছে, অন্যান্য ইউরোপীয় 
দেশগ্াীল নীরবে সায় দিয়েছে। 
ধকন্তু আমোরকার অর্থনোতক 
কাঠামো যে সামারক ব্যয়ের উপরেই 
ধীনভরিশীল, একথা বুঝলেও কেউই 
খলে বলতে চাইছেন না। অধ্যাপক 
গল্‌ৱেথের ভাষায় আমোঁরকা 


দাম আন্ত্গীতক বাজারে বেড়ে 


-১ যার, মৌশনের মোটর চার, লার যাচ্ছে আঁত দত হারে! অন্যান্য 


দেশের তৈরণ মাল তুলনায় সস্তা, 
, তাই আমোরকার তুলনায় তাদের 
মাল বাজারে বেশী কটাতি হচ্ছে, 
আমেরিকার মাল তুলনায় কম 
কাটছে। তাই আমেরিকার আম- 
দানা বাড়ছে, রপ্তানী কমছে। এর 
উপর নানাদেশে প্রভুত্ব বিস্তারের 
জন্যে সাহাব্যদান, মার্কন ধনকুবের- 
দের বিদেশে লগ্নী করার ঝোঁক, 
মার্কন ট্যারম্টদের বিদেশ ভ্রমণের 


= বাব মজনমদার প্রভৃতি স্থানীয় খরচ ইত্যাদি খাতে আঁতীরন্ত ডলার 
_. উৎসাহী কর্মীরাও এই হত্যাকান্ডের বিদেশে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ মার 


লেনদেনে ঘাটাত হচ্ছে। 

, এই ঘাটাতির ফল্লে যে সব দেশ 
আমোরকার কাছে টাকা পাবে, 
তাদের পাওনা মেটাবার জন্যে 
আমোরকাকে হয় সোনা, না হয় 
ডলার. দিতে হবে৷ ডলার দিলে 
মোট ডলার যা পাওনাবাবদ দেশের 
বাইরে চালান হয়ে যাবে, তা আমে- 
'রিকায় ছাপিয়ে পূরণ করতে হবে। 
না হলে দেশের ভেতরে লেনদেনে 
মরার প্রয়োজন মিটবে না। কিন্তু 
ডলার ছাপালে, সেই হারে আমে- 
শরকায় তৈরশ জানষের দাম বাড়বে, 
তার বাণিজ্য ঘাটাত আরো বেড়ে 
ষাবে। অর্থাৎ যে পাপচক্লে ডলা- 
রের বর্তমান দর্দশা ঘটেছে তা 
আরো গভীর হয়ে পড়বে। 


নিয়মিতভাবে একাধিক কার্যকলাপে এটা কি এমন সংকট যে একে 


লিপ্ত থাকছে। 

স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় 
" ঈবশ্বাস, প্রশাসানক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে 
করলেই এলাকায় শান্ত পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। +কন্তু সে 


* ইচ্ছে কি তাদের আছে? অন্তত 


পর্থীলশের ভূমিকা দেখে তো তা 
মনে হয় না। 


এড়ানো যায় না? বড় বড় অর্থ 
নাঁতাবিদ কি এর একটা ফয়সালা 
করতে পারেন না? 

বুর্জোয়া অর্থনশীতাঁবদেরা 
এতাঁদন বলতেন যে সমস্ত পধাঁজ- 
বাদশি দেশের মোট মন্ত তহাবিল 
মোট আমদানীর হামান হলে মন্দা 
সঙ্কট ঘটত না। 


বাদী দেশগুলির মধ্য যুদবাযুদ্ধ 


তাদের বন্তব্য ছিল যে প্‌থিবাঁর 
সব দেশের মজুত 'তহাঁবলে টান 
পড়লে তারা আমদানী সংকোচ 
করতে বাধ্য হয়। ফলে প্রত্যেক 
দেশেরই রপ্তানী কমে যায় এবং 
আন্তজাতিক বাঁণজ্যে মন্দা আসে। 
বলা বাহল্য আঁভজ্ঞতা থেকে 
এ ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয় 
নি। উাঁনশশ আটে সালে পাঁথ- 


সময়ের 
দেখা দিয়েছে ১৯৫৮, ১৯৬০, 
১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৭, 
১১৬৮ এবং ১১৯৬৯ সালে, প্রায় 
প্রীত বছরেই। - ১৯৫০ ও ১৯৭১ 
সালের বর্তমান সংকটও আন্ত- 


আসল কথা চেপে যেতে চান। 
তার বলতে চান না, ‘যে এই মনুদ্রা- 
সংকট আসলে 'পাঠাঁজবাদণী সমাজ- 


"ব্যবস্থার সংকট, পঁজবাদ উৎ- 


পাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সংকট ৷ 

আমোরকার ডলার তার ক্রয়- 
ক্ষমতা হাঁরয়ে ফেলছে। ফলে: 
দরর্মূল্য মানি পণ্য বাজারে কম 
বিক্রী হচ্ছে এবং যে সব দেশের 
হাতে ডলার মজত রয়েছে তারা 


‘তাদের কষ্টার্জিত তহবিলের ক্রয়- " 


ক্ষমতা কমে যাক এটা চায় না।, 


তাই তারা হয় ডলার ' ভাঁ্গয়ে 
সোনা মজত করতে চাইছে না হয় 
আমদানী কাঁময়ে সাঁণ্চত তহবিল 
বাঁচাতে চাইছে। 

যাই তারা করতে যাক, ডলা- 
রের ক্ুয়ক্ষমতা কমছেই, কারণ আম- 
দান কমালে মার্ক ও অন্যান্য 
দেশের রপ্তানও কমে যাচ্ছে ফলে 
তাদের লেনদেনে ঘাটাত থেকেই 
যাচ্ছে। আর ডলার ভাঙ্গিয়ে 
সোনা দেবার ক্ষমতা যে, আমোরকার 
নেই সেকথা তো নকসন সাহেবের 
ঘোষণায়ই প্রকাশ পেয়েছে।, 

সুতরাং এখন সমর; হয়েছে 
মুদ্রা নিয়ে লড়াই। পাশ্চম জামানী 
জাপান ও ফ্রান্সে তুলনায় উৎপাদন 
খরচ কম ও পণ্য সস্তা। বৃটেনও 
স্টার্লং এর মন্্রার মূল্য কাঁময়ে 
পণ্যকে সস্তা করে 'দয়েছে। এতে 
আমোরকা অসন্তুষ্ট হয়ে দাবা 
করছে যে মার্ক, ইয়েন, ফ্রাঁ প্রীত 
মদ্্রার ক্রয়ক্ষমতা কমাতে হবে বা 
অন্যকথায় এসব দেশের পণ্যের দাম 
বাড়াতে হবে, না হলে আমোরকা 
বাজারে মাল 'বক্নী করতে পারছে 
না। আমোরকা আবার আমদানী 


_ কমাবার জন্যে দশ শতাংশ আমদানী 


সারচার্জ বাঁসয়েছে, এর' ফলে 
জাপান, জামান, বৃটেন সবদেশের 
রপ্তানী বাণিজ্য কমে যাবে বলে 
তারা ডীদ্বশ্ন। ' 

এমাসে দু দুবার আন্তর্জাঁতক 
বৈঠক হয়ে গেল৷ কিন্তু সবদেশ 
কিছুতেই একমত হয়ে কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারল না। আবার 
বারোই সেপ্টেম্বর দশটি উন্নত 
ধনী দেশের গোপন বৈঠক হচ্ছে। 
তাতেও বিশেষ সং রাহা হবে বলে 
কেউ ভরসা পাচ্ছেন না। 

এদিকে সমাজতন্ত্র দেশগ্দালর 


শ্রত্ৰানহাত্রেত্র অন্মলল 
সুশাকজ্কী কালেন লোকক ৯ 


অবশেষে বরানগরের কুখ্যাত 
সমাজাঁবরোধী অমল. মদখাজশকে 
পলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। 
যাঁদও এই গ্রেফতারের পেছনে সি 
৷ এম-এর যোগসাজস আছে__ 
সি পি আই এবং কংগ্রেসী মহল 
থেকে এরকম মন্তব্য করা হয়েছে। 
স্থানীয় দাক্ষিণপল্থী নেতা শিবপদ- 


বাইরে, এরা সমাজীবরোধী, আমা- 
দের কেউ নয়!” 


পরাষদের সত মঃখাজশিই বা 


ভট্টাচার্য থেকে শুর করে. শাসক তাদের দলে ভিড়লেন ফি করে? 


কংগ্রেসের 'হিমাংশদ ব্যানাশী এবং 
ছাত্র পরিষদের সত মুখার্জী 
পর্যন্ত সকলেই এই গ্রেপ্তারের জন্য 


- গাভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। 


বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানা গেছে, 


-বছর দেড়েক আগেও এই 'শিবপদ- 


বাকঝরাই তাদের পার্টিকে ন-পাড়া 
অণ্চলে সংপ্রাতীষ্ঠত করার জন্য 
অমলকে এবং তার শিষ্য তপন 


চন্দ্রকে নিজেদের দলের কর্মী বলে. 


প্রচার করেছিলেন এবং 


এমন কি সি পি। আই-এর মুখ-. 


পৰ “কালান্তরে” সত্তরের তেরোই 
অকটোবর তাঁরখে অমল প্রমখদের 
নিজেদের কর্মী বলেই জাঁহর 
ধিন্তু আজ 


সমন্ত প:ীজবাদণী দেশই লালায়িত। 
চীন নগদ টাকায় মাল কেনে এবং 
{বক্ৰ করে। কিন্তু চীনের সঙ্গে 
বাণিজ্য করতে হলে তার শর্ত 
মানতে হয়। শতগ্ঘীল কাঁঠন 
কারণ চন বলেছে বে তাইওয়ানের 
সঙ্গে বাণিজ্য করলে কিংবা 
ভিয়েতনামে মার্ক আগ্রাসনে 
সাহায্য করলে চীন বাণিজ্য করবে 
না। 

অথচ পাঁজবাদী দদানয়ায় 
বাণিজ্য সংকট, মাদ্রা বিনিময় সংক- 
টের ফলে পশজবাদী লেনদেনের 
গোটা কাঠামোটাই আজ ভেঙ্গে 
পড়ার মুখে একথা ডেভেনপোর্ট 
থেকে গলব্রেথ সবাই এখন স্বীকার 
করছেন। 

লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রোস- 
ডেন্ট নিকসন তাঁর পনেরই. আগ- 
ম্টের অভাবনীয় ঘোষণার আগেই 
চশনের সঙ্গে আপোষরফা আলো- 
চনার বন্দোবস্ত করে 'নয়োছিলেন। 

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মনুদ্রা- 
ব্যবস্থা পঃজিবাদাঁদের নিজেদের . 
সংঘর্ষের. ফলেই ভেঙ্গে পড়ছে, 
আর সমাজতান্মিক দেশগ্াঁলির 
সংকটাবহীন অবস্থার দরুণ তারা 
সোঁদকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এর ফলে 
রাজনৌতক ভারসাম্যেও দ্রুত 
পরিবর্তন ঘটছে। চীনের সঙ্গে 
সম্পর্ক উন্নত করার জন্যে ভারত 
থেকে আমেরিকা সবারই ছুটোছুাটি 
হাস্যকর হলেও আজ এছাড়া" উপায় 
নেই। সব দেশই তাই আজ পাকং- 
এর দিকে তাঁকয়ে রয়েছে। 








গ্রেপ্তারের পর তাদের সর পাল- 
টেছে। তারা এখন বলছেন £ অমল, 
চনীরা হল আসলে নকশাল নাম- 
ধারী বেনামী পি পি এম-এর 


" লোক। বন্তব্য হল 'শিবপদবাবুরা এ 


রকম ডপালিসিটি আর কতকাল 
চালাবেন? 

অন:সন্ধান করে জানা গেছে, 
অমল, তপনরা যখন সস পি আই 
থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছেন, তখনো 
অমলের গর অমল' দাস কোলা) 
শিবপদবাবর অন্দগ্গত। কিন্তু অমল 
এদিকে শাসক কংগ্রেসের যব, 
শাখায় যোগ দেওয়ার ফলে কালা 
খাঁনকটা ভাত হয়ে উঠোছল। তা- 
ছাড়া অমলকে যখন গ্রেপ্তার করা 
হয়, তখন পঢুলিশ 'লোক দেখানো 
চঞ্গে কালার বাড়ীও . তর্লাসী 
চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। 
যাঁদও কালাকে পাওয়া যাক়ান। 
পরে থানায় নিয়ে গিয়ে এ দুজনকে 
ছেড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং অমলকে 
গ্রেপ্তারের পেছনে কালার বড়ষল্ম 
থাকা অস্বাভাবিক হতে পারে কি? 
তাহলে কি বলতে হবে শিবপদ- 
বাবরা নিজেদের অপকর্ম ঢাকবার 
জন্যই অমল মুখাজশির গ্রেপ্তারে 
শোক প্রকাশ করছেন আর কাঁদন 
গাইছেন? 


বরানগর-কাঁশীপুরে নার্ব- 
চার ও নৃশংস গণহত্যার পর সর্ব . 
দলশয় তদন্তের গৃহীত "সিদ্ধান্ত 
বাতিল করে 'দিয়ে নব কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় মল্তী 'সিদ্ধার্থরাবু বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের কথা ঘোষণা 
* করেন৷ এবং তারপরেই সেই 
“গণ হত্যা নয়-গণ অভ্যুত্থান” 
শীর্ষক একাঁট ইস্তাহার বরানগর 
বাজারে বিলোনো হয়। 'তাতে বলা 
হয়েছে, পশঁকসের তদন্ত? কার 
বিরদ্ধে তদন্ত 2৮ এই গণহত্যা 
{যে ভালোর জন্যেই হয়েছে এবং 
ফলও ভাল হয়েছে, একথা এদেশের 
কিছ; কু ভাড়াটে সংবাদ'পত্ 


বলতে আরম্ভ করেছে। এবং প্রকা- 


থৰ্ন করে বলতে চাইছেন, “দকসের 
তদন্ত? কার বিরুদ্ধে তদন্ত ?” 
এই ধরণের গণহত্যার ফলে কতটা 
ভাল হয়েছে, তা প্রচার করতে গিয়ে 
, যুগান্তর এবং আনন্দবাজার 
পাত্রকায় দ:টে ,রাপোর্ট প্রকাশ 
করা হয়েছে। কিছু ' রিপোর্টার 
এককালশন উপদ্ুত এলাকায় নৈশ 
* ভ্রমণে বের হয়ে কি সুন্দর আঁভ- 
জ্ঞতা তারা লাভ করেছেন, তা 
আষাট়ে গল্পোর আকারে. তারা বলে- 
ছেন। . 
কিন্তু যারা * ওখানে বসবাস 
করেন, যারা রাজনীতির সংস্পর্শ 
বাঁজ'ত, তাদের আঁভজ্ঞতা এই 
আষাড়ে গল্পের সঙ্গে মেলে না। 
অবশ্য মেলার কথাও নয়। কারণ 


চাকুরী "বজায় রাখতে অনেক অসত্য 
কথাই বলতে হয়। ‘ 
আশ্বনার রাজত্বকালে যারা 


" বসবাস করতে পেরেছেন, জয়ন্তর 


রাজত্বকালেও যাদের বসবাসের 
কোনো অস্বাবধা হয় বি, এই গণ- 
হত্যার পরে, সেই সাধারণ অরাজ- 
নৌতিক নাগাঁরকদেরও 


স্তি কমিটির গান্ারাই অনার অ 


বাড়ীতে এনে ওদের ল্যাকয়ে রাখা 
হয়েছে। বর্তমানে তান শান্ত 
কাঁমাটিতে নিম্ঠাবান। সহঃ সভাপাঁত 
দাশরাথ বন্দ্যোপাধ্যায়! নন্‌ 
ম্যাদ্রিক। নানা রকম রাজনোতক 
টপ পকেটে থাকলে রাজনোতক 
নেতারা সব ছুই ক্ষমা করতে 


KE দগ্ণ ৷ শক্রবার ১০৪ সৈপ্টেম্বর৯৯৭৬ 


এক একজন 'দকপাল গুণ্ডা, 


, মাস্তান। পদালশের খাতায় এরা 


নূতন নয়। এই গণহত্যার 'নর্মম 
নায়ক এরাই । প্দীলশের “সহায়তা 
এদের হাতই সেদিন 
হা আনা 

বার্দী সাংবাদিক তো বরা- 
নগরের বাজারের ওপরেই থাকেন। 
সাংবাদিক 'হসাবে এসব তথ্য তার 
অজানা থাকার কথা নয়। উীল্লীখত 


বসবাস 'পারেন। কিন্তু অরাজনৈতিক জন- ইস্তাহার মধ; হালদার নিজে তার 


কঠিন- হয়ে পড়ছে। শান্তির নামে সাধারণ তা ক্ষমা করতে পারেন না ঘরের সামনে বিলি করে। এবং 
পাইপগান {রিভলবার -“ খুনীদের বলেই গত পৌর নির্বানে এই এই জন্যই কি আনন্দবাজার যে 





০ 
রান্তরে তারা এ ইস্তাহারকেই লম-- হাতে হাতে ঘুরছে। তাদের সঙ্গে ব্যান্তাটর, জামানত জব্দ হয়ে দীপ বম, নামে পণচশ বছর 


সাঁমল হবার জন্য সকল' মানুষের 


'গিয়োছল। এই আক্রোশ এখন 


রিপোর্ট দিলো, তার মূল মর্ম" 
হলো, পঁকসের তদন্ত? কার 
বিরদ্ধে তদন্ত?” নব কংগ্রেস 
নেতারা এদের সঙ্গে দহরম মহরম 
করছেন বলেই কি এসব | 
কাছুনী প্রচার করা হচ্ছে? কিন্তু 
অরাজনোতিক জনসাধারণ জানে যে, 
গুণ্ডা দিয়ে কোনো দন শান্তি 
আসে না। আনন্দবাজার যুগান্তর 
বললেও না, নব কংগ্রেস নেতারা: 
বললেও না। 

জনৈক প্রত্যক্মদশশ 


+ দীগু মৈত্র হত্যাকাণ্ডের নেগথো 


বয়স্ক এক বক বাড়ী ফিরছিলেন 


ওপর চাপ! সৃষ্টি করা হচ্ছে। টাকা তান পুরাদমে স্বার্থ চাঁরতার্থ বাঁলগঞ্জ থেকে। এক নম্বর রুটের 


আদায় করা হচ্ছে এবং ওই এলা- 
কার প্রশাসন-কর্তা' এখন ওরাই । 

এই প্রশাসন চালাতে গিয়ে 
তারা একাঁট কাঁমাট গঠন করে- 
ছেন। তার নাম দিয়েছেন শান্ত 
কাঁমাটি। এ শান্ত কাঁমাটই এখন 
এ অণ্থচলের ডিফাক্টো প্রশাসক! 


করছেন। । 

আজ এটা স্পস্ট হয়ে উঠছে 
যে, নব কংগ্রেস যুব কংগ্রেস ছাত্র 
পাঁরষদ একাঁটি কুংসিত অনোতি- 
কতাকে যুব মানসে যব-চারনে 
রোপন করতে চাইছে। যদবসাধা-” 
রণকে 'বাষয়ে না তুলে তার বাঁচার 


খ্দনীদের ইচ্ছাপ্‌রক এই শান্তি কোনো পথ নেই। এই কুৎসিত 


. কামাট কি জানব এটা জানা দর- 
কার! এই শান্তি কাঁমর্টর সভা- 
পাত হয়েছেন, 'দাঁগিন্দুনাথ পাঠক! 
ইনি জ্যোতিষী করেন। এবং এর 
ছেলে শেখর। “আশ্বনীর বন্ধ 


আহার আশ্রয় এবং বন্ধত্ব বরাবর 
পেয়ে এসেছে। প্দীলশ এলে এদের 


ইচ্ছা আজ তাদের এতো প্রকট যে, 
পার্ট আঁফসেও ,ঘস্বহরণ করানো 
হচ্ছে। এটি পারব্যাপ্তও হচ্ছে। এবং 
গণহত্যার পরে মেয়েরা সম্মান নিয়ে 
রাস্তায় হাঁটতে পারছেন না। এটি 


'বান্ধব বা সাকরেদরা এদের বাড়ীতে একট নতুন উৎপাত সুর; .হয়েছে। 


আজ এই শান্তি কমিটির 
বিরাট স্তম্ভ যারা তারা এ অঞ্চলের 


কলকাতা পুলিশ কন্যাণীতে গেল কি করে? 


আজ থেকে ছ মাত বছর আগে 
কলকাতা পীলশের চতুর্থ ব্যাটে- 
লিয়নের দপ্তরটি কলকাতা থেকে 
কল্যাণীতে স্থানাল্তারত করা হয়। 
আমি ব্যক্তিগতভাবে সরকারশ 
আইন এবং প্দালশী প্রশাসন 
সম্পর্কে আঁভজ্ঞতা থেকে বলতে 
পাঁর, পুলিশের এই দপ্তরটিকে 
এস 'প নদীয়ার প্রশাসনাক এলা- 
কার অধীনে স্থানান্তরের কোন 
যান্তিই থাকতে গ্রে না কিন্তু 
কোন্‌ আইনের বলে একাজ সম্ভব 
হল! সে বিষয় আমার কাছে অজ্াত। 
কমিশনারের এমন কোন আঁধকার 
আছে কি, যার মাধ্যমে তান যে- 
“কোন দপ্তর 'তাঁর প্রশাসানক এলা- 
কার বাইরে যে কোন জায়গায় 
চালান দিতে পারেন? 
আম কতগুলো যুন্তির মাধ্যমে 
এই শসদ্ধান্তে এসেছি যে কলকাতা 
পণীলশের এই দপ্তরাটি কলাণীতে 


স্থানান্তর একাঁট বে-আইনী কাজ।,. 7 


প্রথমতঃ এই দপ্তরাট কলকাতা 


প্ীলশের অধীনে কিন্তু -কল্যাণী- 


কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল 
দুরে। প্রত্যেকদিন অতদূর থেকে 
চাকুরী করার জন্য কর্মীদের যাতা- 
ফ্নাতের অস্মাঁবধে ছাড়া সুবিধে 
{কিছু আছে ক? 

নন্বতাীয়তঃ কলকাতা প্মালশের 


চাকরী করার জন্য কিছ7 বিশেষ 
সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন 


,সাজেন্টি। কিন্তু বেঙ্গল প্দালশে 


সাজেন্টের কোন পদ নেই৷ অথচ 
কলকাতা . প্ীলশের সাজেন্টরা 
বছরের পর বছর বেঙ্গল পরাল- 
শের এলাকায়- চাকরী করে শহর 
জীবনের স্বিধাগ্টীলি ভোগ করে 
চলেছেন। 
তৃতীয়তঃ কোন পর্মীলশ কর্মী 


এই দপ্তরের কিছু কর্মীকে কোয়া- 
টার দেওয়া , হয়েছে। প্লেস অব 
ডিউটির কাছাকাছি যাঁদ কোয়ার্টার 
দেওয়ার নিয়ম থাকে তবে এক্ষেত্রে 
প্লেস অব 'ডিউাঁটর (কলকাতা) 


' থেকে চল্লিশ মাইল দূরে কোয়ার্টার 


দেওয়ার কি ফ্যান্ত থাকতে পারে? 

. পঞ্চমত আমি জানিনা এই 
দপ্তরের মাসিক বেতন কোথা থেকে 
হয়! সাধারণতঃ কলকাতা প্যাল- 
শের অন্যান্য দপ্তরের বেতন এ জি 
বেঙ্গলের আফস থেকে দেওয়া 
হয়। এদের হেড কোয়ার্টার যাঁদ 


কল্যাণী হয়, তবে এদের মাইনে - 
গডাষ্টিক্ট দ্রেজ্জারী থেকে হওয়া" 


উচিত এবং কোন কর্মীরই অপরা- 


পর কলকাতা প্নীলশের মত বিশেষ £ 
আর্থিক সুযোগ প্রবার কথা নয়। - 
আর তা না হয়ে এ জি বেঙ্গল 


থেকেই যাঁদ এদের মাইনে দেওয়া 
হয়, তবে তা আইনাবর্দদ্ধ। 
আম সরকার, পলিশ কামি- 


শনার তথা 'সদ্ধার্থবাববকে অন্ন- 


রোধ করছি যে তাঁরা ব্যাপারটা 
তাঁলয়ে দেখন। তাঁরা যাঁদ সব- 
ক্ষেত্রেই সরকারী আমলাদের উপর 
নির্ভর করেন, তবে তাদের সব 
প্রচেম্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। 
জনৈক তথ্যাভিজ্ঞ 


বাসে করে যাচ্ছিলেন তানি। হঠাৎ 
কসবার একদল চিরপাঁরচিত সমাজ- 
বিরোধী দীপুকে বাস থেকে অপ- 
হরণ করে নিয়ে ষায়। সঙ্গে সঙ্গে 
দীপুর বাবা বাসষান্রীদের কাছে 
খবর পেয়েই ছনটে যান কসবায় এবং 
সেখানে গিয়ে নব কংগ্রেস নামধারী 
সমাজবিরোধীদের কাছে দুর 
সংবাদ জানতে চান। 'তারা জানান 
দীপুকে পাঁলশের হাতে জমা 
দেওয়া হয়েছে। কসবার নব কংগ্রেস 
এম পি৷ শক্তি. সরকারের কাছে এ 
ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হলে তান 
তখন মাথা ব্যথার অজুহাত দেন। 
এমনকী স্থানীয় প্রাঁতবেশ'দের 
দিয়ে থানায় বার দশেক ফোন করা 
হলেও প্যাঁলশ কর্তৃপক্ষ জানান যে 
তারা উন্ত নামের কোন যুবককে 
গ্রেপ্তার করা হয়ান। সেদিন হাজার 
খোঁজাখাজ করেও কোন খবর 
জানতে পারলেন না দীঁপ্যর বাবা। 
- পরাদিন সকালে স্থানীয় জন- 
সাধারণ জানতে .পারে যে কসবা 
পুলিশ নাকি রাত দেড়টার সময় 
দীপনকে কোমরে দাঁড় দিয়ে নিয়ে 
গরফায় রেড্‌ করতে যায়। সেখানে 
পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সই 
পাঁচজনকে নিয়ে একটি পর্লশ- 


ঝোপের মধ্যে প্রায় একটা নাগাদ 
এক পর্দীলশ বাহন তল্লাসঈ 
চালাতে গেলে একদল সশস্ঘ লোক 
প্মলিশের উপর রিভলভার বোমা 
নিয়ে আক্রমণ চালায়। একজন এ 
এস আই বোমায় গ্দরতর জখম 
হয়। প্ীলশ রাইফেল ও 'িভল- 
ভার থেকে দশরাউশ্ড গ্রীল চালায়! : 
গলতে দীপু মৈঘ (আঠারো) 
নামে এক যুবক মারা যায়। 'ঘটনা- 
স্থল থেকে একটি রিভলবার, একটি 
পাইপগান, চারি ব্দলেট, বারোটি' 
বোমা এবং বিপুল পারমাণ বোমা 
তৈরীর মশলা উদ্ধার করা হয়েছে 
বলে পিল জানিয়েছে” 
জানা গেছে, কসবা ও গরফা 
রামলাল বাজারের গঢ'্ডারা এই 
ঘটনাছাড়া আরো নানা ঘটনার সঞ্গে 
জঁড়ত। পনীলশের খাতায় এদের 
প্রত্যেকের নামেই গ্রেপ্তারী পরো- 
য়ানা রয়েছে। সতরাং প্রশ্ন হোল, 
এই সব সমাজীবরোধীদের গ্রেপ্তার 
করার পাঁরবর্তে 'প্দীলশকে যদি 
এদের সঙ্গে আন্ডা দিতেই দেখা 
যায়, তবে দেশে 'কোর্টকাছার 
কিংবা আইনের কোন প্রজোজনীরতা 


পিস্তল এমনাকি চ্টেনগানের গৰল, | 


ভোজালর কোপ, 


সিগারেটের ছ্যাঁকা। স্থানীয় জন- | 
সাধারণ কান্ড দেখে স্তম্ভিত। { 
এভাবে কি মানদ্ষ মারা হয়েছে, | 


না বাঘ শিকার করা হয়েছে? 





শিয়ালদহ ই এম আই হাসপাতালে দুনীতির রামাজত 
প্রতিবাদে অনশন চলছে ঃ সরকার এখনও নিবিকার 


(বিশেষ প্রাতীনাঁধ) 


 শিয়ালদহ ই এস আই হাস- 
পাতালে bli 


এবং দাগ চি জন্য 
বতমানে আটজন রোগী অনশন 


তারের এই অব্যবস্থা 
সাজকের ঘটনা নয়। চলতি বছরের 
নয়ই জুন স্বাস্থ্য দপ্তরের সরকারী 
প্াতানাধ আই জি, টাকি, হাস- 
[তালের ডিরেকটর কাদের নোয়াজ, 
সৈপশ্যাল আফসার এম এল ভৌমিক 
বং পশ্চিমবঙ্গ ই এস আই কন্ট্ি- 


একটি চৃন্তিপৰ স্বাক্ষরিত হয়। 
ইমাজেন্সিশ রূগীদের প্রার্থামক 
সিধা, শোবার জন্য পর্যাপ্ত চাদর, 
বালিশ, বিছানা, যথার্থ পাঁরমাণ 
ষধ খাদ্য এবং মাছের সরবরাহ, 
গীদের ওয়ার্ড সংলগ্ন বারান্দার 
গাবরণ, একটি অব্যবহৃত এাম্বু- 
নসর আবশ্যিক ব্যবহার, খাবার 
থালা-গ্লাসের উপযব্ত ব্যবস্থা, 
ভর, মেষ্রন, সংপারেনটেনডেন্ট 
বং ওয়ার্ডমাষ্টারের নিয়মিত ভাবে 
চট সময়ের ব্যবধানে রুগী 
দশন, ওয়ার্ডগুলির স্বাস্থ্য 
পারচ্ছন্নতা বিষয়ে কার্য 
সিদ্ধান্ত উত্ত চান্তপত্রে গঁহত 

০, 

চুক্তির বিষয়গযাল দেখে সহ- 
অনমান করা যায় উত্ত হাস- 
ল রোগীদের উপ্যনন্ত বিধি- 


ছিল না। বর্তমানে আটজন 
অনশনের উদ্দেশ্যের কথা 
গিয়ে কন্টিষিউটরস এ্যাসো- 
নার সম্পাদক আমায় জানা- 
8 (এক) নয়ই জুন তারিখে 
সি ত্ৰিপাক্ষিক চান্ত আঁব- 
রা করতে হবে। (দুই) 

সমেত হাসপাতালে 


নিতে চাই, (ছয়) হাসপাতা- 
এবং মেত্রনের আইন 
বাহিভূতি স্বেচ্ছাচারতা এবং 


আগস্ট) প্যলিশ বাহিনী ঠিক 
মোতায়েন রাখা হয়েছে। এবং 
প্রয়োজন বোধে অনশনকারীদের 
ভয়ও দেখানো হচ্ছে। 

অন্যদিকে হাসপাতালের সাধা- 
রণ কমচারীরাও (পনেরোজন) এ 
একই দিনে অনশন শঃরু করেছেন। 


ই এস আই এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়ে- 


শনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 
যে সম্প্রীতি হাসপাতালের সংপাঁর- 
ন্টেশ্ডেন্ট সুবোধ বেদজ্ঞকে বছরের 
মাঝাম্যাঝ সময়ে বেআইনী ভাবে 
মোদনীপ্র-ডিগ্র টি বি হাসপা- 
তালে বদল করা হয়েছে । কর্মীদের 
অভিযোগ, শ্ৰীবেদজ্ঞ যেহেতু ইউ- 
নয়নের সহ-সভাপ'ত ছিলেন, সে- 


হেতু সংগঠনের 'বাভল্ন আন্দোলনকে 
বানচাল করে দেবার জনাই এই 
ব্যবস্থা ৷ 

তাছাড়া জি ডি এ, বাসন্তী 
বোসকে হঠাৎ বদলী করে একজন 
গুণ্ডা প্রকৃতর ঝান্তকে এ পদে 
বহাল কর হয়েছে। মহিলা জি 


. টিপি নেবার দিন । অঞ্জুদেবী টার সন্তানের বি. 
গাশের খবরে খুব খুশি হয়েছেন। 


সব আ ই চাম তাদের সন্তানরা ডান পাশ করুক, 
দশের এক হোক । 


কিন্তু গরিবার বড় হরে বাগ আয়ের ইচ্ছে থাকা সূ 


ছেলে মেয়েদের এই সুযোগ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়না । 


(হলে মেয়েদের মৃশিক্ষা দিতে হলে দুটি বা টিনটি 
সন্তানই ঘধেষ্ট । 


হঠাৎ জি ডি এ ঈদে পুরুষ { নিয়োগ 
করা হেলল কেন? তাছাড়া সাই 
কেল এ্যাড়ভারস, নস 
ক্লিনারদের ওভারটাইম, কর্মী! 
কোয়ার্টার কোন কিছুরই রাহা 
হচ্ছে না! 

কমশীদের এবং রুগীদৈর ২ 
শনরত অবস্থাতেও যখন কর্তৃপক্ষের 
টনক নড়ছে না, তাহলে এখন ত 
কি ওদের মৃত্যুর জন্যই দিন গন 
ছেন? 


লাল ত্ৰিকোণ চিহ্নিত পরিবার কল্যাগ। 
কেন্দ্রগুলি আপনাকে পরিবার সি সমস্ত . 
সুযোগ সুবিধে দেবে--নিখরচায় । 





উজার, He. CTA. -' 


.  (দর্টণের সংবাদদাতা) মন্ত্রী শ্রীমতী "গাম্ধীকে দিয়ে 
শ্‌রের নেতৃত্বে বিগত যান্ত ফ্রন্টের পাকা করে ফেললেন। পল'তা 
উদ্যোগে যে নতুন পানীয়জল প্রক- জল-কারখানার কোন প্রবীণ শ্রাম- 
ল্পাটর কাজে হাত দেয়া হয়েছিল. ককে 'দয়ে এই সরবরাহ উদ্বোধন 
তার কাজ প্রশান্ত শূরের কার্য করানর যে প্রস্তাব রোধ দল 
- কালের মধ্যে শেষ হওয়ার যৌন্তি- থেকে হদয়া হয়েছিল, শ্রীগুপ্ত তাতে 
কতা থাকা সত্বেও কর্পোরেশনের কানই দিলেন না। 

চীফ ইঞ্জিনীয়ারের চক্রান্তে তা _ উদ্বোধন উপলক্ষে যে স্মারক 
- শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারোনি। প্াস্তকা প্রকাশিত ' হয়েছে তার 
. নতুন মেয়র শ্রীশ্যমস্দন্দর গপ্ত মধ্যে প্রান্তন "মেয়রের বা তাঁর 
গদীতে বসেই এই অসমাপ্ত প্রক- প্রচেষ্টার নামগন্ধও নেই। ' তার 
চ্পাঁটর - উদ্বোধন করে অন্যের পাঁরবর্তে আছে কাঁরতকর্মা চাঁফ 
পাওনা কৃতিত্ব মেরে দেবার 'তাল' হীঞ্জনীয়ারের “ আলোকচিন্ন। এই 
করলেন। পারের দরগায় শান প্রকল্প সফল হলে মানষ যে, 
দেবার কথাটাও * ভুললেন না নানা বাড়াত জল পেত" তার প্রতীক- 





' ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী শ্রীগপ্ত, প্রধান দ্বরূপ একাঁট ফোয়ারা তোর হুল, 
' গ্যাডহক কং জেলা কংগ্রেসের 'নেতা- নারায়ণ 
এ ‘ কংগ্রেস চৌধরপকে আমন্মণ ক্রা ' হয়ান। 
(প্রথম পষ্ঠার পর ) . বৈঠকের সংরনতেই সিদ্ধার্থ রায় 


কাঁমাট করার কথা ভাববেন। জবাবে বলেন, সমস্ত জেলা রুংগ্রেসের 
বিজয় সং নাহার আরো পাঁরকার সভাপাতি ও সম্পাদকরা অধ্যাপক 
ভাবে বলেছেন, “এ্যাড-হক কাঁমাঁটর দেব চ্যাটাজশিকে কংগ্রেস সভাপতি 
চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত _.ও. আবদুস সান্তারকে সাধারণ 
আছি» বিজয় নাহার আরো 'বলে- সম্পাদক রূপে দেখতে ' চান বলে 
॥ / ছেন, সিদ্ধার্থ রায় ওয়া্কং কাঁম- তিনি মনে করছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
টির সদস্য। উনি যেন নয়াদিহ্লীকে বিরোধিতা সুর হয় এবং বিরো- 
জানিয়ে দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের নব ধরা বলেন, তাঁরা_সান্তার সাহেবকে 
কংগ্রেসীদের আঁধকাংশই গ্যার্ডহক সভাপাঁতরুপে দেখতে" চান। একজন 











,পারে? জবাবে সিদ্ধার্থ রায় বলেন, 
এটি ভুল' হয়েছে। এরপর প্র 


এ-বছর পৃজোয় ছোটদের জন্য এক 
বাক্স উপহার | এই বান্দে আছে 


রঙীন ছবি দেওয়া আটখানা মাস বলেন, নারায়ণ চোঁধুরশর 
মিনি হই যোগ্যতা বা গণ সম্পর্কে কোন 
এ ». { প্রশ্ন নেই। কিন্তু তার সঙ্গে ছাত্র 
সংকলন ও চিত্রাংকনে , { পারদ ও যব কংগ্রেসের বনবে 
' ব্ঘুনাথ গোস্বামী না! উত্তরবঙ্গের সন্তোষ, রায়- 
|] দাম 7 ৩০ } বলেন, নারায়ণ 25 

-” পরিবেশক: খারাপ' নন! কিন্তু নতুন সং 
মুখার্জী ভ্রাদাৰ্স ॥ কলকাতা ২৮ EEA ১০ 
“নেই এবং পাঁশ্চমবঞ্চেের কমন্যনিজম 


দে বুক ষ্টোর ॥ কলকাতা, ১২ 





বিপদের মোকাবেলা করার ' মতো 
বিজ্ঞাপনের চমক নয়, মৌলিক - 
বাঙলা, সাহিত্যে, এই ধরণের ' 
বচন! নিঃসন্দেহে :এই প্রথম ॥ 


রতি মানু ধর্ম শোষা 





সমালোচকদের মতে £ 

'৮আমরা মনে করি, এই 
মুলাৰান গ্রন্থ নতুন বিশ্বাসে 
|" আস্থাশীল হোতে পাঠকদের ' 


রর্থীন দশিগুগ্ত ' সাহায্য করবে | তাই গ্রন্থটি 
্রক্ৃতিবিজ্ঞানের রিস্তৃত পটভূমিতে | সকলেরই অবস্থাই পড়া উচিত। 
ধর্ম সম্পর্কে একটি বস্তনিষ্ঠ আলোচনা f বাঙলা দেশ 


. দ্বাম ॥ ৩৭৫ রণ 


. পৰিবেশক | 
'দ্বে বুক ষ্টোর ॥ বংকিম চ্যাটার্ঁ ট্রাট.৷'কলকাতা ১, 
' ঘুখার্জা ব্রাদাস ॥ কাজিপাড়া ! দমদম ॥ কলকাতা ২৮ - 


দপ্পাদক কতক সভার ইণ্ডিয়া প্রেস ৭,. মাজা সংযোষ অডিদিক ক্কোয়াদ 


'দৈরিক ছ কোটি গ্যানন পরি জল 
আৰবৰাহ প্রকল্প উদ্বোধনের ৰহগ্য- 


““আগ্ল ত হয়ে ভাবলেন, শহর- 










৭ হক কামার! এই কমিটির নেতারা 





রিকি 
পপ 


' যে, এ বিষয়ে ত্বারিত তদন্ত করে 
ফলাফল কর্পোরেশন .সভায় উপ- 
স্থিত করা হোক। ' 

পরের দিন পল্লী যাওয়ার 
প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মেয়র মশাই কাঁম- 
শনারকে তদন্ত করতে - বললেন। 
তার উদ্বোধনও হল; শ্রীমতী কাঁমশনার মশাইও দিল্লী যাওয়ার 
গান্ধী এই ফোয়ারার ধারায় জন্য ব্যস্ত। সন্তরাং তিনি বরাত 
ৃ শদলেন চণফ হীঞ্জনীয়ারকে; তান 
বাসার জলাভাব ঘন্চল। আবঝর বরাত দিলেন একাঁজীকউ- 
আসল, ব্যাপার কিন্তু চাপা টিভ ইজিনীয়ারকে। কিন্তু চাঁফ 
থাকল না। ?স পি এম দলের চীফ  হী্নীয়ারের কাছ থেকে কোন 
হুইপ শ্রীঅশোক বস; পয়লা পেপ্টে- রিপোর্ট পাওয়ার আগেই কমিশনার 
ম্বর মেয়রকে চিঠি দিয়ে জানা- সাংবাদিকদের জানয়ে দিলেন_সব 
লেন বে, উদ্বোধনের ঘণ্টা খানেক ..ঠিক হ্যায় .জলপ্রকঙ্প ঠিক মত 
পরেই নতুন প্রকম্পর্টর সুইচ - চলছে। - | 
গীয়ারে যাঁন্মক গোলযোগ হয়ে পরের দিন ডেপুটি 

আঁতীরন্ত 'জলম্রোতের গাঁত রুদ্ধ শ্রীপামালাল দাশ সরজামন তদন্তে , 

হয়ে গেছে। প্রাতিশ্রত এবং শহর- গয়ে ৰাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে 

বাসীর বহরপ্রতীক্ষিত আঁতারন্ত দেখলেন যে, নবাবগঞ্জের পংড়ে- 
পানীয় জলসরবরাহে এই রুপ যাওয়া যে সুইচ গ্ীয়ারটি' পাল- 
বিপর্যয় নিঃসন্দেহে এক গ্বরনতর টানো হয়েছে তাতেও গোলমাল। 
ঘটনা! সুতরাং তান দাবী করলেন কবে পযণ্তি এই গোলমাল দূর 


শে 


যোগ্যতা ও"র নেই। যাঁদ দেবী চ্যাটার্জীকে সভাপাঁত না 

এরপর সিদ্ধার্থ রায় আবার ' করা হয় তবে' “আমরা 'দিল্লঈকে 
দাঁড়ান। প্রথম দিকে গ্ান্ধীবাদ, বলবো দেবী চ্যাটা্জীকে "সভাপাঁত 
কমন্ানজম ও মাক্সবাদ সম্পর্কে করে গ্যাড-হক কাঁমাট করতে ।” 
দীর্ঘ বন্তুৃতা করে বলেন, অধাপক জলপাইগ্াড়র একজন কংগ্রেসী 
'দেবী চ্যাটাশী অঁজ্পাঁদনে নয়াঁদল্লী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভবানী পাল 
থেকেই, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন, দেবা : চ্যাটার্জী সুষ্পর্কে 
পেরেছেন এবং সেখানে ওঁকে নয়াদিজ্লীর ধারণা নিয়ে সিদ্ধার্থ 
“আন্তেলেকচনয়াল” বলে গ্রহণ করা রায় ও প্রিয় মুন্সী যা বলেছেন 
হয়। তাই নয়াদিল্পী চাইছে দেবী সেই কারণেই দেবা চ্যাটাজর 'নয়া 
চ্যাটার্জ কে সভাপাঁত এবং সান্তা- 'দল্লী থাকা উচিত। ডঃ বিধান 
রকে সম্পাদক দেখতে! নয়াঁদক্পন্‌- রায়ের আমল থেকেই কেন্দ্র পাশ্চম 
মনে করছে, এতে সংগঠন - শান্ত- বঞ্গকে উপেক্ষা করছে৷ তাই দেবী 
শালী হবে। ছাত্র ও যুব সমাজও চ্যাটারজীর মতো লোক দজ্লী 
এটাই ঠাইছে। এই কথা বলার পর থাকলে পাশ্চমবঙ্গ আরো বেশণ 


. সতকরবাণী উচ্চারণ করে সিদ্ধার্থ টাকা পয়সা পেতে পারবে এবং 


রায় বলেন, নয়ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং ইত্যবসরে দেবা চ্যাটাজশী পাশ্চম 
কামটির বৈঠক হবে। এই বৈঠকে. বঙ্গ সম্পর্কে আরো পাঁরচিত 
রাজস্থান, বিহার ও উীঁড়ষ্যায় এ্যাড- হবেন। এখন যখন ছাত্র ও য:বকরা 
হক কাঁমটি গঠনের কথা চিন্তা ভিল্রপথে চলছেন তখন দেবা চ্যাটা- 
করা হবে! পাঁশ্চমবধ্গেও যাঁদ সভা-- জশীর উচিত হবে ওদের নিয়ে 
পাঁত নিয়ে" মতৈক্য না হয় তবে ক্লাশ করা, ওদের রাজনশীততে 
এখানেও গ্যাডহক কাঁমাটর কথা শিক্ষা দেওয়া।, এটি করলে দেবী 
চিন্তা করা হতে পারে। . ন্চাটাজী ভালো কাজ করবেন। 

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা বলে. সিদ্ধার্থ রায়কে উদ্দেশ্য করে ভবানী 
ওঠেন ৪ 'এটা কি ভয় দেখানো * পাল বললেন, নয়াদক্লীকে জানা- 
হচ্ছে? সিদ্ধার্থ রায় বলেন, তানি বেন “আমরা অনেক . এ্যাড-হক 
শুধু নয়াদিজ্লীর চিন্তাধারার কথা দেখোঁছ। এই এাড-হকও আমরা 
বলছেন। এই সময় প্রিয় মুন্সি মেনে নেবৌনা।” আবদুস সাত্তার 
বলেন, তাঁর অঙ্গ ইশ্ডিয়ার ব্যাপারে অস্থায়ী -সভাপাঁতি হয়ে কাজ কর- 
একটা মিটিং আছেশ- সেজন্যে আগে ছেন। তাঁরই সভাপতি হওয়া উচিত৷ 
বলতে চাইছেন। এই বলে প্রিয় দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণা কংগ্রেস 
মাা্স বলতে থাকেন, ছাত্র ও ষব- _কাঁমাটর সভাপাঁত প্রসূন ঘোষ 
করা বাঁদ এঁগয়ে না আসতো তবে বললেন, সিদ্ধার্থ রায়কে লোকে 
আজকের উপাস্থত নেতারা কোথায় বাংলাদেশের লাট সাহেব বলেই 
থাকতেন? যেসব নেতার রাজনীতি জানে। তাই তান লাট 'হসেবেই 
সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই তাঁরা থাকুন আর দেবীবাব: ক্লাশ খুলে 


কোথায় থাকতেন? পাশ্চমবঙ্গে ছাত্র ও. যুবকদের 'রাজনশীত 
এখন যে প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁট শেখান। দেবাবাব্যর পশ্চিম বাংলার 
রাজনশীত সম্পর্কে বেশী পরিচিতি" 


রয়েছে সেটিও একরকমের গ্যাড নে রা 
টিটি পরগণা অঞ্চলে খবরদারী করার 
এখন তাঁদের সিদ্ধান্ত “আমাদের জন্যে জয়নাল আবোঁদন বলে এক 
ওপর চাপিয়ে ' দিতে চাইছেন।» জনকে রেখেছেন। - 


বস্‌ টার ছি 
কাঁলকাতা-১৩ থেকে জাত এবং ৬১৪: আট লেন, কাঁলকাতা-১৩ 


1. 0808) Price 39 ট% 


হবে সে কথাও চীফ ইং্জনীয়ার = 
তাকৈ জানাতে পারলেন না। পল- 
তার লগ বুকে দেখা গেল- উদ্বো- 
ধনানুষ্ঠান শেষ হয়ে ধাওয়া মার 
চীফ ইঞ্জিনীয়ারের নির্দেশে পল- 
তার » পাম্পাট বন্ধ করে' দেয়া 
হয়োছল। আরও দেখা গেল-_ 
এঁদিন একশ চীল্পশ মিলিয়ন গ্যাল- 





কাছে মিথ্যা বিবৃতি "দিয়েছেন, 
তারই বা কী জবাব দেবেন কাঁম- _ 
শনার - শ্লীমজমদার? চীফ হী্জ- 
নীয়ার অবশ্য তাঁর কর্মতৎপরতার ' 
জন্য এর আগেও একবার সাসপেন্ড 
হয়োছলেন। অতএব তাঁর কথা না 
বলাই ভাল। 


নব 


উত্তরবঙ্গের জয়নাল আবোঁদন £ 
আম কিন্তু এর মধ্যে নেই। প্রসূন 
ঘোষ £ আপনার কথা তো বাঁলান। 
একজন জীনয়র জয়নাল ,আবোঁদন 
আছে। এইভাবে ক সংগঠন গড়া 
যায়? তাছাড়া আমরা যতটা জানি 
তাতে বেশীর ভাগই তরদ্ণকান্তি 
ঘোষকে সভাপাঁত করার জন্যে রাজী _ 
হয়েছিল। কন্তু এখন তরণবাবু 
দাঁড়াতে চাইছেন না। তাই সাত্তার 
যখন অস্থায়ী সভাপতির কাজ কর- 
ছেন তাঁকে সভাপাঁত করা হেকি। - 

এবারে উঠলেন, অধ্যাপক দেবী- 
প্রসাদ চ্াটারশী। তানি বললেন, 
প্রধানমন্ত্রী কারুর কাছে সভাপাঁত 
পদের জন্যে নির্দিষ্ট নাম করেন নি 
এটা ঠিকই বটে। কিন্তু অনেক 
মেম্বারের কাছে কথাচ্ছলে হীঞ্গাত 


'দয়ে গিয়েছেন যে, তিনি আমাকেই.» 


চাইছেন। প্রধানমল্্ী চান আমি 
যেন সভাপাঁত হই। তা যাই হোক 
না কেন আম দাঁড়াবোই। ছাত্র ও 
যদবকরা আমাদের সঙ্গো আছে। 
শেষের দিকে উঠলেন, বিজয় 
সিং নাহার। তান বললেন, « 
[রজাইন  করোছ পদটি : 
হয়েছে। ভেবেছিলাম মিলে মিশে 
ছেলে-বড়ো মিলে চলতে পারবো । 
ফিন্তু এখন দেখছ এাড-হক 
কামটির ভয় দেখানো হচ্ছে। 
সিদ্ধার্থ রায়কে বলছি, ডান 
ওয়াঁক'ং কাঁমাটর একজন মেম্বর। 
উনি যেন 'দিজ্লশকে জানান, এখান- 
কার বেশীর ভাগ লোকই এ্যাড- 
হক চান না। এই বিরূপ মনোভাব 
সত্বেও যাঁদ এ্যাড-হক চা' 
তবে আমরা সে চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করতে হয় তা জান!” 
নাহার আরো বলেন, এখন ছার 
ও যুবকদের অনেক প্রশংসা করা 
হচ্ছে। এখানে জয়নাল আবোঁদন ও 
সাত্তার আঁছে। তাঁদের তো ওদের 
হাতে শধ; অপমানই নয়, অদ্প- 
বিস্তর মারধোরও খেতে হয়োছিল। 













দর্পণ ফাালয় থেকে প্ৰকাশক { 


ন্বিস্পেচ্ন শাত্ৰক সং শ্য। 





"১২ জমকে 
ছটাইয়ের 
(নথ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সন্দেহের করণ আছে যে, 
গভর্ণর কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
_-নেতুদ্থানীয় কর্মী ছাঁটাইয়ের 
ব্যাপারে "দল্লীতে গভীর শ্লাপরা- 
মর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। . 

ছাঁটাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্বে 
ইন্দিরা গান্ধী নব কংগ্রেসী নেতা- 


দের ছড়ও ভূতপুর্ব ডেমোক্র্যাটক 


কোয়ালিশনের নেতৃবৃন্দের সঞ্গে 
আলোচনা করেন। 
সকলেই একমত যে, সি পি 
এম-কে কেণঠাসা করার রজনীতি 
যতটা সফল হবে আশা করা গিয়ে- 
“ ছল ততটা হয় নি। তথাকাঁথত 
নকশাল হত্যাভযনের ফলে সি 
শপি এমএর সাংগঠানক শান্তি 
বেড়েছে বই কমে নি। এই পাঁর- 
প্রোক্ষতে রাজ্যে নির্বাচন রাজনৈ- 
তিক ভারস ম্যে খুব বেশী পাঁর- 
বর্তন অনবে না। 
তার উপর আছে রাজ্য সর- 
কারী কর্মচারীদের ওপর মার্কস- 
বাদীদের ব্যাপক প্রভূব। বরাবরই 
মাকিবাদী-বিরেধী দলেরা অভি- 
যোগ করে এসেছে যে এই সমস্ত 
কর্মচারী নির্বাচন কেন্দ্রে ডিউাঁটিতে 
গিয়ে মার্কসবাদী প্রার্থীদের পক্ষে 
কাজ করে। এদের 'দয়ে নির্বাচন 
করালে অন্য কোন দলের 'নবধচনী 
ভবিষ্যৎ খুব খারাপা। 
গত নির্বাচনের পূর্বে অজয় 
বাংলা কংগ্রেস এবং সি 
অই প্রমথ দসেরা সরকারী 
কমণচারীদের দিয়ে নির্বাচন পারা 
_ চালনা বিষয়ে অনেক আঁভযোগ 
করেন! সে নিয়ে অনেক সোরগোল। 
'এক সময়ে প্রস্তাব হয়েছিল অন্য 
রাজ্য থেকে কর্মচারী এনে নির্বা- 
চন করূনো হোক। উত্তরে জ্যোতি 
(শেষাংশ ২য় পৃত্ঠায়) 





১৪শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা ৷ শক্বার ১৭ই সেপ্টেম্বর ১১৭১ ॥ দাম এক চাকা 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে 


থেয়োখেয়ির প্রথম পর্যায় 
গিদধার্থ ৰায়ে] জয় 


(দপণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিম বঞ্দো নব কংগ্রেসীদের 
খেয়োখেয়ির প্রথম পর্যায়ে সদ্ধ'র্থ- 
শংকর রায় নিংশ্চতভাবে জয়ী হয়ে- 
ছেন। এই রাজ্যে এ্যাড-হক কংগ্রেস 
কামটর যে তাঁরশ জন সদস্যের 
তালিকা প্রকাঁশত হয়েছে তার 
মধ্যে অন্ততঃ অঠরো জন "সিদ্ধার্থ 
রায়ের দল্র। বাকী বারোজনেরও 
তরমণকান্তির দলে থাকবেন কিনা 


সেসম্পর্কে সন্দেহ আছে। কেননা, 
সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে সরকারী 
মধ্ভাশ্ড। অ:পততঃ  আটশো 
প্রাইভেট বাস পারমিট, কোটি কোট 
টাকর বংলাদেশের শরণ্ীদের 
ব্যাপারে কন্টাক্ট এবং আরো কত 
{কছ:। 

শুধু এ্যাড হক কাঁমাঁটতে 
সংখ্যাধকাই নয়। পিদ্ধর্থ রায় এই 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


ৰাজ্য মরকারী কর্মচাহীদের 
গরতিবাদ বিক্ষোভ 


 ব্লাজ্যপাল?ঃ ভেবে দেখব 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


অবশেষে দর্পণের আশঙ্কা 
ঘটনায় পর্যবাঁসত হয়েছে। পশ্চিম 
বাংলার 'সঞ্ঘবন্ধ শ্রমিক ; আন্দো- 
লনের উপার হীন্দিরা সরকারের 
ফ্যাসীবাদী কালোহাত সরাসাঁর 
নেমে এসেছে। নয়মান:বার্ততা 
প্রবর্তনের অছলয় বৃটিশ সরকারের 
প্রস্তন বেতনভোগণ আমলা রাজ্য- 
চারী কো-আর্ডনেশন কাঁমাটির 
বারোজন প্রথম সণরর নেতাকে 
সংবিধানের ৩১১৫২) ধারায় আত্ম- 
পক্ষ সমর্থনের কেন সংযোগ না 
দিয়ে রাতারাতি. বরখাস্ত করেছেন। 

এই অগ্ধণতান্মঘক স্বৈরাচারী 
হামল:র মোকাবলা করার জন্য 
পাশ্চমবাংলার দ: লক্ষ সরকারী 
কর্মচারী ও লক্ষ লক্ষ অধা-সর- 
করণ ও বে-সরকারী এবং বেসর- 
কারী শ্রামক কর্মচারী যেভবে 


' দবদংগাঁততে রুখে দাঁড়য়েছেন 


শ্রামক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা 





গিদ্ধার্থ রায় সম্পর্কে কেনদীয় ধরাই 
দরের মন কে গি হেৰ বিরশ মনত 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


পশ্চিম বঙ্গের 'সদ্ধার্থ শংকর দর্পণের পাঠকদের আঁবাদত পল্থ সাহেবই প্রাতিনিধিদলকে 


রায়কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
মন্ত্রী কে সি পন্থ “একজন পচা 
ও নাতজ্ঞ'নশ্‌ন্য মানুষ” বলে 
আঁভাহত করেছেন বলে জানা 
গিয়েছে। পাশ্চম বঙ্গ কংগ্রেসের 
ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী 
অমিয় 'কিসকুর নেতৃত্বে এক প্রাত- 
নাধদল কে ?স পন্থের কাছে গেলে 
পন্থ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন! 


নয় যে, কে সি পন্থ স্পম্টভষায় 
সিদ্ধার্থ র'য়কে বলে দিয়েছেন, 
পশ্চিম বঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মারফৎ যেতে 
হবে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কছে 


যাওয়া চলবে না। 


তখন থেকেই দহজনের সম্পর্ক 


ধৃতন্ত। সেই 'তন্ততা আরো বেড়েছে 


একাঁট ঘটনা নিয়ে। ঘটনার কথা 


বলেছেন। সোঁট হচ্ছে, পাঁশ্চম 
বঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার উন্নয়নে 
তানি নকশালাদের সঞ্গেও আলো- 
চনা করছেন বলে পন্থসাহেবের 
বিবৃতি প্রকাঁশত হবার পর সিদ্ধার্থ 
রায় প্রধনমল্নীর কাছে এই 'ঁবব্‌- 
{তর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এতে 
কাজের অস্দাবধে হবে এবং অইন 
(শেষাংশ ছিতী"য় পৃষ্ঠায়) 


অভূতপূর্ব এ ধকৃত বরখাস্ত 
আদেশ জারী হওয়ার পরাঁদন 
মণ্গলবার রাজভবনের পূবাঁদকের 
ফটকে লক্ষ শ্রামক-কর্মচরণ জমা- 
যেত হয়ে শ্রীভয়াসের আক্রমণ প্রাত- 
হত করার জন্য বজ্ুকঠিন প্রাত- 
শ্রদাত গ্রহণ করেন। প্রভ'তা সংবাদ- 
পন্নে এ ঘাঁণত ছাঁটাই আদেশ প্রকা- 
শিত হওয়ার সঙ্গে সত্যে শ্রামক- 
কর্মচারীরা তাদের প্রিয় নেতাদের 
উপর এই হামলা স্তব্ধ করার জন্য 
তৈরী হন। সারাদন কল- 
কাতার কেন সরকারী আঁফসে 
কোন কাজ হয় না। রাইটার্স 
শবাঁজ্ডং, নিউ সেব্রেটারয়েট ও 
অন্যান্য আফসে এমনাক খোদ রাজ- 
ভবন ও লালবাজ.রেও কর্মীবরাঁত 
চলে। রাজ্য কো-আর্ডনেশন কাঁম- 
টির ডকে এবং সমস্ত সরকারী 
হইমকিকে পদদালিত করে দুলক্ষ 
সরকারী কর্মচারী কলকতা ও 
অন্যান্য জেলা-শহরে বিক্ষেভে 
উত্তাল হয়ে ওঠেন। 

সন্ধ্যয় সবশ্রী কে জি বসু, 
দীপেন ঘোষ, সমীর ম.্তাফি, 
কেন্ট ঘোষ, সুশীল ঘোষ প্রভূত 
সাতজনের এক প্রাতানাধদল রাজ- 
ভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে এই বরখাস্ত আদেশ প্রত্যা- 
হারের দাবী জানিয়ে এক স্মারক- 
লিপি পেশ করেন। স্মারকালাপতে 
রাজ্যপালের আচরণকে ধকারজ্ঞাপন 
করে বলা হয় £ শ্রীডায়াস. আপাঁন 
অত্যন্ত নিলজ্জভাবে র্লাজ্যপালের 
ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। 
এই আচরণের ফলে আপনি সর- 
কারা কর্মচরীদের শ্রামক-আন্দো- 
লনে অংশ গ্রহণ করবার ন্যায্য 
আঁধকারের উপর বেআইনী হস্ত- 
ক্ষেপে করেছেন। এছাড়া, এটা 
রাজা সরকারী কর্মচারীদের 

(শেষাংশ "দ্বিতীয় পঠায়) 


ante 


সিপি আই আরও 


কংগ্রেসমুখীা হচ্ছে 


(দপণের সংবাদদাতা) 


পাশ্চমবঞ্গে সি পি আইয়ের 
রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। এই 
রাজ্যে সি পি আইয়ের কেন্দ্রীয় 
লাইনের অর্থাৎ ঘাট খরচা দিয়ে 
নব কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া 
বাঁধার নীতির বিরুদ্ধে -বেশ বড় 
একট অংশ রয়েছেন। কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের নির্দেশে স্বয়ং ভব্নী সেন 
জেলা ও রাজ্য সম্মেলনগ্লিতে 
উপস্থিত থেকে এসব বিরোধী 
সভ্যেরা যাতে প্রবল হতে না পারেন 
তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারণা যে 
নব কংগ্রেসের সঙ্গে খোলাখাল 
আঁতাত গড়ে না তুলতে পারলে 
পশ্চিমবঙ্গে সি পি অ.ই-এর কোন 
ভবিষ্যত নেই। তাই তারা মৃদদতম 
কংগ্রেস বিরোধী হলেও দি পি 
আই-এর কর্মপাঁরষদগনীলতে তাঁদের 
স্থান দিতে চাইছেন না। নব কংগ্রে- 
সের উচ্চতম কম্যাণ্ড স পি আই- 


সিদ্ধার্থ রায়ের জয় 
প্রথম শত্ঠার পর) 


কাঁমাটতে অধ্যাপক দেবা চ্যাটাজশী, 
যব কংগ্রেসের প্রিয় মানস আর 
ছাত্র পরিষদের সাব্লত মুখার্জশীকেও 
ঢুকয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের 
অজানা নয়, প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 


পতি আবদুস সাত্তার দরর্বল চাঁর- . 


ঘের মানয। অন্যদিকে যুব কংগ্রেস 
আর ছাত্র পরিষদের “মার মার 
কাট কাট” ভবের সঙ্গে দেবী 
চ্যাটাজশীর সমঝোওতা। পিছনে 
থাকবে 'সিদ্ধার্থশংকরের সরকারী 
ক্ষমতা । সবটা মিলিয়ে ওরাই 
হলেন এখন পাঁশ্চম বঞ্গের নব 
কংগ্রেসীদের কর্ণধার। বিজয় নাহার 
তরদণকান্তিরা রি করবেন তা ভাঁব- 
য্যতই বলতে পারবে। 
সিদ্ধর্৫থ রায়রা শুধু একট 
ক্ষেত্রে আপোষ করেছেন। সেট: 
হচ্ছে সাত্তার সাহেবকে প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাতি করা! এছাড়া 
ওুঁরা বিজয় নাহারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 


১২ জন ছাটাই 
(প্রথম পৃত্যার পর) 


বসু বলেছিলেন যে, তাহলে অন্য 
রাজ্য থেকে ত ভোটার এনে ভে'ট 


এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গেও কেরালার 
মত তাদের দলকে খোলাখ্বাল নব 
কংগ্রেসের নেজন্ড় হয়ে সব কাজে 
সায় দিয়ে যেতে হবে! সি পি৷ এম- 
এর নতুনভবে কংগ্রেস বিরোধী 
যন্তভ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে প্রাতি- 
বন্ধক সৃষ্টি করার জন্যে নব কংগ্রেস 
সপ আই নেতৃত্বকে ব্যবহার 
করছে। এভাবেই নক কংগ্রেস- 
বিরোধী বমপন্থী জোট গড়ার 
পথে বাধা সৃষ্ট করা সম্ভব বলে, 
তারা মনে করহেন। 
সুতরাং সি পি আই-এর সর্ব 
স্তরে কংগ্রেসী কুশ'সনের মৃদতম 
সমালোচনকেও আর স্থান দেওয়া 
হবে না বলে উচ্চতম সি পি] আই 
নেতারা সিদ্ধান্ত করেছেন। 
সি পি আইয়ের কলকাতা 
জেলা পরিষদের সহ-সম্পাদক নন্দ- 
গোপাল ভট্টাচার্য, কাউীন্সলার 


করে এ্যাড হক কাঁমটি বানিয়ে . 


ছেন। বিজয় নাহার তরুণকান্তির 
দলের আটজন চাঁই নয়াদিল্লী গিয়ে- 
ছিলেন এড হক কমিটিতে তাঁদের 
সংখ্যাধক্য করার জন্যে। কিন্তু 
ব্যর্থ হয়েছেন। এরা চেষ্টা করে- 
ছিলেন যুব কংগ্রেসের প্রিয় মন্‌- 
1সকে কাঁমাট থেকে বাদ 'দতে। 
সফল .হনান। প্রধানমন্ত্রা শেষ 
পর্যন্ত বিজয় নাহার তরুণকাঁন্তির 
বারোজন এবং সিদ্ধার্থ রায়-দেবী 
চ্যাটাজশির বারোজনকে কাঁমাঁটিতে 
নিয়ে বাকী ছয়টি সদস্যপদ দিয়ে- 
ছেন যব 'কংগ্রেস আর ছাত্র পাঁর- 
ষদকে। যব কংগ্রেস আর ছাত্র 
পাঁরষদ তো সিদ্ধার্থ রায়ের 'সম- 
থক। তই তুরুপের তাস এখন 
গুদেরই হাতে। 

তবে "সিদ্ধার্থ রায়ের বিরদ্ধে 
বিজয় নাহার-তরুণকান্তির দল 
নয়াদল্লীতে একটা কাজ করে 
এসেছেন। সেটি হোলে, নয়াঁদল্লীর 
প্রাতাটি নব কংগ্রেস নেতার কাছে 
ওঁরা 'সদ্ধার্থ রায়ের বিরদ্ধে 'ক্যান- 
ভাস’ করে এসেছেন। 


মার্চে নির্বাচনের পাঁরপ্রোক্ষতে 
এই পদক্ষেপ। এই আদেশ বলবৎ 
রাখতে পারলে অন্যান্য ট্রেড ইউ- 
নিয়ন কাজ কর্মের ওপর সরকার" 
খবরদারী বাড়ানো যাবে বলে সর- 
কারের আশা। 

সরকার আশাহ্বিত এই শীবশ্বাসে 
অন্যান্য রাজনোৌতক দল ও তাদের 
প্রভাবিত ট্রেড ইউানয়নেরা মার্কস- 
বাদশদের সঙ্গে বরখাস্তের বিরুদ্ধে 
কেন যন্ত আন্দোলন করবে না। 
অন্যান্য দলগ্ীলর এবং তাদের ট্রেড 
ইউনিয়নের অচরণ দেখে মনে হয় 
সরকারাঁ বিশ্বাসের যথেষ্ট "ভান্ত 
আছে৷ 


পল্টু দাশগুপ্ত, যংবসংঘ নেতা 
গনর্দাশ দাশগপপ্ত,। মানিকতলা 
ইউনিটের শিবু বর্ধন এরা কেউই 
জেলা পাঁরষদে নির্বাচিত হতে 
পারেন নি। এদের অপরধ ষে এরা 
সম্মেলনে নব কংগ্রেসের একচেটিস্না 


পুঁজ ও সামন্ত শোষণের পক্ষপাতী 
নশীতগ্ণলর বিরোধিতা করতে 
চেয়োছিলেন। 


রাজ্য সম্মেনদনেও গীতা 
মুখার্জী, কানাই ভৌমিক 
সুকুমার গপ্ত প্রভৃত নেতাদের 
রাজ্য পাঁরষদের সম্পাদকমস্ডলণীতে 
না নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
একই ভাবে জ্রেলাপারষদগহীলর 
সদস্য সংখ্যাও কাঁময়ে দেওয়া 
হয়েছে। 

বলা বাহদলা পশ্চিমবঞ্গে দি পি 
আইয়ের সর্বশেষ শন্ত ঘাঁটী মোঁদ- 
নীপ্রও সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় 
বৃত্ত করার নীতির বিরদ্ধে, অপর 
ঘাঁটি মালদহ জেলাপারষদ ইাঁত- 
মধ্যেই ভগ্ন প্রায়। কোন কোন 
সদস্য কলছেন যে তবে আর পার্ট 
রাখারই দরকার কি, কুমারমঞ্গলম, 
চন্দ্রজত যাদবের মত দলশুদ্ধ নব 
কংগ্রেসে যোগ দিলেই তো ভাল 
হয়। 


হোটেল ও বার 
' কর্মচারা ইউনয়নের 
বাধিক মন্বেমন 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি মনোহরপনকুর ময়দানে 
কলকাতা হোটেল এ্যান্ড বার এম- 
গ্লাঁয়জ ইউ'নয়নের প্রকাশ্য বার্ষক 
সম্মেলন হয়ে গেল। 'ীবাভন্ন ট্রেড 
ইউনিয়নের প্রাতীনাধরা এই সম্মে- 
লনে যোগ দিয়েছিলেন। 

সম্মেলনের প্রারম্ভেই পালিশ, 
সি আর শি, মালটারী প্রাতীক্রিয়া- 
শাঁল সরকার সংষ্ট দালালদের আক্র- 
মণে নিহত সহকর্মী অরুণ রায় 
এবং সাঁদক আঁলর উদ্দেশ্যে সম- 
বেদনা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর 
বার্ধক কার্ধীববরণী ও আয়-ব্যয়ের 
হিসাব পেশ করেন সম্পাদক আন- 
রুদ্ধ সিং। . সম্মেলনের প্রধান বস্তা 


িতাংশু দাশ (ইউনিয়নের সহ- . 


সভাপতি) তার সংদীর্ঘ ভাষণে 
সরকারের জনস্বার্থাবরোধী প্রশা- 
সনকে তীব্র ভাবষাম্ম সমালোচনা 
করেন। শ্রমিক আন্দোলনকে মেকী 
মাকসবাদশরা কিভাবে শবপথ- 
শামী করে তুলছে, তার অসংখ্য 
নজীর তারা তুলে ধরেন এবং শ্রীমক 
শ্রেণীর অর্থনৌতক সংগ্রাম কোন 
পর্যায়ে তারও ব্যাখ্যা করেন। 
তাছাড়া বল্প রাম ও গোপাল দে 
তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে সরকারের 
খাদ্যনণাতি এবং বন্টন ব্যবস্থার 
তাঁৱ সমালোচনা করেন। 

পরিচালনার জন্য সতেরো জনকে 
শনয়ে একটি কমিটি গঠন করার 
প্রস্তাব করা হয় এবং তা শর্ব 
সম্মাঁতক্রমে গৃহত হয়। 





গ্রতিবাদ বিক্ধোষ্ 

(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 
সঙ্ঘবন্ধ আন্দোলনের উপর একটি 
সুপারকজ্পত আক্মণ। বাঁদও 
ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর- 
কার বহুবার আশ্বাস দিয়েছেন 
যে, সংবধ.নের ৩১১(২) ধারাটি 
সরকারী কর্মচারীদের শ্রামক- 
আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য ব্যবহৃত 
হবে না, তথাপি আপনার এই আচ- 
রণ এ আশ্বাসগ্দীলকে তামাশায় 
পাঁরণ্ত করেছে। 

স্ম'রকাসাঁপতে শ্রীডায়াসকে 
সাবধান করে দিয়ে বলা হয়, 
পশ্চিমবঙ্গের শ্রামক শ্রেণী হীতি- 
পূর্বে কখনই এই ধরণের প্রাত- 
শোধমূলক ঘৃণ্য আক্রমণকে মেনে 
নেয়ান এবং এবারও মেনে নেবেনা। 
যাঁদ আঁবলম্বে এই ন্যক্কারজনক 
বরখস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে 
নেওয়া না হয়, তাহলে সরকারী 
কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলনে 
সমল হতে বাধ্য হবে এবং সকল 
সরকার কাজকর্ম ভেঙ্গে পড়বে। 

প্রকাশ, শ্রীডায়াস সরকারী কর্ম 
চার প্রাতানীধবৃজ্দকে বোবাবার 
চেষ্টা করেন যে, সরকারী কাজকর্ম 
সুদক্ষভাবে পারচালনার জন্যই তাঁকে 
এঁ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। 
এবং কোনরূপ প্রাতশোধের বশ- 
বতশ হয়ে তান নাকি এ ব্যবস্থা 
নেনান। এমনাক সরকারী কর্ম 
চারীদের শ্রাীমক আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণের আঁধকার খর্ব করার ইচ্ছাও 
নাক তাঁর নেই। যাই হোক, সর- 
কারণ কর্মচারী প্রাঁতানাধদল তাঁর 
কোন ঘ্যান্ততেই আশ্বস্ত হন না 
এবং জানয়ে দেন যে, বাংলাদেশ 
থেকে আগত শরণার্থী ও বন্যার্ত- 
দের সেবার জন্য বর্তমানে জরুরী 
ঁভাঁত্ততে যে-সরকারণ কার্য চালান, 
হচ্ছে, তা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে 
যাঁদনা তাঁদের নেতৃবৃন্দের উপর 
থেকে এই বরখাস্ত আদেশ প্রত্যা- 
হার করে নেওয়া হয়। 

প্রকাশ, শ্রীডায়'স যাদও দুপুরে 
রাজভবনে সাংবাদিকদের কাছে বুক 
ফুলিয়ে বলেছিলেন এ ব্যাপারে 
তাঁর সিদ্ধান্তের আর কোন নড়চড় 
হবে না, কিন্তু অপরাহে রাজভবনের 
সামনে লক্ষ নরনারীর এঁ উত্তল 


নদীয়ার জেলা 
শামকদের গোয়া মি 


বাংলাদেশ মস্ত সংগ্রাম তহ- 
শবলে সাহায্যের জন্য শান্তিপর 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গত জনন 
মাসে শান্তিপুর সুশ্রী সিনেমা হলে 
একাঁট চ্যারাট শোয়ের ব্যবস্থা 
করোছলেন। সিনেমা হলের মালিক 
ধবনামূল্যে হলাঁট ?দিতে রাজি হয়ে- 
ছিলেন এবং পাঁশ্চমবঞ্গের তথ্য ও 
জনসংযোগ বিভাগের . 'ডিরেকটর 
{না মুল্যে “পথের পাঁচালী” 
ছাঁবাঁট দেওয়ার 'নর্দেশ দিয়েছি 
লেন। কিন্তু নদীয়ার জেলা শাসক 
এই প্রদর্শনী বাবদ দেয় কর থেকে 
উদ্যেন্তাদের রেহাই না দেওয়ার 
প্রাতবাদে সিনেমা শো বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। 





কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন! 


দর্পণ 1 শ্মক্রবার ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ 


বিক্ষোভ দেখে একট; ঘাবড়ে যান? 
এছাড়া, প্রাতানীধদলের অনমনীয়- 
মনে'ভাব দেখে শেষে বলতে বাধ্য 
হন £ “আচ্ছা, ব্যাপারটী আমি 
একবার ভেবে দেখব!” 


দাজিলং মেল নিয়ে 


কর্তৃপক্ষের রহস্ত 


রেল কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালর 
একটি নম:না দাচ্ছ। তাদের কাছে 
এটি সাধারণ ঘটনা হলেও কর্ম- 
চ.রাীঁদের কাছে মোটেই সাধারণ নয় ৯ 
তাদের স্বার্থ ভাবষ্যং এর সঙ্গে 
জ'ড়ত। দাঁজালঙ মেল, যোঁট 
শয়।লদহ থেকে ছাড়ে এবং যার 
শেষ সীমা দাঁজখীলঙ সেট কিন্তু 
আদো পারোপণীর দাঁজালঙ মেল 
নয়। সাধারণ লোকে জানে না 
এবং জানার সযোগও নেই।॥ 
শিয়া্দহ থেকে নউ জলপাই- « 
গুড় স্টেশন পর্যন্ত এটি দার্জ- - 
লিঙ মেল, তারপর ন্যারো গেজের 
ছোট রেল। যোট নিউ জলপাই- 
গাড় থেকে দাঁজালঙ পর্যন্ত 
যায় সৌট আর মেল নয়, প্যাসেঞ্জার 
ট্রেন। যাঁদও লাল মাক” গাঁড় 
জোড়া থকে, তাতে ডাক যায় এবং . 
আন:পাতিক হারে ভাড়াও বেশ, 
তব এট মেল নয়। 

রেল কর্তৃপক্ষ এই রহস্য সৃষ্ট 
করেছেন কমচারীদের ন্যাধ্য 
পাওনা থেকে বাঁ্চত করার জন্যে! 
মেল ট্রেন নস দিলে এ ক্লাশ গার্ড 
দিতে হয়, বি ক্লাশ 'সীনয়ার” 
গার্ডরা প্রমোশন পাচ্ছেন না। এই 







-অবিচার দূর করা দরকার। আমরা 


অবাক হই দার্জীলঙ যাবে না যে 
ট্রেনে সৌট কি করে দাঁজশলঙ মেল 


- হয়? তাহলে 'কিন্ডু জলপাইগ্দাড় 


মেল বলা হোক। তা যাঁদ না হয় 
তাহলে 'শিয়ালদহ থেকে দাঁজালঙ 
পর্যন্ত একই শ্ৰেণাভুন্ত হোক, 
অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দাঁজালঙ মেল? 
এই প্রবণ্ণনা, শঠতার প্রয়োজন 
কিঃ 


পন্থ ও সিদ্ধার্থ 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


ও শৃঙ্খলার উন্নয়নে 'বাভল্ন রাজ- 
নৌতক দলকে নিয়ে আলেচনায় 


- ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। প্রকাশ প্রধান- 
"মন্ত্র সেই কথা কে সি পল্থকে 


জানান। এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে 
প্রধানমন্ত্রীর কছে “চহগৃলি” কাটায় 
কে সি পন্থ দারুণ চটে যান এবং 
তার মনোভাব প্রকাশ করেন 
অমিয় িসকুর কাছে। সিদ্ধার্থ 
রায়ের বিরদ্ধে পল্থ সাহেব বলেন, 
গৃহ ইজ এ রটনম্যান, আন্সক্রুপ- 
লাস পার্সন।৮ 
ইতিমধ্যে আরো জানা গিয়েছে, 
পন্য সাহেব পশ্চিম বঙ্গের 
পাল ডয়াসকে আরো স্ব: 






শমিষ্ঠ। বর্মণ 7”: 
সুপাঁরচিতা গটার শিল্পী 
পটার শেখাচ্ছেন। 
২৪১-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 
লিবার্টি সিনেমার কাছে) 
কাঁলকাতা- 


দশ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, 
(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাষ) 
কলকাতা কর্পোরেশনের কাঁম- 
শনারের চেয়ারটার উপরে সকলেই 
বলে শানর দৃষ্টি আছে। কিন্তু 
রাহনকেতুদের দর্ম্টও ওাঁদকে 
কম নয়। চেয়ারটার তন্খা' না 
হোক, ক্ষমতা এবং 'পদমর্যাদা বিল- 
ক্ষণ লোভনাীয়। 
বর্তমান কমিশনার শ্রীমজুম- 
দার বিশ্রামের প্রয়োজনে আগ্মাম 
পাঁচই অক্টোবর থেকে দ: স্প্তাহের 
ছুট চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে 
- যেই দরখাস্ত করলেন অমাঁন 
< সম্ভাবত শুন্য এ আসনাটর জন্য 
জোর তদাঁবর সবর: হয়ে গেল। 
রাজ্য সরকার নিয়ম-মাফক এ 
বিষয়ে কর্পোরেশনের আঁভমত 
জানতে চেয়ে 'চাঠি পাঠালেন কারণ 
"কলকাতা পৌর আইনের একুশ 
(এক) ধারা অন্মসারে কাঁমশনারের 
ছাট মঞ্জুর করার মালিক কর্পো- 
রেশন, যাঁদও কাঁমশনারের নিয়ো- 
গকর্তা এখন রাজা সরকার। কিন্তু 
খুবই তাৎপর্যপর্ণে 'িষয় এই যে 
দ্‌ সপ্তাহ আগে রাজ্য সরকারের 
চাঠি মেয়রের কাছে এসে গেলেও 


আজ পর্যন্ত তা কর্পোরেশন-সভার - 


”* আলোচ্যস্চীতে (এজেণ্ডা) স্থান 
পায়ান এবং স্বভাবতই, কর্পো- 
রেশন সে বিষয়ে তার আঁভমত 
গঠন বা জ্ঞাপন করতে পারোন। 


করিৎকর্মা তালেবর 
এ সংসারে এক ধরনের লোক 
আছে যারা নাকি ডালে-ডালে 


১৯৭৯ 


কমিশনাৰেৰ 


নিয়ে জল ঘোন। 


হাঁটে; আর এক ধরণের লোক 
আবার এদের ওপরে যায়--তাঁরা 
হাঁটে পাতায় পাতায়। এই 'দ্বতায় 
শ্রেণীর তালেবর হচ্ছেন কলকাতা 


কর্পোরেশনের কাঁরৎকর্মা। দ্বিতীয় অ 
শূন্য পদাঁট 'প্‌রণের জন্য নাম সংপা- 


ডেপ্যর্ট শম্ভুনাথ বস! পুকুরের 
রের নামে খোঁজ নেই, আগেই মাছ 
ধরার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন শম্ভু- 
বাবু ৷ সংবাদে প্রকাশ কমিশনার 
শ্রীমজুমদারের দু সপ্তাহ কাল 
ছুটির সময়ে অস্থায়ী কমিশনার- 
নিয়োগের জন্য মেয়র নাকি শম্ভু- 
নাথ বস নাম প্রস্তাব করে একটি 
স[পারশপন্র রাজ্য সরকারের 
কাছে পাঠিয়েছেন। কাঁমশনারের 
নিয়োগ যখন কলকাতা কর্পোরেশ- 
নের অন্তভুন্ত নয়; তখন এ, 
ব্যাপারে মেয়রের পক্ষে কোন সংপা- 
রশ অবান্তর। তবে তা সত্বেও 
তান যাঁদ তা করেন তা হলে রাজ্য 
সরকার তাকে কতখানি মূল্য দেন 


সভায় এই প্রসঞ্গাঁট উত্থাপন করা। 
রাজ্য সরকারের চিঠি পাওয়ার পর 
দ্যাট শকুবার অর্থাৎ বর্তমান 
মাসের তিন এবং দশ তাঁরখে 
কর্পোরেশনের সভা হতে পারত 
কিন্তু হয়নি। কেন সভা ডাকা 
হয়ান সোঁট 'জিজ্ঞাস্য। বলা হতে 
পারে যে, মেয়র তখন শহরে ছিলেন 


. চিড়িয়ামোড় অঞ্চলে 
সি আর পির অত্যাচার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
উত্তর কলকাতার কাশপুর 
এবং চিৎপদূর থানার অপেক্ষাকৃত 
শান্তিপূর্ণ এলাকা 'চাঁড়য়ামোড় 
থেকে গত অঠাশে আগস্ট বিকেল 
চারটের সময় সি আর পি বাহনী 
হঠাৎ বাড়া বাড়ী তজ্লাস চাঁলয়ে 
চাল্লশ জনকে গ্রেপ্তার করে। সে- 
খানে ইদানীং এমন কোনই উত্তে- 
জনাপূর্ণ ঘটনা ঘটোন, যাতে ?সি 
আর পির এই আচমকা তাণ্ডব 
শর, হতে পারে। 
সি আর পি কর্তৃক ধৃত চল্লিশ 
নের মধ্যে কয়েকজন মাহলা ও 
ছিলেন। তাছাড়া দমদম 
রোডের উপর সি পি এমের আফিসে 
ঢুকেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, 
- দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 
অধ্যাপক দীপেন ঘোষকেও গাল 
করার জন্য 'স আর প রাইফেল 
তাক করেছিল । 
এই তাণ্ডব দেখে এলাকার সব 
মানুষই আশ্চর্য হয়ে যান। কেন 


এমন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে জানতে 
চাইলে প্নীলশ চোখ রাঁঞ্গিয়ে তার 
প্রত্যুত্তরে বলে £ “হাম লোগকো 
উপর অর্ডার হ্যায় !? 

পলিশ ধৃত ব্ান্তদের বিরুদ্ধে 


কোন আভযোগ আনতে পারোন ” 


বলে সেইীদনই কয়েকজনকে বেদম 
প্রহার "দয়ে ছেড়ে 'দয়েছে। এক- 
মাত্র কিছু মাহলা সমেত চিৎপনর 
থানার প্রায় দশজনকে ছাড়া হয় ন! 
তিরিশে আগস্ট তাদের কোর্টে 
উপাস্থত করা হলে এ দশ ব্যান্তর 
বিরদ্ধে আনা হয় একমাত্র 
আভযোগ £ “প্দীলশের কাজে এরা 
বাধা দিয়েছে” প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যেতে পারে এই ধৃত ব্যান্তদের 
মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় সরকারের 
দেশরক্ষা বিভাগের কর্মীও 'ছিলেন। 

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, 
সোঁদনের এই সব পাশাবক ঘটনার 
নাটের গরু ছিলেন সংশ্লিষ্ট 
এলাকার পালিশ সার্জেন্ট মিষ্টার 
ঠকুর। 


না। কিন্তু ডেপুটি মেয়র তো 
ছিলেন। তাহলে এ বিষয়ে কর্পো- 
রেশনের আঁভমত কেন নেয়া হল 
না? বোধহয় তা করতে গেলে 
সংপাারাশত ব্যক্তিটির সুবিধা হত 


না এবং সেই জন্যই কর্পোরেশনের 


আভমত-সাপেক্ষে রাজ্য সরকারকে 
দিয়ে এই কাজাট করিয়ে নেবার 
তালে আছেন দুই ধ্ররল্ধর শ্যাম- 
সুন্দর গুপ্ত এবং শম্ভুনাথ বসু। 
থচ দু দিন আগে প্রথম ডেপ্যটর 


'রিশের বিষয়টি যখন অর্থকামাটির 
সামনে এসোছিল তখন সেই কাঁমাঁট 
সেই পদের জন্য কোন আঁফসার- 
কেই সুপাঁরশ না করে বিষয়াট 
পাবালিক সারভিস কাঁমিশনের ওপরে 
ছেড়ে "দয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় 
এই যে সেই কমিটি শম্ভুবাবুর 
নাম এ পদের জন্য সুপারিশ করতে 
পারতেন কিন্তু করেনান। সুতরাং 
অন্মান স্বাভাঁবক যে, কর্পোরেশ- 
নের সামনে এলে শম্ভুবাবুর নাম 
সুপাঁরাশত হওয়ার সম্ভাবনা খুব 


কম ছিল বলেই পর পর দ্যাট সপ্তাহ - 


কর্পোরেশনের সভা না ডেকে দুই 
তালেবর এই কৌশল করেছেন 
কপেশরেশনের 'বিরোধিতাকে এড়া- 
নর জন্য। গ্রুজার ছুটির আগে 
যে সভাটি ডাকা হয়েছে তা স্বর্গত 
মহম্মদ ইসমাইলের সম্মানার্থে 
স্থাঁগত হয়ে যাবে। অতএব শচ্ভু- 
বাবর কেল্লা ফতে। 

কিন্তু ইতিমধ্যে কাউন্পিলার 
প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে একাঁট 
মোশান দিয়েছেন এবং ডেপ্যাট 
মেয়র শ্রীপাল্ালাল দাশ সেটিকে 
কর্পোরেশনের আগামী সভার 
এজেণ্ডা ভুন্ত করেছেন। অতএব 
বিষয়টি কর্পোরেশনের বিচারাধীন । 
এ অবস্থায় কমিশনার পদটির কী 
হয় সবাই সাগ্রহে লক্ষ্য করবে! 
একে কমিশনারের ছটিই মঞ্জর 
হবে না। কারণ মঞ্জুর-কর্তা- 
কর্পোরেশনের সভাই বসবে না 
ছরটর আগে! দ্বিতীয়ত কাঁম- 
শনার ছুটি নিলে রাজ্য সরকার 
কাকে অস্থায়ী কমিশনার নিষ্ন্ত 
করবেন সে বিষয়ে মেয়রের কোন 
সুপারিশ করার অধিকার নৈই। 

এই প্রসঙ্গে কর্পোরেশনের 
বহদরুপী শম্ভুনাথ বসন মহাশয়ের 
সর্বশেষ হালচাল খুব লক্ষণীয়। 
একদা গোবিন্দ দাস এই ভদ্রলোক 
কিসের তাগিদে অধনা শ্যামদাস 
হয়েছেন তা আঁচরেই জানা যাবে। 

কলকাতার নাগারকদের কপালে 
অনেক দ্র্ভেগ আছে মনে হয়। 
এই প্রায়ান্ধকার ও দুর্গম জঞ্জাল- 
নগরী ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তার কারণ 
হয়ে উঠেছে যার জন্য এই পৌর 
তথা চৌর প্রাতজ্ঠানাটর দান সামান্য 
নয়। তার উপরে এই ধরণের আত্ম- 
সর্বস্ব এবং উচ্চাকাঙ্্ষী ব্যন্তি 
যদ নিয়ল্ল্ণক্ষমতা দখল করে বসে 
তাহলে নাগারকদের দুর্গত যে 
কোথ।য় গয়ে ঠেকবে তা অন:মান 
করাও দহঃসাধ্য। 


॥ তন ক 


ট্রান্সপোর্ট কমিশনার আর ঘোষের 
বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত ধামাচাপা 


(দপশের সংবাদদাতা) ৬: উ 


একাঁট গরূুতর দর্নশীতর 
আঁভযোগ তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার আশ্চর্যজনক নীরবতা অব- 
লম্বন করে আছেন। এই দঃনশীতর 
আঁভষোগে জাঁড়ত আছেন বর্তমান 
ন্সর্ঘপার্ট কাঁমশনার আর (ঘোষ। 
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকে 
ওর বিরদ্ধে নানা গুরুতর দর্নী- 
‘তির আঁভযোগ নিয়ে আলোচনার 
পর 'ভাঁজল্যান্স কাঁমশনকে দিয়ে 
তদন্ত করার সিদ্ধান্ত হয়োছিল। 
তদন্ত যখন সরু হবে তখন ঘোষ 
মশায় হাইকোর্টে আবেদন করে 
তদন্ত মুলতুবশী করার জন্যে ইন- 
জাংশন পান। এরপর প্রায় এক 
বছর শেষ হতে চলেছে। রাজ্য 
সরকারের পক্ষ থেকে এই ইনজাংশন 
নাকচ করার জন্যে আদালতে কোন 
আবেদন করা হয়ান। রাইটার্স 
বাল্ডং-এর ওপরতলায় বলাবাঁল 
চলছে, যেহেতু ঘোষ মশায় নব 
কংগ্রেসীদের “বিশ্বস্তজন সেজন্যে 
পাশ্চমবঙ্দ সরকার ওর বিরদ্ধে 
কিছ: করতে চান না৷ উল্লেখযোগ্য, 
কুখ্যাত কংগ্রেস-লীগ সরকার আর, 
ঘোষকে ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের 


পদে বাঁসয়েছিলন এবং এখন ওরই 
অধশনে প্রায় আটশো প্রাইভেট বাস 
পারমিট দেওয়া হচ্ছে। পাঠক 'নিশ্চ- 
য়ই অনমান করতে পারেন, বাস 
পারামট দেবার ব্যবস্থা কত লাভ- 
জনক ৷ 
প্রকৃতপক্ষে, আর, ঘোষের তদ- 
ল্তাট ধামাচাপা দেবার জন্যে 
কংগ্রেস-লীগ মাল্মিসভা চেস্টা করে 
শিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, ভূতপূর্ব 
উপ-মৃখ্মন্ত্রী বিজয় নাহার তদন্ত 
বন্ধ করার জন্যে কেন্দ্রের কাছে 
চিঠিও দিয়োছলেন। তব কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজী হচ্ছেন না। বলছেন, 
ওকে 'রিটায়ার করানো হোক। 
কিন্তু উর্ধতন সরকারী মহল 
বলছেন, যাঁর বিরুদ্ধে কোটি টাকার 
দুনীতর আভষোগ তাঁকে 'রিটায়ার 
করতে দেওয়া কোন শাদ্তই নয় 
বরং পুরস্কার। দ্বিতীয়তঃ আর, 


ঘোষ হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন 
পেলেও রাজ্য সরকার থেকে ইন- 
জাংশন নাকচ করানোর জনো 
আবেদন করা হচ্ছে না কেন? এটা 
একটা অস্বাভাঁবক ঘটনা। 


হুজ্বাদঞ্পত্জ শ্যালিক্ষেল্জ। 
গ্রশ্কুজ্ঞোড হতে পারেনি 
যে যার মুরুবিব পাঁকড়েছেন 


(দর্পদের সংবাদদাতা) 


সংবাদপত্রের মালিকানা বকে- 
ন্্রীকরণের প্রস্তাঁবত 'বিলাঁটর 
শবরদ্ধে সংবাদপন্ণ ম্ীলকরা এখ- 
নও একজোট হতে পারেনান বলে 
দর্পণ 'বাভন্নসূত্রে সংবাদ পাচ্ছে! 
মোটামাটভাবে মালিকরা এখন 
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, নীতি অনু- 
সরণ করছেন। একাদকে বৃহৎ 
শশল্পপাতদের কাগজগন্লো তৈরী 
হচ্ছে লোকসভার সদস্যদের প্রভা- 
{বিত করতে এবং স্বপ্রীম কোর্টে 


গজরাল 
সাহেব যখন তথ্যমল্নী ছিলেন তখ- 
নই আনন্দবাজার গো্ঠির সঙ্গে 
গুর ' মাখামাখি হয়। অমৃতবাজার 
গোষ্ঠি ধরেছেন বর্তমান তথ্যমন্ত্রী 
নান্দনী সংপাঁথ এবং আরো 
কয়েকজনকে । ইতিমধ্যেই নাঁন্দনী 
সৎপাঁথ মালিকদের পক্ষে একাঁট 
ববৃঁতও দিয়েছেন। কিন্তু সেই 


বিবৃতিতে মালিকরা পরোপাার 
আশ্বস্ত হতে পরাছেন না। কেননা, 
কিছুদিন আগে হীন্দিরা গান্ধীর 
সংবাদপত্র ন্যাশনাল হেরাল্ডে 
নন্দিনী সংপাঁথকে সমালোচনা 
করে সম্পাদকীয় প্রকাঁশত হয়েছে 
এবং নয়াদিল্লীর রাজনৌতিক মহ- 
লের একাংশ মনে করছেন, নান্দ- 
মীকে আবার ডীঁড়ষ্যা রাজনীতিতে 
ফিরে যেতে বলা হবে। 

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য 


পূর্বদিগন্ত প্রবন্ধ-সংকলন 
আর প্রকাশিত হবে না 
এখন থেকে প্রকাশিত হবে 


পূর্বতরজ 
রেজিস্টার্ড পাক্ষিক 
সামাজ্যবাদ-বিরোধী পত্রিকা 
প্রথম ও বিশেষ সংখ্যা ২২শে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে . 





॥ তিন খ॥ 


"এস ইউ সির পোষ্টার প্রসঙ্গে 


* হঠাৎ দেখা যাচ্ছে চাঁব্বশ পরগণা 
জেলার জয়নগর থানার বিভিন্ন এলা- 
কায় এস ইউ সি বেশ কিছু পোষ্টার 
লাগিয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে 
বীরভূম এলাকায় নাকি সি পি এম 
নব কর্ষগ্রেস, পর্দলশ মিলিটারর 
সাহায্যে নকশাল” ছদ্মবেশে তাদের 
সংগঠনকে শেষ করে দিচ্ছে 

আজ যে 'সি পি এমের নামে এই 
অপপ্রচার করা হচ্ছে তারা ক জানে যে 
এই পার্টির নেতা, কর্মী এবং সম- 
থর্কদের বাংলার মাঁটি থেকে মুছে 
ফেলার জন্য কি জঘন্য বড়যন্ত্ 
চলছে।' এর তো একটি মাত্ই কারণ, 
তা হল বামপন্থী পাটি বলতে এই 
একটি মাত্রই পার্টি আছে বাংলাদেশে, 
যে পার্ট বাংলা দেশের সমস্ত গণ- 
আন্দোলনের নেতৃত্বে। তাইতো তার 
এত স্মর্থক। শ-পাঁচেক কর্মীকে হত্যা 
করার পরও এই পাঁট আরো শান্ত" 
শালী হচ্ছে, আরো জংগী হয়ে 
উঠছে। শ্রমিক-কৃষক-সধ্যাবত্ত মেহ- 


নতাঁ মানুষের একমাত্র প্রিয় সংগ- - 


ঠনকে শেষ করার জন্য নকশালণ ছদ্ম- 
বেশ শাসক শ্রেণী থেকে শর; করে 
মেকশ বামপল্থশরাও চেষ্টার নটি, 
করছে না। আর সেই পার্টর বিরুদ্ধে 
এস ইউ সরা যে একথা . বলবে 
তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! 
বাঁরভূমের মান্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ 
এলাকায় এস ইউ সির সংগঠন আছে। 
, আর সারা বীরভূম জেলাতেই সি পি 
এমের জংগী সংগঠন বর্তমান। 
সেখানে প্দালশ, লিটার, সি আর 
পি শাসক শ্রেণীর নিয়োজিত .গুণ্ডা- 
দের, সাহায্যে কুম্বিং অপারেশনের 
নামে প্রতিদিনই দি পি এমের 
অসংখ্য কর্মীকে মিথ্যা, মামলায় 
জাড়য়ে জেল হাজতে পুরে রাখছে, 
(এক্ষেত্রে এস ইউ 'সিদের দু চারজন 
কর্মীকে ধরেছে না যে তা নয়ন) সি 
পি এম থেকে তখনতো এস ইউ 'স- 
দের নামে মমথ্যা প্রচার করা হয়নি৷ 
বরং স্ব পি এম নেতা জ্যোতি বস: 
তথাকাঁথত শান্তি বৈঠকে বারেবারে 
বাঁরভূমের কথা তুলেছেন। এমন কি 


সংকলন । 


অবস্টই পড়া উচিত |. 


-- ; ক্বীন দাশপ্তপ্ত 





গ্র্ৃতি মানুষ ধর্ম শোষণ 


দাম | ৩৭৫ 


সংবোধ ব্দানাজশীর বন্তব্যকেও সমর্থন 
-করেছেন। সমবোধবাবক্র দলের ষাদ 
সং সাহস থাকে তাহলে যথেষ্ট নির্ভ'র- 
যোগ্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করুন সি পি 
এম কর্মীরা কোথাও ছদ্মবেশে তাদের 
কর্মীদের, ওপর হামলা করেছে। 

এস ইউ 'স নেতাদের - এখনো 
চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে 
যে তাদের এই অন্ধ সি পি এম বিরো- 
ধিতার জন্য তাদের সংগঠন ফাঁক হয়ে 
যাচ্ছে কি না? একথা কি সত্য নয় 
মান কয়েকাদন আগে জয়নগরে তাদের 


জনৈক নেতস্থানীয় নির্ভরযোগ্য 


শোকসভায় দলের জনৈক যুব কর্মী 
এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে নেতা- 
দের কাছে চ্যালেঞ্জ জানাল যখন 


অসংখ্য কমশী প্রশ্ন তুলল এতাঁদনের 


পরণীক্ষত কর্মী, অনেক পোড় খাওয়া, 
ম'ক্সিবাদ সম্পর্কে যার নাকি যথেষ্ট 
পড়াশ্দনা ছিল কেন 'তাঁন আত্মহত্যার 
পথ বেছে নিলেনঃ কর্মীরা আরো 
দ্বাবী করল এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
আলোচনা হোক, দেশের মানুষের 
কাছে সঠিক তথ্য দেওয়া হোক। 

জয়নগর এলাকার এস ইউ ?স 
পার্টির জনৈক নেতৃস্থানীয় কর্মী 
কয়েকাঁদন আগে নব কংগ্রেসের খাতায় 
নাম 'ল্লাখয়েছেন! এই ব্যান্তাট এতদ- 
গলের মানুষের কাছে থানার টাউট 
, বলেই পাঁরাঁচত ছিলেন। বিগত কয়েক 
বছরের এস ইউ 'সির অসংখ্য কলঙ্ক- 
জনক ঘটনাকে পহীলশের দালালী 
করে তান আড়াল করে রেখেছিলেন। 


দর্পশ ॥ 


শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


ছাত্রের ওপল পুলিশা অত্যাচার 


- গ্রত তেরোই জুলাই হাওড়া 
অঞ্চলের নাধরাম মাঝ লেন ও 
রাজবল্লভ সাহা লেনের সংযোগস্থল 
দিয়ে যাচ্ছিলাম বন্ধুর বাড়ী পড়া- 
শুনোর কাজেই ।_ বাস থেকে নেমেই 


রাস্তা ফাঁকা মনে হল । তব সাহসে 


ভর করে পা বাড়ালাম। হঠাৎ এক 
মাঝ বয়েস ভদ্রলোক এসে আমাকে 
জিজ্ঞেস করল; আমি কোথায় যাব, 
আমার ভাল নাম কি, খারাপ নাম 
কিঃ ভয়ে ভয়ে সব কথারই 
জবাব 'দিলাম। এর পর ভদ্রলোক 
আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে 
গেল একগাদা সি আর পির মধ্যে! 
সেখানে দাঁড়ানো দারোগা আমি ক 
কার জিজ্ঞেস করতেই আম যখন 
বল্লাম প্রোসডেল্সি কলেজে পাড়, 
তখনই তান ভীষণ রেগে উঠে 
বল্লেন, “এসব নকশাল আছে।” 


পার্ট সংগঠক তাদের এই ভুল লাই- এখন "তান বোরয়ে এসে বলছেন আমার তখন কাঁদোকাঁদো অবস্থা। 


নের জন্য আরসোনক খেয়ে আত্মহত্যা 
করেছেন? কেন তিনি আত্মহত্যা কর- 


লেন--যখন এলাকার সাধারণ মানুষ 
জানতে' চাইল এবং পার্টিআয়োজিত 


এস ইউ নস পার্টিকে জব্দ করার মত 
যথেষ্ট তথ্য তার হাতে আছে। এবং 
দিছুঁদনের মধ্যেই আরো অনেকে 
দলত্যাগ করবে। 

অরাবন্দ পৈলান 


: এম এলঃদলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


সম্প্রাত এই খবরটি প্রায় সব 
কাগজেই দেখা গেছে-স পি আই 
(এম এল) দলে ভাঙ্গন। অসীম 
চ্যাটাশী (কাকা) ও সন্তোষ রাণার 
_সমর্থক কেন্দ্রীয় কামাটতে আঁধক 
থাকায় দলের সদস্য পদ থেকে 
চারদ্বা্ধকে বাঁহভ্কার ৷? 
কান্দু সান্যাল্যের গ্রেপ্তারের আগেও 
তার সচ্গো চারু মজুমদারের মত- 
পার্থক্যের সংবাদ (বাভিন্ন কাগজে 
প্রকাশিত হয়োৌছল। কিন্তু এ 
কাগজ গ্যাীলতেই কিছ্াদন পরে 


প্রকাশিত হয় যে, কান; সান্যাল ' 


স্বয়ং বলেছেন চারবাবুই তাঁদের 
আঁবসংবাদিত নেতা। সত্যনারায়ণ 
সিংকে দল থেকে বাঁহচ্কারের কথা 
যে কাগজগ্যীলতে বৌরয়েছে সেখা- 
নেই দেখা গেছে তান নাক বিহার 


কাঁমাঁটর সম্পাদক, এবার *তাঁনই 





“একালের গবেষণা গ্রস্থগুলি শুধু পেপারকাটিং ও রেফারেন্সের 
ভ্রীদাশগুপ্ডের 'প্রন্থে তথ্য আছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফলে নিজয সিদ্ধাত্তে তিনি পৌঁভুতে পেরেছেন। 
অন্তত গ্রন্থগুলির সংগে শ্রীদাশগুপ্তের গ্রন্থের মৌল পার্থক্য এখানেই । 
আমরা! যনে করি, এই মূলাৰান গ্রন্থ সতুন বিশ্বাসে আস্থাশীল হোতে 
পাঠকদের বিশেষ ভাবে সহায়তা দান করবে । এই গ্রন্থটি" সকলেরই 


£ বাঙলাছেশ 
প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিস্তৃত - 
পটভূষিতে ধর্ম সম্পর্কে 
একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা 


পরিবেশক | . 
দে বুক ষ্টোর ॥ বংকিম চ্যাটার্ঘাঁ ঘ্রীট ॥ কলকাতা ১২ . 


মুথার্জা ত্রাদা্স ৷ কাজিপাড়া | দমদম ৷ কলকাতা ২৮ ূ 


নাক চারদবাব্ুকে দল থেকে বার 
করে দিচ্ছেন। . . 

আবার চারুবাবু সম্পর্কে কাগজে 
কত রকমের খবর বৌরিয়েছে। তান 
নাক পঙ্গদ, তাঁকে নাক কোথায় 
কোন চায়ের দোকানে দেখা গেছে 
তান নাকি টি বব রোগা, আবার 


কুষ্ঠ রোগণও। চারবাবূকে নাক, 


কোথায় দেখা গেছে, কিন্তু তিনি 
পুলিশের চোখে ধ্লো দিয়ে 
প্যালয়েছেন। প্রশ্ন, পঙ্গু হলে 
. তান পালালেন কি করে। 

অসাম চ্যাটাজপির ব্যাপারটাও 
{ক এই "ধরণের অসত্য? যাঁদ 
সত্যও হয় তাতেই বা ক্ষাত কি? 
থাকতে পারে, পারস্পারক সমা- 
লোচনাও থাকতে পারে তার মানেই 
পার্ট দ টুকরো হয়ে যাচ্ছে এ 
ধারণা ভুল। 

আর যদ পার্ট ভেঙ্গে দু 
টুকরোই হয়ে, যায় তাহলেই বা 
ক্ষত কিঃ সঠিক লাইনে চললে 
জনগণ সমর্থন করবেই এবং 'তার- 
পরই -প্রাতচ্ঠিত হবে সর্বহারার 
একনায়কত্ব। 


জনগণকে ভ্রান্ত পথে পাঁরচাল'ত 
করার উদ্দেশ্যেই প্রচারত। এদের 
জানাই, জনগণ আর ভুল করবে 
না। কারণ বিপ্লবের স্ফর্ণলিষ্গ 


জবলে উঠেছে, পথ দেখাচ্ছেন মহান - 


নেতা চারু মজুমদার! 
জনৈক পাঠক 


তারপর শুর হোল মারধোর, 
লাথি, বন্দুকের গুতো । আমাকে 
নিয়ে যাওয়া হোল গোপাল ব্যানাজী 
লেনের অনেক িতরে। তারপর 


এক সাদা পোষাকের লোক গম্ভীর 
স্বরে আমাকে আদেশ করল $ যা 


'এই লাল ঝাশ্ডাটা নিয়ে পাঁচিলের 


পাশে গিয়ে দাঁড়া) এই কথা 
বলেই একটা  লালঝাশ্ডা আমার 
হাতে গুজে দিতে চাইল। আম = 


- মুসলীম লীগের প্রতিবাদ 


{বশে আগস্ট, উনশশ একাত্তর 
তাঁরখে দর্পণে প্রকাশত “মাত 
সাত লক্ষ টাকায় লাঁগের সমর্থন 
{মিলেছিল” শীর্ষক সংবাদের প্রাতি- 
বাদে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য ম:সাঁলম 
লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম 
হাসানুজ্জামান জানাচ্ছেন যে, বিগত 
গণতান্নিক 'কোয়ালশন মীন্মিসভা 
অর্থের 'বানময়ে বা অন্য কোন 
অবৈধ পথে গঠিত হয় নি। বরং 
তেরো দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দশ 
পার্টর গণতাল্নিক কোয়ালশান 
মাঁন্ঘসভা গঠিত হয়োৌছল। মা্রি- 
সভা গঠনের সময়ে জবর দখলকৃত 
মসজিদ; ঈদগাহ, কবরস্থান প্রীত 
উদ্ধার, মহসীন ফান্ডের অর্থের 
সন্ধ্যবহার, মাদ্রাসা বোর্ডের উন্নয়ন 
প্রভৃতি দাবীর সঞ্চগে ম:সাঁলম 


খৃষ্টান, তপশীলি প্রভৃতি অনুম্নত $. 


সম্প্রদায়ের জন্য চাকর ও -অন্যান্য 
ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা । গণ- 


আপান্ত করলাম! ওরা জোর 
লাগলা। - 

আমার মনে পড়ল 
ভবানী দত্ত লেনের ঘটনাগুলো । 
ভাবলাম, আগামীকাল খবর কাগ- 
জের পাতায় বেরোবে £ “Alleged 
Naxaliet shot dead” আসল 
ঘটনার খবর কেউ জানবে না। 

ইতিমধ্যেই আমার বন্ধ মা 
কিভাবে যেন খবর পেয়ে পাশের 
বাড়ীর এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসে 





নের ক্ষেত্রে মুসালম লীগের 
পশ্চিম বঙ্গের নেতাদের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা- 


দের আলোচনা কলকাতায় অন্যাম্ঠত 
হয়। গণতান্লিক কোয়ালিশান সর- 
কার গঠনের আলোচনার কোন 
স্তরেই সি এইচ মোহাম্মাদ কয়া 
উপস্থিত ছিলেন না। b 
জনাব হারূণ অর রশিদ সাহেব 
দলত্যাগ্য করেছিলেন স পি এম-এর 
অপকৌশলের খপ্পরে পড়ে। 


সি 





দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্গানী 


১৫, মহেন্দ্র সরকার ট্রীট 
কলিকাতা--১২ 
ফোন £ ২৪-৪৫১৫ 
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গণতন্ত্রের মৃত্যু - 


(৩য় পৃন্ভার পর ) 


অর্থনপীতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রম- 
[শিজ্প- এককথায় সম্পদ ও এশ্ব- 
যে'র বাহনগযল সবই অবাঞ্গালণীর 
করায়স্ত এবং এই অবাঙ্গালী সমাজ 
বামপন্থী মতবাদের ঘোরতর 
বিরোধী । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে 
বাঁদ কংগ্রেসাবরোধী কোন কোয়া 
লিশন মাল্্রসভা গঠিত হয় এবং 
সেই মাল্্স্ভার যাঁদ ইডিওলাঁজর 
[দিক থেকে -সমমতবাদ ও কর্মসুচী 
সম্পর্কে মতৈক্যসম্পন্ন দলগ্াাীলর 
একত্ৰ সমাবেশ না ঘটে, তবে সেই 
ম্নিসভার পক্ষে বেশশ দন টিকে 
থাকা প্রায় অসম্ভব। অথচ রাজ- 
নৈতিক দলগুলি ক্ৰমাগত ক্ষমতা- 
শুন্য হয়ে যাঁদ “বেকার” দশায় 
থাকে, তাদের ক্যাডারদের মধ্যে 
উচ্ছঙ্খলতা আসতে বাধ্য। কারণ 
তাদের তো একটা কিছ; করা চাই। 
অর্থাৎ 'নয়মিত নির্বাচিত মা্তি- 
সভা ও পার্লামেন্টারী শাসনের 
অভাবে যে ভ্যাকুয়ামের সৃষ্ট হচ্ছে, 
সেই শূন্স্থানে ডান্ডাধারী ও 
ছোরাধারীরা' দেখা দিচ্ছে। পাঁশ্চম- 
বঙ্গের অরাজক অবস্থার যে প্রাত- 
কার হচ্ছে না তার অন্যতম কারণও 
এখানে। 





[| সালা এঁবখ।লয়-ঢে।ক। কলিকাতা-৪৮ 


বামপল্থী মতবাদ ও বামপঞ্থী - 
দলগ্যঁলর প্রতি শত্রুতা, অথচ 
পাঁশ্চমবশ্গের বাঙ্গালীর অর্থ- 
নৌতিক ও বৈষাঁয়ক অবস্থার দা- 
রূণ অধোগাঁত-এই দুই মিলে 
সমগ্র পাঁরস্থিতকে ক্রমশঃ দঞ্কসহ 
ও বস্ফোরণমখী করে তুলেছে। 
ব্যাপক বা গ্রভীর হ'তাশা থেকে চরম 
বা উগ্র মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। 
এবং এই মতবাদ ব্যান্তহত্যা ও 
রক্তান্ত সল্তাসের আত্মঘাতী পথ 
ধরেছে। এরই পাশাপাশ 'বাঁভত্ন 
বামপন্থী বা সাম্যবাদে বিশকাসী 
দলগীলর মধ্যে যে খুনোথ্ান সরু 
হয়ে গেল তার ফলে সমগ্র পাঁর- 
স্থিত অত্যন্ত জাঁটল, হতব্দাদ্ধকর 
এবং আতঙ্কজনক হয়ে উঠলো। 
গশ্ডা বদমায়েস ও সমাজাবরোধীরা 
এই অবস্থার সুযোগ নেওয়ার জন্য 
এগিয়ে এলো এবং বিভন্ন মহল 
ব্যবসায়ী, চোরাকারকারী ও পালিশ 
এদের কাজে লাগাতে শর করলো । 
অপোগপ্ড এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য 


পনেরো কুঁড়ি বছর বয়সের ছেলে- 
দের দিয়ে মার্ডার স্কোয়ার্ড তৈরী 
হল। আর ধনতান্মিক সমাজ ব্যব- 
স্থার এজেন্টরা এই পারাস্থাতির 





পর সেবা । 


ঘোলাযাজলে মৎস্য শিকারের স্ববর্ণ 
সুযোগ পেয়ে গেল। ফল দাঁড়ালো 
শত শত যুবকের ও নির্দোষ মান্দ- 
ষের প্রাণনাশ। সম্ভবতঃ একমান্র 
নকশালপম্থী ও সি পি এম পল্থী 
যুবকদের মধ্যে আটশো ব্যান্ত খুন 
হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য 
পার্টির ও পার্টি বাঁহভূত ব্যান্তদের 
কথাও যোগ দিতে হবে। অথচ এর 
শতকরা প"চানববইজনই বাঙ্গালশ 
এবং শোঁষত শ্রেণীর অন্তর্গত। 
সুতরাং 'নার্বচারে এই বাঙ্গালী 
হত্যার সঙ্গে ভারতাঁয় রাষ্ট্রীবপ্ল- 
বের . সম্পার্ক কোথায়? অথচ 
পূর্ববঙ্গের বাঙ্গাল আর পাঁশ্চম 
বঙ্গের বাঞ্গালী যেন এক অদৃশ্য 
হননকারা শান্তর শিকারে পাঁরণত 
হয়েছে। কারণ পূর্ববঙ্গের মত 
পাশ্চমবঞ্গেও পদীলশের গর্দীলতে 
প্রধানতঃ প্রাণ দিয়েছে বাঞ্গালী 
ছেলে। কারণ বাঙ্গাঙ্লী যুবকেরাই 
গৃহয?দ্ধ বাঁধিষেছে। 

স্বভাবতঃই গবর্ণমেন্টের পক্ষে বড় 
সব চেয়ে সাফাই এই যে “ল গ্যান্ড 
অর্ডার” তাকে রক্ষা করতে হবে। 
'কিন্ভু এই “ল এন্ড অর্ডার” 


-ব্ুক্ষা করতে “গয়ে বিরোধী -রাজ- 


নোতিক শাল্তগণাঁলকে ' দমন করার 
জন্য কংগ্রেসী আমলে প্দীলশ ও 
প্রশাসনের * একাংশকে যে দীক্ষা, 
দেওয়া হয়োছল, আজ সেই দ'ক্ষা 
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দপণি ] শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


ষোলকলায় "পূর্ণ হয়েছে। আর 
পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে দুনীণত 
চাকুরী ও পদ নিয়ে বিরোধ এবং 


, নাশাধরণের দলবাজি সমগ্র পলিশ 


প্রশাসনযন্রকে যেমন 'অপট' এবং 
কর্তব্য বিমদখ করে তুলেছে, তেমান 
অপরাধ দমনের বদলে অনেক সময় 
অপারাধ বৃদ্ধির সহায়ক করে 
তুলেছে। ফলে সত্যকারের 'বপন্ন- 
ব্যান্তরা সাহায্য খুব কম পান। 
আবার অন্যাদকে . রাজনোতক 
উদ্দেশ্য সাদ্ধর জন্য পুলিশের উপর 
ক্রমাগত চাপ সৃন্টি হচ্ছে। অথচ 


স্বাধীনতা পর্যন্ত এখানে বিপন্ন? 
প্রকাশ্য বা অগ্রকাশ্য চাপা. দিয়ে 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৱ, তাঁক্ষ্ম ও 
তিস্ত সমালোচনা বন্ধ করে দেওয়া 
হচ্ছে সে সমালোচনা ইতিহাসের 
দক থেকে যতই বুভ্তিসম্মত 
হোক। পাঁশ্চমবঙ্গের ঘাড়ে যা 
লক্ষাধিক শরণার্থীর দায়িত্ব চেপে 
বসেছে এবং পুর্ব বঙ্গে বাঙ্গা- 
লীর ভবিষ্যতও ঘোলাটে হয়ে 
উঠছে। 

এই অবস্থায় সমস্ত বামপন্থী 


পাশ্চমবঙ্গ ও কলকাতা' পর্ণলশের দল এবং নকশালপন্থণ যুবকদের 


বৃহত্তম অংশই আমাদের “ঘরের 
লোক”। অর্থাৎ বাঙ্গালী । কিন্তু 
ইদানীং গভনমেন্ট কা কেন্দ্রীয় সর- 
কার যেন এদের উপরেও নির্ভর 
করতে পারছেন না। বা এদের 
পযরোপনুর বিশ্বাস করতে পারছেন 


কাছে একটি আন্তরিক আবেদন 
জানাতে চাই! এ পর্যন্ত শতশত 
যুবকের প্রাণ গিয়েছে খনোখ্দানর 
রাজনীতিতে এবং পদাঁলশের হাতে ॥ 

পণলশ ও অত্যাচারণ 


ক্রমেই 
না। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসকেরা স্প্ান্ত মরীয়াহয়ে - উঠছে 


গণতান্ত্রিক শাসনের গঞ্গাষান্রা ঘাটয়ে 
যেমন সর্বত্র প্দালশরাজ ডেকে আনে 
পর্চিমবত্গেও আজ সেই অবস্থার 
উদ্ভব হয়েছে। হাজার হাজার 
কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পলিশ বা সি 
আর 'পি-(প্রকাশ যে, সারা ভারতের 
প্রায় অর্ধেক সংখ্যক 'িস আর. পিই 
পশ্চিমবঙ্গে) ইণ্ডান্টুয়াল [সাকউ- 
রাটি ফোর্স বর্ডার 'সাকউারাট 
ফোর্স এবং সে সঞ্গে নিয়ামত মাল- 
টারী ফোর্স বা সৈন্য পশ্চিমবঙ্গে 
মোতায়েন করা হয়েছে। 
প্দলিশ, এত সৈন্য অখণ্ড বাংলায় 
বোধহয় স্যার জন এণ্ডারসনের 
কুখ্যাত ত্রাস সৃষ্টির রাজস্বেও দেখা 
যায় নি। পাশ্চমবঙ্গে গণতল্মকে 
এভাবে প্যালশ ও সৈন্য দিয়ে ঘেরাও 
করা হয়েছে। অথচ এরা কিল্ভু 
মৃখ্যতঃ সকলেই অবাঞ্গালী। 
এভাবে অবাঙ্গালী” প্দীলশশ শান্ত 
আমদানী করার পিছনে বোধহয় 
পাশ্চমবঙ্গে এদের বাড়ীঘর নেই 
এবং স্ত্রী পু পরিবার নেই সেহেতু 


এরা 'নাদ্বধায় ও 'নার্ববেকে সক- , 


লকে পিটিয়ে সিধা করতে পারবে! 
(পূববিষ্গে পাকিস্তানী অবাঙ্গালশ 
পঠুলিশ ও সৈন্যদের এই মারাত্মক 
ধারণা থেকেই বাঙ্গালীকে ঠাণ্ডা 
করার জন্য নিয়োগ করা হয়োছল 
এবং এখনও সেই তাণ্ডব চলছে।) 


কিন্তু এর পাঁরণাম কি? 


পাশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে 'পনরোপদার 
কেন্দ্রের পাঁরচালনা ও নিয়ন্মনাধীন 
এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দুই তৃত- 
য়াংশ মেজারটি। সুতরাং পশ্চিম- 
বঙ্গের ওপর ডিক্লেটরি শাসন চালা- 
বার আর কোন অস্মাবধা নেই। 
পাশ্চমবজ্গ থেকে কংগ্রেসের বশং- 
বদ লোকেরা আগেও তৈরী ছিলেন 
এখনও আছেন। বাঁদও কেন্দ্রের 
উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। 
একদিকে পলিশ মিলিটারী, অন্য 
দিকে কেন্দ্রের উডিক্টেটার-_পশ্চিম- 
বঙ্গের গণতান্ত্রিক শাসনকে সাঁড়া- 
শির চাপ 'দয়ে মেরে ফেলা হয়েছে 
বা হচ্ছে। বামপন্থী শান্তকে এখানে 
ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হবে না-যে 
কোন উপয়েই হোক তাকে উৎখাত 
করা যাবে! এমন কি সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের 


এত . 


এবং. গণতন্মের সমাধির 
উপর ফ্যাঁসজমের ভোঁতক নত্য 
সরু হতে চলছে। সারা' ভারত- 
বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর আজ সব- 
চেয়ে দুখের লাস্থনার যন্মণার ও 
শোকের দিন! যে 'বিগ্লবের নামে 
ছিমমস্তা রাজনীতির এই আস্ীরক 
রন্তপান চলছে, তার আসল লক্ষ্য 
ক্যাপটালিস্ট শান্তর গায়ে কিন্তু 
বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগছে না। সত্য 
কার বৈস্লাবক শান্তর এক ইণ্চি 
অগ্র্গাতও ঘটছেনা। বরং জন- 
গণ িমন্্, বিভ্রান্ত এবং আত- 
জ্িকিত। সমাজজশীবন হতভদ্ব এবং 
বাড়ীতে অনূঢ়া কন্যাগণ পর্যন্ত 
'নিরাপত্তাশুন্য। ব্যাপক অরাজ- 
কতার অন্ধকারে বহু কুমার 
মেয়ের . সর্বনাশ হয়েছে, 
এমন রিপোর্ট সংবাদপত্রে বোর- 


"শারিরিক শ ক 


য়েছে। সুতরাং দণ্ভ্গগা পশ্চিম- 
বঙ্গ এবং ততোধিক দুর্ভাগা জন- 


গণের দিকে তাকিয়ে আবেদন 
জানাই_আঁপনারা খুনোখ্নীনর 
রাজনশীত ত্যাগ করন এবং যারা 
সত্যকার বামপল্থী মতবাদে ও কর্ম- 
পন্থায় আন্তারক বিশ্বাসী তারা 
এক্যবদ্ধ হোন, সংহত হোন এবং 
জনগণের শান্তপাঁঠের উপর দাঁড়িয়ে 
গাণতল্নকে পছুনরদজ্জীবনের চেষ্টা 
করুন৷ ফ্যাসজমের কালোছায়া 


রোধ করুন! এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 
.বাঁচবার আর কোন পথ নেই। 


পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধ 
সম্বন্ধে একটি অনবদ্য রচনা সঙ্কলন 
প্রকাশক : রবীন মুখোপাধ্যায় 
প্রাপ্তিস্থান £ ৬১ নং মট লেন, 
কলিকাত।-১৩ 














পাঁন্চমবঞ্গের তিনাট কমিউনিস্ট 
পার্টিতে তাদের নিজ নিজ পাঁর- 
কাঁল্পত বিপ্লব কতদূর এগয়েছে 
এবং এই বিপ্লবের স্তর উন্নয়নে 
ভুলভ্রান্তি দূর করে কি পথে 
এগনো যায় এই বিষয় নিয়ে নানা 
সমালোচনা ও আত্মসম্মলোচনা 
সুর্‌ হয়েছে। সি পি (এম-এল) 
পা্টর তরফ থেকে এক ও দুই 
নম্বর দ্ট আল্তঃপার্টি দালল পার্ট 
সদস্যদের আলোচনার জন্য উপ- 
দ্থাঁপিত করা হয়েছে। সি পি এম- 
এর রাজ্যক মাটির বৈঠক শেষ হয়েছে 
বৃহস্পাঁতবার (নয়ই সেপ্টেম্বর) এবং 
সি পি আই-এর এক সপ্তাহব্যাপী 
রাজ্য সম্মেলন শেষ হল শাঁনবার 
(এগারেই সেপ্টেম্বর) । তিন 
কমিউনিস্ট পার্টিতেই গণতান্তিক 
* আন্দোলনের বিরদ্ধে সরকার ও 
শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে ফ্যাঁসি- 
বাদী আক্রমণের বিষয় দীর্ঘ আলো- 
চনা চলছে। 
এই আক্রমণে সবচেয়ে ক্ষত 
হয়েছে ও জীবনহানি ঘটেছে সি পি 
(এম-এল) এর, তারপরেই মাক“স- 
বাদী পার্টির। এম-এল পার্টি অবশ্য 
এই আক্লমণে বিপযস্ত হলেও, 
- বিস্মিত নয়। মাকর্সবাদীরা মনে 
হয় এই আক্রমণে একটু বিরুত। 
এই অবস্থায় মাক্সবাদীরা বুঝতে 
শুর; করেছেন যে, গণতান্তিক 
আর শাসকশ্রেণী কত সংগঠিত এবং 
তাদের আক্রমণের কায়দা কত আভ- 
শব। 
এম-এল পার্ট শ্বেত ভ্রাসের 
বিরুদ্ধে লাল ত্রাস সংগঠনের 
নীতির ভিত্তিতে খতম আঁভষান 
শুরু করে, বুর্জোয়া শিক্ষা প্রাতি- 
চ্ঠানের ওপর আক্রমণ চালায়, মূর্তি 
ভাঙ্গে এবং রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলে 
সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। টক: 
ঢকে পাালশ ও প্রশাসন এর মোকা- 
বিলায় সম্পূর্ণ বার্থ হয়। শাসক- 
শ্রেণী ও তার পার্ট তখন নতুন 
কৌশল নেয়_বাভন্ন এলাকায় 
এম-এল এ্যান্টীভষ্টদের মধ্যে নিজে- 
দের ভাড়াটে গুণ্ডা ঢুকিয়ে দেয়। 
সেই অবস্থায় সন্মাস আর রাজ- 
নৈতিক পর্ধায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; 
ব্যাপক ছিনতাই, খুনজখম এবং 
সাধারণ ক্রাইমে পাঁরণত হয়। 
নির্বাচনে জিতেও, দুইটি যুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার টিকল না আর উনিশশ 
একাত্তর সালের নির্বাচনে কংগ্রেস 


সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও রাজ্যে সর্বে- 
হয়ে বসল এবং গণতান্লিক 


আন্দোলনের দরর্বললতায় জনসাধা- 

রণের একাংশ দিশেহারা অবস্থায় 
১ এম-এল সন্ত্রাসকে স্বাভাবিক পাঁর- 
. ণাঁত হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
করেছে। কিন্তু সাংগঠাঁনক দুর্ব- 
লতায় যখন এম-এল সন্ত্রাস সাধারণ 
অনেক জায়গায় প্রভূত ক্ষাত সাধন 
ল, তখনই শাসকশ্রেণী সুযোগ 








কপি ॥ শিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 





রক) সরকার" 


এই আক্রমণে জনসাধারণ মনে মনে 
সন্তোষ অনুভব না করলেও আক্ল- 
মণের 'বরোধিতায় এগিয়ে আসবে 
না। এ অবস্থা শাসকগোষ্ঠী ও তার 
পার্ট নব কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল 
এবং সেই অনুপাতে বিরোধী শান্ত 
পরাজিত, কোন কোন জায়গায় 
সংগঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ 
বিধবস্ত। 

এখানে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি 
প্রাসাজ্গক। উনিশশ এক সালের 
চোঁঠা মে লেখা লেনিনের ছোট্ট 
একটি প্রবন্ধ “কোথেকে শর 
করতে হবে”। এই প্রবন্ধে সন্ত্া- 
সের রাজনীতি সম্পর্কে লেনিন 
বলেছেন £ “নীতিগ্রতভাবে সন্ত্রা 
সকে কখনই বর্জন করতে পারি 
না এবং করিও না। বশ্লবী 
সৈন্যবাহনীর একটি বিশেষ অব- 
স্থায় "এবং সমাজের এক বিশেষ 
পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস য্দ্বকৌশল 
হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, 
এবং এমনকি যুদ্ধের এক বিশেষ 
উত্তরণের অবস্থায় এ কোঁশল অপ- 
রিহার্যও হতে পারে।--কিল্তু মনে 
রাখতে হবে যে, বর্তমান অবদ্থায় 
যদদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর কৌশল 
হিসাবে সন্ত্রাস প্রয়োগ কোন মতেই 
ঠিক হবে না। সংগ্রামের সামাগ্রক-: 
রূপের সঙ্গে বাভিন্ন কৌশল আঁব- 
চ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জাঁড়য়ে থাকে 
এবং সৈনাবাহনীর সঙ্গে সম্পর্ক- 
হাঁন কোন বিশেষ আক্রমণে সামাগ্রক 
সংগ্রামব'হর্ভুত একটি কৌশল 
হিসাবে সল্পাস প্রয়োগ হয় বলে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে। সন্দ্রাস 
সৃষ্টি কৈবলমান্র সেই অবস্থাতেই 
যুদ্ধকৌশল হয়ে দাঁড়ায়, যে অব- 
স্থয় বিপ্লবের কোন কেন্দ্রীয় সংগ- 
ঠন থাকে না আর আগুিক বিশ্লবী 
সংগঠনগণল যখন দর্বল। সেই- 
জন্য জোরের সঙ্গে আমরা ঘোষণা 
করছি যে, এই অবস্থায় এই ধরণের 
সংগ্রামী কায়দা সময়োপযোগী নয় 
এবং বজজনীয়। এই কৌশল 
প্রয়োগ করতে গিয়ে সমগ্র আন্দো- 
লনের দ্বার্থে যে কতব্য সবচেয়ে 
গদরতত্বপূর্ণ সেই. কর্তব্যসম্পাদনে 
আন্দোলনের সবচেয়ে সক্লয় কর্মীর 
বিচ্যত হয়ে পড়ে। এবং এর ফলে 
বিপ্লবী শক্তিই ছিন্নাবচ্ছিন্ন হয়, 
সরকার দুর্বল হয় না। সাম্প্রাতক 
ঘটনার পারপ্রেক্ষিতে দেখা যাবে 
যে, শহরের “সাধারণ মানুষ” আর 
শ্রামকরা দলে দলে সংগ্রামের জন্য 
এগিয়ে এসেছে, আর বিব্লবীরা 
সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব অথবা সাংগঠ- 
নিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই 
অবস্থায় যাঁদ বিপ্লবের সবচেয়ে 
উদ্যমী কর্মীরা সন্তাসের পথে যায় 
তাহলে কি আন্দোলনের নির্ভরশশল 
সংগ্রামী অংশই দুর্বল হয়ে পড়ার 
বিপদ থাকবে নাঃ এই সন্মাসের 
ফলে কি এঁক্যবিহীন অথচ বিক্ষুব্ধ 
সংগ্রামমুখী জনসাধারণের সঙ্গে 
বিপ্লবী সংগঠনের যোগাযোগ 
বিচ্ছিম হবে না, বিশেষ করে জন 














সাধারণের মধ্যে অনৈক্যের পারি- 
1স্থতিতে £ অথচ বিপ্লবী সংগঠন 
ও সংগ্রমমুখী মানষের নিকট সম্প- 
কহি আমাদের সাফল্যের একমান্র 
গ্যারান্ট হতে পারে ।” 

সি পি এম-এর কলকাতা জেলা 
কমিট সম্প্রাত একটি ট্রেড ইউ- 
নিয়ন সম্পর্কে খসড়া বন্তব্য ও 
প্রস্তাব রেখেছে । তার মধ্যে দেখা 
যায় শ্রামকশ্রেণীর সংগঠন কত 
দ:্বল। শহর আর শহ্রতল+তে 
এগার লক্ষাধিক শ্রমিক ও কমণচারী। 
তার মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ 
কোনও ট্রেড ইউীঁনয়ন সংগঠনের 
আওতার বইরে। বাদবাকী চার- 
লক্ষের মধ্যে মাকসবাদদের প্রভা- 
বান্বিত সির আওতায় শ্রামক- 
কর্মচারীর সংখ্যা দেড় লক্ষের ছু 
বেশী। এরা কেবলমাত্র বাংসাঁরক 
চাঁদা দেয় আর বেশীর ভাগই সাংগ- 
ঠাঁনক কোন কাজ করে না। শ্রীমক- 





কর্মচারীদের মধ্যে মাকর্সবাদী 
পা্টর কর্মী ও সমর্থকদের সংখ্যা 
হাজার সাতেকের মত। মাক্স* 
বদীদের সংগঠনই এ অণ্চলে সব- 
চেয়ে শক্তিশালী । তাদেরই যখন 
এই অবস্থা অন্যান্যদের সংগঠনের 
কি অবস্থা তা সহজেই অনহমেয়। 

মাক্সবাদীরা তাই তাদের 
খসড়া প্রস্তাবে নিচূর তলায় যাক্ত 
সংগ্রম আর প্রোগ্রামের 'ভাত্ততে 
সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুত করার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। 

সি পি অই-এর রাজ্য সম্মে- 
লনে বামপন্থীদের দুর্বলতা প্রসঙ্গ 
হিসাবে আলোচন:য় এসেছে । অনেকে 
শাসক গেম্ঠীর ফ্যাসীবাদী অক্রম- 
ণের তীরতার কথা বলেছেন। কিন্তু 
পার্টির জাতীয় নীতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য কাঁমাটকে 
কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মোর্চার কথা 
বলতেই হবে। তবে সি পি আই- 
এর মধ্যেও বিতর্ক এবং দ্বন্দ্ব 
থেকে যাচ্ছে কি ভাবে অসংগঠিত 
অথচ সংগ্রামমঃখী জনতাকে ফ্যাঁসি- 
করা যায়। 

সি পি এম এবং সি পি আই 





দিনে দিনে সব গাধার চেহারাই 
এভারেষ্টের মত হ'তে 
টনেছে_ কারণ জি. ই. সি. 


এভারেষ্ট যে কেবল কাজের 
(বলায় অতুলনীয় ঢা" নয়, 


দেখতেও অগূর্ব। 


* নিঃশব্দে চলে 


মত থাকে 
ঞ বহ বছর নিষপ্কাটে চলে 


জি. ই. সি. এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট $ 


* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখা চেহাব 








দি জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কলিকাতা ৩ গৌহাষ্টি ০ ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ ফানপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চীন 
জয়পুর ৩ বোদ্বাই ০ আমেদাবাদ ০ নাগপুর ০ জব্লপুর ০ মাদ্রাজ ৩ কোয়েঘাটোর 
ছাঙ্লালোর ও সেকেন্দাবাদ ৩ এর্নীকুলাম 





দুই দলই মনে করে যে, নিজেদের 
মধ্যে একোর পথেই সমস্যার সমা- 
ধান নিহিত অছে, কিন্তু , সাম্য-. 
বদীরা কখনই নিজেদের" তথাকথিত. 
নৈতিক বিব'দ মেটাতে পারে না 
আর এই অক্ষমতাই ক্ষয়ফু শাসক 
শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখে, কোন কোন 
সময় ওদের নতুন প্রাণ সপ্টারও, 
হয়। EE 

সম্প্রাত পশ্চিমবঙ্গে নব 
কংগ্রেস নতুন উদ্যমে নেমেছে নিজে- 
দের সংগঠনকে উঠতি যুবকদের 
সাহায্যে ঢেলে সাজবার জন্য। 
এর নেতৃত্ব আসছে ম্বয়ং প্রধান. 
মন্ত্রীর কাছ থেকে এবং এ ব্যাপারে : 
দেখা যাচ্ছে যে কোন পদ্ধাতই, 
সম্পূর্ণ অগণতাঁন্তিক ও গায়ের 
জোরের ভাত্ততে হলেও, প্রয়ো- 
জনের তাগিদে গ্রহণযোগ্য । এই _ 
পারপ্রেক্ষিতেই কাশীপার-বরানগর : 
আর হাওড়র িবপদর-ব্যাটরা 
অঞ্চলে পহীলশের সহযোগিতায় 
“ব্যাপক গণ-অভ্যু্থানের নামে, 
ব্যাপক হত্যা ব্যবস্থা । শোনা গেছে 
যে, কাশনপঃরের = ঘটনার পর এ 
অণ্চলের কিছ; আঁধবাসী কালণ. 

‘শেষাংশ ৬ত্য পন্ঠাঙী। 








































স্লিগধ আমেজ আর নিখিড় 
নরম সুখ উপভোগ কমার 
জন্য চাই জি, ই. সি-র 
এভারেষ্ট। আপনার ঘরে 
আজই লাগান। 












































গণ ॥ শরুবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ 








পূর্ব বাংলার বীর বিপ্লবী জনগণ আজ তাদের 
জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামকে এক 
দীর্ঘস্থায়া গণযুদ্ধের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন । শোষণ 
ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত নিপীড়িত 
মেহনতী জনগণ সৃষ্টি করে চলেছেন এক যুগান্তকারী 
সংগ্রামী ইতিহাস । কোরিয়া. ভিয়েতনাম, লাওস, 
কম্বোডিয়া, লাটিন আমেরিকা ও প্যালেষ্টাইনের 
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলো আর একটি 
সংগ্রামী নাম-পূর্ব বাংলা । শ্বাজ পূর্ব বাংলার সংগ্রামী 
জনগণ যে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ 
পরিচালনা করছেন তার চরিত্র কি এবং কোন ধরনের 
শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি জাতি (যারা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ) সামগ্রিক ভাবে অস্ত্র ধারণ করেছেন ? 
এ সম্পর্কে সম্যক ও বাস্তব জ্ঞান না থাকলে শোষক 
শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের সঠিক দন্ব নির্ধারণে ভুল হতে 
পারে এবং দ্বন্দ নির্ধারণে ভুল হলে এ সংগ্রাম যথার্থ 
সার্থকতা বহন করতে বার্থ হবে। কারণ জনগণের 
গণযুদ্ধ হচ্ছে অত্যাচারী শোষক-শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
শোষিত নির্ধাতিত শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী যুদ্ধ, আপোষ- 
হীন সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম মার্কসবাদ লেনিনবাদ সন্মত 
একটি প্রয়োগণীল বিজ্ঞান । এই বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক 
নিয়মকানুনগুলো (সুনিদিষ্ট লক্ষা ও মূলনীতি, 
সুষ্পষ্ট রণনীতি. সময়োপযোগী রণকৌশল, যথোপযুক্ত 
রণক্ষেত্র ও সঠিক শক্র-মিত্র নির্ধারণে এবং রাজনৈতিক 
সচেতন-সুশৃংখল গণবাহিনী পরিচালনায় সক্ষম সর্বহারা 
কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ একটি বিপ্লবী পার্টির 
নেতৃত্ব) অবশ্যই বিপ্লবী হ্ধনগণকে মেনে চলতে হবে, 
তা না হলে সামগ্রিক বিজয় লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে । 
বর্তমান গণযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য পূর্ব বাংলার 
জনগণকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। পূর্ব 
ংলার বর্তমান গণযুদ্ধের এতিহাসিক প্টভূষি খুঁজলে 
দেখা যাবে যে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল এই 
সংগ্রামের সূচনা । বৃটিশ সাআাজাবাদ কবলিত ভারত- 
বর্ষের জনগণের মূল সমস্য! ও করণীয় ছিল_-(১) বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণের কবল থেকে 
জাতীয় মুক্তি তথা পাঁক-ভারতের স্বাধীনতা ও সাব- 
ভৌমত্ব অর্জন এবং (২) সামস্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার 
অভিশাপ থেকে সামাজিক মুক্তি তথ! বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব সম্পন্ন করে জনগণের স্বনির্ভরশীল উৎপাদন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন । 
কিন্তু ভারতবর্ঘের ধনিক ও সামস্তশ্রেণীর রাজনৈতিক 
সংগঠন কংগ্রেদ ও মুসলীম লীগ নিজদের মধ্যে শোষণের 
ক্ষমতা ও ক্ষেত্র বণ্টন করে নেবার উদ্দেশ্যে দ্বিজাতি 
তত্বের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে 
আপোষের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সামাজ্যবাদী 
শক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে 
শোষণ ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদী 
বৃটিশ শোষকেরা আপোষের পথে পাকভারতের শাসন 
ক্ষমতা তাঁদের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণীমিত্র এই ছুই 
প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের হাতে 
হস্তান্তর করে। আপোষের পথে ধর্মীয় জাতীয়তা- 
বাদের ভিত্তিতে অমার্কসীয় অবৈজ্ঞানিকভাবে অজিত 
পাকিস্তান ও ভারতের তথাকথিত এই স্বাধীনতা 
জনগণকে বিদেশী পুঁজির শোষণ থেকে বিন্দুমাত্র 





























































রেহাই দেয়নি, বরং নয়া উপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে 
শোষকশ্রেণীর সংখ্যা এবং শোষণের তীব্রতাই বৃদ্ধি 
করেছে। 

পাকিস্তানের জন্মলগ্র থেকেই ক্ষমতাসীন পাকিস্তানের 
আমলা মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী (যারা রাষ্ট্রে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থেকেও স্বাধীন নিজস্ব জাতীয় পুঁজির বিকাশ 
না করে, স্বীয় স্বার্থে বৈদেশিক সাম্রাজাবাদী পুঁজিকেই 
নিজ দেশে বিনিয়োগ করে) তাদের নিজ স্বার্থ রক্ষার 
খাতিরেই সাম্রাজাবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব 
গ্রহণ করে। ফলে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ 
পৃবের চেয়েও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাম্রাজা- 
বাদীদের উপনিবেশিক শোষণ কবলিত পাকিস্তান তথা- 
কথিত স্বাধীনতার নামে সাম্রাজাবাদী শক্তির এক নয়- 
উপনিবেশ বা আধাউপনিবেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে 
পাকিস্তানের এই শাসক ধনিক ও সামন্তশ্রেণীর মধো 
দ্বন্ব থাকা সত্ত্বেও স্বীয় পুঁজিবাদী শোষণকে বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে সামস্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে 
স্বনির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন প্রচেষ্টা 
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করতে পারেও না ), কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের 
নামে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু সামস্তত্রেণীকে 
উৎখাত করে নিজেরাই সে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ : 
হবার সংস্কারবাদী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে তৎকালীন 
জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় সত্য: কিন্তু 
সরকার অনুগত জোতদার মহাজন, ইজারাদার, তহ- 
শীলদার, ঠিকাদার, মজুতদার ও তাদের ভাবেদার 
বাহিনী রূপে ক্ষয়িষ্ণু সামস্তশ্রেণী শতধাবিভক্ত হয়েও 
সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় সহয়তায় (পুলিস, মিলিটারী, 
আইন-আদালত ) বাঁচিয়ে রেখেছে সামস্তবাদী সমাজ" 
বাবস্থাকে যার প্রচণ্ড শোষণ পূর্ব বাংলার জনগণকে 
এক সর্বহারা জাতিতে পরিণত করেছে। ফলে পাকি 
স্তানে সত্যিকার জাতীয় মুক্তিবিপ্পব বা গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব কোনটাই সম্পন্ন হয় নি । এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই 
পাকিস্তানের সামাজিক অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল আধা 
গপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক । 
(শেষাংশ ২৫শ পৃষ্ঠায় ) 





আপনার পছন্দমতো বাটার দোকানাঁটিতে একবার এসে দেখুন, |. 
উৎসবের জন্য সদ্য-আনা রকমারি জুতোর যেন মেলা বসে 
গেছে । রঙে-নকশায় সর্বাধুনিক ৷ ফ্যাশনের জগতে যা আগামী 
কালের, সেখানে তা আগেভাগে আজকেই আপনি পেয়ে 

যাচ্ছেন। পাবেন এমন জুতো যা একাধারে আটপৌরে আর 
পোশাকী-যেমন সব মেজাজে তেমাঁন উৎসবের সকল সাজেও 
দিব্য পরা যাবে । আর সেই সঙ্গে বাটার জুতোর সেই ' 
উপভোগ্য আরাম তো আছেই। 





জট ॥ 





' নব দাৰ্যায় 


ই 


__ পলনেন নাগ 


চিতাবাধের গায়ের কালো ফুট্‌ুকি 
যেমন বদলায় না, সাআজ্যবাদের চরিত্রও 
কখনও বদলায় না । সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন 
দেশকে পদানত ও শোষণ করার নানা 
পদ্ধতি, নানা নীতি বারবার গ্রহণ করে। 


সামাজ্যবাদীরা চায় সম্ভব হলে আক্রান্ত 
দেশগুলি বিনাযুদ্ধে তাদের কাছে আত্ম- ' 
সমর্পণ করুক। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন. 


শান্তিপূর্ণ পথে সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত 
হউক যাতে অবিলম্বে তাদের শোষণ করার 
কাজ অবাধে শুরু করা যায়। কিন্তু যদি 
পদানত দেশ মাথা তুলে দীড়ায়, যদি দেশ 
আত্মসমর্পণ করতে ন! চায় তবে তারা 
সামরিক বলপ্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না। 

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে সাআাজ্যবাদী 
নীতির লক্ষ্য থাকে একই; অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী 
উপনিবেশিক শোষণের বর্মপদ্ধতি অবাধ 
ভাবে চালিয়ে যাওয়া । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমবায়ের উত্তবের ফলে 
সামাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত 
হয়েছে। সুতরাং সামাজ্যবাদী দেশগুলির 


মধ্যে ক্রমশ সঙ্কুচিত বাজার নিয়ে সংঘর্ষ 


ও রিবাদের সূচনা দেখা দিয়েছে। 
' গ্রত মে মাসে. সঙ্কটের ফলে এবছর 
পনেরোই আগষ্ট মাকিণ প্রেসিডেন্ট 
নিকসনের অভাবনীয় পদক্ষেপ এই দ্বন্বেরই 
একদিক। 1 ৃ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাধা পৃথিবীর 
তিনশো পনেরো! কোটা মাহুষের মধ্যে 
একশো দশ কোটী মামুষ এখন সমা হ্রতম্তী 
দেশগুলিতে বাস করে। তাদের বেকারী 
নেই, আঁধিক দক্ষট নেই, ভবিষ্যত সম্পর্কে 
অনিশ্ঞ্রতা নেই। তারা সমাজতান্ত্রিক 
আধিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে সুন্দর, সুখী ও 
সমৃদ্ধ মানবজীবন তৈরী করে চলেছেন । 

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী 


* দেশগুলিতে বেকারী, ' উৎপাদন সঙ্কট, 


আধিক সঙ্কট, দুনী তি, , ব্যতিচার ও 
সামাজিক দুষ্ট ক্ষতগুলি ক্রমশঃ বেড়ে 
চলেছে । ফলে ইউরোপ, এশিয়া ও 
আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে 
পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ।। 

" এর প্রধান কারণ পুঁজিবাদী সামাজা- 
বাদী বাস্ট্রগুলির আভ স্তরীণ 'শাষণমূলক 
আর্থনীতিক ব্যবস্থা, একথা পরিষ্কার ভাবে 
গোটা দুনিয়ার মানুষকেই হৃদয়ঙ্গম করতে 
হয়েছে। ভার! তাই বেশী করে এই 
শোষণব্যবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যে নিজ 
নিজ দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমবেত 
হচ্ছেনু। শোষণমুলক পুঁজিবাদী সমাজকে 
উৎপাটন না করলে আজ আর কোনো 
দেশের মানুষই নিজেদের চিরস্তন বেকারী, 
অনিশ্চয়তা ও দারিদ্রের অসহনীয় জালা 


থেকে মুক্তি পেতে পারেন না। 


ফলে একদিকে সাম্াজ্যবার্দী-পুঁজিবাদী 
পথের পথিকেরা নিজ নিজ দেশের জন- 
সাধারণের উপর ক্রমাগত আধিক সন্ধটের 
বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় 


এ সব দেশের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন উপায়ে . 
, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। 


আমেরিকার মানুষও এ সংগ্রামের 
বাইরে থাকেন নি। লক্ষ লক্ষ আমেরিকা- 
বাসী রাজধানী ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করছেন। হাজার হাজার যুদ্ধে 


যাবার নির্দেশনামা প্রকাশ্যে অগ্নিকুণ্ডে - 


নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমেরিকার সাধারণ 
মানুষও বৃঝতে শুরু করেছেন যে সাম্রাজ্য- 
বাদী কাঠামো বজায় আছে বলেই আজ 
আটচল্লিশ লক্ষ মাঞ্চিণ যুবক বেকার, ছু 
কোটী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও আট কোটা 
কর্মে নিযুক্ত শ্র্ির্ব-কর্মচারীর জীবনযাত্রার 
মান মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিপর্যস্ত । 
মাকিণী “গরীবী হঠাও* পরিকল্পনা 
(পোভার্ট, প্রোগ্রাম) “ক্ষুধার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ’ (ওয়ার এগেনসাট হাঙ্গার ) প্রভৃতি 


গালভরা' পরিকল্পনা আজ পরিত্যক্ত। ' 


মাকিণ জনজীবনে হতাশা, দারিদ্র্য ও 
বেকারীর কালোছায়া ঘনিয়ে এসেছে 
দেখে গীর্জার ধর্মযাজক থেকে প্রেসিডেন্ট 
নিকসন সবাই উদ্বিগ্ন, ভীত হয়ে পডেছেন। 

সমরোপকরণ, নির্মাপকারী একচেটিয়া 
পুঁজিপতি এবং বেতনভুক সামরিক 
জেনারেলরা কোথাও একটা যুদ্ধ না 
বাধালে এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ নেই মনে 
করছেন | কিন্তু আজ আটম ও হাইড্রোজেন 
বোমার চেয়েও শক্তিশালী জনমত যুদ্ধের 
। বিরুদ্ধে, শাস্তির স্বপক্ষে গড়ে উঠছে; তার] 
এই যুদ্ধবাজ সমরনেতাদের হাত চেপে 
ধরতৈ এগিয়ে এসেছেন। দেশে দেশে 
পুঁজিবাদী ' সমাজব্যবস্থার  ঘুণেধরা 
কাঠামো“ভেক্কে পড়ছে। সারা বিশ্বজুড়ে 
বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব শুরু হয়েছে । 

আজ বিপ্লবী পরিস্থিতির সামনে প্রায়” 
বিপর্যস্ত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বশেষ 
“আকৃতি রাষ্ট্র-একচেটিয়া' পুঁজি সমাবেশ, 
দেশে দেশে প্রতিবিপ্রবের পরিকল্পনা নিয়ে 
এগিয়ে আসছে। ॥ 

তারা একই সঙ্গে শাস্তির বাণী 
আওড়াচ্ছে, পাজ্রীর মতো সাআজ্যবাদের 
সেনাবাহিনীর আগে আগে শাস্তির পতাকা! 
উড়িয়ে চলেছে আবার পেছন দিকে 
সামরিক বায় একটানা বাড়িয়ে চলেছে। 
বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মততেদকে 
অশাস্তিপূর্ণ 'পথে ঠেলে নিয়ে তাদের কাছে 
অস্ত্র বিক্রী করে মুনাফা করছে এবং তাকে 
অন্তরসাহায্য বলে বর্ণনা! করছে। 

লগুনের ইনট্টিটুট অফ ডিফেন্স ষ্টাডিজ 
এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন যে একমাত্র 
১৯৬৯. সালে পৃথিবীর বড় বড ৫৬টি রাষ্ট্র 
মোট একরলক্ষ পঁয়যটা হাজার কোটা 
(ভারতীয় টাকায় ) টাকা সামরিক বায়- 
বাবদ খরচ করেছে। এদের মধ্যে 
আঁফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান 
সাগরের এলাকাঁভুক্ত দেশগুলি, ভারত- 
মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও' পারস্য 


শি 


দর্পণ ॥. শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


উপসাগর এলাকাভুক্ত দেশগুলি এবং 
আরবের সুলতানশাসিত এলাকাকে ধর! 
হয়নি । ১৯৬৮ সালের সামরিক ব্যয়ের 
তুলনায় ১৯৬৯ সালে সামরিক 'ব্যয়, 
শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। , 

অধ্যাপক এষিল বেঙ্ুইটের নেতৃত্বে 
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের একটা রিসার্চ টিম 
সামরিক বায় ও সমরোপকরণ নির্মাণ 
সম্পর্কে -একটা রিপোর্ট দাখিল করেছেন । 
ও রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভিয়েতনামে 
যুদ্ধ শুরু হবার আগেই: পৃথিবীর সবদেশ 
মিলে মোট সামরিক বায়ের পরিমাপ 
১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ছিল বছরে 
এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার মিলিয়ন ডলার 
(টাকার অঙ্কে এরও সাঁডে সাতগুণ বেশী ) 
এবং এর তিনচতুর্থাংশই ছিল আমেরিকা 
ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যয়বরাদ্দ | 
এই বিপুল সামরিক ব্যয়ের ফলে যা উৎ- 
পাদন হৃত,- ভার মধো সত্তর হাজার 
মিলিয়ন ডলারের পণ্য বে-সাঁমরিক লোঁক- 
জনের অভাব পূরণের কাজে লাগানো 
অন্ভব ছিল। অধ্যাপক , বেন্ুইট তাঁর 
মন্তব্যে বলেছেন যে আঁ পর্যন্ত পৃথিবীর 
সমস্ত উন্নয়নকামী গরীব দেশগুলিকে যত 
সরকারী ও বেসরকারী “সাহাঁষা” দেওয়া 
হয়েছে এই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ তার 
চেয়ে নয়গুণ বেশী। ' 

১৯৬৪-৬৫ সালে আমেরিকা মোট 
সামরিক বায় করে একায় হাজার মিলিয়ন 
ডলার। ১৯৬২ সালে একা সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সামরিক ব্যয় বাবদ মোট 
বিয়াল্লিশ হাজার মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ 
করে। ১৯৭০ সালের ২১শে মে মাকিন 
একচেটিয়াপতিদের মুখপত্র বিজনেস্‌ উইক 
সমরাস্ত্র ব্যবসায়ে আমেরিকার অংশ 
সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানায় যে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর প্রথম পঁচিশ কোটা টাকা 
মুল্যের প্রচলিত সমরাস্ত্র ( অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র 
আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি বাদে কনভেনসনাল 
অস্ত্র ) পৃথিবীর ' বাজারে ছাড়া হয়েছে | 
এর মধ্যে একা আমেরিকাঁই বিক্রী করেছে 
&০০* কোটী ডলার সাইত্রিশ হাজার পাঁচশ 
কোটী টাকা মূল্যের প্রচলিত সমরাস্ত্র । 


তাছাডা ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার . 


সামরিকবায় বছরে তিন হাজার হুশ কোটা 


ডলার বা টাকার অংকে চব্বিশ হাজার 


কোটা টাকা (ভারতের গোটা চতুর্থ 
পরিকল্পনার খরচের বেশী1)। 
এই অর্থনীতি সার্মরিকীকরণের ফলে 


পুঁজিবাদী দেশগুলির মুক্রাক্ফীতি এমন 
ভয়ংকর অবস্থায় পৌছে গেছে যে পুঁজিবাদী 
দুনিয়ার সমগ্র ুক্্াব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। 
পৃধিবীব্যাপী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান 
ও সমাজতান্ত্রিক সুখী সমাজের অভুখানের 
সুবৰ্ণ সন্ধিক্ষণ ক্রুতবেগে এগিয়ে আসছে) 
স্বাভাবিক ভাবেই কোন পুরনো সমাঁজ- 
ব্যবস্থাই সহজে নতুন সমাক্ত 
ব্যবস্থাকে পথ ছেড়ে দেয় না । সাআাজা- 
বাদী, রাষ্ট্রএকচেটিয়া সমবায় ও নানা 
ংয়ের নয়া ওপনিবেশিকবাঁদ* তাঁদের 
অনুচর ও সমতুল বুর্জোয়া-জমিদার চক্রও 
বিলুপ্তি এড়ানোর সবরকম চেষ্টা চালিয়ে 
যায়। £ 


ঘরে আগুন লাগলে খোঁটায় বাঁধা 
পশুর মত পুরনো! সমাজ ব্যবস্থার মালি- 
কেরা ছুটোছুটি শুরু করে। তারা ক্রমাগত 
নীতি পালটায়; কোন স্থির নীতি অনুসরণ 
করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব থাকে না। _ 
তাঁর! যুদ্ধ বাধিয়ে, মানুষ খুন করে হাজার 
হাজার কোটী টাকা সমরাস্ত্র বাবদ খরচ 
করে যে সংকট কাটাতে চেষ্টা করেছিল” 
অর্থনৈতিক সূত্রের অধোম নিয়মে সেই 
ব্যবস্থা তাদের নিজেদের গলায় ভারী 
পাথরের মতো চেপে বসেছে। ks 

আজ তাদের সামনে অবলুপ্তির অন্ধ- 
কার খাদ; ইতিহাসের এই নিশ্চিত 
নিশানা তাদের উন্মাদ করে তুলেছে । 
ভাই পুঁজিবাদদীরা আজ যুদ্ধ বাধাঁতে 


' পারছে না দেখে নিজ নিজ দেশের সাধারণ 


মানুষের ওপর সামরিক অস্ত্র প্রয়োগ করে ? 
আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সম্ভাবনাকে গুঁড়িয়ে 
দিতে চাইছে। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের 
পুঁজিবাদী শাঁসকশ্রেণী যুদ্ধ । বাধাবার এ 
অক্ষমতাকে নিজেদের শান্তির ইচ্ছা বলে 
ধাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। এই পরি- « 
প্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক” 
সনের পিকিং দর্শনের অভিলাষকে বিচার 
করতে হবে। 

_সামাজ্যবাদ পুঁজিবাদ যতদিন' 
থাকবে যুদ্ধের সম্ভাবনাও ততদিন থাকবে” 
লেনিনের এই দিকৃনির্দেশ দেশে দেশে 
জনগণকে শাস্তির স্বপক্ষে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
বিরুদ্ধে সমবেত করছে । * 

২১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে মাও সে তুং 
বলেছেন, “শান্তি আলোচনার প্রস্তাব 


ভিত্তিতেই আসুক আমাদের এরকম 
ঘটনার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে ॥ 
শান্তি আলোচনায় যোগ দিলে জটিলতার 
সৃষ্টি হবে বলে আমাদের ভয় করা উচিত 
নয় আবার*নিজেদের মানসিক অবস্থা ও | 
দৃষ্টি পরিষ্কার না করে শান্তি আলোচনায় 
যোগ দেওয়াও আমাদের পক্ষে ঠিক হবে 
না। আমাদের প্রয়োজন মতো অনুমোদন- 
যোগ্য নমনীয়তাও বজায় রাখতে হবে” 
(মাও সে তুং, নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ 
খণ্ড পিকিং পৃঃ ৩৭২')। 

আবার ১৯৫১ সালে ২৪ শে অক্টোবর 
রেণমিনজিপাওয়ে প্রকাশিত বিবৃতিতে? 
মাও সে তুং বলেনঃ “আমরা বহুদিন" 
আগেই বলেছি যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
কোরীয় সমস্যার সমাধান করা উচিত, 
একথা আজও সমানভাবেই খাটে। যে 
পর্যন্ত মাকিন সরকার অতীতে তারা যে 
রকম সমস্ত শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথে" 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন এবং নিলচ্জ- 
ভাবে আপোষ আলোচনা ভেঙ্গে দেবার 
অপকৌশল অবলম্বন করেছেন তা থকে 
নিবৃত্ত হয়ে তারা ন্তায় ও যুক্তর ভিত্তিতে 
কোরীয় প্রশ্নের মীমাংসা-করার মনোভাব 
যদি দেখান; তাহলে নিশ্চয়ই কোরিয়ায় 
যুদ্ধবিরতি আলোচনা সফল হবে; নতুব। 
নয় |” | 

১৯৬০ ' সালে সোভিয়েত-মাকিন” 

(শেষাংশ ৩০শ পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


“সরকার এবং কংগ্রেস দলের 
নিজেদের স্বর্থেই আজ কংগ্রেসকে 
তাদের 'িপঙ্জনক পথ পাঁরহার 
করতে হবে এবং তাঁদের নীতির 
প্রকৃত পাঁরবর্তন ঘটাতে হবে।” 
(সাতই জংলাই একাত্তর 'তারখের 
সর্বদলীয় বৈঠকে 'সিদ্ধার্থশংকর 
রায়ের কাছে কাঁমউীনস্ট পার্ট 
(মাকসবাদী)-র পক্ষে জ্যোতি বস 
ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের চিঠির শেষ 
লাইন।) 

এই কথাই বলোছলেন নব 
কংগ্রেসের জনৈক উদীয়মান নেতা 
পাঁশ্চমবঙ্গের নব কংগ্রেস নেতৃত্বের 
ভাবষ্যত - {নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। 
বস্তৃতঃ পাশ্চমবঙ্গে নব কংগ্রেস 
নেতৃত্বের “দুই লাইনের” কলহ 
ব্যাপকতর আকার ধারণ করেছে। 
নকশালদের সম্পর্কে সঠিক কি 
দৃষ্টিভংগী এবং কাধক্রম নব 
কংগ্রেস সংগঠনের হওয়া উচিত এ 
নিয়েই কলহের সূত্রপাত! বিবদমান 
দুই দৃভ্টভঙ্গীর উৎস হচ্ছে বর্ত 
মান শাসকশ্রেণীর ভেতরকার দরর্ব 
লতা বা আভ্যন্তরীণ দ্বন্। অবশ্য 
এ দ্বন্দ সুরু হয়েছে তীব্রতর অর্থ- 
নৈতিক সংকর্টের আবর্তে এবং 
সংকট থেকে পারঘ্রাণের বাভন্ন 
পথ নির্দেশকে কেন্দ্র করে। ভারত- 
বর্ষের সামন্ততান্তিক ও সাম্রাজ্য 
বাদ মুখাপেক্ষী ধণতন্তের এ 
সংকটে 'বাভল্ন রাজনৈতিক দল 
বিশেষ -করে কংগ্রেসের মধ্যে দই 
লাইনের ঝগড়া আরম্ভ হয় প্রাত- 
বিপ্লবকে শান্তিশালী করবার নীতি- 
গত প্রশ্নে বা বিপ্লবী পাঁরাস্থাতকে 
এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নে। আঁদ ও 
নব কংগ্রেসের মধ্যে তাই কৌশলগ'ত 
যে পার্থক্য দেখা 'দিয়োছল, তাতে 
নব কংগ্রেস সামায়ক ভাবে জয়ী হয়ে 
গেল “সমাজতন্ত্রের” বালি আউড়ে 
এবং আদি কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃ- 
{তকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে। 


হটাও”-এর স্লোগান দেওয়া এবং 
মধ্যবিত্ত ৰাম রাজনীতকে টেক্কা 
দিয়ে বিভিন্ন আর্ক সংগঠনকে 
(ব্যাংক, বীমা, বাহ্র্বাঁণজ্য ) 
জাতীয়করণ করা। শোষণের 
রাষ্ট্রীয় ও অর্থনোতিক বাঁধব্যব- 
স্থাকে জাতীয়করণ এবং সীমায়িত 
অর্থনৌতক সংস্কারের দ্বারা 
আড়াল করা অর্থনৌতক সংকটের 
মূখে শোষকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা 
চতুর নশীত্ত-নব কংগ্রেস তাই করে- 
{ছল এবং সর্বহারার বিপ্লবী রাজ- 
নীতির নামে যে সকল মধ্যাবস্ত 
বাম রাজনণীত পার্লামেন্টারী সংগ্রা- 
মের পথে শাসনব্যবস্থায় কল্কে 
পাওয়ার চেষ্টা করেছিল-উত্ত নীতি 
মারাত্মক ভাবেই সেই বাম রাজ- 


নশীতকে ঘায়েল করোছল। হীন্দরা 
প্রচুর অর্থব্যয়ে, প্রচ্ছর ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে পার্লামেন্টারী রাজ- 
নীতির ভোজ্ক 'দয়ে শাসনব্যবস্থায় 
একাধিপত্য বিস্তার করলেন এবং 
শোষকশ্রেণীর উপরোন্ত চতুর 
নীতিকে প্রয়োগ করতে আরম্ভ 
করলেন। 

শোষকশ্রেণীর এই চতুর নীতির 
প্রবন্তা ইন্দিরা গাম্ধী বা নব কংগ্রেস 
নেতৃত্ব গত সাধারণ নির্বাচন অবধি 
মূলতঃ যে নির্বাচনী কৌশল 
প্রয়োগ করোছিলেন, তার প্রধান 
লক্ষ্য ছিল পার্লামেন্টে সংখ্যা 
গ্ার্ঠতা অর্জন। তাই আদ 
কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টর 
ন্যায় শোষকশ্রেণীর ভোঁতা চেলাদের 
পালণমেন্টারী শান্ত কমানোর জন্য 
বাম রাজনশীতর ভেকধারী সি পি 
আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, কেরল কংগ্রেস 
বা বাংলা কংগ্রেস প্রমখ দলগুলোর 
সঙ্গে আসন রফা বা ননর্বাচনাী 
মৈত্রী করে পালণমেন্টে নব কংগ্রেস 
নিরংকুশ সংখ্যাগারষ্ঞঠতা অর্জন 
করলো। বাম রাজনীতর এ পণ্য 
ব্যবসায়ীদের সংগে নব- কংগ্রেসের 
আঁতাত পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে 
শোষকশ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো সাফল্য 
কারণ উত্ত আঁতাতের ফলে শোষক- 
শ্রেণীর বিশ্বস্ত দালালদের অর্থাৎ 
নব কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষমতায় আসা 
সহজতর হয়োছল এবং অন্যাদকে 
বাম রাজনীতির প্রবস্তারাও স্বীয় 
অস্তিত্বের খাতিরে নেড়ীকুকুরের 
মতো নব কংগ্রেস নেতৃত্বের শরণা- 
পল্প হতে বাধ্য হয়োছিল। 

শোষকশ্রেণীর 'নিকট- নব কংগ্রেস 


নেতৃত্বের নিকট তখন একমাত্র বিপদ 
ণহসেবে দেখা দিয়েছিল স প৷ এম 
রাজনশীত যে রাজনীতি অন্ততঃ 
তাঁত্বক দক থেকে বর্তমান শোষণ 
ব্যবস্থায় হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়ো- 
জনীয়তার কথা বলে-যে রাজ- 
নীত অর্থনোতিক আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে শিজ্প মাঁলকদের বল- 
পূর্বক ঘেরাও করবার কথা, বলে 
এবং চাষীর ফসল আদায় বা রক্ষার 
জন্য হিংসার পথ গ্রহণ করতে 
'দ্বধাগ্রস্ত নয়। 

তাই বিশেষ করে পাশ্চমবঙ্গে 
ও কেরলে শোষকশ্রেণীর বিশ্বদ্ত 
দালাল 'হসেবে নব কংগ্রেস নেতৃত্ব 
সি পি! এম িরোধিতায় সর্বশান্ত 
প্রয়োগ করে। সি পি এম নেতৃত্ব 
পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার ক্ষমতায় 
আসার সংযোগ যাতে গ্রহণ না করতে 
পারে, সেজন্য নানাবধ কৌশল 
গ্রহণ করে। 


॥ দুই ॥ 

নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষের পার্লা- 
মেন্টে নিরংকুশ সংখ্যাগারচ্ঠতা 
অর্জন করার ফলে যাঁদও নব কংগ্রেস 
নেতৃত্ব আজ নিশ্চিত তবুও শোষক- 
শ্রেণীর সম্ভাব্য বিপদ কোন দিক 
থেকে আসতে পারে, এ নিয়ে তাদের 
মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তা 
নিয়েই বর্তমান কলহের সন্রপাত। 
বর্তমান নব কংগ্রেস দুই লাইনের 
ঝগড়া উপরোন্ত প্রশ্নের সঠিক 
জবাব নয়েই। এ প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে এমন একটা পারপ্রোক্ষিতে, 
যে পারপ্রোক্ষত প্রাক নর্বাচন 
স্তরের তুলনায় আধকতর ভয়ারহ। 
বর্তমান শোষকশ্রেণী অর্থনৌতিক 
সংকটের কোন সামায়ক সমাধান 
তো দিতেই পারোন, বরং উাঁনশশ 
আটবাট্র-উনসন্তর সালের তুলনায় 
সমগ্র ভাততবর্ষে নীট শল্পোৎ- 
পাদণের গাঁত শতকরা পণ্টাশভাগ 
কমে গেছে, কৃষি উৎপাদণের যে 
{হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তার 
উৎপাদন হার উনিশশ আটাল্ল-উন- 


সাট সালের অবস্থায় দাঁড়ুয়ে 
আছে, দ্রব্যমূল্য মাত্র গত দই বছরে 
যে হারে বেড়েছে, ভারতবর্ষের 
সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেরকম হীতি- 
পূর্বে দেখা যায় নি, সর্বোপাঁর 
বেকার সমস্যা, শ্রামক অশান্তি এবং 
সরকারের প্রশাসানক ও দেশরক্ষার 
বায় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। 
অর্থনৌতিক সংকটের এই 'তীব্র- 
তার মুখে নব কংগ্রেস নেতৃত্ব গণ- 
তন্তের মুখোস যে রাখতে পারবে 
না, গরশীব হটাও-এর স্লোগান যে 
আর দেওয়া যাবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী 
পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক দলকে যে 
যেন তেন প্রকারেণ ধংস করতে 
বদ্ধ পাঁরকর হবে-এ সবই সহজে 
অন্বমেয়। 
কারণ শোষক শ্রেণী নিদারুণ 
অর্থনোতিক সংকর্টে বেপরোয়া হয়ে 
ফ্যাঁসবাদীর জঘণ্য ভূমিকায় চলে 
আসে-নব কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্ত- 
মাণে রাজনৌতিক দক থেকে 
ফ্যাঁসবাদের ভূঁমকায় চলে আসছে। 
উনিশশ তোৌত্তারস সালে রাইখে 
ক্ষমতায় নরংকুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা 
পেয়ে প্বাজবাদী গণতন্ত্রের বড় 
প্রবন্তা হিটলারও জামান ফ্যাঁস- 
বাদকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলোছল। 
ফ্যাঁসবাদের আশ্রয় দুঃখ দৈনে) 
পীড়িত স্বার্থপর হীনমনা মধ্য- 
বিত্ত পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা 
এবং ফ্যাঁসবাদের পৃতুল হলো উত্ত 
মধ্যাবত্ত শ্রেণী থকে বোঁরয়ে আসা 


ত্বকে ঘৃণা করে এ যব সমাজ ফ্বাভা- 
{বক কারণেই শোষকশ্রেণীর ফ্যাঁস- 
বাদের খপ্পরে গয়ে পড়ে। জার্মান 
ফ্যাঁসবাদের অভ্যুথাণের হাঁতহাস 
থেকেই আমরা এসব দেখোছি। নব 
কংগ্রেস নেতৃত্বও ইন্দিরা গান্ধীর 
পাঁরচলানায় মধ্যাবন্ত জনসাধারণের 
মধ্যে “জনাপ্রয়” হয়েছে এবং ভারত 
বর্ষের মধ্যাবস্তশ্রেণী থেকে বোঁরয়ে 
আসা যুব সমাজের মধ্যে ইমেজ 


সৃষ্ট করেছে। ক্ষমতায় আসীন 
নব কংগ্রেস নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
অর্থাৎ পলিশ মালটারীর সাহায্যে 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্ৰ করে ফ্যাঁস- 
বাদের দিকে প্রয়োজনমতো এাঁগয়ে 
যেতে বধ্য-এটা নব কংগ্রেস নেত্‌- 
ত্বের কেউই কার্যত অস্বীকার করে 
না। উীনশশ সাতাল্ন সালে বহু 
বছর আগেই ফ্যাঁসবাদী কায়দায় 
কেরলে বাম রাজনীতির শাসনকে 
এই ইন্দিরা গান্ধীই নাকচ কাঁরয়ে- 
ছল, সম্প্রাতিককালে ভারতবর্ষের 
শবাভন্ন প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ- 
নৈতিক দলকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রাতানাধ গভর্ণরের দ্বারা কিভাবে 
নব কংগ্রেস শাসনক্ষমতা থেকে উৎ- 
খাত করেছে, তার কাহনী সংবাদ- 
পতের পাঠকমান্্ই জানেন। প্রাঁত- 
দ্বন্দবীদের- রাজনৌতক ক্ষমতা 
থেকে সরানোই ফ্যাঁসবাদের 'নাশ্চিত 
চিহ্ন নয়, বিপ্লবী পাঁরাস্থাতকে 
প্রাতাবপ্লবী পাঁরাস্থাতর দিকে 
ঘঁরয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে কোন 
ছল, বল বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ 
এবং জনসাধারণকে 'দয়ে তা নীরবে 
মানিয়ে নেওয়াই হলো ফ্যাসিবাদের 
চারন্র। 

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে_নব কংগ্রেসে 
বর্তমানে দ:ই লাইনের ঝগড়া কি 
{বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে। খাব সাধা- 
{সধে জবাব হল্দো নকশাল আন্দো 
লন বা সি গপ এম আন্দোলন-_ 
কোনটি শোষকশ্রেণীর বড়ো চ্যালেঞ্জ 
তা নিয়ে। 


॥ তিন ॥ 

এ প্রশ্ন এসোঁছল বস্তুতঃ বছর 
দুয়েক আগে উীনশশ উনসন্ভর 
সালের মে মাস থেকে, যখন নক- 
শালবাড়ী আন্দোলনের নেতা ও 
ক্যাডারগণ সি পি আই এম এল 
পার্টি প্রতিষ্ঠা করলেন। শোষক- 


শ্রেণীর প্রাতিভূদের বিরুদ্ধে হংসা- 

মক অভ্যুত্থানের মধ্য 'দিয়েই নক- 

শলবাড়ী আন্দোলনের জন্ম। 
(শেষাংশ ২৮শ পৃষ্ঠায়) 





পরিবার পরিকল্পনায় সংসারের খরচ কমে 
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বার চেষ্টা করি। আমার যাঁরা 
বিরুদ্ধবাদী তাঁরা বলেন এটা আমার 
দায়িত্ব এড়াবার প্রয়াস, আপনাকে 
মূলতঃ -সাহিত্যসেবী বলে পরিচয় 
দিয়ে তার আড়ালে আত্মগোপন 
করে থাকবার কৌশল । তাঁদের মতে 
জনজীবনের শতাঁবধ সমস্যা ও 
কর্তব্কে পাশ কাটিয়ে চলবার সব- 
চেয়ে মোক্ষম আছিলা যাঁদ কিছ: 
থেকে থাকে তো তা হলো বশন্ধ 
সাহত্যসেবার অছিলা। তাতে 
গাহত্যিকের লেবেল গায়ে এ'টে 
যেমন একপ্রকার কাঁল্পত আত্ম- 
প্রসাদ অনুভব করা ধায়, তেমীন 
নানা প্রম্ন-সমস্যা কন্টাকত বর্তমান 
সমাজের ডামাডোলের মধ্যে বাস 































করে না, কোনো 


রখেছে। বাঁচতে হলে 
এ মরতে 


-_ আমি নিজে রাজনীতি কার না, 
বরং যেখানে রাজনীতি হয় তার 
চৌহাদ্দ থেকে শতহস্ত দূরে থাক- 





মরবো-ওএই হলো সাহিত্যকে 
আঁকড়ে ধরে থাকবার ‘rationale’ 
বা য্যন্তিষযস্ততা। 

প্রাতিবদীরা বললেন, এটা 


কেমন কথা, সাহিত্যচ্চা করলে 
আর কিছ; করা যাবে না এটা এক 
অদ্ভূত যুক্ত। যে রাধে, সে কি 
আর চুল বাঁধে না! লেখক সাহত্য- 


সেবার পাশে পাশে একই সঙ্গে 


রাজনীতি করেছেন, প্রয়োজনে জন- 
জীবনের সামিল হয়ে প্রাতীক্ুয়া- 
শীল শান্ত বা শন্রপক্ষের বিরুদ্ধে 
হাতিয়ার কাঁধে লড়াই করেছেন, 
পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে 
এমন দম্টান্তের ছড়াছাড়। একই 
সঙ্গে রাজনীতি আর সাহত্য কর- 
ছেন আমাদের দেশেও এমন লেখ- 
কের অভাব নেই। তা যাঁদ হয় 
তো আম এই দ্বৈত ভূমিকা থেকে 
ছাড়া পেতে চাই কোন অজুহাতে ? 

উত্তরে বাল, সাহত্যসেবা 
সম্পর্কে আমার ধারণা কিছ ভিন্ন। 
আমার বিনীত অভিমত রং যে, 
এটা একটা সাধনা, সর্বক্ষণের কাজ, 
এ কাজে 'দিবারাত্রের ধ্যান না হলে 
এ কাজে সাফল্যলাভের আশা সুদুর 
পরাহত। দেবী সরস্বতী বড়োই 
কঠোর কর্তীঠাকরুণ, কাজে একট; 
ঢিল বা ফাঁক দিলে তাঁর অনুগ্রহ 
থেকে বাণ্চিত হবার আশঙ্কা পদে 
পদে। তাঁর প্রসাদ পেতে হলে তাঁকে 
সর্বক্ষণ ভজনা করতে হবে, এ 
ভিন্ন দ্বিতীয় রাস্তা নেই। আর 
তাছাড়া, আমরা যে যে কাজেই 
িষ্স্ত থাকি না কেন, প্রত্যেকেরই 
আমাদের ক্ষমতা সাঁমিত। ওই 
সীমাবদ্ধ শান্তর সণয়কে হিসাব 
করে খরচ করতে হয়, একাধিক 
কাজে মাথা দিলে সীমিত শান্তর 
উপর অত্যধিক চাপ সমষ্টি হয়। 
তাতে এ কূল ও কূল দই ক্‌লই 
হারাবার সম্ভাবনা। শান্তর উপয্ব্ত 
গহ্স্থাপনার অভাবে কতো লোকের 


উৎকর্ষ 





জীবন যে তোৰ তত 
হয়ে বিদ্মাতির ' অন্ধকারে হারিয়ে 
যায় তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। 
কাজেই আমি যাঁদ সাহত্যেই 
তদগত থাকাটাকে আমার অবলম্ব- 
নীয় পথ বলে গ্রহণ করে থাকি, 
সেটা জনজীবনের সহম্রাবধ দায়- 
দায়িত্ব এ'ড়য়ে চলার আঁছলা হিসাবে 
গ্রহণ করিনি, আত্মপক্ষ সমর্থনে 
এইটুকু মাত্র বলতে পাঁর। বরং 
এতে আমার বিনয়ের ভাবই বোধ 
হয় বেশ! প্রকট। দুনিয়ায় সবার 
জন্যে সব কাজ নয় বা সবার সব 
কাজে যোগ্যতা নেই, এই নম্রতার 
চেতনাটদকু থাকলে, অনেক অনর্থের 
হাত থেকে সংসারে অব্যাহতি 
পাওয়া যেতো। আমি সাহত্যকে 
অবলম্বন করে আছি এটা ঠিক, 
সক্রিয় রাজনীতির পারতপক্ষে কাছ 
ঘেশষ না এটাও ঠিক; 'তা বলে এটা 
বোধ হয় ঠিক নয় যে, রাজনীতি 
বিষয়ে অমার কোন ওৎসক্যই 
নেই। তা যাঁদ হতো তো আজকের 
এই প্রবন্ধ লেখবারই কোন প্রয়ো- 
জন হতো না। যে বিষয়টিতে হাত 
দিয়োছ সেটি রাজনীতির সঙ্গে 
একেবারে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত-- 
বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ধারাধর- 
ণের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক 
নির্ণয়। এমন বিষয় বাছবার কারণ, 
আভজ্ঞতায় দেখোছ, যতোই কেন 
না নিরবাঁচ্ছন্ন সাহিত্যসাধনায় তন্নিষ্ট 
থাকবার আভমান পোষণ কার, 
আজকের সমাজটাই নানা গোল- 
মালে এমন তালগোল পাঁকয়ে গেছে 
যে তার এক কাজ থেকে অন্য 
কাজকে বিশ্লিষ্ট করা একটু 
কঠিন৷ আজকের সাঁহত্যের পাকে- 
পাকে রাজনীতির উষ্ণ নিঃশ্বাস। 
চেষ্টা করলেও সে সম্পর্কে অন- 
বাঁহত থাকা যায় না। আম হয়তো 
এই ভেবে নাশ্চন্ত আছ যে, আম 
ঘরে বসে চুটিয়ে বাণী বানাপাঁণর 
সেবা করছি, দেবীর কৃপাদাজ্ট' 
লাভে আর আমার বিলম্ব নেই। 
কিন্তু যখনই আমার নিভৃত সাধনা- 
প্রস্ত রচনাবলী পণ্য হিসাবে 
বাজারে বিকোতে যাই, দেখ যে 
সেখানে হাজারটা গোষ্ঠী, তার 


হাজার রকমের রাজনৈতিক ম'তামত 
এবং ওই সব গোষ্ঠীর পরস্পরের 


মানেহ স্বলেখা 
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গ্রীণ * স্কারলেট রেড 


ৰ সবাধিক বিক্রয়ের 
গারবধল কালি 


মধ্যে রেষারোঁষির অন্ত নেই। 
খেয়োখোঁয় বললে শব্দপ্রয়োগ আরও 
লাগসই হতো কিন্তু কঠিন শব্দ- 
প্রয়োগের অভ্যাস আজকাল ছেড়ে 
দিয়োছ। দৌঁখ যে, সকলেই চায় 
গেল্তী আনুগত্য, “দলছুট” দির" 
পেক্ষ লেখককে কেউ বড়ো-একটা 
পাত্তা দিতে চায় না। বরং তাঁকে 
সকলেরই সন্দেহ £ মনে করে, 
আমাদের গেজ্ঠীতে যখন নেই, তখন 
নিশ্চয়ই বিপক্ষ গোষ্ঠীর লোক, ফলে 
দল-নিরপেক্ষ অসংশ্লিষ্ট লেখকের 
পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগই সার 
হয়। স্বাধীন লেখক হওয়ার কল্প- 
নটা যতোই মনোহারী হোক, তা 
দিয়ে তো আর পেট ভরে না, 
বাস্তব ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় দল 
বা গোষ্ঠীর খাতায় নাম লেখালে 
তবেই কোন লেখক এ সাহত্যে 
পাংস্তেয় বলে গণ্য হয়, অন্যথায় 
তাকে সব পক্ষেরই কমবেশী অসহ- 
যোগিতার সম্মখীন হয়ে কষ্ট 
পেতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সে 
ওই গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার কারণেই 
বাঁজত হয়। 


সুতরাং রাজনশীতি সম্বন্ধে 
উদাসন থাকবার জো কোথায়? 


পূর্বেই বলেছি, আজকের সাঁহ- 
ত্যের পরতে পরতে বাজনীতর 
হাওয়া, রাজনীতি বাদ দিয়ে বোধহয় 
আজকের দিনে সাহত্য করাই. 
সম্ভব নয়। যে-কোন কাগজে লিখতে 
যান খোঁজ নিয়ে জানবেন, হয় সেটা 
কংগ্রেসের এ-দলের বা  ও-দলের 
কাগজ, নয়তো সি পি আই বা সি 
পি এম-এর পত্রিকা, নয়তো 'তার 
পিছনে সোশ্যালম্টঈদের মদত আছে 
নয়তো আর এস পি সে-কাগজ 
চালাচ্ছে, নতুবা, এটা হালের ব্যাপার, 
নকশালরা এর পেছনে রয়েছে। 
বিশদদ্ধ সাহিত্য পাঁত্কা বলতে 
আর এ কালে কোন পাত্রকা আছে 
কি না সন্দেহ, সব পত্ৰিকাই কম- 
বেশী রাজনীতির ক্ষরে মাথা 
মুড়িয়ে জাত খুইয়েছে। এমনাঁক 
যে-সব পান্রকাকে আপাতদন্টতে 
নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য পাত্রকা বলে 
মনে হয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, 
তার পশ্চাতেও , কোন-না-কোন 
রংয়ের রাজনীতির . পোষকতা 
রয়েছে। সেটা হঠাৎ ঝ্বাইরে থেকে 
বোঝা যায় না, কিন্তু একটু আঁচড় 
কাটলেই ভিতরের রূপা বোঁরয়ে 
পড়ে। 

এমতাবস্থায় রাজনীতি সম্বন্ধে 
নিম্পৃহ থাকবার কি উপায় আছে! 
নিজে না চাইলেও নিছক বৈষায়ক 
কারণেই রাজনশীতির সঙ্গে অস- 
ম্পৃন্ত লেখককে রাজনীতি সম্বন্ধে 
সচেতন করিয়ে দেয়। প্রায় ঘাড়ে 
ধরে তাঁকে বুঝিয়ে দেয়, তুমি যে 
রাজনীতির প্রভাব থেকে গা বাঁচিয়ে 
বিশুদ্ধ: সাহিত্য চর্চা করবার 
আনন্দে আছো, কে তোমার ওই 
িশহদ্ধতার মূল্য দেয়? “এস্টাব্রিশ- 
মেন্ট”-এর কাগজেই লেখো, আর 
প্রগাতিপল্থীদের কাগজেই লেখো, 
সেই সেই কাগজের “লাইন অব 
থংকং”এর অনুমত ও মনোমত 


দশ ॥ শা, ১৭ লেট, 


টাই তন্তু হয়েছে যে, এক দল 
























আসবে না। কিন্তু রচনাকে বিক্রয়. 
যোগ্য পণ্য হিসাবে চালাতে 'গিয়েছ 
কি তেমাকে বাস্তব অবস্থ:র সঙ্গে 
কমবেশী রফা করতে হবে, তোমার 
অনমনীয় আদর্শকে কছুটা নম- 
নীয় করে তুলতে হবে। নইলে এ 
সমাজে তুমি টি”কতেই পারবে না। 
ঢাকী শ:দ্ধ বিসজনের মতো 
তোমার আদর্শ সমেত তুমি অতলে 
তালয়ে যাবে। : 

তাই বলছিলাম, দায়ে পড়ে 
আমার মতো রাজনীত-নিরপেক্ষ 
লেখককেও রাজনীতি সম্বন্ধে সচে- 
তন হতে হয়। তার গাঁত-প্রকাতি 
লক্ষ্য করতে হয়। কোন পত্রিকা 
কোন্‌ প্রকাশক কোন্‌ সাহত্য-গোষ্ঠ 
কোন্‌ অতাদর্শের দ্বারা চালিত বা 
কী রাজনৈতিক মতলবে চলে, তার... 
খোঁজখবর রাখতে হয়। ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই এটা করতে হয়, কেন না 
গরজ বড়ো বালাই। আত্মরক্ষার 
গরজেই আমাকে বঝেসঝে হিসাব 
করে ওই সাহত্যিক দল-দঙ্গলের 
মধ্য দিয়ে পথ করে নেবার চেষ্টা _ 
করতে হয়! কোন সাহাতাক 
গোষ্ঠীকেই আমার চটাবার উপায় 
নেই, তা হলে সে গেম্ঠী ভাবলে 
তাঁদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে 
আমরা গোপন বোঝাপড়া রয়েছে 
আর তারই প্ররোচনায় 'তাঁদের সঙ্গে 
সম্পর্ক তিন্ত করাছ। দল, দল, আর 
দল-সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রটাই 
দলীয় আবহাওয়ায় বিষান্ত হয়ে 
উঠেছে। নির্দলীয় ভূমি থেকে 
কোন একটা সত্য কথা বলবার উপায় 
নেই, হলেই 'তার কদর্থ করা হবে 
এবং উক্তিটি এ-দল বা ও-দলের কু- 
মন্ত্ণাপ্রসূত এই রকম মনে করা 
কেউ কিছ; মনে করে না, কারণ 
তাঁদের মতামত তো জানাই আছে 
আর তাঁরা এক দল আরেক দলের 
নীতি বা কর্মপন্থার সমালোচনা 
করবে এ তো ধরে নেওয়াই আছে, 
শুধু তাই নয়, এটাই একে অপ- 
রের কাছ থেকে তাঁরা প্রত্যাশা 
করেন। 

দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও 
পরিষ্কার হবে । যেমন স পি আই 
ও সি পি এম। এই দুইটি রাজ- 
নৈতিক দল বাষাট্র সালের পর 
থেকে পরস্পরের ঘোরতর শন্রু, 
হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের নিজ 
নিজ আওতাধীন সাহিত্য পাত্রকায় 
প্রায়শঃ একে অপরের মন্ড্পাত 
করেন। ইদানীং কালে সম্পর্ক এত- 









আরেক দলের শাপ-শাপান্ত না 
করে জল গ্রহণ করেন না। কিন্তু 
মজা এই যে, এদের এই পারস্প- 
রহ ভালা রন 



















দর্পণ 1 শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১১৭১ 


) গিরি 
কৌস্ব 


১৯৬৭ সালে জন্ম হয় নকশাল- 
বাড়ীর কৃষক আন্দোলনের । গ'তান?- 
গাঁতক ধারায় প্রবাহিত আন্দোল- 
নের বাঁক এই প্রথম ঘ্ারয়ে দিলেন 
নকশালবাড়ীর বলবা কৃষক জনতা 
এবং প্রমাণ করলেন যে ভারতবর্ষ 
বিপ্লবের গর্ভে অবস্থান করছে। 
ভারতবর্ষের বর্তমান পাঁরাস্থাত 
নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে 
পাওয়া যায় যে, এদেশে এখন শাসক 
শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড অন্তর্থন্ৰ, যার 
প্রমাণ নকশালবাড়ীর ঘটনার অব্য- 
বাঁহত পরে কংগ্রেস দ্বিধাবিভন্ত। 
শাসকশ্রেণীও আর পদ্রোনো কায়- 
দায় শাসন করে না, কিংবা শোঁষতও 
আগের মতন শোষিত হতে চায় না! 
প্রথমাঁটর প্রমাণ পাই শাসক গোষ্ঠীর 
ক্রমাগত মুখোশ পাল্টানোর ঘটনায় 
এবং দ্বিতীয়াটর প্রমাণ রাখে নক- 
শালবাড়ীর 'বপ্লবী কৃষক জনতা। 
একাঁদকে দোখ আমাদের বর্তমান 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যুপকাণ্ঠে 
মাথা 'দয়ে গরীব ক্রমশ গরাব হয়ে 
ষাচ্ছে আর অন্যাদকে বড়লোক 
ক্রমশ বড়লোক হয়ে যাচ্ছে? এবং 
আমাদের মহান সরকার মধ্যাবত্ত 
সমাজকে 'কছ: পাইয়ে দেবার চেষ্টা 
করছে। 

মহামাত লোনিনের নর্দেশে অনু- 
সারে কোন দেশের বিশ্লবী পাঁর- 
স্থাত বর্তমান কি অবর্তমান তা 
সঠিকভাবে জানা যায় যাঁদ সে দেশের 
বাস্তব পাঁরাস্থাত আমরা উপরোন্ত 
বষয়গযীলির কম্ঠিপাথরে যাচাই 


করে নি। সনতরাং এক্ষেত্রে নিঃস- ' 


ন্দেহে বলা চলে যে আমাদের এই 
উপমহাদেশ ভারতবর্ষে আজ বৈপ্ল- 
বক পাঁরাস্থাত বর্তমান । 
আধা-সামন্ততান্মক আধা- 
ওঁপনিবোশক ভারতবর্ষে শতকরা 
সত্তর-আশি ভাগ লোক কৃষিজীবি। 
অতএব এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবে 
শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়াও কৃষক 
শ্রেণীর সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। 
কারণ আধা-সামন্ততান্নিক আধা- 
ওপাঁনবৌশক ভারতবর্ষে মহান জন- 
গণতাম্মিক বিপ্লব জয়লাভ করতে 
পারে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং 
ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বহহ 
ভূমিহীন এবং দারদ্রু কৃষকের বাস! 
সুতরাং যে সমস্ত রাজনোৌতক দল 
মনে করেন যে জাঁমদখল আন্দো- 


মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া 
হলো। কিন্তু জাম চাষ করতে যে 


'জানষের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী 
সেই লাঙল, হাল, বা বলদ ভূমিহীন 
দাঁরদ কৃষক কোথায় পাবেন? বাঁজ- 
ধানই বা কোথায়? ধরে নেওয়া 
যাক তাও পাওয়া গেল। এখন 
যাঁদ কৃষকের বলদাট মারা পড়ে 
কিম্বা লাঙল বা হাল অকেজো হয়ে 
পড়ে তাহলে সেগুলি নতুন করে 
কিনবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। 
গরীব কৃষকের হাতে ধান ওঠবার 
আগে সে পরিমাণ অর্থ না থাকাই 
বাভাবিক। বাধ্য হয়েই তখন তাকে 
যেতে হয় মহাজন কংবা ধন! চাষীর 
কাছে। চড়া সনদে টাকা ধার নিয়ে 
তার এই আঁত প্রয়োজনীয় জানষ 
কিনতে হয়। পরে ধান উঠলে সে 
যা টাকা পায় তাতে তার সম্বৎসর 
চলে না। এছাড়া খরা বা দ:ার্ভ'ক্ষ 
তো আছেই। সুতরাং আবার তাকে 
নতুন ধার করতে হয় এবং এই ভাবে 
সদ ঠেলতে ঠেলতেই তার আসল 
বাঁক থেকে ষায়। অবশেষে আসল 
দিতে গিয়ে তার সামান্য পাঁরমাণ 
প্রান্ত জাম আবার মহাজন বা ধনী 
চাষীর হাতে চলে যায়। এছাড়া 
আমাদের ভারতের গ্রামে প্রচ্ছন্ন 
বেকারত্ব তো রয়েছেই। সুতরাং 
যতাঁদন না শ্রামক কৃষক মেহনতা 
মানুষের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে ততাঁদন 
গর্যন্ত ভূমির কোন মূল সমস্যার 
সমাধান হতে পারে না। স্দতরাং 
কৃষকের একমাত্র কাজ তার নিজের 
রাজত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে গ্রামে 
গ্রামে বিপ্লবী ছুট তৈরী করা। 

কি ভাবে এই 'বপ্লবী ঘাট 
তৈরী করা যায় তা প্রথম দেখিয়ে 
দিলেন নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কৃষক 
জনতা, গ্রামে গ্রামে শ্রেণীশত্ৰ অর্থাৎ 
জোতদার, জাঁমদার, মহাজন ও 
তাদের দালালদের খতম করে। 
গ্রামে যেহেতু শাসকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা 
দূর্বল সেহেতু গ্রামে লাল সল্দাস 
সৃষ্ট' করা সর্বাপেক্ষা সহজ। কিন্তু 
প্রশ্ন, ব্যান্তুহত্যা করে কি শোষক 
শ্রেণীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ' করা 
যায়? যাঁদ কোনো ভূমিহীন 'কংবা 
দাঁরদ্রু কৃষক তার চরম শ্রেণী-ঘৃণা 
বশে কোন শ্রেণী শতকে খতম করে 
তাহলে সেখানে তাকে বাধা দিতে 
যাওয়া মানে তার শ্রেণী ঘণার প্রকা- 
শকে ব্যর্থ করে দেওয়া এবং এর 
ফলে তার 'বিস্লবী মনোবল ভেঙ্গে 
দেওয়া। এ যগের সবচেয়ে বড় 
মাকসবাদী লোনিনবাদী নেতা মহান 
চেয়ারম্যান মাও সে তুংও একথা 
স্বীকার করেছেন (তাঁর হুনানের 
কৃষক আন্দোলনের রিপোর্টে । যাঁদ 
ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্যে ছোট 
ছোট্ট গোরলা দল' সংগঠন করে 
আযাকশান করানো যায় তবে গ্রামে 
শন্ত ঘাঁটি তৈরী করা সম্ভবপর ৷ 
তবে এ ধরণের কাজ সম্পন্ন করতে 
হবে সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন ও দারিদ্র 


কৃষকের ওপরে 'ির্ভর করে। কিন্তু 
কোন শ্রেণী-শব্রকে খতম করার 
আগে তার শ্রেণণচারত্র সঠিকভাবে 
বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। 
নকশালপন্থীরা, শ্রেণীশন্র; নির্ধারণ 
করেন জনতার আদালতে । এই 
আদালতে রায় দেবার ভার থাকে 
সম্পূর্ণ ভাবে সেই অণ্তলের 
শোষিত কৃষকজনতার উপর। কোন্‌ 
জাঁমদার কতটা জাঁমর মালিক কিংবা 
সেই অণ্চলের জোতদার মহাজনরা 
কিভাবে কতটা পাঁরমাণ শোষণ 
করে তার উপর 'ভাত্ত করে বিপ্লবী 
কৃষকরা জনতার আদালতে রায় 
দেন ষে তাকে খতম করা হবে 
িনা। এছাড়া এদের দালাল- 
দেরও শ্রেণীশত্র বলে ধরে নিয়ে 
খতম করা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে 
দারকে খতম করার নির্দেশ দেন 
না। যাঁদ কোনো ব্যাস্ত উত্তরাধিকার 
সুত্রে জমিদার প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে 
কৃষক জনতাকে শোষণ না করে 
থাকে তবে সেক্ষেত্রে জনতার আদা- 
লত তার উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ 
দেন না। এ সমস্ত আযাকশান সাধা- 
রণত ছোট ছোট গৌরলাদলে 
বিভন্ত হয়ে করা হয় এবং যে সমস্ত 
অন্তরের উপর নির্ভর করে করা হয় 
সেগদাল সাধারণত দা, খন্তা, কাস্তে। 
নকশালনেতা চারু মজুমদার প্রথমে 
এ প্রসঙ্গে বন্তব্য রেখোঁছলেন যে 
আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আধানক 
অস্বের উপর নির্ভরশীল হওয়া 
উঁচত নয়। কারণ তাহলে অস্মই 
প্রাধান্য পেয়ে বায়। শ্রেণীঘণার 
চরম প্রকাশ ব্যাহত হয় এবং অস্ত্রে 
উপর 'ির্ভরশশলতার ফলে আন্দো- 
লন পিছিয়ে পড়ে। 'কল্তু উাঁনশশ 
একাত্তর সালে যখন মাগরজান 
থানার বিপ্লবী কৃষকরমণী প্ণীল- 
শের হাত থেকে রাইফেল ছিনতাই 
করলেন তখনই নকশালপল্থীদের 
প্ার্টর নেতা চারু মজুমদার গ্রামে 
এবং শহরে শ্রেণীশরুর কাছ থেকে 
রাইফেল ছিনতাই করার "নর্দেশ 
দিলেন এবং এইভাবে গণমনান্ত 
ফৌজ গড়ার আহ্বান জানালেন। 
কারণ একথা ঠিকই, গণম্দান্তফৌজ 
ছাড়া জনগণ নিস্বঃ। 


শ্রীমকের প্রীতি সি পি আই 
(এম-এল)এর নির্দেশ যে তারা 
শ্রমিকের মধ্যে তাদের রাজনীতির 
প্রচার রাখবেন এবং শহরের শ্রেণী- 
শতু (পৃলিশ, মিলিটারি ও তাদের 
দালাল কংবা সনদখোর মহাজন 
ফ্যাকটারর মাঁলক) খতম করবেন 
এবং তাদের কাছ থেকে রাইফেল 
ছিনতাই করবেন। এভাবে তারা গড়ে 
তুলবেন লাল সম্াস, তবে তা সংঘ- 
টিত হবে মূলতঃ গোঁরলা কায়দায়। 
রাইফেল ছিনতাই সম্বন্ধে অনেক 
বামপন্থী দলের মতদ্বৈধ থাকে! 
তাদের জেনে রাখা ভাল যে বলশে- 
ভিক পার্টর ইতিহাস পড়লে 
জানতে পারা যায় ষে রাশিয়ার 
অক্টোবর বিষ্ুলবের সময় শ্রীমকরা 
ফ্যাকর্টার ভেঙ্গে দিয়োছলেন এবং 
গ্রামে অনেক কুলকদেরও শেষ 
করেন ও সঙ্গে সঙ্গে শহরে 
পহাঁলশ মিঁলটারির কাছ থেকে 
রাইফেল 1ছনতাই করেন। রাইফেল 


ছিনঅই সম্পর্কে লেনিনের সম- 
এন তার লেখার মধ্যে পাওয়া 
যায়। শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব মানে 
কেউ যেন আশা করেন না যে, শহ- 
রের কোন ফ্যাকটাঁরর শ্রামক ঘাড়ে 
বন্দঃক নিয়ে গ্রামে লড়তে যাবেন, 
তবে তান অপরাদকে অর্থনোতিক 
আন্দোলনে ডুবে যাওয়া শ্রামক 
সংগঠনেও যোগদান করবেন না। 
বর্তমানে বামপন্থী প্াটগ্িলোর 
ইউনিয়ন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ" 


নৈতিক দাবীদাওয়া পূর্ণ করার 
উদ্দেশ্যে বন্ধ বা হরতাল পালন. 


করেন। সাতষাঁট্র . সালের পরের 
ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে 
কিছ দিন আগে সি পি আই এম 
দর্গাপ্দরে শধ্দমান্ন একবার একা- 
স্তর সালে এই প্রথম রাজনোতক 
কারণে বন্ধ ডেকোঁছল। এছাড়া 
কোন ট্রেড ইউনিয়ন আজ পর্যন্ত 
নির্বাচনের তাঁরখ ছাড়া বন্ধ 
ডাকে নি! তবে অনেক বামপন্থী 
পার্ট গ্রামে এই ধরণের ব্যাস্ত 
হত্যা করার বিরোধী এবং তারা 
এই 'স 'প! এম এল দলকে রাঁশ- 
য়ান নারদনিকদের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। তাদের অবগাঁতর জন্য এ 
ক্ষেত্রে নারদানকদের সম্বন্ধে কিছ; 
বন্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করছি। 

রাশিয়ান বলশোঁভক পাা্টর 
ইতিহাস পড়লে সাঁঠকভাবে এই 
নারদনিকদের সম্বন্ধে জানতে পারা 
যায় তবে তার আগে একটা কথা 
বলে রাখা ভাল যে রাশিয়ায় সমাজ- 
তাল্মিক বিপ্লব সংঘাঁটত হয়োছিল'। 
কিন্তু চীনের মতন ভারতবর্ষ কিংবা 


হবে এবং যেহেতু ভারতবর্ষে কীষ- 
জীবী জনতার সংখ্যা শতকরা 
সত্তর-আশি ভাগ, সেহেতু আমাদের 
বহুলাংশে কৃষকের ওপরই নভর- 
শীল হতে হবে। কিল্তু নেতৃত্ব 
দেবেন শ্রীমকশ্রেণীই। চাঁন 'বিপ্ল- 
বের ইতিহাসের চেয়ারম্যান মাও 
সে তুং-এর সংগঠন গড়ার মূলে 
এই তত্বই কাজ করেছিল। 

{কিন্তু রাশিয়ান নারদাঁনক পার্ট 
মনে করত যে “একমাত্র কৃষকের 
উপর নির্ভর করেই জারতন্ম এবং 
জঁমদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভবপর 
তারা জারতন্ল উচ্ছেদের জনা 
শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে 
কিংবা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে মোটেই রাজী 'ছিল' না। 
িল্তু ভারতবর্ষের সি পি আই এম 
এল শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং 
সহযোগিতায় 'িশ্বাসী। 

স্লেখানভ নারদূনিকদের ভূল- 
ভ্রুটি সম্বন্ধে সমালোচনা কালে 
দবযর্থহীনভাবে 'নম্নালাখত 'ীবষয়- 
গল উল্লেখ করেন। 

(এক) নারদানিকরা বিশ্বাস 
করত যে রাশিয়াতে ধনতল্ল একাঁট 
“দুর্ঘটনা” মাত্র! এবং এর কোন 
বিকাশ হবে না এবং সেহেতু প্রলে- 
ত্ারিয়েতের উৎপত্তি কিংবা বিকাশ 
হবেনা; 

দেঃই) নারদাঁনকরা শ্রামক 
শ্রেণীকে অগ্রবর্তী শ্রেণী হিসাবে 


॥ এখারো। ঢ 


স্বীকার করে না, তারা প্রলেতার- 
য়েতদের ছাড়াই সমাজতন্ত্রের চিন্তা 


করত; মারা 
(তিন) মানব হীতহাসের প্রাত 
নারদনিকদের দৃন্টিভঙ্গী ছিল 
সম্পূর্ণরুূপো' ক্ষাতকারক। তারা 
জানত না কিংবা বঝত না সমাজের 
অর্থনৌতক ও রাজনোতক 'বিকা- 
শের নীতগ্ীল এই পারপ্রোক্ষতে 
খুব পিছিয়ে ছিল। তাদের মতে, 
কোন শ্রেণী কিংবা শ্রেণীসংগ্রাম 


চরিত্রের সঙ্গে সি পি আই এম এল 
লাইনের কোন শমলই খুজে 
পাওয়া যায় না একমাত ব্যান্তহত্যা 
ছাড়া। তবে ব্যান্তিহত্যার বিষয়ে 
মহামাঁত লেনিনের কিছ কিছ, 
উন্তি এ প্রসঙ্গে উ্লেখযোগ্য। 


গোরলা লড়াই প্রসঙ্গে বলতে 
গিয়ে একট বিশেষ রচনায় লোনন 
বলেন য সশস্ত সংগ্রামের দরট 
ভিন্ন (দক আছে। «...প্রথম পৰ্যায়ে 
একটি 'দক ব্যান্তহত্যা, উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী এবং প্যালশ 'মালটারির 
নিচ: 'তলার কর্মচারীদের হত্যা 
করা।..” ভিয়েনায় একটি রাজনৈ- 
তিক হত্যাকান্ডের ব্যাপারে এক 
ব্যান্তকে চিঠি লিখতে গিয়ে ২৫শে 
অক্টোবর ১৯১৬) লোৌনন বলেন 
“সল্মাসবাদীদের কাৰ্যকলাপ 
সম্পর্কে আমাদের পুরনো ইসক্কা 
লেখে “খতম মানেই খন নয়, 
আমরা ব্যান্তহত্যার িরোধশী, 
কিন্তু বঙ্লবশী কায়দা হিসাবে 
ব্যাস্ত হত্যা হচ্ছে ক্ষাতকারক ৷... 
কিন্তু গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সরা- 
সার ফন্ত ব্যান্তগত সল্দাসের দাম 
আছে”। ব্লাড সানডের” ঘটনা 
প্রসঙ্গে লৌনন সইজারক, , 
থেকে 'লিখোছলেন, প্রত্যেক 
কোম্পানীকে ছোট এবং সাধারণ 
বোমের ফরমূলা শাখয়ে দাও। 
কিছ কিছু এই মহূর্তে স্পাই 
খতম করবে কিংবা পলিশ স্টেশন 
উড়িয়ে দেবে এবং অন্যরা সংগাঠত 
হয়ে ব্যাঞ্কের উপর আক্রমণ করবে 
আপরাইজিংয়ের জন্য টাকা সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে ৷” 


সাতষাঁট সালে নকশাল- 
পচ্থীরা “নির্বাচন বয়কট করুন” 
এই শ্লোগান তোলেন! এ বছরেও 
নির্বাচনের সময় নকশালপল্থীরা 
ওই একই শ্লোগান তোলেন। 
জানি না তাঁরা এই শ্লোগান তুলে 
কতটা সফল হয়েছেন, তবে পার্লা- 
মেন্ট যে একট শুয়োরের খোঁয়াড় 
মহান নেতা লোননের এই উীন্ত 
যথেষ্ট যুক্তিষ্ন্ত। এক্ষেত্রে সি পি 
আই এম বা স 1৭ আই হয়ত প্রশন - 
তুলবেন যে লেনিনও প্ডুমাতে” 
যোগদান করেছিলেন, কিন্তু লোনন 
যখন ডুমাতে অংশগ্রহণ করেন তখন 
কি দেশে বিপ্লবী জোয়ার বর্তমান 
ছিল? উনিশশ পাঁচ সালের সশস্্ 
আন্দোলনের পর রাশিয়ান কমিউ- 
নিস্ট পার্টি বেলশোঁভক)-র ইতি- 
হাস থেকে জানা যায় যে বিপ্লবী 

(শেষাংশ ২৩শ প্্ঠায়) 


তম পর্যায় থেকে এই যুব বিদ্বো- 
হকে উৎসাহিত করা হয়েছে, বন্বার্ড 
দি হেড কোয়ার্টার্স* বলে পরামর্শ 
দেওয়া হয়েছে। এই বিদ্রোহের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, সৰ্বদা আর্থনী- 


তক বৈষম্য বা দারিদ্রাই যে কারণ - 


গহসাবে এখানে ক্রিয়াশশল, তা নয়, 
অন্যান্য আরও বহ: চাপ ভাবাদর্শ- 
গত সংঘাত 'বিশদদ্ধ রাজনোতক 
আকাঙ্খা, বা যৌবনের নিয়ম 


ভাঙ্গার প্রবণতা, আযনাঁকর্ট ঝোঁক 


এর শপছনে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ 
করছে অথবা মার্কস-কাঁথত চূড়ান্ত 


সামাজিক তথা নোতিক বিষজ্গীকরণ 


বা আ্যলিয়েনেশনও - বিক্ষোভে. 
বিদ্রোহে নিয়ে যাচ্ছে, আস্তিত্ববাদী 
ভাবনাও পশ্চিমে এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 
কার্ষকর। কিন্তু অনুক্রত দেশ- 
গলিতে এই যুব বিদ্রোহ মূলতঃ 
তাদের দৈনান্দন জীবনযাপন থেকেই 
উঠে আসছে- প্রত্যক্ষ চতুর্দিকে 
পাঁরকীর্ণ দারিদ্র, অর্থনৌতিক 
সংকট পাঁরপ্রোক্ষিত তৈরী করছে 
এখানে নিশ্চিতভাবে, এর সঙ্গে 
আরও নানা প্রসঙ্গ অবশ্যই জাঁড়ত। 
তবে বাংলাদেশে যব বিদ্রোহ বা 
ছাত্র বিক্ষোভ প্রধানতঃ- একাঁট 
শ্রেণীর ইতিহাস্রে সঙ্গে জাঁড়ত। 
এখনও পর্যন্ত বিদ্রোহের মূল 





ARE 


নীর ক্লেদান্ত বিকাশ এবং সর্বো- 
পারি ব্যর্থতাই এই যুব বিদ্রোহের 
পটভূমি রচনা করেছে। নেহরর 


এমন কি বাঙ্গালী মধ্যাবত্তের উনি- 
শের শতকের যে উৎসমূল, রাম- 
মোহন, বিদ্যাসাগর তাঁরাও ' অস্বী- 
কৃত হচ্ছেন বর্তমানের যৌবক্কোধে, 
বাঙ্গাল মধ্যাবত্তের নিজেদেরই 
স্বার্থে এতাবৎ তাদের 'বকৃত 
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় । 

বাঞ্গালপ মধ্যাবত্তর জন্ম কোন 
স্বাধীন .বুর্জেণয়ার মণীন্ত প্রচেষ্টায় 
নয়, এমন কী কলোনীর সীমার 
মধ্যেও স্বদেশীয় উদ্যোগেও নয়, 
নিতান্তই ইংরেজশর শিক্ষার সুযোগ 
নিয়ে চাকুরীর আশায়, নিজস্ব 
স্ট্যাটাস বাড়ানোয়। তাদের জাতি- 
বর্ণগত শ্রেণীগত' স্বার্থ যতার্দন 
বৃটিশ সরকার রক্ষা করেছে তত- 
দিনই বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা সহ- 


যোগতা করেছে। আর এই সহ-, 


যোগিতায় অন্য জাতি বর্ণ বা 
শ্রেণীর স্বার্থীবরোধিতায় তারা কুন্ঠ 
ছিল না। বস্তুতঃ উাঁনশের শতকের 


"শেষের দিকে বৃটিশ রাজ ও তার 


'শাক্ষিত প্রজাদের মধ্যে এই স্বার্থ- 
গত ফাঁক উপাঁস্ধত হওয়াতেই 
আমাদের জাতীয় আন্দোলনের 
সূত্রপাত ৷ কলকাতা, বোম্বাই, মান্রা- 
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- জের ইংরেজী শিক্ষায় শাক্ষত 


ব্যন্তিবৃন্দ একই সঙ্গে সাধারণ জাতি 


- বর্ণ ধর্ম এবং শিক্ষা ও রাজনৈতিক 


মত নির্ভর সংগঠনের সভ্য ছিল 
অর্থাৎ শাসকদের ভাষায় অর্থাৎ 
ইংরেজীতে শিক্ষিত হওয়াই এখানে 
বড় কথা ছিল। বাংলা দেশে এই 
শিক্ষার প্রথম 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা- বস্তুতঃ 
একই সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর 
ভদ্রলোকেরা। এই ভদ্রুলোকেরা সাধা- 
রণ ধর্ম, ভাষা, সামাজিক প্রাঁত- 
পাঁত্তর দ্বারা এক্যবদ্ধ ছিল আর 
শিক্ষা, উচ্চবর্ণণ অনেক ক্ষেত্রেই 


অর্থসম্পদ তাদের সমাজের অন্য ' 


স্তর থেকে তাদের পৃথক করোছল। 
তাদের অপ্রাকৃত ভাষা, জাম থেকে 
মুনাফা জনসাধারণ থেকে কৃষকদের 
থেকে দুরে নিয়ে গিয়োছল- 
স্পস্টতঃ বাঙ্গালী মধ্যাবত্তের জন্ম 
বৃটিশ সরকারের আমলাতান্তিক 
উৎসাহে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে 


চাকুরীর উন্নাতর, কেরিয়ার তৈরণর 


আশায় জনগণ থেকে 'ীবাচ্ছন্নতায়, 
প্রায় নিজ বাসভূমে পরবাসী হও- 
য্নাতে। অবশ্য এই ইংরেজী শিক্ষার 
উৎসাহই এসেোছল ১৭৯৩-র ির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তর- পর ভূমি অর্থ 
নশীতর 'বাচন্র দদর্দশায়, ভাঙ্গনে । 
এই মধ্যবিভ্ত শ্রেণী যেহেতু বৃটিশ 
সরকারের কলোনীয় নশীতর অন্য- 
তম ফল, তাই তাদের চাকুরাগত 
হতাশা যখন দেখা দল, তখনও 
তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বরোধী' তারা 
হতে পারল না, কারণ কেবল চাকুরী 
পাওয়ার জন্য যে শ্রেণীর উত্থান, 
তার এত বড় ভূমিকা পালনও সম্ভব 
নয়। বস্তুতঃ জন্মক্ষণ থেকেই 


বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের শিক্ষা, চিন্তা, - 


ভাবনা এই চাকুরণ, কোঁরয়ার নিয়- 
ন্রিতততাই সে একাঁদকে শেষ 
পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের যেমন 
ধ্বদ্ধমূল ভর্থসনাকার'”, তেমাঁন 
শীবশিষ্ট সেবাইত”ও বটে। (আনল 
শাঁলের দি ইমার্জেন্দ অব ইাণ্ডয়ান 
ন্যাশানালিজম গ্রন্থাট দ্রচ্টব্য ৷) 


এই বাঙ্গালী মধ্যাবত্ত ডদ্ৰ- ' 


লোক শ্রেণী প্রথমাবাধই কোন প্রকৃত 
জাতীয় আন্দোলনের পথে না গিয়ে 
আইনসভার রাজনীতিতে আস্থা 
রেখোঁছিল। তাদের আশা-আকাঙ্থাই 


সুযোগ 'নয়োছল . 


দপপি 1 শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


ছিল, আর্থনীতিক রাজন"তিক 
শান্তর 'ভাঁত্তই ছিল আমদানী করা 
আমলাতান্তিক, 'শিক্ষাবিভাগ, আইন- 
সভা প্রভাতি লিবারেল প্রাতিষ্ঠান- 
সমুহে সাফল্যের সঞ্চে অংশ গ্রহণ 
করায়। এই সাফল্যের মূলকথা ছল 
বৃটিশ আমলে প্রাপ্ত নতুন স্ট্যাটাসকে 
বজায় রাখা, সংস্কার ইত্যাঁদ এমন 
ভাবে করা যাতে সমাজের অন্য 
স্তরের ব্যান্তরা যেন সামনে না 
আসতে পারে। তাই ভোটাঁধকারের 
সমা বাড়ানোতে তাদের ছিল ঘোর- 
তর আপাত্ত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের সময়ই এই ভদ্রলো- 
কেরা জনসমর্থন সেভাবে জোগাড় 
করতে পারে নি, কারণ জনগণের 
সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগের 
মাধ্যম ছিল না+ বৃটিশদের কাছ 
থেকে শেখা আইনসভা ইত্যাঁদর 


. রাজনপীত প্রথমাবাঁধই জনসাধারণের 


কাছে বাধার সূন্টি করোছল-- 
বস্তুতঃ এই সোঁদন পর্যন্ত বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক নেতৃত্বে বামপল্থী দল- 
গুলোও গ্রামালো কিছ; করতে 
পারে নি, তার মূল এই মধ্যাবত্তর 
বিকাশের মধ্যেই 'নাহত। তারওপর 
ধারণায়, অভ্যস্ত এই ভদ্রলোক 


শ্রেণীর বহু সাধারণ বন্তব্ও অ- 


ভদ্রলোকদের কাছে: দুর্বোধ্য ছিল। 


ভাষায়, “ও empty shell a 
crude and fragile travisty of 
what it might have been” 
বাহুল্য, এই ভদ্রলোক মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণী বিশের শতকের কুঁড়র 
দশক থেকেই তাদের ক্ষমতার সংকট 
দেখতে সুর; করে-_উাঁনশশ ছাব্বিশ- 


- , এর পর থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
২ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে পাঁরস্থাঁতর 


উদ্ভব হল তাতে "হন্দ; ভদ্রলোক- 
দের আশার যুগ শেষ হতে চলল'। 
উাঁনশশ পাঁচ সালের বঙ্গভঞ্গ 
বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও 
উনিশশ বারো খঙ্টাব্দে বঙ্গ যান্ত 


হওয়ার সাফল্যে বাঞ্গালী ভদ্রলোক . 


যে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখোছল, তা 
উনিশশ 'তারশ-এর দশকে ভাঙ্গতে 


শুরু করে। প্রাদেশিক আইনসভা, 


নানা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে 
তাদের চলে আসতে হল। তদুপাঁর 


গান্ধীর রাজনীতি নিদারুণ আঘাত 
হানল এই ভদ্রলোক এলিটদের ক্ষম- 
তার ভিত ধরে। আসলে নিজ বাস- 
ভূমে পরবাসী এই শ্রেণী ফনন্তবঙ্গে 


'তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বস্ন সরু 


করেছিল, তা চুরমার হয়ে গেল 
সাতচাল্লশ্-এর দ্ব্তীয় বঙ্গাভলো। 
উাঁনশশ তেতা্লিশ-এর বারোই 
ফেব্রুয়ারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপা- 
ধ্যায় তাঁর পদত্যাগের কারণ যেভাবে 
বর্ণনা করলেন তাতেই বোঝা গেল, 
ষৈ, যে আইনসভার রাজননীতিতে 
হিন্দ; ভদ্রলোক তার ব্লাজনোতিক 
কর্মকান্ডকে বে'ধোছিল তার ওপর 
তারা আস্থা হাঁরয়েছে। বাংলার 
ভাঁবষ্যতের সম্পর্কে প্রধান সিদ্ধান্ত 
গনালকেও তারা আর প্রভাবিত 
করতে পারবে না। শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের রাজনপারতই "হিন্দ 
ভদ্রলোকের সংকট্‌কে - তীব্রভাবে 
দেখায়-হিন্দ স্বার্থ সংরক্ষণে 
চেষ্টা চালালেন প্রথমে আইনসভায় . 
ও পরে কর্পোরেশনে, ব্যর্থ হল, 
অন্যাবধ উত্তেজনায় ৷ 'বাক্ষোভে। 
সাতচাঁজ্লশ-এ স্বাধীনতার সময় 
এবং বিক্ষত্থ। (বাঙ্গাল? ভদ্রলো- 
কের এই রূপান্তরের জন্য জে এচ 
ব্রমাঁফ্ড-এর এলিট কনাক্কেট ইন 
এ গ্ল;র্যাল সোসাইটি টোয়োল্টয়েখ 
সেণ্চুরী বেঞ্গল দ্রম্টব্য। আর শ্যামা- 
প্রসাদ মোপাধ্যায়ের জন্য বি ডি 
গ্রাহাম-এর শ্যামাপ্রসাদ মুখাজশী 


.আন্ড-দি কম্ন্ীলস্ট, অলটারনে- 


টিভ প্রবন্ধ।) , 

বর্তমান বাংলা দেশের ষ্মব- 
বিদ্রোহের পশ্চাতে এই ভদ্রলোক 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উৎপান্ত গঠন, - 
দৃষ্টিভঙ্গী, তার আশা ও ব্যর্থতায় 
পটভূমি সর্বদাই স্মরণীয়! এই ধর- 
ণের শ্রেণীর মধ্যে সর্বদাই দোটানা 
থাকে লিবারেল কনাস্টাটউশনা- 
লিস্ট এবং রোমান্টিক রেঁভোলিউ- 
শনারর মধ্যে দ্বন্ব এই ভদ্রলোক 
শ্রেণীর অবশ্যই আসবে। 


জনসাধারণ থেকে 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে, ভদ্ু- 
লোক রাজনীতির সীমার মাধ্যই। 
বিবেকানন্দ, বজ্কিমচন্দ্রের রচনার 
প্রেরণা ভদ্রলোকের সামা লঙ্ঘনে 
সহায়তা করতে পারে নি। ভদ্র- 
লোকের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে কৃষক 
সাধারণের সঙ্গে সংযোগে নতুন 
আত্মপ্রাতষ্ঠার কোন প্রচেষ্টাই 
এদের মধ্যে ছিল' না। ছল না বলেই 
গান্ধীর আন্দোলনের সামনে তারা 
শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল: না। 
বস্তুতঃ বাংলা দেশের গান্ধী 
(শেষাং ২৪শ পৃষ্ঠায়) 
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টিটি 


“ 5080. films, plays, novels 


and articles, if we do not‘ 


examine them, criticize them 
and boycott them, will poi- 
son o.r minds, gradually 
transform us and lead us on 
to the wrong track. Histori- 
cal experience proves that no 
enemy, however ferocious 
and whatever his tricks, is to 
be feared. What is to be 
feared is that we ourselves 
should relax vigilance and 
let ourselves be disarmed 


mentally". 
সুচিত্রা-উত্তম জ্ঞাটর একটা 


পুরোনো ছাঁব পুনশ্চ দেখে ফেল- 
লাম। নাম, “পথে হল দেরা”। 
পয়লা আত্মপ্রকাশের যগে এছাবি 
দারুণ “হট” করেছিল। আজ সমগ্র 
প্রেক্ষাগৃহ কিন্তু সেই ছবির প্রদ- 
৮ শর্নীতেই শিহারত বোধ করছে। 
সৌদনের রুচি আর আজকের 
রূচতে রপীতিমত দ্বন্ঘ উপ্াস্থত 
হওয়াই 'শিহরণের কারণ। এমনাক 
সোঁদনের তল্ময় দর্শকেরও আজ 
তাঁড়তাহত অবস্থা । ব্যাপারটা বাস্ত- 
বিক উপভোগ্য। 

বিভিন্ন দৃশ্যে সেদিনের তরুণী 
সুচিত্রা সেনের মেক-আপ দেখে 
দেখে আজকের মাহলা দর্শকব্ন্দ 
সলজ্জ চীৎকারধৰাঁন তুলছেন, “ও- 


- আজকের নায়ক সউত্তম-কেশে”র 
দীর্ঘায়ত সঙ্গাড়াটি বর্জন করে 
নাছাঁটা চুলের আঁবন্স্ত শোভা 
আপন করে নিয়েছে বিদেশী ফিল্সণ 
নায়ক এবং এদেশী হিপ-স্টাইল বা 
হিপিস্টাইল অন:কারকদের কায়দায়। 
তরুণ দর্শকও তাই গতায়ু রুটি- 
জ্ঞানের উদ্দেশে চূলের জটে আঙুল 
চালিয়ে পর্দার ওপর মন্তব্যের 
গঞ্জনা ছুড়ে মারছে। সে কালের 
একালের তরুণ- 





চোখে দশ হইাণ্টির ওপর আর ইণ্চি- 
দুয়েক আধিক্যও বেমানান ও বোকা 
বোকা লাগ্ছে। অথচ কটা নই 
বা। এই আমরাই তো বড় ঘেরের 
প্ররোনো প্যান্ট বছর দুই তিন 


হ'ল অলটার করিয়ে নিয়েছি 
দার্জবাড় থেকে। এমানই হয়। 
গতকালের রাঁচ সমকালে হাস্যকর 
ঠৈকে। তবে সেই গতায়ন র্াচকে 
অবশ্য কুরবাচ বলা যায় না। 

“পথের পাঁচালী” রাচি পাল্টে 
না দিলে “পথে হল দেরখ”র মতো 
ছবিকে আজ নিছক বোম্বাই মার্কা 
“তেরে-মেরে” শ্রেণীর ছি বলে মনে 
হত না কারও। "কিন্তু বাংলা ছাঁবর 
বর্তমান অগ্রগ্াতর 'নারখে এছাঁব 
এখন স্মাতর রেকর্ড রূমে ময়লা 
ফাইলের মতো। তবু মজা এই 
যে, বাংলা ছাবর ক্ষেত্রে রাঁচ 
পাল্টেছে বলেই কিন্তু হিন্দী 
ছাঁবর রাজ্যে রাঁচ বিবর্তন ঘটে ন। 
রুচি জানসটা কেবলমাত্র কালের 
ব্যবধানেই পাল্টায় না। তার ওপর 
আগ্ালক এমন ক স্রেফ ব্যান্তগত 
প্রভাবও পড়ে। ঠাকুরবাড়র রুচি 
ব্ৰাহ্মসমাজ তো বটেই, 'শাক্ষত বঙ্গ 
সমাজের ওপরও একাঁদন প্রাতপাত্ত 
বিস্তার করোছল। তেমনই গর 
দেবের শাল্তিনকেতন একাঁট 
{বাশষ্ট রুচি ও স্টাইল প্রবাহের 
উৎসভামি। সাংস্কৃতিক চিন্তায় 
যুগান্তর আনয়নে এই র্দাচীববর্তন 
সাহায্য করোঁছিল। 

বিশ শতকের শেষ পাদে কিন্তু 
বিদেশী র:চিপ্রবাহ সব কিছ 
ডুবিয়ে ভাসিয়ে কর্দমান্ত করে 
দিয়েছে। আরও 'নীর্দস্টতর গণ- 
নায় বলা বায়, ক্ষমতা হস্তান্তরের 
{যাকে আমরা স্বাধীনতা বলে 
শিখে জেনে আসছি) পর থেকেই 
বিদেশ রুচির প্রাত ভারতবাসীর 


‘আকর্ষণ তীব্রতা লাভ করেছে। 


ইতিপূর্বে স্বদেশীয়ানার যুগ বোধ- 
হয় পরমহখাপেক্ষী ভারতীয় মননের 
ওপর অবদমন ও অত্যাচার চাঁলয়ে 
আসছিল। 'দল্লীর তখত-এ লাল- 
মুখের বদলে কালামুখের অধিকার 


কায়েম হওয়ার পরেই তাই দেখা. 


দখল করল। বঙ্গে িজয়ও সমাধা 
করল! আজকের দেশীয় রুচি 


পশ্চিমেরই  ম্খাপেক্ষী। আর 
কলকাতার কালচার ও রুচি তার 
ভারতীয় প্রভুর অনুকারণ। 


বাঙালী তরুণ তরুণী তাদের 
ভারতণয় প্রভুর অন্করণে পোষাক- 


রাঁচ পাল্টে নিচ্ছে। হানম্ন্যতার 
এমন নিকটতম বাস্তব উদাহরণ 
এতো স্পম্টভ;বে অন্যন্র প্রকট নয়। 
মানুষ অনদসরণ করে মহাজনকে। 


কিন্তু না ভারতবাসী ভারতীয় 


হিসেবে, না বাঞ্গলটী বাংলার সন্তান 
হিসেবে গাঁ্বত। তাই তাঁদের 
অননকরণক্ষেত্র জন্মভূমির গণ্ডা 
আতক্রম করে পশ্চিম মহাজনতুল্য- 
দের পেছনে নিতান্ত হ্যাংলার মতো 
ঘুরে বেড়য়। নব রাঁচর প্রভাবও 
ত্বারত পায়ে তাদেরই সর্বাগ্রে আক্র- 
মণ করে, যারা নিজের প্রাত কম 
আস্থাশীল ও শ্রন্ধাবান, কিন্তু 
যাদের এযামাবশন স্বীয় আকর্ষণী 
ক্ষমতার আতারন্ত আশা করে! 


প্রভাবও হত সার্বজনীন। কিন্তু 


অবস্থা ও পাঁরবেশ এই নয়া ব্াঁচকে 
একটা সার্বজনীন ঠাঁই করে দল। 

কিল্তু লম্বা জুলপাঁ £ বাণা- 
লীর পালোয়ানীমখে ও 'জানিসাঁট 
ক্লাউীনশ রুপচ্ছটা সৃষ্টি করে 
মাত। জলপীর পেছনে আর্ক 
সাংকৃতিক কোনো দাঁবও নেই। 
বরং তা সুন্দর মুখকে কুশ্রী করে। 
সুকুমার মনে ছম্বা জলসার 
প্রভাব কুঞ্তা থেকে 'বিকীতরও 
সৃন্টি করে। কদর্য ও বাঁভৎস 
জম্বা জদলপীী, কপচানো রুক্ষ চুল 
নিভাঁজ পোষাক পরা মানুষের 
চেহারায় তেমনি ভয়াবহ অসামঞ্জ- 
স্যের সৃষ্টি করে, দর্শকমনে তার 
প্রাতক্রিয়াও অসুন্দর ছায়াপাত 
করতে বাধ্য। রসজ্ঞান ও সৌন্দর্য 
বোধাঁববাঁজত এমন কদর্য রুচকে 
কুরাচি বলতে বাধা নেই। তবে 
নিজেকে সাজাবার আরো ঢের 
উপায় থাকতে বিশ শতকের তরুণ 
অকস্মাৎ নিজেকে কুশ্রী করে 
তোলার দিকেই নজর দিল কেন? 
নিজেকে নোংরা সাজানোর ফলে 
চতুর্দকের পাঁরবেশও যে নোংরা 
হয়, হিপ-স্টাইল বা 'হাপি-স্টাইল 
অনুকারীরা কি সেই বোধট.ুকুও 
অর্জন করেন ন? ভারতে ভজ্মা- 
চ্ছাদত চিমটে জটাধারীর তো 
অভাব ছিল না; ময়লা দাঁত, বাঁক- 
মুখ জংলী মানদষের ছাঁব বিদেশ! 
ফিল্মে তো প্রচুর দেখা যায়। তব্‌ 
নোংরা সাজার আগ্রহটা এতোকালে 
এমন হঠাৎ উদগ্র হয়ে ওঠার কারণ 
কিঃ প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠতে 
পারে। এর পেছনে কোনোও কুমৎ- 
লবা শ্রেণী স্বার্থ কাজ করছে না 
তো? অসম্ভব ক! হীতহাসে 
চোখ ফেরালে দেখা যাবে শ্রেণী- 
স্বার্থ বহু সময় রাঁচ-নিয়ল্্রণে 





দরুণ ভিটেনশনের শাদ্তিও পেতে [শালির 


- হয়োছল। কিন্তু িছাঁদনের মধ্যেই | 


এর জনপ্রিয়তা প্রশস্ত ঘেরের 


- প্যান্ট হটিয়ে দিল বাজার থেকে। 


সাংস্কীতিক দাবি ছিল না বটে, তবে 
সমকালীন অবস্থার পাররপ্রেক্ষিতে 


বাজারের শেষ্ঠ বিস্কুটের ডালি 


৮৮ তেলে 


কৌশলী হস্তক্ষেপ করে এসেছে । 

চশনা সামন্ততান্্করা চৌনক 
'গদরুষসমাজকে অনগ্রসরতার অক্ধ- 
কারে আটক রাখার অঁনঃ চম্ডুচয়সে 
ডবিয়ে পিঠে লন্বা বেশী বলয়ে 
দিয়েছিল। নিপীড়নের পাইকারী 
ধশকার চীনা নারীর নরম পাদ 
খাঁন লোহার জুতো পাঁরয়ে ছোট” 
করে রাখাই ছিল তাদের মধ্লবী 
কোঁশল। ভারতীয় ললনার আবক্ষ 
ঘোমটা, ম:সলিম নারীর বোরখা, 


' নারীকে যেমন পরদুষ মালিক শ্রেণীর 


পদানত করে রেখে ছিল; মণ্ডিত 
মস্তক বিধবা যেমন প7রষ শ্রেণীর 
জীবন্ত সম্পা্ত, পাশ্চমে নারীকে " 
তেমনি স্ব্পকৃষণা করে পদরুষের' 
উপভোগ্য সামগ্রাঁতে পাঁ্পত করা 
হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে এর অন্যথা 
এমন কি পধাথপাঠ পর্যন্তি ছিল 
রুচবগাহ্ত কান্ড। আজও 
আমাদের দেশে 'বিধবার ওপর শবাঁধ- 
নিষেধের “র্চ” চাল; আছে। 
বলা বাহুল্য, এ সমস্তই মধ্লবীী 
শ্রেণী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া রা 
প্রবাহ! এর ফলে এক শ্রেণী 
(পুরুষ ও স্বীকে বাঁদ দুটি ভিন 
শ্রেণী হিসেবে গণ্য কার) অপররর 
ওপর অবাধ শোষণ নিপীড়ন 
চালিয়ে এসেছে। সমাজে শষ 
বর্ণভেদে পরস্পর বিপরীত রীত- 
নাত ও রচর প্রচলনও ভৈরা 
হয়েছিল মৎলব? শ্রেণীর কৌশল" 
মগজ থেকে । এখানে বলা প্রয়ো- 
জন যে, কিছ: কিছ; রশতিনসীতও 
ক্রমে রুচির পর্যায়ে গণ্য হয়। 
বিধবার "বাধানষেধকে সেই অর্থেই 
রুচি বলে উল্লেখ করোছ। 
বিকাতর পৃষ্ঠপোষক অপাঁর- 
চ্ছন্রতা ও কু্রীতার রদাঁচ প্রকর্তমার 
মধ্যে এইভাবেই কোনো স কোশল 
(শেষাংশ বাইশ পৃষ্ঠায়) 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


সাতষাট্ু সালের মে মাস থেকে 
একাত্তর সালের এপ্রিল মাস, সময়াট 
খুবই" স্বজ্প। কিন্তু এই সময়ে 
সৃষ্টি হয়েছে ভারতের রাজনীতির 
এক দশর্ঘ ইতিহাস । নকশালবাঁড়র 
পাঁথকেরা সারা ভারতে সৃষ্টি করে- 
ছেন সেই হীতহাস। এই ইতিহাস 
যে আঁভজ্ঞতা সণ্যয় করেছে ভার- 
তের প্রত্যেক 'বজ্জবীর উচিত তার 
পর্যালোচনা করা। বিপ্লব এবং 
দবস্লবীর পক্ষে এই কর্তব্য অবশ্য, 
জর রা, আনবার্ধ। 


সাতযাঁট্র সালের মে মাসে নক- 


শালবাঁড়র কৃষক প্রচন্ড আঘাতে 
ভারতের জনগণের সামনে তুলে 
ধরেন একটি প্রশ্ন। সে প্রশ্ন গণ- 
তারিক 'বশ্লবের প্রশ্ন, তাই গ্রাম 


দিয়ে শহর ঘেরা অর্থাৎ সশস্ত্র 
- কৃষক বিশ্লবের স্লোগান সামনে 


রেখে শ্দুর হয় গ্রামে গ্রামে কৃষকের 
সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি । লড়াই 
ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক অণ্যলে। সৃষ্ট 


, ও গোপীরল্লভপদর। এই লড়াই 
৮ এবং তার প্রস্তুতির পর্বে শহরের 


পোঁট বুর্জোয়া, এবং বশেষ করে 
ষঃব-ছান্ররা, বিশ্লবের পক্ষে এবং 
সংশোধনবাদের বিরদ্ধে ' তাঁত্বক 
লড়াই সংগাঁঠত, করেন। কাছাখোলা 
সংশোধনবাদ ক্রমশ মারিয়া হয়ে ওঠে। 
তাঁত্বক লড়াইয়ে আঁটতে না পেরে, 


তারা শর; করে শারীরিক আক্রমণ । 


শবপ্লব এবং প্রাতাবস্লবের ফারাক 


_. স্পম্ট হতে থাকে শহরের জনগণের 


চি 


সামনে । 

ইাঁতমধ্যে বাইশে গ্রাপ্রল উন- 
সত্তর সালে প্রাতাম্ঠত হয় 'বিস্লবী 
পার্টি-ভারতের কময্যানস্ট পার্টি 
(মাকবস্বাদী-লোনিনবাদী)। নক- 
শালবাঁড়িতে 'বস্লবী কৃষক হত্যা 
এবং শহরাগ্জলে বিস্লবীদেরকে 
আক্রমণ সংশোধনবাদীদের প্রাত- 
ক্রিয়াশীল রূপটাই খুলে ধরে এবং 
দলে দলে ছাত্রযুবকেরা জমায়েত 


«“ হন সি পি এম এলের পতাকা 


তলে। কৃষক, শ্রামক পোঁট বনর্জোয়া 
সকল ফ্রুম্টেই একটি রাজনোৌতিক 
প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। সে প্রশ্ন 
সশস্ কৃষক বিপ্লবের প্র্ন। চেয়ার- 
ম্যানের শিষ্যরা এই রবণধাঁন মুখে 
নিয়েই শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে 
ছাঁড়য়ে পড়েন। এবং সশস্ত সংগ্রাম 
সংগঠিত করতে শুর; করেন। 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আমা- 
দের এই সংগ্রাম ছিল অসম্ভব 
গরযত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সময় থেকে 
কয়েকাট গরু্তর দুর্বলতাও আমা- 
দের ভিতরে কাজ করাছল। যে 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে ীবপ্লবাঁ- 
দের লড়াই, সেই সংশোধনবাদ 
ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে 
আঁবরাম আক্রমণ করে 


। 'তাই 'কিছ্াদনের মধ্যেই 
7 প্রোপাগাণ্ডা, তাঁত্বক লড়াই, 


শ্রেণী বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী 'মিন্র- 


»,দের সংগঠিত করা প্রভৃতি প্রয়ো- 
“জনায় কাজ কোথায় তাঁলয়ে গেল। - 


একটি প্রশ্ন_মান্র একটি প্রশ্নই 





লড়াইয়ের কথা বললেও, কার্যত 
সব কিছ; দ্রুত আঁতিদ্রুত সমাধা কর- 
বার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়- 
লাম। আমরা ভুলে গেলাম বিপ্লব 
করে জনগণ পার্ট ক্যাডারেরা 
নয়। আমাদের ভ্রান্ত জন্মাল বন্দ? 


কের নলই রাজনোৌতক ক্ষমতার 


উৎস, ভুলে গেলাম, “বন্দুকের 
নলের ভিতর 'দয়েই রাজনোতিক 
ক্ষমতা বোরয়ে আসে ।” 

এই রকম একটা অবস্থার 
মধ্যেই সত্তর সালের মে-জুন মাসে 
শর হল শহরের আকশন। স্কুল, 
কলেজ, মাার্ত দপ্তরখানা, পালিশ, 
ব্যবসাদার, দালাল ও 'স পি এম 
হল আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। 
আমাদের সমস্ত শান্ত বা এনার্জ 
আমরা এই কাজে নিয়োগ করলাম। 
গ্রামে যাওয়া বন্ধ হল। গ্রামে যাবার 
চিন্তাকেও আমরা আর আমল 
দিলাম না। 

কিন্তু কেন? কেননা, ততক্ষণে 
আমাদের রাজনণাঁত আর আযাকশন- 
প্রধান নেই, আযকশনসর্বস্ব হয়ে 
পড়েছে। “একমাঘ গোরলা যুদ্ধ 
পারে জনগণের সমস্ত ক্ষমতাকে 
সমাবেশ ও সংহত করতে»”-ালন- 
শ্পিম্লাওয়ের এই বন্তব্কে বুঝতে 
আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলাম। 
আমরা ভুলে গেলাম গোঁরলাষদ্্ধ 
আঁনবার্ধ ভাবেই জনগণের য:দ্ধ। 
ফল যা হবার তাই হল। শহর 
গ্রামের পার্থক্য রইল না। গ্রাম দিয়ে 
শহর ঘেরার বাত হাওয়ায় মিলিয়ে 
গেল। শ্রেণী বিশ্লেষণে গোলমাল 
ঘটল। প্রধান ও অপ্রধান দ্বন্দ্বের 
তারতম্য ঘুচে গেল। শ্রামক শ্রেণীর 
সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক গড়ে 
উঠল না! যেটুকু চেষ্টা এর আগে 
আমাদের ছিল শ্রামকদের কাছে 
যাবার তাও অপ্রয়োজন বোধে বন্ধ 
হয়ে গেল। শ্রামকেরা আমাদের 
দেখে ভয় পেতে শুরু করলেন এবং 
আমরাও বিরন্ত হয়ে বলতে থাকলাম 
শ্রীমকের৷ সংশোধনবাদী রাজনী- 
নাঁতর পাঁকে রীতিমত আবদ্ধ। 
সহসা তাঁদের বাঁম্ধর মযান্তি ঘটবে 
না! তাঁদের চিন্তার মন্ত ঘটাতে 


চাই আযকশন, আরও আকশন।- 


আমরা পেটি বুর্জোয়ারা, ছাত্র-যব- 
কেরা নিজেদের মদন্তব্াদ্ধ বিপ্লবী 
ভাবতে লাগলাম আর . শ্রামকদের 
সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম প্রাতাক্ক- 
যার সংশোধনবাদের শিকার । 
এদিকে এক এক করে শ্রী 


কাকুলাম, ডেবরা ও গোপণীবজ্জভপবর ' 


পরাজিত হল। অন্য কোন নতুন 
অগ্তল গড়ে উঠল না। বিহার আমা- 
দের ছেড়ে গেল। অন্য অনেক জায়- 
গায় দেখা “দল বিভ্রান্ত। আমরা 
আবদ্ধ. হলাম শহরে। বিশেষ করে 
কলকাতায় ও আশেপাশে । অর্থাৎ 
শন্ুর রণব্যহের মাঝখানে । সি পি 
এম এল শ্রমিক কৃষকের মধ্যে তার 
ব্যাপ্তি ঘটাতে পারল না। বরং 'পরো- 
প্যার নিভ'রশীল হয়ে পড়ল শহ- 


. রোমাঞকর কাজ । 


রের পোঁট বুর্জোয়া য্ুব-ছান্রদের 
উপর। আমরা পাঁরণত হলাম এক. 
পেট বুর্জোয়া পার্টিতে । 

সত্তর সালে ডিসেম্বরের শেষে 
আমরা হঠাৎ ঘোষণা করে দিলাম, 
ভারতের ম্মান্তফৌজ তোর হয়ে 
গ্রেছে। শ্রীকাকুলামেও আমরা প্রায় 
এই ধরণের কথাই বলোছিলাম। এই 


নেওয়ায় নিশ্চয়ই লড়াই-এর এক 
উন্নত মেজাজের 'পাঁরচয় পাওয়া 
যায় যেমন পাওয়া িয়োছল তে- 
ভাগা আন্দোজনের সময়, কৃষকেরা 
যখন কিছ? রাইফেল কেড়ে 'নিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তার দ্বারাই প্রমাণ 
হয় না গণমনাশ্ত ফোঁজ গড়া হয়ে 
গেছে বা হচ্ছে। এর দ্বারা শুধ 
এটাই প্রমাণ হয় যে সশস্ত সংগ্রাম 
এবং জনগণের ফৌজ গড়ার কাজকে 
সংশোধনবাদশী এবং বিস্লবী এই 
উভয় তরফই অবহেলা করে এসে- 
ছেন। 

মন্তফোজ গড়বার . কাজকে 
[িছনতেই মান্তাপ্ল সৃষ্ট না করে 
কৃষকের পাল্টা রাষ্ট্র ক্ষমতা তোর 
করার কাজ থেকে শবাচ্ছল্ন করে' 
দেখা চলে না। সামদ্তবাদের বিরুদ্ধে 


কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম ও. অন্যান্য 


প্রয়োজনীয় রাজনৌতক সংগ্রাম 
ব্যাতরেকে এ কাজ কিছুতেই হওয়া 
সম্ভব নয়। তবে ক শহরে, গ্রামে 
এমন কি. বেহালাতে যেসব বন্দদক 
কেড়ে নেবার সংবাদ বৌরয়েছে তা 
সব মিথ্যা ভাঁওতা! মোটেই নয়। 
এগলই হচ্ছে এবং আরও হবে। 
কিন্তু প্রশ্ন কার কারা এ কাজ 
করছেন। এ কাজ করছে শহরের 
পোঁট বুর্জোয়া যুবছাত্ররা। একাজ 


তাঁদের খুব মনের মতো কাজ। এ- ' 


কাজ জীবন দেওয়া নেওয়ার মতো 
একাজে বারত্ব 
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লাগে, পৌরুষ লাগে, আত্মত্যাগের 
প্রশ্নোজন হয়। শুধু প্রয়োজন 
হয় না দুটো িনিষের- দীর্ঘ িল- 
ম্বিত লড়াই আর বোকা বুড়োর 
মতো শান্ত দড়, স্থির প্রাজ্ঞ ধৈর্য ৷ 


একাজে মৃত্যু বরণ- শহীদের বীরত্ব-' 


পর্ণ মৃত্যুর মতো জবজবল করে। 
এ কাজের মৃত্যু, উন্দন তোর করতে 
গিয়ে .শহাঁদ না হয়ে মারা যাবার 
মতো তুচ্ছ নিষ্প্রভ নয়। 

আমরা বদলা নিতে চাই, শহণদ 
হতে চাই৷ কিন্তু কিছুতেই মারা 
যেতে চাই না। আমরা কমরেড চাং 
শ-দে হতে চাই না। আমাদের 
মৃত্যুটাও বড় আকারের হওয়া দর- 
কার। ছোট মৃত্যু আমরা একদম 
বরদাস্ত করতে পার না! সর্বদাই 
আমরা বড় বড় কাজ চাই। ছোট 
কাজকে আমরা ঘৃণা কার। মনে 
প্রাণে ঘৃণা কার। অথচ আশ্চর্য, 
আমরাই আবার 'তিনাঁট লেখার আদ- 
শের বড়াই কাঁর। 


কিন্তু কেন এমন হল? কেন 
এমন হতে পারল £ আমাদের কর্মী- 


এমন হতে পারল ? এ প্রশ্নকে আজ 
আর পাশ কাটাবার উপায় নেই। 
যাঁদ আমরা ব্লবী থাকতে চাই, 
যাঁদ আমরা ভারতের জনগণের 
মান্ত চাই, যাঁদ আমরা বিপ্লব চাই, 
তবে এ প্রশ্নের জবাব আমাদের বার 
করতেই হবে। বিপ্লব বিপ্লব করে 
চে'চালেই, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের 
অজস্র উদাহরণ সৃষ্টি করলেই 
বিস্লব হয় না। শহীদের রন্তের 
বদলা ফাঁদ আমরা সাঁত্যই নিতে চাই 
তবে আমাদের সব চাইতে ঘৃণিত 
শত ও প্রকৃত মিন্ৰদের মধ্যে পাঁর- 
কার, স্পষ্ট ভেদরেখা টানতে 
হবে। এবং শ্রেণী সমাবেশের স্তর 
অনুযায়ী শতকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, 
একেবারে নাশ্চহ্ন করবার প্রয়ো- 
জনে, মিত্রদের বনুহ সাজাতে হবে। 


- দাঁয়িত্বহীঁন, কাণ্ডজ্কানহপন বাল- 


খিল্য চীৎকার ও অসাঁহফ যর পেট 
বর্জোয়া আকশন দিয়ে সে কাজ 
হবে না। 

এ সব কথাই আমাদের জানা। 
তব; এ ভুল কী করে হল কেমন 
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করে হতে পারল? ্যাকশন 
প্রাধান্য পেতে পেতে কোন এক 
সময় “আমাদের রাজনীতি - আক- 
শন-সর্বস্ব হয়ে ওঠবার'এক্লুটি কারণ 
সি পা এম, শ্রেণীশত এবং রাষ্ট- 
যল্পের যৌথ আব্রমণ। আত্মরক্ষার 
তাঁগদেই আমরা পাল্টা আক্রমণ . 
করতে বাধ্য হয়োছ। নতুবা আমরা 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। িল্তু প্রশ্ন 
এই যে আমরা ক আত্মরক্ষা করতে 
পেরেছি। অর্থাৎ আমরা কি 
বিপ্লব’ রাজনীতি রক্ষা করতে 
পেরেছি। 

সশস্ন শত্রুর মোকাবলা কে 
করবে? নিশ্চয়ই সশস্ন জনগণ । 
কিন্তু আমরা ক জনগণের সঙ্গে 
একাত্ম হতে পেরোছ। জনগণকে 
কি আমরা রাজনৈতিক ও সামারক 
দিক দিয়ে হাতিয়ার বন্দ করোছি। 
তাছাড়া শন্দ্ু তো আমাদের আক্রমণ 
করবেই। আমরা কিসে কারণে 
রাজনীতি পাঁরত্যাগ করে, জনগণকে 
ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ অস্ত নির্ভর 
হয়ে উঠব। না, শত্রুর আক্রমণই 
আমাদের ভুলের একমাত্র কারণ 
নয়। এ ভুল প্রধানত বাইরের শন 
আক্রমণের জন্য নয়। এ আক্রমণ 
হয়েছে পার্টর ভিতর থেকে। এ 
আক্রমণ ঘটেছে আমার, আপনার 
এবং পার্টির সংশোধনবাদশ, অস- 
হিষদ, বোরাবদড়োর কাঁহন' ভুলে 
যাওয়া পোঁটি বুর্জোয়া-স্বলভ চিন্তা- 
ধারা থেকে। এসেছে সংক্ষেপে কাজ 
সারবার, ইতিহাসে নাম রাখবার 
পেটি ব্র্জোয়া মনোভাব থেকে। 
এসেছে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের 
কম্টকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহাত 
পাবার তাগিদ থেকে! এসেছে জন- 
গণের উপর আকাঙ্খা ও আবশ্বাস 
থেকে। জনগণকে ঘৃণা করবার 
সংশোধনবাদী চিন্তা থেকে। 


এই কারণেই সি 1প এম এল 
নেতৃত্ব যখন ঘোষণা করেন যে 
বিশেষ বিশেষ মন্তাণুল' সৃষ্ট কর-' 


“বার আর প্রয়োজন নেই এবং শহ- 


(শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায়) 





তি 


০০০ আলা অ তাং হজ ও আও রত ও টা হে ওরা জর রা জর ও তা রা গচ জি 


' ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইঠ্িয় 


হেড অফিস £ ৪, নেন চন্দ্র দণ্ড সরণি, কলিকাতা-১ 


॥ ষোল ॥ 





এবং দুপা 'পাশের ডোবার কাদা- 
জল আঁব্দ ছাঁড়য়ৌছল। সাদাচোখে 
লোকাঁটর সাঁঠক বয়স আন্দাজ করা 
যায় না৷ : নাকটা থ্যাতলানো। 
গালের নরম অংশ বসে গিয়ে 
চব্দকের হাড় জেগে উঠেছে। একটা 
চোখ খোলা। দৃষ্টি ভেতরে 
গোটানো। দৃশ্যমান সাদা অংশ 
পচা ডিমের মত নীলচে হয়ে 
এসেছে । আর একটা চোখ বোজা। 
আসলে চোখটা নেই। উপড়ে 
ফেলা হয়েছে। পাতায় চলকে 
চলকে রন্তু উপচে গে'জে উঠে আক্ষি- 
কোটর একটা জবাফহলের আকার 
ধারণ করেছে। কপালময় মাথার 
চলল পথিক থক করছে। গলায়, 
কন্ঠনাল এবং *বাসযন্রের ঠিক 
মাঝখানে, একটা গভীর ক্ষত। সহ- 
জেই অনুমান করা যায়, আততায়ীর 
সংখ্যা একাধক ছিল। জনকয়েক 
লোকটাকে মাঁটতে শুইয়ে চেপে 
ধরোছল। আর একজন, নিপৃণ- 
হাতে, ধারালো কোন অস্ত 'দিয়ে 
লোকটার প্রাণটাকে বকের গোপন 
কুঠাঁর থেকে সামান্য চেষ্টায় বাইরে 
বের করে এনোঁছল। 


লোকটার গলা থেকে মুখ 


আঘাতে আক্রমণে ধৰস্ত এবং সনান্ত- 


করণের অযোগ্য হলেও শরীরের 
বাদবাক অংশ বেশ সুঠাম । অক্ষত 
এবং সপারিচ্ছন্ন। গায়ের চকচকে 
খয়েরী রংয়ের জামা প্যান্টের ক্রিজ 
এমনাক ডান হাতে চেপে বসা 
রাখাটার রাংতা এবং রেশম আঁশের 
উঠজবলতাসব কছিই যথাযথ 
এবং নিখংত শুধু যা পায়ের চাঁট- 
জোড়া দেহবিম্ন্ত। মেঘলাঁদনের 
খেয়াল হাওয়ার টানে ডোবার মাঝ 










জোড়া। জলের স্নেহে সাদা ধপ- 
ধপে। গোড়াঁলতে ইতস্ততঃ পানার 
গাঢ় সবজ রঙের কুচি ছাঁড়য়ে 
আছে। সব 'মাঁলয়ে সজল প্রকাতি 
মমতায় ধন্য। যা লাশটাকে মানুষ 
বলে ভেবে নিতে সাহায্য করে। 

লোকটাকে এখানে প্রথম আঁব- 
কার করে এক বুড়ী। রেল লাই- 
নের ওধারে সার সার প্ল্যাইউ- 
ডের চটা দরমার বেড়া কিংবা 
কেরাসীন কাঠের টুকরো টাকরা 
দিয়ে তোর এক 'বাঁচত্র জনপদ । 
এদকের প্ল্যাটফরম থেকে দরের 
লেভেলক্লাসং পর্যন্ত ছড়ানো । 
শহরতলীর ভদ্রপল্পীর লোকেদের 
পাঁরভাষায় এই জনপদের নাম রেল 
কলোনী। মোটামুটিভাবে এই রেল, 
কলোনীকে এক জলজ্যান্ত নরক 
বলা যেতে পারে। মদ চোলাই, 
মালগাঁড় লুন্ঠিত জানষপত্রের 
খোলা বাজার, নষ্ট মেয়ে মানুষদের 
দেদার দেহব্যবসা, দ:পাশের ভদ্র- 
বাঁড়গুলোর জন্য খি-চাকর 
জোগান দেওয়া-এককথায় এতদ- 
অঞ্চল অষ্টপ্রহর রাঁতমত রমরমা । 
{বশেষ করে, ইদানীং কালের রাজ- 
নোতিক ডামাডোলের দিনে বাভিন্ন 
দল উপদল এবং মতলববাজদের 
আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রস্থল এই 
রেল কলোনী । 

বুড়ী বাঁড় বাঁড় ঠিকে ঝর 
কাজ করে। সাত সকালে ঘ্ৰম 
থেকে উঠে বাস ম:খেই কোন একটা 
খু্পার থেকে বোঁরয়ে রেল লাইনে 
পড়ে কাজে যাচ্ছল। হঠাৎ ওধারে 
পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চোখ 
পড়ায় বুড়া বিকট চেশচয়ে উঠে- 
ছিল। তার সেই চিৎকারে, যাঁদও 
বয়সোচিত অক্ষমতার কারণে ব্ুড়ীর 
স্বরগ্রাম তেমন তোঁজ ছিল না, 
তবু সদাসতর্ক রেল কলোনীর 


ওক্ছেলা ডার্নিম্যং গড ভুচলেন্ডে 
উরপ্রন্দর ফন (AAI : 


আজ €দের কোন ভাবনাচিন্তা নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের 
কথা ভাবতে হবে তো? ওদের অনাগত ভবিষ্যতের 
| কথা ভাবতে শেখান। ভবিষ্যাতের জন্ত সঞ্চয় করতে শেখান। 


সকলের সেলায় ডেট ঘারে 


বাসিন্দাদের বেশ একদা বড় অংশ 
দেখতে দেখতে খংপার থেকে বৌরয়ে 
[কিছুক্ষণের ভেতরেই লাশটার 
দুধারে একটা দর্শনীয় জটলার 
সৃষ্টি করোছল। 

বুড়ীটা একপশলা হাউমাউ 
করে উঠে“কে এমন সর্বনাশ 
করল গো! দেশে কি আর মানুষ 
নাই গো” ইত্যাঁদ কয়েকটা বহল 
প্রচালত উীন্ত আউড়ে তাঁড়ঘাঁড়+_ 
কেননা দেরী হলে ভদ্দর লোকের 
জাহাবাঁজ বউ খাঁস্ত দিতে শুরু 
করবে,_এই ভেবে লাইন পোৌঁরয়ে 
গেল। 

তারপর যেমনটা হয়, বসন্তের 
গ্াটর মত বূড়ীর মুখ থেকে 
কথাটা এ বাঁড় সেবাঁড় করে বেলা 
একপ্রহর গড়াবার আগেই গোটা 
শহরতলীর আনাচে কানাচে ছাঁড়য়ে 
পড়ল। এবং সংবাদটা ছাড়িয়ে 
পড়তে দম চাপা ঘাঁড়র মত 'তামাম 
এলাকার ব্যস্ত ছেলে বুড়ো বাচ্চা 
কেরাণী শিক্ষক দোকানদার-কছ_- 
ক্ষণ কেমন থাঁতয়ে রইল। অভাব- 
নীয় না হলেও আকর্ষণীয় এই 
সংবাদটাকে নানাজনে নানাভাবে 
চটকাতে লাগল। 

রায়াগন্নী, যান সবে গরম 
তেলে ইলিশ মাছের দ:্লভ [পস- 
অননামনা ছিলেন, তিনি খবরটা 
পেয়ে মুখ তেতো করে বললেন, 
{ক আপদ! মরবার আর জায়গা 
পেল না। শেষটায় রেল লাইনের 
ধারে। কথাকটা শেষ করে সতর্ক 
তার সঙ্গে উনননে চাপানো ভাঁজা 
ইিশসমেত কড়াইটাকে মেঝেতে 
নাঁময়ে বিরান্তর সঙ্গে উঠে রান্না 
ঘরের পৃৰ দিকের জানলাটা,_ 
যোঁদক থেকে রেল লাইন চোখে 
পড়ে, বন্ধ করে যথাস্থানে ফিরে 
এলেন। 


ব্রজগোপাল চাটখণ্ডা, 'যাঁন 
আঁফসের কর্তাব্যান্তদের তোয়াজ 
তোষামোদ করে দশবারো বছরের 
ভেতরেই একটা ডিপার্টমেন্টের 
সর্বেসর্বা বনে গেছেন, মাইনে ছাড়া 
বাঁ হাতের যৎপরোনাস্তি কসরং 
দোখয়ে রাতারাতি বেশ কিছু 






ষ্টেট ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে শেখান। 


দর্পশ ৷ শক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


টাকা কাঁময়ে এই শহরতলীর এক 
মনোরম পাঁরবেশে চমৎকার একটা 
দোতলা বাঁড় বানিয়ে ছেলেপুলে 
নিয়ে বহাল তাঁবয়তে কালাত- 
পাত করছেন, হঠাৎ খবরটা পেয়ে 
অফসে বেরুতে গিয়েও দোড় 
গোড়া থেকে ফরে এলেন। তাই 
দেখে তার বো, শ্রীমতী শোভারাণী, 
যান সম্প্রাত ডান্তারের কড়া 
নির্দেশে রন্তচাপের আাধকাবশ'ত 
পাখা ছেড়ে সোফায় গা এলিয়ে 
শবশ্রাম সংখ ভোগ করাছলেন,_ 
[তান বললেন, ক ব্যাপার, ফিরে 
এলে যে, আঁফস যাবেনা? শোভা: 
রাণীর কাছে ব্রজগোপালের আফস 
না যাওয়া ব্যাপারটা রীতিমত হতা- 
শার কারণস্বরূপ। কেননা, ব্রজ- 
গোপাল একবার আঁফস ঘুরে এলেই 
যেহেতু তিনি পারচেজ [পার্ট 
মেন্টের বস, গকছ? নগদ পয়সা ঘরে 
আসে। ব্রজগোপাল মুখখানাকে 
ভাতের হাঁড়র মত মিশ কালো 
করে পাঞ্জাবীটা গা থেকে খাঁসয়ে 
থমথমে গলায় বললেন, যাবার কি 
আর উপায় আছে। রেল লাইনের 
কাছে নাক আজ ' সকালে একটা 
মার্ডার হয়েছে। দেশটা উচ্ছন্নে 
গেল। না আছে কোন আইন না 
আছে {রয়েল লীডারশীপ।-_শোভা- 
রানী মেঝেয় পা ছাঁড়য়ে দিলেন, 
তাতে তোমার কি। তোমাকে আঁফস 
যেতে কেউ বারণ করেছে! ব্রজ- 
গোপাল খাটের ওপর ধপাস করে 
বসে পড়লেন, তুমি এর বুঝবে ক! 
বলেই তো খালাস,আফসে যাও। 
ঘরে দুদুটো ছেলে আছেনা। 
পুশ নিশ্চয়ই এসে গেছে এত- 
ক্ষণে। দুপুরের দিকে 

হতে পারে। সস আর পি ঘরে 
ঢুকলে তোমার ছেলে বলে তো ছেড়ে 
দেবে না। নিয়ে যাবে থানায় 
শোভারাণীর ইদানীং চড়া গলার 
আওয়াজ সহ্য হয় না। তান মুখ 
ব্যাজার করে বললেন, তা ছেলে- 
পুলের বাপ হতে কে তোমায় মাথার 
দদাব্য 'দিয়োছল ?__একথায় ৱজ- 


'গোপল আরো চেশচয়ে উঠবেন না 


কেদে ফেলবেন বুঝতে না পেরে 
উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। 

দত্তবাঁড়র বড় মেয়ে অঞ্জলি সবে 
কলেজে ঢুকেছে। সে ভীষণ ব্যস্ত- 
সমস্ত হয়ে বই-খাতা নিয়ে বের* 
চ্ছিল। এমন সময় স্বয়ং দত্ত সাহেব 
যান এ তল্লাটের একজন নামডাক- 
ওয়ালা ব্যান্ত, হাওড়ার ব্যাটরা 
অঞ্চলে লোহার কারখানা, বললেন, 
আজ আর কলেজ গিয়ে কাজ নেই 
অতন5। পাড়ায় গণ্ডগোল । বাড়তে 
থাকো পাশের ঘরে অঞ্জীলর মা, 
বয়স চাঁল্পশ ছংইছ'ই হলেও যান 
শরীরটাকে এখনো শাঁসজলে ভরন্ত 
রেখেছেন, সদ্য বাথরুম থেকে 
বোরয়ে আয়নার সামনে দাঁড়য়ে 
কাপড় সারয়ে খোলা বুকে অনর্গল 
পাউডার ঢেলে যাঁচ্ছলেন। এঘর 
থেকে দত্ত সাহোবের কথা শননতে 
পেয়ে চড়াগলায় বললেন, ওকে 
আটকাচ্ছ কেন। কোথায় কি না কি 
হয়েছে। মিছোঁমাছ কলেজ কামাই 
করার কোন অর্থই হয় না।_সেকথা 
শুনে অঞ্জলি মূচাক হেসে খোলা 
গলায় দত্ত সাহেবকে বলল, কি 


দন মারার সালারা TR YY 


হয়েছে বাপি। যাইনা। আজ মস 


চৌধুরী আমাদের স্পেশাল ক্লাশ ১. 


নেবেন যে! আসলে দত্ত গিল্নীর 
কথায় অঞ্জাল আশ্বাস পেয়ে গিয়ে- 
গিল। অঞ্জল বেশ ভাল করেই 
জানে, দুপুর বেলা বাঁড় যখন 
ফাঁকা, তার ছোট ভাই অভীকের 
ছোকরা মাম্টারমশাই এবাঁড়তে এসে 
তার মাকে 'কছুটা সময় বেশ 
লোভনীয় সাহচর্য জোগায়। তাছাড়া 
অঞ্জালর নিজের দিক থেকেও বেরু- 
বার তাড়াটা যথেষ্ট । স্পেশাল 
ক্লাশটাশ বাজে কথা। দিন কয়েক 
আগে সে নিজেই উপযাজক হয়ে 
ডোটং করোছল। সহপাঠী শান্ত- 
নূর সঙ্গে আজ দরপুরে সাহেব 
পাড়ায় ‘গয়ে ম্যাঁটনী শো দেখবে। 
দত্ত সাহেব দ্যাদকের চাপে থেমে 
গেলেন। অঞ্জাল ছুটে রাস্তায় 
নামল ৷ তারপর, মোটরে উঠে 'াষ্ট- 


হয়েছে কাল। 
পশড়র ওপর দাঁড়য়ে। নানা বয়- « 
সের মেয়েরা ওদের চারপাশে 
দাঁড়য়ে রংমসকরা করছে। বাড়ির 
বউরা কলস ভার্ত জল আর কাঁচা 
হলনদ বাটা নিয়ে তোঁর। ওদের 
মধ্য থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 
শাঁখ বাজা।_এখনই গায়ে হলুদের 
অন্বষ্ঠান শুর হবে। এমন সময় 
খিড়ীকর দরজা দিয়ে ছুটতে ছন্টতে 
এগিয়ে এল তোতা, কনের ছোটভাই । 
চেঁচিয়ে বলল, রেল লাইনের ধারে 
একটা লোক মরে পড়ে আছে।_ 
তখন সবে বরের গায়ে হলুদ লেপা 
হচ্ছে। সে আঁংকে উঠল, সেক! 
গাঁড় চাপা পড়েছে, না খন £ 
দোতলার ঝূলবারান্দা থেকে বাঁড়র 
কর্তা জগা 'মাত্তর তোতার দিকে 
তাঁকয়ে জলদগম্ভীর স্বরে হুংকার 
ছাড়ল, রাসকেল কোথাকার । এই 
সময় উনি যত বাজে খবর [নিয়ে 


এলেন। সরে যা, সরে যা ওখান ৬ 


থেকে__। তারপর ছাদের দিকে মুখ 
তুলে আর এক প্রস্থ চেচালেন, এই 
মাইকটা চালানা। জোরে-_-|কছ;- 
ক্ষণের মধ্যেই গগনবিদারী হিন্দী 
গানের আওয়াজে কানের পর্দা 
ফাটার উপরুম। 

ঘোঁটটা সবচেয়ে বোশ পাঁকয়ে 
উঠাছল মেজদার চায়ের শ্টলে। 
বাজার এবং বাস রাস্তার মাঝামাঁঝ 
এই চায়ের দোকানটাতে এ তল্লাটের 
ছেলেবুড়ো সকলের সার্বজনীন 
আনাগোনা। একজন বলছিল, 
চারপাশ 'দিনকোদন কেমন খারাপ 
হয়ে উঠছে। আগে আমাদের এদি- 
কটা কত ভাল 'ছল-_-।আর একজন 
কথাটা লুফে নিল, ভাল থাকার 


দিন কি আর আছে।_একজন 
বলল, লোকটা বললে এ 
আব্দি তার হদিশ পাওয়া গেল 


আশ্চর্য! এক বুড়ো বলল, আমি 
তো স্বচক্ষে দেখে এলম। রেল 


কলোনীরই কেউ হবে মনে হয়।” > 


ওয়াগনব্রেকার ট্রেকার।  বখরা 
নিয়ে গণ্ডগোল হওয়ায় সাবাড় 
করে দিয়েছে মনে হয়। মাঝবয়সী : 
এক 'নজ্কর্মা ভদ্রলোক, যান এই 
(শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায়) 





এ টাকি -. 


সি 
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দপ্প ॥ শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, 


১৯৭১ 


ট্রি যেন| সমাজ ও সংগীত 


শ্রেণীবিভন্ত সমাজের সর্ব 
প্রকার সাংস্কীতিক এীতহ্যের মত 
সংগীতও শাসক শ্ৰেণী বা শ্রেণী- 
সমূহের ক্বার্থবাহী। শ্রেণীহীন 
সমাজ এীতহাসিক যুগের পূর্বে, 
দেখা গেছে আদম বর্বর সমাজের 
মধ্যে । মানুষের সভ্যতার ইতি- 
হাসকে বলা যায় শ্রেণীগঠন. এবং 
বৈদিক 


তাদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণীভেদ 
এত তাঁৱ এবং জাঁটল না হলেও 
একথা অসংশয়ে বলা চলে যে, 
আদ বৈঁদক সমাজ মোটামুটি 
আর্ধ এবং দসন্য বা দাস (অনার্য) 


এই দ: শ্ৰেণীতে প্রধানত 'বিভন্ত - 


সেকেন্দারৈের ভারতা- 
ভিজ্ঞান পর্ষন্ত এই সংস্কৃতি অব্যা- 
হত ভাবে চলোছল। গোঁতম বুদ্ধ 
এবং বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান খুঃ পুঃ 
৬-৫ম শতকে ঘটে থাকলেও বো্দক 
যজ্ঞাদর সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কারণে বুদ্ধদেব সামিক বা বোদক 
সংগাতিকে তাঁর সংঘে প্রশ্রয় দেনান। 

যে সব সংগীতোতহাঁসক 
প্রচার করেন যে, আমীর খম্রোর 
আগে পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতে 
কোন বৈদেশিক প্রভাব ঘটোন তারা 
জানলে দুখত হবেন যে, ভারতীয় 
সংগীতের উপরে গ্রীক প্রভাব 
অদ্যাঁপ' জাজহল্যমান। ভারতের 
নাট্যশাস্মে যে প্রমাণশ্রাতর কথা বলা 
হয়েছে, 'পিথেগোরিয়ান কোমা'র 
সংগে তার সাদৃশ্য দেখে স্বর্গ তঃ 
সংগতবিজ্ঞান+, রবীন্দ্রলাল সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, ভরতই গ্রীক সংগণ- 
তের এঁ শ্রণীতচিকে তাঁর শ্রুতির 
পারমাপ রূপে গ্রহণ করেছেন 
(শাস্ম, কলাবদি ও সংগীত')। 
ভারতীয় ভাস্কর্য, চিত্র এবং নাট- 


স্বীকৃত। 

আমার খনন্্রো ভারতীয় সংগী- 
তকে ব্রান্মণ্য পুরোহিততন্দের হাত 
থেকে মত্ত 'করে তাকে হন্দদ-মস- 
লমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহ- 
পায় করে তুলেোছিলেন। 'তাঁন কোন 


সংগীত শিখতে পারেনান। তার 
প্রমাণ আলাউদ্দীনের সংহাসনের 
* পেছনে লাঁকয়ে থেকে তাঁর নায়ক 
গোপালের গান শোনা ও কন্ঠস্থ 
করে নেওয়ার কাহিনী। নায়ক 
গোপাল যাঁদও আমীর খ্রুল্লোর 
প্রায় শত বৎসরের পরবতশী ব্যন্তি 
তব; এটুকু সত্য এই কাঁহনী থেকে 
বেরিয়ে আসছে যে নায়ক গোপাল 
যাঁদ আমীর খম্োর কালে বর্ত- 
মান থাকতেন তাহলে তাঁকে 
সংগীতাঁশিক্ষা দিতেন না বা দেবার 
অনুমতি পেতেন না। কারণ কোন 
, শীবদেশী বা বিধর্মীকে কোন জ্ঞান 
- দান করাও অন্নদাতা রাজার অন্ু- 


মাঁতসাপোক্ষ ছিল। 
দ্যা বা জ্ঞান লাভ করবে তাও 
ছিল শাসক এবং তার শ্রেণীর 
প্রখর দৃষ্টির বিষয়শভূত। 

যে এীতিহাসিক দায়িত্ব পাল- 
ণের ভূমিকা খান্তরোর উপরে অর্পিতি 
হয়েছিল তা হল ক্ষায়ফ; সংস্কৃত 
সাঁহত্য ও সংগীতের জায়গায় 
ন্দমমনসলমান দুই সম্প্রদায়ের 
গ্রহণযোগ্য লৌকিক ভাষা, সাহিত্য 
ও সংগাঁতের 'ভীতন্ত স্থাপন করা। 
হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের গোড়া 
পন্তনে খুল্রোর দান কেউ অস্বীকার 
করে না। দিল্লাঁ-আগ্রা-মথ 
কথ্য ব্লজভাষাকে 'তাঁনই ভারতীয় 
রাগসংগণীতের বাহন 'করোছিলেন। 
তান ফারশশ ভাষায় লিখতেন কিনা 
আলাউদ্দীনের 'হিন্দদ-বিরোধশী 
সামরিক নীতির বিরোধিতা করতে 
পেরেছিলেন কিনা অযথা নিজেকে 
একজন ভারতীয় বলে মনে কর- 
তেন কনা এসব প্রশ্ন মধ্যযুগীয় 
ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষতে প্রাসংগক 
নয়। কারণ মধ্যযগীয় সলতানশাহাী 
আমলে 'দিল্পশর একজন সভাসদের 
পক্ষে আলাউদ্দীনের সামারক ও 
রাষ্ট্রনীতির প্রকাশ্য 'বরোধিতা করে 
নিজের মস্তক রক্ষা করা সহজ 
ছিল না৷ খলজশী আমলে ভারতীয় 
রাষ্ট্রতন্্ বৈদোশক ধর্মীয় নিয়- 
ন্লণ (বাগদাদের খালফা) থেকে 
মন্ত হয়ে একটা দেশীয় সামন্ত- 
তল্ত্ের যুগে প্রবেশ করছিল। বলা 
বাহুল্য, এর - বাহ্যিক "রূপ ছল 
একনায়কতল্ঘ যার বিরোধিতা করা 
একজন সামান্য ওমরাহের পক্ষে 
সম্ভবপর ছিল না। 

আমীর খুত্রোর আমলে জাত 
বা জাতীয়তাবোধের জন্ম পৃথিবীর 
কোন প্রান্তেই ঘটোনি। জাতীয়তা- 
বাদের জন্ম নাপোলিয়'-পরব্তশ 
ইউরোপেই প্রথম ঘটোছিল উনাঁবংশ 
শতকের প্রথম চতুর্থকে। অতএব 
ত্রয়োদশ শতকের আমীর খ্ঘ্রো 
যাঁদ জাতাঁয়তার প্রেরণা / অন্তরে 
অনুভব না করে থাকেন তার জন্য 
তাঁকে খুব দোষী করা যায় না। 
কন্তু দোষী করেছেন কয়েকজন 
তথাকাঁথত "হিন্দ; সংগাীঁতোতিহা- 
সিক যারা কলকাতার একাঁট সনা- 
তনপণ্থধী মালকী পান্রকাগোম্ঠীর 
প্রশ্রয়পুষ্ট। তাঁরা অভিযোগ করে- 
ছেন যে, আমীর খত্রো নাকি 
নিজেকে ভারতীয় বলে মনে কর- 
তেন না। যাঁদ তান সাঁত্য সাত্য 
তা না করতেন তাতেও বোধ হয় 
তাঁকে দোষ দেওয়া যেত না কারণ 
তাঁর জন্ম হয়েছিল' বিদেশী পিতার 
ওরসে। কিন্তু তাঁতীর মত ফার্শী 
পড়ার মত ফাশশী না পড়লেও একথা 
আমরা জান যে, খনল্লো তাঁর একটা 


বয়েখয়ে এই আঁভযোগ খন্ডন ' 


করতে গিয়ে বলেছেন £ আম 
তুরুক (মুসলমান) হতে পার 
কিল্তু' আমি এ দেশেরই লোক! 
অনেকে বলেন যে, মনসলমানের 
চেয়ে সাধারণত শহন্দুরা বেশী 


কারা কারা 


সাম্প্রদায়িক। কথাটার 
প্রায়ই চাক্ষুষ দেখা যায়। 

চিতোর বিজয্নের সময় আলা- 
উদ্দীনের রাজপুত রন্তপ্ঘতে আমীর 
খংল্লো কেন বাধা দেননি এ আভ- 
যোগও উত্ত এঁতিহাসক ব্যান্তাট 
লিখিতভাবে করেছেন। ভার 
মজার কথা- হাজার হাজার রাজ- 
পুত্র বার যা করতে পারলেন না 
তা করতে হবে একজন সভাকবিকে। 
কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, 
খল্সো তাঁর এ্রীতহাঁসক রচনায় 
এই রক্তক্ষয়ের যে চাক্ষুষ বর্ণনা 
রেখে গেছেন আলাউদ্দীনকে 
ভাবী কালের আদালতে আঁভযনন্ত 
করার পক্ষে তাই যথেম্ট। সে তুল- 
নায় তৎকালীন হিন্দ; লেখকেরা 
কী করেছেন? সুলতানের রোষ 
জন্মাবার ভয়ে তারা তাদের মনো- 
ভাব 'িশপিবদ্ধ করার সাহস পর্যন্ত 
দেখাতে পারেন নি। 

এর চেয়েও বড় কথা হল 
থষ্টায় পঞ্চদশ শতকে রামানন্দের 
দ্বারা উত্তর ভারতে যে ভাস্ত আন্দো 
লনের সূচনা হয় তার প্রেরণা 
মাদ্দন আউীলয়া এবং তাঁদের 
সুফীবাদ। তাঁরা রাজশান্তর [বিরো- 
ধিতা করেন ন একথাও সত্য নয়। 
খিজির. দেবলা দেবী ব্যাপারে বন্দী 
খাঁজরের পক্ষাবলম্বন করার অপ- 
রাধে িজামপন্দন এবং খুললো 
দঃজনেরই প্রাণদশ্ড হয়েছিল। 'িজা- 
ম্ত্দিন সময়মত প্ৰাণত্যাগ করেন 
এবং খুল্লো গোঁড়ে প্রালয়ে গিয়ে 
তা থেকে অব্যাহতি পেয়োঁছলেন। 
তখনও রাজনোতিক পার্টির উদভব 
হয়ান, কাজেই - রাজশান্তর প্রকাশ্য 
বিরোধিতা করা কোন ব্যান্তর পক্ষে 
তখন সহজ ছিল না।। 

হিন্দ; এবং মহসাঁলম উভয়ই 
ঈশ্বরের, সত্যতায় বিশ্বাসী বলে 
খত্রো এবং সুফী সম্প্রদায় যেমন 
তুর্ক-আফগান শাসক শ্রেণীর অপ্রী- 
তিভাজন ছিলেন তেমনি ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কীতির বিরোধী বলে তাঁরা 
কট্টর "হদ্দুদেরও প্রণীতভাজ্ন 
ছিলেন না। সে ষগে ধর্মসমন্ব- 
য়ের কথা যারাই বলেছেন তাদের 
জীবনেই বিপদ ঘাঁনয়ে এসেছে। 
শ্রীচৈতন্য গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা 
নিহত হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে- 
ছিলেন বলে জনশ্রীতি আছে; কবাী- 
রকেও নদীর জলে ফেলে দেওয়া 
হয়েছিল। 

হিন্দ ও পারাশক এই দুই 
সংগীতকে খান্দো তাঁর সংগণত- 
সাধনার দ্বারা সমান্বত 
করোছলেন-_এটাই হল তাঁর জীব- 
নের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তান 'হজ্দু- 
দের দুখে কতখানি কাঁদতেন বা 
কাঁদতেন না সেটা বড় কথা নয়। 
সইদ খাঁ ওরফে ফাঁকরল্লা ব্যন্তি- 
গত জীবনে কতটা সাম্প্রদায়ক- 
মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁর রাগ- 
দর্পণের মূল্যায়নে সেটা বিচার্ষ 
নয়। কার্য তাঁর সাংগণীতিক বব- 


৪ 


সত্যতা 


*সহিষ্কতার যে পারবেশ তানসেন 


~~ 


রণের এীতহাঁসক মূল্য আছে ক 
নেই। 


সাধনায় হিন্দ পারশিক সংগীতের 
বিরোধ এবং আভঘাতের যে ঘটনা 
ঘটোছিল তার সংশ্লেষ ' হয়োছল 
আকবরের রাজত্বকালে মিঞা তান- 
সেনের সংগীত সাধনায়। 

আর একজন তথাকাঁথত বাজারী 
ইতিহাঁসক আকবরের ব্যান্তগত 
আচরণ 'দিয়ে তাঁর কালের সংগী- 
তকে 'বিচার করেছেন। আকবরের 
অপরাধ তানি রানী দর্গাবতীকে 
পারাজত করে গোল্ডায়ানা রাজ্যকে 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুন্ত করোঁছলেন 
এবং রাজপন্তনার বিরুদ্ধে অস্ত- 
ধারণ করোছলেন। এই সব তথা- 
কাঁথত ইতিহাঁসকদের মুশৃকিল 
এই যে, এঁতিহাসক ছঘটনাবলীর 
মধ্যে দিয়ে যুগের যে তাগিদ চগ্চল 
হয়ে ওতে তার মর্ম 
তারা সঠিক অন্মধাবন করতে 
পারেন না। খ্ষ্টীয় ষোড়শ শতকে 
জীর্ণপ্রায় মধ্যযুগীয় সামল্তপ্রথার 
স্থলে এক প্রবল সার্বভৌম এক- 
রাট সামন্ততন্ত্রকে প্রাতষ্ঠা করে 
আকবর ভারতর্ষকে রাজনৈতিক ও 
অর্থনোতক সংহতি দান করে- 
ছিলেন যার সফল পাঁরসমাপ্তি 


ঘটাতে তার উত্তর সাধকেরা বার্থ - 


হয়োছলেন। জাহাঙ্গীর যাঁদ এত 
অপদার্থ না হতেন তাহলে সপ্তদশ 


"শতকের ভারত বৈদেশিক ভাগ্যা- 


দ্বেধীদের লালাক্ষেত্রে পাঁরণত 
হতে পারত না। এই আঁত্বক এঁক্য 
এবং ভাবসংহতির গান গেয়েছেন 
{মিঞা তানসেন। আকবরের হারামে 
কতজন বেগম ছিলেন সেটা বড় 
কথা নয়, বড় কথা এই যে, যে কালে 
তৎকালীন ইউরোপে ধর্মের নামে 


জদে নিজ নিজ বিশ্বাস অন্যায়! 
উপ্যসনা করতে পারতেন। সর্বধর্ম 


আকবরের. দরবারে পেয়োছিলেন তা 
[তান রেওয়ার সামান্য সামন্ত 
রাজারাম বা খেলার দরবারে পেতেন 
না! রাজারামের 'দরবার ছেড়ে 
তানসেনের মন নাকি খারাপ হয়ে 
গয়োছিল__জনৈক বাজার" এীতি- 
হাঁসিক জানিয়েছেন। অসম্ভব 
নয়। নরকেও যাঁদ মানব দশর্ঘ- 
কাল থাকতে বাধ্য হয় তাহলে 
তাকে ছেড়ে আসতেও মন কেমন 


৷ সতেরো ॥ 


একাধিপত্য থেকে। সামন্ততাল্মিক 
কেন? এ নিয়ে তর্ক আছে। তবে 


< একটা গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার এই 'যে, 


বহুকাল যাবৎ সামন্ত শ্রেণী শিল্প- 
পীজরও মালিক হয়ে আছে। সেই 
জন্য রাষ্ট্রশান্ত সামন্ত শ্রেণীর 
স্বার্থরক্ষায়ও সাঁবশেষ মনোযোগ । 
ইউরোপে। শক্প-পধাজ সংগৃহীত 
হয়োছিল সামল্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে 
আর এ দেশে সামন্ত-স্বার্থকেই 
নানাভাবে জীইয়ে রাখা হয়েছে 
দন্টান্ত রামগড়ের রাজ পারার 
পঞ্চাশ সালের পর থেকেই সামন্তরা 
একাধারে সামন্ত, পঠীজপাঁতি এবং 
সরকারের আমীর-ওমরাহ। 

বলা বাহুল্য এমন একটা ব্যব- 
স্থার ছাপ তার সংগত-সংস্কীতির ' 
উপরে না পড়ে পারে না। দেশের 
যাবতাঁয় সংগত সংস্থায় শাসক 
শ্রেণী এবং তার বশংবদ বাবুদের 
প্রভূত্ব। পাড়ার গানের ইস্কুল থেকে 
বিশ্বাব্দ্যালয়, রাজ্য আকাদেমি, 
কেন্দ্রীয় আকাদোম পর্যন্ত এমন 
একটি স্মনিয়ন্রিত রাজ কায়েম 
হয়েছে যে, শাসক শ্রেণী এবং তার 
বশংবদেরা ছাড়া আর কেউ সেখানে 
নাক গলাতে পারবে না! সংগীতা-, 
পোষক, অর্থদাতা এবং 'বিজ্ঞাপন- 
দাতাদের দ্বারা এমন নপদণ 
কৌশলে কবজা হয়ে আছে যে, তার 
মধ্যে দিয়ে অনাঁভপ্রেত মাছিটিও 
গলতে পারবে না। রেডিও, গ্রামা- 
ফোনের আঁডশন বোর্ড কেন্দ্রীয় 
স্কলারাশপ বিভন্ন প্রতিযোগিতা 

(শেষাংশ ১৮শ পন্ঠায়) 





" ॥ আঠারো ॥ 


শ্রেণী সমাজ ও সংগাত 


(১৭শ পৃজ্ডার পর) 


এবং তার 'ঁবদ্বাসভাজন ব্যান্তরা 
সতর্ক প্রহরারত যাতে ছোট 
লোকেরা সেখানে ঢুকতে না পারে। 
অবশ্য বশংবদ মধ্যাবন্ত শ্রেণী 
নিজেদের কিছ7 কিছ? লোক 
ঢোকাতে পারে। কিন্তু সরক্ষা, 
প্রীতযোশিতা ইত্যাদিতে শাসক 
শ্রেণীর অথবা তাদের মনোনীত 
কোন প্রার্থী থাকলে তাকে পদ্পলা 
মার্ক দিতে অনুগত ভূত্যেরা 
কখনো যাঁদ ভুল করে, পর মুহূর্তে 
প্রভুদের রন্ত চক্ষ; দেখে তা শবধরেও 
নেয়। 

এ তো গেল সাংগঠাঁনক দিক! 
সংগীতের সাঁষ্টর দিকেও এই 
শ্রেণীস্বার্থথ কাজ করে। মোগল 
আমলে সামন্ত ভাবাদর্শে যে সব 
গান লেখা হয়েছিল তার জাবর- 
কাটা আজও অব্যাহত ভাবে চলেছে। 
*সাইয়া আর শপয়া” ছাড়া খ্যাল 
গান হয় না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
পরে দেশে এতসব বড় বড় ঘটনা 
'ঘটে গেল- তেতাল্লিশ-এর মণ্বন্তরে 
পনেরো লক্ষ মানুষ উজাড় হয়ে 
গেল, ছেচল্লিশ-পণ্টাশ সনের দাঙ্গায় 
কোট কোঁট- মানুষ সর্বস্বান্ত হল, 


0ল্াাক্ষভ1 
(১৬শ গৃহ্ঠার পর) 


দোকানের সকাল সন্ধ্যার খদ্দের, 
বললেন, তা ক করে হবে! রেল- 
কলোনীর লোকেরা বলছে তাদের 
পরাচিত কেউ নয়। আর আপনি। 
থামোতো, বুড়ো ধমকে উঠল, ওদের 
তুমি ধম্মোপদজ্জর ঠাউরেছ নাকি। 
চিনলেও বলে কখনো। থানা 'প্দাল- 
শের হজ্জাঁতর ভয়ে এখন সব 
উল্টো সুর গাইছে। পেছন থেকে 
কেউ একজন বিষয়টাকে ঘোরাবার 
চেস্টা করল, আমার কিন্তু অন্যরকম 
মনে হয়। লোকটা এাঁদককারই 
নয়। রাতে ফার্ত করতে খ:পারতে 
ঢুকেছিল। টের পেয়ে কেউ টাকা 
পয়সা সব হাতিয়ে মেরে লাইনের 
ধারে ফেলে রেখে গেছে। বুড়ো 
মাথা নাড়ল, তা-ও 'বাচত্র নয়। 
হরি হে, কি দিনকাল শুর হল-_ 
এক ছোকরা চেচিয়ে উঠল, এক 
দাদ! চললেন কোথায়। বসন না 
আর একট: বুড়ো বিরস মুখে 
বলল, নাহ। বাই। বাজারের 'দক- 
টাতে ঘরে আস একট! কিছু 
আনাজ তরকারি কিনতে হবে। 
বলা তো যায় না বিকেলের দিকে 
যদি বেরুতে না পারি! পাশের 
ছোকরা বলল, আমার কি মনে হয় 
জানিস দুপা, এ শলা ছিনতাই 
পার্টির কাজ। ল্টেশনের 'দিকটা- 
তেই ওদের ঘাঁটি। লোকটা আসলে 
ট্রেনে করে আসাঁছল। রাত্রের 
দিকে। ওকে নামিয়ে ওদিকটায় 
টেনে নিয়ে গিয়ে সব কেড়েকুড়ে 
শেষ করে দিয়েছে! একজন প্রশ্তি- 


বাংলা-পাঞ্জাব টুকরো টুকরো হয়ে 
গেল কিন্তু ভারতীয় সংগীতে তার 
কেন প্রাতধাঁন উঠল না। আজ 
বাংলাদেশে অমানুষিক ঘটনা “ঘটে 
চলেছে, ভারতীয় সংগীতে বশে- 
ষত রাগসংগণীতে যার কোন্‌ “চিহুও 
খুজে পাওয়া যাবে না। 

ভারতীয় রাগ সংগীতের উপ- 
জশব্য এখনও সেই মধ্যযুগীয় দেব 


এবং প্রেম-প্রবণতা। আধানক কাল 
এবং সমকালীন মান্ষের ছোঁয়া 
বাঁচিয়ে সে তার শুদ্ধতা রক্ষা করে 
চলেছে। 

এই প্রসঙ্গে কোন এক সংগীত 
সাম্মলনীর মেজো কর্তা টাকার 
দিয়ে বলোছলেন £ঃ তাহলে ক 


লোননের জয় গাইতে হবে? ভদ্র-' 


লোক গানের ব্যবসা করেন বটে 
কিন্তু গান করেন না। করলে জান- 
তেন যে, নিজামাদ্দন থাউীিয়া, 
রাজা রাজারামকে 'নিয়ে রাগসংগীত 


“লিখেছেন স্বয়ং তানসেন; আক- 


বরের প্রশীস্তর তো লেখাজোখা 
নেই। বাদশা মহম্মদ শা রাঁঙ্গলে 
যার অন্দার্থতার জন্য হাজার 
হাজার "দল্লীবাপী নাদীর শার 


হাতে কর্চ-কাটা হয়োছল, তার নামে 
হাজার খ্যাল গান লিখেছেন স্বয়ং 
সাদারগ্গ ন্যোমৎ খাঁ)। লোৌনন বা 
হোচি মিন কি গানের বিষয় 
হিসাবে তার চেয়েও অযোগ্য? 

আসল কারণ তা নয়। শাসক 
শ্রেণী চিরকাল তার যোগ্য নায়ক 
সৃষ্টি করে এবং তার প্রশস্ত 
গায়। গান্ধী বা নেহরু সেই 
নায়ক হতে পারতেন। কিন্তু 
তথাকা্থত স্বাধীনতার পরবর্তী 
ঝাপটায় তাঁদের ভাবম্যীর্ত থেকে 
মাঁট খসে গিয়ে খড় বোঁরয়ে 
পড়েছে বলেই তাঁরা নতুন গানের 
নায়ক হতে পারেন 'নি। এক সময়ে 
'বনোবা ভাবের 'কীণ্চৎ সম্ভাবনা 
দেখা "দিয়েছিল কিন্তু তান আজ 
পর্যন্ত তেমন কোন ভেলাক দেখাতে 
পারেন নি। মাঁজবর রহমানের 
কছ: সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইয়া- 
{হয়া যাঁদ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে তা- 
হলে তাঁর মার্তরও খড় বৌরয়ে 
যেতে পারে। 


মোদ্দা কথা হল- এ দেশের 
সংগীতের কর্তৃত্ব যত দন সাধারণ 
খেটে-খাওয়া মানষের রাজনৌতক 
এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সঙ্গে 
যুক্ত না হবে তত দন তাদের কথা 
ভারতীয় সংগীতে শোনা যাবে না। 
ততাঁদন ভারতীয় সংগীত কলদর 
বলদের মত সামন্ত ভাবাদর্শের 


পয়সা জিনিষপত্র ছিনিয়ে নেওয়াই 


যাঁদ উদ্দেশ্য হয় তবে আর খামাকা 


খুন করতে যাবে কেন? সবাঁকছ 
নিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিলেই তো 
পারত। মাঝবয়সী 'নিচ্কর্মা ভদ্ু- 
লোক বললেন, আরে মশাই নেশা। 
খুন একটা ভয়ঙ্কর নেশা। একবার 
স্বভাবে চেপে বসলে আর ছাড়তে 
চায়না। একজন মাথা নাড়ল, ঠক 
বলেছেন! মানুষ কি আর মানুষ 
আছে, জানোয়ার হয়ে গেছে সব। 
তাছাড়া, দেশে যা আযাডাঁমানস্ট্রেশন 
চলছে--তাতে তো সমাজ 'িরোধশ- 
দের পোয়াবারো। এই ধরণ না, 
এখন এইখানে আপনাকে আমাদের 
সকলের সামনে কেউ যাঁদ খুন করে 
যায়_তার প্রাতকার কি কিছ: 
হবে? পলিশ আসবে । আমরা 
সবাই মুখে কুলুপ এংটে থাকব। 
বোশ জেরা করলে' বড় জোর বলন, 
কিছুই জাননা। আমি কাউকেই 
দেখান। চুপ নামধারী ছোক- 
আসতে যাবে কোন দ্খে। দেখুন 
না, এই লাশটা সরতেই কতটা সময় 
লাগে। বুড়ো এক পা এাঁগয়েও 
ঘুরে দাঁড়াল, তার মানে! তুমি 
বলছ, পুলিশ এখনো আসে নি = 
গপী কনুই দিয়ে পাশের ছোকরার 
পাঁজরায় একটা খোঁচা মেরে রহস্য 
করে বলল, শোন বে কালু, দাদু 
বলছে পলিশ নাক এসে গেছে। 
তারপর গুপী হাতের চারামনারটায় 
ফুকফুক করে গোটাকয় টান দিয়ে 
বুড়োর দিকে মুখ তুলে বলল, 
কোন পলিশ আসবে, সেটা ঠিক 
হতেই যে দুপুর কাবার হয়ে যাবে! 
থানায় খবর 'দিলে বলবে রেল 


মন্ডু আর ধড়টা যে রেলের 
জমিতে পড়ে আছে। ও লাশ আমা- 
দের এন্তয়ারে নেই। আবার রেল- 
পলিশ উল্টো সুর গাইবে। বলবে, 
লোকটার প্য দ:টো যে ডোবায়। 
ডোবাটাতো আর রেলকোম্পানীর 
নয়! ল্যাও ঠ্যালা । কালু উঠে 
দাঁড়াল, চল্‌ গুপী। শালা, আমা- 
দের ছেলেছোকরাদের হয়েছে মরণ । 
সববাই বাঁকা চোখে তাকায় 


এতক্ষণ যে ভদ্রলোক কোণার 
টেবিলে বসে 'নাবন্ট মনে ডবল 
ডিমের ওমলেট গলাধঃকরণ কর- 
ছিলেন, তান হঠাৎ বলে উঠলেন, 
না মশায়, এসব কিছুই না। এটা 
স্রেফ একটা পাঁলাটক্যাল মার্ডার। 
মাঝবয়সী নিচ্কর্মা ভদ্রলোক চোখ 
বড় করলেন, পাঁলটিক্যাল মার্ডার 
বলছেন। তা আপনি জানলেন ক 
করে? ডিমের টুকরো শ্দন্ধ কাচের 
জলের গেলাসে চম্দক দিতে কোণার 
ভদ্রলোক বিষম খেলেন! কোনমতে 
গেলাসটা টৌবলে নামিয়ে রেখে 
বললেন, না-না, আমি ঠিক তা 
বলাছনা। তবে চারদিকে যা ঘটছে 
তাতে করে এরকম একটা কিছু 
আন্দাজ করে নেওয়া হবে। এত- 
ক্ষণে মেজদা, যান এই চায়ের 


. দোকানের মালিক, হঠাৎ চেয়ার 


থেকে সশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্র- 
লোকের কথাটা কেড়ে নিয়ে বল- 
লেন, হয়েছে, হয়েছে, হয়েছে। এবার 
উঠুন আপনারা। মশাই, ছেলে- 
পুলে নিয়ে সংসার কার। -এখানে 
বসে পাঁলাটক ফাঁলটিক্স "নিয়ে 
আলোচনা করে আর আমার সর্ব 
নাশ ডেকে আনবেন না। 


দর্পণ [| শক্লবার, ১৭ই সেপ্টেদ্বর, ১৯১৭১ 


গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরপাক . খেয়ে 
মরবে। 


॥ চার ॥ 

ভারতাঁয় সংগীতের জনসংযো- 
গের চেষ্টা বার বার ব্যর্থতায় পর্য- 
বাঁসত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র- 
লাল, নজরুল সংগীতে সমকাল 
এবং আধ্যানকতার যে উদ্বোধন 
ঘাঁটয়েছিলেন তাকে প্রায় বৈশ্লাবক 
বলা চলে। কিন্তু পারবর্তন, 'নিয়- 
মের ব্যাতিক্রম এবং বিগ্লব কথা- 
গুলো ভারতীয় শাসকশ্রেণী- 
গুলোর কাছে চিরকাল শুয়োরের 
মাংসের মত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
সংগে সংগেই তথাকাঁথত আধ্ীনক 
গান এবং গণতের মধ্যে দিয়ে কাব্য- 
সংগত সমাজসচেতনতা থেকে 
শবাচ্ছন্ষ হয়ে ক্ষায়ফ; পাশ্চান্ত্য 
সংগীতের জৈব-যৌনতার ভ্রোতে গা 
ভাঁসয়েছে। পঞ্চম দশকে আই-প- 
টি-এর মধ্যে দিয়ে যে নতুন প্রচেষ্টা 
শুরু হয়েছিল; মৌলিক সংগীতের 
উদ্যোন্তাদের 'িমখতা এবং অনাঁভ- 
জ্ঞতা হেতু 'তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ 
হয়েছে। এই আন্দোলন কতিপয় 
উচ্চাকাঙ্খা ব্যান্তর সোপান রূপে 
ব্যবহৃত হয়। , 

এরা যে লোকসংগতকে 
রবীন্দ্রনাথের মত নতুন ভাবের বাহন 
রূপে ব্যবহার করে নতুন র্‌পবন্ধ 
সৃষ্টি করতে পারলেন না তার কারণ 


~~ 


ক্লাসংয়ের দিকটায় পরপর কতগীল 
বোমা ফাটল। ওাঁদকে এক রাজ- 
নৌ'তিক দলের শন্ত ঘাঁট। আর 
এঁদকে, মানে স্টেশনের- দধারে 
ওধারের ছেলের বিপরাতপ্‌ক্ষের 
ছেলেরাও বোমা পাইপগান পিস্তল 
ইত্যাদি ‘নিয়ে যথারপাতি তোর। 
দু দলই গ্প্তচর পাঠিয়ে লাশটাকে 
সরেজমিনে দেখে গিয়ে জেনে 
ফেলেছিল যে, লোকটা তাদের 
দলের কেউ নয়। তবে লাশটা 
পক্ষ দলের কেউ কনা একথা 
নিশ্চিত করে বুঝতে পারোন। 
দুপুরের দিকে এক পশলা 


বৃষ্টি হয়ে গেলে স্বাভাঁবকভাবেই 


শহরতলীর মানুষ লোকটার কথা 
ভুলে গেল। এমনাক রেল কলো- 
নীর লোকগুলো, যাদের নাকের, 
ডগায় লাশটা পড়ে ছল তারাও 
ক্রমশ উত্তেজনাহীন বোধ করতে 
করতে এক সময়.ষে যার কাজে 
মন দিল। শুধমান্ত একজন, এক 
বিধবা মাহলা, যার বাঁড় স্টেশনের 
সান্নকটে, এবং যার একমাত্র ছেলে, 
যে কোন একটা রাজনোতিক দলের 
সঙ্গে যুক্ত ছিল, আজ 'তিন মাসের 
ওপর হল নিরুদ্দেশ, অনেক থানা- 
প্াীলশ করেও (যান ছেলের কোন 
খোঁজ পাননি, তিনি পালশের 
লোক যখন লাশটাকে একটা বাঁশের 
সঙ্গে বেধে দুটো লোকের কাঁধে 
চাপিয়ে *্টেশনের দিকে এগদচ্ছিল, 
তখন নিজের নরদ্বি্ট ছেলের 
কথা মনে পড়ায় লাশটাকে লোকটা 
কিংবা যুবকটি অথবা ছেলেটা 
আসলে একটা মানুষ ভেবে বার- 
বার কাপড়ের আঁচলে চোখের জল 


বাদ করল, তা কেন হবে! টাকা পুলিশের কাছে যান। লোকটার - বেলা বাড়তে দূরের লেভেল মুছে যাচ্ছিলেন। 


এই যে, সংগীতের প্রকরণের দিকে 
এদের মোটেই দৃষ্টি ছিল না। 
বুর্জোয়াদের সংগে দহরম-মহরম 
এদের যতটা ছিল তাদের সংগীত- 
{বন্ঞানকে আয়ত্ত করার দিকে ততটা 
নয়। সাঁলল চৌধনরী, দেবরত 
বশ্বাস, সুচিত্রা মত, হেমন্ত মএখো- 
পাধ্যায়। সকলেই আন্দোলনকে 
একটা ফ্যাশানেবল ভঙ্গা রূপে 
ব্যবহার করে নিজ নিজ ব্যান্তগত 
উচ্চাকাঙ্থখা তৃপ্তকরণে মনোযোগী 
হলেন। প্রগ্গাতশীলতার একমাত্র 
প্রমাণ হল উৎকট বাদ্য এবং ভঙ্গীতে 
রবীন্দ্রনাথের গানকে বলাধকার করে 
শিল্পীর স্বাধীনতার পরিচয় রাখা! 
দনর্মলেন্দ; চৌধুরী লোকসংগাঁতে 
নতুন বন্তব্য আনতে পারলেন না 
ধকল্তু তার মধ্যে রাগপ্রধানসংলভ 
ধগটকার এবং তরাঁকপ লাগিয়ে 
তাকে আধ্ণানক শ্রোতাদের কাছে 
জনপ্রিয় করে তুললেন। এই জন- 
'প্রিয়তা 


স্বধর্মচ্যত হয় তখন সে সবচেয়ে 
বেশ! বাহবা পায় শাসক শ্রেণীর 
প্রচারষল্মের কাছে। মলিয়ে দেখুন 
ব্ঠপারটা। 

রাগ সংগীতে . যাতে নতুন 
বন্তব্য প্রবেশ লাভ করতে না পারে 
তার জন্য নতুন ভাবে গুরঃবাদের 
প্রচার শুরু হয়েছে। বলা বাহদল্য " 
এ ক্ষেত্রেও কতিপয় ভূতপনর্ব সাম্য- 
বাদীর ভূমিকা সাঁবশেষ লক্ষণীয়। 
এই বাঁলর আড়ালে কয়েকজন 
সরহণিন এবং সম্পূর্ণ-তালিমহশীন 
পশ্চিমা ওস্তাদ প্রায় ধর্মগুরূর 
আসনে জাঁকয়ে , বসেছেন। 
তারা নাক ঘরানাদার সংগত 
শেখাচ্ছেন। প্রচারকেরা একটা 
মৌলিক কথা ভুলে যান যে, ভার- 
তায় সংগীত যে-মুহূর্তে পধুঁজ- 
বাদী বাজারের পণ্যে পরিণত 
হয়েছে অর্থাৎ যখন থেকে যে কেউ 
নগদ দাক্ষণার 'বানিময়ে সংগীত 
শেখার আধকার লাভ করেছে সোঁদন 
থেকে তথাকথিত গান্ডা বাঁধা সত্বেও 
ঘরানার অবসান হয়েছে। বিশেষ 
ঘর অর্থাৎ বংশপরম্পরার মধ্যে 
যখন সংগ'তকে আটকে রাখা মায় 
না তখন আর ঘরানা থাকা সম্ভব 
নয়। আজকের দিনে কোন বিশব্ধ 
ঘরানা নেই। কেন না, সকলেই 
সকল ঘরের বাজ বা গায়ক নকল 
করেন। অতএব ঘরানার আঁবাম- 
শ্রতা থাকা আর সম্ভব নয়। রাগের 
অপাঁরবর্তনীয়তা এবং ঘরানার কাল 
শাসক শ্রেণী এবং তাদের বশংবদ- 
দের নতনতর ধাস্পা। একজন তথা- 
কাঁথত স্াঁহাতাককে জানি 'ষান 
গুরদবাদের অকুন্ঠ বিশ্বাসী । কিন্তু 
গুরুর পায়ের ধুলো খাবলা খাবলা 
নিলেও তাঁর গলার সাতটি স্বরের 
একাটও সরে বলে না৷ ঘরানা 
জিনিষটা সামন্ত আমলের সৃষ্টি 
-পারিবারকি শুদ্ধতা এবং আঁভ- 
জাত্যের মতো তা তো অতাঁতের 
বস্তু হওয়া উচিত বহু দিন আগে। 
আর গরর্বাদ তো ধর্মীয় বস্তু! 
ধর্ম নিয়ে যেমন ব্নর্জোয়া সমাজে 
প্রশ্ন চলে না তেমান গূরুবাদ্দ 
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এই যে দাদা আসুন আস্দন। 


দেখেছেন আজকের কাগজ? কাঁ 
ঠাট্টা করেন দাদা, খবর কাগজের 
লোক আপাঁন, আর কাগজ দ্যাখেন 
না, তা কি হয়। রাসকতা ছাড়ুন! 
এই পে"চো, বাবুকে এক কাপ চা 
দাও। বউদি কী বাপের বাড়ি? 
তা হা। ডু চলবে? 

কী বলাছলাম? হ্যাঁ এই যে 
ব্রটা। জেলখানার মধ্যে তেরোজন 

স্রেফ লাঠিপেটা করে 
সাধ করে দিলে। হ্যাঁ এই যে 
দেখ না ডি এম বলেছে জেল- 
ডি এম- 
এর ব্যাক্য মানতেই হবে। তা গ্রীল 
তৈরীর তো দক্তুর মতো খরচ 
আছে, না, কি বলেন? দ্যার্দনে 
সরকারের খরচ বাঁচল, এটা কম বড় 
কথা নয়। লাঠি পটিয়েই যখন 
মান্য 'নিখরচ।য় মারা যায় তখন 
খামোকা গলি খরচের আম 
াবরোধী। আমাদের মফঃস্বল 
শহরে ছোটোবেলায় দেখোঁছ 'মউনি- 
বসপ্যালিটির ডোমেরা ইয়া কু'দো 
লাঠি নিয়ে রাস্তার বেওয়ারিশ 
কুকুরদের চোঁঞ্গয়ে মেরে ফেলত। 
উফফ, ‘তাদের সে সময়ের কান্না 
যাঁদ শ:নে থাকেন! 'মিউনাসপ্যা- 
[লাটির উাঁচত ছিল সঙ্গে এক দল 
লোককে ক্যানেস্তারা নিয়ে পাঠিয়ে 
দেয়া। ক্যানেস্তারার শব্দে কুত্তা 
দের বেলাল্লা কাল্সাকে চাপা দেয়া 
যেত। তা ওই ছেলেগলো কাঁ 
কে'দেছিল ঃ জেলখানার পাঁচিল 
ফুড়ে কী ওদের কামা বাইরে 
আসতে পথ পেয়েছে? তব; মানুষ 
কাঁদে, শোনবার লোক না থাকলেও 
কাঁদতে হয়। 

ক বলছেন? - ওরা লোহার 
রড সংগ্রহ করেছিল* মাহীর দাদা 
আপনারা কাগজের লোক, আপনা- 
দের ক্ষররেক্ষরে দশ্ডবং। আপনারা 
কান দিয়ে দেখেন, চোখ দিয়ে 
শোনেন, আপনাদের বাহাদ্ণরর 


' সীমা নেই। হলফ করে বলুন 


দেখি £ আপনারা লোহার রড দেখে 
লেন? কী বলছেন? আহা, তার 
মানে আপনারা সেই মতো রিপোর্ট 
পেয়েছেন, এই তো? তা লোহার 
রড কেন, ওদের হাতে পিস্তল, 
ব্রাইফেল, কী লাইট মোশনগান তুলে 
দলে কী খুব আঁব*বাসযোগ্য 
হত? দাদা ঠাট্টা করবেন না, এক 
মাস শ্রীঘরে কাটাবার আভিজ্ঞতা 
আমার হয়োছল, জেল গেটের খাতায় 
নাম লেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
প্রায় ল্যাংটো করে ভেতরে পাঠানো 
হয়েছিল। ' শালা, একটা 'বাঁড় 
লনকোবারও উপায় ছিল না। কী 
বলছেন? সে দিনকাল আর নেই। 


হাঁ দিনকাল; বদলেছে স্বীকার 


ঘায়ে সাবাড় করে দেবার কথা 
চিন্তাও করত না। 

কাঁ বলছেন? টেররিস্টদের কথা 
আলাদাঃ আলাদা তো বটেই। 
গুদের সহকর্মীরা এখনো বেচে 
আছেন, যার! মারা গেছেন তাঁদের 
রন্তপাত যে বিফলে গেছে, সেটা 
এরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। 
আজকের দিনে ইস্কুলের ছেলেরা 


-কথাটা মুখস্ত করে পরাক্ষায় পাশ 


করে যে, আহংসার পথে দেশ 
স্বাধীন হয়েছে। কী বলছেন 
টেরারস্টদের কথা থাক? আচ্ছা 
থাক। হ্যাঁ এসব কথা বলারও বিপদ 
আছে! শদধ শুধু বিপদ কে ঘাড়ে 
নিতে চায় বলুন? না আর বলব 
না! 

কী বলছেন ব্যান্তগত সন্ম্াসে 
কিছু হয় নাঃ এরা ভ্রান্ত! এই 
পর্যন্ত আপনার বন্তব্য হলে আমরা 
আলোচনা করে দেখতে পাঁর। 
কথাটা কী জানেন? এদেশের 
সাধারণ মান্মষ বহ কাল থেকেই 
ব্যক্তিগত সম্তাসের শিকার। জাঁম- 
দার চাঁষর কাছে নিয়ত এক অত্যা- 
চার, জোতদার মহাজন, কারখানার 
মালক, যে কোনো বড় প্রাত- 
জ্ঠান টি'কেই আছে এই সন্মাসের 
ওপর। যাকে আমরা এস্টারিশ- 
মেল্ট বাঁল তাঁর 'বাভল্ন চেহারা 
এগ্দলো। আপাঁন আমি কেউ কাঁ 
এই: সমাজের কাছে কোনো নিরা- 
পন্তা বোধ কার? কাঁরনা। এই 
সল্লাসের উপরই সমাজ 1ট'কে 
আছে। এস্টাব্রিশমেন্ট তেত্রশ 
কোট দেবতার মতোই মর্ত ধরে 
সল্লাস সৃষ্ট করে! এপ্টারিশ- 
মেল্টের স্বার্থ থেকে আপনার 
স্বার্থকে ভিন্ন করে দেখতে গেলেই 
আপাঁন আর নেই। এটাই 'নিয়ম। 
ফলে প্রাতানয়ত আমরা একটা ভয়ের 
সাইকোঁসসে ভূগ্াছ। একথা ঠিক 
আমরা এতদিন যেভাবে ভেবে 
এসেছি, ভাবতে ভালোবাস তার 
সঙ্গে এদের চিন্তার মিল নেই। 
স্বীকার করতে হয় ভাবনাটা ওদের 
কাজটাও ওদের সেখানে আমাদের 
কোনো দায়িত্ব নেই। 'পিতৃঁপিতা- 
মহসত্রে আমাদের চিন্তাগুলো যদ 
ধারাবাহিক ওদের 'রন্তে চালান করে 
দিতে প্রারতাম তাহলে সংসার 
যেমন চলছে তেমাঁন চলত। আমা- 
দেরো ঘুমের ব্যাঘাত হত না। 
দুর্ভাগ্য, ওরা বাপ, ঠাকুরদার কথা 
শুনল না! কাঁ জান হয়তো বিশবা- 
সই করে না। আমরা তো জন্ম দেয়া 
ছাড়া আর কিছ; কারান। একটা 
ছোট্র দূন্টা্ত 'দিই। গান্ধীমহারাজ 
বলেছিলেন স্বাধীন ভারতে মাদক- 


দ্রব্য বর্জন করা হবে। বলেন ন? 
তা ক হল'? 'মানস্টাররা বার-কাম 
হোটেল উদ্বোধন করছেন! গভ- 
পরের পার্টিতে মদ পাঁরবেশন করা 
হচ্ছে। কেন, না, জাতীয় আয় 
বাড়ছে। থুথু, কাপে কোন্‌ শালার 
চল লেপাটে রয়েছে। কাঁ বলছেন 
পাঁণ্ডতজী £ আহা, তাঁর কথা আর 
কেন, তানই তো নবীন ভারতের 
কর্ণধার। ক্ষমতা পেলেই, তান 
ঘোষণা করেছিলেন, র্যাক মার্কে 
গটয়ারদের - নিকটবতশ জ্যাম্পপোস্টে 
ঝাঁলয়ে মারবেন! কথা কথাই 
বুঝলেন না? যাঁদচ শাস্তে বলেছে 
এই কথাগ্লোই যাঁদ 


কারণ কথাগুলো কাজ নয়! এখন 
বাংলা দেশ নিয়ে আপনারা যথেষ্ট 
হইচই করছেন। ভালোই হচ্ছে 
কাগজের সারকুলেশন ধাঁইধাঁই করে 
বাড়ছে। লক্ষ্মীদাদা বলতে পারেন 
দেশ ভাগটা হল কার স্প্মারশে £ 
মহাত্মাজা অবশ্য প্রথম দিকে বাধা 
দিয়োছলেন, পারচ্কার করে বলে- 
ছিলেন “ইশ্ডিয়া ভাগ করবার আগে 
আমাকে ভাগ করো।» তবু দেশভাগ 
হল। জিন্না সাহেবও এতটা আশা 
করেন নি। গাম্ধীজী কী শেষ 
পর্যন্ত চাপে' পড়ে মেনে নিয়ে- 
ছিলেন? থাকগে পুরনো কাস্নান্দ 
ঘেটে লাভ নেই। কা কথা থেকে 
কোথায় এসে পড়লাম! বড়ো 
লোকের এই ধর্ম কিছ: মনে কর- 
বেন না। 

আম মোদ্দা কথা যা বলতে 
চাইছিলাম £ আমরা বয়স্করা কথায় 
এবং কাজে উত্তরাধকারীদের কাছে 
এক ফার্দংও 'বদ্বাসযোগ্য হয়ে 
উঠিন। তার জন্যে আজকের 
ছেলেদের দোষ দেবেন না। আসলে 
আমরা ভয় পাচ্ছি, আমাদের তো 
কিছু আছে। ধরন আপনার 
চাকার, কারদর ব্যবসা, কারুর জাম, 
কারুর কারখানা । আমরা ভয়'পাচ্ছি 
এগ্দলো- নম্ট' হয়ে যাবে বলে! 
ভয়টা ষথার্থ। কিন্তু ওরা, ওদের 
সামনে আমরা কী আশ্বাসের ছাঁব 
মেলে ধরতে পারাছি। কাঁ বল- 
ছেন? চাকরির ব্যবস্থা - করা' 


হচ্ছে? নাঃ ব্যাপারটা আর এর 
মধ্যে আটকে নেই। ওরা বুঝতে 
পেরেছে আমৌরকা রাশিয়ার আদলে 
জোড়াতালি মার্কা যে কাঠামো 
আমরা টতার করোছি সেখানে 
সযোগাশিকারী তথাকাঁথত ভাগ্য- 
মন্ত ছাড়া কারুর কোনো স্বধে 
হতে পারে না! এই কৃঁিপ্রধান 
দেশে চাষীর অর্থনৌতক উন্নীত 
এবং ব্রয়ক্ষমতা না বাড়লে জাতীয় 
সম্পদ কোনোদনও বাড়বে না। 
তাই ওরা মূল ধরে টানছে, কৃষ 
বিপ্লব চাই। গ্রাম থেকে শহর 
ঘেরো। তা আপাঁন মান্দন বা না 
মানুন ওরা এইভাবেই ভাবছে। 
আপনার আমার মতো ব্যান্তগত 
সাবধের ওরা কাঙাল নয়। 

না না আমাকে ভুল বুঝবেন 
না। ওরা যেভাবে ব্যাপারটাকে 
বোঝবার চেষ্টা করছে সেটাই বল- 
বার চেষ্টা করাঁছ। আপনার আমার 
{বিপ্লবের দরকার কাঁ মশায়, আপ- 
নার চাকার আছে, আমিও বিয়া- 
ল্লিশটাকা তিন আনা পেনশন পাই, 
ড্যাং ড্যাং করে কাটিয়ে দিলাম, 
আর ক 'দিনই বা মেয়াদ। ওদের 
বাঁটা ওদেরই। আমরা ভাঙা টিনের 
চেয়ার আটকে আর ক দন থাকব। 
বুঝলেন না? 

কী বলছেন সমাজবিরোধী ? 
এই তো দাদা আপান রাগ করছেন। 
রাগ করলে আর কথা হয় না। কী 
বলছেন সমাজ 'বরোধী? তা 
সমাজে 'বরোধটা সত্য কিনা? ধনী 
আরো ধনী হবে গরীব আরো 
গরীব -এ ব্যবস্থা কী আপাঁন 
অনুমোদন করেন? আহ হাতি 
আর 'ি*পড়ের কথা ভুলবেন না। 
মনুষ্য সমাজে ও ধরণের উপমা 
চলে না! চললেও উদ্দেশামূলক। 
কথাটা হচ্ছে সমাজে বিরোধ আছে, 
আপাঁন চান বা না চান আছেই। 
আমি মনে কার সমাজটা অন্যায় 
আর-বৈষম্যের ওপর দাঁড়য়ে আছে। 
আর তখন আমার কর্তব্য কী হবে? 


॥উনিশ ॥ 


নাও হতে পারে, কাজেই আমরা 
ছে সমাজব্যবস্থায় অসখী 
[| 

কাজেই ভেবে দেখতে গেলে 
ওরা সমাজাবরোধধ তো. একশো- 
বারই। অবশ্য আর্পান যাঁদ গালা- 
গালি দেবার জন্যেই শব্দটা ব্যবহার 
করে থাকেন তাহলে ওদের সমর্থনে 
আমাকে কিছ বলতেই হয়! নাঃ 
ওরা ওয়াগন-ব্রেক করেনি, ছিনতাই 
করেনি, মেয়েদের শলীলতাহানিও 
নয়। ওদের সঙ্গে ওয়াগন-ব্রেকার- 
দের এক ব্র্যাকেটে বেধে দিলে 
হয়তো ফাঁন্দবাজ লোকের কোনো 
উদ্দেশ্য হাসল হয়। অবশ্য এ- 
মতলব ধোঁপে টে'কেনা। আপনার 
কাগজেই দেখি এইসব ছেলেদের 
সমাজের ক্রিম বলা হচ্ছে। বিদ্যা- 
বাদ্ধ পড়াশোনা আদর্শে ওরা 
নাকি ব্রিলিয়েন্ট ছেলে স্ব! খোঁজ 
নিয়ে দেখুন আপনার ভাই কাঁ 
আমার ছেলে, অমুকের বোন। কা 
বলেন, আমরা তো আর সমাজ- 
বিরোধী মস্তানদের জন্ম দিইনি। 
এটা আপনার রাগের কথা । রাম- 
কেষ্ট বলেছেন ক্রোধ চণ্ডাল' মানে 
অস্পৃশ্য। কী বলছেন? ওদের 
মধ্যে সমাজবিরোধী নেই কিনা 
এমন হলফ করে বলতে পার না! 
থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। 
তবে এটা বাঁঝ একজন ওয়াগন- 
ব্রেকারের সঙ্গে ওদের চেহারার 
আমূল আমল। একজন ওয়াগন- 
ব্রেকার কতদূর এগোতে পারে 
আমরা জানি, কিন্তু একজন বিপ্লবী 
য:বককে জান না। এমনও হতে 
পারে ব্যান্তগত 'ফাকর গোছাবার 
জন্যে কিছু ওয়াগন-ব্রেকার ওদের 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারপর আঁন- 
বার্ধ [বরোধতা শ্মরু হয়েছে। 
ওয়াগন-ব্রেকাররা এক সময় টাকা 
খেয়ে বিপ্লবীদের ধাঁরয়ে (দিয়েছে 
অথবা অসতর্ক মুহূর্তে খন 
করেছে ছেলেদের। বর্ষার তোড়ে 
অনেক পানা ভেসে আসতে পারে 
স্রোতের সঙ্গে কিন্তু সমদ্রে মিশ- 
বার মুহূর্তে তাদের আর কোনো 
আস্তত্ব থাকে না। 

নাঃ ওয়াগন-ব্রেকাররা সমাজের 
পাঁরবর্তন আনবে না, এ ব্যাপারে 

(শেষাংশ ২০শ পৃন্টাক়) 








একমার প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদে গন্ধে ₹ 


ঘে সৰ ভ্রানট্াত্র ভালো চাযৰ ঘ্রেওয্াজ- 
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॥ কুড়ি ॥ 


বাংলা দেশ ১৯৭১ 


(১৯শ প্ডার পর) 


আম নিশ্চিত। যেহেতু তারা এই 
সমাজ ব্যবস্থাই চায়। ওয়াগন- 
ব্রোকং তো উপার্জনের একটা 
ধান্দা হিসেবে কেউ তুলে 'দিচ্ছেনা। 
ধরা না পড়লেই হল। তই নাঃ 
আপানিই ভেবে দেখুন সমাজে 
ওয়াগন-ব্রেকং নেই, তার-ছে'ড়া 
নেই, তাহলে রেলরক্ষীর প্রয়োজন 
কী। ওয়াগন-ব্রেকারও থাকবে 
রেল রক্ষাও থাকবে, উভয়ের 
স্বার্থই থাকবে, নয় কী? 

আস্দন, আরেক কাপ চা হোক। 
বউদি তো বাপের বাঁড়। কী বল- 
ছেন? আম বড় ওদের দিকে টেনে 
কথা বলাছঃ দাদা লজ্জা দেবেন 
না আর। দেখুন এ-সমাজ থেকে 
আমার আর 'কছদ পাবার নেই, 
আম সার বুঝে ফেলোছি আমাদের 
আর কিছু করারও নেই। ওইসব 
তাজা জোয়ানদের না মেরে যাঁদ 
আমার মতো বুড়ো হাবড়াকে 
মারলে চলে তো আমার আপাতত 
নেই। কে লিখেছে কাঁব্তাটা? 
যুবক বয়েসে মুখস্ত করেছিলাম ঃ 
Does living means, simply 
mother, to die very young! 
কী- বলাঁছলেন পাক্ষপাতের কথা? 
হ্যা আপাঁন ক চান সমাজের এই 
সেরা ছেলেরা শেষ হয়ে যাবে? নাঃ 
আম তা চাই না। 

যা বলছিলাম সকালের কাগজে 
খবরটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গোঁছ। 
জেলখানায় পর পর এ ধরণের মৃত্যু 
দেখলাম ক না। সমাজের ব্দাদ্ধ- 
জীবী যাঁদের বলে তাঁরা 'দব্য 
ঘঁময়ে আছেন, বাংলাদেশের জঙ্গী- 
শাহশীর অত্যাচার নিয়ে সভাসাঁমাঁত 
করছেন, রান্রে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসও 
করছেন। তা করন! সবচেয়ে তাজ্জব 
করেছেন আমার প্রিয় রাজনৈতিক 
নেতাটি। তান সরকারের কাছে 
তদন্ত চেয়েছেন এই সকল 'নহত- 
দের মধ্যে তাঁর দলের ছেলেরা আছে 
কি না! অর্থাৎ সমাজ বিরোধীরা 
মরুক আপত্তি নেই, তাঁর দলের 
ছেলেরা না মরলেই হল। এই নেতা 
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সম্প্রতি ষে কখন কাঁ বলছেন তার 


হসেব নিলে রামায়ণ হয়ে যায়! 


একবার বলছেন ওরা পর্দালগের 
লোক! তা পুলশের লোক হলে 
পুঁলশ ওদের ঠ্যাঞগ্গাবে কেন? 
আবার যখন সাতাই পর্ণলশ ওদের 
সাবাড় করছে তখন ঠাট্টা করা হচ্ছে 
গুলিতে কী নিরোধ লাগানো 
আছে! এ-এক চাষাড়ে পাঁরহাস। 
আপ্াঁন কি বলেন? নাঃ চপ করে 
থাকবেন না। কথা বলুন! কেউ 
কী সংসারে নেই যারা এই রাজ- 
নৌতিক দাদাদের বোঝাতে পারেন 
অত্যাচারী রাষ্ট্রষল্প্ের হাতের রাই- 
ফেল কোন বাছবিচার করে না। 
অবশ্য আপাঁন বাঁদ সাঁত্যই 'রাষ্ট্র- 
যদ্তের উচ্ছেদ চান। শান্তিপূর্ণ 
পথে আপাঁনি যাঁদ বিধানসভা লোক- 
সভা দখল করতে চান সে কথা 
আলাদা। দেখুন মশায় বড় রকমের 
একটা কছ করতে চাইলে তার রং 
প্রিন্টটা আগেই ছকে নেয়া দরকার। 
{বিপ্লবের বেলাতেও তাই, বিপ্লবী 
মতবাদ ছাড়া বিপ্লব হয় না। পেট 


বহর্জোয়া মতবাদ সম্বল করে বিপ্ল- 


বের কাঠিন কাজ সমাধা করা যায় 
না। আপাঁন কী বলেন? অবশ্য এ 
সব কথার কথা । আপনি আম 
কেউই বিপ্লব করতে যাচ্ছ না, যাব 
না। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। 

কানাইয়ের মা, মানে আমার 
ইস্তিরীর কথা বলছি, ঘুম থেকে 
উঠতে না উঠতেই কাক-তাড়ানো 
চিৎকার। বলে, আমরা মনসে না 
মাগী, শুনছেন একজন ভদ্রুমাহলার 
শ্রীমুখের উচ্চারণ, ওই “আপনজন” 
“এখনই সিনেমা দেখার ফল আর 
কী। বিষয় কী? না, পাশের 
বাড়তে বলাই আর তপ: সবে 
ভাতের থালা 'নয়ে বসেছে, অমাঁন 
প্যালশ ঢুকে লাঁথ মেরে ভাতের 
থালা সাঁরয়ে দিয়ে এটো মুখে ছেলে 
দুটোকে ধরে নিয়ে চলে গেল! 
তো ওয়াইফ বলছে, আমরা 'মনসে 
না মার্ী। বললাম £ আযদ্দিন পরে 
হঠাৎ লিঙ্গ সম্পর্কে এমত সন্দ ? 
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ভাতের থালা থেকে ছেলে দটোকে 
তুলে নিয়ে গেল, আর তোমরা চুপ 
করে বসে আছ? বললাম £ঃ তোমার 
কোনটাতে আপত্তি? ভাতের থালা 
থেকে অথবা ধরে নিয়ে যাওয়াতে ? 
স্রীর ধাক্কা খেয়ে পৌরুষ জেগে 
উঠল । বললাম $ এর বাহত না 
করে ফরাঁছ না। বউ বললে ঃ 
হ্যাঁ ফিরো না! গেলাম পাড়ার পার্ট 
আঁফসে। ওরা বললে £ কালকেই 
বন্ধ ডেকে 'দিচ্ছ+বন্ধ ডেকে 
কী হবে? দিন এনে দিন খায় 
গরীব লোকদের কষ্ট হবে। ওরা 
বললে £ গণতন্ আমাদের আঁধকার 
'দিয়েছে। প্রাতবাদ করতেই হবে। 
এই. সময়ে নেতৃস্থানীয় একজন 
মাস্টার. এসে হাঁজির। বললে £ কী 
হয়েছে? পননরায় বলাই, তপ্র 
গ্রেফতারের কথা বললাম ওকে 1 
এখানে এসেছেন কেন? বললাম ঃ 
কোথায় যাব বাবা? মাস্টার ঝাঁবিয়ে 
উঠলেন £ এইসব সমাজবিরোধীদের 
প্রশ্রয় দিয়ে আপনারা গণতান্িক 
আন্দোলনের বারোটা বাজাচ্ছেন। 
কে হয়, আপনার ছেলে? বললাম £ 
না কেউ হয় না-তবে? যান। 
এ জাতীয় আবদার নিয়ে আমাদের 
কাছে দ্বিতীয়বার আসবেন না। 
কী বলব দাদা, ল্যাজ গাঁয়ে 
পালিয়ে এলাম! এখন আম কোন 


* মুখে বউয়ের কাছে যাব, বলতে 


পারেনঃ কে জানে, পাড়ার বউ- 
মাগীদের বেশটয়ে থানায় গিয়ে 
চড়াও হবে কি না। আমার কানাই 
টাইফয়েডে মারা যাবার সময় ওরা 
রাত জেগে পাহারা 'দিয়োছল ক 
না। বড় ভালো ছেলে সব। চোখে 
যে কাঁ পাড়ল। ধ্দর, বড়ো মান্দ- 
ষের চোখ কি না। কথায় বলে না, 
খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বনে আমারো 
তেমত অবস্থা । দিব্য সংসার চলে 
যাচ্ছে, কোথাও টসকে যাচ্ছে না। 
আপনার চাকর, আমার পেনশন, 
ওর ব্যবসা। আর এই তো সভ্যতার 
রীতি, কী বলেন? যার যার বৃত্তির 
মধ্যে আটকে থাকো। করে খাও। 
কেউ মাথা গলাবে না। বাস্তর বাইরে 
অন্য কথা ভাবতে গেছ কাঁ ব্যস। 
আমারো সেই অবস্থা, ঘরে বউ 


মানে না, বাইরে কেউ পৌঁছে না। 
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তাই অক্ষম ক্লোধে নিজেই রন্তারান্ত 
হচ্ছি। একটা 'বাঁড় দেবেন? প্লেট, 
আচ্ছা তাই 'দন। গত বছরে ঠিক 
এমনি সময়ে আমার কানাই মারা 
গেল। ও বেচে থাকলে, আহ্‌! 
কী বলছ? 

এরই মধ্যে উঠলেন নাক? 
হ্যা আপনার তো এখনো ক্ষৌরা 
করা হয়ান দেখাছ। আজ কাঁ বউ- 
ধদর ওখানে যাবেন? আপনার 
ছেলের বয়েস কত হলঃ? নয়? 
কী নাম? সৌম্য? হাঁ ও বাপের 
নাম রাখবে। বেচে গেছেন দাদা 
বারো থেকে পাঁচশ এই বয়েসটাই 
আজকাল শবপদের। কানাই বেচে 
থাকলে ওরও এই বয়েস হত৷ আম 
'হলফ করে বর্লাছ ও বে'চে থাকলে 


আর যাই হোক, টাইফয়েডে ওকে 
মরতে দিতাম না। বলাই তপু ওর 
বন্ধ; ক না। 

কিছ: মনে করবেন না! সকাল 
থেকে মেজান্রটা ভালো নেই। 
বাইরে এই সকল কাণ্ড আর 
বাড়িতে ওয়াইফের গঞ্জনা, বুঝতেই 
পারছেন কার মাথা ঠিক থাকে? 
বউকে বোঝাতে পার না, মায়ের 
প্রাণ তো, কামনা, শোক করে ওদের 
আমরা উপকার করতে পারব না। : 
তার দরকারও নেই! আর, ঝড়ো 
বয়েসের ক্রোধ আত্মঘাতঁ। আপ 
নাকে অনেক বিরন্ত করলাম। বকুনি 
এই বয়েসের ধর্ম আর কাঁ! 

পে'চো, চায়ের পয়সাটা নাও। 


নকশালী আন্দোলনের দলিল/ 


(১৫শ পৃহ্তার পর) 


কেবলমাত্র রণকৌশলের দিক থেকে 
দেখলাম। আমরা একবারও এই 
নতুন ফর্মমলেশনাটকে খাঁতয়ে 
দেখলাম না। কেননা ভাবনা চদ্তার 
সব দায় আমরা মাত্র একজনের উপর 
ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছিলাম। 
আমরা ভাবলাম না কেন না "চন্তা 
ভাবনা করে দৃর্ঘ কষ্টকর পথে 
আঁবরাম চলা পোঁট বুর্জোয়ার পক্ষে 
খুব অস্বস্তিকর, পগড়াদদায়ক। 
আমরা ভাবলাম না কেন না ‘বদলা’ 
এবং ‘খতম’ আমাদের সকল "চিন্তাকে 
আচ্ছ্ করে 'দয়েছে। আমরা 
ভাবতে পারলাম না কেন না জন- 
গণের উপর নয়, অস্ত্রের উপর এবং 
যূব-ছাত্রের উপর - আমরা পর্ণ 
নির্ভরশশল হয়ে পড়োছ। ফলতঃ 
আমরা আজ জনগণ থেকে 'বাচ্ছল। 
একেবারেই 'বিচ্ছিত্ন। - 

আর যত বোশ বাচ্ছন্ন হয়েছি 
তিতবোৌশ বোকার মতো কাজ 
করোছ। আহম্মকের মতো আমরা 
ঘোষণা করলাম, চীন বিরোধী 
যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য পাল্টা 
যুদ্ধের প্রয়োজনে কৃষকদের টানেল 
খোঁড়ার রাজনোতিক-সামারক প্রয়ো- 
জনীয়তা ও তাৎপর্য বোঝাতে হবে। 
আর তা যদ না পারি তবে কৃষককে 
ভাঁওতা দিতে হবে যে এ টানেল 
জাঁমতে জলসেচের কাজে লাগবে। 
জনগণের প্রত অনাস্থা, তাঁদের 
প্রীত অসম্মানের প্রকাশ এর চাইতে 
বেশ আর কিসে হতে" পারে। এটা 
{কি ইকনাঁমজম নয়? 'িস্লব কি 
ফ্লুকসে হয়? জনগণের রাজনীতি 
আমরা পাঁরত্যাগ্গ করোঁছি তাই আমরা 
ঘোষণা কারি, “বন্দীদের মস্ত না করে 
ভোট দিতে গেলে ভোটারের দণ্ড 
মৃত্যু।” বা “ভোটপ্রার্থী সবার গলা 
কেটে ফেলব।» আমরা বেমাল:ম ভূলে 
গেলাম এই সবে সোঁদন সাতযাট্র 
সাল পর্যন্ত আমরাও একই ভুটদুরে 
(ভোটের) রাজনপাঁত করোছি। আমা- 
দের নেতা কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর সদস্য 
সৌরেন বস: শিলিগুড়িতে নির্বাচন 
প্রার্থীও হয়েছেন। 

আমরা আমাদের সাহস, বীরত্ব, 
অশ্রু এবং রন্ত দিয়ে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলাম জনগণের বিশ্লবী 


পার্ট কম্যানস্ট পার্টি । ৈ 
পাঁরবর্তে গড়ে তুললাম এমন এক 
পার্টি যা জনগণের পার্টি. নয়, 
-এক পোর্ট বুজৌয়া সধশাধন- 
তুললাম মাও সে তুং চিন্তাধারার 
পার্ট নয়, গড়ে তুললাম কমবোঁশ 
পাঁরমাণে চে-পল্থণী এক” পার্টি। 
আমরা সৃষ্টি করলাম নতুন আর 
একাট নজীর-যা িঙ্লবের নাম 
নিয়ে বিপ্লবের বিরোধিতা করে। 
যা মাও সে তুংয়ের নাম 'নয়ে মাও- 
য়ের বিরোধিতা করে। 

ভারতের বিস্লবী ভবিষ্যৎ 
তবে কি অন্ধকার। না, কখনোই 
না! আজ দ:নিয়ায়,। বপ্লবের 
বিরোধিতা নয়, বিপ্লবের প্রবণতা- 
টাই আসল শান্ত। বড় শান্ত। সেই 
বিপ্লবী চেতনা, বিপ্লবী শান্ত 
জাগ্রত, সংহত করা আশ: প্রয়োজন। 
জরুরণ প্রয়োজন। আপনার, আমার, 
ভারতের সকল বিশ্লবীর উপর সেই 
প্রয়োজনের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। 
বতেছে। তিনটি লেখার আদর্শ 
সামনে রেখে সাহসের সঙ্গে 
এগোলে জয় আমাদের হবেই। 
কারণ 'বিশব জনগণের মহাম নেতা 
চীনা পাঁ্টর চেয়ারম্যান যে আমা- 


দের চেয়ারম্যান। জয় আমাদের _ 


হবেই কারণ বিপ্লবের কোন ইজা- 
রাদার নেই। জয় হবেই, কেননা 
কমন্যানস্টরা কখনও নীজেদের মগজ 
প্রতিক্রিয়াশীল মহাজনদের কাছে 
বন্ধক রাখে না। তারা মগজ খার্টায়। 
মাস্তচ্ক খাঁটয়ে দ্বন্ব তত্বের 
প্রয়োগে বিশ্বের তাবৎ সমস্যার 
সমাধান করে বিপ্লব জয়ী হয়। 

(এক) প্যারা কমণনের রাস্তায় 
চল-_ম্দান্তফোঁজ গড়ে তোল, দেই) 
বলশোঁভক বিবগ্লব 'ঁজন্দাবাদ_ 
বিপ্লব সোভিয়েত গড়াই কাজ, 
(তন) চেয়ারম্যানের পতাকা তুলে 
ধর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা মনন্তাণ্ডল 
তৈরি কর। 





4... বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদের এক 
বার্ষক অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ 
থেকে বলা হয় যে, দেশের আপামর 

সাধারণের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক 
. দর্ষ্টভঙ্গী গঠন ও যগোপযোগী 
বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ সাধন করাই 
পাঁরষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঁরষদ বহু 
বছর যাবং নানা কর্মপ্রয়াস চাঁলয়ে 

আসছে। পাঁরষদ-সভাপাঁতি জাতীয় 
চি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা 

. ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সবিশেষ 
গুরুত্বর আরোপ করে বলেন যে, 
সাধারণ মানুষের কাছে সহজ 
সপ্পল মাতৃভা্ধয় বিজ্ঞানের কথা 
পেশছে দিতে না পারলে দেশের 

. সামাগ্রক কল্যাণ সাধিত হবে না। 
জনগণের অন্তর-লোকে বিজ্ঞানের 
অন্প্রবেশ ঘটলে (অলীক বিশ্বাস 
ও অর্থহীন আচার অভ্যাসের 
দাসত্ব বিমুন্ত হয়ে তাঁরা কালের 
সঙ্গে সমতালে চলতে পারবেন। 
আর তা করতে হলে বিজ্ঞানকে 
মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাত মানুষের 
একেবারে হাতের কাছে এনে দিতে 
হবে। | 
এ সম্পর্কে সাঁহাত্যকদের 
দায়ত্বের কথা উল্লেখ করে কথা- 
শিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন 
যে, সাহিত্যিকদের আজ বিজ্ঞানী- 
দের মতো চিন্তা করতে হবে। তা 
ছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞনচর্চ না 
হলে মাতৃভাারও উন্নাতি সম্ভব 
নয়। জ্ঞান ও শিল্প গবেষণা 
পর্ষদের প্রধান অধিকর্তা ডক্টর 
আত্মারাম বলেন £ মাতৃভাষায় 

« বিজ্ঞানের শিক্ষা ও অনুশীলন চাই; 
তাতে সময় ও সৃজনশান্ত দ:য়েরই 
সমুচিত সদ্ব্যবহার হবে। বিদেশী 
ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষালাভ হয়, 
তা পরীক্ষা 'পাশের সহায়ক হলেও 
মৌলিক কিছ সূম্টির অনুপ্রেরণা 
কমই দেয়। এতাদন ইংরোজতে 
তত্ব ও ফাঁলতাবজ্ঞানের চর্চা করেও 
ভারতবর্ষ এই জন্যেই দীনয়ার 
সামনে গণনীয় কোনো এম্বর্য 
তুলে ধরতে পারে নি। 

কথাগ্ীল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
ও সময়ে পযোগী হলেও এসব কথা 
আজকের নতুন নয়। বাংলা ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশ করে একদা 
রামেন্দ্রস্ন্দর নিবেদী ও জগদানন্দ 
রায় যে উজ্জল দম্টান্ত তুলে 
ধরেছিলেন, তার তুলনা নেই। 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর “অব্যন্ত” 
গ্রল্থখানি তো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই 
সমৃদ্ধ। “ঁবশ্বপাঁরচয়?” রচনা করে 
রবীন্দ্রনাথ বাংলায় বিজ্ঞান আলো- 

* চনার দপ্তর পথকে আরও অনেক- 

খানি সহজ করে দিলেন। এরকম 

ও কিছ; কিছু প্রাতভাধর 















{তক কালে অধ্যাপক নির্মলকুমার 
বস, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্ 
কুমার সেন, রুদ্ধেন্্কুমার পাল 
প্রমুখ বিজ্ঞান অনুশীলনকারীর 
লেখনীতে বাংলাভাষায় "বিজ্ঞান 
একটা বাশম্ট রূপ পেয়েছে। 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে 
এ সবই আশা এবং আনন্দের কথা 
সন্দেহ নেই। 

কিন্তু দ$খের বিষয় যে, এদে- 
শের জনসাধারণ দূরের কথা, উচ্চ- 
শিক্ষিত ব্যান্তদের মধ্যেই এপর্যন্ত 
তার সার্থক প্রচার ও অন্দশীলন 
হয়ান। ফলে বিজ্ঞানানভতির দিক 
দিয়ে দেশ এখনও যে তামরে, 
প্রায় সেই তাঁমরে। অথচ লক্ষ্য 
করবার বিষয় যে, ইতিমধ্যে ভারত 
সরকার “বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
প্রাকৃতিক সম্পদ” নামে নতুন দপ্তর 
খুলেছেন এবং বৈজ্ঞানিক অনু- 
সন্ধিৎসা প্রচারের জন্য “ন্যাশনাল 
কেমিক্যাল লেবরেটরা” প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা সেখানে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকলেও 
এদেশের জনসাধারণ তাদের সম্বন্ধে 
যেমন সচেতন নয়, তেমান জন- 
গণের জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব 
অদ্যাবধি তেমন ভাবে এসে নিপ- 
{তত হয়ান। ফলে জনজীবন এখ- 
নও চিরকালের অভ্যাসমতো 'িলে- 
ঢালা ও আর্টপৌরে শোৌখীন 
স্ক্র্ততে মসগল হয়ে আছে। তা 
থেকে ফিরিয়ে তাদের বিজ্ঞানমূখী 
করে তুলবার মতো কোনো ব্যান্ত বা 
প্রীতম্তঠান এ পযন্ত এগিয়ে 
আসেনান। আজ সমাজে বিজ্ঞান- 
চেতনা যত বাড়ছে, শিক্ষিত ব্যন্তি- 
দের মধ্যে ততই তাকে নানা আ- 
লিক ভাষায় প্রকাশ করে সমাজের 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ 
দেখা দিয়েছে। 

এ কাজের পুরোধা হচ্ছে ভার- 
তীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস। বিজ্ঞানের 
ছাত্র ও গবেষণাকারীরা আমাদের 
দেশের বাভন্ন অঞ্চলে ববাক্ষপ্ত- 
ভাবে ছাড়িয়ে আছেন; তাঁদের মধ্যে 
পারস্পারক যোগাযোগ ও িজে- 
দের জন্য সত্য আবিষ্কার সম্পর্কে 
সহযোগতামূলক আলোচনার 
জন্যই প্রধানতঃ বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
প্রবর্তন হয়। বৃটিশ িজ্ঞান- 
সাঁমতির অনুপ্রেরণায় গঠিত ভার- 
তীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এমন আঁধ- 
বেশন অনুষ্ঠিত হয় এশিয়োটক 
সোসাইটি অব বেঙ্গল ভবনে 
উাঁনশশ চোদ্দ সালে। সভাপাঁতি- 
পদে বৃত হন স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধায়। তান তাঁর ভাষণ 
প্রসঙ্গে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বলেন = 

2০০6০ give a stronger im- 
pulse and a more systematic 
direction to scientific enquiry, 
to promote the intercourse 
Of socicties. and individuals 
interested in science in diffe 








rent parts- of the country, to 
Obtain a more general atten- 
tion to the object of pure and 
applied Science and the re- 
moval of any disadvantages 
Of a public kind which may 
impede its progress.’ 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে 


এশিয়েটক সোসাইটির সম্পর্ক 
এীতহাসিক গররুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ 
এঁশয়েটিক সোসাইটি থেকেই 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের জল্ম। উীনশশ 


এগারো সালে অধ্যাপক এম এস 
ম্যক্মোহন এবং অধ্যাপক জে এল 
সাইমনসেন ভারতের 'বাঁভন্ন বৈজ্ঞা- 
নিকের নিকট' এ ধরণের একটি 
বিজ্ঞান সম্মেলন আহ্বানের প্রয়ো- 
জনীয়তা বিবৃত করে স্মারকালপি 
প্রেরণ করেন। এঁশয়োটক সোসা- 
ইঁটি এই প্র্তাবকে কার্যে পাঁরণত 
করতে সর্বপ্রকার সাহায্য দান 


করেন। তার ফলেই উীনশশ 
চোদ্দ সালে বিজ্ঞান-কংগ্লেসের 
প্রচ্তিচ্ঠা। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ 


হবার পর ভারতে বৈজ্ঞানিক গবে- 
ষণার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধ পায়। 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসও এ 
দাঁয়ত্ব যথাযথ পালন করেন এবং 
ভারতের 'বাঁশল্ট বৈজ্ঞানিক ও গবে- 
ষণাকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করে বিজ্ঞান অন:শলন ও গবেষণা 
চর্চার দিকে দেশবাসীর দ্যান্ট আক- 
রণ করেন। ীদ্বতীয় মহযুদ্ধের 
সময়ে নানা বাধাবিপাত্ত ও অস্- 


মেঘের আবরণ সরিয়ে চলে আগুন 
নীল আকাশের নীচে ঝকঝকে সুর্যের 
আলোয় ৷ দাজিলিং থেকে যখন ফিরবেন 
তখন প্রতিটি দিন আপনার স্মৃতিতে 
গাথা হয়ে থাকবে । এমনই জায়গা 
দাজিলিং । 

আর নতুন খবর শুনেছেন । নিঞ্চলে 
লেকের কাছেই যে একটি শ্যালে 
(বিশ্রাম কুটির) তৈরি হয়েছে ! এখানে 
নি পিকনিক করুন; রাত্রে থাকুন । 
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বিধের মধ্যেও ভারতীয় -বিজ্ঞান 
কংগ্রেস বিজ্ঞানকে নানা কল্যাণের 
আদর্শে বিপর্যস্ত মানবতার সেবায় 
নিয়োগ করবার জন্য বৈজ্ঞানিক ও 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে সহ- 
যৌগিতামূলক মনোভাব স্থাপনের 
জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে -গবেষণা- 
মূলক আলোচনা ও অনুশীলনের 
জন্য বাভন্ন সম্মেলনের আয়োজন 
করে। 'ঁবগ্ত দুই শতাব্দীতে 
পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিজ্ঞানের যে 
অত্যাশ্চর্য উন্নতি পাঁথবীর সভ্য- 
তার চেহারা পাঁরবর্তন করে দিয়েছে, 
এশিয়ার দাঁরদ্যপীড়ত ও প্রাক 
তিক দুর্যোগ বিধ্বস্ত দশো কোটি 
মানুষের জীবনযান্রার মানোন্নয়নের 
জন্য সেই বৈজ্ঞানক আশীর্বাদকে 
কার্যে পাঁরণত করা আশু প্রয়ো- 
জন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রাতবছর আন্তর্জী- 
তিক বিজ্ঞানী ও ভারতীয় 'বিজ্ঞা- 
নীদের সম্মেলনে আহ্বান করে 
সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের কার্য 
কারিতা সম্পর্কে আলোচনা করে 
থাকেন। মূলতঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পাঁরবদেরও এই একই উদ্দেশ্য । 
বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কল্যা- 
ণের কর্মে নিয়োজত করাই আধু- 
নিক বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান 
এ যুগে শুধুমাত্র গবেষণাগারে ধ্যান 
নিমগ্ন একনাম্ঠি বৈজ্ঞাঁনকের সত্য- 
সাধনার বস্তু নয়, সেই আবিষ্কৃত 


টাইগার হিল থেকে তুষারমৌলি 
কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন, আর দেখুন এভারেষ্ট 
বিজয়ীদের পাহাড়ে চড়ার কৌশল । 
টেনিস, বিলিয়ার্ড, বেস আর হৈ- 
হুল্লোড়ে মেতে উঠুন, পরিবারের 
সবাইকে নিয়ে । 


কালিম্পং, গ্যাংটক, সিংলাবাজার ঘুরে 
আসুন আর. নয়ত লাক্সারি ট্যুরিস্ট 
লজে চুপচাপ বিশ্রাম নিন । 

লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার 


[ঠিকানায় খোজ নিন £ 































































॥ একুশ ॥ 


আজকের যুগের বিজ্ঞান সাধকদের 
আদর্শ হওয়া উচিত৷ *এ কথার : 
সপক্ষে বায় দিয়েছেন এ ঘংগের 
অন্যতম বিজ্ঞানী এলবার্ট আইন- 
স্টাইন থেকে শু করে প্রত্যেকে) 
ডক্টর আত্মারাম ও জাতীয় অধ্যা- 
পক সত্ন্দ্রনাথ বস সেই কথা- 
রই উল্লেখ করেছেন। পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞান, . রসায়ণ বিজ্ঞান, পদার্থ 
বিজ্ঞান, কিম্বা ভূতাত্বক বিজ্ঞান 
যে কোনো বিজ্ঞানসাধনারই আঁব- 
কৃত সত্য আজ জনগণের কল্যা- 
ণের পদপ্রদর্শক হয়ে উঠুক, এই- 
টেই সকলের কাম্য। 
সভ্যতাধহংসকার মারণাস্ত্র নর্মাণ- 
কার্যে নিয়োজত। যে বিজ্ঞানের 
সাধনায় মানবসভ্যতার এই অগ্র- 
গাঁত, আজ সেই বিজ্ঞানেরই বিরুদ্ধ 
আকুমণে এই সভ্যতা আসন্ন বিপ- 
যঁয়ের সম্মুখীন। - পাঁথবীর 
বৃহত্তর দেশগ্ীলর পক্ষ থেকে নির- 
স্তীকরণ নীতিকে কার্যকরী ও 
বাস্তবায়ত না করলে পাঁথবীর 
ধংস যে আনিবার্য, তাতে সন্দেহ, 
নেই। বিজ্ঞানকে তাই মারণাস্ত্র 
হিসেবে ব্যবহার না করে মানব- 
কল্যাণে প্রয়োগ করবার জন্য আজ 
শুধু বিজ্ঞানীরাই সচেষ্ট তয়ে 
ওঠেননি, উঠেছেন পাঁথবীর, বাদ্ধি- 
জশবী ও সংস্থ ব্যান্তমান্রেই। সভ্য 
(শেষাংশ ২২শ পৃচ্ঠায়) 


- সত্যকে জনগণের 


(ফোন ৬৫৬) 'শৈলাবাস' (ফোন ৬৮৪) | 
নিঞ্চলে শ্যালে বা যে কোন সন্তান 
ট্র্যাভেল এজেপ্টের কাছে কিংবা নীচের | 


ট্টাপ্িজস্ভী 
পশ্চিমবঙ্গ সরকাত 

তাং বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ 
(ডালছৌসি স্কোয়ার) ইউ, কলিকাতা, 
ফোন £ ২৩০৮২৭১ গ্রাম £ "TRAVELTIPS: 
অথবা দাঞজিলিং ফোন ৪০ 
* গ্রাম £ 'DARBTOUR' 
+ বা 185 










॥ বাইশ ॥ 


/ 


515 


(১৩শ পৃঙ্ঠার পর) 


মৎলব কাজ করছে কিনা, জ্লপণী, 
[হপ-স্টাইল হাপ রমণীতুল্য বেশ- 
বাস ও রুচি লক্ষ্য করে বুদ্ধিমান 


সামাজকের মনে সে প্রশ্ন জাগা 


কোনো মনে বন্তৃতই 'বিকারের 


সৃষ্টি করেছিল।. অর্থাৎ এমন এক 
রণচর প্রচলন হয়েছে যা মান্মষকে 
'বিকারগ্রপ্ত করে মাংসাশী ও 
শোণিতলোভা করে তুলতে পারে। 
প্রশ্ন, এমন রচি চাল; রাখার কি 





শিক্ষাঞ্ষেত্ে নৈরা্য 


(১৪শ পৃষ্ঠার পর) 


আমাদের 'শক্ষাদরদীদের চোখে কত 
সহজেই এড়িয়ে যায়। 

'শধ, যে সমস্ত শিক্ষকের এখ- 
নও এই কনজন্ঃমার সোসাইটির 
নেশায়, বৈষায়ক সাফল্যের সর্বজয়শ 
মাহমার প্রলোভনে নিজেদের মন7- 
য্ত্বকে, আত্মমর্যাদাবোধকে "বাঁকিয়ে 

দিতে পারেন নি, তাঁদের বন্বণার 
' শেষ নেই। সাংবাদিক, রাজনোৌতক 
নেতা, এমনাক শিক্ষাজগতের প্রশা- 
সকেরাও দূর থেকে পরম প্রাজ্ঞতায় 
ও সম্বন্ধে বাণী বিতরণ করে আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু 
তাঁদের পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব 
নয়, তারা এক বিরাট অপচয় ও 
মর্মান্তিক প্রবনার সাক্ষীমান্ন নন, 
তার অংশীদারত্বের গ্লানি ও অপ- 
রাধবোধ কোনও সান্বনা খুজে 
. শ্ায় না। তাঁদের দৈনান্দিন সম্বন্ধ 
সজীব মানুষের সঙ্গে, তার তার 
পণ্যের সঙ্গে, যেখানে আত্মাভমান, 
আদর্শবাদের ভান, ক্ষমতার অহং- 
কার কোনও কিছুর আড়াল তুলে 
পাঁরন্রাশ পারার উপায় নেই। 


, জগৎ সঙ্কীর্ণ। 


বকারকে আরও উৎকর্ট করার জন্য 
হঠাৎ একটা সার্বিক আয়োজন 
শুরু হবে কেন? 
প্রয়োজন না থাকলে সেক্স এবং 
ভায়োলেন্স অর্থাৎ যৌনতা ও খনন 
খারাব রন্তলোলুপতা সাহত্যের 


সৌন্দর্যকে গ্রাস করবে কেন? 


মংলব না থাকলে পণ্ঠাশ কিঁসমের 
পাঁচশ পাতার সেক্স ম্যাগাজিন 
অবাধে পাথঘাট ভারয়ে দেবে কেন? 


যে ফটোগ্রাফী একাদন 'বকৃতমন 


যোঁনাচারাকে গোপনে এবং বহর 
মূল্যেও বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে 
সংগ্রহ করতে হত, আজ তা-ই-ই 
সবার নাগালের, আওতায় 'নিলর্জজ 
নির্ভাবনার সঙ্গে! কুীসত যৌন- 
{লপ্সার উদগ্র পরিচয় সবাঙ্গে 
ওতোপ্রোতো এ'কে নিয়ে অনায়াসে 
হাজির হচ্ছে। সমস্ত ' সমাজ 
দেহকে যৌনব্যাধর দ্বারা অবাধে 
আক্রান্ত হতে দেওয়ার এই. নয়া 
রুচি প্রকজ্পকে কে বা কারা চাল; 
করে দিলেন সে প্রসঙ্গ এখানে 
আলোচ্য নয়। কিন্তু পাঁরকজ্পনা- 
কারারা যে বিশেষ কূট উদ্দেশ্যেই 
সামাঁজক সোন্দর্যবোধকে আঁতচারণ 
ব্যাভচারী ও উৎকট যৌনববভুক্ষু 


সময় আত্মসখা সে সময় তার মনো- 
এই জত্কীর্ণতা 
তাকে বোধহাঁন 'জন্তুতে পাঁরণত 
করে; দাসত্বেশৃঙ্খলে ক্রীতদাস 
বানায়। মনোবিকার ও যোনাচারের 
রুচি অর্থাৎ ষা সামাজিক মানুষের 
বিচারে কুরুচি এবং 'বকীতি তাকে 


চাল: করার পেছনে বিশ শতকের. 


এই নবলব্ধ চেতনাহরণের জন্য 
একটা সক্রিয় সাংস্কৃতিক আভিযান 
{বিশেষ মৎলবী শ্রেণীর চক্রান্তে 
শর; হয়েছে বলে বিশ্বাস করার 
তাই যথেষ্ট কারণ আছে। জবনের 
প্রাতিক্ষেত্রে বিষাস্ত রুচি মানুষের 
সংগ্রামী চেতনাকে খর্ব করবে! আর 
সেই সংগ্রামীবমুখ খর্বাকারদের 
নিস্তেজ দেহ মনের ওপার তখন 
সহজেই প্রভুত্ব করবেন ম্বাষ্টমেয় 
একশ্রেণীর মংলববাজ। পাঁরকল্প- 
নাটা বোধহয় এই রকমই 
আজকের তারুণ্য না বঝে সেই 
রুচাবকৃতির ফাঁদে পা প্রেতে 
দিচ্ছে। কেননা ব্যাপারটা ভার 
উত্তেজক ও মথরোচক। সবাই 
সমানভাবে লোভ সম্বরণ করতে 
অপারগ! বিকৃত রুচি তাই তার 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে জীব- 
নের প্রায় সবকটি ক্ষেত্রেই। . 
অনেকে ম্লশল অশ্লীল রাঁচ 


- মুত্তির সাধনায় ব্যগ্র। 


' উদ্যোগপী। 


কুরাঁচর প্রশ্নে পৌরাণিক রচনা- 
বকে টেনে এনে নগ্নতার পক্ষে 
যাস্ত সাজান। দেহ বর্ণনার, যৌনা- 
চারের 'ডফেন্সে নিয়োগ করেন 
পুরনো প:থর ওকালাঁত। অনেকে 
আদম-ইভের যুগে ফিরে গিয়ে 
মানষের আদম পাঁবন্রতা সম্পর্কে 
শ্রদ্ধার প্রন্্রবণ ছয়টিয়ে বলতে চান, 
সে অরণ্য ছিল শিশুর মতো 
সন্দর। অস্বীকার করার হেতু নেই 
যে, মানুষের হীতহাসে সেটা সাঁত্যই 
শৈশবকাল এবং নগ্ন 'শিশদ বস্তু 
তই নিম্পাপ। কিন্তু হাজার বছর 
পথ হেটে সেই শিশু মানুষের 
শৈশব আজ ভরম্ত যৌবনে টলটল 
করছে এবং উলঙ্গ শিশন আর উলঙ্গ 
যৌবন মানব মনে শনশ্য় একই 
রকম প্রাতীক্রিয়া সৃষ্ট করে না। 
সুতরাং বন্য মান ষের 
সঙ্গে শহরে জ্ঞানপাপীর আঁত- 
চারিতার তুলনা য্বান্ত হিসেবে খাটে 
না! ওটা মৎলবাঁ য্যান্ত। 

সভ্য মানষের রুচি যৌবনকে সদ- 
দৃশ্য সজ্জায় আবৃত করোছল যৌন- 
বোধ তার মনকে যোৌদন আচ্ছন্ন 
করেছে সেই দিনই । সভ্য মানুষ 
যেহেতু সামাজিক জীব, সমাজ- 
জীবনকে পাশাঁবক দাঁবদাওয়ার 
স্তর থেকে উন্নীত করে তাই সে 
একটি শাসন অন্শাসনের নীতির 
মধ্যে ক্রমশঃ উন্নয়নশীল সহনশীল- 
তার আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছে। 
পশ:র মতো স্বার্থান্ধ সংঘাতকে 
যতদূর সম্ভব শ্‌ঙ্খলাবদ্ধ করাই 
ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য! এমন- 
ভাবে শৃঙ্খলাবম্ধ না হলে অপেক্ষা- 
কৃত দুর্বলের ওপর সবলের শোষণ 
নিপীড়ন অবাধ হয়ে ওঠে! জঙ্গ- 
লের আইন কায়েম হয়। আঁত 


. আধ্যনিক মানবতাবোধ শ্রেণী নিপী- 


ডনের সেই করাল গ্রাস থেকে মানব- 
যৌন্মচার, 
বলাবাহ:দ্য, এই সামাঁজক চিন্তার 
গ্ারপল্থণ। যৌনাচারী স্বভাবতই 
অসামাজিক ও ব্যান্তকোন্দ্রক। কারণ 
তার জীবনের মূল আকাঙ্খা যৌন- 
তৃপ্তির মধ্যে বিকৃত সার্থকতা খ:জে 
বেড়ায়। মানুষের মনে সমাজ কল্যা- 
ণের জাগ্রত আকাঞঙ্খাকে সমূলে 
নষ্ট করতে তাই অবাধ যৌনাচার 
একটি সবল সুকোঁশলা উপায়। 
সমাজ মনকে যে রদীচ বিকৃত যৌনা- 
চারের দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে 
তার সংগনপ্ত ইচ্ছাই হল, মানদষের 
নবলব্ধ সামাজিক চেতনাকে গলা 
টিপে৷ হত্যা করা। 

এই অপকোঁশল সমগ্র সাংস্ক- 
{তক আবহাওয়াকেই 'বিষাস্ত করতে 
বিদেশ চলচ্চিত্রে যে 
কোন এরুটি দুটি দৃশ্যে অজি 
উলঙ্গ নারী ও যৌন ক্রীড়াপ্রদর্শন 
একটা “মাস্ট” হয়ে দাঁড়াল। এই 


লব্ধিতে অক্ষম। সে ক্রমশই আজ- 


দপপণি ॥ শররুবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭১ 


কের সমাজে নিজেকে একটি জীবন্ত 
ভোগ্য দেহযল্প্ হিসেবে দেখছে এবং 
তাতে অভ্যস্ত হচ্ছে। আশ্চর্যের 
বিষয়, কোন নারী সংগঠনের তরফ 
থেকে এর বিরদ্ধাচারণ দূরে থাক, 
মদ: প্রতিবাদ পর্যন্ত করা হয় না। 
কিন্তু মতলবী সমাজ সর্বাগ্রে নারীর 
মর্ধাদাকেই আঘাত করে। জননীর 
মূল্য দূরে থাক, প্রেয়সীর মূল্যও 
তারা তাঁদের দেন না। কারণ ক? 
কারণ এই যে, জন্মদাত্রী নারীর 
প্রীত যে মনুষ্যসমার্জ বাঁতশ্রদ্ধ, 
আত-অবমাননা তাকে স্পর্শ করে 
না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাই 
মান্তকামী মানুষ নারীর মূল্য 
স্বাঁকৃতি 'দিয়েছে। সমাজতান্রিক 
দেশে নারাঁকে দেয়া হয়েছে বিশিষ্ট 


সরলতার = 


মননশান্ত অনেক দূর এগিয়ে 


সার্থক করে তুলতে পারেন, তবে 


উপঘ্বস্ত লোকের অভাব ঘটবে। 


মনের দিকে একটা ব্যাপক প্রবণতা 


দেখা 'দয়েছে। এই 'বিজ্ঞানের পাশা- 
পাশ চলেছে প্রযুক্তি বিদ্যা। সর্ব- 
ক্ষেত্রেই বাদ তা জাবকার্জনের 
সহজ পথ বলে 'ববেচিত হয়, তবে 
প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা বহদ্‌রের 
বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ শিক্ষার 
পরে থাকে গবেষণার কাজ। কিন্তু 
এ কাজের জন্যে এখনও ভারতবর্ষে 
উপযুক্ত ল্যাবরেটার গড়ে ওঠোন। 
যাঁদ উঠতো, তবে ডক্টর খোরাণার 
মতো ভারতীয় বৈজ্ঞাঁনককে 
বিদেশের আশ্রয় নিতে হতো না। 
পৃথিবীর এত বড় বিজ্ঞান প্রসারের 
যুগে ভাবতে কষ্ট হয় যে; ভারত- 


মর্যাদার আসন কিন্তু ১ 
শোষকশ্রে্ণী এই মর্ধাদাদানে অস্বী- 
কৃত তারা জানে, মানুষের মনে 
আত্মমর্ষাদার অবলর্ধপ্ত ঘটানো 
সম্ভব হলে তবেই তাকে 
শোষণ 'নিপপড়নের শিকার বানানো 
যায়। মতলবী শ্রেণী এ- 
জন্যই সমাজে ব্যঁভিচারকে অবধ 
করে, ব্যাভচারশী রুচির প্রচলন 
ঘটায়, নারীকে করে পণ্য এবং 
রুচিকে করে বিকৃত। বিকৃত রযাচ 
ফ্যাসীবাদ তথা শোষণ অবদমনের 
বাঁনয়াদকে দ্‌ঢ় রাখে। 

আধানক উপন্যাসে গল্পে 
নাটকে চলচ্চিত্রে এবং সমাজজাবনে 
নারীর মর্ধাদহরণ আর বিকৃত 
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শখ 


বর্ষ এখনও বহু দেশের পশ্চাতে 
পড়ে অছে। অথচ এখানে ডক্টর 
ভাবার আদর্শে গবেষণা কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়েছে এবং পরমাণ্দ- 
{বিষয়ক গবেষণার কাজ শ্মরু+ 
হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও উপযযন্ত 
আগ িক ভাষার রচনা সৃষ্ট হবার 
অভাবে জনজীবন তা থেকে বহু 
দূরে পিছিয়ে আছে। পারভাষা 
কাঁমাট এজন্য যে পাঁরভাষা সৃষ্টি 
করেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা 
ইংরেজির তুলনায় দুর্বোধ্য ও 
গোলমেলে, তাকে সহজবোধ্য করে 
না তুলতে পারা পর্যন্ত ইংরোৌজ -* 
গ্রন্থ চর্চা থেকে এদেশের বিজ্ঞান- 
মুখ ছাত্র এবং গবেষকদের ফেরানো 
যাবে না। বাংলার ক্ষেত্রেও তাই। 
বিজ্ঞান বিষয়ক উধর্ততন ছা 
সমাজকেও একাজে তাই অংশ 
নেবার প্রয়োজন। শুধ একটানা 
মুখস্থ বিদ্যার জোরে পাশ করে 
বোঁরয়ে চাকরাঁর উমেদারী এবং 
তজ্জনিত অভাবের 'বরাদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতি 
সাধন করা সম্ভব নয়। তার জন্যে » 
একাজে যেমন গভীরভাবে আত্ম- 
নিয়োগ করতে হবে, তেমাঁন গভর্ন- 
মেশ্টকে এজন্যে অন্নকূল পাঁরবেশ 
সৃষ্টি করে একাজে পূর্ণ সহ- 
যোঁগ্তা করতে হবে। এ সম্পর্কে 


আর বিলম্ব করা চলে না। বাংলায় 


বিজ্ঞান চর্চার যাঁরা অনুগামণ, 
তাঁদের সমধিক দায়িত্ব রয়েছে । সেই 
দাঁয়ত্ব সম্পর্কে তাঁরা যত বেশী 
নিক উন্নাতি তত বেশ" ত্বরান্বিত 
হবে। 


রী সমাজ মংগীত 
(২০শ গৃচ্ঠার পর) 


সম্বন্ধেও না। কিন্তু সংগঁতিকে 
এগোতে হয়, এই বদ্ধ জলা ৫ 
মস্ত করে তাতে যাঁদ *গাঁত সগ্ঠার 
করতে হয় তাহলে এই মধ্যযুগীয় 
গুররুবাদ এবং ঘরানার ধাস্পা থেকে « 
তাকে সাঁরয়ে আনতে হবে। শিক্ষক 
নিশ্চয় চাই কিন্তু গুরু চাই না। 
সব ঘরের আঁভজ্ঞতার সামজস্য চাই 
বিশেষে কোন ঘরের ফাঁকা আত্মা- 
ভিমান এবং আত্মপ্রচার নয়! ঘরা- 
নার মৃত্যু হয়েছে দশ বছর আগে। 
তার আত্মা শান্তি লাভ করুক। 





Nh 


€ 


_ পণ ॥ শক্ুবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, 


১১৪৭১ 


সি পি আই ( এম-এল )-এরু রাজনাতি 
(১১ পৃজ্জার পর ) 


জনতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই 
ফুমার জন্ম। তখন বলশোঁভক 
পার্ট ডুমা বর্জন করে। বলশোঁভক 
শার্ট মনে করোছিল' যে তখন ডুমা 
বর্জন করেই জনসাধারণকে জারের 
সংবিধানের মোহ মন্ত করবার এক- 
মান উপায়৷ যা দি না 'তখন সৃস্টি 
হয়োছন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত 
করার উদ্দেশ্যে। ডুমা বয়কটের 
"অভিজ্ঞতা থেকে লৌনন তখন 
লেখেন, “ঘটনার দ্বারা ইহাই সাঠক 
প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন সময়ে 
এটাই ছিল একমাত্ৰ সাঠক পথ ৮? 
(লোনন, সলেকটেড ওয়ার্কস, ইং 


“এাঁডশন, মস্কো ১৯৪৭, ভলম-৯,- 


প$-৪৫০) বলশোঁভক . পার্টর 
ইাতহাস থেকে জানতে পারা যায় 
যে এই 'বয়কর্ট সফল হয়োছল 
পারোমাৱায়, কারণ এটা পার- 


চালনা করা হয়েছিল বিপ্লবী 


- ‘জোয়ার যখন তুঞ্গে। দ্বতাঁয় রাজ্য 


ডুমা সম্বন্ধে মহামাঁত লোনন, 


- হাস, ইং, পণ্ট-চাজ্লশ)। এই প্রসঙ্গে 





লোনন লেখেন ্ঁতহাস দোখ- 
“য়েছে যে ডুমা ডুমার বাইরে এবং 
ভিতরে থেকে সংগ্রাম করবার ,স্দ- 

যোগ দিচ্ছে...) [& পঃ-৪৫৩] 
সুতরাং বলশোঁভকরা দ্বিতীয় 
ডুূমার নির্বাচনে যোগদান করেন। 
কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে 
'রাখা দরকার যে বলশোঁভকরা শব: 
ডেমোক্রেটদের 


নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তাদের 
মধ্যে সি পি। আই এম-ই একমার 
পাট যারা নিজেদের একমাত্র বাম- 
পন্থা বলে প্রকাশ করে। লেনিন 


জানালেন তা আদৌ আমার কাছে 
পাঁরচ্কার নয়। 

তবে “ভোট দিলে লাস পড়বে” 
নকশালপল্ধীদের এই ' শ্লোগান 
মোটেই চিন্তাপ্রসৃত নয়। জনগণের 


উপরই যে রাজনীতির অগ্রশ্বাত 


নির্ভর করে সেখানে জনগণকে 
নির্বাচন বয়কটের কারণটা না 
বুঝিয়ে তাদের ভয় দোঁখয়ে নির্বা- 
চন থেকে দূরে সাঁরয়ে রাখাটা 
তাদের সঙ্গে বৌরতামূলক সম্প- 
কই গড়ে তোলে। নির্বাচনের 
ফলে শাসক পাল্টায় -কল্তু শোষণ 
যে দূরীভূত হয় না এই মূল কারণ- 
টাই জনগণকে ব্দীঝয়ে দিতে হবে। 

“চীনের চেয়ারম্যান আমাদের 


চেয়ারম্যান” এই সম্বন্ধে এবারে, 


বন্তব্য রাখছি। নিঃসন্দেহে এট 
একাট আন্তর্জাতিক" তাৎপর্য বহন 
করছে॥ চীনের চেয়ারম্যান মাও সে 
তুং সেখানকার সমস্ত শোষিত জন- 
তার পার্ট কামউনিস্ট পাটির 
চেয়ারম্যান। যেহেতু 'িশ্বের সমস্ত 
শোষিত মান্যষের চারন্র এক সেহেতু 
এক দেশের শোঁষৃত মানষের 


- নেতৃত্ব দিয়ে অন্যদেশের মানুষকে 


নেতৃত্ব দেওয়া মাও সে তুং-এর মতন 
বপ্লবীর পক্ষে নিতান্তই কি অস- 


(এক) তারা মূল জনগণ শ্রামক 
কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার লক্ষে 
এবং তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও 
সে তুং-এর চিন্তাধারা প্রচার করে 
তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে জাগ্রত করতে 
বিশ্লবীর জীবন বরণ করে গ্রাম 
অগ্তলে চলে যাচ্ছেন। (দুই) শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য স্থানে 
যেখানে সম্ভব দালাল পাঁজপাঁত- 
দের ছাঁব বা মুর্তি ভাঙ্গার উৎসব 


পালন করছেন, গোঁরলা কায়দায় 


লাল পতাকা তুলে 'দচ্ছেন। 'শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে অচল করে দেবার লক্ষ্যে 
যেখানে যেখানে সম্ভব ল্যাবরেটার 
ভেঙ্গে দিচ্ছেন, টৌবল চেয়ার 
ভেঙ্গে দিচ্ছেন, স্কুল রেকর্ড ধ্বংস 
করছেন, পরাক্ষা ভণ্ডুল করে দেবার 
চেষ্টা করছেন! (তিন) লাল! সন্ত্াস 
সাষ্টর উদ্দেশ্যে জনগণের সংগ্রাম 
দমনের জন্য শাসক শ্রেনীর সশস্ত্র 
শান্তগাঁলর সি আর পি, ই পি! আর 
গোয়েন্দার দল ইত্যাদর উপর 
গেরিলা কায়দায় আঘাত হেনে খতম 
করছেন। যে সমস্ত -মার্ত ভাঙ্গা 
হচ্ছে বা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে 
গান্ধী ও গান্ধীর সংস্কৃতির ধারক 
ও বাহক প্রধান কংগ্রেসী নেতাদের 
মার্ত এবং ভারতবর্ষের গণতান্ত্িক 


রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে 
রবীন্দ্রনাথ পর্ষস্ত। 
কিল্তু আন্তজাতিক অভিজ্ঞতা 


সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে 
দেখতে পাওয়া বায় যে কি রুশ 
বিপ্লবে কি চাঁন বিপ্লবে মূর্ত 


শপ 


ভাঙ্গা ও আমাদের মতো শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে আাকশানের কোন রকম 
ঘটনা লংঘটিত হয়ান এবং এ ধর- 
ণের তত্বও উদ্ধৃত হয়েছে বলে 
আমার জানা নেই। বর্তমান শতা- 
ব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার গণতান্মিক 
'বিস্লবে তুফান ওঠার কাল সৃচিত 
হয়োছল . সেখানকার ছাত্র আংল্দা- 
জনের মধ্য দিয়ে। চীনে বিপ্লবী 
ছাত্র বকদের চৌঠা মে উাঁনশশ 
উনিশ সালে আন্দোলনের মধ্য 'দিয়ে 
সে দেশের নয়াগ্ণতাল্মিক 'ঁব'ল- 
বের সূচনা হয়েছে। : 
ধনতাদ্িক যুগে কলকারখানা 
যন্মপাতি ধনতাল্লিক শ্রেণীর হাতে 
থাকে। এবং এগ শ্রীমক শোষ- 
ণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ধাঁনক শ্রেণী 
তার ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য যে 
সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে 
সেগুলি তার' ভাবাদর্শ প্রচারের 
কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু আন্জা- 
তিক শ্রামক আন্দোলনের ইতিহাসে 
মার্কস, এখ্গেলস, লেনিন, মাও সে 


তুং কোথাও যে এই সমস্ত কল- 
* কারখানা "শিক্ষা প্রাতচ্ঠানের ওপর 
- আ্যাকশানের তত্ব তুলে ধরেছেন তা 


খুজে পাওয়া যায় না। তবে যদ 
কোন প্রতিষ্ঠান প্দালশ বা মাল- 
টারি ব্যারাকে পাঁরণত হয় তাহলে 
নিশ্চয়ই তা. ধ্াালসাং করে দেওয়া 


যেতে পারে। কেননা তখন তা শিক্ষা * 


প্রাতষ্ঠানের চাঁরত্র পাল্টে দেয়। 
এই বুর্জোয়া শিক্ষ্াব্যবস্থায় 
যে যত পড়ে সে ততো মূর্খ হয় 
একথা খদবই হবস্তিগর্ভ। কিন্তু যে 
সমস্ত ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজে এখ- 


নও পড়োন হয় তারা এ সম্বন্ধে, 


সম্পূর্ণ অবগত নয়, নয় তাদের 
এখনও ডিগ্রীর মোহ আছে। সে- 
ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের উপর আক্রমণ 


করে স্কুল কলেজ ভেঙ্গে দিলেই , 


এই সমস্ত ছান্রছান্রীদের 'বপ্লবী 
কাজে ব্রতী হতে দেখা যায় না। 
অনেকের কাছেই পাঁরম্কার যে ধর্ম 
একটা আফিমের নেশা। কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে ক কারোর পক্ষে কাঁলঘাট 


রাজনৌতক, লাংস্কৃতিক) ব্যবস্থা 
গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার. 


দের কুশপদত্তালকা দাহ, সম্মাজ্য- 
বাদী প্রচার ভবন সমূহের তছনছ 
ইণত্যাদ ইত্যাঁদ) ধ্বংসের কথা বল- 
তেন তবে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন 
উঠতে পারে না। কিন্তু চারুবাব্‌ 


- শুধামাত ভাবমৃর্তসমূহ ধ্বংসের 


কথা বলেন নি। তান মনে করেন 
তাদের প্রাঁতাষ্ঠত শিক্ষা প্রাতষ্ঠা- 
নাঁদ ধংস করা অপাঁরহার্য। ওপ- 
বেশ ও আধা-উপ্গাঁনবৌশক দেশ- 
গালতে সাম্রাজ্যবাদ হামলা চালা- 
নোর জন্য এসব দেশের সাধারণ 
বিকাশকে বিপথগামী করে সামল্ত- 
দিকে ধনতাল্তিক অর্থনীতির সূত্র- 
পাত করতে "বাধ্য হয়। সঞ্চে সঙ্গে, 
তার বিরোধী পক্ষ বুর্জোয়া শ্রেণী, 


হয়ে থাকে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের 
পাঁরচাঁলত আন্দোলন গ্চাল হয় 


- বিপ্লবের প্রকৃত বিকাশের পক্ষে 


বাধা স্ররূপ। তবুও জনগণের 


" উপর তাদের প্রভাব পড়োছল। 


রর্তমান পর্যায়ে আমাদের 


রূ' কুরুচির বিকৃতি 


(২২শ পৃহ্ঠার পর) 


রূচর প্রচলন তাই কোন বিশেষ 
মতলবী কুচক্রের নেপথ্য পাঁরচাল- 
নায় ক্রমশ মানুষের মনকে দখল 
করার নয়ত চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে। 
সেই আবহাওয়া সৃষ্টির স্বপক্ষে 
অনেক ব্যাস্ত, অনেক নজীর, অনেক 
দর্শন তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। 
মতলব শ্রেণী র্ঢাচাবকাতি সৃষ্টির 
জন্য দালাল সাংস্কীতক করমশকে 
মোটা বেতন প্রলোভন উপঢোঁকনে 


“সশস্ল কৃষক বিপ্লবী 
সংগ্রামে ভিত ভাঙ্গছে এবং 
তার ফলে ইমারত ঘা খাবেই। 
ভিত ভাঙ্গার প্রাক্য়া থেকেই 
আসছে ইমারতের উপর আক্রমণ । 
আবার ইমারতের উপর আক্রমণ ভিত 
ভাঙ্গার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করছে।” 

, ইমারত (উপার কাঠামো) কত- - 
গাল জানিষমান নয়। সাংস্কৃতিক 


ক্ষেত্রে ইমারত বলতে বোঝায় ভাব- 


রাজির সসংবদ্ধ ব্যবস্থাকে । তাকে 
তাকে ভাঙ্গতে হলে দরকার প্রথ- 
মত ও প্রধানত নতুন ভাবরাঁজর 
সুসংবদ্ধ কাজের 'বিকাশ ঘটানো। 

বদর্জোয়ারা তাদের মনোমত 
ব্যান্তর প্রতিষ্ঠা করবে এটাই স্বাভা- 
'বিক। কিন্তু সেগ্ীল ধংস করতে 
হবে, তারপর আসবে গঠনের কাজ 
একথা বোধহয় ঠিক নয়। ব্যারাক- 


[ প্দুরের গান্ধীঘাট ভেঙ্গে সৈখানে 


সঙ্গে সঙ্গে 'মঙ্গলপাঁড়ের 'মার্ত, 


প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে সেই, 


বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের এতিহ্যকে 
তুলে ধরতে বাধা কোথায় ? 


পাকিস্তান প্রসঙ্গে 
বর্তমানে পর্ব বাংলায় তথা- 
কথিত যে মবীন্তযদ্ধ চলছে সেই 
প্রসঞ্গে এখানে কিছ বন্তব্য রাখাছ।_ 
মাঁজব কোম্পানী উননিশশ উনসত্তর 
সালে ছাত্রদের গণতান্মিক আন্দো- 
(শেষাংশ ২৪শ পৃষ্ঠায়) 





রুচি পাঁরবর্তনের প্রবাহে অস- 
'তকভাবে গা ভাসানো তাই শন: 
আত্মসর্বনাশই ডেকে আনে না, নয়া- 
কচি গ্রহণ করে নিজের অজ্ঞাতে 
অনেকে সামাজিক অপরাধে আপ- 
নাকে অপরাধী করেন। হাওয়ায় গা 
ভাসানোর আগে রুচি কুর্াচ কাত 
সম্পর্কে ধীর বিবেচনা ও ধিশ্লে- 
ষণের প্রয়োজন আছে! অন্থায় 
নিতান্ত আনচ্ছকও হয়ত শেষ 
পযন্ত অসতকতার জন্যই কুমত- 
জবার পাঁরকন্পনাকে সার্থক করতে 


মানে এই নয় যে, পারাতন তাদের মৃগ্ধ করে মানষের মন শিকারে আত্মাহুতি দেবেন নিজেরই অজ্ঞাত- 


নিজেদের অস্তিত্ব এবং প্রসারের 


নিষযন্ত করেছে। 


সারে। 


~~, 
ত 
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০ম্বীন্বন্সেন্্র সৎংশ্কত 
(১২ পৃষ্ঠার প্র) 


বিয়োধতা নতুন নয়-সেই উনিশশ 
{বশ থেকেই ৷ এ বিরোধিতার মূল 
কেবল বাংলার ভদ্রলোক নেতৃত্বের 
সর্বভারতীয় নেতার আশাভঙ্গেই- 
নেই- সংরেন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জন দাশ 
গান্ধীর নেতৃত্বের সামনে, তাঁর সর্ব- 
ভারতীয় ইমেজের সামনে দাঁড়াতে 
পারেন নি, এ কথা ঠিকই। এ কথাও 
ঠিক, গান্ধীর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বভারতীয় স্তরে বাঙ্গালী 


ধীরে ধারে উনিশশ সাত খনল্টাব্দে 


পল্থা এবং 
সংবধানসম্মত আবেদন নিবেদন, 
এই দুই থেকেই গান্ধীর রাজনশীত 
ভারতীয় কংগ্রেসকে মুক্তি দিয়ে- 


ছিল। গান্ধীর নেতৃত্ব পাশ্চাত্যভাবা- 


এম এল রাজনীতি 
(২৩শ-পঙ্ঠার পর) 


লনের সুযোগ নিয়ে নেতৃত্ব দখল 
করে এবং এই সময় মুঁজবদের ছয় 
দফা দাবী খুব জোরালো হয় এবং 


" সমস্ত রাজনৌতিক দলই আজ 
“বাংলা দেশের” এই মদান্ত সংগ্রামকে 
স্বীকীত দানের জন্য উঠে পড়ে 
. লেগেছেন। অনান্য সমস্ত দলই 
চাইবে মাাঁজব কোম্পানি রাজত্ব 
, করুক কারণ মাাজব কমিউনিস্ট 
বিরোধী । কিন্তু সি পি আই ক 
ভাবে এই বন্তব্যকে সমর্থন করে তা 
মোটেই পাঁরচ্কার নয়। 
মুজিব কোনাদনই চায়ান যে 
দেশে রন্তক্ষয় সংগ্রাম হোক। 
কারণ সে জানত যে রক্তান্ত সংগ্রাম 
হলেও এ আন্দোলনের নেতৃত্ব 
নিশ্চই শ্রামক কৃষকের হাতে চলে 
যাবে! এবং এর ফলে 'বনর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদের উপর 'নিভরশশ্ল 
এই আন্দোলন বিপ্লবী যুদ্ধে পাঁর- 
ণত হবে। বাংলা দেশের জনগণ 
শোঁষত একথা ঠিক 'কল্তু একথাও- 
তো কেউ অস্বীকার করতে পারে 
না যে পাশ্চিম পাকিস্তানেও একই 
কায়দায় শোষিত শ্রামক কৃষক 
আছে। বাংলা দেশে নিঃসন্দেহে 
ইয়াহুয়া এক বর্বরোচিত আক্রমণ 
পরিচালনা করছে। ইয়াহিয়া কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করে 
রেখেছে। শুধু তাই নয় জমিদার 
শ্রেণির উপরে সে তার 
শন্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে 
তার হাতিয়ার উগ্র ধর্মাল্থতায়। 
, স্মতরাং বাংলা দেশের কাঁমউানস্ট 


পন বাদ্ধিজীবা, ব্যবসায়ী শজ্প- 
পাঁত আবার সাধারণ কৃষক_এই 
সবের এক 'বাচন্র সধামশ্রণ। তাঁর 
আঁহংসা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 
সল্মাসের সম্পূর্ণ বিপরীত, অন্য- 
দিকে তাঁর প্রাচীন গ্রাম-সমাজেও 
পুনরজ্জীবনে আস্থা, পোষাকে 
বাহ্যকভাবে ভারতীয় কৃষকের, আদ- 
শকে বড় করা এ সবই বাঙ্গালী 
ভদ্রলোকের সমস্ত ধ্যানধারণা মূল্য- 


বোধের প্রচণ্ড প্রাতবাদ। অবশ্যই 
নিরুপায় হয়ে বলপূর্ক কৃষকদের 
নিজেদের দাবার প্রাতণ্ঠাকে তান 


ছিচাল্লশ সালেও আশঙ্কা করোছ- 
লেন হয়তো স্বাধীন ভারতবর্ষে 
জমিদারদের বিলোপ সাধন করা 
হবে। ব্যান্তগত সম্পত্তি, শ্রেণী- 
সংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজ- 
তান্ত্রিক ধারণাকে নিন্দা করতেও 
তান পিছপা হন নি। তব্দ কৃষক- 
দের সম্পকে তাঁর, বন্তব্য নিঃসন্দে- 
ন্দেহে বাঙ্গালী মধ্যাবন্ত ভদ্রলোক- 
দের স্বার্থ বিরোধণ মনে হয়েছিল, 
তারা প্রাণপনে যে কোন কৃষক 


স্বার্থের অনুকূল আইন কান ণের 


পার্টর এখন দমঃখো নীতি পাঁর- 
চালনা - করতে হবে। একদিকে 
তাদের ইয়াহিয়াকে রাখতে হবে, 
এবং অন্যদকে তাদের ম্দাঁজবের 
বন্ধ্যা রাজননীতর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম 


পারচালনা করতে হবে। চীনের. 


আঁভজ্ঞতায় আমরা দেখোছ যে 
উাঁনশশ একান্রশ সালে জীপানী 
আক্রমণের পর চীনের কাঁমউীনিস্ট 
পাঁর্টকে একাঁদকে কুওমন্টাংয়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম পাঁরচালনা করতে 
হয়েছে এবং অন্যাদকে এঁতিহাঁসক 
লং মার্চ করে জাপানী আব্রমণকে 
প্রতিরোধ করতে হয়েছে। তারই 
ফলে চিয়াংএর সেনা বাঁহনী 
বিদ্রোহ করে চিয়াংকে বাধ্য করে 
কামডীনস্ট পার্টর সঙ্গে আপোষ 
করতে । এবং এই আপোষের পরেও 
চীনের কামডীনস্ট পার্টকে এই 
দঃমখো সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
হয়েছে। চেয়ারম্যান মাও এঁক্যের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও 
কমিউনিস্ট পার্টির এই . স্বাধীন 
স্বতল্প কাজের গুরুত্ব সবচেয়ে 
বেশী 'দিয়েছেন। প্যালেষ্টাইনের 
ক্ষেত্রে আমরা এই ঘটনার ছায়া 
দেখতে পাই। প্যালেম্টাইন ম্দান্ত 
সংগঠনকে ইন্্রায়েলের বিরদ্ধে যেমন 
সংগ্রাম পাঁরচালনা করতে হচ্ছে, 


তেমান জর্ডানে প্রাতিক্রিয়াশীল- 
দেরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে 
যাঁদও জর্ডানের একটা অংশ ইন্রা- 


জাতায় মস্তি সংগ্রাম মূলতঃ শ্রেণী 
সংগ্রাম এবং এর ফলেই শ্রমিক 
কৃষকের রাজত্ব কায়েম হবে। বাংলা? 
দেশের তথাকথিত সংগ্রাম বর্তমানে 
আমাদের যাই শিক্ষা দিক না কেন 
একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তা 
উগ্ন ধর্মামধতার ওপর এক কঠিন 
আঘাত হেনেছে! 


বিরোধিতা করছিল। আবার ভার- 
তের ধাঁনক শ্রেণীরও গান্ধীর মত- 
বাদে ঘাবড়াবার কিছ; ছিল না, 
তাঁর - “বাই ইশ্ডিয়ানগ-এর সূত্র 
বৃটিশ প্রাতিযোগ্ঠতাকেই কমাতে 
সাহায্য করোছল ও বা গান্ধীর 
শ্রামকদের ধর্মঘট বিরোধিতাতেও 
তারা খুশী ছিল। স্বাধীনতার পর 
খাদ্য ইত্যাদির মুল্য 'নিয়ন্্ণ নিয়ে 


ওঠে! বলাই বাহল্য, বাঙ্গালী ভদ্র- 
লোক নেতৃত্বের মূল সামাবদ্ধতাই 
ছিল৷ এটা-_তার্দের সব আন্দোলন 
কলকাতা ও শহরেই সীমাক্সিত, 
এমন কি এই ভদ্রলোক নেতৃত্বেই 
যখন বাংলার বামপল্থী, কামউ- 
নস্ট আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, 
তখনও এই বাঙ্গাল" ভদ্রলোকের 
গ্রামবিমখতা থেকেই যায়, কলকাতা 
ও তার আশেপাশেই তাদের প্রভাব 
মূলতঃ গড়ে ওঠে। সুতরাং গান্ধীর 
প্রীত এই গভীর কারণেই বরো 
ধিতার বীজ বাংলার মাটিতে গড়ে 
ওঠে। বর্তমানে গান্ধী বিরোধিতা 
নিয়ে যখন বিরাট হৈ চৈ-এর সময় 
এই কথা সর্বদাই স্মরণে থাকা 
উচিত৷ অবশ্য বর্তমানের গান্ধী 
বিরোধিতার তফাৎ আছে। কিন্তু 
এই বিরোধিতা প্রাথামক ভাবে 
বাঙ্গাল মধ্যাবত্তর, ইীতহাস থেকেই 
এসেছে। গোম্ধী সম্পর্কে মতামত 
ব্যারংটন মূরের সোস্যাল আরাঁজ- 
নস অব ভিকটেটরাঁশপ গ্যান্ড 
ডেমক্র্যাসী থেকে নেওয়া ।) 
সাতচজ্লিশ-এ বাঙ্গাল হতাশ, 
তিন্ত, অতীত সাফল্যের স্মৃতি- 


থেকে উত্তরাধিকার-সূন্রে এই নপদং- 
শক অবস্থাকেই পেল- চাকুরী 
নির্ভর স্ট্যাটাস সন্ধানী 'বাচ্ছন্ন 
ভদ্রলোক মধ্যাবত্ত তার নতুন পরুষ- 
দের জন্য ভগ্ন 'শকড়হশন উদভ্রা- 
ন্তিকেই রেখে গেল। লক্ষণীয়, 
বিষয়, এই পরবতশী প্রুষদের, এ 
সময়কার যাবকদের বিদ্রোহ ক্রোধ 
অন্যতম প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে 
সেই শিক্ষাব্যবস্থার ওপর, যে শিক্ষা 
একদা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জন্ম 
লগ্নে উপরে ওঠার অন্যতম প্রধান 
বা একমাত্র পথ 'হসাবে বিবেচিত 
হয়েছিল। পঙ্গু ভদ্রলোক উত্তরা- 
ধিকারকে- অস্বীকার করার প্রাথ- 
মিক ধাপেই তাদের একমাত্র মূজ- 
ধন শিক্ষা, কলোনীয় উত্তরা'ধিকার- 
কেউ তারা প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে 
চাইল। বস্তুতঃ চাকুরী ভূষিত মধ্য- 
বিত্তের এই রুদ্ধ যুবকদের 'বদ্রো- 
হের পশ্চাতে একে একে চাকুরীর 
সব দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া খানি- 


দর্পণ ॥ শরুবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ৯৯৭৯) 


কটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ব্যাপা- 
রটা কেবল_চাকুরী না পাওয়ার বলে 
অনেকে যে ব্যাখ্যা করে তা ঠিক 
নয়। মনে রাখতে হবে, বাঙ্গালী 
মধ্যাবত্তর কাছে চাকুরী তার আত্ম- 
প্রাতষ্ঠার অঙ্গ । প্রশ্ন উঠতে পারে, 
উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ক্রমে কলমে 
মধ্যাবত্ত ভ্রলোক আরও হতাশায় 
নিমাজ্জত সন্বস্ত, তখন যুবকেরা 
বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইল, কেন, 
তাদের বিদ্রোহের উৎস কোথায়? 
প্রথমে স্মরণীয়; যৌবনের সাধারণ 
ভাবেই সংকট আসে ইগো-হীণ্টাগ্র- 
টির আত্মকৈবল্যের- ব্যান্তগ্ত জীব- 
নের পর্বে পর্বে এই সংকটই মন্ত 
চায় বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে চার্চ, 
ধর্ম, পার্ট ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম- 
বোধে। ইতিহাসের কোন না কোন 
শান্তর সঙ্গে এঁক্যচেতনায়। সাত- 
চাঁ্সশ-এর পর মধ্যাবত্ত যুবকদের 
তাদের ব্যান্তগত ও সমাজগত আত্ম- 
প্রাতচ্চার, নিজে উত্তীর্ণ হবার 
পথ সামনে ছল না। ধর্ম সমাজ, 
পর্মীরপ্পাশর্বক্‌। নিজ শ্রেণী সবই 
তার আত্ম-আভিজ্ঞান আবিচ্কারের 
পারপল্থী। সে অবক্ষয়শ হতাশ এক 
শ্রেণীর ধারাকে বহন করছে; অন্য- 
দিকে যে চাকুরী মধ্যাবত্তর আঁভ- 
জ্ঞান আবচ্কারের বাংলা দেশে 
একমাত্র পথ নির্ধারিত হয়েছিল, 
তাও হারাল স্বাধীনতার পর। 
অর্থাৎ হামস্ত সংকট এল বাঙ্গালী 
যুবকদের, যৌবনের এই ইগো- 
ইীন্টাগ্লিটির সমস্যায়। বস্তুতঃ এ- 
ব্যাপারে 'বাঁভল বামপন্থী দল- 
গুলোও কোন সাহায্য করতে পারল 
না- প্রথমতঃ, তাদের প্রত্যেকের 
ছাত্রশাখা থাকলেও, এই ' সমস্যা 


সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না। 


দ্বিতীয়তঃ এই দলগ্বলোও মোটা- 
মুঁট ভদ্রলোক নেতৃত্ব সমাশ্বত, 
ভদ্রলোক দোটানায়-কখনও দারুণ 
সংাঁবধান সম্মত, কখনও আচমকা 
বিপ্লবী ভাবভঞ্গনীর ধাক্কায় ধাক্কায় 
চলেছে। ফলে উনিশশ যাট-এর 
দশকে সচেতন যুবকদের কাছে 
এসব পার্টরও তাৎপর্য হাঁরয়েছে 
তদুপারি ফ্রান্স, ল্যাটিন আমোঁরকার 
প্রাতিষ্ঠত বামপল্ধী সাম্যবাদী 
দলের ভূমিকার কথাও এখানে 
স্মরণীয় সদতর্নাং বঙ্গীয় যুবক- 
দের নিজস্ব পথ বাছা ছাড়া উপায় 
ছিল না-_ প্রচালত দলসমূহের 
আমলাতান্পিক মনোভাব তাদের 


এমন কাঁ আ্যানার্কর দিকেও ঠেলে 


দিয়েছে। 


নেই--তারা ননার্বধায় বাঁপয়ে . 


পড়তে পারে। এই খানেই ছান্ন- 
দের বিস্লবা ভূমিকা বাংলা দেশে 
যৌববিদ্রোহ নিজ শ্রেণীর বিরুদ্ধেই 
উচ্ছবাঁসত হয়েছে প্রথমে_নিজের 
বিকৃত উত্তরাধকারকে টেনে ফেলে 
দিতে চাইছে হয়তো অনেক সময়ে 
বিচারীববেচনা ছাড়াই। তাই 
বিদ্যাসাগর প্রমখ সম্পর্কে তাদের 
যে জিজ্ঞাসা, তার মূল্য অবশ্যই 
স্বীকার করতে হয়, কিন্তু একথাও 
ভুলে গেলে চলবে না এই বিদ্যাসা- 
গরেরই শেষ জীবনের তিন্ততা মধ্য- 
বিত্ত সমস্ত মূল্যবোধকে অস্বীকার 
করে সাঁওতালদের মধ্যে ফিরে যাও- 
য়ায়। যেমন এই ফুবকেরাই চলে 
যাচ্ছে গ্রামে গ্রামান্তরে, ভদ্রলোকদের 
চোখে তথাকাঁথত ছোটলোকদের 
সধ্যে। 

বলাই বাহুল্য বাংলা দশে যুব 
বিদ্রোহ এখনও অনেকটা আ্যানার্কর 
ধারা থে'সে--বস্তুতঃ যব বিদ্রোহের 
এই প্রথম স্তরে সর্বব্যাপী আমলা- 
তান্রিক অনাচারের প্রাতক্লিয়ার এই 


নৈরাজ্য হয়তো আঁনবার্ধ। তবে” 


মধ্যাবস্ত ভদ্রলোকের “রোমান্টিক 
বিস্লবাঁ” মানীসকতা থেকে তারা 
এখনও মুন্ত নয়-_বাইরের উত্তরাধি- 
কারকে যত দ্ুত ভাঙ্গা যায় দলের 
ভিতরের উত্তরাধিকারকে অস্বকার 
করা এত সহজ নয়, দণর্ঘ প্রক্রিয়া- 


তবে সন্মাসবাদ আন্দোলনের 
সঙ্গে এই বিদ্রোহের তফাৎ সর্বদাই 
মনে রাখতে হয়। আমাদের সম্পাস- 
বাদ ভদ্রলোক সীমাকে স্বীকার 
করেই- বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্ত্র 'ববে- 
কানন্দের বাগ্গালী “ ভদ্রলোকের 
চিন্তাই ছিল সে আন্দোলনের 
ভাবাদর্শগত পটভূমিতে । 


সে” 


সল্তাসে গ্রামে আন্দোলন 'বিস্তা- _ 


রের কোন পাঁরকল্পনা ছিল না। 
কিন্তু, সমকালীন *যদব বিদ্রোহে 
ভদ্রলোকের সব ভাবাদর্শগত পটিভূ- 
মিই অস্বীকার করা হচ্ছে-ম্‌লতঃ 
মাও-সে-তুং-এর রচনাবলপই নানা- 
ভাবে এ বিদ্রোহের তত্বগত -কাঠামো 
তৈরীতে সাহায্য করেছে। অবশ্যই 
পারণত এতিহাসিক পাঁরপ্রোক্ষত 
বোধে, তা সর্বদাই হচ্ছে, একথা 
সকলে হয়তো “স্বীকার করবে না। 
কিন্তু মাও-সে-তুংএর' রচনাবলী 
বাঙালী ভদ্রলোকের সমস্ত মল্য- 
বোধ, চিন্তাধারার বিপরীত মেরুর! 
বস্তুতঃ তত্বগত ভাবেই এই যুবকেরা 


কের এই নব্যপরূষরা দেশের সঙ্গে 

তাঁদের এীতহ্ণাসক 1বাচ্ছল্জ 

কাটাতে চায়, গান্ধীর জমিদার 
(শেষাংশ ২৭শ পচ্যোয়) 








এব 


সম 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


পুর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম 
(এম পৃষ্ঠার পর ) 
আধা ওপনিবেশিক ও আধা সামস্ততান্ত্রিক দেশের 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আমলা মুৎসুদ্দি পুজিবাদীদের দ্বারা 


কখনোই সে দেশের জাতীয় পুঁজি বিকশিত হতে পারে 


না], মুৎমুদ্দি পুঁজিপভিরা খণের মাধামে বিদেশী 
সাআজ্যবাদী পুঁজি সংগ্রহ করে নিজদেশে খাটিয়ে তার 
লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট সাআাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয় এবং 
এর পারিশ্রমিক হিসাবে নিজেরাও সে লভ্যাংশের কিছুটা 
পেয়ে ধাকে। এভাবে নিজস্বার্থে এরা নিজেদের দেশের 
জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে 
সাম্রাজ্যবাদের এজেণ্ট হিসাবে কাঙ্গ করে থাকে | এরা 


স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল, এরা জাতীয় শক্ত তথা , 


জনগণের শক্র। পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্ধি পুঁজি- 
পতিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ 
সালের মধ্যেই তার! সামাজাবাদী দেশসমূহের কাছ 
থেকে মোট পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা খণ গ্রহণ করে 
(যার পরিমাণ পাকিস্তানের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের 
এক চতুর্থাংশ ) এবং পরিপামে,বিরাঁট অংকের সুদ দানের 
মাধ্যমে তারা সামাজ্যবাদীদের সেবা করে আসে । অবশ্য 


“ এই ফাকে তারা নিজেরাও নিজদের ব্যক্তিগত পুঁজি 


গড়ে ভোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে | কিন্তু 
সাম্রাজ্যবাদীদের খণ গ্রহণ করে তার লভ্যাংশের একটা 
ক্ষুদ্রতম অংশ ক্রমাগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে নি পুঁজি 
দ্রাড় করানো এক বিরাট কষ্টপাধা ও সময় সাপেক্ষ 
ব্যাপার। তাই ক্রু পুঁঞ্জি গড়ে তোলার জন্য পাকি- 
স্তানের ক্ষমতাশীল মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী 
কায়দায় নিজ দেশেরই জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা 
উৎপাদনশীল অংশ পূর্ব বাংলার সকলশ্রেণীর জনগণের 
উপর চালাতে থাকে প্রচণ্ড এক ওঁপনিবেশিক শোষণ । 
শোষণের রূপ ভিন্ন হওয়া সত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী 
জনগণ তাদের এ একচেটিয়া পুঁ্ধির শোষণ থেকে বিন্দু 
মাত্র রেহাই পায় নি। ! ইসলামি, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি, শক্তি- 
শালী কেন্দ্র এবং শিশুরাস্ট্রের নামে এই ওঁপনিবেশিক 
শোষণের মাঁধামে তাঁরা কেড়ে নিয়েছে পূর্ব বাংলার 
জনগণের সকল মৌলিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক 
স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, মতাদর্শের স্বাধীনতা, 
ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা; গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা 
এবং সর্বোপরি অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা, তাদের প্রতিটি 
আশা আকাত্াকে বুলেট, বেয়নেট দারা নির্মম- 
ভাবে দমন করা হয়েছেঃ পৈশাচিক ববরতা স্তব্ধ করে 
দিয়েছে এ শোষণ নিলীডনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- 


নিজেদের পুঁজির বিকাশের জন্য তারা পূর্ব বাংলার কুটির 
শিল্পকেও ধ্বংস করার সব“স্মক প্রচেষ্টা চালায়। শুধু 
তাই নয় ক্ষমতাসীন কায়েমী স্বার্থবাদী 
শাসক ও শোষক গোষ্ঠী সমাজের প্রতিটি সরকারী ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে বিরাট এক 
বৈষমামূলক আচরণে লিপ্ত হয়, এবং শোষণ নিপীড়নের 
বিরুদ্ধে যাতে তারা বিপ্লবী বিদ্রোহ করতে না! পারে 
তার জন্য প্রথম থেকেই অতি সতর্কতার সঙ্গে পূর্ব 
বাংলার জনগণকে নিরস্ত্র করে রাখে। 

কিন্তু শোষকদের প্রতি ইতিহাসের রায় বড় নিষ্ঠুর ৷ 
যেখানেই শোষণ নিপীড়ন সেখানেই শ্রেণীভেদ আর 
এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীচেতনাই শোষক ও 
শোষিত শ্রেণীর মাঝে প্রথমে শ্রেণীঘণ্ব এবং পরবর্তী- 
কালে সশস্ত্র শ্রেনী সংগ্রামের সূচনা করে। পূর্ব বাংলার 
ইতিহাসও এই একই ধারায় প্রবাহিত। দমন পীড়ন 
দ্বারা শোষক ও শাসকরা! সাময়িকভাবে পূর্ব বাংলার 
ধনিক ও সামস্তশ্রেণীকে দমন পূর্ব বাংলার 
বাঙ্গালী, ধনিক শ্রেণীর ( মুসুদ্ধি ব! জাতীয় ) পুঁজিকে 
বিকশিত হতে দেয় নি, এবং বাঙ্গালী সামস্ত প্রভূদের হাত 
থেকে জমি কেড়ে নিয়েছে সত্য, কিন্তু মধ্যব্ত্তি বুদ্ধি- 
জীবিদের দমন বা নিশ্চিন্ত করতে তারা পারে নি। 
বরং গত তেইশ বৎসরের ক্রমাগত শোষণ নিপীড়নের 
ফলে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিকর! তাদের পুঁজি 
হারিয়ে, সামন্ত, ধনী কৃষকরা তাদের জমি হারিয়ে 
এবং কিছু সংখ্যক ধনী ও মাঝারী কৃষকদের সন্তান 
সম্ততিরা লেখাপড়া শিখে মধ্যবিত্ত বুকিজীবিদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করেছে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক 
আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচাণ্তি পূর্ব 
বাংলার এই জাতীয় ধনিক .ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি 
শ্রেণীর ভূমকা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং তাদের গুরুত্ব 
ছিল অপরিসীম । অপর দিকে পূর্ব বাংলার মুৎসুদ্ধি 
ধনিক ও সামস্তশ্রেণী তাদের শোষণের ক্ষেত্রকে পুন- 
রুদ্ধারের আশায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
আওয়ামী লীগ ৬ দফার.মাধ্যমে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন 
আমলা মুতসুদ্দি ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে এক আপোষের 
প্রচেষ্টা চালায় ৷ “জয় বাংলার” উগ্র জাতীয়তাবাদের 
আডালে বিভ্রান্ত করে তারা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণী 
সহ পূর্ব বাংলার জনগণের একটা বিরাট অংশকে 
তাদের সপক্ষে টানতে সক্ষম হর়। মুৎসুদ্দি চরিত্র- 
বিশিষ্ট পূর্ব বাংলার ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর রাজ- 
নৈতিক দল আওয়ামী লীগ কখনোই পর্ব বাংলার 
জনগণকে পাকিস্তানী $পনিবেশিক শোষণ, সাঘ্রাজ্য- 
বাদী নয়া-ওঁপনিবেশিক্‌ শোষণ এবং সামস্তবাদী 
শোষনের বিরুদ্ধে সশগ্রা সংগ্রামের কোন আহ্বান 


র | ॥ পাঁচশ হু 


করে। কিন্তু পূর্ব বাংলারবাঁর বিপ্লবী জনগণ “স্বাধীন 
জনগণতাম্ত্িক পূর্ব বাংলা” প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গণ- 
যুদ্ধের পথে-অগ্রসর হতে থাকে। ফলে আওয়ামী লীগের 
৬ দফার আপোষ ফমূলার দফারফ| করে পাকিস্তানী 
বর্ব'র সেনাবাহিনী তাদের সামগ্রিক মারণাস্ত্র নিয়ে 
পূব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু হয় গেরিলা পদ্ধতিতে জনগণের প্রতিরোধ 
যুদ্ধ, যা বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গণযুদ্ধের রূপ লাভ 
করেছে। 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানী শাসক,ও 
শোষক গোষ্ঠী মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, 
কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীর সেতুবন্ধ কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের শ্রেণী সংগ্রামের পথে 
সবপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। 
গোপনে গড়ে ওঠা কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও বাস্তবতার, 
ক্টিপাথরে ' সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণে 
ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে জনগণকে পরিচালনা 
করার পরিবর্তে তারাই জনতা! দ্বার! বাহিত হতে থাকে 
এবং ঘটনার পেছনে লেভুর বৃতিই তাদের প্রধান কর্ম 
হয়ে দেখ! দেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে দেউলে নীতির 
পরিচয়, দেয় মস্কোপস্থী পূব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি 
(বর্তমান বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি)4 প্রথম থেকেই 
এরা আওয়ামী লীগের লেভুর বৃত্তি করতে থাকে। 
বাস্তবিকপক্ষে তাদের ও আওয়ামী লীগের মধ্যে “পার্টির 
নাম,” “কমিউনিজম” “মার্কস-লেনিন” ইত্যাদি প্রয়োগহীন 
শব্দসমন্টি ছাড়া আর কোন পার্থক্যই ছিলনা । অন্যদিকে 
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম. এল ) নামধারী 
পার্টি পূর্ব বাংলার সামগ্রিক ও বাস্তব অবস্থার সঠিক 
বিশ্লেষণ না করে পূর্ব বাংলায় ভারতের বিপ্লবী রাজ- 
নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এবঞ তা 
যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। তারা অবিভক্ত 
পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের 
উপর পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিউ সেনাবাহিনীর 
ইতিহাসের দ্বণ্যতম৷ কার্াবলীকে প্রগতিশীল বলে বর্ণনা 


"করে! জনগ্রণের শক্ত হানাদার সেনাবাহিনীর ঘ্বণ্যতষ 


কার্ধাবলীকে তাদের নিঃশর্ত সমর্থন পূর্ব বাংলার 
জনগণেরই বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়েছে এবং তারা তাদের 
এ বামপন্থী বিচ্যুতির জন্য পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সেনা- 
বাহিনীর নৃশংস গণহৃতা, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ এবং 
নারী ধষপের মত ত্বাতম কার্ধাবলীর সমর্থনকারী ' 
সহযোগী হিসাবেই পৃবং বাংলার জনগণের স্বণ! কুড়াবে । 
মহামতি লেনিনের বক্তব্য 


“Tt is beyond doubt that any national move-~ 


মুখর প্রতিটি সংগ্রামী কঠঁকে। কৃষক শ্রমিক তথা 

মেহনতী জনগণ যাতে শ্রেণীচেতনায় উদ্ধ,দ্ব হয়ে শ্রেণী 

সংগ্রাম তথা বিপ্লবী যুদ্ধের সুচন| করতে না পারে সে 

উদ্দেশ্যে অকথ্য শোষণ নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে 

নিয়েছে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট পাটি 

গড়ার অধিকার | কাক্সেমী স্বার্থবাদী শোষক শ্রেণীর 

/ বিরুদ্ধে কোন প্রকার গণ-মান্দোলন ও গপ-সংগ্রাম 

যাতে সুচিত ও সংগঠিত হতে না পারে সে জন্য মধ্যবিত্ত 

ুদ্ধিক্রীবি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য উদ্দেশ্যে অতি 

সুপরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ চালানো হয় পূর্ব বাংলার 

২. জনগণের ভাষা, শিল্প কৃষ্টি-সংস্কৃতি, দংবাদপত্র এবং 
/ . রাজনৈতিক মতামতের উপর ! 

পূর্ব বাংলার উঠতি ধনিক শ্রেণী (যারা পূর্ব বাংলার 

জাতীয় এবং মুৎদুদ্দি ধনিক) ও সামস্ত শ্রেণীর 


ment can only be a bourgeois democratic move- 
ment, since the overwhelming’ mass of the 
population in the backward countries consist of 
peasantry who represent bourgeois-capitalist 
relationships. It would be utopizn to believe 
that proletarian parties in these backward 
Countries can pursue communist tactics and a 
communist policy, without establishing definite 
relations with the peasant movement and with- 
out giving it effective support...We, as the 
communists, should and will support Liberation 
movements—only when they are, genuinely re- 
volutionary, and when their exponcuty do not 
hinder our work of educating and organising 
in a revolutionary spirit the peasantry and the 


জানায় নি, শ্রেণীগত চরিত্রের জন্য তা জানাতেও পারে 
না। বাস্তবে পাকিস্তানী শাসক, শোষক গোষ্ঠীর মিত্র 
রূপেই তারা চেয়েছিল একই পাকিস্তানের কাঠা- 
মোতে আপোষের পথে শোষণের ক্ষেত্রে তাদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে | ফলে স্বাভাবিক 
ভাবেই তাঁরা ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতি- 
বিপ্রবী। তারা তাদের শ্রেণী চরিত্রের জন্তই সর্বদ! 
শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি-কমিউনিষ্উ পার্টির তীব্র বিরোধিতা 
করেছে, অনেকক্ষেত্রে তাঁদেরকে আক্রমণও করেছে, 
জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, জনগণ- 
তান্ত্রিক চীন ও সামাজভাস্ত্রিক সোভিয়েটের বিরোধিতা 
করেছে এবং পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও বুটেনের 
প্রতি তাদের সৌহার্দ্য, নির্ভঃশীপতা এবং আহ্মুগত্য 


নর উপর যুগপৎ ম্রাক্রম্ণ করে পূৰ্ব” রাংলার অর্থনীতির উপর 


হানে মারাত্মক মাঘাত। ভ্রমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে 


। ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার নিজেই সে 'ভুমকায় 


অবতীর্ণ হয় অতি কদর্ধ শোষকের চেহারায় | শিল্প- 
কলকারখানাগুলি থেকে সুকৌশলে 'বাঙালী মালিকদের 
অপসারণ করে সেগুলোকেও তারা দখল করে নেয়! 


প্রকাশ: করেছে। ফলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে 
সশস্ত্র শক্র হিসাবে চিহ্নিত না করে তাদেরকে দেশের 
আভাত্তরীণ শক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে, তাদের দেয়া 
তথাকথিত নির্বাচনের প্রহসনে অংশ .গ্রহণ করে, 
“অহিংসা ও অসহযোগের” গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের পথে 
আওয়ামী লীগ ৬ দফা আদায়ের দাবীতে আত্মনিয়োগ 


t 


masses of the 
Works, Vol-31, P-24i on Report of Commis- 
sion on the National and the Colonial Questions ) 


exploited”.—(Lenin, Collected 


একে তারা উপলব্ধির অভাবে নীতিগতভাবে বর্জন 
(শেষাংশ ২৬শ পৃষ্ঠায় ) 


॥ ছাব্বিশ ॥ 


পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম 
৪ (২৫শ পৃষ্ঠার পর ) 
"করে মহান লেনিনের মুল্যবান উপদেশ তথা লেনিন- 
বাদের মৌকিকতাঁকেই অস্বীকার করে চলেছে । 
আবার পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট সমন্বয় কমিটি 
এবং বাংলার শ্রমিক আন্দোলন এই উতয়'গ্রপই 
শুধু মাত্র পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার কথ! 
বলে কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সামন্তবাদী' 
শোঁষকদের বিরুদ্ধে তাদের কোন সস্পষ্ট বক্তব্য 
নেই । ফলে তারাও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিতে নিপাতিত 


এরাও মহান মাও সে তুংএর, মুল্যবান উপদোশবলা 

‘In a struggle ‘that is national in character, 
the class struggle takes the form of national 
struggle, which demonstrates the identity bet- 
Ween the two. On one hand, for a given his- 
torical period the political and economic 
demands of the various classes must not bhe 
such as to disrupt co-operation ; on the other 
hand, demidnds of the national struggle should 
be the point of departure for all class struggle. 
“Thus there is identity in the united front 
between unity and independence and between 
the national struggle and class struggle.” (Se- 
19090 ‘Works, Vol. 2, P-215), 


এবং অন্যত্র ১ 
“The same is true of the rel tionship between 
the class struggle and the national struggle. It 
is an established principle, that in the war of 
29815081002 everything must be subordinated to 
( the interests of resistance. Therefore the in- 
terests of the class struggle must be subordinated 
10 and must not be conflict with, the interests 
of the war of resistance. But classes and class 
struggles are facts, and those people who deny 
the facts of class struggle are wrong, we do not 
deny the class struggle, we adjust it.” (Selected 
Works, Vol. 2, P-200) 
একে উপপদ্ধির অভাব হেতুই বাস্তব প্রয়োগে গ্রহণ 
করতে ব্যর্থ হয়ে বস্তুতঃ বর্তমান যুগের দািাটি 
, লেনিন্বাদকেই অস্বীকার করে চলছে। ছু 
পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থী 
নামধারী এ সকল সংগঠনের নেতৃবম্ব এখনে। 
। অম্ধাবন করার প্রচেষ্টা করছেন না যে পাকিস্তানী 
শাসক ও শোষক সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও সামন্তবাদী 
শোষকগোষ্ঠী পরস্পর অঙ্গালীভাবে জড়িত। -একটিকে 
বাদ দিয়ে অপরটিকে আক্রমন চুড়ান্ত ভাবে বিচীবের 
সাফল্য আনতে সক্ষম হবে না। পুর্ব বাংলায় পাকি- 
স্ভানী হানাদার সেনাবাহিনীকে অক্ষত রেখে যেমন 
সামাজ্যবার্দী শোষশকে উৎখাত করা সম্ভব নয়, তেমনি 
সম্ভব নয় সামস্তবাঁদী শোষণকে বঙ্জায় রেখে পাকিস্তানী 
শোষণ ও সামাজ্যবাদী শোষণকে উৎখাত করে পুর্ব- 
বাংলার জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র ' প্রতিষ্ঠা 
করা। এ তিন শক্রর যে কোন একটির বর্তমান থাকার 
অর্থই হলো শোষণের অবস্থান তথা জনগণের দুঃখ 
ছুদর্শীর উপস্থিতি | এই পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামকে 
অবশ্যই চালিয়ে নিতে হবে এবং শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি- 
/ তেই এই তিন শোষক শক্ত শ্রেণীকে মোকাবেলা করতে 
হবে। অথচ বামপন্থী নামধারী উপরোক্ত পার্টি ও 
গ্রপগুলি তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ও সামগ্রিক 
পরিস্থিতির বাস্তব বিচার বিশেষণের হুরদর্শিতার 
অভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের সামগ্রিক মুক্তির 
সঠিক পথে অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতিতে 
ভুগছেন । 


t 


4 


১৯৩৮ সালের শেষভাগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও 
মাওসে তুংএর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেছে পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক সর্বহারা শ্রেণীর রাজ- 
নৈতিক সংগঠন পূর্ববাংলার কমিউনিউ পার্টি। পূর্ব 
বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেস্টে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্ট শ্রেণী সংগ্রামের 


, ভিত্তিতে’ গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র গণযুদ্ধের পথে 


১ শ্াধীন জনগণতান্ত্রিক পূৰ্ব বাংলা” প্রতিষ্ঠার আহ্বান 


জানায় , এতদসত্বেও এই পার্টির কর্মীদের মধ্য, 
পাকিস্তানী শোষণের চরিত্র, জনগণের সঙ্গে 


- শোষক শ্রেণীর মূল ্বন্থঃ বিপ্লবের চরিত্র, বিপ্পবের 


অবস্থা পরিস্থিতি, বিপ্লবের সঠিক পথ ও রপনীতি 
রণকৌশল নির্ধারণে ছিল দোছুল্যমানতা। তারাও 
পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ 
ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।. তথাপি তারা পূর্ব বাংলার 
জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র 
সংগ্রামে জনগণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন । কিন্তু 
প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে তেমন গুরুত্ব দেয়া 
হয়নি, আবার অনেকেই শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির উপর 
সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করেন! ফলে পার্টির ভিতরেই 
বামপন্থী ও ভানপন্থী বিচ্যুতি বিরাজ্ত করতে থাকে । 
তবে বেশ কিছু সংখাক বিপ্লবী কর্মী সঠিক বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রে 
সংগ্রামকে একটি সঠিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথে 
পরিচালনা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন । . 
পূর্ব বাংলার কমিউনিউদের এমনিতর সাংগঠনিক 
দর্বলতার সুযোগ পূর্ব বাংলার সামন্ত-ধনিক শ্রেণী তথা 
আওয়ামী লীগ পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং উগ্র্কাতীয়তা- 


বাঁদের আডালে পূর্ব বাংলার জাতীয় ধনিকসহ মধাবিত্ত . 


বুদ্ধিজীবিদেরকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত করতে সক্ষম 


“হয়। কিন্তু জাতীয় মুক্তি ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 


সশস্ত্র গণযুদ্ধের সুচনা হতেই নেতিবাচক আওয়ামী 
লীগ নেতৃত্ব জণগপের নিকট মর্যাদা হারাতে থাকে। 
পূর্ব বাংলার সর্বহারা জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন 


পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মারকসবাদ-লেনিনবাদের 


ভিত্তিতে এমনি এক সমস্মাপূর্ণ বিপ্লবী অবস্থায় পুর্ব 
বাংলার জনগণের এই সংগ্রামকে সশস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী 
গণযুদ্ধে রূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং স্বাধীন 
জনগণতাস্তিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্করে সশস্ত্র শক্ত 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনীতি সচেতন জনগণকে সশস্ত্র 
ভাবে পরিচালনা করে | 

মার্কসবাদ-লেনিনবাঁদ হচ্ছে একটি প্রয়োগসাপেক্ষ 
সৃজনশীল বিজ্ঞান। সঠিক পথে পরিচালিত হলে ইহা 
অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে । তাই জনগণের বিজয় 
অর্জনের জন্য. চুডাস্ত সফলতার জন্য, মার্কসবাদী-লেনিন- 
বাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পূর্ব বাংলার সামগ্রিক 
পরিস্থিতি, জনগণের সঙ্গে মুল ছন্” বিপ্লীবের চরিত্র, 
শক্র মিত্র ও কর্তব্য নির্ধারণ ইত্যাদি 0 বিশ্লেষণ 
করতে হবে। 

পূর্ব বাংলার বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা 
হলো পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের প্রেক্ষিতে “ওপনি- 
বেশিক*, সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের প্রেক্ষিতে-আধা বা 


নয়া ওপনিবেশিক” এবং আভ্যন্তরীণ রন্ বিতক্ত সামস্ত- 


বাদের প্রেক্ষিতে “মাধা সামস্ততান্ত্রিক”। এরূপ 
সামাজিক অর্থ নৈতিক অবস্থায় পূর্ব বাংলার বর্তমান 
বিপ্লবের চরিত্র ছুটি (১) পাকিস্তানী ওঁপনিবেশিক 


শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে ইহ! “জাতীয় মুক্তি বিপ্লব” 


এব (২) আতাস্তরীণ সামন্তবাদের শোষণ থেকে 
মুক্তির প্রশ্নে ইহা “গণতান্ত্রিক বিপ্লব” । পূর্ব বাংলার 
বর্তমান পরিস্থিতে এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি পরি- 
চালনা করা অসম্ভব এবং এই ছুই বিপ্লবকে একই সঙ্গে 
সম্পন্ন করতে হবে বলে একত্রে একে “পূর্ব বাংলার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই সেপ্টেম্বর১৯৭১ 


জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব” বলা যেতে পারে।.' জাতীয় 


গণতান্ত্রিক বিপ্লব মুলত “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব” 
যা জাতীয় বৃর্ভোয়াদের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবার কথা । কিন্তু 


বহুদ্িন আগে. থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিসরে এই বুর্জোয়া 


শ্রেণী সাআাজ্যবাদ ও সামস্তবাদের বিরুদ্ধে নিভ্রস্বার্থে 
উক্ত বিপ্লবী দায়িত্ব পালনের নেতৃত্ব থেকে সরে গেছে । 
পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও এই বিপ্লবের 
নেতৃত্ব দিতে পারে ন! এবং এঁতিহাসিক ভাবেই এ দায়িত্ব 
পালনের ভার মেহমতী জনগণের পার্টি কমিউনিষ্ট 
পার্টির উপর অপিত' হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার 
পার্টির নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় 


, উহ্1/সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটি স্তর । কমরেড মাও । 


সে তুং এ বিপ্লবকে “নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব” বা “জনগণ- 
তান্ত্রিক বিপ্ীব”্থলে আখায়িত করেছেন । পূৰ্ব বাংলার 
এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্ত প্রধানত: তিন 
গোষ্ঠী-- (১) পাকিস্তানী ওপনিবেশিক শাসক শোঁষক 


গোষ্ঠী, (২) নয়া ওপনিবেশিক শোষক 'গোর্ঠী-তথা ' 


সামাজাবাদ বিশেষতঃ মাকিন সামাজাবাদ এবং" 
(৩) দেশীয় সামস্তবাদ তথা জোতদার, মহাজন, 
ইজারাদার, তহশীলদার, মজুতদার ইতাদি। 

এই তিন শক্রর পরস্পরের স্বার্থ কিছুটা ভিন্ন হলেও 
শোষণের ক্ষেত্রে এরা অভিন্ন। পূর্ব বাংলার জনগণের 
দুঃখ কষ্টের মূল এই তিন শত্রুকে একই সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে . 
আঘাত করতে হবে, সমাজ জীবন থেকে সমূলে উৎখাত 
করতে হবে; চুভাস্তভাবে নির্মুল করতে হবে। একমাত্র 
তখনই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্ালাতে 


সক্ষম হবে| পূর্ব বাংলার বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্ঠই 


মনে রাখতে হবে এই তিন শত্রু পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে 
জড়িত, পরস্পর পরস্পরের মিত্র । এদের ষে কোন 
এক গোষ্ঠীকে আঘাত করার উপর কম গুরুত্ব অর্পণ 
করলে সমগ্র শক্রগোষ্ঠীকেই বাঁচিয়ে রাখা হবে, যার 
অর্থ হবে বিপ্লধী শক্তির মৃত, বিপ্রবের পরাজয় । কিন্ত 
এই তিন শত্রুর মধ্যে পাকিস্তানী ওপনিবেশিক শাসক ও 


-শোষকগোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমান মুহুর্তে পূর্ব বাংলার সর্ব 


শ্রেণীর জনগণের সংঘাত সবচেয়ে তীত্র। সাআঁজ্যবাদ ও 
সামস্তবাদের রক্ষক ও সাহাযাপুষ্ট পাকিস্তানী এই 


মুৎসুদ্দি শোষক ও শাসক শ্রেণীকে অবশ্যই বর্তমান মুহূর্তে 


পূর্ব বাংলার জনগণের মূল শত্র হিসাবে চিহ্নিত করতে ' 
হবে। পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে বর্তমান মুহূর্তে মূল 
ঘন্ব নিঃসন্দেহে পাকিস্তানী ওপনিবেশিক শাসক ও 
শোষক গোষ্ঠীর । যারা পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সামান্মতমও অবহিত আছেন এবিষয়ে তাদের 
দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। 


শুধু এই তিন শক্রই নয়, এই শব্ত্রয়ের দেশী 


বিদেশী সকল সহযোগীরাও (তা তারা যে শ্রেণীরই 
হোক না কেন) পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু । এই 
প্রসঙ্গে পুর্ব বাংলায় এই শক্রদের সহযোগী তাবেদার 
বাহিনী-_মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম, ' নেজাষে 
ইসলাম, পি, ডি, পি, ইত্যাদি গণবিরোধী ফ্যাসিউদের 
বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত “রাজাকর বাহিনী” ও 
তথা কথিত “শান্তি কমিটি” (এরা কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী 
নয়), যারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সক্রিয় 
সহায়তায় ক্রমাগত গণহত্যা! লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও 
নারী নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের নির্যুুল করার 
প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী বাহিনীকে সবাধিক 
গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে| হানাদার পাকিস্তানী বর্বর 
সেনাবাহিনী অতকিতে পূর্ব বাংলার জনপদ আক্রমণ 
করে কিছুক্ষণ ধরে চালিয়ে যায় তাদের ধ্বংশলীলার 
কুকীতি। তাদের এই বৰ'র সামরিক আক্রমণের 
হাত থেকে যারা অব্যাহতি পায় তাদেরকেও উক্ত 
রাজাকর রা শান্তিকমিটি নামধারী ফ্যাসিউ বাহিনীর 
(শেষাংশ ২৯শ পৃষ্ঠায় ) 


সি 


দর্পণ ॥ শাক্রবার, ১৭৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


বাংল! সাহিত্য 
(১০স পৃষ্ঠার পর) 


তাঁদের কিছ: আসে-যায় না, কারণ 
দুইয়েরই ভূমিকা দইয়ের জানা 
এবং দুইই সেটা একে অপরের কাছ 
থেকে প্রাতানয়ত প্রত্যাশা করতেই 
অভ্স্ত। বরং শন্রুতাচরণের বদলে 
এরা যাঁদ এখন পরস্পরের প্রশান্ত 
গাইতে আরম্ভ করেন তা হলেই 


এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমা- 
দের মতো অসংশ্লিষ্ট ও রাজনীতি- 
অনপেক্ষ লেখক যাঁদ হঠাৎ কোন 
আলোচনার সুতে আবাশ্যক বোধে 
দি পি আই-এর সাঁহাঁত্যক বন্ধ 
দের হীন্দ্রা-চ।লিত কংগ্রেসের প্রাত 
আকাঁস্মক আত্যান্তিক দরদে উথলে 
ওঠার সমালোচনা কর, তা হলে 
আম জান অবধারত ভাবে 
আমাকে তাঁরা সি পি এম-এর চর 
আখ্যা দেবে এবং আমার মখদর্শন 
করতে চাইবে না। অন্যপক্ষে, সমা- 
লোচনার মোড় ঘ্বারয়ে আমি যাঁদ 
ধস পি এম-এর উপর আমার মনো- 
যোগ অর্পণ কার এবং বাল ষে, 
দস পি এম-চাঁলিত সাহিত্য পন্রিকা- 


ওরা আমাকে সি পি আই-এর 
দলের লোক ভেবে আমার প্রাতি 
অযথা রুষ্ট হবে। অথচ আমি 'নিজে 
তো জান, আম ওই দুই দলের 
কোনাঁটর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নই, 
বস্তুতঃ কোন রজেনৈতিক দলের 
সম্চেগেই আমার কোন' যোগ নেই। 
নর্দল"য় প্ল্যাটফর্ম থেকে আপ্রয় 
সত্য কথা বলার অনেক ঝাঁক, তাতে 
প্রত্যেককেই ভুল বোঝাবার স যোগ 
দেওয়া হয় এবং তার ফলে 'নজে 


লস পি আই-এর লেখক বদ্ধ 
দের এমাঁনতে আমার বেশ লাগে, 


; এই যাঁদ তাঁদের আচরণ হয় তা 
হলে আম বলবো, ওটা তাঁদের 
ভেক, এমন বামপস্থার চর্চা না 
করই ভালো। তাতে নিজেদের 
মুখেই যে শষ: চননকালি লেপে 
দেওয়া হয় তা নয়, যাঁরা প্রকৃত 
বামপন্থী তাঁদেরও বিপাকে ফেলা 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাম এঁক্যে দস 
দি আই-এর মতো ফাটল ধাঁরয়েছে 
আর কোন দল? ' 


আর এস প আরেকটি রাজ- 
নৌতিক দল, যাঁদের গণ-সমর্থনের 
বুদ্বদটি গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে 
একেবারেই ফেটে গেছে। এই নির্বা- 
চনে কংগ্রেস, সাম্মীলত গণতান্ত্রিক 


বামপন্থী ফ্রন্ট ও সাম্মীলত বাম-- 


পন্থী ফ্রন্টএই তিন মোর্চার 
থেকেই সমান দূরত্ব রক্ষা করে একা 
লড়তে গিয়ে এরা 'তিনাট আসনের 
বেশী লাভ করতে পারোন। অথচ 
পূর্ব-পূর্ব বারের নির্বাচনে এ'রা 
এর চেয়ে অনেক বেশী আসন লাভ 
করে প্শ্চমবঙ্গে একাঁট গণনীয় 
দল 'হসাবে মর্যাদা লাভ করোছিল। 
পূর্ব-পূর্ব বরের জয় আর এবা- 
রের পরাজয়ের মূল রহস্য হলো 
এখানে যে, পূর্ব-পূূর্ব বারে তাঁরা 
সি পি এম-এর সঙ্গে গ্াঁটছড়া 
বেধে নির্বাচন লড়েছিল আর এ- 
বারে তাঁদের স পি এম-এর সমর্থন 
না পেয়ে একাই লড়তে হয়েছে। 
এতে কাঁ প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় 
এই কথাই যে, শবস্লবী সমাজ- 
তল্লীরা মূখে যতোই, আস্ফ/লন 
করুন, তাঁদের পছনে সাত্যকারের 


গণসমর্থন নেই, তাঁরা এতোকাল 


খ*টির জোরে লড়ে এসেছেন। সেই 
খশটাট। আর কেউ নয়-স পি এম! 
অথচ আর এস শির পন্র-পান্নকা 
খুলে দেখেন বা তাঁদের নেতাদের 
সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন সি পি 
এম-এর মতো এই দলের আর বড়ো 
শর; কেউ নেই। গোটা বছর ধরে 
এ'রা সি পি এম-এর শাপমান্য 
করে বেড়ান, শরধয নির্বাচনের সময় 
হলে স্দডুৎ করে সি পি এম-এর 
দলে ভিড়ে পড়েন। এবারে সে 
সুযোগ হয়নি, তাই এই বপর্থয়। 

এটাকে আপাঁন কী বলবেন? 
আম বলবো এতে করে এই দলের 


“চূড়ান্ত অসততারই শব্ধ প্রমাণ 


হয়' এত বড়ো সুষেগগসন্ধানী দল 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আর 
দ্যাট নেই, অথচ মুখে এদের বড়ো 
বড়ো বুকাঁন লেগেই আছে। এমন 
একটা ভাব করেন যেন অল্রান্ত 
র:জনোতিক প্রজ্ঞা এই দলেরই শন: 
একচোঁটয়া আর '্রাদব চৌধ্বরী 
তার বিধাতৃ "নার্দন্ট 'জম্মাদার। 


. ম্খে ওরা কংগ্রেস বিরোধিতায় 


জন হলেই এ'রা তলে তলে কংগ্রে- 
সের সঙ্গে গ্রটছড়া বাঁধেন। মোট 
কথা, ষেন-তেন-প্রকারেণ সি পি 
এমকে জব্দ করাই এদের নশীতি। 

আর এস পির বিরুদ্ধে এ- 
সব কথা বলবার জন্যে সি পি এম- 
এর সমর্থক হবার আদৌ আবশ্য- 
কতা নেই। আম সি পি এম-এর 
কানাকাঁড়ও ধার না, সত্য কথা 
বলতে, ওই গোঁয়ার-গোঁবন্দ কাঠ- 
খোট্রা দলের ছায়া মাড়াতেও আমার 
ভয়৷ যে দলের নেতাদের মাথায় 
হাতু'ড়র বাঁড় 'ঠুকলেও এক 
চিলতে সংস্কৃতির নির্যাস বেরবার 
সম্ভাবনা নেই, সে দলকে আমার 
মতো গোবেচারা সাহত্যসেবীর দূর 
থেকে দণ্ডবং করাই নিরাপদ । তব; 
যে মাকীসস্টদের সমর্থনে আর 
{বপ্লবাঁ সমাজতন্্রীদের প্রঁতকূলে 
এত কথা লিখলাম সে শুধু এই 


জন্য যে, ভণ্ডাঁম জিনিষটা, সর্বর 
এবং সর্বাবস্থয় ধিক্কারযোগ্য। সি 
পি এম-এর দৌলতে বিধানসভার 
আসন লাভ করবো, মাল্তত্বের গাঁদতে 
চড়ে বদবো, আর কার্য কালে সম্বৎ- 
সর ওই দলের মুশ্ডপাত করে 
বেড়াবো- এটা মৌলিক অসাধূতার 
একটা চূড়ান্ত দজ্টা্ত। চোর- 
ডকাতরাও নিজেদের মধ্যে এর 
চেয়ে আঁধক সাধতা রক্ষা করে। 


এ সব কথা বলবার আমার 
প্রয়োজনই হতো না, আম আদার 
ব্যাপারী, আমার এসব জাহাজের 
খবরে কী কাজ? থাঁক সাহিত্য- 
সেবা নিয়ে, ক্ষমতার রাজনীতির 
জটিলতার মধ্যে আমার মাথা গলা- 
বার কী দরকার! কিন্তু যেহেতু 
কি না আর এস পর পত্র-পাঁত্রকা- 
গর্দলি আমার ঠিকানায় আসে আর 


এদের 
সম্বন্ধে দু-চার কথা না লিখে পার- 
লুম না। এদের দলের আবার 
সাংস্কৃতক আভমান অছে 'বিল- 
ক্ষণ। সেটা আরও অসহ্য। 

এবারে “এস্টারিশমেন্ট”-এর 
কাগজগ্ীলর 'দকে এক-নজর চোখ 
বলনো ষাক। তার থেকে অনেক 
মজার মজার তথ্য পাওয়া যেতে 
পারে! 

“দেশ” নামে একাঁট সাড়ে- 
বারশ ভাজার সাপ্তাহক আছে, 
তাতে প্রুপদশশ৮ নাকে এক 
চাঁজয়াৎ চন্দর প্রতি হপ্তায় মাঁল- 
কের ফরমায়েস অন্যয়ণী সি পি 
এম-এর বাপান্ত করেন। মনে হয় 


এই ভাড়টে লেখকাঁটকে বিশেষ, 


এই উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে 
এবং তাঁর কাজই হলা মাস মাহনার 
বিনিময়ে মাকাঁসস্টদের কাজের 
খত বার করে দেখানো । রুপদর্শী 
না বলে কুরুপদরশশী বললেই বোধ 
কার এ'র যথার্থ নামকরণ করা হয় 
এবং এ'র ভূমিকার সঞ্গে সেটা 
চমৎকার মানিয়ে যায়। কেবলমাত্র 
একট দলের বিরুদ্ধেই দিনের পর 
দিন এই আদাঁজল খেয়ে লাগবার 
কী অর্থ যাঁদনা এর "পিছনে 
গুঢ়তর কোন উদ্দেশ্য থেকে থাকে? 
পাঁশচমবঙ্গে আরও তো রাজনৈতিক 
দল আছে, কই তাঁদের বিরুদ্ধে 
তো এ'কে সোচ্চার হতে দোঁখ 
না? এই গুঢ়তর উদ্দেশ্যের সন্ধান 
কে আমাদের বলে দেবে? এর 
পিছনে সি আই এ-র নোংরা হাত 


কাজ করছে না তো? কিংবা আর. 


কোন বৈদোশক এজোন্সির কূুটক- 
চালে মন্্রণা ঃ জনজীবনে আনন্দ- 
বাজার, দেশ পান্রকাগোম্ঠীর যা 
ভূমিকা, তাতে এইসব নেপথ্যাব- 
হারী শাল্তগীলর সঙ্গে তাঁদের 
যোগাযোগের সম্ভাবনা মোটেই 
ীড়য়ে দেওয়া যয় না! শুনতে 
পাই ওই নিয়ামত ম:সোহারার 
বদলে স পি এম-এর 'খাঁস্তিকরা 
মা'লকের আজ্ঞাবহ কলমচালিয়েটির 
লেখা গল্প থেকে “সাগিনা মাহাতো* 


না কী একটা নামের সনেমা-ছাঁব 
তোলা হয়েছে এবং সৌঁটি নাক 
সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক পুরস্কৃত 
হয়েছে। খোঁজ 'নয়ে জানল:ম 
সোঁভিয়েটের এ ছবাটি বিশেষ 
পছন্দ হবার কারণ এর মধ্য 'দয়ে 
কোশলে প্রচারিত শীদ পি এম- 
বদ্বেষ। বলোছ তো আজকালকার 
আঁধকাংশ সাহাত্যক ও সাংস্কৃ- 
{তক তৎপরতার পিছনে এই 
রকমের সব কট-ক্রিয়ার ভূমিকা 
থাকে, স্াহত্যের নারখে সাহত্যের 
মূল্য নির্ধারণঁসে সব পাট কবে 
উঠে গেছে। সাহিত্য গ্রন্থের পুর- 
"কার বা সিনেমা-ছাঁবর পনরস্কারের 
পছনকার হীতহাসও একই প্রকার 
অবান্তর "বচারক্রয়ার প্রাত অহ্গণল 
নির্দেশ করে। বলে গিয়ে নোবেল 
প্রাইজের মতো ডাকসাইটে আন্ত- 
জাতক পুরস্কারের বেলাতেই 
আভসাম্ধমূলক রাজনীতির গোপন 
হস্ত ক্রিয়া করে, আর এ সব তো 
ঝড়ত্-পড়াঁত ফচকে 'শিজ্পকর্মের 
মূল্যায়নের ব্যাপার। কোন দেশের 
কট রাজনোৌতক উদ্দেশ্য সিদ্ধ 


যৌবনের সংকট 
(২৪ পৃচ্ঠার পর) 


দরদী কৃষক আন্দোলনের বিপ্রশত 
পথে। বস্তুতঃ বাঙালী ভদ্রলোকদের 
সাম্যবাদী আন্দে'লনও এর আগে 
গ্রাম সম্পর্কে উদাসীন ছল, কৃষক- 
দের কলকাতা শহরে "নিয়ে আসত 
আন্দোলনের জন্য-ীকল্তু এই যুব- 
কেরা সে সীমা ভেঙ্গে ফিরতে চায় 
দেশজ মূলে, শিকড়ে। গান্ধীর 
অত'ন্দ্রয় কৃষক আন্দোলনের বপ- 
রীতে তারা রাখে মাও-সে-তুং-এর 
কৃ্ষাবপ্লপবের দৃষ্টান্ত । ডাঁনশ 
সঁতষাঁট্র-র পর, এই য:বকদের 
দ্রোহের পরেই 'বাভন্ন প্রাতচ্ঠিত 
বামপন্থী দল গ্রামে যেতে চায় 
গান্ধী যেখানে কংগ্রেসের জন্য 
স্থায়ী আসন পেতেছিলেন। বর্ত- 
মানের যুব বিদ্রোহের মূল তাৎ- 
পর্ঘ এখানেই- বাঙ্গালী মধ্যাবত্ত 
ভদ্রোলোকদের সীমাবদ্ধতার 
উত্তরাধকারকে কাটিয়ে 'দ্রিধা 
দ্বন্ধকে দূর করে তার নতুন প্রবাহ 
আনার বাসনা । সল্লাসবাদীরা এই 
কাজ করতে পারে নি। বাঞ্গালী 
মধ্যাবত্তের জন্মলগ্ন থেকে 'বাচ্ছ- 
মতা উপনিবেশের গ্রভীর ক্ষতদদস্ট 
তাদের যে অস্তিত্ব তার বিরদ্ধে 
যুবকদের এই 'বদ্রোহ তাই গভীর 
ভাবায়! তবে প্রশ্ন থেকে যায় ঃ 
১৯৪৮-৫০-এর ক্ষণমরীচিকাতেই 
মধ্যাবত্ত সংসদীয় নিরাপদ প্রত্যা- 
বর্তনেই এর শেষ হবে িনা। সমব- 
দ্রের আন্দোলনে বাংলা দেশ উদ্বে- 
fলত হবে, না বানডাকা সল্ত্রাসেই 
নিঃশেষ হয়ে যাবে? এই প্রশ্নের 
উত্তরের ওপর কেবল বাঙাল” মধ্য- 
বিস্তেরই নয়, বাংলা দেশের ভাঁব- 
ষ্যংও নির্ভর করছে। 

বলাই বাহুল্য এ আলোচনায় 
বাংলা দেশের যুব বিদ্রোহকে তার 
শ্রেণীগত ইতিহাসের পটে দেখার 


"নি যে কারণেই 


॥ সাতাশ ৷ 


হলে রাতকে দিন বানাতে কতক্ষণ 
লাগে! $ 
আনন্দবাজার পা্নকার একা- 
ধিক রাজনোতিক ভাষ্যকার, সমসাম- 
য়ক রাজনোতিক ঘটনা-প্রবাহের 
উপর ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধাঁদ লিখে 
থাকেন। পাঠ্যবস্তু হিসাবে ওই সব 
ভাষ্য-প্রবন্ধের সবই গেলা মাল তা 
বলবো না, কিন্তু কোন দিন 'কি 
দেখেছেন আনন্দবাজারে অতুল্য 
ঘোসের সমালচনাচ্ছলে একটি লাই- 
নও বেরিয়েছে 2 না মশায়, তা হবার 
নয়, কেন না আনন্দবাজার পান্কার 
আর যতো বিচ্যাতই থাক, কৃত- 
জ্ঞতাবোধের কমাঁত নেই। অতুল্য 
ঘোষের সুদিনে আনন্দবাজার- 
মালিক তাঁর কাছ থেকে নানা রক- 
মের স্যাবধা বাঁগয়ে নিয়োছলেন, ' 
সেই খণের বোঝা বকের উপর 
ভার হয়ে থাকায় সমালেচনার 
কারণ থাকলেও সমালোচনা করা 
যায় না এমান কৃতজ্ঞতার প্রাণান্তিক 
দায়। আজ অতুল্য ঘোষের ভগ্ন 
দশা, ইচ্ছা করলেই তাঁকে খাঁরজ 
শেষাংশ ২৮ পুচ্ঠায়) 


চেষ্টা হয়েছে মান্র। এই বিদ্রোহের 
আরও বহ: নানাদক সম্পর্কে 
অনালোচিতই থেকে গেছে। বিশে- 
ষতঃ তাদের প্রোগ্রাম ও বাস্তব কার্য- 
পদ্ধাত, তাদের সম্পর্কে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মনোভ?ব অন্যান্য ভদ্রলোক 
নেতৃত্ব সমন্বিত 'কিল্তু ইদানীং গ্রামা- 
গলে প্রভবাবস্তারী বামপল্ধী 
দলের দষ্টভঙ্গী, এই সব গুরবত্ব- 
পূর্ণ বিষয় অবশ্যই আলোচনার 
বিষয়বস্তু। তার থেকেও বড় কথা 


রকম" বিদ্রোহের কথাই বলা হয়। 
এক অর্থে উ'নশের শতকের ইয়ং 
বেঙ্গলের ব্যাপারও যুব 'বিদ্রোহই 
_িরোজিওর নেতৃত্বে তাঁরা দেশের 
সাংস্কাতিক এীতিহ্যর সবটাই অস্বী- 
কার করতে চেয়েছলেন, পোষাকে 
আশাকে ডরোজিও 69006 of 
£০চPery-তে শগয়েছলেন। এ 
বিদ্রোহের পরও ইয়ং বেঙ্গলরাও 
অমিতব্যায়শী পত্রের মত ভরতায় 
এঁতিহ্যেই, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের 
স্রোতেই ফিরে এসেছে। বস্তুতঃ 
পোষাকে আশাকে বা your 50115 
and daughters are beyond 
your command মা-বাবার উদ্দেশ্যে 
বলে' নিজের খশনমত চলার বিদ্রোহ 
বা যৌন বিদ্রোহ, উওম্যান রেভোলউ- 
শনকে বাংলা দেশের পটভূমিকায় 
আদো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় 
এই আলোচকের 
বিবেচনয্স তারা অপাংস্তেয়। আসলে 
বাংলা দেশের যুবাঁবছ্োহ তাৎপর্য- 
পূর্ণ হয়ে ওঠে তার তাঁর রাজনৈ- 
তিক কন্ঠস্বরে, সমাজ অর্থনীতির 
পটভূমিকায়। বিদেশের অনেকাং- 
শের এমন কাঁ ভারতবর্ষেরই 
অন্যান্য অনেক প্রদেশের যুববদ্রোহ 
থেকে বাংলা দেশের বিদ্রোহের 
তফাংই এইখানে । তার দায়িত্বও 
তাই বেশী। 


“1 আঠাশ ॥ 


নব কংগ্রেসা রাজনীতি 


(নবম পৃঙ্ঠার পর) 


নকশালবাড়ীর ঘটনা গোটা ভারত- 
বর্ষ বা পাঁথবীর 'বাভল্ন রাজনৈ- 
তিক কেন্দ্রে একটা অভূতপূর্ব 
আলোড়ন সৃষ্টি করলেও ভারত- 
বর্ষের শোষক শ্রেণী একে আমল 
দেয় ি। এমন ক ডীনশশ উন- 
সত্তর সালে চারু মজুমদারের 
নেতৃত্বে যখন সি পি আই! (এম 
এল) সংগাঁঠত হলো, তখন শোষক- 


সোজাস্মাজ বেআইনী ঘোষণা না 
করে সি পি আই এম এল-এর 
কাগজপন্র যে ব্যান্তর কাছেই পাওয়া 
যাবে, তাকে গ্রেপ্তার করে নবর্তন 


(এম এল) নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন 
আরম্ভ হয়োছল, পশ্চিমবংগে 
তখনো যস্ত ফ্রন্টের আমল। বিপ্লবী 
শ্লোগানে তখন সপ এম নেতৃত্ব 


কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করে রাজ্য সর-. 


কারের ক্ষমতা বাদ্ধর আন্দোলন 
করছে। পাশাপাশি, উনিশশ উন- 
স্তর সালের পয়লা মে তাঁরখে 
িগেড প্যারেডের সভায় জ্যোত 
বসু ঘোষণা লা 
মূলতঃ “সমাজাবরোধী”- সি পি 

এম নেতা প্রমোদ দাশগনপ্ত ঘোষণা 
করলেন_নকশালরা সি আই এ-র 
অন:চর, ভারতীয় বিপ্লবকে শোষক 


চাল করবার চেষ্টা করছে। পর- 
বতীকালে ডেবরা গোপাীবল্লভপুরে 
নকশাল আন্দোলন দমনের জন্য সি 
শি এম নেতা জ্যোতি বস; যখন 
ইন্টার্ণ ফ্রান্টয়ার রাইফেলস পাঠা- 
গোম্তীর দেখা গেল- »জ্যোতি-চ্যবন 
ভাই ভাই” অর্থাৎ সংশোধনবাদীরা 
আসলে শোষকশ্রেণীরই প্রাতাবগ্লবী 
দালাল। 
পাঁশ্চমবঙ্গের ন্যায় অন্য কোথাও 
লিপি এম ও দি আই (এম 
এল) এর মধ্যে আন্তঃদলীর উত্তে- 
জনা ও পারস্পীরক আক্রমণের 
তাঁৱতা দেখা যায় নি। রস্তুতঃ 
কোলকাতা "শহর বা শিল্পালে 
সি পি এম ক্যাডারদের. একটা অংশ 
সস পি আই (এম এল)এ যোগদান 
করলেন! 

একথা সত্য_শাসক কংগ্রেস সি 
শি এম-কে স্*নজরে কখনোই দেখে 
নি, যাঁদও 'স পি: এম নকশাল 


- করেও একথা বলেছে যে নক- 
শাল সৃষ্টি করেছে সি পি এম তার 
হিংসাত্মক রাজনশীত 'দয়ে।. কংগ্রেস 
এবং সি পি এম-এর মধ্যে এধনো 
প্রিয় বিতর্কের বিষয় হলো নক- 
শাল সৃষ্টির কারণ। কেননা সি 'প 
এম নেতৃত্ব মনে করে সি পি এম- 
এর ক্যাডারদের, হত্যা .করবার জন্য 


শ্রেণীর প্ররোচনায় বিপর্যস্ত করবার নব কংগ্রেসই নকশালদের সৃষ্টি 


জন্য এরা কাজ করছে। ময়দানের 
একই তাঁরখ ও একই সময়ের 
সভায় সি পি আই (এম এল) 
নেতৃবৃন্দ ঘোষণা . করলেন_াঁস পি 
এম রাজনীতি বস্তুতঃ সংশোধনবা- 
দের পতাকা নিয়ে ভারতীয় বিপ্ল- 
বের আঁশ্নগর্ভ পাঁরাস্থাতকে বান- 


বাংলা সাহিত্য 
(২৭. পন্ঠার পর) | 
করে দেওয়া যায় কিন্তু পিছন্টানের , 





জন্যেই তা করতে পারা যাচ্ছে না৷ 


খবরের কাগজের '“নয়মই হলো 
আজ যাকে রাজা বানানো হচ্ছে 
কাল তাকে আবর্জনার আস্তাকু'ড়ে 
নিক্ষেপ করতে তার নিয়োজিত 
সাংবাদিকের লেখনশ একট:ও কাঁপে 
. না। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হতে 
পারত, 'কল্তু 'হয়নি। কৃতঘ/তার 


প্রলোভন সংবরণ করে আনন্দবাজার ' 


বাজারী সংবাদপত্রের জগতে এক 
মহাসংযমের 
করেছেন। 


দূন্টান্ত স্থাপন _ 


করেছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা- 
পরম্পারায় বিচার করলে এটা সাঁত্যই 
মনে হবে যে সোভিয়েত সংশোধন- . 
বাদের বিরদ্ধে চীন নেতৃত্বের 
বৈগ্লাবক আন্তর্জাতিকতাবাদের 
একদা অন্নসারী সি পি এমই 
হিংসাত্মক কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজ- 
নীয়তার কথা ঘোষণা রুরোছিল, 
নকশালবাড়ী রাজনশীত তারই ফল- 
"প্রত, যাঁদও সি পি এম নেতৃত্ব 
পার্লামেন্টারী রাজনীতির মধ্যেই 


- শনজেকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। অন্যাদকে 


বাস্তব ঘটনা বিশেষ করে কোল- 
কাতা শহরে এমন বহু ঘটেছে, 
যেখানে সংখ্যার আধিক্যে বলশালী 
সি পি এম ক্যাডারদের নকশাল- 
বিরোধী আঁভযান রুখতে গিয়ে সি 
৷ আই (এম এল) ক্যাডারগ্ণ নব 


\ 


উাঁনশশ সাতযাঁট্র সাল থেকে উনিশশ 
উনসত্তর স'ল অবাধ সপ এম 
হঠাৎ “ম্যাস পাট” হয়ে গিয়ে নানা 
প্রকার অরাজনৈতিক স্বার্থপর, এবং 
সুযোগ সন্ধানীর অশ্রয়স্থল হয়ে 
গিয়ে নানাভাবে 'বাভল্ল মহল্লার, 
সাধারণ মানুষদের ওপর এবং প্রাত- 
দ্বন্দ্ব রাজনোতিক দলের ক্যাডার- 
দের ওপর (যা এখন নব কংগ্রেস 
করছে) হামলাকে প্রশ্রন্ন দিচ্ছিল। 
এর অসংখ্য অগ্দনাতি দৃম্টান্ত 
প্রতিটি এলাকার (বিশেষ করে 
কোলকাতায়) সাধারণ মানুষ 
জানেন। উৎকোচ গ্রহণ, সুযোগ 
স্াবধা আদায়, প্রাতীব্লবী কায়- 
দায় স্কুল কাঁমাট, মহল্লা কাঁমাট 

বা কলোনী কাঁমাটতে যাওয়া এবং 


রকম অভিযোগ 'স প৷ এম নাষ- 
' শোনা যেত। 

উক্ত “ম্যাস পাঁট”র মধ্যে যারা 
ছিলেন 'রাজনোতিক ভাবে শাক্ষত ও 
জনসাধারণের আস্থাভাজন, তাদের 
মধ্যে প্রথমাঁদকে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা 
ও নকশাল প্রণীত যতটা ছিল, অন্ধ 
নকশাল বিদ্বেষ . ততটা ছিল না। 
কিন্তু ঘটনক্রমে সি পি এম নেতৃ- 
ত্বের একটানা নকশাল-বিরোধী 
অপপ্রচারে এবং বিশেষ করে আন্তঃ- 
দলীয় সংঘর্ষ ব্যাপকতর হওয়ায় সি 


- পি এম-এর সক্রিয় শিক্ষিত ক্যাডার- 


দের মধ্যেও নকশাল 'বিদ্বেষ' প্যাথ- 
লাজক্যাল স্তরে চলে যায়। 


অন্যাদকে ৷ পি আই €এম. 


এল) ক্যাডারগণ প্রথম থেকেই সি 
পি! এম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রচার 
সংগ্রাম আরম্ভ করে, প্রাতাঁবপ্লবী 
শান্ত হিসেবে নব কংগ্রেস ও সি পি! 
এম নেতৃত্বকে একই কঠগ্োড়ায় 
দাঁড় কারয়ে সি পি এম নেতৃত্বকেই 
পয়লা নম্বরের শ্রেণীশ্রু " হিসেবে 
চিহ্নত করে। সি পি আই (এম 
এল) রাজনীতির দিক থেকে বিচার 
করলে সি পি এম রাজনীতি যে 


যায়। কিন্তু সি? আই (এম 
এল) নেতৃত্ব যেখানে পার্থক্য করোন, 
তা হলো সি পি এম-এর নেতৃত্বের 


সঙ্গে তার সর্বানম্নস্তরের ক্যাডার- . 


দের, ফলে এম এল এর রাজনোতিক- 
ভাবে অপরিণত আবেগ প্রবণ 
ক্যাডারদের সংগে সি পা এম-এর 
ক্যাডারদের সংঘর্ষ আনিবার্ধ হয়ে 
দেখা দেয়। অণ্চল আঁধকার এবং 
শহর কৌন্দ্ুক এ্যাকশনের কর্ম- 
সূচীও এ ধরণের আল্তঃদলায় 
সংঘর্ষের ক্ষেত্কে 'বস্তৃততর ও 


-জঁটিলতর করে তোলে । কোন এ্যাক- 


শনের মধ্যে যাঁদ বিপ্লবী চেতনার 
পরিবর্তে পেট বুর্জোয়া প্রবণতা 
কাজ করে, তাহলে তা প্রাত- 
বিপ্লবকেই সাহায্য করে- চারু 
মজনমদারের এ উপদেশকে সি পি 
আই (এম এল) এর ক্যডারগণ সর্বত্র 


মেনেছেন বলে স্বীকার করা যায় 


-  দ্পপ ॥' শরুবার, ৯৭ই সেপ্টেম্বর, ১১৭১ 


না। অবশ্য কোন একজন অত্যা- 
চারী বা শোষকশ্রের্ণার কেউ যাঁদ 
সি পি এম রাজনশীতর পক্ষপদুটে 
আশ্রয্ন নেয়, , তাহলে তার ওপর 
গ্যাকশন . আল্তদলায় সংঘর্ষের 
সূচনা করে ফেলেছে এরকম ঘটনাও 
ঘটেছে। 

দস পি আই (এম এল)-এর 
নেতৃত্ব গত নর্বাচনের প্রারালে 
নব কংগ্রেস ফ্যাঁসবাদী বাহিনীর 
ব্যাপারে নিজের ক্যাডারদের সুস্পষ্ট 
লাইন দিয়েছেন বলে জানা যায় নি। 
ফলে -আগ্ালক 'ভীত্ততে কিছ: 
কিছ: স্দাঁবধাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে 
অগ্চলের বিপ্লবী ক্যাডারগণ__ 
বিশেষ করে সি পা এম-এর 
বিরদদ্ধে। . 

সি পি অই (এম এল) এবং 


ধস পি এম-এর মধ্যে উপরোন্ত ধর- 


ণের আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের পর্ণ- 
মাত্রায় সুযোগ নিয়েছে নব কংগ্রেস 
তার নব চন অবস্থাকে উন্নততর 
করবার জন্য। এমন কি নির্বাচনের 


পরেও উত্ত আন্তঃদলীয় সংঘর্ষে. 


{সি পি আই (এম এল) ক্যাডারগণ 
যে মনোভাব নিয়ে নব কংগ্রেসের 
ফ্যাসবাদী বাহনীর সহায়তায় 
বস পি এম-এর ফ্যাঁসবাদীদের 
ঠেকাতে চেয়েছে, নব কংগ্রেস 
নেতৃত্বও একই প্রকার মনোভাব ও 
পাঁরকজ্পনা' নিয়ে শর সংঘর্ষে মদত 


দয়েছে। নকশালদের সোজা হসেব- কংগ্রেস 


ছিলো, কোন এলাকা থেকে সি 
1প এম ও নব কংগ্রেস প্রাতীবপ্লবী- 
দের একটাকে যাঁদ উৎখাত করা যায় 
অন্যাঁদকে (অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে 
নব কংগ্রেসকে) উৎখাত করতে বোশ 
সময় লাগবে না, কারণ স পি এম- 
এর বিস্লবী আবরণ রয়েছে, নব 
কংগ্রেসের নেই। আগ্চালক নব 
কংগ্রেস নেতৃত্বও ভেবেছিল: যে বাঁদ 
সি পি এমকে উৎখাত করা যায়, 
তাহলে অগ্চলের দৃণ্ডমশ্ডের কর্তা 
ওরাই হবে, নকশালদের সামাল 
দেওয়া যাবে প্দীলশ 'মালটারার 
দ্বারা এবং অনাতাবলম্বেই। নক- 
শাল ও নব কংগ্রেসের ' আণ্টলিক 
নেতৃত্ব তাদের স্ব স্ব -পাঁরকজ্পনা 
মাঁফক কাজ করেছে বলেই বর্তমানে 
নকশাল এ্যাকশনের লক্ষ্যবস্তু প্রধা- 
ণতঃ নব কংগ্রেসের পালের গোদারা 
আর ফলে নব কংগ্রেসও কাশীপনর 
বরানগরের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের 
ব্যবস্থা করেছে।, 


॥ চার ৪ 


নব কংগ্রেস নেতৃত্বের যে অংশ 


এখন ইন্দিরার বশংবদ বা হীন্দিরা 
যে অংশের কথা শোনেন, তাদের 
মতে উানশশ একাত্তর সাল থেকে 


. নব কংগ্রেসের রাজনৈতিক . প্রচার 


পাঁরচালত হওয়া উচিত হিংসাত্বুক 
বিপ্লবের. বিরুদ্ধে : এবং নব 
কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী বাহিনীর 
কাজই হবে পদুলিশ মালটারীর 
সহায়তায় প্রাতরোধবাহিনীর ছদ্ম- 
বেশে নকশাল ক্যাডার, নকশাল 
সমর্থক এবং যে কোনও প্রকারে 
নকর্শালদের সঙ্গে জাঁড়ত তাদের 
হত্যা করা। যেখানে হত্যা সম্ভব 
নয় গ্রেপ্তার করা। নকশালদের 
শন্তিকে উপেক্ষা করে, ছোট করে 


দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিগত নব 
কংগ্রেস নেতৃত্ব অন্ধ সি পা. এম 
বিরোধিতার, মোহে তাদের নিজেদের " 
মারাত্বক ক্ষাত করেছে। আজ, 
নকশালদের হাতে নব কংগ্রেসের 
বড় বড় নেতা খুন হয়ে যাচ্ছেন। 
ব্যাপক নকশাল 'বিরোধশ আভিষানের 
মহড়াই 'সদ্ধার্থশংকর রায় দিতে 
চেয়োছলেন একাঁদকে-- আটাশি 
রাজনৈ'তক দলের, শাণ্তিরক্ষার 
সম্মেলনে; অন্যাদকে কাশীপদর 
বরানগরের হত্যাক/শ্ডে নব কংগ্রেসের 
ভূমিকাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করবার 
জন্য। নকশালাবরোধী যড়যন্লের 
উন্ত নরম গরম দাওয়াই বর্তমান 
শোষকশ্রেণীরই নীতি। নকশাল- 
{বিরোধী আভষানে সি পি এম-কেই 
প্রধানতম মনৰ হসেবে নব কংগ্রেসের 
ওঁ অংশ এখন মনে করছে। 





অন্য যে লাইনাঁট রয়েছে, তা * 


পূর্বেকার। এ ল্‌ইন অন্যায়ী সি 


- 'পি। এমও িশ্বাসষেগ্য নয়! ফে 


কোনাদিন নকশালদের সঙ্গে একর 
হয়ে নব কংগ্রেসের বিরদ্ধে সি পি 
এম এগিয়ে আসতে প্মারে। সুতরাং * 
এই লাইন ,অন_ষায়, নব কংগ্রেসের 
প্রধানতম শন; উভয়েই নকশাল এবং 
সি পি এম। নব কংগ্রেসের বর্ত- 
মান রাজনশীতির্তে এ লাইনটি গৃহীত 
হয় নি, হয়েছে পূর্ববাঁণত বিকক্প 
লাইন_অর্থাঘ নকশালবরোধী 

কংগ্রেসস পি এম সি পি. আই 
মোচ্ঠা। পূর্বেই বলোছি_বকঙ্প 
শ্রেণীর নরম-গরমের লাইন। নুব- 
কংগ্রেস রাজনীতি আজ নকশাল 


সার্ধারণ শ্রামক কৃষক ও মধ্যাবত্তদের - 


স্পষ্ট হয়েছে যে প্দীলশ "মাঁলটারণী 


পশ্চিমবংগে বন্ধ এবং একমাত্র 
'মাঁলটারণ দ্বারা বোন্টত না থাকলে 
এমনাক কোন মার্কসবাদী িপ্লবীও 


যে 'মাছঙ্গ বা বিক্ষোভে সামিল : 


হতে পারে না, তা আজ 'দিবালোকের 
মতো স্পস্ট। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা- 


যাই থাকুক না কেন, স পি আই 
(এস এল) রাজনণাতিই এর জন্য » 
বহনলাংশে দায়ী। সি পা আই (এম, 
এল) এখনো যা' করতে পারোনি, তা 
হলো & শন্যতার মধ্যে পার্টির 
শবস্লবশ প্রতায়কে ব্যাপক করে 
তোলা এবং সমাজের প্রাতাট 
(শেষাংশ ৩২ পশ্ঠায় ) 
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দৰ্প ॥ শ্বক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, 


কান 


অল ৮ 


পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম 
(২৬শ পাঁতার পর ) 
ক্রমাগত নির্যাতন ,ও অত্যাচাবের শিকার হতে হয়। 
নিজেদের হীনম্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এরা নিজ 
এলাকারই জনগণকে ঠেলে দেয় তীব্র অত্যাচারনিগীড়নের 
মুখে। হানাদার দস সেনাবাহিনী অপসারণের পরও 
এর! জনগণের উপর সে অত্যাচার সবক্ষণ চালিয়ে 
যায়, স্থানীয়ভাবে ক্রমাগত উত্তেজনা বজায় রাখে। 
শোষক শাসক শ্রেণীর অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
এর! জনগণকে সংগঠিত হতে দেয় না, বরং অত্যাচারী 
শোষকদের এরাই সংবাদ সরববাহ করে, পথ দেখায়। 
জনগণের মনোবলকে উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এর! 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বিপ্লবী জনশক্তিকে নিমূর্ল করতে 
এর! খুবই সচেষ্ট এবং সক্রিয় । এই সকল প্রতিক্রিয়া- 
শীল গণদুশযনরা পূর্ব বাংলার জনগণের ভয়ঙ্কর বিষাক্ত 
শত্রঃ এবং জনগণের শক্র পাকিস্তানী ওঁপনিবেশিক 
শাসক-শোষক সাম্ৰাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর ও 
সামন্তবাদী শোষক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্র! পূর্ব 
বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল খাঁটি হবে 
গ্রামাঞ্চল, কিন্ত গ্রামাঞ্চলে এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত স্থানীয় 
শত্রুদের বাঁচিয়ে রেখে সত্যিকারের বিপ্লবী খাটি এলাকা 
গড়ে তোল! কোন ক্রমেই সম্ভবপর হবে না। পূর্ব 
ংলার বিপ্লবী জনগণের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, 
পাকিস্তানী হানাদার শক্রসেনাদের আক্রমণ করার সঙ্গে 
সঙ্গে বা তার পূর্বে” তাদের স্থানীয় সহযোগী মিত্রদের 
সমূলে খতম কর! | মনে রাখতে স্থানীয় শক্রদের বাচিয়ে 
রেখে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালন] করা কোন প্রক্মোরেই 
সম্ভব নয় । 
পূর্ব বাংলার জনগণের এই জাতীয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবী যুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়, দীর্ঘ দিন 
ধরে শাসক ও শোষকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের 
উপর শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার ও লাঙ্নার যে কলঙ্ক- 
ময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্ম 
মুক্তিপাগল জনগণের আজ এই অস্ত্রধারণ গৌরব-উজ্বল 
ইতিহাসের এক নব সুচনা । এই এঁতিহাসিক বিপ্লবী 
মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর 
এক আপোষহীন শ্রেণী ঘন্ব_ পরস্পর হিংসাত্বক রক্তপাত 
যা দ্বারা লাঞ্িত শোষিত জনগণ উগ্র বলপ্রয়োগের 
মাধ্যমে তাদের শক শোষক শ্রেণীকে সমূলে উৎখাত করে 
অর্জন করবে নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠা করবে 
জনগণের গণতন্ত্র: শোষণহীন সুখী সমাজ ব্যবস্থা। 
নিঃসন্দেহে এট! হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম, এবং বর্তমান বিপ্লবী 
যুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামেরই এক পর্যায় । 
এই রিপ্রবী সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য পূর্ব 


" বাংলার জনগণকে সঠিক শক্রশক্তির বিরুদ্ধে এঁক্যান্ধ 


ও সংগঠিত আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে, দেশী-বিদেশী 
সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমূলে উৎখাত করে 
জনগণের সামগ্রিক বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন 
সঠিক পথে পরিচালিত একটি বিপ্লবী নেতৃত্বের | 
এতিহাসিকভাবে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই কৃষক-শ্রমিকের 
সুদৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে এই নেতৃত্ব দিতে পারে । অবশ্যই 
এই নেতৃত্ব হতে হবে মার্কসবাদ-লেনিননবাদ মাও সে 
তুংএর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে কৃষক শ্রমিক 
সবহারা শ্রেণীর একনায়কত্বমূলক। এই বিপ্লবের 
নেতৃত্ব সব হার! শ্রমিক শ্রেণীর হাতে থাকলেও এর মূল 
শক্তি হচ্ছে পূর্বপবাংলার ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব 
কৃষক সমাজ । বুদ্ধিজীবি, কুটির শিল্পী, মাঝারী কৃষক 
ও বিপ্লবী নারী সমাজ এই বিপ্লবের দৃঢ় মিত্র হিসাবে 
কাজ করবে। পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনিক 
(যারা কোনমতেই মুৎসুদ্দি নয়) ও ধনী কৃষক সম্প্র- 
দায়ের ভুমিকা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। 
এরা শ্রেণী হিসাবে শোষক এবং শোষিত উভয়ই | এর 


কৃষক শ্রমিক তথা মেহনভী জনগণকে নির্মমভাবে 
শোষণ করে» আবার যুৎসুদ্দি একচেটিয়া পুঁজি ও 
সাম্রাজাবাদী পুঁজির শোষণে নিজেরাও অর্জরিত। 
তাদের নিজ পুঁজির বিকাশে সামভ্তবাদ সহ এই 
ছুই শোষক -শ্রেনীই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা । সে, 
দ্বন্বের প্রেক্ষিতে তাদের একটা বড় অংশ আংশিকভাবে - 
হলেও (জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে সক্রিয়তাঁবে এবং গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে সাময়িকভাবেবা নৈতিক ভাবে) বিপ্লবের 
সহযোগিতা! করবে, কিন্তু নিজস্ব শ্রেণীষার্থেই চুড়ান্ত 
বিজয়ের জন্য এরা সামগ্রিক বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে লা। পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত না হলেও বর্তমান পর্যায়ে 
তাদের এই সহযোগিতা বিপ্লবী জনগণের গ্রহণ করা 
উচিত এবং নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের ভূমিকায় বর্তমান পর্ধ্যায়ে তাদের দোদুল্যমান 
মিত্র হিসাবে স্থান দেয়া উচিত । কিন্তু বিপ্লবী জনগণকে 
অবশ্যই তাদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে 
তারা তাদের স্বার্থে প্রতিক্রিয়ার পুনর্জন্ম না দিতে পারে, 
শ্রেণী হিসাবে যা তারা করতে চেষ্টা চালাবে । যখনই 
তেমন কোন পথ তারা গ্রহণ করবে ঠিক তখনই তাদের 
বিপ্লবী জনগণের শত্রু হিসাবে চিক্চিত, তাদের বিরুদ্ধে 
বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত 
তারা পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পথে 
আপোষহীন লড়াইতে অংশ গ্রহণ করবে ততদিন পর্যন্ত 
তাদের শক্র হিসাবে চিহ্নিত করার কোন অবকাশ নেই 
এবং তা করলে মারাত্বক ভুল করা হবে। পূর্ব বাংলার 
প্রতিটি বিপ্লবীকে মনে রাখতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত "গ্রহণে 
মধ্যবিত্ত সুলভ অস্থিরতা, তাড়াহুড়া, একগুয়েমী” ব্যক্তি 
গত বিদ্বেষ, অপরের বক্তব্যকে উপেক্ষা বা যাম্ত্রিকভাবে 
অনুসরণ এবং নান! প্রকারের দৌছুল্যমানতার ফলে 
বিপ্লবে সমূহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রতিটি 
বিপ্লবীকে কঠোর বাস্তবতার ভিত্তিতে খুব ধীর স্থিরভাবে 
এই সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। সে 
দিকে দৃ্টি রেখে জাতীয় ধনিকরা! আগামী দিনে যাতে 
প্রতিক্রিয়াশীল শি হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে 
পারে তার জন্য এখন থেকেই জনগণের রাজনৈতিক 
চেতনার স্তরকে উন্নত ক্রার জন্য বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে এবং এই রাজনৈতিক সচেতন জনগণকে 
আরো! সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার সপক্ষে 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে| 


এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারে তীক্ষদৃন্টি রাখা এবং 
যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন | সেটি হচ্ছে 
কিছু সংখ্যক দেশী-বিদেশী ব্যক্তি ও সংস্থা, বিদেশী 
কিছু রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বা 
জাতিগত স্বার্থে পাকিস্তানী সামরিক শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের পার্শ্বে এসে দীড়িয়েছে। 
শ্রেণীগতভাবে এদের অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি- 
বিপ্লবী, কিন্তু পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর 
সঙ্গে স্বীয় স্বার্থের ঘন্্ই তাদেরকে পূর্ব বাংলার জনগণের 
বিপ্লবী মিত্র শিবিরে দাড়াতে বাধ্য করেছে। পূর্ব 
বাংলার জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের একটি স্তর পর্যন্ত তারা 
মিত্র হিসাবে কাজ করে যাবে এবং পরবর্তী কালে এরাই 
বিপ্লবের বিরোধিতা করতে পারে এবং করবে | সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রেখে-বর্তমান মুহুর্তে বিপ্লবের এই সকল 
দোছুল্যমান মিত্র শক্তিকে যথাসস্তব ব্যবহার করা উচিত। 
প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্বথকে তীব্রতর 
করে, সে সুযোগকে পুরোপুরি ভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে 
নিয়োজিত করে সামগ্রিক ভাবে জনগণের বিপ্লবকে 
চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া অন্যতম বিপ্লবী রশকৌশল | 
কিন্তু এই রণকৌশল প্রয়োগ করতে বিপ্লবী জনগণকে 
অবশ্যই যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; যাতে 
বিপ্লবের বর্তমান দোহুল্যমান মিত্রবূপী এসকল প্রতি- 


0 উনারশ ॥ 


ক্রিয়াশীল শক্তি পরবর্তাকালে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল 
প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। এখন থেকেই এই 
সমস্যার রাজনৈতিক মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে 
প্রয়োজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুং-এর সঠিক 


চিন্তাধারায় আদর্শনিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী পার্টি, * 


যা কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী জনগণকে রাজনৈতিক 


ভাবে সচেতন ও এঁক্যবদ্ধ করে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল .. 
শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালন! করতে সক্ষম 


হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিপ্লবীকে অবশ্যই ধৈর্য ও 


মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমে মাক্সবাদ-লেনিন- . 


বাদের মূল শিক্ষা-_“জনগণের সেবা করার” মনোবৃতি 
গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তব বিপ্লবী জীবনে কঠোর 
আত্মত্যাগের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। মনে 
রাখতে হুবে কমরেড স্তালিলের সতর্কবাণী--“বিপ্রাবী 
অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেতত্ব উদ্দেশ্হীন 
হয়ে পড়ে”। এই মহান আত্মত্যাগের আদর্শে সুসজ্জিত 
হয়ে গ্রামের কৃষক, শহরের শ্রমিক তথা পূর্ব বাংলার 
মেহনতী জনগণ এবং অন্যান্য মধ্যবিত্ত গকে 
শ্রেণী সংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে উদ্ধ দ্ধ করে. 
তাদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে উন্নততর করে, 
শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণযুদ্ধে তাদের 
এঁক্যবদ্ভাবে সামিল করে, তাদের উপর নির্ভরশীল ও 
আস্থাবান হয়েই কেবল এই সমস্যার সমাধান সম্ভব । 
কমরেড মাও সেতুং বলেছেন--“বিপ্পবী 'যুদ্ধ হচ্ছে জন- 
সাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে 
এবং তার্দের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়। 
যেতে পারে।” সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে অবশ্যই বিপ্লবী- 
দের জনগ্রণের উপর আস্থা রাখতে হবে, নির্ভরশীত হতে 
হবে, তাদের অফুরস্ত সৃজনী শক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে 
বিপ্রবা কর্মে নিয়োজিত করতে হবে, এককথায় সর্বকাজে 
তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শত্রুদের নিমূর্লপ করে জন- 
গণের বিজয়কে সুসম্পন্ন করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে 
যেতে হবে। পূর্ব বংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই 
হচ্ছে লেনিনবাদী পথ। পূর্ব বাংলার 
“জাতীয় গণভাম্তিক বিপ্লব” সুসম্পন্ন করতে, স্বাধীন 
জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে সকল প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত 
শ্রেণীর জনগণের শ্রেণীসংগ্রামকে চুড়ান্ত ভাবে সফল 
করে তুল * কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মেহনতী জনগণের 
পার্ট পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি সহ পূর্ব বাংলার সকল 
শ্রেণীর দেশপ্রেমিক জনগণকে এই সঠিক পথেই এগিয়ে 


আসতে হবে। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার মুক্তি- 
যুদ্ধ একমাত্র এই পথেই বিজয় অর্জন করবে । এ ছাড়া 
পূর্ব বাংলার জনগণের সাবিক মুক্তির দ্বিতীয় কোন 
পথ খোলা নেই। 


b) 








শী 


ভুলাই-অক্টোবর ১৯৭১ 
উ “একদিন সাংহাই বন্দরে’ (পিকিং অপেরার 
নাটক) | 
€ ভারত সোভিয়েত’ চুক্তি প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ ) 
উ চীনযাকিন সম্পর্ক’ প্রসংগে (প্রবন্ধ ) 
& চিংক্যাং পাহাড়-_বিপ্লবের পথ (চীনের 
প্রবন্ধ) 
@ একটি সামরাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসুচী (চীনের 
দলিল) 
বাংল! শিল্প সাহিত্য কোন্‌ পথে (প্রবন্ধ ) 
@ চীন, আলবানিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোদিয়া, 
প্যালেষ্টাইন ও ভারতের গল্প Kt 
€@ চীন, আলবানিয়া, প্যালেষ্টাইন, গিনি, 
পূৰ্ব পাকিস্তান ও ভারতের কৰিতা 
দামঃ হু’ টাকা ॥ গ্রাহক চাদা £ পাচটাক! 
পিপলস্‌ বুক এজেন্সি 
৮০ সি নেতাজী রোড | পোঃ খাগড়া ॥ 
মুশিদাৰাদ জেলা 
২০১|এ মুক্তারাম বাবু লেন, কোলকাতা-৭ 








t 


_ তিরিশ ॥ 

নিকসনের চীনবাত্রা 

€(৮এর পাতার পর ) 

.আলোচন] সম্পর্কে.বলতে গিয়ে মাও সে 
তুং একই পত্রিকায় লেখেন : “আমরা 
শীর্ধ সম্মেলনের প্রস্তাব সমর্থন করি। এ 
নীর্ঘসন্মেলন সাফল্য আনবে কি না, কিংবা 
সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু তা নিয়ে মাথ! 
ঘামাই না| কিন্ত মুলতঃ বিশ্বশান্তি রক্ষা 
করতে হলে সবার . আগে আমাদের 
পৃথিবীর জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের 
ওপরেই-নির্ভর করতে হবে ।” (রেনমিন- 
জিপাঁও ১৫ই মে, ১৯৬০) 

অর্থাৎ চীনের কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যে 
কোন স্তরে শত্রুর সঙ্গে আলোচনা করতে 
_ ইচ্ছুক কিন্তু নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়। 
১ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সামাজ্যবাদ 
বিরোধিতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে 
সর্বাগ্রে রয়েছেন বলে দাবী করেন। তাঁরা 
ঘোষণা করেছেন যে বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে 
হলে সাম্রাঙ্্যবাদী গুঢ় অভিসন্ধির মুখোস 
ধুলে দিতে হবে, এবং ক্রমাগত একাজ 
চালিয়ে পৃথিবীর সকলদেশের জনগণকে 
মাঞ্ষিন সাম্রাঙ্যবাদীদের “শান্তির অভি- 
লাষেরঃ উপর নির্ভর না করে, সমাঁজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলির মিলিত শক্তি, সমস্ত 


দেশের সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে . 
মেহুনতী মানুষের স্ব স্বদেশের শাসকশ্রেণীর . 


, বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম, নির্যাতিত জাতি; 
. সমূহের মুক্তি সংগ্রাম এবং পৃথিবীর সমস্ত 
শান্তিকামী মানুষের. এক সম্মিলিত 
প্রসারিত যুক্তমোর্চার ওপর নির্ভর করতে 
হবে । মাকিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার 
তাবেদ্বারদের বিরুদ্ধে এই বহুল-প্রসারিত 
যুক্ত মোর্চাই একমাত্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ 


করতে পারে; শাস্তি সুরক্ষিত করতে . 


পারে । 
নীতিতে অবিচল থেকে শক্রর সঙ্গেও 
অকু$ আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে 


ভণ্ডামি, তাদের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির - 


গুরুভার কি ভাবে সব দেশের মানুষের 
গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার 
অধিকারকে ক্ষুধ করে, কি ভাবে এই 
সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও শোষণ নিজ 
নিজ দেশের জনগণকেও হুর্বহ, কষ্টকর 
জীবনযাপনে বাঁধা করে, তা পরিষ্কার করে 
খুলে দেয়। জনগণ বুঝতে পারেন যে 
নিজ নিজ দেশের সরকার জনগণের দেওয়া 


ট্যাক্সে যে বিপুলায়তন সামরিকবাহিনী" 


পোষে, প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধের নামে সেই 


সেনাবাহিনীকে সৃষ্টি করে দেশের জনগণের 


বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে 
ভারা সরকারের সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ 
ও অন্ঞসম্দার বিরুদ্ধে দীড়ান এবং বিশ্ব 
শাস্তির বিরুদ্ধে একটা মুল হাতিয়ারকে 
ভেঙ্গে দিতে এগিয়ে আসেন। 

নীতিতে অবিচল থেকে শক্রর সঙ্গেও. 
অকু$ আলোচনায় বসতে প্রস্তুত থাকলে 
শত্রুর শিবিরেও বিভ্রান্তি ও বিসংবার্দের 
সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে 
পরস্পর .জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা! 
সম্ভব হয়। 


সস 


নীতিনিষ্ঠ থেকে শত্রুর সঙ্গে আলোচনা 
সফল হলে কোরীয় যুদ্ধের মত যুদ্ধবিরতি 
চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়। আংশিক ভাবে 
হলেও বিপ্লব জয়লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক 
মনোভাবের প্রতি পশ্চাদপদ্‌ মানুষ আকৃষ্ট 
হ্ন। 

বিপ্লব সম্পন্ন করার দৃঢ় নীতি বজায় 
রেখে শত্রুর সঙ্গে আপোষ আলোচনার 


অর্থ তার অযৌক্তিক মনোভাব, জনবিরোধী . 


অপকৌশলকে উদ্বাটিত করা, উন্মোচন 
করা। এর ফলে সাম্রাছ্যবাদ বিভিন্ন 
দেশের এবং নিজ দেশের জনগণ থেকেও 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং সেখানেও 
জনগণ প্রকৃত ক্ষমতা দখলের পথে অগ্রসর 
হতে পারে। 

সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ অপ্রতি- 


তুলে নিতে হবে। শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ' 


প্রধান উপায় সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতি ত্যাগ 
না করে, আমরা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন 
ধরণেও শত্রুর রিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সর্বহারা 
শ্রেণীকে যতরকম নমনীয় কৌশল অবলম্বন 
করা প্রয়োজন সবই গ্রহণ করতে হবে ।” 


_- অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতিকে ' 


সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংগ্রাম হিসেবে তুলে 
ধরেও চীনা নেতৃত্ব অন্যান্য সমন্তরকম রণ- 
কৌশলের. নমনীয় প্রয়োগপদ্ধতিকে 
অবহেলা. না করার জন্যে সর্বহারা শ্রেণীকে 
পরামর্শ দিয়েছেন । আমাদের দেশের মাও- 
বাদীদের এটা বিশেষ করে . লক্ষ্য করা 
প্রয়োজন । 

সঙ্গে সঙ্গে সংশোৌধনবাদী নেতৃত্বের 
ধ্বজাধারীদের ‘সব গেল’, “সব গেল? 


বোধ্য সংকটই তাকে যুদ্ধের পথে নিয়ে যায়--চীৎকার জনমনে কৌতুকের সঞ্চারও করে। 


অথবা শান্তি-আলোচনার দ্বৈতনীতি অব- 
লম্বন করবার মতলব এনে দেয় । যুদ্ধ অথবা 


- শাস্তি উভয়ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদ একই লক্ষ্য 


রেখে অগ্রসর হয়। তার এই ছুই ধরণের 
কৌশলকে পৃথিবীর জনগণের সামনে খুলে 
ধরার ফলে সামাজ্যবাদ জনগণ থেকে, 
এমন কি নিজের দেশের জনগণ থেকেও 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পডে | অনেক - অনগ্রসর 
চেতনাসম্পন্ন মানুষও শাস্তির লক্ষ্যের সঙ্গে 
সামরিকীকরণের অসংগতি বুঝে ফেলতে 
সক্ষম হন। - বিশ্বব্যাপী পুক্ধিবাদী আধিক 
সংকট কেন, বারে বাঁরে তাদের আঘাত 
করে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন | 

ফলে সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের 
নিয়মুখী গতি, হুঃখহ্র্দশা ক্রুত হারে বৃদ্ধি, 
অন্যদিকে সামব্রিকীকরণ ছাড়া পুঁজিবাদী 
কাঠামো রক্ষা করতে অপারগতা এই দ্বৈত 
সংকটের ফলেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের অবসান করার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে জনগণ উদ্ধুদ্ধ হন । 


সুতরাং যুদ্ধ বাধালে তাকে দেশে দেশে 
বিপ্লবের জোয়ারের সম্মুখীন হতে হবে, 
এবং যুদ্ধ সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে পারলে 
তাকে অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে বিপ্লবের 
সাফল্য নিশ্চিত হয় দেখে, সাম্রাজ্যবাদ এই 
দ্বৈত নীতি অবলম্বন-করে | | 

এই সাম্রাজ্যবাদী দ্বৈতনীতির সামনে 


বিশ্বের জনগণ, বিশ্বের কমিউনিষউ-সমাজ- 


তান্ত্রিক আদ্বোলনকেও হৈতনীতি অবলম্বন 
করে এর মোকাবেলা,করতে হয়। 

তাই একত্রিশ বছর আগে মাও সে তুং 
যে দ্বৈতনীতির নমনীয়তা অবলম্বনের কথা 


'ধোষণা করেছিলেন, চীনের কমিউনিস্ট 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র রেডফ্ল্যাগ 
আবার সেকথা জনগণকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন! রেডফ্র্যাগ আগষ্ট মাসের 
শেষদিকে এক প্ররন্ধে লিখেছেন, “সামাজ্য- 


বাদের মৌলিক চরিত্র কখনও বদলায় 


না। বদলাতে পারে না। কিন্তু সাম্রাজ্য- 
বাদ ক্রমাগত তার রণনীতি পাণ্টায় এবং 
দ্বৈত-কৌশল অবলম্বন করে।” রেডফ্র্যাগ 
প্রবন্ধে স্পষ্ট বলা হয়েছে; “শত্রুর এই 
প্রতিবিপ্লবী ছৃ'ছুখো কৌশলের বিরুদ্ধে 
আমাদের বিপ্লবী দ্বৈত কৌশলের হাতিয়ার 


সামাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল না থেকে তারা শুধুমাত্র বৃহৎ ছুটি 
তিনটি শক্তির মধ্যে বোঝাপভার মারফতে 
বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব বলে আস্ফালন 
করেন। ক্যাম্পডেভিড ‘থেকে গ্লাসবরো! 
পর্যন্ত শীৰ্ষ সম্মেলনে আলোচনা ও বোবা- 


পড়া সত্তেও কিউবা, ডষিনিকান-নিপািক, 


ভিয়েতনামে, আরব এলাকায় সামাঙ্জা- 


বাদী আক্রমণ ও আগ্রাসন কি বন্ধ হয়েছে ?. 
বিয়াক্রা, বাংলাদেশে উপনিবেশিক আক্রমণ " 


ও নিষ্ঠুরতার পেছনে সাম্রাজ্যবাদের 
উসকানি কি বন্ধ হয়েছে? হয়নি । 

. ইতিহাস থেকেও তারা শিক্ষা নিতে 
পারে। বৃটিশ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা 
এবং "তাদের তৎকালীন অন্নুচর সোশ্যাল 
ডেমোক্রেট লিও বুম বেনো এটিলি 
ফ্্যাফার্ড ক্রিপ.সেরা হিটলারী- ফ্যাসিবাদি- 
দের তোষণ করে আক্রমণ, থেকে বিরত 
করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। তারা 
অবিসিনিয়া, স্পেন” চেকোশ্নোতকিয়াকে 
নীতিহীন ভাবে ফ্যাসিউদের হাতে. তুলে 
দিয়ে বিশ্বশাস্তির স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু তা 
সফল হয়নি । শষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের 
দেশও আক্রান্ত হয়েছিল। বিশ্বশান্তি 
এই, নীতিহীন আলোচন! বিশ্বযুদ্ধ ডেকে 
এনেছিল । 1 

সাম্রাজ্জাবাদীদের চরিত্র কখনো বদলায় 
না, একথা ধরে নিয়েই তাদের সঙ্গে আলো- 
চনায় বসতে হবে । নীতিগত প্রশ্নে কোন 
আপোষ হবে না! দৃঢ়ভাবে একথা তাদের 
জানিয়ে দিতে হবে । তাঁদের পরিষ্কার 
বুঝিয়ে দিতে হবে (১). জনগণ সামাজ্যবাদী 
যুদ্ধ বা আক্রমণ . কোনটাই চায় না) 
(২) তৰু যদি আক্রমণ ঘটে তাহলে লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি মাহৃষের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ: 
যুদ্ধের বিপক্ষে তাকে দীড়াতে হবে । এই 
ছুটী মৌলনীতির ভিত্তির ওপর দৃঢ় থেকেই 
সামাজ্যবাদের সঙ্গে আলোচনা অথবা শীর্ষ 
সম্মেলন চালানো যায়! 

নিকসনের সঙ্গে আলোচনার জন্যে 
চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌএন লাই একটা 
নোট তৈরী করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের চীনদুত- 
দের কাছে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে 
আটটা মুল বিষয়ের উল্লেখ কর] হয়েছে। 
এই বিষয়গুলি সম্পর্কে চীনা নেতৃত্ব কোন 


চীনের ন্যাযা আসন ফিরিয়ে 


দর্পণ ॥ শক্রেবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭ 


আপোষ করবেন না বলে জানিয়ে দেওয়া -০ 


হয়েছে । fl 
বিষয়গুলি হচ্ছে (১) আমেরিকাকে 


ভিয়েতনামের ৭ দফা শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে 
হবে। (২) ১৯৪৯ এ তাইওয়ান জাপানের 


পরাজয়ের ফলে চীনের কর্তৃত্ব ফিরে আসে, 
চীনের অঙচ্ছেন্ অংশ তাইওয়ান থেকে 
মাকিন সৈন্যাপপারণ (৩) চীনসাগর অঞ্চল 
থেকে মাকিন সপ্তম নৌবহর অপসারণ 
(৪) তাইওয়ানে চীনের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার 
(৫) নিরাপত্তা পরিষদ সহ জীতি সংখে 
দেওয়া 
(৬) জাপানী সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে উৎসাহ 


" না দেওয়া (৭) আণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বিলোপ 


এবং (৮) সম্পুর্ণ নিরন্ত্রীকরশের উদ্দেশ্যে 
পৃথিবীর ছোট বড সবদেশের সম্মেলন 
আহ্বান ৷ 

এই আট দফা বিষয়ের ভিভিতে 
নিকসনের সঙ্গে আলোচনায় বসলে চীনা 


নেতৃবৃন্দ কিভাবে সোভিয়েত সংশোধন- - 


বাদীদের ক্রোধ এবং বিরাগভাঙ্গন হ'তে 
পারেন ? 


সম্প্রতি প্রাতদা নিউটাইমস, প্রভৃতি 
সোভিয়েত পত্র পত্রিকায় চীন-মাকিন 








ক 


আলোচনা সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করা - 


হয়েছেঃ তা থেকে কি মনে হয়? 
সোভিয়েত ইউনিয়নও তে| বলেছেন 


" তাঁরা (১) ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হোক এটা 


কামনা করেন; (২) "তারা তাইওয়ানকে 
চীনের অংশ বলেই মনে করেন (৩) তারা 
জাপানের পুনরায় সামরিক সামাজ্যবাদী 
মনে করেন (৪) ভারা আণবিক যুদ্ধের 
ও অস্ত্রশস্ত্রের বিরোধী (৫) ভারা সম্পুর্ণ 
নিরম্ত্রীকরণ চান। | 





তাহলে তারা কিসের ভিতিতে চীন ' 


মাকিন আলোচনাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে জোট বাঁধার ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ . 


করেছেন? | 

তবে কি ধরে নিতে হবে খে সর্ববৃহৎ 
শক্তি ছুটির ( আমেরিকা ও সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ) মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 


. প্রভাব বিস্তার করার ভাগবাটোয়ারা করা 


হয়েছে বলে চীন যে অভিযোগ করে তার 
মুলে সত্য আছে? ক্যাম্পডেভিডে ক্রুশ্চেত 
আইজেনহাওয়ার কি আলোচনা করে- 


সি 


বি 
এ 


ৃ 


ছিলেন, কিংবা গ্রাসবরোতে কোসিগিন : 


জনসন কোন .গোঁপন আলোচনা করে- 
ছিলেন তা তো চীনের মত খোলাখুলি- 
ভাবে আজে! তারা পৃথিবীর মানুষের 
সামনে রাখতে পারেন নি। 


তাহলে কি একথা ধরে নিতে হবে যে. 


ভৃতীয় সর্ববৃহৎ শক্তি হিসাবে চীনের 
অভ্যুদয় প্রেসিডেন্ট - নিকসনের এই 
বাস্তব ঘটনা স্বীকারে বাধ্য হওযঃ। 
সোভিয়েত নেতৃত্বের. মনঃপুত হয় নি? 
তারা কি আশংকা করছেন, ' পৃথিবী র 
বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারে এ 
আলোচনা বাধা হয়ে দীড়াবে? 


(শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায় ) 





॥ বত্রিশ ॥ 


গপভলী চণ্প্পি 
টির 


রামপুনহাট কলেজে সি আন পির অত্যাচার 


বীরভূমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে শান্তি রক্ষার নাম করে 
কেন্দ্রীয় প্ণীলশ স্পারকাঁজ্পিত 
ভাবে স্কুলে, কলেজে হামলা চালিয়ে 
পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিতে চাইছে! 
অধিকাংশ স্কুলেই কেন্দ্রীয় পীল- 
শের অত্যাচারের ধরণ-ধারণ প্রায় 
একই রকম। 

গত দশই ফেব্রুয়ারী 
কলেজে আঁশ্নসংষোগের ঘটনার 
সুযোগ গ্রহণ করে রামপুরহাটে 
অবস্থানরত সি আর পি ব্যাটোল- 
য়ান কলেজ সংলগ্ন ছান্রাবাস__যেটা 
ইউ জি সর টাকায় তৈরা-_দখল 
করে নেয়। ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে 
বাঁহচ্কৃত হয়, এমন ক হুস্টেল- 
সুপারের কোয়াটার্সে বসবাসকারণ" 
চারজন অধ্যাপকের অনমাতি না 
' নিয়েই সি আর 'প' প্রভুরা অবৈধ- 
ভাবে প্রবেশ করে এবং অধ্যাপকদের 
'জিনিষপত্তর যেমন খশন ঘর থেকে 
বার করে দিয়ে কোয়ার্টার্স দখল 
করে নেয়! ছান্রাবাসের ছাত্রদের 
কলেজ কর্তৃপক্ষ বাড়ী চলে যেতে 
বলে, এ উৎথাতে অধ্যাপকদের জন্য 
মৌখিক সমবেদনা জানানো হয় 
এবং প্রায় দুমাসকাল কলেজ বন্ধ 
রাখা হয়। 

এপ্রলের শেষের দিকে কলেজ 
খোলে। কিন্তু তখনও সি আর 'প 
রয়েছে। উনাতারশে এ্রীপ্রল কলেজ 
প্রাঙ্গনে একটি পটকা ফাটে। একট; 





ল্য কংপঞ্ৰেলী ল্লাত্জলীত্তি 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 


ধোঁয়া উঠোঁছল মাত। কেউ আহত 
হয়ান। তা হলে কি হবে। সঙ্গে 
সঙ্গে সি আর "পির ঠ্যাঞ্গাড়েরা দলে 
দলে ঢুকে পড়ে ক্লাস রদমগযালতে। 
অধ্যাপকরা বাধা দেবার চেষ্টা করে 
অপমানিত হন। লাঠি আর বন্দু- 
কের কু'দো দিয়ে ক্লাসরূমের মধে। 
বেশ কিছংক্ষণ ধরে ছাত্র পটানোর 
পালা চলতে থাকে। - ছাত্ররা বেঞ্চের 
তলায় আশ্রয় নিয়ে মারের হাত 
থেকে বাঁচে। অধ্যাপক বন্দুকের 
নলের মূখে অসহায় দর্শকের 
ভূমিকা নিতে বাধ্য হন। প্রচণ্ড 
মার দেবার পর সি আর পি৷ সিপা- 
ইরা প্রায় দেড়শ ছাত্রকে হাত তুলে 
দাঁড় কাঁরয়ে রাখে কলেজ ময়দানে 
বীরভূমের ঝলসানো গ্রীম্মের 
আগুনে । সার্ট করার ভাণ করে 
সি আর ৷ পঞ্গবেরা ছাদের 
অকথ্য গালিগালাজ করে সমস্ত 
ঘটনা অধ্যক্ষের সামনেই ঘটে। 
অধ্যক্ষ পরের দন থেকেই গ্রীষ্মের 
ছুটি ঘোষণা করে কলেজ বন্ধ করে 
দেন। 

খলল। সি আর পি৷। বাবাজীবনেরা 
ছাত্রাবাস শোভা করে তখনও 
বিরীজ্রমান ৷ ছাত্রীদের প্রাত সি আর 


(২৮শ পৃষ্ঠার পর) 


শোষিত শ্রেণীর আস্থা ও আশী- 
বাদ অর্জন করা। 


পাশাপাশি সি পি এম রাজ- 
নত মূলতঃ মিছিল ও বাঁধ 
কৌন্দ্ুক হওয়ায়, পালণমেল্টারীয় 
রাজনীতির চত্বরে আবদ্ধ থাকায় 
এবং সি ৷ আই (এম এল) কর্ম 
সূডীর ব্যাপক 'বিরোধতা করায় 
পাঁশ্চমবঙ্গের রাজনৌতক আব- 
হাওয়ার ব্যাপক শূন্যতার কার্যতঃ 
শোষক শ্রেণীর দালাল নব কংগ্রেস 
দস প৷ আই (এম এল)-এর বিরদ্ধে 
রাজনৈতিক ও সামারক সংঘর্ষের 
পাঁরাস্থাততে এসে পড়েছে। স্বাভা- 
বক কারণেই ভারতবর্ষে বিশেষ 
করে পাঁশ্চমবঙ্দো শোষকশ্রেণীকে 


নিজের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে * 


সংশোধনবাদশ বাম পার্ট গুলো 
{বিশেষ করে ঁস পি এম-এর সঞ্গে 
নকশাল 'বরোধশ যব্তক্রন্টের সম- 
ঝোতায় আসতে উৎসাহিত 
করেছে। জ্যোতি বসু ও হরেকৃফণ 
কোঙারও সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে 
লেখা চিঠিতে তথ্য প্রমাণ সহ এক- 
থাই বোঝাতে চেয়েছেন যে নব 
কংগ্রেস নকশালদের প্রশ্রয় দিয়েছিল 


এবং প্রশ্রয় দিয়ে নব কংগ্রেসের 
শ্রেণীস্বার্থের বিপরীত কাজ করে- 
ছিল তাই বসুকোঙারের নব 
কংগ্রেসকে আবেদন ৫ “সরকার এবং 
কংগ্রেস দলের নিজেদের স্বার্থেই 
(অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর স্বার্থেই) 
আজ কংগ্রেসকে তাদের 'বিপজ্জনক 
পথ (অর্থাৎ নকশালবাদীদের প্রশ্রয় 
দেওয়ার পথ-এ ব) পাঁরহার করতে 
হবে এবং তাঁদের নাতির প্রকৃত 
পাঁরবর্তন করতে হবে” 

দের সি পি এম বিরোধিতায় 
পক্ষপাত দুষ্ট ব্যবহার করেছে, 
এমন প্রমাণ একমান আণ্ালক 
ভীত্ততে কোলকাতা শহরের কোন 
কোন এলাকায় সি পি এম বিরোধী 
নকশাল নব কংগ্রেস সামায়ক সৃবি- 
ধাবাদী সহযোগতা ছাড়া আর 
{কিছু রয়েছে বলে কেউ বলতে 
পারবে না। কিন্তু একই সময়ে সি 
শপি এম পঢ়ালশ নব কংগ্রেস সহ- 
যোগ্িতার ফলে নকশাল করমীরা 
গ্রেপ্তার হয়েছে বা খন - হয়েছে 
এমন দম্টান্ত তথ্যাঁভজ্ঞদের অনে- 
কেই জানে, যাঁদও গোপন সংগঠ- 
নের ফলে নকশালবাদণীরা জনসমক্ষে 


বহুবিধ প্রতিকূল ও অস্থাস্থ্যকর 
পাঁরবেশকে উপেক্ষা করে ছান্র- 
শিক্ষক সহযোগিতায় সমগ্র আগস্ট 
মাস পঠন-পাঠন চাঁলয়ে যাওয়া 
হয়। 

হঠাৎ পয়লা সেপ্টেম্বর বেলা 
বারোটা নাগাদ কলেজ প্রাঙ্গণে 
একটি পটকা ফাটে। সি আর পি 
সিপাইদের একজনেরও সেই 'বিস্ফো- 
রণের জন্য দেহে একাঁট আঁচড় 
লাগেনি। কিন্তু তব সি আর 
পির কর্তব্বোধ জেগে উঠল। 
দলে দলে তারা লা, বন্দঃক, কোম- 
রের বেল্ট ঘোরাতে ঘোরাতে বম- 
দ,তের মত ঢুকে পড়ল ক্লাসরদম- 
গুলিতে । সুরু হল প্রহার। ক্লাস 
থেকে আতঙ্কে পালিয়ে কিছ: 
ছাত্রছাত্রী 'টচার্সরূমে আশ্রয় নেয়। 
বীর, কর্তব্য পরায়ণ সি আর 'প 
পাই কিন্তু রেহাই দিল না। 
টিচার্সরমে ঢুকে পেটাতে সরু 
করল ছাত্র, শিক্ষক, বেয়ারা সবা- 
ইকে। রন্ত ঝরতে লাগল। ছান্র- 
ছাত্রীদের আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে 
সাধারণ মানুষ কলেজের দিকে 
এগোবার চেষ্টা করে। কিন্তু 
বন্দদকধারী সি আর পি ঘাতকদের 
সম্মহ্খীন হয়ে তাদের থামতে হয়। 

প্রচযর মার দেওয়ার পর সি 
আর শ্পি বাহনী বন্দুক উচিয়ে 
রন্তাপ্ল:ত ছাত্রদের, হাত তুলে এক 
মাইল পথ দূপর রোদে হাঁটিয়ে 


সি পি' এম ও পীলশ সহযোগিতার 


'তথ্যাদ জনসাধারণকে জানাতে 


পারেন নি। 

সুখের বিষয় -কাশীপতুর বরা- 
নগরের নারকীয় ঘটনা প্রমাণ করেছে 
যে ইন্দিরা সরকার সাদা পোষাকের 
পালিশ জনতাকে 'দিয়ে নকশালদের 
সংগে গৃহযদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে 
এবং গত তিনমাস্ম যাবৎ নকশাল 
সি পিএম সংঘর্ষে ভাঁটা পড়ে 
নকশাল-প্ীলশ বা নকশাল-নব 
কংগ্রেস সংঘর্ষ ক্রমশঃ ব্যপকতর 
হচ্ছে। - অন্যাদকে নব কংগ্রেস সি 
পি এম আন্তঃদলীয় সংঘর্ষও উভয় 
দলের নেতৃত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 
ব্যাপকতর হচ্ছে। 

এ ব্যবস্থায় নব কংগ্রেস রাজ- 
নীতি নকশাল বিরোধী কংগ্রেস- 
সি পি এম যাস্ত ফ্রন্টের ওপর যেমন 
একাদকে জোর দিচ্ছে, অন্যাদকে 
নকশাল অণ্চল বলে খ্যাত এলাকায় 
সাদা পোষাকের পনীলশ ও নব 
কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী বাহনীর সহা- 
য়তায় কাশীপ্যর বরানগরের পৈশা- 
চিক হত্যাকাণ্ডকে পুনরায় আয়ো- 
জিত করবার ব্যাপক প্রচেষ্টা 
চালাচ্ছে। 'এ অবস্থায় সি পি এম 
নব কংগ্রেস আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের 


দর্পণ 


থানা লক-আপে নিয়ে যায়। মারের 
চোটে কয়েকজনের ফ্র্যাকচার হয়েছে। 
একজন ছান্রের অবস্থা উদ্বেগজনক। 
এখনও লক-আপে কয়েকজন আটক 
আছে। "ঘটনার সময় অধ্যক্ষ কলেজে 
ছিলেন না। তার কোয়ার্টার্স থেকে 
এসে তান কলেজ আঁফসে প্রবেশ 
করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এগারোই 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ করে 
দেন। রামপদ্রহাট কলেজে এই 
এক অদ্ভুত ফর্মলা পটকা 
বিস্ফোরণ, সি আর পি জানোয়ার- 
দের বর্বর তাণ্ডব, অধ্যক্ষের হুকুমে 
কলেজ বন্ধ করে দেওয়া। 


প্বরানো পাঁরচালক সামাতি 


ধাওয়ানজীর হ:কুমে অকালে বাতিল 
হওয়ার পর আজও কলেজে নতুন 
পাঁরিচালক সংস্থা গঠিত না হও- 
য়ায় এস ডি ও এবং অধ্যক্ষ যৌথ- 
ভাবে কলেজের সর্বেসর্বা। সি 
আর পি দ্বারা প্রহৃত অধ্যাপক 
বন্ধুটি স্থানীয় এস ডি ও বাহা- 
দরের দরবারে হাজির হন। কিন্তু 
শদকনো সহানুভূতি জানিয়ে এস 
ডি ও পাল্মা প্রশন করেন যে, সি 
আর পি প্রত্যাহার করে নিলে এ 
প্রহত অধ্যাপাক কলেজের সম্পাত্তর 
নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারবেন 
কিনা। এই অপদার্থ প্রশ্নের কোন 
উত্তর হয় না। তাই ছাত্রের তাজা 
তপ্ত রন্তে হাত লাল করে, শিক্ষক 
ও শিক্ষাকর্মীকে পিটিয়ে, রামপযর- 
হাট কলেজ চত্বরে এবং ছাত্রাবাসে 
সুরা আর সাকীর গুল-বাগিচা 
রচনা করে। সি আর পি সৈন্যরা 
আজও শান্তর্পেন সংস্থতাই। 
এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দিই যে 
গত এপ্রিল মাসে রামপারহাট 





দেবে কি দেবে না তার ওপর সি 
পি এম রাজনীতির ভবিষ্যত নির্ভর 
অন্যাদকে ঘনায়মান অর্থ- 


তখনই কে) বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে 
নৃশংসতম ব্যবস্থা করে, €খ) 
সাধারণ মানুষের জন্য কিছ: কিছু 
অর্থনোতক উপকারের ছিটে 
ফোঁটা বিতরণ করে। ভারতবর্ষের 
প:জবাদ দালাল একচেটিয়া 
পুঁজবাদ ও সন্চতুর সামন্তবাদ 
বর্তমান অর্থনোতিক সংকটে প্রথম 


॥ শক্রবার, ১৭ই সেস্টেম্বর, ১৯৭১ 


কলেজ সংলগ্ন হাইস্কুলে একাদন 
স্কুল প্রার্থনার সময় একাট 


হয় যে সি আর পি বাহিনী দুবার 
গভীর প্ররোচনার মগনখেও অত্যন্ত 
সংযত আচরণ করেছে এবং তৃতয়- " 
বারে কিন্তু তারা গল করতে 
বাধ্য হবে। 

রামপুরহাট কলেজের আঁধকাংশ 
ছাত্র-ছাত্রী গ্রামাণ্চল থেকে আসে? 
সি আর শি এর পরের বার 
গ:লি করবে একথা তাদের কানেও 
গেছে। শোনা যাচ্ছে তারা আর 
কলেজে আসবে না৷ উনিশশ 
একাত্তর সালে কাদনই বা ক্লাস 
হলো! পূজোর ছ7াট' এসে গেল। 
এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা পরণক্ষায় যাঁদ 
বাদ বই খুলে লিখতে চায়, খুব 
অন্যায় করবে ক তারা? 


কাজে আপাতদৃন্টিতে সফল হলেও 
দ্বিতীয় কাজে অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
স্খসনীবধার কাজে এগুতে পার- 
ছেনা। এ অবস্থায় সি পি এম-এর 
মধ্যেও যে বিস্লবাঁ কর্মী ও সমর্থক 
রয়েছেন, তাঁরা যদি , নকশালদের 
সংগে যুক্তফ্রন্ট 'ভাত্তক আলাপ- 
আলোচনা ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ 
বিরোধ! প্রকৃত বৈপ্লবিক কর্মসূচী 
গ্রহণ না করেন, তবে তাঁরা ভারত- 
বর্ষে বিদ্লবাঁ সম্ভাবনার অপমৃত্যুর 
দায়ে অভিষাস্ত হবেন! বর্তমানের 
পশ্চিমবঞ্ে শোষকশ্রেণী পাি- 
চালত শ্বেতসল্লাসের বদলা হিসেবে 
বিপ্লবীদের লাল সন্মাস সৃষ্টি 
অবশ্য কতব্য, কিন্তু হরেকৃ 
কোঙার ও জ্যোতি বস উপরোন্ত 
ডাকন্ত শে্বতসম্মাসের সহায়ক 
এবং লাল সন্মাসের যব 
বিপ্লবী ক্যাডারদের, বিপ্লবী জন- 
সাধারণের যুন্তফ্রন্টই শ্বেতসল্পাসকে 
রুখতে পারে এবং লাল সন্মাসকে ” 
ব্যাপক করতে পারে। সি পি আই 
(এম এল) ও সি পি এম ক্যাডার- 
দের একথা না বুঝলে ভারতীয় 
বিপ্লবের অপাঁরমেয় ক্ষাত হবে। 





দর্পণ ॥ শরকুবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


নকশালী আন্দোলনের নি 


(হম্ঠ পৃত্ঠার পর) 


১৯৬৭ সালের নির্বাচনে বাম- 
পল্থীদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ 
সত্তেও অভাবনীয় ঘটনা ঘটল-- 
কংগ্রেস সংখ্যালাঘচ্ঠ দলে পাঁরণত 
হল আর মীল্মত্ব গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করল। এতে বামপল্ধী- 
দের অবস্থা জটিল হ'ল! কেননা 
ওরা কেউই এই অবস্থার জন্য 
প্রস্তুত ছিল না। নির্বাচন! প্রচারে 
ধস পি এম .এবং সি পি আই দুই 
বিরোধ 'শাবরে পরস্পরকে কাদা 
ছড়েছে। এখন কিন্তু গদীর 
মোহে আগের কলহ: ভুলে ওরা" এক 
হয়ে গেল৷ মীন্ত্ব গাঁঠত হল সি 
শি এমের মধ্যে নানা ছন্দ. সৃষ্ট 
করে। বরাবরই পার্টির মধ্যে 
অল্প' সংখ্যক হলেও আঁতাবপ্লবী 
গোষ্ঠী ছিল। 'তাদের কেউ কেউ 
বর্জেয়া সরকারে যোগ দেওয়ার 
তাত্বক তর্কে নানা 'লোননবাদী 
বন্তব্য পেশ করল। নানা বিবাদের 
মাঝে পার্ট সরকারে যোগ দেওয়ার 
সিন্ধান্ত নিল। ১৯৬৭ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের ঘটনা 
এটা। 

মান্তৃত্বে শপথ নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে শর হল নকশালবাঁড়র 
কৃষক আন্দোলন কান; সান্যালের 
নেতৃত্বে, অবশ্যই: প্রবীণ নেতা চারু 
মজুমদারের তাঁত্বক 'নর্দেশে। অনে- 
কটা বড় এলাকা 'নয়ে কৃষকদৈর 


সশস্ত্ৰ সংগ্রামের প্রথম সূচনা মার্কস- 


বাদী নেতৃত্বে এই প্রথম। ভূমি- 
রাজস্ব মন্ত্র হরেকৃষ্ণ কোগার নিজে 
একজন কৃষক নে'তা। সরকারকে 
কোন ?নবর্তনমূলক ব্যবস্থা থেকে 
{বরত রেখে শ্রীকোঙার কান: 
সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতালের সঙ্গে 


. করলেন! 
এবং ফলে সংঘর্ষ, বাড়তে লাগল। 
এই অবস্থায় এক পঢালশ আফসার 
এলাকায় খনন হল আর সঙ্গে সঙ্গে 
যান্তফ্রন্ট, সরকুরের পুলিশ গাল 
চালাল। ফলে 'দ পি এমের অন্ত- 
ছন্দ আরও তীর হল। মনে রাখা 
দরকার যে, এ সমস্ত বিরোধের 
. মূলে চারু মজুমদার থাকা সত্বেও 
সি পি. এম নেতাদের সঙ্গে এ 
ব্যাপারে চারুবাব্র কোন আলেচনা 
হয়ান। কারণ চারুবাধ; অসুস্থতার 
কথা বলে নিজে 'শালগ্যাঁড়র 
বাড়তে বসোঁছলেন এবং নেতাদের 
সঙ্গে সাক্ষাংকারে অসম্মত. জানান। 


ধস পি অই এবং সপ এম 
নেতৃত্ব মহলে অননসন্ধানে জানা 
যায় চারবাবর বর্তমান বয়স 
_ বাহান্ন বছর এবং উানশশ উনো- 
চাল্লশ সালে সম্তাসবদী আন্দো- 
লন থেকে তানি সাাবাদখ আন্দো- 
গে যোগ দেন। সেই আমলের 
ধারা ও'র সঙ্গে একত্রে পার্টির কাজ 
করেছেন তাঁদের অনেকের আঁভমত 
বৈ চারা বরাবরই একট: বাউ- 


স্ডুলে। কখনও কোন নিয়মান;- 
বার্তার বিশেষ ধার ধারেনান। 
বেশ রোম্যান্টিক অ'র প্রচ উত্তে- 
জনা। আটচাল্লিশ সালে রণদভের 
অ'মলে দমদম জেলে 'তাঁনই প্রথম 
বাইরের “ব্যাপক” ীবগ্লবের সঙ্গে 
জেলে বিপ্লব এক করতে চইলেন। 
দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ বন্তুতা আর 
একাঁদকে পরীলশের গল, অন্য- 
দিকে ইটের টুকরো নিয়ে কয়েদী 
ববস্লর্বীরা' সশস্ত্র সংগ্রাম শর 
করল। কয়েকজন নিহিত হল। পরে 
রণাঁদভে লাইন ভুল প্রমাণিত হল। 
আবার কাঁমউানষ্ট পার্টর বে- 
আইনী অবস্থা কালক্রমে কেটে 
গেল। একলা সালে চারদবাব 
এলেন জলগাইগ্যাঁড়তে কৃষক 
আন্দোলন এবং চা-বাগানে ট্রেড 


ইউনিয়ন আন্দোলন করতে। পরে 


দার্জীলং জেলায় তাকে দেখা গেল 
নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসাবে এবং 
কাঁমউনিস্ট পার্টর জেলা সেক্রেটা- 
'রয়েটের সদস্য নির্বাচিত হলেন। 
কমিউনিস্ট পার্টর মধ্যে প্রচণ্ড 
আন্ত্দ্ন্থ আর এ ব্যাপারে চারু- 
বাবদ চীনের গোঁড়া সমর্থক। অন্যান্য 
অনেকের মত তান গোপনে নিজ 
গোষ্ঠীর সভা করে যেতে লাগলেন। 
সেই সময় থেকেই চীনা বিপ্লব 


নিয়ে পড়াশদনা আর আলোচনা - 


শুরু হল কাঁমউীনিস্ট পার্টির নানা 
গোষ্ঠীর মধ্যে। এ আলোচনা বেশী 
হল, পশ্চিমবঙ্দা ও অন্যের কমিউ- 
নিস্টদের মধ্যে! 

ইতিমধ্যে কাঁমউীনিস্ট পার্টিতে 
দুটি প্রচণ্ড শররোধী গোষ্ঠী সৃষ্ট 
হয়েছে। ব্যাপকভববে সংবাদপত্রে এই 
দুই গোষ্ঠী মস্কোপল্ধী ও পাঁকং- 
পন্থী বলে আভাহত হল! এই 
অবস্থায় চৌষাট্র সালে নভেম্বরের 
শুরুতে কলক:তায় আলাদা পাঁর্ট- 
কংগ্রেস করে সি পি এমের জন্ম। 
চার্বাব্দ এই কংগ্রেসে যোগ দিতে 
পারেন ন! তিনি অন্য অনেকের 
মত তখন জেলে। কোন - বিকল্প 


_খাসস তাঁর তরফ থেকে কংগ্রেসে 
হাজির করা হয়ান। বর্তমানে পর- 1 


লেকগত স্শীতল রায়চৌধুরী 
এবং আর কয়েকজন পার্টি-কর্মসু- 


কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন সংগঠন 
করাঁছলেন। চারবাক এই এলাকায় 
তাঁর গেপন সভা সংগঠত করতে 
লাগলেন! অন্যন্য রাজ্যেও নেতৃ- 
স্থানীয় সি পি এম কর্মীদের সঙ্গে 
তান চিঠি মারফৎ যোগাযোগ 


করলেন পার্টির মধ্যে বিদ্রোহ সংগ- 


ঠনের জন্য। এই “ষড়যন্ত্র পরে 
প্রকাশ পায় এবং দি পি এমের 


"তরফ থেকে এ ব্যাপারে তদ্ল্তও 


করা হয়। তদন্ত করার প্রয়োজন 
হল সি 'ি' এমের নামে একটি 
প্রচারপত্র বাল হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে। এ ঘটনা প'য়ষাটর সালের 
মাঝামাঝি নাগাদ । প্রচরপত্রে কৃষক- 
দের কাছে আহ্বান ছিল, তারা 
যেন চীনা বিগ্লবী কায়দায় আঁব- 
লম্বে সশস্ঘ্ সংগ্রাম শর: করে 
দেয় অর যা কিছু অস্ত্র জোগাড় 
করা যায় তাই দিয়ে জামদার ও 
সরকারী আমলাদের খতম শর 


করে। এ প্রচারপন্রে সি পি এম' 


স্তম্ভিত । এবং পার্টর পাশ্চিমবঙ্গ 
শাখার তদানীন্তন সম্পাদক জ্যোতি 
বস এই প্রচারপন্ন সম্পর্কে পার্টর 


দায়িত্ব অস্বীকার করলেন। কিন্তু 


সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরং্ট্র মন্ত্রী 
শ্রীগ্লজারিলাল' নন্দ এই প্রচার- 
পত্রের ভিত্তিতে 'স পা এমের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অনঃমোদন 
করলেন। প'য়ষট্রি সালের ডিসেম্বর 
মাসে সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ 
কমিট' পার্টবিরোধী কাজের 
অভিযোগে চরনবাকুকে বাঁহজ্কারের 
সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই অন্দ- 
যায়ী তখনকার দাঁজীলং জেলা, 
কাঁমটির সম্পাদক রতনল্গাল ব্রাহ্মা- 
ণের কাছে নির্দেশ পাঠলেন। 
রতনলাল বাঁহচ্কার স্থাগত 
রেখে চারুবাব্দর সঙ্গে ব্যান্তগত 
আলোচনা শর; করার অন্দুমাত 
চইলেন। তখনকার মত বাহিচ্কার 
স্থগিত রইল বটে, কিন্তু চারবাবদ 
আর জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য 
থাকলেন না। পরে নতুন করে 
আবার তদন্ত শুর, হল এবং এ 
তদন্তের ভার ছিল প্রমোদ দাশগনপ্ত 
ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের ওপর। হরে- 
কৃষ্ণবাব: এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 


চীর কয়েকটি খসড়া সংশোধনী { 


কংগ্রেসে পেশ করেন। এই সংশো- 
ধনী গৃহীত হয় না। এর মধ্যমে 
বলার চেস্টা হয়েছিল যে, চাঁনের 
বস্লব কোঁশল "পনরোপ্দরি গ্রহণ 
করা দরকার এবং সশস্ত্র সংগ্রামের 
কর্মসূচী ও প্রস্তুতি ছাড়া নতুন 
কেন বলবা দল গঠনের প্রয়ো- 
জনশয়তা অজ্পা। পরের সংবাদে 
প্রকাশ যে, মাত্র“পাঁচ জন সদস্য 
সুশীতলবাবুর সংশোধনীর পক্ষে 
ভোট দেন। 

থেকে বোঁরয়ে সি পি এমের কর্মী 
{সবে দাঁ্জালং জেলায় কাজ 
শুরু করলেন। কিন্তু এব'রে 
অরেও সংগঠিত ভাবে তান নিজের 
গোষ্ঠী সংষ্টর জন্য গোপনে কাজ 


চাঁলয়ে গেলেন। একান্ন সাল যে, চারবাব্ু প্রচারপত্র সম্পর্কে 
' থেকে কান: সান্যাল নকশালবাঁড়র 


নিজের দোষ স্বীকার করেন আর 
বলেন, চীন সম্পর্কে পার্টর দৃষ্টি- 
ভঙ্গর সঙ্গে তিনি একমত নন! 
কিন্তু তবুও তান প্রাঁটরে সদস্য 
থ.কতে চান আর পার্টর নিয়ম 
মেনে কাজ চাঁলয়ে যেতে চান। 
ছেযাট্র সালের মাঝামাঁঝ থেকে 
সাতষ'ট্ট স:লের শুরু পর্যন্ত তান 
শালগুঁড় অঞ্চলের বোশর ভাগ 
সি ?প' এমের সক্রিয় কর্মীদের নিজ 
প্রভাবভুন্ত করতে সমর্থ হন। 
খুব ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ 
নকশালবাঁড় আন্দোলনকে মোকা- 
বলা করতে সরকারের অস্নাবধা 
হয়ান। কিন্তু আন্দোলনের কথা 
সারা বিশ্বে ছাড়িয়ে পড়েছিল 
ভারতবর্ষে এই প্রথম মাওবদের 
প্রকাশ হিসাবে। শিকং রোডিও 
মারফৎ ঘন ঘন এই আন্দোলনের 
[বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রচার 
চলতে থাকে। তখন অবশ্য পাঁকং 
রেডিও ভারতবর্ষের সামান্য ঘটনা- 
কেও বিরাট অভ্যুত্থান বলে ব্যাখ্যা 
করছিল। এই সময়েই দিল্লীতে জন- 
সংঘের নেতৃত্বে কয়েকজন নগ্ন 
সাধ চিমটে নিয়ে 'হিংসাত্বক 


শের সঙ্গে সংঘর্ষও হয়। 'পাঁকং 
রোডিওতে এই ঘটনা [বিশেষভাবে 
প্রচারত হয়। কিল্তু নকশালবাঁড় 
আন্দোলনকে উড়য়ে দেওয়া গেল' 
না। ভারতীয় পার্লামেন্টে এ নিয়ে 
সরগরম অবস্থা। বিশেষ করে প্রচার 
চলতে লাগল যে, ' মাকসবাদীরা 
ওপরে যাই বলুক না কেন, ভেতরে 
এ অন্দোলন নিজেরাই পরিচাঁলত 
করছে। জোতদার ও' মালিক শ্রেণী 
এ আন্দোলনে বিশেষ ভাঁত হল। 
আর ষড়যন্র চলতে লাগল ক 
ভাবে মাকর্সবাদীদের পশ্চিমব্গ 
সরকার থেকে সরানো বায়। এই 
পারপ্রোক্ষতেই ইন্দিরা গান্ধী-চ্যব- 
নের নেতৃত্বে স'তযাঁট্ সালের দোসরা 
অকটোবর অজয় মৃখাজশীর য্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের মখ্যমন্তী' হিসাবে 
পদত্যাগের সিদ্ধান্ত । সব ঠিক হয়ে 
'গিয়োছল কি ভাবে কেন্দ্রীয় সরক'র 
প্ালশ ও সৈন্য বাহিনী 'দয়ে 
অজয়বাবুর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
এ রাজ্যে গেড়ে বসবে। 


জ্ছাপিত ১৯৯৯০ 


॥ তোব্রশ 1 


-ষড়যন্দের কথা ফাঁস হয়ে 
সরকার তখনকার মত 'ট'কে 
থাকে। কিন্তু এ বছরের - একুশে 
নভেম্বর সম্পূর্ণ 'অগ্নণ্তান্মক 
উপ'য়ে য্ব্ত্রল্ট সরকারকে বরখাস্ত 
করে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে 
এবং কংগ্রেসের সহযোগিতায় পি 
[ডি এফ সরকার প্রাতিম্ঠত হয়! 


'দিল্লশী এবং কাণ্মণরে_ কঠিন আদ- 
শত সংগ্রাম শুর হয়। এই সংগ্রা- 
মের পরোভগে থাকেন পশ্চিম- 
বঙ্গের চারু মজুমদার এবং অন্ধের 
নাগ রোভ্ড। দাবী ওঠে আঁবল্ম্বে 
পাটির বিশেষ অধিবেশনে আদর্শ 





বরকৎ আলি গ্যাণ্ড ব্রাদার্স 


আধুনিক রুচির খ্যাতনাম! পোবাকশিক্পী 


৯এ, চৌরঙ্গী প্লেস, কলিকাতা-১৩ 


টেলিফোন £ ২৩-৩০৫০ 





Regd. No. C-72 


নকশালা আন্দোলনের নিপোটি 


(৩৩ পন্্ঠার পর) 


বান 
“বামপন্থী বিচনাত, না বামপন্থী 
আাাবধাবাদ” এবং “আমাদের পার্ট 
ও চীন পার্টির মধ্যে নীত ও কার্য- 
ক্রম সংক্রান্ত কয়েকর্ট মৌলিক 
প্রশ্নে বিপরাঁত দৃম্টিভঙ্গি।” 
মার্কসবাদী সেন্ট্রাল কাঁমাঁট 
ভারতীয় পাঁরাস্থাতি সম্পর্কে 
চৈনিক মূল্যায়নের সঙ্গে একমত 
হতে পারে না! ভারতীয়, ধন- 
তন্ত্রের এবং ভারত সরকারের 
শ্ৰেণাঁচারত্র সম্পর্কে চীনা পার্টর 
বস্তব্য ছিল £ ভারতীয় ববর্জোয়া 
সামাজ্যব.দের ওপর নির্ভরশীল পর- 
গ্লাছা এবং এর চরিত্র হল Rees 
এবং আমলাতান্তিক ধনতল্তের £ 
ভারতাঁয় সরকার এই ধনতন্মেরই 
রক্ষক এবং প্রবস্তা। এই, বন্তব্যের 
তাপ হল যে, চীনা মূল্যায়ন 
অনুযায়ী ভারতীয় বিপ্লবের মুখ্য 
'দ্বন্ব-হবে ব্রিটিশ ও মাঁকন সাম্রাজ্য 
বাদের বিরদ্ধে, যাঁদও সামল্ততন্ত্ের 
শবরুদ্ধেও সংগ্রাম মৌলিক। মার্কস- 


বাদ সেন্ট্রল কামটির মতে ভার- - 


কয়েকজন ব্যান্তর না 
নয়, নৈরাশ্যবাদী কিছু সংখ্যক 
নেত'র এট একটি আদর্শ 
গত রোগ এবং প্াার্টর মধ্যে কিছু 
সংখ্যক জঙ্গী যব কর্মী এই রোগে 
আক্লান্ত। এই সমস্ত ষব কমশী- 
দের জঙ্গী দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণী- 
সংগ্রমের তত্ব ও প্রয়োগ মারফৎ 
পাঁরণাঁত লাভ করে নি আর সেই- 
জন্য এদের মধ্যে কমিউনিস্ট গনয়- 
মান্মবারততারও অভাব। আমাদের 
পার্টির মধ্যে হয জঙ্গী ও সং 
কর্মী আছেন যাঁরা নকল 'বপ্লব- 


বাদের দিকে আকৃষ্ট হন, কারণ ' 


এর মধ্যে উচ্ছবাস উত্তেজনা ও 
আবেগের ছোঁয়াচ অছে। কিন্তু 
এই 'বিস্লববদের অর্থনৈতিক ও 
রাজনোৌতক কারণও বর্তমান। ক্লম- 
বর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট হতাশা 
ধৈর্যের অভাব অর এই'সঙ্গে সর- 
করের বিরদ্ধে গণসংগ্রামকে বিশেষ 
পর্যায়ে উন্নীত করার রাজনোতিক 
ব্যর্থতা সব মায়ে যুবকদের 
মধ্যে নৈরাশ্য আসে! মাকর্সবাদ 
লেনিনবদী শিক্ষ'র অভাব, জঙ্গী 
ন্তারত করতে পাঃট'র ব্যর্থতা 
আঁতাবপ্লবী আকর্ষণের তাঁব্রতা 
বাড়ায়” 

ইতিমধ্যে নকশালবাঁড় আন্দো- 
লনের নেতারা এবং আরও অনেকে 
আদর্শগত ও সংগঠাঁনক 'বিচ্যাতর 
জন্য পার্ট থেকে বাঁহচ্কৃত হয়ে- 
ছেন আর সারা ভারত কমিউনিস্ট 
[বিপ্লবীদের সমন্বয় ক'মটি গঠিত 
হয়েছে। আদর্শগত বিবাদের এই 
চরম মুহূর্তে মার্কসবাদী কেন্দ্রীয় 
কমিটি উনশশ আটষাঁট্র সালের 
এপ্রলল মাসে কাঁমাটার একটি 
বার্ধত আঁধবেশনের আয়োজন 
করেন বর্ধমান শহরে। এই আঁধ- 
বেশনে সংঘর্ষ হয় নাগ রে'ড্ডর 
নেতৃত্বে মাওবাদীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় 


স্পাল্র কীক্স অভিভলল্ল্ল 
গ্রহন ক্ষুন্ন 


মডার্ন ইণ্ডিয়া গরেম 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ' 
কলিকাতা-১৩ 


| ফোন £ ২৪১৯৪৩ 





কাঁমাটর নেতাদের! বরোধের বিষয় 
ছিল ভারতীয় অবস্থায় মাওবাদের 
প্রয়োগ এবং বিশ্ব কাঁমিউনিস্ট 
অন্দোলনের অবস্থা। অধিবেশনে 
বিরোধ 'মটল না, বরং আরও তীব্র 
হল, ফলে নাগ রেডি অন্ধের প্রায় 
বারো হাজরের মধ্যে আট হাজার 
মাকর্সবাদী পার্টর সদস্যদের নিয়ে 
পার্টর বাইরে চলে গেলেন। 


বর্ধমান আঁধবেশনের পরেই 
জম্ম; ক'মমীর মার্কসবাদী রাজ্য 
কামিটি পার্ট থেকে বোরয়ে যাও- 
যার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয় 


পরাস্থাত এবং আন্তাজক সাম্য- 


বাদী আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ 
বন্তব্য পেশ করে কমিটি বলে 
“আমাদের নির্ভুল সিদ্ধান্ত হল যে 
এই অবস্থায় সংশোধনবাদী নেতৃত্বের 
সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছক 
সদীবধাবদের নামান্তর। তাই 
আমরা পণর্ট থেকে বোৌরয়ে যাও- 
যার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর পরেই 
অনরূপ সিদ্ধান্ত নেয় কেরলা 
উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র অল্প. বিহার 
এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মাকস- 
বদী গোম্ঠীরা। অনেকেই সমন্বয় 
কমিটিতে এসে যোগ দেয়! 


উাঁনশশ আটযাঁট্র সালের মে মাসে 
কলকাতায় সমন্বয় কাঁমামর আঁধ- 
বেশনে তৃতীয় একাঁট কাঁমউীনস্ট 
পার্টর প্রয়ে'জনীয়তার কথা ঘোষণা 
করে এক বিবৃণ্তি প্রচার করা হয়। 
বিবৃতিতে বলা হয় ঃ “আজকের 
পাঁথবী দুই প্রধান গবরেধী শাবরে, 
ভাগ হয়ে গেছে। একাঁদকে অছে 
মাঁকন সামাজ্যবাদ আর তার 
প্রধন .অনচর সোঁভিয়েট নয়া 
উপাঁনবেশবদ। আর অন্য 'শাবিরে 
নেতৃত্ব দিচ্ছে সমাজতাম্তিক চীন 
আর মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও 
সে তুং। এ যুগ চেয়ারম্যান মাও- 
য়ের যাগ এই জন্য যে, চেয়ার- 
ম্যানের নেতৃত্বে সাশ্রাজ্যবাদ তার 
মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছেছে 
এবং সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী চুড়ান্ত 


জয়ের দিকে এাগয়ে চলেছে। এই. 


এীতহাসিক মৃহূর্তে ভারতায় 
বিপ্লবের জয় ত্বরান্কিতি কর 


স্বার্থে আমরা সমস্ত মাওবাদী 
বিস্লবীদের এঁক্যের ও শান্ত সম- 
ন্বয়ের আহবান জনাচ্ছি। আস্মন, 
অ.মরা চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তা- 
ধরায় বলীয়ান হয়ে লাল পতাকার 
নীচে সমবেত হই আর নাদর্ট 
অবস্থায় এই চিন্তা প্রয়োগ করে 
নকশালবাঁড়র সংগ্রামের অনুরূপ 
সংগ্রাম দিকে 'দকে সংগঠিত করে 
তার মধ্যে থেকে প্রকৃত একাঁট 
কামিউনস্ট পার্টি গড়ে তুলি! 
মনে রাখা দরকার বিপ্লবী পার্টি 


ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হয় না।- 


সমন্বয় কাঁমাট বুর্জোয়া সংসদ'য়- 
গণতন্ত্রকে ইতিহাসের বস্তাপচা 
মল আখ্যা 'দয়ে বর্জন করল! 
এবং কাঁমাটর মতে বিপ্লবের অগ্র- 
গতর পথে এ গণতল্ প্রকৃত বধা। 
সমন্বয় কাঁমাট কৃষক এলাকায় ম*ও- 
বদী কায়দয় সশস্ত শ্রেণী সংগ্রম- 
কেই বিশেষ কর্মসনচী বলে ঘোষণা 





প্রম্প্য সক কতক অভাগ' ইশ্ডিয়া প্রেদ ও, 


চর 


₹ দল্পাদক_হশরেন বস: 


করল। কামার মতে নকশালবাঁড়ির 
সংগ্রামী কৌশল বিস্লবীদের কাছে 
দৃষ্টান্ত রেখেছে। , 


এই সময়ে নকশালপল্থীদের 
মুখপত্র “লব.রেশনে” চার; মজুম- 
দার নকশালবাড়ির বিপ্লব কৌশল 
সম্পর্কে এক '্তিক্মূলক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করলেন। "তান বললেন, 
“্নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামের 
শিক্ষা হল £ এ সংগ্রম জমির বা 
ফসলের লড়াই নয়। এ সংগ্রাম 
র্ট্রক্ষমতা দখলের। নকশালবাঁড় 
সংগ্রমের বোশিষ্ট্য এখানেই । 'বাভন্ন 
অঞ্চলে কৃষকরা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেবে 
এমনভাবে যাতে নিজ নিজ এলাকায় 
তারা রাষ্ট্রষল্পকে বিকল করে দিতে 
পারে। ভারতের কৃষক আন্দোলনের 
ইাঁতহাসে নকশালবাঁড়তেই প্রথম 


এই পথ অন:সূত হয়» 


কৃষক সংগ্রাম কেবলমান্র রাষ্ট্র- 
ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, জাম বা 
ফসল অধিকারের 'দকে এ সংগ্রাম 
পাঁরচালত হতে পারে না, সংগ্রা- 


মের এই সংজ্ঞা নিয়ে চার; মজুম-. 


দার এবং অন্ম গেম্ঠী ও অন্যন্য 
ম:ওবদী গোষ্ভীর মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হয়! আসলে এ 'বিরে.ধ 
কৌশলগত'। মাওবাদী জনয-দ্ধোর 


এবং কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের মূল ? 
মাওবাদী রণনীতি মেনে নিয়েও | 
অন্ধ্র গেন্ঠী স্বাকর করতে পারে $ 
না যে, ভারতবর্ষে আঁবসম্বে সশস্ত ; 
{বিপ্লবের প্রস্তুতি আছে। তাছাড়া | 
এই গ্রোষ্ঠার সমন্বয় কাঁমাটতে | 


যে:গ দেওয়া সম্পর্কেও নানা '্বধা 
দেখা দেয়, কারণ 


চারত্র সম্পর্কে ওদের সন্দেহ ছল 
এবং ওরা মনে করে যে, এই সমস্ত 
নেতাদের উপাস্থাততে এবং কর্ত- 
মন অবস্থয় কৌশলগত ন'না 
খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব নয়। 
অন্ধ গোষ্ঠা আভযষোগ করে যে 
সমন্বয় কাঁমটর মধ্যে 'বাভন্ন রাজ্য 
কাঁমাটর যে প্রাতানাধত্ব দেখনো 
হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক কাঁম- 
{টির খাতাপন্রে ছড়া অন্য কোন 
অস্তিত্ব নেই অর, তাঁদের অনেক 
নেতার চাঁরত্র সন্দেহাত'ত নয়। 
এরপর অষ্প গোষ্ঠী সমন্বয় 
কামটতে আসোন। কিন্তু এই 
গোষ্ঠীর মতামতের সঙ্গে অন্য 
অনেকে একমত হয় এবং প্রভাব- 
শালী চারপল্থীরা আরও বোশ 
সজাগ হয়ে সাংগঠাঁনক গোপনীয়- 
তার ?দকে নজর দেন। ডউাঁনশ্বশ 
উনসম্তর সালের বাইশে এাঁপ্রল 
যখন মার্কসব'দাী লোৌননবাদশ 
পার্টির সৃষ্ট হল এবং পয়লা মে 
কলকাতা ময়দানে কানু সান্যল 
সাড়ম্বরে এই সম্পর্কে ঘোষণা 
পেশ করলেন তখন অনেক ম'ও- 
বাদী গোম্ঠই 'বাস্মিত হল। এই 
সমস্ত গোষ্ঠী আবার আলোচনা 
চালাল নতুন করে সমন্বয় ক'মাঁট 
গঠনের! এই সব বা গোম্ঠী 
অন্ততঃ 'তন:ট বিষয়ে একমত 


ছিল। (ক) পার্ট গঠনের এখনও |" 


সময় আসোন; (খ) নতুন পার্টর 





গোম্ঠীর মতে | 
কামাটির সমস্ত নেতাদের বিপ্লবী ॥ 


DARPAN, Price Re 


কৌশলগত লাইন ভুল এবং (গ) 
কৃষক ও সামন্ততন্মের ঘণ্ৰই প্রধান 
দ্বন্ব হিসাবে মূল্যায়ণ ভ্রান্ত, 
কেননা এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও জন- 1 
গণের মধ্যে যে গনরনবপর্ণ' দন্দ তা | 
বাদ পড়ে যায়। 

সংগ্রামী কোশল সম্পর্কেও 
তিনটি মূল বিরোধ ছিল। কে) 
ভারতীয় অবস্থায় কমিউনিস্ট বিপ্ল- 
বীদের রণকৌশল ক কেবলমান্র 


গোরলা যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে? 


(খ) গণ-সংগঠনের ভূমিকা কি? 
(গ) গণ-সংগঠন ও পার্টর গোপন 
সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে? 


কের সশস্ত সংগ্রাম কেবলমাত্র : 
গোরলা যুদ্ধের কায়দাতেই সংগ- : 
ঠিত হতে থাকবে। আর পার্ট 
ট্রেড ইউানিয়ন-এবং কৃষক সভা 
প্রভৃত সমস্ত গ্রণসংগঠনের 
ধবরোধী। - 

[আগামী সংখ্যায় গণসংগঠন 
সম্পর্কে চারববক্র বন্তব্য, এম-এল । 
পার্টির আযকশান এবং পার্টির ' 
মধ্যে আদর্শগত সংগ্রমের তথ্য- 


ভাত্তক অলোচনা থাকবে। সঃ দঃ] 






প্রকাশিত ছল 
জুগ্রকাশ রায়ের লেখা 


মাও নে-তুওঁ, 
(সংক্ষিপ্ত জীবনী ) 
মাও সে-তুঙের শৈশব, যৌবন ও | 
রাজনৈভিক জীবনের কাহিনী 


(সাংস্কৃতিক বিপ্লব পৰ্যন্ত )। 
দ্বাম £ ৫:০০ | 





















আরও পড়ুন £ | 
চীনের চলমান বিপ্রব-_হিনটন { 
("৭৫95 জাতি সমস্বায় হার্কদ- | 
বাদ-াবজন সেন (১০০) $' 
কর্লঘার্কসের ক্যা'পটাল-- |" 
বিঞ্জন সেন (৫০); ক*মউ নস্ট | 
ম্যানিফেস্টোর শিক্ষা বিঙ্গন | 
সেন ("৭০ 9) তেলেঙ্গানা বিপ্লব | 
_কাফ খঁ (-৮*)7; শিল্পীর { 
নবজম্ম-_ ক) রল"] (৭৫০ )। 


নিউ বুক লেপ্টার 


১৪, রমানাধ মজুমদার স্ট্রীট 
কলিকাতা-৯ 















পশৃংখল”-এর পরে 
ক্লাস থিয়েটার-এর নতুন নাটক 


বয়ান 
২৪শে সেপ্টে; ও ১&ই নতেঃ 


মুক্ত অংগনে সন্ধ1 ৭টা 


কার্য্যালয় £ ২২, হরি যে ষ স্ট্রীট, 
কলিকাত -৬ 






স্সপপ 


রাজা সুবোধ দাঁজ্লফ ক্কোয়া। কতিভাভা-১৩ থেকে দি আহ ৪৯৭২ প্র চলেন, কাঁলকাতা"১৩ ক্ষণ কার্ষালাড। ছেস্ে পরিহিত 


ছেল গ্রণামনে চুরি-জোচচূরি 


ক্ঞ্ঞেলীকেল্ত অভি্ডিন্বোগগ 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রাত জেল প্রশাসনে ব্যাপক দাতার 
অনেক সংবাদ - করেছে। 


ীর-জোঙচ্চাীরর 
[ওয়া যাচ্ছে। কয়েদীদের দৈনাল্দিন 
বারের পাঁরমান ক্রমশ কমে যাচ্ছে 
লে অনেকে অভিযোগ করেছে। 
ম্প্রাতি আলপবর সেন্ট্রাল জেল 
থকে ছাড়া পেয়ে বিচারাধীন 
কয়েকজন কয়েদ দর্পণের সুংবাদ- 


এবার কেন্দ্রীয় সরকারী: 


কাছে নানা অভিযোগ 


মাথাপিছু কয়েদীদের সকালে 
সাতাশী গ্রাম চিড়া, দুপুরে তিনশ 
আশি গ্রাম. ভাত ও 'বকালে পাঁচ- 
খানা র্7ট' দেওয়ার কথা৷ কয়েদী- 
দের আভিযোগ যে খাবারের পাঁরমাণ 
'নার্দন্ট পাঁরমাণের থেকে অনেক 


কম। এই নিয়ে জেলে সম্প্রাত 
করেদীরা নানা আন্দোলন করেছে। 
ফলে ওদের প্রচণ্ড পেটানো হয়েছে। 

এখন অনেক কয়েদী বেচে 
থাকার প্রয়োজনে হেড জমাদারদের 


ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যারা 
ঘুষ দেয় তাদের সুবিধা অনেক। 
যারা দেয় না তাদের মাঝে মাঝে 
পেটানো হয়, কম খাবার ও অন্যান্য 
অস্বাবধাতো আছেই। 

এই ঘুষের এবং দ্দননী'তর চক্রে 
জেলের উর্ধতন কর্মচারীরাও 


জাঁড়ত বলে কয়েদঈদের অভিযোগ । 
এমন কি রোগে জেল হাসপাতালে 
জায়গা পেতে হলে ঘুষ দিতে হয়। 
থাকার অব্যবস্ধা, জেলে কয়েদীদের 
ভাঁড়, এবং পায়খানা-্রত্রাবের 'নানা 
অসুবিধার জন্য করেদীদের চর্ম 
রোগ প্রায় মহামারী আকারে দেখা 
দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। 
কয়েদীরা আঁভযোগ করলে জেল 
কর্তৃপক্ষ বলে যে, তাদের করণীয় 
কিছু নেই, কারণ, সেন্ট্রাল জেলে 
চোদ্দশত -রয়েদীর স্থান সঞ্কুলা- 
নের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্তমান 
কয়েদশর সংখ্যা ছাব্বিশ শত। সংখ্যা 
বাড়লে অর্সাবধা হয় নিশ্চয়ই কিন্তু 
সেই কারণে দরর্নীত অথবা ঘুষ 





কর্মচারীদের গাল 
টাইয়ের ভালিকা তৈরি হচ্ছে 


(দপণের সংবাদদাতা) 


সরকারী তৎপারতা স্যর হয়ে 
গেছে। এ বিষয়ে সম্ভাবনাও সুযোগ 
ক'তট:কু তার প্রাকসমীক্ষা করার 
জন্য জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বর্তমানে 
কলকাতায় অবস্থান করছেন। এই 
সপ্তাহের গোড়ায় অর্থমন্্কের অধীন 
অফিসগ্দলির 'বিভাগণয় প্রধানদের 
সঞ্গে মিলত হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ- 
মল্মকের বাজেট ব্যয় শাখার রাম্ট্র- 
মল্তী শ্রীগণেশ সংশিলম্ট আঁফিস- 
গলতে কতজন “অবাধ্য” কর্মচারী 
(কংগ্রেস বিরোধী সাদা কথায় সি 
শি এম সমর্থক) আছেন তাদের 
সংখ্যা ও নামধাম জানতে চান। 
এদের একটা স্দসংবদ্ধ তালিকা 
তান সকল বিভাগীয় প্রধানদের 
কাছে অবিলম্বে চেয়েছেন। রাজ্য 
সরকারের মত -কেন্দ্রীয় সরকারের 
দণ্তরগ্ীলতেও এই ৩১১ ধারা 
প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার করেছেন বলে তান জাঁন- 
য়েছেন। এই বিজ্ঞাপ্ত অবশ্য সাধা- 
রণ মানুষের জন্য নয়। "তান 
নাক আরও জানিয়েছেন যে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা এই যে, 
)ডায়াস সাহেবের “ইউনিয়ন ভাঙ্গা” 
নীতি এই রাজ্যে নিশ্চিত সাফল্য 
অর্জন করবে এবং এই খড়া দিয়েই 
ইন্দিরা গান্ধী ভারতের একমাত্র 
“বদ্রোহণ” রাজ্যকে জব্দ করবেন। 

রাজনোতিক পর্যায়েও হীন্দিরা 
সরকার অগ্রসর হয়েছেন। 'পশ্চিম- 
বঙ্গের সি পি এম বিরোধী দল 
এবং তাদের ট্রেড ইডীনয়ন' সংস্থা- 
গলির সঙ্গেও ইন্দিরা গান্ধী 


দিল্লীতে কথা বলেছেন। তারা এমন 
কিছ; করবে না বলে কথা দিয়েছে 
যার দ্বারা সি পি এমের কোন 
আন্দোলনের কোনরূপ সাহায্য হতে 
পারে। অর্থাৎ সি পপি এম 'বিরো- 
তার আছলায় এ সব দল এবং 
সংগঠন দস পি এমের যে কোন প্রাত- 
রোধ-আন্দোলনের সঙ্গে কোন 
সংস্রব রাখতে অস্বীকার করে 
প্রকারান্তরে ইন্দিরা-রাজকে 
সাহায্য করবে। অবশ্য এই আচ- 


রণের একটা য:ংসই মার্কসবাদী 


ব্যাখ্যা দিতেও তারা' ভুলবে না যথা 
সি পি এমের খননোখানর রাজ- 
নীতি, বামমার্গী সংকীর্ণতা, য্ত 
মে'৮াকে টাকয়ে রাখার অসামর্থয 


ইত্যাঁদ। মার্কসবাদের নামাবলী 
পরা তথাকথিত কয়েকাঁটি পোঁট 
ব্র্জোয়া “সমাজবাদী”? দলের 
হালচাল. থেকেও প্রমাণ হয় যে, 


শেষাংশ ১ম পণ্ঠোর) 
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গণ্চিমক্জ নব কংগ্রেণে 
এখন তিনটি বিবদমান ষ্ঠ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ১ 

পশ্চিমবঙ্গে নব কংপগ্রেসীদের 
মধ্যে দটি গোষ্ঠী যখন পরস্পর 
বিবদমান তখন আর একটি গোষ্ঠী 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই তৃতীয় 
গোম্ঠী বলছে তারা সিদ্ধার্থ রায় 
কিংবা বিজয় নহার, তরুণকাল্তির 
লোক নয়। তারা খাঁটি" কংগ্রেস, 
কংগ্রেসের জন্যে, দেশের স্বাধশ- 
নতার জন্যে তাদের অবদান আছে। 
এই গোম্ঠীর নেতা হচ্ছেন বর্ধমানের 
নারায়ণ চৌধুরী, 'শিয়ালদার বিনয় 
ব্যানার্জি এবং আর কয়েকজন। 
এরা নবগঠিত জআ্যাড হক কাঁমাটর 
সদস্য তলকা বিশ্লেষণ করে 


থোক! বোগকে খোক। চক্ৰবতী 
ভেবে হভ্য| কৱ! হম 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 

নামের ফেরে মান্য মরে। 
যাদবপুরের আনন্দ পল্লীতে সি 
আর শি খোকা বোসকে খোকা 
চক্রবর্তী ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। 

ঘটনা হল এই যে, গত উাঁনশে 
সেপ্টেম্বর যাদবপররের প্নীলশ 
এবং সি আর 'ি খোকা চক্রবর্তী 
নামে এক সমাজাবিরোধীর সন্ধানে 
আনন্দ পল্লীর আশেপাশে গং 
পেতে থাকে। এর নামে ' নাকি 
অনেক "দন ধরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা 


ঝদুলছে। সেখানে খোকা বলে একটি 
ছেলে শেষ রাতে মহালয়ার রোডিও 
ফিচার শুনে সকাল বেলা বাড়ী 
ফিরছিল। বন্ধুরা ওকে “খোকা”? 
বলে ডেকেছে শুনেই কর্তারা ঠিক 
করল ও-ই খোকা চক্রবর্তী। ব্যস 
চল গনীল। ছেলেটা পায়ে গল 
খেয়ে পড়ে গেল। পলিশ তাকে 
হিশ্চড়ে নিয়ে চলল: ভ্যানের দিকে । 
ও নাক জল খেতে চেয়েছিল। 
' পলিশ ওর মুখে দিল-জল নয়, 
(শেষাংশ দশম পথ্যায়) 


' প্রধানমল্রী এবং নব কংগ্রেসী হাই- 


কম্যাণ্ডের কাছে এক মেমোরেম্ডামে 
বলেছেন, দেখা যাচ্ছে, কাঁমাঁটর 
তারশ জন সদস্যের মধ্যে আঁধ- 
কাংশই খাঁটি কংগ্রেসী নন, কংগ্রে- 
সের জন্যে কোন কাজ করেন নি, 
স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেন 'নি। 
মেমোরেশ্ডামে বল হয়েছে, নতুন 
কমিটির সদস্যদের দেখে মনে হচ্ছে, 
নব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অ-কংগ্রেসী- 
দের হাতে চলে যাচ্ছে। 

অবশ্য এই মেমোরেপ্ডামে কোন 
কজ হবে বলে রাজনোতিক মহল 
মনে করছেন না। কেননা, রাম্ট্- 


ক্ষমতা এখন সিদ্ধার্থ রায়ের করা- ' 


যস্ত আর কংগ্রেসীরা' সব সময়েই 
ক্ষমতার অন:গত। তবে এই তৃতীয় 
গোম্ঠীকে একেবারে অগ্রাহ্য করা 
যাবে না। কেননা, এদের মধ্যে কিছু 
খাঁটি কংগ্রেসী আছেন। 


দর্গণের ছুটি 


শারদীয় পুজা উপলক্ষে 
দর্পণের প্রকাশ ছুই সপ্তাহ 


বন্ধ থুঁকবে। দর্পণ পুনরায় 
প্রকাশিত হবে আগামী ১৫ই 





বাড়ীর কি য্াযান্ত তার কোন ব্যাখ্যা 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায় 


বরাহ্দগর-কাশীগুর 
গণহত্যাৰ তদন্ত 
ফামিয়ে দেওয়া হচ্ছে 


কাশীপুর- বরানগরের গণহত্যার 
তদন্ত কি ফে'সে যাচ্ছে? দর্পণ 
যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করেছে তাতে 
জানা যায়, ব্যাপারটি সম্পর্কে ইচ্ছে 
করেই দেরী করা হচ্ছে। কেননা 
জনসাধারণের ক্ষত যত 'তাড়াতাঁড় 
মিলিয়ে যাবে ততই এই তদন্ত 
ফাঁসিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। স্বয়ং 
বিজয় নাহারই বলেছেন, নব কংগ্রে- 
সীদের একাংশ এই গণহত্যার সঙ্গে 
জাঁড়ত। তাই এখন তদন্ত রোধ 
করার চেস্টা চলেছে। সি পি এম 
নেতারা তদন্তের দাবী জোরদার 
করছেন না কেনঃ 


& দই ও 


টেড: ইউনিয়ন আাছেননের একটি কটি 


গত সপ্তাহে মার্কসবাদী প্রভা- 
বিত ট্রেউইউনিয়ন সংস্থা টুর 
[তন দিন ব্যাঁপ আধবেশন আসান- 
সোলে শেষ হয়েছে। গত বছর মে 
মাসে দক্ষিণপল্থী সি পি আই 
পাঁর্টর অধীন এ আই টি ইউ সির 
ভাঙ্গনের ফলে সিট:র জন্ম৷ সমস্ত 
ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পাঁশ্চমবঙ্গে 
সিটুই সবচেয়ে বেশী শান্তশালী। 
বর্তমানে এক হাজার ইউনিয়ন স- 
টুর অন্তভূন্ত এবং এর সদস্য সংখ্যা 
পাঁচ লক্ষের কিছু বেশি। 

অধিবেশনে নানা আলোচনা ও 
প্রস্তাক হয়েছে, বোশর ভাগই 
শ্রামকদের অর্থনৈতিক এবং কিছ: 
কিছ; রাজনোতিক অধিকার দাবী 
করে। প্রস্তাব বা আলোচনার মধ্যে 
কোথাও শ্রীমকদের উৎপাদন সং- 
ক্লান্ত কর্তব্য সম্পর্কে কোন কথাই 
বলা হয়ান। অথচ শুধ: আধকার 
দাবী করে সেই সঙ্গে আনুপাতিক 
কর্তব্যের কথা না বলা আজকের 
অবস্থায় সামাঁজক দায়ত্ব পালনে 
অনেকের মনে হতে পারে। দাঁয়ত্ব- 
বোধের অভাব, বিশে করে ট্রেড 
ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠনের, 
আন্দোলনের ব্যাপকতার পাঁরিপল্থী 
এবং আঁন্তম বিশ্লেষণে বিপ্লবী 
শান্তর সংহতি বরোধী। 

িছ্‌ দিন আগে রাজ্য কর্ম 
চারী সংগঠনের তের জন নেতৃ- 
স্থানীয় কর্মচারী ছাঁটাই সমস্ত 
শ্রামক শ্রেণীর কাছে একট চ্যলেঞ্জ 
হয়ে দাঁড়য়েছে। এই শ্রেণী বঝেছে 
যে সরকারের এই আক্রমণ যাঁদ 
প্রাতহত করা না যায় তা হলে শব্ধু 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই নয়, 
সমস্ত গণতাল্লিক সংগ্রাম ওরা 
স্তব্ধ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু 
এই ব্যাপক উপলব্ধি সত্বেও 'বাভন্ন 
ট্রেড ইউানয়নের নেতারা নিজেদের 
দলীয় স্বার্থে এক্যবদ্ধ ট্রেডইউ- 
{নয়ন আন্দোলনের বিরোধিতা 
করছে। সরকার ছাঁটাই করেছে এই 
আঁভযোগে যে সরকারী কাজকর্মের 
যে গোপনীয়তা বা নিরাপত্তা প্রয়ো- 
জন তা মাক্সবাদীদের নেতৃত্বে ইউ- 
{নয়ন থাকলে রাক্ষত হওয়া সম্ভব 
নয়। আবার ইউনিয়ন বিরোধী 


ফলে সরকারী কাজকর্মের কোন 
উন্নাতি হয়ান বরং বেপরোয়া কর্ম 
চারীরা অনেক ক্ষেত্রে কাজের পাঁর- 
মান ও সমর কাঁময়ে দিয়েছে । ফলে 
মানযের দুর্গাত বাড়ছে। অনেক 
ক্ষেত্রে দোকানদার (বাভিন্ন পেশার 
লোক এবং যারা সরকারী কর্মচারী 
নয় তাদেরও সরকারী কর্মচ রীদের 
সম্পর্কে যথেষ্ট বিরুপ অভিজ্ঞতা 
আছে। ফ্বাভাঁবক কারণে আজকের 
অবস্থায় সরকারের (বাভিন্ন ক্ষেত্রে 
অন:প্রবেশ অনেক বেড়েছে এবং 
এর ফলে সরকার-মানষ লেনদেন 
এখন আর পরোক্ষ পর্যায়ে নেই। 
এই সরকারী তত্বাবধানের অক্ষমতা 


চাণক্য সরকার 


বা ব্যর্থতা শধ; বজোয়া সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক 
সঙ্কট বলে উীঁড়য়ে দিলে সাধারণ 
মানুষের কাছে তা নিছক সরলী- 
করণ বলে মনে হবে। আজ কর্ম 
চারীরা সঙ্ঘবদ্ধ এবং তাদের এক্য- 
শান্তর জোরে বহ: আঁধকারই তারা 
আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু এই এক্য- 
শান্ত স্লাধারণ মানযষের কষ্ট লাঘবে 
যাঁদ প্রাতফাঁলত না হয় তাহলে 


সরকারী তত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা 
ও তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণ মানু- 
ষের সন্দেহ দেখা দিতে পারে। 
শিক্ষা, প্রাত্ঠানেও শিক্ষকদের 
এক্যবদ্ধ শান্ত ওদের অনেক দাবী 
দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সুবিধা 
করেছে। কিন্তু সেই অন,পাতে অব- 
শ্যই শিক্ষাদানের অথবা শিক্ষক- 
ছাত্র সম্পর্কের কোন উন্নাত হয়নি, 
বরং এর মান ক্রমশ নমতে নামতে 
অবল্যীপ্তর পথে। ব্যান্তগত মাল- 
কানা থেকে পাশ্চমবঙ্গ সরকার 
যখন বাস চালানো নিজের হাতে 
নিয়ে নিল তখন সাধারণ মানুষের 
অনেক আশার উদ্রেক হয়োছল। 
সে আশা চূর্ণ হয়েছে। শহরে 
বাসের চেহারা সরকারী তত্বাবধানের 
বার্থতার সাক্ষ্য দেয়। এই ব্যর্থতার 
সঙ্গে কর্মচারীদের. কর্মদক্ষতা 
অঙ্গাঞঙ্গীভাবে জাঁড়ত। সরকারী 
বাস ধোয়া হয় না। কর্মচারীরা 
আপাতদৃষ্টিতে নিজেদের দায়িত্ব 
পালন করে না। খাদ্য দপ্তরে, আদা- 


লতে, এবং অন্যান্য সরকার বিভাগে 


সরকারী কর্মচারীরা সুযোগ পেলে 
ঘুষ ও অন্যান্য অসদ:পায় অব- 
লম্বনে মোটেই পশ্চাদপদ নয়। 
এই সমাজ ব্যবস্থায় কর্ম- 
ক্ষমতা বাড়তে পারে না ধরে নিয়েও 
ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে কেন 
মানুষের হয়রাণী হয় অথবা সেই 
হয়রাণীতে কর্মচারীদের দায়িত্ব 
কতখানি সেই সম্পর্কে বন্তব্য না 
থাকলে মাঝে মাঝে শহধু বেতন 


Ta 


বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সংবিধা 
আদায়ের দাবী মানবের কাছে 
নিছক দায়ত্বজ্ঞানহন স্বার্থপরতা 
ও স্যাঁবধবাদী আন্দোলন হিসাবে 
পাঁরগাণত হবে। 

গত দেড় বছর ধরে বাংলা- 
দেশের শিক্ষাজগতে এক নৈরাজ্যের 
অবদ্থা। মাওবাদের নামে ছন্ররা 
স্কুল কলেজ পাঁড়য়েছে, পরাক্ষা 
ভণ্ডুল করে দিয়েছে এবং পাশ্চম- 
বঙ্গে ছাত্রদের বিপ্লবী এতিহ্যে 
কলঙ্ক এনেছে। এই নৈরাজ্যের অব- 
স্থার জন্যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের 
সঙ্গে শিক্ষকদের অসততা এবং 
নিজেদের শিক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্ব 
পালনে অক্ষমতা বহলাংশে দয়ী। 
অথচ 'বগত কয়েক বছর ধরে 
হয়েছে। সেই সঙ্গে এই আন্দোলন 
যাঁদ শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে 
ওদের সজাগ না করে তবে শক্ষক- 
দের সততা সম্পর্কে সাধারণ মানু- 
ষের সন্দেহ জাগবে। প্রাতি বাড়ী- 
তেই ছাত্রছাত্রী আছে, এবং আঁভ- 


f 


দর্পণ 


ভাবকদের শিক্ষকদের সম্পর্কে 
ধারণ খুব ভাল বলে মনে হয় না। 
এই ধারণা পাঁরবর্তনের জন্য 
শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান 
বিশেষ কোন চেষ্টা করোনি। তাই 
যখন সন্ত্রাসব'দাী কায়দায় শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানের উপর নকশাল আক্র- 
মণ শর হলো এবং দলে দলে 
ছাত্ররা বিশেষ করে শহরে নকশাল 
আন্দোলনে যোগ দিল তখন এই 
আক্রমণের ীবরেধধী শিক্ষক প্রত- 
ষ্ঠান অথবা ছাত্র ফেডারেশন [বিশেষ 
কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে , পারে 
নি। শিক্ষক প্রাতষ্ঠানের নেতা 
সন্তোষ ভট্টাচার্য এই আক্রমণে 
নিহত হলেন, কিন্তু সধারণ মানুষ 
হত্যার বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ে 
নি। ছাত্র জগতেও নকশালীদের 
গণতান্তিক আন্দোলন বিরোধী 
কার্ঘকলাপ বন্ধ করার কোন 
উদ্যোগ দেখা যায় নি। 


আজ সময় এসেছে ট্রেড ইউ- 
নিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে নতুন 
করে ভেবে দেখার। 'সসিট:র আঁধ- 
বেশনে সঠিক ভাবেই বলা' হয়েছে 
যে, সমাজের অর্থনৌতিক* সঙ্কট 
রাজনৈতিক সঙ্কটের রূপ নিচ্ছে, 
এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 
কেবলমাত্র অর্থনীতির * আবর্তে 
রাখলে চলবে না, এ আন্দোলনের 
রাজনোতিক চাঁরত্র সৃষ্টি হওয়া দর- 
কার। সমাজের শরুশ্রেণী অনেক 
সংগাঠিত, তার আক্রমণের ক্ষমতাও 
অনেক বেশী এবং ক্রমশই এই অক্র- 
মণ অত্যাচারের পর্যায়ে যাবে। এর 
মোকাঁবলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লনকে এঁকাবদ্ধ করার প্রয়োজনী- 
য়তা সম্পর্কে সা; ওয়াকবহল। 
এই আন্দোলন কিন্তু ট্রেড ইউনিয়- 
নেই সাঁমাবদ্ধ থাকবে না, এই 
আন্দোলন ইতিমধোই ব্যাপক রাজ- 
নৈতিক চরিত্র নিতে শর; করেছে। 
এই সত্য মনে রেখে বিভন্ন ট্রেড 
ইউনিয়নের ভূমিকা কি হবে সেই 


পরিবার পরিকণ্পনায় সংসারের খরচ কমে 


আপনা বাড়ীর কাছের পচিবার পরিকলা কেরে অথবা! নাহনগল এবং শি হয (এ এ সম্পর্কে পরাবর্শ করার হযোগ হুবিধে আপনি নিখরচায় পাবেন &, 


॥ শাক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


কারণ মার্কসবাদী পার্টকে আজ 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খালি সুবিধা « 
বাদী আন্দোলনের পার্ট বলে অব- 
শ্ই মনে করে না। এই মানুষের 
বৃহদংশই রাজ্যের ক্ষমতার আসনে *- 
মার্কসবাদী পার্টকে বসাতে চায়। 
ক্ষমতার দাঁয়ত্ব গ্রহণে মাকর্সবাদী 
পার্টকে সক্ষম হতে হলে এই 
পার্টির দায়িত্ববোধ সম্পর্কে স্বান- 
শ্চিত নিদর্শন রাখা দরকার। জন- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নির্বাচন মার- 
ফত রাজা ক্ষমতা দখলের ভূমিকার 
কথা পার্ট তার বন্তব্যে অনেক- 
বারই রেখেছে । এই বিপ্লবে শ্রামক- 
কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বে চারটি শ্রেণীর 
এঁক্যবদ্ধ ফ্রন্ট কেন্দ্রের কায়েমী 
স্বার্থের বিরদ্ধে সংগ্রাম চালাবে । 
এই সংগ্রামের নেতৃত্ব যেহেতু কৃষক-ধ 
শ্রমিকের হাতে থাকবে, সেই হেতু '_- 
এই দুই শ্রেণীর সামাজিক রাজনৈ- 
তিক দায়ত্ববোধের উপর ভবিষা- - 
তের ব্যাপক এঁক্য নির্ভরশীল। & 
সেই কারণে আজকের ট্রেড ইউ- 
নিয়ন আন্দোলন কেবলমাত্র দাবী 
দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে 
চলবে না, কর্তব্য সম্পর্কেও এই 






আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে। 







বিদ্রোহী লেখক 






সপ্তবহ্চির 


অভিশপ্ত বাংলা ৬:০০ 
সুবোধ চক্রবন্তীর 


আমাকে গোরিলা 
করেছে ৪০০ 


২, শ্যামাচরণ দে রা; কলি-১২ 






















দপপগ ॥ শতবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


সাহা দগ্তরের ডেগুটি 
ঢাইরেইবের বিরুদ্ধে ঘতিযোগ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি 
ডাইরেকটর  (আ'যাডমোনাল্ট্রাটভ) 
হলেন শ্রীজক্ষয় রায় । পদমর্যাদার 
দিক দিয়ে এর দায়িত্ব কম নয়। 
এই ‘ঁবভাগেই কলকাতা ফ্যাঁমাল 


পিসেমশ।য় এবং ভাস্দর। দর্পণের 
কাছে বাভিন্ন সূত্রে এদের “বিরুদ্ধে 
কতকগুলো গুরুতর আঁভষোগ 
এসেছে। ভনদ্রমাহলা চাকুর করছেন 
প্রায় চৌদ্দ বংসর। কলকাতাতেই 
রয়েছেন বছরের পর বছর! কোন 
অস্দাবধা নেই। সরকারী 'নিয়ম- 
কাননে কিছুদিন অন্তর বদলীর 
ব্যবস্থা অ'র যার ক্ষেত্রেই খাটুক না 
" কেন এর বেলায় সে নিয়ম খাটা- 
নোতে মুসাঁকল রয়েছে। পেছনে 
রয়েছেন ডেপুটি ডাইরেক্টর, তায় 
আবার আত্মীয়। আর এর ফলেই, 
বিভাগীয় প্রায় সবগুলো ট্রোনং 
একের পর এক নিতে তার কোন 
অস্দাবধাই হয়নি। এর মধ্যে সাত 
অ'ট রকমের দ্রোনং একসঙ্গে লাভ 
কর। সম্ভব নয়। 

এছাড়া, এাঁবধয়ে কিছ: বাঁধি 
নিষেধও রয়েছে। ব্যান্তগত কাজে 
অফিসের ছুটি নিয়েই কাজ 
চালান। নিয়মাবরদ্ধ হলেও এতে 
তার কোন . অস্মবিধা হয় না। 
ফ্যামীল প্ল্যানিংয়ে যারা মোঁড- 
কেল আফসার হিসেবে রয়েছেন 
তাঁদের সঙ্গেও এর আচরণ রীতি- 
মত উদ্ধত ও রাঁতিবহির্ভূত। প্রাতি- 
বাদে কেউ মুখ খুলতেও সহজে 
সাহস পান না। কারণ সবাই 
জানেন, এর শপিসেমশাই হলেন 


ডেপুটি ডাইরেকটর মিঃ রায়। 

সরকারী আইনকাননে ও অর্থ 
বিভাগের মতে দেখা যায়, কোন 
গেজেটেড আফসার যাঁদ ছ্াটতে 
কিংবা ট্রোনংয়ে যান তবে যাওয়ার 
আগে ম্টোর ও টাকা পয়সার চার্জ 
বাঁঝয়ে দিয়ে যেতে হয়। অন্য- 
থয় তছর্‌পের দায়ে পর্যন্ত অনেক 
সময় সংশ্লিষ্ট কর্মীকে আঁভযুন্ত 
হতে হয়! নিদেন পক্ষে, এ জি 
থেকে বেতন পেতে গলদঘর্ম হয়ে 
বেতে হয়। 

শকল্তু সরকারী আইনকান্দন 
অন্য যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক না 


কেন, ডঃ মীরা রায়ের , বেলায় জিত 


ওসবের প্রয়োজন হয় না। তাই, 
উাঁনশশ সত্তর সালের মার্চ ও নভে- 
ম্বর (এবং একাত্তরের ফেব্রুয়ারীতে 
যখন তানি ট্রোনংয়ের জন্যে অন্যন্ 
যান তখন একে- চার্জ বুঝিয়ে 
দেওয়ার, জন্যে আইনের পরোয়া না 
করলেও চলে। 

ভদ্রমাহলার কাণ্ড কারখানার 
এখানেই শেষ নয়। ইন হলেন 
কাজের মানুষ৷ তাই 'াঁটংয়ের 
নামে অধিকাংশ সময়ই তার বাইরে 
কাটে। ফলে, যেসব সোস্যাল অর- 
গানাইজেশনের অর্থ সংক্র'্ত বলে 
তার সই করার কথা, তাতেও তার 
সই করার সময় নেই। পাঁরিণামে, 
এমন সেন্টারও রয়েছে যেখানে প্রায় 


.চৌদ্দ-মাস আগের বিল পেশছ- 


যান ফলে কমশরাও বেতন পায়ান। 
বিক্ষুব্ধ কর্মীরা এখন পথ চেয়ে 
বসে আছেন, কবে তাদের বলে৷ সই 
হবে, কবে এরা টাকা পাবেন। 
কর্মীদের অস্নীবধা যাই হোক 
না কেন, ভদ্রমাহলা নিজের অস:- 


বিধা একেবারেই সহ্য করতে পারেন. 


মা। তাই কিছুদিন আগে মেটার- 
নাট লীভ নলেন। ছুটিতে ,যাও- 
য়ার আগে স্বহস্তে স্টোরের খাতা- 
পত্রের রকমফের করে, এমনাক 
অক্ষর অব্দি ওলটপালট করে 
অন্যান্য জানিষপত্রের সংগে কিছু 
ওষধ পত্রও সযতনে বি টি 
রোডের বাড়াতে নিয়ে এসে তুল- 
লেন। ছ:াঁটতে থাকাকালীন সময়ে 
সরকারী গাড়ী চড়ারও কোন অস:- 
বিধা হয়ান তাঁর। 

উল্লেখ্য, এরই আমলে ফ্যাঁমাল 
গ্ল্যানংয়ের কাজ সবচেয়ে কম 
হয়েছে। অথচ কাজ কম হওয়ার 
দায়দায়িত্ব একসটেনসন এডুকেটদের 
উপর চাপিয়ে দিয়ে ভদ্রুমীহলা 
নিজে সরে, পড়তে চাইছেন। কাহি- 
নীর এখানেই শেষ নয়! উনসত্তর 
সনেও রাইটার্স 'বাঁচ্ডংয়ের দেয়ালে 
এর নামে অনেক আঁভযোগ সম্ব- 
" পোষ্টার পড়েছে। তবে 
কিছুতেই কিছু হয় নি। ডেপুটি 
ডাইরেকটর মিঃ রায়ও সব জ্বানেন। 
অজ্ঞাত কারণে সব ধামাচাপা । 

স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে জাঁড়ত 
দায়িত্বশীল কর্মীরা উপরোক্ত সব 
আঁভষোগ শোনার পর জানালেন, 
মিঃ রায় জের এক মেয়েকেও 
সোস্যাল ওয়ার্কার পদে প্রাতান্ঠত 
করার কাজে মতলব ভাঁজছেন।, 
তাছাড়া, তাঁর ভাগনী শ্রীমতী বসু 
স্বাস্থ্য বিভগের সোস্যাল ওয়ার্কার। 
অন্যান্য কর্মীর পক্ষে অসম্ভব 
হলেও কর্তাব্যান্তর কৃপাদৃষ্টিতে 
তান নাকি প্রেনং নিতে আমোরিকা 
যাচ্ছেন। অনেকেই বলছেন, 
গরুত্বপূর্ণ পদে আধাম্তত এমন 
কেন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এসব 
অভিযোগ উঠলে নিশ্চয়ই তার 
জন্যে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন! আর যাঁদ তা না হয় 
তবে বুঝতে হবে দ:ন'ঁতর শন্ত 
শেকড় স্বাস্থ্য বিভাগের বড় কর্তা- 
দেরও জড়িয়ে ফেলেছে। 


_ুলন্কাত্ডা 2! হুল পশ্রিল্শশ্কেত্র 
শিক্দ্দে আঙ্নন্কাচ্ক্রশোন্ অভিন্যোগ্গ 


(দপপির সংবাদদাতা) 

শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যযুন্ত 
কগকাতা জেলা স্কুল পাঁরদর্শক 
শ্রীক্ষাতশ ধর সম্পর্কে এক গরু 
তর আঁভযোগ দর্পণের কাছে 
এসেছে। কিভাবে একজন দুনীশত- 
গ্রস্ত লোক 'দনের পর দন শিক্ষা 
বিভাগের সংগে বন্ত থেকে অধ- 
স্তন কর্মীদের বিরুদ্ধে অসদা- 
চরণ রবে চলেছেন সে সব আঁভষোগ 
জানাতে গ্রিক্পে বিশ্বস্ত মহল থেকে 
বলা হয়, ব্যন্তিটি কর্মক্ষেত্রে একজন 
গুণধর ব্যাস্ত অনেক ঘটনার 
সংগেই তান রয়েছেন জীড়য়ে। 
কিছীদন পূর্বে “কেয়ারে”র চাল 
তার গাড়ীতে ধরা পড়ে। পরিণামে 
গাঁড়াটি বাজেয়াপ্ত হয়! এছাড়া 
এর নামে দু 'তনাঁট ক্রিমিনাল 
কেসও আদালতে রয়েছে। 

কীর্তমান ব্যান্তাটর গংণপনার 
এখানেই শেষ নয়। একবার প্রোস- 
ডোন্স কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর 
সমালোচনায় এর বিরুদ্ধে মন্তব্য 


করতে গিয়ে বলেন, বিস্মিত হয়ে 
যেতে হয় যে 'শিক্ষাবিভাগে এতবড় 
দায়িত্বশীল পদে এমন দ:নাঁত- 
পরায়ণ লোক থাকেন কী করে। 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হয়ত এমন ঘটনা 
দেখে অবাক হয়ে গেছেন, কিন্তু 
রাজ্যের পোড় খাওয়া মানুষ 
জানেন শন্ত খু'টির জোর বড় জোর। 
তাই তার পক্ষে পুরনো পদে টিকে 
থাকা খুব কম্টকর হয় নি। 

শোনা গেল, স্কুলের অনমোদন 
ও শিক্ষকদের অনুমোদন দানের 
ব্যাপারেও এই স্কুল পরিদর্শকের 
আচরণ বেশ সন্দেহজনক। এ 
ব্যাপারে পক্ষপাঁতত্বেরও অভিযোগ 
রয়েছে। প্রায় আট দশ বৎসর আগে 
ষে সমস্ত শিক্ষক নিয়োগপর পেয়ে- 
ছেন এখনও তাদের অনেকেই সর- 
কারী অন্মমোদন পানান। অথচ 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অল্প! সময়ের 
মধ্যে নিয়লোগপন্র অন্মমোদিত হও- 
যার ঘটনাও রয়েছে। 

এই স্বনামধন্য ব্যন্তিটির বিরুদ্ধে 


আরও অনেক গরুতর অভিযোগ 
আছে। সে সব বিষয়ে প্রকৃত 
অন্দুসম্ধান করে ব্যবস্থা অবলম্বনের 
অন্মরোধ এখানকার কর্মীমহল 
রাজ্যের অপদার্থ শিক্ষাদপ্তরের 
কাছে করতে চান না। কারণ সে 
অনুরোধ রক্ষা হবে না বলেই তাদের 
ধারণা! যাঁদ হত তবে অনেক 
আগেই লোকাঁটকে সাঁরয়ে দেওয়ার 
বাবস্থা হতো। 

তাছাড়া একে . শিক্ষাদণপ্তরের 
বড় কর্তারাও নাকি অনেকে সমীহ 
করে চলেন। কর্মীমহলের প্রশ্ন 
হল, ইদানিং ডি আই সাহেব যে 
ধরণের অন্যায় অশোভন আচরণ 
অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে করে চলে- 


* " প্রাতিন॥ 


গুলিধ দবণা নাদের যেমন 
গোগন স্বাড্ডান হানা | দিয়েছে: 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল 
ব্রান্ড সম্প্রাত নকশাল নেতা চারু 
মজুমদার এবং অন্যান্য উপ্চদরের 
নেতাদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে 
কলকাতার বাভিন্ন স্থানে তল্লাসী 
চালায়। এই তল্লাসীর স্থানগ্ীলকে 
পঢ়লশ নকশালীদের গোপন আড্ডা 
বলে আভাহত করে। 

এর একটা গোপন শ্রাঁটতে 
সি পি আই এম-এল-এর চেয়ার- 


ম্যান চার. মজুমদারের অবস্থানের . 


চি হসেবে তাঁর চশমা, কালক 
ব্যথার উপশমের জন্যে পোঁথান্রন 
ইনজেকশন, তাঁর ও অন্যান্য দি পি 
আই (এম-এল) - নেতাদের হাতে 
লেখা চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদ এবং 
নেতাদের নাম লেখা কারেন্সী 
নোটের প্যাকেট ও কিছ; মূল্যবান 
জহরত, অলংকারাঁদ পাওয়া গেছে 
বলে৷ প্াালশ জানয়েছে। 

যে তথাকাঁথত গোপন নকশালশ 


ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্ষ- 
জনক স্থানগ্দাল হচ্ছে স্টেটস- 
ম্যনের অন্যতম সহ-সম্পাদক 
পশ্চিমবঙ্গে মার্কন লবীর প্রবস্তা 
শ্রীহরল্ময় কারেলেকারের বাড়ীর ইনি 
সমস্ত প্রাতক্রিয়াশ'ল। ধ্যানধারণাকে 
সযত্নে তাঁর কলমের মাধ্যমে স্টেটসম্যান 
(এবং পর্বে হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড) 
পান্রকায় সমর্থন করে থাকেন। 
শ্রীকারলেকার স্পেশ্যাল র্রাণ্থের 
পলিশ তাঁর বাড়ী তল্লাসী করতে 
গেলে 'চীফ সেক্রেটারী মিঃ এন সি, 
সেনগপ্তকে টেলিফোন করেন। কিন্তু 
ততক্ষণে স্পেশ্যাল ব্রাণ্ণের কাজ শেষ 
হয়েছে। অতঃপর গারিয়াহাট রোডের 
কেন্দ্রীয় পুলিশ দপ্তরের হস্তক্ষে- 
পের ফলে স্পেশ্যাল ব্রাণ্ শ্রীহর- 
"ময় কারলেকারকে গ্রেপ্তার করে 'ন 
বলে প্রকাশ। " 

আরেকটি ঘাঁটি নাক 'র- 
মাউন্ট রোডের জনৈক ডাঃ বস্হ- 
রায়ের পত্রের কাছ থেকে পলিশ 
জানতে পারে। কিন্তু এক অজ্ঞাত 
কারণে এক সপ্তাহের পর পলিশ 
ওখানে যায়। সথ্গে সঙ্গে যায়নি। 
এর কারণও রহস্যাবৃত। 

ডাঃ বসরায়ের এক পত্র নব 
কংগ্রেসী ভবানী ব্যানার্জর প্রাই- 
ভেট সেক্রেটারী বলে পাঁরচিত। উল্ত 
ভবানা! ব্যানার্জী প্াশ্চমবঙ্া প্রদেশ 
কংগ্রেসের (নব) সভাপাঁত হবার 
সংব.'দও একবার সব কাগজে বোঁর- 
য়ৌছল। ভবানীবাবক " "দিল্লীর 
[নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা 
গেড়েছেন এবং শোনা যায় তাঁর 
হাত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অজ্ঞাত 
গোপন কাজে খরচ করা হচ্ছে। 


উচ্চ খালা নেতাকে EE ক 
এবং পাইপগান, রিভলবারের গাল 
ইত্যাঁদ হস্তগত করে। অজ্ঞাত 
কারণে হীনও প্ণীলশের হাতে গ্রেফ- 
তার, হন নি। 

একথা আজ স্দীবাদত যে 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রাতমল্তী 
কে স পল্ধের বন্তব্য অনুসারে 
নকশাল যুবকদের বেশ বড় একটা 
অংশ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে 
এবং যে সব আদর্শবাদী ভ্রান্ত 
তরুণ নব কংগ্রেসে যোগ 1দতে 
অস্বীকার করছে, তারা খতম হয়ে 
যাচ্ছে। কাশীপ্দর-বরানর এবং 
সম্প্রাত হাওড়ায় নব কংগ্রেস ও 
পুলিশের এই যৌথ সন্বাসের ঘটনা, 
পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের 
সূচনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে 
বলে রাজনোৌতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহ- 
লের দ্‌ড় ধারণা। 

উল্লাখত ঘটনাগ্ণীলতে এক 
দিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর ও 
পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগ ও 
কলকাতা স্পেশ্যাল ব্রাণ্চের মধ্যে 
মনোমালন্য ও অন্তর্ঘন্ব অন্য " 
দিকে মাঁক'নাী লবা ভুন্ত সি আই - 
এ প্রভাবিত উংচন্দরের সাংবাঁদক, 
পান্রকা মালিকগোন্ঠি, কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা দপ্তর এবং কাঁতিপয় নক- 
শাল নেতার যোগসাজসের তথ্য 
'দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


সংশোধন 


গত সংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত 
‘পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম’ শীর্ষক 
প্রবন্ধে ছাবিবিশ পচ্ঠায় প্রথম কলা- 


“ মের তৃতীয় লাইন থেকে প্যারাগ্রাফ 


নিম্নরূপ হবে-_লেখক 

আবার কমিউীনস্ট 'বপ্লবীদের 
পুর্ব বাংলা সমন্বয় কিট পর্বে 
বাংলার জনগণের উপর পাকিস্তানী 
শোষণকে ওপাঁনবেশিক চাঁরতের . 
শোষণ বলে মনে করেন, ওপাঁন- 
বেশিক শোষণ ও শাসন নয়, তারা 
এখন পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার 
কথাও বলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো 
পশচশে মার্চের পর কি পূর্ব বাংলা 
উপাঁনবেশ হয়ে গেলো? না প্রথম - 
থেকেই এই ওঁপানবোশক শোষণ ও 
শাসন চলে আসছে? আর পর্বে 
বাংলা যাঁদ উপাঁনবেশ না হয়ে 
থাকে তবে তাঁরা জাতীর স্বাধী- 
নতার কথা বলছেন কেন? কেনই 
বা বর্তমান যুদ্ধকে বলছেন মণান্ত- 
যুদ্ধ? উপানিবেশ ল্ম হলে জাতীয় 
মাক্তির প্রশ্ন আসতে পারোক? 
অপর পক্ষে পূর্ব বাংলার শ্রমিক 
আন্দোলন নামক গ্র্পাঁটি সঠিক- 
ভাবে প্রথম হতেই পূর্ব বাংলাকে 
পাকিস্তানের উপানবেশ বলে আস- 
ছেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার শংধুমাল 
জাতশয় স্বাধীনতার কথা - বলেন, 
কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে 
সামন্তবাদী শোষকদের বিরদ্ধে 
তাঁদের সস্পন্ট বন্তব্য নেই। 


॥ চার ॥ এ পুত 


অর্থইনভিন্ক দ্পল 


মানা দা ভা ভারতে গুনে কারখানা এ গাঠাচ্ছে 


এবার ভারত সরকারের আর্থিক 
নীতির খড়মাটি ধুয়ে মছে যাচ্ছে। 
সাম্রজ্যবাদী দেশগর্দলর আঁশ্রাত 
বৃহৎ একচেটিয়া পাঁজর সেবক 
ভারত সরকার ভুয়া প্রাতশঁজতার 
মূখোসও বেশীদন ধারণ করতে 
পারল না। 

একচেটিয়া পঃজমালিকদের 
প্রাতষ্ঠান ফেডারেশন অব হীন্ডয়ান 
চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এস 
এস কানোরয়া (সোমানি, দামানি- 
দের মতই এরাও 'বিড়লাদের অধশন 
উপগোচ্ঠী) পরমানন্দে ঘোষণা করে- 
ছেন ষে বৃটেন, পশ্চিম জার্মান ও 
জাপানের বড় বড় ল্পপাঁতরা 
ভারতে - তাদের কারখানাগুলো 
সারয়ে আনতে চান। আনন্দবাজার 
'হন্দংস্থান জ্টান্ডার্ডের জ্ঞানপাপী 
অথবা গ্রো-মর্খ সাংবাঁদক প্রবর 
সম্ভবতঃ বল্পতে চাইবেন বৃটেন, 
পশ্চিম জামানী ও “জাপানেও সি 
শি এম প্রভাবিত যাত্তফ্রন্ট সর- 
, কারের ভয়েই এসব দেশের শিল্প- 
পাঁতরা ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপদ 
রাজত্বে আশ্রয় খ'জতে চাইছেন। 
কেননা একই কারণেই তো 'পাশ্চম- 
ঝগ থেকে বাঘা বাঘা মাড়োয়ারী 


(অর্থনোতিক ভাষ্যকার) 


শিল্পপতি ভারতের অন্যত্র চলে 
যাচ্ছেন। ূ 

তবে বৃটেন, পাশ্চম জামানী ও 
জাপানের এসব উঠিয়ে আনা কার- 
খানাগ্দালর একটাও পশ্চিমবঙ্গে 
বসাতে দেওয়া হবে না বলে! কানো- 
'রিয়াজীরা দক়প্রাতিজ্ঞ। 

ভালো কথা, কন্তু.হণ্ঠাৎ এমন 
কি ঘটল যে, বৃটেন, জামার্নী বা 
জাপানের মত উন্নত ধনী দেশের 
শিজ্পমালিকেরা দেশু ছেড়ে হঠাৎ 
এই হতভাগা দেশে ছুটে আসছেন? 
কারখানা তুলে এনে এখানে বাঁসিয়ে 
মালতৈর' করবেন এবং উৎপন্ন মাল 
সবটাই ?বদেশে (এমন কি নিজেদের 
দেশেও) রপ্তানী করবেন? 
ভারত সরকার নাক চেম্বার অব 
কমার্সকে জানিয়েছেন যে এধরণের 
যে কোন প্রস্তাবকে তারা দ্বাগত 
জানাবেন এবং প্রস্তাব পাওয়ার 
{তন মাসের মধ্যে কারখানা বসানোর 
এবং সহযোগিতার (অর্থাৎ ভারতীয় 
পণজপাঁতিদের অংশীদারিত্ব) 
সম্পর্কে অন:মোদন মঞ্জর করবেন। 

ইতিমধ্যেই পশ্চিম জাম।'নীর 
খ্যাত ব্যাঙ্কার িল্পপাঁতি হের 
খ্যাবস্‌ এবং জাপানের সর্ববৃহৎ 


একচেটিয়া মালিক জাহবাৎস অর- 


শেষ মিৎসুবিশণ বাণিজ্য মিশন নিয়ে 


এদেশে ঘরে গেছেন। 

এরা মনে করছেন যে হীন্দিরা- 
জর বর্তমান সরকারের কল্যাণে 
ভারতবর্ষে বিদেশীদের জেকে বসে 
ব্যবসা করার সদন আবার ফিরে 
এসেছে। বর্তমান ভারত সরকার 
খুবই য্ন্তিযন্ত ভাবে বৈদেশিক 
পুজি বিনিয়োগকে উৎসাহ 'দিচ্ছেন। 
শুধ তাই নয়, ভারতীয় প:ঃাঁজপাতি 
ও বিদেশী 'প:াঁজপাঁতর্দের স্মি- 
লিত প্রয়াসে তৃতীয় কোন দেশে 
পঠজি-বিনিয়োগের ব্যাপারেও ভারত 
সরকার সবরকম উৎসাহ যোগাচ্ছেন। 
সুতরাং ভাবতবর্ধে দেশ' থেকে 
কারখানা তুলে এনে বসানো তারা 
সানন্দচিত্তেই করবেন। 

আসল ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ 
মাছের শোকে কুমারের চোখে জল? 
ব্যাপার খুবই মজার। 

চতুর্থ পাঁরকল্পনার কালে বছরে 
যট কোটি টাকা বিদেশী পাজি 
এদেশে লগ্ন করা হবে বলে পাঁর- 
কল্পনা রচাঁয়তারা ধরে নিয়েছি- 
লেন। কিল্তু পাঁরকজ্পনার প্রথম 
দ:বছরে এর পাঁরমাণ দশবারো 


- কোটী ট.কার বেশ! হয় নি। 


সি আই টি ইউনিয়নের বাধষিক সম্মেলন 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

গত চৌদ্দই সেপ্টেম্বর 'শয়াল- 
দহে নেতাজী সভাষ ইনাম্টটঃুট 
হলে কাঁলকাতা ইমপ্রঃভমেন্ট ট্রাস্ট 
ইমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পঞ্চম বার্ষক 
সম্মেলনে “সট'র তরফ থেকে 
সম্মেলনকে আঁভনন্দন জানিয়ে মহঃ 
ইসম্ইল এম পি তার দীর্ঘ ভাষণে 
মালিকশ্রেণীর নতুন হংম্র আক্ল- 
মণকে প্রতিহত করতে উপস্থিত 
প্রাতানাধবূন্দকে আহবান জানান। 

পসটছর রন্তপতাকা উত্তোলন 
ও শহীদ বেদীতে মাল্লাদানের পর 
কমরেড হৃষি.ব্যানাজশীর সভাপাতত্বে 
সভার কাজ সুরু হয়। সাধারণ 
সম্পাদক কমল ভট্টাচার্য তার 
রিপোর্টে পাঁশ্চম বাংলাসহ ভারতে 
শ।সকগোম্ঠী যে 'হংদ্রতা ও খননের 
রাজনীতি কায়েম করেছে তার 
বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রমিক 
শ্রেণকে এই পাঁরপ্রোক্ষতেই 
আগমী দিনের অর্থনৌতক ও 
গণতান্লিক আঁধকার রক্ষার সংগ্রামে 
নতুন পথে লড়াইকে পাঁরচালনার 
জন্য প্রস্তাব নেবার আহ্বান 


জান্ান। "তান সি আই 'টতে 
শ্রামক কর্মচারীর গ্রেড স্কেল 
সম্বন্ধে নগণ্যতম অর্থনৌতক 


দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য ট্রাস্টের 
কর্তৃপক্ষ যে চক্রান্ত চ।লাচ্ছে তাকে 
ব্যর্থ করার জন্য সংগঠনকে মজবুত 
করে তোলার আবেদন জানান। 
সভায় বারোই জুলাই কাঁমাঁটর 
পক্ষ থেকে কে জি বস: বর্তমান 
রাজনৌতক অর্থনৌতক সংকটে 


রাজনীতি 'বিবাঁজ্ত অর্থনৌতিক 
লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে 
শ্রীমক কর্মচারীকে সচেতন থাকার 
আহবান জানান। ‘তান তার বন্তব্যে 
রাজ্য সরকার কর্মচারীদের নেতা- 
দের উপর বরখাস্তের ন্যোটশ জারী 
শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত গণতান্নিক 
শান্তর উপর আক্রমণ বলে- আভ- 
{হিত করেন এবং এই চ্যালেঞ্জের 
মোকাবিলা করার আহবান জানান। 
অপর বন্তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কে- 
ন্টাইল ফেডারেশনের সভার্পাত 
প্রদ্যোৎ ঘোষ ও ইউীনয়নের যুগ্ম 
সম্পাদক মনোতোষ চক্রবতী। 
আলোচনায় যোগ দেন সদস্য ছোট্র, 
সিং ও পারচ্ছন সং! সভায় রাজ্য 
সরক'রী কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দের 
উপর থেকে বরখাস্তের ' নোটিশ 
প্রত্যাহার, বাংলা দেশের স্বীকৃতি, 
মধ্যবতশী নির্বাচনের অনুষ্ঠান, 
দমনপাঁড়ন মূলক ব্যবস্থা ও সন্ত্রাস 
বন্ধ, বন্ধ কলকারখানা খোলা, শর- 
ার্খীদের ও বন্যাপলীড়তদের জন্য 
যথোপযুন্ত সরকারাঁ সাহায্যব্বস্থার 
দাবীতে কয়েকটি প্রস্তাব সভায় 
গৃহীত হয়। 

হাষি ব্যানাজশকে সভাপাঁত, 
অশোক বস, দে।লগোঁবদ্দ বাঁরক 
রমাকান্ত প্রামাণককে সহ-সভা- 
পাঁত, কমল ভট্রাচার্যকে সাধারণ 
সম্পাদক, মনোতোষ" চক্রবতশিকে 
যুগ্ম সম্পাদক, দুলাল দেকে 
কোষাধ্যক্ষ করে একন্রিশ জনের এক 
রাজিয়া তিন দৰত হকি 
ভিজ 


ইউরোপে ও জাপানে দ্বিতীয় 
মহাযদ্ধের পরে দ্লুতবেগে যে শিল্প 
কারখানা গড়ে উঠোঁছল, তাদের 
কর্মক্ষমতার মেয়াদ বাবদ ক্ষয়ক্ষাত 
পূরণের সাশ:ল আদায় হয়ে গেছে। 
এখন এঁ গলি বদলে নতুন ধরণের 
আরো উন্নত মোশন বসাবার ব্যবস্থা 


প্রায় লাগোয়া ব্যাপার! ভারতে 
মজরীর হার কম, কাঁচামালও 
সস্তা মজ?র এবং নিপুণ কারিগরী 
শ্রামকও পাওয়া যায়। কাজেই 
ভারতে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানী 
করা অনেক বেশী লাভজনক। 
বিশেষতঃ যখন আন্তর্জাতিক বাঁণ- 
জ্যের অবদ্থা টলটলায়মান এবং 
আন্তর্জাতিক কোম্পানীগ্লির 
'বাভন্ন দেশের মাদ্রা 'বানিময়ের 
অস্থির হারের সুযোগও এখন 
বেশশি। - 


দপর্প 1 শুক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, 


এটা নতুন ব্যাপার নয়! মান 
কোস্পানীগ্র অনেকেই ইউরোপে 
কারখানা বাঁসয়ে আতিরিন্ত মুনাফা 
করছে। আর বিভন্ন দেশে ব্রাঞ্চ 
খুলে মদ্রাহারের ফাটকাবাজী ওঠা- 
নামার দরুণ শুধু খাতায় দেনা- 
পাওনা লিখে আঁতারন্ত মননাফা 
কমাচ্ছে। 

আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে যে 
ডলারের পতনের সময় মার্কন 
বাণিজ্যের উপার বেশ ভরসা আর 
রাখা যাচ্ছে না। জাপানের বৃহত্তম 
পাঁজপাঁতি মিৎস্যাবশীর জেন্মুরেল 
ম্যানেজার মিঃ টি ওনাকা খোলা- 


' খ্যালই বলেছেন যে ডলার ও ইয়ে- 


নের লড়াই চলার ফলে-জাপান তার 
ডিমগ্ুলি৷ মার্কিন বাস্কেট থেকে 


যথাসম্ভব সরিয়ে আনতে চায়। আর . 


জাপ্যন নাক এখন বুঝতে পেরেছে 


“যে ভারতের শ্রীবৃ্ধ হচ্ছে জ্াপা- 


নাদের ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে ভারত 
এখন সোনার খাঁন। তাই তাঁরা 
বছরে যে দদশো কোটী ডলারের 
জাপানী পাজি এশিয়াতে . লগ্ন 
করবেন তার বেশীর ভাগই পাবে 
ভারত। 


১৯৭১ 


আবার জাপান, জামার্নী ও 
বুটেন কোন কোন শিল্প জন- 
স্বাস্থ্যের হানিকর এবং কারখানার 
উৎপাদনের ফলে আবহাওয়া মণ্ডল 
দূষিত হয়ে উঠে বলে দেশের মধ্যে 
প্রবল বিরোধিতা রয়েছে। এ সব 


. শিল্পের কারখানাগ্দাল দেশের 


বাইরে কোথাও স্থাপন করবার 
জন্যে বেশ কিছুদিন ধরে, বৃটেন 
ঘামে ও ভালি লাল ভারে 
করছে। ” 

এদেশের আবহাওয়া দিত 
হলে বা জনস্বাস্থের চরম ক্ষাত 
হলেও বর্তমান ভারত সরকার - 
বিদেশ পাঁজর স্বার্থে মেনে 
নেবে বলেই এ সব দেশের 'শিক্প- 
পতিদের ধারণা হয়েছে।_ ১2 

শিলপগুলি -- হচ্ছে - ক্কধাতু 


গমশ্রণের ফলে উৎপন্ন পাত, কাঁচ ও- 


চাঁনামাটির বাসন তৈরীর মোশন 


. হাই প্রেসার ভালভ, কাগজ ও মণ্ড 


তৈরীর যন্্রপাত, ফটোগ্রাঁফর 


কাগজ, প্লাষ্টিক যল্পপাতি, কাঁচের 
(শেষাংশ ওম পঞ্ঠায়) 


-লম্মন্কান্ত্ী নীতি মিলতে 
০উলিলগ্রা্ষ ক্শীলেত্র বক্তব্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

টোলগ্রাফ বিভাগের কার্ষ সময় 
হাস করার প্রাতবাদে সর্বভারতীয় 
টৌলগ্ন।ফ ট্টরাফক এমপ্লয়িজ ইউ- 
নিয়নের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীরা 
সম্প্রীতি এক সাংবাদিক সম্মেলন 
আহ্বান করোছলেন। 

পাম্ট এ্যান্ড টোঁলগ্রাফ কর্ত- 
পক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাঁববার 
কিংবা ছর্দটর দিনে” চৌদ্দ থেকে 
পনেরো ঘন্টা এবং অন্যান্য 'দন- 
গুলিতে চার থেকে ছ ঘন্টা করে 
সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্ধসময় হাস 
'পাবে। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বর্তমান 
আর্ক সংকটের সময়ে . 
এই রুার্ধসময় হাস করার 
ফলে একদিকে যেমন আর্থঘক 
সাশ্রয় ঘটবে অপার দিকে তেমাঁন 
কর্মীদের পারশ্রমও অনেকটা 
লাঘব হবে। 

কিন্তু বিভাগীয় কর্মচারীরা এই 
সদ্ধান্তের গোপন উদ্দেশ্য উপলব্ধি 
করেছেন। একথা সকলেই স্বীকার 
করবেন যে টোলগ্রাফ অজকের দিনে 
সাধারণ মান্ষের জীবনে 
যে কোন সময়ের জন্য 
অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছে। শাল- 
গঁড়, আসানসোল, দ:্গাপদর, 
হাওড়া ও কোলকাতার মত শিল্পা- 
গল গুলিতে বিভিন্ন স্থানে যোগা- 
যোগের মাধ্যম হিসেবে টেলিগ্রাফ 
বিভাগের প্রয়োজন চাঁববশ ঘল্টা। 
তাছাড়া দৈনিক সংবাদপন্র কিংবা 
রেলওয়ে বিভাগের অসুবিধের 
কথা সহজেই অন্মমান করা যায়। 
প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে শালগড় সীমান্তের 


সংলগ্ন ' রয়েছে চাঁন, নেপাল, 
. সিকিম, ভুটান প্রভূত দেশগর্ণাল 
এবং শালিগ্াড়র সঙ্গে কোল- 
ক/তার টোলিফোনে প্রত্যক্ষ যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা থাকার ফক্সে বিভা-. 
গায় কার্ধস্ময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য 
দেশরক্ষা বিভাগের জরুরী কজ- - 
কর্মও বিকল' হয়ে পড়তে বাধ্য। * 
এমনিতেই টোৌলগ্রাফ কর্মীদের 
একাধক অস্ণবধের মধ্যে দৈনান্দন 
কাজকর্ম পাঁরচালনা করতে হয়। 
প্ষাপ্ত পাঁরমাণে চেয়ার নেই, টোবল 
নেই, বসে কাজ করবার মত বিস্তৃত 
পারসর নেই, ডাইীনং রদমের 
সুযোগ ‘সুবিধা নেই, ভাল টোল- 
প্রিন্টার মোশনের অভাব। এর 
মধ্যেই কর্মীরা মুখ বজে কাজ 
করে যাচ্ছেন। তার উপরে -যাঁদ 
আর্ক সাশ্রয়ের অজুহাতে কার্ষ- . 
সময় হাস করে পরবর্তী কালে- 
অনেক কর্মীকে উদ্ধত্ত প্রমাণ কবে 
ছাঁটাইয়ের পাঁরকজ্পনা নেওয়া - 


হয় তবে এই বিভাগটি ' 
অচিরেই অচল হয়ে যেতে বাধ্য ।, 
ইউনিয়নের সম্পাদক 


,আঁবলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার 


করে নেওয়া। তা না হলে শাল- 
গাঁড়, কুচাবহার, দাঁজীলং, খড়গ- .. 
প্র, দর্গাপুর, আসানসোল, 
ব্যারাকপুর, হাওড়া এবং কেল- 
কাতার আন্দোলন আরো তীব্রতর 
হবে। কেননা এখানে টেলিগ্রাফ 


কর্মীদের চাইতেও ' সাধারণ মানু- 


ষের স্বার্থের প্রশ্নই অধিক জাঁড়ত !” 


bee 


জগ 


পি 


tt» 


দর্পণ 1 শক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, 
॥ দই ॥ 

গশসংগঠন হবে কৈ হবে না 
এই প্রশ্নের উত্তরে চার বাবুর পাল্টা 
প্রশ্ন ছিল ঃ সবাই যাঁদ গণসংগঠন 
সয়ে মাথা ঘামায় পার্টর গোপন 
সংগঠন গড়বে কে? “গণ সংগঠন 
কৃষ বিপ্লব সংগঠিত করবে বলে 
ক আশা করা যায়ঃ অবশ্যই 
কেউই এই ধরণের চিন্তা করেনা 
এবং এই ধরণের চিন্তা না করা- 
টাই ঠিক!” তাঁর মতে “চাষা জন- 
গণের মধ্যে গোপন পার্ট সংগঠন 
গড়ে তোলার মাধ্যমেই কৃষক আন্দো- 
লনের উপর গরীব ও ভূমিহীন 
চাষীর নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব 
হবে” চে গুয়েভারার নীতি 
অনুসরণের যে আভযোগ চারবাবূর 
[বিরোধী গোম্ীরা আনেন তার 
উত্তরে চার বাবু বলেন যে, চে 
গুয়েভারাবাদ কৃষক আন্দোলনে 
গোঁরলা যদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও 
আঁনবার্ধতাকে অস্বীকার করে। 
অবশ্যই সারা কৃষক সমাজ গোঁরলা 
যুদ্ধের মধ্যে সামীগ্রকভাবে যান্ত হবে 
এমন কথা নয়। “কৃষক জনসাধা- 
রণের মধ্যে শ্রেণী সচেতন অগ্রণী 
অংশ গোঁরলা যাদ্ধ শুর? করবে। 
এই কারণে সূচনার অবস্থায় 
গোরলা যুদ্ধকে অল্প৷ কয়েকজনের 
যদ্ধ বলে মনে হতে পারে। 'কল্তু 
এই ধরণের গোরলা যুদ্ধের সঙ্গে 
চে গুয়েভারা-তত্বের কোন মিল 
নেই। কারণ চে গয়েভারারা গোঁর- 
লা যুদ্ধ পাঁত বদর্জোয়া বাদ্ধজীবাঁ- 
দের য়ে চালায় এবং এর সঙ্গে 
কৃষক সমাজের কোন যোগ থাকে 
না! অপর পক্ষে আমরা যে 
গোঁরলা যুদ্ধের কথা বাল তা শর 
হবে শ্রেণী সচেতন ভূমিহীন কৃষ- 
কদের অগ্রণী অংশ নিয়ে এবং 
দারিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক সমাজের 
সায় সহযোগিতায় এই যদদ্ধ চলতে 
থাকবে। এই ধরনের গোঁরলা 
যুদ্ধের সঙ্গে চে গয়েভারার পাঁর- 
কল্পিত ।ব্বদ্ধের কোন মল নেই, 
কারণ আমাদের যুদ্ধ গরয়েভারাদের 
মত অস্ত ও সাজ সরঞ্জামের উপর 
নির্ভরশীল নয়। আমাদের যুদ্ধ 
অস্ত না নিয়েই শুর; হবে এবং 
কৃষক সমাজের সাক্রুয় সহযোগিতার 
উপর দূঢ় আস্থা রেখে এগিয়ে 
চলবে। ঠিক এই কারণে আমরা 
বাল যে, এই যদদ্ধ কেবলমাত্র কৃষক 
সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
অধিকারের বিষয়ে জোর এবং তাঁর 
প্রচারের মাধ্যমেই শুর হতে পারে।॥” 
চারবাক মনে করেন যে গ্রামে 
দারদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকের 
নেতৃত্ব কেবলমাত্র গোঁরলা যুদ্ধ 
মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠত হতে পারে। 
গণ সংগঠনের মস্ত কার্যকলাপের 
মধ্য দিয়ে এ কাজ কোন দিনই করা 


'যাবে না! 


প্রধান দ্বন্দের প্রসঙ্গে অপর 
একটি আঁভযোগের উত্তরে চারু- 
বাবু বলেন যে, কৃষক ও সামন্ত- 
বাদের মধ্যে বিরোধ প্রধান ছন্দ 


১৯৭১ 


চাণক্য সরকার 


হলেও অন্যান্য মৌলিক দ্বন্দ্বকে 
তান মূল দ্বন্ব থেকে আলাদা করে 
দেখছেন না। অবশ্য অন্যান্য 
দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হলে “আমা- 
দের প্রথম প্রধান ছন্বাট খুজে বের 
করতে হবে এবং অ:মাদের মূল 
শান্ত এই দ্বন্ব সমাধানে নিয়োজিত 
হবে। কেবলমাত্র এই ‘ভাবেই আমরা 
আমাদের সমস্ত শত্রু; খতম করতে 
পারবো।» ট্রেড ইউীনয়ন সংগঠনের 
বিরোধী তান। কারণ এ ধরণের 
সংগঠন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক 
দাবী দাওয়ার সংগ্রামে নিবদ্ধ থাকে। 
গোপন পার্টি সংগঠন ট্রেড ইউাঁন- 
যন কাজের মধ্যে যান্ত না হয়ে 
শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে গোপনে বিগ্জবী 
রাজনীতি প্রচার করবে। তাঁর মতে 
কৃষি বিপ্লবের রাজনপীতি শহরের 
সর্বহারার মধ্যে বাইরে থেকে 'নয়ে 
আসতে হবে। এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠনের সঙ্গে এর কোন যোগা- 
যোগ থাকবে না। এর জন্য প্রয়ো- 
জন মাওবাদী 'চন্তাধারায় দীক্ষিত 
শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী ক্যাডার। 
তার 'ভীন্ত হলো যখন আমরা বাল 
ভারতে বিপ্লবী পাঁরাস্থাত বর্ত- 
মান তখন এ থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় 
এই যে, আমাদের কর্তব্য হবে আঁব- 
লম্বে গোপন বিপ্লবী পার্ট সংগঠন 
গড়ে তোলা, গণ সংগঠন নয় ।» 
উনিশশ উনসন্তর সালে মার্কস- 
বাদী-লোননবাদীদের নির্বাচন 
বয়কট শ্লোগান উপেক্ষা করে 
সাধারণ মান্য আগের মত ভোট 
দিতে এলো আর পশ্চমবঙ্চে 
সর্বদলীয় যনন্ত ফ্রন্টের বিরাট জয় 
(দুশো আশাট আসনের মধ্যে 
দুশো আঠারাট আসন) একটি 
নতুন পাঁরাস্থাতর হীঙ্গত 'দিল। 
মার্কসবাদীদের আসন সংখ্যা 
দাঁড়ালো তেরাশি আর কংগ্রেসীদের 
মাত পণ্টান্নটি। সারা পশ্চিমবঙ্গে 
মাক্সিবাদীরা একক ভাবে সংখ্যা- 
গারষ্ঠ দলে পাঁরণত হয়েছে আর 
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় মার্কসবাদী- 
দের, অসম প্রভাব! মাল্িত্ব গঠ- 
নের শর; থেকেই যুক্ত ফ্রন্টের 
অন্যান্য দলের মাকসবাদীদের 
সম্পর্কে নানা সন্দেহ ও আশঙ্কা । 
যুক্ত প্রচেষ্টা চললো কি ভাবে 
জ্যোতি বসকে মুখ্যমনন্বিত্ব এবং 
স্বরাষ্ট্র দপ্তব থেকে দূরে রাখা যায়! 
শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো-_ 
জ্যোতিবাব; মংখ্যমান্বত্বের দাবী 
ছাড়লেন, কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর ওঁর 
হাতেই রইলো। ওঁর প্রস্তাবে 
ক্যাবনেট "সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত 
রাজনোতিক বন্দীরা সঙ্গে সঙ্গে 
মুন্ডি পেলো, সেই সঙ্গে আদালতে 
আঁভষন্ত নকশাল বন্দীরাও। যারা 
মন্ত পেলেন তাদের অন্যতম হলেন 
কান: সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল ৷ 
চারুবাকুর আর গোপন সংগঠন 
করার বিশেষ কোন প্রয়োজন 
রইলো না, শহরে শহরে মাওবাদী 
শ্লোগন দেয়াল ভরে উঠতে 
লাগল। ডেবরা গোপীবল্লভপহরে 


রিপা 


গোঁরলা ইউানট তৈরণ হয়ে গেলো । 
এই সময়ে বিহারের কয়েকটা 
অণ্চলে এবং অন্খের শ্রীকাকুলামেও 
ম'্কসবাদী লোননবাদণী নেতৃত্ব 
প্রাতন্ঠিত হর্লো। বিহারের সত্য- 
নারায়ণ সিংহই প্রথম পার্টির 
গোঁরলা কৌশল সম্পর্কে নিদিষ্ট 
একাঁট ছক উপস্থাপিত করলেন. 
এবং বলজেন যে, 'বহারের মন্জা- 
ফফরপনর জেলায় মূশাহারী অণলে 
তাঁর 'নাদর্ট গোরলা পদ্ধাত প্রয়োগ 
করা হয়েছে। গেরিলা কাজকর্মের 
পেছনে ব্যাপক .জনসমর্থনের উপর 
তান যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। এই 
সমর্থন প্রয়োজন শত্রুর এবং প্াল- 
শের অবস্থান সম্পর্কে গোপন 
সংবাদের জন্য, এক জায়গা থেকে 
অপার জায়গায় চজাচলের সদীবধার 
জন্য, রসদ সংগ্রহের জন্য এবং 
সর্বোপাঁর সঠিক অক্রমণ চলানোর 
জন্য। তান বড় বড় গোঁরলা ইউ- 
নিটের বিরোধী, কারণ এই ধরণের 
বড় ইউনিট চলাচল ও গোপনীয়তা 
ব্যাহত করে। তাঁর মতে-- ইউানট 
কখনো সাত জনের বেশী নিয়ে 
হবে না, কারণ খতম আঁভযানের 
পর পঠীলশ যখন “ঘরে ফেলার ও 
নিপীড়নের অভিযান” চালাবে, 
তখন ইউনিট ছোট হলে তার গাঁত- 
বাধ ও কার্যক্ষমতা বদ্ধ পাবে। 
তাঁর মতে কোন জায়গার ভৌগো- 
লিক অবস্থা অথবা সেখানে বন- 
জঙ্গল কিংবা পাহাড় আছে কনা 
এর উপর গোরলা রণকৌশল 
প্রয়োগাবাধ নির্ভরশীল নয়, কারণ 
গোরলদের গোপন রাখতে পারে 
কেবলমাত্র জনসাধারণ, অগ্চলের 
ভৌগোলিক অবস্থান নয়। 'তাঁন 
বলেছেন, যেই পুলিশ তার আভযান 
শুর; করবে সথ্গে সঙ্গে গোঁরলা- 
দের মূল এযাকশান ইউনিট পাশের 
অঞ্চলে উবে যাবে, কিন্তু গোপন 
প্রচার চলতে থাকবে দুইটি রাজ- 
নৈতিক কর্তব্য ও তিনটি সাংগঠাঁনক 
মাও 


প্রচার হলো রাজনোৌতক কর্তব্য। 
সাংগঠীনক কাজের মধ্যে আছে 
পার্ট, গোঁরলা ইউনিট এবং গোপন 
িষাণ সংগঠন গড়ে তোলা । সাংগ- 
ঠনিক কার্জ অত্যাবশ্যক, কারণ এ 
ছাড়া পাার্টর বস্লবীভত গড়ে 
ওঠে না। মূল কথা হলো এই যে, 
পার্টির দুটি গোপন শাখা থাকবে! 
-সত্যনারয়ণবাব বলেছেন যে, 
পার্টির এবং গোঁরলা ইউানটের 
মূল শান্ত আসবে গরীব এবং 
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্য থেকে. 
আর এদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা 
রাখা প্রয়োজন। কারণ এরা অসা- 
ধারণ সাহসের সঙ্গে শত্রুর এবং 
পুলিশের আক্রমণ ও 'নিপঈড়নকে 
মোকাবিলা করতে পারে। যাঁদও 
পাতি বদর্জোয়া বাাদ্ধজীবাীদের 
সূচনার অবস্থায় প্রয়োজনীয়তা 
আছে পরবর্তী অবস্থায় ভারা অপ- 


দার্থে পাঁরণত হবে, কারণ প্দালশী 
আক্রমণ ও গ্রাম ঘেরার সময় তারা 
কোন সময়ই গরীব কৃষক সমাজের 
সঙ্গে মিশে যেতে পারবে না! 
কিন্তু নেতৃত্ব ও ক্যাডার যাঁদ গরীব 
চাষাঁদের মধ্যে থেকেই আসে তাহলে 
যে কোন প্রাতকূল অবস্থয় ত'রা 
গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে 
পারে। তাই পাঁতি বুর্জোয়াদের 
একমাত্র কাজ হলো প্রারম্ভিক অব- 
স্থায় দারদ্র কৃষককে মাওচিন্তায় 
দর্শীক্ষত করা । এবং তাদের নেতৃত্বের 
গণ বিকাশে সাহায্য করা। স্পষ্টই 
দেখা যায় যে, সত্যনারায়ণবাব্‌ গ্রম 
এলাকায় কৃষক জনসাধারণের মধ্যে 
ভিত গড়ে তোলার প্রাথামক কাজের 
উপর বেশ জোর 'দিয়োছল, কারণ 
এর উপরই গন্ড় উঠবে গোঁরলা 
ইউনিট অথবা শর হবে গোঁরলা 
এ্যাকশন। 

চারুবাবু, সত্যনারায়ণের এই 
কৌশলের বিরুদ্ধ সমালোচনা কর- 
লেন। সত্তর সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 
“লবারেশান” পরাত্রকায় এক প্রবন্ধে 
তান বললেন যে, গোঁরলা ইউনিট 
গড়ে উঠবে “একমাত্র ষড়যল্মমূলক 
উপায়ে”। তান বনলেন_এ ফড়- 
যল্ল কয়েকজন ব্যন্তির মধ্যেই সীমা- 
বদ্ধ থাকবে । গোঁরলা ইউীনট গঠ- 
নের পূর্বে রাজনৌতক ক্ষমতা দখ- 
লের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বললেও তাঁর বন্তব্য ছল 
“গোরলা আক্রমণ শুর করার 
পর্বে গভীর প্রচার চালানোর 
গুরুত্বের উপর বেশী জোর দেওয়া 
ভুল”। হঠাৎ আক্রমণে দু এক- 
জনকে খতম করার উপরই চারদ- 
বাবুর জৌর। এই খতম আঁভষান 
চলবে ছোট ছোট গোঁরলা ইউীন- 
টের দ্বারা সহজে পাওয়া এবং সাধা- 
রণ ভাবে ব্যবহৃত অস্ম প্রয়োগে। 
{তান পরিস্কার বলেছেন যে, আক্র- 
মণের এই স্তরে কোন মতেই 
আগ্নয়াস্ম ব্যবহৃত হবে না৷ কাস্তে 
কুড়ুল, বর্শা, কাটারী প্রতিই 
হবে একমাঘ অস্ম। পার্টিকে 
তান সতর্ক করে দেন যে, কোন- 
ক্রমে যেন বদ্দনক বানানো বা লুটের 
ঝোঁক না দেখা দেয়। তান বলেন 
যে, সকলকে বোঝানোর দরকার 
আছে যে আগ্েয়াস্ল সংগৃহীত 
হলেও তা ধরে রাখা যাবে না, 
পুলিশ আক্রমণের সময় সবই ধরা 


লাইন যার সঙ্গে 
চে গুয়েভারা ও ডেল কাস্ত্ের 
নাম জাঁড়ত তার বিরুদ্ধেও সতর্ক 
থাকতে হবে। কারণ কিউবান 'িগ্ল- 
ববাদ মীকসবাদ-লেনিনবাদ মাও 


্ ॥ পাঁচ ॥ 


চিন্তা 'বরোধী। এই ধরণের 
বপ্লববাদের উৎস পাত বদর্জোয়' 
রোমান্টিক চিন্তধারা থেকে। এই 
চিন্তাধরায় সর্বহারার নেতৃত্বে 
বিশ্বাস নেই, এ শনর্ভর করে গ্যাট 
কতক *লৌকের উপর, বিপ্লবী 
পার্টিতে সংগঠিত এবং রাজনোতিক 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের 
উপর নয়। মার্কসবাদ লেনিনবাদ 
মাও চিন্তাধারা অনযায়ী জনযনদ্ধের 
বিরোধী এরা” 

নাগি রেজ্ডী এবং অন্যান্য অনেক 
মাওবাদী নেতারা চার বাব এবং 
তাঁর গোষ্ঠীকে হঠকারিতা এবং 
সঙ্কীর্ণতাবদের আঁভযোগে আভ- 
যুন্ত করে কৃষক ও শ্রামকদের গণ- 
সংগঠনে বিগ্লবীদের' কাজ করার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। অব- 
শ্ই এই কাজের সময় সংশোধনবাদ 
সম্পর্কেও সতর্ক করে 'দয়েছেন। 
এত বিরোধিতা সত্বেও দাঁপাকং 
রোঁডিও” মারফৎ মার্কসবাদী-লোনিন- 
বাদী পার্টর জোর প্রচার চলতে 
থাকে, অন্যান্য মাওবাদশরা 'পাঁকং- 
স্বীকৃতির. অভাবে মষড়ে পড়ে, 
বেশির ভাগ জায়গায় তার বসে যায়। 
উনিশশ সত্তর সালে দোসরা জান- 
য়ারী একটি সংখ্যায় পপাকং 
'রাভিউ” শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র কৃষক 
সংগ্রাম সম্পর্কে একট প্রবন্ধ প্রকাশ : 
করে। সেই প্রবন্ধে কলা হয়--যে, 
“মাক সবাদ্রী-লোননবাদী পার্টির 
নেতা চার মজুমদার সশস্ত্র সংগ্রা- 
মের শিখা প্রজবীলত করেছেন 
নিজের উপাষ্থতিতে। উাঁনশশ 
উনসত্তর সালের মার্চ মাসে সেখানে 
উপস্থিত হয়ে তান জেলা কাঁম- 
টিকে নির্দেশ দেন ভাবে তখনই 
গোঁরলা স্কোয়াড তৈরণ হবে এবং 
সংগ্রাম শুর হবে। জনযদদ্বের জয় 
দীর্ঘজশীব হউক এই রচনায় কম- 
রেড লিন পিয়াও যে নির্ভুল তত্ব 
রেখেছেন সেই তত্বের বাণী তানি 
এ জেলা কাঁমটির কাছে পেশছে 
দেন। কমরেড লন পিয়াওএর তত্ব 
হলো গোঁরলা যুদ্ধই একমাত্র কায়দা 
যা দিয়ে শুর বিরদ্ধে জনসাধা- 
রণের সমস্ত শান্তিকে সমাবেশ ও 
প্রয়োগ করা যায়৷” 

'পাকং রিভিউর এই রচন। 

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


অর্থ নৈতিক দর্পণ 
(৪র্ঘ পচ্ঠার পর ) 


পাত, কৃত্রিম সুতা, এবং ছাপাথানার 
যল্পপাতি। | 
বলাবাহুল্য, এসব মোশন আমা- 
দের দেশেই এখন তৈরী হয়, কোন 
দেশ থেকে পুরনো বাতিল মোশন 
আনার দরকার পড়ে না। আমাদের 
যন্শিল্পের ক্ষমতার মধ্যেই এসব 
শিল্পা স্থাপন সম্ভব। 

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত 
একচোঁটয়া পাঁজপাঁতদের নব 
কংগ্রেসী সরকার এ্যাবস মিৎসনীবশ? 
সি বি আইদেরও সেবা করতে চায়! 
কানোরিয়াজী শুধ সেকথাটাই 
বাংলেছেন। কিন্তু এর অর্থনোতিক 
ফলাফল যে ভারতের জনসাধারণের 
পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠবে, তা তাঁরা 
গোপন করতে চন! 


| ছয় ॥ 


নকলালী আন্দোলনের রিপোর্ট 


(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 


অন্যান্য সমস্ত মাওবাদাঁদের স্তম্ভত 
করলেও চারবাবদর 'বিস্লবাঁ আকাতি 
বহু গুণ পরিবর্ধিত হলো। পাঁকং 
"্রাভউর চারুবাবদ সম্পার্কত বন্তব্য 
ভুল তথ্যপূর্ণ, কেননা শ্রীকাকুল্ঝমে 
কৃষক আন্দোলন বহদাঁদনের এীত্হ্য- 
পর্ণ এবং সশস্ন সংগ্রাম অনেক 
দিন আগে থেকেই শর হয়োছল। 
শ্রীকাকুলামের আন্দোলনে চার 
" ধাবুর অবদান হলো এই যে, এ 
অণ্চলে মাকর্দবাদীদূলেনিনবাদণদের 
হাতে নেতৃত্ব যাওয়ার িছীদনের 
মধ্যেই আন্দোলন ভেঙ্গে চুরমার 
হয়ে গেলো, সমস্ত নেতৃস্থানীয় 
কর্মীরা হয় নিহত হলো, না হয় 
গ্রেপ্তার হলো। 
মাকসবাদী-লোননবাদীদের এর 
পরের ইতিহাস হলো কলকাতা এবং 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি শহর 
অগ্চলে ছোট ছে'ট এ্যকশন স্কোয়াড 
মারফত ব্যাপক সন্ত্রাস 'বন্তারের 
কাঁহনীঁ। সল্তাসের মূল লক্ষ্য হলো 
পলিশ কমচারীদের মধ্যে সাক্লিয় 
ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা আর 'বাভন্ন 
এলাকায় মার্কসবাদী নেতৃস্থানীয় 
" কর্মীরা। কলকতা প্ালশ এসো- 
সিয়েশনের সাধরণ সম্পাদক দর্পণে 
প্রকাশিত এক বন্তব্যে ব্েছেন যে, 
তার এসোসিয়েশনের বিরদ্ধে ট্রেড 
ইউীনয়ন কাজকর্মের আঁভযোগে 
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আক্রমণ 
শুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা 
গেলো যে, যারা তথাকাঁথত নক- 
শালী আক্রমণে রাস্তাঘাটে নিহত 
হচ্ছে, তাদের বেশীর ভাগই এসো- 
সিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। তি 
এই হত্যাকে বিশেষ ষড়যল্দের অংশ 
হিসাবে ব্যখ্যা করার চেম্টা করলেন। 
এম-এল পার্টির তরফ থেকে কিন্তু 
এ সমস্ত হত্যার দায় নিজেদের 
কাঁধে নেওয়া হয়েছে। 
আগ্েকার এত তাত্বক আলোচনা 
এবং কৃষি বিপ্লবের সমস্ত বন্তব্য 
জলাঞ্জলি দিয়ে এম এল পার্ট শহ- 
রের গ্যাকশন বাড়ালো, স্কুল 
কলেজ পুড়লো, বন্ধ হলো, পরাক্ষা 
ব্যবস্থা ভণ্ডুল, ব্যাপক সম্প্াস ও 
জনজীবন সম্পূর্ণ 'বপর্যস্ত। এম 
এল পার্ট সম্পর্কে তখন পর্যন্ত 


qs 


সংবাদ সাপ্তাহক 


& চাঁদার হার ॥ 


বাঁ্ষ ক পনেরো টাকা 
ব্রমাসক চার টাকা 


টাকাকাঁড় ও “চাঠিপন্র পাঠাবার. 
ঠিকানা ৪ 
৬৯, মঈী লেন, কাঁল-১৩ 





সংবাদপত্রে এবং মারকসবাদী 
বিরোধী অন্যন্য সমস্ত দলের 
নানা স্নেহশীল কথাবার্তা, এমন 
কি 'বিড়লা গোল্ঠীর মাথা বি এম 
বিড়লা সংবাদপত্রে“ প্রকাঁশত এক 
বন্তব্যে বললেন যে, স্বাভাবক 
কারণে পশ্চিম বঞ্গের তরুণ সমাজ 
বিক্ষোভ থেকে বিস্ফোরণের পথে 
গেছে। তিনি বললেন তরুণ হলে 
তিনি নিজেও হয়তো এম এল 
পার্টিভে যোগ দিতেন। বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় যে, এম এল পার্টি সেই 
সমস্ত জায়গায় তাদের আক্রমণাত্মক 
অভিযানের শক্ত ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা 
করলো যে সব অণ্চল সাধারণভাবে 
মাক্সবদী প্রভাবাধীন বলে পাঁর- 
চিত। খতমের তালিকা মাকসবাদ- 
দের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নামে 
ভরে উঠলো। প্নীলশ এই পর্যায়ে 
প্রায় নিক্কয়ই থাকলো; অন্যান্য 
রাজনোৌতক দল “মাক্সবাদীরাই 
হিংসার রাজনশীত প্রবর্তনের জন্য 
দায়ী”, এই কথা বলে দায়মুস্ত হবার 
চেষ্টা করলো । 

এদিকে মার্কসবাদ বিরোধী 
অভিযানে দেখা গেল নানা ধরণের 
লঃম্পেন এসে পার্টিতে জড় হচ্ছে 
এদের অনেকেই দাগী আসাম”, 
লুটেরা ডাকাত খুন বদমাইশ। 
ইতিমধ্যে প্ার্টর সমস্ত সংগঠন 
ভেঙ্গে পড়েছে। চারবাবু বস্লবা 
সংগঠনের নতুন কায়দা বার করলেন, 
যে কায়দা লেনিনবাদ বাঁহর্ভুত। এই 
কৌশল অনুষয়ী পার্ট ইউানট 
গনলো স্ব স্ব প্রধান। পার্টির প্রায় 
কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন। রইলো না 
আর ইঁতমধ্যে “দেশব্রতী” “ীলবা- 
রেশনের” নিয়ামত প্রকাশ বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় পার্টির যোগাযোগ ব্যবস্থা 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হলো। 
পার্টি এই পর্যায়ে লুম্পেনদের 
কব্জায় চলে গেলো। আদর্শের 
‘দিক থেকে যারা তখনো পার্টিতেই 
নানা আত্মত্যাগ করে বিস্লবের 
তাঁগিদে' রয়ে গেছেন তাদের মধ্যে 
বেশির ভাগ নিহত হতে লাগলেন 
অথবা প্দালশের হাতে ধরা পড়- 
লেন। প্ণীলশের গ্রেপ্তারের পরেও 
নানা অজনহাতে তাঁরা নিহত হয়ে 
চললেন! এ কে লম্পেন সর্বস্ব 
এম এল পার্ট মাকসবাদশদের হত্যা 
করে চলেছে। এই এ্যাকশানের 
পিছনে সাক্রয় মদত ছিল নব কংগ্রে- 
সের আব হয়তো বা কোন কোন 
ক্ষেত্রে অন্যান্য দঃ একাঁট দলের। 
নব কংগ্রেস বলাছ এই জন্যে যে, 
পরবর্তীকালে এম-এল পার্টি যখন 
ভাঙ্গতে শু করলো তখন এম-এল 
পার্টির অনেক গ্যাকাঁটাভস্ট , নব- 
কংগ্রেসে যোগ 'দিয়েছে। 

এম-এসদের উনিশশ একাত্তর 
সালের নির্বচন বিরোধী আভষান 
প্রায় সবটাই মাক্সবাদীদের 
বিরুদ্ধে নিয়োজত হয়োছল। স্পন্ট- 
তই ওরা শনর্বাচনের িরোধতা 


করতে চায়ান, ওরা চেয়েছে মার্কস- 


বাদীরা নির্বাচনে যেন না জেতে। 
এই প্রচেম্টা' অন্যান্য সমস্ত দলে- 


রই ছিল। তাই এম-এল আঁভযানে 
অন্যন্য দল স্দীবধবাদী মিন্রতায় 
আসার চেষ্টা করেছে। 

এম-এল পার্টর মধ্যে নানা 
আদর্শগত সংকটের কথা বর্তমানে 
শোনা যাচ্ছে। মনে হয় 'পাঁকংএর 
আগেকার সেই অকুম্ঠ সমর্থন এখন 
আর চারুবাবকর পেছনে নেই! 
প্রকৃতপক্ষে, শাকং রেডিও এখন 
আর ভারতাঁয় এম-এলদের সম্পর্কে 
দীর্ঘাদন কোন কথাই বলে নি! 
শোনা যায়, গত বছরের মঝামাঝি 
নাগাদ এম-এল পার্টির শীর্ষস্থানর 
এক নেতা সৌরীন বস; নাক ইউ- 
রোপ ঘরে পিকিং গিয়েছিলেন 
এবং সেখানে , মাওবাদের নামে 
পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যান্তহত্যা সল্মাস ও 
লঃম্পেন রাজনীতি চলছে তার 
বিরদ্ধে তান অনেক কঠোর সমা- 
লোচনার সম্মুখীন হন। দেশে 
ফিরে এই সম্পর্কে পার্টিকে সব কথা 
বলেন! আশ্চর্যজনকভবে ঠিক এর 
পরেই পলিশ তার গোপন ঘাঁটির 
কথা জানতে পারে, তান গ্রেপ্তার 
হন। 


উাঁনশশ সত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গে 


রাষ্ট্রপাত শাসনের আমলে এম এল 
পার্টির শহরে এ্যাকশনের তীব্রতা 
বৃদ্ধি পায়, কোন মতেই পার্টি 
ক্যাডারদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব হয় নাই এদিকে চার- 
মজমদারের নতুন তত্ব “সত্তর দশ- 
ককে মাস্তর দশকে পরিণত কর” 
শহরের দেওয়ালে আত্মপ্রকাশ করে। 
মার্ত ভাঙ্গা, ব্যান্তিহত্যা, স্কুল 
কলেজ আক্ৰমণ প্রভাত শহরে 
এযাকশন বাড়তে থাকে। দেখা যায় 
সি পি এম প্রভাবিত অণ্যলেই 
এম এল পাঁট'র কাজকর্ম আধক। 
সত্তরের মাঝামাঝি নাগাদ হঠাৎ 
বিহারের মাগুরজানে কয়েকজন 
কৃষক এলাকার কর্মী পুলিশের 
নয়াঁট বন্দুক ছিনিয়ে নেয়, আর 
সঙ্গে সঙ্গে আবার চারবাবর নতুন 
তত্ব “গণফৌজের যুগ এসে গেছে”। 


'ফৌজ গঠনের ডাক শহরের আর 


আশপাশে এবং কোন কোন জেলায় 
বন্দুক লহঠের নতুন আন্দোলন 
সূচনা করে। 

ইতিমধ্যে একাত্তর সালে 
পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচনের দিন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, 


পলিশ এ্যাসোঁসিয়েশনের সম্পাদক 
চন্তাহরণ দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন 
নকশাল" হত্যার নামে গভীর চক্রান্ত 
মারফৎ এ্যাসোঁসিয়েশনের সক্রিয় 
কর্মীদেরই হত্যা করা হচ্ছে। নক- 
শালশ মুখপত্র “দেশব্রত?” কিন্তু 
খুনের ন্যস্ত দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে 
নিয়ে নেয়। 

এত খান হতে থাকে-পুজিশ 
ও প্রশাসন মোটামুটি নীক্কুয়। 
তদানীন্তন কলকাতা প্দালশ কাঁম- 
শনার রাত গ:প্ত নিজেকে তাঁত্বক 
বলে জাহির করতে ব্যস্ত। তিন 
এক 'থাঁসস 'দিলেন। সরকার তা 
গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে চালু করে 
দিল। তাঁর মতে নকশালীদের 
সমর্থন মোট।মর্টট এসেছে শহরে 
লম্পেনদের কাছ থেকে অর্থাৎ 
কোন শ্রেণী সংগঠনে নেই এই 
ধরণের ছন্নছাড়া গরীবদের মধ্যে 
থেকে। * এই গরীবদের সবচেয়ে 
সক্রিয় অংশকে পদালশের নেতৃত্বে 
হোমগার্ডে নিয়ে আসতে পারলে 
তাত্বক নকশালদের খতম করা 
যাবে। 

অর্থাৎ গপ্ত সাহেবের মূল 
বন্তব্য ছিল যে, তাত্বক নকশালদের 
বাউশ্ডুলেদের দিয়ে খতম অথবা 
গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই 
ধরণের সাদা পোষাকের হোমগার্ড 
বাহন গঠন নাক আইন বিরোধী। 
অনেক এলাকার হোমগার্ড' কম্যান্ডা- 
ন্টরা এতে আপাত্ত করোছল, কিন্তু 
সরকার আপাত্ততে আমল দেয় ন! 
সরকার তার নিজের শ্রেণী চারন্ন 
ও কর্তব্য থেকে গপ্তসাহেবের 
তত্বের গররুত্ব সঞ্চগে সঙ্গে বুঝতে 
পারলে। পাড়ায় পাড়ায় গোপনে 
মাথাঁপছ; 'মাঁসক একশ পাঁচ টাকা 
মাইনের হোমগার্ড গঠন চলতে 
লাগল। 

এদিকে এম এল পার্ট তাদের 
হত্যা নীতির প্রাথামক সাফল্যের 
নেশায় মশগুল। আরও বেশী খুন 
হতে লাগল, বাভল্ব এলাকায় 
সি পি' এম বিরোধীরা ওদের সঙ্গে 
গ্যাকশনাভাত্তক যন্ত ফ্রন্ট গঠন 
করে আক্রমণ চালাতে লাগল 
কাশীপযর বরানগরের একটি 
বিস্তীর্ণ এলাকা, বেলেঘাটার কিছ; 
এলাকা, বেহালা, যাদবপুর টালুগঞ্জ, 


ধার্য হল। আগের মতই এম এল পাটি কসবা প্রতীত এলাকায় ব্যাপক 


নির্বাচন বিরোধী, কিন্তু এবারে 
বয়কটের শ্লোগান দিয়েই নকশালরা 
ক্ষান্ত নয়। তাদের এখন অস্তিত্বের 
সমস্যা-ওদের ধারণা হাল *স পি 
এম জোট নির্বাচনে সংখ্যাগারম্ঠতা 
পেয়ে সরকার গঠন করলে ওদের 
মণস্কল হবে। ওরা উঠে পড়ে 
লাগল কি করে সি পি এমকে 
কোণঠাসা করা যায়। 'বাভন্ন 
জায়গায়, বিশেষ করে চাঁববশ পর- 
শণা, কলকাতা, হাওড়া এবং বর্ধ- 
মানে নকশাল হত্যা প্রচণ্ডভাবে 
বেড়ে চলল। এ সম্নস্ত এলাকা সি 
পা এম প্রভাবত বলে পাঁরচিত। 
কিছ্বাদনের মধ্যেই নকশালীদের 
সমর্থনে অনেকে কথা বলতে সরু 
করল কংগ্রেসীরা, সি পি আই 
নেতারা এমনাঁক শিল্প জগতের 
সেরা মাঁলক 'িড়লারাও। রোজই 
পুলিশ খুনের খবর। কলকাতা 


সন্ত্রাস সৃষ্ট হল। 
এম 'এলরা ইাঁতমধ্যে কাঁমউ- 
িস্ট বিশ্লবীদের গণতা]ল্রক 


কৌন্দ্রকতার মৌলিক সাংগঠীনক 
নীতি বিসর্জন দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় 
স্ব স্ব প্রধান ইউীনট গঠনের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে পার্টর 
লুম্পেন চার আরও জে*কে বসল। 
ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় সংগঠন ভেঙ্গে 
-পড়ল। দলে দলে সাধারণ 'ক্রীম- 
ন্যালরা নকশাল নাম য়ে সাধা- 
রণের কাছে জংলংম চালাতে লাগল । 
ব্যাপক সন্ত্রাস সর্বত্র। এম এল-দের 
এতে দৃূকপাত নেই--তারা নতুন 
তত্ব দল। ওদের কাছে মমূর্ষু 
সমাজ ভাঙ্গার কাজে তথাকাঁথত 
সমাজ বিরোধীরাই বিপ্লবী বন্ধু। 

ইতিমধ্যে কিছ? কিছ: শাক্ষত 
নকশালপন্থীরা নিহত হতে সুরু 
করেছে। বারাসতে আটাঁট' তরু- 


-শনটের শীর্ষে । 


১৯৭১ 


গণের মৃতদেহ পাওয়া গেল সকলেই 
উগ্রপল্থী। আভষোগ এল এই 
হত্যার দায় প:লিশের। পলিশ 
আভযোগ অস্বীকার করে নি- 
নীরব ছিল। এই রকম আরও 
অনেকে নিহত হতে লাগল। কিন্তু 
এম এল রা তখনও বুঝতে পারছে 
না এর পাঁরণাঁত কি দাঁড়াবে। যারা 
নেতৃত্বে আছে তাদের কেউই কোন 
রকম দীর্ঘমেয়াদী সাংগঠাঁনক কাজে 
ছিল না। এযাকশনের নেশায় 
পাগল। এখানে ওখানে খুন হচ্ছে 
প্রশাসন পলিশ সামলাতে পারছে 
না এতেই ওরা খুশী। 

সেই পুরানো কথা-বিঙ্লাবী 
পরিস্থিতর লোনিনবাদী সংজ্ঞা। 
পুরানো অর্থনোতিক কায়দায় 
সমস্যার সমাধান হবে না তাই অর্থ- 
নীতির সঙ্কট রাজনৈতিক সঙ্কটে 
পাঁরণত হয়েছে; প্রশাসন পুলিশে 
নাভিশবাস, মানুষের বিক্ষোভ শেষ 
সীমায়, সমাজে গুণগত পাঁরবর্ত'ন 
সাধনে মানুষ উল্মুখ। এই সবই 
বপ্লবাী পরিস্থিতির পরিচায়ক! 
কিন্তু একটা কথা এম এল-এরা বলে 
নি বা -বলতে চায় নি সুবিধবাদীী 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মান্ষ বিক্ষুব্ধ 
বা সংগ্রামমুখী হলেই বৈগ্লবক 
পারাপ্থিত সূচিত হয় না। অন্যান্য 
অবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন বিক্ষুব্ধ 
সংগ্রামী মানুষের শ্রেণী সংগঠন। 
এই বিস্লবী সংগঠন ছাড়া কোন 
পাঁরস্থাতিই বিপ্লবী আখ্যা পেতে 
পারে না। সন্ত্রাস ও ব্যান্তহত্যার 
এ্যাকশন এ সংগঠন সৃষ্ট করতে 
পারে না। এর জন্য চাই ব্যাপক 


বাধ্য। আর যে ধরণের এ্যাকশন 
তাতে পেশাদার গণ্ডা বদমায়েশরা 
যারা ব্যান্তগত সুবিধার জন্য এম-এল 
পার্টিকে কভার 'হসাবে ব্যবহাব 
করেছে তারাই পার্টির পাড়া ইউ- 
আর বারা মাও- 
বাদী আদর্শের কথা শুনে অথবা 
পড়ে পার্টর কাছাকাছি এসেছে 
তারা প্রায় এ শশর্ধ স্থানীয়দের 
চাকর বাকরে পাঁরণত হয়েছে। 
শহরে পার্টর নেতৃত্ব এইভাবে 
সম্পূর্ণ লুম্পেনদের হাতে চলে 
গেল-এদের নব কংগ্লেসী নেতারা 
কাশীপ্দর জৌড়াবাগান আর অন্যান্য 
অণ্চলে প্রাক নির্বাচনী যুগে ব্যাপক 
সন্মাসের জন্য ব্যবহার করেছে। 
পরে এদের এক বৃহদংশ নব 
কংগ্রেসপী যব বাহনীতে যোগ 
দিয়েছে। যারা দেয় নি তাদের 
খতমের চেম্টা এখনও চলছে। 


ওপর এম-এল পার নামে দর্ণট 
থাঁসস তার মধ্যে শহরে ব্যান্ত- 
হত্যা, পাঁর্টিসংগঠন, গণ-সংগঠন 
বর্জন প্রভাতি সমস্যা নিয়ে পার্টির 
তাত্বকদের মধ্যে নানা 'বিতর্ক। 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায় ) 
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এ ভীত 


G ক লিল 


অবশেষে কেরলে নতজানু 
অচ্যুত মেননের প্রাত সদয় হয়ে 
নব কংগ্রেস সাঙ্গাতেরা কেরল মাল্তি- 
সভার আয় আরো খানিকটা বাঁড়য়ে 
দিতে সম্মত হয়েছেন। অচ্যত 
মেনন নব কংগ্রেসের সমর্থনে কেরলে 
যে সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা চাঁজয়ে 
যাচ্ছিলেন, এবার নব কংগ্রেস স্র- 
কারী ভাবে তাতে যোগ দেবে [ঠিক 
হয়েছে। . 

একশ চৌন্রশ অন 'বিধ.নসভা 
সদস্যের মধ্যে মাত্র ষোল জনের 
নেতা অচ্যুত মেনন মখ্মীল্তিত্ব 
লাভের জন্যে এত ব্যগ্ৰ ছিলেন যে 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নব কংগ্রেস দলকে 


* মন্দিসভার বাইরে রেখেই 'তাঁন 


bY 
« 


El 


তাদের সমর্থনের উপর ভরসা করে 
মান্তিম্ভা চালিয়ে যাঁচ্ছনেন। কিন্তু 
ব্াঘ্ধমান নব কংগ্রেস, সি পি আই, 
মুশ্লিম লগ, আর এস পি ও পি 
এস পি মল্লীদের হাত "দিয়ে, কাজ 
ফতে করে 'নাচ্ছল আর বদনাম 
হচ্ছিল সব দলের । পৃতুল মন্ত্রিসভা 
তাই চাইল' নব কংগ্রেসও মন্ত্রী হয়ে 
যাক, লন্ঠপাটের বখরা এবং বদনাম 
সবাই একসঙ্গে মিলেই নেওয়া যাক। 
অচ্যত মেনন যে পশচশ লাখ 
টাকা গাপ! করতে গিয়ে “চোর 
মেনন” বা 'আিমাথি মেনন’ বলে 
কেরলের জনসাধারণের কাছে পাঁর- 
চিত হয়েছেন, অথবা মুশনম লাগ 
নেতার প্র চোরাই চালানের দায়ে 
ধরা পড়ার পর মুশ্লম লাগ মল্লী 
তাকে ছেড়ে দেবার বেআইনী নির্দেশ 
দিয়েছন- এসব কথা বারে বারে 
তুলে ক্রেলের নব কংপগ্রেসীরা অচ্যত 
মেননকে বেশ দরহাতে দুইয়ে 
নাচ্ছল। 
অচন্মত মেনন চাইছিলেন যে 
নব কংগ্রেসীরা লোকের কাছে এসব 
দূষ্কর্মের দায়ভাগী হচ্ছেন না, অথচ 
দুধের সরটুকু খেয়ে যাচ্ছেন। ভাঁব- 
ষ্যতে তারা সব দায় মান ফ্রন্টের 


“৯ - সাঞ্গাতদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা 


নির্দোষ সাজতে চাইবে। 

অনেক টানা হেগ্চড়া, ভয় 
দেখানো মানভঞ্জনের পর নব কংগ্রেস 
মন্তীসভায় যোগ দিতে রাজী 
হয়েছে, নিজেদের শর্তে। তেরো 
জন মন্ত্রীর মধ্যে পাঁচ নব কংগ্রে- 
সের, তিন স পি আই, আর এস 
পি এবং মলম লগ দুটি করে 


ও 'প এস পি একজন মল্মী কর- 
বেন। 
সি পি আই-এর বর্তমান তন- 


ন মন্ত্রীকে অপসারণ করে সি পি 
আই নেতা গোঁবন্দ মেনন এবং টি 


=_; ভি টমাস তাঁড়ঘাঁড় মান্মসভায় ঢুকে 
“পাড়ছেন। বেলা যে বয়ে যায়। সবর 


সইছে না। 

এই মান ফ্রন্টের বেইমানদের 
প্রশ্রয়ে কেরলেও নব কগ্রেসী 
গণ্ডার দল কেন্দ্রীয় সরকারের 


দা 


নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের মত ব্যান্ত- 
হত্যা ও সন্তাসের পথ গ্রহণ করেছে। 
ইতিমধ্যেই ত্রিচ্ড়েব হীরয়াদ হাই- 
কুলের ছ.ত্রদের ধর্মঘটে বাধা সৃস্টি 
করে নব কংগ্রেসী গন্ডার দল! 
প্রান্তন এম এল এ আবদুল কাদের 
সংঘর্নের সংবাদ শুনে সেখানে 
হত্যা করে এবং আরেকজন ছাত্র 
নেতাও তাঁদের গুলীতে নিহত হন। 

কল্তু কেরলের বীর জন সাধ্া- 


" শ্রামক-কৃষক জনতার 


7 রণ এই নব কংগ্ৰেসী এবং মান 


ফ্রন্টের বেইমানদের শেখাচ্ছেন যে 
বেইমানরা ইতিহাস সৃষ্টি করে না, 
তারা শুধ ইতিহাসের আবর্জনা। 

কেরলের ছয় হাজার কলেজ 
শিক্ষক সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট কর- 
ছেন। পাচান্তর হাজার ননগেজেটেড 
সরকারী কর্মচারী, আট হাজার 
বিদনৎ * পর্যদের কর্মী চল্লিশ 


মূল বিবাদ লেগেছে চার; মজন্ম- 
দার গোম্ঠীর সঙ্গে অসাম 
চ্যাটার্জী ও তার সহযোগণদের। 
অসাম চ্যাটার্জীরা প্রায় আলাদা 
পার্ট হিসাবে ইতিমধ্যে কাজ 
করতে শর করেছে। বাংলা-বিহার 
ডীঁড়ষ্যা সীমান্ত আঞ্টালক কাঁমিটির 
নামে। পাঁট*র নদীয়া কাঁমাটিও 
অসমের বন্তব্যের সমর্থঘক। অসা- 
মের আভষোগ যে অনেকাঁদন 
থেকেই পার্টির মধ্যে বিতর্ক চলছে 
আর নেতৃত্ব বারবার মৌলিক প্রসঙ্গ 
এঁড়য়ে যেতে চেষ্টা করেছে। 
অসীমের দল অনেক বার দাবী 
করেছে পার্টর সাংগঠানক 'মাঁটং 
ডাকার জন্য, কিন্তু চার: মঙ্গনমদার 
কেন সভতেই আসতে রাজী 
হয়ান। বোধহয় চারদবাবুর ভয় 
হয়োছুল৷ অসীমের সঙ্গে বিবাদ এমন 
পর্যায়ে উঠেছে যাতে তার সঙ্গে 


শনার্দ্ট জায়গায় সাক্ষাৎকার. ব্যান্ত- 


গত নিরাপত্তার অনুকূল নয়। সভা 
না হওয়ায় অসাীমের দল বহার 
এবং ডীঁড়ষ্যার নকশালশীদের সঙ্গে 
একজোট হয়েছে এবং পাঁশ্চমবঞ্চের 
প্রায় প্রাত জেলাতেই নিজেদের 
আলাদা সংগঠন তৈরি করছে। 
পুলিশের খবরে প্রকাশ দুই 'ঁববদ- 
মান গোচ্ঠীতে সম্পর্ক আর 'বিত- 
কেরি পর্যায়ে নেই। কোন কোন 
জায়গায় একে অপরকে হত্যা 
করছে। 

আন্তজাতিক ব্যাপারে এক ও 
দুই নম্বর দ্যাট দলিল প্রকাশিত 
হয়েছে। এবং দুই দাললেই পর্ব 
বাংলার সংগ্রাম নিয়ে দুই দলে তাঁর 
িতর্ক। অসীম এই দলিলে চারু- 


শ্রামক, ছয় হাজার 
এনা পাঁচ হাজার ইন- 
জনিয়ারং ছাত্র, হাসপাতাল কর্মী 
ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে প্রস্তুত 
হচ্ছেন, বেইমানদের কবর খননের 
কাজ সম্পূর্ণ করবেন বলে। কেরলে 
এক্যবদ্ধ 
মোর্চা প্রতিক্রিয়াশীল অচুমত মেনন 
মাশ্লম লীগ, নব কংগ্রেস সরকা- 
রের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন! 


স্মিত 
একদিকে কেরল, অন্যাদকে 


পাশ্চমবঙ্গ আবার দুদক থেকে 


চরম প্রাতক্রিয়াশীল ফ্যাঁসস্ট নব 
কংগ্রেসী সরকারের মখোম্াথ 


ছেন এবং রাক্ষসী রন্তজেলুপ 

থাবাকে ভেঙ্গে গঠুঁড়য়ে দেবার দৃঢ় 

প্রাতজ্ঞায় দণ্ডায়মান হয়েছেন। 
ভারতের নব কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় 


সরকার বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা 
অথবা গণতাল্িক আঁধকার পাবার 
যোগ্য মনে করে না। বারে বারে 
কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করে তারা 
তা প্রমাণ করেছে। বাঙ্গালী জাতির 
আত্মমর্ধাদা ও স্বাধিকার প্রাতষ্ঠার 
দাবীকে তারা সি আর পি মাল- 
টারী ও সরকার! প্রশ্রয়পন্ট গুষ্ডা- 
বাঁহনী 'দয়ে ভেঙ্গে 'দিতে চায়! 
পূর্ববঙ্গের আঁধবাসীরা যে দস্ব- 
প্নের রাত্র অন্ধকারের মধ্যে 
নাক্ষপ্ত আজ পাশ্চমবজ্গের মানু 
ষও কেন্দ্রীয় দুঃশাসনের সেই দুর- 
পন্য়ে কলংক বহন করতে বাধ্য 
হচ্ছেন। 
কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নানা 
নামে, খদ্দরের আবরণে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মানুষ ঢাকা কুমিল্লা, 
যশোরের জাময়াতী ম*লম লীগের 
গণ্ডাদের চিনে নিতে পারছেন। 
রাজভবনের আঁজন্দে ঢাকা 
গভর্ণমেন্ট হাউসের সদস্য আঁভন'"'ত 
নাটকের পৃতুল আঁভনেতা ডাঃ 
আব্দুল মোতাঁলিব মালেককে যেন 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় 
চাপরাশধারী আমলাদের রাইটার্স 
জে'কে বসার ধরণ ধারণ দেখে 
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০০ 
'- নকশালী আন্দোলনের রিপোর্ট 
(ষষ্ঠ পৃঙ্ঠার পর) 


আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ চারুবাব 
এখন ওদের চরম শত্রু, এমন কি 
খতমের তািকাতেও উঠে থাকতে 
পারেন। 

বিতর্ক শ্দর; হয়েছে পিকং 
'রাভউতে এগারোই এ্রাপ্রল প্রকা- 
শিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে। প্রবন্ধের 
{শিরোনামে ছিল “ভারতী সম্প্র- 
সারণবাদীরা কি করার চেষ্টা 


-করছে 2” এই প্রবন্ধে পার্ববঙ্গ 


সম্পর্কে চীনা দৃষ্টিভজ্গী অত্যন্ত 
পাঁরচ্কার। প্রবন্ধে বলা হয়েছে 
“পাকিস্তানের সাম্প্রাতক পাঁর- 
স্থাতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 
যে প্রাসাঞ্গক ব্যবস্থাগ্দীল গ্রহণ 
করেছেন তা হচ্ছে পাকিস্তানের 
পুরোপ্নীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার 
এবং অন্য কোন দেশেরই এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করার কোন আঁধকার 
নেই৷ কিন্তু ভারতাঁয় প্রাতিক্রিয়া- 
শশলরা প্াাকস্তানের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য সাত 
তাড়াতাঁড় এগিয়ে এসেছে!” 
প্রবন্ধ অনুযায়ী পূর্ব বাংলার 
ঘটনায় “ভারতাঁয় প্রীতক্রিয়াশীল- 
দের চাঁরন্র নতুন করে উন্ঘাটিত 
হয়েছে”। আর পূর্ববঙ্গে পাকি- 
স্তানী আগ্রাসী বাহনীর বিরুদ্ধে 
যে ব্যাপক গণ-সংগ্রাম শর হয়েছে 
সেই সম্পর্কে প্রবন্ধের বন্তব্য হল, 
প্াাঁকস্তানের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে 
গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা . সৃম্টির 
জন্য সাদা পোষাকে সশস্ত্র অন 
প্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে 'দিয়েছে”। 
প্রবন্ধের শেষ স্তবকের বন্তব্য হল ঃ 
«পাকিস্তানী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ ও 
উপানিবেশবাদের 'িরোঁধতয় মহান 


বাব; এবং তার গে ষ্ঠাঁকে সরাসার বিপ্লবী গরঁতহ্যের আঁধকারী এবং 
চীন বিরোধী এবং সংশোধনবাদী তারা বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 


অনমনীয় সংগ্রম চালিয়েছে । চীনা 
সরকার ও চীনা জনগণ বরাবরের 
ন্যায় বিদেশী আক্রমণ ও হস্তক্ষে- 
পোর বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা 
ও রম্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার ন্যায্য 
সংগ্রামে পাঁকস্তানী সরকার আর 
পাঁকদ্তানী জন্গণকে দডঢ়ভাবে 
সমর্থন করবে।” | 
পাকিস্তানের বর্তমান জ্ঙ্গী- 
শাহ'র শ্রেণী-চারৱ সম্পর্কে দুই 
গেজ্ঠীতে প্রচণ্ড বিবাদ। অসীমের 
দল দেশব্রতী ও লিবারেশনে এই 
সম্পর্কে চারুবাবু গোষ্ঠীর 'বাভন্ন 
মতামতের উদ্ধৃত দিয়ে বলেছে যে, 
এ সমস্ত বন্তব্য “মধাপন্থা, এটা 
চাঁন বিরোধিতা” । অপীমের মতে 
পাঁকদ্তানের সরকার মূলতঃ 
জাতীয় বুর্জোয়া সরকার; যে সর- 
কার “পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী 
শীল্তগাঁলি মহান সমাজতান্ত্িক 
চীনের সহযোগিতায় ক্লমাগত শান্ত 
সংহত করেছে”। আবার অন্য 
অসীম বলেছেন, “পাকিস্তানের 
ছোট ও মাঝারি বর্জোয়া ও অল্প 
জাঁমর মালকগহীলর সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী ভূমিকা মহান সমাজ- 
তাল্রিক চীনের সহয্যোগতায় ক্রমেই 
স্প্টতর হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী এই ছোট ও মাঝার 
বর্জোয়ারাই পাকিস্তানের জাতীয় 
বর্জোয়া। এবং জনাব ভুট্রোর 
নেতৃত্বে এই জাতীয় বুর্জোয়া ও 
অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শীস্তগ্ীল 
বারবার রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য কম্প্রে- 
ডর বড় বুর্জোয়া ও বড় জাঁমদার- 
দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।» 
চারুবার; অসীমের সঙ্গে একমত 
নন। তান ইয়াহিয়া সরকারকে 
প্রগাঁতশীল জাতীয় বুর্জোয়া সর- 
কার বলে মনে করেন ন। কিন্তু 
ভারতবর্ষের সম্প্রসারণবাদ সম্পর্কে 
চীনের আঁভমত তাঁকে মেনে তেই 
হবে। অসাঁমের উত্তরে তিনি যে 
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মনে হয় তাঁরা যেন নিয়াজ মহম্মদ 
খান, আঁজঞ্জ আহমেদ-এর ভাই 
বেরাদর। ইসঁলামাবাদ আর নয়া- 
দিল্লী দুইই বাচ্গু।লীর ওপর অপ্র- 
সম্ন খড়া হস্ত! বাংলাকে শোষণ 
কর, একফোটা রন্তও যেন অবাশষ্ট 
না থাকে। 

দুটা কেন্দ্রীয় সরকারই গণ- 
তাল্লিক রীতিনীতি পাঁরত্যাগ করে 
বাগ্রালগ জাতির স'মান্যতম বাঁচার 
আঁধকার, জাঁবনজীবিকা, চলাফেরা, 
রাঁজরোজগার, স্বাধিকার দূরে থাক 
অন্যান্য রাজ্যের জনগণ যে ন্যুনতম 
গণতান্ত্রিক আঁধকার ভোগ করে 
থাকেন তাও বাঙ্গাল, হবার অপ- 
রাধ বাতিল করে 'দিয়েছেন। নির্বা- 
চিত প্রাতানীধর মারফতে শাসিত 
হবার আঁধকরা কোন বঞ্গেই নেই। 

ওপার বাংলায় মাঁলট'রী ও 
জাময়াত গনণ্ডার দল বাঙ্গালা 
নাগাঁরকের রক্তে পূরবিত্গের সবুজ 
শ্যামল মাটীকে সন্ত করছে, এপার 
বাংলায়ও বিনাবিচারে অটক, 
খুশশমত গুন্ডা লোৌলয়ে খন 
অথবা থানায় লক আপে, কারা- 
প্রাচীরের অন্তরালে স্ানাঁদন্ট 

(শেষাংশ ৮ম পৃ্ঠায়) 


বস্তব্য রেখেছেন সেই অনুযায়ী, " 
সংগ্রামের আাকাবিলা করতে হবে 
একাঁদকে বিদেশী আক্রমণ, অন্য- 
দিকে ইয়াহয়া খাঁনের অক্লমণ”। 
ইয়াহয়া খাঁর চাঁরন্র সম্পর্কে চারু- 
বাবর আঁভমত . হল £ “ইয়াহিয়া 
কাঁমউানষ্ট 'পার্টকে বেআইনী করে 
রেখেছে, শুধ তাই নয়, জাঁমদার 
শ্রেণীর উপর 'িরর্ভর করেই সে তার 
শীল্তকে সংহত করার চেষ্টা করছে। 
এবং তার হাতিয়ার তীব্র ধর্মা- 
ক্ধতা। একদিকে সে যেমন মার্কনী 


নয়”। চারু গোষ্ঠীর 
অন্যতম এক প্রধান নেতা সনত 
ঘোষ 'যাঁন পার্ট মহলে সৌম্য 
নামে পাঁরচিত ছিলেন তানি বলে- 
ছেন খোকনের (অসীম) বন্তব্য অনু- 
যায়া "ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের 
হস্তক্ষেপের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের 
জনগণের সশৃস্ শ্রেণী সংগ্রম বন্ধ 
রাখতে হবে, পাকিস্তানের শাসক 
শ্রেণীকে সমর্থন করতে হবে, এবং 
তার পেছনে জর্মায়েত হতে হবে। 
এর অর্থ, ভারতীয় সম্প্রসারণব দা- 
দের হস্তক্ষেপের জন্য পাঁকস্তানের 
জনগণের বিপ্লব করার কোন আঁধ- 
কার নেই, এবং সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রা- 
মের আওয়াজ তোলা হচ্ছে চান 
বিরোধিতা । এ লাইন স্পষ্টই শ্রেণী 
সহযোগিতার ল।ইন, বিপ্লব 'বিরে'- 
ধিতার লাইন ৷» 

অর্থাৎ অসীমের মতে চারু- 
বাবু এবং তার গেজ্ঠী হতেন চাঁন 
[বিবোধী মধ্যপন্থী। আর চারুপন্থী 
সৌঁম্যের মতে অসীম হল শ্রেণী ' 
সহযোগিতার লাইনে বিশ্ব'্পী এবং 
বপ্লব [িরোধী। (সমাপ্ত) 


$ 
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বালক, জাতাশয় নাট 
শালায় পরিণত করার" জন্য এর 
পারচালনাভার  রেজেষ্টারীকৃত 
সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক প্রভূত 
সংগঠনের নির্বাচিত প্রাতানাধদের 
দ্বারা গঠিত একটি স্বয়ংশাসিত 
সংস্থার হাতে দেবার যে চেষ্টা প্রথম 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের মনোনীত পাঁর- 
চালক সামাতর সদস্য মন্মথ রায়, 
সধান প্রধান ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা 
করেছিলেন তা পাশ্চম বাংলার রাজ- 
নশীতর উত্থান পতনের জন্য বাধা- 
প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় য্ক্তফ্রন্টের 
মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর দপ্তরে 
এই মণ্টাট থাকায় তান এটাকে - 
স্বয়ংশাসিত সংস্থা করার 'বর্দ্ধে 
ছিলেন। ‘তাম আবার লেড রা 
মুখজশীকে টেনে নেন। তারপরে 
রাষ্ট্রপাতর শ'সনে এবং ডেমো-কোয়া 
সরকারের যুগে কার্যকরী সামিতিতে 
সোমেন বস ক্ষিতিশ রায় প্রমথ 
বিশ ইত্যাদি স্থান পেলেন। 


সম্প্রাত যে ভদ্রমাহলা প্রশাসন 
, আঁধকারিকা হয়ে এসেছেন, তাঁর 
গণের সীমা নেই। তিনি ওখানকার 
কর্মচারীদের হাতে পাওয়ার জন্যে 
তদের সব উচ্চপদে বসাবেন বলে 
লোভ দেখালেন ‘কিন্তু দেখা গেল 
যে আসলে তান কাঁমটির বদলে 
-করেছেন এবং চাঠ পন্নও প্রচারে 
নিজের কাজের প্রশংসা নিজেই করে 
যাচ্ছেন। তার প্রথম কৃতিত্ব ৫) 
ধরা পড়লো বাংলা ভাষার উন্নতি 
নিয়ে রবীন্দ্রপসন ষে আলোচনা 
সভা করে। সেখানে পাঁশিম- 
বঙ্গের প্রায় দুইশত জ্ঞানীগ্ণী 
ব্যাস্ত বাংলা ভাষার প্রসারকজ্পে 
চোদ্দ-পনেরট: প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
প্রশাসন আধিকারিকা সেই প্রর্্তাব- 


রবীন্দ্র সদনে দুর্নীতি 


জিকির HOE Gl 
ফেলেন এবং তারপর স্মরণশান্ত 
বলে এবং কেমন ভাবে 'তাঁন 
রবীন্দ্র সদন সাজিয়ে ছিলেন তার 
প্রশংসাসৃচক বিবৃতি নিজে লিখে 
সংবাদপত্রে পঠালেন। এই বিষয়ে 
কমিটিতে আলোচনা উঠন্পে' সরকারী 


4৪ বেসরকারী কয়েকজন সদস্য 


আঁধকারিকার স্মরণশক্তি ও মেধার 


প্রশংসা করেন। দুঃখের “বিষয়, এই 
সব সদস্যরা বাংলা ভাষার উন্নতির 
সভায় উপন্থিতই ছিলেন না। 
রবীন্দ্র সদনে গত রবীন্দ্র ও 
নুক্জরহল উৎসব নিয়ে শিল্পী 'নর্বা 
চন, সংবাদপত্রে প্রচার, টিকিট এবং 
সৌজন্যপপ্র বিতরণে যে সব স্বেচ্ছা- 
চাঁরতা করেছেন তা জঘনা। পাছে 
এই সব কেলেঙ্কারণ প্রকাশ পায় 
সেই জন্য গত কয়েকমাস উৎসব 
কমিটির মিটিং ডাকেনান। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তাঁর 
প্রথম স্বামীকে বে দুখানা সৌজন্য 
পত্র দেন তারই একখানা বিক্রি করা? 
হয়েছিল, এবং হাতে হাতে ধরা 
পড়ে যায় ব্যাপারটা! দোষ কাটা- 
বার জন্যে তিনি এই দোষ চাপিয়ে 
দেন হেস্টিংস থানার পদলশদের 
উপরে । হেস্টিংস থানার পুলিশ- 
রাই নাকি সৌজন্যপত্র 'বিক্রির কার- 
বার করেছে। হেম্টিংস থানার কাছে 
জিজ্ঞাস্য যে তাঁরা কি সত্যই মিসেস 
রায়ের কুকর্মের সঙ্গে লিষ্ট ছিলেন? 
যাঁদ না থাকেন তবে এই ভদ্র. 
মাহলাকে জবাবাদহি করেছেন না 
কেন? রবাল্্র সদনের সহসভাপত 
এবং শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীজে, সি 


সেনগুপ্ত মহাশয় কড়া অফিসার 
হিসাবে পরিচিত। তিনিই বা কোন 
এবং পাঁরচিত। 'তানই বা কোন 
আনবার্য কারণে এই মহিলাকে 
প্রশ্রয় দিয়ে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক 
পাঁঠস্থানকে কঙ্দাফত করতে অন 
প্রেরণা দিচ্ছেন? 

. আঁধকারিকা সাম্প্রতিক যাঁদের 





দেখাতে অবধি সুরু করেছে। এই 
সব অসাংস্কৃতিক লোক যাঁদ রবান্দ্- 
সদনের গুণী সদস্যদের আঁধকারি- 
কার উস্কানিতে অপমাণিত করতে 
থাকে তবে সদন কল্যাধত হবে 
নিশ্চিত! কে গণপ্ত 


দমদম সেন্টাল জেলে 


বড়যন্ত্ 


গত পনেরোই সেপ্টেম্বর 
তাঁরখে দমদম সেন্ট্রাল জেলের 
বন্দীরা (পি ভি এ) বলে যে জেল 
কর্তৃপক্ষ রটাচ্ছেন যে “আমরা নাকি 
সাতাশে আঠাশে তাঁরখে পালাবার 


চেষ্টা করবো”, পরে কর্তৃপক্ষের নিহত 


মধ্যে কোনো একজন এ একই কথাই 
বলেন যে পহজোর মধ্যে ওরা অর্থাৎ - 
পি ভি এ বন্দীরা পালাবে। আমা- 
দের আশঙ্কা যে কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্য 
মূলক ভাবে এই কথা প্রচার কর- 
ছেন এবং এই অজুহাতে ওদের 
পিটিয়ে মারার ষড়যন্্র করছেন। 
আশাকার এই পৈশাচিক ফড়ষল্ত 
থেকে সুসভ্য সরকার নিবৃত্ত 
হবেন। . -জনৈকা আভভাবকা 


ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের সান্ধ্য চারুকলা বিভাগ প্রসঙ্গে 


সম্প্রাত রবীন্দ্র ভারতাঁ বি*ব- 
বিদ্যালয় অন্মোদিত হীণ্ডিয়ান 
আর্ট কলেজে সান্ধ্য চারুকলা 
বিভাগে অনুমোদিত পাঁচ বছরের 
ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম বর্ষে 
ভার্তর জন্য অননসম্ধান করতে "গিয়ে 
হতাশ হতে হয়েছে। কারণ আমাদের 
বয়স তেইশ বৎসরের বেশী এবধ 
পাঁচ বছরের পাঁরবর্তে সাত বছরের 
ডিপ্লোমা কোর্সে স্বীকৃত হতে 
হবে। 

সম্ধ্য বিভাগের শিক্ষা ক্ষেত্রে 
এই নিয়মগ্লি দেশের সমাজে 


শিল্প-শিক্ষা প্রার্থীদের প্রাত আঘাত" 


স্বরূপ নয় কি? 

গর্বে জানতাম যে ইণ্ডিয়ান 
আর্ট কলেজ আমাদের দেশে এমন 
একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রাতচ্ঠান 
যেখানে বর্তমানে সান্ধ্যকালীন 
চারুকলা গবভাগে বয়স্ক শিক্ষা- 
প্রার্থীরা শিক্ষাশেষে একট বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অন মোদিত পাঁচ বছরের 
ডিপ্লোমা পেতে পারে। ইহা শিক্ষা 
জগতে একটি দ্টাল্ত স্বরূপ । 


দেশে শিক্ষার প্রসার সরকার ও 


উপায় কি? তাই স্বাভাঁবক ভাবে 
সান্ধ্য বিভাগে ভার্তর ক্ষেত্রে 'নাদর্টি 
বয়ঃসীমার মাপকাঠি আদৌ য্যান্ত- 
সঙ্গাত নয়। বিভিন্ন শিক্ষায়তনের 
সাম্ধ্যাবভাগে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও 


একই কারণে এই প্রকার বয়ঃ- 


সীমার কড়াকাঁড় নেই। 

সমাজে, দিনে কর্মব্যস্ত শিল্প 
শিক্ষাপ্রার্থীদের বৃহত্তর শিক্ষা- 
প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ সব দক 'বিবে- 
চনা করে ইশ্ডিয়ান আর্ট কলেজে 
সান্ধ্য চারুকলা বিভাগে বহুবংসর 
যাবৎ প্রচালত তন বছরের সার্ট 
{ফকেট কোর্সের পাঁরবর্তে দিবা 
বিভাগের সমান সিলেবাস ভুক্ত পাঁচ 


বছরের ডিপ্লোমা কোর্স তিন বছর 
পূর্বে অন্মোদন করেছিলেন। 
বর্তমানে বহন বয়স্ক ছাত্ও সাম্ধ্য- 
কালসনংচারুকলা বিভাগে এই পাঠ- 
ক্রম অনুসারে অধ্যয়ন করছেন। 
িশ্বাবদ্যলয়ের কর্তৃপক্ষের 
নিকট তাই জিজ্ঞাস্য যে আপনারা 
কি নূতন করে এ কলেজে সান্ধ্য- 
কালীন চারুকলা বিভাগে পাঁচ 
বছরের ভিশ্লোমার পরিবর্তে বর্ত- 
মানের অনুপযোগী সাত বছরের 
ডিপ্লোমা অনুমোদন করেছেন এবং 
ভার্তর বয়সের মাপকাঠি ঠিক করে 
দিয়েছেন? যাঁদ সত্যই নূতন করে 
সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি খোঁজ নিয়ে 
দেখেছেন যে আপনাদের এ সব 
নূতন নিয়মের ফলে এ কলেজে 
সাম্ধ্ায চারুকলা বিভাগের প্রথম 
বর্ষে এ বৎসর এ পর্যন্ত একজন 
ছাত্র ভাত হয়েছে কিনা? 
দশপহ্কর সরকার 
পপ সি ব্যানাজশী 


দর্পণ ॥ শক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, 


৯৯৭১ 


নকশালী রাজনীতি প্রানে 


নকশাল’! রাজনীতির উপর দর্পণে 
একটি বিরুপ মতামত প্রকাশিত 
হয়েছিল গত তেসরা সেপ্টেম্বর 
সংখ্যায় “কাশীপুরের ঘটনা ও 
নকশ'লদের প্রাত কিছ: প্রশ্ন” শিরো 
নামায়। এই প্রসঙ্গে আমার এক 
আধটা প্রশ্ন রাখাঁছ। 
নকশালীরা বিপ্লব কি আঁব- 
গ্সবী কিংবা আদৌ বিপ্লবী কিনা 
এরূপ অন্তঃসারশূন্য মতবাদের 
অন্তরালে আসল ঘটনাগনলিৎ যে 
বাদ { পড়ছে সেই বাস্তবতাকে 
বাতিল করে বা পাশ কাটিয়ে সঠিক 
সিদ্ধান্তে পেশছান ভুলা এই গণপ্ত 
পার্টি সম্বন্ধে জানতে হলে আরও 
অনেক তথ্য দরকার যা লোকচক্ষে 
এখনও ভাজভাবে ব্যন্ত নয়। 
নর্শালী কর্মতৎপরতা সরু 
হয় প্রাথামক পর্ধায়ে পোস্টারং 


আন্দোলনের সূত্র ধরে। তারপর যা 
যা ঘটল বিদনৎ গাঁততে এত দ্রুত 
যে তার বৈপ্লাবক তাৎপর্য সাধারণ 
মানষ এখনও অনুধাবন* করতে 
সমর্থ হয় নি। তাদের সভাসাঁমাতি 
মিছিল যাবতীয় ক্রিয়াকান্ড নিষিদ্ধ 
মুখপন্র “দেশব্রত+” স্তব্ধ, নেতাদের 
আত্মগোপন ও এক একজনের মাথার 
উপর পাঁচ দশ হাজার টাকা প:র- 


স্কার ঘোষণা, বহ: নেতার মাথার 


উপর মৃত্যুর পরোয়ানা ঝলন্ত, বহ 
ও আহত, হাজার 
হাজার বন্দী-এ রহস্যের পিছনে 
কি ইতিহাস, কি তার জবাব বলতে 
পারেন কিঃ কেনইবা হীন্দরাজশীর 
"ঢালাও গীলর হুকুম, গল করে 
হত্যা করলেও গণতন্মের মখোস- 
ধারী শোষককুলের পর্ণলশের 
বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হবে না? এটা 
মামূলি প্রশ্ন নয় যখন সংবাদপন্র- 
গলতে খবর - থাকে প্রতিদিন এক, 


বিপ্লবীদের অনেক মূল্য দিতে 
হয়েছে। কাশীপনরের ঘটনা একটি 
চমৎকার দৃষ্টান্ত! 

অপর একট প্রশ্নের উত্তর 
নকশালদের পাঁরচয় যাহাই হোক না 
কেন তারা সি পি এম মার্কা অর্থ- 
করা আন্দোলনে যেমন বিরোধী 
তেমন ভোট, নিবশচনে বিশ্বাসী 
নয়। তাদের প্রচারপত্রে আছে “ভোট 
বয়কট করুন, সশস্ত শ্রেণী সংগ্রাম 
মন্তির পথ”! সংগ্রামের ময়দান 


পরিহার কুরে বুর্জোয়া পার্লা- 
মেন্টকে মেনে নেওয়া সংশোধনবাদ 
পথ৷ তারা বিস্লবী জনতাকে 
চিনিয়ে দিতে পেরেছে মখোসধারণ 
এই দালালকুলকে এবং সংগ্রামের 
পথ সংশোধনবাদী পথ এই মত দ:টা 
আলাদা ও পরস্পর বিরোধী জন- 


বাংলায়ও সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে পশ্চমবঙ্গের কৃষক শ্রেণী 
গ্রাম থেকে শহরে প্রাতরোধের দূ 
বহ্য গড়ে তুলছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ইঙ্গিতে 


লক্ষ লক্ষ বাহ; এগিয়ে এসেছে 
পশ্চিমবঙ্গ জডড়ে। 

সংগ্রাম নির্মম, আক্রমণকারাঁ 
নিষ্ঠুরতম। কিন্তু বাঙ্গালীর 
সংগঠনা প্রাতিভা সাহসও দুজর়। 
আগামী দিনে দীঘর্থায়ী ধর্মঘট 
হবে কি হবে না, পশ্চিমবঙ্গের 
শ্রমিক শ্রেণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। 
সম্ভবতঃ এবার ধর্মঘটের আওতা 
থেকে কেউই বাদ পড়বেন না- 
সংবাদপত্ৰ, বিদাত সরবরাহ, 'পরি- 
বহন, ব্যাঙ্ক, বীমা, পোর্ট, কেউ না। 
এবং যে পর্যন্ত ডায়াসের 


ডায়া্ক এবং সিদ্ধার্থ রায়ের অসহা 
ফ্যাসীবাদী ইয়ার্ক শেষ না হয়, 
ততদিন এই সংগ্রামে বাঙ্গালী রন্তু 
ঢালতে পেছুবে না। 
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দর্পণ ॥ শক্রবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


ন্লিকেস্ণ কত 
SET tC PT" | 


 ছামেরিকার বিরদ্ধে জাগান তুর = 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


জাপান-মার্কন যান্তরাম্ট্রের 
সম্পর্কের অবনাঁতর কথা দর্পণে 
আগেই বলা হয়োছল। সম্প্রাত এই 
অবনাতর আরও সম্পন্ট ইর্ধাগত 
পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে দুই 
দেশের মল্লীমণ্ডলীর ষুগ্ম বৈঠকে 
জাপানী পররাষ্ট্র মন্দ্রী তাকেও 
যকুদা পাঁরচ্কার ব্যাঝয়ে দিয়েছেন 
যে জাপান আর সর্বাবষয়ে মার্কন 
তাঁবেদারী সহ্য করতে প্রস্তুত নন। 
এর কারণও আছে। অর্থনোঁতক 
দিক থেকে জাপান আজ তার একদা 
প্রধান সাহাধ্যকারী ওয়াশিংটনকে 
বহদুদ্‌রে ছাড়িয়ে গেছে। সে এখন 
মার্কিন য্যস্তরাম্ট্রের কাছ থেকে ন্যায্য 
সম্মান পেতে চায় যার ফলে ধন- 
তান্লিক 'শাবরের এই দুই পাশ্ডার 


গত সপ্তাহের বৈঠকে যদকুদা 
পাঁরচ্কার বাঁঝয়ে দিয়েছেন যমে 
মার্কন হ্যস্তরাম্ট্র যাঁদ আমদানী 





তালিকা তৈরি হচ্ছে 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর ) 


গুস্ডাবাহন যাদের তৎপরতা দেখা 
গেছে কাশীপনর এবং শবপুরের 
নাংসীসমলভ পাইকারণ হত্ত্যালীলায়। 
[শবপররের কংগ্রেসী বারপনঙ্গবেরা 
বাড়তে নরম:ণ্ড নিয়ে পাড়ার 
ক্িতরে দেখিয়ে বোঁড়য়েছে এবং 
এবং পাাীলশের কাছ থেকে পাওয়া 


স্বাবধার বিরদ্ধো এবং সাতোর 
উপদেষ্টার! তাঁকে সতর্ক করে 'দিয়ে- 
ছেন যে জাতীয় সংঘে চাঁন ও তহা- 
ওয়ান দর্ণট দেশই সভ্য থাকবে, এই 
ধরণের কোন মাঁকনী প্রস্তাব সম- 
করে জাপান যেন 'পাকংরের 
8৮1 
যার পথে কোন বাধার, সৃষ্টি না 
দ্রব্যের উপর সদ্য ঘোষিত দশ করে। 
পার্সেন্ট সারচার্জ উঠিয়ে না নেয় | জাপান সরকার মাঁনীদের 


তাহলে রপ্তানীকারক দেশগাল 
এমন বাবস্থা নতে পারে যাতে 
বর্তমানের “বাধাহীন ব্যবসা”্র " 
নশীত ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে 
যাবে! 

জাপান যে শুধু অর্থনৌতক 
ক্ষেত্রে রুখে দাঁড়িয়েছে তাই নয়। 
যুকুদা এ কথাও পাঁরচ্কার ভাবে 
জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর দেশ 
কময্যানস্ট চীনকে জ্যাতসংঘের 
সদস্য করার জন্য মার্কিন প্রদ্তাবের 
সামল নাও হতে পারে। 


মনোভাবের কারণ আছে! জাপা- 


উপর 'বশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ কারণ 
নিকসন তাঁর সর্বশেষ দ্যাট বৃহৎ 
ঘোষণার (পাঁকং যাল্রা ও নয়া অর্থ- 


॥ নয় ॥ 


হাওড়া অঞ্চলে সন্ত্রাস ও 


পাল্ট 


সন্ত্রাস 


দেপণের সংবাদদাতা) 


হাওড়ায় এক বিস্তীর্ণ এলাকা 
জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু 
হয়েছে নকশালীদের বিরদদ্ধে। এই 
আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ভাঃ কানাই 


নশীত) আগে এদের কিছুই জানতে ভট্টাচার্য । সন্তাসের বিরুদ্ধে অনেক- 


দেন নি। এর ফলে জাপানীরা 
এখন তাদের একদা মিত্র আমোর- 
কাকে কুমাগতই সন্দেহের দৃদ্টিতে 
দেখতে শুর; করেছে। জাপানী 


মনোভাব সব থেকে পাঁরচ্কার প্রকাশ 


পেয়েছে মাইনাচ সিমবুনের একাটি 
সম্পাদকীয়তে। বলা হয়েছে, 


ং “জাপানকে এখন থেকে মাঁকর্নী 
জাপানের বর্তমান স্বাধীনচেতা 


সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে স্ব- 
নির্ভরতার নীতি গ্রহণ করতে 


নীরা, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায় হবে”। এবং কিছু মার্কনী অভিজ্ঞ 

যারা ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমো- মহলের মতে জাপান আমোরকার 

ক্যাটক পাটির মেরুদপ্ডস্বরূপ, অর্থনৈতিক ভিয়েতনামে পাঁরণত 

প্রধানমন্ত্রী সাতোকে সাবধান করে হতে চলেছে। 

দয়েছেন, মাকনি কৃষিজাত পণ্যের 

আমদানশর উপর কোনরকম বশেষ টেলিফোনে ক্রশ কানেকশান যে 
কাঁ বিপজ্জনক হতে পারে সম্প্রতি 


প্রচ্র ধানাই পানাই করল তারা আরব রাষ্ট্র ইয়েমেনে। সেখানে 
ঠিকই কিন্তু যখন লোকেরা আসা- 


মীর নাম জানতে চাইল তখন তারা 
একেবারে চপ মেরে গেল। 
আনন্দবাজার প্রথম দিনে অবশ্য 
একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলোছল। 
তার পরে আর প্রভুদের সম্বন্ধে রা 
করল না। এদের কাজ হবে সর- 
কারী কর্মচারীদের প্রত্যেটী 
ইশনকে গুলিয়ে দেওয়া, সত্যামথ্যার 
মশাল দিয়ে অপপ্রচার করা এবং 
প্রকারান্তরে সরকারী হঠকারী 
নাতির সমর্থন যোগান। 


মেয়রের আচর্ণ 
(প্রথম পহ্ঠার পত্র) 


শুধু তাই নয়। এর 'পরে আর 
একটা চিঠি গেল যে, মেয়র মহো- 
দয়ের সঙ্গে কর্পোরেশনের কাঁম- 
শনার সাহেবেরও প্রমোদভ্রমণের 
সবিশেষ প্রয়োজন দেখা 'দিয়েছে। 
অতএব তাঁকেও আপনারা আমল্ণ 


‘জানান এবং আতিথ্য অফার করুন! 


এর সঙ্গে থাকবেন একজন মান 
{কিন্তু বাদ সেধেছেন পাঁশ্চম 
জা্ানী। তারা নাক জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, তারা মেয়র সাহেবকে 
আঁতিথ্য দান করতে অপারগ । 


কডীন্দলার প্রশান্ত চাটনজ্যে 


একজন বেরাঁসক লোক। তানি, 


নাক সরকারী কর্মচারীদের ইশ্দ 
নিয়ে কর্পোরেশনের আশু আঁধ- 
বেশন দাব করে এবং এই পুজার 


পাঁরপ্রোক্ষতে মেয়রের প্রমোদশ্রমণের 
সমালোচনা করে - মেয়রকে চিঠি 
'দিয়েছেন। 


তার একটি উদাহরণ পাওয়া গেছে 


প্রধানমন্ত্রী হাসান আমরা টোলি- 
ফোনে কথা বলার সময় বোঝেন 
একাট তৃতীয় ব্যন্তি লাইনে ঢুকে 
পড়েছে । রাগতভাবে "তান বলেন 
“আমি প্রধানমন্ত্রী বলাছ, লাইন 
ছেড়ে দাও!» তৃতীয় ব্যান্তীট, 
হারাজী নামে এক ফটোগ্রাফার, ভাবে 
কেউ বুঝি রাঁদকতা করছে এবং 
সম্ঘচিত জবাব দেয়। প্রচণ্ড রেগে 
উঠে আমর আদেশ দেন তৃতীয় 
ব্যান্তাটকে খুজে বের করার জন্য। 


যখন হারাজীকে তাঁর সামনে . 


নিয়ে আসা হর তখন আমরণ তাঁর 
রক্ষীদের আদেশ দেন ওকে গুলী 
করে মারার জন্য। রক্ষশরা আদেশ 
মানতে রাজী না হলে আমরা 
নিজেই ওকে হত্যা করেন। এই 
ঘটনায় সমস্ত ইয়েমেনে হৈ চৈ পড়ে 
যায় এবং আমরীকে দেশে ছড়তে 
বাধ্য করা হয়। তান এখন 'নর্বা- 
সনে আছেন। 


কংণেমে ভি গোষ্ঠী 
প্রথম পৃহ্ডার পর ) 


করবেন না। কেননা ত'দের ধারণা, 
ওর ব্যান্তত্বের অভাব অছে। কিন্তু 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তরুণকান্তিকে 
'নিয়ে। কমিটির ভাইস প্রোসডেন্ট- 
দের কোন ক্ষমতাই নেই। ওটা 
একটা অলংকার। প্রস্তাব হচ্ছে, 
তরঃণকান্তি কোষাধ্যক্ষ হবেন। 
কল্তু ছাত্র নেতা সব্রত ম্বখার্জ 
যাঁদ অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
কিংবা অন্যতম সম্পাদক হন তবে 


তার অধীনে কি তরুণকাল্তি ' 


কোষাধ্যক্ষ হতে রাজ হবেন? 

মেট কথা নব কংগ্রেসীদের 
খেয়োখোঁ়তে এখন তিনটি গোম্ঠী 
বিরাজমান । 


দিন থেকেই উপদ্রুত, ' এলাকায় 
মানুষের মনে ক্ষোভ জমা হাচ্ছল। 
পনেরোই আগস্ট থেকে এই ক্ষোভ 
স্বতঃস্ফূর্ত সাংগঠানক রূপ নিতে 
থাকে। এ তারিখে রাজবজ্লভ সাহা 
লেনে একজন নকশালীকে কয়েক- 
জন পিটিয়ে মেরে ফেলে। 
পুলিশ এই ঘটনা ব্যাপকভাবে 
প্রচার করে অন্মরূপ হত্যার 
উস্কানি দিতে থাকে। এই হত্যা 
অবশ্যই অনেকের মনে সাহস আনে 
এবং ডাঃ কানাই ভট্টাচার্যের এলা- 
কাম্ম একটি শান্তশালী প্রাতরোধ- 
বাহিনী গঠন করতে সাহায্য করে। 
সাঠকভাবেই নকশাজশরা বুঝতে 
পারে যে তাদের উপর আক্লমণ 
আসন্ন, তাই প্রাতরোধ সংগঠনের 
বিরদ্ধে ওরা সলম্তাসবাদী কায়দায় 
আক্রমণের সুযোগ খোঁজে। 
সম্প্রীতি প্রাতরোধ বাহিনীর 
সম্পাদক বলাই চৌধুরী এবং অপর 
এক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে ওরা 
দিন-দংপুরে সকলের চোখের সামনে 
হত্যা’ কয়ে তাদের ম.স্ডু নিয়ে 
রাস্তায় নাচানাচি করে। ওরা ভেবে- 
ছিল এই ঘটনার পর ওদের সম্পর্কে 
মানুষের ভয় বাড়বে এবং ওদের 
ঘাসের রাজত্ব কায়েম থাকবে। 
বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মান্য 
এই হত্যায় রুষ্ট হয়েছে এবং ইতি- 
মধ্যে তাদের সামনে হাজির হয়েছে 
সশস্ম যববকের দল। মন্দের ভলো 
হিসাবে এই যুবক দক্পকেই তারা 
এখন সমর্থন জানাচ্ছে, কিন্তু ইীতি- 
মধ্যেই তারা বুঝতে পারছে যে এই 
প্রাতরোধ বাহনীও কোথাও কোথাও 
অনুরূপ পাল্টা সল্মাস সৃষ্ট করে 


জনজাবন ব্যাহত করতে পারে। 
* হাওড়া, শিবপদর এবং ব্যাঁটরা 
থানা এলাকায় অনেকটা জায়গা 
জনড়ে নকশালীরা মান্তাণচল” 
সৃষ্ট করে। এদের হত্যা শুর; হয় 
শিবপুর অঞ্চলে, প্রবীণ মাকর্সবাদী 
নেতা জীবন মাইন্তি ওদের আক্র- 
মনের প্রথম বলি! এই হত্যা গত 
বৎসর আগস্ট মাসে ঘটে। এক বছরে 
এর পর ওরা মোট পণ্মষাট জনকে 
হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে মাকস- 
বাদী ছাড়াও সংগঠন কংগ্রেসের 
বিখ্যাত নেতা বিজয়ানন্দ চ্যাটার্জও 
আছেন। 

নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকে 
কিছু দন আগে পর্যন্ত বিভন্ন 
এলাকায় নকশালীরা নব কংগ্রেসের 
একাংশের সাক্কয় সাহায্য, আশ্রয়, 
ইত্যাদি সব কিছুই পেয়েছে । যখন 
নকশালীরা হত্যার অভিযোগে 
গ্রেপ্তার হয়েছে তখন নব কংগ্রেসীর 
প:লিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে 
ওদের মুন্ত করেছে। 

হাওড়ার পূর্বতন প্ালশ 
সুপার নিরূপম ' সোম (প্রচণ্ড 
মাক্সবাদী-বিরোধী) নকশাল? 
হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব- 
লম্বনের কথা বলার অপরাধে কোয়া- 
'লিশন সরকারের আমলে জেলা 
থেকে বদলা হয়ে ঘান। হাওড়া 
জেলাকে নিজেদের হাতে রাখার জন্য 
নব কংগ্রেসীরা এক নতুন ডি আই 
জিও নিয়োগ করে। 

আজকের নকশাল িবরোধী 
স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অনেক 
যায়গায় - সমাজবিরোধীরা নব 
কংগ্রেপী ঝাণ্ডা নিয়ে শাঁগয়ে 
এসেছে, এবং নানা জায়গা থেকে 
এদের জুলুমের আঁডযোগ পাওয়া 
যাচ্ছে। 


হরর হি 
JETT ESB 


ভারতের প্রথম ২-ব্যাগু ট্রানজিস্টার 





নই? শত 


বাংলা চলচ্চিত্র ও ? কেন্দ্রে দাক্ষিণ্য 


তিনি তের 
বর্তমান গভীর সঙ্কটের মধ্যে দ্ণট 
সংবাদ 'ঁকছনটা আশার সন্টার 
করেছে! কেন্দ্রের তথ্যমল্মণালয়ের 
প্রীতমন্জী শ্রীমতী সৎপথথী বাংলার 
দুর্ভাগা প্রযোজকদের অন্বাস 
. দিয়েছেন বে প্রযোজক এবং ছবি- 
,কারয়েদের ঘাদন দেবার কেন্দ্রীয় 
সংস্থা ফিল্ম ফিনাল্ল করপোরেশন 
কলকাতায় একাঁট শাখা খলতে 
মনস্থ করেছেন। আর এই সংস্থার 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্রীকরণাঁজয়া, যান 
বোম্বাইএর “টাইমস অফ ইন্ডিয়া” 
গোষ্ঠির “ফল্ম ফেয়ার” পান্নকার 
সম্পাদদকও বটে, সোঁদন কল- 
কাতায় বলে গেলেন যে কলকাতায় 
একি আরট থিয়েটার চাল; করবার 
কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে। 

ফিল্ম 'ফিনান্স করপোরেশন 
গাত তের বছর ধরে প্রধানত "হিন্দী 
ছাঁবর টাকা জোগানোর জন্য ব্যবহৃত 
, হয়েছে। পণ্ঠাশ লাখেরও বেশী 
টাকা ' অনাদায়ী থেকে গেছে এম- 
নাঁক দশ-বছর আগে যে ছাবর জন্য 


" টাকা দেওয়া হয়োছল এরকম ষোল 


সম্পাদক_ হরেন বস? | 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, 


থানা ছবি শেষ করাই হয়ান। যে 
সব ছাঁব তৈরী হয়েছে সেগুলো 
তৈরী করতে গড় সময় লেগেছে 


ও চিন্গৃহ মালিকের সঙ্গে কোন- 
মতে এ*টে উঠতে না পেরে এবং 
প্রথম দশ বছরে কোটি খানেক টাকা 
স যোগ সন্ধানী প্রযোজকদের পাইয়ে 
দিয়ে দিল্লী আর বোম্বাই-এর 
কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমল্ণালয়ের 
কর্তারা স্থির করলেন যে আর বড় 
ঘোড়ার পেছনে বাজি না ধরে লগ্নশর 
পরিমাণে কমিয়ে ফেলা যাক। না 


চলেছেন। তাই তিন বছর আগে 
কর্তাদের হঠাৎ বদলে গেল -মতটা। 


এর কতটা শন্ভবাদ্ধর ফল আর 
কতটা ঠেলায় পড়ে তা বোঝা খুব 
কঠিন কি? 

গত তিন বছরে মাত্র তন 
বাংলা ছাঁবর জন্য অর্থ দাদন দেওয়া, 
হয়েছে। মোট ছাবির সংখ্যা ত্রশ- 
এর মধ্যে হিন্দীরই সিংহভাগ মোট 
সতেরটি। আর তামিল, মালায়ালম, 
মারাঠি, গুজরাট. ও ওঁড়র়ার বাকী 
দশ্টি। এর অর্থ কি এই যে 
সংস্থার কর্তৃপক্ষ মনে করছেন ষে 


একমান "হিন্দী ছবির ক্ষেত্রেই বাঁণক 


ধর্ম এমনই বিস্তৃত যে মানত আড়াই 
লক্ষ টাকা খণ-এর ব্যাপারেও "হজ্দী 
ছবিই প্রাধান্য পাবে! না কি অন্য 
ভাষার ছবির ক্ষেত্রে আবেদন- 
কারীর সংখ্যা হিন্দী ছবির চাইতে 
তুলনামূলকভাবে আঁকণিংকর ? 
যদি প্রথমটি সাত্য হয় তবে প্রশ্ন 
উঠতে পারে ষে সারা ভারতের 
জনগণের পয়সায় বিশেষভাবে 
হিন্দী ছাবর পৃষ্ঠপোষকতা কতটা 
যথার্থ! আর যাঁদ তথাকথিত আগ- 
লিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে আবেদন- 
কারীর সংখ্যজ্পতা থেকে থাকে 


ওরা রেলের তার, কামরার আলো পাখা ও অন্যান্য সরান 


চুরি করে বারবার বিঘিত করছে 


ট্রেনের নিয়ামত চলাচল । 


এতে শংধ্‌ যাত হিসেবে আপনারাই বিপদাশম নন। 
দেশের “ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনদীতও এর ফলে বিপষক্ত। 
ge এরা সমস্ত স্মষ্থব্নাদ্ধি মানুষের শত 


আপনাদের সকলের 


এদের হন চক্রান্ভ বার্থ হোক। 
১ 








তাহলেও এই সংস্থা সারা ভারতের 
* চলাচ্চত্রের প্রাত বিশেষ দায়িত্ব 
পালনে যে বিশেষ সক্ষম হন নি 
তাই প্রমাণিত হয়। কলকাতায় 
শাখা অফিস খললে যদি কিছু 
স্দরাহা হয় তবে ভালই। তবে গত 
তিন বছরে পর পর চারটি অল্প 
খরচের ছাঁব (এই পর্বের সূচনা 
করেছেন মৃণাল সেন তার “ভুবন 
সোম” ছাব দিয়ে) দর্শক এর আগ্রহ 
আকর্ষণ করতে পারায় কর্তৃপক্ষ 
মহলে কিছুটা আত্মসন্তুষ্টি দেখা 
গেছে। 

পশ্চিম বাংলার ম:মুর্ষ; 'চল- 
চ্চত্র শিল্পে যে অনাতাঁবলম্বে 
জোয়ার আসবে এটা অবশ্যই অক- 
জ্পনীয়। প্রেক্ষাগৃহ মালকের এক- 
চোঁটয়া প্রভূত্বের অবসান হওয়া ছাড়া 
কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় 
না৷ ত্বুরো অনেক বেশী সংখ্যায় 
িন্রগৃহ' নির্মাণ এবং সরকারী 'ীনয়- 
ল্ৰণ ছাড়া পারাস্থাতি বেশশী ছাবি 
তৈরীর অনকূল হওয়ার পারপন্থী 
এব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সকার সমানভাবেই উদাসীন। 
রাজ্য সরকার প্রাপ্য প্রমোদকর 
পেলেই সন্তুষ্ট। আর কেন্দ্র ফিজ্মস 
ডাঁভসন এর অবশ্য প্রদর্শনীয় ছাঁবর 
জন্য নির্ধারিত মাঁসক অঙ্ক আদায় 


-করে কর্তব্য সমাধা করেন। 'পশ্চিম- 


বঙ্গের অন্য ক্ষেত্রেও যেমন চল- 
দচ্চিত্ৰের ক্ষেত্রেও তেমনি কেন্দ্রে 
{বিমাতৃসসলভ মনোভাব অবস্থা 
আরও শোচনীয় করে তুলেছে। চল- 
চ্চন্নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 


বোম্বাই প:ণা এমনাক শ্রীনগরও 
অগ্রাধিকার পেল। কিন্তু কলকাতায় 
টি ভি দম বছর পোঁছয়ে দেওয়া 
হল। "দিল্লী বোদ্বাইতে ফিল্মস 
ডাভসন সনসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহ 
তৈরী করেছে সককারণ ছবি দেখা- 
বার জন্য। কলকাতার জন্য মন্দ ও 


~ 


DARPAN, Price 30 P. 


সংস্কৃতি, শিল্প বাণিজ্য, নগরউন্নয়ন, 
বন্যা নিয়ল্্ণের জন্য এবং জন- 
সাধারণের সামান্যতম প্রয়োজনের 
জন্য যা করেছেন তার সাক্ষ্যপ্রমাণ 
চোখের সামনেই রয়েছে। আর 
বাঙ্গালী শিল্পপ্রাতিভার অভি- 
ব্যান্তর একাঁট প্রধান উৎস যে চল- 
চ্চত্র সেই ক্ষেত্রেও কেন্দ্র ও রাজ্য 
সরকারের সাক্ষাৎ প্রশ্রয়ে নিছক 
অর্থলোভী, অশালীন একদল 
শাঁসালো ব্যান্ত তরুণ সমাজকে 
কুরুচি ও যোন 'বকারের এক 
অন্ধকার বিবরে ঠেলে দিচ্ছেন। 


খোকা বোস 
প্ৰথন পঙ্টোর লয় 


লাখ, তার পরে কণ দিয়োছল বুঝে 
নিন। কারণ যে খোকাকে হাস- 
পাতালে পাঠিয়েছিল সে মৃত। 
ঘটনার সবচেয়ে করণ এবং 
কৌতুককর অংশে এবারে আসাছি। 
খোকার বাবা গিয়ে যখন হাসপা- 
তালে মৃতদেহটা ফেরৎ চাইল তখন 
পঃজিশ তার নাম জানতে চ।ইলে 
ভদ্রলোক যখন জানালেন যে, তার 
ছেলের নাম খোকা বোস। তখন 
সেখ.নকার প্যালশ খেশকয়ে উঠল 
-খোকা বোস এখানে কেউ নেই, 


আমরা খোকা চক্রবর্তাকে নিয়ে 


ন 


এসেঁছ। এবারে ভদ্রলোক একটু 


ঝাঁজের সঙ্গে বললেন যে, তানি 
যখন বোস এবং মৃতদেহটি যেহেতু 
-তার ছেলের সেইহেতু এ থোকা 
বোস_ খোকা চক্রবর্তী নয়। এবারে 
প্থুলশের বোকা হওয়ার পালা। 

যাদবপদরের নতুন ও সি যান 
বরানগর না কাশীপুর থেকে 
সম্প্রাত বদল হয়ে এসেছেন, তানি 
নাকি বলে দিয়েছেন যে, ওয়ারেন্ট 
যাদের নামে আছে তাদের দেখা” 
মান্ গালি করবে। আঁফসারদের 





কতব্যপরায়ণতার এই উজ্জ্বল * 


দৃষ্টাক্তাট আমরা রাজ্যপাল ডায়াস 
এবং তস্য তালেবর চীফ সেক্রে- 
টারকে উপহার 'দিচ্ছি। 


কিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 








১৪শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা ৷ শক্রবার ১৫ই অক্টোবর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


এবারের বন্ধের চেহার 
চরিত্র হালাধা। 


_ সংগঠিত হয় নি। সেই পারিপ্রোক্ষ- 
তেই এই বন্ধ আংশিক হলেও এর 
 তাৎপর্থ আছে। 

4 এই বন্ধ কতটা আংশক সেই 
সম্পর্কে মতভেদ আছে-উদ্যোন্তা 
এবং সমর্থকরা অবশ্যই সাফল্য 

বিষয়ে অত্যান্ত করতে পারেন, আর 

 - বিরোধীরা ব্যর্থতার কথা ঘোষণা 


হাওড়ায় বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে সন্ত্রাস 


2 (দপণের সংবাদদাতা) 


বেশ গকছাীদন যাবৎ হাওড়ার 
‘বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এক সন্ব্রাসের 
ব্লাজত্ব কায়েম হয়েছে। ইতিমধ্যে 
বেশ কয়েকজন আহত ও নহত। 
এছাড়া, পলাশের বিরদ্ধে সাধা- 
রণ মানুষের উপর নিপাঁড়ন ও 
আবচার করার অভিযোগ তো রয়ে- 
ছেই। বর্তমানে কয়েক ক্ষেত্রে প্‌লি- 
শের সন্দেহজনক আচরণে শবপংর 
. ব্লামকেন্টপর এলাকার সাধারণ 
মান্য আতাঁঙ্কত। বিশ্বস্ত মহ- 
Jy 





জের খবর হলো, হাওড়ায় নতুন 
করে গণ্ডগোল সৃষ্ট করার অপ- 
চেষ্টা শুরু হচ্ছে। ইদানিং শিব- 
পুর থানার ও সি বিনয় বর্মণের 
 জীপে যব কংগ্রসের এক নেতা ও 
অন্যান্য কয়েকজনকে ঘোরাফেরা 
“. করতে দেখা যাচ্ছে। এদের সহ- 
কমশীদের অতীত কার্যকলাপের 
সঙ্গে পারচিত এমন অনেক মানু 










(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


করে উৎফুল্ল । তবে ধর্মঘট অন্য- 
বারের তুলনায় অন্য ধরণের-__এর 
চাঁরত্র আলাদা এবং এবারের বন্ধের 
সমর্থন ও িরোধতার মধ্য 'দয়ে 
আগামী দিনের রাজনশীতর ছাব 
প্রকাশ্তি হতে শুরু হয়েছে। 

বন্ধের দিন অনেক বছর 
পরে এই প্রথম শহরে ট্রাম-বাস 
চলল বশেষ নির্বাচিত রটে। 
প্রতিটি ট্রাম-বাসে বাইরে থেকে আনা 
ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর নেই। এই প্রথম 
বিনা ভাড়ায় শহরে ট্রামবাসে যাতা- 
য়াতের স যোগ দেওয়া হল। 
প্রাতাঁট গাড়ীতে সাদা পোষাকের 
[রভলবারধারী প্মালশ পাহারা, 
আর নব কংগ্রেসের তরুণ নব 
সমর্থকের দল। 

সকাল থেকে এই সমর্থকের 
দল ট্রাম-বাসের সমস্ত আসন দখল 
করে বসে থেকে মোড়ে মোড়ে 
জমাট বাঁধা লোকজনকে দেখাতে 
লাগল যে, ট্রামবাস চলছে, আর 
যাত্রীরাও যাতায়াত করতে পারেন 
ইচ্ছা করলে। মানুষের আস্থা 
ফেরানোর চেষ্টা। বন্ধ উদ্যোন্তাদের 
পুক্ষ থেকে পার্ক ঘোষণান্‌যায়ী 
এবারে বন্ধ সমর্থনে কোন পকোঁটং 
করা. বারণ ছিল, এমন কি এ 
সম্পর্কে প্রচার পর্যন্তি। 

আজকের শ্রমজীব মান্য 
বোকা নয়, তারা দেখলেন যানবাহ- 
নের যাত্রীরা বদল হচ্ছে না। ট্রাম, 
বাস আফস পাড়া পার্যন্ত মাঝ 
পথ থেকে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে, 
যাত্রীর সিটে সেই একই মুখ৷ তারা 
ব্যাপারটা বঝলেন। 

শহরে ট্রাম, বাস মিলিয়ে প্রায় 
দেড় হাজার গাড়ী স্বাভাবিক দিনে 
যাতায়াত করে। এ দিন কল্তু 
বেলার দিকে কয়েক ঘন্টার জন্য 
সরকারী হিসেব মত আড়াই শোর 
মত গাড়ী ছিল। অর্থাং শতকরা 
প্রায় সতের ভাগ । তাও আবার এই 
সমস্ত ট্রাম-বাসের সব কর্মচারীরা 
কাজে আসেন নি, চালান হয়েছে 
অনেক বাইরের লোক দদিয়ে। 

অর্থাৎ বলা যায় যানবাহনের 
ক্ষেত্রে চারভাগ বন্ধ ছিল আর 
এক ভাগ চাল! এই অনুপাত 
কলকাতা ও শহরতলীর আঁফস 


নি 





জীক্ষ ০স্নত্ক্রুজাল্ী ক্ষস্মভা অপ্পন্যন্বহহাল্েন্র 
নতুন নজ্জীত্র সক ক্কল্্রতেলন্ম 


ক্ষমতার অপব্যবহারের একাঁট 
নতুন নজীর সৃষ্টি করেছেন 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রে- 
টারী এন সি সেনগৃপ্ত। উনি 
থাকেন দক্ষিণ কলকাতার আলি- 
পুরে বর্ধমান রোডে। সেজন্যে 
গ্ঁিশকে আদেশ 1দয়েছেন, যতক্ষণ 
গুর গাড়ী বর্ধমান রোড থেকে 
ডালহোৌসী যাবে আর ফিরে আসবে 
ততক্ষণ পূর্ব দক থেকে বর্ধমান 
রোডে কোনো গাড়ী ঢুকতে পার- 
বেনা। চীফ সেক্রেটারীর এই আদেশ 
কার্যকরী করার জন্যে এখন বর্ধ- 
মান রোডের মোড়ে প্রাতদন চার- 





আদালত কারখানা ইত্যাদ চাল; 
থাকার ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
যেমন যানবাহনে লোকজন অল্পই 
ছিল, তেমান খোলা আফস ও 
কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যাও। 

হাওড়া, দবর্গাপুর, আসান- 
সোল, চব্বিশ পারগণা, উত্তরবঙ্গ 
ইত্যাদ সব জায়গাতেই বন্ধ 
আধাঁশক। লোকজন অনেকে এসেছে 
আবার ততোধক আসেন 'ন। 
অন্যান্যবার বন্ধের ঘটনায় অবশ্যই 
বন্ধ এবারের থেকে বেশী পাঁরমাণ 
নীতর পাঁরপ্রোক্ষিতে যাঁদ বন্ধ 
শতকরা ষাটভাগও সফল হয়ে থাকে 
তবে তার মূল্য কম নয়। 

একটা ব্যাপার বন্ধ সমর্থক ও 
বিরোধীদের কাছে পাঁরচ্কার যে, 
নব কংগ্রেসীদের 'তরূণ সমর্থকের 
সংখ্যা অনেক বেড়েছে, এবং এ 
দলের তরফ থেকে আরও চেষ্টা 
হবে তরুণের সক্রিয় সমর্থন 
বাড়ানো। '(বাভন্ন জায়গায়, আফস 
আদালত, কাছারীতে কয়েকাঁট 
পাড়ায় এই তরুণ সমর্থকের দল 
এগিয়ে এসেছে বন্ধ [িরোধিতায়। 

বাভন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সর- 


৮ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


জন পঢ়লশ মোতায়েন থাকছে। 
অন্যাদকে বর্ধমান রোডের বান্দা 
এবং বেহালা যাতায়াতকারী মোটর 
আরোহশীরা তারস্বরে চাঁৎকার 
করে যচ্ছেন। কিন্তু চীফ সেক্রে- 
টারীকে সংযত করবে কে? 
তো রই -এখন। 


চাঁফ সেক্রেটারী থাকেন, বর্ধমান 
রোডে পোর্ট কাঁমশনারের চেয়ার- 
ম্যানের বিরাট্ট বাড়ীতে । নতুন 
চেয়ারম্যান কে কে রায় তাঁর যোধ- 
পার পার্কের বাড়ীতে থেকেই 


কলকাতার একটি পাঁরচিত দৃশ্য 


কারী আফসে তরুণ সমর্থকেরা 
ধর্মঘটীদের শূন্য চেয়ারে গিয়ে 
বসেছেন, শোনা যায় এমন কি খোদ 
রাইটার্স 'বাঁজ্ডং-এও। কোন কোন 
অঞ্চলে আবার কর্মচারীদের বাড়ী 
থেকে তুলে আনা হয়েছে অফসে 
কাজ করার জন্য। অন্যান্য অনেক 
জায়গায় শাসান হয়েছে যে ধর্মঘটী- 
দের সম্পর্কে পরে “উপযাস্ত” 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

ধর্মঘট বিরোধিতায় এই সাক্রয় 
কর্মসূচী সত্বেও কিন্তু বন্ধ” দং- 
একটি ঘটনা বাদ দিলে, মোটামাট 
শান্তিপূর্ণ 'পারবেশেই সংঘাঁটিত 
হয়েছে বলা যায়। কারণ ধর্মঘট 
উদ্যোন্তারা আগে থেকেই এই ধর- 
ণের সক্রিয় বিরোধিতা ঘটতে পারে 
এই ভেবে সমর্থকদের নিবৃত্ত করে 
দিয়েছিলেন। ফলে সংঘর্ষ হয় নি। 

তবে, দাঁক্ষণদাঁড়র ব্যাপারটা 
একটু গোলমেলে। স্বয়ং পাঁলশ 
কর্তা প্রসাদ বসু মহাশয় বলেছেন 
যে, কংগ্রেসীরা এখানে একট; বেশী 
বাড়াবাঁড় করেছে। এ অঞ্চলে বার্ড 
কোম্পানীর লোকজনের কয়েকাঁট 
বাষ্তিতে কেউই কাজে যায় নি। 

(শেষাংশ দশম পৃদ্ঠায় ) 


রাজত্ব . 


চেয়ারম্যানী করছেন। এই সুযোগে 
এন সি সেনগপ্ত পোর্ট কাঁমশনারের 


কোয়ার্টারে থাকছেন। কোয়ার্টার 
থেকে বর্ধমান রোডে বোরয়ে পাঁচ 


সেকেণ্ডের মধ্যে ডায়মণ্ডহারবার . 


রোড। এ রাস্তা দিয়েও ডালহৌসী 
আসা যায়। কিন্তু এন সি সেনগুপ্ত 
তো হেশজপোঁজি লোক নন। তাঁর 
গাড়ীকে আলাপুর ' বেলভোডয়ার 
দিয়ে যেতেই হবে। নইলে আভি- 
জাত্য থাকে না। কেননা প্রায় প্রাতাঁট 
বাঁসন্দার দ্‌চারখানা গাড়ী অছে। 


ননদিনার ছেলের 
ভালই হন্নে হন 


. (দর্পণের সংবাদদাতা) 


ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার 
দপ্তরের মন্ত্র শ্রীমতা নান্দনী সং- 
পাঁত মন্ত্রী হয়েই তাঁর বেকার 
ছেলের সঃরাহা করিয়েছেন। সর- 
কারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে 
শ্রীমতী সংপাঁত তাঁর ছেলেকে 
আমোরকান কোম্পানী ইউনিয়ন 
কারবাইড অব হীশ্ডয়ায় একাঁট উচ্চ 
পদে 'নয়োগ কাঁরয়েছেন। ইউ- 
নিয়ন কারবাইড কোম্পানশও বেকা 
নয়। তারা এই মাল্লিপতুত্রকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী 
আফসার পদে বাঁসয়েছে। আশা, 
মায়ের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে 
ছেলে কোম্পানীর আরও ব্যটারণ 
তৈরীর লাইসেন্স যোগাড় করে 
দেবে। 

শুনোছ, নান্দনীর এই ছেলোট 
এখনও বি, কম পাশ করোন। 
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সরকারের ফ্যাসীবাদী আক্রমণ 


পশ্চিমবঙ্গের প্রথম য্ুন্তফ্রন্ট মত লোকই কি আমাদের রাষ্ট্র 


সরকারের পতনের পর থেকে সর- নিরাপত্তার গ্যারান্টী ? 


কার যে ভাবে তার কর্মচারীদের ডায়াস সাহেবের জেনে রাখা - 


উপর 'ঁহংস্র আক্রমণ শর; করে- ভাল পশ্চিমব্যংলায় ইচ্ছে করলেই 
ছিলেন তা ক্রমেই ব্যাপক থেকে" সব কিছ; করা যায় না। মহণশুরের 
ব্যাপকতর আছে। বশেষ করে বর্তমান রাজ্যপ্দল ধর্মবীরার কাছ 
- সরকারী কর্মচারী সাঁমাত সমূহের থেকে আপাঁন এ বিষয়ে অনেক 
সমন্বয় কাঁমাটির অনঃগামীদের/উপর কিছ জানতে পারবেন।. যে উদ্দেশ্য 
এই আক্ৰমণ অনেক বেশী । ইি- নিয়ে আপনি সমন্বয় সাঁমাতর 
মধ্যে পর্ণীলশের হাতে এবং প্দাল- নেতাদের বরখাস্তের আদেশ দিয়ে- 
শের চক্রান্তে সমাজ বিরোধীদের ছেন সরকার কর্মচারীরা তা ব্যর্থ 
, হাতে এই সাঁমাতর বহ: কর্মী প্রাণ করে দিতে বদ্ধপারকর, উপরন্তু 
দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সরকারী আপনার আদেশ সরকারী কমশদের 
কর্মচারীরা যেটুকু স যোগ স্মীবধা' অর্থনোতক আন্দোলনকে রাজ- 
পেরেছেন তা সরকার স্বেচ্ছায় দেয়ান নৈতিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে 
আন্দোলনের মাধ্যমেই আদায় করতে যেতে পারে। 


হয়েছে। পেঁকমিশনের রায়কে ক EP TES 
যেটদকু মেনেছে তা কর্মীদের ব্যাপক কেন এই তারতম্য 


ধর্মঘট ও আন্দেলনেরই ফল। " 
কিন্তু একাঁট করে গণত্ান্িক বিগত সাতই সেপ্টেম্বর সকাল 
. সমাজবার্দী বাজেটে পেশ হচ্ছে আর দশটায় শয়লদহ স্টেশনে হঠাৎ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের তুম:ল হট্রগোল। কিছুক্ষণ পরে 
দাম যে ভাবে হযহ করে বাড়ছে জানা গেল ওটা হট্টগোল নয়, 
সে তুলনায় কর্মীদের বেতন আন্দোলন। ছাত্র পাঁরষদের নেব) 
বৃদ্ধ প্াচ্ছেনা। তাই সমন্বয় সাম-, কমশিরা যাত্রী সাধারণের দাবী 
তির নেতৃত্বে সরকারী কর্মীরা এক- দাওয়ার 'ভিঞ্জি'ত “কাউন্টার বয়কট” 
টার গর একট! সংগ্রাম চালাচ্ছেন অর্থাৎ 1টাঁকট না কেটে ট্রেনে চড়ার 
জাতে পে-কাঁমশনের রায়কে পনরো- জন্য সকলকে. আহবান জানাচ্ছেন। 
" পার মানতে সরকারকে বাধ্য করা পরাদন যখন খবরাট তথাকাঁথত 
যায্ন। সরকার তাই এই" কাঁমাটর বাজার! 'পাত্রকা আনন্দবাজারে প্রকা- 
উপর বেখাপ্পা! তাই, আন্দোলন শত হোল, তখন জানা গেল ছাত্র 
যাতে আর উদ্ধমনখী না হয় সে পাঁরষদের এই আন্দোলনের ফলে 
জন্য সরকার তেরই সেপ্টেম্বর এক সরকারের ছাঁশ হাজার টাকা লেক- 
নজীরাবহণন আদেশে সাঁমাঁতর সান। 
বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় সরকারী যাঁদও সাধারণত যাত্রীরা ঠিক 
কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন। যে মত ট্রেন নাচলার কারণে অনেকেই 
আঁভষোগ তাদের ‘বিরুদ্ধে করা টিকিট কাটাকে দায়িত্ব মনে করেন 
হয়েছে তা. সম্পূর্ণ ভিঁত্তহীন, আঁভ- না, তাই, রেলকর্তৃপক্ষের লোক- 
যোগে বলা হয়েছে যে, আঁভষান্ত সানের সূচনা অনেক আগে 
কর্মরা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে থেকেই। 
সজাগ নয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অশ্চ'্যর ব্যাপার, কিছুদিন 
পক্ষে . এরা ক্ষাতকর। পশ্চিম আগে এই ছাত পাঁরবদের কর্মী- 
'বগ্গর রাজ্যপাল [হিসাবে নিষ্ত দেরই সাদা পোষাকে টিকিট আদা- 
হবার প্র প্রথম . বেতার ভাষণেই . য়ের জন্য চেকার বানিয়ে দেওয়া 
সরকার, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়োছল, আর সে জন্য সোঁদন 
শ্রীডায়াস তার যাদ্ধং দেহা মনোভাব অনেক যান্লীই তাদের শিকার হায়ে- 
প্রকাশ করেছেন। অঁভষনন্তরা যাঁদ ছিলেন। তাই সমাজবাদী ইন্দিরা 
রাষ্ট্রের ঈনরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর গান্ধীর কাছে প্রশ্ন £ আজ টাক 
হয় তবে যেসব পলিশ অফিসারদের আদায়ের আন্দোলন, কাল টিকট 
যোগসাজশে কাশনপদরে ব্যাপক গণ- বয়ক:টর আন্দেলিন_এর মাম কি 
হত্যা সংগঠিত হল, যাদের প্রত্যক্ষ গান্ধাবাদ? | 
সহায়তায় জাতীয় সম্পান্ত রেলের " প্রসঙ্গত সাতাশে অগ্বষ্টের 
মাল) চ্রি হচ্ছে এবং যার ভাগ বাংলা বন্ধের. দনাটকে স্মরণ করা 
আঁফসারদেরও ঘরে যাচ্ছে, যাদের যেতে পারে। সরকারী কতৃপক্ষ 
বিরুদ্ধে নানা আঁভযোগ প্রমাণিত সেদিনের সেই লোকসানের 
হওয়া সত্বেও রাইটার্সে বহাল তাঁব- 'হসাব দিলেন পনেরা কোট 
য়তে রয়েছেন, যে প্যীলশ আঁফসা- টাকা। 
রের বিরদ্ধে খুনের আঁভিষোগ তুলে তারা রাস্তা পরিষ্কার করে 
রয়েছে এবং যে সব পর্দালশকে রাখলন। কিন্তু মাস দদয়েক আগে 
বিধানসভায় ঢুকে 'তৎকালীন য্যন্ত- যখন-ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেসের 
ফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাকে বারো ঘন্টার কলকাতা বন্ধ 
জ্যোতি বস্দর মণ চাওয়ার গুর:- ড'কা হয়েছিল তার জন্য ক্ষাতর 
তর অপরাধে বরখাস্ত করা হয়ে- 


-জ্ঠান। বছর কয়েক আগে ইংরাজেরা 


" কর্মচার? ছাঁটাইয়ের প্রত মনসং- 


- চলেছে। 
বন্ধের এ আঁভযোগাঁট . 


পারমাণ অর্ধেক না হলেও দঃ” 
ছিল৷ (এখন স্বপদে বহাল) তাদের তিন কোট অনুমান করা যায়! কই. 


দর্পন 1 শুক্রবার ১৫ই অক্টোবর ১১৭১. 


তখন তো সে -সম্পর্কে সরকারের 
কোন বিবৃতি বা বাজারশ কাগজ: 
গুলোর কোন সম্পাদকীয় চোখে 
পড়োন।  সৌঁদংনর বারোঘল্টা 
বন্ধে তো সরকারী কর্মচারীদের 
কোন মাইনেও কাটা যায় নিঃ এ 
তারতম্যের অর্থ কাঁ?" এই তার- 
তম্যেরই কি অপর নাম গ্ান্ধীবাদশ 
ইন্দিরাজীর সমাজবাদ ? 

জনৈক পাঠক 


বামার লরীতে যথছাচার 
বামার লাঁর কোং শিল্প 


বাণিজ্যে কেবল বাংলাদেশ .নয় সারা 
ভারতের মধ্যে একাঁট শ্রেষ্ঠ প্রাত- 


বৈদ্ধপুর অঞ্চলে 
সম্বাসের রাজত্ব 


সংবাদপত্রে দেখলাম, মাননীয় 
- চীফ সেক্রেটারী শ্রীএন সি সেন- 
গুপ্ত মহাশয় বলেছেন, আইন 
শৃঙ্খলার উন্নাত হয়েছে। আমরা 
বুঝতে পার না এই সমস্ত আমলা- 
‘দের উপর দেশের আইন শৃঙ্খলা 
রক্ষার ভার দিয়ে রাজ্যপাল 
{ক ভাবে নিশ্চিন্ত থাকেন। 


কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপঢূর 
অঞ্চলে “ফ্যান্সপী ক্লাব? নামক 
একাট ক্লাবের সদস্যরা যার আঁধ- 
কাংশই সমাজাবিরোধী, ক্রমাগত 
গ্রাম আঁদ্নসংযোগ জের! জম 
পূর্বক চাঁদা আদায়, হত্যা, লন্কঠন, 
নারীর সম্ভ্রমহান প্রভৃতি জঘন্য 
ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপ চাঁলয়ে 
যাচ্ছে। * এই সমস্ত কার্য ক্রালনা 
থানার ও সর চোখের উপর সুংঘ- 
টিত হচ্ছে। সাধারণ ব্যবসায়ী, 
শিক্ষক, গরীব চাষী, সরকারী ও 


যখন এর প্রভুত্ব ছেড়ে গেলেন তখন 
ভারতের অন্যতম বিখ্যাত শল্প- 
পাত আর পি গোয্সেঞ্কা এর মালিক 
হন। কিন্তু আমরা কর্মচারীবৃন্দ * 
আঁচিরে দেখতে পেলাম যে কোম্পানী 
বাভন্নরুপ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা 
প্রীতবছর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন 
করেছে, তার ব্যবসায় ভাঁটা "পড়লো । 
অস্পাঁদনের মধ্যে এই কোম্পানীর 
অত্যন্ত লাভজনক সংস্থাগ্ণাল 
হস্তান্তারত হলো (মালিকের 
আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেনামশ- 
করে) । দৈনন্দিন কাজে গ্রাহকদের 
সঙ্গে অপ্রীতকর ব্যবহার, হয়- 
রাঁণ, ফারয়ে দেওয়া, নিজেদের 
গদাম খাল রেখে বেশশী ভাড়া 
দিয়ে অপরের গুদামে মাল পাচার 
করা, অন্য প্রদেশ থেকে অজ্পবয়- সেম্সর--করছে। বৈদ্যপুর 
সের অনভিজ্ঞ মোটা মাহনার আঁফ- | 
সার “নিয়োগ, সর্বশেষে "শ্রমিক 
কর্মচারীদের মধ্যে থেকে কাঁতিপয় 
গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বেছে নিয়ে 
এদের নানারুপ৷ প্রলোভন ও মোটা 
টাকা ঘব, দিয়ে নিজেদের মধ্যে 
বিভেদ, ভয়, অশান্তি সৃষ্টি করা 
হচ্ছে। | 


গোয়ে্কা সাহেব এই সংস্থা 
নেওয়ার পর থেকেই আমরা কর্ম 
চারাঁকৃন্দ লক্ষ্য করোছ তান শ্রমিক 


আঁতষ্ঠ হয়ে এলাকা ছেড়ে হয় চলে 
যাচ্ছেন অথবা জোর জুলইম ও 
ঘাসের শিকার হচ্ছেন . 

" এখানে হত্যা লন প্রীত 
নিত্যকার ঘটনা।. কেউ এদের 
সমালোচনা করলে .অথবা এদের 
বিরদ্ধে কথা বললে-এরা তাকে 
"হত্যার .হ মকা দেখাচ্ছে ও বাড়ীতে 


এই সব ছেলেদের গলায় একটা 
,ব্ূশ চিহ্ন ও হাতে লোহার বালা। 
এদের অধিকাংশই: এখানকার অপ- 
রাঁচিত। অতীব লজ্জা আর আশ্চ- 
ধের বিষয়, পলিশ এদের প্রত্যক্ষ 
ভাবে সাহায্য করছে। এই সব 
ছেলেরা প্রকাশ্য রাস্তায় 'বোমা, 
ছোরা, পাইপগান প্রভৃতি মারাত্বক 
অস্ন নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। 
‘কিছুদিন আগে এরা জামাল নামে 
এক সমাজসেবা জনাপ্রয় যুবককে 
প্রকাশ্য দিবালোকে খন করে। 
খনীদের জানলেও ভরে এঁদের 
বিরুদ্ধে কেউ ঁকছ বলতে সাহস 
করছেন না। আম মাননীয় রাজ্য- 
পালের নিকট এর প্রতিকার 


যোগ করেছেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে 
সনীল দাস, প্রণগোপাল ঘোষ, 
জড়ান গাঞ্গনলী প্রভ্ভীতর নেতৃত্বে 
একটি গবন্ডাশাহী দল সৃষ্টি করে 
নানারূপ ভীতির সঞ্চার করে নার্ব 
বাদে তেরোশ লোক ছাঁটাই করে- 
ছেন। এখনও এই মালিকের ছাঁটাই- 


প্রার্থনা করাছ। 
য়ের পিপাসা না' মেটায়, যারা 1সাঁন- বৈদ্যপূর অঞ্চলের জা 
যার এখনও কোনরূপ ছাঁটাইয়ের মা 
আওতায় পড়ে না তাদের এ গুস্ডা- 
দের দ্বারা নানারূপ ভীতি, জুলুম, 

অহিংসার নামাবলী 


অপমান, গালিগালাজ করে দৌনিক 
কর্মজীবন আতম্ঠ করে এখনই 
চাকরীতে ইস্তফা দেবার চেষ্টা 


আজ আমাদের-.কেন্দ্রীয় সরকারের 
পূর্ব বাংলার ঘটনায় গদগদ, 'ভাব। 
তারা বলছেন, স্বাধীন বাংলা সরকার 
গঠিত হোক। কিন্তু কাশ্মীর 
কংবা হায়দারাবাদের বেলায় তারা 
বলছেন, স্বাধীন বাংলা সরকার 


বর্তমানে আমরা উপায়ন্তর না 
দেখে অসহায় অবস্থায় সরকার 
এবং জনসাধারণ, বিশেষ করে ডাল- 


স্বাধীনতা চায়, তবে? সুতরাং 


খা জরি দক "কাচিন ইয়াহিয়া তার নিজেদের ইউনিয়-. 


গত প্রায় ছয় মাস যাবৎ. 


বেসরকারী কর্মচারী, মাঁহলারা . 


গঠিত হোক। কিন্তু কাশ্মাঁর কিংবা ? 


নের মধ্যে বাংলাকে রাখতে চাইবে 
এতে আর আশ্চর্য কি? 


থালা কিংবা “টনের মগ পর্যন্ত 
জোটাতে পারেন না, অথচ পাঞ্জাবী- 
দের স্টীলের বাসন মেলে ক করে? 


না কেন মুখোস খুলে গেছে। আজ 


সামনে রেখে সরকারের এই সংপারি- 
৯825, 

বেন, “নন ভায়োলেট মার্ডার? ? 
শ্রীমতণ দত্ত 


প্রতিবাদ 


“দর্পণ” 


করেছে বলে কিছ ছাত্র ও অধ্যাপক 
আঁভযোগ করেন এই মর্মে এক 
সংবাদ (দেইনীতন লাইন) প্রকাশত 
হয়েছে। 
আপনাকে জানানোর জন্য লাখ 
যে সে অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। 
আমাদের বিরোধী কোন ছাত্র সংস্থা 
আমাদের সঙ্গে প্রাতদ্বান্বিতাই 
করেনি। তাঁরা হয়ত বুঝেছিলেন 
যে এবার বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় 
ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্র 'পাঁর- 
ষদকে পরাজিত করা অসম্ভব। 
সমকোধ বিশ্বাস 
- সভাপাঁত 


সুমাজসেবী ! 


গত দশই সেপ্টেম্বর তাঁরখের 
দপাণে যব কংগ্রেস নেতা শ্রীবারিদ- 
বরণ দাসের সম্পর্কে একটা খকর 
প্রকাশিত হইতে দৌঁখলাম। শ্রী 
বাঁরদবরণ দাস আমার, কেবল আমার 
কেন বাষট্ি-চৌষাটট সালে যাহারা 


“ শিবপ্র বি ই কলেজে পাঁড়তেন 


তাহাদের আঁধকাংশরই - পদর্বপাঁর- 
চিত। শ্রীদাস তখন হইতেই পারম- 
সমাজসেবা ছিলেন। তাঁহার সমাজ- 
সেবায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া পাঁড়- 
প্লাছিলাম। দুঃখের বিষয় তান 
বেশীদিন ওখানে সমাজসেবা কারতে 





# 


দর্পণ ॥ শক্রধার ১৫ই অক্টোবর 
সদ্যমুক্ত 


বেরুবার সময় ওরা আমাকে ছ 
আনা পয়সা আর একটা চিরকুট 
দিয়োছল। স্টেশনের বুকিং কাউ- 
ন্টারে সোট দেখতে আমাকে অ'মার 
গন্তব্স্থলের একখান টিকিট 
দিল। 'টাঁকট দেবার সময় ব্যাকং 
ক্লার্ক ঝুকে জালের ফাঁক 'দয়ে 
আমাকে দেখবার চেষ্টা করাঁছল। 
সদামুন্ত ক্দাঁও একট দ্রষ্টব্য 
বস্তু! আমার মনে হচ্ছিল, ট্রেনের 
জন্য অপেক্ষমান সকল যান্রীই 
আমারে দেখছে। কোথাও নিজেকে 
আড়াল করার মত যায়গা পাঁচ্ছনা। 
কারো চোখে চোখ পাড়তেই অত 
দ্রুত চোখ নামিয়ে নিচ্ছিলাম । 
চোখের পলক খুব বেশী ফেল- 
ছিলাম না। একটু চোখ বজলেই 
মনে হচ্ছিল জেলে আছি। আম 
যে মন্ত সেটা আবিশ্বাস্য ঠেকাঁছল। 
চেয়ে থাকলেও, লাইফার (যাব- 
জ্জীবন কারাদণ্ডে দাঁণ্ডিত ব্যান্তদের 
জেলের ভাষায় লাইফার বলা হয়) 
শার্দিল সং শের আলা তার কাটার 
আসামী বেচারাম, অশোক নগরের 
আনিমেষ, বৃদ্ধ জেলার আরও কত 
স্মত সামনে দিয়ে পে'জা তুলোর 
মত ভেসে যাচ্ছে। মার কথা মনে 
হচ্ছে, দিদি কি রকম আছে জানি 
না৷ ওর বিয়ে দেওয়াটা আমার 
কতব্য ছিল। ছিল, এইজন্য ভাবাঁছ 
এটা বেশ স্পন্ট ঝবঝতে পারাছি, 
আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। 
ছোট ভাইটার ভাল চিকিৎসা হওয়া 
দরকার। ওর নাক শরীরে কোন্‌ 
একটা শিরা শাঁকয়ে যাচ্ছে। 

স্টেশনে নেমে আমাকে সেই 
থানার পাশ দিয়ে যেতে হবে, 
যেখানে পুলিশ আফিসারের 
সামনে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য একটা 
চোয়ারে কনেম্টবল আমার ডান হাত 
মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে চাইছিল। 
আমার করুণ আত্নাদে পদীলশ 
আঁফসারাটি মজা পেয়ে বলাঁছল, 
“ছিঃ ছিঃ অত অল্পে কাতর হলে 
চলে। আপনাদের জন্য আমাদের 
ছেলে মেয়েবা স্কুলে যেতে পারে 
না। আমাদের সহকর্মীদের একে 
একে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে 
হচ্ছে, আর সেখানে এইটনকু আঘা- 
তেই অত ভেঙ্গে পড়লেন।” আম 
অনুনয় করাছলাম, স্যার এই হাতে 
করে খাই। কথা শেষ করতে পার 
নন, তার আগেই প্মীলশ আঁফ- 
সারের সবট লাথ আমার মুখে 
এসে পড়েছে। জ্ঞান হলে, তাকিয়ে 
দেখি পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোককে 


* পালিশ অফিসার হাত পা নেড়ে 


{ক বোঝাচ্ছেন, আর ওনারা বিস্ময় 
প্রকাশ করছেন। আমার বিধবা মা 
আনার কথা, জানিনা, কে এনে 
দেবে। মার মুখটা এত শ্ক্‌নো 
ছিল, আম মার "মুখের দিকে 
তাকাতে পারছিলাম না। বুঝলাম 
মা আমাকে ছাড়াবার জন্য পাড়ার 
গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিয়ে 
এসেছে। তাদের প্রভাবে যাঁদ আমি 
ছাড়া 'পাই। এই সব গণামান্য 


৯৯৭১ 


জেলবন্দীর 


বস্তুদেৰ মুখোপাধ্যায় 


ব্যন্তিরা মার সণ্গে শুধ দৃষ্ট বান- 
ময় করে বাঁঝয়ে দিল, তাদের কিছ; 
করার নেই। আপনার ছেলে অতি 
ভয়ানক অপরাধে অপরাধী। মা 
কান্না চাপতে চাপতে থানা থেকে 
বৌরয়ে গেল। আ'মও কান্না চাপতে 
পারছিলাম না। বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। 
কালকে ওদের. রুলের গঃতো দিয়ে 
বুকে কয়েকবার লেগেছে। 

মা চলে যেতেই বাবার কথা 
মনে এল। জেলা হাসপাতালে 
বাবার অপারেশন হবে। মার বালা 
দুটো বিক্লী করে কোলকাতা থেকে 
অনেক কষ্টে গ্রুপ মিলিয়ে রক্ত 
{কনে এনোছ। বাবাকে অপারেশন 
টোবলে তোলা হয়েছে। সব প্রস্তুত। 
নার্সের হাতে রন্তের বোতল! ডান্তা- 
রের সঙ্গে চটুল মস্করা রত নার্সের 
হাত থেকে রন্তের বোতল সহসা 


মেঝেয় পড়ে গেল! 
বাবাকে দাহ করে আসতে রাত 
তিনটে বেজে গিয়েছিল। সৌদন 


থেকেই সংসারের বিরাট জোয়ালটা 
আমার কাঁধে এসে বসল। 
হাজতে ঘুম বলতে ছুই 
হয়ান। সারা শরীরে ব্যথা আর 
ষন্ত্রণা। তাছাড়া দুটো ওয়াগন 
ব্রেকার ধরা পড়ার জন্য পরস্পরকে 
দোষারোপ করে এমন অশ্লীল আচ- 
রণ করাছল, ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের 
গলা দুটো দ্‌ হাতে টিপে ধরে 
চিরদিনের মত নীরব করে দদি। 
হাজতের কোণে বসে কাঁদাছল 
বোমার মামলার আসামী চোদ্দ 
বছরের , কাঁদ্ত। ওর ঘটনাটা 
হাজত থেকে বসেই দেখোছি। 
কান্তিকে একটা পলিশ প্রচণ্ড 
পটতে পটতে থানায় নিয়ে এল। 
মার খেতে খেতেই ও প্রাণপণে বলে 
চলে, স্যার ওগ্লো বোমা নয়, ওর 
একটা আমায় ছংড়ে মারুন। কিছু 
হবে না। ও তর্‌ তর্‌ করে পণ্ড- 
প্রায় কাগজের উপরের বাঁধন খুলে 
দেখাল ভেতরে পাথর। ও এমান 
খেলার ছলে এগুলো তৈরী করেছে। 
অফিসাররা নীরবে মুখ চাওয়া 
চাণ্ডায় করল। কিশোর কাম্তির 
মুখে একটা সাফল্যের উজ্জ্বলতা 
আম আনান্দত হাঁচ্ছলাম এই 
ভেবে, যাক ও ছাড়া পেল। 'কিম্তু 
পারক্ষণেই পদালশ আঁফসারদের 
আচরণে বিস্ময়ের অবাধ রইল না। 
ওরা পরস্পব আলোচনা করে ঠিক 
করল, শব্তলায় যে বোমা পাওয়া 
গেছে, সেই কেসে এই ছেলেটাকে 
ঝ্দালয়ে দেওয়া হবে। 
আমাকে আগেই জানানো হয়ে- 
ছিল আমি িংসাত্বক আইনের 
গণ্য পি ডি এর আসামী। যেহেতু 
আমি (পংলশের মতে) জনগণের 
শতু এবং শান্তিকামী জনগণ্সের 
নিকট উৎপাত বিশেষ এবং আমার 
'হসাত্বক (৫) কার্যাবলীর দ্বারা 
ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী গণতাল্লিক 
সরকার বিব্রত. সেই হেতু আমাকে 
কোর্টে হাজির করার দরকার নেই। 
আমাকে সোজা জেলে নিয়ে যাওয়া 
হবে! কালো ীপ্রজন ভ্যানটা 


ডায়েরা 


আসতে যা দেরী। আমাকে অনেক 
আগেই প্রস্তুত হতে হয়েছে। ওরা 
আমার কোমরে দাঁড়, হাতে হ্যান্ড- 
কাপ লাগিয়েছে। ওঁ সব অলঙ্কার 
পরিয়ে অ'মাকে ওরা বসবার জন্য 
চেয়ার দিল। ও সি বিপরীত দিকে 
বসে। "পকেট থেকে এক তাড়া 
নোট বার করে গুনতে গুনতে 
মেরে কি আনন্দ পান, আপনারাই 
জানেন। চীনে কি পালিশ নেই 2, 
নাক আপনাদের রাজত্বে পীলশ 
গাকবে না। দেশটা কোথায় যাচ্ছে, 
একবার ভেবে দেখেছেন। আর 
আপনাদের মত 'ক্কামনাল হচ্ছে 
ম'ণ্টার। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ঘেঘা ধাঁরয়ে 
দিল ৷” সহসা উনি ব্যস্ত হয়ে, ভ্রয়ার 
খুলে সাঁজ করা চেয়ারম্যানের বই- 
খানা সামনে ফেলে 'দিয়ে ফোসলায়, 


«এই ত  মাউ সে তুং-এর বই. 
কোথায় উন পুলিশ মারতে বলে- 
ছেন।» 


'ও সির কথা শুনতে পাচ্ছি- 
লাম না৷ আমার 'তখন ভারববর্ষের 
কোন এক ঘটনার 'বিচার 'বভাগ্ীয় 
তদন্তের ভারপ্রাপ্ত বিচারকের 
রায়ের কথা মনে পড়ছিল, বর্ত 
মান সমাজ ব্যবস্থায় প্ীলশ হচ্ছে 
সংঘবদ্ধ অস্ত্রসাত্জত গণ | 
পেছনে আই, ‘বি ইন্দপেকটর 
কখন এসে দাঁড়য়েছে, খেয়াল কাঁর 
নি। সামনে এগিয়ে উাঁন বললেন, 
এখনও বলন কনম্টবল শ্যামসহল্দর- 
কে কে খন করেছে। না বললে, 
সারা জীবনের মত জেলের পাঁচলের 
বাইরে আসা ঘ্চিয়ে দেব। পাকা 
আঁভনেতার মতো গলা নামিয়ে 
আমার কানের কাছে মুখ 'নয়ে 
বললো, “আপনার চাকরাঁটা' যাতে 
যায় সে ব্যবস্থাও করছি। আপনার 
প্রকৃত চরিত্র যখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ 
জানবে, তখন আপনাকে কি আর 


স্কুলে রাখবে”: . 
প্রথমে যে ঘরটায় আমাকে 
অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে নিয়ে এল, 


সেই ঘরটার নাম আমদানী ঘর। 
শুনলাম কেন্টাবল হলে' (জেলে 
কয়েদশরা কেস টোৌবলকে কেন্ট- 
বিল বলে) তারপর 'নীর্দস্ট সেলে 
পাঠানো হবে। ঘরে ফিরে হিংসা- 
আক নিরোধ আইনের কথা মনে 
গড়ছে। হিংসে বড় একটা জীবনে 
কাউকে কারান কেবল সোঁদন কাঁফ 
হাউসে স্মীবমলের সঙ্গে দেখা 
হওয়ার সময়, ওর ভাগ্যের প্রতি 
ঈর্ষাশ্কিত হয়োছলাম। এম এতে 
ওর মতো খারাপ রেজাল্ট কারোর 
বোধ হয় হয়ান। অনার্সেও একই 
হাল। পড়ার চেয়ে টোকার 'দকে 
ছিল ওর বেশ নজর। এখন কল- 
কাতার একটা নাম কলেজে ও 
ইংরাজীর অধ্যাপক। আমি যেমন 
প্রথমটা শ্বাস করতে পারাছল-ম 
না, সাবমল অধ্যাপক হয়েছে। 
সাবমলও বিশ্বাস করতে পারছিল 
না. আমি একটা স্কুলে পড়ে 
আছি। ওর মত খারাপ রেজাল্ট 
করলে, আমার বোধ হয়, আমদানী 


ঘরে বসে শার্দল সিং-এর কাছ 
থেকে, থ'লা-বাটি কম্বল, জেলের 
সম্বল নিতে হত না। 

জেলের পাঁরভাষা বুঝতে 
আমার বেশ সময় লেগোছিল। প্রথম 
দিনই “জোড়ায় জোড়ায় বসে পর। 
গুনাতি হবে”। এই কথাটা বুঝতে 
না পাবার জন্য শ্দল সিং-এর 
একটা লাখ খেয়েছিলাম। অবশ্য 
পরবর্তীকালে আমাকে মাষ্টার 
মশাই জেনে ওকে ক্ষমা করার জন্য 
পীঁড়াপণীড় করাছল। আর এক- 
খানা লাথ খাওয়ার ভয়ে আম 
ওকে ক্ষমা করোছলুম। * 
শার্দল সং একসঙ্গে, চারটে 
খুন করে যাবজ্জীবন জেল খাটছে। 
জেলে ওর দেদ“্ড প্রতাপ ৷ যে সময় 
আমরা দ:খানা বজরার রুট আর 
কুমড়োর তরকারী চিব্যাচ্ছ, সেই 
সময় আমদানী ঘরের কোণে অ- 
কালে কাঁপা ভেজে খাচ্ছে। এক ঘাঁট 
দুধ ঢক ঢক করে খেয়ে" নচ্ছে। 
সন্ধ্যে ছটার সময় আমাদের শোবার 
অর্ডার দিয়ে, ও ঘরের মধ্যে ছোটা 
ছুটি করে শরীর ঠিক রাখাঁছল। 
তারপর দুটো ছেলেকে চকা 
মেরে টেনে তুলে, শাদংল বললো, 
“গা হাত-পা টেপ, আম ঘ্দাময়ে 
না পড়া অবধি টিপে যাঁব”। 

ছোট ছোট ছেলেরা শার্দূলকে 
বড় ভয় করত! কখন যে ওদের 
মধ্যে কাউকে শার্দলের প্রয়োজন 
হবে, সেই ভয়েই আঁস্থর। একুশটা 
খুনের আসাম শেখ আলী হল 
জেলের মহারাজ। জেলে খ্দনীদের 
বড় সম্মান, তার চুরির অপরাধে 
জেলখাটা কয়েদী নতুনদের কাছে 
নিজেকে মার্ডার কেসের আসামী 
বলে পাঁরচয় য়ে 'পাঁজশন পাবার 
চেষ্টা করে। 

সেই শাদনল সিংকেও প্রাণ দিতে 
হল শের আলীর হাতে। একটা 
টুকটুকে কিশোর কয়েদী নিম্নে 


ওদের লড়াই বেধে উঠল। একদিন 


সকাল বেলায় ধোঁবখানার উনদনের 
ভেতরে মুখ ঢোকানো অবস্থায় 
পাওয়া গেল: শাদ্হিলকে। জেলার 
সাহেব শাদদিলের বিকৃত ম:খমণ্ডল 
দেখে গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন। 

জেলার আমাকে সোজাসুজি 
জিজ্ঞেস করাছল, “কোন দলের? না 
বললে, আপনারই পদ হবে। যাঁদ 
সি পি এম হন, তবে নকসালদের 
সেলে দিলে আপনার বিপদ হতে 
প্যরে। আবার যাঁদ নকসাল হন, 
তাহলে দি প এমের সেলে দলে 
একই বিপদ হতে পারে?” আমি 
শিউরে উঠলাম। বাইরের আগুন 
ভেতরেও জবলছে। 

আমাকে যে সেলে জেলার 
সাহেব দিলেন, নেহাতই সেখানে 
কয়েকজন গোবেচারা থাকে! তার 
মধ্যে রয়েছে একজন ব্যাঙ্কের 
কর্মী। তাকে কেন পি ডি এতে 
ধরা হয়েছে আজও সে বুঝতে 
পারছে না! তার স্তী আবার গর্ভ- 
বতাঁ। ভদ্রলোক স্ত্রীর চিন্তায় 
পাগল, ভদ্রলোক বলাঁছলেন, মাও 
সে তুং-এর বই এর আগে কখনও 
পড়েনি। জেলে এসে প্রথম পড়ল। 
দুজনে সারাদিন গঞ্পগুজব করে 
সময় কাটাই। একাদন দুপুরের 
খাওয়া নিয়ে দারুন গণ্ডগোল বেধে 


॥ পাঁচ ॥ 


গেল। ডালের মধ্যে পোকা কিল- 
বিল করছে। অনেকেই ডাল খেয়ে 
বমি করল। আমরা সকলে জেলারকে 
ঘেরাও করলুম। জেলারের গায়ে 
অশোকনগরের আনমেষ একবাঁট 
ডাল ছুড়ে মারল। চারাঁদকে থম- 
থমে ভাব।. পাগলা ঘাল্ট বাজে আর 
কি। বারাসাতের বিনয় চীৎকার করে 
বলছে, “বসুন, আমাদের খাবার 
দেওয়া সম্পর্কে নিয়ম কাঁ? শুধ 
মূখে বললে হবে না, এ ব্যাপারে 
কাগজপন্ন দেখতে চাই।” জেলার 
একবার চারদিক তাকিয়ে বললো, 
“আমি জান চর হচ্ছে, কন্ট্রীকটর 
খারাপ জীনষ সাপ্লাই শদচ্ছে। 
কিন্তু আমি যাঁদ কমগ্লেন কার, 


ওপর থেকে যাঁদ এনকোয়ারী আসে, 


তাহলে ক এই ওয়ার্ডারদের কেউ 
সাক্ষী দেবে? কেউ দেবে না, দিলে 
তাহলে জেলের এ অবস্থা হত না।” 
হেড ওয়ার্ডর বিনয় আর আঁন- 
মেষকে আড়, চোখে শুধু একবার 
দেখে নিল। 

কাগজে উঠেছে 'বিনয় আনমেষ 
কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত 
হয়েছে। কিন্তু নিজের চোখকে. 
নিজের কানকে কিভাবে অবিশ্বাস 
কার! দাঙ্গা লাগাবার আগে 
যেমন গুজব ছড়ায়, তেমান সন্ধে 
হতে না হতেই শোনা গেল, আজ 
জেলে * একটা কিছ; ঘটবে) 
আমাদের দ্রুত লক আপে ঢুকিয়ে 
দেওয়া গেল। ওয়ার্ডাররা বিনা 
কারণে যাকে তাকে পটতে লাগল । 
কিন্তু সহজে কেউ ওদের ফাঁদে 
পা দিচ্ছে না। সহসা পাগলা ঘান্ট 
বেজে উঠল। গ্যড়ম, গব্ড়ম, 
গুড়ম। আনমেষ, 'বনয় শেষ 

পরাদন জেলে কারো মুখে 
কথা নেই। চারাদকে শোকের 
ছায়া। তার কাটার আসামী বেচা 
ওদের বড় ভাল বেসোছিল। বেচা 
কাঁদাছল আর বলাঁছল, মাম্টার- 
গ্রচ্ছি। আমাদের দিয়ে যে কালী- 
বাব তার কাটাতো, কই তার তো 
কিছ; হল না৷” 

বেচারামের মূখে এ কাঁহনী 
যতবার শান, ততবারই চমকে 
উাঠ। ভেতরটা কেপে ওঠে । মানুষ 
কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। কালন- 
বাব; ওদের 'দিয়ে রেলের ওভার 
হেড তার কাঁটয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা 
কাঁময়েছে। আর ওদের যা দিত, 
তাতে ওদের পেষ্ট ভরতো না! 
ক।লীবাবু নিজের চাল ওয়াগন 
ভার্ত কবে চালান করে, জেই 
নিজের লোক 'দিয়ে মাঝপথে ওয়া- 
গন ভেখ্গে, সেই চাল গোডাউনে 
ফিরিয়ে এনে রেলের কাছে ক্ষতি- 
পূরণ আদায় করেছে। তাছাড়া 
ওনাব রয়েছে মেয়ে মানুষের 
ব্যবসা। চারাঁদকে কালীবাবুর 
লোকেরা গ্রাম্য মেয়ে সংগ্রহ করে 
কোলকাতায় সাঙ্লাই দিচ্ছে! 
“জ্যনেন, মাজ্টারবাব কতবার 
ভেবেছি. লোকটাকে মেরে ফেলে 
নিজেরাই একটা দল করবো। কিন্তু 
পারিনি। অনেক সময় উনি নিজেই 
আমাদের পুলিশে ধারয়ে দিয়ে 
আবার ছাড়িয়ে আনতেন ৮? 

(শেষাংশ ষষ্ঠ পন্ঠায়) 


| 


শপ 


0 ছর &. 


আন্বিলতিল্ কী ' 


নিদারুণ. অর্থনৈতিক শোষণের দুটি চিত 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


সম্প্রাত ' দুটি সর্বভারতীয় শন যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা মুনাফা 


প্রাতষ্ঠান তাঁদের উৎপাদন, মজুরী 
ও লোক নিয়োগ সম্পর্কে কতগীল 
তথ্য দিয়েছেন। একটা হল 'দেশশ- 


িদেশশ একচেটিয়া প:ঁজমালিকদের . 


প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান জুট মিলস 
- এসোসিয়েশন রয়েল এক্সচেঞ্জ, 
কলকাতা, অপরটি হল আধা সর- 
কার খাদি ও গ্রমোদ্যোগ এসো- 
ধসয়েশন; বোম্বে। 

আমাদের দেশের অর্থনোৌ'তিক 
ক্রিয়াকলাপ ও" তার অগ্রগাত 
সম্পর্কে দুটা প্রাতষ্ছানই কত- 
গুলো দাবী করেছেন; তার মধ্যে 
চাকুরী, ও আয় সংস্থান সম্পর্কে 
উভয়েই বড় গলার বলেছেন। জুট 
মিলস এসোসিয়েশন পাটজাত পণ্য 
রপ্তনীর প্রথম স্থান সম্পর্কে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। যা তাঁরা বলেন 
ন সেটা হল মনাফার হার ও পাঁর- 
মাণ এবং শ্রমমূজ্য শোষণের তাঁরতা, 
যা প্রাতটী পহাঁজবাদী উৎপাদনের 
মূল কথা। 





জেলবন্দীর ডায়েরী 


(পণ্ম পৃষ্ঠার পর) 


চোখে পাড়ে না।।? 


কারম এদিকে ওদিকে তাঁকয়ে 


কনলে, তবে তো নাম্বার হবে। 
নতুন যখন তৈরা- হয়, টোন্টিং এর 
, জন্য শত শত গাড়ী হাজার হাজার 


মাইল ছটে চলে। "তার মধ্যে কোন ' 


" গ্রাড়ীটা কি কাণ্ড করতে চলেছে 
কে জানে। দেখেছেন তো, গাড়ী 
'সব-সময় পাঁরত্যন্ত অবস্থায় পাওয়া 
যায়। মালিক কোথাও ধরা পড়েছে 
কাঁ? ও অঁ:পন মনেই বললো। 
সব গাড়ীর যে মালিক, সে তো সব 
কিছুরই মালিক। " 

| কিসের একটা হীঞ্গত করে ও 


প্রত ঘর থেকে" ব্যইরে চলে গিয়ে- 
উপর আমার রাগ নেই। জাঁবনের 


, শছল। একটা ডাকাত দলের ও 
, ড্রাইভার ছিল। পরো দল্টা ধরা 
পড়ায় ও ধরা' পড়ে যায়। 


সমাজতাল্ত্িক সরকার' ও আমা আজ জেলের বাইরে থাকবেন।- 


Ed 


দের" সরকারের সঙ্গে. এক জায়গায় 
মল আছে। উভয় সরকারই ভুল 


জেলার সাহেব একাদন ডেকে 


বললেন, 'আপানার 'রলিজ অর্ডার 


ইণ্ডিয়ান জট মিলস এসোসিয়ে- 


যায় তাঁদের 'মলগনালর বাৎসাঁরক 
মোট উৎপাদন খরচ এরকম ৪ * 


(এক) (ক) কাঁচা পাটের দাম 
বাবদ 'পাট উৎপাদকদের দিয়েছেন 
- ২০০ কেট টাকা 
(খ) শ্রামক কর্মচারীদের মজা 

বেতন ইত্যাদি বাবদ 'দিয়েছেন' 
৫২ কেট টাকা 
গে) ইলেকাট্রীসটী ও অন্যান্য 
স্টোরস বাবদ. দিয়েছেন 
১৬ কোটী টাকা . 
(ঘ) অতএব মোট উৎপাদন খরচ 
হয়েছে 
২৬৮ কোটা টাকা 


-দেই) এই উৎপাদন খরচের 
ওপর মুনাফা যোগ করে মোট উৎ- 
পাদনম,ল্য দাঁড়য়েছে 

৩৬০ কোটী টাকা _ 


এসে গেছে। আমি ছাড়া পাচ্ছি 


আবার নিজের, 


. পারে, আমাদের বাড়ীটা কিনবার 
নীচ; গ্রলায় বললো, গাড়ী কেউ জন্য কি না করছে! আম জান " 


আমাকে ধরানোর ব্যাপারে ওর সব- 
চেয়ে বেশী হাত! পদ্গীলশকে মেটা, 
টাকা খাইয়ে আমাদের অর্থনো'তিক 
জীবন শোচনীয় করে বাঁড়টা .বিক্লী 
করতে বাধ্য করার জন্যই আমি পি, 
ভি এর আসামী। কিন্তু কাকে 
বলবো” কেউ বিশ্বাস করবে না। 
উন একজন প্রগতিশীল লোক ব্লে 
প্রীরীচত। পাড়ার লোকেরা ওন:র 

| চেতনায় গার্বত 
কথায় 'কথায় মার্কসএর কোটেশন 
দেন। bt 
কিন্তু : আর. কৃষ্কবাবর 
এত বড় সম্পদ অহরণে উাঁন আমাকে 


সাহায্য করেছেন। কৃষ্কবাবুরাই 


অপরাধ না করলে, বাইরে স্বাধীন 

ভাবে নজেকে ছাড়িয়ে দেওয়া খুব 

ম:স্কল। 
ভেজাল সৎ লোকদের 


প্রাচীর ঘেরা অন্দরে প্রবেশ আসন্ন । 


(তিন) অর্থাৎ তাঁরা মোট 
কামিয়েছেন 
৯২ কোটা টাকা 
(চার) এবং সরকারকে তাঁরা 
ট্যাক্স ও উৎপাদন শুল্ক ইত্যাঁদ 


বাবদ দিয়েছেন .. 
৬০ কোটী টাকা 


অর্থাৎ আড়ই লক্ষ চটকল 


শ্রমকের গড়পড়তা মজুরী, বোনাস, 
চিকিৎসাবাবদ ব্যয় ইত্যাদি সব. 
মিলিয়ে মোট পাওনা বাহাম কেটশ 
টাকা বা মাথা পিছন মাদিক একুশ 
তিয়ান্তর টাকা। এর মধ্যে স্ুপার- 
ভাইজার ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের 
কর্মচারী'দর বাদ দিলে মজদরীীর 
পারমাণ মাথা পিছু পাঁচশ 
শতাংশ কমে একশ চাল্লশ টাকায় 
দাঁড়ায়। তা দিয়েই এই দমূল্যের 


" বাজারে গড়পড়তা পাঁচজনের একটা 


পাঁরবারকে দিন গুজরাণ করতে: 
হয়। - 
তিনশ ষাট কোটা টাকা মূল্যের 
পাটজাত পণ্য থেকে রপ্তানী হয় 
আড়াই শ কোটী টাকার 'সমান। 
বাকী একশ দশ কোটা টাকা মূল্যের 
পাটজাত পণ্য দেশের অভ্যল্তরেই 
বিক্রয় হয়! 
সরকারকে যে ষাট কোটশ টাকা 


ট্যাক্স বাবদ যা দেওয়া হয়েছে তা 
মোট মুনাফা থেকে বাদ যাবে, 
কিন্তু বিক্ৰয় কর ও অন্যান্য শুল্ক 
তাঁরা নিয়ম মাফিক ক্রেতাদের ঘাড়েই 
চাঁপয়ে দিয়েছেন, সেই টাকা 
আসলে ক্রেতারাই দিয়েছেন। 

এক , কথায়, চটকলগ্দালর 


মালিকেরা এই শিল্পের আঁজত 


মোট উদ্বৃত্ত মূল্য একশ চ'য়াজিশ 
কোটী টাকার দুই তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ ছেষট্র, শতাংশ আত্মসাৎ 
করে এবং শ্রমিকদের দেয় মার 
তোন্রশ শতাংশ বা এক তৃতীয়াংশ । 
নির্মম শোষণের, এই চিন্রটি প্রকাশ 
ক.র শ্রামক কর্মচারীদের বন্তব্যকেই 
ইশ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়ে- 
শন সমর্থন করেছেন 


গান্ধাবাদের কর্মকাণ্ড হিসাবে . 


খাঁদ ও গ্রমোদ্যোগ আন্দোলনের 
প্রসার ঘটেছে বলে খাদি ও গ্রামো- 
দ্যোগ এসোসিক়শন আত্মশল্মঘার 
'ফাঁরাস্ত দিয়ে বিজ্ঞাপ্ত প্রকাশ 
করেছেন! | ইণ্ডিয়ান জুট 
ধমলস-এসোসিয়েশনের মূল ।দৃষ্টি- 
কেণ থেকে তাঁরা যে ভন্ঘ নন, 
তাঁরাও যে পংাঁজবাদী উৎপাদন 
নিয়মে ক্ষুদে উৎপাদকদের শোষণের 
থেকে বিরত নন, তা এর থেকে 
বোঝা যায়। 

এ'রা ১৯৫6-৫৬ সালের উৎ- 
পাদন, মজুর ও, লোকানয়োগের 
সঙ্গে ১৯৬৯-৭০ সালের পাঁর- 
সংখ্যানের তুলনম্মূলক সাব, 


দাখিল করে দাবী করেছেন যে এই 


সময়ের মধ্যে প্রারম্ভকাল্র তুলনায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই. অক্টোবর 
মাসিক মাথা পিচ্ছছ মাত্র নয় টাকা ' 


উৎপাদন বেড়েছে খাঁদ শিল্পে সাড়ে 
চারগণ ও গ্রামীণ শিঙ্পে সাতগদুণ, 


গ্রামীণ শিল্পে সাড়ে তন গুণ 


লোক নিয়োগ বেড়েছে খাঁদ শিল্পে! 
দ্বিগুণ, গ্রামীণ শিল্পে তিনগুণ! 
.  িসাবটা তলিয়ে দেখা যাক। 
১৯৫৫-৫৬৪ ' সালে মোট খাদ 
উৎপাদনের মুল্য ছিল মোট পাঁচ 
কেডী চয়াম লক্ষ, থাঁদ উৎপাদনে 
নিষ্যন্ত কর্মীসংখ্যা- ছিল ছয় লক্ষ 
আটক হাজার, এ'দের মোট মজুরী 
দেওয়া হয় তন কোটা বাঁরশ লক্ষ 
টাকা অর্থাৎ মাথা পিছু মাসিক 
মজুরী মাত্র চার টাকা একবাঁট্ 
পয়সা। মাসে চার টাকা একযাঁটু 
পয়সা গড় মজুরী দিয়ে খাঁদ ও 
গ্রামোদ্যোগ এসোসিয়েশন বাহাদুর 
নেবার কেরামাতি দেখিয়েছেন। অথচ 
এই খাঁদ,ও গ্রামোদ্যোগের নামবে 
করদাতা ' হিসাবে প্রাতটী ভার- 
তাঁযরকে যে টকা মাঞ্চাপছ: গণা- 
গার দিতে তার উল্লেখ করার সং- 
সাহস এই গাম্ধীবাদীদের থাকা 
উচিত 'ছিল। | 
"১৯৬৯-৭০ সালে এই খাঁদ 
উৎপাদনের মেট মূল্য পঁচিশ 
কোটী চোষা লক্ষ টাকা, কর্মী 
সংখ্যা এগারো লক্ষ এবং , মোট 
মজুরী চৌদ্দ কোটী -তিরানব্বুই 
লক্ষ অর্থাৎ মাঞ্থাঁপছ মাসিক 
মজুরী এগারো টাকা চৌন্রশ 
পয়সা। টা 
প্রামীণ শিল্পে ১৯৫৫-৫৬ 
সালে মোট উৎপাদন দশ কেটা 
িরানবহই লক্ষ টাকা, কর্মী সংখ্যা 
তিন লক্ষ এক হাজার, মোট মজ;রী 
“তন কোটী ষাট লক্ষ টাকা অর্থাৎ 


পশ্চিমবঙ্গ . 
- “চতুর্থ পৃহ্ঠার পর) 


“গুলোর এই জড়তাকেই কাজে 


লাগাচ্ছে শাসক কংগ্রেস আর বাজারী 
সংবাদপন্রগনলো।.-. সংবাদপন্রগুলো 


উদ্দেশ্য প্রণোদতি হয়ে একরের" 


অপরের 'স্টেটমেন্টকে 
বিভিন্নভাবে 


বিললদ্ধে 
কাজে লাগাচ্ছে। 


প্ররোচনামূলক আবহাওয়া সৃষ্ট 
করে এঁক্যের কাজে বদ] ঘটাচ্ছে। - 


নেতৃবৃন্দও জানেন এদের বজ্জা- 
তির কথা, তব; এদের কাছে অনে- 


'লাতে পারেন না। ফলে পরস্পর 


{রোধ বন্তব্যের মাঝে যে রোধ 
শাসক কংগ্রেসের 'সদ্ধার্থ-ডায়াস। 
'আর এরই অন্যতম ফলশ্রবীত 
হলো, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী- 
দের বেপরেযয়া ছাঁটই ও যরখাস্ত 
আদেশ। প্রগতিশীল হীন্দরার 
আমলে এসব বরখাস্ত কর্মীদের 
অনেকেই অদালতের 'বচার পর্যন্ত 
পাওয়ার আঁধকার পযন্ত হাঁরয়ে- 
ছেন। যদ এসব কর্মী প্রশাসনে 


১৯৭৯ 


উনষট পয়সা। ১৯৪৯-৭০ সালে 
মেট-উৎপাদন মূল্য সাতান্তর কোটী 
'ছয়ানবহুই লক্ষ টাকা, কর্মণ সংখ্যা 
নয় লক্ষ, মোট মজুরী বারো কোটা 
একুশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু 
মাসিক এগারো টাকা ত্রিশ. পর়সা। . 

সাতাত্তর কোটী টাকা মূল্যের 
কোটা একুশ লক্ষ টকা! ইণ্ডিয়ান 
জুট মিলস এসোসয়েশন মজুরীর 


“অর্থাৎ এই নব কংগ্রেসী সর- 
কারের অর্থনৈতিক দৃম্টিভঙ্গণ 
সমাজের আসঙ্গ মালিক একচেটিয়া 
পঃজপাঁতদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 
একদম মিলে যাচ্ছে। j 
ভ্রতাঁয় করদাতারা প্রন তুলতে 
পারেন এই খাঁদর তামাসা চালাধার 
জন্য তাদের আর কতাঁদন পকেট 
থেকে গণাগার দিয়ে যেতে হবে। 
মাসে চার টাকা একফাঁট্র পয়সা থেকে 
এগারো টাকা ত্রিশ পয়সা মজুরাঁ 
দিয়ে তা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন য়ে 
জাহির করায় স্পর্ধা কবে শেষ 
হবে? ভারতবর্ষের সাধারণ “মান্য 
নিশ্চয়ই নব-কংগ্রেসী গরীবী হঠাও 
এর ফাঁকি এবার ধরে ফেলতে পার- 
ছেন, বিজ্ঞাপনের ভাঁওতা "দয়ে 
আর কি তাদের ভেোলানো যাবে? 





না। আশঙ্কা আরও ছাঁটাই হবে। 
তব আশ্চর্যের বিষয়, বামপন্থী 
দলগুলোর অনেকেরই - যেন চেতনা 
নেই। 'যাঁদও এরা কেউ-ই বরদাস্ত 
করতে রাজন নন, তব; আক্রমণের 
তীক্ষ[তা সম্পর্কে মনে হয় এরা 
উদাসীন! নচেৎ অন্য কোন কর্ম- 
সূচীতে নাই বা হোক, শুধুমাত্র 
বরখাস্ত কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়ার 


# 


দৰ্পণ 1 শাক্ররার ১৫ই' অক্টোবর ১৯৭৯ 


ভাবত 


শুক্ড্িজ্যয। 

চারাঁট বিধানসভা উপনির্বাচনে 
শাসক কংগ্রেসের পরাজয় হীন্দিরার 
গারীবি হঠাও এর বাল সম্পর্কে 
পশ্চাদপ্ন ভীঁড়ষ্যার জনসাধারণের 
মধ্যেও যে মোহ বদ্রাক্তি কাটতে 
শর করেছে তার প্রমাণ। ম্বন্ত- 
ফ্রন্ট নেতা ও ম্বখ্যমল্মী বিশ্বনাথ 
দ।সের কাছে শাসক কংগ্রস দলপাঁত 


সম্পর্কে ভার নিয়েছিলেন 
স্বামী দেবেন্দ্র সংপাঁত এম পিকে 
এই পরাজয়ের জন্যে উীঁড়ষ্যা শাসক 
কংগ্রেসের কোন কোন নেতা দোষ 


, শদয়েছেন। 


ইন্দিরা গান্ধী এই পরাজয়ে 
বেশ কিছুটা হতচকিত হয়ে পাড়ে- 
ছেন বলে দেখা যাচ্ছে। উাঁড়ষ্যা 
শাসক কংগ্রেসকে বাতিল করে নতুন 
“এড হক কাঁম্মীট গঠন করতে তান 
এখন সিদ্ধান্ত নয়ে-ছন' 

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দশাট 
রাজ্য বিধানসভায় সাধারণ নির্বাচন 
হবে। এই দশাঁট রাজ্যের বধান- 
সভা নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের 
প্রতি জনসাধারণের সমর্থন কতটা 
কমছে তার নিশানা পাওয়া যাবে। 
পাঞ্জাব, রাজস্থান, অন্ধ ও মধ্য- 
প্রদেশে ইন্দিরা কংগ্রেসকে যে পিছ? 
হঠতে হবে, তার লক্ষণগ্যাল সুপারি- 
স্ফুট। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হলে 


" শাসক কংগ্রেসের .ভরাডুব হবার 


আশঙ্কায় হীন্দরা কংগ্রেস 'ির্বাচ- 

নের নামে ভীত হয়ে পড়েছে।' 
সংসদীয় নির্বাচনে চমক লাগানো 

খবজয়ের পর ইন্দিরা কংগ্রেস এবার 


+ প্রকৃত সংকটের সম্মুখীন হতে 


যাচ্ছে। কারণ, ডীঁড়্যায় সব কয়াট 
উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর, শাসক 
কংগ্রেসের জনাবরোধা নীতিগাীঁলর 
সম্পর্কে মোহ দ্ুুতবেগে কেটে যাচ্ছে। 
দুখের বিষয়, ইন্দিরা কংগ্রেসের 
শবকজপ হিসাবে প্রকৃত বামপন্থী 
শশাঁবর গড়ে না ওঠার ফলে ডীড়ঘ্যায় 
কুখ্যাত বিজ; পট্টনায়ক ও স্বতন্ত্ৰ 
বিকজ্পকেই জনতা বেছে 


= দলের 
শনয়েছে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতি মোহ- 


গর ফল ভারতীয় রাজনপীতিতে 
ধন্দারূণ ০০ করতে 
বাধ্য। 


৯- যে সরল নি 


কংগ্রেসের মোহজাল গর্ব. হঠাও 
এর মিথ্যা কুহকে ভুলে হীন্দিরা 
কংগ্রেসকে জয়ী করেছিল, আজ 
নির্বাচনের পর ইন্দিরা কংগ্রেস দল 
যে ভাবে প্রাতশ্রাতিভঙ্গ করে দমন- 


ni 





পীড়ন নির্যাতনের উপায় অবলম্বন 
করে 'বাভন্ন রাজ্যে গণআন্দোলন ও 
মান বিক্ষে'ভকে চূর্ণ চূর্ণ করে 
ঠিক অতাঁতের কংগ্রেস কায়দা 
চালিয়ে যাচ্ছে তাতে তারা মোহমুন্ত 
হয়ে যখন এই ভাঁওতাবাঁজর নব- 
কংগ্রেসী শাসনের বিরদ্ধে প্রাতি- 
হিংসা নিয়ে এগ্সোচ্ছেন, তখন ভুল 
করে যদ তাঁরা মূলশনু নব-কগগ্রে- 


' সকে আঘাত করতে "গায়ে অন্যান্য 


মহলশন্র; স্বতন্ন,। জনসংঘকে প্রশ্রয় 
দিয় ফেলেন, তাহলে তার মূল 
দায়িত্ব ভারতের গোটা বামপল্থী 
সমাজতন্ত্র আন্দোলনের উপরেই 
বর্তাবে। 

. তাই সারাদেশে নব-কংগ্রেসী 
ভাঁওতাবাঁজ এবং চরম দাঁক্ষণপল্ধী 
প্রতিক্রিয়া ও ছদ্ম বামপন্থী জোট- 
গনীলর বিরুদ্ধে প্রকৃত বামপন্থী 
শীল্তকে সংহত করে এঁগ:য় আসতে 
হবে। . উড়িষ্যা উপানির্বাচনের 
এই-ই শিক্ষা। 


স্াগগান্ন 


পাঞ্জাব শাসক কংগ্রেসের দলাদাঁল 
এমন আকার ধারণ করেছে যে শাসক 
কংগ্রেস ওয়াং কাঁমাঁটর সদস্য 
দূরবারা সিং তাঁর দলবল সহ প্রধান 
মন্ত্রী হীন্দরাজবর দরবারে ধারণা 
দিয়ে পড়েছেন। 

পাঞ্জাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের 
মতই রাম্ট্রপাতির শাসন চলছে। 
বলা বাহুল্য সংবিধানের . অগ্গণতা- 
ন্তিক ৩৫৬ ধারাকে দলীয় স্বার্থে 
প্রয়োগ করে করে কংগ্রেস দল বহু 
আগেই সংবিধানের প্রাত লোকের 
সংশয় ও অবিশ্বাসের সৃষ্ট করতে 
সক্ষম হয়েছে। 
পাঞ্জাবে নব কংগ্রেসের িকঙ্প 
আক্যুলী দল! গত বিধানসভা 
নির্বাচনে একক সংখ্যাধক্য লাভ 
করা সত্বেও আকাল মান্িসভা 
নিদারুণ অন্তার্বরোধ জজরশীরত 
হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। 
আকালী মন্ত্রীরা সবাই ষে ধর্মপন্র 
যাঁধাম্ঠর নন একথা ভাবার ষথেন্ট 
কারণ দেখা 'দিয়েছে। ম:খ্যমন্ত্রী 
প্রকাশ সং বাদল ও অন্যান্য মল্তী- 
দের দর্নীত সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার কমিশন বাঁসয়েছেন। 
উদ্দেশ্য প্রীতত্বন্ী আকাল দলকে 
কাঁলমালিপ্ত করে নির্বাচনী "পালে 
হাওয়া তোলা! 

দরবারা সং চান যে বিধানসভা 
নির্বাচনে আকালীদের কোন অংশের 
সঞ্গেই-সহযোগিতা না করে শাসক 
কংগ্রেস যেন এককভাবে, £কিছনটা 
সি পি আই-এর সঙ্গে আসনবন্টনে 
ভাগবাঁটোয়ারা করে প্রাতদ্বান্দ্বতা 
করে। অন্যাদকে ভূতপূর্ব প্রদেশ 
ফংগ্রেস সভাপতি জৈল সং, জ্ঞানী 
গরুমুখ সং মসাঁফির এবং পর- 
রাষ্ট্রমল্মী স্মরণ সিং চান যে 
আকালী দলের সঙ্গে একটা 


বোঝাপড়া করে নির্বাচনে প্রার্থী 
মনোনয়ন করা হউক! 

সি পি আই এতে প্রমাদ গুণছে। 
যাঁদ শাসক কংগ্রেস ও , আকাল 
দলের এক:ংশের মধ্যে বোঝাপড়া 


"হয়ে যায় তাহলে "চানর বলদ গস 


পি আই-কে কে, পুুছবে 
সি পি আই এম বলেছে যে 
সাধারণভাবে তারা সাম্প্রদায়িক 
আকালা দলের সঙ্গে অথবা প্রাত- 
ক্রিয়াশীল নব-কংগ্রেস বা জনসংঘের 
সঙ্গে কোন সমঝোতা করবে না। 
তবে কেন কোন আসনে নব- 
কংগ্রেসকে - পরাজিত করার জন্যে 
তারা আকালণ দলের সঙ্গে আসন 
বাঁটোয়ারা করতে পারে যাঁদ আকালণ 
সামাগ্রকভবে নব কংগ্রেসকে পরা- 
জিত করবার জন্যে দড় থাকে। 
পাঞ্জাবে কুষিজমির উর্ধসীমা 
নির্ধারণ, নিয়েও বাভিন্ন দলের 
মধ্যে আলোড়ন চলছে। এখানেও 
সি পি অই এর আচরণ নীঁতিহধন 
ভাবে স্বিধাবাদী। সি পি আই 


বলে পার্টি নেতা অবতার সিং মাল- 


হোৰা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। | 


অথচ কেরলে তার জামর সীমা 
কমিয়ে দেবার দাবী জানিয়েছে। 
শাসক কংগ্রস্রে বিসংবাদ 
আপাততঃ দিল্লীর দরবারে ফয়শালা 
হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে শাসক 
কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন করবেন 
প্রধানমন্ত্রী হীন্দিরা গান্ধী এবং 


উপদলায় কলহের আপাততঃ অব- 
সান হয়েছে। 

কিন্তু সব রাজ্যেই ইন্দিরা 
বিরোধী মনোভাব শাসক কংগ্রেসের 
মধোই যে দানা বাঁধছে তার প্রমাণ 
হীন্দরাজীর সাঁনর্ব্ধ অনুরোধ ও 
হস্তক্ষেপ সত্বেও, নব কংগ্রেসী হাই 
কম্যাণ্ডের প্রবল বিরোধিতা সত্বেও 
নির্বাচনী কামাটিতে শ্রীচন্দ্রশেখ- 


, ৬৯, মঈ লেন, কাঁল-১৩ 





বিক্ষুব্ধ নেতাদের গোপন সহায়তা 
না গেলে, চন্দ্রশেখরের ' এভাবে 
জয়লাভ অসম্ভব হত। 

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ক দেয়ালের 


কাষজামর সীমা কমানোর পক্ষে নয় রের 'জয়লাভ। রাজ্য কংগ্রেসের লিখন পাঠ করতে পারবেন? 


ল্বিদে্ণে দেন 


চীনে বড় রকমের গরিবর্জী আজম? 
(চী এন লাইয়ের মধ্যপস্থ। শক্তিশালী হচ্ছে 


(দপণের পর্যবেক্ষক) 

চীনে যে একটা বড় রকমের 
রদবদল হতে চলেছে তার ইংগিত 
পাওয়া গিয়োছল সেই সময়েই যখন 
ডঃ কিসিংগার পাকিস্তান থেকে 
লাকয়ে পিঁকংয়ে যান, প্রধানমন্ত্রী 
চোঁ এন লাই-এর সঙ্গে প্রায় 
আঠারো ঘন্টা আলাপ করেন এবং 
তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গেই মার্ক প্রেসিডেন্ট তাঁর 
চীন সফরের পারিকজ্পনার কথা 
ঘোষণা করেন। ৃ 
সেই সময়েই এটা বোঝা 'গিয়ে- 
ছিল যে চাঁন আজ আর নিজেকে 
গায়ে রাখতে চায় না এবং অর্থনৈ- 
{তক রাজনো'তিক কারণেই . ধনতা- 
ল্রিক গোম্ঠী বিশেষ করে মার্কন 
য্যস্তরাম্ট্রের সঙ্গে একটা সমঝোতায় 
আসতে চায়। এটাও বোঝা গিয়ে- 


{ছল যে এই নপীত প্রবর্তনের মুলে 
আছে চীনা পার্টর মধ্যপন্থায় 


বিশ্বাস অংশটি যারা চোঁ এন লাই- 


চলছে মনে হয় না বরণ মনে হয় 
যে উচ্চ নেতৃবর্গের মধ্যে একটি 
প্রচণ্ড বিতর্ক শর হয়েছে জাতায় 
জাঁবনের বাভল্ন ক্ষেত্রে ভাঁবষ্যত 
নীতি নির্ধারণ নিয়ে। অবশ্য এ 
বিতর্কে যাঁরা জয়ী হবেন 
তারাই ক্ষমতায় এসেছেন বলা 
যাবে। তবে এ বিতর্কের সূত্রপাত 
যেমন বহদাদন আগে তেমন এট 
থেমে যাবে বলে মনে হয় না! 


কারণ, আলোচ্য বিষয়গ্ীল সম্পর্কে 
মতভেদ থাকবেই আর বাভন্ন সম- 
য়েই পারস্পারক আলোচনার প্রয়ো- 
জন দেখা দেবে। চীনে রাম্ট্রচাল- 
নার ব্যপারে বহরবার দেখা গিয়েছে 
যে আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে 
পোণছবার চেষ্টা করা হয়, সোঁটকে 
নেতাদের তরফে ওপর থেকে চাপিয়ে. 
না দিয়ে। 

বর্তমান ঘটনবালী দেখে মনে 
হয় যে চো এন লাইর মধ্যপল্থাই 
এখনও আঁধান্ঠিত আছে এবং শান্ত- 
শালী হচ্ছে। এর একটা বড় প্রমাণ 
যে নকসনের সফর পাঁরকল্পনা 
এখনও বাতিল হয় নি এবং খ্দব 
সম্ভব এই মাসের শেষেই 'তাঁন 
পিঁকং ষাবেন। এ ছাড়াও 'বাভন্ন 
অনুষ্ঠানে এবং" সাংবাঁদক সম্মে- 
লনে তিনিই অংশগ্রহণ করেছেন। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চেয়ার- 
ম্যান মাওয়ের দুই বিশ্বস্ত সহ- 


কর্মী চেন পো তা এবং লিন 
, পিয়াওর (ষান কনা মাওয়ের 


উত্তরাধকারী) নাম গত মার্চ 
মাসের পর একদমই শোনা যায় ন 
এবং সম্প্রীতি কোন প্রকাশ্য অন: 
চ্ঠানে এদের দেখাও যায় নি। 
অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে 
সাংস্কৃতিক 'বিলবের গুর্ত্বকে 
থাটো না করেও চৌ প্রমুখ নেতারা 
সম্প্রাত স্বীকার করেছেন যে রেড 
গার্ডরা অনেক সময়ে বাড়াবাঁড় 
করে ফেলোছল। এবং লিন যেহেতু 
ওই 'বপ্লবের অন্যতম হোতা ছিলেন 
সেইহেতু তাঁর বর্তমান “অন্তর্ধান” 
এর মানে বোঝা বায়। 

মধ্যপল্থার আর একটি প্রমাণ 
হল 'বাভম জায়গায় পার্ট কমিটি-, 
গ্ালর . পুনঃপ্রাতম্ঠিত হওয়া। 


চালাচ্ছেন। 


সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত 
থেকেই মাওয়ের নির্দেশ এবং 
নেতৃত্বে সব ক্ষমতার অধিকার হয়ে 
ওঠে সেনাবাহনী। এখন মনে হচ্ছে 
যে পার্টি আবার তার লগত ক্ষমতা 
ফিরে পেয়েছে। এবং সেনাবাহি- 
নীর ক্ষমতা হাস মানেই হল শুধু 
লিন পিয়াও নয় সঙ্গে সঙ্গে মাও 
সে তুংয়েরও ক্ষমতা কমে যাওয়া! 
তবে আবার মনে রাখতে হবে যে 
বর্তমান অবস্থা হচ্ছে একটি ধারা- 
বাঁহক বিতকের একটি স্তর এবং 
নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এটিও 
প্রাল্টে যেতে পারে। 

- তবে এ সবের ফলে চীনে দৈন- 
ন্দিন জীবনযাত্রা ব্যহত হয় নি। 
বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসার 
ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম দেখা 'দিয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে সব থেকে উল্লেখযোগ্য 
খবর হচ্ছে যে চাঁন সরকার ফরাসী 
ক'কর্দ জেট বিমান প্রস্তৃতকারকদের 
সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে এবং এ 
সপ্তাহেই একটি উচ্চ পর্যায়ের 
প্রাতনাধ দল প্যারিসে এই 'বমান- 
গল দেখবেন। অবশ্য ইতি-. 
মধ্যে তাঁরা িলেতের হকার ডল! 
গ্রুপের কাছ থেকে ছটি ট্রাইডেন্ট 
জেট বিমান কিনেছেন এবং ভারী 
ট্রাক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে জাপানের 
টয়োটা কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা 
ব্যাক অব চায়না 
আজ 'পিকংয়ের অন্যতম ব্যস্ত, 
দপ্তর। 


উজ পার 


& আট ৪ 


গসুতম্ষ টি 





দর্পণ ॥ 


- SEA 
হয়েছে, কডবীয়। এবং সেখানে 


পরিবর্তনের দুধে অমাজতাহিক দুনিয় 


(দর্পণের সমালোচক) 


The turning point of. Socia- - 


lism—Roger Garudy 

সমাজতান্মক দযনয়া আজ 
এক পরবর্তনের মুখে এসে অপেক্ষ- 
মান। রজার গারুদার মতে সমাজ- 
তন্ন এক সংকটের মুখোমদীখ 
 দাঁড়রেছে যে সংকটের পাঁরত্কার 
 চিহ তান দেখেছেন রুশ-চীন 
বিরোধে, চেকোম্লোভা'কয়ার সাম্প্র- 
{তক ঘটনালীতে। গারদর্দীর মতে 
এই সংকটের জন্য বিশেষ ভাবে 
দায়ী .স্নেভিয়েত ইডীনয়ন। বিশ্বের 
সর্বপ্রথম সমাজতান্মিক দেশ আজ 
নিজ স্বার্থের তাগিদে মার্কসবাদকে 
শবপর্জন "দিয়ে মাঁর্কন হ্বস্তরাম্ট্রের 
মতন কমন্যনিজমের জায়গায় আরে- 
কট শান্তশালী দামারক-আমলা- 
তান্মক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে 
যার একমাত্র পাঁরণাত নিজ দেশে 


»” একটি সামারক একনায়কত্ব। 


এই বইটি লেখার ফলে গার্দ- 


দশকে ফরাসণ কমন্যানস্ট “পার্টি দল 


থেকে বের করে দেয়। তাঁর মতে_ 
“Tt is no longer possible to re- 
1381 silence”, 


কমযানিস্ট আন্দোলন 
যে অবস্থায় গিয়ে পেপছেছে তাতে 


কিউবার 


আর চ:প করে থাকা যায় না। আজ 
যাঁরা এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন 
তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যান্তগত দাঁয়ত্ব 
এর সমাধান খুজে বের করা, যে 
সমাধানের উপরই নির্ভর করবে 
পাথবীর ভবিষ্যত। 

গারুদ্দী প্রথমেই নিজ দেশের 
সমকালীন কয়েকাঁটি ঘটনা এবং 
কাঁমউানস্ট -পার্টর ভূমিকা সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন। ফ্রান্সে আট- 
মাটি সালের মে এবং জন মানে 
এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দের। এই 
বিদ্রোহের অংশীদার হিসাবে ছিলেন 
এক কোটি কর্মচারী, ছাত্র, বাদ্ধি- 
জবা এবং শেষের দিকে কৃষক 
সম্প্রদায়। এই িস্লব্ই প্রথম দ্য 
গলের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে 
সাধারণ মানুষের চ্যালেঞ্জ । 

কিন্তু কী হোল? কিছ; দিন 
পরেই যে নির্বাচন হয়, তাতে দ্য 
গলের পার্টি বিজয় হয় এবং পরের 
বছরের রেফারেন্ডামে যাঁদও দ্য গল 


মিত্রের অভাবে একা! 

কল্তু বর্তমানের এই অনড় 
অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করে 
নিয়ে আসতে পারবে কে? কাঁমিউ- 
নিষ্ট পাটি" ছড়া আর কেউ নয়; যে 
পার্টিরই একমাত্র শ্রীমক ' শ্রেণীর 
মধ্যে প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে। ফ্রান্সে 
কমিডীনিস্ট পার্ট ছাড়া কোন সাঁত্য- 
কারের বিপ্লবী কাজ আর কেউই 
সম্পন্ন করতে পারবে না। আবার 
এই কাজ করতে গেলে ফরাসী 
তনের প্রয়োজন। 

. ফরাসী দেশে বিপ্লবের বর্তমান 


অবস্থাজানিত যে সমস্যা তা একাঁট ' 


বিশ্বব্যাপী সাধারণ সমস্যারই অত্গ 
মান্। অতীতে পাথবীর 'বাভন্ন 
স্থানে 'বিগ্লবা . শান্তগগাল সংখ্যায় 
কম হলেও কাঁমউীনস্ট পার্টগীলও 
তাদের একমাত্র অবলম্বন 'ছিল। 
বর্তমানে এই শীল্তগীল কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলিকে পাশ কাঁটয়ে তাদের 


পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়; তাঁর মনো- সাহায্য ছাড়াই বেড়ে উঠতে চাইছে। 


নাত উত্তরাধিকারই ফ্রান্সের প্রোস- 
ডেন্ট হন। এই 'প্যারাডক্স* দেখতে 
পাওয়া যায় বিরোধী পক্ষের মধ্যেও! 
কময্যানস্ট পার্টি সর্ববৃহৎ াবরোধী 
দল হয়েও ক্ষমতাহীন, কোনও 


তাই না, অনেক সময় জেগে উঠছে 


‘কমিউনিস্ট পার্টিগীলর বিরোধা 


শক্তিরূপে। 
যেমন ধরা যাক লাতিন আমে- 
'রকা। আজ অবাঁধ সেখানে একাঁটি 


'গ্লবী শান্তর জন্ম কাঁমউনিস্ট 
পার্টি দেয় নি; কমিউনিস্ট পার্ট 
শুধু পরবর্তীকালে এই বিদ্পীরের 
অংশীদার ইয়। এই উপমহাদেশের 
অন্যত্র যেখানে সমাজ ক্রমশ 'বগ্লবের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
উঠছে, সেখানেও কাঁমউানস্ট 'পীর্ট 
গল নেতৃত্বে না এসে শুধনমাত্র 
{ব*্লবের কাজে একাঁট সামান্য সহা- 
রক হিসাবে রয়েছে। আফ্রিকাতে 
যেখানে জাতীয়, ওপাঁনবেশ- 
বিরোধী শান্তগ্ীল নয়া ওপাঁন- 
বেশবাদের সঙ্গে এক মরণপণ 
সংগ্রামে লিপ্ত সেখানে মার্কসবাদী 
দলগদীলর অস্তিত্ব প্রায় নেই বল- 
লেই চলে। এশিয়ায়, - একমান্র 


বিলদাপ্ত এবং জাপান ও ভারতবর্ষে 
কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে প্রচণ্ড 
অন্তদ্দ্ব এই সব মিলিয়ে একাঁট 
প্রায় নাটকীয় অবস্থা সৃষ্ট হয়েছে। 
ইউরোপের উন্নত দেশগদাল' সম্প- 
কেও কাঁ বলা যায় যে - স্খোনকার 
কমিউানস্ট পাগলি সমস্ত 
বিপ্লবী শান্তগ্রীলকে একত্র করে 
নিজ 'পতাকাতলে আনতে পারবে? 

সমস্যাঁট জটিল এবং পুরো 
পার না বুঝলে এর.সমহধান সম্ভব 
নয়। আজ আমরা 'এক নতুন 





স্থগীক্ষশেখর রায় 


কিউবার নব্যধারার চলচ্চিত্রের 
ধান কিউবার 'বিগ্লব। বিপ্লবের 
পরে কিউবায় সমাজের বিভন্ন 
স্তরে পরিবর্তন ঘটে? নতুন চিন্তা- 
প্রবাহ জন্ম নেয় এবং জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা 
কাটিয়ে প্রচাল'ত ধ্যানধারণার নতুন 
মোড় ফেরে। চলচ্চিনেও এই 


নব্ভাবনার প্রভাব 'পড়ে এবং সিনে-. * 


মার মাধ্যমে বিপ্লবী তত্বকে কাজে 
লাগানোর সক্রিয় প্রয়াসে 
অংশগ্রহণ কিউবার ব্দাদ্ধজীবী 
সমাজের একটা বড় অংশ, এবং এ 
কাজ তারা স্ম্ঠূভাবে সম্পন্ন 
করেন, মাথায় হাতুড়ি মেরে নয়, 


ছাঁব তৈরীর মাধ্যমে। এই ছবি- 
গুলো করবার সময় হাতেকলমে 
কাজ করে ছাঁব টিরীর কাঁরগাঁর 
দিকটা সম্পর্কে নির্মাতারা যেমন 
ওয়ামকবহাল হয়ে উঠোঁছলেন, চল- 
1চ্চত্রের মাধ্যমে বিপ্লবী ' চিন্তাধারার 
প্রচারেরও অনলস চেস্টা চালিয়ে 


গেছেন। এদের 'তৎকালশন কর্মকা-- 


শ্ডের আঁধকাংশই ছিল গোপন এবং 


1 এবং এদের তৈরী কিছ; ছাব 


- বোত্তর দশ-বারো 


বাতিস্তা সরকার নিখিদ্ধ করে 
দেয়। এই আন্দোলনের পুরোধা 
ছিলেন সান্টয়াগো আলভারেজ, 
টমাস এলীয়া এবং আরো অনেক 


চলচ্চিনরবিদ ও শিল্পী । পরবর্ত-- 


কালে কিউবার চলচ্চিত্রের প্রগাঁত- 
শীল, বিবর্তনের ইতিহাসে এদের 
ভূমিকা অনদ্বাকার্য 

বিপ্লবী শাসন প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী উদ্যোগে 
উাঁনশশ উনষাট সালে “শকউবান 
ইনস্টিটিউট .অফ আর্ট গ্র্যান্ড 
ফিল্ম ইন্ডস্ট্রঁ” প্রাতষ্ঠিত হয় 
এবং বর্তমানে এই সংগঠনের মার- 
ফতেই কিউবার . চলাচ্িন্রের গাঁত- 
প্রকৃতি নিষ্লান্ছত হচ্ছে! 'বপ্ল- 
বছরের মধ্যেই 
কউবারু চলাচ্চত্র একধাপেই বয়স্ক 
পারণাততে পেশছে যায় এবং 


কাঁহনশীচন্র ভু প্রামাণ্যাচত, চল-. 


চ্চিত্রের দুই শাখাতেই এই অসা- 
মান্য অগ্রগাতর ছাপা লক্ষ্য করা 
ষায়। শিজ্পবোধ, সমাজ সচেতনতা 
ও কারিগর নৈপংল্য এই ভ্রিধারার 


পারচয়ের সুযোগ হল। 
টোমাস এলীয়া পরিচালিত 


'“মেমারজ অফ আশ্ডার ডেভেলপ- 


মেন্ট”-এ বিপ্লব-প্রবর্তী জাঁটল 
মানাসকতার বিক্ষব্ধ, 'বিক্ষপ্ত 
চেহারা 'পাওয়া যায়। ছাঁবব নায়ক 
সার্জিও উচ্চ মধ্যাবন্ত সমাজের 
লোক; বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে 
সে অপারগ, ' বিপ্লবের পরে নতুন 
সমাজ গঠনের কাজেও সে রণছোড়, 
অথচ তার সমাজের অধিকাংশ লোক 
যখন কিউবা ছেড়ে অন্য দেশে 
পাঁড় জমাতে ব্যস্ত, সে “কিন্তু 
দেশত্যাগী হবার কথা ভাবেই না, 
বরং তার কথাবার্তায় পলাতক 
বন্ধবান্ধবের প্রতি ' অবজ্ঞাই প্রকাশ 
পায় বৌশ। তবুও সে 'বিশ্লবী 
জনতার একজন হয়ে উঠতে পারে 
নি, পাঁরবর্তমান মূল্যবোধের 


সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে 


না তাব; অথচ আর পাঁচজন 


বিপ্লবাঁবরোধী  পাঁত-বুর্জোয়ার " 


মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে সার্জও 
কিন্তু একেবারেই তার এই দ্বন্দ্ব 
যুক্তিবাদী মনেরই আত্মপ্রকাশ। 
কখন্যে বা অতীত স্মৃতিচাবণে, 
কখনো বা বর্তমান জীবনের খন্ড 
খন্ড ছবির মধ্যে সার্জিওর বিক্ষোভ 
চলচ্চন্রভাষায় আভাসিত। 
ছবির শেষে অবশ্য সার্জও এক 
চুড়ান্ত পারণাততে এসে পোঁছোয়, 
যখন. উানিশশ বাষাঁট্র সালে মাঁকন 
ক্ষেপানাস্ত আক্রমণের মোকাবিলায় 
সমস্ত কিউবা উদ্বেল হয়ে ওঠে। 
ঘটনাবলীর নাটকীয় ঘাতগ্রাতঘাতে 
সার্জওর জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে 


ওঠে! শেষ অবাধ অবশ্য সার্জও 
কোন রাস্তা বেছে নেয়। বিদ্রোহ, 
আত্মসমর্পণ অথবা. নার্লপ্ত আত্ম- 
কণ্ডুয়ণ, তার কোন হাঁদস পাঁরচালক 
আমাদেব দেননা, তত্বগত বিচারে 
ছবিতে একটী দোলাচল মেজাজ 
দেখা যায় (কিন্তু বিষয়বস্তুর ধোয়া 
টেপনার ক্ষাত পিয়ে যায়, ছাঁব 
তৈরি করার কলাকোঁশলে। টুকরো 
টুকরো, ছিন্নাবিচ্ছিন্ব ঘটনার ঠাস- 
বনোটে তৈরা এক অখণ্ড দৃশ্য- 
কাব্য, আধ্যীনক চলাচ্ন্র- প্রকরণের 
দক্ষ প্রয়োগে উজ্জবল। বাইরের 
ঘটনার নাটকীয় উত্থানপতন তেমন 
পিছ; নেই, কিম্তু মানবমনের টানা- 
পোড়েনের চলচ্চিন্ররূপের এরকম 
উজ্জবল উদাহরণ খ্দব সহজে চোখে 


"পড়েনা। মেমরিজ অফ আন্ডার 


ডেভেলপমেন্ট-এ মনের অন্তরঙ্গ 
বার্তো সোলাসেব দদাট ছবি 
প্ল্যসয়া” ও ""ম্যান্ুয়েলা” কিউবার 
সমাজজীবনের বিভন্ন পর্যায়ের 
জীবন্ত দালল। সোলাস সব সম- 
করেন এবং তাঁব দুটি ছাবরই 
বিষয়বস্তুই কিউবার বপ্লবের 
অতাঁত ও বর্তমান. হীঁতহাস 
আশ্রত। 

বিভিন্ন পর্বে কিউবার নারীসমাজের 
আত্মবিকাশের প্রয়াস ধরা পড়েছে। 
তিনাট অংশে বিভন্ত এই ছাবাঁটর 


তিন যুগের নায়িকার নাম লযীসয়া। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে 


স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রো- 


শুক্রবার ১$ই অক্টোবর ১১৭১ 
পরিস্থিতির মুখোম্যাথা। আণাঁবক, 
শান্তর করায়তকরণ, মহাকাশ শ্রমদ 
এবং কমাপউটরের উন্নতির ফলে 
এক বিরাট সম্ভাবনাময় ভাবিষাত 
দেখা দিয়েছে। এই ভবিষ্যত 
নির্ধারিত হবে কী ভাবে? 

এই ভাঁবষ্যত দনর্ধারণে আমা- 
দের কাজ হবে এই নতুন বৈজ্ঞানিক 
ও যাঁন্তুক বিপ্লবের চাঁরন্র ও ফলা- 
ফলের সাঠিক বিশ্লেষণ, যে ীবম্লে- 
যণ সম্ভব হয় নি মস্কো কনফা- 
রেন্সে। এই বিশ্লেষণের কাজে 
মনে রাখতে হবে কার্ল মাক'সের 
কথা, যে উৎপাদনকারী শান্তগ্ীলির 
উন্নাতির ফলে নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দেবে? 
নতুন শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে উঠবে 


' যার ফলে বিপ্লবী শন্তগ্ালকে 


নতুন কায়দায় গড়ে তুলতে হবে। 

বর্তমান প:স্তকে গারুদ এই 
কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে- 
ছেন £ (এক) বর্তমান বৈজ্ঞাঁনক ও 
যাল্লিক বিপ্লবের চাঁরর ও তার 
ফলে (দুই) ধনতান্রিক দেশগাালি 
বিশেষ করে মাঁকন যাল্তরাম্ট্ে 
নতুন দ্বন্দের সূত্রপাত (তন) 
সমাজতাঁন্মিক দেশগ্ীলতে এই 
শ্বন্দের .সূন্্রপাতি ও কীভাবে, 
*লাভিয়ার কায়দায় তার সমাধান 
সম্ভব। আগামী সংখ্যার দর্পণে 
গারদদীর বন্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা 
চেস্টা হবে। | 
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হের পটভূমিকায় প্রথম গল্প, 
দ্বিতীয় গঙ্সপেব সময় হচ্ছে এই 
শতাব্দীর 'তারশের দশক, যখন 
িউবাতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
শাসনের পত্তন হয়েছে আর তৃতীয় 
কাহিনী 'বি"্লবোত্তর আধানক 
কিউবায় নারীপ্রগাতির উন্মেষকে 
কেন্দু করে রচিত। প্রতিষগেই 
লগীদয়া তার সমস্যার সমাধান 
করেছে যুগোপযোগ' ভাঙ্গতে এবং 


“এই যুগের পটভূঁমকার ব্যবহারে 


সোলাসের সমাজসম্পাঁক্তি গভীর 
অন্তদ্াম্ট বিশেষ কবে নজরে পড়ে 
এবং মাধ্যমের ওপার তার অসামান্য 
দখলও চমকে দেবার মত। “ম্যান” 
ফেলা’ ক্যাস্মোর নেতৃত্বে বিশ্লবী 
গেরিলা সংগ্রামের গল্প, খুব সহজ 
সরল ভাষায় বলা হয়েছে, কিন্তু 
মানাবক আবেগের চমৎকার 'শিজ্প- 
সম্মত প্রকাশ ঘটেছে এ ছাবিতে। 
ছবির গ্ঠনরীতিতে একটা নতুন 
ধারার প্রয়োগ দেখা গেল! 
 ম্যানয়েল গোমেজ নার্মত 
“দি ফার্স্ট চার্জ অফ দি ম্যাচেতে” 
ছবির মধ্যে আঠারশ আটবাঁট্র 
সালে স্পেনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের কাহিনী ভীত্তক " 
ছবি দেখে মনে হয় যে 
ফুগের একদল ক্যামেরা রিপোর্টার 
যেন হঠাৎ এঁ ষ:গে ফিরে গেছেন, 
এবং এ 'বদ্রোহের একটা চিন্তিত 
ধারাববরণশ যেন দর্শকের সামনে 
পেশ করা হচ্ছে। অতাঁত ইতি- 





হাসের চিনত্রণে সমকালীন্তার অনু- 


ভবে ছবিটি দর্শকের মনে বিশেষ 
করে ধাক্কা দেয়। 


. দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই অক্টোবর ১৯৭১ 


আাভদজ্যালীলর ভিঞি 
+ কেনের মর্বোচ ইণেলিজে ঢেলে সাজান হচ্ছে 


প্রধান মল্তীকে নতুন করে 
কেন্দ্রীয় গুপ্ত তথ্য ও নিরাপত্তা 
{বভাগ ঢেলে সাজাবার কথা ভাবতে 
হল কেন? জাতীয় নিরাপত্তা 
বিভাগ” নাম 'দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরের 
এক সংস্থা সৃষ্টি করাই শখ: নয়, 
কর্তমান কেন্দ্রীয় ইনটোৌলজেন্স 
ব্ঃরোর অধিকর্তাকে প্রকৃতপক্ষে 
সারয়ে দেওয়াই হল- যাঁদও নাম 
, কা-ওয়াস্তে অধ্যক্ষ বানানো হচ্ছে 
তাঁকে জাতীয় পুলিশ কাঁমশনর। 
এখানে রহস্য গঢ় হচ্ছে এজন্য যে, 
“তান 'সানিয়ারাটর এবং অপরাপর 
পাদমর্যাদাগত গুণের আধিক'রী 
হওয়া সত্বেও প্রধান মন্ত্রীর খাস 
তত্বাবধানে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্ি- 
মণ্ডলশর একান্ত সাব গোম্ঠীর 
অধীনে কার্যরত “তথ্য গবেষণা 
এবং বিশ্লেষণী”? শাখার: ভারপ্রাপ্ত 
বিশেষ সাঁচব (একজন অপেক্ষাকৃত 
জুনিয়র পদালশ অফিসার) দ্বারা 
আঁতক্রান্ত হা.লন। 
কেন্দ্রীয় ইনটোলিজেল্স ব্যুরো, 
বৈদেশিক এবং 'সামারক গপ্ত 
তথ্য আহরণে যে অপারগ এ তথ্য 
কয়েক বছরের ঘটনাচক্র খুলে 
ধরছে। পাকিস্তানী গুপ্তচর দ্বারা 
ভারতীয় এয়ার লাইনস-এর বিমান 
অপহরণের ঘটনাঁটই কেবল' এই 
ব্যরোর অকর্মণ্যতা প্রমাণ করোন, 
তারও পর্বে উানশশ পাযযাটর 
সালের ভারত প্মীকস্তান সংঘর্ষের 
সময় এটা স্পষ্ট দেখা গেছল যে, 
পূর্বে ব্যারাকপুুর, কলাইকুণ্ডা 
এবং পশ্চিমে যোধপরে পাকিস্তানী 
'বিমানবহরের আক্রমণ সঠিক সাম- 
{রক ইনটোলিজেল্সের ওপর ভিত্তি 
করা! অর্থাৎ সামারক তথ্য সংগ্রহ 
তথা বিদেশী গনগচরদের অনুপ্রবেশ 
- নিরোধ-এই দুইয়ের কোনো কাজই 
উন্ত বারো করতে পারাছলনা। 
তাছাড়া আর্মর নিজস্ব ইনটোল- 
জেল্স, জন্ম; ও কাশ্মীরের রাজ্য 
ইনটোলজেন্স এবং কেন্দ্রের বিশাল 
= অক্টোপাস সম গোয়েন্দা-বিভাগ 
সংখা বিস্তার হেতু এদের মাঝে 
পারস্পারিক কার্য সংহাতির অভাব 
দেখা যাচ্ছিল। কেবল তাই নয়, 
কেন্দ্রের ইনটোলিজেল্স প্রধান বি 
এন মল্লিকের আমলেই বেশ টের 
পাওয়া যাচ্ছিল 'বাভন্ন বিভাগীয় 
অফিসারদের মধ্যে রেষারোষ এবং 
লুকোনো ল্যাও মারামারি। হাজার 
আমলেও এ অবস্থার বিশেষ উন্নীত 
হয়ান। এবার নতুন অধিকর্তা এসে 
সামাগ্রক দক্ষতা এবং আন্তর 
ংযোগ বাড়িয়ে তুলতেন, তা নিছক 
জল্পনা কল্পনার ব্যাপার! 
ইতিমধ্যে প্‌বোঞ্চলে নিরাপত্তা- 
_ বিষয়ক অবস্থার অবনাঁত ঘটেছে 
ট্রেন-উড়োনো ছাড়া অন্যান্য সাবো- 
তাজ এবং “বাংলা দেশ” সরকারের 
সঙ্গে সম্পৃন্ত আওয়ামী লীগের 
নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের হত্যার 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


করোন যে, “ম্তুবাহনীর* 
গেরিলাদের পা্ববজ্গে অন্প্রবেশের 
পাল্টা জবাব হিসেবে. পাকিস্তান 
সরকার প্রাতঅন্প্রবেশের এবং 
ভারতের অভ্যন্তরে গোপন যড়যল্ল 
ও* সংগঠন মারফৎ সাবোতাজ ও 
সংঘর্ষের পাকা ব্যবস্থা করছে। 

এ উদ্দেশ্যে তারা কয়েকমাস 
পূর্বেই পাঁশ্চম পাঁকস্তান থেক 
আমৌরকার সি আই এ দ্বারা পাকা- 
পোস্ত প্রাশক্ষণ পাওয়া গুপ্তচর 
এবং রাজনোতিক সামরিক গোয়েন্দা 
দের পূর্ববঙ্গে আমদানী করেছে। 
এদের সংখ্যা বলা খুবই কঠিন; 
একজন বিদেশ 'রিপেটার ঢাকায় 
এদের উপাস্থাত লক্ষ্য করেন এবং 
তার সূচনামূলক লেখা ছাপাও 
হয়। যাঁদ ধর নেওয়া যায় যে 
এমনি ন্সাশাক্ষত পাঁকস্তানী গুপ্ত- 
চর তথা রাজনোৌতক গোয়েন্দা 
দের সংখ্যা তিন হাজার থেকে ছয় 
হাজারের মধ্যে, তাহলে এত আঁধক 
সীমান্ত রক্ষবাহনী ভারতের 
পক্ষে মোতায়েন রাখা সম্ভব নয় 
যে, তাদের অন্প্রবেশ সম্পর্ণ 
করে সাল করে বন্ধ রাখতে পারে। 

তাছাড়া, তাদেরকে সাহায্য 
করার মত অসাধু ব্যবসায়ী (স্মাগ- 
লার) ও ধর্মীয় মতাম্ধতায় -সঙ্কজ্প- 
বদ্ধ সম-সম্প্রদায়ভুন্ত লোক প্রচ্দর 
বিরাজমান, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, 
আসামে, প্রিপ রায়, 'বহারে, পঞ্জাবে 
এবং রাজস্থানে। আরও -উদ্বেগ- 
পর্ণে বিষয় হল যে, এই সমস্ত 
ছদ্মবেশ, “ 'পাকিস্তানী পণ্চম- 
বাঁহনীর সমর্থকরা আঁধকাংশক্ষেত্রে 
শাসক ইশ্ডিকেট দলের -সঙ্গে 
আঁতাত রেখে চলে, কারণ তারা 
জানে এভাবেই রাম্টরষন্মের বিরাট 
দণ্ডদমন হাতিয়ার পুলশ, শি 
আর পি; গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগ 


এবং আধা-মালটারীর নজর এড়ান 


ষায়। কেন্দ্রীয় সরকার, ও শাসক 
দল বর্তমানে একচক্ষ7 হরিণের 
মত উগ্রপন্থী,দরকে নিশ্চিহ্ন করা 
এবং বামপন্থী 'বিরোধীদেরকে 
প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগে জন- 
সংযৌগ থেক 'বাচ্ছিম্ম করার মত 
দ্বিমুখী আঁভযানে ব্যস্ত। এতেই 
ক্ষমতাধারীদের সরকারণ সময়, শান্ত 
এবং আনযাঁঞ্গক সকল উপকরণ 
নিষুস্ত ও ব্যায়ত। তাছাড়া, -রাজ- 
নৌতিক কারণে (লঘ্ সম্প্রদায়ের 
ভেট টেনে নেওয়া, বিধান সভায় 
বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করা 
ইত্যাদি) মুসলীম, লীগ, মজ- 
'লিস-এ মুশাওয়াররাৎ জামায়েৎ 
ইত্যাদি বহবাবাঁচন ' কংগ্রেসের 
মৌখিক সমর্থনকীরশ স্যাবধাবাদী 
রাজনীতিকদের সঙ্গে সরকার ও 
সরকারী দল এখন গাঁটছড়া বাঁধা। 
এমান স্নাবধাসন্ধানী রাজনৈতিক 
পশীরাতির ডোর কাটাও- কাঠন, 
কেননা অপরাদকে রয়েছে ধর্ম 
নিরপেক্ষতার নামে সস্তায় "মুস- 


এক নাছোড়বান্দা-ভূমিকা, যা ছাড়তে 
চেত্টা করলে ধর্মীয় গোলমাল 
পাকিয়ে বদনাম দেবার প্রচ্ছম 
ধমকী রয়েছে। 


উনিশশ সত্তর সালের এপ্রিল 
মাস থে-কই কেন্দ্র একতরফা চেস্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে পরুর্বাণ্চলে, বিশেষতঃ 
বামপন্থী দমন অভিযানের এবং 
ইশ্ডিকেট দলের পার্লামেন্টারীয় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। 
এমনি রাজনৈতিক সার্বিকতা বা 
টোটালটারিয়ানজম আজ ইশ্ডি- 
কেট কংগ্রেসকে, 'িক্রেটরশিপো যে 
পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ সম্ভব 
নয়, তারও বাড়া ক্ষমতা প্রয়োগের 
স্মযোগ দিয়েছে। সি পি এম 
বাদে সমস্ত বামপন্থী প্ৰতিদ্বন্দী 


দলগ্দাল হয় বিধ্বস্ত, না হয় 
পরোক্ষ রূপে বশম্বদর ভূমিকায়! 
ফলে এক অবিশ্বাস্য রকম মাথা- 
ভারী দলীয় আমলা'তল্্রের উদ্ভব 
হয়েছে, যার সহযাগা উদীয়মান 
বিত্ত শিল্পপতি শেহরাণ্চলে) এবং 
আঁত-ধনন কৃষি-উৎপাদকবর্গ (গ্রামা- 
গলে)। এই জোটের পাঁরণাত, 
শেষ পর্যন্ত হয়ে থাকে আঁনবার্ধ 
আভ্যন্তরীণ দ্বন্বে। আপাতভঃ 
বিরোধা মনে হলেও বাস্তব সত্য 


- এই যে, কেন্দ্রর স্ফীতকায় প্রশাস- 


নিক লটবহর এবং দনবীয় রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার একছন "আঁধিকারী 
মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর শল্তিসঙ্কোচ ও 
শান্তিসংঘর্ষের , প্রতিক্রিয়া ফেটে 
বেরোচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়- 
য়েছে যে কেন্দ্রের বহু প্রতীক্ষত 


ক্যাবিনেট সম্প্রসারণ আর ঘটে 


উঠছ না। 


নয় ॥ 


আজ রাজধানীতে সকল ইমেজ- 
সম্পন্ন দলীয় প্রভু এবং প্রশাসনিক 
কৈলাসবাসাঁর*ং আপন আ.খর 
গ/ছিয়ে নিতে উদ্বগ্র, কেননা সময় 
নেকনজর থাকে! এহেন দুতত'ল- 
পটপাঁরবর্তনের অঞ্কে শ্রীমান ডি 
পি দার আজ উদশয়মান তারকা 
“একাধারে আন্তজর্াাতক নীতি 
সম্পর্কে প্লানিংং বৈদাশিক সম্বন্ধ 
নিরূপক সংস্থাগুলির গঠন বিন্যা- 
সের [রুপ্কার, অন্যধারে “জাতীয় 
নিরাপত্তা বিভাগে”র সর্বোচ্চ নিয়া 
মক। বলা বাহ ল্য, অনেক কেজো 
শর্মার এতে চোখ টাটাচ্ছে। 


চলতে থাকলে, তাদের 
বজায় থাকবে তো? 


অক্ষম এ্রাীকেল্ল সিছিলন। €ন্বাল্লালল -.. 
জা'সপাভালেন অন্যন্বক্ঞা। ম্পন্কে .ন্বিক্কো 


গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর কল- 
কাতা কপেণিেরেশনের বোরাল হাস- 
পাতালের বক্ষমারোগীরা মিছিল করে 
মেয়র শ্যামস্ন্দর গরগুর সঙ্গে 
দেখা করে এ হাসপাতালের অব্যব- 
স্থার বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ 
প্রকাশ করেন। বিশৃজ্খলার ফলে 
বহু রোগী চিকিৎসা শেষ হওয়ার 
আগেই বাড়ী চলে যেতে বাধ্য 
হয়েছেন। যাদের যাওয়ার- উপায় 
নেই তারা পড়েছেন মহা সঞ্কটে। 
তাদের যে ধরণের খাবার দেওয়ার 
কথা 'তা তারা পাচ্ছেন না। মাছের 
টুকরো ছোট হতে হতে প্রায় নিরা- 
কার হওয়ার দাঁখল। 

হাসপাতালে রোগী ও নার্সদের 
রান্না একই হে'সেলে হয়। রোগী- 
দের মছে ভাগ বাঁসয়ে নার্সরা 
সিংহের ভাগ নিয় নেয় বলে রোগী- 
দের মাছের ; টুকরো ছোট হতে 
থাকে। সব মিলিয়ে জায়গাটা 
তীর্ঘক্ষেত্রের ধরমশালা হয়ে 
উঠেছে। 


রন্ত পরীক্ষা বন্ধ 

নিয়ামত রম্ত পরীক্ষা করা 
যক্ষ্মা চিকিৎসায় অন্যতম শর্ত। 
কিন্তু বোরালের রোগীদের রন্ত 
পরণক্ষা হচ্ছে না। কারণ সেখান- 
কার প্যাথলাজন্ট বদলি হওয়ার 
পরে আজ পর্যন্ত তার জায়গায় 
অন্য কোনো প্যাথলজিস্ট হানাঁনি। 
তার 'পরে কয়েক মাস পার হয়ে 
গেছে, রোগীরা কর্তাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেও কোন ফল পায়নি। 

প্রমোদ ঢালিয়া দিন; ' 

মেয়র গবপ্ত মহাশয় তখন 
ইউরোপে প্রমোদভ্রমণার্থে যাচ্ছি- 
(লৈন। মহা ঝামেলায় পড়লেন 
তাঁন। রোগীদের সব্দর করতে 


(দপণের সংবাদদাতা) 


বললেন দ; সপ্তাহের জন্য। রোগীরা 
মানতে রাজী নমন। উপাস্ধিত 
কাউীল্সলার প্রশান্ত চ্যাটাজণ 
বললেন, মেয়র যখন দন সপ্তাহের 
সময় চাইছেন তখন তার কথা' 
রাখুন । 

দু সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। 
মেয়র -আজো ফেরেনান। কিন্তু 


কপপারেশনের কমিশনারের চেয়ারে 
এক নন্দদলাল ভদ্রলোক 'দাব্যি 
শোভা পাচ্ছেন; এবং আছেন তার 
অধানস্থ সব হাজারী আফসার 
এবং আমলারা। কিন্তু আজ 
পর্যন্তও হাসপাতালের রোগীদের 
অভিযোগের কোন প্রতিবিধান 
হয়ান। 


অপূর্ণ কটন মিল বন্ধ কেন 


দের্পপের সংবাদদাতা) 


- সম্তর সনের উাঁনশে অক্টোবর 
থেকে অন্নপূর্ণা কটন মিলের 
মালিক চক্রবর্তী ব্রাদার্স কারখানার ' 
মধ্যে সি আর পি মোতায়েন করে 
মিলের কর্লোজ্জার ঘোষণা করেন। ফলে 
বাইশ শত শ্রমিক কর্মচ্ৃত হন। 
মিলাট' আর্থিক সংকটে বন্ধ হয় নি। 
এমনকি উৎপাদিত সামগ্রীর বাজা- 
রের অভাবের জন্যেও ক্লোজার 
ঘোষণা করতে হয় নি বলে আঁভ- 
যোগ। জানা যায়, বন্ধের আগে 
উৎপাদনের হার উল্লেখষেগ্য ছিল। 
আঁভযোগ, শ্রামকের রন্ত জল করা 
মঃনাফা থেকে প্রায় দেড় কোটি 
টাকা নিয়ে রিজার্ভ ফান্ড করা 
হয়েছে। তা থেকে প্রায়, দুই লক্ষ 
বাষাট্র হাজার চৌদ্দ টাকা দিয়ে 
শেয়ার হোজ্ডারদের দশ পার্সেন্ট 
ডাঁভডেন্ট দেওয়া হয়েছে। এবং 
প্রায় ৩, ১০, ২৩৪ টাকা 'ডাপ্র- 
সিয়েশন দেখিয়ে উাঁনশশ উনসন্তর 
সালে প্রায় ১৩ ৭১৮ টাকা 
লোকসান দেখান হয়। 

অথচ অন্যাদকে, রজার 
ফান্ডের টাকা থেকে প্রায় পথ্মাতশ 
লক্ষ টাকা দিয়ে কোয়েম্বটুরে 
আরেকটি সৃতাকল ইতিমধ্যে কেনা 


হয়ে গেছে! অদ্ভুত ব্যাপার হলো, 
মালিক গোষ্ঠী যখন আর্ক অভা- 
বের অজুহাত দেখিয়ে কারখান! 
বন্ধ করে দেন, ঠিক তখন মলের 
অফিসার ও হেড আঁফিসের প্রয়ো- 
জনায় অর্থের জন্য প্রতিমাসে প্রায় 
পণ্টাশ হাজার টাকা খরচ করতে 
মালিক গোম্ঠী দ্বিধাগ্রদ্ত হচ্ছেন 
না। শ্রমিক কর্মসরীদের মতে 
তাদের বোনাসের দাবী মেনে নিতে 
হলে মালিককে খরচ করতে হয় 
মাঘ পাঁচ লক্ষ টাকা। 

* অভিযোগ আরও অনেক। 
কারখানার উপবাস কমণিদের, 
বিভিন্ন মামলায় জাঁড়য়ে হেনস্থা 
করাও শর; হয়ে গ্রেছে। এর 
ফলে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ কয়ে- 
কজন কর্মী প্রায় তারশ পণ্মন্িশ 
জনকে পনেরো ষোলাট মামলায় 
জড়ান হয়েছে। জানা গেল, এযাবৎ 
যত ঘটনাই ঘটুক না কেন, শ্রমিক 
কর্মচারী সব সময়েই উৎপাদন 
অব্যাহত রাখতে প্রস্ভুত। কিন্তু 
অভিযোগ হল, মালিক পক্ষ কিংবো 
শ্রমদপ্তর কোনপক্ষই ক্লোজার তুলে' 
নেওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী - 
নন। 


+ Regd. No. had 


এবারের বকের চল্িত্র : 


[1 Ld 


'দেকোন বাজারও সৰন ডিল 
তরুণ 'কংগ্রেসীরা এতে একট: রুষ্ট 
হয়ে সব কিছ খোলাবার চেষ্টায় 
দল বেধে আসেন। বেশীর ভাগই 
বাঁহরাগতদের দল, হাতে অস্ত্রশস্ট, 


আর পেপ্ রদ প্রভাতি জবালানি।, 


গ্থানীয় আধবাসীরা এর আগে 
অনেক" আরুমণের সম্মুখীন হয়ে” 
ছেন এবারেও ‘তাঁরা এগিয়ে এসে- 
ছিলেন বন্ধ িরোধীদের মোকাবিলা 
করতে। 

এই থেকেই সংঘর্ষের সবর! 
বন্ধ বিরোধীরা জানতেন যে, বন্ধ 
সমর্থকরা অবশ্যই বাধা দিতে 
পারেন। তাই আর সময় নষ্ট করেন 
নি ওরা--কয়েকাট বাঁস্ততে আর্গন 
হলে, প্দীলশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
নিম্কিয় থাকে। শেষ পর্যন্ত পীলশ 
ঘখন এল তখন প্মালশ দলই 
গলা চালায় আর জন চাঁজ্সশেক 
লোক,গ্রেপ্তার করে। 

পাঁরম্কার দুভাগ হয়ে গেছে 
*. গ্মশ্চমবঙ্থের রাজনীতি এরই ছাব 
বন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্ত। 
উদ্যো্জাদের মধ্যে প্রধানূ - ছিলেন 
দি পি এম প্রভাবিত সিট, আর 
অন্যান্য সংগঠন এবং আর এস পি 
প্রচলিত ইউ টি ইউ সি। শেষ 
মুহূর্তে সি পি এম বিরোধী 
কয়েকটি বামপাণ্থী দলের ট্রেড ইউ- 
নয়ন সাগঠনরাও আলাদা দ্ধ 
ডাক দেন, অবশ্যই চাপে পড়ে। 

তবে দেখা যায় সি পি এম- 
এর একক গ্রেড ইউনিয়ন যেখানে 
শন্তিশালী সেখানেই বন্ধ জোরদার 
আর যেখানে সি পি এম অন্যান্য 
বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত আন্দো- 
লনে আছে সেখানে বন্ধ আংশিক! 
অর্থাৎ অন্যান্য বামপল্থঁ দল বন্ধ 


শেষ পর্যন্ত সমর্থন করতে বাধ্য 


ইস্কোতে লক আউট 
(দপণের সংবাদদাতা) 
শত দোসরা অক্টোবর বার্ণ- 
প্ররের ইস্পাত কারখানা ইসকোতে 
লক আউট ঘোষণা করা হয়েছে। 
পরিণামে, প্রায় ষোলোশত কর্ম 
বেকার। আঁভযোগে প্রকাশ, কয়ে- 
কাট দাবীর ভাঁত্ততে কয়েকাঁদন 
ধরে সংস্থাতে আন্দোলন চল'ছিল। 
“মালিকপক্ষ ইতিমধ্যে কয়েকজনকে 
চার্জ শীট দেন। ফলে বিক্ষুব্ধ 
কর্মীরা ধর্মঘটের পথ বেছে নেন। 
এ ঘটনার পরেই, কর্তৃপক্ষ কার- 
খানায় লক আউট ঘোষণা করেন। 
এদিকে সিট; সংগঠনের অন্য- 
তম নেতা কমল সরকার - জানান, 
শ্রামক সংস্থা আই এন-টি ইউ 
সি-র সঙ্গে মাজিকগোষ্ঠীর বিরো- 
ধকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত 'াঁরাস্থ- 


[িতে কর্তৃপক্ষ আপোষ মীমাংসা । 


তো দুরের কথা, টু সংগঠনের 
প্রমিকদেরই ছাঁটাই করার চক্রান্ত 
করে চলেছেন। 


কারাগার 


এখন গণের পর) 


সূত্রেই এ আই টি ইউ সি ভেঙ্গে 
[িটদর জন্ম।' এবং তারপর সি পি 
এম বিরোধিতায় অন্যান্য বামপল্ধী 
রাজনৌতক দল নিয়াল্মিত ট্রেড 


হয়েছে এবং এখন এই পার্টির পক্ষে 
কোন সার্থক প্রাতরোধ আন্দোলন 
গড়া সম্ভব নাও হতে পারে। 
এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাই 
আবার আক্ৰমণ এলো এবার 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 
বিরদ্ধে। মোট বাব্রশ জন বরখাস্ত 
হঞ্প। এতে কিন্তু আন্দোলন জোর: 
দার হবার সম্ভাবনা বাড়ল। সি 
শি এম বিরোধীরা ভাবতে শুরু 


করল যে, হয়ত আক্রমণ সি পি এম 
এর 'বির্দদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। 


কিন্তু মুস্কিল হল সি পি এম-এর 


সঙ্গো এক '্ল্যাটফরমে ' আন্দোলন 


করলেও 'বপদ; আন্দোলনের ফলে 
সি পি এম-এর প্রভাবই বাড়ে। 
অন্যেরা যে অবস্থায় সেই অবস্থা- 
তেই থেকে যায়। 

তখন সি দি এম বিরোধীদের 
পাণ্ডা সি পি আই আন্দোলনে 
শি পি! এম-এর নেতৃত্ব খর্ব করার 


প্রয়াসে একটি ফরমুূলা উদ্ভাবন ' 


করল। ফরমুলা £ সমস্ত বামপল্ধা 
ট্রেড ইউনিয়ন অবশ্যই ধ্ন্ত আন্দো- 
লনে নামবে, তবে একট পর্ব 


শর্তে, এবং তা হল সিপিএম. 


প্রভাবিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী 
সামাতর কো-আর্ডনেশন কমিটীর 
হাতে কর্মচারীদের নেতৃত্ব থাকলে 
চলবে না- কর্মচারীদের হস্ত এ্যাক- 
শন কাঁমাটি করতে হবে এই কাঁমাট 
গঠন নিয়ে অনেক দন ধরে জল- 
ঘোলা হল। কো-আর্ডনেশন কাঁম- 
টির নেতারা এ ব্যাপারে সংকীর্ণতা 


' নেতারা 


অথবা কোঁশলগত ব্যর্থতার পাঁরিচয় 
'দিয়েছেন। 

একাদকে এই নেতারা যেমন 
সর্বভারতীয় কর্মচারী নেতৃত্বকে 
কলকাতায় এনে আন্দোলনকে সর্ব- 
ভারতীয় ব্যাপক চাঁরত দেওয়ার 
চেষ্টা করেছেন, অন্যাদকে 'তাঁদের 
উচিত ছিল ছোট বড় অন্যান্য সমস্ত 
কর্মচারী সাঁমাতর কাছে সখ সময় 
চিঠি দেওয়া, লোক পাঠানো । হয়ত 
এই সমস্ত ছোট ছোট সামাতির 
কাগুজে আঁম্তত্ব ছাড়া অন্য কিছ'ই 
নেই, কিন্তু তবুও আশ্দোলনের' 
ব্যাপকতার খাতিরে এবং কৌশলগত 
কারণে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের 
গনর্ত্ব 'ছল। 

যুক্ত এ্যাকশন কাঁমাট গঠন 
নিয়ে অনেক গে'লার্গোজ চলতে 
থাকার সময় সিট; আর সি পি. এম 
প্রভাবিত অন্যান্য সংগঠনরা আর 
অপেক্ষা করতে পারে 'নি। তরা 
আটই অকটোবর বন্ধের ডাক আন্;- 
ম্ঠানক ভাবে ঘোষণা করদ। সি 
পা আই নেতৃত্ব তখনও বন্ধের 
সামিল হওয়ার ব্যাপারে ঘোর 


সঙ্গেই কিন্তু ইউ টি ইউ সি আর 
অপেক্ষা করে নি, তারাও বন্ধের 
অন্যতম উদ্যোন্তা হলেন। 

এই অবস্থায় সি পি -এম 
বিরোধীরা আর একজোট থাকতে 
পারল না। আই এন টি ইউ দি 
আর মাখন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে 
{হন্দ মজদুর সভা বন্ধের বিরো- 
তায় বিবৃতি 'দিল। ফরোয়ার্ড 
ব্লক আর এস ইউ 'স প্রভাবিত ট্রেড 
ইউানয়নরা শণ্কিত বোধ করল, 
তারা সি পি আইকে জানল বন্ধের 
সমর্থন না করলে বামপ্ল্ধী হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গে আর তাদের কোন 
ভূমিকা থাকবে না। 

সি পি আই-এর রাজ্য শীর্ষ 
নেতারা তখন সবাই বাইরে। এক- 
মান বসে আছেন সোমনাথ লাহড়ী। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর সি পি' আই 
, সোমনাথবাবর পরামর্শ 
চাইলেন! ' সোমনাথবাব ঘোড়েল 
লোক, তান বললেন পরামর্শ নাও 
কেরালা থেকে টেলিফোন যোগে। 
টেলিফোনে পরামর্শ এল- পার্ট 
রাজনশীত হল কংগ্রেস “সমর্থন 
আর *স পি এম বিরোধিতা । এই 
কথা মনে রেখে রাজ্য রাজনীতিতে 
বা কিছু করার দরকার করদন। 


কিন্তু এই সময় বোম্বাই শহরে | 


এক কাশ্ড ঘটে গেল। স্বয়ং সি 
পি আই চেয়ারম্যান ডাঙ্গে "পার্ট 
কংগ্রেস ছেড়ে চলে এলেন কাপড়ের 
মলে বোনাস আন্দোলন 'পাঁরচালনা 
করতে সরাসার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
খাঁদলকরের বোনাস ফরমুলার 
বিরোধিতায় ৷ 

এই আন্দোলনে সি পি আই 
আর দি পি এম যযুস্ত *ল্যাটফরমে 
আর. আই এন ট ইউ সি বিরোধী 
পক্ষে। ধর্মঘট সর; হল বেশী, 


' * সম্পাদক-হুশীরেন বস, 


বোনাসের দাবীতে । ষার্টাট মিলের 
দু-একটি বাদে সব কটিই বন্ধ। 
জোরদার য্যন্ত আন্দোলন। 
শ্রীডাঙ্গের এই নেতৃত্ব পাশ্চিম- 
বঙ্গে প্রভাব বস্তার করল। যারা 


. সি পি এম-এর সঙ্গে বল্ধ - ডাকার 


ব্যাপারে গাঁড়মাঁস করছিল তারা 
বন্ধে সামিল: হল।' তবে 'দ্বধার 


, সঙ্গে ভয় ছিল যাঁদ এস ইউ 'স, 


ফরোয়ার্ড রক বেরিয়ে যায় তবে 
সি পি আই-এর কংগ্রেসের উপর 
চাপ সৃষ্টর ক্ষমতা হয়ত কমে 
যাবে। ॥ 

একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষীয়। 
বোম্বাই আন্দোলন পাঁরচালনার 
জন্য সুর; থেকেই শ্রীডাঙ্গে পার্টি 
কংগ্রেস ছেড়ে আন্দোলন পরিচালনা 
করতে এগিয়ে এলেন। 


এখানে 


DARPAN, Price 30 P. 


কিন্তু সি পি৷ আই নেতারা কেউই 
সময়ের আগে ফিরলেন: না। 
বরং এখানে. সি 1 এম 
বিরোধা প্রচার চলতে লাগল দি 
পি আই দৈনিক কালান্তরে। 
প্রচার যাস্ত কাউনাঁসল গঠনের 
ব্যাপারে আর দ্গাপদরে নব কংগ্লে- 
সীদের বামপল্থী ট্রেড ইউানয়ন 
নেতাদের আক্লমণ করা নিয়ে! 
দুর্গাপুরে * নিহতদের মধ্যে 
দিলেন পরোনো সি পি আই টেড 
ইউনিয়ন নতো জিতেন চৌধুরী । 
কালান্তর প্রচার করল সি 1প এম-ই 
জিতেন চৌধ্দরী হত্যার ব্যাপারে . 
দায়ী। এ প্রচার আকদ্নিক নয়। 
এখানকার রাজনশীত এই গাঁততে 


কয়েক বছর ধরেই চলেছে। 





তির বিভিন্ন দিক লিয়ে বাংলাদেশের 
বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদর লেখা অনন্ত: 
f প্রবন্ধ সংকলন 


বঙ্গবন্ধু ও রক্তাক্ত বাংলা ॥ রঞ্জন 


আমাদের বাঁচার দাবি ৬ কর্মসূচী ৷ শেখ মুজিবুর রহমান 

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ॥ রণেশ দাশগুপ্ত 
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ॥ জহির রায়হান 

রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক ডঃ আনিসুজ্জামান 

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ॥ শওকত ওসমান 

বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায় ! রামেন্দু মজুমদার 

বাংলাদেশ পরিস্থিতি : একটি সমাজতাস্বিক বিশ্লেষণ ॥ বুলবন ওসমান 
মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপট : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! সংগ্রাম ॥ সন্তোষ গুপ্ত 
বাংলাদেশ £ অর্থ নৈতিক প্রেক্ষিত ৷ মতিলাল পাল 

ওদের ফেলে চলে এলাম ॥ সত্যেন সেন 

বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি ॥ অনুপম সেন 
দ্রি-জাতিতত্বের অপথাত-মৃত্যু | আবদুল গাফ ফ্রার চৌধুরী 
পাকিস্তানের শিক্ষানীতি ৷ আহমদ ছফা 


সংস্কৃতির বিকাশধার! ॥ আধার চৌধুরী 


/ 


বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক-এঁতিস্থেব চর্চা ৷ আব্দুল হাফিজ 
বাংলাদেশ আন্দোলন £ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ॥ 


সৈয়দ আলী আহসান 


বাংলাদেশে গণহত্যা ॥ জাফর সাদেক 
পরিশিষ্ট £ ঘটনাপঞ্জী ৷ ফেরদৌসী মজুমদার 


স্বাধীনতার ঘোবণাপত্র 


সুন্দর প্রচ্ছদপট ও মনোরম বাঁধাই ॥ 


+ 


মূল্য পনর টাকা 


দেশবিভাগের শুরু থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন-শোষণ ও তাঁর 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র তুলে 
ধরেছেন উনিশ জন সংগ্রামী ও চিন্তাশীল লেখক। 





স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ | 
৯ এাণ্টনি বাগান লেন, কলি-৯ ® ২ বঙ্কিম চাটা স্ট্রীট, কলি-১২ 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইঁণ্ডয়া প্রেস ৭, 'রাজা সুবোধ মাক স্কোয়ার কলিকাতা-৯৩ 'থেকে মনত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


/ 


ধা বর্ম ৩৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২২শে অক্টোবর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


Ul 


পর মধ্যে 


মবঙ্গেরসিণিতর 


পাশ্চমবঙ্গে দস দি আই-এর 
মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল। অভিজ্ঞ, 


- থেকে উদ্ভূত, 


জনাত নিয়েও গোলমালের শেষ 
। কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়া 
নিয়ে নানা ঝামেলা। যারা 
[দের বন্তব্য £ নব কংগ্রেস আন্ত- 


জাতক নীতিতে প্রগাতিশীল। 
সোভয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সাম্প্র- 
{তক চনত এই প্রগ্গাতশশলতার 
সাক্ষ্য দেয়। যারা বিপক্ষে 'তাদের 
কথা হল £ এই ধরণের চান্ত 
বুর্জোয়া সুবিধাবাদী দ্াম্টভঙ্গী 
কোন প্রগাঁতশ'লতা 
থেকে নয়। হিটলারও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে চান্ত করেছিল, 
তাতে তার শ্রেণী চরিত্র অথবা 
আচরণ বদলায় 'ীন। 
আর তা ছাড়া পাঁশ্চমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে কং সঙ্গে শর্তহশন 
হবে বলে অনেকেই মনে করে না। 
এদের মতে সি পি আই বরাবরই 


লেজ্‌ড়বৃত্ত করে আসছে, উনিশশ 
সাতষাঁট্র থেকে সি পি এম-এর, আর 
এবার কংগ্রেসের। নিজস্ব কোন 
সত্তার কথা যেন 'স পি আই 
ভাবতে পারে না। 

নীতির কথা অবশ্য পরে। 
জাতীয় কাউনাসলে কেন সবাইকে 
বাদ দিয়ে কেবলমাত্র রেণু চক্রবর্তী, 
জ্যোতি দাশগ:প্ত, ভবানী রায়চৌধুরী 
কানাই ভৌমিক ইত্য দিকে নেওয়া 
হল এই নিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে 
পার্টির মধ্যে। 
তাঁদের অনেকের গণ আন্দোলনের 
সঙ্গে যোগাযোগ অনেকাদন নেই 

(শেষাংশ ২য় পচ্ঠায়) 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে সিদ্ধার্থ-বিরোধা 
গাষ্ঠার জোর তৎপরতা 


€দর্পণের সংক্মদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গে প্রাদোশক (নব) 
ঢাডহক কমিটি গঠন করায় কেন্দ্রীয় 
তৃত্ব বিশেষ করে শ্রীমতী হীন্দিরা 
ধার বিরুদ্ধে দলের একট বড় 
শের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা 
মালা আধবেশনে। 
সিমলা প্রত্যাগত প্রাতাঁনাধদের 


আলোচনার ফলে জানা 


গার বেশীর ভাগ প্রাতানাধই 
ট দেন ইন্দিরা বিরোধী তরুণ 
চন্দ্রশেখরকে যার ফলে তার 
অভাবনীয় জয় সম্ভব হয়। 
০ 


পাঁরকার বুঝয়ে দিয়েছি যে কোন 
রকম একনায়কত্ব আমরা সহ্য করব 
না। এতে যাঁদ দল আবার ভাঙ্গে 
তো ভাঙ্গুক"। এ ভদ্রলোক আরও 
বলেন যে আগামী বছর যে কয়টি 
রাজ্যে নির্বাচন হবে তাতে যাঁদ নব 
কংগ্রেস হারে তাহলেই “ইন্দিরাজীর 
মাথা ঠাণ্ডা হবে" এবং দলের পক্ষে 
ভাল হবে। 

[সমলায় যে বিদ্রোহের শুরু 
তার প্রকাশ আরও ঘটবে বলে' জানা 
গেছে। আগামী চাব্বশে অক্টোবর 
কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ এ্যাডহকের 
প্রথম বৈঠক। সেখানে এই বিরোধী 
গোষ্ঠী দাবী জানাবেন যে রেলওয়ে 
গাঙ্গঃলীর অপসারণের ব্যাপারটিকে 
ধিক্কার জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হোক । তাঁরা এ প্রশ্নও তুলবেন 
বলে শোনা গেছে যে কেন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবাংলার প্রাতি- 


নি সিদ্ধার্থ রায়. এ নিয়ে এখনও 


হলেও এই গোষ্ঠী বোঝাতে সক্ষম 
হবেন যে তাঁরা কোন কিছুই মুখ 
বুজে সহ্য করবেন না। 

আডহক কাঁমাটিতে বি সি 
গাঙ্গলীর ক্যাপারাটি তোলার 
প্রস্তাব নাকি করেছেন যুবনেতা 
সুব্রত মুখাজী। এটি আশ্চর্য 
ব্যাপার, কারণ স্ব্রতকে পুরোপহার 
ইন্দিরা গোম্ঠীভুত্ত বলেই সকলে 
জানে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে 
সব্রত এটি করেছে অপর যুবনেতা, 
সমগোম্ঠীভুন্ত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর 
প্রতি ঈর্ষাবশত। সংসদ সদস্য হয়ে 
প্রায় ক্রমাগত দিল্লীতে থাকার ফলে 
প্রিয় যে ভাবে “বেড়ে উঠেছে” 
সব্রত সেটা মোটেও ভাল চোখে 
দেখছে না বলে প্রকাশ । সেও চাইছে 
প্রিয়কে একটু শিক্ষা দিতে। মনে 
হচ্ছে এই দুজনের কলহের ফলে 
যব কংগ্রেসে শীঘ্ই ফাটল দেখা 
দেবে। 

পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ বিরোধী 
এই গোষ্ঠী অন্যান্য কয়েকটি 
ব্যাপারেও চিন্তিত। এর একটি 
তে 
এদের মতে এ রাজ্যে নব কংগ্রেস 
বেভাবে দৰা লি সি আই (এম) 


সিদ্ধার্থ রায়ের ভা 


অন্তাচলগামী £ সর | 


(দপণের সংবাদদাতা ) 

পাশ্চম বাংলায় নব কংগ্রেসীদের 
খেয়োখেয়ির সম্পূর্ণ রূপান্তর 
ঘটেছে। এই নতুন পটভূমিকায় 
সদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের কেউ নন এবং নব 
গঠিত খ্যডহক প্রদেশ কংগ্রেস 
কামটিতে সংখ্যাধিক্য হারয়েছেন। 
অর্থাৎ পাশ্চম বঙ্গের সরকারে বা 
কংগ্রেসী সংগঠনে 'তাঁর আর কোনো 
কতৃত্বই নেই। এরই প্রাতক্রিয়ায় 
সিদ্ধার্থ রায় এখন আর কলকাতায় 
প্রায় থাকছেনই না, ঘন ঘন 'দিল্লী- 
কলকাতা করছেন না, বাংলা বনধের 
দিনে কলকাতায় ছিলেন না এবং 
িমলাতে নব কংগ্রেসী এ আই সি 
সির 'মটিংয়ের পর কলকাতায় 
আসেন নি। এ মিটিং হয়োছল 
সাতই অক্টোবর! 

দর্পণ এতদিন পাঠককে সংবাদ 


গরিষ্ঠতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অর- 
কারা যন্ত্রে তাঁর অপ্রাতহত ক্ষমতা । 
কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও অবস্থার 
রূপান্তর হয়েছে। কংগ্রেস সংগঠন, 
থেকে কিদ্ধার্থ রায়কে ক্ষমতাহণীন 
করেছেন বিজয় সিং নাহার, তরুণ 
কান্তি গোষ্ঠী । আর রাজ্য সর- 


(শেষাংশ ২য় পজ্ঠায়) 


দেশে জরুরী অবস্থ| ? 
যোধণার সম্ভাবনা 


€(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ইন্দিরা সরকার কী দেশে জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করার কথা ভাব- 
ছেন? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং 
শ্রীমতীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ শ্রীসিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় সম্প্রতি দু এক জায়- 
গায় বলেছেন বলে জানা গেছে যে 
এ বিষয় সংক্রান্ত আইন দেখা হচ্ছে 
এবং নভেম্বরের মাঝাঝাঁঝ কিছ 
একটা ঘটতে পারে। 

যেভাবে অন্যান্য সীমান্তক্তশ 
রাজ্যগুলি সহ পশ্চিমবজ্গোও যুদ্ধের 


- প্রস্তুতি চলেছে তাতে এই সম্ভা- 


না। সীমান্তে প্রচুর সংখ্যক নয 





[এ দই . 


বারী কর্চাৰী ছাটা 
গন্ধে কয়েকটি কথা 


(দর্গণের পর্যবেক্ষক ) 


সাম্প্রীতিককালের অষ্টম বন্ধ 
গত তেরোই অক্টোবর অন্দাম্ঠত 
হয়ে গেলো। বন্ধের সাফল্য 
অসাফল্য সম্পর্কে কিছ; বলতে 
চাই না। কারণ জনগণ, উভয় তর- 
ফের দাবীদারদের কাছ, থেকেই 
ইতিমধ্যে প্রচুর আঁভনল্দন লাভ 
করেছেন। এছাড়া, আঁফস খোলা, 
কর্মচারীদের উপাস্থাতির সংখ্যা, বাস 
ট্রাম চলাচল এবং তার যাত্রী সংখ্যা 
ইত্যাদি বিষয়ে কেন কথা বললেই 
নানা কথা উঠবে। কেউ বলবেন, 
বন্ধ ব্যার্থ করে দেওয়ার মূলে 
রয়েছে আমাদের সক্রিয় কমশীরা, 
কেউ বলবেন, বাস চলাচলের কথা 
তো বললেন তাতে প্রকৃত ান্রী- 
সংখ্যা কতজন ছিলেন বলুন তো! 
হয়ত অন্য কেউ আরো একটু 


কংগ্রেস সংগঠন থেকে কিভাবে 
* 'সদ্ধা্থ রায় ক্ষমতাহীন হলেন তার 
কাঁহনী হচ্ছে, বিজয় নাহার, 
তরুণকান্তি গোষ্ঠী প্রথমে "সিদ্ধার্থ 
রায়ের মনোনীত অধ্যাপক দেবী 
চাটজ্যেকে প্রদেশ কংগ্রেস, ্ভাপাঁত 
হতে না দিলেও এ্যাড হক কমিটির 
'তারশ জন সদস্যের মধ্যে স্বানার্দ- 
জ্টভাবে আঠারোজন সদস্য "সিদ্ধার্থ 
রায়ের দলের *ছিল। কন্তু দেবী 
চাট্‌জ্যেকে সভাপাত করতে না 
পারায় তাঁর দলের লোকজন সরতে 
থাকেন। শুরা বুঝতে পারেন, 
1সদ্ধার্থ রায়ের সেই প্রভাব হীন্দিরা 
গান্ধীর ওপর নেই! তাই প্রথমে 
ওঁর দল ছাড়েন মালদার বরকত খান 
চৌধরপ। তারপর পাঁশ্চম দিনাজ- 
পদুরের জয়নাল আবোঁদন। এদের 
দেখাদেখি আরও ভাঙন হয়। 

“এখন অবস্থা হচ্ছে, তাঁরশ জন 
সদস্যের মধ্যে কুড়জন বিজয় 
নাহার-তরুণকান্তি গোষ্ঠির হাতে। 
সাতজন "সিদ্ধার্থ রায়ের দলে। 'তার 
মধ্যে একজন প্রফল্লকান্তি ঘোষ 


মাম্রাও দগ্ধ বিরুয় করি ' 


প্রোলেটারয়েট বুক এজেন্সীজ 
২২/৬ এস 'ঁব রাহা লেন, 





, কোনো বিশেষণই দেন 'নি। 


এগিয়ে বলবেন, ছাত্র পাঁরষদ, য:ব- 
কংগ্রেসের কর্মীদের বাসে দ্্রামে 
দেখে তাদেরই সাধারণ যাত্রী আখ্যা 
দিয়ে বসছেন। হিসেবটা' নিয়ে 
জানুন না, কত ঢাকা সৌদন বাসে- 
ট্রামের টাকট বক্তা হয়োছল। আর, 
রাইটার্স উপাস্থত কর্মী সংখ্যা 
বলে যত দেখানো হয়েছে তার মধ্যে 
স্তজনই বা যুব কংগ্রেসের কর্মী 
ছিল, একট: খোঁজ করে দেখুন না। 
এছাড়াও আরও নানা প্রশ্ন উঠবে। 

প্রয়োজন নেই সেই বিতর্ক 
মূলক আলোচনায় গিয়ে। বরং 
রাজ্যের সাম্প্রীতক কালের অষ্টম 
বন্ধ কেন হছ কি পাঁরাস্থাততে 
হল, নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা 
যাক। গত তেরোই সেপ্টেম্বর 
রাজ্যসরকারা কর্মচারীদের কো- 


আমেরিকায় । বাকী তিনজন 'নর- 
পেক্ষ। এ'রা হলেন, ভূতপর্ব 
শিক্ষামন্ত্রী শান্তি দশেগ্দপ্ত, মৃত্যু- 
প্রয় প্রামাণিক আর উত্তর বঙ্গের 
একজন সদস্য। এমন কি ছাত্র 
পাঁরষদের নেতা সুব্রত মুখাজশীও 
এখন! 'পহুরোপ্যীর সিদ্ধার্থ রায়ের 
দলে নেই। ওর অভিমান, সিদ্ধার্থ 
রায় প্রকাশ্যে হব কংগ্রেস নেতা 
পপ্রিয়দাস মুূনশিকে স্বয়ং নেতাজশর 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওর সম্পকে 


সংগঠনে এই ক্ষমতা বদলের 
প্রাতক্রিয়া পাওয়া যাবে আগামী 
চাঁববশে অক্টোবর কার্যকরী কামি- 
টির বৈঠকে। এইদিন জেলায় 
জেলায় এ্যাড-হক কাঁমাট গঠনের 
{বিষয়টি উঠবে এবং এখন সম্ভবতঃ 
বিজয় নাহার-তরুণকাদন্তিরা উপ- 
বস্তু জবাব দেবেন। 

* সরকার থেকে প্রায় “'াশ্চহ 
হবার কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের 
কিছু পারচিত আছে পাঠক 
জানেন, পাঁশ্চম বঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী হিসেবে প্রথম দিকে কে সি 
পন্থের নাম উঠেছিল। কল্তু 
*সদ্ধার্থ রাত তদ্বির করে পল্থের 
নাম কার্টিয়ে জের নাম বাঁসয়ে 
নেন। কে সি পল্ধও কম নন। 
উত্তর প্রদেশের বঝাণ্‌ কংগ্রেসী 
খেলোয়াড় 'গোঁবন্দবল্লভ পন্থের 
পদন্র এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
মন্নী 'তান। তাই প্রথম থেকেই 
পল্থ অসহযোগিতা করাঁছলেন 
সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে ডায়াস সাহৈ- 
বকে এনে পল্থ সাহেব তাঁর মন- 
স্কামনা পূর্ণ করেছেন। ডায়াসই 
এখন সরকারী যন্মের সর্বেসর্বা। 
তাই বাংলা. বন্‌ধের . দিনেও 
সিদ্ধার্থ রায় পশ্চমবঙ্গেই আসে- 
নাঁন। এখন তানি কেন্দ্রীয় 'শিক্ষা- 
দপ্তরাঁট যাতে হাতছাড়া না হয় সেই 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেননা, 
সেখানেও হইীন্দিরাজী একজন স্টেট 


অ্ডনেসন কাঁমাটর নেতৃস্থানীয় 
তেরোজনকে ৩১১ (২) ধারায় 
বরখাস্ত করা হয়। এর কিছর্দন 
প্র আর্ডন্যাল্স ফ্যাক্রীর আরও 
বাত্রশ জনকে ৩১০ ধারাতে বরখাস্ত 
করা হল। রাজ্যের সাধারণ মান:- 
ষকে প্রথম ধাক্কায় একেবারে হতবাক 
করে দিয়েছিলেন নবাগত রাজ্যপাল 
এ এল ডায়াস। তবে একথা ঠিক, 
নাটের গর তান একা নন, সঙ্গে 
। রয়েছেন: কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিম 
বঙ্গ বিষয়ক মল্ঘী সিদ্ধার্থ রায়। 
লনের নেতৃবৃন্দরা মনে করলেন 
রাজ্যে এধরণের স্বৈরাচারী ঘটনা 
বোধ হয় এর আগে আর ঘটোন। 
তাই তাঁরা বিক্ষর্থ হয়ে উঠলেন, 
ঘনঘন সাংবাদিক বৈঠকে একের পর 
'এক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানা- 
নোর জন্যে নানাধরণের কর্মসুচী 
প্রচার করতে লাগলেন। রাজনোতিক 
দলের নেতারাও পিছিয়ে রইলেন না, 
তাঁরাও বেপরোয়া ছাঁটাই ও বরখা- 
স্তের ঘটনার নিন্দা করে একের পর 
‘এক ববৃতি দিতে লাগলেন। ফলে 
রাজ্যের সাধারণ. মানষও জানতে 
পারলেন সরকারী কর্মচারীরা সর- 
কারের ফ্যাঁসম্ট আক্রমণের শিকার 
হয়ে ছাঁটাই ও বরখাস্ত হয়েছেন। 
ঘটনাটি এমন; প্রত্মেকাট মান?ষ-ই 
দলমত 'নার্বশেষে এর নন্দা কর- 
লেন। এমনাঁক রাজভন্ত রাজনোতিক 
দলগুলো ও কর্মচারীসংস্থাও' ঘট- 
নার বরোধিতা না করে পারলেন 
না। 

তবু রাজ্যের সাধারণ মানদষের 
মনে একটা প্রশ্ন উঠছে, কই, তত 
বিক্ষোভ ও বিক্ষ্খ মানুষের 
সোচ্চার প্রাতবাদকে তো কোন সাংগ- 


" ঠাঁনক তীর আন্দোলনের পর্থায়ে 


ননয়ে যাওয়া, হচ্ছে না। কেন এমন 
হলো? কারণ-ই বা ক? যাঁদ এ- 
প্রশ্নের উত্তর খুজতে হয়, 'তবে 
রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে একের 
পর এক বেপরোয়া পলিশ কর্ম- 
চারণ ছাঁটাইয়ের নির্লজ্জ ঘটনাগলোর 
মধ্যে চোখ ফেরাতে হয়। বামপল্থী- 
মহল নিজেদের যতই সতর্ক ও 
সচেতন বলে ভাবুন না কেন, শাসক 
চক্র বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃ- 
বন্দকে কর্মচ্তত করার অনেক 
আগেই প্যালশ ছাঁটাই করে 'িজে- 
দের পাকাপোন্ত করে 2নয়েছেন। 
একজন নয়, দ:জন নয়, উনচন্লিশ- 
চাল্লশ জনেরও বেশী প্ালশ বর- 
খাস্ত হয়ে গেলেন, বামপন্থী মহল 
গুলো একটা কথাও বললেন না। 
একথা হলফ করে বলা যায়, এর 
আগে যে আরও চাল্পশজন পলিশ 
কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছেন সে 
সম্পর্কে রাজ্যের সাধারণ মানুষ 
প্রায় কিছুই জানতেন না বলা চলে। 
যাঁদ বরখাস্ত করার প্রতিবাদে তখন 
থেকেই ট্রেড ইউনিজ্রন এবং রাজা 
নৌতক সংস্থাগুলো সক্ৰিয় হয়ে 
উঠতো তবে বোধহয় আজকের বেপ- 
রোয়া ছাঁটাই ও বরখাস্তের আদেশ 
প্র্গাতশগল ইান্দরা এজেন্ট সিদ্ধার্থ - 
ডায়াস দিতে সাহস পেতেন নঃ। 
এখানেই শেষ নয়, অবস্থার 
চালে তেরো, বাঁত্রশ, চজ্লিশ জনের 


দপণি 


সিপি আই 


প্রেথম পৃন্ঠার পর) 


বললেই চলে। যেমন, রেণু চকুবতণী 
বেশীর ভাগ সময় দিল্লীতে 
থাকেন। কোন মহিলাকে নিতে 
হলে, প্রথমেই গীতা মুখাজশির 
নাম ওঠে। সমস্ত মাহলা এবং 
অন্যান্য আন্দোলনের পুরোভাগে 
তাঁন। | 

শোনা যায় যে, ক্ষমতাশালশ 
ভবানী সেনের যে কোন কারণেই 
হোক রেণু চক্রবর্তীর প্রাত দুর্ব- 
লতা আছে আর সেই অনুপ্মতে 
গীতা মুখার্জির সম্পর্কে বাঁত- 
শ্রদ্ধা। সম্পূর্ণ ব্যন্তিগত ব্যাপার, 
কিন্তু ভাব ভালবাসা আর দেখতে- 
নার-_তাই চলন বাঁকা এই দিয়ে 
জাতাঁয় নেতৃত্ব গঠিত হচ্ছে এখনও 
সি পি আই-এর মধ্যে। 

অরুণ সেন, কল্যাণ রায় প্রভাতি 
অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যাঁরা 
নিজেদের এলাকায় মাঁট কামড়ে 
পড়ে আছেন দর্ঘদন ' ধরে তাঁরা 
ভুক্ত হলেন না, নতুন এলেন ভবানী 
রায় চৌধদরী। ভবানীবাব্‌, নিজেই 
লজ্জিত এই ব্যাপারে । 

তারপর পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞ 
মুসলমান নেতারা মহম্মদ ইি- 
দুল গণি প্রভৃতি কেউই পাত্তা পান 
নি। এতে মুসলমান কমরেডরা 
হতভদ্ব। হয়ত কোন কাঁমউানস্ট 
পার্টিতে সাম্প্রদাক্িকতা নেই। 
কিন্তু, এখনও মুসলমান অধন্যাষত 
এলাকায় মুসলমান নেতা নয়ে 
যেতে হয় বন্তৃতা এবং প্রচারের জন্য। 

কংগ্রেসের প্রগ্গাতশ'ীলতার 
নমুনাক্স আবার অনেকেই, 'বশেষ 
করে পাঁশ্চমবঙ্গে, আঁকে উঠছেন। 
সরকারী কর্মচারীদের ছাঁটাই করার 
ব্যাপারে সি পি আই-এর নীচ 
মহলে প্রচন্ড শবক্ষোভ। আর 
তারপর কংগ্রেস ছাত্র পাঁরষদের 
এবং যুব কংগ্রেসের যে চেহারা 
ফণটে উঠছে তাতে কংগ্রেসের প্রগ্ন- 
ধিতশীলতার পাঁরচয় নেই, আছে 
ক্ষুদে ফ্যাসীবাহনীর। 

এই ব্যাপারে সি পি আই ট্রেড 
ইউনিয়নের কি কর্তব্য ত্য 'নয়ে 
প্রর্টর মধ্যে ভাঁষণ মতভেদ। 
নীচু মহল থেকে দাবী উঠেছে এই 
সম্পর্কে পাঁর্টর নীতি ঠিক করার 
জন্য আবলম্বে ট্রেড ইউনিয়নের 
কাজে নিফন্ত পার্টির সমস্ত কর্মী- 
দের সভা করতে হবে। সভার 
বর। 

মাসের শেষ দুদিন প্মার্টর 
রাজ্য কাঁমাটর সভা- সেখানেও ' এই 
সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা হবে। 
তবে সভার আসল কাজ হল রাজ্য 
সম্পাদকমস্ডলশ নির্বাচন করা! 

এই শনর্বাচন নিয়ে পাটির 
মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। যারা 
জনপ্রিয়, 'আন্দ্মেলনে আঁভজ্ঞ 
তাদের অনেকেই ত কাঁমটিতে নেই, 
তাই তাঁরা লম্পাদকমস্ডলণতে 
যেতে পারবেন নাঁ। 

কর্মিটিতে বিশ্বনাথ মুখার্জীর 


~~ 


1 শক্রবার ২২শে অক্টোবর১৯৭১ 


সম্পাদক মণ্ডলী গুর প্রভাবিত 
লোকদের' দিয়েই গঠিত হবে বলে 
অনেকে ধরে নিয়ে হাত গায়ে 
বসে পড়েছে। / 

বিশ্বনাথবাব্ুর সম্পর্কে পার্টি'রা 
অনেকের ধারণা হল যে, তান 
সোজাসুজি কোন কথা বলতে 
পারেন না। ফলে পার্ট সক সম- 
য়েই ক ভাবছে আর ?ক করছে 
তার কোন ঠিক, পাওয়া যায় না। 


সঙ্গে বোঝাপড়া হল, অথচ বাইরে 
এক্টা কংগ্রেস বিরোধী ভগ্ডামী 
লোকের চোখ এ দিয়ে এড়ানো, 
যায় না। ননর্বাচন ফলাফলে তার 
প্রমাণ মিলল, সপ আই-এর 


' আসন সংখ্যা ন্রিশ থেকে নেমে 


তের হয়ে গেল। এর দায়িত্ব দিশব- 
নাথবাবুর কম নয়। 


চটশিল্পে লাগাতার 
দে্পপের সংবাদদাতা) 
শোষণ করার ঘটনা আজকের নয় ৮ 
ইদানীং ওপার বাংলায় যদদ্ধের 
সযোগে এপার বাংলার মিল 
মালিকরা সেই শোষণ এক চরম 
পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। 'বশ্বের 
বাজারে ভারতীয় চটাশ্প এখন 
প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করেছে। 
পাঁরণামে মিল মালিকদের মৃনাফাও 
পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে। 
কিল্তু অভিযোগ হল, শ্রামক- 
দের তব5ও কোনরকম আর্থক 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। 
শ্রীমকদের দাবা দাওয়ার তালিকাও 
খদব বড় নয়, তব্‌ মালিকরা সেই: 
দাবী মানতে, রাজী হচ্ছে না। পাঁর- 
ণামে, জুট. শর্গেপের কর্মীর! ক্রম- 
শই বিক্ষোভে সোচ্চার হয়ে উঠছেন ॥ 
বর্তমান অস্বাভাবক দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধর জন্যে কর্মীদের কাছ থেকে 
মালিকের কাছে সর্বানম্ন বেতন 
তিনশো চার টাকা দাবী করা 
হয়েছে। দুবছর আগে এই দাবার 


পরিমাণ ছিল দশো পণ্ম়ষাট 


টাকা । 

এছাড়া, বদল" শ্রমিকদের খেসা- 
রৎ দেওয়ার এবং কর্মীদের পার- 
মানেনাঁস সম্পর্কেও কর্মীদের কয়ে- 
কটি দাবা রয়েছে। আসলকথা হল, 
একটি আধুনিক শিল্পে কর্মীদের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ স্াঁব- 
ধার জন্যে কয়েকদিনের মধ্যেই 
কর্মীরা বিক্ষোভের পথে যাচ্ছেন। 
উাঁনশশ সত্তর সনের 'ডসেম্বরে 
আঠারো দিনের, ধর্মঘট হয়েছিল। 
শোন? গেল, আগাম নভেম্বর থেকে 
দাবা আদায়ের জন্যে আবার এই 
ধুশল্পে লাগাতার ধর্মঘট [হিতে 


নসিডেন্সী জেলে দুঃসহ অবস্থা 


ন্দীদের যে দণ্সহ অবস্থার মধ্যে 
দন কাটাতে হচ্ছে তার বিবরণ জানা 
গছে। এ অন:মান স্বাভাবিক যে 
একই অবস্থা 

বন্দী 


স্বজন ও ব্বোম্ববের কাছ থেকে 


জেলী জেলে রন হাজার 
সাতশো জন বন্দীর জায়গা আছে। 


বং এই সংখ্যা রোজই বাড়ছে। 

[বার বাসযোগ্য তিন-চারটি ওয়া- 
গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা 
হচ্ছে। যে ওয়ার্ডে পণ্চাশ-পণ্গান্ন 
জনের বোশ থাকা সম্ভব নয় সে- 
খানে একশো ত্রিশ-চল্লিশ জন 
বন্দীকে রাখা হয়েছে। রাত্রে ডি 
তার শিয়ালদহ স্টেশনের Eo 
মানষদের কথা মনে পড়বে। অবস্থা 
এমন চরমে পেশছেছে যে, জায়গার 


দেপণের সংবাদদাতা) 


প্রত্যেককে তিনাঁট কমপক্ষে দুটি 
করে কম্বল, একটি করে থালা, বাটি, 
চাদর দেবার কথা। প্রথম প্রথম দ:- 
চার জন বন্দী তা পেয়েছেন। [কল্তু 


বর্তমানে অনেকেই মাত্র একাট কম্বল 


ছাড়া আর ?কছই পায় না। শোনা 
যায় অনেক বন্দীকেই কাগজে ভাত 
- ঢেলে খেতে হয়। আঁজলা ভরে জল 
খেতে হয়। জেল কর্তাদের জিজ্ঞাসা 
করলে তারা বলেন, অর্ডার দেওয়া 
হয়েছে, মাল এলেই পাওয়া যাবে। 
মাসের পর মাস এই ভাবে চলছে। 
বিচারাধীন বন্দীদের অবস্থা আরও 
দুঃসহ । তারা বৃটিশ আমলের 
কেনা ছে'ড়া কম্বল পায় যা সাঁফ- 
লিস, গনোরিয়া, থাইসিস প্রভৃতি 
মারাত্মক রোগের বাঁজাণ্‌তে ভরা । 
কিছুদিন আগে জেলের "ভিতরে 
পি ভি এ আইনে আটক 'স পি 
আই এম বন্দীরা বিচারাধীন বন্দ 
দের এই দুরবস্থা সম্পর্কে অনশন 
ধর্মঘটের হন্মকি দেবার ফলে পায়- 
তাল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র বিশ জন 
একটি করে কম্বল এবং দশ জন 
মাত্র একটি করে থালা পেয়েছেন। 


জেলে তিন দফা খাবারের মধ্যে 
সকালে জল খাবার, দুপুরে ভাত 
ও বিকাল চারটায় রান্রের খাবার 
সকালের জল খাবার সাত দিনে 
সাত রকম। কোন দিন মটর, কোন 
দিন ছোলা, চিড়ে ইত্যাদি । জেলের 
মটর ও ছোলার মান সম্পর্কে একাঁট 
প্রবাদ আছে যে, দু লাঁর মালের 
মধ্যে এক লার চিঁড়য়াখনায় যায় 
আর অপরটি জেলে আসে। অর্থাৎ 
পশৎপক্ষীদের খাদ্য আজ কংগ্রেস 
রাজত্বে মানুষের খাদ্য। তাও আবার 
পোকায় ভার্ত। দর্ুপরে ভাতের 
পারিমাণ একজন মানুষের আধপেট! 
খাবার। আধা' সেদ্ধ আনাজের নাম 
তরকার। বিকালের রূট সম্পর্কে 
জেলের বন্দীরা বলেন যে, সেগ্যাল 
গম না তেতুল বাচ থেকে তোর 
তা বোঝা মাসকিল। সকাল বেলার 
রান্না ডাল তরকারি রাতেও বন্দী- 
দের খেতে দেওয়া হয়। রুটি গিলে 
খেতে হয় কেননা সেগুলো বালিতে 
ভার্ত। প্রোসডেন্সী জেলে একটি 
মাত্র জালে বন্দীরা নিজেরা রান্না 
করে খান বলে সেখানকার অবস্থা 
একট: পৃথক । পি ভি এ ও অন্যান্য 
কেসে যারা আটক রয়েছেন তাদের 
মধ্যে বৌশর ভাগই সি পি আই 
এম দলের। তারা প্রত্যেকেই গরীব 
ও সাধারণ পাঁরবারের ছেলে হওয়া 
সত্বেও জেলের ভিতরে এ ধরণের 
খাবার ও ব্যবস্থা তাদের প্রত্যেকের 
বন্দীদের প্রাত চরম অবহেলার 
অভিজ্ঞতাকে জোরদার করছে। 


রোগ ও চিকিৎসা 

জেলের সাড়ে তিন হাজার 
বন্দীর জন্য মানত একটি ডিসপে- 
ন্সার আছে ঘা সপ্তাহের প্রায় দিন- 
চার দিন ওষুধের অভাবে বন্ধ 


থাকে। বাঁহার্কভাগে দুইজন ডান্তার 
চাকৎসা করেন যাদের রোগীর 
সংখ্যা প্রায় ভরশ। সময় মাত দু 
ঘন্টা। সকাল সাড়ে দশটা থেকে 
দুপঃর সাড়ে বারোটা। এর মধ্যে 
জেলের কর্মচারীরাও (চিকিৎসা 
করান। এইসব কারণে জেলে কারও 
কোন অসুখ করলে তার 'চাঁকংসা 
একরকম হয় না বললেই চলে। 
জেলের মধ্যে যে সব রোগ বেশী 
হয় তা হল ভিডি, খেসপাঁচড়া, 
অম্বল, টিবি, জবর, নিউমোনিয়া, 
টাইফয়েড, এবং কিছ, কিছু লেপ- 
রসি। এক কথায় রোগের অভাব 
নেই, অভাব কেবল প্রাতীবধানের। 
একমাত্র এ পি সি এবং এস ডি পাও- 
ডার ছাড়া আর কিছুই জেলে তখন 
তখন পাওয়া যায় না। চর্মরোগের 
মলম বা ব্যাশ্ডেজের তুলার মত 
সাধারণ জানস বন্দীদের আত্মীয়- 
স্বজনরা যাঁদ বাইরে থেকে দিতে 
চান তাহলে কড়া আইনের দোহাই 
দিয়ে তা ফেরত পঠ্ঠান হয়। হঠাৎ 
প্রয়োজন হলে আজেন্টি ইনডেন্ট 
মারফত ডান্তার স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ 


কাছে সে ওষুধ পেশছতে তিন 
মাস লেগে যায়। এপ্রিল, মে, জুন 
মাসের আজেন্ট ইনডেন্টের ওধধ 
রোগীরা আজও পায়নি। ছয় মাস 
যাবং জেলে পোনাসলিনের ইন- 
জেকশন ছিল না। এক্স-রে করার 
কোন ব্যবস্থা না থাকায় বন্দীদের 
চিকিৎসার খুব অসুবিধা হয়। চীফ 
মেডিক্যাল অফিসার কাকে দেখাবেন 
তা ঠিক করে দেবেন জেল কর্তৃপক্ষ । 
এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের চরম পক্ষ- 
পাতত্ব প্রকাশ পায়! 

শ্রীঠাকুরচাঁদ দাস নামে বেল- 
গাছিয়ার একজন বন্দী মারাত্মক 
রোগে ভূগছেন। তার এক্সরে করা 


দরকার কিন্তু ব্যবস্থা হয়নি জেল 


কতৃপক্ষ জানালেন £ বাইরের হাস- 
পাতালে চাকৎসার অনমাঁতর জন্য 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরে লেখা হয়েছে কিন্তু 
অনুমাতি আসৌন। ভুল চিকিৎ- 
সার বহ ঘটনা শোনা যায় যেমন 
মাণিক মুখাজশী নামে উনিশ কুঁড় 
বছরের একজন পি ভি এ বন্দীর 
নিউমোনিয়া রোগ হলে কিছ: দিন 
পরে তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। 
তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে 
দেওয়ার পর দেখা যায় আবার তার 
কাঁশর সঙ্গে রন্তু পড়ছে। আবার 
ভর্তি করেই দুই তিন দিন পরেই 
ছেড়ে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় 


এক দিন তার শে ভা 
হয় এবং আবার | 
ভার্ত করলে দেখা ঘুমের ইন- 
জেকশনের পরে তার স্মৃতিশাস্তি 
হারিয়ে যাচ্ছে। দলের দন পি 


তাদের টি বি রোগ নেই। বন্দীদের 
সবার ওজন কমে গেছে বলে আম 
দের কাছে খবর এসেছে! 


অথচ এই পরিস্থিতির মধে 


tl 


অথচ তাদের রাজবন্দীর ম' 

দেওয়া হচ্ছে না। বহ: সংগ্রাম ক 

জেলের ভিতর রন্ত ঢেলে অতীতে 
শেষাংশ ৪4 পক্টোক্) 


আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে 


টি 
আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ’ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুম 
কারে তুলতে । কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠ1 কঠিন হয়ে দাড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 
যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? ৃঁ 
সারা ছুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন । সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তীর! ভাবছেনই না । 
নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন । নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রকারের জন্মনিরোধক। 
নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার করে আসছেন। আপনিও 


নিরোধ বাবহার করুন না? 


সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় ও টি নিরোধ পাওয়া যায় 
আয সন্তান না চাওয়া! পর্যন্ত ব্যবহাৱ করুন 


ত্র ড় 


লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ ধারের জন্মনিরোধক 


ক্রু 211189 


মনোহারী দোকান, সদর দোকান, কেমিফ্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায় 





॥ চার ॥ 


ভিজ eS 
চরিত রা 
কংগ্রেসের সিমল৷ অধিবেশন ' 


দিয়ে সিমলাতে ভারতাঁয় জড়ায় 
কংগ্রেসের আধিবেশন' সমাপ্ত হল। 
রাজধানীর সাংবাদিকেরা বহ: আশা 
নিয়ে সিমলা হাজির হয়েছিলেন। 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে 
গিয়েছিল ।ইীতমধ্যেবাংলা [দেশে 
মস্ত সংগ্রাম, ভারত-সোভয়েত 
চদান্তপন্ন ও ব্যস্ত-বকৃতি, শাসক 
কংগ্রেসের প্রাকৃ-নির্বাচনী অর্থ 
নৈতিক প্রাতশ্রতির ভবিষ্যৎ, দলের 
আজান্তরীণ সাংগঠানিক পাঁরবর্তন 
ইত্যাদি নানা ‘বিষয় সিমলা আঁধ- 
বেশনের আলোচনাসূচীতে ছিল, 
ফলে গরম খবরের স্বপ্ন অনেক 
সাংবাদককেই উৎসাহিত করোছিল। 

কিন্তু যা ঘটল, তা সেই 'চরা- 
চাঁরত আদিম কংগ্রেসের আঁধবেশ- 
নেরই খ্রীতহ্যানুষায়ী। বন্তৃতা, 


টাকার, লেন-দেন, আপোষ ও 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


শেষ কাঁমাটর দায়িত্ব ' হবে 
আগামী বছর, প্রদেশ বিধানসভার 
জন্য কংগ্রেসের প্রার্থীদের লস্ট 
তৈরী করা? সুতরাং এর গুরদত্ব 
সহজেই অনুমেয় । শ্রীচন্দ্রশেখরের 
অতীতের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়। একদা পি] এস পি দল- 
ভুন্ত, ইনি অশোক . মেহতার সঙ্গে 


-কংগ্রেষে যোগ দেন! পরে বিড়লা 


বাঁড়র বিরুদ্ধে আভিষোগ এনে 


কাঁমশন নিয়োগের ব্যাপারে ইনি ' 
, বিশেষ ভূমিকা 'পালন করেন। 'িড়- 


লার বিরুদ্ধে এক নাগাড়ে আঁভ- 
যোগ পেশ করে অনেক সময় ইনি 


. ইন্দিরাজীকে বিশেষ বিব্রত করে- 


ছেন। কারণ কংগ্রেস তহবিলে 
[িড়লাজীর অর্থের পারমাণ নেহাৎ 
কম নয়। ফলে' 'বড়লার বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হওয়া সব সময় দলের পক্ষে 
স্যাবধাজনক ছল না! সুতরাং 


প্রেসিডেন্সী জেলের অবস্থ 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


যে সব আঁধকার অর্জন করা হয়ে- 


কথা আছে। অথচ তারা মাসে মার 
একবার করে সে স্*মযোগ পান তাও 
আবার অনেক কাঠথড় পদাঁড়য়ে। 
বিনা বিচারে দীর্ঘ দিন ধরে যারা 
আটক রয়েছেন তাদের পাঁরবারিক 


ব্যন্তি হওয়া সত্বেও সরকারী মনো- 
ভাবের' কোন্‌ পরিবর্তন ঘটছে না। 

এই স্বমস্ত দুরবস্থার অব- 
সানের জন্য যেয়ন জেলের ভিতরে 
সংগ্রাম হচ্ছে তেমাঁন বাইরেও সি 
পি আই এমের পক্ষ থেকে বারবার 


‘রাজ্য সরকারের সঙ্গে রুথাবার্তা 
“চালান হচ্ছে ও চাপ সান্টি' করা 


হচ্ছে। অথচ তাতে বিশেষ কোন ফল 
হচ্ছে না। সমগ্র পশ্চিম বাংলায় 


, শাসক কংগ্েসী গ্বপ্ডাদের সংঘ- 


বন্ধ করে 'মাঁলটারী ও সি আর পি 
দিয়ে যে সন্ত্াস ও আধা. ফ্যাঁসিষ্ট 
রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে দেশবাসী 
তা লক্ষ্য করেছেন। 'ভাত্তহান 


- আঁভযোগে গণআন্দোলনের কমশি- 


দের গ্রেপ্তার করে থানা লক আপে 
তাদের উপর যে অত্যচার করা হয় 
তা বর্ণনাতশত। তার পরে আবার 
তাদের বিনা বিচারে আটক করে 
প্রীতাহংসা চাঁরতার্থ করা হচ্ছে 
এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল 'তিলে! 
তিলে এদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে 
দেওয়া। এই অবস্থা: আর কিছু 


তেই বরদাস্ত করা ষায় না। দেশ- 


বাসীকে এর বিরদ্ধে আজ সরব 
হতে হবে। জেলের ভিতরে বন্দশরা 
যাতে মানুষের মত ব্যবহার পার, 
তারা যাতে মানুষের মত বাঁচার 
সুযোগ পায় সে জন্য জনমতকে 
সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। 
তাই গণ আন্দোলনের স্বার্থে কংগ্রে- 
সের এই প্রাতাহংসামূলক ব্যবস্থার 


বিরদ্ধে সর্বত্র রবে দাঁড়ান দরকার | 


' গেল। 


ছিলেন, তাতে ভাঁটা পড়তে পারত! 
ফলে চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে আক্রোশ 
স্বাভাঁবক। 

বড় কর্তাদের প্রচুর ষড়ষন্ম 
সত্বেও চন্দ্রশেখর জিতে বোঁরয়ে 
গেলেন। ভোটের আগের দিন বসে 
তাঁরা .ভোট ভাগাভাগি পর্যন্ত 
করেছিলেন। *সমলায় আগত প্রাত- 
নিধদের আলাদা প্যানেল; দেওয়া 
হয়োছিল। ঠিক ছিল উমাশংকর 
দীক্ষিত, স্বরণ সিং, ব্ৰহ্মানন্দ রেন্ডি 
ও সংখাদিয়া প্রত্যেকে পঞ্চানন 


' ভোট পাবেন। কিন্তু ভোটের দিন 
দেখা গেল ব্রচ্মানন্দ ' রোড্ড ' এবং ' 


সুখাদিয়ার ভাগ্যে ভোট অনেক কম 
পড়েছে। নিধারত ভোটের বাঁক 
স্পম্টতঃই চন্দ্রশেধর পেয়েছেন। 
অবশ্য এর থেকে যাঁদ সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে কংগ্রেসের বড় কর্তা 
দের বিরুদ্ধে তরুণ বামপন্থা 
তুকশীরা জোট বেধেছে, তাহলে 
কিন্তু ভুল হবে। চন্দ্রশেখরের 
জেতবার 'পছনে সেই পদরাতন 


.কগ্রেসী খিচ্ছড় রাজনীতি কাজ | 
করছে। রাজনশীত বা আদর্শ 'বব- 


জিত দলাদলির পূর্ণপ্রকাশ দেখা 
চন্দ্রশেখরের স্বপক্ষে যেমন 
কতিপয় তরুণ তুকশী ছিল, সঙ্গে 


' সঙ্গে কিছু বিক্ষুত্থ, মন্িত্ব না- 


পেয়ে হতাশ' ও ক্রুদ্ধ এবং ইন্দ্রা- 


-' জীর স্নেহ থেকে খমে পড়া 
" কতিপয় স্বাবিধাবাদীী নেতাও 


{ছলেন। . তাই দেখা গেল, একদা 
ইন্দিরা স্নেহধন্য এবং বর্তমানে 
একঘরে “রাজা” দীনেশ সিং হঠাৎ 


“তরুণ তুক্ী হয়ে চন্্রশেখরের সম- 


ক হয়ে গেলেন। মধ্যপ্রদেশের 
কংগ্রেসী নেতা শ্যামাচরণ শূক্রর 
আশংকা যে তাঁর রাজ্য কংগ্রেস থেকে 
তাঁকে অপাসারণ করবেন হীন্দরাজশী। 
তিনিও চন্দ্রশেখরের পিছনে এসে 


জড়' হলেন। মহারাষ্ট্রের মৃখ্যমল্লী ূ 


শ্রীনায়কেরও অন্দরূপ আশংকা । 
তাই মহারাম্মীর দলবল মোহন ধাঁড়- 
যার নেতৃত্বে চন্দ্রশেখরকে মদৎ 
'দিল। 
পেয়ে চন্দ্রশেখর জিতে গেলেন। 
এখন দেখতে হবে ষে প্রদেশ কংগ্রে- 
সের কর্তারা তাঁকে ভোট 'দিয়ে 
জেতালেন শূক্রা বা. নায়ক--তাঁরা 
আগামী নির্বাচনে চন্দ্রশেখরের 
মাধ্যমে তাঁদের নিজেদের "নির্বাচনী 
টিকিট আদায় করতে পারবেন 
কিনা। চন্দ্রশেখরের । এতাঁদনের 
বিদ্রোহী মনোবৃত্তি কেবল মাত 
বিড়লার বিরুদ্ধেই সীমাবন্ধ না 
প্রদেশগুলির সামন্ততান্দ্রক কংগ্রেসী 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও . সোচ্চার হবে 
সমত্ধাবে, তা এইবার বিচার্য হবে। 

যাইহোক, ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে 


. এই সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ, যাঁদও গোপন 


পদক্ষেপ আপাততঃ খনৰ একটা 


' ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। 'তবে 


এই খিচ্দাঁড় গোষ্ঠির ভোট |' 


দ্পপি 


দ্বিধা বিভন্ত। এবং এই 'বিভেদের 
মূলে আবার কমিউনিস্ট পার্টি ও 
পি এস পির অতীতের ঝগড়ার 
রেশ। অর্থাৎ তরুণ তুকশীদের 
মধ্যে কেউ কেউ ৷ এস পি এবং 
কেউ কেউ কসিউনিস্ট পার্টি থেকে 


এসেছেন। যাঁরা পি এস পি থেকে 


এসেছেন_যেমন -চন্দ্রশেখর . বা 
মোহন ধাঁড়য়া, তাঁরা হীন্দরাজীর 
বিরোধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন- 
.নের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে 
বিরন্ত। আবার যাঁরা প্রাতন কাঁম- 
উনিস্ট যেমন শ্রীঅমৃত মাহাতো বা 
চন্দ্ুজীৎ যাদব- তাঁরা প্রচণ্ড ইন্দিরা 
ভন্ত। মূলতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ইন্দিরা সমর্থন এর কারণ * বলে 
মনে হয়। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের বড় কত 
রাও দ্বিধা বিভক্ত। ৯ 
চাইছেন প্রদেশগ্লিতে 
তার নিজের লোকেরা নেতৃত্বে 
আসক, এবং পদ্রোন কর্তারা অপ- 
সারিত হোক। এতে বিপদ বেষেছে। 


অবস্থা স্ব স্ব প্রদেশে নিজেদের 
টার নিল মোরসনপাট্রা 


BEE পরিসংখ্যান নে ভারতবর্ষের সবগুলি এসে? 
এক্সচেঞ্জে মোট তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা Be 


১৯৬৮ সালে ৩০ লক্ষ রি ৫ 

১৯৬৯ রর ৩৪ লক্ষ ৩০ হাজার. 

১৯৭০ ৮ ৪০ লক্ষ 1০ হাজার 
৩১শে ভুলাই পৰ্যন্ত ১৯৭১ সালে ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার, এবং প্রতি মাসে | 
গড়ে এক লক্ষ হিসাবে বেকার বাড়ছে? : "1 

এর মধ্যে ১৯৭১ সালে | 


শুধু পশ্চিমবদেই ৭৬৮৩৪৭ জন তালিকাছুক্ত বেকার, তালিকার 
, বাইরে কত এখনও আজানা। কিন্ত ০8 


কম না। 


, ৩১শে জুলাই ১৯৭১এ মহারাষ্ট্রে কালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা ৪০৭০৮৪ 


ঘ শক্ষবার ২২শে অক্টোবর ১৯৭১ 
ছাড়তে চাইছে না। ফলে প্রদেশ- 
গুলিতে আগামণ' নির্বাচনের পূর্বে 
কংগ্রেসে নতুন সাজে সজ্জিত 
করার যে পরিকল্পনা হীন্দিরাজশ 
নিয়েছিলেন, তা রুতদূর-. এগোয় 
দেখা যাক , . 

এছাড়াও প্রদেশগণালিতে পুরোন ! 
নেতৃত্বকে সাঁরয়ে নতুন নেতা কোথা 
থেকে নেওয়া হবে_এ প্রশ্নও দেখা 
দিচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় এ পরাক্ষা 
খরব লাভজনক হয় নি! বিজয় সিং 
নাহার প্রমঃখ পুরোন নেতাদের 
অপসারণ করে সিদ্ধার্থ, -রায়কে 
আনার চেষ্টা” হয়োছল্‌। “কিন্তু 
তরুণসমলভ চাপল্য, ব্যারিষ্টারির 
জৌলুস ও পারিবারিক । বনেদি- 
য্নানা সত্বেও সন্ধার্থবাব: এ কমাসে 
বিশেষ স্মবিধা করতে পারলেন না। 
ইন্দিরাজীর.স্নেহ থেকে সিদ্ধার্থ 


গঠনে, বাব; বণ্ঘিত হতে শর ক্রেছেন। | 


রাজ্যপাল ডায়াস এবং আমলাতল্রের 
উপরই 'ইন্দিরাজী . বেশী নির্ভর 
করতে আরম্ভ করেছেন। .. 
‘এ অবস্থায় মনে হচ্ছে ইন্দিরা 
জার কংগ্রেসের আবার সেই পল 
ম্দীষক বং অবস্থা। আর কিছ 
কাল পরেই সেই আদি কংগ্নেসের 
দশা হৃবে। নজালগ্গাস্পা কংগ্রেসের 
'(শেষ্যংশ ৫ম পৃষ্ঠায়) 
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প্রতিমাসে এর সঙঞ্জে একলক্ষ নতুন, “বেকার 'যুক্ত হচ্ছেন: : “নব” 
' কংগ্লেসী প্রগতিশীল অর্থনীতির আড়ালে একচেটিয়া দুঁ্ধিমালিকের 
শ্রীবদ্ধি ঘটছে, ভারতের-সাধারণ মানুষ দিন দিন করভারে, গরণতারে 


দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরতে শর জীরনের হুঃসহতারে অর্জরিত ! 


করেছে। তরুণ তুর্কা নিজেরাও 
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দর্পণ 1 শক্রবার হইশে অক্টোবর ১৯৭১ 


সামিধ্যে না এলেও। নতুবা আজ 
॥ পদামৃত পাবার জন্য ব্যাকুল কেন ? 
কাসল্গার দিল্লীতে এসে “নতুন 
জগতের” পুরোধা য্মন্তরাষ্ট্রের অর্ঘ্য 
তাঁকে 'িব্দেন করে গেছেন। এবার 
ফগপৎ সোভিয়েত রাশিয়া এবং 
চীনের পালা। প্রথমোস্ত সন্ধি 
সমাপনান্তে হৃষ্ট, উৎফল্লাচত্ত; 
পারোন্ত রাষ্ট্র পিকিং থেকে নাক 
, “অগোপন' দূত পাঠাতেছে বার- 
বার”! অথচ প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া 
উাঁনশশ বাষাঁটু সালের দেয় রাজ- 
নৌতিক দাঁক্ষণা চীনের চন্য এন 
লাইকে না দেয়া পর্যন্ত ভারতের 
কটনৈঁতক রথ নড়বেনা, অর্থাৎ 
দেশের (এশিয়ার বিশালতম) রাজ- 
দূত বিনিময়ের "অঙ্ক উদঘাটি'ত 
হবে না। এই সেদিন তান তাঁর 
বৈদোশক সম্বন্ধ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত 
মণ্রী, সর্দার স্বরণ সিংয়ের উাঁন্তকে 
সাব্যস্ত করেছেন যে, আপাততঃ 
চীনের সঙ্গে ক্‌টনৌতিক সন্বন্ধ, 
গ্যামবাসাডর মাধ্যমে উন্নীত করার 


গানের তালে তালে বাচ্চাদের 
দোদ:ল অঙ্গ আন্দোলন (কখনও 
বা সঙ্গে তাদের মায়েদেরও) চাই 
হিপাঁদের কাছ থেকে ঘরে-আসা 
সহজিয়া বেশপ্রথার খণ, চাই 
প্রদর্শনাবলাস নৃত্যনাট্য, প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যের 'মলনতার্ধে সমাঁবম্ট 
হবার জন্য আবাশ্যক এঁক্যতান! 
তবে কিনা ি*বভারতীর অন্য- 
তম ধ্যেয়র মধ্যে ছিল এশিয়ার 
প্রাণকেন্দ্র ভারতীয় এবং চৈোনিক 
সভ্যতার ধারাসঙ্গম ঘটানো! খাঁষ 
কাব এজন্য চীনের প্রাত সৃক্ষম ও 
সন্মত একাত্মতা অনুভব করতেন। 
জাপানের প্রাতও তাঁর দরদ ছল, 
যদিও সে-দেশের দ্বারা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সংহারী ক্ষান্রবৃত্তির_ 
আজকাল যা ভু'ইফোড়-সাম্রাজ্য- 


ক্রেতা ছিল জাপান; এবার শোনা 
যায়, 'বানময়ে এ দেশের পাজি নাকি 
{বনা লাভের ভাত্ততেই ভারতের 
মাটিতে কোনে! কোনো বাছাইকরা 
শিল্পো 'নাবস্ট হতে যাচ্ছে? একে- 
বারে নিছক প্রেমের টানেই বাঁক 
এই পাঁজনিবেশ ! কিন্তু চীনের 
সণ্গে ব্যবুসা আঁচন্ত্যনীয়; শুধু 
পিঙ্পঙ খেলাই কেবল চলে। 


বাংলা দেশের জন্য! 

আমরা এক রাজনোতিক ব্যবস্থার 
স্বপূক্ষে। এক এমন বন্দোবস্ত 
আওয়ামী লীগের সঙ্গে করা হক, 
যা মূলতঃ স্বর্গীয় বালগঞ্গাধর 
{তলকের স্বগৃহে' স্বরাজ-মস্ডলী 
থেকে ভিন্ন নয়। 

“We are for a political set- 


, tlement, a settlement with the 


Awami Leaguc, which in sub- 


- stance is no different from the 


Home Rule League of Bal 
Gangadhar Tilak” —2nd Au- 
gust "71. 

উপরোন্ত বাণী কেন্দ্রীয় ক্যাঁব- 


, নেটের স্বনামধন্য মন্ত্রী খাঁদলকর 


সাহেবের, যাঁর ওপর দুটি বিশিষ্ট 
বিষয় সমেত মন্তকের ভার আর্ত 
আছে। তাঁরই নয় কেবল, এ যুগের 
সর্বত্র স্বীকৃত যৌথ দায়িত্বের নীতি 
অন্যায় এতে সমগ্র কেন্দ্রীয় সর- 
কারের আঁভমতই প্রতিফলিত 
অথচ, আমরা মার্চের শেষ সপ্তাহে 
বাংলাদেশের ওপার সামরিকতন্্রা 


বলাৎকার শুরু হবার মহত" 


থেকেই শুনে আসছি, বাংলাদেশের 
'বিমনীন্ত ও স্বতল্্যই নাকি কেন্দ্রের 
কাম্য। অস্থায়ী বাংলা দেশ সর- 
কারকে স্বীকৃতি দেওয়া হল বলে! 
কিন্তু স্বাঁকাতি দেওয়া না দেওয়ার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় চির- 
স্থায়ী নয়! প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া 
তা জানেন। এ প্রসঙ্গে স্বাবরোধী 
ডীন্ত তান প্রভূত করেছেন-_-ভারত- 
রুশ মৈত্রীসাম্ধর আগে এবং পরেও! 
যখন অনুযোগ এসেছে পাঁকস্তান- 
ভীতর, তখন তিনি বলেছেন 
'তাঁন কাউকে ডরান না। যখন জন- 
রব উঠেছে, ভারত রূশ ছান্তর 
সময় আলখিত রুশ শর্ত গ্রহণ 
করা হয়েছে এই মর্মে যে, ভারত 


[| 


বাংলা দেশকে স্বাকাত দিয়ে ভারত 
পাঁকল্তান যুদ্ধ-সম্ভাবনা ত্বরা- 
দ্বত করবে না, তখন তৎক্ষণাৎ 
জবাব দিয়েছেন তান, অমন শর্ত 
অভাব্য! তবে কিসের বাধা? 
শেষাবাঁধ, অনেক বিলান্বত ভাঁণতার 
পর বলা হয়েছে, বাধা কোনো 
'কছদরই নয়, বাধা শুধু সময়ের! 

হায় রবীন্দ্রনাথ! তুমি অতী- 
তের কানে কানে বয়ে আসা কত 
কথাই না শুনতে! তোমার অ- 
দুষ্ট, সুযোগ্য শিক্ষার্থনী, বাংলা 
দেশের মরণ বাঁচন প্রশ্নে ভাবষ্যতের 
কানে কান লাগিয়ে বসে "আছেন, 
কবে সেই প্রতীক্ষিত লশ্নের সূচনা 
আসবে যখন বাংলাদেশ ভরত সর- 
কারের কট থেকে স্বাধীন সত্তার 
বরাভয় পাবে। ততাঁদন 'তিষ্ঠ 
তষ্ঠ! 


প্রাজনশীত সকল সম্ভাবনার এক 
শিল্প বিশেষ 1” 

একথা কেবল উীিয়ম ম্যাণ্টে- 
স্টার সাহেব তাঁর বিখ্যাত বই “ডেথ 
অফ এ প্রোঁসডেন্টেই” লেখেন 'নি। 
এরও বাড়া আপ্ত সত্য, মধ্যযুগীয় 
রাজতন্রের পরম যুরন্ধর ম্য।কি- 
য়েভোল থেকে এফদগের নবকলেবর- 
প্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদের পাকা ধাঁড়বাজ 
াসঙ্গা-তক অনেকে রকমারি 
ভাষায় দিব্যজ্ঞানের মতই দিয়ে 
গেছেন। একালের ভয়াবহ বন্দ্বাস্ম- 
শস্তাঁদ এবং ততোধক ভয়ঙ্কর 
নীতিহীন রণকৌশলপদ্ধীতর 'নর্বাধ 
প্রয়োগ তত্বের তাঁত্বক সিঙ্গার 
সাহেব প্রবীণ বয়সে নতুন আলোক 
বিতরণ করেছেন তাঁর বই “আমে- 
কার বৈদেশিক নণীতগতে। 

“For the first time, foreign 
policy has become global... 
Now the smallest nation par- 
ticipates in international re- 
lations. For many of the 
leaders of the new nations, the 
bureaucratic - pragmatic ap- 
proach of the West is irrele- 
vant, because they are more 
interested in the future which 
they wish to construct than in 
the manipulation of the envi- 
ronment which dominates the 
thinking of the pragmatists.” 

অর্থাৎ এই প্রথম বৈদোশক 
ব্যেগে গিয়েছে । আজকাল ক্ষুদ্রতম 
রাল্দীও আন্তর্জাতক সম্বন্ধের 
ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে। নবীন 


পাশ্বিকিকে কৃতিত্বের সঁঞ্গে 'হের- 
ফের করাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে ।» 

নতুন দিল্পা নতুন করে এই 
“বাস্তব প্রয়োগবাদ*, এবং নিছক 
উপযোগিতাই যে কৃটনীতিশাস্তে 
স্বীকৃত মান, তার তত্বে দীক্ষাগ্রহণ 
করেছে। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার 
দানই বর্তমানে সরকারের কট 
নৈতিক পাথেয়। 


আতলান্তিকের ওপারে বাংলা 
দেশের জনসাধারণ সম্পর্কে সম- 
বেদনার অভাব যে নেই, তা যান্ত- 
রাষ্ট্রের ক্যবসাদারী চমক-প্রেমী 
টোলাভশন ও 'কছ; সত্যার্থী 
সাংবাদিকের সংসাহসের দরুণ 
এদেশে চাউর হয়ে গিয়েছে! কিন্তু 
লেখক ও বন্তার শব্দ নির্ঝরে 
যতনা বর্ষণ, তার আঁধক প্রচার-চারণ 
বৃত্ত আমোরকী রাজন'ঁতকদের। 
তাঁরা উদারপল্থী; তাঁরা মানবদরদী 
তাঁরা গণতন্যপ্রেমীও বটে। গল- 
ব্রেথের ঘুম চটে যাবারই কথা; 
তার ভারতে রাজদূত হয়ে থাকা- 
কালীন, যযন্তরাম্ট্রকে অঢেল প 
এল ৪৮০ মার্কা সহায়ত্বা সহ 
ভারতের নমার্ণ প্রকল্পগীলতে 
বদান্যতার প্লাবন প্রদর্শনী ক্ষণ- 
স্থায়ী হলেও "শুরু হয়োছল। 
কিন্তু আমোঁরকা প্রশাসনের সর্বোচ্চ 
নীত-নির্ধারণী সংস্থা পেন্টা- 
গণের মাথা আরও কঠিন বাস্তব- 
প্রয়োগবাদী হিসেবে ভরপদর। 

সুতরাং ভারত-প্রেমী আমে- 
রকান জর্টনা়কদের রাশ শল্ত 
হাতেই ধরা রইল। গ্রলব্রেথ সাহেব 
বই এবং প্রবন্ধ িখেই আপন 
খেদ উদগার করে ক্ষান্ত রইলেন। 
কেনোড সাহেব সেনেটের জমাট 
কের ঝলকানি দেখালেন ওদেশে 
এবং এদেশেও। সেনেটর পার্স 
যাক্তরাম্ট্রেরে বর্তমান শাসকদলের 
নাত প্রাতাঁনীধত্ব করলেন, এদেশে 
এসে, সমকৌশলে। বললেন, সংযুন্ত 
রাষ্ট্রপুঞ্জের উপাঁস্থাতিতে বাংলা 
দেশের রাজনৌতক সমাধান সম্ভা- 
বনার কথা। এ'রা অনেকেই ভারতের 
মাটিতে পা দিতে না দিতেই দর্শন 
পেলেন স্বয়ং প্রধানমল্তীর ওমরা- 
চোমরা উজীর আমন্তদের এবং 
বলা বাহুল্য মাই-ডিয়ার এম পি- 
দের। শর; হল পশ্চাদগামী আলোক 


পাশ্চাত্যের 
(বাস্তব প্রযোগবাদ) থেকে নতুন 
দীক্ষা নিতে সংকুচিত হয়ান। 
হাজার যুন্তি খাড়া করা হক, জোট 
নিরপেক্ষতা ধোপে টেকেনা, এমনি 


- এক অন্তর্লীন ‘বিশ্বাস সম্প্রাত 


ডান থেকে বাঁয়ে সরে এসে শাসক- 
দলকে আঁভভূত করেছে। অথচ 
মথে কেউ ফাঁস হতে দেবে না যে, 
গাম্ধীজর আদর্শবাদ যেমন রাজ- 
ঘাটের সমাধিতে শীিভূত হয়ে 
গেছে, তেমনি ,নেহরুজশীর জোট- 
নিরপেক্ষতাও। কারণ কি, তা এক 
বদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্যে 
সংস্পন্ট £ জোট 'নর্পেক্ষতা সদর্থক 


AE ॥ পাঁচ ॥ 
ছিল সীমিত অর্থে; দ্ব-মেরুসম 
দুই বৃহৎ বিশব-শান্তি ত প্রভাবিত 
গোষ্ঠী থেকে ভবতন্র, রাম্ট্র- 
দের এক “তৃতীয় অগং রচনা 
করতে প্মরলে তা ক্ষত এবং 
ণবকাশমান দ্লেশগ্লির নিরাপত্তা ও 
আশ্রয় জোগাতে সফল হত। আজ- 
কের ব্রিমেরুসদূশ তিন বৃহৎ 
শান্তর শ্রিভুজ রাজনশীতিতে 'কিভাবে 
আক্রমণ বা আগ্রাসন থেকে রক্ষা- 
ব্যবস্থা সম্ভব? এ বিষয়ে প্রধন্ন 
মন্ত মহাশয়া, এবং তার সংযোগ 
বৈদেশিক নশীত নিয়ন্দমক সহকর্মী ' 
{বিস্ময়কর পারদার্শতা দোঁখয়ে- 
ছেন। ভারত-রুশ মৈনীসন্ধির 
কাঁল শুকোতে না শকোতেই তাঁরা 
বলেছেন যে, এর ফলে ভারতের 
পক্ষে অপরাপর শীল্তবর্গের সঙ্গে 
শাল্তিচদান্ত বা অন্যরূপ ব্যবস্থা 
গ্রহণে বাধা অপসারত হবে। 
কি ভাবে? কোন সুত্র অন্দ- 
যায়, তা খুজতে হলে এক প্রান্তন 
চেক, বর্তমানে পাঁশ্চম য়ুরোপীয় 
রাজনীতিক টিপ্পনীকারের মন্তব্য 
স্মরণ করতে হয় £ 'ন্রভুজাত্মক' রাজ- 
নীতর নিয়ম হল, তিন 'বন্দনতে 
অবাস্থত প্রত্যেক শাঁন্তই চেষ্টা করে 
বাঁক দুই শান্তর পারস্পারিক 
সম্বন্ধ যে পর্যায়ে, তার চেয়ে ভাল 
সম্বন্ধ তাদের দুজনকার সঙ্গে 


স্থাপন করতে । মোদ্দা কথা দুই * 


বৃহৎ শান্ত পরস্পর সংঘর্ষে অথবা 


বৈরিতামলক্স্টর্রাপোড়েনে বলক্ষয 


রাশিয়া এবং চীনের পারস্পারক 
বিকর্ষণ এবং 
সুযোগ নিয়ে। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া 
উত্ত ভ্রিভুজকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট 
তন শক্তির সঙ্গেই দহরম-মহ- 
রমের সচল সম্ভাবনা বজায় রেখে। 
আগস্ট মাসে প্রথম সপ্তাহের শেষে 
তাঁর ডীন্ত অর্থব্যঞ্ক £ “চীন এবং 
য্ক্তরাষ্ট্রেরে মাঝে মন-কষাকাঁষর 
অবসান এবং বোঝাপড়ার ফলে 


।' দক্ষিণ পূর্ব এশয়ায় রাজনখাঁত ক 


রূপ নেবে তা ভবিষ্যদূবাণী করার 
সময় এখনও আসোনি। চীন যল্ত- 


(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায় ) 


রাজধানীর চিঠি 
(৪র্থ পচ্তার পর) 


অনেকেই. আবার হীন্দরা-কংগ্রেসে 
যোগ দিতে চাইছেন। রামসৃভগ 
সিং এর নিজলিঙ্গাপ্পার বিরোধিতা 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । তারকেশ্বরণ 
সিংহ এবং 'নিজালষ্গাপ্পা কংগ্রে- 
সের অপেক্ষাকৃত তর্দণ সভ্যরা 
বিপ্লবী রাজনীতির কথা বলতে 
শুর; করেছেন। সুতরাং হীন্দিরা 
কংগ্রেসে এদের যোগদান নিকট 
ভাঁবষ্যতে খুব অসম্ভব নয়। 

এর পারে কংগ্রেস আবার তার 
সেই অতাঁতের চাঁরত্র বজায় রেখে 
বিরাজমান হবে বলে মনে হচ্ছে। 





গু ছর ॥ টা 


- এনক্শানী কারাণের জাঘসমারোচন| 


' আজ যখন শঙ্নুরা বিপ্লবীদের 
ওপর ‘বিভিন্ন স্থানে 'বাভ্ন পন্ধ- 
ততে প্রচণ্ডভাবে বাঁপৈয়ে পড়ছে 
তখন বাভন্ন অঞ্চলের * কমরেডরা 


হাঁন নয়) আছে। 


শের কাছাকাছি সময়ে 'তৎকালীন . 


পর,একটা গ্রাম শহর দখল করে 
চলেছে। চদতে সব শন অতঃ- 
পর মন্তব্য করেছিলেন, “you 
have liberated everything but 
could not hold on” 

আমাদের হোল৷ সেই হোল্ড অন- 
এর সমস্যা। আমরা কোথাও 
কোথাও মুক্তাণ্ল তৈরী করাঁছ 
কিন্তু কোথাও কছ: স্থায়ীভাবে 
ধরে রাখতে পারাছ না! এটা আমা- 
দের রণকোশলগউত্তুুট অবশ্যই 
আমরা ম্বন্তাঞ্লকে স্থায়ী করতে 
শ্মারান, কারণ কাপাক জনগণের 
আমাদের প্রাত সমর্থনের অভাব 


অথবা, আমরা' প্রয়োজনাননষায়ী 
“লাল সন্ত্রাস” তৈরী করতে ব্যর্থ 
হয়েছি। এখানে একটা কথা অব- 
শ্যই মনে রাখতে হবে যে “লাল 
সম্পাস” অর্থ সন্মাসের খাঁতরে 
সন্মাস তৈরী করা নয়। লাল 
সল্পাস কখনই আক্রমণাত্মক হয় না। 
ক্রমবদ্ধমান ও ব্যাপক হারে শ্বেত 


, সন্াসের প্রসারের বিরদ্ধে প্রাত- 


রোধের আকারে লাল সন্মাস জন্ম 
নেয় এবং বাদ্ধত হয়। সল্পাস 


সত্যই “লাল, সন্ম্মস” কিনা তা 
বিচারের একমাত্র মাপকাঠি এই 
সল্নাসের প্রতি সাধারণ মান্ষের 
প্রীতক্রিয়া। লালু সন্মাস সাধারণ 
মানুষের প্রাতক্রিয়া। লাল সল্মাস 
সাধারণ মান্ষকে কখনই ভাত 
ব্াতব্যস্ত ও ভীদ্বঙ্ন করেনা 
বর সাহসী ও এই সন্মাস তৈরী 
ও প্রাতপালনে দডঢ়প্রাতজ্ঞ করে। 
(খ) পেরেক কলের মজুর কাঁদন 
সি পা এম-এর ছিলে থাকলে; 
অথবা! মাধ্যমক স্কুলের ছাত্র এস 
ইউ সি বা আর এস পি ক সি প' 
আই এমন ক নব রুংগ্রেসের 
পোস্টার মারলেই: শ্রেণীশত্র; হয়ে 
যায় না। মাক্সের সংজ্ঞান্ুযায়ী 


শ্রেণী তত্বের সঠিক বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে (উৎপাদন সম্পর্কেও উৎ- 
পাদনের উপকরণের মাঁলকানার 
ওপর ভিত্তি করে) শ্রেণীমিত ও 
শ্রেণীশত্র নিখুত পাৰ্থক্য তৈরাঁ 
করা আবাশ্ক কতব্য। কৃষকের 
বিরুদ্ধে কৃষককে, শ্রমিকের বিরুদ্ধে 
শ্রীমককে, ধবকের বিরদ্ধে যুব- 
ককে, ছাত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রকে 
সংঘর্ষে লিপ্ত করা আবশ্যই প্রাতি- 
শবপ্লবী কাজ। 





গে) আমাদের অনেকগুলো 
শ্লোগানের যেমন “বল্দঃকের নল 
থেকেই রাজনৌতক ক্ষমতা বোরয়ে 
আসে,” “যে যত পড়ে সে তত মুর্খ 
হয়” প্রভৃতির যথার্থ ব্যাখ্যা জন- 
সাধারণ সমস্ত স্তরের মধ্যে ব্যাপক- 
ভাবে ছাঁড়য়ে দেওয়া যায়নি। অনেক 
রকম অস্যাবধা ছিল সাঁত্য কথা, 
শকিল্তু শেল্পাগ্ানের প্রকৃত তাৎপর্য 
জনসাধারণের মধ্যে যাঁদ আমরা 
যথাসময়ে ছাঁড়য়ে দিতে না! পার 
তবে তাঁদের মধ্যে আমাদের রাজ- 
নীতি ও রণনশীত সম্পর্কে বিভ্রান্ত 
ঘটা স্বাভাবিক বার সোজা অর্থ 
তাদের সমর্থন আমরা আদায় করতে 
ব্যর্থ হব। আর এটাও সত্যি কথা 


নাত্ৰক নিক ও নক্কম্ণাল্ন 


দর্পণের “ঁবশেষ শারদ সংখ্যা” 
(সতোরই' সেপ্টেম্বর’ একাত্তর) পড়ে 
খুব আনন্দ পেলাম! এই সংখ্যায় 
প্রকাশিত কৌস্তভের প্রবন্ধ সি পি 
আই এম এল-এর রাজনণীত প্রসঙ্গে 
‘লেখাটির' সম্পর্কে দ: একটা বস্তুক 
'ক্লাখাছ। এ বিষয়ে লেখকের মতা- 
'মত জানতে পারলে বাঁধত হব। 

কৌস্তভ তাঁর লেখায় সি পি 
আই এম এল-এর সঙ্গে রাশিয়ান 
নারদনিকদের তুলনা প্রসঙ্গে 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নারদাঁনক- 
দের সঙ্গে সি পি আই এম এল 
লাইনের কোন 'মলই খুজে পাওয়া 
যায় না একমান্র ব্যান্ত হত্যা ছাড়া। 


পাঁকে রাঁতমত আবদ্ধ, সহসা 
তাদের মণান্ত ঘটবে ন্দ। | তাদের 
বাদ দিয়েই কাষ বিগ্লব; সম্ভব। 
এর বাস্তব' দৃস্টান্তও আমরা 
পেয়েছি। আটরাঁট্র-উনসত্তর সালে 
দেখেছি তাঁরা দলে দলে গ্রামে 
বিপ্লবী ঘাঁটি করতে গেছেন কিন্তু 
কলে, কারখানায় শ্রমক সংগঠনে 
মোটেই উৎসাহী হনান। বরং 
শ্রমিকদের তারা প্রাতিক্লিয়ায় সংশো- 
ধনঘাদের শিকার বলেই মনে করে- 
ছেন। তারা নারদানকদের মতোই 
ধরে রাখতে পারছ না। এটা আরা- 
দের সঙ্গে সি পি তাই এম এল 


অগ্রাধকার 'দয়েছেন'। শ্রামক- 
শ্রেণীকে তাঁরা অগ্রবর্তী বাহিনী 
বলে স্বীকার করেন নি। 


এম এল দলও বিশ্বাস করে (অন্তত 
কার্যকলাপ! দেখে মনে হয়) “শ্রেণী 
বা শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাস সৃষ্ট 
করে না, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যান্ত- 
রাই "শহরোরাই” ইতিহাস স্ৃক্টি 
করে”। এর প্রমাণ দেখতে. পাই চার? 
মজরদারের 'ভিক্লেটরীশপের কাছে 
সবার আত্মসমর্পাণে। একাধিক ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে কোন সদস্য (এমনাক 
কেন্দ্রীয় কামাটর সদস্যও) চারু 
মজুমদারে বিন্দুমান্র সমালোচনা বা 
তার উীন্তর বিরোধিতা করলে 
(দিও যেকোন কমিউনিস্ট পার্টির 


তাহলেও দেখা যাবে আমাদের 
এখানে এম এল দল যাদের “খতম” 
করেছেন 'তাদের মধ্যে আঁধকাংশই 
বিরোধ রাজনশীতর (সি পি এম) 
সদস্য, কর্মী ও নেতারা আছেন। এর 
দ্বারা কি লেনিনের বন্তব্য (আমার 
সন্দেহে আছে) অন্মসরণ করা 
হয়েছেঃ সবশেষে “পাকিস্তান 


প্রসঙ্গে” যে অন্দচ্ছেদাট লিখেছেন ' 


তাতে প্যাকস্তানের বর্তমান লড়াই 
প্রসঙ্গে সি পি আই এম এল-এর 
কোন বস্তবাই দেন নি! শুধুমাত্র 
কিছু কথার মারপদ্রাচ আছে। এব্যা- 
পারে লেখক ক এম এল দলের 
বস্তব্য জানেন না, না জেনেও প্রকাশ 
করতে চান নাঃ 

দেবশঞ্কর দত্ত 


দর্পণ || শ্ক্রবার ২২শে অক্টোবর ১১৭১ 


জনসাধারণের কাপক অংশের সম- 
থৰ্ন ছাড়া যে কোন রণকোশল 
চিত হবে যার ফলে 'বরাট সংগ্কায় 
বিস্লবীদের অযথা প্রাণ হারাতে 
হয়, সংগঠনের ভিত একদম নড়বড়ে 
হয়ে যায়। 

উল্লেখ্য, সমস্ত স্তরের সাধারণ 
মানুষের মধ্যে আমাদের ' সমস্ত 
শ্লোগান গুলোর ব্যাখ্যা ছাঁডয়ে 
দিয়ে শ্লোগানগণলোর পক্ষে তাঁদের 
সমর্থনপনষ্ট হয়ে তবেই একমাত্র 
আমাদের রণকৌশলে শ্লোগান" 
গুলোর বাস্তবায়ণ ঘটানো উচিত 
হবে। 

(ঘ) সংগঠনের প্রাতীট সেল৷ জন- 
সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈশ্ল- 


€চ) শহরাণ্চলে। আমাদে শত 
হবে £ পর্নীলশ, মাঁলটারী, আই ?িব 
ও বড় পাঁজর মাঁলক। গ্রামাণ্চলে, 
আমাদের শত্রু £ প্দীলশ, মালটারা, 
আই বি জোতদার সুদখোর ও বড় 
পাঁজর মাঁলিক। গ্রামাণ্টলে ও শহ- 
রাপ্তলে উভয়ক্ষেত্রেই ছোট ও মাঝাঁর 
পধুজর মালকেরা আমাদের শব্দ 
নয়! এই প্রসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ও 
শহরাগ্চলে পাঁজর শ্রেণীবন্যাস 
সম্পর্কে সমস্ত কমরেডরা 'বশদ- 
ভাবে পড়বেন, আলোচনা করবেন 
ও বর্তমান পাঁরিস্থাতিতে বড় 


শত: নন। 
মাধ্যমে তাদেরও একে একে ফন্টে 
জড়ো করা হবে আমাদের কর্তব্য! 

(পাঁচ) বর্তমানের কতকগুলো 
ঘটনা (যেমন কাশনীপদূর বরাহনগর, 
হাওড়া বদ্ধমান, বীরভূম, টালিগঞ্জ 
চন্ডীতলা প্রভাতি অঞ্চলে 'িস্লবা- 
দের ওপার শত্রুদের বিভন্ন কায়দায় 


আক্রমণ) একথা পাঁরচ্কার করে দিল 
যে বিপ্লবী গহযদদ্ধ ' তীব্রতর 
হচ্ছে। আমরা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের 
মধ্যে অবস্থান করছি। কিম্তু এখন 
শত্রুর আক্রমণের পালছ। 'বিগ্লবণ, 
দের ওপর তারা তাদের 

রকম শান্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
“শত যখন আক্রমণ করে তখন 
আমরা আত্মগোপন' কাঁর, শৱ: যখন 
বিশ্রাম করে তখন' আমরা আক্রমণ 
কাঁর।” আমাদের এখন আত্ম- 
গোপনের সময়। তার মানে এই 
নয় আমাদের লড়াই এখন শেষ 
হয়ে গেল। বরণ ঠিক এই সময়- 
টাই “লাল সন্তাস” তৈরণর সবচেয়ে 
অনধদকল! সময় । আমাদের অত্যন্ত 
সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে! 
শত্রুর সঙ্গে এখন কোন কারণেই 
সময়েই মর্খোমদীখ লড়াইয়ে নামা 
চলবে না। 'বিগ্লবীদলের সুদক্ষ 
গোয়েন্দাদের এখন অত্যন্ত সক্রিয় 
হওয়ার সময্না। সময়ে ঠিক উপায়ে 
শরদর চোখে ধুলো দেওয়াই হবে 


। আমাদের বর্তমানের রণকোঁশল। 


শর যতই হন্যে হয়ে বার্থকাম হবে 
ততই তরা' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যার* 
ফলে "লাল সন্রাস” তৈরীর কাজ 
দাউদ্রাউ করে এাঁগয়ে যাবে। 

(ঝ) এখন আমাদের রণকোৌশল 


, হওয়া উচিত. রক্ষণাত্বক। সবচেয়ে 


বেশী নজর দিতে হবে সংগঠনের 
ওপার, জনগণের ভেতর ব্যাপকভাবে 
ছাঁড়য়ে বাবার ওপর, ব্দপক জন 
গণের সমর্থন আদায়ের ওপর । 

সচেতনভাবে যে কাঁন্ত বা দল এ 

ভাবে অথবা পঢাঁলশ 'মাঁজটারী আই 
বদের সহায়তায় বিগ্লকীদের 
আক্রমণ করবে তাদের অবশ্যই খতম 
করতে হবে! এই রকম দালাল ও 
শ্রেশীশন্র খতম লাল ,সন্মাস 
সৃষ্টতৈ অত্যন্ত সহায়ক হবে। 
িল্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে; শ্রেণী- 
শন: খতম করতে গিয়ে উত্তেজনার 
বশে আমরা এমন কোন 'সদ্ধান্ত 
নেবনা যা যথেষ্ট ঝুকি বহন করে 
এবং সংগঠনের শবস্তাতিকে দারুণ 
ভাবে ক্ষাঁতিগ্রস্ত করতে পারে। 
প্রয়োজন হলে সংগঠনের বিস্তৃতি 
স্বার্থে দু একটি শ্রেণীশত্র; বা 
দালালকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব, 
কারণ সংগঠন (তথা কাপ জন - 
গণের সঙ্গে সধাম্লম্ট থাকবার, 
তাঁদের সমর্থন অর্জন করবার অন্য- 
তম পল্থা) বিস্তৃত হলে, শাস্তশালশ 
হলে শ্রেণশীশত্র ও দালালেরা' অব- 
শ্যই খতম হবে। আবার একথাও 
মনে রাখতে হবে শ্রেণীশন্রন এবং 


মাও সে তুং এর চিন্তাধারার নিরিখে 
প্রত্যেকাট নংগাঁঠত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ 
বিশ্লেষণ করে বাভিন্ন অঞ্চলে 
বি্লবীদের কর্মপদ্ধীত সবসময় 
বাস্তবের অনুপল্থী করে তুলতে 
হবে। আমাদের! সব সময়ই মনে 
রাখতে হবে 'মাকসবাদ-লেনিন- 
বাদ একটি ক্রমাবকাশশীল বিজ্ঞান । 
(শেষাংশ জন্টম পৃন্টার) 


দর্পন ॥ শাক্রবার ২২শে অক্টোবর ৯৯৭১ 





একেবারে সুনিশিত নয়, সি পি 
আই এর মত দলছুট বামপল্থীদের 
সেবা-সাহায্য সত্বেও, একথা আজ 
রাজনৌতিক মহলে প্রকাশ্যেই উচ্চা- 
{রত হচ্ছে। ডীঁড়য্যার চারাট উপ- 
নির্বাচনেই হীন্দিরা কংগ্রেসের 


নিতে দেন 
টার SH 


রাম তখন আবির্ভূত হবেন। হীত- 
মধ্যেই ডীঁড়ষ্যা, পাঞ্জাব, বহার, 
এবং মহারাম্টে নব কংপগ্রেসীদের 
নিজেদের 'খাঁস্তি খেউড়ে আকাশ- 
বাতাস আগেকার * মতই ভরপ্দুর। 


. আবহ্ছীস্থুল 


মহীশুরের বেলগাঁওয়ে' মহণ- 
শুর রাজ্য পাঁলটিক্যাল কনফা- 
রেন্সে এই খিস্তি খেউড় এমন 
পর্যায়ে পৌঁছে যে কেন্দ্রীয় ডেপুটশ 
মন্তী শ্রীশংকরানন্দ এবং লোকসভার 
নব কংগ্রেপী সদস্য শ্তরীনাগেহাল্ল 
শিবাস্পা এম প৷ দুজনের মধ্যে 
ঘুষোধ্াষর পর্যায়ে গিয়ে হাঁজর 
হয়। প্যাত্ডেলের ভিতরে তখন 
উপরের সমর্থকরাও হাতাহাতি 
মল্পযদ্ধে অবতীর্ণ হন! 

এম '*প৷ মশাই বলেছিলেন যে 


আঁদ কংগ্রেস, পি এস ি, এস এস - 


বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব গূহণীত 
হলে মহাীশুর নব কংগ্রেসে ঠগ 


3 ৪ সাত ঘর 


বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় শিম্পোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শনধ্মার ফজোপল্থী বিদ্রোহী 


কারণ সবাই তো ওই সব দল থেকে 


আয়ারাম। বাতিল বিধানসভার চৌধুরী প্রকাশ্যেই শ্রীমহেন্দ্রমোহন ' 


দবরোধী দলপাঁত শ্রীএস শবাপ্পাও 
দল ছেড়ে নব কংগ্রেসে যোগ 'দিয়ে- 
ছেন। 
মহাশ্ছর থেকে 'নর্বাচিত ডেপটী 
মল্লী শ্রীশংকরানন্দ, রাজ্য নব কংগ্রে- 
সের সভাপাঁত বহু কষ্টে মারা- 
তাঁড় শেষ করে দেন এই বলে' যে 
সমস্ত প্রম্তাবই পরবর্তী কালে 
বিবেচনা করা হবে। 


আসান 


আসামের ভূতপর্ব ম্যখ্যমল্মী 

বমলাপ্রসাদ চাঁলিহার মৃত্যুর পর 
শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী মখ্য- 
মন্ত্ৰী হয়েছেন। চৌধুরী মশাই 
মনেপ্রাণে আদি কংগ্রেসী স্মবিধা 
বুঝে আদি কংগ্রেস ছেড়ে নব- 
কংগ্রেসী হয়েছেন। 


পদ থেকে সাঁরয়ে 'দয়োছলেন। 
অন্যাদকে ফকরাঁদ্দন আল আহ- 
মেদের মন্ত্রীশফ জনাব মঈনউল 
হক চৌধুরী মশাই বর্তমানে 


যুগোশাতিয়া এবং মোতিয়ে ৪ চীন 


সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। এর সঙ্গে 
যাঁদ টিটোকে আনা যায় তাহলে 
চীন ইউরোপাঁয় সমাজতা'ন্মক 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


এবং ব্রেজনেভও নিশ্চয়ই সেটা অন 
ভব করেছেন। এই ধারণাই জন্মায় 
বেলগ্রেডে তাঁর পরস্পর বিরোধী 
কথাবার্তা থেকে। ওখানে পেশীছেই 
তান, প্রথমে বললেন যে “সীমিত 
সার্বভৌমত্ব” বলে কোন নীতি 
মস্কো মানে না-অথচ এই নীতির 
জোরেই ক্রেমীলন এতাঁদন ধরে 
প্রীতবেশী সমাজতান্মিক রাজ্ট্র- 


' গ্যালর উপর নিজের প্রভাব কায়েম 


রেখেছে এবং দরকার পড়লে সৈন্য 


* পাঠাতেও ছাড়ে নি, যেমন চেকো- - 


শ্লোভাঁকয়ায়। হতবাক যুগোদ্লা- 
ভরা যখন মস্কোর নীতির কোন 
আমল, পরিবর্তন হল কাঁ না চিন্তা 
করছে তখনই তান বলে বসলেন 
যে ষুগোম্লাভিয়ার গোষ্ঠী 'নির- 
পেক্ষতা নীতির একটা সীমা থাকা 


* উঁচিত। 'তার্শ আরও বলেন যে 


উনিশশ প্ষ্টাশ সালের “বেলগ্রেড 
ডক্লারেশন” বার ফলে তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ সমস্ত পর্ব 
ইউরোপীর দেশগ্লর পণ স্বাধী- 
মতা মেনে নিয়েছিলেন, তা আজ 
একমাত্র যনগ্যেপযোগ সংশোধনের 
প্রই অনুসরণ করা যেতে পারে। 
ব্রেজনেভের এই পরস্পর বিরোধ 
উক্ত না করেও উপায় ছিল না। 
কারণ একাদকে যেমন তিনি বগ্গো- 
সঙ্গে সঙ্গে যুগোম্লাভ সরকারের 
বর্তমান নীতিসমূহ মেনে নিয়ে 
তাঁকে অন্যান্য পূর্ব ইউরোপ্পীয় 
দেশগ্ীল নিয়ে পদে পড়তে 
হবে ষাদের উপর তাঁর সরকার এবং 
পার্ট যখন তখন ডান্ডা ঘোরান। 
কাজেই এই সব নরম-গরম কথার 
একমাত্র উদ্দেশ্য যেনতেন ভাবে 
দলভারী করা। এবং তত্বগতভাবে 
সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আজ কতখাঁন 
দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, এ তারই 
আর একটা প্রমাণ। 


হয়েছেন। জনাব মঈনউ্ল হক্‌ 


ভাবের সমালোচনা করে এবং বাঙ্গা- 
নয়নের প্রাত আসাম সরকারের 
শবমাতৃসুলভ মনোভাবের তাঁর নন্দা 
করে বিবৃতি 'দিয়েছেন। 
ইতিমধ্যে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস 
(শা) এবং কাছাড় জেলা কংগ্রেস 
(শা) কার্ষকরী সামাতর জনৈক' 
সভ্য প্যাকস্তানের শ্রীহট্র জেলায় 
গিয়ে ইয়াহিয়া খানের সপক্ষে প্রচ'র 
করাছলেন। "তান মন্ত ফোঁজের 
হাতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু তার 
মৃত্যু সংবাদ পেয়েও কাছাড় জেলা 
কংগ্রেস শোক জ্ঞাপনের জন্যে সভা 
ডাকতে প্নরছেন না। কার্যকরী 
কাঁমা্টর সভ্য মারা গেছেন, জেলা 
কাঁমাটর সভা ডাকলেই সৌজন্য- 
মূলক শোক' জ্ঞপনের প্রস্তাব নিয়ে 
আলোচনা হবে। সুতরাং সভা না 


অবরোধ করে বেলা তিনটা থেকে 
সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে 


দেন! নব কংগ্রেসী সরকারের ' 


দেশে ধ্যবড়ীর ডেপন্টী : কাঁম- 
শনার ও প্মীলশ সুপার বহ; সংখ্যক 
সশন্র বাহিনীর লোক নিয়ে তাদের 
সরিয়ে দেন। 


জন্যে য়নন্ত ফ্রন্ট গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ 


করেছেন প্রান্তন কংগ্রেসী মল্দী ও ' 


এম পি শ্রীদেবে*বর শর্মা। 


লাঙ্গাল্যাৎ 


নাগাল্যান্ডের চারজন মন্ত্রীকে 
পদত্যাগ করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীহোকীস সেমা যে নির্দেশ 'দিয়ে- 
ছিলেন তা প্রাতপালিত হয়েছে। 
এই পদত্যাগকারী মন্রীদের মধ্যে 
প্রান্তন মাখ্যমল্নী এবং আহ্গামী 
নাগাদের গোম্ঠি নেতা শ্রীট আঙ্গা- 
মীও রয়েছেন। - 


নাগাল্যান্ড 'বধানসভার বিগত 
আঁধবেশনে তেইশে সেপ্টেম্বর 
একট প্রস্তাব এনে বলা হয় যে 
শবদ্রোহণ নাগাদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা আবার আরম্ভ করা এবং 
নাগাভামর, রাজনৌতক মীমাংসা 
ত্বরান্বিত করার জন্যে ভারত সর- 
কারকে আঁবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ 
করতে হবে। 'ব্রোধী যত ফ্রন্টের 
জনৈক সদস্য সংশোধনী এনে যোগ 
করেন ষে 'ভারত সরকার যেন 


নাগাদের সঙ্গেই' করেন। 
প্রান্তন * ডেপ:টী মল্লী 
শ্রীচবাতোঁশ জাঁমর সংশোধনী 


প্রস্তাবাট সমর্থন করেন। বিগত 
লোকসভা নির্ধাচনে ইনি পরাজিত 
হন !* 5 Y 

শ্রীট আঙ্গামী চান যে সমস্ত 
বিদ্রোহ নাগা গ্রুপের সঙ্গেই 
আলোচনা করতে হবেই অর্থাৎ 
কাইটো, অধাড চাং প্রভৃতি যেসব. 
ধীবদ্রোহণ” নেতা ভারতের, অন্তু 
থেকেও পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, চলাচল 
ও অর্থ ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে 
পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার, 

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


গুরু দক্ষিণী 


(পঞ্চম প্‌ণ্ঠার পর) 


রাষ্ট্রের সাধ্য ভিয়েতনামে একটা 
নিষ্পত্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। তাঁর 
এই উব্তির পেছনে গত বছর ধরে 
চীনের সথ্গে সম্পক পনার্ন্যাসের 
উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টার প্রতিফলন 
দেখা যায়। ঠিক যবে থেকে ওয়া- 
রশ নগরীতে যস্তরাষ্ট্রের রাজদ,ত 
বিশেষ গোপনীয়তার সঙ্গে চীনের 
রাজদূতের সঙ্গে আলাপ আলো- 
চনা শর? করে, তখন থেকে ভারতের 
শাসকমহলেও চীন সম্পর্কে দ্বিতায় 
চিন্তাধারানু্প-্রপাত ! প্রায় বছর- 
খানেক“পূর্বে রাজধানী দিল্লীতে 
এক “চাঁন পর্যালোচনা কেন্দ্রের 
বৈঠকে ধ্যরন্ধর বাীদ্ধজীবীরা 
আপনাপন পর্যবেক্ষণের ফলাফল 
ব্ন্ত করেন। তাতে বোঝা যায়, সর- 
কারী মৃহল এখন তাদের চাঁন- 
নীতর পনার্নমাণ . করতে চায় 
মোটামাট এইভাবে (এক) ভারত 
এবং চীনের মধ্যে রাজদৃত বান- 


করবে, চাই কি হয়ত বা ভারতে- 
রই প্রাতিষ্ঠাবলে বৃহৎ দুই শান্তির 
বিরুদ্ধে এক নতুন সংস্থা গঠনের 
সুযোগ পেয়ে যাবে। (দুই) কিন্তু 
চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক 
করবার উদ্দেশে সংযোগ এবং 
দ্বিমখী আলাপ আরম্ভ হওয়া 


_আবিলম্বে দরকার, যাঁদও তা হবে 


স্বনামধন্য ব্যান্তর মাধ্যমে ও সুগো- 
পনে। (তিন) চীনকে ভেজাবার 
জন্ম কিছ; কিছ “কনসেশন” 
দেওয়া দরকার-যথা, ভারতস্থ 
তিব্বতীদের সরকারী প্ঠে্পোষ- 
কতাদান বন্ধ করা" ফরমোজা সর- 
কারের সঙ্গে দহরম মহরমে ক্ষান্ত 
দেওয়া, এবং সোভিয়েত রাশিয়ার 
ওপর আঁতারন্ত 'নর্ভরতা কমান; 
পারিবর্তে চীনের তরফে যাতে 
বিদ্রোহী উপজাত এবং বিস্সবী 
চরমপল্ধীদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ 
হয়, তার জন্য দাবী করা; কাশ্মীর 
সম্পর্কেও চীনের মনোভষ্গ বদ- 
লান চাই। 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


জাত৷ ৪ 


ঘঅর্বন্ণভিন্নদ ঢপ 


বেকারী কেন হয়? 


(অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকার), 


এবছরের সেন্সাস রিপোর্টে 
জানা গিয়েছে যে উাঁনশশ একশাট্র 
সালে আমাদের দেশের 'লোকসংখ্যা 
তেতাল্লিশ কোট! বিরানব্বই লক্ষের 
মধ্যে যোলকোটাী চোঁষাঁট লক্ষ লোক 
কর্মরত ছিলেন, উাঁনশশ ছেষাঁট 
সালে এই কর্মরত লোকের সংখ্যা 
আঠারো কোটণ চল্লিশ লক্ষে পেশছে, 


কিন্তু ডীনশশ একাত্তর পালে . 


সেন্সাসে দেখা যায় যে কর্মরত 
লোকের সংখ্যা কমে গিয়ে আবার 
ষোল কোটা আঁশ লক্ষে নেমে 
এসেছে। অথচ লোকসংখ্যা প্রায় 
* একাম কোটা হয়েছে। 

এক্‌ কথায় কংগ্রেস সমাজ- 
তল্ের ঢাকের বাঁদ্যতে চাকরা- 
বাকরী দেশ থেকে অন্তার্হত 
হয়েছে। “্গরণবী হঠাও”এর ধ্বজা- 
ধারীরা দঃ কোটীরও বেশী লোকের 
কর্মসংস্থান ধংস করেছে, এ'দের 
ওপর নির্ভরশীল আরো প্রায় দশ- 
কোটী মানুষকে অনশন অর্ধাশনের 
করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছে। 

ঠিক এই কথাটাই ঢেকে রাখার 
অপচেষ্টায় তারা এ বেকার 
যুবকদের বুঝিয়েছে যে তাদের 
বেকারীর জন্যে দায়ী নব কংগ্রেসী 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য  সরকারগীলর 
আর্ঘক নীতি নয়, যারা এখন কর্ম- 
রত তারাই নাকি বেকারদের বেকা- 
রীর দংর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী। তাই 
নব কংগ্রেসপীরা কখনও “স্থানীয় 
যুবকদের চাকুরী দিতে হবে”, “চার 
ঘন্টা করে কাজ ও বেতন কর্মরত 
' ও বেকারদের মধ্যে ভাগ করে দাও”, 
“ধর্মঘট অথবা অনুপস্থিত শ্রমিক 
কমচারণীর চেয়ার দখল করো” এ 
ধরণের করতগ্টলি উস্কানিমূলক 
শ্লোগান তুলছে। ' বলা' বাহনলয এর 
পেছনে নব কংগ্রেসী রাজনীতিক 
বৃন্দ, একচেটিয়া পুজি মালিক, 
এবং শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী 
প্রৃতিক্রিয়াশশল সমস্ত অংশের স্পষ্ট 
সমর্থন রয়েছে। 

এই প্রাতক্লিয়ার শান্তগ্ীল জোট 
বেধে অনগ্রসর ও অপেক্ষাকৃত 
অসংগাঁঠত ভারতবাসীর নজর 
প্রকৃত শত্দের দিক থেকে 'ফাঁরয়ে 
রাখতে চায়, তারা চায় এই সরল 
নির্বরোধ মানষগণল তাদের 
বেকারী, অনশন ও দদ্শার জন্যে 
যারা আসল দায়ী সেই একচেটিয়া 
পঠাজপাতি জামদার চক্র এবং তাদের 


হয়েছে যে উীনশশ একষাঁট্ু সালে 
লোকসংখ্যা ছিল: তিন কোটা 
চল্লিশ লক্ষ, এর তোন্রশ শতাংশের 
কিছু বেশী লোক কৃষ, 
কৃষক এবং শিল্প বাঁণজ্য সহ সমস্ত 
অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযন্ত 
ছিলেন। উাঁনশশ একাত্তর সালে 
লোক সংখ্যা বেড়ে চার কোটা 


শ্রমিক, মর্জরের চাহিদা বাড়ে। 


চুয়া্লিশ লক্ষ হয়েছে, কিন্তু কর্ম 
রত লোকসংখ্যা তোন্রশ শতাংশ 
থেকে কমে আটাশ শতাংশ দাঁড়- 
মেছে। 
কলকাতা শিল্প এলাকায় উাঁনশশ 
একষটু সালে লোকসংখ্যা ছিল 
সাতাশ লক্ষ, কর্মরত লোকের 
সংখ্য' ছুল এগারো লক্ষ বিরাশি 
হাজার সাতশ উননব্ধই জন। 
উনিশশ একত্তর সালে লোকসংখ্যা 
একন্রিশ লক্ষ কিন্তু কর্মরত লোকের 
সংখ্যা এগারো লক্ষ তেষাঁট হাজার 
আটশো' উনান্রশ জন। অর্থাৎ লোক 
বেড়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান 'কমে 
গেছে। ফলে বেকারীর হতাশায় 
জনজীবন ভারাক্রান্ত! 

শুধ: কলকাতায় কেন, আমাদের 
গঞ্জ কয়লাখান এবং দর্গাপুর 
হাঁরাপূর কুলটি শিল্প! এলাকায়ও 
একই দুরবস্থা। এই দশ বছরে 
লোক সংখ্যা বিশ লক্ষ থেকে চাল্লশ 
লক্ষে পেশছেচে। এই নতুন দশ 
লক্ষ লোকের মধ্যে কাজ হয়েছে 
পঁচাত্তর হাজার লোকের, বাকীরা 
বেকার। মোট কর্মসংস্থানের হার 
উানশশ একষাঁটু সালের উনারশ 
শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ছাঁববশ 
শতাংশে । 

শিল্প এলাকাবিহশন কৃষিপ্রধান 
মোদনীপদর জেলার লোক সংখ্যা 
এই দশ বছরে তেরো লক্ষ বেড়েছে, 
এবং এই তেরো লক্ষের মধ্যে কাজ 
জুটলে ণতরাশি হাজার জন 
লোকের। এর মধ্যে প্রায় সবাই ভূমি 
হাঁন কৃষক। 
, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীন 
ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা 
দ্বিগ্ণেরও বেশী বেড়ে গেছে। 
এরা' শহরে শিল্পাণ্চলে এসে বেতন 
মজনরীর পাঁরমাণ কাঁময়ে দিচ্ছে, 
বেকারী বাঁড়য়ে দিচ্ছে। ' - 
পশ্চিমবঙ্গে শুধু পাঁশ্চমবঙ্ে 


রেখে মজরী বৃদ্ধি পেলে মালি- 
কের মুনাফা কমে যায়। 

অন্য পণ্যের বেলায় চাহিদা 
বাড়লে, যেমন কাপড়ের চাহিদা 
বাড়লে, উৎপাদন বাড়িয়ে চাহিদা 
ও যোগানের মধ্যে সামপ্রস্য 


শ্রমশান্ত এমন একটা পণ্য যে তার 
উৎপাদন বাড়াতে গেলেই শ্রমশান্তর 
মালিক মজুরের খাটবার ক্ষমতা 
বাড়াতে হয়! 'তাকে ভালো খাদ্য, 
বাসস্থান, চিকিৎসা, আনন্দের উপ- 
করণ সংগ্রহের মত মজুরী দিতে 
হয়। অন্যকর্থায় মন্ত্রী বাড়াতে 
হয়। ফলে বাজার দাম ও উৎপাদন 
খরচ প্রায় সমান হয়ে যায় এবং 
মুনাফা থাকে না। মূনাফাই হল 
পজিবাদ্দী উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য 
বা একমান লক্ষ্য। 

সুতরাং অন্যান্য উপকরণের 
মত মজরের সংকা বাঁড়য়ে চাকুরী 
সংস্থান করলে পধাঁজবাদী উৎপা- 
দনে মুনাফা থাকে না। মজন্রীর 
হার কমরেখে বোঁশ খাটিয়ে মুনাফা 
করাই পঠুজিবাদশ উৎপাদনে পদ্ধতি৷ 
অথচ যল্লপাতি, কলকারখানা বসা- 
লেই মজ?র লাগবে । দাসপ্রথা বজায় 
থাকলে: মানুষকে নিয়ে "পুঁজিবাদী 


তাদের শ্রেণী-সরকারের সমস্ত অর্থ- 
নৈঁতক নশীত পাঁরচালিত হয়। 
বেকার না থাকলে, সব লোকের 
কাজ থাকলে মাঁলকশ্রেণী মজ?র 
পাবার জন্যে মজুর বৃদ্ধি করতে 
বাধ্য হয়। তা হলে তাদের মননাফা 
থাকে না বা কমে যায়। একমাঘ 
লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার রাখতে 


পারলেই পঠজবাদশ মালিক মজুরী 


কমাতে পারে এবং ফত মজুরী সে 
কমাতে পারকে তত বেশী তার 
'মংনাফ? হবে। 


কেন, সারা ভারতেই এই দ্রঃ বেকারী পরীজবাদী উৎপাদন বাবস্থা 


বাঁদ্ধর মূলকারণ কংগ্রেস সরকারের 
আঁক নীত। এই বন্ধ্যা ধাঁনক- 
মাঁলক তোষণ নীতির ফলশ্রযত 
হচ্ছে ' ক্রমবর্ধমান বেকারী এবং 
মজনরী হাস। 

বেকার সৃষ্টি হয় প্জিবাদী 
উৎপাদনের আজান্তরশণ নিয়মে। 
পঃঁজবাদী মালক ষতাঁদন থাকবে, 
বেকারীও ততাঁদন থাকবে! কেন? 

পংঁজবাদী মালিক বে মুনাফা 
করে তার এঁকটা মোটা অংশ কার- 
খানায় আধ্যানক যল্তপ্মাত বসাবার 
কাজে লাগায়, বা নতুন কারখানা 
করে। ফলে যল্লপাঁত মোঁশনারী 
প্রভৃতিতে লপ্নী বেড়ে বায়। তখন 
কোন 
পণ্যের চাঁহদা বাড়লে তার দাম 
বাড়ে। সুতরাং - মজবরের চাহিদা 
বাড়লে মজুরীও বাড়ার সম্ভাবনা 
দেখা দেয়। চাহিদার সঙ্গো/ত্রাল 


বজায় থাকা মানেই হল বেকারাঁকে 
চরস্থায়শী করা! যেসব প্াজবাদী 
দেশে শ্রামকেরা সংগঠিত শন্ত 
সেখানে মজুরী কমানো যায় না। 
আবার বেশী লোক বেকার থাকলে: 


তাই তারা শ্রীমকদের শান্ত 
যাতে সংগাঁঠত না হতে পারে, 


{ 
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বেকার আসল কারণ নে সরক- 
রের মালিক শ্রেণীর নীতি তা যাতে 
গোপন থাকে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে 
অনেক অপকোৌশল গ্রহণ করেছে। 
এর মধ্যে নির্বোধ অনগ্রসর বেকার 
যুবকদের ভুল বুঝিয়ে, “স্থানীয় 
লোকের কাজ চাই,” “চারঘল্টা করে 
কাজ ও বেতন ভাগ করে দিতে 
হবে,” “ওভার টাইম চলবে না, ধর্ম 
ঘটী শ্রামক-কর্মচারীদের চেয়ার 
দরখখল। কর” প্রভাত ছে'দো' বাল 
চালু করে। 

নব কংগ্রেসীরা জানে যে তাদের 
সরকার কোন শ্রেণীর সেবা করছে। 


ক্ষমতা তাদের নেই, বেকার-ভাতা 
প্রভৃতি কল্যাণমূলক" কবস্থা গ্রহ- 
ণেরও তাদের ইচ্ছে নেই। একমাত্র 
সংগঠিত শ্রমিক শক্তিই বেকারী 
দুর করতে, পারে এবং সম্পর্প 
বেকারী দূর করতে পারার আগেও 
বেকার-ভাতা, 'বানমূল্যে শিক্ষা ও 
চিকিৎসা প্রভাতি কল্যাণমূলক কাজ 
সম্পন্ন ।করতে পারে! তাই সংগঠিত 
শ্রমিক কর্মচারীদের এঁক্য ও সংহত 
ধ্বংস করার জন্যে তারা একাঁদকে 
টারী লেলিয়ে দেওয়া এবং অন্য- 
দিকে যুব কংগ্রেসের নামে আধা- 


তারা জানে যে বেকারী দূর কল্পার ফ্যাসিস্ত কর্মননতি গ্রহণ করেছে। 
শমন্ডা্ঘভ্ড 

(ঘন্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
মাক্সবাদী লোননবাদশরা বিজ্ঞানীর শালরা জানে সংশোধনবাদীরা, 


অর্জন সরকার . 


নকশালী আন্দোলনের 
রিপোর্ট প্রসঙ্গে 


ভাঁব্বশে সেপ্টেম্বরের 
প্দর্পণে” নকশাল আন্দোলনের 
রিপোর্ট পড়লাম, চাণক্য সর- 
কার বোঝাতে চেয়েছেন নকশাল 
মানেই ল্দম্প্ন( সর্বস্ব পাট, যা 
মাক্কসবাদীদের জহমাদ ও অন্যান্য 
দের পরম মি্র। এই সি পি: এমই 
নকশানীবাড়ী । আন্দোলন থেকে 
শুর: করে আজ পর্যন্ত প্াীলশের 
সাহায্যে নকশালদের হত্যা করতে 
ধারয়ে দিতে এমনাঁক ঘরবাঁড় ও 
ঘাঁটি 'চীন্য়ে দিতে প্রত্যক্ষভাবে 
সাহাফ্ক করছে। যখন নকশাল "পার্টি 
বাজন এলাকায় ছাঁড়য়ে পড়তে 
শুরু করে তখন সি পি এমের 
পার্টর অফিস থেকেই নির্দেশ 
দেওয়া হয় “নকশালাঁদগ্গকে বস্তা 
পরে বেদম প্রহার করে ফেলে 
দাও!” অথচ নকশালর! যাঁদ সি পি 
এমের সেই সব কর্মীকে হত্যা করে 
তবে দোষটা কোথায়? শদত্রদদের 
বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু। তিনি 
বোঝাতে চেয়েছেন গঢ়ণ্ডারাই নক- 


.শালদের নেতা এবং তাত্করা তাদের 


চাকরে পাঁরণত হয়েছে! শ্ত্রীসরকার 
এটা জেনে রাখন যে, কোন 
প্রীতবিগ্লবী বা আঁবস্লবী চেয়ার- 
ম্যানের প্রার্টতে থাকতে পারে না 
বা নেতৃত্বে উঠতে পারে না, কারণ 
এ পার্টতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা 
আত্মোন্নতির কোন সুযোগ নেই । যে 
দেশে ব্যাপক জনগণ বিপ্লবী, 
সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমার্ঘত 
এই পার্ট কি ভবে আঁবপ্লবী 
প্রাতীবস্লবীদের শিবির হয়? 
নকশালরা সি পি এমের 
ভয়ে ভোট বয়কট করতে বা' তাদের 
হত্যা করতে বন্ধপারকর নয়। নক- 


কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির মত 
বিভ্রান্তিকর এযাকশন নয়। শ্রেণী 
সংগ্রামে সচেতন এই এ্যাকশান 
সবহারাদের বকে দর্জয় সাহস ও, 
বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করার 
জন্য সচেষ্ট। | 

চারুবাবু ও অসীমের কলহ 
এমনকি পার্ট দ্বিখান্ডত ও আত্ম- 
ঘাতাঁ খ্ননাখুনি এসব প্রচার করে 
চাণক্যবাব: কংগ্রেসীদের প্লাটফর্মে“ 
এসেই দাঁড়য়েছেন। পার্টির মধ্যে 
মতানৈক্য হওয়া সম্ভব, তাই বলে 
পার্টি ভাঙ্গবার জন্য নয়। পার্টি 
গড়বার জন্য। নকশালরা গণযদদ্ধ 
শর; করে বিশ্বের সর্বহারার আল্ত- 
জরাতিকতাবাদ লাইনই মেনে চলেছে । 
আর সি পি এম বিনা গৃহযদ্ধে . 
সমস্ত ভারতবর্ষ বন্ধ করার নীতি 
মেনে কোন আল্তজর্টীতকতাবাদশ 
লাইন মেনে চলছে? 

জনৈক পাঠক 

ভারত দর্পণ 

(সপ্তম প্চ্ঠার পর) 
তাদেরও আলোচনায় আহ্বান করা 
দরকার! 

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে একমান্র 
রাজ্য সরকারই নাগা জনগণের প্রকৃত 
প্রাতানাধ, সুতরাং যে ফিজো- 


পল্ধীরা এখনও পর্ণ স্বাধীনতা 
চান তাদের সঙ্গে কোন আলোচনা 


হতে পারে না। 


॥ নাগাল্যান্ডে শান্তি “ফিরিয়ে 
আনার জন্যে শান্তি আলোচনা ও 
রাজনোৌতক মীমাংসায় উপনীত 
হবার দাবী আজ প্রবল । এই রাজ- 
নৈতিক দ'বাই নাগাল্যাশ্ডে সংকট 
ডেকে এনেছে। 


রণ ॥ শক্রবার ২২শে অক্টোবর ১৯৭৯, 


নক এসল্্িচ্ক্প 
গরিবর্তনের মুখে গগাজভান্িক দুনিয়। (২) 


he Turning Point of Social- 
ism Roger Garudy.] 


সম্ম্খান যে সংকট রিপাবাঁলকান 
ও ডেমেক্র্যাটক দলের আপোষে 
লড়াইয়ের আড়ালে ক্রমাগতই গভীর 
হচ্ছে। যে বিরাট প্রশ্নে আজ 
মাকিন সমাজের চিন্তাশীল অংশ 
আলোড়িত তা হচ্ছে, এই মমস্ত 
ব্যবস্থা এবং 'তার ফলে এই যে 
উীবিনবাতার ধরণ এর মানে কাঁ? 


বিপ্লবী এতিহ্য। তার স্বাধীনতার 
ঘোষণাতে, বিদ্রোহের অধিকার 
লিখিত ভাবে দেওয়া আছে। আমে- 


প্রত বিশ বছর সংবিধান বদলানো 
উচিত। তার মতে “And what 
Country can preserve its liber- 
ES, if its rulers are not warn- 
ed from time to time that this 
010 preserve the spirit of 
sistance ? Let them false 


_শিয়েছে। 


একটি ধনতাল্তক ব্যবস্থা যেখানে 
প্রতিটি পদক্ষেপের একটি উন্নয়ন- 
মূলক কারণ খুজে পাওয়া যায়। 
মানি দেশে আজ , নিগ্লো সমস্যা 
একটি বড় সমস্যা, বিশেষ করে 
দক্ষিণের রাজ্যগ্ালতে যেখানে এখ- 
নও কীষিপ্রধান সমাজের রেশ রয়ে 
গরুদী বলছেন যে 
আঁবলম্বে এই রাজ্াগঁলতে শিল্প 
বিস্তার ঘটা দরকার যাতে বেকার 
নিগ্রোরা শুধ চাকর পায়, তা নয়, 
প্রভু-দাস এই সম্পর্কের বদলে একটি 
অন্য শ্রেণীসম্পর্ক গড়ে ওঠে! 
দ্বিতীয়ত এমন একট আয়কর 
নীতি গ্রহণ করতে হবে যার ফলে 
অনুৎপাদনকারী প্রীতজ্ঠানগৃনীলর 
উপর জোর চাপ পড়ে। যেমন 
বিজ্ঞাপন ও জন সংযোগকারণ ব্যব- 
সায়ের উপর এমনভাবে কর ধার্য 
করা উচিত যাতে এদের শিল্পের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে টাকা খাটাতে হয়। 

সবথেকে বড় সমস্যা অবশ্য 
দেখা দেবে অস্ত্র 1শল্পে। কিন্তু 
মুনাফা সম্পর্কে বিস্মৃত না হয়েও 
দেখতে পাবেন যে ভিয়েতনামে 
ধংস হবার জন্য বোমার: বিমান 
তৈরী না করে ওই টাকায় তারা 
একটি বিরাট অসামারক, ব্যবসা- 
টিক বিমান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 
'পারেন। 

এ সবকিছুই আমেরিকান সর- 
কার করতে পারেন তাঁদের কোন 
মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত না 
হয়ে। বরণ এর ফলে যে নতুন 
দিগন্তের কথা প্রেংসডেন্ট কেনেডী 
বলতেন সেই দিগন্ত বাস্তবে রূপপা- 
য়িত হবে। হয়ত মাঁকনি যন্ত- 
রাষ্ট্র আর একটি সমাজতান্নিক 
দেশ হবে না কিন্তু এই হচ্ছে এক- 
মার উপায় যাতে একটি গঠনমূলক 
ভবিষ্যতের পথ তার সামনে খুলে 
যেতে পারে । এমন একটি ভাঁবষ্যত 
যেখানে সমাজ তার বর্তমানের 
কারণহীন, নেতিবাচক অবস্থা 
কাটিয়ে উঠে অনেক বেশ মানাঁবক 
হয়ে উঠতে পারে যেখানে তরুণ 
আমেরিকা তার নিজস্ব স্থান খুজে 
পায়। | 
আমেরিকার প্রসঙ্গের পর গারুদরী 
ও আন্তজাতিক সম্পর্ক নিয়ে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যাল্নিক 
বিপ্লবের ফলে সম্পদ বন্টনের 
বৈষম্য এমনভাবে বেড়ে গিয়েছে যে 
পৃথবী আজ তিন ভাগে বিভন্ত। 
বিংশ শতাব্দীর এই শেষপ্রান্তে 
আজ আমাদের সামনে সব থেকে 
বড় সমস্যা কীভাবে এই বৈষম্য 
এবং সঙ্গে আন্তজাতিক সংঘাত 
কমানো যায়। তাঁর মতে এটি অস- 
ম্ভব কোন পরিকল্পনা নয় কারণ 


থাকলে অন্যত্র উন্নাতি সম্ভব নয়। 
প্রয়োজন শুধু কোন অবাস্তব ধার- 
ণাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। যেমন 
একথা ভাবা চলবে না যে সমাজতন্ত্র 
একদিন ধ্বসে যাবে, তেমনি এটাও 
মনে রাখতে হবে যে ধনতন্তও এক- 
দিন উন্নয়নমূলক শান্তগ্লির উন্ন- 
তির সঙ্গে নিজেকে খাপ: খাইয়ে 
নিতে পারে। 

যে নতুন দ্যীনয়ার কথা গারুদী 
জন৷ বর্তমানের গ্োষ্ঠীতুত্ত রাজ- 
নীতি পরিত্যাগ করা। কী মাঁকন 
গোষ্ঠী কী সোভিয়েত ইউনিয়নের 


নেতৃত্বে ওয়ারশ প্যাক গোষ্ঠী দু 
ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, উদ্দেশ্যে 
এই গোষ্ঠীগুলি গঠিত হয়েছিল 
তা সর্বক্ষেতেই ব্যর্থ হয়েছে। এক 
একটি গোষ্ঠীর দেশগহীলর মধ্যে 
সংঘাত, অবিশ্বাস বেড়েই চলেছে। 
একদিকে আমোরকা যেমন নিজ 
গোম্ঠীভুন্ত দেশগুলিতে চরম প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শান্ত কায়েমের পথ 
য়েছে তেমনি সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন ওয়ারশ প্যাক্টভুন্ত দেশগ্লিকে 
বারবার নিজের তাঁবেয় রাখার চেষ্টা 
করে চলেছে যে নীতির চরম প্রকাশ 
সম্প্রীতি ঘটেছে চেকোশ্লোভাকিয়া 
আক্রমণের মধ্য দিয়ে । 

এই গ্োষ্ঠীভুন্ত রাজনীতির 
আরেকটি ফল হল পাঁথবীর দেশ- 
গুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই 
একখাতে হয় না যার ফলে সংঘাত 
বেড়েই চলে। 

গারুদীর নতুন পাঁথবী বেড়ে 


চলেছে কারণ জি. ই. সি. 
এভরেষ্ট যে কেবন কাজের 


জি, ই. সি. এডারেছ্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট ৪ 


* নিঃশব্দে চলে 


* বছরের পর বর ব্যবহারেও পাখার চেঙ্বারা 


নতনের মত থাকে 
* বন্ধ বছর নিঝক্কাটে চলে 


ভিত্তি করে যে*সংহাতি সম্ভব হবে 
তখনই. যখন মার্কিন ধনতন্ত মান” 


দি জেনারেল ইলেকাটক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


কলিকাতা ০ গৌহাটি ০ ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ কামপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চণ্ডী 
জয়পুর ও বোদ্বাই ০ আমেদাবাদ ০ নাগপুর ০ জন্বলপুর ০ মাদ্রাজ ও কোয়েম্বাটোর 


টি 


হালালোর ও সেকেন্দ্রাবাদ ও এনাকুলাম 





Regd. No C12 


ঘতযিৎ ৰায়েৰ শীমাবধ 


দেপঠ্ণর চলচ্চিত্র সমালোচক) 


আকিপ্টিংকর সাহত্য-উপাদান 
থেকে শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মী- 
ণের উদাহরণ ইতিহাসে অজম্্র। 
এড্‌ ম্যাকবেনএর চোর পুলিশ 
“গল্প নিয়ে কুরুসোয়া “হাই এণ্ড 
লো”র মত প্রথম শ্রেণীর ছবি 







মতে জনসাধারণ ন 
২. চন্তাকে গ্রহণ করে তখন সেট 
একাটি বাস্তব শাশ্ততে রুপান্তরিত 


হয় যে রূপান্তর ঘটানো আজ 
আমাদের প্রয়োজন। মানব সমাজের 





"সেই সব শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ 
স্থাপনা করতে হবে যারা ভবি- 
ষাতকে ভালবাসে। আজ আর চুপ 
করে থাকা সম্ভব নয়। 


সিদ্ধার্থ বিরোধাগোষ্ঠী 
(প্রথা পঞ্চ খু: 


জনসাধারণের মনে. হতে পারে যে 
নেই এবং এটা অদুর  ভাবষ্যতে 
দলের পক্ষে ক্ষাতিকর হবে। এ ছাড়া 
এ'রা মনে করেন যে 'বাভল্ন জেলায়, 
বিশেষ করে বদ্ধমানে, নব কংগ্রে- 
সরা যেভাবে প্রশাসনের সাহায্যে 
তাতে সাধারণ মানুষ আরও বেশ 
57778287558 





কারো গল্প নিয়ে কাজ করেছেন, 


দা, আল পু মিলা পাঁর- 







রের একটি নিকৃষ্ট কাহনী অবল- 
ন্বনে নির্মিত হলেও. বলবার কিছু 
থাকে না। কারণ, কাহনী চলাচ্চন্র- 
কারের পক্ষে একটি কাঠামো মাত্র। 
সার্থক চলচ্চতাশজ্পী এ কাঠা- 


.মোটিকে মাথায় রেখে তাঁর নিজস্ব 


সৃষ্টিশীল কল্পনার চিত্ররূপ "দয়ে 
থাকেন, তার ফলে কাঁহনীর 
দোষগুণে চলচ্চিত্রের ধমচিযাত 
হয় না। কাঁহনী'র বাহরঙ্গ বাদ 
দিয়ে তার ভেতর থেকে একটা 
বন্তব্য বা থীম খ:জে বার করেন 
'পাঁরচালক এবং দেই থাীমকেই 
বাচন কারুকাজে অলঙ্কৃত করেন 
তার নিজস্ব শিষ্পভাবনার মাধ্যমে । 
সত্যজিৎ রায় এযাবং যখনই অন্য 


তা 


হার করতে পারেন, নি এবং শঙ্ক- 


পারা এ সওদাগরাঁ আঁফসের 


রা, ' উচ্চমধ্যবিত্ত একাঁজাকিউঁটিভ সমা- 


জের অন্তভুন্ত। শঙ্করের মূল 


































১:৭ বা 


ওপরের ফেস্ট:নে দেখা যাচ্ছে সিমলায় এ আই 'স 1 
সম্তা় মদ সরবরাহের ঘোষণা করেছে। 











পাওয়া যায় না, ‘তত তাই। 
আসলে একটি নিটোল গল্প বলার 
প্রলোভনে চারন্র-বিশ্লেষণে সত্যজিৎ 
রট়ৈর স্বাভাবিক প্রবণতা অনেক- 
টা জারি তা লে 


৪88 
ও শার্মলা ঠাকুরের প্রাণহীন আভ- 
নয়ে এই চাঁরতে কোন গভীরতাই 


লেখায় এ সমাজের প্রাত লেখকের সঞ্চারত হয়ান। সওদাগরী আঁফ- 


একটা নিরুচ্চার মোহের ভাব অছে 
এবং ওপরতলার লোকজনের ফাঁকা 
অন্তর্বন্দের সরলীকুত বিবরণে 
পাতা ভরিয়েছেন লেখক। সত্যাজং 
রায় যখন শঙ্করের গল্প নিয়ে ছাঁব 
করবেন বলে জানা গেল, আশা 
করা গিয়েছিল গল্পের কাঠামো 
অবলম্বনে তীব্র ব্যাঞ্গের কশাঘাতে 
তিনি এই জারজ সমাজের অন্তঃ- 
সারশূন্যতাকে তুলে ধরবেন তাঁর 
শিল্পকর্মে । এমন কি ছবির 
গোড়াতে যখন দালিলাচন্রের ভঙ্গীতে 
এবং নায়কের মধ্যাবন্ত অতীত ও 
বর্তমান সচ্ছলতা সম্পর্কে আলো- 
চনা চলাছিল, তখন সত্যই বড় 
কিছুর একটা আশা ছিল। কিন্তু 
ছবি কিছুদ:র এগোতেই দেখা 
গৈল যে সেই সামাজিক তত্বান্‌- 


তার 


তার উন্নাত। 


দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু 


সের চিন্রায়ণে সত্যজিৎ রায়ের 
গিটেলের দক্ষতা এবার খুব একটা 
নজরে পড়ে না এবং কাঁহনীর 
গাছে ওঠার মত? তাছাড়া ছাঁবর 
শেষে শ্যামলেন্দর কোম্পানী- 
[ডিরেকটর পদে প্রমোশনের পর তার 
অটতলার সপড়ভাঙ্গার দৃশ্যে 
প্রতীকের স্থূল ব্যবহার পাীঁড়া- 
দায়ক। তাছাড়া মৃখ্য চাঁরত্রে বরুণ 
বিশেষ রসহাঁন ঘটেছে। ছবির 
কিছু ব্যাপার অবশ্যই তাঁরফ কর- 


বার মত, যেমন অজয় বন্দ্যোপাধ্যা- 









কর্মচারী 


(হক পৰৰ বড) | 


বরখাস্ত আদেশ তুলে. নেওয়ার ব 


জন্যে আন্দোলন চলছে কিন্তু প্রশ্ন 
জন্যেই বা কেন আন্দোলন হবে। 
যে রাকা সা যা, ফাইন 


রককে ছার মেরে লস করলেও 
রহস্যের উদ্ঘাটন হয় না, জনসাধা- 
বণের প্রাণ ও সম্পত্তি উভয়ই 
যেখনে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন, 
সেখানে কয়েকজনকে ছাঁটাই করার 


ঘটনাতো নিতান্তই সামান্য মনে 
ওয়া স্বাভাবক। ফ্যসীবাদে 


বিশ্বাসী যে কোন সরকারের 
পক্ষেই এধরণের ঘটনা ঘটানো 
কোন অস্বভাবক কিছু নয়। 

তব আগামীদনের চরম বপ- 
দের কথা ভেবে এর 'বর্‌দ্ধে নশ্চ- 
য়ই সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে হবে। 
তাই যাঁদ হয়, এবং আন্দোলনকে 
যদি বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যেতেই 
হয় তবে কয়েকজন কর্মীর ছাঁটি ইও 
বরখাস্তের প্রশ্নাটকেই শুধুমান্ত 
ইসন্য না করে, রাজ্যের শিল্পপাঁত- 
দের চক্রান্তে বন্ধ কারখানার হাজার 
হাজার ছাঁটাই, লে-অফ কর্মীদের 
পনর্কহাজের দাবীকেও আন্দোলনের 
কর্মসূচীর মধ্যে নেওয়া হোক না 
কেন? লাখ লাখ বেকার যুবকের 
কর্মসংস্থানের ন্যায্য দাবীটুকুওড বা 


সংগ্রামের কম সূচীর অন্ত র্ভুন্ত 
থেকে বাদ যাবে কেন। আন্দোলন 


সামাগ্রকভাবেই হওয়া দরকার! তা 


হলে রাজোর প্রত্যেকাট খনর্ধাতত | 


তাকেই নিতে হবে। প্রসঙ্গত 


পড়ে গেলো, গত এগারোই « 







































প্রকাশক £ রবীন মুখোপাধ্য 
প্রাপ্তিস্থান: 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা 





১৪শ ঘর্য ৩৮শ সংখ্যা! শ্ক্ুবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


কয়লা খণি ঘঞ্চলে 
রেলের মালথাটীর . 
বিলি ব্যৰন্থায় দৈনিক 


দশ লক্ষ টাকা ঘুষ 


দুষ্ট চক্র ভাঙ্গতে গিয়ে 
' বি সি গা্গুলীকে যেচে হল 


রেলের আঁফসাররা দৈনক দশলক্ষ 
টাকা ঘুষ হিসাবে পেয়ে থাকেন। 
এই ঘুষ না দিলে ওয়াগন পাওয়া 
যায় না, খনিমুখে কয়লা জমে 
পাহাড়াকৃতি স্তুপ হয়ে যায়_ফলে 
এক 'বষম সঙ্কট। এই ঝামেলা 
_ এড়াতে খাঁন মাঁজিকদের সঙ্গে ঘুষ 
* ব্যবস্থা পাকাপাকি করে একটা রফা 
হয়েছে। 

বন্দোবস্ত অনযায়ী প্রাত 


মালগাড়ীর জন্য খাঁন মালকরা 
রেলের 'না্স্ট আঁফসারের উদ্দেশ্যে 
পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে। 


প্রাতাঁদন প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে | 


ছয় হাজার মালগাড়ী কয়লা খান 
অঞ্চলে পাঠান হয়। প্রাত গাড়ী 
পিছ পাঁচ হাজার টাকা হিসেবে 
মোট ঘুষের পাঁরমাণ দাঁড়ায় দৈনক 
দশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি, অর্থাৎ 
মাসে তিন কোট টাকা আর বছরে 
ছান্রশ কোটি টাকা। 

এই আঁঅযোগ এসেছে কয়লা 

(শেষাংশ ২য় পচ্ঠা়) 





মিদ্ধার্থ গায়ের 


ভাগ্যৱবি কি 


ময়। দিনীতেও অন্তাচনগাদী 1 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হচ্ছেন সিদ্ধার্থ 
রায়! সেই দাবীতে এত বড় আন্ত- 
জাতিক সংস্থার তাঁরই যাওয়া 
উচিত ছল। 'কল্তু ইন্দিরা গান্ধী 


চোল দনাজৌীল্জ 





গুদ ৪ সমাজ বিরোধীদের গগন: ধা 


EEE অভোবর বেলা এগরেটা 
নাগাদ বেলেঘাটা রাগবাগান মণ্চ 
এলাকার অধিবাসীরা এক বিরাট 
ধবস্ফোরণ শবনে চমকে ওঠে। 
কংগ্রেস মহল থেকে প্রথমে প্রচার 
করা হয় যে, সি প৷ এম বোমা 
নিয়ে আক্ৰমণ করেছে। 'কিল্তু পার- 
বতশ কালে ঘটনার যে বিবরণ 
প্রকাশ পায় তাতে ঘটনার চেহারা 
অন্য রকম দেখা যায়। 

ভারা গ্রেনেড জাতীয় বোমা 
বানানোর সময় হঠাৎ বিস্ফোরণের 
ফলে হাতকাটা রাঁব 'বশ্বাস, জিতু 
মণ্ডল, সুন্দর মণ্ডল এবং িশব- 
নাথ দাস নামে চার জর্ন যুবক 
মারাত্মক রূপে আহত হয়। পরে 
রাঁব ও 'জিতু মারা যায়! বাঁক দঃ 
জন নীলরতন হাসপ্মতালে মারা 


বছর দুই আগে সে যখন ফরোয়ার্ড 
ব্লকের হয়ে মস্তাঁন করত তখন 
সে স্থানীয় পূর্ব কালকাতা 'বদ্যা- 


' স্তনের একজন পাঁরচাঁরকাকে 


বোমা মারতে গেলে বোমাটি তার 
হাতেই ফেটে ষায়। ফলে তার 
একটা জখম হাতকে বাদ দিতে হয়। 
তখন থেকে এই বারের নাম হাত- 
কার্টা রাঁব। 


সিদ্ধার্থ রায় অন্য 
রাস্তা নিয়েছেন 


€(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কেন্দ্রীয় 'শিক্ষামল্রণ শ্রীসদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় এবার তাঁর বিরোধী 
পক্ষকে শায়েস্তা করার অন্য রাস্তা 
নিয়েছেন। সম্প্রতি তান কলকা- 
তায় দলীয় সভায় বলেছেন যে 
প্রধানমন্ত্রী দুঃখিত যে দেশের এই 
বিপদের সময় কংগ্রেসের একটা 
অংশ ঘটনার গরদত্ব বুঝতে পার- 
ছেন না এবং তাঁর সঙ্গে 'সহা- 
যোঁগতা করছেন না। 

সিদ্ধার্থ বাকুর বন্তৃতায় পাঁশ্চম- 
বঙ্গ নব কংগ্রেসী একটা অংশ 
চান্তত। এদের মতে দিল্লা থেকে 
খাঁড়া হয়ত শশঘ্ন নেমে আসবে। 
অনেকে এই কথাও বলছেন যে 


"রী হেলে 0: 


বাদ সেধেছেন। তাই লক্ষণ দেখে 
অনুমান করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের 
মতো নয়াঁদল্লীতেও ব্যাঝ সিদ্ধার্থ 
রাঁব অস্তমিত হওয়ার মুখে! 
উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা দপ্তরের 
নব শনয্্ত প্রাতমন্মী (মনিষ্টার 
অব ষ্টেট) অধ্যাপক নুরুল হাসান 
কিন্তু - শিক্ষাগত যোগ্যতার 
সিদ্ধার্থ রায়ের অনেক ওপরে! 
অধ্যাপক হাসান ডঅক্সফোর্ডের 
গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষাঁব্দরুপে তাঁর 
সুনাম আছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি 
উত্তর প্রদেশের লোক, অর্থাৎ 
প্রধানমন্ত্রীর আরও ঘানষ্ঠ। 


{সি পি আই-এম নয়, এ'রা নিজে- 


সম্পর্কে দলীয় নাত পাঁর্কার 
করে দেন। তাঁর মতে, “ওরা দেশ- 
দ্রোহশী এবং কোন অবস্থায়ই ওদের 
সহ্য করা হবে না”। মনে হয় এত 
যে যুদ্ধের প্রস্তুতি তা মূলত এই 
দলের বিরুদ্ধেই, একটা যুদ্ধ 
কালীন আবহাওয়া তৈরী করে 
“জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে” এদের 
মার দেওয়া! 


(দর্পণের পর্ধবেক্ষক) 


কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা” 
যে ঘটল তার পরে স্থানীয় প্যালশ 
না করল তাকে গ্রেপ্তার, না করল 


কোন জিজ্ঞাসাবাদ! পরে রাবি 


আবার কংগ্রেসে ফিরে ষায়। মস্তান- 


দের সংগে প্যালশের যোগাযোগ 


এবং প্রভাব-প্রাতপ্বাত্ত অবশ্য নতুন 
কথা নয়। 


নিহত জিতু মণ্ডলের বাবা 
নাক প্রান্তন কংগ্রেসী * মন্দা 
অর্ধেন্দুশেখ (রে নস্করের ' ড্রাইভার । 
এবার ওরা ছ' হাজার টাকা খরচ 
কবে ধুমধাম করে কাল্গীপ্জা 
করেছে। কালী অবশ্য মস্তান- 


দলের স্বার্থই তো এক। 


গরহাঁজর থাকেন 'ন। স্বত্ত, 
(শেষাংশ ২য় পণ্ঠায় ১ 


রাইটার্স বল্ডিংগের সৰকাী 
ফাইন নববংগ্রেমের অফিসে 


(দর্পপের সংবাদদাতা) ' 


রাইটার্স বিজ্ডিংসের সরকারী 
ফাইল, নব কংগ্লেসীদের আঁফসে। 
ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার পাঁশ্চম- 
বঙ্গ নব কংগ্রেসের এ্যাড হক কাঁম- 


টর প্রথম বৈঠকে । ফাইলটি নিয়ে 


আসেন প্রান্তন মন্ত্র শ্রীআনন্দমোহন 
ব*বাস। 

শ্রীবশ্বাস ফাইলাট৷ আনেন 
দেখাতে যে ডেমোক্রাটিক কোয়া- 
গিলশন সরকারের অপর দুইজন নব 
কংগ্রেসী মল্তী ডঃ জয়নাল আবে- 
দিন ও সন্তোষ রায়ের স্বাক্ষারত 
দেশের বলেই তান শরণার্থী 
াবরসমূহে আাসস্টান্ট হিসাবে 
কাজ করার জন্য পাঁচশ হাজার 
লোক নিযুস্ত করেন--সরকারের 
হঠাৎ পতনের ফলে এদের আঁধ- 
কাংশই চাকরা পায় না, যার ফলে 
বিক্ষোভ এবং শ্রীব্বাসকে দলীয় 
সমালোচনার সম্মখাঁন হতে হয়। 

সে যাই হোক, সরকার ফাইল 
কী ভাবে তিনি আনলেন আনন্দ- 
বাবুকে এই প্রশ্ন করা হলে তান 


বলেন, “আমাকে ফাইল দেবে না 


এর পর যুব কংগ্রেস নেতা 
'প্রয়রঞ্জন দাশম্ন্সী বলেন, “বাংলা- 
দেশ থেকে যে সব মানুষ এসেছেন 
তাঁদের সঙ্গে রাজনৌতিক যোগা- 
যোগের দাসত্ব ছিল সন্তোষ রায়ের 
কিন্তু তান ত শব্ধ পুনর্বাসন 
শাবরে ন্রিপল সরবরাহ করতে 
ব্যস্ত” । সভা শেষে যখন দাশ- 
মুন্পীকে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া 
হয় তখন জনৈক সদস্য বলে ওঠেন, 
«এবার তুম 'ন্রিপল সরবরাহ কর”। 


মি পি এমের কেন্দরীয় সমাবেশ 
বানচান কৰাৰ তেডছোড 


(দপপের সংবাদদাতা) ' 


আগামী সাতই নভেম্বর কল- 
কাতায় মার্কসবাদী কময্যানিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় সমাবেশকে 'বপ- 
স্ত করার জন্যে পাশ্চিমবঙ্গের 
নব কংগ্রেসী মহলে গোপনে তোড়- 
জোড় করা হচ্ছে বলে 'ঁঝশ্বস্ত 
সূত্রে জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে 
নব কংগ্রেসীদের ববগত কার্যকরী 
কাঁমাটর বৈঠকে এক প্রস্থ আলো- 
চনাও হয়ে গয়েছে। 

এই বিপর্যস্ত” করার খধঁটি- 
নাট পাঁরকল্পনা এখনও তৈরী 


হচ্ছে। তবে যতদ:র. খবর পাওয়া 
গিয়েছে, তাতে জানা যায় নব 
কংগ্রেপীদের যব কংগ্রেস ও ছাত্র 
পাঁরষদ এই দাঁয়ত্ব নেবে এবং 
তাদের প্রধান কাজ হবে কলকাতার 
বাইরে থেকে শোভাযান্না এবং দল- 
বদ্ধ জনতাকে প্রাতরোধ করার 
চেষ্টা করবে। কলকাতায় যাতে 
কেউ আসতে না পারে সেজন্যে 
যুক কংগ্রেস ও ছাত্র পাঁরিষদ থেকে 
হামলা করার কথাও বিবেচনা করা 
হচ্ছে! 





চাণক্য 


রাজনীতির দিক - থেকে সি 
শপি আই নব কংগ্রেসের যে পাঁর- 
মাণে কাছাকাছি চলে আসছে ঠিক 
সেই পাঁরমাণে এ দলের মিন" দল- 
গ্াীলর সি পি আই সম্পর্কে 
সন্দেহ বাড়ছে। সন্দেহ বাড়ার 
কারণও আছে। এই পাটিগ্দাল 
এখন বুঝতে পারছে সংগ্রামের 
বর্তমান পর্যায় বামপল্থী চার 
" বজায় রাখতে গেলে নর কংগ্রেসের 
- ঘব্যর্থহীশীন বিরোধিতা ছাড়া রাস্তা 
. নেই। আবার ফিছ কিছু ছোট 
. দল কংগ্রেসের সঙ্গে এক যোগে 
, চলার পাঁরকজ্পানাও নিচ্ছে, বাহ্যতঃ 
কংগ্রেসকে বামপন্থায় টেনে আনার 
জন্য। শেষোক্ত গোম্ঠির মধ্যে আছে 
এস এস পি, পা এস পির অংশ 
বিশেষ। 

সম্প্রাত ফরোয়ার্ড রক দলের 
কার্ধানর্বাহক সাঁমাতর 'তনাঁদন 
ব্যাপী আঁধবেশন হয়ে গেল চংচুড়া 
শহরে। সেখানে 'বাভল্ন জেলা 
* থেকে দলের প্রতিনিধিরা নিমন্দিত 


রেলে খুষ - 

(প্রথম পৃ্ঠার পর ) 
খাঁনর প্রভাবশালী মালিক গোষ্ঠির 
কাছ থেকে। ওদের সঙ্গে সৌদন 
আলোচনা হচ্ছিল সরকারের কিছ: 
নিয়ে নেওয়া সম্পর্কে। কথায় 
কথায় এই ঘুষের ব্যাপারটা বোঁরয়ে 
এল। 

এই ব্যাপার এখন আর ফিসা- 
সানির পর্যায় নেই। ,বেশ সরবে 
Bh " 





পুরোগামী গ্রন্থনা বই 
বাংলা সাহিত্যে অমুল্য সংযোজন. 
উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 


সিক্ক্যুল ইয়াফ্রিকা 

দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুঙ্গাতির 

মশন্ত্র বৈপ্ললিক অ'ন্দোলনের 

প্রাথমিক পর্যা।হের জীবন্ত কাহিনী 
দাম £ পাঁচ টাকা 


ৰ নীলসমুদ্রের পাণ্ডুলিপি গন 


নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত 
নৌ সৈনিকদের মুক্তির লড়াই। 
তৃতীয় সংস্করণ সগ্ঘ প্রকাশিত । 
দাম £ পঁ চ টাক! 
বিক্রঘজেন্দ্র £ 
স্ট্যান্ডার্ড পাবলিনশ।স 
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২ 





হয়ে এসোঁছলেন। তাঁদের পার্ট 
নেতৃত্ব সম্পকে প্রচণ্ড বিক্ষোভ । 
কেন নেতৃত্ব একাত্তর সালের নির্বা- 
চনের পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 
পাঁরচাদিত কোয়ালশন সরকার 
সমর্থন করল এই প্রশ্নে নেতৃত্বের 
প্রচণ্ড সমালোচনার মূখে নেতৃত্ব 
অকপটে নিজের শ্রান্তি স্বীকার 
করে। "দলের কর্মীরা বলে ফরো- 
'য়ার্ড রক সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস 
বিরোধিতা করার* জন্য। এখন 
রাজনৈতিক পারাস্থাত এমন ছু 
বদলায় নি যাতে কংগ্রেসের সমর্থন 
করা যায়। 

ফরোয়ার্ড রক জেলা প্রাত- 
নিধিরা একের পর এক ঘটনার 
উল্লেখ করে নব কংগ্রেসের “কফ্যাঁস- 
বাদ” চাঁরত্রের নব প্রকাশের নমুনা 
দেন৷ তাদের দাবী ছিল' পার্টি 
নেতৃত্ব যেন অবিলম্বে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে এক্বদ্ধ বামপন্থী আন্দো- 
লন গড়ে তোলার কার্ধসূচী গ্রহণ 
করে। এই সঙ্গে সি পি আই দল 


হয়ে সাধারণ মানুষের বোঝা হয়ে 
যাচ্ছে। - ও 

মালিকরা জানে প্রতি মাল 

পাঁচ হাজার টাকা ঘুষের কিছুটা 
খানর আফসাররা মারে আর এক 
অংশ যায় এই অফিসারদের বশম্বদ 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পকেটে। 


“রেলের আফসারদের জন্য নির্দিষ্ট 


টাকার অংশীদার অনেক। যাঁরা 
ওয়াগন বিলির বিভাগে আছেন 
তাঁদের প্রধান অংশ। অরাশষ্ট 
রেলের পলিশ এবং জেলার পুলিশ 
ও প্রশাসনের কিছ; কিছু লোক- 


নেওয়া যায় নি। তারপর আবার 
এ বছরের গোড়ার দিকে এই 
সম্পর্কে বিশদ অলোচনা সুর; হয় 
হর সরকার ও রেলের অণফসারদের 
মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হিংসাত্মক 
কাজকর্মের ব্যাপারে এই প্রসঙ্গ 
এসে পড়ে। 


ভাঙ্গা বাড়ছে আর ওয়াগনের 
নানা মূল্যবান অংশ চার হয়ে 


তদন্তে আ'রও প্রকাশ পায় যে, 
' ঘুষের যে টাকা আদায় হয়-_আগেই 
বলা হয়েছে এর পাঁরমাণ দৈনিক 
দশ লক্ষ টাকা-তার একাংশ যায় 





দলে যে সমস্ত উগ্রপন্ধীরা পাশ্চিম- 


রেলের কর্তৃপক্ষ বলে যে, ওয়া-' 


গা টি . - 
ডট 1 


স্পা ক 


সম্পর্কেও নানা সমালোচনা শোনা 


"যায়! সভায় প্রায় সকলেই একমত 
“এ, যে,স পি আই যে ' রাজনোতিক 


দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে তাতে এ 
পার্টিকে আর বামপল্থী বলে 
আখ্যা দেওয়া যায় না। অনেকে 
ঠাট্টা করে সি পপি 'আইকে “নব 
কংগ্রেসের সহায়ক সাঁমাতি” আখ্যা 
দেন! 

জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বের 
একাংশ প্রচণ্ড সি পি এম 'বরোধাী। 
তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের 
পসংকাঁর্ণতাবাদ? সম্পর্কে জোর 
সমালোচনা করেন, তারা যুক্তি দেন 
যে, বর্তমান কংগ্রেস আক্রমণ সি 
1প এম-এর আগেকার আক্রমণের 
প্রাতীক্িয়া মান্ত। অতএব কংগ্রেসী 
ফ্যাসীবাদ, *স পি আই-এর শোধন- 
বাদ আর 'স পি এম-এর সংকণ- 
ণর্তাবাদ-_-এই তিন রাজনোৌতিক 
ঝোঁকের বিরদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম 
চালাতে হবে ফরোয়ার্ড ব্লককে। 
সভায় এই সিদ্ধান্তই গৃহীত 
হয়েছে। সবাই একমত যে, দল 
শহসেবে আন্দোলনের ভীত্ততে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠত না করতে 
পারলে ফরোয়ার্ড ব্কের গুরুত্ব 
থাকবে না। তাই ফরেয়ার্ড ব্লকের 
এখন কাজ হবে আন্দোলন: গড়ে 
তোলার। কি নিয়ে আন্দোলন 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১ 


করবে তার কোন্‌ “নিদিষ্ট কর্ম- 
সূচী এখনও তৈরী হয় নি! 
আর এখনকার যা প্রধান রাজ- 
. নৈতিক কাজ সেই সম্পর্কে পার্টির 
কি করণীয়. তারও”. কোন হদিস 
পাওয়া যায় নি। পাশ্চিমবঙ্গে 
জরুরী অবস্থার ধুয়া তুলে গণ- 
তন্রের সবকিছু রীতি পদ্ধাতকে 
ঠাণ্ডা ঘরে জমা রাখা ' হচ্ছে। ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের  ওপত্র 
ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছে। 
কংগ্রেসী যুব-ছান্র বাহনী সর- 
কারী অফিসে , কর্মচারীদের চাঁরত্র 
শুদ্ঘিতে নেঁমেছেন। পলৈশের 
যোগ । সমস্ত রাজনৌতিক দলই, 
অবশ্য কংগ্রেস বাদে, বুঝতে পারছে 
যে, এক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দো- 
লন ছাড়া এই আক্রমণের মোকা- 
{বলা করা যাবে না। এই সম্পর্কে 
ফরোয়র্ড' ব্লকের কি দৃষ্টিভঙ্গী 
তা সঠিকভাবে বোঁরয়ে আসে নি। 
আর এস পি পার্টির বন্তব্য 
বরাবর একই আছে। তারা আন্দো- 
লনে বিশ্বাসী কিন্তু এখনই কোন 
শশাবরে যোগদানের বিরোধী । তারা 
মনে করে বামপদ্থা ফ্রন্ট গড়ে ওঠে 
নশচু থেকে আন্দোলনের 'ভত্তিতে। 
ওপর থেকে যে ফ্রন্ট গড়ে তা 
নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসৃত এবং 


পপ 


বঙ্গে মাথাচাড়া দেয় তারা একটা 
বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃম্টির উস্কানী 
পায়। এই ধরণের অবস্থা সৃষ্ট 


, হলে ওয়াগন বিলি ব্যবস্থায় গোল- 


মালের যুক্তি খাড়া করা. যায়। 
সমস্ত আভযোগ নিয়ে মাথা 
ঘামাতে সরব করেন রেলবোর্ড 
চেয়ারম্যান শ্রীগাঙ্গুলী। 'তাঁন 
চৌন্রিশ বছর রেলের চাকুরে__ 
কোথায় পাপ চক্র সে বিষয়ে তার 
জ্ঞানের অভাব নেই। ক্ষমতা হাতে 
পেয়েই তান অফিসারদের রদবদল 
সুর; করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে 
নিজের গোলমাল ডেকে আনলেন। 
পরে বোঝা গেল যে, ঘুষের 


টাকা কেবল আফসার কর্মচারীদের , 
পকেটই ভার্ত করে না। অবশ্যই এর - 


একটা মোটা অংশ দিল্লীর বড় 
কর্তাদের পকেটেও যায়। গাঙ্গশ 


মহাশয়ের আফসার বদলীর আদেশ ' 


একেবারে ভিমরুলের চাকে টিল্‌ 
মারার অবস্থা সৃষ্টি করল। রেল্‌ 
মন্ত্রী হনমান্তিয়ার গাঞ্গুলপীকে 
তাড়ান ছাড়া আর কোন পথ ছিল 


গাঙ্গুলী চেয়ারম্যান হওয়ার 
-সঙ্গে সঙ্গে রেলের সিনিয়র অফ- 
সার ও খাঁনর মালিকদের সঙ্গে 
বিশেষ সভা করেন। সেই সভয় 
স্থির হয় যে, রেলের তরফ থেকে 
মালগাড়ী খাঁন অণ্লের জন্য বরাদ্দ 





তত্বাবধানে জুলাই মাসে গাড়ীর 
সংখ্যা সাড়ে চার-পাঁচ হাজার থেকে 
বেড়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজারে 
দাঁড়য়। শোনা যায়, ঘুষের পাঁর- 
মাণও কমে আসে। 

কিছুদিনের মধ্যেই আবার মাল- 
গাড়ীর টানার্টান দেখা দেয়। রেল 
কর্তৃপক্ষ বলে যে, গাড়ী পাঠান 
হয় কিন্তু খানার মালিকরা সব 


গাড়ী বোঝাই করে উঠতে পারে - 


না। খাঁনর তরফ থেকে পাল্টা আভি- 
যোগ যে, বোঝাইয়ের কোন গোল- 
মাল হয় নি। গাঙ্গুলীর সমস্ত 
ব্যবস্থা বানচাল; করার চেষ্টা শুরু 
হয়েছে। এর পরেই গাঙ্গুলী নাট" 
কৈর সরু! 


খুব বেশী শান্তর একটা 
বোমা বানান হচ্ছিল; বোঁট হঠাৎ 
ফেটে যাওয়াতে নব কংগ্রেসকে এমন 
কয়েকাঁট বীর যোদ্ধা হারাতে হল। 

সব থেকে আশ্চর্যের 
{বিষয় এই যে, এত বড় একটা 
ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহু ক্ষণ পরে 


ওয়াগন ব্রেকারদের পকেটে। দলে করা হবে। ,গ্লাঙ্গুলীর ব্যান্তগত পর্যন্ত পাঁলশের। কোন তৎপরতা 


সেই -জন্য এই ফ্রন্ট টেকে না। 
এ ব্ন্তি ঠিক, কিন্তু যখন আন্দো- 
লনে নামার জন্য সি পি এম 
আহ্বান জানায় তখন কিন্তু আর 
এস 'প! নানা অজুহাতে সরে যায়। 4 
এই দল এখন নিজের তাগিদে ন 
করা যায় তাই করবে। 


এস ইউ সি প্রচণ্ড সি পি এম 
বিরোধী আর এই দলের ভয় যে 
সি পি এম-এর সঙ্গে যৃস্ত আন্দো- 
লনে গেলে দি পি . এম-এরই 
সুবিধা হবে। তাই যখন ধন্ত 
আন্দোলনের কথা ওঠে তখন 
আন্দোলনের কর্মসূচীর চেয়ে 
পাটিগ্যিলর আচরণ- বিষয়ক দর্শন 
নিয়ে আলোচনা করতে চায় এস 
ইউ স। যেমন সরকার কর্মচারী- 
দের আন্দোলনের ব্যাপারে! কেবল : 
য্ন্ত বৈঠক হচ্ছে, কথা হচ্ছে ঘন্টার খু 
পর ঘন্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
আচরণ কি হবে তা আগে ঠিক' 
করার অজুহাতে আন্দোসন 
পোঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। 

সিট; নেতা নীরেন ঘোষের 
সঙ্গে কথা হাঁচ্ছল সোঁদন। "তান “ 
বললেন £ “আমাদের সংকীর্ণ তা- 
বাদী বলে ওরা । আমার কথা ওরাই 
সংকপর্ণতাবাদী, এঁক্যবদ্ধ বামপন্থী 
আন্দোলন বিরোধা।” 


দেখা যায় নি। অনেক পরে পর্যন্তও 
দেখা যায় নি। তারও পরে 
পূলিশ আসে বটে কিন্তু ত 


অভিনয় করে তাড়াতাঁড় প্রস্থান 
করে। প্দীলশ দোর করে আসার 
উদ্দেশ্য হল মালমসনা, সাঁরয়ে 
ফেলতে মস্তানদের সময় দেওয়া, 
যাতে তারা লিখতে পারে যে, 
সন্দেহজনক 'রুছু তারা দেখতে 
পায়নি। প্যীলশের জ্ঞাতসারে এবং 
'নিদেশেই যে বোমার কারখানা এবং 
পরে তা দিয়ে আক্রমণ চলে সে 
'বিষয়ে ভুস' নেই। নিহত দ: জনের 
নাম পুলিশের আসামীর খাতায় 
ছিল এবং তাদের কেস নং হল . 


' পি ১/১৭৪ তাং ১৩-৭-৭১। 


তব্দ তাদের গ্রেপ্তার না করা আজ- 
কের দিনে বোধ হয় কোন আশ্চর্য 
ব্যাপার নয়। রাববার শিয়ালদা 
পুাঁলশ কোর্টে গিয়ে 
আসামীর তালিকা থেকে ওদের ধ 
নাম বাদ দিয়েছে বেলেঘাটার 
পলিশ কর্তৃপক্ষ। অথচ এর সংগে 
মিলিয়ে দেখুন! গত কয়েক দিনে 
সন্তোষপদুর এবং ঢাকুরিয়ায় রান্রি- 
বেলার পদীলশের পাড়া ঘেরাও এবং 
পাইকারী গ্রেপ্তারের তৎপবতা। 
প্রকাশ উক্ত বিস্ফোরণের সময় প্রিয়- 
দাস মুন্সি এবং স্যব্রত মহখার্জ 
কাছেই ছিলেন। কোন ধরণের 
আভষান পরিচালনা করার জন্য. 
তারা সেখানে গিয়েছেলেন তা 
জানবার আধকার জর্নসাধারণে. 
থাকতে পারে। 

এ আর আনসারি সাহেব, 
হিংসা আহংসা নিয়ে ' খুব গলা- 
বাজি করেন। এ কয়াট ঘটনা তাকে 
উপহার দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি-_- 
হিংসার বা ধাপ্পার আশ্রয় না নিয়ে - 
কংগ্রেস এক দিনও টিকতে পারে? 


দর্পণ 0 শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১ 


ল্লাজ্ঞ্ঘানীল্র ভিতি 


ুদ্ধোন্াদন! ষ্টির আসল উদ্দেশ্য 


নয়াদল্লী, বাইশে অক্টোবর, 
উাঁনশশ একাত্তর £ রাজধানশর 
আকাশে বাতাসে কছদাদন ধরে 
যুদ্ধের দামামা বা ইংরেজীতে 
যাকে বলা হয় sabre-rattling- 
এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রাত- 
রক্ষা মল্মণ শ্রী্গঞ্গীবন রাম জল- 
ন্ধরে এক বক্তৃতায় গত সপ্তাহে 
ঘোষণা করলেন যে ভারতায় সৈন্য 
বাহন” প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের 
মাটিতে গিয়ে, লড়াই করবে; এবার 
লাহোর বা 'শয়ালকোটে ভারতীয় 
, সৈনাবাহনী পদার্পণ - করলে এ 
অণ্টলগ্যাল নাকি ভারতবর্ষ ছেড়ে 
দেবে না। সাংঘাতিক হহমাক! 
” পশ্চিম পাকিস্তানে ভারত বিরোধী 
* 'জিগিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখা- 
নেও প্রায় অন্দরূপ একটা যুদ্ধোল্স- 
দনার আবহাওয়া তৈরী হচ্ছে। 
র্যাফআউট একসেরসাইজের তোড়- 
জোড় চলছে। 
ব্যাপারটা আসলে কি? সাঁতাই 
{ক ভারতবর্ষ পাকিস্তানের 'বিরদন্ধে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? আগে 
ভাগে ঘোষণা করে এইভাবে কি 
প্রাতবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ 
? 
এখানকার রাজনৌতিক মহলে, 
এই যদদ্ধর হনমাঁকর নানা রকম 
ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। 
গত মার্চ-এপ্রল মাস থেকেই 
অর্থাৎ বাংলাদেশে পাক সৈন্যর 
আক্রমণের 'প্র থেকেই যুদ্ধের 
প্রস্তুতির কথা শোনা যাচ্ছে। তার- 
পর বর্ষা নামল ৷ বলা হল, যে বর্ষার 







প্রথম, প্রায় 


(বিশেষ প্রাতানাষ) 


প্র, যুদ্ধ হবে। এখন শোনা 
যাচ্ছে, নভেম্বরে লড়াই লাগবে। 
এই প্রচারের অনেকগ্যাঁল উদ্দেশ্য & 
আছে! প্রথমতঃ, ভারতাঁয় জন- 
সাধারণকে, এইভাবে বার বার 


সিন্ধান্ত নেবার পথ অনেকাংশে 
বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রচার যে ঠিক 
নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যই যেন 
আরও জোৌরের সঙ্গে ইন্দিরা সর- 
কার উঠে পড়ে লেগেছে লড়াই- 
লড়াই: আওয়াজ করতে ৷- 
আমাদের সরকারের যুদ্ধের 
হুমাকর ফলে ছটা কাজ হচ্ছে 
বলে মনে হচ্ছে। সোভিয়েত পর- 
রাষ্ট্র মন্ত্রী ফেরুবীন আজ 'দিল্লী 
ছুটে এসেছেন! দুদিন পরে 
মাঁকর্নী মুলক থেকেও এরকম 
হোমরা-চোমরা কেউ এসে পড়তে 
পারে৷  ইন্দিরাজী শিগগীর-ই 
ফ্রোপ ভ্রমণে বার হচ্ছেন। যুদ্ধের 





শ্বহ্ছেল্স লিনে শাল 
চাঁল্নানো ল্র চনপল্ব্যে 


(দেপণের সংবাদদাতা) 


বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলো 
কর্তৃক আয়োঁজত গত তেরোই 
অক্টোবরের “বাংলা বনৃধ” ব্যর্থ 
করে দেওয়ার জন্যে সরকারী 
চেষ্টার একাটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ 
আমাদের কাছে এসে পোচেছে। 
সি আর পি ও প্দালশ বিভাগ 
এবং প্রচার যল্মকে ধর্মঘট ভাঙ্গার 
কাজে লাগানো হলেও তাদের 
সমস্ত নজরকে ম্লান করে দিয়েছে 
অন্য একটি সরকারী আদেশ। 
জানা গেল, দ্রান্সপোর্ট কাঁমশনার 
র ঘোষ এক আদেশ দিয়ে 
নং উন ২) 







তাদের ক্ষেত্রে যেন ১। ৪1 ৭০ 
তাঁরথ থেকে মেনে নেওয়া হয়। 


এরই সঙ্গে আরো একটি 
সংবাদ এসেছে। তা হলো ধর্মঘটের 
দিন ট্রান্সপেনর্টে উপাঁষ্থিত কমর 
সংখ্যা মোট বারো হাজারের মধ্যে 
এগারোশ বলা হলেও তা নাকি 
'ভিত্তিহশন। 
উদ্যোন্তারাই ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের 
লোকেদের ধর্মঘটের বাইরে রেখে- 
ছিলেন, -তাদের সংখ্যা হলো প্রায় 
চারশো। সরকারী প্রচারষল্, 
এগ্রারোশ উপস্থিত কর্মীর মধ্যে 
ধর্মঘটের আওতার বাইরে ওয়াচ 
এণ্ড ওয়ার্ডের চার শো জনকেও 


কারণ ধর্মঘটের - 


হুমাকর ফলে সেখানে জনমত 


শান্তির মাধ্যমে সব কিছ মিটিয়ে 


- ফেলা। এবং আজকের এই য্দ্ধো- 


ন্মাদনার মনল 'কারণ-_ব্যংলাদেশ-_ 
তার সমস্যা সমাধানের জন্য, পাকি- 
স্তানের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের ফর- 
মূলা তো বাংলাদেশের জন্য বাঁধাই 
আছে। ইয়াহিয়া খাঁ তো” বলেই 
দিয়েছেন (ফরাসী সংবাদপপ্ন লা 
মোদের (16 Monde) সঙ্গে এক 


সাক্ষাৎকারে) যে শেখ মজিবর - 


রহমানকে 'ঁতান মার্জনা করতে 
রাঁজ আছেন। হীন্দিরাজীর সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করতেও তানি 
গাররাজী নন। 

অর্থাৎ, বিদেশী বৃহৎ রাম্টদের 
এতাঁদনের ' বাসনা_ “রাজনৈতিক 
সমাধান” সেই দিকেই সব কিছ 
এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পাঁক- 
স্তানের ভিতর আওয়ামী লীগের 
নেতৃত্বে শার্সিত বাংলাদেশ মেনে 
নিতে ভারতাঁয় সরকারেরও কোন 
আপাত্ত নেই৷ প্ররাষ্ট মন্ত্রী সর- 
দার স্বরণ সিং একটি অসতর্ক 
মহরতে সিমলায় ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের সাম্প্রতিক আঁধবেশনে 
খোলাখ্দীল এই মতটা ব্যন্তই করে 
ফেলেছিলেন। তারপর হৈ রৈ কাণ্ড। 
শেষে আবার প্নব্যা্যা করতে হল। 
ভারতশয় সরকারের এই আসল 
উদ্দেশা সম্বন্ধে লোকমনে সন্দে- 
হকে চাপা দেবার জন্যই এত জোরের 
সঙ্গে য্রদ্ধের কথা বলতে হচ্ছে। 
অনেকের মতে এই সময় যুদ্ধের 
প্রস্তুতির প্রচারের আর একটা 
উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। পূর্বা- 
গলের সীমান্ত অঞ্চল, বিশেষ করে 
পশ্চিম বাংলায় এমার্জোন্স ঘেষণা 
করে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ 
বন্ধ করার বাসনা দিল্লীর 'সৈকে- 
টার মহলে যহুকালাবাঁধ রয়েছে। 

পশ্চিমবাংলাতে এমাঁনতেও 
ইন্দিরা সরকার বামপল্ধী দল- 
গর্ণীলকে ঠুটো করে দিতে সক্ষম 
হয়েছে। ছান্রপ্পারষদ নামধেয 
ফ্যাঁসস্ট দলটি সি 1প এম ও নক- 
শালী সক্রিয় কর্মীদের একে একে 
খতম করছে। কলকারখারন্নাতেও 


সমর্থন করা যেতে প্ররে। যুদ্ধের 
আবহাওয়া বাদ স্্টি করা যায়, 
তাহলে সারা দেশক্যাপাী ষে অর্থ- 
নৌতিক দাঁব দাওয়ার - আন্দোলন, 


তাকেও 'কিছুফালের অন্য বন্ধ করে 
রাখা যায়। গত ভারত-চীন ও 
ভারত-পাক যুদ্ধের নামে কলকার- 
খানায় হরতাল বন্ধের জন্য যে 
Industrial ‘Truce “হয়োছল, 
সেই জাতীয় একটা চ্দান্ত এবারও 
সরকারের প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। 


"এবার বোনাসের জন্য ৮*৩৩% 


দাবি উঠেছে। এক সময় এ দাবি 
সরকার ন্যাষ্য বলে মেনেও 'য়ে- 
ছিল। কিন্তু বাঘা বাঘা মুন,ফা- 
খোর শিজ্পপ্াঁতরা বে'কে বর্সেছে। 
সরকার তাদের কথা না শুনলে 
capital strike বা পাঁজর নিয়োগ 
বন্ধ করে তারা শিল্প্যেন্সাতর 


৪ তিন ॥ 
শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি না মেনে 


সরকার আঁ্উটনাল আনবেন, 
আজকে ল্যাজগুটিয়ে তিনি আবেদন- 
নিবেদন শু করেছেন। 


এই *সব কিছদর জন্য প্রত্যক্ষ 
যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেও দেশের 
মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্ট করা 
আজ ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ প্রয়ো- 
জন! এর ফলে বাংলাদেশের মস্তি 
ফোঁজ-_যাদের দুবেলা খাদ্যও ঠিক- 
মত জুটবে না_তাদের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় সাহায্য না করেও, 
একটা প্যকাঁবরোধী জঙ্গণ -চেহারা 
বজায় রেখে তাদের সহানুভূতি 
আদায় করা যায়। এবং দেশের 
অভ্যন্তরে যুদ্ধের নাম করে জন- 
সাধারণকে সমস্ত আন্দোলন থেকে 
বিরত করা যায়। 





তথাকথিত নিভাঁক | নিৱগেকষ 
কাগজ আনেক খবর চেগে যাচ্ছে 


(দপপের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গের করেকটি দৈনিক 
সংবাদপত্র নির্ভীক, নিরপোক্ষ এবং 
স্বাধীন বলে প্রাতাঁদনই প্রচারিত 
হয়ে থাকে। অথচ, নিরপেক্ষভাবে 
সেই সব সংবাদপত্রে কোন সংবাদই 
প্রকাশিত হয় না। তাঁরা দলীয় ও 
কায়েমী স্বার্থেই সংবাদগ্রা প্রধা- 
নতঃ প্রকাশ করে থাকেন। এ 
ব্যাপারে বহ নজীরও আছে। বরং 


কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সংবাদ 


তাঁদের স্বার্থ বিরোধী হলে তা 
একদম চেগ্ও যাওয়া হয়। এরও 
বহু প্রমাণ আছে। 

গত একুশে অক্সোবর বিকেলে 
মোঁদনীপদুর জেলার কোতোয়ালী 
থানার ঝমবর্ণীমর দুই নং অণ্চলে 
শাসক কংগ্রেস এবং সি পি আই 
সমর্থকদের মধ্যে দারুন মারাঁপট 
হয়েছে। উভয় পৃক্ষের আভিযো- 
গের ভিত্তিতে দ; দলের মোট ষোল 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ 
খবরটি যাঁদও পলিশ সংশ্লিষ্ট 


সংবাদপত্রের প্রাতনিধদের কাছে 
যথা সময়ে বলেছে তথাঁপা খবরাঁট 
আজও প্রকাশিত হয় নি। 

এ ছাড়া, গত*বাইশে অক্টোবর 
ভোরে চব্বিশ পরগণা জেলার 
ভাঞ্গড় থানার কাঁটাতলায় শাসক 
কংগ্রেসের সমর্থকরা দি পি আই- 
এর একজন সমর্থককে প্রচণ্ড মার- 
ধোর করে তার কাছ থেকে কিছ 
মাছ কেড়ে নিয়ে গেছে বলে প্যাদশ 
জানিয়েছে। অবশেষে, গুরুতর 
আহত অবস্থায় সি পি আই-এর 
ওঁ সমর্থককে ভাঙ্গড় এ জি হাস- 
পাতালে ভার্ত করানো হয়েছে। 

পালিশ এ ব্যাপারে পরে 
শাসক কংগ্রেসের চার জন সম- 
কে গ্রেপ্তার করেছে। পলিশ 
বলেছে যে, ধৃত ব্যান্তিরা “গাুস্ডা”। 

শেষোন্ত এই খবরটিও 
“নক, নিরপেক্ষ এবং জ্বাধীন 
মতবাদ সম্পন্ন” সংবাদপত্রগ্দালতে 
স্থান পায়নি। 


সন্ত্রাসের পারবেশ সত্বেও 
দুর্গাপুরে সি আই টি ইউ-র জয়লাভ 


(দপের সংবাদদাতা) 

দর্গপযরের বিভিন্ন অণ্চলে সি. 
আর পি ও গ্দ্ডাবাহিনীর অত্যা- 
চারের কথা আজ আর কারো 
অজানা নেই। একাঁদকে যেমন “সি 
পা এমের নেতাদের বেপরোরা পি 
ভি গ্যাক্টে বিনা বিচারে জেলে আটক 


, রাখা হচ্ছে, অন্যাদকে সাক্িয় কর্মী- 


দের হত্যা করার বা ক্রানোর প্রয়াস 
দনর্গাপুরের বিস্তীর্ণ অণ্চলে এক 
সন্ত্রাসের পাঁরবেশের সৃষ্টি করেছে। 
বিভন্ন শিল্প সংস্থাগুলোর 
এরই সঙ্গে চলেছে ছাঁটাই ও বর- 
খাস্ত। 

এমন এক সংস্থা হলো এ সি 
সি িকার্ঁ. বেব কক 
কোম্পানী। অনেকাঁদন ধরেই 
এখানে প্দলিশশ অত্যাচার ও সস 


আই টি ইউ-র সঙ্গে জড়িত নেতৃ- 
বৃন্দকে ছাঁটাই , করার ঘটনা সর্ব- 
জনাঁবদিত হয়ে উঠেছে। তবুও 
শ্রামকশ্রেণীর জঙ্গী মনোভাবকে 
দমিয়ে রাখা মালিক গোষ্ঠীর পক্ষে 
সম্ভব হয় 'নি। কয়েকাদন আগে এ 
সি সি ভিকার্স বেৰ কক এম'ল- 
যাজ কো-অপারোটিভে নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আই এন টি 
ইউসি, এ আই টি ইউ সি ইত্যাদি 
সংযনন্ত হয়ে যে প্রার্থী দিয়ে- 
ছিলেন তাদের সম্পূর্ণভাবে পারা- 
জিত করে সি পি এমের শ্রমিক 
সংগঠন সি আই টি ইউ-র নিধা- 
লাভ করেন। মোট আসন সংখ্যা 
রনি 
সংগঠন লাভ করেন? - 


কংগ্রেসের দেওয়ালী উপ 


আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সর- 

র কোন শ্রেণীর সেবা করে, সেটা 
অনেক অপচেষ্টা সত্বেও আজ আর 

[পিন নেই। নব কংগ্রেস যে আদ 
কংগ্রেসের প্রাতিক্রিয়াশীল নীতিগ্‌- 

ছে, সে বিষয়ে আজ মোরারজন 
দেশাই, কিংবা এস কে পাঁতিলেরও 
কোন সন্দেহ নেই ৷ ইন্দিরা সরকার 
যেভাবে অম্লান বদনে জনসাধারণকে 
নানাভাবে আরুমণ করছে, স্বয়ং 
মোরারজী দেশাই তা কল্পনায়ও 

মতে পারতেন না। 

"আমরা এতাঁদন জানতাম যে 
অর্থীবষয়ক ব্যাপারে অর্থাৎ ট্যাক্স 
বসানো বাজেট নীতির অদলব্দল, 

খরচের মঞ্জুরী এসব ব্যাপারে 
আর্ডন্যান্স জারী করা এবং 
া্লামেন্টের মঞ্জুর, দেবার সাব 
ভৌম অধিকারকে চোথা কাগজের 
(তি. অবহেলা করা-এ ধরণের 


একমাল 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


কোরিয়া প্রভৃতি দুনিয়ার ওষ্ছা 
তাঁবেদার সরকারগণীল সর্বদাই এ 
ভাবে অর্ভিন্যান্স বা ডিক্রি জারী 
করে কর বসায়, ব্যয় মঞ্জুরীর নামে 
চূড়ান্ত দুন্শীতিমূলক কাজে সর- 
কারী আইনের ছাপ লাগায়। কিন্তু 
আজ পর্যন্ত এদেশে আঁডন্যাল্সের 
বলে কর “বসানোর ঘটনা ঘটে নি। 
এটাও ইন্দিরাজীর রেকর্ড! 

আমাদের দেশে ন্নাক একটা 
সংসদ রয়েছে । নভেম্বর মাসেই এই 
সংসদের শীতকালীন 
বসবে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী গণ- 
তাশ্তিক পদ্ধতির থোড়াই তোয়াক্কা 
করেন। ভাই সংসদে আলোচনার 
সংযোগ না দিয়ে, তিনি আঁডন্যাল্স 
জারী করে ট্যাক্স বাঁসয়েছেন- আর 
এই আঁতারন্ত মাশুল দেবেন সাধা 
রণ গরীব মানুষ, তানি যে বড়- 
লোক-জমদারদের সেবা করেন, 
ভারা নয়। গরীবী হঠানোর কি 
অপুর্ব কায়দা ? 

টোলগ্রাম, গাঁণঅর্ডার, খাম, 
ইনলাণ্ড লেটার, এক কথায় পোম্ট- 
কার্ড বাদে আর সব বিষয়ে ডাক- 


অধিবেশন 


মাশুল পাঁচ পয়সা করে বেড়েছে, 
ট্রেনের বানী মাশুল এক টাকার 
বেশী হলেই শতকরা পাঁচ টাকা 
আঁতারন্ড কর দিতে হবে; সমস্ত 
বাসদ, ইল্সিওরেল্স পলিসি, প্রাম- 
সরা নোট, ইত্যাদির ওপর আতারন্ত 
দশ পয়সা রেভীনউ জ্ট্যাম্প 
লাগাতে হবে; সমস্ত খবরের 
কাগজ, পান্রকার পাঠকদের আঁ'ত- 
রিন্ত দুপয়সা মাশুল গুণতে হবে; 
এই অতিারিন্ত মাশবল বাবদ সত্তর 
কোটী টাকা যাদের পকেট থেকে 
তুলে নেওয়া হবে, তাঁরা সাধারণতঃ 
মেহনতা গরীব মানুষ, তাঁদের এম- 
নিতেই দিন চলে না, জিনিষ পান্রের 
দাম বেড়ে যাবার ফলে ঘরে ঘরে 
আধপেটা খাওয়া, ছে'ড়া কাপড়- 
জামা পারা এবং অসংখাঁবসখে 
ওষধ না খেয়ে ভাগোর উপর নির্ভর 
করে চলা, তাঁদের পক্ষে প্রায় বাধ্যতা- 
মলক । 

এই কর আগামী পনেরোই 
নভেম্বর থেকে ঘাড়ে বসবে। গরীব 
মানুষদের আরেক মুঠো ভাত, 


শুধু টাকার প্রলই, নগ্ 
একটু লক্ষ্য রাখাও দরকার... 


আপনি খা? কিছুই কিনুন বাবেছুন সাবাতিই আপনার কষ্টার্জিত অর্থ জড়িত। 
সুতরাঃ (য় কোনও লেনাদনের কারবার টাকার মুলা অনুযায়ী জিনিষ পাযচ্ছন কি দিচ্ছন 
তা দেখ,ন ॥ একটু সতর্ক ও সচেতন হাল আপনি জিনিয়পাত্রর ওজন ঠিক ঠিক 

আছ ক্কিন৷ ধরতে পারাবন । বিশেষ র’র, মোড়কে ভরা জিনিষ কেনার সমসায় 

দোখ বোবন আসল জিমিষটির ওজন মোড়াকর ওপর লেখা আছে কি না। 
যাত আপনাদর কোনও ক্ষতি ন! হয় তার জন্য ওজর ও মাপ্র উপকরণ নির্দিষ্ট 
সান মিত্রারণ কগর দেওয়া হয়েছ এবং মাপের সমস্ত সরঞ্জাম 


সরকারী ছাপ দেওয়া আছ। 


এ ব্যাপার সন্দেহের কোনও কিছু দেখাল আপনার এলাকার 
ইন্সাপক্টার অফ ওয়েটস্‌ এ্যাণ্ড মেজাসসাক খবর দিন। 


মেটু,ক মাপ ও ওজনে গ্রাহকদের লাভ 


€ 


EL 


পু 
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কেরোসিন বাদে সব 


হবি 


 বপ্তানীর উপর-এবং উচ্চ 
উপর আরো কর - বসানো হ 


আরেকখানা রুট খাবারের থালায় 
কম হবে। তাতে নব কংগ্রেসী বড় 


লোক ও তার দালালদের কি 


আসে যায়? ‘তাই তারা নভেম্বরের 
আর এক সপ্তাহ পরে সংসদ বসার 
জন্যে অপেক্ষা করে নি, গরীব 
মানুষের উপর খড়গাঘাত নেমে 
এসেছে। 

এখানেই এই আঘাতের শেষ 
হবে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
মশাই রাজ্যের মুখ্যমল্পীদের বলে 
দিয়েছেন যে রাজ্যে রাজ্যেও নতুন 
নতুন ট্যাক্স বসাতে হবে। 

সবার আগে পথ দেখাবে পাশ্চম- 

বঙ্গ, পাঞ্জাব, মহীশুর এবং গ্জ- 
রাট। এই রাজ্যগুঁলতে কোন 
নির্বাচিত গণতান্দক সরকার 
নেই। আছে আমলাতন্দ ৷ 

বৃটিশ মার্কিন সাম্াজ্যবাদী- 
দের পেটোয়া আমলাতন্ন এখানে 
বৃহৎ বৃহত্খ পঁজমালিক ও জাঁম- 
দারদের সেবা করে চলেছে। এই 
আমলারা স্বাধীনতার আগে দেশের 
শত, হিসাবে বিদেশ সামাজ্য- 
বাদীদের সেবা করত, ভারতীয় 
স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের রক্তে 
হাত রাঁঞ্জত করে বিদেশী ম'্ণবের 
অনুগ্রহ প্রসাদ কুড়িয়ে নিত। এই 
জঘন্য লোকগ্‌ুলিই নবরূপে নয়া 
শোষক দেশীয় « বিদেশী এক- 
চেটিয়া পঠাঁজ ও সামন্ত জাঁম- 
দারদের সেবাদাসের কাজ করছে। 
ভারতের গরীব মানুষকে কি করে 
দাবিয়ে রাখা যায় কি করে তাদের 
রন্তের বন্যায় সমস্ত ন্যায়বোধ 
নশীতিজ্ঞান, গণতন্ত ও স্বাধি- 
কারের ধ্যান ধারণা ভাসিয়ে দেওয়া 
যায়, এই আমলার দল সেই শ্রেণী 
স্বার্থের লক্ষ্যকেই কার্যকরী করছে। 

এই ধরণের ট্যাক্স বসানো এই 
বিশেষ শ্রেণীদুষ্টিভঙ্ঞদ থেকেই 
আসে। আই সি এস, আই পি 
প্রভৃতি বৃটীশ আমলের পোষা 
কুকুরদের মতই আজকের দ্বাধীন 
ভারতে আই এ এস, আই পি এস 
আমলার দল জনস্বার্থের বিরদ্ধে 
বড়লোকদের পাহারাদার । 

নইলে তারা ও তাদের ঘণ্য 
নব কংগ্রেসী মালিকেরা দেখতে 
পোত যে তাদের প্রভু 1নকসন, 
আমোঁরকার স্বার্থে প্রয়োজন মনে 
করায় আল্ত্জাতক চান্ত ও 
বোঝাপড়া নস্যাৎ করে ডলারের 
বদলে সোনা দেবার প্রাতিশ্রযাত 
অম্লানবদনে ভঙ্গ করেছেন। 

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যাঁদ 
জনসাধারণের দূরদী হত, যাদ তারা 
দেশের কল্যাণের প্রাতি মনোযোগী 
হত, তাহলে তারাও নিকসনের মত 
বলতে পারত যে আমরা বর্তমান 
অবস্থায় বিদেশ] খণের সুদ ও 
কাস্তি শোধ করতে পারব না। 
একমাত্র যে সব পাওনাদার এদেশে 
[শল্পস্থাপনে লগ্নী করবেন, 
তাদের ভারতীয় টাকায় পাওনার 
একাংশ দেব! তাহলে প্রায় আটশো 
কোটী টাকা বাইরে যেত না, 
ট্যাক্স বসাবার দরকার হত না। 

তারা বলতে পারত যে ট্যাক্স 
বসাতে হলে বসানো হউক ডিজেল 


বকেয়া পাঁচশ কোটা টাকা আয়কর 
আদায় করা হউক, হাজার হাজা 
কোটী কালো টাকা খাজে বের : 
হউক। ঠা 


গ্রহণ করত যাতে জনসাধারণ 
উপর শিক্ষা স্বাস্থ্য বেকারীর চা 
হাস পায়, অত্যাবশ্যক পণ্য নিয় 
ন্যিত দামে সরবরাহ করার দায়িত্ব 
কমিয়ে, খাদ্যের দম কমিয়ে, 
বাজারে অপ্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ 
কমিয়ে, পুলিশ মালিটারীর অহে 
তুক খরচ কাটছাঁট করে, উচ্চ বেত- 
নের আমলাদের বেতন অর্ধেক 
কমিয়ে অথবা তাদের অবসর গ্রহণ 
করিয়ে তাদের জায়গায় ব্ডাদ্ধা- 
দীপ্ত দেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবক 


কিন্তু নব কংগ্রেসীরা তা করবে, 
না, করতে পারে না। কারণ এ যে. 
সেই নূতন বোতলে পুরনো গদ 
নব কংগ্রেসী খোলে আদ কংগ্নে 
সেরই আত্মপ্রকাশ। 
তাই তারা রাজ্য মুখ্যমন্তীদের 
বলে দিয়েছে যে জনসাধারণের 
মেরুদণ্ড টাঝের বোঝা চাঁপয়ে, 
ভেঙ্গে দাও, অভাব অনটনের 
জহালায় ক্ষুধায় তারা যেন মাথা 
তুলতে না পারে। এ সত্বেও যদি 
তাদের মুখে প্রাতিবাদের ভায়া 
ফোটে, তাহলে সরকারশ গুন্ডা 
বাহনী লেলিয়ে দাও আইনের 
প্রশাসন প্রত্যাহার করে তাদের 
পটিয়ে মারো । রি 
তাই আগামী কয়েক দিনের 
মধ্যে হয়ত শোনা যাবে গহস্থের, 
ব্যবহার্য বিদ্যুৎ শান্ত, খাদ্য দ্রব্য, 
চলাচলের যানবাহন, খাদাশস্য, 
পাঁউিরূটী, ডিম, মাছ মাংস এগ 
লিও ট্যাক্সের কবলে পড়বে। কারণ 
এই রাজ্যের হতভাগ্য রাজ্যপাল 
এন্টনী ল্যান্সলট ভিয়াস নোম 
কি মধুর বিদেশ' বিদেশী শোনায়) 
সাহেব ঠিক করেছেন পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে আরো পায়ীঘ্রশ কোটী টাকা 
কর তোলা হবে। ৃ 
নতুন শয়তানী হচ্ছে, কংগ্রেসের 
ছাত্র ও যুব সংগঠনগ্লি মল্য- 
বাদ্ধর বিরুদ্ধে বাজারে বাজারে 
অনশন করে “ছায়ার সঙ্গে 
করার” হাস্যকর মহড়া 'দচ্ছে। 
তাদের বলতে হয়, ষাঁদ সং 
হন, যদি বাঙ্গালীদের এই দুঃখ: 
দ:দশার প্রতি িন্দমাত্র সহানু- 
ভাত থেকে থাকে, তাহলে বাজারে 
অনশন নয়, ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাঙ্গালী জাতিকে ধংস 
মাথা তুলে দাঁড়ান, কেন্দ্রীয় 
কারের নীতির বিরদ্ধে, আন্দো। 
করুন। আর তা বাঁদ দলীয় স্বা 
না পারেন তাহলে হাস্যকর ভু 
গ্রহণ করবেন না। বাঙ্গালীরা 
নশীতগঠলিকে চূর্ণ করবেই। ও 
এই শোষণমূলক কেন্দ্রীয় 
অর্থনৈতি 





দর্পণ ॥ শ্‌ক্রবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১ 


চীন এবং পাকিস্তান সম্বন্ধে 
অনমনীয় মনোভাবের জন্য দায়া 
যদদ্ধবাজ এবং শ্যেন্পারখীরা। ভার- 
তায় সরকারী মহলের নীতি- 
খৃনর্ধারণের পাল্লা উল্টোদিকে ভারি 
করে বিব্রতকর অবস্থা যে তারা 
মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে, এ তথ্য 
আজ স্দাবাদত। একথা প্রধান- 
মন্ত্রী মহাশয়াও জানেন এবং 
জানেন বলেই এতাঁদন পরে মরা- 
মাসের মত অর্থহীন, কলম্বো 
পারত্যন্ত “কলম্বো প্রস্তাব”কে 
জলাঞ্জাল দিতে পেরেছেন। চীনের 
সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলার 
মনোবাত্ত আজ হঠাৎ রাজধানীতে 
শ্রুতমান। নাহলে ষে আকস ই- 
চীন অঞ্চল নিয়ে শাসক মহলের 
এত স্পর্শকাতরতা বগ্গত সাত- 
আট! বছর ধরে চলে , আসছিল 
তার ওপর থেকে সমস্ত দাবী তুলে 
নিয়ে যাতে ভারত সরকার এক 
*শদ্বধাহীন এবং সৎ ঘোষণা” করে 
সেজন্য পরামর্শ দিয়ে লেখা শাসক- 
বর্গেরই মুখপন্র, “টাইমস অফ 
ইন্ডিয়া” পত্রিকা ছাপতে যাবে 
কেন? উেনাতাঁরশে আগস্ট, উনিশশ 
একাত্তর)! পাঁরবর্তে অবশ্য ভার- 
তের উত্তরপূর্বাঞ্ুলে চীন ম্যাক- 


মোহন ল.ইনকে মেনে নিক, একথাও - 


'উঠেছে। কিন্তু কৌতুকের 'বষয় 
চীনের প্রধানমন্ত্রী চো এন লই 
বহন বছর পূর্বেই এটা মেনে নিয়ে 
আলাপ আলোচনার প্রস্তাব "দয়ে- 
ধছলেন। দেরীতে হলেও অবশেষে 
প্রশাসনিক ক্ষমতাধারীদের 'তা মনে 
পড়ছে। আলাপ-আলোচনা এবং 
প্রধানমল্মীর চিঠির উত্তর-প্রত্যাশর 
আরও “কূটনৈতিক পদক্ষেপ” তো 
বটেই, এমন কি ভুলে যাওয়া বান্দুং 
সম্মেলনের ও পণ্চশীলের গঞ্জন 
ধবনিও আছে নতুন "দিল্লীতে মর্ম 
শরিত। 

কেন এমন হল? তবে কি 
শাসকশ্রেণীর মধ্যে অবস্থানকারী 
শ্যেনপাখীরা মৃত কিংবা মুমূর্ষঃ? 
তাও তো নয়। কেননা, রাজসত্তার 
আর এক স্তম্ভ যে সমরবাহিন৭, 
সেই আর্মির টায়ার্ড আঁফসার- 
দের উীন্ত, বন্ুতা এবং লেখা থেকে 
ভাস্বর হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান 
সম্পর্কে শ্োনপাখীদের অনমনীয় 
শরুমনোভাব, বাংল'দেশের ওপর 
অবমানূষিক সামারক অত্যাচার 
পশ্চিম পাকিস্তানের শসকগ্বো্ঠী 
শর করবার পরৃর্ফ থেকেই পীবদ্য- 
মান ছল! 'িটায়ার্ মেজর 
জোহরী এমনি এক বাজপাখী 
গোষ্ঠীর প্রবন্তরূপে তাঁর পদ ডার্ক 
কর্ণার অফ হীণ্ডিয়া” বইতে শুধ 
আঁভমত নয়, সরকারকে প্রস্তাব- 
করা সংপ্যারশ 'হসেবে জানান যে 
পূর্ব পাকিস্তানকে সামারক অর্থে 
সম্পূর্ণ অকেজো (Cripple শব্দ 
ব্যবহার করেছেন তান) করে 
দেওয়া, ভারতের পূর্ব এবং উত্তর 


সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর “কন- 
ফনটেশন উইথ পাকিস্তান” বইতে 
বহহ-বিতার্কতি জেনারেল বব এম 
কাউল সাহেব পদনর্বার মুখ খুলে- 
ছেন ঃ “বাদ আমদের সেনাবাহনপ 
মার্চ পণশচশ তাঁরখের অব্যবাহত 
তাহলে আমরা সেখানে দ: ডিভি- 
শনেরও কম পাকিস্তানী সৈন্য 
দেখতে পেতাম...তাদেরকে ধরতে 
পারতাম জাহাজ থেকে উপকূলে 
অবতরণের মন্হূর্তে...এ সময়টাই 
ছিল সমরাভিবানের পক্ষে প্রকৃষ্ট... 
আমরা পাকিস্তানী: আর্মর একটা 
উল্লেখযোগ্য বড় অংশক শেষ করে 
ফেলতে পারতাম ৷” 

কিন্তু হায়, কউল সাহেব হয়ত 
জানেন না যে পাকিস্তান বাংলা 


ইরাণ ও তুরস্ক মারফৎ আরও যদ্ধ 
জাহাজ এবং পাঁরবহনকারণ ফাইটার- 
বম্বার পায়, কিন্তু প্রথমে তারা 
অত্যন্ত দ্রুত সংগঠনশান্তর পাঁরচয় 
দেয়, যখন' বাস্তবিকই নসামারক 
অর্থে তারা ছিল দুর্বল, ইন্ট- 
বেষঙ্গল' রোজমেন্ট, ইস্ট পাঁকস্তান 
রাইফেলস, প্ালশ মুজাহিদ 
ইত্যাঁদ সামারক ও অর্ধ সামারক 
লড়ঃয়েদের তুলনায় । পরোন্ত যোদ্ধা- 
দের সাম্মিলত সংখ্যা ছল প্রায় এক 
ক্ষ িয়ত্তর হাজার। দুখের 
বিষয়, তাদেরকে দ্রুত এবং অন- 
মনীয় আদর্শের 'ভীত্ততে সংগাঠিত 
শকরবার মত নেতৃত্ব পশচশে মার্চের 
আগে এবং পরেকার সেই সঙ্কট 
জনটল দু সপ্তাহের মধ্যে দেখা 
দেয়নি। ভারত শব্ধ হাত কচলেছে। 

কেন যে ভারত বাংলাদেশকে 
স্বীকৃতি দেওয়া থেকে সজ্ঞানে বিরত 
থেকেছে তা আজ আর রহস্যে ঢাকা 
নেই! স্বীকৃতি দেওয়ার আবার 
পরিণত পশ্চিম পাকিস্তানের 
সামরিকতল্রী সরকারের যাদ্ধাবতরণ 
এ সত্য গোড়ায় ভারতের শাসক 
মহলকে ততটা বিচলিত করোছিল, 
যতটা করেছে এর অন্তিম অধ্যা 
য়ের (বাংলা দেশে যখন চরম সাম্য- 
বাদী অভ্যুর্থানকে ঠেকানো যবে 
না) দূহস্বপন। তাছাড়া এমান 
বৈস্লাবক পাঁরিণতত নিয়ে আসতে 
পরোক্ষে সহায়ক হবে ভারতেরই 
উচ্চমধ্যাবত্ত শাসিত 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদ পরম্পরায় শিক্ষিত সেনা- 
বাহিনী । সৃতরাং আর্মকে নিয়ে 
করতে ভারতের শাসকমহল এখন 
তীর অনিচ্ছদক, পাকিস্তানের ভয়ে 
ঠিক নয়। 


এমাঁন অনীহা, পাকিস্তানের 
সামারক বিভ্তপাঁত শ্রেণীরও রয়েছে। 
তারা ইয়াহিয়া খাঁকে ততটা গর্জন 
করতে অনমাঁত দেবে, যতটা করলে 
ভারত সরকারকে তাদের মতে ভয় 
দেখানো চলে। তাই সাম্প্রাতক 
ভারত-রূশ মৈব্রীসান্থ এবং তার 
ফলশ্রীত রূপে যডন্তরাষ্ট্রের সরকারী 
মহলেও ভারত-মৈন্রী 'ফিরে পাবার 
জন্য ব্যাকুলতা চাগাড় 'দয়ে ওঠায় 
প্াকস্তানী শাসকমহলকে খাঁন- 
কটা থমকে নীতির পনর্মল্চায়ন 
করতে হচ্ছে! ভারতের প্রধানমল্তী 
মহাশয়ার রাজনৈতিক ভাগ্য এর 
ফলে আরও প্রোজ্জবল হয়েছে বলে 
প্রতীয়মান। সতরাং তান আসন্ন 
ঁহসেব-ননকেশ ও দর-কষাকাষর 


যে দক্ষিণার দাক্ষিণ্া দোখিয়ে চলে- 
ছেন আজ, তার চাঁরর 'মঠে-কড়া-- 
মিঠে অংশ প্রাপ্য পশ্চিমবঙ্গে তাঁর 
ইাণ্ডকেট দলের মধ্যে তাঁরই একান্ত 
বশম্বদ গোষ্ঠীর এবং তস্য সুহৃদ, 
প্রাতীষ্ঠত বড়বাজার-কেন্দ্রিক শিজ্পাঁ 
বাণিজ্যপাতি যুথের। কড়া অংশ 
রিজার্ভ করা হয়েছে, এ প্রজন্মের 
হতভাগ্য তরুণদের ভাগ্চে--যাদের 
একমাত্র অপরাধ, সামাঁজক আঁব- 
চার, অর্থনোতিক শোষণ এবং রাজ- 
নৌতক অন্যয় তথা অনাচারের 
{বিরুদ্ধে বিবেকের নির্জাক আও- 
য়াজ তোলা । তাই তাদেরকে যখন 
যেমন স্মাবধে খেতাব দেওয়া হয় 
“নকশাল?” এবং দুটি 'নিবর্তনন 
মূলক আইনের বলে বিনাবিচারে, 


সময় যডন্তরাষ্ট্র থেকে পাবার প্রত্যাশাই এমন কি, সরকারী আঁভযোগ না 


করেন, দেবার আশঙ্কা নয়। যাঁদও 
বৈদেশক সাহায্যের পাঁরমাণ 
কাঁময়ে দেওয়াই বর্তমানে যটন্তরাষ্ট্র 
সরকারের “এশীয় রাষ্ট্রদের দ্বারাই 
এশিয়ার সামহক নরাপত্তা”র 
নীতি অনুসারে স্বীকৃত, তথাপি 
ভ:রতের প্রধানমন্ত্রী জানেন যে, 
এ সময় যুস্তরাস্ট্রেরে লব্ধপ্রাতষ্ঠ, 
ঁবত্তবান শিল্প৷ স্বার্থের প্রাতানাধরা 
পাঁকস্তানের আঁম্থর রাজনোতিক 
অবস্থার পারপ্রেক্ষিতে ভারতের 
“গণতল্্”, অর্থাৎ উঠাঁত পুজি- 
পঁতদের নিয়াল্মিত সরকারকে বেশ 
নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে 
কাবণে ভারতকে প:নরায় "পক্ষপুটা- 
শ্রিত করতে চায়। 
কয়েকমাস "পূর্বে মিঃ ল্ীস- 
যান প্মই নামক য্্তরাষ্ট্রের শাসক- 
শ্রেণীর এক বাদ্ধজীবী প্রফেসর 
(ম্যাসাচসেটস 'বিশবাবিদ্যালয়ের) 
ভারতে এসে ভারতীয় শাসকবর্গকে 
তাঁর দেশের সরকার মহলে যে নতুন 
চিন্তাধারা উৎপন্ন হয়েছে (ভিয়েত- 
নাম থেকে পশ্চাদপসরণের পর 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় য্্তরাম্ট্রীয় 
ক্ষমতা রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাঁক- 
পূরণের জন্য) সে সম্বন্ধে সূচনা 
ধ্দয়ে যান। ভ।রত সরকার আজ 
তাই জানে যে, আমেরিকার ভারতকে 
প্রয়োজন রুশিয়ার অনুরূপ প্রয়ো- 
জন অপেক্ষা অনেক বেশী। 
আশ্চর্যের কিছ: থাকবে না যাঁদ 
প্রধানমন্ত্রী তাই মনে করে থাকেন 
যে, বাংলা দেশের ব্যাপারে কোনো- 
রকম সক্কয় পদক্ষেপ না নিয়ে, 
অর্থাৎ সামারক প্রীতক্রিয়া হতে 
পারে এমন যে কোনো কাজ প্রয়ো- 
জন সত্বেও মুলতুবি রেখে তান 
আগামী ইউ এন ওর সাধারণ এবং 
আঁছ পাঁরষদের বৈঠকে আন্তর্জা- 
“তক স্তরে আলোচনার দ্বারা 
বাংলাদেশে এক সমাধান ঘটতে 
পারবেন। বলাবাহ্‌ল্য এমনি সমা- 
ধানের অর্থ বাংলাদেশে তথাকার 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত এবং 
ভারতপয় শাসকশ্রেণীস্বার্থের প্রাত 
অনুকূল এক সরকারের স্থাপনা। 


এপার বাংলার প্রত "দাঁক্ষিপ্য” 
রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক কল্প” 
নায় কাঁড় ও কোমলের সংমিশ্রণ 
ছিল। 'কল্তু শান্তিনকেতনের 
প্রান্তন ছাত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্র- 
রূপে তাঁর গ্ুরদেবের দেশকে 


জানয়েই করা হয় আটক। 1হংসা- 
আক কার্যকলাপ রোধ আইন 
ফাঁদবার গৌরচীন্দ্রুকা কেন্দ্রীয় সর- 
কার গত বছর এপ্রিল মাস থেকেই 
করে আসাছলেন। 

এই আইন এবং পরে «আভ্য- 
ল্তরীণ নিরাপত্তা আইনেগর কাঠন 
প্রয়োগে এপর্যন্ত যথাক্রমে চার 
হাজার পাঁচশ বাঁশ এবং দশো 
আঁশ জনকে বন্দী করে রখা 
হয়েছে। প্রথম অইনের আওতা 
থেকে ছাড় পেয়েছে প্রায় পাঁচশ ব্যান্ত 
অধিকাংশের মাঝে যাদের পেছনে 
শাসক দলের এবং কেন্দ্রীয় গৃপ্ত 
পুীলশের আঁভরাম্ধমূলক মেহের- 
বাণী বিদ্যমান। বন্দী অবস্থায় 
এবং গ্রেপ্তার করবার পূর্বেই দেব- 
তার মত সর্বশীল্তমান ও ছাড়ছন্ট- 
প্রান্ত কেন্দ্রের আশীর্বাদধন্য 
প্ালশবাহনী কত তরুণ প্রাণকে 
এই দশন দ্যীনয়া থেকে সাঁরয়ে 
দিয়েছে, তা পাঁশ্চমবঞ্গবাসীরা 
জানেন মর্মে মর্মে! তবে এধরণের 
শব্লবী দমন অভিযান কেবল 
বাংলার কপালের গেরোই নয়! 
পণঞ্জাবে প্রায় সমভাবেই নকশালী 
অপবাদ 'দিয়ে সরকার বিরোধীদের 
হত্যা শুর; হয়েছে বহদাদন। গত 
সত্তর সালের মার্চের পর পঁচিশ 
এবং সাতাশ তএরখে রূপাঢ় জেলার 
সলাবতপঢুব খোঁর গ্রামে ও পাঁত- 
পালা জেলার সাগানায়, পুলিশ 
পাঁচ ব্যান্তকে ঠাণ্ডা মাথায় গ্রেপ্তা- 
রের পরই শেষ করে দেয়। এ 
বছরই ছাব্বিশে জুলাই তাঁরখে 
আঁশ বৎসর বয়স্ক স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্যতম সোঁনক শ্রীভুজা 
1সংকে জলম্ধর জেলার 'ফিলাউড় 
গ্রামে গ্রেপ্তার করার পর লাগদেও 
গ্রামে নিয়ে গিয়ে রাত্রের অন্ধকারে 
প্যীলশ শেষ করে। প্রায় এ সময়েই 
বাবা হরি সং নামক একজন 
অশীতিপর বৃদ্ধ, যান পূর্বে করদ 
রাজ্যে প্রজামন্ডলশ আন্দোলনে 
নেতৃত্ব করোছলেন, তাকেও পালিশ 
পাতিয়ালা জেলার ঝাৃগিয়া গ্রামে 
গ্রেপ্তার করার পর উগানা গ্রামে 
নিয়ে গিয়ে গাল করে হত্যা করে। 
উল্লেখ্য এই সকল প্রবীণ এবং 
আভিজ্ঞ স্বধীনতা সংগ্রামীদেরকে 
সরকার বিরোধী রাজনৈতিক মতা- 
দর্শ পোষণ করার জন্যই নকশালশ 
অজন্হাত নিয়ে যে প্রাদেশিক সর- 
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কার খতম করে তাদের সরকার? 
দল সেসময় , কেন্দ্রের শাসকদল 
ইশ্ডিকেট কংগ্রেসের সমর্থন প্ঢুষ্ট। 
সম্প্রীতি জানা গিয়েছে, বিশাখা- 
পত্তম- জেলে 'তাঁরশ জন গ্িরিজন 
উপজাতির রাজনোৌতিক বন্দীকে 
ধীরে ধরে শবনা চাঁকৎসায়,, এবং 
পারোক্ষ অত্যাচারের কায়দায় মেরে 
ফেলা হয়েছে। অন্ধরাজ্যের সর- 
কার শাসক কংগ্রেস দ্বারা পাঁর- 
চাঁলত। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আইন 
ও শৃঙ্খলা রুপী ব্রিটিশ সামাজ্য- 
বাদ পূত আঁছলা এবং জিগীর 
তুলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 
শীর্ষে যার প্রধানমল্নী-_ বামধারার 
বাহক, সরকার 'িবরোধী রাজ- 
নৌতিক কৰ্মী এবং ব্দা্ধজীবী- 
দেরই বেছে বেছে পাঁথবী থেকে 
সরাতে উদ্যত। ভারত সরকারের 
মনঃপূত “গণতন্রের? ধবজাতলে 
ক তাহলে 'ঁবরোধা রাজনোতিক 
আদর্শবাদ'দের জন্য ব্যান্ত স্বাধী- 
নতা শুধ; মরবার 2 মৌলিক অধি- 
কার সীমিত সীমাহশন ক্ষমতা- 
সম্পন্ন গুপ্ত গ্দীলশের খেয়াল-" 
খ:সী এবং “স্বৈরাচারী মীর্জর 
বাঁধনে? 

হায় রবীন্দ্রনাথ, তুমি 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট আইন শৃঙ্খলা? 
প্রহসনকে তীন্র ভর্চসনা তোমার 
কম্বূকশ্ঠে করে থাকলেও তোমার 
স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে দীক্ষাপ্রা্ 
প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া সেই জবর” 
দ্ত নিপীড়নের উত্তরাধিকারবে 
আজ সরকারা প্রশাসনের পরম্প 
রায় পোল্ত করে তুলেছেন। এই 
তাঁর গর: খণের পাঁরশোধ- 
মাহমা! গুরুদেবের বাংলা ধন্য। 
পশ্চমবঙ্গবাসী, অপেক্ষা করুন 
এপ্রিল বাহাত্তর-এর পবেই, বর্ত- 
মানে চাল; “হংসাত্মক কার্যকলাপ" 
দমনের অজঃহাতে পাশ করা 
“আঁহংস” আইনের মেয়াদ ফণরোবে। 
তখন কিংবা তার পূর্বেই আপনারা 
হয়ত দেখতে পাবেন, ভারতের 
সংাব্যানের কারচং্প্ীকৃত সংশোধ- 
নান্তে ৩৫২ (এবং সম্ভবতঃ 
৩৫৩) ধারার নবকলেবর। দেখে 
বিমঢ় হবেন যে, সারাদেশে আপং- 
কালদন অবস্থা সমপস্ধিতি বলে 
স্বয়ং প্রেসিডেন্টের বিবেচনায় স্থির 
হলেও, তার প্রযোগ হবে দেশের 
বিশেষ অংশে বাছাই করা ভাবে। 
আইনাঁবদ এবং ববচারপদ্ধাতর 
শাস্রজ্ঞ তাত্বকরা ভিন্নমত পোষণ 
করতে চান করুন ভারতের শাসক- 
দলায় শক্তিদম্ভ অন্য পদ্ধাত আঁব- 
স্কার করবে। ‘নিহত গণতন্দবের 
বকে ফটবে একনায়কতল্লের 
মারণ আঁকর্ড। 


ছয় 


ছাঃ নীগ গ্রান্ে কয়েকটি বা 


ভি ভান বা 
{শত আমার বন্তব্যর জবাবে বীর- 


ভূমের জনৈক রাঁবউল কামাল যে. 


বন্তব্য পেশ করেছেন (বিশে আগ- 
ম্টের দর্পণ) তা কিল্তু আমার 
বন্তব্যকেই- প্রমাণ করছে। কামাল 
সাহেব লিখেছেন এবং এটা ঘটনাও 
যে সাতই -মার্চ মজিবুর বহমান 
সর্বপ্রথম বল্লেন “তোমাদের যা 
কিছ; আছে তাই নিয়ে তৈরী হও, 
ঘরে ঘরে দূর্গ গড় ।” 


পার্ট আওয়ামী লীগের ছিল না! 
মুজিবর রহমন অত্যন্ত স্পষ্ট 
ভাবেই “আহংস - অসহযোগ” 
আন্দোলনের ডাক "দিয়েছিলেন এবং 
জনগণ যাতে শত প্ররোচনাতেও 
, হিংসার পথে পা না বাড়ায় সেজন্য 
মজিবর রহমান বারংবার উদ্বেগা- 
কল আবেদন প্রচার করেছেন। 


আর 


কামাল সাহেব নিজেই জানাচ্ছেন 
যে “পঁচিশে মার্চের বারে পাঁক- 
স্তানী জঙ্গী বাহন! বাংলা দেশের 
জনগণকে আচমকা আক্রমণ করেছে_- 
এ সংবাদ ছাড়িয়ে পড়ার পরই মস্ত 
বাঁহনী গঠন করা হতে থাকে। 
আমারও সেই একই: বন্তব্য যে 
আক্রান্ত হবার আগে আত্মরক্ষা বা 
পাল্টা আঘতের কোন পর্ব 
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প্রস্তুতি ছল না। না কামাল, 
সাহেব “আক্রান্ত হওয়াই” অপরাধ 


সেন্টার খোলা হয়েছে সেগণাঁজর 
কথাই বলেছি। আম ক্যাম্পওয়ারী 


সরোজ দত্ত সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করুন 


দী্ধদন ধরে পশ্চিমবঙ্গে 
প্যীলশশ নির্যাতন, অবাধ গ্রেপ্তার, 


খানা-তল্লাসী, জেল ও হাজতে . 


প্রকাশ্যে ও গোপনে খুন ইত্যাদির 
ভিতর দিয়ে যে আবহাওয়া নাগ- 
রক দ্বাধশীনতাকে শব্ধ; ধবংসই 
“করেনি সেই সঙ্গে সন্মাসেরও ইন্ধন 
জাগিয়ে সাধারণের জীবনকে অস- 
ছনীয় করে তুলেছে, তার পটভূমি- 
ফায় কবি সরোজ দত্তের নিখোঁজ 
হবার ব্যাপারাঁটকে আমরা হত্যাকাণ্ড 
বলে সন্দেহ না করে পারাছ না। 

গত আটই আগস্ট “অমৃত 
বাজার পাঁতকা”র স্টাফ 'রপ্োের্টার 
মারফত সরোজ দত্তের গ্রেপ্তারের 
সংবাদ প্রথম প্রকাঁশত হয়। এরপর 
বারোই আগষ্ট “দৈনিক কালান্তর” 
এর সংবাদদাতা সমস্ত ঘটনা 
বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট, মত প্রকাশ 
করেন ৪ “তাঁকে হত্যা করা হয়েছে 
বলে সন্দেহ করার' কারণ আছে” 
চাব্শ তাঁরখে “আনন্দবাজার 
পাঁতিকা”্র স্টাফ রিপোর্টার জানান 
দৃত্তকে গ্রেন্তারই করা হয়ান। পরে 
জ্রানায়, তারা পাঁচই আগন্ট দক্ষিণ 
কাঁলকাতা থেকে এক ভদ্রলোককে 
ধরে আনে। 
পেরে তাকে ছেড়ে দের। 


গল্তু না চিনতে _ 


দের ভিত্তিতে 'তাঁকে,ষে প্ণাঁলশ : 


হেপাজতে হত্যা করা হয়েছে, এই 


" অসার অজ্ঞাত), 


{রক্রুট ধিকারদের তালিকা পোশ' 
করতে প্রস্তুত আছি বারা দলীয় 
নোংরা রাজনশীতর জন্য সেইসময় 
মন্ত বাহিনীতে যোগদান করতে 
পরে নি। আত সম্প্রীত সান্তা- 
{হক পিপলস ডেমেক্রাস (হাতের 
কাছে সংখ্যাঁট না থাকায় তারখটা 
দিতে পারসাম না) পান্রকায় শর- 
গার্থী শাবরে উপদেষ্টা নিয়োগ 





সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবন্গ রাজা 
স্রকরের উচ্চতম আমলাদের সঙ্গে 


- কিছু গোপনীয় পন্ন বিনিময়ের 


ফটোম্টাট কাপ সহ. চাঞ্চল্যকর 
সংবাদ বেরিয়েছে। আওয়ামী লাগ 


রাখতে চায় তা এ তথ্য থেকে 'দিবা- 
লোকের মত স্পষ্ট! কারণ _অ'ও- 
য়াম লীগ মনে প্রাণে আপোষপঞ্থী 
-বিগ্লবী গণমনান্ত সংগ্রামের পথে 
এ লড়াই ষাক এটা তার কাম্য-নয়। ' 
“্মাজব্র-ইন্দিরা ভাই বোন” এই 
শ্লোগান নিতান্ত আবেগ প্রসৃত 
নয় বরং গভীর অর্থবহ । 
পূর্ববঙ্গের গণমনান্ত ৷ সংগ্রা- 
মের প্রাত অমার মনোভাব 'ঁবাদ্বষ্ট ' 
নয়, কারণ আমও একজন 


সংগ্রামী । আমার বন্তব্য যে, মাজব- 


নগরে যে স্বাধীন বাংলা সরকারের 
প্রথম মান্মসভা শপথ গ্রহণ করলেন, 
সেখনে কোন ধর্মশাস্তই পাঠ করা 
উচিত নয়, তবুও দেখলাম, পাঠ 


হল এবং কেবল মান কোরাণ শরীফ, - 


অন্যান্য ধর্মমতকে সেখানে অগ্রাহ্য 
করা হল অর্থাৎ সোশাল ডেমো- 
ক্রাটরা যে সেকুলারজমের কথা 
বলেন আওয়ামী লীগের তাতে 
বেশ কুন্ঠা। স্বাধীন বাংলা বেতার 
কেন্দ্র নিয়ামত শোনার অবকাশ 
নেই, লড়াইয়ের জীবনে তবুও 
প্রায়ই বা শ্নীন তাতে দোখ শুরু 
হয় «আসছালাম উ আলাইকুম” 


.বেঙ্গা সংস্কাতর কোন অঙ্গ জানি 


না, জানি না এটা কেমন বাংলা 
ভাষা), কখনো শান “আল্লাহ 
রব্বুল আলামিন বলেছেন” ইত্যাঁদ 
(এইসব ধমশিয় প্রচারের উদ্দেশ্য 
কখনো কখনো 
গ্রাম বাংলার মানুষদের জন্য অন 
দিনই কোন অম:সঙমান চাঁরৱের 


- মাম শ্ানান (হয়তো ওদের সোনার 


বাংলার সোনারা কেউ অমন্সঙ্গমান 
নয়)। বই হোক মাঝে মাঝে গঁতা 
বা 'ত্রিপটক বা বাইবেল পাঠ করে 
তীর এশলামক অন্ধতা (যা ইয়া- 
শৃহয়রও ডোজ) যাঁদ ডায়েল্‌ট করার 


* চেষ্টা হয় কামাল সাহেবের বন্তব্য 


অন্যায় তবে নিশ্চয়ই তা মন্দের 


_ জল। কিন্তু কামাল: সাহেব বাংলা 
দেশের অস্থায়ী মাল্িসভাতে এক- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১৯ 


জনও অমুসলমান কেন নেই তার 


জবাব দিতে আপাঁন পারেন নি 
যাঁদও অন্ততঃ পনেরো-বশ জন 
জিপি পনি fe 
{ছিলেন আওয়ামী লীগে-নয় কি? 

কামাল সাহেব আবার 'সংহ- 
লের প্রসঙ্গ আনলেন কেন? আঁও- 


য়ামী লীগ বা তার মন্ব্বীরা 


আজ অবাধ সিংহলের গণহত্যা 
সম্পর্কে কিছ বলেছেন বলে মনে 
পড়ছে না। 

- ভাষাভাত্তক প্রাদেশক যে 


+ দাঙ্গার কথা আমি বলেগছি-কামাল 


সাহেব তা বেশ আবেগের সঁঞ্গেই 
সমর্থন করেছেন ন্যায়সংগ্রামের 


পরে। ্উর্দুভাষী লোকেরা”_এই 


বন্ধনর মধ্যে উদ ভাষী তাবৎ - 


লেককে ফেলেছেন। আমি কিন্তু 
বঙ্গেছলাম শ্রম্জীব উদন্ভাষী 
জনতার কথা । ' শ্রামক শ্রেণীর 


জ্বার্থরক্ষার এবং শোষণ িরোধশী 


সংগ্রমের অংশীদার হসাবে যাঁদ 


তলে এঁক্যবদ্ধ করতে না পারা বায়, 


' তবে তার জন্য দায়ী নেতৃত্ব'ও তার 
-নীতি- মেহনত জনতা নয়। শোষক 
শ্রেণী ভাষকেও যে ধর্মের মতই, 


শোষণের হাতিয়াররূপে কবহার 
করে থাকে, এই এীতহাসিক তথ্য 
সম্পর্কে যে আওয়মী লাগের 
,ঝানয নেতারা অচেতন ছিলেন তা 
মোটেই নয়, বরং তারা অত্যন্ত 
-সচেতন_ ভাবেই বাংলা ভাষা তথা 


একনম্বর প্রধান “দেশদ্রোহী” হওয়া 
সত্বেও ? 

(তিন) আওয়ামী লীগের 
কয়েকজন বিপ্লবী (যথা ওবাইদললা | 
সরকার, সামসুল হক) ইয়াহিয়ার 
পুতুল মালিসভার স্বেচ্ছায় যোগ 
দিলেন কেন? এবং, আওয়ামশ 
লীগ তাদেরকে আজো দল থেকে 
বহিষ্কার করেনি কেন? 


বহু নেতাকে সবাঁকছ; উপেক্ষা করে 
হত্যা করতে তো সাম্রাজ্যবাদী ও 
তার অনুচরদের বাঁধে শন! ইয়া- 
হিয়ার এবারের বেতার, ভাষণে 
“আওয়ামী লীগ বা মদীজবুর 
বিরোধী কোন তিত্ত- “কথা”. নেই 
কেন? 

ংমীঁজবুর রহমান কি মনেপ্রাণে 
কমিউীনস্ট ঁবদ্বেষ নন? "তান: 
দক বলেন নি যে পাক ভারত উপ- 


উগ্র বাঙ্গালশ জাতীয়তাবাদকে তাদের মহাদেশের এই অংশে একমান্র 


রাজনশীতর মূলধন করোছলেন। 
কাজেই' অবাংলাভাষণ দরদ - মান: 


. ষরাও তাঁদের দৃষ্টিতে শন্দু হয়ে- 


গছল-_ আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, 


ভাষণ মেহনতাঁ মানুষকে শোষক 


শ্রেণীর অপর ক্যাম্পে ঠেলে 'দয়ে- 
fছিলেন। কামাল সাহেব তো এখন 
পশ্চিম বাংলায় বসে আছেন ভল- 
ভাবে চোখ খনলে সেদেশের রা'জ- 
নৈতিক সংগ্রামকে দেখলেই দেখতে 
পাবেন 'হিন্দদমুসলমান বাঙ্গালী 
. অবাঙ্গূলী নেপালী সাওতাল সকল 
জন বা ধর্ম বা ভাষা গোষ্ঠীর শ্রম- 
জীব মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই 
করছেন। কামাল সাহেব উর্দভার্ষী 
জনতাকে এক কথায় শাসক শ্রেণীর 
তাঁবেদার বাঁনয়ে 'নাশ্চন্ত হতে 
চেয়েছেন এবং এই তাঁবেদারীর 
পেছনে “বন্দুকের নলে”র তত্বকে 
লাগান ন। এবারে আম সবিনয়ে 


কামাল সাহেবকে “ কয়েকাট প্রশ্ন . 


করতে পাঁর কি? 


(এক) মহাবিগ্লবী মদাজব্দর 
রহমনের পার্ট আওয়ামী লীগের 
নেত্রী বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ 
এম এল এ প্রমূখ বেশ কিছ; 
নেতার সশট বাতিল নয় বলে ঢাকা 
বেতার ঘোষণা করছে অনেকদিন 
ধরে বেগম সাহেবা ইয়াহয়ার 
বন্দরকের নল থেকে নিরাপদ দু্রত্থে 
থেকেও আজ পর্যন্ত তার প্রাতবাদ 
করছেন না কেন? | 
(দুই) খোদ মজিবুর রহামানের 
আসনই বা বাতিল ঘোঁষত নর কেন 


গৃতানই কাঁমউানজমকে রুখতে 
পারতেন? মজিবর রহমান কি 
ট'কাস্থ মাঁক্ন দূতাবাসের সম্গে 
নিয়ামত ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ রেখে 
চলছিলেন নাঃ মাঁকৰ্ন দূত 'মঃ 
ফারল্যাশ্ড কি প্রথমাবস্থায় মাজ- 
বরকে সাহস ও মদত দেয় নি? 

শোষক শ্রেণীর ক্ষমতার উৎস 
চিরকালই বন্দকের নল, কারণ 
রষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণী কর্তৃক, 
অপর শ্রেণীকে বলপূর্বক শাসনে 
রাখার ও শোষণ করার, বন্ম। তাই 
শ্রমিক শ্রেণীর জনশান্তর ও ক্ষমতার 
উৎস কাজে কাজেই বন্দুকের ‘নল! 
তবে এক ক্ষেত্রে বন্দনক নিয়ন্্ণ করে 
চালককে আর্‌ অপর ক্ষেত্রে চালক 
খনয়স্ত্রণ করে বন্দঃককে। 

তবে একটা কথা ক জানেন এ 
যে জনশান্তর কথা বলেছেন এঁ 
জনশান্তটা আশমান থেকে অসে না। 
জনতাকে রাজনীতি, রণনীতি, রণ- 
কোশল ও অস্ত দিয়ে বহযাদন - 
ধরে সংগ্রমের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত 
করতে হয়। বাংলাদেশের অভ্য- 
ন্তরে যারা সংগ্রাম করছে তারা 
আওয়ামী লীগের মরোদ ও 
উদ্দেশ্য বুঝে গিয়েছে, তারা 
তাদের নিজেদের কায়দায় নতুন 
করে সংগঠিত হয়ে গণমযান্ত ফোঁজ 
গঠনের পথে এাঁগয়ে চলেছে। এই . 
ফোঁজ জানবেন একাধারে ইয্লাহয়া 
ও আওয়ামী লীগ উভয়েরই শত্। 
আমরা জনতার সঙ্গে আছি ও 
থাকব। অওয়ামণ লশগ তার আন্ত- 
জাতক প্রীতক্রিয়াশশল বন্দুকের 


দর্পণ 1 শঢকুবার ২৯শে অক্টোবর 


সহযোগিতায় পশ্চিমী খান সেনা 
তাড়াবার নাম করে যাতে আবার 
বাংলার মেহনতাঁ মানষের মন্ত 
সংগ্রামকে আক্রমণ করতে না পারে 
সে সম্পর্কে অমরা সচেতন এবং 
জন্তাকেও সচেতন করছি। 
বৈরাম খাঁ লস্কর 


ফেরীওয়াল'দের এর 
গুলিশী হুম 


কলিকাতা নগরের বুকে হেয়ার 
জট থানা এলেক'য় ফেরীওয়াসা- 
দের উপর পলিশ জুলুম বাড়িয়া 
গিয়াছে। ফলে এই সরকার বেকার 
সমস্যা সমধান কাঁরতে প্যারতে- 
কাঁরতেছে। ফেরাীওয়ালাগণের 


জুলনম কারতেছে। এর মূল 
উদ্দেশ্য কি? ইহার সদুত্তর 
দিবেন ক? 





১৯৭১ 


বন্ধ প্রানে 


রাজ্য সরকারী কর্মচারণদের 
তেরো জন নেতাকে বরখাস্ত, পর- 
বর্তীকাঙ্গে একে রোধ করার জন্য 
তাদের আন্দোলন এবং সবশেষে 
তেরোই অক্টোবরের “বাংলা বন্ধ” 
প্রসঙ্গে কলকাতার দুটি প্রধান 
বাংলা দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দ- 
বাজারের ভূমিকা ‘আমায় কিছনটা 
হতবাক করেছে। 

তেরো জন সরকারী কর্মচারী 
বরখাস্তের সংবাদ যুগান্তর খুসঁ 
মনে নিতে পারে নি। পর পর দুটো 
সম্প্াদকীয়তে এই বরখাস্তকে কেন্দ্র 
করে সরকার কর্মচারীদের গড়ে 
ওঠা আন্দোলনকে স্বাগত জানানো 
হয়েছে৷ এই প্রসঙ্গে যুগান্তর 
কংগ্রেসী সংগঠন রাজ্য 'ল্লরকারণ 
কর্মচারী ফেডারেশনের কারোকে 
বরখাস্ত না করায় সরকারের নির- 
পেক্ষ নীতির প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছে। অপরাঁদকে এই ছাঁটাই 
আনন্দবাজারকে উৎফঞ্ল করে 
তুলেছে। এই কাগজের সম্পাদকীয় 
ধন্য ধন্য করেছে ডায়াস তথা কেন্দ্রীয় 
ইন্দিরা সরকারকে অনেকাঁদন পর 
তাদের মনোমত একটা কাজ কেন্দ্রীয় 
সরকার করেছে বলে। তারা কর্ম 
চারীদের আন্দোলনকে সি পি এম- 
এর পার্ট আন্দোলন বলে প্রচার 


বাংলা বন্ধকে উপলক্ষ করে যুগা- 
তরে কোনও সম্পাদকীয় লেখা হয় 
ণন। অন্যাঁদকে আনন্দবাজারে লেখা 
হয়েছে পর পার দুটি । দুটোই বন্ধের 
ওপার। এই দুটো সম্প্দকীয়তে 
বাংলা বম্ধকে অযৌন্তক, সি পি 
এন-এর প্রার্টিবাজী, এবং এই বন্ধ 
বিফল হয়েছে বলে বলা হয়েছে। এ 
সম্বন্ধে আম কোনও মন্তব্য করতে 
চাই না। ওই সম্পাদকীয় দুটোতে 
তেরো তাঁরখের বন্ধকে বানচাল 
করার জন্য সরকার কঠোর মনো- 


| ভাব গ্রহণ করায় সরকারকে ধন্যবাদ 


দেওয়া হয়েছে। এবং ভাঁবষ্যতের 
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যাতে একই 
ধরণের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা 
হয় তার জন্য সরকারকে সতর্ক করে 
দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গেও 


প্রশংসা করে। জানিনা স্বতল্প-সংগ- 


ঠন কংগ্রেস মতবাদে বিশ্বাসী 


| আনন্দবাজারের প্রশংসায় ছাত্র পাঁর- 


আ্বঘন্দবাজার 


যদ নেতা সুব্রত মুখার্জীর বুক 


_ কতটা ফুসেছে। বামপন্থীদের সব 


কছ: জোর ৫0) করে বন্ধ করবার 
একচেটিয়া কারবারে ছাত্র পাঁরষদ যে 
বাধা দিতে পেরেছে. অবশ্য প্রত্যক্ষ- 
দর্শীর অভিজ্ঞতায় বলে, দমদম 
অণ্চলের কিছু কিছ দোকান পাইপ- 
গান ও পুড়ে যাওয়ার ভয়ে খোলা 
হয়োছলো) তার জন্য আনন্দবাজার 


হবে (এই ক্ষেত্রেও ছাত্র 'পাঁরষদ যে 
কর্মসূচী ঘোষণা করেছে তা ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ীদের য়ে টানাটানি হবে 
মান্র। সাধারণ বাজারের দরজায় 
অনশনের পাঁরবর্তে বড়বাজার, 


শেয়ার মাকেটে অনশন করলে তো 


আর আনন্দবাজারের প্রশংসা পাওয়া 
যাবে না_তাই না?) আনল্দ- 


" বাজার আরো উপদেশ "দিয়েছে 


ছাত্র পাঁরষদের সভ্যদের- পাড়ায় 
পাড়ায় আলো জলে না কেন, 
মোড়ে মোড়ে জমাট আবর্জনা কেন 
ইত্যাঁদ দেখ, ব্যস। 

এই প্রসঙ্গে আমার একটা 
প্রস্তাব আছে। একাত্তর সালের 
শীনর্বাচনে জয় হয়ে নব কংগ্রেস 
ছাত্র পাঁরষদ কলকাতা 'নশ্বাঁবদ্যালয়ে 
সপ্তাহব্যাপী এক অনুষ্ঠান করে। 
সেখানে ঘোষিত বহ: কর্মসূচীর 
মধ্যে একাঁটি 'ছল-ছাত্র পাঁরষদ 


অশ্লীল পর্র-পা্নকা এবং সমাজ 
জীবনে অম্লশলতার 
আন্দোলন করবে। দ্বিতীয়তঃ কিছু 
দিন আগে এক বাষ্ট ভেজা বিকেলে 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কিছ 
যুবকের সামনে যুব কংগ্রেস সভা- 
পাত প্রিয়রঞ্জন দাশমনল্স ঘোষণা 
করোছলেন, ইনকাম ট্যাক্স যারা 


ফাঁক দেয় তাদের যুব কংগ্রেস 
কর্মীরা ঘেরাও করে বাধ্য করবেন 
বকেয়া ট্যাক্স দিয়ে দিতে । আনন্দ: 
বাজারের কাছে আমার প্রশ্ন, সত্য 
যাঁদ ওপরে উল্লিখিত আন্দোলন 
ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেস সংগ- 
ঠিত করতো তবে ক সতেরোই 
অক্টোবর আনন্দবাজার বাহান্নটি 
লাইন ব্যয় করত এই দুই সংগ- 
ঠনের প্রশস্তি করে? না, আনন্দ- 
বাজার বুঝতে পেরেছে, তা ওদের 
দ্বারা হবে না। আনন্দবাজার এটা - 
এখন স্পস্ট ভাবে অনুধাবন করেছে 
যে, গত তেইশ বছর ধরে কংগ্রেস 
অনেক কিছ বলেও যেমন বুঙ্জোয়া- 
দের কোনও অস্নীবধায় ফেলে নি 
এই নব কংগ্রেসও বুর্জোয়াদের 
ক্ষেত্রে সেই পরানো পথই অন্দ- 
সরণ করবে। তাই এখন হীন্দরা 
গান্ধী, প্রিররজন দাশমন্সী এবং 
সব্রত মুখাজশীর প্রশংসায় আনন্দ- 
বাজার. ববগ্গলত। এবং আনন্দ- 
বাজারের এই বিগত ভাব দেগেই 
যুগান্তর 'বিচাঁলত। এত তাড়াতাঁড় 


সব কিছ: প্রকাশ হয়ে পড়ায় যুগা- . 


ল্তর কিছুটা মনমরা, এবং চুপচাপা। 
সমর সেন 


বুক বাই ধয়ার্কার্ন 
_ইটউনিযন ঘ' 'ফয়ে হামলা. 


গত, তেরোই অক্টোবর সরকারণ 
কর্মচার'দের বরখাস্তের প্রতিবাদে 
যে ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়ে- 
ছিল তাতে সাড়া দিয়ে সমস্ত 
বাইশ্ডং শিল্পে ফল ধর্মঘট 
প্রাতপালিত হয়।, এতে ক্ষিপ্ত 
হয়ে শাসক দলের কিছু কর্মী 
স্থানীয় পাীলশের সহযোগিতায় 
আমাদের ইউনিয়ন আঁফসে হামলা 
করে এবং ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় 
কয়েকজন কর্মী ও স্থানীয় ঁকছু 
যুব কর্মীদের গ্রেপ্তার করে মিথ্যা 
মামলায় জড়.ন হয়। 

ইউনিয়ন লক্ষ্য করছে ধর্মঘটের 
পরেও কিছ কিছু কারখানায় 
মালিকদের উর্পস্থাততে কোথাও 
তদের অন্পস্থিতিতে আমাদের 
ইউনিয়ন সভ্যদের ভয় দেখান হচ্ছে 
এবং কাজে যোগদানে বাধা স্ংাষ্ট 
করা হচ্ছে। 

সভা এই জুলুম বদ্ধ করার 
দাবশ করছে,এবং মালিক সাঁমাতকে 
আবিঙ্গম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ * 
করতে অন্দরোধ জানাচ্ছে। নতুবা 
এই জ:লনমের বিরদ্ধে এঁক্যবদ্ধ 
প্রাতরোধ আন্দোলনে ইউনিয়ন 
নামতে বাধ্য হবে। এলাকার সমস্ত 


ন্যাশনাল ইঙ্সটু মেণ্টস কারখানার ম্যানেজিং 
ভিরেইর সরকারী নিদেশ উপেক্ষা করছেন 


ক্যান্টিন কর্মচারী হলেন বাহান্ন 


জন। এরা পাঁচ থেকে বাইশ বছর. 


যাবৎ এখানে কাজ করে চলেছেন। 
তাই বলে কর্মীদের বেতন ইত্যাদি 
মোটেও আশানুরূপ নয়। দৈনিক 
এক টাকা পণচশ পয়সা থেকে শুরু 


‘করে সর্বসাকুল্যে পশ্চার টাকা 


মান্র। 

বলা প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষ সরা- 
সার ক্যান্টিন পাঁরচালনা করেন। 
এবং শিল্পোন্নয়ন মন্দধকের এক 
আদেশানযারণ উানশশ তেরাট্র সাল 
থেকেই ক্যান্টিন কর্মরা কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্মচারীদের ন্যুনতম 
বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা 
পাবার যোগ্য । আশ্চর্যজনক হলেও _ 
একথা সত্য কারখানার এই 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
ক্যান্টিন কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই আদেশ 
এখনও কার্যকরী হচ্ছেনা । কর্মীরা 
উঁনিশশ সত্তর সনের প্রথম দিকে 
এব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সজাগ করে 
দেন। ব্যাপারটি শ্রমদপ্তর পর্যন্ত 
গড়ায়। কর্তৃপক্ষ বারংবার সেখানে 
অন্পাস্থত থাকে। ফলে কোন 
সংমীমাংসা করাও সম্ভব হয় না। 
পারণামে, দাবী আদায়ের জন্য 
ক্যান্টিন কর্মীরা বারোই জান্দুয়ারী 
থেকে কর্মীবরাতি আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করেন। অনেক ঘটনার 
পর, তদানীন্তন রাজ্যপালের উপা- 
দেম্টা শ্রীএ এন 'ঁকদোয়াই কর্তৃ- 
পক্ষকে একাত্তরের পগ্নলা এপ্রিল 
তারিখে ক্যান্টিন কর্মীদের কেন্দ্রীয় 
কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সদাব্ধা 
দেওয়ার শর্ত মেনে 'নিতে অনু 
রোধ জানান। কিন্তু ন্যাশনাল 
ইনস্ট্মমেন্টসের কর্তৃপক্ষ রাজ্য 
সরকারের এই স্মপাঁরশ মেনে নৈতে 
অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। . 

বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 
শিল্পো্নয়ন মন্মণ মৈনল হক 


চৌধুরীর গোচরে আনা হয়। তান 


ধের বিষয় প্রতিশ্রতি দেওয়া 
সত্বেও এখনও সেই নির্দেশ কার্য- 


করণ হয় নি। 


এদিকে ক্যান্টিন কর্শরাও 
তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবাঁদাওয়া 
সপ্রাতাম্ঠত করতে বদ্ধপারকর। 
এখন প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য সরকারের 
সুপারিশ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্র নির্দেশ 
একজন ম্যানেজিং 'ডিরেন্টরের পক্ষে 
অমান্য করার সাহস কোথা থেকে 
আসে! রাজ্য সরকারের স্মপ্মারশ 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রাতিশ্রাতি সবই 
কি তাহলে অনাহারে বিপর্যস্ত 
ক্যান্টন কর্মীদের কাছে নির্জলা 
ভাঁওতা মান্র। 


৫ অ 8 


“প্রতিরোধ কমিটি প্রসঙ্গে 


সাম্প্রতিক “প্রাতরোধ কমিটি” 
পশ্চিমবঙ্গের এক বিতাক্ত রাজ- 
নৈতিক সংস্থা। সামন্তবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নকশাল- 
বাড়ীর যে চমৎকার অভ্যযথান দেখা 
গিয়োছল, তার আগুনকে মানুষের 
ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে অসফল 
হয়েছে সি পি আই (এম এল); 
বৈজ্ঞানিক পথে বিপ্লবকে স্বতঃ- 
স্ফূর্ত করতে না পেরে অনেক 
ক্ষেত্রেই গায়ের জোরে িস্লাব করতে 
হয়েছে এবং সেই সুযোগে প্ালশ 
এবং কংগ্রেসী সমাজতন্তীরা 
প্রাঁ্টতে ঢুকতে পেরেছে। একই 
ছাদের তলায় থেকে তারা অসল- 
নকল চিনতে 'শখেছে এবং ধীরে 
ধীরে নির্ভেজালদের নীর্বচারে 
গুলির মুখে অথবা জেলের নির্বা- 
সনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ' আজ 
পর্যন্ত সি পি আই এম এলের 
আন্দোলনের এই হলো সংক্ষিপ্ত 
ইতহাস। এই ইতিহাস থেকেই 
জন্ম নিয়েছে আর একট গোল- 
, মেলে এবং রাজনৌতিক ভাবে জারজ 
সন্তান, এই প্রাতরোধ কাঁমিটি। 
এই কাঁমাটকে আবার অনেক 
জায়গায় শান্তি কাঁমাটও বলা হচ্ছে। 
প্রধানতঃ এলাকাভান্তক . শান্তর 
উপর নির্ভর করে এই কাঁমাঁট- 
গুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে নব কংগ্রেস 
এবং সি পি এম! অন্যান্য যেসব 
দল এই কাঁমটিকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করছে তাদের মধ্যে আদি 
কংগ্রেস এবং ফরোয়ার্ড রকের নাম 
শেষ উল্লেখষোগ্য। সাংগঠাঁনক 
ক্ষেত্রে এই বাঁচত্র সাম্মলন স্বভাব- 
তই অনেককেই অবাক করেছে। 
এ'রা বলেছেন ষে নকশাল আন্দো- 
লন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন 
নয়, অতএব এদের প্রতিরোধে 
আমরা সবাই রাজনৈতিক বিভেদ 
ভুলে যাব। এরা এও বলেছেন বে 
নকশালরা অসামাঁজক, খুনে এবং 


ধায়, সি পি এম নকশালদের জন্ম 
্দয়েছে। তারা এও বলে যে এই 
হুনোখণনর রাজনশীতির সবচাইতে 
বড় পান্ডা সি প৷ এম! দস পি এম 


গ্রামে গিয়ে জোতদার খতম করে- 
ছিল তখন সি পি এম ওদের হৃঠ- 
কার বলোছিল; ওরা যখন শহরে 
এল তখন ওদের দালাল বলা হলো 
আবার যখন বরাহনগর-দমদম 
ইত্যাদি ম্যাসাকার হলো তখন বলা 
হলো, এটা বুমেরাং হচ্ছে। এমনাক 
দমদমের ঘটনার পর ্গণশান্ত”র 
সম্পাদকীয়তে বলা ' হয়োছল, এই 
ছেলেরাঁ এখন আর দালালী করতে 
চাইছে না, তাই এদেরকে, কংগ্রেস 
এখন এইভাবে খ্ঢুন্ন করছে। যই- 
হোক এইরকম: বিশ্লেষণের যাঁদও 
কোনো মাথামস্ডু নেই তব 
এটা খুব পাঁরিজ্কার যে ব্যাপারটিকে 
সি পি এম রাজনৈতিক ভাবেই 


, দেখে। বিশেষকরে নকশালদের ?স 


আই এর দালাল বলার পল্প কি করে 
আর অরাজনোৌতক কাপার বলা 
সম্ভব। তাহলে এখন বলা যায়, 
একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
প্রাতহ'ত করতে অন্য সবাই রাজ- 
নীতম,ন্ত হয়ে জড়ো হয়েছে। 
এর চেয়ে হাস্যকর অপচেষ্টা আর 
{ক হতে পারে। এখানে উল্লেখকরা 
যেতে পারে যে দ্বান্বিক বস্তুবদ 
আমাদের শাখয়েছে যে একমান্র 
এক জাতীয় লম্পেনদের বাদ দিলে 
এ যুগের সব সমস্যই একান্তভদবে 
অর্থনৌতক তথা রাজনৌতিক 
সমস্যা। 

এছাড়া যে “অসামাজিক, খুনে, 
গুণ্ডা” ইত্যাদি বিশেষণগর্ণীল সম 
দয় রাজনৈতিক দলগুলোকে এক 
লাইনে দাঁড় কাঁরয়েছে, তার যৌন্ত- 
কতাও ভেবে দেখতে হবে! আমা- 
দের ভাবতে বিস্ময় লগে, ধরা পড়া 
নকশালদের বিচারের আসনে বসে 
পাশাপাশি কংগ্রেপী বিচারকদের 


দিকে তাকিয়ে সি পি এম নেতারা 


কংশালের অ.ইণ্ডয়াটাকে কেমন 
কংগ্রেস বিচারকদের গণতান্দিক 
{বচারবোধের প্রক মুহূর্তে “এরা 
দি পি এম সন্তান” এই সত্যই বা 
কোন সুরে গ্নগুনিয়ে ওঠে? 
সবচেয়ে বড় কথা নকশ'লদের 
অনেক আগাছাই কাজ সেরে বিজ- 
যর মত এখন নব কংগ্রেসের ঘরে 
ফিরে এসেছে। মালচন্দনে এদের 
বরণ না করে কি করে এখন তারা 
এদের বিচারের কাঠগড়য় দাঁড় 
করাতে পারে। কাজেই প্রাতিরোধ 
কাঁমাটর উদ্দেশ্যের মধ্যেই মিথ্যা- 
চার রয়েছে, জড়তা রয়েছে এবং 
পারস্পারক অবিশ্বাস রয়েছে। সব- 
চেয়ে বেশী করে রয়েছে নির্বাচনী 
দর্গন্ধ। নকশাল এলাকা থেকে 
সরে যেতে হয়েছিল সবাইকে; এখন 
স্বমর্ধাদা় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 
হবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে 
সবাই। এই রাজনৈতিক মুনাফা 
প্রাতাট দলের একমাত্র লক্ষ্য। যারা 
সদ্ধার্থ রায়ের দামি কফি খেয়েও 
কিছুতেই এক হতে পারলো না, 
তারা আজ এমাঁন এক হয়ান। 
ভোটের ব্যাংকে সণ্চয় বাড়ানোর 


চেম্টা সবারই । তারপর নকশাল- 
ঘে'মটা উঠে গেলে আমরা আবার 
খেশদর মার সনন্দর মুখ দেখতে 
পাব। 

উদ্দেশ্যের এই গোঁজামিল 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভট আকারে 
দেখা দিয়েছে এবং এর নেট্‌ মুলা- 
ফটা প্যীলশের ঘরে চলে যাচ্ছে। 
উদাহরণস্বরূপ রামরাজাতলার প্রাত- 
রেধ কাঁমাটর একটি সমীক্ষা নেওয়া 
যেতে পারে। বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ডঃ আঁসিতকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও সি 
এম এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে 
চৌধুরীপাড়ায় এদের কেন্দ্রীয় 
কাঁমাট তোর হয়েছে। এর আও- 
তায় বিভন্ন লোকাল কাঁমাটও 
গঠিত হয়েছে। প্রাতাটি বাড়ী থেকে 
দিনে রাতে পাহারা, আলো 
জবলানো, চাঁদা দেওয়া-এ সমস্ত 
কবস্থার 'ির্দেশকে মেনে নিতে 
বাধ্য করা হয়েছে। সব 'মাঁলিয়ে 
এদের কজ নকশালদের খুজে বের 
করা, প্রকৃতপক্ষে যারা এখানে এখন 
অর কেউই নেই। - 

সংংগঠাঁনক ক্ষেত্রে এই কাঁম- 
টির অন্যতম নটি কেন্দ্রীয়-কামাট 
তথা চৌধুরীপাড়ার কয়েকজন 
বান্তর মাতব্যার। লোকাল কাঁম- 
টিগুলোকে এরা কাষ'তঃ পঞঙ্গ্দ করে 
রেখেছে এবং এদেরই কয়েকজন 
আঁত অশোভনভবে লোকাল কাঁম- 
{টিকে অস্বীকার করে যখন তখন 
যার-তার বাড়ীতে যাচ্ছে, মারধোর 
করছে, হমাক দিচ্ছে এবং অনেক- 
ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মাহলাদের প্রাতও 
আত অশলীন আচরণ করে 
চলেছে। এদের এই কেন্দ্রীয় আঁফ- 
সের পাশেই সি আর পি আঁফস 
শোভা পচ্ছে। 

ইতিমধ্যে একদিন জঘন্য ঘটনা 
ঘটে গেছে। নকশালরা এদের দুজন 
নেতাকে আত নৃশংসভাবে হ'জ্ঞা 
করেছে এবং এই হত্যার ঘটনা যেমন 
জঘন্য তেমান নিন্দার কিন্তু 
যে গরম মাথা নিয়ে তারা এইসব 
অপকীর্ত করে _বেড়াচ্ছে সেই 
মনোবৃত্তি নিয়েই দেখা গেল, প্রাঁত- 
রোধ কমিটি বাড়ী গিয়ে জঘন্য- 
ভাবে হামলা এবং একগাদা হত্যার 
মহৎ সমাধান করে এল।' এক অপ- 
রাধ থেকে আর এক অপরাধের 
সৃষ্ট হলো। প্রতিরোধ বাহিনী 
তাহলে কেন সৃষ্টি হয়েছে-একের 
বদলে দশ অথবা দইয়ের বদলে 
কুঁড়কে খুন করে বদলা নেবার 
উদ্দেশ্যে কি? অনেক ক্ষেত্রেই নেতারা 
বলে রেড়চ্ছেন যে মাস্‌ খেপে 
গেলে আর কছব করবার থাকে 
না। এইসব নেতাদের মুখটকে এঁ 
তথাকাঁথত “মাসের মন্রখের দিকে 
ঘুরিয়ে দিলে দেখা যাবে, যারা 
বড়ী বাড়ী মা বোনকে ঠোঁঙ্গয়ে 
বেড়চছ্ছে, গাঁলগ্রালাজ- করছে, 
একের বদলে আর এককে হআ 
করছে, তারা তাদের পরম আদরের 
পোষ্যপদ্র পাঁর্টর মহান কর্মীব্ন্দ। 


দর্পণ ॥ শ্বক্রবার ২৯শে অক্টোবর ১৯৭১, 


শৃঙ্খলা 'ফাঁরয়ে আনতে না পেরে 


যারা “মাসের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে, 
আগ্দন নেভাতে "গিয়ে যারা ঘরে 
ঘরে আগ্দন জবালিয়ে বেড়াচ্ছে, 
ছেলেকে না পেয়ে যারা বাবা-ভাই 
মা-ঝেনদেরকে মেরে শঁড়চ্ছে 
তারা যতই শান্তি কমিটির বাজনা 
বাজাক হীতিহাসে তাদের বিচারের 
দিন খুব দূরে নয়। 

. এর অন্যকে বিচার সভা 
বসেছে। স্বভাবতই গ্যান্তিভিষ্টরা 
এখন আর কেউই ধরা ছোঁয়ার মধ্যে 
নেই। কিন্তু 'িচারকেরা তো 
আছেন কাজেই বার-তেরো বছরের 
ছেলেগলেকে ধরা হচ্ছে। সেই 
এক ফরমূলায় কাউকে প্রহার, 
কাউকে প্ণালশ এবং কাউকে দিয়ে 
দেওয়াল মোছান, এসব বরা হচ্ছে। 
সবচাইতে অত্যাচারিত হচ্ছেন সেই- 
সব পণরবারের লোকজনেরা যাদের 
অন্ততঃ একজন নকশাল আদর্শে 
বিশ্বাসী ছিল। ছেলে না এনে 
দলে বাড়ী ছেড়ে যাবার 'নর্দেশতো 
দেওয়াই হয়েছে, 'কন্তু যে ক্ষেত্রে 
যেসব ছেলে আট-ন মাস জেলে 
আটক আছে, তাদেরকে “তুই না 
কারস তোর বাপ করেছে” এই 
অন্দাসদ্ধান্তে নকশাল বলে আঁভ- 
হিত করে গ্রহ করা হচ্ছে। এই 
তো সৌঁদন এই কাজীদের বিচারে 
এখান থেকে 'একাট' পাঁরবার উঠে 
গেলেন, যাঁরা সবাই নকশালদের 
অবৈজ্ঞানিক পথের বিরোধিতা করে 


আসছিলেন। তবু তাঁদের ওপর 
এই হামলা করা হলো, তার এক 
নম্বর কারণ তাঁদের পরিবারের 
একাট ইনাঁজানয়ারং ছাত্র আজ নয় 
মাস জেলে আটক আছে এবং দ: 
নম্বর কারণ তাঁরা কেউই নকশাল 
দমনের এই প্রতিক্রিয়ায় আধা গুণ্ডা- 
মীতে যোগ দিতে স্বীকার করেন 
নি। এ'রা পরিম্কার ডঃ কানাই- 
লাল ভট্রাচার্যকে জানিয়ে "দয়ে- 
ছিলেন যে, আদর্শীভাত্তক 'বরো- 
ধিতায় না গিয়ে দেওয়াল: মুছিয়ে 
আর পর্মীলশের হাতে 'দিয়ে এ সম- 
স্যার সমাধন হবে না৷ এতে 
আগুন আবার ধূমায়ত হতে থাকে। 
যে বিচার শেষ পর্যন্ত পুলিশের 
পায়ে লণটয়ে পড়ে, যে বিচারবোধ 
মাক সবাদ-লোনিনবাদকে বাদ দিয়েছে : 
তা 'দয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যেতে 4 
পারে, গুস্ডামীও করা যেতে পারে 
কিন্তু একটি আদর্শ ও তার পথকে 
সংশোধন করা যেতে পারে না। পারে 
না বলেই আজ মাকস-লোননের 
আবিস্মরণীয় এতিহাসিক 'সদ্ধাল্ড- 
গীলকে দেওয়ালের ওপার থেকে ' 
আলকাতরায় আবৃত করার ব্যর্থ 
চেষ্টায় রত হয়েছে এইসব তথা- 
কাঁথত শান্তি সৌনকেরা। তাই 
বলছিলাম, বিবেচনা থেকে শত- 
যোজন দুরে যাঁদের অবস্থান, বিচার 
আসনে বসবার অধিকার তাঁদের কে 
দিল। এত তো দেখছি, সেই নক- 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) f 


: ডাবর কারখান'র কছগক্ষের ফেছ্বাচাৰিতা 


বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ডাবর 
কারখানার কর্তৃপক্ষ তাদের দেওঘর- 
'স্থিত কারখানার পাঁচজন শ্রামককে 
বিনা কারণে ছাঁটাই করে এবং আরও 
ষাট জন শ্রামককে আনার্দ্ট 
কালের জন্য সাসপেন্ড করে৷ 


এদের অপরাধ ছিস' এই যে এরা ' 


ডাবর মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে কর্তৃ- 
পক্ষের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই 
করাছলেন। 'বিষয়াটি বিহার সর- 
কারের শ্রমদপ্তরে পাঠানো হয় 
শিরোধ নিম্পান্তর জন্য। কিন্তু 
মাক শ্রেণীর সেবাদাস এ শ্রম- 
কমিশনার এবং রাজ্যের শ্রমমন্তী 
কিছুই করেন না। উল্টে তাঁদের 
বিরুদ্ধে প্চীলশ ও গ্ণ্ডাবাহনী 
লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় 
যে মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বাধীন বর্তমান জঙ্গী ইউনি- 
যন ছেড়ে আগের দালাল ইউনিয়নে 
যোগ দিলে বিরোধ নিষ্পান্ত করা 
হবে। কিন্তু সংগ্রামী শ্রমিকরা 
ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 
ছাঁটাই শ্রমিকের প্নর্বহাল ও সাস- 
পেনশন আদেশ প্রত্যাহার ও. নয় 
দফা দাবী আদায়ের জন্য লড়াই 
চালিয়ে যাচ্ছেন। 

বহার ইভীনিটের শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের দাবীর সমর্থনে কজ- 
কাতায় অর্বাস্থত ইউিটগুলিতেও 
প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে । প্রস- 
গতি উল্লেখ্য যে এর আগে থেকেই 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উনিশশ সত্তর 
সালের বোনাস এবং কোম্পানীর 
সঙ্গে সম্পাঁদত ন্লিপাক্ষিক চাান্তর 


শর্তাবলী কার্যকর করার প্রশ্নে 
ইউনিয়নের. ীবরোধ চলছিল। 
উনিশশ সত্তর সালের প্রথম কয়েক 
মাস কারখানা বন্ধ ছিল এই অজু- 
হাতে কোম্পানী বোনাস দিতে অস- 
ম্মত হয় এবং আডহক ক টাকা 
দিতে রাজী হয়। ত্রি-পাক্ষক 


চ্ন্তির অন্যতম দুটি প্রধান শর্ত, 
যথা সুষ্ঠ ইনসেনটিভ প্রথা চাল; 
করা এবং সর্বরকমের অস্থায়ী 
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বিজ 
ইন্দিরা গান্ধীর অগপ্রাতহত 
শবক্তয় অভিযান মন্দগাঁত, 'শাথল 
হয়ে পড়ছে দেখে 'তাঁন নিশ্চয়ই 
উদ্বিপ্ন বোধ করছেন। প্রাতটী 
রাজ্যে তাঁর নিজেরই সংগঠন নব 
কংগ্রেস যে ভাবে 'বিরোধা শান্ত 
মাথা তুলে দাঁড়চ্ছে, তাতে উদ্বেগ 
হওয়ারই কথা। ভাঁওতা 'দিয়ে কিছ; 
লোককে সব সময়ের জন্য ভোলানো 
যায় সব লোককেই “কিছু সময়ের 
জন্যে বোকা বানানো সম্ভব হয়, 
কিন্তু সব লোককে সবসময়ের জন্যে 
প্রতাঁরত করা যায় না। আজ 
কয়েকমাসের মধ্যেই সারা ভারতের 
' প্রায় প্রাতর্টী রাজ্যে এই নিদার্ণ 
এীতহাসক সত্যটা আত্মপ্রকাশ 
_ করছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেস 
সরকার নির্বাচনের কালে প্রদত্ত 
সমস্ত প্রাতশ্রীতি ভঙ্গ করে এক- 
চেটীয়া মাঁলক ও সামন্ত শ্রেণীর 
শ্রেণী সরকার 'হসেবে আত্মপ্রকাশ 


| করেছে। 


প্রতিরোধ কমিটি কেন গেল না, সে বিচার মাকস- 


(অষ্টম পৃহ্ঠার পর) 


শালী হামলারই অন্যাপঠ। অসম 
বিচারের অিগাঁজতে পাড়ার ছেলে, 
অত্মীয়ের ছেলে কিম্বা পার্টর 
ছেলে কিরকম সুন্দর ছেলের প্রশং- 
সাপন্ন পেয়ে যাচ্ছে, তাওতো কারু" 
রই দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না। এইসব 
তথাকথিত 'িদ্রান্ত-বিচার শেষ 
পর্যন্ত পড়ায় পাড়ায়, দলে-দলে 
অশান্তির আগনন ছড়ায় এবং ক্রমেই 


* তা আধা- 1সাঁভল; ওয়ারের দিকে 


চলে যায়। 

আসলে অত্যাচার করে কোন 
আদর্শকেই প্রাতহত করা যায় না, 
ইতিহাসে তার অজন্র প্রমাণ মিলবে । 
এদেশে তা যাঁদ সম্ভব হতো তাহলে 
ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পলিশ 
'মালট:রাঁ ছেড়ে শান্তি বাহিনীকে 
মদত দত না। প্মীলিশকে ডানে- 
বামে 'রেখে যে প্রাতরোধ বাহন্দী 
তোর হয়েছে, তাতে দেশে অশান্তি 
লাগবে বই কমবে না। আজ একথা 
নিশ্চয় করে বিশ্বাস করবার দন 
এসেছে যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং 
ল্যাটিন আমোরকার দেশগুলোকে 
আর শোষণ করা যাবে না, কোন 
কায়দায়ই না। ইন্দিরা সরকার 
নকশাল দমনে বামপন্থী দলের 
সাহায্য চইছে তাদের ভেতরে অন্দ- 
প্রবেশ করবার জন্যে। তারা এখনো 


+ _ বিশ্বাস করে যে ওরা কেউ এদেশে 


{বপ্লব করতেও পারে, তাই তাদে- 
রকে দিয়েই এখন বিপ্লব দমানোর 
এক চমৎকার কৌশল আঁবচ্কার 
করা হয়েছে। নকশাল আন্দোলন - 
আপাততঃ সফল: করা গেল না; 


ডক 


১৯৭১ 





রাজ্যে নব কংগ্রেমে অন্ত 


এই সরকার ধাপে ধাপে জন- 
সাধারণের উপর তার - আক্রমণ 
কেন্দ্রীভূত করেছে। একট একটা? 
করে সেই. আক্রমণ সাধারণ মান্দ- 
ষের চোখ খুলে 'দিচ্ছে। তেল, ডাল 
থেকে কাপড়, সাবান, শিশুদের 
দুধ, ওঁষধ সব নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিষপন্ন দুর্মূজ্য, বেকারী আধা- 
বেকারীতে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। 
স্বজ্পাবন্ত গরীব মননুষেরা গরাবী 


হঠাও-এর অপর্বে নীতির, চাপে 
ঘাঁহ ত্রাহি ডাক ছাড়ছেন। এরই 
মধ্যে নেমে এসেছে আরো সত্তর 
কেটপ টাকা নতুন ট্যাক্স বসাবার 
আর্ডন্যান্স। এই ট্যাক্স বড় বড় 
বারীদের স্পর্শ করবে না, নিরন্ন, 
চরম আর্ঘক দ:দশাগ্রস্ত গরীব 
মানুষগীদর উপরই নব কংগ্রেস 
ইন্দিরা সরকারের খাঁড়া নেমে 


লোননের চিন্তাধারা থেকেই করতে 
হবে। নকশাল সংশোধনের কাজে 
সে কেউই লাঠ এবং পিস্তল 
হাতে বেরুতে পারে, কিন্তু সংশো- 
ধকের আসনে একমান্ন তাঁরাই বসতে 
পারেন মার্ক'সবাদ ও লোননবাদে 
যাঁদের দখল আছে, বিশ্বাস 
আছে। বিভ্রান্ত বি*লবীকে কেবল 
স্যাস্থর বিগ্লবীই পথ 
দেখাতে পারেন, প্রাতক্রিয়ার দালা- 
লরা সেই কাজে যোগ দেয় প্রাত- 
বিশ্লবকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে। 

ইতিহাসে যেসব উগ্রতা দেখা 
গেছে, তার দমণে মাকসবাদীরা 
মাঝে মাঝে প্রতিক্রিয়ার সাহায্য 
নিয়েছেন, এর প্রমাণ আছে। কিন্তু 
এযুগে এই কাজটি অত্যন্ত অন্ব- 
চিত। কেননা প্রাজবাদ এখন এক- 
চেঁটয়া পাঁজবাদ থেকে নয়া-উপাঁন- 
বেশবাদে উন্নীত হয়েছে এবং সে 
কারণেই তাকে নতুন নতুন সংশো- 
ধনবাদের ধাঁধা তোর করতে হচ্ছে। 
তাই আজ কলকাতার রাস্তায় যুব 
কংগ্রেসের এরকম পোম্টারও দেখা 
যায় “মার্কসবাদের লক্ষ্য সমাজতঙ্ঘ, 
পথ গণতন্র এবং নেত্রী হীন্দরা 
গান্ধী”। এই বিষান্ত ওষুধে 
চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগ আজ 
রুগী থেকে ডান্তারেও সংক্রামত 
হয়েছে, এমন উদাহরণ বিরল নয়। 
আমাদের দেশে সেই উদাহরণের 
গনরাবৃত্তি ঘাঁটয়ে বিপ্লবকে যারা 
পেছনে টানবার চেষ্টা করছে, প্রাত- 
রোধ কমিটির আড়াল রচনা করেও 
দশবাসঘতকের পাঁরাচীত থেকে 
কিন্তু তারা নিজেদের রক্ষা করতে 
পারবে না! 


এসেছে। সুতরাং সারা দেশেই আজ 
ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেস ও তাঁর 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রঞ্জীভূত ঘৃণা 
ও ক্রোধের আগনন জবলে উঠছে। 


পশ্ভিসন্ঙ্গ 


এই ক্রোধ ও ঘণার বিস্ফোরণ 
কেন্দ্র স্বভাবতঃই পাশ্চমবঙ্গে 
ধূমণয়ত। এখানে রাজনীতি সচে- 
তন জনতাকে মূহ্যমান, নির্বাক 
করার সংকল্প নিয়ে হীন্দিরা সরকার 
দু লক্ষেরও বেশী সশস্ত প্যালশ, 
সি আর পি, মালটারণ লোলিয়ে 
'দিয়েছে। এখানেই সরকারের প্রত্যক্ষ 
উৎসাহে নব কংগ্রেসী ঠ্যাঙ্গাড়ে 
বাহনী জনসাধারণের বিরদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। 

পাঁশ্চমবঙ্গের সর্বোচ্চ প্দাঁলশ 
মুখপাত্ৰ বলেছেন যে তাঁরা কল- 
কাতা ও পশ্চিমবঙ্গ জেলাগ্দুলিতে 
ষোল হাজার প্রতিরোধ বঝাহনীর 
গ্রুপ তৈরী করেছেন, এদের সভ্য 


সংখ্যা নাক তিন লক্ষ! 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এদের 
পরিচয় জানতে উদগ্রীব। 


মিত্র ফরওয়ার্ড ব্লক চঠচড়া আধি- 


শিলে দৰ্প 
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“ee 


রা্রসংঘে চীনের প্রবেশ 


(দর্পণের পৰ্যবেক্ষক) 


বাইশ বছর ধরে টানাপোড়ে- 
নের-পর সমাজতান্ত্রিক চাঁন রাম্ট্র- 
সঙ্ঘের সদস্য হতে পারল । অবশ্য 
বিনা বাধায় নয়। যে মার্কন যযুন্ত- 
রাষ্ট্র গোড়া থেকেই চীনের সদস্য- 
পদের বিরোধিতা করেছে সে শেষ- 
পর্যন্ত বাধা দিতে ছাড়ে 'ন। সঙ্গে 
ছিল জাপান, অস্ট্রোৌলয় সহ 
আরও কয়েকটি ছোট দেশ। তবে 
ব্যালটে এই বিরোধিতা টিক না। 
চীন এল, বিদায় নিল তাই- 
ওয়ান। আলবানয়া আনত প্রস্তা- 
বটি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মেনে 
নিল যে চাঁন বলতে একট দেশই 
বোঝায়, চিয়াং কাইশেক কোন 


চীনের অধিপতি নন। অবশ্য তাই- - *. 


ওয়ান একটি স্বতন্ত্র দেশ 1হসাবে 


: সম্ভব নয়, বরণ্য তার সঙ্গে শান্তি- 


পূর্ণ সহবাসের প্রচেষ্টাই হবে 
নিজেদের পক্ষে মঞ্গলজনক। তাই 
শুধু ব্রিটেন অথবা ফ্রান্স নয়, 
ইসরায়েল এবং লাওসের সরকারও 
_ প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানায়। এর 
কারণ সস্প্ট। ইসরায়েল জানে 
যে আরব দেশগ্দাঁর সঙ্গে সংঘা- 
তের সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠার এক- 
মার উপায় স্মাজতান্তিক শান্তি- 
গুলির সঙ্গে সমঝোতা । ঠিক এই 
একই কারণে লাওসও, যে দেশের 


সেই একই সময় ডঃ পকাসিংগার 
চু. এন লাইয়ের সব্গে 'পাকংয়ে 
আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। কাজেই 
মাঁক্নীদের আসল ইচ্ছা বোঝা 


দুটি 
দেশ একত্রে বসবে.এবং আশা করা 
যায় বাভনন বিষয়ে একন্রে লড়বে 
তখন পারস্পারিক সমপার্ক উন্নতির 
আশা করা কাঁ অন্যায়? অবশ 
সম্পর্ক উন্নয্মনের ব্যাপ্যরে সোঁভ- " 
য়েতের দায়িত্বও রুম নয়। মস্কো 
যদি পুর্ব ইউরোপের মতন চীন- 
কেও দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ত্যাগ 
করে, যদি তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা 


"দেয় তাহলেই সম্পকের উন্নাত 


ঘটবে। এবং এর জন্য রাম্ট্রসংঘই 
উপযুক্ত স্থান। যেখানে মস্কোকে 
পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে ক্রমাগত 
পাঞ্জা লড়তে হয়, সেখানে যাঁদ সে 
চীনকে নিজের সমপর্যায়ের সাথ' 


“বলে গ্রহণ করে তাতে ক্ষতি কারুর 


হবে না বর% সমাজতান্দিক ও 
গ্রণতান্রিক শন্তিগণালই জ্বেরদার 
হবে। 

রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ, অ- 
সমাজতান্মিক . দৈশগ্ঘলির -তার 
সাথে সম্পর্ক সহজাঁকরণের পথে 
একটা বিরাট পদক্ষেপ। আঁত- 
বিস্পবীরা যা খুশী বলতে পারেন 
কিন্তু পাথবাঁর জনগণের পক্ষেও 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 
যান্ত্রিক সভ্যতা বর্তমানে যে স্তরে 
পেশচেছে সেখানে কোন মৌলিক 
প্রশ্নে রফা না করে, আন্তর্জাতিক 
গণতাল্লিক শান্তগ্ীলর সাথে সহ- 


, যোগাঁতাই সমাজতল্বের প্রসারে 


সহায়ক হবে। আজ 'িব্লবী অহ- 
মকায়, শুচিবাই গ্রস্ত হয়ে শবাচ্ছিহ 
থাকা আত্মহত্যারই সামিল। বিশেষ 
করে যেখানে ধনতাল্লিক গোষ্ঠী 
নিজ স্বার্থেই সাঁমতভাবে জঙ্গি 
ছাড়তে প্রস্তুত। সমাজতল্তের জয় 
এই আপোষের মনোভাবের স্মযোগ 
নিয়েই সম্ভব একে অগ্রাহ্য করে 
নয়। 
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মিগি এম বিরোধীরা 
ফ্যাগি? শিকে মদত দি 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
' ঝউাদিগার প্রশান্ত চট্রোপাধ্যা- 'দিয়োছ আমরা গ্লান্ধীজীর আঁহং- কোন সম্পর্ক নেই। মেয়র প্রশান্ত 


মনকে গুলি করে হত্যা করার চেম্টার 
ঘটনা নিয়ে বাইশে অক্টোবরের 


চি 


সায় বিশ্বাসী । অতএব আমাদের 
চ্যালাদের হাতে কেউ যাঁদ গ্বীল- 
{বদ্ধ হয় তাহলে সে আঁহংস মৃত্যু 
বরণ করেছে বলেই ধরে তে 


য়ায় দখল আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত 
' কেন্দরায় মন্ত্রী সার্টিফিকেট দিলেন 


দেপণের সংবাদদাতা) 

সৌঁদন গ্রেট ইন্টার্ণ হোটেলে 
. একটি নৈশ ভোজের শেষে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্র শ্রীরাজবাহাদুর জোরের সঞ্চে 
বলেন, ছান্র ও *রূুব কংগ্রেসের 
তরফ থেকে সরকারী আঁফসে যে 
চেয়ার দখল আন্দোলন সব্দ 
হয়েছে, তা তান অন্তর দিয়ে সম- 
ঘন করেন। 

এই ব্যাপারে যাঁদ ছাত্র যুবকরা 
একটু “আক্রমণাত্মক হয়েও থাকে 
তবুও তাদের উদ্যম ও কাজকর্ম 


স্বগত বিনয়ভূষণ 


(দপণের সংবাদদাতা) 
কর্মময় জীবনের মাঝে শ্রীবিনয় 
ভূষণ ঘোষ গত বুধবার হঠাৎ হৃদ- 
রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের নিউ 
আঁলপ্দর, বাড়ীতে প্রলোকগমন 


" করেন। 


মার "সংকলন দৃষ্ঠ 

(দ্পশের সমালোচক) 
+ নৈহাটী সিনে ক্লাবের মুখপত্র 
'্দণেছেদ এ বহুরের শারদসংকলন 
একটি উল্লেখযোগ্য রচনাসংগ্রহ। 
সত্যাঁজৎ রায়ের পণ্ঠাশ বছর প্ণার্ত 
উপলক্ষে এ সংখ্যায় £সখেছেন 
হশরেন্দ্র চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দাশ- 
গুপ্ত । অশোক মজুমদার আধুনিক 
হন্দপ ছাঁবর ওপর লিখেছেন । 
চলাচ্চত্র বিষয়ে এমন 'সাঁরয়স 





প্রশংসার যোগ্য। মন্দা . বল্লেন ঃ 
“কাঁমউীনস্ট প্রাঁতাঁবগ্লবের 
{বিরুদ্ধে বাংলার যুব-ছত্রের এ এক 
নয়া বদ্লবা আঁভযান 


অর্থাৎ কাঁমীনস্টরা ক্ষমতা- 
সান অবস্থায় জোতদারের সীমা- 
'তারন্ত জাম দখল করেছিল, হয়ত 
অনেক ক্ষেত্রে ছেট জোতদারও 
ক্ষািগ্রস্ত হয়েছে। মোট কথা এই 
প্রতীবিপ্লবের” বরনদ্ধে কেরাশীর 
চেয়ার দখল. হল “নয়াাব্লব”। 


ঘোষ সম্পকে 


গত চল্লিশ বছর উীন সরকারী 
কাজ করেছেন নানা দাক্িত্বশীল 
পদে। অনেকে, বিশেষ করে আঁফ- 
সার মহল বিস্ময় প্রকাশ করে- 


ছেন এত সৎ আফসার ক করে ' 


এতাঁদন ধরে নানা দাঁয়ত্বশীল পদে 
কাজ করার সংযোগ পেলেন। 

এ ব্যাপারে একটা ঘটনা জানা 
শগেছে। স্বাধীনতার পর উাঁনশশ 
সাতচল্লিশ থেকে উনিশশ ছাপ্পান্ন 


সাল পর্যন্ত প্রাতরক্ষা দপ্তরের 


নেহেরু পাঁরবার এই কারণে 
ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তারপর যখন 
উাঁনশশ অটান্ন সালে পাকিস্তানে 
সৈন্যবাহনধ ক্ষমতা দখল করল, 
তখন শ্রীনেহের্ নিশ্চিত হলেন যে, 
ঘটতে 


সংবাদপন্ধ পাঠকদের স্মরণ 
থাকতে পারে যে, সেই উপলক্ষে 
৯৮75 
এমন প্রমাণ 

তি রে 'নি। 
'প্রয়দাস মুন্সী মশায়ও এক বিবৃতি 
দিয়ে জানয়োছলেন যে, ছান্রপার- 
ষদের সঙ্গে এই আক্মণকারাীদের 


শূরকে আক্রমণের চেষ্টা যারা 
সৌঁদন করোঁছল তারা যে ছাত্র 
পারষদেরই লোক সে কথাটা আন- 
সার সাহেব এতাঁদনে' কব্দল কর- 
লেন। বাছাদের সোঁদন যে জামাই 
আদর করা হয়েছিল তারই বদলা 
আজ কংগ্রেসীরা নিচ্ছে পীলশ- 
সি আর পির আড়ালে থেকে এ 
কথাটাও তানি করুল করলেন 
প্রকারান্তরে । অর্থাৎ তাদের 
বন্তব্য হল বদলা হিসেবেই কংগ্রেস 
আজ এই রকম হিংসার আশ্রয় 
নিচ্ছে। আনসারি সাহেব অন্পঁ 
দিনের কঙ্গরসী বলেই হয়তো 
জানেন না যে, উানশশ সাতচল্লিশ 
সনের আগে থেকে কংগ্রেস হিংসার 
আশ্রয় নিয়েই প্রাতাঁট , নির্বাচনে 
জয়লাভ করেছে। তাদের 'হংসা 
খাঁন এবং যেখানেই প্রাতপক্ষের 
তুলনায় দুর্বল হয়েছে সেখানেই 
এবং তখাঁন তারা পরাজিত হয়েছে। 


চাক্ষুষ পাঁরচয়- পাওয়া গেল, সে- 
ধ্দনের সভায় উত্ত দলের আচরণ 


বললেন! | 
কোন স্বার্থ নেই। কলকাতার নাগ- 
রকদের্‌ বা করদাতাদের মধ্যে সর- 
কারী কর্মচারীর সাঁঠক সংখ্যা 
জানা না থাকলেও বেশ কয়েক 
লক্ষ যে আছে তা অনায়াসে ধরে 
নেওয়া যায়। এদের স্বার্থ যাঁদ 
পোঁরসভার স্বার্থ না হয় তা হলে 
ভাড়া লারর ক্বার্থকেই পৌরসভার 
একমাত্র চিন্ত্যনীয় বিষয় বলে ধার্য 
করতে হয়। 

উপারিউস্ত বিষয়গ্যালতে সি পি 
এম সদস্যরা যখন আভযোগ কর- 
ছলে'ন তখন তথাকাথত কয়েকাঁট 
বামপন্থী দলের সকৌতুক চোখ- 


ঠারাঠার অনেকেরই নজরে পড়েছে। 
তারা হয়তো ভাবছেন কংগ্রেসী 
হিংসার দ্বারা ওরা যখন কোণঠাসা 
হবে তখন তারা তাদের বলবা 
কেরামত দেখাতে পারবেন। জামা 
নর কমিউনিস্ট ঘুটে যখন হিট- 
লারের হিংসার পড়েছিল 
তখন সোশাল ডেমোক্র্যাট গোবর 
এমান 'করেই হের্সোছল। শেষ 
আশ্রয় অবশ্য দুজনেই পেয়োছিল_ 
গ্যাস চেম্বারে। হীতিহাসটা কাঁমউ- 
নিস্টদের অজানা থাকবার কথা নয়। 
সভার সময় উত্তীর্ণ করে "দিয়ে 
শাসক দল শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে 
কোন প্রস্তাব নেওয়ার দায় থেকে 
অব্যাহতি পেল। 
কাঁমশনারের ছাট 


কমিশনারের ছুটির ব্যাপার 


ভারত দর্পণ 

(নবম পৃষ্ঠার পর) 
বেশনে দক্ষণপল্থী কাঁমউানস্টদের 
‘বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করেছে। 
এ প্রবণতা আরো তীব্র হবৈই। 


(০্ষস্রভ্ল 

বামপন্থী সরকারকে ' সাঁরয়ে 
কংগ্রেসী রাজত্ব 'ফাঁরয়ে আনার 
জন্যে সি পি আই এবং আর এস 
পি কেরলে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে- 
ছিল, উনসত্তর সালেও তারা তা 
প্রকাশ্যে অস্বীকার করত! সেদিন 


যোঁদন তার মল্নিসভা কংগ্রেসের 
ভোটের উপর 'নর্ভরশীল হবে, সে- 
দিনই সে পদ'জাগ করবে। সেটা যে 
মিথ্যে ভাঁওতীমান্র ছিল, কোঁচন 
শহরে দ'ক্ষণপন্থী কাঁমীনস্ট 
পার্ট কংগ্রেসের রাজনোৌতক 
সিদ্ধান্তে সেটা পাঁরম্কার হয়ে 
'গিয়েছে। ৃ 

- এখন আর শ্রেণী সংগ্রাম নয়, 
শ্রেণী সহষে'গিতার কাঁমউনিস্ট 
বিরোধী রাস্তায় তারা চলবে বলে 


:  DARPAN, Price 39 FP. 


দর্পণেই' প্রথম বোরয়োছিল। 


হঠাৎ এসে কাজে যোগ দেওয়ার 
আগেও রাজ্য সরকারের অন:মাতর 
প্রয়োজন। তা তো তারা করোঁন। 
এখন দেখা যাক কোথাকার জল 
কোথায় গড়ায় । কর্পোরেশনে কমি- 
শনারের ছুটির আইটেম কিন্তু 
আজও উপাঁস্থত করা হয় 'নি। 


অন্যদিকে দাঁক্ষিণপান্থী কাঁমিউ- 
নিস্ট দভুত্ত কংগ্রেসী পদৃতুল অচ্যত 
মেননের মল্রিসভায় কংগ্রেসীরা যোগ 
দলেও, অন্তদ্বন্দ্বের ফলে তারও 
আয়; যে সীঁমত হয়ে এসেছে, পি 


পথ 


এস 'প দলের মন্ত্রীদের পদত্যাগের . 


নির্দেশ তার সূচনা করছে। অচ্যত 
মেননের মান্নিসভা আজ কুটনাদের 
জোতদার এবং 'বদেশী রবার 
বাগিচা, কাঁফ, কাজ্দবাদ'ম, //দাঁড় 
শিল্পের মালিকদের ৫৮ 
পরিণত ! 

কেরলে ঘিচুড়ে একাঁট উপ- 
নির্বাচন হকে। সেই উপনির্বচনে 
সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে কেরলের 
সাধারণ মানুষ কি চান? বেইমান 


ৃ 


না বিশ্বস্ততা, শাসক শ্রেণীর কাছে 


আত্মসমর্পণ না জনসাধারণের স্বার্থে 
শাসকশ্রেণীর শোষণের অবসান। 


প্রকাশক £ রবীন মুখোপাধ্যায় 


প্রাপ্তিস্থান £ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মাল্লক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম:দ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 









(দপণের সংবাদদাতা) 

সেই পরাণো গল্প-_ এবারে 
৭ বৃহদাকারে এই যা, আর 
ত্য ক্ষর ক্ষতি তারও পরিমাণ 





A 











পব'বশ্যের প্রায় এক কোটি 


, ওফধ, মাথা গোঁজার ব্যবস্থা 
শের কাপড়, শীতে কম্বল ইত্যাদি 
বন্দোবস্ত করা দরকার 








তত। মাথা পিছু শরণার্থী- 
দৈনিক তিনশ গ্রাম চল, আর 
চিনি তেল প্রভৃতি খাবার 
ঈনষ পাওয়ার কথা । খালি চাল 
নী ওরা, তাও দশ গ্রমের বেশী 








কিন্তু তিনশ 
অন্যান্য জিননিষের ব্যাপারেও 
একই অবদ্থা। সব কিছুই 








য় দেখান হচ্ছে, কিন্তু শরণা- 
হাতে জিনিষ পেশছুচ্ছে না 





ট্রে ১২৫৭ দামে রী হচ্চে 


৪শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা ॥ শ্মক্রবার ৫ই নভেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩০ পর়ন্দা 


ধীদের বঞ্চিত 
দৈনিক এক 
টাকা চুরি 


শিবিরে বলেৱায় লোক ৯১ 







খরচ এই শরণার্থীদের জন্য, 
অন্ততঃ সরকারী হিসাব তাই। 
সন্দেহের ভিন্ত আছে যে, এর 
মধ্যে কম করে এক কোট টাকা 
চ্টর হয়ে যায়। 

চালের ব্যাপারেই ধরা যাক। 
পশ্চিমবণ্গে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ প্রাপ্ত- 
বয়স্ক শরণার্থীকে দৈনিক তিনশ 
গ্রাম হিসবে চাল দেওয়ার কথা। 
বেশীর ভাগ শরণার্থ শিবির 
থেকে খবর এসেছে যে, চাল কম 
দেওয়া হয়। শরণার্থীরা আপাতত 
করলে ব্দেম প্রহার করা হয়। 

এই চাল বিতরণের ভার কন- 
*ট্রাকটরদের হাতে দেওয়া হয়েছে। 
এরা ক্যাম্প ইউনিটের সাহায্যে 
চাল বিতরণ করে। বিভিন্ন শিবিরে 
‘সোট পনেরো হাজার নতুন লোক 
নিয়োগ করা হয়েছে ক্যাম্প এ্যাসি- 
স্টান্ট হিসেবে। শাসক কংগ্রেসের 
জেলা শাখার অনুমোদনে এরা 
/ নিয়োগ পত্ৰ পেয়েছে সেই কেয়া- 
শিশ্ন সরকারের আমলে । এদের 
অনেকেই স্থানীয় মাস্তান । 

এই মাস্তানরা, কনট্রাকটররা, 
প্যীলশের ও আমলাদের একাংশ 
যাদের পাপ চক্রের, কথা এই র'জো 
বহুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে তারা 
আজ প্রকাশ্যেই সবাকছ: চালচ্ছে। 

লাখ লাখ টাকা তছর্‌প হচ্ছে 
আর শরণার্থীরা কলেরায় অজপর্ণ- 
তায় আরও অনেক অনেক রোগে 


বিনা ওষুধে হাজারে হাজারে 


মরছে । 

মেঘালয়ে এক শিবিরের একটি 
ঘটনা। ওখানে থকে তিন লাখ 
অরণাথণী ৷ মহামারী আকারে 





ভূয়া প্রচার সংখ্যার ওপরে কর 
দিতে হবে বলে সংবাদপন্ধ ও সাম- 
য়কাঁর উপর কেন্দ্রীয় কর ধার্ষের 
সুযোগে ভারতের বৃহৎ সংবাদপত্র 
গোষ্ঠীর মালিকরা আর এক দফা 





সঙ্গে তাঁরা সংবাদপত্রের দাম 
আরো কিছ বাঁড়য়ে দেবেন। 
ওপরে কেন্দ্রীয় কর ধার্য হলে 












কলেরা দেখা দেয়। রোজ প্রায় দুশ 
লোক মরতে থাকে। চিকিৎসার 
জন্য স্যালাইন পাঠান হয়। কিন্তু 
দেখা গেল প্রতি বোতল ক্যাম্পের 
বাইরে তিন টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। 
শরণার্থীদের কেউ কেউ নিজেদের 
শেষ সম্বল কিছু টাকা অথবা 
গহনা এনোছল। এই গহনা কন- 
দ্রাকটরদের কাছে জলের দামে বেচে 
চার আনার স্যালইন ওরা তিন 
টাকা বোতল পিছ; িনেছে। যাদের 
ওই সম্বল ছিল না তারা না 
চিকিৎসায় মরেছে। 

সেদিন ভারত সেবাশ্রম সংঘের 
একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। 
্বামীজশ বহু শিঁরে কাজ করে- 
ছেন। উনি এসেছিলেন রাইটার্স 
বাজ্ডংএ অভিযোগ করতে। বাঁভৎস 
ছবি তান তুলে ধরলেন এই 
চারি বাটপাঁড়র। “কোন মন্ষ্যত্ 
এদের আছে বলে মনে হয় না, 
জন্তুদেরও কেউ এই ভাবে রাখ'র 
ব্যবস্থা করে না আর ওদের মুখের 
খাবার নিয়ে এই ব্যবসা চলে না।” 

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত, 

(শেষাংশ শেষ পৃথ্ঠার) 


মংবাদশৰের মালিকর| জনগাধাণের 
ঘাৱ এক দফ| গকেট কাটার ব্যবস্থা করছে 


দে্পণের সংবাদদাতা) 


চাঁব্বশ পয়সা হবে। এর ওপর 
ও'রা ছয় পয়সা বাড়য়ে আনন্দ- 
বাজারের দাম তারশ পয়সা করতে 
চান। যুগান্তরের মালিক সাতাশ 
বা আঠাশ পয়সা করতে চাইছেন। 
জ্টেটসম্যান তিরিশ পয়সা করতে 
রাজী। অমৃতবাজার অতটা বাড়াতে 
রাজী হচ্ছেন না। তবে ওরাও 
কেন্দ্রীয় করের ওপরে "কু বাড়া- 
বেন। ভিরতের অন্যান্য বৃহৎ 
সংবাদপত্রও এই হারে দাম বাড়াচ্ছে 
বলে দর্পণের কাছে খবর আছে। 
অবশ্য বিস্তারত জানা যায়ান। 
কিন্তু কেন এই অস্বাভাবক 
হারে দাম বাড়ানো হচ্ছে: উত্তরে 
অগেই বলেছি, ভূয়া প্রচার সংখ্যার 


এম এম শি দলগতাবে 
কংগ্রেমে যোগদান করেনি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

অনেক দিনের আশা পূর্ণ করে 
কাশীকান্ত মৈত্র কংগ্রেসে যোগ 
দিসেন। “সমাজবাদ?  কশীবাবৃ 
এই যোগদানের ব্যাপারে পুরনো 
সাথীদের সমলোচনার সম্মুখীন 
হয়েছেন। কাশীবাবকর দলের, 
অর্থাৎ বিদ্রোহী এস এস পির 
চেয়ার্যান অরুণ মুখাজী, রাজ্য 
কমিটির সম্পাদক যান বিগত 
দলকে চালিয়ে আসছেন ও আঠারো 
জন রাজ্য ক'মটির সদস্যদের মধ্যে 
চোদ্দ জন সদস্য কি কাশীবাবূর 
সঙ্গে? 

কারা তারা যারা একন্রিশে 
অকটোবরের কনভেনসনে উপস্থিত 
ছিলেন? বিদ্রোহী এস এস পি 
কমীদের বন্তব্ক্ষমতাসীন বড় 
দল কংগ্রেস লোকজন পাঠিয়ে 


কংগ্রেসে যোগ দেওয়া হবে বা। 














ওপরে কর দেবার ভয়ে। সংবাদপত্র 
জগতের ওয়াকিবহাল মহল জানেন, 
বৃহৎ সংবাদপন্রগ্যাল যখন দু লক্ষ 
দেড় লক্ষ প্রচার সংখ্যা ঘোষণা ক 
তখন তার একটা মোটা অংশই 
ভূয়া। কিন্তু প্রকৃত প্রচার সংখ্যার 
সঙ্গে ভুয়ো সংখ্যা দিয়ে প্রচার 
সংখ্যা বাড়ানো হয় - এবং সেই 
ফাঁপানো সংখ্যার হিসেবে ভারত 
সরকার নিউজাপ্রন্ট বরাদ্দ করেন। 
তথ্য ও প্রচার দপ্তর থেকে এটি করা 
হয়। দপ্তরের কর্মকর্তারা বৃহ 
সংবাদপত্র মা'লকদের এই কাণ্ড- 
কারখানার খবরও রাখেন। 'কন্তু 
মালিকদের প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং তার 








































ছোট সংবাদপত্র আর সামায়কী যদি 
কংগ্রেসী সরকারের সমালোচক হয় 
তবে তাদের অবস্থা আরও খারাপ, 

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠার) 






















গতভাবে এস এস পি বিদ্রোহ? 
কংগ্রেসে যোগদান করেনি। 

কাশীবাব্ চাপিসারে কংগ্রেসে 
গেছেন। জেলা ভিত্তিক ভাবেও 
যোগদান 










































নেতা এ্যাডভোকেট সত্যরঞ্জন দাশ. 
গুপ্ত, পৌর কমিশনার চিরসহূদ 
ী, দিকোন্দ ভট্টাচার্য ভজন 







খাঁ, 
বিশ্বাস ও রবি ভট্ট চার্য কংগ্রেসে 
যোগদান করেন নি. এবং এপ্রা 
যে, এ কেন্দ্রে আগামী: নির্বাচনে 
বিকল্প প্রার্থী দেওয়া হবে। রাজ্য 
কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে 
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 ৪হই 


_ সম্প্রীত কর্সকাতার একাধিক 
সংবাদপত্রে বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে 


' / খবর খুব ফলাও করে প্রচার করা 


হয়েছে। বিবভারুতীকে কেন্দ্র করে 
কিছুকাল ধরেই: সংবাদপন্রগনলিতে 
নানা ধরনের আলোচনা ও আশঙ্কা 
ছড়ানো হচ্ছে। তবে এই শেষের 
প্রচারাটর চেহারা একটু ভিন্ধর- 
ণের। এতাদন কেবল “গেল গেল” 
বলে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছিল, এবারে 
সমাধানের একটা সহজ রাস্তার 


' ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 


খবরের সূচনাতেই সুর ধরা 
হয়েছে, আর ভয় নেই, "সিদ্ধার্থ 


(সংবাধদাতা প্রেরিত) 


প্রশাসনে গলদ ঢুকেছে; সাধারণ 
মানদষের ট্যাক্সের টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে “ 
এই অভিযোগগ্দালই সব পক্ষ থেকে 
আনা হয়েছে। এদের বিশ্লেষণ 
অন্যায়” 'বিবডারতীর আদর্শচন্মাত 
ঘটেছে কোন্‌ পথে? ওই যে 
রাজনোতিক অন্যপ্রবেশকারীরা কী 
ও শিক্ষকদের সভা ' করেছেন, 
বাভিন্ন পারচালন' সংস্থায় প্রাত- 
'নীধত্ব চাইছেন, কায়েম স্বার্থের 
'বিরহদ্ধে সং্ঘবন্ধভাবে প্রতিবাদ 'কর- 
ছেন-_এগুিই [ি*বভারতার 
আদর্শচরাতর সুস্পষ্ট লক্ষণ। আর 
ছাতিম তলায় উপাসনার সময় 
প্যীলশের উপাঁস্থাতি, আচার্ষের 
ভাষণে রাজনোতিক,, প্রসঙ্গ, ঘুষ 
নিয়ে দপ্তরে দপ্তরে ' দিয়োগ, উত্ত- 
রায়র্ণে প্ছালশ ক্যাম্প করা, পরাী- 
ক্ষায় টোকাটনীকর ব্যাপারে কর্তৃ- 


পক্ষ ও প্রান্তন গোষ্ঠীর যোগাযোগ, 


একদা রথানবাব্রর ফাইলবয়কে 
গ্ন্থন' বিভাগের অধ্যক্ষ করা, 
ইংরোঁজতে ফেল করা ব্যান্তকে 
বিশ্বভারতী নিউজের সম্পাদক করা 
কলাভবনের আস্টেপষ্ঠে বারো ফুট 
কাঁটাতারের বেড়া, এগ্যাঁল আদর্শ-- 
চযাঁত নয়। 

শিক্ষার মান অবনতির কাপ্লারেও 
রিটা টি 7 


ন্পিগ্পুল্ত, নবি জি 
অন্যক্ষ্েন্্র প্বাম্মশ্রেন্সালীঞ্পলী! 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা) - 

পরাঁক্ষার জন্য নিদিষ্ট তারিখ 
ঘোষণা করা সত্বেও পরে "নানা 
কারণে পরীক্ষা 'পাঁছিয়ে দেওয়ার 
ঘটনা হ্ামেশাই ঘটছে । কিন্তু 
সমাধানের পরেও, তাকে বাতিল 
করে, পুনরায় পরাক্ষার দিন ধার্য 


বজেন পরণক্ষা দেওয়ার জন্য । পূর্বে 
গাঁহত পরাক্ষা বাতিল করার কারণ 


ঠা 55০8 
ষ্টের পরীক্ষার ফল মোটেই সন্তোষ 
জনক নয়। কলেজের ছাত্ররা, এই 
ঘটনায় প্রত্যেকেই বস্মিত। ' তাঁরা 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের 
কাছে এর কারণ জানতে চাইলে, 
তান তো কোন যাপ্তই দেখান না 
বরং ভীত প্রদর্শন করে বলেন £ 
বন্ধ করে দেওয়া হবে।” > 
উপরোক্ত ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষতে 
ছাত্ররা গত উনাতাঁরশে অক্টোবর 
করেন। কিন্তু তিনিও কোন শেষ 
কথা বলতে পারেন না। 
এমনিতেই সমস্ত বছর কলেজের 


_ অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষের - ছান্রীবরোধন 


চক্রান্ত এবং পুলিশ 'মিলিটারীর 


. তাণ্ডবের ফলে এক অসহনীয় 


অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। 
তার উপরে অফক্ষের খামখেয়ালী- 
পণার জন্য এই এক বছরের অপ- 
চয় গণতন্রের কোন রণীতির .অন্ত- 
গর্ত? এর 'সমাধানই বা কিসে? 
রাজ্যের একমাত্র শাল্তির দূত ছাত্র 
পরিষদ ক তাদের চেয়ার দখলের 
রাজনীতির মাধ্যমে এর সমাধান 
‘করতে পারবেন? 


bral td 


| বিহভারত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অশান্তির নেপথ্যে 


এর জন্যও, রাজনোতিক অনপ্রবেশ- 
- কারণরা দায় কিনা সে গবেষণাও 
নিশ্চয়ই করা হচ্ছে। শিক্ষার মান 
রক্ষা হয় কিসে? যোগ্য শিক্ষক 
নিয়োগ, নিয়মিত পঠন এবং শিক্ষার 
সিলেবাস ও পরাক্ষাবধির সংস্কার 


ত্যাগ পর্ন গৃহীত হবার পরেও' 
তাঁকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে, কন্ট্রোলার 


অব একজামনেশন নেই প্রায় পদটি ' 


তো হবার পর থেকেই, কে 


,। তনের অধক্ষ নেই চার বছরের 


উপর। ফাইনান্স আফসার নেই, 
আভ্যন্তরীণ অডিট আঁফসার নেই। 
তবু যে বিশ্বভারতশ চলছে, অর্থাৎ 


এক তাঁরখে কমশরা বেতন পচ্ছে, ' 


খোলা হচ্ছে সেটাই অশ্চর্য। এ 
দেখে মনে হয়, হয় সাধারণ কর্মীরা 
অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, “ না হয় উচ্চ 
পর্যায়ের আঁফসারেরা নিছক অলং- 


ও উন্নতিতে নিশ্চয়ই। যোগ্য শিক্ষক কার, কোন প্রয়োজন নেই তাঁদের। 


নিয়োগের ইতিহাসটাঁ দেখা যাক। 
গাঁণতাবভাগে' প্রফেসর নেই আজ 
চার বছরের উপর, সি. এ এস অর্থাৎ 
অধ্যক্ষ, তাঁর যোগ্চতা নিয়ে বর্ধমান 
লোকালেও অনেকে মুচকি হাসেন, 
ইতিহাস" বিভাগের প্রধন যান 
তান একদা সি আই এর আশী- 
বাদ পদ্ট ব্যাস্ত (কেন্দ্রীয়, সর- 
কারের সোভিয়েত লবীর দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় কি বলেনঃ) "তান 


শান্তিনিকেতনে থাকাটা তার -মান- 
দিক স্বাস্থ্যের অন্নকূল নয় বলেন, 
ইংরেজি ও অর্থনপীত বিভাগের 
দুই: প্রধান কর্তৃপক্ষের উপর বিরত 
হয়ে পদত্যাগ করেছেন, আঁত 
সম্প্রাতকাল পর্যন্ত যিনি, রবান্দ 
ভবনের অধাক্ষ ছিলেন এবং এখনও 


* ধ্যান রবান্দ্ু-অধ্যাপক রবীন্দ্র গবে- 


ষণায় তাঁর প্রবেশ স্কীন . ডাঁপাও 
যান 
| প্রধান তাঁর সংস্কৃতের 'ডগ্লণ অত্যন্ত 
নিম্ন মানের, জুওলজশীর "যান 
প্রধান তাঁর সবচেয়ে বড় “যোগ্যতা 
একদা আশ্রীমক সংঘের এক প্রতাপ- 
শালীর ভাই ?হসেবে তান: বিশ্ব- 
ভারতাঁতে প্রবেশ করোছলেন, 


রাখা আছে যাঁদের পড়ানোর কোন 


' ব্যবস্থাই নেই। এগ্রলির জন্য নিশ্চ-. 


নয়, ভারপার 'বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষের 
পদ আজ এক বছরের উপর শৃণ্য। 
নিয়ামত পঠন-পাঠন সম্বন্ধে একটা 
কথা আশা কাঁর সকলেই স্বাঁকার 
করবেন যে 'বহবভারত'ীর' 'সাধারণ 
শিক্ষকেরা ক্লাস নেন না এ আঁভ- 


যোগ কখনো ওঠে নি, দ:-চারজন ' 


ও অধ্যাপক ছাড়া। সলে- 
বাস ও পরীক্ষা বিধির ' সংস্কার 


৬ থাক, বিশ্বভারতণ কর্তৃপক্ষের যে 
,,নেই তা সকলেই জানেন! বরং 


পরাঁক্ষায় কাঁতপয় ধানষ্ঠ প্রান্তন 
ছাত্র প্রহরা দিলে ৷ টোকাটকর 
সুবিধা হতে পারে এই তত্বাট 
কর্তৃপক্ষের ' মাথাতেই আসে এবং 
সেইমতো, ব্বস্ধাও হয় এ বছরের 
কয়েকাঁট পরাঁক্ষায়। রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষা প্রাতিশ্ঠানে গতানুগাঁতিক 
সিলেবাস ও প্রহরাধীনে গতানু- 
পাতক পরাক্ষা ব্যবস্থা - কর্তৃপক্ষই 
চালু রেখেছেন। মার্কসবাদশীরা নন) 


প্রশাসনের গলদের কথা স'ব-. 


স্তারে বলা কঠিন। কয়েক মাস ধরে 
রেজিষ্ট্রার নেই, যাঁদও তাঁর পদ্- 


প্রশাসনের আভান্তরণণ গলদের 
'কথা বলতে গেলে ইতিহাস নিয়ে 
একট; 'আলেচেনা, করতে'' হবে। 
রবান্দ্রনাথের আমল থেকেই জাঁম- 
দারী ঢঙে বহু অযোগ্য, অর্ধ 
শিক্ষিত * খোসামনদে, মতলববাজ 
জি ৯১০৪ 

কর্মী দীর্ঘ্দন কাজ করার 
75৮ 
প্রাত যথার্থ মমত্বশে যোগ্যতা 
অর্জন করোছল। সাধীরঞ্জন দাসের 
আমলে শুরু হল প্রশাসনের নুতন 
ব্যবস্থা। 'গোম্ঠী পোষণ পাকা হল 
আর হল বিরোধী অথচ ঘোগ্য 
কর্মী অপসারণ বা নিগ্রহ। অযোগ্য 


লোকের অভাবিত' প্রমোশনে যোগ্য 


লোকেরা স্বভাবতই দমে গেলেন। 
এ জাতীয়, ঘটনা সমস্ত বিভাগে ও 
সমস্ত স্তরে ঘটল। 

, জাঁমদারী চালের সঙ্গে জুড়ুল 


“ আমলাতান্তিক শয়তানী । আজকের 


বশ্বভারত'র প্রশাসন তারই অবশ্য- 
ম্ভাবা পারণাঁত। এখানে প্রায় এক- 
জন আঁফসারও নেই যে এই ক্েদান্ত 
পথে হে'টে এবং হতে ক্রেদ' না 


দপপণি ॥ শ্রুবার ৫ই নভেম্বর ১৯৭১ 


সন অসম্ভব 'হয়ে পড়েছে বিশ্ব 
ভারতীতে। “এর সঙ্গে আছে 
প্রান্তনদের কায়েম স্বার্থের ছাঁড় 
ঘোরানো। এগনীল যে কেউ জানেন 
না তা নয়। কিন্তু আজ সব আঁবব- 
ছকার করা হচ্ছে যে রাজনৈতিক, 
অন্প্রবেশেই প্রশাসন অসম্ভব হয়ে 
প্ড়েছে। , 
বিশ্যভারতীর অপবায়ের 
আঁলিকা করতে লঙ্জা হয়। প্রায় 
সত্তর লক্ষের মতো টাকা বাংসাঁরফ 
খরচ করা হয়। হাজার টাকার উপর: 
বেতনভোগণী আফসার ও প্রফেসর 
আছেন প্রায় তারশ জন। এক 
চব্বিশটি লাইট পয়েন্ট, ছাট জলের 
ট্যাপ এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পিঙ্ক, 
বোঁসন। পাশের সাঁওতান পল্লীর 
কথা ছেড়েই দিলাম। চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মীদের ঘরে ইলেকাট্টক নেই, 
জল নেই, পায়খানা নেই। কনপ্রাক- 
বাবদ বছরে বেশ কয়েক লাখ টাকা 
নিয়ে যান বিশ্বভারতী থেকে৷ 
সম্প্রতি জাল, রোনং, গেট লাগা ২ 
নোর ধুম পড়েছে। এগর্দীলর জন্য 
ওই সত্তর লক্ষের বাইরে টাকা 
আসছে। এত ব্যয় তার ফল কাঁ? 
সে প্রশ্ন স্বভাবতই করতে পারে 
সাধারণ মান, কারণ ' টাকাটা 
তাদের পকেট থেকেই” আসে। কিল্ড 
জবাব দেবে কে? ' 
রেন্দ্রীয় সরকার কতখানি বে- 
সামাল অবস্থয় এসেছেন তার 
প্রমাণ পাওয়া বার যখন তাঁরা 
শীবশবভারতাঁতে লে-অফের কক্ষ 
ভাবেন। ভুলে যান এটা টাটা- 
িড়লা পারচাজিত কোন কারখানা 
নয়, এই প্রতিষ্ঠানাটর প্রীতম্ঠান্তা 


মেখে উঠেছেন। ফলে সম্থ প্রশা- । ও প্রাণশন্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


_ছনীতিপক্ৰাস্মণ শ্যক্তিক্কে 


ডেল ভিন্বেস্দ্টহ্ব ক্ষন্ঃ| হচ্ছে 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 

. স্বাস্থ্য বিভাগের এযাডামানি- 
স্টোটভ' ব্রাণ্টের ডেপদাটি ডিরেকটর 
বহ কেলেঙ্কারীর নায়ক ডাঃ অক্ষয় 
রায় এখন হেলথ 'ডরেকটর হতে 
চলেছেন।' এর সম্পর্কে বহন, গরুতর, 
অভিযোগ কিছণাদন পুর্বে দর্পণের 
পাতায় প্রকাশিত হয়োছল। কিন্তু 
আঁভযোগের তদন্ত কতটদকু হয়ে- 
ছিল, তার উল্লেখ না করেও বলা 
যায় শ্রীসদ্ধার্থ রায় এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের আতি- 


{রশে ডাঃ রায়, ডাঃ জে 'ব 


চ্যাটার্জী, ডাঃ কে সি বসঃমল্লিক, ' 


ডঃ সরস মুখাজন ও অপর 
অনেককে 'ডাঁঞ্গিয়ে হেলথ িরেক- 
চর হতে চলেছেন। , 

ডাঃ অক্ষয় রায়ের বামপল্ধী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সরকার 
কর্ম এবং নেতাদের জব্দ করার 


'কৌশন সর্বজনাবাঁদত। রাইটার্সে 


“ইনাকলাব জিন্দাবাদ” ধৰান শুনে 


ইনি কিছদাদন আগে অধস্তন 


কেরাণপদের কিভাবে চোখ রাঙ্গ- 
যোছিলেন তা অনেকেরই জানা। 


' শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু, 


এমন ক তাঁর দ্নীতির 'বরুন্ধে' , 
ননযুন্ত তদন্তকারী আঁফসারদের 
১ বশীভূত করার ক্ষমতাও তাঁর , 
* অসাম। রাজাপাল ডায়াস, ন 
সংম্চ ও পাঁরচ্ছন্ন প্রশাসন কায়েস 
করার নামে সরকারী কর্মী ছাঁটাই 
করে চলেছেন, 'তার্ন কি সরকার 
কর্মচারীদের শায়েস্তা করার যোগ্য 
লোক মনে করেই অক্ষয় রায়ের 
মত একজন দ্বনশীতিগ্রস্ত অপদার্থ 





রাষ্ট্রপতির শাসনের কল্যাণে 
সিদ্ধার্থ রায়, বব আর 'গৃপ্তের মতন 
মুরদাব্বদের জোরে তাঁর পদোল্লতি 
হরে এটাই অবশ্য স্বাভাবিক! 


পণ ॥ শেখার ওই নভেম্যর ১৯৭১ 


চটকল মজদুর ইউনিয়নের 


সম্মেলন ও রাজ্য রাজনীতি এ 


অরুণাভি সেন 


গত মাসের শেষের দিকে রাখা গেলে চটকল শ্রামকদের 
চব্বিশ পরগণা জেলার কামারহাটিতে আন্দোলনে স পি আই-কেও কাঁমট 
বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের করানো যাবে। শেষোস্তরা পায়ে 
তোঁতিশতম সম্মেলন অনষ্ঠিত হল। গেলে শ্রীমকদের কাছে তারাই বদ- 
1স পি এম-এর প্রভাবাধীন সেন্টার নাম কিনবে। 
অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের সারা উনাতিশে অক্টোবর থেকে কামার- 
ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সংগ- হাটিতে এই সম্মেলন, শ্বরু হয়। 
ঠন এই বি সি এম ইউ। লক্ষাধক হাজারখানেকের “মতো প্রাঁতানধি 
এর সদস্য। সম্ভবতঃ ট্রেড ইউানয়- “ তাতে যোগ 'দিয়েছেনু। লক্ষ্য করার 
নের অভ্যন্তরীণ কেতা . অনাযায়ী মতো র্যাপার, প্রাতানধদের. শত- 
সবচেয়ে সুসংগাঁঠতও বটে। অথচ করা নব্বুই জনই এক্কেবারে খাঁটি 


মজার কথা, এর সভাপাঁত ?স গি শ্রামক।. সম্মেলন উদ্বোধন কর-- 


আই-এর সর্বভারতীয় নেতা ইন্দ্রজিৎ লেন অটচল্লিশ সালের তেলে- 
গ্প্ত। আর সাধারণ সম্পাদক গ্গানা খ্যাত বহু বিতাক্ত বি-টি 
বহযাদনের 'প্ররোনো ট্রেড ইউীনিয়- রণাঁদভে।. সি পি এম-এর প্রধান 
নিষ্ট এবং সি পি এম-এর রাজ্য তাত্বিক রণাঁদভে আবার সি আই 
কমিটির সদস্য কমলা সরকার। টি ইউর সর্বভারতীয় সভাপাত। 
.. ইন্দ্রীজখবাবুদের টি ইউ সংগঠন ইনি এ'র ভাষণে স্পষ্ট করেই বল- 
এ আই টি ইউ ?স। তবু কেমন লেনু, অর্থনোতক দাঁবর লড়াই 
{টি ইউ অন্ন: শেষ কথা নয়। শ্রীমক শ্রেণীকে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল! করতে 
» হবে। পশ্চমবাংলা : ও কেরালার 
এম ইউ-এর পরেই আই এন টি দর পথে -তা হবার নয়। ইনি 
ইউ সি! বি সি এম ইউর যেখানে 
যেখানে সংগঠন, সেখানে তা এক- 
চেটে ভাবে ?স পা এম-এর কব- 
ই 
লেই চলে। প্রকারান্তরে | 
যায়, অন্হগামীহশন রি (র্গণের সংবাদদাতা) 

দিনের জেল্লাদার কিছু লোক আজ - ১৯৭২ সালে অন্যান্য রাজ্য- 
সি পি আই করছে। এ অবস্থায় গলির সঙ্গে সঙ্গে বহার এবং 
ইন্্ীজত্বাব জানেন সি আই টি -পশ্চিমবঞ্গেও বিধানসভা নির্বাচন 
ইউ তার নামটা দয়া করে যে রাখছে করার জন্য কেন্দ্র মান্্সভার 
- সেটাই যথেষ্ট। নামটা আছে বলেই রাজনোতিক সাব কাঁমাট এক 
লোকে ভাবে চকল শ্রমিকদের "সিদ্ধান্ত . করেছেন বলে দৰ্পণ 
মধ্যে সি ৷ আই-এর কিছুটা বিধবস্তসূে জানতে পেরেছে। - 
অস্তিত্ব আছে। অথচ ঘটনাটা নিত.  বাঁদও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা 
তই ভূয়ো। তাই বি সি এম ইউ ভেঙ্গে দেওয়ার সময় প্রান্তন 'মখ্য- 
বখন আনম্ঠানক ভাবে সি -আই মন্ত অজয় ম্যখার্শী যত শী 


রর 
রা 
নর 


স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সি আই 
টি ইউ-রই বা ইন্দ্জিৎ্বাবুকে এতো 
রাখার গরজ কিসের? সি আই টি 


ইউ এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রাজংবাবুকে 
সরাতে চায় না। বিশেষতঃ, সি ?প' 
আই আন্বম্ঠানিক ভাবে থাকলেও 
বব সি এম ইউ সি পি এমএর 
লাইনেই পারোপ্দুর চলছে। সি পি 
এম-এর রাজনীতির সঙ্গে যারাই 
একট পরিচিত তারাই জানেন, সি 
পি এম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
একাপন্ধী। তাদের ধারণা, যারা 
দালালী 'করবে, শ্রীমকরা তাদের 
চিনে নেবে। শেষ বিচারে তারাই 
লাভবান হবেন। অত্এব ইন্দ্রজং- 
বাবুকে সরিয়ে দিয়ে তারা িভেদ- 
কামী নাম কিনতে ইচ্ছুক নয়। তা 
ছাড়া এভাবে ইন্দ্রজৎবাবকে বে*ধে 


সন ও প্যীলশ কর্মচারীদের মধ্যে 
শস পি এম ক্ষমতায় ফিরে আসার 
ভয় বেড়ে যাবে এবং তারা সম্ভ- 
বতঃ বত'মানের মৃত খোলাখুলি নব 
কংগ্রেস, ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেস 
প্রভৃতির বেশে আবিভূতি সমাজ 
বিরোধী দ:র্বত্তদের খুন জখম 
অপহরণ এবং 


ইতিমধ্যে নব কংগ্রেস ছাত্র ও 
যুব কংগ্রেস বিভন্ন অঞ্চলের খ্যাত- 


-করতেই হবে। 


টি রি 
তাঁর তিন্ত সমালোচনা- এরা গরাবী 
হঠাওর নাম করে গ্ররীবকে হঠাচ্ছে। 
ফ্যাসিবাদ কায়েমের দিকে যাচ্ছে। 
রাষ্্রপন্জে চাঁনের প্রবেশকে ‘তান 


দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর - জয় বলে 


আভাহিত করলেন। 

সাধারণ সম্পাদক কমল সর- 
কারের 'রপোর্ট' থেকে অনেক কিছ, 
জানা ষায়। জানা যায়, ' আঠারোশ_ 
'রিষড়াতে প্রথম চটকল প্রাতাম্ঠত 
করেন,। প্রথম চটকল ধর্মঘট হয় 


১৮৯৫ সালে। ১৮৬৬ সালে শশী- 


পদ ব্যানাজশ প্রথম সংশ্লিষ্ট 
শ্রীমকদের সঙ্বঘদ্ধ করার চেষ্টা 
করলেও তা সংগঠিত আকারে দেখা 
দেয় উনিশশ বাইশ সাল থেকে। 
সেদিনের বেঙ্গল জট ওয়ার্কার্স 
ইউানয়নই আজকের বি দি এম 
ইউর পূবস্রপ। উৎসাহারা িপো- 
উট যোগাড় করে পড়বেন। যাই 
হোক কমূলবাব্ডু আহবান জানিয়ে- 
ছেন একাবদ্ধ..সংগ্রামের। সম্ভব 


_ 


হলে আই এন টি ইউ সকে নিয়ে। 
কাল মখাজশ সম্পর্কে সি পি এম 


_নেতাদের দুর্বলতা সকলেই জানেন। 
চট্টকল " আন্দোলনের মাধ্যমে . 


একদিকে দি পি এম যেমন শ্রামিক- 


না! হলে সি পি এম-এর লাভ। 
না হলেও ক্ষত নেই? 

রণদিভে ও কমল সরকার দ7 
জনের বন্তব্য থেকেই একটি কথা 
বেরিয়েছে, সব সংগঠন নিয়ে 
একতাবদ্ধ আন্দোলন করতে হৃবে। 
নেতারা দালালশ করতে পারে, শ্রাম- 
কেরা নয়। ' তাদের ঠিক পথে 
আনতে হবে। যে পতাকা নিয়েই 
তারা আসনক, ঠিক আছেঁ। ইউ- 
নাট ইন এ্যাকশন। 

বাস্তাঁবক চটকর্সা আন্দোলনের 
আঁত সাম্প্রীতক ইতিহাস এই পথে- 
রই প্রতিফলন? তামিল, তেলেগু, 
ওঁড়য়া, বিহারী, বাঙ্গাল", উত্তর- 
প্রদেশশ শ্রমিকেরা এতে কাজ 
করেন। এর মধ্যে গড়ে উঠেছে সর্ব- 
ভারতীয় মেহনত মানদষের এঁক্য। 
যেটাকে. মালিকরা ভাঙ্গার জন্য 
অনবরত চেষ্টা করছে। আজকের এই 
অবস্থায় বলা যায় এর সবটা কৃতিত্ব 





নামা সমাজাবরোধীদের নেতৃত্বে 
যত তাড়াতাঁড় সম্ভব সি পি-এম 
কর্মীদের গ্রেপ্তার, খুন ও এলাকা 
থেকে বিতাড়নের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছিল এবং. প্রশাসন কর্তৃপক্ষের 
প্রত্যক্ষ উৎসাহে, থানার পালিশ 
মিনি তাহারা রর চকে 
ছিল। -- 

কিন্তু সম্প্রাত কেন্দ্র ইন 
টেলিজেন্স ব্যুরোর এক গোপন 
রিপোর্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দণ্তরকে 
জানানো হয়েছে যে পাঁশ্চমবঞ্গে 
নব কংগ্রেসের বিরোধী জনমত 
দুতবেগ্ে-বেড়ে চলেছে। ছাত্র পাঁর- 
রদ ও যুব কংগ্রেসের সন্মাসমূলক 
কার্যকলাপ, নিত্য ব্যবহার্য দুষ্য 


"মুল্যের অস্বাভাবিক দাম, বেকারা 


প্রভৃতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রে- 
সের নির্বাচনে জয়লাভ করার আশা 


1 ধরহ্দনমান্র নেই বরং বত 'দিন যাচ্ছে 


ততই কংগ্রেসের পরাজয়ের সম্ভা- 
বনা বেড়ে যাচ্ছে। ‘ 

কেন্দ্রীয় ইনটোলিজেম্স: রঠরো 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে 
আগামী বছরে নির্বাচন না কর- 
লেও পরের বছরে 'নর্বাচন ঘোষণা 
এর মধ্যে লোকে 
আরো বেশী সি পি এম-এর দিকেই 
ঝংকবে। দেরী করলে কংগ্রেসের 
আসন পণ্তাশেরও নীচে নেমে 
আসবে। - 

এই গোপন রিপোর্টের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মাল্মসভার রাজ- 
নৈঁতক সাব কাঁমিটী এই সিদ্ধান্তে 
উপন্টত হয়েছেন যে আগামী বছ- নব 
রেই পাঁশ্চমবঙ্গেও নির্বাচন সেরে 


গণ্চিমবঙ্গের বিধানগত। নিবাচন হবে 


ফেলতে হবে। সেই অনুযায়ী 
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার -জন্য তারা 
গোপন ির্দেশও জারী রুরেছেন। 
অকস্মাৎ নির্বাচন ঘোষণা করে তাঁরা 
শি পি এম ও কংগ্রেস বিরোধী 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলগ্দলকে 
প্রস্তুত হবার জন্যে যথেষ্ট সময় ও 
সংযোগ দেবেন না। . 
এই গোপন “দেশে পশ্চিম- 
বধ্গের প্রশাসনের উপর তলায় বেশ 
তাসের সৃষ্টি হয়েছে। 
ইীতমধ্যেই প্রধান নির্বাচনী 
আফসার শ্রীদীপক গৃহ নির্বাচনী 
আঁফসারদের সভায় যোগদানের জন্য 
তেসরা - নভেম্বর দিল্লী যাবার 
নির্দেশ পেয়েছেন। 
- পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
একান্রশে অক্টোবরের মধ্যে শর- 
ণার্থণ সমস্ত লোকের তালকা 
রেজেম্ট্রীভূস্ত করার কাজ সম্পূর্ণ 
করার “নির্দেশ লাভ করেছেন। 
সমস্ত জেলা ম্যাঁজন্ট্রেটের নিকটে 
নির্বাচনের প্রদ্ভুতি সম্পূর্ণ করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 7 
সবার আগে এ সংবাদ পশ্চিম- 
বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এবং তার 
লেজুড় সি পি আই দপ্তরে 
পেপছে যায়! ইতিমধ্যেই সি পি 
আই ও নব কংগ্রেস কলকাতা মফঃ- 
স্বলে বিভিন্ন ' এলাকায় দেওয়াল 
দখলের জন্যে নাম ও তারিখ লেখা 
সুরু করে, দিয়েছে। কলকাতার 
বিভিন্ন অঞ্চলে দেয়ালে দেয়ালে 
কংগ্রেস ও সি প৷ আই নাম 
{লে চহ রজার্ভ' ফর 


ভিন ॥ 


বি সি এম ইউর। 
স্বাধীনতার সময় ভারতে চটকল 
শ্রীমক ছিল চতন লাখ কুঁড় হাজার । 
এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে এক লাখ 
আশি হাজারে। এক লাখ দশ 
হাজার 'ব্ব সি এম ইউ-র সদস্য। 
বাংলা দেশের সাম্প্রাতক ঘটনা 
চটকল মালিকদের দু হাতে লুট" 
বার সংযোগ কুরে 'দিয়েছে। পাঁক- 
স্তানের বাজার দখল করছে এরা। 
প্লোভাকশনকে তাই বাড়িয়ে দেওয়া 


হচ্ছে। ৯২,০০০ টন থেকে বাড়ানো 
হচ্ছে ১,০৩,০০০ টনে। রোজই 
ওপার থেকে এপারে কাঁচা পাট 
আসছে ২৫,০০০ মণ। অথচ 


মালিকরা এই বিরাট মুনাফা কর- 
লেও শ্রমিকদের অবস্থা যে 'তামরে 
সেই তামরেই। ভারত সরকার 
পাজপাতদের জোর 'পষ্ঠ চাপ- 
ডচ্ছে। চটকল “ মালিকদের অন্য 
রোধেই হয়তো হীন্দিরাজশ একে 
জাতর্শয়করণ করবেন। বলা বে 
সমাজতন্ব। জে এই জাতীয়- 
করণ সাহায্য করবে মাঁলিকদের। 
জনসাধারণের টাকা শবপ্হল ভাবে 
লগ্নী করা হবে৷ মডার্ণাইজেশন 
হবে। - 

বি সি এম ইউ-র সম্মেলন 
থেকে ডাক দেওয়া হয়েছে আন্দো- 
লনের। চটকল' শ্রীমকের আন্দো- 


লন সব দক 'মালয়ে এক নতুন 


এক্সপেরিমেণ্ই। 


২৪। ৯০। ৭১, সবগীল তাঁর- 
খই এর পর লেখা। 
অন্যাদকে নব কংগ্রেসের প্রাদে- 
শিক দপ্তরে এড হক _কাঁমটীর 
সভাপাঁতি আবদদস সম্তারও বাংলা 
কংগ্রেস নেতা অজয় মবখার্জীর 
মধ্যে শেষোস্ত দলের নব কংগ্রেসে 
যোগদান করার বিষয়ে আলোচনা 
সদর; হয়েছে। 
দলছট এস এস পর একমাত্র 
সদস্য শ্রীকাশশকান্ত মৈত্র তার নব 
কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত 
সাত্তার সাহেবকে ইতিমধোই জানিয়ে 
'দিয়েছেন। অন্যান্য ছোট ছোট দলের 
মধ্যেও রাজনৌতক নর খুজে 
পাবার জন্যে নব কংগ্রেস চেষ্টা শর 
করেছে। ফরওয়ার্ড বকের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনার জন্যেও নব 
কংগ্রেস উদ্যোগ নেবে জানা গেল 


শেনা যাচ্ছে সি {পি এম তাদের 
জেলা, রাজ্য ও সর্বভার'তীয পার্টি 
কংগ্রেসের কাজকর্ম ডিসেম্বর 
মাসের শেষ দিকে শেষ করতে 
পারবে। সুতরাং তারা যাতে সময় 
না পায় তার জন্যে জানয়ারী 
অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম 
ভাগে নির্বাচন সেরে ফেন্গার তাগদ 
পশ্চিমবঙ্গের অফিসারদের একাং- 
শের মধ্যে দেখা 'দিয়েছে। 

কিন্তু এবারের _ নির্বাচন, 
অন্ততঃ পাশ্চিমবঙ্গে যে বিদেশী 
হস্তক্ষেপের সম্ভাবনারহিত একথা 
বলা যায় না। 

ইতিমধ্যেই সোভয়েত গন:প্তচয় 

(শেষাংশ 6ম পঠ্ঠোম) 


অৰ্নোতভত কু ল্পণ 


বেকাযী:৪ ধরাতাবের হানা বি 


“বেকার, ছাঁটাই এসব সামাজিক দরুণ: মুনাফা কমে যায় বা কাঁচামাল 
ব্যাধ প:জবাদা সমাজের অপারি- ইত্যাঁদ_বাদে মজুর বাবদ খরচ 
হার্য অৎ্গ। সমস্ত স্দস্থ, সবল-. বেড়ে যাওয়ার দরুণ মুনাফা কমে 
দেহ যুবকেরা প্জিবাদা, উৎপাদন যায় বা কলকারখানা বেশী বেড়ে 
ব্যবস্থা বজায় থাকলে কাজ পাবে গেলে মুনাফা একদমই থাকে না! 
না! বেকার না থাকলে মনুনাফা তাহলে পুঁজির মালিক কেন উৎ- 
থাকে না কারণ প্ণীজবাদণী মালি- পাদন, করতে যাবে? তখন সে 
ককে 'বাধ্য হয়ে তখন মজনরী মজুর ছাঁটাই করে, উৎপাদন কাঁময়ে 
৮ 
বাড়াতে হয়। আমাদের. দেশেও দেয় এবং সারা দেশে ব্যবসাবাণজ্যে 
' আগাণত মানুষ যে বেকার রূয়েছেন, মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু মজুরী 
তারও মূলে একই কারণ। কাজে কমাতে হলে শুধ: কলকারখানা 


কাজেই একচোঁটয়া পজি মালক ও বন্ধ করলেই তো হয় না কারণ. 


জাঁমদার জোতদারদের তাহলে তো উৎপাদন বন্ধ হওয়ার 
বন্ধ হয়ে 


গ্লামাণ 
শোষণ বজায় রেখ্ইে বেকার 'সঞ্গে সঙ্গে 'মুনাফাও 


সমস্যা সমাধান করার নব-কংগ্রেসী বাবে। তাই পহাঁজবাদীর্ লক্ষ লক্ষ. 


“হং টিং ছট” মার্কা বুল কৌতু- লোককে বেকার করার সমস্ত 
কেরই উদ্রেক করে। * ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার স্বার্থের 

কিন্তু বার বর্তমান প:জি- : পাহারাদার সরকার বাজেট, মুদ্রা 
মালিক শ্রেণী ও সামন্ত জোতদার আইন প্রভাত সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় 
জমিদারদের হাতের উৎপাদনের নীতি -এমন ভাবে প্রয়োগ করে যে 


উপকরণগ্লি যেমন জাম, যন্ম1 জি থেকে যেন কৃষক উচ্ছেদ হয়,- 


পাঁত মূলধন সমাজের মালিকানায় শিক্ষিত ব্দবকেরা / যেন বেকার 
নিয়ে আসা যায়, তাহলে দেশের থাকে এবং চাকুরীর চেয়ে কর্ম 
বর্তমান বেকারেরাই যে শুধু কাজ “প্রার্থীর সংখ্যা যেন খুব বেশী 
পেতে পারে তা নয়, ভাঁবফ্ণতে যে হয়। | 


সব ছেলেমেয়ে বড় হবে, তারাও তখন তারা মরার হার. 


' শনাশ্চিত কাজ পাবে, এই 'বশ্বাস কমিয়ে ' মরনাফা, নিতে 
নয়ে জীবনে প্রবেশ করতে. পারবে। পারেন, এই শয়তানী উদ্দেশ্য 
সমাজতল্লী দেশগ্দালর সংবিধানে আড়াল করার জন্যে * তারা. ভাদের 
তাই একথা লিখে দেওয়া হয় যে সেবাদাস মল্মী আঁফসারদের ম্ুখ 
আঠারো বছর বয়স হলে ছেলেমেয়ে "দিয়ে, "গরীবী হঠাও৮” ইত্যাদি 
যে কোন নাগরিক গ্শান্যুযায়ী নানা রং বেরং-এর বেকার বিরোধী 
কাজ প্মবার দাবী করতে পারবে পরিকল্পনা দাখিল করে। বড় বড় 
এরং রাষ্ট্র,তা পুরণ ক্রতে বাধ্য। গালভরা পাঁরকজ্পনা আওড়ার যেটা 

কি করে এমন দৃঢ় আশ্বা্‌৮- তারা নিজেই বুঝতে অক্ষম। সঙ্গে 
সংবধানগত প্রতিশ্রণাত দেওয়া সঙ্গে দ্রেশের পি! মালিকদের 
সম্ভব হল? কেন সমাজতান্মিক খবরের কাগজ ও ‘ভাড়াটে লেখক- 
দেশে, কেউ, বেকার' থাকে না,লেখা সাংবাঁদকেরা {হং টিং ছটের অপ্যর্ব 
পড়ার সুযোগ সবাই / পায় এবং ব্যাথায়” আকাশবাতাসে পোরগোল 
রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা সকলের তোলে। বেকার সৃষ্ট নীতিকে 


জন্মই বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব তারা গরীব হঠাও মার্কা সমাজ-- 


- হয়? £ তল্ম বলে জোর গলায় প্রচার করে, 
পঠঁজবাদ্গী সমাজে মাঁলক কার- অবাধ শোষণর্কে ভারা স্বাধীন 
খানা থেকে শ্রামক খাটিয়ে, যে: অর্থনীতি বলে বর্ণনা করে, নিরন্ন 
মুনাফা অর্জন করে তার একটা অনশনকিষ্ট থাকাই প্রকৃত 'স্বাধণ 
অংশ দে ভোগে খরচ করে। কলহ মতা বলে তারা বাজি আওড়াতে 
দ্‌ একজন মা'লকের ‘ভোগে আর থাকে_এক কথায় তারা শয়তানকে 
কত খরচ হয়ঃ একজন তো আর সাধতা বলে চিত্ত করে। সরল 
দুখানা "মোটর গাড়ী চড়তে পারে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ অল্প 
না একসঙ্গে, িংবা চারজোড়া সময়ের জন্যেও তাতে ভুলে গেলে, 
ধুতে প্যান্টও একসঙ্গে পরে না- তাদের পোয়াবারো, অবাধ শোষ- 
অনেক বেশী করে ভোগ করলেও শের নিরঙ্কুশ আঁধকার তারা বেশ 
কত আর ভোগ করার ক্ষমতা থাকে কিছুদিনের জন্যে, পেটে যায়। 

- দুচারজনের ; ধরা যাক মোট কিন্তু যদ এসব, ছে'দো কথা 
শীনাফার দশ, ভাগ তারা . ভোগের আর ফাঁকা কালতে না ভুলে”দেশের 
উপকরণ বাবদ খরচ করে, বাকী মানুষ একজোট হয়ে সমাজ বদলের 
নব্বই ভাগ তারা আরো টাকা, কাজে হাত লাগান, তাহলে ক হয় 


কের মঞ্জুরীও বাড়তে বাধ্য। তাহলে প্রার্থী হয়ে লাইন দিয়েছে। অথচ 
.. মন্পপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদি বাদে কুঁড় বছর আগেও চাঁনের মান্দষ 
' মজুরী বাবদ খরচ বেড়ে যাওয়ার ছে'ড়া কাপড়ে শীত কাটাতো, গরম 


>> 


বরে ঘুর 


হল, তাতে আবার ঠিক একই ভাবে 
উৎপাদন হল উদ্বৃত্ত হল এবং 
আবার নতুন কারখানা হল এবার 
হবে আর মান্ুষর্কে বেকার রাখার দর- 
“ কার নেই 'কারণ মজবরার' হার ইউ-. 

< =>* টো নিয়ন মজুরদের সম্মীত নিয়ে 
j "১ বেধে দিয়েছেন। মজুরী ক্রমশঃ 
জল! খেয়ে চায়ের ঠিপিপাসা মিটাতো। বাড়ছে, এবং সমস্ত দেশের শ্রামক 
আজ তাদের দেশে বেকার নেই, কর্মচারীরা যা রোজগার করছেন 
অমাভাব নেই, শিক্ষা স্বাস্ফে সমু তার একাংশ পণ্যবাবদ খরচ কর- 
জ্জবল চীন আজ পৃথিবীর অন্য- ছেন অন্য অংশ সয় করে কাংকে 
তম প্রধান শান্ত যা অর্থনোতক ও রাখছেন। দেশের সবলোক যে খরচ- 
সামরিক বলে আমোরকা ও সোঁভি- করছেন তা আবার পণ্যের চাহিদা 
য়েত' ইউনিয়নের প্রায় সমকক্ষ।' বাড়াচ্ছে। যেমন ধরন জ্তো বা 
আমরা যাঁদ স্বাধীনতার পরে কাপড় এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট ' 

প্যাজবাদ ও . জোতদারদের হটিয়ে কেউই ভোগ করতে "পান না। জন-, 
ছেড়া কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন 
কাপড়চোপড় কিনতে . চাইবেন। 
আমাদের দেশে এখনও গ্রামের সব 
লোক জুতো পরতে পান না, ছে'ড়া 
কাপড় পরেন। দেশের সবলোক 
যাঁদ এগুলো কিনতে চান তাহলে 
৮ যে বিপুল চাহিদার সৃষ্ট হবে, 
তার জন্ঠে অনেক, অনেক কল- 
‘কারখানা খুলতে হবে। অনেক 
ক্ষমতায় থাকে তাহলে িছাদন 
পরে সারাদেশে পযীলশের থানা 
জার শ্মশান ছাড়া কিছু, থাকবে 


এই- দাবীকে মেনে নেওয়া 'হত। , ভাবের ফলে দুটি" ১ 
কি করে তা সম্ভব হত? জট Cl PR it 
ধরুন পর্ঠীজবাদী কেউ নেই, সত্যেন সেন সম্পর্কে কিছ সংবাদ 
মনাফার থাবা কেউ বাড়িয়ে নেই। দর্পণের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। 
রণের দখলে। মন্মরপাঁতি, মেশিলা- বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব 
রাঁজ, কাঁচামাল বাবদ যে খরচ তার শশল মহল থেকে 'গুরুপূর্ণ 
সঙ্গে মজ;র যোগ, করে মোট অভিযোগ এসেছে। 
উৎপাদন খরচ ধরা হল। পণ্য বিক্রয় 


ব্যবস্থা বানচাল হয়ে বাম়। অরশ্য- 


কিন্তু যাঁদ সমাজের মাঁলকানা দিন ধরে এ বিষয়ে ছাত্ররা (ক্ষুব্ধ 
থাকে তাহলে এই এক কোটি টাকা , হয়ে ওঠে। এবং ছাত্ররা নিজেরাই 
মুনাফার একাংশ শ্রায়কের র্ঢাজ- পাম্প চালানো ও জল সরবরাহের 
হবে। প্রথমে তাদের হয়ত অল্প করেন। তখন উপাচার্য সক্রিয় হয়ে 
মজরী বাড়বে, সামান্য সামান্য ওঠেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই 
সবধা হবে;“কিন্তু বেশীর ভাগ উপাচার্য পি জি এক নং হোস্টেলে 
মনাফাই আবার নতুন কলকার- পালিশ পাঠান। 
থানা তৈরী করতে খরচ হবে। কত ঘটনার এখানেই শেষ নয়। 


, টাকা মজনরী দেওয়া হবে, কতটাকা ইতিমধ্যে বিশ্বাবদ্যালয় বন্ধ করে 


নতুন কারখানায় লগ্ন হবে, তা দেওয়া,হয়। এবং পুজোর ছ-টির 
শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সরকার এক পর এ ঘটনারই জের টেনে উপাচার্য 
সঙ্গে বসে ঠিক করবে। তার জন্যে 'পি জি এক নংহোচ্টেলের আবা- 
পাঁরকজ্পানা রচনা করবে। সক রসায়ণ “ভাগ্নের তৃতীয় 

এবার যে নতুন কলকারখানা বর্ষের ছার দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


t t 


পাম্পটি বিকল হয়ে যেত। দশর্ঘ- ' 
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অনেক লোকের চাকরী হবে। এই 
পণ্য পারবহন করার জন্যে রেল- 
লাইন, রেলগ্াড়া, ' মোটর ্রাক, 
ইত্যাদ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ধরকার 
হবে। এগ্থীঁল৷ চালানো, যোগামোছা 
পাঁর্কার করে চালু রাখা, কাজে 
লক্ষ লক্ষ লোক 'নষুন্ত হবে। এ 
ভাবে প্রত্যক্ষ .ও পরোক্ষ ভাবে 
প্তম্দহূর্তে অসংখ্য কাজের সৃষ্ট 
হবে, লোকের চাহিদা বাড়বে। সারা 
দেশের লোক যখন কাঞ্জ পায়, 
রোজগার করে, তখন তারা তা পণ্য 
কেনার জন্যে খরচ করে। সেই 
টাকা আবার পণ্যোংপাদনে খাটানো 
হয় ক্রমবর্ধমান হারে। ব্যান্তগত 
ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম উঠে যাও- 
যার ফলে জনসাধারণের ভোগবাবদ 


খরচ এবং সয় দুই-ই-অর্থাং 


সমগ্র জাতীয় আয়ই প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে আরো বেশশ উৎপাদন 
করার কাজে লাগে। অর্থাৎ উৎপা- 
দনের. সমস্ত বাধাবিপান্তি দুর হয়ে 
যায়। 
পুঁজিবাদ মালিক চায় সর্বা- 
ধিক মুনাফা, তাই যে কবসায় 
মনাফা কম তাতে টাকা খাটায় না, 
(শেষাংশ অষ্টম পন্ঠায়) 


কল্যাণী বিশ্ববিঘ্যালয়ে অচলাবস্থ 


' এবং অনিল ঘোষালকে এক বৎসরের 


ছেন। এর সঙ্গে বহিচ্কারের ঘটনাও 
রয়েছে। প্রায় এক বছর আগেকার 
একটি ঘটনার জের টেনে সমাজতত্ত 
বিভাগের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র পরিমল 
মজুমদারকে কলেন্র থেকে বাঁহচ্কার 
করা হয়েছে। ৯ 

, এদিকে ছত্রছান্রীরাও, কর্তৃ- 
পক্ষের ছাত্র 'স্বার্থ বিরোধী অগণ- 


, তাম্ল্িক কাজকর্ম মেনে নিতে 


কিছুতেই রাবী নন। নানা কর্ম 
সৃচীর' মাধ্যমে এরা এখন বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করবেন। সব িলিয়ে 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অরা- 
জক অবস্ধা। ইতিমধ্যে সশস্র 
প্যালিশের আনাগোনাও সর হয়ে 
গেছে। এবং কলেজের ছাত্রীদের 
প্রীত এসব সশম্ত্র প্যালশের আচার 


উপাচার্য মহাশয় এবং তার পরি- 
চালন কর্তৃপক্ষের সহকর্মীরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ম পালিশ আম- 
দানী করে সাত্যই কি বিজ্ঞোচিত 
কাজ করছেন? 


, ধনয়ে একটি প্রবন্ধ 
, এবং তার উপর বিশদ অলোচনা 
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আশ ভ্ঞ্পান্লীল্লর ভিন 





অথনৈতিক কারণে সেনাবাহনীর 
মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাধছে 


নয্সাদদ্ল, ২৯শে অক্টোবর £ 
ভারতাঁর বামপন্থী আন্দোলনের 
'একাটি চিরাচারত দর্বলতা-ভ'রত- 
বর্ষে সেনাবাহিনী সম্বন্ধে গদা- 
সীন্য। উাঁনশশ ছেচাল্পশ সালে 
নোৌ-িদ্রোহ মূলতঃ স্বতঃস্ফূর্ত 
ছিল; কোন সাংগঠাঁনক প্রস্তীত 
ৰড় একটা ছল না! পরে অবশ্য 


__এই ভাব অবল[্বিত হয়েছে বাম- 
পন্থী আন্দোলনে! যেহেতু সেনা- 
বাঁহনীতে সংগঠন বা ট্রেড ইউ- 
শনয়ন করার আঁধকার নেই, ভার- 
ভয় রাষ্ট্র ক্ষমতার এই অঙ্গাঁট 


দের কয়েকাঁদন ব্যাপী এক সমা- 
বেশে, অন্যান্য বহু 'সমস্যার সঙ্গে, 
সসেনাবাহিনণর শ্রেণী চাঁরত ও সমস্যা 
পঠিত হয়। 





বিধানসভা নির্বাচন 
(৩র পৃচ্ভার পর) 


পৃবভাগ, কলকাতায় বহু সংখ্যক 
বকে জি বি গণপ্তচর নিয়োগ করেছে; 


, আকিনি গোয়েন্দা সংস্থাও থাই- 


ক্যাড ও আফ্রিকার কোন কোন 


“দেশ থেকে কলকাতায় লোকজন, 


বদলী করেছে। শোনা য়ায় এদের 
কেউ কেউ রাইটার্স 'বাল্ডং-এ ঘন 


“বন যাতায়াত করছে এবং সর্বোচ্চ 


প্রশাসনিক স্তরে সংযোগ স্থপন 
করেছে। 


আর" *নর্বাচনের আতংকে। 


আনন্দবাজার গোষ্ঠি, ফুগাল্তর 
প্রভাত একবাক্যে রা তুঙ্দেছে যে 
পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী খ্রক্যের 
সম্ভাবনা সদুরপরহত। এই বৃহৎ 
‘গোষ্ঠি পরিচাঁলত কংগ্রেসী সংবাদ- 
পল্পগুল জানে কংগ্রেস বিরোধী 
ৰামপল্থী এঁক্য পশ্চিমবঙ্গে নব 
কংছবেসের নিশ্চিত পরাজয়ের 
গ্যারান্টি! সংতরাং ধীরে ধাঁবে সি 
টি আই বাদে আর সব বামপন্থী 
নল মোর্চা গঠনের ব্যাপারে আগ্রহণী' 
,দেখে তারা প্রমাদ গুণছে। কোন 
“কোন বামপন্থী দলের কট্টর বস প৷ 
এম বিরোধী নেতাকে সরকার 
প্রাতষ্ঠানে এবং নতুন খোলা কল- 
কারখনাতে উচ্চপদে নিযুক্ত করার 
শ্যুষ ইতিমধ্যেই কবল করা হয়েছে। 


(বশ্য প্রাতানাষ) 


হয়। এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে 
এতাঁদন পরে এদেশের মার্কসবাদীরা 
এই উপেক্ষিত মানষগদাল সম্বন্ধে 


ভাবতে শর“ করেছেন। আশা করা . 


যায় নিকট ভাঁব্য্যতে সেনাবাহনীর 
রাজনোৌতিক ভূমিকা সবন্ধেও বাম- 
পন্থীরা আরও সচেতন হবেন। 
ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে 
সৈন্যবাহিনীর গুরুত্ব দন দন 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখী দরকার 
যে ভরতীয় সেনাবাহনী স্থল- 
বাহন, নৌ-বাহনী এবং বিমান 
বাহন 'মালয়ে পৃথিবীর প্রথম 
বৃহৎ চারটি সেনাবাঁহনীর মধ্যে 
একটি। অন্য ?তন:ট মার্কন, চীন 
ও রংশ। এর ভরণ-পোষণের উপর 
অ'মাদের জাতীয় আয়ের প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ ব্যয করা হয়। 
উনিশ সাতচাঁল্পশ সালের পর, 
বাহনী নিয়োগ করা ছড়াও, 
সম্প্রীতি, দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ 
দাঙ্া-হাঙ্গামা বা. গণ-আন্দোলন 


দমন কর'র ব্যাপারেও সরকার সেনা- 


বাহনীকে ক্রমশই বেশী করে 
শনয়োজত করছে। গত দশ বছরে 
(উনিশশ একর্ষাট্ট থেকে ডীঁনশশ 
সত্তর পর্যন্ত) কমপক্ষে চারশ 'ছয়া- 
স্তর বার এরকম কাপারে সেনা- 
বাহনর তলব হয়েছে। এছড়া, 
নাগাঙ্গযন্ড বা িজো পাহাড়ে 


অজ্জ। ফলে ত'দের সম্বন্ধে কোন 
আবেদন সরকারের প্রতি করা কোন 
দিনই হয় নি বামপল্থীদের তরফ 
থেকে! কিন্তু রাজনোৌতিক নেতৃত্ব 
না থাকলেও , অসন্তোষ তো আর 
চেপে রাখা যায় না। কিছুকাল 
পূর্বে দু-একটা জ'য়গায় স্বতঃ- 
স্ফূর্ত ছোটখাটো বিদ্রোহ ঘটে 
গেছে। সেনাবাহনীর এক গোপন 


তথ্যপত থেকে জানা যায় যে উন- 


শশ পারষটি থেকে ডীনশশ উন- 
'সত্তর পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহ- 
নশতে কতর্পক্ষকে ১৩২৬৭টি কোর্ট 
মার্শাল বা সেনাবাহনীর শনয়মা- 
ন:সারে শক্তি বিধান করতে 
হয়েছে। এই শাস্তির, রূপ ছল 


কোথাও কোথাও পদ্দ থেকে অপ- 
সারণ বা কারাদৃ্ড যা কখনও কথ- 


নও চোদ্দ বছর 'প্যন্ত দেওয়া 


হয়েছে। 

এই অসন্তোষ বাতে ব্যাপক 
অভ্যুত্থানে ফেটে না পড়ে, তারই 
জন্য সম্প্রাত সেনাবাহিনীর তন' 
অধ্যক্ষ_বশেষ করে জেনারেল 
মানেকশ . যান ধ্রন্ধর কট- 
নোৌতিক রুপে৷ এবং বৃটিশ মার্কন 
{শাবরের অনগত বলে পাঁরগাঁণত, 
সরকারের কছে এক গোপন দিল 
পেশ করেছেন, সেনাবাহিনীতে 
পিছন পাঁরবর্তন এবং মাহনা বৃদ্ধির 
সুপারিশ করো, 

এই দাঁলল থেকে 'অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বার হয়ে আসে। 
ভবলে অবাক লাগে যে ভারতীয় 
অর্থাৎ ইনফেনটার_তার সৌনিকরা 
সবচেয়ে ' কম মাইনে পান। তাঁর 
মাইনের বর্তমান স্কেল--চাল্লশ-দুই- 
ষাট টাকা । অথচ এই ইনফেনটারর 


মহাষুদ্ধে , ভারতীয় ইনফেনটারর 
৭৩, .৫% হুর আহত বা নিহত হয়। 


' জম্মু-কাশ্মীরে যুদ্ধের সময় এর 


সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৯৫.২% । 
মিজো ও নাগা পর্বতে বিদ্রোহাঁদের 
দমনের কাজেও প্রায় ৯৫% ইন- 
ফেনটার হতাহত হয়। 


ইনফেনটারর জোয়ান ছাড়াও 


ভারতীয় সেনাবাহনীতে আর এক. ' 


প্রচণ্ড অর্থনৌতিক দারদ্রের মধ্যে 
দিন যাপন করেন। এরা non- 
combatant বা বেসামারক নর্ৰর 
কর্মচারী। আর কোন দেশে এমন 
ক পাকিস্তানেও সেনবাহনীর 


1 মধ্যে অৰ্থাৎ সৌনকনের লো 


যুদ্ধক্ষেত্রে -এই জাতীয় বেসামাঁরক 
কর্মচারী নেই। এ এক সামন্ত- 
তাঁন্িক ষগের এতহ্য এখনও 
চলে আসছে। এই বেসামরিক কর্ম 
চারীরা অণ্ধকাংশই নাপিত, মুচি, 
মেথর, ইত্যাদি এবং এরা হাঁরজন 
সম্প্রদায়ভুন্ত। . যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেও 
এদের অস্মধারণের অধিকার নেই। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, প্রায় চার 
ই নন-কমবেটেন্ট প্রাণ 


এই দাঁললে এ কথাও বলা 
হয়েছে যে আগে ভারতীয় সেনা- 
বাহনীর' যে আকর্ষণ ছিল, উত্তর 
ভারতে, তা ক্রমশই" কমে আসছে। 
পাঞ্জাব, হরিয়াণা, মধ্যপ্রদেশ প্রভাত 
অঞ্চল থেকে আঁধকাংশ জোয়ান 
নির্বাচিত হত। সেনাবাহিনীর প্রতি 
এই সব অগ্চলের কৃষক সন্তানের 
আকর্ষণের কারণ ছিল মূলতঃ 
দুটো! এক, আর্ক স্বচ্ছলতা 
লাভ এবং এইসব অগ্চলে; অস্্- 
ধারণ ও লড়াই করার বংশ পরম্প- 
রাগত এীতহা। আজকে তথা- 
কথিত “সবুজ ‘বলক’ বা গ্রীণ 


আকর্ষণ যাঁদও এই দাললটিতে 
করা হয়েছে, সৈন্যাধ্যক্ষরা কিল্তু 


মূলতঃ স:পারিশ করেছেন উচ্চ- 


স্তরের অফিসারদের অর্থাৎ লেফ- 
টানেন্ট কঙ্গনেল, কলনেল,, মেজর, 
ইত্যাদদের মইনে বাড়ানোর জন্য। 
দাঁব করা হয়েছে যে এদের গ্রেড 
যেন অই.এ এস আঁফসারদের সম- 


॥ পাঁচ এ 


উচ্চমধ্যাবন্ত শ্রেণী। জোয়ান বা 
নন-কনবেটেন্টতদর দাবি পেশ করতে 
বড় একটা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 
ওপরতলার মাম্টমেয় আমলাতান্বিক 
দনপাঁতর নিজেদের কাজ গুছিয়ে 
নিতে ‘কস্ত। 'গ্যাকস্তান-বিরোধী 
যুদ্ধের আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে 
সরকারের উপর তারা যথেষ্ট চাপ 
দিচ্ছে। অথচ সেনাবাহনীর যে 
স্বধক সংখ্যক জোয়ান তাদের 
অবস্থা দিন দন খারাপ হচ্ছে। 
মজা হচ্ছে, দেশের বামপন্থী 
নেতারা, এমনকি যাঁরা ভাবিষ্কতে 
তাঁরাও এই সৈন্যদের কাছে রাজ- 
নৌতিক প্রচার কোনাঁদন করেন নি, 
আজও করছেন না। তাদের অস- 
ন্তোষের রাজনোতিক সনযোগ নিচ্ছে 
জনসংঘ প্রমুখ দক্ষিণপন্থী প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল দলগ্লি। লোকসভা 
এবং জনসভায় জনসংঘী নেতৃবৃন্দ 
ভারতীয় জোয়ানদের অভাব আঁভ- 
যোগ সম্বন্ধে সোচ্চার। স্বভাবতঃই 
সেনাবাহিনীর 'িছ7 অংশে, 'বিশেষ 
করে উত্তর ভারতীয় সৈনিকদের 


‘মধ্যে, জনসংঘের প্রভাব দেখা 


ষায়। বছর কয়েক পূর্বে লাদাক 
ও অন্যান্য সীমান্ত অন্পলে লোক- 
সভার সদস্যদের একাঁট দল যায়। 
'বাভম্ন রাজনোতিক পার্টর সদস্যর 
তাতে ছিলেন" এবং সশমান্তে 


দসদসে স্রাসের রাজতৃ 


কলকাতা ও তার আশপাশ 
অণ্যলে কলেজ নির্বাচনে বামপল্থধী 
ছাত্র সংগঠনগুলোর হাত থেকে 
ছাত্রসংসদ দখল করার যে আঁভষান 
ছ'্্ পাঁরষদ ও যব কংগ্রেস নাম- 


ধারী 'কিছ7 ব্যাস্ত চালিয়েছে , 


ইদানীং তা ব্‌াঁদ্বর 'দিকে। প্রাত- 
নিয়ত অভিযোগ আসছে, এরাই 
মধ্য কলকাতর কয়েকাঁট কলেজে 
সল্লাস ও জোর জুলুম করে 
সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা 
অদায় করছে। এধরণের জোর- 
জুলুম মধ্য কলকাতায় মারাত্মক 


রকমের বেশী হলেও শহরতলীর 


কো তে {কিছ কলেজেও এরা আক্রমণ ক্রমশ 


বাঁহনশর দল্পাঁতরা সরকারকে 
সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে 
অবস্থা ক্রমশই সংকটাপন্ন হরে 
দাঁড়াচ্ছে। দেশের অন্যত্র ট্রেড 
ইউানয়ন আন্দেলনের মাধ্যমে 
মাইনে বাড়ানোর যে নজর সৃষ্টি 
হয়েছে, তার আঁচ ভারতাঁয় সেনা- 
বাহনধতেও এসে লাগছে। 


কেন্দ্রীভূত করছে। 
বিগত 'িছনদন ধরে দমদমের 
সমগ্র অণ্চলে. ছাত্র পাঁরষদ ও যুব 


কংগ্রেসের নামে একদল কুখ্যত 
সমাজাবরোধী জনজীবন বিপর্যস্ত 
করে তুলেছে। দমদম মতিঝিল 
কলেজও এর আওতা থেকে বাদ 


যায়ান। আঁভযোগ, দমদমের ছাত্র, 


ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীকটু 
বসকে ছাত্র পাঁরষদ ও কংগ্রেসের 
গুরুতর ভাবে অহত করে পরে 
পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গত 
ছাটববশে অক্টোবরও এ ধরণের 
ঘটনা ঘটে। প্রায় পণ্চাশজন সশস্ম 
সমাজবিরেধী এই কলেজের' নেতৃ- 
স্থানীয় তিনজন ছাত্র এবং দসদম 


' এরপরে প্দানশের হাতে 
আহতদের তুলে দেয়। বাঁহরাগত 
এসব সমাজাবরোধীরা কলেজের 
ছাত্রসংসদের আঁফসটিকেও বাদ 
দেয় না! কাগজপত্রে আগুন ধাঁরয়ে 
ও অন্যান্য িনিষপন্র তছনছ করে 
প্রচুর ক্ষাতিসাধন করার পরে তারা 
চলে ঘায়। পুলিশ সব জানে। 
কিন্তু কেউই ধরা পড়ে নি। বরং 
সমাজাবরোধীদের হতে প্রহৃত 
তিনজন ছাত্র, এখনও মন্ত পায়ান।. 


hd 


গংরতর রূপে আহত হন। 


'৪ছর ৪ 


বর্ধমানে ঠাদ| থাদায়ের ভুনুম ৪ প্রধান: 


গত সপ্তাহে “ফুগান্তর? পত্রিকায় 
দেখিলাম মদের চাঁদা ন দেওয়ার 
অপরাধে কাঁলিকাতায় কয়েকটি 
জুতা ও চর্টের গুদমে সমাজ- 
বিরোধীরা আগুন লাগাইয়া সম্পূর্ণ 
ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। তাছাড়া 
{বাভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলের হাটে, 
গঞ্জে এইরূপ! চাঁদার দাবীতে নানা 
রূপ অত্যাচার চাঁলতেছে। এ খবর 
বাজার+ প্ান্রকাগুলিতে প্রায় প্রত্যহই 


চোখে পড়ে। এখন প্রশ্ন, এই চাঁদা ৮77 


আদায়কারীগণ কাহারা? এবং 
কেনই বা ইহাদের স্পদ্ধা এইরূপ 
দিনের পর দিন জনসাধারণের 
সহ্দের সীমা ছাড়াইতেছেঃ ইহার 
এক মাত্র কারণ দুইটি প্রথমতঃ 


দেখায়। ইহু'তে শহরের সমস্ত ব্যব- 
সায়ীগরণ, স্বতফূ্তভাবে এই. অত্যা- 
চারের প্রাতবাদে নয়ই অক্টোবর 
তারিখে শহরের সমস্ত দোকান বন্ধ - 
করিয়া দেয় (এবং স্বদলবলে বর্ধ- 


মানের জেলা শাসক মহাশয়ের 


দুইটি দাবী লইয়া (হয় প্রতিকার 
করুণ, না হয় আমরা আনাদন্টি- 
কালের জন্য দোকান বন্ধ রাখিব) 


পল পল 








কয়েকজন জাঁদরেল কায়েম! স্বাথণ- 
ন্বৈষা দেবতাদের হাতের মাষ্টর 
মধ্যে এবং উন্ত সংঘগুলি বর্ধমানের 
দদিবেন।” এখন জনসাধারণ নিশ্চয়ই কংগ্রেস শো) সমর্থনপ্দল্ট। এ 
প্রশ্ন কারবেন ইহার অর্থ কি? সংঘগ্লির বর্তমানে যাহারা সভ্য 
কেনই বা জেলা শাসক মহাশয় এ ও সমর্থক আছে বর্ধমানের ই্রশা- 
বিশেষ ক্লাব চারিটির পুজার চাঁদার সন বিভাগ হইতে ইহাদের সাত 
জন্য ব্যবসায়ীদের ধনকট ওকালাঁত 'খুন মাপ। এবং সব চেয়ে দুঃখের 
কাঁরঙেন? তাহলে কি এই 'বশেষ বিষয় এই যে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র 
ক্লাব চাঁরাটর' সভ্যগণ সকলেই কাঁরয়া যতগ্যঁল অপ্রীতিকর ঘটনা 
“সভ্য-রাহ্মণ” ? এবং পূজা কাঁর- ব্যবসাদারদের সাহত ঘাঁটয়াছে সব- 
বার অধিকার কি কেবল এই বিশেষ গুলিতেই এঁ বিশেষ চাঁরাট ক্লাবের 
ক্লাব চারিটিরই আছে? . 


এই 'সকল সমাজাবিরোধীরা বর্ত-| উপস্থিত হয়। জেলী শাসক মহা- বি অন্যান্য সংঘ দের সমর্থনে পুষ্ট হইতেছে। এই 


মানে কংগ্রেস শো) সমর্থনপ্দুষ্ট, 
দ্বতায়তঃ প্রশাসনের " পৃজ্ঠপোষ- 
কতা।, এই প্রসঙ্গে একটি দন্টান্ত 


ঘটে? ফলে কাল’ ভন্তের দল নানা 


শয় অনেক ভাবিয়া ?চান্তিয়া ঢোক. 
গিয়া জবাব দিলেন, “ঠক 
আছে আপনারা নিশ্চিন্তে দোকান 
খ্দল্দন, 'আমি কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছি 
যাতে আর কোন দল জোর করে, 


চাঁদা অ'দায় না করতে পারে” তবে আছে। 


{তান বশেষতঃ চারাঁটি যুব সংঘকে 
এই আওতা হইতে বাদ রাখিয়া 
বাঁললেন, “এই সংঘ ও ক্লাবগ্দালকে 


সংঘগ্ীলই বর্তমানে বর্ধমান শহ- 
আঁধকার নাই? 
Ee 


তবে বর্তমানে জনসাধারণের , Se et fe 
দৃষ্টি হইতে প্রশাসনের দৃষ্টি দালাল এবং অধনা সামাজিক 


একট আলাদা ধরনের। কারণ উত্ত সাম্রজ্যবাদ যদদ্ধজোটের অংশীদার, . 


' সেই ম্দহদূর্তে গত উনাঁতাঁরশে 


চিত 1আরুমণের হাত থেকে মাহ বিদ্যাপরয়ের জনৈকা 'শীক্ষকা। নিন 





০০০০০৪০০০০৪: 


! 


C= 'স্লাপাড়ান্ল বি্ভীস্বকাত্ ল্লাজত্ৰ 


দীর্ঘ এক. বংসর ধরে সমগ্র করা হয়নি। প্রচণ্ড প্রহারের ফলে টাকা লট করে নিয়ে যায়। ফলে 
নোয়াপাড়ার বকে পলিশ সি. আর অমর গাশ্গল, জীবন ঘোষ ও মানুষ ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফৈটে : 
দি ও সমাজ বিরোধীদের প্রঅক্ষ অরুণ দাস সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। .সপড়ে। সমগ্র পারাস্থাতি দেখে মনে 
আক্রমণে এক বভীষকার রাজত্ব এখনও তাদের অবস্থা আশঙকা- হয় এদেশে কোন সভ্য সরকার 
কায়েম হয়েছিল, জনজীবনে নেমে জনক। ?স আর পি আমবাগানে নেই। সাধারণ মানষকে শান্তিপূর্ণ 
এসেছিল এক চরম 'বপর্যয়। ভীত সাত-আটাট ঘরের দরজা জানালা 'জীবন যাপনের অধিকার থেকে 


'সল্স্ত মানুষেরা রাতের অন্ধকার ভেঙে চুরমার করে ও দশ-বারোটি ৰণিত বরার উন্দেশেই, “সি আর 
"তো দূরের কথা প্রকাশ্য" দিবা. ঘর তছনছ করে। 


এমনাঁক ফিরে 


লোকেও প্রাণ হাতে করে চলাফেরা যাবার সময় সি আর পি স্মচেতা দি মিলিটারী ও প্দাঁলশ নিয়োগ ' 


কোরত। আজ ধিকছদিন হল শর্মার বাড়ী থেকে চারাট আংটি, করা হয়। 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট পার্টির ও একটি হার ও ছয়শত চৌাট্ট বাঁমনী সাহা 
গণতাণ্ঘিক মানুষের * কার্যকরী , * ' 

৫1 
দিত বৈদযণুরে মন্ত্রের রাজত্বের কথা অন্য নয় 


প্রীতারুয়ংশীল হীন্দরা সরকার 


ঝাঁপয়ে পড়েছে। 

এই 'ঁহংস্র ফ্যাঁসদ্ত' সরকার 
{নিজেদের শাসনব্যবস্থা ও ধনবাদণ 
শোষণ ব্যবস্থাকে বহাল রাখবার 
জন্যই যে সমমান্তূম 'গণতান্তিক 
আঁধকার সাধারণ মানুষকে দিয়ে- 
ছল, সেটুকুও একমনহূর্তে কেড়ে 
নিয়ে পাশ্চমবঞ্গের জনগণকে রাই: 
ফৈলের মুখে, স্তব্ধ , করে রাখতে 
চাইছে। দহংস্রতায় এরা $হটলারের 
নাজী বাহনীকেও ছাঁড়য়ে যাচ্ছে। 
হিটলার 'বিষান্ত গ্যাস দিয়ে মানুষ ' 
"খন করত আর এই সরকার থানা 
ও জেলাখানার, মধ্যে বন্দী করে 


অক্টোবর ভোরবেলায় পলতার সেবা- মতামত বিভাগে প্রকাশিত “কালনা নিহত হইয়াছে কাহারা তাহাকে হত্যা পিটিয়ে থোখলে থেখলে খুন 


গ্রাম ও আমবাগনে কলোনীতে থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামে কাঁরয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ ছাড়াই 
নোয়াপাড়া থাঁনার নেতৃত্বে এক সন্াসের রাজর্থ” সম্বন্ধে পাঠক- লোঁখকা মন্তব্য কাঁরয়াছেন। বৈদ্য- 
বিরাট সি আর পি বাহিনী সাধা- বর্গের অবগাঁতির জন্য কিছ; বন্তব্য পরের পোষ্ট অফিস , ইহাদের 

রণ নরনারীর উপর অকথ্য অত্যা- রাখিতে চাই। আমি বৈদ্যপ্‌র কুক্ষীগত, চিঠিপত্র নিয়ামত বাল 
চার চালায়। তাঁদের এই বর্বরো-। নিবাসী” ও রাজরাজে*্বর বালিকা হয় না, ইহার 'কোন প্রমাণ নাই। 
কারণ এ সম্বন্ধে আমার নিজের 
লারাও রেহাই পায় নি। উষারাণী মত বিদ্যালয়ে যাই। আমি পাঠক- ব্যান্তগত- এবং বৈদ্ূপর নিবাসী 
কর্মকার, গীতা কর্মকার, নরেন বর্গের অবাঁতর জন্য জানাই, সেরূপ জনসাধারণের কোন আঁভযোগ 


" শর্মার স্ী ও ঘাট বছরের বৃদ্ধা কোন সল্পাসের সৃষ্ট হয় নাই আছে বলে আমি মনে কার না। 


মা ও নরেন দাসের বৃদ্ধা মা সি যাতে নিয়ামত বিদ্যালয়ে যাতায়াতে কারণ নিয়ামত, চিঠিপত্র আদান 
আর পি ও পাশের প্রহারে কোনরুপ' িঘেনর সৃষ্ট হইয়াছে।/ প্রদানে কোনরূপা অস্বাভাবিকতা 
বার্ণত ফ্যান্সণ ক্লাবের সভ্যব্ন্দ আমার চোখে পড়ে নাই। আরও 
পদুরয়দের উপর আক্রমণের দ্বারা কোনরূপ নারী 'নর্ধাতন বা জানাই ফ্যান্সী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ 
চেহারা ছিল আরও বাঁভৎংস। নারঈদের প্রত অশালীন ব্যাবহারের ছোরী, পাইপশান ।সহ প্রকাশ্য 
আক্রমণের বাঁভৎসতা মধ্যযুগীয় দস্টান্ত আমার চোখে পড়ে নাই! 'দবালোকে ঘ্ারয়া বেড়ায় এই 
প্রথার চেয়ে দানবাঁয় ছিল। প্রচণ্ড সভ্যব্ন্দের দ্বারা যে সন্মাসের উত্তির সত্যতা থাঁকলে সেখানকার 
প্রহারের ফলে ব্অনেকে গুরুতর রাজত্ব ' চলতেছে বাঁলয়া লোঁখকা প্বাভাবক জশবনবারা িরূপে অব্যা- 
টি একজন মাঁহ'দা সমেত মন্তক করিয়াছেন তাঁহার অব- হত থাকে? সুতরাং জনৈকা ভদ্রু- 
তেইশ জনকে গ্রেপ্তার করে গাঁতর জন্য জানাই যে বৈদ্যপ্রের' পাঁরবোঁশত সংবাদের 
থানায় নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যেও স্বাভাবিক জ'বনযাত্রা শকত: সৃতি লালের 
তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার রাইয়াছে। দোকান, বাজার, বিদ্যা- স্তা সন্ধে 
চালানো হয়। - আহতদের বহুক্ষণ লয়, বাসচলাচল সব কিছুই স্বাভা- অবকাশ আছে। 
পর্যন্ত কোন চাঁকৎসার ব্যবস্থা ববিক নিয়মেই হইতেছে। - সম্প্রাত 


করছে ত্বপশাচিক ভাবে। নিজেদেরই 
স্ন্ট প্রশাসন, আইন, বিচার, ব্যব- 
স্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিস্ল- 
'বীদের যেখানে ' , পাচ্ছে সেখানেই, 
নূসংশ ভাবে গা করে মারছে। 
কিন্তু বিপ্লবাঁদের খুন, করে 
বিপ্লব রোখা বায় না--এই খনীরা 
তা জেনেও জানতে চায় না। সঙ্গে 
সঙ্গে শ্বেত বাহনীকে সংগঠিত ও 


।অস্ররসজ্জত করে লোলয়ে দিয়েছে: 


সাধারণ মানষের ীবরৃদ্ধে। সাম্প্র- 
গণহত্যার মধ্যে এই ফ্যাঁসম্ত- 
বাহিনীর .বীভৎস রূপ ফুটে 
উঠেছে। সেখ'নে তারা ভাইকে না 
পেয়ে মামাকে পিটিয়ে অজ্ঞান 
করেছে, তারপর সেই অজ্ঞান 
শরীরে রাজপথে আগ্দন ধারয়ে 
দিয়েছে আর [হিংস্র পশঃর দল সেই 
আগুনকে ‘ঘরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে 


, নেশিয়ায় পাঁরণত হতে দেবেন, না 


, দৃশ ॥ শুক্রবার ৫ই লতেম্বর ১৯৭১ 


এই সমাজবিরোধাঁদের টাকা দিয় 
পোশা বেশীদন সম্ভব নয়। কাঁমউ- 
নিষ্ট ঠেঞ্গাইবার জন্য সমাজ- 
বিরোধীরা পীলিশের "সাহায্য পাই- 
তেছে, নিজেদের ডিউটি মত 
কমিউনস্ট ঠেঙ্গাইতেছে। এবং 
স্বাভাবিক ভাবে ওভার ডিউটি 
হিসবে ছিনতাই, জোরপূর্বক 
মোটা অক্কের চাঁদা. আদায় কাঁর- 
তেছে। এমনাঁক কংগ্রেস সমর্থক 
বহ: দোকানদার, সাধারণ মানুষও 
বিক্ষুক্খ। কমিউনিস্ট প্রধান অগ্চল- 
গ্াীলতে প্দীলশী অত্যাচারের কথা 
তো অবর্ণনীয়। প্রশাসন এব্যাপারে 
নীরব, দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ কাঁর- 
য়াছে। 'যাঁদবা জনসাধারণের চাপে 


- এক আধজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার ' 


কাঁরতেছে, পরমহূতেই' কংগ্রেসী 
চাঁইরা তাহাকে থানা হইতেই মস্ত 
কারিয়া আনিতেছে। 

বর্ধমানের জনৈক ব্যবসায়ী, 


প্র নর ঘুধাম খুলে গেল 


বাঁভংস উল্লাসে নৃত্য করেছে। 
এই অবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের কাছে . কয়েকটি প্রশ্ন_ 
যারা এখনও ফেস্টুন হাতে নিয়ে, 
গলার শিরা ফরীলয়ে রাস্তায় 
রাস্তায় চীধকার করছে কাশাী- 
পরের ঘটনা ফ্যাঁসবাদের সূচনা 
তারা কি এখনও বঝতে পারছে 
না, নিরস্ মানুষকে জমায়েত করে 
।ভেউবিগ্লবের রাজনশীতির দিন 
শেষ হয়ে গেছে? সশস্ম শত্ুর 
বিরদ্ধে নিরস্ত্র মান্ষের য্ধ 
ঘোষণার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব চিন্ন।তো 
চোখের সামনেই রয়েছে। জন 
গণের শন; মজিবর রহমানের 
চক্রান্তে পূর্ব বঙ্গের লক্ষ লক্ষ 
মাননষ কি কামানের খোরাকে পাঁর- 
শত হনান? কিছু দিনের মধ্যেই 


গত পনেরোই অক্টোবর দপণির জামাল্টাদ্দন নামে যে যুবকটি অসহায় নিরস্ঘ মানুষকে লাঠি দিয়ে এমন অবস্থা আসছে যে, রাস্তায় 


শ্লোগান দিতে গেলেও. গাল খেতে 
হবে। .তখন তারা কি অস্ত নিযে ' 
লড়বেন? শীকল্তু অস্ কোথায় 


জেলে SE HOE 


চেয়ে বড়কথা, মানুষ শংধনমোত্ৰ অস্ম 
বপ্লবাঁ রাজনীত' নিয়ে, সে রাজ- 
নীতি তারা গ্রহণ করেছেন কি? 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কি এখনও 
ভেট-রাজনীতির কানাগ্গালতে 
আবদ্ধ থেকে পশ্চিমবজ্গকে ইন্দো- 


বিপ্লবী রাজনীতির সশস্ত্র ন্যায়- 
যুদ্ধের কর্মসূচী গ্রহণ করে এঁশয়ার 
করবেন এবং প্রীত্ক্লিয়াশশীল বদ্ধ- 
 বাজদের . যুদ্ধের সাধ. চিরতরে 
মিটিয়ে দেবেন ?, 
সন্তোষকুমার রায় 
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ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের 


ষস্ত কংগ্জেসেরও যুব ও ছান 
সংগঠন ছিল, খণ্ড কংগ্রেসগ্দাীলরও 
আছে। তফাৎ এই যে যুন্ত কংগ্রেস 


কেন্দ্র'করে যুব কংগ্রেস, ছাত্র পাঁর- 
ষদ প্রমাণ করেছে যে মুখে. তারা 
ঘাই বল:ক আঁহংসায় ওদের আস্থা 
নেই, আইনের প্রাতও তাদের আস্থা 
নেই, লোকের চাকুরী খাওয়ায় তারা 
পছ পা নয়, এমন ক ছাঁটাই 
/ ইত্যাঁদর তারা স্বপক্ষে । স্মশশল' 
ধাড়া প্রদার্শত পথ ধরে তারা 
চেয়ার দখল মারফৎ- “সমাজতল্র্” 
" কায়েম করবেই॥ তাই হরতালের 
{দন তারা 'নজেদের হাতেই যাব- 
তাঁর আইন তুলে নিম্নে সরকারী 
আঁফসে ঢুকে ফাইল ঘে+টেছে, ব্যাঙ্কে 
তালা মেরেছে, তালা খন্ললে বল- 
পূর্বক অফিসে ঢুকেছে, বাড়ী 
থেকে ছপোষা কর্মচারীকে ধরে 
নিয়ে এসে ডাকঘর, চাল করেছে, 
এমন কি সংরক্ষিত এলাকায় টোঁল- 
ফোন এক্সচেঞ্জে ঢুকেছে, - চাবি 
কেড়েছে, হরতাল সমর্থক মিছিলে 
সশস্ম আক্ৰমণ চাঁলয়েছে, দোকান 
+ খোলবার জন্য ভীতি প্রদর্শন 
করেছে এমনি সব ঝাঁঝালো খবর 


ওদের. পাঁত্রকার দর্শনীয় স্থানে. 


মদত হয়েছে। গায়ের জোরের 


বিচারে যে ওরা খুব পালোয়ান তা, 


- নয়, তবে প্রশাসনসহ পলিশ, 
মিলিটারী, কা? একশ চয়াল্লিশ 
ধারা, সংবাদপন্, রোডও যখন মদত 
দেয় তখন পালোয়নী করার সুযোগ. 


ছাড়বার মত গণ-দরদণী আর যেই. 


হোক ওরা নর । 

এসব কথা নছরু নিন্দাবাদ বলে 
প্রাতপন্ন করার চেষ্টা হতে পারে। 
তাই' সাধুবাদ দেওয়ার কোন যদান্ত 
আছে কৈ না দেখা দরকার। যেহেতু 
ওরা গণ্তান্দিক আন্দোলনের 
শন্ুতায় লিপ্ত তাই দেশবাসীর কাছে 
এই "দিল্লীর চরদের স্বরূপ উদ্ঘান 
টিত হওয়া দরকার। ওরা এক 
গ্রভীর ষড়যন্ত্রের সাকরেদ। ক 
« এবং কেন এই ফড়বল্ম, কারা তার, 
সংগঠক, ক চায় ওরা, কার জন্যে, 
দেশ গঠনের সঙ্গে এদের কোন 
যোগ আছে ক না, ওদের ভাঁবষাৎ 
{কছু আছে কি না-এসব একবার 
{বিচার করাই ভালো । 


তামস গগও 


তেরোই অক্টোবর ওদের মহান 
উদ্দেশ্য 'ছিল_হরতালভাঙ্গা যা 
এতাঁদন ছল পনীলশের কাজ। যে 
হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, সভা- 
সাঁমৃত গণতন্তের অপাঁরহার্য ও 
সৰ্বজনস্বীকৃত, অঙ্গ, সেই সবের, 
ওপর আঘাত হানা, হামলা করার 
অর্থ গণতল্লের উচ্ছেদ।' নিজেরা 
ক্রলে হরতলে ওদের অর্ঢাচ নেই! 
জনৈক, যুব নেতার হত্যার বরদদ্ধে 


তারা তো শীবনা বাধায় ' “কলকাতা । ধখন সোনায় - সোহাগা, 


বন্ধ” করোছল - এবং সেই সঙ্গে 
রাজনৈতিক দাবীঁও ছিল বাহাত্তর 
ঘণ্টার মধ্যে মাল্পসভার পদত্যাগ । 
ষড়যন্ত্র খুবই পাঁরদ্কার। সর্বাবধ 
উপায়ে গণতান্িক আন্দোলনকে 
খতম কর। ষড়যন্ত্র এই জন্য যে 
শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত. মূল জনতার 
সঙ্গে ওদের কোন যোগ নেই, 
নীতির কোন বালাই নেই, মিল 
নেই কথার সঙ্গে কাজের, জনাহত- 
কর আন্দোলন একটাও এরা অদ্যা- 
বাধ করে নি, করার কোন কথাও 
ওদের সদচ্ভে ঘোষণাগদীলতে নেই। 
কেন এই ষড়যন্ত্র? 

বৃহৎ ব্বর্জোয়া চালিত বুর্জোয়া 
জমিদার রাষ্ট্র আজ দারুণ সংকটের 
মূুখে। পঃ বঙ্গ ও কেরালায় গড়ে 
উঠছে দুর্বার গণ' আন্দোলন। 
অন্যান্য ' রাজ্যে ওদের দলীয় 
কোন্দল ও দুঃস্থ জনসাধারণের 


' অসন্তোষ -ধূল্লায়মান। -এমতাবস্থায় 


যদি পাশ্চমবঙ্গ এগিয়ে বায় সারা 
ভারতে জলে উঠবে দাবানল। 
পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ' শোষণের 
স্বর্ণ ?সংহাসন! সঙ্কটের যাবতীয় 
দূুর্গাত গরীব জনসাধারণের ঘাড়ে 
চাপাতে না পারলে মুনাফার পাহাড় 
উচ: হবে না। কিন্তু সংকটের 
মর্জাই এই যে প্রচালত পথে ভার 
তা হচ্ছে না। কাজেই মতটাকে ঠিক 
রেখে পথটাকে কিছু বদল করা 
দরকার। ' উানশশ বাষাঁট থেকেই 
পথ বদলের চিন্তা কংগ্রেসে ঢোকে। 
একদল , বলে, চালাও চাব্দক, বন্দী 
করো, মেরে ফেল ওই সব গণ- 
আন্দোলনের ‘কর্মী ও নেতাকে, 
চূর্ণ করো ওদের সংগঠন এবং 
এক্ষুণি। অপর দল বললো, অব- 
শ্যই, কিন্তু এক্র্ণীণ নয়। ভেক না 
হলে ভিখ মেলে না। ভেকধারণের 
একটু সময়, চাই। এই প্রশ্নে 
কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরলো। বুর্জোয়া - 
জমিদার স্বার্থের চতুর রক্ষক 
হিসেবে ইন্দিরা কংগ্রেসের জন্ম 
হোল। '“সমাজতন্র” ও "গাঁরবী 
হঠাও” এর ভেক বেশ ষুৎসই বলে 
গত লোকসভা নির্বাচনে প্রাতপন্ন 
হোল? এবং অচেনা রতদের নিলে 
যব কংগ্রেস, ছান্র-পাঁরষদ রাজ; 
নৈতিক মণ্টে অবতীর্ণ হোল। গণ 
আন্দোলনের আতঙ্কে 'বানিদ্ু 
শোষকশ্রেণীর অন্ধকার কুঠ্দরীতে 
ওদের আপর। আসরের প্রথম, 
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দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং শেষ “পা 
ষড়যল্প্, যেনতেন প্রকারেন গণ- 
আন্দোলনকে খতম কর। তথা- 
কাঁথত এই যুব ছাত্রদের সংগঠক 
কায়েমী স্বার্থের সেবক তো বৃট্ইে। 
তার সঙ্গে অছে স পি আইয়ের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাট-কারতা। 
কোন কোন বামপঞ্থী ভেকধারী 


'নেতা এদের সঙ্গে রাজনো'তক 


কালোবাজারীর অংশীদার। এমন 
তখন 
[িদেশশ চররাও চুপচাপ থাকবে 
কেন? তারাও আছে। হতাশম্ 
হতোদাম কিছু যুবক, কিছু ভাগ্যা- 
ন্বেষী, নকাশালশী নামধারী কিছু 
অধঃপতিত হঠকারী ইনামলোভা 
কিছ; 'সবীবধাবাদীরা এসে ভাঁড় 
জময়েছে ওদের আসরে । ওদের 
বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত হয়ে, চাকুরী 
করে দেবার প্রাতশ্রতি পেয়ে কিছ 
সং যুবকও অআছে। আর আছে 
পুরনো ঝাণ কংগ্রেস ও আমলা- 


'দের সন্তান, যারা পিতাদের কল্ষ্ক 


ঢাকতে, কিংবা নিজেদেরই আত্ম- 

কলহে বার্ধত আয়ের সুযোগ 

হাঁরয়ে ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। 
কিন্তু তের খাঁতরেও ওদের 


'দাবীগ্লির সারবন্তা বিচার করা 


যাক। ওরা বলে, -(এক) বেকার- 
দের চাকুরণ / দিতে হবে, স্থানীয় 
যুবকদের চাকরাঁ দিতে হবে, ওভার-. 
টাইম তুলে দিয়ে নতুন লোক নিয়োগ 
করতে হবে। 
ছাত্রদের (যুবকদের নয়) কনসেশন 
দিতে হবে (তন) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধ 
রোধের জন্য গ্রণ অনশন করতে 
হবে, চোর) সরকারী কর্মচারীদের 
ওদের জেহাদ মাঁফক হান্র করতে 
হবে, নতুবা চেয়ার দখল (প্দাল- 
শরা কেন নয়-তার ব্যাখ্যা পর্ীলশের 
একাংশের সঙ্গে বসেই তো এসব 
ঠিক করা হয়) (পাঁচ) অষ্টম শ্রেণী 
দের মাস পর়ল্লা বেতন, জাতীয় 
ইতিহাস পড়াতে হবে। 

মনে হতে পারে এসব তো 
ভারী জর্নহতকর। কিন্তু তা যে 
নয়; বরং বিপরীত একট: চন্তা 
করলেই বোঝা যাবে। 

এই “হবে হবে” 
না জেনেই কলা। নইলে, বাহাত্তর 
ঘন্টার মধ্যে অজয়কে পদত্যাগ 
করতে হবে বারডুমে লটারী 
পাঠাতে, হবে যেমন বলা তেমাঁন 
হয়ে গেল। আর এই পাঁচদফাটা 
হচ্ছে না কেন? তকের খাতিরে 
যাঁদ ধরা যায় হবেও তাতেও সম- 


স্যার এক কণাও ঘুচবে না, বরং 


জাঁটল হবে! তব; দাবাগনলো 
করা হয় তিনাট রারণে (এক) 
জনম'তকে ধেশকা দেওয়া (দুই) 
সমস্যার প্রকৃত' সমাধনে বাধা 
দেওয়া (তিন) আত্মকলহ লাগিক্সে 
দিয়ে নেপোর দই মারা। 


(দই) বাসে ট্রামে, 


গুলো হবে শ্রমিক 


কাজ বা চাকুরী কোথায় হয়? 
শিচ্পে। ভূমিহীনদের জাম দেও- 


কথা ওরা ভুসেও বলে না। “চেয়ার 

দখলের এই বারপংজ্গবগ্ণণ বেনামী 
জাম দখলের, বেলায় অত লজ্জা 
পান কেন? কেন তখন “আইন 
মাঁফক” জাম বন্টনের ধযয়া 
তোলেন? চেয়ার দখলের সময় 
তো আইনকে কাঁচকলা দেখাতে 
এরা আভিজ্ঞ। এরা ভুলেও বলে 
না বন্ধ কারখানা খ্দলতে হবে, 
নতুন কারখানা খুলতে হবে এবং 
তার জন্য ফি বছর কেন্দ্র “পশ্চিম 
বঙ্গের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যে 
চার শতাধিক কোট টাকা য়ে 
যার তার শতকরা পশ্চত্তর ভাগ 


রাজ্যকে দিতে হবে। তখন ওরা, 
ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ 


বলে, 
(অর্থাৎ কেন্দ্রকে কিছ বললে কান 
মলে দেবো), ওভার টাইম তুলে 
দিয়ে নতুন লোক 'নতে হবে। 
ওভারমাইমের ওপর এত চোট কেন? 
মাসিকগণ খরচা কমাতে, ছাঁটাইয়ের 
পথ সুগম করতে, ট্রেড ইউনিয়ন 
কর্মীদের শায়েস্তা করতে ওটা না 


টা উঠ এক নাগড়ে বারো 
চোদ্দ ঘন্টা কাজে বন্দী থাকা সখের 
ব্যাপার নয়, “নির্ভরশীল পোষ্যদের 


মুখ চেয়েই করতে হয়। সেই * 


ওভার টাইম তুলে 'দিয়ে বেকার- 
দের কাজ দিতে হবে। না হয় হোলই 
কিন্তু ক’ গণ্ডা চাকার ওতে, হবে 
এবং কোন বেকার তা পাবে? ওরা 
তো বলে না শ্রামর-কর্মচারীদের 
ওপর নির্ভরশশল পোষ্যদের সেই 
চাকুরী দেওয়া হোক। ওরা হয়তো 
ধর্মপ্যতর সেজে বলবে যে একই 
পাঁরব'রের দুজনের চাকাঁরর চেয়ে 
যে পাঁরবারে একজনও নেই, তাকে 
দেওয়াই ন্যায় ধর্ম। অর্থাৎ আধ- 
পেটার অধিকার না হয় পেতে পার, 
পুরো পেট চাইলেই “হাতুড়ী 
দখল” । এতই যাঁদ ওরা ন্যায়পরায়ণ 
তবে ছান্রদের বাস কনসেশন চাইছে, 
বেকার যুবকদের কেন নয়? আসলে 
শয়তানের ছলের অভাব হয় না। 
বেকারীরোধের এই হাতুড়ে দাওয়াই 
দিয়ে ওরা বেকারদের বিভ্রান্ত করতে 
চাইছে মুলত এই - উদ্দেশ্যে যে 


শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে তাদেরই ' 


আত্মীয় অথবা শনর্ভরশশীল পোষ্য 
বেকারদের সঙ্ঘর্ষধ বাঁধিয়ে ছাঁটাই, 
লক অন্উটের পথ প্রশস্ত করা। 

_ গণতন্ন আধকার রক্ষার দাবীতে 
হরতাল হলে ওরা চেয়ার দখলের 
দাওয়াই বাতলায় অর্থাৎ বলপ্রয়োগ, 
কিন্তু দ্ব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধের বেলায় 
নির্মল অনশনের পাঁবির আহংসা। 
মূল্যটুল্যের ব্যাপারে টাকার খেল 
অছে; 
ওদের নরম পল্থা আর ইউনিয়ন 
ভুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের বেলায় 
গরম পল্থা। বেনামী জাম দখলের 
বেলায় ওরা আইনভন্ত, চেয়ার দখ- 


তাই টাকাওয়ালাদের জন্য. 


সি 


লের বেলায় আইনশৃঙ্খলা । হরঅল 
ও গণ-আন্দোল্ন চূর্ণ করার সমর 
ওরা সশস্ত্র, কেন্দ্রের কাছে মাত দু 
কোটি টাকা নিয়ে সার্বজনশন প্রাথ- 
মক শিক্ষা চাল; ও অষ্টম শ্রেণী 
পর্যন্ত ॥অবৈতনিক শিশক্ষা চালুর 
ব্যাপ্ররে ওরা 'নিরস্ঘ, ইন্দিরা কাঁ 
জয়! অর্থাৎ কেন্দ্রকে, কিছু বলা 
হবে না অর্থাৎ শিক্ষাটক্ষার তা 
হলে দরকার নেই। দব্যমুল্যবা্ি 
রোধের বেলায় তো ওরা গুদাম 
দখল বলতে পারতো” কিন্তু বহাবে 
না, কারণ মজ্‌তদার, কালোবাজারা, 
পাঁজপাঁত জমিদার ছড়া তো 
অন্যের গুদাম নেই। এদের কাছে 
জাতি বলতে যে মনণ্টমেয় মুনাফা ' 
খোর এতে আর কি সংশয় থাকতে 
পারে! এরা আবার কোন মুখে 
জাতীয় হীতহাসের কথা বলেঃ 
ঘেরাও বেআইনী বলে ওদের পরা- 
মর্শদাতারা যত্তফ্রন্টেরে আমলে 
খুব হৈ চৈ করেছিল, আজ রাজ্য 
পালের 'আমলে আঁফস তছনছ, 
চেয়ার ভাঙ্গাটা ওদের কাছেই বৈধ 
করণ এসব তো গরীব মধ্যাবভদের 
জাঁবকা। . 

ওদের দাবীগুলর পরস্পর 
বিরোধিতা আর বুঝিয়ে বলার 


- দরকার, নেই। এখন 'জিজ্ঞাস্য_ 


কংগ্রেসী যুব ছাত্রগণ' পশ্চিমবঙ্গের, 
হয়ে মাতব্বরী, করে কোন . আঁধ- 
কারে? স্বচ্ছন্দে এ 'সদ্ধান্ত 
করা যায় যে ওরা সারা পাঁশ্চমবঞ্গে 
যব ছার সমাজের মূল প্রাতানাধ 
নয়। 

এখন জিজ্ঞাস্য এক) ব্লক 
প্রত একশ করে চাকুরীর কি 
হোল? (দেই) পাঁশ্চমবঙ্গকে 
'দিল্লশর উপনিবেশ করার ফড়ষল্তে 
ওরা ‘লিপ্ত না থাকলে . রাজ্যের 
ন্যায্য দাবী কেন উচ্চারণ করছে না, 
অথচ স্থানীয় যুবকদের চাকুরী 
বলার সময় ওরা দিব্য স্থানীয় 
প্রেমী? চোর) প্যীলশের সঙ্গে 
এত দহরম মহরম কেন? (প্রচ) 
চেয়ার দখল, তালা মারা ভাঙ্গা, 
ধরে আনা ওরা চালাতে পারে, 
জীবিকার স্বার্থে অন্যেরা কিছ 
করতে পারে কি না? (ছয়) যাদের 
কথায় বাহাশ্রর ঘন্টার মধ্যে মীল্লসভা 
যায়, একটি জেলায় 'মালটারা 
ছোটে, তাদের কথায় তাদেরই অন্য- 
দাবীগুলো (হাফ কনসেশন, ইত্যাদি) 
পুরণ হয় না কোন' কারণে? (স'ত)_ 
সংবাদপত্র অফিস ও রোঁডও।অফি- 
সের চেয়ারগলো তো নিরাপদ? 
আর একটি লক্ষণণর বিষয় 
নকশাল হামলা: যখন পড়াতির 
মুখে ঠিক তখনই কংগ্রেসণী যুব- 
ছ'ন্রের হামলা বাড়াতর পথে। উভ- 


বিরোধী । উভয়েরই চক্ষুশূল গ্রণ- 
তাল্লিক' আন্দোলনের কর্মী ও 
নেতা । উভয়েরই পিঠ চাপড়ায় 
আনন্দবাজার, আকাশবণাঁ। উভয়ের 
দাবীগ্দীলও সমগোত্রীয় ঘন ধরা 
সমাজের গয়ে হাত নয়, মাছ 
মারতে কামান দাগা (স্কুল পোড়ানো, 
অফিস হামলা, স্বামন-স্তশ দুজনের 


(শেষাংশ নবম পড্যঠায়) 





রা 


স্পা 


উর রে ah বিল বেন 


পপির পর্যবেক্ষক) 


পরগদলি প্রথম গ়্ই বা 
ছেপেছে। 

আধা ফ্যাঁসস্ত দাক্ষিণ আফ্রি- 
, কার জাতি বিদ্বেষী ' সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী পাঁলশ লক আপে 
জনৈক ভারতীয় শিক্ষকের মৃত্যু 
সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত 
করবার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার 
করেছেন। | 

ঘটনাটি ঘটেছে সাতাশে অক্টো 
বর বুধবার, জোহান্সবার্গ শহরের 
প্ীলশের সদর দপ্তরে । মিঃ আহ- 
মেদ তিমল৷ বলে রশ বছর ঝ্রস্ক 
জনৈক ভারতীয় শিক্ষককে প্যাল- 
শের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া 
হয়, পরে দপ্তরের দশতলা থেকে 
তার মৃতদেহ ,ছত্ড়ে ফেলে দেওয়া 
হয়। মিঃ মহম্মদ ইউসুফ বলে” 
আরেকজন একুশ বছর বয়সের 
মোঁডকেল ছান্রকেও প্রীলশের দপ্তর 


মার্গে ; বলেছেন, টা স্ধবধানকে কেনায় টি 


'ইউস:ফকে তার পতা কর্তৃক 
নিযুত * ডান্তর দিয়ে পরাক্ষা করে 
রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ’ দেন। 

সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের পা্চম- 
বঙ্গের পুলিশ প্রশাসন ও 'িচার 


হবে। } 
ফ্যাঁসস্ত দাক্ষণ আফ্রিকার 
জাতাবিদ্বেষী, সারা পৃথিবীর 


"জনগণের ঘৃণ্য ভেরজ্টার সরকার 


যে ভাবে ভারতীয়দের প্রাত পুলিশী 


' শির্যাতন চালাচ্ছে, 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন 


আমলে [তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম 
নির্যাতন হচ্ছে না। সি পি এম 
অথবা নকশালপঞ্থশ নাম 'দয়ে কত 
তরুণকে থানায় পটিয়ে 'অথবা 
গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে তার 
তো সামাসংখ্যা নেই। 


দেখা যায়। ত'র সর্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত দাক্ষণ আফ্রিকায় অন্ততঃ এক- 


এবং সে প্রায় /অর্ধেন্মাদের মত 
আচরন করছে। ইউসুফের তার 
আবেদন ' ক্রমে দাক্ষিণ আফ্রিকা 


জন বিবেকবান বিচারক : রয়েছেন 
ধান শাসন বিভাগের এই জঘন্য 
অত্যাচারের তদন্ত করবার নির্দেশ 


তা 





মিণি এদেৰ তাপ, সু 


পণ্ড বর! হচ্ছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) ' 

'সি পি এম নেতৃত্বের উপর 
আঘাত হানার জন্যে কয়েকটি তথা- 
কাঁথত বামপল্থী ,দলের সহযোগি- 
, তায় শাসক দলের' যে অপচেষ্টা 
শর হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে তা 
'আরও বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু 


থাকবে না। ইতিমধ্যে [সি পি এমের, 


সমস্ত রকম সক্রিয় কাজকর্ম বন্ধ 


করে দেওয়া হয়, তাই, আগামী 
কয়েকদিনের মধ্যে ' প্রস্তাবিত দিসি. 


{বিবেকবান 'বচারককে 


জনগণের 
i dace Fest ts 
রন সাংবিধানিক অধি- 


তাই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবহার করে 
চলেছেন, 
সংকোচন করার জন্যে। সংঁব- 
"ধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দিত 
রাজ্য সরকারের, শ্রম 'বরেধ 
সালিশ" প্রভৃতিও রাজ্য সরকার-| 
গুলির এন্ডয়ারে। ' কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার সংবিধানের সমস্ত ধারা, , 


দক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পদদালত করে ল্মাপ্ড, মেঘালয়, মিজে'রাম ' ও হয়েছে যে উল্ত প্রাতষ্ঠান নিজেরা, 


& 


কেন্দ্রীয় সরকার বারে বারে রাজ্য ও মণিপুর লোকসংখ্যা দশ লক্ষের 
বিধানসভাগ্দালর সার্বভৌম আধি- সামান্য বেশী এবং অরুণাচল প্রান্তন 
. ক্লারের উপর হস্তক্ষেপ করে অনেক আসমের শাসনবাহ্ভত অগ্চল 


ধবধানসভ কে 
বারে ‘বারে বাতিল ' করে 'দিয়েছে। 


খেয়ালখশীমত (এক্সর্লডেড ' এরিল্লা) আবার ও 


মিশমি লস প্রভাত এখানকার 


"ধৃকন্তু রাজ্য বিধানসভাগণীল সার্ব- লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখ। 


ভোঁম ক্ষমতার অধিকার হয়েও 
লোকসভা সদস্যদের পুনরায় 'ির্বা- 


অথাৎ আসামকে খণ্ড খন্ড 


করে তার, জেলাগ্লকে রাজ্য 


চনে দাঁড়াতে রাধ্য করতে পারে না। বানিয়ে, সবরাজ্যের জন্যে একজন 


রাজ্যপাল), 


“বে সংবধান আপন ক্ষমতাবলে 'থাকবেন। গোটা ব্যাপারটাই কে'্দায় 
অত্যাচারী পাঁড়ক সরকারের, হাত সরকারের রাজাগ্যানুর উপর আঁধ- 
থেকে জনগণের দৈহিক, ও মার- পৃত্য বিস্তারের লালসা থেকে উদ্ভুত 
সক নিরাপত্তা দিতে 'পারে না, । বলে, 'আসামের_ আধবাসীরা মনে 
। তার প্রতি আহার মনোভাব না করছেন। 


জের হা 


আগামী বিধানসভা নির্বাচনে 


আসাম বিধানসভায় তাই ঝড় এর বিরূপ প্রীতক্রিয়া .দেখা দেবে 
উঠেছে। এতদিন আসাম, প্রিপডুরা; বলে নর্ব কংগ্রেস মৃহলও আত- 
মাঁণপদর নেফা প্রভীত রাজ্য ও  তিকিত। আসাম. “বিধানসভার ঝড় 
কেন্দ্র! শাঁসত অণ্চল প্বাগ্টলীয় এরই পূর্বাভাস! . 


পারষদের সদস্য ছিল, অন্যান্য ' 
হি Ee 
ডীঁড়ষ্যা। . 

শেষোন্ত 'তিনটী রাজ্যে নব 
কংগ্রেসণ কেন্দ্রীয়, সরকারের প্রাত 


সংবাদের প্রতিবাদ_ 


গত দশই সেপ্টেম্বর  তারখে 
দর্পণে প্রন্ঞাশুত পরালফ ফণ্ডের 


জনগণের মনোভাব এতো বিরূপ টাকা তছরুপ% শীর্ষক সংবাদের 
যে বিহারে নব কংগ্রেসকে একটা  প্রাতবাদে জনৈক পত্রলেখক জানি- 
জোড়াতাট্ন কোয়ালিশন চালাতে ' রেছেন বে উত্ত সাঁমতির শ্ৰীগোপাল 
হচ্ছে, উড়য্যায় নব-কংগ্রেস ক্ষমতা- 'চন্দ্র কুমার অতীতে কেনাদনই 
হন এবং পশ্চিমবঙ্গে জোর করে কনদ্রাকটর ছিলেন না; এমনকি তার 
নর্বান বন্ধ করে রাম্ট্রপাীতির পাঁরবারেরও কেউ কখনও কনদ্রক- 


শাসন চাঁপয়ে দিয়ে বলগগাহণন টর ছিলেন না। 


প্রাতবাদকারণ 


অত্যাচার. নিপাঁড়নের স্রোত বইয়ে আরও জানাচ্ছেন যে, বিগ্রত গণ- 


দেওয়া হচ্ছে।। 


তাল্লনক কোয়ালিশন মাঁন্মসভার্‌ 


কেন্দ্রীয় সরকার তাই: এই রাজ্য- - ‘আমলে গাঁঠত উপরোন্ত সহায়ক 


সাধবাদ গলিতে ক্ষমতা ফিরে পাবার কাঁমটিতে পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি 


বিশেষ [ভরসা করতে পারছে, না? বৃহৎ দলের প্রাতনাধই যোগদান 
আর এই তন প্রধানতঃ কংগ্রেস রুরেন। বংলা কংগ্রেসের শ্রীঅজয়- 


' সম্‌দ্ধ অণ্ল হল এই কয়টা রাজ্য! 
এখনে ভারতের সমস্ত লোহা, 
কয়লা, জিপসাম, বক্সাইট, | প্রায় 


প্রধান বন্দর, ও 
মোহানা। ‘এটা সবচেয়ে গরতবপূর্ণ 
সীমান্ত 'অগলও বটে। 

' কাজেই ভারতের ' নব কংগ্রেসী 
সরকার আসাম রাজ্যকে খণ্ড খণ্ড 
করে ও নিপা, মণিপুর, নাগা- 
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অর্থ নৈতিক দর্পণ 
EA পৃত্যা পর) 


যেখানে সে টাকা খাটার সেখানেও 
কাঁচামালের উৎস ও বাজার দখল 
করে তার একচেটিয়া 'আঁধকার 
স্থাপন, করে, সে সব্ণাঁধক মুনাফা 
কামাবার চেষ্টা করে। সবচেয়ে 
বেশী ম:নাফা করার জন্যে প্রয়ো- 


্. জন হলে পণ্যের উৎপাদন কমিয়ে 


দাম বাড়িয়ে রাখে। ভা সত্বেও কিচ্ছু 
দিন প্র পর তার । হাতে উৎপন্ন 
মাল জমে বায়, কারণ দেশের মান্দ- 
ষের জিনিষ কেনার জ্রমতা নেই, , 
পহাঁজবাদী মালিক আগেই কা 
মুনাফার আকারে তুলে নিয়েছে। 
লোক দরকার হলে ' মালপত্র. 
কিনতে পারে না, জভাবে অনটনে 
দিন কাটায়। তখন ষ্টকে মাল জমে 
যচ্ছে দেখে প:ঁজবাদী মালিক 


. খাটিয়ে কম মজুর দেবার কবস্থা 


ইত্যাদির আশ্রয় নের়। অন্যাদকে 
বেকার বাড়তে থাকে; বেকার বাড়া 


মানে গারবারে রোজগেরে লোক 


কমে যাওয়া। তার অর্থ আধা-উপ- 
বাসী মান্য আরো কম কেনাকাটা 
করতে; পারে, ফুলে হ্গালিকের তৈরী, 
মাল আরো দম বির হয়। এক' 


' দিকে বেকারী বাড়িরে দেশের ক্রয়- 


শান্ত হাস, অন্যাদকে ক্ৰয়শান্ত 
হাসের দরুণ মালিকের মাল বক্র 
না হওয়ার অবস্থার উদ্ভক_এই 
হল চিরন্তন পর্োজবাদী সংকট, যা 


দেশের প্রাতাট মানুষকে আঘাতে 


আঘাতে অস্থির করে তুলছে। 

৷ কিন্তু সমাজতাল্মক দেশে এই 
সংকট 'নেই। সেখানে বেতন মজুরী 
বাড়ালে ভোগ বাড়ে, 'জিনিষপন্নের 
চাহিদা বাড়ে; চাকুরী বাড়ে আবার 
লোকের আয় বাড়ে, জাবার লোকের 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাকুরশ সংস্থান 


£ 1” বাড়ে-অব্যাহত গাঁততে এই ধারা 


অথচ সারাদেশের সবচেয়ে খনযান্ত ম্ম্তফৌজ এবং হঠাৎ চলে * 
* অভাব অনটন দৃঃখকম্ট দূর করতে 


খাসা উত্বা্ুদের ' সাহবয্যাখে 
{তান্ত জরুরী প্রয়োজনে কাঁমাট 


ক্ষমতা- সমস্ত খাঁনজপ্রদার্থ, বনসম্পদ। গঠিত হওয়ার মাত কয়েকাঁদনৈর 
নদীমালার মধ্যে ভাড়তাঁড়ি কিছু ' অত্যাবশ্য- 


কাঁয় “জনিষপত্র কেনা হলেও জুন 
মাসে যথারীতি টেন্ডার আহবান 
হতে থ'কে। আরও উল্লেখ করা 


, ক্রমাগত রাজ্যগযঁলর 'উপর কেন্দ্রীয় অরুণাচল (নেফা) কে বয়ে একটা কখনও কোন রিলিফ বিতরণ করে 
ক্ষমৃতা প্রতিষ্ঠিত করে, চলেছেন। উত্তর প্ব'্টঙ্গীয় গারষদ গঠন নন। নামান যা কিছু বিতরণ করা 


অথচ, ভারতীয় সংাবধানে এই 


করার প্রস্তাব করেছে। আসলে 
নাদা্যা্ড হল আসামের প্রান্তন 


হয়েছে তাও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, 


রা দেশকে ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া কোঁহমা জেলা, লোক সংখ্যা ‘পাঁচ নীমকৃষ্ণ মিশন প্রতাীতর মাধ্যমেই 


অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত ' অঙ্গার'্জা- ” লক্ষের কিছু বেশ, মেঘালয় হল বিতরণ করা হয়েছে। এ যাবত 
গলির ইউনিয়ন বা সমবায় বলে আসামর'জোর প্রান্তন খাসি ও জয়- প্রীগ্গোপানচন্দ্ কুমারের কোন ' খণ 
বর্ণনা করা হয়েছে। শবধ্য তাই ন্তিয়া হিলস ও গারো হিলস জেলা ছিল না এবং দর্পণের সংবাদে তার 


দুটা, লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, 


গপ এমের কেন্দ্রীয় সমাবেশ নাষদ্ধ নয় ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা 'মজো হিলস জেলা, লোক সংখ্যা খণের বোঝা লাঘব্‌ হয়েছে বলে 
, করে দেওয়া হলেও বিল্ময়ের ন্যস্ত হয়েছে একযোগে সংসদ 'ও তন লক্ষের সামান্য বেশী, বাক, যা প্রকাশিত হয়েছে তাও সম্পূর্ণ 


'রাজ্য বিধানসভাগনলির উপর। অথচ দিপরা লোক লংখ্যা পনের লক্ষ সিঞ্চা। 


কিছ থাকবে না। 


চলতে থাকে । 
তাহলে দেখা যার বে ষাঁদ দেশ 


হয় তাহলে 'পুজিবাদকে ‘বিসৰ্জন 
দিতে হবে৷ সমাজতন্ম প্রাতষ্ঠা 
করতে হবে। 
রাজনৈতিক ভাবে তাহলে জন- 
'সাধারণকে পধাজবাদণী 'সমাজ 
ব্যবস্থা যারা চাল সেই 
ইন্দিরা কংগ্রেস ও ভার অন্গামী' 
সমমতাবলম্বী সমস্ত দলকে ক্ষম- 
তার আসন থেকে তাড়িয়ে দিতে 
হবে॥ এবং যারা জনগণতাল্লিক 
পুনগঠিনে বিশ্বাসী যারা বর্ত- 
মান পজিবাদী সরকারের হাতে 
সব চেয়ে নির্যাতিত হয়েও নিভশক 
চিত্তে জনগণের গণতান্িক আঁধ- 
কার,, সমাজন্তাল্ক ভাবধ্যতের 
প্রাতিশ্রটাত বহন করছেন জনগণের 
সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেই রাজনৈৌতিক 
সংগঠনের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে 
হবে। এ ছড়া নিরম্তার আভশাপ, 
আত্মরক্ষার অন্য কোন পঞ্থ নেই।। 


চা 





ধ 
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বিদেশ দর্পণ ৷. ন। 


দ্য পের পর্যবেক্ষক) 


ণের ব্যাপার ঘটতে দেওয়া যায় না। 
তাঁরা মনে করেন যে কোন ধরণের 
'রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে 
অর্থ সংগ্রহের আঁধকার কোন ছাত্র 
ইউানয়নের নেই। তাই ওই হন্মকী। 


চ্যান্সেলর ভাস ব্াষ্ট। ইনি গ্ট্র- 
জন্য৷, 


এবং ছ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
ই সর 
খনর্বাসনে । 


' সালে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্কট ও 
রান্টের মোবেল পুরস্কার সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের যে যুগ্ম 
পাওয়া মোটেও বিদ্ময়কর নয়। মাঁদ্রসভা হয় ব্রান্ট তাতে উপ- 


- কারণ যে রাজনৌতক শান্ত নোবেল চ্যান্সেলর 'হসাবে যোগ দেন এবং 


তাদের কাছে ৱাল্ট আজ আদর্শ চনের পর চ্যান্সেলীর হন। 
পরদুষ। একদিকে অস্ট-  মাঁকন হ্বস্তরাষ্ট্র সম্প্রাত গ্রীক 


গ্মোলাটিকের মাধ্যমে । কমন্যানস্ট স্বৈরাচারশ শাসকগ্নোষ্ঠীকে 

দেশগ্ালকে খুশী রাখার চেষ্টা উর বি 
করছেন এবং অপরাদকে “সাহায্যের Ey 
মাকেট করে, পাশ্চমী শা্তগণীদর দিয়েছে। গ্রাক নেতাদের জানানো 
সংহতি বাঁড়য়ে চলেছেন। নিজ হয়েছে যে যদিও নিজ দেশে কংগ্রেস 


স্কার। প্ৰয়োজন৷ 

:- গাব ইউলোপের সমাজত যক সম্প্রীতি মাক'ন উপরাম্ট্রপাঁত 
দেশগ্ীলর সঙ্গে শান্তি রক্ষার্থে ্পিরো আগনিউর গ্রীসে অব- 
রান্টের নেতৃত্বে পশ্চিম জামান সর- স্থানকালে প্রধানমন্ত্রী জজ” প্যাপা- 
কার' পোল্যান্ড এবং সোভিয়েত : দোপুলনস নব্বইট' ফ্যানটম জেট 
ইউনিয়নের সঙ্গে 'চ্ান্ত স্বাক্ষর বিমান চেয়েছেন এবং মনে হয় তান 
করেছেন এবং পূর্ব জার্মানীর অত না হলেও' ছু পাবেন। 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুর মার্কন য্যস্তরাস্ট্রেরে এই আচরণে 
হয়েছে। ৃ্‌ 1 অনেক গ্রীক ক্ষাব্ধ। তাঁরা মনে 
নোবেল! পরস্কার প্রাপ্ত ভিলি করছেন যে প্যাপ্মদোপুলঃস যখন 
ব্রান্টের জীবনী খুব একটা চমক- একবার মার্কন . সাহাক্ের প্রাঁত- 
প্রদ কিছু নয়। পিতৃ পঁরিচয়হশর্ন শর্ত পেয়েছেন তখন তান আর 
(তাঁর মা একটি দোকানে কাজ গণতান্মিক শাসন ব্যবস্থা চাল? 
করতেন) ব্রাম্টের নাজশ শাসন কাল করবার কোন চেষ্টাই করবেন না! 


দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঢাক্ত্রী গেল 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

লব দপ! মখাজশী মেকফার- 
লেন পেন্টসে চাকরী করতেন। 
সতেরো বছর চাকরী করার পর 
, গত উনাঁতশে মার্চ তিপ্পান্ন বছর 
বয়সে তাঁর চাকরী যায়। তাঁকে 
এখনও গ্রার্টারাটি দেওয়া হয়ান। 
দেওয়া হয়নি বরখাস্তের ' জন্য 
ক্ষাতপুরণ বা পাওনা ছনটির জন্য 
, বেতন। 
বলেছেন, তাঁর 
চাকরী যাওয়ার কারণ, তানি এঁ, 


সংবাদ, সাপ্তাহক . 


॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষিক পনেরো টাকা 
ন্িমাঁসক চার টাকা 


| টাকাকড়ি ও ‘চিঠিপত্র পাঠাবার 


. &৯, মটী লেন, কাঁল-১৩ 





“ কেমিক্যালস ও শালিমার পেন্টসকে 


বেচে ষাট হাজার টাকা কাময়েছেন 
এবং এই টাকা ফ্যাকটরণীর হিসেবে 
জমা করেন 'ি। শ্রীখান্না স্টোর 
আদেশ 'দিয়ে শ্রীমুখার্জীকে সেই 
চালানে সই করতে এবং মাল আল- 


কোঁল “ও শালমারে পাঠাতে বাজারে বিক্রয় করা হয়। শ্রীমখাজ' 


বলেন। 'বাক্র টাকাটা শ্রীখান্না 
স্বয়ং গ্রহণ করেছেন .এবং ফ্যাক- 
টরণীর আযাকউল্টে জমা করেন. দেখে নং 
তিনি সই করতে অস্বীকার করেন। 


সালেও সত্তর ভাগ নিরক্ষর। ওরা 
চায় ইতিহতেসর চাকাকে উল্টো 
দিবে ফিরিয়ে 'দিতে। ইতিহাস 
ওদের মিত্র নয়। অচিরেই ওদের 


নয়, ভারতের 'মত বৃহৎ দেশে তো 


নিত টি | 


ৰ এক মুনঘেষের ক 


দেবেন্দ্র ভরদ্বাজ 


- তিন বছরের কিছু আগে (দর্পণ 
একাঁতশে মে, উাঁনশশ আটষাঁটু) 
আমরা “একটি মুনসেফের 
কাহিনগ” প্রকাশ করে মনে করে- 
ছিলাম, এই ধরণের * কোন বিষয় 
দিয়ে আর আমাদের লেখনী চালনা বাবু 
করতে হবে না। যাঁর সম্বন্ধে 
'লিখোছলাম, তার অপরাধ ছিল সই- 


'মোহরের নকল বোঁরয়ে যাবার পর 


তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী পালটে 
দিয়োছলেন। অপরাধাঁট ন্িসন্দেহে 
গ্দরুতর। অইনের ভাষায় একে 
জালিয়াতী বলে। 


রাধের জন্যে দুই বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মনন- 
সেফবাবূটির চাকরী যাওয়া উচিত 
ছিল, কিন্তু তা যায়ান। ‘তান 
এখনও অপ্রাতহত প্রভাবে মুন- 
সেফ করে যাচ্ছেঘ। তাঁর নাম 
এস কে সিংহ ৷ 'তাঁন' আঁজপনরের 
পঞ্চম মননসেফ' 'ছিলেন। সাঁতাই 


হুগলী জেলার শ্রীরামপ্নরে চাত- 
রার দেওয়ান বাগ্থানে' বাড়ী ননিয়ে- 


' ছেন। কিন্তু তখন বোধহয় তাঁর 


খেরাল হয় নি যে, যে এলাকায় 
তাঁর চাকরী, তার বাইরে থাকসে' 
সরকারী বাড়াভাড়া পাওয়া যায় না। 

এইভাবে উাঁনশশ সত্তর সালের 
ডিসেম্বর পর্যন্ত কেটে . গেল। 
উনিশশ একাত্তর সালের পয়লা 
জানুয়ারীতে তান লিখে জানা- 
লেন যে, শ্রীরামপুর ছেড়ে 1তাঁন 
পি ১৬০ নং ব্রাহ্মসমাজ রোড, 
কাঁলকাতা-চাঁব্বশ, এই ঠিকানায় 
বাড়ী 'িয়েছেন। এইখানে তিনি 
মূলে একট ভুল করে ফেললেন! 
ব্রাহ্মসমাজ রোড যে কল'কাতা চাববশ 


শা 
গু 


নর ॥ 


কাহিশী 


হিসাবে ফি মাসে তান বাড়ী ভাড়া 
পেয়ে যাচ্ছেন। 
ব্যাপারটা এইভাবে চলতে থাকলে 
ভালই হত। ককর্ভু তা হল না৷. 
সম্প্রতি আঁলপযরের একজন উাঁকল- 
বাব: শ্রীমুরারমোহন দাস মুন- 
সেফবাঝার 'নামে * এই মর্মে এক 


আঁভযোগ করেছেন যে, ‘তান বেহা-: 


লার অন্তর্গত ব্রান্মাসমাজ রোডে 
না'থেকে হুগলী জেলার শ্রীরাম- 
পুরস্থ চাতরার দেওয়ান বাগানে 
থেকে আলপুরের এনাকায় ‘বাস 


ভার'তণয়' দণ্ড- ॥ করছেন, এই মিথ্যা তঞ্চ পারিবেশন 
{বাধ ' আইনে এই শ্রেণীর অপ-. 


করে সরকারের কাছ থেকে মাসে 
মাসে বাড়ী ভাড়া আদায় করছেন। 
উক্ত উাঁকলবাব্ তাঁর আঁভষোগপন্তে: 
বলেছেন যে, মুনসেফবাব্দ আদা- 
লতের কাজ শেষ হয়ে যাবার পার 
যে বেহালায় ব্রাহ্মসমাজ রোড অব- 
স্থিত, সে দিকে না গিয়ে 
সাজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গাড়ী 
১ধরেন। উীকর্সবাব একাধিকবার 
ম্নসেফবাবুর অনুসরণ করে এরুপ 
দেখেছেন। একাঁদন উকিলবাবুর 
এক বন্ধ মুনসেফবাবকে অনুসরণ 


হাওড়া স্টেসনে, আসেন। তবে 


মনসেফবাবকে আপুর থেকে 


না সরালে সেরেস্তাদার বা পেশ- 
করবার মুখ থেকে সাঁত্য কথা 
বেরবে না! কারণ . কর্তৃপক্ষের 


* অজানা নয়। 


মনসেফবাবু আর একটি অপ- 
রাধ করেছেন। যে এলাকায় তাঁর 
চাকরাঁ, তার বাইরে থাকতে হলে 
তাঁকে জেলা' জজের মারফত হাই- 


' কোর্টের অন্দুমাত নিতে হয়। এই 


আইনাঁট অন্বজ্ঞাসূচক (manda- 
tory)| কিন্তু বেপরোরা মুন- 
সেফবাব; সজ্ঞানে এই আইনটি 
লঙ্ঘন করেছেন। 

' ম্মনসেফবাবনর বিরুদ্ধে অদ্ডি- 
যোগগ্ণীন। যে গ্রুতর সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই) এর 


নয়, কলকাতা চোৌঁতারশে এ খেয়াল’ তদন্ত হওয়া দরকার! তার আগে 


তাঁর হল না। না হওয়াই স্বাভা- 
'বক। তান যাদি বাস্তাবকই ব্ৰাহ্ম- 
সমাজ রোডে থাকতেন, তা হলে, 


দীক্ষিত তিনি, নিশ্চয়ই তাঁর এ 


খেয়াল হত। যাক; তাতে তাঁর কোন 
অসুবিধা হয়ান। , উানশশ একাত্তর 
সালের জানুয়ারী থেকে প্রথমে 
ষাট টাকা এবং পরে তেষটু টাকা 


দরকার মুনসেফবাবকে অন্ন 
বদলি করা। সরকারের অধশনে 
একি তদারকি 'বভাগ (ভীজ- 
লেন্স ডিপার্টমেন্ট) আছে। করত 
পক্ষের নিকট অনরোধ, তাঁরা যেন 
আবলম্বে এই আভিযোগগহলির 
তদন্তের ভার উত্ত তদারকি +বভা- 
গের উপর ন্যস্ত করেন। 


‘ 


Regd. No. ৫2 





কল্যাণে এলে বহ 


চর হচ্ছে কন্ট্রীকটর, পঢ়ালশ- 


এখন আর নব কংগ্রেস সি পি 
এম বিরোধী অন্য দলের উপর 


নির্ভরশীল নয়। নিজের তাগদেই . 


এখন "সি পি এমকে রুখতে পারবে 
বলে ওরা 'মনে করছে। 

নব কংগ্রেসের নয়া জুলনমে 
খাঁল স পি এম নয় অন্যান্য দলও 
ক্ষাতগ্র্ত হচ্ছে। "সপ এম 
শনজের সংগঠন মারফত এই আক্রমণ 
প্রাতহ'ত করার চেষ্টা করছে। 
অনেকদিন থেকেই এই আক্ুমণ 


শুর হয়েছে, সি পি এম-এর 
কাছে এই আক্রমণ কোন বিস্ময়ের 
ব্যাপার নয়। বরং এই আক্রমণ স 
পি এম-এর- সংগঠন অরও মজবুত 
রুরেছে বলে পার্ট 


নেতারা দাবী 






সৌরীন - সেনের ১৯৬০ সনের 
বিক্ষুব্ধ কঙ্গোর বৈপ্লবিক 
পটভূণমতায়'নাটক 


সূর্য হাঁ-র! 


5২৪ নভেন্ব* শুক্রেবার, সন্ধ্যা ৭টা 


প্রধান কার্য লয়- 
গুণ[এ ভায়মণ্ড হারবার রোড 
কলিকাত।-২৩ 
ফোন £ ৪৫-৩৬১৬ 


” প'য়ত্ৰিশ 


একুশ হাজার থেকে বেড়ে প্রায় 
পেশছেছে। 
কিন্তু অন্যান্য কংগ্রেসী সম- 
ক দলের অবস্থা শোচনীয়। 
'যেমন $স পি আই-এর কথা ধরা 
যাক। এই দলের সদস্য সংখ্যা উন- 
'তারশ হাজার থেকে কমে একুশ 


হাজারে নেমেছে। ' আর কংগ্রেসের . 


যে প্র্গাতশীল , অংশের সহযোগী- 
তায় ওরা শ্স পি এম িবরোধী 
'গণতান্তিক মের্চা গড়ে তুলবে বলে 
কার্যক্রম য়েছে তা বাস্তবে রূপা- 
য়িত হচ্ছে না। নব. কংগ্রেসের 
প্রগতিশীল যুব-ছাৱ অংশের কার্ষ- 
কলপে ওরা ভীত সল্পস্ত বোধ / 
করছে। এই প্রগ্গাতশল অংশের 


আক্রমণের হাত থেকে স ৷ আই-. 


এর ছেঞ্সেরা নিস্তার পাচ্ছে না। 


, পাঁটর নীচদ স্তরের কর্মীরা 


বিভ্ৰান্ত । কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে সি পি এম-কে রাজনোতিক 
ভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পার্টির যে 
নতুন লাইন তাতে ওরা আর আস্থা 
রাখতে পারছে না। 


িউটিভ কাঁমাটর দুধাদন ব্যাপী 
সভা সম্প্রতি হয়ে গেল৷ - সেখানে 
এই সম্পর্কে পার্টির বিভন্ন শাখা 
থেকে প্রেরিত নানা অভিযোগ নিয়ে 
আলোচনা 'হয়। নেতৃত্ব প্রচণ্ড 
িব্রত। ওরা খোলাখীল এর 'নন্দা 
করতে প্রস্তুত নয়। অথচ নিন্দা না 
করলে পার্টি উঠে ষাবে। পার্টির 
একাংগ হয়তবা কংগ্রেসে যোগ দেবে 
আর ' যারা এখনও কাঁমউনিস্ট 
থাকতে চায় তার সি পি এম-এ। 

এ এক ভয়াবহ অবস্থা। সি 
বলেছে বে, নব কংগ্রেসের্‌ মধ্যে এক 
কায়েমী স্বার্থ কাজ করছে। এই 
স্বর্থ মেহনতাঁ মানুষের ওপর 


আদায় করোছিল তা থেকে বাঁঞিত - 


করার জন্য। এই সব আক্রমণের 


বিরদ্ধে। সি পি আই এই দাবা 


জানাবে কংগ্রেস ' নেতৃত্বের কাছে। ২ 


প্রস্তাবে এই কথা আছে। প্রস্তাবে 


এক সময় যখন নব করংগ্রেসীরা 
ঠিকমত সংগঠিত হয় নিস পি 
এমকে আক্রমণ করার জন্য। এখন 
কংগ্রেস সংগঠন জোরদার, রসদ 
সরবরাহ প্রচ্দর আর কায়েম? স্বার্থ 
দেখছে, অন্য পার্টির সাহায্যের আর 
দরকার" নেই। কংগ্রেসী- অভিজ্ঞতা 
হল সি ?ি আই-এর সংগঠন বঙ্গতে 
কিছু নেই ওদের. সঙ্গে হাত 
মেলানোর তাই আর দরকার নেই। 
বেচারা সি পি আই। 

ফরোয়ার্ড রকের অবস্থা আরও 
শোচনীয়। এই দল এখন ঝঝছে 
যে নিজের সংগঠন. না থাকলে 
নিভরশাঁল অবস্থায় বেশী দূর 
যাওয়া 'ধার না। তাই দল এখন দু 
‘ভাগ হয়ে গেছে। একপক্ষ সি ?পি 
এম:এর কাছাকাছি আসতে চায় 
আর এক দা {সি পি আই যা করবে 
সেই অনুযায়ী ' নিজের ; কর্তৃক 
ঠিক করবে। 


এস ইউ সি, আর এস পি এই. 


দ্‌ দলের বামপন্থী ভাবমার্ত 
সম্পর্কে মোহ কাটে নি। কিন্তু 
শুধু কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থা 


. করলে সি পি 
সি পি আই-এর রাজ্য এক্‌স- ' বা 


যায়। তাই একটা মধ্যপল্থা খজছে। 
আর এই খোঁজার মধ্যবশী সময়ে 


. যা কিছু সাংগঠনিক কবস্থা নিচ্ছে 


তা প্রায় সবই মেহনতাঁ মানুষের 
বিররদ্ধে। কোন সভা সাঁমাতি বা 
সংবাদপত্র ববৃতি ' মারফৎ নব 
কংগ্রেসী আকুমণ সম্পর্কে এরা 
জোরালো কোন বন্তব্ রাখছে না। 
যখন রাখছে তখন দি, পি এম 


বিরোধী প্রসঙ্গ আরও জোরের 


সঙ্গে বলছে। 
কিছ; কিছু ছে'ট ছোট রাজ- 
নৈতিক গোষ্ঠাঁ ঠিক করেছে যে, 


ছাব্র-যুব-সমাজাবরোধীরা সবাই 
পাঁটর পতাকার নীচে জড়ো 
হয়েছে। সি পি এম বিরোধী 


যাঁদ নির্বাচন এক বছর 


পোঁছয়ে যায়, তাহলে 'কন্তু রাজ- 


DARPAN, Price 36 ৮ 


পকেট কাটার 'ব্যবস্থা 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


নিউজপ্রিন্ট প্রায় দেওয়াই হয় না। 
যাই হোক, এই অবস্থায় বৃহৎ 
সংবাদপত্রের' মালিকদের - মৌচাকে 


আছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনৃষযয়ী 
কোন সোরগোল হওয়া উচিত নয়। 
কেননা, সমস্ত শ্রেণীর কাগজের 
দাম দু পয়সা বৃদ্ধি প্াবে। কর 
দেবেন পাঠক। 'কলন্তু বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রের মালিকরা এখন চেখে সর্ষের 
ফল দেখছেন।, ওদের ঘোষত,. 


প্রচার সংখ্যার একটা মোটা অংশই 


যে ভুয়ো। এখন বলতেও পারেন 
না যে, এই সংক্চা ভূয়ো। তাহলে 
সরাসরি মিথ্যে বলার দায়ে পড়তে 

হবে। ভুয়ো সংখ্যার জোরে ফাঁপানো 
প্রচার সংখ্যা দেখিয়ে ওরা দেশের 
মোটা বিজ্ঞাপনের শতকরা নব্বই 
ভাগ ষেগাড় করে থাকেন। এখন 
ভূয়ো সংখ্যার হিসেব দিলে! বিজ্ঞা- 
গনদাতারা টাকা ফেরৎ চাইতে 
পারেন। অন্যদিকে ভুয়ো সংখ্যার 
ওপর কর দিলে মালিকদের নাভি- 
শ্বাস উঠবে। কেননা, এ সংখ্যাটি 
নিতান্ত সামান্য নয়।' কোন. কাগ- 
জের দৈনিক, 'পণ্ডাশ হাজার, কোন 
কাগজের চাল্পশ হাজার পর্যন্ত. 
ভুয়ো সংখ্যা দেখানো আছে। এখন 
দৈনিক' চল্লিশ পণ্ঠাশ হাজার ভুয়ো 
সংখ্যার ওপর প্রতি কাঁপতে , দ্দ- 
পয়সা কর দিতে হবে। 
অন:মান করুন টাকার অংক।' 
কিন্তু বৃহৎ ' সংবাদপত্রের 
মালিক্রাও বোকা নন। ওরা প্রাতি- 
যোগিতা করলেও এ ব্যাপারে সম- 


কথাঁ। .তই 'স্ধর করেছেন, ভূয়ো, 


প্রচার সংখ্যার. ওপর কেন্দ্রীয় কর 


:. ধদয়ে যে বিরাট লোকসান হবে 
সেটি প্ঠকদের কাছ থেকে আদায়" 


ধাঁতা সাংগঠাঁনক রূপ নেবে এবং 


তাতে সি পি এমএর সমূহ 


স্যাবধে। 





আর পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীদেক্স 
যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পারিষদ 
কোন, অভিযান শর করেন কিনা। 
'ওরা তো এখন শাকসবাঁজ 'বিক্রে- 
তাদের মনফাবাঁজর বিরুদ্ধে প্রণ 
95 


কোটি.কোটি টাক চুরি 


(প্রথর পৃচ্ভার পয়) 


অভিযোগের কথা শুনেছেন। গ্রত 
সপ্তাহে তান সরকারী ও বেসরকারশ 
দৃটি' দত তদন্তের ব্যবস্থা করেন। 
একটি' পাঁরচালনা করেন কেন্দ্র 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সাঁচব শ্রী'প 
এন চোপরা আর অপরাট ইন্দিরা- 


পরশছেছেন, চার ক্যাপক, কোটি * 
কোটি টাকার ব্যাপার। এতে শর- 
গার্থীরা হাজারে হাজারে মরছে। 
অনেকে বহাদন হে'টে এসে 'শাবরে 
বাইরে বসে থাকছে। দিনের পর 
দিন খাবার না পেয়ে মরে যাচ্ছে। 

/ ভবানী ব্যনাশী বলেছেন, 
“এর ফল স:দ:রপ্রসারী। প্রথমতঃ 
মানুষের এই কম্ট অসহ্য। 'দ্বিতী- 
য়তঃ, স্বাধীন 'বাংলাদেশে যখন 

নাগারকরা ফিরে যাবে তখন এই 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে 
যাবে সেটা ভাবার কথা। এর ফলে 
হয়ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও 
'তিন্ত হতে পারে”, 







প্রকাশিত হল 
শফিকুল ভাসানের 


॥ 


মুক্তির সংগ্রামে 


প্রাপ্তিস্থান £ | 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা -১৩ ণ 
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সম্পাদক হুশীরেন বস; 


সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, -রাজা সুবোধ মাঁজক চ্কোরায় কাঁলকাতা-১৩ থেকে মিত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


টিটি 









৮৯৪ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১২ই নভেম্বর ১৯৭৯ ॥ দাম ৩০ পয়সা 


পরিষদের বিরোধী 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


ih পশ্চিম বঙ্গের নব কংগ্রেসীদের 
সি উত্তর কলকাতার এক 
কংগ্রেস নেতাকে কংগ্রেস থেকে 
তাড়নোর জন্যে আবার সেই 
ন্বাহান্তর ঘন্টার নোটিশ দেওয়ায়, 
এই রাজ্যের নব কগগ্রেসীদের মধ্যে 
} খেয়েখোঁয়র এক নতুন অধ্যায় 
A লে দর্পণ বাহাত্তর ঘন্টা 
পরে প্রকাশিত হবে। তাই বহান্তর 
. স্বন্টার নোটিশের নেপথ্য কাহিনী 
দদাই এবার পাঠকের তৃষ্ণা 


মেটাবো। বাকী আগামী সংখ্যায়। 

‘ এই নতুন খেয়োখোঁয়র এক- 
দিকে আছেন উত্তর কলকাতার 
ভূতপনূর্ব কংগ্রেস এম এল এ এবং 
আসুন পতিকার জেনারেল 


কংগ্রেসী ছাত্র পরিষদের সভাপাতি 
এবং ভূতপূর্ব কংগ্রেসী এম এল এ 
সব্রত মুখাজনণী। সুব্ৰত মুখাজী- 
দের অভিযোগ, ০১ ঘোষ 


তর দলের কাছে মার 
খেরেছিলেন এবং টোবলের তলায় 
ঢুকে আত্মরক্ষা করেন। 


এই মারামারর পটভূমিকা 


1 প্রফর্পক দন্ত - হচ্ছে, পাশ্চমবঞ্গে নব কংগ্রেসীদের 
: দাঁড়িয়েছেন রাজের 


এড হক কমিটিতে সুব্রত মখাজশী 
অন্যতম সম্পাদক হবার পর ধরাকে 
সরা জ্ঞান করছেন।- তিনি কারুকে 
মানতে চান না এবং দলের মধ্যে 
(শেষংশ ১০৬ পণ্ঠাফ়্। 


উড়িষ্যার সাইক্লোনে যে সামদীদ্রক জলোচ্ছৰাস হয়োছল তার প্লাবনে 
একটি শিশুর মৃতদেহ কয়েকটি গরুর শবের সঙ্গে একই জায়গায় 
ভেসে উঠেছে। প্রায় দু সপ্তাহ পরেও এদের সরাবার ব্যবস্থা হয়নি।- , 


প্রাতদ্বন্ গোম্তররা প্রতপক্ষকে 
{ডট করতে . বংলাদেশে আগের 
যুগে সন্তাসবাদীরা যে কায়দা 


'নিয়োছল সেই কৌশলই নিতে শুর, 





নারকেলঢান্ন| থানায় একটি মেয়ের 
| পর অমানুধিক অত্যাচাৰ 


অরুণাভ পেন 


--তুই কাঁমউনিস্ট ? 
না" « 
ছু -চোপারাও- শালী। বল্‌ মাল- 
- পত্তর কোথায় রেখোঁছস। 
বল্লাম তো আম পার্টি করিনা। 
.. আমি 'কছু জাননা। 
জাঁনস না মাগী। 
তেকে। ডিউটি। 
পর্দার আড়াল থেকে 1ডিউঁট 
এগিয়ে এসে স্যালুট করে। 
নয়ে যা মাগীকে । জমাদার- 
: শশীকে মাল খাইয়ে তার হাতে ছেড়ে 
.. দে। খানিক দলাই মলাই করে 
|. শনয়ে আয়। দেখ কোন বাপ 
 : বাঁচায়। . 
০ না। ভিয়েতনামে কোন মাঁর্কনী 
৷ গ্ুলিসের ক্যাম্পে নয়। এটা কোন 
. অন্তপ্ত মার্কনী সৈন্যের জবান- 
১ বন্দী নয়। এ ঘটনার দ্বিতীয় 
অণ্কের এটাই প্রথম দৃশ্য। প্রথম 
অঙ্ক হয়ে গেছে বেলেঘটার 'ময়া- 
বাগান বদ্তীতে। দ্বিতীয় অগ্ক 
নারকোলডাঙা থানার ও সর ঘরে। 
মেয়েটির নাম অসামা. পোদ্দার। 


জানাচ্ছি 





মেয়েটিকে অপ্রকৃতিস্থ জমাদারণীর 
হাতে সপে দেওয়া হল। সঙ্গে 
সিপাই বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ। এক- 
ঘন্টা ধরে অসামাকে ঝাঁটা দিয়ে 
পটানো হল। ওর মুখে হাতে 
দেহের অনাবৃত অংশগ্‌লোতে 
চাবকের মতো কেটে বসতে লাগলো 
ঝাটার শলাগুলো। মারের ঘোরে 
প্রায় অজ্ঞান মেয়োটকে আবার ও 
সি-র ঘরে নিয়ে আসা হল। আবার 
একদফা 'শ্রাবা 1খাদ্তির সঙ্গে 


প্রশনপর্ব সুর হল-এবার বল, 
তুই সি পি এম করিস কিনা। 
অবসন্ন হ'তচেতন মেয়োট আবার 


বল্প-না না, আমি কিছ জানিনা ।, 


আবার তাকে টর্টার রূমে পাঠানো 
হল। আরেকদফা মাল খেয়ে নিল 
জমাদারণণী। 
লাইসেন্স অনেক বোশ। লোভে 
তার চোখ দুটো চকচকে । মেয়েটির 
কাপড় টেনে খোলা হলো। ব্লাউজ 
খোলা হল। উলঙ্গ। আঘাতে 
আবার প্রহার পর্ব সুর; হল। 
থানার সেকেন্ড অফিসার চীৎকার 
করে উঠলো। ও দিকে বল্ল 
আর কোথায় মারবেন! স্যার? 
মেয়েটির নীলচে দেহ তখন রন্তান্ত। 
(শেষাংশ ১ম পৃচ্ঠায়) 


সাব ইন্সপ্টেক্টরের বিরুদ্ধে অভিষে'গ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

বর্ধমান শহর থেকে দর্পণের 
কাছে বহু অভিযোগ এসেছে যে, 
শহর-থানার শঙ্কর মুখার্জী নমে 
এক সাবইন্সপেক্টর সাধারণ মানুষের 
বড়া বাড়ী ঢুকে অত্যাচার চালাচ্ছে 
আর বেপরোয়া ঘষে খাচ্ছে। 

অভিযোগ এই যে, আফসার 
মহাশয় গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় 
বাড়ী বাড়ী হানা দেয় নকশাল 


খোঁজার নামে আর বাড়ীর কর্তার 
কাছে ঘুষ চায় খাল হাতে ফিরে 
যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে। প্রকাশ্যেই 
শাসায় যে, ঘুষ না দিলে বাড়ীর 


ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে 
থানায়। 
স্থানীয় আধবাসীরা গোপনে 


উন্ত সরকারী মহলে এই আফসার 
সম্পর্কে অনেক আভিযোগ করেছে, 
কোনও ফল হয় নি। | 


এবার ীবন্ধোশ্বরীর ্ 






ল পার্টির কেলে কািটির 
০ বৈঠকে এগ < দেওয়ার 
ভালা । 

এই বৈঠকে গৃর্বত্ব ছিল অনেক 
কেন না আগে থেকেই ঠিক ছিল 
(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায় ) 


নকখালদর ছলে টাগাৰ চে 
কহেন মণি আইয়ের এক নেতা 


কলকাতায় নকল সজনী 
স্মাজবিরোধীদের একটা মোটা 
অংশ যখন দলে দলে' নব কংগ্রেসী- 
দের সঙ্গে যোগ 'দচ্ছে তখন 
দক্ষিণপন্থী কাঁমউনিস্ট পার্টর 
একজন সর্বভারতীয় নেতা নক- 
শালদের সি পি আইতে নেবার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা 
[গয়েছে। রাজ্যসভার সদস্য শ্রীভূপেশ 
গৃপ্ত এখন বারবার পঁশ্চম বঙ্গ 
সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কাছে 
অন রোধ জানাচ্ছেন যে, নকশাল- 
দের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়, আর 
যেন গ্রেপ্তার না করা হয়। কেননা, 
ওরা সি 1 আইতে যোগু 
দেবে বলে তিনি আশা করছেন। 
শ্রীগ্‌প্ত অনঃরোধ জানাবার সময় 
বসছেন, হীন্দরার সঙ্গেও নাকি 
তাঁর এই মর্মে কথা হয়েছে। কিন্তু 
ভারত সরকারের কোনো নির্দেশ 
না থাকায় চীফ সেক্রেটারী এই 
না। ভূপেশ গুপ্ত কিন্তু এখনও 
প্রচেষ্টাঁট চালয়ে যাচ্ছেন। 


দেশের সংবাদদাতা) 


রশ ১ 





ইতিমধ্যে কলকাতার i! 
সনে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, নক- 
শাল নাম ধরে যে সমাজবিরোধীরা 
এতাঁদন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ 
আর সি পি এম হত্যা অভিযান 
চালাঁচ্ছল তাদের একটা মোটা অংশ 
নব কংগ্রেসে যোগ 'দিয়েছে। ওরা 
এখন মাও সে তুংষ্মর পোষ্টার 
ছেড়ে ইন্দিরা গান্ধীর পোষ্টার 
লাগাচ্ছে । উদ্দেশ্য একাঁটই, আত্ম- 
রক্ষা! নব কংগ্রেসীরা বলেছেন, 
তাদের সঙ্গে থাকলে প্যলশ ধর- 
বেনা। 
তাই সত্ৰত মহখাজশী যখন বলে- 
ছিলেন, কংগ্রেস আঁফিসে হামলা- 
কারীদের মধ্যে নকশাল্লী এবং সি 
পি এম ছেলেরাও ছল ‘তখন তার 
মধ্যেও কিছু সাঁত্য আছে। তবে 
{সি পি এমের কোনো ছেলে ছল 
না। একথা সংব্রত নিজেও জানেন। 
টণজনীতি করবার জন্যে এ কথা 
বলেছেন। ছল কিছ; নকশালী 
ছেলে যারা সম্প্রতি নব কংগ্রেসী 
হয়েছে। 


. & হই ॥ 





মুস্কিল হল ওরাও ভেবোছিল বোধ 
হয় মাককসবাদীরা রাজনৌতিকভাবে 
{বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 
বিশাল সমাবেশ পাঁশ্িমবঙ্গের 


আনবে। মুষড়েপড়া মার্কসবাদীরা, 
বিশেষ করে নেতারা, নয়া উদ্যমে 


- কাজে নামবেন। তাদের বোধ ফিরে 


এসেছে যে, মানুষের চেতনার সঙ্গে 
তাল রেখে প্রাতবাদদ আন্দোলনকে 
সংগঠিত করেই শেষ পর্যন্ত দুর্বার 
প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে। 
আজম পাঁশ্চমবঙ্গের কাপক 


ব্রিগ্সেড 


জনসাধারণের কাছে স্বচ্ছ যে, 
রাজ্যের অন্যান্য. সমস্ত সংগঠিত 
রাজনোৌতক দলের একমাত্র "চিন্তা 
‘কিভাবে মার্কসবাদীদের জনসাধা- 
রণ থেকে 'বাচ্ছন্ন করা ষায়। চিন্তা 
মগ্ন এই বিভোর অবস্থায় এই 
রাজনোৌতিক দলেরা শাসক. শ্রেণীর 
গণতান্দিক আন্দোলনের বিরদ্ধে 
সমস্ত আক্ৰমণকে স্বাগত না জানা- 
লেও মেনে 'নচ্ছে, কোন প্রাতবাদ 


টি মি দৰ 
আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট রাজনীতি হল টা 
নয়। ৃ বিরোধিতা, করা আর এই 'বিরো- 
ব্রিগেড সমাবেশ তাদের মোহ- ধিতায় এই, দলের নেতারা সি পি 
মস্ত ঘটাবে। শাসক শ্রেণীর আই-এর থেকেও বেশশ উগ্র। এর 
লেজুড়বৃত্তি মারফত বেশীদুর ফলে পার্টর অভিজ্ঞতা হল যে, 
যাওয়া যায় না এই বোধোদয় গছ, পার্টর নতুন কোন প্রসার হচ্ছে না। 
কিছু বামপল্থী নেতাদের মধ্যে হতে নিজেদের সীমিত ঘাঁটি এলাকা 
শুর; করেছে। অন্যান্য সমস্ত থেকেও পার্ট হটে বাচ্ছে। 
রাজনৌতিক দলই নতুন করে আত্ম- সি পি আই সম্পর্কে বলার 
বিশ্লেষণে নেমেছে। এখনই নিজে-_ কছন নেই। কেননা এই' দলের 


দের মত ও পথ শাল্টাবে এমন নেতাদের রাজনো 

কথা নয়। 'ীকল্তু লক্ষণ প্রকাশ হয় অস্কার 2 
সয়ে! তক সাম্যবাদী আন্দোলনের কাপক 
নকশাল পার্টি ভেঙ্গে চুরমার বিশ্ব দৃম্টিভঙ্গ থেকে। এরা 
হয়ে গেল। ফরোয়ার্ড বরকে পার বিগত বিশ্বযুদ্ধে নাজীবাদ- 
সকার শিবির ভাগ হয়ে গেছে। এই বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত মিন্র- 


সমাবেশের তাৎপর্য 


দলের সবাই এখন স্বীকার করতে শান্ত আঁতাতের পারপ্রোক্ষিতে 
সুর করেছে যে মার্কসবাদীদের যুদ্ধকালীন অবস্থায় “জনযুদ্ধের” 
বাদ দিয়ে এই রাজ্যে রাজনীতি করা নামে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
যাবে না। অথবা নব কংগ্রেসের বাদের লেজড়বৃত্তি করেছে। আর 
সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে “দলে আজ সোঁভয়েতের সাম্রাজ্যবাদ- 
রাজনীতিতে বেচে থাকা সম্ভব 'বরোধী ব্যাপক রাজনপীতির পারি- 
নয়। মাকসবাদী বিরোধীরা ফরো- প্রোক্ষিতে অপাঁরহার্য হীন্দরা তোষ- 
য়র্ড রকে স্তিমিত হতে শুর ণের তাৎপর্য না বুঝেই সি পি আই 
করেছে। নব কংগ্রেসের অন্ততঃ পাঁশ্চম- 
- এস ইউ সি পার্টির একমাত্র বঙ্গের ক্ষেত্রে নয়া ফ্যাসীবাদের 


বাংলা দেশে মুক্তি বাহিনীর দুর্বার অগ্রগতি 
পরাজয় ঢাকতে পাকিস্তানীরা ভারত আক্রমণ করতে পারে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


মুজিবনগরে এক বিশেষ সাক্ষাত- 
কারে বাংলাদেশ মান্ত বাহনীর 





প্রাপ্তিস্থান £ 
৬১নং মট লেন, কঙ্সিকাতা-১৩ 





রণাঙ্গনে যে কোন মুহূর্তে ভারত 
আক্রমণ করতে পারে। এই  আক্র- 
মণ পশ্চিম, রণাঙ্গনেও শর হওয়া 


. বানর নয়। 


। কর্ণেল ওসমানীর মতে পাঁকি- 
স্তানীরা বাংলা দেশে তাদের 
বলাপ্তর দিন ঘনিয়ে এসেছে এই 
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে শেষ মরীয়া 
চেস্টা করবে সরাসার ভারত. 
আরুমণ করে যাতে বাংলাদেশ 
আন্দোলন গোঁণ হয়ে যায় আর 
বিশ্ব জনমতের সামনে ' ভারত- 
পাঁকস্তান যুদ্ধ আদ্তজর্শীতক 
হস্তক্ষেপ সম্ভব হবে এবং এই 
হস্তক্ষেপে অখণ্ড পাকিস্তান 
তত্বের মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান 
মীমাংসার কথা ওঠানো যেতে পারে। 


প্রবীণ সেনাপাতি কর্ণেল ওস- 


দুর্বার অগ্রগাতর সামনে দখল- চট্টগ্রামের বহন জায়গায় প্রচন্ড 
দাররা অনেক সময়ে বিনা প্রাত- “বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়।। 


রোধেই পলায়মান। বাংলাদেশ গোরলা ও কম্যাশ্ডোরা 
মনরান্তবাহিনীর দুই পৃথক অংশ বিদেশ খাদ্যশস্য গুদামজাত করেছে 
অবশ্য একই আঁধনায়কত্বে সশস্ত্র 'বাঁলব্যবস্থার কোন উদ্যোগ নেহী। 


সৈন্যবাহিনী আর গোপন গোঁরলা কারণ, পাঁকস্তান জঙ্গীশাহর 
সংগঠন। সৈন্যবাহিনীতে আছে স্থির বিশ্বাস যে, খাদ্য বিতরণ 


চাল্পশ হাজার স্দশাক্ষিত এবং 
সমস্ত রকম আধুনিক অস্ত 
সজ্জিত দৃঢ় মনোবল ম্যুন্তকামী 
তরুণ সেনানী। এদের নেতৃত্বে 
আছেন পাকিস্তান সৈন্যবাহনশর 
প্রান্তন মেজর আর ক্যাপ্টেনরা। 
গোরলারা সংখ্যায় প্রায় এক- 
লক্ষের মত। ঢাকা শহরেই আর 
অন্যান্য শহরকে ঘিরে আছে প্রায় 


যাকে।। ইিংওয়ার্ের মতে খাদ্য- 
বাহশী জাহাজ ও খাদ্যগদাম আকু- 
মণ করে মণন্তিবাহিনী পাকিস্তানি 
সহায়ক রাষ্ট্রদের বোঝাতে চাইছে 
যে, তাদের পাঠানো কোন সাহাফাই 
বাংলাদেশ মানুষের কল্যাণে আসছে 


'শিচশ হাজারের মত অস্ত্রে দীক্ষিত না। 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে বাংলাদেশ সরকারের দাক্সিত্ব- 
যাওয়া গোৌঁরলারা। শ’ল নেতাদের এবং মুক্তিবাহিনীর 


গত সপ্তাহেই গোঁরলাদের =সেরঁর কম্যান্ডারদের তথ্য অন্ন 
এক শাখা সংবাদ দেয় সৈন্যবাহি- যায়া মূন্তি আভষানের চূড়ান্ত 
নাকে চট্টগ্রামে খাদ্যবাহশী এক মার্কিন পর্যায় শুর: হচ্ছে ডিসেম্বরের 


জাহাজ পৌছানো সম্পর্কে। আরও 
*দুএকটি' জাহাজ একই সঙ্গে এসে 
পেশছয় চট্রগ্রাম বন্দরে। সংবাদ 
পাওয়ামান্র ম্যুক্তিব্বাহনীর কম্যা- 
শ্ডোরা আক্রমণ শুরু করে বন্দরে 
বাঁধা জাহাজের ওপার । 
বর্তমানে ঢাকায় অবাস্থিত 
সানডে টেলিগ্রাফের ঝানু মাঁহলা 
সাংবাদক ক্রেয়ার ইলিংওয়ার্থ এই 
জাহাজ আক্রমণের বিশদ সংবাদ 
পরিবেশন করেছেন গত রাঁববারের 


সংবাদপত্রে। তিনি বলেছেন জাহাজ দেখাতে চায় ওদের পরাজয় হয়েছে কলেজ ট্রীট মার্কেট, কলি- ১২ 


আক্রমণের সঙ্গো সঙ্গে ঢাকা ও 


প্রথম সপ্তাহেই। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। 

মুক্তিবাহনর এখন আর অস্ত 
সরবরাহ সম্পর্কে বিশেষ কোন 
আঁভযোগ নেই। ম্রন্তবাহনী 
এখন সম্মুখ সমরে নামবে 'বাঁভন্ন 
সেইরে। এই পাঁরপ্রোক্ষতেই 
আশঙ্কা যে, পাকিস্তানরা ভারত 
আক্লমণের চেষ্টা করতে পারে 
পরাজয় স্মনিশ্চিত জেনেও । ওরা 
মান্তবাহন |র হাতে পরাজিত হও- 
য়ার অপবাদ নিতে চায় না। ওরা 


ভারতীয় সৈন্যবাহনীর হাতে। 
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সঙ্গে সামিল হয়ে যাচ্ছে। এই 
পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে সমাবেশের তাৎপর্য 
ব্রবতে না পারলেও দলের সাধারণ 
সদস্য ও সমর্থকেরা পার্টির রাজ- 
নীতিতে বেশীদন আস্থা রাখতে 
পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে এই দলের 
অবস্থা ফরোয়ার্ড রুকের পর্যায়ে 
চলে যেতে বাধ্য, এই বোধ দলের 
অনেক নেতার মঞ্চে দেখা যাচ্ছে। 
মুস্কিল হল ওরা আন্তর্জাতকতায় 
বেশী বিশ্বাসী তাই. দেশের কোন 
ঘটনায় বিচাঁলত বোধ করলেও 
ওদের কবার কিছু নেই। 

এই রাজ্যে অন্য কোন দল 
সম্পর্কে বলা 'নষ্প্রয়োজন, কেননা 
তারা প্রায় সকলেই এখন 'নাশ্চহ্ন 
হতে চলেছে। 

নব কংগ্রেসে কছনীদন ধরে 
চাঞ্টস্য লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। 'কন্তু 
রাজনপাত ছাড়া এই চাণ্চল্য টেকে 
না। ওদের মধ্যে শুর; হয়েছে নেতৃ- 
ত্বের লড়াই! ভাঙ্গনের এই সচনা। 
শক দিয়ে ঠেকাবে ওরা বাংলার * 
বিপ্লবী অগ্রগাতকে ? 

মার্কসবাদশদের ঘাড়ে দায়িত্ব 
অবশেষে এসে পড়ছে সারা বাংলার 
বিপ্লবী নেতৃত্বের। নানা চাপ 


আছে পার্টিকে উগ্রপল্থার গ্রান্ডায় 


ফেলে দেওয়ার। আবার অন্যদিকে 
খালি সংসদীষ রাজনীতির পাঁর- 
প্রোক্ষতে রাজনোৌতক কর্মসূচ 
নিদ্ধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার 
পারপল্থধী। 

বাঙ্গালী আজ নেতৃত্ব চায়। 
অন্যান্য সকলেরা কর্থ, মানুষের 
কাছে মখোস খোলা । সঠিক ব্যাপক 
আন্দোলন-ভাত্তক রাজনীতি মার- 
ফত মারকসবাদী 'পাঁটই শাসক- 


' শ্রেণীর একমান্র "চ্যালেঞ্জ এই সচে- 


তনতা মানুষের অগ্রণী অংশের 
মধ্যে প্রতাম্ঠত হয়েছে। 

মার্কসবাদী পার্টির আসন্ন 
রাজ্য সম্মেলনে ও পরে সর্বভার- 
তীয় সম্মেলনে পাঁশচমবজ্গের 
আঁভজ্ৰতা অবশ্যই গিবশেষ চঢুরব্থের 
সঞ্গে আলোচিত হবে। 


পুরোগামী গ্রস্থনার বই 
বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন 
উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 
সিক্ক্যাল ইয়াফ্রিকা 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভুলুজাতির 
* অশন্্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের 


প্রাথমিক পর্যায়ের জীবস্ত কাহিনী 


দাম : পাচ টাকা 


নীলসমুদ্রের পাণ্ডুলিপি 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত 
নৌ সৈনিকদের মুক্তির লড়াই। 
. তৃতীয় সংস্করণ সদ্য প্রকাশিত। 
দাম £ পাঁচ টাকা 
বিক্রুয়কেন্দ্র £ 


স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশাস 





সম 


দেওয়ার কথা 


রর 
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স্বার্থান্বেষী ৪ গণ বানের 


কবলে যাদবধুর টি বি হামপাভান - 


4 


ফরেন বনের ও অবলা 
সন্ধানী বর্তমার্নে যাদবপুর কুমুদ- 
শঙ্কর ট বি হাসপাতালের কর্ণধার 
হওয়ায় বেসরকারী উদ্যমে স্থাপিত 
বক্ষমারোগের  চিকিৎসালয়গ্যাীলর 
মধ্যে ভারতের অন্যতম. প্রাচীন প্রাতি- 
জ্ঠানাঁটির অতাঁত গোঁরব ম্লান হয়ে. 
গেছে। 

এই ইরাকে EE 


“কি করে নিজেদের পসার ও প্রাত- 


পাঁত্ত বৃদ্ধি করা যায় এই মতলব- 
বাজদের প্রধান উদ্দেশ্য। রোগীদের 
স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এদের 
কোন নজরই নেই। 

গত বিশে অক্টোবর এই অবস্থা 
চরমে ওঠার ফলে রোগীদের মধ্যে 
বিক্ষোভ দেখা . দেয়। সাধারণতঃ 
নিয়ম আছে, কোন ?দন (যা কর্ত- 
'পাক্ষ 'লাখতভাবে মেনেও নিয়েছেন) 


রোগীদের জানাতে হবে এবং তার 


'পারপ্রোক্ষিতে ' রোগীদের নিজস্ব 


সংগঠন আরোগ্যকাম্মী কল্যাণ সাঁম- 
তর মাধ্যমে সে সংবাদ প্রত্যেক 
ঝঁগীকে ' জানিয়ে ।দেওয়চু হবে। 
অন্যথায় বপ্রাহারক খাদ্য সরবরা- 
হের নিয়ম রয়েছে এগারোটা থেকে 
বারোটার মধ্যে। কিন্তু বিশে 
অক্টোবর বুধবার (সোঁদন মাংস 
ছল) প্রত্যেক 
রোগীই দুপনরের খাবারের - জন্য 
অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ সারে এগা- 
রোটায় খবর এলো আজ দুপুরের 
খাবার বেলা তিনটের আগে পাওয়া 
যাবে না। 

স্বভাবতই এ সংবাদে 
রোগীরা উত্তোজত হয়ে পড়েন এবং 
তারা দলবন্ধভাবে আরোগ্য সাঁমাতির 
প্রীতানধিসহ হাসপাতালের সেক্রে- 
টারী ডাঃ সংবলচন্দ্র লাহার সঙ্গে 


'দেখা করতে যায়। কিন্তু তান 


তখন অনুপপ্ফিত , থাকায় স্পা 
শরনটেনডেল্ট ডাঃ এইচ এন. দাশ- 
গপ্তের সঙ্গে দেখা করেন। তান 
রোগী-প্রাতানাঁধদের কাছে ঘটনাটি 
শোনবার পর িচেন ইনচার্জ ডাঃ কে 
গোস্বামীকে- ডাকেন। শ্রীগোস্বামী 
আসবার 'পর তাকে দাশগ্ৃপ্তের ঘরে 
রোগা-প্রতানিধদের সঙ্খ! আলো- 
চনায় বসতে অন্মরোধ করা হয়। 
কিচ্তু সে অনুরোধ" প্রত্যাখ্যান করে 


, উত্তোজত এবং ক্ষুধার্ত করেকশত 


রোগীর সামনে উন্মত্ত অবস্থায় 
বলেন £ “যখন সাপ্লাই ' আসবে, . 
সেই অন্যযায়ী খাবার মিলবে; এ 
নিয়ে কোন হাঙ্গামা করা চলবে 
না» তান সুপ্যারনটেনডেন্ট ডাঃ 
দাশগুপ্তকে উদ্দেশ্য করে আরো 
বলেন £ “এই হাঙ্গামার নেতা ক- 


(দপপের্‌ সংবাদদাতা) 


হয়, আমি দেখে নেবো» কথা- 
শুনে মনে হয় কিচেন ইনচার্জ 
শ্রীগ্যস্বামীই যেন হাসপাতালের 
বিধাতা ৷ 'অথচ ক্ষমতা থাকা সত্বেও 
শ্রীদাশগপ্ত নিশ্চল পাথরের মতো 
দাঁড়য়েছিলেন। ডঃ গোস্বামীর উপ- 


বিক্ষুব্ধ হয়ে তার. দিকে এগিয়ে 


_ষান এবং যতদুর জানা যায় সামান্য 
হৃতাহাতও হয়তো হয়োছল। 
কিন্তু অবস্থা বুঝতে পেরে রোগী- 
দেরই কয়েকজন প্রাতাঁনীধ ডাঃ 
গ্ে্বামীকে এ স্থান ত্যাগ করতে 
অনুরোধ করেন। কিন্তু তার উত্তে- 
জনা তবুও কমেনা। 

এই বচসার মধ্যেই তখনকার 
ঘটনায় ছেদ 'পড়ল। এরপর বিকেল; 


কিংবা ছাঁটাই করবার নির্দেশ দেওয়া 
যায়? রোগীর আরোগ্য-অনারো- 


" পাঁত, ডাঃ বব পপ নিয়োগ (এই 
দুজনের বিরুদ্ধে রোগীদের পূর্বেই 
আঁভযোগ রয়েছে) পশ্চিমবঙ্গ সর-. 
কারের সহঃ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ 
এল কে স্কুল, চাঁব্বশ পরগণা 


টির ননয়ে। প্রথমোস্ত 
যোগ থাকা সত্বেও বাকী তিনজনের 
সততার কথা'ভেবে তারা এই কাঁম- 
শনকে মেনে নিয়েছেন। ' 
কিন্তু রোগীদের না জানিয়েই 


. রোগা আঠাশে অক্টোবর প্রতীক 


ধর্মঘট পালন করেন। পরে উন- 
তাঁরশ তারিখে প্রান্তন কাউন্সিলর 


রোগের বল্তণার় অতিষ্ঠ হয়ে মূলা- 
রাম (সি আর সি ওয়ার্ড) প'য়- 
তিরিশ নং বেড) নামে হাসপাতা- 
লেরই একজন ' চতুর্থ 'বিভাগণয় 


॥ তিন ॥ 


কর্মী রেড দিয়ে নিজের গলা কাটেন 
এবং তারপরেও এ আহত ঝ্যান্ভাট 
উপষ্বন্ত চিকিৎসার অভাবে: কয়েক- 


+ দিনের মধ্যে মারা যান। এ ছাড়া 


মন্দোজিৎ থাস্পা প্রমুখ আরো 
কয়েজন রোগী মারা গেছেন। 
সুতরাং এই যাঁদ অবস্থা হয়, 
হাসপাতালটি দুনশীতমন্ত হওয়ার 
কোন গ্যারান্টি আছে কি? কেননা 


গত জুন মাসে কতৃপক্ষ কর্তৃক 
রোগীদের কাছে যে দশ দফা চুক্তি 
স্বাক্ষারত হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে পা 
মাংস সরবরাহের যে ঘটনা ঘটেছে, 
নোংরা জল নিজ্কাশনের যে অব্য- 
বস্থা; তাছাড়া চলাঁত, বছরের 
জান:য়ার এপ্রিলে খাদ্য এবং ওষুধ 
পত্র বিষয়ে যে চুত্তি স্বাক্ষারত 
হয়েছিল, আগন্টে কিচেনকে কেন্দ্র 
করে ষে তদন্ত কাঁমাট গাঁঠিত হও- 
য়ার কথা ছিল-এসবই তো আজ 
ভাঁও পাঁরণত হয়েছে। 


সেল টযান্সের বরাকর চেকপোষ্টে 
সরকারা ডামাডোল 


সেল্‌ ট্যাক্স দপ্তরের চেকপো্ট- 


গাল রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র 
গ্রর্ত্বপূর্ণ ঘাঁটস্বরপ। কিন্তু 
কলকাতার চারপাশে যে তেরাঁট 
চেকপোল্ট আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা 


লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হতে হয়, যেন 


কাঁমশনারের এদিকে কোন দৃষ্টি 
নেই। কয়েকটি আঁফসের চেহারা 
হল রেল ও পেন্ট কাঁমশনারের 
আঁফসের ' ভিড়ের মধ্যেই একটি 
টেবিল ও দুটি চেয়ার। হাওড়া 
স্টেশন চেকপোষ্টে, ভালভাবে চলা- 


ফেরা করার জায়গা নেই, আর . 


সামনেই রেলের আমদানী পচা 
মাছ ও অন্যান্য বস্তু স্তপীকৃত 
অবস্থায় পড়ে থাকে এবং দ:গন্ধিময় 
অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সল্ট 
করেছে। মেছয়াবাজারে যাঁদও বা করেন 
অনেকাঁদন পরে একাঁটি গুমাঁট ঘর 
মিলেছে তাও আবার আবর্জনার 


আটক করা মালপত্রের চাপে বরাকর 
চেকপোম্টের আঁফস ঘরগ্দলি 
গুদামে পারণত হয়েছে, তারই মধ্যে 
দুটি চেয়ার একটি টেবিল। বারা- 


জনের নাম লখে রাখুন তো; পরে স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রধান, ই এস ন্দায় পযন্ত 'মালপত্ জমা করা 


এদের কি করে শায়েস্তা করতে _ আই-এর স্পেশাল আফসার ডাঃ এম আছে খোলা- ‘ অবল্থায়। 


তাতে 


দের্গলের সংবাদদাতা) 


ওষুধ গণ্ড়োদূধ থেকে সুরু করে 
তেলের পিপে পর্যন্ত; কি নেই। 
বর্ষা, শীত, গ্রীন্ম এ একই ব্যবস্থা, 
যতাঁদন না মাল খালাস হচ্ছে। সেই 
ওষুধ রোদজলে একেবারে তৈরা 


হয়ে থাকে মান্মষের রোগ সারাবার 


জন্যে। চতুর্দকে ই'দনর, ছঠুচো 
আর সাপের উপদুব। কর্মচারীরা 
পার্ন্তি ভয়ে ভয়ে 'থাকেন। প্রায় 
মাইল খানেক দূরের গো ডাউনে 
আলো নেই, আগুন লেগে গেলে 
নেভানোর সরঞ্জাম কোথাও নেই, 
আট ঘন্টাকরে তন শিফটে 
দিনরাত কাজ চলছে। জট 
রোডের উপর অবস্থিত হওয়ায় 
প্রচুর যানবাহনের চাপ। প্রাত 
সিফ্‌টে একজন ইন্সপেক্টর কাজ 

কিন্তু একজনের পক্ষে 
চোঁকংয়ের পর গাড়ী ছাড়া, 'পার- »..৯৬৮ 
মিট দেখা, আটক করা মালপত্র 
খালাসের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয় 
বিশেষ করে যেখানে প্রায় এক 


মাইল দূরে গোডাউন; তার. ফলে 


যাদের অফ বা বিরতি থাকে তাঁদে- 
রও বাধ্য হয়ে কাজ্জ করতে হয়। 
এখানে প্রাঁত শিফটে দুজন করে 


' ইন্সপেক্টর দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে । 


কাঁমশনার খাল স্তোক দিয়ে 
চলেছেন, অথচ এর ব্যবস্থা করা 
তাঁরই ক্ষমতা ও দায়ত্বের মধ্যেই 
পড়ে।' এ ব্যাপারে অর্থকমিশনা- 


, রের“দাম্ট আকর্ষণ করেও নাক 


কোন ফল হরনি। 
তাছাড়া এই চেকপোচ্টের জন্যে 
একজন লোয়ার ভিভিসন এ্যাসি- 
জ্ট্যাল্ট পোম্টংএর আদেশ থাকলেও 
কোনাঁদন তা করা হরান ফলে 
ইন্সপেষ্টরদের এত কাজের চাপের 
উপর এঁ সব কাজও চালাতে হয়। 
ট্যাক্স ফাঁকর ক্ষেত্রে মাল আটক 


করার জন্যে লরী' থেকে মাল 
নামানোর খরচের দায়িত্ব সাধারণতঃ 
সরকার বহন করেন। দৈনিক গড়ে 
তিন চারটি আটক হয়, ফলে কুলি 
খরচ লাগে প্রায় পণ্চাশ-ষাট টাকার 
মত। এই নিয়ামত খরচের জন্যে 
কোন কান্টিঞজেন্সী ফাণ্ডের ব্যবস্থা 
দের এই খরচের ভার বইতে হয়। 
গোডাউন দেখাশোনার জন্যে 
-কোন গোডাউন কিপার বা নাইট 
» গার্ড নেই। 
এই পরাস্থাতির মধ্যে আসান- 
সোলের ভারপ্রাপ্ত কমাঁশয়াল 
ট্যাক্স অফিসার' আবার ইন্সপেন্তরদের 
দুডার দিনের ছুট নেওয়ার ক্ষেত্রেও 
অহেতুক 'বাঁধানষেধের বেড়াজাল 
55 
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অর্থনৈতিক কপ্পালি 7... 
কেন্দ্রীয় আথিক, 








$ 


তির ফলেই 


. অর্থনীতি অধোগামা হচ্ছে 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার এত বেশী চিন্তিত যে 


অজন্র ভাষণ এবং ততোধিক সফ- 
রের মাধ্যমে তাঁদের . উৎকণ্ঠা প্রকাশ 


করে চলেছেন। 
ডজন ডজন মল্রী, ভরনাপ্রাত 
গোটা তাঁরশেক সেমিনার বৈঠক, 


প্রায় এক। এই বন্তব্কে নীতরুপে 
হাজির করা এবং কাজে রুপ দেও- 
য়ার কাজ' মোটা মোটা মাইনেভোগণ 
গোটাকয়েক 'নর্বোধ আমল্সার। 


, ফ্রন্ট সরকার! 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের কর্তারাও আমলাদের স্মগোরীয়। 
অধোর্গাত কেন হয়েছেঃ শিল্প- তারা বেকার সমস্যা . হাস এবং 
পাাঁতিরা বলবেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের 'শল্পোননয়নের নামে কোট কেটি 
আমল থেকে শিল্পে শ্রামক অশান্তি টাকা তুলে দিল এসব দোকানদার 


“ঘেরাও, সাধারণভাবে আইনশৃঞ্খলার শিল্পর্পাতি নামে চালু কালো- 


অবনত এসব ' কারণেই 'শিল্পাকার- বাজার” ট্যাক্স ফাঁকদেনেওলা জঘন্য 
খানায় লোকসান হচ্ছে”উৎপাদন সমাজবিরোধীদের ' হাতে। এই 
ব্যাহত হচ্ছে, “বেকারী বাড়ছে! 'লোকগ্যাল, তখন টাকাটা লেজার 
কেন্দ্র'য়- সরকার প্রশ্রয্নপচষ্ট হীঁঙ্গতে ক্যাশ বইয়ে গোঁজামিল দিয়ে 
মাথা নাড়লেন। গাঁণকা-সাংবা- প্ররোপ্দরি আত্মসাৎ করল। 
দিকরা বদাঁড় ঝাড় প্রবন্ধ ফাঁদল, আহমদপররের সুখারামল, বঙ্গা- 
একাঁদনের হরতাগের ফলে কত লক্ষ্মী, মোহনা, শ্রীদুর্গ, অল্র- 
কোটা টাকার উৎপাদন কমল, প্চর্ণা-কত আর! নাম করা বায়_ 
দেশের কি ক সর্বনাশ হল-এবং সব ক্ষেত্রেই তদন্ত করলে দেখা 
এর জন্যে কেমন করে একমাত্র বাবে আগেকার মালিক পরিচালাক- 
দায়ী স'পি এম প্রভাবিত ফুন্ত- দের দুনীশীত, অযোগ্যতার দরুণ 
, লক্ষ লক্ষ টাকা চার, জািয়াতির 
. এবার মাথা মোটা আমলার মারফতে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং 
দল দস্তা দস্তা কাগজে পাঁরকঞ্পনা তার গুণাগ্গার গুণতে হচ্ছে প্রথমতঃ 


হাজার বেকারের চাকরী যোগাড় 





শপ টাকার প্রশ্রহ নয় 
একটু লক্ষ্য রাখাও দরকার... 


| | আপনি হা? ডিছুই চিনুন বা বেচুন সাবাতেই আপনার কষ্টার্জিত অর্থ জড়িত । 
পুতাং (যে কোমও জেমাদনের কারধালে টাকার মুগ অনুযায়ী জিদ্রিয পাচছন কি টি চছন 






11 তা দেখুন । একটু সতর্ক ও সচেতন ছলে আপনি জিনিযপত্রের ওজম ঠিক ঠিক 
ft পাছ ফি না ধরাত পারবেন । বিশেষ ক’রে, মোড়কে ডর! জিমিয কেমার সময়ে 


দোখধ রোরন আসল জিনিযা্টর ওজন মোড়াকম ওপর জেখা আছে কি না। 


b | হাত আপনাদের কোনও ক্ষতি ন। হয় তার ভ্ৰান্ত ওজর ও মাপের উপকরণ নির্দিষ্ট 


হার কিরণ কমর দেওয়া ছায়াছ এবং মাপের সমন্ত সরঞ্জাম 

সরকারী ছাপ দেওয়া আছে। 
এ ব্যাপাতে সান্দাহের কোনও কিছু দেখলে আপনার এলাকার 
ইপাপ্্টার অফ ওয়েটস্‌ এ্যাগু মেক্সাসপক ধবর দিন 


ক মাপ ও ওনেগ্রাহকমের লাভ 
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'নত এসবের প্রয়োজন হয় ন্ম। 


বাঁচানোর নামে, 'হাজার ' 


৫ 


দর্পণ ॥ শক্রেবার ১২ই নভেম্ঘর ১৯৭১ 


করার নামে এ সব চোর জোচ্চোর ' এই পাবি “কর্মসম্পাদন করবার 
মাঁলকদের পকেটে তুলে! দিয়ে।  ' প্রেরণা জোগায়। 
ব্যাঞ্কগনাঁল ছোট ছোট শিল্প, গণকা সংবাদপত্র ও মোসাহেব 
কারখানাগণীলকে অল্প খণ ' দিতে সাংবাঁদকরা খুশীতে ডগমগ্ হয়ে 
যে পাঁরমাণ গাঁড়মাঁস করে, যে, ঢাকের বাদ্য বাজাতে থাকে £ 
পরিমাণ জামান চায় তা সবাই এবার সব, ফয়শালা হয়ে গেল, 
জানে, বিশেষ করে সত্য দাঁত ছাঁটাই শুরু হয়েছে সৃতরাং বেকার 
যারা কাজকারবার করতে চান, কাজ সমস্যা কমে যাবে, জিনিষপতরের 
জানেন যাদের 'আঁভিজ্ঞতা আছে দাম বাড়ছে সুতরাং দাম কমাতে 
কিন্তু যাদের সংগতি নেই, তাদের হলে ছাঁটাই করা দরকার। চার 
তো খাণ পাওয়া দ-ম্কর। , জোচ্চনীর বন্ধ করতে 'হলে চোরা- 
{কন্তু ' চোরাকারবারী, অসৎ বাজারের দামকেই খোলাবাজারের 
মালিকরা দর্ঘকাল।ধরে নানা অস- ন্যায্য দাম বলে ফ্বাঁকার করে “নিতে 
দুপায়ে শেয়ার হোল্ডারদের টাকা হবে। শেয়ার . হোল্ডারদের লক্ষ 
মেরে বাড়ী গাড়ী শেয়ার-ডবেণ্ার লক্ষ টাকা যারা 'আত্মসাং করেছে 
করেছে, তাদের বেলার এই-তথা- তাদের হাতে এবার করদাতাদের 
- সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের 
কারএ তাঁরা যে বিখ্যাত শিল্পপাত।. মাথা-মোটা আমর্পারা চশম: মবছে 
এই শিল্পপতিদের চমড়া একট:- প্ঠাঁচার মতো গম্ভীর মুখ করে 
খানি খুলে নিলেই দেখা যাবে যে জানাল ঃ শশীগ্গরই পণ্টাশ . কোট 
সিংহ চর্মাবৃত গর্দভের চেহারা । টাকা ওদের দেওয়া হবে, তাহলেই 
পরলোকগত 'পাণডিত জওহরলাল 'দেশে বেকার থাকবে না। 
নেহরু একবার সথেদে বলেছিলেন কিন্তু আরেকটা কন্ঠস্বরও 
ভারতবর্ষে বাক বহনের ক্ষমতা প্রবল হয়ে উঠছে। সে কন্ঠস্বর' 
আছে এমন কোন 'শিল্পপাঁত নেই, জানতে চায় শিল্পপবাণিজ্যের অধো- 
সবাই আদুরে খোকা 'শিজ্পপাতি-_ ' গাঁত, ক্রমঃবর্ধমান বেকার, অশিক্ষা, 
একট: লোকসানের সম্ভাবনা দেখ- রোগ অনশনের জন্যে দায়ী কেন্দ্র 


নেই সরকারের আঁচল ধরে এসে , সরকার এবং তার আমলাদের অন: 


দাঁড়ায়। সৃত অর্থনোতিক পদক্ষেপ । শজ্প- 

সকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত বাণিজ্য বাড়িয়ে, বেকার কমিয়ে, 
___ ছড়ার সাপ মাঁরয়ে বাবুর মতই দেশে আইনশুর্থস্য জবন-জীবি- 
এরা চান যে পছন্দসই সাপ হলে কার নিরাপত্তার প্রধান বাধা শ্রমিক : 
তারা মেরে ঠান্ডা করতে পারবেন, নয়, জনসাধারণ নয়, যাক্তফ্রল্ট সর- 
না হলেই ম্ৰ্শাকল। কার নয়, তারা ছিল প্রধান সহায়ক। 


অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন করার 'জন্যে এর প্রধান বাধা কেন্দ্রীয় সরকারের * 


তাদের প্রয়োজন £ এদেশের বাজারে আর্থক ও, 'সামাজিক নীতিগ্ীল 
তাঁদের পণ্যের প্রাতদ্বন্ৰী থাকবে' যা সৃষ্টি করছে কেন্দ্রীয় সর- 
না অর্থাৎ আমদানণ বন্ধ করে এদে- কারের শ্রেণশদাসসলভ মনোভাব 
শের বাজার তাদের শোষণের জন্যে এবং তাদের আজ্ঞাবহ আমলাতল্ল 
সংরক্ষিত রাখতে হবে, তাদের 29785887884 
মূলধন যোগাড় করে দিতে হবে, কিন্তু ' জনসাধারণের : দুঃখ- 
তাদের উৎপন্ন ,মাল যথেচ্ছ দায়ে দশা যত বাড়ছে, প্রতিকারের 
' ধিরুয় করতে দিতে হবে, ফাঁদ বক্র পথেও তারা তত বেশী দৃঢ়পদে 
না হয় তাহলে সরকারে লোক- এাঁগৃয়ে বাচ্ছেন। তাই এসব নাত 
সান দিয়ে এ মাল কনে নিতে হবে, ছে'ড়, কাগজের মত প্রত্যন্ত হবে, 
তাঁদের বিদেশী আমদানী 'রপ্তানীর এসব অমলাকে, পৃশল্পপাঁত ও 
লাইসেন্স দিতে হবে, এ লাইসেন্স গণিকা দলকে জনগণের চারে 
' অবাধে বাজারে বিকল করার স্বাধী-' কারান্তরাল অথবা লোকচক্ষুর 


নতা দিতে হবে, রপ্তানী পণ্যের অগোচরে আবর্জনাকুণ্ডে "দিন ' 


দাম কম দেখিয়ে এবং আমদানী । কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। 
দাম আঁতাঁরস্ত তাদের জন্যে এটাই অবধারিত 


গঠন করে এদের পাহারা দেয়, | 
শ্রমিক কর্মচারীদের বে-আইন'ভাবে | 


এ 





কেন্দ্রীয় লো থক নাতির ফলেই 


অর্থনীতি অধোগামী হচ্ছে 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


প্রায় এক। এই বন্তব্কে নীতির্‌পে 
হাজির করা এবং কাজে রূপ' দেও- 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের 
অধোগগাত কেন হয়েছে? 
পাঁতরা বলবেন যল্তুফ্রন্ট সরকারের 


আমল থেকে শিল্পে শ্রমিক অশান্ত: 
ঘেরাও, সাধারণভাবে আইনশৃঙ্খলার 


অবনাতি এসব কারণেই 'শিল্পকার- 
খানায় লোকসান হচ্ছে” উৎপাদন 
ব্যাহত হচ্ছে, বেকারী বাড়ছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রশ্রয়পম্ট ইঙ্গিতে 
মাথা নাড়লেন। গাঁণকা-সাংবা- 
করা ঝাঁড় ঝুড়ি প্রবন্ধ ফাঁদল, 
একাঁদনের হরতান্সর ফলে কত 
কোটশী টাকার উৎপাদন কমল, 
দেশের কি ক সর্বনাশ হল-এবং 
এর জন্যে কেমন করে একমাত্র 
দায়ী সি পি এম প্রভাবিত যুদ্ত- 
ফ্রন্ট সরকার! 

এবার মাথা মোটা আমলার 
দল 'দস্তা দস্তা কাগজে পাঁরকলপানা 
ফাঁদল কি করে হুজঃরমাঁণব মা 
বাপদের হাতে সরকারী অর্থ- 
ভাশ্ডারটী তুলে দেওয়া যায়। 
ব্যাঙ্ক, সাহাধ্যসংস্থাগ্ীলার বড়- 


1শল্প- 


কতণরাও আমলদের সমগোত্রীয় ৷ 
তারা বেকার সমস্যা হাস এবং 
িল্পোন্নয়নের নামে কোটী কোটী 
টাকা তুলে দিল এসব দোকানদার 
শিল্পপাঁত নামে চালু কালো- 
বাজার? ট্যাক্স ফাঁকদেনেওলা জঘন্য 
সমাজবিরোধীদের হাতে। এই 
ক্যাশ বইয়ে গোঁজামিল দিয়ে 
পুরোপুরি আত্মসাৎ করল। 

আহমদপুরের সুগারাঁমল, বঙ্গ- 
লক্ষ্মী, মোহনা, শ্রীদর্গা, অন্ন- 
পূর্ণাকত আর নাম করা যায় 
সব ক্ষেত্রেই তদন্ত করলে দেখা 
যাবে আগেকার মালিক পারচাল'ক- 
দের দুনী“ত, অযোগ্যতার দরুণ 
মারফতে আত্মসাং করা হয়েছে এবং 
তার গ্‌ণাগার গংণতে হচ্ছে প্রথমতঃ 
শ্রীমকদের এবং পরে কোটী কোটা 
করদাতাদের পকেট কেটে শিল্প- 
গুলকে বাঁচানোর নামে, হাজার 


হাজার বেকারের চাকরী যোগাড় 


শুধু টাকার প্রপরহ, নয় 
একটু লক্ষ্য রাখাও দরকার... 


আপরি হা? কিছুই কিনুন বা বেচুন সাবতেই আপমার কষ্টার্জিত অর্থ জড়িত । 

প্বতয়াং ঘে কোনও লেমাদোনর কারবার টাকার মুল্য অনুযায়ী জিনিষ পাচ্ছন কি দা চছন 
ত দেখব ॥ একটু সতর্ক ও সচেতন হলে আপনি জিনিষপাত্রর ওজন ঠিক ঠিক 

গাছ ফি না ধরতে পারবেন । বিশেষ ক’ৰে, মোড়কে ভর) জিমিঘ কেনার সময়ে 


গোখ নোরন আসল জিমিষর্টির ওজন মোড়াকর ওপর লেখা আছে ফি না। 


ধাত আপনাদর কোনও ক্ষতি না হয় তার জান্য ওজন ও মাপের উপকরণ নির্দিষ্ট 
মাযার সিধণারণ কর দেওয়া হায়াছ এবং জাপর সমন্ত সরঞ্জাম 


সরকারী ছাপ দেওয়া আছে। 


এ ব্যাপারে সান্দাহর কোনও কিছু দেখলে আপনার এলাকার 
ইঙ্গপেক্টার অফ ওয়েটস্‌ এ্যাপ্ত মেজাসক খবর দিন । 


মেটি,ক মাপ ও ওজনে গ্রাহকদের লাভ 


তো খণ পাওয়া দুজ্কর। 

কিন্তু চোরাকারবারী, অসং 
মাঁলকরা দীর্ঘকাল:ধরে নানা অস- 
দুপায়ে শেয়ার হোল্ডারদের টাকা 
মেরে বাড়ী গাড়ী শেয়ার-ডিবেণ্টার 
করেছে, তাদের বেলায় এই তথা- 
কাঁথত নিয়মকানুন, জামীন-জামা- 
নত এসবের প্রয়োজন হয় না। 


কারএ তাঁরা যে বিখ্যাত িল্পপাতি।. 


এই 'শিল্গপতিদের চমড়া একটু- 
খাঁন খল্লো নিলেই দেখা যাবে যে 
সিংহ চর্মাবৃত গর্দভের চেহারা । 
পরলোকগত .পাঁডত জওহরলাল 
নেহরু একবার সখেদে বলোছলেন 
ভারতবর্ষে ঝাঁক বহনের ক্ষমতা 
আছে এমন কোন শিল্পপাঁতি নেই, 
সবাই আদুরে খোকা শল্পপাঁত- 
একটু লোকসানের সম্ভাবনা দেখ- 
লৈই সরকারের আঁচিল ধরে এসে 
দাঁড়ায়। 

সুকুমার রায়ের সেই বিখ্যাত 
ছড়ার সাপ মারিয়ে বাবুর মতই 
এ'রা চান যে পছন্দসই সাপ হলে 
তারা মেরে ঠাণ্ডা করতে পারবেন, 
না হলেই মুশাকল। 

অর্থাৎ 'শলেপান্নয়ন করার জন্য 
তাদের প্রয়োজন £ এদেশের বাজারে 
তাঁদের পণ্যের প্রাতিদ্বন্বী থাকবে 
না অর্থাৎ আমদানী বন্ধ করে এদে- 
শের বাজার তাদের শোষণের জন্যে 
সংরক্ষিত রাখতে হবে, তাদের 
মূলধন যোগাড় করে দিতে হবে, 
তাদের উৎপন্ন মাল যথেচ্ছ দামে 
বিক্রয় করতে দিতে হবে, যাঁদ বিক্লী 
না হয় তাহলে সরকারকে লোক- 
সান দিয়ে এ মাল কিনে নিতে হবে, 
তাঁদের বিদেশী আমদানী বপ্তানীর 
লাইসেন্স দিতে হবে, এ লাইসেন্স 
অবাধে বাজারে বিক্রী করার স্বাধী- 
নতা দিতে হবে, রপ্তানী পণ্যের 
দাম কম দেখিয়ে এবং আমদানী 
পণ্যের দাম আতীরিন্ত 
দেখিয়েতাদের বিদেশী ব্যাঙ্কে 
গোপনে বিদেশী মুদ্রার এ্যাকাউন্ট 
রাখতে দিতে হবে, 


আঁধকারকে রক্ষার জন্যে রাজ্যে 


রাজ্যে প্রগাতিশীল ধাঁনক শোষণের 


বিরোধী দল ও সরকারগঁলকে 


ভেঙ্গে দিতে হবে, এর জন্যে যত | 
সি আর পি, ॥ 
মিলিটারী লাগবে সব দিতে হবে। 


সশস্ত পুলিশ, 

সঙ্গে সঙ্গে এসব চোরাকার- 
বারী অসং শজ্প মালিকদের অন্য- 
গত কেন্দ্রীয় সরকার শিল্গাঁন্রাপত্তা 


ফৌজ নামে আধা সামারক ফৌজ 


গঠন করে এদের পাহারা দেয়, 


: শ্রমিক কর্মচারীদের বে-আইনীভাবে 


শ্রীমকদের ॥ 
সজুরীর চাহদা থামিয়ে দিতে | 
হবে শ্রমিক ছাঁটাই-এর অবাধ অধি- | 
কার দিতে হবে এবং এই সব | 
শিল্পবাণিজোর স্বাধীনতার পাব ॥ 


নি সংবাদ ও মোসাহেব 


সাংবাদিকরা খুশীতে ডগমগ হয়ে 
ঢাকের বাঁদ্য বাজাতে --থাকে £ 


এবার সব ফরয়শালা হয়ে গেল, 
দাম বাড়ছে সুতরাং দাম কমাতে 
হলে ছাঁটাই করা দরকার। চার" 
জোচ্চার বন্ধ করতে হলে চোরা- 
বাজারের দামকেই খোলাবাজারের 
al হোল্ডারদের লক্ষ 
লক্ষ টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে. 
তাদের হাতে এবার করদাতাদের 
কষ্টাজত অর্থ তুলে দিতে হবে) 

সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের, 
মাথা-মোটা আমলারা চশমা মুছে 
প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখ করে 
জানাল £ শীণ্গরই পণ্টাশ কোট 
টাকা ওদের দেওয়া হবে, তাহলেই 
দেশে বেকার থাকবে না। নর 

কিন্তু আরেকটা কন্ঠস্বরও 
প্রবল হয়ে উঠছে। সে কন্ঠস্বর 
জানতে চায় শিল্পবাণজ্যের অধো- 
গাঁত, ক্রমবর্ধমান বেকারী, আঁশক্ষা, 
রোগ অনশনের জন্যে দায়ী কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং তার আমলাদের অন 
সৃত অর্থনৈতিক পদক্ষেপা। শিলপ- 


এর প্রধান বাধা কেন্দ্রীয় সরকারের 
আঁর্থক ও সামাজিক নাতিগ্যাল 


পথেও তারা তত 

এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই এসব নীতি 
ছে'ড়া, কাগজের মত পারিত্যন্ত হবে, 
এসব আমলাকে, 'শিল্পপাঁত ও. 
গঁণকা দলকে জনগণের বিচারে 
কারান্তরালে অথবা, লোকচক্ষুর 
অগোচরে আবজনাকুণ্ডে দিন 
কটাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। 
তাদের জন্যে এটাই অবধারিত 
সত্য! 





দপণ 1 শাকুবার ১২ই নভেম্বর 


১৯৭১ 


সাইক্লোনে বিধত টড়িধ্যায় 


মেই একই দৃশ্য 


গাও এক । তাদের কথাগনলোও 
এক। হয়ত ভাষায় একট; পার্থকা, 
বা উচ্চারণে । মৃতের সংখ্যা হয়ত 
কোথাও একট: কম আবার কোথাও 
বা বেশী। 

কিন্তু সেই হাত জোড় করে 
* কান্না, সব ভেসে গেছে । ঘর নেই 
, বাড়ী, গর নেই, ধান নেই। একট; 
চাল দাও, দুখানা কাপড় দাও। 
একটু জায়গা দাও, বাচ্চাটার জবর 
হয়েছে, ওষুধ দাও। 

মাথায় পটল বেধে কাতারে 
কাতারে লোক হেটে চলেছে। 
শুকনো জায়গাগুলো রাতারাতি 
আবার ছে'্ড়া কাপড় আর বাঁশের 
চোঁচ দিয়ে তৈরী হয়েছে সেই সব 
তাঁবু, যাতে একমাত্র দাঁরদ্র ভারত- 
বাসীই পারে হামাগ্দাঁড় দিয়ে ঢুকে 
কুকুর-কুণ্ডল' হয়ে ঘঃমতে। 
রাজনগর, পারাদীপ, জম্ব আর 
তাদের গায়ে গায়ে হাজার হাজার 
নাম-না-জানা গাঁয়ে আজ এই দ্য । 
দ্বিতীয় সাইক্লোন অবশ্য দয়া করে 
আর এঁদকে আসে নি। সমন্দ্র ফিরে 
গেছে নিজের জায়গায়। মহানদী, 
ব্রাহ্মণ, কৈতরণী আর খরস্রোতা 
সেই সব হঠাৎ-ক্ষ্যাপা নদীরা আবার 
ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের ধারে ধারে 
জেগে উঠেছে মস্‌ণ বালির চর।. 
অন্ততঃ দশ থেকে বার হাজার 
লোক মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ 
গৃহহারা। বহ: গ্রামে এখনও পর্যন্ত 
বাইরের দ:ানরার কেউ পেশছয় নি। 
কটক আর বাঙ্জাসোর জেলায় আঁধ- 
কাংশ গ্রামগুলোতে কাঁচা বাড়ীর 
আর অস্তিত্ব নেই। 'রালফের 
গাড়ীর অপেক্ষায় হাজার হাজার 
লোক বসে আছে চকচকে হাইওয়ে- 
গুলোর ধারে ধারে! গাড়ী দেখ- 
লেই তারা হাত জোড় করে রাস্তায় 


দাঁড়য়ে বিড় বিড় করে বলে £ চাল : 


দাও। চাল আন নি? 

রালফ সেন্টারে আঁফসারেরা 
বসে আছেন মন খারাপ করে। চাল 
হয়ত এসেছে কোন কোন সেন্টারে! 
কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই 
নয়। আর সম্দদ্রের ধারে ধারে ষে সব 
গ্রাম সেখানে অনেক জায়গাতেই 
কিছুই পেঁছয় নি! লতাপাতা, 
জংলশ শাক আর কচ খেয়ে কোন- 
রকমে গ্রামবাসণদের দন কাটছে। 

প্রত সপ্তাহে ভদ্রুক শহরে গিয়ে 
দেখি, এস ভি ও-র আঁফসের 
বাইরে কোমর পর্যন্ত জল। খাঁনিক- 
দূরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের 


দোকান সম্পূর্ণ উল্টে পড়ে আছে। 
দোকানের মালক উনন আর 
কেটলী, নিয়ে মাটিতেই ব্যবসা 
চালাচ্ছেন। টৌ্রগ্রফের তার দলা 
পাকিয়ে রাস্তার মাঝখানে পড়ে 
আছে। প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে, 
"পড়েছে আধা-পাকা বাড়াকে পিষে 
ফেলে। বন্তীগুলোর বাসিন্দারা 
এসে আশ্রয় নিয়েছেন ধারে কাছের 
পাকা বাড়ীর বারান্দায়। অনেকে 
বললেন শকুবার রাত্রে হাওয়ার ধরণ 
দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের 
এ কুড়েঘর ট*ককে না। যাঁরা 
'প্াঁলয়োছিলেন, তাঁরা বেচেছেন। 
যাঁরা তখনও পড়োঁছিলেন, তাঁদের 
কেউ কেউ মারা গেছেন, কেউ 
আহ'ত। সরকারী , আঁফসারেরা 
বলিনি তখনও টোলিফোন টেলি” 
গ্রাফ চারাদকে কাজ করছে না। 
তাঁদের টৌবলে টোবলে এস ও এস 
মেসেজ তৈরী হয়ে পড়ে আছে। 

জাজপুর শহরে গয়ে মনে হল 
গোটা শহরটাকে কোন দানব মদুঠোর 
মধ্যে নিয়ে দলে-মনচড়ে দিয়ে 
গেছে। সারা শহর জুড়ে ইটের 
টুকরো, ভাঙ্গা বাঁশ, কাঠ, ছে'ড়া 
জামাকাপড় ছাঁড়য়ে আছে। আলো 
নেই, জল নেই। আশেপাশের গ্রাম- 
গুলোতে কলেরা সরু হয়েছে। 
হাজার হাজার গাছ ভেঙ্গে পড়ে 
রাস্তাঘাট বন্ধ করে রেখেছে। চাঁদ- 
কালি এলাকায় সমদদ্রেরে জলো- 
চ্ছবাসে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন" 


জন্/। চরাচাঁরত ব্যাপার আট- 


ষাট সালে জলপাইগ্াড়র বন্যা 
দেখতে গিয়েও শুনেছিলাম, রিললি- 


- ফের মাল 'নয়ে রাজনৌতক কচ- 


কাঁচ, অঁভযোগ আর প্রাত-আভ- 
যোগ। এ বারেও তাই। 
পারাদীপ যাওয়ার সময় পথের 
ধারে ধারে দেখলাম 'কন্যার ছয়দিন 
ধারে ধারে দেখলাম বন্যার ছয়াদন 
পরেও মৃতদেহ পড়ে আছে। পারা 
গ্রামে রাস্তার ধারে এক যদবকের 
মৃতদেহ, জলার মধ্যে শালুকের 
গাদ্রায় আটকে রয়েছে। স্থানীয় 
গলাকেরা বললেন, ওর নাম তিন? 
জল আসছে শুনে বাড়ী থেকে 
বোঁরয়ে দৌড়াঁচ্ছল, পালাতে পারে 
ন। ওর মা আর ভাইকেও পাওয়া 
যাচ্ছে না। তনুকে সবাই চেনে, 
তবু এ শালবকের গাদা থেকে তার 
দেহটা বার করা হয়ে ওঠে নি। 
তনুর হাত-দশেক দুরেই পড়ে 
আছে একটি গরু! তার একট; 
পরে একাঁট' মোষ, তারপরে আর 
একটি, গরু! কয়েকটি কুকুর তাদের 
আশেপাশে নিশ্চন্তভাবে বিশ্রাম 
করছে, তাদের চোখেমুখে তৃপ্ত 
ভাব। শকুন অবশ্য দেখলাম না। 
লোকের মুখে শুনলাম, কিছু 
মৃতদেহ গণ-কবরে গেছে, ছু 
কেরোঁসন দিয়ে দাহ করা হয়েছে। 
অনেকে ত ভেসেই গেছে। আর 
কুকুরেরা তাদের সাধ্যমত সাহায্য 
করছে। এই কুকুরগুলোকে দেখে 
আমার মনে পড়ল। নদীয়া 
সীমান্তে যখন বাংলাদেশ শরণার্থী- 
দের মধ্যে কলেরার মড়ক হয় তখন 
1শকারপুর-কাঁরমপ্দর রোডের ধারে 
কতকগুলো কুকুরের মুখেও ঠিক 
এরকম তৃপ্তির ভাব দেখোছাসাম। 
অবশ্য মৃতের জন্য শোক 
করার অবস্থা জীবিতদের নেই। 
খাদ্য এবং আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁরা 
যেন নিজেদের চরম শোকও ভূলে 
গিয়েছেন। যাঁর এক ছেলে গিয়েছে, 
অন্যদের বাঁচাবার তাগদে তান 
হারাণ ছেলের কথা ভাবার সময় 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


iW চু পাঁচ £ 


অপারেশনের ঘতাবে রোগী মৰে 
ডাকার গ্রইভেট পরাকটিগে ব্য 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


িশ্বস্তসূন্রে জানা গেছে, 


পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করা 
হয়েছে। 

অঁভযোগে আরো বলা 
হয়েছে তান সকাল আটটায় প্রাত- 
দিন হাসপাতালে আসেন বটে, তবে 


“তান নাক হাসপাতাল কপাউদ্ডে 


গাড়ীটি রেখে অন্যপথে ট্যাক্স 
নিয়ে তাঁর নার্ঁং হোমে রোগী 
তদারক করতে যান। রোজই 
{তান একটা না একটা গাড়ী রেখে 
ট্যাক্স নিয়ে চলে যান। গাড়ীটি 
যথা সময়ে আবার তাঁর ড্রাইভার 
তাল বুঝে হাসপাতালের বাইরে 
ননয়ে যায়। অবশ্য তাঁর (সরকারী 
মতে) "ডিউটি আওয়ারসের পর। 
তিনি হাসপাতাল কপাউণ্ডে গাড়ী 
রেখে এটা প্রমাণ করাতে চান যে 
{তানি হাসপাতালেই আছেন। কিন্তু 
যাঁদ ব্যাপকভাবে তদন্ত করা যায় 
তা হলে দেখা যাবে তান তখন 
তাঁর নার্সং হোমে। 

শুধু তাই নয়, আঁভযোগে 
আরো জানা যায় যে কোন রোগী 
যাঁদ তাঁর . মারফৎ মোঁডকোন 
কলেজে ভার্ত হতে চান তা হলেও 
{তান নাক 'তাঁন থোক চার হাজার 
টাকা ফস নেন। সম্প্রীত তাঁর এই 


দুনীণতর কথা মোডকেল কলেজের 
কিছ ছাত্র জানতে 'পারেন এবং 
অপারেশনের অভাবে বেশ কয়েকজন 
রোগী মারা যাচ্ছে জেনে তারা 
একদিন ডাঃ রায়কে শ্লাক ঘেরাও 
করেন। পরে ডাঃ রায় তাদের 
কাছে মুচলেকা 1দ5খে দেন যে, 
[তান ভাবতে কোন 'দিন হাস- 
গাতালে অন্দপাস্থিত থাকবেন না 
এবং যতদুর সম্ভব ক্যাচ পেমেন্ট 
স,বন্ধে সচেতন থাকবেন। 
অপারেশনের অভাবে যখন হাস- 
পাতালে 'দনের পর দিন বেশ 
কয়েকজন রোগণী মারা যেতে বসে- 
ছেন তখন এ হাসপাতালেরই 
এক শ্রেণীর ডান্তার তাদের ডেজিগ- 
নেশনের দৌলতে নার্সিং হোম 
খুলে প্রত মাসে আশি থেকে 
নববুই হাজার টাকা গ্মেপন পথে 
উদ্ধার করছেন। যাদের ডিউটি টাইমে 
হাসপাতাঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না 
তাদের সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের 
স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন মন্তব্য নেই 
শননে আশ্চর্য লাগে। 

বিশেষ এক সমর 
থেকে আরো জানা গেছে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক আঁফসারকে 
নাকি কলকাতার কয়েকাঁট বড় বড় 
হাসপাতালের বেশ কয়েকজন 
ডান্তার প্রাত মাসে ত্রিশ থেকে 
চাল্পশ হাজার টাকা উৎকোচ "দিয়ে 
থকেন। 'পাছে অফিসারের কোপে 
পড়েন সেই জন্যই নাকি এই 
ব্যবস্থা। 


হছাশপুল্রেস্ৰ ওক ভিন্সন্কা হীন্বেশণী ক্ষেত্ৰ হুহ্ ক্ষ-্ত্র! হন্েছে ও 
তল্ষত্ভ্রীন্ শলল্তন্ফান্েন্্ জা1ভীন্ত্ভ্ভান্বিন্বোহ্ী ক্কাজ্ত 


অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছে। 
সারা ভারতে । অথচ পূরাঞুলে 
কোন আঁডন্যান্স ফ্যাক্টর গড়া 
হয়ান। বৃটিশ আমলে পাঁশ্চম 
বাংলায় চারটি অর্ভন্যান্স ফ্যাক্রী 
হয়েছিল। এর প্রাতিটির সঙ্গে 
যুক্ত আছে প্রাতরক্ষা সামগ্রীর 
গুণাগুণ পরাক্ষার জন্য একাঁট 
করে ইল্সপের্টরেট {বিভাগ । আর ধাতু 
গবেষণার জন্য তৈরী হয়েছিল 
ইছাপ্ররের এই গবেষণাগারাট। 
কেন্দ্রীয় সরকার উাঁনশশ। প'য়- 
ষট্ সালেই এই গবেষণা প্লাত- 
্ঠার্নাটকে হায়দারাবাদে স্থানান্ত- 
রের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন! অল 
ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এমস্লায়জ ফেড়া- 
রেশন ও ইউনিয়নের যুক্ত ছল, 
ইছাপ্‌ুরই গবেষণা কাজ চালাবার 
প্রকৃষ্ট জায়গা এবং তারা কেন্দ্রীয় 
সরকারের উত্ত 'িদ্ধান্তকে জাতাঁ- 


য়তাবরোধা আখ্যা দেয়। কেননা 


প্রতিরক্ষা বিভাগের বৃহৎ ধাতু 
বিষয়ক কারখানা মেটার্স এণ্ড স্টল 
ফ্যাক্টরী, তাছাড়া গবেষণাগারের 
কাছেই দমদম. কাশশপুরের হীঞ্জ- 
নীয়ারং কারখানাগ্দীল অবাঁস্থত। 
শুধ: তাই নয়, পূর্বাঞলেও রয়েছে 
র;রকেল্লার 


যাদবপুর 'বিশ্ববিদ্যালয়গ্লি কাঁর- 


সাজসে্ই এই গবেষণাগারটি স্থানা- 
ন্তরের চেষ্টা চলছিল। স্মরণ করা 
যেতে পারে ইছাপুরে সরকারী 


জামির উপরেই: গবেষণাগারাঁটি অব- 
স্থিত ছিল, অথচ হায়দারাবাদে 
নিজাম প্যালেস ভাড়া করে স্থানা- 
ন্তর করা হয়। 

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে 
তদানীন্তন প্রাঁতরক্ষামন্দ্রা স্বরণ 
সিং লোকসভা সদস্য মহঃ ইস- 
মাইনীকে আটবাট্ট সালের তেসরা 
জুলাই লিখিত চিঠিতে গবেষ্ণা- 
গারাটির দায়িত্ব এবং সম্প্রসারণের 
প্রাতশ্রুতি দেন। 'কল্তু আজ সে 
প্রতিশ্র্ণাত ভঙ্গ হল। হায়দারা- 
বাদে একচেটিয়া পাঁজর মুনাফার 
স্বার্থে গবেষণাগারাটিকে স্থানাল্ত- 
{রত করা হয়েছে। 

লক্ষ্য করবার শবষয়, এই প্রাতি- 
জ্ঠানাট বন্ধ ঘোষণা করবার 'নার্দষ্ট 
তারিখেই ইছাপদুর মজদুর ইউানয়- 
নের তেইশ জন সমর্থক ও কর্মীকে 
ছাঁটাই করা হয়েছে। : 


জছর 


নকশাল রাজনীতির ব্যর্থতা 


গান আর রিভলবার হাতে নিয়ে তরণণ প্রাণ আজ পাঁথবাঁর মাঁট 


সেইসব কার বিদ্লবীদের মাও সে 
তুর চেলা সেজে বি"্লবের 
অগ্রগামী বাঁহনীর বোলচাল "দিয়ে 
দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় নর- 
ঝাঁল৷ দিতে এবং লোকের বাড়া 
থেকে জোর করে চাঁদা আদায় 
করতে। জানি না আপনাদের চার; 
মজুমদার আন্দোলনের এই অব- 


“থেকে চিরাঁদনের মত হারিয়ে গেল। 
সুতরাং িমলবাব, দঞ্খ করা 
আপনাদের শোভা পায় না। 

আশা কার আপনার মনে আছে 
প্রথম যখন নকশালবাড়ীতে আন্দো- 
লন শর হলো, তখন চ্যবন সাহেব 
এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কত কড়া 
কড়া মন্তক করোছলেন নয়াদিল্পাঁর 





দ্থাকে কোন দম্টভঙ্গীতে বিচার 
করছেন, তবে লেনিনের সেই এীতি- 
হাসক শ্লোশান-“ঁবহ্লব চটের 
থাঁলতে আমদানী বা রপ্তানী 
জিনিষ ন”_এই. বাংলার মাটিতে 
আরেকবার বৈজ্ঞাঁনক সত্য" হিসেবে 
প্রমাণিত হলো। 

- আর এই সঙ্গে সি পি এম 
নেতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই 
কারণ এ'রাই, সর্বপ্রথম নকশাল- 


' পল্ধীদের চার, আসল উদ্দেশ্য 


এবং এদের পেছনের সেই 'বপুল 
বিশাল নরখাদক ব্যান্তগণলোর 
মুখোশ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট- 


লেন; যঁদও সর্বক্ষেত্রে প্রতিরোধ 
করা সি, পি এম-এর পক্ষে সম্ভব 
হয়ে ওঠোঁন, ফলে কয়েক হাজার 


থেকে শর; করে পাড়ার হব 
মজনতদার লংকানারায়ণ পোদ্দার 
পর্যন্ত নকশালপম্থদের কারত্ব 


সত্যজিত ল্ায়ের সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গে 


দর্পপে শ্রীসত্যাজৎ রায়ের 
পর্মীমাবন্ধ” ছাবর সমালোচনায়. - 
সমালোচকের . হ্যান্তসমূহের মধ্যে 
সবচেম়ে' বড়ো য্দান্ত-শ্রীরায় তাঁর 
বাঞ্পোর কৃশাঘাতে এ “জারজ সমা-- 
জের 'অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধর- 
বেন তাঁর 'শম্পাকমে”_এই আশা- 
পূর্ণ করেন নি কেন? ণগতান্‌- 
গাঁতক গল্পের ফাঁকে পড়ে” নাক 
ছাঁবাট প্পনচুলত- ধারায়” . শেষ 
হয়েছে। 

সত্যাজত্বাব কাছাখখলে এ 


উচ্চাবত্ত সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতি. 


তার ব্যষ্োর পাইপ্গান ব্যবহার 
করেন ন, এর কারণ- (এক) তাঁর 
পারচালন প্ান্ধীতর পরিবর্তন। 


স্বীকার করছি, সত্যাঁজং কৌশলে 
আর্টের স্ুক্ষযরপথ ধরেছেন। কিন্তু 
আর্ট তো ব্যর্থ হয় নি? 
মাথা ঠাণ্ডা করে শোঁপটার্স ফ্যানের 
স্নিগ্ধ হাওয়ায়?) “তৃতীয় নেট” 
উন্মোচিত করলেই তা উপলব্ধি 
হবে। অবশ্য আর একট? স্থুদ। 
রুক্ষ পথ ধরলে সত্যাজৎ শলপা- 
দেবীর সাধ্য থেকে দরে গিয়ে 


শেষ দৃশ্যই তো ছবির সব।, 


ছবির-প্রাণ। এবং এর আগেকার 
সব দৃশ্য এ শেষ দৃশ্যে পেশছানোর 
সাঁড়। পসপড়” তো অদ্ভুত 
প্রতীকের ব্যঞ্জনার কাজ করেছে! 
শীলফট “আউট অফ অর্ডার” হওয়া 


-থেকে নায়কের শেষ 'সিণড় ভাঙা 


এতোক্ষণ যা দেখলাম, সবই এ 


1সশড়ভাঙ্তা নায়কের পিছ? পিছু বিঃ 


উচ্চাকা*্ষ্মার উন্মাদনায় । টাচ্‌ 
লাইনে এসে যাওয়ার, মুহূর্তে 
জকির কিরকম অবস্থা হয়। সঙ্গে 
যাঁদ প্রাতদ্বন্বী থাকে? (নির্দেশ £ 
নায়কের, শালীসহ সংলাপ) ৷ শর্সীড় 
উঠেছে আটতঙ্গায়। নাটকের ভাব- 


গত ক্লাইম্যাকসৃও । ভাবের সঙ্গে 


আঁঙ্গকের কাঁ. আশ্চর্য মিলন। 
কিন্তু সব সিড়ি ভাঙাটাই যে 
ব্যর্থ (লিফট অচল হওয়ার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ জীবনের অচলতার প্রাত 
মারাত্মক আয়রশির বাণ 'নক্ষেপ 
করা হয়েছে)। তাই সন্ধ্যার ম্লান 


একট; ' 


অন্ধকারে (এটা কি নায়কের ”আত্ম- 


যোগ্যতম পাঁরবেশ? না 
মানসিক সংকটসুচনা? নাক এ 
সীমাবদ্ধ জাঁবনের সায়াহের 
প্রতীক ?) ক্লান্ত অবসম্ন চশমা- 
ছেড়ে বসা নায়কের (এর আগেও 


সমাপ্তি! নিঃশব্দ ভাষা বে সশব্দ 
ভাষার চেয়েও বাগগর। শান্ত, 
সংযত, শোভন এবং জ্বগী়। অপ- 


রূপ সামা । ছাবির স্পারটটা এভা- 


বেই ধর্তব্য। & 4 
সুদেফা চট্টোপাধ্যায় 


দর্পণ 1 শাকুবার ১২ই নভেগবর' ১৯৭১ 


গাঁথায় পণ্চমুখ। আর  সেইসপো 


পাতায় প্রকাশিত হতে শুর হলো 
নানাধরণের পিঠ-চাপড়ান সংবাদ। 
এইসব দেখেশননে চারবাবড এবং 
আরো কিছু নেতা ক্যাঙ্গারূর মতো 


লেজে ভর দিয়ে লাফাতে শব 


করলেন, আর এই বিভ্রান্তির সযোগ 
নিয়ে পদালশের লোকেরা রাতের 
কাতরা' দিয়ে বড় বড় নকশালণ 
শ্লোগান 'লখে দিতে শুরু করলো, 


"নব ' কাগ্রেসীরা কয়েক হাজার 


ভাড়াটে ষুবককে হাতে পাইপগান- 
আর 'রভলবার দিয়ে এবং মূখে 
কান কাপড়ের মুখোশ পাঁরয়ে 
নকশাল লেবেল এটে পাড়ায় পাড়ায় 
চালান করে দিল, যাতে তারা 
পাড়ার সমস্ত সংগ্রামী বুবককে 
খন করতে পারে; সাধারণ মানব 
ষের ওপর এমন অত্যাচার শব 


করে দিল যার ফলে “চালের দাম 
বেড়েছে”--এই কৃথাটাও, বলার শান্ত 
আজ, সাধারণ মানুষ হারিয়ে 
ফেলেছে। ফ্যাসুপ্ট শান্ত যখন 
দেখলো নকশ্নালদের সাইনবোর্ড 


- গ্লো আর ঘাড়ে 'নিয়ে ঘরে" 


বেড়াবার দরকার নেই, তখনই তারা 
তাদের আসন পাঁরচয় অর্থাৎ যুব 
কংগ্রেস বলে পরিচয় দিতে শুরু 
করলো। সুতরাং এই অবস্থাকে 
কখনোই বাঁকের কই বাঁকে ফিরে 
যাওয়া বলে না। 

আমার পারাচিত একটি নক- 
শালপন্ধী ছেলে দুঃখ করে বলে- 
'ছাল-“দাদা, বিপ্লবের নামে যে 
টাকাগদলো যোগাড় করেছিলাম, 
আজ নিজের প্রাণ বাঁচাতে প্দীল- 
শের কন্সটেবলদের পর্যন্ত ঘুষ | 
দিতে দিতেই তা নিঃশেষ হয়ে 
গেল৷» ' 


দেবাশীষ দাস 
সম্পাদক, বি পি এস এফ ; 
কলকাতা 


নৃশংস ঘটনা 
গত তিঁরশে অক্টোবর তাঁরখে 
আউশগ্লাম খানার অন্তর্গত ?পচকাঁড় 
গ্রামে বেলা এগ্ারটায় পরলিশ ও 
জোতদার একজোটে সাত ব্যন্তকে 


গ্রেপ্তার করে। এদের নাম (এক) 
আহমদ আল মাক, (দুই) 


ই - সিরাজ সেখ (তন) কাঁলপদ দাস, 


(চার) কেষ্ট দাস (পাঁচ) দিবাকর 
রাশ্দা, (ছয়) রাখহাঁর প্রামাণিক 

(সাত) রাঁসদ ' মণ্ডল্‌ । এ'রা সক- 
লেই স্নাধারণ গরীব মান্দয। জানা 
গেল ধৃত ব্যক্তিদের নামে নাক 


' রুতকগদ্দীল গুরুতর আঁভষোগ 


আছে। গ্রেপ্তার করার পর জোত- 


' দারদের কিছু গণ্ডা ও পাশ 


একজোটে ধৃত ব্যান্তদের নির্মমভাবে 
প্রহার করে এবং রাঁসুদ মণ্ডল নামে 
একজন য:বক ঘটনাস্থলেই মারা 
যান। বাঁক ছয় জনকে গ্রেপ্তার 
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-- নয়াদিল্লাঁ, পাঁচই নভেম্বর 
পাক-ভারত যুদ্ধ কি আসন্ন? 
অন্ততঃ রাজধানীর আবহাওয়া 
দেখে তাই মনে হর। তবে এ 
যদ্ধোন্মন্ত আবহাওয়ার সমস্তটাই 
সংপারকজ্পিত। 

বেশ মহড়া দিয়ে একটা “চুপ- 
সার অভিযান” বা whispering 
“campaign চাল; করা হয়েছে 
কিছুদিন ধরে। প্রায় রোজই 
প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে সাংবাদিকদের 
খবর দেওয়া হচ্ছে সীমান্তে পাক 
হামলা সম্বন্ধে এবং হ:মাক দেওয়া 























ফিরলেই, তেরোই বা চোদ্দই নবে- 
* ম্বর যুদ্ধ বাঁধবে। 





সনের সঙ্গে আলাপ। এ সফর, 
র নিমন্দ্ণে হয় ন, হয়েছে 
মার্কন 





তারা সমর্থন করে যাবে। এ সত্বেও 
ইনি মার্কন মূলক গিয়ে 
নিকসনকে বোঝাবার জন্য এত 





বার আর বাকি আছে কিঃ না 


আদায় করতে গেছেন? 





চায়। শোনা যাচ্ছে যে মাকন সর- 
দেবে যে বছর দুই একের জন্য এই 
জাতীয় রাজনৈতিক সমাধান মেনে 
নেওয়া হোক। তারপর পশ্চিম 
পাকিস্তান আস্তে আস্তে বাংলা 
দেশের স্বাধীনতা মেনে নেবে। 

আপাততঃ এই মুহূর্তে এই 
জাতীয় রাজনোতিক ' সমাধান 
অথণৎ পাকিস্তানের কাঠামোর 







প্রচর আমদানি করে বাংলা- 


(দর্পণের প্রতিনিধি) | 


করে তুলতে পারলে পশ্চিম 'প্যাক- 
স্তানের আওতায় তার আর থাকবার 
দরকার হবে না। দ বছর পরে 
স্বাধীন বাংলাদেশ তখন মাঁকন 
সরকারের কাছে গ্রহণীয় হবে। 
মাঁকনীদের কাছে এই সমাধান 
আশু প্রয়োজনীয়, কারণ তাদের 
ভয়-ক্মশই বাংলাদেশে মানত 
আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী 
লীগের হাত থেকে খসে গিয়ে 
অন্যান্যদের বামপল্থ দস বা রাজ- 
নাত বাঁহভূত ই পি আর বা ই 
বি আর এর আফসার-হাতে গিয়ে 
পড়বে। এই আশংকার জন্যই 
কিছুদন আগে তারা বাংলাদেশ 


বাংলা দেশ নিয়ে মাকিনা চক্রান্ত 


তুলতে 'পারে। 

এই আশংকাগণীল হান্দিরাজী 
নিজেও অনুভব করেন। তাই এই 
মুহূর্তে বাংলাদেশের সমস্যার সমা- 
ছেন। এখন এ সমাধান কি উপায়ে 
হবে? পাকিস্তানের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
করে ভারতীয় সৈন্য দ্বারা বাংলা- 
দেশ মুন্ত করে, না মাঁকনী উপ- 
মেনে? সমস্যাটা এখানেই। 
বস্তুতঃ, মার্চ এপ্রিল থেকে 
জনসংঘীরা এবং অন্যান্য কিছ 


সরকরের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা লোকও উঠে পড়ে লেগেছে । জন- 


করেছিল। একটি অংশকে দিয়ে 
রাজনোৌতিক সমাধানে রাজি করাতে 
চেষ্টা করেোছিল। দু-এক জায়গায় 
মানত ফৌজের কমাস্ডার-যারা এতে 
আপাত্ত জানয়োছল, যেমন জিয়া 
খাঁ তাদের নেতৃত্ব থেকে সরাতেও 
সক্ষম হয়োছিল। কিন্তু নীচ, 
অনার বিশেষ করে আওয়ামী 
লীগের সাক্রয় কর্মীবৃন্দ এবং 
মানত ফৌজের সশস্ত সৈন্যদের 
চাপে পড়ে বাংলাদেশ সরকারের 
মাকন সমর্থক গোম্ঠীটিকে পিছু 
হটে আসতে হয়েছে। 

এরপর মাঁর্কনীরা চেম্টা করছে 
মুক্তি ফৌজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার 
করতে। যেহেতু ই {পা আর বা ই 
বব আর-এর নায়কেরা অধিকাংশই 
বামপন্থী রাজনীতি সম্বন্ধে এত- 
দিন কিছুটা উদাসীন ছিলেন, 
সহজে কনে নেওয়া যাবে। 

এই পাঁরকজ্পনারই আর এক 
অঙ্গ, ভারতীয় সরকারকে জব্দ 
করা। মাঁকনীরা বহুবার আমাদের 
ধমকে বলেছে যে মস্ত ফৌজকে 
অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করা দরকার, 
কার্যকলাপ বন্ধ রাখা দরকার । এটা 
হনে বাংলাদেশে কিছুটা স্বাভা- 
বিক অবস্থা ফিরলে মাঁক্নীরা 
ইয়াহয়া খাঁকে রাজ করাতে "পারে 
রাজনোতক সমাধানের জন্য। আর 
এতে যদি ভারতবর্ষ রাজ না হয়, 
তাহলে বাস্তুহারাদের সংখ্যা আরও 
বাড়বে, মাকিনী সাহায্য আরও 
কমবে এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি 
আরও খারাপের দিকে যাবে। 
আর একটা ভয়ও দেখাচ্ছে। বলা 
হচ্ছে যে বাংলাদেশে মক্তি ফৌজের 
কার্যকলাপ ও বামপল্থী শান্তির 
প্রভাব বাঁদ্ধ হলে, পশ্চিম বাংলা- 
তেও তার ধাক্কা এসে পাড়বে । শুধু 
বাস্তুহারা আগমনের জন্য অর্থনৈ- 
তিক 'ঁবপর্যয়ই নয়, কেন্দ্রুর বিরুদ্ধে 
পশ্চিম বাংলার ক্ষোভ আরও মার- 
মুখী হয়ে উঠতে পারে এবং প্রাতি- 
বেশী রাষ্ট্রের সশস্ত্র সংগ্রামের 
প্রভাবে পশ্চিম বাংলার সাঁহংস 








যেটি আছে তাঁকে 
লালন-পালন, 
করতে পারছেন কি না। ? 
























তাতে নিয়োধই আপনার সহায় । 


ভাৱত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র ১৫ পয়সায় ওটি নিরোধ পাওয়খষায়। 









ঘোষণা করেছেন যে বাংলাদেশের 
বপার, বিদেশী রাজ্যের কারুর 
কিছ; বলার নেই। | 
যুদ্ধ বাঁধিয়ে বাংলাদেশকে মূন্ত 
তাকে পাঁরণত করার জন্য অনেক 
ভারতীয় ব্যবসাদার এবং অন্যান্য 
স্বার্থ লালায়িত। বাংলাদেশ সর- 
কার বা আওয়ামী লীগের যাই 
মতামত হোক, অন্ততঃ যারা লড়াই 
করছে_অর্থাং মংক্তি ফৌজ তারা 
চায় না ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে 
প্রবেশ করুক। পরের সাহায্যে 
ম্যান্তলাভ করা হয়তো আপাততঃ 
সাবধাজনক হতে পারে, কিন্তু 
ভবিষ্যতের পক্ষে অনুকূল নয়। 
ইতিহাস এই কথাই বলে। গত 
মহাযুদ্ধের পর, পূর্ব আরোপের 
মুক্তি ফৌজকে বহ বছর ধরে অস্ত 
সাহায্য করে এক দীর্ঘ মেয়াদী 
ভিয়েতনামরূপলী গোরা যুদ্ধ, 
















আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলের পড়াশুনায় মন বসৃক। চান তার সব চাহিদা পুরণ করে মানুষ করে তুলতে । কিন্ত . 
এখনই পিঠোপিঠি যদি আরেকটি এসে পড়ে সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা 
করাই কি ভালো নয়? সারা দৃনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ | সব দিক দিয়ে তৈরি, না হওয়া অবস্ি 
পরেরটির কথা তীরা ভাবছেনই না । নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার কর! বায় বলে 
নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয়,রবারের জন্মনিরোধক ! ক্দাপনার পরের সন্তানটি খাতে কিছুদিন পরে আসে, 


্ | AE 
স্কিন ড়: 
লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, দিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায় { 
kb 


হনিহাৰী দোকান, ওৰ্ুধর দোকান, মখীর দোকান, পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া বায় 


সংঘাঁ নেতা জগন্নাথ রাও যোশী তো ঘরের দোরগোড়ায়, আনার দায়িত্ব 


চাওয়ার আগে 









হয়ে দাঁড়ায় কখনও কখনও । আবার 
রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলতে 
হয় (দ্রষ্টব্য £ শ্রীস্বরণ 
সিমলায় 


















ইয়াহিয়ার মুখরক্ষাও হয়, আও- 
য়ামী লীগের নেতৃত্বও বজায় থাকে. 
এবং বাংলাদেশে ইন্দিরাজীর প্রভা- 
বও অটুট থাকে। হীন্দিরাজশীর 
মাঁক্নি সফর এই জনাই। দেখা 
আসেন। 



























































পাণ্ডত মিশ্র এর আগে কংগ্রেস 
ছেড়ে স্বতন্ পার্টিতে যোগ 'দিয়ে- 
ধছলেন, বর্তমানে তান ইন্দিরা 
কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, 
কেন্দ্রীয় নির্বাচন? কাঁমাঁটর প্রভাব- 


শালী সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুতরাং 
অবশ্যই তান একজন প্রগাঁতশীল 
ব্যক্ত এবং আদালতের রায়ে 
“নর্বাচনে দাঁড়াবার 'পক্ষে অযোগ্য" 


'ভড়িম্ল্যান্স 
(পণ্চম পৃষ্ঠায় পর) 


পাচ্ছেন না। ছয়-সাত থেকে পনর- 
ষোল বছরের ছেলেরা নিজেদের 
খাবার খোঁজার দায়ত্ব নিজেরাই 
নিয়েছে। রাস্তায় গাড়ী আসতে 
দেখলে তারা রাস্তায় শুয়ে পড়ছে। 
তারা অফিসার বা রিপোর্টার বোঝে 
না। শহর থেকে গাড়ী নিয়ে 
এসেছ, সঙ্গে আমাদের জন্য চাল 
নেই? নেই শুনে অবাক হয়ে তারা 
রাস্তা ছেড়ে দেয়। মেয়েরা গাড়ীর 
পাশে এসে চুপ করে দাঁড়য়ে থাকে, 
কোনের বাচ্চারা অবাক হয়ে চায়। 
বয়স্করা হাত জোড় করে আবেদন 
জানায়, “বাবু, আপনাদেরও ত 
হৃদয় আছে, সেই হৃদয়ের কাছে...” । 

জম্বূতে 'রালফ সেন্টারে 
সামান্য আটা, চাল, সুজি এসেছে, 
কিন্তু লোক হাজার হাজার। যে 
যেটুকু চাল ' পাচ্ছে, অনেকখানি 
করে জল মিশিয়ে রাঁধছে, যাতে 
পরিবারের সকলেই মুখে “কিছু 
দিতে 'পারে। ওদিকে ধানখেতের 
ভিতর থেকে ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। 
নাকে কাপড় চেপে সবাই বন্গাবাঁল 
করে, “ওখানে আছে...৮। আমাকে 
নিয়ে যেতে যেতে একজন আঙ্গুল 
দিয়ে দেখালেন, এ যে বাবু, এখানে 
দেখুন, আহা মেরেটার বয়স তো 
বেশী ছিল না। তারপরে বললেন, 
আরও অনেক ছিল বাবু। ভেসে 
গেছে, কুকুরে নিয়েছে । 

ধান ক্ষেতের চেহারা এখনও 
জবলজবলে সবুজ, “কিন্তু এবারের 
রবি ধান শেষ হয়ে গেছে নোনা 
জলের বিষে। আমার সঙ্গী ধান- 
গাছের শীষ ভেঙ্গে দেখালেন, 


" এদেখ্দন বাব ধান খাড়া আছে, 





উৎপাদন বিভাগের মন্ত্র! ভূতপূর্ব 
মখ্যমল্লীর পূত্র হওয়া ছাড়া এদের 
অপর কোন সদগনণের কথা মধ্য- 
প্রদেশবাসীর জানা নেই। যা জানা 
আছে তা পিতা-পুত্র কাঁম্বনেশনের 
কারো পক্ষেই গৌরবজনক নয়। তা 
ছাড়া পিতার পুত্র বা কন্যার *পতৃ- 
পদ অলংকৃত করাই আমাদের দেশে 
এখন প্রথা হয়ে দাঁড়য়েছে। 


কিন্তু ভিতরের দুধ মরে গেছে।» 

জম্ব্‌তে প্রায় চাল্লশ হাজার 
মানুষ "পূর্ব বাংলার 'রাঁফিউজি, 
যাঁরা দেশৃবভাগের সময়ে এসে- 
ছিলেন। এখানে এসে জাম পাওয়া 
গিয়েছিল, কুগড়েঘর উঠোঁহল, 
আস্তে আস্তে দদচারটি গরমোষ 


সাতচল্পিশ সালের যুবক 
বিফিউজ' এবারে বৃদ্ধ রাঁফউজপী। 
ভাকবাংলোর ধাবে প্রায় শখানেক 
তাঁবু পড়েছে। প্রাতাট তাঁব্‌তে 
দু-তনটি অসহস্থ লোক, চারাদক 
থেকে বাচ্চাদের কাল্লা। অনাহারে 
শুকনো মুখ আর জ্বরে লাল চোখ 
নিয়ে কয়েকজন আমাকে "ঘরে 
দাঁড়ালেন। “ক কার বাবু আমরা, 
সব ত গেল। 'ফরে বলবেন চাল 
পাঠাতে!” বাঁরশাল, খুলনা, যশো- 
রের লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন পশ্চিম 
বাংলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আছেন, 
এখন ডীঁড়ফ্যাতেও আছেন এই 
চল্লিশ হাজার। 

কাঁদন একনাগাড়ে ঘুরে কটক 
শহরে ঢুকলাম । কার্তক পূর্ণিমা 
উৎসব চলেছে। শহরের মাঝখানে 
বিরাট মেলা৷ চারদিক থেকে ঢাকের 
আওয়াজ আসছে। রাস্তায় রাস্তায় 
আলো আর ঢাক নিয়ে শোভাষান্রা 
বোরয়েছে। আমার রিকশা এগোতে 
এগোতে থেমে গেল। রিকশা ছেড়ে 
দিয়ে হে'টে এগোতে লাগলাম । 
থাকার জায়গা তখনও অনেক দূর। 
চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে 
নিতে হল। রারে বেশ ঠাণ্ডা! 


'কল্তু মধ্যপ্রদেশের শন্ত মানুষ 
ডি পি মিশ্র মধ্যপ্রদেশে এই 
“সোনামণির” রাজত্ব সহ্য করতে 


' পারছেন না। 


তান বেশ কিছাণাদন ধরে 
শ্যামাচরণ শংক্রাকে তাঁড়য়ে অন্য 
কাউকে মৃখ্যমল্লী করার চেষ্টা 
করছেন। তান এমন কাউকে চান 
যিনি ভরতের মত পণ্ডিত মিশ্রের 
পাদুকাকে ?সংহাসনে বাঁসয়ে রাজত্ব 
চালাবেন, যতাঁদন পর্যন্ত মধ্যপ্রদে- 
শের শ্রীরামচন্দ্র ছয় বছরের বনবাস 
থেকে না ফেরেন। 

শুক্রামশ্রের কলহ শেষ 
পর্যন্ত অমীমারীসত থেকে গেছে। 
প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও 
পাঁরবার পাঁরকজ্পনা দপ্তরের মন্ত্রী 
শ্রীউমাশংকর দাঁক্ষতের চেষ্টায় 
পণ্ডিত মিশ্র এবং শ্যামাচরণ 
শক্লার মধ্যে একটা আলোচনা 
হয়েছিল, কল্তু কোন মীমাংসা 
সম্ভব হয় নি। প্রধান কারণ পণ্ডিত 
মিশ্র চান মধ্যপ্রদেশ মাল্্সভা থেকে 
অল্ততঃপক্ষে শ্রীভগত সাব, হারি- 
পদ শুক্লা, জগদশনারায়ণ আবন্তা, 
শত্দঘশ তিওয়ারী এবং কে এন 
প্রধান মখ্যমল্তলীর এই পাঁচজন 
প্রধান সমর্থককে বরখাস্ত করতে 
হবে। অর্থাৎ মখ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ 
শুক্লাকে “দোসর”্হশন করে দিতে 
হবে। স্বভাবতঃ শ্যামাচরণ শ্ক্লা 
এটা চান না। তাই দুজনের মধ্যে 
আপোষ হল না। 
মিশ্র বলছেন যে স্বয়ং মদখ্যমল্তী- 
কেই না সরালে মধ্যপ্রদেশে দুশীত 
ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে দুষ্ট এই 
মাল্ঘিসভা পরিশদ্ধ হবে না এবং 
আগামী নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের চেহারা মলিন 
দেখাবে । অর্থাৎ কেটলী কড়াইকে 
কালো বলে উপহাস করছে, সতর্ক 
করছে! 


আসাম ও নাগাল্যাণ্ড 


শেষ পর্যন্ত আসাম িনাঁট 
স্বতল্ন রাজ্যে পরিণত হল । প্রান্তন 
আসাম রাজ্যের কোহিমা ও খাঁস- 
জয়ন্তিয়া এবং গারো পাহাড় জেলা- 
গর যথাক্রমে, নাগাল্যান্ড এবং 
মেঘালয় নাম ধরে স্বতন্ত্র রাজ্য- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করল। 

বাকী আছে বাঙ্গালী ভাষা- 
ভাষী কাছাড় জেলা এবং উত্তর- 
কাছাড় ও মকর হিলস। এখানে 
অসমীয়া ভাষা চালু হয় নি। 
কাছাড় জেলার প্রখ্যাত নেতা 
শ্রীমৈনূল হক চৌধরী পূরবাৎলের 


. ভুট্টো বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। 


তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার অল্প 
কিছুদিন আগেও কাছাড় জেলার 
বাধর্লা ভাষাভাষী অগ্ঞল এনিয়ে 


স্বতন্ত্র "পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের 


দাবীতে আন্দোলন করার হহমকী 
দিয়োছলেন। তান তখন বলতেন 
যে পাঁচ লক্ষ লোক নিয়ে মেঘালয় 
রাজ্য গঠিত হলে সতেরো ক্ষ 
বাঙ্গাল িপনরা সহ 'ন্রিশ লক্ষ) 
কেন 'পূর্বাচ্স প্রদেশ গঠন করতে 
পারবে না। উপজাতি বন্ধরা যে 
ভাবে খুঁক্যবন্ধ আন্দোলন করে 


এখন পণ্ডিত" 
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আসামের বাঙালীদেরও সেভাবে 


করে দেওয়া হোক। অবশ্য তাঁরা 
অপর বাংলা ভাষাভাষী জেলা 
গোয়ালপাড়া সম্পর্কে এরকম কোন 
প্রস্তাব করেন 'ন। 

সি প৷ আই-এর কাছাড় জেলা 
সম্পর্কে বিরাগের হেতু আছে। 
আসামে সি পি আই-এর দুটি 
প্রধান ঘাঁটি নওগাঁ এবং কাছাড় 
জেলার মধ্যে কাছাড় জেলার আঁধ- 
কাংশ সদস্য *স পি এম-এ যোগ 
দেওয়ার ফলে সি পি আইয়ের 
বিশেষ অস্তিত্ব নেই। নওগাঁতে সস 
'প আই ভাঙ্গনের মুখে । প্রাচীন- 
তম সি 1 আই নেতা শ্ত্রীব্; 
বরা তাঁর শতাধিক অন্বগ্ামী সহ 
নব কংগ্রেসে যোগ 'দিয়েছেন। কাম- 
রূপ জেলাতেও স পি আই ক্ষীয়- 
মাণ শান্ত। তাই তারা সম্ভবতঃ 
কাছাড় জেলাকে আসামের বাইরে 
ঠেলে দিতে আগ্রহী । স্বতন্ত্র রাজ্য 
হতে পারল কাছাড়বাসীরও এতে 
আপত্তি নেই, তবে তাঁরা কেন্দ্রে 
শাসনাধীন অগ্চল হয়ে থাকতে 
নারাজ। ন্রিপুরা এবং কাছাড় জেলা 
শনয়ে স্বতল্প্ "পূর্বাচল প্রদেশ গঠন 
করতেই তাঁরা আগ্রহণী। 

উত্তর পূরবালীয় রাজ্যগ্চাঁল 
পুনগ্ঠিন নিয়ে নাগাল্যাশ্ডের মুখ্য- 
মন্ত্রী যে বিরোধী মনোভাব 
দেখিয়োছেন তা অটুট রয়েছে। 
তাঁন কোঁহমাতে এক সাংবাঁদক 
বৈঠকে ঘোষণা করেছেন যে নাগা- 
ল্যান্ড কেন্দ্রীয় সরকারের গহণশত 
এই পদক্ষেপ সমর্থন করে না এবং 
উত্তর-পূর্বাগ্লীয় এলাকার রাজ্য- 
গুলির এরকম পনীর্বন্যাস তাঁরা 
কেন্দ্রীয় সরকারের অযৌন্তক হস্ত- 
ক্ষেপের সম্ভাবনা এনে দেবে বলে 
মনে করেন।. আসলে নাগা জন- 
গণের অধিকাংশই ভারতীয় ইউ- 


নিয়নের মধ্যে সর্বাধিক স্বায়তত- : 


শাসনের দাবীতে এঁক্যবদ্ধ, একমার 
িজোপল্খী নাগা বিদ্রোহপরাই 
সম্পূর্ণ সার্বভৌম স্বাধীনতার 
দাবী করছেন। 

নাগা নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যে 
রাজ্যে হস্তক্ষেপ, সংবিধানকে 
কোন্দ্রকতার দিকে টেনে নেওয়ার 
ঝোঁক, দলীয় স্বার্থে রাজ্যে রাজ্যে 
নির্বাচিত জনীপ্রয় সরকারগনালর 
পতন ঘটানো, রাজ্য পুলিশকে 
অকেজো করে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ 


স্বতল্ম রাজ্যের দাবী আদায় করছেন, 'প্দীলশ বাহিনীকে বেশী করে 


নিষুক্ত করা সম্পর্কে অত্যন্ত সৃল্দি- 
হান। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর বরোধী 
অংশও একমত যে একমাত্র দেশ- 
রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মনদ্রাব্যবল্থা ছাড়া 
আর সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যগ্গলির 
হাতে দিতে হবে, অন্ততঃ নাগা- 
ল্যাশ্ডের জন্য এরকম একটা বশেষ 
ব্যবস্থা করতেই হবে। 

এই: মনোভাব থেকেই কেন্দ্রীয় 


আইনজীবীদের 
নিরাপত্তা বিদ্বিত 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গ গণতান্দক আইন- 
জীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে এক 
'িবাঁততে জানানো হয়েছে, 
রাজ্যের পলিশ বাঁহনীর প্রত্যক্ষ 
সহায়তায় কতিপয় সমাজাবরোধী 
আইন কবসায়ীদের জীবনযাত্রার 
নিরাপান্তাকেও 'ঁবাঁঘখত করতে 
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বিদেশ দর্পণ 


টি তি পর্যবেক্ষক) 


রেল ইয়াণহয়া খাঁ সম্প্রাত এক 
_ বিদেশ সাংবাদিককে ইসলামাবাদে 
বলেছেন যে, পূর্ব পাঁকস্তনের 
প্রীত !যে বৈষম্যসুক আচরণ 
দেখান হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি 
অবাহত আছেন। জেনারেল সাহেব 
অবশ্য এর জন্য.মূলত দায় করেন 
প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী ও ম্খ্যমল্দর- 
দের। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলেছেন যে এক হাজার মাইল 
দূরের পূর্ব পাকিস্তান যে স্বাভা- 
শিবকভাবেই অনেকাংশে স্বীয় শাঁসত 
হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 

জেনারেল স'হেবের ক্ষোভ যে 


. “গত দু বছর ধরে আমার সঙ্গে 


স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্ত্গ আলোচনার 
পর হঠাৎ শেখ মুজিব বিশবাস- 


- ঘাতকতা করে স্বাধীন বাংলাদেশ 


ঘোষণা করলেন এবং সেনাবাহনশীর - 


, একটি অংশকে শবদ্রোহশী হতে 


. নকশালদের বিরোধ 


শাপ 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


ট্রটস্কিপল্থা অবঙ্গম্বনের দায়ে চারু 
মজমদারকে বাঁহদ্কার করা। 
এখন জানা গেছে এ বৈঠকে অসা- 
মের বিকল্প তত্ব উপস্থাপিত করার 
কথা ছিল। আর এই তত্বের যান 
রচয়িতা দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীও 
সঙ্গে ছিলেন 'তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা 
করার জন্য। 

চারুবাব্বকে তাঁড়য়ে বিহারের 
সত্যানারায়ণ সংহ' নতুন নেতা 
ধির্বাচিত হয়েছেন। সত্যনারায়ণ- 
বাবু আগে সি পি এমের নেতৃ- 
স্থানীয় কর্মী 'ছিলেন। নকশাল 


- আন্দোলনের সদর; থেকে তান "এই 


৮ « পার্ট চারুবাবকে 


আন্দোলনের সঙ্গে৷ যু্ত। 

এম এল পার্টর অন্যত্ম 
প্রতিষ্ঠাতা সত্যনারায়ণ সিংহই: 
প্রথম গোঁরলা কারদায় কৃষ 'বিপ্ল- 
বের তত্ব হাঁজর করেন পার্টির 
মুখপ্র পলবারেশন”এ। সেখানে 
তান সরু থেকেই বলতে আরম্ভ 
করেন যে, গোরলা যুদ্ধে জয় রণা- 
স্গনের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর 
নির্ভরশীল নয়, কৃষক সমাজে 
গেরিলাদের ব্যাপক প্রভাবই এই 
জয়ের একমাত্র গ্যারাল্টি। 

সেই থেকেই সরু হয় পার্টর 
মধ্যে দুই রাজনৌতিক লাইনের 
সংঘর্ষ-_একদিকে কীন্তহত্যা আর 
শহরে সমাজাবরোধীদের সহযো- 
গিতায় ,ব্যাপক লুঠতরাজ ও 
সন্মাস আর অন্যাঁদকে সশস্ত্র কৃষি- 
বিপ্লবের নিষ্ফল প্রয়াস। চীনের 
সমর্থন জানায় 
আর উাঁনশশ সত্তর সালের দোসরা 
জানুয়ারীর সংখ্যায় পিকিং ?রভ্যুতে 
শ্রীকাকুলাম আন্দোলন সম্পর্কে 
বিকৃত তথ্য হাজির করে চার" 
বাবর প্রশস্তি গান করে। 

পরে শ্রীকাকুলাম আন্দোলন 


উস্কানী 'দিলেন। এর পর ক আর 
আমি তার সঙ্গে কোন আলোচনায় 
বসতে "্মারঃ অবশ্য সমস্ত দেশ 
যাঁদ দাবী জানায় তাহলে আম 
তাকে নিশ্চয় মুক্তি দেব?» 
ইয়াহিয়া খাঁর মখে হঠাৎ এই 
স্বায়ত্ত শাসনের কথা মনে হয় 
[ত্বপূর্ণ। আট মাস হতে চলল 
বাধলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই 
শুরু হয়েছে এবং এখন অবাধ তাঁর 
সৈন্যদল খুব একটা স্বিধা করে 
উঠতে পারে ন। সদক্ষ সেনানী 
ইয়াহিয়া এ কথা আজ পাঁরচ্কার 
বুঝতে "পারছেন যে তাঁর অনুকূলে 
বাংলাদেশ সমস্যার কোন সামারক 
সমাধান সম্ভব নয়। এবং রাজ- 
নৌতিক সমাধান সম্ভব একমাত্র 
যাঁদ তিনি কিছুটা জাম ছাড়েন তা 
হলেই। 

ভরত সহ অন্যান্য দেশগুলিও 
এই রাজনোতিক সমাধানের প্রশ্নে 


-উৎসাহিত। এ কথা সকলেই জানেন 
যে আন্মেচনার মাধমে যদ কোন 
সমাধান এই অবস্থায় হয় তাহলে 
বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা হবে 


* না। এক হতে পারে দ্বায়ত্তশাসন। 


ধবদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে ইয়া- 
হিয়ার আলোচনার বিবৃতি পড়ে 
মনে হয় 'তানও. এতে অরাজণ 
হবেন না। 

বিদেশী শান্তগ্যালর অধাস্থায় 
এই ধরণের আলোচনা হতে পারে 
ইয়াঁহয়া- এবং আওয়ামী লীগ 
অথবা পাঁচটি দশের প্রাতীনাধ 
নিয়ে যে কনসালটোটভ কাঁমাঁট 
হয়েছে তাদের সঙ্গে।, আওয়ামী 
লীগ অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য 
রাজনোতিক দলগ্ীল যতই কেন না 
পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করুন, বর্ত- 
মান অবস্থায় যাঁদ ভ'রত সরকার 
চাপ! দেখ তাহলে তাদের এই ধরণের 
বৈঠকে যোগ না দিয়ে কোন উপায় 
থাকবে না! অবশ্য অন্য আরেকটি 
উপায় আছে এবং তা হচ্ছে প্রো- 
পার বাধলাদেশের ভিতরে থেকে, 
জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে নিজ 
ক্ষমতায় স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে 


-যাওয়া। তবে রাজনৈত্কি--বেন- 


গত কারণেই আওয়ামী লীগের "পক্ষে 


তা সম্ভব হবে না এবং অপর 
অরেকটি দলও সোভিয়েতের চাপে” 
লীগের সঙ্গেই থাকতে, বাধ্য, হবে। 

ভারত এ ব্যাপারে অনেকাংশে 
অসহায়। কাঁ মস্কো, কাঁ ওয়া- 
শিংটন সর্বত্রই আমাদের প্রাত- 
নিধিদের বলা হয়েছে যে বাংলা- 


দেশের সমস্যার সমাধান করতে হবে, 


পাকিস্তানের বর্তমান কাঠামো না 
ভেগ্গে। ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর 
সহকর্মীদের পারম্কার বূবিয়ে 
দেওয়া হয়েছে যে পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবী কোনমতেই গ্রাহ্য নয়। হীন্দি- 
রাজা যতই কেন না আমৌরকা, 
ব্রিটেনের জনমতকে নিজের দিকে 
টানার চেষ্টা করুন, নিক্সন, হাথ 
দুজনেই পাঁরচ্কার বাঁঝয়ে 'দয়ে- 
ছেন যে পাকিস্তানকে তাঁরা ভার- 
তের ইচ্ছানযায়ী আস্তাকু'ড়ে 
ফেলতে রাজী নন। এবং এর নানা- 
বিধ কারণও অ'ছে যার অন্যতম 
হচ্ছে যে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে 
পড়লে ভারতের উপর ইঞ্গ-মার্কন 
জোটের যে চাপ তা শাথিল হতে 


নির্মম পুলিশী আক্রমণে স্তব্ধ 
হয়ে যার, সমস্ত কৃষক এলাকা 
থেকেই নকশালীরা হটে আসতে 
শুর; করে আর সেই সঙ্গে শহরে 
ব্যান্ত হত্যা লন্ঠ বাড়তে থাকে। 

এই পাঁরপ্রেক্ষিতেই নকশালা- 
দের মধ্যে অন্ত্বন্থ শুরু হয়। 
চারুবাবুর . বিরোধী গোঁম্ঠি অবি- 
লম্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সভা 
ডাকার দাবী জানায়। চারদবাব্দ 
গ্যাট হয়ে বসে থাকেন। তখন 
থেকেই প্রস্তুতি চলে পাল্টা কেন্দ্রীয় 
কমার বৈঠক ডাকার। 

দেওঘরে অসীম চ্যাটাজশির 
গ্রেপ্তারের 'গর একমাত্র স্বয়ং চারু 
মজনমদার ছাড়া নকশালপল্থীদের 
আর কোন বড় নেতা জেলের বাইরে 
রইলেন না। অসমকে ধরাটা সর- 
কার একাট বড় কৃতিত্ব বলে মনে 
করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কৃতিত্ব 
কার প্রাপ্য তাই নিয়ে খেয়োখোঁয় 
শুরু হয়ে গিয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য 
সাঁচব তথা স্বরাষ্ট্র দফতরের মতে 
বিহার পাঁলিশই প্রথম অসমের 
খোঁজ 'পায় এবং কলকাতা প্ঢালশ 
শুধু সনান্ত করতে সাহায্য করে। 
অতএব অসীমকে ধাঁরয়ে দেওয়ার 
জন্য যে পাঁচ হাজার টাকার পঃর- 
কার ঘোষিত হয়োছিল তা বিহার 
প্নীলশের ইর্মীফরমারেরই প্রাপ্য। - 

কিন্তু কলকাতা 'পচুলিশ তা 
মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে 
অসমকে ধরেছেন তাঁরাই ৷ গ্রেপ্তা- 
রের প্রসঙ্গে একই সঙ্গে মুখ্য 
সাঁচব ও পযাঁদশ কমিশনার নিজ 


ফলেই, এই গ্রেপ্তার সম্ভব হয়েছে। 
অবশ্য পুলিশের নিজেদের মধ্যেও 
গণ্ডগোল আছে। ঘটনাস্থলে ঠিক 
সময় পেশছনতে না পারায় স্পেশাল 
ব্রণ্ট ক্ষুত্ধ। তাঁরা বলতে শুরু 


করেছেন যে অসীমের খবরাখবর 
তাঁরই জোগাড় করেছিলেন শব্ধ 
দেওঘরে যেতে তাঁদের একাঁদন 
দেরী হয় যার মধ্যে গোয়েন্দা 
দফতর গিয়ে কাজ হাসল করে 
আসে। এ যেন অনেকটা নেপোয় 
মারে দৈ গোছের অবস্থা। . 
অসমের গ্রেপ্তারের গুরুত্ব যথেষ্ট 
তা শধমান্র নকশাল আন্দোলনের 
ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে নয়। দর্পণ জানতে 
পেরেছে যে সি পি আই (এম-এল) 
এর অন্তর্দলীয় মতাঁবরোধ বেড়ে 
উঠে যে পর্যায় পেশচোছল সেই 
পর্যায়ে অসমকে গ্রেপ্তার করার 
পিছনে সরকারের রাজনোৌতিক 
উদ্দেশ্য আছে। 

চারবার সঙ্গে অসমের 
আদর্শগত বিরোধের একটি প্রধান 
দিক ছিল তার শহরে আযকশনের 
নীতি পাঁরত্যাগ ও গণ সংগঠন, 
গণ আন্দোসনের উপর জোর 
দেওয়া। সে বুঝোছল যে চারণ 
বাবুর লাইন প্রকৃতপক্ষে প্রাতি- 
শবগ্লবী এবং শ্রেণী শন্রর হাত 
জোরদার করা ছাড়া ওই লাইনের 
আর কোনও সার্থকতা নেই। অতএব 
সে ক্রমশ পরানো নীতি ছেড়ে 
দিয়ে গণ আন্দোলনের পথে যাও- 
য়ার গুরুত্ব উপলাব্ধি করছিল এবং 


শালীরা তাদের উদ্দেশ্য সফল 
করছে এই কারণে ষে তাঁরা তাঁদের 
ধরছিলেন না তা নয় বরণ কোন- 
রকম এঁক্যবদ্ধ প্রাতরোধ আন্দোলন 
না থাকায় পুলিশ যা খুশশ করে 
যাচ্ছিল। কিন্তু যেই অসীম অন্য 
লাইন নিল সরকারের টনক নড়ল। 
তাঁরা বুঝলেন যে এই লাইনের 
ফলে অসাম যাঁদ কোনাঁদন আবার 
সি পি আই (এম) এর কাছাকাছি 
আসে তাহলে ফল দাঁড়াবে মারা- 
আক। অতএব যে অসীমকে বহ 
বার হাতে পেয়েও তারা ছেড়ে 
'দিয়েছিলেন সেই অসমকে ধরার 
জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলেন। 
এবং প্ীলশ ও চারুবাবুর সমর্থক- 
দের থেকে পালিয়ে বেড়ানো অসী- 
মকে ধরা তাঁদের পক্ষে মোটেও 
কাঠন হল না। 

অসীমের পরিচয় আজ বিশেষ 
অজানা নয়। উীনিশশ ছেষাঁট্র সালে 
প্রোসডেন্পী কলেজে আন্দোলন 
তাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। ফোঁসি- 
য়াল '্যারালাঁসসে আক্রান্ত ঈষৎ 
বাঁকা মুখে একগাল দাঁড়, শীর্ণ- 
কায় এই ছেলোট তার সংগঠন গড়া 
ও নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতার 
ফলে অল্পাঁদনেই ছাত্র সমাজকে 
জয় করে ফেলে। “কমরেড কাকা” 
অসাঁমের এই নাম আজ আর কারুর 
অজানা নয়৷ সি শি আই (এম এল) 
দল গঠনের সময় থেকেই যযন্ত 
অসীম ছিল সর্বোচ্চ নেইত্বের 
অন্যতম এবং দলের একাঁটি বড় 
অংশের আঁবিসংবাদী নেতা । 
সম্প্রতি চারূবাবুর সঙ্গে মতাঁবরো- 
ধের ফলে সে পশ্চিমবঙ্গ বিহার 
ও'ড়িষ্যা আঞ্চালক কাঁমাটির মাধ্যমে 
নিজের কাজ চালাচ্ছিল। 
অসমের সঙ্গেই ধরা পড়ে তার 
অন্যতম ঘাঁনম্ঠ সহযোগী দীপাঞ্জন 
রায়চৌধুরী । প্রোসডেল্সপী কলে- 


-জের আরেকটি যোগ্য ছাত্র দীপাঞ্জন 


কেমিস্ট্রীতে এম এস সি পাশ করে 


BED oH bre 


এরি ও 
বাধা। ভারত ভাগ এবং বৌরতার 
মধ্যাদয়ে প্রীতিবেশণ রাষ্ট্র গঠন করে, 
সেই বৈরী মনোভাব জিইয়ে রাখতে 


সাহায্য করে এই জোট উপ-মহা- 


হানি হয় এমন 'ঁকছন এরা িছু- 
তেই সহ্য করবে না। সোভিয়ে- 
তেরও ভয় যে পাকিস্তান দুর্বল 
হয়ে পড়লে ভারত তার কাছ থেকে 
সামারক সরঞ্জাম কেনার ব্যাপারে 
খুব বেশী উৎসাহত নাও হতে 


বাংলা দেশেরও একটি ব্যবস্থা হবে। 
এবং যে ভাবে দহদেশেই সামারক 
তোড়জোড় শর হয়েছে তাতে মনে 
হয় এই ধরণের একটি পাঁচ সাত 
দিনের লড়াই আসন্ন। 


কৃতিত্বের সঙ্গে। অসীমই একে 
রাজনীতিতে টেনে আনে। ব্যান্ত- 
গত জীবনে দীপাঞ্জন প্রান্তন বিচার- 


করোছল যে চার বাবর প্রকৃত পাঁর- 
চয় ফসি করা দরকার এবং সেইমত 
নাক তাঁকে সি আই এ-র চর 
হিসাবে আভাহত করে একাঁট 
দাললও তৈরী করোছাল। 


থানায় অত্যাচার 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


শয়ালদা পলস কোর্টে 
ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ মিত্রের কাছে 
মেয়েটি এই জবানবন্দী দিয়োছল।। 
মেয়েটির উকীল বলোছিলেন- স্যার, 
আমার মক্কেলকে প্টালস কাস্টাড 
থেকে জেল কাস্টডতে স্থানান্ত- 
রত করার অন্মাত দিন। পুলিস 
বলেছিল-আবো তদন্ত সাপেক্ষ ৷ 
সূতরাং পুলিস হেফাজতে রাখা 
হোক। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করে- 
ছেন_এর পরেও। তিনি তাকে 
জেল হাজতে স্থানান্তর করেছেন। 
কনেস্টবলের উপর সমন জারী 
করা হয়েছে। নয়ই 'তাঁরখে ছাত্র 
পাঁরষদ তেরঞ্গা ঝান্ডা নিয়ে শিয়া 
লদা কোর্টের চত্বরে শ্লোগান 
দয়েছে- ম্যাঁজস্টেটের  দলবাজী 
চলবে না। কালো হাত ভেঙে ফেল! 
গত ছয় তারিখে দুই হাজার সি 
তার প মিরাবাগান বস্তা ঘেরাও 
করে কিভাবে 'নাবচারে গ্রেপ্তার ও 
অত্যাচার চালায় তার বিবরণ 
আগামী সংখ্যায় দেব। 
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সম্মুখ 


সমর 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


অজস্র গুণ্ডা ঢুকিয়ে যথেচ্ছাচার 
করে বাচ্ছেন। ছাত্র পাঁরষদের 
বাভিন্ন ইউনিটে নির্বাচন হবার 
কথা। তাও সব জায়গায় ‘তান 
হতে দিচ্ছেন না। মোট কথা সুব্রত 
মুখাজশীকে নিয়ে একটা মতাঁবরোধ 
দানা বাঁধাছল। দর্পণের পাঠক 
জানেন, যর কংগ্রেসের সভাপাঁত 
প্প্রয়রঞ্জন দাস ম্ান্সর সঙ্গে ইদানীং 
স্যব্রতর মন কষাকাষ চলছে। প্রিয় 
. আনাস পুরোপ্যার সিদ্ধার্থ রায়ের 
লোক। আর সর ব্রত কিন্তু তরুণ- 
কান্তি ঘোষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক 
রেখে যাচ্ছেন, টাকা পয়সা নিচ্ছেন। 
এই পাঁরপ্রেক্ষিতে উত্তর কল- 
কাতায় ছাত্র পাঁরষদের নির্বাচন 
হয় গত অক্টোবরে এবং নির্বাচনে 
সুদিন! ভট্টাচার্য নামে উত্তর কল- 
কাতার একটি কলেজের ছাত্র সুব্রত 
মুখাজশীর সমার্থত প্রার্থীকে 
হারিয়ে উত্তর কলকাতা ছাত্র পাঁর- 
ঘদের সভাপাঁত নির্বাচিত হয়। 
সুদিন ভ্রাচার্য হচ্ছেন প্রফুল্লকান্তি 
ঘোষের লোক। কছাাদন আগে 
অমোরকা ঘুরে এসেছেন। প্রফঞ্- 
কান্তির হাতেও উত্তর কলকাতার 
অনেক নামজাদা গুণ্ডা আছে। ওর 
অননুপাষ্থধিততে পলিশ কর 
নকশাল নামধারী গহ্ডাদের ধরে- 
িল। কিন্তু প্রফুল্পকান্তি কল- 
কা'তায় ?গফরেই এখন তাঁদের ছাড়া- 
বার ব্যবস্থা করছেন। প্রফন্কল- 
কান্তির হাতে অমৃতবাজার য:গা- 
ন্তরের মধ আছে। কারুকে 
এখানে চাকরী, কারুকে কাগজের 
এজেন্সি, মোটর গাড়ী, কল্টরাক্টরী 
ইত্যাঁদ নানা মধু দিয়ে উনিও বেশ 
একটা বড় ঠ্যাঙাড়ে বাহনী পোষণ 
করে থাকেন। প্রফুল্পকান্তি যৌদন 
আমোরকা থেকে দমদমে নামেন 
সেদিন এই ঠ্যাঙাড়ে বাহনীর 
সঙ্গে সদন ভট্টাচার্যও দমদমে 
শ্গয়েছিলেন এবং প্রফরল্লকান্তকে 
স্বাগত জানিয়ে পোষ্টার লাগানো 
হয়। অমৃতবাজার যুগান্তরের 
প্রায় সব কয়খানি মোটরগাড়ী 'গিয়ে- 
ছিল প্রফুল্পকান্তকে দমদম থেকে 
আনতে । 
প্রফল্লকান্তি যখন কলকাতায় 


এলেন তখন স্যব্রত মুখাজশীর দল 


খোরদের বিরুদ্ধে একটা অনশন 
করবার ব্যবস্থা করছে। প্রফুল- 


তারপর গেলেন, সংব্রতদের কাছে। 
{কন্তু দেখেন এ যেন আর এক 
সাব্রত। টোবলের ওপর পা তুলে 
বসে থাকে। প্রতি নমস্কারও করে 





না। স্ব্রতরা 'তাই প্রফঃল্পকান্তিকে 
কোনো আমলই দল না। বরং 
জানিয়ে দিল, প্রফুল্লকান্তর 
কোনো কর্তৃত্ব চলবে-না। ক্রুদ্ধ 
প্রফুলকান্ত অপমানিত হয়ে 
সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। কল্তু 
প্রকাশ্যে বেশী এগুতে সাহস 
পাননা। কেননা, অমৃতবাজার 
যুগান্তরের আসল মাঁলক তরুণ- 
কান্তি ঘোষ এসব ঝামেলায় যেতে 
চাননা। “দ্বিতীয়তঃ তাঁর (তরঃণ- 
কান্তির) কংগ্রেস সভাপাতত্বে বাধা 
দিলেও সুব্রত মুখাজীরা এখন 
তাঁর কথা কিছ কিছু শুনছেও। 
সূব্রতদের ওপর প্রফুল্লকান্তির 
রাগের আরও কারণ আছে। তাঁর 
আমোঁরকা অবস্থানকালে বেলে- 
ঘাটার সরকারদের (তাঁর *বশঃর- 
বাঁড়) একাট' ভোঁড় সাব্রতরা দখল 
করে নিয়েছে। লোকে বলে এট 
প্রফুল্লকান্তিরই বেনামী ভোঁড়। 
কিন্তু প্রফল্লকান্তিও সোজা 
লোক নন। উত্তর কলকাতার 
গুণ্ডা জগতের তান নিকটতম 
ব্যান্ত। এই অবস্থায় একাট সুযো- 
গও এসে গেল। সোঁদন আটই 
নভেম্বর সংব্রত মুখার্জী হঠাৎ 
নব নির্বাচত ছাত্র পাঁরষদের 
জাতি সদনের অফসে। আফসে 
ডেকে সংক্রত মুখাজশী স্পষ্ট ভাষায় 
বলে দিলেন, ছাত্র পাঁরষদের সব 
কিছ; তার নির্দেশে চলবে এবং 
উত্তর কলকাতার এই নির্বাচন 
{তানি নাকচ করে দেবেন ইত্যাঁদ। 
কথা কাটাকাটির মধ্যে স ব্রত সংদিন 
ভট্টাচার্যকে শত ঘোষের (প্রফনল্ল- 
কান্তির ডাক নাম) দালাল বলে 
গালাগাল দিলেন এবং শেষ পর্যায়ে 
একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে সুদিন 
ভট্রাচার্যকে মহাজাঁতি সদন থেকে 
বের করে 'দিল। 
সদন ভট্টাচার্য  সরাসাঁর 
অমৃতবাজার পত্রিকায় এসে প্রফুল- 
কান্তির সঙ্গে দেখা করে সব বল- 
তেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। 
সারাদন ধরে তোড়জোড় চললো । 
পরাদন নয়ই নভেম্বর প্রফনল্পকান্তি 
সদলবলে সমবেত হলেন শ্যামবাজার 
ঘাঁড়ওয়ালা বাড়ীর 'সংনীল মিত্রের 
বাড়ীতে । সুনীল মিত্র অমৃত- 
বাজারের ল-আঁফসারও বটে। প্রায় 
শখানেক ছেলে এসে গেল। তাদের 
সঙ্গে নামকরা ঠ্যাঙড়ে ছেলেরাও 
যোগ 'দিল। প্রফ,ল্লকান্তি কিন্তু 
এদের সঙ্গে গেলেননা। মোটরে 
করে আগে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে 
বসে রইলেন। আর তাঁর ছেলেরা 
লাঠি, ছোরা, রিভলবার নিয়ে 
শোভাযাত্রা করে কংগ্রেস অগফসের 
সামনে এসে সংক্রত মহখাজশীর 
বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। 
সুব্রত মুখার্জী তখন কংগ্রেস 
আফসে এসে গেছেন। শোভাযাত্রার 


৮৯৯ 

















কটক জেলার কেন্দরপাড়া সাবাঁডাভসনে আশেপাশের পাঁচ ছয়াট গ্রাম থেকে লোক জড় হয়ে অপেক্ষা 
করছে কখন 'রলিফের নৌকা আসবে। ৯ 


পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভাপাঁত 
আবদ*স সান্তারের কাছে সমব্রতর 
বিরদ্ধে একট মেমোরেণ্ডাম দেওয়া 
হোলো। সাত্তার সাহেব বলেন, 
তিন মীমাংসা করবেন। কিন্তু 
তাতে ক মেটে। অন্ত্রশস্তে সুস- 
খ্জিত হয়ে শোভাযান্্রা এসেছে। 
তারা তখন কংগ্রেস আঁফস তছনছ 
করতে সরু করেছে। ছাত্র পাঁরব- 
দের দুজন কর্মী বাধা দিতে গিয়ে 
গরূতররূপে আহত হয়ে হাস- 
পাতালে গেলেন। 

এবার সুব্রতর পালা। সংব্রতকে 
দেখতে পেয়েই শোভাযাত্রার 
ছেলেরা জামার কলার ধরে চড়- 
চাপড় মারতে সরু করে 'দিল। 
সংব্রত টেবিলের তলায় আশ্রয় 
িিলেন। তখন সাব্রতর দেহরক্ষী 
পুলিশ রভলবার বের করে সংব্র- 
তকে টেনে নিয়ে গেল। শোভাযাত্রার 
ছেলেরাও তখন '1রভলবার বের 
করেছে। এই সময় বোৌরয়ে এলেন 
প্রফল্নকান্তি। যেন কিছু জানেন 
না, এমন ভাব করে শোভাযাত্রার 
ছেলেদের চলে যেতে অনুরোধ 
জানালেন। 'কন্তু তখন অনুরোধ 
শোনার অবস্থা নেই। ছেলেরা 
দাবী জানাচ্ছে, “শতদা, আপনার 
অপমান! আপনার কথায় এসোঁছ। 
আমাদের মাঝে আসুন ।” প্রফল্প- 
কান্তির উপায় নেই। নিজের দল 
ডাকছে। তাই এাঁগয়ে গেলেন 
দলের মধ্যে। বন্তৃতা করলেন স ব্রত 
মুখাজনিকে নিন্দে করে। তারপর 
ছেলেগুলো শতদাকে পেয়ে বাড়ী 
িরলো। 

বাড়ী 'ফরে প্রফল্লকান্তি এবার 
তাঁর পেটোয়া যুগান্তরের একজন 
রপোর্টারকে ডাকলেন। হুকুম 
হোলো, ঁবাভন্ন কাগজে সংব্রত 
মুখজশীর বিরদ্ধে যেন রিপোর্ট 
বেরোয় তার তাঁদ্বর করবার। 
'রিপোর্টারটি চেষ্টা করলেন। 


গভীর রাত প্রন্তি অন্য কাগজের 


আটাত্তর দিন পরে 


সৌরছেন | 

| 

কারখানায় দীর্ঘকাল লক- কোন পরিচালক অনেক মিষ্ট : 
আউট চলছে। শ্রামকরা অর্ধাহার মধ্র দৃশ্য এবং দ্বৈত সংগণীতের 


দঃখকম্ট হাঁসমমখে বরণ করে 
নিয়েছে। যা টাকা পয়সা উঠছে 
সকলে ভাগ করে নিয়ে কোনরকমে 
সংসার চালাচ্ছে। আর একাঁদকে 
ওয়াগন ব্রেকারযে এদেরই মত 
এঁ কারখানার শ্রামক, কিন্তু অভা- 
বের তাড়না সহ্য করতে না পেরে 
ওয়াগন ব্রেকার হয়ে গেল। 'তার 
মা, ভাই, একদা-সহকর্মীর কন্যার 
সঙ্গে সংঘাত এবং সর্বোপাঁর তার 
ধনার্মত হয়েছে অজিত লাহড়ীর 
নতুন! ছাব “আটাত্তর দিন পরে”। 

সাধারণতঃ ভারতীয় ছবি 
বাস্তব জীবনকে অনুসরণ করে 
না। আলোচ্য ছাব সম্পর্কে সব- 
চেয়ে প্রশংসার কথা এখানে ঘটনার 
বিন্যাস, চারত্রের আচার আচরণ 
বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
প্রচলিত ছাঁচে ঢালা হয়ান। ওয়া- 
তার প্রতিবেশীর কন্যা ঝান্টর প্রাত 
অনুরাগের ফলে যেসব ঘটনার 
সূত্রপাত তাকে নিয়ে বাজারী যে- 








হোলো। কিছু কাজ হয়তো হয়ে- 


ছিলও। কিন্তু সত্ৰত মুখাজীও 
কম ঝাণু নয়। পশ্চিম বাংলার 


এই উঠাত নেতা বাহাত্তর ঘন্টার 
নোটিশে প্রফল্লেকান্তকে কংগ্রেস 
থেকে তাড়ানোর দাবী তুললেন। 
অন্যাদকে প্রফুল্লকান্তিও. দলবল 
নিয়ে তৈরী হচ্ছেন। 

পাঁরণাতি কোথায় যাবে জাননা। 
তবে বলতে 





অবতারণা করতেন। এক্ষেত্রে পাঁর- 
চালক অজিত ল্যাহড়ীর সংযম: 
তার গসারয়স মানাসকতার পাঁরিচয় 
ব্যাপারে । 





ৃ 


টাইটেলের আগে ছবির আর- 
দভাঁট বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ এবং 
সপারিকীল্পত। বস্তুত রেলওয়ে 
ইয়ার্ডে ওয়াগন. ভাঙ্গতে যাওয়ার 
সবগ্যাস। দৃশ্যই বাস্তবসম্মত ও 
প্রশংসাযোগ্য। অন্ধকারে আবছা 
আলো, কালো কালো ছায়া, দাঁড়য়ে 
থাকা বা চলমান ওয়াগন, পুলিশের 
দৌড়াদৌঁড়_সব 'মালয়ে ছবির 
উপযনন্ত পাঁরবেশ সৃষ্টি করতে, '* 
পেরেছেন পাঁরচালক। আর এর 
সঙ্গে য্স্ত হয়েছে, শামিত ভঞ্জর 
আত দক্ষ আভনয়। 


পাঁরচালকের রাজনোতিক 'বশ্বাস 
এ ছবিতে সোচ্চার হয়েছে ধর্মঘটী } 
শ্রমিকদের জাবনচর্যার মধ্য "দয়ে। 
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এই অংশে তান 'একাঁট রাজনোতিক 
বন্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন। "কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত ওয়াগন বেকারের 
বিক্ষুব্ধ মানাঁসকতা এবং পাঁর- 
পাশ্বেরে সঙ্গে তার সংঘাতের 


কাঁহনীই মনকে আচ্ছন্ন করে। 


88885 3 








স্বায় ভ্রাতাকে হত্যার চেষ্টা এবং* 


ব্যর্থতা বেশ দক্ষতার সঙ্গে ‘বিন্যস্ত 
হয়েছে। 





দর্পণের দাম বাড়ানো হল না, ৩০ পয়সা রইল । 





মবশতর বিরোধের মৃত 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে 
চুড়ান্ত খেয়োখেয়ি 


' থেকে বের করে দিতে হবে। গোস- 
যোগ সম্পকে তদন্ত করার জন্যে 
রাজ্যের নব কংগ্রেস সভাপাঁত 
সাত্তার সাহেব ভার দিয়েছিলেন 
দিদ্ধার্থশত্কর রায়কে । এই ভার 


অবস্থা হচ্ছে, “শ্যাম রাখি না কুল 


রাখি”। কেননা ছাত্র পরিষদ আর 
ষব কংগ্রেস সিদ্ধার্থ রায়ের 


অনগত। অবশ্য তরুকান্তি ঘোষের 


ভয়ে প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার 
করতে চায় না। 


কিন্তু এখনকার মোদ্দা, কথা " 


হচ্ছে, সব্রত মুখাজশীদের দাবী 
অনুযায়ী প্রফুল্লকান্তি বাহাত্তর 
ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেস থেকে 
বাঁহচ্কৃত হননি। অন্টাদকে প্রফুল্প- 
(শেষাংশ বারো পচ্টোয়) 


ঘাই এন টি ইট 
দি নেভাদের 
উদ্বেগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
সেদিন কলকাতায় এক সাংবা- 
দিক বৈঠকে আই এন ি' ইউ সর 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার নব শনর্বাচিত 
সভাপতি বিষণ ব্যানাজশী ও সম্পা- 
দক 'শাশির গাঙ্গুলী নব কংগ্রেসের 
যুব ছাত্র নেতাদের কংগ্রেসের নামে 
ট্রেড ইউনিয়নে অনংপ্রবেশ সম্পর্কে 
গৃভাঁর উদ্বেন্ প্রকাশ করেন। 
তারা বলেন যে, আই এন 1টি 
ইউ সি নব কংগ্রেসের সঙ্গ! সম্পর্ক 
আরও 'নাঁবড় করতে উৎসক এবং 
এই ব্যাপারে ওই পার্টির নেতৃত্বের 
সঙ্গে আলোচনা সুর হয়েছে। 
তবে এই উঠাঁত ছোকরাদের ট্রেড 
ইউনিয়নে হঠাৎ ঢুকে পড়ার ব্যাপারে 
গোলোষোগ হতে পারে! 'তাই আই 
(শেষাংশ বারো পৃচ্ঠায়) 





বৃহৎ মংবাজপত্র মালিকরা 
বে বিগাকে গড়েছেন 


( দর্গণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিম বঙ্গের সংবাদপত্রের 
_শেষ পর্যন্ত বৃহৎ সংবাদপত্র 
মাঁলকদের বিরদ্ধে কলকাতার 
কাগজ বিক্রেতারা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছেন। এদেরই বিদ্রোহের ফলে 
কলকাতায় ছয়খানা বৃহৎ দৈনিক 
সংবাদ পত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে 
আছে এবধ বুধবার এই সংবাদ 
লেখা পর্যন্ত মীমাংসার কোনো 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 

দর্পণের পাঠকদের আগেই 
জার্নানো হয়েছে ভারত সরকার 
কর্তৃক পনেরো হাজারের বেশী 
সার্কুলেশানের সংবাদপন্ ও সাম- 


রকীগনলোর প্রাত কাঁপতে দু" 


পয়সা কর ধার্য করা হয়েছে, এই 
করের ফলে ছয়খান্য' সংবাদপত্রের 
দাম আঅঁতাঁরন্ত দু দু পয়সা ‘ বাদ 
পাওয়া উচিত ৷. কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 


নব বধগ্রণী মন্তানদেৰ কীৰি 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খবরে 
প্রকাশ যে, নব কংগ্রেসের কয়েকজন 
সক্রিয় কর্মী দুর্গাপরে এম এ এম 
সি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রীবিমল৷ দাশগ্প্তের হত্যার ব্যাপারে 


কৃষক ৫ শ্রমিক ফ্রে কগগ্রেমা ৪&। নিযুত 


সি পি আই জ্বীন সঙ্গে 
রি ২স্বম্ব ৪ ০নত্জ্ নিৰ্শিকান্র 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
গত যোসই নভেম্বর কলকাতায় 


অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা 
হয় এবং বলা হয় যদ এই ধরণের 


গস পি আই রাজ্য কাউন্সিলের সভা কাণ্ড চলতে থাকে, এবং সি পি 


হয়ে গেল। সেখানে ট্রেড ইউনিয়নে 
আর কৃষক ফ্রন্টে নিযুক্ত পাঁট'র 
নেতৃস্থানীয় কর্মীরা নব কংগ্রেসের 
মালিক ঘে'ষা নতুন আক্রমণের 
একাধক ঘটনার উল্লেখ করেন। 
এই সমস্ত নেতারা বলেন যে, 
কারখানা ও জমির মালিকেরা এখন 


« চালায়। এর ফলে নাকি তিনজন 
* কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়। 
সি পি আই-এর কৃষক ফ্রন্টের 
নেতারা অভিযোগ করেন যে বড় 
বড় জোতদারেরা এখন যাক্ত্রল্ট 
আমলে কৃষকের আঁধকার করা জাম 
£. থেকে কৃষককে তাড়াবার জন্য নব 
- যানে নেমেছে! 


আই রাজনৈতিক কারণে চুপ করে 
বসে থাকে তাহলে সি পি আই 
শ্রমিক এবং কৃষক এলাকা থেকে 
মংছে যাবে। ফলে সি পি এম-এর 
প্রসার ঘটবে! 

সি পি আই-এর বর্তমান 
নেতৃত্ব নব কংগ্রেসের সম্গে কাঁধে 
কাঁধ মিলিয়ে চলার সর্বভারতীয় 


নীতি গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গে আলাদা নীতি হতে 
পারে না। 

তাই পার নব নির্ধাঁরত 
সম্পাদক গোপাল ব্যানাজশী সবাইকে 
এই আশ্বাস দিয়ে ঠান্ডা করেন যে, 
তিনি এ সম্পর্কে নব কংগ্রেসের 
রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ আলো- 
চনা করবেন, ওদের বোবাবেন এ 
ধরণের ঘটনা বন্ধ করে সি পি আই- 
এর সঙ্গে য্যস্ত ফ্রন্টের মাধ্যমেই সি 
পি এম-এর প্রসার রোখা যায়। 

এর আগে একবার গোপাল” 
বাব নব কংগ্রেসী নেতা আবদুস 

(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়) 


পাড়ি পাত SEE A, 


এই নৃশংস হত্যা ঘটে। 
এরা নকশালণ কায়দায় স্কুলের 


' ল্যাবরেটরী : পোড়াতে এসোঁছল। 


বৃহাং সংবাদপর্রের' মালিক গোষ্ঠি 
দু পয়সার উপরে কেউ অ'তাঁরন্ত 
চার পয়সা, কেউ আঁতরিম্ত ছার 
পয়সা দ্রাম বাঁড়য়েছেন। 
(শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়) 





বশ্বভারতী অভিন্যান্দের 
আসল উদ্দেশ্য 


শান্তিনিকেতন নকশালীদের 
কার্যকলাপের একটি ঘাঁটি হয়ে 
উঠেছে এই অজুহাতে কেন্দ্রীয় সর- 


নাজনীতির খেলায় সিদ্ধার্য রায় পরাজিত 


রাজনীতির খেলাতে "সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায় আর একবার পরাজিত 
হয়েছেন। জানা 1গয়েছে পরুলিয়া 
থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হীন্দিরা 
কংগ্রেসী সদস্য দেবেন মাহাতোকে 
কেন্দ্রীয় মল্রিসভায় যোগদান করতে 
সিদ্ধার্থ রায় অনুরোধ করেছিলেন। 
এই অনুরোধ দেবেন মাহাতো 
সরাসাঁর প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকাশ 
মাল্পসভায় যোগদানের আমন্ণ 
তিনি প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ চান, 


দেবীপ্রসাদকে পশ্চিম বহ্গের কংগ্রেস 
সভার্গাত করার নাম করেছিলেন। 


কিল্তু দেবীপ্রসাদ কংগ্রেস সভাপাতি 
হতে পারেন নি। এখন দেবাপ্রসাদ 
ক্ষর্থ। তাই বোধহয় সিদ্ধার্থ রায় 
রাজনীতি করার জন্যে তাঁর মোহা- 


- তোর) নাম করছেন এবং আমর 
, কিসকুকে আর একবার অসম্মান 


করার জন্যে তাঁর (মাহাতোর) নাম 
করছেন_ এই সব কথা বলে দেবেন 
মাহাতো সরাসার দিক্ধর্থশক্করের 
অনঃরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। 


কার সম্প্রাত যে আর্ডন্যান্স জার 
করেছেন তাতে বিশ্বভারতশর 
শিক্ষক, ছাৱ ও কর্মীদের একটি 


আর তাদের প্রাতনিধিদের মারফৎ 

তাঁদের ন্যাষ্য দাবী দাওয়ার কথা 

জানাতে না পারেন। 
(শেষাংশ বারো পঠায়) 


8৪ লই 





=~ 


চণক্য সরকার ৷ 


কিং রোডও থেকে রোজ 
এখন বন্ধৃত্বের বাণী প্রচার করা 
' হয়, বঙ্গ হয় আফ্রিকা ও এশিয়া 
জনসাধারণের প্রীত ও সোঁহাদ ই 
চীনের একমান্ন কাম্য এবং. এই 
লক্ষে পেশছানোর জন্যে বর্তমানের 
নয়া কৌশল হল পিং পং খেলার 
আয়োজন। সেখানে ভারতাঁয় দলও 
আমান্মিত হয়ে উর্পাস্থত। এখন 
আর সশস্ন বিপ্লবের ও তার প্রাত 
সমর্থনের মাধ্যমে শোষিত জনগণের 
এঁক্যের কথা নয়। 


নয়, “এই খেলার' মল লক্ষ হল 
আফ্রো-এশ'য় গক্য”। 


এখন চাঁন জাতিসংঘের সদস্য। 
সদস্য হিসাবে আন্তজাতিক সদা- 
চরণের তাগিদে এখন চীনের আচ- 
রণাবাধ ভিন্ন হতে বাধ্য। ক্রমশঃ 
চীনও সোভিয়েট ইউনিয়নের মত 
বিরাট ীব*ব শান্তর অন্যতম হবে, 
এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
এবধ সোভিয়েট কৌশলে চান 
চেষ্টা করবে বিশ্ব ধনতল্ ও সাম্সা- 
জ্যবাদকে ধনতন্তের নিজের কায়- 
দায় পরাভূত করতে, তার অন্ত- 
দ্বন্দ আরও তাঁৱ করে তাকে 
নিঃশেষ.করে আনতে। তখন সোঁভ- 
যেতের মত চীনের একই যান্তি হবে 
যে সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত বাজারে 
মাঝ বিক্রী করতে পারলে সাম্রাজ্য- 
বাদ দুর্বল হয় এবং তার ফলে 
জাতাঁয মাত সংগ্রাম কাপক হয়ে 


স্বাদ বিরোধ হয়। রা 
' অর্থাৎ শেষ পর্যন্ভি য্যন্তর 
Tr UT ae 
তারণা হবে_ধনতাল্তিক সমাজ ব্যর- 
ব্যবস্থার, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য 
সব সময়েই সশস্ সংগ্রামের 
প্রয়োজন নেই। পাঁরবার্তত এীত- 
হাঁসক পাঁরস্থিতিতে এই উত্তরণ 
শাল্তপনর্ণ পথেই হতে প্ররে॥' 
এখন পিকিং রেডিওতে আর 
“চেয়ারম্যানের চন আক্রান্ত, হতে 
পারে” এই তত্ব হাঁজর করা হয় 
না। আর সেই সঙ্গে "পাঁকং-এ 
মস্কোর প্রতিদ্বন্দ্বতায় বিশ্ব 


কয়েকমাস আগে শোনা িয়ে- 
ছিল পি'কং রেডিওতে সোভিয়েত 
রাষ্ট্রপতি প্দগার্ণ ল্লিখত পাঁক- 


ঢু শরুবার . ৯৯, নভেম্বর ১৯৭১ 


| 
দেশী যনতন্ম অধনতান্মিক- পথে ব্যাপারে শ্রেযোল্তি। কিন্তু “তারপর 


যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে। 
চান সম্ম্মালত জীতিপুজের ' সদ- 
স্যই খালি হয় নি, এই সংগঠন 
থেকে চিয়াং কাইশেক শাসিত্‌ তাই- 
ওয়ান বিতাঁড়ত হয়েছে। এই, আঁব- 
*বাস্য কাণ্ড হয়েছে চীন-মা্কন 
গোপন বৈঠকের মাধ্যমে । 

এ সব আন্তজাতিক ঘটনা 
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বিকাশের 
পারপ্রেক্ষিতে লক্ষণীয়। বেশ কয়েক 
শত তরুণ পিকিং অনঃপ্রাণত 
এই: পশ্চিমবঙ্গে, এই কথা বিশ্বাস 
করে, যে কেবলমান সাম্াজ্যবাদ- 
বিরোধী সশস্ত্র বি্লব সংগঠিত 
করতে পারক্রেই “চেয়ারম্যানের 
হাত, থেকে বাঁচানো যায়। প্রায় দু- 
বছর ধরে পিকিংপল্থী চার; মজম- 
দিয়ে ব্যন্তি হত্যা ও শহনরে সন্মা- 
সের মাধ্যমে এখানে সশস্ত্র বিশ্ল- 
বের চেষ্টা চালাল। অবশ্যই পিং 
অমারসীয় এবং লোনিনবাদ 1বরোধশ 
এই কৃত তত্ব ও তার প্রয়োগ- 





ধান ্ধব্াপর কার যাপনে 
উণাচার্য ৪ ভার জাজোপানোদের নাভি 


রাজ্যপাল ডায়াস সাহেব নব কংগ্রেস- 
পুষ্ট ডাঃ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এখ- 
' নও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
পারেন নি। সম্প্রতি এম এ পরা- 
ক্ষার ফলাফল অন্যান প্রসন্গে 
উপাচার্যের দর্নশীতর যে নগ্ন চিত 
আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, 
জন্য রাজ্যপাল ও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক 
মন্মক শ্রীজে সি সেনগুগ্ুকে অন্দ- 
রোধ জানাচ্ছি। যস্তফ্রল্টের আমলে 
যে সকল নব কংগ্রেসী পাশ্ডারা 


আঁত বেশী সোচ্চার হয়ে উঠোঁছ- ' 


লেন, এবার বোধহয় কংগ্রেসধন্য 
শশা চৌধুরীর কার্যকলাপে তাঁরাও 
চমকে উঠবেন। 

বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের বিগত 
এম এ (সংস্কৃত) পরীক্ষার ফলা- 
ফল ,অনহমোদন করবার জন্য পরা- 
ক্ষক বোর্ডের যে সভা গত সপ্তাহে 
অন্যাষ্ঠত হয় তাতে এক চাণ্ডল্য- 

কর ঘটনার আবরণ উন্মোচিত 
পি 
কোত্তর সংস্কৃত বিভাগের প্রধান 
শ্রীগোবদ্দগোপাল মণখোপাধ্যার সহ 
অন্যান্য অধ্যাসকগণ এবং ভারত- 


বিখ্যাত সংস্কৃত সাহত্যবিদ শ্রী-' 


গোরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও দিলেন । 


(বশেষ প্রাতানাধ) 
করেন যে ট্যাবরলেশন শাটাট ট্যাব 


£' লেটর-এর স্বাক্ষর বিহীন এবং. 
' তাঁরা আরও দেখেন যে পরাক্ষা- 


(রোল বার এস ৪৯)-এর নামের 
পাশে মার্কস-এর ঘরগদীল ফাঁকা 
এবং 'িমাকস কঙ্গাম-এ নোট 
দেওয়া আছে যে ভাইস 

আদেশানদ্যায়ণী তার পরণক্ষা ক্যান: 
সেল করা হয়েছে। ট্যাববলেশন 
শাঁট-এ ট্যাবহলেটর-এর স্বাক্ষর না 
থাকায় পরাক্ষকগণ তার কারণ 
জানতে চান এবং ট্াববলেটর-এর 
নাম জানতে চান, কারণ ট্যাববলেটর- 
এর স্বাক্ষর বিহান ট্যাবননেটর শট 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জানতে 
পারেন যে শ্রীমতাঁ শ্যামলী সান্যা- 
লের পিতা বর্ধমান রাজ কলেজের 
বাংলা বিভাগের প্রধান এবং বর্ধমান 
বশ্বাবিদ্যাহয়ের বাংলা বিভাগের 
আংশিক অধ্যাপক শ্রীঅবন্তীকুমার 
সান্যাল উত্ত ট্যাব্ুলেটর। প্রসঞ্গতঃ 
উল্লেখ করা যায় যে ট্যাবলেটর-এর 


বাধ সম্পর্কে অবাহিত হিল। কিন্ত 
একাঁদনের জন্যও এই সম্পর্কে 
কোন সতকর্বাণী পি'কং 


‘ও প্রত্যক্ষ সমর্থন: জানিয়ে এসেছে। 
এখানকার সাম্যবাদী , আন্দো- 


'লনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং 


এই আন্দোলন নিজ ক্ষমতায় বলী- 
সোভিয়েতের নয়। নিজের 'তাগদে . 
আন্দোলনকে নিজ নেতৃত্বে পারি- 
চালত করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
চীন নিজের 'বিশ্লব সফল করেছে। 
ভিয়েতনামের মরণজয়ঁ সংগ্রাম 
নেতৃত্বের জন্য চীন অথরা সোভ- 
য়েত মুখাপেক্ষী নয়। , ', 

' আমাদের দেশের তথাকাঁথত 
সাম্যবাদীরা কথায় কথায় চীন বা 
সোভিয়েত বিপ্লবের নজীর না, 
একট? ভাল করে চিনতে পারলে 


দেশ লাভবান হবে। ' 


অন্য একট ট্যাব্বলেশন” শীট প্রস্তুত 
করা চলছে। এই কাজে সার্থক হতে 


| পারলে। শশীভৃষণ ' দোষমনন্ত হতে 


প্পারেন-_অবল্তকুমার এবং বিজয় 
ভূষণ বেকস'র খালাস পেয়ে যে 
পারেন এবং এম এ. ( সংস্কৃত) 

পরাক্ষক বোর্ডের সৎ এবং র্ভাক * 


চ্যান্সেলর শ্রীষনন্ত এ এল ডায়াস 
মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন এই যে এই 
ঘটনার কি এই ভাবেই পারসমাপ্তি 
ঘটবে? 


| 


দুই বাংলা | বংগ্রোই ডে ত চলছে 


(দর্পণের রনী 


র রাজনীতিতে তালে বলেন তাঁর নুতন শষ্য 
একদিন বাংলা কংগ্রেসের আবির্ভাব প্রণব মখাজশী প্রমূখ ব্যান্তরা। 
যতখানি, বিস্ময়কর ছিল, তিরো- কিন্তু বাদ 


অবস্থাটা ততই করণ ও হাস্যকর মোহভঙ্গা ঘটেছে । 
অজয়বাবূর অতীত কংগ্রেস নবগঞ্গার তীরে গিয়ে 
তকে মুলধন হিসাবে ভিড়বেন সদলবঙ্গে। 


হয়ে উঠছে। 


এখন উদ্দেশ্য 


দলকে নব- 


ব্যবহার করে রাজনীতির কারবারে কংগ্রেসের অন্তভুন্ত করে দেওয়ার 
পদে নিয়োগপত্র গ্রহণ করার আগে ' বাহাদ্র ছেসে৷ সশীল' ধাড়া যতটা পক্ষে, অপর এক' সম্পাদক অহন 
এই মর্মে একটি ডক্লারেশন দিতে মজা লুটতে ।পেরোছিলেন, একদিন মিশ্র খোলাখ্ণীল তার বন্তক রাখ- 
বোর্ডের সভায় পরাক্ষকগণ ছক্ষ হয় যে ট্যাব্দলেটর এর নিকট কোনও তার চেয়েও বেশট ম্যানেজ করার ছেন বেশ কিছুদিন আগে থেকে। 


~ মোদৃনীপহর 


পর্বে কয়েকবারই সংঘাত ঘটে 
গিয়েছে এবং একই কারণে প্রণব | 
আমজাদ জ:টির সম্গেও সংঘাত 
মধ্যে সমাজতন্ত্র আ'ঁব্চ্কার করে * 
বসে: আছেন। তাঁর সাবধা এই যে 
বাংলা কংগ্রেসের এখনও যেট:কু অব- 
শিষ্ট আছে, তার বেশশির ভাগ অংশ 
জেহাতেই। এই: 
(শেষাংশ বারো প্ঠায়), 


কিস বল 






দর্পণ 2 শক্রবার ১৯শে নভেম্বর ১৯৭১ 


খুব রেলের শিয়ালদহ বিভাগে বর্ষার সঙ্গে নব করে দের 
গোপন আাাভের ফলে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অবনতি . 


পূর্ব রেলের শয়ালদহ 
বিভাগে রেল চলাচল ব্যবস্থার 
চূড়ান্ত অবর্নাত ঘটায় প্রাতাদন 
লক্ষ লক্ষ 'িত্যযাঘীর দর্দশা 
সীমাহীন হয়ে পড়েছে। এই বিভা- 
গের সর্ব কর্তা 'ডাঁভশনানে 
সংপারিন্টেডেন্ট শ্রীকে কে দাসের 
সঙ্গে একাঁদকে নবকংগ্রেসী মস্তান- 
দের আর অন্যদিকে বেসরকারী বাস 
ও লরী মালিকদের গোপন আঁতাত 
এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য দায়ী 
বলে 'বশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া 
গগয়েছে। 

রেলের ওভার হেড তার চদার, 
, ওয়াগন ভাঙা, সমাজ বিরোধাঁদের 


" হামল:র সঙ্গে সঙ্গে রেল কর্তৃ- 


পক্ষের দনাীতি ও অপদার্থতার 
ফলে রেল চলাচল ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়ার মনখে। গত দতিনমাস ধরে 
খওভারহেড ত'র চুর এবং অন্যান্য 


(দর্পণের শংবাদদাত) 

কয়েক বছর যাবৎ কলকাতা 
পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে তেপানটি 
ভ্যাকাঁসনেটরের পদ শূন্য পড়ে 
আছে। প্দগ্মীল আবলম্বে পূরণের 
জন্য বাভিন্ন তরফ থেকে বারে বারে 
চাপ সৃষ্টি করা সত্বেও শুন্য পদ- 
শাল আজ পর্যন্ত পূরণ করা 
শ্রয়ান। তারা বরাবরই দাবী করে- 
ইন যে শুন্য পদগ্দাঞ্গ সাংবধা- 
’ নক পদ্ধীততে পুরণ করতে হবে। 
অর্থাৎ পোঁর সধাবধানের পক্লনট- 
মেন্ট রেগুলেশন এবং কয়েক বছর 
পূর্বেকার কলকাতা হাইকোর্টের 
রূল অন্যায় ওঁ শূন্য পদগ্যীলতে 
ভ্যাকসিনেটর নিয়োগ করতে হবে। 

কিন্তু সবরকমের দাবীকে 
সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে পৌর- 
সভার বর্তমান কর্তৃপক্ষ ভ্যাকসি- 
নেটর হিসাবে কাজ করবার জন্য 
কিছ; সংখ্যক অযোগ্য ব্যান্তকে 
নিয়োগ করেছেন। গত আগস্ট 
মাস থেকে প্রতি কিস্তিতে দুই 
মাস করে সাতষট্রাট পেটোয়া 
ব্য্তির মধ্যে দুই কিস্তির নিয়োগ- 
পত্ৰ বিতরণ করা হয়েছে। নিয়োগ- 
পর্বাট সমাধা করা হয়েছে নূতন 
পদ্ধতিতে অর্থাৎ দৈনিক চার টাকা 
মজদরীতে “ক্যাজুয়াল ওয়াকার? 
হসাবে। দ্বিতীয় কাস্তর মেয়াদ- 
॥ কাল গত সাতই নভেম্বর উঁনিশশ 
একাত্তর সালে শেষ হয়ে যাওয়ায় 
তৃতীয় কিস্তির নিয়েগপন্র বিত- 
রণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ মহলে 
বিশেষ কর্মতৎপরতা এবং তোড়- 
জোড় সর হয়েছে। 


িশ্বস্তসূত্রে জানা গেল একা- 
স্তর সালের গোড়া থেকে আজ 
পর্যন্ত রেলের প্রচলত নিক্সম- 
কানদন লঙ্ঘন করে গোপনে দ্রাক- 
সন বিভগ্গে নিয়ামত ভাবে নব 
কংগ্রেসী মস্তানদের নিয়োগ করার 


ফলে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে রেলের . 


সম্পার্ত চদার করার সুযোগ করে 
দেয়া হয়েছে অ:র তাছাড়া নিয়ামত 
রেল চসাচলের পক্ষে বিরাট বাধার 


স্বষ্ট করা হয়েছে। 
{বশেষ করে বিখ্যাত মধ্যবতশ 


ধনার্বাচন অন্নান্ঠত হয়ে যাওয়ার 
পব থেকে আজ পর্যন্ত এই 'বভাগে 
গেগনে কয়েকশত নক কংগ্রেসী 
মস্তানকে সরাসাঁর চতুর্থ শ্রেণীর 
পদে শনয়োগ করা হয়েছে। নব 
কংগ্রেসের নব নায়ক কেন্দ্রীয় মন্দা 
শ্রীসম্ধার্থশঙ্কর রায় এবং নব 
কংগ্রেস মস্তানদের নেতা শ্রীপ্রয়- 
দাস মুন্সী এবং শ্রীসব্রত মখো- 
পাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া 


* (শেষ প্রাতানাধ) 


তালকান:সারে এই নিয়োগ করা 
হচ্ছে। | 
নক্ধানযুন্ত কর্মীদের "ডিউটি 
পড়ে কার! সেডে। সেখানে তাদের 
কোচগ্দলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে 
সাহায্য করতে হয়। তাড়া রাত্রে 
চৌকদাশীরর ভারও এদের উপর 
আর্ত হয়েছে। ভক্ষককে রক্ষকের 
পদে বসানোর' চমৎকার ব্যবস্থা । 
নব কংগ্রেসী মস্তানরা যাদের নাম 
পাশের খাতায় সমাজাবরোধন 
বলে চিহত তারা মহানন্দে পাই'প- 
গান, ছোরা প্রভাত হাতে নিয়ে 
রানে পাহারা 'দচ্ছে এবং মহানন্দে 
রেলের সম্পান্ত চ্গার করে চলেছে। 
সুযোগ এবং সময় বুঝে ওয়াগন- 
ভাঁঙ্গা মস্তানদের মদত দিচ্ছে। 
আরো একাঁট নূতন পন্ধাত 
এই মস্তানরা গ্রহণ করেছে। গত 
দু-তিন মাস ধরে দেখা যাচ্ছে যে 
সকালের দিকে রেল চলাচল 
অপেক্ষাকৃত নিয়ামত। বিকেলের 
দিকে ডাউন গাড়ী 'শয়ালদহ এসে 


পেপছানোর পরই দেখা যায় সে- 
গাড়ীগলো আর চলছে না। গাড়ী 
ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে ড্রইভার 
এসে দেখে গাড়ী চলছে না। 


ছিল যে নতুন 'নয়োগ করতে হলে 


বেড নাঁতিগতভাবে এই দাবী 
মেনে নিয়োছলেন। অন্যান্য ডাঁভ- 
শনে এই নত অনুসারে নিয়ো 
হও হয়। কিন্তু শিয়ালদহ 1ডাভ- 
সনের সংপারিন্টেন্ডেন্ট এই নীতি 
মানছেন না। নব কংগ্রেস মস্তান- 
দের তান নিয়োগ করে চলেছেন। 
এ ব্যাপারে তাঁকে কয়েকজন আঁফ- 
সারও নিয়ামত সাহায্য করে 
থাকেন। 

এ ছ'ড়া বাস-মালিক সামাতর 
সঙ্গে শিয়া্দহ বিভাগের রেল 
কর্তৃপক্ষের একটা গোপন বন্দো- 
বস্তের কথাও রেলের অনেক পদস্থ 
কর্মচরীরা জানেন। এই ব্যবস্থা 
অননসারে কন্ট্রোল রুমের কার- 
সাজিতে প্রায়ই শিয়ালদহ স্টেশনে 
ট্রেন চলাচলের 'বঘ ঘটানো হয়। 
শহরতলণর যাত্রীদের সমস্ত রকমের 


প্রথমে সংযোগ দিতে হবে ক্যান যাস: ঝাঁক নিয়ে বাসে বাড়ী এফরতে 


শ্রীমকদের, তার পরে রেলে 'শনষ্ত 
যে সব শ্রমিক অবসর নিচ্ছেন 
তাদের আত্মীয়স্বজনদের, রেলওয়ে 


পৌরমভায় ত্যাকজিদেটরের পদে বংগ্রেমাদের েটোয। বাভিদের নিয়োগ 


নির্বাচক মণ্ডলাঁর সমীপে দাখিল যাদের ভ্যাকীসনেটর পদে কাজ করা হোল তখন সেই সকল - 


শোনা যাচ্ছে, স্বয়ং ডেপুটি 
মেয়র এবং নব কংগ্রেসের কাউ- 
ন্সলার শ্রীর:মাঁপয়ারী রাম পেটোয়া 
ব্যক্তিদের পূনর্নিয়োগের ব্যাপারে 
নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন? 
আরও শেনা যাচ্ছে যে, 'নয়োগের 
ব্যাপারে কংগ্রেসের একজন প্রান্তন 
মেয়রের স্মপাঁরশ সম্বালত একটি 
চাঙ পৌরসভার কংগ্রেসী কেস্ট- 
শববষ্টটদের হাতে ঘোরফেরা করছে। 
প্রান্তন মেয়র দাবী করেছেন যে, 
পেটোয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই 
নব কংগ্রেসের সন্রিয় কর্মী । সুতরাং 
এরা যে অরননাতবিলম্বেই তৃতীয় 
কিস্তির নিয়োগপত্র সংগ্রহ করবে, 
সে বিষয়ে সান্দহান থাকা বাঞ্ছনীয় 
নয়। 

পোঁর সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গ্ষ্ঠ 
দেখিয়েই এই সব পেটোয়া ব্যান্তদের 
মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরণ করা 
হয়েছে। বিষয়াট আরও প্রাণধান- 
যোগ্য এই কারণে যে, যে সময়ে 
আঁতাঁরন্ত ভ্যাকাঁসনেটর নিয়োগের 
প্রয়োজন থাকবার কথা নয় অর্থাৎ 
যে সময়ে সাধারণতঃ কোন মহা 
মারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে না, সেই 
সময়ে নিতান্ত স্বজন পোষণের 
নেশায় অচ্ছন্ন হয়ে কপোল! কম্পিত 
প্রয়োজনের অজদহাত তুলে নিয়োগ- 
গুলি করা হয়েছে। পৌরসভার 
রিক্রটমেন্ট রেগলেশনে সুস্পষ্ট 
ভাবে ঘোষণা করা আছে ষে ভ্যাক- 
সিনেট পদ প্রার্থীকে নির্বাচন- 
কালে নিম্নতম যোগ্যতার নিদর্শন 
স্বরূপ স্কুল ফাইনাল অথবা 'সম- 
তূল্য পরাক্ষোত্তীর্ণ সাটশফকেট 


করতে হবে এবং কাঁলকাতা পৌর 
সংস্থার অধীন কেন একটি টিকা- 


গের ব্যাপারে অরাজকতা আজকের 
ঘটনা নয়। এটা বহ্নীদনের। অরা- 
জকতা 'নিরসনকলেপ কিছুকাল 
আগে কসকাতা হাইকোর্ট কলকাতা 
পৌরসভার উপর একটি রুল জারী 
করতে বাধ্য হয়োছলেন। কোন 
কোন অর্বাচীনও বোধহয় বিশ্বাস 
করবে না যে পৌরসভার স্বাস্থ্য 
কমিটির ঝাণ কর্তাব্যান্তরা !পাঁর' 
সংবিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 
বরং দূর প্রত্যয় নিয়েই বলা যায় 
স্বেচ্ছাচারিতার আদর্শে অন্প্রাণিত 
এই ব্যান্তরা এটা পাঁরচ্কারভাবেই 
জানতেন যে সংাবধানক পদ্ধাততে 
নিয়োগের ব্যবস্থা হলে পেটোয়া7 
দের মধ্যে একজনেরও নিয়োগপত্র 
সংগ্রহ করবার যোগ্যতা হোত কিনা 
সন্দেহ। সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যান্ত- 


দেরই নিয়োগ 'করা হয়েছে অত্যন্ত 


বেআইনী ডাবে, নিছক দ্বজন 
পোষণের প্রমন্ততাক় ৷ 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে 


পারে যে, প্রতি বছর পৌরসভার ' 
স্বাস্থ্যদপ্তর কিছু সংখ্যক ক্্তিকে 


করবার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম 
যোগ্যতা আছে, তাদের পৌরসভার 
অধীনস্থ 'টকাদান কেন্দ্র থেকে 
শিক্ষা্দনের ব্যবস্থা করে থাকেন। 
শিক্ষা গ্রহণের মেয়াদকাল ন্যনপক্ষে 
ছয় মাস অর্থাৎ একশ আঁশাঁট 
কর্মদবস। শিক্ষা গ্রহণের মৈয়দ- 
কান! পূর্ণ হবার পর রাঁতিমত 
পরীক্ষা গ্রহণ করে পোঁরসভার 
স্বাস্ক আধকর্তা তাদের সার্ট 
'ফিকেট' দিয়ে থাকেন। বর্তমানে 


শতাধিক পুরুষ ও মাহলা 'শিক্ষা- 


কাল পূর্ণ করে স্বাস্থ আধকর্তার 
নিকট থেকে সার্টিফকেট আদায় 
করে বেকার হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছেন 
এই দ;রাশা নিয়ে সে পৌরসভায় 
যখন ভ্যাকাঁসনেটরের প্রয়োজন হবে 


তখন হয়ত 'তারা সংযোগ পাবেন। 
সম্প্রাত যখন বাংলাদেশ থেকে ঝাঁকে 
ঝাঁকে মানুষ সীমান্ত পোরয়ে 
পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন, 
পৌরসভা তখন তাদের 'শাবর- 
গণীলকে সংক্রামক ব্যাধির মহা- 
মারীর কবল থেকে রক্ষা করবার 
আিপ্রায়ে কিছ; সংখ্যক শিক্ষা- 
প্রাপ্ত ব্যান্তকে কৃষ্ণনগর প্রভৃতি 
অগুলে! পাঠালেন এই আশ্বাস দিয়ে 
যে উদ্বাস্তু 'শাবরগ্যঁলর কাজ 
সমাপ্ত হলে তদের পৌরসভার 
সবাস্থদপ্তরে নিয়োগ করা হবে। 
অথচ প্রয়োজনের অজুহাত তুলে 
যখন ক্যাজুয়াল ওয়াকার নিয়োগ 


হয় আর বাকী লক্ষ লক্ষ যাত্রী 
চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে শিয়াসদহ 
স্টেশনে রাত কাটান। * 


যোগ্যতাসপ্পন ব্যান্তদের কাউকেই 
সুযোগ দেওয়া ত দূরের কথা, 
ডাকা পর্যন্ত হোল না। স্বজন 
পোষণের এ ধরণের নিকৃষ্ট নিদর্শন 
আর আছে কনা আমাদের জানা 
নেই। 


৬১নং মট লেন, কপিকাতা-১৩ 





18 চার ॥ 


bh 


দর্পন 1 শুক্রবার ১১শে নভেম্বর ১৯৭১ 


যুদ্ধ প্রস্তুতির নামে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে 


নয়াদয্পশ, বারোই নভেম্বর £ 
যদদ্ধ হবে কি হবে না বেঝা যাচ্ছে 
না, কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতির নামে 
গণতান্ত্রিক অধিকার আস্তে আস্তে 
বিলুপ্ত করা হচ্ছে। এদিকে সর- 
কারের . প্রথম পদক্ষেপ বন্ধ 
ফ্যান্রিগ্াঁল নিয়ে নেবার জন্য এক 
আর্ভন্যান্স যা সম্প্রাত ঘোঁষত 
হয়েছে। 

উপর থেকে দেখলে মনে হয়, 
আর্ডন্যান্সাট ভালোই, মাঁজাক- 
পক্ষর হাত থেকে ফ্যাক্ীরিগাল 
নিয়ে চাল; করার সাঁদচ্ছা। 'কল্তু 
খটয়ে দেখলে তার শ্রমিক 
ধবরোধশ চাঁরত্রটা ধরা, পড়ে যাবে। 
প্রথমেই বলা হয়েছে যে ফ্যাক্টর- 
গলি সরকার নিয়ে নেবার পর, 
পাঁচ বছর কোন শ্রমাশজ্প বিষয়ক 
আইন এগ্াঁলতে , চাল; হবে 
না! অর্থাৎ, শ্রামকরা তাদের ন্যায্য 
বোনাস দাবী করতে পারবে না, 
আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লন করতে পারবে না, কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে মতপার্থক্য হলে ট্রাইবুনাল 


(দেপণের সংবাদদাতা) 


বা অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে করে দিয়েছেন। সম্প্রাত এখানে, এর সভা হয়ে গেল। শ্রমমন্ত্রী মই- 
আপাঁল চলবে লা, বেশী মাইনের শ্রামক প্রাঁতানযিদের এক সম্মেলনে 


দাবিতে অন্দোলন বা ধর্মঘট চঙ্গবে 
না-এক কথায় এতদিনের আঁজত 
সমস্ত গণতান্নক অধিকার, ,সর- 


যখন তাঁকে অনুরোধ করা হর, যে 
সূতভাকল ?শল্পে অন্তত তাঁর নিজের 
ফর্মূলা যা “খাদিলকার ফর্মূলা” 


কার দখলাকৃত ফ্যান্রীগ্ুক্গিতে অচল লামে পাঁরচিত, তাকে আর্ভন্যান্সের 


হয়ে যাবে এই আ্ভন্যান্সের ফলে! । 
সরকার ব্যাখ্যা অন:সারে এই 
জাতীয় পাঁচ বছর কালণন মোরা- 
টারয়াম ঝা 'সমস্ত শ্রমশিল্প বিষ- 
আইনগ্যাঁল। মূলতুবী রাখার দরকার 
এই ফ্যাক্লীরিগীলিকে আবার পদনরু- 
জ্জীবত করার জন্য। এবং যেহেতু 
দেশে প্রায় আপৎকালীন' অবস্থা 
রমবিরোধ বা ধর্মঘট ইত্যাদি এখন 
চলবে না। - 

যতদূর মনে হচ্ছে অনুরূপ 
মোরাটারয়ম হয়তো অদূর ভাব- 
ফ্তে শ্রমশিল্পজজগতের অন্যান্য 
মল ফর্যাক্লীরতেও আর্পত হবে, 
আপৎকালীন অবস্থার নামে। 
য়নদ্ধের প্রস্তুতির ছুতোয়, বেশী 
বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়-এ কথা 


০০০5৮ 


রূপ দিয়ে মালিকপক্ষকে জোর 
করে সেই অনুসারে বোনাস দিতে 
বাধ্য করা হোক, তখন খাঁদলকার 
আবেদন করেন যে আপৎকালীন 
অবস্থার জন্য, শ্রামকদের এ ফর- 


বুধবার শ্রমাশহেপর উপর কেন্দ্রীয় 
উপদেশক মণ্ডল (সেন্ট্রল গ্যাড- 
ভাইসারি কাঁমটি অন ইন্ডান্ট্রজ)- 





নুল হক চৌধুরী উপাস্থিত শজপ- 
পাঁতদের আশ্বাস দেন যে তাদের 
উর কড়াকাঁড়টা কিছুটা শশাঁথল 
হবে। বৃহধ [শল্পর্পাত (বগ 
ইস্ডাম্টয়াল হাউস), অর্থাৎ টাটা 


সঙ্গে একমত হন যে তারা ব্যাঙ্ক 
থেকে যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছে না। 
জে আর 'ড টটা, , এস এম 
কানোরিয়া প্রমুখ বৃহৎ 'শিল্প- 
পাঁতরা উন্ত সভায় সরকারকে সরা- 
সরি শাসায় যে একচোটয়া ব্যবসার 
বিরুদ্ধে যে সব সরকারী আইন 
অছে, তা কবহৃত হলে শ্রমাশল্পে 
বৃহৎ পুঁজিপাতিদের পাঁজি ববান- 
যোগ বন্ধ হয়ে যেতে পরে। 
নিত্যনতুন ট্যাক্সের বোৌঝাও 


ধু প্রশ্নপত্র ধাগ নয়, মাধ্যমিক মি ছে ঘনেক ছিত 


দের্পপের পৰ্যবেক্ষক) 


উাঁনশশ সত্তর সালের হায়ার 
সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্রম্নপন্র 
ফাঁস করার আভিষোগে মধ্যাশক্ষা 
পর্ষদের “পরীক্ষা ভোগের” এক- 
জন ডেপছাট সেক্রেটারী সহ ছয় 
জন আফসার পর্যায়ের কর্মীকে 
চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। এদের 
ঠবরুংদ্ধে আঁভযোগের জবাব 'তারশ 
দিনের মধ্যে দেওয়া জন্য নরেশ 
দেওয়া হয়েছে। '' 

বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানা গেল যে 
আরও কয়েকজন কর্মীর বিরদ্ধে 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
সম্ভবনা রয়েছে। 

এখানে উল্লেখ্য ষে,. দ্ধ 
কয়েক বছর. ধরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 
স্বার্থান্বেষী মহল প্রশ্নপত্রের কার- 
চাঁপ থেকে শর? করে টাকা নিয়ে 
ছাত্রদের পাশও নাক কেউ কেউ 
করান বলে আভযোগ শোনা যেত। 
সত্তর সালের হায়ার সেকেস্ডরী 
পরণক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার 
কয়েকাঁটি আঁভযোগ য্তফ্রন্ট সর- 
কারের আমলে উত্থাপ'ত হওয়ার 
এ বছরই রাষ্ট্রপৃতর 
রাজ্যের তদানীন্তন শিক্ষাসাচব 
শ্রীজে সি সেনগুপ্ত সমগ্র 'বিষয়াট 
রূজযের ভাজলেন্ন কাঁমশনের 
কাছে প্রেরণ করেন। কাঁমশন প্রায় 
দশ মাস কাল তদন্ত শেষে এ 
দীবষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে উচ্চ- 
তর মাধ্যমক পরীক্ষার প্রশনপন্ 
ফাঁস হবার বিষয়ে পর্ষদের পরীক্ষা 
বিভাগের গোপনীয় শাখা জাঁড়ত 
রয়েছেন। সেই অন্নসারে তাঁরা রাজ্য 
সরকারকে তদন্তের 'প্রাতবেদন 


bd 


শাসনকাল ' 


দেওয়ার পর রাজ্য সরকার পরাক্ষা 
বিভগের প্রথম স্তরের কর্মীদের , 
প্রাথীমক ভাবে আভিযুন্ত করেন। 


আরও উল্লেখ্য যে, পর্ষদের 


এই গোষ্ঠীর সঙ্গে মালদহের ' 


একাট৷ টিউটোঁরয়াল ধর্সেজের 
দীর্ঘাদন ধরে যোগযোগ ছিল। এ 
ছাড়া দক্ষিণ কলকাতার একটি 
স্বনামধন্য টিউটোরিয়াল হোমেরও 
যোগ 'ছিল। 

পর্যদের জনৈক মখপ্যন্রের 
বন্তব্য ছল, কছু কছদ অসাধু 
কর্মী নাকি পরাঁক্ষা সংক্রান্ত বিভন্ন 
বিষয় নিয়ে বহনাঁদন ধরে নানা 
উপায়ে ব্যবসা চাল্গাচ্ছিলো। তাই 
এই ধরণের কর্মীদের সমগ্র “চেন- 
টিকে খুজে বের করে সমূলে তুলে 
ফেলতে পর্ষদের সচিক খ্দব 
আগ্রহণ বলে শোনা যায়। 

চার্জশিট পাওয়া ব্যান্তদের 
মধ্যে একজন আবার একটি বাংলা 
ছাঁবতে আঁভনয় করেছেন। সম্প্রতি 
কলকাতা সহ শহরতলীতে প্রদ- 
র্শত সেই ছবিতে যে চাঁরমে তান 
অভিনয় করেছেন তা শিক্ষার সঙ্গে 


সংগত নয়। পর্ষদের সাঁচব শ্রীঅমল 
চাটাজশর শিক্ষা সম্পর্কে ইচ্ছা বা 
উদ্দেশ্য বেশ ভাল, বাস্তবান্গ 
বলা টলে। তান কতটা এ সম্পর্কে 
করতে গন্বরবেন তা বলা সম্ভব নয়। 
রজ্যের মাধ্যমক শিক্ষাক্ষেত্রে পর্য- 
দের ক্বার্থাশ্েষী , ব্যান্তদের শয়- 
তানী শুধয ধরলেই হবে না 
তাদের দদশ জনকে শাস্তি দিলেই 
চলবে না। এর অন্য পর্ষদের কতক- 


না সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া । দ্বিতী- 
য়তঃ স্কুল শিক্ষক যাঁদের নিজস্ব 
কোচিং বা টিউটোরিয়াল , হোম 
আছে তাঁদেরকে কোন মতেই প্রশন- 
প্র তৈরীর দলে রাখা বা খাতা 
দেখার কাজে নিয়োগ করা উচিত 
হবে না। তৃতীয়তঃ মধ্যাশক্ষা পর্য- 
দের পরাঁক্ষা' বিভাগের কর্মীদের 
সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মহা-. 
শয়দের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া 
উচিত প্রভৃতি রাজ্যের মাধ্যমক 


শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে, 


প্রথমেই বাস্তবসম্মত বিজ্ঞান 
ভিত্তিক সিলেবাস প্রবর্তন এবং তা 
কার্যকরী করার মাধ্যমেই সুষ্ঠ 
শশক্ষা ব্যবস্থা সম্ভব হবে, যাঁদও 


" তা বর্তমানের এই আমলাতাল্িক 


কাঠামোর মধ্যে সম্ভব নয় বলে 
মনে হয়। র'জ্যের শিক্ষা দপ্তর 
ফতকগ্ল অকেজো অকর্মপ্য 
ব্যক্তিদের দণ্তরে পরিণত হয়েছে। 
খৃশক্ষা দপ্তরে 'শিক্ষারদের অভাব। 


পরীক্ষা 'দিতে যায়। তাদের মধ্যে 
একটা বড় অংশই পাশ করার প্রত্যা- 
শায় পরীক্ষা দেয়। অথচ দেখা 
যায় তাদের পাশের হার শতকরা 
পনেরোর বেশী 'দেখা যায় না। 
হয়তো এ ব্যাপারে পর্ষদের বন্তব্য 
হবে তারা পড়ে না সেই কারণে 
পাশ করে না। এটা ক ঠিক? 
রেগুলার ছেলেদের পাশের 
হার পণ্টাশ এর নীচে নামছে না। 
কারণ কি? তারা বেশীর ভাগই 
পড়াশোনা করে এই যন্তি? গত 
দুই বছর ধরে রাজ্যের এস এফ 


এবং এইচ এস প্র'ক্ষায় যে হারে 


রিপোর্টে কিন্তু অন্য কথাই বলে। 
একই হল ঘরে প্রাইভেট রেগনলার 
ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে। ধরা যাক্‌ 


বাড়বে। বাংলা দেশ থেকে আগত 


কতৃপক্ষ জানেন, অথচ তারা কিছু 
করতে হয় আনচ্ছক নয় অপারগ । 
এখানে সরকারী অ:মলাতল্দে 
একটি ধারণা "ক্রমশই বদ্ধমূল হচ্ছে 
যে উদ্বাস্তুদের যে কোন' উপায়ে 
ফেরৎ পাঠাতে হবে; বাঁদ প্রয়োজন, 
হয়, তাদের না খাইয়ে, জশবন 
আঁতম্ট করে তুলেও। অনেকে 
বলতে শুরু করেছেন যে মার্চ 
এাপ্রলে ভারত সরকারের উদিত 
ছিল সীমান্ত বন্ধ করে" দেওয়া 
উদ্বাস্ভুদের না আসতে দেওয়া। 

বাংলাদেশের ম্যাম্ত সংগ্রাম ও 
সেখানকার মান্ঠষের দুঃখ-কম্টের 
জন্য 'দিল্লীবাসীর সহানুভূতি আজ 
এই পর্যায়ে এসে পেশছেছে। ' 

উদ্বাস্তুদের হাত থেকে ত্রাণ 
পাকার জন্যই যুদ্ধের কথা বলা 
হচ্ছে। যদ রাজনৈতিক সমাধানে 
বাংলাদেশের মদীস্তফেজিকে রাজি 
করানো না যেতে পারে, তাহলে 
ভারতবর্ষ থেকে সাহায্য বন্ধের 
একটা প্রস্তাব আছে। অপর প্রস্তাব, 
যম্ধর মাধ্যমে কিছু অণ্টল মুক্ত 
করে উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠানো । 
, এখন সবাইই অপেক্ষা করে 
আছেন শ্রীমাত গান্ধীর প্রত্যাবত 
নের জন্য। বিদেশ সফর শেষ করে 
চ্ছেন। তার দদাদন' পরে লোকসভার 
অধিবেশন শর হচ্ছে। সুতরাং 
সবাই-ই এখন উদগ্রীব প্রধানমন্দ্র 
আশায় 


একশ পশচশ জন পরীক্ষার্থী ০৬০০০ হরে 


আছে। 


দুই বা তিন টাকা করে মাশুল 


দদয়ে বব সরকার প্রভৃতি একই | 
ধরণের বই থেকে উত্তর লিখলো। | 


এর মধ্যে পচত্তর জন | 
রেগুলার বাকী প্রাইভেট পরা- | 
ক্ষার্থী। পরীক্ষার দিনগ্লিতে সব | 
ছাত্ৰই হলের গার্ডদের দিন প্রাত |" 








দণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাইরে থেকে করে দেওয়া অগ্ক- টু : 


গ্রীল ও ঠিক ঠিক সবাই করলো । | 
পরাক্ষার ফল বের হওয়ার সময় | 
দেখা গেল পাচত্তর জন রেগুলার ॥ 
_ ছাত্রের মধ্যে বাষাঁটু জন পাশ করেছে | 
আর প্র ইভেট পণ্তাশ জনের মধ্যে & 
সাত জন পাশ করেছে। এটা কোন | 
নিয়মে হল তা আমাদের পক্ষে | 
বোঝা সম্ভব নয়। পর্যত ক | 


আলোকপাত করবেন? : 









॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ধক পনেরো টাকা 
' ঘৈমাঁসক চার টাকা 


[ টাকাকাঁড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার ॥ 

ঠিকানা ঃ 

১ ৬৯, সমষ্ট লেন, কাঁল-১৩ 
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দপপণ 1 শকবার ১৯শে নভেম্বর ১৯৭১ 





অরুপাভি সেন 
বেলেঘাটা ব্রীজ ছাঁড়য়ে বাঁ গেল অসীমার দুই ভাই রবীন 
ধদকে চলে যান। দেখবেন একটা আর নিতাইকে। অসামাদের 


বাক্স ভেঙ্গে গরম শাল টাকা পয়সা 
যা পেল উন্মত্তের মতো চদার 
করলো। 

শিশ্া সাহা বসোঁছল তার ঘরে। 
পৃ্জিস তার হাত ধরে টান দলো। 
১ 'শপ্রা, বিস্মিত কিশোরশীট 
শুধলো কোথায় ? 

কোথায়? মুখ ভেংচে উঠলো 
জানোয়ারগুলো। হাত ধরে গালে 
চড় মারলো ণশপ্রার। টানতে 
টানতে তাকে একটা সর: "্গালতে 
নিয়ে গেলো । সেখানে তাকে বলা 
হল চলে ষেতে। শিপ্রা যেই পিছনে 
ফিরলো, তার ঘাড়ে বন্দুকের নল 
লাগিয়ে গাল করা হলো! মাগো 
বলে আছড়ে পড়লো শিপ্রা। সমস্ত 
ভালোবাসা, স্বপ্ন, আশা নিয়ে 
রক্তান্ত তম্বী দেহটা পড়ে রইল 
সিঞাবাগান বল্তীর গাঁলতে। 

জানোয়ারের দল পাশের বাড়িতে 
ঢুকলো । দুই ভদ্রুমাহলাকে "গিয়ে 
বল্প-_সই কর সাদা কাগজে । মহলা 


সেকেলে বনেদী . চেহারার বাঁড়, 
রাসাবহারী ম্যানসন। এর উল্টো 
দিকেই 'মিঞ্াবাগান বদ্তী। প্রায় 
দশ হাজর বাসিন্দা । মা'র বাঁড়। 
কোনাঁট টাল, কোনাঁট নে 
ছাওয়া। দু চারটে' পাকা বাঁড়ও 
আছে। এরা সকলে পূর্ব বাংলার 
(অধুনা বাংলা দেশ) লোক। দেশ 
ছেড়ে অনেক কম্টে মাথা গত্জবার 
ঠাঁই করে নিয়েছে। কেউ শ্রামক, 


এম-এর প্রশান্ত চ্যাটার্জী । বিধান- 
সভার জিতোছিলেন এ পার্টর 
কৃষ্ণপদ ঘোষ। তাই বস্তীকে ঘরে 
ছাট সি আর *প ক্যাম্প। বস্তার 
ঠিক মধ্যখানে বাঁলর বস্তার 
কার। সেখানেও সি আর 'পি। 





১ 
তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। * ' 
মায়েরা জানেনা বাছা তার 'ফিরবে 
কি না। তরুণীরা . কোমার্কে 
আগলে পাহারা দেয়। বধূরা কপা- 
লেতে ভালো করে সিন্দর টানে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য- 
দপ্তর সরকারী 'বিভাগগ্্গির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। একমাত্র এই 
দপ্তরের অধীনেই ' মোট সরকারী 


যাঁদ কেউ মুছে দেয়। কর্মচারীর অর্ধেকের কাছাকাছি 
এ কন্তীর প্রতিটি বাঁড় আপাঁন লোক কাজ করেন এই দপ্তরের 
[ন। বালেটের দাগ। বোমার অধীনে প্রাতাট ভাগই দরর্নী- 


এমর্চে পড়া রং মাঁটর দেয়ালেঁ। 
শপ্রাদের বাড়র সামনে দেখবেন 
শুকনো রন্তের চিহব। 


ততে ভরা । উপরের তলার আঁফ- 
সারদের দুর্নীতি অক্ষমতা আর 
অপ্দার্থতা সমস্ত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা- 
ফেই অচল করে রেখেছে। আজ 
শুধু এই দপ্তরের একটি বিভাগের 
গুণকীর্তন করবো। 
বভাগাটর নাম স্বাস্থ্য দপ্তরের 
পাঁরবহন বিভাগ । এই বিভাগের 
মধ্যমাঁণ জন-্বাস্থ্য বিভাগের এক- 
জন এ্যাসিন্ট্যান্ট 'িরেক্তার। কারিং- 
কর্মা ব্যান্ত। তাই তদারক কাঁম- 
শনের বিদ্ুপ 'রিপ্যের্ট থাকা সত্বেও 
উত্ত পদে স্থায়া' হয়েছেন। বভা- 
গটির গুরুত্ব অপাঁরসীম। লক্ষ 
লক্ষ টাকা আমদানীর সুযোগ 
রয়েছে। তাই বখন জেলায় জেলায় 
এমনকি খাস কলকাতা শহরেও এই 
ভাগের অত্যন্ত জর রী কাজ-কর্ম 
পাঁরবহনের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে 
তখন একটি ইউানিটের বরাদ্দ গ'ড়া 


ছয়ই নভেম্বর-_বেলা এগারোটা 

দুই হাজার সি আর 'প ঘরে 
ফেলঙ্গো মিঞ্াবাগান বস্তাঁ। তাদের 
পরিচলনায় পাঁচটি থানার ও 1স- 
নারকেলডাঙা, বেলেঘাটা, ফুলবাগান 
মাণিকতন্ম আর এল্টালীর। রাস- 
বিহারী ম্যানসনের ছাদের উপর 
দাঁড়য়ে পূর্ব কলকাতার পাুলিসের 
ডেপুটি কাঁমশনার সরোজ ভট্ট চার্য। 
তিনি এ অভিযানের নায়ক। বস্তার 
বাইরে থেকে সুর হল ফায়ারং। 
ভিতরে ঢুকে পড়লো সি আর পি 
আর কলকাতার পাালস। প্দাীলসের 
৷ হাতে কংগ্রেসের ঝাশ্ডা। তারা 
ঞ্রাবাগানে তেরঞ্গা ঝাণ্ডা তুলবে। 
সঙ্গে কুখ্যাত সব গনন্ডারা। প্রথমে 
১ তারা ঢুকলো যব সংস্থার ক্লাবে। 
“আলমারি ভেঙে সত্তর টাকা ছন- 
তাই করলো। পাশে দোকান ঘর 
ভাঙঙ্দে। তার পাশের বাড়তে 
বসেছিল অসামা পোদ্দার । তাকে 
চুল ধরে টানতে টানতে তোলা হল 
প্যীলসের জাঁপে। 


পুরে বিপুল কয়ে 'ন্শীয়মান 
তার বাড়ীতে, বরাহনগরে তাঁর 
ধবশ্চরালম এবং িলনয়াতে পতৃ- 
গৃহে নিছক ব্যান্তগত কাজে বাতা- 
মাত করছে। 

ধরে নিয়ে দার্জীলং থেকে কাল্গকাতা। 


উত্ত এ্যাঁসস্টেন্ট ভিরেক্তীরের সোদ- 


বেনেবাটার মিঞ্জাৰাগান বন্তি তেচে গড়েন 


দুজন জিজ্ঞাসা করসপেন-_কেন। 
আঁফসারাঁট হাঁকলো-ীস আর প। 
সি আর 'প এসে বন্দুকের নল 
ঠেকালো তাদের ব্কে। সাদা 
কাগজে সই করালো। পরে ওপরে 
লেখা হল_- শপ্রার ভাইয়ের 
গুলিতে শিশ্রা মারকাছে” এই 
খবর বেরলো আনন্দবাজার বুগা- 
ন্তরে। সাংবাদিক একথা লিখলেন, 


প্থীলস রিপোর্টের বাইরে আর 


খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। 

তারপর এরা ঢুকলো রাণী 
বদ্যামান্দরে। মাস্টারদের ধাক্কা 
মেরে কোণে ফেলে দেওয়া হলা। 
জানোয়ারগুলো ছাত্র ছাতশদের হাত 
শ:কতে লাগলো। কল্প, বারুদের 
গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শুয়োরের 
ছানাগুলো বোমা ছতড়েছে চারটা 
বাচ্চা ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হল। 

অন্তসত্বা এক মাঁহলার পেটে 
খোঁচা মেরে বলা হ'ল৷, এই বস্তঁর 


প্রাতিটি মেয়ে বোমা ছুড়তে জানে ।' 


এর পেটের মধ্যে বোমা আছে! 
অশ্লীল হাঁসর শব্দে কেপে উঠ- 
লেন ভাবী মা। 


প্রশান্ত চ্যাটাজীর প্রতিবন্ধী 
নাচন প্রার্থী ছিলেন চগ্ডীচরণ 
বসু। চন্ডীবাবু কংগ্রেসের লোক। 
কিন্তু এই বন্তীর বাঁসন্দা! তার 
বাঁড়ও -তছনছ করা হয়েছে । চমৎ- 
কার কাজ দেখবার জন্য পাসের 


রাম্ট্রপাঁত পদক পাওয়া এক এ এস“ 


আই-এর দুই মেয়েকে সি আর '*প 
প্রহার. করেছে। বেলা এগারোটা 
থেকে “চারটে পর্যন্ত আঁবরাম 
ফায়ারং করা হয়েছে। সমস্ত 
বস্তীকে তছনছ করা হয়েছে। তে 
দিয়ে গেছে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা। 
গত চৌদ্দ দিনে এই বস্তীঁতে 
সি আর পির গুলিতে মারা গেছে 
চল্লিশ বছর বয়সের পানের দোকা- 
নের মাঁলক গণেশ দাস বছর বান্ন- 
শের বলাই সাহা। ধার্ধতা হয়েছে 
একাধিক তরুণী । গ্রেপ্তার হয়ে- 


সত্যই এরা বুঝে গেছে প্রাত- 
রোধ ছাড়া কোন পথ নেই। যান 
বস্তার ভিতরে । দেখবেন, এতো 





- দেপ্পখের সংবাদদাতা) 


সমগ্র পশ্চিম বাংলায় এই দপ্তরের 
অধানে বাভন ধরণের প্রায় নয়- 
শতাঁট গাড়ী আছে। প্রাতি বৎসর 


কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁরবার পাঁর- _ 
কল্পনা 'বভাগগ এবং ইউনিসেফ . 


থেকে এই দপ্তরের হাতে নতুন নতুন 
গাড়ী আসে! নতুন গাড়ী পুরানো 
গড়া মেরামত এবং সমস্ত গাড়ী- 
গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সবই 
এই. পাঁরবহণ বিভাগের হাতে। 
উত্ত এ' ভি মহাশয় সর্বময় কর্তা । 
করে সব-জেলায় এই দপ্তরের সব 
গাড়ীর ব্যবস্থা একমাত্র এই আঁফ- 
সারের উপর নিভ'র করে। ১ 

সামান্য মেরামতা কাজের জন্য 
মফস্বল জোল্মর একটা গাড়ী 
অচল হয়ে রইলো। কিন্তু জেলায় 
কোন কবস্থা হবে না! কলকাতায় 
পাঠিয়ে মেরামত করাতে হবে, না 
হলে এ.ডির বিশেষ নির্দেশে 
সেখানে কাজ হবে। এই মেরা- 
মতর কাজ পড়ে থাকে৷ জেলায় 
আঁত প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম বন্ধ 
হয়ে থকে। কিন্তু এ ব্যবস্থার 
বিকেন্দরীকরণ হবে না। কারণ 
তাহলে এ ভি সাহেবের লোকসান। 
অন্যান্য কথায় পরে আসাঁছ। 
প্রথমে শুধু চমৎকার রক্ষণাবেক্ষণ 
কবস্থার কথাতে অস্া যাক্‌। 
আপনি যাঁদ গোবরা হাসপাতালে 
যান দেখতে পাবেন খোলা মন্ঠে 


- জল-রোদের মধ্যে গত কয়েকমাস 


ধরে অন্ততঃ খান শেক গাড়ী 


পড়ে আছে। হীর্জীনগলো বিকল 
মাট জমে কোনো গাড়ীর উপর 
নতুন চারা গাছ গাঁজয়ে গ্রেছে। 
এগুলো কি ভাঙ্গা গাড়ী ? আদৌ 
নয়। তবে এ হাল কেন? 
মেরামতীর দৌড় কত? বছরের 
পর বছর গাড়ী পড়ে আছে গ্যারেজে 
একেবারে অচল হয়ে। কিন্তু খর- 
চের খোঁজ িন। মেরামত, রক্ষণা- 
বেক্ষণ আর পেদ্্রোল . প্রভৃতি 
জবালানী বাবদ মাঁসক ব্যয়ের 
পরিমাণ লক্ষ টাকার উপরে । কল- 
কাতায় প্রজেক্ট এবং পুলের যে 
গাড়ীগর্থীল মেরামতণীর জন্য গ্যারেজে 
পড়ে আছে সেগুলোর নড়া-চড়ার 


কোনো আশা নেই। ইউনিসেফের 
কয়েকখাঁন গাড়ী এখন বদল 
কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। 


সাত অষ্ট মাস আগে এই 
বিভাগে কিছু দক্ষ এবং অদক্ষ 
কারিগর নিয়োগের সরকারী অন্ম- 
মে'্দন এসেছে 'ঁকল্তু একজন 
লোকও 'িযোগ করা হয়াঁন। তার 
বদলে জন 'তাঁরশেক ছোক এখন 
দৈনিক মজুরীতে অফিসে, গ্যারেজে 
এবং স্টোরে কাজ করছেন। বলা 
বাহ?লঘ তাঁরা সবাই এ ডি সাহেবের 
নিজস্ব লোক। 

এবার গাড়ী মেরামতের প্রহ- 
সনটার দিকে নজর দিন! কাল যে 
গাড়ী মেরামত করা হয়েছে আজই 
সে গাড়ী অচল হয়ে পড়লে 
আপনার বিস্মিত হওয়ার কারণ 
নেই। বাঁধা দোকান থেকে বাঁধা 


৪ পাঁচ ॥ 


অত্গাচার। 'তবু দেয়ালে, পোস্টার 
তাতে লেখা-্দাসত্বের কাছে মাথা 
নত 'নয়। অত্যাচারের কাছে মাথা 
নত নয়। 
গেড়ে মৃত্যু নয়৷” | 

দেখবেন, শিপ্রাকে না ভোলার 
প্রাতশ্রীত। 

মঞ্াবাগান ভেঙে গড়ৌন। 
প্রীতাঁট মা আজ অতন্দ্র রাত 
কাটায়। প্রাতাঁট তরুণী জেগে থাকে 
দাঁতে দাঁত চেপে । দুপুরে ফেরার) 
ছেলেরা রাতের পাহারাদার । খব- 
রের কাগজের ছবিতে প্রসাধিতা 
হান্দিরজীর' এনামেল৷ করা মহখের 
হাসি তাদের কাছে রাক্ষসীর 
মোহনা হাসি। ইয়াহিয়া খাঁর 


, অত্যাচার নিয়ে দেবদ?লালের কাঁদীন - 


শুনতে শুনতে মনে হয় অসহ৷ 
প্রতারণা! বাংলা দেশ 'িয়ে 'িষ্প্র- 
দীপের মহড়া এদের কাছে আন্ন 
মণের নতুন ছুতো। 

ধৈর্য ধরে তারা কাল! গোণে- 
কবে বদলা নেবার দিন আসবে। 
তারই প্রস্তুতি ঘরে ঘরে। অত্যাচার 
তাদের স্নায়কে করেছে ইস্পাত। 
তারা মাথ!। [নোয়াবার নয়। 'বপ- 
য় তাদের সন্ধান দেয় 'বিগ্লবের। 


্বাস্থ্যদপ্তরের পরিবহন বিভাগে চূড়ান্ত দুর্নীতি 


ভাল্ওাও্ শনহ্হক্ষান্দরীটতভিন্ছে্ইন্র দুহাতে শ্মভ্জ1 ভলুউছ্ছেনন 


চা 


প্রণামীর ব্যবস্থার মাধ্যমে যে নিম্ন-" 
তম মানের স্পেয়ার পার্টস কেনা 
হয় তা 'দিয়ে মেরামত করালে এই 
অবস্থা হওয়াই তো স্বাভাবক। 

আরো একটু খোঁজ নিলে দেখা 
যাবে মেরামতের ব্যাপারে আট-দশ 
হাজার টাকার কাজ করানোর জন্যও 
কোনো কোটেসান নেয়ার দরকার 
হয় না। বাদ আদৌ কোনো 
কোটেসান নেয়া হয় তার জন্যও 
[বিশেষ ব্যবস্থা। ‘বিশেষ কোনো, 
সংস্থার কাছ থেকে নিম্নতঙ্ 
কোটেসান নিয়ে কাজ দেয়া হোল। 
তার দান পরেই উত্ত সংস্থা পোশ 
করেন সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট। 
আর তা মঞ্জুর হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট 
সংস্থার টাকা পেতে দেরী হয় না। 


(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃচ্ঠায়) 


~~ 


॥ ছর ॥ 


রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশ 


যোগ করতে চাই। আলোচনাটি 
সময়োপযোগী -হলেও পূর্ণজ্গ 
হয়নি। 


আশে লে পিপিপি 


করে 'িচ্ছে। তাহলে কাঁ জিজ্ঞেস 
করবো, 'পঁথর্বী থেকে যুদ্ধের 
সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে? রাষ্ট্রবেপ্তারা 
তার গবেষণা করুন। আমরা কিন্তু 
ফেলবো স্বস্তির নিশ্বাস । আর 
অপেক্ষা করবো মাও সে তুং ও 
নিক্সন 'স'হেবের ঘুখোমখ 


- আলোচনার ফলাফলের জন্যে। 


সব চাইতে মজার ব্যাপার হোল 
চীনের রাম্ট্রসংঘে প্রবেশকে কেন্দ্র 


- ভোট 'দিয়ে। 





করে ন্যাটোর দুর্ভেদ্য দুর্গে আজ 
ভাল রকম চিড় ধরেছে। মান 
যান্তরাষ্ট্রের দ্বিচীন তত্ব ফটাস 
করে ফেটে গিয়েছে। বেদনাদায়ক 
হোল তার ন্যাটো গোম্ঠীর অন্যান্য 
সাকরেদরা প্রভুর সঙ্গে 'বপদে 
সামিল হবার ল্যাটা চুকিয়ে দিয়ে- 
ছেন আলবোনয়ার প্রস্তাবের পক্ষে 
গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
কানাডা, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড ও 
নরওয়ে আজ কেব্‌স কাগজে কলমে 


অ” “আগ ০০ স্তনকে 


পার Wed Summ no tna 


ন্যাটোর সদস্য। এক্য অনৈক্যে 
'পর্যবসিত। ভাঙ্গন অবাশ্য অনেক 
আগেই ধরেছিল, - যখন দ্য গ্যল 
পাততাঁড় গর্দটয়ে এনোছলেন 
ন্যাটোর দপ্তর থেকে! সেই ভাঙ্গন 
আজ পূর্ণাবয়ক গোল।। 
তাইওয়ান বাঁহচ্কৃত। কিন্তু 
মুখে চুনকালি পড়েছে মার্কন 
ফ্তরাষ্ট্রের, হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছে 
ক্ষত আর সেই ক্ষতর গভারতা 


শ্বাসাস্থলল্রীতে শস্্ছোব্র পসঙ্গে: - 


দর্পণ গাত্রিকায় গত পনেরোই 
অকটোবর বামারলরনীর শ্রামকবৃন্দের 
নামে ,“বামারলরীতে বথেচ্ছাচার” 
শিরোনামায় লখত পন্রাটতে 
লেখকগণের মন্তব্য “কোম্পানী 
. লোক ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্যে সুনীল 
দাস, প্রাণগ্োপাল ঘোষ ও জ্নরান! 
গাঙ্গুলী প্রভৃতির নেতৃত্বে একাঁট 
গণ্ডাশাহী দল সৃষ্টি করে 'নার্ব 
বাদে তেরোশ লোক ছাঁটাই করেছেন 
এবং এখনও গাঁলগালাজ ও ভয়- 
ভীতি প্রভৃতির দ্বারা অবশিষ্ট 
লোকজনদের চাকরীতে ইস্তফা 
দেবার চেস্টা চালান হচ্ছে ইত্যাঁদ” 
সবৈবি মিথ্যা 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বামার- 


লারা টি অয়ার হাউস 'ভিপার্টমেল্ট 
একাত্তর সালের উনিশে জান্দ- 
য়ারা ক্লোজার করে। এই ক্লোজারে 
এই ডিপার্টমেন্টের মোট তেরোশ 
শ্রামক বেকার হন। এই সংবাদ তথা 
কোম্পানীর অশুভ উদ্দেশ্য ও নানা 
কারচ্মীপর বিষয় আমরাই আপনা- 
দের জানাই এবং আপনারাও অত্যন্ত 
সহান:ভাতর সঙ্ছো আপনাদের 
কাগজে যথাসময়ে তা প্রকাশ করে- 
শছলেন। এখনও 'বষক্লাটর মীমাংসা 
হয়ান। যাঁদও বহ? আলাপ আলো- 
চনা, লেবার দপ্তরের হস্তক্ষেপ 
ইত্যাদির ফলে এ তেরোশ লোক 
নিয়েই কোম্পানী ক্লোজার তুলে 
নেয়। ইতিমধ্যে কোম্পানী থেকে 


স্বাস্থ্য দণ্ডরে চূড়ান্ত ছু্নাতি 


(পঞ্চম পৃণ্ঠার পর) 


হয়েছে। এই উপলক্ষে একাঁট 
লরী ও একটি স্টেশন ওয়াগন 
কেনার অর্ডার দেয়া হয়েছে বিশেষ 
.একর্ট. কোম্পানীকে। কিন্তু 
অর্ডার দেয়ার আগে এই ধরণের 
গাড়ীর বাজার দর অন্য কোন ফার্ম" 
থেকে যাচাই করা হয়েছে কি? ডি 
জি এস এস 'ড-র দর দেয়া হয়েছে 
বটে শকল্তু সে দরতো শুধু চোঁসস 
সম্বন্ধে। চোঁসস আর বাঁড দুই-ই 


তো কেনা হচ্ছে। তবে বাজার দর, 


নেয়া হোল না কেন? 

আরো আশ্চর্য নয়শতাঁট গড়ী 
যে ব্যবস্থার অধীনে সেই বিভাগে 
গাড়ী কেনা বা মেরামত বা স্পেয়ার 
পার্ট কেনা কোনো ব্যাপারেই 
টেন্ডার কাঁমটী বলে কিছু নেই। 
এ ডি সাহেবের উপরই সব কিছ? 
নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে আভিযোগ 
গেছে অনেক। কিন্তু ডিরেক্টর 
মহোদয় 'নার্কার। রাজ্যপাল 
ডায়াস সাহেব নাকি দুর্নীতি বন্ধ 
করার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগে 


গিয়েছেন। (তান একটু খোঁজ 
নেবেন কিঃ 
আগেই বলা হয়েছে জেলা- 


গদি থেকে কলকাতায় গাড়ী 


পাঠিয়ে দেয়া হয় মেরামতের জন্য। 
গাড়ীগরলো পড়ে থাকে৷ জেলায় 
জেলায় সামান্য মেরামতাঁর কাজও 
জেলা কর্তৃপক্ষ করতে পারেন না। 
গাড়ী অচল হয়ে থাকে এ ডি 
সাহেবের নিদেশের অপেক্ষায়। 
ফলে কাজ-কর্ম ব্যাহত হয় প্রাত 
পদে। এ ডি সাহেবের মৌলিক 
অধিকার অর্থাৎ বড় বড় কাজের 
মারফত প্রণামী লাভের সুযোগ 
না দিয়েও শুধু সামান্য মেরামতীর 
কাজগুলো জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে 
দিলে জেলায় জেলায় গাড়ীগুলো 
অচল থাকে না--আর সেই অজু 
হাতে জেলার অঁত জর রা কাজ- 
গ্রলোও বন্ধ থাকে না। আর 
কিছু না হোক দপ্তর কর্তারা এই 
ব্যবস্থাটুকু করলেও অনেক উপাকৃত 
হতেন। 


স্বেচ্ছামূলক ভাবে বহু লোক অব” 
সর গ্রহণ করা সত্বেও কোম্পানী 
একশ তেরো জন শ্রামককে ছাঁটাই 
করেছে। পত্রে বার্ণত তেরোশ নয়। 
ছাঁটাই কর্মীরা এই এসোঁসয়ে- 
শনের নেতৃত্বেই কোম্পানীর হেড 
অফিসের সামনে সর্বক্ষণ অবস্থান 
চালাচ্ছেন এবং প্রত্যহ বামারলরীর 
সর্বঘ বিক্ষোভ চলছে। দনখের 
বিষয়, বিরোধি পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের মাননীয় চশফ সেক্লেটারণর 
দপ্তরে বিবেচনাধীন থাকা কালেই 
- কোম্পানী আবার দুই মাস সময় 
দিয়ে, আগামী তেসরা জানুয়ারী 
বাহাত্তর থেকে |এই ডিপার্টমেন্ট 
বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে । ইতি- 
পর্বে বিষয়টির একটি সনু 
মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় শাপং 
এবং ট্রান্সপোর্ট মন্দ্রা রাজবাহা- 


বর আমাদের দুই দফা আলোচনা 
হয় এবং মল্নী মহোদয় সি আই 
ডবল: 1টি সি-র অধীনে এই ভিপার্ট 
মেলন্টের কার্ষভার নেবার আশ্বাস 
দেন, অন্যথায় জাতীয়করণ করারও 
আশ্বাস দেন। 
সর্বশেষে জানাই যে, কোম্পা- 
নীর গ্ডাশাহী বলে যাঁদের 
বিরুদ্ধে মিথ্যা অঁভযোগ করা 
হয়েছে তাঁদের পাঁরচয় হল সমনীল 
কুমাব দাস, সম্পাদক বাঁমারলরণী 


এমপ্লক্ীজ এসোসিয়েশন. প্রদণপ্ত- - 


কুমার ঘোষ (প্রাণগোপাল ঘোষ নয়) 
এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সহ- 
সভাপাঁত। বর্তমানে তান স্বেচ্ছা- 
মূলক অবসর গ্রহণ করেছেন। 
জঃরান গাঙ্গুলী একজন প্রখ্যাত 
শ্রীমক নেতা এবং পাবালক টি, 
অয়ার হাউস মজদ?র ইউীনয়নের 
সভাপাঁতি। 


ভূপেন্্রনাথ মিত্র সভাপাতি, 
বামারলরণ এমপ্লয়শজ এসোসিয়েশন 


দর্পণ ॥ শ্বক্ুবার ১১শে নভেম্বর ১১৭১ 


বোঝা যাবে জর্জ বুশ, উইলিয়ম 
রোজার্স, সেনেটর ম্যান্‌স্াফল্ড 
এবং বৈদেশিক দপ্তরের মুখপাত্র 
দের প্রল্মপ থেকে। একজন পারা- 
জয়কে শিং স্পেকটেক্ল্‌ বলে” 
ছেন। সংবাদে অবাঁশ্য উল্লেখ নেই 
যে এই শাঁকং স্পেকটেক্ল্‌ যে 
ক্ষত তৈরী করেছে তা সারাবার জন্যে 
শক থেরাঁপ ব্যবস্থা ছিল 'কিনা। 
কেউ কেউ আবার হমাক 'দতে 
ছাড়েন নি, ম্যানসাফিলভ সাহেব 
ত বলেই ফেল্েছেন--“আমি 
অনেকাঁদন ধরেই ভাবাছ যে রাম্ট্র- 
সংঘকে আমরা খুব বেশী আঁর্থক 
অতঃপর 


প্রেক্ষিতে তা করা হচ্ছে। (স্টেট্‌স- 
ম্যান আঠাশে অক্টোবর) 

প্রস্তাব যে “উত্তম” সে বিষয়ে 
বিন্দমাত্ সন্দেহ নেই। ‘কিন্তু 
ম্যান্সাফল্ড সাহেবের বোধোদয় 
একট: বিলম্বে ঘটল। বোধোদয়ের 
প্রথম কিস্তি পেলুম। পরবতী 
িস্তিগুলোয় কী আছে জানা 
নেই। 

ওদিকে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রকে 
সমর্থন করার জন্যে জাপানের 
প্রধানমন্ত্রী সাতো বে-ইজ্জত হবার 
মুখে। 'বরোধীরা একটা মওকা 
পেয়েছেন. পাঞ্জা কষবার। 'মাল্লি- 
সভার সংকট ঘনীভূত। 'মঃ 
সাতোর গাঁদ নিয়ে টানাটানি। 

শুর! জাপান কেন, মালয়ে- 
শয়া, থাইল্যান্ড, শফাঁলপাইন সব- 
গুলোতে ঝড়ের সংকেত শোনা 
যাচ্ছে। এতকাল ধরে এই দেশ- 
গুলো মার্কন দর্ণীনয়ার মোসাহেবী 
করে দিন গজরাণ করাছল আর 
চকচকে ' ডলারের গোলক ধাঁধায় 
গড়ে সবাই ঠাণ্ডা ছিল। আজ 
যাঁদ মাকন য্যস্তরাম্ট্রের- সঙ্গে 
চীনের সদ্ভাব ঘটে যায় তাহলে 
এরা বেশ মুশাকলে পড়বে। মাঁক'ন 
যু্তরাম্ট্ আজ নিজেই ল্যাজে 
গোবরে হয়েছে। সে সাকরেদদের 
টানবেই' বা.কী করে। তাইওয়ানের 
অবস্থা আরও শোচন"য়। গত বছর 
পর্যন্ত তাইওয়ানীদের মাথাঁপছু 
বার্ষিক আয়-ছান দুই হাজার দ:শ 
পঞ্চাশ টাকা! মোট লেনদেনের 
পারমাণ ছিল তন হাজার মাল- 
য়ন ডলার । প্রায় সমস্ত সাহায্যটা 
এসেছে মাঁকন দুনিয়া থেকে। 
তাইওয়ানীদের আশঙ্কা হচ্ছে 
শবদেশীরা যাঁদ তাদের মূলধন 
গুটিয়ে নেয় তাহলে আঁর্থক 
অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে 
সংতরাং প্রভু এবং ভৃত্য কারুর মনে 
আজ এতটুকু সোয়াস্তি নেই। 

একটা প্রশ্ন, যে সমস্ত রাজ্ট্ 
গত বছর পর্যন্ত চীনের রাষ্ট্রসংঘে 
প্রবেশের পথে কাঁটা হযে দাঁড়য়ে- 
ছান অথবা একেবারে সুবোধ 
বালকের মত “স্পকাঁট নট” করে 
বসোঁছল হঠাৎ তারা চশনের "পক্ষে 
ওকালাতি শুরু করল কেন। শুধু 
তাই নয়, চীনের সাফল্যে উল্লাসতও 
বটে। সংবাদে প্রকাশ, ভোটাভূটির 
পর হাত প্মা ছুড়ে নেচেছে। তাজ্জব 
কাপ্মর। এটা কিসের ইংগিত £ 
তামাম দুনিয়ার রাষ্ট্রনেতারা কা 
আজ সব 'নজ্ঠাবান হয়ে উঠলেন? 





পার মার্কিন য্যন্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরে 
অর্থনৌতক সংকট আজ. প্রবল, 
আকার ধাবণ করেছে। বেকার 


ক্রমবর্ধমান। শধু কাঁমউীনিস্ট 
জজ কে ঠোঁকয়ে রাখার - জন্যে যে 
অঢেল ডলার ঢালা হচ্ছে মাঁকন- 
বাসীরা তা আর বরদাস্ত করতে * 
চাইছে না। সরকারের বৈদোঁশকু 
নীতির সমালোচনায় তারা মুখর। 
এটা সত্য ষে সরকার সাঁদ কাঁমউ- 
নিস্ট জ:জুর হাত থেকে মস্ত হতে 
পারেন এবং চীনের সঙ্গে যাঁদ 
সম্পর্ক স্বাভাবক হয় তাহ. . 
প্রতিরক্ষা খাতে কয়ভার কমবে। 
তাই মার্কন যনন্তরাষ্টর 
পা 

প্রাণগোবিন্দ দাশ 


নকশাল নেতাকে 
হত্যার আশঙ্কা 


আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে 
পেরেছি নকশালপল্ধী নেতা শ্রীসোম- 
নাথ ঘোষকে প্নাীলশ গত ছাঁববশে 
অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার ০ 
এক স্থান থেকে গ্রেপ্তার +০», 


গ্রেপ্তারের কথা ঘোষণা করোনি। 
আমরা আশঙ্কা করাছ 
পালিশ যেভাবে নকশাল 
সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করে 
করেছে শ্রীঘোষকেও তাই করতে 
চাইছে আর তাই তাঁকে গ্রেপ্তারের 
কথা চেপে যেতে চাইছে। কারা- 
প্রাচাঁবের অন্তরালে এরপ ঠাণ্ডা 
মাথায় হত্যার বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়াবার জন্য আমরা সর্বসাধারণের 
কাছে আবেদন রাখাছি। 
ইতিমধ্যেই তার উপর প্রচণ্ড 
দৈহিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। 
আমরা শ্রীঘোষের K 
দাঁব জানাচ্ছি আবলম্বে 
আদালতে হাঁজর করা হোক। , 
শ্রীঘোষ_ ছিলেন পল্পীর সর্বসাধা- 
রণের একান্ত প্রিয়। বিগত পনের 
আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত এবং পেশায় 


ছিলেন একজন 'শক্ষক। 
প্রাতবেশপকন্দ 


ক 








দর্পণ ॥ শ্বকুবার ১৯শে নভেম্বর ১৯৭১ 


চি দিদা 
কয়েকমাস পর্বে 'শিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়কে যখন সাড়ম্বরে 


“পশ্চিমবঙ্গ দপ্তর” বিশেষভাবে 
সৃষ্টির পর অর্পণ করা হয়োছিল, 
তখন অনেকেই এই অভূতপূর্ব 


এবং নজীরহীন ব্যবস্থার, রহস্য 
বুঝতে পারেন নি। বস্তুত সধাঁব- 
ধানে রাজ্যপ্রশাসন পাঁরচালনার জন্য 
গভর্ণরের পদ এবং ক্ষমতাক্ষেত্রের 
পারিধি এত 'স্দূর বিস্তৃত এবং 
কেন্দ্রের একক আঁধপত্যের- সংবি- 
ধার্থে সুন্দর ভাবে আটঘাট বাঁধা 
যে, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে এমনি এক 
বিশেষ বিভাগ খোলবার কোনো 
হেতুই নেই, সাংবিধানিক ওঁচিত্য 
আইনের দৃষ্টিতে থাক বা নাই থাক। 
কিন্তু তথাপ! সিদ্ধার্থবাবুর জন্যে 
অনা দপ্তর খোঁজা হল, ,পাওয়াও 
গেল, এবং যেহেতু তিনি একজন 
প্রান্তন “বামপল্ধী” তাকে পশ্চম- 
বাংলারই অধোষিত সবেদার বানিয়ে 
দেওয়া হল। এতে নেতৃত্বমূলক 
স্বাঁভমানের প্রতি, সস্তায় অর্থ 
প্রদান করাও চলে, আর কেন্দ্রীয় 


শিক্ষামল্নকে কান্ডারী বদলও ' করা" 


যায়, কোনো মহলেই খটকা না 
জ্রাঁগয়ে। 
পশ্চিমবঙ্গ এখন নয়া দিল্লাতে 
অনেক ক্ষমতাধারীর নজরে “পাজণ” 
প্রদেশ। কেউ কেউ একে বিদ্রোহ 
রাজ্য কল্পনা করে; পাশে এ প্রদেশ- 
বাসীদের মধ্যে আত্মীনয়ল্্ণকার 
জন্মগত আঁধকারের বাস্তবে অব- 
লোপ হেতু তুমল বিক্ষোভ 
জাগে, সে জন্য দঃস্বখ্ন 
দেখাও কেন্দ্রের এক সাম্প্রীতক 
ব্যাধি হয়ে দাঁড়য়েছে। ‘বিত্তবান 
শাসকশ্রেণীর মাঝে তো বটেই, 
তাদের আশ্রত পেশাদার রাজ- 
নীতক এমন কি সাংবাদিক মহ- 
লেও পাঁশ্িমবঙ্গের আলাদা হয়ে 
যাবার সম্ভাবনা নানাভাবে আলো- 
চিত হয়। সুতরাং এ রাজ্যের জন্য 
একজন এমন ব্যান্তির প্রয়োজন, যে 
তার রাজনৈতিক জীবনে পাশ্চম- 
বাংলার বামপল্থধী ধারার আঁভজ্ঞতা 
রাখে বলে মনে করা যেতে পারে; 
এবং যে তার এ আঁভজ্ঞতাকে বাম- 
পন্থী বশীকরণ, অথবা বামপল্ধী 
জন-আন্দোলনের মাঝে সক্ষম চতু- 
রাঁলর সঙ্গে ভাঙন আনার 
উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারবে। 
অবিশ্বাস্য মনে হলেও, কেন্দ্রের 
বিবেচনায় 'সদ্ধার্থবাববরর উপষো- 


'গিতা এঁদকে বড় একটা জ:ধসই - 


গোচের নয়। অন্ততঃ, এ ধরণের 
হিসাবের উপর নির্ভর করেই তাঁকে 
উপরোস্ত বিশেষ মন্ত্রক দেওয়া 
হয়নি। তথ্যাভজ্ঞ মহলের মতে 
তাঁকে সমারকৌশলে শিক্ষামল্মক. 
থেকে সাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে। 
উন্ত মল্মকের বর্তমান রাস্্- 
মন্ত্রী জনাব ননরুল। হাসান উত্তর 
প্রদেশের শিক্ষাবিদ মহলে একজন 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাস্ত) আলিগড় 


্লীঞ্ধালীল্র ভি 


সিদ্ধার্থ রায়ের শিক্ষামন্তিত্ব 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
জরি 


সদ্ধার্থবাব্র অধুনা ভারতে গাঁজয়ে 


বহদাদনের এবং সংখ্যালঘু সম্প্র- , ওঠা (ববর্জোয়া বিলাতের নকলে ) 


দায়ের উর্দ্‌ প্রেমের এক আশ্বাস 
রূপে তিনি যে রজনোতিক উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করতে পারেন, 'সদ্ধার্থবাবনর 
পক্ষে তা সম্ভক -নয়। 


ভিমান নামক মোহ তথা কাঁধ উত্তর 
ভরতে ইদানীং কয়েক বছর ধরে 


- এমন জবরদস্ত চেহারা নিয়েছে যে, 


ভারতের শিক্ষা বন্দোবস্তের ভার 
প্রতিনিধির হাতে দেওয়া যায় না। 
সেজন্যে নতুন দিল্লার নবকংগ্রেসী 
সহলতানরা একট: বেশী মাত্রায় 
সজাগ। 


কেবল তাই নয়, িক্ষামন্্ুক 
হাতে নেবার অব্যবহিত পরেই 


শ 


পল্লী দেল 
০৯৪ 


পারিক স্কুলগ্ীলর ওপরে খবর- 
দারী করতে গিয়োছলেন_ সেখানে 
পাঠরত ছাত্রদের মাঝে অন্ততঃ শত- 
করা পশচশ পারসেন্ট সিট 
অনুন্নত জাত এবং তালিকাভুক্ত 
তপশীলশী সম্প্রদায়ের ছেলেদের 
জন্য 'রিজাভ' করে রাখা উচিত, 
এমান ভাসা-ভাসা সাঁদচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন। ফেলে আসা দিনের 
সমস্যামজক আদর্শের প্রতি স্মৃতি- 
আনুগত্য, নাকি শাসকদলের 
জনতাপ্রেমী অত্ুৎসাহ, বলা কঠিন। 
যাই হোক মৌচাকে টল পড়োছিল। 
ধর্মীনরপেক্ষ ভারতে অচলায়তনগ 
বর্ণশ্রমপ্রথা রাজনোৌতিক নব- 
কলেবর লাভ করে শিক্ষা ও সংস্ক- 
তর জগতেও অনড় প্রাতপাস্ত 


ভু করেছে, তা কজন শর্মা জানে? 
শিক্ষাব্যবস্থায় যে আজ সারা 'হিন্দব- 


মান যুগে শিক্ষাকে জনারণ্যে কোটি 
অর্ব'দ ফলের মত ফোটানো চা'ট- 
খানি কর্থ নয়; "শিক্ষায়তনগ্দীলর 
সাজসরঞ্জাম বিশেষতঃ 'র্বাল্ডং গড়ে 
তোলায় অনেক 'ঘিতেল লাগে! 
কোন গৌরী' সেন তার * খরচ 
জোগাবে ? 
বাণিজ্যপাঁতর পোলাপানদের জন্য 
আঁভজাত-স্কুল রয়েছে, দূরে হাত- 
ছানি 'দচ্ছে ববলাত পাঁশ্চম জামান 
ক্যানাভা, য্যস্তরাম্ট্র দেন পক্ষে 
রঃশয়া। তারা কোন দংঃখে এদে- 
শের শিক্ষাব্যবস্থাকে শোধরাতে 
খাবে এবং তার জন্য ট্যাক্সো দেবে? 
সুতরাং নয়াদিল্লীতে টাক'র কুমীর 
শ্রেণী তৎপর হল-_-তাদের লক্ষমহখ 
প্রচারণার . কয়েকাটতে উদগারই 
যথেস্ট। কৌতুকের বিষয়, রাজ- 
ধানীতে যে সমস্ত টাকার খেলো- 
য়াড়, মালিক বশীভূত সম্পাদকরা 





সি পি এমকে বর্ধমান (জলা থেক 


উতখাত কত্পাপ্প চেষ্টা 


সি পি এমকে বর্ধমান জেলা 
থেকে মুছে ফেলার স্বপ্ন নিয়ে 
নব কংগ্রেস সারা জেলায় অবাধে 
জন্নাস চালয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের 
নাম করে জেলা জুড়ে চোর, 
জোচ্চর, সমাজাবরোধশদের অবাধে 
মদত দিয়ে চলেছে। এঁ সব সমাজ- 
বিরোধীরা সি পি এম সমর্থকদের 
অবধে মারধোর করছে, শুধ তাই 
নয়, সি পি এম কারো বাড়ীর 
দেওয়ালে পোষ্টার মেরে গেলে সেই 
বাড়ীওয়ালাও এ সমাজাবরোধশ" 
দের হাত" থেকে রেহাই পাচ্ছে না। 
পার্ট ফান্ডের নম করে ঘযন্রতত্র 
জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায় 
চলছে। তাদের পার্টকে সমর্থন 


করে না এরূপ যুবকদের পেলেই- 


সি পি এম ভেবে তাদের উপর 
অবাধ অত্যাচার চালাচ্ছে। 

গত এক মাস ধরে কালনা 
থানার অন্তর্গত রামেশ্বরপর 
গ্রামে এই সন্ত্রাস চলে আসছে। 
আটই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা নাগাদ 
হাট কালনা অণ্চলের নিভুজি বাজা- 
রের নব কংগ্রেসের আফসের জনৈক 
যুব কংগ্রেস নেতার বন্ধুর নেতৃত্বে 
প্রায় দেড়শ জন লোক বোমা, পাইপ- 
গান, লাঠি, সড়াক প্রভাত সহ 
রামে*বরপনর গ্রামের মেয়ে কনক 
দাসের বাড়ীতে ঢুকে তার ছেলে 
অমৃতলাল দাস, ইন্দ্রজৎ. দাস, 
জীবন, তপন প্রভাতিকে ভাঁষণভাবে 
মারধর করে। গুরুতর আহত অব- 
স্থায় এদেরকে হাসপাতালে 'নিয়ে 
যেতে দেওয়া হয়ান। প্দলশকে 
টোলফোন যোগে খবর দেওয়া 


রশ 


হলেও পদালশ ঘটনা স্থলে আসে 
নি। থানাতে কেস ডাইরী লেখা 
হয়ান। বর্ধমান জেলা এস পিকে 
ঘটনা জানালেও তিনি পুলিশকে 
বািধব্যবস্থা নিতে কোন ননর্দেশ 
দেন নি। 

এ দিন সারা গ্রামে ঢুকে নব 
কংগ্রেস তার গন্ডা বাহিনী নিয়ে 
যন্ততন্র তান্ডবলীলা চালায়। সারা 
গ্রামে অবাধ অত্যাচারের ফলে আটটি 
পাঁরবার ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
রান্না ঘরে ঢুকে রাম্মা ভাত ও 
হাঁড় ভেঙ্গ দেওয়া হয়। গ্রাম 
বাসীদের মধ্যে আঁহভূষণ সরকার, 
বাদল সরকার, শ্যামাপদ দাস, সনং 
গুহ, ফটিক চ্যাটার্জী, সুধীর দাস, 
কনক দাস প্রভৃতিদের বাড়ী ঢুকে 
হামলা চালালো হয়। গত সাতাশে 
অক্লোবরও অন্মরূপভাবে আবার 
এদের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। 

শুধু রামেশ্বরপ:র গ্রামেই নয়, 
সারা জেলায় নানা স্থানে 
রানীগঞ্জ, আসানসোল, বারবনীতে 
অনুরূপ ঘটনা চলছে। দর্গাপনর, 
অন্চতনাও অন্যরূ্প ঘটনা ঘটছে 
নিত্যই। বারাবনী অণ্চলে৷ একদল 


উপর। ধানকাটার মরশনমে আসান- 
সোলের গ্রামাণ্ণলে ভাগচাষী- বাণ্চত 
করে জোতদারদের ঘরে জোর করে 
ধান কেটে ঢুকিয়ে দেবার জন্য এই 
যুব কংগ্রেসের ঠ্যাংগাড়ে গোষ্ঠী 
নানা স্থানে “কন্ট্রা্ট” প্রথায় কাজ- 


করার প্রাতশ্রতি 'দচ্ছে। 


গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
কল্যাণীতে ধর্মঘট 


দশই নভেম্বর কল্যাণী স্পিনিং 
মিলস এমগ্লয়ীজ - ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয়' কার্যকরী কমিটির যখন 
সভা চলাছল কল্টাণীস্থ ইউ- 
নিয়ন আঁফসে, সেই সময় বেলা 
দশটা নাগাদ কল্যাণীর দি আই 
এর নেতৃত্বে এক শবরাট সি আর পি 
বাহিনী 'নয়ে ইউনিয়ন আঁফস 
{ঘরে ফেলে এবং ইউীনয়ন আঁফস 
তছনছ করে। টিং থেকে কার্য 
করা কাঁমাটর সদস্য মরার মজবম- 
দারকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ থাকে 
যে মরারী মজ্মদারের নামে কোন 
আঁভযোগ ছিল না। এবং গ্রেপ্তারের 
সময় কোন গ্রেপ্তার পরোয়ানও 
দেখান হয় নি। 

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 
সুভাষ বসুর সঙ্গে চার জন দেখা 
করতে এসে পাশের ঘরে বসে- 
ছিলেনা। প্দীলশ তাদেরও গ্রেপ্তার 
করে। তাদের নাম _রণাঁজৎ দত্ত, 
রণাঁজৎ সাহা, জগদীশ দেবনাথ, 
অতুল. দত্ত। তাদেরও কোন গ্রেপ্তার" 
পরোয়ানা দেখান হয় না। 

এই ঘটনার খবর কারখানার 
মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 


~~ 


পয়সাওয়ালা 'শল্প- 


& লাহ ই! 


দ্ধার্থবাব: এরপর পপাঁশ্চমবঙ্গ 
{বভাগ্ধীয়” বিশেষ মন্ম্রী হওয়ায় 
সংাবধানের কোনো রবারসংলভ 
আতনমনীয়তা দেখতে পানা, 
তারাই মাত্র কিছত্দন পূর্বে বিরূপ 
মন্তব্য করোছিলেন। এমাঁন একটি 
নমুনা পাঠকদের জন্য 'দিচ্ছিঃ শিক্ষা 
মন্ত্রীর রয়েছে “একগাদা ঝাপসা 
ধারণা, এবং কঠিন বাস্তবপ্রেক্ষণার 
অভাব (A burfeit of vague 
ideas and absence of hard 


{act5)। সাত্যই তো, যেদেশে 
চতুর্থ পাঁরকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের 
শতকরা চার ভগ্নাংশও শিক্ষার্থাতে 
ধরা হয় না, সেদেশে মাধ্যামক 
শিক্ষার মেয়াদ দশ কি এগার, কি 
চোদ্দ বছর হল, তা 'নয়ে মাথা 
ঘামান অবাল্তর। 


সম্প্রতি শিক্ষার রাষ্ট্রমন্ত্র 
নূরুল হাসান সাহেবকে পাকা- 
ভাবে কায়েম করার জন্য রাজ্যসভায় 
সদস্যপদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
কোনোদিন যাঁদ 'সিদ্ধার্থবাব্‌ তাঁর 
আঁদ পছন্দের মান্মিত্ব ফেরৎ পেতে 
চান, তখন ক তার পূর্বপদের 
যোগসূত্র খুজে পাবেন? 


করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং 
সমস্ত শ্রামক কর্মচারীরা ধর্মঘট 
করে বোরয়ে আসেন এবং এক 
বিরাট ক্ষোভ ছিল সংগঠিত 
করে দীর্ঘ পথ পাঁরক্রমা করে 
কল্যাণী স্টেশনে এসে শেষ হয়। 
কল্যাণী কো-আর্ডনেশন কাঁম- 
টির নেতৃত্বে সমস্ত কারখানা থেকে 
বিক্ষোভ 'মাছিল বের হয়, এবং 
কল্যাণীর বাসও বন্ধ হয়ে যায়। 


চঞ্জাকোগা শহরে 
গরীবী হঠাওর নমুনা: 


তৈরোই নভেম্বর, মেদিনীপ্দরে 
চন্দ্রকোণা শহরের গাছশীতলা 
মান্দরে র্তার ধারে কিছ; সংখ্যক 
গরীব লোক কাঠের গ্মমটিতে ছোট 
দোকান কারিয়া জীবকা 'ীনর্বাহ 
করিত। স্থানীয় স্বার্থান্বেষী কিছ; 
ধনী ব্যান্ত দীর্ঘদন বিরোধিতা 
কাঁরয়াও এই সকল দোকান তুলতে 
না 'পাঁরায় নব কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
প্রশাসন যন্মকে ব্যবহার করিয়া 
সশস্ত্র প্লশের সাহায্যে সম্প্রাত 
গরীব মানুষের অন্বসংস্থানের 
আশ্রয়গযাঁল ভাঁঙ্গিয়া দেয়। ইন্দিরা 
সরকারের গরিব হটাওয়ের এ এক 
নতুন নম:না। স্থানীয় গরীব 
মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 


“* জর 2 


শিলে দেল 
১২৩০ 


মাকিনী বৈদেশিক নীতির ব্যর্থত৷ 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 

মার্কন সরকার অবশেষে জন- 
< সাধারণের দাবার প্রীত কিছুটা 
মাথা নত করতে' বাধ্য হলেন। এর 
প্রমাণ সম্প্রতি বৈদোশক সাহায্যের 
পাঁরমাণ অনেকাংশে কমিয়ে দেওয়া 
এবং অর্থনৈতিক সাহাব্যের খাত 
থেকে সামারক বিষয় সংক্রান্ত 
সাহাষাকে বাদ দেওয়া । "দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন বৈদেশিক 
সাহাফোর পাঁরমাণ ক্রমাগ্ৃত বাড়তে 
বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে 
পেশছেছিল যে আভ্যন্তরীণ অর্থ- 
নীতিতে বিপর্যয়ের সূচনা দেখা 
দেয় যার ফলে সরকারী নীতির 
প্রীতি জনমত ক্রমশই বিরূপ হয়ে 
ওঠে। : 

সেনেটের নতুন নীতটিকে 
যুগান্তকারী বলে আঁভাঁহত করা 
হয়েছে। শুধ তাই নয়। ফুলন্রাইট, 
কেনেডণ ইত্যাদি উদারপল্থী সদস্য- 
দের অক্লান্ত . পাঁরশ্রমের ফলো আজ 
মনি পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের 
ব্যাপারে সেনেটের প্রভাব পরব্তশ- 
যুগে - ক্রমশই বেড়ে চলবে বলে 
আশা করা হচ্ছে। 


বৈদোশক সাহায্য হচ্ছে মাঁকন 
সরকারের অন্যতম শন্তিশালী অন্তর 
যার দ্বারা সে নিজ প্রভাব বজায় 
রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর- 
বর্তীকালে, কাঁমউনিস্ট চিন্তাধারার 
প্রসার এবং বিভিন্ন দেশে জাতাঁম়্ 
মান্ত "সংগ্রাম গড়ে ওঠার ফলে 


-মাকিনি যাল্তরাম্ট্র দেখলে বাঁদ ধন- 


তন্মকে বৃহত্তর বিশ্বে জিইয়ে 
রাখতে হয় তাহলে! একমাত্র উপায় 


অমোঘ নিয়মে সেইসব দেশে আজ 
মহন্ত সংগ্তামীদের জয় অবশ্যম্ভাবী 


দর্পণ 1 শ্যক্রবার ১৯শে নভেম্বর ১১৭১ 


বিশ্ব সাহায্যকারী , সংস্থাগযীলকে 
করগত টাকা" জয়ে মাঁকন যন্ত- 
রাষ্ট্র সেগ্লির উপর "নিজ প্রভাব 
আরও বেশী জোরদার করতে 
৪৮০5 ৩23 
দিয়ে মার্কিন যয্তরাম্ট 
হর অপরদিকে জাপানের সি নীতি অনদসরণ কাঁরয়ে 
মতন দেশ যা নাক. পরোপনীর 'নয়েও অনেকাংশে দায়মন্ত থাকতে 
মার্কন সাহায্যে নিজের যদ্ধবিধস্ত ' ' পারবে। এবং বর্তমান আভান্তরীণ : 
অর্থনশতি গড়ে তুলেছে সে আজ ' অর্থনোতক এবং আন্তর্জাতিক 
ওই মানি যযন্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাজনোতিক পারাস্থিততে মার্ক 
প্রীতৎন্বী হয়ে উঠেছে। এই সব যুক্তরাষ্ট্র. সাহায্যের পরিমাণ শু, 
কারণে মাঁক্। জনসাধারণ ক্রমশই কমাবে তাই নর তা দেওয়ার কাপারে 
সরকারের বৈদেশিক নাতির প্রতি ঠিক উপারউল্লিখত না হলেও ওই 
বাতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল যার চরম ধরণের কোন কায়দার পথ বেছে 
প্রকাশ ঘটল সেনেটেঁর সাম্প্রতিক নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
সিদ্ধান্তে । 
ভবিষ্যতে মার্কিন বৈরোশিক বাংলাদেশ £ একট রিপোর্ট £ 
সাহায্য কাঁ ভাবে দেওয়া হবে সেই ঢাকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত জনৈক 
নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের মার্কনী সাংবাদিক জানিয়েছেন যে 
মতে সরাসার কোন অনন্ত দেশকে কাঁংলাদেশের পণচিশ শতাংশ থানা 


. সাহায্য না দিয়ে এই টাকা দেওয়া এলাকা আজ ম্যান্ত বাহিনীর 


উচিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং রাম্ট্রপঃঞ্জের দখলে । বহ: জায়গায় জেলা শাস- 
অন্যান্য সংস্থাগনীলর মাধ্যমে । অবশ্য করা গোপনে মুক্তি বাহিনীকে 
এই বন্তব্যের রাজন্নোৌতক কারণ সাহায্য করছেন। খোদ ঢাকা শহর 
সংস্পন্টা। এর প্রবস্তরা মনে করেন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই গোরলা- 
যে এর ফলে বৈদেশিক সাহায্যের দের হাতে চলে! যায়। 

ব্যাপারে মাঁক্ন য্স্তরাষ্টের ক্রম- সাংঝাঁদকঁটি আরও "জানিয়ে: 
বদ্ধমান বদনাম যেমন কাটবে বেদ- ছেন যে বাংলাদেশে বর্তমান সংগ্রা- 
নাম হচ্ছে যে মার্কন সরকারের এই মের আসল সত্য পাকিস্তানী সেনা- 
সাহায্য হচ্ছে একমাত্র নিজ স্বার্থ কাঁহন' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সহ 
কায়েম করার প্রচেষ্টা) তেমান কর্তৃপক্ষের অন্যান্যদের কাছ থেকে 


গোপন করে যাচ্ছে। অবশ্য এর 
একটা কারণ হচ্ছে সেনাবাহিনীর 
কমঞ্ডারঝাও লাধরণ 
মনোভাব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ 
এদের অবস্থা অনেকটা দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামে অবাস্থত আমেরিকান 
সৈন্দের মত। তিনি লিখেছেন যে 
-সর্ধঘ পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত 
সম্পর্কে. তাঁর প্রশ্নে তিনি. একাঁট 
উত্তরই গেয়েছেন। সেটি হল 
স্বাধীন বাংলাদেশ ৷” 

পাক সেনাবাহনী মদস্তিযোদ্ধা- 
দের হাতে ক্রমাগত 'বপর্ষস্ত হয়ে' 
জনসাধারণের উপর তাদের অত্যা- 
চারের মান্রাও বড়য়ে দিয়েছে। 
ওই 'রপোর্টেই বঙ্গ হয়েছে যে 
সম্প্রতি সৈন্যরা একটি গ্রাম “ঘরে 
ফেলে বারে! থেকে পয়ত্ৰিশ বছরের 
সমস্ত মেয়েদের উপর পাশবিক 
অজাচার চালায় এবং কিশোর, ষুবক 
মাঘ গুলী করে মূরে। অবশ্য যত 
এই ধরণের অত্যাচার হচ্ছে তত 
মনৃন্ত, বাহিনীর দলও ভার হচ্ছে। - 
সাংবাঁদকটির মতে যে রাজাকরদের 
পাকিস্তান? সৈন্যদল বাড়তে সাহায্য 
করেছে তারাই আজ নিজেদের 
ক্রমাগত কুকর্মের ফলে ইয়াহিয়া 
সরকারের সব থেকে বড় শত্রু হয়ে 


দাঁড়িয়েছে । 


বাংলাদেশ প্রশ্নে জনৈক ভারতীয় কুটনীতিকের চিন্তাধারা 


(বিশেষ সংবাদদাতা), 

নয়াদিল্লীর সরকারণ লরজ্‌ ধার 
করে বাঁল ওয়ানা অর্থাৎ ওয়েস্ট 
এঁশিয়! নর্থ আঁফ্রকার. কোন এক 
জায়গা 'থেকে 'িখাঁছ। 

অঙ্গ! কয়েকজন- ভারতীয় যারা 
আছেন এখানে প্রায় সবাই মর্মাহত । 
আরবরা ভারতবর্ষ থেকে এত 
সাহায্য পেয়েও ভারতবর্ষের দর- 
কারের সময় শুধু হাত গুটিয়ে 
বসে অছে তাই নয় মহখের কথা 
দিয়ে সমর্থন জানাতে পর্যন্ত রাজী 


করেছে এবং করছে ইয়লাইিয়াতল্মের 


যেরকম ছল পূর্ব পশ্চিম মলিয়ে 


সেরকম যেন থাকে। 

আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট 
কারণ আছেই ত। আমরা আরবদের 
হয়ে কা বলে যাচ্ছি ইজরায়েলের 


শবর্দ্ধে এবং না বললে এখনো ওরা . 


গোস্সা করে। যাঁদও বাংলা দেশের 
আর পাকিস্তানের কথা, তুললেই 
ওরা কানে আঙ্গুল দেয়। শুনোছ 
'গত জাই মাসে যখন ফকরাদ্দিন 


আদি আমেদ কায়রো " গিয়োছিলেন 
[তিনি বতই বলেন তাঁর সফরের 
উদ্দেশ্য বাংলা দেশ সম্পর্কে 
আলোচনা করা, ততই ওখানকার 
কাগজগুলো লেখে ভারত থেকে 
মল্তী এসেছেন মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা 
নিয়ে কথা বলতে। 

কিল্তু এত হোল আরব্যকাহনী। 
ওরা ওদের স্বার্থ ভেবে চলে । কৃত- 
জ্তা অকৃতজ্ঞতা ওসব নিযে 
ভাবলে সব সময় স্মাবধে হয় না! 


মানি না মানি, ব্যাটা বঝি। ' 


বুঝতে পার না ক করে কোন 
ভারতীয় তর্ক করতে পারেন বাংলা 
দেশের স্বাধীনতার লড়াইকে 
সাহায্য করলে ভারতবর্ষের লোক- 
সানই বেশী। পাকাপাঁকিভাবে 
ধবদেশ থেকে দেশের কথা ভুলে 


“যেতে চেষ্টা করছে এরকম কেউ 


যাঁদ হোত তাহলে ব্যাপারটা গায়ে 
মাখতাম না। বা জেনরেঙ্স কারি- 
য়া’পার মত শিক্ষা দীক্ষা বয়স যাঁদ 
হোত তাহলেও একটা কথা ছিল। 
কিন্তু এ যে ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভ- 


বাংলাদেশের মিহি অন্- 
শস্ত দিয়ে সাহায্য করবেন এবং 
'শিশ্গিরই পরব থেকে পাকি- 
স্তানের নাম চিরকালের জন্য মুছে 
যাবে। এম সময় খবর "এলো 
জয়প্রকাশ নারায়ণ কায়রো হয়ে 
ইয়োরোপ আমেরিকার ঈদকে গেছেন 
এবং বলে গেছেন বাংলা দেশকে 


শি চাই? চাওয়া উচিত নয় কারণ 
বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে 
এসে স্বাধশন রাষ্ট্র হিসাবে টি'কতে 
পারবে না, ভারতের এক গলগ্রহ 
হয়ে দাঁড়াবে এবং সাহায্য দিতে 
দিতে ভারত নিজেই ফতুর হয়ে 
যাবে। 'কাপারটা নাকি হয়ে উঠবে 
আমাদের পক্ষে এক ওপেন-এণ্ডেড 
কাঁমটমেন্ট। কোন স্বাধীন বাংলা- 
দেশ সরকার রেকগনাইস করার 


না। ভারত সরকার ত গোলাগলশ 
িচ্ছিলই যথেষ্ট, এখন ইন্টোল- 
জেন্স পেন্ট এসেছে, দিল্লীতে সে 
সবের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে 
মা-ওইস্টদের হাতে। আরো 
সাহায্য পাঠালে বাংলাদেশ চীনা- 
প্রল্ধী নকশালদের খদ্পরে পড়বে 
অবধাঁরত! তার ওপরে বিপদ সে 
সব বোমা বন্দুক সীমান্ত পার হয়ে 
শিগাগরই পশ্চিম বাংলায় ঢুকবে 
এবং তারপর বাঙ্গালীদের ত জানে- 
নই এপার বাংলা ওপার বাংলা 
একপার হয়ে এক লগ্ডভণ্ড কাণ্ড 


চিন্তাধারা আমার পক্ষে অনদধাবন 


দেওয়া হবে বাংলা দেশের মস্ত 
যুদ্ধে। ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স‘ 
এয়ার কভার দেবে ম্যন্তি বাঁহনাকে * 
এবং নোঁভ রকেড করবে বঙ্গোপ- 
সাগর, যেন পাঁকল্তানী সৈন্য- 
সামন্ত রসদ ইত্যাঁদ সমদদ্রুপথে না 
আসতে পারে। সবটাই গপ্পো 
এবং অসত্য ইঞ্গিত করতেই ভন্র- 
লেকে দু বোতল হুইস্কি বাজী 
রেখে ফেললেন পর্যন্ত। 
কর্তমান পর্বে বাজী তান 
হেরেছেন এবং স্বীকার করেছেন 
কারণ মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে 
অক্টোবরের শেষে (ব্মেতল দুটির 
খোঁজ নিই ন কারণ এ বাজীটা 
আমার সঙ্গে ছিল না)। এবং এখন 
তিনি আবার তাজা টপ সিক্রেট 
ইন্টোলজেন্স রিপোর্ট পেয়েছেন। 
আওয়ামী লাগ আর বাংলা দেশ 
রপ্রেজেন্ট করছে দাবী করতে পারে 
না কারণ ওখনে, ভয়ানক খেয়ো- 


“খোঁয় আরম্ভ হয়ে গেছে। সুতরাং 


ভারতের সাক্রিয় সাহায্য পেতে পারে 


করা একট: শন্ত হতে পারে তাঁন' এমন' কোন দল আর বাংলা দেশে 


বুঝতে পারেন)। 


আরো মাস দুই তিন পরে এই 


নেই। 


এসব কথা শনতে শুনতে 


কথা ত ওঠেই, না ওপেনহাইম টাইম ভারতীয় িদ্লোম্যাটের যেন' ক ভাব এই ভদ্রলোক ত 


অনেক বিদ্বান বিদ্বান সাহেব 
স্বর্গে হোঁচট খাবেন। 

মাস দুয়েক পরে বিশেষ গোপ 
নীয় তথ্যাদি (আরো বেশী গোপ- 
নীয় সুনে) পেয়ে তান আরো 
জোরদার তর্ক জুড়লেন। আমরা 


যারা ম্যান্তবাহিনীকে পর্যাপ্ত সাম- 


ধরক সাহাষ্য দেওয়ার কথা বাজ: 
তারা কিছ: বাঁঝ ত নাই জানিও 


হোল, হঠাৎ কবুল করলেন প্রেজু- 
ডিস হোক বা অন্য কোন কারণেই 
হোক তিনি আগে বিশ্বাস করতে 
পারেন্‌ নি বাঙ্গালীরা লড়াই করতে 
চায় বা পারে। এখন তানি বুঝে- 
ছেন তারা৷ পারে এবং 'পারবে 
'সুতরাং ভারত সরকার ঠিক করে 
ফেলেছেন (আবার গোপন সনে 
খবর এসেছে) ষোল আনা মদদ 


আমাদের নিজেদের মধ্যেই তার 
বাকস্বাধীনতা চর্চা করছেন। সোঁদন 
থেকে আপাত্ত করতে পার না। 
কিন্তু এই যাঁদ তার চিন্তাধারা হয় ' 
তাহলে কার্যকালে 'তান বাংলা; 
দেশের জন্য এবং দেশের জন্য কি 
কিছু করবেন? পশ্চিম এশিয়ার 
কোন এক জায়গায় আমারই দেশের 
(শেষাংশ বারো পঢষ্ঠায়) 








প্র ধানমন্্ 
আবার প্রায় 


কবে এলেন 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


প্রধানমন্ত্রী ইউরোপ-আমে- 
পারভ্রমণ করে দেশে ফিরে 
এসেছেন। “বাংলাদেশের” সমস্যার 
রাজনৈতিক সমাধানই একমাত্র পথ 
রূজনো'তিক সমাধান 
পাঁকস্তান রাষ্ট্রের একা ও সংহতি 
রক্ষা করেই করতে হবে, একথা 
ইউরোপ, আমোরকার রাষ্ট্রধূরন্ধ- 
রেরা তাঁকে ব্াঝয়ে দিয়েছেন। 


বে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী তার 


আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তান সর- 
কার ও বাংল দেশের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হওয়া 
দরকার বলে মনে করছেন। এর 
মুক্তি দেবার জন্যে এই দ্যাট দেশ 
প্রোসিডেন্ট ইয়াহয়া খানকে সর- 
কারী ভাবে অনুরোধ করতে সম্মত 
হয়েছেন। 

এদিকে ভারতে বাংলাদেশ সম- 
স্যার একটা আশু সমাধান সম্পর্কে 
লোকের মনে আশা সৃষ্ট করা 
হয়েছে। বিমানারুমণ ও শনষ্প্রদীপের 
মহড়া, সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ, 
এলাকয় এলাকায় সান্ধ্য আইন 
জারী করে সরকারী মহল দেশে 
একটা জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে, 
এমন ভাষায় কথা বলতে শুরু 
করেছেন। 

গ্রধ নমন্ত্রী এই সান্ধক্ষণে যে 
শুন্য হাতে ফিরে এসেছেন একথা 
গোপন করার প্রচেষ্টায় সরকারী 
মহল এবং আধা-সরকার মুখপত্র- 
গাল 'তরস্বরে চীৎকার শুরু 
করেছেন । 

অথচ রাজনৈতিক সমাধানের 
প্রধান সূত্র শেখ মুজিবের ম্‌স্তিদান 
ও তাঁর সঙ্গে মীমাংসা আলেচনা 
খান বিন্দমান্র আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। 
সপ্তাহ-দশাঁদনের জন্যে একটা বড় 
ধরণের সীমান্ত সংঘর্ষ যদ বেধে 
যায় তাহলে এই অস্বাস্তকর 
অবস্থা থেকে পাক-ভারত উভয় 
সরকারই আপাততঃ পাঁরন্রাণ পেতে 
পারেন। তখন বংলাদেশের স্বাধী- 
নতার সমস্যা পাক-ভারত সমস্যা 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং 
জাঁতপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল 
উ থান্ট জাতিপুঞ্জ পর্যবেক্ষক 
নিয়েগের যে প্রস্তাব করোছিলেন 
অবশেষে তাই কার্যকরী করতে 
বাধ্য হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে 
না। 

তব; এই যুদ্ধের আবহাওয়া 
উভয় দেশের সরকারকে সাময়িক 
স্বস্তি দিতে পারে কারণ উভয় 
দেশই এখন আভ্যন্তরীণ সংকটে 
জর্জীরত! 

কিন্তু বংলাদেশের জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলন ক্রমশঃ দুর্বার 
হয়ে উঠছে অন্দিকে পাক-ভারত 
সংঘর্ষের সম্ভাবনার দরুণ ভারত 
ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই 
মুখোমুখি সৈন্য সমাবেশ করতে 
হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের 
অভান্তরে পাঁকস্তানণি সৈনাবাহি 
নীর সক্রিয় হস্তক্ষেপের জোর কমে 
যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধী- 
নতা সংগ্রামীরা মুক্ত এলাকা বাড়িয়ে 
চলতে পারছেন। বাংলাদেশের অভ্য- 
ন্তরে এ মুক্তি সংগ্রামীরা একবাক্যে 
যে কোন রাজনৈতিক সম'ধানের 
বিরোধী । পাকিস্তানের মধ্যে থেকে 
কোন রাজনৈতিক সমাধানের কথা 


তাঁরা চিন্তা করতেই পারছেন না। 
শুধু বামপন্থীদের প্রভাবিত অণ্ট- 
লেই বিরোধিতা সীমাবদ্ধ তা নয়, 
আওয়ামী লীগের পারচালিত ই বি 


আর, ই পি আর ও অন্যান্য আনর- 


{মত সশস্ত বাহনীর মধ্যেও 
পাকিস্তানের মধ্যে থেকে বাংলা- 
দেশের অধিকতর  স্বায়ন্তশাসন 
ক্ষমতা নিশ্চিত করে রাজনোতক 
বিরোধিতার সম্মখীন হবে। এখন 
প্রায় সকল বাত্গালীর সাম্মালত 
দাবী £ স্বায়ভ্তশাসনের ধোঁকা নয়, 
পূর্ণ সার্বভৌম স্বাধীনতা চাই! 
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
অর্জন করলে, ভারত-পাক উপমহা- 
দেশে রাজনৈতিক ভারসাম্যের যে 
মনঃপৃত নয়। সমগ্র দাক্ষণ এশিয়ার 
উপর এর জোর প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেবে। সুতরাং বৃটেন, আমোরকা, 
রাশিয়া কেউই চায় না যে বর্তমান 


ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য প্রবর্তন 
হোক। | 

অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কারণে 
ভারত সরকার বাংলা দেশের সার্ব- 
ভোম স্বাধীনতা চান না, আর 
রাজনৈতিক স্খিতাবস্থার পক্ষপাতী 
বৃহৎ রাষ্ট্রগলও নিজ নিজ পর- 
ঝন্ট্রনীতির লক্ষ্য সাধনের জন্যে 
বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার 
সমর্থক নয়। 

সুতরাং কারতঃ ভারত সর- 

কারের সঙ্গে বৃহৎ রাম্ট্রগীলির 
লক্ষ্যের কোন তফাত নেই। তফাত 
শুধু সমাধানের আকৃবত নিয়ে 
প্রকৃতি নিয়ে নয়। 

বৃহৎ শীল্তবর্গ এবং জাতি- 
পুঞ্জের নিরাপত্তা পাঁরষদের কার্য 
করা সদসোরা কোন সদস্য রাষ্ট্রের 
অঙ্গহানর 'বরোধাঁ--যাদও প্রতো- 
কেরই এর জন্যে আলাদা আলাদা 
কারণ রয়েছে। ভারত সরকার 
পর্বাঞ্লীযর়  রাজ্যগুলির রা- 


প্রতিটি গদক্ষেণ 
সাগর... 


স্থিতিশীলতার লক্ষ্য সাধনের জনে 
প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, সার্বভৌম 
বাংলা দেশের অভ্যুত্থানের বিরোধ 
বৃহৎ শীন্তবর্থ চান বাংলা 
দেশের নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাঁক- 
স্তানী নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা 
করে একাবদ্ধ পাকিস্তানের মধ্যে 
দুই বা ততোধিক দ্বায়ত্ত শাসিত 
অঙ্গরাজ্যের ফেডারেশন গড়ে উক 
কিল্তু পাঁকিম্তানী ফেডারেশনের 
শান্তি কেন্দ্র যেন পশ্চিম পাঁকল্তানেই 
বজায় থাকে। বৃহৎ শান্তবগে'র এই 
রেল ইয়াহিয়া মাঁজবর রহমান 
ছাড়া অন্যান্য বাঙ্গালী নদের 
সঙ্গে মীমাংসা করবার 'পক্ষপাত 
কিন্তু মঁজকুর রহমান বা ভাঁর 
আওয়ামী লীগের সঙ্গে নয়। 
বলতে ভারত সরকার চান শেখ 
(শেষাংশ দশম গৃজ্যায়) 








£ঙদশ 


ভিন্ফ দ্পল 


কালে| টাকার জন ৪ বেড়ে ধঠার কাহিনী 


কালো টাকা বা ব্ল্যাক মানি এখন 
আমাদের (দেশের অর্থনীতিতে 
এরুট িপক্জনক পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করেছে। এমন কি আমাদের 
আত সাধারণ কল্যাণমূলক পাঁর- 
ক্তপনাগ্টাীলও কালো টাকার প্রচণ্ড 
দাপটে বারে বারে ভেস্তে বাচ্ছে। 
অন্যায় অবৈধ উপায়ে উপার্জত 


{নাধতে সর্দার প্যাটেলের অন্দ- 
রোধে কয়েক জক্ষ টাকা দান করে- 
করোছলেন 'বাশল্ট একচেটিয়া 
মাঁলক রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। পরবর্তী 


১ কালে ভারত সরকারের বৈষাঁয়ক 


নীতর সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয় 
এবং সম্ভবতঃ পণ্ডিত নেহরু 
পরোক্ষ হঙ্গতে তাঁকে চোরাকার- 
বারী শিল্পর্পাত বলে কোথাও 
উল্লেখ করেন। এতে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত 
হয়ে শেঠ ডালমিয়া প্রকাশ্য বব্‌- 
ততে বলেন টাকার আবার কালোই 
কি সাদাই ক। গান্ধী স্মারক 
নীিধতে তার টাকা নেবার বেলা 
তো টাকাটা কালো না সাদা একথা 
কংগ্রেসী কর্তারা জিজ্ঞেসও করেন 
ন। ' 

সর্দার প্যাটেল অপ্রস্তুত হয়ে 
তাঁকে তার দেওয়া চাঁদার টাকা 
ফেরত দেবার কথাও ভুলোছলেন। 
কংগ্রেস নেতার তাঁর উপর; এমন 
নারাজ হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত 
ভারত ইাল্সওরেন্সের টাকা আত্ম- 
সাতের মামলায় তাঁকে জেলেও যেতে 
হরোছল, যাঁদও সমস্ত আরাম- 
{রলাসের বন্দোবস্ত জেলেও তাঁকে 
ভোগ করতে দেওয়া হয়োঁছল। 





ভারত দর্পণ 


(নবম পচ্ঠোর পর) 


হ্বাজবুর রহমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ 
নির্বাচিত আওয়ামী লীগের হাতে 
ক্ষমতা হস্তান্তর করা হউক। 
তাহলে পাক ভারত সম্পর্ক বোৌর- 
তার বদলে মৈন্নীর 'ভীত্ততে রচিত 
হবে। অশান্তির অবসান ঘটবে। 

রাজনৈঁতক সমাধানের মৌল 
বিষয়বস্তু নিয়ে ভারত সরকার ও 
বৃহত শীন্তবর্গের মধ্যে বিরোধ নেই। 
পাঁকস্তানকে একটা রাষ্ট্র হিসাবেই 
বজায় রাখতে হবে এ নিয়েও মত- 
ভেদ নেই। 

দকন্তু বাংলা দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামীরা এ সব হিসাবের অংক 
পালটে দিতে পারেন। কারণ তাঁরা 
অস্মত্যাগে সম্মত না হলে পাঁথবীর 
ক্রোন শান্তই বাংলাদেশের স্বাধীন 
নতার সম্ভাবনাকে ধবংস' করতে 
পারবে না। 


তের্খনৈতিক ভাষ্যকার) 


তবে ডালমিয়াজীর ভারত হীল্সি- 
ওরেন্সের টাকা আত্মসাতের বেলায় 
কংগ্রেস বড় কর্তারা যতটা সক্রিয় 
হয়েছিলেন, 'বড়লাজঈর এশয়া- 
টিক ও রব জেনারেল হীন্সিওরেন্স 
অথবা 'হন্দ মেটরসের ব্যাপারে 
অথবা টাট:জীর সামারক গাড়ী 
সরবরাহের বেলা তাঁরা যেন ঠিক 
তদন:পাতেই চোখ বন্ধ করেছিলেন। 
কালো টাকা উপার্জন করার 
বহুবিধ কায়দা আছে। তার মধ্যে 
এক এক সময়ে একেকটা প্রধান। 
উপার্জনের ক্ষেত্র হিসাবেও কায়দা 
বদল হয়। পাঁরমাণ ও ধরণধারণ 
হিসেবেও হয়। 
অনেকদূর থেকে শুর; করলে 
বন্তব্য বড় হয়ে যাবে, তবু একটা 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাক। আঁব- 
সনিয়া ষদ্ধে বৃটিশ সেনাদলের 
রসদ সরবরাহের কন্ট্রাক্টর হিসাবে 
টাটা হাউসের আদ পুরদষ নও- 
শৈরণজশী টাটা (জামশেদজশী টাটার 
পতা) সেনাবাহনীকে কাসকেট 
সরবরাহ কর.র নামে টিনের ক্যানে- 
স্তারা সরবরাহ করে তখনকার 
শদর্নে আঁতারন্ত চল্লিশ লক্ষ টাকা 
(তখন টাকায় একমণ সরেশ চাল 


গাওয়া যেত) মনাফা কামিয়ে- 
ছিলেন এবং এই টাকাই টটাজীদের 
আদ মূলধন। 


অন্ত থাকে না। রাস্তার ম্যাপ সেতু- 
দেখানো হয়, তা ভেঙ্গে গেছে 
দেখানো হয় এবং 'তা প্দনার্নমাণের 
খরচও মঞ্জনর হয়। অথচ 
হয়ত সেতুর অস্তিত্ব ছল না। 
যুদ্ধের সময় সেতু ভাঙ্গা দলের 
লোকেরাই শান্তর সময়ে বেলের 
ওয়াগন ভাঙ্গার শল্পটাকে নিখুত 
করে তুলে। 

দ্বিতাঁয় যুদ্ধের সময় অজস্র 
টাকা ছাঁপয়ে, দাম চাঁড়য়ে বৃটিশ 
সরকার এদেশে দর্র্ভক্ষের সৃস্টি 
করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিনা খদ্যে 
দরর্ভক্ষে অনশনে রাস্তায় রাস্তায় 
মরেছে। ঠিক এ সময়ে। 'বিড়লা, 
ইস্পাহানী, টাটা,  ভালমিয়ারা 
(এমন ক আমাদের পরম জাতা- 
ক্নতাবাদী আনন্দবাজার পত্রিকার 
মালকেরাও) চাল, ডাল, কাপড় 
ওষুধের চোরাকারবারে কোটা 
কোট’ টাকা কাণময়ে নিয়েছে। বে- 
আইন+ভাবে টাকা কামিয়ে তো আর 
সরকারীভাবে 'িসেব রাখা সম্ভব 
হয় না। তাই এদেশে ব্যাত্কে কাণ্কে 
কালোটাকার বেনামী 'হিসাব খোলা 
হল। ব্যাচ্কের মাঁজক আবার এই 
মহাপ্রভুরাই। তারা নিজেদের 
কালো টাকা ব্যাংকের মারফতে ' ধার 
শনয়ে নিজেদেরই সনদ গণে দিলেন। 

পণ্টাশের দশকে প্রথম দিকে 
এভাবেই আর্জত কালো টাকা 
ধডসপ্রেজালের মালে, চড়া দামে 
বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশ কোম্পা- 
নীর শেয়ার-মালিকানায় কাজে 


লেগেছিল। এভাবে বড় বড় চোরা- 
করবার বড় বড় শিল্পপাঁত গহসাবে 
আত্মপ্রকাশ করল। তারা শহধু চট- 
কল, চা বাগান, প্রভৃতি রপ্তনী 
শিল্পই শুধ হাত বাড়াল: তা নয়, 
তারা অনেকগ্দাল ছোট ছোট 
কাত্ককে ফেল পড়িয়ে অনেক মধ্য- 
বিস্ত আমানতকারীকে সর্বস্বান্ত 
করে গোটা কয়েক বড় বড় ব্যাচ্কের 
মালিকানাও হাতিয়ে নিল। যেমন 
টাটাজীদের সেন্ট্রাল ব্যাৎ্ক, ব্যাঙ্ক 


সার সব জ্ঞাতব্য 'বিষয় ব্যাঙ্ক জানতে 
পারে। সুতরাং ব্যাঙ্কের মালি- 
করাও জানতে পারে। ফলে 
উদ্যোগী ছোট ছোট আমদানী- 
রপ্তানী কঘসায়্ী, ৷ শীশল্পপপাতিরাও 


, এই ব্যাঙ্ক মাঁলক 'শল্পপাঁতদের 


অসহায় শিকারে পাঁরণত হন। শেষ 
পর্যন্ত এরাও সর্বস্বান্ত হয়ে যান 
এবং তুলনায় কালো: টাকার মোটা 
ম'ীলকদের আয়তন বৃদ্ধ পেতে 
থাকে। 

পণ্তাশের দর্শকের শেষের দিকে 


কোনাদনই এরা আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে 


প্রবল হয়ে উঠে। এরা শবদেশে 
কে.ম্পানী রোজাম্ট্র করে। অসংখ্য 
উদাহরণের মধ্যে বিড়লাদের ইন্টার্ণ 
এজেন্সিজ ইনকর্পোরেটেড 'নিউ- 
ইয়র্ক এবং ইন্টার্ণ এজোল্দিজ লিঃ 
লপ্ডন- এদুটী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ 
করা যায়। সর হলা রষ্তানী 
ধজানষের দাম কমিয়ে দেখানো এবং 
আমদানী ভজিনিষের দাম ফাঁপয়ে 
দেখানো । যেমন ধরুন 'িড়লা জট 
কোম্পানী আমোরকা ও বৃটেনে চট 
শুরু করছে। এদেশে চটের দাম 
ধরুন টন প্রত. তিনশো ডলার বা 
তখনকার হিসাবে দেড় হাজার 
টাকা। কিন্তু বিড়লা জুট ইন্টার্ন 
এজোন্সিকে (এটা মাঁকন দেশে 
রেজেম্ট্ীকৃত বলে মার্কন 
কোম্পানী) একশো ডলার .দামে 
চট বিক্লী করল, ফলে ব্যাঞ্কের 
মারফতে প্রকাশ্যে এল পাঁচশ টাকা 
আর ইন্টার্ণ এজোন্সি 1নউইয়র্কে 
চট বিক্রী করল তিনশ ডলারে এবং 
দুশ ডলার মাঁক্ন ব্যাঙ্কে জমা 
রাখল। আমাদের দেশের পাওনা 
দুশ ডলার এদেশে এল না, মার্কন 
দেশে আপাততঃ থেকে গেল। তার- 
পর এদেশের কোন। শিল্পপতি 
দীবদেশে গেলে অথবা কোন জিনিষ 
আমদানশ করতে চাইলে আঁতাঁরন্ত 
সেলামণ দিয়ে অথবা আঁতারন্ত বেশী 


দর্পণ 


দাম দেখিয়ে এ দশ ডলার টাকার 
রূপ ধরে এদেশে ফিরে এল। 
এদেশে এসে হয়ে গেল৷ হিসাবের 
বাইরের কালো ট.কা! 

ষাটের দশকে এই কালো টাকার 
শ্রীবৃদ্ধ ঘটেছে মুলঃ বৃদ্ধির মারফত। 
বেবখফুডে স্টক জমাও, ওষধের 
স্টক কর, চাঁহদা বেড়ে গেলে 
উৎপাদন খরচ না বেড়েও দাম বেড়ে 
যায়। ফলে, নয় টাকার বেবাঁফুড 
চোম্দটাকা হয়। আঁতারন্ত কালো 
টাকা প্রতি পাঁচ টাকা করে চোরা- 
কারবারীদের হাতে জমে। টাকাটার 
কোন ভ'গই ছোট দোকানদার বা 
শিজপপাতির ভাগে আসে না, সব- 
টাই বড় বড়. মালিকদের পকেটে 
শগয়ে ঢোকে। 

এখন অ'মাদের দেশে প্রচলিত 
নোটের পারমাণ চার হাজার কোটা 
টাকার কিছ; বেশী। আমাদের 
দেশের মোট জাতীয় আয় বা উৎ- 
পাদনের মূল্য বা্রশ হাজার কোটী 
টাকা ডেনিশশ সত্তর সালে) আর 
কালো টাকার পাঁরমাণ ছয় থেকে 
আট হাজার কোটী টাকা, দশ 
হাজার কেটীও হওয়া অসম্ভব 
নয়। অর্থাৎ আমাদের বৈধ অর্থ- 
নীতির পাশাপাঁশ একটা অবৈধ 
আশ্ডার গ্রাউন্ড অর্থনীতি রয়েছে। 
কালে? টাকার পাঁরমাণ সম্পর্কে 
একটা হিসাব দিচ্ছ, পাঠকেরা 
বাকীটা আন্দাজ করে নেবেন। 
পার্সামেন্টে প্রশ্নোত্তরে তৎকালীন 
অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলে- 
{ছলেন বে 'বদেশী মাদ্রার কড়া- 
কাঁড় পনেরো বছর অগ্গে যখন 
শুরু হয় তখন গড়ে প্রাতবছর কম- 
পক্ষে একশ কোটী টাকা করে 
শঁবদেশণী মনুদ্রা অবৈধ উপায়ে পাচার 
হতে থ'ঁকে। তাহলে তার স্বাকীত 
মতই পনেরো বছরে দেড় হাজার 
কোট কালো টাকা এসব চোরা- 
ক:রবারীদের হাতে জমেছে। এছাড়া 
ইনকামট্যাক্স, উৎপাদন শুল্ক, সম্পদ- 
কর ইত্যাদ বাবদ ফাঁকি বছরে দশো 
কোট টাকা ধরলেও পনেরো বছরে 
আরো আড়াই হাজার কোটা টাকা 
ওদের হাতে জমেছে। সাম্প্রাতক 
একটা সমীক্ষাতে বস হয়েছে যে 
উানিশশ সত্তর সালে মোট উৎপাদন- 
মূল্য বিশ হাজার কোটা টাকার 
মধ্যে অন্ততঃ আটশো কোট টাকা 
কালো টাকায় রুপান্তারত হয়েছে। 
আরো কম করে ধরলেও আগেকার 
বছরগ্ীলতে জাতীয় আয়ের যে 
অন:পাত কালো টাকায় বৃপান্তরিত 
হয়েছে তা বছরে দ:শো থেকে 
তনশো কোট টাকার কম নয়, 
অর্থাৎ দাম বাঁড়য়ে আতারন্ত মূল্য 
আদায় করে আরো আড়ই হাজার 
থেকে চার হাজার কেটশ টাকা 


চোরাকারবারীদের গোপন মজনতে . 


চলে গেছে। 

সুতরাং কমপক্ষেও ছয় থেকে 
আট হাজার কোটী কালো টাকা 
আমাদের অর্থনীতর অভ্যন্তরে 
শবষাল্ত বাসা বেধেছে। 

এই. কালো টাকার পাঁরমাণ 
অ'মাদের প্রকাশ্য 'শিল্পব্যবসায়ে 
ব্যান্তগত লগ্নীর চেয়েও বেশী। 
আমাদের অর্থনোতিক 'ক্রিয়কলাপের 
ধারা এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে, অর্থ- 
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নোতিক পাঁরকল্পনার নির্ধারিত পথ 
অনুসরণে এই কালো টাকা প্রচন্ড 
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের 
অর্থনৈতক চিন সম্পূর্ণভাবে 
বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য- 
বিহীন' হয়ে পড়েছে। 

কার্ধতঃ এই বিষাস্ত অর্থনৈতিক 
পারবেশ আমাদের কঝ্সজনোতিক 
সাংস্কৃতক জাঁবনকেও ক্রমশঃ 
দর্ণ্ববহ করে তুলছে। 
পীজবাদী উৎপাদনেও যখন 
সংপ্থ প্রতিযোগিতা থাকে তখন 
বহল পরিমাণে গণতান্তিক রশীতি- 
নীতি অনন্সরণ করার ঝোঁক দেখা 
যায়। কারণ কোন এক পঃজি- 
পাঁতকে ঝা প্রীজপতি গোষ্ঠিকে 
বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনঃগ্রহ বিতরণ 
প্রতিযোগতামূলক অর্থনীতিতে 
সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাতিযো- 
গিতা থেকেই পঠাঁজবাদশ উৎপাদনের 
নিয়ম প্রাতিষোগিতার সব সুযোগ 
সংবিধা ধৰংস করে এবং একচেটিয়া 
পঠীজ মালিক গোম্ঠির হাতে 
আর্ক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত 
করে। 

একচোঁিয়া পাঁজর আমলে 
রাষ্ট্রীয় লগ্নী ও অ'মঙ্গাতান্তিক 
পাঁরচালনা কালো টাকা উপার্জনের 
অসীম সুযোগ এনে দেয়। 
এই কালো টাকা খন প্রকাশ্য 
লগ্নীর চেয়েও বেশ হয়ে যায় 
তখন মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, চোরা 
কীরবারের বিরদ্ধে, মজনরী বাদ্ধর 
পক্ষে, গণতাল্লক জীবনধারা অন- 
সরণের পক্ষে কোন গণ-আন্দোলন- 
কেই এই শাসকশ্রেণী সহ্য করে 
না৷ 

তখন; গণতাল্পক রাম্ট্রীর 
রূপেরও অন্তবস্তুর অপসারণ 
ঘটে। বাইরে গণতান্মিক 'কাঠামো 
খানিকটা বজয় রাখলেও চোরা 
কারবারী, কালো টাকার একচেটিয়া 
মাঁলকেরা সমদ্ত গরণত'ল্লক 
দাবীদাওয়াকে নির্যাতন নিপীড়নের 
বন্যায় ডুবিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। 
আমাদের দেশে, বর্তমানে সেই 
লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফন্টে উঠেছে। 
ক্ষেপ, সামান্যতম নাগরিক স্বাধী- 
নতাও প্দলিশ-মিটলটরী সি আর 
গপ দিয়ে চূর্ণ বিচরণ করার 
ওপানবৌশক মনোভাব, আধা 
ফ্যাঁসস্ত গন্ডাবাহনী দিয়ে পালিশ 
বাহন্নীর সাহায্যে জনসাধারণকে 
প্রচণ্ড দমনপীড়ন এ সব কিছুরই 
অর্থনৌতক ভীত্ত একচেটিয়া 
পাজি মালিক ও ক’লো টাকার 
কারবারীদের অর্থনোঁতক প্রাধান্য। 
এই প্রাধান্য বজায় রাখবংর জন্যেই 
তাদের শ্রেণী সরকার হীন্দরা 
কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার এই 
আধা ফ্যাঁসস্ত কায়দা গ্রহণ করছে। 
সমস্ত অর্থনৈতিক দাবা দাওয়ার 
লড়াই আজ তাই রাজনোতক 
ক্ষমতার সংগ্রামে পর্যবাঁদত হচ্ছে। 





-৪ 





দর্পণ |] শক্রবার , ১১শে নভেম্বর 


অনেকাঁদবস বাদে আবার শিল্প, 
সমালোচনর কাজে লাঁগলামঃ 
এই কাজ, বড় ম্দাস্কলের'; সমালো- 
“চনার কাজ; আমদের দেশে, একমান্র 
ফিল্ম ব্যতীত অন্য কোন আর্টের 
(গাঁত শিল্প সাহত্য) বিষয় এত- 
টুকু জায়গা পায় না। ফিল্ম একটি 
ব্যবসা, অন্যরা উহার তুলনায় ছু 
নয়।' ইহার সমালেচনাতে দঃএক- 
জন বাদে সকলকেই, মানে উহার 
পারচালককে, বিচার কারবার 
দিকে সাবধান কারবার দিকে সর্বত্র 
কাগজে একটা টান থাকে। ভাল 
লাগে আলোচিত ব্যন্তিরাএ এ যান্ত 
মান্য করে কিন্তু যে সকল উচ্চ 
আর্টের . কথা উল্লেখ কাঁরলাম 
তাহার সমালোচনা যথার্থ কাঁরলে 
অন্তত আমাদের বিচার ব্দাদ্ধতে 
প্রায় শিল্পই ক্ষুন্ন হয়; এখনকার 
বড় বহল প্রচারিত সংবাদপত্রে এক 
আদ্‌ (1) জন সমালোচক রাখা 
হয়, (গল্প বাঁল_কোন নিউজ 
*  এডটর বলিলেন, ছেলেটি খুব 
| গরীব এখন ত কোন কাজ 'দবার 
মত নাই-তাই উহারে কলা সমা- 
লোচক কাঁরয়া 'দিয়াঁছ) এ সমা- 
লোচকরা প্রায়ই “ভাল ভাল” 'লাখয়া 
থাকেন, রোডওর আর্ট বন্তৃতায় শ্রুত 
হয়, সেখানে আট অথবা উপানষং 
চর্চ ইহা বুঝা কঠিন; এখন, ভার- 
তীয় শিল্প এ আওতা ছাড়য়া 
যায় নাই; বার্জেস লিখিত অজন্তার 
তথ্য কোথাও অন্দসৃত হয় না, 
7 প্লিপাটক গদণ ক ভাবে ধারণাকে 
_.. শফরায় তাহা কোথাও মীমাংসা দেখা 
যায় না; অতএব কেহ যদি .তদীয় 
'শিক্ষানযায়ী শিল্পভেদ ‘লিখতে . 
চাহে তাহা বঝঞ্জাট আনে। 
লেখক কোন বাংলা দৈনিকে 
সমালোচক ছিল, সেখানে এক 
বভাগীয় কর্তা ছিলেন-প্রায় বাংলা 
সংস্থাতে এ দরর্দশা_ইহার বন্ধ 
আর্ট কলেজের এক চতুর অধ্যক্ষ; 
এখন, এই অধ্যক্ষ এক নকলকরা 
টি কাজে অন্কষের প্রদর্শনী করে 
(১৯৬৭)। তাহা আমদের জানা 
৮ অর্ট রে সংজ্ঞা মত হয় 
নাই উহা সর্বপর্যায় arabesque 
ধরণের ডেকরেটিফ। ভাস্কর্ষে যেমন 
শ্লিপটিক সত্য থাকে, তেমন 
বস্তুর নিজস্ব ডাইমেনসন লঙ্ঘন 
করা আর এক দক্ষতা; অর্থাৎ 
সাধারণ পারদৃশ্যমান জগতে যে 
কয়েকটি ডাইমেনশন থাকে তাহারে 
অস্বীকার করাই কাজ; এখনে 
গল্প বা ডেকরোঁটফ না অবস্ট্রাকশন 
দ্বারা তাহা লঙ্ঘন করা 
যায়, এখানে আমরা চন্র-সত্য 
লইয়া ভাব সেখানেতে আঁর 
পোয়াঙ্করে (Henri 9০205) 
বিচারে দুইটি বৈ ডাইমেনশন, 
কাগজে অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা যায় না_ এখনে 
॥ চিন্তাশীল শিল্পীরা, যাহারা ‘মোটা 
বস্তবতা লইয়া ভাবিয়াছে, 'তাহারা 
এ ডইমেনশন ...৩/৪ লইয়া 
£ অনেঁকভাবে; প্রকাশ থক, ইহাতে 
সমগ্রতা সব সময় অবহেলিত হই- 
য়াছে, তাই ব্লাককে ব্রাক-এর মতন 
উচ্চ ধরণের সদ্ধকে আনালাঁটক 
ও 'সিনথেটক-এর অর্থ ছাঁড়য়ে 


শিল্প প্রদর্শনা 


কমলকুমার মুমদার 


এইসব তত্ব লাখ নাই; করণ 
অধ্যক্ষ আর্টের 'কছু জানে না, 
অথচ ইংলগ্ডে ছল কারণ ভাস্কর্য 
গাল কোন লেভের্সে রাখা উচিত 
তাহাতে পর্যন্ত তাহার জ্ঞান নাই। 
এঁ দৈনিকের মদর্থ বিভাগীয় কর্তা 
আমাকে ভৎর্সনা চেষ্টা কাঁরয়াঁছ- 
লেন, সুবিধা হয় নাই; আশ্চর্য 
কপাল মানতে হয়! 
আমাদের দেশে আর্ট কেন কোন 
সমলোচনার প্রয়োজন আছে কি 
না, এ 'ঁবযয়েতে ভাববার আছে; 
যাদ উচিত কথা বাঁলতে হয়, গড়- 
পড়তা এমন' ধাঁচে কাজ হইতেছে যে 
বালবার কিছ নই; (উল্লেখ্য, এক 
আদজন এখানে দরুণ উচ্চাঞ্গে আর 
বাদে সকলেই 'তিন চার ফ্রম ব্যতীত 
আদত ফ্রেম বাদে, মানে কালো দ্বারা 
এখনও ছাব আরোপ কাঁরতে পারে, 
ছাব না মিনিয়েচার) ‘অথচ খুব 
অবাক হইতেই হয় যখন সাহেদ 
স্ুরাবার্দ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 
মানে যারা এম এ, বব এ পাশ, পদ্য 
লেখে রাজনীতির খবর রাখে, 'তাহা- 
দের মধ্যে অনেক নাম-ঢল মোনে 
মানে সেজান আনলেন, দে দত্ত 
চৌধুরী বিনা পাঁরশ্রমে আর্ট 
শশাখিল, চাঁদা কাঁরয়া রজার ফ্লাই 
'কাঁনল। কিন্তু নামেই বুঝা যায়, 
সংরাবার্দ সাহেব মোছরমান বাঁলয়া 
উহার নাম পর্যন্ত কেহ করে না। 
ইহা পৰবশ নিয়োগীর নিকট 
শুনিয়াছি আরও যে বাক বেংওফেন 
(কোন অপেরা নয়)' সেজান 
পিকাশো সম্পর্কে অবাহত করা 
করা এক কথায় নব্য আধ্দানক 
করায় এই ব্ান্তরা আর্ট ব্যাপারে 
একজনের ভূগোল বৃত্তান্ত দখা 
ছাড়া কেহই অন্যতে উৎসাহ কাঁরল 
না। 

আমাদের দেশে দূহাঁট ভাগ 
আছে, একটি হন্দ: মেলা ও ভগ্নী 
'নিবোদিতা উৎস্বাহত আর্ট এবং 
ওকাকুরা আঁসলেন। তখনকার 
শিল্পীরা শনিয়াছিলেন, ইউরোপ 
খন্ডে জাপানী আভাস বড় কাজে 
লাগয়ছে (অবশ্য িনেমাটর 
বাসনে বহ্নাদন আগে হইতে চীন 
ছক প্রভাব বিস্তার করে।) এখা- 
নেও সেই পদ্ধাত কাজে লাগল, 
ইউরোপ! জাপানী ভাব ইউরোপায় 
হয়, কেননা তেলরঙ ক্যানভাস; 
তাহার সাইজ হোকুসাই এর আভাস 
(এফেক্ট) প্রেরণা হইল। এখানে, 
স্বদেশীর ষগ অনেক ক্যানভাস 
রঙ আদ পাঁরাচত হইলেও, সোক্জা 
নকলে আসলেন, [১৯১৩ সালে 
প্যারসে যে একজবিসন হয় তাহার 
সমালোচনা, যে বইটিতে বাহর হয়, 
(আশনতোষ মিউীপ্ুয়ম)] তখন যদি 
ছবির সাইজ বাদ্ধত করা হইত 
তাহাতে কেন ফল হইত না! 
কেননা স্যামার তারতম্য ঘাঁটত না 
পুরাতন রঞ্জপুত কাগুড়াতে যে 


রঙে. ব্যবহার দেখি এখানে অচ্ভূ'ত. -. 
ম্যাদাটে, একমাত্র আকাশ এখানে, 


রাষ্ট্রসজ্ঘ বর্তমান দশককে 


তাহাও সন্ধ্যার, বেশ সুন্দর! তই, 
ভাব ব্যপ্জক হইল যখনই জাপানী 
প্রথা তথা জল-ধোয়া, তখনই সাদা- 
মিশ্র এতই বাজে হইয়াছে তাহা 
পোম্টার রকমের। অথচ 'রুপভেদ 
প্রমণানে ভাব লাবণ্য’ যোজনম সবই 
আলোচনা কাঁরতেন। বাংলা- 
ধারা একমাত্র সুনয়নণী দেবার 
আঁকাতে প্রাতভাত হইল, বকন্তু 
বাংলার মনোভাব অন্নদা বাগাঁচর 
ছাঁব দর্শনে ঠাকুর যেমন বাঁলয়া- 
ছিলেন যে দেখেছে সে এ'কেছে 
“তাহা নাই”। অন্য দিকে গগন ঠাকুর 
নিজে একা, তাঁহার “নী্াচলে 
মহাপ্রভু” একটি পোম্ট কার্ডে 
আঁকা, এবং কালো-সাদা খুব কাব্য- 
ময়, অবনশবাবর পাস্তেলে আঁকা 
চণ্ডী সিরিজ আমাদের মুগ্ধ করে। 

এই ধারা শেষ হইল (1); ইহার 
পর দেখা যায়, ফরাসী ধারা 


উদ্বুদ্ধ কারল। ইহাতেই আমরা 





এখনও আছ; পর্বে বালয়াছি, 
বাঁলতে গেসে এখানে মাত্র একজনই 
শবাশম্ট তাহার পর সবই কমা- 


“র্শরাল পর্যায়ে; সামান্য ক্লাফটমান- 


শিপ হ'তে আসে নাই--রঙ 'ববে- 
চনা, ট্রানগোরেন্সী বোধ, কেন্দ্রী- 
করণ, বহু দুরের কথা। | 

কমলা ঘোষ মহাশয়ের প্রদ- 
শনী দেখিলাম, ইহা ফাইন আর্টস 
ভবনে হয়। ষোলখান ক্রিম 'ছিল। 
কিছু তেলরগ এবং কিছ? অন্য 
মিডিয়ামের কাজ; আমরা তেলরঙের 
কথা বাহর; পাঁচশ চিত্রে, বম 
পদকের উপরের কোণে অনেকটা 
চচমন (গৃহস্থ বাড়ীর) যেখানে 
সেখানে আলো বিস্তার, খোঁলয়াছে 
এখানে হলদেটে রঙ আছে, থাঁক- 
বেই, হলুদ না থাঁকয়া এই তার- 
তম্য ঘটাইলে এ একই এফেব 
হইত। এই হস-দকে অন্যন্নে বাদ্ধ- 
সম্মত ভাবে, ব্যবহার হয় নাই 
সেখানে প্যাটার্ন হইয়াছে, যে পাঁর- 
যামে অছে, এখানে তাহার অভাব 
দেখা যায়। এক নং চনে, অবশ্য 
পিছ; অন্যরূপ, জায়গা ছাড়-কে 


পুলক ্শল্ব্িচ্ন্তর 


দারিদ্র্যের মোকাবিলা 


The Challenge of World Poverty— 
Gunnar Myrdal. 


বিখ্যাত সুইডিশ লেখক ডঃ 
গুনার মিরডাস্টের বইটি তাঁর স:প- 
শরচিত “Asian Drama: An in- 
quiry into the poverty of Nation” 
এরই একাঁট অন্নচ্ছেদ বলা যেতে 
পারে। দুটি বইয়ের বিষয়বস্তু এক 
যথা উন্ন্নত অর্থনীতর রাজ - 
নৌতক-সমাঁজক বিশ্লেষণ এবং 
উন্নত দেশগ্যলির দায়িত্ব । 

সত্তরের দশকে মানবজাতির 
সামনে দর্ণাট বিরাট সমস্যা অন্যান্য 
অ:র সব সমস্যা ছাপিয়ে উঠেছে। 
একটি হল কী ভাবে পূর্ণাঙ্গ 
প্ারমাণাবক যুদ্ধ এড়ানো যায় এবং 
'দ্ধতীয়াটি কী কী উপায়ে পৃথিবীর 
সম্পদের ব্যবহার ও বন্টনের মাধ্যমে 
মানুষ দারিদ্রের মোকাঁবলায় সফল 
হয়ে একটি উজ্জল ভাঁবষ্যতের 
দিকে এগিয়ে যেতে পারে। দুঃখের 
বিষয় আজ অবাধ মনুষ্য সমাজ 
এই দুইটি গুরত্বপূর্ণ সমস্যার 
সমাধানের পথে আঁত অল্পই অগ্র- 
সর হতে পেরেছে। অর্থনৌতিক 
সমস্যাটির সমাধানের জন্য আজ 
পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তার 
সাক ভাগও কাজ হয় নি। এগারো 
বছর আগে রাম্ট্রসজ্ঘ ষটের দশককে 
উন্নাতর দশক বলে ঘোষণা করেন। 
পরবর্তী বছরগণলতে শুধু যে 
অনূশ্রত দেশগ্যলতে উন্নয়নের 
গত শলথ হয়ে এসেছে তাই নয়, 
পশ্চিমী দেশগ্বীল ক্রমশ বৈদেশিক 
সাহায্য দানের ব্যাপারে অনুংসাহণ 
হয়ে পড়েছে। - 
ষাটের দশকের এই চিত্রের ফলে 
উতর 
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দশক-_দ্বিতীয় পর্যায় বলে 'চাহত 
করেছে। এর ফলাফল কী হবে তা 
এখনই বলা শন্ত। 

ডঃ িরডালের মতে প্ছাঁথবাঁর 


গেলে কী পশ্চিমী, কী নতুন 
দেশগযাল, দ: তরফেই আরও বেশী 
প্রচেষ্টার প্রয়েজন। ডঃ 'মিরভাল 
বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করেন না। কিন্তু 
আলোচ্য বইটিতে তান ক্রমাগত 
সাহায্যল্মাভকরী দেশগুলির নিজ 
প্রচেম্টার উপর জোর 'দিয়েছেন। 
তাঁর মতে যে কোন উন্নাতশীল 
দেশের কাছে বৈদেশিক সাহায্য 
করণীয় বিষয়বস্তুগলির একাঁট 
ক্ষুদ্র অংশ হতে 'পারে শুধ?। যা 


' অনেক বেশী প্রয়োজন তা হল এই 


দেশগ্ীলর নিজস্ব সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক সংস্কার। 

ডঃ মিরডাল তাঁর বইটি অ- 
বদ্ধ রেখেছেন। তিনি বলেছেন 
এটা প্রধানত টেকাঁনকল 
কারণ; এর সঙ্গে কম্যানিস্ট দেশ- 
গ্রানকে ধরলে আর সামলানো 
যেত না। 

শুধ যে অন্ত দেশ- 
গুলির সমস্যাই আলোচিত হয়েছে 
তা নয়। এর সঞ্গে সঙ্গে মাক্ন 
যুক্তরাষ্ট্রে যে উন্নয়ন জানত সমস্যা- 
গাল সেগুলিও এসে পড়েছে। 
অনুম্তত দেশগর্ণীল্র অর্থনোতিক 
সামাঁজক রাজনোৌতক কাঠমোয় 
ধাজতার অভাব এই. অজুহাতে 
উন্নত দেশগীলর-এদের সাহায্যদানে 
বিরত থাকা, উচিত নয়। বর? 


এগারো? 


এখানে পরিচ্ছন্নতা বলয়া গণ্য 
কাঁরতে' হয়, সব থেকে আমাদের 
চোখে লাগে কালোর ব্যবহার। এই 
ভীরুতা অনেক অনেকের ' মধ্যে 
দেখা যায়! হেণোরী কালো বড় 
অপছন্দ কাঁরতেন-যে কথা মাতি- 
সকে বাঁললেন। 

গোপা ঘোষ-এর প্রদর্শনী । 
িড়লা মিউজজিয়ম!  এতাঁদন 
বাদে গোপ্ল ঘোষ তাঁহার ছবির 
সাহত , দ:ঁট লারটিফিকেট_ 
একটি রাববাবুর ও একটি অবনী- 
বাবর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
একদা বহু সংস্থাকেই সারাটাফকেট 
দিতেন হলে রাখিয়াছেন, যাহাতে 
দর্শকরা তাহার সম্পর্কে ভাল 
ভবে। আমরাও ভাবতেই চেষ্টা 
করব। এখানে প'য়তাল্লশ হইতে 
অদ্যাবাধ অনেক কাজ দেখা যায়, 
সর্বসমেত চোদ্দটি। চৌরঙ্গঁ টিরাস 
হইতে অ'জও খনব কিছু নূতন 
আছে বাঁদয্না জানা বায় না; 'তিনি 
সংখ্যার অনেক আঁকেন ইহাই সত্য। 
তাহার ৯৭, ১০১, ১০৪, ১০৫ 


না ট্রানাইলে চলিত। 


এই বাস্তব পাঁরস্থাতি তাদের 
সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে থাকা 
উচিত, যে চ্যালেঞ্জের . মোকাবিলা 
করা একাঁট প্রধান কর্তব্য। 
অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়- 
নের জন্য যে সমস্ত মৌঁহক আইন- 
গত পাঁরবর্তনের প্রয়োজন সেগ্যাল 
অনন্ত দেশগুলির নিজেদেরই 
দায়িত্ব। বিশেষ ভাবে দেখতে হবে 
যেন গরীব মান্দষের অবস্থা ভাল 
করার নামে ধনীদের ঘরেই না বছ- 
রের পর বছর টাকা জমে, যা বর্ত- 
মানে এইসব দেশগ্নীলতে আখছার 


'ঘটছে। প্রধানত কৃষির ক্ষেত্রে জাম 


-সংক্রান্ত আইনগ্দালর আমূল 
সংস্কার করা একাট প্রধান কর্তব্য। 
আরও যে কাজগাাঁলর প্রয়োজন, 'তা 
হচ্ছে পাঁরবার পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষকে সচেতন করে 
তোগসা, ীনরক্ষরতা এবং দনাত দুর 
করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চাঁলয়ে 
যাওয়া। যাঁদ কোন দেশ অর্থনৌতক 
উন্নাতর পথ থেকে ফিরে না 
আসতে চায় তাহলে এই সংস্কার- 
গদীলর উপর বিশেষ জোর দিতে 
হবে। 

উন্নত দেশগলি কী ভাবে এই 
সংস্কারের কাজে সাহায্য করতে 
পারে? শুধ একটি ব্যাপারে এবং 
তা হল 'নজ দেশের ক্বসায়ীদের 
সাহাষ্যকামী দেশগ্ীসর আমলা ও 
রাজনাঁতাবদদের দনাীতপরায়ণ 
করে তোলা থেকে 'বিরত রেখে। 
এ ছাড়াও উন্নত দেশগ্দাল সাহায্য- 
কামী দেশগ্ণীলকে সংস্কার সচেতন 
হতে বাধ্য করতে পারে কতগহাল 
নিয়ম মেনে চলে। যেমন বিশ্ব - 
ব্যাঙ্কের তরফে বলা যেতে পারে 
যে সাহায্য দান..বা.তার পাঁরমাণ 
'নিভ'র করবে সাহায্যকামী দেশাঁট 
কতখানি পাঁরবার পারকন্পনা অথবা 
'নিরক্ষরতা দূর করার কাজে সফল 
হয়েছে। এই নীতি গ্রহণ করলে 

(শেষাংশ বারো পড্ঠায়) 


বাংল কংগ্রেস 
(২য় পন্ঠার পর) 


জেলার সংগঠনে অজয়বাঝর পরেই 
অহন 'িশ্রের প্রভাব অস্বীকার . 
করা যাবে না। উপরন্তু অজয়বাব-র 
সমর্থন তো আছেই তাঁর পেছনে। 

অপরপক্ষে সাধারণ সম্পাদক 
প্রণব মুখারজশী ও সম্পাদক আমজাদ 
আল দল রাখতে চান 'নজেদের 
স্বার্থে। বড় দল কংগ্রেসে ঢুকলে 
কোথায় যে তলিয়ে যেতে হবে তার 


পাশচিমবঙ্গের সংবাদ পত্রের মালি- 
করা তাঁদের সংবাদপত্রের ভুয়ো 
সাকুলেশান দেখানোর জন্যে যে 
লোকসানের সম্মখীন হবেন তা 
পুরণ করার জন্যে এই চড়া হারে 
দাম বাঁড়য়ে ক্রেতাদের পকেট কাটার 
সিদ্ধান্ত করেছেন। 

কিন্তু হকাররা বিপদে ফেলেছেন। 
এই বাজারে কেউই রোজগার 
কমাতে চান না, তাই হকাররা বৃহৎ 
সংবাদপত্র মালিক গোষ্ঠির মননাফা- 


' বাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 


করেছে, হকাররা আরো দাবী করে- 
ছেন, অবিক্লীত কাগজরগণলো মাঁলক- 
দের ফেরৎ নিতে হবে। এতাঁদন 
এও নেওয়া হোতো না। এখানে 
যুক্তি হকারদের পক্ষে। কেননা চড়া 
হারে দাম হওয়ায় প্রথম 'দিকে 
অন্তত বহ7 কাগজ আঁবান্রুত থেকে 
যাবে। সেই লোকসানের বোঝা 
হকারদের ওপর চাপালে গরীব 
হকাররা শেষ হয়ে যাবে। ওদের 
কার্যতঃ কোনো পুজি নেই। 


ঠক ঠিকানা নেই। পা ২৮৬০ 


বেশ গুতোগতৃতিও চলছে। 

রে Its CE GE 
দিবা মাতবহর সেজে থাকা যার। 
অজয়বাবদর বিরদ্ধে এ'রা ইতিমধ্যে 
সংঘবদ্ধ হয়েছেন ও ঘরে ঘরে 
প্রচার চাঁলয়ে . যাচ্ছেন, যেভাবে 
হোক নাম কা ওয়াস্তে দল রাখতেই 
হবে। দর্পণের 'বিশবস্তসূত্রে খবর 
বিগত নির্বাচনের আট পার্টি 
জোটতুন্ত এক নম্বর পার্ট দস পি 
আই এদের মদত 'দিচ্ছেন। এ পাট 
নব কংগ্রেসের বন্ধ; পার্টি হলেও 
আগামী নির্বাচনে (তা সে যবেই 
হোক না কেন) আসন ভাগাভাগির 
বেলাতে প্রণবপন্ধী বাংলা কংগ্রেসের 
বেনামে কিছ বেশী সাঁট হাতে 
রাখতে পারবেন; এই আশা। 


বিশ্বভারতী 
প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


কেন্দ্রীয় সরকার তথা শিক্ষামন্ম* 
সিদ্ধার্থ রায়ের উদ্দেশ্য পাঁরিচ্কার 
হয়ে গেছে একটি ঘটনায়। এই 
আর্ডন্যান্স জারা হওয়ার পরেই 
শাসক কংগ্রেস দলের অন্যতম নেতা 
জয়নাল আবেদীন বোলপারে যান 
এবং 'বি*বভারতীর কিছু ছাতকে 
উপদেশ দেন ছাত্র পরষদের একাঁট 
সংগঠন গড়ে তুলতে । সম্প্রাত 
ধবধ্বভারতী কর্তৃপক্ষও তাঁদের 
নিজস্ব একটি আইন পাঁরবর্তন 
করেন যাতে তিনজন ছাত্র তিনবার 
ফেল করার পরও আবার পরীক্ষায় 
বসতে পারে। এরা সকলেই বোল- 
পরের ছাত্র পাঁরষদ সংগঠনের 
সঙ্গে যুন্ত। 

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কথায় 
কথায় রবীন্দ্র আদর্শের উল্লেখ করে 
বলেন যে অধ্যাপক সমিতির 'বাভন্ব 
কার্ধাবলণ যথা মাইনে বাড়ানো ও 
প্রোমোশনের একটি সুষ্ঠ: নীতির 


'কুনৈতিক প্রতিনিধি 
(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 


লোক একজন প্রলাপ বকছেন মনে 
করেও ত সবটা উড়িয়ে দিতে পারি 
না। এই ভদ্রলোক যে ভারতের এক 
কটনৈতিক প্রাতীনধি। কঠিন 


পরাক্ষা, পাশ করে সার্ভিসে ঢুকে- 


ছেন এবং যোগ্য বলেই ত প্রমোশন 
পেয়ে ওপরে উঠছেন। এবং তার 
সর্বোপরওয়ালা বৈদোশক মল্লী 
স্বরণ সং ও 'সমলাতে বলেই 
ফেলেছেন যে বাংলা দেশ যাঁদ 
পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যেই 
থাকতে চায় ভারত সরকারের 
আপান্ত নেই। 





দাবী জানানো, এই আদর্শের পাঁর- 
পল্ধী। অর্থাৎ রবীন্দ্র আদর্শ 
অটুট থাকবে , যতাঁদন তাঁরা 'বনা 
প্রাতরোধে বিশ্বভারতী পরিচাল- 
নার ব্যাপারে যথেচ্ছাচর এবং স্বজন 
পোষণ করে যেতে পারবেন। 


জন্যও ক্লাশ বন্ধ হয় নি। আর যাঁদ 
সরকার মনে করেও থাকেন যে 
বিশ্বভারতী চরমপল্থীদের আস্তা- 
নায় 'পারিণত হয়েছে তার সঞ্চে 
কাঁমাঁটগলি মনোনীত না নির্বাচিত 
তার কাঁ সম্পর্ক? ব*্বভারতগর 
প্রশাসনে প্রচ্ছর গল্পদ আছে এবং 
তা ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে ছাত্র, 
শিক্ষক এবং কর্মীরা সকলেই 
আগ্রহী । কিন্তু তারা মনে কর- 
ছেন যে বর্তমান আভন্যাল্স শহধু- 
মাত্র গলদগা্তকে কায়েম করারই 
সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। 


হগ্রেসী বিরোধ 
(প্রথম পণ্ঠার পর) 


কান্তি দাবী করোছলেন, স্ুক্ত 
মখার্জীকে তর কাছে প্রকাশ্যে 
ক্ষমা চাইতে হবে, কিন্তু সুব্রত 
মুখাজশি এখনও ক্ষমা চায়ান। 
অবশ্য অসুস্থ সাব্রত মুখাজশ 
এখন হাসপাতালে । 

এই অবস্থায় বেধেছে, রাজ্যের 
নব কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রচন্ড খেয়ো- 
খোঁয়, সিদ্ধার্থ রায়ের িরো- 


যাঁরা এবার দেখতে চান, তানি, 


কাকে সমর্থন করেন। 

তার দলের ছাত্র পাঁরষদ আর 
যব কংগ্রেসকে কিংবা প্রিয় শতকে 
(প্রফুল্লকান্তির ডাক নাম)! অবস্থা 
বেগাঁতক দেখে সিদ্ধার্থ রায় কয়েক- 
দিনের জন্যে নয়াদিল্লশ চলে গিয়ে 
ছেন! আশা, বাদ এর মধ্যে কোনো 
আপোষ হয় কিন্তু প্রফুল্লকান্তিকে 
কেন্দ্র করে নব কংগ্রেসীদের যে 
অংশ ছাত্র পাঁরষদ আর যুব কংগ্রে- 
সের বিরোধী তাঁরা সোরগোস 
তুলছেন। তাঁরা বলছেন, প্রফুল্ল- 
কান্তকে অপমান করা যাবে না, 
সব্রতকে ক্ষমা চাইতেই হবে, অন্য- 
থায় সব্রতকে ছাত্র পাঁরষদ থেকে 
তাড়াতে হবে। অন্যদিকে ছাত্র পাঁর- 
ষদ আর তার পেছনে যব কংগ্লে- 
সের প্রিয় দাশমীন্সি সংব্রত 
মুখাজীকে মদদ দিচ্ছেন। তারা 
বলছেন সিদ্ধার্থ রায় তদন্তের 
শিরপোর্টে কোন মতেই সব্রত 
মুখাজীর বিরদ্ধে যাবে না। কেন 


অমৃত বাজার ও ঘুগান্তরে সন্ত 
মুখাজীদের খবরও সমান ভাবে 
প্ৰকাশত হবে। 


প্রফুল্লকান্তি ঘোষও বসে নেই। 
তার হাতে উত্তর কলকাতার নাম- 
জাদা সমাজ বিরোধীরা আছে। 
এদের সঙ্গে তান দাক্ষণ কল- 
কাতার সুরত বিরোধী লক্ষী 


কান্ত বসদের সঙ্গে যোগাযোগ 


কাঁরয়েছেন। পরিকল্পনা করা 
হয়েছে, সুত্রতবাব্দ যেখানেই বন্তৃতা 


করা হবে। কয়েকদিন আগে বেলে” 
ঘাটায় সব্রত মুখাজশীর বন্তৃতা 
করার কথা ছিল। কল্তু প্রফুল্ল 
কান্তির দল জুতোর মালা নিয়ে! 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মি এবং ৬৯নং মট লেন, 


পর্যায়ে দ: পক্ষ থেকেই নয়াদিল্লীতে 
দরবারে যেতে হবে। 


আই:এন টি ইউ.সি : 


(প্রথম প.ষ্ঠার পর) 


x 
এন ট ইউ সির নেতৃত্ব নব কংগ্রেসী 
নেতৃত্বের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটি 
সংযোগ কাটি গঠনের প্রস্তাব 
করেছেন। কাঁমাটির কাজ হবে 
নব কংগ্রেস ও আই এন 1টি ইউ সর 
মধ্যে ভুল বোঝাব্ধীঝর 'িষয়-সমূহ 
পরীক্ষা করে দেখা । 

আসলো বন্তব্য যে, ট্রেড ইউনিয়ন 
ব্যপারে নব কংগ্রেসকে মাথা ঘামাতে 
হবে না। আই এন ট ইউ সি এই 
দিকটা দেখাশুনা ' করবে। নব 
কংগ্রেসের রাজনোৌতক নেতৃত্বের 
সঙ্গে পরামর্শ হবে কোন কোন 
দাবাদাওয়ার ব্যাপারে এবং ক 
ভাত্ততে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের 
সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন করা যাবে। 
॥ আই এন টি ইউ সি-র কালী 
মুখাজশী আর ডাঃ মৈন্রেয়ী বসুর 
সংগঠনে মর্যাদা কমে আসছে বলে 
মনে হয়। সাংবাঁদক বৈঠক চল্মর 
সময় ডাঃ বস হঠাৎ ঘরে ঢুকে 
পড়েন আর বলতে শর; করেন যে, 
কোন কোন সংবাদপন্র নাক তাঁকে 
আই এন 'টি ইউ সর নেতৃত্ব থেকে 
সরানোর সংবাদ পাঁরবেশন করে" 
ছেন। 

তান বলেন £ “আমি অনেক- 
দিন 'এ লাইনে আছ। সরানো 
এত সোজা নয়, আর সরালেই বা 
কি। আমার অনেক কাজ আছে ।» 

কালী মহখাজনিও সাংবাদক 
বৈঠকে উর্পাস্থত ছিলেন। কিন্তু 
তান বিশেষ কোন কথা বলেন 'ন। 
সংগঠনের তরফ থেকে যাঁরা কথা 
বলেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন 
অরাবন্দ? বসহ। 

শশশীশর গাঙ্গুলী বলেন, নব 
কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এড 
হক কাঁমাঁটতে কালী মুখাজশিকে 
নেওয়া হয়েছে। “আমরা মনে কার 
এই অন্তভূশীন্ত যথেষ্ট নয়। আই 
এন টি' ইউ সর আরও বেশী 
প্রতিনিধিত্ব ঞাড হক কাঁমাটিতে 
থাকা দরকার।” 


সিপি আই 


(প্রথম পৃ্ঠার পর ) 
সাত্তার ও জয়নাল আবেদীনের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। 
কংগ্রেস্ীরা. গোপালবাবুর প্রস্তাব 
ভেবে দেখবেন বলে ওকে বিদায় 
দেন৷ 

তখন গোপালবাবুর আবেদন 
ছল যে, নব কংগ্রেস অন্ততঃ এই 
কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুক যে, 
সি পি এম-এর কিছু গণণ্ডা কংগ্রেসে 


কাঁলকাতা-১৩ দশ’ 


DARPAN, Price 30 ₹: 


পুস্তক পরিচয় 

(এগারেশে পৃঙ্জার পর) 
অন্শ্নত দেশগর্নীলর উপর মহল যারা 
এই সাহায্য চায় অথচ যারা নিজ 
স্বার্থ বশতই সংস্কার বিমুখ 
তাদেরকেও কিছুটা সংস্কারমখা . 
হতে বাধ্য করা যেতে পারে। 

, বস্তবিক, পক্ষে অনস্বত 
দেশগণীলর এই গোম্ঠীই সংস্কা- 
রের পথে সবথেকে বড় বাধা। এরা 
প্র্ক্ষভাবে বাধা না দিয়ে দেয় 


মেয়াদী লাভ লোকসানের বিচার 
করে এরা সব ক্ষেত্রেই একাঁট স্বৈরা- 
চারী সরকার যা কোন প্রতিবাদ “ 
সহ্য করে না তাকেই পছন্দ করে। 
অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে 


' বর্তমানের ব্যবসায়শরা জেরা যে 


খব একটা দোষী তা নয় 'কল্তু 
তাদের ব্যবসার সন্রপাত অতাঁতে 
যে বেআইনাীভাবে দখলশকৃত আঁধ- 
ও সম্পত্তির মধ্য দিয়ে ঘটোঁছিল এবং 
তারই ফলস্বরূপ যে দন ীতর 
ধারা তার থেকে এরা আর সরে 
আসতে পারে না এবং সরে আসাও 
খুব একটা সহজ কাজ নয়। 
[আগামা সংখ্যায় সমাপ্য] 


মন্তানদের কীতি 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
ওদের অন্যান্য অনেক কুকীর্তির 
কথাও হেডমাস্টার মহাশয় জানতেন 
এবং সেই সম্পর্কে নিজের ঘনিষ্ঠ 
মহলে অভিযোগের সুরে কথাও 
বলোছিলেন। 

পুলিশ এ পর্যন্ত সাতজনকে 
গ্রেপ্তার করেছে। সকলেই নব 
কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে পাঁর- 
চিত। নব কংগ্রেসী উদ্ধতন মহল 
থেকে এখন প্দীলশৈর কাছে দর- 
বার করা হচ্ছে যেন এই হত্যা 
সম্পর্কে বিশদ খবরাখবর ' সংবাদ- 
পত্রে না পেশছায়। 

এখন সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ। 
সি পি এম-এর “শণশাল্ত”তে কিছুটা 
বোরয়েছে এই ঘটনা সম্পর্কে, 
কিন্তু সি পি আই-এর “কালান্তর” 
এ সম্পর্কে নীরব। 

এমন ক লোকসভার পশ্চিম- 
বঙ্গে আইনশৃ্খলা সম্পর্কে 
আলোচনার সময় সি পি আই 
নেতা তার বন্তব্যে সিদ্ধার্থ রায়ের 
সঙ্গে একমত হলেন যে, এ 
রাজ্যে শান্তি 'ফরে এসেছে। এ 
ঘটনার কোন উল্লেখ তাঁর বন্ধব্যে 
ছিল৷ না। 








ঢুকে পড়ে গুস্ডামণ চালিয়ে যাচ্ছে। 


এই ঘোষণার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ 
হবে। 


এক এ এস ৫ মাপ দল 


কার্যালর খেকে প্রকাশ 
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 গোমবারের বিমান 
' যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ 


€দর্পণের রণাঙ্গণ সংবাদদাতা ১ 
বিমান যাদ্ধের একটি পর্ণাঙ্গ 
নাটক গত সোমবার (বাইশে নভে- 
জ্বর) ঘটে গেন। পাঁশ্চম বাংলার 
আকাশে। কলকাতা থেকে মার 
উ্লিশ প'য়তাল্লিশ মাইল দুরে বয়ড়া 
সীমান্ত এলাকার কাছাকাছ। বেলা 
তখন তিনটে, শীতের আকাশে এক 
খণ্ড মেঘও নেই। 
প্রথমে কিছু শিশনরা লক্ষ করে- 
শছল ধরে বাধা দেশের দিকে 


/ কয়েকখানা পাঁকস্তাঁন মান; মনে ' 


হয় যেন ভারতের দিকে এাঁগয়ে 
আসছে। ছেলে মেয়েরা চীৎকার 
করতে থাকে যত বমানগুলো 
কাছাকাছি এসে পঁড়ে। সর্বসমেত 
চারখানা বিমান। 


খুব বেশ উঠতে ওরা ছিল - 


না, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যারা 
জানে তারা বলস্ “পাকিস্তান 
শবমান' বাহিনীর স্যাবার জঙ্গী- 
বিমান”"। সংখ্যায় চারটি। কি 
কাণ্ড একেবারে পশ্চিমবধ্ে ঢুকে 
এল যে। কি করতে চায় ওরা, 
সীমান্ত এলাকা বরাবর লক্ষ 
লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের শাবর। 
লোকেরা জটলা করে দাঁড়িয়ে গেছে 
ব্যাপার কি দৈখতে। কিছুদিন 
থেকেই ওদের মনে হয়েছে আব- 
হাওয়া উত্তপ্ত। ওদেরই ক্যাম্প থেকে 
অনেক তরুণের দল চলে গেছে মনৃন্ত 
বাহনীতে যদদ্ধ করতে। খবরও 
শনত্য এসে পোণঁছুচ্ছে_ মনীক্তবাহি- 
নীর হাতে পাক আগ্রাসী বাহনীর 
নাজেহাল হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে । 
সুদের সকলেরই ম্মখে এক কথা £ 
দিশেষে ক পাকিস্তান পাক-ভারত 
যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে না ক?” 
চারটি পাক জঙ্গণ বিমানের 
উপাদ্থিতি তাই ওদের মনে আশঙ্কা 
জাগায়। ওরা এত নীচু দিয়েই 
বা যায় কেন? “বোধ হয় ছাঁব 
₹ তুলতে এসেছে” কেউ কেউ বলে। 


হুঠাৎ কামানের গর্জন, পর পর 7 


' অনেক আওয়াজ। আর সারা 


জুড়ে পাহারা দিয়ে চলেছে গত 
কয়েকমাস ধরে। আর সদাজাগ্রত 
হয়ে বসে আছে ভারতাঁয় বান 
বাহিনীর বিভিন্ন ইউানিট। 
কামানের গোলার সঙ্গে সঙ্গে 
চারটি ভারতীয় জঙ্গণ বিমান হঠাৎ 
আকাশে হাজির হয়। প্কিস্তা- 
নিরা গোলা ছ্ডড়তে শর করে 


তর আচরণে কংগ্রেসের তেরে যতো 


উতর পক্রিস্সূল ভাঙ্গতে সন্সূং নন 


টি রি 
রা 


পে পের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবর্পো নব কংগ্রেস দলের মস্কোর শগতাতপ '' নিয়াল্গিত িখিতভাবে প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
হোটেলে! 'দর্পণের কাছে খবর পাত সাত্তার সাহেবকে চিঠি দিয়ে 


রাখি! এই পারাস্থাতর মধ্যে সুব্রত 
এখন মস্কো সফরে যাচ্ছেন! দর্পণ 
যখন এই' সপ্তাহে প্রকাশিত হবে 
তখন সাব্রত মখার্জ থাকবেন 


হচ্ছে, সব্রতর মস্কো সফরের ব্যবস্থা 
করে দিয়েছেন সিদ্ধার্থ রায়। তাঁর 
আশা বাঁদ সব্রতর অন্পাস্ধাততে 
প্রফল্লেকান্তির দল শান্ত হয়। 
কিন্তু 1বাঁভ্ন সূত্রে , যেসব 
খবর, এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, 
এবার শেয়ানে শেয়নে কোলাকুলি 
সবর হয়েছে। প্রফললকান্তি এত 
সহজে সবব্রতকে ছেড়ে দিচ্ছেন না। 
প্রফক্লকাদ্তিরও লোকবল! আছে। 
জানা গিয়েছে, প্রফঃল্লকান্তিকে 
বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেস থেকে 
তাড়ানোর দাবীর পরে উত্তর, মধ্য 
ও দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রে- 
সের সভাপাত আর সম্পাদকরা 


tt A ! 
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(শেষাংশ দশম পূচ্ঠায় ) 


সবিনয় নিবেদন 


পনেরো হাজারের বৌশ যে 
সব পরপত্রিকার সার্কুলেশন 
তাদের প্রাতাট৷ মদত কাপর 
ওপর কেন্দ্রীয় সরকার দু পয়সা 
কর ধার্য করার ফলে বাধ্য 
হয়ে আমাদের বর্তমান সংখ্যা 
থেকে দর্পণের দাম দু পর়্সা 
বাড়াতে হচ্ছে! এইভাবে যে 
বাড়তি টাকাটা পাওয়া যাবে 
তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার 
দিয়ে নেবেন! সংতরাং দর্পণ 
যাঁরা বিক্রি করেন তাদের কাছে 
অন্দনরোধ, তারা যেন বাড়াত 
দু পয়সার ওপর কাঁমশন 
দাবী না করেন। 

জন্ম থেকেই দর্পণ বিজ্ঞা- 
পনদাতাদের আন্মক্ল্য থেকে 
বাঁণ্চত। যদিও বর্তমানে বাংলা 
ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তা- 
{হকের মধ্যে দর্পণের প্রচার 
সংখ্যা সর্বাধিক তব; আজও 
দর্পণে বিজ্ঞাপনের অবস্থা 
অপাঁরবাঁ্তত। অতএব দর্প- 
ণকে বাঁচয়ে বেখেছেন' তার 
পাঠকরা । নিউজ প্রিন্টের 
দম্ল্যতা ও ছাপাখানার খরচ 
বাড়া সত্বেও 'তঁদের দিকে | 


তাকিয়ে আমরা দর্পণের দাম |. 


দু পয়সার বেশি বাড়ালাম না। 





গরযদাম দিদ্ধাধকে ছেড়ে গন্থের দিকে ঝ.কছেন 


নব.কংগ্রেসের প্রিয়র্জন দাস- 
মুন্সী দিল্লীতে কে সি পল্থধের 
শবশেষ স্নেহভাজন। অথচ জনরব 


তাদের বিমান থেকে ভারতীয় বিমান কে দি পন্থ এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর 


(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠার) 


রায়ের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলযয়। 


(দপপের সংবাদদাতা) ' 


প্রিয়জন জানেন, সিদ্ধার্থ শঙ্করের 
সৌভাগ্যরাঁব অস্তাঁমত। প্রধান- 
মন্ত্রী অর তাকে তেমন করে কাছে 
টানেন না। প্রধানমল্লমীর আকাশে 
দেদীপ্যমান একাঁটি নক্ষত্র কে 'স 


, কংগ্েদের বৈঠকে চমকপ্রদ ঘটনা 


সব্রত-শতর প্রেফঞ্পকান্তি ঘোষ) 
খেয়োখোঁয় মিটলো না। মঙ্গলবার 
নব কংগ্রেসের কার্যকর কামটির 
সভায় স্থির হয়োছল, স্বব্রত-শত 
এক ঝ্যন্ত বিবৃতি দিয়ে ব্যাপারটি 
অবসান ঘটাবেন। কিন্তু সভার 


দেপপের সংবাদদাতা) 


কার্যকরী কাঁমাঁটর বৈঠকে কয়েকটি 
চমকপ্রদ ঘটনা ।ঘটেছে। জানা 
গিয়েছে, প্রফল্লকান্তি সভায় তাঁর 
বন্তবা বলতে বলতে কাঁদতে সরু 
করেন। তাঁর কান্নায় স্দব্রতর দল 
চাপা হাসতে আরম্ভ করেন।, অন্য- 
দিকে সত্ৰত ওদ্ধত্ধূর্ণ ভঙ্গীতে 
তার বন্তব্য বলে। দ্বিতীয়তঃ, এই 
সময় এই সর্ব প্রথম অধ্যাপক দেবী 
চ্যাটাশি সরার্সীর সিদ্ধার্থ রায়ের 
সমালোচনা করেন। অধ্যাপক 
চ্যাটাজশি বলেন, পাশচমবঙ্গে আইন 
ও শৃংখলার উন্নাতর জন্য কাতত্ব 


হচ্ছে রাজ্প্াল ডায়াসের। 

সিদ্ধার্থ রায় এই কৃতিত্ব নব 
কংগ্রেসের পক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন। তারপর স্মব্রত-শতর গোল- 
মালের মীমাংসা করতে 'সদ্ধার্থ রায় 
ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া সংব্রতদের 
নানা অসংগত কার্ধকলাপ্ধের পিছনে 
যাঁরা আছেন তাঁদের খুজে বের 
করা দরকার। হীঞ্গিতাঁটি স্রাসাঁর 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরদ্ধে। কেননা, 
[তিনিই এখন সত্রত-প্রিয় মুনসুর 
খদুটি। 


পল্থ। ‘তান আবার স্বরাষ্ট্র বিভা- 
গের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার আঁধ- 


খুব বাঁদ্ধর কাজ মনে করছেন না! 
এখনও 'সদ্ধার্থবাকুর সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখলেও 'প্রয়বাবব আখের গোছাতে 
পল্ধের দিকেই চলেছেন। সম্প্রাত 
পন্থের ছাড়পত্র 'িয়ে তান কল- 
কাতায় এসে পাাীলশ দপ্তরের উপর 


" খুব চোটপট' করছেন। 


ধপ্রয়রঞ্নবাবর রু প্রিন্ট নিয়েই 
পীলশ “অপারেশন বেলেঘাটাঃ 
আঁভষান সর করেছে। কিন্তু 
যাদবপুর টালগঞ্জে বাটার নব 
কংগ্রেস মোহান্তকে থানার আঁফ- 
সার ইনচার্জ শহসেবে ধফারয়ে 
এনেও আশানরূপ সাফল্য পাওয়া 
যাচ্ছে না। তাই 'প্রয্নবাব ও তার 
সাকরেদরা চটেছেন। এতো চেষ্টা 
সত্বেও কেন সি পি আই এম-কে 
খতম করা যাচ্ছে না। বিশেষতঃ 


(শেষাংশ ১০ পৃন্টোর). 
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ছুই bl কগ্রোঁ নৈতার প্রি নিবেন 


গত রাধার দে নভে 
নব কংগ্রেসের নব “নেতা” 'প্রিয 
রঞ্জন দাসম:ন্সী আর জোয়ান নেতা 
সরত মৃখাজশী প্রচ্ড খেউড় করে- 
ছেন দর্পণ-এর বিরদ্ধে . 
করেছেন আর বলেছেন £ “সাধারণ 
মান্য নিজের দর্পণে দর্পণ'কে 
বিচার করে নিজেদের রোষে এই 
মাকর্সবাদী ' দালাল পত্রিকাটির 
কবস্থা করবে"। 


নব কংগ্রেস দই নেতা ব্ৰৃতা ' 


কয়ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র- 
যব সম্মেলনে ভবানপপররের হাজরা 
পার্কে। পার্কে জনসমাগম হয়ে'ছল 
প্রচর, পার্ক ভরে গিয়েছিল। 
* ওদের দর্পণ-এর ওপর রাগের 
কারণ বোঝা যায়। এই সাপ্তাহকে 
প্রকাশিত হয়েছে ওদের বিকট 


এই সুত্রে পপ্রিয়বাব্দ ও সব্রত- 
বাবুকে বলে র:থা ভাল যে, আমা- 
দের প্রকাশিত কাহনীর মধ্যে অসত্য 
কিছ; নেই। ওরা, যদি . অসত্য 
প্রমাণ করে বা প্রকাশিত দ্বটনার 
সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে বিবৃতি দেন 
তাহলেও” তা আমরা প্রকাশ করব 
এবং আরও তদন্ত করে বিভিন্ন 
অনন্ত কাহনপ মানুষকে জানাবার 
চেষ্টা করব। 

' প্রায় পনের বছর আগে দর্পণ- 
এর জন্ম হয় কয়েমণ স্বার্থ পাঁর- 
চালিত দৈনিক ‘সংবাদপত্রের বিকৃত 
সাংবাদিকতার , বিরদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করে। সত্য ঘটনা চেপে 
দেওয়া ওদের কাজ। মানুষের ওপর 
শোষণের যে দৈনন্দিন ঘটনা 'তা 


' কোনাঁদন মানুষের কাছে হাজির 


হয় না। দর্পণ তার সাঁমিত ক্ষমতা 
নিয়ে এই সমস্ত ঘটনা মান্দয়কে 
জানাতে চেয়েছে। 

ওপর আক্রমণ তি 
বিজ্ঞাপনদাতাদের। অনেকের বিজ্ঞা- 


পরই দর্পণ-এ আগে বোঁরয়েছে। 


নানা কেলেঙ্কারি বেরোবার সঙ্গে 
সঙ্গো বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। 
আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
পশ্চিম জার্মানীর বিদেশী দৃতাবাস 
মারফৎ প্রচার 'করা বিজ্ঞাপনও 
দর্খণ-এ প্রকাশিত হয়েছে। সবই 
অস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে 'গেছে। 


বড়লা, লাইফ ইনাঁসওরেন্স, 


' কোম্পান্ধ ইত্যাদি ন:না বিজ্ঞাপনই 


থাকত,.এই দর্গুণে। এখন নেই 
কিন্তু-ত্য বলে দর্পণ বন্ধ হয় নি। 
একার সম্বল উর তান 


।, “এবং 'সধারুণ মানষের ৮ 


গা পরার, 
কিছুটা অসাহিফুও হতে প্রারেন, 
হওয়াটাই স্বাভাবিক তবে ওদের 
মনে রাখা ভাল যে, কংগ্রেসের মধ্যে 
কায়েমী স্বার্থের দৃঢ় মনুষ্টর 
বিরদ্ধে যে সংগ্রামের 'কথা ওরা 
অন্ততঃ, ম্খে বলেন সেই সংগ্রাম 
দর্পণ শয়ন থেকেই করে আসছে। 

দর্পণেই প্রথম প্রকাশিত হতে 





ক'হিনী। কিভাবে কংগ্রেস পাটি 
আর এই পার্ট পরিচালিত সরকার 
একদিকে মাড়োয়ারী ও বড় 


অন্যায়ভাবে ম:নাফা জুটেছে, 
আর এই লন বজায় রখার জন্য 


কভাবে অতুল্যবাবদ আর তার বশ-' 


্বদদের বহাল তবিয়তে রেখেছে। 
“ক করে এই কংগ্রেস ভবনের মত 
{বরট প্রায্নাদ পার্টি আঁফস করার 
জন্য গড়ে উঠল তার ইতিহাস দর্প- 
তি Shh v 
ক্ষীণদেহ অতুল্য ঘোষ প্রভাব- 
প্রাতপাত্ত আর অর্থ ও সংস্থানের 
সঙ্গে সঙ্গে স্ফীতকায় হয়েছেন আর 


দর্পণের চ্যালেঞ্জের বিরদ্ধে মাঝে 


মাঝে গর্জন করেছেন। অভুল্য- 
বাবুও প্রকাশ্য 'সভায় দর্পণ ধ্বংস 


করেছেন। বিধান রায়ের দর্নীতির 
সংবাদ দর্পগে প্রকাশ করার. জন্য 


{তান বিধান সভয় দর্পণের বিরদ্ধে, 


হমকী দিয়োঁছলেন। মনে রাখবেন 
, তখনকার দিনে বিধান রায় পাশ্চম- 
বঙ্গের হর্তাকতর্ণ-ীবধ্তা এবং 


নস 


সাহায্যের নানা প্রস্তাব এসেছে 
{বাভিন্ন সত্ৰ থেকে কিন্তু শর্ত ছিল 
সাহব্যকারীদের স্বার্থ দেখার। 
উর 
-খ্যান করেছে। রি 


“পৃপ্রয়বাব "আর সাব্রতর্যব, 


বঙেছেন-যে দর্পণ. মাকসিবাদীদের 
দালাল । ওরা. “রাজনীতিতে, . নতুন 
বলে ,অগ্নেকার সব, ঘটনা ওদের 
celta ১.৪ 
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জি ও উনোসত্তর সালে 
হক্তকুন্ট স্রকার' অ:মলে কিভাবে ' 
সমাজ 'বরোধারা আর 'স্বাথশ্ে- 
যাঁরা দলে দলে এসে ব'মপল্থী 
পার্টিতে যোগ দিয়েছে তার 
কাঁহনণ দর্পণেই প্রকাশিত হয়েছে। 
দর্পণ ওদের সতর্ক করে দিয়েছে 
যে, এই তথাকথিত সমর্থনের ওপর 


ভরসা করা উচিত হবে না, এ সম- 
খন এঁক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দো- 
লন বানর্চাল করে দেবে। 

মনে রূখা দরকার যে যক্তফ্রন্ট 


. আমলে শবাভিন্ন পার্টির সংবাদপন্' 


" পশ্চিমবঙ্গের সরকার বিজ্ঞাপনের 


' ধুবরাট সহায়তা পেয়েছে, দর্পণকে 


যান্তফ্লন্ট সরকার বিজ্ঞাপন মারফং 
কোন সমর্থনই দেয় নি। 
মার্কসবাদী থেকে আরম্ভ 
করে প্রায় সব বামপল্ধীরাই দর্পণকে 
এক সময়ে. গালিগালাজ করেছে। 
প:ড়য়ে দেওয়ার হ:মকাঁ দিয়েছে! 
দর্পণ নিজের পথ থেকে বচ্যত 
হয় নি! অথচ বাষাট্ু সালে চীনের 
সঙ্গে সংঘর্ষের সময় আনন্দবাজার 
গোষ্ঠী তথা প্রতিক্রির়াশশলদের উগ্র 
ফ্যাসীবাদ” প্রচারের বিরুদ্ধে দর্প- 


ণই একক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে।, 


সাতষাট্র সালে তথাকথিত 
বামপল্থীদের একাংশের সহযে;গি- 
তায় অজয় মখোর্জা যুক্তফ্রন্ট 'সর- 
কার ‘রোধ গোপন চক্রন্তের কথা 


সা 


তাত 


পনি ] 


দয়া, উানলে নভেম্বর £ 
ভারত সরকারের বাঁহর্বার্শিজাক 
নীতিতে সম্প্রাত এক. নতুন্‌ ধরণের, 
. দাস মনেকৃত্তির পাঁরচয় পাওয়া 
যাচ্ছে। 


য্যের- মাধ্যমে ভারতবর্ষের উপর 


bt 


_দর্পণিই প্রথম ফাঁস করে। কিভাবে 
করার সংকল্প সঙ্জেরে ঘোষণা . ৃ 


ক্ষমতা বজায় রাখার ' পাঁরবর্তে ' 


পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের ধনতাপ্ঘিক 
দেশগ্ীল (পশ্চিম জার্মানি, যস্ত- 
রাজ্য এবং জাপান বিশেষ 'করে) 
তাদের পদরনো কারখানাগ্লকে 
-ষেগ্দাল নতুন 'টেকনোলাজকাল 


1 
টি পণ 
(in, 
t+ Mlle 
অজয়বাব ইন্দিরা গান্ধী ও চ্যব- 
নের সঙ্গে গেপন.. শমার্মর্শ 


করে ঝট :সরকারএ: .ভাষ্গতে; 


চেষ্টা করেছেন তার কাহিনী চর্ম: 
প্রকাশিত হয়েছেঃ" .. .১% 

আব.র.'যখন' ন্কশালণী 'সম্াসে 
সমস্ত সংবাদপ্র ক্তব্ধ: তখন এই 
সন্মাসের নিয় সমালোচনা দর্প- 
ণেই ধারাবহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। এই সমালোচনা একাধারে, 
তত্বক, ও 'তথ্যাভাত্তক ধছল। 
ন্াসবাদীরা দর্পণ সম্পাদককে 
কুতীসত ভাষায় গাঁলগ'লাজ করে 
হত্যার হুমকি দিয়ে দিনের, পর 
দিন চিঠি 'দিয়েছে। অথচ মজার 
কথা, এম এল দলের বন্তব্য এবং 
'গদীলশী অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের ' 
যাকতীয় সংবাদ দর্সণই পশনভয়ে 
প্রকাশ করেছে। 

দর্পণই প্রথম বলেছে যে, 
কিছ; আদর্শবাদশ যুবকের প্রেরণার 


সংযেগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থ ,' 


করতে চাইছে। প্রিয়বাব ও সুত্রত- 
বাবর মনে রাখা ভাল যে, নব- 
কংগ্রেসও এই তথাকথিত 'নক- 
শালীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
সন্দাস ' চালিয়ে , গেছে এবং 


ডিও লারমা 
পল্থী আন্দোলন আরও. ব্যাপক 
ধবস্লবী পর্যায়ে উন্নত হতে পারে 
নি সে সম্পর্কেও দর্পণে ধারাবাঁহক 
নিবন্ধ প্ৰকাশত হয়েছে। আজ 


“ভারত সৰকাহের বহিবানিভিক নীতিতে 
" নডুন ধনের দাগ মমোৰৃত্ি | 


(বিশেষ প্রাতানাধ), 


"বর্ষে উক্ত পাশ্চাত্য ধনতরদ্ঘক 
দেশগ্ণীলর' সাহায্যে , প্রতিষ্ঠিত ' 
করতে চানু, কারণ এগনল এ দেশের 
‘বর্তমান ক'রখানাগদাজর তুলনায় 
বেশ আধানক এবং বেশণ শ্রামক 


অততাশ্রয়ী অর্থনৈতিক সাহা- খাটানোর পক্ষেও উপযোগী অর্থাৎ 


লেবর ইনটেনাঁসভ। অবশ্য বিদেশী 
রাষ্ট্রগি তাদের ' কারখানা চালান 
করতে রজ একাঁট শর্তে এই' সব 
আমদানি করা কারখানাগ্গঁলতে যে 
‘সব উৎপাদন হবে তা একমান্র' ' এ 
'দাতা দেশগলিতেই রপ্তানি : করা 
যেতে গ্ররে। স্বৃভাবতঃই, রপ্তানির 


আণবন্কারের ফলে অকেজো 'হয়ে হা 


গেছৈ_ভারতবর্ষে', চালান করে টা 


“দিতে ইচ্ছক। এখনকার, শিক্পপ- 


দলা? 


- অতএব দেখা বচ্ছে: এক নতুন + 


যা এই কারখানানীকে আত চি অর্থনৈ- 


= ! শত স্পা এ ‘ El) 
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* , নাম নিয়ে নানা সন্মাস চাজিয়ে 


1 
ঘ শ্চকুবার ২৬শে-নভেম্বর ১৯৭৯ 


মাকর্সবাদারা তাদের _খুসড়া রাজ- 
নৈতিক প্রস্তাবে নির্েৰদের বকর্থ'তার 
কৃ সথাকার করেছেন: | 
অর্থাৎ জনসাধারণ: ' 
সঙ্গে সম্পাকাত যাবত সংবাদ 
দর্পণ গত চোদ্দ বছর ধরে প্রকাশ 







' করেছে। 'চডড়ান্ত আর্থিক! সংকটও 


দর্পণকে বিচলিত করতে পারে নি! 
এর ফলে অনেক সময় দননী- 
তিপরায়ণ ব্যক্তিরা দর্পণ সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা 
এনেছে। এই, মানহানির 'মামলা 
লড়ার জন্য সম্পাদককে দুবার 
সনদুর' আন্দামানও পাড় দিতে 
'হয়েছে। এখনও তাঁর নামে তিনটি 
মামলা ঝ'লে আছে৷ 
প্রিয়দাসবাব্য ও সং্রতবাব্য যাঁদ 
পশ্চিমবঙ্গে কায়েম স্বার্থের 


[বিশেষ করে সি পি এমে ঢুকেছে, 
নকশলাদের নামে পাড়ায় পাড়ায় 
সন্াস করে টাকা পয়সা আদায় 
করেছে আব র. আজ, নব কংগ্রেসী 





যাচ্ছে। . 

প্রিয্বাব্দ এবং সুত্রতবাবদের 
মনে রাখা ভাল যে, দর্পণ তাঁদের 
সমাজতাদ্মিক লক্ষের সঙ্গে এবং 
ফাটকাবাজদের বিরদ্ধে সংগ্রামের 
সঙ্গে একমত। কিন্তু, দর্পশ-এর 
সন্দেহ যে,  পিয়বাকুদের সংগ্রাস 
বোধ হয় মুলতঃ “সমাজতন্মের 
বিরদ্ধে গণতান্মিক . আন্দোলনের 
বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হতে চলেছে। 





তিক বিকাশের গলায়, পরানো 
হচ্ছে। অল্প খরচে এদেশের শ্রামক- 
দের.দিয়ে শিল্প্রব্য উৎপাদিত করে , 
ধনতাল্নিক' রাস্ট্রগাঁল সেই সব দ্রব্য 
সস্তায় নকনবে। এর ফলে অনেক- 
গাল লাভ। তাদের নিজেদের দেশের 
অকেজো কারখানাগীমকে আমাদের , 
ঘাড়ে চাপানো যাচ্ছে, সস্তায় এ- 
দেশের শ্রমিকদের শ্রম কেনা যাচ্ছে 
এবং ভারতবর্ষের শাসকগোম্ঠিবাও 





{কিছুটা ' আশ্বাসের প্রীতশ্রৃীত 
পাচ্ছে এদেশের, বেকারি সমস্যার 
আধীশক ;লম ধামে! ... 


অরশ্য বিদেশ! ধনতন্কে প্রশ্রয় £ ৭ 
দেওয়ার «এই গ.সরকারট্‌, ।নীতির 
পঁবরদদ্ধে কিছু । কিছ:: দেশীয় . ন 
778 
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মেডিকেল কলেজ ৪ শীলৰণ বার ছাগাতানের কয়েকজন ডা্ার 
মি আাই এর হয়ে কাজ কৰছেন 


করে চলেছে। এই গোয়েন্দা সংস্থার 
পূর্বাগ্চলের প্রধান কেন্দ্র জামসেদ- 
পরের জ্বলী পার্কে। যতদুর 
জানা গেছে পশ্চিম বাংলার কয়ে- 
কাঁটি মফঃদ্বল, হাসপাতাল এবং 
কলকাতার মোৌঁডকেল৷ কলেজ , ও 
নীলরতন সরকার হাসপাতালের 
কয়েকজন ডান্তার এই সংস্থার সঙ্গে 
জাঁড়ত আছেন। এই ভান্তারদের 
প্রীতমাসে অট থেকে নয় হাজার 
টাকা পাঁরশ্রামক দেওয়া হয়। এ 
কলেজগর্ণলতে যে সমস্ত ছাত্র 


দের্সণের সংবাদদাতা) 


ডান্তারী পড়ে তাদের মধ্যে বারা 
একট বোঁশ 'র্রীলয়ান্ট তাদের 
মোটা টাকার প্রলোভন দোঁখিয়ে 
জামসেদপ্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
তাছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কিছ: মেধাবাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টডে 
ন্টকেও নিয়ে 'যাওয়া হচ্ছে। . নিয়ে 
যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য পশ্চিম 
বাংলায় যাতে সি আই ঞ ভাল 
ভাকে কাজ বুরতে' পারে। বিশেষ 
করে লেবার বেল্টে। যে সমস্ত 
এলাকায় কমন্যনিস্ট আধিপত্য আছে 
সেই সমস্ত এলাকায় এ সব ছাত্র- 
দের জামসেদপ্দর থেকে উপযযস্ত 


'ঘ্রোনং দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে 


কাজ করবার জন্য ফেরত পাঠান 
হচ্ছে। যারা ডান্তার ছাত্র তাদের *স 


আই-এর টাকায় {বাভিন্ন শিল্প 
এলাকায় ভিসপেনসারী বা ডান্তার- 
খানা খুলে দেওয়া হচ্ছে। তারপর 
এ সমস্ত দ্রৌনংপ্রাপ্ত ডান্তাররা 


ওষুধ প্রভৃতি সরবরাহ করে শ্রামক- 


দের কাছে জনাপ্রয় হবার চেস্টা, 


করছে। এই রকম কয়েকাঁট ডস- 
পেনসারী বা ডান্তারখানা হাওড়া, 
বাগনান, বজবজ, কারাকপদুর, দমদম 
প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প এলাকায় 
এখনও রয়েছে। সম্প্রীতি কলকাতার 
মোঁডকেল কলেজের জনৈক ডান্তার 
এ কলেজের দুজন ছাত্রকে ফাঁদে 
ফেলেন। তারা যখন জামসেদপনরে 
গিয়ে ব্যাপারটি বুঝতে পারে তখন 
তারা সেখান থেকে চলে আসে। 





৪ ধন ॥ 


জাঁড়ত আছেন। শোনা যাচ্ছে যে 
গিনি খুব শীঘ্র কলকাতায় আস-. 
ছেন এবং কিছ; "শিক্ষিত বেকার 
যবকদের সঙ্গে কথা বলবেন। আর 
এর মধ্যে রয়েছেন হাওড়ার হিন্দ 
মজদুর সভার জনৈক ইউীনয়ন 
নেতা। বিশেষ এক সূত্র থেকে জানা 
যায়, পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনকে খতম করার জন্য 
যাবতীয়- অপারেশন জামসেদপ্দর 
থেকে হচ্ছে। আবার এক সূত্র থেকে 
জানা যায়, ফে টাটা গ্রপও এর 
সঙ্গে জাঁড়ত আছে। পশ্চিম বাংলার 
ছোট 'ছোট কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাকে এরা প্রচ্ছর টাকা 'দয়ে 
দলে টানবার চেষ্টা করছেন। যাদব 
পর বিশ্ববিদ্যালয়, থেকে যে দুজন 
ছাত্রকে সম্প্রাত নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
তাদের মধ্যে একজনের নাম শিবেন 
চক্রবত্। 


বীরভূমে প্রতিরোধ বাহিনীর অত্যাচারে জনগণ আতঙ্কিত 


আজ বারভূম জেলার কয়েকাঁট 
এলাকা থেকে "সি পি এম ও নক- 
শালদের উৎখাত করার জন্য শাসক 
কংগ্রেস ও প্যঁলশ উভয়েই উঠে 
পড়ে লেগেছে। শাসক কংগ্রেসের 
তৈরী এবং প্দীলশের মদত পাওয়া 
প্রীতরোধ বাঁহনীর ভয়ে বহ: সি 
দৈ এম কর্মী আজ ফেরার। ফলে 
এদের পাঁরবারের লোকজনের ওপর 
অকথ্য অত্যাচার চলছে। সাধারণ 
. মান্দষ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে 
অপদস্থ হচ্ছেন। এমন ক তাদের 
প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে বলে অনেকে 
মনে করছেন। 

বিশ্বস্তসূন্্র থেকে জানা গেছে 
সমগ্র বাঁরভূম জেলাতে কংগ্রেস 
প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় 
সত্তর হাজার। বোলপচুর রামপুর- 
হাট, সাহীঘয়া, লাভপনর প্রভৃতি 
এলাকাতে প্রাতরোধ বাহিনীর 
লোকেরা সি পি এম সমর্থকদের 
প্রায়ই খন করছে বলে৷ অভিযোগ 


করা হয়েছে। এদের অত্যাচারের 
ফলে সাধারণ কৃষক, শ্রীমক আজ 
এক আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে 
দন কাটাচ্ছে। বোলপুর রামপ;র- 
হাটে সি পি এমের কোন পন্রিকা 
(গণশন্তি) ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। 

বোলপ্মর সফরের সময় একাঁট 
সংবাদ শনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 


কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না) 





(বিশেষ 'প্রাতানাধি) 


অথচ প্থীলশ বলছে তাদের 
জেলহাজতে রাখা হয়েছে। কিন্তু 
এ ষবকদের আত্মীয়রা জেল 
হাজতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে 
চাইলে তাদের অনুমতি দেওয়া 
হচ্ছে না। এ যুবকদের মধ্যে 
আঁধকাংশই সি পি এমের কর্মী। 
স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে 


কাজ চালিয়ে ধাচ্ছে। শান্তিনিকে- 
তন সফর করার সময় এ একই 
আভযোগ শুন! দু-তিন জন 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গণভেপুটেশন 


(দর্পণের সংবাদদাতা), 

রাজ্যের আপৎকালণন কয়েকটি 
জরদরী বিষয় নিয়ে রাজ্য' কো-আর্ড- 
নেশন কার্মীটর পক্ষ থেকে গত 


যোলই নভেম্বর এক সাংবাদিক , 


সম্মেলন আহ্বান করা হয়। 
আলোচ্য জরদরী বিষয়গাীলর 
মধ্যে ছিল পাঁচই নভেম্বরের সফল 
পশ্চিমবঙ্গ দিবস” প্রাতিপালনের 
পরও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদুৎ 
পর্ষদের এক বিরাট সংখ্যক কমর 
উপর বেপরোয়াভাবে সামারক বর- 


খাস্তের আদেশ জারী ও কয়েকজন 
কর্মীকে গ্রেপ্তার, 'বাভল্ন জেলার 
নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মিথ্যাকারণে 
চাজশীট ও শো-কজ দেওয়া 
দ্রকমূল্ম বৃদ্ধ এবং কোলকাতা ও 
পার্ববতশ এলাকায় যবে কংগ্রেস 
ও ছাত্র পাঁরষদ কর্মীদের সল্পাসের 
রাজত্ব। 

কাঁমাটর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅজয় 
মংখোপাধ্যায় জানান £ হুগলী বর্ধ- 
মান জেলার কো-আর্ডনেশন কাঁম- 
টির প্রথম সারির নেতাদের 'বনা- 


সরকারা পক্ষের পরাজয় এবং অন্য 
দিকে নব কংগ্রেস লেজঃর সংগঠন 


অপরাদাকে পর্দীলশের কাছে 
এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা 
জানান যে প্রকৃত সমাজ বিরোধী 
বাখ্নকে পদালশ সব সময়েই 
গ্রেপ্তার করছে এবং তাদের কার্য 


কলাপ দমন করবার জন্য পুলিশ « 
সব রকম বাবস্থা 'নিচ্ছে। 


অথচ 
পর্ণীলশের বিরুদ্ধে আঁভষোগ করা 
হচ্ছে যে, পলিশ প্রাতরোধ বাহিনী 
এবং সমাজবিরোধাদের মদত দিচ্ছে 
বোলপুর ও রামপঢুরহাটের দুজন 
প্ীলশ অফিসার আমাকে জানান 
যে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। 
দলমত 'নার্বশেষে পলিশ প্রকৃত 
অপরাধীকে সবসময়েই গ্রেপ্তার 
করছে। 

রামপ্রহাট, বোলপুর, ইলেম- 
বাজার প্রীত এলাকায় রানি দশটা 
পার্যন্ত কয়েকাদন ঘুরে দেখলাম 
আইন শৃঙ্খলার এখনও তেমন 
কোন উন্নত হয় ন। রামপরহাট 
বোলপুর 'িউড়ী, ইলেসবাজার 


৮ 


ছাত্র প্মীরষদের বেলেঘাটা সেলস্‌- 
ট্যাক্স আঁফসে হামলার কথাও 


টেশন দেওয়া হবে। 
দাবীগর্ল। হোল £ (এক) নেতৃব্‌- 


প্রভাত এলাকার দোকানদার জানা- 
লেন, “স্যার আগে যে অবস্থা ছিল 
এখনও সেই অবস্থাই রয়েছে। এখন 
তো সন্ধের পর দোকান বন্ধ করে 


ময়ার্ঘভাতা , প্রদান (পাঁচ) প্রয়ো- 


- জনায় সংশোধনী বেতন কাঁমশনের 
উল্লিখিত . 


সংখ্যাগারঙ্ঠের সংপাঁরশ কার্যকর 
করা প্রভূত 


০ 
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গত সতেরোই নভেম্বর লোক- 
সভায় 'পাঁশ্চমবঞ্গের অসহনীয় 
অবস্থা নিয়ে সি ৷ এম দলভুত্ত 
সংসদ সদস্য শ্রীজ্যোঁতর্ময় বস; এবং 
শ্রীসর ম্খাজী যে ' মংলতুরাঁ 


প্রদ্তাব এনেছিলেন তার আলোচনা , 


কালে শাসক কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে 
কৌতুকজনক য্যান্তর অবতারণা করা 
হয়, তা নিয়ে সাংবাদিক মহলে 
সরস আলোচনার যথেম্ট খোরাক 
জুটে গেছে। & 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রাতিমল্রণ শ্রীকে 
{সি পন্থ বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে 
বটে কিন্তু বাংলা দেশ থেকে বহু; 
সংখ্যক শরণার্থী আসার দরুণ 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করা কি ভাবে 
সম্ভব তা তান বুঝতে পারছেন 
না। 

যখন সি পি এম সদস্যেরা উল্লেখ 
করেন যে ন্রিপ্দরাতে যত আঁধ- 
বাসী আছেন, শরণার্থী সংখ্যা 
প্রায় তার সমান হলেও 
রাজ্যে বাহাত্তর সালের . ফেব্রুয়ারী 
মাসে নির্বাচন করা হবে, আসামে, 
মেঘালয়ে শরণার্থখর চাপ প্রচণ্ড 
হওয়া সত্বেও এ রাজ্যগরণীলতেও 
নির্বাচন করা হবে, কেরল ম্য 
পাঁশ্চমবঙ্গোই শরণার্থাদের জন্যে 
নির্বাচন।করা যাবে না, এটা কিরকম 
যৃত্তি-তখন দ্বরম্ট্র প্রতিমন্ম 
মূশাঁকলে পড়ে যান। কারণ তান 
নিজে এবং মাল্পিসভায় 'তাঁর কিছ; 
' সহকমণী পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন 
করার পক্ষপাতী অর্চচ তাঁরেই সর- 
কারের পক্ষ থেকে নির্বাচনের 
'বিপক্ষে ছে'দো যান্তর অবতারণা 
করতে হয়েছে। - 

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম জনগণ 
থেকে 'বাচ্ন্ন হয়ে পড়েছে বলে 
গল্থসাহেব দাবী করায় সি পি এম 
, সদস্য দাবী করেন যে সেই কথাটা 
সাধারণ নির্বাচন করে যাচাই করে 
নেওয়া হউক! পম্ধসাহেব অতঃ- 
পর নিরভ্তর। : 

চুড়ান্ত হাসির খোরাক জুাগ- 
য়েছেন হীন্দরা গাম্ধীর পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যের সাংকো পাঞ্জা "সিদ্ধার্থ রার। 
তান একই মণখে বলেছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গে শাল্তশঙ্খলার বহুল 
পাঁরমাণে উন্নতি হয়েছে আবার 
সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে কোন হাই 
কোর্টের জজই ভয়ে বরানগর কাশী- 
পুর গ্রণহত্যার তদন্ত করতে রাজী 
হচ্ছেন না তাই তদন্ত করা 
হয় নি। | 

আর এস পির ত্রিদিব চৌধরা ' 
মৃলতুবাঁ প্রস্তাব সমর্থন করে শ্লেয 
করে বলেন যে লিদ্ধার্থবাবর বন্তৃতা 
থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে পশ্চিম- 
বঙ্গে, রাষ্ট্রপতি শাসনে এমনভাবে 





তিগ্দরা ' 


গণ্চাবরে নির্বাচচের নামে কংগ্রেস দিশা 
| ৷  দের্খণের পর্যবেক্ষক) f | 


আইনশ্‌ড্খলা ভেঙ্গে পড়েছে যে 
হাইকোর্টের জজকেও আততায়ীর 
হাতে আহত বা নিহত হবার আশ- 


গকায় তদন্ত করতে " অস্বীকার 


করতে হয়। 


সরকার পক্ষ থেকে তার প্রাতবাদ। 
পর্যন্ত করা হয় নি। নীরব থেকে 
সরকারপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের 
কাছে হত্যাপরাধে যে আভযঃন্ত হয়ে 
রইলেন, তা উল্লেখযোগ্য । 

নের আমলে রাজনোতক খনন, 
হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার প্রভৃতির এক 
{হিসাব আঠারোই মভেম্মর দাঁখল 


[ভিয়েতের অর্থনৈ 


' পাঁরবর্তনের দিকে! 


করা হরেছে। গঞ্যসভার শ্রীনরজন পাঁরশত হযেছে! নব কংগ্রেসী সমালোচনাও সহ্য করতে আর 


ধৰি 


₹ শসা ?ঢ শে মতে ' ৯৭১ 


ভার্মার এক প্রশ্নের উত্তরে দ্ৰয়াস্টু । শাসকরা ভাই আতঙ্কে দিশেহারা রাজা নন। তাঁর মাঁল্মসভার নব- 


৷ দপ্তরের ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীএফ এইচ. . হয়ে পড়েছে। নির্বাচন হলে তার কংগ্রেস স্বরাষ্ট্মন্রী কে করণা- 


মহসীন জানান যে এরছর পঞ্পলা ফল তাদের পক্ষে কি দাঁড়াবে জানে করণ এক পত্রাঘাত করে অচ্ৃত 
জান:য়ারী থেকে একনিশে অক্টোবর বলেই তারা এমন দিশেহারা হয়ে মেননকে সমবিয়ে দিয়েছেন যে 


দশমাসে পশ্চ্মবঞ্গে মোট এক 
হাজার সাইত্রিশ' জন রাজনৈতিক 


সদস্যেরাও স্তম্ভত হয়েছেন। এবং 
এর জন্যে কোন তদন্তই হবে না বলে 
নব-কংগ্রেসী সরকার আগে ভাগে 
ঘোষণা করার ফলেই যে প্ঢালশ 


* প্রশাসন এমন বে-পরোয়া, ভাবে, 


নাগাঁরকদের খন করার কাজে হাত 


" লাগিয়েছে এটা জেনেও অনেকেই 


স্তম্ভিত হবেন। 

, আঁবনবম্বে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ 
নির্বাচন ঘোষণা করার দাবী আজ 
পাঁশ্চমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির বেনামে 
নব-কগ্রেসী শাসন সম্পকে রায় 
গ্রহণের , দাবী, নাগারকদের নিরা- . 
পতা সানশ্চিত করার এবং জংলী 


আইনের অবসান ঘটানোর দাবীতে “কিন্তু নব কংগ্রেসণরা এই সুদ, ছেন। 


যে মস্কোকে সংশোধনবাদী বলে 
আক্রমণের কোন সুযোগই আগে 
কাস্মো ছাড়তেন না, বর্ত'সানে সেই ' 
সোঁভয়েত ইউনিয়ন তাঁর অন্যতম 
ঘানম্ট বন্ধ:। এই নতুন বন্ধুত্বের 


' চরম প্রকাশ ঘটে এই বছরের এাঁপ্রল . 


মাসে যখন কিউবান কমন্ানস্ট 
পার্টির পাঁলটব্যরোর অন্যতম সদস্য, . 
ওসভীজ্ডো ডার্টকোস সোভিয়েত 


- পার্টির চব্বিশতম কংগ্রেসে বন্তৃতা- 


কালে লাতিন আমেরিকার গোঁরলা 
যোদ্ধাদের কথা একবারও উল্লেখ 
করেন না। বরণ তান “চািতে - 
নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনকে 
কিউবার 'বিস্লবেরই আরেকটি পদ- 
ক্ষেপ বলে আঁভাহত করেন। তাঁর 
এই “মাকর্সবাদী” বন্তব্যে বুশরা 


স্বাররোধী উন্ভি করে চলেছে। 
কেরল| 


অফসারেরা এই অর্ডন্যান্সটী 
বানচাল করে দেবার জন্যে সক্রিয় 
হয়েছেন বযনেই ,' কেন্দ্রীয় সরকার 
এব্যাপারে গাঁড়মাঁস করছেন। 
অচ্যত মেনন প্রগতিশীল 
ইন্দিরা সরকারের নামে সোজাস্াজ 


‘তান, শুধ উ্চমহলের কর্মচারী 
দের উপর দোষারোপ করেই ক্ষান্ত 
হতে চেয়েছিলেন যাতে জাতও 
থাকে, মানও রক্ষা হয়। 


থেকে উৎখাত করে দেওয়া উচিত। 
যে কাস্ত্রো সেদিন এই ধরণের বন্তু- 
তার মাধ্যমে লাঁতন আমেরিকার 
মদ্কোপল্থী কমননিস্টদের বিদ্ুপে 


কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরোক্ষ 


কিন্তু 'নব' কংগ্রেসের ' একচেটিয়া 
পঃঁজগাঁতি জমিদারদের সেবাদাস 
হলে গাঁ বাঁচাবারও উপায় থাকে 
না,_ একথা এবার "তান হাদয়ঙ্গম 
করতে পারবেন। অনেক সি পি 
আই নেতার মতই নব কংগ্রেসে নাম 


একথা বুঝে তিনি কবে নাম বদলে 
পরোপদার নব কথগ্রেসী খাতায় 
হর্চাজরা সাঁহ করবেন, কেরলের 


পাত। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগরীলর 
কাছ" থেকে মস্কো আক্রমণের ভয় 
দেখিয়ে যে সমর্থন আদায় করে, 
িউবাকেও সে সেইভাবে অর্থনৈ- 
তিক ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে দলে 
টানলো।, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের 
কায়দা এর থেকে আর কাঁ খারাপ 
হতে পারত ? 

তবে মস্কো শ্ধুমান্র কিউবার 
সমর্থন লাভেই সন্তুষ্ট নয়। কারণ 
কিউবা তো লাতিন আমোরকার 
একটি মাত্র দেশ। মস্কো এখন 
চাইছে কাস্মোর মাধ্যমে অন্যান্য 
যেসব কমন্যনিস্ট তার সমর্থক তাদের 


- জোরদার করতে-রুশীরা ঠিকই 


বুঝেছে যে এই কাজে লাতিন আমে- 


, 'রিকায় কাস্রোর প্রচণ্ড সম্মান তাকে 


সাহা করবো। তাই কাস্মোর 
সান্তিয়াগো ভ্রমণ এবং আআলেন- 
ডীর সমর্থনে ওই বন্তৃতা, যে 
আ্যালেনডী কনা চিলির বর্তমান 
সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই 
' আইন করে সমাজতন্ আনতে চান, 
যে কায়দাকে কাস্তে এককালে 


(শেষাংশ বন্ঠ পৃহ্ঠায়) 





তিক চাপে কাস্ত্রোর নীতিবদল 


f 


ৰ 


আই 
' 'রকতা সত্বেও মাকর্সবাদ, লোনন- 


দগ ॥ শক্ুবার ২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ 


এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে 


প্রভগ্তন দেবরায় 


রান কল্ট্ীডকসনস) ও মূল সমস্যা 
কাল আগেও মানুষের' মনে যে {বেসিক প্রবলেমস) হিসাবে এবং 
“ইমেজ” বা ভাবমণর্ত গড়ে তুলে- এই পারপ্রোক্ষিতে (তান তথাকার 
ছিল, তা এখন অনেকখানি ম্লান বার্জেয়াদের চারর বিশ্লেষণে পরম 
হয়ে তো গেছেই, এমন ক দল ধৈর্যের সঙ্গে অনেকখাঁন পরিশ্রম 
{হিসাবে 'তাদের আস্তত্বও যেন ' করেছেন (পন পিয়াও তাঁর “জন- 
বিপ্লব! যে দল এক বছর আগেও য্দ্ধের জয়” নামক পুস্তকে সাম্রা- 
সারা ভারতে ব'্লবকে বাস্তবায়িত জ্যবাদ ও সামন্তবাদকে চীনের 
করার জন্য হাতে কলমে জেগে বোঁসক প্রবলেমস বা মূল সমস্যা 
শিয়োছল-- অন্ধের শ্রীকাকুলাম, 'হসাবে দেখিয়েছেন) এবং দেখি- 
উত্তরপ্রদেশের লখমপরর খেরী, য়েছেন যে, চীনে ব্বর্জোয়াদের 
বিহারের . মঃশাহার,। আসামের মধ্যেও “জাতশয় চীরনের র্জোয়া” 
গোয়ালপাড়া, ‘ত্রপ্‌রা;। পাঞ্জাব; (ন্যাশনাল বর্জোয়াস) ছিল এবং 
মাদ্রাজ, গাঁড়ষ্যা মধ্প্রদেশ; হমা- সাম্রাজ্যবাদ সনামল্তবাদ বিরোধী 


চস প্রদেশ; পশ্চিমবঙ্গে 'াভক্র' লড়াইয়ে চীনের কমন্তানস্ট পার্টর 


স্থানে সশ্ত সংগ্রামের দ্বারা তরফ থেকে 'তাঁন তাদের সহযো- 
“শ্রেণাশনন" খতমের কাজে ' হাত গির্তা আহবান করোছলেন, যদিও 
লাগিয়ে দিয়েছিল, তাদের আজ এ তাদের দ্বৈত চারন্র ও আঁস্থর 
কি অবস্থা!, একটানা জয় ভাবের কথা বহতেও কোনরূপ 
কোন্কালেই সম্ভব নয়- লড়াইয়ে কার্পণ্য করেন 'ি। শুধু তাই নয়, 
সাময়িকভাবে পরাজয়ও ঘটে, জনগণতান্নিক বিপ্লব সফল হও- 
পোঁছয়ে পড়তে হয়_এটাই স্বাভা- য়ার পরেও বুর্জোয়াদের জন্য নানা 
বিক। কিন্তু এই পেয়ে পড়া প্রাতশ্রণীতর কথাও তিনি তাঁর এই 


অবস্থা থেকে আদৌ আবার উঠে প্রস্তকে, ও অন্যান্য গ্রন্থে সস্পম্ট- - 


দাঁড়ানো যাবে ক না, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে 'লাপিবদ্ধ করেছেন। যেমন 
নির্ভর করে ঘটনার যথাযথ 'বিশ্লে- -_বিশ্লব সফল হওয়ার পরেও “যে 
ষণের উপর এবধ দোষনুটিগর্ীন সব শিল্প জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
শুধরে নিয়ে আবার কাজে লাগার নিয়ল্রণ করে না” এমন সব শিল্প 
উপর। এই দৃষ্টিকোণ , থেকে ও অন্যান্য ছোট ছোট পাঁরচালনার 
আলোচনা করলে যাবে সি পি“ অধিকার ব্দর্জোয়াদের থাকবে এবং 
(এম-এল)-এর বর্তমান এইসব, ব্র্জোয়াদের সঙ্গে জন 
নেতৃত্ব তাঁদের সকল রকম আন্ত- গণের যে দ্বন্ব তাকে তান “জন- 
গণের মধ্যেকার দন্দ্ব? হিসাবে 
বাদ ও মাও-সে তুং চিল্তাধারাকে দেখিয়েছেন এবং এ দ্বন্দ্ব নিরসনের 
আত্মস্থ করতে পারেন 'নি--ভারত- জন্যও শান্তিপূর্ণ পথের নির্দেশ 
বর্ষের বিস্লবের জনগণতান্মিক করেছেন অনেক আঁতাবপ্লবী 
রূপের কথা প্রচার করলেও জন- মাও সে তুং-এর এই লেখা 'ধাস্পা 
গণতাল্মিক ব’লবের মর্মবস্তুটাকে দিয়ে কােম্ধারের পাঁরকজ্পনা? 
একেবারেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বলে মনে করেন। এইসব 'বদ্যা- 


এখানে এক এক করে তারই আলো- বাগশশদের উনপণাশ সালে চন 


চাটা করবো । 'বিশ্লব সফল হওয়ার অনেক পরে 
প্রথমতঃ শ্রেণী বিশ্লেষণে ও পপ্যান্ন সালে মাও সে তুং-এর 
শ্রেণী সংস্থাপনে (ক্লাশ এসটুন- ইয়েনান ফোরামের বিখ্যাত বন্তু- 
মেন্ট) তারা ভুল করেছেন। 
গণতাল্পিক বিপ্লব যে সমাজতা্িক তারা বুঝতে পারবেন' যে, জাতীয় 
বিপ্লব নয় (যাঁদও গুঁপাঁনবোশক ও , এবং ছোট বুর্জোরাদের প্রাত যে 
আধা-উপনিবোৌশক দেশগর্বীলতে প্রাতশ্রীতি চীনের কমগঠানিস্টরা 
প্রথমটাই দ্বিতীয়ে উপনীত হবার 'দিয়োছলেন তা মোটেই ধাস্প্র নয়, 


' একমান্ন উপায়) এই কথাটি তারা সম্পূর্ণ বাস্তব। আসলে এইসব 


জন- তাটা পড়ে দেখতে বাঁ, তা হলেই , 


বুঝে উঠতে পারেন নি। ,জনগণ- 


ব্যস্তিরা জন্গণতান্তিক বিপ্লবের 


তান্মিক বিপ্লবের কাজ হচ্ছে মর্মকস্তু' ও বৈশিষ্টগ্লকে হৃদয়- 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের কবল ।গগম করতেই পারেন 'ন। দস পি 


থেকে জনগণকে মনত করা--বুর্জো- 
নাদের সঙ্গে সেখানে ' সম্পর্কটা 
নির্ভর করবে এই সাম্রাজ্যবাদ- 
সামন্তবার্ন'' বিরোধী জড়াইয়ে 
বর্জোয়ারা কি ভূমিকা গ্রহণ করছে, 
তার উপর-যারা এ লড়াইয়ে সহ- 
যোগা হন, তাদের সঙ্গে হবে 


। বন্ধুত্ব আর যারা বিরোধিতা করবে 


ভারা হবে শত্রু, অর্থাৎ ক্লাইটোরয়ান 
বা একমাত্র বিভার্য বিষয়টা হচ্ছে 
সামাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধশ 
লড়াই। মাও সে তুং-এর “নয়া 
গণতন্ত্ৰ’ নামক পুস্তকে সেইজন্যই 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে দেখান 
নানি 


আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বও শুধ: 
মাত সাম্রাজ্যবাদ (বর্তমান অবস্থায় 
নিশ্চয়ই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ 
সমেত) ও সামন্তবাদকে ভারতের 
মূল দ্বন্ব বা সমস্যা .(বে'সক 
কল্দা্ডিকশনস বা প্রবন্লেমস) 
হিসাবে তুলে ধরে তার পাঁরপ্রে- 
ক্ষিতে ভারতের বনর্জোয়াদের ভূঁম- 
কার বিশ্লেষণ করতে পারেন 'নি। 
তাদের পার্ট প্রোগ্রামে সত্তর সালে 
১5858285514 
দিক সম্াজ্বাদ ও কামলাতান্লিক 
ম:ংস্যাক্দ পজিকে (চার পাহাড়ের 
বোঝা হিসোবে), .এবং ; পরবতী 


একাঁট প্রবন্ধ (দেশবরতীতে প্রকা- 
শশত) তাদের সর্বোচ্চ নেতা 'চারু 
।মজমদার বলেছেন. ভারতে কোন 
“জাতীয় বজোয়া” নেই। এছাড়া, 
তাদের পার্ট প্রোগ্রামে 'জনগণ- 
তাল্মক বি’ল্ব সফল হওয়ার পর 
কোন প্রকার বুর্জোয়াদের জন্যই 
কোন রকম প্রাতশ্রণাত দেওয়া হয় 
নি। এ থেকে এটা সস্পন্ট যে, 
এরা মাও সে তু-এর “বেসিক 
প্রবলেম” কথাটার্‌ তাৎপর্য একে- 
বারেই উপলাব্ধ করতে প্ররেন নি 
এবং জনগণতান্তিক ও সমাজতাঁল্নক 
বিপ্লবকে একাকার কুরে ফেলে- 
ছেন। অথচ মাও সে তুং তাঁর 
পাঁরচ্কার ভাষায় 


সমাজতাল্লিক বিপ্লব হচ্ছে-একই- 


বিদেশী পুজি ও দেশ পাজি 
দুই-ই থাকবে অথচ তাদের মধ্যে 


' দ্বন্ব থাকবে না-এ রকম মার্কসবাদ- 
' লোননবাদ, 'বরোধী চিন্তা তারা 


করছেন "ক ভবে? মাকর্সীয় 
অর্থনীতি অনুসারে এ দ্বন্দ 
অবশ্যম্ভাবী এবং চীন দেশে মাও- 
সে তুং তো এ দ্বন্দ্ব সংস্পম্টভাবেই 
দেখতে পেয়োছলেন, যার জন্য তান 


,সেখানকর জাতীয় বহর্জোয়াদের 


কথা বলেছেন। যাঁদও সঙ্গে সঙ্গে 
গতান একথাও বসেছেন যে, এই 


জাতশয় বুর্জোয়া জনগণতাল্নিক ' 
, তাদের অ:র একটি গদরূতর্‌ ভুল 


বিশ্বের অস্থির বা ইতস্ততঃকারী 
(vasilating) িঘ। কিন্তু সেই 
অস্থির মিত্রদের' এবং অন্যান্য 
ছোট ছোট পঁজপাঁতদের জন্যও 
নানা প্রাতশ্রতীত ঘোষণা করে এবং 
এবং সেগুলিকে কার্যকরী করে 
চগনের ফাঁমউনিস্টরা' তাদেরকে 


বইয়ের দুটি খণ্ডের মত- প্রথমটা শেষ পার্টির এই নীতির সফল এই 


করে তবেই দ্বিতশয়টায় যাওয়া যায়ঃ 
অর্থৎ দইয়ের মধ্যে 1০ ০৫ 
demarkation বা সীমারেখাটা তাঁর 
লেখায় সুস্পপ্ট। আর তিনি শুধু 
বলেননি, চীনের কমিউনিস্ট পি" 
জনগণত'ন্িক বস্লবের স্তরে 
অক্ষরে অক্ষরে এই নীতিকে কার্য- 
করাও করেছেন ব্র্জোয়াদের দেওয়া 
তাদের সকল প্রাতশ্রতিগ্ীলকে 
পালন করে। 

বর্তমান লেখকের এই লেখাটি 
পড়ে যেন কেউ|মনে না করেন যে, 
সি’পি আই (এম-এল) তাদের 
পার্টি প্রোগ্রামে বৃ্জোয়াদের জন্য 
কোন প্রাতশ্রতি না দেওয়ায় লেখক 
বর্জোরাদের পক্ষ থেকে ওকালতি 
করছেন। আসলে এ লেখার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে এটাই বোঝানো যে. জনগ্ণ- 
তাল্পিক বিশ্লবের যে দুটি কতক 


(Basic tasks) “দেশকে সম্রাজা-, 


বার্দের কবল থেকে সম্পূর্ণ করা 
ও সামন্ততন্লকে সম্পূর্ণ ধবংস করে 
'সমাজব্যবস্থায় পূর্ণ গণতগ্মের 
প্রতিষ্ঠা করা” মোও-সে তুং এর , 
ভাষায়) এ কথাটা সি পি আই' 
(এক-এল )-এর নেতৃবৃন্দ বকে 
উঠতে প্মরেন শন। তারা অত্যুৎ- 
সাহে একই সঙ্গে .জনগণতান্মিক 
মিল সমাজতান্তিক বিশ্লব 
সম্প্ন করার “সর্টকাট” আমদানী 
করে ফেলেছেন. . মাও-সেতুং-এর 
সাবধানবণীর মর্মার্থ বুঝতে না 
পেরে। "এর পাঁরণাম একাঁদকে 
দাঁড়িয়েছে জনগণতাশ্তিক বিপ্লবের 
নামে একটা জগ্াখিচুড়ীর আম- 
দানী আর একদিকে শ্রেণী বিশ্লে- 
ষণে ভুল হওয়ায় শররা সংখ্যা 
বাড়ানো । 
“ভারতবর্ষ একটা আধা-সামজ্ত: 
তান্মিক আধা ওপাঁনবোশক দেশ 
এবং সাম্রাজ্যবাদ এখানে নয়া-উপন- 
বোঁশক কায়দায় (অর্থাৎ স্থানীয় 
শ'সক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মায়ে) 
শোষণ চাঁলয়ে বাচ্ছে”' সি পা 
আই (এম্‌এল) যেখানে এই 
সিদ্বন্তে উপনীত হয়েছে, সেখানে 
{ক করে তারা বলছেন যে এখানে 
জাত. বরর্জোয়া কেউই নেই! 


হয়েছিল যে, তাঁরা শুর সংখ্যা 


পি অই (এম-এল)এর নেতৃবৃন্দ 
নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারবেন 
না যে, এই নীতি ভ্রহণ করে চীনা 
কমিউনিস্ট পার্টি তথা মাও সে তুং 
মকসবাদ-লেননবাদের পথ. থেকে 
বিচঠত হয়েছলেন। সি পি আই 
(এম-এল) কেও ঠিক এই নীতি 
অনুসরণ ' করে সংস্পম্ট ভাষায় 
ঘোষণা করতে হবে যে; জনগণ- 
তাল্মক বিপ্লবের পর যে সমস্ত 
শিল্পী জনগণের জাবনযান্রকে 
নিয়ন্ণ করে না, সেগাীল এবং 
অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প পারচাল- 
নার আঁধক'র বদর্জোয়াদের , থাকবে 
এবং সম্ত্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদাবরোধন 
সংগ্রমে সহযোগ বর্জোয়াদের 
সঙ্গে জনগণের দ্বন্ধকে জনগণের 
1ভিতরকার দ্বল্থ 'হসানে 'ঁববেচনা 
করে সর্বদা তার শান্তিপূর্ণ নির- 
সনের ব্যবস্থা করা হবে। এই নাতি 
'ঘোষিত হলে স্বানশ্চিতরূপে ভার- 
তীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাঙন 
শর; হবে এবং তাদের মধ্য থেকে 
“অর্থনৈতিক সংঘর্ষে কমশঃ 'পরা- 
জিত ও কোণঠাসা” একদল অবশ্য- 
ম্ভাবীর্‌পে জনগণতাশ্তিক বিশ্প- 
বের প্রতি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট 


হতে থাকবে শব? দরর্বল হবে,, 


বিপ্লবের শান্ত বৃদ্ধ পাবে। জন- 
গগতান্দ্ক ধবপ্লবের “জনগণ” 
বলতে মাও সে তুং বুর্জোয়াদের 
এই অংশটুকুকেও সঙ্গে রেখেছেন, 
বাদ দেনান। 

“সি পি আই (এম-এল) সাহ- 
সিকতার সঙ্গে তাদের পার্টি 
প্রোগ্রামে এই ঘোষণা করতে 
পারেনি। কারণ তারা জনগণতা'ল্দরর 
বিপ্লবের নির্গালতার্থ', বিশেষ করে 
জনগণতল্লের অর্থনীতি উপলব্ধি 
করতে অসমর্থ হয়েছেন মাও সে 
তুং-এর পস্তকগুি পড়া সন্তেও 
তাদের এক . হাঁনমন্যতায় (inferi- 
ority,. complex) পেয়ে বসেছে 


'ধারণায়। 


“=~ 01 8 পাঁচ 


¥ 


এ্কঝিবা, এ রকম ঘোষণাদ্বার! 


বুর্জোয়াদের দালাল করা হয়ে' 
যাবে” তাই তারা জনগণতাল্মক 


শবস্লবের শ্রেণী বিশ্লেষণ ও শ্রেণী 
সংস্থাপনের এই আত্‌, গররত্বটাকে 
একেবারে * এাঁড়য়ে গেছেন এবং 
আত বামপন্থার পথ গ্রহণ করে 
একটিমাত্র কথাতেই কাজ সেরে 
দিতে চেয়েছেন যে, “ভারতবর্ষে 
কোন জাতীয় বুর্জোয়া নেই। ভারত- 
বর্ষের বিস্জবের স্বার্থে তাদের এই 


ভুল আঁবলম্বে শ্ধরে নিতে হবে। ৷ 


শ্রেণী বিশ্লেষণ ও সংস্থাপলে 


হচ্ছে ধনী কৃষকদের সম্বন্ধে 'তাদের 
আঁত বগলববাদের, 
শিকার হওয়ায় সি পি আই (এম- 
এল) কনফারমেশন-এর তত্ত্বে এমনই 
বদ যে তারা কাউকে শন অথবা 
মত এ ছাড়া অন্য কোন পর্যারে 
ফেঃ্তেই পারছেন না। অথচ জড়া" 
ইয়ের আর একটা কার্যকর! পদ্ধতি 
হচ্ছে neutralisation বা নাক্কিয়করণ 
মিত্র হিসাবে যাকে পাওয়া যাচ্ছে 
না তাকে যাঁদ অন্ততঃ 'নাক্িয় 
করেও রাখা যায়, তবে তার ফলে 
যনদ্ধজয় অনেক সহজ হয়ে ওঠে। 
গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত 
করার জন্য ভূমিহশন ও| গরীব কৃষক 


মধ্যকৃষকের সঙ্গে মিতা ‘যেমন : 


গড়ে তুলবে, তেমাঁন সুস্পম্টভাবে 
ঘোষণা করবে বে, ধনী কৃষকের ) 
সঞ্গে তদের কোনই 'িরোধ নেই ' 
যাঁদ তারা জোতদার-জাঁমদারদের 
বিরদ্ধে সংগ্রামে তদের পক্ষ হয়ে 
এগিয়ে না, আসে। 
'বিস্বে ধনী। কৃষকদের ধবংসও করা 
হয় না। তাই এই নীতি ঘোষিত 
ও" কার্যকরী হলে ধনী কৃষকেরা 
অনেকখানি স্বাস্ত বোধ করবে এবং 
জোতদার-জাঁমদারদের সাহাফয করতে 
গিয়ে অযথা শত্রুতা ডেকে আনার 
থেকে বিরত থাক'ই: বাঞ্ছনীয় মলে 
করবে। এইভাবে ধনী কৃষকদের 
নিচ্র্য় বা 'নিউট্রালাট-র অবস্থায় 
নিয়ে আসতে পরলে ' আসল 


শুক পরাস্ত করা অনেক সহজ 


হবে। কারণ গ্রামাঞ্চলে গ্ররাঁব ও 
ভূঁমহীন কৃষকদের সঙ্গে জোতদার 
জাঁমদার মহাজন শ্রেণীর তুলনায় 
ধনশকৃষকদের সামাজিক যোগাযোগ 
অনেক বেশী হওয়ায় এরা শ্রেণী 
সংগ্রামের কাজে বাগড়া 'দিতে আরম্ভ 
করঙ্গে অনেক বেশী ক্ষত সাধন 
করে। জনগণতন্মের অর্থনীতির 
কথা মনে রেখে এই ঘেষণা প্রচারে 
শুধু' যে কোন রকম বাধাই নেই, 
তাই নয়, বরং কৌশলের দিক 
থেকেও এটা একটা অবশ্য করণীয় 
কাজ। অথচ এ ব্যাপারে সি পি 
আই (এম-এল) একটা ইতস্ততঃ 
ভাব দেখিয়েছে যা জনগ্নণতান্িক 


সি *প আই (এম-এল)-এর 
দ্বিতীয় ম'রাত্মক ভুল হচ্ছে বিপ্ল- 
বের টাইমিং বা বিপ্লব শর করার 
ময় সম্বন্ধে । সমাজ যেখানে. 
£ “7 (শ্েষাংশ জষ্টম স্ঠায়) : " 


জনগণতাল্মক ' 


এ 


পা 


ঘি নি এম বিদ্যা [মীনয় 


শি পি আই এম:এর আসম 
পার্টি কংগ্রেসের আগে প্রবল জল্পনা 
-এবার সি পি আই ওম 'রাজ্য- 
গুলোর স্বায়ত্তশাসনের দাবাঁটাকে 
টেনে নিয়ে গিয়ে একেব'রে আলাদা 
হয়ে যাবার' দাবী করবেন। সি 
পিএম নেতারা তাদের 


নিরসন হয়নি। 


ফিন্তু পার্টি নেতৃত্বের সর্বোচ্চ 
দ্তর এই প্রচারকে হেসে 'টাডয়ে 
দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে পার্টির এক- 
জন বড়ো নেতার বন্তব্য £ ভারত- 


' বর্ষে এ ধরণের প্রম্ন ওঠেই না।, 


আজ 


ধারা রুশী উদাহরণ দেখাচ্ছেন, 
তারা জানেন না, ওখানকার সমস্যাটা 
একেব'রেই আলাদা ছল ।, বিগলন 
বের আগে রাশিয়া ছল “জাতি- 
সমূহের কারাগার।” অর্থনীতি, 
রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বত্রই ছিল 


হোয়াইট ল্াশিয়ানদের ' দাপট । _ 


অন্যান্য জাতিগনলোর আমত্মাবকা- 
শের সমস্ত আঁধকার ছিল৷ অবদ- 
মিত স্বভাবতই, 'নিপপীড়ত 
জাঠৃতগ্যঞ্গোর কাছে আত্ম'বকাশের 
প্রশ্ন এক্যের চেয়ে 'বড়ো স্থান 
দয়েছিল। তাই স্তালনকে যখন , 
জাঁতিসমূহের কাঁমসার করা হয়ে- 
ছিল, তানি সাংবধানিক ভবে 
জাতিগ্লোর আলাদা হওয়র আঁধ- 
কার মেনে নিয়োছলেন। আব:র 
প্রার্টর কাছে তাঁর নির্দেশ ছিল, 
জাতসমুহের এঁক্যের 'ভাত্ততে - 
খণ্ড রাশিয়া গড়ে তেলার প্রচার 
চালাও। আপাতদৃষ্টিতে ‘বপা 


খই. 
সংক'ন্ত প্রার্ট' দলিল থেকে সংবাদ- : 
পরে খানিকটা উদ্ধাত দিয়ে এ .. 
' প্রচারের প্রাতবাদ করলেও. জল্পনার 


ডিন সেও নার 3 
নেই। করণ, জার শাসিত রাশিয়ায় 
হোয়াইট রাশিয়ানদের যে সার্ব- 
ভোঁম অধিকার, শ্রমিকশ্রেণী শাসিত 
র:শিয়ায় সে-অবস্থা ছিল না। বরং, 
ছোট বড়ো নীর্বশেষে প্রাতট জাতি 


বেড়ে. ওঠবার অবকাশ পেয়েছে। 
পরিবর্তিত পারাস্থধাতিতে জাতীয় 
এঁক্যের জন্য তাই পির সংগ্রাম। 

,আরেকাদকে চীনকে পাঁচাট 
সাম্রাজ্যবাদী দেশ (মিলে লহটেছে। 
কখনো কোন দেশের উপাঁনবেশ 
ছিল না। যাঁদও অর্থনৌতিক ভাবে 
পাঁচটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ একটা 
টৌরটে্রয়াল রাইটের” গালভরা 





কোন একট জাতির একক অত্যা- 
চার নেই। চেহারাটা প্ররোপনার 


শ্রের্ণীবদ্ধের। তারই ফলে 'বাঁভন্ন 


জাতি নিচ্পোষিত হচ্ছে, অব্দমিত 
হচ্ছে। এখনে 'বিচ্ছিল্নতার ভাব, 
জাগয়ে তুলছে শাসক গোষ্ঠী তার 
নিজের স্বার্থে। তাই পৃথক তেলে- 
গগানা আন্দোলনে ' শাসক কংগ্রেস 
থ'কে। আশীর্বাদ করেন চ্যবন. 
মহারাষ্ট্রের শিবসেনাদের। তারাই 


. ক্ক্যান্নী ক্রাশ শলম্পক্ষে 


“ গত পনেরোই অক্লোবরের-দর্পশে 
জনৈক মাঁহলা প্রোরত “বৈদ্যপদর 
অঞ্চলে সন্মাসের রাজত্ব” সংবদের 
জন্য উত্ত মাহলা এবং দর্পণ কর্তৃ- 
পক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
পাঁচই নভেম্বর প্রকাঁশত দর্পণে 
দেখলাম, রাজরাজে*বর বালকা 
শবদ্যা্য়ের জনৈকা "শিক্ষিকার 
নামে একটি প্রতিবাদ প্রকশত 
হয়েছে। এই সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাল্সী ক্লাবের 
সদস্যরা উন্ত মাঁহলার সন্মান করতে 
থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের 


0৩ভিত্রোন্ বাহিনী ও্রস্তঙ্গ 


দর্পণে প্রকাশিত বিমল পালের 
"প্রতিরোধ কাঁমটি প্রসঙ্গে” রচনাটি 
আমার মতে অনেকাংশেই ভুল তথ্যের 
উপর প্রাতজ্ঠিত। 

উদাহরণ স্বরূপ, আমি হাওড়ায় 
নংগঠিত প্রাতরেধ বাহনীর উল্লেখ 
করতে চাই। কেন এখানে এই 
ধাঁহনী গঠিত হোল এবং কাদের 
বিরদ্ধে গঠিত হোল তা বেঝা 
দ্বরকার। , 
শ্রীপাল বে আঁভযোগ এনেছেন 
"প্রতিরোধ বাহিনী” যার তার 
হুমকি “দিচ্ছে ও অনেকক্ষেত্রে 
সন্দ্রান্ত মাঁহলদের প্রতিও অশ্য- 
পান, আচরণ করে চলেছে,/তা যে 
কত অসত্য, "তা চৌধুরী পাড়া 
কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত সব- 
কটি আগ্টালক কাঁমাটর এল-কা- 
কনা পারদর্শন করলেই বোঝা 
‘বাবে। ,এ কথার্টা পাঁরচ্কার করে 
জানা দরকার যে "প্রাতরোধ কাঁমাঁটি” 
.প্রাতিশোধ কমিটি নয়। এই কাঁম- 
শ্টর . উদ্দেশ্য নকশাদদের প্রতি 
রোধ করা, তাদের ওপর প্রাতিশোধ 
নেওয়া নয্ন।. তা যাঁদ হোত . তবে 
এই বৃহৎ. এলাকায় নকশালপল্ধী 


বলে পারচিত প্রায় পন্ঠাশজন 
তরুণ, কিশোর, যুবক জাঁবিত 
থকতো না। খোঁজ নলে জানা 
যাবে, উপরন্তু এই সব তরুণেরাই 
আজ 'প্রাতরোধ বাঁহনীর স্বেচ্ছা- 
সেবক। একথা চ্যালেঞ্জ য়েই বলা 
যায়, এই'প্রাতরেধ বাহনী সম্বন্ধে 


শমখ্যা রটনা করে বেড়ানো হচ্ছে। 


জনসাধারণ আজ এই কাঁ্মটকে 
(যা কোন দক্জীয় সংগঠন নয়) 
চোখের মণির মত রক্ষা করে চলে- 
ছেন এবং যে কোন মুল্যের 'বান- 
ময়ে ভাঁবয্যতেও তা রক্ষা করবার 
শপথ নিয়েছেন। 

উপরোন্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে 
শ্রীপালেয মতে “প্রাতরেধ বাহন” 
যে সি পি এম এবং নব কংগ্রেস 
কর্তৃক প্রর্তোষ্ঠত ও আঁদ কংগ্রেস, 
ও ফরওয়ার্ড রক কতৃক সমার্থত 


, বলে উন্ল্লখ করেছেন তা, সম্পূর্ণ 


ভুল তথ্যের উপর নির্ভরশ'ল্‌। 


কেননা এই কাঁমাট কোন রাজনৈতিক ' 
সংগঠন নয়। | 
জনৈক্‌ ন'গাঁরক . 
| সাঁৱাগাঁছ 


রি 


প্রধানা শিক্ষিকা ও অন্যান্য শাক্ষিকা- 
দের প্রাণন'শের হ:মাঁক দেখায় এই 
বলে যে “এ সংবাদ আপনারা 


দর্পর্ণে দিয়েছেন; না দিয়ে থাকলে ' 


এর একটা প্রাতিবার্দপন্র দর্পণে 
প্রকাশের জন্য আপন'দের ' ধ্দতে 
হবে।” এর আনবার্য ফলস্বরূপ , 
এই প্রতিবাদ পন্ন। 


ফ্যান্সী ক্লাবের সদস্যরা গোটা 

অষ্টল প্রশাসন ও পাীলশের প্রত্যক্ষ 
সহায়তায় বিভীষকার রাজত্ব 
চালাচ্ছে। জামালউদ্দনকে হত্যা 
করেছে ফ্যাল্সপি ক্লাবের . এক 
মাস্তান। গায়ে এ্যাঁসড ঢেলে 
নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে 
আব্দুল মাক্ষানকে। 


গত 'তাঁরশে অক্টোবর তাঁরখে 
এরা পণড়াগ্রাম ও রায়জামানা- 
গ্রমের মধ্যবর্তী রাস্তায় সকলের 
সামনে সকাল নয়টায় এক বাঁন্তকে 
খুন করে। এছাড়া, সি আর পির 
হাত থেকে রাইফেল নিয়ে গ্রামে 


এই সব ঘটনার পরেও আর কি 
প্রতিবাদ 'পন্রের লোখিকা অস্বী- 
কার করতে পারবেন, রাজরাজেশ্বর 
বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার এলাকা পাঁর- 


-ত্যাগ, চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার 


কৃত কাঁলপ্‌জায় আট হাজার টাকা 
বয়, স্থানীয় ক্ষেতমজ?রদের বাড়ীঘর 


'জৰ্ধলিয়ে দেওয়া-সবই সত্য? 


তান বক এখন আর অস্বীকার, 


করতে পারেন যে, তাঁর এঁ প্রতিবাদ 


প্নটি ফ্যান্সণ ক্লাবের ছেলেরা খে 
শদয়েছেন £ 
জনৈক আঁধবাসা 


. বৈদ্যপনর 


দর্পণ ঘ শ্দকবার ২৪শে নভেম্বর ১৯১ 


চায় বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমজশীবী 
মনষকে পৃথক করতে। সি পি 
5881 


উপর চাপিয়ে 'দিচ্ছে। জনসাধারণ 
* এবং প্রঠঠকবর্গে'র অবগাঁতর জন্য 
বলা প্রয়োজন যে সংবাদপত্রের আয় 
শুধু মান বিক্রীত কাগজের ওপ- 
রেই নির্ভর করে না। তার আয়ের 
আসল সূত্ৰ হচ্ছে বিজ্ঞাপন। বৃহৎ 
সংব'দপ্নের বৃহৎ অংশ প্রায় 
সত্তর শতাংশ) বিজ্ঞাপনের দ্বারাই 
পুরণ হয়। এই বিজ্ঞাপনের মূল্য 
হার গত দশবৎসরে যথেষ্ট পাঁরমাণে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সংবাদ- 
পত্র মালিকেরা প্রাতি বছর লক্ষ লক্ষ 
টাকা আঁতারন্ত মননাফা করে 
চলেছে।' 
_. সংবাদপত্রের এই, অযোন্তক 
মল্যবৃদ্ধর বিরদ্ধে সংবাদপত্র 
বিক্রেতারা গত পনেরোই নভেম্বর 
থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সংবাদপন্র 
বয়কট অন্দোলন চালিয়ে বাচ্ছেন। 
পশ্চিমবশোর সংগঠিত সংবাদপত্র 
শ্রামক। কর্মচারীদের পক্ষ থেকে 
আমরা দ্বর্থহশীন ভাষায় একথা 
ঘে'ষণা করতে চাই যে সংবাদপত্রের 
বিক্রেতাদের এই আন্দোলনের সং্গে 
সংবাদপত্র শ্রীমক ' কর্মচারীদের 
কোন বিরেধ নেই। 

আমরা মনে . কার সংবাদপত্র 
লোভ থেকেই' এই অচল অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে। . 

আমরা দ'ঝী জানাচ্ছি যে 
পারিস্থতি, আরও জটিল না করে 


২মালিকেতা আবিনদ্বে সংবাদপর 


‘কৃত হবেন। সিপিএম এও 


বাদ হচ্ছে, ততো রাজ্যগ্ীলর অব- 
শিম্ট পৃথক সত্তা বিলুপ্ত হচ্ছে। 
তাই দাবী উঠবে রাজাগ্ীলকে 
অরো বেশ ক্ষমতা দিতে হবে। 
তার দ্বারাই শোষত জনগণ উপ- 


জানে বর্তমান পারাস্থতিতে তা 
আর শাসক গোষ্ঠির পক্ষে সম্ভব 
নয়। তাই সি পি এম-এর উপর 
ততোই তারা জনগণের চোখে 


J শহশদের মর্যাদা পাবেন। 


আযালেনডার কাস্ত্রোর সমর্থনের 
প্রয়োজন ছিল । তাঁর নিজের কেয়া- 


শন সরকারের অন্তভুর্ত জঙ্গী 


বামপন্থী অংশ নির্বাচনী সাফল্য- 
টিকে নিজেদের সশস্ত্র সংগ্রামের 


'কাজে ল'গাতে চেয়ে তাঁর যথেষ্ট 


অস্মাবধা ঘাঁটয়েছে। এই অংশাটর 
সাধারণ কৃষককে সংগঠিত করা, 
তাদের হাতে অস্ত তুমে দেওয়া 
এবং জোর করে বেআইনীভাবে 
দখলকৃত জাম প্দনর্দখল করা, . 


এর কোনাঁটই তার মনঃপনত নয় - 


এবং এর "দমনে তান! পীলশও 
ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাতেও 
ব্যর্থ হয়ে তিনি এখন কাম্োকেই 







একমান্র ভরসা বলে মেনে নিয়ে- ' 


ছেন_এই বামপ্ক্থীদের কাছে 
লাতিন আমোরকার 'বস্লবের আব- , 
সংবাদী নেতা এবং সেই হিসাবে 
যাঁদ এ'রা কাস্ত্রোর কথা শোনেন। ' 
কিন্তু ঘটনা অত সহজ পথে 
যাবে বলে মনে হয় না। চিলি সহ 
লাতিন আমোরকার সশস্ত্র সংগ্রামে 


{বিশ্বাসী বামপ্ঞ্থীরা যে কাস্তোকে * 


সমীহ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


কিন্তু , কতাঁদন “ করবে। কারণ 
আরেকজনের আদর্শও এদের কাছে 
আঁত আদরের! তান হলেন চে 
গায়েভারা। ? মল্তীত্বে আসন 
কাদ্দোর নীতি এরা মেনে নেবেন 
না। বাঁলাভয়ায় স্বৈরাচারী সর- 
কারের হাতে নিহত চে কে পথ 
প্রদর্শক হিসাবে ধরবেন, লাতিন 


. আমোরকার রাজনীত আলোচনায় 


এ সম্ভাবনার কথা ভাববার সময় 
আজ. এসেছে। স্বয়ং কাস্ত্রেরে 
হয়ত নিজ অস্তিত্বের জনাও মস্কোর 
কাছে শাধমানর অথ নৌতক নয় 
অন্যান্য. সমর্থনের * জন্যও .. হাত 


. পাততে হরে এ সম্ভাবনাকেও 
, আজ 'আর বোধহয় একেবারে উড়িয়ে 


দেওয়া যায় না।,.. 


f 


॥ শতবার ২৬শে নভেম্বর ১৯৭১ 


অন্রনৈভিন্ত ুস্পলি 
উরে 


 বিদশা মাহাযা, ন! নয়া দামাকজবাদা 


(অথনৈতিক ভাষ্যকার ) 


স্বাধীনতার পর থেকেই এদে- 
শের কংগ্রেসী শাসকরা দেশের বড় 
বড় একচেঁটয়া পুজিপাত এবং 
দের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যে 
যে সব রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক পদ- 
ক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তার প্রধান 
ভিত্তি ছিল দটী। শিল্পাযণ ও 
অর্থনৈতিক উন্নাতর জন্যে পাঁর- 


(এক) দেশের 
মানুষের উপর করভার বসিয়ে এবং 
নোট ছাপিয়ে টাকার পরিমাণ 
বৃদ্ধি করে দেশের অভ্যন্তরীণ 
সংগতি সংগ্রহ করা হবে, (দুই) 


ত লোকের মত চীৎকার শুরু 
ত, আজ তাদের প্রধানমন্ত্রী, 


৯০ 


ধাগগাধ 


সারার. 


সতৃষ্ণ নয়নে পথের দিকে তাকিয়ে 
আছেন, এমন ক আকশই চন 
এলাকা সহ সীমান্তের সমস্যা নিয়ে 
এখানেই চীন-ভারত বৈঠকের জন্যে 
প্রস্তুত বলে তাঁরা বারবার জানা- 
চ্ছেন। আজ প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে 
উনিশশ বাষট্রী সালে কারা ছিল 
দৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক দল, আর 
কারাই বা হিল জঘণ্য দেশদ্রোহী 
অথবা দৃরদৃজ্টিহীন অযে'গ্য রাজ- 
নীতির বাহক যারা আজ আমাদের 
দেশকে সমৃদ্ধির পরিবর্তে অশেষ 
দঃখকস্ট লগ্ছনার অন্ধকূপে নিক্ষেপ 
করেছে! 

একথা আজ সুস্পষ্ট যে আত্ম- 
নিভরশশলতা এবং তথাকাঁথত 
“সাহায্য প্রত্যাখ্যনের ফলেই চীন 
আজ জগত সভায় অন্যতম. প্রধান 
শান্ত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

আর আমরা অনুসরণ করে 
এসেছি সম্পূর্ণ পরনির্ভরশশলতা। 
আমোরকা, বূটেন, জাপান, জার্মানী 
যদ টাকা দেয় তাহলেই আমাদের 
অর্থনীতির হাঁড় উনানে চড়বে। 
এটা যে কত বড় ধাস্পা এবং শঠতা 
আজ চীনকে দেখে পৃঁথবণর সমস্ত 
গরীব দেশ তা বুঝতে [শিখেছে। 


অদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই 'তথা- 
কথিত “সাহাযা' দিয়ে যায় নি। 
আমোরকা চিরকালের মত ভারতকে 
অর্থনৈতিক শৃংখলে বেধে রখ- 
বাদী অর্থনোৌতক জালে জড়িয়ে 


 চিরকলের জন্যে আমাদের দেশকে 


আধা ওপনিবেশিক শোষণের অবাধ 
বিচরণ ক্ষেত্র করে রাখার জন্যেই 
এবং পধঁজপাতি জমিদার চক্রের 
প্রতিনিধি কংগ্রেসীরা দেশের 
লোককে ভুলিয়ে, স্তোকবাক্য দিয়ে 
তাঁদের বিশ্বাসের সংযোগ নিয়ে 
অমাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদণদের 
জোয়লে বেধে দিয়েছে। 

আজ আমাদের অর্থনৈতিক 
অধোগতির জন্যে দশর্ঘ পণচশ 
বছরের কংগ্রেস আঁর্থক নীতিই 
দায়ী। আমদের ঘাড়ে যে দেশ 
সাহায্যের বোঝা চেপেছে, তা থেকে 
মন্ত হবর পথ কংগ্রেসীরা দেখতে 
পারেন না, অথচ আমাদের দেশের 
দেশী-বিদেশী চোর কারবারণদের 
হাতে, সদ ও কিস্তি হিসাবে 
বিদেশী পাওনাদারদের হাতে চলে 
যচ্ছে-এই অবিরত রন্তু মোক্ষণের 
হাত থেকে এদেশের গরীব মানুষ- 
গুলিকে বাঁচাবার কোন পথই 
তাদের জানা নেই। 

এই বিদেশী সাহায্য নিয়ে 
আগামী দিনে পৃথিবীর আর্থিক 
পট পরিবর্তন ঘটবে, ঘটতে বাধ্য । 
কোম্পানীগৃলি মানাফা, সদ, 


হাতমধ্যেই শ্কভন্ন সাহাযাপ্রাপ্ত 
ছেন যে ধনী দেশগুলির সাহায্য 
মানে কি? 

রণজলের অর্থনীতিবিদ ডঃ 
হেসও জাগুয়ারিব বলেছেন যে 
মার্কন সাহায্য আসলে একটা 
ব.স্তর সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধত মান্র। 
সম্প্রতি ব্রাজিলের সম্পর্কে পশ্চিম 
গোলার্ধের বিষয়ে মার্কিন *সেনেটে 
এক আলোচনা প্রসঙ্গে একথা জানা 
গিয়েছে যে জনসংখ্যার হিসাবে; 
স্বাধীনতার অগে ভারতে যত জন 


বর্তমানে ব্রাজিলে মাক্নি সাহায্য. 


সংখ্যা তার চেয়ে দ্বিগ্ণণেরও বেশী! 

ডাঃ গ্যারী মাসিওন তাঁর 
শবস্লব সন্নিকটে নামক একটি 
বইয়ে লিখেছেন, যে লাতিন আমে- 
রিকায় সরাসার মাঁক্ন' লগ্নীর 
পারমাণ আট বিলিয়ন আটশ 
কোটি) ডলার থেকে ষাটের দশকে 


পনেরো বালিয়ন ডলার হয়েছে, 


এখনও বছরে তা এক বাঁলয়ন 
ডলার হিসাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটি 
জগ্নীকৃত ডলারে আমেরিকান 
রয়েলটি প্রভৃৃত খাতে তুলে নিচ্ছে 
দং ডলার । ফলে প্রকৃত পক্ষে মাকন 
লঙ্নী সাহায্য দবাদক থেকেই 
লাতিন আমোরকার অর্থনীতিকে 
পঞ্গদ করে দিচ্ছে । একাদকে তারা 


সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। 

আমাদের দেশে ও বিদেশী 
লগ্নী ও সাহায্যের ব'জনাদারেরা 
এখন মুখ লুকাতে চাইছেন যেন 
দায়িত্বটা তাঁদের ছিল না বা নেই। 


(নেগেটিভ) হয়ে পড়েছে। উানিশশ 
সম্তর-একাত্তর সালে ভারত এঁসব 
দেশ থেকে 'সাহ'য্য' , বাবদ খণ 
পেয়েছে মোট একশো ছাব্বিশ কো 
নিরানব্বুই লক্ষ টাকা, আর সুদ 


“সাহায্য” এবং বন্ধনীর ভেতর 
তদের কত কোটী টাকা দিতে 


এগারো লক্ষ টাকা খণ (পাওনা 


আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে 


বাপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি 
ক'রে তুলতে ৷ কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে 


যাতে না হয় তার বাবস্থা করাই কি ভালো নয়? 


সার! দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না 
নিযোধের সাহাযো আপনিও তা করতে পারেন । নিরোধ হাল, 
নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের, জো 


নিরোধ বাবহার করুন না? 


সরকারী অর্থসাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টিনিরোধ পাওয়া যায় 


আব্লেকটি সন্তান না চাওয়। 


ৃ 


চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ 
ওঠ কঠিন হয়ে দাড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 


হওয়া পর্যন্ত পরেবটির কথা তারা ভাবছেন না। 


সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিরোধক॥ 
বহুকাল ধরে লোকে নির্বোধ ব্যবহার ক'রে আমছেন। আপনিষ্জ 


পর্যন্ত ব্যবহার করুন 


টু লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজ্তে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ,রধারের জন্মলিরোধক 
ড় 71/889 মনোহারী দোকান, শৃদ্বীর দোকান, কেমিক্টের ফোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া হার 





* "এ হাদী 


জিপুবাল ভিত 
চি 


রাষ্ট্রপতির শাসনে জনজীরন 


ETE 
প্রবর্তিত হয়েছে এ মাস থেকে। 
সভা ভেসে আছে। বিধানসভার 
তাঁরশ জনের মধ্যে।সাতাশ জন 
কংগ্রেসপী এম এন এ এর মধ্যে দশ 


' যার জন আবার মহখ্যমল্তীর ধাম্ট'- 


অমলেন্দু দত্ত 
ইন্দিরাগান্ধ এ সময় ঘর গোছা- 
নোতে ব্যস্ত থাকায় এদিকে নজর 
ধতে পারেন নি। দই তৃতায়াংশের 
বলে বলীয়ান হয়ে ইন্দিরা প্রথমে এ 
রজস্ধানের সংখাড়িয়া ও পরে অন্দর 
প্রদ্নেশের রেত্ভীকে কুপোকাং 
করেন্‌। িপ্যরার শচীন সিংহ এ 


থেকে শিক্ষা নিবেন না স্বেচ্ছায় ' 


ক্ষমতা ছেড়ে দেবার। অবশেষে 
ইন্দিরার কথামতো পরাশ্চিমুবঙ্গের 
“নতুন 'দা” বারদঃয়েক আগর- 
তঙ্গা ঘুরে রাষ্ট্রপতির শাসন পাক্কা 
করে দিয়ে গেলেন। গ্রীসংহ এখন। 


' মযখামন্তীর বাসভবন থেকে, গচ 


গজ দুরে থাকেন এবং সাঙ্গো- 


আবার অসি? । | 
অপরদিকে উপ-রাজ্যপাল 
এন্টীন 'ফাঁরাঁ্গ ডায়াস পশ্চিম- 
বঙ্গে চলন হয়ে যাওয়ার পর 
পূর্বাল্লের জঞ্জাল নির্নাসত 
ইম্ফল থেকে আগরতলায় এসে- 
ছেন। রাষ্ট্রপাতর শাসনের দ্‌াঁদন 
যেতে না যেতেই হুমকি ছেড়েছেন 
now there is na umbrella over 
‘your , head’. প্রসঙ্গাক্রমে 
বলা, যায় এ .লোকাট সাধারণ কর্ম- 
চারা এমনাক অফিসারদের সামান্য 
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দর্পপ ॥ শুক্রবার ২৬লে নভেম্বর ১৯৭১ 


লিগেজ উত্নতিকেও সহ্য করতে 
প্যরেন না। 

আমরা, এখন শ্রিপুরার জীবনে 
এই প্রথম বিধানসভা থারা সত্বেও 


রীতির শাসনের স্বাদ পাচ্ছি। 


জনজীবন এখানে 'তিনাঁদকে 
সীমান্ত এলাকা' এবং বাংলা দেশের ' 
উদ্ভুত সমস্চায় সম্পূর্ণ বিপষস্তি॥ 
জনিষপরের আকাশ ছোঁরা দাম। 
বেবাঁ ফড, কেরোসিন, ব্যটারী 
আরও নানা 'জিনিষপত্র পাওয়া 
যায় না। মাংস, ডিম জওয়ান ভাই- 
দের সরবরাহকারীদের হাতে চড়া 
দামে চলে যাচ্ছে। উপ-রাল্ল্যুগাল 
শ্বাসনভার, গ্রহণের সময় বেতার 
ভাষণে কর্মচারী আন্দোহ্নের বিরহদ্ধে 
হংশিয়ারী দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু 
আড়তদার ও মজুতদারদের বিরদ্ধে 
একটি কথাও বলেন নি, সাধরণ 
নাগরিক প্রায় পণ্ঠাশ-যাট জনের 
মতো নিহত হওয়ার। পর চাঁফ 


'সেক্রেট,রী এখন অসামারক প্রাত- 





এম তল দলের রাজনীতি - 


“(৮ পৃন্জার পর) 


পরস্পরাঁবরোধী শ্রেণীতে 'বিভন্ত 


এবং তার পাঁরণামে জাবনহানিও 
হতে পারে- যেমন, ক'রখানা মাল: 
কের পোষা গ্দস্ডারা দিল দুজন 
শ্রীমককে খন করে, শ্রাীমকরাও ‘দল 
মালিকের, একটা দাল্পলকে খতম 
করে, কোন জেোতদার হয়তো গাল 
চালয়ে মেরে ফেললো কোন 
ভূমিহীন কৃষককে, কোন গরাব 


চয় হয়তো দিল কোন জো'তদারের ' 


মাথায় টাঙ্গি চাঁজকে-এরকম খন 
জখম, মারদাঞ্গা শ্রেণ্ণীবিভন্ত সমাজে, 
চলবে অহরহ। এগাল কিন্তু 
বিপ্লব নয়, শ্রেণী সংগ্রাম মাত্ৰ৷ 
তাহলে 'িস্লব হয় কখন? এই 
প্রসঙ্গে 'মার্সের এই জগঘাবখ্যত 
টীন্তাট স্মরণ করণ, যার মধ্যে বস্তু- 
বাদী দর্শনও 


ব্যবস্থ'র গর্ভে খন আর একট 
নূতন সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ বরে 
তখন প:রাতনের জায়গায় এই 
নৃতন সমাজব্যবস্থাকে স্থান করে 
দেওয়ার জন্য বিগ্যব ধান্ীর কাজ 

করে।” বিগ্লবেও হবে, মারদাক্গা, 
বত অনেক ব্যাপক 
হবে? কিন্তু কখন হবে? 
যখন তখনই প্ররতন সমাজ- 
ব্বস্থারই মধ্যে আর একটা, নূতন 


সোভিয়েতগ্যালকে। উনিশশ পাঁচ- 
কর্থ বিপ্লবের সময়েও সোভিয়েত- 
গুলি জন্মলাভ করতে শুর; করে- 


ছিল এবং উাঁনশশ সতেরো সালে . এইভাবে। এর পর আবার প্রায় নূতন শাসনব্যবস্থা! 


প্রকাশিত ‘হয়েছে '। 
' খ্বব স্পষ্টভাবে-পদুরাতন সমাজ- ' 


এগণাস৷ ব্যাপকভাবে গড়ে উঠলো 


সারা রাশিয়া জবড়ে.এবং রুপ নিল 


দ্বৈত শাসনের_ একদিকে পুরাতন 


দ্বৈত শাসনের সংগঠনগ্ীলকে 
(সে'ভিয়েত অন্রূপ) আগে গড়ে 
তুলতে হবে। চীন ছিল একটা 
আধা সামন্ততাল্িক আধা-ওপাঁন- 


,,বেশিক অত্যন্ত পোঁছয়েপড়া। দেশ৷ 


তৃই সারা চীন জণ্ড়ে একই সময়ে 
দ্বৈতশাসনের এই সংংগঠনগ্ীল 


যেন টুকরো টকরোভাবে . এবং 
অনেকক'ল ধরে। প্রথম গৃহষদদ্ধের 
আমলটা , (১৯২৭-৩৫) কেটেছে 


| 


নয়টা বছর (১৯৩৬-৪৫) তাকে 
অগ্রসর ' হতে হয়েছে জাপান 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রমের 
মধ্য 'দিয়ে। 
লড়াইয়ের শেষে চশনদেশে আবার 
সপ্টভুবে ফটে উঠচ্ছে দু 
রকম শসনব্যবস্থা--একাঁদকে 


সাম্রাজ্যবাদাবরোধী . 


tr 


এগিয়ে চললো ঝড়ের বেগে এবং 
আর মানত তন বছরের মধ্যেই 


(১৯৪৬-৪৯) 'সারা চীনের ষাট 


কোটি মানব (তখনকার জনসংখ্যা) 
মন্ত হয়ে গ্লে। . 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চীন কাঁমউ- 
'নিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই যে দীর্ঘ 


বুর্জোয়া, জামদার প্রভূত শোষক- স্থায়ী চীন বলব এর স্টার্িং 


শ্রেণীর শাসন কবস্থা, আর এক- 


' নেতৃত্বাধীন জনগণের নূতন শাসন- 


ব্যবস্থা এবং দেখা গেল এই দুই 


বপরাঁত শংসন্ব্যবস্থা চীনের ভিন্ন 


ভিন্ন এলাকা ' দখল করে রয়েছে। 
এই দুই শাসনব্যবস্থার বৈপরাঁত্য 
তখন চীনা জনগণের কাছে এতই ' 
স্পষ্ট যে পূরাতনকে ভেঙ্গে নূত- 
নকে কায়েম করার জন্য চীনা জন- 


জানাতে ও গ্রহণ করতে মনোগতভাবে বিশ্বাসী ? 


হতে লাগলো-গড়ে উঠতে লাগলো 


পয়েন্টটা কোথায়? উত্তর হচ্ছে- 
প্রথম গৃহযুদ্ধের শুরুতে সোভিয়েত 


“ধরণের সংগঠনের মধ্যয়ে যখন 


দ্বৈত শাসন (বা সমাজ) ব্যবস্থা 
গড়ে উঠতে লাগলো, -তখন। এরই ' 
একটা সুন্দর চিত্র অমরা দেখতে 
পেয়োঁছ মাও সে তুং-এর 'বচাত 
“হুনান রিপোর্টে” €১৯১২৬)। 
সেই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম 


বেরই একটা টাইমিং বা সময়'নদেশ 
আছে এবং. মার্কসের পূর্বোলিখিত 
উদ্ধত অন্ম্যায়ী তা হচ্ছে। পররা- 
তন সমাজব্যবস্থার মধ্যে! একটা 
নুতন সমাজকবস্থা জন্মলাভ করা 
চাই অর্থাৎ আরও সহজ কথায়, 


. দ্বৈত শ"সনব্যবস্থ্যর উদ্ভব হওয়া 


চাই- তবেই শুরু হবে বিস্লুব। দস 
পি আই (এম এল) কি এই দর্শনে 
এখনও পর্মল্ত বলা" 
যায়“ আদৌ নয়৷” তাই ত'রা আগে 
ধৈর্য ধরে জনগণের দ্বৈত শাসন- 


| বাবস্থা, গড়ে তোলার কজে আত্ম- 


নিয়োগ না করেই দীবস্লব* শর 


মত। 'তারা এর স্বপক্ষে একটা 
বেশ চটকদার ও রোমান্টিক বণজিও 
খাড়া করেছেন, “আগে জাল সন 


রক্ষা নিয়ে বন্ত। 
পূর্বাঞ্ুলে যদি জরুরী অবস্থ 
ঘোষিত হয়ে বায় তাহলে এই ছোট্ট 
হবে কি না সন্দেহ। শাসক কংগ্রেসে 
বিভিমুখী আন্তঃসংঘর্ষ এ সম্ভা- 
বনাকে আরও উজ্জল করে দিয়েছে । 
অবশ্য বিক্ষুব্ধ এবং হরেক রকমের 
কংগ্রেস সবাই মকর্সবাদী কাঁমউ- 
নিস্টদের বিরুদ্ধে এককাট্রা। শচীন 
সিংহকে বাইরে রেখে ইন্দিরা গান্ধী 
এডহক কংগ্রেস কুরজেও শ্রীসংহ 
অত. সহজে ওয়াক ওভার দেরেন 
বলে মনে হয় না। এ বরোধটা 
যদ ভোটের বাক্স পর্যন্ত পেপছর 
তাহুলে' সি 1প। এম-এর ক্ষমত'য় 
আসার সম্ভাবনা আছো। পশ্চিম 


'বঙ্গ কংগ্রেসের সহিত তুলনা করলে 


শ্রীসংহের অবস্থা এখন পাঁশ্চম- 
বঙ্গের বিজয় নাহারের মতো। 


সুষ্টি'করতে হবে।” এই ঝণীক্ 
একেবারেই সন্তাসূলক 'েল- 
roristic) ও অ-মাকর্সীয়-_মাকর্স- 
লোনিনবাদ-মাও সে তুং “চিন্তাধরা 


পবরোধী যুক্তি এবং সর্বথা পাঁর- 


ত্যজ্য। মহাশয়দের কি খেয়াল নেই 
যে লেনিন স্টালনের রাশিয়য় 
নূতন  শাসনব্যবস্থার শব্দের 
ববরুদ্ধে লাল সন্মাস সান্ট করা 
হয়োছল, সে ভিয়েত শাসনব্যবস্থা 
চাল হওয়ার পরই মান, আগে নয়। 
চীনেও “লাল সন্ত্রাস” নামক যে 
বস্তুটি দেখা গেছে বলে বলা হয়, 
তাও তো কতকগ্লি “এনাহিলেশন 
দ্কোয়াডের” কীর্ত নয়, জনগণের 
ওঠায় সেইগ্লিকে ক্ষমত য় সপ্র- 
তিষ্ঠিত করার জন্য যখন, সংগ্রাম 
পরিচালিত হলো, তখন।' সি পি 
আই (এম এল) কিন্তু ওসবের ধার 
কাছ দিয়েও যায়নি। জনগণ কর্তৃক 


আর তরুণ পার্টি কর্মী ছাড়া ব্যাপক 
জনসাধারণের কোন যোগ নেই। 
এর জন্ম পাঁশচমবাংলায় অসত 


সেনেরা শ্রতেই একে 'বললেল 
চে-গয়েভারার লাইন, পরে বিহারে 





কিন্তু সি পি আই (এম এল)-এয 
নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ চারবাবুরা সে 
প্রচ্তাব নাকচ করে ,দিলেন। 

' (চলবো 
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গত কয়েকমাস ধরে পশ্চিম 
বাংলার প্রায় সমস্ত এল্মকায় বিশেষ, 
করে সি পি এম এবং আর এস 
শির উপর যুব কংগ্রেসের নামাবলী 
গায়ে' দিয়ে এক শ্রেণীর সমাজ- 
বিরোধীরা প্ছালশের প্রত্যক্ষ সহ- 
যোগিতায় যে তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে 
তাতে জনসাধারণের স্বাভাঁবক 
জীবনযাত্রা পাঁরচালনা তো 'দণ্ডসাধ্য 
হয়ে উঠেছে এমনাক এই অস্বাভা- 
বক জংলমের জন্য পদরনো 
কংগ্রেসসেবী এবং সাধারণ প্াল- 
শের একাংশও বিক্ষব্ধ হয়ে 
পড়ছে। 

যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, হালতু, 


ও গুমের বেপৰেয়া মার ৪ অত্য চার | 


গবশেষ সংবাদদাতা) 


কারাকপর শিল্পাঞ্চলের খড়দহ- 

পানিহাটি, বেলেঘাটার 'মঞ্াবাগান 
প্রভাত এলাকায় নৃশংস অত্যাচা- 
রের অংশক কাঁহনী কিছু 
কিছ: সাপ্তাহিক পাঁৱকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। ধনিকশ্রেণী পাঁরচালিত 
প্রার্তাট সংবাদপত্র এই অত্যাচরের 
কাহনী বেমালমম চেপে, যাচ্ছে! 
শুধু তাই নয় দেশে শান্তি ও 
শৃংখল! প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে 
ভাড়াটে সাংবাদিকদের কাঁহন?ও 
প্রকাশ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের 
কছে এই সব প্রচার কোন বিভ্রান্তি 
সৃষ্ট করতে পারছে না। কারণ 
তাঁরা নিজেদের ব্যান্তগৃত আঁভজ্ঞতা- 


দাত হবল্োক্রল্ভ্ি 


(২য় পৃহ্ঠার পর) 
সাদার কিছুটা বিক্ষত্ধ। সম্প্রীতি 
এইচ এম টি প্রাতবাদ জানিয়েছে 
স্কুটার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত 
সরকারের বিদেশী তোষণ নীতির 
বিরদ্ধে। জানা গেছে ল্যামব্রেটা ও 
ভেস”ম কোম্পানী ইটালি থেকে 


) প্ররোন মোশন নিয়ে এসে এখানে 


তদের ব্যবসার প্রসার করবার 
প্রস্তাব, সরকারের কাছ থেকে অন;- 
মোঁদত করে 'নয়েছে। এদেশের 
তৈরী মেশিনগ্ল ল্যামব্রেটা ও 
ভেসপা ক.রখানায় ব্যবহৃত হবে না, 
তার বদলে ইটালীর বশ বছরের 
প্টরোন রাদ্দ মাল৷ ব্যবহৃত হবে 
নতুন স্কুটার তৈরাঁতে। 

দেশীয় উৎপাদিত মেশিনের বা 
কাঁচা মালের সহজ প্রাপ্তি সত্বেও 


* আমাদের মন্ররা বিদেশী ধনতল্লের 


চ:পে পড়ে বেশী দামে তাদের দেশ 


৯ থেকে কাঁচা মাল আমদান' করতে 


রাজি হচ্ছেন। সম্প্রতি তামিলনাদ-র 
শিজ্পমল্লী শ্রীমধবন জাপান ঘরে 


কারবাইড এবং আর.একাঁটি পটা- 
সিয়ম ক্লোরেট-এর কারখানা 
স্থাঁপত হবে। অথচ ভারতবর্ষে 
যথেষ্ট কারবাইড প্লান্ট বর্তমানে 
আছে এবংসেন্ট্রল ইলেকট্রো কেম- 


কিছ:দিন পূর্বে দিজ্দীতে এসে-। 
শছলেন স্যার নর্মান"কপীপং, ব্রিটিশ 
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'শিল্পপ্তিদের সংগঠনে ধান এক- 
জন 'উচ্চ?দস্থ' উপদেশক, বাঁহ- 
বাণাঁজ্যক বিষয়ে । তাঁর মতে ভারত 
সরকার 'িদেশশ বিশেষজ্ঞদের এ- 
দেশে চাকার করার পথে কড়া- 
' কাঁড় আরোপ করেছে বলে এখানে 
বিদেশী পঠাজ 'িয়োজনের ননা 
অস্মাবধা দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় 
শশ্পঞঠিতদের সঙ্গে দেখা করে 
তিনি বলেন যে বিদেশ থেকে আম- 
দান করা অনেক স্দীবধাজনক, 
স্বদেশে জিনিষ তৈরী করার থেকে। 
' লক্ষম করার বিষয় যে ওয়ার্ড 
ব্যাংকের প্রোসডেন্ট রবার্ট ম্যাকনাল 
মঁরাও সম্প্রতি উত্ত সংগঠনের 
বোর্ড অফ ডিরেকটর্সের সভায় 
প্রায় অনুরূপ বন্তক্ক পেশ করেন। 
তাঁর মতে নতুন 'বকাশগাম) দেশ- 
গুলির ইমপ্নে্ট সাবাস্টাটউশন' বা 
আমদানির প্রয়োজনীয় দুব্য স্বদেশে 
উৎপাদনের নীতি ত্যাগ করা উচিত । 
তার বদলে 'জোর দেওয়া উচিত 
রপ্তানি দ্বারা অর্থ উপার্জনের 
উপর। তাঁর মতে যেহেতু কাঁচা 
মাসের রপ্তাঁনর সযোগ্ সীমাবদ্ধ, 
তাই উৎপাঁদত দ্রব্যের রপ্তানি দর- 
কার। 
ক্রমশই, বিদেশী ধনতান্তিক রাষ্ট্র 
গর্ঠীলর সহায়তায় নানা ধরণের দ্রব্য 
উৎপাদনে মনোনিবেশ করছে, উত্ত 
দ্রব্যের রপ্তানতে 'আসলে মুনাফা 
করবে এ সব ধনতাল্িক “দাতা” 
বা ডোনার রাষ্ট্রগন্ীলই। 

যাই হোক, ধনতান্িক "শাব- 
রের চাপে আমাদের সরকারও 
কিছুটা নরম হয়েছে। সম্প্রাত 
ধশপাবিষয়ক, কেন্দ্রীয় পরামর্শক 
সংসদ (সেক্ট্রাল ্াডভ্‌ইসার 
কাউন্সিল অফ ইন্ডাস্ট্রিজ)এর 
এক সভায়, শ্রীকে কে বিড়, শ্রম- 


, মন্ত শ্রীমইনদল হক চৌধ্বারকে 


বলেন যে শিল্পপাতিরা খুশী হয়ে- 


, ছেন ভারত , সরকারের , বিদেশী 
পর নিয়োগের কে কড়াকাঁড় ; 
কমানোর জন্য। -.. ২২. 2 
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যেহেতু এইসব দেশগদাল 


তেই তথাকথিত শান্তি ও শৃঙ্খ- 
ল'র অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের 
পাচ্ছেন। 

একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন। এখনও. তথাকাথত 
নকসালী দমনের নাম করে সংঘর্ষের 
মিথ্যা কাাহন? প্রচার করে ঠান্ডা 
মাথায় কিশোর ও যক হত্যা 
অভিযান থেকে প্যঁলশ বিরত হয় 
নি। 

সাম্প্রীতক যুব কংগ্রেস, 
হামলা থেকে প্রকৃত বামপন্থী শান্ত- 
রও শিক্ষা নেবার আছে। দুঃখের 
হলেও একথা স্বীকার করতে হবে 
অনেক এস্মকাতেই শুধ নকশাল 
নামের সমাজ বিরোধীদের অংশই 
নয়, মাত্র কিছাদন আগেও স পি 


এম এবং অন্যান্য বামপল্থীদের 


শোভাযাত্রায় যে সব সমাজাঁবরে ধী 
বান্তিকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা 
যেত তারাও সব এখন যুব কংগ্রেসী 
মস্তান। 

যাদবপুর, খড়দহ, পানিহাটি, 
হালতু, মিঞাবাগান প্রর্ভীত এলা- 
কায় যে সব কান্ড ঘটছে তা চোখে 


না দেখলে বিশ্বস করা যায় না।' 


|কিছাঁদন আগেও যে সব সমাজ- 
বিরোধ অর্থাৎ. তার-কাটা, ওয়ান 
ভাঙ্গা, ছিনতাই প্রভৃতি ব্যাপারে 
জাঁড়ত,-বলে ব্যান্তর নাম প্যাঁপশের 
খাতায় ছিল তাদের এখন পদাল- 
শের সাহায্য নিয়ে সি পি এম, 
আর এস পি এবং স্থানে স্থানে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর হামলা 
করতে দেখা যাচ্ছে। 

খড়দহ, পানিহাটি এলাকায় 
কংগ্রেসের জীপে একেবারে প্যালশী 
কায়দায় রাইফেল ও স্টেনগান ফিট 
করে পারচিত সমাজ বিরোধী 
ব্যান্তদের 'দিনে-দপররে হামলা 
চাল্মতে দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থা- 
তেই জিপাঁট ঘন ঘন থানায় যাতা- 
রাত করছে। প্দীলশের সঙ্গে পরা- 
'মর্শ করেই তারা হানা দিচ্ছে 
পাড়ায় পাড়ায়। যব কংগ্রেসী হানা” 
ছেড়ে যাওয়ার পরই পদীলশ 
পাড়ায় ঢুকে 'নার্বচারে বিরহ 
যুবক ও কিশোরদের গ্রেপ্তার করে 
নিয়ে যাচ্ছে মারতে ম:রতে। এসব 
এলাকা থেকে সি পি এমের সক্রিয় 
কর্মীরা চলে গেছে 'কল্তু তাতেও 
রেহাই নেই। সি পি এম এবং আর 
এস পির পোস্টার 'মনছে ফেলা 
হয়েছে। এ দুই দলের মুখপত্র গণ- 
শান্ত ও গণবাতর্ণ ছ'ড়ে ফেলা 
হয়েছে। বাড়ী বাড়ী হামলা করে 


“বার ঘন্টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে 


দেবর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।, রাই- 


নি... Ee 


এই স্ব সমাজ মির 


একটা বন্তব্য খড়দহ এলাকায় 
অনেককেই বিস্মিত করেছে। যুব 
কংগ্রেস মস্তানদের বন্তব্য ৪ এই 
এলাকায় আর এস পি কখনো 
পাইপগান বোমা নিয়ে হামলা করে 
গন সত্য কিন্তু. তারা বর্তমান সর- 
কারকে ফ্যাঁসস্ট বঙ্গে এবং আগা- 
গোড়া হীন্দরা বিরোধী প্রচার 
চালিয়ে যাচ্ছে। তই তাদেরও রেহাই 
দেওয়া হবে না। স্মরণ রাখা দর- 
কার এই সব এলাকায় আর এস পর 
সংগঠন খাব শান্তশালশ না হলেও 
তাদের রেহাই দেয়া হচ্ছে না। 

দীর্ঘাদন ধরে য'রা কংগ্রেস 
সেবী বলে পাঁরচিত তাঁরাও এই 
সব জুলুম বরদাস্ত করতে পারছেন 
না। কিন্তু তাঁরাও নিরপায়। 'প্রয়- 
দাস-সব্রতর মন্মশিষ্যরা কথায় 
কথায় তাদেরও শাসাতে শুরু 
করেছেন। 

প্াাথশ কর্তাদের নির্দেশে 
স্থানীয় থনাগ্রল যে ভাবে এই 


মর 
EEE vases ৭ আসল ৪ 


ত 
সব সমাজাবরোধ'দের মদত 'দচ্ছে 
তাতে৷: সাধারণ, প্বাঁলশের ' মধ্যেও 
বিক্ষোভ’ দেখা দিচ্ছে। মাত পাঁচ-ছয় 
মাস আগে যে সব কুখ্যাত সমাজ- 
1িবরোধ” ' এই “এলাকায় ) দিনে- 


লে 
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যুব 
দিতে দিতে নানা ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র 
হানা দিতে দেখা গেল তারা প্রায় 
সবাই টিটাগড়, খড়দহ ও সে'দপ্দর 
এলাকার পরিচিত সমাজাবরোধী। 
এদের মধ্যে কয়েকজন প্রান্তন নক- 
শালী যোদ্ধা, দ:-একজন আছে 
(শেষাংশ দশম পণ্ঠার) 


অহ্যনৈভিন্ক দঙ্নাল 
(সপ্তম পৃত্ঠার পর) 


স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলার চরম 
সঙ্কটজনক অবস্থা দেখা 'দয়েছে। 
গত সতেরোই নভেম্বর তারিখে 
অধ্যাপক হরেন মাখাজীর এক 
প্রশ্নের উত্তরে পাঁরকম্পনা মন্ত্র 
শ্রীস সত্রন্মণিয়ম জানান যে চতুর্থ 
পণ্বার্ধক পরিকজ্পনাকে নতুন 
ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে কারণ 
দেশের ভেতরে 'জানষপত্রের দাম 
অস্বাভাবিক রকম বেড়ে ওয়ার 
ফলে পরিকম্পনা ব্যয়ের শতকরা 
দশ থেকে পনেরো ভাগ কাটছাঁট 
করতে হবে। তিনি অবশ্য একথা 
জানান ন যে বর্তমান প্যাথবী 
ব্যাপী আর্ক সংকটের জন্যে 
1বদেশশ সাহায্য আনিশ্চিত হয়ে 
পড়র বলে পারকম্পনার ব্যয় আরো 
কতটা কমাতে হবে এবং এই বাধ্য- 
তামূলক ছাঁটাই-এর ফলে এদেশের 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম কতটা হাস 
পাবে। 


গত পণচশ বছরের কংগ্রেসী : 


আর্থিক নীতি কর্থ হবার মুখে 
দাঁড়য়েও এখনকার নব কংগ্রেস 
হীন্দরা সরকর তাঁদের পুরনো 
নশতিগর্টীলকেই আঁকড়ে ধরেছেন। 

তাঁরা নতুন করে দেশের -মানন- 
ষের ঘাড়ে নতুন নতুন ট্যাক্সের 
বোঝা চপিয়ে এবং রাশি রাশ 
কাগজে টাকা ছণ্ড়য়ে অসংগতভাবে 
প'রকল্টনার অর্থসংগ্রহ করতে 
রদ্ধপাঁরকর। ত্র ফলে যাঁদ দেশে 
কর্মহশন বেকারের সংখা হ: হু 
কবে বেড়ে যায়, দিংব্‌ দেশের অর্থ- 
নীত পশ্গ হয়ে দেশেব মানুষকে 


- অন্নরস্তহীন_ভক্ষণকে পাঁরণ্ত ক্যুর . 


গা « ৪ পি “= 
MATT AL RE রানে রানি 


তাহলেও তারা এই আংত্মহননকারী 
পথ থেকে বিচ্যত হবেন না। কারণ 
তারা যাদের সেবা করেন তারা তো 
আর এদেশের গরীব, অন্নহশীন মান্য 
নন, তাঁরা যে দেশ বিদেশী এক- 
চেটিয়া মাঁলক ও জামদার' জো'ত- 
দারের মুষ্টিমের মালিকশ্রেণী। 
একদিন যে বিদেশশ সাহায্যের 
প্রশস্ত গাইতে এই কংগ্রেসী নেতা- 
দের কন্ঠ আঁবরত সোচ্চার থাকত, 
অজ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনোতিক 
শৃংখলের ফাঁশ তাদের গলায় - এ'ডে 
বসেছে। আজ তাদের স্বীকার 
করতে হচ্ছে যে 'বিদেশী সাম্রাজ্য 
বাদীরা সাহায্যের নামে যে খণ 
দেয়, তা এদেশের পাজি জগ্নীকে 
বড়তে দেয় না, শিল্পায়নের পথে 
বাধা সৃষ্ট করে এবং সাম্রাজ্যবাদ 
আর্থক সংকটের দ্বহ বোঝা 
এদেশের গরীব মানুষগ্দীলর ঘাড়ে 
চাঁপয়ে দেয়। তারা একে নোতিবচক 
বলে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও, এদে- 
শের লোক বুঝতে পারছেন বে 
গোটা নব কংগ্রেসী আর্ক নীতি- 
টাই এদেশের জনস'ধারণের পক্ষে 
নেতিবাচক এবং প্রতিক্রিয়াশীল ৷৷ 
পরানিভ'রতার কংগ্রেসী নীতি 
আমাদের দেশকে কোন হান, দৈন্যের 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং কঁমিউ- 
নিস্ট চীনের আত্মানর্ভরতার নাতি 
ভবে তাদের 'িশ্বসভায় সম্মা- 
নের, শশ্তর আসনে তুলে 'দিয়েছে, 
এই তুলনামূলক বিচারের দ্বারাই 
এদেশের লোক নব-কংগ্রেসণ্‌ সমমাজ্য- 
'বাদ তোষণ নীতিকে" পরিত্যাগ 
করবেন এবং নতুন পৃথ খুললে বের 
করতে. সক্ষম হবেনু। _'_.' 
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ছাত্র গরিষণ 
: প্রেখ্ম পদ্টোর পর). 
অন্যরোধ জানিয়েছেন! . 

এই চিঠিতে আর একটি 'বষ- 
য়ের জন্যেও সব্রতর বিরদ্ধে 
বব্যস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। 
সেটি হচ্ছে, সাতই নভেম্বর দক্ষিণ 
কলকাতা জেল্ম কংগ্রেস এক সভা 
আহ্বান করেন এবং সভায় প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাঁত স্যান্তার সাহেব 
বন্তৃতাও করেন। কিল্তু সাতই নভে- 
দ্বরের আগে চৌঠা নভেম্বর প্রদেশ 
কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক 'হিসেবে 
সুব্রত দক্ষিণ কলকাতা জেলা 
কংগ্রেসের সম্পাদকের কাছে' এক 
চিঠিতে সাতই নভেম্বরের সভা 
আহ্বানের জন্যে কৈফিয়ৎ লব 
করে বলেছিলেন এই সভা বে- 
আইনী। অবশ্য স্রতর চিঠিতে 
সভা বন্ধ হয়ান। 

এখন কলকাতার তনাটি জেলা 
সন্রতর এই ওদ্ধত্যের বিরূদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলছেন। ওরা 
বলছেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত 
যে সভায় বন্তুতা করবেন সেই 
সভাকে বে-আইনণ বলবার কি অধি- 
কার সত্তর আছে? প্রফঞ্লপকান্তি 
ঘোষ আর এক ফ্রন্টেও জিতে বসে 


ফরোছিলেন অজিত পাঁজা। 
এ গেল কংগ্রেস সংগঠনে 
গ্রফল্লকাদ্তি অবস্থা । এবারে 


সম্পাদক কর্তৃক মভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্বোধ মল্লিক স্কোয়ার 


'দুরে দাঁড়য়ে মজা দেখেছে। 


গুলো দর্পণ জানতে পেরেছে । সৈ- 
গলি হচ্ছে £ (এক) বিজয় নাহার 
উপমখ্যমন্তী এবং প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি এক সঙ্গে, থ:কতে রর 
বেন' না দাবা করে সন্রত। মখাজশ 
যখন বিজয় নাহারকে কংগ্রেস সভা- 
পাঁতত্ব থেকে পদন্যগে বাধ্য করেন 
তখন নিজের বেলায় একজন এক 
৮? নীতি অন্সরণ করেন ন! 
সুরত তখন ডেপট চীফ হুইপ 
এবং ছাত্র পাঁরষদের সভাপতি 
িলেন। কিন্তু কোনাঁট থেকেই 
পদত্যাগ করেন নি। . 

দেই) বেলেঘাটায় একজন ছ'ল্ 
পরিষদ কর্মী নিহত হবার পরে 
প্রদেশ কংগ্রেস আঁফসের মধ্যেই 
সক্রত তদানীন্তন . পূর্ত ম্ল্মী 
সন্তোষ রায়কে মারধোর করোছি- 
লেন। ৮” 

(তন) শন্ধ7 তাই নয়, এই ঘট- 
নার পারিণাততে সব্রতরা বাহ্‌ত্তর 
ঘন্টার নোটিশ দিয়ে ডেমোক্রেটিক 
কোয়ণলশন মাল্নসভার পদত্যাগের 
দাকী  জানিয়েছিলেন। অন্যথায় 
কংগ্রেস থেকে 'ওরা পদত্যাগ ' কর- 
বেন বলে ঘোষণা করেন। 
সম্বাস ও অত্যাচার 
_ (নবম পৃজ্ঠার পর) 

ন'টাগড়ে যব কংগ্রেস সমাজজ- 


বিরোধীদের লাগানো আগননে বিশটি 
ছোট দোকানদারের, দোকান ঘর 


,পীড়য়ে দেয়া হয়েছে। এই দোকান- 


গাঁলর' মধ্যে কয়েকটির মালিক 
কংগ্রেস সমর্থক । সি পি এম এলা- 
কয় দোকান করার জন্য তাদেরও 
যব কংগ্রেসীদের, আক্রমণে নিঃস্ব 
হতে হয়েছে। ' 

এই সমস্ত ঘটনার সাক্ষী এই 
এলাকার পলিশ! কোথাও পাঁলশ 
ভ্যান: দাঁড়য়ে থেকে এই আক্রমণে 
সাহায্য করেছে । কোথাও বা একট: 
সি 
পি এম কর্মী স্বপন ঘোষ পরাক্ষা 
দিয়ে বাড়ী ফেরার সময় খড়দহ 
স্টেশন থেকে তাকে পুলিশের 
সামনেই টেনে নিয়ে গিয়ে প্ল-' 
শের সামনেই প্রকাশ্যে হত করা 
হয়। - 
উপদ্রব এখনও থামবার লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না। টিটাগড়ে যব 
কংগ্রেসীদের মস্তানদের একাঁট 
গোপন সভায় স্থির হয়েছে দু-চার . 
দিনের মধ্যেই আগড়পাড়্য ও বেল- 
ঘাঁরয়ায় আক্রমণ চালানো হবে। 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে ব্যারাক- 
পুর শিল্পান্ছল থেকে সি পি এম- 
কে নিশ্চিহ্ন করা এবং তার সঙ্গে 
আর এস পিকে ঘায়েল করে বমে- 
পল্থধী আন্দোলনকে দূর্বল করার 
পাঁরকল্পনা কলকাতাতেই গৃহীত 
হয়েছে। চটকল শ্রীমকদের আসন্ন 
আন্দোলন যাতে আদো দানা বাঁধতে 
না পারে তার জন্য চটকল মাীলক 
সাঁমতি আই জে এম এ ও পন্দলশ 
এবং সমাজ্জাবিরোধী যুব কংগ্রেসী- 
দের, প্রত্যক্ষ মদং দিচ্ছে বলেও 


: প্রমাণ পাওয়া যায়। 


িয়োছল। এই অভিযোগে 
.স্কৃত করা যায়? 


(চার) দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস 
কাঁমাট সাতই ' নভেম্বর মিটিং 
ডাকার জন্যে সররর্ত মুখ'জশীর 
কোঁফিয়ং তলব আইনানদগ কি না। 


থেকে তাড়ানোর দাবী সব্রত 


গ্যাড-হক কার্ধকরশী কাঁমাটির এক-. 

জন সদস্যকে কংগ্রেস থেকে তাড়া- 

নোর দাবী করতে পারেন? 
(হুয়) বাহাত্তর ঘন্টার নোটিশ- 


“দেবার পরদিনই স-শ্রত উত্তর কল- 


কাতার ছাত্র পাঁরষদের 'নরবচিত 


' সভ:পাঁত সদন ভট্টাচার্যকে বাহি- 
বরহদ্ধে 


"কৃত করেন! স্মাঁদনের 

অভিযোগ, সে প্রফল্লকান্তকে 
অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে দমদমে 
কি 


(সাত) সংৱত মুখাজশী কল- 


ফরা হচ্ছে। by 
'অন্যাদকে সংরত মহখার্জও 
প্রিয়দাস 
প্রেথম পঙ্ঠার পর) 
নেতাজীনগরে 'ঁকছুতেই দাঁত 
ফোটানো যাচ্ছে না। 


আক্ষেপ_সব কিছু করছি। তবু 
সি পি এম-কে নির্বংশ রুরতে পার- 
না । এ কাঁ আমার দোষ ? প্রয়- 
রঞ্জনবাব ক্ষুদ্রকায় হলেও তার 
তার পিছনে পল্থের বিরাট ছায়া।! 


ক'জেই কলকাতার পংঁলশ মহরহ- * 
,বিবরা কিল খেয়ে হজম করছেন। 


'সম্পাদক-_ হরেন বদ; 
কাঁলিকাতা-১৩ থেকে 
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বসে নেই। তার পেছনে আছেন সত মখাজশর দায়িত্ব নিচ্ছেন 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আর যুব কংগ্রে-' এবং সুব্রত চলছেন , মস্কোয়। 
সের প্রিয় মাস | প্রিয় ম্নাঁস ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন সিদ্ধার্থশহ্কর 
এখন পশ্চিমবঙ্গে এসে কিছুদিন রায়। আগেই বলেছি কেন। 





_ “ ওদের সদ্বিৎ ফিরে আসার কথা। 
বিমান যুদ্ধ চারটি বিমানের [তিনটে পনের 


(প্রথম প্‌্ঠার পর) “মনিটের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল। 
লক্ষ করে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে বদ্ধ এ এক প্রায় অভূতপ্দ্্ব 
মরণপণ প্রত্যুত্তর ঘটনা। প্রাতিহিংসায় প্মক বিমান 


বাহন ঢাকা ও আশে পাশের শহ্‌- 
রাঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। 
সাধারণ বাঙ্গাল! অধন্াষত এলা- 
কায় এই 'আক্রমণ। শোনা যায় 
হাজার হাজার লোক মরছে। 
ইতিমধ্যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে 
ওদের একমান্র বন্দর “্চাল্‌না” 
অকেজো হয়ে পড়েছে মন্ত বাহ- 


নীচে দাঁড়াল “হাজার হাজার 
উৎসুক জনতা বিমান যুদ্ধের পাঁর- 
ণাঁতর কথা চিন্তা না করেই সমস্ত 
লক্ষ করছে। হঠাং গোলার আঘাতে 
ঘায়েল হল একটি পাকিস্তান 
বিমান। সশব্দে ফেটে গেল 'িমা- 
নাট আর আগ্নের ডেলা নীচে 


পড়তে লাগল । | 
এই অবস্থায় আর 'তিনাঁট পাক নীর দূধর্ষ আক্রমণে। 
জঙ্গী বিমান কেমন যেন ভাঁত মনে গত রাববার একটি গ্রীক 


বন্দরের দিকে, বোধ হয় কাঁচা পাট 
বোঝাই করতে। ম্মান্ত বাঁহনীর 
আক্রমণে জাহাজ ডুবে যায় আর 


হল। ওরা পালাতে চেষ্টা করল।' 
অনেক কায়দা করল, ওরা, কখনও. 
ওপরে উঠছে সোজা খাঁড়াই হয়ে, 


আবার ল্যাঠা মাছের মত মাথা নীচু 
করে নেমে আসে ' বন্দরের কাছাকাছি নদীগভে 


পেছনে.'তাড়া করা ভারতীয় আটকে যায়। ওঁ জাহাজ না ওঠান 
{মানের দল .ছাড়ার পাত্র নয়। পা -ত আর নদীতে জাহাজ চলা- 
সমানে গল করে চলেছে। ' চলের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। 


[কস্তান মানে. ওদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের অব- 
8848৭ উন মোট চোদ্দটি 
পাইলট লাফিয়ে মধ্যে বারটি অকেজো হরে 
ds গেছে। পড়ে আছে মাত্র দুটি। এ 


t 
পড়ল মহাশুন্যে। কিছ পরে 
তাদের প্যারাসনটের তা খুলে বন্দর বেশী দন চালান যাবে না। ' 
গেল। 7 গশ্চমাণ্ুলে মরণপণ সংগ্রাম 


চলছে যশোহর আর খন্জানা জেলার 


ছি 'বাঁভল্ন এলাকায়। পাকিস্তানিরা 


কামান নীরব হয়ে গেল। বোধ হয় 
'শ্বাকস্তানি বৈমানিকরা আহত ট্যাক্ক এবং আরও নানা ধরণের 
হতে পারে এই আশঙ্কায়। ভার- আধর্ণনক অস্বশস্ত বেপরোয়া ব্যব- 
তাঁয় - বিমানেরাও , গোলা ছোড়া হার করে চলেছে।. মস্তি বাহিনী 
ইতিমধ্যে বন্ধ করেছে। এই ফাঁকে আক্রমণ শব্ধ অক্যাহতই নয়, দিনের 
একটি প্রিস্তান বিমান দ্রুত পর দিন আরুমণের তাঁরতা বদ্ধ ; 


পালিয়ে বাঁচল। পাচ্ছে। 

মস্তি বাহিনীর খবরে প্রকাশ 
প্যীকস্তািন দুই বৈমানিক 'নিরা- 
পৰেই স্থলে পেশছুল। ওদের নাম, যে, কমপক্ষে তেরটি পাকিস্তানি 
ক্লাইম লেফটেন্যান্ট পারভেজ মেহাণ ট্যাঙ্ক যশোরের চৌগ্যছা অঞ্চলে 


ঘায়েল হয়েছে। ওরা বিধবস্ত ট্যাঙ্ক $ 
কুরেশী এবং ফ্লাইং অফিসার খাঁলল হেড়ে পািযেছে। 


পিপল্স্‌ লিটল থিয়েটারের ' 


মুজব্যাহনীর আক্রমণে 'বপর্যস্ত 

হয়ে পাক বাহিনী অনেক দন ঠি 

থেকেই ট্যাঙ্ক ও '1ঁবমান আক্রমণ 1 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। এবার মাজব ২৭শে নভেম্বর শনিবার 
বাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে 

সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মনুক্তিবাহ- টিনের তলোয়ার 
নীর আক্রমণে পাক বাঁহনীর অব- ২৯শে নভেম্বর, সোমবার 
স্থার সঙ্গীন। সন্ধা! টা 


রুবজ্য সদন 
হলে টাকট পাওয়া যাচ্ছে 





ছিল। যে শিক্ষা পেয়েছে তাতে 


Ed 


মত এবং ৬১নং মট লেন, কালকাতা-১৩ দর্পণ কার্বালর থেকে প্রকাশিত 
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ঘালিএর জেলে বন্দীদের 
গিটিয়ে মার 


পরসা 


হছে 


অরকারী বিৰতি মম্পূরণ মিথ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

গত সপ্তাহে আলপ্মর সেন্টাল 
জেলে যে কাণ্ড ঘটে গেল! তা 
পৃথিবীর ' বন্দীশলার ইতিহাসে 
শক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে 
পৃথিবীর কোন জেলে এই ধরণের 
বন্দীদের আবদ্ধ রেখে পিয়ে 
মারার ঘটনা শোনা যায় নি। 

গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত 
«' সাতাঁট জেলে পরপর সংগঠিতভাবে 
4 বন্দী হত্যা হায়েছে। সরকারী 
শহসেব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা 
তেষ্ট। আহত কয়েক শত। আহত- 
দের মধ্যে অনেকেই সারাজীবনের 
মত পঙ্দ হয়ে গেছে। আবার অনে- 
কের ম্্তদক কাত ঘটেছে বলে 
সংবাদ পাওয়া গেছে। 

প্রতিটি ঘটনার পার সরকারী 
শববৃতি মিথ্যাপূর্ণ। সেই একই কথা 


উগ্রপল্থী বন্দীরা মারধোর করার 
চেষ্টা করে এবং ওদের উদ্দেশ্য ছিল; 
জেল ভেঙ্গে পালানোর । 
এতগুলো হত্যা পর পার সংগ- 
ঠিত হল অথচ কোন বিস্তৃত তদন্ত 
হল না। কোন কোন ক্ষেত্রে নাক 
বভাগ্ীয় তদন্ত হয়েছে। তদন্তের 
কোন ফল্াফলও জনসাধারণের অব- 
গাঁতর জন্য প্রকাশ করা হর নি। 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের 
যে 


অনেক বেশশ নির্মম তার সরকারী 

স্বীকৃতি এসেছে এই ঘটনায় তদ- 

ন্তের জন্য হাইকোর্টের বিচারক 

নিয়োগের মাধ্যমে! 

, তবে বিচারক নিয়োগ এর 

আগেও হাঁয়েছে। যেমন বারাসত 
(শেষাংশ দশম পচ্ঠান্ন ) 


করছে না দুটি কারণে £ (এক) এই 
, ধরণের সরাসাঁর যুদ্ধের ফলে মনো- নতুন হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত 


বাংলা দেখে, যুক্তি অংগ্রামের শেষ সংবাদ 


(দ্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
' পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল 
ঘরে এবং বাভল্ন ওয়াঁকবহাল 
মহলের সঙ্গো কথাবর্তার মধ্যে 
শ্দয়ে এই কথা পপাঁরচ্কার যে, ভার- 
তায় সেনাবাহনী অথবা বাংলাদেশ 
মুজিব বাহন আঁবলম্বে পাঁকি- 
স্তানী আগ্রাসী বাহিনীর সঙ্গে 
যা 

মন্তিবাহনীর তরফ থেকে এক 
প্রভাবশালী কম্যান্ডার আমাকে বলে- 
ছেন যে, এখন ওদের 'ঁবাভন্ন এলা- 
কায় সমস্ত পাধকস্তানগ বাঁহন'কে 
যুদ্ধে {লিপ্ত করে দেওয়ার শান্ত 
এখনই নিধ্ন্ড হওয়ার কথা চিন্তা 


বল বিধবস্ত পাকিস্তানী বাঁহনী 
আরও বেশ সাধারণ নাগারক 
হত্যায় নেমে পড়বে এবং দেই) 
পাকিস্তানী সৈন্বাহিনীর বিভন্ন 
অংশে যে মতভেদ ও ভাঙ্গন দেখা 
যাচ্ছে ব্যাপক যুদ্ধের কৌশল সেই 
ভাঙ্গনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের 
অনুকূল নয়।' 

সম্প্রতি চৌগাছায় যে ট্যাঙ্ক 
যদ্ধ হয়ে গেল সেই ব্যাপারে মনীন্ত- 
বাহিনী পাকিস্তানী বাহনীর ঢাকা 
এবং যশোর শাখার মধ্যে খবরাখবর 
বানময়ের কিছ গোপন সংবাদ 
সংগ্রহ করেছে। এই সংবাদ অন- 
যায়ণ, ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী 
সৈন্যাধক্ষ্যদের একাংশ আঁকম্বে 
ক্যাপক যুদ্ধের আদেশ দিয়োছিল 
এবং বলোছিল যে, প্রয়োজনবে'ধে 
পাকিস্তান বাঁহনী পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে 
পড়তে পারে। 

কিন্তু এই আদেশ নীচ: স্তরের 
সেনানায়করা অবান্তর বলে মনে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

ভারত, সরকার বাংলাদেশে সর- 
কারকে জানিয়েছেন যে তাঁরা সম- 
গন করতে পারেন এমন একাঁট 
সরকার যেটি বিভিন্ন রাজনোতক 
দলের প্রাতানধিত্ব করবে শ-ধামান্ত্ 
, আওয়ামী লগ নয়। নয়াদলশর 


জানিয়েছেন সেগ্ীল হল, আও- 
য়ামী লাগ, দই ন্মাপ, মাণ সিংয়ের 
কমিউনিষ্ট পার্টি ও বাংলা দেশের 
জাতীয় কংগ্রেস। অবশ্য এটা সক- 
লই মেনে নিয়েছেন যে এই ধর- 


ভারত সৰকাৰ মরফং গোতিয়েত 
বাংল| দেখ অরকাৰকে চাগ দিচ্ছে 


ণের কোন মল্পীসভাতেও আওয়ামী 
লিগের সদস্যই বেশী থাকবে। 
আওয়ামী লীগ অবশ্য এখনই 
এ ধরণের কোন কোয়ালিশনের 
পক্ষে সায় দিতে প্রস্তুত নয়। এই 
দলের নেতাদের মতে এখনই এ- 
নয় মাথা না ঘাময়ে, বাংলাদেশ 
স্বাধীন হলে নতুন সাবধান ও 
পরবর্তীকালে নতুন 'নর্বাচনের 
মাধমে যে অবস্থা দাঁড়াবে সেইটাই 
মেনে নেওয়া উচিত। ভারত সর- 
কারের এই ধরণের বক্তব্যে বর্তমান 
বাংলা দেশ সরকারের অনেকে ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন বলেও জানা গেছে। শোনা 
যাচ্ছে যে দিল যার্দ এই নিয়ে 
বেশী চাপ দেয় বং যাঁদ সরকারের 
তরফে সেই চাপ স্বীকার করে 
নেওয়ার কোন ইংগিত দেখা দেয়, 
তাহলে মন্ত্রীসভার অন্তত দুজন 


সদস্য পদত্যাগ করবেন। এই 
প্রসঙ্গে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে 
তাঁরা হলেন পররাষ্ট্র মন্ত খোন্দ- 
কর মোস্তাক আসন ও স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী কামরুচ্জমান সাহেব। 
দিল্লী এই নিয়ে এত চাপ দিচ্ছে 
কেন? জানা গেছে যে চাপাঁট নাঁক 
আসলে সোভয্নেত ইউনিয়নের 
সৃষ্ট । মস্কো চায় স্বাধীন বাংল্া- 
দেশে এমন একটি সরকার যার 
মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য সাধিত 
হয় এবং রজনৈতিক প্রভাব বজায় 
থাকে। এর জন্য প্রয়োজন তার প্রত 
আস্থাভাজন মাঁণ 'সংযের কাঁমউ- 
শস্ট পার্ট ও মোজাফফর আমেদ 
সাহেবের 
পাকে সরকারে স্থান দেওয়া! 
এর সঙ্গে দিল্লী মওলানা ভসানীর 
ন্যাপকে হস্ত করেছে, কারণ মাওলা- 
নার যা বিপুল জনসমর্থন তাতে 
তাঁর দলকে বাদ দিয়ে শ্ররধমান্র 
অপর ন্যত্পটিকে সরকারে স্থান 
দিলে বিক্ষোভের সম্ভাবনা থাকবে। 
তাই সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে এই 
কেয্মালিশন বা জাতশর সরকারের 
পরিকজ্পনা। 


ন্যাশনাল আওয়ামণী . 


করে এবং এদের ধারণা যে পাঁক- 
স্তানী সামারক কর্তৃপক্ষ মনান্ত- 
বাহিনীর প্রাত সাকার সমর্থন 
সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নেই! 
রংপুর থেকে সুরু করে সাত- 
ক্ষরা পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ মাইল 
তায় পাকিস্তান আগ্রাসী 


বাহনপর নাজেহাল অবস্থা, - 


বেশীর ভাগ অশণ্চলেই পাঁক- 
স্তানী সৈন্যেরা মানত বাহনীর 
আক্রমণের মুখে স্বাকছ ছেড়ে পালা- 


মনে তৎপর । 


রংপুর জেলায় কাঁড়গঞ্গা এবং 
তৎসংলগ্ন প্রায় আড়াই হাজার বর্থ- 
মাইল জুড়ে বিরাট এলাকায় বাংলা 
দেশ সরকারের ও মন্ত বাহনীর 


হায়েছে। সম্প্রাত এক সফরে বাংলা 
দেশের প্রধানমন্তী তাজউদ্দীন 
আমেদ এই নতুন প্রশাসন কেন্দ্র 
পতাকা উত্তোলন করে এসেছেন। 
্ট্রমললপি কামার্জ্জামান সাহেব এই 
সপ্তাহে গেছেন সাতক্ষীরা সফরে। 
সাতক্ষীরা শহর বাদে, সমগ্র 
অগ্চলে ম্ণান্ত বাঁহনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব 
প্রাতাষ্ঠত হয়েছে। এখানে বেসা- 
মারক প্রশাসন ব্যবস্থা সংগঠনের 
উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বর্তমান 
সফর। 

সরকার এবং মন্ত বাহিনীর 
তরফ থেকে দর্পণকে জানানো 
হয়েছে যে, বাংলদেশ সরকার এখন 
বিভিন্ন মন্তালে শক্ত ঘাঁটি প্রাত- 
চ্ঠাম় এবং বেসামাঁরক প্রশাসন 
কাধস্থা চালু করার কাজে বেশী 
করে মনোনিবেশ করবে। 

সরকারী এই কর্মনীতর সঙ্গে 
মর্যক্তবাঁহনীর কার্যক্রম সংযু্ত। 
অর্থাৎ এই সমস্ত ঘাঁটি এলাকায় 
প্রীতরক্ষা' ব্যবস্থা এবং ীবাভন্ন 
এলাকার ক্লম-সম্প্রসারণই মদান্ত- 
বাঁহনশর এখন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য 

অবশ্য সারা বাংলাদেশে মণীন্ত 


'বাহনী গোরলা ও কম্যশ্ডোদের 


তৎপরতা অক্যাহতব থাকবে । তাদের 
লক্ষ্য হবে পাকিস্তানী আগ্রাসী 
বাহিনীকে সমস্ত অঞ্চলে বিপর্যস্ত 
করা এবং সৈন্যবাহনীর সরবরাহ 
কবস্থা বিধ্বস্ত করা। 
মৃক্তিবহিনীর তরফ থেকে এক 
উদ্ধতন কম্যান্ডার দর্পণের সঙ্গে 
সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, এখনই 
যশোর ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত সর- 
বর'হ ব্যবস্থা ও ঢাকা যশোর রোড 
ধ্বংস করা ম্ধান্ত বাঁহনার পক্ষে 
মোটেই শন্ব নয়। কিন্তু এই কৌশজ 
এখনই মৃক্তি বাহনী নিচ্ছে না, 
কারণ ঢাকা শেহের রোড বিধ্বস্ত 
হলে ওদের আর পালানোর পথ 
থকবে না, ওরা মরিয়া হয়ে কাঁপক 
ধ্বংসাত্মক কাজে নেমে পড়বে। 
ইতিমধ্যেই ঢাকা যশোর রোড 
ধরে সৈন্যবাহিনীর পরিবারবর্গ ষারা 
এতদিন যশোর ক্যান্টিনমেন্টে বাস 
করাছল তারা প'লাতে সুরু 
করেছে। এই পলায়মাণ পাঁরবার- 


_ বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী বিপযস্ত ও পলায়মান 


বর্গের ওপর মন্ত বাঁহনী কোন 
আক্রমণই করবে না। 
অন্রুপভাকে পাঁকস্তাঁন সৈন্য 
বাঁহনীর সাধারণ সৈন্যেরা যখন 
এই রাম্তা ধরে পালাতে সংর্‌ 
করবে তখনও মীন্তবাহিনী ক্ষমতা 
(শেষংশ ১০ পৃহ্ঠায়) ' 


বর্ধমান 
গৌরঘতর 
নির্বাচন গরমদে 


(দর্শশের সংবাদদাতা)” 


বন্ধ মান পৌরসভা 'নর্বাচনে 
সি পি এম শোচনীয়ভাবে পরা- 
জিত হয়েছে। দ'গ'ণের কাছে খবর 
আছে ষে, পুলিশ; ও নব কংগ্রেসের 
ভলান্টিয়াররা ব্যাপক সল্পাসের 
এবং জোর জন্লযমের মাধ্যমে আসল 
ভোটারদের আসতে দেয় ন, আর 
অন:পাঁস্থত ভোটারদের নামে নকল 


পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। তবে 
এ ঘটনা দর্পণের পাঠকদের কাছে 
নতুন কোন ব্যাপার নয়। কারণ 
রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনে 
কলকাতার কয়েকটি কেন্দ্রে বশেষ 
করে নেপাল রায়ের জোড়াবাগানে 
এ একই কায়দায় নেপ্দছল রায় 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। 

তবে এ কথা নাশ্চত যে, শস 
পি এম ক্রমশঃ সাংগঠাঁনক দিক 
থেকে পেছ; হছে এবং সেই অন্ব- 
পাতে নব কংগ্রেসীদের 


উপর পুলিশ ও গন্ডাদের জুল 
বন্ধ কর। 





জনমানসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতশ 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাব এখন আবি- 
সম্বাদী। এমন কি একথাও বলা 
যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ও জাতাঁয় নেন 
হিসাবে শ্রীমতাঁ হীন্দিরার নাম, ডাক 
প্রভাব তাঁর বশস্বী! ধপতার চেয়ে 
কোন অংশে কম ত নয়ই বরং অনে- 
কাংশে বেশ্রী। ল্লোকসভায় বত'মান 
'আধিবেশনে বিরোধ পক্ষ প্রায় 
স্তব্ধ! দেশের সামনে বাংলদেশ 
নিয়ে যে বিরূট সমস্যা দেখা দিয়েছে 
সম্পর্কে কেবলমাত্র দ: একটি' গুঞ্জন 


পক্ষ মূলতঃ শ্রীমতাঁ হান্দরার নতি ' 


ও কার্যক্রম মেনে নিয়েছে। 

কাংলা দেশ সম্পর্কে ভারতের 
নীতি এখন স্পষ্ট এবং এই ব্যাপারে 
প্রধানমল্দী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্র 


রন দিয়ে যাবে। এবং এই সমর্থন. 
দেয়ার ব্যাপারে এখন আর ভারতীয় 
সরকারের বিশেষ কোন গোপন'য়তা 
নেই। এই সমর্থন সাধারণ মান্‌ষের 
এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে আত্ম- 


আশ্রয় 'শাবরে। মানুষের দুর্দশার 
অন্ত নেই এবং এই ব্যাপারে ব্বশ্ব- 


আন্দোলন সম্পর্কে সহানভূতিশল 
, হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও স:ম্মালত 
' জাতিপঞ্জ এই বিষয়ে বিশেষ কোন 
।। পদক্ষেপ নেয় নি। এই পারপ্রে- 
'ক্ষিতে ভারত সরকারের বাংল দেশ 


পরাজয়, একই 
অগ্ঠলে' বিমান যুদ্ধে ওদের রিপ- 
বস্ত অবস্থা, দিনাজপুরে পক- 
ভারত সংঘর্ষ এবং পাঁকিস্তাঁনদের 
সীমান্ত অপ্ল থেকে 'সামাঁয়ক 
পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি বাভিন্ন ঘটনা, 
মানষের মনে বিশ্বাস এনেছে যে, 
এবার বোধ হয় সরকার জার কথার 
ধোঁয়ায় অবশ্য কর্ত'ককে এড়াতে 
চাইবে না। 

ভারত সরকার এখন মে নিশচিত- 
ভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতায় আগ্রহ" 
তার আর একটি প্রমাণ মার্কন 
মদ্জ্যুকের উচ্মায়। মাঁক'ন সরকার 


০০০০০০০০৪০০ রব হরর 


ফরোয়ার্ড রকে জবর ভন 


০স্পম্ন এস শ্পন্ ভাঙ্গন অন্বস্ুক্ভান্বী 


ফরোয়ার্ড বুকের শত্ত ঘাঁটি উত্তর ' 


বাংলা এই দলের হাতছাড়া হতে 
চলেছে. বলে বিশ্বস্ত সুরে সংবাদ 
পাওয়া গেল। উত্তর বাংলার বিশিষ্ট 
নেতা শ্রীকমল গন্হ এবং শ্রীঅমর 
রায় প্রধানের শাসক কংগ্রেস দলে 
যোগদান নিশ্চিত বলেই শাসক 
কংগ্রেস মহল দাবা করেছেন। আর 
একজন বাশম্ট নেতা 'অধ্যাপক 
নির্মল বসু শাসক কংগ্লেসে যোগ 
যাঁদ নাও দেন 'তাহালেও প্রত্যক্ষ 
রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহ- 
ঘের সম্ভাবনাই বেশী। 

' গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন! সর” 
“ কারের 'পতনের পর্ব সময় থেকেই 
শ্রীকমল গুহ এবং শ্রীরায় প্রধানের 
সক্রিয় রাজনীতির বিশেষ কোন 
সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। গত, 
মাসে চট্চড়ায় দলের রাজ্য কাঁম- 
টির যে গ্ররত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল 
শ্রীগ্দহ এবং শ্লীরায় প্রধান তাতে 
যোগ দেন নি। মাদরাইয়ে কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর বৈঠকেও তাঁরা কেউ যায় 
নি। উত্তর বাংলায় শ্রীগহের নেতৃত্বা- 
ধীনে শন্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন 
উত্তরবঞ্গ পারবহন কর্মী ইউনিয়নে 
সম্প্রাত শ্রীগহ« স্বেচ্ছায় কংগ্রেস 
শাসক. দলের তরুণ নেতা শ্রীসব্রত 
মুখাজশীকে স্থান করে 'দিয়েছেন। 

শ্রীগহ এবং শ্রীরায় প্রধান উভ- 
য়েই বরাবর তত্র সি পিএম 
বিরোধী । সি পি এম 'িরেশধতার 
সেই যন্তফ্রন্টেরে আমল থেকেই 
তাঁরা দুজনেই তৎকালীন এস এস 
পি নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈৱকে 


, খন। 
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ভূমিকা ' দিয়েছে পূর্ব বঙ্গের 


সশমান্ত অণ্টলে। এর আগ্গে যখন 

লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশ ছেড়ে 
পশ্চিমবঙ্গে চলে এসোছঙ্৷ তখন 
ওদের মধ্যে মান্দষের 'দু্দশার মায়া 
কান্না ছাড়া আর বিশেষ কিছু শোনা 


ওদের অভিযোগ ভারত আক্রমণাত্মক সংকণর্ণ দূলীয় স্বার্থে জনসাধার- 








।ণের ব্যাপক একা সম্ভাবনা ব্যাহত 
করা ঠিক হবে না। এই সপ্তাহের 
শেষে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সফরে 
আসছেন এবং ব্রিগেড প্যারেড ময়- 
দানে জনসভায় তাঁর বন্তৃতা দেও- 
কলার কথা। এই সভার অবশ্যই 
বিরাট জনসমাগম হবে এবং এখানে 


যয় নি। ওদের বশম্বদ পাকিস্তানকে শ্রীমতী ইন্দিরা বাংলাদেশ সম্পর্কে 


ওরা: সমঝে দেবার কোন চেষ্টা করে 
এব্যাপারে বেশীর ভাগ 
পশ্চিমী সংবদপর, বিশেষ করে 
প্রভাবশালণি বৃটিশ সাংবাঁদকেরা, 
এখন উঠে পড়ে লেগেছে একথা 
পশ্চিমী জগতকে বোঝতে যে ভারত 
পূর্ববঙ্গে সৈন্য বাহনশ নিয়ে ঢুকে 
পিড়েছে। ভারত সররার সম্পর্কে 
পশ্চিমী সমালোচনা যত তৱ হবে 
সেই অন!পাতে ভারতীয় জ্বনমতও 
সরকারের সমর্থনে আরও সমীবষ্ট 
হবে। এই লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাপক 


হতে চঙ্গেছেন এবং এই (পাঁর- 
প্রোক্ষিতেই তাঁর মনে রাখা দরকার 
যে, এখন আর তাঁর পক্ষে নিজের 





(বিশেষ প্রাতানাধ ১ 
নিজেদের কর্মীদের কাছেও “হণীরো” 
বানিয়ে রেখোছজেন। শ্ররীমৈত্র 


সম্প্রীত কংগ্রেসে' যোগ দেওয়ায় 
শ্রীগহ ও শ্ত্রীরার প্রধানের নেতৃত্বে 
তাঁদের . অনুগামীদের কংগ্রেসে 
যোগদানের পথ প্রশস্ত হয়েছে। 

শ্রীগ্হ ও শ্লীরায় প্রধান সি পি 
এম বিরোধী হলেও তাঁরা উভয়েই 
রুংগ্রেস বরোধীও ছিলেন, 'কল্তু 
কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁদের 


কংগ্রেস বিরোধিতাও কমে এসেছে। . 
' নেতার মল্তক তাৎপর্যপূর্ণ। আঁরা 


বলেন, কমল গহ অরে অমর রায় 
প্রধানকে রাজনীতি করতে হলে 
কংগ্রেসের সঙ্গে থেকেই করতে 


'হবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা 


তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। 
শোনা যাচ্ছে ষে অধ্যাপক 'নর্মল 
বসুরও প্রান একই অবস্থা এ 
ব্যাপারে নীতিগত কারণ ছাড়াও 
অন্য কোন গোপন কারণের ইঙ্গিত 
কংগ্রেস মহল থেকে দেওয়া হচ্ছে। 
ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে অন্তার্বরোধ' 
দীর্ঘীদনের। কংগ্রেস, ধতার 
মধ্য দিয়ে এই-দলের জন্ম এবং 
প্রস'র ৷ গোঁড়া,জাতীয়তাবাদী নেতা- 


‘দের সমশ্বয়ে এই দল গ'ঠত ৷ ধশরে 


ধীরে তরুণ কর্মীদের মধ্যে মার্ক'স- 
বাদের প্রভাব পড়তে থাকলে দঙ্গের 
মধ্যে বিরোধ স্পন্টতর হয়ে ওঠে। 
ধদ্বতীয় য্স্ত ফ্রন্টের আমলে বারা- 
সত রাজ্য সম্মেলনে এবং পরে কল- 
কাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলনে খই 
দল ভেট্যাধক্যে , 


|| 
সংভাষবাদের সমণ্বয় করে নীতি 
গ্রহণ করে। ভারতের শাসক শ্রেণীকে 
সরাসার ধনক শ্রেণী আখ্যা 
দিযে এই দল সমাজতাদিপ্রক বিস্ল- 
বের লক্ষ্য, ঘোষণা করে।, 

দলের গোঁড়া জাতীয়তাবাদী 
নেতা ও কর্মীরা এই অবস্থা ব্র- 
দাস্ত করতে পারে না।' ইতোমধ্যে : 
সি পি এমের, সঙ্গে দজের অনেক 
স্থানেই সংঘর্ষ দেখা দিলে পরো 
দুলটা কটুর সি ?প এম. বিরোধী 
হয়ে পড়ে। দলের মধ্যেকার 'মাকস-, 
বাদ বিরোধীরা এই অবস্থার পূর্ণ 
সুযোগ নেন। তাঁদের চেষ্টাতেই 
সি পি আইয়ের সঙ্গে দলের 
সৌহাদঠ বৃদ্ধ প্রায় এবং সি পি, 
আইয়ের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত 
ফরোয়ার্ড রক গণতাল্দিক কোয়া 
লিশন সরকারের শরিক হয়ে পড়ে। 

দলের সাধারণ তরণ কর্মশী' 
এবং কয়েকজন নেতা এই অবস্থার 
বিরদ্ধে লড়ই শহর করেন। কংগ্রেস 
{বরোধিতায় যে দলের জল্ম সেই 
দল কংগ্রেসের শারক.হয়ে জনসাধা- 
রণের কাছেও মর্যাদা হারিয়ে 
ফেলে। দলের মধ্যে দেখা দেয় 
চূড়ান্ত বিভ্রান্ত ও হতার্দ্টা। ইতো- 
মধ্যে সি পি আই নব . কংগ্রেসের 
সঙ্গে হদ্যতার নত খোল্রাখাল 
গ্রহণ করয় সি পি আইয়ের প্রভাব- 
রহ দে গার দুস 
পড়ে , 
এইভাবে টানাপোড়েনের মধ্যে 
গত অক্টোবর মসে চংচুড়ায় দলেব 


এই , বৈঠকে তর্নণতর কর্মীরা 
[বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বৈঠকে গত 


ভারত সরকারের শীনার্দপ্ট নীতির 
ব্যাখ্যা করবেন। 

শ্রীমতী ইন্দিরার জেনে রাখা 
ভল যে, পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের 
একাংশ এ পার্টির নতুন ভাবমার্তর 
সুযোগ 'নিয়ে . স্বেচ্ছাচার চালিয়ে 
যাচ্ছে, ব্যাপক সন্নাসের মাধ্যমে 
সমস্ত বামপন্থী আন্দোলনকে চূর্ণ 


করার মতলবে আছে। এই সংকী-. 
তা ও সল্পাসবাদী রাজনীতির =. 
ফলে শ্যধমান নব কংগ্রেসেরই ক্ষান্ত 
হবে না, 'বিশেষভাবে ব্যাহত হবে 


সাধারণের বাংলা দেশ আন্দোলনে' 
এবং জাতীয় মগন্ত সংগ্রামে পূর্ণ 
এবং' সক্রিয় সহানন্ছাত। 


ছি রাহুল 
এমের পক্ষে এখনো 58 


দুই বৎসরের নীতি বর্জন কে না। 


, কংগ্রেসের ' সর্বাত্মক বিরোধিতার 


নীতি গৃহীত হয়। সি পি অইকে 
সরাসাঁর কংগ্রেসের লেজবড় আখ্যা 
দিয়ে এ দলের সঙ্গে কোন রাজ- 


নৈতিক ফ্রন্টে যোগ না দেয়ার ভ্রু 


সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য 


গস পি এমকে সংকীর্ণ রাজনশীত্র | 


দোষে দঃষ্ট এবং খনোথ্ানর রাজ- 
নীতির প্রবনতা হিসাবে 'দালের 
শবদ্লেষণের কোন .পাঁরবর্তন করা 
হয় ন। তবে স পি এমের সঙ্গে 

কোন ক্রমেই ফ্রন্ট করা হবে না এ- 
কথাও বলা হয়ান।। 


ব্লককে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে 
দস পি এমের সঙ্গে গেলে সি পি 
এম তাদের গ্লাস করে ফেলবে । একক 
থাকলে দল নিশ্চিহ, হয়ে যাবে। 

কিন্তু সর্বশ্রী ভান্তভূষণ মণ্ডল, 
অধ্যাপক শম্ভু ঘেষ, ডঃ কানাইলাল 
ভ্রচার্য, চিত্ত বস; প্রমদখ পাঁশ্চম- 
বঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা 
দূরের কথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সর্বাত্মক সংগ্রামের কথা, কংগ্রেসকে 


ধানক শ্রেণীর দল বলে, 
ভান্তবন্যু '' 


আখ্যাত করতে চান। 
কংগ্রেস নেতাদের সঞ্গে কথা বল- 





তেও রাজী নন। ফরোয়ার্ড বকের শর হয়েছে। ছাত্র পাঁরষদ ও যব, 


মুখপত্র লৌকমতে চিত্ত বস ও 
অধ্যাপক শম্ভু ঘেষের যে. প্রবন্ধ 


কংগ্রেস অনেক ক্ষেত্রে. পাঁলুশের 
সহযোগিতা য়ে দলের কৃষক কমশ- 


প্রকাশিত হয়েছে তাতে. কংগ্রেসকে দের উপর হানা দিচ্ছে। ছাত্র ব্লকের 


মাকসিবাদ ও বরাজ্ঞ কমিটির বার্ধত বৈঠক বসে। মুল শত. বলে আঁভাহত করা. 


(শেষাংশ নবম পৃচ্ডায়) 


খশ্ঞ ৬ বিরত শাতীগ ধাপ *৩%৭ 


টায়ার নিয়ে ডিলারদের 


 বেপরোয়! | ফাট কাব জী 


fe (দর্পপের সংবাদদাতা), 


ধড়হ মোদণুর অচলে ব্যাণক সন্রাগ 





করে বাইরে দাঁড়ানো লাইনের দিকে 
ম্যাক হেসে চলে যাচ্ছেন। যারা ' 
লাইনে দাড়য়ে আছেন তাদের অনে- 


লরকারেগ জন; নৈস্কারত হম 


জেণ্সিী কোটা রয়েছে কুঁড় পাসেন্ট। 
তাহলে বাকী রইল পঞ্চানন 
* পার্সেন্ট। অর্থাৎ তেরোশো- টায়ার। 
এই তেরোশো . টায়ার যাঁদ নিয়মিত 
ভাবে এসোসিয়েশনের ঘরে যায়, 
তবে সাধারণ, ক্রেতাদের মাসের পর 
মাস লাইনে দাঁড়য়ে কাঠখড় 
পোড়াতে হবে কেন? আসলে সেই (বিশেষ প্রাভানাষ) 

টায়ার এসোসিয়েশনের ঘরে বায়না, সম্প্রীতি ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে 
যায় ভিলারদের গুদোমে- এবং সর- সান্ধ্য বিভাগে ছাত্রদের ভাঁ্তকে 
কারকে ভাঁওতা দেবার জন্যে ' আর কেন্দ্র করে জাঁটল অবস্থার সৃষ্টি 
সাধারণের চোখে এ শিখাঁ"ডাঁট দাঁড় হয়েছে। বিশ্বস্তসুন্ে প্মওয়া খবরে 
কাঁরয়ে রাখার জন্যে ডাঁলারস প্রকাশ, কলেজের শ্টিয়াঁরং কাঁমাট 
এসোসিয়েশনের কপালে দটো এবং জ্টুডেষ্ট ইউনিয়নের যোগ- 
একটা টায়ার ঠোঁকয়ে 'দয়েই সাজসেই এ বছরে সান্ধ্য বিভাগ্গে 
খালাস। তাহলে ক্রেতাদের সামনে নতুন কোন ছান্ন ভার্ত করা হচ্ছে 
এখন দর্ট মাত্র পথ; হয় তারা না। অনেক ছাত্র ভাত হতে আস- 
ডীলারদের ব্যান্তগত দোকান থেকে ছেন, তাদের আযাডামশন ফর্মও 
ন্যায্যমুলোর চ্বিগিণ দামে টায়ার দেওয়া হচ্ছে, মৌখিক . পরাক্ষাও 
ক্রয় করুন, আর নয়তো এসোসিয়ে- নেওয়া হচ্ছে; কিন্তু তৎপরবতশ 
শনের দরজায় এ দুটো টায়ারের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই . জানা 


'জন্য দিনের পর দিন খেরোখোর যাচ্ছে না। অথচ ভাত-ইচ্ছক ছার 


করে মরুন। রাও অপেক্ষা করে আছেন। 
খন ক্রেতা অননোপার হয়ে ট০০৯১০০০১৯৮ 
করতে জানা গ্রেছে যে বর্ত- 
রি তার 'না্দিষ্ট ই 
টায়ার বাধ্য হন, রা নার জন্য কোন প্রশাসক না থাকায় 
ক্যাসমেমোতে নিরদ্মিত মূলোর ছার-শিক্ষকের একাট মিলিত সংগ- 


দাম লিখে দিয়ে শ্বিগ্ণণ দাম আদার ঠন স্টিয়ারিং কমিটি নাম নিয়ে: 


করেন। যাতে ক্রেতারা প্রামাঁণক- সামাঁয়ক ভাবে সেই দায়িত্ব পালন 


গোচরে আনতে না পারেন। িত 'নয়মাননসারে কলেজের দিবা 


সর্টিশফকেট প্রদানের ফ্যাপরে 
পুলিশের সহায়তায় নিবিচারে খুন ও অপহরণ চলছে : . পিকের দানের রে 
(শেষ প্রাঁতাঁনাঁধ > আমরা করোছ যে আমাদের ওপর কারা মতে মার দুই জনের খোঁজ বহর আর সান্ধ্য বিভাগের ক্ষেত্রে 


অত্যাচারের কাঁহনী আপনারা লিখ- 
বেন নাঃ 

সাঁতাই উত্তর দিতে পার নি) 
বেশ কর়েকাদন ধরে করেকটি 
কলোনীর জোয়ান ছেলেদের যে 


প্রায় প্রাতাদনই তাদের শাসাচ্ছে বে 
যদি এরপরও এ দি পি এম কমশি- 
দের বসতে দেওয়া হর তাহলে 
তাদের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া 


এখনও পর্যন্ত পাওয়া যার নি! 


এম, এম এল এ সাধন চক্রবতশির 
বাড়া জালিয়ে দের। অবশ্য যাঁদও কর্তৃপক্ষ তাদের প্রসৃ- 
শ্রীচরবর্তা ও তাঁর পাঁরবারবর্গ পেক্সীসের মধ্যে সাম্য বিভাগে 
অত্যাচারের আশঙ্কায় এ বাড়ীতে ‘সাত বছরের শিক্ষাকালের কোন 
বেশ কিছনাদন থাকছেন না। উল্লেখ করেন নি, কিন্তু নতুন ছার 
শাসক কংগ্রেসের এই ধরণের ভার্ত হওয়ার সমরে এ্যাভামশন ক 
কাজকে পরোক্ষভাবে সি পি আই ফর্মে তাকে 'দিয়ে সাত বছরের বন্ড 
জনসংঘ ও আদি কংগ্রেস সমর্থন লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বভাবতই 
করছে বলে আঁভিযোগ করা হয়েছে। ছাঘরা আপত্তি করছেন। কিন্তু 
আঞাকসন স্কোয়াড নামে স্থানীয় স্টিয়ারিং কাঁমটি তার কোন সুরাহা 
সমাজবিরোধীদের নিয়ে একটি করছে না। 
ক্কোয়াড গৃঠন করা 'হয়েছে। এই ' বয়সের প্রশ্নে প্রসপেক্ঠীসে ধা 
স্কোয়াডের সামনে সমাজাবরোধীরা, লেখা আছে, তার অর্থ দাঁড়ায় 
মাঝে শাসক কংগ্রেস বা বব কংগ্রে- একুশ বছরের নীচে কোন ছাত্রকে 
সের লোকেরা ও সবচেয়ে পেছনে ভাত" করা হবে না। কিন্তু উর্জে 
সি আর পি বন্দুক নিয়ে থাকে। যেকোন বরসের ছাই তো অনা- 
এই স্কোয়াডের কাজ হল বিভন্ন রাসে ভার্ত,হতে পারে; তবুও 
জায়গার গং পেতে বসে' থাকা। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ভাতে বাঁধা 
উরি: 
7556 তার প্রতি নজর ২ কেন সাতবছরের কোস চাল; হল, 


হরণ করে খন করা। তারপর প্রাতীনাধরা জানিয়েছেন, দিবা 


তাদের মৃতদেহ ট্রাণ্কের মধ্যে পরে বিভাগের ছায়রা সোম থেকে শুক্র- 
গদ্গার ফেলে দেওয়া অথবা রেল- 
লাইনের কাছে ফেলে আসা, বাতে ক্লাশ করেন। সেক্ষেত্রে সাম্য বিভা- 
সাধারণের ধারণা হর যে রেলে কাটা গের ছারা মোট পনেরো ঘন্টা 
পড়ে সে মারা গেছে। ফলে সম্ধ্য বিভাগের ছারদের 

(শ্ষ্যন্দে নব খ্যণ্ঠার? ট্ৰচ্চায় ঘার্টীত থেকেই ঘাচ্ছে। 


বার পর্যন্ত মোট তাঁরশ খন্টা ' 


i তিল ও 


ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে 
জটিল পারস্থিতি 


দ্য বিভাগে ছাত্র চর্বির ব্যাগারে গোলযোগ 


এক্ষেত্রেও যারা এখন সান্ধ্য বিভাগে 


ছেন এবং তারা সেই নিয়মে ক্লাশ 
নিতে এখনো প্রস্তুত। এর পাঁর- ' 
প্রেক্ষিতে 'অধ্ক্ষ সুহাস রায় গত 
যোলই জুলাই সান্ধ্য বিভাগের 
নতুন রনাটন তৈরীর জন্য বান্তগত 
গন্রমাধামে অন রোধ জানান। 'শিক্ষ- 
কদ্বয়ও রাজণ। এক্ষেত্রে তাদেরো 
প্রশ্ন, তবুও কেন সান্ধ্য বিভাগে 
নতুন ছাত্র ভার্ত নেওয়া হচ্ছে নাঃ 
তবে কি স্টিয়ারং কাঁমাট সান্ধ্য 
বিজগকে তুলে দেওয়ার সংকজ্পই 
করেছেন? | 


দিকা বিভাগের ছারা. আরো 
একটি আঁভযোগ করেছেন যে সান্ধ্য . 
বিভাগে পাঠরত ছাত্ররা তাদের 
প্রাপ্য চাঁদা মোহনা হিসেবে 
ক্বীকৃত) ঠিক মত দেন'না। কিন্তু 
এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, দিনের 
ছাদের জন্য চারাঁট বিভাগ চাল 
আছে এবং তাদের জন্য ভিন্ন রক- 
মের চাঁদা (মাহিনা) নীর্দন্ট আছে; 
তাছাড়া ছার সংখ্যাও বেশী (সোয়া 
দূশোর মত)। 'িল্তু সন্ধ্যায় ছার 
সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তাদের 


১ জন্য একাঁটি মার বিভাগ (ফাইন 


আর্টস) চাল; রাখা হয়েছে। সুতরাং 
সান্ধ্য {বিভাগ থেকে আর (আটশো৷ 
চাকা) নিঃসন্দেহে কম হবে এবং 
উক্ত বিভাগের ছারদেরও আভিমত 

গড় হিসেবে দিবা অপেক্ষা সান্ধ্য 
বিভাগের অনেক বেশী। তারো 
চেয়ে বড় কথা নতুন ছাত্র ভার্ত করা 
না করার ব্যাপারে এটা কোন যহাক্তই 
নর। y 


ক ধা সাম্য 


ধৰণা্থা নয়, কেনীয় সৰকারের নীতিই দাম বাড়াচ্ছে 


(অথ নৈতিক ভাষ্যকার) 


গত মে মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট 


সংকট ও তার ফলে সারা পৃথিবীতে 
আন্তজাতিক মদদ্রা ও বাণিজ্য 
সংকট দেখা দেওয়ার ফলে 'বদেশী 
সাহায্যের সম্ভাবনা সন্দেহজনক 


বাপনান মের সাধ, 


শের মুখাপেক্ষী তাদের সমস্ত 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকলাপ 
শ্তাম'ত হয়ে পড়ছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই শ্রেণী- 
স্বার্থমূলক নিরোধ আর্ক 
নীতির ফলে সারা দেশে অর্থ- 
নৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়েছে 
এবং অর্থনীতির নিয়ন্তা সরকার 
ও শিল্পমালিকদের মনেও ভীতি 
ও আতঙ্কের সণ্ঠার হয়েছে। 
পাঁরকল্পনা মন্ত্রী শ্রীসব্রাহ্ম ণয়ম 
লোকসভায় বলেছেন যে দেশের 
উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির 
দরুণ পারকজ্পনার মোট প্রস্তাবিত 
ব্যয়ের পনেরো শতাংশ ছাঁটাই 
করতে হবে। পনেরো শতাংশ ছাঁটাই 
মানে মোট প্রস্তাঁবত ব্যয় আনং- 
মানিক চাব্বশ হাজার কোট” টাকার 
মধ্যে প্রায় সাড়ে তন হাজার 
কোটার পারিকজ্পনা ছাঁটাই করতে 
হবে। চতুর্থ পাঁরকজ্পনার রৃপরেখা 
প্রস্তাব করার কালে দেশের কোটা- 


ব্যয় কমিয়ে চলার নতি গ্রহণের 
জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। তখন 
কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সম্মত না 
হলেও, অর্থনৌতক চাপ এবং 


থেকে . শরণার্থীদের চাপ বাড়তে 
থাকার ফলেই অর্থনীতি এমন 
[বিপাকে পড়েছে । কথাটা কি ঠিক? 

বাংলাদেশের ঘটনার সূত্রপাত 
পপঁচশে মার্চ বাজেট এসেছে মে 
মাসে। নব্ুই লক্ষ শরণার্থীর 
শিবিরে রয়েছেন তারা মূলতঃ সর- 
কারের উপর নির্ভরশীল। এই 
প্রায় এককোটী নিরাশ্রয় মানুষের 
জন্যে ভারত সরকারের আনুমানিক 
বাৎসাঁরক ব্যয় পাঁচশ পণচশ কোটী 
টাকা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জান- 
য়েছেন। এর মধ্যে এইড ইন্ডিয়া 


ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনাত ভালে! হ'ক। পা সুেশসপি কাছে ভাতে জানু, 


কারে ভুলতে । কত্ত এখনই পিঠোপিটি বি আন একটি এনে পড়ে, বনিক নাহলে ও কঠিন ছয়ে বাসন পায়ে । তেমন অনড় 

জা ছয় সাত্ব ব্যবস্থা কলাই কি ভালো হত 
দাৰা ছফার কোটি কোট বি তাই করছেন । নব রিচ নিছে তৈরি ছা হওয়া পথত পরি কৰা ঘা ভাৰছেদই এ । 
কিত্েদের বাহাছো স্থাপনিক জা করতে গায়েন । সিতবোধ হ’ল, সাড়া বিখে পৃপাখঘের সবচেয়ে জিয়, ববাডের জন্থদিয়োবক। 
উপ্কাপথে ও সহজে নাধহার করা হায় ব'লে বনাশ্যরোবেষ ভাতে ব্কাল হতে কাকে নিরোধ স্যার কারে আপের : দহ 


জিক্টোধ ধাহহায় বর্মন না? 


ছন্তকাড়ী অর্থ জানা অর্থ 16 পরদাছ $ বি জিয়াখ পারত থান 
টি Ee ত 


ক্লাব একশ তোঁত্রশ কোটা টাকা 
দিতে অঙ্গীকার করেছেন। এ টাকা 
বিদেশী মুদ্রায় পাওয়া ফাবে। 


মত পাশার কথা। আর চাটি 
দের জন্যে ভারত সরকারের বাৎস- 
{রক ব্যয় আগে ধরা হয়োছল সাড়ে 
চারশো কোটী টাকা। 
ভারত সরকারের নিজস্ব খরচ হতে 
পারে দঃশো থেকে আড়াইশো কোট? 
টাকা। আন্তজাতিক সাহায্য বৃদ্ধি 
পাবে এরকম সম্ভাবনাও যথেষ্ট। 
আর যদি সরকারী মুখপান্রের আশা 
ফলবতাঁ হয় এবং বাংলাদেশ সম- 
স্যার সমাধান মার্চ মাসের আগেই 
হয়ে যায় তাহলে শরণার্থীদের 
প্রায় সবাই বাংলাদেশে নিরাপদে 
ফিরে যাবেন বলে ধরা যায়। 

তাছাড়া আমাদের দেশে ্বাভা- 
বিক লোক সংখ্যা বাদ্ধর হারও 
কমে গেছে। যদি বর্তমানে আড়াই 
শতাংশ বৃদ্ধির বদলে পাঁচ বছর 
আগেও যে সাড়ে তিন শতাংশ জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল তা বজায় 
থাকত, তাহলে এবছর ভারতবর্ষে 
মোট জনসংখ্যা আরো দ: কোটী 
বেশী হত। সুতরাং বাংলাদেশ 
থেকে শরণার্থী আসার ফলে বড় 
জোর আমাদের পাঁরবার পাঁর- 
কল্পনার বাবদ ব্যয়ের অর্ধেক ফল- 
প্রস্‌ হরনি বলে ধরা যেতে পারে। 
ণকল্তু গোটা অর্থনশীত ভেঙ্গে 
পড়ার কারণ হিসেবে, চতুর্থ পাঁর- 
কটপনা ব্যয় সাড়ে তন হাজার 
কোটী । ছাঁটাই করার কারণ হসাবে 
বাংলাদেশের শরণার্থী আশমনকে 
ধরা যায় না। বাংলা দেশের সমস্ত 
শরণার্থী যাঁদ অচিরে দেশে ফিরে 
ধান, তবুও ভারতের অর্থনীতি 
ভেঙ্গে পড়ার মুখ থেকে রক্ষা 
পাবে না। 

ভারতের অর্থনীতি এভাবে 
ব্যয় এভাবে ছাঁটাই করার কোন 
*্বাভাবিক অর্থনৈতিক নয়ন উপ- 
স্থিত ছিল না, শুধহমান্্র কেন্দ্রীর 
সরকারের জান্ত আর্ক সামাজিক 
নীতিগণীলই এবং পরোক্ষ ভাবে 
সারা পজিবাদী দাানয়ার মুদ্রা ও 
ধাঁপজ্য সংকটের ভাগীদার বলেই, 
ভারতের অর্থনশীত আজ জযো- 
গামী, শিল্পোৎপাদনের হার দেড় 
শতাংশ মাত বৃদ্ধ পেয়েছে, পণ্য- 


সুতরাং 


হী ।জাছিগা পণ এ 


ক্রমাগত বাড়ছে, লোকের ক্রযক্ষমত। : 


হাস পেয়েছে কজপনাতী'তভাবে। 

অথচ গত পাঁচ বছরে খরা ও 
বন্যা সত্বেও কৃষি উৎপাদন চতুর্থ 
গেছে। দেশের অভ্যন্তরে পশ্চান্তর 
লক্ষ টন খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার 
গড়ে উঠেছে এবং সারা বছরে শর- 
ণার্থীদের মোট প্রয়োজন হবে মানত 
দশ লক্ষ সত্তর হাজার টনের । অর্থাং 
খাদ্যশস্য বাবদ শরণার্থীদের চাপ 
নিতান্তই আকি্িংকর। 

দেশে সণ্চয়ের হার ও পাঁরমাণ 


পণ্যমূল্ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটা সত্বেও 
কৃষি পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে 
গ্রামীণ বড় বড় উৎপাদক জোতদার 
ও ব্যবসায়ীদের হাতে আঁতাঁরন্ত 
অর্থ সা্চত হয়েছে। অন্যদিকে 
এককোটশি টাকার বেশী যাদের 
সম্পদ রয়েছে এমন বড় বড় 


_কোম্পানীগ্লির মুনাফা ও রিজার্ভ 


ফাণ্ডের মোট পরিমাণ বেশ বেড়েছে: 
তবু কেন দেশে শিজ্পকারখানা . 
বাড়ছে না? তব; কেন নতুন নতুন 
চাকুরী সংস্থান বাড়ছে না। ৃ 
এর অন্যতম প্রধান কারণ দেশের 
মানুষের আয় কমে গেছে, তারা : 
আর প্রয়োজনীয় জিনিষ পল 
কিনতে পারছেন না। ফলে শিজ্প- 
পাঁতদের হাতে যথেষ্ট 'রজাভ' 
ফান্ড ও ব্যাঙ্কে বথেম্ট সণ্যর জমা 
পড়া সঙ্গেও অর্থনশীত চা্গা হতে 
পারছে না। অন্যদিকে গ্রামীণ বড় 
বড় উৎপাদক, জোতদারেরা কঁষ- 
উৎপাদন মূল্যের বৃহদাংশ আত্ব- 
সাৎ করে বাজারে 'নজেদের পণ্য 


ধরে রাখার ক্ষমতা বাঁড়য়ে নয়েছে। 


ফলে কৃষিজাত পণ্যের দামও 
উধমখী। আখ, তুলো, তৈলবীজ 
জাল আনাজপাতি, ভাল মাছ, 
মাংস, ছিম প্রভাত শখন সাধারণ 
ক্রেতার নাগালের বাইরে। 

এই মূল্যবৃদ্ধি ও জনসাধারণের 
কয়ক্ষমতা পড়ে যাওয়ার আরেকটশী 
প্রধান কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকার 
কতৃক বেপরোয়া কাগজী নোটের 
পরিমাণ বাঁড়য়ে চলা। মে মাসে 
অর্থমন্ত্রী : বললেন যে দুশ কুঁড় 
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দপণ ॥ শক্রবার ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে ($) 


উনিশশ, উনসন্তর-এর এীপ্রলে 
ধস পি আই. (এম এল) পার্ট 
তৈঁরর বছর খানেক আগে "কো- 
ছল $ প্পারাস্থাতি যখন 'িশ্লবী 
তখন ‘ক ধরণের সংগঠন গড়তে 
হবে? ট্রেড ইউানয়ন বা কৃষক 
সংগঠনে কি কাজ হবে?” জবাবে 
চারুবাবব বললেন, শবগ্লবী পাঁর- 
স্থাততে পার্ট সংগঠন গড়ে 
তোলাই একমাত্র কাজ।» ক্ষমতা 


* দখলের জন্য বলব যে করে জনগণ 


এবং পার্ট যে তাতে নেতৃত্ব দেয় 
মান্রু-এ কথাটা তান ভুলে 
গ্রেলেন। তাই বিশ্লবী পাঁরাস্থি- 
ততে জনগণকে 'দিয়ে "অর্গন অব 
পাওয়ার” বা ক্ষমতা দখলের বন্দ 
শৃহসাবে সর্বত্র ব্যাপকভাবে স্বোভ- 
য়েত ঝ কমিউন ধরণের (আমাদের 
দেশে “শাণ-পণ্ায়েত” কথাটার 
দ্বারাই বোধ হয় এই ভবোঁট প্রকাশ 
পায়) সংগঠন গড়ে ভুলে দ্বৈত 
শাসনব্যবস্থা চাল করে দিতে 
হবে_এই গণ-কর্মসূচীর কথা 'তাঁন 
রাখতে প্ররলেন না। ফলে পৃরাতন 
সমজবাবস্থার মধ্যে নূতন সমাজ- 
বাবস্থা আর জন্ম লাভ করলো না। 
এমতাবস্থায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে বিপ্লবের নামে শুধুমাত্র পার্টি 
কর্মীদের "দাস কছু হত্যাকাণ্ড 
চালিয়ে যা করা হূলো এবং হচ্ছে 
তাকে সঞ্গতভাবে সন্পাসবাদশ কার্ষ- 
কলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় 
না। অথচ কিশোর আর. তরুণ 
পার্ট কর্মীদের মনে এ কথা গে'থে 
দেওয়া হলো যে, “শ্রেণীশতু খতম 
হচ্ছে, বিশ্ব হচ্ছে।” একর্থাও 
বলা হলো যে, যে শ্রেণীশন্রুর রক্তে 
হাত রাঙায়নি সে কমিউীনস্টই 
নয়! 


কিন্তু কামউানষ্ট মতাদর্শ অনয্যায়ী 


প্রভগ্রন দ্েবরায় 


পাঁরণামে যাঁদ কেউ শোষকশ্রেণীর 
কাউকে. হত্যা করে ফেলে তবে 
কাঁমটীনস্টরা তাতে দোষের কিছ 
দেখে না। কিন্তু শ্রেণীশন্র খতমের 
নামে প্রাঁ্ট৷ কখনও কোন কর্মীকে 
িচার-ববেচনাহীনভাবে যখন 
তখন, যেখানে সেখানে খতমের 
ঢালোয়া অন্দমাতি দিতে পারে না। 
অথচ বাচ-ীবচারহশীনভাবে সেইরকম 
খতমই হয়ে চলেছে। কত তরুণকে 
শুধ্বমাৱ ' সন্দেহের বশেই কেটে 
ফেলা হয়েছে! জোতদার জাঁমদার 


রেহাই পায় (যাঁও চোখ তাদের 
উপর সব সময়েই রাখতে হয়) আর 
যারা বাধা দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা 
করে তারাই মাত্র শারীরকভ'বে 
ধ্বংস হয়। তাই “এক শ্রেণী আর 
এক শ্রেশীকে ধংস করে” কীমউ- 
নষ্ট ম্যানিফেস্টোর একথার অর্থ 
এই নয় ষে “শোষকশ্রেণীর যাকে 


‘যেখানে পাও কেটে ফেলো” ষে 


অর্থ চাম করে স পি আই (এম- 
এল) বর্তমানে তাদের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছে এবং অর্থহন খনেখুনি- 


হল! তো কোন কথাই নেই-টার- -কেই 'বস্লব বলে চালিয়ে দিচ্ছে 


বাঝ বলেছেন, “তাদের যেখানে 
পাবে কাটবে; এমনাক তোমার 


আর তরুণ কর্মীদের মনে খুনের 
নেশা ধারয়ে _দিয়েছে। মহাশয়গণ, 


এলাকার বাইরে হলেও” । এসব ঘটন। কমিউনিস্ট মানে কতকগ্বদীল রন্তু- 


যে সব এলাকায় ' ঘটছে সেখানে 
জনগণকে ক্ষমতায় আঁধাঙ্ঠত করার 
জন্য কোন প্রোগ্রামই পার্টির নেই 
এবং আঁধকাংশই ঘটেছে সহরে। 
সবচেয়ে শোচনীয় ব্যপারটা হচ্ছে 
এই যে, এই নিহত ব্ান্তরা অনেক 
ক্ষেত্রে জানতেই পারোন সি পি আই 
(এম-এল) তাদের কাছ থেকে ক 
চেয়েছিল । এসব গ্ন্ত হত্যার এক- 
মাত লক্ষ্য বোধহয় “শ্রেণী শুর” 
রক্তে হাত রাঙিয়ে “প্রকৃত কাঁমউ- 
নিষ্ট" হওয়া। এই সব উদ্দেশ্য- 


বিহীন হত্যা জনগণের ঘৃণা ছাড়া, 


আর ক এনে, দিতে পারে? 

হাঁ, কাঁমউনিস্ট ম্যানফেন্টোতে 
মাকস-এঞ্গেলস লিখে গেছেন বটে 
যে “একশ্রেণী,আর এক শ্রেণকে 


ধ্বংস করে।” কিন্তু সে ধ্বংসের 
অর্থ ক শারীরিকভাবে ধ্বংস করা 
ন শ্রেণী হসাকে ধ্বংস করা? 


, 'নস্টদেরও একটা 


শপপাস: জীব .নয়; কাঁমউনিল্ট 
মানে সমাজের সবচেয়ে দরদী মানুষ 
যাদের মন মানুষের জন্য মমতায় 
ভরা। আপনারা কি চেয়ারম্যান মাও 
সে তুধংকেও একটি রন্তম্জেল'প 
নেকড়ে বলে মনে করেন নাক? 
“হনান রিপোর্টে” মাও সে তুং-এর 
সেই বিখ্যাত উীন্তাটি নিশ্চয়ই আপ- 
নাদের স্মরণ আছে, যেখানে তান 


দির বিশেষ নেই। খন 
যা হয়েছে, ইতিহাস বলে, 'তার পর- 
বর্তী গে যখন পাঁরস্থিতকে 
আরও পাকিয়ে তোলা হয়েছে এবং 


_ ঈব্লব পঢুরাদমে শর হয়ে গেছে। 


সঃতরঘং সি পপি আই (এম-এল)- 
কেও “টাইামং” এর কথাটায় ফিরে 
আসতে হবে ধৈর্বের সঙ্গে সব- 


এগ্দালই হচ্ছে একমাত্র সংগঠন যা 
বিপ্লবী পার্টিকে গড়ে তুঙগতে হয়! 
এ কাজ রাশিয়াতেও করা হয়োছল, 
চীনেও করা হয়েছে। এই কাজের 
সঙ্গে তাল রেখে পার্ট সংগঠন 
আপনা থেকেই বেড়ে যেতে থাকবে। 

ইদানিং কিছুকাল শোনা যাচ্ছে 
দস প। আই (এম-এল) তাদের কর্মী- 
দের গ্রামাঞ্চলে 'শীবগ্লাবী কাঁমাট” 
তৈরী করে জনগণের পাল্টা শালন- 
ব্যবস্থা কায়েম করতে বলছে। 
কিন্তু এর মধ্যেও ভুল রয়েছে॥ 
“বপ্লবাঁ কমিটি” কেন? “কামাটি” 
কথাটা ব্যবহার হলেই বুঝতে হবে 
তা “ব্যাপক জনসাধারণের” ব্যাপার 
নয়, পঁকছ; লোকের” ব্যাপার মান্র। 
অথচ ক্ষমতা দখলের যল্ হিসাবে 


বলছেন “বস্জব কোন ভোজ সভা যে সংগঠন গড়তে হবে তাতে 


নয়, চন্রাগ্কন' বা সূচীশিজ্প নয় 
ইত্যাদি, তার শেষটায় তান বলে- 
ছেন “ীবগ্জার মানে বিদ্রোহ, উগ্ন 
বলপ্রয়োগ দ্বারা এক শ্রেণী আর 
এক শ্রেণীকে পাল্টে দেয়” এই 
“পাল্টে দেয়” কথাট মনে রাখবেন। 
তান ধ্বংস কথাটাও ব্ক্হার 
করেন 'ন। মনে রাখবেন, কাঁমিউ- 
“এাঁথক্স” আছে 
এবং ন্যায় অন্যায়ের সবচেয়ে ভাল 
বিচার তারাই করতে পারে। খুন 


ব্যাপক জনসাধারণের অংশ গ্রহণ এক 
অলঙ্ঘনীয় শর্ত। সে ক্ষেত্রে 
“কমাটি” করতে বলা হলে তো 
পার্ট করা বেছে কিছু লোককে 
দিয়ে সেই কাঁমাঁট তৈরণ করে রূলবে 
ওরাই ওখানকার দণ্ডমৃণ্ডের কর্তা । 
সে রকম কমিটিকে ব্যাপক জন- 
সাধারণ মানবে কেন? সেটাকে 
তো 'অরা 'আর' এক জ্লুম বলেই 
মনে করবে। আসলে জনগণ সম্বন্ধে 
হাজার কথা বললেও তাদের মধ্যে 


তাদের কাছে 'নছক খুন নয়, খননের ঝ্যাপকভাবে কাজ না করায় তাদের 


সাজা আর সে সাজা একমাত্র দেওয়া 
হয় তখনই যখন কেউ জনগণের 


প্রতি সি পি আই (এম এল) এর 
সত্যকারের আস্থা এখনও গড়ে 


নূতন কর্তৃত্বকে মানতে অস্বীকার ওঁঠোঁন এবং তাদের কর্মক্ষমতা 


করে। কোথায় আপনাদের সেই 
নৃতন কর্তৃত্ব ক দ্বৈত শাসন! যা 
জনগণকে দিয়ে গড়ে তুলেছেন? 
ঢা আপনারা বোধহয় এই স্রেফ খানো- 
খুনির রাজনীতি চাল; করে আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করছেন এই ভেবে যে, 
আপনারাও দেশকে হুনানের সম 
পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন, কারণ চার- 
দিক থেকে এ কথাটাই তো শোনা 
যাচ্ছে, “বন্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে”, 
যা মাও সে-তুং-এর হননান 
রিপোর্টে” দেখা যায় হনানের ঘট- 
নায় সবাই বলছে, “বন্ড কাড়াবাঁড় 
হয়ে ষাচ্ছে”। কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, 
মহাশরগণ, সেই সুবিখ্যাত হুনান 


: রিপোর্টে কতগর্ণল খননের খবর 


আছে? আর হ:নান রিপোর্টে তো 
দেখতে পাই জনগণ নুতন সমাজ- 
ব্যবস্থার জন্য তাদের দ্বৈত শাসন 
গড়ে তোলার কাজ প্রায় শৈষ করে 
এনেছে এবং জমিদার মহাজনদের 
যেন বলছে, “মেনে নাও আম'দের 
শাসনকবস্থা।” যারা তা মানছে 
না, তখন পর্যন্ত দেখা বায়, জনগণ 
নানাভাবে তাদের নাজেহাল করছে, 
কিন্তু পাঁরাস্থীত অতখানি পাঁর- 
প্কৰ হওয়া সত্বেও খুনের খবর তো 


উপর বিশ্বাস জন্মায়ান। তাই 
কাপক জনসাধারণকে দিয়ে সোভ- 
যেত, কাঁমিউন বা গণ পণ্টায়েত ধর- 
খের সংগঠন গড়ে তোলার কথা এম _ 
এল পার্ট বলতে পারছে না। অর” 
জনসাধারণকে দিয়ে ও ধরণের 
সংগঠন গড়তে হলে পার্টিকে 


আগে ব্যাপক রাজনোতিক প্রচারে 


নামতে হবে যাতে জনসাধারণ 
ঝুঝতে ‘পারে দ্বৈত শাসনের অর্থ 
'কি। কিন্তু এর জন্য যে, ধৈর্যের দর- 


কার, দঞ্খের বিষয়, সে ধৈর্য এম 


এল পার্টর উপর থেকে নচ 
পার্ধন্ত কোন স্তরেই নেই। তাই 
কৈবল্গই “সর্টকাট” খোঁজা হচ্ছে। 
অথচ 'িস্লবী কামিটি দিয়ে কছ; 
লোককে কাজে লাগানো গেলেও 
ব্যাপক জনগণকে কাজে লাগানো 
অসম্ভব। আর ব্যাপক জনগণকে 
কাজে লাগাতে না পারলে দ্বৈত 
শাসন কখনই গড়ে উঠতে পারে না। 
সোভিয়েত নয়। [সোভিয়েত 
রুশ সামাজিক সামা 
জ্যবাদে প্াঁরণত হওয়ায় “সোভ- 
যেত” কর্থাটার প্রতি নি পি আই 
(এফএল)-এর । নেতৃবৃন্দের কেমন 
যেন একটা “রঅ্লার্জিক” ভাব জন্মে 





ন পাল 


৪ পাঁচ & 


গেছে, অথচ তারা ভুলে যাচ্ছেন যে 
এই সোভিয়েতগ্যাল গড়ে উঠোঁছল 
মহান নেতা লোৌননের আমলে 
এবং তাঁরই নেতৃত্বে সারা রুশ জখড়ে ' 
এই সোভয়েতের * শাসনব্যবস্থা 
চাল; হয় 1, কামিউন নয়, প্রপ-পণ্টা- 
যেত নয়_-বিপ্লকী কাঁমাট! কেন 
লস পি অই (এম-এল) এর নেছৃ- 
বৃন্দ বিপ্লবী কাঁমটির কথা বল- 
ছেন? চীনে সাংস্কাতিক বিশ্বের 
সময় অনেক জায়গায় কর্তৃত্বভার 
শবঙ্লবী কর্মিটির উপর ন্যস্ত করা 
হয়োছল বলে কি? কিন্তু এটা 
মনে রাখা দরকার যে বলবা 
কমিটি একটা সামায়ক ব্যবস্থামান্ত। 
যখন কোথাও সামারকভাবে একটা 
প্রচালত শাসনববস্থাকে “দাস্‌- 
পেণ্ড” বা মুতুবী রাখতে হয় বা 
একটা সামায়ক জরুরী অবস্থার 


চালু করার জন্য। তাই এতে জন- 
গণের সকল অংশেরই সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ অবশ্য দরকার। একটা 'বিপ্দবী 
সেটা হয়ে উঠবে জনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন “মান কিছু লোকের” সংগ- 
ঠন যা সোভিরেট, কমিউন বা গ্রণ- 
পণ্ঠায়েতের মত কার্যক্ষেত্রে ঝাপ 
রূপ নিতে পারবে না এবং তার 
গড়েই উঠবে না। তাই পার্টিকে 
পবগ্লবী কমিটি” গড়ার স্লোগানকে 
বদলে সোভিয়েট, কাঁমউন বা গণ 
পণ্ঠায়েত জাতীয় কোন সংগঠন 


এবং দ্বৈত শাসনক্বস্থাকে শ্রেণ' 
শতুদের বিরুদ্ধে কার্যকর করে 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





অর্থ নৈতিক:দৰ্পণ 
(৪খ' পৃষ্ঠার পর). 


সুতরাং এই ধরণের খরচও মোট 
চাহিদা বৃদ্ধি করেছে 'ঁকল্তু মোট 
উৎপাদন কাদ্ধি হয় নি, সুতরাং এই 
দাম বেড়ে গেছে। এই অননংপাদন 
খরচগদালর মধ্যে পুলিশ, সি আর 
গপি, মিলিটারী বাবদ কেন্দ্র ও 
রাজ্যসরকারের ব্যয় অর্ধেক' কাঁময়ে 
দিলে এবং শান্তি শৃংখলা রক্ষার 
জন্যে জনসাধারণের উপর নির্ভর- 
শীলা হয়ে চললে অর্থনৈতিক 
ছিদ্রকুম্ভের আরেকটা বড়* ছল্র 
কন্ধ হত, পণ্যের বাজারে দাম বেড়ে 
যাওয়া বেশ কিছ কমে যেত। 








Un 








এম এল দলের অন্ত প্রসঙ্গে 


আজকে ?স.পি আই (এম এল) 
এর মধ্যে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম 
ও 'অন্তর্িরোধ দেখা দিয়েছে সে 
সম্বন্ধে আমার কিছু বন্তব্য আছে। 
প্রথমেই বলে রাথা উচিত যে একটি 
সাচ্সা' কমিউনিস্ট পাটির মধ্যে 
দু লাইনের লড়/ই থাকবেই এবং 
সঠিক লাইনটি এগিয়ে যাবে। এই 
সঠিক লইন্ন নির্ধারিত হবে 
সংগ্রামী আভন্ঞতার উপর নির্ভর 
করে | যেমন শহরে আ্াকশন হবে 
কিনা, হলে কতটার মধ্যে সামাবন্ধ 


. থাকা উচিত: তা' সংগ্রামী অভিজ্ঞ- 


'যা গৃহীত হখে তাই সবার মেনে 


নেওয়া উচত। এতে কোন ভুল 


. হালে সেই ভুল৷ িছনীদনের মধ্যে 
ধরা পড়বেই। কিন্তু এ না হলে যে 


যার মত নিয়ে পড়ে থাকলে পার্টির . 
মধ্য ভাঙ্গন আসতে বাধ্য। যেমন 


রর অসাম নিশ্চর দোষী। অবশ্য এর- 
কমও শোনা যাচ্ছে (আমি নিজে এ অজানেত হতে পারে। এই পার্টির 
- সম্বন্ধে প্রামাণ্য কিছু পাঠান) যে সতকাতলে সহস্র কমরেড শহশদ 


বাংলাদেশ ব্যাপ্টুর নিযে কমরেড কুৎসা শর; করে দিয়েছে। কিন্তু 
চার; মজমদ্যর ও কমরেড অসাম প্রতিক্রিয়াশীঙদের হিংস্র আক্রমণে 
চ্যাটাশীর মধ্যে মতাবরোধ হয়েছে। আমাদের ক্যাডাররা আরো সংগঠিত 
আমার মনে হয় এই ইসন্য কেন্দ্রীয় হয়েছে। সুবিধাবাদী এবং শোধন- 
কমিটিতে রাখা হোক ও সিদ্ধান্ত বাদী ক্যাডাররা অত্যাচারের ' ভয়ে 
নেওয়া হোক। চারু মজনম্দারের স্াালির়েছে। আমাদের পার্টির চারত্র 
“দেশরতী”-তে বলা হয়েছে বে ।আরো সংগ্রামী হরেছে। , তাই দি. 
অসমকে তার দলিল পেশ করতে পি অই (এম-এল) নেতৃবৃন্দের 
বন্মা হয়োঁছল, কিন্তু তা তারা করেন কাছে আমার আবেদন তারা যেন 
নি। যদি তাই হয়ে থাকে তবে ' একটি সাচ্চা কমিউনিষ্ট, পার্টিকে 





$ 


না ভেঙ্গে ফেলেন যা তাদের 


চারুবাব নাকি অনেকাঁদন ধরে হয়েছেন, জেল ভেঙ্গেছেন, বন্দুক 


।" কেন্দ্ৰীয় কমিটির বৈঠক ডাকতে ছিনিয়েছেন। এবং একমাত্র আমা- 


অপবাঁকার - ্ষরছেন.। যাঁদ তাই দের পার্টিরই আছে বাড়ী-ঘর 
হয় 'তবে চারুবাবও দোষী । ছাড়া সমস্ত মোহমুন্ত ক্যাডার। 

তবে আমার 'বন্তব্য এই যে যদ পার্টিতে ভাঙ্গন ধরে তবে এই- 
বাংলাদেশ বা অন্য কোন কার্পার সব সাঁত্যকারের, কমিউীনস্ট ক্যাডার 
নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত হতাশ হতে ও বিপথে, যেতে পারেন 
করা হোক। নইলে নিজেদের মধ্যে এবং যার দষ্টা্ত উীনশশ একুশ 
অন্তার্বরোধ বাড়ালে সি পি আই সাল৷ থেকে ভারতে কাঁমউনিস্ট 
€এম-এল)-এর শান্তি প্রভূত পারমাণে পার্টির হীত্হাস ঘাঁটলেই পাওয়া 
কমবে। যাবে। পা 


পরাতা়াশীনেরা এরই মধ্যে 


তাই এই SESE SE 


ছাত্র পশ্রিস্থলেন্র আন্োলান ও চনত 


শহরে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ 
পরের দাম দিন দিন বান্ধ পাচ্ছে! 
এই হারে জিনিষ পত্রের মূল্য 
বৃদ্ধ হলে গরীর থেকে নিশন 
মধ্যাবত্ত সমাজের , সামনে অনাহার 
নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। 


“তার উপরে আবার কেন্দ্রীয় সরকার 


যুদ্ধের নামে আঁতারস্ত কর ধার্য 


কুরেছে।. রাষ্ট্রপতির এক আর্ড- 


নান্সের মাধ্যমে এই প্রথম শাসক- 
শ্রেণী করভার চাপিয়ে দেশব্যাপী 
জনসাধারণের উপর প্রবল চাপ 
সৃষ্ট করেছে। : 

1 'দেশের' বিভিন্ন রাজনৈঁতক 
দল্‌ এর বিরুদ্ধে. কিন্তু কার্যত 
কোন কথা বলছে না। কেউ কেউ 


আবার: একাঁট িবৃতি দিয়েই 


খালাস,। ৃ 
{বিগত কয়েক সপ্তাহ আশে 
হঠাৎ দেখা গেল ।শাসকশ্রেণীর 
ছাৱ ও যুব পরিষদ জনগণের 
কল্যাণার্থে দ্বব্যমূল্য' প্রতিরোধ 
আন্দোলনের নামে . কয়েকটি বাজ. 
রের সামনে চব্বিশ ঘন্টার, জন্য 
অনশন শুর করল। 'জানিষপত্ের 
দরদাম এতে কিছুমাত্র কমে ন, 
বরণ্ঠ পূর্বাপেক্ষা আরও বাদি 
পেয়েছে। এদের এই তথাকাঁথত 
মূল্য বৃদ্ধ রোধের অনশন সাধ'রণ 
লোকের কাছে ' হাঁসির' খোরাক 
ব্যতশত ‘কিছুই নয়। 

বাজারে নির্ধারিত হয় না। উৎ- 


পাদক, একচেটিয়া মালিক মজনত-. 


দার ও মননাফাখোরেরাই পাই- 
কারাঁদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে। 


এরপর পাইকারা ব্যবসায়ী তার 


লাভ রেখে খরো ক্রেতাদের, জন্য 
দাম নর্ধারণ করেন। খন্চরো 


বিক্লেতাগণ রজ্যের আপামর ক্রয়েচ্ছ : 


ব্যান্তদের জন্য ' দ্রব্যের দাম ঠিক 
করে। .ব্বসায়ের এই প্রচালত 
রীতিতে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ 
খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রয় মুল্যের 
উপর দঃ চার আনার বেশী লাভ 
করতে পারে না। . 

সে কারণে দ্বুব্মমূল্য.রোধ করতে 
হলে মজুতদার মুনাফাখোর চোরা- 
ক্যরবারীদের । বিরদ্ধে সরকারের 
কঠোর নীতি প্রয়োগ দরকার। এটা 


* আজ স্দবাদত যে সরকার একাজ 


কোনাদন করেনি। রাজ্যপাল: মহা- 
কার পশ্চিমবঙ্গে এসেই শান্তি 
শৃঙ্খলা দ:স্টের দমন এবং, আইনের 


নামে অনেক বড় বড় কথার ফলন 


বাড়ি ছোটালেন। কিন্তু কাজের 
বেলায় এখন পর্যন্ত অস্টরম্ভাই 
বগতে হচ্ছে। | 

, রজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের ছাত্র 
ও যফ্দবকেরা একচেটিয়া 'মশীনক 
মুনাফাখোর মজুতদারদের 'বরদদ্ধে 
লড়াইয়ে, না নেমে ছোট ছোট 'ব্যব- 
সায়দের উপর হামলা করলো। 
অবশ্য ওদের দোষ দেওয়া 'যায় না, 
দাদাদের অনুসৃত পথই ওদেরও 
পথ। তবে দাদ্রাদের সঙ্গে কিন্তু 


# 


ওদের মৌলিক পার্থক্য, রয়েছে 
বলে সি পি আই-এর সোকেরা 
মনে করেন। কারণ স্বরূপ তাঁরা 
বলেন যে “এরা সমাজতল্তের পথে 
চলতে চায়, কিন্তু ওদের দাদারা 
তা চায় না।» | 
সি পি আই তো 'ইন্দিরার 
দলের “সমাজবাদী কর্মসূচী বা 
আন্দোলনের নন্দা করতে পারেন 
না। তাই তারা খুচরো ' কবসায়ী- 
দের, বিরুদ্ধে ছাত্র পারষদের সঙ্গে 
একযোগে ঢাক পিটিয়ে আন্দোলন 
করুছেন। ' মার্কসবাদে 'বিবাস্দী 
কোন দস বা ব্যাস্ত বিশ্বাস করেন 
কি নাজান নাষে গাছের মূলে 
আঘাত ব্যতীত গাছ তুলে ফেলা 
সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও তাই আঘাত 
করতে, হলে মূলে প্রয়োজন মুনাফা 
খোর মজনতদারদের বিরদ্ধে, লড়াই । 


তা না করনে আর যাই হোক দ্রব্- 


মূল্য রোধ করা সম্ভব হরে না। 


পারশেষে, আশার আলো. 


{হসেবে দেখা যচ্ছে যে. রাজ্যের 
শ্রামক কৃষক খেটে খাওয়া 'মধ্যাবত্ত 
মানুষ সকলেই দ্রব্যমুজ্য; বৃদ্ধির 
বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠতে শর 
করেছেন। এই সরবতার রোষাশ্ন 
আঁচরেই শাসক শ্রেণী :ও তার 
দালালদের প্রভু অর্থাৎ মুনাফাখোর 
ও মজতদারদের বিরদ্ধে তীব্রতর 
আন্দোলনের জোয়ারে মুলকবাদ্ধি 
রোধ করবে বলে-আশা করা, যাচ্ছে। 


দশ 


তিশীল পত্রিকার মাধ্যমে আমি 
সমস্ত এলাকার সি পি আই (এম: 
এল) ক্যাডারদের আহবান জানাচ্ছি 
তারা যেন এ বিষয়ে চিন্তা করেন 
ও অন্ধভবে কিছ না করেন! 
কারণ আমাদের দায়িত্ব এই. সাচ্চা 
কামউনিস্ট' পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার। যাঁদ আমরা তা করতে 
ব্যর্থ হই 'তবে জনগণ আমাদের ' 
ক্ষমা করবে না, ন জদের কবর 
আমরা নিজেরাই: খুুড়ব। 

জনৈক সি পি আই (এম-এল) 

সমর্থক ০, 


_বাটাদগরে মি গি আই 
ইতিহাম সৃটি করছে! 


জন মাস থেকে আজ অবধি সি *প. 
এম-এর একক নেতৃত্বে বাটা মালি- 
কের সঙ্গে লড়ইয়ে একের পর 
এক দাবী আদায় করে ' নেয়। 

, সর থেকেই এই ইউনিয়নের 
উপর মাঁলক প্দীলশ, সি পি আই 
কংগ্নেস এবং নকশালের যৌথ 
আক্রমণ লেগেই আছে। একাত্তর- 
এর মে মাসে ইউনিয়নের সহ সম্পা- 
দক এবং ইউনিয়নের অন্যতম প্রাত- 
হ্ঠাতা কাজল চক্রবর্তীকে দক্ষিশ- 


সশস্ লড়াইয়ের কল্পিত আঁভ- 
যোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। 
অদ্যাবীধ তান পি ভি আইনে 
বন্দী আছেন। আরো একজন সহঃ- 


, সভাপাঁত রণেন সিংহকে পালিশ 


গ্রেপ্তার করে, যদিও এখন তিনি 
জামিনে ম্‌ুন্ত, তার বাটা এলারায় 
ঢোকার কাঞ্মারে কোটের। নিষেধাজ্ঞা 
আছে? পম 

এরপর আরো একবার! ক্যান্টিন 
আক্রান্ত হয়। পালিশ এসে আক্র- 
মণকারাদের গ্রেপ্তার করার বদলে 
আটচল্লিশ জনের মত ক্যান্টিন 
শ্রামককে গ্রেপ্তার করে 'নয়ে যায়। 
চলাত বছরের অষ্ট মাসের 
শেষাশোঁষ শ্রমিকদের উপর আবার 
নতুন করে আক্রমণ সরু হয়। সি 
আই এর কল্যাণ চক্রবর্তী 
(ইনি অগে কংগ্রেসী ভূপেন 
বিজলশ সমর্থন প্ুন্টা নকশাল 
ছিলেন) সশস্ত্র অবস্থায় ইউানয়- 
নের কয়েকজন শ্রমিকের উপর 
হম্বিতান্ব করতে দেখা যায়। এর 
পর সে বলে “ইউনিয়নে তাদের 


একজন লোকে নিতে হবে।” প্দাল- 
শের সি আইকে এই সব কথা 
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মোৌখক ভাবে দরবার বলা হয়। ' 
তিনি কিছুই করেন নি। এরপর স 
পি আই নেতাদের এ কথা জানানো 
হলে তারা প্রথমবার বলে “কল্যাণ 
নকশাল করত ওর পক্ষে এটা করা ' 
সম্ভব, আমরা দেখব! শ্রীমান 
কল্যাণের সশস্ন আগমন হু 
অব্যাহত থকে। 

ইল ভা 
হবার পার আটই নভেম্বর 
সকাল বেলা সি পি আই এর 
লোকাল কমিটির সদস্য দিলীপ 
ঘোষ এবং সন্তোষ ঘোষ ক্যান্টিনে 
শিয়ে সি পি এমকে বাদ পদকে 
ইউনিয়ন গঠন কর:র অটল সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করে। সি পি এম: এর তরফ 
থেকে প্রথোমোন্ত ব্যান্তর (দীপ ' 
ঘোষ) সঙ্গো কথা বলা হলে তান। 4 
সোজাসুজি বলেন “আমাদের শান্ত 
আছে আমরা ইউানয়ন , করব ।* 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য £ অণ্যলের ' 
প্রায় তিনশো জন সি পি এম কর্মী । 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার ছরেছে, } 
পালিশ, সি আর পি সক্রিয় ভাবে 
সাহায্য করছে সি ঁপ৷ অই, কংগ্রেসী 
গণণ্ডাদের। 1স পি আই এর শান্তির 
উৎস এখানে। ' কোন নির্বাচন না, 
পাইপ গানের মুখ শ্রীমকদের দিকে 
ফিরিয়ে, এই ভূ'ইফোড় ইউনিয়নের 
প্রত শ্রমিকদের .আনগত্য আনার 


চীনা গৱৱাফ্ত দীঘির 

পাত্র 

চাঁনের বর্তমান পররাম্টীীতর 
গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
গিয়ে চাণক্য সরকার. (উনিশে নভে- 


বরে দপণের বঙ্গদপণ বিভাগে) 
একজায়গায় বলছেন “চাঁন সম্মি- 


চেষ্টা হচ্ছে। 


শত জাতিপ্ঞ্জের সদসাই খালি 


হয়নি, এই' সংগঠন; থেকে চিয়াং 
কাইশেক শাসিত তাইওয়ান বতা- & 
ড়িত হয়েছে। এই আঁবশ্বাস্য 
কাণ্ড হয়েছে চীন মার্ন গোপন 


' বৈঠকের মাধমে ।” . 


কোন্‌ গোপন বৈঠকের কথা 
বলছেন. তান? হের্নার 'কাসিংগারের . 
সঙ্গে চৌনক নেতাদের যে বৈঠক 
চলাছিল রাম্ট্রসংঘের বিতর্কের সময়ে । 
তার কথ! ? সোঁট 'আর গোপন 
রইল কোথায়? 'ঁবশ্বযনদ্ধ লোক 
তো জেনে, গেল? আর, সে-বৈঠকে 
ঠিক হয়ে গেল চাঁনের রাম্ট্রসংদে 
প্রবেশ এবং তাইওয়ানের প্রস্থান, 
এ রকম কথা 'কোনো কোনো সমূয়ে 
মূখরোচক হলেও এই শেষ তাৎ- . 
প্পূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণে কোনো 
সাহায্য করে না। A 
সংঘ পেকে তইওয়ান ঝাঁহচ্কৃত 
হয়ে সেখানে চাঁনের ' 
সম্ভব হতো, যাঁদ মাঁকনি যুন্তরাণ্ট্র *' 
যে-সব দেশকে অৰ্থসাহায্য করে 
তাদের হাত মুচড়ে প্রস্তাবের 
বিপক্ষে ভোট অদায় করতে না 
(শেষাংশ ৭ম পৃ্ঠায়)' 


"তো উঁচত ছিল। 


~~ 


সপ স্পা? 
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নয়াঁদল্লী, ছাঁব্বশে নভেম্বর £ 
পশ্চিম বাংলায় দাহ'ততর সালে 
বধানসভার "নর্কাচন অবশেষে হবে 


পিরিতি রিনি 


গশ্চিমবনধ নির্বাচনের পাচুমি: জী হচ্ছে 


চিত IE” আহ 


(বশেষ প্রতিনিধি) 


ব্যাপারে পাকিস্তানী আক্রমণের 
মুখে ভারত সরকার প্রায় যন্্ধ- 
কালীন অবস্থা ঘোষণা করছে। 


বলে মনে হচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী এ বিদেশী আক্রমণের সময় দেশের 


সপ্তহের শর্তে তাড়াহুড়ো ক্রে 
শ্রীঅজয় মখোপাধ্যার এবং বাংলা 
কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের রাজ- 


আজ্ঞম্তর'ণ ক্ষেত্রে কোন সরকার- 
বিরোধী আঁভবান দেশদ্রোহের 
সমল হকে_ এই আশংকায় প্রায় 


ধানীতে ডেকে পাঠান, বশেষ করে সব রাজনৈতিক দলগর্াাদই নীরব। 


সম্ভাবনা আমেচনা 


- করার জন্যই। গতবার যখন ইন্দি- 


রাজী কলকাতা যান, তখন পররনো 
সরকারের যারা সাকরেদ ও সমর্থক 
ছিল, তদের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বা- 
চনী সমঝোতা নয়ে আলোচনা 
শুর হয়। ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস 
কংগ্রেসে প্রত্যগ্রমনের সিদ্ধান্ত 


নেয়। বাঁক থাকে স পি আই, ফরো- 
যার্ড বুক ও অন্যান্য ছোট ছোট ' 


দল । 


জানষপত্রের দাম বাড়ছে, কল- 
কারখানায় শ্রামক ছাঁটাই হচ্ছে, অথচ 
কোন ব্যাপক আন্দোলন করার 
সুযোগ নেই। রর 
এই অবস্থায় সি পি আইয়ের 
শ্রমিক সংস্থা এ আই 1ট৷ ইউ সর 
কার্যকরী সাঁমাতর সাম্প্রাতক 
সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। শ্ৰীডাঞ্গে 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
খ্ৰেলাখ্বাল ভাবেই বলেন যে পাক- 


এবার 'দল্লীতে ৷ অজয়বাবরর ভারত যুদ্ধ বধলে এ আই টি ইউ 
সঙ্গে ইন্দিরাজশ, জগজশীবন রাম, ও শি.শ্রমিকঁদের দাঁব নিয়ে কোন ধর্ম 
ক্ৃগ্রেস সভাপাঁত সঞ্জীবায়ার,। ঘট করবে না, কারণ 'তাহলে উৎপা- 


আগাম’ নির্বাচনে এই ছোট দল- 


গঠীনর সঙ্গে সমঝোতার কথা, 


আলোচনা হয়। {সি পি আইয়ের 


দন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি এও বলেন যে, যাঁদও আন 


‘চ্ঠানক ভাবে যুদ্ধ ঘোঁষত হয় নি, 


কংগ্রেসের সঙ্গে জোট' বাঁধা ছাড়া কার্ষতঃ পাক-ভারত যন্ধ শুরু 
গত্যন্তর নেই। ফরোয়ার্ড ব্লক দ্বিধা হয়ে গেছে। 


বভন্ত। 


সুতরাং সি পি আইয়ের রাজ-, 


ইন্দিরাজশ ঠিক এই মন্হূত্শট নৈতিক বন্ধক ক্রমশই সপ্ট হয়ে 


বেছে নিয়েছেন "পশ্চিম বাংলায় 
ধর্বাচনশ জোট তৈরীর জন্য একাঁট 
[িবশেষ কারণে । বাংলাদেশে যদদ্ধের 


এম এল দলের রাজনীতি 


€পণ্চম পৃষ্ঠার পর) 


স্থায়ীভাবে কায়েম করো।' এখানে 
‘কোন “সর্টকা্* নেই। 

ধস পি আই (এম-এল) খুব 
সাঁঠকভাবেই দামন্ততন্দের সঙ্গে 
ব্যাপক দ্বন্দ্বকে’ লর্বপ্রধান দ্বন্দ্ব 
হিসাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু তত্ব 
ও কর্মে (থিওরী এন্ড প্র্যাকটিস) 
কত 'আঁমল। এই সিদ্ধান্ত অন্ন- 
বা গণ-পণ্ায়েত জাতীয় দ্বৈত শাস- 
নের সংগঠন ও ক্ষমতা দখলের 
ষল্বগীলকে গড়ে তোলার কাজ ও 
সংগ্রামের প্রতি পাটির সর্বশান্ত 
নিয়োগ করা উচিত ছিল, শহরা- 
পুলের পার্টি, কর্মীদেরও পার্টির 
সায় সৃহষোগে গ্রামম্খী করে 
প্রথমাঁদকে 
চারদবাব্দরা সেই সঠিক চেষ্ট'ই করে- 
ছিলেন। “কৃষি বিস্লব ম্ণান্তর, পথ 
আর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো'- এই 
দুটি সঠিক স্লোগনের ভিত্তিতেই 
তো গড়ে উঠলো স পি আই (এম- 
এল) পার্টি । কিন্তু ক আশ্চর্য, 
যখন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নূতন এই 
দুটি স্লোগনের আকর্ষণে এগিয়ে 
এলো শহরের হাজার হাজার তর" 


উঠছে। ষদ্ধর নাম করে কংগ্রেস ও 
ইন্দিরাজীকে পূর্ণ সমর্থনের "দিকেই 
এরা এগচ্ছে। পশ্চিম বাংল 


ণেরা, তখন হঠাৎ যেন নেতাদের 
মাঁস্তচ্ক িকাঁত ঘর্টে গেল। সেই 
সব তরুণকে! গ্রামের দিকে চালিত 
করার বদলে, মাও সে তুং চন্তা- 
ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে 


' তাদের নিয়ে মেতে উঠলেন শহুরে 


সংগ্রামের খেলায় শ্রেণীশন্র। খতম, 
পাঁলশ খতম ইত্যাদর খাঁতয়ান 
দিয়ে ছেলেদেরকে মাতিয়ে রাখলেন 
সম্পূর্ণ নিরর্থক ' একটা সংগ্রামে 
এবং প্রতিপক্ষের সামাঁয়ক বিপর্যয়ে 
শহরে 'মন্তাুল” সৃষ্টর মত মাও 
সে তুং চিন্তাধারা বিরোধী কথা- 
বার্তা বলে সম্পূর্ণ দূরদৃষ্টিহীন- 
তার পাঁরচয় দঙেন। এরা সব 
জেনেও জানলেন না যে এই শহুরে 
আন্দোলনের প্রবণতার বিরদ্ধে বক 
ভীষণ ও একটানা কত বছর ধরে 
স্বয়ং মাও সে তুং পার্টি নেতৃত্বের 
সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ 
'পযন্তি সপ্রমাণ করেছেন যে ওপ- 
দীনবোৌশক ও 'অধ্ধাএউপানবেশিক 
দেশগ্াালতে গ্রামই হচ্ছে 'স্লবী- 


' দের সর্বপ্রধান কর্মক্ষেত্র, যা থেকে 


দুইটি রণনশীত স্লোগানের আকরে 
বেরিয়ে এসেছে 'ঃ 'গ্লামগ্দুজিকে মন্ত 
করো” "গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো?। 
কিন্তু গোর্টকতক পদালশ মেরে 
শরুর সাময়িক বিপর্যয়ে উল্লাসত 
এম এল নেতাদের মাথা এমনই 





নির্বাচন হলে এই নাঁতিই কার্য- 
করী হবে।-, " , 
ইীন্দিরাজীর আশা যে, এ বু- 


.রের শেষেই বা আগামী বছরের 


“হেস্তো-নেস্তো হয়ে যাবে। স্বাধীন 


বাংলাদেশ আসম-তা মানত ফৌজের 
নিজস্ব লড়াইয়ের জোরেই হোক বা 
ভারত-পাক যদ্ধের মাধ্যমেই হোক! 
স্বাধীন ' বাংলাদেশ বাস্তব হলে 


হীন্দিরাজীর সম্মান তুঙ্গে উঠবে 


বলে ধারণা, বিশেষ করে পাঁশ্চম 
বাংলায়। কংগ্রেসের নির্বাচন! প্রচা- 
রের বিশেষ অঙ্গ হবে_-ভারত সর- 


কার কি ভাবে ম্ান্ত ফৌজকে সাহায্য, 
করেছে এবং ব্মংলাদেশকে স্বাধীন 


করে দিয়েছে। .এক. যাদ্ধোন্মাদনা 
এবং জাত্যাভমানের তোড়ে পশ্চিম 
বাংলার নির্বাচকদের ভাসিয়ে নিয়ে 


নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আশা করা 


হচ্ছে। 


দের বহ এলাকা থেকে প্রায় হটিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, নয় জেলে পরে 
রাখা হয়েছে, নর খন' করে ফেলা 
হয়েছে। - 


গলিয়ে গেল যে তারা একটা নূতন 


তত্বই প্রচার করে ফেললেন যে 
ভারতের মত আধা-উপাঁনবোশিক 
আধা-সামল্ততান্নিক দেশে গ্রাম 
গহীলকে মত্ত না করেও শহরে 
সংগ্রাম পাঁরচালনা, এমনাঁক ম্তাণ্তল 


, সর্ট করাও সম্ভব! এই চুড়ল্ত 


ভুল নীতির বিপয়কর পারণাম 
হাতে হাতে পেতে হলো এবং 
হচ্ছে। এ মনহূর্তে শহরে, ক্ষমতা 
দখল করা হবেও না এবং সম্ভবও 
না, অথচ কর্মীদের বলা হলো চরম 
শ্থা গ্রহণ করতে- শ্রেণশীশন্ রতম 
করো, অন্য পার্টির কর্মীদের 
খতম করো, পলিশ খতম করো 
ইত্যাদি। ক্ষমতা দখস করা হবে না 
অথচ খতম-এই উদ্দেশ্যহীন রন্ত- 
পাতের প্রণাম হলে এই যে, শহরে 
প্রথমে জনসাধারণের নৈতিক সম- 
খন হারালো, সেই সংযোগে প্াীলশ 
ব্যাপকভবে ঘেরাও আর তল্লাসী 
চালিয়ে শয়ে শয়ে ছে'কে তুলে; নিয়ে 
গেল রটে কর্মীদের! শুধু তাই 
নয়, পার্টর খতম নীতির বিরুদ্ধে 
সরকার (সম্পূর্ণ বে-আইনসভাবে) 
চ'লালো পাল্টা খতমের অভিষান। 
এই বেআইনী কার্যকলাপের 
বিরুনেধ কথা বলারও কেউ নেই, 
কারণ সক্কেই তো "শত্রু করে 
জেলা হয়েছে। শহর অঞ্চলের 


নব কংগ্রেসের ফ্যাঁসিস্ট গ্রঞ্ডারা 
প্িশের সাহায্যে । প্যালশ আশ্বাস 
দিয়েছে যে, কলকাতা ও আশে- 
পাশের বহু অণ্চলে-যেগ্াঁলি আগে' 
মাক্সবাদী পার্টর শক্ত ঘাঁট ছল 
সেখানে এখন মার্কসবাদী কর্মীরা 
ঢুকতে, পারে না। সুতরাং নির্বা- 
চনী প্রচার অভিযানে এ সব অণ্চলে 
মা্কসবাদীরা আসতে পারবে না; 
নির্বাচকদের কাছে তাদের কথা 
পেশছে দিতে পারবে না। 

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার, 
{বিশেষ করে প্ণীলশ আশা করছে 
যে, নির্বাচনের পূর্বাহে আরও 
ব্যাপক আকারে সন্মাস সৃষ্টি করে 
মাকর্সব্দী পার্টর ভোটারদের ভয় 
দেখিয়ে হয় কংগ্রেসের পক্ষে ভোট 
দেওয়ানো যেতে পারে, কিংবা 'নর্বা- 
চনী কেন্দ্রে তাদের আসা বন্ধ করে 
দেওয়া যেতে পারে। রা 

অবশ্য পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক 
গ্রামাঞ্চলে সস পি এমের ভোটদাতারা 
গ্রামীন গরীব কৃষক ও ক্ষেত- 
মজুর কতখানি সন্দস্ত হবেন সে 
[বিষয়ে এখনও সরকারের সন্দেহ 


, আছে । কল-কারখানার শ্রমিকদের, 


মধ্যে সি পি এম-এর ঘাঁটি দরর্বল 
করার চেস্টা হচ্ছে মা্কসবাদ' কর্মী- 
দের ছাঁটাই বা গ্রেফতার করে। 
গ্রামাঞ্লে অনরপ) সি পি এম- 
বিরোধ! সরকারী ও বেসরকারী 
অত্যাচার শীঘ্রই শুর হবে বলে 


ৰা 


অন্ততঃ কয়েক শ কমশি বাল হয়েছে 
সরকারী জহনাদের হাতে, আরও 
অন্ততঃ দশ হাজার গেছে জেলে। 
পরাজয়ের এখনেই শেষ নয়, যে 


জনসাধারণকে পার্ট সহযোগ ' 


হিসাবে পেতে হবে, তারা এর পর 
এগিয়ে এসেছে, প্যালশের সহায়তায় 
সক্রিয় প্রাতরোধে। প্মলশ ও 
প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগিতায় 
সর্বত্র প্রাতরোধ বাঁহনী গড়ে সর্ব 


জর্নগণই এখন পার্টর কর্মদের ' 


ধাঁরয়ে: দিচ্ছে এবং সঁযোগ পেলে 
হত্যাও করছে। তাই অবাঁশিম্ট কর্মী- 
দের পালিয়ে যেতে হচ্ছে এলাকা 
ছেড়ে, শুধু এলাকা ছেড়ে নয়, শহর 
ছেড়ে। শহরে যে লাল সন্মাস' 
পরিণত ঘটেছে চূড়ান্ত শ্বেত 
সন্ত্রাসে ।'কি বিস্ময়কর বিপর্যয়! 

(চলবে) 


"তা "শত 
(যন্ঠ পৃঙ্টার পর) 


না পারতো । একরেই প্রথম মাঁকিনি 
যুন্তরাষ্ট্রের হাত মোচড়ানি বার্থ 
হলো। কারণ, সেই গ্রীতহাসিক 
ভয়েতনাম। িয়েতনামই দোঁখিয়ে 
দিল যে মাঁকন য্যস্তরাম্্ী বা 


॥ সাত & 


এখানে অনেকের বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টাদের মত ' 


- যে দু-এক মাসের মধ্যেই গ্রামাণ্ড- 


লেও সি পি এমকে কোণঠাসা করা 
যাবে। কর্মকাতা ও মধ্যাবত্ত অধ্য- 
খত অণ্যলে নকশাল ও মাকর্সবাদ 
সাফ আভবানের সাফল্য কেন্দ্রীয় 
সরকারকে. অনেকটা আশ্বস্ত 
করেছে। 

এই সব কারণেই কংগ্রেসের 
ইচ্ছে পশ্চিম বাংলায় যুদ্ধের আব- , 
হাওয়া সি পি এমের সামায়ক িপ-. 
ষয়, সি শপ অইয়ের সমর্থন ও 
অন্যান্য বামপন্থী দলগীলর লীর- 
বতা এক কথায় পশ্চিম বাংলায় 
বর্তমানে কোন যুক্ত গণতাম্তিক 
আন্দোলনের অভাবের সংযোগ নিয়ে 
নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নামা। 

আসন নিয়ে ভ'গ-বাঁটোয়ারাও 
শুরু হচ্ছে। তার প্রথম পদক্ষেপ, 
পশ্চিম বাংলায় বর্তমান কংগ্রেসের 
আযাড-হক কাঁমাটতে অজয়বাবুর 
দলকে কতটা প্রাতানাধত্ব দেওয়া 


" হবে। অজয়বাবদর সঙ্গে শ্রীতরুণ- 


কান্ত ঘোষও জোট বেধেছেন। 


ছবব আরও স্পষ্ট হায়ে উঠবে 
বলে মনে হচ্ছে এবং পশ্চিম বাংলার 
প্রাক-নির্বাচনা' পটভূমি আস্তে 
আস্তে ঘনীভূত হবে বলে অনেকেই 
'গ্রখানে' আশা করছেন। 


স্োঁভম্লেত রাশিয়া কারো পক্ষেই 
আর ছোট অনন্ত দেশগ্দীলকে 
দিয়ে জোর করে কিছ: করিয়ে 
নেওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলি এমনকি যেসব ' 
দেশ এযাবৎ মার্কিন টাকা খেয়ে 
আসছে তারাও, চীনকে বাদ 'দিয়ে 
যে ভাবতে টিিজেদের জাতীয় 
স্বার্থের, সং রাহা হবে না, একথা- 
বুঝতে শিখেছে। এ সবই চৈনিক 
পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের লক্ষণ। 
এ সব তথ্য পাশ কাটিয়ে ঘট- 
তার ফলে সংঘাঁটত হয়েছে এ কথা 
বলার মধ্যে যে শবকৃতি আছে, তার 
উদ্দেশ্য যে সৎ নয় এ রকম ধারণা 
করলে বোধহয় নেহাৎ অন্যায় হবে 
না! ব্রাম্ট্রসংঘে চীনের অন্তভূত্তি 
প্রসঙ্গে মাঁকন াক্তরাষ্ট্রের “দুই 
চীন” তত্বের পরাজয়ের এবং চীনের 


' পররাস্ট্রনীতির জয়ের বিজ্লেষণের 


প্রয়োজন এ দেশে আছে। কারণ 
এদেশে চীন সম্বন্ধে বিদ্বেষপ্রসুত 
বিকৃত ধারণার অল্ত নেই। চাণক্য 
সরকারের মতন সাংব.দিকেরা তো 
সে কাজে হাত দিতে পারেন! 
আঁভাঁজৎ মঃখোপাধ্যায় 


॥ আট ॥ 


মহারা;| আতকলহ, বিহারে মল কযাকধি 


(ঘ্পপের পর্যবেক্ষক) 
মহারম্ট্রী £. সম্প্রীত শোলাপুর 
জেলার মলশিরাজ তালবকে “শেট- 


কারী পারষদ” ষক পরিষদ) 
সম্মেলন হয়ে গেল সম্মেলনের 
উদ্যোন্তা ছিলেন জেলা 


‘নব কঞ্ুগ্রসী রথ-সহারঘ্টীক্ট্দ। 
. সম্মেনে প্রস্তাবিত জমির মালি- 
কানার সর্বোচ্চ পাঁরমাণ কাময়ে 
দোঁবার এবং 'ব্যান্তর' পাঁরবর্তে 
ম্পারবারূকে আিকানার একক 
ভাত্ত হিসাকে ধরার যে প্রস্তাব 
এসেছে তার তাঁর বিরোধিতা করা 
হয়। 


প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রের সেচ এলা- 


গুলিতে প্রভাব খুব বেশ এবং এই 
জেলাগদাঁলতে এই জোতদার ও 
ধনী কৃষকেরাই নব কংগ্রেসের গণ- 
ভত। এদের স্থূন্নীয় ভাষায় 
ব্িগায়েতদার বলা হয়। ' এদের 
হাতে ন্রিশাটি কো-অপারোটভ "চান- 
কলের মা'লকানা রয়েছে। 

সম্মেলনে মহারাষ্ট্রের সমবায় 
প্রাতমন্ত্শ শ্রীএস, বি, পাতিলের 
ভ্রাতা শ্রীসয়াজীরাও পাতিল 
ঘোষণা করেন যে যাঁদ সরকার 
তাঁদের প্রতিবাদ সত্বেও জামির 
সর্বোচ্চ মাঁলকানা কামিয়ে এবং 
পারবারকে ব্যান্তর বদলে একক 
ভিঁত্ত “করে কিস! পাশ করতে যান, 
ত্বাহর্লে মহারাম্ট্র থেকে নব কংগ্রে- 
সকে ‘উৎখাত’ করে দেওয়া হবে 
এবং মহারাষ্ট্রের কোন নব -কংগ্রেসী 
নেতা অথবা মন্ত্রীকে রাজ্যের মধ্যে 
'শনরাপদে ঘরে বেড়াতেও দেওয়া 
হকে না।” 

নব কংগ্রেস পার্লামেন্ট সদস্য 
শ্রীবালসাহেব ভিখে পাঁতলের পতা 
' গ্রবং কৃষকদের মধ্যে কো-অপারেটিভ 
চানকল স্থাপনের প্রথম ও প্রধান 
উদ্যোক্তা শ্রীভিখে পাতিল আহমেদ- 
নগরে খোলাখ্দাল কৃষকদের এই 
বলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ' করার 
কর প্রভৃতি সরকারকে না - দেবর 
জন্য আহবান জানানন। 

সবচেয়ে মজার উীন্তু করেছেন 
সেই বিখ্যাত নব কংগ্রেসী এম এজ ' 
এ যাঁর পত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় সম্পর্কে মহারাষ্ট্রে তুমুল 
ক্ষোভ হয়োছস।। এই ভদ্রলোকের 
নাম শ্রীশঙ্কর রাও মোঁহতে প্যাটেল, 
নব “কংগ্রেসী, এম এল এ ও 
আযাপেক্স চানকল। কো-অপারেোটি- 
ভেরও চেয়ারম্যান। ইাঁন সম্মেলনের 
সভাপাঁত গছিলেন। শ্রীশঙ্কররূও 
মোঁহতে প্যাটেল মশাই বলেন যে 
“কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের 


সদস্য এবং মন শ্রীমোহন ধাঁরয়া ' 


শাঁসয়েছেন যে সরকার প্রস্তাবিত 
ভূমি সংস্কার আইনৌর বিরোধিতা 
" করে আগামী নির্বাচনে . নব 
: কথগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়া যাবে 


না'। আমরা তাতে মোটেই পরোয়া 
কার না কারণ আমরা নব কংগ্রেসকে 
মহারাষ্ট্র থেকে মনছে দিতে পাঁর।” 
{তান আরো! বলেন ষে শহরের লক্ষ- 
পতি-কোটিপগিত শিল্পের মাল- 
কেরাই আসল শোষক এদের বিরুদ্ধে 
যথোপযন্ন্ত ব্যবস্থা না নিয়ে গ্রামের 
উদ্যোগী কৃষকদের বিরুদ্ধে 

জমি টুকরো টুকরো 
En REE ফল 
তাকে পেতেই হবে। “বদি সরকার 





- এক হীচ্চি জমও ছেড়ে দেব না।” 


সরকার গত দশ বছরে একজন ভূমি- 
হপন কৃষককেও এক ছিটে জাম দেয় 
নি, তার মুখে গ্রামাঞ্চলে ভূমি 
সংস্কারের কথা মানায় না।” 
পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্র প্রদেশ 
কংগ্রেস কাঁমাটর সভাপাঁতি বসন্ত- 
রাও দাদা পাতিল, এই ধনী কৃষক 
জোতদার গোম্ঠির কাছে নাঁত 
স্বীকার করে বলেছেন যে এখন 
পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে জমির সামা 
নির্ধারণের, বিল আনা হয় ন, 
89888588588 


সীমা নিধিরণ সম্পর্কে এভাবে 
বন্তব্ রাখা অন্যায় নয়। অন্য- 
দিকে কেন্দ্রীয় পরিকজ্পনা দপ্তরের 
প্রাতমণ্্ী শ্রীমোহন ধাঁরয়া সরা- 
সার বলেছেন বে জামির সর্বেচ্চ 
সীমা নিধ্ণিরণের বিষয়ে যাঁরা 
বিরোধী বন্তব্য' রেখেছেন তাদের 
কংগ্রেসের সভ্যপদ থেকে বিতাড়িত 
করা হবে এবং আগামী রাজ্য 
বিধানসভা 'নর্বাচনে তদের মনো- 
নয়ন দেওয়া হবে না। 


আগামণ পাঁচই ডিসেম্বর মহা- 
রাষ্ট্র রাজ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে 
িরামিত সদসাক্শ্দ ছাড়াও এ সব 
ধনী কৃষক জোতদার প্রাতনাধদের 


, যোগদানের জন্যে বিশেষ, আম- 


ল্ণ জানানো হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামা- 


প্লে কৃষিজাঁমর সর্বোচ্চ সামা দের 


নির্ধারণের নীতিকে জলবং তরল 
করার জনে শাসক কংগ্রেস দল 
সমস্ত উপায় অবলম্বন ' করতে 
ঘাচ্ছেন। অবশ্য মহারাষ্ট্র রাজ্যে 
কয়েকটা সেচষ,ন্ত জেলার 'বাগাই'ত- 
দার অর্থাৎ ধনী কুলাকদের আধ- 
পত্য এত প্রবল যে তাদের বাদ 'দিয়ে 
শাসক কংগ্রেসের পারক্ষে নির্বাচনে 
অবতীর্ণ হওয়াই কঠিন। স্বয়ং 
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দাঁরত্যের মোকাবিলা €) 


রত UE 
দূরীকরণের প্রচেষ্টায় এই . ধরণের 
বহু কমিশন বসানো হয়েছে। মনে 
হয় যে এই কমিশন বসানোর এক- 
মাত উদ্দেশ্য কোন মতে সংস্কারের 
আদর্শটকে বাঁচিয়ে রাখা । নেহরু 
থেকে' শুর করে এ পর্যন্ত ভারতীয় 


নেতারা, এই. মর্মে বন্তৃতাও, কম 


করেন ন এবং যে ভাবে ভারতীয় 
সংবাদপত্গ্নীল সেই বন্তৃতা ছাঁপরে 
চলেছে তাতেও মনে হয় যে এরা 
কেউই সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে 
আলোচনার বা পাঁঠকবর্গকে সে 
বিষয়ে অবাহত রাখার ব্যাপারে কম 
উৎসাহিত নন। 

সংস্কার সংকান্ত বিষয়ে কর্ত- 
মানে ভারতবর্ষে একাঁট . বিরাট 
বিতর্ক চলেছে মূলতঃ কংগ্রেস 
দলের দুই অংশের মধ্যে। তবে, 
যেমন ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে, এদের 


 কারুরই খুব বেশী একটা : কিন 


বলার নেই। শ্দধ তাই নয় এই 
বিষয়ে এদের কোন স.স্ঠ আলোচনা 
করার ইচ্ছা আছে এমনও মনে হয় 
না। ঠিক এই ভাবেই ছেযাট্র.সালের 
দৃশক্ষা কাঁমশনের অসাধারণ 'রিপো 


দর্পণ ॥ শ্নক্রবার ওরা ভিসেম্বর ১৯৭১ 


মবখ্যমল্নী ভি প নায়েক হাজার 
একর জমির মালিক এবং তাঁর 
মন্ত্রিসভায় শিল্পপাঁতদের চেয়েও 


জোতদ্ার-কুলাকদের সামন্ত শ্রেণীর . 


প্রাধান্য বেশী । এরই ফলে আধা- 
ফ্যাসিস্ত শিবসেনদ মহারাষ্ট্র 
'কাচেটিয়া বৃহৎ পজিপতিত, জামি- 


জনাবরোধী দল ও ব্যান্ত, এই মাল্তি- 
সভার পেছনে । তবুও জনস্বার্থ 
বরোধী কাজের ফলে এই মল্ন্রিসভা 
আর [কেশীদন টিকতে পারবে 
বলে মনে হয় না! 


ইতিমধ্যেই, মাঁন্মসূভার সদস্য- 


পদ নিয়ে পি এস পি দল দুভাগে 


বিভন্ত হয়েছে। রামগড়ের পার“ 
লোকগত রাজা কামাঞ্চানারায়ণ 
সিংহের ভ্রাতা বসন্ত নারায়ণ /ঁসং 
এখন পি. ডবাঁউ ডি মল্তী। তাঁর 
বিরুদ্ধে দূন্শীতমৃূলক কার্যকলা- 
পের আঁভযষোগ মাল্মিসভা সমর্থক 
মধ্যেও প্রবল । 

শাসক কংগ্রেসের লেজ?র সি. 
আই দল পর্যন্ত টাটার জমিদার 
দখল 1বলে| রাষ্ট্রপতির. সম্মতি না 
পাওয়ার ফলে ক্ষব্ধ। শাসক শ্রেণীর 
কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে এই 
কাঁমউানস্ট নাম্বধারী দলটশ রাজ্যে 
ও কেন্দ্রে একচেটিয়া পাজি মাঁলক 
রাজা . মহারাজা জোতদার শ্রেণীর 
আধিপত্য সম্পর্কে দৃষ্টিহীন। তাই 


টাটও কবর দেওয়া হয়েছে এবং 
জন্ম 'নিয়ল্পণ নিয়েও সেইভাবেই 
কেউ মাথা ঘামায় না যদিও ঘোষিত 
লক্ষ্য এখনও দূর অস্ত। অপরাঁদকে 
কোন বান্তর দুর্নীতির খবর যখন 
বেরোয় তখন সেট একটি অংশের 
হাতে অপর অংশকে অব্রমণার্থে 
রাজনৈতিক হাতিম্নার হয়ে দাঁড়ায় 
মাৱ৷ কিন্তু যেভাবে দন্ত আজ 
জনজ্ীবনকে অক্রমণ করছে তা দূর 
করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজই 


হচ্ছে নী। এই বিষয় সংক্রা্ত 
চৌধাঁট সালের 'রির্োর্টাটও 'রিপো- 
টইি রয়ে গেছে। 


দেখাঁছ যে কথায় কথায় শাসকবর্গ 


কয়েকটি ভাসা ভাসা সাধারণ বন্ত- 1 


ঝোর আশ্রয় নেন, যেমন “দমাজ- 
তান্তিক সমাজ গঠন” যাতে কেউই 
আপান্ত করতে পারে না। এই গেল: 
কংগ্রেস দলের কথা । এবং অন্যান্য 
দলগীলর আচরণও খুব একটা 
বন্য নয়। কাঁমউনিস্টরা আজ 
তন' দলে 'িভন্ত এবং এদের আঁধ- 
কাংশ সময় কেটে যায় নিজেদের 
মধ্যে এবং একে অপরের প্রত কাদা 


তারা দেখতে পাচ্ছে না যে এক- 
চেটিকা মালিকদের শিরোমাঁণ টাটা- 
দের বিরুদ্ধে তাদেরই কেন্দ্রীয় সনর- 


অথচ একেই সি পি আই প্প্র্ন- 
'তিশীল” বলে পাট দলিলে চাহনত 
করেছে। এখন এই প্রগাতশশল 


শাসক কংগ্রেস লেজে মোচড় খেরে 


শিং বাগিয়ে সি পি আহাকেও 


“তাড়া করতে উদ্যত। গংতো খেয়ে 


সি পি অই বলতেও পারছে না যে 
শাসক কংগ্রেস প্রগতিশীল পথ 
পাঁরত্যাগ করেছে। - তাই 
তাদের বাচাল শিরোমাঁণ নেতা 
ভূপেশ গপ্ত মশাই সাথেদে বলেছেন 
যে নয়ািট্পপর কিছ অফি- । 


সার টাটার সঙ্গে ফড়বল্ম জি 


টাটা জাঁমদারী দখল, িলটশকে 
রাষ্ট্রপাঁতর সম্মাত না দিয়ে ফেরত 
পাঠিয়েছে। অর্থাৎ ' মালিক নব 
কংগ্রেস হীন্দরা সরকার দোষী 
নয়, দোষাঁ হচ্ছে তাঁর হুকুমের 
চাকরেরা। 

' তা ভূপ্পেশবাবরা তো । প্রায় 
প্রত্যহই হীন্দরার পদযুগলে ঠতল 
মদনের জন্যে যাতায়াত করেন, 
কথাট্য তাকে বললে হয় না? দেখা 
যেত মানব না চাকর, দোষী। 





নদীর*সৃপ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় 
বিলবের সম্ভাবনা কমে যায় বিশেষ 
করে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে 


'“আঁবরত কাজ, চালিয়ে” যেতে 


দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও আছে 
ভারতবর্ষের বিশালত্ব যেখানে এক 
অংশের সঙ্গে আরেক অংশের মিল 
খুবই কম। জনসাধারণের খনয়- 
তিভত কিবাস এবং নিরুৎসাহের 


থেকে অনেক গগনে পড়ে আছে। : 


তবে ভারতবর্ষে জমি তৈরী আছে। 
বছরের পর বছর "নর্বাচনের মাধ্যমে 
জনগণ এখন সাড়া দিতে প্রস্তুক্ত। 
তবে দুখের বিষয় যে এইসব 
সমস্যাগ্ীল, যেমন ভূমি সংস্কার, 
জনসাধারণের সামনে তুলে! ধরা হফ 
না যার ফলে এরাও 'বাঁভব অপ্র- 
য়োজনীয় বষয় বিয়ে মেতে ওঠে! 
এই ক্ষেত্রে কামউনিস্ট পাটির 
(শেঘাংশ নবম পৃহ্ঠায়) 


{ 











দর্পণ: ॥ শ্দক্রবার ওরা ডিসেম্বর ১৯৭১ । 


বেমাম'ল অবস্থা 


ইয়াহিয়ার 


(ঘর্পপের পর্যবেক্ষক) 
পাকিস্তানী প্রোসিডেন্ট ইয়া 


মৃত্যুর আরও ধ্বংসের । যে সমস্যা 
একান্তভবেই তাঁর নিজের সৃষ্ট 
তার জন্য প্রাতবেশশী রাষ্ট্রকে দোষা- 
রোপ করে তান আজ ঘোষণা 
করতে চাইছেন জেহাদ । এর ফলা- 
ফল .ষে কী মারাত্মক ' হাতে পারে 


দশ দিনের মধ্যে ভারতের সঙ্গে 


চৌগাছা ও অন্যত্র আঁভজ্ঞতা বোধ- 
হয় এখনও তাঁকে তা শেখাতে পারে 


যার প্রকাশ ঘটে অসংসদন বাক্যে। 
যেমন গত সপ্তাহে ইসলাবাদে চীনা 
দুতাবাসের ভোজসভায় খাঁ সাহেব 
ঘোষণা ক্রে বসলেন যে আগামী 


{বিরাট যুদ্ধ শুর: হবে যার পাঁর- 
চালনা, করবেন৷ তিনি নিজে রাজ- হয 
ধানী থেকে বহহ্দূরে রণক্ষেত্রে উপ- 
ধ্থিত থেকে! যুদ্ধে অংশ গ্রহণের 
ইচ্ছা অবশ্য ইয়াহিয়ার একার নয়। 
সুদূর ফরাসী দেশে সত্তরোত্তর 
বৃদ্ধ আঁদ্রে মালরোও ত চেয়েছেন 
একখান ট্যাঙ্ক যাতে চেপে তিনি 
মদত দিতে পারেন বাংলা দেশের বিশ্বের কিছ শান্তিকে অন্তত মূল 
মুক্তি যোদ্ধাদের। তফাত এই যে সমস্যা সম্পর্কে বিস্মৃত করে "দিতে 
যেস্থলে মালরো, মানবিকূভাবেধে পারা যাবে। এবং অনেকাংশে তান 
উদ্দীপ্ত ইয়াহিয়া সেইখানে নিজ তা পেরেছেন। ইজ্গ মাঁকান সংবাদ- 
নাদিরশাহদী বংশ গৌরবে মত্ত পর্রগলির দিল্পাস্থ সংবাদদাতা- 
হয়ে পাঁরকল্পনা করছেন আরও দের প্রতিবেদন দিনের পর "দন 





খড়দহ অঞ্চলে সন্ত্রাস, 

(৩য় পজ্ঠার পর) | 
আকসন স্কোয়াডের লোকেরা এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে খড়- 
এখন খড়দহ স্টেশন, রহড়া বাজার, দহ থানার জনৈক মুখপাত্র জানান 


&সদেপুর বাস স্ট্যান্ড প্রভাতি এলান যে প্রাঞ্জশের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ ' 
কাল তাদের অপহরণ বা কড- করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন । পালিশ 


নামীপং সেন্টার করেছে। সবকাঁট খুনের ব্যাপারে খ্রনাঁফে 
অপরাদকে পিলশের কাছে গ্রেপ্তার করেছে। 

এ মুখপারটি আরো জানান যে দল 

ক্ষমতায় থাকে তাকে দেখা প্াঁল- 

পুস্তক পরিচয় শের কর্তব্য। তান আরো জানান 

৮ম. পৃষ্ঠার পর) যে। সমাজবিরোধারা এলাকায় যে 


অত্যাচার করুছেনা তা জোর করে 
আজ অবাধ এ বয়ে তাদের মধ্য কিছু বলা চলে না। শ্দকচর ও 
এক আশ্চর্য অর্নীহা লক্ষ্য করা আরো কয়েকটি এলাকায় রিভলভার 
গেছে। দেখে গেছে বে মৌলিক বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে সাধারণ 
সমস্যাগ্নীলকে তুলে ধরে সেইভাবে লোকের কাছ থেকে জোর করে টাকা 
শ্রেণীভীত্তক ফ্ৰন্ট না গড়ে তুলে আদায় করছে, তবে তা সি পি এমের 
এরাও 'বাভ্ন সময়ে জাতি, বর্ণ লোকের কাছ থেকে করা হচ্ছে কি 
ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে সামায়ক ভাবে না তা পদলশ' জানে না। 
লাভবান হবার চেষ্টায় আছেন।' তান আরো জানান, কম বা 
কিন্তু বর্তমানের এই অবস্থা বেশ শাসক কংগ্রেসের মধ্যে বেশ 
কী'চলতেই থাকবে) মানষের কয়েকজন . সমাজবরোধা এখনে 
সহোর ক .কোন সীমা নেইঃ ডঃ কাজ করছে না। তবে তাদের' 
'িরডাল স্বীকার করেছেন ষে ভাঁব- সম্পর্কে যযব্‌ কংগ্রেসের কাছ থেকে 
ষ্যদ্বানী তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেসার আসায় পালিশ তাদের 
বর্তমানের ছকের বিপরীত অনেক বিরদ্ধে কিছ করতে পারছে না। 
কিছ ঘটতে পারে কিন্তু ভারতাঁয় অমরাবতণ, নাটাগড়, সংভাষ- 
রাজনীতিতে ঠিক, কাঁ ঘটবে তা। নগর কলোনী এলাকায় সমাজ- 
এখনই, বলা যাচ্ছে না। এবং শধ; বিরোধ ও শাসক কংগ্রেসের হাতে 
ভারতবর্ষ নয় দাঁক্ষণ এশিয়ার যে সমস্ত রিভন্সভার বা অন্যান্য 
অন্যান্য দেশগদাল সম্পর্কেও এই আশ্েয়স্র দেখা যাচ্ছে তা প্মীন- 
এক কথাই কম বেশী ভাবে শেরই দেওয়া বলে কয়েকজন আমার 
প্রযোজ্য | : কাছে আঁভযোগ করলেন! 


নিজ নিজ সংবাদপত্রের প্রথম 
পচ্ঠোয় “ইণ্ডিয়ান আর্ম 'ডিজ- 
গইজড আজ গোরলা ইনভেড 
ইস্ট বেঙ্গল” ম্দোক্িযোদ্ধার ছদ্ম- 
বেশে ভারতীয় সৈন্যদল পূর্ব বালা 
আক্ৰমণ করছে) এই ধরণের 'শিবো- 
নামা নিয়ে উপছে পড়ছে। (প্রসঙ্গত 
আশ্চর্য জাগে ভারত সরকারের 
ভগবান ব্দ্বসলভ আচরণ। এইসব 
সাংবাঁদকরা এই ধরণের মিথ্যা প্রচা- 
রাল্তেও ঘরে বেড়াতে পারছে 
দেশের যন্ত্র ৷) অপরাদকে পাঁক- 
দ্তান রেডিও ক্ষয়ক্ষাতর কথা 
স্বীকার করে নয়ে( বলছে এগাল 
ঘটেছে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে৷ 
ইয়াহিয়া এইখানে একটা বড় 
ভুল করছেন। সর্ব ব্যাপারে ভার- 


তকে দোষারোপ করা প্রোপাগাণ্ডা 


হিসাবে কিছুটা কার্ষকরপী হলেও 
তাঁর নিজের ভবাফ্ণত রক্ষায় কত- 
খানি কার্যকরী হবেঃ তিনি যদি 
এখনও ম্দান্তবাহর্নীর সামারক 


* সাংগঠাঁনক পটচুতা সম্পর্কে অজ্ঞ 


থাকাটাই শ্রেয় মনে করেন তবে এই 


- তরফে ষে বিরাট আঘাত আসবে 


তাকে রোখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব . 
হয়ে। দাঁড়াবে। ভণ্রতের উদ্দেশ্য 


বাদ মত্ত বাহিনীর দ্বারা সাধিত ং 


হয় তবে কাঁ প্রয়োজন তার যুদ্ধে 
যাওয়ার? খাঁ সাহেব যদ এখনও 
বাস্তবের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে 
ছায়ার সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন 
তবে তাঁর ইন্তেকাল আসন্ন। , 

আন্তর্জাতিক সমর্থন ইয়াহইয়া 
কতখানি পাবেন তাও অনিশ্চিত। 
চাইবে না অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে 
নিজ ভাগ্যকে 'জড়াতে। মা্কিনীরা 
আজও বেড়ার উপর বসে ওজন 
দেখে চলেছে দাঁড়িপাল্লার যে দিকটা 
ভারা সেই দিকেই সময় মতন টুক 
করে নেমে পড়বে। আর চাঁন? খাঁ 
সাহেব যতই কেন না পপকিংয়ের 
সমর্থন. নিরে জ্রাচ্ফালন করুন শর- 
গার্থীদের জন্য কম্বল প্রাঠানোতেই 
চীনের চিন্তাধারার পাঁরবর্তন ধরা 


. পড়েছে? তা ছাড়া চাঁন বরাবর বলে দে 


সপ পাপ পপ 


“এসেছে যে ভারত যদি পাকিস্তানকে” 
আক্রমণ করে তাহলে সে খাঁ সাহে- 
বের পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু মকর 
বাহিনীর ব্যাপারে ত পাকিস্তানকে 
সমর্থন স্চক কিছ? বলছে, না। 
বরণ ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে চীন, 
সরকার বাংল্দদেশের সংগ্রাম যে 
জনগণের সংগ্রাম তা একট; একট; 
করে মানতে শর করেছেন। এবং 
এই সংগ্রাম সার্থক হলে চীনও 
নিজস্বার্থ.বশতঃ স্বাধীন বাংলা 
দেশকে অস্বীকার করে থাকতে 
পারবে না- অবশ্য . সেই সঙ্গে 
পাকিস্তানকেও,সে সমর্থন জানাতে 
০০৪১৪ 


বলবা বিশ্ববিজ্যায়ে 
ছা পরিষদের ঢাঙবলালা 


(দপ্ধণের সংবাদদাতা) , 


কলকাতা শহরে গত করয়েক- 
1দনের দরটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় 
ছাত্র গ্মীরষদ ও যুব কংগ্রেসের 
অত্যন্ত পাঁরাঁচত কমশদের গশ্ডা- 


মীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও বাজারণ 
কাগজের মালকেরা পাঠকদের কাছে 
আসল তথ্য বিকৃত করে প্রকাশ 
করেছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র 
পারষদের সৃভ্যরা কলকতা বিশ্ব: 
বিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে যে 
ভাবে গণ্ডাঁম করে গেল৷ তুর বিব- 
রণ কোন বাজারণ পাতিকায় নেই। 
সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে 
বিশবাবিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সে- 
লর ডন পি কে বোস স্বয়ং উপ- 
স্থিত থেকে এই, তাণ্ডবলীলার 
নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
পরে অত্যন্ত ঘানম্ঠ মহলে বঙ্তেন ঃ 
এই ছেলেদের মধ্যে এত শ'ন্ত নিহিত 
ছিলা তাতো জানতুম না।' এরাই 
পারবে নকশালদের রুখতে । 
অনেক প্রজ্ক্ষদ্শী 


বামত হলেও ' তাঁর ওপরওয়াল 
ডাঃ সত্যেন সেনের কাছে ল, কলে- 
জের কিছ: ছাত্র নেতার অন্যায় আব- 
দার করার নাজির আছে। 

' ছু দিন আগে এ কলেঙ্গে 
ছাত্র “ভার্তর ব্যাপারে ইউনিক্লনের 
জনৈক নেতার আবদার, শননতে 
রাজ” না হওয়ায় ডাঃ সেনকে এ 
প্রকাশ্যভাবে ধমকানি, দিয়ে যায় 
সে পরিষ্কার জানিয়ে যায় £ 
“কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশে যত 
ছোট দোকানদান ও হকার আছে 
তার একটা ধবরাট অংশের উপর 
আমার প্রভাব আছে। যাঁদ আমার কথা 
শা শোনেন তাহলে আমার ছেলেরা 
আপনার কলেজ লাইব্রেরী পদাড়যে 
দিয়ে যাবে। আপনার ক্ষমতা থাকে 
আপাঁন বাধা দেওয়ার চেষ্টা*করে 
দেখবেন” 


শতবাবু স্ুব্রতর বিরদ্ধে 
উঠে পড় (গেছেন 


কাঁল্তিরা। এই সভায় প্রফণ্নকান্তির 
দল বারবার “শতদা যুগ যুগ জিও” 
ধ্বান দিয়েছে। তারপর প্রধানমল্রী 
ইীন্দরার "ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউম্ডের 
জনসভার কবস্থাগ্লার দায়িত্ব নিয়ে-' 
ছেন প্রফলল্লকান্তি ঘোষ! 

এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েই 
প্রফপল্পকাল্ত উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ 
কলকতার সুক্রত বিরোধীদের সঙ্গে 
যেগাযষোগ করে ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউণ্ডের জনসভার আয়োজন কর- 
ছেন। দক্ষিণ কলকাতার লক্ষী- 
কান্ত বেস একজন তীর সত্ৰত 
বিরোধী । প্রফল্লুকান্তি তাই লক্ষ্মী- 
কান্তকে দক্ষিণ কলকাতা থেকে 


লী 


শোভাযাত্যা আনবার দাঁরিত্ব দিয়ে- 
ছেন। মধ্য কলকাতা ও উত্তর কল- 
কাতাতেও সতত বিরোধীরা জন- 
সভার ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন। শন. 


নেই সত্ৰত যখার্জীর দলবল। 


io 
ফরোয়ার্ড রক 
(২য়' পৃষ্ঠার পর) 


ধারণা। বরং সি পি এম নেতৃত্ব 
যাঁদ আরো সহনশশল হয়ে চেষ্টা 
করেন তাহলে ফরোয়ার্ড ব্লকের 
অভ্যন্তরে মাকসবাদ বিরোধ অংশ 
যতই প্রভাবশালী হোন না কেন 
এই দলকে সরাসাঁর  প্রাতিক্রিরার 
শিবিরে টানা সম্ভব হবে না। তবে 
দলের এ অংশকে হয় পৃথক দল 
গড়তে হবে, না হয় সরাসাঁর 
কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। 

| 
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কেই খনেক্পা আসামাঁ। এদের এক- 
মার স্বার্থ জেল কর্তৃপক্ষকে খুশী 
রাখা যাতে কারাবাসের: মেয়াদ_রুমে। 


আলিপুর জেলের ঘটনা 


(প্রথম পৃচ্ভার পর) 

চির জন ৮ মারধোর 

নিষন্তও হয়েছিলেন, কিন্তু বিচারক তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে, করে। lila i 
* তদন্ত শুর করার আগেই আক্রান্ত জেজ| কর্তৃপক্ষ এই হত্যাকাণ্ড অবশ্য- সম্প্রাত জেল কর্তৃপক্ষ এই সব 
হালেন আর তদন্ত প্রসঙ্গ চাপা ম্ভাবী এ কথা বহুবার জানানো খুনে আসামীদের লাগিয়েছে নক- 
পড়ে গেল। কে বা কারা বিচারককে সত্বেও সরকার এই সম্পর্কে কোন শালী বন্দ?দের পেটানোর ব্যাপ্মরে। 
আক্রমণ করল সেই সম্পর্কে এখনও ব্যবস্থা নেয় নি। বেশ কয়েকটা করে খুনে করে এরা 
কোন সরকারী রিপোর্ট পাওয়া যার প্রাতাট জেলে বন্দীর সংখ্যা এখন জেলের অধিবাসী, এদের খুন 

নি। অনৌকের সন্দেহ স্বাভ্যাবক স্থান সংকুলানের ক্ষমতানগ্যায়ী করতে হাত কাঁপে না। 
রঃ :লিশের পেটোয়া গণ্ডারা দ্বিগরশেরও বেশী। বন্দীদের দেখা- আঁলপরর সেন্ট্রাল জেলের নয় 
আক্রমণ করে বিচারকদের শোনার 'কাপারে জেল ষ্টাফ বাড়ে নং ওয়ার্ডের মধ্যে যে নারকীয় 
মধ্যে আতঙ্ক আনার চেষ্টা করেছে নি। ওদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য হত্যাকাশ্ড ঘটল তার সত্য: বিবরণ 
যাতে এই ধরণের কোন তদন্ত বরাদ্দ টাকা থেকে চার হয়, এ একচোঁটক়া প:ুঁজিপাতিদের মুখপত্র 
ভাবফাতে আর সম্ভব না হয়। আঁভযোগ বহ;দিনের। সময়ে ওদের দৈনিক পাঁত্রকাগনালতে প্রকাশিত না 
কছনাদন আগে বরানগর- খাবার দেওয়া হয় না, রাজ- হলেও দর্পণ এই হত্যাকাশ্ডের 
কাশীপুর অঞ্চলে প্বালশের সহ- নৈতিক .বন্দীদের কোন সুযোগ ধিস্তৃত বিবরণ জানতে পেরেছে। 
বোগিতায় যে ধ্যাপক হত্যাকান্ড স বিধেই, ওরা পায় না। এমন কি বিশ্বস্ত সুত্রে জানতে পারা 
সংগঠিত হয়েছে সেই কাপারে প্রাতঃকৃত্যর ব্যাপারে বহদক্ষণ গেছে যে কয়েকাঁদন আগে এ জেলে- 
তদন্তের জন্য 'িচারপাঁতি নিয়োগের ওদের লাইনে দাঁড়াতে হয়। রই ডেপটশ জেলার খুন হওয়ার 
কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শেষ কোন অভিযোগ করতে গেলে, পর থেকেই নাকি জেল কর্তৃপক্ষ 
পর্যন্ত না কি কোন বিচারপতি \ অথবা জেলে বন্দীদের প্রাতানীধরা জেলের বন্দীদের বিরদ্ধে একটা 
পাওয়া যার নি। কোন কথা বলতে চাইলে রূঢ্ুভাবে ব্যবস্থা নেবার জন্য ত্যেড়জোড় কর- 
বারাসত, বরানগর, কাশীপনর, প্রত্যাখ্যান করা হয়। দিনের পর দন 'ছিলেন। বন্দীদের মধ্যে সি $প এম 
কোন্নগর উত্তরপাড়া আর হাওড়া- এই: ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষ ও ও: নকশালদের ওপর সাঁবশেষ 
শিবপুরে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সম্পর্ক একট আঘাত হানার জন্য এই ঘট- 
হয়েছে তার বেসরকারী কোন অবর্নাত ঘটেছে। নার তিনাঁদন আগে জৈলের সুপার, 
তদল্তে সরকার রাজী নয়। সর- উপয্যস্ত সংখ্যক ষ্টাফ না থাকায় র 
কারের একটি স্বাবধে, হত্যাকাণ্ড জেল কর্তৃপক্ষ জেল প্রশাসনের জন্য মধ্যে একটা গোপন বৈঠক হয়। বৈ- 
এত ব্যাপক আকার নিয়েছে যে, আঁধক সংখ্যায় দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী- 
জনসাধারণ হত্যাকে বোধ হয় আন- দের নিয়োগ করেছে। | 
বৃর্ধ ঘটনা গহসেবেই গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত কয়েদীদের ত্যন- 


একটি মনোজ্ঞ সংগীতের আসর 


€দর্পণের সমালোচক) তাঁর পিতা ও গর খাঁলফা ওয়া- 
* গত রাঁববার একুশে নভেম্বর জেদ খাঁ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরা- 
কলকাতায় একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতের িকারী। তানি কিছু মুশকিল ও * 
আসর 'উপহার দিলেন ওস্তাদ টেকনিক্যাল জানিস ছাত্রদের অন্ু- 
আফাক হোসেন খাঁ সাহেবের ছাত্ররা। রোধে পেশ করেন। আফাক্‌ 
খাঁ সাহেবের জন্মাতাঁথ উপলক্ষে সাহেব সহাস্যে ।সেগনল বাজিয়ে 
এই আসর। প্রথমে আফাক হোসেন শ্রোতাদের আনন্দ! দেন। 
খাঁ সাহেবের তবলা লহরূ, এবং শুধ: আঙ্গুল .ছাড়া আর 
পরে শ্রীশ্যাম গঞ্গোপাধ্যায়ের সরোদ  1কছ্‌ই  নড়েনা_যেন 'যোগী। 
বাদন। শ্যামবাবধংর শঙ্গে তবলা কনার ও বাঁয়ায় "তান যে -সুর 
সঙ্গত করেন ওস্তাদ আফাক খাঁ সৃষ্টি করলেন তা অনেকাঁদন কানে 
লেগে থাকবে। জাননা কি অপ- 


রকে বলেন, “স্যার জেলের মধ্যে যে 
সধ্-ন সি দীপ এম ও নকশাল! বন্দী 
গোল ল করছে তাদের সারবদ্ধ- 
ভাবে দাঁড় কাঁরয়ে গাল করা 
হোক ৷? 


গিয়ে বলেন-“মশাই আপনার মাথা, 
খারাপ হয়েছে। আপান 'রিজাইন 
দিয়ে বাড়ীতে গয়ে বসে থাকুন.” 
তারপর অবশ্য জেলার ও স্বপা- 
রের মধ্যে একটা বিকল্প ব্যবস্থা 
গ্রহণে মতৈক্য হয়। . ৰ 
জানা গেছে যে, ডেপুটী জেলার 
খুন হওয়ার আগে সৃপারকে পর. 
গর িনখানি চিঠি দেন এবং সেই 
চিঠিতে গনজের জশবনের 'নিরা- 
পত্ত'র দাবী করেন। 
বৈঠকের পর যে সিদ্ধান্ত হয় 
তা কেবলমান্র নাক হেড ওয়ার্ডারকে 
জানান হয়। 
নার নরেন জীন 
কয়েকজন নকশালী বন্দী এক- 
সঙ্গে বসে গলপ করাছলেন। সেই 
সময় হেড ওয়ার এসে তাদের 
অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে 


কলকাতার হারানো দ্রিনের কথা দ্বীরা ও সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্ব্যো- 
মনে পড়লো। আফাক খাঁ সাহেবের স্তাদের দ্বারা অবহোলিত।. এর 
দুরূহ এবং অপ্রচালত চোদ্দ মানার সঙ্গে সারেষ্গীতে সহযোগিতা 
ফোরদস্ত এবং পরে ন্লিতালের করেন শ্রীবাচ্চালাল মিশ্র । 

লহরা এক কথায় অনবদ্য! পূর্ণাঙ্গ _ 


দেয় ওদের জোর করে মিটিং বন্ধ 
করতে। প্রথমে ধস্তাধস্তি ও গরে 
লাঠি লোহার রড দিয়ে তাদের 
অক্রমণ করা' হয়। প্রাতাট বন্দীর 





জন্যই। চালনা করেন ভূপাল রায়চৌধুরী শেঠ শঃকসাল কারনারী হাস- 
বাঁরার কাজের প্রাবল্যে তান এবং সাজত ঘেষ। পাতালের একাঁট ওয়ার্ডে দীপক 
দম্পাদক-_হুশীরেন বঙ্গ 


জেলার এবং 'ডাঁসাঁপ্লন অফিসারের ' 


সপার জেলারের কথায় রেগে ২ 


মাথায় লোহার রড 'দিয়ে মারা হয়। * 


DARPAN, Price 32 P. 


দেখে ঢা "বাংলা দেশ, 


জায়গাতে যে ভাবে লোহার রড (প্রথম পৃন্ঠার পপ ) 
মারা হয়েছে তাতে তারা জশবন থাকা সত্বেও কোন হামলা চালাবে 
ফিরে প্রবেন কিনা সন্দেহ । 


বস লি ও অহ দেবক 
দেখতে গেলাম। 


ক্তর ভাগ বেশ ভালভাবেই দেখা 
ওয়ার্ডার লোহার রড দিয়ে করেক- পাক্ষ বেআইনী ঘোষণা করেছে। 
জন চাঁব্রশ-পণচশ বছরের যবককে এই পার্টি পাঞ্জাব বাদে পশ্চিম 


ওঁ ' এলাকার জেল * ভিজিটর ) রর সমস্ত ঘটনা, সম্পর্কে 
নারায়ণ দাস আঁভযোগ করেন যে বাংলা দেশের মর্বান্ত সংগ্রামের 
তান ঘটনার "দন যখন জেলের নেতারা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকবহাল ॥ 
অভন্তরের ঘটনা জানতে চান তখন , তাঁরা জানেন যে, পাকিস্তান সৈন্য 
তাকে কোন উত্তর দেওয়া তো হয়ই বা£হনীর একটি শান্তশালী অংশ 
ন, উপরন্তু তাকে ভেতরেও যেতে গঠিত হয়েছে বেলাচস্তান ও 'উত্তর- 
দেওয়া হয় 'ন। অথচ সরকারী পশ্চিম সীমান্ত অণ্টলোর আঁধবাসশ- 
নিয়ম অননসারে অর ভেতরে যাবার দের নিয়ে। এই আন্দোলন অবশ্যই 
অন্দম্মাত আছে। এই সমস্ত অণ্চল থেকে নেওয়া 

অপরাঁদকে জেল কর্তৃপক্ষের সৈনাবাহিনীর মধ্যে প্রভাব ‘বস্তার 
বন্তক, {কছ; নকশালপল্থী জেল করবে। এই প্রভাব ব্যাপকভাবে 


' থেকে পালাবার চেস্টা করতেই এই ব্তৃদ্তি লাভ করেছে এবং তার 


ঘটনা ঘর্টে। বহু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। 
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দম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্মবোধ মাক ক্কোয়ায্ন কাঁলকাতা-১৩ : থেকে মা এবং ৬১সং আট লেন, ফাঁলকাজা-১৩ ছর্পদ কার্যালয় থেকে--. প্রকাশ 


তেও যর তাত যাগ 


CAL AM. 





১৪শ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা, ॥ শক্রবার ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩২ পরদা 


ভারতের গঙ্গে ব্যবম। 
সম্পর্কে বাংলা দে 
সরকারের খগড়। 


(দপণের সংবাদদাতা) 
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার 


খসড়ায় বলা হয়েছে যে, পর্ব- 
বঙ্গ থেকে শতাধিক কোটি টাকার 
মাছ ভারতে আসতে পারে। অর্থাৎ 
এই' হিসেব অন্যায় ভারতে 'দনে 
প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার মাছ এসে 
পেশছবে। ওজনের পাঁরমাণ হবে 
দিনে প্রায় '্রশ হাজার মণ। 
অনুরূপভাবে পূর্ববঙ্গে এখান 
থেকে রপ্তানী হবে বছরে একশ 
কোট টাকার কয়লা। এতাঁদন, 
পর্যন্ত কয়লা আসত সুদূর চীন 


আর পোল্যান্ড / থেকে । ওদেশের 
লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খাঁনর 
নতুন বাজার সাষ্টি হবে। এতে 
কয়লা খাঁনর সংকট কাটবে এবং 


দ্রুত' উৎপাদনের জন্য দরকার হবে 


নতুন লগ্পার আর আধুনক 
যান্ত্রিক ব্যবস্থার। 
এইভাবে ওরা আমাদের আরও 


অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভাবু 


রপ্তঠনী করবে, আমরাও ওদের 
কাপড়, যল্নপাঁতি ইত্যাদি নানা; 
জিনিষ ' পাঠাব। আগে পশ্চিম 
পাকিস্তানি 'কাপড়ের কল থেকে 
উৎপন্ন দুশো কোটি টাকার মাল 
পূর্ববঙ্গে বিক্বী হত। এই মাল 


এখন ভারত থেকে যেতে পারে। 


এর ফলে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের বস্র 
(শেষাংশ ২য় প্ঠায় ১ 


৬ ঘংথাম সম্পকে গিকিং রেডিও 


ইংরাজী ভাষায় দাঁর্ঘ সংকদ পাঁর- 
লনকে কেন চীন জনগণতন্তুক 
রাষ্ট্র প্রাতক্রিয়াশীল চক্রান্ত বলে 


মনে করে সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ ' 


পেশ করেছে। 

ওদের মতে পূর্ববঙ্গে কোনও 
আন্দোলনই হয় নি, যা কছ: হয়েছে 
সবই “ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের” 
চক্রান্তের ফল। আর এ ব্যাপারে 
“সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্া- 
বাদীরা ও সংশোধনবাদ'রা” ইন্দো- 


প্্কস্তান উপমহাদেশে নিজেদের ' 


প্রভাবকৃদ্ধর স্বার্থে “ভারতীয় 


সম্প্রসারণঝদীদের” মদত দিয়েছে৷, 


যেহেতু এই স্ত চক্রান্তের 
সারণবাদীরা* পাকিস্তান আক্রমণ 
করে বসেছে, সেই হেতু চীন জন- 
গণতাল্ল্রিক রস্ট্র রা্ট্রসংঘে প্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে মাঁক্নি সাম্রাজ্যবাদী- 
দের সঙ্গে সরে সুর মেলাচ্ছে 
আর একই প্রস্তাবে ভোট 'দিয়ে 
প্যাকস্তানের মিলিটারী শাসনকে 
আন্তাঁরক সমর্থন জানাচ্ছে। 

' বৃহস্পাতবারের 'ঁপাকং রেডিও 
বিশ্লেষণে গত এপ্রিল মাস থেকে 
কি ভাবে “ভারতের মাটিতে ভার- 
তীয় সম্প্রসারণবাদীদের মনম্টমেয় 
পূর্ববঙ্গের কয়েকটি দালাল পাল্টা 
সরকার গঠন করল এবং কি ভাবে 
মব্তিবহিনী সৃষ্টি হল” তার 
বিস্তৃত বিশ্লেষণ দিয়েছে, নানা 
তাঁরখ উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনার 
আনুক্মক দ্রুত বিবর্তন বোঝাবার 
জন্য। ৃ 
৷  শঁপাকং রোঁডও কিন্তু উানশশ 
স্তান স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ব 
বঙ্গে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান 





যুদ্ধকেও 


কংগ্রেস 


. দলীয় স্বার্থে ব্যবহার কৰছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

ভারত-পাঁকস্থান য্দ্ধকেও 
৩ পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসীরা দলীয় 
স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে৷ নানা 
সুত্রে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কর্ত- 
মানে অসার্মীরক প্রাতরক্ষার 
€সিভিল ডিফেন্স) জন্যে প্রচ 
লোক অস্থায়ীভাবে নেওয়া হচ্ছে। 
এই লোক নিয়োগের শতকরা 
নব্বই ভাগ নব কংগ্রেসীরা তাঁদের 
দখলে রেখেছেন। দলে দলে নব 
কংগ্রেপী দাদাদের সুপারশ বা 


লিষ্ট অনূষায়ী ছেলেদের 'সাভিল : 


'ডিফেন্দে ঢোকানো হচ্ছে। যদদ্ধের 
নামে প্রচারকার্ধ ইত্যাদর জন্যে 
সরকার টাকা বেরহচ্ছে, আর নব 
কণ্রেসরা দুহাতে তা গ্রহণ কর- 
ছেন। 


প্রকৃতপক্ষে উরি 


আন্দোলন এবং শরণার্থী আগ- 
মনের সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেসীদের 
এখানে কপাল খুলে গিরেছে'। 
শরণার্থীদের মালপত্র যোর্থা- 
ডের জন্যে কল্ট্রাকটর দেবার সময় 
কুখ্যাত ম:সলম লীগ-কংগ্রেস 


কোয়ঠীলশন মাঁদ্রিসভা রাজ্যে ছিল। বিশ্বাস 


সেই সময় পূতমিল্লী সন্তোষ 
রায়ের সাদ:র আর হারিকেন লন্ঠ- 
নের কন্ট্রাী দেবার: কেলেংকারী 
নব কংগ্রেসীরাই এখন বলে বেড়া 
চ্ছেন। এ সাবনকমিটিতে ডঃ জয়- 
নাল আবোঁদনও স্বাস্ষমন্ত্ীর্পে 
সদস্য ছিলেন। নব কংগ্রেসীদের 
হতাশ অংশ এখন, জয়নাল আবে- 
দিনের নামেও অনেক কথা বলছেন। 
এঁ মান্সভা সব রকম নিয়মকানুন 
অগ্রাহ্য করে কিভাবে নিজের দলের 


পনেরো হাজার ছেলেমেয়েকে শর- 


ণার্থী াবিরের চাকরীতে ঢীক- 
রেছেন সেকথা পাঠক জানেন। এ- 
ছাড়া নকশাল-ীস পি 'এম দমনের 
নামে একশো পাঁচ টাকা মাস মাই- 
নেয় শত শত দলায় ছেলেকে হোম- 
গার্ড করা হয়োছল। এখন এসেছে 
ষদ্ধ। আর এখানকার নব কংগ্রে- 
সীরা এখন সিভিল 'ডিফেন্সে 
মেতেছেন। কেননা ওখানে পয়সা 
আছে। , 

. জ্ীগ-কংগ্রেসী  কোয়ালিশন 
মল্িসভার  রাষ্ট্রমল্পী আনন্দ 
এখন ' জওয়ানদের 
উৎসাহ ৫৫) দেবার উদ্দেশ্যে 
অমৃতবাজার পাকার একখানা 
জীপ গাড়ীতে, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা 
ডীঁড়য়ে সীমান্তের সংরক্ষিত এলা- 
কায় ঘোরাঘুরি শুর করেছেন। 
মাঝে মাঝে বাংলাদেশেও ঢুকছেন। 
সঙ্গে থাকছে একদল ছেলে। সংর- 
ক্ষত এলাকায় কিভাবে ইনি ঘরে 
বেড়াচ্ছেন তা অবশ্য এখনও জানা 
যায় নি। 


শোষণের 'বরদ্ধে বাঙ্গালী জাতীয়- 
তাঁবাদী আন্দোলন গড়ে উঠল এবং 
কেনই বা ওখানে একফুগ ধরে 
জনগণের নির্বাচিত সরকারের 'পাঁর- 
বর্তে মিলিটারী শাসন চাল? আছে 
তার কোন হাঁদস দেওয়ার ' চেম্টা 
করোনি। 


নানা নিম্পেষণে বিভিন্ন সময়ে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর নানাভাবে 
আবার জেগে উঠেছে এসব তথ্যের 
কোন উল্লেখ পিকিং রোডওর 
সংবাদে ছিল না। 

কি কি আন্দোলনের মাধ্যমে 
শেষ পর্যন্ত আয়হবশাহশীর পতন 
হল আর জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন 
শেষ পর্যন্ত উঁনশশ উনসত্তর সালে 
অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে সাধারণ নর্বা- 


চনের প্রীতিশ্রাতি দিয়ে মালটারা 
শাসনকে সামায়কভাবে জনসাধারণের 
রে'ষ থেকে বাঁচালেন সেই আন: 
ক্লামক ঘটনাও 'পাঁকং রোডওর 
বিশ্লেষণে পাত্তা পায় 'নি। 
উনিশশ সত্তর সালের ডিসেম্বর 


মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 


হিসাবে প্রাতম্ঠিত হল-সেই ঘট- 
নাও 'পাঁকং প্রচারে আমলে দেওয়া 
হয় নি। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া 
ভুট্টো চক্রান্ত কিভাবে তিনমাস ধরে 
 ধনর্বাঁচিত সংসদ আঁধবেশন মংল- 
তুবী রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত 
মার্চ ম'সের সুরু থেকে সারা পূর্ব- 
বঙ্গ আন্দোলনে গর্জে উঠেছে সেই 
আনাক্রামক ঘটনাও 'পাকং-এর 
কাছে প্রাসঙ্গিক নয়। 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





বিদেশী সাংবাদিকদের 
অভদ্র আচরণ 
ভারতবিরোধী প্রচাৰ চালাচ্ছে 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রা- 
মুকে কেন্দ্র করে বর্তমানে কাল” 
কাতায় ঝাঁকে ঝাঁকে (মাছির মতো) 
বিদেশ’ সাংবাদিক এসে উপস্থিত 
হয়েছে। এদের মধ্যে আবার 'কছদর 
কিছ মহলা স্মংবাঁদকও আছেন, 
অবশ্য কিছ: কিছ; বিদেশী পুরুষ 
সাংবাদিকের হিপ মার্কা লম্বা চল 
ও বেল বট্‌ম প্যান্টলুম দেখে 
পেছন থেকে ঠাওর করা মহাস্কিল-_ 
এরা পনরুষ কি মাহলা। যাইহোক 
কলকাতায় এদের ঘোরাফেরা ও 
অচ্রণাবাঁধ নিয়ে ইতিমধ্যেই করে- 
কাঁট বিশেষ প্রশ্ন দেখা "দিয়েছে 
এবং সরকারও একাপরে নজর 
রেখেছেন বলে আমাদের 'বি*বাস। 

যুদ্ধ পাঁরস্থিত নিয়ে প্রাত- 
দিন যে সাংবাদিক সম্মেলন হয় 
সেখানে একট: সতর্কভাবে নজর 
রাখলেই বোঝা যায় যে এইসব সাদা 
চামড়'র দান৷ যুদ্ধের খবরের থেকেও 
সামরিক গোপন তথ্য জানার জন্যই 


কৌতূহল বেশী। বারবার বলা. 


সত্বেও তারা ঘনরোঁফরে সেইসব 
তথ্য জানতে চান যেগুলি যদদ্ধা- 
বস্থায় কোন সামারক বাহনীর 
পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
শুধুমাত্র অনাঁভপ্রেত কৌত্হলের 
মধ্যেই তাঁদের উৎসাহ সাঁমাবদ্ধ 
নয়; সাংবাদক সম্মেলন পাঁর- 
চ্লনাকারী' আঁরতীয় । সামাঁরক 
বাঁহনীর আঁফসাররা যখন জানিয়ে 
দিচ্ছেন যে, এইস্ব তথ্য এখন 
প্রকাশ করা সম্ভব নয় তখন বিদেশী 
সাংবাঁদকরা কঙ্গের ভাঙ্গতে 
হেসে ওঠে অথবা টোবিল চাপড়ে 
অসাহঞ্কততা জ্ঞাপন করে। j 

ভারত সরকার যুদ্ধাবস্থায় 


* সীমান্ত অগ্চলে বিদেশীদের গতি- 


বিধি নিয়ান্মিত করেছেন। কিন্তু 
পাঁচজন বিদেশী সাংবাদিক উদ্বাস্তু 
শিবির পাঁরদর্শনের' ছুতো করে 
সীমান্তে যাবার অননুমাতপর গ্রহণ 
করে এবং সামারক বাহনশর আঁফ- 
সারদের আদেশ অবহেলা করে 
গোপনে ভারতাঁয় বাহনীর সাম- 
'রিক প্রস্তুতির ছাব তুলতে 'গয়ে 
ধরা পড়েছে। এছাড়া, ইতিপূর্বে 
আরো তিনজন বিদেশন সাংবাঁপি- 
কের আচরণ এত ভারতের স্বার্থ- 
বিরেধী হয়ে ওঠে যে ভারত সর- 
কার তাদের প্রপাঠ দেশে ফেরং 
পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়।, 

কিন্তু সবচেয়ে দঃখজনক 
ব্যাপার হলো, যখন দখা যায় 
বিভিন্ন দেশীয় সংবাদপত্র অফি- 
সের [কেরা কয়েকশ টাকার লোভে 
অথবা কোন সরকারী অথবা আধা- 
সরকারী আফসার এক বোতল 
মদের প্রত্যাশায় এইসব বদেশী 
সাংবাদিকের খিদ্মদগারঁ করছেন! 
মুস্কিল হলো এইসব লোকেদের 
সম্পর্কে কিছ; বলার উপায় নেই; 
কারণ, দেশের স্বধেশনতা ও সার্ব- 
ভোমত্ব রক্ষার জন্য কোন শপথ 
গ্রহণ অনুষ্ঠান হনে এরাই প্রথম 


সারিতে দাঁড়য়ে দুজয় সঙ্কম্প 


নিয়ে সর্বাগ্রে মেতে ওঠেন। 
বিদেশী সংবাদপ্গুলি সাধা- 
রণতঃ খুব “অবজেক্টিভিটি”-র 
বড়াই করে থাকেন এবং এব্যাপারে 
ভারতীয় সংবাদপ্রগলোর দিকে 
নাক সি'টকে তাকান? একথা ঠিক, 
ভারতীয় সংবাদপন্রগল অর্থাভাব- 
বশত সর্বত্র তাদের রিপোর্টার 
পাঠাতে পারেন না এবং আঁধকাংশ 
(শেষাংশ ২য় পচ্চোয়) 





চাণক্য সরকার 


প্্ববঙ্গ মুত্তির পথে, অর্থাৎ এবং সেই কারণে ওখানকার জনগণ! 
সেখান থেকে প্াঁকস্তানী আগ্রাসী থেকে 'বচ্ছিন্ন।. অন্যান্য বামপন্থী 
বিতাড়িত হতে, আর বেশী দল সমূহের মধ্যে বিভন্ন কমিউ- 
দেরণ নেই৷. কেবল এই আগ্রাসী নিষ্ট গোষ্ঠি রাজনৈতিক সমর্থনের 
বাহন 'বতাড়নেই কিন্তু জনগণের দিক থেকে নগণ্য এবং সংগঠনের 


# 


ম্যান্ত নেই।, আসল মন্ত সমানাশ্চত ‘চারে প্রায় 'অবলংপ্ত। কমিউ- 
করতে প্রয়োজন দেশের প্রশাসনে নিষ্ট্রা নিজেদের কলহে এখনও 
বং অর্থনোঁতক, ' সামাঁজক ব্যস্ত এবং তাঁরা বোধ হয় এই অব- 

পুনগঠিনে জনগণের সক্রিয় ' স্থতেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ' 
অংশ গ্রহণের ক্বস্থা প'কা' করা। , শ্রেণী চাঁরন্র বিন্য:স ও তার 'িশ্লে- 


মনে রাখা দরকার যে, পূর্ব- 


ষণ নিয়ে তর্কে মত্ত। ূ 
এই বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠির 
অনেক নেতাই পলাতর্ক আরু মুষ্টি: , 
মেয় - যাঁরা ভেতরে পড়ে আছেন. 
তাঁরা নিজেদের বিশেষ কোন রাজ- 
নৈতিক ভূমিকার প্রমাণ এখনও ' 
রাখতে পারেন নি। ম্নান্তর পর 
সে বিষয়ে সন্দেহ হওয়া স্বাভা- 
বিক। .এই কম্টিনিস্টর' নিজেদের, 


1বভেদ বাঁদ্ধিবশতঃ এখনও 'িনজেরা 
'এঁক্যবদ্ধ হতে পারেন! নি। তাঁদের 
সব অংশ এককভাবে ত দুরের কথা ' 
পৃথকভাবেও কোন .ভাবষাতের পাঁর- 
প্রভাবশাল? অংশ , আওয়ামী লীগ কল্পনা রচনা করতে পারেন নি। 


নেতৃত্ব এখন! দেশ থেকে পলাতক' 
বিদেশী সাংবাদিক: 
৮. প্ৰথন পটার পর) 


ক্ষেত্রে তাদের সংবাদ সরবরাহ প্রাত- 
চ্ঠানের খবরের উপর নিভ'র 


গ্রুপ লিখে পাঠিয়ে দিলেন এবং 
ভা যথারীতি টাটকা খবর হিসেবে অফিসারের সহায়তায় নানা পাঁর- 
{| এছাড়া, বহ: কল্পনা রচনা, করেছেন। এই সমস্ত, 


প্রকাশিত হলো। 
গভীতহীন ভারত-বিরোধশ সংবাদ অবশ্যই জনগণের 
তারা পাঠাচ্ছেন। ২ ," “সহযোগিতার প্রয়োজন 


শধিথা ও ভিত্তিহীন সংবাদ সম্পর্কে বিশ্ষে জোর- দেওয়া হয় 
পাঠানো ছাড়াও এইসব বিদেশী নি। . দেওয়ার কথাও নয়, কারণ 
রীতিনীতি মেনে 'চটো না। সেরেফ .বান্ত তাঁদের অনেকেই পরানো 
“একটা হাতকাটা 'গেজণ ও প্যান্ট- আমলা আর' বেশ একটি প্রভাবশালী 


| ' অংশ দেশের ভবিষাত িল্প্যরবে 
জুন পরে সঁংবাদিক ৪৮ নত কারেম এ 


| ' সারমারক' আঁফুসারের অন্ুমাঁত না', এখন প্রচাঁলত অর্থে ধনিক শ্রেণীর, 


'টেপ-রেকডগিরের, মাউথ ' 'িসটী সামন্তদের 


কায়দা। 


অর্থাৎ তাঁরা ঢাকায় ফিরে গয়ে সেই ' 


অন্মান করা শব্ত নয় যে, ভার- 
তায় পাঁজি চেষ্টা করবে কি ভাবে 
যায় এরং নিজেদের কায়েম” স্বার্থ 
প্যকা করা ধয়। এই 'িবচরে, 
পূর্ববঙ্গের মন্ত আন্দোলনে ভার- 
তাঁয় ব্যবসায়ী গে/ষ্ির "পর্ণ সম- 
ঘন ব্যাখ্যা করা যায়। | 
“কিন্তু ওখানকার জাতীয়তা- 
বাদীরা এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে 
সজাগ । ' তাঁরা অবশ্যই পশ্চিম 
পীকস্তানি পাঞ্জাবী 'সিম্ধি'ব্যব- 
সায়া গোষ্ঠির শাসন শে'ষণ থেকে 
মুক্তি পেয়ে কিছুতেই, মাড়োয়ারী 
পার্শী গজরটদের খপ্পরে পড়তে 
চাইবেন না। তাই তাঁরা ব্যান্তগত 
ব্যবসায়ের সুযোগ না দিয়ে সর- 
কারী আওতায় মূ, ব্যবসা গড়ে 


প্রয়োজন যুন্ত রাজনোতক উদ্যোগ ' 
য়ন ব্যাপারে জড়ো' করা যায় একে- 


\ দর্পণ ॥ শকুবার ১০ই ডিসেম্বর ' ১৯৭৯ 
বারে ' নাঁচররতল্য থেকে। তানা 


হলে সাধারণ ' মানুষ সেই আগের 
মত 'দন মাইনের মজুর থাকবে আর 
উৎপাদনের বেশীর ভাগ লভ্যাংশ 
অন্যের হ'তে পড়ে, ভাঁবষ্যতের 
জাতীয় শোষক শ্রেণী গড়ে উঠবে। 


প্ববঙ্গ সম্পর্কে বঙ্গাদর্পণে 


এতকথা বলার প্রয়োজন, হচ্ছে. এই 
জন্য যে, ওখানকার বাঁধ ব্যবস্থা, 
র'জনীতি ও শিল্প-ব্যবসার গ্ঁত- 
প্রকৃতির নানা প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে 
পড়বে আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ- 


নৈতিক আন্দোলন সেই . অন্ুুপতে 


প্রভবত হতে থাকবে। 


এস ড় 
(প্রথম, গ্ম্ঠার পর) 


Ll) 


_ পিকিং রেডিও 
“(প্রথম গণ্ঠোর পর) 


'.সাতই৷ মার্চের ঢাকা রেস 
কোঁসের সেই এঁতিহাসিক।' লক্ষ 
লক্ষ মংস্তিকামী জনতার 1বশাল 
সমাবেশ এবং সেখানে বঙ্গাবন্ধু 
'শেখ ম7াজবের সেই বিখ্যাত রস্তৃতা 
এই সমস্ত প্রসঙ্গ পিকিং এঁডুয়ে 
গেছে। সাতই মার্চ থেকে সারা 
পূর্ববঙ্গের উত্তাল গণ আন্দোলনই 


~ 


" যে, প্রায় এক হাজার কোট. টাকার 
'ব্যবসা দুই দেশের মধ্যে এখনই 


" এর 'বরোধিতা করে 


ত 1 বাড়ল। 


শিঞ্গোর সংকট 'মেচন হবে। 
প্রাথীমক হিসেবে দেখা! গেছে 


গড়ে উঠতে পারে। পরে এই 
ব্যবসা আরও অনেক বাড়ার সম্ভা- 
বনা। a i 


বাংলা দেশের সরকার একট: 


বিচাঁলত হয়েছে মাড়েয়ারীদের ' লাখে লাখে সবাক, ছেড়ে ভারতে 
৫ কাণ্ডকারর্থান! দেখে। ওদের ভয় আশ্রয় নিল, যে সংবাদ সারা পাঁথ- 
. এই মাড়োয়ারারা হয়ত কল্মকৌশলে বাঁকে 'িচাঁলত করল, তারও কোন 
সব কবস:টাই হাত করে নেবে। 


 * তই বাংল দেশের সরকারের "প্কিং মনে করে না। | 


প্রস্তাক যে, সমস্ত ' ব্যবসা চলবে [কিং রেডিও দিকের 


হজন। ছাত্রের দূধ্কৃতির ফলে এই চ্ন্তর ফলে। এই চ্যান্ত না থাকলে 
ব্যাপক পরাক্ষার্থদের উপর শাস্তির বোধ হয় চীন : ভারতকে একট; 
দণ্ড নেমে কেন? 

অননসদ্ধান করতে গিক্পে জানা এই চ্দন্তর ফলে চীন নিজে 
গেল, এই' সব ছাদের মধ্যে একটি একট সমঝে চলার চেষ্টা করছে। 
সনবধাবাদদী গোষ্ঠী িনজেদের তাতে ওদের রাগ আরও বাড়ছে 


চার ববেচনান:ঃসারে সংগঠনের এবং এত দরদী হয়েও ওরা ওদের ' 


অন্ুমাঁত, ।ব্যতীত বিধ্বাবন্যালয় দরণর্দনের একমাত্র বন্ধু পাকিস্তানের 
ন্তের বিরদ্ধে কোর্টে মামলা করেন। করতে পারছে না। 'নিক্ষল অব- 
সনরেন্দ্র নথ ল কলেজ ছার সংগঠন 
বলেছেন, 
কর্তৃপক্ষের সপো মৌখিক আলো- অবশ্য চীনের," নতুন অনেক মি 


চনাই যথেষ্ট ছিল। কোর্টের 'শরণা-: জটেছে- রাষ্ট্রসংঘে ভোটের ব্যাপারে ! 


পম হওয়ার ফলে স্কট আরো তার প্রমাণ পেয়! যায়।, 

হা . একই প্রস্তাবে চাঁন ও মাঁকনি 
পুব্বতশি বছরের পরীক্ষার যুস্তরাষ্ট্র ভোট দিচ্ছে, শর; .ভোট ' 
ফল প্লকাশত. হওয়ার' তিনমাসের নয়, একদিকে মাক . িকসন 
পরাক্ষয় বসবার সবযোগ পেতেন। দিচ্ছে আর জন্াঁদকে' চশনের 
এই বছরে তার কাঁতক্রম ঘটল। প্রচণ্ড খেউড়। | 


সমবে দেওয়ার চেষ্টা করত। এখন = 


স্থায় গলাবজী একট; বাড়ে। এখন' 


f 


[| 











দপণ 1 শক্রেবার ১০ই ডিসেম্ন্প 1১৯৭১, 


দেশের এই সংকটেও এক শ্রোর ব্যবসায়ী 
" ছি মুদাফ| শিকাৰ চালিয়ে যাচ্ছে 


, সার! ভারত আজ সঙ্কটের 
সম্মখীন। আমাদের জওয়ানরা 
মরণপণ লড়াই করছে আর দেশের 
* অভ্যন্তরে জাতি ধর্ম 'নার্বশেষে 
সমস্ত সাধারণ মানুষ এক জাতি 
এক প্রাণ হয়ে ভারত সরকারের 
পিছনে এসে দাঁড়য়েছে।, সাধারণ 
মানঃযের মনোবল দড়। যে কোন 
পারস্থাতর মোকাবিলা করার জন্য 
তারা প্রস্তুত। 'কল্তু যে শ্রেণীর 
হাঙ্গর-কুমশররা এই সব অবস্থার 
সুযোগ চিরদিন নিয়ে থাকে তারাও 
আজ প্রস্তুত তাদের ম্ননাফার 
পাহাড় সৃষ্টির. জন্য।, সীমাল্তে 
জওয়ানেরা লড়ছে অসামারক আঁধি- 
বারা পাক হানাদারদের গোলায় 
হতাহত হওয়া সত্বেও অটুট মনো- 
বল "নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন এক 


অপূর্ব দায়িত্বশশীলতার পরিচয় 


প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে। ফদ্ধ তহ্‌- 
‘বলে বাত্রাণ তহাঁবলে কয়েক 
হাজার বা কয়েক লক্ষ টাকা দান 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


করাই তো বড় কথা নয়। তাঁরা ক 
তাঁদের মুনাফা লোটার হার কমা- 
বেন? কোট কোর্ট টাকা কর ফাঁকি 
য্য তাঁরা দিয়েছেন তা ?ক স্বেচ্ছায় 
জমা দিয়ে, দেবেন। সর্বোপার 
শ্রাীমক-কর্মচারীদের মনোকল৷ অটুট 
রাখা আর এঁক্য ও সংহতি বৃদ্ধি 
করার জন্য শ্রীমক-কর্মচারীদের 
ন্যায্য পাওনা থেকে বাত করবেন 
নাঃ 

না-তার হীঙ্গতও পাওয়া 
যাচ্ছে না বরং উল্টো আভাসই 
পাওয়া যাচ্ছে। যনদ্ধ শুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চর্টকল ' মালিকেরা 
উল্লাসে ফেটে পড়েছেন। গত দেড় 
বৎসর ধরে চটকল মালিকদের 
মদনাফা শত গুণে বেড়ে গেছে। 
বাংলাদেশের চটকান্সগ্টুালতে উৎপা- 
দন না হওয়ায় বিশ্বের বাজার 
এখন' আমাদের হাতে । তার উপর 
বাংলাদেশে বীর মর্বান্ত যোদ্ধাদের 
সঙ্গে ইয়াহিয়া চক্রের সংঘর্ষের 
মধ্যেও বাংলা দেশের উৎকৃষ্ট জাতের 
অনেক কম দামে আমাদের দেশের 
হয়েছে। ফনে আমাদের দেশেও 


কাঁচা পাটের দাম অস্বাভাবিক পড়ে 


যাওয়ায় চাবীরা “মাথায় হাত 'দিয়ে 
বসে পড়েছে। এত মুনাফা হওয়া 
সত্বেও চটকল মালিকেরা শ্রমিকদের 


এমন কতকগুলো নাতি গ্রহণ করে- 
ছেন ষার সঙ্গে অন্য ট্রেড ইউনিয়- 
নের মৌলিক পার্থক্য কম। কয়েক- 
দিন আগে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কগ্রেস নেতৃবৃন্দ এক সাংবাঁদক 
বৈঠকে উত্ত নীতিগ্ীল বিশ্লেষণ 
করার সময় এ সব নীতি কার্যকরী 
করার জন্য আন্দোলন করার কথা 
ঘোষণা করেছেন। জনৈক সাংবাদিক 
প্রশ্ন করেন, যে সব মালাক কংগ্রেস 
শাসক দলেরও নেতা তাঁরা এঁ সব 
নীতি কার্যকর না করলে তাদের 
কংগ্রেস সংগঠন থেকে বের করে 


দেয়ার জন্য তাঁর চেষ্টা করবেন 
ক ? স্পষ্ট জবাব না দিলেও জাতীর 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যেকার 
সোস্যদীলস্ট ফোরামের নেতৃবৃন্দ 
আশ্বাস দেন যে তাঁরা চেষ্টা কর- 
বেন। 

এ নেতাদের অবগ্গাতর জন্য 
দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কল 
কাতার বৃহৎ সংবাদপন্রগনীলর মধ্যে 
একমাত্র স্টেটসম্যান ছাড়া আর প্রায় 
সব কয়াঁটর মািকই কংগ্রেস শাসক- 
দলের। এর মধ্যে আবার অমৃত- 
বাজার, যুগান্তর ও বসদমতাঁর 
মালিক এবং সম্পাদকেরা শাসক" 
দলের নেতা । এই দুই সংস্থাতেই 
প্রচালত আইনকে ব্দ্ধাঙ্গাঁল 
দেখিয়ে সাংবাদক-অসাংবাদিক 
কর্মীদের বাঁণ্চত করা হচ্ছে। ষুগা- 
ল্তর, অমৃতবাজারের মাঁলক গত 
কয়েক বৎসর ধরেই সাংবাদিক 
অসাংবাঁদিকদের ন্যায্য মহার্ঘভাতা 
দিচ্ছেন না। বসমতার কথা না 
তোলাই ভাল৷ দীর্ধাদন বন্ধ করে 


রাখার পর যে ব্রিপাক্ষিক চান্ত করে 
সংস্থার্ট খোলা হয়েছে তার কোন 
ধারাই মান? হচ্ছে না। মাঁলিকপক্ষ 
প্রতিশোধাত্মক নীতি গ্রহণ করে 
ধনার্বচারে পীড়ন করে চলেছেন। 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
অন্তর্ভূ'ন্ত অসাধবাদক কর্মচারী 
ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অপরাধে 
ন্রিপাক্ষিক চান্ত অমান্য করে গত 
দু-তিন মাসের মধ্যে শতাধিক 
কমশীকে হয় ছাঁটাই, না হয় সাস- 
পেন্ড করা হয়েছে। চার্জশীট দেয়া 
হয়েছে অনেকের উপর। একতরফা 
ভাবে প্রত্যেকের বেতন শতকরা 
'ন্রশ-চল্লিশ টাকা কাঁময়ে দেয়া 
হয়েছে। ক্লোজারের আগে দেড় 
মাসের পাওনা বেতনের শতকরা 
সত্তর টাকা আজো দেয়া হয়ান-- 
দেয়ার লক্ষণ নেই। মাঁসক বেতন 
নিয়ামত দেয়া হচ্ছে না। ব্রিপাক্ষক 
বৈঠক ডাকলে মালিক প্রাতানাধ 
বৈঠকে হাঁজর হচ্ছেন না। চান্ত 
অনঃসারে যারা স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে 
যাবেন এক মাসের। মধ্যে তাদের 
বেতন মিটিয়ে দেয়া হবে। বহু 
সাংবাদিক ও অসাংবাঁদক কাজ 
ছেড়ে গিয়েছেন কল্তু তাদের পাওনা 
মেটাঁবার কোন মনোভাবই মাঁলিক- 
পক্ষের নেই। ভারতরক্ষা আসন 


কি এই সব মালিকের উপর প্রয়োগ 
করা হবে ?-এখানে তো শ্রামক- 


8 তিন? 


কর্মচারীরা কোন আন্দোলনই' কর- 
ছেন না বরং বর্তমান পারস্থাতিতে 
রাতাঁদন খেটে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব 
পালন করছেন। 

যব কংগ্রেস, বব সংঘ, গণ- 
তাল্িক বব ফেডারেশন, বিপ্লবী 
যব সংস্থ। প্রভৃতি যুব সংগঠন' 
প্রাতিরক্ষার স্বার্থে জনসাধারণকে 
সচেতন করে তোল্মর জন্য আন্দো- 
লন শুরু করবেন বলে ঘোষণা 
করেছেন শ্রীপ্রিয়দাসমন্সী ঘোষণা 
করেছেন য:ব কংগ্রেস মন্নাফাখোর- 
দের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সজাগ 
করার জন্য আন্দোলন ' করবেন। 
বিপ্লবী যব সংস্থা দাবী তুলেছেন 
প্রতিরক্ষার স্বার্থে ব্যাণ্কের লকারে 
মজুত মালিকদের সম্পত্তি বাজে- 
যাপ্ত করা হোক, ছাঁটাই, ক্লোজার 
লক-আউ্ট বে-আইনী. করা হোক, 
শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা 
না মেটালে মালিকদের শাস্তি দেয়া 
হোক, গ্রামা্লে জোতদারদের 
জলম বন্ধ করা হোক। আজ 
রেষারোষ ভুলে গিয়ে এই সব 
দাবীর 'ভাত্ততে সমস্ত যুব সংগঠন 
কি একাবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে 
তুলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার 
করে তুলবেন? 





যাদবপুর অঞ্চলে 
চরম অরাজকতা 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


দাক্ষণ শহরতলীর যাদবপুর 
এলাকা আজ চরম অরাজকতার 
কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রাণ হাতে 
নিয়ে এখানকার লোকজনকে বর্ত- 
মানে চলা-ফেরা করতে হচ্ছে। 

যাদবপুর থানা এলাকার কয়ে- 
কাঁটা কলোনী ঘরে দেখে এইটকু 
বুঝতে পারলাম যে এখানকার 
লোকেদের ওপর একশ্রেণীর সমাজ- 
বিরোধাঁ নব কংগ্রেসের ছাপ মেরে 
প্রালশের সাহ*য্যে 'নীর্বচারে 
অত্যচ্চার চালিয়ে যাচ্ছে। 

'বিজয়গড়, বাধাযতণীন, গান্ধী, 
শ্রী, বাশদ্রোণীর কয়েকটি এলাকা, 
সেলিমপরের কয়েকটি এলাকার 
কয়েকজন লোকের বাড়ীতে উড়ো 
চিঠি দেওয়া হয়েছে, গ্যাঁদ তোমবা 
ঝা তোমাদের বাড়ীর কেউ সি পি 
এম করো তাহলে একটা লোককেও 
জীবিত ফিরতে দেওয়া হবে না”গ। 

যাদবপুর থানার সাকেল৷ ইন্স- 
পেকটর এই সমস্ত সমাজ বিরোধশ- 
দের মদত দিচ্ছেন বলে স্থানীয় 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে আভিযোগ 
পাওয়া গেছে। 

বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে 
প্রা গেছে যে বাঁদও বর্তমানে 
যাদবপুর এলাকাষ শান্তি বজায় 
আছে বলে দেখনে হাচ্ছে তথাঁপ 
গুপ্ত খন ও অপহরণের সংখ্যা 


আগের তুলনায় শতকরা পণার 
ভাগ বেড়ে গেছে। 

বেসরকারী ভাবে জানতে পারা 
গেছে বর্তমান সাকেলি ইন্সপেকটর 
আসবার পর গত কয়েক মাসে বাঁশ- 
দ্ধ, বিজাবগড় ও সোঁলমপ্দর 
এলাকায় কমপক্ষে বিশ জন যব- 
ককে খন করা হয়েছে অথবা 
তাদের এমন কোন জায়গায় লুকিয়ে 
রাখা হয়েছে যেখান থেকে তারা 
বোঁরয়ে আসতে পারে না। 
প্ীলশের কাছে সব কথা জানাতে 
গেলে স্থানীয় থানার কয়েকজন 
আফসার অকথ্য ভাষায় গালিগাল'জ 
করছেন বলেও আঁভযোগন করা 
হয়েছে। 

'বিজয়গড় কলোনীর জনৈক 
{তন মাস হলো আমার নাতার 
কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। 
তবে আমি গোপনে খবর পেয়োছি 
তার দুটো চোখ অন্ধ করে তাকে 
লুকিয়ে রাখা হয়েছে”। কৃদ্ধার এই 
নাতীর বয়স একুশ বছর। যাদবপুর 
এলাকার একাঁট ছোট কাবখার্নায় সে 
কাজ করত। যতদূর জানা যায় এ 
ষবকটি সি £প এপঞ্রমর সমর্থক 
ছিল। একদিন কারখানায় কাক 
করতে গিয়ে আর ফিরে আসে 'নি। 

আরো কয়েকর্টি কলোনী ঘর- 


লাম। দেখলাম কয়েকজন যুবকের 
হাতে ও পায়ে এমন ভবে অঘাত 
করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে তারা 
এ হাত বাপা?দয়ে কাজ করতে 
না পারে। 

মেয়েদের ওপরও এখানে 
সম্জাবরোধীরা অত্যাচার করতে 
ছাড়োন। ঝাঁশদ্রোণী এলাকায় 
জনৈক তরুণী বললেন, “আমার 
ভাই ছাত্র ফেডারেশন করে। প্রাতাঁদন 
একদল লোক এসে তাকে খোঁজে । 
ভায়ের বিপদ হবে জেনে ভাই আজ 
দু মাস ফেরার।, একদিন রান্রে 
কিছ; সংখ্যক ল্মেক এসে আমাদের 
বাড়ীর যাবতীয় আসবাব পত্র 
ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় এবং তার- 
পর আমার ভাইকে না' পেয়ে 
আমাকে মারধর করে। শদধু তাই 
নয় অকথ্য ভাষায় গ্াঁলগালাজও 
করে।” “তরণাীটকে বে খ্দব বেশশ 
উৎপণড়ন করা, হয়েছে তার প্রমাণও 
পেলাম। সারা গ্রাষে তার আঘাতের 
হর । 

বাজনীতির সঙ্গে সংস্পর্শ নেই 
সোঁলমপূরের কয়েকজন লোককে 
প্রশ্ন করলাম, আপনারা বর্তমানে 
এই এলাকায় কি দেখছেন ? প্রথমে 
আমার কথার অনেকেই উত্তর দিতে 
চান ?ন। পরে তাঁরা, জানালেন, 
“সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন 
একটা জলন্ত অপ্নিকুষ্ডের মধ্যে 
বাস করছি। পলিশ আর সমাজ- 
বিরোধীদের হাত থেকে বাঁচবার 
জন্য আমাদের প্রাণ আঁতষ্ঠ 'হয়ে . 
উঠেছে ।” 

আমি যখন 'ফিরাছিলাম" তখন ' 
সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ভয়ও করছিল। 

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পজ্ঠার) 
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এম এল দলের রাজনীতি প্রসঙ্গে ৩) 


রাত 


রায়চৌধনরী __ বর্তমানে মৃতু) 
গ্রামাঞ্চলে ব্য ঘাঁটি এলাকা গড়ে 
তোলার আগেই শহরে এই রকম 
বেপরোয়া নাতি গ্রহণ করা ঠিক 
হয়নি। 
সঠিক বন্তব্য রাখছেন না। “বেস 
এরিয়া” তৈরি হলে প্রাতিক্লিয়ার 
আক্রমণের মখে হয়তো শহরের 
এইসব কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া 
যেত, “বেস্‌ এয়া” থাকলেও এই 
উদ্দেশ্যহণন' শহরে এড্ভেগ্জারের 
দি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? 
লাল সানের কথা স্মরণ করুন। 
শহর দখলের এড্ভেগ্পার করে 
শুধু শান্তর অপচয় ছাড়া কিছই 
করেনান তিনি এবং সেই হেতু মাও 
সে তুং কিছুতেই সমর্থন করেননি 
তার নাঁতিকে। বিপ্লবের চূড়ান্ত 
পর্যয়ে যখন শহরগ্াঁল মস্ত গ্রামা- 
পল দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়বে 'তখন 
সেগুলিকে পাকাপ্াকিভাবে দখলে 
আনার উদ্দেশ্যেই মাত্র শহরগলিতে 
সামারক আঁভযান চালানো যেতে 
পারে। 

তাহলে শহরের এই বিরাট 
বি্লবী শক্তি কি সেই চূড়ান্ত 
'দিনগ্দলির অপেক্ষায় হাত গর্ণটয়ে 
বসে থাকবে? মোটেই না। গ্রামে 
যে মূল সংগ্রাম চলছে পার্টির সকল 
শান্তকে তার দিকেই এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে। পার্টই সক্রিয়ভাবে 
এবং পরিকল্পনা অনযায়ী শহরের 
কর্মীদের গ্রামের দিকে ছাঁড়য়ে 
দেবে। গ্রামে যাওয়ায় যাদের বাধা 
আছে তারা শহরে থেকেই পার্টির 
নানারকম কাজ করবে- প্রচার কার্য 
চালাবে, নূতন নূতন কর্মী .সংগ্রহ 
করবে এবং গ্রামের বৈগ্লাবক কাজের 
সহায়ক আনন্ষাঞ্গক বৈগ্লাবক 
কার্যকলাপ যো পার্টির তরফ থেকে 
করতে দেওয়া হবে) চালিয়ে যাবে। 
গ্রামাঞ্চলে গণফৌজ যাঁদ গড়ে ওঠে 
শহরের উপয্যন্ত কর্মীরা 'তাতে 


যোগ দেবে। বেস এরিয়া”, বিশেষ 


করে মুদ্তাপ্ল গড়ে উঠলে তো আর 
কথাই নেই, তখন কত কাজ ঃ সাক্ষর 
আভযষান (Literacy campaign), 
শিক্ষা প্রসার, কৃষির উন্নাত সাধন, 
চিকিৎসার ক্বস্থা, গোলা বারুদ 
উৎপাদন, ছোটখাটো কল-কারখানা 
চালানো প্রভাতি কত কাজ। তখন 
শহর থেকে নারী, পুরুষ, জোয়ান, 
বৃদ্ধ সকল রকম কর্মীর জোগান 
দিয়েও তো কুল কিনারা পাওয়া 
যাবে না। এডগার স্নোর “রেড 
স্টার . ওভার চায়না” বইখানা 
পড়লে যে কেউ এ সম্বন্ধে বোধ 
হয় একটা সুসমঞ্জস ধারণা গড়ে 
তুলতে পারবেন। মোট কথা, কল- 
কাতা প্রভাতি শহরে যা করা হলো 
তা কে'ন অবস্থাতেই 'িগ্লবীরা 
অন:মোদন' করতে পারেন না। 
চীনেও এ ধরণের কার্যকলাপ 
চাল'নো হয়ান। লাল সানেরা, 


যেটা করতে গিয়েছিলেন সেটাও, 


শহরের কমশিদের দিয়ে নয়, বাইরে 


তারাও কিন্তু পরিপূর্ণ 


প্রভঞ্জন দেবরায় 
থেকে লাল ফৌজ ঢুকিয়ে। কিন্তু 


শহর দখলে রাখারমত অবস্থা তখ- 
নও সৃষ্ট হক্সনি, তাই শন্দর হাতে 
মার খেয়ে পার্টির চূড়ান্ত ক্ষাত 
হয়েছিল! দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে অত- 


বড় লড়াই চলছে, কিন্তু সেখানেও ( 


তো এখনও শহরকে যনন্ত করার 
লড়াই সর: করা যায়নি। অতএব 
এই শহরে আন্দোলন চালাতে গিয়ে 
পার্ট চূড়ান্ত ভুল করেছে। এই 
মুহূর্তে শহরে এড্ভেপ্টার বন্ধ 
করে পার্টিকে গ্রামের দিকে সার্ব 
শান্ত নিয়োগ করতে হবে। 

সি পি আই (এম-এল) যে এত 
সহজে জনগণ থেকে বচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়লো তার আর একটা কারণ 
«একসনের” নামে স্কুল' কলেজ 
নেতাদের মর্ত ভাঙ্গা, যখন তখন 
ট্রামে বাসে আগ্দন দেওয়া ইত্যাঁদ 
ইত্যাঁদ অপ্রয়োজনীয় শহুরে কার্ষ- 
কলাপ। 
রেটারী পোড়াতে। হবে কেন? ধরাই 
যাক, এগাল 'দিয়ে বং্জোয়া শিক্ষা- 
দীক্ষা, বুর্জোয়া ভাবধারা ও 
বর্জোয়া সংস্কৃতিই প্রচার করা হয়, 
তাই বলে এগাল ভেঙ্গে ফেলতে 
হবে, প্াড়য়ে ফেলতে হবে? আর 
কলকারখানাগ্যালতে যে বর্জোয়া 
উৎপাদন ব্যবস্থা চাল, রয়েছে 
সেগীল ধ্বংস করতে হবে না কেন? 
কারখানা ধৰংস করতে বলার সাধ্য 
সি পি আই (এম এল) নেতাদের 
নেই, কারণ এ সম্বন্ধে মার্কস, 
এঙ্ছেলস প্রম্খ গর-্থানীয ব্যন্তিরা 
অনেক আগের বলে গেছেন যে 
মানষের দঃখের জন্য উৎপাদনের 


লেবরেটারী এ সবের ব্যাপারেও এই 
একই নীতি গ্রহণ করতে হবে। এখ- 
নও দেশে 'বিশ্লব হয়নি, তাই 
ওগ্যালী পরিচালিত হচ্ছে বুর্জোয়া 
ব্যবস্থার মধ্যে এবং এগ্াঁন দিয়ে 
বোঁরয়ে আসছে বহর্জেয়া ভাবধারা 
কিন্তু 


করার অধিকার কাঁমউানস্টদের নেই, 
সেই একই যুক্তিতে স্কুল, কলেজ, 


জাইৱেরা, লেবরেটারী ধ্বংসের 
আধকারও তাদের নেই। 

শক আশ্চর্য কথা, এই সব স্কুল 
কলেজ ধ্বংস করতে নেমে সি পি 
আই (এম এল) বলছে আমাদের 


প্রতিফলন (Reflection) এই 
মার্কসবাদী শিক্ষাটা কিস পি 
আই (এম এল) নেতারা একেবারেই 


বা কমিউনিস্ট সংস্কৃতি পেতে চাই- 
ছেন? মহাশয়রা জেনে রাখুন, 
দেশের সব কটা স্কুল কলেজ ধংস 
করে ফেললেও সমাজব্যবস্থাটা যাঁদ 
থাকে বুর্জোয়া তবে সংস্কৃতিটাও 
বুর্জোরই থেকে যাবে। সংস্কাতির 
চার বা রূপটাকে যাঁদ পাল্টাতে হয় 
তবে রাষ্টক্ষেত্রে বিস্লব সমাধা করে 
আগে সমাজব্যবস্থাটা পাল্টাতে 
হবে। সমাজ ব্যবস্থা পাল্টালে 
সংস্কীতও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে 
যাবে, কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজ- 
ব্যবস্থারই প্রাতফলন। 

বলতে পারেন, তবে 'বগ্লবের 
পরেও চীনে সাংস্কৃতিক বিশ্লব 
হচ্ছে কেনঃ এর কারণ হচ্ছে, 
বিষ্জাব সম্পন্ন হলেও পুরাতন 
সমাজব্যবস্থার বহ লোক পদরাতন 
সম্জক্বস্থা থেকে, পাওয়া পুরাতন 
গ্রবং পশ্চাদগামশী ভাবধারাও "চিন্তা 
নিয়ে সমাজের নানা স্থানে ঘাপটি 
মেরে ঝসে আছে এবং সমাজের 
সর্বপ্রকার রুপাল্তরণে রোল্টাক্ষেন্রে 
ি্লব.সমাধা। হওয়ার পরই যে 
রূপান্তরণের কাজ শর? হয়ে গিয়ে- 
ছিল) বাধা দিচ্ছে। তাই এইসব 
“ময়লা সাফাইয়ের” জন্য প্রয়োজন 
হয়েছে এই সাংস্কৃতিক “বিপ্লবের 


'ষার প্রধান কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানষের 


মনোরাজ্য এবং চিন্তাজগৎ যুগের 
(আরও ভালভাবে বলা যায়? প্রচ- 
ধলত সমাজ ব্যবস্থার) উপযোগী 


তাই মাও সে তুং বলেছেন, রাষ্টর- 
ক্ষেত্রে বিশ্ব সম্পন্ন হওয়ার পরেও 
সাম্যবাদে পেপছনোর আগে অনেক 
অনেক সাংস্কৃতিক 'বিস্লবের প্রয়ো- 
জন হবে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
হচ্ছে মূলতঃ মনোজগতের 'বিপ্লব। 


করেছে, শ্রস্টাচার, মিথ্যাচারের আশ্র- 


য়ও নিয়েছে। তাই এই সাংস্কৃতিক 
[বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রকৃত 
স্বরূপ সকলের সামনে উন্মোচিত 
করে তাদের উচ্চ পদ থেকে সরানোও 
হয়েছে। তাই রাষ্ট্রীবঙ্গবের পরেও 
এই সব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উপ- 
যোগিতা, অনস্বীকার্য । আজ আমরা 
বেশ বুঝতে পার, রাশিয়া এই 
সাংস্কীতিক 'বস্লবের ' পথ গ্রহণ 
₹রোন বলেই বোধহয় বিপ্লবের 
পরেও পারিশত লাভ করেছে সামা- 
{জিক সাম্রাজ্যবাদে। 


মোট কথা, সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
হবে রাষ্টক্ষেত্রে $বপ্লব সম্পন্ন হয়ে 
যাওয়ার পরে। সমাজের সামন্ত- 
তান্ত্িক বা ব্র্জোয়া কাঠামোর মধ্যে 
স্কুল-কলেজ পড়িয়ে বা মদের 
দোকান ভেঙ্গে সংস্কৃতিকে পাল্ট'নো 
যায় না! এইসব অ-মারসীয় উদ্ভট 
পরিকজ্পনা পার্টকে এখনই পাঁর- 


কোন সমাসল্মেচনা করবো না"-সি 
পি আই (এম-এল )-এর নেতারা 
এই রকম একটা মনোভাব গ্রহণ 
করেছেন বলে শোনা যায়। এটা 
কিন্তু হুননের “স্পিরিট” নয়। 
হান {রিপোর্টে মাও-সে তুং বলতে 
চেয়েছিলেন যে, হননানের কৃষকেরা 
সে সময়ে (উনিশশ ছাব্বিশ) যা 
করেছিলেন তার মধ্যে বাড়াবাড়ি 
থাকলেও তাদের কিছুতেই দোষ 
দেওয়া যায় না এই জন্যই যে য:গ 
যুগ ধরে তো তারা জাঁমপার মহা- 
জনদের হাতে মারই খেয়ে এসেছে, 
তাই শ্রেণঘ্ণা ও প্রতিহিংসার 
বশে তারা যাঁদ কিছ বাড়াবাঁড় 
করেই থাকে তো তাতে দোষের 
{কছু নেই এবং ও নিয়ে কাঁমউানি- 
স্টরা তাদের সমালোচনা করতেও 
যাবে না। মহাশয়গণ, সাধারণ কৃষক 
জনতা আর পার্ট কর্মী এক বস্তু 
নয়। স্কুল-কলেজে আগ:ন দেওয়ার 
(ক আশ্চর্য, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের 
কে জি স্কুল ও প্রাথাঁমক 'বিদ্যালয়- 
গনীলিতেও বোমাবাজী হয়েছে) তথা 
কথত আন্দোলন যারা করেছে ও 
করছে, তারা সাধারণ জনতা নয়, 
আপনাদেরই পার্টির কর্মী। পাঁটর 
প্রতিটা কর্মীর ক্রিয়াকলাপ পার্টর 
কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মান্নবা্ততা 
দিয়ে নিয়ল্লিত হওয়া দরকার। 
সুতরাং “পার্টির কর্মীরা যা কিছুই 
করুক। আমরা 'িছ7 বলকো না" 


এ মনোভাব কখনও একটা “সেনট্রা- ॥ 
পার্টির | 
নেতীবৃন্দ বলতে পারেন না। এ | 
নশীত চাঁলয়ে যাওয়ার মানে স্পল্টে- | 
নিহীটর শিকার হওয়া, তাই এনীতি | 
সম্পূর্ণ ভুল এবং পাঁরত্যাজ্য। ॥ 
উদ্যোগ গ্রহণে নিশ্চয়ই তাদের | 
উৎসাহ দিতে হবে কিন্তু ভুল করলে | 
ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। কারণ তারা | 
পার্টির কর্ম, সাধারণ জনতা নয়। | 


লাইজড্‌৮ কেন্দ্রীভূত) 


পাঁচ ॥ 


তেমান প্রাতানয়ত -- জনসাধারণবে” 
অস্মাবধায় ফেলা । এর পারণামে 
জনসাধারণের মনে পার্টির প্রতি 
কোধ আর ঘৃণাই পন্জীভূত হচ্ছে 
এবং এখন তা সংযোগ পেয়ে প্রতি- 
রোধ বাহিনীরুপে ফেটে পড়ছে। 

- আর অতাঁত নেতাদের মৃর্ত- 
ভাঙ্গা? তারও কি কোন প্রয়োজন 
আছে? এ সব অতাঁত নেতাদের 
প্রত্যেকের কাজের মূল্যায়ন নিশ্চ- 
য়ই পার্টি করবে এবং সেই মূল্যায়ণ 
জনসাধারণের কাছে রাখবে। তারপর 
জনসাধারণ বুঝবে তারা মাতিতে 
মালা দেবে না মূর্তি ভাঙ্গবে। এ 
নিয়ে পার্টর কর্মীদের, “একসনে” 
এগিয়ে দেওয়ার অর্থ সংগ্রামের 
আভম্‌থ আসল! সংগ্রাম থেকে 
অন্যাদ্দকে সাঁরয়ে দেওয়া। এ 
প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা 
দরকার যে, এম এল পার্টির তরফ 
থেকে বহ: অতাঁত-নেতা সম্বন্ধে 
যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা প্রপার 
পারস্পোন্টভ বা উপযনুন্ত পটভূমি- 
কায় করা হয়ানি। যেমন ধরুন রাম- 


মৃত্যুকে ডেকে আনা । এ হেন অব- 
স্থায় রামমোহন রায় যে আমিত 
বিকুমে এই সবের 'বরদ্ধে দাঁড়য়ে 
গোঁড়া ধর্মধধবজীদের সকল বড়বল্প 
ব্যর্থ করে সারা ভারতের জন্য স্তী- 
দাহ বন্ধের আন্দোলন গড়ে তুল- 
লেন এবং আইন পাশ কারয়ে নারী 
সমাজকে একটা জাবন্ত [বিভীবি- 
কার হাত থেকে চিরকান্তলর জন্য 
মন্ত করলেন, শুধু এর জন্যই তো 
তান অন্য কোন ভাবে নাহোক, 
অন্ততঃ সমাজ-সং্কারক হসাবেই 
সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও 'চির- 
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি 
(শেষাংশ নবম পৰ্যায়) 


. . সংবাদ সাপ্তাহিক 


8 চাঁদার হার ॥ 


বার্ষক পনেরো টাকা 
ন্ৈমাঁসক চার টাকা 


} টাকাকাড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার | 


ঠিকানা £ 
৬৯, মষ্ট লেন, কাঁজ-১৩ 





ছ ছয় ॥ 


প্রথমেই আপনাদের সংবাদদাতা 
প্রেরিত বিশ্বকর্মানগরের দেবর্গাঁ 
প্র) এম এ এম দস হাই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক *বিমল দাশগপ্তের 
নারকাণয় , হত্যার সঠক'। বিবরণ 
দর্পণ পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের 
কাছে বাস্ত করতে চাই। 

পা 


দুইদিন অনুপস্থিত 
থাকার পরে সোমবার পনেরোই" 
নভেম্বর .স্কুলে যোগদার্ন, করেন। , 


দোতালায় তার. আঁফস-অফিসের 
পাশের রুমে থার্ড পাঁরয়ডের 
শিক্ষক অশোক রায় দশম শ্রেণীর 
অঙ্কের ক্লাশ 'নাচ্ছলেন। তার 
পরের রুমেই িমলবাবয একাদশ 
শ্রেণীর (সাহিত) ক্লাশ. 'নীচ্ছলেন। 
ঘটনার সূত্রপাত বেলা একটা । দশ 
মিনিট মন্ত্র বাকী থার্ড. র্পারয়ড 
শেষ হতে। নব কংগ্নেসী গুণ্ডারা 
স্কুলেরই কিছু ছাত্র ও শিক্ষকের, 
সহায়তায় প্রথমে বিমলবাব'র আঁফিস 
ঘরে আগনন' দেয়। সেখানে ক্লার্ক 
শ্রীঅচার্যকে ভয় দেখানো হয়। 
তারপর এই গ্যশ্ডারা শ্রীরায়ের ঘর 
আঁতক্রম ররে একাদশ শ্রেণীতে 
প্রবেশ করার মখে এ ক্লাশেরই 
ছাত্রী আম্পনা' সরকারের সামনে 
পড়ে (আল্পনা , তখন জল থেতে 
' মাচ্ছল) আং্পনাকেও ওরা রেহাই 


প্রতিরোধ কমিটি প্রসঙ্গে 


“প্রতিরোধ কামাট . প্রসঙ্গে” 
নমক লেখার যে সমালোচনা 
“নকশাল রাজনীতির ব্যর্থতা” এই ' 
নামে 'বারই নভেম্বর প্রকাশিত 





[থাকে না; পদালশের লোক 'দেও- 


' পব্পুল, বিশাল, নরখাদকদের” 


" করেই “ক্যাঞ্গার?” ইত্যাদি সম্ভাষণ ' 


* সমালোচনার ' ভূষণ, 

' প্দালশের লোকই ', নকশাল এবং 
, তারাই দেওয়ালে লেখে, আবার সেই 
# য়ালে নকশালী লেখা লিখোঁছল; 'নকশাল বালকই প্ীলশকে ঘষ 


বুক ফার্টার। 


রা 


প্রধা। শিক্ষককে গুড়িয়ে মারার ঘটনা 


দেয় নি! তার গায়ে,পেট্রল ছিটিয়ে করে। নাঁচে তখন সমস্ত শিক্ষক 
আগুন দেওয়া হয়। তবে সে এখ- শশিক্ষিকারা ক্লাশ নিতে ব্যক্ত 
নও জীবনের সাথে সংগ্রাম করে .ছিজেন। তাদের কাছে সমস্ত ঘটনা 
হাসপাতালে রয়েছে। . তখনও অন্ধকারে। এঁদকে শিক্ষক 
এর পরেই বিমলবাব;র ক্লাশে অশোক রায় তখন সাত আট হাত 
ঢুকে তার গায়ে পেট্রল ছিটিয়ে দেয়। ৷ দূর থেকে দাঁড়য়ে বিমলবাব্রকে 
উাঁন ঘটনা উপলব্ধি করে সঙ্গে প্ণড়ে যেতে দেখতে থাকেন। 
সঙ্গে জামা ছিড়ে ফেলে দেন আর 
সামনের দরজা দিয়ে বাইরে পালাতে নীচের সঠিক সংবাদ দেওয়া বা 





চেষ্টা করেন। তখন! মাথায় লোহার | তার ক্লাশের ছাত্রদের নিয়ে বিম্ল- 
রড দ্বারা আঘাত করা হলে উনি বাবুকে বাঁচানোর চেষ্টা তো করেন 
বাইরের বারান্দায় পড়ে ধান। এই নি, উপরন্তু নীচে থেকে .শিক্ষক- 
সময়ে দচ্কৃতকারীরা টিনের সমস্ত শিক্ষিকার যখন উপরে ছে ধান 
পেট্রল 'তার গায়ে ঢেলে আগুন তখন তাদের 'এই বলে 

জবাঁদিয়ে পালিয়ে যায়। পালানোর, উচ্চারণ করেন “আগ্দন, কাছে 
সময়) লেবরেটারীতে (যেটা এ আসবেন না।”' মজার কথা, এই 
ক্লাশেরই পাশে) আগ্নন লেগেছে 
এই মিথ্যা প্রচার করে। এমনকি' 
একাদশ শ্রেণীর অন্দন্য ছাত্র যারা 
ঘটনার সূত্রপাতে পালিয়ে নীচে 
চলে যায় তারাও সঠিক সংবাদ 
নীচে কাউকে দেয় না। আর যে 
ছররা ষড়বন্মে জাঁড়ত ছিল তারা 
নীচে এসে একই সংবাদ প্রচার 


সুতরাং এসবের বিদ্ভৃত আলোচনা 
সম্পূর্ণ অর্থহাীন। ৫ 

এট সমালোচনার সত্য কথা- 
গুলো এই রকম £ কৃষ্ণনগরে পাইপ- 
গান দোৌখয়ে চাঁদা আদায় করা; 
নকশালপল্ধীদের (সবার?) পেছনে 


প্রভাব; এই আন্দোলনকে লোক-' 
কারবারে 'িয়ে যাবার জন্যে বড়- ঘটনার পরই দট ছাত্রকে স্কুলের 
লোকদের ' উদ্যম। বলাবাহুল্য 
এগদলো  সাঁত্যকথা কিন্তু বহুপাঁর-, 
চিত কথা। 

. অরণবাব যদ সত্যই মাকসি- 
বাদী হন তাহলে তাঁর জানা উচিত 
যে, -কোন একজন রাজনৈতিক 
নেতাকে কোনরকম বিশ্লেষণ না 


করা মাক্সীর সৌজন্যের আওতায় 
পড়ে না। তাছাড়া । অসঙ্গাঁত এই 
কেননা এই 
সমালোচনা থেকেই ' জানা গেল যে 


দিতে গিয়ে অরুণবাবুর কাছে কেদে 
সর্বোপার, যে প্রাত- 
রোধ কট্মটির উদ্দেশ্য এবং উপা- 
য়ের গোঁজামিল মূল প্রবন্ধের বিষয় 
ছিল, যে প্রসঙ্গে কোনরকম আলো- 
চনা না করেই অরুণবাব্ু . প্রবন্ধ- এখনো রানীগঞ্জ হাসপাতালে গর্দ- 
টিকে ‘যে ভাবে “অবান্তর তর আহত অবস্থায় ররেছে। তার 
কৃত বিশ্লেষণ” ইত্যাদি ' কাছ থেকে স্বাঁকারোন্তি দ্বারা বাকা 
রায় দিয়েছেন তা 'বশ্বাস করার হয়-সাতটি ছেলে ধরা, পড়ে 
কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। ' আমার কাছে. যতদূর খবর 
বিমল পাল সি SRM ida 


রঃ 
8... 


ছেলেটি সাইকেলে পালানোর সময় 
বেশ পুড়ে যার, পরে এ ভি বি হাস- 
পাতাল থেকে স্থানান্তারত হয়ে 


সবচেয়ে আশ্চর্ষের বিষয়. উান' 


দর্পণ ॥ শরুবার ১০. গিসেম্বর ১১৭১ 


এ ব্যাপারে সরাসার দায়ী ক্রা, 


যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই 
ঘটনার সথ্গে জাঁড়ত থাকার জন্য। 
এরা'হলেন অশোক রায় (গণিতের 
শিক্ষক), শান্তি ব্যানাজশ (সাহ- 
তের শিক্ষক), বি আর সং 
(হিন্দী শিক্ষক) চগ্তল মিশ্ৰ 
(সাহিত্যের শিক্ষক)। এছাড়াও 
কুলের কিছ: বখাটে ছেলে 'আর 
নব ' কংগ্রেসের আমদানী করা 
আশেপাশের স্কুলের কয়েকটি ছেলে 
ধারা এ্যাকশন স্কোয়াডে ছিল। 

তবু প্রশ্ন আসে একজন শিক্ষা- 
বিদকে নৃশংসভাবে কেন মারার 
প্রয়োজন হোল। এই জন্যই যে, 
বিমলবাব্ সি পি এম এর সদস্য 
ছিলেন, তান ' শিক্ষকদের গ্ণ- 


তুলাছলেন, তিনি দগাপররের 
মধ্যে মাত্র এই একটি স্কুলেই গত 
দুই বছর ঠিকমত শিক্ষাব্যবস্থা 
চাল; রেখোঁছলেন (মিশনারী স্কুল 
ছাড়া)। সবচেয়ে গরংদ্বপূর্ণ ঘটনা 
ঘটে পুজার আগে, এম এ এম সি 
এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে 
গ্রেপ্তারের জন্য প্দালশ সি আর 
পি ঘেরাও করলে 'িমল্বাব; শিক্ষক 
ও ছাত্রদের সহযোগিতায় প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন গণতান্তির উপায়ে। 
তারপর: দিনই” ধিশ্বকর্মানঙ্গর যব 
কংগ্রেসের পাঁচ-সাতটি ছেলে স্কুলে 
গিয়ে বিমলবাবনকে প্রচণ্ড গাল . 
গালি দেয়, জীবনের ভয় দেখায়, 
ভাঁবষ্যতে গুরূতর পাঁরনাম. আছে 
জানাতেও ভুলে যায় না ইন্যাদি। 





'দৈনান্দন' প্রাণ হাতে করে 


' হস এবং 


তাল্তিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে 


বেশীরভাগ শ্রামক কর্মচারী ছাত্র নের জন্য প্রাতটি ট্রেড ইউনিয়ন 
শিক্ষক বাতম্ন আফস আদালত সংস্থা ছাত্র সংগঠন এবং পারবহন 
কলকারেখানার সঠিক সময়ে হাজরা কর্মচারীদের দুষ্টিও আকর্ষণ '- 
দিতে অসমর্থ হচ্ছেন এবং যথা করছি এবং 'প্রতি এলাকার 
সময়ে হাজিরা দিতে না পারার জন্য যারশদের স্বার্থে যাত্রী সংগঠন গড়ে 
ক্তৃত্বাধীন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও তুলে পরিবহন সমস্যা সমাধানের 
মালিক শ্রেণীর নিকট অযথা নাজে- দাবীতে. এঁক্যবন্ধ আন্দোলন গড়ে 


জনৈক নাগাঁরক 


সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ সম্পাদক নর্থ সুবারবন 
তাদের যাতায়াতের ক্বস্থা বাস প্যাসেঞ্জার এসোসয়েশন 
এবং প্রেণ কিন্তু এই সমস্যা বর্ত 
মানে এরুপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ 
করেছে যে তা একমান্ত' ভুন্ত- চরম, অরাজকতা 
ভোগ বাদরবোলা যাত্রী যাঁরা, . (৩য় পষ্ঠোর পর) 


রূটণ রাজ রোজগার করতে যাদবপর এলাকায় দেখলাম ইতি- ' 
শহরে যাত'য়াত করেন তাঁরা মধ্যেই, কয়েকাট দোকানের ঝাঁপ 
ছাড়া কৈউ এর. মর্ম ব্‌ঝবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একজন 
না। শ্দধ্ মৰ ঠাণ্ডা ঘরে অফিসে দৌকানদারকে। প্রশ্ন 'করণাম, “এত 
বসে রম্তচক্ষ: দেখালে, বা হাজিরা দোকান বন্ধ করলেন 
খাতায় লাল দাগ দিলে, বা বাদশাহণী কেন?” উত্তরে দোকানদার জানা- 
চালে চাকুরী যাওয়ার ভয় দেখালে, লেন, বেশিক্ষণ থাকতে ভয় হয়। 
বিলম্বে আসরে জন্য চেয়ার দখলের 'পাছে দোকান লট হয়। 
আন্দোলন করলে এই: সমস্যার , বেসরকারী এক খবরে জানা 
সমাধান হবে না। এই সমস্যাকে চা দণ্ডে থেকে নভেম্বর 
জাতীয় সমস্যার রূপ দিয়ে. সমা- পর্যন্ত এই রকম প্রায় পঁচশটি 
ধানের চেষ্টা করতে হবে। ছোটকড় দোকান্‌ লুট হয়েছে। যারা , 
পাতালরেল টিউবয়েল নিয়ে লট করতে আসে তারা চলে যাবার 
বিরাট পরিকল্পনার কথা সংবাদ" সময় বলে £ “বন্দেমাতরম্‌ জিন্দা- 
পত্রে 'শোভা পার . কিন্তু . কার্ষে বাদ? 
কিছুই লাভ হয় না! 


ওভার ত্রীজ তৈরাঁ, সরকারী ও সারকে আমার পারিচয় দিতে তাঁরা 
[বে-সরকারা বাসের সংখ্যা বৃদ্ধ, আমাকে জনৈক আঁফসারের করছে 
ট্রাম ও ট্রেনীবহধীন কোন কোন পাঠালেন। প্ীলিশের কাছ থেকে 
স্থানে এক্সপ্রেস বাস সার্ভস জানতে পারা যায়-যে পূর্বেও 


ৃ (ডালহোঁস ও এস্‌ঞ্লানেড অবাধ) যেমন বর্তমানেও ঠিক একই উপায়ে 


অকেজো! ন্টেট বাসগ্ীলকে প্যালশের বিরদ্ধে কুৎসা রটনা.করা 
মেরামত করে কাজে 'লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে।' আজ পর্যন্ত যতগাল্‌ 


করা।' গঙ্গায় ফেরী সার্ভ'স প্রব- ছেলে থা লোককে অপহরণ করা 
তান ইত্যদি ব্যবস্থা করলে কিছ: হয়েছে তাদের প্র উদ্ধার 
রমাণে এই. পরিবহন সমস 'করেছে। তর্বে সম'জাবরোধণ কার্য- 
উন্নাত হওয়া সম্ভব বলে মনে. 

সাধে লছ প্রত অকন কলাপ যে বেশ কিছ; বেড়ে গেছে 
ত'র-কর্মচারীদের' জন্য পয়সার তা তান স্বীকার করেন। 
বিনিময়ে পরিবহণের ব্যবস্থা করা তিনি আরো জানালেন, "আমা- 
“এবং যেখানে সম্ভব নয় সে দের কাছে প্রাতাদনই অল্পাবস্তর 
স্থলে হাঁজরার কিছ: শিথিলতা আঁভিযোগ আসছে। আমরা যতদুর 
দেওয়া বিশেষ কর্তব্য বলে মনে সম্ভব তার তৃদন্ত করবার চেষ্টা 
হয়। এই পাঁরবহন সমস্যার সমাধা- . করাঁছ।” 


§ 











১ 


b 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ 


(লে মকখালদের হত্যার 


গত ছাব্বিশে নভেম্বর আলিপুর 
সেল্টা জেলের নয় নং ওয়ার্ডের 
িচারাধীন বন্দীদের উপর (নক- 
শালপন্থী আভাহত সেলে) ওয়া- 
াারদের বর্বরোচিত নৃশংস লাঠি" 
চালনার ফলে সরকারী . হিসেবে 
ঘটনাস্থলে ছয় ও' পরে হাসপাতালে 
দুই জন মেট আট জন বন্দী প্রাণ 
হারয়েছেন। আহতের সংখ্যা দুই 
থেকে তিন শোর মধ্যে কলে অন: 
মান করা যাচ্ছে। আহতদের 
ছয়, জনকে হাসপাতালে পাঠানো 
হয়োছিল। বাকদের কোন চাঁক- 
খসা করাই হয় ন। এদের অনেকেরই 
আথায় বাণ্ডেজ, হাত বা' পা ভাঙ্গা 


অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওষধপরের ' 


নোটিশ দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ বাড়ীর 
লোকদের সঙ্গে এদের দেখা করা 
বন্ধ করে 'দিয়েছেন। 

ফিগত ডিসেম্বর মাস থেকে 
এই বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 
ব্লাজ্যের বিভন্ন জেলে মোট পণ্চান্ন 
জন বিচারাধীন তরুণ যুবককে 


(বিশেষ প্রাতনাষি 


শপাঁটয়ে ক গুলি করে খন করা 
হয়েছে। জেলে তথাকঞ্চিত নক- 
শালপ্ল্থীদের হত্যার যড়যল্ত্রে 


পেছনে কি ইতিহাস. তা জানা' 


যায় না। তবে অনমান করা যায় 
যে, সরকারের নকশাল নিধন আভি- 
যানকে চরিতার্থ করার জন্যই এই 
পথের সৃস্টি) এর পথ প্রদর্শক হল 
মোঁদনীপুর জেল। বিভন্ন জেলে 
খুনের সংখ্যা এইরকম £-- ; 

ডিসেম্বর সত্তর সালে মোঁদনী- 
পর আটজন, ফেব্রুয়ারী একাত্তর 
সালে বহরমপুর নয় জন, মে একা- 
স্তর সালে দমদম সেন্ট্রাল জেল 
পনেরো জন, জ:লাই একাত্তর 
সালে আলিপর স্পেশাল জেল 
ছয় জন, আগষ্ট একাত্তর সাল 
আসানসোল জেল নয় জন, নভেম্বর 
একাত্তর সাল, আলিপুর সেন্ট্রাল 
জেল আট জন। 

এই হিসেব থেকেই দেখা যায় 
বিচারাধীন 'মোট বন্দীর সংখ্যা 
পণ্টাম জলে দাঁড়য়েছে। এই ঘট- 


ররর হি 
বামপল্ধী দল এমন কি শাসক 
কংগ্রেসের একাংশ পর্যন্ত এই ঘটনা- 
গ্দলর তীব্র নিন্দা করে এবং তদ- 
ল্তের দানব জানায়। আগের ঘটনা- 
গলির তদন্তের ব্যাপ্মর সম্পর্কে 
জনসাধারণের জানার সৌভাগ্য ঘটে 
{ন। শেষের অর্থাৎ গত ছা্যাঁবহশে 
নভেম্বরের ঘটনার ব্যাপারে রাজ্য 
সরকার প্রান্তন বিচারপাতি শ্রীব সি 
মতকে তদন্তের ভার 'দিয়েছেন। 
এখানে প্রশ্ন, আদৌ তদন্তের 
রিপোর্ট বের হবে কি? হলে কত- 
দিনে হবে? হয়তো ততাঁদনে 
রাজ্যের আরও দু একটা জেলে 
অন্যরূপ ঘটনা ঘটে যাবে 
সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে বাম- 
পল্থী দলগলর 


এতগ্দীল তরুণ ছেলেক গত এক 
বছরে হত্যা করা হল, অঞ্চ এর 
{বরুদ্ধে লোক দেখানো মুখ খোলা 
অথবা মায়া কান্না ছাড়া কিছুই বাম- 
পল্থী দলগুলো করলো না। এর 


ভুমিকা দেখে ৮ 


বিরুদ্ধে বাংলা দেশে কোন জনমত 
সৃষ্ট করা হোলো না। এ জহ্বাদ 
ওয়ার্ডরগ্ীলকে শাস্তি দেওয়া হয় 
নি। তাই দেখা গেল পরের 'পর 
কয়েকটি জেলে হত্যা হয়ে গেল। এ- 
ছাড়াও এ রাজ্যের প্রোঁসডেন্সী, 
আঁলপ্দর ও হাওড়া জেলে খন 
করার চেষ্টা হয়োছল, 'কল্তু শেষ 
পর্যন্ত তা সম্ভব হয় ন। 
শবাভল্ন অঞ্চল থেকে তরুণ 
ছেলেদের পালিশ নকশাল সন্দেহে 
ধরে এনে পাঁচ-ছয় মাস ধরে জেল 
হাজত থানা হাজতে পুরে রাখে। 
তারপর আগে ছিল পি ভি এ, 
এখন চলছে '“শমসা (Main- 
tenance of Intemal Security 
Act)। এবার এল ভারত রক্ষা 
আইন জেলে এদের অবস্থা 
আরও শোচ্নীয়। জেঞ্গগ্যালর 
অকদ্থা অতন্ত খারাপ। জেলের 
বাজ ওয়ার্ডে যেখানে হয়ত 
পণ্ঠান্ন জন বন্দী থাকতে পারে 
সেখানে প্রায় দেড় শত্যাধক ব্যান্তকে 
রাখা হয়। খাদাদ্রকের বা পানীয় 
জলের কোন সুষ্ঠ; ব্যবস্থা নেই। 
সরকারী বরাদ্দের অধিকাংশই 
অলক্ষ্যে গোপন পথে চলে যায়! 
বন্দীদের বাড়ী থেকে এদের জন্য 


/ 





ঢায়াগের সজে অধ্যাপক অধ্যাশিকারের থারোচন| 


(বিশেষ প্রাতাঁনিষি) 


রাজ্যের অধ্যাপক ও অধ্যাঁপকাবৃ্‌ন্দ এই ব্যাপারে রাজ্য পালের সঙ্গে 


দীর্থীদন ধরে তাঁদের কতকগ্যাল 
ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দো- 
লন চালাঁচ্ছিলেন। যক্তফ্রন্ট সর- 
কারের আমল থেকে শু করে এ 
পর্যন্ত কোনাঁদনই তাঁদের পূর্ণাঙ্গ 
‘ভাবে দ্যাবগ্যালর মামাংপা হয় নি। 
সম্প্রতি গত দোসরা ডিসেম্বর 
রাজ্যপাল শ্রীএ এস ডায়াসের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্বাবদ্যা- 
লয় শিক্ষক সমাতির নেতৃবৃন্দের 
দ্যবিগলির বিষয়ে আলোচনা হল। 


শকল্তু অবস্থা সেই পর্বের মতই 


প্নয়ে গেল। চারটি দাবর বিষয়ে 
আলোচনা, হলো, বাকীগদ্লি পর- 
বর্তী কার্সের জন্য শিকেয় তুলে 
রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ 
অধ্যাপক সমিতি এবং শিক্ষা দণ্ত- 

কর্তাদের মধ্যে অ:লোচনা 
হওয়ার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে 
সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। 

শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের যদ 
শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত 
{কোন জ্ঞান বাঃ শিক্ষার উন্নতির 
দিকে প্রচেষ্টা না থকে তা হলে আর 
যাই হোক শিক্ষা ব্যবস্থা ছেলোমেয়ে- 
দের কল্যাপসাধন করবে কি করে? 
রাজাপালের সঙ্গে অধ্যাপকদের 
শনম্নালখিত বিষয়ে আলোচনা হল £ 

(এক) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ব- 
বদ্যালয়ের অধ্যাপকদের 'বাভিন্ন- 
খাতে সরকারী প্রাপ্য বারো মাসের 
টাকা দেওয়া হচ্ছে আঁনয়ামতভাবে 
বাইশাঁট 'কাস্তিতে। শুনলেই মনে 
হবে যে হায়ার পার্চেসের কোন 
ফাাপার কিনা । তাঁদের শ্রমকে রাজ্য 


আলোচনায় অধ্যাপকদের _ সাঁমাত 
এককালীন নিয়মিতভাবে টাকা 
দেওয়ার দাঁব জনান। শ্্রীডায়াস 
এটি ক লা 
আশ্বাস দেন। 
টিমের 
পকদের নিয়োগের ক্ষেতে পূর্বে 
নিয়ম ছিল যে কেন্দ্রীয় 
কাঁমার্টর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। 
মাঝে বছর চারেক এ কমিটি ঘ্াময়ে 
ছিল। সেই সময় 'বাভন্ন কলেজে 
প্রায় একশো জনের মত অধ্যাপক 


সিলেকশন ' 


অধ্যাপক্য নিয়োগ করা হয় এবং 
তাঁরা সন্তোষজনক ভাবেই কাজ 
করছিলেন। “কল্তু হঠাৎ এ কমিটি 
দীর্ঘশদন পরে নড়েচড়ে উঠে তাঁদের 
ইন্টারাভউ নিয়ে আঁধকাংশকেই 
নাকচ করে সরকারীভাবে ছাঁটাইয়ের 
নোটিশ 'দয়েছে। এ আদেশ প্রত্যা- 
হারের দাঁব সাঁমাত কর্তৃক উত্থা- 
পিত হালে রাজ্যপাল সাহেব ব্যান্ত- 
গত ভাবে খোঁজ নেওয়ার প্রাতশ্রৃত 
দিয়েছেন। ছাঁটাইয়ের আদেশ 
সংক্রান্ত নথিপত্র 'তার কাছে প্রের- 
ণের জন্যও রাজ্যের শিক্ষা সচিবকে 


তান নিৰ্দেশ দিয়েছেন। . 
(তিন) উীঁনশশ 'ছিষট্ট সালে 
রাজ্যের অধ্যাপকদের বেতনের ক্ষেত্রে 
সংশোধিত হার এবং উনসম্তর সালে 
সংহত বেতনক্রম চাল? হয়। এ 
সময় চাকুরীকাল্লীন প্রায় এক হাজার 
অধ্যাপকের নূতন বেতনক্রমে বেতন 
নির্ধারিত হয় নি! সাঁমাত আব 
লম্বে এই ব্যাপারে মীমাংসার দাঁব 
জানালে রাজ্যপাল বিষয়টিকে দুত 
সমাধানের জন্য শিক্ষা 'সাঁচব ও ডি 
পি আইকে নির্দেশ দিয়েছেন। 
(চার) পয়লা এপ্রিল 'ছ্ষাঁট্র দিলেন 


৫ সাত ॥ 


যে সব জামা কাপড় দেওয়া হয় 
তাও তারা পায় না। অসংখ করলে 


চাকংসা হয় না। 


এর উপর আছে অত্যাচার। 
খালাসপ্রাপ্ত যুবকদের কাছ থেকে 
শোনা যার যে, দৈহিক পাঁড়ন ছাড়া ' 
ও জেলে বন্দীদের পেটে ব্যাটারী 
চার্জ করতেও তাদের আটকায় না। 
বহ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যাটারী চার্জ 
করার কিছুদিন পর পেট! থেকে 
রক্ত ঝরতে শর: করে। যা. তার 
জীবিত অবস্থায় আর বন্ধ হয় না। 
প্রহারের চোটে হাত পায়ের অঙ্গ 
বিকল করেও দেওয়া হয়েছে। এক 
কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে 
ধ্রটিশ রাজত্বে” দেশদ্রোহীদের যে 
সব পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হত 
আজ তার বিন্দুমান্ও পাঁরবর্তন 
হয় নি, বরং আরও জঘন্য উপায় 
অবল্চবন করা হাচ্ছে। বন্দীদের 
সঙ্গে বাড়ীর লোকের দেখা করার 


বিষয়েও অত্যন্ত কড়াকাঁড়। সপ্তাহে ' 


একদিন দেখ্য হতে পারে যাঁদ 
জেলের কর্তৃপক্ষ মনে করে দেখা 
হওয়া উচিত এবং তবেই “ইন্টার 
ভিউ” হয় আর তা না হলে সম্ভব 
নয়। 


থেকে উনসত্তর সালের পয়লা 
এঁপ্রলের মধ্যে সৃষ্ট পদে কর্মরত 
নবাগত অধ্যাপক এবং যাট'পষার 
বয়ঃসীমার অধ্কাপকদের বকেয়া 
বেতন দানের দাঁব করতে গিয়ে, 
অধ্যাপক সমিতি রাজ্যপালকে 
জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
শিক্ষাথাতে এ্যাড হক পনেরো কোটি 
টাকা দেওয়া সত্বেও শিক্ষা দপ্তর 
টাকার কোন বন্টন করেন 'িন। অত- 


এব অবিলম্বে টাকা দেওয়ার ব্যব- 


স্থার জন্য সমিতি দাবি জানায়। 


' রাজ্যপাল বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় 


শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ 
48549 


কয়েকটি থান! ৫ বিভিন সি আৰ প কোয়া ৰে ঘি ট্খ্মৰ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

সম্প্রতি কলকাতা শহরতলপ ও 
তৎসংলগ্ন কয়েকাঁট থানা এবং 
শবাভম্ন সি আর শপ কোয়া্টারের 
উদ্যোগে এক 'অঁভনব উৎসব 
পালিত হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গাতেই 
এই' উৎসব চলছে তন চারদিন 
ধরে। যান, আধ্মনিক গানের আসর 
কাওযফালশ এ সবই এই অনমম্ঠানের 
অন্তভুন্ত থাকছে। 

ঘটনাটি আকস্মিক সন্দেহ 
নেই। এর আগে প্নীলশ কর্তৃপক্ষের 
তরফ থেকে এ রকম কোন উদ্যোগ 
দেখা যায়নি, যতদূর জানা গেছে, 
রজারহাট থনার অন্তর্গত বাগুই- 
আন্টী-স আর পি কেয়ুটারের 
(ভি, আট, পি রোডের ধারে) 
পক্ষ থেকে চারদিন ব্যাপী যাত্রা ও 
কাঁতন গনের অনষ্ঠান সম্পন্ন 


সরকার হায়ার . পেটা), হয়ে গেল গত সপ্তাহের আগের 


সপ্তাহো; অভিনীত যাত্রাগাঁলর 
মধ্যে একটি বান্না মণ্চস্থ হয়েছে 
স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কয়েকজন 
বাঙালী প্াাীলশের সম্মিলিত আভ- 


হয়ে গেল। এখানে 'বাশিষ্ট যাত্রা, 
কাওয়লৌ এবং 
সমাবেশ ঘটোছিল। আগামী সপ্তাহে 
অনুরুপ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে 
বাজী থানায়। অনুষ্ঠানগলিতে 
স্থানীয় জনসাধারণের অবাধ আম- 
ন্মণ থকে। - 
হঠাৎ এই ধরণের চমকপ্রদ 


বেতার শিল্পীর, 


দেওয়া হয়েছে এবং 'বাভন্ন অন: 
চ্ঠানে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করা হায়েছে যে রাজ্যে 
উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ এবং 
দেশের আপৎকালীন জরুরী অব- 
স্থার জন্য প্রালশ বাহনীকে 'দিন- 
রাত কঠোর পাঁরশ্রম করতে হয় ও 
জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য সদা 
সতর্ক থাকতে হয়। সুতরাং তাদের 
চিন্তাবনোদনের অবকাশ কোথায় ই 
তই এই শবশ্রামহীন কর্মঠ প্রীলশ 
বহনীকে কর্তব্যরত অবস্থায় 
আনন্দ বিতরণের জন্য এই কবস্থা। 
অবশ্য কলকাতার অভ্যন্তরে এই 


ধরণের অনুষ্ঠান করতে ওরা নাক 
এখনো সাহস পাচ্ছেন না। 


" ঘটনাচক্রে 'িলায়ায় আধুনিক 
গানের জলসায় কৌতুহলবশত 
কিছদক্ষণ দাঁড়িয়োছিলাম। এক 
অজ্ঞাতভদ্রলোকের একটি উন্ভি 
আমার কানে ভেসে এল £ “পশ্চিম 
বাংলার পুলিশ যে কি চীজ, 
বোঝার উপায় নেই। আজ দেখছ 
পশুর মতো অত্যাচারে, নশংস 


আবার এই দেখছি, লোককে 'বান- 
পয়সায় রেডিয়ো, আরট্টম্টের গান 
শানয়ে দিচ্ছে। এদের লিলা 
বোঝাই দায়।৮ 

কথাটি কিন্তু শুধু মরে পাঁর- 
হাস নয়; অন্তরের জবালা। 


৪ "দি 






সারা ভারতে বাংলাদেশের 


মান্তবাহিনীর সংগ্রামের প্রতি যে 


বিপুল এক্যবদ্ধ সমর্থন, তার প্রাতি- 
ক্রিয়া {হিসাবে পাকিস্তানের সাম- 
রক শাসকগোম্ঠি ভারতের উপর 
আক্রমণ চাঁিয়েছে। ম্বান্তবাহনীর 
সশস্ত্র আক্রমণের মখে বেপরোয়া 
হয়ে পাঁকস্তন ভারত আক্রমণ করে 


বাংলাদেশ বনাম পশ্চিম পাকিস্তানী 


লঃটেরা গোষ্ঠীর সংঘাতকে ভারতে 
বনাম পাকিস্তান সংঘর্ষে পাঁরণত 
করে আন্তর্জাঁতক হস্তক্ষেপের 
সুযোগ অহৰান করতে চাইছে। 
ইতিপূর্বে, পাঁকস্তানের সাম- 
{রক প্রেসিডেন্ট ইয়াহয়া খানের 
পশ্চিমী মুরাব্বীরা বাংলাদেশের 
নির্যাতিত মানষের মুক্তি সংগ্রামকে 
ভারত-পাক সমস্যা হিসাবে উপ- 
স্থাপিত করার অপচেষ্টা করেছে। 
রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল 
পাকিস্তানের পশ্চিমী মনরুব্বীদের 
ইংগতে ভারত-পাক সীমন্তের 
উভয় গদকে একশ পণ্টাশ জন রাম্ট্র- 
সংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব 
করোছলেন। বলা বহূল্য, ভারত 
রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের 
এই কুট প্রস্তাবটিকে আমল না 


দিয়ে সংগত কাজই করেছে। 


কাশ্মীরে ভারতভূমির উপর 
পাক আকুমণকে আঁছলা করে ভার- 
তের সদাভিপ্রায়ের সযোগ নিয়ে কি 
ভাবে বছরের পর বছর রাষ্ট্রসংঘ 


রাষ্ট্রসংঘের জারং মিশন এবং 
অন্যান্য তদারক সংস্থা সংঘর্ষ বন্ধ 


ইজরাইল রাষ্ট্রকে বিশাল আরব 
ভূখণ্ড দখল করতে পরোক্ষে সুযোগ 
এবং উৎসাহ জ্বাগয়েছে। 
স্‌তরাং অতীত আঁভজ্ঞতার 
কান্টপাথরে যাচাই করলো দেখা 
যাবে যে বাংলদেশের . জনগণের 
মর্বান্ড সংগ্রামকে পাক-ভারত সমস্যা 
‘হসাবে বিশ্বের দরবারে উপাস্থত 
করার ক্টকৌশল অবলম্বন করেই 
পাঁকস্তানের পশ্চিমী মুরবব্বীরা 
বাংলাদেশের গণম্যান্তর সংগ্রামকে 
গলা টিপে মারতে চেয়েছিল। 


কৌশলে এবং ভারতের দ্‌ঢুতার 
জন্যে যখন পণীকস্তানের রাজনৈ- 


হীন. রক 


(বিশেষ প্ৰতিনিধি) 


{তক আভসান্ধ ব্যর্থ হল, তখন 
পাকিস্তান ভারত সীমান্তে আক্রমণ 
চাঁলয়ে নবরূপে ৰংলাদেশ সম- 
স্যাকে পাক-ভারত সমস্যা [হিসাবে 
আন্ত্জাতক দরবারে উপাস্থত 
করবার অপচেষ্টা গ্রহণ করেছে। 

পাকিস্তানের হসাবে যে গলদ 
রয়ে গেছে তা ধরা পড়তে দেরী 
হবে না। ভারতের আভ্কল্তরীণ 
রাজনীতিতে সরকার ও সরকার 
বিরেধী অভিমাতের সংঘাত যত 
তাঁৱই হউক না; কেন, ভারতের জন- 
সাধারণ ‘বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রা- 
মের' প্রাত এহ অভূতপূর্ব একা- 
বদ্ধ মনেভাবক নিয়ে দণ্ডায়মান 
রয়েছেন। বাংলাদেশের বীর মস্ত 
যোদ্ধাদের প্রাত সমর্থনে ভারতের 
দলমত 'নার্বশেষে প্রাতার্ট মানুষ 
এঁকাবদ্ধ। 

এই একাবদ্ধ ভারতের উপর 
হামলা চালিয়ে পাঁকস্তান যে 
উদ্দেশ্য চারতার্থ করতে চাইছে 
অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের বেনামীতে তার 
পাশ্চিমী মরুব্বীদের হস্তক্ষেপের 
মাধ্যমে ভরত-পাক সমস্য আলো- 
চনার সূত্রপাত করে মন্ত বাঁহনীর 
প্রাত ভারতের সমর্থনকে প্রত্যাহার 
করতে বধ্য করা-সেই উদ্দেশ্য 
সফল হবে না। 

বাংলাদেশের বীর জনগণ যে 
সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তার প্রাত 
সমর্থনে ভারতের জনগণ অটল 
থাকবেন এবং পাকিস্তান শেষ 
মধীন্তকামী 


পালিয়ে যেতে বাধ্য করা নয়া- 
ফ্যাঁসস্টদের নূতন কৌশল। ইয়া 
হয়া খান ব্যাপকভাবে পাূর্ববঙ্গে 
(অধুনা বাংলাদেশ) এই গণতন্ত্র 
কামী জনগণের উপর আক্রমণ 
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ভারতের উপর সশস্ত্র আক্রমণ 
চালাতে দ্বিধা করে নি। 

আজ এই রণকোল'হলের মধ্যে 
মূল সমস্যা যে বাংলাদেশের পূর্ণ 
স্বাধীনত ও সার্বভৌমত্বের সমস্যা 
একথা আমরা যেন ভুলে৷ না যাই। 

দ্বধীন এবং সার্বভৌম বাংলা 
দেশ'_নিপাঁড়ত বাঙ্গালী জাত- 
সত্বার আকংখার চরম অভিব্যান্ত। 
পাকিস্তানী অগণতান্তিক, জহলহম- 
শাহী সরকারের বিরদ্ধে বংলা 
দেশের জনগণ যে মুক্তি সংগ্রাম 
আরম্ভ করোছিজেন, ভারতের জন- 
গণ তার প্রাত উদাসীন না থেকে 
তাকে সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতির 
হাত বাঁড়য়ে দিয়েছিলেন। তাই 
আজ ভারতের জনসাধারণের উপর 
পাঁকস্তানী হাওয়াই জাহাজ আর 
কামানের আঁগ্নবর্ী আক্রমণ 
চলেছে। 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ॥ 


কিন্তু এ আক্রমণ চালিয়ে 
পাকিস্তানী শাসকচক নিজেদের 
কবর নিজেরাই খুড়ছে। একাঁদকে 
বাংলাদেশের বীর জনগণের ম্যান্ত 
ফৌজ অপরাদকে ভারতীয় জন- 
গণের প্রচণ্ড চাপের তলায় চূর্ণ 
বিচূর্ণ হতে তাদের দেরী হবে না। 


সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্ত- 
রীণ অবস্থার দিকেও আমাদের 
তীক্ষণ, সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। 

“শান্তির মত স্বাধীনতা ও 


গণতন্ন'ও আঁবভাজ্য। ভারত গণ- 
তান্তিক পদ্ধাততে ীবশবাস করে 
বলেই পাকিস্তানের জনগণ অবাধ 
সাধারণ নির্বাচনে যে অভিমত 
দিয়েছিলেন তাকে অমান্য, করার 
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জনগণের প্রসারত গণতাল্ত্িক 
স্বাধিকরের দবী এখানে সমর্থন ॥ 
করে অন্যদেশে বিরোধিতা করা যায় 
না। একদেশে অত্য চার নিপাড়- 
নকে বাধা দিয়ে অন্য দেশে জনগণের 
উপর আক্রমণকে সমর্থন করা যায় 
না। 

সমাজতল্ল প্রসারত গণতান্ত্রিক 
আঁধকারেরই ঘনীভূত রূপ আধু- 
নিক যুগে সমাজতন্ত্র না হলে পূর্ণ 
গণতন্ত্র হয় না। সমাজতন্ত্রী দেশ 
হাসেবে চীন বাংলদেশের মান 
ষের স্বাধকার প্রাতিষ্ঠার সংগ্রামের 
বিরোধিতা করছে, একথা সাঁতাই 
বেদন'দায়ক। 

স্বাধীনতা, গণতল্ল ও সমাজ- 
তন্ন একই ধারায় বাংলাদেশের 


যে স্পদ্ধা ইয়াহয়া খান দেখিয়েছিল স্বধীনতা সংগ্রামকে প্ট করুক, 


দণ্ডায়মান হয়েছেন। 


নিম্াতি? 


দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন। 


° 

কেন ছ্বাধ্ততে ! 

মানুষের নিয়তির কথা কে বলতে পারে | যে যাবার সে 

চলে যায় রেখে যায় অসহায় বিধবা স্ত্রী 

আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে*** 

এরকম অভিশাপ কার জীবনে কখন যে আসে, কে বলতে 

পারে? এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র জীবন বীমা। 

সময় থাকতে জীবন বীম! করালে আর ভাবনা থাকে না। 

আপনার জীবদ্দশায় জীবন বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে 
টাকা আপনার হাতে আসবে। আর, যদি আপনার 

কোনো! দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা 

আপনার পরিবার পাবেন । ফলে, আপনার অবর্তমানে, 

আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের আধিক 


বিস্তারিত বিবরণের জন্যে নিকটতম বীমা 
এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল ।, 


জীবন বীমা করান 
জীবন সুখী করুন। 


ত্রাইফ ইন্সিওরেক্স কর্গোরেশন অফ ইন্ডিয়া 


প্রীতটী ভারতবাসীই এই বিশ্বাসে , 
আত্মীব*বাসী। 
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দর্গাুরে এ দি মি ভাইকার্ম ব্যাবকক 
কাৰধালাৰ ম্যানো্জং ভিৰেওৰেৰ দুর্ণীতি 


_' মন্বেহল চেনেন তাজ ্পান্স নী 


1 


“€দর্পণের প্রতিনিধি) 

ইঞ্গ-ভারত উদ্যোগে স্থাপিত 
দর্গাপ্টরের এ সি সি ভাইকার্স- 
ব্যবকক কারখানার ম্যানোৌজং ডরে- 
সর শ্রীকে এম জর্জের বিরদ্ধে 
স্বজনপোষণের গরুতর অভিযোগ 
সম্পর্কে সম্প্রতি রাজ্যপালোর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে। 

প্রায় তিন হাজার কুশলী শ্রমিক 
এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ঁকছু- 
দিন অ'গে পাশ্চমবঙ্গ সরকার 
এটিকে একাঁট পাবলিক ইউাঁটাঁলাট 
কনসারনরাপে' ঘে'ষণা করেছেন, 
কারণ এই রাজ্যের শিল্প জগতে 
এট একাঁট গুরত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে রয়েছে। 

রাজ্যপাল শ্রীডয়াসের কাছে 
স্থানীয় অধিবাসীদের একটি প্রাতি- 
বেদনে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া 


হয়েছে যে যাঁদ মিঃ জজের বর্ত- ; 


মান কর্মপদ্ধীতি অগোঁণে পাঁর- 
বর্তন করাতে বাধ্য না করা যার 


তাহা স্থানীয় লোকদের প্ীপ- 
ভূত "বিক্ষোভ একাঁদন হঠাৎ অনর্থ 
সৃষ্টি করতে 'পারে। 


2ন্ষন্বল কল্তালা ০৭্ধন্কে 2লান্ক আসছে 


প্রীত বছর; এই. কারখানায় 
ইঞ্জিনীয়ারং গ্রাজয়েট ও ডপ্লো- 
মাধারঈদের শিক্ষার্থীরূপো ভার্ত 
করা হয়। গত বছর মিঃ জর্জের 
যোগদানের পর থেকে কুঁড় জন 
প্রার্থীর। মধ্যে সতেরো জনই অবা- 
জ্গালী। সক চাইতে উল্লেখযোগ্য 
এই প্রার্থদের কাজে যোগদান 
সম্পর্কে প্রচালিত নিম মানা হয় 
নি। ষে কেউ যে কোনাদন কাজে 


যোগ দিতে পারেন। 


এ বছরও এই সব শিক্ষার্থী 
ভর্তি করার জন্য যথারীতি পরাঁক্ষা 
ও মোলাকাতের ব্যবস্থা হয়। কিল্তু 
যে শ্চাতারশ জন গ্রাজুয়েট 
প্রার্থীকে ডাকা হয় তার মধ্যে 
পঁশিমবঙ্গ থেকে মাত্র চার জন 


ছিন্নেন। পশ্চিমবঙ্গে আবার 
কেরালাবাসীদের প্রাধান্য দেওয়া 
হয়। 


ডিঙ্লোমাল্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে 
তেইশ জর্কে মোলাকাতের জন্য 


তিনজন কাউন্দিলারের দুর্ীতি : 


কলকাতা করপোরেশনের বর্তমান 
শাসক গোষ্ঠী ডেমোক্র্যাটিক কোয়া- 
" শলশনের শারকদের সখা পাঁরবার 
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। 
গত সপ্তাহে শারকদের স্টিয়ারিং 
কমিটির এক বৈঠকে এত কাঁদা 
ছেপড়া হয় যে জনৈক আদি কংগ্রে- 
সের কাউনাঁসলর উত্তেজনায় অজ্ঞান 
হয়ে পড়েন এবং ডান্তার ডেকে তাঁর 
পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়। 


জনৈক প্রবীণ কাউন্সিলর এই - 


' সংবাদদাতাকে জানান যে 'তনাট 
জ্ট।প্ডিং কাঁমাটর চেয়ারম্যানের 
কার্ধকান্টাপকে কেন্দ্র করে বৈঠকের 
আলোচনায় চরম, তিস্তার সৃষ্টি 
হয়। 

! এ'র ব্ন্তব্য অনসারে নব 
কংগ্রেসের নেতা শ্রীশবকুমার খানা 
(ঁফনাল্স কাঁমা্টর চেয়ারম্যান), 


শ্রীকলিমুদ্দীন সামস ওয়াটার 
ওয়ার্কস কমাট) এবং শ্রীকুমার 
দত্তই টউন প্লানং) সকলের 


, আক্রমণের জন্য হয়ে ওঠেন। 
| সকল রকম আইন কান্দনকে 


উপেক্ষা করে নিজের দলের যুবক ' 


যুবতীকে "চাকুরী করে দেওয়ার 
জন্য শ্রীথাল্না কোয়ালিশনের অন্যান্য 
দলের কাউীদ্সলারদের বিরাগ 
ভজন হয়েছেন। 

। ইনি এত বেপরোয়া যে 
কোন কোন প্রবীণ কর্মচারী বেশ 


, (দেপপণের সংবাদনাড0 


ভয় পেয়ে গেছেন। যাঁদ কোনাঁদন 
তদন্ত হয় তাহলে তাঁরাও রেহাই 
পাবেন না এই তাঁদের আশঙ্কা । 

মিঃ কাঁলমউাঁদন সামস্‌ ও 
শ্রীকুমার দত্তর বিরুদ্ধে এ'দের 


দলের সভ্যরাও অভিযোগ তুলে-' 


ছেন। এরা কি করে ব্যান্তগত 


‘সংযোগ স্দীবধা করে নেওয়া বায় 


তারই জন্য 'িনজেদের পদের মর্ধা- 
দাকে কাজে লাগচ্ছেন এমন আঁভ- 
যোগ & বৈঠকে ওঠে। 

দুজনের বিরুদ্ধে আঁভযোগ যে 
ব্যন্তগত কাজে এ'রা করপোরেশনের 
গাড়ী দিনে রাতে ব্যবহার করে 
থাকেন। আইনত এরা গাড়ী পেতে 
পরেন না-ব্যান্তগত কাজে নিজে- 
দের আস্থাভাজন ড্রাইভার ছাড়া 
আবার এ'রা , চলেন না। "গাড়ীর 
চগববক পরাক্ষা করলে অনেক 
আঁভযোগও একাধিক সদস্য করে- 
ছেন। 

হকারদের রাস্তায় - ও পার্কে 
দোকান করতে দেওয়ার লাইসেন্স 
ইস; করা সম্পর্কে বহু আঁভযোগ 
শ্রীদত্তের নামে আসে! ইনি কাঁম- 
টির মিটিং সাধারণত এমন সময় 
ডাকেন যে সময় বেশীর ভাগ সদস্য 
উপস্থিত হতে পারেন না অথবা 
যাঁরা উপস্থিত হন' তাঁরা ওঁকে মদত 
দিয়ে উপকৃত হন। 


চিতা রত 
টাকা ভেঙ্গে খরচ করার ক্যাপার, 
শ্রীডায়াস মোটেই ভাল চোখে দেখেন 
ন। সেজন্য বেশ কিছুদিন থেকে 
করপোরেশনকে সরকারের হাতে 
তুলে নেওয়ার কথা হয়েছিল। এতে 
নব কংগ্রেসীদের আনাম মোটেই 
বাড়ে 'ন। শ্রীখান্না 'ফনান্স কাম- 
টির চেয়ারম্যাম 

নিজেদের অযোগ্যতা,, গোপন 
করার জন্য কোন কোন বাজারা- 
পা্ুকার মারফত এমন প্রচারও করা 
হয় যে সি এমডি এর পাঁর- 
কল্পনা অনুমোদন করতে রাজ্য 
সরকার অহেতুক দেরী করেছেন? 
আসল গ্লাদটা যাতে নজর এড়িয়ে 
যায়। 
একমাত্র সি পি আই এর সভ্ঞ- 
রাই এই কোয়ালশনকে টীকিয়ে 
রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 
বর্তমান মেয়রের তাঁর দল ফরওয়ার্ড 
ব্লকের প্রাত সেরকম নিষ্ঠা নেই। 
যদি ভাবষ্যতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের 
সংযোগ পাওয়া যায় তাহলে ডীন 
নব কংগ্রেসে যোগদানে কোন দ্বিধা 





ডাকা হয়। এদের মধ্যে তিনজন 


" পাশ্চমবষ্গবাসী। 


মিঃ জজের স্বজন 


প্রমাণ হির্সকে আর একটি তথ্য 
এক বাঙ্গল' 


দেওয়া হয়েছে। 
ভদ্রলোক বহাদন ধরে একাধিক 


ম্যানোঁজং িরেক্ররের পি-এর কাজ 


করে আসছেন। ইংরাজ আমলেও 


তাঁর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার 


রেকর্ড আছে। 

কিন্তু মিঃ জজের কাছে ইনি 
অযোগ্য । "কোনরকমে ম্যান্রকূলেশন 
পাশ করা জনৈক দাক্ষিণ ভারতাঁয়কে 
'ম্যানোজং উিরেকর পা এ নিষ-ন্ত 
করেছেন। হীন মাসিক বেতন পান 
দেড় হাজার, টাকা। 

দুইটি গুরত্বপূর্ণ পদ-পার্সো- 
ন্যাল ম্যানেজার ও এ্যাডমিনিস্ট্রোটভ 
ম্যানেজার শীঘ্রই পর্ণ করা হবে। 
দুজন দক্ষিণ ভারতায়কে এই পদে 
নিয়োগ করা হীতিপূর্বে স্থির হয়ে 
গেছে। যাঁদও লোক দেখানর জন্য 
পারীক্ষার ব্যকন্থা ছিল। 

মিঃ ভেনকটেশ নামে একজন 
ইনাঞ্জানয়ার বয়লার 'ডাঁভসনে 
ছিলেন। তাঁর অযোগ্যতার জন্য 
চাকরী যাওয়া উচিত ছিল। 'ঁকন্তু 
মিঃ জর্জের কল্যাণে একে তামিল- 
নাড়র প্রাতনাধি করে মাদ্রাজে 
বদাঁল করা হয়েছে। বিশেষ কোন 
কাজ নেই, অথচ তাঁর মাদক বেতন 
আড়াই হাজার টাকা। 

এখানে সরকারী মহলে একটা 
কথা সকলেরই জানা। কোথাও 


কোন পদ খাঁল, হল| সঙ্গে সঙ্গে, 


কেরালায় সংবাদ চলে বায়। যতাঁদন 


? «মনের মতন” প্রার্থী না পাওয়া 


যায় ততাঁদন পদটি খাল থাকে। 

কাঁমউানাট ডেভমেপমেন্ট সৃষ্ট 
হয় কিছাদন আগে কোম্পানীর 
উদ্যোগে স্থানীয় বেকারদের সাহায্য 
করার জন্য। এটিও এখন মিঃ 
জজের কুক্ষিগত। এর সংযোগ 
কেরালার যুবকেরা 'পাচ্ছেন। 


মিঃ জর্জ অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক- 
ভাবে 'সা্নয়র আঁফসারদের বলে 


দেন যে কোন প্রার্থীকে ভার্ত 
করতে হবে। তা নাহলে তাঁর 
বিশ্বস্ত পি এ মঃ চোরয়ান 


. জানিয়ে দেন যে ম্যানেজিং িরে- 


ক্র কাকে ভার্ত করলে' খন্সস 
হবেন। 
মিঃ জজের এই সক কুকশীর্তর 
একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়য়েছেন 
মিঃ গ্প্ত। কিভাবে একে এখান 
থেকে সরান্যে বায়,তার কবস্থা 





DARPAN, Price 32 P. 


ৰাজ্য কে|- 


মধিমেশমকমিটি 


বিবৃতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


রাজ্য কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট 
প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধী- 
নতা সধূগ্রামকে অকুন্ঠ সমর্থন 
জানয়ে আসছে। এমন কি এই 
সংগ্রামের সাহায্যের জন্যেও রাজ্য 
সরকারী কর্মচারীদের জমায়েত 
করার প্রচেষ্টা করেছে এবং অর্থ ও 
অন্যন্য সাহায্য এই সমস্ত সংগ্রা- 
মীদের পৌছে গিিয়েছে। আজ 
যখন ভারতের গুবরনদ্ধে পাকিস্তান 
এই স্বাধীনতা সংগ্রমকে কেন্দ্র করে, 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তখনো রাজ্য 
কো-আঁর্ডীনেশন কম্মিট প্রাতিরক্ষা 
প্রচেন্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে! 
ইতিমধ্যে বালুরঘাট ও অন্যান্য 
উপদ্বত অগ্চলে এরা অসামারক 
প্রাতরক্ষার বিভন্ন কাজে অগ্রসর 
হয়েছেন। . 

এই কাঁমাঁট সম্প্রাত এক প্রেস 
বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন £ দেশের 


'এই জরুরণ অবস্থায় সাধারণ মান্- 


ষের সংহাতি একান্ত প্রয়োজন ' 
সেক্ষেত্রে সরকার যাঁদ 'বাভন্ব 
সরকারী কর্মচারীদের 'নয়ামত- 
ভাবে ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে, দমননশীত 
চাঁলয়ে, যান, তাহলো কর্মচারীদের 
মনোবল ও সংহতি বিনষ্ট হওয়া 
খুবই. ল্বাভািক। 

সুতরাং ভারত সরকার, ও 
রাজ্য সরকারের কাছে কো-আর্ড- 
নেশন কামাটর আবেদন £ আঁব- 
লম্বে তেরোজন কর্মীর উপর থেকে 
বরখস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে 
নিয়ে ইচ্ছামত গ্রেপ্তার, বদলী ও 
“অন্যান্য দমননীতি বন্ধ করে দেশ; 
রক্ষার কাজে কর্মচারীদের উদ্যো- 
গকে পাঁরপূর্ণরূপে নিয়োগ করতে 
সহায়তা, করুন ২ 


bl) 





অসীম রায়ের কবিতার বই 


[মি হাঁটছি 


১৯৫০ থেকে দীর্ঘ একুশ 
বছরের কবিতার উজ্জল ফসল । 
একই সঙ্গে এমন সমাজ ও আত্ু- 
জিজ্ঞাসার কবিতা বিরল | 
একশো পৃষ্ঠা । সুদৃশ্য বাধাই। 

দাম চার টাকা। 




















দম্পাদক কর্তৃক মভাগ' ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মাঁজক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মণাঁয়ত এবং ৬১নং ঘট লেন, কালকাতা-১৩ ঘপ'ণ কাষণলয় থেকে প্রকাশিত 


নি 





৯পশ ঘর্ঘ' ৪৫শ সংখ্যা ॥ শক্রবার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩২ পালা 


ঘানন্দবাার োঠীর, 
' অততম মালিকের 


 সবার্-বিরোধী কাজ 


মদ্দেহজজনক সংবাদ মংস্থাকে 
খবৰ দিয়ে যাকিশীদের ভোষ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


আনন্দবাজার-হিন্দস্থান জ্টাপ্ডা- 
ডের মালিক গোঁষ্ঠ বর্তমান যুদ্ধ 
সংক্লহ্ত সংরদাদ  অননমোদত 
পদ্ধীততে একাঁট সন্দেহজনক সংবাদ 
সংস্থাকে সরবরাহ করছেন বলে 
দর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে 
পেরেছে।  মাঠুলকগোষ্ঠির এই 
কাঁন্তাট হচ্ছেন, মাঁলকের বড় ছেলে 
অভীক সরকার। সন্দেহজনক 
সংবাদ সংস্থাটি হচ্ছে এশিয়ান 
শনউজ সার্ভস নামে একাঁট ভুই- 


'.. ম্বাংলা দেশে ম্যান্ত যুদ্ধের জয় 
ভারতীয় সৈন্য বাহনীর পরাক্রমের 
কাঁহন' 1হসাবে চাহৃত করা ভুল 
দৃদ্টিভঙ্গী। আধানক ইতহাসে 
আর একবার প্রমাণত হল যে, অন্ত্র- 


ফোঁড় সংস্থা। এর হেড কোরান 
হচ্ছে ম্যানলা-হংকং। দাই 
কুখ্যাত সি আই এ এলাকা । 
দর্পণ জানতে পেরেছে, বর্তমান 
যদ্ধ সুর্‌ হবর পর এঁশয়ান নিউজ 
সার্ভসের কর্তা অমিতাভ চৌধ্দরী 
অকস্মাৎ অভগক সরকারকে এই 
নিউজ সা্ভসের 'রিপোর্টাররূপে 
নিয়োগ করেন। মালিকপান্র অভীক 
সরকার রিপোর্টার সাব এডিটর 
নিয়োগ-বদলী করতেই অভ্যন্ত। 





স.তক্ষীরার মান্তর পর সেক্টর কম্যা'্ডার এম এ জলিল (ডান দিকে) এবং কম্যাপ্ডার ফজলহল হক 
এম পি একে নতুন হেড কোয়ার্টারে দেখা যাচ্ছে। 


়্াহিয়। নঙরবন্দী 
টিক! খাঁর নির্দেশে মব চলছে 


এখন পাকিস্তানের সামরিক প্রশা- 


{কিন্তু দেখা গেল অভাঁক সরকার 
এই রিপোর্টারের নিয়ে গপন্র গ্রহণ 
করে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের কাছে 
পাঁরচয়পন্র (ফ্যাক্রেডটেশন কার্ড) 
চাইলেন। রজ্য সরকারের প্রচার 
দপ্তর তো হতবাক। তাঁরা ভেবে- 
গিজেন, অভশক সরকারকে ইন্ট'র- 
ভ্যতে ডেকে পাঠালে আত্মসম্মনে 
বাঁধবে এবং সেজন্যে তান আস- 
বেন না। পকলন্তু অভীক সরকার 
ইন্টারভ্যুতে এলেন, পাঁরচয়পন্র 
{নলেন। কিন্তু খবর পাঠাবেন 
ক করে? ভারতীয় টেলিফোন 
টোলগ্রাফের মারফৎ তো অননমো- 
{দত সংবাদ পাঠনো 'বিপজ্জনক। 
{কিন্তু অভীক সরকার মালিকপন্তর। 
তান ঠিক করলেন, আনন্দব জার- 
গহন্দস্থন আ্টাপ্ডার্ডের টোলি- 
প্রিন্টার মারফৎ ওদের দিল্লী 
আঁফসে খবর পাঠনো হবে। সেখান 
(শেষাংশ দশম পূচ্ঠায় ) 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
বিশ্বস্তসূত্র থেকে জানতে পারা 
গেছে যে পাকস্তনের রাষ্ট্রপ্রধান 
ইয়াহিয়া খাঁ এক প্রকার নজরবন্দী। 
শুধু তাই নয়, তান তাঁর সাম- 
{রক অনচর টিক্কা খাঁর {দেশ 
ছাড়া কোন কাজ করতে পারছেন 
না বলে জানা গেছে। 
ঢাকা থেকে আগত একজন” 
ফরসী ক্টনীতিবিদ দমদম বিমান 
বন্দরে আমাকে এই খবর দিয়ে. 
জানান যে পাক তন সামরিক প্রধা- 
নের মধ্যে টিক্কা খাঁ ও পীরজাদা 





বাংলা দেশের মুক্তি 


এরা তথাকথিত দর্ধর্য সামারক 
জাতি, যেমন পাঞ্জাবী, পাঠান, 
বালচদের মধ্যে থেকে নেওয়া। 
দাম্ভিক ইয়াহিয়া খাঁ আর তার 
মিত্র শান্তি ভেবোছল সামারক শান্ত 
মানুষের সংগঠিত ' আকাঙ্ক্ষাকে 
দমন করতে পারে। ভিয়েতনামে ও 
আরও অন্যান্য জায়গায় এ দম্ভ 
কাগুজে বাঘে পাঁরণত হয়েছে। 
পূর্ব বঙ্গের কাঁহনী এই ইাত- 
হাসেরই এক গৌরবময় পাঁরচ্ছেদ। 
ভারতাঁয় সৈন্যৰাঁহনীর সশস্র 
সাহায্য অবশ্যই পূর্ব বঙ্গের সংগ- 
ঠিত আন্দেলনকে সহায়তা 
করেছে। কিন্তু মান্তি বাঁহনীর 
সাহায্য ছাড়া ভারতীয় সৈন্যের পূর্ব 
বঙ্গে এই দ্রুত অগ্রগাত এবং 


সন হাতে 'নয়েছেন। টিক্কা খাঁ 
সামারক বাহনীকে এখন সম্পূর্ণ 
নির্দেশ “দচ্ছেন। 

ফরসী. কউনশীতাঁবদ আরো 
জানান কয়েকমাস আগে তান 
রাওয়ালাপাণ্ড, করাচী "গয়োছলেন। 
সেখানে তানি দেখেছেন টিক্কা খাঁর 
নিদেশ ছড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খাঁ কোন বিদেশী ক্টনীতাবদ বা 
সংবাদকের সঙ্গে দেখা করছেন 
না। 

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়) 


সংগ্রামের একটি ধারাবিবরগী 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


উাঁনশশো উনসত্তর সালের 
শুরুতে বিশাল৷ গণআন্দোলনের 
জোয়ারে আয়বশাহীর পতনের পর 
ইয়াহিয়া খাঁন মিলিটারী শাসনের 
কর্তৃত্ব আসে অর পূর্ববঙ্গের 
মান্ষকে শেখ মু'জবকে বাঁন্দশালা 
থেকে মান্ত করে শান্ত করার 
প্রয়াস পায়। শেখ মীঁজবের মস্ত 
গণআন্দোলনকে নৃতন স্তরে 
উন্নীত করে, দাবী ওঠে নতুন 
সংবিধানের এৰং গণতান্ত্রিক 
নির্বাচনের মাধামে সংসদীয় গণ- 


{বদেশী মতলববাজদের পরা- 


ধারণা ছিল নানা দালাল রাজ- 
নৈতিক পার্টসমূহ মানুষকে 
বিভ্রান্ত করবে আর শেষ পর্যন্ত 
কায়েমী স্বার্থ নির্বাচনের পরেও 
নিজেদের শোষণ শাসন বজায় 
রাখবে। 
উাঁনশশো সত্তর সালের সাতই 
ডিসেম্বর যে নির্বাচন সংগঠিত হল 
তা নির্বাচনী ইতিহাসে এক অভূত 
পূর্ব ঘটনা। আন্দোসনের পদরো- 
ধায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের 
একমাত্র প্রতীক শেখ মাজবের 
আওয়ামী লীগ বাঙ্গালী জাতির 
একমান্ত প্রাতানাধ (হিসাবে প্রাত- 
ম্ঠিত হলেন। ধনতাল্লিক সমাজ- 
কবস্থা প্রচালত গণতালন্ক নির্বা- 
চনে একটিমাত্র পার্টর এই ধরণের 


পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যহ ভেদ মর্শে নির্বাচন সংগঠিত করার স্বানাশ্চত প্রতিষ্ঠা এর আগে কখ- 


এত সহজে সম্ভব হত না। 


পাঁরক্পনা পাকা হয়। ওদের 


নও দেখা যায়ান। 


ইয়াহিয়ার মুখ্য পরামর্শদাতা 
মাঁকন নেতাদের  উপদেশক্লমে 
শেষ পর্যন্ত গণআন্দোদ্নের ওপর : 
সমগ্র মিলিটারী নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন। আধর্মানক ইতিহাসে 
দাত পশীচশে মার্চ যে কান্ড ঘটেছে 


নসর ১7 বিন 


টি ৯৭ বনি 


তার কোন নজীর মেল না। ক 


এর পরের ঘটনা আজ আর 
গোপন করে লাভ নেই-সব কল- 
কতায় সংগঠিত হয়েছে। এটা 
কলকাতার গৌরব। সমস্ত আও- 
য়ামী লীগ নেতৃত্ব কলকাতায় ঘাঁটি 
গেড়ে তাদের মান্তযহদ্ধের পরবতী 
স্তরের পরিকল্পনা করেছেন আর 
তার ছু কিছ রুপায়ণও এই. 
শহরে হয়েছে। গত আঠারই 
এপ্রল যে বাংলা দেশ প্রজাতন্ত্র 
সরকার প্রাতষ্ঠিত হয় তার হেড 
(শেষাংশ ৯০জ পৃষ্ঠায়). 


x 


ll দর্পণ ॥ শক্রুবার ১৭ ডিল ৯৯৭৯ 


ঘড় বড় কারীর খুব একটা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে, 
কায়েম? স্বার্থ গড়ে ওঠে নি। যারা 'হন্দুরা উপার্খীবেশ গঠনে লেগে 





bd ~ 


পশ্চিম পাকিস্তান .যদদ্ধবাজ- 


' দের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে, বাঞ্গালীর 


পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র 
আজ আর সাধের চ্ব্ন নয়। 


' আগামী বছরের সুরঃ থেকে এক 


- প্রভাব বস্তার করতে বাধ্য।, 


নথ যুগের সূচনা হতে চলেছে এ 
ঘটনা এশিয়ার তথা সারা বিশ্বের 
রাজনীতি অর্থনঈীতর ওপর প্রচণ্ড 


বাংলাদেশ নেতাদের ঘোষণা অন- 
যায়া এ রাষ্ট্র হবে ধর্মানরপেক্ষ 
সমাজবাদ" ও গণতান্তিক। 
পশ্চিম বাংলংর বাঙ্গালীর 
সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি আর ওপারে 
সংড়ে সাত কোটি। এ বাংলার 
বাঙ্গালীদের অন্ততঃ 'সাঁকভাগ ও 
স্মৃতিতে এখনও নিজের এলাকা, 
সজীব । তবে একথা” নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় যে, এ পার' বাংলার 
বাঙ্গালী ওপার বাংলার প্রাত এমন 


শতকরা পণ্যাশ ভাগ গমের ভূষির 


" বন্টন দনজেদের হাতে দিলেন 


Ty, 


এই সময়ই দেখা গেল এক মক্কেল 
সাবসময়েই পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারী, 
রাইটার্স 'বাচ্ডিং ও পশম ও পশু সপ 
পালন দপ্তরের কর্তাদের ঘরে দিন- 


* রাত গুলতানি করছেন। নাম 


শরৎ রায়, (ওরফে বাদল রায়)। 


 গকছনাদন পরেই জানা, গেল, - 


ডেয়ারী ও পেলনী ডেভেলাপমেন্ট . 


চপেক্য দরকার 


আগ্রহ কি করে এই নতুন রাষ্ট্র 
নিজের ঘোঁফত পথে দৃঢ়তার সঞ্চে 


আরও বেশী পরস্পরের মধ্যে ঘাঁন- 


হ্ঠাতা এইটুকু হলেই যথেষ্ট৷ 
নতুন দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে 


বাংলা এবং সারা পৃথবীতে তা 


স্বীকৃতি, পাকে, এ চিন্তায় দুই 
বাংলার বাঙ্গালী 'বিমোহত। 
কঞ্পনাপ্রবণ অথবা ব্যবসা বাদ্ধুতে 


অচল বাঞ্গালশর এই বিমোহিত 
অবদ্থ্য বেশশীদন চলতে থাকলে 


পাঁরণাম ভাল৷ হবে না, কারণ এ 


পার বাংলায় &« পেতে বসে আছে 


হাঙ্গরের দল, ওই অবাঙ্গালণ ব্যব- 
সায়শরা যারা মাত্র শখানেক বছর 


করবে বলে আশা করা যায়। ওপার 


-বংলার '1হন্দ অধিবাসী, যাঁরা 
পশ্চিমবঙ্গে 


আগে থেকে কলকাতায় আসতে থেকেই সজাগ কিভাবে গণতাল্তিক 


সর: করে আজ সব কিছু কক্জা 
করে নিয়েছে। | 
বাংলাদেশের নেতারা আর 
প্রান এক কোটির মত সাধারণ 
মানুষ পশ্চিম বঙ্গের হালচালের 
সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ 
পেয়েছেন গত নর মাস ধরে। নানা 
ধরণের নেতাদের সঙ্গে কথা করে 


সংবিধানের ভাত্ততে নতুন রাষ্ট্রের 
দ্রুত পত্তন করা যায়। এমন এক 
রাষ্ট্রগঠন ওদের লক্ষ্য যাতে আইনের 
শাসন প্রবর্তিত হয়, যে শাসন কব- 
স্থার লক্ষ হবে বৈষম্যহীন শাসন 
প্রয়োগ বিধি চাল; করা! 

ওদের সবধা অনেক- কিছ? 


বড় বড় জোতদার নেতৃত্বে থাকলোও 


নেতৃত্বে আছেন এবং সাধারণ মান্দ- 
যের মধ্য থেকে অনেকেই এখন 
‘ র্বাভিন্ন অষ্জলে নেতৃত্বের ভূমিকায় 
চলে এসেছেন। মনে হয় এরা 
সকলে মিলে এমন কোন জিনিষ 
সৃষ্টি করতে সাহায্য করবেন না 
যাতে সাধারণ মান্দষের ক্ষত হয়। 
খুব বড় বড় তাত্বিক কথার ওদের 
প্রয়োজন নেই। দরকার কিভাবে 
উৎপাদন বাড়ান যায়। প্রধানতঃ 
কৃষি 'ভাত্তক উ$পাদন ব্যবস্থায় 
, ওদের প্রয়োজন হবে ক করে মাঠের 
ফসল বাড়ান যায়। এ ফসল: বাড়বে 


রা জাম পবা! ব্যবস্থা প্ননগরণঠত 


করতে পারলে আর কৃষিতে নতুন 
উৎপাদন পন্ধাত চাল; করতে 
পারলে। নেতৃত্বের কাঠামো এবং 
সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার 
সঙ্গে সজীব এবং সক্রয় যোগা- 
যোগের ওপর তাবধাত 'ূর্ভর 
করবে। 

তবে ইতিমধ্যেই দেশশী শবদেশী 
ষড়ফল্লের জাল! 'বস্তারের নানা 
ইঞ্গিত দেখা, দিতে সুরু করেছে। 
সম্প্রতি বাংলা দেশ সরকারের 


অনরোধে ভারতীয় সরকার কিছু _ 


বাঙ্গালী অফিসার ধার দরেছেন 
যাঁরা ওদের নানা প্রশাসানক অস: 
বিধায় সাহাষ্য করতে পারেন উপ- 
দেস্টা হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার 


সবর্দ হয়েছে বিশেষ করে ওপার, 





বাঝুর প্রায় 'সনস্‌ সেলস 
কেমপানীর” নামে দে; হাজার 
বস্তা)। তাছাড়া এদেরই আরো 
একটি বেনামী ফার্ম পরায় ব্রাদার্স” 
এর নামে পাঁচশো কতা এবং সেই 
সঙ্গে ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশনের 
পারবহনের দায়িত্বও এদের হাতে 
দেওয়া হল। হিসেবে দেখা গেল 
শরত্বাবর একার জন্যই মাঁসক 
আঠারো হাজার বস্তা অন্মোদত। 
অর্থাৎ মাসে. কমপক্ষে আঠারো 
টিনা তা জারা হু ভার 


মিছিল করে এক নং কেশব সেন 
চটে অবস্থিত মাঁকন শবশ্বাবদ্যা- 
লয় সেন্টারের সামনে গিয়ে 
ক্ষোভ জানা। সেন্টারের মধ্য 
থেকে প্রচার প্স্তকা কাগজ পত্র 
বাইরে নিয়ে জড় করে আগমন 


এন নহি 
যদিও কলো বাজারে এর জন্য লাভ 
ব্যাগ প্রতি পাঁচ টাকা । 

আবার কিছাদন পরেই ডেভে- 
লাপমেন্ট করপোরেশন গহড়ো 
দুধ ্বাক্তর দাঁয়ত্ব পেলেন। বলাই 


বাহুল্য, রায় সল্স সেলস কোম্পা- ' 


নীকেও সপ্তহে ছয় হাজার প্যাকে- 
টের অন্মমাত দেওয়া হল। কালো- 
বাজারে এই গুড়ো দুধে লাভ 
কালোপ্রাত ছটাকা। “বাভিন্ন মহ- 


হেরি ত ভাগ তং বম বহয় 


ও ম্যানোজং 'ডরেক্তীর োস্বামীকে 
কোলকাতার বাভন্ন হোটেলে এক- 


করেন। ফলে শরতবাবুর অবস্থা 
অপারবার্ততই রইল। তিনি যে 





সময়ে সেন্টারের দুচারটি জানলা তাঁরা নিকসনের কুশ পদ্ালকা দাহ 
দরজা সামান্য ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে করেন. এর 'পর . ময়দানে এসে 
বলেও জানা ষয়। ছান্র ফেডারেশ-« সমাবেত হয়ে একটি সভা করেন। 
নের কর্মীদের সেল্টারটির বিরদ্ধে মাছিনকারীদের মুখে স'ম্রাজ্য- 
অঁভযোগ হল'যে, দেশের তথা" বাদ 'বিরেধী বিভিন্ন ধবাঁন উচ্চা- 
কথিত বাদ্ধজীবীদের এখানে কেনা 'িত হয়োছে। 

হয় এবং এটি সি আই এর একাঁট . গত নয়ই ডিসেম্বর পি এস 
উল্লেখষেগ্যে ঘাঁটি। তাই এর ধ্বংস ইউও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি 
সাধন করা দরকার। সমাবেশ” করে। 

. গত নয়ই নভেম্বর মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ গণতান্তিক যাদের উদ্যোগে কলকাতায়” আর 
যুব ফেড রেশন একটি মিছিল একটি বিক্ষোভ হয়েছে। বংলা 
দেশের নামে ব্যবসার, বিরদ্ধে এই 
ক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। 


এগ্ারাই ডিসেম্বর ছত্র পরি- 


বোম্বইএর অভিনেতা আই এস 


গেছে। সমস্ত" অফিসার . এখন 
ভারতবর্ষ, থেকে অ'সবে, এমন কি 
থানার দারোগা পর্যন্ত। কোন 
সংবাদপত্রে বা রেডিও মারফত, এ 
প্রচার হুয় নি, এ প্রচার হয়েছে 
মুখে মুখে। এ সম্পর্কে বাংলা- 
দেশ নেতার! সজাগ। তাঁরা এ 


প্রচারে ছটা 'বিচালিত এবং এখ-- 


নই বুঝতে সরু করেছেন যে, 
সূচনাতেই যঞ্চ! এই বিকাত 
তাহলে ব্যাপার” কতদূর গড়াতে 


স্পারে। 


সেই 'ক্বাধীন সাহত্য”-এর 
নামে মার্কন দালালরা এখন একট: 
ঘুপাট মেরে আছে। 'বদেশশ অর্থ 
ও দর্বর্যাদ্ধ পুষ্ট এই দালালরা নানা 
চক্রান্ত ইতিমধ্যেই ভাঁজতে সর 


করেছে কি করে নতুন রাষ্ট্রের ওপর 
মার্কিন প্রভাব বাড়ান যায়। 


মনে হয় আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 


ওপার বাংলার বাঙ্গালী এদের 


দূরে রাখতে পারবে। এতাঁদন 


ত' মাঁকর্নীরা নানা চক্রান্ত করে 


পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন শোষণ 
বজায় রেখোছল। বাষ্গলশ .হাঁতি- 
কারের জোরে অবস্থা পারবর্তন 
করেছে। অনেক ক্ষয়ক্ষাত হয়ছে, 
জীবন ও সম্পান্তর। সবাই চেয়ে 
অছে ভাবে নতুন বাঙ্যালীরাঙ্ট 
গড়ে ওঠে। 


নব জনাহা ৪ ধোল'ট ডেতলাগমেট বাণোরেখনে রি 


যায়”, এই কথাটি লিখতে হবে। 
কিন্তু রায় সন্স সেলস কোম্পানী 
ওসব 'কছররই তোয়াক্কা করোনি 


উস জিরা 


তা 
নাত ঘটে। হাতপ্্‌বে 


বোম্বাইতে এই ছাঁবিটির মান্ত উপ- 
লক্ষ্যে খুব গণ্ডগোল হয় । দর্শক- 
বৃন্দ প্রেক্ষ গৃহের আসন প্রভাতর 
ক্ষাতসাধন করে।' উত্তেজিত অব- 


- “এখানে কন্ট্রোল রেটে ভূঁষ পাওয়া , 





দর্পণ ॥ শকরবীর ১৭ই ডিসেছের ১৯৭১ 


মুক্ত যশোরের বর্তমান অবস্থ 


বাংলাদেশের মনত শহর 
' যশোরে আমরা অবশেষে পেশছা- 
লাম। যশোর থেকে .ঢাকা মাত্র 
একশো পশ্মষাঁট্র মইল।” যশোরের 
আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে পাক- 
সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া গাড়ী, 
শিকছ; কামানের গোলা আর কয়েকটি 
ধ্বংস স্তুপ । যশোর জেলার মোট 

খ্যা আঁশ হাজার। বর্ত- 
মানে তা বিশ-পণচশ হাজার দাঁড়- 
য়েছে। কারণ পাক-বাহিনীর অত্যা- 
চারের ভয়ে এই: জেলার আঁধকাংশ 
লোক ভারতে শরণাথশ হয়ে চলে 
যায়। 
১  শ্ঝকরগাছায় পেপছে মনটা সব- 
চেয়ে খারাপ হয়ে গেল। এখানকার 
সাতশ কুমারী যুবত মেয়ে - আজ 
পশ্চিম প্রািদ্তানে বিক্লীত। তাদের 
আ'ত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে যখন 


মিলিত হলাম তখন দু চোখে জলে. 


(বিশেষ প্রাতিনাঁধ) 


ভরে এল, কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন 
হয়ে গেলেও এরা যে আর কোন 
দিন ফিরে আসবে সোঁবিষয়ে আনে- 
কেরই সন্দেহ অছছে। 

যশোর শহরের মধ্যে যখন 
ঢুকাছ তখন শধ দ:-পাশের খালি 


বাড়ীগানি ছাড়া আর একিচ্ছুই 
দেখতে পাইনি । শহরের সিনেমা 
হল দণাট বন্ধ। মানুষ যা আছে, 


তা হাতে গোনা যায়। 

জেলা পাঁরষদ ময়দানে যখন 
পেশছালমে, আলাপ হল যশোর 
কৃষি মহকুমার তরুণ কৃষি আঁফ- 
সার তারিক হাসানের সঙ্গো। 
ছাবিহশে মার্চ মৃক্তিবাহিনীতে 
তিনি যোগদান করেন দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে। তিনি 
জানালেন দীর্ঘ আট মাস পরে 
যশোরে এসে মনে হল যেন কারা- 
বাসের অবসান হোলা। 


‘তান জানালেন বাংলাদেশ সর- 
কারের মনোনীত লেকে দ্বারা এবার 
এখানকার আঁফস আদাল'ত চালান 
হবে। সপ্তাহথানেকের মধ্যেই এখান- 
কার কোর্ট কাছারাগণলতে কাজ 
হবে বলে জানা গেল। 

যশোর জেলে গিয়ে দেখলাম 
বন্দী রাজাকারদের। এদের সংখ্যা 
হাজারের ওপর। অনেকে বললেন 
ওদের মধ্যে শতকরা আশ জন 
তরুণ ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে 
মাঠের মধ্য জ্যান্ত জবাই করেছে। 
যেখনে জবাই করা হতো সেই 
মাঠে গিয়ে দেখলাম রন্তে রাঙ্গা 
মাটি আর আশে পাশে ছাঁড়ুয়ে 
রয়েছে ভাঙ্গা কয়েকখানা হাড়! 

যশোরে মানষের বাস না 
থাকার ফলে সন্ধ্যের আবছা অন্ধ- 
কারে গ্রামের পথে কোন শিয়ালের 
দেখা বা ডাক শ্নতে পেলাম না! 


জাঁমগ্যালর আধকাংশ ফসল 
পাকসেনারা চলে যাবার সময় পেট্রল 
ঢেলে জবালিয়ে দিয়ে গেছে। তার 
নমদনাও পেলাম। বিকরগাছায় 
জনৈক ইতালিয়ান 'মশনারী প্রায় 
কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের কাছে 
বললেন, যে অত্যাচার পাকিস্তানী 
সেনারা করেছে তা ভাষায় প্রকাশ 
করা যায় না! কয়েকজন চোদ্দ- 
পনেরো বছরের ছেলেকে তাঁর হাত 
থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে গলা 
কেটে দেওয়া হয়েছে বলেও তান 
অভিযোগ করেন। 

যশোরে বর্তমানে কোন মাঁহলা 


নেই বলজেইি চলে। অনেকে ফিরে ' 


এসেছেন। অনেকে আকার দেখে 
বচ্ছেন, যশোর সত্যই মস্ত হয়েছে 
ক না। যশোরের একটি গ্রামে 
থাকে যশোর-কলেজের ছাত্র মধৃ- 
সূদন সাহা। ‘তান জানালেন যে 
তার বাবাকে গত ছাবিহশে মার্চ 
পাকসেনাবা ধরে নিয়ে গিয়ে গল 


করে হত্যা করে। বাবার মৃত্যুর পর 
মা ও পাঁরব'রের অন্যান্যদের বন- 





ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
' ক্কত্রিম সংকট স্যাষ্ট করছে 


দেশের বর্তমান অবস্থার 'সযোগ 
নিয়ে বিভন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা 
কেরোসিন তেল, ডাল, শিশ: খাদ্য, 
টঁচেরি , ব্যাটারী প্রস্তর ক্রম 
সংকট সৃষ্টি করেছে। - 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
ভারত রক্ষা আইন এই ধরনের 
ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার 
কথ! খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে পান্রি- 
কার মাধ্যমে জানান হয়েছে। ব্যাপা- 
রর্টি খুব আশ্চর্য লাগছে, ভাবখানা 
এই যেন “তোমরা চোর ঠিক রলরে 
থেকো- আমরা তোমাদের ধরতে 
যাব।” আগের থেকে সাবধান করে 
দিলে তাদের ধরা! তো দূরের কথা 
জিনিষ পত্র কোন্‌ মাটির তলায় 
লঃকয়ে ফেলবে তা কেউ জানতেও 
পারবে না। রাজা সরকারের পক্ষ 
থেকে. অবশ্য নিত্য প্রয়োজনীয় 
দব্যের দাম ধার্য করার কথা বলা 


যশার সফরকালে কয়েকজন বিদেশী j 


(বিশেষ প্রাভীনাঁধ ) 


হয়েছে তবে কতাদনের মধ্যে করা 


হবে তা জানা যায় নি। আদৌ হবে 
কিনা এ বিষয়ে সাধারণ লোকের 
মধ্যে প্রশ্নের গন শোনা ঘাচ্ছে। 

এ 'িবষয়ে সরকারের বন্তব্য হল 
যাঁরা সরকারের ধার্যকৃত দামে নিত্য 
ব্যবহার্য জানষ বিক্রয় করবেন না 
তাঁদের ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার 
করা হাবে। 

সম্প্রাত রাজ্যে এক শ্রেণীর 
ব্যবসায়ীরা . কেরোসিনের সংকট 
সৃষ্টি করেছিল। 
বর্তমানে কেরোসিনের কোন সংকট 
হওয়াই উচিত নয়, কারণ তেল 
পর্যাপ্ত " পরিমাণে রয়েছে। এ 
ব্যাপারে গত মাসে রাজ্য পুলিশকে 
অত্যন্ত সক্রিয় দেখা গেছে। তাঁরা 


আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে - 


চারশো তেপান্ন জন অসাধু কব- 
সায়ীর সঙ্গে লিপ্ত সমাজ িরোধাঁ 


কিন্তু এ রাজ্যে. 


ও একশ কারোজন বড় ব্যবসায়ীকে 
প্রেপ্তার. করে। গ্রেপ্তার কালে 
এদের কাছ থেকে বেশ 
কিছ; মজুদজাত নিত্য ব্যবহার্য 
জানিষ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার- 
কারণ দুব্য সমূহ' £ চাল এক হাজার 
নয়শ একফাঁট্র কুইন্টল; ডাল 'তিয়া- 
স্তর হাজার কেজি; সরষের তেল 
'বরান্নবব্ই হাজার কোঁজ; শিশ 
খাদ্য নয় হাজার পাঁচশ ছয় টন; 
টর্চ লাইটের ব্যাটারী চনয়াত্তর 
হাজারাটি; কেরোঁসন তেল পচিশ 
হাজার তিন শত লিটার; সার 
চারশ পণ্চত্তর মোট্রক টন।. এছাড়া 
বারোটি ট্রাক সরকার নিয়ে নিয়েছেন। 

প্রাক জরুরী অবস্থা কালীন 
সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর 
মাস থেকে রাজ্য সরকারের প্নালশ 
চোরাকারবার বন্ধের উদ্দেশ্যে কয়ে- 
কটি জেলায় আভবান শর; করে- 


ছিল বলে জানা যায়। 

ফলে কুচটিরহার, দ্যারজীলং ও 
জলপাইগ্ণাঁড়তে মুল্য বৃদ্ধি বিশেষ 
হয় নি। অভিযানকালে চাঁবৰশ পর- 
গণা, হাওড়া ও বর্ধমানে পলিশ 
হানা য়ে একদিকে যেমন ব্যব- 
সায় ও তাঁদের সাগরেদ স্থানীয় 


সমাজ 'বুরোধীদের গ্রেপ্তার করতে - 


সক্ষম হয়েছে তেমান মজুত দব্য- 
গ্যীলও উদ্ধার করা গ্েছে। 
উদ্ধারকারণী দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখ- 


যোগ্য বিষয় সবচেয়ে হল চাল। এই 


চাল কোথা থেকে এ ব্যবসায়ীদের 


একটি বড় অংশ এই কাজে প্রত্যক্ষ 
দের হাতে চাল গেছে বলে জানা 
গেল। এই বিষয়ে একটি নমুনা 
দিলেই বোঝা যাবে। একটি শর- 


বাইশ হাজার লোকের রেশনের 
প্রয়োজনীয় চাল ডাল দেওয়া হতো। 
ক্যাম্পে হয়তো শরণার্থী রয়েছে 





সাংবাদিকের ভারত বিল্োধা প্রচার 


, যশোর সফরকালে কয়েকজন 
বিদেশী সাংবাদিক ভারত বিরোধী 
প্রচার চালাবার চেষ্টা করছিলেন 
কুলে আঁভযোগ করা হয়েছে। এই 
বিদেশ সাংবাদিকদের মধ্যে আমে- 
রিকান, ডোনস, অস্ট্রোলক্রান সাংবা- 
'দিকদের নাম সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । 


- (বিশেষ প্রতিনিধি ) 
ছেন দিল্লী থেকে আগত কয়েকজন 
নামশ ভারতাঁয় সাংবাদিক। 
যশোর সফরকালে একজন 


বিদেশ" সাংবাদিক্‌ মান্তি বাাহনীর 
জনৈক মুখপান্রকে জিজ্ঞেস করেন 
ভারত মাস্তি মুদ্ধের গোড়া থেকে 
অস্রশস্ দিয়ে সাহায্য করেছে ক 


করাতে আম খানিকটা চমকে উঠি ৷ 
কারণ কলকাতা থেকে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর জনসংযোগ ও তথ্য 
বিভাগ আমাদের যশোর শহর 
দেখাবার জন্য এনোছিলেন। - এই 
সফরে মোট একশ জন সাংবাদিক 
'ছিলেন। তার মধ্যে কলকাতা ও 


০ সহায়তা করে- না। প্রশ্নটা অবশ্য আমার সামনে - ভারতের অন্যন্য সাংবাঁদকদের 


সংখ্যা ছিল খুবই কম। 

এই বিদেশী সাংবাদিকরা 
যশোরে নেমেই সাধারণ মানুষের 
কাছে দোভাষীর সাহায্যে ভরতাঁয় 
ও মুন্তিবাহিনীর সামারক সংবাদ 
গোপনে বের করে নেবার চেষ্টা 
করে। কিন্তু আওয়ামী ও ছান্- 
লীগের কয়েকজন তরুণ কর্মীর 
চেষ্টায় তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়। 

এই বিদেশী সাংবাদিকরা কল- 
কার গ্রান্ড হোটেলে উঠ্েছেন। 
গত শনিবার (এগরোই ডিসেম্বর) 


যখন বাসে করে সাংবাদিকদের . 


যশোর শহরে নিয়ে যাওয়া হয় 
তখন তাদের মধ্যেও অন্ততঃ পণ্টাশ 


তিন ॥ 


গায় পাঠিয়ে 'দয়ে সে মুক্ত বাঁহ- 
নীতে যোগ.দেয়। আজ সে দেখে 
যাচ্ছে তাদের ব'ড়ীঘর ঠিক আছে 
কি না। 


যশোর সহ সমগ্র বাংলাদেশে 
এখন বিহারী বিদ্বেষ প্রচণ্ড! 
বিহারী হিন্দ; অথবা মহসলমান 


যেই হোক না কেন তাদের সকলের 
ওপর প্রচণ্ড বিদ্বেষ রয়েছে বলৈ 
মনে হলো। 

মোটের ওপর যশোরের মান 
আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বে- 
সামরিক শাসনে নিজেদের অধিকার 
পুনঃপ্রাতাম্ঠত করতে পারবে বলে 
জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা 
অমাকে জানালেল। যশোরে থেকেই 
জানতে পারলাম মস্তি বাহিনশ এখন 
সকল জেলাতেই এগিয়ে যাচ্ছে। 
ভারতণ্য় সেনার। যে সমস্ত জায়গা 
দখল করছে সেই সমস্ত এলাকা 
মুক্তি কাহনীর লোকেরা পাহারা 
দিচ্ছে। সর্বত্র বাংলাদেশের জাতীয়" 
পতাক? ডীঁড়য়ে দেওয়া হচ্ছে। 


খাব বেশী হলে কুঁড়-একুশ হাজার! 
ফলে ঠিকাদারবৃন্দ এই অনুপস্থিত 
লোকদের জন্য পাওয়া চাল ডাল 
নিজেরাই নিয়ে অল্পদামে .ব্যব- 
আংরীদের হাতে তুলে দিয়েছে, 
এছাড়া আর এক ভাবেও চাল ডাল 
আসতে। শরণাথশরা অত্যান্ত 
গরীব, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ খনে 
পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু তারা যা পেত 
এর মধ্যে একটা বড় ভাগ তারাও 
অর্থের জন্য বিরুয় করে 'দিত। বড় 
বড় কবদায়ীদের দালালরা এগাল 
অল্প দামে কনে নিয়ে ব্যবসায়ীদের 
হাতে দিত এবং পারিশ্রীমক 1হসে- 
বেও কিছ; উপাজন করতো । 

এদের ধরার উদ্দেশ্যে রাজ্য সর- 
কর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আটক 
আইন অন্দরে খনব উৎসাহের 
সঙ্গে প্রথমে কাজ করলেন। পরে 
উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় তা বোধ হয় 
এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তা না হলে 
হঠাৎ নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে 
দেখলাম কলকাতার পলিশ ছোট- 
খাট বিভিন্ন জায়গার হানা দিয়ে দং 
চারজনকে ধরছে, কিছ? শিশু খদ্য 
ভেজাল ওষধ ধরছে। কিন্তু এখন 
আবার চংপচাপ হবার কারণও 
অজ্ঞাত রয়েছে। 


জন আমোরিকান সাংবাঁদক ছিঙ্গেন। 
আওয়ামী লীগের জনৈক 
নেতাকে একজন  অমেরিকান 
সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করেন_ 
“তোমরা বসছ স্বাধীন, কিম্তু ভ।র- 
তাঁয় সেনাবাহিনীকে কেন বাংলা- 
দেশের মাটিতে থাকতে "দিয়েছ 2% 
প্রশ্নটা শনে প্রথমে আওয়মী 
লগ নেতা চুপ করে রইলেন। তার- 
পর বললেন-“ভারত আমদের 
মাটি চায় না আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সাথী হতে চায়।» 
বিদেশী সাংবাদিকরা কমলা- 
লেব ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে 
(শেষাংশ ৭ম পণ্ঠায় ) 


ইহ: ্ 


অৰ্পলৈোতন্ ল nit 


ভাৰত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সহযোগি 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
ঢাকার পতনের পর বাংলাদেশ 
ও ভারত সরকারের পারস্পারিক সহ- 


, , করল, অসাম ত্যাগ ও দঠখবরণের 


যে পথ বাংলা দেশ গ্রহণ করে 
জাতীয় অভ্যুত্থানের রন্তমাথা পথে 
তারা আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা 
ভাবে হৃদয়ধ্গম করেই অর্থনৈতিক 
পারম্পাঁরক, লেনদেনে অগ্রসর হওয়া 
উঁচত। . ; 
বাংলাদেশের সাড়ে সাতিকোটাী 
যানযষের চল্লিশ শতাংশ ভূমিহীন 


কৃষক এবং আরো প্রায় উনন্রিশ 
শতাংশ "পনেরো 'িঘার কম জাঁমর 
মালক।' গত চাঁব্বশ বছরে কল- 
কারখানা যা বেড়েছে তা সবই 
পাঁশচম পাকিস্তানের ভাগ্যবান 
সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মালিকদের 
হাতে প্দাঞ্জত দেশের মোট নিয়ো- 
জিত মূলধনের পনেরো শতাংশ 
বাংলা দেশের বিপুল 'শিক্পাসম্ভা- 
বনাকে অংকুরেই, বিনষ্ট করতে 
চেয়েছে । ফলে কারখানায় মোট 
কর্মরত শ্রামকের সংখ্যা ছয় লক্ষের 
মত অর্থাৎ জনসংখ্যার এক 'শতাং- 
শেরও কম। 
একটা নবোখিত মধ্যবিত্ত 
বাদ্ধজীব শ্রেণী বাংলাদেশে দ্ুত- 
বেগে বেড়ে চলেছে। এরা এখনো 
গ্রামীণ কৃষকের সঙ্গে নাড়ীর বাঁধন 
কেটে ফেলে নি। মধ্যাবত্ত শ্রেণী 
প্রধানতঃ কৃষক, সম্পন্ন কৃষক, জাম- 
দার-জৌতদার, বৃত্তিজীব প্রভৃতি 
সম্প্রদায় থেকে জন্মলাভ করে। 
বাঞ্গালশী 'হন্দ; ব্ডান্ধজীব 
মধ্যবিত্ত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে 


ক্রমাগত যে পথে চলোছিল তার 
ফলে তাদের বৃহদাংশ কৃষক জীব- 
নের সরলতা এবং প্রাতকূল অব- 
স্থার মধ্যেও টিকে থাকার শান্ত 
হারয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের 
সদ্যোত্ধিত মধ্যাবত্ত শ্রেণী' গ্রামীণ 
সম্পর্কের সঙ্গে যোগসূত্র সতেজ 


- রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে বলে 


তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীগ্ত স্বার্থের 
ঝোঁক কম হবে বলে আশা করা 
ষার। 24 

অথচ আজ অর্থনৌতক সহ: 
যেদগতার প্রশ্নে বাংলাদেশের জন- 
গণের স্বাভাবিক আকাংখার সঙ্গে 
এপ্ীরের বাঙ্গালী জনগণ , এবং 
তারপরে _ ভারতের জনগণের 
স্বার্থের সমন্বয় করা একান্ত 
আবশ্যক j 

কারণ -এপার বাংলা ওপার 
বাংলার মানরিক অনুভূতি ও 
সোঁহাদয প্রবলভাবে অর্থনৌতক 
সম্পর্কের সস্তা সাধনের ওপরে 
নিভরশশল। 


; প্রভাহ দ্র বায় আহারের ইতি 
ডঙ্গিকাজ কে ₹ 88১ (কলি) পয সেবা! ত 
আৃর্বেদাচাধ 





বাংলাদেশ যে লক্ষ্যসাধনের জন্যে 
লড়াই করছে সেই লক্ষ্যের প্রাত 
অর্থাৎ বাংলা দেশের অর্থনৈতিক 
ম্যান্ত, পশ্চিম পাকাস্তানী শেঘণ 
থেকে মন্তির দিকে নজর রেখেই 
ভারত ও বাংলা দেশের মধ্যে অর্থ- 
নৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত 
করা সম্ভব। | 

ভারতে সমাগত বিপুলসংখ্যক 
শরণার্থীকে বাংলাদেশে 'ফাঁরয়ে 
নেওয়া এবং তাদের জশবন-জর্ীবি- 


- কায় পুনরায় প্রাতীষ্ঠত করা এক ' 


কঠিন দাঁরিত্ব। বাংলাদেশের স্বাধীন 
প্রজাতন্ত্র সরকার এ দায়িত্ব যতে 
সঙ্ঠূভাবে পালন “করতে পারেন, 
ভারতের দক থেকে তা উপলব্ধি 
করা এবং সহায়তা করা প্রয়োজন। 

এছাড়া মার্৮ মাসের ঘটনা সংঘ- 
টিত হবার আগেও যে সব মানুষ 


প্রর্বতন পূর্ব পাকিস্তান থেকে 


ভারতে চলে এসেছেন, তারাও 


হয়তো দেশে ফিরে যাবার আকাঙ্খা 


রাখেন। কিন্তু, এই আকাঙ্খা পূরণ' 
করতে হলে মৌলিক সমস্যাগাি 
জর্টলতর হয়ে পড়তে পারে।. 


অর্থনীতিকে সংপ্রাতম্ঠিত করতে 
হলে ভারত বাংলাদেশ সহযোগিতার 
পথ প্রশস্ত করতে হলে এই জ্াঁট- 
লতাকে পাঁরহার করে চলতে হবে। 

বাংলা দেশ সরকারের প্রধান- 
মন্ত্রী যশোহরে জনসভায় ভাষণ 
দেবার, সময় এবং পরে সাংবাদিক 
সম্মেলনে যে অভিমতগ্যাল বান্ত 
করেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
বাংলাদেশের মান্য যা চান তা' 
রুূপায়িত করতে হবে। 

ইচ্টার্ কম্যান্ডের অধিনায়ক 
জেনারেল অরোরা ভারতের মনো- 
ভাব সঠিকভাবেই ব্যস্ত করে বলে- 
ছেন যে ভারতাঁয় জওয়ানরা বাংলা- 
দেশের ম্াান্তর জন্যেই বাংলাদেশে 
'গিয়েছে। তারা বাংলাদেশে থাকার 
জন্যে যান নি। বাংলাদেশের পূর্ণ- 
মগন্ত ঘটলেই তাঁর! স্বদেশে ফিরে 
আসবেন। বাংলাদেশের প্রধান- 
মল্লীও সেই আঁভমত প্রকাশ করে- 
ছেন। 

সুতরাং (বাংলাদেশ * সরকার 
তাঁদের দেশের অর্থনীতকে প:ন- 
রায় সংপ্রতিষ্ঠত করার জন্যে যেসব 
পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তার প্রাত 
ভারতের জনগণ ও সরকার সম্পূর্ণ 
সহানন্ভূঁতিশীল। 


একথা ঠিক ভারত থেকে বাংলা 


হাবে। 'বানময়ে বাংলাদেশ থেকে, 
পাট ও. পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা চামড়া, 
মাছ, ভিম-হাঁসমরণা প্রভৃতি চলোরতে 
আসতে পারে। 

অবাধ বাণিজ্য ও ভ্রমণের নিশ্চ 
য়তা থাকলে বাংলা দেশের বই 
কাগজ পন্রিকা ভারতের বই, কাগজ 
পত্রিকার সঙ্গে সহজেই বিনিময় 
হতে পারে। ফলে সাংস্কৃতিক 
সম্পর্কের দিক থেকেও উভয়দেশই , 
লাভবান হবেন। 

বিতর ভিভির ছল 


দর্পণ ॥ শক্ুবার ১৭ই ডিসেম্বর ১১৭১ 


ভারতসরকার নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় 
খণ ও সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশ সর- 
কারকে ভ্রাতৃসৃলভ সাহাফ্য করবেন। 
অন্যান্য সমাজতন্্রী দেশগলও 
নিশ্চয়ই অন্রূপ সাহায্য" দিতে 
কার্পণ্য করবেন না! 

সবার উপরে একথা প্রাতনিয়ত 
মনে রাখতে হবে ভারতের সাহায্য 
যেন মাঁকাঁনী অথবা পশ্চিম সাহা- 
য্যের মত না হয়। বাংলাদেশ সর- 
কারের চাঁহদা' ও মনোভাবের যথো- 
পধনন্ত মর্যাদা "দিয়েই নাহাষ্যের . 


গ্জেমী এবং পরীলশ-নব কংগ্রেস 
যোগসাঁজসে ' যৌথ আক্রমণ ও 
সন্মাস স্ম্টর বিরুদ্ধে সকল! রাজ- 
নোতিক দল ও গণ সংগঠনের প্রাতি- 
নিধিত্বমূলক সংস্থা “শাম্তিপ্মর 
থানা গণতান্নিক আঁধকার রক্ষা 
কমিটি”র ডাকে এক বিরাট জনসমা- 
বেশ হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব 
করেন আঁধকাঁর . রক্ষা কাঁমাঁটর 
সভাপাঁত শ্রীকানাই পাল। 

বন্দীদের উপর বর্বর আক্রমণ ও 
হত্যাকণ্ডের বিরদ্ধে প্রস্তাব উ্থা- 
পন করেন সভাপাঁতি শ্রীকানাই পাল। 
এই প্রস্তাবে বলা হয় যে মানের 
জাঁবন ও গরণতন্ত সম্পর্কে বন্দু" . 
মাত মর্যাদা বোধ, থাকলে কোন 


j , বন্দীদের উপরি এই প্রকার অত্যাচার 
পাঁসমেন্ট, চিনি প্রভৃতি পাঠাতে 


এবং বন্দী হত্যা .করতে পারে না। 
এটা. সরকারের আধা-ফ্যাসিস্ট চাঁর- 
্রেরই পাঁরচয় দিচ্ছে। এই সমাবেশ ' 
মধ্যযগীয় এই বর্বরতার 'তাঁৱ 
প্রাতবাদ জানাচ্ছে ও ক্ষোভ প্রকাশ 


. করে দাবী জানাচ্ছে যে একটি বৈ- 


সন্ধান ও দায়ী পক্ষকে “কঠোর 
শাস্তি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নিহত 


". ও “আহত বন্দীদের পারবারবর্গকে . 


উপবস্ত ক্ষাতপূরণ দেওয়া হোক! 


' খাঁটি গড়তে 


দর্পণ ॥ শর্মার ৬৭ই ডিসেম্বর ১১৭১ 


পানী ভিঞি 


রাঃ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নন রা 


নয়ািল্লী, দশই ডিসেম্বর ৪ 
ভারত-পাঁকদ্তান যরদ্ধের পরি- 
প্রোক্ষতে আমাদের শাসকগোষ্ঠাঁকে 


- নান} 'বিযাঁয়ে নৃতন করে ভাবতে 


হচ্ছে। প্রথমতঃ, বৈদেশিক সম্প- 
কের ক্ষেত্রে। মারল শাবরের 
প্রাত অন্দ্গত্য ছেড়ে সোভিয়েত 
শশাবিরের সঙ্গো ঘাঁনস্ট সম্পর্কের 
যে সূত্পত ভারত-সোভিন্নেত 
চ্দান্তর দ্বারা হয়োছিল,। তা এই 
দ্ধের মাধমে অ.রও দু হল। 
বস্তুতঃ আমাদের বিমান বাহনী 
ও নৌ-বহর-_এ যাদ্ধে যারা গুরদত্ব 
পূর্ণ অংশ নির়েছে_ সেভিয়েত 
ইউনিয়ন দ্বারা পারিপুষ্ট। সোভি- 
যেত ইউনিয়নের দৃঢ় সমর্থন না 
পেলে আমরা এ 'ষদ্ধে অগ্রসর 
হতাম কনা সন্দেহ। অবশ্য এক- 
থাও ঠিক যে ইয়াহিরা খানের 


. গোঁয়ার্তীম ভরত-পাক সামান্তের 


অবস্থা এমন একটা দিকে ঠেলে 
নিয়ে যাচ্ছিল.ষে যুদ্ধ ছাড়া অ'মা- 
দের উপায় ছিল না। 

এই প্রসঙ্গে মাকিনী ও চীনা- 
দের যেগাষোগের “কথা উল্লেখ- 
যোগ্য। শোনা যাচ্ছে, কিসিহ্গার 
যখন চীন ভ্রমণে যান, তখন চৌনক 
নেতাদের সঙ্গে নাকি শলাপরামর্শ 
হয় বাংলাদেশ নিয়ে এবং বাংলাদেশের 
মানত অ'ন্দোলনেরু 'বরদদ্ধে ইয়া- 
‘হয়া খাঁকে উভয়ই সমর্থন করবে 
লে এঠক হয়। মাঁক্নীদের 
উদ্দেশ্য ছন মন্ত আন্দোলন 


" আপাততঃ বন্ধ করে আওয়ামী 


লীগ যেন পাকিস্তানের মধ্যেই 
স্বায়ত্বশাসনে রজশী হয় এবং এ 
ব্যাপারে তারা ইয়াহয়কে রাজীও 
করোছল বলে শোনা বয়। এ 
শাঁরকষ্পনা সার্থক হ'লে মার্ক- 
নীরা বাংলদেশে একটা স্থায়ী 
পারত। চীনাদের 
উদ্দেশ্য ছিল স্ৰতন্্ৰ তারা লক্ষ্য 
করাছল' যে ভারত ও সেভিয়ে- 
তের আওতায় বাংলাদেশ ক্রমশই 
চলে যাচ্ছে। বাংলদেশ স্বাধীন 
হালে স্বাধীন সরকার ভারত ও 


- সোঁভিয়েতের তাঁজপকাহক হবে। 


সুতরাং বাংল্মদেশের মানত 
আন্দোলনকে অঙ্কুরেই নাশ করা 
দরকার। তই গেড়া থেকেই ইয়া- 
গৃহয়াকে চীনের অস্ত সরবরাহ । 
আসলে চৈনিক কাঁমউীনস্ট 
নেতারা শুর থেকেই একটা ভুল 
নচল্তাধারারার  বশবত্শি হয়ে 
সেই ভুল শুধরাবরি সংচেস্টা না 


- করে গোঁয়ারের মত এঁটেকেই 


আঁকড়ে ধরে চলেছেন। বাংলা- 
দেশের ম্যান্ত আন্দেলন যে ভারত 
থেকে চালানো ব্যাপার নয়, সেটর 
মূল শিকড় যে বাংলাদেশের ম'টি- 
তেই' এবং তা শুধু কিছু ম্া্টি- 
মেও বাঙালী মধ্যাবত্তের মধ্যে 
'সমাবদ্ধ নয় একটা ব্যপক জাতীয় 
জাগরণ এই মুল সত্যটি অন্ধাবনে 


৪ 


সি 


(ঘর্পনদের সংবাদদাতা) 


তোত'পাঁখর মত একই ভারত 
{বরোধা ও সোভিয়েত . বিদ্বেষী 
অপপ্রচারে মূখর। 

দ্বতাীয়তঃ, কাঁমউানজম জলা- 
জল দিয়ে চোনক নেতারা একটা 
স্বার্থপর সীবধাবাদী নীতি গ্রহণ 
করেছেন। আওয়ামী লীগকে 
কেউ-ই কামউনিস্ট দরদী বলবে না, 
কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর ধর্মান্ধ, সাম- 
ল্তবদশী 'মাঁলট.রী ্বৈরতন্ত্রকে 
কোন: ম.কর্নবদী নিয়মে যে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলা চলে তা 
চাঁনা নেতারা আজ পর্যন্ত ব্যাখ্যা 
করতে পারেন 'ন। স্পষ্টতই তাঁদের 


(সোভিয়েত-বদ্বেষধী মনেভাব এমন. 


এক পর্যায়ে গিয়ে পেশছেছে যে 
তারা মার্কণী সাম্রাজ্যবদ এবং 
তার তাঁবেদার রাষ্ট্র পাকিস্তানের 
সঙ্গেও দহরম মহরম করতে রাজী 
আছেন। 

চীনের বৈদেশিক নীতিতে এই 
চূড়ান্ত স্বীবধাবাদ তার আভ্যন্ত- 
রীণ নপাততেও সর্বনাশ ডেকে 


নীতিতে ক্রমশই সোভিয়েত শিবি- 
রের প্রাত ঝোঁক দেখা দেবে। এর 


একটা বিপদ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষ- - 


কেরা লক্ষ্য করছেন। হয়তো ভারত 
বর্ষ অর একটি ইজিপ্টে' পরিণত 
হবে। ভারত পাক সম্পর্ক, অন্ততঃ 
উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ইজপ্ট-ইজ 
রায়েলের' মত একটা চিরস্থায়ী 
গোলমলের স্ধান' হয়ে দাঁড়াতে 
পরে। সম্প্রতি চোঁ এন লাই 
ইংরেজ সাংবাঁদক নৌভল ম্যাকসও- 
য়েলের সঙ্গে এক সাক্ষ-ৎকারে উদ্ত 
আশংকা প্রকাশ করেছেন। তার 
থেকে মনে হয়'চীন ও সোভয়েত 
উভয়ই ভারতবর্ষ ও প'কিস্তানকে 


নিজেদের পারঙ্পীরক জাতশয় 
বিদ্বেষের কাজে লাগাবে। ওয়ার 
বই প্রার্স শর; হতে পারে ভারত 
ও পাকিস্তানের মধ্যে। দাবার 
বেড়ের মত আমাদের দুই দেশকে 
ব্যবহৃত করবে বৃহৎ শর্তিবর্। 
এই প্রসঙ্গে” বাংলাদেশের 
সমস্যাও এক নূতন পরিপ্রেক্ষিত 
নিতে পারে। যেভাবে বাংলাদেশ 
মন্ত হচ্ছে, অর্থদ, ভারতণয় সৈন্য- 
দের সাহায্যে, ত'তে আপাততঃ 


/ যাঁদও সদ্যপ্রা্ত ম্যান্তর উৎসাহে 


পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা ভারততর্যকে 
তাদের সবচেয়ে বড় সংহৃদ 1হসেবে 


" গ্রহণ করবেন, কিন্তু ভারতীয় ব্যব- 


সায়ীদের অবাধ শেষণ এবং 
বাংল'দেশ সরকারের উপর ভারতীয় 
সরকারের প্রভব ভাঁবফতে হয়তো 
আবার ভারত-বিরোধী মনোভাবের 
জন্ম দিতে পরে। গত দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত লাজ- 
ফোঁজ দ্বারা মস্ত পূর্ব ইউরোপণয় 
দেশগ্লির পরবতী রাজনৈতিক 
অবস্থান্তরের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়। 

সুতরাং ভারতায় শাসকগোষ্ঠীর 
সামনে এই প্রশ্নগুলো দেখা 
'দিয়েছে। ক করে আঁত সাবধনে 
এগোনো যায় এবং বাংলাদেশের 
নতুন সরকারের সঙ্গে হদ্যত'র 
সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, তা 





ঈপ্িয়ান অয়েলে ঠিকাদারের স্বার্থে 
কংগ্রেসের লোককে চাকৰী দেবার দাবা 


* দেশের এই সংকটকাল্মীন অব- 
স্থায় ঠিকাদরের দ্বর্থে কর্মরত 
শ্রমিকদের তাঁড়য়ে দিয়ে. শাসক 
কংগ্রেসের লোককে চাকুরী দেওয়ার 
দাবীতে তেল শিল্পের মত গবর্যত্ব- 
পূর্ণ শিল্প৷ বন্ধ কর:র জন্য সেই 
দলের একজন যদব নেতা ও প্রান্তন 
'্াম্ট্রমল্লশী শ্রীরথীন তাল:কদার 
ধ্বনি তুলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর 
প্রতি নাক দপ্রাবহণীন কেন্দ্রীয় 
মন্দ শ্রীসদ্ধ শংকর রায় এবং 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতাঁ হীন্দিরা গান্ধীর 


দেশের চরম বেকার সমস্যার 
যুগে রাম্ট্য়ত্ত প্রাতষ্ঠনে এই ধর- 
নের ঠিকাদারী প্রথা বেকার সম- 
কোনাঁদন এ বিষয়ে নজর দেয় 'ি। 
ইণ্ডিয়ান অয়েলের এ আই টি ইউ 
{সির অন্তভূরন্ত এমপ্লায়জ ইউানৈয়ন 
সারা দেশব্যপশী শিল্প৷ ঠিকাদার 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দেলন 
করেন। শ্রমিক কর্মচারীদের তাঁৱ 
আন্দোলনের চাপে উনিশশো সত্তর 
সালে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে 
এক চ্দান্ততে অ.বদ্ধ হন! চ্ন্তি 
অনুসারে ঠিকাদারগণের হাতে কত 
কাজ রয়েছে এ ব্যাপরে কতৃপক্ষ 


,ও ইউনিয়নের মধ্যে একাট যৌথ 


কাঁমাঁট গঠনের “সিদ্ধান্ত হয়। সেই 
চান্ত পরবর্তীকলে কার্যকরী না 
হওয়ায় আবার শিল্পে অশান্তি 
বু হয়। চলাত বছরের জুলাই 


নভেম্বর মাস পর্যন্ত সারা প্বা- 


গল ব্যাপী যে অন্দোলন হয় তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বরে রাজ্য 
শ্রম কমিশনারের দপ্তরে আই ও সি- 
র কর্তৃপক্ষ ও এমস্লায়জ ইউনিম্ন- 
নের একাঁট চান্ত হয়! ' 


চ্জিতে বলা হয়েছে ঠিকা- 


দারের * পাঁরিবর্তে কর্মরত ঠিকা 
শ্রীমকগণের একটি সমবায়ের মধ্যমে 


, কাজের কথা। এ পদ্ধতিতে বর্ত- 


মানে ক'জ চক্সুতে থাকে। পাহাড়- 
পুর ইনস্টলেশনের একজন কুথ্যাত 
ঠিকাদার হলেন শ্রীলতিফ। যার 
স্বনামে বেনামে অনেক প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে। , অয়রুর ফাঁকি দেওয়ার 
জন্য অয়কর কর্তৃপক্ষ একে ধরেছে 
এবং অপরদিকে আই ও সতে 
বহ: রকম দুনশীতর আভিষেগে সি 


‘ 


বি আই এর নামে কেস চলছে বলে 
জানা যায়। 

একেই সহায়তা করার জন্য 
দক্ষিণ কলকাতার নব কংগ্রেসের 
যুব. নেতা তথা প্রান্তন রাস্ট্রমল্ত্রী 
শ্রীরান তালুকদার এ ইনস্টলেশনে 
যন। কংগ্রেসের অপর একজন 
ছাত্রনেতা শ্রীলক্ষম্নীকান্ত বস?ও সহা- 
মতা করছেন বলে জানা' যায়। গত 
নয়ই ডিসেম্বর পাহাড়পুর ইনস্ট- 
লেশনে বাইরে থেকে শ খানেক ভড়া 
করা ম্মোক নিয়ে এসে সভা করা 
হয়। সমবয় প্রথায় কর্মরত শ্রামক- 
দের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের পেটোয়া 
লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে দাবি ' জানানো হয়, 


দেশের স্বার্থে 


৪ পাঁচ ? 


নিয়ে এখানকার রাজনৈতিক উপ- 
দেন্টারা ব্যস্ত। 
এছাড়াও, যুদ্ধের ফলে আমাদের 
অর্থনোৌতক বীবপর্যয়েরং কথাও 
ভারতে শ্দরূ করা হয়ছে । আপং- 
কলীন' অবস্থার সমস্ত কঠোরতা 
সত্বেও জিনিষপনের দাম বাড়ছে। 
কেরোসীন বাজার থেকে উধও, 
টঁ্চ ও মোমবতি কালোবাজারে 
চড়া দামে বিক্রী হচ্ছে। এগ্ধলি 
আগামীদিনের অর্থনোতিক 'সংকটের 
প্রথম ইঞ্গিত। এর পাশাপশ 
তো পশ্চিম বাংলার মত প্রদেশে 
শ্রীমক ছাঁটাই, কারখনা বন্ধ লেগেই 
আছে। এখনও পর্যন্ত সরকারের 
তরফ থেকে মন্রাস্ফীতি বা শ্রামক 
ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় পদ- 
ক্ষেপ নেওয়া হয় নি। সম্প্রতি 
এখানে শ্রামক প্রাতানীধদের এক. 
সভায়, এ আই টি' ইউ সি ও সি 
টুর তরফ থেকে এগ্যাল বন্ধ করার 
জন্য সরক্রকে অনরেধ করা 
হয়। কিন্তু কোনই ফল হয় না।.. 
আই এন ?ট ইউ 'স সহ অন্যান্য 
শ্রীমক সংস্থাগুলি একটা মমনলী 
প্রস্তব_ বদ্ধকালণন অবস্থায় কোন 
শ্রীমক বিরোধ হবে না- এই জাতীয় 
একটা খসড়া প্রস্তাব পেশ করে 
এবং সেইটেই গৃহশত হয়। 


অন্যথায় চাঁব্বশ ঘটার মধ্যে তেল 


" শিল্প বন্ধ করে দেওয়ার হুমকী 


দেওয়া হয়। এব্যাপারে তাঁকে 
আশীর্বাদ করবেন শ্ত্রীরায় ও 
শ্রীমতী গন্ধেঁ। 

শ্রীতালকদারের বন্তৃতার একাঁট 
অংশ ৪ সি পি এমকে অস্তাকুড়ে 
ফেলেছি, সি পি আই-এর দালালী 
ভেঙ্গে দেব।” অবশ্য শ্রীতালুক- 


লাগানো সম্ভব হয় নি। আটটল্লিশ 
ঘন্টা পরেও অবস্থার কোন অবনাঁত 
হয় নি। শাসক কংগ্রেসের এই তথা- 
কাঁথত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যাঁদের 
ট্রেড ' ইউনিয়নের আন্দোলন 
সম্পর্কে ধারণা নেই তাদের দিয়ে কি 
ধরণের প্রগাঁতবাদ কাজ শাসক 
কংগ্রেস করবেন তা রাজ্যের জন- 
গণের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। 
প্ররূনো লোক সাঁরয়ে দিয়ে নতুন 
পেটোরা লোক নিয়োগ করেই কি 
শ্রীতালকদার মহাশয় বেকার সম- 
স্যার সমাধান করতে চাইছেন। 


(সন-র্যালের 


কারখানা অবিলম্বে খালা হক 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

আসানসোনে অবস্থিত সেন 
র্যালের পর কল্যাণীর সেন পাণ্ডিত 
এ্যানৃসল্ার সাইকেল কারখানা- 
তেও কর্তৃপক্ষ ক্লোজার ঘে'ষণা 
করেছেন। ফলে বহু শ্রামকের 
অবস্থা এখন শোচনীয়। সরক'রী 
সুরে জানা গেছে, সাইকেল 


শিল্পের শতকরা চল্লিশভাগ উ- 
দন হয়ে থাকে এই কারখানা- 
গ্রলিতে। গত উনাঁতরিশ তারিখ 
থেকে মালিক পক্ষ এক তরফা বে- 
আইনীভবে এই কারখানাগদাীলতে 
ক্লোজার ঘোষণা করেছে। 

সেদিন কারথানাগ্ীলর মালি- 

(শেষাংশ জম্টম পৃ্ঠায়) 


হয় 


RL 


পূর্ব বংংলর অসহায় শর-. 


ণার্থীদের নিযে স্বৈরাচারী শাসক 
গোষ্ঠী কিভাবে ন্যক্জারজনচ্ “ঘটনা 
ঘটাচ্ছে, জলপাইগুড়ি জেলার ময়না- 
পানবাড়ী 


শাবিরের কম্যণ্ডার হিসাবে দায় 
দেওয়া হয়। দায়িত্বভার বুঝে নেও- 


কলার পরই শশাবরের মধ্যে কিছ; 


লোককে মদ, মেয়ে ও টাকা-পয়সা 
দিয়ে বশ করে কম্যান্ডারটি তাদের 


নিজের বশে নিয়ে, আসেন। িছ-* 


দিন য.বার পার শশাবরের বতা 
মেয়েদের দিকে তার নজর পড়ে 
এবং জোর করে তাঁর পছন্দ মতো 


আলিনপপুল্র 


কুখ্যাত আলিপুর জেল ঘট 
নার দিন আম সকাল নয়টা নাগাদ 
জেলের, পাশ দিয়ে বাচ্ছিলম। 
বাইরে প্রচ্গর সংখ্যক পালিশ 
দাঁড়ানো দেখে আমার ওইরূপ কোন 
ঘটনর আশংকা হয়। পরে রেডি 
ওর খবরে জানতে "মার যে মান 
ছয় জন বন্দী মারা গেছেন। “কল্তু 
আম জেলের 1ভতরকার লোক 
মার়ফৎ খবর পাই যে ওই ঘটনার 
সঙ্গে সঙ্গে ছয় জন মারা যান এবং 
সোঁদন আরও 'তারশ-পত্মীত্রশ জন 
নকশালপল্থী মারা যান। তই 
বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা- 


' সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না। 


“সরকারী নেতারা” যে যাই বল্চুক 


যুবতা মেয়েদের পেটোয়া লোকদের 
দিয়ে নিয়ে এসে মধ্যরাত্রে নরক- 
গুলজার করতেন। ক্রমে ক্রমে এই 
ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে এবং 'শাঁবর- 
বাসী ও স্থানীয় গ্রাম্যলোক কম্যা- 


১ ফেটে প্ড়ে। এরপর তাঁর পেটোয়া 


লোক ছাড়া ‘্শবিরে বাইরের লেকের 


শরণার্থীদের নিয়ে নাৰাৰজমক "ঘটনা 


সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের .সংগে 
অশালীন ব্যবহার করয় ঘটন'টি 
চরমতম রূপ নেয়। 

কাপড়” সরবরাহকারী ব্যব- 
সায়ীটিকে উক্ত কম্যস্ডার কাপড়- 
গুলো তাঁর কাছে জমা দিতে বলেন, 
কিন্তু "তান রজী হন না। তার 
ফলে রা্রবেলা সেই. ব্যবসায়ীর 





যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শিবির- 
বসীদের বাইরে আসা বন্ধ হয়ে 
যায়। সাধারণ মানষের মধ্যে 
বক্ষেভ ধুমাঁয়ত হতে থ'কে। গত 
চার-পাঁচ দিন আগে শিবিরে কাপড় 


ঘরে দু-তিন জন মেয়েকে ঢুকিয়ে 


দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
এক গাঁট কম্বল কম্যাশ্ডরের নির্দে- 
শেই গ্রামের একজনের বাড়ীতে 
সরিয়ে দেওয়া হয়। এই চ্াারর 


0ত্দনেলন্র স্যউন্ম গালে 


না কেন এ ঘটনা কোন আচমকা 
ঘটনা নয়, এগাল উদ্দেশ্যপূর্ণ 
ভাবেই করনো হচ্ছে। বর্তমান 
ভারতবর্ষে থানায় থানুয় ও জেলে 
জেলে যেভাবে লাঠি প্টো করে, 
শরীর থেকে রন্ত বের করে নিয়ে 
নকশালপল্ধী বন্দীদের বকলাঞ্গ 
করে ফেলা হচ্ছে, বুট দিয়ে মাড়া- 
নোর ফলে পোঁরটোনয়াম ফেটে গিয়ে 
কত বন্দীর যে ম,ত্যু হচ্ছে তার. 
হিসাব বৃটিশ আমলেব 'হসাবকেও 
ছড়য়ে ষাচ্ছে। .বৃঁটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের, প্রত্যক্ষ শাসনের সময়ও এ 
ধরণের নিষ্ঠুর অত্যাচার আর হয় 
নি! 

এ পাঁরাস্থাততে সংশোধনবাদী 


পুলিশ কর্মচারী সমিতির অ'ব্দেন ' 


বাংলাদেশে বিগত নয় মাস 
ধরে পাশ্চম পাঁকস্তান সামারক 


' চক্র গণতন্ত্র ও মানাবকত্যর উপর 


নজীর 'বহীন পাশব আক্রমণ পাঁর- 
চলনা করে চলছে। লক্ষ মানুষের 


* * খুন, পাইকারী নারী নির্যাতন ও 


 চলেছে। দেশের প্রাতটি 


. এক কোঁট শরণার্থীর করুণ কামা 


শক্তিধর দেশগনলে(তে ও রাষ্ট্রপুঞ্জে 
বিশেষ সাড়া জাগাতে প'রোঁন। এ 
ক্ষেত্রে, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্রা 
রাষ্ট্র ভারতবর্ষ, বাংলদেশের প্রাতি- 
বেশী রাষ্ট্র হিসাবে তার প্রত 
সিকত:র সংগে সম্পন্ন করতে 
উদ্যত। এটা কোন দেশের বিরদ্ধে 
যাম্ধ নর, পরল্তু গণতল্ন ও মান- 


ববিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রম . 


এবং -ধনশ্চয়ই রাষ্ট্রপঃঞ্জ. সনদের 
সঙ্গে অসংগাঁতপূর্ণ নয় বলেই 
অমম্রা মনে কাঁর। 

দেশ ও জাতি বর্তমানে এক 
কাঠন সংকটের মধ্য দিয়ে এয়ে 
গণতন্ত্ৰ 
ম'ন নয এক প্রাণ হয়ে যে কোন 
প্রকার আত্মত্যগ্গে কৃতসঙ্কল্প হয়ে 
জাঁতর সেবা করবে বলে আমরা 
আশ! কার। এই সংকট মৃহূর্তে 


দেশের প্যা্জশ বাহিনীর ভূমিকা 
অজন্ত গরত্বপূর্ণ। আমাদের 
সাঁমাত আশা করে, পাঁশ্চম বাংলর 
প্রাতটি প্ালশ' কর্মী শৃংখলা 
বজায় রেখে স্বাধীনতা ও গ্রণতন্তের 
অতন্দ প্রহরী হিসবে কাজ করবে। 
বরখাস্ত কর্মী হিসাবে, প্রান্তন 
সামারক ব্যহিনীর সদস্য হিসাবে, 
এই এঁতিহাঁসক মাহূর্তে প্রত্যক্ষ 
ভ'বে দেশসেবার সংযোগ থেকে 
বাচত থাকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 
সরকার সংযোগ দিলে, আমরা 
আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের 
জন্য যে কোন ত্যাগ  স্বীকারে 
প্রস্তুত। 

ভারত সরকার কর্তৃক বাংলা- 
দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া একাঁট 
্রীতহাঁসক ঘটনা এই উপলক্ষে 


“নেতাদের চাঁরত্র কি দেখতে 
পাচ্ছিঃ ত'রা ‘তদন্তের দাবী কবেই 
নিজেদের দায়িত্ব শেষ করতে চ'ই- 
ছেন এবং জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে 
সংশোধনব'দের পাঁকে অটকে রাখতে 
চাইছেন। শসক শ্রেণীর এর্প 


তান্রিক আন্দোলুন “সংগঠিত না 
করে তারা যথরাীি 'তাদের ঘৃণ্য 
্দয়েছেন। সি পি এম-এর “গণ 
শান্ত” তো সবার উপরে গিয়ে মৃত 
এবং আহত বিগ্জবী বন্দীদের 
নিজেদের, এস ইউ সির এবং আর 
এস.গপর বলে দণব করে বসেছে ও 
এই ফাঁকে ঁকছ নাম কেনার চেষ্টা 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। 
আমাদের জেনে রাখা উচিত যে 
তদন্তের দ্বরা এ সমস্যার কোন 
সমাধান হবে না। প্দীলশ-হাজতে 
ধপাটয়ে মারা নিয়ে এর আগেও 
তদল্ত হয়েছে কিন্তু তাতে কি এ- 
ভবে 'নম্ঠটুর হত্যকাণ্ড একট:ও 
কমেছে? বরং এখন অহরহ এ ধর- 
ণের ঘটনা ঘর্টছে এবং খবরের কাগজে 
তা পপনীলশ-নকশাল 
শহসাবে স্থান পাচ্ছে। 
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ব্যাপারেও ক্বসায়ীকে গ্রেপ্তরের 
জন্য কম্যাস্ড:রাটর স্পষ্ট নির্দেশ 
ছিল। কিন্তু এ গ্রমের ছেলেরা এই 


কিছ; দাবী মিটিয়ে ইউনিয়ন নেতৃ- 
্বন্দের সঙ্গে কথা বলে শ্রামকদের 
“সহযোগিতা অ.্দয়ের সুপারিশ * 


ঘটনা জেনে ফেলে এবং-পরের দিন করা হয়েছে। চমৎকার নয় কি? 


যুখন কম্যান্ডরের পেটোয়া লোক 
কাপড়ের গাঁটটি নিতে আসে, গ্রামের 
যুবকরা তাকে ঘেরাও করে। কম্যা- 


স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গলাদেশের 
জনগণ সংগ্রাম করছেন।, সেই 
সংগ্রামে সমর্থন এক 'জানিষ, 


"ডার নিজে তখন ছ:টে এসে অশ্রাব্য মাক্সবাদ লেনিনবাদের নামে 


ভষায় গ্র্মবাসীদের গালাগালি" 
দিতে থাকে এবং দুটি ছেলেকে 
শিবিরে ধরে নিয়ে গিয়ে অমান:- 
ফিক অত্যাচার ালাপ্প। - একটি 
ছেলে জ্ঞান হরিয়ে ফেলে। এই 
ঘটনয় ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত গ্রামের 
মানুষ দল বেধে এই. ঘটনার প্রাতি- 
বাদ করর জন্য শিবিরে গিয়ে 
কম্যস্ডারকে ঘেরাও করে। কম্যা" 
"্ডার ও তার পেটোয়া লোকরা 
রাইফেল ও 'রভলবর বের করে 
জনতাকে গল করার ভয় দেখায়। 
এতে জাগ্দনে আরো ঘৃতহণীত 
পড়ে। জনসাধারণ আরো উত্তেজিত 
হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মহকুমা 


* শাসক এসে জনতার রোষ থেকে 


কম্যাণ্ডারকে রক্ষা করেন। সেই 
রাতে দুশ্চরিত্র শিবির কম্যন্ডারাট 
{শাবির ছেড়ে চলে যান। সকলে 
সন্দেহ করছেন জেলা প্রশাসকরাই 
কায়দা করে লম্পট, দুশ্চারত্র নিজের 
জতভইকে গোপনে কোথাও 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। - 
ৰিশ্বাজৎ সিংহ 


মার্কসবাদের 
অবমাননা 
মার্কসবাদী পার্টির পাঁলট- 
বযরোর আহবান “আক্রমণ প্রতিহত 
করার জন্য এক হয়ে দাঁড়াও” 
(Rally to a man to frustrate 
aggression) . এই অহৰানাট 
বেদনাদ্যর়কভঘে বিভ্রান্তিমূলক। 
এই পাঁটপট সরকারের যুদ্ধ প্রচে- 
চ্টাকে সম্থন জানঃচ্ছে এবং তজ্জন্য 
ইচ্ছপর ও অন্যান্য জায়গার ছাঁটাই 
শ্রীমকদের এবং রাজ্য সরকারের 
করার দাবা করছে। সমর্থনাটি ক 
শর্ত কল্টকত ? না, তাও নয়। 


বাড়লে লোকের - অসুবিধে হতে 


ওই সংশেধনবদীরা জানে নাঃ» পারে ইত্যাঁদ বলার পর . পাঁলট 


“তবু তাঁরা তদন্তের দাঁব করছে 


যা শোষকশ্রেণীর দালালী ছাড়া 
আর কিছুই নয়। 

আলিপুর জেলের হত্যাকাণ্ড 
সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমুলক। এবং এ- 
ধরণের ঘটনা ভাঁবষ্যতে আরও 
ঘটবে, কারণ শোষকশ্রেণী যে তাদের 


' সাত্যকারের শতদের চিনে নিয়েছে। 


আর শির্ভর করে না থেকে জন- 
গণকে এই অত্যাচারের মোকাবিলা 
নিজেদেরই করতে হবে এবং তা 
মারফৎ। 


এস ভেঙ্কটরাও 


ব্যরো জনসাধারণকে অনধাবন 
করাতে চাইছে যে বাঙ্গ্লু দেশের 
মান্তর ও তথার অধিবাসীদের 
ভাঁবষ্যৎ বিপদাপন্ন । অতএব এই 
যুদ্ধকে সযল করার জন সব 
ছুই করতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্য সমস্ত লোককে জড়ো করে 
আমল'রা, মালকপক্ষ ও সর- 
কার যাতে জনাবরোধী পথ না 
নেয় সোঁদকেও নজর রাখতে হবে। 

সৃজনশীল মাকসিবদের এক 
অপুর্ব নিদর্শন হিসেবে এই দাঁল- 


পাওয়া যাবে কি না সন্দেহা। 
উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। 
যেমন পাবালক সেকটরে কিছ? 


শ্রেণী-সমবেতার র'জনীতি, যুদ্ধের 
নামে আর সযেগে প্রচার আর 
এক। বড় বড় বলির ' আড়ালে, 
মার্কসবদের অবমাননা "থেকে 
(দিত হলেই আমরা খশই। 
মানব দেব 


অর্থনৈতিক দর্পণ 


পাদক খরচ শুধু পুলিশ, সি আর 
গপ বা 'মালটারণ নয়, এর সঙ্গে 
যনন্ত হবে রাম্টর্পাত ভবন ও রাজ- 
ভবনগ্দীলর প্রোস্টজ বা স্ট্যাটাস 
রক্ষার্থে ব্যয়। 

অর্থনীতির ভাষায় ভারত 
অন্ত দেশ। ভারতের জনগণের 
প্রায় শতকরা » নবহযই ভাগ লোক 
অর্ধাহার বা অনাহারে দিন কাটাতে 
বাধ্য হয়। সুতরাং সেখানে কোন 
যুক্তিতে দরিদ্র দেশবাসী দিনের পর 
দন, তথাকথিত প্রোস্টজের মূল্য 
রক্ষার জন্য কর গণে যাবে? 
শ্রীমতী গান্ধী “গরিবী হঠাও” 
স্লোগান দিয়ে নির্বাচনী ষদদ্ধে 
জয়লাভ করেই গাঁরবী হঠাবার জন্য 
কর চাঁপয়েছেন। জনসাধারণ যখন 
কর দিতে বধ্য থাকে (খাস সংবাদ- 
পর, মণি অর্ডার কমিশন, রেলের 
ভাড়া ইত্যাঁদ) তখন তারা আর 
গরীব কোথয়? আর এই ভাবেই 
ইন্দিরা সরকার দেশের গরাঁবদের 
হঠাবেন ? 


পুলিশের হয়রানি 


গত তেসরা, ডিসেম্বর শনিবার 
বিকাল তিনটার সময় আমি যখন 
আপনাদের পাঁত্রকা বিক্রয় কাজে রত, 
পুলিশ হঠাৎ আমায় গ্রেপ্তার করে 
আমাকে হয়রাণ করে। যখন সকল 
স্তরের মানুষ বাঁচার তাগিদে এঁক্য- 
বদ্ধ হতে চেম্টা করছে তখন মানন- 
ষের মধ্যে বিভেদ বিভ্রান্তি আনার 
অপপ্রয়াসে কিছ; মানুষ ব্যস্ত 
তদের থেকে সাবধন হওয়া প্রয়ো- 
জন আজকের 'দনে'। শিয়ালদহ 
বিক্রেতা হকার্স ইউনিয়নের মাধ্যমে 
অনশন আন্দেলনও চলছে দীর্ঘ 
দিন ধরে এরই বিরদ্ধে। কিন্তু '{ 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও পালিশ দিন 
দিন অনমনীয় মনে'ভবের পাঁরচয় 
দিয়ে অত্যাচারের 'মান্রা বাড়িয়ে 
তুলে গরীব খেটে খাওয়া মানুষের 
কোনও ক্রমে বেচে থাকার প্রয়াসবে 
ব্যাহত করছে। 

রাব ঘোষ 
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সা . 


বাংল| ঢেশের 
ভারতের জনগণ 


(দেপলের পর্যবেক্ষক) 


দুই সপ্তাহ আগে পাকিস্তানোর 
জঙ্গশ শাসক গোম্ঠি মরিয়া হয়ে 
ভারতের শীবরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছে। . 
- শবশ্বের রম্ট্রসমূহের কাছে 
বাংলাদেশের সার্বভৌম, স্বাধিকারের 
দাবীকে আড়াল করঃর এবং বাংলা- 
* দেশের ম্টান্ত ,সংগ্রামকে ভারতের 
হস্তক্ষেপ বলে দেখনোর . অপচে- 
জ্টায় পর্ীকস্তানের সামাঁরক শাসক 
গোষ্ঠি এই সমস্যাকে পাক-ভ.রত 


মুক্তি সংখামে 


শসল্ সামাঁরক সাহায্যসহ: সর্বপ্রকার 
সহায্য দেবার দাবী উত্খপন করে- 
ছিলেন 

ভারতের জনগণের মধ্যে পঁশ্চিম- 
বঙ্গের জনসাধারণ সর্বপ্রথম এ 
দাবী উদ্ঘংপন. করোছিলেন। 
উনিশশ একাত্তর সালের 'ির্বা- 
চনের পর পাশ্চমবঞ্গ বিধনসভা 
কক্ষ থেকে বিরোধী দলের পক্ষ 
থেকে সর্বপ্রথম “সমস্ত রকম 
ঝংকি নিয়েও বাংলদেশ মন্ত 


এবং শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলের 
প্রস্তাবিত “সামারক অস্ত্রশস্ত্র সহ 
সর্বপ্রকার সাহায্যদদানের” প্রস্তাবটা 
গ্রহণ করা হয়। প্রচণ্ড শন্রতা- 


-মূলক পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা, 


সত্বেও সেদিন কংগ্রেস লীগ পাঁর- 
চালিত ডেমো-কেয়ালিশন সরকার 
সস পি এম নেতৃত্বে বিরেধী দলগ্- 
লির সঙ্গে বংলা দেশের সংগ্রামের 
প্রতি এক্মতমূলক প্রস্তাব পাঁশ্চস- 
বঙ্গ বিধানসভায় গ্রহণ করতে 
পেরেছিলেন। 

এখানেই বাংলাদেশের সংগ্রমের 
প্রাত পশ্চিমবঙ্গের দলমত নীর্ব- 
শেষে আব লব্ধ বণিতার প্রবল 
সমর্থন রূপ, পেয়েছিল, ভাষা 
পেয়েছিল। 

পরবতশিকালে সরা ভরতে এই 
মনোভ,ব প্রবল্বেগে বদ্ধ পেতে 
থাকে এবং নানা ভ্রুণ 'বিচন্াত 
সত্বেও ভারত সরকার ধারে ধীরে 
জনগণের তীব্র মনে'ভাব উপলব্ধি 
করতে থাকেন। শরণার্থী আগমনে 


সমস্যাসংকুল পাঁশ্চমবঙ্গ আরো, 


কাঠিনতর .অবস্থয় উপানীত হলেও 
পশ্চিমবঞ্গবাসী এই দঃথ র্লেশ 


রাজনৈতিক মীমাংসার সমস্যা বলে বাহিনী ও সরকারকে অস্মশস্ম সহ ভোগকে আপনজনের প্রয়োজন 


দেখাতে চেয়েছে। ূ 

বল'বাহল্য ভারতের জনগণ 
বিশ্বের প্রাতি দেশেই অত্যাচারের 
* বববরধুদ্ধে সামরিক অভ্যুদয় ও গণ- 
তান্তিক অধিকার দসনের বিরুদ্ধে, 


রক্ষার জন্যে যে জোলো প্রস্তাব 
এনেছিলেন তঃ স্থাগিত রাখতে হয় 


সাম্রাজ্যবাদ ও প্রভূত্বকমী হস্ত- স্টীকফসগ = - 


ক্ষেপের “বিরুদ্ধে শচরাঁদন সমর্থন 
. জানয়ে এসেছেন। কখনো কখনো 
রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক প্রয়েজন কিংবা 
কেতাদুরস্ত কটনীতিক নিয়ম- 
কান্দনের প্রতি সরকারী বাধ্য- 
বধকতা এবং ভ'রতের জনগণের 
মনোভবের মধ্যে মিল দেখা যায় 
নি। যেমন কোরিয়া কিউবা অথবা 
ভিয়েতনামের বীর সংগ্রামী জনগণের 


প্রীত ভারতের জনগণের মনোভাব ' 


ভারতের সরকারী নীতির মধ্যে 
প্রাতফলিত হয় নি। 

কিল্তু বংলা দেশের ম্যান্ত 
*সংগ্রামের সমর্থনে ভারতের জনগণ 
দলমত 'নীর্বশেষে ভারত সর- 
কারের দড়তা অবলম্বনের নীতিকে 
প্রবল সমর্থন জরদনয়েছেন। ফলে 
ভারত সরকার পকম্তানের আক্র- 
মণের বিরদ্ধে যে সব ব্যবস্থা অব- 
লবন করেছেন, সবগ্ালই ভারতের 
জনগণের সমর্থনপন্। 

ভারত সরকারের দ্‌ঢ় মনোভাব 
অবলম্বনের প্রধান কারণ জনগণের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতাঁয় 
জনগণের এই কুম্ঠাহীন সমর্থন। 
পপচশে মার্চের পর দ্লুতবেগে যে 
ঘটনাগনীল ঘটে চলেছে, বাংলা- 
দেশের অভ্যন্তরে ম্যান্তসংগ্রামীদের 
অশেষ. দণ%্খ কম্ট সত্বেও অটল 
সংগ্রামী মনোভাব, পশ্চিম পাঁক- 
[নী অধা-ওপাঁনবোশক শোষ- 
বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতিসত্তার 
আত্মনিয়ল্্রণের দাবী যেভবে পুর্ণ" 
ধীনতার অলম্্য দাবীতে পাঁর- 
শত হয়েছে, সমস্ত ঘটনা পরম্পরা 
বশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে 
ভারতের জনগণ অনেক আগেই 
ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ 
সরকারকে স্বীকৃতিদান এবং অস্ত 


ন্বিচেেস্ণ চি 
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হিসবে স্বীকবীত দিয়েছেন - এবং 


ইতিমধ্যে, বাংলাদেশের মন্ত 


সংগ্রামীরা! প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে 
আবার দ্রুতবেগে সংগ্রামের উপয্স্ত 
সংগঠন গড়ে তুলাছলেন এবং একা- 
দক্মমে এলাকার পর এলাকায় ইয়া- 


হিয়ার জঙ্গী সরকারের বির্ুদ্ধে' 


সংগ্রম তাঁৱ করে তুলোছলেন। 

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ * প্রশামত 
করতে অপারগ সমমারক চক্র তখন 
একদিকে আমোরকার মারফতে 
বাংল দেশের কোন কোন নেত:কে 
আল্গেচনার 'জন্যে আহবান করে 
(নিউইয়রকে হয়াহয়া খানের 
সক্ষাংকার) অন্যাদকে বিশ্বের 
দরবারে “ভারতের সমষ্ট” বলে 
বাংল দেশের মুক্তি সংগ্রামকে 
দেখতে চেষ্টা করে। ৰ 

এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার 
সম্ভাবনা দেখে পাক-চক্ক ভ'রতের 
উপর তেসরা ডিসেম্বর অতাঁকতে 
আক্রমণ চালায় ও যদদ্ধ ঘেষণা 
করে! 

বলা বাহুল্য ' বাংলা দেশের 
মজ্তসংগ্রমের পক্ষে ভ'রতায় জন- 
মতের বিপ্দুল সমর্থন কোনো 
রাজনোৌতিক দল ও গোম্টিকে ভার- 
তের জওয়ান ও বাংল:দেশের মহন্ত 
সংগ্রমীদের যৌথ সংফজ্জকে, 
নিজেদের সাফল্য বলে চিত্রিত করার 
উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে। এটা 





ভারত-বাংল! দেশ সম্পর্ক 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 
বাংলা দেশের যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে 
পেণঁছেছে। যখন _ এই লেখা 
ধিলখাছ সেই সময় ভারতায় সেনা 
ও মন্ত বাহন ঢাকা শহরের 
খুবই কছে জয়দেবপরে আঘাত 
হানছে। আজকের প্রশ্ন রাজধানীর 
পতন কবে নয়, কখন? পদ্মা, 
মনা, মেঘনায় পাকিস্তানী সূর্য 
অ.জ অস্তাঁমত ৷ 

যে এক কোটি মান্মষ গত 
পশীচশে মার্চের পর দেশ ছেড়ে 
ভারতে আসেন এবং যে অসংখ্য 


কাছেই বর্তমান চরম আনন্দের দিন 
নয়, আনন্দের দিন এপার বাংলার 
মানষের কাছেও। দেশভন্গজনিত 
কু'কড়ে যাওয়া ভাবটা-_শদধনমান্র 


অর্থনোতিক নয়, মানসিকতার দক. 


থেকেও-যেন অনেকাংশে ক'টিয়ে 
ওঠা যচ্ছে। হোক না বাংলা দেশ 
একটি স্বতন্ম দেশ৷ গত নয় মাসের 
নৈকর্টের ফলে আজ স্বাধীন বাংলা 
দেশ কোন বৈরী মনোভবসম্পন্ন 
বিদেশ থাকবে না, হবে সজ্জন, 
সহৃদয় প্রতিবেশী । 

অন্তত সেইটাই আশা করা যায় 
এবং সেইটাই কাম্য । পাঁকিস্তনের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ যতই 
রেশ হোক না কেন তা ক্ষণস্থায়ী 
হতে বাধ্য। 
কোন শত্রুর নেই এই জ্ঞ'নোণ্ভূত যে 
স্বস্তি, যে আনন্দ তা অনেক বেশী 
স্থ.য়ী হতে বাধ্য। 

এবং এই অবস্থা স্থয়ী করটাই 
হবে ভারত সরকরের আসল 
কর্তব্য। দেশ 'পুনগঠিনের ব্যাপারে 


, গণ প্রজাতল্লী বাংলাদেশ সরকারের 


ভ'রতের সাহায্যের নিশ্চয় প্রযোজন 
হবে এবং ত রাষ্ট্র হিসাবে ভর- 
তের সেই সহ্যয্য দেওয়া কর্তব্য । 
শকল্তু যেন কোনসময় অমরা, এমন 
কিছ্য- না কার যাতে বাংলা দেশের 
মানুষ আঘত পায়, মনে করে যে 
দিল্লী মোড়ল করছে। মনে রাখতে 


সামন্ত পারে আর , 


হবে যে পাঁকস্তানের পরাজয় সাম- 
যক ভাবে অনেকাংশে ভারতায় 
সেনাবহিনীর হাতে ঘটলেও তা 


সম্ভব হয়েছে বাংলা দেশের মান্ব- 


ষের জন্যই যারা বারেবরে জঙ্গী 
শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়য়ে 
বর্তমান অবস্থার পথ পাঁরচ্কার করে 
দেয়। এবং ষে ম'নষ একবার প্রাত- 
বাদ করেছে সে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে 
যে আবার নিশ্চয় রুখে দাঁড়াবে 
আশা কাঁর 'দল্লী এই কঞথ্ম সর্বদা 
মনে রাখবে। 

এই কথাগুলি লিখাঁছ কোন 
অমূলক সন্দেহ থেকে নয়। সংবাদে 
প্রকাশ যে ভারত সরকর নিজেদের 
অনেক পদস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে 
পাঠাবেন স্বধীন সরকারকে প্রশা- 
সনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে 
স'হাফফ করতে! এই আমলাবর্গ 
অ'মাদের পাঁরাচত। যেভাবে এ'রা 
নিজেদের দেশ শাসন করেছেন এবং 
করছেন সেইভাবে এবং সেই মান- 


কতা নিয়ে যদি এ'রা বাংলাদেশে . 


যন তবে শুধ: নিজের নন সমস্ত 
ভারতবাসীকে একাঁট অস্বাস্তকর 
ভঁক্থার মধ্যে ফেলবেন! যে সব 
আমলা যবেন তাঁদের মধ্যে অনে- 
কেরই বাড়ী অতাঁতের পূর্ববঙ্গ 
অধুনা বাংলাদেশে। তবে সেই 
কারণবশত যাঁদ তাঁরা স্বীয় স্বভাব 
অন্বযায়ী শাসনের নমে যথেচ্ছাচার 


॥ সাত" & 


জন্যে ভেঙ্গে দেবার বা ছোট করে 
দেখার হানম্মন্াতা ফতই ৰেদনা- 
দায়ক। 

এ যেন যুদ্ধের সংযোগে বাজারে 
দাম চাঁড়য়ে দেবার অপচেম্টার মত 
রাজনোতিক বাজারে ধিকৃত, কদর- 
হান মালেরও দর চাঁড়য়ে দেবার 
মত ঠেকে। 

কিন্তু ভারতের জনগণ আঁভ- 
জ্ঞতার কম্টিপথরে যাচাই করে 
শিখেছেন কে খাঁটী, কে মেকণ। 
না হলে পশ্মষাট্র সঁলের বশে 
অক্টোবর 'ন্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 
তৎকালীন প্রধানমল্গীর উপাস্থি- 
{ততে যে দল জনসমর্থনের প্যরেড 
করতে পেরেছিলেন, ছেষাঁটু সালের 
প্রবল খাদ্য আন্দোলন এবং সাত- 
ষট সালের সাধারণ নির্বাচনে সে 
দলকে ক্ষমতার' আসন থেকে 'বিতা- 
ভিত হতে হত না। 

চালাকি 'দিয়ে কোন মহৎ কার্য 
সম্পাদন করা যায় না, কয়েকটা 
রাজনৈতিক দল, যদ একথা বুঝে 
চলেন তাহলে, :রাভারতের জন- 
গণের এক্য থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ 
করে লাভবান হবেন। অন্যথা 
অ'বার উনিশশো স;তষট্রির দ্বিগণ 

জোরে পদনরাবিভাব * ঘ্টবে। . 
জনগণের এঁকা ও লক্ষ্যকে যাঁরা 
রক্ষা করে চলবেন তার ই ভাঁবষ্যতে 


সম্ভাবনার নিঃসন্দেহে আধিকারাী। 


শুর করেন তবে তা ওপার বাংলার 
মান্য বেশীদিন সহ্য করবেন না! 
প্রসঙ্গত শে:না যাচ্ছে অনেক দেশশী 
ব্যবসাদ'র নাকি ওপার বাংলায় কত 
মুনাফা করা যাবে তার হিসাব এর ' 
মধ্যেই শুর; করেছেন। এই কাপার 
যাঁদ চলতে দেওয়া হয়, এদের কার্য- 
কলাপ যাঁদ রোধ না করা হয় তাহলে 
অচিরেই বংলাদেশের মানুষ দেখ- 
বেন যে তাঁরা পাক্স্তানী শোষণের 
হাত থেকে৷ ভারতীয় শোষণের ' 
হাতে গিয়ে পড়েছেন। এবং এর 
ফল যে কাঁ মারাত্মক হতে পারে তা 


‘আজ ক'ররই অজানা নয়। যাঁদ 


(শেষাংশ ৯ পন্ডোল্স) 


ভারত হিঝোধী প্রচার ' 
(৩য় গৃষ্ঠার পর) 


যশোরের সাধারণ মানষের কাছে 
বার বার জানতে চায় ভারতীয় 


দের তা দেওয়া হবে ক না এখন 
বিচার্য বিষয় । 


॥ আট 


| শিল্প প্রদর্শনী 


' কমলকুমার মজুমদার 


ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাঁলয়াছলেন) “যে 
দেখেছে সে একেছে” 

যে এই কথা অন্নদা বাগাঁচর 
'আঁঙ্কত *কালণ চিত্র দর্শনে তানি 
বাঁলয়াছিলেন। যে এবং এ টীন্ততে, 
আমরা দুইটি ক্রিয়াপদ পাই, দেখা, 
আঁকা। ইহা বেদ বাক্য। যে তব 
বৃকন্তু, দোখলেই' ' যে আঁকতে, 
আঁকতে পারলেই যে দেখিতে 
সক্ষম হইব, এই জানা বয়সী না। 
তবে অভ্কন বদ্যা আমাদের প্রথম 
লাভ করিতে হয়, দেখা 'পূর্বজন্মের 
"সংক্কাত ! আর এক আছে, দেখার 
জন্যই এমন হয় শ্বাস প্রশ্বাস চাঁল- 
তেছে,'ঘোর উন্মাদনা আসিল, যে 
তখনই 'সাদ্ধ হইল৷। 

অঙ্কন তাঁরখার পন্নঠ বড় জাঁটল, 
এই বিদ্যার দুই দিকে দেখা; প্রথম 
কতক লাইন, ইহা ‘কি তাজ্জব- উহা 
এক বন্তুবিষয়ে যে এবং উহা কোথায় 
আছে, যাহা হয় স্থানবাচক! এই 
রহস্যময় . সম্পর্ক, ভাল এখানে 
কন্তু 'কেন' পরম্পরা তুলিয়া, ইহাতে 
শশু ভাবান্তর রহে, এ অনমান 


“না; উহা মানষের নিখাদ বিঙাস 


তৃপ্ত হইয়াছে; ইহা সুন্দর! কেশব 
সেন বাঁলয়াছেন, যাঁর আরম্ভ সতা, 
তিনিই সুন্দর, ইহা পরম আধ্যা- 
দক! এই কাবত্বের এক বৈচিত্র্য 
এখানে আছে-এ দুই-এর সংযোগ 
যখন হইতে; যে এবং এ দ:ইকে, 
আমরা জানিয়াছ, কত দৃষ্টিতে, 
আঁধক, বড় মনোজ্ঞ, জট লাভ কাঁর- 
য্নাছে--শ্ধুমাত্র আন.ভূমিক ও' শীষ- 
টান ইহা নয়_কনপ্রান্ত সিনথোঁসস 
এ্রতাবৎ অনেক ফেরতাই! আমরা 
আরও শ্যানয়াছি আঁর পোয়া- 
কারে, যান কালবিজয়ী গাঁণজ্ঞ 
অর্থাৎ নৈয়ায়ক, কহেন £ কাগজে 
দুই ডইমেনসন ব্যতশত হইতে 
পারে না, নিশ্চয় ঠিক ইহা তখনই 
যে ক্ষেত্রে ফ্রেম নিজেই আর্ট, ইহা- 
(তেই আর্ট হয় আধ্যাত্মিক! কি 
পর্যন্ত রোমাণ্ডকর !- কেন না উহা 


যে, অগ্বৈতবাদ'ঁরা এই পরমতত্বকে 
য্য্্ত অর্থে িন্তা করে £ ‘যথা চিন্র- 
পটে দূষ্টমবস্থানাং চতুষ্টত্বং... 1১... 


. যথা ধৌতোঘাট্রতশ্ লাছতা রাঁঞজুতঃ 


পঃ! ২ (পণ্চদশশ-চত্রদীপ) 


আমরা রঙ দ্বারা ছাঁব আঁক্কত . 


কাঁরয়া থাক, যে এই হলফ না 
কাটিয়া, বৃথা যাহা, ইহা যদান্তর 
যে রঙে ছবি ভরাইরা থাকি; এরুপ 
কাজে শুধু বিষয়ের সম্পর্ক ছেদ 
করার, মৌখিক ভাবেই, অনেকটা 
ম্যাপেতে যেমন, চেহারাতে দেখা 
ধদয়া থাকে! চিন্রজগত সম্ততে, সমগ্র 
হওয়ত যে খোলিয়া উঠিবে না, 
অথচ আমাদের সৎ.ইচ্ছা রহে! এখন 
এই' প্রকারের ইচ্ছা বড় কম নহে, 
যাহা দুর্লভ এবং যাহা হয় প্রশংস- 
নীয়! ইহা ধ:বে আমাদের সমক্ষে 
দের মধ্যে চেতনা, ঘঁটাইতে পারিবে! 
(এখানে লাহিত্যে কিছ সুবিধা 


আছে) ছাপা ছবি পর্যবেক্ষণে 
আমরা উৎসাহিত হই; অন্য সংযোগ 
রাহত। ইহাও জানা প্রয়োজন নব্ত 
আর্ট বড় কঠিন (আমাদের দেশে, 
অনেকে ইহারা প্রায় জেখক এবং 
মহানুভব, নব্য আর্ট . অনুপ্রোরত 
হইয়া ছাঁব অক্কনে কীর্তি নিমিত্ত, 
তুলি ঠেকাইলেই প্রাতভা বিকীরণ 
হইবে নিশ্বাস করত, ছাঁব আঁকলেন 
হায় আর্ট' কত সহজ মেসিন কত 
জাঁটল হইতেছে! ভিক্টর হনগো, 
বা গাতয়ে, বা গোঁকুরারা যাহা ইচ্ছা 
করিলে করিতে পারতেন, কিন্তু 
তেমন ছু; করেন নাই- প্রমথ 
চৌধূরীতে আছে £ পিতা প্রকে 


' প্রশ্ন কারলেন, গীতা সম্পর্কে 


লিখিতেছ, গীতা পাড়য়াহ? প্র 
কাঁহল, 'পাঁড় নাই বাঁলয়াই ত 


লাখতে পারিতেছি। 0সক)। আমা-. 


দের নিকট সচরাচর ছবির কেন্দ্র 
ছাঁড়য়া আশপাশ নজর গ্রাহ্য হইয়া 
থাকে, আবার কখনও এবং মধ্যস্থিত, 
ঘাঁটয়া থাকে সেজান ও ভান গগের 
বেল্গাতে, আমরা নির্মাণ এই কার্যয 
বাঁঝতে উৎসুক হই না, উহাই একা 
নক ঢং নহে, উহা ঘটনার একাংশ; 
হোদাঁর চাবুক ড্রইং, গতির সাহি'ত 
'মাসেএর কি অভাবনীয় সম্পর্ক, 
কাল"ঘাটের ড্রইং-এ কি ডৌলত্ব, 
নিশ্চয়, আমাদের কাছে ওতপ্রোত * 
আমরা মাস ভুলিয়া যাই, ডৌলত্বকে 
আমল দিই ন: ফ্রেম আছে তাহা 
মনে' থাকে না_যাহা আলোর বোচি- 
জতা বটে!" . 

অকনী ঠাকুর দারুণ সংজ্ঞায়িত 
কারয়ছেন শব্দহনতই ছবি ইহা 
আমাদের কখনও সচেতন করে নহী। 
ইহাতে এবচার রহিয়াছে;  ছাবি 
আলোর ঘ্টনা, যে ইহা নিছক 
পাঁরপ্াা্বকতা না! ফরাসী 
মান্টার-রা আগুগ্রে হইতে ফোব-রা 
বাহাই করুন, তাহা আলোর ব্যব- 
হার, ড্রইং ও রঙ লইয়া ভারী তর্ক 
আছে, যাহা মূলত, ভাবত, এ 
কথাই ৷ শব্দ নহে, গল্প নহে, কাব্য 
ফাহা অহলার পাঁরণাত। গগ্ন- 
বাবু আর্টের প্রথম সূত্র, আলোর 
চেহারা লইয়া কাজ কাঁরয়াছেন। 
আমরা নিঃসন্দেহই হই যে, ফরাসী 
কশীর্তর যে ব্রশ চালনা-কায়দা, ও 
হোনোয়া-কে চিল্তিতকারী যে 
ইতালীয় “ম্যাতয়ে', (ইহা জ্য কাস; 
লাখত ! সিচঠয়েশন ভি লা'রট 
মডার্ন ১২১) এবং সেজান মহা 
খেদে এঁসল রেরণারকে বলেন, 
“আমাতে যাহা রাহত তাহা হয় উপ- 
লাব্ধি, হয়ত. কখনও উহা আসত 
কিন্তু এখন আম বৃদ্ধ হইয়াছি, 
সেই পরম অবস্থাতে পেশছানর 


যাহা যে, 'ভিনাসয়ানদের মত 
উপলাব্খ। (সর পল কাজান-_ 
এাঁমলে বার্নার্ড) ভানাসয়ান শব্দতে 
আমরা রঙ ব্ীঝ আলোই অন্ঢুভব 
কাঁরয়া থাকি! ইহাতে এই আসে, 
সেদিন কি মহৎ যোদন আপনার 


দর্পণ 0 শক্রবার ১৭ই ভিনেম্বর ১৯৭১ 


ভুলকে, অজস্র রঙ ও সমসাময়িক-“ অবনীবাকুর কাজ যাহারে ওরিয়ে- থৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তখনও যেমন 
গ্রটাল আর্ট বলা হয়, ইহাতে গগন-” মধুস্‌দনকে। এ ভাষণের দশ্য 


তার রুদ্ধশ্বাস" গাঁতর মধ্যে চিনতে 
গ্গারলেন, যাহা দ্বারা এক সত্য 
আবিচ্কৃত হইল; যে 'রালিফ পল্থা 
বাজে; 'ভইব্রেশন, খোলা মাঠে 
যাহা আলো, তাহাই নিছক, এসকল 
সত্য, আলো সাক্ষাতেই ঘটিল। 
জের কাজের মধ্যেই এক অনৈস- 
ক সচেতনতা লাভ হয়, 
অমাদের দেশ অজম্র আলো, 
হাজার রকমে রঙ ঘম্থইয়া উঠে, 
আকাশ সবুজ হয়, চাঁদ জাল, গঙ্গার 
জল ফরসা, এমন কি গোধুলিকে 
লগ্ন কাঁরয়াও, যাহাতে কনে দেখা 
আলোনর্ধারণ হয়, আমরা আয়ত্ত 
কিছুই কারলাম না, এইরূপ বহ 
কথা কলা যায়; ভাল এখন, আমরা 
আলো আরোপ কাঁরয়া থাঁক, 
অথচ টান-পোড়েন ঠিক হয় না; 
এই মনেতে রাখা দরকার বটে, যে, 
এক রঙ সমতল ক্ষেত্রের, কাগজ 
ক্যানভাসের, অকাট্য বা দংর্ভেদ্যতা 
ভাঙ্গবে, মনে যে প্রশস্ত স্থান 
নির্মাণ কারবে, আর রঙ আলোকে 
খোলতে দিবে, এই ' বাস্তবতা; 
আমরা তাহা জ্রানয়া রাখ 'কল্তু 
প্রয়োগ কুশলতার খবর নাই। 
আমাদের রঙ উহার নাম রূপ 
ভাঙ্গতে পারে না। যে উহারে 
বিশেষ কাঁরতে পারে না। ছোট 
করিয়া বলা যায়, সাধারণ ব্যাপারকে 
জিনিষকে বিশেষ করা হয়, নানান 
নোৌকাতে, আমায় যোসেফ বৈরাগী 
(প্দবা নহে) কহিয়াছিল, নৌকা 
এক রাস্তা বটে, তরসারে; চোখ 
জানাই দেয়, আবার জনজন্তুরা 
সময় করে। 

এইখানে এই প্রসঙ্গতে অনেক 


নিশ্চয় হয়, আলতামিরা-র চিন্র 
হইতে । অদ্যকার মধ্যে যে মৃহূর্তে 
ফ্রেম আঁসিল-সেই দিন প্রকৃততে, 
চরাচরে অনেক পাঁরবর্তন সূচীত 
হইল, পদ্ম আর প্রাচীনের যাহা 
তাহাতে ফরাক দেখাঁদঙ্গ, যে উহা 
নিজেই আপন আঁদমতা ত্যাগ 
করত, এক 'বর'ট গভীর রহস্যের, 
হারমণির বাচক বা অংশ উদ্ভূত 
হইল! এ ফ্রেমই সমতলের দরর্ভে- 
আর এক ভাবে বাঁলিলেন, “ছবি 
ক? কেহ যাহা ভাবতে 'পারে 
এবং যাহা সে কাঁরতে পারে,- 
ইতিমধ্যে লৌহ প্রাচীর অবাস্থত 
তাহা ভেদ করত এক পথ সৃষ্টি 
করার কাজ ।” এখন তাহার ডীন্ততে 


-যে “পারে” শব্দ আছে, সেই 


সূরেই আমরা দুর্ভেদাতা উল্লেখ 
করি। 
প্রদর্শনী | 

প্রশান্ত রায় কৃত চিত্র প্রদর্শনী ৷ 
একাডেমী অফ ফাইন আর্টস। এই- 
খানে একটি কথা বারংবার মনে 
হইবে যে, '*শল্পণী, প্রণীত বিষয় 
মন 'দিয়া কাজ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়া- 
য়াছেন; উহ'তে অনেক কার্ড স্থান 
লাভ করিয়াছে, তাহাতে পাঁরচ্ছান্ 
ন্যাচারিলিসটিক, যেগ্দীল প্রায়ই 
কালোর তারতম্য; ইহাতে, কিছু 


বাৰ; রীতির কাজ, গগনবাবুকে 
আমরা, যাঁদও তান এ স্কুলের 
শ্রেণীভুন্ত হন, বেশ আলাদা কাঁরয়া 
বাঁঝতে চেস্টা করি; ষে মানুষের 
নিকট ছাবর কিছু ‘সত্তা প্রাতভাত 
হয়। আর আছে তাঁহার নিজস্ব 
ভাবের বই-অষ্গ ছাব, এখানে ছাঁব- 
গল ভারী_ মজার, খুব সনন্দর, 
আমাদের দেশে যে বইয়ের ছবি 
আঁকার ধারা আছে, পথ হইতে 
মুদ্রণে, তাহা তাঁন মান্য করিয়া- 
হেন, তাহার একটি মাত্র-কার্ট্ন £ 
শঁটীকট ওয়যাপাস দো” এখানে 
আছে। যেমন একাঁদকে ভারী 
ডিনার-মাতান গ্রজ্প করা যায়, 
তেমান, কেহ যাঁদ নিঃসঙ্গতার 
মধ্যে এ গল্প করে! অবনীবাবু 
ধরণের কাজ পাঁরজ্কার ধারা মন- 
পাছে; তব; তোঁ্তীরশ নং কমলা 
হলহদের, অনেকটা গ্রামবোজ, উপ- 
রেতে লাইনের কাজটির, অন্যত্রে 
এরূপ ধরণ, সম্পর্কে ভাবিয়া দোখ- 
বেন। ইহা প্রসঙ্গত যে, রিয়ালি- 
স্টিক, অর্থাৎ আদা গজওমেটারক, 
মানে ভারতাঁয় ধারণার তারতম্য, 
(বা স্ঘ-মপের লাইন! নাই ) যাহা 
আমরা তুলির বহু ফেরতাই-এ 'পাই 
যাহা সাদা, কাগজ হইলে লেখিয়্া 
উঠে, অনেক ক্ষেত্রে - অবনীবাবৃতে 
যেমন দেখা যায়। প্রশান্তবাববকে 
শ্রীশ্রীদু্গা প্রাতমার ভাষণ দৃশ্যটি 
বড় বিষ মাত কাঁরয়াছে, সরল- 


মাত হিন্দএকে যেমন করে, সে যাঁদ 
দিন অগেই ঘোষণা করোছসেন যে 


সেন-র্যালে 

পেণ্টুন পৃষ্ঠার পর) 
কেরা বিভিল্ন পত্রিকার মারফৎ 
ঘোষণা করোছলেন যে, উপযস্ত 
বাজারের অভাব, অর্থাভাব, কাঁচা- 


মালের অভাব এবং শিল্পে মন্দার 
জন্য কারখানায় ক্লোজার ঘোষণা 
করা হয়েছে। 


, তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ক্লোজা- 
রের জন্য শ্রমক কর্মচারীরা দয়া 
নন, দায়ী সরকারের শজ্পনশীতি 
এবং মিকের মনন ফা ও একচে- 
টিয়া পজিবাদী মনোভাব। 

সেন র্যালে, সেনপশ্ডিত এ্যান- 
মোট প্রায় পাঁচ হাজারের মতো 


কর্মী দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ সংগ্রাম 


কর্ন চলেছেন। 


“বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে | 
ওয়াকার্স' ইউনয়ন ভারপ্রপ্ত ছু 
চেয়ারম্যানের কাছে দাবী জানালে, & 
তিনি তার প্রত্যুন্তরে বলেন £ | 
গ্রমিকদের উনিশশো সাতষটি | 
সলের পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে { 
হবে ৮-অর্থাৎ যল্তফ্রন্ট আমলে | 
এরা শ্রমিক হিসেবে যে সুষোগ- | 
স্বধা পেয়ে এসেছেন, এখন অর | 


তা দেওয়া সম্ভব নয়। 


দের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে | 


ভাঙ্গন ধাঁরয়ে দেওয়া হচ্ছে? 


রাজ্যপাল ডয়াস সাহেব বকিছু- ২ 


==, 





একাধিক, ছোট পোষ্টকার্ড সাইজে 
এমন একটি করণ দৃশ্য আছে, 
এখানে আল্মের ভাগ আর কালোর 
ভাগ সন্ত, যে যাহার সংযোগ 


-জ্ঘলে কেন্দ্রে, একটি আর্চ "যাহার 


রঙ গোলাপশ জাতীয় ফিকে যাহা 
প্রতিমা, যে এবং এই বাচেরি উল্টা 
মানে নীচে হলদেটে, ওকার গোছ 
আর একটি অর্চ স্থানকে জ:টড়ুয়া 
আছে, যাহা তুবাঁড় দুইটি, ইহা 
ইলেকাট্টক তবূড়ী, কিন্তু ইহার 
ছটা ব্যবহৃত হয় নাই-ইহা মনে 
বাখার। আলোর বোধের দিক হইতে 
গগ্গনবাব; তহাকে আকৃষ্ট কাঁরয়া- 
ছেন (যেমন ইতঃপূর্বে শুভো- 
বাৰকে তাঁহার, গগনবাবূর ছণবর 
প্যাচার্ণ আকৃষ্ট করে) এখানে বলা 
যায়, প্রায় এ রাঁতর ছবিতে 
প্রশান্তবাব্; একটি বাঁকা কোণ 
(ধ্যাঞ্গেল) গ্রহণ করিয়াছেন, সোজা 


bd 


আননভূমিক ও শ'ষটান (হোরইজন- 


টাল ও ভারাটকাল সমন্বয়) হইলে 
ভাল হইত এঁ সব চিতে; যেহেতু 
মায়া ঘটাইতে তাঁন জানেন, যেমন 


সাতচল্লিশ-এ, একপাশেতে আলে. 


দারুণ ভদখা দিয়াছে, এবং চোদ্দ নং" 
মন্দিরের চূড়ায়, আমলকে, যে বর্ত- 
মানবং টোনাল তারতম্য এবং নীচে, 
স্টাইলাজ' ত:রতম্য যাহা প্লেন সূচ- 
নার, এই দুইয়ের মিল সকলের 
দৃণ্টি আকর্ষণ . কাঁরবে। তাহার 
নিকর্ট আমরা ফর্ময্ন্ত কাজ দেখার 
আশা কাঁর। 


তিনি আগামী পনেরে.দিনের মধ্যে 
সমস্ত বন্ধ ‘কলকারখানা খলে 
দেবেন। কিন্তু তাঁর সেই ঘোষণার 
পরে অজ দুই মাস আঁতক্রম হয়ে 
গেল, তবুও কেন ফল হল না। 
অথচ মালিকরা বছরে বছরে 
সরকারী অঁন্দান পাচ্ছেন এবং 
অই আর "সর পক্ষ থেকে বাশ 
লক্ষ টাকা পেয়েছেন, তাতেও ক 
চাঁহদা মিটছে না? ্‌ 
অন্যাদকে দেশে এখন জরদরী 
অবস্থা। জাতির স্বর্থে সংহাঁতই 
মুল প্রশন। সনতরাং এই অনাহার, 


৬১, ঘট লেন, ফ্াঁল-১৩ 


ROY Fe SORES 
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১. বহুরূগীর অপরাজিতা 


পেয়েছে ছেলেবেলার বন্টদর সঙ্গে, 
বিয়ের পর দেওর অমলের সঙ্গে, 
আপাতত দাদার ছেলে বাব্দন্ট্‌ 
আর সঞ্জশবদার সঙ্গে। কিন্তু ঘট- 
নার কার্যকারনে সে আশ্রয় টিকে 
থাকলনা, অর্থাৎ অপরাজিতা আশ্র- 
ফ্নহীনা, অর্থাৎ যে অবক্ষয় "দিয়ে 
নাটকের শুর; সেই অবক্ষয়েই নাট- 
কের শেষ। 

নাট্যকার নশীতিশ সেন এই মেয়ে- 


একটা %চনশীল অন:ভাবনায় বক 
ঝাঁঝড়া করে বাড়ী 'ফাঁরয়োছিলেন। 
অথচ 'তাঁন এমনই চাতুর্ষের সঙ্জো 
পাঁচ শেলী সাম্প্রীতক ঘটন'- 
বলার সাম্মোহনিক মায়াজালে 
দর্শকদের এমন আচ্ছন্ন করেছেন! 
যে তারা জানতেও পারবেন না 
কোনখান দিয়ে নাটকের সরলতা 
গরল হয়ে 'তার মাঁস্তচ্কে প্রবেশ 
করছে। 

অর্থাৎ একটু খাঁন বাঙাল-ঘটির, 
সস্তা ব্যঙ্গ একটুখানি রাজনীতি, 
একট: প্নীলশের কথা, একট খুন 
খারাপীর কথা, একট: প্রেম, প্রকৃতির 
শীনটোল নির্যাস, ঘোড়া ঘোড়া হাঁটা 
মধ্যযগীয় কাঁব থেকে সরু করে 
রবীন্দ্রনাথ ছুয়ে বাদল সরকার এম- 
নাঁক নাট্যকার নিজের নামটি পর্যন্ত 
আঁভিনেত্রশ বেশী অপরাজিতার মুখ 
শদয়ে বলাতে বাকী রাখেন 'নি। এক 
কথায় বহুরূপী সহস্র উপচারে এই 
নাটকে নিমল্মণের থালাটি ভরে 
দিয়েছেন। 

কিল্তু নাট্যকারের কখনোই 
চোখে পড়ল না, যে এই অপরাজিতা 
রায় যে বিরুদ্ধ 'পাঁরবেশে গড়ে 
উঠেছে, তার জন্যে তার র5খে দাঁড়া 
নোই হবে এই চারত্রের অবশ্য- 
ম্ভাবী পাঁরণাত? নাট্যকারের কখ- 
নোই মনে হল না, যে সামাজিক 
বিশ্লেষণ এবং দ্বিধা বিভন্ত শ্রেণী 
সংঘাতের মধ্য 'দিয়ে অপরাঁজতাকে 
ঈপ্সিত এবং অনিবার্য সত্যের পথে 
উত্তীর্ণ করে দেওয়া একান্ত প্রয়ো- 
জন ছিল? এমনাক নাট্যকারের 
একথাও মনে হলনা, ভানমতা যে 
বাড়ীর একটা সামান্য ঝি হয়েও 
‘বিরুদ্ধে ' জেহাদ ঘোষণা করতে 
করতে বর্লোছল, তাকে অপরাজিতার 


হুস্াক্রিন্ম। নজ্ঞ্বন্ব=লা - 
| (প্রথম পৃন্ঠোর পর) 


আরো জানা গেছে যে বাংলা 
দেশ আন্দোলন শ্দরু হবার পর 
থেকেই পাশ্চম “পাকিস্তানে সাম- 
'রিক বাঁহনীর মধ্যে ক্ষমতার "লড়াই 
শুরু হয়। টিক্কা খাঁ যদিও ইয়া- 
শাহয়ার অনুগত হিসাবে কাজ করে- 
ছিলেন তথাপি .এখন ইয়াহিয়া 
" গ্রত হয়ে পড়েছেন। 

ফরাসণ কূটনশীতাবদ আরো 
জানান যে যাঁদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 
খাঁ পশ্চিম খণ্ডে সামরিক বাহি- 
তৎপরতা দেখতে যান তাহলে 

নিতে হবে তাঁকে সামরিক 
প্রধান টিক্কা খাঁ পঠাচ্ছেন, কারণ 
হিসাবে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের 
চোখে যাতে ' পশ্চিম পাকিস্তানে 
সামরিক বিশঞ্খলা ধরা না পড়ে 
তার জন্য টিক্কা খাঁ এই চাতুরাঁর 
আশ্রয় নিয়েছে। 

ভূট্টেকে রাষ্টরসঙ্ঘে পাকিস্তানের 
অবস্থানরত বাঙ্গালীদের ওপর 


অত্যাচার না করার জন্য প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়া খাঁ যে নির্দেশ দেন টিক্কা 
খাঁর নির্দেশে তা বাতিল হযে 
বায়। 

ফরাসী কূটনীতাবদ আরো 
জানান যে বাংলা দেশ হাত ছাড়া 
হবে জেনেই টিক্কা খাঁ এই ব্যবস্থা 
নেন, তান আরো জানান রাজ- 


নৌতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা , 


যে টিক্লা খাঁ খব শগঘ্র নিজেকে 
প্াকদ্তানের দ্বাম্রপ্রধান হিসাবে 


মানাসক দড়তায় অবশ্য অবলম্বন 
করে তোল্লার প্রয়োজন আছে। 

যে শিকড়হশীনতা এবং দর্ব 
লতার জন্য অপরাজিতা অবক্ষয়কে 
আঁনবার্য জেনেই প্রফেশনাল 'থয়ে- 
টারের সেই স্োকাঁট'র শিকার হবার 
জন্য মেষ্রোর নীচে গিয়ে দাঁড়ালো, 
এঁ একই কারণে শ্রীসেনের এই নাটকটি 
কিন্তু মানুষের এাঁগয়ে যাবার ইতি- 
হাসে আর বিন্দুমান্র অবদান 
রাখতে পারবে না। এক কথায় এই. 
নাটকাটকে আমরা স্বাগত জানাতে 
পারাছ না। 

আমরাই তো দিনরাত বলে 
বেড়াই নাটক হল গিয়ে জাতির 
দর্পণ! তবে জাতি ক একটা নিশ্চল 
পদার্থ, তারতো এগিয়ে যাবার 
একটা ইতিহাস আছে অপরাজিতার 
মধ্যে সে.দ্যোতনা কোথায় ? আসলে 
এটি একটি মৃত এবং ইতিহাস 
বাহভূতি চাঁরন্, তাই অপরাজিতা 
মেয়োটর অভিব্যন্তি আড়াই ঘন্টার 
বেশ দর্শকের মানস লোকে অব- 
স্থান করতে পারে না। যেটনকু 
পারে তা হোক আঁভভূত ও চর্মাক'ত 
করার এন্দ্রজালিক দক্ষতা! এনাটকে 
না আছে কোন logical course, 
না আছে 5ociological pheno- 


menon, কোন কিছুই নেই । 


নায়কা অপরাজিতার' কখনো 
রাগ হয়, কখনো দুখ হয়, কখনো 
তার ভী-ষ-ণ ভাল লাগে! দেওর 


- অমল চাকরী না পেয়ে প্নীলশের 


বাবার (2) গুলিতে মারা গেল, 


অপরাজিতার অবক্ষয়। 

আজ মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় শম্ভু 
{মত একদা বলোছিলেন-_ “যারা 
আমাদের প্রাতপক্ষ, যারা. সমানে 
নীঁতিহীনতা বিচ্ছিন্নতা এবং পর- 
মতে নির্বোধ অসাহষফতা জাগিয়ে 
তোলবার চেষ্টা করে এসেছেন এবং 
এখনো করছেন, তাদের অর্থবল, 
বাহুবল» নীচতার বল এবং প্রচার- 
যন্মের ব্যাপক কৌশল আমাদের 
হারিয়ে দিয়েছে, দেশকে আমরা 
বাঁচাবো ভেবোছলুম তা 'পাঁরান।” 
কল্তু আম যাঁদ এ আলোচনায় 
পরমতে নির্বোধ অসাহষ্চতা প্রমাণ 
করে থাকি, সে জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী । 
কিন্তু বহুরুপদ কি এই অবক্ষয়ের 
নাটক করে দেশকে বাঁচাতে চান। 
তারা জিততে চান? 

সবশেষে নাট্যাবষয়ের কথা ভেবে 
কুন্ঠা জাগলেও বলতেই হয়, 
আড়াই ঘন্টার এই স্বগত-সংলাপণ 
নাটকে তৃপ্ত মিত্রের একক অভিনয় 
ব্যাপকতর অর্থে আরেকবার 
তাঁর দ:রলন্ত আঁভনয় ক্ষমতাকে 


প্রমাণিত ফরল নাটকের শেষ' 


ভাগে আন্তজর্যলার আঁভিব্ন্তি 
প্রকাশে সান্ধ্যরাগের চীৎকারধবান 
পারত 'শিষ্পবোধের অনবদ্য 
প্রমাণ ৷ 


সহায়ক হয়ান! অর্থাৎ অপরা- 
িতার বহুমুখী অঁভব্যান্ত প্রকাশে 
মণ্চট তেমন বহনমখী ভাষা খুজে 
প্ময়না। 


অন্যাদকে মণ্টাটিও চাঁরন্র বিকাশে ' 


f জর 
বিদেশ দপণ 
(সপ্তম পহ্চোর পর) 


কেউ মনে করে থাকেন যে আওয়ামী 
লগ সরকার তাঁদের স্বার্থ রক্ষ। 
করবেন তবে তিনি জেনে রাখুন 
যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই 
সম্ভব হবে না ভবিষ্যতের সেই 
উত্তাল জনতাকে বাগে আনা । 


বংলা দেশের সঙ্গো সম্পক' 


বজায় রাখার ক্যাপারে দিল্লীর যে 
কারণে আরও বেশী সতর্ক থাক: 
উচিত তা হচ্ছে দেশাটর ভোঁগোলিক 
অবস্থার্ন। বৃহৎ শাল্তগ্ীল আজ 
যে ধরণের আচরণই করুক না কেন 
স্বাধীন বাংলাদেশে তারাও হে 
ক্রমশ প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী হবে 
তা জ্পঙ্ট। 
নীতির যে খেলা অদূরভাবষ্যতে 
শুরু হবে তাতে যদ দিল্লা কোন" 
রকম চালে ভুল করে তাহলে তার 
প্রীতবেশীর সঙ্গে সিন্রতা: বজাঃ 
রাখার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে 
দোরগোড়ায় আরেকটি শুধ শঙ্তু 
বাড়বে। 
ব্লকের কাছে অঃবেদন,। ভারতের 
অন্যান্য রাজ্য নিয়ে ধা করছেন সেই 
ভ'বে চলে বাংলা দেশকে নিজেদের 
উপানিবেশ বানাবার চেষ্টা করবেন 
না। 


আন্তজাতিক রাজ 


অতএব দিল্লীর সাউ« 


ছাত্র সৎ গননেন্বর EEE 


' (ই পৃষ্ঠার পর) 


প্রেক্ষাগৃহের সামনে বিক্ষোভকালে ভোঁতিক ভাঁড়ামো দেখা থেঝে 
দর্শকদের অনঃরোধ জানান ছবিটি বিরত থাকা। . 


বয়কট করার জন্ম। এবং মালিকদের 
কাছে আবেদন জানান যে ছাঁবাটর 


+ প্রদর্শনী বন্ধ করার জন্য। তাঁদের 


আভিযোগ £ ছাঁবাঁটর দ্বারা বাংলা 
দেশের মন্ত যুদ্ধ ও মণান্ত' যোদ্ধা- 
দের প্রতি অবমাননা করা হয়েছে। 

ছবিটির বিষয়' দ; একটি কথা 
বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশের সাম্রা- 


, জাবদ বিরোধী লড়াই চঙ্াছলো। 


এই লড়াইকে প্রাতাটি ভারতবাসণ 
যে চোখে দেখেছেন 'তাকে ছোট 
করার উদ্দেশ্যেই সংযোগ সন্ধানী 
অথশলস্সদ জ্ঞানপাপী জোহর 
সাহেব এই ছাঁবাঁট করেছেন। জোহর 
সাহেব খব দেশপ্রীতি দেখন। 
কিন্তু ছবির প্রথম অংশেই দেখা 
গেল বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত 
শরণার্থীদের খবর। ছাঁবাঁটর মধ্যে 
বাস্তবতার সম্পর্ক অত্যন্ত কম। 
রূপ! সস্তা নাচ ও গানের ব্যাপার। 
মানষের আদিম প্রবৃত্তিকে চার- 
তার্থ করার উদ্দেশ্যে উন্মৃস্ত নারী- 
দেহ, তাঁদের ধর্ষণের কয়েকাঁট 
ঘটনা দখিয়ে বাংলা দেশে পাক-সাম- 
{রক বাহিনীর অত্যচার দেখ 
য়েছেন। মানুষের সৌন্টমেন্টে 
ভাল পথই - জোহর স'হেব বেছে 
নিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকছে না। দর্শক সাধা- 
রশের উচিত এই ধরণের সস্তার 





আজকের দিনের বই 
স্প্রকাশ রায়ের লেখা 


মাও সে-তুঙ 
(সংক্ষিপ্ত জীবনী ) 
চীন বিপ্লবের মহান নেতা 
যাও নে-তুঙের শৈশব, যৌবন ও 
রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী 
( সাংস্ক'তিক বিপ্লব পৰ্যন্ত ) 
দাম 2 &** 
আরও পড়ুন £ 
চীনের চলমান ৰিপ্লব--হিন- 
টন, ('৭৬), কাল” সার্কসের 
কাপিটাল--ব্জিন সেন ("৫০ ), 
জাতি সমস্যায় মার্বস্বাদ্---বিজন 
সেন (*১০০), তেলেঙ্গানা বিপ্লব 
_কাফি খা! ("৮০ ), . মুক্তিযুদ্ধে 
ভারতের কৃষক-সুপ্রকাশ রায় - 
(২৪০), শিল্পীর নবজনম্ম-_র মা 
র'ল্য! (৭৫০), ইস্পাত--অস্ত্রো- 
তক্ক (৪৭০ ); মানুষের পার্ধিব ' 
সম্পদ--লিউ হুবাৰম্যান (১০০), 
নিউ বুক' সেন্টার 
- ১৪, ছুমানাধ মজুমদার স্ট্রীট 
কলিকাতা-৯ 
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বাংল! দেশের ঘটনা 


(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 


ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আঁধ- 
ধস এই বিষয়ে শুধ: জ্ঞাত নয়, 
এই ঘটনায় তারা গা্বত। সারা 
গান্ত ৰাহিনীর হেড কোয়ার্টার 
কলকাতন্তেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং এইখান থেকেই ম্যান্ত বাহিনীর 
সংগঠন, শিক্ষা এবং বাংলা দেশের 


থেকে চীৎকার করেছে, বাংলা দেশ 
সরকারের আন্ম্ঠানক দ্বীকাতি 
এৰং বাংলা দেশ আন্দোলনের 
প্রত সশস্র সমর্থন দাবী করে। 
শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁর দূরদৃম্টিতে 
এ সমস্ত উপেক্ষা করে এবং সমগ্র 
আন্তর্জাতিক পারাস্থিতি বিবেচনার 


আঁধৰ:সীদের ওপর নানা চাপ এর 
ফলে সৃষ্টি বয়েছে। 'কল্তু এ 
রহজ্যে কোথাও এই অস্াবধার 
ব্যাপারে কোন ক্ষোভ দেখা যায়ান। 
ধবক্ষেভপ্রবণ পশ্চিমৰঞ্গবাসী সব- 
কিছুই মেনে নিয়েছে এই অন্্রান্ত 


. আশায় যে, একাদিন বাঞ্গালী রাষ্ট্র 


প্রতিষ্ঠ্ত হবে এবং বাঙ্গালীর 
আন্দোলন এই নতুন রাম্টর প্রাত- 
চ্ঠার ফলে এক নতুন স্তরে উন্নীত 
হৰে। 

বর্ধাশেষে সব কিছু: তৈরাঁ। 


লাআজ্যবাদবিরোধী পাক্ষিক সংস্কৃতি পত্র 


পপূর্বতরঙ্গ” 


পড়ল (মুল্য ৩০ পয়দা) 


প্রতি মাসের ৫ এবং <০ তারিখে প্রকাশিত হয় 
ডাকযোগে “সুর্বভ নত” নিচের ঠিকানায় পাবেন" 


পিপলস্‌ বুক একেল্সি। ৮০ সি, নেতাজী রোড 
পোঃ খাগড়া ॥ মুশিদাবাদ গেলা ॥ 


সর'সরি যে সমস্ত এজেন্টদের কাছে পাবেন 


এস, চক্রবর্তা 


" ছবি, স্যামাচরণ দে স্ট্, কলিকাতা-১২ 


নিতানন্দ মহা পাত্র 


' ৫৬১ বিধান সরণী কলিকাভা-১২ 


রঞ্জত ব্যানাজশ 


স্তামাপ্রসাদ মুখাজ্জা রোড ও হাজরা রোড জংশন 
আনল রার ; পর্থ স্টপ, হাওড়া স্টেশন 
অয়পূর্ণ। বুক স্টল) শিয়ালদহ 

এ ছাড়া সমস্ত পত্র পত্রিকার স্টলে পাওয়া যায় 





পপ শসা ০০4 
= 


পূর্বে শিলেট পর্যন্ত। 


০০০ 
* 


প্রায় দ: লক্ষ মন্ত সেনা বাংলা 
দেশের অভ্ঞন্তরে বিভিন্ন অণ্চলে 
সংগঠিত। এদের সকলেই সশস্্ 
নয়। আর ম্ন্ত আন্দোলনে সবা- 
ইকেই সশ্রস্্ হতে হয় না। আসলে, 
প্রয়োজন মানসকতার। আর সেই 
মার্নীসকতা. বাংলা দেশের সাড়ে 
সাত কোটি ৰাঙ্গালীর মধ্যে ছিল 
বলেই এই দহ লক্ষ সংগঠিত মণণ্ত 
বাহিনী শেষ পর্যায়ে এত দ্রুত শণ্ড- 
বাহিনী খতম করল। . 

যশ্বোর ক্যান্টনমেন্ট পতনের পর 
যে সমস্ত ম্যাপ ভারতীয় সেনা- 


“বাহিনীর হাতে এসেছে তা থেকে 


দেখা যায় ক বিরাট প্রস্তুতি পাকি- 
স্তানীরা করেছিল পূর্ব ৰষ্গ প্রৃতি- 
রক্ষার জন্য। খুলনা থেকে রংপুর 
পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত বিরাট 
প্রতিরক্ষা লাইন, রংপুর বড়া 
যশোর খুলনার মধ্যে দিয়ে. প্রধান 
রেখা । উত্তরে হলি থেকে প্রাতি- 
রক্ষা লাইন শুরু হয়েছে একেবারে 


গেছে কমলপ্যর ও হ'লয়াঘাটের 
মধ্যে দিয়ে। আর বাংলা দেশের 
পূর্বাঞ্চলে প্রতিরক্ষার অক্ষ "উত্তরে 
শিলেট থেকে শরয। এ লাইন 
গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়ার মধ্যে 
দিয়ে কুমিল্লা ফেণশ চট্রগ্রাম কক্স- 
বাজার পর্যন্ত । তোড়জোড় করে- 
ছিল ওরা অনেক। সবই তাদের 
তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। 
ওদের প্রতিরক্ষার লাইন 
এক হাজার 'তনশত উনপণ্চাশ 
মাইল সীমান্ত বরাৰর। কয়েক 
হাজার "ীববর ঘাঁটি ওরা তৈরশ 
করেছে ভারতীয় 'বাহিনীকে রোখার 
জন্য। ওরা বুঝতে পারোনি 
ম্বত্তিবাহনীর সংগঠন, দেশের 
মান ষের সঙ্গে এদের যোগাযোগ 
আর প্রতিরক্ষা লইনের পশ্চাতে 
এদের অবৰাস্থাতর গনরুত্ব। বহু- 


“ দিন থেকে মানত বাহিনী পাঁকি- 
১) স্তানশী সৈন্যবাহনীকে 'বীভন্ন 


আক্রমণের কায়দায় পর্যুদস্ত করে 
আসছে। শেষ পর্যায়ে ম্যান্ত বাহি- 
নীর সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবাহনীর 
যুক্ত কমাণ্ড গঠিত হয়। ৯ 
এর পর আনাহ্ঠানিক ভাবে 
পাক-ভারত যুদ্ধ চৌঠা ডিসেম্বর 
শুরু। অভ্যন্তরে অবস্থিত মন্ত 
বাহিনীর সংবাদের ভিত্তিতে ভার- 
তায় বাহনীর কাছে পাঞ্ষিস্তানী 
প্রতিরক্ষার সব কিছ স্ট্রাটেজই 
জান্না। ভারতীয় বাহনীকে আত্ম 
অন্ধকরে হাতড়াতে হয় না। আনু 
্ঠানক যুদ্ধ ঘোষণার পৰেই 
গারবপনরের খণ্ডযুদ্ধে পাক বাহ- 
নীর পরজয় .স্মনিশ্চিত হয়ে 
গেছে। বনগাঁর অদূরে বয়রার 
ওপারে গারবপযর। ওখানে পাক 
সাহিনী তেরোটা মাঁকরনী টাক 
এনেছিল ম্যান্ত বাহিনী সাফ করার 
জনা অতকিতি আক্রমণে ওরা 
ঘায়েল হল। মরীয়া আবেদনে 
ওদের চারটি . স্যাবার জেট বিমান 
ট্যাৎ্ক বাহন বাঁচাতে এসেছিল। 
তিনটি ঘায়েল হল। সব কিছ 





এ লাইন ' 


ছেড়ে ওরা পালাল। সেই দিনই 
ফ্দ্ধের পারিগাম নির্ধারত হয়ে 
গেল। 

এরপর আনম্ঠানিক যুদ্ধের 
প্রথম দন ওদের তেইশটি বিমানের 
এক জবর বাঁহনী সম্পূর্ণ উৎথাত 
হল আর পূর্ব বাংলার দক্ষিণ 
সীমান্তে উপসাগর ফ্রন্টে ভারতাঁয় 
কর্তৃত্ব স্ানাশ্চতভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হল! এবং এর ফলে ওদের সমস্ত 


পরাজয় স্ণানাশ্চত জেনেও 
পাকিস্তানী সেনাবাহনী শেষ 
পর্যন্ত. যে প্রাতর্যেধ চালিয়ে 


থেকে খবরগুলো কায়দঃ করে এশি- 
যান নিউজ সার্ভিসের কাছে দেওয়া 
হবে। এখন তাই করা হচ্ছে। 


প্রাতম্ঠান। এই প্রাঁতম্ঠ'নের এঁশ- 
যান শাখার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কল- 
কাতার সেই সাত্বাঁদকাট,। আঁম- 
তাভ চৌধূরী । ইন্ট(রন্যাশনাল 
প্রেস ইর্নাম্টীটউটের ভ.রতাঁয় শাখা 
হচ্ছে প্রেস ইনষ্টিটিউট অব হীশ্ডম্না। 
এর কর্তা হচ্ছেন চঞ্চল সরকার। 
বছর দুই আগে এই দদট প্রাত- 
চ্ঠানই কুখ্যাত সি আই এর টাকা 
পায় বলে সোরগোল হলে আঁমতাভ 
চৌধরী ওটি ছেড়ে এক নতুন 


‘ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, করেন। নাম দেন 


প্রেস ফ্উশ্ডেশান অব এাঁশয়া। 
িল্তু খবর নিয়ে দেখা য়েছে, 
এটিও আমোরকান পৃম্ঠপে ধিত, 
উদ্দেশ্য একই এবং কমিউনিজম 
বিরোধী সংবাদপত্র মালিকদের 
অন্গৃহশীত। এই প্রেস ফাউণ্ডে- 
শূনের পক্ষ থেকে মাঝে মকে 
সংবদপত্র মালিকদের নেমন্তন্ন 
করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। 
অভীক সরকারও সস্পীক ওদের 
অ'সন্মণে বিদেশ সফর করে এসে- 
ছেন! কিছাদন আগে ভরতায় 
সংবাদপত্রের মালিকানা 'বিকেন্দ্রী- 
করণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে (প্রেস 
ফাউন্ডেশন অব এশিয়। প্রস্তাব 
গ্রহণ করায় এর স্বরূপ আরও 
প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা, এদের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, কীমউনিজম বরো” 
খিত! এবং আমোঁরকান লবা তৈরী 
করা। কাজ চালানো হচ্ছিল। 'কল্তু 
শকছাঁদন অগে ভারত-সোভিয়েত 
মৈত্রী চাকত স্বাক্ষরিত হবার পর 


প্রেস ফাউদ্ডেশান অব এশিয়া স্বভা- 


বতই 'ঁৰৱত বোধ করে থাকবেন। 
কিন্তু কোনো , উপায় নেই। এই 


DARPAN, Price 92 P. 


খুলনা ও ঢাকার প্রতিরোধ এই 


নর্জারের উল্লেখ্য দৃম্টাল্ত। 
একের পর এক৷ ওদের 
সীমান্তব্যাপী সমস্ত প্রাতরক্ষা 


নী 


ব্যহ ধবংস হয়ে গেল আর শেষে ' 


ওরা খুলনা, ঢাকা, বাঁরশাল ও 


জওয়ান 'তার কর্তব্যে অটট। সংধা- 
রণ মানুষ এই জওয়ান। সে নিমক- 
হারাম নয়। তাই তার কাছে আদে- 


শের অর্থ কর্তব্য। ইতিহাসে - এই ' 


জওয়ন যুদ্ধ করে আর ফণীর্ভমান 





যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় ভারতায় 
সাংবাদিকরা প্রায় একাত্ম হয়ে 


নয়। কিন্তু 'রিপোর্টারদের নিয়োগ- 
কর্তা হলে এই গোপন খবরগুলো 
জানা সহজেই সম্ভব। প্রৈস 
ফাউশ্ডেশান অব এশিয়ার আমতাভ 
চৌধুরী কুশলণ ব্যান্ত। তাই তান 
নিয়োগ করেছেন অভশক সরকা- 
রকে। সঙ্গে সঙ্গে নয়দল্লী থেকে 
শ্রসেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট অব 
ইশ্ডিয়ার চণ্ড সরকার।- উীন 
এখন অভীক . সরকারকে সাহায্য 
করছেন। উল্লেখযোগ্য, বছর দুই 
আগে এই প্রেস ইনাম্টটউট অব 
ইণ্ডয়ই সরকারীভাবে দ্বীকার 
করেছিলেন যে তারা না জেনে 
এশিয়ান ফাউণ্ডেশানের মারফৎ 
শি অই এ থেকে পণ্যাশ হাজার 
টাকা করে গ্রহণ করতেন। 

ভারত সরকার আনন্দবাজার- 
শৃহম্দস্থন স্ট্যাপ্ডার্ডের টোল- 
প্রিন্টার অপব্যবহারের আভিযোগ 
পেয়েছেন এবং আমরা শননোছ 
একটা তদল্তেরও আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। আনন্দবাজার এই খবরটি 
পেয়ে এখন খুব গরম গরম 
{রকান বিরোধী 
1লখছে। “কিন্তু পাঠক ভুলবেন 
এই আনন্দবাজারেই আছে 
পত্র 'জগতের বৃহত্তম আমোরকন 
লব, এখনেই আছে কাঁমউানিজম 
বিরোধী স্বাধীন, সাহিত্য সমাদের 
মধামণিরা। 





ছদ্পারক কনক মভাণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ নাক ক্কোরার কাঁলিকাভা-১৩ থেকে না আনব উ১সং নট লেন, ফাঁজকাভা-১৩ বপন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


















“সমর্থন ঘংগ্রহের জন্য কধগ্রেগের এখন ছার হামলা কৰাৰ গয়োজন নেই নু 
উত্তর কলকাতাৰ বিস্তর এলাকায় গণ এমের 





ই ৪৬শ সংখ্যা ॥ শারুবার ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩২ 


দেশের টানে 
“মাঢ়োয়ারীদের মাথাব্যথা 


} বাংলা 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) | 


মাথা ব্যথা। হঠাৎ তারা টাকা কাঁড় 
খনয়ে তৈরী, কি করে বাংলাদেশের 
উন্নীত করা যায়। তারা বাংলা- 
দেশের জনসাধারণের কাপড় জামা 
“কয়লা সমেন্ট ইত্যাঁদ নানা ঁজান- 
বের অভাৰ দূর করতে উঠে পড়ে 
বলেগেছেন। 

এদিকে বাংলাদেশ থেকে মাছ 
*ও পাট এরা কিনে নিতে চায় পশ্চিম 
বঙ্গে সরবরাহের জন্ম। সব মিলিয়ে 
প্রশ্ন পাঁচ শত কোটি টাকার ব্যবসা। 
,"এর অনেকটাই রজ্ট্রাধীন ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ 'হসাবে আসতে পারে। 
আর ত'ছাড়া ওদের যে টাকা এত- 


দন ব্যাঙ্কে রাখা যেত না এবং যে. 


টাকা নিজেদের প্রাইভেট ব্যাঙ্ক 


মাধ্যমে হরীন্ড হিসাবে খাটত তা 
এখন কাজে লাগান যেতে পারে। 


আসলে বাংলাদেশের কাঁচা 
পাটের ব্যবসা মাড়োয়ারীদের নখ- 
দর্পণে। ওরা নারায়ণগঞ্জ বাজার 


আর কাঁচা পাট প্রায় সবটাই উৎপন্ন 

হত পূরববঙ্চো। 

এই পার্ট মাড়োয়ারীরা িনত আঁত 
(শেষাংশ ৯০ পৃদ্ঠায়). 


দে্পণের সংবাদদাতা) 


সি পি এমকে 'নিশ্চিহ করতে হবে। 





বিরদ্ধে গুলে ৪ নব কংগ্রেমাদের যৌধ ঘাম? 


পারিকজ্পনানবযায়ণ শনিবার রাত 


বাংলা দেশের ফদ্ঘ শেষের সভ/য় শ দুয়েক লোক ছিল। বন্তারা সাড়ে আটটায় প্রথম আক্রমণ শুর 


সঙ্গে সঙ্গে কগ্রেসী নেতাদের 
একাংশ সেই পরানো বন্তাপচা 
সি প.এম বিরোধ অভিযান শর 


জ্যোতি 
উনি হাতে 
পারে নি। বহু মহিলা লাঞ্ছিত ও 
০ 

চলছে। {সি পি এম 

Cel as ‘ রাজ্যপালের 
কাছে৷ উত্তর কলকাতায় গত আঠারো 
৮5558 


অণ্যল জড়ে কংগ্রেসীরা প্ালশের 


এবং মারধোর করে। বাড়ীর মেয়ে- 
রাও রেহাইন্পায় নি'। 


গত শনিবার কুমারট্যাল পার্কে. 


এক সভায় অশোক সেন, প্রফঞ্ল- 
কান্তি ঘেষ, কাশণকাল্ত মৈত্র, ইলা 
রায় প্রমুখ নব কংগ্রেস নেতারা 


আরো বলেন, পরের দিন সকালে 
বাগবাজার মেটাল ইয়ার্ডে সি পি 
এমের সভায় জ্যোতি বসকে বন্তৃতা 
করতে দেওয়া হবে না। 
কুমারটলি পাকের সভার পর 
নেতারা ও পদাঁলশের কর্তারা পান্ীকা 
ভবনে এসে শত ঘোষের ঘরে বসে 
আক্রমণের খসড়া তৈরণ করে । পাি- 
কার চারটি গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে 
ব্ঁরিরে যায়' কলকাতার বিভিন্ন 
জায়গা থেকে কিছু লমাজবিরোধা- 
দের ডেকে আনতে । ব্লান্রে পান্রকার 
ক্যান্টিনে প্রায় একশো লোকের 
খাবার ব্যবস্থাও করা হয়। 


হয় শ্যাম পাকের পিছনে সোডা: 
কল বস্তাঁতে। রাত নার পর রাজ- 
ঝ্লভ পড়া ও রামকান্ত বোস 
স্্রীটের ওপর্‌ আচমণ চালানো হয়। 
রাত দশটা নাগাদ বাগ্রৰাজার স্টরীটে 
সপ এমের পার্টি আঁফসের ওপর 
হামলা চালনো' হয়। কাগজ ও 
সমস্ত আসবাবপন্ন রাস্তায় বার করে, 
এনে আগ্দন লিয়ে দেওয়া হয়। 
এই সময় সি পি এম সমর্থক 
সুনল চক্রৰর্তীকে গণ্ডারা ধরে 
তলপেট, পা ও হাতে ছার বসিয়ে 
দেয়। এাাম্বলেন্স ঘটনাস্থলে এলে 

(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠাক্স) 





«সানডে টাইমস”-এর িপোটররা - 
আনন্দবাজারের টৌলীপ্রন্টার মারফৎ 
অননমোদিত সংবাদ নয়াদিল্লি এবং 


আন্ন্দবাজারের টোলাপ্রিন্টারে সেই . 


বন্তৃতায় বলেন, এই এলাকা থেকে সেখান থেকে নিজেদের সংবাদপত্রে সনযোগ দেওয়া হয়েছে। 





* উত্তর বলবাভায় কংগ্রেণী 
সমর্থনে দুটি খুনের ৰটনা 
গণ চাগ দে চেষ্টা কর 





র., এম নয়! সবাই তথাকাঁথত নকশাল 


নামধারণী। এই দুটি খুনের ব্যাপারে 
পাঁলশ কোন তদন্ত করছে না, 
কারুকে গ্রেপ্তার করে নি। সমগ্র 


- “কাপারাটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা 


করছে । 
দর্পণ যতদুর সংবাদ পেয়েছে, 


কায় এই জোড়া খানের আগে মদের 


টি Get নি মদ্যপানের 


বর্ণ করা 


রা 


রায়ও এখানে উপস্থিত ছিল। 'কিল্তু 


যেহেতু সাইরেন নব কংগ্রেস 


স্তৃপীকৃত বোমা, পাইপগান এবং 
কয়েকটি বেআইনী রভলৰার দেখে 


এসেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন - 


নি। অবশ্য এই ও-সির নানা 
দুনশীতমূলক কার্যকলাপ প্রকাশ 


০০০০ করার ইচ্ছা দর্পণের আছে। 


?) 


Ed 


বাংলা দেশ সম্পর্কে 
চান-মাকিন ভূমিকা 


একটি সাক্ষাৎকারে বাংলা দেশ 
পররা$ মন্ত্রী কর্তৃক বিশ্লেষণ 


(দর্পশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
ঢাকা ৪ -বাংলাদেশের পররাম্্র 
মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ 


দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎ- 


স্তানী ফ্যাসবাদীরা লিটার ' 
শাসন চ'লিয়েছে আর পাশ্চম 
পাকিম্তানী কায়েম স্বার্থ বাংলা- 
দেশ উজাড় করে শোষণ চালিয়েছে । 


(শেষংশ ১০ধ পঙ্ঠোছ) 


1 £ দুই ॥ 


রী রি জের সির 
মধ্যে নানা আভ্যন্তরীণ 
তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শ্রীমতী 
গান্ধীর নেতৃত্বে আজ সমস্ত 'বিরো- 
তাই 'স্তামিত। শ্রীমৃতীর. রাজ- 
* নৈতিক প্রাতিপক্ষেরা আজ কোন 
বিরোধিতার বিষয় খজে পাচ্ছেন 
না, অথবা জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে 
" ধবরোধিতায় সাহসী নন। 

এই ব্যাপারে সি পি আই বাদে 
' পাঁশ্চমৰঙ্গের সমস্ত" বামপন্থীরা, 
'বশেষ করে স পি এম, প্রচণ্ড রাজ- 
নোৌতিক সমস্যার সম্মখীন। সি 
পি এম অবশ্য বিরোধী ভূমিকা 
এখনও বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা 
করছে, এই ঘোষণার মাধ্যমে যে নব 
কংগ্রেসের . বাংলাদেশ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সমর্থনের সঙ্গে এই দলের 
পশ্চিমবঙ্গে 
আচরণকে মেলান যায় না। 'স পি 
এম-এর এই কথা ৰলার যথেষ্ট 
'ভিন্ত আছে, কারণ কলকাতা এবং 
শহরতলীর 'বাভল্ন অগ্চলে ছান 
পারষদ এবং যুব কংগ্রেসের নামে 
ৰহ যুবকের দল সি পি এম-এর 
ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই 
হামলার ব্যাপারে তারা প্দালশের 
সেঁজিয়' সাহায্য - পাচ্ছে বলে আঁভ- 
যোগ। 
. যারা এই সমস্ত কাজের পাণ্ডা 
তাদের রাজনোতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ 
নয়। তাদের ব্ঝতে সময় লাগাবে 
যে, রাজনীতির . দিক থেকে নব 
কংগ্রেসের সমর্থন সংগ্রহে এখন আর 
হামলার প্রয়োজন নেই, বরং এই 
' ধরণের হামলা পার্টির পক্ষে 
ক্ষাতকর। 

নব কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই 
আঁভজ্, 'কল্তু রাজনীতির তাত্বক 
দিক সম্পর্কে সম্যক বোধ থাকলে 
নেতারা তত্বগত বন্তব্যের মাধ্যমে 
বিরোধী পক্ষকে যথেষ্ট কাবু করতে 
পারেন। এই ভাবে বিরোধী পক্ষকে 
মোকাবিলা করতে পারলেই বিরোধী 
রাজনোতিক দলকে সঠিক ভাবে খর্ব 
করা 'যায়, দেশে রাজনোৌতক এঁক্যের 
. সম্ভাবনা বাড়ে আর এই এঁকোর 
মাধ্যমেই নব যুগ” সৃষ্টি হতে 
পারে। 

গত এক মাসের মধ্যে শ্রীমতশ 
গান্ধী দুটি-বৃহৎ জনসভায় বন্তুতা 
"করেছেন, একটি কলকাতায় এবং 


বিরোধি" 


“নয়া ফ্যাসীবাদ”, 


অপরটি 'দল্লীতে। দ:ট সভাতেই 


', স্ত্রীমতীর বন্তব্য পাঁরম্কার, এবং তান 


' চেয়েছেন দেশে রাজনোৌতিক এঁক্য 
(অবশ্যই তাঁর নেতৃত্বে )। 
প্রচন্ড উত্তেজনার মুহৃর্তেও 


- তাঁর ৰ্তব্যে উত্তেজনা ছিল না, 


ছিল দৃঢ়তার ছাপ, দেশের জন- 
সাধারণের সমর্থনে এগিয়ে যাওয়ার 
তাঁগদে। মানষকে তান অহেতুক 
প্ররোচিত করতে চান 'ন, 1শাখয়ে- 


ছেন কিভাবে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ' 


লক্ষ্য পারম্কার রেখে একের পর 
এক পদক্ষেপ নিতে হয়। 

নিজের দলের মধ্যে অনেকেই 
এবং বিরোধীরা সবাই অসাহফ হয়ে 
হীন্দরা সরকার কেন বাংলাদেশকে 
স্বীকৃতি এবং তার স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সশস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে না 
সেই বিষয়ে নানা কঠোর মন্তব্যে 
করেছেন শেষ মহন্তে হঠাৎ 
শ্রীমত'র বিদেশ ভ্রমণ এবং আপাত- 
দৃষ্টিতে এই ভ্রমণের “কর্থতা” 


প্রসঙ্গে অনেক বিরূপ সমালোচনা * 


হয়েছে। অদ্ভূত 'দ্‌ঢুতার পাঁরচয় 
দিয়ে, শ্রীমতী গান্ধণ নিজের স্থির 
পদক্ষেপ সম্পর্কে অটল থেকেছেন 
এই বিশবাসে যে তাঁর পদক্ষেপ 
সাফল্য আনৰে এবং এই সাফল্যই 
হবে সমস্ত বিরুপ সমালোচনার 
জবাৰ। 

অর্থাৎ কোন বিরুপ সমালো- 
চনংকে এমনাঁক দেশের জরুরী 
অবস্থাতেও তান দৌহক শান্তর 
মাধ্যমে মোকাঁবলা করতে চান 
ন। 'তাঁন গেছেন জনসভায় আর 
নিজের বন্তব্ক জনসাধারণের সামনে 
রেখে নিজের রাজনীতি ও পদক্ষেপ 
সম্পর্কে গণতান্ত্রিক সমর্থন সংগঠন 
করতে চেয়েছেন। . | 
পাঁশ্চমবর্ধে নব কংগ্রেসের নেতৃ- 
ত্বের আজ বোঝার সময় এসেছে 
যে, শ্রীমতী গান্ধীর পথে রাজ- 
নোতিক মোকাবিলার মাধ্যমেই 
{িরোধাঁরা ঝিমিয়ে পড়বে। হাম- 
লার পথ অতুল্য ঘোষের দেউীলয়া 
রাজনপীতর পাঁরণাঁত। শ্রীমতী 
হীন্দরার নেতৃত্বে কংগ্রেসী রাজনী- 
তর আমূল পাঁরবর্তন এসেছে 
এবং সেই রাজনণীতির চরিত্র প্রগাতি- 
শীল, গণতান্দিক। 


শপি এম 'তাঁত্বক 'ভীত্ততে প্রাতষ্ঠা 


করতে পারছে না। . 
আর বিরোধিতার রাজনৈতিক 
তত্ব ঠিকমত রাখতে না পারলে 


কোন কমিউীনস্ট পাঁটই" দাঁড়াতে 


চাণক্য সরকার ' ” 


পারে না।" সি পি এম-এর সামনে 
প্রচন্ড সংকট এই ব্যাপারে! কি 
পারপ্রোক্ষতে তারা নব কংগ্রেসী 
বাজনশীতকে স্থোনীয় হামলা বাদ 
ধদয়ে) নয়া ফ্যা্সীবাদ আখ্যা দিতে 
পারে। এই আঁভযেগ কেবলমাত্র 
নব কংগ্রেসের রাজনীতির শ্রেণী 
'ভান্তক ক্যাখ্যার মাধ্যমেই প্রাতি- 
ধষ্ঠত করা বায়। ১ 

ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে যে, 
সি পি এম এই ব্যাখ্যা হাজির 
করতে পারছে না। এই জন্যই বোধ 
হয় সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সম্মেলন নির্ধারিত সময়ে 
সংগঠিত হল না, আর পার্টর 


'মাদধরা কংগ্রেস মুলতুৰী রাখা 


হল। পার্টির নাঁচর তলায় সদ- 
স্যেরা নব কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে 
আগেকার শ্রেণী বিশ্লেষণ রাখতে 
দ্ৰিধা বোধ করছেন। তাদের 
অনেকের মনেই সন্দেহ এসেছে। 

নেহেরু আমলের বৈদেশিক 
নীতিরা আমূল পাঁরবর্তন সাধত 
হয়েছে। জোট 'নরপেক্ষতার নামে 
মাকরনী এবং পশ্চিমী স্্রাজ্য- 
বাদের লেজুড়বৃত্তির প্রশ্ন আজ 
আর জোরের সঙ্গে তোলা বাবে 
'না। ভারতের পররাষ্ট্র নাত এখন 
আর জোট নিরপেক্ষ নয়; এখন 


ভারত সোভিয়েত জোটের অংশী-. 


দার এবং সোভয়েতের সমর্থনের 
উপর নির্ভরশীল 

আন্তজাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 
সোভিয়েত সম্পর্কে বিরূপ সমা- 


'লোচনা অবশ্যই থাকতে পারে। 


কল্তু মার্কন ও পশ্চিমী সাম্রাজ্য- 
বাদ বিরোধিতায় সোভিয়েত 


দপশ ॥ শরুবার ২৪শে ভিসেম্বর ১৯৭৯ 


সমর্থন গে জন্য, নব বংগ্েমের এখন ছার হাফ | বার প্রয়োজন নেই. 





জোটের প্রগ্গাতশীল ভূমিকা সম্পর্কে 
1স পি এম-এর কোন সন্দেহ আছে 
বলে মনে হয় না। অথবা সাম্রাজ্য 
বাদ শশাবরের পাঁরপ্রোক্ষতে সি 
পি এম অবশ্যই সোভিয়েত জোটকে 
প্র্গাতশশল মনে করে। 

পররাষ্ট্র নীতিতে সাম্রাজাবাদ 
বিরোধী হিসাবে নব কংগ্রেসকে 
স্বীকার করে নিলে এই দলের 


' জাতীনয়, নীতিকে “নয়া ফ্যাঁসবাদ” 


বলা শস্ত। সম্াজ্যবাদ বিরোধকে 
আজকের পাঁরপ্রোক্ষিতে মূল রাজ: 
নৈতিক নিরোধ বিবেচনা করে এবং 
কংগ্রেসী রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদের 
লেজনড় বৃত্তি এই' ভিত্তিতেই ?স 
প এম তার সমস্ত রাজনোতিক 
তত্ব খাড়া করেছে। শ্রীমতী 
হীন্দরার নেতৃত্বে ভারতের নয়া 
বৈদেশিক নীতি সি পি এম-এর 
মূল রাজনৈতিক বন্তব্যের জোরালো' 
চ্যালেজী। 

ভাবে আগের তুলনায় প্রগাঁতশীল 


“বলে ধরে নলে, অর্থাৎ ভারতের 


পরর'ষ্টর নীতি এখন আর সাম্রাজ্য- 
বাদের লেজুড় নয় এই কথা স্বীকার 


করে নিলে মাকর্সৰাদী বিচার অন: ' 


যায় ' জাতীয় আভ্রন্তরীণ রাজ- 
নীতিতে অনেক নব কংগ্রেসের 
শ্রেণী প্রভাবের ভিন্ন চাঁরৱের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে এ কথা, স্বাকর 


করতে হয়। 

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সামন্তশ্রেণ? 
বৃহৎ কায়েমী বুর্জোয়া জোট প্র - 
শীল গণতাল্রিক আন্দোলনের 
এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের মূল 
শত্রু এই বিশ্লেষণে : নব কংগ্রেস 
ভারতীয়, প্রতিক্রিয়াশীল শান্তর . 


প্রধান ধারক বাহক এবং 
হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। 
* তাহলে দাড়ায় এই যে, ভারতের 
বর্তমান পাঁরস্থাতিতে গণতান্ত্রিক 
{বপ্লৰ সমাধাই যাঁদ একমাত্র রাজ- 
নৈতিক কর্তব্য হয় তাহলে নৰ 
কংগ্রেসকে গণতাল্তিক শান্তর অংশ 
{হিসাবে বিচার করতে হবে এৰং 
গণত'ল্িক বিপ্লবের অগ্রণী অংশ 
হিসাবে শ্রামক কৃষকের . নেতৃত্বের 
লক্ষ্য হবে নব কংগ্রেসকে বিস্লবের 
মিত্র ধরে নিয়ে নতুন রাজনশীতর 
ব্যাখ্যা পেশ করা। এই হল, সি পপ 
এম-এর 'মূল সমস্যা। এ সমস্যা 
জঁটন। তবে এস ইউ সি, আর 
এস পি ৰা ফরোয়ার্ড রক প্রভৃতি - 
যে্‌ সমস্ত রাজনৌতক দল. এখনই 
সমাজতান্নিক বিশ্লবের কথা বলে 
তাদের ব্যাপার দ্ৰতল্ম। কিন্তু 
এই সমস্ত দলের তত্বের মধ্যে কেন 
গণতাল্নিক বিপ্লবের স্তর বাদ 
দিয়ে সরাসরি সমাজতান্তির্ক 
বিপ্লব দরকার ‘তার কোন সঠিক 
ক্যাখ্যা পাওয়া যায় না।' 





_ৰধাগকার ছাধু ব্যবগায়ীর। ইজিধোই 


বাংল! দেশকে ঘুণ. করতে খর করেছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

বাংলাদশ মন্ত হবার সঙ্গে 
সঙ্গো পাশ্চমবঞ্চোর এক শ্রেণীর 
অসাধ্য ব্যবসায় নবজাতক রাষ্টুকে 


মুনাফায় বেচা যায় তা কিনে আন- 
হেন। এপারে আর্নতে কোন বাধা, 
কোন কাম্টমস নেই, বর্ডার সিকিউ- 
ঈরাট পাঁলশও নেই। খোলা সীমা- 
ন্তের সংযোগ নিয়ে এই অসাধ? 


ব্যবসায়ীরা সপারবারে চলেছেন। 
ভাবখানা যেন নতুন জগৎ দেখতে 
বোঁরয়েছেন। যশোর শহরে গিয়ে 
দোখ, এদের অধিকাংশই: দোকান- 
পাটে ঢুকেছেন। ঁকনছেন লবঙ্গ। 
বাংলাদেশে এক সের লবঙ্গের দাম 
গৃতারশ টাকা। ভারতবর্ষে এক 
কোঁজর (এক দের এক ছটাক) দাম 
অন্ততঃ একশো সত্তর টাকা। কন- 
ছেন বেবী ফুড । বাংলাদেশে আম- 
দানী করা বিদেশ বোব ফুডের 
দাম পাঁচ টাকা পাউন্ড। ভরতে 
প্রস্তুত বেবী ফুডের দাম পাউণ্ড 
প্রাত অন্ততঃ সড়ে সাত টাকা। 
এই রকম হিসেব করে কিনছেন 
সুপারী, বালতি সাবান, সেন্ট 
অন্যান্য জানষ।' এ 'জাীনষ্গুলোর 
স্মাগাঁলং ঠেকানোর জন্যেই কাস্টমস 
দছিল। এখন কোন বাধা নেই। 
অবশ্য, কাতারে কাতারে মোটর- 
গাড়ীর মধ্যে যশোরের বহু পরা 


তন' উদ্বাস্তুরা ছিলেন, মস্ত বাহিনপ, 
মাঁজব বাহনীর লোক ছিলেন, 
পশ্চিমবঙ্গের সমাজসেৰামূলক 
প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা 'ছিলেন'। তাঁরাও 
কিছ: ছু মাল 'কনাঁছলৈন। কিদ্তু 
সবজশী। এগুলো সস্তা । এই শ্রেণীর, 
মাল কিনলে বাংলাদেশের মানদষেরই, 
লাভ। তাঁরা একট? বেশণ দাম পাচ্ছ 
লেন। কিন্তু লবঙ্গ, সংপাঁর, 
বাঁলাঁত জিনিষ কিনলে বাংলা- 
দেশের মান্দবের লোকসান লবঙ্গদ 
স:পারা ভারতে রপ্তানী করলে ওরা: 
বেশী দাম পাবেন। বালতি জিনিষ 
বৈবী ফুডের প্রয়োজন বাংলা- 
দেশেরও আছে) ওগুলো আমদানী 
করা মাল। এ 'কনলে বাংলাদেশের' 
মানুষেরই ক্ষাত। 

কিন্তু রাজস্থান ব্যবসায়ণীরা 
ফি নিজের লাভ-লোকসান ছাড় 
অন্য “কিছ: বোঝে? 
নে সি 


মুখপাত্র 
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দপশি ॥ শতবার, ২৪শে ডসেন্দর ১৯৭১ 


[০০ মেডিকেল কনেছগুনিডে 
প্রমোশন ৪ নিয়োগের ক্ষেত্রে রণচি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য 


- দপ্তরের ৰহু কাহিনী ইতোপূর্বে 


বাভিন্ন পন্ন-পান্রকার বিশেষ করে 
দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে। দপ্তরের 
কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যান্তরা আগ্মা- 
গেড়া দশীত ও স্বজনপোষণের 
এমন সব দম্টাল্ত স্থাপন করেছেন 


খানেও দেখা যাচ্ছে যে ভ্রান্ত এবং 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে পক্ষপাতদ্ট নীতি 
অন্যসরণের. ফলে যোগ্য ব্ন্তিরা 
যোগ্যপদ লাভ করতে পারেন! না। 
অযোগ্য, কর্তাভজা ব্যক্তিদের প্রমো- 
শন ও নিয়োগের ফলে চিকিৎসা 
'শিক্ষাদানই প্রহসনে পাঁরণত হয়েছে। 

জনমতের চাপে মাঝে মাঝে 
সংষ্ঠ নাত গ্রহণের চেস্টা হয়েছে 
কল্তু এ নদীত কার্যকরী করার 
ৰ্যাপারে দেখা গিয়েছে যোগ্যতা, 
িনয়ারাট প্রর্ভীতি সর্বস্বীকৃত 
গণাবলীকে বৃদ্ধাঙ্গদণ্ঠ দেখিয়ে 
অপদার্থ ও দূনপীতপরায়ণ ব্যান্তকে 
বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগ বা প্রমো- 
শন দেয়া হয়েছে। এমনও অনেক 
উদাহরণ আমাদের কাছে আছে যাতে 
দেখা যাবে 'বশেষ বিশেষ ব্যন্তিকে 
প্রমোশন বা নিয়োগ করার উদ্দেশ্য 
নিয়েই সরকার নদীত নির্ধারণ করে 
ছেন। তদনসারে পংরাতন' নশীত্র 
পাঁরৰর্তন ঘাঁটয়েছেন। একাডোঁমক 
এ্যাডভাইসারী কাঁমাটর মাধ্যমে 
নিয়োগ বা প্রমোশন হওয়ার কথা। 


কমিটির কাছে দপ্তর কতরা কোন, 


কোন বিশেষ ব্যান্তর স্বাৰধার জন্য 
মিথ্যা রেকর্ডও পেশ করতে দ্ব্ধা 
করেন নি। একই ষোগ্যতাসম্প্র 
ব্যান্তদের ক্ষেত্রে রাজনো'তিক কারণে 
অথবা নিছক স্বজনপোষণের তাগিদে 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। 

উর্ধতন পদে প্রমোশনের ব্যাপারে 
অতাঁতে সরকারের বিশেষ 
কোন ন'ঁতর ৰালাই ছিল না। 
দীর্ঘক'ল ধরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের 
আমলে তাঁকে খুশী করতে পারলেই 
হোত ৷ প্রফঃ্লচন্দ্ু সেনের আমলে 
কংগ্রেস-আমলাদের খুশী অনুসারে 


* নিয়েগ-প্রমোশন চলতো। সাতষাট্র 


সালে যন্তভ্ন্টের আমলে প্রথম 
স্বাস্থযদপ্তর প্রমোশনের একটা নীতি 
গ্রহণ করার চেষ্টা করে। প্রধনতঃ 
ধসনিম্নরিটি এবং মফঃস্ৰবলে কাজ 
করার উপর গরর্দত্ব দিয়ে এই নীতি 
গ্রহণ করা হয়। সাতষাঁট্র সালের 
দশই অ.গস্ট তারিখে যাক্তফ্রন্ট সর- 
কার একটা নীতি খনর্ধারণ করে 
নির্দেশ নামা জারী করেন। যত 


(বশে প্রাতানাধ) 


ফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সেশ্টে- 
নম্বর ম'সে মোটামুটি এ নীতিকে 
রেখেই আর একাঁট নির্দেশ সর- 
কারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। উন- 
সত্তর সালে দ্বিতীয় যা্তফ্রন্টের 
আমলে চোদ্দই অক্টোবর তারিখে 
আর একটি নির্দেশ বের হলো। 


এটাও য্যক্তফ্রন্টের পূর্বোন্ত নীতিকে ' 


ভিত্তি করেই। 

কিন্তু গণত।ান্িক কৌয়ালশন 
সরকারের আমল থেকে অর্থাৎ একা- 
স্তর সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী 
থেকে একাত্তর সালের. একুশে 
জুলাই পর্যন্ত পর পর মোট -পাঁচাট 


. সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত হয়েছে।” 


এবারের এই পাঁচটি নির্দেশ পরাক্ষা 
করলে দেখা যাৰে ধারে ধীরে যন্ত 
ফ্রন্টের নীতি অর্থাৎ '*সনয্াঁরাট 
এবং মফঃস্বলে কাজ করা ৰাধ্যতা- 
মূলক রেখে যে প্রমেশনের নীতি 
গ্রহণ করা হয়েছিল .তার্কে নস্যাৎ 
করে দেয়া হলো। 

মফঃস্বলে ডান্তাররা কেউ যেতে 
চান না। মফহুবলে বিশেষজ্ঞদের 
অভাৰ। এ আঁভষোগ দর্ঘীদনের। 
মফঃস্বলে বিশেষ করে গ্রামাণ্টলে 
যে সব অস্দাবধার মধ্যে থেকে কাজ 
করতে হয়_-যন্মপাতর অভাব 


শরাণুর 


শ্রীরমপ্র পৌরসভার চেয়ার- 
ম্যান ও স পি এম সদস্য কমল 
ভট্রাচার্ষের বিরুদ্ধে শাসক কংগ্রে- 
সের লোকেরা মিঞ্ধা প্রচারকার্ষ 
চালাচ্ছে বলে আঁভষোগ* করা 
হয়েছে। কমলবাবুর বিরদ্ধে শাসক 
কংগ্রেস ও ছাত্র পারষদের লোকেরা 
পোষ্টার মারছেন এবং প্রচার কর- 


‘ছেন যে তান কেমলৰ।ব?) স-এম- 


ডি-এর তহবিল তছরুপ করেছেন৷ 

কমলবাবদর বিরদ্ধে এ আঁভ- 
যোগ এনেছেন' আৰার শাসক কংগ্রে- 
সের এমনই একজন দনশীতপরায়ণ 


সদস্য যাকে প্ণালশ উনসত্তর সালে . 


পৌরসভার একটি চ্ণরর অভিযোগে 
গ্রেপ্তার করে। যতদূর জানা গেছে 
তার বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও মামলা 


চালিয়ে যাচ্ছে। আরো আশ্চর্য লাগে 


যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই 
কংগ্রেসী সদস্য শ্রীরামপুর িউান- 
নিপ্যাল ওয়াটার ওয়াকসের সংপা- 
{রনটেনডেন্ট ছিলেন। 

তাঁর বিরুদ্ধে অভষোগ যে 
তান পৌর কর্তৃপক্ষের অনমোদন 
ব্যাতরেকেই পৌরসভার পুকুর 
থেকে কয়েকশ টাকার মাছ গোপনে 
বিক্রী করছিলেন। এও আঁভষোগ 
যে তাকে হাতে নাতে ধরা হয়! 


প্রভাত বিশেষ অবস্থায় যে ভাবে 
চিকিৎসা করতে হয় আমাদের দেশে 
মেডিক্যাল কলেজগঢুলিতে যদি সে 
ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া না হয় 
তাহলে নতুন পাশ.করা চিকিৎসকরা 
গ্রামে গয়ে 'চাকৎসা করতেই 'পার- 
বেন ন! । এদিকটা নজর রেখে শিক্ষক 
নিয়েগের ক্ষেত্রেও মফংস্বলের 
আঁভজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। 


স:বধা কম পান। এজন্যই প্রমো- 
শনের ক্ষেত্রে মফঃস্বলে কাজ করা 
বাধ্যতামূলক বলে য্তফ্রন্ট সরকার ' 
নীতি গ্রহণ করেন। 

কল্তু গত এক বৎসরের মধ্যে 
{ক ভাবে এ নীতি বদল করা হয়েছে 
তা লক্ষ্য করা যাবে মার্চ থেকে 
জুলাইয়ের মধ্যে যে সব নির্দেশ 
বোরয়েছে তা থেকেই। 

সাতষাঁট্ট সালের দশই আগ- 
ল্টেরর নির্দেশে ছিল £ নতুন নিষান্ত 
ব্যান্তকে মফঃস্বলে নিয়োগ করতেই: 
হবে। 

কোন শিক্ষা (মোঁডক্যাল) 





প্রতিষ্ঠানে যে চাঁকৎসকদের অন্ততঃ 
চার বৎসর' মফঃস্বলে কাজ করার 
আঁভজ্ঞতা নেই তাকে পোষ্ট করা 
হবে না। - 

ওঁ বংসরেরই আটই সেপ্টেম্বর 
তাঁরখে যত্তফ্রল্ট সরকারের আর 
একাঁট 'নির্দেশে বলা হলো £ 

যাঁদ কোন ৰশেষজ্ঞ মেডিক্যাল 
আঁফসারের মফঃদ্বলে কমপক্ষে চার 
বৎসর কাজ করার অভিজ্ঞতা থকে 
তাহলে তার শিক্ষকতার আভজ্ঞতা 
না থাকলেও তাকে সরাসার লেক- 
চ্যরার হিসাবে নিয়োগ করা চলবে । 

ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের ঞাস- 
চ্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে কোন 
মোঁডক্যাল আঁফসারকে ননয়োগ 
করতে হলে স্পেশালিস্ট 'হিসাৰে 
মফঃস্বলে কম করে'তিন বৎসর 
কাজ করার আভিজ্ঞতা থাকতেই 
হবে। 

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, এই 
নিেশগীলর লক্ষ্য ছিল যাতে ভাল 
ছাত্ররা এবং 'বিশেষজ্ঞগণ মফস্বেলে 
যেতে ৰাধ্য হন। 

কিন্তু কংগ্রেসের গ্রামের জন্য 
দরদ কত বেশী তার প্রমাণ পাওয়া 
যাবে গণতাম্িক কোয়ালিশন সর- 
কারের আমলে গৃহীত নীতির মধ্য 
দয়ে। 

একাত্তর সালের আঠারেই 
ফেব্রুয়ারী স্বস্থ্যদপ্তর যে নির্দেশ 
দিলেন তাতে বলা হোল লেকচারার 
বা ঞাসিস্ট্যাল্ট প্রফেসার নিয়োগের 


এ 1 আঁতিম ৪ 
সময় দেখতে হবে তাদের যেন তন 
বংসর মফঃস্ৰলে কাজ করার আঁভ- 
জ্ঞতা থাকে। 

কিন্তু সাতযাট সালের আটই 
সেপ্টেম্বর তাঁরখের পূর্বে (অর্থাৎ 
য্্তফ্রল্ট সরকারের নাতি কার্যকর 


হওয়ার সময়) যারা লেকচারার 
ছিলেন তাদের বেলায় এ নীতি 
মেনে চলতে হবে না। 


তখনো ছটা চক্ষ; লজ্জা 
'ছিল। কিন্তু একাত্তর সালের উনিশ 
মে তারখের অর্ডারে সাফ বলে 


দেওয়া হলো £ 

Mofusil service shall not be ০০৮ 
sidered as an essential condition 
for being eligible for teaching 
appointments. 


এই নীতির ফলে কোন কোন 

ভাগ্যৰানের স্যাঁবধে হোল, কাদের 
মৃথ চেয়ে এই নীতি গ্রহণ করা 
হোল তার 'ফারাস্ত দেয়ার প্রয়ো- 
জন পড়ে না। নাঁতিগত ভাৰে 
ভারত সরকার যার প্রবস্তা অর্থাৎ 
পট; প্রিপেয়ার এ বোসক ডঙ্র 
উইথ এ র্র্যাল বায়াস”-আর যে 
নীতি আমাদের দেশের পক্ষে 
একান্ত -অপাঁরহণর্য শুধ: কতক- 
গংলো দনশীতিপরায়ণ লোকের 
মুখের দিকে তাকিয়ে সেই নীতি 
জলাঞ্জীল দেয়া হোল। য্য্তফ্রল্ট 
সরকার মাত্র কাজটা শর; করোছ- 
লেন তাকে এগিয়ে না নিয়ে, পুরো 
সেই নীতির সমাধ রচনা করা 
হলো। ! 


গৌৱসতাৰ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে জগপ্রচার 


(বিশেষ প্রতারনা) 


তারপর তাকে পৌরসভা থেকে বৰর- 
খাস্ত করা হয়। | 

এখন এঁ ব্যন্ত ও তার দলবল 
চেয়'রম্যানের বরুদ্ধে মিথ্যে আভি- 
যোগ এনে আসল ঘটনাকে ধামা 
চাপা দেবার চেষ্টা করছে। 

যাঁদও কমলৰাবুর সঙ্গে 
আমার ব্যান্তগত পরিচয় নেই 
তথাপি আম খবরাটি শননে শ্রীরাম- 
পুরে যাই। স্থানীয় জনসাধারণের 
অনেককেই কমলবাবর সম্বন্ধে প্রশ্ন 
কার। একজন কাপড়ের দোকানদার 


জানালেন যে "স-এম-ডি-এর টাকা 
যাঁদ ‘তান তছরূপ করে থাকেন 
তাহলে এতসব কান্তু হচ্ছে কে'থা 
থেকে ? পৌরসভার আর্থিক অবস্থা 
তো উন্নয়নমূলক কাজের এত অন 
কূল নয়। 

জনৈক শাসক কংগ্রেস সমর্থক 
জানালেন, * কমলবাবং সি পি এম 
সদস্য হতে পারেন, কিন্তু পৌর- 
সভার কোন কাজে তান কখনও 
দলপয় স্বার্থ নিয়ে কাজ করেন নি। 
কারণ রুমলবাৰঃর যা কিছ দলীয় 


un 


কাজ সৰই পৌরসভার বাইরে। 
পোঁরসভার জন্য “তান সদা সচেষ্ট। 

জানতে পারা গেছে যে একাত্তর 
সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাস 
পর্যন্ত সি-এম-ড-এ শ্রীরামপুর 
পোঁরসভাকে তিনটি কিস্তিতে সাড়ে 
{তন লক্ষ টাকা দেন। প্রথমে এক 
লক্ষ টকা দেওয়া হয়। অবশ্য পোঁর- 
সভার “স্কিম ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ 
টাকার! কিন্তু পৌরসভা পায় মাঘ 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এই সাড়ে 
তিন লক্ষ টাকার বেশির ভাগই 
রাস্তা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা 
হয়। তাছাড়া পয়ঃপ্রণালীর কাজেও 
ৰায় হয়। রাস্তাগহীলির মধ্যে চন্দ্র- 
মোহন রায় লেন, বোসপাড়া লেন, 
কে এম সাহা স্ট্রীট প্রভূত উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ 

তাছ৷ড়া পোঁরসভা এ টাকাটা এ 
বছরের মার্চ থেকে খরচ করতে 
থাকেন। পৌরসভা স-এম-ডি-একে 
আর একট স্কীম দিয়েছেন বার 
অর্থ বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে 
সাত লক্ষ টাকা। তবে এখন তা 
অনুমোদনের অপেক্ষায়। , 

কমলবাৰুর বিরুদ্ধে "দ্বিতীয় 
অভিযোগ আনা হয়েছে যে .তাঁন 
পৌরসভার কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট 


ফান্ডের টাকা চার করেছেন। 
পৌরসভার হিসাবরক্ষক আমাকে 
জানালেন যে পৌরসভায় বর্তমানে 
ছয়শোর বোঁশ লোক কাজ করে। 
তাদের প্রত্যেকেরই প্রাভিডেন্ট ফাণ্ড 
যথাযথ ভাবে ক'টা হচ্ছে এবং প্রাভ- 
ডেল্ট ফাণ্ড আঁফসে জমা দেওয়া 
হচ্ছে। হিসাবরক্ষক শ্রীগোস্ব।মী 
জানালেন যে এ আভযোগ সম্পূর্ণ 
মথ্যা। তান আরো জানালেন, 
প্ৰাজনীতির সঙ্গে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই। বলতে বাধা নেই 
পোঁরসভার হসাবের কোন গলদ ও 
চেয়ারম্যানের বিরদ্ধে যে আঁভযোগ 
তা পৌরসভার হিসাব থেকেই প্রমা- 
'িত হয়ে যাবে ।» 

কমলৰাব্কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেন 
করবার ইচ্ছে থাকলেও তাঁর ' 
দেখা পাইনি । তবে স্থানীয় লোকের 


"ধারণা কংগ্রেসীরা গাস্ডাবাহনীর 


সাহায্যে কমলৰাব; তথা শ্রীরামপর 
এলাকার স পি এম সমর্থকদের 
ওপর নানাভবে অত্যাচার চালাবার 
পারিকজ্পনা করছেন। বর্তমানে - 
এদের নেতৃত্ব করছেন ৰসমতঁ পত্ৰি- 
কার নবানযুন্ত সাংবাঁদক ও শ্রীরাম- 
পর যব কংগ্রেসের সদস্য শ্রীস্বরাজ 
মখাজশি। - 


নি 


অঅন্ৰলনোতন্ৰু পল 


ডলারের হবযূত্যায়ন বিশ্বগুজিবাদের মাশাতিক সন্ধটের চিহ 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 

পাক-ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ 
ও ঘদ্ধবিরাঁতির ডামাডোলো একটা 
কঠোর সত্য সম্ভবতঃ আমাদের 
নজর এাঁড়য়ে যাচ্ছে।. বিশ্বের কোন 
দেশের সমকালীন ঘটনা যে আজ 
বিশ্বব্যাপী পঃজিবাদণী কাঠামো 


' বাংলা দেশের মন্ত, সংগ্রামের 


সে তার সপ্তম নৌবহরের বিশাল 
শান্তকে ভরত মাহসাগরে সামি- 
বেশ করেও শেষ পর্যন্ত বাংলা 


“দেশের সমুদ্র এলাকায় প্রবেশ না 


করার সিদ্ধান্ত নল অথচ ভারত 
মহাসাগরে অবস্থান করছে, কেনই 
ৰা পাঁকস্তানের সঙ্গে “আক্রমণের 
বিরুদ্ধে অস্প ও সৈন্য পাঠিয়ে 


- সাহায্য” করার গোপন চান্ত 


ক'র্ষকরাী করতে পারছে না, নিরা-! 
পত্তা পাঁরষদে তার ইউরোপাঁয় 
প্রীতদ্বন্ধী ৰূ্টেন ও ফ্রান্স কেনই 
বা মার্কন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভেট 
দানে বিরত থাকল, এবং খোদ 


. ডেন্ট হামফ্রে, রাম্্রপাতপদ প্রার্থী 


স্টেনেটর ম্যাকার্থী, সেনেটর চার্চ 
কেনেভীরা প্রোসডেন্ট িনকসনের 


, পাকিস্তান পক্ষপাতী ' নীতির 


বিরোধিতা করছেন, (অথচ এ 


গোপন চান্ত উনিশশো বাষাট 
ডেমোক্রোটিক 


সম্মত হতে বাধ্য হওয়া। 

উাঁনশশো চৌন্নশ সালে আমে- 
{রকার প্রোসডেল্ট পরলোকগত 
রুজভেল্ট  এররকম জবরদস্তি 
করেই সবজন্গ্রাহ্যা আন্তর্জনাতক 
লেনদেনে স্বীকৃত একমাত্র মাধ্যম 
সোনার দাম আউন্স প্রাত প'য- 
ত্রিশ ডলারে বেধে দেন। 

প্রায় সকল দেশ থেকে চাপ 
আসা সত্বেও আমোঁরকা সোনার দাম 
বাঁড়য়ে ডলারের আনুপাতিক হারে 
মূল্য হাস করতে সম্মত হয় 'নি। 
কিন্তু আজ- তাকে বাধ্য হয়ে শত- 
করা সাড়ে আট ভাগ অর্ধমূল্যায়ন 
করে সোনার দাম আউন্স প্রাত 








মু বন জাতীয় স্বার্থের বিরোধা : 


রা 


সরুলের প্রয়োজন পুরণ করার মত অত্যাবশ্যক সামগ্রী 


» 


যথেষ্ট আছে, কিন্তু মজুত করার মত অপর্যাপ্ত নেই। কোনও. 
অভাব যেখানে নেই সেখানে অভাব স্বষ্টি করবেন না। 


বোধগুলির মর্যাদা রক্ষার জন্যে জওয়ানরা প্রাণ দিচ্ছেন। 


আমরা এই ভাঁবে আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি 


* . একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই কিনব। 


* সমস্ত অত্যাবশ্যক সামগ্রী স্তাষ্য মূল্যে যোগাব। 
*. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখব। 


চে 


মি 


প্রতিরক্ষা প্রয়াসে সহায় হন-_সল্যমান কম রাখুন 





প্র 


দপণ 1 শক্বার ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭১ 


আটাঁত্রশ ডলার করতে রাজী হতে 
হয়েছে। 

এর ফলে সোনার 'হসাবে 
ডলারের দাম কমলো এবং সেই হারে 
মার্কিন রপ্তানী পণ্যের দাম কমলো 
িল্তু মাঁকন আমদার্নী পণ্যের 
দাম বাড়ল। সঙ্গে' সঙ্গে বিশ্বের 


আমদানা হয় 'তার ওপর শতকরা 
দশভাগ হারে আমদানী শক বাঁসয়ে » 


দেয়!" 

এঁদকে ইউরোপের দেশগনীল 
সব এক হয়ে যায় এবং বুটেনকেও 
তাদের ইউরোপীয় কমন মাকেটের 
সদস্য করে নিয়ে সবাই মিলে 
আমৌরকার বিরদ্ধে দাঁড়াতে 
উদ্যোগ নোঁ। বিপদে পড়ে যায় 
জাপান। কারণ , তার বাণিজ্যের . 
অধিকাংশ আমোরকার সঙ্গে। 


বাজারে আমেরিকার  প্রাতদন্বী ইউরোপের দ্বশগ্যাঁণ নিজেদে 
ধনী প্রীজবাদী দেশগ্নীলও তাদের মধ্যে রপ্তানী আমদানীর 'জানবের 
স্ব স্ব দেশের মন্দার দাম ডলারের উপর থেকে একটু একট; করে সব- - 


তুলনায় বাড়ে দিল। 
অর্থাৎ এখন থেকে ওঁ সব -প্ৰঁজ- ছক উঠিয়ে “দারা: জপ? 


বাদ দেশের রপ্তানী পণ্যের দাম কারে: আবদ্ধ। “অর্থাৎ জাপানের , 
মার্কিন পণ্যের তুলনায় কিছুটা পণ্য আমোঁরকার বাজার ' হারাবে, 
ৰাড়বে এবং ফলে এ' সব দেশের ইউরোপের বাজারেও ঢুকতে পারবে . 





পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক 'বাজারে 
গছ; বেড়ে যাবে বলে মার্ক পণ্য 
তার সঙ্গো প্রাতদ্বান্বতা করতে 
সক্ষম হৰে। 

বলাব।হ ল্য ওয়াশিংটনে এ সপ্তা- 


হের শেষাঁদকে "গ্রুপ অব টেন” - 


বা দশটা বৃহৎ পঃঁজবাদী ধনী 
দেশের বৈঠকে এই চ্যান্ত গৃহীত. 
হয়েছে। 

এর ফলে বিশ্বের মুল 
সংকর্টের কল্তু সমাধান হয় নি। 
পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভাতি 
দেশকে তাদের তৈরী পণ্যের দাম 
বাঁড়য়ে দিয়ে মার্ক পণ্য যাতে 
তুলনামূলকভাবে বিশ্বের ৰাজাবে 


না। তাই জাপান সর্বপ্রথম মাঁকিন 
চাপের কাছে মাথা নত করে-ইয়েনের 
দম ডলার প্রতি, তিনশ ষাট থেকে 
তিনশ আরা ইয়েন করতে বাধ্য 
হল। পশ্চিম জামা্নী, ফ্রান্স, 
বৃটেন প্রীত দেশও তাদের মরা 
মূল্য ডলারের তুলনায় পাঁচ শতাং- 
শের মত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে ডলারের মূল্য হাস 
করতেও আমেরিকাকে বাধ্য করল। 

এ ধরণের আপোষরফা করে 
“কিন্তু এ মনদরাস্ষটের স্থায়ী সমা- 


০ 


ধান হয় না। এখন শন্ধ মাত্র এট;- 





এ সব দেশের পণ্যের সঙ্ধেগ প্রীত- কই বলা যায় যে এই ধনী সাম্নাজ্য- 
যোগিতা করতে পারে তার ব্যবস্থা বাদী প্রাজবাদী দেশগলি প্রয়ো- 
গ্রহণ .করতে হবে। আমেরিকার জনের খাঁতরে সামায়ক' আপোষ 


য্ান্ত ছিল £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর থেকে যদ্ধৰধবদ্ত ইউরোপ ও 
জাপানকে পদনগঠিনের কাজে 
সাহায্য করার জন্যে এবং বিশ্বকে 
কাঁমউনিজমের হাত থেকে বাঁচা- 


" | নোর জন্যে আমোরকাকে অজস্র 


ডলার বাজারে ছেড়ে “সাহায্য” 
ষগিয়ে যেতে হয়েছে, তারই ফলে 
আমোৌরকায় মনদ্রাস্ফীতি ঘটে পণ্য- 


করেছে; তারা এখন চেষ্টা 'করবে 
বিভিন্ন দুর্বল, অন্ত দেশের 
ঘাড়ে এই সঙ্কটের বোঝা কতটা 
চাপানো ষয়। এই সঙ্কটের 
বোকা অপেক্ষাকৃত গরীৰ দেশ- 
গলির ঘাড়ে চ'পাবার একটা প্রধান 
উপায় সামরিক উপকরণ সরবরাহ 


মূল্য বেড়ে গেছে এবং লেনদেনে করে তাদের কাছ থেকে সম্পদ 
তার ঘাটাঁতি দেখা 'দিয়েছে। সুতরাং শোষণ করা। এর জন্যে প্রয়োজন 
মাঁকিনি, সঙ্কটের দায় দায়িত্বের ভাগ “ এখানে ওখানে যুদ্ধের উস্কানি "দিয়ে 
এসব ধনী দশটা দেশকেও বহন চলা অথচ মুখে শান্তির বাণী 
করতে হাৰে এবং তাদের পণ্যের 

দাম বাড়াবার" ব্যবস্থা সাৰে আওড়ে চলা। শীঘ্রই পশ্চিম 
তাদের স্ব স্ব দেশের মুদ্রার মূল্য এশিয়া, "তাইওয়ানের দরিয়ায়' 
উচ্চ? হারে ধার্য করতে হবে। অথবা অন্যত্র এর চিহ ফুটে 

কিন্তু এ সব দেশগ্ণীল এতে উঠবে। ' | 

রাজী নয়। তারা বলছে সাহায্যের অন্য একটা উপায় খণজালে 
খাণ আমরা শোধ করে দিয়েছি এবং ae irs 

কাঁমউানজম ঠেকাৰার মহান দায়িত্ব £ ৭ 58 
আমরা তোমার ঘাড়ে চাপাঁই নি। বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে 
নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যেই তাদের সম্পদ শোষণ করা। একাজ 
তুমি নানা দেশে সৈন্য- রেখেছো করতে গেলেই আবার পঃজিবাদ৭ 


সোনা দেবার প্রাতশ্রৃত সে পালন মাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়াব 
করৰে না বলে ঘোষণা করে এবং লক্ষণ এই ডলার সংকটের মাঝেই 
আমেরিকায় এসব দেশের যে পণ্য পাঁরহ্ষট হয়ে উঠছে। 








দর্পণ ॥ শক্ুবার ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭১ 


. গানের কাছে শিল্পগাঁজনর বার 


পশ্চিম রণাঙ্গনে এককভাবে 
বুদ্ধাবরাঁতর থে'ষণা যেদিন হয় 
সেদিনই পশ্চিমবঙ্গের 'শিল্পপতি- 
দের প্রধান রাজ্যপাল শ্রীডায়াসের 
কাছে দরবার করছিলেন যে বর্ত- 
মন' “্য্ধজানত পাঁরাস্থাত”কে 
যেন জাইয়ে রাখা হয়। 

রাজোর আইন শৃহ্খলার 
“উন্নতি” হওয়ায় শিলজ্পপতিরা সবই 
খুশী। যন্তক্রল্ট আমলে কলকারখানা 
ও ক্ষেতে খাম'রে  শ্রীমক-চাষাদের 
বিরুদ্ধে গ্লিশ নিয়োগ বন্ধ হও- 
যায় মালকদের বেশ অস্নাবধা হয়। 
+  প্লাম্্পাতর শাসনের নামে নৰ 
কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেই পর্ণলশকে 
পুনরায় শাসকগোষ্ঠির সেবাদাসে 


মার্জিন 


বাংলা €দশে পাক" সামারক চক্রকে 
সহায়তার জন্য সপ্তম নৌবহর প্রেরণ 
সহ ম“ঁ্ক'ন সাম্রাজ্যবাদের নীতির 
বিরদ্ধে গত তেরোই নভেম্বর থেকে 
আঠারোই নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা 
"মহানগরীর বকে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী ' প্লাৰন বয়ে গেলা। 

সেই সঙ্গে বাংলা দেশের বিজ- 
য়োংসবও পালিত হয়েছে। সোঁদন 
ধবানতে মহানগরী মুখর হয়ে 
'উঠলো। রাজনোতিক দল ছার যুব 
সংগঠন এবং বাভিন্ন সংস্থার ইউ- 
নিয়নগীল এই কর্মসূচীর সামিল 


৯ 


হলেও এই সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে 
সপ্তম নৌবহরের খবর পাওয়ার 
১১ সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর জনমামসে 
“ যে তাঁর ঘ্‌লার সম্ভার হয়োঁছল 
তারই পরিণতি হিসেৰে _ এই 


(বিশেষ প্রাতানধি ) ' 


পাঁরণত করে। তবে কাজটা সহজে 


হয়ান। দ্বিধা ৪০০০৭ 


সময় লেগোঁছল। 
দারা আনন 
ইতিপূর্বে যেমন কারখানায় শ্রমিক 
অসন্তোষের সময় থনার *৪-সি 
থেকে শুর; করে উপরতলার প্রালশ 
আঁফসাররা মালিক পক্ষের একটি 
মান্ন টেলিফোনেই “বথে'পহ্ত্ত 
কবস্থা* নিয়ে" আসতেন, সেটিকে 
আবার ভালভবে চাল: করা এবং 
পাকা বন্দোবস্ত করা । 
র.জ্যপালের কাছে এরা জানান 
যে “্যম্খজার্ত পাঁরাদ্থাত”তে 
শ্রামকদের 'বিক্ষোভকে প্রশ্রয় দেওয়া 


চলে না। এমন পাঁরবেশ প্রয়োজন, . 





গয়াৰ নীল নিন নিম 


যাতে যারা উৎপাদন ‘বাড়ানোর কথা 
না বলে মজনরী বৃদ্ধির কথা ৰলবে 
তাদেরকে দেশদ্রোহণ আখ্যা দেওয়া 
সহজ হয়। 

এই বৈঠকে কোন অতি- 
উৎসাহ" শিল্পপাত এই সুযোগে 
সদ্যজাত ৰাংল দেশের অর্থনোৈঁতক 
পননর্বাসনের পবিত্র দায়িত্বের কথা 
স্মরণ কারিয়ে শ্রীমকদের ঠাণ্ডা 
র:খার প্রস্তাব করেন। এই সময় 
প্রয়ানমন্তীর আশীর্বাদপস্ট জনৈক 
শিল্পপাঁত এদের জানিয়ে দেন 
ৰাংলা দেশকে গড়ে তোল্যর দায়িত্ব 
সেখানকার নাগাঁরকদের। পশ্চিম 


বঙ্গের ঝৰসায়ী ও শিজ্পপাঁতিদের 
এ ব্যপারে ৰেশী উৎসাহ দেখান 


(বিশেষ প্রাভানাষ) 


বিক্ষোভের প্রলয় তাণ্ডৰ ঘটে গলে । 

তাণ্ডব নৃত্য শ্বর হয় গত 
তেরোই ডিসেম্বর দুপ্দরে চৌর- 
গীর প্যান আমোরিকান এয়ার 
ওয়েজের, আঁফসে একদল ছাত্র 
অতাক্তে যখন প্রবেশ করে। 
প্রথমে তারা বিক্ষোভ জানার়। পরে 
চেয়'র টোবল ভার্চগচূর করে। 
টোঁলফোনাট নষ্ট করে দেয়। রাস্তার 


মোটেই শোভন হবে না। এখনই 
বাড়াৰাঁড় করলে ভুল বোঝ'র সম্ভা- 
বনা রয়েছে। 

এই মল্তব্যাট কারও কারও মনে 
যে ধরোন তা বোঝা যায়, যখন 
পার্ট শিল্পের শ্রীমকদের ধর্মঘটের 
হহমকণীর উল্লেখ করে জনৈক বন্তা 
দুই বঙ্গের পাটশিজ্পকে র্যাশানা- 
লাইজ করর জন্য নানান যান্তর 
অবতারণা করেন। 

কাঁচা মাল সংগ্রহের অসর্ণাৰধা 
"ও ব্যাঙ্কগনলি থেকে সহজে পাজি 
পাওয়ার আইনগত বাধা সম্পর্কেও 
আলোচনা হয় এই বৈঠকে ৷ কেন্দ্রীয় 
স্রকার এই বিষয়ে কতটা সাহায্য 
করতে পরেন সে কথাও রাজ্য- 
পালকে জানানো হয়। 

ব্যাঙ্কের পাঁরচালক গো্ঠির 
তরফ থেকে খণদ.ন সম্পর্কে ছটা 
ননশ্নল্মণের প্রয়োজনীয়তার উপর 
জোর দিলে এই বৈঠকে নাকি বেশ 


৩ 


নীতর জঘন্য ভূমিকাকে ধিক্কার 
জানানে র জন্য ব্যাঙ্ক অফ আমে- 
'রকা, আমোরকান এক্সপ্রেস ব্যাক 
এবং ফাস্ট ন্যাশনাল '*সাঁট ব্যাঞ্কের 
কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপটেশন দেন। 
ডেপুটেশন কালে তাঁরা মার্ক সর- 
কারের নীতি পাঁরবর্তনের জন্য, 
চাপ সৃষ্টির দাঁব করেছেন। গ্রণ- 
তান্ক যুব ফেডারেশন ও বি পি 


আর্ডনেশন কাঁমাঁটর আহবানে কল- 
কাতা ও শহরতলীর দপ্তরগন্ীলতে 
দুপুরে বিরাতির সময় সাম্রাজ্যবাদ 
{রোধ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। 

সতেরোই ডিসেম্বর পাশ্চম- 
বঙ্গ যব সংঘ ও যুৰ পাঁরষদের 
যৌথ উদ্যোগে মাঁকিন প্রচার দণ্ত- 
রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। 
'বিক্ষোভকালে কিছ; পটকা ও িলও 


দিকের কাঁচ ভেঙ্গে ভাঙ্গা চেয়ার এস এফ (এফ এস আই) সুবোধ এ দপ্তরে পড়েছে বলে৷ জানা যায়। 


টোবলে অশ্নি সংযোগ করে চলে 
এরপর চোদ্দই নভেম্বর কংগ্রে- 
সের সোস্যালিষ্ট ফোরাম শহাঁদ 
মিনার থেকে 'মাছল করে এসে 
মার্ক দূতাবাসে বিক্ষোভ জানায়। 
ভ.রতের কমিউনিস্ট পার্টও সনবোধ 
মল্লিক স্কোয়ার থেকে 'মাঁছল করে 
এসে দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখায়। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ৰক্যাঙ্ক 


মল্লিক স্কোয়ার থেকে মাছল করে 
মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে। 

পনেরোই. ডিসেম্বর দক্ষিণ ও 
মধ্য কলকাতা হব কংগ্রেসের 
উদ্যোগে বিক্ষোভ ও পথসভা অন- 
‘ষ্ঠত হয়। মৌলনা আবুল কালাম 
অ.জাদ কলেজের ছেলেরাও এ একই 
ধরণের বিক্ষোভ জানান।. রাজ্য 


বারেই জলাই কমিটির উদ্যোগেও 
একটি মিছিল এ দপ্তরের সামনে 
এসে বিক্ষোভ জান'য়। 

আঠারোই িসেম্বর আয়কর 
কর্মচারী স্মিত ও সারা ভারত 
ছাত্র রক, ভি ওয়াই ও, ভি এস ও-র 
উদ্যোগে পৃথক মাঁছল বের করে 
বিক্ষোভ জানান হয়েছে। কলকাতা 
'বিশ্বাবিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারদ- 


কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ মাঁকন সরকারী কর্মচারী সমিতির কো- গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল 





(বিশেষ প্রাতানাধ ) 


লতার বৈ জরা ভান: 
পাতালে দীর্ধাদন ধরে, যে রূপ 
অচলাবস্থা চলছে ভা দেখার মত 
কেউই নেই। “ 

এর মুল! দায়িত্ব রাজ; হা. 
করের স্বাস্ক বিভাগ থেকে শর 
করে শবাভন্ন হাসপাতালের কর্তৃ- 
পক্ষের মধ্যেকার স্বার্থান্বেষী মহ- 
লের। কলকাতা, পৌরসভার অধীনস্থ 
হাসপাতালগ্ছাজর অবস্থা আরও 
চরম রূপলাভ করেছে? রাজ্য সর- 
কারের কাছ থেকে পাওনা টাকা 
পাওয়া গেলে আর চিন্তার কারণ 
থাকে না। কর্পোরেশনের অধীনে 
কলকাতার অদূরে বড়া বক্ষনা 
হাসপাতাল নামে একটি হাসপ,তাল 


রয়েছে। রাজ্য সরকার এই প্রতি- 
জ্ঠানে শব্যা সংখ্যা পাঁচ শত করতে 


উট করা? হাসপাতালে অচলাবস্থা: 


নাট সাত্য। দেশের পাঁরাস্থিতিতে 
টপ 


তর FBO 
তাঁরা হাসপাতালে বেডের চেষ্টা 
করে। সরকার টাকা দেওয়া সত্বেও 


পাট ৷ 


ৰাদান:বাদের সৃষ্টি হয়। শেষে তিল 
'হয় যে পরবর্তত একাট বৈঠকে « 
“বিষয়ে বিস্তারত আলোচনা হবে ' 

রাজ্যপাল নাক দঠখ করে 
বলেছেন যে পাঁশ্চমক্ঞ্োের শপ 
পাঁতদের আঁধকাংশই স্থানীয় অঞ্চ' 
নীতির বিকাশের দিকে যে পরম. ; 
অগ্রহ দেখান উঁচত ততটা দেখাল " 
ন! জনকল্যাণমূলক কাজে এহ 
মহারাম্ট্র, পাঞ্জাৰ বা তামিলনাড়ু 
ীশজ্পপাঁতদের অনদসরণ-করেন নি. 

মনে হয়, এখানকার মনা, 
টাকাই এরা চেনেন, 'কল্ভু যে হাঁটে. 
ডিম পাড়ে তাকে কোনরঘ 
বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া আর ক, করতে 
এরা রাজী নন । 

লড়াই, দ'গা অথবা প্ৰাকৃতৰ 
দুর্যোগ দেখা দলে যে এ'রা মনে 
মনে খনশসই হন, এ ধারণা এ বৈঠহে 
উপাস্থিত পর্যাবেক্ষকদের কার" 
ক'রও মনে হয়েছে। 


করে মাঁর্কন' প্রচার দপ্তরে 'বিক্ষো? 
জানান। এ ছাড়া প্রায় প্রাতাঁদন' 
ছোট বড় ম.ঝারা ধরণের কয়েক" 
করে 'মাছল মাঁ্কন প্রচার দপ্তর * 
দূতাবাসে বিক্ষেভে জানয়েছে। 

একই সঙ্গে কেউ কেউ আবা- 
রথ দেখা ও কলা বিক্রী দুই প্রকা,. 
কাজ করেছেন। মাঁকনি দূতাবাছে 
বক্ষেভ জানিয়ে সোভিয়েত « 
বাং দেশ দূতাবাসে গিয়ে আঁত 
নন্দন জানিয়েছেন। গত” সপ্তাহে: 
মত ইতস্ততঃ ক্ষোভ পরবর্ত 
কলে যে প্লাৰন বইয়ে দিল ত 
হয়তো আরও শকছদদূর অগ্রস, 
হতে পারে। তবে এই সময় সঃ 
কারী দপ্তরেও একই সঙ্গে মাক 


পাঁজর বাজেয়াপ্ত করণের জন . 


দাঘি জানান উচিত ছিল। দেশে 
ছাত্র ঘৰক ও খেটে খাওয়া মেহনত 
মানূষ যাঁদ এই' দাবিতে মাল" 
আন্দোলন করেন তা হলে কেন্দ্র? 
সরকার এই চাপের সামনে মাথা ন 


" করতে বাধ্য হবেন। না হলে ক্ষাৎ 


কের উত্তেজনার মতই এই. আনে 
লন কিছুদূর গিয়ে থেমে ষাবে। 


দারা বাচাই ন়দেরদাবা 


(দ্প'ণের সংবাদদাভা) 


চি 
গত যোলই 1ডসেম্ৰর ফেডারেশন 
অব মাকেন্টাইল এমস্লয়িজ ইউ- 


চেয়েছেন! বর্তমানে এখানে শয্যা পূর্বের অনুমোদিত শয্যার মধ্যে নয়নের কার্যকরী সাঁমাতর এক 
সংখ্যা রয়েছে একশাঁট অথচ দশোটি অর্ধেক ৰাক কেন? এর উত্তর সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
বেডের জন্য পূর্বে টাকা' পাওয়া আজও অজ্ঞাত ॥ নতুন'ভাবে আবার সংগ্রামের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ 


গেছে। বর্তমানে পৌর কর্তৃপক্ষকে 


টাকা দিতে সরকার রাজ হওয়ায় 


করা হয়। মন্ত ফৌজ এবং মিত্র- 
বাঁহনীর বাঁরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং 


রাজ্য সরকার আরও কুড়ি লক্ষ ও কামশনার সাহেবের অনীহা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর 
টাকা সাহায্যের 'কথা জানিয়ে পর- দেখে কাপারাট সাঁঠক বোঝা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্টরগ্যীলর গণতন্ত্রের 
দেন। উত্তর না পেয়ে কমিশনারের * না। র জ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর কি এবার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ. ভূমিকার ভূয়স* 
কাছে পূনরায় দাট পত্র দিয়েছেন। নড়েচড়ে বসে ' বিষয়টির গভীরে প্রশংসাও করা হয়েছে এই সভায়। 
শেষ পত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ প্রবেশ করবেন, না ফি কর্পেরেশ- অন্যাঁদকে সাম্রাজ্যবাদী মাঁক্ন সর- 


থেকে একট; কড়া সদর প্রকাশ 
পেয়েছে। 
বেশ আশ্চর্য লাগলেও ঘট- 


নের কয়েকজন দনীশতগ্রস্ত আম- 
লাদের মৌরুসী পাট্টার যড়বন্মকে 
বাঁড়য়ে তুলবেন ? 


কার এবং জর্নগণতান্রিক চীনের 
ন্যক্কারজনক ভূমিকার তাঁব্র 'নন্দাও 
করা হয়। 

প্রসঙ্গত সওদাগর কর্মচারী- 


দের কাছে অ.জকের সক্ষটযয় পাঁক 
স্থিতিতে জাতি ধর্ম বর্ণ নান 
শেষে এঁক্যবন্ধ হয়ে দেশরক্ষার কাছে 
এগিয়ে আসতে আহ্বান এবং স» 
করের কাছে দেশের অভ্যল্তশে 
দমন-পাঁড়নমূলক ব্যবস্থার অবস- 
ঘটানোর দাবী জানানো হয়। 
সমস্ত অফিস, বদ্ধ কলকারখান 
খুলে দেওয়া এবং ছাঁটাই, লে অং 
লক আউট প্রভৃতি বন্ধ করা আন, 
প্রয়েজন। সভায় বিশেষভাবে দা 
জানানো হয়, বিড়লা সহ সমন 
অফিস, সংস্থা" খলে দেওয়ার এক 
চাকরাঁচ্যিত এক লক্ষ পণ্টাশ হাজ'- 
কর্মচারীকে কাজে ফিরিয়ে আনা, 
জন্য। 


£ ছে £ 





কর্তৃপক্ষের কয়েকজন পেটোয়া 
ভান্ত'র এই সময় মানাঁবকতার এক 
কলগকময় অধ্যায় সৃষ্টি করলেন। 
বনা চকিংসায় চার পাঁচ জন রোগা 
মারা গেল। ছয়জন অসম্থ 


না পন্ধে যাদবণুর যন্মা হামগাতান 


একদা পাঁশচমৰঞ্গের গৌরবস্থল 
শ্দবপুর কে এস রায় যক্ষা হাস- 
শৃতাল আঙ্গ কাঁতিপয় দনশীতগ্রস্ত 
খারচ'লককের পরিচালনায় লুপ্ত 
হতে চলেছে। অন্যান্য হাসপাতালের 
হৃলনায় শতকরা পণ্টাশ ভাগ কম- 
গার কম দিয়ে এখানে সেবার নামে 
প্রহসন চালানো হচ্ছে। রোগ'ঁদের 
শণ্চা মাছ মরা পাঁঠার মাংস, বাসী 
ভাত সরৰরাহ করা নিত্য নৈমিত্তিক 
ঘটনায় পর্যবাঁসত হয়েছে। হ।স- 
শৃতালে নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষধ 
প্রায়ই থাকে না। উপযস্ত চিকিৎসার 
প্রভাবে "এখানে রোগীরা পাঁচ থেকে 
গ্শ বছর পর্যন্ত পড়ে থাকতে 
মধ্য হচ্ছেন। 

অথচ আরেক 'দক-থেকে এই 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রীত বছর 
তুপকৃত অর্থ সাহায্য হিসাবে 
পয়ে থাকেন। বাজ শয্যাপ্রাত 
দরকার ও ই এস আই প্রভৃতি থেকে 
গসে তিনশ টাকা 'হসাৰে প্রাত- 
হুর ধনার্দস্ট ভাবে মোট প্রায় ?তীরশ 
পক্ষ, টাকা এ'রা পেয়ে থাকেন। এ 
গড়া যয খাতে সরকাবের ' 


বিশেষ সাহায্য এবং সাধারণের 
সাহায্য থেকেও আয় হয় জারও 
কয়েক লক্ষ টাকা। তবুও এই হাস- 
প'তাল কতৃপক্ষ আর্ক সঙ্কটের 
অজনহাত দেখিয়ে চলেছেন। এছাড়া 
উপযুক্ত হিসাব দাখল করলে সর- 
কার আর্ক সাহ'ষ্য আরও বাড়াতে 
স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু গত দশ 
বছরের শহসাব এই হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ উপাঁস্থত করতে পারেন ন। 
এদিকে রোগীদের খাদ্য ও ওষধ কমিয়ে 
কর্তৃপক্ষ টাকা বাঁচিয়ে চলেছেন। গত 
সত্তর সালে রোগীদের বরাদ্দ খাদ্য 
কমিয়ে এক লক্ষ আঁশ হাজার 
টাকা বাঁচানো হয়েছে যার কোন 
শহসাবই পাওয়া যাচ্ছে না। 
রোগণরা যখন এই দ্নশীতির 
শবরদ্ধে একাৰদ্ধভাবে প্রাতবাদ 
জানালেন তখনই রোগণদের ওপর, 
সেবার বদলে অমানাঁৰক অত্যাচার 
নেমে এল। গত বশে অক্টোবর 
তাঁরখে সামান্য ঘটনাকে কেন্দু 
করে হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষ ড ন্তার- 
দের দিয়ে ধর্মঘট করিয়ে রোগীদের 
শায়েস্তা করতে এগিয়ে এলেন। 


বেলেবটায গুলিশ গুণ্ডাদের তয় দিছে 


বেলেঘাটার বিভন্ন অণ্চলে 
*বশেষতঃ মিএাৰাগান বস্তীর উপর 
শশ্ডা পালিশ ও সি আর পর যৌথ 
গাক্ষমণের কথা দর্পণে প্রকাঁশত 
য়েছে। গত ছয়ই নভেপ্বর পুল- 
শর গুলিতে শিল্পা সাহার হত্যা, 
দ্রসীমার পোদ্দারের উপর থানা লক 
বাপে মারধোর, ক্যপক গ্রেপ্তার, 
পরধ পুরুষ 'নীর্বশেষে বস্তীর 
ধারণ মানুষের উপর অকথ্য 
'িলিশী অত্যাচারের বিবরণও 
তপূর্বে দর্পণে প্রকাশিত 
গয্বেছে। এই বীভৎস অত্যাচার 
শধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রাত- 
'ম্ার সৃষ্টি করে। লোকসভাতে 
শালোড়ন সষ্টি হয়। ফলে জন- 
তের চাপে রাজ্যপাল ঘটনার তদন্ত 
"্পপর্কে প্রাতশ্রণত দেন। শাসক 
“্বগ্লেসী গণ্ডা ও পণীলশ কিছু 
শন থমকে যায় এবং এল.কার 
প্টনা ঘটে না। যাঁদও গত ছয়ই 
নভেম্বর প্দীলশ যে ব্যাপক গ্রেপ্তার 
গরেছিল তাদের প্রায় কেউই ম্যাস্ত 
গয় ি। সতেরোই "ডিসেম্বর 
“কই কায়দায় নৰ কংগ্রেসী গুণ্ডা 
এঁলশের, সহযোগতায় 'বকাল 
কুটা থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। 


বামা 'পাইপগানসহ  গণগ্ডা- 
ধর. আরুমণ, টিয়ারগ্যাস ও রাই- 
কলসহ প্যীলশের আক্রমণ প্রায় 
“ ঘ্বল্টা যাবৎ চলে) রর 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 


শ্টার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনও 


পরোক্ষভাবে, বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবেই 
সমাজবিরোধাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। 
একমান্র মিঞাবাগান _ ৰাঁস্ততেই 
উাঁনশ জন' পার্টী কর্মীকে মিথ্যা 
অভিযোগে বিনা বিচারে পি ভি এ 
ও িসাতে আটক করা হয়েছে। 
গত ছয়ই তাঁরখে যাদের গ্রেপ্তার 
করা হয় তাদের মধ্যে তৌন্রশ জন 
এখনও আটক রয়েছে, যার মধ্যে 
অসীমা পোদ্দারসহ স্কুলের ছান্রও 
রয়েছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের 
বিষয় যে পলিশ শিপ্রা সাহার 
হত্যাকান্ডে নিজেদের জঁড়ত থাক'র 
বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবর জন্য 
প্রচার করে যে শিপ্রা সাহার ভাই 
নাঁক শিপ্রাকে হত্যা করেছে। অথচ 
অসাঁমা পোদ্দারসহ প্রত্যেককেই 
বেলেঘাটা থানা শিশ্রার হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে মনগণ্তী অঁভযোগে আভ' 
যুক্ত করে আটক রেখেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে পারিকজ্পনা করছে বিনাবিচারে 
দশর্ঘমেয়াদণ আটক রাখবার। এক- 
দিকে মিঞ্াবাগান বস্তৰাসীদের 
উপর অকথ্য প্লশশ নির্যাতনের 
ব্যপারে লোক দেখানো তদন্তের 
প্রতিশ্রযীত দেওয়া হয়েছে অপর- 
দিকে গদুশ্ডা পনীলশের অকথ্য দর্যা- 


মাকর্সবাদ" 


রোগীকে বাহচ্কারের আদেশ 
দিতেও এই সব মনবদরদীদের €) 
কুন্ঠা হলোনা। 

পরবর্তীকালে সমস্ত ঘটনা তদ- 
ন্তের জন্য সরকার একাঁটি তদল্ত 
কামাটি গঠন করলেন খুৰই 
আশ্চর্যের বিষয় এ তদন্ত কাঁম- 
টিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সম্পা- 
দক এবং ডান্তার ক্লাবের সভাপাঁতকে 
সদস্য 'হিসাৰে গ্রহণ করা হলো। 
এদের বিরুদ্ধেই রোগীদের আভি- 
যোগ 'ছিল। 


রোগ্ী-প্রাতান্নীধরা উপযান্ত প্রমাণ- 
পন্ন সহ সাক্ষ্য দিলেন। সেই প্রমাণ- 
পত্রে কর্তৃপক্ষের ঝাল থেকে বেড়াল 
বোঁড়য়ে পড়ার উপক্রম হওয়ায় 
তাড়াতাঁড় রোগশদের সঙ্গে একটা 
অ.পোষ করে নেওয়া হল এবং এঁ 


কর্তৃপক্ষ ভাবষ্যতে রোগীদের পচা 
মাছ মরা পাঁঠার মাংস প্রভৃতি সর- 
বরাহ করবেন না ৰলে প্রীতশ্র্াত 
দলেন। রোগীদের ওপর কোন 


আক্লোশমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে 
না বলে কথা 'দলেন। এরপর 
ডাক্তাররা কাজে যোগ দেন। 


শুর হলো পিছন দিক থেকে 
আক্রমণ । এ ছয়জন রোগীর “চাকিৎ- 
সার খাতাপন্র আটকে রেখে কর্তৃপক্ষ 
চিকিৎস'য় ৰাধা সৃষ্টির চেম্টা করে 
চলেছেন। অসস্থ রোগীদের এক- 
ধার থেকে 1ডসচার্জ করা শনর 
হলো। যাঁরা এই ডসচার্জ আদেশ 
অমান্য করছেন তাদের থাদ্য ও 
চাকৎসা বন্ধ করে দিয়ে জোর 
করে হাসপাতাল থেকে বের করে 
দেওয়া হচ্ছে। মাংস বন্ধ করে "দিয়ে 
রোগীদের খাদ্য সংকোচন করা 


হয়েছে। রোগীরা যখন এই সব 


ঘটনার প্রাতবাদ নিয়ে হাসপাতাল 
কর্থপক্ষের নিকট গেলেন তখন 
তাদের একমা সংগঠন আরোগ্য- 
কাম" কল্যাণ সাঁমাতকে অস্বীকার 
করা হলো। রোগীরা এই সব নিয়ে 
বেশ মাথা ঘামালে তাদের শাস্তির 
জন্য উপযুক্ত দাওয়াই এর ব্যবস্থা 
করা হবে ৰলে হাসপাতালের সংপা- 
রনটেনডেন্ট সম্প্রতি হ:মাঁক দিয়ে- 
ছেন। এই হমাকর পরেই দেখা 
গেল ঈদ আর পি "ভ্যান ঢুকিরে 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগাঁদের 
মধ্যে সন্পাস সংম্টর চেষ্টা করে 
চলেছেন। 
রেীদের এই দরবস্থার প্রতি 
সাধারণ ডান্তারবাৰঃরা যাঁরা কর্তৃ- 
পক্ষের রাজনশীতত্তে জড়াতে চানন?, 
তারা সহান:ভাতশীল। কিন্তু 
কয়েকজন পেটোয়া ডান্তারের 
দৌরাত্ম্য তারও মুখ খুলতে 
সাহস পাচ্ছেন না। , 
রেগোৌদের এই দ:রবস্থার সময়ে 
সৰথেকে আশ্চর্য ভূমিকা নিয়েছেন 


এঁ তদন্ত কাঁমটি, 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ-থাকা সত্বেও - 
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স্বাস্থ্য দপ্তর । রোগীদের সংগঠন 
আরোগ্যকামী কল্যণ সাঁমাত হাস- 
পাতলের ঘটনা সম্বন্ধে প্্খান- 
পূঙ্থরুপে স্ৰাথ্য দপ্তরকে বারবার 
জানানো সত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তর একটি 
খচঠির জবাৰ দেওয়ারও* প্রয়োজন 
অনুভব করছেন না। যে তদন্ত 
কমিটিতে রোগীদের সাক্ষ্য দিতে 
ডাকা হলো তার ফলাফল সম্বন্ধে 
রেগীরা কিছুই জানতে পারলেন 
না। যেখানে জনসাধারণের লক্ষ 
লক্ষ টাকায় ছানামান খেলা হচ্ছে, 
সেখানে রে'গীরা খাদ্য ও চিকিৎসার 
অভাৰে ধকে ধকে মারা যাচ্ছেন 
সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের কি কিছ'ই 
করর নেই? তবে স্বাস্থ দপ্তরের 
প্রয়োজনীয়তা কোথায়? 
| বমান ব্যানার্জী 
সম্পাদক, আরোগ্যকাম' কল্যাণ 
সামাত, কে এস রায় টি বি 
হাসপাতাল। 


বাচ্ছতাবাদ 
মণ এম 


ছ।ৰবশে নভেম্বরের 
দর্পণে একটি লেখায় শ্রীশেখর 
মুখোপাধ্যায় সি পি এম দলকে 
পবাচ্ছিন্নতাক'মগ” এই অভিযোগ 
থেকে মুক্ত দেওয়ার প্রয়াস পেয়ে- 
ছেন। আমি বলতে চাই, আত্ম- 
বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে 
ভারুতীর যান্তরাম্টেরে অন্তর্গত 
“জাতগনীলর যে কোনওটর 'বাচ্ছি 
হওয়ার আধকার থাকা দরকার" 
এই দাবী করার মত চার্রের দড়- 
তাই এই দলটির নেই। তারা 
নিজেরা এই দাবা তুলতে পারেন 
না তার কারণ 'দ্বাবধ ঃ চিন্তার 
দৈন্য ও বর্তমান অবস্থায় দলীয় 
স্বার্থ । 


চিন্তার দৈন্য ৰলাছ এই জন্যই 


ওদের কেমন করে বোঝ.ই, ৰাপনহে, 
তে'মরা খাঁটি ৰাঞ্গাল" হতে পারলে 
তবেই ভারতীয় তথা. বিশবনাগাঁরক 
হতে পারবে। 
ৰচ্ছি্তার আঁধকার দাবী না 
করার মধ্যেও এই দলের স্বার্থ 
চিন্তা ক্রিয়াশীল। সি পি এম দল 
সব সময়ই নিজেদের অনুবীক্ষণ- 
যন্ত্র দিয়ে দেখেন; প্রকৃতপক্ষে 
কেরলা ও পশ্চিম বাংলা ৰ্যতণত 
তাঁদের কোথাও পা রাখার মাটি 
নেই। এবং সেইজন্যই ক্ষমত' শীল 
দল ও প্রতিক্রিয়াশীল গোম্ঠী- 
গুলোর অবিরাম মিথ্যার তর্ষ 
নিনাদে পাছে তাঁদের ক্ষীণকম্ঠ 
তলিয়ে যায় সেই জন্য এ শয়তান- 
দেরই পো ধরেই দল টিকিয়ে 


" দলের এক বড় নেতার ভীন্ত উদ্ধৃত 


রাখতে তাঁরা ব্যস্ত। 

শ্রীম্খেপাধ্যায় সি পি এম 
করেছেন যাঁর, মতে বিপ্লব পূব 
রুশ সাম্রাজ্যের : কোনই 
বর্তম'ন ভারত যুন্তরাম্ট্রের সঙ্গে 
চলেনা। হয নীল চশমা দিয়ে 
দেখলে এই রকমই দেখায় বটে। 
আর 'বি্লবোত্তর ইউ এস এস 
অরের ছোট বড় প্রাতটি জাত 
বেড়ে ওঠার সমান সুযোগ পেয়েছে 
কনা সেটাও খংৰই দবতকের 
বিষয়, যাঁদও সেই জাতগণলর ভাঁব- 
ফৃতের ভাবনা তাদের ওপরই ছেড়ে 
দেওয়া বাছনীয়। 

একমাত্র গড়ল ও সনাবধাবাদী 
ছাড়া কেউই বলবে না যে, এই 
ভূখণ্ডের আঁধবাস আমরা বঙ্গাল 
নই, কাম্মীরী নই, ও'ড়য়া নই, ' 
মারাঠী নই- শুধুই ভারতায়। 
অ.ম.দের প্রত্যেকাট জাঁতর নিজস্ব * 
ভাষা, সংস্কৃত ও এ্রীতহ্য আছে! 
আমরা পরস্পরকে সুখে দুখে 
সাহ'য্য ও সহাননভূতি দিতে প্রস্তৃতও 
_আমরা ভাই ভাই। কিন্তু মিলে 
মিশে একাক;র সন্কর জাতি হতে 
ইচ্ছে কাঁরনা। 


বিচ্ছন্নতার প্রদ্ন নিয়ে সারা 
দেশব্যাপী এত হৈ চৈ ও 'স পি 
এমের শ্রাদ্ধ করার মূলে রয়েছে 
পশ্চিম বাংলার- ভারত ্তরাল্টের 
বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা। 
পূর্ব ব্বাংলায় সাম্রাজ্যবাদের 
শবরুদ্ধে মীস্তর অভূতপূর্ব লড়াই 
বচ্গালীর শ্রীবাদ্ধ কাতরদের 'স্থির্‌, 
থ.কতে শদচ্ছেনা। দ্বিধা না করেই' 
বলা যায় পশ্চিম বাংলার আজকের 
সঙ্কটের গভীরতা ও বিস্তৃতি 
যথাযোগ্য পাঁরপ্রেক্ষিতে দেখার 
মানীসকতা ভারতের অনা জাতি- 
গুলির নেই, যদিও * সহান:ভূঁত 
আছে। দাঁ্ঘ পপচশ বছর ধরে 
দিল্লীর কর্তাদের কাছ থেকে 
পশ্চিম বাংলা পেয়ে এসেছে বঞ্চনা, 
উপেক্ষা সন্মাস ও শোষণ। এখান- 
কার সড়ে চার কোট মান্দষ হতা- 
শায় ও 'হানমনাতায় ক্রমেই জীণ" 
হয়ে যাঁচ্ছল। এমন সময় হঠাৎ 
ওপার বাংলায় দেখা দিলেন শেখ 
মুর্জব-দারা ব'ংলায়' জাতীয়বাদের 
বন্যা ৰয়ে গেল। বেঝা গেল 
বাঙ্গালীজাতি মরবে না। একে ভয় 
না করে ভারতের জাতিগ্দালর 
উচিত' তাঁকে স্বাগত জ্যনান।  ' 
কোনও জাতির ইতিহাসেই শেষ 
কথা কিছ; নেই। পশ্চিম বাংলা 
ভারতের অঙ্গীভূত থাকবে, না 
'বাচছ্ন হয়ে পূর্ব বাংলার সঙ্গে 
আপন ভাগ্য ও ভাঁবফাৎ জাঁড়বে 

শেষাংশ নবম পচ্ঠায়) 








দর্পণ ॥ শক্ষবার ২৪শে ডিসেম্বর 


১৯৭১৯ 





গু্বদে মুকিযুদধের ফাঞাত 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


বাংলাদেশের বীর জনগণ অব- 
শেষে তাঁদের স্বধীনতা সংগ্রামে 
জয় হয়েছেন। তেসরা ডিসেম্বর 
পাক জঙ্গণশাহা মায়া হয়ে ভার- 
তের পাঁচাটি বিমানঘাঁটিতে অত- 
তি আক্রমণ চালায় এবং তারই 
ফলে ভারতভূঁমির নিরাপত্তার সংগ্রাম 


বাংলাদেশের ম্যান্ত সংগ্রামের সংগে. 


এক হয়ে যায়। 
তারপর মাত চোদ্দাদনের মধ্যে 
বাংলদেশে লক্ষাধিক মারণাদ্দে 


সঃসাঁজ্জত পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ - 


করতে বাধ্য হয়। সামারক দক 
দিয়ে এটা একটা অভূতপনূর্ব গিজষ ! 
ভারত"য় সেনাবাহনীর রণকৌশ- 
লের এই সাফল্য পৃথিবীর বিভন্ন 
সামারক বিশেষজ্ঞদের মনেও 'বস্ম- 
মনের সণ্তার করেছে। পূর্ব রণাঞ্গনে 
চোদ্দ দিনে যে বাহিনী এমন 


| প্রধান কারণ, পূর্ব রণজ্গণে 
বাংলাদেশের  মণস্তবাহনী "প্রায় 
লক্ষাধক স্বাধীনতা সংগ্রামে 
আত্মোংসগপকৃত প্রাণ সশস্ত্র মান্ত- 
বাহনী-গত জন) মাস [থেকেই 
ইতঃস্তত এলাকায় সংগঠিত হয়ে 
কুমশঃ একটা সুসংবদ্ধ বাঁহনীর 
রূপ গ্রহণ করছিল। পীচশে মার্চ 
ও তার পরে. অসংখ্য অত্যাচারের, 
পড়নের সন্ত্রাস তাদের আগামী 
দিনের শেষ যুদ্ধের জন্য আভিজ্ঞ- 
বাঁচতে হলে যে-লড়াই করেই বাঁচতে 
হবে, ফ্যাঁসস্ত সদ্নাসকে ধ্দংস 
করেই যে তারা দেশে স্বাধীনতা ও 
প্রকৃত গণতল্ম গ্রাতম্ঠা করতে পার- 
বেন, একথা তাঁরা বহ: রন্তদানের 
'বানময়ে শিখতে পেরোছিলেন'। 
নিয়ামত সেনাবাহিনীর যা 
শিখতে দীর্ঘ সময় লাগে, গণহত্যা 
ও ফ্য/সস্ত সন্তাসের আঁভজ্ঞতায় 
তাঁরা তা কয়েক মাসের মধ্যেই আয়ত্ত 
করেছেমি। নিরস্ত্র নিরীহ অৰস্থায় 
যাঁরা সশস্ত পাক 'মাঁলটারী ও 
জঙ্গী সরকারের পোষা রাজাক্যর 
দলের অকথ্যধ নির্যাতনের শিকার 
হয়েছেন, ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে 


বাধ্য হয়েছেন, অসংখ্য 'র্মম হত্যা 
তাঁদের ভীতি ভেঙ্গে 'দিয়েছে। 


এই বাহন সৰ্বত্ৰ সংগঠিত 
‘ছল একই কম্যাণ্ডের অধীনে এমন 
নয়। পূর্ববঙ্গের ভূপ্রকৃতি ও রাজ- 
নোতিক ভূগোলের সঞ্গে বরা পাঁর- 


. {চত আরা সহজেই বুঝবেন যে 


নদনদী মেখলা পাঁরৰোস্টত, খতু 
বৈসাদশ্য চিহিত বঙ্গভীমতে একই 


, কম্যাশ্ডের অধীনে সংগঠিত এমন 


বপুল সংখ্যক যোদ্ধাদের সংগঠন 
গড়া সহজ ছিল না। কিন্তু জন- 
গণের উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এ- 


সাল 
সংখ্যা) পৃষ্ঠায় পাকার সিনিয়র 
এডিটর মিঃ আঁনদ দ্য বোর্সগ্রেভ 
নিজে মপীন্তবাঁহন্নীর এলাকা পাঁর- 
দর্শন করে লিখেছেন, 
প্ৰধান বাংলাদেশ’ এখনও স্ম্ভব 
হয়ে ওঠে নি, তবু গেরিলা দল- 
গাল পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে স্প্তা- 
হের পর সপ্তাহ ধরে তাদের অধি- 
কৃত এসাকা সম্প্রসারিত করে চলে- 
ছেন। শত শত সরকারী কর্মচারণ, 
সিভিল সাঁভসের আফসার এবং 


* গ্রামের মোড়লরা গোপনে গেরিলা 


দলের নিদেশে কাজ করে যাচ্ছেন 
এবং মাঝে মাঝে খেয়া পারাপারের 
জায়গা ছাড়া শহর ও নগরের বাইরে 
পাকিস্তানী সৈন্যদের দেখতেই 
পাওয়া যায় না। দেশের আঁধকাংশ 
খএলাকাই রান্বেলা গোরলা বদ্রো- 
হদের দখলে চলে যায়, ক্রমশঃ 
বেশী বৈশী এলাকা দিনের বেলায়ও 
গেরিলাদের দখলে চলে যাচ্ছে।» - 

পরাজিত পাক -জেনারেল 
নিয়াজ ইন্টার্ন কম্যাশ্ডের অধ্যক্ষ 
জেনারেল অরোরকে বলেছেন যে 
“আমার সেনাদলের বিরদ্ধে গেরিলা 


“যদিও , 


ম্পাম্তবাহনশী যে কার্যকলাপ চালি- 


প্রশংসা করেছেন! এমন ক চ্টেটস- 
ম্যানের মত: পান্রুকও সম্পাদকীয় 
মন্তব্য করেছে-“্যাদ (এরকম) 


প্রভাব এৰং তার ফলাফল একথা 
টেকে দিতে পারে না যে পপচশে 
মার্চ নিরস্ত্র বাংলাদেশের জনগণের 
বিরদ্ধে পাক ফোঁজাঁ আক্রমণের 
অব্যৰাঁহত পর থেকেই বাংলাদেশের 
মান্ত সংগ্রাম তেসরা ডিসেম্বর 
পাকিস্তানী 'বমান আক্রমণের প্রত্যু- 
স্তরে ভারতের জবাৰ দেবার সঙ্গে 
সথেগ একীভূত হয়ে যায়। ভারতের 
জবাব যতই পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জন 
করে থাকুক না কেন, এই সংগ্রামকে 
মূলতঃ  ম্যান্তবাহনীর নেতৃত্বে 


বাংলাদেশের জনগণের পরিচালিত 





সংগ্রাম হিসেবেই উপলব্ধি করা 


প্রয়োজন ৷» 

বাংল.দেগের সশল্র গেরিলা 
বাঁহনীর, আক্রমণের , মুখে পাঁক- 
স্তানী জঙ্গীশাহশ বাংলাদেশের 
বিস্তৃত এলাকা প্রায় ছেড়ে দিয়ে 
শহরে নগরে আশ্রয় নিয়েছিল! 
তাই তাদের প্র'তরোধ ছিল! দুর্বল, 
ভঙ্গুর । বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 
ভারতীয় বাহন?” মাস্তি বাহিনীর 
সহায়তায় প্রথম একদমে ঢাকা গয়ে 
পেশছায়, বিশাল গ্রামীণ এলাকায় 
গোঁরলা, ব্যুহ ভারতের সেনাদলকে 
দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে সাহাষ্ত 
করেছে, অসংখ্য নদী নালা খাল 
বিল পেরোবার নিশানা দিয়েছে, 
শত্ুর' যোগাযোগের পেছনের 
কেনল্দ্রগ্দীল বিধবস্ত করে দিয়েছে। 

ত'ই মাত্র এক হাজার সাত- 
চল্লিশ জন নিহত তিন হাজার 
চল্লিশ জন আহত এৰং উনশ্নববুই 
জন নিখোঁজ, এই সামান্য ক্ষাতির 
বানময়ে ভারতীয় সেনাবাহনশ 
চোদ্দাদনে' সারা বাংলাদেশ: আতিক্কম 
করে ঢকা দখল করেছে এবং প্রায় 
একলক্ষ পাক সশস্ম সেনাদলকে 
ষন্দণী করতে পেরেছে। পশ্চম- ' 
রণাঙ্গনে ক্ষাতির পাঁরমাণ বেশশ 
হলেও তুলনামূলক সাফল্য আঁক- 
পিং কর। 

জ্টেটসূম্যানর সম্পাদক সাঁঠক- 
ভাবেই লিখেছেন যে, “এই সংগ্রামকে 
মূলতঃ মনীন্তবাহনীব নেতৃত্বে 


॥ সাত ? 


বাংলাদেশের, জনগণের পরিচালত 
সংগ্রাম হিসেবেই উপলাঁদ্ধ করা 
প্রয্নোজন। ", 

দুখের বিষয়, শাসক কংগ্রেস দল 
ব্রাংল দেশের এই ম্যান্ত সংগ্রাম ও 
জয়কে তাদের দলেরই কৃতিত্ব 'বলে 
জাহর করবার অপপ্রয়াস চালিয়ে 
হাস্য।্পদ হচ্ছেন। যেন ভারতের 
জনগণ এই মন্ত সংগ্রামে যে অটল 
ত্যাগ স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের 
আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ তরুণ 
গোঁরলাদল, জীবন 'দয়ে যে প্রতি- 
রোধ রচনা করলেন। তার মূল্য 
যেন কিছুই নয়। 

বলা বহহল্য, যে সব ভদ্রলোক . 
ভারতের জনগণের স্মৃতিশন্তি কম 
বলে মনে করছেন, এবং তাঁদের 


রেই দেখতে পবেন মিথ্যে ভাঁওতা 
{দায়ে কার্য সাধন করা যায় না। 
বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম ভার- 
তীয় জনগণেরও আশার প্রদীপ 
আর এই সংগ্রাম শুধু ইয়াহিয়ার 
মত অত্যচারীকেই নয়, তার চেয়ে 
বেশ অস্ত্রসচ্জিত শাল্তকেও প্রাত- 
রোধ করতে সক্ষম - ঝংলাদেশ 
ভিয়েতনামের মতই তার অজেয় 
স্বাক্ষর রেখেছে, ভারত - উপমহা'- 
দেশের প্রাতচ সৎ নরনারীর 
অন্তরে । ভারত বাংলাদেশের মৈত্রী 
সেই সংগ্রাম ধারারই ফলশ্রহীত। 


_ পাঁকস্তানের ভবিষ্যৎ গতিবিধি 


লারকানার “নৰাবজাদা” 
জদ্লাফকর অলী ভুট্রোর ' স্বপ্ন 
অবশেষে সত্য হল। গত সোমবার 
{তান ইয়াহিয়া খাঁর পারৰর্তে শুধু 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টই হলেন 
না, স'মবিক শাসনের মুখ্য প্রশা- 
সকের পদটিও পেলেন। পাঁথবার 
ইতিহাসে জনাব ভুট্রোই ৰ্বোধহয় এক 
মান অসামারক কান্ত যান ওই 


ধরণেরই একাটি পদে আস্গীন হলেন।- 


ভুট্টো সাহেবের ভাঁবষ্যত কর্ম 
সূচী কী হৰে তা এখনও পাঁরচ্কার 
নয়। এক অত্যন্ত জাঁটল পাঁরস্থি- 
{ততে তান কার্ধভার নিয়েছেন! 
একাদিকে শান্তশালণ সামরিক গোষ্ঠী 
ও অন্যাঁদকে মুসলীম লীগ, জমা- 
য়তে ইসলাম ইত্যাঁদ রাজনৈতিক 
'দলগাীল। এ দুইয়ের মধ্যে তান 
কাঁ ধরণের . সমন্বয় ঘটাতে চান বা 
কতটা পারবেন তা এখনই বোঝা 
ষচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে ভুট্টো সাহেবণ্এবং তাঁর পঁঁপলস 
পার্টর অন্য নেতাদের সংঙ্গে উপ- 
রিল্লাখত' সাম্প্রদায়ক দলগ্দীলর 
নেত-বৃন্দের কোনাদনই কোন সম্ভাৰ 
ছলনা--ভুট্রো সাহেব একথাও বলে- 
ছেন বলে প্রকাশ, যে তান ক্ষমতায় 
এলে ই দূলসমূহের নেতাদের 
ফাঁসকর্ঠে ঝোলবেন। অবশ্য 


বর্তমান ষে পাঁরস্ধিততে তান 


(দপপের পর্যবেক্ষক) _ 


ক্ষমতায় এসেছেন তাতে ভুট্রো 
সাহেৰ এখনই জল্পছদের খোঁজে 
বেরুবেন এমন মনে হয় না। বরণ 
নিজ দেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে 
অন্তত অ'পাতত শান্ত করার জন্য 
জন হবে বলে মনে হয়। 

অবশ্যই এ সৰই পাকিস্তানের 
আভ্যন্তরাঁণ ব্যার্প'র। ভারতের দিক 
থেকে ইয়াহিয়ার গমন ও ভূট্রোর 
প্রবেশ খুব একটা গ্যর:ত্বপূর্ণ 
ব্যাপর বলে মনে হয় না। অন্তত 
পাক-ভারত সম্পর্ক আপাতত 
যেমন) আছে তেমনই থাকবে। যে 
ভ.রতের কাছে পরাজয় ইয়াহিয়ার 
বিরদ্ধে লোভের মূল কারণ, সেই 
ভারতের সঙ্গে সম্প্রীীতর কোন 
প্রচেষ্টা পাঁকস্ত'দনী রাজনীতির 
একটি ক্ষমতাবান অংশ কখনই ভাল 
চোখে দেখবে না। ত'ছাড়া প্রচণ্ড 
ভারত বিদ্বেষী ভুট্টো হঠাৎ চান 
পালটে ফেলবেন এমন কথা ভাবার 
কোন কারণ নেই। 

ইয়াহিয়ার পতনের জন্যও এই 
গোম্ঠী মূলত দায়ী। মাঁক্নী 
কায়দায় এদের 10155 অথবা 
বাজপাখী আখ্যা দেওয়া 'হয়। সাম- 
রক গোম্ঠীতে এদের প্রচণ্ড প্রাত- 
পাত্ত এবং এরাই' গোড়া থেকে ইয়া- 


না নিতে বাধ্য করেন এবং পর- ' 
বর্তীকালে ভারতের বিরদ্ধে 
যুদ্ধের প্ররোচনা জোগ্'ন। ইয়াহিয়া 
গেলেন কিন্তু হামিদ-নর খাঁ পণর 
জাদা ইত্যাদির দল 'ত রয়ে গেলেন। 
এ ছড়াও 'আরও অসংখ্চ আঁফসার 
আছেন যাঁরা নিজেদের জঙ্গী মনো- 
ভাব পরিবর্তনে মোটেই ইচ্ছক 
নন। এবং ভুট্রো সাহেবের .এমন . 
কোন ক্ষমতা নেই যাতে "তান 
এদেরকে উপেক্ষা করতে পারেন। 
" আন্তশাতিক সম্পর্কের ৰ্যাপা- 
রেও পাঁকিস্ত'নের বর্তমান অব- 
স্থার কোন পাঁরবর্তন হৰে না। 
ভুট্টো সাহেবস্বপঠিকংয়ের পরানো 
বন্ধু এৰং চীনা সাহাষ্ক পাকিস্তন 
পেতেই থাকবে৷ চীনেরও পাঁক- 
স্তানের সঙ্চো' সদ্ভবের প্রয়োজন 
আছে কারণ এই সতে সে ব.ংলা- 
দেশকে কেন্দ্র করে একাধারে সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন ও ভারতের 
“আগ্রাসী” নাতির সমালোচনা 
চালিয়ে গিয়ে এশিয়া, আফ্রিকায় 
নিজের প্রভাব বজায় রখার চেষ্টা 
করতে পারে। মাকিন সরকারও 
জানে যে এই উপ-মহাদেশে পণীক" - 
স্তানকে যদি সে এখন ছেড়ে দেয় 
তাহলে সোভিয়েতের প্রভাৰ 'বিস্তা- 
রের পথই পাঁরচ্কার হয়ে যাবে ষে 
* (শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 
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গ্রন্থকীট 
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Ronakd Segal. 

ক প্রচণ্ড শান্তশাল্সী, ধন", প্রাণ- 
প্রাচদর্বে ভরপ্দর এই দেশ আমে- 
{রকা। তার শিল্পের প্রসার, 
দৌলতে ভরে ওঠা ভাণ্ডার, দিগন্তে 
বলান' হয়ে যাওয়া বিশাল চওড়া, 
রাস্তা, স্বয়ং” রাতকে ডুবিয়ে দেওয়া 
ঝলমলে র তের আলো, এই সবাকছ; 
াঁলয়ে সে যেন দেশৰাসীকে চির- 
কালের মতন আনন্দের, স্বাস্তির, 
শাষ্তির আশ্বাস জ্নাগয়ে চলেছে। 
বন্তুপ্রাপ্তিস্ুলভ জয়ের, আনন্দের 
শঁমালত প্রকাশ ঘটছে তার শিল্প 
সংস্থাগীলতে যারা বাইরে দূরের 
বহ দেশের অর্থনীতি 'পাঁরচালনা 
'_ করে, শষ্যশোভিত বিস্তীর্ণ এলাকা- 
গলতে, তুল্মর চাষ অথবা গো- 
পালনে, তামায়, কয়লয়, শিল্প 
গ্যালারী লাইরের' ইত্যদি সমহে। 
মানুষের কশীর্তর এই নিদর্শন আর 
কোন একট সমজে কখনও দেখা 
যায় নি। এই মহান কণীর্তর িদ- 
মা যাত ভাজা সু 


স্ক্যাপরগরীল তাদের দূর আকাশে 
হারিয়ে যাওয়া চড়োগনীল 'নিয়ে। 
_ জম্প্রীতি আমি নিউ ইয়র্কে 
দগয়োছল:ম। সময়টা ছিল মাটন 


ল:থার কিং-এর হত্যার কিছুদিন 


পরে। বসোঁছলাম হোটেলের লবাতে 
জনৈক প্রকাশকের সঙ্গো।” হঠাৎ 
চারপাশের নাম্ধ্যকালীন, ম'দ 
আলাপ ছাপিয়ে অদূরের টোল; 
ফোন বুথ থেকে একটি প্দরষের 
কন্ঠ ভেসে এল-“এই হংসা আমি 
অর সহ্য করতে পারাঁছ না, সহ্য 
করতে পারাছ না এই মন্মণা”। 
আমোরকায় সাধারণ 'হংসা- 
মূলক কার্যাবলীর সংখ্যা অন্যান্য 
গশক্ষপাল্নত সমাজের থেকে অনেক 
বৈশী। যে কোন একাঁট আমোর- 
কান শহরের আঁধবাসীর খান হও- 
যার সম্ভাবনা একটি ব্রাটি'শ শহরের 
আঁধিবসীর চাইতে দশগুণ বেশী। 
গড়ে প্রীতাঁদন আমোরকায় চারশো 
জন খুন' হয়, দেড়শো জন গাড়ী- 
চাপা পড়ে এবং একশো সত্তর জন 
অন্যান্য দ:্ঘটনায় মারা যায়, পণ্টাশ 


শিলে দ্পল 
"_ (সপ্তম পচ্ঠার পর) 


. অবস্থা সে কোনাদনই মেনে নিতে 


পারে না। 
প্রসঙ্গত, চীনের আচরণ ক্রম- 
শৃই অবোধ্য হয়ে উঠছে। একদিকে 
ত ৰাংল,দেশ প্রসঙ্গে সে প্রকাশ্যেই 
মার্কন যাক্তরাম্ট্রেরে সঙ্গে হাত 
শমালয়েছে। অপরাদকে উত্তর 
ভিয়েতনামে যে ক্রমাগত মার্কনী 
বেমাবর্ষণ চলেছে (এ খবর ভার- 
তায় সংৰাদপত্ৰে না বেরণলেও, 
ৰটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন 
থেকে প্রাতাঁদন সন্ধায় প্রচারত 
হচ্ছে) সে সম্বন্ধেও পাঁকং নির্বাক। 
এর কারণ কী এই যে উত্তর ভিয়েত- 
‘নামই প্রথম সমাজতান্নিক দেশ যে 
বাংলাদেশের সংগ্রামকে ম্যান্ত সংগ্রাম 
ৰলে৷ মেনে নেয় এবং যে দেশের 


থেকে বেশী বুদ্ধিমান অন্তত বৃহৎ 


শান্তনলভ খেলাতে ৷ দর্পণে যে কথা 
অ.গৈই বলা হয়েছে তাই ঘটেছে 
অর্থাৎ মাঁক্নীরা পাকিস্তানকে 
সাহাফের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের 
দোরেও অর্থ সাহায্যের ঝাল য়ে 
হাজির হুয়েছে। যাঁদও ৰাংল.দেশ 
সরকার মাঁকর্নি সাহায্য প্রস্তাব 


প্রত্যখ্যান করেছেন, দঃ কূল রাখার - 


নাঁতিতে বিশ্বাসী ওয়াশিংটন এত 
সহজেই হাল ছাড়বে ৰলে! মনে হয় 
না। এবং বাংলাদেশ সরকারও যে 
শচরকাল আমোঁর্কার প্রাত , বিমুখ 


হয়ে থাকৰে তারই বা কী প্রমাণ। 
কারণ আওয়ামণ লীগের মধ্যে অব- 
স্থিত মার্কনী লবা আজ অবস্থ- 
গ্রাতকে চপচাপ থাকলেও চ্ডবিষ্তে 
মাথা চাড়া দেৰে না এ কথা ভাবার 
কোন য্যান্তিসঙ্গত কারণ থাকতে 
পারে না। 

ভুট্টো সাহেবের প্রসঙ্গে ফিরে 
আসা যাক। প্রেসিডেন্ট হয়েই 'তান 
য়ে অবোল তাবোল ভাষণ দিলেন 
তাতে বারে বারে তান যে নির্বাচনে 
জিতেছেন সেইটি শ্রোতাদের' মনে 
কাঁরয়ে দেন। এর কারণ আছে। এর 
ফলে পাকিস্তানের বন্ধুদের, বিশেষ 
করে চীনের, আর কোন সামাঁরক 
জঙ্গীশাসককে সহাফ করা জানত 
অস্বাস্তর কারণ রইল না। পাকি- 
স্তানের কাঠামো একই রইল শ্দধ 
তার উপর একা গণ্তর্নের প্রলেপ 
লাগিকে এখন কাঁ চীন কি আমে- 


, 'রিকা বলতে পারবেন যে তাঁরাও 


সাম্প্রাতক ঘটনা এবং সে ক্ষেত্রে নিজ ' 
নিজ ভূঁমিক'য় 'বব্রত মাঁকন য্্ত-" 


রাষ্ট্র ও চীন উভয়েই ইয়াহয়ার 
প্রতিপক্ষকে উদ্কেদেয় তাঁর উপর 


চাপ সৃষ্টি করে পদত্যাগ করাতে 
এবং ভুট্রেকে সেই গ্ণীতে বসাতে। 
এই ঘটনায় তারা কতুখানি জাঁড়ত 
বলা শব্ধ, কল্তু পাকিস্তানের এত" 
বড় একটা ঘটনায়, বিশেষ করে 


বর্তমান অবস্থায়, এদের কোন হাত 
ছল না এ কথা মানা শল্তু। 


জন আত্মহত্যা করে। এবং প্রাত 
বছর খননের সংখ্যা দশ শতাংশ 
বৃদ্ধি পায়, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
চাইতে অনেক বেশী। এ . ছাড়া 
আছে স্বদেশে দাঙ্গা এবং বিদেশে 
যদ্ধে মৃতের সংখ্য-আমোরকার 
চাঁরন্রোদ্ভূত নীতির ফল। 

প্রশ্ন হচ্ছে, আমৌরকান সমাজ 
কতাঁদন এই চ'প সহ্য 'করবে। মনের 
দিক দিয়ে আমোঁরকা ভাঙ্গতে শর 
করেছে।- প্রতিটি নতুন 'হিংসাত্মক 
কাজ জ্যামাতক প্রক্রিয়'য় বাড়িয়ে 
দিচ্ছে মানুষের ভয়, হতাশা, উদ- 
ভ্রান্তকে। ' 


এতাঁদন যে ভাঁবষ্যতকে , মনে. 


হয়োছল শান্ত, 'িরদ্বিশ্নি আজ 
দেখা যাচ্ছে সে দুষিত । বাহর্বিশ্বের 
রাজনৌতক ও অর্থনৌতক খবর- 
দারীর ফলে ধনভাম্ডারে ক্রমশই 
টন পড়ছে! অপরাঁদকে' এই থবর- 
দারীর মূলে যে নীতি তাকে আমে- 
কার মানুষ আজ ধবংসাত্মক ৰলে 
মনে করছে। আমোঁরকার কাছে 
আজ দ়ট প্রথ খোলা £ হয় আরও 


নেওয়া, যে প্রসার রোখাটাকেই -সে 
এতাঁদন তাঁর মহান দ'য়িত্ব বলে 


' মনে করেছে। 


বাহার্বশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমে- 
ধ্রক'র ভিতরেও এসেছে বাণ্চিতের 
আন্দোলনের জ্বোয়ার। এর মূলে 
আছে মজত বর্ণবৈষম্ম। এই 
হংসাত্বক অন্দোলন, যা কিনা 
সর্বপ্রকার সংস্কারের চেষ্টাকে 
উপেক্ষা করে বিপ্লবের ডাক দেয়, 
যে কয়েকটি ধারণার উপর আমোর- 
কান সমাজ 'গড়ে উঠেছে তারই 
ভাঁত্তুতে আঘাত হানহে। কালো 
মানষের এই আক্োশকে কোন 
সৈন্যদল দিয়ে দমানো যায় না 
যতই কেন না তারা দাঙ্গা দমনের 
উপযোগী সরঞ্জামে সজ্জিত হোক। 
একাঁট জাঁটল ?শল্প সমাজে যথেষ্ট 
ক্ষতি করতে পারে এবং এই ধরণের 
আন্দোলন গ্াটকরেক লোকের 
নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে। এবং শদুধ; ত 
নিগ্রোরা নয়। পরয়োর্টোরিকান ও 


_মে'ক্সকানরাও আজ সেই একই অস- 


ন্তোষে জবলছে। 

নতুন শীব্ব ত এই অবস্থার 
কথা বলে নি। সেই বিশ্ব আম্বাস 
দিয়েছিল মানুষকে তার পাঁর- 
পার্রিক অবস্থার উপর জয়ী 
হবার। মনবৰ হেরে যাবে অথবা 
হতাশার বেনোজলে ভাসবে এই 


অবস্থার জন্য ত সে তৈরাঁ হয় না। 


শুর তে আমোরকা বলতে বোঝাতো 
মানাষের অগ্রগতি, কীর্ত। অথচ 
আজ আমোরকা কাঁ? 
থেকে যে শিক্ষা সে পেয়েছে যে 
কর্তববোধ তার* মধ্যে জেগেছে 
তার সঙ্গে বর্তমানের আঁভিজ্ঞতার 
কোনও মিল নেই। এমতাবস্থায় 
বাড়ে শুধ্‌ হতাশা আর দুঃখ, জন্ম 
নেয় অক্রোশ। 


আমৌরকার যব সম্প্রদায়ের . 


কাছে আজ সম্পান্তর ২ ব্যস্তিগত 
মালিকানা, ব্ন্তগত লাভ এবং এই- 
সব জানত কাঁন্তগত ক্ষমতার চেত- 


~~ 


অতাঁত_ 
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অসাসর্িক প্রতিরক্ষা দপ্তরের 
দায়িত ও হর্তব্যে অবহেলা 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


, অপ্রদীপ কবস্থা প্রসঙ্গে দু 
চারাট কথা বলা দরকার। দেশের 
অস.মারক প্রাতরক্ষা দপ্তরের ব্যান্তরা 
নিশ্চয়ই কুম্ভকর্ণের চেয়ে বেশী 
ঘুমোচ্ছিলেন। না হলে তারা দেশের 
পাঁরাস্থিত উপলব্ধি করে রাস্তার 
আলে'য় চল পরানের কৰস্থা 
করতে পারতেন। তা তো হই না 
হঠাৎ যুদ্ধের সময় চার তারিখ 
থেকে কলকাতার বকে নেম এল 
অন্ধকার রাত নয়টার মধ্যেই র.স্তা- 
ঘাট ফাঁকা, দোকানপন্র বন্ধ করে 
লেকেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করার 


চেষ্টা করতে থাকলো । রাস্তায় ট্রাম ' 


যাও ৰা দেখা যেত সরকারণ পাঁর- 
বহন সে অর্থে অনেক কমে গিয়ে; 
'ছক্স। বেসরকারী বাস মালিকরা 
অন্ধকারের মধ্যে বেশীক্ষণ চাল তো 
না। 

দিনে রাস্তার আলোগাীলতে 
ঠাল পড়ানোর বন্দোবস্ত হল। 
দেখা গেল বেশ কয়েক হাজার ঠাল 
চদার হয়ে গেল। 
কে চার করলো? 

চোর না ধরতে যওয়াই ভাল। 
কারণ যে কর্তাব্যক্তিদের হাতে এই 
কাজের দাঁয়ত্ব ছিল তদেরই পোষা 
ব্যান্তদের সহায়তায় চুরি না আসলে 
অর্ডার বেরিয়ে লি এল না, এলো 
চ্দারর খবর । 

এরপর গত ষোলই ডিসেম্বর 
যখন ঘোষণা করা হলো যে কাল 
থেকে ব্যাক আউট থাকছে না। সঙ্গে 
সঙ্গে আবাল-বৃদ্ধ-বাঁণতা পথে 


এখানে প্রশ্ন, . 


নেমে পড়লেন। শ্বর; হলো কল- 
কাতাব্যাপী বাংলা দেশ জয়ের 
উৎসব। কিন্তু আলো জললো না। 
অস'মারক প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিদেশে 
বিকেলে জেলাকর্তৃপক্ষের কাছেও 
কলকাতা কর্পোরেশনকে আলো 
জবালানে'র ব্যবস্থা করতে বলা হল ॥ 
{কল্তু তার কোন লক্ষণ দেখা গেল 


বাজন জেলা কর্তৃপক্ষ ও কর্পো- 
রেশনের কর্তাদের শবকেলের 
পৰেইি আলো জবালানোর নর্দেশ 


' দর়েছিলেন। বেসামরিক প্রাতিরক্ষা 


বাঁহনীর শ্বেচ্ছসেবকদের আলো 
জবীলানোর কাজে দেখা গেল না। 
এর কারণ বোধ হয় এ ধরনের 
স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। 


. মোদনাগুরের জনৈক 
গণ্ড চিনিৎমের দুনাতি ' 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বিম্বস্তসূত্রে জানা গেছে, মোঁদ- 
নাঁপররের র'মনগর এক নং ব্লকের 
পশ্দ চাকংসক ডাঃ বনোদবিহারী 
পাণ্ডা সংশ্লিষ্ট অশ্টলের সাধারণ ' 
মানষদের বাত করে সরকারী 
অর্থে নিজে বা খুশী তাই করে 
চলেছেন। 

অগ্চলের সাধারণ মানুষের 
অভিযোগ, তান ওষধ চার, 
মুরগী 'িক্লীর ফাটক'বাজ, মথন 


নাই জাতীয় দুর্বলতার উৎস। এর 
বোধে, সমাজ চালনার ক্ষেত্র থেকে 
ব্যান্তর দূরত্ব বাদ্ধতে। এদের, 
মতে এ'রা আমোরকাকে আজ 
দেখছেন নিঃসঙ্গ, ভীত হতাশ 
মানুষের বাসস্থান হিসাবে। 

এই হচ্ছে লেখকের মূল প্রাত- 
পাদ্য 'বিষয়।' দর্পণের পরবতশ 
সংখ্যায় বইটির বিশদ পাঁরাচাত 
থাকবে। - | 


আড্ডা, নতুন ধরণের মদ প্রস্তুত ও 
সেবন, সরকার” কাজে ফাঁকি এবং 
জনসাধারণকে হয়রাণি প্রভৃতি একা- 
কু দরর্নশীতর সঙ্গে নিজেকে 
জাড়িয়েছেন'। 
রামনগর খনার "বা ব্যা্তকে 
উক্ত চিকিংসক সরকার প্রদত্ত 
(গ্রামের লোককে বনামুল্গ্য প্রদা- 
নের জন্য) 'ওষধ গোপনে বিক্রী 
করেন এৰং সরকারের খাতায় তার 
কোন 'হসেব রাখেন না। সরকারকে 
মিথ্যা ভ.উচার দোখয়ে মরগাঁর ' 
বাচ্চা দিক্লী করে টাকা আত্মসাৎ 
অর্থাৎ ক্রেত৷র কাছে তিনটি মুর- 
গর বাচ্চা লিখে নিয়ে পরে এ 
লোকের নামে পাঁচটি ইস্দ্য করে 
সরকারকে দেখ নোর অভিযোগও 
তার নামে রয়েছে। 
তাছাড়া সরকারী আঁফসে রাত্রে 


‘জুয়ার আড্ময় বিন/মূল্যের ওঁষধ-* 


গাল দিয়ে এক প্রকার মদ প্রস্তুত 
(শেষাংশ ১ন পৃন্ঠার) 
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পাঁিমবদদে বংগ্রেঘের কৌশলী পদক্ষেপ 


hb নিন্দকেরা যাই বলুক, দলের 
সাংগঠাঁনক নেতৃত্ব ইন্দিরা গান্ধীর, 
' হাতে আসার পর থেকেই শাসক 
শ্রেণী হিসেবে কংগ্রেস শাঠ্যে- 
আর সবল হয়ে উঠেছে, এ কথা 
অস্বকার করার উপসন্ন নেই। 
“শর-কে কখন কোন সময় কী 
ভাবে আঘাত করতে হবে তার কলা- 
কৌশল রপ্ত করতে শিখেছে। 
অতাঁতে মানুষের সংগঠিত আন্দো- 
লনকে স্তব্ধ করার একমাত্র দাওয়াই 
ছিল প্যালশী িনপীড়ন। সে ক্ষেত্রে 
আঘাত আসত বটে, কিন্তু আন্দো- 
লন আরো সংগাঠিত হত। শাসক 
" শ্রেণীর নগ্ন স্বরূপ সাধারণ মান 
ষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
»দেবার স্মবিধে পেতেন বামপল্থী 
নেতারা। 
সাতষাঁট্র সালের নির্বাচনে সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দারুণ 
বিপর্যয়. ঘটল। - শীবশেষতঃ কেরল 
আর পাশ্চম বাংলায় গণতান্তিক 
শান্তগ্ীলর সংসংহাঁত একটা নূতন মাননষের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। শাসক 
শ্রেণী হিসেবে কংগ্রেস তার প্ররনো 
কৌশল ত্যাগ করে গণতা্মিক শাল্ত- 
গ্রলির মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর নতুন 
কৌশল গ্রহণ করল। এ কৌশল 
গ্রহণ করার কারণ তনাঁট £ (এক) 
‘দল হসেবে কংগ্রেসের “ইমেজ” বা 
ভাবমযার্ত নষ্ট হয়ে গেছে; (দুই) 
প্যরনো কায়দায় শাসিত হতে না 


ওপ্রা না থাকলে বন্তফ্রন্ট ভাঙ্গতো 
না? আমার ধারণা, প্রফঞ্লপ ঘোষ 
" আর অজয় মুখনজ্জে য্তফ্রন্টের 
ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করেছেন ঠিকই, 
{কিন্তু ও'রা না থাকলেও যুন্তফ্রন্টের 
ভাঙ্গন রোধ করা যেত না। কারণ, 
নীতির ক্ষেত্রে যন্তফ্রন্টের কমবেশী 
ছোট বড় দলগণলোর নমনীয়তা ও 


হাঁ শত 


(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


নেবে তা কংগ্রেস বা সি পি এমের 
প্রস্তাবে চূড়ান্ত হবে না-হবে 
পশ্চিম বাংলার সাড়ে চার কোটি 
,মানষের, আপনর, আমার 'সদ্ধান্তে। 
ভারত রাষ্ট্রের এখনকার কাঠামো 
ও নশীতগনীলি বজায় রেখে এঁকা- 
বদ্ধ ভারত রাখা যাবে না, কারণ 
এঁক্য গড়ে ওঠে সমানে সমানে, সহ- 
যোগতায়, জোর জুলুমে নয়। 

১, নিৰ্মল সেনগদপ্ত 


দিলীপ মজুমদার 


দোলাচলবৃত্তির সুযোগ নিয়ে 
কংগ্রেস নস পি এমের বিরুদ্ধে 
দলীয় স্বার্থে প্রশাসনযন্নের ব্যব- 
হারের আঁভফোগটা প্রাতাণ্ঠত করতে 
পেরোছল। সর্বগ্রাসী সি পি এম 


- যে স্বদলের উপর প্রভাব বিস্তার 


করে নিজের কলেরর বৃদ্ধি করছে 
এমান্তর একটা ভীতির ভাবে 


বাঁহরে ওদের পাঁরচয়টা কী? এরা 
সাচ্চা - কাঁমউনিস্ট -শোধনবাদের 
শীবরহদ্ধে লড়াই 'করছে। অনেক 
ভালো ভালো, ছেলে নিজেদের 
“কোরিয়ার” বিসর্জন "দিয়ে বিস্ল- 
বের কাজ করছে, ফলতঃ এরা স্বার্থ- 
ত্যাগী, আত্মত্যাগী। “কাষ বিপ্লব”, 
“জোতদার মুনাফাথোরের গলা 
কাটা চলছে, চলবে” প্রভাত শ্লোগা- 
নের সঙ্গে কিছু 'িছ;7 অগ্চলের 
মানযের মৌন সমর্থন নিয়ে তাদের 
কাজ শুর; হল। শুরু হল গৎপ্ত- 
হত্যার পার্ব। : আজ যাঁদ এদের 
হাতে নিহতদের সংখ্যা বিশ্ল্ষেণ 
করা যায়, তবে দেখা যাবে এদের 
হাতে নিহত হয়েছে (এক) শতকরা 
এক ভাগ জোতদার দেই) শতকরা 
দুই ভাগ সাধারণ প্ীলশ (তিন) 
শূন্য প:ুজিপাতি (চার) শতকরা 
চার ভাগ দলত্য/গী এবং (পাঁচ) 
শতকরা িরানব্কই ভাগ "স 
এম বা সি পি এম প্রভাবিত 
গণসংগঠনের নেতা ও কর্মী । এই 
সমস্ত হত্যাকান্ড ও আক্রমণের 
ক্ষেত্রে প্ালশ ও রাম্ট্রষল্ল এদের 
পেছন থেকে মদত যোগাত। 
তা সত্বেও হাতেনাতে প্রত্যা- 
শত ফল পাওয়া, গেল না। সি পি 
এমের শ্লোগান ছিল £ নকশাল 
কধগ্রেস এক হ্যায়। জনসাধারণ 
নিজেদের আঁভজ্ঞতা 'দয়ে এ 
শ্লোগানের সত্যতা অনন্ভব কর- 
লেন। কৌশল! বদল হল তাই। একই 
সঙ্গে আরুমণ ও বিভ্রান্তিকর প্রচা- 
রের কসরৎ স্বর: হল। ঠিক এই 
জন্যই নূতন করে যুব কংগ্রেস আর 
ছাত্র পাঁরষদের জন্ম দিতে হল। এই 
দুটি সংগঠনের নবজন্মের পেছনে 
নিম্নোন্ত কারণগণল বিদ্যমান৷ (এক) 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। (দুই) ছাত্র 
যুবরা খুবই সংবেদনশীল বলে 
ক্রমশঃ বেশশ বেশী করে বাম- 


পল্ধার দিকে ঝুকে পড়ছে এবং 
সি পি এমের প্রধান সহায়ক শান্ত 
হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। (তিন) 
ঘনীভূত অর্থনৌতক সংকটের ফলে 
বেকারী বাড়ছে, যুব . সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে, সি পি 
এমের গণআন্দোলন প্রসারের সংযোগ 
ঘটছে ঠিকই ধকল্তু চটকদার 
শ্লোগান আর কর্মসংস্থানের 
প্রলোভন ইতগাঁদ দিয়ে এই বিক্ষ্খ 
এবং বিভ্রান্ত ছাত্র যুব সম্প্রদায়কে 
সামায়কভাবে হলেও প্রতারিত করা 
যায়। (চার) ব্যাপকভাবে সমাজ- 


বিরোধীদেরও এই সংগঠনের আও- - 


তায় জড়ো করা যায় এবং 'স পি 


এমের অত্যাচারের বিরদ্ধে এদেরই - 


নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়া যায়। 
কোথাও আক্রমণের বাড়াবাঁড় হলে 


এদেরই' মুখ দিয়ে এদের সংগঠনকে ' 


“অটোনমাস” বলিয়ে নিয়ে নিজে- 
দের 'নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করা 


যায়। (পাঁচ) নিজেদের আল্তদর্লীয় ' 


কোন্দলের ক্ষেত্রেও এই “অটোন- 


তল্দমাক্ণা শ্লোগান য়ে হাজির 
হল তাতে অনেক সাধারণ মানদষই 
প্রথমটা হক্‌চাঁকয়ে গেল। যেন 
প্রথমটা বোঝা গেল £ এরা নূতন 
আদর্শ ও নবান প্রেরণা নিয়ে দেশের 
কাজে নেমেছে; এরা কালোবাজারী, 
মূল্যবৃদ্ধি, পুঁজিবাদের বিরদ্ধে 
সংগ্রাম করতে চায়; এরা শিক্ষা- 
সংস্কার, শৃঙ্খলা ও নিয়মানদবর্তি- 
তার পক্ষপাতী; কংগ্রেসের মূল 
নীতি অনুসরণ করলেও গণসংগঠ- 
নের স্বাধীন চাঁরন্ন বজায় রাখতে 
চায়; এরা আন্দোলন করবে ষথা- 
সম্ভব শান্তিপূর্ণ পথে, কিন্তু 
শত্ুর আক্রমণও লৌহদৃঢ় শৃঙ্খ- 
লার সঙ্গে মোকাবিলা করবে। এবং 
আদর্শের জন্য জীবন দিতেও 
পেছপা নয় ৪ “গাল মার, ছোরা 
মার, বোমা ম্যর_বন্দেমতরম 
ভুলাছ না, ভুলব না৷” শহরতলা 
ও গ্রামদেশের বেশ কিছু সং সরল 
ছাত্র যববককে প্রচার কৌশলে 'নিজে- 
দের দলে টেনে নিতে পারল ওরা । 
সংখ্যাটা ভবিষাতে আর একট? 
বাড়বে বলেই আমার ধারণা । সেই 
সণ্গে কর্মসংস্থান এবং আর্থক 
প্রলোভন ইত্যাদি সমান তালে 
চলতে লার্গল। বাস্তাবক, দত ওরা 
কংগ্রেসের একটা 'বাঁশিম্ট শান্ত হয়ে 
উঠল । এদের 'দয়ে {সি পপি এম বা 
শি পি এম প্রভাবিত গণসংগঠন- 
গলির উপর প্রচণ্ড আক্লমণ কেন্দ্রী- 
ভূত করা হল। পলিশ আর পেছনে 
রইলো না, দেখা গেল প্ীলশের 
গাঁড়িতেই ছাত্র যব বাহিনী সি পি 
এমের অত্যাচারের হাত থেকে জন- 
সধারণকে মৃন্তি দেবার জন্য এলাকা 
দখলের স্যাচল্তিত গাশিতিক পাঁর- 
কল্পনা করছে। কলকাতা ও শহর- 
তলার জোড়াবাগান বেলেঘাটা দম- 
দম, টালিগঞ্জ, যাদবপ্দর, বরানগর 


নলতা 'বরাটী এবং হাল হাওড়া 
চাঁবশপরগণা বর্ধমানের বিস্তীর্ণ 
অণ্লের মানুষের তখন এই মান্তির 
আস্বাদে নাঁভিশকাস উঠেছে । প্রচার- 
যল্র করায়ত্ত থাকার ফলে এক 
এলাকার প্রকৃত ঘটনাবলী সম্বন্ধে 
অন্য এলাকার মানুষ অনবাঁহত 


সমস্ত দোষ স পি এমের উপর 
চাপানো । 

এখন কংগ্রেস নির্বাচনের জন্য 
তৈরী হচ্ছে। স্াংবাঁদক বরুণ 
সেনগৃপ্ত মশাইও বঝেছেন যে, 


(এক) সি পি এমের “বেস” 
এলাকাগর্দীলতে সরাসার আক্রমণ 
চাঁজিয়ে তছনছ করা, সল্্াস সৃষ্ট 
করা, ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য 
ভীতির মনোভাব সৃষ্টি করা। সি 


পশু চিকিৎসক 
(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 


করেন। বলাই বাহুল্য, স্থানীয় 
অর্থগ্ধন্ ব্যান্তরা এ ব্যাপারে তাঁর 
সহৃদয় বন্ধয। গোপন কবসাগনীল- 
তেও "তান এদের সঙ্গেই চ্দান্ত- 
বদ্ধ। 

তাঁর প্রাইভেট কলে যাওয়ার 
সময়ের অভাব নেই, কিন্তু দরিদ্র- 


সাধারণ মানুষেরা অনররোধ কর- 


লেই 'তাঁন দৈঁহক অসঃ্থতা, এবং 
ডউটির নির্দিষ্ট সময়ের অজুহাত 
দেন! 

যাঁদও রামনগর এক নং রকে 
তাঁর উর্পাস্থাত সপ্তাহে একদিন 
ধনার্দস্টা; তবুও তান শনয়ামত 
ভাবে সেই একি দিনও অনুপস্থিত 
থকেন। একই সঙ্গে তান দুই নং 
ব্লকেরও দাঁয়ত্বে আছেন বলে এইড 
সেন্টার ও সাব সেন্টারের শুধ: মাত্র 
পছ বনী কেন্দ্রে যান।, তার কারণ 


এ কেন্দ্রুটি তাঁর বাড়ী যাওয়ার পথে 


৪ লগত ৪ 


পি এমের “বেস” এলাকা হাচ্ছে__ 
(ক) গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন যে 
সব জায়গায় জখ্গীরূপ গ্রহণ 
করেছে এবং বে সবর অঞ্চলে ক্ষেত- 
মজুরদের আ'ধকা, * €খ) শহর ও 
শহরতলণর শ্রমিক অধনাষত বস্তি 
অণ্টল এবং কলোনীগণাল। 

(দুই) যে সমস্ত কেন্দুগণীলতে 
কংগ্রেস বা তার ঘাঁনষ্ঠ সহযো- 
দারা বিগত নির্বাচনে জয়লাভ 


» করেছে অথচ সেই কেন্দ্রের কিছ 


ছু অংশ সি পি এমের প্রভীবা- 
ধান, সেই সমস্ত অঞ্চলে প্ররোচনা 
সৃষ্ট করে প্ররোচনার ফাঁদে সি পি 
এমের কর্মীদের জাঁড়য়ে দেওয়া 
এবং এলাকার অশান্তির উৎস বলে 
চিহিত করা। প্ররোচনা সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে ইদানীং দেওয়াল লেখা বা 
“ওয়ালং” বিশেষ স্থান অধিকার 
করছে। if 

(জরা TEE 
পূলিশা অত্যাচার প্রভাতি আভ্য- 
ন্তরাঁণ গলদ ও সংকট থেকে মান 
ষের মনকে 'বাক্ষপ্ত করার জন্য 
বিশেষতঃ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে 


"নূতন নূতন স্টান্ট দেওয়া। 


(চার) শ্ধমানত্র সি পি এম 
বিরোধী দলের সঙ্গে অবিলম্বে 
ফ্রন্ট গঠন এবং কংগ্রেস ও স পি 
এম উভয় বিরোধী দলগ্ালর সঙ্গো 
দরকষাকষি। 

(পাঁচ) সি পি এমের আন্দো-, 


লনের উৎস মুখগ্ল অবরুদ্ধ করা, 
সবচেয়ে স্পার্শকাতর জায়গায় সবা- 
পেক্ষা দ্ুতগাততে আঘাত করা 
এমন' একটা অবস্থার সৃষ্ট করা 
যাতে মিছিল মিটিং স্কোয়াড 
প্রীত প্রচারযল্লের মাধ্যমেও এক 
অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অণ্চলের 
রাজনোতক যোগাযোগের সেতু না 
গড়ে ওঠে । 

(ছয়) এ সমস্ত ছাড়া সধবাদ- 
পর বা রোঁডও প্রভাত শাল্তশালী 
প্রচারষন্তের যথেচ্ছ ব্যবহার তো 
আছেই। 





পড়ে। অথচ প্রত্যেক সেন্টাবে 
গাগয়েছেন, এই অর্জধহাতে "তান 
সরকারের কাছে মাসে মাসে আঁত- 
রিন্ত ভাতা দাবী করেন। 

ডাঃ পাশ্ডার উপরোন্ত দরনী- 
{তর পারপ্রোক্ষিতে গ্রামের সাধারণ 
মানষের দর্গাতর অন্ত নেই। 
অনেকে আট দশ মাইল পায়ে 
হে'টেও ডান্তারের সাক্ষাৎ না পেয়ে 
নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। 

বেসরকারী সূত্র থেকে জানা 
গেছে, তিন চারমাস আগে নাক 
তাঁর বদলশর* আদেশও এসোঁছল, 
কিন্তু মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাও 
বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পরেও 
বহুবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে 
তাঁর বদল? প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু 
কোন ফল হয়ান। অবশেষে একটি 
স্মারকাঁলাঁপ প্রেরণ করে তাঁরা 
রাজ্যপাল ডায়াসের মুখের 'দকে . 
চেয়ে আছেন। 


Regd, No. C12 


মান্াতক কয়েকটি নাটক 


দেপণের সমালোচক) 
সাম্প্রাতক “কালে দর্শক শ্রেণীকে 


দেশে এই মণ্ট দুর্দশার মধ্যেও, ি 
ভাবে অক্বাত্রম কৃচ্ছতায় অর্থ সংগ্রহ 
করে, দৈনান্দন জীবনের শৃঙ্খলিত 


চীন-মাকিন ভূমিকা 
(প্রথম প্যার পর) 


«আর চাঁন গলা ফাটিয়ে ৰাংলা 
দেশ বিরোধী চীৎকার করলেও 
বাংলাদেশের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্খানে 
হস্তক্ষেপ করতে পারে নি, কারণ 
তারা বাঝেছে এই অভ্যুত্থানের 
পেছনে বিশ্বের জনমত আছে।” 

খোন্দকার সাহেব 'বশ্বাস করেন 
যে, চাঁন ও আমোরিকার জনসাধা- 
রণই জাতীয় মন্ত আন্দোলনের 
একমাত্র ভরসা। এই দই দেশের 
' নেতৃত্ব তই চেষ্টা করুক নিজ নিজ 
দেশে জনমত ঠোঁকয়ে রাখতে পার- 
বেন না। নেতৃত্ব তার পথ পরিবর্তন 


*। না করলে, দেশের জনসাধারণ 


বাধ্যবাধকতার পাশ কাটিয়ে এরা এই 
ধরণের ভুয়ো অ.তঃসারশূন্য নাটক 
নিয়ে মণ্ট পর্যন্ত পৌঁছতে চান? 
এবং আরো অবাক লাগে তখন, যখন 
দেখ, এই অক্ষমতা এবং অপারণত 
শিল্পবোধই হয়ে ওঠে তাদের গর্বের 
উৎসা। এইঃ অপাঁরণত . "চন্তাশান্ত 
পাঁরণত রূপ নেয় চমকিত করার 
নির্োন্তিক এবং বহু বিচ্ছিন্ন ভাব- 
রাশির মধ্যে। এরা, আপন ভুল 
কছুতেই ভাঙ্গবেন না, অথচ পাঁর- 
শ্রমকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে চাইবেন! 

যেমন ধরা যাক “সকসাচী”র 


নয়ই সেপ্টেম্বর মনন্তাঙ্খনে আঁভ- 


তবে আশার কথা বাংলা দেশের 


সশস্ত ষবব অভ্যুত্থান এই সব ষড়- ' 


যন্ম সম্পর্ক যথেষ্ট সজাগ এবং 


এই ধরণের অপচেষ্টা দমন করা 


শান্ত নন ৷” 


মাথাব্যথ৷ 
প্রথম পচ্ঠোর পর) 
অঞ্পদামে আর জন্ট মিলের সাহেৰ 
ম্যানেজারদের যোগসাজসে অর্থাৎ 
ওদের মোটা টাকা ঘস "দিয়ে মাড়ো- 
যারীরা প্রচ্ছর পয়সা পিটেছে। 
তখনকার কলকাতার বড়াদন এখ- 
নও অনেকে স্মরণ করে। জুট- 
মলের সাহেবদের বাড়ী খোদ মেন 
সাহেবের হাতে পোঁট পোর্ট স্কচ 
হুইস্কি আর দামী দামী কেক ও 
ফলের, তোড়ার মধ্যে লকক্লানো 
গোছা গোছা নোট ওরা দিয়ে আসত 
বড় দিনে আনন্দ করার জন্য। সব 
টাকাটাই আসত পাট চাষাীকে ঠঁকিয়ে 
বাজারের চালু দাম থেকে অনেক 
কম টাকায় পাট কনে . মিলে চড়া 
দামে বিক্রি করে। 
মাড়োয়ারীরা ভাবছে আবার 


শ্যই “জোট 'নরপেক্ষ? হয়ত সেই সাদিন ফিরৰে। এই 
ৃকম্তু বাংলাদেশ সংগ্রামে স্ভারত নিয়ে ওদের মধ্যে অনেক জল্পনা 


সম্পাদক কতক মডার্ণ ইস্ডিয়ঃ প্রেস ৭, রাজা স্মবোধ মাঁছক স্কোয়ার কালকাতা-১৩ থেকে ম্াদ্রত এবং ৬১নং 


সর; হয়েছে। ইতিমধ্যে কোন প্রাত- 
ছ্ঠাবান মাড়োয়ার প্রভাবশালী 
আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন'। 
শোনা যায় এই ব্যাপারে উচ্চাশাসম্পন্ন 


' শীকছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতা- 


রাও যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। 

তবে বাংলাদেশ মন্ত্রীরা অনে- 
কেই এই মাড়োয়াড়ীদের সম্পর্কে 
শচ্তিত। তারা ভারত সরকারের 
সঞ্গে প্রাথীমক আলোচনায় প্রস্তাব 
করেছে যে, দুই দেশের মধ্যে 
ব্যবসা যেন দুই সরকারের এজে- 
ন্সীর মাধ্যমে করা হয়। 

কিন্তু মুস্কিল! হল; সরকারী 
এজেন্সী করলেই সমস্যা মিটবে 
না। কারণ, সরকারী এজেন্সী কাজ 
করে কল্দ্রাক্টরের মাধ্যমে, আর 


- এই কল্ট্রাকটররা বেশীর ভাগই ; 


মাড়োয়ারী। সম্প্রতি পাশ্চমবঙ্গের 
রাজ্যপাল শ্রীভায়াস মড়োয়ারীদের 
ডেকে একট; কড়কে দেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন। 


দ্ৰৱ, মুস্তাপ্গনে) 


"লক্ষ্য করা যায়। 


সপ 


নীত)। নাম শুনলেই আঁতকে ওঠ- 
বার কথা । মণ্ে গয়ে দেখা গেল, 
নাটকটি বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রা- 
মকে কেন্দ্র করে। নাট্যকার (রচনাঃ 
দিলীপ মজুমদার) সংগ্রামের দর্শন- 
টিকে আমাদের সামনে রাখবার 
চেম্টা করেছেন (?)। কিন্তু নাটক- 
টির মধ্যে নিয়ে এসেছেন 'ভিয়েত- 
নাম, ইয়াহিক্লা খান, মদজবরের ছাঁব, 
হো চি মনের ছাঁব বাধলাদেশের 
জাতীয় সংগীত এবং একটি মাস্তান 
ছেলে। ভিয়েতনামের সঙ্গে বাংলা- 
দেশের সাদৃশ্য রচনা করতে গিয়ে ম. 
খেই হারিয়ে ফেলেন, কেনই বা 
ইয়াহিয়ার মানবিকতা বোধ জাগ্রত 
হোল, কেনই বা পার্ট করা ছেলেটি 
চানাচুর বিক্রী করতে এলো? তার 
নাটকীয় আঁনবার্যতাই বা কি? 
(কোন্‌ গোলাপ, কিসের কাঁটা, কার 


মৃত্যু £) শেষ পর্যন্ত এসব ঘটনা 


কিছুই, অর্থবহ হয়ে ওঠে না। 

- আলো প্রক্ষেপণ, মণ পাঁর- 
কল্পনা, কোন ব্যাপ্মরেই এদের নম্ন- 
তম ধারণা পর্যন্ত নেই। _ 

পরবর্তী, নাটক (আট নীভে- 
প্রাতিবিম্বে*্র 
“অন্ধকারের নীচে সূর্য”। নাম- 
করণের মধ্যে আকর্ষণ স্বভাবতই 
কন্তু নাটকের. 
অন্তর্বস্তুতে সে আকর্ষণ কোথায়? 
একটি প্মারবারক পাঁরবেশে নাটক- 
টির জন্ম। মা, ঝাবা, তন ভাই, 
এক বোন। কোন চাঁর্ই তার 
চাঁরন্রিক অন্তদ্বন্দ্বের মধ্য 'দয়ে 
বিকাঁশত নয়। 'ব্যবার সঙ্গে মার 
চারত্র নিমাত কোন' বিজ্ঞানসম্মত 
সাষঃজ্য রচনা করে না। নাট্যভাষা, 
বষয় এবং আঁভনয় ধারা এত প্রাচীন 
এবং বর্তমান সমাজ সম্পর্কচ্ৃত, 
যে কারণে চাঁরন্রগ্যালার সুখ দুঃখ 


কিংবা তাঁর সে দৃষ্টিই নেই। 


পাঁরচালক এবং অভিনেতা - 


হিসেবে শ্যাম মুখোপাধ্যায়ের কৃতি- 
ত্বই' ব৷ বকি আছে? তাঁর 'নজস্ব 
অভিনয় রশীতাঁট এত প্রাচীনপল্থী 
এবং মরচে পারা, যা দেখে অন্যন্য 
আঁভনেতা আঁভনেন্রীদের কাছ থেকে 
আঁতাঁরন্ত কিছ আশা করা বৃথা। 
ইন্দ্র চারে সুকুমার সরকারের কন্ঠে 
সামান্য বাঞ্জন্না থাকলেও কয়েকাঁট 
শব্দোচ্চারণের ঘটি অমার্জনীয়। 

সবশেষে দেখলাম পিপলস 
জ্টার-এর প্সুর্ষহারা৮ (বারোই' 


নভেম্বর, মন্তাঙ্গন)। পূর্বোন্ত নাটক . 


দুটির যেমন কোন গ্ণই নেই; এই 


করানো নিশ্চয়ই প্রশংসার। 

" সবনুইি ইতিহাস কিংবা এরীত- 
হাসিক ঘটনাকে ব্যাখন করবার 
একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে। 
সেই মানদশ্ডটির কখনো কখনো 
বদল! ঘটে সমাজের ক্রমাববর্তনশশীল- 
তার জন্যে! আজকের দিনে রূপা 
ল্তারত মানদশ্ডের কথা ভেবে 
নাটকাঁটকে লেখকের প7নার্বচারের 
প্রয়োজন রয়েছে কিনা ভেবে দেখা 
দরকার। * 

এ Yi 

, আলো সব কিছুই কর্থ। 
৯ 
পর্যন্ত স্পস্ট শোনা যায় নি। পর্দা 
ওঠার আগে যন্তমচ্ছনায় যে সনরা- 
রোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন 
ব্াদ্ধর ছাপ নেই। আঁভনয়েও কোন 
শিল্পার পাঁরামাত বোধ লক্ষ্য করা 
ষায় নি। মণ্টের আয়তনাঁট সম্পর্কে 
পর্যন্ত কেউ অবাঁহত নন। একমান্র 
ডাঃ জোন'স-এর চাঁরত্রে রাম বল্দ্যো- 
পাধ্যায় দর্শকদের একটু শান্ত 
রেখেছেন। * 


যৌথ আক্রমণ 


(প্রথম পৃঙ্চার পর) 


প্বীলশ ও গণ্ডারা ফিরিয়ে দেয়। 
তিনবার চেম্টা করেও এ্যাদ্কুলেন্সাট 
আহ'ত ফুৰকাঁটকে উদ্ধার করতে 
পারে নি। সারা রাত ধরে অচৈতন্য 
অবস্থায় সীল রাস্তায় পড়ে 
থকে । শেষ রান্রে তাকে উদ্ধার করে 
পাড়য় লোকেরা হাসপাতালে ভার্ত 
করে। কিন্তু গত চারাঁদনের মধ্যেও 
পীলশ সুনীলের কাছ থেকে কোন 
জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে নি। 
পরের দিন অর্থাৎ রাৰবার 
সকলে দলে দলে মানুষ জ্যোতি 
বসরু বন্ধুতা শোনার জন্য মেটাল 
ইয়ার্ডে ঢুকতে গেলে দেখতে পায় 
সারা এলাকা প্যালশ সি আর পি 
ঘরে রেখেছে আর সভার জায়গাটা 
কংগ্রেস্ীরা দখল করে মাইকে 'হন্দী 
সিনেমার গান বাজাঁচ্ছে। - পালিশ 
অবশ্য জ্যোতি ৰস র সভায় মাইক 
ব্যবহারের অনদমাত বাঁতল' করে 
দেওয়ায় সভা করা সম্ভৰ হয় ন। 
রবিবার সারাদিন ধরে রাজা 
নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, শ্যামপুকুর স্ট্রীটের 
এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস চালানো হয়। 
একাট' দলের নেতৃত্ব করেন নেপাল 
রায়ের প্র জয়ন্ত রায়। তারপর 
'বাঁভল্ন দিক থেকে আক্রমণকারণরা 
এসে রাজা নৰকৃ্ণ স্ট্রীটে নাগারক 
লামাতর আফসে মিলত হর। 
ঘরের দরজা ভেঙ্গে 'জীনষপত্র 
রান্তায় নামিয়ে আগন লাগানো 
হয় পুলিশের উপাস্থাতিতেই। 
সোমবার দিন স্থানীয় মাহলারা 
না্গারক সামতির অফিস. দখল 
করে বসে থাকলে! কংগ্রেসীরা কুখ্যাত 
পল্লশর মেয়েদের সামাতর আঁফসে 
নিয়ে আসে। তারপর মাঁহলাদের 
উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালানো 
হয়। এই আক্রমণে যগাল্তরের 
শবাঁশষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক অজয় 


বসুর শাশুড়ী গুরুতর আহত 


ঘট লেন, 


088৮১, Price 32 FP, 


হন। মাঁহলার বয়স ষাটেরও উপর। 
তাঁর ম'থায় লোহার রড 'দয়ে 
আঘাত করা হয়। 

এইসব ঘটনার সময় কংগ্রেস?- 
দের সঙ্গে 'িম্নালাখত পাীলশের 


* গ্রাড়ীগ্যাল ' হল ডবল্-বি-এস 


৯১৩২, ২৩৩৩ এবং ৯১১৬০, 
(জীপ) ও  ডবলদীব-এইচ ৪৯০ 
(ভ্যান)। এছাড়া ছল পান্রকার 
চারটি জাপ। | 

জানা গেছে পত্ৰিকা ভবনের 
গোপন বৈঠকে ঠিক হয়েছে এরপর 
বেলগছিয়া অঞ্চলে সি পি এম 
উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। গত 
রবিৰার নব কংগ্রেসীরা এ অগ্যলে 
এক 'মাছিল বের করে। 'মাছলে 
কিছ; দাগী আস'মাঁকেও দেখা যায়। 
অনাথ দেব লেনের পাশ দিয়ে 
যাবার সময় একজন দাগ আসামী 
রিভলবার নিয়ে স্থানীয় যুবকদের 
তাড়া করে। 

কংগ্রেসীরা নিবোদতা লেনে 
রেগ্দুকা মদ্খার্জ নয়নকৃফ সাহা, 
লেনে সন্ধ্যা অধিকারী ও অন্যান] 
মহিলাদের মারধোর করে ও অকথ্য 
গালিগালাজ করে বাড়ী ছাড়া করে। 

সেই সঙ্গে লবণ হুদ কর্মীদের 
ইউনিয়ন আফর্সাটও তছনছ করে। 
কিছু টাকা, হ্যান্ড মাইক ও অন্যান্য 
জিনিষপত্র নিয়ে যায়। 

শানবার রাণে কাঁটাপকুরে, 
যুগান্তর ও অমৃতের কমচারীদের 
ইউনিয়ন আঁফিসের উপরও কংগ্রে- 
সারা হামলা চালায়। একাঁট ঘরে 
পশ্চিমবঙ্গ সংবদপন্র কর্মচারী 
ফেডারেশনের আফিসও অবাস্থিত। 


শমিষ্ঠা বর্মণ 


স্বপারিচিতা গঁটার 'শিজ্পশ। 
গাঁটার শেখাচ্ছেন। 
২৪১-এ, "চিত্তরঞ্জন .এভানিউ, 
(লিবার্টি সিনেমার কাছে), 
কলিকাতা-৬ 





বামপন্থী চেতনার বিতকিত আলেখ্য, 
শফিকুল হাসানের 


যুক্তির সংগ্রামে 
পূৰ্ব বাংল! 

প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত) 
গুধু তত্ব নয়, তথ্য, বিঠ্লেষণ নয়, 
ব্যাখ্যা, আওয়ামী লীগ নয়, বিশ্ব- 
রাজনীতি) মুজিব নয়, মাও সে- 
তুং; ওপার নয়, এপার বাংলাও 
একাকার হয়ে ধর! দিয়েছে লেখ- 
কের ভীক্ষ এবং স্বচ্ছ বিচারবোধে। 
ইদানীং কালের “পূর্ববাংলা” 
সিরিজের উ্বলতষ ব্যতিক্রম এই 
গ্রন্থটি । 

দাম/আডাই টাকা 
প্রাপ্তিস্থান/রবীন মুখোপাধ্যায় 
৬১১ মট লেন, কলি-১৩ 
কোলকাতার যে কোন বড় স্টলে 
পাওয়া যার 


কলিকাতা-১৩ দর্পর্ণ' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 








ক 


পি ঘোষ কলকাতার খ্যাত 
এযাটনশ কোম্পানী ফাউলার, কোম্পা- 
নীরও হতর্খকর্তা। রর 

সিদ্ধার্থৰাকর পক্ষে আজকের . 





ভেলা সম্ভব নয়। কারণ আইন্‌- 
১. জীবী হিসাবে ও'র, উঠাত যুগে 
উন ঘোষ মশায়ের স্নেহধন্য 
. ছিলেন এবং বহর দাগ মাড়োয়ারীর 
মামলায় সিদ্ধার্থবাবুকে জর্গানয়র 
হিসাবে রেখে ফালতু টাকা “পাওয়ার 
, পু বাবস্থা ঘোষ মশল্ন করে এসে- 
৯৪শ দর্য, ৪৭শ সংখ্যা | শত্রেবার ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ ॥ দাম ৩২ পরা ছেন।. আশার কথা; সিদ্ধার্থবাব্‌ 


কলকাতায় দ্বিতীয় মেত এলেও 
4 নির্মাণ নিয়ে দিদ্ধর 





' সেতুর কন্দা পাওয়ার ' আপ্রাণ 


কাজের ব্যাপারে 

পা রা আনা আদেশ 

আটকে রেখেছেন বলে অনেকের 
আঁভযোগ। টা = 

।  ক্লীজ কাঁমশনার্সের চেয়ারম্যান 

সি 

শ্রীমাণ জ্ান্যাল। ‘বিভন্ন মহল, 

এমন কি দস পি আইয়ের কেউ কেউ 


-*প্বরে। বি ৰি জের ডাইরেকটর ডি - 


তুষ্গ অবস্থায় এই ঘোষ মশায়কে-. 


পাঁশচমবজ্গ, 


রায়ের ষ্্ 


দের্পপের সংবাদদাতা) 
-  ফষ্পকাতায় “দ্বিতীয় সেতু দানি রা 
শর্মা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্দী এদের তরফ থেকে দিল্লীতে এবং 


- সিদ্ধার্থ রায় ষড়যন্ত্র শর; করে- 
ছেন এবং এর ফলে আশংকা দেখা, 
দিয়েছে হয়ত বা এই সেতুর পাঁর- 
ফজ্পনা শেষ পর্যন্ত পাঁরতান্ত হবে। 
.. সেতু নির্মাণ ব্যাপারে তদা- 
রূকীর ভারপ্রাপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠান 
ব্রীজ কমিশনার্ঁস এই সেতু এবং 
নদীর দুপাশে রাস্তা তোরর কাজে 
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রয়ত্ত কোম্পানী হীঁ্জ- 
নীক্সারং প্রোজেন্উস ইশ্ডিয়া লাম 
টেডকে' কন্ট্রাকটর হিসেবে নিয়োগ 
করার সংপারশ করেন'। 
সংপারশ করার আগে বিভিন্ন 


প্রাতষ্ঠানের কাছে টেশ্ডার চাওয়া . 


হয়। দরটি কোম্পানী, ইাঁজানয়াঁরং 
প্রোজে্টস এবং ' ভাঁগরথী ব্রীজ 
কন্দদ্রাকশনন কোম্পানী নিজ 'নিজ 


টেন্ডার পেশ করে। নানা স্তরে 


পরাক্ষার পর ইঞ্জিনীয়ারিং প্রোজে- 
উস যোগ্য টেন্ডার পেশ করেছে 


বলে আভমত প্রকাশ করা হয় এবং. 


সেই অন:যায়ী পশ্চিমবঞ্গ। সর- 


কারের কাছে নভেম্বর মাসের মাঝা- _ 


' মাঝি অন্দমোদন যায়।  . 
এর পর থেকেই খেলা শর? 
দির ্লীৃষ্ঠান , ভাগ্গিরথী 


অন্যান্য মহলে চাপ স্াম্ট করা হয়। 
শোনা যায়, 'সিদ্ধার্থবাব এই 
কোম্পানীর কাছ থেকে আসন্ন 
নির্বাচনের জন্য খরচপন্র বাবদ 
কয়েক লক্ষ টাকা প্রান্তর আশ্বাস 
পেয়েছেন। 

এই ভাঁগরথা কোম্পানী সুষ্ঠ - 
হয়েছে কলকাতার 'ব বব জে এবং 
বোদ্ৰাইয়ের গ্যামন গোষ্ঠীর সম- 


কংগ্রেস নিজের কার্যে সুসলি 


লীগকে নির্বাচনে দাড় করা 


'দেপণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) * 
মুশ্লম-লীগ এবারে পাঁশ্চম- 
* ৰঙ্গা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে 


নারাজ ছিল । ওদের ভয় যে পশ্চিম- 


ম্াশলম 


আই বিচলিত বোধ করে। ওদের 
ধরণা মণঁশ্লম লীগ না থাকলে 
সমস্ত মুসলমান ভোট সি পি এম- 
. এর দিকে চলে যাবেন 

নৰ কংগ্রেস আর স পি আই: 


লা লট: 


অংশীদর হিসাবে নির্বাচনে নামতে ' 
" রাজী হয়েছে। | 





ভাঁগরথার পক্ষে সান্যাল মশাইকে 
প্রভাবত করার চেষ্টা করেছে। 
মণিবাব্ বরাৰরই সৎ এবং এক- 
রোখা। তিনি সি পি আইয়ের 


কংগ্রেস তোষণ নীতির খাতিরে - 
" কংগ্রেসী ‘সাইরেণ রায়ের (নেপাল 


নদীত বিসর্জন না দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ইঁজনীয়ণরং প্রোজেক্টকে - কন্ট্রাকট 


দেওয়ার পক্ষে, কারণ এদের-টেশ্ডার ' 


(শেষাংশ হয় পৃচ্ঠায় ) 





নেগান রায়ের গীত 
. কাধবলাধের চাথল্যকর তথ্য 


(দশের সংবাদদাতা) 
উত্তর কলকাতার উঠাঁতি নব 


রায়ের ছেলে) দেহরক্ষী কনস্টেবল 
সমীর চক্রৰত্শী গত সপ্তাহের 
দর্পণে আভিযোগ্গ প্রকাশ পাবার্‌ পর- 


বাগবাজার অঞ্চলে মগ এম 
বিরোধী জেহাদের দি্ীয় পখায় 


নন সায্াদোর দখল. নিয়ে কংগ্রেদীদের: মারামারি 


" €দর্পণের সংরাদদাতা) 


দশাদন যেতে না যেতেই করার গোঁরব কার প্রাপ্য তা নিয়ে, 


_ আবার .বাগবাজার অঞ্চলে নব কংগ্রে- 


য্নার' পথে নয়নকৃষ্ণ সাহা “ লেনের . 
মুখে নব, কংগ্রেসী . নেতা শত 
ঘোষের বাহিনী বোমা পাইপগান 
হাতে. সংসদ সদস্যদের  পথরোধ 


[চৰ 0 


এলে আক্ুমণকারীরা আৰার 
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নেই দুর্ব্যবহার শুর করে। 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 


. যে, সংসদ সদস্যদের উত্তর কলকাতা 


সফরের কথা প্দালশ কমিশনারকে. 


নর্থ অজ্ঞাত কারণে সংসদ সদস্যদের 
নিরাপত্তার কের ব্যৰদ্থা করেন ন! 


এদিকে শোনা যাচ্ছে, উত্তর 
কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় সি 


পি 


পি. এম সমর্থকদের বাড়ী ছাড়া 


নৰ কংগ্রেসীদের মধ্যে কোন্দল শহর 
হয়েছে। শত ঘোষ তো অন্যতম 
দাবীদার, সেই সঙ্গে প্রিয়-সুব্রতর 


+ চেলারা বলতে 'শ্দর;, করেছে, শত 


ঘোষ কে? ওর. টাকা আর গাড়ী 
আছে বলেই কি নেতা বনে যাবে৷ 
(শেষাংশ ২য় পদ্যোয় ) 


দিনই গোয়েন্দা পীলশের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে। পলিশ তাঁর ' 


, শৰর্দ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে 


প্াঁনশ হেফাজতে রেখেছে। উল্লেখ- 
যোগ্য, গত সপ্তাহে দর্পশের একটি 
সংবাদে অভিযোগ করা হয়েছিল, এই 
দেহরক্ষী কনস্টেবলাঁটি গুলশ বর্ষণ 
করে কুমারট্ীলতে দুজন নিরপরাধ 
ব্যান্তকে হত্যা করেছে এবং ঘটনাটি 
পুলিশ ধামাচাপা দেবার চেস্টা, 
করছে। 

এই সংবাদ প্রকাশ পাবার পর 
দর্পণের কাছে আরও বিস্তারত 
তথ্য এসেছে। তাতে জানা গিয়েছে, 
গুলীবর্ষণে ছেলে দর্ণট মারা যায় 
নি। ধর্পণে বোরয়োছিল মারা 
গিয়েছে) আশংকাজনক অবস্থায় 
মোঁডক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওদের বাঁচ- 
বার আশা ক্ষীণ। কিন্তু এই সম্পর্কে 
অন্যান্য সংবাদ _সাঁত্যিকারের চাণ্ডল্য- 
কর তথ্য। ' অভিযোগ এসেছে 
‘নেপাল রায়ের স্র শ্রীমতী ইলা 

(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পঙ্টায়) - 


উটৰ বলকাচার কপ 
রাজনীভিতে ছার একটি টগদল 


ই চিত দে গগন ৃ 
আসন্ন নির্বাচনের পাঁরপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমৰঞ্চো নব" কংগ্রেসী মহলের 
সব্রত-শ্তর প্রেফুজ্লকান্তি ঘোষ) 
খেয়োখোয় আপাততঃ ধামাচাপা 
পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে 'বিষয়- 
টির কোন, নিম্পাত্ত হয়ান এবং দু" 
দেৰার সুযোগ খুজছেন। 
ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতার নব 
কংগ্রেস রাজনীতিতে শত-বিরোথাী 


আর একাঁট' দল মাথা চাঁড়া-দচ্ছে 


বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই দলের 
নেতা হচ্ছেন ৰাগবাজারের অমল 
পাল নামে এক ব্যন্তি। প্রকাশ, অমস 
পাল প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন, ' 
আগামী নির্বাচনে তান কাশীপনর 
কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসী টিকিট চান। . 
অন্যাঁদকে শত ঘোষও ৰসে নেই। 
তান আগামী নির্বাচনে "টিকিট 
এবং" নির্বাচিত হলে, কংগ্রেস দল 
যাঁদ সংখ্যাগারষ্ঠতা পায় তাহলে 
মন্ত্রী হবার জন্যে ' ব্যাপক তোড়- 
(শেষাংশ ২য় প্‌ষ্ঠায়) 





চাণক্য সরকার 


... বাংলাদেশ ম:স্তিসংগ্রাম পশ্চিম- 
বঙ্গে নতুন .রাজনোতক চেতনা 
এনেছে। গত নয় মাস ধরে সারা 
পশ্চিমবঙ্গের আঁধবাসী. বাংলা- 
দেশের ঘটনা মনোযোগের সঙ্গে 
অনুধাবন" করার চেষ্টা করেছে আর 
এ কথা বঝেছে যে, শোষণের চাঁরত্র 
এক এবং বাংলা দেশের জনসাধারণ 
শেষ পর্যন্ত এই শোষণের অবসান 
উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছে। 
পশ্চিমবধগ আঁধবাসীর সমস্ত অংশ 


এমনকি নিরক্ষর চাষী পর্যন্ত-_. 


দিনের পর দিন রোঁডও মারফৎ 
বাংলাদেশ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি 


বোঝার চেস্টা করেছে। ফলে মেহ-- 


নত মানুষের এক রাজনোতিক ৰোধ 
হওয়া স্ব'ভাবিক। 

তাদের এ কথা ঝঝতে এখন 
আর অসুবিধা হবে না যে, শোষক 
কারা আর এই শোষকের স্বার্থ 
রক্ষায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
ভূমিকা কি। পর পর দা যন্ত 
ফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রাতচ্ঠিত 
হয়েছিল এৰং কি ভাবে সেই দই 





'চেয়েছিলেন। 


সরকারের পতন হল এবং যু্ত ফ্রন্ট ' 


সরকার আমলে মেহনত" মানষের 
স্বার্থে ক 'ক ব্যবস্থা দেওয়া হয়ে- 
ছিল এবং সেই সমস্ত ব্যবস্থা কি 
ভাবে ব্যর্থ করা হল তা মানুষের 
ভোলার কথা.নয়। যে সমস্ত-রাজ- 


নোৌতক দল কংগ্লেস-ৰরোধা 'সেজে . 


য্তফ্রন্টে যোগ 'দিয়োছল - এবং 
নানা অজুহাতে এই ফ্রল্টকে একটি 
ঘরোয়া বিবাদের আখড়ায় পাঁরণত 
করেছিল তাদের অনেকেই আজ 
কংগ্রেস 'শাবরে সামিল হয়েছে। 
উানশশো সতষট্ট সালের যাত্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের আমলে মখ্যমন্ত্ 
অজয় মুখার্জী ফ্রন্ট সরকারের 
'বরদদ্ধে চক্রান্ত করোছিলেন। কংগ্রে- 
সের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা অন:যায়ণ 
তিনি ওই ৰৎসর দোসরা অক্টোবর 
মখ্যমন্তী হিসাবে জে পদত্যাগ 
করে ফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটাতে 
উনিশশো উনসত্তর 
সালের যাক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্য 
মাল্িত্ব নিয়ে এবং মংখ্যমন্ত্রর ক্ষমতা 
নিয়ে অজয়বাবঃ এৰং সি পি আই 


নেপাল রায়ের পত্নী ও পুত্র 


প্রেথম পৃম্ঠার পর) . 


ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাই- 
রেণ রায়ের দেহরক্ষী হয়। সমী- 
রের বিরদ্ধে নানা অভিযোগ পেকে 
লালবজার কর্তৃপক্ষ ওকে অন্ততঃ 
দুবার ফেরৎ আসবার জন্যে টোলি- 


দ্বিতীয় সেতু 


ও প্রথম পণ্ঠার পর), 


তাঁদ্বর করে চাপা দেয়। 


তি কিন্তু 
ইলা রায় আর তাঁর ছেলে সাইরেণ 
তদবির করে বদলা বম্ধ কাঁরয়েছেন। 
প্রকৃতপক্ষে কুমারটীল এলাকার 
ওয়াকিবহাল ‘মহল জানেন, কনস্টে- 
বল সমপ্র চক্রবতপিই হচ্ছেন ইলা 
বাযদের রাজনৈতিক হাতিয়ার। 
সমীরকে দিয়ে ও'রা এর আগেও 
অনেক কুকাজ কাঁরয়েছেন। খবর 
এসেছে, সমীরকে যতগুলো ঝলেট 
দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে এগা- 
রোটি বলেটের কোন হসেব নেই। 
অনুমান করা হচ্ছে, এই বলেট- 
গুলো সমীর প্রতিপক্ষের বিরদ্ধে 
ব্যবহার করেছে'। কিন্তু উত্তর কল- 
কাতার প্দীলশ এখন' সম্পূর্ণভাবে 
নব কংগ্নেসীদের করতলগত। তাই 
কোন তদল্ত হয়নি। | 
জানা এগয়েছে, সাইরেণ, রায় 
এখন কোন রাজনৈতিক প্রাঁতপক্ষ 


পেলেই তাদের বাবার হত্যাকারী 
বলে পেটচ্ছে। সাইরেণ আর 'তার 
মায়ের প্রত্যেকের চারজন করে মোট 
আটজন দেহরক্ষী পাঁলশ আছে। 
এছাড়া ব.ড়ীতে/এবং আঁফসে দদল 
ইস আর পি পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। 
গত দ:্গাপ্‌জার সময় সপ্তমীর 
বাতে এদের দলীয় সমাজাবরোধারা 
পাইপগান নিয়ে নাড়াচাড়া করার 
সময় গুলোতে একটি মেয়ে মারা - 
যায়। ঘটনা ঘটেছিল” আহার- 
টোলা. স্্রীটের এক দর মন্ডপে ।' 
এই হত্যার ঘটনা সাইরেণ রায় 
পরাদন 
কাগজে বেরোর, নকশাল আর ?স 


" একজোট-হয় আর সেই সময় থেকেই 


শুরু হয় কি ভাবে সি পি' এমকে 
কোণঠাসা করা যায় । “দ্বিতীয় যান্ত- 


.. ফ্ৰণ্ট সরকার এক বছর টিকোছিল 


এবং সেই- তখন থেকেই সি পি 
অ.ই-এর ইচ্ছা ক করে সি পি এমকে 


বাদ "দিয়ে কংগ্রেসীদের 'নয়ে আলাদা 


সরকার গঠন করা যায়। 

তখন অজয়বাব; এবং তাঁর দল 
সি পি আই এর সঙ্গে একমত। 
কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি 
এৰং আর এস 'পি-র দোদুল্যমান 
অবস্থা । - তারা কোন কংগ্রেস 
জোটে যেতে, চায় নি, কিন্তু তারা 
সি 'প. এম-এর সঞ্চে এক গ্ল্যাট- 
ফরমে এসে নতুন মাল্দসভা গঠনেও 


। প্রয়।সী হয় নি। যার ফলে, রাজ- 
নৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ছ্বিতায় যুন্ত- 


ফ্রন্ট সরকারের পতন: হয় উনিশশো 
সত্তর সালে। 
তারপর থেকেই নানা কায়দায় 


শর হয় সি পি এম-এর উপর 


আক্রমণ । এখন আর এই সম্পর্কে 
সন্দেহ নেই যে, উনিশশো সত্তর 
স:লের আগস্ট থেকে হঠাৎ. নক- 
শালগদের দি পি এম অধধিত 
এলাকায় মাস্তান এবং এদের সঙ্গে 
প্র'র্থামক যগে প্বালশের যোগ- 
সাজস, সি পি আই কংগ্রেস এবং 


ধপ এমরা এই কাজ করেছে। এই 
রকম আরও অনেক সমাজ বিরোধী 
ঘটনা সাইরেণ রায়ের দল ঘটিয়ে 


যাচ্ছে। - 2৫: 
কুমটীলর সীঁম্প্রাতক ঘটনাটি . 


ঘটে একুশে ডিসেম্বর রাত দশটায় 
৩৯৭ এ, আপার চাঁৎপ্র রোডের 
সামনে । দেহরক্ষী কনন্টেবল সমীর 
চক্রবতশী, সঙ্গে সাইরেণের দলের 
জক্ষ্মণ এবং আরও দর্ীতনাট 
ছেলে মাণিক দত্ত এবং আর একাঁট 
ছেলেকে চেপে ধরে মদ খাবার 
জন্যে পাঁচ টাকা দাবী করে। অপর 
ছেলোঁট নাক মাঁণক দত্তের ভাই! 
কিন্তু ছেলে দর্ট' টাকা না থাকায় 
দিতে পারে না! অন্যদিকে সমীর 


শ্রভলব,র বের করে শাসাতে থাকে। - 


তখন মানিক দত্তের মা বোৌরয়ে এসে 
কাতর আবেদন জানাতে থাকেন: 


- কিন্তু সমণর চক্রবর্তীরা তখন মদের 


নেশায় ভরপ্ুর। টাকা না পেয়ে 
সমর -রিভলবার চালায়। দুটি 
ছেলে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর 
সমীর-লক্ষত্রণরা যায় ইলা রায়ের 
বাড়ীতে ৷ 

+ গল বর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা 
দেওয়াই ছিল। কল্তু দর্পণ প্রকা- 
শত হয়েছিল তৈইশে শডসেম্ৰর 
বিকেলে। পরদিন চাব্বশে অনন্যো- 
পায় হয়ে স্মীর গোয়েন্দা দপ্তরে 


করবে না। কেননা, ওরা ধামাচাপা 
দিতেই বর্তমানে অভ্যস্ত। - 


দর্পণ ॥ শক্ুবার ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ 


অন্যান্য দলের স্নেহশীল মনোভাৰ 
ইঞ্গিত দেয় যে সি পি এম-কে প্রধান 
শত ধরে নিয়ে একাঁট রাজনৈতিক 
বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। এই 
বোঝাপড়ার প্রকাশ উাঁনশশো একা- 
স্তর সালের 'নর্বাচনে এবং তারপর 
কোয়ালিশন সরকার গঠনে । 
এই 'শনর্বাচনে সি পি এম নিজের 
সংগঠিত শান্ত আক্রমণের মুখে 
আরও শান্তশাল করেছে, তার 
প্রমাণ মেলে স পি এমের বিধান- 
সভা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে 
ধদয়ে। এত আক্রমণের মধখেও 
এবং নানা অপপ্রচার সত্বেও সি পি 
এম-এর আসন সংখ্যা আশী থেকে 
বেড়ে একশত চোন্দতে পেশছায়! 
অপপ্রচার তীব্র করার জন্য ওদের 
প্রয়োজন হয় প্রবীণ শ্রদ্ধেয় নেতা 
্রীহেমন্ত বসকে হত্যা করার এবং 
হত্যার পরেই সুরু হয় চীৎকার যে 
এই হত্য'র জন্য দায়ী সি পি এম। 
চীৎকারের প্রধান পান্ডা 'ছদ্ু দি 
দি আই। পরে প্রমাণ হয়েছে যে 
এই হত্যা {সি পি এম করে নি, 
করেছে তথ,কাঁথত নকশালীরা। এই 
শেষোস্ত গোষ্ঠির অনেকেই এখন 
নব কংগ্রেসের মস্তান। সবই প্রমাণ 
করে যে, ফি বিস্তৃত এই ষড়যল্ত। 
তবে এ কথা মনে করা ভুল 
যে, পাঁশ্চমৰঞ্জাবাসী কিছদ লক্ষ 
করছে না। সবই তারা বদঝছে, 
নিঃশব্দে । এখন আবার লক্ষ করছে 
যে, নতুন নির্বাচনী আঁতাতে নব 
কংগ্রেস, সি পু আই এক হয়ে 
গেছে। আর অজয় মুখা” কাশী- 
কান্ত মৈত্রেরা কংগ্রেসের সদস্যপদ 


ক এবং এরা প্রায় সকলেই এক- 
যোগে তর সি 1ীপ এমনীবরোধী। 
এর ফলে যতই সি পি এম-এর 
গবরনদ্ধে প্রচার ও আক্রমণ - বাড়বে 
ততই সি পি এম মেহনতাঁ মাননবের 
সমর্থন আরও বেশী করে, পাবে। 
- সাধারণ মান্য এখন রাজ- 
নাতির কথা অনেক বেশী ' করে 


বোবে। যার ফলে সমাজব্যবস্থাব 


* বাদশ ব্বীলর পেছনে নতুন আক্রমণ 


কৌশল আর বামপল্ধথার নমে মান 
ঠকানো কায়দা সংধারণ মান যষকে 
ৰোকা বানাতে পারবে না। 


উত্তর কলকাতায় 
"(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


জোড় শুর; করে 'দয়েছেন। কয়েক- 
দিন আগে শ্যাম পার্কে বর্ধমান 
মউনিসিপ্যালিটিতে নব নর্বাচিত 
কংগ্রেসী কাঁমশনারদের সংবর্ধনা 
জানানোর নামে নিজের, প্রচার কার্য 
এবং সিদ্ধার্থ রায়কে খোশামোদ 


করেছেন। সঙ্গে সঙ্গো আবার প্রদেশ . 


কংগ্রেস সভাপাঁত জনাব আবদুস 
সান্তারকে হেয় করে ছেড়েছেন। 
প্রমাণ দেখতে হলে অমৃতৰাজার ও 
যুগান্তরে এই শ্যাম পাকের রিপোর্ট 
দেখতে হবে। 

শত ঘোষ খুব জোর কদমেই 
এগিয়ে ষচ্ছিলেন। 'ঁকল্তু খবর 
পাওয়া যাচ্ছে, পাঁ্রকা-বগাল্তরের 
প্রকৃত মালিক তরুণকান্তি ঘোষ 
এখন শত ঘোষের কার্যকলাপ 
পুরোপার সমর্থন করছেন না। 
আঁফসের মধ্যে সমাজবিরোধাদের 
আমদানশ, কোম্পানীর গাড়ি, ক্ষম- 
তার অপব্যবহারের- চুড়ান্ত ঘটনা- 
বলী কর্মচারী ইউনিয়ন তাঁর নজবে 
আনবার পর তরুণবাবু এখন একট. 
শস্ত হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
শত ঘোষ অমৃতৰাজার ও য্দগা- 
তরে স্রতদের বিরুদ্ধে যেভাবে 
রিপোর্টিং করাতেন তা নাকি তরণ- 
বাবু সমর্থন করেন ন। অবশ 
এতে শত ঘোষের বিশেষ কিছ 
আসে যায় না। কেননা ও*র হাতে 
এখন উত্তর কলকাতার নামকরা 
সমাজাবরোঁধিরা। তারাই শত ঘোষের 
পয়সা খেয়ে অমৃতবাজারের গাড়ী 
চড়ে দেয়ালে লিখছে “শতদা যুগ 
যুগ জিও ।” 


তন মায়াজ্যের-দখল 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


তারা আরও বলছে, সামনের নির্বা- 
চনে শত ঘোষকে দেখে নেবো । 
উত্তর কলকাতার নব কংগ্রে- * 
সারা {সি পি এমের বিরদ্ধে হামলা 
চালানোর পর এখন নতুন সাম্তা- 
ঙ্গ্যের দখল নিয়ে নিজেদের মধেয 
মারামাঁর করছে। শত ঘোষ তাই 
সরকারের উচ্চ মহলে গিয়ে আভি- 
যোগ করে এসেছেন বে, পুলিশ 
আমার কথা সবটা শুনছে না। 
প্ীলশ সূব্রতর অনগামী অমল 
পালের কথাতেই নাকি উঠছে- 
বসছে। সেই সঙ্গে নাকি ডান 
কমনানস্ট নেতারাও শত ঘোষের 
পলিশ আর চীফ সেক্রেটারী 
কাছে। » ৭ 


ছি 


আমরাও দর বিক্রয় করি 


প্রোলেটারিয়েট কক এজেদদীজ 
২২/৬ এস বি রাহা লেন, 
আসানসোল ' 


ছা 


দর্পণ  শক্ুবার ৩১শে ডিসেম্বর 


৯১৬৭১ 


[মধাখবাৰুৰ ধ্যাগাদ 


.  (দপপের সংবাদদাতা) 
শরণার্থী, শাবরে নিয়োগপন্ 
প্রাপ্ত এক বিরাট. সংখ্যক 'শাবর 


" কর্মী নিয়ে 'সিদ্ধার্থবাৰ এখন মহা 


ফ্যাঁসাদে পড়েছেন। জনা 'গেল্‌, 
মশ্মিসভার আমলে . প্রায়: পণচশ 
গুলিতে 'বাভল্ন পদে নিয়োগপত্র 
পান। এবং জবলই মাসের মধ্যেই 
প্রায় আট হাজার কর্ম ববাভন্ন 
ক্যাম্পে কাজে যোগদন-করেন। বাকী 


, তেরো হাজার . নিয়েগপন্র, পেয়েও ' 


চাকুরীতে যে দিতে পারেন না। 
অথচ মজার ব্যাপার হলো, পণচ্শ 
হাজার, নিয়োগপত্র ছাড়'র সঙ্গে 


* সঙ্গে আরও প্রায় ছয় হাজার 


নিয়েগপত্ৰ ইসঠ করা হয় কোয়া- 
[িশন ' মান্মসভার- আমলে। ওরা 
সরাসাঁর ক্যাম্পে যোগ দেন। 

_ বাকী অন্যসব যুবক 'নিয়েপন্র 
পেয়েও কাজে যোগ "দেওয়া থেকে 


বাত হন। ফলে এসব যুবক 
ক্রমশই উত্তোজত হয়ে উঠেন . এবং 
আন্দোলনের পথ বেছে নেন। তার 
মধ্যে রাজভবনের কাছে তাদের পণ্চা- 
স্তর দিন অনশন' পালন করা ছাড়াও 
855 ঘটনাও 

কিন্তু যাঁরা নিয়োগপন্ন 
নে কাজে 


' যোগদানের ব্যবল্থা করা তো দুরের: 
কথা যারা কজ পেয়েছেন তাঁরাও. 


আজ কর্মচ্তত হতে চলেছেন। 
কারণ শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে 
যাওয়,র পরে শাবির কর্মীদৈর কর্ম- 
চ্ত করতে সরকার মনস্থির কবে 
রেখেছেন। .এঁদকে গত তেইশে 
নভেম্বর "সদ্ধার্থবাবদ শিবির কর্মী- 
রূপে যাঁরা কাজ প'নান ও পেয়ে- 
ছেন তাদের সবার সমস্যা সমাধানের 
সরকারা তরফে স্মাবৰেচনার আদ্বাস 
শদয়েছেন্‌। 

রী শোনা গেল, এ ব্যাপারে কংগ্রে- 
সের একজন প্রভাবশালী নেতা 


রজ্যপাল এ এল ডায়াসের সঙ্গেও 
দেখা করেন কিন্তু রাজ্যপাল বির 
কর্মমদের চাকুরী সম্পর্কে কোনরূপ 
দায়দারিত্ব নিতে অন্বাকার করছেন। 
ইতিমধ্যে এসব ব্যপারে দিল্লী- 
তেও দরবার হয়ে গেছে। হীন্দিরাজী 
এব্যাপারে দারণ বিব্রত । 


কারণ 
পাঁশ্চম বাংলায়: 'নর্বচন করতে. 
হলে শরণার্থীদের স্বদেশে পাঠানোর 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতেই হবে- অথচ - 


শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে 


{শাঁবর কর্মীরা কর্মচন্ঠত হবেন " 


এবং শরণার্থীরা না ?ফরে' গেলে 
নির্বাচন করাও- সম্ভব হচ্ছে না। 


র্জৌর কংগ্রেস. মহল ' এখন 
দ্বিধগ্রন্ত হয়ে পড়েছেন। সিদ্ধার্থ'- 
বাব: ও অন্যান্যরা যেসৰ প্রাতিশ্রণীত - 
নিয়োগপত্র প্রাপ্ত সাধারণ: বেকার 
যবকদের কাছে ?দিয়োছিলেন, সেটা, 
যে সম্পূর্ণ ভাঁওতাবাজ 'শিবির- 
কর্মীরা এখন তা হাড়ে হাড়ে টের 
পাচ্ছেন। -আসন্ন নির্বাচনে এই 
বিরাট সংখ্যক - প্রতারিত বেকার 


কংগ্রেস মহলকে অতঁঞ্কত, করে 
তুলেছে। _ | 


শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেসীরা- গণ্ডগোল করছে ' 


(দর্পখের সংবাদদাত' 

পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে নতুন ধরণের গণ্ডগোল ' 
খুব শীঘ্রই, শর হতে “যাচ্ছে। 
কেথাও কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হলেও চরম আকার ধারণ করবে 
কয়লাখান অণ্চলে। করলাখাঁন এলা- 
কার আসানসোল ও তার চতুষ্পার্শে ' 


এ আই টি ইউ সি শক্তিশালী! 


রাণাগঞ্জে সিট; ছাড়া ' এইচ এম 
এসেরও খাঁন শ্রমিকদের মধ্যে 
প্রভাৰ রয়েছে। আই এন টি ইউ 
স-র শান্ত খব' একটা নেই। 
৩১ -ব্যাঞ্ক, 


উন ভা টা ইল তে 
যাচ্ছে। প্রকাশ্যে এখনও * সমস্ত 
জায়গায় আসে নি বলে ঘটনাটা 
বোঝা যাচ্ছে না। আই এন টি ইউ 


দস-র সঙ্গে এই পর্যায়ে এ আই টি 
ইউ স-র সম্পর্ক 'তিন্ততার রুপ 
নেবে। ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখে “ 
গহাড়পরের আই ও ?সতে 'এৰং 
চাঁববশ তারিখে রাণশগঞ্জ থানার 
অন্তর্গত আমকুলা কোঁলল্লারীতে 
সংঘর্ষ হয়। তেরখগা ঝাণ্ডা কাঁধে 
নিয়ে মালিকের দালাল- ও কুখ্যাত 
গণ্ডো টি এন শুক্লা কোলিয়ারীর 
মজ;রদের উপর আক্রমণ করে দশ 
জনকে জখম-করে। শ্রমিকদের ধাও- 


ডূগীল লুঠ করে নিয়ে ষয়। এখানে 
উল্লেখ্য যে এই কোঁলিয়ারী মজ- ' 


দুরদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন 
এ আই 1ট' ইউ ?স-র অন্তভূর্ত। 
ইন্দিরার বন্ধ; দলের ট্রেড ইউ- 
নিয়ন অর্থাৎ এ আই টি ইউ 
কে বে ভাবে আই এন টি ইউ 
সিয়_দ্বার্থান্ৰেষঁ বারা আক্রমণ . 


করছেন তাতে আগমী দিনে দুই ' 
পার্টির মধ্যেকার ভাল সম্পর্ক 
বিনষ্ট হবে। কংগ্রেসের -'ভূ'ই- 
ফোড়া তথাকাঁথত ট্রেড ইউনিয়ন 
দাঁৰ্টী খব ফলপ্রসূ. হতো যদ 
এখানে তাঁদের দল শাসন ক্ষমতায় 
আসতো। . নব কংগ্রেস ইউনিয়ন 
' কর্মীদের দাবি £ পুরানো কর্মরত 
লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের 
পেটেয়া লোকের চাকরী দাও। 


 খনোধ্বানির র'জনাতির চিনি হি 
নেবে। 


৫স্লনন্রাচেল কান্বখান! ০্বালা নিস্তৰে ব্ৰাজনী তি: 


দের্শণের সংবাদদাতা) 

- দীর্ঘ নয় মাস বন্ধ কারখানা 
সেনর্যালে কোম্পানী পদনরার 
খেলার বিষয়ে এক নোংরা রাজ- 
নীতি চলেছে বলে জানা গেল। 


ইতিমধ্যে এই বন্ধ শিজ্পসংস্থাটির ' 


দুর্দশাগ্রস্ত.কর্মীদের উপর প্দীলশী 


'হামলা ও বিভিন্ন মামলায় জাঁড়য়ে 


তাদের নাজেহাল,করার ঘটনা অব্যা- 
হ'ত গাঁততে চলেছে। সাধারণ কর্মী 
ছাড়াও সেন র্যালে এমখ্লকলীজ ইউ- 
নিয়নের  নেত্ব্জ্দকেও বহ: মামলায় 


জড়ানো হয়েছে। ইউনিয়নের সহ- 


সম্পাদক ভাস্কর চক্রবর্তী ও মধ 


ভট্টাচার্য, নারায়ণ দে, জয়ন্ত চ্যাটাজশী 
, জগবজ্ধ; রায়, রাসাঁবহারী ঘোষ, 


কৃষেন্দু কারক ‘বরুণ ভূইয়া মাধব 
চ্যাটার্জী, প্রদীপ দাশগুপ্ত ও ইন্ট- 


- পদ সাহাকে হত্যার অভিযোগে 
গ্রেপ্তার করা হয়। . কয়েকদিন অগে 
আসানসোল মহকুমা আদালত ইউ- 
য়ন কর্মীদের বিরদ্ধে হত্যার 
আঁভযোগ সরাসার নাকচ করে 
তাদের বেকসুর খালাস করে দেন। 

এতো গেল সেনর্যালে বন্ধ 
কারখানার শ্রামকদের উপর পুলিশী 
হামলার নমানা। অন্যদিকে রাজ- 
নাতির সঙ্গে জাঁড়ত কয়েকজন 
প্রভাবশালী ব্যন্তও ইতিমধ্যে এ 


১ শর; করে- ' 


. সম্প্রীতি কেন্দ্রের একজন 
BE Coie " মানিক 
গোম্ঠীর সঙ্গে দেখা করেন। কার- 
খানা-খোলা "য়ে তাদের মধ্যে 
অনেক কথাব্তা হয়। মাক 
গোষ্ঠী নাঁক জানান, 'সদ্ধার্থবাব্‌ 


বলেছেন, সংস্থার দি পি এম প্রভা- টু 


'িত  শান্তশালশ ইউনিয়ন যতক্ষণ 


॥ ভিন । 


শহর ] তীর বি 
: ছলে গণি এমে ৪: 


* (দপপের সংবাদদাতা) , 
গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা 
সহ শহরতলসর 'ৰাভন্ন অঞ্চলে নব 
কংগ্রেসের গুণ্ডার দল পুলিশের 
সাহায্যে দস পি এমের উপর প্রচণ্ড 
আক্রমণ শুরু করেছে। র.তের অন্ধ- 
করে বড়া বাড়ী চড়াও হয়ে যেমন তাদের 
আক্রমণ করছে, তেমান বহু বাড়ীর 
ছেলেদের উপর অমানুষিক অত্যা- 
চার করছে৷ উত্তর . কলকাতার 
শ্যামপরকুর কেন্দ্রে বাদৰপ্দরের নব 
পর্যায়ে শুরু হয়েছে। পরবতরশ- 
কালে আগরপাড়া বেলঘারয়া প্রভৃতি 
জায়গায় এবং বাইশ তাঁরখে বর্ধ- 
মানেও ত'ন্ডব চলেছে। . 
গত তেইশে ডিসেম্বর আগর- 
পাড়ায় নব কংগ্রেসী গ্ন্ডারা দস পি 


এমের সমর্থক প্ট জায়গায় ঢুকে 


বে'মাবাজশ সহ ব্যাপক তাণ্ডৰ নৃত্য 
শুর; করে। চব্বিশ . ডিসেম্বর 
থেকে যাদবপুর থানা এলাকয় 


একশ চয়াল্লিশ ধারা জারী করে - 


সরকার! প্রশাসন বন্ধ নব কংগ্রেসের 
ব্যাপক গৃণ্ডামীর বিরনদ্ধে প্রচার 
বন্ধ করে স্থনীয়' এলাকায় উত্তে- 
জনা সৃষ্ট করছে। 

দনর্বাচন আসছে তাই নব কংগ্রে- 
সের যুৰ কংগ্রেস ও ছাত্র পাঁরষদের 
গণ্ডারা শবভিন্ন এলাক'য় এখন 
থেকেই ভ্রাস সৃষ্টির কার্যে রত 
হয়েছে। এ কাজে তারা সরকারী 
প্রশাসন যন্ত্র ছাড়া তথাকথিত কিছু 
নকশাল? ফবকেরও সহ তা পাচ্ছে। 


' বিভিন্ন পাড়ার এই ধরণের অসা- 


মাঁজক যুবক যাদের অনেকের নাম 
পযীলশের খাতায় লেখা আছে তাদের 


কংগ্রেসী গুণ্ডারা ঝামেলা করবে। ' 


লোকজনের মধ্যে সরন্মাস সৃষ্ট 
নেমে পড়েছে। এবারকার নির্বাচন? 


'কোঁশলে কংগ্রেসের ছাত্র ও য:ৰকব্য 


কয়েকটি বিশেষ অগ্চল বেছে 
নিয়েছে। বর্ধমান রানীগঞ্জ শ্রীরাম 


প্র উত্তরপাড়া কোন্নগর হিন্দ 


মোটর ব'ল" নৈহাটী কাঁচড়াপাড়া 
বেহালা যাদবপুর প্রভৃতি . ব্যাপক 
অগ্চলে "বাস সৃষ্টি করে কংগ্রেসী 
গশ্ডোরা নির্বচনী প্রচারে নেমে 


* পড়েছে ও পড়ছে। রাজ্যের, পণীলশ 


কর্তারা এই কাজে তাদের পরো 
পার সহযোগিতা করবেন। কংগ্রেসী 
গ্ুন্ডারা যেখানেই হামলা করতে 


ভুমিকা 


কংখেগীদের জঘন্য ছান্রাণ 


যায় প্ীলশ ও ?স আর প ভ্যান 
সেখনে তাদের: রক্ষাকর্তা হিসেবে- 
যায়। হীন্দিরা গান্ধীর _সম.জবাদ ও 


- 'াণতল্মের এট' উদ্জবল দৃজ্টান্ত। - 


1স প এম রাজ্যে গস্ডামী ও 
খুনের রাজনীত. এনেছে বলে 
তাদের ধারা নিন্দা করেছিলেন তারা 


আজ নীরব কেন? সি এমের 


কাজ 'নন্দনীয় হলে কংগ্রেসের কাজ 

নিন্দনীয় নয় কেন? 

'যাদবণুর বিধবিধ্যালয়ে 
হামলার গরিকনধনা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) . 
যাদবপুর এখন সশস্ত্র সমাজ, 


“বিরোধী যব কংগ্রেস কর্মীর এবং 
' দস আর 1প বাঁহনণীর অবাধ বিচরণ 


ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। প্রায় প্রতিদিনই 
সংপারকাঁল্পত উপায়ে যর -কংগ্রে- 
সের নেতৃত্বে গৃশ্ডা বাহিনী ও সি 
আর পি ৰাঁহনশ সাধারণ নাগাঁরকের 
জীবন দ্বার্বযহ করে তুলেছে। 
এদের হাত থেকে নারীরাও বাদ 
যাচ্ছেন না। অনেক স্ত্রীলোকেরই 
মান সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়েছে, দৈহিক 
নির্ধাতনও করা হচ্ছে। 
যাদৰপনরের বিস্তীর্ণ অণ্যলে 
নৃশংস হামলা করে জনজীবন বিপ- 
যস্ত করার-পর সমাজ বিরোধী ও 
যব কংগ্রেসের অশুভ আঁতাত এখন _ 
এীতিহাৰাহশী যাদবপুর 'িশ্বাবদ্যা- 
লয়ের দিকে এগোনোর চেস্টা করছে। 


শীল নেতা অশেক দাস ও অঞ্জন 
মুখজশীকে ইতিমধ্যেই লাঞ্চিত কর৷ 
হয়েছে। অভিযোগ, এ বিষয়ে নব 
কংগ্রেসী রুপে পরিচিত এলাকার 
কুখ্যাত গ:ণ্ডা ভূমেন সরকার প্রত্যক্ষ 
গ্রহণ করছে। এছাড়া 
{বিভিন্ন উত্তেজনামূলক - পোম্টারও 


* নানা স্থানে দেওয়া হচ্ছে। _ 


. প্রসঙ্গত উল্লেখযে-গ্য কিছুদিন 


"পূর্বে নিহত উপাচার্য গোপাল 


সেনের হত্যাকারীর শাস্তি হয়নি, 
এমনাঁক প্রলিশ বাহনশর তরফ 
থেকে ছন্রছান্রী অধ্যাপক ও কর্ম 
চারীদের যে নৃশংসভাবে কিছ্ধাদন 
আগেও পেটানো হয়েছে তারও 
কোন বিচার হলো না, অথচ ইতি- 
মধ্যে আরেক প্রস্ত রন্তপাত্‌ ঘটানোর 
পাঁরকজ্পনা হচ্ছে। এবিষয়ে সময় 


সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে অনেকে 
মনে করছেন। 


পা = 


মগ 


॥ চার ॥ 


ভুট্টো সাহেবের নতুন চাল 


কুনোরতিক চাণ কটি বরে গাবিন্ত'নের 
অত রঙষ। ঝরতে চে করছেন 


'রাজনোতিক ভাষ্যকার). ' 
'বংলাদেশ সরকার চাকায় -ফিরে 
গিয়েছেন। পাঁশ্চমবঞ্গের বড়লেক- 
দের খবরের 'কাগজগ্থীল ধরা 
তুলেছেন যে মান্তবাহিনপকে নিরস্ম 
করা আশ প্রয়োজন হয়ে . পড়েছে। 
অবশ্য দেশপ্রোমক সশস্র আনয়” 
মিত য।হিনণকে নিরস্ত্র কর।র ইসরা 


এই সব সংবাদপত্র গোঁচ্ঠ কোথা- 


থেকে পাচ্ছেন তা পাঁশচমবঙ্গবাসী 
বঞ্গালীদের অজানা নেই। 
বাংলাদেশ সরকারের 'প্রধানমল্লী 
জনাব তাজভীদ্দন অবশ্য এই মত- 
লবপূর্ণ দাবী অগ্রাহ্য করে বলেছেন: 
যে মস্তবহনী দেশপ্রেমিক সেনা- 
দল। তাঁরা পাক দখলদার বাঁহ- 
নীর বিরদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে অশেষ - 
' অং্ত্যাগের দ্বারা দেশকে স্বাধীন 
করেছেন। এদের নিরস্ন করার 
কোন আশ; প্রয়োজন নেই বর* 
এদের নিয়ামত সশদ্ন 'মালাশয়া 
এবং পাালিশৰাহিনীর 
করা হবে! ইতিমধ্যেই মীন্তবাহ- 


নীর অন্যতম আঁধনায়ক মেজর' 


মাহবদৰ ঢাকায় পুলিশ স:পার- 
'ন্েশ্ডেন্টের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। 
জনাব 'তজউীদ্দিন ঠিকই ধরেছেন 
দেশের জন্যে প্রাণ দিতে এগিয়ে 
এসেছিলেন যারা তারা শ্রদ্ধেয় এবং 
সম্মানযেগ্য। তাঁদের আববাস 
করা একমাত্র “আনন্দবাজার” 
, বিদেশী চরদের মদখেই সাজে। 
কলক' তার সংবাদপত্র ও রাজনোতিক 
দলগ্ীলর বাংলাদেশের ম্যান্তয্দ্ধ 
সম্পকে দৃম্টিভঙ্গী এবং কর্মধারার 


আলোচনা পরে করব, ক'রণ আমরা, 


জান বাংলাদেশের সংগ্রামী মনষ- 
- দেরও শব; মিত্র: চিনে নিতে হবে। 
মুক্তিবাহনপকে নিরস্ত্র . করার 
ব্যাপরে সঠিক, পদক্ষেপ নিয়েও 
বাংলা দেশের /অস্থায়। সরকার, 
" বর্তমান সরকারকে - সদ্যস্বাধীন 
দেশের "এখনকার অবস্থাননযায়ী 
ব্যাপক ঘাণাভাঁত্ততে প্রতিক্ঠিত করতে 
অস্বাঁকার 'করেছেন, এটা দুঃখের 
কথা। ৮ 
ডানপলো সঙ গালের ভিসে- 
ম্বর মাসে যে রাজনোৌতিক . অবস্থা 
বিদ্যমান ছিল, আজ একাত্তরের 
ডিসেম্বরে তার চিহমাতর নেই। তখন 
নির্বাচন হয়োছল পাকিস্তানের 
মধ্যে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের 
পূর্ণ স্বাযত্তশাসন প্রতিষ্ঠার 
+ দাবীতে । তখন পূর্ব পাকিন্তানের 
অন্যতম প্রধান দল মোঁলানা ভাসা- 
নীর নেতৃত্বে পারচাঁজলত . “ন্যাপ? 
পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে নির্বা 
চনে অংশ গ্রহণ করতে অদ্বাকার 
করোছিলেন। আজ মৌলানা ভাসা- 


নীর অসমসহহপিক এবং ন্যায়সঙ্গত 
দাবী প্রীতাষ্ভঠত হয়েছে। সুতরাং 
ভাসানীপন্থা ন্যাপ সরকার পাঁব- 
চালনা ও সংৰধন রচনায় অংশ- 
গ্রহণের জন্যে দাবী করতে পারেন। 
' তাছাড়া অন্যান্য অনেক দল ও 
ব্যান্ত বংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌম অধিকার ' প্রাতষ্ঠ'র 
সংগ্রামে অংশীদার ছিলেন; তাদেরও 
সরকার পরিচালন! এবং সংবিধান 
' রচন্বায় অংশ গ্রহণের অধিকার 
দেওয়া" সংগত। | 
আওয়ামী ল’গ উনিশশো সত্তর 
সলের নির্বাচনে বিপ্দল -সংখ্যা- 
গারচ্ঠতা লাভ .করোছিলেন এটা 
যেমন সত্য তেমান নির্বাচনের ইস 
যে তখন পদ্বাধীন বাংলাদেশ” 
প্রতিষ্ঠার দ'বা 'তারা করেন {ন 
এটাও তেমাঁন সত্য। আজ সশপ্র 
মন্ত সংগ্রামের ফল হিসাবে স্বাধা- 


নতা লাভের পর স্ব'ধন প্রজাতন্ম' 
‘সরকার সত্তর সালের নির্বাচিত 
। কক্তিরাই শুধু গঠনের "অধিকার, - 


তার কোন য্যান্ত নেই। 

তাছাড়া আওয়ামী ল'গের যে 
সৰ জাতীয় পাঁরষদে নির্বাচিত 
সদস্য ইয়হিয়া খানের সঙ্গে সহ- 
যোগতা করে চলেছিলেন বলে 
ইয়াহিয়া খান তাঁদের আসন শূন্য 
বলে ঘোষণা করেন নি, সেই সব 
শত।ধক আওয়ামী জগ টিকেটে 
নির্ধচিত “দেশদ্রোহণ৮ সদস্যের 
কি এখনও' স্বাধীন বাংলাদেশের 
জনগণের প্রাতানীধ বলে ধরা 
উদ্চত? হইণীতমধ্যেই -আওয়মী 
লীগের নির্বাচিত জাতীয় পারষদ 
সদস্যের কয়েকজন! যেমন শের-ই- 
বঙ্গাল ফজলরলা হকের একমাত্র পনর 
জনাব ফৈজদল হক, মিঃ এ বি এম 
নরুল ইসলাম, মিঃ এস বি জামান 
প্রভৃত আওয়ামণ ল'গ সদস্য শর 
সেনার সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার 
দায়ে 'যুদ্ধ'পরাধী" বলে গ্রেফতার 


হয়েছেন। চাকমা 'রাজা ত্রাদৰ রায় : 


স্বতল্্ নির্বাচিত হলেও পরে আও- 
মী লাঁগে- যোগ দিয়েছিলেন, 
পতান তো এখন জন্লফিকর আলি 
ভুট্টোর মল্লিসভার একজন মন্ত্রী! 


বাংলাদেশ সরকার ক বাংল:দেশের ' 


জনগণের সামনে যে সৰ আওয়ামী 
লীগ সদস্য শত্রুর সংগে সহযোগিতা 


কর?ছলেন, তাঁদের আরেকবার জন- 


গণের পারবার্তত ইচ্ছা যাচাই করার 
জন্যে নির্বাচনের অগ্নি . পরাক্ষার 
'সম্মীন হতে বাধ্য করবেন না? 

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ 
দক্ষিণপন্থী ন্যাপের পক্ষ থেকেও 
সম্প্রসারিত মল্রিসভার দ'বী তুলে- 
ছেন। কিন্তু খান_ওয়ালিখান তো 
তাঁর ন্যাপের দুই প্রধান মিঃ আর- 
বার সিকন্দর খান এবং খুদা বক্স 


সভায় যোগ দিতে নির্দেশ দিয়ে- 
ছেন'। তা রুশপল্থী ন্যাপ কি এখন 
গাছ থেকেও পড়বেন, তল,রও কুড়ো- 


১ বেন ঠিক করেছেন। ভুট্টোকেও চাই, 


ৰাংলাদেশ দ্বাধীন' সরকারও চাই'। 

এতসব. গোঁজামলের পার্টিও 
কি বাংলাদেশে থকবে- 'না কি 
জনাব জ্লফিকর আলি ভুট্টো শেখ 
মু'জৰের সঙ্গে আলোচনা “করে 
নয়া শর্তে পাকিস্তানের . অখণ্ডতা 
রক্ষা করার জন্যে, মাঁ্ক'ন চক্রান্তে 
যে কূটজাল বিস্তার করেছেন. তার 
প্রত প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় কারো কারো 
এখনও আছে? ভুট্রো সাহেব লড়াই 
করে যা পান 'নি এবার কূটনপীতির 


(5 করে তা পেতে 


ম্া্তৰাহনীকে 'নরন্র 
করার লী এবং শ:ধ:- আওয়ামী 
লীগ সরকার বজায় রাখার দাবা কি 
ভুট্টোর হা'তকে শল্তিশালী করৰে 
না? 
জনাব ভুট্টো বাঞ্গালীদের কাছে 
অর্তীত দুচ্কর্মের জন্যে সামারক 
প্রশাসনের অত্যাচার আবচারের 
জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন এবং গত ৰছ- 
রের নির্বাচনে যাদের আসন শূন্য 
বলে ঘোষণা করে প্রাক্তন সামারক 


প্রেসিডেন্ট ইয়াঁহয়া- খান'- উপ-. 
করে 'দিয়েছেন। -তিনি বলেছেন যে 


দেশে গণতন্ম ফিরিয়ে - আনতে 
তান বদ্ধপারকর এবং নয়া পাঁক- 
স্তন ‘একটা শাথিল (লজ) ফেডা- 
রেশন হলেও তান আপত্তি করব্নে 


-না, যদ পাকিস্তার্নের এঁক্য * 


সংহতি অক্ষঃ্প থাকে। অর্থাৎ এখন 
শকে (বাংলাদেশ সহ) পূর্ণ স্বায়ত্ত 
শাসনের অধিকার দিতে সম্মত 
এবং শুধু মাত্র ধারণা (কনসেম্ট) 


দর্পণ ॥ শক্ুবার ৩১শে ভিদেম্বর ১৯৭১ 


নিভৃত আলোচনা সেরে এসেছেন। 
ইসলামাবাদে প্রোসডেন্ট পদ গ্রহণের 
পরই. তান চীন, সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন, এবং ফ্রান্সের রম্ট্রদূতদের 
সব্গে নিভৃত আলোচ্না করে তার- 
পর এই বেতার ভাষণ দিয়েছেন। 
মনে হচ্ছে জন।ব ভুট্টো কূটনীতি 
আলোচনা টোৰলে' বসে এবার তাঁর 
রাজনোতিক লক্ষ্য অর্থাৎ পাঁকস্তা- 
নের অখণ্ডতার (বাংলাদেশ পনর 
দ্ধারের) দাবী আদায় করতে চান। 
তাই 'তনি বেশ আঁটঘাট বেধে 
কাজে নেমেছেন। i 
জনাব ভুট্রে'র বেতার ভাষণ. 
বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল' বার্ধলা- 
দেশকে আৰার পাকিস্তানের অঙ্গ- 
ভুন্ত করবার জন্যে তাঁর প্রাতিশ্রাত 
ও প্রচেষ্টা! ক করে আজ আর তা 


"সম্ভব হতে পারে? 


জনাব ভুট্টো শেখ মজিবর রহ- 
মানকে তাঁর হাতের তুরঃপের "তাস 


হিসেৰে ব্যবহার করতে চান। সম্ভ- 


বতঃ এই মনহুূর্তে তান শেখ সাহে- 
বের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় রত, 
এবং পাক সামারক চক্রের অতীত 
পাপের . অন্ুশোচনা এবং ৰাংলা- 
দেশের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সহ 
শাসন, শের ম্মাজৰকে 
অখণ্ড পাকিস্তনের প্রধানমন্ত্রী 
রূপে দায়িত্ব গ্রহণ এবং ইচ্ছামত 
সংঁবধান রচনার আঁধকার স্বীকার 
করে 'নতে প্রস্তুত। শ:ধ একটা, 


মান শর্ত, শেখ সাহেবকে বাংলা- 
দেশ থেকে ভারতাঁয় সৈন্যাপসারণের 
দাবী করতে হবে এবং সমস্ত ক্ষম- 
তার, আধকারী হয়ে পাকিস্তানের 
অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে। 
সম্ভবতঃ মাঁকন, চীন, ফ্লন্স, 
ইতলী, ইজিপ্ট ও কিছ; মধ্য এশি- 
নার মশ্লিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও 


শেখ সাহেবের উপর এ জন্যে অন . 
রোধ-উপরোধের চাপ সৃষ্টি করা- 
শেখসাহেবকে এশয়ার 


হবে! 
‘নাসের’ বলে স্তুতি করা হবে। একক 
বন্দী শেখসাহেৰের উপর এই চাপ 
সৃষ্টির ফল কি হবে? ॥ 

- শেখ মযাঁজব্ুর রহমান ক জনাব 
ভুট্টোর এই ফাঁদে পা দেবেন'? যাঁদ 


দেন তাহলে ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই 


প্রচণ্ড অস্মাবধার সৃষ্টি হবে কারণ 
সেক্ষেত্রে সৈন্যাপসারণ করা ছাড়া 
তার আর কেন উপায় থাকবে না।- 
বাংলাদেশের জন্যে ভারত যা করেছে 
তা সৰই ব্যর্থ হয়ে যাবে। 

যদি শেখসহেব . এই ফাঁদকে 
এড়িয়ে চলার মত “যথেষ্ট মনোবল 
দেখাতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশ 
শোষণ মান্ত হবে, স্বাধীন থাকবে। 
কিন্তু শেখসাহেবের ব্যান্তগত 'নিরা- 


'পত্তা থাকবে কি? ' 


আগামী কিছুদিনের মধ্যে এর 
উত্তর পাওয়া সম্ভৰ। এবং তার 
ঘেশশ জটিলতা দেখা দেবে বলেই 
মনে হয়। 


মেদিনীপুর ও ২ গরগণার কয়েকটি অঞ্চলে 


পুলিশের সহায়তায় জোতদাররা 
কৃষকের ধান (কট নিচ্ছে 


ধান কাটার মরশ মে এ রাজ্যের 
প্রধান দ;ট জেলা মোদনীপণর ও 
চাব্বশ পরগণার কয়েকাট অংশে 
কৃষকদের ফসল৷ কেটে নিয়েছে জে'ত- 
দারের ভাড়াটে গুশ্ডারা। তাদের 


সহায়তা করেছে র'জ্যের প্দীলশ- 
‘ বিভাগ । সবচেয়ে মজার কথা হল 


উত্ত জোতদারেরা রাতারাতি সকলেই 
প্রায় শাসক কংগ্রেসের তেরঙ্গা 
ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়েছে। সেই কারণে 
শাসক কংগ্রেসের একশ্রেণীর কমী- 
রাও এদের সহায়তা করছে। 
সোনারপ্ণর, হ'ড়োরা» সাগর” 
দ্বীপ, বাঁসরহাট, ক্যানিং প্রভাত 
অণ্ঠলের চাষা ভাইদের মনে প্রশ্ন 


- জেগেছে কৃষকের দ্বার্থরক্ষার ধস্পা 


দিয়ে শাসক কংগ্রেস জ্োতদারের 
পক্ষ অবলম্বন করে দেশকে কোন' 
ধরণের সমাজতন্বের : পথে নিয়ে 


যাচ্ছেন? 


চব্বিশ পরগণা জেলার' গাঙ্গেয় 
উপত্যকার বাঁভজন্ন অগ্তলে বছরের 
পর বছর ধরে বড় বড় জামির মাঁলক 
আর জোতদারেরা ভাগ চাষী ও 
ক্ষেত মজরদের উপর অত্যচার ও 
শোষণ চালিয়েছে। ফুস্তফ্রন্ট সর- 
কারের আমলে উনস্ত্তর সালে যে 


ব্যাপক পাঁতিত. জম দখল করা 


- 


হয়েছিল এরং তারপর বিন ' 


চাষী ও ক্ষেতমজরদের হাতে কিছ 
কিছ জাম আসে। এরপর থেকে 
তারা চাষ আৰ৷দ শুর; করে। 
কিন্তু সেই পঃরাতন ঘনযখোর আম- 


লাতল্ল ও পণলশ প্রসাশম যল্মের” 
সাহায্যে জোতদ,ররা গত দুই বছর 


ধরে কৃষকের ধান লট থেকে শু 


' করে ত'দেরকে মারয়োর প্রভৃতি 


করছে। রাজ্যের পালিশ এ ব্যাপারে 
নীরক। জনশ্র্ণত আছে, গ্রামান্চলের 
দঃনীণতপরদ়্ণ পলিশ জোতদ রের 
টাকার উপরেই তার ঠাট্‌ বজায় 
রাখে। তার উপর জোতদার যাঁদ 
শাসকদলের সমর্থক হয় তা হলে 
তো কথাই নেই। পুলিশের মহান 
কতব্য হবে শাসক দলের চোর, 
গণ্ডা, ডাকাত, খবী - প্রভৃতিকে 
রক্ষা করা। বর্তমান এই আপৎ- 
কালীন অবস্থার সংযোগে জেঁত- 
দারের সহায়তা করার কাজে রয়েছে 
প্ণীলশ বাহিনী, জে এল আর ও, 
শব ডি ও। 
হাড়োয়া থানা এলাকার 'বাভন্ন 
জায়গ'য়, কৃষকদের 'ৰীজ রোপণের 
সময় সরকারণ . প্রশাসন ষন্ম একশ 
চযয়াল্লিশ ধারা জারা করে বাধা 
(শেষাংশ নবম পক্ঠায়) 


রী 































উর নি ‘ডিসেম্বর, 
টানিপশো একভর্‌ ৪ বাংলাদেশ অফ 
শিষে মুক্ত হল। এ প্রসঙ্গে বৃহৎ 


ঈদ দিয়ে এসেছে, শনধু নৈতিক 
মৌখিক সাহ'য্য নয়, মারণাস্ত্র 
| (রাহ করেছে ম্দান্তযোম্ধা ও 
»শাদেশের নিরীহ জনসাধারণকে 
ল্লবার জন্য। 

” এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের জন- 


এত চরমে ওঠে যে চিরকলের 
সমর্থক রক্ষণশীল দাক্ষিণ- 
[পন্থ দলগ্যীলও--জনসংঘ ও স্বতন্ত্র 
এপার্টি-সৰাইর সঙ্গে মাঁকনদের 
শবরুদ্ধে কণ্ঠ মেল'তে বাধ্য হয়। 
কিন্তু এরপর হাওয়া আবার 
ঘরই পাল্টাতে শুরু করতে পারে। 
সাজ মাঁক্ন সরকার ঘে.ষণা করেছে 
যে সদ্যমূন্ত বাংলাদেশকে তারা 
অর্থনৈতিক প্দনরজ্জীবনের জন্য 
সবরকম সাহয্য করতে প্রস্তুত। 
এর স্বযোগ নেবার জন্য বাংলাদেশে 
[এবং ভারতবর্ষেও মাঁকনি স্মর্থক 
গোষ্ঠীগুলি যারা এতাঁদন চুপ 
মেরে 'ছিল-তারা এগিয়ে আসবে। 
“সুতরাং বাংলাদেশ "সরকার ও 
[বাংলাদেশের সংগ্রামী রাজনোতিক 
সলগ্দীলর এ বিষয়ে সজাগ হওয়া 
ঠারকার। 

সম্বন্ধে কতটা সজাগ এবং মাঁক্নী 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতটা মোহমত্ত 
হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহে থেকে 
চা চে | i 

ড় সপ্তম নোৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে 
টঁকিয়ে অমাদের হহমকি দেওয়: 
ও, বারংবার পাঁকিস্তনের অনয 






কুলে যদ্ধাবরাতর প্রস্তর আনা, 


ও, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 

কাল নিকসনকে এক পন্রার্থাত 
্রেছেন_ যার সারমর্ম চিঠিটির 
ঠাষ অন, চ্ছেদে-“অ”্রা যাঁদ কোন 
রে খায় তুম ৰলে দাও 
নন ভুল হয়েছে।” আগাগোড়া 
মাটিতে, ভারতবর্ষের মানুষের 
যয. ক্রেধের পাঁরবর্তে একটা অনদ- 
টর-বিনয়, একটা আভিমানের স্যর 
টটটে উঠছে। মূল সর, মার্কন 
রর কাছ থেকে যে ব্যবহার 











[পণ ॥ শক্রবার ৩১শে "ডিসেম্বর ১৯৭১ 


জঞ্পাললীল্্র ভি 


টি দেখের মুক্তি ৪ ভাইত ছামেরিক | চীন 


বর মধ্যে মার্কন বিরোধিতা . 


(বশেষ প্রাতানাধি > 


“মানের মাঁকনীদের সম্বন্ধে কোন 
মোহ নেই। 'ঁকল্তু তারা ' িছনটা 
হতাশ ও বিভ্রান্ত এই দেখে ষে 
মাঁকবনীদের, সঙ্গে চীনের কাঁমিউ- 
নস্ট নেতৃবৃন্দও একজোট বেধেছে। 
মাঁক্নি ' সম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য 
রোঝা যায়! পাঁকস্তানের ইয়াহিয়া 
খাঁর সমন্ততাল্দিক ধর্মীয় গোঁড়ামি 
প্রসৃত গোঁয়ার্তামও বোধগম্য! 
ল্তু যাঁদ চীনের কাঁমউীনিস্ট নেতা- 
রাও অনুরূপ কাণ্ডজ্ঞাশুন্যতার 
পাঁরচয় দেয়, তখন সন্দেহ হয় 
তাদের বহাত্তরে ভামরাঁততে 
ধরেছে ক না। বাংলাদেশের বিষষে, 
এ কথা মানতে হৰে, স্বশ্রেণীর 
স্বার্থে হীন্দিরা গান্ধীর সরকার যে 
্যাদ্ধমত্তার ' পাঁরচয় দিয়েছে, সে 


তুলনায় চঈনের কাঁমউনিস্ট পার্টি, 


আন্তর্জাতিক কমিউীনস্ট আন্দো- 
জনের স্রর্থে অকাট.মূর্খতার পাঁর- 
চয় দিয়েছে। অথচ, শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত বাংলাদেশের মাননষ- মান্ত- 
যোদ্ধা ও রাজনৈতিক দলগ্াল, 
এমন 'কি বাংলাদেশের সরকার পর্যন্ত 
-_অশা করেছিল যে চীন, তাদের 
এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন 
করবে। সে দেশে চীন সম্বন্ধে 





প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ছিল৷ কিনতু চীন, 
একটা ভারত-িরোধী ও সোঁভয়েৎ- 
খবরে. ধী মোহাচ্ছন্নতা থেকে আগা- 
গোড়া ভুগাঁছল। ' বাংলাদেশের 


স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল উৎস ও ' 


জাতীয় ব্য'পকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
চালনা করেছে। এর ফলে চীনের 
মান্তযুদ্ধ সম্বন্ধে বড় বড় বন্তৃতা 


-এবং তার আসল কর্ষপ্রুত্খীতর 


ফারাক জগতের স্বাধীনতা সংগ্রামী- 
দের কাছে পারম্ক.র হয়ে গেল। 
খৃদবতীয়তঃ, সোভিয়েখ ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে মোহান্ধ বিদ্বেষ থেকে 
মাঁক্নি সম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে 
দেশ একজে'ট হতে পারে, তার 


-সমাজতান্লিক চাঁরন্র সম্বন্ধেও সন্দে- 
হের অবকাশ আছে। আশা করা 


‘যায়, নেতদের এই. দমদখো নীতি, 
চাঁনের জনসাধারণ মেনে নেৰে 
না। 

EEE EOE CE HET 
দরকার যে বাংল'দেশে নিকট ভবি- 
ষ্যত খুৰ সহজ উত্তোলনের ব্যাপার 
হবে না। নানা পবর্থ জল ঘোলা- 
বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সংতরাং 
সমস্ত সংগ্রামী দলের প্রাতীনাঁধ 


অর্তলিভিি দেল 


চাবন মায়ের গ্রস্থর কৌশলে টানার মুন হা করেছেন 


(অৰ্থ নৈঁতক ভাষ্যকার) 


দের টক'র দাম অকারণে মার 
খেয়েছে। একথা সবাই জানেন যে 
এবছর মে মাস থেকেই ডলার সংকট 
আন্তর্জাতক মন্দ্র সংকটে পাঁরণত 
হয়োছল. এবং গত পনেরোই আগস্ট 
মাকিন রাষ্ট্রপতি 'নকসন সমস্ত 
আন্তজর্শাতক চান্তির দ'য়-দায়িত্ব 
লঙ্ঘন করে ডলার ভাঙ্গিয়ে সোনা 
দিতে অস্বীকার করেন এবং আমে- 
রিকায় আমদানী সমস্ত পণ্যের 
উপরে শতকরা দশভাগ আমদানী 
শহল্কের সার চার্জ বাঁসয়ে দেন। তার 
উদ্দেশ্য ছিল যে আমোরক্‌র লেন- 
দেন ঘাটতির সংকট' অন্যান্য দেশের 
ঘাড়ে চাঁপিয়ে “দেওয়া । 

বলা বাহুল্য, ইউরেপের ধনী 
দেশগ্ীল এবং জাপান এর ফলে 
সংকটের আবর্তে পড়ে যায় এবং 
তারা অত্বরক্ষার জন্যে একজোট 


মলের দাম চড়ে যায়. এবং যাতে 
র তৈরী মাল আল্তর্জা- 
সস্তা হয় অমে- 


কা চাইছিল! যে বৃটেন, ফ্রান্স, 
পশ্চিম জামাটা, স্মইডেন, ইত'লী, 
বেলজিয়াম প্ৰভৃতি ইউরোপীয় দেশ 
এবং জাপান তাদের দেশে উৎপন্ন 
পণ্যের দাম চাঁড়য়ে দিক, ধর ফলে 


বিক্রী হবে, সনতরাং 
বাণিজ্য ঘটত মিটে যাবে। কিন্তু 
এর ফলে আমোঁরকার বাণিজ্য প্রাত- 
দ্বন্দ ইউরে.পীয় দেশগ্যীল এবং 


জাপনের রপ্তানী কমে যাৰে, কাজে, 
কাজেই আমোরকার ব.ণিজ্য ঘাটাত, 


শেষপর্যন্ত এ সব দেশের বাণিজ্য 
ঘাটতিতে পাঁরণত হবে। 
অন্যাদকে ইউরোপের ধনী 
দেশগণীল ও জাপান চ'য় যে আমে- 
{রকা বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে 
ডলারের মূল্য হাস করক, তাহলে 
তর রপ্তানী জিনিষ সস্তা হবে, 
আমদানী জিনিষপত্রের আভ্যন্তরীণ 
দাম বেড়ে যাবে। আমোঁরকাকে 
বাইরে থেকে 'বহ্যাবধ কাঁচমাল, 
শিল্পের জন্যে আধা-তৈয়ারী মাস 
অমদানী করতে হয়। আমদানী 
পণ্যের দাম বেড়ে গেলে উৎপাদন 
খরচ বেড়ে যাবে এবং রপ্তানী জিনি- 
ষের দাম শেষ পর্যন্ত বেড়ে ষবে। 
তাছাড়া সোনার 'হিসাৰে ডলারের 
দম কমিয়ে দলে অন্য দেশগ্ল 
তাদের সংরাক্ষিত ডলার রিজার্ভ 


এখানকার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা 
মনে করেন। সশস্ত্র ম্যান্তযোদ্ধাদের 
খনরস্ত করার যে প্রস্তৰ অনেকে 
দিচ্ছেন, ত:র প্রতিবাদ করে ' এরা 
বলেছেন যে মন্ত সংগ্রামে যে সহস্র 
শ্রমক-কৃষক-ছাতর যোগদান করেছিল, 
তদের দিয়ে গণবাহিনী বা ঈপপলস 
'মালাসয়া করা উীচত। ৰলাই 
বাহুল্য, এ মতের সঙ্গে ভারতীয় 
সরকারের আমলাতল্ল একমত নয়! 
সরকারী মহলের একংংশের 
ইচ্ছা, এ দেশের আমলাতন্বেরই 
পারপূরক একটা পালটা আমলাতল্ত 
বাংলাদেশে খাড়া করা। 
লন 
থেকেই একটা ধারণা মাথা চাড়া 
দদয়ে উঠছে-_অমরা বাংলাদেশকে 
উদ্ধার করোছ, সুতরাং ওদেশে 
আমাদের আঁধকার আছে। প্রধান 
মন্ত্রীর তরফ থেকে এই ধরণা 
অধ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত যাঁদ 
ভাঁবষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের সম্পর্ক সুস্থ রাখা আমাদের 
উদ্দেশ্য হয়। 'বিৰেকবার্জত ব্যব- 


সাদার, স্বার্থপর শিল্পপতি, কালো-, 


ইত্যাদির -বধলাদেশে গিয়ে মৌরসী- 
পঢ়া বসানোর চেষ্টাও এখান বন্ধ 
করা দরকার । 


যই হোক, মনে হচ্ছে আর কছ- 


দিনের মধ্যেই ভারতের অভ্যন্তরীণ . 


রাজনীতি আবার পুরোনো খাতে 


ভাঁঞ্গয়ে কম ডলারে, বেশী সোনা 


টেনে নেবে। 


বারংবর নানা বৈঠকের পর 
অবশেষে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ধনী দশটা 
দেশের (গ্রুপ অৰ টেন) বৈঠকে 
বাণিজাযদ্ধে আপাততঃ যুদ্ধাবরাঁত 
চুক্তি স্বাক্ষারত হয়েছে। এ চান্ত 
অন্দরে আমোঁরকাকে প্রায় আট 
শতাংশ হারে ডলারের মূল্য কমাতে 
হয়েছে, অন্যান্য দেশও কিছনটা 
এগিয়ে তাদের মন্দ্রার দ.ম খানিকটা 
করে বাঁড়য়েছে। সবচেয়ে ক্ষাতগ্রস্ত 
হয়েছে জাপান, তাকে ইয়েনের দাম 


" প্রায় সতেরো শতাংশ বাড়াতে 


হয়েছে এবং ফলে জাপানের তৈরণ 
পণ্য আমেরিকার বাজারে প্রায় অন্- 
রুপ হরে ৰেশী দাম হবে। এতে 
জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য দারুণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যেই জাপানে 
শবাভন্ন শিল্পে মন্দার অবস্থা দেখা 
ধ্দয়েছে। সেকথা ৰারান্তরে 
আলোচনা করা ফবে। 

অমাদের দেশের সরকারও 
সঞ্গে সঙ্গে তিন শতাংশ হারে 
টাকার দাম ব'ড়য়ে দিয়েছেন। কিন্তু 
কৃটীশ পাউন্ড জ্টার্ঘং-এর দর 
অপাঁরৰাতিত থাকার ফলে আমদের 
টাকার দাম পাউন্ড চ্ট্ার্লং এর 


“হারে কারতিঃ' পাঁচ দশামক চার 


শতাংশ হারে কমে গিয়েছে। 


-সাম'ন্য কম। 


নাতে & পাটি ৮" 


বইতে শর: করবে। ডীনশশো 
বহান্তর সালের নির্বাচন যা মুল- 


. তুবী করা হয়োছিল--তা ফেব্রুয়ারি 


মার্চ মাসেই হবে ঝলে শোনা যাচ্ছে । 
এবং পশ্চিমবঞ্গেও’ বাদ যাবে না। 
বাংলাদেশের মদন্তর পর পাঁশ্চমবঙ্গে 
হীন্দিরাজীর সম্মান এখন তুজ্গে। 
সুতরাং এই আবহাওয়া থাকাকালীন 
নির্বাচন সংগঠিত হলে হন্দিরা- 
পন্থী কংগ্রেসের জয়লাভ কে 
ঠেকায়? আগমী পাঁচ ৰছরের জনা 
কংগ্রেস নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে 
পারবে বেলে আশা করছে! বাম- 
প্ল্থা দলবল, বিশেষতঃ সি পি 
এম. বর্তমান পাঁরাস্থিততে কোণঠাস: 
এবং সরকারের ‘বিরুদ্ধে কোন 
আন্দোলন করতেও অপারগ যেহেতু 
দেশে আপৎকালীন পাঁরাস্থাত। 


নতুন বিনিময় হার হিসাবে ' 
এখন এক পাউণ্ড ষ্টার্ল'ং-এর বদলে 
প্রায় উনিশ টাকা এর আগে আঠারো 
টকা এক পাউণ্ড চ্টার্লং-এর 
খিবনিময়ে পাওয়া যেত। আগে এক 
“ডলারের দাম ছিল .সাড়ে সাত টাকা 
এখন নতুন 'বাঁনময় হ'র হল এক 
ডলারে সাত টাকা আঠাশ পয়সার 
[তরাং পাঁরচ্কার হয়ে 
যায় যে পাউণ্ড স্টার্লং এর সঙ্গে 
'বানিময় হারে টাকার দাম কমছে 
কিন্তু ডলরের সঙ্গে বিনিময়ে 
টাকার দাম যেটুকু বাড়ানো হল 


, (তন শতাংশ) তা ডল'রের সর- 


কারী অবমূল্যায়নের চেয়ে পাঁচ 
দশমিক নয় শতাংশ কম। অর্থাৎ 
কার্যতঃ আমদের টাকার দাম সর- 
কারণ ভাৰে পাউন্ড ম্টা্লং-এর 
তুলনায় পাঁচ দশাঁমক চার শতাংশ 
কম'নো হয়েছে এবং প্রচ্ছন্ন কায়-. 
দায় ডলারের তুলনায় (বর্তমান 
আন্তর্জাতিক হারে) পাঁচ দশমিক 
নয় শতাংশ কমানো হয়েছে। অথচ 
একথাটা খোলাখাল স্বীকার 
করতে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী 
চ্যবন সায়েব লজ্জা পেয়েছেন। ' 
রপ্তানী বৃদ্ধির জন্যে যাঁদ টাকার 
মূল্য হাসের এই প্রয়োজন হয়ে 
থাকত তাহলে এর একটা মানে হত 
যাঁদও" অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবিষয়েও 
(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায় ) 








"জনায় কাগজপত্রে আগুন ধাঁরয়ে 


দেয়। তারা ছ'ত্র ফেডারেশনের ছেলে- 
দের অনস্ব্রশন্ম সহ ভীত প্রদর্শন 
.করে। তারপর থেকেই ছাত্র ফেডা- 


ছাতি ঘা? নেৰ দাষে মিট বলেছে পঁামী 


আম ‘সি! কলেজ, (রাজা রাম- 
মোহন: রায় সরণণ)-এর 'দ্ৰতায় 
বর্ষের একজন ছাত্র । _ “অধ্যয়নই 
ছাত্রদের একমাত্র '- তপস্যা”, বর্ত- 
মান যুগের ছাত্র হিস.বে 'এ তত্ব 
আমি মানতে বাধ্য নই। পক্ষান্তরে, 
রাজনশীতই “ছত্রদৈর কাছে আশার 
আলো একথা খুব সঙ্গত কারণেই 
আমি 'ৰি*বাস কারি। অধ্যয়নের সঙ্গে 
সঙ্গে ছাত্ররা বাভিন্ন ন্য'য়সঞ্গত 
দাবীর ভাত্ততে আন্দোলন করবে 
এটাই কাম্য। কিন্তু তাই বলে ছাত্র 
* অন্দোলনের নামে গ্ডামী, অসা- 
ধুতা, শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা ইত্যাদি 
চলতে থাকবে. এটা নিশ্চয়ই ছন্ন- 
দের কাছ থেকে আশা করা যায় না। 
কিন্তু দুঃখের 'বষয় সিটি কলেজে 
তাই চলছে এবং ছাত্র পাঁরষদ ন.মক 
ছাত্র সংগঠনই এটা চালাচ্ছে, যারা 
নাকি মহাত্মা গান্ধীর আহংস ও 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিশ্বাসী । 
আম গত ৰছর যখন প্রথম বর্ষে 
ভার্ত হই তখন এই কলেজে ছাত্র 
সংসদ ছিল বব পি এস এফ (এস 
এফ আই)-এর। বেশ কয়েকমাস 


: জুল ব্যায় 


সত্তর সালের চবিশে জুলাই 
ও সাতই আগস্ট উত্তর ব্যারাক- 
পরের স্কুল ব্যবসায়ীদের -দনশীতি- 
চক্ক শিরে নামায় দর্পণে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়োছিল। আজ দেড় 
বছর পরেও সে দ্নীশতর অবসান 
তো ঘটেইনি, বরং আরো বাদ্ধি 
পেয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট অগ্ুলে 


যে স্কুলগ্াল -ছিল, তার ' মাধ্যে- 


যেলাঁটর অনুমোদন বাতিল হয়েছে 
প্রায় এক ৰছর আগেই। 
__ এতগর্শল স্কুল শুধুমাত্র এব 
Gross irregularities and mal- 
practices (Memo No. D.P.I. 
8586 (2) Sc/P Dated 28.7.70) 
জন্য বাতিল হয়ে গেল; অথচ কি 
সেই দ:নাঁতি ও অনিয়মতান্তিক 
দুরবস্থা এবং কারা সেই দ্নী?তিব 
পোষক ও পাঁরবদ্ধক; সে ক শুধু 
মখ্ডলী না সরকারী আমলারও তাব 
মধ্যে জাঁড়ত তার কোন হাঁদশ 
পাওয়া গেলনা । 

আমরা কিন্তু স্কুল তুলে দেও- 
নার পক্ষপ'তি কোনদিনই ছিলাম 
না, আজও নই! বছরের মাঝখানে 
সকুলগর্দীসর অনুমোদন বাতিল 
রুরে শিক্ষা বিভাগ দাঁরত্বজ্ঞান- 
হখনতার পাঁরচয় 'দয়েছেন। শিক্ষা 


ধ্বভগের আফসার মহলের প্রোর-. 


চনা ছাড়া এই ঘটনা ঘটতে পাত্রে 
না। 

আমরা 'ঁবশ্ৰস্তস্‌ত্ে জানতে 
পেরেছি যে এ জি ওয়েস্ট বেগল 


রি ররর 
কালীন ছাত্র সংসদের জন্য অইন- 
সম্মত নির্বাচন অনাষ্ঠত হল। এই 
নিৰ্বাচনে বি পি এস এফ (এস এফ 
আই), ছাত্র পরিষদ এবং প এস ইউ 
অংশ গ্রহণ করেছিল। নির্বাচন 
ফলাফলে দেখা গেল বি পি এস. 
এফ (এস এফ আই) বিপদল' সংখ্যা- 
শধক্যে জয়লাভ করেছে। | 
এর কিছু পরেই এসে গেল 
সারা দেশে সংধারণ নির্বাচন। এই 
ননর্বাচনে বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে 
নব কংগ্রেস প্রর্থী জয়লাভ করেন। 
এই অসনটি বহুদিন ধরে অন্য 
দলের-হাতে ছিল আমাদের 'সাঁট 
কলেজটি এই কেন্দ্রেই . অৰ্স্থিত। 
এখন, এই নির্বাচনী ফল প্রকাশের 
পর থেকেই কলেজে ছাত্র পাঁরষদের 


, প্রাতপান্ত হঠাৎ বেড়ে যায়। . এলা- 


কার ছেলেরা (যারা কলেজের ছাত্র 
নয়) কলেজে আনাগেনা করতে 


, থাকে। এর কিছাদন পরে তারা 


সম্পূর্ণ অগণতাল্বিক উপয়ে ৰল- 
পূর্বক ছাত্র সংসদের আঁফস ঘর 
দখল করে নেয় এৰং অনেক প্রয়ো- 


যে দুগীতি 


শিক্ষাবভগের চব্বিশ পরগণা 
জেলা পাঁরদর্শিকার কাছ থেকে 
এই সব স্কুল সংক্রান্ত বহু কাগজ- 
পত্র পাচ্ছেন না। যে সময় উত্তর 
ৰ্যারাকপুর অঞ্চলে রাতারাতি 
ব্যাঙের ছাত:র মতো অসংখ্য বালিকা 
বিদ্যালয় গজিয়ে উঠোছিল, সেই সময় 
শড আই ঁছলেন শ্রীমতী তপ'তাঁ 
দৃত্ত। তার বর্তমান অবস্থান সক- 
লেরই অজ্ঞাত। অথচ অ'মরা' 
জান সরকারী চাকুরীর কাজেই 
তাকে অন্যত্র বদজী করা হয়েছে। 
এই. ভাবে সবাক; ধমাচাপা 
দেওয়া হচ্ছে। . পরৰর্তীকলে 
এসেছেন শ্রীমতণ প্রাতমা মজুমদার । 
তার বর্তমান অবস্থানও তৈবচ। 
কিন্তু স্কুল সংকলনত কাগজপত্র 
পরাক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে এদের 
প্রতোককেই প্রয়োজন। আমরা 
আরও একজনকে জন, এই দপ্তরের 
এ ডি আই শ্রীমতী অরদাঁণমা দ্বাশ- 
গ্প্তার কাহিনী। . 
একাঁদকে স্কুল ব্যবসায়ী ও 
অন্যাদকে সরকার মহল-এই দুই: 
য়ের যেগস*ঘ্র হলেন এই ভদ্র- 
মাঁহলা। স্কুল ব্যবসায়ীরা 
“ীবভূদ্ত "বালিকা -বিদ্যলয়ের” 
নামে যে চাঁববশ হার্জর টাকা আত্ম- 
সাং করেছে তার সঙ্গে ইনিও যক্ত 
ছিলেন। সর্বশেষ সংবাদে জ্ঞানা 
ঘায় শ্রীমতী দশগবপ্তা ' হুগলী 
জেলায় বদলী হয়েছেন। - 
সম্প্রতি এই স্কুল ব্যবসায়ীদের 
সাহায্য করতে আরো এক ব্যন্ত 


রেশনের নেতাদের . কলেজে আসা 
বন্ধ হয়ে বায়। সাধারণ ছত্র কর্মী- 
রাও ভয়ে ভয়ে কলেজে ক্লাশ করে 
এবং নিজ দলীয় রাজনগীত থেকে 
সরে থকতে বাধ্য হয়। এইভাবে 
সিটি কলেজের ছাত্র সংধারণ কর্তৃক 
চাণতান্দ্রিক উপায়ে ছাত্র সংসদের 
সাক্রয়্তা অন্যাধ্ভংৰে বন্ধ করে 
দেওয়া হল। -- 
NEE 
কতা দেখা দেয়। কলেজ্রে মধ্যে 
কলেজের ছ্র নয় এরকম ছেলেদের 
রাজত্ব কয়েম হয়। এই বছর কলেজে 


[ছাত্র ভার্তর সময় এর নগ্নরূপ 


দেখা যায়। কল্পনা করন কলেজের 
আঁফসে চেয়রে বসে ছাত্রভর্তি 
করাচ্ছে কলেজের কতকগ্যাল ছেলে, 
শিক্ষার দিক দিয়ে যাদের অনেকেই 
স্কুলের গাঁণ্ড আতক্রম করতে পারে 
'নি। অবশ্য এদের সঙ্গে কলেজের 
কিছু ছেলে এবং দু-একজন অধ্যা-. 
পকও ছিলেন। এদের মধ্যে একজন 
জ'ৰবজ্ঞন বিভগের অধ্যাপক, 


, প্রদ্যৎকুমার পাল যার নাকি 1শয়ালবা 


থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত অবাধ প্রাঁত- 


পদে 


এগিয়ে এসেছেন। গত নির্বাচনে 
নৈহ-ট' কেন্দ্রের পরাজিত প্রাথা 
ভ্রীতারাপদ মনখার্জী। তিনি বর্ত- 
মানে এই দ.্কৃতকারাঁদের . প্রধান 
সহায়। এর কার্কল.পের ধু 
কাগজপত্র আমাদের হাতে এসেছে। 

সত্তর সলের ছাবিবশে সেপ্টে, 
ম্বর আমরা কেন্দ্রীয়-. ?শক্ষামন্তীর 
কাছে আমাদের আঁভষোগ পেশ 
কার এবং তদন্তের দাবী জানাই। 
পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষ' মন্ত 
সদ্ধর্থ রায়ের কাছে এই দুনাশীতর 
অন্সন্ধথান আশা করেছিলাম। 
কিন্তু তিনি সৃষ্ট প্রশাসনে মনো- 
নিবেশ করলেন না। 

রাজ্যপাল ডায়াস সাহেবও 
পাশ্চমৰঞ্গে পারিচ্ছন্ন' প্রশাসনের 
অনেক' কথা বলেছেন। শেননা যার," 
তাঁন' নাকি আরো সরকারণ কর্ম- 


ল্তের র্দেশ। কি কি কারণে এই 
ষেলটি স্কুলের অনমোদন বাতিল 
করা হোল তা জনসাধারণের কাছে 
পরিষ্কার ভাৰে তুলে ধরা হোক। 
বিজয় ‘বিশ্বাস 

ধৃক্ষতীশ সেনগুপ্ত 

নৈহাটী মিউনাসপ্যালটির পক্ষে 





দর্পণ ॥ শক্রবার ৩১শে ডিসেদ্বর ১৯ 


পাত্ত কেথচ্ছালে একদিন জীবঝ- 
বিজ্ঞান বিভাগের কোন একটি 
ক্লাশের ছাত্রদের কছে ৰলেছিলেন)। 
ইনি নাক আবার একজন 'ব্রাট 
সম জসেবাী। যাই হোক এই সমস্ত 
ভার্ত হতে ইচ্ছুক অনেক ভাল 
ছেলেদের অসহায়তায় সাঁট কলেজে " 
ভার এবং 

বিমনখ হতে হয়।” তাদেব 
দোষ তারা' কোন কংগ্রেসীর চিঠি 
নিয়ে কলেজে অসেন নি বা তারা 
বিপক্ষ দল অধ্যাষত অঞ্চলে বাস 


করেন। পক্ষান্তরে - কংগ্রেসীর চিঠি. 


নিয়ে আসা অনেক খ.রাপ ছেলেকে 
তাদের মনোমত 'ঁৰষয় নিয়ে পড়বার 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবার 
* ভার্ত হবার পর প্রত্যেক. ছেলের 
থেকে জোর করে পাঁচ টাকা নেওয়া 
হয়েছে৷ এব.র প্রত্যেকেই ভার্ত 


হবার সময় অন্যান্বারের চেয়ে, 


অনেক বেশী টাকা 'দতে হচ্ছে। 
তার উপর অবার ওই টাকা একে- 
বারে মরার উপরে খাঁড়ার ঘা! অথচ 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও 
[বিপদ । গত বছর কিন্তু বি পি এস 
এফকে ছ ত্র. ভার্তর ব্যাপারে ,কোন- 
রূপ সক্রয়তা দেখাতে দেখানি। . 
{বি পি এস এফ কলেজে থাকা- 
ক'ল'ন কলেজে বা কলেজের ৰ ইরে 
অন্যত্র তাদের বা সমমতাবলম্বী 
কোন দলের সভা, সমাবেশ থাকলে 
সেই সমাবেশে যোগদানের জন্য 
শুধুমাৰ ছাত্র ফেডরেশনের সক্রিয় 
কর্মীরই কলেজ থেকে 'মাঁছল 
করে যেত। সেই সমাবেশে যোগ- 
দানের জন্য কখনও সংধারণ ছাত্রদের 
উপর বলপ্রয়োগ করা হতো না। 
অবশ্য কোনও সাধারণ ছ.ত্র যাৰ 
[মিছিলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করতো 
তবে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হতো। 
এই সমস্ত সমাবেশের জন্য কখনও 
কলেজ ছাট হতো না। অবশ্য 
পাব পি এস, এফ ছাত্র ধর্মঘটের 
আহবান জানালে ছাত্ররা স্ৰতঃস্ফুৰ্ত- 
ভাবে ওই ধর্মঘটে অংশ্‌ গ্রহণ করে 
ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের শারক 

হতো। 
জনৈক ছাত্র 


ব্রাাদাট মাবছেলে 
পুলিশী অত্যাচাৰ 


রানাঘাট সাব জেলে অক 'ছলাম 
সেই সময়ের মধ্যে বন্দীদের উপর 
'বিনা প্ররে চনায় পলিশ অত্যা- 
চরের বেশ কয়েকাট ঘটনা জেল 
অভ্যন্তরে ঘটে, যাহা অগণৃতান্িক 
ও ভারতবর্ষের রতর্মান সংাৰধান 
বিরোধী । , 

আরমঘটায় পুলিশ কর্তৃক 
খননের আভযোগে ধৃত একাঁট ষোল- 


সতেরো বছর বয়সের যুবককে . 


রাণাঘ'ট জেলের অভ্যন্তরে, পশ-ব 
ন্যায় পিটান হয় এবং দুঘন্টা যাবৎ 
মুরাঁগর ন্যায় রখা হয়। এঁ ফব- 
কের =া, ভাই ও ৰোনকেও গ্রেপ্তার 
যা সির ভাতার হা 
হয়! 

আ'লপ্দর নল 4 


অনেক যোগ্য সধারণ” 


উলঙ্গ করে দই ঘন্টা যাবৎ রুটে? 


রাখা হয় এবং এই ৰলিয়া বন্দী 


১ সকল বেলায় এ সকল ষবকদে 1 
এ অবস্থায় ঘরের বাহিরে আনি; 


'প্রধানা 'শীক্ষকা স্মীর শবদ্যালয়ের 


কেল ছ:ড়ে আমাদের বাড়ীর প্রচ 


























































জেলারকে খ্দন করার আঁ 
ষেগে শান্তিপুর ও হিজ' 
অগ্চলের সমস্ত . ছাত্র 
যুবককে গভীর রাত্রে বিছানা থে 
তুলে *নয়ে হিংস্র বন্য পশুর ন, 
প্রহার করা হয় এবং. গ্রেপ্তার ক' 
হয়। k 

ইহা ব্যতাঁত বিশেষ উল্লে 
যোগ্য যে, রণাঘাট জেলের ভিত 
এই সমস্ত ছাত্র বকের ওপর বব 
রে/চত অত্য চার করা হয়। এই 
রূপ অত্যাচার অতাঁতে বৃ" 
সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারকে হ' 
মান য়! এই সমস্ত ছাত্র ও যুৰক 


ও হাল্টারের চঝুক মারা হ' 
শীতের সমস্ত রান এ অব” 


শ.সান হয় যাঁদ কেহ তাদের চ 
ও কম্বল, দেয় তবে তাকেও «| 
রূপ নির্যাতন করা হইৰে। 


গত দিনের তুলে রাখা মাটির জাং 
ভার্ত জল৷ মাথার ঢেলে দেওয় 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে চালান হয় রুল 
ও হান্টরের আঘাত এবং ঘল্টাথানেক 
এই অঘাত চ'লানোর পর তাদে” 
বরফের ন্যায় জল ভার্ত চৌৰা 
চ্চায় 'তারশ মিনিট যাবৎ ডুবি 
রাখা হয়। | 
মানবেন্দ্ৰ সাং 

যুব বংগ্রেসের গুগ্ামী ' 


ব.ড়ীতে হমলা- করে। আম 'হুখ 
বাড়ীতে 'ছিলাম না। হামল 
কারীরা দরজা ভেঙে ঘরে চে? 
আমার শিশুকন্যার বইপন্র ও আমায় 


ছন্নীদের পরাক্ষার খাতা 
পৃছ'ড়ে টুকরো টুকরো করে, হে 

{৮ মন ও লোনিনের প্রাতকাঁ; 
ভঙচুর করে, বেপরোয়া ইন্টপা 


ক্ষাতসধর্ন করে। আমাদে 
ৰাড়ীতে ঢে কার তিনাট' বড় দরজা 
ভেঙ্গে ফেলে। প্রবীণ ভদ্রমাহিন 
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‘sl * “(দপণের পর্যবেক্ষক) 

৮ « বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা 
৯ আর দ:মাসের মধ্যে সিটে যাৰে, 


.. ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার সংপ্রাতষ্ঠ - 


হবেন অচিরেই, এবং যহদ্ধবিরাত 
রিভার 
'গ্লরত সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই__ 
£ মুতরাং ভারতের নৰ-কংগ্রেসণী সর- 


এর এক বছরের জন্যে বিধানসভা 


ঘোষণা করোছলেন, তা প্রত্যাহ্ৃত 
ঠহয়েছে। 

.. বলা বাহনলা, বাংলদেশের স্বাধী- 
'নতা সংগ্রমের সবটুকু গৌরৰ জন- 
£ সাধারণ ইন্দিরংজীীর নব কংগ্রেসের 
+ একান্ত নিজস্ব বলে! মনে করছেন 
* ৰলেই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ধ.রণা 
! হয়েছে তই তারা সামাঁয়কভাবে নব 
“কংগ্রেসের প্রীতি জনসাধরণের সম- 

থৰ্ন প্রচরর বেড়েছে তারই সুযোগ 
নিতে চান। তই যে পশ্চিমবঙ্গে 

, নভেম্বর মাসেও নির্বাচনের উপযনন্ত 


bl 
< 


পরিবেশ নেই বলে তাঁরা ঘোষণা 
করোছিলেন, সেখানেও তরা এই 
সুযোগে নির্বাচন সেরে ফেলতে 
চান। অর্থাৎ জনসংধারণ পাঁচ বছরের 
জন্যে তদের নির্বাচন করবেন এটা 
স্থির বিশ্বাস হয়েছে বলেই নব 
কংগ্রেসীরা নর্বচনের জন্যে 
আগ্রহণ। জনসাধারণের এই সাময়িক 
মোহের সুযোগ তাঁরা নিতে চান, 
যেমন সংসদ শীনর্বাচনে “গরীবী 
হঠাও” এর শ্লেগান তুলে তারা 
বিপংল সংখ্যা্গারষ্ঠতা অর্জন করে- 
শহলেন। 

এক কথায় বাংলাদেশের মা্বু- 
সংগ্রামে অসংখ্য ৰীর যোদ্ধা অকুন্ঠ- 
চিত্তে যে রন্তদান করেছেন, যে অসংখ্য 
শরণার্থী দীর্ঘ নয় মাস ধরে বিপ- 
যস্ত শিবির জীবনে অশেষ ক্লেশ 
সহ্য করেছেন, ভারতের যে বাঁব 
জনগণ মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সের বোঝা 
এৰং নব কংগ্ৰেস দ্‌নাীত ও, সন্মাস 
রজত্বে অপ:রসীম দঃখভোগ সত্বেও 


অম্লানবদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা 


অর্থনৈৈভিক্ষ দর্পন 
(পণ্চন পৃষ্ঠার পর) | 


মতভেদ রয়েছে। কিন্তু 
টব5ও ৰলা যেত যে রপ্তানী বড়ানো 
বং আমদানী হাসের জন্যে ভারতে 
প্রস্তুত পণ্যের রপ্তানী মূল্য কম.নো 
এবং আমদানীমূল্য বাড়ানোর জন্যে 
এই মব্দ্রামূল্য হাসের অন্ততঃ 
তাঁত্বক বন্তব্য রয়েছে। 
ধিন্তু বাস্ত - অবস্থাটা ক? 
চট টানশশো ছেষাট্র সালের ছয়ই জুন 
১. যখন ভ'রতাঁয় টাকার মূল্য কাময়ে 
দেয়া হয়োছল তখন আমাদের 
৬ আমদানী রপ্তানশ বাণিজ্যের ঘাটতি 
৮ ছিল নশো একুশ .কোটা নব্বই লক্ষ 
টাকা। অথচ উনিশশো উনসন্তর- 
সালে আমাদের ৰাণিজ্য ঘাটতি 
॥ কমে একশো চুয়ান্ন কোটার কিছ; 
| বেশ টাকায় দরীড়য়েছে এবং আগামী 
মার্চ 'মসে বোহান্তর সালে) তা 
আরো কমে যাবার দৃঢ় সম্ভাবনা 


1 


বৃদ্ধ ও আমদানী সংকোচের 
{দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা করেছেন। 
জ্টার্লং এর সঙ্গে যে 'বাঁনময় হার 
এখন নির্ধারত হয়েছে তা গত মে 
মাসের ডলর স্কট দেখা দেবার 
সময় স্টার্লং ডলার অন:পাত হারে 
ভারতীয় টাকার যে 'বৰানিময় মূল্য 


লন্ডনের খে লাবাজারে ধার্য ছল. 


(সরকার আঠ'রো টাকা এক পাউণ্ড 
জ্টার্লং 'এর সম'ন দর নয়) তাকেই 
কেন এই 'িডসেম্বর মাসে সরকারী 
দর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হল? 
রপ্তানী বাড়াবার কথাই ধরবন। 
জাপনের সঙ্গে লৌহ আকর রপ্তানী 
বাণিজ্যের কী হবে। জ'পান তো 
একডলারের দাম তিনশো আট ইয়েন 
ধার্য করেছে। তাহলে ভারতস্য 
টকার দামে জাপানী রপ্তানী লৌহ 
আকরের দাম ডলারের 'হিসাৰে কত 
কোট টাকা কম পাওয়া যাবে হিসেব 
করে দেখুন। 

ওই হিসেব জানেন বলেই চ্যৰন 
সায়েক আশ্বাস দিয়েছেন বে 
রপ্ত নীকারকদের ক্ষাত কেন্দ্রীয় 
অর্থভন্ডর থেকে পুষিয়ে দেওয়া 
হৰে। অর্থাৎ ভারতের করদাতাদের 
ঘাড় ভেঙ্গে কেটী কোটী টাকা 
বপ্তানীকারকদের ক্ষাতপূরণ দেওয়া 
হবে। কোন কোন দেশের রাজ- 
নৌতিক চাপের কছে চ্যবন সাহেবরা 
মাথা নত করেছেন তা ক বেশশীদন 


দকানো সম্ভৰ হবে? 


সংগ্রামের পেছনে দণ্ডায়মান হয়ে- 
ছেন--তারা কেউ নন, সব কৃতিত্বই 
নাক নব কংগ্রেসের। 

যখন বাংল'দেশের লড়:কু মানু- 
ষেরা পঁচিশে মার্চের পর থেকে 
অত্যাচ রী জঙ্গীশাহীর বিরদ্ধে 
লড়াই শুরু; করোছলেন, যখন ত'বা 
ঘোষণা করেছিলেন যে আর আপে.ষ 
আলোচনা নয়, বাংলাদেশের স্বাধশী- 
নতা ও সংর্ভভোৌম আঁধকার ছাড়া 
এসংগ্রাম শেষ হবে না, তখন ক নব 
কংগ্রেসীরা রাজনৈতিক সমাধানেন 
নামে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপোষ 
আলে চনার চোরাগাঁলতে এঁ ম্স্তি- 
সংগ্রামকে ঠেলে দেবার উদ্যোগ নেন 
নি? : 

লড়াই করেছেন বাংলাদেশের 
বীর মং.ক্যোদ্ধ রা, তাদের পাশে 
ছিলেন ভরতের দণ্থ ক্রিষ্ট হয়েও 
অকুতোভয় জনগণ । আন্তর্জাতিক 
সৌন্রাতৃত্বের অ.দর্শে উদ্দীর্পিত হয়েই 
তাঁরা জঞ্গী অত্যচার 'নিপণড়নের 
বিরদ্ধে বাংলাদেশের মন্ত সংগ্রামী 
দের পাশে দাঁড়য়ৌোছলেন। নব 
কংগ্রেস সরকার বারে বারে দ্বিধা- 
গ্রস্ত হয়ে পাশ কাটাতে চেযেছে, 
ইয় হিয়া ভরত আক্রমণ না করা 
পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকারকে 
স্বীকৃতি দেয় নি। আদি কংগ্রেস 
নেতা কামরাজের বিখ্যাত উত্তি “পর- 
কালম” অর্থাৎ “পরে দেখা যাৰে” 
এই ছিল৷ হীন্দিরাজীরও একঘেষে 
উত্তর। অবশেষে জনমতের চাপ, 
বাংলাদেশের ম্ান্ত সংগ্রামের দ্রুত 
গতিবেগ এবং ইয়াহিয়া আন্তর্জা- 
তিক হস্তক্ষেপের আশায় ভারত 
অকব্রমণের পথ গ্রহণ করায় বাধ্য হরে 
ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলা- 
দেশ সরকারকে স্বীকাত দিল। আজ 
এ অবস্থার কৃতিত্বের সবট ই ৰাংলা- 
দেশ সংগ্রামের প্রাত সর্বদা সংশয়া- 
কুল নবকংগ্রেস বিজয়ের ফল্টযকু 
আত্মসাৎ করতে চাইছে। তবে বোকা 
লেকে একবারই হয়, ৰারে বারে 
লে.ককে ধাপ্পা দেওয়া সহজ হয় 
না। 


বাংলাদেশের মণীন্তসংগ্রামে ভার-. 


তাঁয় সেনাবাহন"র বার্ধৰত্তার ফল 
বূংলাদেশ এবং ভারতের জনগণ 
পাবে কারণ জওয়ানরা ভরতের 
জনগণেরই সন্তান! একথা কি 
কোন স.ধারণ বাদ্ধসম্পন্ন লোক 
বুঝতে পারৰেন না যে ভারতের 
সেনাদল নব কংগ্রেসের দলীয় ঝাটকা 
বাহন? নয়, ভারতের সেনা বহন 
ভারতের জনগণেরই অংশ এবং 
তাদেরই সন্তান? আর ভারতের 
জনগণের অধকাংশ নব কংগ্রেসীও 
নয়-সৃতর"ং সেনাবাহনীর সাফল্য 
আঁবনতাগ্রস্ত নৰ কংগ্রেসীদের 
আত্মসাৎ করার কুৎসিত লোভ 
ভরতের গণতাঁল্লিক জনগণ সহ্য 


“করবেন একথা কে নিশ্চিত বলতে 


পারে? | 

যেহেতু ইীন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী, 
এবং সংসদে নৰ কংগ্রেস সংখ্য- 
গারষ্ঠ সেইহেতু ভরতের হীর্জ- 
নশয়ার, ডান্ত র, বৈজ্ঞানিক সাহাত্যিক 


কিংবা সামারক বিজয় সফলোর . 


কৃতিত্ব সবটুকু তাঁর? ভারতের 
জনগণের নয়? এমন বাদ্ধিবৈকল্য 


ঘটলে নব কংগ্রেসী এবং রংবেরংএর 
আধা কংগ্রেসীরা ভারতের সুন্দর 
আবহাওয়া কিংবা খুরণার নে.ৰেল 
প্রাইজ, সবকিছুই তাদের কৃতিত্বের 
ফল বলে দ.বী করতে পরেন। 
জিজ্ঞেস করা বায়, ইন্দিরাজী প্রধান- 
মন্ত্র থাকা সত্বেও পশ্চিম রণাঙ্গনে 
পূর্ব রণাঙ্গনের মত দ্রুত ও অভা- 
বনায় সাফল্য দেখা দিল না কেন? 

, তব; নির্বাচন হওয়া ভাল। 
ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর নব কংগ্রে- 
সীদের জনসাধারণের 'বিচারশালায় 
আবার দাঁড়ানো দরকার। অক্টোবর 
মাসে ডীঁড়ফ্যার চারটগ উপনির্বাচনের 
সময়ই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে 
ইধৃন্দরাজীর “গরণবশী হঠ:ও৮-এর 
মোহময় বুল ফিকে হয়ে গেছে। 
তই চারটা আসনেই নৰ কংগ্রেস 
পরাজিত, বিপর্যস্ত। 

তারপরে গঙ্গা যমন: অনেক 
জল গাঁড়য়ে গেছে। দ: দফায় 
লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চেপেছে দশো 
পাঁচ কোটি ট.কা, ফ.লতু কাগজ 
নেট বাজারে ছাড়া হয়েছে সাড়ে 
চারশো কোটা টাকারও বেশী । লবণ 
থেকে সাৰান সব পণোর দাম বেড়েছে 
তরতর করে। লেকের দুঃখ ক্লেশ 
অন্তহীন অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। 
তব: তরা শরণর্থটদের নামে 
ৰসানো ট্যাক্সের এই গ:রুভার ভেণ্গে 
পড়া মেরংদণ্ড সত্বেও কাঁধে তুলে 
নয়েছেন। j 

এবার শরণার্থীরা চলে: যাবেন, 
ভারত সরকার কি ঘোষণা করবেন 
যে এঁ দশো পাঁচ কোটী টাকার 
ট্যাক্স তুলে নেওয়া হবে, 'নর্বাচনের 


সে সঙ্গতির অকুলান মেটানো হবে? 

দেশে মসে এক লক্ষ করে যে 
তরুণ বেকার বাড়ছে, তার কি হবে? 
চেয়ার দখল, ইউনিয়ন দখল, তিনশো 
দশ এগারো ধরায় বরখাস্ত সব 
তো হলো, বেকার ববাদ্ধ তব্দ ঘটছে 
কেন। 
জবাবের জন্যে দাৰী উঠবে। তাই 
খুনর্বাচন হওয়া ভালো । 

িল্তু নির্বাচনে স্বাধীনভাবে 


ধনর্বাচনে এরকম অনেক | র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কালকাতা-১২' 


॥ সাত & 


ভোট দেবার অধিকার এবার থাকবে 
তো? নক নৰ কংগ্রেসণ ছান্রষ্ব 
সংগঠনের গা-জোয়ুরী পাইপগান- 
বোমবাজির মধ্যে হভ:টের পর্ব সারা 
হবেঃ চেয়ার দখলের মত, ইউ- 
নিয়ন দখলের মত পাইপগান দেখিয়ে 
ভোটকেন্দ্র এৰং ব্যালট পেপারও 
দখল কর:র চেষ্টা হবে? নির্বাচনের 
আগে জরুরী আইন, আভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তা আইন, পর্নলিশের অবাধে 
গাল চালাব:'র ঢালাও আইন 
ফানুন, বিরোধী দলগীল মদের 
অনর্থক গ্রেপ্তার, হয়রাণ এসব গ্রণ- 
'ওল্ঘ বিরোধী আইন বাতিল করা 
হবে তো? যাঁদ না হয় তাহলে 
নির্বাচনের প্রহসন করার দরকার 
কি? দাক্ষিণ ভিয়েতনমের থিউ 
সরকারের মত ঘোষণা করে দেওয়া 
হোক নৰ কংগ্রেসীরা শতকরা নিরা- 
নববুই দশমিক নয় ভাগ ভোট পেয়ে 
নির্বাচিত (?) হয়ে গেছেন। কেউ 
প্রতিবাদ করলে সি আর পি, পুলিশ 
মালটারা আর গ:ণ্ডবাঁহনী তো 
আছেই। | 

আর যাঁদ দ্বাধীন, অবাধ 
নির্বাচন হয়, যাঁদ ভোটদ/তারা বিনা 
বাধায় ভোট দিতে পারেন তাহলে 
নব কংগ্রেসের ইমেজ যে কত ভঙ্গুর 
তা টের পেতে তাদের দেরী হবে না। 
ঠিক দূমাস আগে উীঁড়ষ্যার চারটা 
উপনির্বাচনে যা ঘটেছিল, এবার 
ব্যাপক আকারে তার আভব্যান্ত ঘটবে। 














ইতিহাস, 


প্রস্নোৎকুমার রায়চৌধুরী 
কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে 
লেখা মঞ্চ-সফল একখানি নাটক 


দাম তিন টাকা মাত্র 


ও অন্তাল্ট সন্ত স্ত পুস্তকালয়ে 
পাওয়া যায় । 





দাআজ্যবাদবিরোধী পাক্ষিক সংস্কৃতি পত্র 


“পূর্বতরঙ্গ” 


পড়ুন (মূল্য ৩০ পয়দা ) 
প্রতি মাসের ৫ এবং ২০ তারিখে প্রকাশিত হয় 


পাক্ষিক “পু্বভল্ৰ্₹” সমস্ত পত্র পত্রিকার স্টলে পাওঃ! যায় 
ড'কযোগে পেতে হলে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 


পিপলস্‌ বুক এজেন্সি ; ৮০ সি, নেতাজী রোড 
পোঃ খাগডা 1 মুশিদাৰাদ জেল! ॥ 


॥ চীদার হার ॥ 
এক বন্ধরের জন্য £ নয় টাকা, ছয় মালের অন্য : পণচ টাকা 


০৯৯৯৯ 


নি 


আট ॥ 


oop 
, পি পি আই -(এম-এল)-এর 
জেল সংক্লান্ত নাঁতও ভ্রান্ত।, 
রাজনৈতিক কমশরা চিরকাল শুর 
কাছ থেকে রাজনৌতিক মর্যাদা 
দাবী করবেই। এই রাজনোৌতক 
মর্যাদা হানি করাই তো শত্রুর লক্ষ্য, 


কারণ তা হলেই তো সে জনসাধা-. 


রণের কাছে একজন রাজনৈতিক 


সংগ্রাম চালাতেই হবে। সংগ্রাম কি- 
ভাবে চলবে--সহিংস উপায়ে না 
আঁহংস_ অর্থাৎ অনশনের মাধ্যমে? 
জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে নিরস্্ 


সাঁহংস আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 


সফল করা যায় না, তাই আন্দোলন 
শেষ পর্যন্ত অনশনের ' মাধ্যমেই 
করতে হবে। এই “অনশন” কথাটা 
শুনলেই এম এল পাটির নেতা ও 
কর্মীদের মাথায় আঁত বাম চিন্তার 
প্োকাগাীল যেন কিলাবল করে 
ওঠে, মনে হয় এ গান্ধীবাদ, অত- 


- এব নৈব নৈব চ। এইসব ভদ্রমহো- 
দয়গণের অবগ্ণাতর জন্ম জানিয়ে- 


দিতে চাই যে কোয়া যুদ্ধের সময় 
যে সকল চীনা! স্বেচ্ছাসেবী বন্দী 
হয়েছিলেন, তাঁরাও দ্ব্যবহারের 
বিরদ্ধে ও দাবী আদায়ের জন্য 
অনশন করেছিলেন বলে নাঁজর 
আছে। এ ছাড়াও মনে রাখতে হবে 
অনশনের ‘একটা নোৌতিক প্রভব 
আছে যা অনস্বীকার্ষ পাঁথবাঁর 
সবকটা মানুষই তো আর 'ববেক- 
টাকে বাঁধা দেয়নি, তাই রাজনৈতিক 
কমশিরা রাজনোতিক মর্যাদা ও 
মানুষের মত কবহার পাওয়ার জন্য 
অনশন করছে জানলে! জুলনমবাজ- 
দের “ছ্যা. ছ্যা” করে। আবার 'িন্তু' 
এমন চিন্তাও অনেকের আছে যে, 
বাঁক ভাল থাকা খাওয়ার কবস্থা 
হলে রাজনৈতিক কর্মীরা রাজনপীত 
ছেড়ে দেবে। আরে মশাই, বিদ্লবী 
শের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাঁলদান 


এম এ দ 


, ্ুপ্রভগ্তন: দেবরায় | 


দিতে সদা প্রস্তুত, 'তাদের অত 
সহজে কেনা যায় না; আর যারা 
সত্যই অত ঠুনকো, তারা তো 


“বিপ্লবীই নয়-সেটা যেন বন্দী- 


শালাতেই যচাই হয়ে যায়, তা 
হলে বাইরের ঝঞ্াট অনেক কমে 


বাবে । আরও একটা চল্তা আছে £ 
“ভাল থাকা' খাওয়ার ব্যবস্থা হলে 


তো আর কেউ পালিয়ে আসতে 
চাইবে না”। ওঃ, জেলখানা বা বন্দী 
অবস্থা থেকে 'বস্লবীরা তা হলে 
পালিয়ে আসে, বাইরে ভাল খেতে 
পাকে বলে, কি বলেন? বিপ্স- 


, কাঁদের সম্বন্ধে এইসব নীচ চিন্তা- 


কারীদের শুধু একটা কথাই বলা 
চলে যে এরা “কমরেড” বলে সম্বো- 
খিত হবার যোগ্য নয়। আর হাজার 
হাজার বন্দীর মধ্যে কতজন পালিয়ে 
আসতে পরে মশাই, যদি একদিন 
জনসংধারণই জেলের দরজা ভেঙ্গে 


"তাদের মন্ত করে না আনে। . কিন্তু - 


ততাঁদন প্রিয় কমরেডদের নিশ্চয়ই 
তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে 
দিতে "পারা যায় না। তার থেকেও 
বরং অনশন করে যাঁদ 'তারা সত্যই 


- শত্রুদের উপর বার্ধত হবে আর 
১; মর্যাদার লড় ইয়ের 


সেই শহশদরা 
ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে 
থাকবেন। 

সি পি আই: (এম-এল) নেতাদের 
অস্ত্র সম্বন্ধে ধারণাও ভুলের. উদ্ছে 
নয়। “ভাল ভাল মারণাস্মের 
অপেক্ষায় না থেকে হাতের সামনে 
যা পাও তাই দিয়েই শর; করো” 
এ নির্দেশ খুবই সঠিক। “শতুর 
হাত থেকে বন্দক 'ছানিয়ে নাও”-- 
এও সঠিক! কিল্তু এতেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় না। যতটা দরকার সকল 
সময়, বিশেষ করে প্রথয় দিকে ক 
ততটা পাওয়া যায়? বন্দুক পাওয়া 
যায় তো গ্দাল ফদীরয়ে যায়_ বন্দুক 
রাইফেল ব্যবহার হবে ঁক করে? 
ওাঁদকে শত্রুর উন্নত অস্ত্রের সামনে 
দাঁড়নোই যাচ্ছে না৷ সাধারণ পলিশ 
সপারবারে - জনসাধারণের মধ্যেই 
বাস করে, তাই তাদের অচমকা 
আক্রমণ করে খতম “করা' হয়তো 
সম্ভব, কিম্তু {সি আর পি ও 'মাঁল- 
টারীর ক্ষেত্রে? তারা থাকে 
ব্যারাকে আর নয় তো 'শাবরে, আর 
যখন বের হয়, তখন থাকে দলে: দলে 
এবং সশস্ত্র। . তাদের মে'কাবলা 
করতে হালে বিশ্লবীদেরও উন্নত 
অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে- 
যথেষ্ট বুলেট চাই, শান্তশাল গ্রেনেড 
চই। তই শুধুমাত্র ছিনিয়ে নেও- 
যার ভরসায় না থেকে এগাল বাইরে 
থেকে আমদানীও করতে হবে, 
তোরও করতে হবে! ভিয়েতনামের 
কথাই ভাবুন, সেখানে 'ঁক এই দুই 
প্রক্িয়াই চলছে না? চীনই'হোক, 
আর িয়েতনামই হোক, যারাই 
করে “ম্যানুফ্যাকচার” বা উৎপাদনের 
এই 'দকটতেও অবশ্যই নজর দিতে 
হয়েছে। সি পি আই (এম এল)- 


জনি আছে। 


লৰ ৰাজণীঠি রা (8). 


লু 


কেও দিতে হবে। এটা কোন ইউ- 
নিট বা স্কোয়াডের ব্যাপার নয়-= 
এট।র দায়িত্ব প্রধানতঃ কেন্দ্রকেই 
শনতে হবে। এতাঁদন এ দায়িত্ব 
কেন্দ্র এঁড়য়ে গেছে, কিন্তু শত্রুর 
মারের মখে তাই আজ তলার 
কর্মীদের প্রচণ্ড 'বপর্যয়। “লড় ই 
যেমন যেমন উচ্চস্তরে উঠবে, তার 
সঙ্গে তাল রেখে অস্ত্শদ্বের মান 
বাড়াতে হবে। ফায়ার পাওয়ার 
বাড়তে হবে”-এই প্রয়োজনীয় 
কথাটা? কেন্দ্র ভুলে বসে আছে। 
তাই শত্রু; তার “ফায়ার প্মওয়ার” 
অনেক বাড়িয়ে ফেলা সত্বেও পার্টির 
স্থতেই রয়ে বেছে, এমনাঁক গ্রীলর 
অভাবে ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেল 


" বন্দ?কগদল্মেও অচল, অথচ কেন্দ্র 


শনার্বকার। তলার কর্মীরা যখন 
পেরে ওঠে না তখন যে-পার্টিকেন্দ্ 
থেকে তাদের উপযুক্ত সাহায্য দিয়ে 
তাদের অভববটা পুরণ করতে হয় 
এ চিন্তার ধর কাছ দিয়ে পার্টি- 
কেন্দ্র যাচ্ছে না।, 

জনযুদ্ধের লড়াইয়ে আরও একটা 
মাও সে তুংএর 
বলার সময় শরন্দ্ুকে প্রাপ্যার খতম 
করতে হয়, অল্পস্বল্প ঘায়েল করে 
কখনই ছেড়ে দিতে নেই আর সেই- 
জন্য দরকার concentration of 
forces অর্থাৎ শান্তর সমাবেশ 
ঘটানো যাতে ঠিক মোকাবিলার 
মুহূর্তে নিজের সৈন্য সংখ্যা যেন 
শন্রুর সৈন্য সংখ্যা থেকে দগুণ, 


চারগণ, এমনাক দশগণ করতেই ' 


মাও সে তুং বলেছেন যাতে শুর 
সম্পূণণ ধ্বংস! সাধন সৰ্ণানাশ্চত 
হয়। এর জন্য যে জিনিষটা অবশ্যই 
চ:ই তা হচ্ছে সংবাদ আদান প্রদানের 
জন্য ছোট ছোট ট্রীন্সামটার সেট, 
যাকে বলা হয় “ওয়াক টাঁক”। এ 
সব যন্তও পার্টিকে সংগ্রহ ও. তোরির 
জন্য কেন্দুগধতভাবে চেষ্টা চালাতে 
হবে। 

লড়াই এখন যে পর্ধায়ে এসেছে 
ততে সাবেক শচন্তা দিয়ে 
আর চলবে না। গোঁরলা লড়াই 
চালাতে হলেও চাই আধুনিক অস্তর- 
শস্ব ও যন্্পাঁত এবং শব্দ 
যেভাবে তার সশস্ত্র বাহন 'নয়ে 
আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে লড়াই এখন 
প্রায় Mobile Warfare বা চলমান 


যাদ্ধের স্তরে এসে গেছে। পার্ট. 


নেতাদের মধ্যে এই - উপলাব্খ না 
আসার জন্যই শ্রীকাকুল:সে প্যার্ট 
পরাজিত হয়েছে এবং কমরেডরা 
ভরসা পাচ্ছেন না। এর জন্য শ্রীকাকু- 
লামের কমরেডরা দায়ী নন, দায়ী 
হচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যারা লড় ইয়ে 
অনেক উচ্চস্তরে ওঠা সত্বেও উচ্চ- 
মনের সমরাস্ত্র ও অন্যান্য যল্র- 
পাত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপ- 
লব্ধি করতে পারেন নি। “শত্রুকে 
ছোট ছোট যুদ্ধে পরাস্ত করে তার 
সমস্ত অস্ কেড়ে নিয়ে শনজেদের 


দর্পণ ॥ শকুবার ৩১শে ডিসেশর ১৯৭ 


চাহিদা মেটানো” জনবদ্ধের এই যে 
স্তর, সেই স্তরের উপযনস্ত হতে 
হলে প্রথম দিকটায় নিজেদের শাস্তি 
বড়াবার জন্য পার্টিকে কিছুটা 
সংগ্রহ ও উৎপাদনের উপার নির্ভর 
করতেই হবে যাতে ঠিক মোকাবিলার 
মুহূর্তে শত্রুর তুলনায় কয়েকগ্ণ, 
বেশী ‘ফায়ার পাওয়ার সমাবেশ 
করা যায়। লড়াইয়ের এই 'ক্রিট- 
কাল স্তরটা পার করতে হলে ক 
শ্রীকাকুলাম, কি পশ্চিমবঙ্গ উভয় 
ক্ষেত্রেই পাট কেন্দ্রকে অস্ত্র ও যন্ত্র 
প্মতির অভাবটা “যোগান” "দিয়ে 
পূরণ করতেই হবে। তার জন্য 
বাইরে থেকে সংগ্রহ, উৎপাদন ইতসা- 
দির সঙ্গে সঙ্গে আরও যেটা দর- 
কার তা' হচ্ছে এখনই যেগ্যাল 
ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে - সের্খাল 


পার্টি কেন্দ্রের দখলে আনা ও উপ, 


যাস্ত রণস্থলগ্যালতে পেশছে দেওয়া । 
এইসব কোঁশলগত কাজগ্াল। ক 
পার্টি কেন্দু করছে? তা হলে বাঁর- 
ভূমের লড়াইও মার খেয়ে যাচ্ছে 


'িভাবেই বা তা গ্রামে গ্রামে তারা 
চাল; করবে। এটা জনগণের মধ্যে 
রাজনোতিক প্রচারের অভাক সৃ'চিত 
করে। পরে এক সময় “াবস্লবী 
কমিটি” তোর করার ঘোষণা "পার্ট 


কেন্দ্র থেকে গিয়েছিল বটে, কিল্তু 


হায়, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে 
এবং শত্রু তখন অনেক শান্ত সমা- 
বেশ করে ফেলেছে। তাই ব্যাপক 
জনগণকে আর সংগ্রামে নামানো 
সম্ভব হলো না। তাই নতুন সমাজ- 
শিশ; আর ভূমিষ্ঠ হলো না, পাটির 
তা 


সামান্য মতপার্থ ক্যকেই বড় করে | 
দেখে এবং নিজেরও তাদের পাণ্টা- || 
য়েতের (সোভিয়েটের অনুরূপ) | 
সঠিক স্লোগানকে ভুল মনে করে { 
তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে | 
পার্ট “সেকটোঁরিয়ান” বা সধকীর্ণ | 
দৃম্টিভঙ্গীর পাঁরচয় 'দিয়েছে। এর | 
ফলে যেখনে অন্ধের অনেকগ্ণাল | 
জেলতেই ক্ষমতা দখলের লড়াই | 


. সংগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে যাঁদ কিছ 






না। অথচ একথা অস্বীকার করবা 
উপায় নেই যে নাগ রেড্ডিছে 
দলও চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে সশস- ' 
লড়াইয়ের। একটু নমনীয়ও 
যেখানে, সংগ্রমকে ব্যাপক করে A 
।তুলতে পারতো সেখানে “পার্ট . 
'বাঁজর ঝোঁক” প্রবং “নেতৃত্বের 
-মোহ” জনগণের সংগ্রামকে ক্ষতি- 
গ্রস্ত করেছে, শত্রুর সংবিধা করে: 
দিরেছে। অনেক অনেক দেরণ হয়ে 
গেছে, তবুও তাদের সঙ্গে বোঝা-: 
পড়ার সে চেষ্টা আবার নূতন করে 
কিন্তু এখনই স্যর করতে হবে। 
















ত্যাগ ফ্বীক্র করতেও হয় তো 
তাও করতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও. 
বলা দরকার। চারবার রাতারাতি 


গড়ে ওঠে না। গণবাহনশ বাষে 
কোন বাহিনী” গড়তে হলে _ 
যোদ্ধাদের একট! বা কয়েকটা জায়- 
গ্রায় এনে জমা করতে হয় এবং তারা 


combat ready বা “রণং দেহি” 
অবস্থায় । মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে 


তার কথা। আসলে গণবাহনী বা 
লালফোঁজ গড়তে হলে আগে চাই 
ঘাঁটি এলাকা (বেস এরয়া) 


সাহ দেওয়া যায় কিন্তু শননর মারের 
মংখে বিভিন্ন -এলাকায় ছড়ানো ! 
ছোট ছোট স্কোয়াডগণলো আর 
1টকতেই পারে না, একটা হাস্যাস্পদ 


অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা, আপনারাই ' 
দেখতে পাচ্ছেন, আজ হরেছে। এই 
শি গণবাহনীর লড়াইয়ের কায়দা ? 
সস্তায় চীনা পার্টির কাছ থেকে 
নাম কেনা ছাড়া এর কি আর 


(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠার) 


সংর: করে লড়াইয়ের স্তুতি 8. 


ঘটানো যেতে পারতো, সেখ নে দ্বন্দ্বে & 


প্রবৃত্ত হয়ে 'আ আর পারা গেল চি 


~ 
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শেষ প্রতিনিধি) 


এন টি ইউ সি ঁকছুতেই একমত 
হতে পারবে না। 


নর্বচন আসন্ন হয়ে পড়ায় 
মত পার্থক্য আরো প্রকট। আই এন 
টি ইউ সির সাম্প্রতিক নীতি অন্দ- 
‘সারে আই এন 1টি ইউ সি শাসক 


51১০ কংগ্রেসের রাজনৈতিক ঠন্তাধারা 


অন:সরণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ আই 


ডি বিরোধী কে্দ় ট করে দলে টানা অথবা তাদের সর. দৃক্ষিণপল্থণ প্রতিক্রিয়ার তুল- এন টি ইউ সি সরাসরি কংগ্রেসকে 


ইউনিয়ন সংস্থাসমূহের মোর্চা সঙ্গে মোর্চা গড়তে, বধ্য, করা ছিল নায় বামপন্থী 


বেন্দুপয় ট্রেড ইউীনয়ন সমন্বয় 
চাঁমাটতে ভাঙ্গন 'শরর রর হয়েছে। 
ব?প টি ইউ সি, ইউ টি ইউ দি 
।লোঁনন সরণপ), হিন্দ মজদ:র সভা, 
হল্দ মজদ;র পণ্টায়েত এবং ফরো- 
মর্ড ব্লকের ট্রেড ইউনিয়ন কমি- 
টিকে নিয়ে এই মোর্চা গঠিত হয়ে- 
ছিল। আই এন টি' ইউ সি সরকার 
ভাবে মের্চার অংশীদার না হলেও 
ভারা ছিল এই মোর্চার স্থায়ী আম- 
_ন্মত সদস্য। সটটকে এক ঘরে 
করে রাখা এবং ৰোঁবাজার স্ট্রীটের 
ইউ ট ইউ সির-উপর চাপ সৃষ্টি 


যোগ্য| ন| থাকলে মি ধম পিওর 


উক্ত মেচ“ গড়ার প্রধান উদ্যোন্তা 
বি শি টি ইউ "সর ইচ্ছা। কমন্নিস্ট 
পার্টর র.জনৈতিক লাইন. অনুসরণ 
করে অন্যান্য দলকে কংগ্রেসের 
1শাঁবরে টেনে নিয়ে আসার উদ্দে- 
' শ্যেই সি ?প আই নিয়াম্মত বি- 
ধপ টি ইউ ?স এই উদ্যোগ গ্রহণ 
করে। কংগ্রেসের সঙ্গে এক ও 
লড়াই একই সঞ্গে চালিয়ে যাওয়ার 
যে নদীত সি পি আই গ্রহণ করেছে 
সেই নীঁতিই এই ট্রেড ইউানয়ন 
মোর্চায় প্রাতফাঁলত করার চেষ্টা 
করা হয়েছে। - 


চীফ ইঞ্জিণীয়ার করতে হবে 


আধামন্ত্রী- দেবী প্রসাদের দাবী: 


(েপ্পণের সংবাদদাতা) 


গত ষোলই ডিসেম্বর কলকাতায় 
দি এম পি ও আঁফসে জোর তৎপ- 
মতা। কেন্দ্রীয় আধ্ামন্তী ভি পি 
সট্রোপাধ্যায় সাহেব ভি ও লেটার 
পাঠিরেছেন। বন্তব্, একজন প্রয়- 
গ্রনকে প্রমোশন দেয়া হচ্ছে না 
কেন? প্রিয়বরাট একজন হাজি- 
ননয়ার, বাড়ীঘর তৈরীর ইঞ্জ- 
নয়ার। ডি পি বলতে চান যে 
খত স্বল্পায়; মান্মত্বকালে পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সরকারের অপর একজন নব্য 
দংগ্রেস আধামল্মী উপরোস্ত প্রিয়" 
প্লনের ফাইলে নাক খে রেখে 
গ্য়োছিলেন যে “না থাকুক এর 
কোয়ালীফকেশন, হোলই বা বয়স 
দাহীত্রশ ক আটন্রিশ, তবুও সব 
নয়ম কানুনকে হত্যা করেও একে 
চিফ -হীরঞ্জানয়ার করা হোক । -গোটা 
স এম পি ওর চিফ ইঞ্জীনয়ার”। 
এবং এটা না করে সি এম পি ও 
না ক একজন বৃদ্ধ - ভদ্রলোককে 
ক্বতশয়বার এক্সটেনশন দিয়েছে চিফ 
টনোঁজনিয়রের পোস্টে। - ভদ্রলোর 
কবলমাত্র বৃদ্ধই নন কাজকর্মেও 
“বলো স্ট্যান্ডাগি। 

ডি পির" চিঠি. পেয়ে সি এম 
'প ওর কেরাণীকুল তৎপর হোল। 
দখা গেল এর আগের গভর্ণর 
'লাকের প্রমোশন অর্ডার ফাইলে সই 
দরে রেখে গেছেন। আর পর্ব 


বর্ণিত প্রিয়বরের ব্যাপার? তান - 


ভা বাড়ীঘর, তৈরীর ইনাঁজনিয়ার, 
চফ ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে, যেটি 





দম্পাদক কতক মভার্গ ইশ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্মবোধ মল্লিক ক্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, .কাঁঘিকাতা-১৩ 


পাবাঁলক' হেলথ হঞ্জীনয়ারদের জন্য 
সংরক্ষিত সেখানে এই. ভদ্রলোককে 
বসানো যায় কি করে? তাছাড়া 
মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে দহরমূ মহরম 
করছেন এই ভদ্রলোক, তাতেও 
ক্ষব্ঘ হয়েছে বস এম পিও, প্রয়ো 
জন হলে 'ডাস্লিনার আযাকসন 
নেৰে এই ভদ্রলোকের ওপুর (এমন 
ককের জোর থাকলে তো (বেচে, 
যেতো দেশটা 1)। 

এই উত্তর ডি পির পছন্দ হবে 
না নশ্চয়ই। এরপর আরও লাঁবইং 


প ওর চিফ" ইাঁঞ্জানয়ার করৰেই 
কংগ্রেস । আর বর্তমানের বড়ো 
চিফ ইঞ্জনিয়ারকে সি এম ডি এ, 
সি এম ডবালউ এস এ মার্কা 
কোনও কড়োদের খোঁয়াড়ে ঠেলে 


স্ক'্ণতাবাদ 
আরও' বেশী ৰপন্জনক বলে এস 
ইউ সি যে সি *প এম বিরোধ 
ভূমিকা গ্রহণ করে তারই পাঁর- 
ণাঁততে এস ইউ.স নিয়নাল্দুত 
লেনিন সরণীর ইউ টি ইউ 'স উন্ত 
মোর্চায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। 

কিন্তু আই এন টি ইউ দির 
সাম্প্রাতক নীতি ও নেতৃত্ব পারবর্তন 
সস পি আইর আঁভপ্রেত হলেও 
এস ইউ সির পক্ষে আই এন টি 
ইউ/ সর সঙ্গে একই - মোর্চায় 
থাকা অসাৰধাজনক হয়ে পড়ায় 
এই মোর্চায় ভাঙ্গন অপাঁরহার্ষ 


হয়ে 'উঠেছে। বিশেষ করে বর্তমানে 


০৪৭ 
ও গ' 

ভিত ৬০৮১৪ bic 
Se the lg 
অন2সরণকারী এস ইউ সি ও 

To se ate UAE 


"_ সংস্থাসম্‌হের পক্ষে আই এন টি 


ইউ দস এবং' বব পি টি ইউ সর 
সঙ্গে একই তালে পা ফেলে চলা 


 ম্যস্কল। 


তাই 'সিটদ-বিরোধী কেন্দ্রীয় * 
ট্রেড ইউানয়ন সমন্বয় কাঁমটির- 
নীরৰে মৃত্যুর দিন আসন্ন। 
মোর্চা নভেন্বর-ডিসেম্বর মাসে 
সম্মেলন করে আন্দোলনের : পথে 
পা বাড়াবেন ৰলে ইতোপূর্বে যে 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন এখন 
আর সে সম্পর্কে কেউ উচ্চবাচ্য 
- করছেন না। বরং দেখা,গেল' জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার পর আই এন টি 


ধান্তভাবে একটি কর্মসূচী ঘোষণা 
করলেন. এই ঘোষণায় এস ইউ সি 


, আর ফরোয়ার্ড ব্লক নিয়ান্মিত ট্রেড 


ইউনিয়ন সংস্থার প্রাতানীধদের 
সামিল করার জন্য বি ?প' টি ইউ 
সি যে উদ্যোগ গ্রহণ করোছলেন'। 


' তা ব্যর্থতায় পর্যবাঁদত হোল। 


সম্প্রাত এস ইউ 'স 'নযল্মিত 
ইউ টি ইউ সর সাধারণ পাঁরষদের 
বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায় যে 


 উত্ত সংস্থা আর 'ব পি টি ইউ সি 


ও আহা এন টি ইউ সর সঙ্গে গাঁট- 
ছড়া বেধে চলতে পারবেন না। এ 
সিদ্ধান্ত ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্য গড়ার 


উপর আবার. গ্যরুত্ব আরোপ করা. 


হয়েছে। কিন্তু এক্য গড়ার  প্রয়ো- 
জনীয়তার উচ্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে 
বলা হয়েছে যে মালিক ও সরকারের 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই এই 


.এঁক্য প্রয়োজন। এই [সিদ্ধান্তের 


সথেগ বি পি টি ইউ সি এৰং আই 





উত্ত- 


সমর্থন করবেই। সি পি. আইও 
তাদের দনর্বাচনশী নীতি ঘোষণা 
করেছে। তদননর্সরে বি পি টি ইউ 
{সও কংগ্রেস- সি পি আই মোর্চাকে 
সমর্থন না করে পারবেন না। 


,অন্যাদকে এস ইউ সর পক্ষে 


কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা করা তো 
দুরের কথা, তারা মনে করে নির্বা- 
চর্ন অনুষ্ঠান তো দুরের কথা যে- 
ভাৰে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর 
কংগ্রেস ও সরকারের হ'মলা চলছে 


তাতে নিরপেক্ষ নির্বচনই সম্ভব হৰে করেছিলেন তার আয় 


কি না সন্দেহ। এ ব্যাপারে ফরো- 


 কাদাণাড়া ছঞ্চনে বির 
ইটাগয়নে খাদের হা 


|, (দর্গণের সংবাদদাতা) 


গত একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যার 
কাদাপাড়া অণ্চলের কুখ্যাত গন্ডা 
মোহিতের নেতৃত্বে কাঁতপয় দু চ্কৃত- 
,কারী মারাত্মক অস্ব্রশল্ত্রসহ শড়া 


জুটশঈমল ' মজদ:র হউীনের . 


-আঁফসে হামলা করে। তারা প্রথমে 
হউানয়নের নেতৃব্দ্দকে খোঁজ 
করে, পরে লাল পতাকা ' নাময়ে 
পণীড়য়ে ফেলে ও ইউনিয়নের 
সাক্রয় কর্মী ও কারখানার শ্রামক 
জমাদার মাহাতোকে মারতে ায়। 
এই-খবর মুহূর্তের মধ্যে কারখানা 
অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়লে শ্রামকরা 
উন্ত গর্ডাদের তাড়া করে, ফলে 


পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শ্রমিকরা 


দলবদ্ধভাবে থানায় গিয়ে আভি- ; 


যোগও দায়ের করে। 
এই ঘটনার কিছ পরেই উন্ত 


গষ্ডারা বেখ্যল চটকল মজদ:র ' 


ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী 


কামাটর সদস্য ও শ:ড়া জট মজ- 


দর ইউনিয়নের সম্পাদক সুনীল 
নাগের বাড়ীতে গিয়ে প্রথমে নিজে- 
দের ইউনিয়নের কর্মণ বলে পাঁরচয় 
দেয় ও তার সঙ্গে দেখা করতে 
চায়! শ্রীনাগ এলে উত্ত গুণ্ডারা 
রিভলৰার দেখিয়ে পাঁচশ টাকা 
দাবী করে। শ্রীনাগ তা দিতে 
অস্বীকার করলে তারা বোমা 
ছোঁড়ে ও তার ম্্ৰীর গা থেকে বল- 


পূর্বক গয়না খলে নেয়! গুণ্ডারা ' 


চলে যাবার সময় প্রীন্াকে শাসায় 
যে শুড়া মজদর ইউনিয়নের 


আঁফসে গেলে তাঁকে শেষ করে ' 


দেওয়া হবে। শ্রীনাগের বাড়ীতে 
হামল'র খবরও কিছুক্ষণের মধ্যেই 
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য়র্ড রক দ্ৰিধা বভত্ত। জানবয়া ', 
মাসের প্রথম সপ্তাহেই ফরোয়া '$ 
রবের 'নর্বাচনী নাত থর হণ ক 
দল '{হসাবে ফরোয়ার্ড ব্লকে" 
কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ কর,’ 3 
সম্ভাৰনাই বেশী। স্বভাবতই তানে. '* 
ট্রেড ইউনিয়ন, সংস্থার পক্ষে] 
তখন কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা 
আবদ্ধ থাকা সম্ভব হবে না। 

এ থেকে অবশ্য এখনই বলা ২] 
না যে লোঁনন সরণীর ইউ টি বু 
সি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের & 
ইউনিয়ন সংস্থা সট:র সঙ্গো ঢ 
গ্রড়বেন তবে একথা এখনই বলা 
যে লেনিন সরণীর ইউ টি 3 
সিকে খন্ড দাঁড় করিয়ে বিশ 
টি ইউ সি সিটু-বিরোধা বি ? 
টি ইউ 'সির সঞ্গ য্ন্তভাবে. 


এসেছে। 


পড়েন। র্ট্রীয় সংগ্রাম সামা « 
পক্ষ থেকে প্রশান্ত ' চট্োপাখ, 
প:লিশের ডেপদাট কাঁমশনারে; 
সঙ্গে কথা বলেন এবং তার হস্ 
ক্ষেপ দাবী করেন। ঘটনার 
দঃ ঘন্টা পরে পীলশ নর 
বাড়ীতে যায় এবং আভ্ষে; 
“ লিপিৰদ্ধ করে। প্রচণ্ড বিচ্ছে 


শি 
“বর্ণ ॥ শক্রবার ৩১শে ডিসেম্বর ১১৭১ 






ঈ" আন্তর্জাতিকতাবাদের 


(দর্গশের পর্যবেক্ষক) তাঁর: বিমান ওই দেশের আকাঁশ- 
, উত্তর ভিয়েতনামে আবার মাঁক'নী পথে কী অধিকারে ৰিচরণ করাছল্‌ 
[রামাবর্ষণ শুরু হয়েছে। কয়েকশত এই প্রশ্ন নিকসন সাহেবকে করা 
বোম'রন বিমান ঁবগত বৃথা কারণ উনিশশো আটফাট্র 
ধরে উত্তর ভিয়েতনামের সালের পর থেকেই . মাঁক্নীবা 
লব প্রদেশে তাদের তাণ্ডবলীলা গায়ের জোরে ওই কর্ম করে 
ময়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ সংবাদে আসছে। 
মা গেছে যে মাঁকর্নীরা এমন এই বোমাবর্ষণের কারণ মনে 
ন ধরণের বোমা ব্যৰহ'র করছে হয় অন্য। এর সঙ্গে যোগাযোগ 
চক পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়া অন্য আছে ৰঙ্গোপসগরে সপ্তম নৌব: 
মিছ: 'দয়ে রোখা সম্ভব নয়। হর পাঠানৌজানত অস্বা্তকর 
টু. মাকির্নীরা এই বোমা বর্ষণের অবস্থার। সপ্তম নৌবহরের ব্যাপা- 
কারণ দেখায় নি। অথবা রাঁট ওই ভাবে ফে'সে যাবে.তা 
যেতে পারে বে তারা যেসব নিকসন ভাবতে পারেন নি।' বিশেষ 
দেখিয়েছে তার কোনটাই করে সেভয়েতের হাতে - অপদস্ত 
ঘ্য নয়। িকসনের -মতে হওয়াটা তান একেবারেই ' সহ্য 
র্যণের অন্যতম কারণ করতে পারেন 'ন। তাই উত্তর 
ত উত্তর ভিয়েতনামের ' ভিয়েতনামে এই বোমাবর্ষণ মনে 
মর্কনী বিমা" হয় আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
অবশ্য একট, চ্যালেঞ্জ--“এই ত মারাহি 
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এ] 


আনা হয়। 


কৃষকের ধান কেটে নিচ্ছে 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) , 


দিয়েছে । সেই' বাধা ফলপ্রসূ না ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি 
ওয়ায ধান কাটার সময় কৃষকরা অথবা 'জোতদারের ক্বার্থ সিদ্ধির 
ঠিজাতদারের পক্ষ থেকে আঘাত জন্যে করেন ?ন। 
|| আসার আশংকা করে জেলা কর্তৃ- টির 
(ক্র কাছে অর্থাৎ মহকুমা শাস- পর পর ৰার তিনেক ঘ্্ার্ণঝড় হও- 
ককে ঘটনা সম্পর্কে জানায়।.কিন্তু য়ার ফলে এবার ফসল আশান্দ- 
মৈযিকাংশ ক্ষেত্রেই মহকুমা শাসক রূপ. হয় নি। এর মধ্যে সাগরদ্বাঁপ 
চি জনী কাকদ্বাঁপ প্রভাত, এলাকার কৃষক- 
“দের ঈসবদথা অবর্ণনীয়। একে 
888 রি তো' ঘার্ণঝড় , তাদের বাৎসারক 
| * জেট প্র গর) দন্দশাকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে 
গণবাহিনপ গেছে তারপর তথাক্থত শাসক 
কংগ্রেসের সমর্থক জোতদার ও বড় 
কেটে নিয়ে গেছে। একশ চযয়াল্লিশ. 
ধারা জারী করে স্থানীয়" শাসন 
তি চে বা তার কোন কংপকও ওই কাজে পলকে, 
তি পাঁরবর্তনের সম্ভাবমা সাহাষা করেছে।' 
দি নেই, 2 ৫ অন্যদিকে মোঁদনশপূর জেলার 
} ৫ কোঁশলের দিক থেকে শহরে ইতিপূর্বে নন্দাগ্রঃমে ১ একাঁট ঘটনা 
| লড়াই একেবারে বন্ধ করে দিতে ঘটে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম ঘাটাল, 
ছস্ত লড়ইয়ের শন্তিটাকে পটাশপনর, মাহযাদল, পিংলা প্রভূত 
তে হবে। কিন্তু অপ্চলে স্থানীয় পুলিশ ভাগ চাষাঁ- 
ং”-এ ভুল দের ফসল পাকার পর জমির কাছে 
ন জনগণকে ঘে'ষতে দিচ্ছে না। চাষীরা এর 
তার করে নিয়ে প্রতিবাদ করলে পদাঁজশ চাষাঁদের 
জলিয়ে নামতে হবে। আর যে কোন ছন্তো করে থানায় ধরে 
শা ক সেক্ষেত্রেও ভাবতে হবে নূন্যতম নিয়ে যাচ্ছে। যাঁদ কোন কৃষক- 
4") কতটা অগ্ঞল' জুড়ে সশস্র লড়াই নেতা এর -প্রাতবাদ করতে “যান 
ভি, সর; করলে সে লড়াটাকে চালিয়ে তাঁকেও থননায় আটক করা হচ্ছে 
ওয়া ও ?টাকয়ে রূখা সম্ভবপর বলে জানা গেল। - রাজ্যপ্দালশের 
। নইলে দখানা গ্রামে কাজ কর্তাদের জানান হলেও তারা 
রই সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমে পড়লে কেনন ব্যরস্থা গ্রহণ করে না। এই 
“ডভেণ্টার’ ছাড়া আর কিছুই সব অত্যচারের বিরুদ্ধে শোষিত 
(বে না। তাই উপধন্ত প্রস্তুতির চাষী ভাইরা আবার 'জড়ইয়ের 
৮ বন্য অর্থাৎ লড়াইয়ে মাচ্‌ বেস সংকল্প করেছে। কৃষকের ধান লগ 
£ শা গণাভীত্তটা গড়ে নেওয়ার, জন্য করার প্রতিবাদ জানিয়ে ইতি- 
দ নদি সশস্থ লড়াই কিছনঁদন বন্ধ মোই বিভিন্ন, এলাকায় তাঁরা 
} বাখতে হয়, তো তাই-ই করতে সংগঠিত হয়ে লড়াইয়ের জন্য, প্রাত- 
ন" হুবে। নইলে নিশ্চিত, পরাজয় আর রোধের জন্য জোর কদমে প্রস্তুত 
চরহ! চালিয়ে যাচ্ছেন। 


চিযনই লক্ষ্য আছে? 
|, লাল ফোঁজ গড়তে হলে আগে 
এলাকা চাই, যোদ্ধাদের সম- 
সংহত করতে হবে। কিছ্তু 
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দেখি তুমি কী করতে পার।” 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেভিয়েত 
কী এই ব্যাপারে . কিছ করবে? 
যখন এই লেখা লিখছি (আঠাশে 
িষেম্বর) তখন অৰি মস্কো এই 
নতুন বোমাবর্ষণের ব্যাপারে কিছ 
মন্তব্য করে নি। এবং অতাঁতের 
আঁভজ্ঞতা থেকে মনে হয় নাষে 
ছাড়া আর কিছ: করবে। এবং তাতে 
ওয়াশিংটন বিন্দমানধ বিচালত 
হবে না। প্রসঙ্গত যাঁরা মনে করেন 
যে ভিয়েতনামে সোভয়েতেব 
কোন প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ফলে 
আর একটি িশ্বযদ্ধ "শর; হতে 
পারে তাঁদের স্মরণ করা প্রয়োজন বে 
বঙ্গোপসাগর কোন ' মহাযদদ্ধের 
সূচনা করে নি। করে নি যে তার 
প্রধান কারণ হল যে দর্ট দেশই 
নিজ নিজ- স্বার্থে এই. ধরণের 


যহদ্ধ এড়তে চায়। 


মণকনীরা আরও একটি ব্যাপার 
জানে। সেট হল ভিয়েতনামের 
ব্যাপারে সোভিয়েতের সেই আগ্রহ 
নেই, যা অছে ভারতবর্ষ অথবা 
বাংলাদেশের ব্যাপারে। মস্কো এই 
দুইার্ট দেশে যে কোন ধরণের 
সংহায্য দানে প্রস্তুত কারণ সে 
জানে এর ফলে এদেরকে সে নিজ 
তাঁবে আনতে পারবে। এৰং বর্ত- 


দুজনের সাহায্য নিতেই প্রস্তুত 
এবং নিয়েওছে তবে কোন গোষ্ঠীভুস্ত 


. দিদ্ধা্থবাৰ 


শোনা গেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় 
বড় রকমের রদবদল আসন্ন হয়ে 
উঠেছে। ইতিমধ্যে এ য়ে দু এক 
দফা আলেচনাও হয়ে গেছে। ভারত 
পাক যুদ্ধে সাফল্যের সযোগ নিয়ে 
এখনই প্রধানমন্দ্রা ইদন্দিরাজী মান্তি- 
সভায় কয়েকাঁটি পাঁরবর্তন করে 
নিতে চইছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার 
সিদ্ধার্থ রায়ের অবস্থা ক্রমশই 
প্রতিকূল হয়ে উঠছে। কারণ, এরই 


না হয়ে। হ্যানয়ের গোষ্ঠীনরপেক্ষ- 


- ত'র সবথেকে বড় প্রমাণ যে সেই 


প্রথম সমাজতাঁন্দমক দেশ যে বাংলা" 
দেশের সংগ্রামকে মন্ত, সংগ্রাম বলে 
স্বীকার করে খন মস্কো, পাঁকং 
ও তাদের তাঁবেদাররা সকলেই চপ 
করে ছিল। 

ৰাংলাদেশের আঁভজ্ঞতার পর 
অবশ্য পাঁকং সম্পর্কে নতুন করে 
বলার আর িছ নেই। আটচল্লিশ 
ঘন্টা ধরে আঁবরত উত্তর ভিয়েত- 
নামে বোমাবর্ষণের পরও ীপাঁকং 
রেডিওতে একমাত্র চেয়ারম্যানের 
গুণগ:ন ছাড়া আর কিছুই শোনা 
গেল না। অবশ্য সংবাদে একবার 
ভিয়েতনামের গণ-প্রজাতান্তিক সর- 
কার এই ৰোমাবৰ্ষণের বিরদ্ধে যে 
প্রীতবাদ জানিয়েছেন তার উল্লেখ 
করা হয়। জানি না, হয়ত চীনের 
নতুন নীতি, অনধায়ী এইটিও 
হ্যানয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। 

তবে একটা কথা আবার পাঁর- 
তার হয়ে: যাচ্ছে। যেখানে নিজ 
বার্থ 'সাদ্ধর কোন উপায় নেই 
{সংহের কেউই হস্তক্ষেপে উৎ- 
সাহত নয়। আন্ত্শীতকতাবাদ 
আজ শুধঃমান্্র একটি শব্দ ' যার 
বাস্তবে কোন প্রকাশ নেই। এবং 
এর জন্য মক্কো, পাঁকং উভয়েই 
সমানভাৰে দায়" ।. উত্তর ভিয়লেত- 


কেন্দ্রীয় মত! থেকে বার যাচ্ছেন? : 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ঢাকতে চাইছেন, তবুও এদুটি 
বাঁহনর কোন খবরই "দল্লীর অগো- 
চর নেই। ও 
সাধারণ শ্রমজশীব মানুষের 
উপর জঘন্যতম হামলার ' ঘটনাতে 


পল্লীতে কংগ্রেসী মহল কংগ্রেসের _ 


ইমেজ ব্‌দ্ধিতো দূরের কথা ক্রমশঃ 
'তা বিলনপ্ত হৰে বলে মনে করছেন। 

তাই তাঁরা আসল খুটিতে 
আঘাত হানতে চ'ইছেন। পশ্চিম 
বাংলা বিষয়ক কেন্দ্রীয় মল্তর 
গসদ্ধার্থ রায় এখন যতই হীন্দরাজীর 
জশপ চালান না কেন পর্যবেক্ষক 
রদবদলে 'সিদ্ধার্থবাবুর রেহাই 
নেই৷ 


হয়োছল। মোট কথা, 


£ নর । 
সভাত, 
(হষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


অ.মার ঘরের জিন্সি ও বইপত্র 
আরো প্রচন্ড ক্ষতি যে এ হামল- 
কারীরা করতো তাতে কোনই সন্দেহ 
নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই হামল+ ৷ 
বাজী চলা সত্বেও পলিশ কোনে 
হস্তক্ষেপ করে নি এবং দক্কৃত 
কারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই 
গ্রহণ না করে কার্য'তঃ এ ধরণের 
হ'মলাৰাজীকেই প্রশ্রয়. 'দচ্ছে। 
এরকম একটি জংলশ পঁচি 
স্থিতই এই কংগ্রেসী পতাক' 
বাহীরা সৃষ্ট করতে চাইছে। 
বাংলাদেশের মণীত্তসংগ্রামের প্রা 
বৃত্তির সম্পর্ক ও সঞ্গাঁত কোথায় 
আমার ব্যন্তিগত সম্পাত্তহান বা ক্ষ 
ক্ষতির প্রশ্ন এটা নয়; প্রকৃতপন্ষে 
আমদের দেশে গণতন্মের শেষ অব, 
শেষট:কু বজায় থাকবে কিন 
প্রশ্নটা হচ্ছে সেটাই। শাসক কংগ্রেঃ 
কি এ ধরণের রাজন্বই চালাতে চা 
এৰং প্ালশ ও প্রশাসন যল্ল এধর 
গণের নাক্য় নীরবতার মাধ্যমেই বি 
নিরপেক্ষতা জাহির করবেন? 
'বিজনবিহারী পনরকায়ন্ 


(অধ্যাপক 


উত্তর কলকাতায় 
হামলা মশক প্রতিবার 


আপনার চাব্বশে ডিসেম্বরে 
এলাকায় সি পি এমের বিরুদ্ছে 
পলিশ ও নব কংগ্রেসীদের যোগ 
আক্রমণ” সংক্রান্ত সংবাদটি পরে 
বিস্মিত হয়েছি এই সংবাদে আি 
আমার ঘরে বসে আক্লমণের খসন্ড 
তৈরী হয়েছে, পত্রিকার গাড়ী ব্য 
হার করা হয়েছে, পত্রিকার ক্যান্টিন 
একশো লোকের খাবার ব্যবস্থা কর 
সংবাচে 
হাজত দেওয়া হয়েছে, আক্রমণাত্মব 
কার্যকলাপের সঙ্গে আমি জড়িত 
দর্পণের আম নিয়ামত পাঠক 
আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় 
আছে। আম কংগ্রেসের সেবব 
কার। 'হিংসাত্মক রাজনপতির সঙ্গে, 
আমার কোন সম্পর্ক নেই। হিংসা 
রাজনীতির বিরুদ্ধেই কংগ্রেস আঁ. 
যান চালাচ্ছে। আপাঁন নিশ্চয়ই 
স্বীকার করবেন, মানাঁসক দিব ' 
দিয়েও আম কোন হংসাত্মক কাষ" 
কলাপের” অনবপয্যন্ত। এই অবস্থা? 
উপরোন্ত সংবাদে । হিংসাত্মক ঘটন, 
বঙ্দীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নিশ্চ 
য়ই আপনার সংবাদদাতা 'সত্যবে 


‘প্রকাশ করেন নি। সংবাদে কে 


একটা ব্যাঞ্জগত আক্রোশের ইঞ্গিছ 
পাওয়া যাচ্ছে! আম আশা কাঁ? 
আপনার পত্রিকায় আমার বন্তুব 


প্রকাশ করবেন। 
প্রফুল্পকান্তি ঘোহ 


